
















: রাজ্যের ছুই কংগ্রেলে এখন 
সভাপতি অপসারণের পাল! আসর 
্লাকিয়ে বসেছে । রাজ্য ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে 
পরিধান চৌধুরীকে অপসারণের জন্ত 
। নাবছুস সাতারের নেতৃত্বে বেশ কিছু 
কংগ্রেস নেতা কোমর বেঁধে লেমে- 

হন । পুরুলিয়ার ভুয়পুরের উপ- 
নর্বাচনে দ্বলীয়. প্রার্থীর জামানত 
ব্য হওয়ায় এই উদ্োগ আরও 


পশ্চিমবঙ্গের অন্ত বরাদ্কৃক্ত জুট 
_. ন্যাঁচিং অয়েল নিয়ে বেপরোদা 

[ই কারবারের এক ভারত- 
ড়া চক্রের সন্ধান পেয়েছে বলে 
“লিশ শ্বীকার করেছে । মাত্র কয়েক- 
1নের মধ্যেই পুলিশ প্রায় পঞ্চাশ 
বক্ষ টাকরে চোরাই তেল বাজেয়াপ্ত 
'রেছে। এব্যাপারে চোরাই কার- 


(রেছে। এর সঙ্গে ধর! পড়েছে 
বারও করেকজন কুখ্যাত ব্যক্তি । 
দর্পন জুট ব্যাচিং অয়েলের 


ন পদ্ধতিতে এরাজ্যের বরাদ্বরুত 
ঈ ব্যাচিং অয়েল ভিনরাজ্যে পাচার 

যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার কম 
এই তেল পশ্চিমবঙ্গকে দিয়ে 
ক। অন্ত রাজ্যে এই তেলের নূর 





টি ভারা জা দা ২৬ শে জানুয়ারী ?*৯॥ ৬* পয়সা 


প্লাজোর দুই কংগ্রেসে সভাপতি অপৃসা রণের পালা 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


"জোরদার হয়েছে। 


বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে ফেব্রু- 
কারীর প্রথম সপ্তাহে কর্মসমিতির 


শত ডাকার তোড়জোড় চলছে । 


এই লভায় সভাপন্ডি অপসারণের 
সিদ্ধাপ্ক নেওয়া হবে এবং পাতার 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


প্রাক্তন শ্বরাষ্মন্ত্রী চৌধুরী চরণ 
সিং এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীর! 
হঠাৎ রণকৌশল পরিবর্তন করার 
সিদ্ধান্ত নেওয়ায় চৌধুরী চরণ পিং 
এবং ভার সমর্থক রবি রায় কেন্দ্রীয় 
মম্িয়ভায় ঘোগ দিলেন । 

ৰে মীমাংসা স্তরের ভিত্তিতে 
চরণ সিং অস্িসভায় গেলেন এ অত্র 
ষেশ কয়েক মান আগেই আপোঁষ- 


, কর্মী কয়েকজন জনত! নেতা চৌধুত্রী 


সাহেবের কাছে রেখেছিলেন । 
সেছিল কিন্ত এই শত চরণ সিং এবং 


অভিষোগ ২ 
পদ্দ থেকে অপসারণের অনুরোধ 
জানানো হয়েছে । 

এদিকে শরণ সিং কংগ্রেমের 
সভাপতির পদ থেকেও পূরবী 
মুখাজাকে অপসারণের জন্য বিরোধীর] 


সাহেবের নাম নতুন দভাপত্ধি হিসেবে উঠে পড়ে লেগেছেন। ঘেবী 


দিল্ীন্ছে সুপারিশ কর] হবে । 
জান! গেছে, ইন্দিরা গান্ধীর 
কাছে গণি সাহেবের বিরদ্ধে 


চ্যাটা্শী ও সিদ্ধার্থ রায় পূরবী ' 


বিরোধীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন । 
' পূরবী ধারাকে অপসারণের জন্ত 


( দৰ্পপের সংবাদদাত! ) 


বেশী । এবং এই তেল অন্ত কাজে 
লাগান যায়! পশ্চিমবঙ্গের কিছু 
কুখ্যাত ব্যক্তি যাদবের মধ্যে রয়েছে 
রাজপথ গুপ্তা, শিউনাথ ও, নরসিং 
গুপ্তা, শালকিয়ার বানোয়ারিলাজ, 
উত্তরপাড়ার মাষ্টার, কলকাতার কৃষ্ণ 
সিনেমা সন্নিহিত এলাকার ওমপ্রকাশ, 
কাকিনাড়ার ভিকু, মথুর, হাওড়ার 
শ্যাম, মোমিনপুরের উদয়রাজ, আছা- 


লাল, বিনন্দা সিং, বোধে রোডের 


মুখার্জীর পেট্রোল পাম্প, কাপুরের 
নন্দল্লাল, টালীগঞ্জ ইটখোলার তার! 
প্রমুখ তেলের চোরাই কারবার 
চালিয়ে ভিনরাঁজ্যে নিজেদের বিপুল 
পরিমাণ সম্পদ গড়ে তুলছে । কঙ্গ- 
কাতার বুকেও প্রচুর টাকার বন্দো- 
বস্ত করে তাদের নিজেদের কারবার 
অব্যাহত রেখেছে । এবং একাজে 
সহায়ক হচ্ছে খোদ পুলিশ-ই । একথ! 
ঠিক যে রাজ্য এনফোসমেন্ট বিভা 
গের গুটিকয় অফিসার একাজে দ্বারুণ' 
ভৎপরন্ধা দেখিয়েছেন কিন্ত এর 


সঙ্গে একথাও নির্মম সত্য বেশ কিছু 
সংখ্যক জশাদরেল পুলিশ অফিসার 
চোরাই কারবারীদ্বের কাছ থেকে 
নিয়মিত ভেট নিয়ে এ রাজ্যের 
সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। দর্পণের কাছে 
প্রতিটি পুলিশ অফিসার ও কর্মীর 
মাম রয়েছে যারা ন্রসিং গুপ্তের 
কাছ থেকে নিয়মিত ঘুষ নিচ্ছে । 
জাতীয় সড়কের ধারে, দিল্লী রোড, 
বোশ্ছে রোড, বি, টি, রোতের কাছে 


চোরাই গোঁডাউনগুলিতে. পুলিশের 


রয়েছে নিত্য যাতায়াত । এরাই 
এই গো-ডাউনগুলি চালু রাখার 
ব্যাপারে - সর্বতোভাবে সাহায্য 
করছে । এবং এজন্যই একবছরেরও 
বেশি সমর ধরে নিয়মিত এই কার- 
বারের তথ্য প্রকাশ করা সত্বেও 
বিভিন্ন দপ্তর তেমন সজাগ নয় । এখন 
ঘেকোন কারণেই হোক পুলিশ এ 
ব্যাপারে সামান্ত তদস্ত করতে গিয়েই 
কৌঁচে! খুঁড়তে, সাপ বেরিয়ে পড়ার 
উপক্রম হয়েছে। এই কলকাতার 


ন্্রশেখরের মদতে মোরারজী- বিরোধী অভিযান ? 
গণে চরণ মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন 


তার ঘনিষ্ঠ সহ্ষোগীদের কারুর 
কাছেই গ্রহণযোগ্য যনে হয়নি । সেই. 
পুরনো! স্বত্রই নতুন করে হাজির হওয়া 
এবং চরণ সিং-এর দ্বিধাগ্রস্ততাবে ভা 
গ্রহণ করার পেছনে একট] গোপন 
কৌশল কাজ করছে বলে চৌধুরী . 
সাহেবের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জান! 
গেছে । 

সমাধান শ্ত্র অঙ্তুছায়ী রাজ- 
নারায়ণকে বাদ দিয়েই চরণ সিং 
অস্্রিসভায় এলেন । রাঁজনারাক়ণকে 
প্রধানমন্ত্রী দেশাই কিছুতেই মস্তরি- 
সভায় নিতে বাজী না হওয়ায় তাকে 
আপাততঃ বাইরেই থাকতে হলে। | 
চরণ সিংকে রাজনারাযণের পরিবর্তে. 

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় ) 


বি পি পি সির সদস্তদ্রের সঙ্গে 
ষোগাষোগ করা হচ্ছে। জানা গেছে 
পূরবী মুখার্জী ঘি ও দুই কংগ্রেসের 
এরক্যের লাইনের সর্বভারতীয় 
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন তবে 
তাকে লভানেত্রীর পদ থেকে অপ- 
সারণ করা হবেই । সিদ্ধার্থবাবুরাও 
ফেব্রুয়ারী মাসেই বি পিসি সি-র 
সভা। খেকে পূরবী মুখাজাকে অপ- 
সারণের চেষ্টা চালাচ্ছেন । 


পুলিশের একাংশ জে বি ও চোরাকারবারীদের 
বিরুদ্ধে সক্রিয় অন্যরা বাধ দিচ্ছে মধু ল্‌ ,টছে 


'বুকেই কালীঘাট স্টেশম থেকে ২৬টি 
ওয়াপ্ূন ভন্তি জে, বি, ও পাচারের, 
খবর তদস্ত করতে গিয়ে পুলিশ দেখে 
এরাজ্যের তেল নিয়ে ভারত জোড়া 
এক রমরমা কারবার চলছে। 
বোদ্বাই, কানপুর, হকিয়ান, দিলী, 
মাদ্ৰাজ সর্বত্র এরাজ্যের তেল পাচার 
হয়ে যাচ্ছে।. | 
দুঃখজনক হলেও সত্যি এরপরেও 
পুলিশ জাতীয় সড়কের ধারে চোরাই 
গোডাউনগুলি বন্ধ করার ব্যাপারে 
তেমন কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করছে না। পুলিশের হাতে কি 
এমন কোনও আইন নেই যাতে এই 


গোঁডাউনগুলি একেবারে সীল করে. 


দেওয়া যায়? কেনই বা নরসিং 
গুপ্তাদের গোড়াউনগুলির আরও 
ব্যাপক তল্লাসি হবে না! জ্বাতীয় 
লড়কের ধারে পেট্রোল পাম্পগুলির 
দিকেও সতর্ক নক্জর রাখতে বাধা 
কোথায়? স্থানীয় থান! কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


| বুক করে তার এক সাকরেদকে এ 


১ 
কৌশলগত 
জনতা এম এল এর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ 
. (দর্পণের সংবাদদাতা ) 
রাজ্য বিধান সভার আনত] দলের 


এম-এল-এ কিরণময্ন নন্দর বেখুরা- 
ভহরী ফরেই বাংলে! নিজের নামে 
































বাংলোয় পাঠানো নিয়ে অভিযোগ 
উঠেছে । জাননা গেছে এ রাংলোতে 
& ব্যক্তি একা থাকেন নি, কয়েকটি 
মেয়ে নিয়ে হৈ হল্লা করে এসেছেন । 

জনতা দলের এম-এল-এ কিরণময় 
নন্দ ৬ই জানুয়ারী ও ৭ই জানুবারী 
তার পরিবারের লোক নিয়ে থাক 
বেন বলে এ ফরেষ্ট বাংলো বুক করেন 
এবং ভার নামে প্রয়োজনীয় পারমিট 
নিয়ে ষান। কিন্ত ঘর্পন জানতে 
পেরেছে ঘে ্রীনন্দ বা তার পরিবারের 
কেউই এ ছুদ্রিন ও বাংলোতে ছিলেন 
না। তার জায়গায় নীলিমেশ 
ত্টাচার্ধ নামে জনৈক ব্যক্তি কিছু 
মেয়ে নিয়ে এ বাংলোতে দুদিন 
কাটিয়ে আসেন । 

দরকারী নিয়ম অহ্ুদারে যার 
নামে ঘর বুক করা হয় একমাত্র 
তিনিই সে ঘরে থাকার অধিকারী, 
অপর কেউ নয়। এখানে প্রশ্ন 
কিরণময়বাবু নিজে না থেকে এ 
ব্যক্তিকে কি করে ও বাংলোয় 
দিলেন ? এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
কংগ্রেস আমলে রাজ্য সরকারের 
বিভিন্ন বাংলোর মেয়ে নিয়ে ফুতির 
বহু অভিষোগ শোনা ঘেত। 


তাজ্জব ব্যাপার 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা 
হাওড়ায় প্রাইভেট বাস স্ট্যাণ্ডের 
কাছে পি, ডবলিউ, ডি র এক অফি- 
সের ছাদে এখন সিঙ্গাড়া তেলেভাজার 
রান্নাঘর গড়ে উঠেছে। এলাকায় 
যত বেআইনী চায়ের দোকান, 
খাবার দোকান রয়েছে, এই ছাফের 
রান্নাঘর থেকে ত! সরবরাহ করা হয়ে 
থাকে । তাজ্জব ব্যাপার হলেও একথা 
সত্যি এই. অফিসেয় সদর দরজার 
একাংশও বেআইনী দোকানদারদের 
হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 
এছাড়া হাওড়া স্টেশন এলাকায় 
সারা, জুয়া, প্রাইভেট বাস স্ট্যাণ্ডের 
কাছে বারবপুতাদের ব্যবসা, প্রকাস্ত 
মদের কারবার ইত্যাদি সবই চলছে। 
এখানকার ট্রাফিক পুলিশদের নিয়. 
মিভ দৈনিক আয় কম করেও পঞ্চাশ 
টাকা। নানা কায়দায় এর! লরী 
থামিক্পে “তোলা? ঠিকই আদায় করে 
যাচ্ছে। তবে মাঝে মধ্যে জেলা 
গ্রশাসন কয়েক ঘণ্টার জন্ত হলেও 
সচেতন হয়ে ওঠে যখন মুখ[মন্ত্রী এই 
হাওড়ার রাস্তা ধরে কোনও কাজে 
কোথাও যান । নচেৎ হাওড়া স্টেপন 
ও তার সন্নিহিত বাস স্ট্যা্ড এলাকা 
ষথাযীতি নরক হয়েই রয়েছে । 


| দুই৷ 
সম্পাদকীয় 





আর. একটি ২৬শে জানুয়ারী ঘুরে এল। আজ এই দিনটি 
অন্ত একটি সাধারণ দিনের মতই ভাৎপর্যহীন হয়ে দীড়িয়েছে। 


কেননা ভারতীয় সাধারণতন্ত্রে সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থে নয় মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর ' 


স্বার্থে কিছু আত্মপরায়ণ ব্যক্তি এই বিরাট দেশের শাসন ব্যবস্থা 
| পরিচালনা, করছে, যাঁর নেপথ্যে রয়েছে দেশী বিদেশী পুজিপতির 
্বার্থ। প্রকৃতপক্ষে এরাই শাসকশ্রেণী, এদেরই শ্রেণীন্বার্থে কংগ্রেস" 
বা জনত! সরকারের পুতুল নৃত্য! ১৯৪৭'সালে ইংরেজদের কাছ থেকে 
আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি! কিন্তু রাজনীতি অর্থনীতি- 


নিরপেক্ষ নয় ।- 


সাধারণ মানুষ ভেবেছিলেন বিদেশী শাসকরা বিদায় নিলেই শোষণ 
নিপীড়নের অবসান ঘটবে। ভারা জানতেন না তা হবার নয়। কিন্ত 
যারা কোনরকমে তাড়াহুড়ো করে ভ্রাতৃরক্তে অধগাহন করে ক্ষমতায় 
এলেন তাঁরা একথা জাঁনতেন। কারণ তদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল 
ক্ষমতা লাভ, দেশকে গড়ে তোলার কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল না, 
পরবর্তীকালে য| হয়েছে তা স্বদেশের পরিস্থিতির কথা না ভেবে 
বিদেশের মডেলে। তাই এতগুলি- পক্চবাঁধিকী পরিকল্পনায় কোটি 
কোটি টাকা খরচ করেও কেবল বেকারের সংখ্যাই বাড়ছে, সাধারণ 
মানুষের অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না এবং ধনী দরিদ্রের ফারাকও 
ক্রমশঃ" বাড়ছে। বলা যায় ধনী আরও ধনী হচ্ছে, দরিদ্র সর্বহারা । 
প্রকৃতপক্ষে গত ৩* বছর এমন একটা সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯/৪ 





ধনিক শ্রেণীর সাধারণতন্ত্র 


এদেশে কায়েম রয়েছে যাতে নিঃস্ব মানুষের সংখ্যা চক্রুবৃদ্ধি, হারে 


বেড়ে চলেছে । 


পার্লামেন্ট গণতন্ত্র ও নির্বাচনের ধ'ণচটা নেওয়া হয়েছিল প্রাক্তন 
শাসকদের কাছ থেকে । কিন্তু এই দরিদ্র নিরক্ষরের দেশে এই সবই 
বিলাসিতার নামান্তর এবং কার্যক্ষেত্রে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে 
কারণ বুর্জোয়া পার্লামেন্ট গণতন্ত্র আইন কিছুই সাধারণ মানুষের জন্য 
“নয়, অস্তত আমাদের দেশে। তাই এই নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় 
এসে একটা কমিউনিষ্ট পার্টিকে কেবলই“সীমাবদ্ধ ক্ষমতা”র কথা বলতে 
হয়, বলতে হয় জনগণকে কিছু “রিলিফ” দেওয়ার কথা । . অন্য সব 
কিছু আগের মতই চলতে থাকবে যতদিন না সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার 
আমূল পরিবর্তন হয়। কিন্তু সেই পরিবর্তন আসবে কবে এবং আনবে 
কে? আপবেই বা কিভাবে? কলকাতা থেকে দিল্লী অনেক দূর। 
সাধারণ মানুষ কতকাল অপেক্ষা করবে? 

শাসক শ্রেণী বোকা নয়। তাই জওহলাল নেহেরুও সমাজবাদের 
শ্লোগান দিয়েছিলেন আর তার কন্যা জনগণকে ধেখকা দেওয়ার জন্য 
“সমাজতন্ত্র” কথাটাই সংবিধানে ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্ত কিছুতেই 
কিছু হল না। কারণ এই সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে তিনি 
অপারগ। তাঁর মোহিনী মৃতি অস্তহিত। তাই তার প্রতি শাসক 


শ্রেণী আস্থাহীন। 


কিন্তু জনতা পার্টির আয়ু কতদিন এবং সারা ভারতে বামপন্থী 


, শক্তির অভ্যুদয় কবে ঘটবে ? 
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অগ্য কারুর নাম স্থপারিশ করতে 
বলা! হয়েছিল শুধু এস, এন, মিশ্র 
নাম বাদ দিয়ে। তাই রবি রায় 
মন্ত্রিসভায় এলেন । উল্লেখ কর! ষেতে 
পারে প্রধানমন্ত্রী দেশাই তার একদা 
সহকর্মী অধুনা! কট্টব চরপ-সমর্থক 
হিসেবে পরিচিত বিহার থেকে 
নির্বাচিত লোকসভা সদস্য শ্যামনন্দন 
শিশ্রর ওপর প্রচন্ড খাপ্পা। মিশ্রকে 
মন্ত্রিসভায় নিতে দেশাই কিছুতেই 
রাজী নন। 

বর্তমানে মন্ত্রিভাক্ খোঁগদানের 
পেছনে যে পরিকল্পন1 কান্দ করছে 


এম্পায়ার সার্কাস 


এবার শীতে কলকাতার অন্তত্ন 


আকর্ষণ এম্পায়ায় সার্কাস । সিঁথির - 


মোড়ে বিরাট মণ্ডপে এম্পায়ার সার্কাস 
প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শকবে 
নানা ধরণের খেলা! দেখিয়ে মুগ্ধ করে 
তিচ্ছে। | 

এগারো বছর আগে এল্পায়ার 
সার্কান যাত্রা শুরু কয়েছিল, ক্ষীণ 
কলেবরে ৷ দর্শকদের স্সেহধন্ত হয়ে 
আজ প্রথম শ্রেণীর সার্কাসের মধ্যে 
এম্পায়ার তার নিজের জীয়গ! করে 
নিয়েছে। প্রায় তিনশো শিল্পী ও 


ভজন দুয়েক ন্ত জানোয়ার তাদের 


অপূর্ব ক্রীড়াশৈলীর গুণে এম্পায়ারকে 
দর্শক হৃদয়ে পৌছে দিয়েছে । 


তা] হলো, চরণ সিং মন্ত্রিসভার ভেতর 


থেকে দেশাই বিরোধী বেশ কিছু, 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ক্রমাগত 
চাঁপ স্থষ্টি করে যাবেন। বিশ্বস্ত সুত্রে 
জান] গেছে, বিজু. 'পট্রনায়েক, জর্জ 
ফার্ণাপ্ডেজ্ঞ, এইচ, এম, প্যাটেল, মধু 
দণ্ডবতে সহ বেশ কিছু কেন্দ্রীয় মন্ত্র 
চরণ সিং, এস এন মিশ্র, রবি রায়, 


. ক্ূর্ণী ঠাকুর, প্রমুখের সঙ্গে বেশ 
কয়েক দফা বৈঠক করেন। সরকারী, 


ভাবে 'এইসব বৈঠকের আলোচিত 
বিষয়বস্ত জানানে না হলেও বিভিন্ন 
সুত্রে জানা গেছে, উপরিউক্ত মন্ত্রীরা 
এই বৈঠকে মোরারজী দেশাইয়ের 
কার্যকলাপের সরাসরি নিন্দা করে- 
ছেন। কিন্ত: যেহেতু যোরাঁরক্ষী 
প্রধানমন্ত্রী থাকার ফলে ব্যাপক 
ক্ষমতার অধিকারী তাই' চট করে 
তাদের বিক্ষোভকে সরাসরি লড়াইয়ে 
নিতে এখনই. চান না। এর জন্ত 
তারা চরণ সিংয়ের সমর্থন প্রার্থনা 
করে বলেন, আপনি মন্ত্রিসভায় এলে 
আমাদের হাত শক্তিশালী হবে এবং 
আপনার নেতৃত্বে আমর] প্রধানমন্ত্রীর 
অগণতাস্তিক এবং মঞপ্তিমাফিক কার্য- 
কলাপের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ করতে 
পাঁরব। দরকার হলে মোরারজী 
দেশাইকে আবার সংসদীয় দলের 
সাধারণ সভার আস্থা, নিতে বলব। 
আরও জানা গেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্য- 
কলাপে তিক্ত বিরক্ত . অপর ছুই 
প্রভাবশালী মন্ত্রী এল কে আদবানী 
এবং এ বি বাঁজপেয়ীও চরণ সিং এবং 


তার সহকর্মীদের সঙে দেখা করে 
মন্ত্রিসভায় ঘোগ দিয়ে দেশাইয়ের 
বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ লড়াই চালাবার 
জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ সমর্থনের 
কথাও বলেছেন । 

-জনতা সভাপতি" চক্দরশেখরও চরণ 
সিং এবং তার ঘনিষ্ট সহযোগিদের 
সঙ্গে আলোচন! করেছেন"। জানা 
গেছে তিনিও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাঁর 
ক্ষোভের কথা বলেছেন এবং চরণ 


সিংকে দলের. ' ভতর থেকেই 
মোরারজী-বিরোধী অভিযান 
চালাতে অন্থরোধ করেছেন । 


"এই অবস্থায় ছিধাগ্রন্ত চরণ সিং 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তার সমর্থক- 
দের ওপর ছেড়ে দেন। এপ এন 
মি, কর্সুরী ঠাকুর, দেবীলাল, রবি 
রায়, নরেন্দ্র সিং প্রমুখ চরণ সমর্থকরা 
বৈঠকে বসেন । অনেক আলোচনার 
পর ঠিক হয় চরণ সিং মন্ত্রিসভায় যোগ 
দেবেন কৌশলগত কারণে । মস্তরিত্বে 
থাকার পূর্ণ স্থষোগ নিয়ে চৌধুরী 
সাহেব এবং তার সহযোগীরা জ্রুত 


সংসদীয় দলের সদস্তদ্ের প্রভাবিত 


করবেন এবং মন্ত্রিসভার অন্তান্ত বিক্ষুব্ধ 
সদশ্তদেরকে এককাটা করে 
যোরারজীর বিকদ্ধে চরম আঘাত 
হানবেন। কিন্ত এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে 
রাজনারায়ণ একমত হতে পারেন 
নি। ও 

- যাই হোক, এ কথা খুবই স্পষ্ট, 


চরণ সিং মন্ত্রিভায় আসাতে জনতা 


দলের বিরোধ মিটল না| চরণ- 
মোরারজী বিরোধ এখন নতুন রূপ 
নেবে। 


জুয়াচুৱি বন্ধ হোক 


কলকাতায় ন্যাশনাল মেডিক্যাল 


কলেজের মেইন হোস্টেলের পঞ্চম- . 


তলার ঘর বাড়ী তৈরীর কাজ চলছে 
অল্প বিস্তর ঢেলে সাঙ্গানোও হচ্ছে। 
চার লক্ষ টাকার একটি বিরাট 
প্রকল্প । দুঃখের কথ! ছাদ ঢাঁলাইয়ের 
জন্য সরু ফিনফিনে রড দেওয়া হচ্ছে। 
বালি আর সিষেন্টে মিশ্র যে অন্ু- 
পাতে হচ্ছে তাতে একটা বাচ্চা 
ছেলেও বলে দিতে পারে ঘর কত- 
: দিন টিকবে। প্রকাশ্য দিবালোকে 


জুয়াচুরি চলছে । 


ক্তাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ' 


অন্তান্ত ছাত্রাবাসের অবস্থাও এবই 
রকম । বেনিয়াপুকুর রোডের 
ছাত্রাবাসে চুণবালি খসে পড়ছে । 
অথচ খুব বেশী দিন বাভী তৈরী 
হয়নি, মেরামত খুব অতীতে 
হয়নি। 
ঘয় নির্মাণে জুয়াচুরির ব্যাপার 
আগে ভাগে বন্ধ করা হোক। 
এ. এফ. কামরুদ্দীন আহমদ 


আকুনী, হুগলী 


আজকের জটিল এবং সফট; 


 €চারাকাববার 
































দীপেন্দরনাথ ৪ 

কথাশিল্পী দীপেজ্রনাথ বর্ণে 
পাধ্যায় গত ১৪ই জাঙ্গ 
নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত ' 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ব 
হয়েছিল ৪৫ বছর । অনতিক্র 
পঞ্চাশেই স্তন্ধ হয়ে গেল এ 
প্রতিভাদীপ্ত জীবন ৷ 

দীপেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ 
ছিলেন আমাদের মত অনেকে 
প্রিয় সঙ্গী । “চর্ধাপদের - হরণী-” 
নিপুণ শিল্পী দীপেন) “তৃভীয় ভূবন” 
এর দৃক্ষ স্থপতি দীপেন এবং প্রতি 
রচনাতেই শিল্পকুতির দ্বাক্ষরবাহ. 
দীপেন তাই সব কিছুর উর্ধ্বে ছিলে? 
আমাদের বন্ধু, সকলের বন্ধু। দীপ 
ছিলেন কনিউনিষ্ট পার্টির সর্বক্ষণে 
কম, “পরিচয়*-এর 'সম্পাদক 
রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষ. 
আমাদের উভয়ের অবস্থান ছিণে 
পরম্পর বিরোধী মেকুতে। সাহিত. 
ভাবনায় দীপেনের সঙ্গে আমাণে! 
বহুক্ষেত্রে মতবিরোধ হতো, মতা ' 
কখনও মনাস্তরে পরিণত - হ্য়, 


সাংস্কৃতিক পরিমগুলে দীপেনের = ! 
একজন সহনশীল ও বুদ্ধিমান বন্ধু ' 
অভাব তাই বড় বেশী করে অন্ত 
করছি। 

| সাধন . 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


করলেই এইসব গোডাউনগুলি বন্ধ 
করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
নিতে পারে । কিন্তু তার পথে অন্ত- 
তম বাধা হচ্ছে কতিপয় পুলিশ অধি 
সারের প্রচণ্ড লোভ । এই লোভীদে 
দলে শুধু থানার কিছু পুলিশ নষ্ট 
পুলিশের সদর" ঘাটি লালবাজাল 
সর্বোপরি মহাকরণেরও কিছু পদ? 
কর্মী রয়েছে যাদের নামধাষ সম ' 
কিছুই দর্পন জানে । : 
| আশ্চর্যজনক ঘটন! হলো এন. 
তেলের এই চোরাই কারবার চা. 
রাখার ব্যাপারে যারা বাধা দিচে 
তাঁদের বেপরোয়া বদলী কর' 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজা, 
ক্ষমতাসীন কোন একটি দলের ন 
করে নরসিংহ গুপ্তাদের কাছ থে, 
নিয়মিত চাঁদা গ্রহণ করছে । 










মিরেন, 


সু স্থান দার্থ প্রশাসন - লঙ্ঘন করে ছেলে 
দ উস ঢাকা ইচ্ছে গড়ার কারকানায় কী করে কাজ 
ae বি বনে মই "চলে তা ভাবলেও অবাঁক হতে হয়। - 

কেরাণী  হওয়র ২ “গত ডিসেম্বর মাসে ঠিক এমনি 
Kf পাধন! কমিয়ে সমপ্রতি" বাঙালী একটি বের হল জলপাইগুড়ি. 
ছারা বিজ্ঞানের আরাঁধনায় আক- ইঞজিনীয়রিং করে লম্পর্কেও। খবর, 
:ধ্ণ অনুভব করছে। তারও তেমনি অবাধ র্যাগ্িং -চলছে সেখানেও । 
একটা ছোট্ট কামনা ছিল। আর ' অভিভাবক নালিশ করলেন নারি 
আসব স্বপ্ন সফল করার জন্ত বই পড়তে. ছাত্রদের পত্গুচ্ছ. প্রযাণশ্বরূপ দাখিল ' 


সু 


কিন্ত তবু তাকে চোখের জলে কপোল 
ভিজিয়ে এবং নর্বাঞ্গে লাঞ্ছনার চিহ্ন 
+.একে ফিরে আসতে হয়েছিল-। কত 
(কেষ্ট করে ভর্তির স্থষোগ পাওয়া ।- 
/কতদিনের কত পরিশ্রম । ছোটা- 
8, “ছুটি আর আশা :নিরাশ]। লব 
1 (পরীক্ষায় “ পাশ করে এযাভমিশন 
:& $লাভ | হায়,তবু পূরিল ন! আশ! । " 
{..লে এখন বানিজ্য বিষয়: নিয়ে এই 
: ॥ শহরে পড়াশুন! করছে। মধ্যবিত্তের 
এ/ সন্তান, দাদ] মামার জোর নেই। 
টু ৬ চেষ্টাটুকু যা৷ তাকে দিতে 
একপারত, কতিপয় বদ্মতলবী ছাজেন্স 
5, তার কাছ থেকে সেই 
| যোগটিও কেড়ে নিয়েছে। ইঞ্জি- 
িনীয়রিং কলেজে নিঠুর” র্যাগিং-এর 
₹ 'বাফলে সব আশাত ছলাঞ্চলি দিতে 
য়েছে তাকে। 
)অথচ দেশের সর্বত্র অবাধে চলা- 
করার অধিকার যেমন প্রত্যেক 
টিনা ক্ষেত্রে সংবিধান 


Kk 


2 


















Be নাও তেমনি। এই ' 
£ অধিকার তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিল 
কিছুমান ছাত্র, যাদের দমন 
k এরি সৎসাহদ কলেজ কর্তৃপক্ষ 


র্ 
৷! ছূর্ণ - 
' বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
"1 চাদার হার ॥ 
বাধিক ৩* টাকা 
যাম্মাধিক ১৫ টাকা 
রি জিন 


হি 


পাঠাবার ঠিকান। ... 
- ম্যানেজার, দৰ্পণ 
৬১ মং ১৩ ম্ট লেন, কলিকাত1-১৬ 


, হপ্পেছেন। 


-' হয়, এটাও সে বুঝেছিল ভাল: করেই] বরে | সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা, নিয়েছেন . 


উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শঙ্ধু দোষ । স্বরাষ্ট্র 
সচিবকে ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দেন: 
তিনি । মৃখ্যমধীর কাছে দংবাঘ 
পৌঁছালে তিনিও ভি, আই. জিকে 
তৎক্ষণাৎ . ব্যবস্থ। গ্রহণের 
নিদেশ ছিলেন ।-.পর্যটন- মী 
পরিমল মিত্র এবং উত্তরবঙ্গের এম. 
এল. এ অধ্যাপক নির্মল বস্থ ছুটে 
গেলেন জনপাইগুড়ি। প্রাথমিক 
পর্যায়ে দুজন' ছাত্ম বহিদ্কাতও হল । 
লংবাদটি নিঃসন্দেহে . শিক্ষাঙ্গু়াগী 
'মহলকে আশ্বস্ত. করবে৷, কিন্তু এই 
. আশ্বাস.কি এমন বিশ্বাসের জন্ম দিতে . 
পারবে যে র্যাগিং অন্থজ আর ১ 
হবেনা? 

বোধহয় এতোটা আঁশা কর? ঠিক 
নয়। কারণ সর্বত্রই হে দ্বলবদ্ধতাবে 
অভিভাঁবকর1, শিক্ষামন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী 


অবধি পৌছাতে পারবেন এমন ভরসা - 3 
. অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মত মনের. 8 
. একটা অসহায় , 


নেই. তাছাড়া বছ অভিভাবক 


জোরও রাখ্নে ময় 
ভাব ও হতাশ তাদের অন্তায় বরদাত্ত 


করার মত মানসিকতা. বান করে।- -- (8 


এ খবর তে খুবই সাধারণ ষে, নির- 
পরাধ অভিভাবক তার পুত্র কন্তার 
" জন্ত স্কুল কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ 
হয়ে অনেক ক্ষেত্রে "অপমানিত 


অবনতি লক্ষ্য করেও বিস্তায়তনে, 
“গিয়ে প্রতিকার দাবি করার ভরসা 
পাচ্ছেন না। বাধ্য হচ্ছেন সংসার 


খরচ ছাটাই করে ঘরে অসভ্য অঙ্ক 
"হাক! প্রাইভেট টিউটর” মোতায়েন 


করতে। তবু নীরবে সহ তাদের 
করতেই হচ্ছে স্কুল কলেজ ও সিলে- 
বাস-বানানো কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালী- 
পন! প্রসঙ্গত, হায়ার নেবেণ্ডারী 
সিলেবাসের কথাই মনে পড়ে । 


- অমনভাবে ছাত্ম-ছাত্রীদের ওপর-বই- - 


পত্তরের পাথর ছুঁড়ে মারার শময় 


' .. উচ্চ . মাধ্যমিক-পিলেবাস প্রণয়ন - 
কারীর! কেন দুবার ভেবে দেখেননি, 
, এ নিয়েও প্রশ্ন তোলার মনোবল, 
অভিভাবকদের নেই।- তারা অতি . . 


চোখের সামনে ছেলে . 
মেয়ের পঠন-পাঠনের অনসবিধা ও 11 


আগ করেন চায়ের টেবিলে, একৈ - 


অপরের কাছে-। ভুগে সরে ছাত্র 
লমাজ। অভ্তিতাবকদের সংগঠন 
মেই। ছাত্র-সংগঠনগুলি বড় বড় 
: রাজনীতি নিচে মাথা ঘামায়। ছাত্র 
মঙ্গল নিয়ে কার্যকরী অভিযোগ 
উত্থাপন ও. তার প্রতিকার দ্রাবির 
ক্ষেত্রে কর্মনথচী অন্ভুভরকম ক্ম। এর 
কারণ কি এই ষে, ছাত্র দংগঠনগুলি 
বড় বড় রাজনৈতিক দলের লেলুড় 


এবং দলের লক্ষ্য " সামনে রেখে 


‘আন্দোলন করাই তাদের একমাত্র. 
. কর্তব্য ? র্যাশিংএর বিরুদ্ধে ছাত্র . 


দংগঠনগুলি মির্বিকার কেন? 


দিলেবাস দিয়ে: তারাও. 'লোচ্চার 


নয়? নিজেদের পঠন পাঠনের কটি 


ৰ 
bk সি 


বি, 


হবে 


ee 
+ 





IEEE EL তে! সবচেয়ে - 
বেশি অতিল্ঞ। অথচ এসব সংগঠন- ' 


গুলির পক্ষে খুব বেশি কাজ তো লক্ষ্য. 


কর! ষায়ন!।-- | 
জলপাইগুড়ি কলেজের ( ইঞ্জিনী- 

যরিং) কর্তৃপক্ষ ও র্যাগিং নিবারণ 

করতে কেন অক্ষম সে সম্পর্কে অধ্যক্ষ 


ডঃ বিমলেন্দুমেন বলেছেন £ কলেজে . 


প্রোকট্ন্ নেই। রেজিষ্টার পদ শুদ্ধ ৷ 
যোলজন শিক্ষকের পদ খালি পড়ে 


. আছে। সরকারী হাউজরেপ্ট প্রত্যা- 
হত হওয়ায় কোনে শিক্ষক জূপারিন- 


টেগ্ডেশ্টের (হোস্টেল ) দায়ি নিতে - 


চাননা।. সংবাদ, . যুগাস্তর, 


" ৯1১২৭৮) । 


অর্থাৎ যোলজম শিক্ষক যা পড়াতে 

” পারতেন, : সেখানে তার ঘাটতি 

আছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্ররা. 

বিষয়টি নিয়ে সেখানকার ছাত্র সংগ- 

ঠনগুলি কোনো আলোচন! করেছেন 
কিন! এ খবর'নেই। | 

র্যার্গিং পাগাদের শায়েম্ত] করতে 



















হঙশে EE 


তিন্পটি দ্মুতিপুত-দিনেন তা স্মারক রি 
এই দিনটিতে, ৪৯ বছর আগে, মরা রা নর সং. ৮: 
ঘোষণা করেছিলাম | - 18). 


, এই দিনটিতে, ১৯৫০ সালে, চান রা 
:" ঘোষণা করেছিলাম এবং ম্যায়; স্বাধীনতা, সমঅধিকার ও 
7 সৌজাগ্রের আদরে মহান এক সংবিধান নিজেদের হাতে আপ; 
“- করেছিলাম । ট 
..ছ' বছর আগে, প্রায় এই দিনটিতেই, টির 
* প্রতিশ্রুত পথে প্রত্যাবর্তনের জন্য, যাত্রা শুরু করেছিলাম । | 


A ॥ তিন ॥ 
যিনি অন্তান্ত দরবার 
পর্যস্ত যদি অভিভাবকদেরই ছুটতে 
হয়, তবে ছাত্রসংগঠনগুলি ছাত্র 
স্বার্থ রক্ষায় কিছু যে. করছেন. একথা 


বোঝা যাবে কী করে? ছান্ররা; 


কোন্‌ শক্তির কাছে নিজেদের নিরা- 
পত্র প্রশ্ন রাঁধবো 

₹ ব্যাগিং-এর দাপট কমাতে, মনে 
হয়, ছাত্র সংগঠনগুলিই সবচেয়ে বড় 
ও কার্ধকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে 
পারেন। . পারেন, 
র্যাগিং বিরোধী প্রচার। যে শবদ 


শুরু করতে 


আমাদের দ্দেশীয্ন অভিধানে খুঁজে 
2 পাওয়া যায়না, সে আচরণ সর্বতো: 
ভাবে বিদেশী এবং যা ছাজার্থের 


পরিপন্থী, দেই ফ্যামিস্তসুলভ আচরণ 
বিদ্ঞালয় থেকে মূলে দূর . করার 
নৈতিক দায়িত্ব সবার, বিশেষত ছাত্র 


সংগঠনগুলির, একথা! গুরুত্বের সঙ্গেই 


ও অব্যবস্থা এবং কর্তৃপক্ষের মিলিটারি পারে তো 88558530588 আজ ভাবতে হৰ, 


কও 
5 উপল 8১০ 


PRUE 
ররর 
কি 


সি 





Koad 


Fr 





i 

3 আস্মুন এ বার্ষিকী অর্থবহ করে তুলতে-- প্র. | I 
টি] . * আমাদের ্রাশ্রীনতা পুনঃপ্রাতি্ঠিত হওয়ার জন্য 8. 

+ - ভ্কৃতজ্ঞত জানাই: র্ 1১২ 

| তি ও সামার জনয রা প্রাথ নিয়োজন, af 
নি ভারে স্বপ্ন সক করতে প্রপ্নাপী হই রি 

ডঃ a: 

> সামাজিক, অগ্রীন্তিক ও রাজনৈতিক ন্যায় - 







-মগ্রাশীঘ্র সম্ভুব বাস্তব কার তোলার জন্য A চু 
নিজেদের আবার উস মি টি ২. 


. 
পপ 





০১১৮5, 


দি লাগ 


চার]. 





. কিছু ‘নারাবাঞ্জি', 


ইন্দিরা কংগ্রেসের ত্রষ্ভভ শক্তির সঙ্গে জ্রীতাত 


' শত চেষ্টা চরিত্র কয়েও উত্তর 
প্রদেশে  মঙ্রিযগ্ুলীর সঙ্কট 
বানানো গেল না। বৰ্ষ শেষের 
'আমর্বাদ? বর্যাতে,চেয়েছিল ইন্দিরা 


মার্কা কংগ্রেসের প্রতি রাজনৈতিক ' 


অর্থে সংবেদনশীল জনতা .পার্টিরই 
তথাকথিত বিরোধী অর্থাৎ ডিসিডেণ্ট 
কিছু এম এল এ, যাদের মর্জি বিহারে 
ঘে সংরক্ষণ-রোধী আন্দোলন চলছে 
ভার সুত্রে বাধা। অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রী 


ঘাদবজী _ উচ্চবর্প, হিন্দুমনোবৃত্তি * 
সুলভ রাজনীতির টিকিতে টান: 
দ্বিয়েছেন। - তাই ভিমিডেণ্টদ্রের 


মাথাগুলি নড়তে 'লেগেছে। অবশ্থয 
মুখে সকলেই হরিজন দরদী ; নইলে. 


এ যুগ কিবলবে! ভাই ডিসেম্বরের . 
আখেরে বিধানসভায় চায়ের পেরা- 


লাঁয় তুফান গোছের যে “বিপ্লব+ ঘটা- 
বার চেষ্টা করা হল তার প্রকাস্ত 
উদ্দেশ্ত ছিল সভার কার্ষ-সঞ্চালনী 
উপদেষ্টা সমিতির প্রস্তাবে, সংশোধনী 
মারফৎ কিছু গণ্ডগোল পাকানো; 





. রমাপ্রসাদ মঙ্লিক.. 


এবং অযিমপ্লীর - যে চকিতে, 
পীরিত ভোটে ( snap vote ) পরা- 
জয়ের মত বিষম হার হয়েছে সেই 
মর্মে রাজনৈতিক প্রচার চালানো; 


চাই কি ৃধ্যম্্রীকে " ০৮ 


মলো করা । 

২এই প্রসঙ্গে হুঙ্গন- লমস্তেয় নাম 
জনদৃষ্টির সামনে উঠেছিল, যদিও 
আরও অনেকে ছিলেন নেপথ্যে । 
এরা হলেন .. সর্বপ্রী রেবতীরষণ 
রস্তোগী (জনড়ী) এবং শ্তামধর মিশর 
(বংগ্রেস-ই)। এরা যুক্তিতর্ক খরচ 
করলেন প্রচুর, প্রান্তীয় ক্যাবিনেটের - 


স্থায়িত্ব নাকি সরে গেছে পায়ের নিচে ' 


থেকে মাটির মত। কিন্ত কিছুতেই ৷ 
সভার 'ভর্বী” তুললোন!। . জোর 

গুজব চাউর কর! হুল রাজধানীর 
রাজনৈতিক ' . বাজারে, ' 
মর্মে যে, 'উঃ প্রদেশের রাজ্যপাল 
নাকি সুপারিশ- করেছেন সাংবৈধা- 


নিক, অবস্থা “সাময়িকভাবে. স্থগিত 


এই 


সমাসন্ন। কিন্তু আবহাওয়া গরম 
করা গেলেও বিধানমভার- নিয়ম- 


কানুন গুলিয়ে ফেলা তো! চলে না. 


তাই শেষ পর্যস্ত মুখ্যমন্ত্রীর ২১-ভিসে- 

স্বরে দেওয়া বিবৃতির সারাংশ স্বীকার 
করতেই হল ।  বীরদ্বরপী বিরোধী - 
দের পক্ষেও যানতে হল যে, সংবি- 
“ধানে দেওয়া আইনী অর্থে কোনো 
সঙ্কট ঘটেনি; অর্থাৎ, 'রাজ্যপাজের - 
তরফে প্রেসিডেন্টকে তার প্রত্যক্ষ 
শাসৃন বলবৎ করতে বল! চলেনা । 


ইন্দিরা গান্ধীর জোকসভায়: 


শাস্তি ও রহিষ্করপণের অপযশ উপলক্ষে, 
লক্ষৌয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়ে- 
ছিল বটে, কিন্ত তা গোড়াতে ইফেসে, 
গেল । অনেক , হাঠখড় পুড়িয়েও 
বড়জোর ৯* জন 
জেলযাত্ায় রাজি করান গেছল; 
তারপর আবার ঠাণ্ডা। লক্ষৌ ছাড়া 
মাত্র হু'তিনটি শহরে ছোটখাট দবেখন 


বাহারি মিছিল হয়েছে ; পুলিশের 


| বিশেষতঃ পার্লামেস্টরীয় গণতান্ত্রিক 


‘আন্দোননকারী’কে 


| দর্পণ: ॥ বশ 

. তড়পানি। কিন্তু ওইটুকু অবধিই ও 
দৌড় কংগ্রেদ-ইর সম্ভান' যুব-কংগ্রে- 
সের, এবং জারজ বস্তান “ইন্ক্লাবী 
ঘন্তশ'র। রাজনৈতিক অবস্থা, 


পদ্ধতিকে তরল কর সহজ কথা নয় । ৮ 

এক্ষেত্রেও যায়নি উর 
ঘহ্যর ভূমিকার নিতান্ত রং দা 
চেহারার ( এবং পাদ আম্পজী এ 
দুই পাণ্ডের কট; বছ মানালি বণ মাম 
ব্যাধারটা এত, বেশ, অক্যনেপাক!। . নির্বাচন. 

হুভুগে ছজ্্বৎ (80595 escioagde), যব সন্প্দায়ের অন্ত মাথা পুতি ধান: 
কের্ষল রাজনৈতিক পলায়নীং অনো- যায়ী সংরক্ষিত আসনের ফাও-4 
‘বৃত্তির পরিচয় দেয়। জনসাধারণৈর... নিত হয়েছে । ' প্রতি লক্ষৌর 


মধ্যে সাড়া জাগা দূরে থাক, মজা প্রাসাদ, ‘বারাদরি’ হলে ন 
দেখার মনোভাবও ছিলনা। ভারতীয় মুদলিন সন্দেজনে এপ 

কিন্ত, কংগ্রেস ইর পেছনে থে : 
অশুভ শক্তির, উদয় হতে যাচ্ছে ধরণের ছদবেশী 
উত্তর প্রদ্বেশস্থ মুসলিম ' লীগের সঙ্গে আপাতঃ তির হর শোনা গেজ; : 
প্রত্যক্ষ ও গোপন আভাঁত করে তার যেখানে পশ্চিমবাংলার ফরওয়ার্ড রক. 


গু যয়েছে। অনেমেরই হয়ত নে জনার্ব কলিমুলীন শাম. 


জানা নেই, মুসলিম ' সম্প্রদায়ের 
পেশাদার নেতৃত্ব যারা এখন হাতে . 
নিতে উদ্‌গ্রীব, . তারা প্রায় অধি- 


কাংশই প্রাক্তন দামস্তশাহী শ্রেণীর, 


যোগ দিয়েছিলেন" এবং না জেনেট 
সম্ভবতঃ সর মিলিয়েছিলেন। এর 


রাখার; নাকি প্রেসিডেন্টের শাসন ট্রাকে চড়ে. জেল. যাওয়ার গৌরবে দ্মিদারী “বণ্ড বিক্রির দৌলতে তাস ডেকে আনছেন ' 





ক্ুভনক্কা ভাদ্র পা: 





পৃথিবীর আর নার সব শহর যখন ছুটে চলেছে জেট গতিতে, কলকাতা, আমাদের ই প্রিয় শহরটি তথন ' ' 
চলেছে হেঁটে । তাও, সে হাঁটাটিও যদি হতো সচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, আমরা দুঃখ ' 





হা | ' মতামত. 


₹ ভৱিজন নির্যাতন প্রসঙ্গে i রর | 


প্রতিক্রিয়া "- 


জানেন না, আর এস এসের পুর: 


চর এস 










না 


পেতাম না। কলকাতা হাঁটছে খবড়িয়ে, জিরিয়ে, ট্রাফিক-জ্যামে থেমে, ভিড়ের চাপে ঘেমে, হাঁটু জলে 
ভিজে, দুর্ঘটনায় জড়িয়ে । কলকাতার পা মানে তার যান-বাহন ! রুলকাতার জনসংখ্যার 


তুলনায় তার ঘান-বাহনর একদিকে যেমন স্বল্প, অন্যদিকে তেমনিই মস্থর 1 আর সেই মন্থরতার কারণ 


কলকাতার পথ-ঘাটের সংকীর্ণতা। ভূগর্ভ রেল কলকাতার' এই ঘুড়িয়ে হাঁটার সমস্যাটা জানে! 
প্রানে বলেই সে তার হাজার হাজার দক্ষ কর্মীকে নিযে নেমে পড়েছে কোমর বেঁধে, কাঁধে এক কঠিন 
কাজের দায়-দায়িত্ব নিয়ে । ভূগর্ভ রেল এও জানে, ইচ্ছে করলেই সে এই মৃহ্তে . ... 
কলকাতার, পায়ে জুড়ে দিতে পারবে না জেট-এর এজিন । কারণ ভূগর্ভ রেল বিশ্বাস করে না কোনো 
_ অত্যাশ্চর্য ম্যাজিকে ৷ বরং বিশ্বাস করে শ্রমে এবং কতব্যে। বিশ্বাস করে, - 
- তার কমীদের অক্লান্ত প্রয়াস' ক্রমশ কাছে এগিস্বে আনবে দুর্বার গতির সেই আগামীকাল, যেদিন 
টা কলকাতাকে আমরা এক সড়কের ভিতর দিয়ে 'ছুটতে* দেখবো তার নিদিষ্ট Le 
লক্ষ্যে বাধাবন্ধহীন, উৎসাহ-উদ্যমের. চঞ্চলতায় প্রাণবন্ত । তূগর্ভ রেল গেঁথে চলেছে সেই আশ্চর্য সড়ক । 


_.কারও অঙ্জান!' নয়। 





'ভুগ্ত রেল মানেই গতির প্রগতি ৷ 


সা 


রি ফ্কাতার নতুন মানচিত্র রচনায়__ভূগর্ড রেল 1? 2০ 
মেট্ৰোপলিটান রা হা ১102.) 


. বিহারের বেজচিগ্রামে হরিজনদের. 
উপর অত্যাচারের খবর আজ আর 
কিন্ত এত 
"পুলিশ গোয়েন্দা থাকা সত্বেও আজ 


পর্যন্ত কেউ প্রেগার হল না, কোন 
' লাজ হল না কেন? মুষ্টিমেয় কয়েক- 


আন বর্ণহিন্দুর কারমাজি হলে তাঁদের 
অন্ত সমগ্র ভারতের বর্ণহিন্দুরা কেন 
দোষী হবে?- এসব-নিয়ে নিরপেক্ষ 
ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তদন্ত আজও 
হল না. অথচ . হরিজনদের 
* ধেনীদেরও) স্বার্থরক্ষায় + সরকার 
নানাভাবে পাকাপাকি - আইন 
রুরেছেন। 

আমি বিহারে গিয়ে. অঞ্চলের 


কয়েকজন - হরিজন সাংবাদিককে . 


জিজ্ঞানা করে? জেনেছি এ বিবাদ 
ভুরিজন দের ছুটি শ্রেণীর মধ্যে। যার! 

ক্ষমতাবান, অর্থবান তারাই খান জমি 
দখল করার জন্য গরীব ও অপিক্ষিত- 


দের. উপর. অত্যাচার করেছে। ও: 
অঞ্চল হরিজন অধ্যুষিত । তবে সংরক্ষণের. 


আন্দোলনে যে দু’ একটি অপ্রীতিকর 


_ ঘটনা ঘটেছে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত | 


জাতপাত হিসাবে বর্ণ” 
হিন্দুরা হরিজনদের 0) 
করেনি। 

একজন লেখক মন্তব্য করেছেন 
এই জাতিভিত্তিক রাজনীতির ছার! 
এদব সংরক্ষিত জাতির মানুষদের . 


রী 
"একথা যেমন, সত্যি তার চেয়ে ! 
‘বড় কথা অশিক্ষিত .ও গরীব শ্রেণী - 
'বর্ণহিনদুরা সুযোগ-স্থবিধা না পে? 
দিন দিন সমাজে পঙ্গু হয়ে উঠ | 
এবং রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকারক হস 
দাড়াচ্ছে। বিহারের মত আদ্দো্.. 
অন্ত: প্রদেশেও বিস্তৃত হবে না বু 
দিব্যি কে দিতে পারেন? - বিহারে, | 
হরিজনর] যত অমুম্নত, অন্ত প্রদেশে '- 
হরিজনরা তত অনুগত. নাও হা 
পারেন।. তৰু কেন বেনী সরকা 


- সার! ভারতে এক নীতি 'প্রয়ে“ 


করেছেন.1 শিক্ষিত, ধনী হরিজন 
কেন ' সংরক্ষণের সুযোগ পাখে 
'জাতিভিত্তিক নির্বাচনে বহু কর্মক্ষে! 
ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ ,ও অশারি 


‘ চলছে. । ৬ 


+ তাই মনে হয় ভারতকে এক্স 
বাধতে গেলে প্রদেশে প্রদেশে 
জাতিতে ডি সন্ভাব রাখ 
গেলে _জাতিবর্ণ নিবিশেষে ' স 
শ্রেণীর দরিত্র ও অশিক্ষিতদের উ 
করার চেষ্টা সবাগ্রে কর! উচি 
নয়ত- ভবিস্তৃতে ভারতবর্ষে ব্রা 


আরও জোরদার হবে | 


| _সত্যানন্দ 













“The line is the key link, 

nce it is grasped everything 

র্‌ will fall into place”— 

"ঠি Tse- tung | 

. নাম্রাজ্যবাদই হোক আর সামা- 
সাআাজ্যবাদই হোক, এ দেশীয় 


এ অদ্য অবরোধে পু করে 
রেখেছে এবং রাখতে চায়. নানা 

ছি শোষণ করছে এবং করতে 

০২) তারা মাঝারী কৃষক ও অধ্যশ্রেণীর 
তথাকখিত মধ্যবিত্ত) গরিষ্ঠাংশকেও 
'রহাই দেয় না, যদ্বিও মধ্যশ্রেপীর 
ধকাংশের র্লোমান্সকে তার! আঘাত 
নও করতে পারে । তাহলে নিশ্চিত- . 
খঁবে বল যায়, ভারতের জনজীব-. 

‘নর সামনে তার সংগ্রামের লাইন 
পরিষ্ষার নির্ধারিত হয়ে গেছে'। 
লাইনের এ. চেতনা জনজীবনের 
একাংশে ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে 
বং আরে! 'ক্রত, ছড়িয়ে পড়ছে, 

* দিও আমাদের প্রগতিশীল’ দল 

৮লির মধ্যে এ অভিজ্ঞতা ও চেতনা 

কাশ লাভ করতে পারেনি, অস্ততঃ 

র প্রতিফলন নেই।- গণ-চেতনা 

হলে এগিয়ে আছে। চেতনার 

দরে এ ক্রমবর্ধমান ফারাক গণনেতৃত্ে 
ব্যর্ণতাকেই শুধু প্রমাণ করে 
অগ্রবর্তী বিপ্রব-সচেতন শক্তির 

"ধু এদের রাজনৈতিক ও আদর্শগত 
একরাধের পটভূমিকেও সৃষ্টি করেছে । 

নাজ যখন শ্বৈরতত্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক 

সণ স্ধাবেশ ও শক্তিশালী গণপ্রতি- 
ক্লাধ গড়ে ভোলার চেষ্টা চলছে, 
দন সমস্তাটির ব্যাপ্তি ও গতীরতাকে 
ঠিকভাবে উপলদ্ধি করতে না 
ত্ারলে কারো নিস্তার নেই | দেরীতে দে 
৯ [লেও একথা অবশ্থই মনে রাখতে 
বে যে, ইতিহাস সাময়িক স্থযোগ 

/- কখনও এনে দিসে থাকে, 
কেন্ত স্থযোগের বারে বারে অপব্যব- 

হার ইতিহাস ক্ষমা করে না। 

:. বারা হামেশাই বলেন, "আয়র। 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্ত 
এখনও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, পেতে 
হবে” তারা কিন্ত একথা বলেন ন! 
ষ, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তি এ দেশের অর্থনৈতিক বুনি- 
ধের সঙ্গে জড়িত হয়ে একদিকে 

}- মন ভারতীয় উৎপাদনশক্তিগুলিরে 

| ই করে রেখেছে, অপরদিকে 

এ্নি ভারতের অর্থনীতি-রাজনী- 
তে তাদের রাজনৈতিক অন্থপ্রবেশ - 
. "মশঃ বৃদ্ধি করে চলেছে ও স্প্র- 









দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে জানুয়।রী, ১৯০৯. 


= ১১৪৭ সালের বিশ্বাসঘাতনতা 
শ্ৰীপতি নন্দী 


সারণবাদী প্রবণতাগুলিকে উৎসাহিত 
করে চলেছে । অর্থনৈতিক শ্বাধীনতা 
না থাক! মানে অর্থনৈতিক পরা- 
ধীনতা। তাহলে কাদের কাছে 
এ পরাধীনতা ? এতে দেশী ও বিদেশী 
উৎপাদনগুলি কিরূপ সম্বন্ধে জড়িত? 
তাছাড়াও অর্থনৈতিক" পরাধীনতার 
কোনো বিশেষ ব্যবস্থায় ( সিষ্টেমে ) 
শক্তিশালী রাজনৈতিক উপাদান 


উদ্ভূত হয় কি না এবং তা হয়ে 


থাকলে ভারতের বাস্তব পরিস্থিতির 
বিচারে .এ 'অথনৈতিক পরাধীনতা, 
ও রাজনৈতিক হ্বাবীনতা'র 
ক্লোগালের শ্রেশী-তাৎপর্যকে কিভাবে 
বুঝতে হবে? স্লোগান-সর্বশ্ব রাজ- 
নীতি অবস্ত_এ সমস্ত হানে 
ধার ধারে না। 

দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অনেকেই ভারত- 
রাষ্ট্রের পররাষ্নীতিকে কার্ষতঃ 
একটা স্থল বিচারে দেখে থাকেন। 


- কিন্ত যা আরে গুরুতর তা হলো 


আমাদের অনেকেই গোটা রাষ্ট্রনীতি- 
টাকেই কার্যত: অর্থনৈতিক ভিতি 
থেকে পৃথকভাবে দেখতে ক্রমশ: 
অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমাদের 
রাষ্ট্রনীতি অবশ্বই রাজনৈতিক, কিন্ত 


ভা আরে! গভীরতর তাৎপর্যে অর্থ- 


নৈতিক এবং প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক 


' বিচারেই ভারত রাষ্ট্রের একটা বিশেষ 


শ্রেণী পরিচয় মেলে । মনে রাখতে 
হবে, যার] অর্থনীতির বুনিয়াদটাকে 
কজা করে থাকে, উপরিকাঠামো-. 
গুলিকেও তারাই নিয়ন করে; 
অতএব, শাসকশ্রেণীর রাজনীতিতে 
এরাই নিয়ামক শক্তি। এদের্ই 
সম্পদ ও সঙ্কট, এদেরই বিরোধ, 


আকাক্ষা ও প্রবণতাগুলি সাংবিধা- :. 


নিক রূপ নিয়ে রাষ্ট্রীয়. স্তরে প্রতি- 


ফলিত হয়, রাষ্ট্রকাঠামোকে ধাচ 


দেয়, শাসকদ্দলে কোন্দলের প্রেরণ! 
যোগায়। আর, 
নিয়ামকশক্তি ঘর্দি দেশী-বিদেশী উপা- 


দানে গঠিত হয়-বিশেষতঃ বিদেশী : 
উপাদানের  নেতৃত্বে-সেক্ষেত্রে ' 


নিশ্চয়ই শাসকরা জাতীয় স্বার্থের 


তাগিদে বা প্রত্যয়ে কাজ করে না, . 
এরূপ শাননকার্ধের মূল উদ্দেশ্তটাও 


তানয়। জাতীয় অর্থনীতি জাতীয় 


 শ্বাধীনতার ভিত্তি হয়ে থাকে, 


বেন! অর্থনীতি সে কাজে লাগে না 
--মন্তরূপ ভিত্তি রচনা করে। যার 
ভিত্তি নেই তার অবস্থান কোথায় ? 
বেজস্ম1উপরিকাঠামোয় বসে থাকে? 
তা যখন নয়, তখন এ অর্থনীতি বা 
রাষ্ট্রদীতিকে “বামদিকে ঠেলে ধরাপ্র 
মত হান্তকর কোনো পরিকল্পন! 
অবশ্যই "হণ ইন্দোনেশিয়া, 


এ অর্থনৈতিক 


সিহান্কের কাম্বোডিয়া কিংবা 
আলেন্দের চিলির দুর্ভাগ্যকে ডেকে 
আনে । ভারতীয় শাসনতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ঘঠিকভাবে 
অনুধাবন করতে ন! পারলে জনগণের 
রাজনীতি গড়ে উঠতে পারে না, 
শ্রেণীসংগঠন ও গণসংগঠনগুলো একই 
গোলক ধাধায় বারে বারে পাক 
খায়, এবং প্রধান-অপ্রধান সমস্ত 
রকমের সিদ্ধাস্তগুলিও ভুল হয়, আর 
ভুল শুধরাঁতে আবার ভূল হুয়। 


আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এ. 


১ এই যে ভৌগোলিক, . 


যুক্ত হয়ে পড়েছে বিভিন্ন "প্রকার 
শক্তি বিন্তাসের ও সংঘাতের প্রক্রিয়া 
অঙ্যায়ী। আমাদের অভিজ্ঞতা 
অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক সামরিক ইত্যাদি সব 


বিষয়ে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভারত- ' 
বর্ষে জাতীয় ও আস্তর্জাত্তিক কায়েমী ', 


স্বার্থ শিবিরসমূহের অপকর্মগুলি নানা 
জটিল প্রক্রিয়ায় 
পড়েছে এবং এতে নিহিত সংঘাত- 
গুলিও অনংখ্য । বিপ্লবের পরিস্থিতি 
তাই অত্যন্ত চমৎকার । তবু এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, সঙ্কট-অভিজ্ঞ বুর্জো- 
য়ারাঁএষন কি রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক 
আমলারাঁও অভিজ্ঞতায় কিছু কিছু 
জিনিষ শিখে থাকে, এবং ক্রমে অর্থ- 


সত্য বার বার প্রমাণিত হয়েছে এবং নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে এক 


হচ্ছে। বিগত বত্রিশ বছরের ইতি- 
হাস কোন দ্বিকে শ্থিরভাবে অঙ্গুলি, 
নির্দেশ করে চলেছে? . 
স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব চৌহদ্দি, 
চরিত্র 

, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের প্রায় সমস্ত 
. প্রধান প্রধান ছন্বগুলি বিগত বত্রিশ 


বছরের ইতিহাসে এই ভারতবর্ষে 
কোন না কোন 





। ভাগারেদন বর্গায় ব 


EET OE OEE টার 
ৰব ধর্গাদারদেরই নাম ব্রকর্ডে আইনানুগ এশাননিঝ, পদ্ধতি নহিবদ্ধ ঝর) হুচ্ছে। ও. 
পৃ বর্গাদারুপের নাম নথিবদ্ধ করু। হলে চাম ও চাষের ভি সংক্রান্ত বাংলরিধ। 070 
দৌন:দুণিক ধু গুটিলত। থেকে টু 4) 


অগ্রগতির পথ নিতে 





ভাবে 


ধরণের আপেক্ষিকতাবাদকে 
তারা ও আশ্রয় করতে 
বাধ্য হয়। নয়া-উপনিবেশবাদ - এ 
পথেই গড়ে. উঠেছে, ৰিশব্যান্কের 
£শিখশ্ীবাদ”ও এ পথেই এসেছে 
এশিয়ায় আফ্রিকায় এবং লাতিন 
আমেরিকার বিভিন্ন আঞ্চলিক পরি- 
শ্থিতিতে এদের ষ্টাইল এবং ট্রাটেজী- 
গুলি তাই সর্বত্র হুবহু এক নয়। 





পে ৭ 


৬ মাঝারি গমি? মালিকে? উপকার হবে । 


নি ডি হটাত | 
| এ ক লট গত তারা দা ও সিট সা এ 
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A OEE OU ফাল: কহ 


এখানে জড়িয়ে 


1 পাঁচ ॥ 


ভারতীয় অঞ্চলের বিশেষ পরিস্থিতি 
অনুযায়ী পশ্চিমী আশীর্বাদ নিয়ে যে 
সংসদীয় শাসনের নমুনা চালু.হয়েছে, 
তাও একটি ‘শিখণ্ডী ব্যবস্থা মাজ। 


- কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধু- 


মাত্র সাম্রাজ্যবাদী স্টরাটেজী-ষ্টাইল 
নয়, তাছাড়াও আতস্তর্জাতিক প্রতি- 
ক্রিয়ার নিকট ভারতীয় শাসক- 
চগ্ডালদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
আমুগত্য এবং এই- বিশ্বাসঘাত- 


কতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় .জন- 


গণের কঠিন অভিজ্ঞতা, তাদের 
সমস্যার জটিলতা ও পরিস্থিতির 
বৈচিত্র্যগুলি, ' শ্বৈরতস্ত্ররে সক্রিয় 
উপাদানগুলি। 

যে তাবেদারী পু'জিবাদের তোরণ 
পথে মাকিণ নেতৃত্বে পশ্চিমী সাম্রাজ্য 
বাধী পুঁজি, ঝথণ, মহাজনী লগ্মী 
ইত্যাদি এসেছে, সেই একই পথ ধরে 
সোভিয়েৎ সামাজিক . সাম্রাজ্যবাদের 
নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় পুঁজি, 
বণ ইত্যাদিও এসোছ ; আর এসেছে 
বিভিন্ন পু'জিশ্বার্থের ঘন্ব, অস্ত্র ব্যবসার 
সওদাগরী ছন্ব, এসেছে সাত্রাজ্যবাদের 


'বেনৃমদার বিশব্যাঙ্কের পরিকল্পনা- 


( শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় ) 





ত করি কাজে: 
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তি 
একটি মৌলিব, শক্তি বর্গাদারাদ চার নিরাপত্তা ও আগ্রিকাি বাহনাংশে সুনিশ্চিত 
হ+ ওমি? মালিকদের মানিহগন। সত্য কোনো ভাবেই ক্কুর হথেনা, 


এক অৰ্ঘে ছেট 


বেক্ডডুক্ত, বর্গাদারপের চাহে? তান) রাষ্ট্রীয় ও গ্রামীণ ব্যাংবগুনি খশ দিও 
গার্ড করেছে । প্রয়োজন এই করণ এহণ এবং সময় পরিযোধি করবার মহ) 
দি বর্গাদাঠিগন আহ্যিক প্রাবলদ্দন পর্তন ধরবেন | কৃষি এবস্ছার অন্যপ্ম গুলে ০১০ 
২ বরগাদীরদের চাও নিরাপতত। এবং আন্থিব শ্বাবলগ্যস-.বশ্াই কবি উৎপাদন বৃদ্ধি ===. 
ধরতে এবং এরর দেশ উপরও হাব, রোমের আমাভিহ, ও আর্থিক দুর্বল শ্রেণীর এড =| 








প্রচণ্ড সামরিক শাসনের অতি- 
আতা কিছু কিছ আমার আছে। 
কাস্টমস পুলিশের হাতে এয়ারপোর্টে 
নাস্তানাবুদ হবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! 
ভোলবার নম্ব। কিস্তপালামে আজ 
আমার অন্ত উপলন্ষি। শুনেছিলাম 
বিশ্বাস করিনি। তালাশ চললে! 


দফায় দফায়। সঙ্গের সমস্ত জিনিয- 
পত্র তছনছ হলো । অঙ্গসন্ধানের 
তীব্রতা দেখে মনে হলো যেন 
ইন্টারপোলের মাধ্যমে নিশ্চিত খবর 
এদের হাতে পূর্বাহেই পৌছে গেছে । 
কাগজপত্র একদিকে সরিয়ে আলাদা 
করা হলো। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, 
টাইপকরা কাগজ্জ থেকে বিদেশ 
পত্রিকা কিছুই বাদ গেল না। ভবে 


আন্দাজ করতে পারি শুক্ধবিভাগের, 


প্রতিনিধিরা এখানে অপ্রধান। আমি 
ঝাণু গোয়েন্দার হাতে পড়েছি। 
প্রতিবাদ করতে নেই। 
অন্কায়াচরণ আরও বেশী স্পর্ধিত রূপ 
নেয়। তবু নিজেকে সংঘত করা 
কঠিন, বললাষ, আমার সঙ্গে এমন 
কিছু নেই যাতে দেশের আত্যস্তরীণ 
নিরাপত্তা বিদ্িত হতে পারে৷ 
রাজধানীতে কতকগুলো কাজ 
আমার সারতে হবে। অথ] আমার 
সময় নষ্ট করবেন না। 
_আপনি নিউজম্যান 1. 


-সে আমার স্বীকৃতির অপেক্ষা 
রাখেনা । আপনারা সবই জানেন । 
_নিউজম্যানদের সম্পর্কে 
আমরা বিশেষ ভাবিনা। কিন্ত 
আপনাদের কতার এসাইনসেণ্ট 
আমাদের দুর্তাবনার কারণ । 
আপনার ধারণা আমরা সবই জানি। 
কিন্তু অনেক কিছুই অগোচরে থেকে 
ায়। পশ্চিম জার্মানীর সর্বত্র তেহার 
জেলে ইযাণী ছাত্রদ্রের ওপর পুলিন 
অত্যাচারের টি, ভি শো ভারতের 
মুখে চুণকালি দিয়েছে । আপনাদের 
মত একজন মডেল করেপপ্ডেন্ট মেই 
টিভি স্পুল পাচার করেছেন তার 


প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে ।, 


পুধিয়ান! এপ্রিনীয়ারিং কলেজের 
রাণী ছাত্র নেতাকে যখন এদেশ 
থেকে বহিষ্কার করা তখন তিনি এই 
নিউজম্যানের চাপক্যপুরীর ফ্যাশনা- 
বল এপার্টযেপ্টে আত্মগোপন করে- 
ছলেন। এগ্রিকালচারাল এপ্ষিনী- 
মারিং-এর সঙ্গে জার্পালিজম-এর কী 


চে 


. অনেক কিছুই ঘটছে, ঘটে তার বিন্দু 


বিসর্গও আমরা জানি না। 

পাণ্টা প্রশ্ন আমার ঠোটে এসে- 
ছিল কিন্তু খেয়াল হলে! এটা! প্রেস 
কনফারেন্স রুম নয়। এই মুহূর্তে 
আজ সামান্য এই মানুষটির ক্ষমতা 
অপামান্ত। দেশের আভ্যন্তরীণ 
নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ নৈপুণ্যও 
কল্পনাতীত । ইবাণের শাহের 
একনায়কতঙ্্রে লাঞ্ছিত ব্যক্তি স্বাধী- 
নতার প্রসঙ্গ তোলবার জায়গা এট! 
নয়। ভারতে অধ্যয়নরত শাহ 
বিরোধী ছাত্রদ্বের ওপর অমাহুষিক 
অত্যাচার, 
আত্যস্তরীণ নিরাপত্তার জন্তে কি 
এতই প্রয়োজন ছিল--এমন প্রশ্ন 
থেকেও বিরত থেকেছি। 
বিরোধী ছাত্র নেতাদের চিনিয়ে 


দেবার জন্তে ইরাণ থেকে প্রেরিত - 
পাভাক” গোয়েন্দাদের পাঞ্জাবী শিখ 
সাজিয়ে তেহার জেলে নামিয়ে দেওয়া! - 


হয়েছিল। অনশন ভাঙতে লাঠি 
চালনার সময় এদেশের মার্কমিষ্ট 
সোপিয়ালিস্টদেরও. যে : রেহাই 


-রেওয়া হয়নি এ ধরণের কোনো লুজ 


মস্তব্যও আমি করিনি। 
রইলাম । | 

চোয়াড়ে মুখ খর্ব ক্ষীণদেহী 
অফিসারের চোখহুটোর যেন বিশ্রাম 
নেইণ--লৰ্ড . 'নোয়েল-বেকারের 
বক্তৃতা ছাপা হয়েছিল বিলেতের 
দ্রাজে। তার কপি আপনার সঙ্গে 
আছে? 

--বরাজ্ের কোন ইস্থ্য আমার 
সজে নেই । . 

-_লানডে টাইমস, অবজার্তার 
এমনকী লা স্‌ দেখছি । - ফ্ৰাঙ্ক- 
ফুটের আলজারমাইন আছে নাকি 
আপনার সঙ্গে? 

কথাগুলো সম্পুর্ণ আমাকে 
রাগিয়ে দেবার চেষ্টা । ঠোটে চেষ্টাকৃত 
হানি টেনে বলেছি, ফ্রী জে, পি 
কমিটির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক, 
নেই। 

_সোসিয়ালিষ্ট ইন্টারন্তুশনাল 


চুপ করে 


বাএ্যামনেষ্টি ইণ্টারন্কাশনালের সজে 


আপনার যোগাযোগ 
পারে। : 

_আমার পেশা আপনি টি 
যাচ্ছেন ॥ 

--আমি কিছুই ভুলিনি মিঃ সেন। 


থাকতেও 


- কোনো কিছুই আমাদের তুলতে 


নেই। বিশেষ করে বিকাশম্বরূপ 


জেল ও বহিষার ভারতের 


শাহ: 


সিনহাকে সে রাত্রে গ্রেপ্তার করা হল 
দেন আপনি তুপালে তীর বাড়ি- 
তেই ছিলেন | বরোদা ডিনাষাইটের 
সঙ্গে আপনার যোগাষোগ থাকবার 
কথা নয়। আমাদের চোখে ধুলো! 
ঘিয়ে ভূপেজ্জ সিংয়ের তৃদ্ধা পরিচয়ে 
এক পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে জর্জ ফার্ণা- 
গেজ এই পালাম থেকে কলকাতায় 
পালিয়েছিলেন হয়তো “আপনি 
জানেন না। কিন্তু বলতে পারেন 
মিঃ সেন বিকাশঙ্বরূপ সিনহার 
বাড়িতে রাত্রি যাপনের আপনার কী 
যুক্তি থাকতে পারে। 

-_এসব প্রশ্নের উত্তর আসি 
এখানে দিতে বাধ্য নই । আমি 
এখনও বুঝতে পাচ্ছিনা কাস্টমস 
ক্লিয়ারেন্স পর্ব আমার শেষ হয়েছে 
কীনা! 

এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা 
শুরু হলো! । বাইরে প্রকাশ ন! 
পেলেও. ' বিকাশম্ব্ূপ দিনহার 
প্রঙ্গ তোলায় আমি মনে মনে একটু 
মচকেছি। বেশ কয়েক মাস আগে 
গুপালে আমার একটি রাত্রি 
যাপনের নিখৃ'ত খবরও এই মৃততি- 
মানের অঙ্জানা নয়! 

বিকাশন্ব্ূপ সিনহার প্রত্যক্ষ 
রাজনৈতিক চরিন্ সম্পর্কে আমি 
নিশ্চিত নই। তার বিরুদ্ধে অভি- 


* যোগের কতটা! সত্যি আমি আজও 


জানি না। ভ্ূপালের প্রথম সারির 
অভিভ্রাত পরিবারে জম্ম । প্রাক্তন 
ভাকপাইটে আইনজীরী প্রকাশন্বর্ূপ 
সিনহার পুত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনে 
কারাবরণ করেছেন প্রকাশম্বূপ। 
পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুকুলের নিতান্তই 
বিশ্বাসভাজ্রন ছিলেন তিনি। পুত্র 
বিকাশম্বক্ূপ ভূপালে জুনিক্সারদের 
মধ্যে প্রায় পহেলা নম্বর । গত মার্চ 
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভোররাজে 
তাকে পুলিশ বিছানা থেকে যেদিন 
তুলে নিয়ে যায় আমি ছিলাম তার 
বাড়িতে অতিথি । 

ভদ্রলোকের বাড়িতে বইপত্তর 
থাকেই । তবে যে শাসন ব্যবস্থার 
রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কবিতা-ও গান 


(আপত্তিকর হতে পারে সেখানে 
- বিকাশম্বরূপের বিস্তর সংগ্রহের মধ্যে 


আপত্তিজনক কেতাব হাতড়ে পাওয়া 


তদ্বস্তকারী অফিসারের সম্পূর্ণ মঞ্জির 


ওপর নির্ভর করে। 
সার্চ শেষ হলে! ৷ ভাড়ার ঘর 
ছাদ ও বাপানও বাদ গেল না। ইটের 


দর্পণ | 
ওপর ধসানো পুরোনো! অহিনের 
দেহাবশেষ টেনেটুনে দেখা হলে]: 
ভবে বিকাশশ্বর্ূপ যে গ্রেপ্তার হবেন 
এতট। আশঙ্কা কহিনি। 

_-আভি আপকা চ*ন! হ্যায়! 
অফিসারের কথা আমাকে চমক 
দিলেও বিকাশম্বক্ূপ এক কাপ চা 
পানের সময় চাইলেন। অঙ্মতি 
পাওয়া গেলেও শ্রী শকুত্তলার সঙ্গে 
আলাদ1 ভাবে বথাবার্তা নামঞ্জুর 
হলো। আমাকে ৰলা হলো এটা 
কোনো নিউজ নয়। 

সকাল থেকেই চেষ্টা করেছি। 
ভেইশজন এম পি কে নিয়ন্ত্রণে রাখেন 
লোকসভার এমন জাদরেল সর্দস্তও 
সম্পূর্ণ নিরুপায় ৷ হাত উন্টে বললেন 
মধ্যপ্রর্দেগের প্রশাসনিক সমস্ত স্তরে 
কাঞ্চকুধ ব্রাহ্মণের নিদারুণ পক্ষ- 
পাতিত্বের অভিযোগ তুলে মৃত্যুর 
আগের দিন পর্যন্ত প্রকাশশ্বরূপ মুখ্য- 
মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দিলী পর্যন্ত এ্যান্দি- 
টেশন নিয়ে গেছেন। দিল্লীর সঙ্গে 
সিনহা পরিবারের সম্পর্ক নিতাস্ত 
তিক্ত কিন্ত বিকাশন্বরূপের বিরুদ্ধে 
নতুন ধরণের গুরুতর অভিযোগের 
প্রমাণ পাওয়া গেছে। ছোকর! 
ভেতরে ভেতরে যে এতটা জড়িয়ে 
গিয়েছিল আমর! জরনতাম না। 
বরোদ! থেকে প্রেরিত এক মালবাহী 
ট্রাকে গোপনে ভিনমাইট বিকাশ- 
ঘরূপের বেনারমের ঠিকানায় 
পাঠানো হয়েছিল । পুলিশ চালানও 
উদ্ধার করেছে! এক্সপ্লোপিভ আযকি 


. থেকে বিকাশন্বদূপকে বাঁচানো শক্ত | 


আমার কিছুই করার নেই। 
হরাষ্টর দ্্তরের প্রতাপশালী আই 
এ এন একরকম আতকে উঠলেন। 
প্রায় থুতনী পর্যস্ত বিস্তৃত গালের 
একাকার হয়ে যাওয়া চওড়া, জুলফী 
ঠিক করে আমাকে উপদেশ দেন, 
আপনি ডিন্নামাইট. নিয়ে খেলা কর- 
বেন না মিঃ সেন । ষ্টেট লেভেলের 
এক্তিয়ারের বাইরে । দির্লীর উচু- 
মহলের আদেশ । আমার কিছু 
করার নেই । 
দিথিবয়ী থেরোসিক সার্জেন ডাঃ 
পরিম্যুর কাছে বিকাশক্বরূপ সিনহার 
বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযোগের কথা 
শুনলাম । দে অপরাধের প্রধান আসামী 


“ বহুগুণ।। রাজ্যদভায্ন, কে কে বিড়লার 


মনোনয়নের বিরোধিতায় বহুগুণ! 
দিল্লীর রোষানলে পড়েন । রাজ - 
নোতক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মধ্যে আধ! 
পলিটিক্যাল তান্ত্রিক এক হজ্ের,কথা 
শোনা. খায়। প্রধানমন্ত্রী ও তার 
পার্খচরদের ক্ষমতাচ্যুত করার সংকল্পে 
এই বিশেষ হজ্ঞাহষ্ঠান। খাতনায় 
বিখ্যাত মাইহার মন্দিরে -শ্বামী 
পুরণানন্দ' ছিলেন সেদিন প্রধান 


. পুরোছিত। পরিচালনায় হেমবতী- 


নন্দন বহুগুণ । ব্যাপারটা খুব 








































শুক্রবার, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৯৭ 
গোপনে মারা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শামা- 
চরণ শুকুলও খাতনায়_বহুগুণার 
স্থিতির কথা! জানতেন না : 
তান্ত্রিক যজ্ঞের পশ্চাতে বিকা শব্বরূণে 
বড় রকমের ভূমিক! ছিল। ত 
লিক কোথাও একটা হয়েছিল । দিলা 
মাফিয়ার'এক চামচ! নাকি প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ দাখিল করে । কপালে হোসে 
টিকা দে দিলীতে শান্্রীতবন পর 
অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যায়। 3 

কথা প্রদঙ্গে শকুস্তলাকে 
জিজ্ঞাসাকরেছিলাম । 
পোষাক- -আষাকে পরিচ্ছন্ন রর 
এক টুকরে! হেসে বলে, ০০ 
কানে গেছে। বার বার মিথ্যা প্রচার 
কী ভাবে ক্রমে গুজব থেকে সত্যি 
ঘটনা হয়ে-দাড়ায় তাই দেখুন--4১11 ৮. 
effective propaganda must মা 
be confined to very «few 09- 
ints which must be expressed 
in the form of stereotyped 
slogans fendlessly repeated. 
Its intellectual level must 
be that of the lowest of those " 
to whom it is directed, 
শকুম্ভলা সিনহা? মাইন ক্যাফ 
থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে চলে । তোয়ালে 
সাবান বাশ আর টুথপেষ্ট শকুস্তল। 


কিন্তু ফিরিয়ে এনেছে । বিকাশব্বরূপ . 
তৃূপালেই নেই। তাঁকে পাঠানো 
হয়েছে হরিয়ান] । 


আমার দিলীর এ্যাপাটমেণ্টেও 
শরুতস্তনা এসেছে । মুক্তির কথা) 
গঠেনা। বিকাশশরূপকে থার্ড ডিগ্রী 
থেকে বাচাতে হবে। | 
ওদিকে ওজরাটের বাবৃভাংক 
প্যাটেল মন্ত্রিসভায় ভিফেক্শন সুরু 
হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত প্যাটেল 
আর সংরাদ প্যাটেল নিজেদের 
বাচানোর জলন্তে পুলিশের হয়ে কাজ | 
করছেন। বিহারের সোপিঘ্বালিস্ট 
নেতা রেবতীকাস্ত সিনহা, এপ্রুভার 
হতেও ঝাজি হয়েছেন । থার্ড ডিগ্রীর ক 
আর দরকার হয়নি। জুন মাসের 
দ্বিতীয় সপ্তাহেরস্বরুতেই কলকাতায় গন 
গ্রেপ্তার হয়েছেন জর্জ ফার্ণাপ্ডেজ । 
--আাপনার পাসপোর্ট . দেখলে; 
হিংসে হয়। কার্ডখানি আমার হাতে 
ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষীণদেহী রসিকতা. 
করবার চেষ্টা করেন। 
আপনাদের 
হয়েছে? 
--আপনি যেতে পারেন । 
- কাগজ-পন্জ আলাদা রইলে। | এ 
ওসব কি বাজেয়াপ্ত হলে]? 
_য্থাসময়ে সবই আপন এ 
ফেরত পাবেন। অবশ্ত আপত্তিকর; 
কিছ থাকলে অন্ত কথা। 
যুক্তি এখানে অচল। কথা 
বাড়িয়ে লাভ নেই। ইতিমধ্যে 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


কাজ শেষ 










আজ ভারতের ষাট কোটি মানু- 
জীবনে এক পবিত্র দিন, পুণ্য 
গ। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের লৌহ- 
নিপীড়িত নিশ্পেবিত সাশ্র- 
দ্বায়িকতার যুপকাষ্ঠে বলিপ্রদৃত্ত 
সী অপরিমেয় রক্ত ও অশ্রুর 
য়ে এই মহান মুক্তি অর্জন 
র ছুশো বছরের স্বপ্ন সফল 
অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী 
পমানের অবসান ঘটিয়ে 


লা 
ংগ্রামধী ভারতবাসী স্বাধীনতার 


উদ্তাপিত আলোয়. উপ- 
Ef 
শীত হয়েছে। তাই রাজা বা রানীর 
নয়, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়, প্রথম 
স্থষোগেই স্বাধীন ভারতে জনগণের 
হাতে দেশ শাসনের চূড়াস্ত ক্ষমতা 
দেওয়া হল, গঠিত হল জাতীয় 
লরকার । ছ্যর্থহীন ভাষায় সংবিধানে 
নির্দেশিত হল ভারত একটি সার্ব- 
ভোৌম গণতাস্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ধর্মনির- 
পেক্ষ গ্রজ্াভান্িক রাষ্ট্র। সেদিন 
বিশ্বসভায় নতুন মর্যাদায় ভূষিত হয়ে 
প্রাচীন সভ্যতার- এঁতভিহ্ৃবাহী ভারত 
এক গৌরবের আসন দল করল। 
সেই থেকে গত তিন দশক ধরে 
প্রতি বছরই সমগ্র দেশে সাড়ম্বরে 
প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়ে আসছে। 
কিন্ত অচিরেই জাতীয় সরকারের 
নন্বার্থবিরোধী কদর্য চরিত্রটি উদঘা- 
তহঙ্গ, দেখা গেল, নরকারের 
হ্যিক কূপ পাণ্টেছে বটে, চরিত্র 
দূলায়নি। কারণ শ্রমিক কৃষক 
মেহনতী মাহষের শোষণ ও বঞ্চন। 
ইংরেজ আমলের ' মতে! কংখ্েসী 
জমানায় কেবল অব্যাহতই থাকেনি, 
| তার মাত্রা ও ক্রুরতা দশগুণ বৃদ্ধিই 
পেয়েছে । পাচ সালা পরিকল্পনার 
নামে হাজার হাজার কোটি টাকা 
৷ ঢালা হয়েছে,. কিন্তু তার সমুদয় 
সুফল ভোগ করেছে মুষ্টিমেয় ধনী ও 
বত্তযান শ্রেণী, দরিদ্রের দারিপ্রয, 
না ও দুৰ্গতি কমেনি বরং বেড়েছে, 
বেড়েছে বেকারী নিরক্ষ্নতা সাম্প্র- 
দবায়িকতা, বর্ণবিদ্বেষ। 
গণতান্ত্রিক দেশে একটানা তিরিশ 
বছর ক্ষমতা ভোগ কর] দুর্লন্ত 
সুযোগের মতো। সে স্থযোগের 
নদ মোভিয়েট রাশিয়া 
পণ চীনে ' আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছে। সে .দেশছুটোতে 
বেকারী নেই, মুজ্রাস্কীতি নেই। 
| দত অভিশাপ থেকে তারা 
মুক্ত । অথচ তাদের জনসংখ্য। 
} ভারতের চেয়ে কম নয় বেশি । কেন 
এমন হল? আগেই বলেছি, 
শাসকদের গায়ের চামড়াটাই কেবল 
বদলেছে, মধ্যরাজে যে স্বাধীনতা 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৯ 


জাতন্ত্র দিবসের ভাবনা 


ভারতপুরর 


পাওয়! গেল তাতে বিদ্বেশী বণিকদ্বের 
হাত থেকে ক্ষমতার রশিট! 
দেশী বণিকদ্দেরই হাতে এল । বড় 
জোর পরিকল্পিত অর্থনীতির লেবেল 
এঁটে দেশে মিশ্র] * অর্থনীতি চালু 
করলেন কংগ্রেস সরকার ঘার অপর 
নাম পুজিবাদী-সামস্ততাস্ত্রিক অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থা যার .কল্যাণে দেশের 
৭০ শতাংশ মান্য দারিদ্র্য সীমার 


নীচে পড়ে রয়েছ সে ব্যবস্থায় একদিকে 


রাষ্ট্রক্ষমতা ও অন্ভদিকে অর্থনৈতিক 
ক্ষমতার কেন্ত্রীতবনই সম্ভব, ক্ষমতার 
বিকেদ্রীকরণ নয় ।' বস্তুতঃ কংগ্রেসী 
শাসনে গণতন্ত্রের, ফেডারেলি মের, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তায়বিচারের 
চরম অবমাননা ও বিক্ৃতিই ঘটানো 
হয়েছে । ইন্দিরা শাসনের শেষ ১৯ 
মাসে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শাদন, জরুরী 
অবস্থা; সংবাদপত্রের কঠরোধ করেই 
কেবল কংগ্রেস সরকার ক্ষান্ত 
থাকেননি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণ- 
তাস্ত্রিক অধিকার হরণ করে দেশে 


.ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; হাজার 


হাজার বিরোধী দল নেতা ও কর্মীকে 


জেলে পুরে গোটা দেশকেই বন্দীশালায় 


রূপাস্তরিত করেছিলেন। স্বাধীন 
নাগরিক পরিণত হয়েছিল 
ক্রীতদাস । 


১৯৭৭ লালে রাজনীতির পালা- 
বদল হয়েছে, দ্বৈরশাসককে প্রত্যা- 
খ্যান করে দেশবাসী গণতন্ত্রকে 
ফিরিয়ে এনেছেন । কেন্দ্রে কংগ্রেসের 
বদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনত! সর- 
কার। জনতা শাসনে এবার দ্বিতীয় 
বারের মতে! প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত 
হচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেমীর্বের থেকে 
কোন পার্থক্য, কোন উন্নতি জনতা 
জমানায় পরিলক্ষিত হচ্ছে কি? 
গণতন্ত্রকে বাহ্যিক খোলন অবশ্থ 
জনতা সরকার পরিয়েছেন, কিন্ত 
তুথসিঙ্গম কমিটি রিপোর্ট, শিল্প 
সম্পর্কে বিল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 
শ্রমিক কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক ও 
ট্রেড ইউনিয়ন. অধিকারই কি হরণ 
কয়! হচ্ছে না? বেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের 
পত্মবিন্তাসে অসম্মত হয়ে জনতা! সর- 
কার কি যুক্তরাষ্ট্রী্ আদর্শের যুলেই 
কুঠবাঘাত করছেন ন1? নিক্ষিযনতা, 
অকর্মণ্যতা ও ব্যর্ততার মধ্য দিয়ে, 
সাম্প্রদায়িকতা হরিজন নিগ্রহে 
প্রশ্রয় দান করে, অস্তর্ণলীয় কলহে 
প্রবৃত্ত হয়ে দ্বৈরতস্ত্রের পুনকজীবনেই 
সহায়তা করছেন না? বৈজ্ঞানিক 
অমাজতন্রকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের 
সাফল্য সম্ভব নয়, প্রজাতঙ্জের প্রতি 
বস্তিবান্থপ নয়, যেমন জনগণকে বাদ 
দিয়ে প্রজাতন্ত্র উৎসব কখনই সার্থক 
হতে পারে না আজ প্রজাতন্ত্র 
দিবসের শুভমূহর্তে এই সত্যচিই স্বরণ 
করা প্রয়োজন । A 


দীর্ঘ ধারালো রাত্রি 
(শুট পৃষ্ঠার পর) 


তিন বন্ট| সময় আমার নই হয়েছে । 
সারাটা! পথ আমার একজনের 


-কখ! মনে হয়েছে। মনে হয়েছে 


বহু দিন আপে এই পালামে নেরুদার 
নিজে অভিজ্ঞতার কথা! । এ দেশের 
কাষ্টমন পুলিশ ও শ্বয্নং প্রধানমন্ত্রী 
সম্পর্কে তাঁর ধারণা লিপিবদ্ধ করে 
গেছেন। মহাকবি পাবলে। নেরুদ। 
শ্রীনেহেককে লেখা প্রফেণার 
জোলিও কুরীর এক পরিচয় পত্র 
সঙ্গেও নিস্নে এসেছিলেন । নিউ- 
ক্লিয়ার অস্ত্রের নিত্য নতুন উদ্ভাবন, 
বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা ও . সত্যতার 
নিদারুণ সঙ্কটে উদ্বিগ্ন মহাকবি 
প্রীনেহেরুর সঙ্গে বৈঠকে বলতে এসে- 
ছিলেন । দিল্লী পুলিশ থেকে 
নির্দেশ এলে। শহরের বইরে তিনি 
যেতে পারবেন না। আর ইয়োরোপ 
তিনি ঘত তাড়াতাড়ি ফেরেন ততই 
ভাল। অক্পক্ষণের একটু দেখা। 


হেয়ার দ্রেসিংয়েও হয়তে কিছু বেশী, 


সময় লাগে। আত্মচিন্তায় বিভোর 
পরিপূর্ণ নিরুৎ্দাহী শ্রীনেহেক্কে 
দেখে নেরুৰ। হতাশ হয়েছেন। 
অবিষিশ্র নিলিপ্ততা আর 
নিরুত্তাপ ছুচার 'কথায় ব্খিত 
কবি ফিরে গেছেন । ঠাণ্ডা চাউনী 
_জ্ীনেহেকুর দৃষ্টিতে কোনো! অভি- 
ব্যক্তি ছিল না। ‘সে অনেক বথা। 
শুধু কাস্টমস পুলিশের কথায় আসা 
ফাক। আমার স্মরণশক্তি মোটা দুটি 
পাশ নম্বর পায়। যতদূর মনে করতে 
পারি আত্মস্থতিতে সেদিনের কথা 


নেরুদা লিপিবদ্ধ করেছেন এই 
রকম £ 
বিমান থেকে নেমে নো! 


কান্টবসের দিকে চললাম | আমার * 


স্থটকেন ছুটে! নিয়ে নেওয়া হলো । 
আমি অনেক চেকিং দেখেছি কিন্ত 
এষনটি ঘেন কখনও নয়। সদ্দের 


লাগেজ আমার সামান্তই । জামা 


কাপড়ের মাঝারী সাইজের একট]! 
স্থটকেস। চামড়ার ছোট একট! 
ব্যাগে টয়লেটসের টুকিটাকি কিন্ত 
দেখলাম পাঁচ জোড় চোখ আমার 
ইউজ, হাফপ্যান্ট আর জুতোর 
মধ্যে তালাদ সবক করলো] । পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চললো পকেটে আর 
সেলাইয়ের জোড়ে। অবিশ্বাস্য 
তালাস চললে? ঘণ্টা ছুই । কাগন্্- 
পত্র, পাসপোর্ট, প্রফেমার জোলিও 
কুরির শ্রীনেহেককে লেখা চিঠি - 
এমন কী স্থতো জড়ানো অনরভেতর 


রোমানে!’ পত্রিকাটিও আমার চোখের 
সামনে সীল করা হলো? । আমাকে 
হোটেলে যেতে বল! হয় । 


_- আমার -পরিচয় পত্র ছাড়! 
কোনে! হোঁটেলই আমাকে জায়গা 
দেবে ন1। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা 


চিঠিটা দিতেই এদেশে আমি এসেছি 
-আপনারা সবই দেখছি বাজেয়াপ্ত 
করলেন । 

_-হোটেলকে আমর] জানাবে] | 
সেধানে কোনে! অস্থবিধা হবে না। 


আর কাগজপত্র--ধথাস্ময়ে এ সবই 
আপনি হাতে পাবেন। 


এ এমন এক দেশ যে দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম আমার যৌবন 
বয়সের এক বিশেষ অভিজ্ঞতা । কিন্তু 
আন্দ আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। 


স্থটকেস আর নিজের ঠোট আমি 
একই সঙ্গে বন্ধ করলাম । 


শুধু একটা কথাই আমার মনে 
- এলো -জাহান্গামে যাও। 
দ্বিলীর কাস্টমস, পুলিশ ও 


প্রধানমন্ত্রী প্রনেহেক সম্পর্কে পাবলো! 
নেরুদ্বার অভিজ্ঞতা পঞ্চাশ সালের । 
সেদিন প্রতিক্রিয়াশীল দৃক্ষিণপন্থীদের 


| কলকাতার কড়চ। ॥ 


আমরা তো সবাই প্রেমে পড়েছি । 
কিন্তু একদাথে সকৃকলের একইসরনের প্রেমে পড়ার অমোদ দৃষ্টান্ত শুধু 


কলকাতাঁবাসীর কুঠিতেই রয়েছে । 
মহীয়সী কলকাতা নগরী । 


॥ সাত 


চক্রান্ত ছিল না? আভ্যন্তরীণ 
জরুরী অবস্থা সেদিন ছিল অন্থ- 
পস্থিত। তাই দেশের বর্তমান 
রাজনৈতিক পাঁরিপার্ৰিকভায় কাস্টমস 
পুলিশের হাঁতে আমার মভ দামান্ত 
লোকের অভিজ্ঞতা! বত অপ্রীতিকরই 
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কলকাতার প্রত্যেকটি মানুষেরই এই নোংরা-পরিকার, ধনী-দরিত্র, 
দচল-অচল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত দোঁফল1 নগরীটির প্রতি এক অবোধ্য | 


ভালবাসা, নাড়ীর বন্ধন রয়েছে । . 


অধচ এই সংখ্যার ক'জনই ব! আর খাস কলকাভাত্র ষাহুব ! পূর্ববঙ্গ, 
বিহার, আসাম, উড়িস্যা, গুর্ররাঁত, 'বোশ্বাই, ইউ পি, দক্ষিণ ভারত ও 
রাজ্যের সমস্ত কোণ থেকে মানুষ এসে জুটেছে এই শহরের বুকে ও নানান 


আনাচে কানাচে । 


এসেছে সেই সাহেবদের সময় থেকে ।. দেশ ভাঙ্গের আগ থেকে। 
আবার এখনও আসছে । 
এত লোক। এত ভাষা । এত ভাব। সব জোড়! লেগে কলকাতার 
নিঃশ্বানকে করেছে ভারী । তাই এই বাতাসে স্বাদ নেওয়া বদভ্যাস যার 
একবার হয়েছে, সে আর কোথাও গিয়ে, শভ বিস্তন্ধ বাষুতেও ঘাস নিয়ে 


বছরে বছরে । 


সখ পান না। 





ছ্দিনের জন্যও বাইরে যাওয়া-কলকাতাবানী তাই হাওড়া ষ্টেশনের 
ভিড়ে পা দিয়েই আরামের শ্বাস টানে । অহথখের পু ? 


কিমাশ্চর্যযম্‌ ! 


ফুটপাথের ও বন্তীর ক্লিষ্ট জীবন ধারণের গা থেছে বিভ্তব্যনের নিশ্চিভির | 
পরম আভান।. পাশাপাশি মাধামাধি। 

এরকম একটা শহরের ভাঙ্গাগড়ার কাজও ভে! সহজ নয় । অথচ, 
পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতেও তো হবে। শহরটা মংগ্রামী ইতিহাস, 
কু-শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ, এসব মনে রেখে শুধু শহরের অল- 
নর্দম! নয়, শহরের মানুষের চিন্তাকে ও সঠিক পথে উর্দু করতে হবে। 


পাথেয়? পুরস্কার ? 


একটা কাজে হাত দিলেই কেউ বলে “ভাল”, জ্বাল দশজন হয়তো 
হৈ হৈ করে নিন্দেয় । তবে যে যাই করুক কাটা হয়ে গেলে লকলেই খুশী 
হয়ে ব্যবহার করে সেটা।. আর তারপর ভুলে হাস্ব নিজেদের . অতীত 
বিরোধিতার কথা। পাচ মুখে লোকের কাছে প্রশংমা করে আসুন দেখায়, 
“ই দেখ ব্রেবোর্ণ রোডের ফ্লাই ওভার, বিজন সেতু, বাদ্বপুরের ক্সান্তাটা কি' 
চওড়া, মার্কেটটা কত ভাল, -উপ্টোডাঙ্গার ব্রীজ, কালীদ্বাট আর চেতলার 
সেতু, দেশপ্রাণ শাদমল রোড, তূগর্ভস্থ জলাধার ৰা ২টি চওড়া রাস্তা, 
কিংবা উন্নত বস্তী”র কথা । এছাড়াও আরও কত কিঃ 


সি, এম, ডি, এ-র প্রোপাগাণ্ডা? 


নিশ্চয়ই । তবে ভালবাসার শহরটার কিছু উদ্নভি তো বটে ণ 
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কেন্দ্র-রাজ) সম্পর্ক নিয়ে ভাবনা 


সম্পর্ক কেন্দ্ররাজ্য | সম্পাদনাঃ 
সুধীর চোঁতুরী ॥ প্রাপ্তিস্থান £ স্যাশ- 
“নাল বুক খ্জেন্দী, ১২ বঙ্কিম 
চ্যাটার্জী স্্ীট, কশ্মকাঁত]৭০০০৭৩। 
মুলড১৫ টাক), 
১৯৭৭ সাজের ২১শে জুন সি. 
পি. আই এস) নেত! জ্যোতি বস্তুর 
সুখ্যমন্তিতানীন্ন বামপন্থী মগ্রিসতা 


বিতর্কের স্থচন? করতে চাইছেন ত! 
হলে? কেন্দ্র স্লাজ্য সম্পর্কের পুনবিন্যাস | 
প্রশ্নটি আগেও উঠেছে দিও সেটা 
ছিল আবিনক্স 'তখ! ক্ষীণকঠ উচ্চারণ 
মাত্র । এবং সেটা ছিল অনেকটা 
নতজান্ প্রার্থীর ভঙ্গীতে। প্রশ্নটি 
সর্বপ্রথম ঘ্ীবীর কপনেত্ব ১১৬৮ 
কাজে পরশ্চিমব্ঙ বিধান সভার মধ্য- 
বতী নির্বাচনে দি পি. আই (এম), 
আর. এসু- পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, সি, 
প. আই, এস্‌. ইউ. পি, বাংল] 
কংগ্রেস ইত্যাদি ১৪টি বামপন্থী ও 
অকংগ্েমীট মূল দিয়ে গঠিত যুক্ত- 
ক্রন্টের ৩২ স্বফা! নির্বাচনী কর্মন্থটীতে 
৩২ নং অনুচ্ছেদে বল! হয়েছিল, 
প্যুক্তফ্রণ্টের নুন কার্যস্থচী ব্ূপায়ণের 
পথে সংবিধানের যে সব ধার! বাধা 
আছে সেণডৰদ্বি পরিবর্তনের জন্য যুক্ত- 
ক্রষ্ট সরকার চেষ্টা করবে । রাজ্যের 
"অধিকতর স্বাধিকার ও ক্ষমতার জন্য 
কেন্দ্র রাজ্য সৃহ্পর্কের ক্ষেত্রে সংবিধা- 
নের পরিৰর্ডন ঘটানোর প্রচেষ্টা এই 
সরকার বিশেষভাবে করবে ।” 
স্বাভাবিকভাবেই তাই এবার 
কে'্র-রা্য সম্পর্ক পুনবিন্যাসের প্রশ্নকে 
জাতীয় বিতর্কে পরিণত করার 
উদ্ভোগ নিক্ষেছে পি, পি, আই (এম) 
এবং এই দ্বাোনের দুই শীর্ষ নেতা 


সাধন গুহ 


রচিত খসড়া প্রস্তাবের ওপর ৭৭ 


সালের ২৭শে নভেম্বর রাজ্যের বাম- 
ফ্ৰণ্ট কমিটিতে আলোচনার পর মুখ্য- 
মন্ত্রী জ্যোতি  বন্থকে কেন্তর-রাজ্য 

সম্পর্কে চূড়ান্ত দলিল রচনার দায়িত্ব 


দেওয়া হয় এবং রাজ্য সন্রিসভাকে এ . 


প্রস্তাব গ্রহণ করে এর অন্থজিপি 
বিলির স্থপারিশ কর! হয়। ১ল! 


ভিসেঘর রাজ্য ষহিদভায় এই প্রস্তাব 


গৃহীত হয়। প্রস্তাৰে স্পষ্টতই বলা 
হয়েছে, “আমরা শক্তিশালী রাজ্যের 
সপক্ষে কিন্ত তাই বলে কোনভাবেই 
কেন্দ্রকে দুর্বল করতে চাইন! ।* বলা 
হয়েছে, “রাজ্যের এক্তিয়ারের 
সুযোগ প্রসারিত করার সঙ্গে কয়েকটি 
বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে স্থরক্ষিত 
ও শক্তিশালী করার, প্রচেষ্টাও 
আমাদের করতে হবে ।” প্রস্তাবে 
বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রের ভূমিকা 
হবে সমম্বয়যূলক। ২৪৮ ধারার 
সংশোধন দাবী করে বল! হয়েছে যে 
কেন্দ্র সমবর্তা তালিকায় উল্লেখ.নেই 


এমন সব বিষয়ে যে কোন আইন 


প্রণয়নের অধিকার রাজ্য বিধান- 
সভার থাকবে,ষে অধিকারের স্থষোগ 
বর্তমানে লোকসভায় 
জাতীয়-্বার্থের অছিলায় লোকসভা! 


'তার ক্ষমতাবলে রাজ্যের এক্তিয়ার- 


ভুক্ত যে কোন আইন প্রণয়নের যে 


অধিকার বর্তমানে ভোগ করছে. 


সেই অধিকার সম্বলিত ২৪৯ ধারা 
বাতিলেরও দাবী জানানো হয়েছে । 


টাকার $৫ শতাংশ সেই রাজ্য- 


গুলোকে বরাদ্দের দাবী জানানো 
হয়েছে । রাজ্য সরকার ও বিধান; 


রাজ্য প্রশাসনে হস্তক্ষেপের অধিকার 


জ্যোতি বস্থ এবং সরোজ মুখাজ সম্বলিত ৩৬০ অনুচ্ছেদ এবং /বিধান 
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গড়ে তোল? হয়েছে। 


বিরাট মজুত ভাণ্ডার 


বঙ্গলিপি, তাম্রলিপি, বর্ণ লিপি, ছাত্রলিপি খাতার বিরাট মজুর ভাণ্ডার 
খাতার ব্যবসায়ীগণ নীচের ঠিকানায় বা নিজ নিজ. 


চি 






১৯৯৮ 


এলাকার হোলত্লে কো- অপারেটিভ -দোসাইটিগুলি হইতে প্রয়োজনীয় 
খাতা সংগ্রহ করুন । কোন এলাকার খাতার কৃত্রিম অভাব সষ্টি হলে 
এলাকার হোলসেল কো-অপারেটিভ সোসাইটি অথবা নীচের ঠিকানায় 


ফোপাষোগ বকক্ষন ৷ 


পশ্চিমবন্ধ সরক্যয়ের শিক্ষা.বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত একমাত্র পরিবেশক 
দি ওয়ে বেঙ্গল &েট ফেডারেশন অব. হোলসেল 
করম নিতে ভ সোসাইট্রিজ লিমিটেড 


পি-১, হাইড লেন 


কফলিকাভা--১২ 





সীমাবন্ধ। 


(পৃঃ ১:১)। 


সভায় গৃহীত ব্লি টি জন্য 
রাষ্ট্রপতিকে পাঠাবার 


সম্বলিত ২** ও-২০১ অন্ছচ্ছেষ 
বাঁতিলের দাবী জাজানো হয়েছে ৷ 
আই, এ, এস, আই, পি, এস অফি- 
'সাররা বিভিন্ন রাজ্যে নিযুক্ত থাকলেও 
বর্তমানে তারা বেন্ত্রীয় সরকারের 


তত্বাবধান ও নিয়ম শৃংখলার অধীন। 


দাবী করা হয়েছে, এসব অফিসাররা 
যে রাজ্যে কর্মরত থাকবেন দেই 
রাজ্য সরকারের .ভ্ত্বাবধান এবং 
নিয়ম শৃখলার অধীনই তাদের 


থাকতে হবে। রাজ্য কৃত্যকগুলির . 


ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের কোন (ুঁনিয়- 
আ্রণ থাকবেনা । মোটামুটিভাবে এ 
হচ্ছে বামক্রপ্ট সরকারের কেন্দ্ররাজ্য 


. সম্পর্ক বিষয়ক প্রস্তাবের সারমর্ম । 


আলোচ্য গ্রন্থটিতে সম্পাদক 
স্থধীর চৌধুরী সধত্বে এবং এক- 
নিষ্ভাবে প্রাসঙ্গিক বিতর্কের পক্ষ ও 
বিপক্ষ দলের মতামতগুলে অবিরত 
ভাবে তুলে ধরেছেন । স্থধীরবাবু 
সি, পি, আই (এম)-এর বাংলা 
দৈনিক “গণশক্তি”র চীফ রিপোর্টার 
কিন্তু গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি 
কোন দলীয় পক্ষপাতিত্ব দেখাননি 
যর ফলে বহু পরিশ্রমলন্ধ এই গ্রস্থ- 
খানি কেন্-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ক 
বিতর্কের ক্ষেত্রে একটি অভিযূল্যবান 


: দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। 
প্রতি রাজ্য থেকে --কেন্ত্র-সংগৃহীত 


বিশেষ করে এই রাজ্যে বিরোধী 
পক্ষীপ্ন কোন কোন নেতার বক্তব্য 
চমকপ্রদ তথ! বিস্ময়কর | যেমল, 


- 1 পার্টির হরিপদ ভারতীর মতে 
-সভ] বাতিলের রাষ্ট্রপতির অধিকার ' 


সম্বলিত ৩৫৬ ও৩৫৭ অনুচ্ছেদ এবং তার 


একটি বৈধ সরকারকে ষথ] সময়ের 
পূর্বেই জবরদস্তি উৎখাত কর! 
এমনিতে নিঃসন্দেহে অন্তায় ও অগণ- 
ভান্ত্রিক- কেন্দ্রের হাতে এমন ক্ষমতা 
থাকাও তাই সঙ্গত নয়, কিন্তু তাই 
বলে সংখ্যাধিক্য . থাকলেই কোন 
অবস্থাতেই কেউ কোন সরকারের 
আযুক্ধালকে সীমিত করতে পারবেনা! 
-এমন কথাও যুক্তিগ্রাহ নয়। 
হরিপদবাবু বলেছেন, “তাই বঙ্গে 
কেন্দ্রের অমনতর ক্ষমতার মূলোচ্ছেদ 
করে সম্ভাব্য ভীষণ অম্লকে 
অসহায়তাবে মেনে নেবার ব্যবস্থী- 
কেতে! আর স্বাগত জানানো যায়না” 
কংগ্রেসের প্রিয়রঞজন 
দ্াসমুদ্দীর মতে, *রাজ্যগুলোর যাতে 


অর্থনৈতিক ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়ার 


বিষয়ে কোন হিম: নেই কিন্ত সেই 
মজে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক 


নির্দেশ" 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৬শে রী ১৯৭৯ 


ক্ষমতাকে একই: দৃষ্টিভলীতে বিচার 


' করলে কেন্্র দুর্বল হবে এবং 


দেশের সাধিক সংহতি বিপন্ন হবেই 
(পৃঃ ১১৭)। -টেক্কা দিয়েছেন এস, 
ইউ, সি দলের সুকোমল দাশগুগু। 
বামফ্রন্ট উত্থাপিত কেন্্র-রাজ্য সম্পর্ক 
প্রশ্নটি, ভার মতে, “বিচার করলে 
দ্বেখা যাবে, এই বক্তব্য ' তোলার 
মধ্য দিয়ে তারা (অর্থাৎ বামফ্রণ্ট 
লেখক) বর্তমান সময়ে একচেটিয়া 


পুঁজিপতিশ্রেণীর শ্বার্থরক্ষার হাতি- -. 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 


স্লারেই পরিণত হয়েছেন (পুঃ ১২৫)। 
স্বকোষলবাবু আরও বলেছেন বলে- 


. ছেন “সি, পি, আই (এম) নেতৃত্ব এই 


দাবি তোলার মধ্য দিয়ে শুধু যে 
তাদের পরিষদ্ঠীয় রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্বই চরিতার্থ করতে চাইছেন 
তাই নয়, এর দ্বার! জনস্বার্থে সরকার 
পরিচালনায় ভাদের সমস্ত ব্যর্থতা 
ভার] চাপ! দিতে চাইছেন এবং সেই 
উদ্দেশ্যে জনমতকে অভি সহজেই 


বিভ্রান্ত করতে সক্ষম .এমন একটি ' 


শ্লোগান “রাজ্যের হাতে _ অধিক 
ক্ষমতা চাই”এয নামে তার! খুব 
ভোরের” সঙ্গে চালু করেছেন” পঃ 
১২৭)। স্থকোমলবাবুর দল অবস্ত 
চিরদিনই নিজের] যা করেন তা 


'বলেননা এবং যা বলেন তা করেন 


না। অত্যধিক ঈর্ষাপরায়ণতা এবং 
পত্ডিতশ্মন্যতার সমন্বয়ে গঠিত এক 


' জটিল মানপসিকত নিয়ে এস, ইউ, 


নি তাই বাধা দিতেই অভ্যন্ত। 
এরাই কিন্ত ৬১ সালে অজয় মুখার্জির 
বেইমানির বিশ্বস্ত শরিক ছিলেন, 
আবার এরাই ৭৮. সালে বিপ্লবী 
বুলির মামাবলী গায়ে দিযে প্রতি- 
ক্রিয়াশীল চক্রান্তের গীঁটছড়া বাধ- 
ছেন এই রাজ্জের বামক্রণ্ট সরকারকে 
উৎখাতের  জন্ত। স্থকোমলবাবু 
লেনিন স্তালিনের অনেক উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন | কিন্ত, মার্কস এঙ্গেলস 
লেনিন যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে আও- 
তায় থেকেও এমন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন যার হবে গুঞ্জাতান্ত্রিক 
কূপ এবং যেখানে নির্বাচিত প্রতি- 
নিযিদের ওপরই ন্যস্ত হবে দেশের 
শাসন ও মজল বিধানের সব ভার 
সেই তত্বটি সযত্বে এড়িয়ে গেছেন । 
লেনিনের উক্তি, (১) We are in 
favour of a democratic repu- 
blic as the best form of the 
state for the 
under capitalism, (2) The 
way out of patliamentarism 


proletariat 


is not, of . course, the aboli- 


tion of representative institu- 


tions and the elective princ- 
20158 5 but the conversion of 
the representative institu- 
tions from mere “talking 


shops” into the working 


battle if be is strong and his 


“man~— 8.2.78). 
বলেছেন) “Both 


(যুক্ত শরিক.।১ 


একটি এঁভিহাসিক দলিল - 







“bodies, executive: and lJegi 
lative at the. same. 9৪ 


যোগ করার জন্য সংবিধানের প্র 


অসার্কসীয় অথবা জনবিরোধী 
লেনিনের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষি 


"আলোচ্য গ্রন্থ বামপন্থী সুবিধা 
বাদী এই দ্বিকটিও তুলে ধরা হয়েছে 
এবং এর ফলে কেন্ত্ররাজ্য সম্পর্কের - 
প্রশ্নটি যেমন পাঠকের কাছে স্বচ্ছ 
থেকে শ্বচ্ছতর হয়ে উঠবে, তেমনি 
একই সঙ্গে তথাকথিত বামপন্থীদের 
ছদ্মবেশী স্বরূপটিও হয়ে উঠবে স্পষ্ট 
থেকে স্পষ্টতর | এই গ্রন্থে প্রধানমন্ত্রী ". 
মোরারজি দ্রেশাইর পরস্পর বিরোধী ! 
মনোভাবটি স্থন্দরভাবে তুলে ধরা 


হয়েছে তারই প্রদত্ত বিবৃতির | 


মাধ্যমে । ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৮) 
কলকাতায় তিনি বললেন, ‘We 4০: 
not want a strong centre 
with weak states. A com- টি 


mander' can never win "৪১ 


















Soldiers are week. (States 
এ' দিনই তিনি 

the ০6001 
and state should he equal! 
Powerful” আবার এ দিনই তি 
বললেন যে, কেন্জ-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে 
কোন জাতীয় বিতর্কের প্রয়োজন 
নেই। তিনি২ংশে জাহুয়ারীই বলে 
দিয়েছেন যে, বর্তমানে সংবিধানে 
রাজ্যের হাতে যে ক্ষমত] দেওয়। 
আছে ভাই যথেষ্ট, এ জন্য সংবিধান 
সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই। 
অথচ, ১৯৭৯ সালেয় "ই মার্চ নয়া 
দিল্লীতে গোবিন্দবল্লভ পন্থ শ্ব 


হাতে বেশ ক্ষমত | দেওয়া প্রয়োজন 
কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি বড় ভাই ও ছো 
ভাই নয়। জাতীয় উন্নয়নে তার) 


এই গ্রন্থে ২৫শে ফেব্রুয়ারী (৭ 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ৭৮-৭৯ সালের 


যার আলোচ্য গ্রন্থটি কেন্দর-রা 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়): 













(হম পৃষ্ঠার পর ) 
| এক্সপ প্রক্রিয়ার ধাপে ধাপে 
বড় পুঁজ্রিসহ আত্তর্জাতিক 
যাবতীয় সঙ্কটত্রাণের উপ্বায়- 
ভারতীয় ক্ষনজীবনকে সহশ্র 
আক্রমণে ঠেসে ধরেছে, 
প্রতিক্রিয়ায় নিংড়ে নিচ্ছে, 
বাদী সাক্সন পাম্পে ভারতীয় 
ক যত লোপাট করছে, 
DBI, ICICI, এবং IDA 
্ ত্য ততই বেশী করে 
বিদেশ পু'জিকে এদেশে সচল 
কিরে আনছে। অতএব, [বছজাতিক 
পু, পু'জিচক্র, পু'জিদন্ব ও 
. বোশ্বেটে আমদানী-রগ্ডানীর সঞ্চার 
পথ ধরে সমগ্র অর্থনীতিটাই দুনিয়ার . 
যাবতীয় পু'জিশাস্নের নান! আবর্তে 
বিভক্ত হয়ে পড়েছে; 'ভারতীয় জন- 
জীবন , আন্তর্জাতিক পু'জিবাদের 
মৃগয়া তূমিতে পরিণত হয়েছে। 
বিগত ত্রিশ বছরের এই অর্থনীতির 
রাজনৈতিক তাৎপর্য এই যে, “অর্থ- 
নৈতিক সম্প্রসারণের পথে রাজনৈতিক 
নিয়ন্্রণ- এবং রাজনৈতিক নিয়ঙ্রণের 


পথে অর্থনৈতিক সম্প্রনারণ'-এর : 
বজায় রাখতে ' 


বিবিধ ব্যবস্থাকে 
“বিদেশী শক্তিগুলি বহুলাংশে সফল 
হয়েছে, এবং ভারতীয় মুৎস্থদ্দী 
"জিকে আত্যন্তরীণ উৎসগুলি থেকে 
শল্প-পুঁজি সংগ্রহের কাজে 'হোম্কল? 
০296 Rule)-এর যে আনুপাতিক 
roportionate) কন্সেসান্‌ দিয়ে- 
, ভারতীয় পু'জি'তা নির্মমভাবে 
যাগ করেছে। ফলে, একদিকে 
ষেযন ৬০ কোটি ভারতীয়ের জীবন, 
জীবিকা, জাতীয় সম্পদকে পুঁজিবাদী 
। উপায়ে শোষণ করার উপযোগী শ্রেণী 
পরিবেশ টিকে রইলো, অপরদিকে 








তেমনি এ বিপুল জনশক্তি যাতে শত-. 
ভাবে শোষিত হয়েও আশা নিরাশার ' 


ছন্বে মোহগ্রন্ত থাকে, এবং অন্তথায় 
স্বাধীন? বন্দুকের গুলি খেয়ে মরে, 
কূপ ছকে+বীধা এক সংবিধানের ও 
ংপদের হ্ঙিকেও সম্ভবপর করে 
হুলেছিল। ভারতীয় তাবেদার- 
নাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
শিবির-সংযোগগুলি এবং আহ্গত্য 
ন্ূপে অবিভাজ্য হয়ে পড়ায় পৃথিবীর 
বৃহত্তম এই শোষণ কারাগারটি পু'াজ- 
ধাদী দুনিয়ার জটিলতম ও প্রচণ্ডতম 
বপ্নবের, শুতিকাগারে পরিণত 

i হযেছে | 
১ সংবিধানের মুখবন্ধে ঘে কোন ' 
সুললিত কাব্য রচনা চলতে পারে, 
তাতে কিছুই যায় আসে না, এর 
} অন্তনিহিত বিধিবব্যবস্াগুলি কেমন 
+ তাই মোদ্দা কথা। অন্যভাবে বলতে 
গেলে" পৈতেটি নয় বাদুনটিই বড় 


৮" ৷ অভিজ্ঞতা-র্দি চেতন! লাভের . 


পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে জীনুয়ারী, ১৯৭৯ 
উপায় হয় তাহলে বল যায়, সংবি- 


ধানের যৃখবন্ধ-কল্পিত ‘সার্বভৌমত্বের’ 
এই স্থনিবিড় ছংয়াতলে বসে চুটিয়ে 
এমন একটি “গণতন্ত্র কর] যায় যাতে 
তাবেদারবাদ্ী শব সাধনার আচার- 
বিধিতে ( Administration ) ও 


 মন্ত্রপাঠে 0-5815180102) কোন ক্রটি 


না থাকে, যাতে কোন 'অলক্ষণে 
শক্তির (গণজাগরপণের) আবির্ভাব ন! 
ঘটে | 

তাহলে ১৯৭৪ সালের ১৫ই 
আগষ্টকে বিচার করতে হবে এ বাস্তব 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, তাবেছারী, 
পুঁজিবাদের পক্ষে অলঙ্খনীয় রাঁজ- 
নৈতিক সীমারেধার বিচারে। এ 
কারণে ভারতীয় বিপ্লবের পরিস্থিতি 
সম্পর্কে সাআাজ্যবাদ কিংবা সামান্দিক 
সাম্রাজ্যবাদ কাউকেই যেমন গৌণ-. 
ভাবে গণ্য করা চলেনা, তেমনি 
এদের উতয়ের সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন 
না ইয়ে কোন রাজনৈতিক বিভ্রান্তি 
- থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, সংগ্রামের 
লাইনও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনা। 
তাবেদারী 'জমানা কা জৌলুষ' 

অবশ্তই ষে.সামার্সিক-অর্থনৈতিক- 
"রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি ‘এ সংবি- 
ধানকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, 


সেগুলিকে আশ্রয় করেই এ মুংবিধান- 
কেও বাচতে হয়। 


সাম্রাজ্যবাদ পুঁজির জোরে চলে, 


৭; 


পুঁজিবাদের নিয়মে রাস্তা খোজে । 
ইংরেজ ও কংগ্রেস মিলে কমন্ওয়ে- 
ল্থ, সম্বদ্ধের যা কিছু ব্যবস্থাই করে 
থাকুক না কেন, মহাযুদ্ধোত্বর বৃটিশ 
পু'জিশক্তি এই কন্সেসন্-প্রাপ্ত ভার- 
তীয় পু'জ্জির ক্ষুধা মেটাতে অক্ষম 
ছিল। অতএব, ক্রমে.মাকিণ পু'জি 
ও পরবর্তাঁকালে রুশ রাষ্ট্রীয় পু'জির 
অর্থনৈতিক চাপ--ও আঙ্সঙ্গিক 
রাজনৈতিক চাপ-ভারতীয় বুর্জো, 
যাদের কাছে এক আকর্ষণীয় প্রক্রিয়া 
হৃষ্ট করে । এই ছুই মহাশক্তি ক্রমশঃ 
ভারতীয় অর্থনীতির গুরুত্পূর্ণ-ঘণটি- 
গুলি (ইম্পাত, বিদ্যুৎ, বড় ও মাঝারী 
শিল্প, যানবাহন, ঘোগাযোগ, রসায়ণ 


ও ভেষজ শিল্প) এমনকি কুষি-উপ্ন- 
য়ন ইত্যাদিও কজ! 


করার ফলে 
ভারতের বুকে যে অর্থনৈতিক'রাজ- 
নৈতিক কমপ্রেক্স জন্ম নিল, এতে 
দেশী-বিদেশী উভয় তরফেরই তাগিদ 
যুক্ত হয়েছিল যদ্দিও নেতৃত্বের চাবি- 
কাঠিটি সাআজ্যধাদী তরফেই থেকে 
যায়। পরিস্থিতি আরো উপযোগী 
হয়ে এলে ক্রমে অন্যান্য পুঁজিবাদী 
শক্তিও নিজেদের জায়গা কিছুটা 
সহজেই করে নিতে পারলো । “এক- 
বল্লভা’ ভারতীয় তাবেদারবা ‘বন্ু- 


, বল্লভা’ হল । কেউ কেউ মনে করতে 


পারেন; আমাদের সংবিধান ও সংসদ 
তো ছিল, তাহলে সঙ্জাগ ও সতর্ক 


' এ, সমস্ত পু্জিত্বার্থের 


থারুলে এই পরিণ্ণতিকে অবস্তই' 
ঠেকাঁনো যেতো|। কিন্তু ব্যাপার- 
টাকে এত সহজভাবে না দেখে এটা 
বুঝতে হবে ঘে, এ সংবিধান ও সংসদ 
থাকার ফলেই এ সমস্ত অপকর্ম সহজ 
ও সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল--প্রক্কত- 
পক্ষে এরূপ একটি সংবিধান ও সংসদই 
অপরিহার্য 
উপায় হিদাবে জন্ম নিয়েছিল, এ 


- সমস্ত দেশী-বিদেশী উভয় প্রকার 


পুঁজির অতল ক্ষুধার সাধ্যাহ্যায়ী 
যোগান দিতে দ্বায়বন্ধ এবং গুরুতর 
রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে এদেরে, প্রাণ- 
পণে আগলে রাখতে বাধ্য । 

অতএব, এ সংবিধান বারুদ 
শুক্‌নে! রাখে। এখানে লক্ষণীয়, 
কংগ্রেস-জমানাই হোক আর জনতা- 
জমানাই হোক সংবিধানের জ্ঞানগন্সি 


সকলেরই সমান টন্টনে ; ভৃখা-মিছিলই” 


হোক, ক্ষেতখামার হোক্‌'কিংবা কল- 
কারখানা হোক্‌ শ্রযিক কৃষক 
দ্রিত্রমাঙ্থষকে জেলে পোরা পেটে- 
যারাটা এদের কাছে কোন মালিক- 
শাহী হিংস! নয়, আইন-মোতাবেক 
অধিকার, অর্থাৎ, হিংসায় মালিকের 
বকলমে প্রশাসনের অধিকার কিংবা 





একটা নতুন ভা টা 


৫ বছরের মেয়াদী মাস প্রাপ্য হুদের টাকা « বছরের পৌনঃপুনিক জমার খাতা আপনা ঘাপনিই চালু 
রাখা যায় যা থেকে আপনি এই তিনটে স্থবিধা পেতে পা্সেন__(ক) বছরে চক্রবৃদ্ধি হারে ৯:২৫ শতাংশ সু 
জমা পড়ে (খ). আগাম ১২ মাসের কিস্তি জম] দিয়ে'ছুট পাওয়া যায় এবং (গ) কয়েকটি দূর্ভ য্যপেক্ষে বিনা 


প্রশাসনের রকলমে মালিকের অধি- 
কার দেশী বিদেশী পু'জির শোষণ- 
ব্যবস্থাকে চালু রাখতে ও চাঙা করতে, 
নিঠুর রাজম্ব আদায়ের মতই “পবিজ্রঃ 
সাংবিধানিক অধিকার । অপরদিকে 


'এদেরই মতে, হিংসার ও শোষণের 


কাছে জনসাধারণের আত্ম-জলাঞ্চলির 
অপর নাম ‘অহিংসা’ । এসব কিছুই 
হতে বাধ্য, কেননা? ঘটনা তার 


নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে 
এগিয়ে চলেছে - আস্তর্জাতিক রাশ- 

টানের ফলে এ নারকীয় রুষি-সঙ্কট 
কষি-পশ্যের . যূল্যহাস, শিল্পপণ্যের 
ছুর্যল্যতা, শ্রমশক্কির বিশৃঙ্খল বিভা- 
জন, সস্তায় শ্রমের ক্রয় বিক্রয়, স্থায়ী 
মুদ্রাক্ফীতি, বাধ্যতামূলক বেকারী 
ইত্যাদি স্থায়ী ব্যবস্থাগুলি আত্তর্ভা- 
তিক শোষ্ণ-পাঁড়নের যে 'মঙ্গ- 
সংহিতা,কে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে 
_সেহেন সংবিধান .ও ভার সংসদ 
চিরকাল ন্বৈরতস্ত্রেযর সমস্ত উপাদানকে 
জড়িয়ে থাকতে বাধ্য । . লেজুড়ে 
পুজিবাদ ও সাংবিধান একই অর্থে 
সহযোগী । 


কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কটাকেও একই. 


কারণে উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই 


আপনার 


সঞ্চয়ের টাকা লরি 


ককুন 

ডাকঘর 
মেয়াদী 
জমায় 


যত খুশি 


সুদ বার্ষিক 


-- দরকার পড়লে ২ বা ৩ বা 
৫ বছরের. খাতা ১ বছর পরে শু 
বাট! দিয়ে ভাঙাঁনে। যায় 


ব্যয়ে ‘জীবন বীমার স্থবিধা! পাওয়া ষায়। 


অন্যান্য স্ুব্ধার 


_ মধ্যে আছে (অন্তান্ত অনুমোদিত লগ্নি নিয়ে ) 
বছরে ৩,০*০ টাখা পর্যন্ত করমুক্ত সুদ । 
খাতার মালিকের মৃত্যু ঘটলে, মনোনীত ব্যক্তি 


অবিল্লন্বে টাকা তুলতে পারেন। 


61368 


লগ়ির পরিমাণ 


জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা 


পো. ব. নং ১৬ 
নাগপুর-৪৪০০০১ 


বয়, 
বিচার করতে হবে £ ভাতের মত ' 
একটি বহুঙ্গাভিক, বহুভাযাভাষী 
বিশাল অঞ্চলকে একই ধর্চে শোষণ 
এবং একই ধাতাঁকলনে শাসনের জন্ত 
এক্‌ অতি-কেন্দি কেন্দ্ররা্জ এরা 
পত্তন করেছে--ষা ১৯৩৫ সালের 
ভারত শাসন বিধান অহুযায়ী সক্রিয় 
থাকতে সক্ষম, য(পরিস্থিতি অনুযায়ী 
ঘা আবার পু'ন্জিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র 
পরিচালনার কান্দে “বলদ পাণ্টে 
চাষ করার (দি-দলীন্র শাসনব্যবস্থা) 
পদ্ধতিকে আয়ত্ত করেছে! ফলে দেশী 


" বিদেশী বৃহৎপুহ্িত্র স্বাধারণ কক্ষপথ- | 


গুলি সমস্ত সংকট সত্বেও সেভাবে 
সুরক্ষিত হয়েছে এবং বে রেজিযেপ্টেভ 
(২561086075৭) নংবিধান সংসদ ও 
সংবাদসংস্থাকে চালু রেখেছে, তারই 
প্রত্যয়ে স্মস্ত সম্ভাব্য উপায়ে ভার- 
তীয় শ্রম ও সম্পকে জরসরি কণ্ডায় 
রাখতে দে বদ্ধপর্ধিকর। ক্ষমতা 
বিকেন্দ্রীকরপের প্রশ্ন অতএব আমল 
পেতে পারেনা 

এহেন শাসন্রে ভাগ অম্ধায়ী : 
সাংবিধানিক উপায়ে নেহরু-ষ্টাইল 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠাক ) 








॥ দশ ॥ 


সত্জিও রায়ের জয় বাবা ফেলুনাথ 
:. *-.. সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইতিপূর্বে . সত্যজিৎ লক্বপ্রত্ি্ঠ আবিষ্কার--আসল মুল্যবান গণেশ 
গোয়েন্দ। কাহিনীর লেখক শরঘিনুু | যুতিটি ব্যাংকের লকারে আর ষেটা 
ধন্দ্যোপাধ্যায়ের - “চিড়িয়াখানা, এত কাণ্ড করে উদ্ধার হল সেটি স্বল্প 
অবলম্বনে ছবি করে ব্যর্থতার পরিচন্ন মূল্যের নকল মুত্তি। ফেলুর স্বাভা- 
দিয়েছিলেন | গোয়েন্দা রহশ্তের বিক ভাবে এসব জানা জস্তব নয়, 
ব্যাপারে সত্যজিতের বন্পনা দৈত্তের কিন্তু যেহেতু সত্যজিৎ সবই জানেন 
পরিচয় আলোচ্য -ছবিটিতেও যথেষ্ট গল্পকার হিসেবে, সেহেতু ফেলুকেও 
পরিমাণে আছে । নেপাল থেকে আন! জানতে হবে” যত আজগুবি মনে 
মহাহুলয সোনার গণেশখুতি চুরি ওও হোক না কেন। ছবির শেষে এই 
তার উদ্ধার নিয়ে চিত্তকাহিনীর টাণট গোয়েন্দ।কাহিনীর গুরুত্বকে লঘু 
বিস্তার । মু্ধিটির মাদিক অদ্বিক বরে দিয়েছে । গোঁড়া থেবেই হাহ্ধা 
ঘোষাল মুটি চুরি হতে পাঁয়ে-এই মেজাজের ছোয়া থাকায় সাসপেন্দ 
আশংকায় নিজেই যুত্তিটি জরিয়ে 'ণে ক্ষণেই হোচট খেয়েছে। তবে 
নিমাঁয়মান দুর্গাপ্রতিমার সিংহের বিছু দৃষ্ণে মজা উপভোগের অবকাশও 
মুখের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। - সুতি পাওয়া গেছে। ক্যামেরার কাজ 
নির্মাণ-যখন সম্পূর্ণ হয়, কারিগরের প্রশংসনীয় হলেও শবগ্রহণের ক্রটি 
নডরে সে জিনিষ পড়তে বাধ্য। মাঝে মাঝে অন্বস্তিকর। মছলিবাবার 


ক্ৰমে দূর হয়ে স্পষ্ট একটি আটপৌরে 
কাহিনী ৰ! বহু ব্যবহারে জীর্ণ কি 
দিতেই নৈরাশ্ত জেগে ওঠে। চা 
বাগানের সাহেব আর কুলীরমণীর 
মধ্যে প্রেম আর ছলাকলাক্স সেই 
অতিপরিচিত দৃশ্তবিস্তাস! কিন্ত 
মেমসাহেব হয়ে চাঁষেলী যখন 
সাহেবের ঘরে এলো, তখন থেকেই 


ইন্দর সেনের কৃতিত্ব ফুটেছে। 
"চামেনীর কৃষ্ঠাক্তান্ত হওয়ার 
জভ্ভাবনায় দ্বাম্পত্য সম্পর্কে থে জটি- 
লতা হট হয়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
নাটক হুটি হয়েছে ঠিকই, কিন্ধুত্ত্রীর 
প্রতি সাহেবের অমন কর্কশ ব্যবহার 
সহাহতুতিশীল চরিত্রের সংগতি রক্ষা 
করতে পায়ে নি। জননীর আপন 
মস্তানের প্রতি শ্বভাব মমতা! ও 
আকর্ষণ, স্বামী বিবেচক হয়েও যে 
সন্দিণ্ দৃটিভে দেখেছে, তায় কার্ষ- 


| কারণ ছবিতে স্পষ্ট না হওয়ায় ছবিটির 

অমন কাস্তে এমন মূল্যবান জিনিয আদর সঙ্গীত আকণীয়। ফেলুং 
যি রাখার মত অপ পর়িকন্পনার3 নাথের চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বিয়োগাত্বক পরিণতি আবেদন 
গে | লঞ্চারে ব্যর্থ হয়। পরিচালনার 


কথা গোয়েন্দা কাহিনীতে ভাবাই মন্দ অভিনয় করেন নি, তবে রূপ- 


যায় না। অসাধু কাছ ব্যবসায়ী হচ্চার ঘরণ তার মুংটা কেমন 
মগন্জাল - গোয়েন্দা যেলু ও লম্বাটে দেখায়। মগনলালের ভূমি- 


তাঁর 'সংগীদের কৌশলে ডেকে এনে . কার উৎপল দত্ত চমৎকার অত্নিয় 
গণেশ খুতি নিজে না পেয়েও বৰুল , কয়েছেন।  লপ্ধোষ দর জটাষূ 


করে বসে যে, গণেশ যুক্তি i উপভোগ্য । 
দিয়েছ সে এবং যেলুও মাথ! খাটিয়ে সায় ভি বনশল প্রযোজিত 
এমন টিছ্বান্তে আদে মগনলাল সত্যজিতের এই রভীন ছবিটি দেখে 


এখনও মুটি হন্ধগত বঃতে পারেনি মনে ভাবছই প্রশ্ন জাগে, তার মত 
তব ব্যাপাঃই অবান্ভব মনে হতে বিশ্ববন্দিত চলচিচত্রকার দেশের অগ্ি- 


বাধ্য । কোন ক্রিমিন্ধাল মাল হত্তগত *€ জমস্তায় মাঝখানে দাড়িয়ে এ 
হবার আগেই কোন ভাবে নিজেকে : হেল অকিধিৎকর লঘুতরল গোয়েন্দা 
জড়াতে চাঁন জার ভিটেবটিভের কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়ে দেশবাসীর 
জানে অমন কঞিকতা তে| ভাবাই কাছে কতখানি শিল্পীর দায়িত্ব পালন 
বায় না। বিস্ত নত্যজিৎ আবার লেন এবং বিদেশে দেশিকোতম 
মজাদার ছবিও করতে চেয়েছেন।. কূপে ' স্বদেশের পরিচয়গোতক ছকি 
তাই অকারণে কাহিনীর সংগে কতখানি তুলে ধরতে পারলেন ? 


নিঠহল্গর্ক হয়েই ছটাযু। ব্যায়ামবীর চাখেলী মেমসাহেব ' 
" ভণসয় &তূতি চরিত্রের হাশ্ুবর চায়েলী মেমনাহেবকে চামেলী 
- আহির্ভাবও আবার ঘটেছে । হিসেবে ভাবতে অসুবিধে না হলেও 
গোয়েন্দা ফেলুর সহকারী তোপের মেমসাহেব রূপে মেনে নিতে কষ্ট হয়। 
তৃমিকার কোন প্রয়োজনীয় ইবিতে রাখী অবস্থা মন্দ অভিনয় করেন নি। 
"প্রত্যক্ষ কর যায় নি শুধুমাত্র ছদ্ম তবু চা বাগানের শ্রমিক রমণী কোটি টাক] খরচ করে দীর্ঘ ১৮ 
বেশ ধারণের -অবিক্ধিৎকর কাটুক, চামেলী হিসেবে তিনি নর কেড়ে , রীজের এক ছবি বানানোর সার্থকতা 
ছাড়া। সছলিবাবার ছদ্মবেশ নিয়ে নেন বেশী । যদিও মেমসাহেব হয়েও কোথায় ও কতটুকু। মহামূল্যবান 
যেলুনাথ বাহু মগনলালের চোখকে চরিত্র সংঘাত ফুটিয়েছেন তিনি, রত্বের সন্ধানে ডিটেকটিভ ইন্দপে্টর 
লাকি দিয়ে যেভাবে বাজিয়াৎ করল, আবেগের ছোয়াও দিয়েছেন, চোর সেজে বেরিয়ে শেষ পর্যস্ত অনেক 
তাও বিশ্বাস্ত নয়। কুকুর চালচলনও ছবিটির স্থচনায় ভৌতিক পরি- কসরৎ দ্বেখিয়ে, ত1 উদ্ধার করুল এক 


হেঁযালী কৃত্রিমতা দোষে ছুষ্ট। ছবির বেশ-ফুটিয়ে তোলাটা নৈপুণ্যের পরি- রহিস্‌ চ্জাগলারের কাছ থেকে। এই 
কাহিনীবস্ত ছবিতে যেভাবে ফুটে 
উঠেছে, তা এতই বিরক্তিকর ও 
যুক্তিহীন যে, তা কে 1নযতেই আক- 
যঁণীয় হয়ে ওঠেন1। রেক্স হ্যারিসন 
ও জন, শ্তাকসনের মত হলিউড 
শিল্পীরাও এখানে নিতাস্ত অসহায়) 
বোধ করেছেন৷ শুধু ধর্মেজ্ঞর দাপট : 


ব্যর্থতা এখানেই। ভবে ছবিটির 
পরিবেশ রচন! ও ভিস্থায্নাল দিকটির 
প্রশংসা! করতে হয়। সুয় ছুটিতে 
উল্লেখ্য কিছু নেই । লাহেব চরিত্রে 
-জর্জবেকারের অভিনয় মাঝে মাঝে 
বেশ দংবেদ্বনশীল ৷ কিন্তু শেষের 
দিকে তাঁর রুট তংগী, চিজনাটে]র 
দোষেই অবশ্য, বেশ কৃঞ্জিম মনে 


হয়। | 
শালিমার 


অজ্তন্র অর্থের অপব্যক্ধ করে 
নিতান্ত দুর্বল এক অকিঞ্চিংকর ছবি 
কেমনভাবে তৈরী হতে পারে, সাম্প্র- 
তিককালে তারই এক উজ্জল দৃষ্াস্ত 
হল ভারত-মাঞ্চিন যৌথ প্রচেষ্টায় 
নিমিত কৃষ্ণ শাহর 'শালিমার, নামে 
টেকনিকালার ছবিটি। ছবিটির 
ক্যামেরার কাজ ষদিও অসামান্ত । 
কিন্ত বহু ব্যবহারে জীর্ণ এক বিষয়- 
বস্তকে নিয়ে প্রচলিত মারদা্গা মার্কা 


শেযে ফেলুনাথের উর্বর মণ্তিষ্ প্রস্ততি চায়ক। সেই রহস্তের কুয়াশা! ক্রমে 
হনন্তুভ্তেল্র সাক্তী-কভা 
সর্বপ্রকার ফল স্কুলের চারা বীজওউৎকুস্ট উপাদান সারের জনয 
নারী" 


[বি 


ধ্ঞগ্রিকালচারাল ফার্মগ্র/লিঃ 





১১,কৈলাস চন্দ সিহহ লেন-পোঃবালী, Ca) 
dle hr Stl AER Sa I=IN AG IF সারা ছবিটি জুড়ে । আর জীনত 
সব: দ্য বাড়ী  হলালী রাজ! ননী]. আমনের হিন্মতও সেখানে কম নেই, 
দিল্লী রাডও তারংকশ্বর রোডের সংহোগন্থল] শ্রমনঃ ৬১/৩৭৭ অবশু। শব্দ গ্রহণের হ্ষুটি 
| পীড়াদ্বাঁত্নক । 


ছবির সুর পাণ্টেছে এবং পরিচানক . 


চ জীবনাদর্শের কথা তুলে ধর! হয়েছে, 


নেতাজী মঞ্চের চলতি নাটক 
কলরব’-এর কাহিনী শক্তিপদ রাজ- 
গুরুর; নাট্যকপ দিয়েছেন বীরু 
মুখার্জী । জানেশ মুখাজর .পরিচা- 
লনা নাটকটি বেশ রূসঘ্বন হয়েই 
মঞ্চস্থ হয়েছে। কাহিনীর দুর্বলতা 
নদ্বর এড়াবার নয়, নাট্যক্ূপেও 
শৃংখলার অভাব আছে, কিন্ত কমাসি- 
সাল দৃষ্টিভঙ্গীতে দুর্গতির পরিস্থিতি- 
গুলিকে আবেগ উচ্ছাস, ব্যঙ্গ কৌতুক 
ওন্সায়নীতি আদর্শনিষ্ঠা সব কিছুর 
মধ্য দিয়ে বিভিন্ন. রসের আশ্রয়ে 
প্রগতিশীল উত্তরণে ঠেলে পৌঁছে 
দিয়ে নাট্য পরিচালক ও কুশলীবৃন্ন 
নাটকটি জমিয়ে দিয়েছেন সাধারণ 
দর্শক শ্রাতা এতে মজা! পাবেন, 
তাবাবেগে উচন্ুসিত হবেন আবার 
হয়তো! বা কিঞ্চিৎ উদ্দীপিত. হবেন 
কিছুক্ষণের জন্ত। তবে আলোচ্য 
নাট্যায়নে যেটা একাস্তভাবেই কাম্য 
ছিল, সেটা কিন্তু অনুপস্থিত থেকেই 
গেছে। আপাত প্রগতিবাদ নয়, 
আপাত শোষণ - নিপীড়নণ্ড নয়, 
প্রতিবাদে গর্জন করার চমক সাও 
নয় এ সবের পটভূমিতে দমাজবাদী 
চিন্তাধারার কিছুটা প্রতিফলন ঘদি 
থাকত যূলীভৃত কারণের -অদ্বেষণে - 
তবে এ নাটকেরই চেহারা হয়ে 
দাড়াত সন্যরকম যা সত্যিক্যর সুস্থ 


" সুজাতা সদনে 

মঞ্চনীর প্রযোজনায় ‘জীবন রেখা? 
নাটকটির মঞ্চায়নে আধুনিক জীবনের 
কোন সমস্ত! বা জটিলতা, প্রগতি- 
শীল সমাজভাবনা অথবা এ যুগের 
জীবন যন্ত্রণার কোন বাস্তব ছবি ফুটে 
ওঠেনি । একথা বলার কারণ এই 
যে, নাটকের নাম যেখানে “জীবন 
রেখা এবং সত্তর দশকের শেষ লগ্নে 
একটি নতুন নাট্য সংস্থা এটি প্রধো- 
জনা করছেন অনেক ক্লেশ স্বীকার 
করে একটি স্কৃপ্র মঞ্চে, তখন. স্বভাব- 


হিন্দি ছবির ছকে তাকে ফেলে কোটি. তই এটা মনে আসে যে, গতিশীল 


যুগের সঙ্গে তাল রেখে প্রগতিশীল 
চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে এই নতুন 
সংস্থা তাদের নতুন নাটক প্রযোজ- 
নায় হাত দিয়েছেন। কিন্ত নাট্য- 
কার ও নির্দেশক অমল নাগ “জীবন 
রেখ?’ র্লপায়ণে নতুন কোন ভাবনার 
মাত্রা যুক্ত ন! করে সনাতন আদর্শ ও 
মূল্যবোধকে পু'জি করে উচ্ছান ও 
ভাদ্বাবেগকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। 


দনাতন আদর্শের প্রতি কোন কটাক্ষ ' 
না করেও একথা বল! চলে €ে, 
আজকের দিনে নতুন করে এ নাট্য 
প্রযোজনার সার্থকতা কতটুকু? এ 
প্রসঙ্গ নিয়ে ইতিপূর্বে বহু নাট্য 
প্রযোজ্রন! হয়ে গেছে। দ্বাম্পত্য 


জীবনেত্র যে সমস্ত! ও ন্বকে কেন্দ্র করে 


দর্পণ 


নেতাজী মঞ্চে কলরব. 


“বৈশিষ্ট্যের কোন সাক্ষাৎ পাওয়া য 












শুক্রবার, ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭ 


ভাবনার স্যোগ এলে দিত । 
॥ এ নাটকে - পারিবা 

ঘটনা ও ছূর্ঘটনা যেমন আং 
তেমনি যুগষন্ণার কিছু প্রক্ষিপ্ত 
তুলে ধরার জন্য রাস্তার মন্তানত 
সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ, 
দোকানে ম্মাগলিংচক্ষ, বিপথ 
তারুণ্যের নিক্ষল আক্রোশ, 
সন্ধানে বোশ্বের যিল্দী ম 
দুয়া খেলা আবার অনা 
ঘাতকভ]1 ও পীড়নের : রর 
বাদ এবং আদর্শ ও নীতির সপক্ষে 
লড়াই করার দাধুসংকল্পও আঁছে? 
কিন্ত এ সবই প্রগতিশীল লামাজিক 

ৃষ্টিভঙ্গীতে ও বাস্তব ' চেতনার তাৰ" 


ক্যত্রে এক্যবদ্ধ হয়ে গঠেনি। 
অভিনয়ের চীমওয়ার্ক " বেশ 
প্রশংসনীয় । শংকর দোযালের 


প্রদ্দীপ-কে লকলের ভাল লাগবে। 
হেমন্ত রূপে অন্পকুষার সংবেদনশীল 
অভিনয় করেছেন। দ্য়াময়ী চয়িত্রে 
গতা দের নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য । 
মহয়! যাযচৌধুরীর ক$ম্বর কিন্ত 
বিষদৃশ । মাধবী চক্রবর্তী মুম্লিয়ান1 
দেখিয়েছেন ' মিতার ভুমিকায় । 
নির্মলকুমার, জানেশ মৃখাজর, তমাল, 
লাহিড়ী ও দ্বীপিকা দাহ নিজ নিজ’ 
চরিত্রের অতিনয়ে চেষ্টার পরি 













সাজানো। বিবাহের পূর্বে শংকর 
ঘখন রুচিরাকে বলে, সে সহায় 


সম্বলহীন বিবাহের পর তার মৃত 


মনস্তাত্বিক কারণে স্থলতার মানস 
পরিবর্তনও সৈস্তব। তবে এ 
শ্বীকার করতেই হবে নাটকটি ষ 
আবেগ সমৃদ্ধ এবং সাধারণকে 
আকৃষ্ট করে। কিন্ত আলো 
সম্পাতে ও সংগীত পরিচালন 


না। 


নাটকটির অভিনয় কিন্তু প্রশং 
নীয়। রুচির! চরিত্রে গীতা কর্ম- 
কারের অভিনয় রীতিমত পরিণত 1 
'তার ভাবাভিব্যক্তি নিপুণ । স্থল ত 
রূপে দেবযানী ঘোষের অভিনয়ও দুই 
আকর্ষণ করে। শেষ পর্বে তা 
অভিনয় সংবেদনশীল । আশ), 
সেনের মীরাকে সকলেরই ত! 
লাগবে । জগদীশ ব্যানাজাঁ ও; 
অমীম মুখাজাঁ স্ব-অভিনয়ের স্বাক্ষ 


F 


রেখেছেন। 













টি বিখ্যাত নাটাকার, পরিচালক, 
অভিনেতা গিরীশ কারনাভের 
চুয়বদন” নাটকের প্রযোঙ্জনায় বি 
ষ্ঠ করনথ, স'দেব দুবে, বলবস্ত 
ঠা প্রমুখ দিকপালেরা জড়িত 
ছিলেন কোন না কোন সময়ে। 

পায় এ নাটকের প্রযোজনা স্বভা- 
পেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল 
হলে যখন মৃগাঙ্কশেখর রায় 
2) নামে ছল গড়ে থিয়েটার 
সেন্টারে গত জুলাই মাসের ২৯ 
তারিখে এ নাটক মঞ্চস্থ করার 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, যদিও 
বাংলায় এই প্রথম গ্রযেজিন1 যথেষ্ট 
ফল্যমণ্ডিত হয় মি। এই নাটকই 
গত ডিসেম্বরের ১৬ ও ১৭ তারিখে 
ম্যান্সমূলার ভবনে মঞ্চস্থ হল পুরনো 
মদ নতুন বোতলে ভরে । দলের নতুন 
মাম “অবয়ব” । এবং এই সুত্রে 
কয়েকটি মাথা বদল ঘটেছে । পূর্বে 
. কার নির্দেশক যৃগাঙ্কশেখর রায় অভি- 
= নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং 
"দুই শিল্পী মঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমল 
"চক্রবর্তী পরিচালকরূপে আবিদ ত। 
কিন্ত যেটা! খারাপ লাগল সেটা অন্য- 
ভম পরিচালকের তথ্য বিকৃতি । এই 
উপলক্ষে প্রকাশিত শ্মার কগ্রন্থে তিনি 
দৃস্তে ঘোষণা করেছেন যে এই প্রথম 
যবদন+ নাটক বাংলায় প্রযোজিত 























“হয়বদনে"র বক্তব্য মূলতঃ মানুষের 
প্পর্ণতা,  ওচাওয়া-পা ওয়ার 
সম্পূর্ণ ত1, জীবনের অসম্পূণত1--এক 
কথায় বার্থতা নিয়ে । যাহা চাই 
“তাহা ভূল করে চাই, যাহা পাই 
ডাহা চাই না। বর্তমান রূঢ় সমাজ 


বিশ্বাসঘাতকতা 
(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 

ধাপে ধাপে এক সময়ে ইন্দিরার 
ট্িশাসনিক ফ্যাসিবাদের ধচ নিয়ে 
ন । বিপরীত ক্রমে পরিস্থিতির 
গদে ‘জনতা ষ্টাইলের’ ভঙ্গীতে 
বার সেই নেহরু ষ্টাইলই ছদ্মবেশে 
[ত্যাবর্তঘন  করেছে। শাদন- 
f- 1ষণের পরিস্থিতি অনুযায়ী এহেন 
বৈচিত্র ও প্রত্যাবর্তনের বিশেষ 
বিশেষ কারণ অবশ্তই আছে। 
[নিতা জমানায়  নেহকু-্টাইলকে 
বার ঘমে-মেজে নেবার মধ্যে পু'জি- 


র্বিলতা, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার 
পটগ্কুমিকাই ফুটে উঠেছে, সন্দেহ 


না গিয়েও একথা শ্বচ্ছন্দে বলা যায় 
যে; জাতীয়তাবাদের বোরখা-পর! 
উংগ্রেস-জনতা গোষ্ঠীগুলি সাম্রাজ্য- 
দের কুক্ষিগত যে আহুহীন অর্থ- 


নদী শিবিরে নতুন নতুন সংকট, ' 


নই | তবে সে বিষয়ে আলোচনায় : 


অবয়বহীন ইয়বছর 


মিহির সেনগুপ্ত 


বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এ বক্তব্যের 
সার্থকতা কোথায় যদি ন! নাটা- 
রীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষাই দলের 
প্রধান উদ্দেশ্য হয়। তিনটি স্তরে 
নাটকটি বিভক্ত-_হয়বর্দন, অর্ধেক 
ঘোড়া অধেক মানুষ, যে সম্পর্ণতা 
চায়, তার উপাখ্যান ; পদ্নিনী-কপিল 
দেবদত্ের ত্রিমুখী প্রেমের গল্প (নাটক 
দেখে ঘা মনে হয়) এবং এক ষাঁত্রা- 
দলের নট ও অধিকারীর উপস্থিতিতে 
পূর্বোক্ত কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে 
দর্শকদের ঘটনাবলীর সঙ্গে একাম্মী- 
করণ বা তা থেকে বিচ্ছিন্ন করার 
প্রচেষ্টা । কপিল-দেবদত্ত প্রকৃতির 
ছুই ৰিপরীতকেন্দ্রিক হি, ঘাদের 
সমষ্টিতে সম্পূর্ণত।। আবার পদ্মিনীও 
একাধারে কামনা ও মমতার যুগ্ম 
প্রতিরপ। সে চেয়েছিল সম্পূর্ণ 
পুরুষ, তাই দেবদত্ত-কপিলের মাথা 
বদল করে দ্েবদত্তের (দেবতা) 
মাথাযুক্ত কপিলের (অস্ত্র ) দেহকে 
স্বামী স্বীকার করে সে, কিন্তু ধীরে 
ধীরে মাথা গ্রাস করে শরীরকে, 
দেবদত আবার আগের. দেবদত্ত হয়ে 
ঘায়। পূর্বেকার ছন্দ আবার নতুন 
ভাবে শুরু হয়। তিনজনেই আত্ম- 
হত্যা করে। নাটকের শেষে অতি- 
নেতা-অভিমেত্রীরা গান ধরেন যার 


অর্থ, আমরা সবাই খালি দাও, দাও, 


আরো দাঁওয়ের দল। এ ধরণের 
নেতিবাচক বক্তব্যের নেতিবাচক 
উপস্থাপনা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মান- 
নিকতার দৈন্যের চরম বিকাশের 
জলস্ত উদাহরণ । 

এই আখ্যানভাগ বর্তমান সমাজ 
ব্যবস্থার এক হ্ষপুষ্ট গোঠী ব্যতীত অন্ত 





নীতিকে রক্ষা করতে দায়বদ্ধ, তাদের 
মে আনুগত্যের নিয়মে পরিস্থিতি 
অস্থায়ী স্বৈরতস্তরের বে-আক্র তাত 
এই জনতা-জম[নায়ও মোটেই অসম্ভব 
নয় যদিও এরূপ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে 
প্রস্তুতির একটা সাময়িক স্থথোগ 
কিয়ৎ পরিমাণে হলেও এখন আছে। 
বিকরে, যে কোনে! অভিশক্কির 
(৪৫2 00৬৩ প্রভাবাধীন সাম" 
রিক অভ্্যুখানের আশঙ্কা আরে! 
বাস্তব হয়ে উঠতে বাধ্য । 
পুঁজিবাদের এই শ্শানযাত্রার 
যুগে ভারতীয় শাসককুলের ও পুঁজির 
দৌড়ই বা কতখানি? বিদেশী 
পুঁজির নেতৃত্বে যে অর্থনীতি গড়ে 
উঠেছে ক্ষীণপ্রাণ 
হয়েও কোলাহলের তুফান ছোটায় 
কোন মহিমায় বেড়াল হয়েও বাঘের 
মাসী হয়? | 
€ আগামী সংখায় সমাপ্য ) 


সে কতটা 


কোন শ্রেণীর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে 





" উপস্থাপনাভে লোঁকসঙ্গীতের ধা 


লজোকগাথার অনুপ্রেরণার অভাব 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে কোন প্রভাব 
বিস্তারে বাধান্বরূপ হয়ে থাকবে। 
লোকাক়তশিল্পশৈলী, শিল্পের খাতিরে 


শিল্প এ ধারণার প্রতি আকর্ষণ, 


পরীক্ষা নিরীক্ষার চূড়ান্ত অন্থপস্থিতি 
এ নাটককে তার বক্তব্যভিত্তিক উপ- 
স্থাপনার প্রাথমিক প্রয়োজন থেকে 
বঞ্চিত করেছে । এ ছাড়াও চরিত্র- 
রূপায়ণে দুর্বলতা প্রষোজনাকে 
অফিস-ডামার পর্যায়ে নিয়ে 
গিয়েছে । 

মৃগাঙ্কশেখর রায় অধিকারীর 
চরিত্রে রূপদান করেছেন । চরিত্রটি 
অনেকট। যাত্রার বিবেকের মত। 
নিয়তি বা দর্শকের সঙ্গে সংযোগ / 
বিভাগের অন্বন্বর্ূপ ওবলা যেতে 
পারে। স্বভাবতই তার অভিনয়ের 
ওপর চাপ বেশী। এহেন দুরূহ 
প্রচেষ্টায় তার অভিনয় দম দেওয়া 
পুতুলের মত। মুখস্ত বুলি তিনি 
আউড়েছেন এবং ফিরে গিয়েছেন 
পাছে দম ফুরিয়ে যায় এই ভয়। তার 


উপস্থিতি হাঁন্তকর এবং বেদনাদায়ক । 


এই বছরেই অদ্ভুতপূর্ব বন্যার দাপটে রেল চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল । অননকরণীক্জ 
সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করে রেলকর্মীরা রেল সংযোগ গুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন! - 
কিন্তু এই বিধ্বংসী প্লাবন আর বর্ষণের ফলে মালবহন ও খান্রীভাউ়া বাবদ রৈলওয়ের জার 


আলে যখন মঞ্চের মাঝখানে তিনি 


তখন অন্ধকারে এক কোণ থেকে গড় 
গড় করে সংলাপ বলে যান এক 
ভুতুড়ে আবহাওয়া সষ্টি করে। 
নাটকের মত অভিনয়ও তিনন্তরে 
বাধা অতি নাটকীয়, অর্থহীন ও 
হান্তকর। কপিলের শুধু শরীর 
দেখান ও ক্লান্ত অভিব্যক্তিই একমাত্র 
লক্ষ্য দেবদত্তের। পদ্মিনী চরিত্রে 
সম্পূর্ণ বেমানান অঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়। 
তিনি আগুনের শিখাও নন আবার 
কবির করপনাণ্ড হয়ে উঠতে পার] 
তার পক্ষে সম্ভব নয়। মা কালীর 
চরিত্রে তিনি হয়ত বিশ্বাসযোগ্য হতে 
পারতেন। তার অতি স্বাভাবিক 
অভিনয় প্রচেষ্টা চরিত্র ন্যির মূল 
ধারণার বিরোধী ফলতঃ 
অস্বাভাবিক । এই ত্রয়ীর নাঁচ তাখৈ- 
তাণ্ডব আতঙ্ক জাগায় মঞ্চের সহ্য- 
ক্ষমতার কথা চিস্তা করে। নট- 


যুগলের উপস্থিতি অভিনয়ক্ষমতার : 


দেউলেপনার নির্মম উদাহরণ । পুতুল 
ছুজনের টেপ কর! গল! আরেকটু 
তীক্ম হলে বিশ্বামষোগ্য হবার দস্তা" 
বনা ছিল। এ অবস্থায় কালী 
চরিত্রে দীপান্বিতা রায় ও হয়বদন 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


রি 


ট্রেন প্রবর্তন 


বাজেটে অনুমিত অংকে গিয়ে এখনও পৌছতে পারে নি । 


: আজকের এই পুণ্য দিনে আমরা নতুন করে শপথ গ্রহণ করছি যে অক্লান্ত পরিশ্রম 
করে আমরা মালবহন ও যাত্রীভাড়া বাবদ আয়ের এই ঘাটতি পূরণ করবোই । 


পুর্ব রেলওয়ে ' 


a ] | সত lk শ্রেণীর ঘাত্রীদেন ভে ) 


ও একাধিক শ্রেণীহীন সুপার-ফাষ্ট 


ও বেশির ভাগ কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি 





€ গাল জি হি 


(চৰ পৃষ্ঠার পর) 
সম্পর্ক পুনর্ধিস্তাসের গুরুতপূর্ণ প্রশ্নটি 
অন্ুধাবনের পক্ষে অপরিহার্য এবং 
ম্পাদককে সকৃতজঞ ধন্যবাদ জানিয়ে 
বলতে হয় যে, তিনি ঘথেষ্ট পরিপ্রষ 
সহকারে এই ৎক্ত্বপূর্ণ প্রনঙ্গের তথ্য 
তালিকা নির্মাণ করে এক অসাধারণ 
রাজনৈতিক দ্বাতিত্ব পালন করেছেন। 
পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ এবং চমৎকার বীধাই । 
প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রচ্ছদ--দুটিই 
স্থন্দর এবং তানিপর্যবহ। প্রথম 
প্রচ্ছদের শাব্দিক বিন্যাস “সম্পর্ক 
কেন্জ্র-রাজ্য” কিন্তু দ্বিতীয় প্রচ্ছদে 
“রাজা কেন্দ্র সম্পর্ক ।” আপাভ- 
দৃষ্টিতে এটি একটি মারাত্মক ভ্রম বলে 
পরিগণিত হুতে পারে কিন্তু এর 
অস্তনিহিত তাৎপর্যটি খুব ইংগিতবহ ॥ 
প্রথম প্রচ্ছদ গ্রন্থের নামকরণ কিন্তু 
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ নামের তাৎপর্গত 
যেমন কেন্দ্ররাজ্যের তেমনি 
রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের তাই “সম্পর্ক 
বেন্দ রাজা” এবং “রাজ্য কেন্দ্র 
সম্পর্ক*--পঠন প্রকরণে ছুই শ্রুতি 
হলেও পারস্পরিক নির্ভরতার অর্থ 


নির্দেশে দুই প্রচ্ছদে একই নামকরণের . 


vertical Téversé পদ্ধতি প্রয়োগ 
সম্পাদকের রাজনৈতিক সচেতনতা 
এবং গভীর মননশীলতার পরিচয় 

বহন করে। | 
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বাবসার ক্ষেত্রে মার খেতে খেতে 
বাঙালী মধ্যবিত্ত কোনে! রকমে 
পুস্তক শিল্প নিয়ে দিন গুজরান 
করছেন। এই ব্যবসাও তার কাছে 
স্মলস্কেল ইনডাস্ট্র জাতীয় কুটিরশিল্প । 
মালিক এবংসেলস্ম্যান একই লোক । 
বংশ পরম্পরাগত ব্যবসা । 

কিছুকাল থেকে ‘সব্ধেন নীল- 
নীলমণি ব্যবসাটিরও নাভিশ্বাস 
উঠছে। অক্সিজেন দিয়েও তাকে 
কতদিন বাচানে! যাবে, সেটাও 
একটা গুরুতর জমন্তাঁ। “গোদের 
উপর বিষষ্কোড়ার মতো” এবার 
হয়েছে প্রলয়ংকরী বন্যা । মফঃস্বল- 
গঞ্জ ভেসে গেছে । হ! অঙ্নচিস্তা। কে 
এখন বই কেনবার বাড়তি বিলাসিতা! 
করবেন। 

সরকারি অনুগ্রহে পুষ্ট পাঠাগার- 
গুলিতে সরকারি টাকায় বই কেন- 
বার ব্যবস্থা সম্ভবত প্রতিকূল পরি- 
স্থিতির জন্যেই বন্ধ ৷ পুস্তকব্যবসায়ীরা 
গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। 
কারণ মাঝে মাঝে, এই সরকারি 
কেনাকাটা! ব্যবসায়ীদের পুঞ্রীতূত 
অন্ধকারের মধ্যে কিছু আলোর 
ইসার1 আনে । সবাই জানে ব্যক্তি- 
খতভাবে খুব দ্বায়ে ন! পড়লে আজ- 
কাল আর কেউ বাঙলা বই কেনেন 
না। 

সৌভাগ্যের বিষয় অনেক জল 
ঘোলা করে এবার রামমোহন ফাউ- 
গেশনের বই কেনার একট! প্রাথমিক 


উদ্যোগ দেখ! গেছে । কারণ ছু তিন. 


বছর এই খাতে বই কেনার ব্যাপারে 
অনেক কেলেংকারি ঘটেছে। যার 
জন্যে এ বছর সরকারকে অনেক 
সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে। 
পাঠাগারের জন্যে এই বছরই প্রথম 
অনুমোদিত একটি আবশ্যিক লিস্ট 
বেরিয়েছে । যেখানে নির্দেশ দেয় 
হয়েছে এখান থেকে শতকরা কুড়ি 


হয়বদন 

(১১শ পৃষ্ঠার পর) 
অমল চক্রবতঁর চরিত্রোপষযোগী 
অভিনয় অর্থহীন হয়ে পড়ে । 

আলোক নির্দেশনায় তাপস 

সেনের (1) স্থনাম সম্পূর্ণভাবে 
বিধবস্ত । কেউ সংলাপ বললেই তার 
মুখে ফোকাস, রাত ও দিন বোঝাতে 
অল্প ও চড়। আলে! ছাড়! তিনি আর 
কোন কাজ দেখান নি প্রায় শেষের 
দ্বিকে চিতার আগুন ছাড়া, ষে বিষয়ে 
কোন কথা না বলাই ভাল । মঞ্. 
বন্দ্যোপ্াধ্যায়ের গলার গান প্রায় 
আধুনিক স্থরে পাচালীর পর্যায়ের | 
তার সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ চড়াঙ্গরে 
তবল!। সঙ্গীতে সাহাধ্যকানীদের, 
বাইরে বসালে ক্ষতি কি ছিল? 





সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুরচন্র রোড, কলিকাতা" থেকে মুকলি এবং দর্পণ কার্ধালম্ব ৬১ মট লাগ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


বাঙলা বইকে বাঁচান 


Pnone: 24429) 


মিহির আগার 


ভাগ বই কিনস্তেই হবে। স্টেট 
লাইব্রেরি প্র্যানিং কমিটি এই লিস্ট 
তৈরি করেছেন। জব রকমের 
বই মিলিয়ে ১৩৪টি সংখ্যা'দাড়িয়েছে। 
আনন্দের দঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে এই 
লিস্টে রাঘব বোয়াল প্রকাশক ধারা 
এতদিন এ ব্যপারে কায়েমীস্বার্থ 
প্রতিষ্ঠা করে এসেছিলেন তারা 
স্বাভাবিক কারণেই বাদ পড়েছেন। 
ফলে মৌচাকে ঢিল পড়েছে ৷ যুগা- 
স্তর পত্রিকায় তীঁদেরি . স্বার্থে এই 
লিস্টের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা 
হয়েছে । মতলববাজর! এই সত্য- 
টিও গোপন করেছেন ষে এই, লিস্ট 
মাত্র শতকরা কুড়ি ভাগ বই কেনার 
জন্যে নির্দিষ্ট । এর বাইরে নিজেদের 
পছন্দমতো বই কেনবার অধিকার 
পাঠাগারদের আছে। তাহলে আর 
গ্রতিক্রিয়াশীলদের মড়া কান্না 
কাদ্বার কী আছে! বরাবরের 
মতোই তারা আম চুঘবেন, আর 
আটি ছুঁড়ে দেবেন ছোট -মাঝারির 
দিকে, এ জিনিস চলতে ঘেয়া ঘায় 
না। আসল কথা দেখতে হবে থে 
বইগুলি মনোনীত কর! হয়েছে 
সেগুলো! উপযুক্ত কিনা। আমর! 
আদ্যোপাস্ত লিন্টটি দেখেছি, সেখানে 
কমজোরি কোনে! বই দেখিনি। 
যতদূর মনে হয়েছে প্র্যানিং কমিটি 
লক্ষ্য ঠিক রেখেই বইগুলো! নির্বাচন 
করেছেন। আমি তো! এর মধ্যে 
কোনো “বামপন্থী যড়ঘ্' দেখিনি । 

উপন্যাসগুলির ব্যাপারেই মূখ্যদ্ধ 
প্রতিবাদ উঠেছে। টু 

কৃষ্ণ চক্রবর্তীর তিনখানা বই 
মনোনীত হওয়ার জন্তে লেখককে 
ঠান্ট। কর! হয়েছে । অথচ এই কৃষ্ণ 
চক্রবর্তীর বই ‘অমানবিক’ কংগ্রেস 
জমানায় বাজেয়াপ্ত কর] হয়েছিল । 
সে-বই নতুন সরকারের আমলে রাছ- 
মুক্ত হয়ে আবার ন্তাশনাজ বুক 
এজেন্সি থেকে প্রকাশিত হয়েছে 
(অস্তত লিস্টে প্রকাশকের নাম তাই 
বলছে)। “জন্মভূমি-ও  ভাই। 
কেবল “সীমাস্ত পেরিয়ে নবজাতক 
প্রকাশনীর বই। 

কৃঞ্চ চক্তবর্তী সম্পর্কে যুগান্তরের 
এলাঞ্জি কেন? তারা কি লেখকের 
বইগুলে! পড়ে দেখেছেন? লেখা কি 
ষ্থেষ্ট শিল্পসন্মত হয়নি ? যদিও আমি! 
কোনে! বইই পড়িনি তবু ঘতদূর 
আলোচন! শুনেছি তাতে আমার 
মনে হয় সাম্প্রতিক কালে বই তিনটি 


যথেষ্ট মুল্যবান বলে বিবেচিত 
হয়েছে । - 


যুগাস্তর ক্ষণ চক্রবতী সন্বদ্ধে 
যেমন উচ্চকঠ তেমনি অসীম রায় 
সম্পর্কে মৌনীবাবা কেন? তিনি 
স্টেটসম্যানের সাংবাদিক বলে কী? 
না, অসীম রায় মাঝে মধ্যে ‘দ্বেশ'-এ 
গল্প লেখেন বলে, তার.প্রতিভা 
স্বীকৃত? অসীম রায়েরও ছুখান। 
উপন্যাস ‘শব্দের খাচায়” ও “রক্তের 
হাওয়া? (প্রকাশক যথাক্রমে মনীষা 
ও কথাশিক্প) এই লিস্টে স্থান পেছে।, 

আমি তো! উপন্যাস ও ছোট- 
গল্পের লিস্টে কোনোরকম সংকীর্ণতার 
গন্ধ না খুঁজে ব্যাপক গণতান্ত্রিক 
চেতনারই স্বস্থ প্রকাশ দেখেছি। 
ছবি বন্ধুর গন্গ্রস্থ “আঙনরাা+ 
যেমন আছে তেমনি আছেন প্রতাপ- 
চক্র চন্দ্রর 'শৃঙ্খলিতা", সোমেন চন্দ, 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তে 


াবিবশে জানুয়ারী প্রজাতন্ত দিবস । পশ্চিমবঙ্গের জন- 
সাধারণের কাছে এ দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম । স্বাধীনতার 
পর্ধর্তী বপ্ধঘ্াণ্ডলিতে গণতান্তিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে এ রাজ্যের 

জারা দেশের সামনেই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । অতীতে একদিন. 
সঃযাজাকাদী শত্তির বিরুদ্ধে এই বাংলার মাটিই ছিল দুর্জয় ঘাটি । 
চলই গন্তিহোর পথ বেয়েই এই রাজ্যের মানুষ স্বাধীন দেশেও 
গ্সতান্তের শত, শ্ৈরতন্ত ও সন্তাসের কাছে মাথা নীচু করেন নি। 
এক হিংস্র স্বৈরতন্ত এই রাজ্যকে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত করেছে । 
ঝা্জি-স্বধীনতা, গণতান্তিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার পদদলিত 
কে ॥ বিল বিচারে বন্দী, খুন, হামলা, জেলখানায় গুলি, সন্তাস 
এ সবকিছুই ছিল এর)জে/র নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা । জরুরী 
অধস্থঃর সারা ভারতের মানুষ ষে জন্জকারকে প্রত্যক্ষ করেছেন 
পান্চ সাজায় $সই অন্ধকার অনেকদিন আগ থেকেই শর 


৮ 


সম্পাদক-_ হারে বনু 


আছেনই, আছে [সমীর রক্ষিতের 
উপন্তাস “আত্মরক্ষার অধিকার’, 
প্রকাশক চিরায়ত প্রকাশন । 

তবে একথা ঠিক এই লিস্ট 
সম্পর্কে গঠনসূলক দমালোচনা! কর- 
বার অবকাশ আছে। ষেমন সুখ" 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের “নরক”, যে 
বইখানিও ইন্দিরা্নাহীর কোপে 
বাজেয়াপ্ত হয়েছিল কিংবা আমার 
তরুণ বন্ধু চিত্ত ঘোষালের “ঘোড়- 
ওয়ার অথবা! "গল্পসংগ্রহ' লিষ্ট- 
ভুক্ত হলে আনন্দের ব্যাপার হত। 

আমার ধারণ! যথেষ্ট ভ্রুততার 
সঙ্গে প্ল্যানিং কমিটি এই লিস্ট করার 
ফলে কিছু কিছু দরকারি লেখক বাদ 
পড়ে গেছেন। লম্ভবত সব বই 
তাদের হাতের কাছে গিয়ে পৌঁছয় 


পরবর্তী লিস্টে ধার! বাকি পড়েছেন 
তার! অনায়াসে স্থান করে 'নেবেন। 
সেজন্যে বঞ্চিত লেখকদের দুঃখ করার 
কারণ নেই। 


হয়েছে গণতন্ত্রের ! 


সক্রিয় হত্তে চাইছেন । 


PRICE 60 Paise 


এই সব ছোটখাটো বাক্তি 
স্বার্থের কথ! বাদ দিয়ে 
বেশি প্রয়োজন গোটা বইয়ের 


সার দিকে দৃষ্টপাত করা। 'অ! 
বলেছি মধ্যবিত্ত বাঙালীর সবে 
কুটিরশিল্পটি আজ ধ্বংলের মুখে । 
লব ব্যবসায়ী এবং তাদের পরি 
কথা তেবে বাদান্বাদ ভূলে চে 
করা যাক ষাতে কালবিলদ্ব না- 













এখুনি বই কেন! শুরু হয়ে 
না হলে এই ধ্ৰংলোস্মুখ 
অভিশাপ আমাদের 

আছাত করবে । মনে রাখা দরকার 
গত দু’তিন বছরে এই বিষম পরি- 


’স্থিতির জন্তই রামমোহন ফাউঞ্জেশম- 
নি। যতদূর শুনেছি এটি, ১নং লিস্ট, ' 


বাডল। বই কেনা বদ্ধ রেখেছে। 
যেখানে অন্তভাষার ধই শত শত্ত কপি: 
তার! কিনে অবাঞ্জালী ব্যবলাক়্ীদের 


সাহায্য করতে পেরেছেন। 





হয়েছিল, কিন্তু গণতন্তপ্রিয় এরাজোর মানুষ সেই অদ্ধকারকেই শেফ 
কা কল মেনে নেন নি । গণতন্ত্র বনাম স্বৈরুতন্দরের লড়াইতে জয় 


কিন্ত সংগ্রাম শেষ হয়নি । জরুরী অবস্থার জঘন্য অপরাধ- 
গুলির জনা যারা এতটুকু বিচলিত নন, যারা আইনের শাসন, 
সংবিধান, বিচারালয়ের ভূমিকা, শ্রমিক-কুষক-কমচারী গ্রিক 
মানুষের অধিকার, বিরোধী রাজনৈতিক দলের অধিকার, সংঝাদ- 
পত্রের অধিকার সব কিছুকে ধ্বংস করেছিলেন, ভারা জবার 


কিন্তু শেষ বিচার জনগপই করবেন ৷ স্ৈরতন্্ জাকার 
আখ তুলবে, না, গপতন্তের শিখা অনির্বাণ থাকবে? সে জলীয় 
জনগ্থই দেবেন । প্রজাতস্ত দিবসে শ্যসাদের জাঝেন-স্বৈরুজজ্ঞের £ 
অগ্ুড চল্লঘন্তের বিরুদ্ধে সবস্ভরের মানুষ দজাগ ও এ্ীকাবদ্ধ হোল। ₹ 
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নাৰি বর্ষ ! ২য় সংখ্যা ॥ শুক্রবার; ২রা ফেব্রুয়ারী +৭৯ ॥ ৬০ পয়সা 


ই কংগ্রেসে প্রচণ্ড 





(দগণের সংবাৎদাতা ) 


এ কষাবধি চলছে: 


; ছুই কংগ্রেসের ' এক্যের ব্যাপারে 
নু হলেও উভয় পক্ষে এখন 
। 7 চু কবাকষি চলছে সু 
“গ্লেসেপঘধিকার নিয়ে | - 
- ইন্িয়া ৰ্ঘগ্রেসের পক্ষ থেকে 
" (ক্যয় : ব্যাপার সুষ্পষ্ট প্রস্তাব 
“য়া হয়েছে শরণ কংগ্রেসের প্রতি- 
ধিদের কাছে। এই 
'লয়া গান্ধীকে সংযুক্ত কংগ্রেসের 
"পতি হিসেবে মেনে. নেওয়ার জন্ত 
'ণ কংগ্রেসের “প্রতিনিধিদের বল! 
এন ’ 


থেকে 


৫ । ওয়াকিং কমিটির ২১ জন 
ল্য | ১২ জন ইন্দির] ক্‌ংগ্রে- 
১ পৃধছক্ত হবেরলে এব্যের শর্ত 
{সবে বল! হয়েছে। 
রা ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে থে 
1 শর্ত এক্যের দেওয়া হয়েছে 
£ শর্ত নিয়ে শর? কংগ্রেসের এক্য- 
: হীরা: মিজেদের | মধ্যে আলাপ- 
| লোনা রেছেন | শরণ 
ূ  উগ্রেমের উক্যপ্থীরো ইন্দিরা কং- 
সের শর্ভগুলো . পুরোপুরি মেনে 
দিধাগ্রস্ত ।' 
শু বামে একার রা: মনে 





গল্তাবে' 


করার সুযোগ ' পাবেন. ৰে, শরণ সিং 

একোর নামে ইন্দিরগ গান্ধীর কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছেন । 

ভবে কংগ্রেসের এঁক্যপন্থীদের 

' পেছন ফেরবারঙ পায় নেই। 

তাহলে আরও অপদস্থ হতে হুবে। 


তাই কংগ্রেসের এক্যপন্থীর1 চেষ্টা 


করছেন ইন্দিরা গান্ধী ও ভার দহ- 
কর্মীদের বুঝিয়ে স্থবিয়ে আরও কিছু 
আদায় করে নেবার । 

এঁক্যপন্থীর। লরাসরি ইন্দিরা 
গান্ধীকেও বলেছেন, বৃহত্তর এক্যের ' 
দ্বার্থে শরণ সিংকে যুক্ত কংগ্রেসের 
সভাপতি হিসেবে মেনে নিন । এক্য- 


, পন্থীর1 আরও বলেছেন, শরণ সিংকে 


সভাপতি হিসেবে মেনে নিলে 


ওয়াকিং কমিটিতে আপনাদের সংখ্যা- 


ধিক্য আমরা মেনে নেব । 

ইন্দিরা গান্ধী সব শুনেছেন, 
কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বলেননি । তবে 
তার সহকর্মীরা ইন্দিরাকে যুক্ত 
কংগ্রেসের সভাপতি করতে বদ্ধ- 
পরিকর । 


ফলে ছুই কংগ্রেসের ্রক্যের 


ব্যাপারে এখনে! অচলাবস্থা কাটেনি । 
যতক্ষণ পর্যস্ত কে সভাপতি হবেন, 
কার কতজন প্রতিনিধি ওয়ান 


কমিটিতে থাকবেন, এবং সেক্রেটারি 


চাল করার বড়বন্ত্র চ লাচ্ছেন | 


(দর্পশের-সংবাদ্দাতা ) 


কেন্দ্রের জনতা সরকার পশ্চিম- 
বঙ্গে “কাজের বিনিময়ে খণ্ডি’ প্রকল্প 
বানচাল করে দেওয়ার জন্ত উঠে 
পড়ে লেগেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকা- 
রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
কয়েকজন জনতা এম পি বাম- 
ফ্ৰন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত 
হয়েছেন বলে অভিযোগ ৷. 

রাজ্য সরকার কাজের বিনিময়ে 
খান্ত প্রকল্পের অন্ত যতবারই গম 
চেয়ে পাঠাচ্ছেন ততবারই বেন্দরীয় 
সরকার চিলেমি করছেন। কেঙ্সীয় 
সরকার রাজ্য সরকারকে জি আর 
বাবদ কোন গম দিতে: রাজী নন 
বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন । 
অথচ কাজের বিনিময়ে পরাস্ত প্রকল্পের 


_ জন্ত গম দেওয়া হবে বলে বার বার 


প্রতিশ্রুতি দিলেও কেন্দ্রীয় সরকার 
ভা] রাখছেননা। 

রাজ্য সরকারের. ত্রাণ ও পুনর্বা 
লন দপ্তর থেকে এ পর্যস্ত য! খবর 
পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় রাজ্য 
দরকার বস্তা বিধ্বস্ত - জেলাগুলিতে 


পুনর্গঠনের কাজ করার জন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে এ পর্যন্ত ৬ লক্ষ 


মেট্রিক টন গম চেয়েছেন। তাও 
আবার কাজের বিনিময়ে খাত্য প্রক- 
প্লের জন্য । কিন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এ 
পর্যস্ত রাজ্য সরকারকে মাত্র ১ লক্ষ 
৬৫ হাজার মেট্রিক টন গম দিয়েছেন । 


য় সরকার (পশ্চিমবঙ্গে ‘কাজের বিনিময়ে খাছ প্রকল্প 





মুখার্জী তদন্ত কমিশনে 
পিজি-র ডাক্তারদের 
অতি অভব্য আচরণ 


রি (দর্পণের প্রতিনিধি ) 


দর্পণের পাঠকদের দানা. আছে 
পি," জি,. হাসপাঁতালের সাশ্তিক 
কালের বেশ কিছু ঘটনা। পিজি 
হাসপাতালের অধিকাংশ : ডাক্তার 
নন-প্রযাকটিসিং অথাৎ হাসপাভালের 
বাইরে কোথাও প্র্যাকটিস করতে 
পারবেন না। তার জন্য তারা.নন- 
প্র্যাকটিসিং এযালাউনসও গ্রহণ করে 
থাকেন। কিন্ত কার্যত এই হাস- 
পাতালের প্রায় সবাই বে-আইনী 
চোরাই প্র্যাকটিস করে থাকেন৷ 
হাসপাতাল ছেড়ে অন্যত্র বে-আইনী 
চোরাই প্র্যাকটিদ করার অন্ত হাস- 
পাতালের রোগীর! চরম ভাবে অব- 
হেলিত হছন। কেউ কেউ মৃত্যুর 
দিকেও এগিয়ে যান। এরই প্রতি- 
ৰাঘ করেছিলেন তৎকালীন সার্জেন 
স্থপার ডাঃ এস কে দেব । এর পরি- 
ণামে তাকেকম ঝামেলা! পোহাভে 
হয় নি। কেনন! - হাসপাতালের 
বহু কীতির সংগে জড়িত চোরাই 


কমিশনেই 


পাল, স্থচরিতা ঘোষ প্রমুখ ডাঃ 
দেবের বিরুদ্ধে নানা চক্রাস্ত সুরু 
করেন। এতে তারা সার্থক হন। 
পি জি হাসপাতাল থেকে ডাঃ দেবকে 
সরানোর ব্যাপারে তারা যে চেষ্টা 
করেন তাতে তার! সফল হয়েছেন । 
পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতা হাইকোর্টের 
প্রাক্তন বিচারপতি তারাপদ 
মুখাজাকে চেয়ারম্যান করে একটি 
কমিশনও গঠিত হয় । 

কিন্তু এই কমিশন এনকোয়ারী 
কমিশন আ্যাক্ট অনুযায়ী গঠিত হয় 
মি।. ফলে এই কমিশনের জেল 
'জরিমান] করার ক্ষমতা নেই। তবুও 
এই কমিশনের কাছেই বিভিন্ন সাক্ষী 
বা সাক্ষ্য দিচ্ছেন তাতে দুন'াতিগ্রস্ত 
একদল বিকিৎসকের মাতব্বরা বে- 
সামাল হয়ে পড়েছেন। তাই তারা 
‘খোদ বিচারপতিকে 
নানাভাবে অপমানিত করার চেষ্টা 
করছেন। কমিশনের প্রথম শুনানির 


প্র্যাকটিসের শিরোমণি বলে পরিচিত দিন হেলথ সাভিসেস এসোসিয়েশনের 


চণ্ডী কর, বারীন দ্বত্ব, এস এন সেম" 


অন্যতম মাতব্বর সরোজ শ্চক্রবর্তা 


এর মধ্যে ৫* হাজার মেট্রিক টন জি | গু, স্বরাজ ব্যানার, অরুণাত চৌধুরী বিচারপতি ভাগাপদ মুখার্জীর প্রতি 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


কল্যাণ ঘোষ, বি সরকার, রাধাবল্লভ 


মুখাজী তদন্ত কমিশন 


( শেষাংশ ১০ ৪১848 


পি জি-তে রোগিনীর প্রতি অবহেল! ও 


মৃত্যু সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর ্রভিযোগ 


জনৈকা রোগিনী প্রমতী চায়না 
চ্যাটার্জঁর মৃত্যুকে বৈন্দর করে পি দি 
হাসপাতালের চিকিৎসিকা ডাঃ রত্বা 
সেনের 2 বিশ্বখ্যাত চিকিৎমক 







আসি, চ্যাটাজার 


( দর্পণের প্রতিনিধি) 


ভিত্তিতে রাজ্য বিদুৎ পর্যদের ডেপুটি 
চীফ ' ইঞিনীয়ার সৌমোন্দনাথ 
চ্যাটার্জী তার স্ত্রীর চিকিৎসায় 
অবহেলার অভিযোগ এনে কমিশনের 
কাছে এক দরখাস্ত পেশ করেন। 
এই দয়খান্তে তিনি তার স্ত্রীর 
চিকিৎসায় নির্মম অবহেলা এবং তার 
ফলে তার মৃত্যুর অভিষোগ আনেন। 





পরবর্তা পর্যায়ে তিনি মারা যান। 
মিঃ চ্যাটাজাঁর অভিযোগ, ভাক্তার- 
বাবুর তার স্ত্রীর প্রতি প্রয়োজনীয় 
নজর দেন নি। এরই পরিণামে-তাঁর 
স্ত্রীর অকাল মৃত্যু ঘটে । এই অন্ভি- 
যোগের ভিত্তিতেই ডাঃ মুরারী মুখার্জী 
কমিশনে ২৯শে জাহয়ারী লাক্ষ 
দিতে আসেন । প্লাষ্টিক সার্জারীর 


ls কি ক্ষেত্রে এক এ ডাঃ মুখার্জ 


নি্ত্ধায়' এই চিকিৎসীত্র ব্যাপারে যে 


1| দুই ॥ i Ce 


সম্পাদকীয় & 
নেভাজীর নাম নিয়ে জালিয়াতি 


গত সপ্চাহে জনতা পার্টির লোকসভা সঘস্ত সমর গুহ ( “ঈশ্বরের, নামে 
শপথ করে” ) নেতাজী স্থভাষচন্দর বস্তুর জীবিত থাকা ও বর্তমানে ভারতবর্ষে. 
অবস্থানের কধা এবং তাঁর একটি ছবি প্রকাশ করে যে চাঞ্চল্যের যি করে 
ছিলেন এই সপ্তাহে রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতা সত্রত, মুখোপাধ্যা 
সমরবাবুর বিরুদ্ধে জালিয়াতীর অভিযোগ এনে তার চেয়ে বেশি চাঞ্চল্যের | 
ঝড় তুলেছেন। স্ত্রতবাবুর অভিযোগ, নেতাজীর মধ্যম ভ্রাতা শরৎচন্ত্র | 
বস্তুর একটি ছবিতে নেতাজীর একটি ছবির মাথা সুপার ইম্পোঞ্জ করে সমর-] 
বাৰু তাকে হৃভাষচন্দ্রের ছবি বলে চালিয়েছেন । প্রমাণ হিসেবে স্থত্রতবাবু 
মূল ছবি ছুটি সাংবাদিকদের কাছে পেশ করেন, ঘা] হি “দলবার বিভিন্ন 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে । "রস 

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হওয়ার পরে যখন্‌ নলের 
স্থভাষচন্দ্র এবং তার আঙ্গাদ হিন্দ ফৌজ্ের কার্যকলাপ এদেশে জান! খায় 
তখন বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি এবং দেশের লোক অভিভূত হয়.। সেই সংগে 


একথাও প্রচারিত হয় যে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট ফরমোজার তাইহোকুতে 
এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী মার! গেছেন। কিন্তু একথা! তার 'সহকর্মাঁ ও 


অহ্থগামীর1 এবং অধিকাংশ শ্রদেশবাসী বিশ্বাপ করেননি। পরবর্তীকালে | 


নেতাঙ্গীর মৃত্যুরহস্ত উদঘাটনের জন্য কয়েকটি কমিশন হয়েছে। কিন্তু সে 
সব কমিশন সম্পর্কে দেশবাসী সন্দিহান | অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, তাই- 
ছোকু বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মার! যাননি । ইংরেজদের চোখে ধুলে 
দেওয়ার জন্য এই মৃত্যুর করা প্রচারিত হয়েছে। শ্বত'বতই ভারতবানী 


নেতাপ্জীর আত্ম প্রকাশের জন্য উন্মুখ ছিল । ভার ফলে তীর সম্পর্কে বিভিন্ন | k 
[রোগীকে “টকসেমিয়!” থেকে বাঁচানে! 


তথ্য প্রচারিত হয়েছে--কখনো জ্রানা- গেছে তিনি রাশিয়ায় বন্দী, কখনে! 
চীনে | তার আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের নানা ধরণের 
তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। কারণ চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে অনেক ভারতীয় | 


বিডি বিশ্বাস করতেন যে নেতাজী জীবিত আছেন। কংগ্রেসেরা 


নাতি, মপদার্থতা ও অপশসম যত বাভতে থাকে, নেতাজী সম্পর্কে তাদের | 
এই বিশ্বাস তত বদ্ধখূল হয় এই কারণে যে, তাদের ধারণ! নেতাজী আবিন্ত | 


হয়ে সব দুঃখ দুর্দশার অবদান ঘটাবেন। মানুষের বিশ্বাস ও আবেগ | 
যুক্তি মানেনা । তাই তাদের বোঝানো শক্ত ছিল যে, নেতান্দী এমন এক | 
ব্যক্তিত্ব -ধিনি অসম্ভব সাহসী ও বেপরোয়া এবং ধার সারা জীবনের সাধন! | 
“ছিল স্বদ্বেশের স্বাধীনতা! তার পক্ষে ৪৬-৪৭ সালের ইতিহাস হটিকারী | 
দিনগুলিতে যখন ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে তখন আত্মগোপন করে | 
থাক] সম্পূর্ণ অসম্ভব ঘটন] | তাকে কারারুদ্ধ করে রাখাৎ ছুঃসাধা ব্যাপার । 
কিন্ত যেহেতু নেতাজী মারা গেছেন বলে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই এবং | 

তার সম্পর্কে দেশবাসী বিশেষ শ্রদ্ধাশীল, তাই তাঁর নাম নিযে আজও সহজেই! 


চাঞ্চল্যের সৃষ্টি কয়া যায়। গত দশকে “শোলমারীর সাধু নেতাজী” বলে | 

প্রচারিত হওয়াতে চাঞ্চজ্যের ঢেউ উঠেছিল । কিন্ত কিছুদিন পরেই প্রমাণিত | 

হয় যে, উনি নেতাজী নন। এই ঘটনার দীর্ঘকাল পরে সময় গুহ তার | 

জম্ম-জয়স্তীর প্রাক্কালে যে বোমা ফাটালেন তা লোককে ধেশাকা দেবার চেষ্টা। 
যারা সমরবাবু ও স্থত্রতবাবু প্রদত্ত ছবিগুলি দেখেছেন তারা নি: সন্দেহ যে, | 

হুত্রতবাবুব মণ্ভিযোগ সত্য । হ্থব্রতবাবুধ মভিযোগ সম্পর্কে সমরবাবু কোন | 

বিবৃতি না দেওয়ায় এটা আরও প্রমাণিত হয়। 

কিন্ত নেতাজী সম্পর্কে & মিথ্যা প্রচার করে সমর গুছ কোন্‌ রাজনৈতিক | ৃ 

_ সদ সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন? সমরবাবুদের মত দেউলে এক শ্রেণীর | 
রাজ্য জনতা নেতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্য মিথ্যা প্রচার স্বভাবে | 
পরিণত হয়েছে'।/এ'রা প্রচণ্ড কমিউনিষ্ট বিথেষী এবং সম্পূর্ণ কাওজ্ঞানহীন 
পশ্চিমবঙ্গে বামিফ্রট সরকারের আমে 


ক্টালব I NS ২. 


চিঠি দিয়েছিলেন। 






2০০৮ 


অভিযোগ 
ঁ (১ পৃষ্ঠার পর) 


ডাঃ মৃখাজীঁ বলেন, ঘটনার দিন 
দুটোর সময় বাড়ী ফিরেই প্লীর 
মুখে শুনতে পাই মিঃ চ্যাটাজাঁর স্ত্রী 
অগ্নিদথ্ধ এবং তিনি পি জি-তে। সঙ্গে 
সঙ্গে আমি পি জি র বার্ণ ইউনিটে 
মিসেস চ্যাটাজাকে দেখতে ছুটি । 
॥ খোজিখবর শুরু করি। জানতে পারি 
॥ মিসেস চ্যাটাজাঁর তেমন কিছু 
পোড়েনি ৷ এরপর মিসেস চ্যাটাঞ্শকে 
প্রায়ই দেখতে ষাই। অপ্তাহ কিংবা 
দিন দশ বার পরে ডাঃ রত্না সেনের 
আযমিমটেন্ট ডাঃ শঙ্কর সেন আমায় 
বলেন, মিসেস চ্যাটাজাঁর পুড়ে 
যাওয়। অংগের চাষড়া অপার (ভেড)। 
একথা শুনে ডাঃ রত্বা সেনের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে তাকে রোগিনীকে 
অপারেশনের কথা বলি। এও বলি 
যে, রোগিনী প্রথম ধাক্কা সামলে 
উঠেছে এখনই ওর অপারেশন হওয়া 
দরকার | যদি স্কিন গ্রাফটিংয়ের জন্য 
প্রয়োজনীয় চামড়া] রোগিনীর দেহে 


॥ না পাওয়া যায় তবে এব্যাপারে অন্ত 


কারও কাছ থেকে তা নেওয়ার ব্যবস্থা 
করারও অনুরোধ করি। এধরণের 


ও রক্ত এবং প্রাজমার ক্ষতিপূরণের 
| জন্যই অপারেশন করা প্রয়োজন । 


চেতলা অঞ্চলে 
পথ অবরোধ 


২৮শে জানুয়ারী সকাল সাড়ে 
নণ্টায় দক্ষিণ কলকাতার চেতলা 
ব্রীজের মূখে একটি পথ দুর্ঘটনার পর 
| স্থানীয় জনসাধারণ পথ অবরোধ 


| করেন। এ অঞ্চলে এরপূর্বে দুর্ঘটনায় 
চারঞ্জন প্রাণ হারান ও একাধিক ছোট 


বড় দুর্ঘটনা ঘট! সত্বেও ট্রাফিক পুলিশ 


| প্রশাসন উদাদীন থাকেন এবং এ 
| স্থানে স্পীডব্রেকার হিসাবে একটি 
[| বাষ্প তৈরীর দীর্ঘদিনের স্যাধয দাবি 


অগ্রাস্থ করেন। পূর্বে এই বান্পের 
প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে পল্লীবানীগণ 
পৌরমন্ত্রী ও স্থানীয় বিধানসভার 
| সদস্ত অর্থমন্ত্রী ভঃ অশোক যিজ্রকে 
"২৮ তারিখ 
সকালে যখন দুর্ঘটনায় একটি বালক 
॥ চাপ! পড়ে তখন পথ অবরোধ করা 
॥ হয়! বিকেলে টালিগঞ্জ থানায় 
অবক্ঞতকারীদের প্রতিনিধিদের 

ভেশ রায় ও 
সিংএর 









| 


দপণ || শুক্রবার, চিজ ১ 


ডাঃ শঙ্কর সেনকে বার বার অমুরোধ 
করি এই অপারেশনের অন্তএএবং ভাঃ 
রত্বা সেনকেও এই অঙ্ছরোধ পৌছে 
দেওয়ার জন্তু ডাঃ সেনকে বলি । যত 
তাড়াতাড়ি .সম্ভব এই অপারেশন 
হওয়া প্ৰয়োজন বলে আমি সংশ্লিষ্ট 
চিকিৎসককে জানাই । 
শুধু তাই নয়, ডাঃ মীর! সেনের 
উপস্থিতিতেই একটিন রোগিনীর কাছে 
দাড়িয়ে ডাঃ রত্বা সেনকোজ নাই ষে, 
অবিলম্বে যদি পেসেন্টের স্কিন গ্রাফটিং 
না করা হয় তাঁর উন্নতির কোনও 
আশা নেই। এরই সঙ্গে তাকে 











8 
প্রসংগত বল/ এ 
ডাঃ রঞ্ধী সেনই 
জের মহিলা কর্ম 
পুত্রের চিকিৎসার * 
গাফিলতি দেখান। শেষ 
পুত্রের জীবনের ঝু'কিংনিয়েই ৫ 
চক্রবর্তী পুত্রকে অন্যত্র নিয়ে ৫" 
বাধ্য হন। শ্রীমতী চক্রবর্তী 


প্রার্থী। 
মধ্যে কমিশনের কাছে উ 
বলা বাহুল্য ডাঃ রত্বা সেন পি, 
হাসপাতালের চোরাই - প্রাইে 


আরও সতর্ক করে দিই যে, এই মুহূর্তে প্রযাকটিলকারীদেরই একজন দাডরে 1 


যদি অপারেিন করার স্থষোগ গ্রহণ 
করা না হয় তবে রোগিনীকে “টক- 
সামিক” থেকে বাঁচানো শক্ত হয়ে 
পডবে। এবং তখন আর কিছুই 
করার থাকবে না! ডাঃ মুখা্জা তার 
সাক্ষ্যে আরও বলেন যে, আমি ডাঃ 
রত্বা সেনকে বলি রোগিনীকে রক্ত, 
প্লাজমা ও আযলবুমিন দিন এবং 
কোনমতেই “পেসেপ্টকে অপারেশন 
না করে ফেলে রাখবেন না। কেন 
না এই অপারেশনই তাকে একমাত্র 
বাঁচাতে পারে। 
কিন্ত বার বার অহ্থরোধ.উপরোধ 
কোন কিছুই ডাঃ রত্বা সেন, ডাঃ 
শঙ্কর সেন ও অন্যান্তর হৃদয় স্পর্শ করে 
নি। সবই ব্যর্থ হয়েছে। এমন কি 
ডাঃ রত্বা সেন এই অপারেশনের 
ব্যাপারে কোনও অভিজ্ঞ ডাক্তাঁরেরও 
সাহায্য প্রার্থনা করেন নি। 
কমিশনে প্রকাশ পায়, এরপর 
একেবারে নিরুপায় হয়েই মৌম্যেন্দর- 
নাথ চ্যাটাঞ্জ, তার ভাই আত্মীয় 
শ্বগন চায়নাকে মিলিটারী হাসপা- 
তালে নিয়ে যান । চায়না পি, জিতে 
ভর্তি হন ’৭৭ সনের, ২৬ জাঙ্য়ারী, 
১৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি স্থানাস্তরিত 
হন মিলিটারী হাসপাতালে । ইতি- 
মধ্যেই তিনি. “উকসেমিয়া্তে 
আক্রাস্ত হয়ে পড়েছেন। এমনকি 
প্রচুর পরিমাণ বেড শোর ভার দেহে 
ছড়িয়ে পড়েছে । ডাঃ মুবারী 
মুখার্জী এই টকদেমিয়া থেকে 
বাচানোর জন্যই চায়নাঁকে বারবার 
অপারেশনের জন্য বলেছিলেন । 
কিন্ত তা হয়নি । টকসেমিয়া ও বেড 
শোর নিয়ে চায়না মিলিটারী হাপ- 
পাতালে ভুতি হওয়ার মাত্র দশদিন 
পরে ২৮শে ফেব্রুয়ারী সমস্ত চ ওয়া 
পাওয়ার বাইরে চলে যান | 
কমিশনের কাছে হতভাগ্য স্বামী 
মৌম্যেন্্রলাখ . চ্যাটাজ, তার ভাই 
স্‌ চ্যাটার্জা, অমর চ্যাটার্জী, 
টি য় প্রদীপ ব্যানাঙ্জীও সাক্ষ 







বহু কীতির সংগে জড়িত সরে 
চক্রবর্তী, সুজিত দাশ ও পভিদ্ডিসঃ 
ন্নের আর্পামী মণি ছেত্রীদের মন 
দোসর । 
বড়যন্ত্ ‘ 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
আরের জন্য এবং ১. লক্ষ ১৫ হাঁছ 
মেট্রিক টন “কাজের বিনিময়ে খা 
প্রকল্পের জন্য । 
অথ, বিভিন্ন জেলাতে পকান্ষে। 
বিনিময়ে খাচ্” প্রকল্পের জন্ত নে 
গম না দ্রিতে পারায় গ্রামাঞ্চলে 
গঠনের কাজ দারুণভাবে ব্য. 
হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই গণ মু 
তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠানোর জন্য বং 
কার কাকুতি যুনিতি কবেছেন অথ 


কেন্দ্রীয় সরকার গা ক্শ্বষ্ছন ন 
মজার কথা “কাজের বিনিময়ে খ' 




















প্রকল্প কেন্দ্রীয় ই প্র 
করেছেন্। , 
অপরদিকে দর্পণ জাতে পেরেছে 


রাজ্য থেকে নির্বাচিত কয়েককর্ন 
জনতা এম-পি কেন্ত্রীখ্ সরকার তথ 
প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাতে আর 


(এম) দলকে 
মোকাবিলা কর? যাবেনা, 
গ্রামাঞ্চলে এমন কিছু কাজ কর 
হবে যা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 
পক্ষে প্রচার করা সম্ভব । সেই” 
কেন্দ্রীয় সরকার বন্য! বিধ্বস্ত এলাকা 
নিন্ম এজেন্পী মারফৎ সরাসরি পুন- 
গঠিনের কাজ শুরু করবার মনম্থ করে 
ছেন এবং এই কাজের সব কিছু তদা-॥ 
রক করবেন জনতা! দলের এম-পির। 
| J 
২৪ পরগণা,জেলার বিভিন্ন এলাকায় 
এই ধরণের কাজ শুন্ক করবার জন্য 
ইতিমধ্যেই প্রাথমিক সার্ভে হয়ে 
গেছে বলে জানা গেছে নী 

আরো জান। শেছে,রাঙ্জগোর এ 
শ্রেণীর আমল পুনর্গঠনের ফাঙ্জ বান 
চাল করার জন্য নির্বাচিত পঞ্চায়েত 
সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সঙ 
সহযোগিতা করছেন না। 

বিশেয করে লী, হাত, 
বীরভূম, বাকুড় বান এ 
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{ উর ও ত্রীণ-সংকট 

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই অস্তিম- 
৮. গে স্বাধীন জাতীয় পু'জিবাদ গড়ে 
১. তো! যায় না এটুকু বুঝেই ভারতীয় 
০ *” বুর্ডোয়াশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের ঘালালী- 
পুজি সংগ্রহ ও প্রযুক্তি-কুড়ানোর 
: মাধ্যমে নিজেদের শ্রেণী অভিলাষকে 
এম্নধাসাধ্য পূরণ ‘করতে সচেষ্ট রয়েছে, 
অর্থাৎ বিদেশী পুজি ঝণ ও প্রযুক্তির 
"সাহায্যে দেশের সম্প দ্গ্ডলিকে নিয়ন্ত্রণ 
করে, রেখে এবং বিদেশী পুঁজির 
51 বিনিয়োগ ও জশ্প্রসারণে 
হায়ত] “করে . একযোগে দেশের 
সম্পদ ও শ্রমশক্তিকে ভাগ করে ভোগ 
দখল চালিয়ে যাচ্ছে । আর এই পু'ঞ্জি 
গতি ছাড়াও সওঘাগনী ও মহাজনী 
পুজি, কেন্দ্রীয় কর ব্যাবস্থা ( Fiscal 
সা ), আধামামস্তবাদ, বিভিন্ন 
“প্রকার সংকীৰ্ণতাবাদ, অর্থনীতিবাদ 
। ইত্যাদি থেকে এহেন পুজিবাদ শক্তি 
সংগ্রহ করে থাকে । এ সমস্ত উৎস- 
এগুলি হীমবল ও ঘন্ব-বহুল হওয়ায় 
"বিদেশী পুঁজি ও খণের অবিরাম 
| আমদানীকে আমাদের অর্থনীতির 
প্রাণশক্তি (1166 01০০9) বললে 
অত্যুক্তি হয় না। আমাদের অর্থ- 
নীতিতে বৈদেশিক নিয়ন্্ণ অথবা 
আমদানী রপ্ানীর ব্যাপারে বিদেশী 
. মীতিশাসন এমন এক পর্যায়ে 
পৌচেছে ঘে, প্ররুতুপক্ষে 'এহেনু অর্থ- 
“ নীতিকে কোনমতে শুধু খাড়া রাখার 
প্রয়োজনেই * সংবিধানে হাজারো! 
ই ভাগ্নি মারতে শাসকশ্রেণী বাধ্য। 
* জেহুড়ে পুঁজিবাদী এই শাঁদকশ্রেণী 


|| 


খুজে বেড়াচ্ছে,_শুধুযাত্র নিজেদের 
“তাঁবেদারী কক্ষপথকে নিফণ্টক করে 
» রাথাটাই ভার সব চাইতে জ্ররুযী 
এব্যাপার । মাঞ্ষিলী মন্তিষষপ্রস্থত নয়? 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (New Eicono- 
“ mic ০৪৭০5) কথাটাই ধরা যাক; 
এর মধ্যে যে ‘দররিদ্রনারায়ণ সেবার 
ইঙ্গিত রয়েছে (ষা পু'জিবাদী 
‘Artificial Stimulation 
{ Scheme’ এর নবতম সংস্করণ মান) 
তারই প্রত্যাশায় যে ‘৭৭-এর গোষ্ঠী’ 
(Group ০£ 77) হষ্ট হয়েছে ভারত 
সরকার "তারই এক উৎসাহী সদন্ত ৷ 
এ অবস্থাটা করুণ হলেও তা উপ- 
'রোক্ত 'দবরিদ্রনারাস্থণ’-মার্গী প্রেম 
- পিয়াস! বৈ কিছু নয়। সঙ্কট থেকে 
. পরিত্রাণ এই তীবেদারী পু'জিবাদ 
 দবশ্ুই চায়, কিন্তুআত্তৰ্জাতিক পুজি 
"বিরের মধ্েই সে আশণের সক্ভান 
নুর" (যেমন, তথাকথিত . উত্তর- 
সম্মেলন বা উন্নত-অস্ুযূত 


' মরিয়া হয়ে আত্মবিলুপ্তি ঠেকাতে পথ, 


" বূ্পণ [] শুক্রবার, রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ 


১৯৪৭ সালের বিশ্বাসঘাতকত। 


শ্ৰীপতি নন্দী 


পুঁজিবাদি সম্মেলন, বিশ্বব্যাংকের 
ফেসিলিটিগুলি ইত্যাদি মারফৎ)। 
এহেন মুক্তকচ্ছ শিবির প্রেম ও উ্ছ- 
বৃত্তির পরাকা্ঠা দেখেও যারা তাকে 
চাপের জোরে বাম মার্গে ঠেলে দেও- 
যার স্বপ্র-বিলাসে রয়েছেন, তারা 
নিতাস্তই একটা সামরিক অভ্যুরখখন- 
কেই আরে? ত্বরান্বিত করতে পারেন 
মাত্র। সাম্প্রতিককালীন ইতিহাসে 
এমন অনেক নজীর রয়েছে, বিশে” 
যত: যেক্ষেত্রে অতিশক্তির] সক্রিয়। 


এ তো গেল সংকট-ভ্রাণের বৈদেশিক 
উপায়গুলি। 


সংকট-ব্রাণের অপর ব্যবস্থা! 
আত্যস্তরীণ উপায়ে এবং সেগুলি 
একেবারে টাছাছোল1। অন্ন 
আঠার হাজার কোটি টাকার বৈদে- 
শিক ধণ দেশবালীর ঘাড়ে চেপেছে। 
এখন শুধু ঝণমাত্র নয়, এ খণ আরো 
ধণের জন্ঘে খণ, অনস্ত খণবৃদ্ধির জন্যে 
খণ) চক্রবৃদ্ধি হারে খণবৃদ্ধির ঘের] 
জাল। এ খুণে, অবশ্যই তাবেদার 
পুঁজি তার আখের গোছায়--চাই কি 
বছরে হাজার কোটি টাকার ভর- 
তুকীটাও ভোগে লাগায়, কিন্ত এর 
সুদ গুনতে আর তরতুকী মেটাতে 
দেশের দরিদ্র মামুযগুলি সারাজীবন 
বাড়তি করের বোঝা টেনে ঘাচ্ছে। 
দেশের তৃণখণ্ডটাও বুঝি আর “ম্বাধীন? 
জাতীয় অর্থ নৈতিক সত্তা নিয়ে টিকে 
থাকবে না। 


“উন্নয়নশীল দেশ” গতিশীল 


‘ অৰ্থনীতি 

এই চোরাই অর্থনীতি এই 
সংসদেরই হাতে ভামুক খেয়ে 
কালো টাকাকে সাদা করে, এরই 
নিয়মে ১৫০০ কোটি টাকার বিদেশি 
মূলধন দেশী বৃহৎ পুঁজির ৪৫০০ 
কোটি টাকাকে নিয়ন্ত্রন করে, আম- 
দ্ানী-রপ্তানীর জে!য়ারভাটায় অচল 
সচল করে রাখে; বিদেশী পুজি 
“দিশী? সেজে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করে, 
‘মেড ইন ইত্িয়? উদ্ধীর জোরে 
তৃতীয় বিশ্বের অন্তান্ত দেশে সওদা 
করে মুনাফা লোটে, এদেশের শ্রম- 


শক্তিকে সন্ত] মজুরীতে ভাড়া খাটায়, 


আধার শিল্পপপ্য, কষিপণ্য ও প্রাক 
তিক সম্পদ লুঠে নেয়, নামমাত্র 
প্রসেসিং করে খনিজ “সম্পদ লোপাট 
করে। মোদ্দা কথা, “সার্বভৌম, 
সংসদের লীলাথেল। এমনি চমৎকার 
ও সুনির্দিষ্ট যে, প্রায় ছুলক্ষ কোটি 
টাকার বৈদেশিক খপের দবাক্ষিণ্যে 
একদিকে এদেশে যেমন মুদ্রাস্কীতির 
বস্তা .চলে, অপরদিকে তেমনি 
সা্রাজবাদের বাজারে সস্তা রণ্চানীর 


যোগান বাড়ে ; একদিকে পুজিসংস্থা- 
নের দায় যেটাবার পুণ্যকাঁজে যে 
শোষিত দেশবাী প্রাণাস্তকর করের 
বোঝা টেনে মরে সেই দেশবাসীই 
আবার সম্তাদতের শ্রম বেচে এবং চড়া 
ঘরে জিনিষ কিনে ‘দেশগঠনে’ তার 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তি দায় মেটায় । 

এখানে ধনতান্ত্রিক যড়যঃচি সুম্পষ্ট। 


* রপ্চানীমুখী উৎপাদনে রপানীকারী 


দেশের শ্রম ও সম্পদের সর্বনাশ আম- 
দানীকাহীর পৌষমাস; আর রগানীীর 


“সঙ্গে জড়িত দেশী পুঁজি একটিলে ছুই 


পাখী মারে_ সরকারী আয়কুল্যে 
শোষ্ণচক্রকে বাঁচায় এবং উৎপাদন 
খরচা কমায়। 

এহেন বেজন্ম| অর্থনীতির প্রবক্তা 
রাই অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের রাজপথ 
ধরে মহাসমারোছে জাতীয় অর্থ- 
নীতির শব্যাত্রী করে। এরাই 
লেজুড়ে পরিকল্পনার (ঝণদাতাদের 
নির্দিষ্ট হাচে ঢাল! “পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনা”) স্তোত্রপাঠ করতে গিয়ে অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের গাল-গপ্প শোনায় । 
কিন্ত প্রশ্ন হলো, অনুন্নত দেশমাত্রেই 
কি উন্নয়নশীল (Developing 
Country)? না,তাহয় না এবং 
তার সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত এই ভারতবর্ম। 
আমরা জানি, উন্নয়নশীল - অর্থ- 
নীতিতে রপ্যানীর প্রয়োজন হতে 
পারে কিন্তু তা অবশ্তই উৎপাদনমুখী, 
অর্থাৎ দেশের শ্রমশক্তি ও সম্পদের 
আরো সথ্ আরে] উন্নত বিকাশের 
স্বার্থে । কিন্ত উৎপাদন যখন রগ্তানি- 
মুখী হয়, যেমন ভারতবর্ষে, তথন সে 
চলে অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের পথ ধরে। 
অর্থাৎ শিল্পবিস্তার ও কর্মসংস্থানের 
বিপরীত পথ ধরে। রানীমুখী উৎ- 
পাদন ও উৎপাদনমূণী রগামী 
তাহলে ছুই বিপরীত পদ্থা। 
“গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র’ 
“জোটনিরপেক্ষত!” 

সুতরাং এ হেন অর্থনীতির খবর- 
দারীতে গঠিত মৌলিক অধিকার- 
ওলি অবলীলাক্রমে ভারতের মত 
একটি অনুম্নত দেশে সংকটন্রাণের 
উপায় হিসাবে শ্রমিক হাটাইয়ের 
উপায় হতে পারে, গরীব চাষীকে 
ভূমিহীন করতে পারে, চাষ-মজুরকে 
দাস মজুর (b০nded 19150) করতে 
পারে, কিন্ত তাদের শিল্প মজুর করতে 
আর তো পারে না। 

এই চোরাই রাজনীতির সুড়জ- 
পথে রাত যতই গতীর হয়, হুড়ঙ্- 


বাসীদের জীবন-জীবিকার তৎ" 
পরতাও ততই বাড়ে, 
তথাকধিত জোট-নিরপেক্ষতা 


ততই বে-আক্র হয়ে পড়ে। পুজি 
ও পুজিপণা সংগ্রহ এবং বাজার 
বিস্তারের স্বার্থে এ হেন “জা 
নিরপেক্ষতা, অবশ্যই পুজি ধর্মী এবং 
সে কারণেই এ হেন “নিরপেক্ষতাঃ 
নিতাস্তই পূর্ব ইউরোপীয় পুঁজিগোী 
ও পশ্চিমী পু'জিগো্ীর সঙ্গে সম্পর্কের 


॥ তিন | 


একে অপরের পাল্টি ঘর। তবে 
মজার কথা এই যে এদের এক শিবির 
অপর শিবিরকে ক্ষাড়ায় কিন্ত 
একেবারে কাবার করে দ্রিতে পারে 
না-তা চায়ও নাঁ-বরং দুর্বল করে 
হলেও জিইয়ে রাখে। ইন্দিরা 
পুনরত্যুখানের পেছনে সমগ্র বুর্তোয়া 


ব্যাপারে প্রধোজ্য । ব্যাপারটা অবশ্ঠই প্রচার নাটকের মূল রহস্তটি এখানেই । 


একটা পু'জ্িধমী কৌশল এবং সঙ্কীর্থ 
কায়েমী স্বার্থের ছকে বাধা থাকে। 
ফলে, পুঁজি জগতের অস্থিরতার সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে নানা ঢঙে 
দোল খায়, ক্ষেত্র বিশেষে তার গোঠী- 
প্রেমের পারদ কিছুটা ওঠানামা 
করলেও উভয় পু*ঘি-গোঠীর সঙ্গেই 
তার সখিভাব’ট! সব সময়েই প্রকট । 
এ কারণে তৃতীয় বিশ্বের অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ কর্মস্থচীত্তে ভারত সরকার 
ভারতীয় জনগণের সত্যিকার প্রতি- 
নিধিত্বের কাজে শুধু অক্ষম কিংবা 
অনাসক্ত বললে সবকিছু বল] হয় ন1। 
বয়ং খাটি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের 


" সঙ্গে তারতীয় জনগণের যোগাষোগ 


স্থাপনের ব্যাপারেই এই তথাকথিত 
জোট নিরপেক্ষতা এক পর্বতপ্রমাণ 
বাধা হয়ে আছে, সরকারী নির- 
পেক্ষতা তো দূরের কথা। লক্ষণীয়, 
পশ্চিমী জোট ও রুশীয় জোট সম্পর্কায় 
ব্যাপারে আচরিত এ হেন জোট 
নিরপেক্ষতার পথ ধরেই সি আই 
এ-র আণবিক গোয়েন্দা যত্রগুলি কদর 
আটলাটিক ও ইউরোপ টপকে সোজ। 
একেবারে হিমালয়ের মাথায় চড়ে 
বদেছিল, অবলীলায় আত্মগোপন 
করে আজে কোটি কোটি ভারত- 
বাসীর চির আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে 
টিকে আছে ‘জোট নিরপেক্ষতা'র 
প্রধান একটি সাক্ষী হয়ে। 

এই “মনুদংহিতা"র ভোজবাজীতে 
গ্রামের হাটে চাল কিনে শহরে 
এনে বেচলে নিতাইর মা 'স্মাগলার" 
ঢুহয়, থানার ছোটবাবুর মারের চোটে 
সে মরে গেলেও আইন বাঁচে। কিন্ত 
বীরেন ব্রহ্মচারী, সধয় গান্ধীর] 
আইনের “হিরো হয়। কাঁশীগুর 
বরানগরে শত শিশু একদিনে খুন 
হলেও “নিউজ হয় না, কারাগারে 
'শত শত রাজবন্দী দফায় দফায় খুন 
হলেও (পশ্চিম, ১১৭২-৭৫), 
‘নিউজ’ হুয় না, কিন্তু শুধুমাত্র 
নিত্কার “নিউজ, হয়ে ইন্দিরা 
গান্ধীর ক্রিমিন্তাল জীবন পলিটি- 
ক্যাল রূপ ধরতে পারলো । ঢৃষ্টি- 
ভঙ্গীর মিল থাকায় ও জীবন-জীবিকা 
একই হওয়ায় ইন্দিরা-জনতার দুই 
জমানার মিলটাই প্রধান, অ-মিলট] 
যতটা আঙ্গিক ততটা আর কিছু নয়। 
তাই একই সাংবিধানিক খেলার দুটি 
পৃথক দৃশ্তেই শাসক ও শাসিতের 
মধ্যে আইনের বর্ণ তেব প্রথ। বা 


থাকে, তাই শাসকদূলের1 সব সময়েই , 


সাংবিধানিক দ্রেশদ্রোহিতা 
বনাম ভারতীয় জনগণ 

উপরোক্ত সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল 
উদ্ভোগ ও প্রের্ণাকে গ্রহণ করে, 
ধারণ করে এবং সফল করে তোলার 
প্রতিজ্ঞায় হুট হয়েছে শাসকশ্রেণীর 
সংবিধান, জাভীয়-চরিত্রহীন ভারতীয় 
অর্থনীতির এই মঙ্সংহিতা, সাস্রাঙ্গ্-। 
বাঘের নেতৃত্বে ভারতীয় শাসন- 
শক্তির যৌথ কর্মযোগ ও ধর্মঘোগের 
এ ভাগবদগীতা, “গণমুক্তির বিরুদ্ধে 
শোধণ-নির্ধাতনের এই ম্যানুয়েল’ 
ভারতীয় অর্থনীভি-রাজনীতি- 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পু'জিবাদী, আমলা- 
তান্ত্রিক নেতৃত্বের ও দ্বৈরাচারের এই 
সংবিধান। গাছ অন্ধায়ী ফল 
জন্মায়, বিষবৃক্ষের ফলে শুধুই বিষ 
থাঁকে। 

শ্বৈরতান্তিক শাসনব্যবস্থাকে ধারণ 
করেই তাবেধারী পুজিবাদকে বাচতে 
হয়। এ ছাড়া তার পথ নেই। 
এরই জোরে একদিকে যেমন রুষি- 
বিপ্লবকে প্রতিরোধ করতে পারে এবং 
জনগণতাস্ত্রিক শিল্প-বিপ্রবের পথরোধ 
করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি 
আপন স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী পুজি- 
স্বার্থকে সে সংরক্ষণ করতে পারে, 
আপন সম্প্রদারণের উদ্ভোগ নিতে 
পারে এবং সাম্রাজ্যবাদের সহিত 
আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমস্ত 
প্রকার ঝুঁকির পথ খোলা রাখে। 
অর্থাৎ, চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে 
সংবিধান ও সংসদকে বাদ দিয়েও 
তাবেদারদের বাচবার প্রয়াস চলতে 
পারে, কিন্ত দ্ৈরতম্কে বাদ দিয়ে 
নৈব নৈব চ। 

গোটা ব্যবস্থাটার সমগ্র সততায় 
শবৈরতস্ত্রের অগণিত উপাদান নিহিত 
আছে। সকল চালাঁকীই যখন বার্থ 
হয়ে আসে, তখনই শ্বৈরতস্তর সামরিক 
কায়দায় নগ্নত্নপ আত্মপ্রকাশ করে। 
কিন্ত এখানেই প্রশ্ন হলো ভারতে 
এই সামরিক ধ্রতন্র কার নেতৃত্বে 
আসতে পারে-কশ-নেতৃত্বে অথবা 
মাফ্িণ নেতৃত্বে? 

এতো হলো! রাজনৈতিক হোম- 


রুলের অবদান, অর্থনৈতিক-রাজ- 
নৈতিক সাংস্কৃতিক মহাগাড্ডার 
সমস্তা। কিন্তু এই সমহাসঙ্কটের 


পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত থেকে মুক্তির 
উপায় কি? “ভত্রজোক"দের শোধন- 
বাদী চালাকী বা অর্থনীতিবাদের 

"(শেযাংপ ৬ পৃষ্ঠায়), 
ই এ ৩ 





সান্ডিক্যাল কলার পৌছোতে 
গিয়ে পরিমলের কাছে শুনলাম 
সুশীল এংন অনেক ভাল। ডাক্তার 
খুবই আশাবাদী । এ যাত্রায় স্থশীল 
বেঁচে গেল । 

স্থশীল পরিমলের ভাগ্রে। 
পরিমল রায় আমার বন্ধু। প্রথম 
শ্রেণীর এক মাকিণ ব্যবসায়ী প্রতি- 
ষ্ানের দিল্লী প্রতিনিধি । এলাহী 
চাকরী । এলাহী ব্যাপার। এক 
সময় রাজনীতি করতো! পরিমল । 
জেল খেটেছে। সারাক্ষণের কর্মী 
ছিল। তেলেক্দান! আন্দোলন বন্ধ 
হবার পর পরই পার্টি ছেড়ে দেয়। 
চমৎকার ইংরেজী লেখার হাত। 
মার্কসবাদে দখলও ছিল, স্থপ্রচুর ৷ 
তাই পার্টি সেক্রেটারিয়েট পরিমলকে 
দিলী নিয়ে আসে। সর্বভারতীয় 
কমিউনিস্ট নেতাদের নিকট সাম্লি- 
ধ্যের বিস্তর অভিজ্ঞতা । আজ 
লোকসভার বিপজ্জনক এম. পিদের 
অনেকের সঙ্গেই তার নিকট সম্পর্ক 
ছিল। চিরদিন সিরিয়াপ। ষে 
নিঠা নিয়ে রাজনীতি করেছে সেই 
মন নিয়েই চাকুরী করেছে। উন্নতির 
বহর আজ অনেকের মনস্তাপের 
কারণ। তবে ঈর্যাকাতর 'এক 
শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের পরিমলের ওপর- 
ওয়াল! মনিবের জাতিতত্‌ বিশেষণ 
ও এই “সিটিয়রিক রাইজ*-এর পেছনে 
গোপন পলিটিক্যাল এনাইনষেন্টের 
নিশ্চিতকরণের মৌলিক উদ্ভাবন 
শক্তি সত্যিই তারিফ করবার । 

জ্বী অনীতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
হয়েছে বছদিন। অনীতার অভিষোগ 
ছিল, পরিমল নাকি বন্ধু হিসাবে বেশ 
কিন্তু ইম্পমবল হাসবেণ্ | অনীতা 
কক্ষি বোর্ডের এক চাকরী নিয়ে 
প্যারী যায়। এক ফরানী পুরুষ বন্ধুর 
ফ্যাশনেবল এপার্টনেন্টে প্রচুর 
পরিমাণ খুমের বড়ি খেয়ে অনীতার 
আত্মহত্যা পরিমলকে ছেড়ে যাবার 
বছর দুই পরের ঘটন]! 

পরিমল নিঃদস্তান। বিয়ে আর 
করেনি । স্ত্রীলোক ঘটিত উৎপাঁতের 
অপযশ নেই। মদ খায়। প্রচুর 
বই কেনে। নিত্য নতুন প্রকাশিত 
বইয়ের খবরও রাখে বিস্তর । 
লোকের বাড়ি যেমন ধোপা আসে, 


RACE PE রত JS ESA FEST... MINE ee RARER LEE 


কিন্তু তত্বগত আলোচনায় আজও 
সমান উৎসাহী । প্রচুর দ্বায়িত্ব ও 
প্রচুরতর ব্যস্ততার মধ্যে শীততাপ 
নিয়ন্ত্রিত খান কামরায় সর্বাধুনিক 
গ্যাজেট বেষ্টিত তামাটে চেহারার 
দীর্ঘদেহী মিঃ পি রয়কে পাওয়া 
যায়, পরিমল সেখ! নেঃঅন্পস্থিত। 
পরিমলই প্রথম আমকে টেলি- 
ফোনে অরুরী অবস্থার কথা জানায় 
আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। 
বলেছিলাম, কী বলছ! নতুন 
করে আবার জরুরী অবস্থা কি | 
এমার্জেন্সী ভে চলেছেই । পরিমল 
পূর্বব্জের অভ্যন্ত ভাষায় গালি দিয়ে 


বললে, তোমার হাং-ওভার কাটেনি 


দেখছি । আমি অভ্যন্তরীণ জরুরী 
অবস্থার কথ! বলছি। বহির্দেশীয় 
জরুরী অবস্থার সঙ্গে তুমি গুলিয়ে 
ফেলেছ ৷ কীজার্ণালিজম কর। 
হাত থেকে রিসিভার একরকম 
থসে পড়েছে । লাতিন আযেরিকার 
দেশে দেশে সামরিক অদ্ুখানের 
এনাটমী নিয়ে আলোচন! হয়েছে 
অনেক রাত।, কিন্ত গতরাতে খোদ 
দিললীতেই এক নতুন ধরনের ক্যু 
নিবিদ্বে সম্পন্ন হয়েছে! তার বিন্দু 
বিদর্গও টের পাইনি। চিলিতে 
আই. টি, টির কীতিকাহিনী নিয়ে 
যখন আলোচনা করছি তথন রাষ্ট্রপতি 
ভবনে জরুরী অবস্থা ঘোষণা! পত্রে 
রাষ্ট্রপতি আহমেদের স্বাক্ষর দানের 
অপকীতি শেষ হয়েছে। নিল্রদীপ 
বাহাদুর শা মার্গ। বৈদ্যুতিক 
বিভ্রাট মনে করেছি। কিস্ত দিলী 
মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন যে 
দৈনিক সংবাদপ্রত্রগ্লোকে বন্ধ 
করবার জন্যে ওপর থেকে বরাত 
পেয়েছে একবারও সে কথা মনে হয় 
নি। ঘরে ফিরে যখন পোষাক পরি- 
বর্তন করছি তখন ভারতীয় দণ্ডবিধির 
১০৭ নং ধারাম্থসারে ভবঘুরে হিপাবে 
জে, পি, মোরারজী ও চন্দ্রশেখর-কে 
গ্রেধার করা আঁদে সম্ভব কিনা 
তাই নিয়ে কিষণটাদ বিব্রত! যখন 
শুতে গেছি তখন ঘুম ভাঙিয়ে 
বিয়োধীর্দের গাড়িতে তোলা! স্থরু 
হয়ে গেছে । জেপি, মোরারজীসহ 
পাচশোর বেশী ছোট-বড় নেতা 
আটক হয়েছেন। পরিমলের ফোন 


রিল লারা রন লিহন নিরিহ 


হবে। 
টেলিফোনে উন্টোপাণ্টা খবর 
আসতে লাগলে! | গুদ্রবও ছড়াতে 
সরু করেছে । নির্ভরযোগ্য শ্ুত্রে 
জানতে পারলাম ফার্ণাগডেছ আর. 
নানাঞ্জী দেশমুখ পালিয়েছেন । 
পরিচিত বাম] ক শোন! গেল £ 


--স্রকারকে বাধ্য হয়ে এই ব্যবস্থ 


নিতে হয়েছে । কেন না গণতন্ত্রের 
নামে ভারতের নারী পুরুষের কল্যানে 
ঘে সব প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে তার বিরুদ্ধে মারা দেশে এক 
গভীর ও স্থদূরপ্রসারী চক্রাস্ত সুরু 
হয়েছে। গণতান্ত্রিক কাজকর্মের 
যুলে কৃঠারাঘাত করাই এই চক্রান্তের 
যূল লক্ষ্য । ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে 
নির্বাচিত সরকারকে কাজ করতে 
দেওয়া হচ্ছিল ন।... 

ম্যান হণ্ট সুরু হয়েছে ততক্ষণে । 
গ্রেপ্তার পত্রিকা অফিদ আর বিরো- 
ধীদের দ্তর সীল করা সুরু হয়েছে। 
নামের লিস্ট ধরে ফাক! ওয়ারেণ্ট- 


" পে নাম বসিয়ে সারা দেশব্যাপী 


গ্রেপ্তারের প্রথম রাউণ্ড সমাপগ্রায়। 
দেবকান্ত বড়য়ার ঠোঁটে উচু“ কৰিতার 
প্রশস্তি মনে পড়েছে £ 
তেরে স্থবহ কী জয়, তেরে শাম 
কী জয়। 
তেরে কাম কী জয়, তেরে নাম 
কী জয়॥ 
টেলিফোনের :ঝনঝলানিতে উদ 
কবিতা হারিয়ে গেছে। লোকসভ1 
অধিবেশনে গত পাঁচ বছর যিনি ভান 
হাঁতট। তুলেই থাকেন এমন এক এম, 
পির উৎকণ্ঠা, সংবিধানের ১৯ নম্বর 
ধার! শুনছি বাতিল হচ্ছে। এ 
ধারাতে কী আছে বমতে পারেন? 
--এখন কিছুই বলা যাচ্ছে ন!। 
গুজব শুনছি । তবে ৯৯ নথ্বর ধারাক্প 
হয়তো নাগরিকের মৌলিক অধি- 
কারের ব্যাপার-স্তাপার আছে। 
ওট1 বাতিল হলে টেলিফোনেও কথা 
বলা মুস্কিল হবে। 


সুশীলের প্রনঙ্গ দিয়ে শুরু করে- 
ছিলাম! সে কথায় আমি আসছি । 
সপ্থাহখানেক আগে পরিমলের প্রেরিত 
এক বার্তা পাই। সেতার অফিপি- 
ফাল চ্যানেলে আমাকে ধরেছে ঠিক । 


ও বি রিনি... জন্য ররর 


দিদা ০ AERA 


দপণ ॥ শুক্রবার,&রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯: 


জান]। সময় আমি দিজীতে। 
মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় সুশীল 
গুরুতর আহত অবস্থায় নাপিং হোমে 


এখানে অপ্রধান কিন্ত পুলিশী পর 


৯ বাত তি - 





তার সামনে সুশীবূ্দর মানসিকত! 
দলে পিষে গেল। ওপর মহলে 


ভি হয়েছে। ঘাড়ের পাচ আর ছয় ধরাধরি করবার সুযোগ ছিল বাবার |. 


নম্বর হাড় ভেঙেছে। সঙ্গে অপর এক 
বন্ধু ছিল । ঘটনাস্থলেই দে নিহত 
হয়েছে। 7 

মর্মান্তিক এই ছূর্ঘটন1 যত অবা- 
কিতই হোক, এ নিয়ে বেশী কিছু 
ভাববার আমার নয় । হয়তো কিছুট! 
অপ্রাসঙ্গিকও বটে। কিন্তু ব্যাপার- 
টাকে আমি শুধু বিচ্ছিম এক ঘটনা 
হিসাবে দেখি ন11 সুশীলের এই 


. পরিণতি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । 


স্থশীল কলকাতার প্রেসিভেন্দীতে 
পড়তো । বাবা শহরতলীর এক 
কলেজে অধ্যাপনা করেন। ভত্র- 
লোকের আরও ছু একটি সম্ভান 
থাকতেও পারে আমি সঠিক জানি 
না। কাজের খাতিরে পরিমল 
কলকাতায় এলে হোটেলেই ওঠে। 
কিন্তু স্থশীলদের বাড়িতে সময় 
পেলেই চলে আসে। মোটামুটি 
ছোটপরিবার। ভালই চলছিল। 
হঠাৎ একদিন রাত্রে মুতিমান রাহর 
মত পুলিশ এসে হান্জিন্ন। সংসার 
তছনছ করে ধানাতাল্লাসী চললে!। 
সুশীনকে বিস্তর প্রশ্ন করে চলে 
গেল। বাবা স্থশীলকে যেন আবি- 
ক্কার করলেন । 

_ পড়াশোনা করছে? জানতাম । 
এ সব কী শুরু করেছো? 

- লেখাপড়া করে কিছু হবেনা। 
তোমাদের খুশী করবার জন্তে কলেজে 
যাই। 

উত্তেজিত হ'লে বাবা ইংরেজী 
বলেন। 

—Whit can you do on your" 
own ? 

—I am not alone. There 
are 01309881308 of young sons. 
daughters who are active in 
the same struggle. 

— But how are you sure 
you will succeed. 

— We are laying the fou- 
The building will 
come up in due course. 

সকালে সুশীদকে বিছামায় 
পাওয়া গেল না। মা-কে সে চিঠি 
লিখে গেছে'। ছুলাইনের লেখ]! - 
পড়াশোনা অপেক্ষা করতে পারে 
কিন্তু বিপ্লব অপেক্ষা করতে পারেনা। 
আমার জন্তে চিস্তা নেই । 

প্রায় মাস ছয়েক পর সুশীল এক 
শীতের রাত্রে এলো । শুঁৎ পেতে 
ছিল, কালো ভ্যান এসে তুলে নিয়ে 


eat আর 


dation. 


এক হোমর! চোমরার ছে 
ভদ্দলোক পড়াতেন। ভাঙ্গাচোরা 
শরীর নিয়ে সুশীল মুক্ত হলে এক- 
দিন। সারাদিন বাড়িতেই থাকতো। এ 
শুধু থানায় নিত্য হিরা দিতে ৬ 
হতো। ' 

স্থশীলের বাবার লেখ! এক চিঠি 
পরিমলের হাতে এলো । লিখেছেন, 
উৎপাত চলবেই । অসহনীয় পরি- 
স্থিতি সম্পর্কে একট! সিন্ধান্ত নেও 
দরকার। স্থশীনকে দিলী পাঠ). * 
কেমন হয়? 

পরিমল জানালো, *দিলীর জের’ 
এন, ইউ তে স্থঙ্জলকে ভর্তি কং 
পারি। আমার কাছে থা 
পারে । তবে সিদ্ধান্তের কথা বলছে 
সেটা পুরোপুরি স্থশীলকেই নিতে 
হবে। 

দিল্লীতে এসে জে, এন, ইউ- 
ভতি হলে! সুশীল । 

মাত্র এক বছর। সুশীলের 
মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করবার 5 
আগে ওর পোষাক বলে কিছু ছিল 
না। খানিকটা নোংরা দাড়ি। 
মাথার চুলও ছিল অবিস্তভ। বেশী 
দামের কাপভ ওর পরণে দেখেনি 
কেউ । তারুণ্যের প্রথম উচ্ছাস কমে 
আসে৷. চেহারায় একট 
ভাব । মাথার দীর্ঘ. চুল ঈষত্বে 
অঃক্ষিত। দাড়ি রইলো! কিন্তু ভার 
পেছনে ব্যয় খুব একট! ন থাকলেও 
শ্রপাপেক্ষ বটে । পোযাকেও পরি- . 
বর্তন এলে] | কায়! অস্ত আধুনিক 
ফ্যাশনের ছাটকাট। এক বিশেষ 
ধরণের জেশ্চার ও দিব্যি গালায় 
অভ্যন্ত। পরিমল একদিন বলেই 
ফেললো, ুশীলকে আঙ্রকাল দেখলে 
মনে হল যেন কোনো কাপড় মিলের - 
সজীব বিজ্ঞাপন রাস্তা দিয়ে হেঁটে 
চলেছে। 

স্থঈীলকে মাঝে পরপর কদিন ও 
দেখলাম না। পরিমল বললো?, 
পড়াশোনার স্থবিধের অন্তে ক্রেগুন 
কলোনীতে স্থশীল ইদানীং এক সী 
বাড়িতে থাকছে। বলরাজ চমত্কার 
ছেলে । বলরাজের মা খুব খুশী। এ 
ধরণের: একটা পরিবেশ" স্থশীলের 
দরকার ছিল। 

তারপর স্থশীলকে আই্রি এক- 
দিনই দেখেছিলাম । বইয়ের 
দোকানে । মাৰিণ এক যুনিভার- 
সিচির এমরেম আক ব্লেজার গায়ে ৮7 
কমল! দাশের কবিতা সংগ্রহ , 
ব্িনাচে | তাত কাযিকধাসিধ ভাতে” এ 















গ।এর সংসদ নির্বাচনের পর 
সি, পি, আই দলের কি স্বপ্নভঙ্গ 

1 ঘটেছে? ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে 
রাজনৈতিক আতাত করে ঘে সি, পি, 
আই দল সার? ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধ- 
মান তথা ক্রমমং্হত বাম ও গণ- 
তাস্িক এক্যের সম্ভাবনাকে নির্ধম- 
ভাবে পদ্যৃুলিত করেছে, এমন কি 
টন্নির| ভক্তির আতিশষ্যে যে সি, পি 
আই দলের চেয়ারম্যান ভাঙ্গে জরুরী 
অবস্থাংঘোয়ণাকেও নির্লজ্জভাবে স্বাগত 
| জানিয়েছেন এবং আজও যিনি 
প্রীদতী ইন্দিরার পোষা বয়স্তদের 
অন্ততম, যে সি, পি, আই দল ৭২ 
থেকে ৭৭ গ্লালের দিনগুলোতে 
ভয়াবহ পুলিশী এবং ভাড়াটিয়া গুপ্তা- 
দের অবর্ণনীয় ঘাতকবৃত্তিকে দূরে 
দাড়িয়ে তারিফ করেছে, যে সি, 
, আই দলের বেইমানী এবং 
ঘাতকতায় ৬৭ এবং ৬৯ সালে 
শ্চিমবঙগে যুক্তস্রণ্ট সরকারের পতন- 
চক্রাস্ত সহজতর হয় সেই লি, পি, 
আই দল যখন আজ সি, পি, আই 
(এম)-কে নিয়ে গোটা ভারতে তৃতীয় 
শক্তি হিপেবে বাম ও গণতান্ত্রিক 
এক্য , গড়ার কাঁজে আত্মনিয়োগ 
করতে চায় এবং এই শক্তিকেই 
 কেংগ্রেষ ও জনতার বিকল্প হিসেবে 
ঘোষণা কর্ন শিখন, খুব 
স্বাভাবিকভাবেই তাদের সততা ও 

। আস্তরিকত] নিয়ে প্রশ্ন উঠবে । এই 















দলের দীর্ঘকালীন হাফগেরস্ত রাজ-, 


নীতির কলংবকালিম] রাতারাতি 
মুছে দেওয়া সম্ভব নয় বলেই দেশ- 
বামীর মনে সঙ্গত কারণেই এই প্রশ্ন 
উঠতে পারে। 
একথা ঠিক যে, দলের সাধারণ 
সম্পাদক রাজেশ্বর রাও বলেছেন মে, 
। তার দল ইন্দিরা কংগ্রেস ও 
শি জনতা দলকে একই সঙ্গে 
বুর্জোয়া দল বলে মনে করে এবং এই 
3 দুই দলের কাছ থেকেই লমদূরতব 
বজায় রেখে চলতে চায় । অবশ, 
কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের মৌল 
বিরোধের কথা বলছেন ন1। তাহলে 
ধরে নিতে হয় যে, বর্তমান কংগ্রেস 
অর্থাৎ, চ্যবন প্রমুখ ইন্দ্রার প্রাক্তন 
সহযোগীর] যে- দুলে আছেন" সেই 
দল পি, পি, আই দলের চোখে 
প্রগতিশীল | ' তাঁর প্রমাণ কেরলের 
“বিধান সভায় দলের নিরদুশ অথবা 
একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্বেও 
সি, পি,. আই ক্ষগ্রেম এবং মুষ্লিম 
লীগের সঙ্গে, হাত মিলিয়েই এই 
SL রাজ্যে সরকার গঠন করেছে। 
নটি অবিভক্ত কংগ্রেসের সঙ্গে 


"এ টিলভেই লস ক্রেলে নাগ ' 
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পি পি আই বনাম বাম ও গণতান্ত্রিক এ ক্য 


সাধন গুহ 


দিরিপাদ অস্ত্রিদভার পতন ঘটিয়ে 
অচ্যুত যেননের নেতৃত্বাধীন সরকার 
গঠন করে চরম বাম ও গণতান্ত্রিক 
সততার পরিচয় দিয়েছিল। 
এবার কংগ্রেস ষখন চিকমাগাঁলুরে 
ইন্দিরাকে প্রকাশ্যে সমর্থনের গ্রস্ত,ব 
করে এবং নিজ দলের এই সিদ্ধান্তের 
প্রতিবাদে এ্যান্টনী যখন কেবলের 
মুধ্যমন্ত্রীপদ ত্যাগ করেন তখনই 
রাতারাতি সি, পি, আই স্থষোগ 
সন্ধানীর চিরাচরিত কায়দ। অনুযায়ী 
কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর পদটি আকড়ে 
ধরে। যেখানে কেরলে অস্তর্বতী- 
কালীন নির্বাচন ঘোষণা করলে এই 
রানে অর্থাৎ ফেরলে পি, পি, আই 
(এম) সি, পি, আই এবং অন্তান্ত বাম 


"ও গণতান্ত্রিক এক্য গড়ে তুলে কংগ্রেস 


তথা অন্যান্ত প্রতিক্রিয়াশীল জোটের 
পরাজয় ছিল অনিবার্য সেখানে এই 
দলটি স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধিকেই বড় করে 
দেখল। এর নামই বোধ হয় “বাম 
ও গণতান্ত্রিক এঁক্য 11” 

এছাড়াও ষেট1 বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় তা হচ্ছে, বিগত কয়েকটি. 
উপনির্বাচনে সি, পি, আই দলের 
ভূমিকা। রাজেশ্বর রাও বিবৃতি 
দিলেন তার ঘল ইন্দিরা কংগ্রেস 
অথবা জনতা দল ছুইয়েরই বিরোধী । 
কিন্ত, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সি, পি, 
আই কর্মীর] চিকমগালুর থেকে সুরু 
করে প্রতিটি নির্বাচনেই (সেকেন্ত্রা- 
বাদ ছাড়া) ইন্দির] কংগ্রেসের হয়ে 
কাজ করলে]। তারবেশ্বরী দিন্হার 
পরাজয়ের পর ইন্দিরা কংগ্রেসের 
সর্দে ক মিলিয়েই নির্বাচনী 
ছুর্শৃত্তির অভিযোগ উত্থাপন করলে! 
যদিও ৭২ এর" পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী 
রিগিং সম্পর্কে তারা ছিলো নীরব । 
শুধু তাই নয়, চিকমাগালুরে 
ইন্দিরার জয়ের পর তাদের দলের 
চেয়ারম্যান ডালের নাঘুদিরিপাদকে 
অসত্যজনোচিত তারবার্তা প্রেরণের 
প্রস্দটিও বিশেষ ভাবে ন্মর্তব্য। 
বিশেষভাবে ন্মর্তব্য, সংসদে ইন্দির! 
গান্ধী সংসদীয় অধিকার অপব্যব- 
হারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত 
হওয়ার পর শাস্তিদ্ানের প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে ইন্দির! কংশরগ্রসের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে সি, পি, আই দলের সোট 
দ্রান। শুধু তা-ই নয়, সম্প্রতি 
কৰ্ণাটক বিধান সত! এবং বিধান 
পরিষদের ৫৩ জন বিরোধী সদস্যকে 
যখন রাজ্যে ইন্দিরাপন্থীদের 
হিংসাত্মক কার্ধাবলীর বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত দাবী করায় বর্তমান 
অধিবেশন চল! পর্যন্ত সাসপেণ্ড কর! 
হলে! তখনও সি, পি, আই দসের 


সদস্তরা সরকার পক্ষকেই সমর্থন 
করেছেন। ২২শ নভেম্বর যখন 
ইন্দিরাকে শাস্তি দানের প্রতিবাদে 
এই রাজ্যে ব্যর্থ হরতাল পালন কর! 
হলে ইন্দিরা কংগ্রেসের ডাকে 
সেদিন কলেজ ষ্্রীটের বই পাড়ায় সি, 
পি, আই দলের “মনীষা” দোৌকালটি 
বন্ধই রাখ! হয় যর্দিও একটি দরজা 
খোলা রেখে তাদের চিরাচরিত হাফ 


গেরস্তপণার শ্বাক্ষর রাখতে ভূল 
করেনি। 


এসব ঘটনার পর তাই স্বাভাবিক 
কারণেই সন্দেহের অবকাশ থাকে 
যে, পি, পি, আই দলের বাম গণ- 
তাস্ত্িক একা গঠনের শ্রুতিমধুর দাবীর 
উৎ্ম্টি কি। ইন্দিরা ভঙ্জনান্ন পর 


এই দলের শ্বপ্নভঙ্গ আদৌ ঘটেনি । . 


মূল কথা এই যে, কংগ্রেসের বি 
টিমের ভূমিকায় অভিনয় করার পর 
ওঁরা আজ উপলব্ধ করতে পারছেন 
যে, জনসাধারণ ওঁদের ঘ্বণার চোখে 


দেখে । সংসদীয় নির্বাচনে শুরা 
কংগ্রেসের সঙ্গে গাটছড়া বেধেই 
প্রসাদভোগীর মত বৈতরণী. পার 
হতেন, কিন্তু, ৭৭এর পর সেট! আর 
সম্ভব নয়। ফলে, আজ ওদের 
অস্তিত্ই বিপন্ন । এট! গুল] দেখেছেন 
যে, নি, পি, আই (এম) জনতা! দলের 
সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোওত! করে ৭৭ 
এর সংসদীয় নির্বাচন লড়লেও এই 
দল জনয) “হাটি দয়ার পাত্রে পরি- 
ণত হি যেমনটি হয়েছিল সি, পি, 
আই ইন্দিরার দাসাহুদাসে পরিণত 
হয়ে । জনত! পার্টির প্রতি সি,পি, আই 
(এম)-এর সমর্থন স্পষ্টতই শ্বৈরতত্ত্রের 
শাসন প্রতিরোধের জন্য গণতান্ত্রিক 
অধিকার রক্ষার প্রশ্নে । জনত! 
পার্টির আর্ধরাজনৈতিক মৌল 
নীতির বিরুদ্ধে মি, পি, আই (এম) 
আৰে! নীরব নয়। বিভিন্ন নির্বাচনে 
পি, পি, আই (এষ)-কে অন্যান্যদের 
সঙ্গে জনতা দলেরও মোকাবিলা 


॥ পাঁচ ॥ 


করতে হয়েছে । এবং, - প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই সি, পি, আই (এম)-এর 
বিরুদ্ধে জনতা দলকে অন্ধ সমর্থনের 
যে হাস্তকর অভিযোগ আনা হচ্ছে ত 
ধূর্ত বুদ্ধিমানের চতুর প্রয়াস মাত্র। 
এই সত্যটা সি, পি, আই ভাল 
করেই উপলদ্ধি করছে যে ইন্দিরা 
গান্ধীর অন্ধ ভজনার সুন্দর সুযোগটি 


পুরোপুরি ব্যবহার করে শ্রীমতী এই 


দলটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন কিন্ত 
জনতা পার্টি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের 
স্থযোগ নিয়ে সি, পি, আই (এম)-কে 
নিশ্চি্ধ করাতে! দূরের কথা, এই 
দলের সঙ্গে টেক্কা দিতে গিয়ে আজ 
অনেক জনতা নেতাই অতল জনে 
তলিয়ে গেছেন। বৃদ্ধ ভাড় প্রফুল্ল 
সেন তার উজ্জল" নজির ।, অতএব 


- পি, পি, আই (এম)-এর বিরুদ্ধে সি, 


পি, আই দলের প্রচার খুব ধোপে 
টিকছেনা। পি, পি, আই (এম) 
সঙ্গত ভাবেই দাঁবী করেছে যে, 
কংগ্রেসের সে সম্পর্ক ছিন্ন না করা 
পর্বস্ত সি, পি,আই দলের সঙ্গে যৌথ 
আন্দোলনের কোন প্রশ্নই ওঠেন।। 


(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) ' 


প্রভু ্রীজগন্নাথের পীঠস্থান ুরী- 


SRY 


১২৮১৬ ২ সু উট ই PURI 


রীচি-_রখচির স্মৃতির সঙ্গেই জড়িয়ে 
আছে হুড়,র মুক্তধারা জলপ্রপ্রাতের 
এর আকর্ষণও 


অবাক করা স্থরমুর্ছনা''' 
আপনার কাছে সমান ছুর্বার*:.::" | 
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En গানের তনায় ছড়িয়ে আছে * 
অলস বেলাতূমির মোহিনীমাঁয়া আর 
তারি সন্মুখে উত্তাল সমুদ্রের ঝিকি- 
কি তরঙ্গমালার অতন্দ্র ডা 
***এরই কিছু দূরে কোণার্ক-ভুবং 
মন্দিরের ললিত ভাস্কর্য». টানি 
ওড়িশার সনাতন সংস্কৃতির এই সব 
এশ্বের খনি আপনার চোখ ও মন 
জুড়ে থাকবে অনেক'*'**"অনেকদিন 


রী রব রেলওয়ে 


টা 


AEE চাই ৯ ১ হারা 





| ছয় ৷৷ 
মতামত / 


পৌরসভার পার্কে প্রবেশ নিষেধ 


বর্তমান পৌরমন্ত্রী ফুটপাত সাফাই 
অভিযান অব্যাহত রেখে নাগরিকদের 
ধষ্কবাদার্হ হয়েছেন । কিন্তু শহরের 
ফুটপাত থেকে যখন হকার উচ্ছেদ 
চলছে তখনই বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় নেতৃ- 
বুন্দের জয্নোৎসব পালনের ছদ্ম-আব- 
রণে কলকাতার মুষ্টিমেয় পার্কগুলি 
‘মলা’ পরিচালনার নামে একদল 
ব্যবসায়ীর কুক্ষিগত. হতে চলেছে । 
পৌর কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের স্বার্থ 
উপেক্ষা করে বিন! দক্ষিণা অনি- 
দিষ্টকালের জন্য এইলব পাকে মেল! 


পরিচালনার অনুমতি দিয়ে এক. 


অশুভ চক্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহ- 
যোগিতা করছেন । 

গত বছর দক্ষিণ কলকাতার হাঁজরা 
পার্কে নেতাঙ্গীর জন্মোৎসব ২৩শে 
থেকে ৩০শে জানুয়ারী পর্যস্ত পালিত 
হয়। এই ক'দ্িনের অনুষ্ঠানের কর্ম- 
স্থচী খুবই উপভোগ্য এবং শিক্ষনীয় 
সন্দেহ নেই। কিন্তু এরপর ২০শে 


আনক্বাজারের ঘ্রিথযা প্রচার 


১২।১।৭* তারিখের বহুল প্রচা- 
রিত আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাঁ- 
শিত "নজরুলের পাও্লিপি* শীর্ষক 
খবরের তীব্র প্রতিবাদ করছি । খবরে 
প্রকাশ একদল সাংবাদিক আঁদান- 
সোল থেকে চুরুলিয়াতে অবস্থিত 
কবির বাস্তভিটায় . নজরুল একাডে- 
মীতে যান। খবরে বল! হয়েছে 


বিশ্বাণখাতকত৷ 
- (ওয় পৃষ্ঠার পর) 
অন্ধকার গলিপথে? কিংবা রাষ্ট্রীয় 
পুঁজিবাদের আমলাতাস্ত্রিক বুর্দোয়া- 
শাহীর পথে? না,এগুলি শয়তানের 
মায়াজাল--একেবানে গর্তের গভীরে 
টেনে নিয়ে যাবে-মুক্তি সে তো 
দূরের কথা, এতটুকু রিলিফেরও 
আশী-ভরদ। নেই । করণীয় নিশ্চয়ই 
আছে, এই ছুনিঘ্ায় এমন কোন 
সমস্যা নেই যার সমাধানের কোন না! 
কোন উপায় আছে। সাম্রাজ্যবাদ 
ও সাআজ্যবাদের ধংসের সঙ্গে, নার! 
বিশ্বে ধনতঙ্কের মরণ-_ও তাবেঘার- 
বাদের সহমরণ--অনিবার্ষ। কিন্ত 
১তাোবেদীরবাদকে সমস্ত দিক থেকে 
প্রতিরোধ করে এক পাও 
এগোনো যায়, মান অতএব, 
সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক স্]মাধ্যবাদ 
ও ভাবেদারবাদকে আঘাত করার 
নতুন নতুন শক্তি ও উপায়গুলিকে 
অর্জন করতে হবে। এ হক্ষেত্রে 
উপায়কে ষেষন জানতে হবে, তেমনি 


জানতে হবে উপায়ের পথে অস্তরায়- 

রা | আজকের" দিনে প্রতিপান্ভ 

বিষয়টিশুতাই।  / '(সমা 
[5 & 


মার্চ পর্যস্ত নেতাজীর জীবনী সংক্রান্ত 
একটি অকিঞ্চিৎকর প্রদর্শনীকে 
শিখণ্ডী রেখে এখানে মিনি বাজার 
বসান হন্ত পৌর এবং পুলিশ কর্তৃ- 
পক্ষের জ্ঞাতসারে | 


সচল করতে পারে নি। 
এই বছরেও শুনছি এ একই 


উদ্ভোক্তারা মেল! পরিচালনার অন্গ- | 
গত বছর তবু | 


মতি পেয়েছেন । 
পার্কের উত্তর অঞ্চলে নাগরিকদের 
প্রবেশাধিকার ছিল,। এই বছর 
সেখানে পাতাল 
চলছে.। 
হাঙর! পার্কে নাগরিকদের প্রবেশ 


নিষিদ্ধ হতে চলেছে । 


মাননীয় পৌরমন্ত্রীর কাছে 


আমাদের বিনীত প্রশ্ন £ আমাদের | 
সম্তানদের পার্কে খেলাধূলার সুযোগ | 


থেকে বঞ্চিত করে তাদের পাভার | আধিদ্কার করেছেন । গলফ, লিঙ্কম্‌ 


| এর এক বাড়িতে ৷ 
দৃপ্ত । সুশীল, বলরাজ সহ আরও - 
| দুজন । 
| পোষাকে আরও দুটো মেয়ে । 


রকের আড্ডায় ঠেলে দিয়ে জাতিগ্ 
মেরুদ্ণ্ডকে হীনবল করছেন কেন,? 
দীপ! চট্টোপাধ্যায় 


কবির পৌত্র নজরুল একাডেমীর 
সংগঠক মজাহার হোসেন বলেছেন 
বাংলাদেশ সরকার নজরুলের পাঁওুঁ 


লিপির জন্য ছুই লক্ষ টাক! দিতে | 


চেয়েছেন। নজরল একাডেমী 
আঘথিক সংকটের মধ্যে চলছে এ কথ! 
বলা হয়েছে । সম্ভবত বাংলাদেশ 
সরকারের প্রস্তাব নজরুল একাডেমী 
গ্রহণ করবে । খবরের আরস্তে বলা 
হয়েছে নজরুলের পাঙুলিপি বেহাত 
হবার সামিল । ১০১৭৯ তারিখে 
সাংবাদিকদের একাডেমীতে আমন্ত্রণ 
জানানে! হয়। 


ধরার জন্ত। কিন্ত আমি বিস্মিত 


নজরুল একাডেমীর তাবমুত্তিকে 


বিনষ্ট করার এক ঘ্বণিত অপচেষ্টা | 
করেছেন আনন্দবান্ধারের স্থানীয় | 
| চলেছিল বিরামবিহীন। 


ধরণের সাংবাদিকতার জন্ত তারা | 
সাধারণ মাজষের কাছে ত্বধার পাত্র | 


সাংবাদিক জয়গোঁপাল শর্ম!। এই 


হয়ে উঠছেন । এটা আজ বেশী করে 


কাউকে বোঝাবার প্রয়োজন আছে | 


বলে মনে করি ন1। স্থানীয় সাংবা- 
দিক ভাঃ জয়গোপাল শর্ষা খুব ভাল 
করে জানেন আমার পরিচয় অথচ 
তিনি আমাকে পৌত্র বলে অভিহিত 
করেছেন । আমি কবির পৌত্র নই, 
শ্রাতুম্পুত্ত । 


কাজী মজাহার হোসেন 
চুরুলিয়া, বর্ধমান 


স্থানীয় অধি- | 
বাসীদের প্রবল আপত্তি প্রশাসনকে | 


রেলের. কাজ | 
ফলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য | 





এ সাংবাজিক সম্মে- | 
লনে একাডেমীর পক্ষ থেকে লিখিত | 
বিবরণ পেশ করা হয় এবং তাদের | 
অনুরোধ কর] হয় একাডেমীর প্রচেষ্টা | 
সমূহকে জনসাধারণের সামনে তুলে | 
| ধুনিক ইনটেরিয়ার ভেকরেশনের শো 
হচ্ছি আদল ব্যাপারগুলিকে প্রকাশ | 
না করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে | 
| জানা গেল বাঁড়িব সবাই সপরিবারে 


শখ 


. দীর্ঘ ধারালো রাত্রি 


( ৪ৰ্থ পৃষ্ঠার পর ) 


বান্ধবীকে প্রথমে পুরুষ বন্ধু হলে তুল 
করেছিলাম । সচিত্র এক কুকুরের 
বই মেয়েটির হাতে ছিল । 

মাস কয়েক পরের ঘটনা! প্রেস 
ক্লাব থেকে পরিমল আমাস্জে্ন্দিন 
তুলে নিল। বললো স্থ্্লকে 
নাকি পাওয়া যাচ্ছেনা । 

_ফ্রেগুস কলোনীর সেই বন্ধুর, 
বাড়িতে খোজ করেছো ? 

-বলরাজকেও পাওয়া যাচ্ছে 
না। মিঃ 'মাথাই ছেলের খোজ 


| করতে এলে ব্যাপারট? জানলাম । 


-_ পুলিশে খবর দিয়েছে] ? 
তাতে আম যাবে ছালাও 


যাবে। হিচ হাইকিং করবার মত 


ছেলে ওর] নয়। 

পলিটিক্স নেই। 
তিনদিন পর পাত্তা করা গেল। 

বলয়াজের বাব! স্বয়ং মিঃ মেহেতা 


তবে এর পেছনে 


সে নাকি এক 
সঙ্গে প্রায় এক রকম 


অতি নীচু পর্দায় ষ্টিরিওতে একট! 
বাজনার তোতলামোর সঙ্গে দারা! 


| ঘরে হাসিন আর মাচি্জুয়াণার গন্ধ 


মমকরছে। সকলেই অপ্রক্কৃতিস্থ ৷ 
একজনই শুধু কমলা দাশ বিড় বিড় 
করছিলো। 
Until I found you, 
I wrote Verse drew pictures J 
And went out with friends 
For walks... 
Now’ that I 10৮০, 
Curled like old mongrel 
My life lies, content 
in you -. 

অতি মহার্ঘ ফ্ল্যাট। এদেওয়াল 
থেকে ও দেওয়াল জোড়! ভারী 
কার্পেট ৷ বিশাল ঘরটা যেন সর্বা- 


রুম। প্রায় আধ ভজন চাকর-বাকর 
ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই । 


সিমলে গেছেন। তাই বন্ধুদের নিয়ে 
মালিক তনয়ার নিরুপদ্রব মঙ্ছলিল 


সদ্ধিহান মিঃ মেহেতা সখেদে 
মন্তব্য করেছেন, আমি জানি এক 
মাকিণ তরুণ ডিপ্লোয্যাট ম্যাপিলায় 
বদলী হয়ে ঘাধার মুখে ফরেন ভিপ্লো- 
ম্যাটদের- পুরোনো বহু জিনিষপত্র 
নামমাত্র মূল্যে এদের কাছে 
বেচেছে। অগ্ডারগারমেণ্টস্‌ ভ্রকা- 
রিস থেকে টি,'ভি সেট। হাতে 
এদের এখন প্রচুর কাচা পয়সা। 
ঢেগা মেয়েটার নামই প্রমীলা কাপুর। 


| br Pan Ef 0 নত 

. টি 

i Ho 
) দর্পণ ॥ শুক্রবার, খরা ফেব্রুয়ারী; ১৯৭৪ 


নেপালে অফিস-টফিম নিয়ে গোল- 
মালে পড়েছিল । 

--প্রমীলার বাবা কী করেন? 

বিজনেস কনসালটেণ্ট । তবে 
আমি প্রমাণ পেয়েছি ফরেন এম্বাসী 
স্টাফদের স্মাগলভ মদের বোতল 
বেচা কেনার একজন পাণ্ডা। 
একবার আমি নিজে বিপদ্ধে পডে- 
ছিলাম। একে আনাড়ী, তারপর 
মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন | সমস্ত বন্ধ। 
হরিয়ানা] পর্যস্ত গিয়েও শুধু হাতে 
ফিরতে হলে। এই কাপুরের কাছে 
আকাশ ছোয়া দাম কবুল করে 
দু’কেস স্কচ জোগাড় করে সেদিন 
চাকরী বাচিয়েছিলাম। 

পরিমল বললো, স্বশীলকে 
নেশাতে পেয়েছে । সুরু হয়েছে 
কলকাতায়। তবে সেখানে নেশা 
করেছে বাধ্য হয়ে। প্রচণ্ড মারধর 
করেও যখন ফয়দা তোল! যায়নি 
পুলিশ তখন ড্রাগ ব্যবহার করেছে 
সতীর্থ পলিটিক্যাল বন্ধুদের আস্তানা, 
নামধাম জানতে । এ অপকৌশলের 
আশ্রয় প্রশাসন আজকাল নিয়ে 
থাকে। | 

এযাডিক্ট টেকনিকের কথা আমার 
জানা ছিল। রাজনৈতিক কর্মীদের 
সংবাদের জন্তে শরীরে আফিম বা 
হেরইনের বিষ ইনজেকশন ক'রে 
ঢুকিয়ে দেওয়। হয়। ভয়ঙ্কর নেশা- 
গ্রস্থ অবস্থায় তারা কি করছে জানে 
না। খোলা বাজারে এ নেশা 
কিনতে পাওয়া যায় না। পুলিশের 
কাছেই ভার্ধের ফিরে আসতে হয়। 
ক্রমে তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে 
এক একজন হয়ে ওঠে বিপচ্ছজনক 
ইনফরমার | 

স্থশীলের সে যোগ্যতাঁও 'ছিল 
না! আসলে রাজনৈতিক গোপন 
রিংয়ের মধ্যে স্থশীল কোনে] সময়ই 
ঢুকতে পারেনি । এযাকশন স্কোয়াডে 
সে কখনও নয়। মনে হয় এ্যাভিক্ট 
টেকনিক প্রয়োগের কথা জানতে 
পেরে সুশীলের সঙ্গে সমস্ত লিঙ্ক 
তারাও নষ্ট করে ফেলে। পুলিশ 
আবিষ্কার করে স্থশীল কোনো 
কম্মেরই নয় । চরিত্রের মধ্যে আলো 
আছে আগুন নেই। তাই ওপর 
তলার তত্বিয় মুক্ত করতে সাহায্য 
করেছে। নইলে জেল ভেঙ্গে 
পলাক়নের অভিযোগে বাঁ সশস্ত্র 
সংঘর্ষে নিহতদ্বের পাশে স্থশীলকে 
পাওয়া অসম্ভব ছিল না । 


পরিমল এ যাত্রায় সথশীলকে ক্ষমা 


করজো। কিছুই বললে! না। 
বাড়িতে নিয়ে এলেো|। প্রাত্যহিক 
কাজ কর্মে মোটামুটি পাশ নম্বর 
দেওয়া চলে। মোটর সাইকেল 
দুণটন] আরও মাস ছয়েক পরের 
ঘটন!। দুর্ঘটনা ঘটেছে গাঞিয়া- 
বাদের কাছে। পুলিশ দাবী করেছে 







স্থশীল ডাগ-এাডিক্ট। হাদিন আর 
মারিজুয়ানার উত্তেজজন! ছিল তার, 
আযুতে। রর 

অনেকেই বলবেন পরিমলের” 
দোষ। দ্বায়িত্ব নিয়ে দে সুশীল 
সম্পর্কে উদাসীন ছিল। অনেকের 
অভিমত--মাপত্রিংগিং-এর খাম্তি! টু 
মা! বাবা ছেলেটাকে "মানুষ করতে ০ 
পারেনি। 

স্বশীলের এই পরিণতি আমি 
কিন্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখি না । এ 
পরিণতি যদি শুধু সুশীলের একার 
হতো আমি অস্তত এত ভাবতাম বা 
পরিসংখ্যান হাতের কাছে” 
কিন্তু আমি নিশ্চিত সুশীলদের 
এজ গ্র.প দেশের স্বোসিও-পীলিটিক 
আবর্তের নিষ্ঠুর শিকার । কলকাতার ' 
রাজনৈতিক উত্তাপ থেকে দূরে সরিয়ে, 
নিয়েও সুশীলদের, নিষ্কৃতি নেই 
হাপিস আর মারিজুক্ানা তাদের 
ডুবিয়ে যারছে। নিতাস্তই যারা 
এভারেজ, এমপ্রয়ষেণ্ট একসচেপ্ত আর 
সওদাগরী দরের আটোমাত 
রেডিমেড ভবিষ্যতে হয়তো ত 
পৌছোতে পারে। কিন্তু যে 
সম্ভাবনাপূর্ণ সুশীলের মত প্রথম 
সারির ছাত্র-যুবদের মুক্তি নেই। 
অদৃষ্ঠ প্রবল শক্তি আজ সক্রিয়? 
বিপুল বিদেশী মুদ্রার ড়যঃও এর 
পেছনে আছে। প্রাচীন মৃত ম্যামথে 
পাকযস্ত্রের গবেষণা থেকে সুরু করে 
চৈতন্য মহাপ্রতৃর খোল-খপ্চনি ধরে' 
ইয়োক্লোপ *আমেব্লিকার টাকা যুনি- 
ভারসিটিতে “রিসার্চ প্রোগ্রাম’ হয়ে ' 
আসে। এওয়ার্ড আর পুরস্কার 
বিভূষিত বিশ্বস্ত নির্বাচিত অধ্যাপক * 
বা সংবাদপত্রসেবীর পরিচালনায় 
কলেজের এলিট ছাত্রদের রসাতলে 
দিতে দেশব্যাপী আজ অনেক 
পীঠস্থান। তাজা তাজা! যৌবনের শস্্১০ 
শোণিত ধারায় সহস্র দলিত দ্রাক্ষার '_ 
রুধির কূল কুল প্রবাহ আনে। 
বায়োলছির নীচের তলার অস্থিরতার স্' 
মুক্তি বছ বিষ ছলাকলার উদ্ভাবনে । 
নৃতত্ব গবেষণার পুরো টাকাটাই 
হয়তো তাতে নিঃশেষিত হয়। 
মান্স-এজেলসের তত্বগত অপব্যথ্যায় 
ঝাঁঝালো এক বিপ্লবী খিসিস বা 
পলিটিক্যাল রিপিপির স্প্রশংস 


} 
















সংকীর্তনে বিস্তর বায় -ীৈতন্তের 
তবান্থসদ্ধানের প্দন্তে কিছুই হয়তো! 


"অবশিষ্ট থাকে না। পেছনে আরও» 


আছে। 'আছে দেশী বিজনেস 
টাইকুনস্‌ আর পলিটিক্যাল মাফিয়া, 
এক শ্রেণীর বামপন্থী * বুদ্ধিজীবীদের  « 
ভূমিকাও থাকে হানতকর বৃহ র্‌ ২) 


শর, 
| ep" জপ 
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সা ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯ 


 নানাজী দেশমুখ কবে 


“ রাজনীতি ছাড়ছেন? 


_ (বিশেষ প্রতিনিধি ) 


7 gt গত ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ ভূতপূৰ্ব 
জনসংঘ সভাপতি দীনদয়াল উপা- 


ধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে দিলীর 
বিজ্ঞান তবনে আসগ্নোজিত এক অঙ্থ- 
ঠানে জনতা দলের সাধারণ সম্পাদক 


ধৰ মানাজী দেশমূখ প্রধানমন্ত্রী 


" মোরারঙী দেশাইয়ের সামনেই 
" ঘোষণা “কঙ্মন : নোংরা, রাজনীর 
-* নীতির খেল! থেকে চিরতরে সরে 
গিয়ে আমি গঠনযূলক কল্যাণকর 
আত্মনিয়োগ করবে! ৷’ তার 
এই ঘোষণা শুনে” অনেকেই মুচকি 
হেসে বলেছিলেন : 'জনতা-গোডাউন 
থেকে আর একটা চমকানো উক্তি 
* বেরুলে1।” তারপর যখন তিনি স্থির 
চ্রলেন, উত্তরপ্রদেশের সবচেয়ে 
বচু্নত গোণ্ডা জেলাকে পাচ বছরের 
মধ্যে সবদিক থেকে উন্নত করার 
কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন, 
. তৃধনও সবার মনে হয়েছে সম্রয় 
“গান্ধীর “আমেধি নাটকের মত 
হি নানানীও নয়া নাটক করতে চল্লে- 
০ ছে । রাজনীতির কড়া আফিমের 
নেশা ত্যাগ করে ক্ষন বেরিয়ে 
আসতে পেরেছেন? তাই তার 
ঘোষণার প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ- 
প্রকাশ শ্বাভাবিক। তাছাড়া এ 
ঘোষণার পর «থকে যত দিন গেছে 
‘তত মনে হয়েছে আর এস এস নেতার 
এ ঘোষণা নিছকই ঘেষণাকাত্র | 
কিন্ত গত ২৫ নভেম্বর ১৯৭৮ 
তিনি বেশ চমকে দিয়েছেন সবাইকে 
৮৯ ল্তারণ এদিন গোগ্ডা জেলার জানকী- 
টি. নগরে (জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তার 
চি. প্রভাবতীর নাম অনুসারে জানকী 
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এ" নগরের বর্তমান পরিংতিত নাম “জয়- 
প্রভা গ্রাম?) ভারতের রাষ্ট্রপতি 
= ঈদ্রীব রেড্ডী নানাজীর বিরাট 


কট 
ছপণ 
বংলা সুংবাদ সাপ্তাহিক 
॥চাদার হার ॥ 


যাম্াধিক ১৫ টাকা 
ধৈমাসিক ৭*৫*টাকা 
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টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা ' ৮ 
ম্যানেজার, দর্পণ 


র্‌ 1 নং ১ মট লেন, কলিকাত1-১৩ 
বটি 4৩ 








কর্মকাণ্ডের শুভহ্চন] করলেন । খুবই 
মজার ব্যাপার, রাষ্ট্রপতি যাতে এই 
অনুষ্ঠানে না যোগ দেন সেজন্য গৃত 
২৩ নভেম্বর ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
শ্রীরাজ্যনারায়ণ রাষ্ট্রপতিকে নাকি 
অমুরোধ করেন | তার মতে নানা- 
জীর এই পরিকল্পনা নিছকই জন- 
সাধারণকে ধোকা দ্বার আর-এস- 
এসী কৌশলমাত্র ৷ 
সেই অনুরোধ অগ্রাহ করে অহঠানে 
যোগ দেন এবং ভারতের একনম্বর 
নাগরিক হওয়া সত্বেও আনন্দিত 
চিত্তে দরিদ্র মান্যদের স্দে বসে 
একাদনে ভাত, শুকনো রুটি ও ডাল 
খান। এ অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের 
মৃথ্যমন্ত্রী শ্রীরামনরেশ যাদব তৃতপূর্ব 
ভারতীয় লোকদলের বহু সঙ্গীসাথী 
নিয়ে হাজির ছ্িলেন। এই ঘটনা 
নিঃসন্দেহে সমস্ত সন্দেহবাঁতিকগ্রস্ত- 
দের দৃষ্টি গোগু! জেলার প্রতি আকৃষ্ট 
করেছে। 

গোণ্ড! জেলার সামগ্রিক উন্নয়- 
নের দায়িত্ব দ্রেওয়! হয়েছে দীনদয়াল 
রিসার্চ ইন্দটিটিউটকে ৷ শ্রীদেশমূখ 
এই সংস্থার চেয়ারম্যান । অক্ধপ্রদে- 
শের সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে ইন্সটিটিউটের 
ভূমিকা সম্পর্কে অন্ধরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী 
ডঃ চেন্না রেড্ডীর সার্টিফিকেট হচ্ছে = 
অসাধারণ’। তাছাডা সাশম্রতিক 
বন্ধায় ইন্সটিটিউটের ভূমিকাও 
প্রশংসনীয়। কিন্তু নানাঞ্গীর গোণ্ডা!- 
পরিকল্পনাকে অনেকেই স্থনজরে 
দেখেননি । এমন কি জননংঘ নেতা 
এবং বিদেশ মন্ত্রী শ্রীমটলবিহারী 
বাজপেয়ীও ইন্সটিটিউটের সন্তদের 
সঙ্গে আলোচনাকালে এই পরিকল্পনা 
সম্পর্কে তার নৈরাশ্ব ও সন্দেহ প্রকাশ 
করেন । হয়ত এইসব “আপনজ্মন”দের 
সন্দেহ, নিক্রিঘ়তা ও বিদ্বেষ নাঁনাজী 
দেশমুখের কাছে "চ্যালেঞ্জের আকার 
ধারণ করেছে । নাহলে একটা 
গোট! জেলার সাধিক উন্নয়নে হাত 
দেওয়1 খুব সহজসাধ্য ব্যাপীর নয় । 

গোণ্ড! জেলায় মোট ২৮৩১টি 
গ্রাম, ৭৩২১ লক্ষ হেক্টুর জমি, ২৬ 
লক্ষ মান্য এবং ১০ লক্ষেরও বেশি 
গরু ও মহিষ আছে। কাউন্সিঙ্গ ফর 
সে'স্তাল ভেভেলপমেন্টের সার্ভে 
অমুষযায়ী এই জেলার মোট জন 
সংখ্যার শতক! ৯৩ ভাগ কৃষি 
নির্ভর । শতকরা] ৭* ভাগ কৃষকের 
নামমাত্র জমি আছে, ১৬ ভাগ 
কৃষকের ৯ থেকে ২ হেক্টর জমি, ৬'৬ 
ভাগ কৃষকের ২ থেকে ৩ হেক্টর জমি 


কিন্তু শ্রীরে্জী 


আছে এবং ১৫২ লক্ষ কৃষক ভূমিহীন 
যারা অপরের জমিতে জনমজজুরের 
কাজ করে। জেলার ৫ লক্ষ মাঙ্ছ্ষ 
ঘ্ারিদ্রাসীমারও নীচে বাস করে। 
গত তিরিশ বছরে এখানে মাত্র তিন 
হাজার টিউবওয়েল বসানো হয়েছে 
যার বেশির ভাগের মালিক ধনী 
কষকেঃ1। উত্তরপ্রদেশ সরকার এই 
পরিকল্পনা সফল করতে সর্বপ্রকার 
সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । 
দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের 
সম্পাদক ডঃ জরে কে জৈনের মতে, 


- ভিন্নয়ন পরিকল্পনা কপায়ণে বড় বাধা 


বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, এমন কি 
জনত! দলের কোন কোন নেতার 
এর বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচারে. নামা 1১ 
ডঃ জৈন বলেন, “কৃষকদের জন্য সমগ্র 
জেলায় কুড়িটি ফার্ম কাস্টমারী সাভিস 
খোলা হচ্ছে৷” 

কিন্তু এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সফল 
করার জন্য টাক] আসবে কোথা 
থেকে ? শ্রীদেশমুখ বলেছেন : ‘টাক! 
কখনো কোন ভাল উদ্যোগকে বাঁধ! 
দিতে পারে নি। আমাদের দেশের 
মানুষ দয়ালু । তার] ভাল উদ্যোগকে 
সাহায্য করতে জানে । তিনি 
ইতিমধ্যে পাচ কোটি মানুষের কাছ 
থেকে এক টাকা করে নিয়ে পাঁচ 
কোটি টাক! তোলার আবেদন রেখে- 
ছেন। নানাজী বলেছেন, ‘এটা 
সবে শুরু। চ্যালেঞ্জ সামনে । আমি 
সার্থক হয়ে দেখতে চাই দেশমৃখ যা 


পারলো অন্য এম, পি বা এম এল 


এ রা তা পারবে না কেন 1?” 

, অনেকেই নানাজী দেশমুখের 
কর্মকাণ্ডের দিকে উৎস্থকী চোখ মেলে 
আছেন । কারণ গত পাচ মাসে 
প্রস্তাবিত ২* হাজার টিউবওয়েলের 
মধ্যে ২৩০০টি টিউবওয়েল গোণ্ডা 
জেলায় বসানো হয়েছে এবং পরি- 
কল্পনা অনুঘায়ী কাজও শুরু হয়েছে । 
তবুও সাধারণ মান্য এটাকে এখনো! 
স্টান্টবাঙ্ী ছাড়া অন্য কিছু বলতে 
পারছেন না। কারণ 
দেশমৃখ এই গোণ্ডা জেলারই বলরাম- 


পুর কেন্দ্র থেকে এম পি নির্বাচিত . 


হয়েছিলেন । যদিও তিনি জীবনে 
আর নির্বাচনে অংশগ্রঃণ করবেনন! 
এবং বাকি জীবন সমাজকল্যাণমূলক 
কাঙ্দ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন 
তথাপি আজও তাকে রাজনীতি 
ছাভত্ত দেখা গেলনা । আজ থেকে 
এক বছরেরও আগে রাঙ্জনীতিতে 
নোংরামির যে আভাষ তিনি পেয়ে- 
ছিলেন জনতা দলের বর্তমান 
নোংরামি কি সেই তুলনায় আরও 
অন্যতম অবস্থায় নামেনি ? তাহলে 
আজও নানাজীকে রাজনীতি থেকে 
সম্পূর্ণ সরে আসতে দেখা যাচ্ছে না 
কেন? তাহলে কি সাধারণ মাহ- 
ষের ধারণাই সত্য হবে? 


- সঙ্গে দেখা করেন। 


নানাজী 


/ 


| [ নাভ 1 


এস বির লোককে খবর দিতে ৰাজা 
নয় বলে সাগ্বাদিক বরখাস্ত 


( দর্পণের সংবাদদাতা 


রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিষয়ে 
এস বি বিভাগের খবরাখবর সংগ্রহ 
অব্যাহত রয়েছে। তবে এবার আর 
বিরোধীদের সম্পর্কে নয়। খোদ 
বামফ্রন্টের একজন নেতা সম্পর্কে লর্ড 
সিনহা রোডের এস বি অফিস 
বিশেষ খবরাখবর সংগ্রহে নেমেছে । 
এই নেতার নাম জনাব কলিমুদ্দিন 
শামম। তিনি পশ্চিমবন্ধ বিধান 
সভার উপাধ্যক্ষ । 

সংবাদে প্রকাশ কলকাতার মুস- 


জিম মালিকানাধীন একটি বাংল], 


সংবাদপত্রে কিছুদিন আগে বিধান- 
সভার উপাধ্যক্ষ কলিমুদ্দিন শাঁমসের 
একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। 
সাক্ষাৎকারটি যেদিন প্রকাশিত হয় 
সেদিনই একজন এস বি অফিসার 
এসে হাঙ্রির হন সেই 
সংবাদপত্র অফিসে এবং সম্পাদকের 
রুদ্ধদ্বার কক্ষে 
তাদের উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ 
আলোচনা চলে! তারপরেই এ 
সংবাদপত্রের সম্পাদক ডেকে পাঠান 
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট সাংবা- 
দিককে। এস বি অফিসার তখন 
এ সাংবাদিককে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন 
করতে থাফেন। কিন্ত সেই সাংবা- 
দিক প্রশ্নের জবাব দিতে অন্বীকার 
করায় তিনি জানান যে, তিনি এক- 


জন এস বি অফিদার € এই পৃরিচন্ন 
জানার পর সলাংবাচিকটি বেঁকে 
দাড়ান এবং বলেন হে, তায় মূঙ্গে 
তিনি কথা বলতে ঠান না এবং এই 
সব প্রশ্নের উত্তর দিতে ভিনি বাধ্য 
নন। এ অফিসারছি অথ নরম 
মনোভাব প্রকাশ করলেও সৃংশ্লিষ্ট 
সাংবাদিক তার কোন প্রহ্থেহ উত্তর 
নাদিয়ে সম্পাদকের বর পেকে 
বেরিয়ে আসেন! তখনকার যত 
ব্যাপারটি মিটে যায় । জনে! গেঁছে 
যে, ওই সম্পার্দকেন্র সঙ্গে এম বি 
অফিনারের আত্মীয়তা আছে; . 

এস বি অফিলার চনে খাবার 
পর সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের আবার ডাক 
পড়ে সম্পাদকের ঘরে ! কেন বুম্পা- 
দকের ইচ্ছামত কাজ করুভে স্ংবা- 
দিকটি রাজী হননি ষম্পাঁদক্ত এই প্রশ্ন 
করায় সাংবাদিক জানান ঘে, পুন্লিশের 
ইনফর্গার হবার জন্ত নি মাংবাদি- 
কতা করতে আছেন নি 0 

এরপরে এ সাংবাদিককে পদঘব- 
ত্যাগে বাধ্য কর! হয়েছে বলে ভন! 
গেছে। 

বামফ্রণ্ট সরকার বিরোধ চত্রাস্ত 
চলে আসছে এরাজ্যে বাঁধ হৃণ্ট স্র- 
কার ক্ষমতায় আনার পূ থেকেই । 
এস বি বিভাগও কি মরকার হিরোন্থী 
চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে ? 





পি পি আই 


(৫ম পৃষ্ঠার পর) 
নানুধিরিপাদ, জ্যোতি বন্থ, প্রমোদ 
দাশগুপ্ত এ কথা বারবার বলেছেন । 

কিন্তু, পি, পি, আই দলকে আজ 
পি, শি,আই (এম)-এর সঙ্গে চলতেই 


হবে। না হলে তাদের ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার। এজ্সন্যেই এখন এই 
দলকে বাম ও গণতান্ত্রিক 


এক্যের কথা বলতে হচ্ছে। কার্যত 
কিন্ত নি, পি, আই প্রতি ক্ষেত্রে বাঁষ- 
পঙ্থী কর্মম্বচীকে পযুদিপ্ত করার 
গোপন কাজটি চালিয়ে যাচ্ছে অব্যাঁ- 
হত গতিতে । পশ্চিমবঙ্গ ধিধান- 
সভায় জনতা-কংগ্রেলের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে বামক্রণ্ট সরকারকে লোক- 


চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে সি, 


পি,আই মোটেই বিরত থ[কেনি। 
অত এব, রাজেশের বা কিংবা বিশ্ব 
নাথ মুখার্জারা যত গালদভরা কথাই 
বলুননা কেন, কিংবা তাদের ভাত? 
কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর 
প্রগতিশীলতার যত ব্যাখ্যাই তার! 
করুনন! কেন, ইন্দিরা ক্যাদীহাদী 
কার্যকলাপের বিশ্বস্ত শরিক নি, পি, 
আই দলকে আজ প্রমাণে করতে হবে 
যে, তারা কৃতকর্মের জন্য অলুতন্ঠ । 
এই প্রমাণ দিতে গেলে অজি ভাতের 
মৃত চিহ্নিত জনশক্রদেত নি নিত আই 
দল থেকে বিদায় দিতে হবে, সম্পর্ক 
ছিন্ন করতে হবে কংঞ্রেনের ললে, 
প্রকাশ্যে স্পষ্ট ভাষাদ্ব তাদের কৃভকর্ম- 
কে নিন্দা করতে হবে নিজেদেনুই । 
নিজেদের দীর্ঘকালীন কাংকলাপে 
তার! বামপন্ধীদ্বের'চিহ্ডিত তুশযনে 
পরিণত হয়েছেন ছেশবানীর চোহ্ডএই  . 
গ্লানি মুছে ফেলবার ৬৯১৯ ।. 





পর্ষদ প্রকাশন! 


১। ইমানুরেল কান্ট / হুমাযূন কবির " , 
২। এডওয়ার্ড সের ধর্মদর্শন / শ্রীষ্থশীলকুমার চক্রবর্ত্তী £ ৯০০ 
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(কির্নযোগ ’ হাস্যকর ছৱি 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


গীতা থেকে ফের বাণী 
উদ্ভত'করে মালা সিনহা শুনিয়েছেন 
"মা! ফলেষু কদাচন’ । ফলের আশা 
না করে নিকাম কর্ম করতে হয় এবং 
ভাল কাজের ফল্প' ভালই হয় ও মন্দ 
কাজের ফল হয় মন্দ-_এই মহাবচনটি 
যে কত যথাৰ্থ, তাই প্রতিপন্ন করতে 
দীর্খ ১৬ রীঙগের এই হিন্দি ছবি 
“কর্মযোসীৎ) ছবির নামকরণ 'কর্ম- 
ফল’ হলেই বোধকরি “যুক্তিসংগত 
হত, কারণ কুকর্সের ফল যে শোচনীয় 
হয়, তাই তে! চিক্মপরিচাঁলক রাম 


সহেশ্বরী সোৎসাহে ছবির পর্দায় 
ফুটিয়ে তুলেছেন হিন্দি ছবির ছক 
বাধ! ফর্যূলার সাহায্যে | চধর্মপরায়ণ! 
দ্রী মাল] সিনহার কোন কথা না 
শুনে স্বেচ্ছাচারী বেপরোয়া রাজকুমার 
পুত্রসহ ক্ষুধা ও দারিক্যের জাল? 
মেটাতে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের 
পথে পা বাড়ার । না দেখা ঈশ্বরের 
প্রতি তার ঘোরতর অনাস্থা ও ধর্মা- 
. চারপের প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্কা তাকে 
অপকর্মে উৎসাহ দেয় এমন জীবনবাদী 
যুক্তির মাধ্যমে যে, তা বুঝি, শুধু হিন্দি 
ছবিতেই স্তব! ছবিতে দেখি 
পাপাচারীর জীবনে নেমে আসে 
চরস দণ্ডের অভিশাপ । তার বিশ্বস্ত 
অনুগামী হয়ে পুত্রেরও ঘটে সেই দশা 
আর ঘটে শুভ-চেতনার. উন্মেষ ও 
অন্থশোচনার তুষার্রিতে মর্মবিদারণ । 
এখানেও সেই ছক বাঁধা পরিণতির 
পুনরুদ্ধার) 

ঝাজকুষমার সারাক্ষণ ছবিতে অপ- 
কর্ম করেও যদি 'কর্মযোগী” হয়ে 
থাকেন, ভবে তা অবশ্যই স্লেষাত্মক হয়ে 
উঠত, যদি ট্লিটসেন্ট হৃত বিদ্রাপাত্মক 
ভঙ্গীতে পরিচালিত । কিন্ত এহেন 
হিন্দি ছবিতে তেমনটি আশ! করাও 
বুঝি সংগত নয ৷ তাই ছবিটি গীতার 
বাণ্টকে কেবল বহিরপ্গ করে অন্তরঙ্গে 
গুধুই ঘাপাদ্বাপি চীৎকার, মারপিট 
আন আস্ফালন দেখিয়ে অস্তঃসার- 





~~ পা 


শৃন্ততার পরিচয় রেখেছে । তবে 
দর্শক মনোরপ্রনের (ধোরাক- ছবিতে 
ষথেষ্টই মনত রাখ] হয়েছে | 

ছবির .কয়েকটি ফ্রেমের কাজ 


উল্লেখঘোগ্য। পুত্রক্ূপে রাজকুমার . 


যখন মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি, সেই 


মুহূর্তে ক্ল্যাশব্যাকে অতীত শৈশবের 


টুকরো টুক্রো ছবি; জননীর স্সেহ- 
আলিজন, দ্বপ্তিত আসামীর নির্জন 
কারাকক্ষে ‘মা’ ‘মা’ বলে ডাকা, 
স্থৃতি রোমস্থনের চিত্রময়তা ইত্যাদি 
সত্যই নৈপুণ্যের পরিচায়ক সন্দেহ 
নেই কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, 


আদ[লত কক্ষে আসামীর কাছে গুলি 
ভরা পিস্তল কেমন কয়ে থাকতে 


পারে অথবা দোতলা বাসে করে 
আসামীর পলায়ন দৃশ্যে অমন আজ- 
গুবি কাণ্ড কেন দেখাতে হয়! , ভবে 
রভীন ফটোগ্রাফীতে] কে, কে, মহা- 
জনের কৃতিত্ব উল্লেখের দাবী রাখে। 


ছবির মেজাজ অনুযায়ী কল্যাণজী 


আনন্দজীর স্থররচনা সোচ্চার । 

পিতা ও পুত্রের দ্বৈত ভূমিকায় 
রাজকুমার দাপটের সংগে অভিনয় 
করেছেন। মাল! সিন্হার অভিনয় 
চরিত্রোচিত। ক্যাবারে গার্ল” 
হিসেবে রেখাকে মানিয়েছেটুষতথানি 
তার চেয়ে বেশী তাকে ব্যবহার' করা 
হয়েছে দর্শকের উত্তেজনাকে" তীব্র 
করতে। 


উপভোগ্য প্রহসন “ঘটকালি' -. 


যথার্থ হাসির নাটক প্রন্কতই 
উপতোগ্য ক'রে মঞ্চে জমানে খুব 
কঠিন কাজ। কিন্তু বলতে বিন্বুমাত্ 
সঙ্কোচ সেই রূপচক্র প্রযোজিত ও 
সঞ্চয় দত নির্দেশিত নাটক “ঘটকালি+ 
সত্য সত্যই উপভোগ্য প্রহসন রূপে 
‘বয়েজ ওন হল” মঞ্চে হাজির হয়েছে । 
এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ করতে 
হয় নাট্যকার ও প্রধান শিল্পী স্থবোধ 
ঘাসের নাম, যার কৃতিত্বপূর্ণ অবর্ধান 
এই নাট্যায়নের সার্থকতার মূলে 
অনেকখানি । ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহে ক্ষুদ্র 
মঞ্চে আলোর বাহাদুরি কিছু নেই, 
মঞ্চমজ্জার কোন ঘটা, সংগীতেও নেই 


সে-মাধুরী--কিস্ত, তবু “ঘটকালি? 
উজ্জলরত্বেন আভা বিকিরণ করে 


যাচ্ছে হাসির তুফান সষ্টির মধ] 
দিয়ে। হাসলে যঢ়ি আযু বৃদ্ধি হয়, 
তবে “ঘটকালি” পরমাযুবর্ধক সপ্ধীবনী 
সুধা বিশেষ। কিন্ত এমনটা সম্ভব 
হলকি ক'রে? নাটকের অভিনয় 
শিল্পীরা সকলেই অধ্যাত হলেও 
আশ্চর্য নিষ্ঠা ও একাস্তিকতার জোরে 
এক সুন্দর টীমওয়ার্ক রচন! করেছেন 
যেমন, চমৎকার রমসালে 
নাটকটির নির্মল .কৌতুকাশ্রিত পরি- 
স্থিতিগুলি মঞ্চে র্সোত্তীর্ণন্বপে উপ- 


শ্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
ৰ সথস্থ গণমুখী সংস্কৃতির ভূমিকা 
৩. এবং রাজনীতি ও সাহিত্য সংস্কৃতির সম্পর্ক 
| - জ্বানতে পড়ুন ও রাখুন 
“সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর ভূমিক! সমৃদ্ধ 
শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে মূল্যবান বই 


মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 
সংস্কৃতির সপক্ষে 


Te বাধাই, ১৬. পাতার, দ্বাম ৮ টাকা] 
_ প্রাথিস্থান : 


স্কাশনাল বুক এজেন্দী প্রাঃ লিঃ 
যার বট, কনিকাতা--+*০৭৩ 





স্থিতও হয়েছে তেমনি। শুধু খেদ 
এই যে, ছুটি দৃশ্যে আধুনিক কবিতাকে 
ব্যঙ্গ করার অহেতুক বিচ্ছিন্ন মান- 
পিকতার বিশ্লেষণে কিছু তরুণ শিল্পীর 
হৈ হলোড়টুক যদি ন! থাকত, তবে 
নির্মল হাসির দোয়ারে ভাটা 
পড়তম]। এই প্রশ্বংগে নাট্য নির্দে- 
শক ও নাট্যকার উভয়ে কিছুটা তেৰে 
দেখতে পারেন । 

ভোম্বল ঘটকের বিচিত্র ঘটকালি 
প্রদজেই হাস্তয়স দানা বেধেছে। 
কিন্তু লক্ষণীয় একটি. নাটকীয় কাহি- 
নীর সুত্রে তা গাঁথা হয়েছে রসহানি 


না ঘটিয়ে। নাট্যরচনার এ কৃতিত্ব, 


কম নয় আরও এই কারণে ষে, জীবন 
বিমুখ চিন্তাধারা এখানে প্রশ্রয় পায় 
নি। তবে নীলাবরির স্বপ্-ৃশ্তটি মঞ্চে 
প্রক্ষি মনে হয়, কারণ এখানে পার- 
্পরযটুকু রক্ষিত হয়নি। | 
অভিনয় প্রসংগে প্রথমেই বলতে 
হয় ভোম্বল ঘটক রূপে স্থবোধ ঘাসের 
অসামান্য নৈপুণ্যের কথা । সাম্প্রতিক 
কালে কলকাতার মঞ্চে এমন কৌছু'ক- 
ধর্মী টাইপ চরিত্রের সাক্ষাৎ খুবই 
বিরল। তাঁর কথা, ভাবভংগী এতই 
সরস ও শ্বতোৎ্মারিত যে,. মঞ্চে 
তিনি ঘখন হাজির তখন সকলেরই 


দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ. করেন ।, 


তর্ধাগিত চরিত্রে সয় দতও রূপ- 
সঙ্জায় ও বাকৃভংগীতে যথেষ্ট হানির 
খোরাক জুগিয়েছেন। শোতনলাল 
মুখার্জী, পঙ্কজ মুখার্জা, মাধব সেন, 
বিকাশ চট্টোপাধ্যায়, অমিয়কাস্তি, 
অসীম ভট্টাচার্য ও মীরা চক্রবর্তী 
চরিত্রোচিত সুঅভিনয়ের স্বাক্ষর 
রেখেছেন। 


~~ 


এস 


ছনীতিৰ 
অভিযোগ 


শাস্তিপুর পৌরমভার কুড়ি নম্বর 
ওয়ার্ডের পৌর মহাধ্যক্ষ জ্রননী 
মাহাতোর বিরুদ্ধে সরকারী ' ত্রাণ 
সামগ্রী নিয়ে ছুর্নাতির এক অতি- 
যোগ জান! যায়। উক্ত এলাকার 
কৃষক সমিতির ও স্থানীয় অধিবাসীরা 


পৌর মহাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এক উচ্চ : 
পর্যায়ের তদ্বস্ত দ্রাবী করে লিখিত: 


অভিযোগ পাঠিয়েছেন পৌরপ্রধান 
প্রধীরেন্্রনাথ বসাককে এবং জেলার 
প্রশামন কর্তৃপক্ষ ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
সমীপে । বিগত বন্তাযন শাস্তিপুর 
পৌরসভার অধীন কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডট 
সব দিক দিয়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৷ 
অথচ এই সুযোগে উক্ত, পৌর- 
মহাধ্যক্ষটি সরকারী ভ্রাণসামপ্রী সর- 
কারী পুনর্বাসনের টাক] নিয়ে ব্বজন 
পোষণ, কারচুপি, দ্লবাজ্িতে মেতে 
উঠেছেন সরকারী অপর্ধাঞ্ত 
সাহায্য পাওয়া সত্বেও উক্ত কমি- 
শনারটি সরকারী সাহাধ্য থেকে এই 
এলাকার বহু বন্তা পীড়িত লোককে 


“বঞ্চিত করেছেন বলে অভিযোগ । 


হত্যার চেষ্টার. 
অভিযোগ 


শাস্তিপুর শহরের ভবানীপাড়! 
আমড়াতলা এলাকার গীতারাপী 
ভবানী নামক জনৈক গৃহস্থ: দরের 
বধূকে গত ২৯শে ডিসেম্বর ভোরে 
বাড়ীর ছা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে 
তার জীবনে শেষ করার এক 
ষড়ঘন্ত্র হয়েছিল বলে উক্ত গৃহস্থ বধূর 
পিতা বালিয়াডাঙ্গা, চাপড়! থানার 


অধীনস্থ ধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও তার 


ভ্রাতা জগমোহন কুঞ্জ গত ২১শে 


জানুয়ারী শাত্তিপুর থানার এস আই ' 
"কে ভি মৃখাব্দীর কাছে লিখিত অভি- 

যোগ পেশ করেন। উক্ত তবানীর 

স্বামী ব্যারাকপুরের একজন পুলিশ . 


কর্মচারী আর জীবন শেষ করে দেও- 
যার চেষ্টা করার নায্নিক! সেদিন 
ছিলেন শাশুড়ী বিন্দুবাসিনী ভবানী 
ও ননদ দেবী ভবানী ৷ গীভারাণী 
ভবানীকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে 
দেওয়ার পর তারই দেবর অচৈতন্ত 
অবস্থায় একটি রিক্সায় করে সকলের 
চুপিসারে স্থানীয় গ্রামীণ হাস- 
পাতালে চিকিৎসার জন্ত নিয়ে গিয়ে- 
ছিল। কিন্ত সেখানকার ডাক্তাররা! 
রোগীর সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে ভন্তি 
করতে সাহস পান নি। পরে 
তবানীকে রাপাঘাট আহুলিয়া হাস- 
পাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান 
হয় । সেখানে ৪ঠ1 জানুয়ারী অবধি 
সমস্ত কোমরের হাড় ভাঙ্গাঠুঅবস্থায় 
তার চিকিত্ল। হয় । ঘটনার বিবরণে 


দর্পণ |শুক্রবার, ২রা 





জানা যায় যে ভবানীর শ্বশুর 
তার উপর নানান ধরনের 
নির্যাতন করা হত। বর্তমানে -বৃঞ্ধী 


পিতার কাছে তার মেখে 
থাকেন। তিনি এই ঘটনার পূর্ণ 


'তদ্বস্ত দাবী করেন পঃ বঙের' জনপ্রিয় 


বামক্রণ্ট সরকারের কাছে। * h 
সিনেমা হলের কর্মীকে * 
মারধোর 


শাস্তিপুরস্থিত সুন্দর শি 
হলের কর্মচারী চন্দন শর্মটকেগ 
২*শে জহ্ুয়ারী উজ্ত হলের মালিক 
পান্নালাল সাহা এবং তীর ভাঁগনে , 
হুবীর সাহা অন্ায়ভাঁবৈ মারধোর 
করেন বলে খবরে জান! ঘায়। এই 
ঘটনার পরে স্থানীয় পুলিশ কর্ড 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং আখ 
প্রাপ্ত কর্মচারী ও হলের বি এম পি 
এ ইউ সংস্থার নেতৃবৃন্দের লিখ্তি 
ভায়েরীর বিবরণে হলের মালিক 
পান্নাজাল সাহা এবং তার ভাগনে' 
স্থরীর সাহাকে গ্রেপ্তার করেন। প্রচণ্ড : 
আঘাতপ্রাপ্ত কর্মচারী চন্দন শর্মাকে বু 
রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় গ্রামীন হাস-- 
পাতালে চিকিৎদার অন্ত পাঠান ; 
হয়। এদিন সন্ধ্যায় শাস্তিপুর টাউন 
নিনেমা হাউস কমিটির ডাকে স্থানীয় 





'ছুটি হলের কর্মচারীর! একটি প্রতিস্ঞজ 


বাদ মিছিল বাছির করে ও.বিতিন 
শ্লোগান সহ পথ পরিক্রমা করে এবং 
উক্ত হঙ্গ ছটির শো বন্ধ থাকে। 
মালিকের এ ধরণের অ্তায় আচরণে 
স্থানীয় জনগণের মধ্যে দারুণ 
ক্ষেভের সঞ্চার হয়? পুলিশ উপ 
রোক্ত ছজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে 
রাণাঘাট কোর্টে চালান দেয় এবং 
পরে তারা জামিন পান। 


ঘুষের রাজব তব 


. হাওড়া নিউজ্দলপাইগুড়ি দাইল 
নের একটি রেল ষ্টেশনের নাম জঙ্গী- 
পুর রোড রেল ষ্টেশন । ও রে" 
ষ্টেশনের কিছু লোক ওখানে খুষের 
রাজত্ব কায়েম করেছেন। শোনাযায় 
ষ্টেশনে নাকি প্রতিদিন বহু যাত্রী 
বিন! টিকিটে ঘুষ দিয়ে যাতায়াত 
করে। ওই ষ্টেশন থেকে অন্ত ষ্টেশনে 
কোন মালপন্ত কিছু ঘুষ দিলেই বুক 
না করেও নিয়ে যাওয়া যায়। সেই 
ব্যাপারে সাহাঁষ্য করার জন্ত কিছু 
র সব সময় প্রস্তুত 
তাছাড়া কিছু প্রণামী পেলে নাকি* 
বুকিং করা মাঁদের ওজন 
কমে কমে যায় এইভাবে 
গ্লেলের হাজার হাজার টাকা 
সান হচ্ছে আর,'এই টাবু! দুনীতি-' 
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গত সপ্তাহে নয়াগিল্লীতে জাতীয় 
উন্নয়ন পরিষদ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির 
অপ্র্যে পরিকল্পনা সাহাধা বাবদ বরাদ্দ 


অর্থভাগ্ার বণ্টনের বিষয়ে একমত 


হতে পারে নি। ফলে ৬ষ্.পরিকল্পন। 
সম্পর্কে প্রত্যাশিত নীতি নির্দেশনা 
স্থির করা ‘যায় নি। অথচ কেতা- 
দুরন্ত হিসাবে বর্তমানে ৬ পঞ্চবাধিক 


তি পরিকল্পনা ঘ্বিতীয় বৎসর চলছে । 


এক 
॥ 


আমাদের দেশের সংবিধানে 
কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক ও 
রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভাজনের যে 
নীতিনিদেশিনা ব্যক্ত হয়েছে, দীর্ঘ- 
কালের একদলীয় কংগ্রেস শাসনে 


সেটুকু পর্যন্ত রক্ষিত হয়নি! সং- 


শপ 


সি 
লি 


- কস 


“4 


-.-পশ্ঘটে নি। 


& 


টি 


বিধান অন্থসারে* আমাদের দেশ 
একটি যুক্তরাষ্ট্র বা ইউনিয়ন অব 
* ইত্তিয়্া। ভারতের সংবিধান কেন্দ্রীয় 
পাল“মেণ্ট ও সরকারকে রাজ্যগুগির 
বিধিবিধানের উপর পূর্ণ ক্ষমতা 
প্রয়োগ করার অধিকার দিয়েছে। 
কেন্দ্রীয় সংসদ এবং রাজ্য বিধানসৃভা- 
গুলির আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের 
ক্ষমতা এমন ভাবে বিভাজন কর! 
হয়েছে যে কার্ধতঃ রাজ্যগুলি নিজের 
অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই কেন্দ্রের মুখা- 
 পেক্ষী + * - 
"প্রকৃত যুক্তরাটট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র 
ও য়াম্যগুলির সম্পর্ক (১) রাজনৈতিক 


, ২) আর্ধিকু ও (শ} প্রশাসনিক এই 


তিন দিক দিয়ে পারম্পরিক এক্য ও 
অথগুভার গতর রক্ষার উপাদান 


" হিসেবে বিন্তন্ত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় 
বিধি অনুসারে আমাদের দেশের 


সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে 
ক্ষমত বিভাজনের নীতি বিন্যাস 
অর্থাৎ কেন্ত্র ও অঙ্গরাজ্য 
প্রত্যেকে নিঙ্গ নি এলাকায় স্বাধীন 
অথচ পরম্পর সংবন্ধ” (Each with- 


চি in a sphere co-ordinate and 


independent ) এই নীতি বারে 
বারে লঙ্ঘন কর! হয়েছে। জনগণের 


শখ 


{ 


J 


! 










টি করতে হয়। 






ৃঁ 
$ 


নির্বাচিত রাজ্য সরকার ও রাজ্য 
বিধানলভাকে বারে বারে সংবিধানের 
সারমর্ম লঙ্ঘন করে বরখাস্ত করা বা 
ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। শাদক কংগ্রেস 
দলের দলীয় শ্বার্থকে জনগণের সার্ব- 
ভৌম অধিকারের উপরে স্থান দেওয়া 
হয়েছে । 
প্রশাদনিক দিক “দিয়েও রাজ্য- 
গুলিকে কেন্দ্রীয় মজির উপর নির্ভর 
রাজ্য সরকারের সমস্ত 
গুরুত্বপূর্ণণপদে সর্বভ্যুরতীস্র সাঙিসের 
ই, এ, এম, আই, পি, এস 
নিয়োগ করতে হয়। এই পদ- 
বঙ্গীয় নিয়ত্রণাধীন। কেন্দ্রীয় 
মনোনীত এই সকল 


সরক 
রি চর al 


সুস্থ সত 


, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ * 


ন্প-রাভা স 


রণেন নাগ 


অফিসারের বেতন, ভাতা, কিংবা 
কর্মদক্ষতা ও ব্যর্থত1 বিচার করার বা 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোন 
ক্ষমতা রাজ্য পরকারের হাত নেই। 
১৯৫১ সালে তদ."স্তন কংগ্রেম 
সরকার দু'তিন লাইনে? একটি বিল 
পাশ করিয়ে সর্বভারতীয় অফিসার- 
দের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী 
নির্ধারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর 
অর্পন করে। নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান 
হিসেবে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের 
পরামর্শ অহযায়ী কান্দ করে থাকেন ।, 
স্থৃতরাং রাজ্যগুলির প্রশাপনের উপর 
স্থায়ী সর্বভারতীয় আমলাদের মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় সরকারের শেষ কথা বলার 
অধিকার থাকে । রাজ্যপাল নিয়ো" 
গের অধিকারও কেন্দ্রীয় সরকারের, 
স্থতরাং রাষ্যপাল ও বড় বড় আযলা- 
দের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ' থাকায় 
কেন্দ্রীয় সরকার অনায়াসেই বাক্য 
সরকারগুলিকে, যথেচ্ছ পরিচালন! 
করতে সক্ষম হন। এই ভাবে 
সংবিধান কার্ধতঃ সংসদীয় গণতন্ত্র; 
সার্বজনীন ভোটাধিকার ও জনগণের 
সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংস করে 
দেবার সর্বপ্রকার সুযোগ রেখে 
দিয়েছে। এই স্থযোগ গ্রহণ করেই 
১৯৭৫ সালে ইন্দিরাশাহী ভারতে 
দ্বিতীয় জরুরী অবস্থা জারী করে 
জনগণের সমস্ত সাংবিধানিক ও গণ-. 
তান্ত্রিক অধিকার হরণ করতে পেরে- 
ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী সর্বদাই এই 


*সাফাই গেয়ে এসেছেন ঘে তিনি ঘা 


কিছু করেছেন তা সংবিধান অন্ত- 
সারেই কঃ! হয়েছে! এ সময় 
সপ্রীম কোর্টের রায় বাতিল করে 
প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্্পতি ও 
লোকসভার ম্পীকারকে দেশের 
সাধারণ আইনের উর্ধ্বে” স্থাপন কর! 
হয় এবং রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোর 
পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়। এক 
কথায় সংবিধানের মধ্যেই সংবিধান 
ধ্বংসের ব্যবস্থাগুলি থাকায় তার 
স্যোগ গ্রহণ করে ইন্দিরা! গান্ধী 
সংসদীয় গণতন্ত্র ধবংদ করে এক শ্বৈর- 
তাস্ত্রিচ এশ্বনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ করেন। 

ভারতীয় সংবিধুনের ক্ষমতা 
তালিকায় ১৬টি বিষয় এবং তালিকা 
বহিভূর্ত (রেসিভিউয়ারী পাওয়ারস ) 
সমস্ত বিষয় কেন্দ্রের অধিকার হক্ত | 
রাজ্যগুলির অধিকারে ৬৬টি বিষয় 
এবং কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের এক্তিয়ার 
ভুক্ত সাধারণ তালিকায় ৪৭টি বিষয় 
অস্তনুক্তি। শেষোজু ৪৭টি বিষয়েও 
আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষযতা 
কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত । ১৯৩৫ সালের 


“করা হয়েছে। 


বৃটিশ সরকার বিরচিত সংবিধানে 
যেটুকু ক্ষমতা রাজ্যগুলিকে দেওয়া 
হয়েছিল, স্বাধীন ভারতের সংবিধানে 
সেটুকু অধিকারও রাঙ্গ্তলকে 
দেওয়। হয়নি। 

আমাদের সংবিধান আদর্শ যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় সংবিধান হলে অঙ্গরাজ্য- 
গুলির নিজস্ব আধিক সঙ্গতি সংগ্রহের 
সুত্র ও ক্ষমতা দেওয়া আবস্তিক হত। 
যুক্তরাইরীর ব্যবস্থায় জাতীয় গুরুত্ব- 


সম্পন্ন দায়িত্বগুলি, যেমন প্রতিরক্ষা, , 


ধোগাষোগ, রেলওয়ে, বৈদেশিক 
সম্পর্ক, যুক্রাব্যবস্থ! ইত্যাদি 
ুক্তরাষ্্ীয় - সরকারের হাতে 


এবং. স্থানীয় গুরুত্পূর্ণ বিষয়গুলি, 
ঘেমুন, আইন ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল! 
রক্ষা, শিক্ষা, জনঙ্বাস্থা, রাস্তাঘাট, 
স্বানীয় স্বায়তশাদন, সমবায়, কৃষি ও 
খাদ্য সরবরাহ এবং স্থানীয় উন্নয়ন 
সংক্রান্ত বিষয়গুলি - রাজ্যের হাতে 
অর্পণ করা হয়! এ 

রাং যুক্তরাষ্ীয় সংবিধানে 
আর্ধিক''নঙ্গতি. বিভাঙ্জনের নীতি 
মূলতঃ কেন্দ্র ও রাজ্যের দায়িত্ব বিভা- 
জনের নিরিখেই নির্দিষ্ট করা হয়। 
যেমন, দেশের আয়তন ও সীম! একই 
থাকে বলে প্রতিরক্ষার ব্যয় সহসা 
বৃদ্ধি পায়না । রেলওয়ে, ডাকও তার 
সংযোগ, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি 
জাতীয় দায়িত্বভার সহ] বৃদ্ধি পায় 
না। অন্যদিকে রাদ্যগুলির শিক্ষা 
ক্বনন্বাস্থা, কারিগরী মানোন্নয়ন, কৃষি 
ও খাছ উৎপাদনের দায়িত্বভার প্রতি 
বছরেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে । - সুতরাং 
কেন্দ্রের চেয়ে রাজ্যগুলির আমিক 
সঙ্গতি সংগ্রহের সুযোগ অনেক বেশি 
ও স্থিতিস্থাপক হওয়া উচিত । 

কিন্ত ভারতের সংবিধানে সঙ্গতি 
সংগ্রহের ক্ষমতা কেন্দ্রকে অনেক 
বেশি দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্য 
গুলির কর ও অন্তান্ত সংগতি 
সংগ্রহের শ্থত্রকে অম্বাভাবিকভাবে খর্ব 
ফলে প্রতিটা রাদ্্য 
সরকারকেই দায়দায়িত্ব মেটানোর 
মত রাজস্ব সংগ্রহের অতিশয় সীমা- 
বন্ধ ক্ষমতা নিয়ে কাঁজ চালাতে হয় 
এবং অনবরত ঘাটতির সম্মুখীন হতে 
হয়। কেন্দ্র ও রাক্ষ্যের মধ্যে সঙ্গতি 
সংগ্রহের ক্ষমতার এই বিরাট ব্যবধান 
সংবিধানের মৌলিক দুর্বলতা এবং 
দেশর ভবিষ্যত অধগুতা রক্ষার পক্ষে 
বিপদ সুচনা করছে। 

সংবিধানের এই দুর্বলত! ও 
ছিত্রগুলির সুঘোগ গ্রহণ করে এক- 
চেটিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতাভোগী 
কংগ্রেস দলীয় সরকারিগুলি রারে বারে 
নানা উপায়ে সংবিধানকেও লঙ্ঘন 


এবং ভারতীয় সংবিধান 


তনয় ও 


স্বনির্ভরতা সার, জুন্তে পশ্চিসযদের 
বামফ্রন্ট সরকার কেন্-রাদ্য সম্পর্বা 


্‌ . বিষয়ে একটি সুচিন্তিত ছলিল প্রবাপ 


করেছে এবং ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক 
ভিত্তি ধংস করে একনায়কত্ব প্রতি- 
ঠার সুযোগ গ্রহণ করেছে । আধিক 
সঙ্গতি বণ্টনের ক্ষেত্রে সংবিধানের 
২৭৫ (১) ধারা অর্থ কমিশনকে কেন্দ্রীয় 
রাজ্ম্ব থেকে রাজ্যগুলির “মৃলধনী” 
ও “চলতি” খাতে অনুদান দেওয়ার 
সুস্পষ্ট নিদেশ দিয়েছে। কিন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কমিশনের 
বিচার্ধ বিষয় থেকে "মূলধনী” খাতে 
অনুদানের স্থপারিশ করার ক্ষমতা? 
প্রত্যাহার করে কেবল “চলতি” 
থাতে পরিকল্পনা বহিভূ্তি ব্যয় বাবদ 
অনুদানের সুপারিশ করতে বলেছেন 
এবং “্যূলধনী” খাতে ব্যয় বরাদ্দ 
নির্দিষ্ট করার অধিকার “পরিকল্পনা 
কমিশনের” হাতে অর্পন করেছেন । 
এই পরিকল্পনা কমিশন সংবিধান 
কর্তৃক হৃষ্ট হয়নি, কেন্দ্রীয় সরকার 
একে সৃষ্টি করেছেন । এভাবে 
কংগ্রেস দলীয় সরকার গোঁড়া থেকেই 
সংবিধানে সীমাবদ্ধ স্থষোগগ্ডলিও 
বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকারের 
হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে 
চলেছেন । 

কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিকে সাহায্য 
দানের প্রধান চারটি খাত হচ্ছে: 
(ক) সংবিধানের ২৭৫ ধার! অঙ্ুদারে 
বণ্টনযোগ্য কেন্দ্রীর করের অংশ) (খ) 
২৭৫ (১) ধার] অন্থসারে বাধ্যতামূলক 


ভাবে প্রদ্রেয় কেন্দ্রীয় অনুদান ; (গ) . 


পরিকল্পনার মূলধনী খাতে প্রদেয় 
কেন্দ্রীয় খণ এবং (চ) সংবিধানের ২৮২ 
ধার! অনুযায়ী কেন্দ্রের ‘অভিরুচি’ 
অনুযায়ী প্রদেয় অনুদ্বান। সংবি- 
ধানের ২৮০ ধারা অনুসারে নিযুক্ত 
অর্থ কমিশনের স্থপারিশ অস্থায়ী 
রাজ্যগুলিকে (ক) ও খ (খ) খাতে 
কেন্দ্রীয় রাজন্বের অংশ ও" অন্থদান 
দিতে হয়। কিন্তু সংবিধানের 
নির্দেশ লঙ্ঘন করে কেন্দ্রীয় সরকার 
অর্থকমিশনের বিচার্ধ বিষয় হাম ও 
সংকুচিত করে রাঁজ্যগুলির ন্যাষ্য 
পাৎনা ফাঁকি দিয়েছেন। শুধু কি 
তাই? আয়করের ও উৎপাদন শু’ন্ধর 
সংজ্ঞায় রদবদল করে কোম্পানি 
আয়কর এবং উৎপাদন শুন্ধের অতি- 
রিক্ত সার চার্জ বাবদ প্রাপ্য রাক্জন্বকে 
ব্টনযোগ্য তহবিলের বাইরে রাখ! 
হয়েছে এবং হাজার হাজার কোটি 
টাকার পাওনা থেকে রাজ্যগুলিকে 
বঞ্চিত করা হয়েছে । ফলে, রাজা 
গুলি উন্নয়ন প্রকল্পের সামান্য অর্থ 
বরাদ্দের জন্যেও অতিরিক্ত মাত্রায় 
কেন্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে । 
রাজ্যগুলির এই কেন্দ্র মুখাপে- 
ক্ষিতা বহুলাংশে হাস এবং তাদের 


করেছেন । স্পুষ অর্থ কমিশনের 
নিকট রাজ্াগুলিকতু বক্তব্য উপস্থিত 
করার সময়ও বাঁমঙ্্টা লরুকার 
্থযুক্তিপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ ছাবি উত্থাপন 
করেন । কার্যতঃ ভাঁকুতের অন্যান্য 
রাজা গুলিও অনুরূপ আভিষত পো শব 
করে বলে জাতীয় উস্কে, পরিষদের 
আলোচনাকাঁলে দেখা পিক্সেহে ? 
১৯৭৭ সালের পর্ব পরিবর্তিত রা ক্গ- 
নৈতিক পরিস্থিভি এব্‌ং বামপন্থী 
শক্তিগুলির শক্িকৃদ্ধিহ ফলেই এই 
নতুন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং াজা- 
গুলির সর্ধাদা বৃদ্ধি পেছ্ছেছে। 

এই পরিব্তিভ পরিস্থিতি ভে 
সম অর্থ কমিশন রাজ্যগুনির যুক্তি 
ও দ্বাবির প্রতি সহাম্থতুততি দ্েখিয়ে- 
ছেন এবং সপ্তহ অর্থ কষিশনের 
সুপারিশে রুজ্যগুল্ির বন্টনযোগা 
তহবিলের পরিষাণ অনেকটা বৃদ্ধি 
করা হয়েছে, হ্দিও তা পুরোপুরি 
সম্তোষক্জনক নস্ব॥ কোম্পানি অ ত্ব- 
কর বাবদ পাওযা কেন্দ্রীক রা 
এবারেও বণ্টনষোঁপ্য তহবিলের অন্ত- 
ভুক্ত করা হয়নি। তবুও সপ্তম সর্থ 
কমিশন রাজ্যগুলিহ প্রতি কৃতক্ট! 
স্থবিচার করেছেন, একধা 
অনস্বীকার্য । 

কিন্তু ২৭৫ (১), ২৮২ ধারা অঙ্গ - 
যায়ী কেন্দ্রীক সরকারের “অভির তি? 
অনগলারে রাজ্যগুলিকে আহৃদান 
মঞ্জুরের ক্ষেত্রে এবং প্রিকন্ধনা বাদ 
“মূলধনী” খাতে বরাদ্দ বন্টনের গময় 
কেন্দ্রীয় সরকার বর্ছ্যওডনিত্ন মধ্যে 
বিভেদ হৃট্রিব কৌশল গ্রহণ করেছেন। 
এর ফলে গত সপ্তাহে জীন উন ।ন 
পরিষদের অভাঙ্ক বিভিন্ন কাজোর 
মধ্যে এক্যমত হয়নি বরং প্র্যাড'ঘল 
ফরমূলা নিয়ে কিঞ্চিৎ উত্তাপ ও 
বিরোধের সথষ্টি হঙ্থ এবং পরিকচন! 
খাতে যূলধনী ব্যন্ব ক্রাদ্ধ মঞ্জু 11 
নীতি অনুমোদন করা সৃস্তহ হয়লি । 

(শেষাংশ “ষ পৃষ্ঠা) 


রেল স্টেশনে ঘুষ 
(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 


বাজ রেলকর্ধচারীদের পেট 
ঢুকছে। শুধু তই নহব এ ট্রে" 
থেকে ট্রেনের সীট ভ্িহ্বান্ভে"ন. 
করতে গেলেও ছু লাগে। গ £ 
১৮ই ফেব্রুয়ারী মু কাবক জে: 
জনৈক নির্ভাঁক ও জনপ্রিষ্থ সাংবাদিক 
ওই ষ্টেণনে ট্রেনের মীট রিজারভে এন 
করতে গেলে স্টেশনের বুকিং বক 
তার কাছে ব্রিজাঁরতেশনেক্স শুন্য 
প্রতি সীটে টাকা! [নে চান্ক। উ= 
সাংবাদিক ঘুষ ছিতৈ অস্বীকার কণ 
এবং ৰঘুনাথ খানা, ঘট ০১৯৪ 


লন্ত ২ 


7 হী 
3 


Regd. No টান 


কেন্্র-রাজ্য আধিক প্রসঙ্গ 


(৯ম পৃষ্ঠার পর) 


Pnone £ 


টাকা হতে পারে। কিন্ত কিছুতেই 
৪৫০০০ কোটি টাকা করা হবে না। 
রাজ্যগুলির জন্যে মোট -পরিকল্পন! 
বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করার 
আগেই কেন্দ্রীয় সরকার বণ্টনের 


24-4832 


ষষ্ঠ নী মোট কাঠামো সাংবিধানিক একত্তিয়ারভুক্ত | কোন নিরিখ নির্ধারণের , কূটকৌশল গ্রহণ 


এবং এই ব্যয় বয়}দ্দেয়াদ্যস্তলির অংশ 


কত হবে সেই সম্পর্কেও কেন্দ্র ও 
রাদ্যওলির মধেতে বিরোধ দেখা 


দিয়েছে । গষ্ঠ পরিকল্পনায় “খসড়া . 


দলিলে মোট ব্যয্ন বরাদ্দ ধর] হয় 
৬৯৩৮* কোটি টাক} এই ব্যয়ের 
মধ্যে কৃষি গু সংশিষ্ট খাতে ৮৬০০ 
কোটি, সেচ ও বন্তারোধ খাতে ১৬৫৯ 
কোটি টাকা, প্রামীণ ও কুটির শিল্প 


বাবদ ১৪৯* কোটি, বিদ্যুৎ খাতে, 


১৫ ৭৫* কোটি, সতুক ও সড়ক -পরি- 
বহন খাতে ২৯২৩ কোটি এবং সমাজ 
কল্যাণ খাতে ৯০৫৫ কোটি টাকা 
'র্থাৎ সর্বমোট এই সরকারী খাতেই 
৪৭৬৮৮ কোটি টাক] [ধরা হয়েছে । 
এই বিষয়গুলি জুসন্তই রাজ্যগুলির 


নদে ত পি পে 


4 ক ভিত ৪ 


্ মিবুক্ নে 
ee এত উপ উপ সপ 
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পাদ 


৯৯৪৯ সালের উট নুয়ারী 
পরিবার পরি 


ক 
চি 
রে 1 রাজারা 
2 * 
a 


কোন ক্ষেত্রে কেন্সীয় প্রকল্পের যুক্তি- 
যুক্ততা শ্বীকারকরে নিয়েও যাল্জা- 
গুলির জন্য ভঠ পরিকল্পনার মোট 
ব্যয়ের মধ্যে ৪৫*০* কোটি টাকা 
ধরাদ্দ করার দাবিস্উঠেছে। জাতীয় 
উন্নয়ন পরিষদে পশ্চিমব্জের বামক্রণ্ট 
সরকারের এই দাবি অন্তান্ত সমস্ত 
রাজ্য একবাক্যে সমর্থন করেছে। 
কিন্ত কেন্গীয় সরকার পরিকল্পনার 
সরকারী খাতে রাজ্যগুলির জন্ত 
৩৫০** কোটি টাকার বেশি মধ্য 
"করতে রাজি নন। অনেক দূর কষা- 
কষির পর অবশ্য তারা কিছু কিছু 


,করে রাজ্যগুলির মধ্যে বিভেদ হি 


করতে সমর্থ হন। অনগ্রসর রাজ্জ্য- 
গুলিকে বেশি অর্থঘানের যুক্তি 
দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষাকৃত 
উন্নয়নশীল রাজ্যগুলির বরাদ্দ হ্রাস 
করার যুক্তি দেখালে এই বিভেদ ছাই 
হয়। ইতিপূর্বে অর্থনীতিবিদ ভি, 
আর গ্যাভগিলের প্রদ্বত ফরমূলা 


"অনুযায়ী রাজ্যগুলির মধ্যে এই অর্থ 


বণ্টন কর? হত। গ্যাভগিল ফরমুজায় 
পরিকপন। বাবদ অহ্ৃদানও সাহাঘ্োর 
৬* শতাংশ জনসংখ্যঃ এবং রাছ্োর 
মাথাপিছু আয় ও জাতীয় যাথাপিস্ক 


কেন্তরীয় প্রকল্প ছাটাই করে রাজ্যগুলির গড়পড়তা আয়ের ব্যবধান, রাজ্যের 


হাতে দিভে রাজি হন । এর ফলে 
রাজ্যগুলির বরাদ্দ অর্থ ৩৮**০ কোটি 





~~ 


গাজ্‌সরঞ্জায় দেবেন 
আজই যোগাযোগ করুন . 






নিজন্ব কর সংগ্রহের উভোগ, বৃহঘাঁ- 


কার সেচ' ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্বাণ 


জানার কাছাকাছি পরিবার পরিকল্পনা কে, রাকা বেনু. ' 
কা জয় যায সহায়ক প্রয়োজণীয় পরাণ এবং _ রিং 


মেগা ত Y= মে পপ সত ক = 


EY 
প্র এ 
ই 
i | 


২০৫ 


মাস হলো 
কল্পনা মাস ___ 


পার 


Sl 


dav ০২৬ 
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সম্পাদক -_ হরেন বসু 


lL 


এবং রাজ্যণডুলিয় বিশেষ সমস্যাবাবদ 
১১ শতাংশ হিসেবে মোট ৭০ শতাংশ 
বণ্টন করা হয়। সপ্তম অর্থ কমিশন 
কর রাজন্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে রাজ্যের 
দ্ারিব্র/সীমার নীচে অবস্থিত অন- 
সংখ্যা, মাথাপিছু আয় নিধারপে 
রাজ্যের মোট উৎপাদন ও সম্ভাব্য 
জনসংখ্যা, গরীব লোকের সংখ্যা 
এবং রাজদ্থের সমতা আনয়নের সুত্র 
প্রয়োগ করেন। অক্রপ্রদেশে ও 
ওড়িশা ছাড়! অন্তান্ত রাজ্য সপ্তম অর্থ 
কমিশনের স্ত্রকে অনেক বেশি 
বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকাব করে। 
কিন্ত মোট কেন্ত্ীয় রাজশ্বের কতটা 
অংশ বণ্টনমোগ্য'পরিকল্পনা তহবিলে 
দেওয়| হবে, ভা নির্ধারণ করার 
আগেই বন্টনযোগ্য তহবিল কোন 
শত অমুসারে বণ্টন করা হবে তাই 


অতি অভব্য আচৰণ 


"রাখতে সমর্থ হন । 


সি 


চক 


রি 
নিয়ে রাজ্যগলির মর্তোধিবাদ দে 


দ্বেয়। কেন্দ্রীয় সরঞ্কার এই ৪ছযোগ 
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গ্রহণ করে মূল বিচার্য বিষয় অৰ্থাৎ 
কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে মোট আধিক , 


সঙ্গতি বিভাঙ্ষনের প্রশ্নটি মুলতুবি” 
জাতীয় উন্নয়ন 
পরিষদের আগামী সভায় এর ফয়- 
শালা হবে বলে আশা প্রকাশ করা 
হয়েছে । : 

বলা বাছল্য পশ্চিমবদের যুক্তিপূৰ্ণ 
ও তথ্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন ও সমালোচনা 
পশ্চিমবজের বামক্রণ্ট সরক্রারের ভাব- 
মুতিকে অন্তান্ত রাজ্যের ক্লাছে উজ্জ্বল . 
করে তুলে ধরেছে। আশা করার 
ভবিষ্ততে আপন আপন অভিজ্ঞতার 
আলোকে অন্তাম্য রাজ্যও গণতন্ত্রকে 
দূঢভাবে প্রতিষ্ঠার উপযোগী করে 
দেশের সংবিধানকে ঢেলে সাজাতে 
সাগ্রহ সম্মতি দেবে । 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


সরোজ চক্রবর্তীর পেছন থেকে এক 


অনাস্থা প্রকাশ করে মারমূখি আক্রমণ 
চাদান। কমিশন কক্ষেই পি জির 
একদল চোরাই প্রাইভৈট প্র্যাঝটিস- 
কারী বিচারপতির উদ্দেষ্তে পেছন 
থেকে নানা ধরণের কট ক্তি করতে 
থাকেন। অবিশ্বান্ত হলেও, সত্যি, 


কয়েকজন চিকিৎসক বিচারপতিয ' 
উদ্দেশে সরোজ চক্রবর্তীর পিছন 
থেকে কুৎসিত গালাগাল করতে 


থাকেন। শুধু তাই নয়, লরোজ 
চক্রবর্তী য়ং জনৈক সাক্ষীকে মান- 
নীয় বিচারপতির সামনেই “*ড্র্স' 
আপ্‌” করার হুমকি দেন। কমিশন, 
কক্ষে উপস্থিত কিছু চিকিৎসকও নানা, 
তাবে নান! কায়দায় চিকিৎসকদের 
বিরোধী সাক্ষীর উদ্দেশ্যে নানা কুৎ- 
সিত মন্তব্য করেছেন। এছাড়া 
কমিশন কক্ষের বাইরেই দক্ষিণ কল- 
কাতার জনৈক কুধ্যাত সম্ভান সব 
লময়ে হু বিরাজমান | প্রয়োজনে 
সাক্ষীদের ভীতি প্রদর্শনের হুমকি 
দ্বিতেও ছাড়ছেন ন!। দ্নৈক 
সাক্ষীকে মন্তানটি বলে যে “ভাক্তার- 
দের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে হাত পা 
ব্যান্ডেজ করে বাড়ী যেতে হবেন ।” 
২৯ জানুয়ারী ডাঃ মুরারী মুখার্জী 
ক্ষমিশনে পি জির ডাঃ রত] 
সেনের বিরুদ্ধে এক গুরুতর সাক্ষ্য 
দেন। কমিশন কক্ষে উপস্থিত ' 


চোরাই প্র্যাকটিসকারী কিছু চিকিৎ- 
সক তাদের পেয়ারের রত সেনের 


' বিরুদ্ধে কোন কথা শোনার জন্য 


সম্ভবত প্রস্তুত ছিলেন না । যেই মাত্র 
ভাঃ মুরারী মুখার্জ সাক্ষ্য দিতে সুরু 


করেছেন অগ্নি পি জির কল্যাণ ঘোষ 


জঘত্ত ভাষা প্রয়োগ করেন। যতক্ষণ 
তিনি লাক্ষ্য দেন কল্যাণ ঘোষরা কুৎ- 
সিত মন্তব্য করে যেতে থাকেন। 
এছাড়া কমিশন কক্ষে. এরাই যখন 
তখন হাতভাজি দিয়ে নিজেদের ... 
সাক্ষীকে অভিনন্দিত, করছেন । 


be 


এ 


শা 


কৃ” 


রে 


সরোজ চক্রবর্তীর কাছে উঠে দাতিরে-». 


নানাভাবে প্রমট করছেন 1?" . 
দরকার পক্ষের কৌশলী প্রবীণ 
অভিজ্ঞ আইনজীবী এস মুখা, অঙ্ি- 
তাত গুহ, মধুপী গুহ ও অন্তান্ত আইন . 
জীবীরা পভ সমাজের মান্তগণ্য 


ডাক্তারদের কাগুকারধীনা দেখে, 


বিস্মিত । প্রশ্ন উঠেছে, কমিশন কক্ষে 
যারা হুল্লোড় করছেন তারা কি 
সবাই নিজ নিজ কাজ ছেড়েই কমি- 
শন কক্ষে এসে ভীড় জমাচ্ছেন uA 


ডাঃ 'স্বরাজ ব্যানাজাঁ, ডাঃ জে পি” 


দ্বীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্চন্গ রোড: কলিকা ত!-* থেকে মুক্জিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ ! 8 লন, কলিকাতা-১৩ মু প্রর্বাশিত | 


ঘোষ, ডাঃ কল্যাণ ঘোষ, ডাঃ বি 
সরকার, ডাঃ মোওয়ার, ডাঃ মুরুল 
ইসলাম, ডাঃ জে সি পাল প্রমুখ প্রায় 
প্রত্যেক দিন কমিশন কক্ষে এসে 


be 


পেছনে কোথাও বসে হানি মস্করা" 


€ 


করেন। এরা কি সবাই হাস- 
পাতালে আউটডোর ইনভোরের সব 
কাম্ম সেরে কমিশনে এসে ভীড় কর- 
ছেন? কে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে? 


কেনন! এদেরই প্রত্যক্ষ ,পরোক্ষ 
মদূতদার হলেন ডাঃ মণি ছেত্রী। 
যিনি নিজেই ভিজিল্যান্দেরই এক জন 


আসামী । বাক্স নামে এই ঘপ্তরেই; 


রয়েছে এল ৮৫/৭৫ নম্বরের একু 


ফাইলে্মসংখ্য কারচুপির হাজারে নর 


তথ্য। a 
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“মক্িঝাপি £ দেটলে৷ রাজনীতির ব্যর্থ আদ্ধালন £ নত! দুই 


Lr 


কংগ্রেস কংগ্রেস আনন্দমার্গ আমরা বাঙালী এস ইট সি জোটবদ্ধ 


হাৰিল বধ । সা অব, ৯ই ফেবয়ানী ৭৯ 1 ৬* পয়ম! 


: "সিদ্ধাৰ্থ রায়কে নিয়ে দুই 
- কংগ্রেসে মতবিরোধ 


€ দর্পণের সংবাদদাত )' 


পশ্চিমবঙ্গের প্রান, মৃখামন্্ী 


দি্ধার্থশংকর রায়কে নিয়ে ছুই 


কংগ্রেসের এক্যের ব্যাপারে মত 


৪ বিরোধ দেখ! দিয়েছে বলে বিশ্বস্ত 


হুত্রে জানা গেছে। . 


৮ পক আলোচনার সময়,কংগ্রেস 
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(ই) সভানেত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্ট - 


. করে কংগ্রে সভাপতি শরণ সিংকে 


জানিয়ে দিয়েছেন সিদ্ধার্থ রায়কে যুক্ত 


" কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটিতে নেওয়া 
হোক এট! তিনি চান না। কারণ 
* সিদ্ধার্থবাবুর ওপর নির্ভর করে ৰে 
কোন লোকের পক্ষেই দল পরি- 


চালনা কর] বিপজ্জনক । 
জান! গেছে অন্তান্ত ব্যাপারের 


পারছেন ন1। শরণ সিং আলোচনার 
সময় শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছেন__ 
“আমাদের দলের কে" কে ওয়ার্কিং 
কমিটিতে থাকবে সে ব্যাপারে আপমি 
কোন শর্ত আরোপ না করলেই ভাল 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) Ml 


(দের প্রতিনিধি ) 


“হয়তো! পৌছজেন, কিন্তু মরিচ- 
বাপি থেকে আপনাকে ফিরিয়ে 
আনৰার দায়িত্ব তে! /আমরা নিক্ষে 
পারবো না”- কুমিরমারীতে আমার 
উদ্বেশে এই কথা কয়টি বলেছিলেন 
একজন পুলিশ অফিসার | আজি, 


_ স্তর এই উক্তির যাথাধ্য প্রথমে 
"উপলব্ধি করতে প্রারিনি। পরে 
. জ্ঞনলাম, বাইরের কেউ গেলে নাকি 


উদ্ধাত্ব উন্নয়ন সমিতি নামক সন্দেহ- 
জনক সংগঠনের লোকেরা মুক্তিপণ 
ছিদেবে তাকে আটকে রাখছে। 
জনতা-কংগ্রেস-কংগ্রে (ই)-সি, পি, 
আই এবং এস-ইউ, সির তরফ থেকে 
৩১শে জানুয়ারী পুলিশের গুলীচালমা 
নিয়ে আসর গরম করবার চেষ্টা হয়ে- 

ছিল কিন্ত তিন মন্ত্রী এখানে শনিবার 
হুশ সহশ্রাধিক মান্গষের সমাবেশে 


. কোমল কঠোর ভাষণে স্পষ্টভাষায় 


ৰলে গেছেন, কোন:উদ্দেশ্বপ্রণোদ্বিত 
চক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের বাসফ্রণ্ট সরকার 


বরদাস্ত করবে না। এই সভা বান- 
চাল করার জন্ত চেষ্টার কসুর করেন- 


‘লি নেপথ্য সারখির কিন্ত সেটা 
. পরিণত হয়েছে দেউজে রাজনীতির 


ব্যর্থ আশ্ষাজনে। দধিনয়ে "অথচ" 


নিদ্বিধ কণ্ডে প্রবীণ মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী 
গুলীচালনার তর্দস্তের কথ! বললেন, 
ক্ষতিপূরণের কথা বললেন কিন্তু একই 


সঙ্গে অনুত্তেজিভ এবং দৃঢ় কে আইন." 


শৃখলার কথ! বললেন। গর্জে 
উঠলে! সমবেত মাহ্য__সভায় 
ছামলাদাররা শুরিত গতিতে পালিয়ে 
সায়। AE 

মরিচর্বাপি। নোরামাটি, নোনা- 
জল। উত্বাস্ত উন্নয়ন সমিতির 
নেতারা দগ্ডকারণ্য প্রত্যাগত কয়েব- 


হাজার উদ্বাপ্তকে নানা প্রলোভন 
দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মরিচ- 
ঝঁপিতে উজ্জল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি 
শিয়ে। গোলাবা থেকে মোল্লাখালি 
হয়ে যান কিংবা হাসনাবাদ থেকে 
কুমিরমারী হয়ে যান পথে যেতে 


যেতে শুনতে পাবেন মরিচর্বাপির. 


কাহিনী | কথা আর উপকথার 

প্রবাহ। .৩১ শেজাহুয়ারী তারিখে 

পুলিশের গুলীতে নাকি কয়েক শ” 
( শেষাংশ ১:শ পৃষ্ঠায়) 


রিসাচ এণ্ড এ্যানালিসিস 
উইং সম্প্রসারণের 
উদ্দেশ্য কি? 


( দর্গণের পষবেক্ষক ). 


ইন্দিরা গান্ধীর আমজে রিসার্চ 
এণ্ড এ্যানালিসিস উইং যে অসীম 
ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল, অতি 
সমপ্রতি তার ক্ষমত!| আবার বৃদ্ধি করা 
হচ্ছে বলে বিশ্বন্তসুত্রে জানা গেছে 


কিছু পুলিশ একটি শাসক দলের নামে টাকা, নিচ্ছে 


হাওড়ার কিছু পুলিশ অফিগার & 


রাজ্যের একটি ক্ষমতাসীন দলকে 
টাক! দিতে হবে বলে জুট ব্যাচিং 
অয়েলের চোরাক্াববা শীদের কাছ 
থেকে বেপরোয়া চাদ! তুলছেন বলে 


৯৮২৩, দিদ্ধার্থ রায়কে ওয়াকিং কমিটিতে গুরুতর অতিষোগ উঠেছে। এই 


| 







| 


খা A ব্যাপারনিয়ে কোনও প্রশ্ন 


নেওয়ার ব্যাপারেও দুই কংগ্রেসে 
মতবিরোধ দেখা দিয়েছে কংগ্রেস 
_লতাপতি শরণ সিং এ ব্যাপারে 


ভার সুখার্জা কমিশনে ৭ই 
ফেব্রুয়ারী প্রচণ্ড হৈ হট্গোল হয়েছে। 
এদিন দুপুরে একটা নাগাদ পি ছি 
হাসপাতালের প্রাক্তন সার্জেনস্পার 

ভাঃ শিশির দেব * হাসপাতালের 
a প্রমতী মীরা চক্রবর্তীর 
< পুজের অবহেলা সংক্রান্ত অর্টিষোগের 
কুকি, কেঁ'শলীর জেরার উত্তর 
ওয়ার সময় কিছু দর্শক প্রচণ্ড উত্তে 
ত হয়ে ঘঠেন। এদের অর্ন্টিযোগ 
1 চক্রবর্তী পুজের চিক্ৎিলায় 


অফিপারদের মধেয জেলার ইণ্টেলি- 
জেম্দ, এনফোর্সমেপ্ট,। গোলাবাড়ী 
থানা, ব্যাটরা থানা, ভোমজুড় ঘানার 


ইসি গার সঙ্গ ্রকমত হতে বেশ কিছু পদস্থ কর্মী রয়েছেন। . 


_ মুখাজা দন্ত কমিশনে প্রচণ্ড হৈ চৈ হট্টগোল 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এ'র! নাকি আশ্বাস দিচ্ছেন 
ক্ষমতাসীন দলটির পার্টি কাণ্ডে চাদা 
দিলে তাদের গোভাউনগুলি ষথা- 
রীতি চনতে দেওয়া হবে। জানা- 
গেল, এ ব্যাপারে গোলাবাড়ী থানায় 
প্রয়োজনীয় টাকা পৌছে দেবার জন্য 
চোরাকারবারীর! জনৈক খান 
সাহেবকে নিযুক্ত করেছে। ভি আই 
বি এবং ভি ই বি দপ্তরে চাদা পৌছে 
দেওয়ার জন্য দ্বায়িত্ব ফেওয়া হয়েছে 


' (দ*ণের সংবাদদাতা ) 


ন! করে ডাঃ দেবকে বাজে প্রশ্ন করে 
বিরক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে এবং কমি- 
শনে প্রকৃত তথ্য লুকোনোর. চেষ্টা 
করছেন ভাঃ-রত্া সেলের ীলবল । 


দর্শকরৃদ্দের সমবেত প্রতিবাদে - 


কমিশন কক্ষে প্রচণ্ড উত্তেজনার সুষি 
হয়। দর্শকবৃন্দের অভিযোগ, কমিশন 
কক্ষে হাসপাভাল ছেড়ে বেশ কিছু 


ডাক্তার দিনের পর দিন মাননীয় - 


বিচারপতি ও সাক্ষী প্রমুখের বিরুদ্ধে 
কুৎসিত মন্তব্য করে যাচ্ছেন। এ 
জিনিষ চলতে দেওয়া যেতে পারে 


ন!। এরাই নিজেদের সাক্ষীর 
সাক্ষ্যকে হাততালি দিয়ে অভিনম্বিত্‌ 


করে কমিশনকক্ষকে রীতিমত বৈঠক - 


খানা করে তুলেছেন। এ ছাড়া 
কমিশনকক্ষের ভিতরেই ভাক্তারর] 
সাক্ষীদের ৰিরুদ্ধে নানা! বিরূপ মন্তব্য 
করছেন_। | 
দর্শকদের হৈ চৈয়ের মধ্যে হঠাৎ 
ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোপলিয়েশনের 
ডাঃ প্রদীপ মজুমদার, হেলথ লাভি- 


‘সেন এসগোসলিয়েশনের . ডাং সরোজ 


চক্র বতাঁ, ডাঃ রত্বা সেনের কৌশলী 


নাজির নাট জনৈক ব্যক্তিকে । 

এরা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু উপঢৌকন 
দৃংশ্লি্ট অফিসারদের কাছে পৌঁছে 
দিয়েছেন বঙ্গে প্রকাশ । সম্ভবত 
পুলিশ অফিসারদের সংগে ‘চুক্তি! 
সম্পাদিত হবার পরেই দ্িজী বো 
রোড, স্তাশনাল হাইওয়ে, আলমপুর 
থেকে কোণা পর্যস্ত চোরাই তেলের 
কার্বার ফুলে ফেঁপে উঠেছে । 


টির প্রমুখ কমিশন ছেড়ে চলে 
যেতে চান। মাননীয় বিচারপতি 
তাদের কঙিশন কক্ষ ত্যাগ ন! করার 
জন্য বারবার. অনুরোধ করতে 
ণাকেন। এই সময় সাক্ষীর চেয়ার, 
থেকে উঠে এসে কমিশনের কাজ কুষ্ঠ 
ভাবে চলার জন্ত ডাঃ শিশির দেবও 
ভাঃ প্রদীপ মজুমদার, ডাঃ সরোজ 
চক্রবর্তী প্রমুখকে হাতজোড় করে 
কক্ষ ন) ছেড়ে যাবার জন্য অঙ্থরোধ 
করতে থাকেন। 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়)" 


প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের 
নিদেশে রিসার্চ এণ্ড এযানাজিসিস 
উইংয়ের ব্যাপক মশ্প্রসারণের ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়েছে ।. 

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধীর আমলে রিসার্চ এণ্ড এযানা- 
লিসিং উইংয়ের ডিরেক্টর সরাসরি 


- প্রধানমন্ত্রীর নিকট রিপোর্ট পেশ কর-: 


তেন এবং তার কাছ থেকে প্রয়ো- 
জনীয় নিদেশি নিতেন। নামেমাত্র 
তিনি ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের 
নিয়ঙ্ণাধীন ৷ . ছিলেন। কার্ধতঃ 

রিসার্চ এণ্ড এ্যানাদিসিস উইংয়ের. 
ভিরেক্টরের উপর সিনিয়র. ক্যাবি- 
নেট সেক্রেটারীর কোন নিয়্রণ ছিল 
না। ডিরেক্টরকে সেক্রেটারীর সয- 


' মর্যাদা দেওয়া হত । 


ইন্দিরা গান্ধী নিজের রাজনেতিক 
স্বার্থে এই বিশেষ এজেন্পীকে ব্যবহার 


- করতেন তার ভুরি তুরি নজীর পাওয়া 


গেছে। বিশেষ রাজনৈতিক কারণেই 
এই সংস্থাকে ব্যবহার করার ঘটনা- 
গুলি শাহকমিশনের বিচার্য কর] হয় 
নি। অথচ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী যে নিজের শ্বার্থে এই 


সংস্থাকে বিরাট ক্ষমতা দিয়েছিলেন | 


এবং একে কাজে” লাগিয়েছিলেন 
১৯৭১ সাল থেকেই তার. কিছু কিছু 
ঘটন] জান গেছে। . 

১৯১১ মালের শর] এপ্রিলের 
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অনন্ত” সঙ্কটে জনত! $ রাজনীতির নতুন ষ্টাইল 


জনতা শাসক দলের শাসনে 


ভারত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে . 


ঘষে সঙ্কট স্থায়ী ভাবে দেখা দিয়েছে 
তার সমাধান নেই। সম্ভবতঃ এর, 
শিখর নেতৃবৃন্দ তা জানেন। এবং 
জেনে শুনেই এই সঙ্কট পাকাপাকি, 


রূপে-শিকড় গেড়ে বসতে দিয়েছেন | ' 


রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা প্রশাসন 
একদিকে এবং শাদিতের তরফে 


শাসক কর্তৃপক্ষের শাসন ক্রিয়া সম্পার্ক 
(এবং প্রায়ই বিরুদ্ধে) সাড়া দেবার 
ভঙ্গী অন্তদ্িকে ; এ ছুয়ের মাঝে 
যে ছন্ব সঙ্কট মূলতঃ তারই অর্থাৎ 
ভারত রাষ্ট্রে সরকারী যন্ত্রের ও অন- 
গণের পারস্পরিক সম্বন্ধে সঙ্কট । 
অতি সমপ্রতি কেন্দ্রে সমস্ত! 
আদানের এক.পুরোনো, অতিচধিত 
ফর্মুলা অন্গলারে শ্রীচরণ সিংয়ের 


কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে পুনরাগমন ঘটলো, 


যার ফলে সঙ্কট তো ঘুচলোই না, 
বরং সঙ্কটের মাঝেস্থায়িত্ এমনি এক 
স্ববিরোধী রাজনৈতিক ব্যবস্থা কার্যা- 
খিত কর! হয়েছে। শ্রীদিং চতুব 
চুডামণি রাজনীতিজ্ঞ। তিনি থে 
শর্তে ও কর্তৃত্বের যে বিষয় তথা শ্রেত্র 


বেছে নিয়েছেন, অর্থাৎ বিতমস্ত্রকের 
দায়ভার এবং নির্ণায়কী ক্ষমতা তা 


স্থদুূরগ্রসারী গুরুত্ব বহন করে । ১৯৪৬ 
সনে ভারত বিভাজনের প্রাক্কালে ,যে 
 অস্তর্বত্গকালীন কেন্দ্রীয় মস্িমগ্তলী 
কংগ্রেস এবং মুললীম লীগ দল দুয়ে 
মিলে গঠন করেছে, তাতে বিস্ত- 
মন্্করপী ক্ষমতা চালিকার সিংহভাগ 
রাজনৈতিক চাপ দিয়ে হাতে নেয় 


এ লীগ। বিত্বমস্ত্রী হন লিয়াকৎ 
- আলি খা। দে যুগে সেয়ানে সেয়ানে 


কোলাকুলি, তিক্ত টানাপোড়েনের 
সঙ্গে ছিল সন্বদ্ধিত। তখন শ্রীবল্পভ- 
ভাই প্যাটেল এতে তীব্র অন্বস্ভি 
অনুভব করার বারদ্া প্রতিবাদ করে 
ছিলেন। আজ অঙ্থুরূপ ব্যবস্থা । 


বিভাস আযাডভ টাইজিং 


বিভান আযভভা্টাইন্িং মুখ্য- 


মন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলের জন্য ১০০১ - 


টাকার একটি চেক বামক্রণ কমিটির 
চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশিগুপ্তেয় হাতে 
দিয়েছেন I 
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রমাপ্রসা্ মল্লিক. 


আন প্রতিবাদ মুখর বৃহত-ব্যবসায়ী 


স্বার্থ চালিত বৃহৎ, সংবাদপত্র, 
কোনে! কোনো বিশিষ্ট দৈনিক, যা 
জনভাভ্যত্তরে কংগ্রেস ও সি এফ ডি 
এবং প্রাক্তন স্বতস্ত্রদলের প্রতিনিধিপম 
নেতা ও মন্ত্রীদের শ্বার্থ শক্তিশালী 
করবার জন্য ঠিক! নিয়েছে । তাই 
চরণ নিংজী ‘কুষী’তে বসতে না বল- 
বসতেই, এমনি মুখপত্র তীব্র নিলাদ 
করে উঠলো £ “সর্বনাশ সর্বনাশ, 
নতুন বিত্বদস্ত্রী ভারতে সমপ্রসারণক্ষম 
বৃহৎ পুঁজি নিবিষ্ট ভারি শিল্প, বিশে- 
যতঃ ব্যক্তি মালিকানার মূলে কুঠার- 
ঘাত.করতে উঠে পড়েছেন। গত 
দশ বছরে প্রাইভেট সেক্টরের বৃহৎ 
ব্যবসায় চালিত শিল্পবৃদ্ধির হার নাকি 
উদ্ধগামী হয়েছে, নাকি শিল্প বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে ষে মন্দার ভাব দেখা দিয়ে- 
ছিল পু*জিনিবেশে অপ্রতুলতার জন্ত, 
তা কেটে যাচ্ছিল । এখন দেখ হে 
ভারতবাসী, গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতি- 
প্রেমী এই গান্ধীবাদী বিত্তসন্্কের 
চাবিকাঠি ঘুরিয়ে দেশের আধুনিকী- 
করণের-পথে কত ন! জানি বাগড়া 
দেয় ।” | 

মজার কথা, চরণ সিংঙ্রী বৃহৎ 
শিল্প প্রবক্তাদের ছুং্বপ্র রপায়িত 
করতে ঘে উদ্যত নন, এ সত্য ধামা- 
চাপা দেওয়া হচ্ছে। কারণ স্পষ্ট | 


ভারতীয় প্র্কত প্রভূ যে শাসক শিখর- - 


বর্গ তার! এখন জানে জনতা পার্টির 
আন্তর বিঘটন ঘটিয়ে কোয়ালিশন 
সরকার ষা তার! বানাতে চেয়েছিল, 
যার প্রধান পশ্চা্ববরতী চালিকা হবেন 


থাকতে পারে সেটা বড় কথা নয়৷ 
তবে কেনের সঙ্কট বনাম স্থিতিস্থাপক 
রাজনীতির ষ্টাইল উত্তর প্রদেশের 
মুখ্যমন্ত্রী সফল প্রয়োগ করলেন। 
কেন্দ্রে এবং উত্তর প্রদেশে প্রান্তীয় 
রাজনীতির উচ্চতম নির্ণয়কারী স্তরে 
এক আশ্চর্য মিল চোখে পড়ে | জনতা 
পার্টির ঘটক দগুজি গরমিলে মিল 
বজায় রাখার কায়দা আয়ত্ত করেছে। 
প্রাক্তন জনসভ্ঘ (ও আর এস এস- 
পন্থী ) এম এল এদের গোষ্ঠী । এদের 
প্রাক্তন কংগ্রেস-ও তথা সি, এফ 
ডি মার্কা জনতা স্স্তর! ষেমন 
(রাজনৈতিক) প্রেম নিবেদন করছে, 
তেমনি করছে প্রাক্তন বি এল ভিরা, 
অর্থাৎ মৃধ্যমন্ত্রীর গ্রুপ. অবস্ত 
শ্রধাদব স্বীকার করেন না ষে, উপ- 
দলীয় স্বার্থরক্ষা বা বৃদ্ধির তাগিদে 
তিনি সম্প্রতি তার মম্ত্রিষগুলীতে 
রদবদল এনেন্ছেন। বেশ কয়েকজন মন্ত্রী 
(যার মধ্যে আছেন পর্বঞর গণেশদত, 
বাজপায়ী-- স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রক ষার 


ওপর ন্যস্ত ছিল, এবং যিনি পঞ্চাশ . 


দশকের শুরু থেকে সমাজবাদী ট্রেড, 


যুনিয়ন কর্মী এবং নেতাবূপে উত্তর-- 


প্রদেশে, বিশেষতঃ কানপুরে খ্যাত 
এবং রাম সিং, যিনি গৃহমস্ত্রকের তার 
গোড়া থেকে পাওয়া সত্বেও দ্বীর্ঘ দেড় 
বছরের ওপর আইন শৃঙ্খল বন্জায়ন 
রাখতে অক্ষম থেকে গেছেন) সম্প্রতি 
মুখ্যমন্ত্রীর পদ্ৃক্ষমতা বলে অপসারিত 
হলেন, পরিবর্তে এলেন ছজন, ছুজন 
রাষ্্যস্ত্রী সমেত। এইবারের খেলা 
মন্ত্রী রদবদল ঠিক গতবারের মত; 


বলাবাহুজ্য উত্তরপ্রদেশের রাজা- 
পাল গ্রাজি, ডি তাপসে সি এফ ডি 
এবং কংগ্রেস-ও মার্কা তথাকধিত 
প্রগতিবাদ্বীদ্বের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রদেশে 


প্রেসিডেন্টের শাসন বলবৎ তে? হতে 


দ্বিলেনই না) না করলেন, 4বিধান- 
সভাকে খারিজ বিরোধীদের প্রচার- 
আযুধে শক্তি যোগাতে ৷ মোদ। 
কথা, উত্তরপ্রদেশে পাঁ্পামেন্টরী 
পঙ্িটিক্সের বিশেষ স্থিতিস্থাপকতা বা 
power balance ন্বচ্ছন্দে প্রভাবিত 
করছে প্রাক্তন জনসজ্বী জনতা|-সদ- 
শ্তরা। স্থতরাং আজ কৌতুকের কথা, 
“প্রগতির” একমাত্র ধ্বজাধারী বলে 


টি প 


সী পম 


দর্পণ || শুক্রবার, ৯্ই ফা, ১৯০৯ 


করার সৃতি থে । । এইস 
দের মধ্যে রয়েছেন বাদার জীষঘুনা- 
প্রসাদ বোস, প্রাক্তন সমাজবাদী 
যর দীর্ঘকালীন লঞ্টাইয়ের 8 
সেখানকার নির্যাতিত হরিজন ও 
পশ্চাদপদ উপশ্রেণীয়রা:. মনে 
রেখেছে । 

কথা উঠতে পরে, উঠেওছে,* 
কেন জীঁচরণ সিং উপ-প্রধানমন্ত্ 
রূপে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে 
তার রাজনৈতিক আদর্শ ও কৌশগ- 
পদ্ধতির অবলঘ্বনকারী প্রধান দৈনিক 
যাদব তরিৎগঁতিতে” বিরোধী 
বিতাড়ন শুরু করলেন। .এর কারণ a 


দাবী করে থাকে ঘে “উগ্র” সমাজ- হল, প্রাক্তন বি এল ভির! আজ জনতা 


বাদী রূপে 
কংগ্রেসীরা যারা আজ 'জনভা? 

লেবেল লাগিয়েছে আপন ভাব- 
মূর্ভিভে - প্রাণপণে চেষ্টা করছে দেই 
জনসম্থী ও আর এস এস পশ্থীদেরকে 
মিত্র হিসেবে দলে টানতে, যাদেরকে 
এই সেদিনও এব] নিন্না করেছে 
সাম্প্রদায়িক বলে, এবং আপেক্ষিক 
ভাৰে নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক 
তথা ধর্মনিরপেক্ষ এবং সংখ্যালঘু, ও 
হরিজনপ্রেমী রূপে পাবলিকের 
সামনে চাউর করেছে। মুশকিলের 
কথা, মৃখ্যমনত্রীর উপদূল থেকে প্রাক্তন 
জনসজ্ৰীর' সমর্থন সরিয়ে (তে নেয়ই 
নি, বরঞ্চ তাদের নেতৃস্থানীয়দের 
অন্ততম ভীমধুকর দীঘে অন্তান্ত মন্তরী- 

দের গঞ্জে সুর মিলিয়ে সমর্থন সাব্যস্ত 


কংগ্রেসে মতবিরোধ 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 

হয়। এঁক্যের ব্যাপারে যার] প্রধ 

থেকেই উদ্ভোগ ' নিয়েছেন তাদের, 

মধ্যে সিদ্ধার্থবাবু অন্ততম | স্থতরাং 

তাকে আমার পক্ষে যুক্ত কংগ্রেস 


ঞ্রমতী গান্ধী (অর্থাৎ ভারতে নবোদয়ী যখন শ্রীদত্যপ্রকাশ মালব্যর মত ওয়াকিং কমিটিতে রাখব না একথা 


ধ্বৈরত্ী ফ্যাসিস্ত শক্তি) সে প্যান 
এখন আদপেই সম্ভব নয়-অদূর 
ভবিয্যতেও নয়। সুতরাং কেনে 
ক্ষমতা রাজনীতির কর্তৃত্ব ভাগাভাগির 
যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে, ভা বিগড়ে 


দিলে চলবে না.। অর্থ সঙ্কটে শ্বার্থ 
সংশেষ ও স্থায়িত্ব বজায় রাখা, না এক 


নিছক স্থবিধাপরায়ণী  কু্সী- 
আকড়ানে! ব্যবন্থা । এহেন রাজ- 
নৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তনশীল, 
কিন্তু পূর্ব নির্ণয় কর] চলে । 

চরণ সিংজীর অমুক্ত ইশার। 





৩ 


. পর্ষদ প্রকাশনা 


১৭ বৈষ্ণব পদসংকলন / প্রীদেবনাঁধ বন্দ্যোপাধ্যায় / ১১.১, 
২। বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাপের 






) উত্তরাধিকার / ডঃ নরেশ জান] / ১৩০* 
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ক্ষমতাবান মন্ত্রী অপলারিত হন। 
প্রচুর হৈ চৈ হওয়া সত্বেও কোনবারই 
বাদব-বিরোধীর। সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো 
দূরে থাক, মুখ্যমন্ত্রীর গোষ্ঠীর ধারে 
কাছে যেতে পারেনি সংখ্যার 
লড়াইয়ে । এবার সঙ্কট পাকা হয়ে 
ওঠার পর জনতা পার্টির নেতৃত্ব 
সম্ভবতঃ’ মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ বা ছাড়- 
পত্র দেবে প্রান্তীয় বিধানসভা-সদস্ত- 
দের মাঝে জনতা পার্টির সংখ্যাগুরু 
অংশের আস্থা পুনর্বার অর্জন করতে । 
সেহেন পরিণতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর গ্রপ 
বিরোধী পক্ষীয় সদশ্তগোঠী অপেক্ষা 
বেশি তৈরি । এবং তিনি যে.সদর্প 
আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারছেন 
যে, এখনও তাঁর এবং স্বিমওলীর. 
ওপর জনত! বিধানসভা সাদশ্তদের 
বেশীর ভাগই আস্থা রাখে, তার 
কারণ কার্যতই দেখা যাচ্ছে - 
বিরোধীরা আজ পর্যস্ত কার়কেশে 
১৬ জন সদস্তের সমর্থন যোগাড় 


করতে পেরেছে। 


বল সম্ভব নয়।” 

ওয়াকিবহাল মহলের মতে শ্রীমতী 
গান্ধী ভবিস্ততের কথা ভেবেই সিদ্ধার্থ 
রায়ের নেতৃত্বে আসার ব্যাপারে 
গোড়া থেকেই সতর্কতা নিতে চান । 
যুক্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বের ষে রূপরেখ! 
হবে তাতে অতীতের অভিজ্ঞতা! থেকে 
শ্রমতী গান্ধী খুব খুশি হতে পারছেন 
না। কারণ সর্বভারতীয় স্তরে 
ইন্দিরার নেতৃত্বকে যারা যারা 
চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন তাদের 
অনেকেই যুক্ত কংগ্রেসে না থাকলেও 
যারা থাকছেন তাদের "মধ্যে কয়েক 
জন সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধী চিন্তিত । 
এরা হলেন শরণ কংগ্রেসের রক্নী 
প্যাটেল, সিদ্ধার্থ রায় ও তাঁর নিজের 
দলের বর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ 
আর্দ। ছুই কংগ্রেসের  এঁক্যের 
ব্যাপারে এই রজনী প্যাটেল, সিদ্ধার্থ 
রায় এবং দেবরাজ আর্প ইতিমধ্যেই 


অনেক পা একসংগ্রে এগিয়েছেন। 
এদের তিনজনের মধ্যে ইতিমধ্যেই 


প্রচারিত প্রান্তন- পার্টির ভেতরে উপদলীক্-দ়াইটাকে * 


রাজনৈতিক আদর্শের স্তরে নিয়ে 
ঘাচ্ছে। তারা বাধ্য করছে নেহরু- 
বাদী প্রাক্তন কংগ্রেসীদেরকে (যারা 
আজ জনতা নেতৃত্ব স্বয়ং প্রশংশিষ্ধ 
উদ্বারবাদী সমাজতস্ত্রী, এবং সংখ্যা- 
লঘুদের ও হরিজনদের কল্পিত অভ্যা- _ 
চারীদের বিরুদ্ধে আঁদর্শপ্রেক্িত Ll 
মহাসংগ্রামী ) কাজে কথায় ও 
বিবৃতির কলমে পরিষ্কার ব্যক্ত করতে 


যে, তারা রাজনৈতিক স্বিধালাতের 

খাতিরে তাদের “শত্রু” জনমৰ তা - 
আর এস এসপন্থীদের -লজে স্থযোগ * 
সন্ধানী, মৈত্রী DRT নি 


প্রত্তুত | 


একট! আচ্গাত গড়ে উঠেছে। রত 
গান্ধী এটাকে খুব সুনজর্লে দেখছেন . 
শা। 

এখানে উল্লেখ করণ» ঘেতে পারে, 
ষে দেবরাজ আর্স অবিচ়ক্ত বংগ্রেসে 
ইন্দিরা বিরোধী ছিলেন এবং কংগ্রেন 
সভাপতির পদে ইন্দিরা মনোনীত 
প্রার্থী ব্ৰহ্মানন্দ রেডটীর বিরুদ্ধে সিদ্ধার্থ 
রায়কে জোরালো সমর্থন' করে-”-ঞ* 
ছিলেন। এই সব বিবেচনা করে 
প্রমতী গান্ধী সিদ্ধার্থ রায়কে ঠেকাতে 
চাইছেন । 

কিন্ত শরণ সিং এবং ভার সহ- 
কমর] এ ব্যাপারে, ভিন্নমত পোষণ, 
করছেন। তার! কিছুতেই ইন্দিরা 
গান্ধীর শর্ত মানতে চাইছেন না। 
সর্বশেষ খবরে জানা গেছে শ্রীমতী 
গান্ধীর ওপর ক্রমাগত চাপস্থঠি কর] 
হচ্চে যাতে তিনি সিদ্ধার্থ রায়ের 
ব্যাপারে কোন রকম শর্ত আরোপ 
না করেন। | 

এদিকে পিদ্ধার্থশ্রায়ও চুপ করে 
বসে নেই। তিনি ক্রমাগত «কমন 
ফ্রে্-দের মারফণ শ্রীমতী গান্ধীর » 
“মন” পেতে চেষ্টা করছেন! জনৈক 
শিল্পপাঁদ্ধ সহ বেশ .কয়েকজন' বন্ধু 
মাধ্যমে ক্ঠিনি তার ব্যাপারে নমনী 


হওয়ার জন্ত শ্রীমতী গান্ধীকে অ টি 


তি I Fagen 


সি 
তো 







সত এস ৯ শি 


ত্রিপুরায় একই চক্রান্ত 


সোজা পথে হালে পানি ন! পেয়ে ত্রিপুরার বিরোধী 
দলগুলো! বকা পথ ধরে সেখানকার বামপন্থী ক্রণ্ট 
সরকারকে নাজেহাল করতে তৎপর হয়েছে । গত 
শরণ নির্বাচনে ছুই কংগ্রেদ, জনতা ও গণতন্ত্রী 


= ১৮ কংগ্রেমকে সম্পুর্ণ উত্ঘাত করে দিয়ে বামপন্থী ফ্রণ্ট 


৬ ভারতেন্এক, নয়া নজীর রেখেছে, চারটি দলের কোনটিই 
= বিধান সভার ৬০টি আসনৈর মধ্যে একটিতেও জয়লাভ 


করতে পারেনি--এমন ঘটনা দেশের কোনো রাজ্যে 
-আর কখনো ঘটতে দেখা ঘায়নি। পৌর নির্বাচনেও 
বরোধীদের ভাগ্যে একটিও আসন জোটেনি । পঞ্চায়েত 
কমিটির শতকর1 *৫টি আসনই বামক্রপ্ট দখল করেছে। 
“এ শোচনীয় ব্যর্থতা! ও বিপর্যয়ের জাল! জুড়োবার কোন 
পথই যখন বিরোধী দলগুলে। তাদের সামনে দ্বেখতে 


".. পাচ্ছে না, তখনই ত্রিপুরার কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়া" 


শীল চক্র অনস্ত সমুন্রবক্ষে কুটো হাতে পাওয়ার মতো 
অশাকড়ে ধরেছে সষধর্মী ও সমাদর “আমন বঙালী’, 
আনন্দমার্গ, এভাঞ্চেলিস্ট, ও ওয়ার্ড চার্চ ইত্যাদ্ি১ 
সংগঠনকে। : তান্জা একদিকে উপজাতিদের এবং 


টা অন্যদিকে বাঙালীদের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে 


“ ক্ষেপিয়ে তুলেছে । স্বার্থ, লক্ষ্য বা দাবিদাওয়ার দিক 


দিকে তারা৷ একে "অপরের, প্রতিছন্বী হলেও উভয়েই 


রাজ্যের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে তাদের সাধারণ 
শক্তহিসাবে চিহ্নিত করেছে। লব কটি নির্বাচনের 
ফলাফলেই অত্রাস্তরূপে প্রকাশ্‌ পেয়েছে ঘে জনসমর্থন 
"বিরোধী দর্পগুলোর পেছনে নেই, তাই তার] সংবীর্ণতা, 
সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়ে উপজাতি, আনন্মার্গ 
‘আমর! বাঙালী” ও বিদেশী মিশনারী সংগঠনগুলোকে 
সরকারের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছে । 

কিন্তু বামক্রণ্ট সরকার ত্রিপুরার এই ভেদবুদ্ধিপরায়ণ 
রাজনীভিওয়ালাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ 

তন। উপজাতিদের অবশ্থই ক্ষোভ রয়েছে, অভাব 
অভিযোগ রয়েছে । কিন্ত আজ যারা তাদের সরকারের 
বিরুদ্ধে দাবার বোড়ের মতে! ব্যবহার করতে চাইছে 


* সমদ্যার জন্ম দিয়েছে সেই কংগ্রেমীরাই (জনতা বা 
"লি এফ ডির সেদিন জন্ম হয়নি, সকলেই কংগ্রেসে 


ছিলেন) | মুলতঃ ত্রিপুরার ১৯টি উপজ্জাতি ছিল 


=" রাজ্যের মাটির সস্তান মোট ১৬৭ লক্ষ জনসংখ্যার ৭* 


। 
} 
ঠ 






ভাগ। কিন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে মশোতের মতো উদ্বাস্ত 
আগমনের ফলে তারা হয়ে পড়েছে সংখ্যালঘু, মোট 
জনসংখ্যার ২১ ভাগ বা চার লক্ষের মতে]! এই বাঙালী 
উতদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের জন্য উপজাতিরাই আন্দোলন 
করেছিল, বাঙালী উপজাতি যৌথ আন্দোলন 
পরিচালিত হয়েছে" গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের অন্য, 
বিধান সভার জন্য । কিন্তু তদানীস্তনং কংগ্রেস সরকার 
পুনর্বাসনের নাষে উপক্জাতিদের জমিজমা অধিকাংশই 
বাঙালী উথ্াত্বদের হাতে তুরো দিয়ে ছুই সম্প্রদায়ের 
গমধ্যে বৈষম্য, সংশয় ও অবিশ্বাস হি করলেন । ইংরেজ 
আমল থেকেই সংরক্ষিত উপজাতি অঞ্চলে উদ্বাস্ত 
Nl উপনিবেশ, স্থাপন করে ছুই ভাইকে পরম্পরের 
পরিণত করা হয়েছে । ' ক্ষমতাসীন হবার আগে 


রং বামফ্রন্ট রাজ্যের এ সমস্যাওলো। সম্পর্কে সম্পুর্ণ 


ন ডিল, তাদের ০) ইন্তাহারেও 


সমদ্যার সমাধান নির্দেশ কর] হয়েছিল । ক্ষমতালাভ 
করার পরে তাই বামফ্রট সরকার উপজাতিদের মাতৃ- 


ভাষা বা ত্রিপুরী ককবরককে রাজ্যতাষার মর্ধাদা দিয়ে | 
শিক্ষার মাধাম হিসাবে স্বীকার কঞ্কেছেন, বেআইনী | 
তাবে হস্তাত্তরিত জমি উপজাতীয়দের হাতে ফেরত | 


দেবার ব্যবস্থা করেছেন, উপজ্ঞাতিদের বিকাশ ও উন্নতির 
অন্ত একটি স্বশাসিত জেল! পরিষদ গঠনে বিধান সভায় 
বিল এনেছেন। এ বিলের ফলে বাঙালী ও বাংল! 
ভাষা বিপন্ন, তাদের জয়িজম হাতছাড়। হবে, তার! 
দ্বিতীর শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবেন বলে শ্ার্থবাজ 
সংগঠন ও নেতাদের পক্ষ থেকে যে অপপ্রচার কর] হচ্ছে 
তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্বপ্রণোদিত। আসলে 
উপজাতি বা বাঙালীদের রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও প্রস্তাবিত 
আইনে থাকছে যার হবার? বাগালীর1 আগের মতোই 
তাদের ভৃসম্পত্তি অধিকার ও ভাষার মর্যাদা নিয়ে শ্ব স্ব 
স্থানেই সসন্মানে বসবাস করতে পারবেন। ' 

বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের এই সময়োচিভ বিলকে 
উপজাতি যুব সমিতি স্বাগত "জানিয়েছেন, তার! 
সরকারের গণতান্ত্রিক ও উপজাতি শ্থার্থরক্ষাকারী 
উদ্যোগের প্রতি অকৃষ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন । ফলে 


ত্রিপুরী সেনা, জিপুরা সুন্দরী বাহিনী ইত্যাদির মাধ্যমে | 


সরকারকে নাকাল করার কর্মস্থী তারা কার্ধতঃ বাতিল 
করেছেন।, বস্তুতঃ সামস্তরাঁঙ্জ ও কংগ্রেসের ভেদনী তির 
বিরুদ্ধে যাদের শত শত বছরের সংগ্রামের এঁতিহ 
রয়েছে, যারা শত প্ররোচন! সত্বেও কখনো অন্তান্ত 
রাজ্যের উপজাতীয়দের মতে] বিচ্ছিক্নতাবাদী 


আন্দোলনে গ্রা তাসাননি বরং সযতলবাপীদের হাতে 


হাত মিলিয়ে গণতান্ত্রিক ও মাগরিক অধিকার অর্জনের 


লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন, তাদের কাছে এ সনৌ- 
ভাবই ছিল প্রত্যাশিত | অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে যেমন 


কসবা, পোঁস্তা, কাশীপুর (বর্ধমান ) বন্যাত্রাণ, ধান 


কাটা এবং সর্বশেষে মরি্চিঝাঁপির প্রশ্নে প্রতি ক্রয়াশীল 
কায়েমী স্বার্থের ধারকবাহক প্রফুল সেনের! শেষ পর্যস্ত 
পযুদস্ত হয়েছেন, তেমনি ‘আমরা বাঙালী, আনন্দষার্গ 


ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে চাগিয়ে তোলার | 


প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য । 
বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ায় কায়েমী স্বার্থচক্রের 
চোখের ঘুম উধাও হয়েছে । ছুই সরকারেরই পিছনে 


রয়েছে সংশয়াতীত জনসমর্থন, বিবোধী দূলগুলে। হয়ে | 
পড়ছে সাইনবোর্ডপর্বস্ব। এই ছুই রাজ্যের বামক্রণ্ট | 


সরকারের প্রতি সমগ্র ভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ, সার] ভাবতে 


তারা নতুন দৃষ্াস্ত স্থাপন করবেন, সমগ্র ভারতবালীকে | 
নতুন পথের নিশান! দেখাবেম-_ এটাই প্রত্যাশা । তাই | 
ত্রিপুর! সরকারের বিষ্ষদ্ধে চক্রান্তকে ছিন্াভন্ন করে | 


দেবার অন্ত পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক মানুষ 


‘ত্রিপুরা দিবস’ পালন করে তার প্রতি সংহতি প্রকাশ | 


করেছেন। ভাষা ও সংস্কৃতি, আশ] ও আকাজ্ক, সম! | জল সরবরাহের ভালে! ব্যবস্থা নেই। 


একের বিপদ ঘটলে অন্যে নিরাপদ বোধ করতে পারে | চামরাইল বাঙাল পাড়ায় বিহ্যৎ 


ও সংগ্রামের দিক থেকে ত্রিপুর] ও পশ্চিমবঙ্গ অভিন্ন, 


না। এই যৌখ 'যান্সিকদ্দা ও একাত্মতাই পৃর্বভারতে 
ভাবগত সংহতি ও সংগ্রামী কোর নব দিগন্ত উন্মোচন 
করবে। কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধির" যদি নতুন 


চেতনায় উদ্ব দ্ধ হয়ে এই প্রবল অনসম্রোতে শামিল না | 


হন, তবে তাবা খড়কুটোর মতে৷ ভেসে গিয়ে জন- 
জীবন খেকে নিশ্চি* হয়ে যাবে, নয়তো জ-তোষ থেকে 
আত্মগোপন করার জন্য অন্ধকার বিধরে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হৃবে। 


পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় | 


দীপেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে 


| ২৬শে জানুয়ারী সংখ্যায় সাধন গুহ 
| যখ! লিখেছেন তা একজ্জন মার্কপ- 


বাদীর পক্ষে অধ্যস্ত অনুচিত কর্ণ 
হয়েছে । অপরিণত বয়সে দ্বীপেন্র- 
নাথের মৃত্যু একটি দুঃখজনক ঘটনা, 
এবং বা্িগত বন্ধুত্বের কারণে সাধন- 
বাবু শোকসস্তপ্ত হয়ে অপরাধ কিছু 
করেননি । , কিন্তু উচ্ছাসের বশযর্তী 
হয়ে তিনি দ্বীপেজনাথকে যেসব 


বিশেষণে বিশেষি ত করেছেন সেগুলি ..- 


আপত্তি ক্নক । মনে রাখা দরকার 
কোনো মার্কসবাদী ঘটন] বা! ব্যক্তির 
আবেগতাড়িত মুল্যায়ন করেন ন1। 
ভূলে যাওয়া! সম্ভব নয় যে দ্ীপেন্র- 
নাথ নি পি আই এর একনিষ্ঠ সেবক 
হিসেবে ইন্দিরাশাহীর সমর্থন করে. 
ছেন, যার অন্ততম শিকায় হয়েছিল 
দর্পপ। ভুলতে পারি ন! কালাস্তর 
পত্রিকার একজন প্রধান কর্মকর্তা 
হিসেবে কিতাবে সংবাদের বিরুতি 


| ঘটিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রাস্ত করে 


সি পিএম বিরোধিতা প্রচার করায় 
তার বিশেষ দ্বাবিত্বপূর্ণ ভূমিকা 
ছিল। 


দীপেক্নাথ প্রনঙ্গে 


j | তিন || 





আর সাহিত্য? প্রগতিশীল 
সাহিত্যে বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির বিয- 
গুলি সন্তানে বা অজ্ঞ’নে ঢুকিয়ে দেবার 
কাঁজে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা ছিল 
দীপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবেশ 
রায়ের । এ সবের আদ্যপ্ত ইতিহাস 
সাধনবাবুর না জানা থাকলেও জান! 
আছে আমার মতো হাজার হাজার 
প্রগতিশীল সাহিত্যের পাঠকের । 
নরেশচন্তর দাশগুপ্ত 
[প্রয়াত দীপেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পর্কে আমার বন্ধুকুত্য করেছিলাম 
দর্পণের পাতায় । পত্রজেখ চঠুএতে ক্ষুব্ধ 
হয়েছেন । কিন্ত আমি স্পষ্টই বলেছি 
যে, চিন্তাধারার ক্ষেত্রে দীপেনের 
সঙ্গে আমার অবস্থান ছিল পরস্পর 
বিরোধী মেরুতে । তবু, বিরোধী 
লোক হলেও ওর সঙ্গে আলাপ 
আলোচনায় কখনও দীপেন ধৈর্য 
হারাতো না। এষ্কজন মৃত বন্ধুর 
সম্পর্কে এটুকু বলার মধ্যে মার্কদ্বান 
বিরোধী কাজ কি করেছি বুঝতে 
পারলাম নী।--সাধন গুহ] 


সি পি আই (এম) প্রম্গে 


দর্পণের গত ২৬শে জাঙ্গয়ারী 
সংখ্যায় "কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে নিয়ে 
ভাবনা” (গ্রন্থ পরিচয়) শীর্ষক 
আলোচনায় সাধন গুহ লিখেছেন 


॥ যে, এস ইউ দির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
[ সম্পাদক স্থকোযল দাশগুপ্ত বলেছেন 


হাওড়া জেলার লিলুয়া। থানার 
অন্তর্গত চাঁমরাইল গ্রাম শহর থেকে 
খুব কাছে, অথচ এখানে বিদুৎ এবং 


আন? খুবই জরুরী । বেনারম রোড 
থেকে পাচ মিনিটের পথ বাঙাল 
পাড়া । এখানে বিদ্যুতের জন্য বার 
বার গণ-দূরখাস্ত দিয়েও কাজ হয়নি। 
বাঙালপাড়ায় একটি চিকিৎসাকেন্ত্র 


ভারতবর্ষের মহান জনগণ বিচার 
করবেন কে বিপ্লবী এবং কে প্রতি* 
বিপ্রবী। এস ইউ সি চায় সি 
পি আই (এম) ক্ষমতাঘ্ থাক তাহলে 
ওর মেক বিপ্লগীপন] প্রকাশ কঃতে 
স্থবিধে হবে। কারণ গর্দীতে থাকলে 


| বামফ্রন্ট সরকার একচেটিয়া পু'জিপতি এক কথা আর বিরোধী দলে থাঃলে 
শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করছে । আমার মতে আর এক কথা। এরা অপসংস্কৃতির 
উনি ঠিক কথাই বলেছেন । বেইমান বিরুদ্ধে বলছে, অথচ সরকারী 
অঙ্রয় মুখার্জণীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে 
| নি পি আই (এম), এস ইউ পি নয়। ক্যাবারে নাচ এখনও চলছে । 
অবশ্য আপনাদের কথায় এস ইউ মি নিতাইচন্ত্র দে 
তো কংগ্রেম, স্থৃতরাং প্রতিবিধুবী ৷ কলকাতা 
বিদ্যুৎ চাই জল চাই 


স্থাপনের জন্তও বহু বছর ধরে চেষ্টা 
চলছে অথচ কিছুই হচ্ছে না। কোনা 
স্বাস্থাকেন্স ও এখান থেকে অনেক দূর 1 
চিকিৎসায় আশেপাশে কোথাও 


স্থব্যবস্থা নেই । তাই এখানে বিদ্যুৎ 
আনার ব্যবস্থা হোক এবং স্থচিকিৎ্সার 


ব্যবস্থা হোক। ই 


Ed 


এ, 0, কামিরুদীন আহমদ 
মী আহ্ুুন্ট; হুগলী 


$ 


॥ চার || ” 


বিশ্বভারতীতে রাজনীতি ও অশান্তি 


অভি সম্প্রতি বিশ্ব ভারতীর উপা- 
চার্ষ স্বরঞ্জিৎ সিংহ পদত্যাগ করে, 
ছেন এবং তারপরই মোরারন্জী 


দেশাই তাকে পদত্যাগের প্রশ্ন পুন- 


বিবেচনা,করতে বলেছেন । কিন্তু কেন 
সুরজিৎ সিংহ পদতাঁগ করলেন ? 

এ প্রশ্নের মোজা জবাব তিনি 
বিশ্বভারভীর ছাত্রদের উচ্চৃ্খলতাঁর 
দৱৰাবে পদত্যাগে বাধা হয়েছেন । 
ছাত্রদের দাবী তারা ৮« টাকায় বা 
কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে উক্ত টাকার 
মধ্যে হোষ্টেলে দুবেলা আহার কর- 
বেন। কর্তৃপক্ষের জবাব, মানিক ৮৫ 
টাকায় (কয়েকবছর আগে ৫৫ 
টাকায় ) খাওয়াতে গিয়ে বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ের দশ লক্ষ টাক! ঘাটতি হয়েছে 
এবং মঞ্চুবী কমিশন ছাতদের খা৪- 
য়াকে সাবাপিভাইজ করতে রাজী 
নয়। স্থতরাং কর্তৃপক্ষ চান, ছাত্র- 
দের নিজেদের তত্বাবধানে হষ্টেলে 
খাওয়া দাওয়ার বয় পরিচালিত 


( দপণের সংবাদদাতা ) 


হতে হৰে এবং কোন্‌ হোষ্টেলে কোন্‌ 
কোন্‌ ভবনের ছাত্ররা থাকবেন তা 


, কৰ্তৃপক্ষই স্থির করবেন । 


কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত প্রস্তাব 
ছাতছাজীরা মানতে রাজী হয়লি। 
তাঁদের বক্তব্য বিশ্ববিস্তালয়ের ঘাট- 
তির জন্য দায়ী কর্মীদের দুতি 
এবং তাঁর তরদ্দস্ত আগে হোক তার- 
পর তারা নিজেদের হাতে হোষ্টেল 
পরিচালন! করবেন "কি মা ভেবে 
দেধবেন। 
মাসে ছাত্ররা ত'দের দাবী পৃঃণের 
জন্য গ্রাকাভেমিক কাউন্সিলকে চার 
পাঁচদিন ঘেরাও করে রাখেন । অব 
শেষে বন্যা এবং প্রাকৃতিক ছুর্ধোগেক্র 
চাপে এবং অধ্যাপক সভার মধ্যস্থতায় 
ছাত্ররা ২৯শৈ পেপ্টে্র এটা যেনে 
নেন ঘে ভারা নীতিগত ভাবে 
হোষ্টেলের সীট পুনধিন্তাসে কর্তৃপক্ষের 
ব্যবস্থা মেনে নেবেন। উপরোক্ত 
ছুটে! দাবী মেনে নেওয়ার পূর্বশর্ত 


১১৭৮ সালের সেপ্টেম্বর, 


হিসেবে ছাত্ররা বলেন যে একটা 
সপ্তাহ ব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে 
এবং অধ্যাপক সভা-কমিসভার প্রতি- 
নিধিদের উপস্থিতিতে বিস্তৃত বিষয়- 
গুলোর ( হোষ্টেলের অ'হার পর্ব পরি- 
চালনা এবং সীট পুনধিন্তাসের ) 
চূড়ান্ত মীমাংসা করবেন । 
বলাবাহুল্য পৃঙ্থাবকাশের পর ও 
সপ্তাহব্যাপী আলোচনার বাবস্থা 


করতে কর্তৃপক্ষ অসমর্থ হওয়ায় নব 


নির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়ন ৩.শে 
ডিসেম্বর জানিয়ে দেয়, যেহেতু কর্তৃ- 
পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করেছেন তারাও 
২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮-এর চুক্তি 
মানতে রাঙ্ী নয় স্রর্থাৎ ছাত্র! 
হোষ্টেল পরিচালনার দ্বায়িত্ব নেবেন 
না। 

- আরম্ভ হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের 
লড়াই বা লুকোচুরি । হঠাৎ বিন! 
নোটিশে ছাত্র! ‘বত্রিশ দফা” দাবীর 
ভিত্তিতে এককভাবেই ধর্মঘট আরম্ভ 





ত 


শা 


এরপর যখন কেউ আপনাকে বীযার জুরক্ষা বিক্রী কাস্তে ” 
আসবেন) তাকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাস! করবেন! তাহলে 
৯১৮১৭845400 


১ জবি লি আদি সাদার পিসি রি 


খেকে সুরক্ষ| পাবে? 


অল ভাই সি হল একনাগ যাঁমা' প্রতিষ্ঠান যা সাধারণ লোককে স্বাতাবিক কারণে 
মৃত্যু হলে সুরক্ষা দের । আর শতকরা ৯২% ভাগ লোকের মৃয়ু এইভাবেই 
হরয়ে ধারে! এছাড়া আকাঁখিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলেও এল আই সি সুরক্ষা দের 
সবগাকনিত বু বীমা যোজনা কেবল আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলেই সুরক্ষা দেয়। 
এল আই [সি একই পাঁলীসিতে আপনাকে দুয়ের জন্যেই সুরক্ষা দেয়। , 


২) খপ 285 


এ বিষয়ে কি আমি নিশ্চিত 


এল আইসি ছাড়া অনা কোনো প্রতিষ্ঠান, যারা সাধাবাজ আপনাকে 


জাঁবনযাঁমায় সুরক্ষা দেয় বলে দাবী করে থাকে, মৃতু ৬ মাসের মধ্যে মৃত্যু " 
« সংবাদ না পেলে আপনার দাবী মেনে নেয় ন এল আই সি-তে এই . 


“ ধনের বাধ্যবাধকতা নেই। 

৩) আমি যে টাক! জমা দিচ্ছি তার ওপর কি 
জাম়করের ছাড় শাওয়া যাবে? 

এল আই সি-য় প্রিসিয়ামের টাকার কিট অংশ আয়করের 
85475 
যোজনাম' টাক] দম। দিলে তা খেকে, 

এ রকমের ছাড় পাওয়া মায় না! 

৪) আমার জনা করা টাকার নিরাপত্তা? 2:33 
জন্বন্ধেকি আমি নিশ্চিত হতে পারি? 

এল আই সি-য় পেছনে আছে ভারত সরকারের 1. 
"পুরোপুরি সমর্ধন আপনাব সন্ত যে সুরক্ষিত ১% 
থাকে এবং আমরা ধে আমাদের ত রাখ-এ thse 
হল তায় গ্যারাষ্ট! অন্য কোনো 'যোদন।' আপনাকে ef 
এই গ্যারাশ্টী দিতে পারে না| - 

৫) পলিসি নেবার সময় থেকেই কি 

বীমার পুরোপুরি সুরক্ষা পাওয়া যায়? 


এল আই সি হল একদায় বাঁমাক্রী যে এসন ফি ফুঁকানা] 
* মেয়াদ পুরো ইওয় মার মৃত্যু হলেও বাঁমার্‌ পুরে৷ টাকা 
দিয়ে, দেয়। অন্যন্য ‘যোজন।'--হয় ত! আংশকভাষে দেয়, 
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কর্তৃপক্ষ বা ছান্রে ইউনিয়ন কেউই 


অধ্যাপকসভা বা কর্ধিসভাকে ২৯শে 


সেপ্টেম্বরের চুক্তি ভঙ্গের পারস্পরিক 
অভিযোগ মীমাংসার ডাকলো না। 

কর্তৃপক্ষ ১৮ই জানয়ায়ী বিশ্ব- 
বিদ্ালয় বন্ধ করে দিয়ে ছেলেদের 
২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবং মেয়েদের '৭২ 
ঘণ্টান্ন মধ্যে হোষ্টেল ছেড়ে দেৰার 
নির্দেশ দিল। ছাত্রছাত্রীরা জবাবে 
হোষ্টেলে মজুত চাল তরকারী আটক 
করে হোষ্টেল ছাড়তে অস্বীকার 
করলেন | শুধু তাই নয়, নবনির্বা- 
চিত ছর্জন ছাত্র ইউনিয়নের দদৃস্ত 
কর্মমচিবের অফিসের সামনে অনশন 
ধর্মঘট স্থরু করলেন । 

এঘতাবস্থাস্ শিক্ষাসমিতি, 
(একাডেমিক কাউন্সিল ) এবং ক 
সমিতি ( এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল 
উপাচার্য) ষধাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে 
অনুরোধ করলো ।, 


২*শে জাহুয়ারী ভোররাতে : 


পুলিশ এলো|। ধর্মঘটী ছাত্রদের তুলে 
নিয়ে ষেতে গেলে বিশাল সংখ্যক 
ছাত্রী শুয়ে পড়ে বাধা দিলেন। 
পুলিশ কিছুই করতে পারলো না। 
কর্মমমিতির দুজন সদশ্ত পুলিশ 
আনার ব্যাপারে ছাত্রদের পেছনে 
বা সামনেই উপাচার্ষের নিন্দা 
করলেন । পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে এবং 


দপল ॥ শুক্রেবার, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯, 7 ৭ 


করলেন, পরীক্ষাও বর্জন করলেন ।' 


, পে অধিষ্ঠিত দু একজন অধ্যাপকও 


. 
x শি 


বিশ্ববিস্ালয় পুনরায় খুলে দিয়ে উচ পথ 
চার্ষ পদত্যাগ করলেন । 

কথ্িসভার নেতৃবৃন্দ নীরব দর্শক 
হয়ে রইলেন, অধ্যাপক সভা। ছাত্রদের "" 
জোর জবরদস্তিকে নিন্দা করেও কর্তৃ- 
পক্ষের সময়োচিত হস্তক্ষেপ না করার 
অন্ত নিন্দা করলেন। £ 

ব্যাপারটা শুধু -ছাত্রদেরই যদি" f 
হতো), তাহলে এতদূর গড়াতো ন! । 
শোন! যায় কর্ণপমিতির জনৈক 
অধ্যাপক সদস্ত (খিনি অধ্যাপকদভা। 
বিরোধী) ছাত্রদের উদ্কানি দিয়েছেন । 
স্থরজিৎ সিংহকে প্যাচে ফেলবার জক 2৫ 
কর্ষসভার নেতৃবৃন্দের একাংশ 
পরোক্ষ উত্তানিতে মদত দিয়েছেন 
বলেও শে]না ঘায়। এর কতদূর সত্য * 
বল! কঠিন । কারণ, উক্কানিদাতার1% ' 
সচরাচন্র সামনে আদেন না," নিজে- 
দের ঘরে বসেই কলকাঠি নাড়ে 
শোন! যায় বিস্যাঁভবনের দায়ি 






ছেলেমেয়েদের জোর জবরদস্তিত্তে 


মদ্বত দিয়েছেন । এ 
এ সবই শোন! কথ! | কিন্তু এট! ' 
চিরকালের মতে? সত্য যে ইন্দির। 
গান্ধীর আমল থেকেই কিছু ছাত্র 
নামধারী গুপ্তা পেশীর জোরে ছাত্র 
আন্দোলন এবং ছাত্র ইউনিয়নকে _ 
কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করছিলো ৬ 
. লারা ১১শ পঠায়), 


প্রধান বিচারপতির বাড়ি 
সামনে বিক্ষোভ মিছিল 


(দর্পশের সংবাদদাতা ) ll 


নদীয়ার তিনজন কৃষক রাঁজ- 
নৈতিক কর্মী নিতাই বিশ্বাদ, স্থদেব 
বিশ্বাস ও কালিপদ সর্দারের কৃষ্ণ- 
নগরের জেল! দায়র! আদালত থেকে 
১৯৭৬ সালের ১৭ মে ফাসির আদেশ 
হয়। এরপর নিয়মানুযায়ী ভিন 
মাসের মধ্যে এরা হাইকোর্টে 
আবেদন করেন । আইনান্যায়ী নিঙ্ন 
আদালতের এই মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্ট 
কর্তৃক সমধিত হলেই তা কার্যকর 
করা যাবে । কিন্তু আঙ্গ তিনবছর 
হতে চলল এদের মামলা আন্ত হাই- 
কোর্টে ওঠে না, এদের পয়দা নেই 
বলে আইনজীবীও নিযুক্ত করতে 
পারেন না, তাই এই দীর প্রায় তিন 
বছর এই তিনজন দমদম সেণ্টাল 
জেলের কন্ডমনড সেলে অমানবিক 
পরিবেশে দিন কাটাচ্ছেন । 

ব্রিটিশ আমলেও ভগৎ সিং, স্র্য 
সেন ইত্যাদিদের ক্ষেত্রে কাউকেই 
এই কনডেমনভ সেলে ছঃমাসের বেশি 
থাকতে হয়নি! কনভেমলভ সেলে 
তিনবহর রাখার অর্থই অনেকাংশে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সামিল । আইনের 
জটিলতা, পেপার বুক তৈরি ইত্যাদি 


করে ষ্দি হাইকোর্ট সিয় আদালতের 
রায় নাকচ করেন তাহলে তাদের এ 
অহেতুক শান্তির প্রতিবিধান কে 
করবে? দ্বিতীয়ত, পশ্চিঘবঙের 
বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় সম-*১- 
ঘন করলেও এই রাজনৈতিক বন্দীরা 
মুক্তি পাবেন। অর্থাৎ আদালতের . 
কর্তাব্যক্তিদের গাই লক্করি চালের 
জন্যই এদেরকে কনভেমনভ মেলে 
দিন কাটাতে হচ্ছে। টি 
এক্ষেত্রে হাইকোর্টের শুনানী তরা- 
হিত করার জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার 
রক্ষা সমিতি ও গণতান্ত্রিক অধিকার 
প্রতিষ্ঠা সমিতি «ই ফেব্রুয়ারী হাজর! 
পার্ক থেকে মিছিল করে হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি এ্রীশঙ্করপ্রসাদ 
মিত্রের বাড়িতে যান। সেখানে 
তিনজনের " এক প্রতিনিধিদল 
ঞ্রমিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিলিয়ে 
তাকে একটি স্মারকলিপি দেন & 
বিচারপতি শ্রীন্িত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে 1 
০১১ 


ফেটি সম্পর্কে খোজ নিয়ে পুরি 
করবেন বলে প্রতিনিধিগণকে আখ 
দেন। | 


রা 
॥ 
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| দর ॥ শুক্রবার, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ 


কল ইধরেজী কি শ্রেণী-শোষণের নয়া হাতিয়ার £ 


কি 
» 


_ 0. প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরেজী তুলে 
দিয়ে তারা হাতে রাখলেন ইংলিশ 
সমিডিয়ম। কেননা এখনে? কোর্ট 

১ কাছারি, অফিস বাজার, ব্যাঙ্ক বছি- 

1% অর্মণ, কিংবা "দলিল বিল, ডাকঘর 
চিঠি, মনি অর্ডার এাক্নলেজমেণ্ট 

মায় দোকানের সাইনবোর্ড ক্যাশ- 
মেষ, রাস্তার ট্রাম বাস, স্টেশনের 
নাম নম্বপ্প সবই ইংরেঞ্জি, কেননা- 
শে শ্বভাষী টাইপ রাইটার অঙ্গুলি- 
যু এবং প্রচুর বালবাচ্চা বাক্‌- 
র সুজে সঙ্গে ড্যাডি মামি ও বা- 
আ-ই বলতেই অভ্যস্ত । আমি তে 
* ঘুম চোখে তাকিয়ে প্রথমেই ঘড়ির 

_... ঘরে দেখতে পাই ইংরেজি, তারপরই 
ক্যালেণ্ডারের পাঁতায় ইংরেজি 
সংখ্যা। এর কোনটাই পরিহার করা 
সম্ভব হয় নি, নেক টাই-এর মত তা 
আমাদের কঠদেশ অশাড়াশি-আঙ়লে 

"" চেপে বসে আনছ। তবু ইংরেজি 

- তুলে দিলাম আমরা সর্বলাধারণের 
ক্ষেত্রে আর কতিপয় সৌভাগ্যবান 
পরিবারের জন্য হাতে রাখলাম 

" ইংলিশ মিডিয়স 1. নয়া শিক্ষা- 
-. শ্বিচিস্তায় এইভাবে খুব সপষ্টাম্পষ্টি ষে 
৯ ছুটে! নতুন ক্লেণী স্ুষ্টি কর] যাবে, 
সংবিধান রচনার সময্নও তা আমর 
টি... । সেদিন (চিস্ত1 ও ব্যব- 
স্থায় যণ্তই ফারাক থাক ) সকল নাগ- 
রিকের জন্য শিক্ষার সমান*মুঘোগের 
কথা ভাবা হয়েছিল । 
শিক্ষার ক্ষেত্রে. সমান স্থঘোগের 
যেটুকু ব্যবস্থা হয়েছে তাতেও স্থষোগ- 
ভোগীদের স্থঘোগই বেড়েছে অধিক- 
ভর। অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত স্কুলের পাঠ 
অবৈতনিক কর! হুল সর্বসাধারণের 
ক্ষেত্রে । অথচ ধার] বিত্তশালী, ধারা 
তাদের সস্তানদের জন্য প্রত্যেক বিষ- 
য়ের পাঠশহাম্বকরূপে মোটা বেতনে 
প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত করে 
"» থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের 
সামান্ত স্কুল বেতম মাস মাস ফেলে 
ওয়া ছিল খুবই সামান্ত ব্যাপার ! 
অনেক বঞ্চনার মূল্যে 'সমাজ এসব 
বিতশালীদের ভরণপোষণ চালিয়ে 
যাচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সুতরাং 

॥ তাদের সম স্ুবিধাগ্রহণের কোনো 
প্রয়োজন্ই ছিল না। সেটা দেওয়। 
হুল সর্বীধারণের কাছ থেকে সংগৃ- 

১. হীীত করের টাকায়। মানলাধ, 

'_ ব্যাপারটা মংবিধানসগ্মত । 

| " কিন্তু প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে 

৫ দেওয়াটা কোন্‌ বিধানষত সর্বসাধা- 
| বরণের হিত সাধন করবে? বরং 
|” ইংরেশিকে রচ্ছিক করা উচিত এ 
£ আঁট ক্লাশের পর থেকেই। ", পড়ব 
১ কিংবা ক্ষেত খামার, মুটে মন্ত্রীর 
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অনামী 


কাজে নামব, এইসব নির্বাচনের প্রশ্ন 
তখনই উঠবে । অতঃপর তে! অবৈত- 
নিক পাঠের আর স্থযোগ নেই। 
প্রাথমিক স্তরে সে স্থষোগ যখন 
সাধারণ্যে বিতরিত তখন ইংরেজির 
মোটামুটি প্রাথমিক জ্ঞানলাভের 
স্থষোগটাও তাদের দেওয়! উচিত 
ছিল। ইংরেজি অনভিজ্ঞতার দরুণ 
এদেশের মাম্যকে ভিটেমাটি সুদ্ব- 
বর্ষের ক্ষেত্রে ঠকতে হয়েছে প্রচুর 
এখনও হবে। কারণ সকল কাজ কার- 
বার ও বিনিময়ের মাধ্যম আজও 
ইংরেঞ্জি। পাঠের ক্ষেত্রে একমাত্র 
ইংরেজিটাই ‘বোঝ!’ এমন পাঠ কেউ 
পড়ালে বুঝতে হয়, নিজের ও নিজ 
শ্রেণীর ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজিটাকেই 
ক্যাপিটাল করে রাখতে চান । আমি 
বাপু শিশুর জন্ম দিয়েই তাকে 'ভ্যাতি 
মামি-বাই, শেখাব 3 পরাবো স্থুট 
নেকটাই আর বেলবটম, কিন্তু উপ- 
দেশের বেলায় তোমাকে বলব, তুই 


অবধি জ্যামিতি এ্যালজেব্ররিই বা 
দরকার কি? সে বোঝাও কমানো 
যেতে পারে । যারা পরে চর্চ। করবে 
তার পড়ে নেবে । ইতিহাস-ভৃগোল 
মোটামুটি ্বর্দেশকে, জানার জন্য যত- 
টুকু প্রয়োঙ্জন থাক ন! সেটুকু, যারা! 
চৰ্চ! করতে চায়, পরে করবে। 


বিজ্ঞান, পিভিক জানও হান্ধ! করা 


যেতে পারে । যার] চর্চা চায়, তারা 
পরে পড়ে নেবে! কিন্তু গ্রতিষোগি- 
তার দুর্গে প্রবেশ করতে হলে ঘে 
ইংরেজি আজও সর্বত্র চাবিকাঠি সেটি 
কেন সুবিধাভোগী শ্রেণীর পকেটেই 
গুজে দেওয়া! হবে ? 
যার! পরবর্তা চর্চ। চায় না, আট 
রাস অবধি ইংরেজিটাও তাঁদের রুজি 
রোজগারের ক্ষেত্রে সর্বত্রই বিশেষ 
সহায়ক হবে একথা গভীরভাবে ভেবে 
দেখলে অন্বীকার করা সহজ নয়। 
আর ইংলিশ মিডিয়মে পড়েনি অথচ 
যারা পরবর্তীকালে উচ্চ শিক্ষায় এবং 
বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান 
করবে, তাদেরই বা কোন্‌ যু'ক্ততে 
ইংলিশ মিডিয়মে পড়! ছেলেমেয়ে- 
দের থেকে পাচ বছর ইংরেন্জি শিক্ষার 





তে] চাষাভুষো হবি রে, তোর আবার 
ইংরেজি অক্ষর জ্ঞানে দরকারটা কী? 
মহাশয়, এই বিষম অংকটি সাধারণ- 
জ্ঞানে মিলিয়ে ফেলতে বাধছে। 
কেননা আপনি আগেই ধরে নিয়ে- 
ছেন, যারা ইংলিশ মিডিয়মে না 
পড়বে তাদের বড়সড় বিস্তে ও বড় বড় 
"প্রতিযোগিতার ক্ষেত সরে দাড়াতে 
হবে। ওসব ওপরতলা ও বড় নেতা- 
দের বালবাচ্চাদের জন্য সংরক্ষিত 
ব্যবস্থা হয়ে থাক। ঠিক যেমন 


ইংরেজ সরকার সিভিলিয়ান তৈরীর 


জন্ত সপষ্টত একটা শ্রেণী সৃষ্টি করে- 
ছিলেন। আই সি এস হতে হলে 
তার বাপের বা শশুরের ব্যাঙ্ক 
ব্যালান্ন থাকা অবস্য প্রয়োজনীয় 
ছিল । টাকা না থাকলে সাগর পারে 
কে পারতেন ছেলেকে তার পিভি- 
লিয়ান বানাবার জন্ত পাঠাতে ? ঠিক 


যেন সেই রকমই একটা ,আশটে গন্ধ 
ইংরেজি রাখা না রাখার যুক্তিতে । 


আট ক্লাশ অবধি মাতৃভাধারও 
সাহিত্যজ্ঞান লাভের বড় একটা 
প্রয়োজন আছে কি? যার] বড় হয়ে 


চৰ্চ, করতে চায় তারাই তো করবে । 
এ পৰ্যন্ত মাতৃভাষাতেও লাধারণ 


প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে । 
বোঝা খানিক এদিকে হান্ধ! করে 
ইংরেজিটাও ন! হয় রইল । যার] 
পরে চর্চা করতে চায়, ছুটে] ভাষাই 
চর্চা করবে । অঙ্কের পাঠে আট ক্লাস 


ক্ষেত্রে পেছনে ফেলে রাখা হবে? 
ইংরেজি কেভায় বর্ধিত ছেলেমেয়ের! 
ইংরেজি তাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পাচ 
পাচট! বহর এগিয়ে থাকবে এবং পর- 
বর্তী প্রতিযোগিতার স্তরে তার! সেই 
স্যোগ ভোগ করবে, ব্যবস্থাটা ও 
সুবিধাভোগী শ্রেণীর ক্ষেত্রে বেশ 
পাকাপোক্ত করে রচনা করা হচ্ছে 
নাকি? নিয়্মটা সর্বজনে দরদ, 
না কি বিশেষ শ্রেণীর জন্য পোক্ত 
ব্যবস্থা, সঠিক তা অস্থধাবনে বড়ই 
অস্থবিধা ভোগ করছি আমর] । 
ইংরেজিকে যদি পাচ ক্লাশের পর 
রাখতেই হয় তবে প্রাথমিক স্তরে 
তার চর্চ। বন্ধ রাখা মোটেই স্থযুক্তি 
নয়। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি উঠিয়ে 
দেওয়া যেতে পারে একমাত্র তখনই 
যখন কর্মপ্রাপ্তি ও প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে ভারতে একটি সর্বজনসম্মত 
লিংক ল্যাহুয়েজ বা সংখোগন্ত্রিকারী 
ভাষার প্রবর্তন করা সম্ভর হবে। 
ইংরেজিকে তখন আর পাচটা বিদেশী 
ভাষার মতই যেমন, ফ্রেঞ্চ, রুশ, চীনা 
জার্মান প্রভৃতির মত এ্রচ্ছিক বিষয় 
হিসেবে সাধারণভাবে গণ্য করা 
যাবে | কিন্ত যতদিন ইংরেজি আমা" 
দের কর্মজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্ত, 
ততদিন তাকে মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণী ও 
বিত্তবান নেতাদের আখের গুছানোর 
উপায় করা হলে সাধারণকে তার 
ছার] প্রবঞ্চিতই করণ হবে| ইংরেজি 
হঠাতে হলে সর্বস্তরেই ত! হুঠিয়ে 
দেওয়া হোক। কিন্তু তা সম্ভব নয়! 


, ভারতের একরাজ্য থেকে অন্তুটায় পা 
পাতাও তা হলে অসম্ভব । তাই ভাষাটা 


চিয়ে স্ষেচ্ছাচার এখনই বন্ধ কর! 
অন্ুচিত। 


॥ পাঁচ।। 


উণ্টো | পুরা? [ণের নায়ক 


( দৰ্পপের পর্যবেক্ষক ) 


পশ্চিমবঙ্গের জনতা নেতা প্রফুল- 
চন্দ্র সেন নদীয়ার গোপাল ভাড়ের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বলে মনে 
হয়। একদা পশ্চিমবঙ্গের ছুর্ডিক্ষমনতর 
বলে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন । 
ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়ের মঙ্জিপভার 
সদস্য হিসেবে তিনি কিভাবে ডাঃ 
রায়কে ব্লাকমেইল করার চেষ্টা কর- 
তেন সেটা! যুগাস্তর পত্রিকার নেপথ্য 
দর্শনের ই্নিরপেক্ষ ভালভাবেই 
বর্ণনা করেছে৷ 


প্রফুলপবাবু বাহাত্বর বয়স পেরিয়ে 
এখন বিরাশির মুখে এসে 
পৌচেছেন। স্থৃতরাং তার কাছে 
আগেকার চাইতে ভালো কোন কিছু 
প্রত্যাশা করা অবাস্তব বলে মনে 
হতে পারে। কারণ তিনি যখন 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন 
পশ্চিমবঙ্গবাদীকে অপরিপক কর্দলী 
প্রদর্শনের অপরিষেয় আনন্দল1ভ 
করার স্থঘোগ পেয়েছিলেন । 
বর্তমানে তার সেই স্থষোগ নেই এবং 
প্রায় স্থনিশ্চিততাবেই বলা যায় যে 
ভবিষ্যতে তিনি আবু কোনদিন মুখ্য- 
মন্ত্রী হয়ে পুনরায় পশ্চিমবঙ্গবাসীকে 
কদলী প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন ন!। 
কিন্ত তিনি হয়তো আশা ছাড়েন 
নি। 


প্রফুল্প সেন ষশায়ের নামে বনু 
জনশ্রুতি প্রচলিত আছে । এর মধ্যে 
একটা ছিল যে তিনি যা কিছু মনে 
করেন তাই উধাও হয়ে ঘায়। সত্য 
কিনা জানি না, তবে তার খান্ত মস্তি- 
স্বর আমলে যেভাবে বাজার থেকে 
চাল ভাল তেল উধাও হয়ে যেত তা 
স্মরণ করেই তার কর্মশক্তির মহিম। 
প্রচারিত হয়েছিল বলে শুনতে পাই। 
ক্রমশ দেখছি কথাট। সম্ভবতঃ নেহাৎ 
মিথ্যা নয়। প্রফুল্পবাবু খান্যমন্ত্রী হয়ে 
থাছবস্বকে উধাও করে দিতে পার- 
তেন, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কংগ্রেস দলকে 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে উধাও করে দেন 
১৯৬৭ সাল থেকে আর এখন জনতা 
দলে যোগ দিয়ে এই রাজ্য থেকে 
জনতা দলকেই প্রা উধাও করে 
দিচ্ছেন । ১৯৭৭-এর বিধানসভ1 
নির্বাচন থেকে সাম্প্রতিক মহেশতলা 
ও ভ্রয়পুর বিধানসভা আসনে উপ- 
নির্বাচনের ফলাফল পর্যন্ত প্রায় সব- 
গুলি ঘটনাতেই প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের 
সবকিছু উধাও করে দেওয়ার শক্তি 
যে অব্যাহত রয়েছে তা প্রমাণ করে। 
পৌরাণিক কাহিনীর ভশ্মলোচনের 
মত প্রফুল্প সেন মশাইও মডার্ণ ভম্ম- 
লোচনের শক্তি অর্জন করেছেন বলে 
মনে করা অস্বাভাবিক হবে ন! । 


প্রফুল্ল সেন ষতদিন ডাঃ রায়ের 
মত ব্যক্তিত্বের দাপটে আড়াল হয়ে 
থাকতেন তখন তার এই বিশেষ গুণ 
কেবল খাগ্দগ্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল । মুখ'মন্রী হবার পর তিনি 
বংগ্রেস দূলকেই লোপাট করে দিতে 
পেরেছিলেন । শোনা যায় যে রাজ্য 
হিসেবে পশ্চিমরঙ্গকে লুপ্ত [করে 
বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্ত ডাঃ 
রায়ের পরিকল্পনাটি একদা ভাগল- 
পুরের অধিবাসী প্রফু্নবাবুর মাথায়ই 
প্রথম বাস] বেধেছিল 1 

প্রফুল্বাবুর এই লোপাট করে 
দেবার প্রায় এশী শক্তির মহিমা 
আনন্দবাজারের মালিক সম্পাদক 
মশ।ই যে বুঝতে পারেন নি সম্প্রতি 
মহেশতল] ও জয়পুর উপনির্বাচনের 


শিক্ষা প্রসঙ্গে লিখিত সম্পাদকীয় 
স্তম্ভে তা পরিস্ফুট হয়েছে। 


আনন্দবাজার সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে মহেশ তল] ও জয়পুরে জনত! 
পার্টির শোচনীয় পরাজয়ের কারণ 
হিসেবে কেন্দ্রীয় জনতা নেতাদের 
দায়ী করেছে। তার নাকি প্রহুল্প 
সেল, কাশীকাস্ত মৈত্রদের চাইতে 
বিমান মিত্রদের বেশি মর্ধাদা দিয়ে 
জনতা দলের এই বিপর্যয় হৃষ্ট করে- 
ছেন। বুঝতে পারছি প্রফুল্পবাবুর 
নাম শুনেই আনন্দবাজারের বুদ্ধিশুদ্ধি 
লোপ পেয়েছে ।. কাশীকাস্ত মৈত্র 
মশায়ের কথা স্বতঙ্র। তিনি গায়ের 
কোটের মত অনায়াসে রাজনৈতিক 
দল ব্ষলাতে পারেন। সিএস পি, 
এস এস পি, কংগ্রেম জনতা সবঘাটেই 
তিনি জল খান। স্ৃতরাং লোপাট 
হবার আশংকা .দেখলে তিনি অনা- 
য়াসে জনতা কোট খুলে ফেলে 
অন্য কোট পরে ফেলবেন এতে 
আমায় কোন সন্দেহ নেই। 
কাশীকাস্তবাবু উত্তরাধিকারস্থত্রে 
রক্ষণশীল মনোভাব এবং ভাগ্যোঙ্নতির 
কায়দা রণ্ড করে নিয়েছেন। হৃতয়াং 
তার জঙ্তে ভাবনা নেই। মাত্র 
আরেকটা কোট হলেই তার চলে 
যাবে? | 

কিন্ত আনন্দবাজার সম্পাদক তে 
অভিম্থ্যর যত বুচহে প্রবেশ করতেই 
শুধু. শিখেছেন, নির্গমনের 
শিক্ষা পান নি। তার প্রফুল সেন 
প্রীতর আধিক্য কতকট। অধ্বাভাবিক 
ঠেকে ন! কি। স্ৃভাষচন্ত্র বন্থ যখন 
কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন প্রার্থী হন 
তখন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের ৫৫৪ জন 
প্রতিনিধির মধ্যে . 


স্থভাষচন্ত্রের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে” 
ছিলেন। প্রফুল্ল সেন তাদের অন্ততষ : 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 

পছ র্‌ 


শাক 


মাত্র ৭৯জন - 





বর্তমান সমাজ জীবন এমন ' 
একটা পরিস্থিতির মধ্যে চলেছে থে 
নিষ্ঠার সঙ্গে মামুলী জীবন যাত্রার 
কাছে মুচলেকা লিখে দিয়েও নিরা- 
পত্তার গ্যারান্টিতে পৌছোনো আজ 
দুর । অতি সাধারণ, এযাভারেজ, 
পলিটিক্স বিবর্জিত অল্প পরিধির 
সীমিত পৃথিবীর গণ্ডির মধ্যে থেকেও 
মানুষ আজ বিপদমূক্ত নয়। স্থশীল 
যুবা_সে সম্পূৰ্ণ এযাভারেজ নয়। 
চরিত্রে আগুন না থাকলেও আলো 
ছিল। কিন্ত লিলি ছিল অতি 
সাধারণ । মর্মান্তিক সে ঘটনার কথ! 
আমায় বার বার মনে পড়ে। 
লিলির পুরো নাম লিলি 
চক্রবর্তা। দিনেশদ! লিলির জ্যাঠ1 | 
রেল দণ্ধরে হিসাব নিকাশ করছেন 
দ্রীর্ঘকাল। দিনেশদা ছোট কালি- 
যার দেশের বাড়ির শপ্ডিত মশাইয়ের 
ছেলে। এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। 
এই পরিচিতি নিয়ে দিনেশদা! প্রথম 
দিলীতে আমার ফ্ল্যাটে এসেছিলেন । 
কোনো ধান্ধা ছিলনা । চোখেমুখে 
শুধু লাব্সেদ্‌ফুস শের লোক দর্শনের 
আনন্দ । 
বহুকাল দবেশছাড়1। পূর্বভারতের 
নানা অঞ্চলে চাকুরীর খাতিরে ঘুরে- 
ছেন। হিন্দী বেশ ভালই বলেন। 
কিন্ত ষশোর-কালিয়ার বিশেষ ধরণের 
কথার টান আজও সম্পূর্ণ ওঁন্নান 
আছে। 
আমার শৈশবের নানান জানা- 
জজান। ঘটনার কথা দিনেশদার মুখে 
শুনতে আমার খুব ভাল লাগতো । 
ধর্মভীরু, নিলেভ চরিত্রের মানুষ । 
বি,এ পাশ ৷ কিন্তু কথাবার্তায় মনে 
হয় দেশের বাইরের সমস্ত জগতটাই 
বিলাত। মাণ্টিস্টোরিড বিল্ডিং দেখবার 
মত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে 
থাকেন। কিন্ত আমি জানি আমার 
মদ খাওয়ায় দিনেশদা ব্যধিভ। 
আরও জানি এই দ্বিনেশদাই অন্তত্র 
নিজের ধ্যানধারণায় আমার ব্যক্তি- 
গত একক জীবন ও পেশাগত দৈন- 
ন্দিন জীবনে কাল্পনিক হেজার্ড এর 
চিত্র একে আমার মগ্যপানের ওচি- 
ত্যের পেছনে যুক্তি আর অজুহাত 
থাড়া করেন।' 


নিঝঞ্চাটই বলা চলে ৷ সামান্য রকম 
সাহায্যের প্রত্যাশী হতে দিনেশ- 
দ্বাকে দ্বেখিনি। কথাবার্তায় মনে 
হয় আত্মীয়প্ষজজনের পেছনে নিয়মিত 
খরচা ঘাচ্ছে। ছোট কালিয়ার কে 
কোন ফ্যামিলি ট্রি থেকে আসছেন 
দিনেশধার বর্মা শেল-এর পুরোনো 
রঙ্গীন ডায়রীতে সব পাওয়া! ঘাবে | 

বছর ছুই আগের কথা । 
দিনেশদা সকালে একদিন এলেন । 
দেখেই আমি চমকে উঠেছি, আপনি 
এ সময়ে দিনেশদা! কোনো খারাপ 
খবর নেই তে । চেহার! আপনার 
খুব খারাপ দেখছি। । 

-নগেনের মাইয়্যা লিলি বিষ 
খাইক্স্যা মরিছে | দিনেশদ! সম্পূর্ণ 
ভেঙে পড়েন । 

নগেন চক্রবতণ দিনেশদার ছোট- 
ভাই। কিছুদিন লিলি জ্যাঠার 
এখানে দিল্লীতে এসে আছে জানি। 
একদিনই দেখেছিলাম ! নিঃসন্দেহে 
নিলি সুন্দরী । রপিকতা করে বলে- 
ছিলাম, সন্ধ্যের পর আমাড়ী জ্যাঠার 


সঙ্গে বেরিও না| দ্বিল্ী আদকাল 
» বড় থারাপ, জায়গা । 


তীব্র শক্তিসম্পন্ন কীটনাশক 
মিশ্রণ লিলি খেয়েছে অনেকটা । বহ 
দেরীতে ব্যাপারটা! জানা বায়। 
হাসপাতালের ভাক্তাররা অনেক 
চেষ্ট! করেও কিছু করতে পায়েনি। 
দিনেশদা বললেন, পোন্ট মর্টেম 
ঠেকানো যায় কি না তুমি চেষ্টা করে 
দেখ। মেয়েটার শরীরটা আর ধেন 


কাটা ছেড়া - না করে। নগেনকে 


ছখান। টেলিগ্রাম করেছি,_লিলি 
সীরিয়াস; কাম এটওয়াম্প। নগেন 
কী ভাবে আসবে জানিনা। 

একটু ভেবে নিয়ে টেলিফোনে 
জানান দিয়ে সোনা এলাম আছজার 
ফ্ল্যাটে । মোটামূটি শুনে নিয়েছি- 
লাম গাড়িতে, তবে জিলির মানসিক 
এই নিঠুর পিদ্বাস্ত বা পরিণতির পরি- 
পূর্ণ চিত্র সংগ্রহ করতে পারিনি । 
কৌতুহল সেটাতে নয়, গোটা 
ব্যাপারটা আহঙ্জ! জানতে চাইবেই । 

জশাদূরেল আই পি এস আহ্জা। 
পিনেশদাকে খুঁটিয়ে খাটিয়ে কয়েকট! 
প্রশ্ন করলেন । তারপর . নিদ্ধাস্তে 


ভাল করে যৌবন আদার আগেই পৌছে জবাবটা! আমাকে দিলেন, ফোন 
ছই ঘেয়ের বিয়ে শিয়েছেন। আমি করে দিচ্ছি। থানায় চলে যান । 


+". একজন কাশ্মীরে, অপরজ্রন জববজপুরে দরকার হলে আমাকে আবার যোগা- 


থাকে। শ্বামী-জীর ছোট সংসার । যোগ করবেন। মেয়েটি বিবাহিতা 


সি 


শি 


হলে পোষ্ট-মর্টেম পবশ্র আমি করতে 


বলতাম । ভবিষ্যতে নানা ঝাষে- 
লার আশঙ্কা থাকেতো। বডি কিন্ত 
মেয়েয় বাৰার হাত দেওয়া হবে । 
বিশ এক দায়িত্ব মাথায় এলে] । 
কলকাতায় ৷ ট্রাঙ্ককল করে খবর 
পাঠিয়ে তদ্বিয়ের জোরে সেইদিনই 
লিলিয়-বাবাকে বিযানধোগে দিল্লীতে 
এনে ফেলেছি । দিনেশদ্বা লিলির 
অনেক কিছুই জানতেন ন1। কিছুটা 
গোপনও করেছিলেন । হয়তো তার 


অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক মনে করে 
থাকবেন। মোট! ব্যাপার তেবে- 
ছিলাম । মামুলি প্রেমের ব্যাপার 


স্তাপার মনে করেছি। ষেটুকু 
করেছি দিনেশদ্বার মুখ চেয়ে । 
জিলিকে আমি মৃহূর্ভের জন্যে বরদাস্ত 
করতে পারিনি। 

লিলির সব কথা জানলাম । 
নগেন চক্রবর্তী আমাকে স্তন্ধ করে 
দিয়েছেন। বার বার শুধু মনে 
হয়েছে -কোথায় আছি! নিম্ষল 
মানসিক জাল1। তবে দ্বিনেশদার 
একার লাঞ্ছনা! নয়। শুধু নগেন চক্র- 


. বীর মর্ধাদাহানি হয়লি। আমার 


নিজের ব্যক্তিসত্তাও যেন অপঙ্গানিত। 
“সংক্ষেপে সে নিষ্ঠুর চিত্র আমি সামনে 
রাখছি। 


পরীক্ষার ফলাফল সক্্কে নগেন 
চক্রবর্তী এতট1 নিশ্চিত ছিলেন ষে 
গেজেটে রোল নম্বর খুজে দেখবার 
সামান্ত রকম কৌতুহলও তার ছিল 
ছিলন1। সকালে থেতে বসেও পুত্ৰৰে 
শুনিয়ে শুনিয়ে আক্ষেপের সঙ্গে 
নিস্ষল শাসনের স্থরে ' বলেছেন, 
আমার অফিসের আর্দালী-পিওন- 
গুলোও ম্যাট্রিক পাশ । এখন বুঝবি 
না। আমি চোখ বুঞ্জলে টের পাঁবি4 
পুত্র শোভনলাল কিন্ত নেকেণ্ড ভিভি- 
শনে পাশ করে সবাইকে নির্বাক করে 
দিল। 
নগেন অফিসে কাজ করছিলেন। 
তরুণ দুই ছোকরা হুড়মুড় করে এলো, 
নগেনদ মিটি খাওয়াতে হবে।' 
জানতেন সব, আমাদের কাছে চেপে 
গেছেন। আপনার ছেলে সেকেণ্ড 
ভিভিশনে পাশ করেছে । 
লটায়ীতে লাখ টাকা জিতে 
নেবার আচমকা আনন্দ সুখে জ্ঞান 
হারাতে আমি দেখিনি, কিন্ত নগেন 
এই অভাবনীম্ সংবাদে সম্পূর্ণ নির্বাক 


. লাগে বিস্তর । 


চি 


Ne 


. | দপ ণ।| শুক্রবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ 


ইয়ে গেলেন কিছুকাল কথাই বলতে তাই শোভনকে - আমি তুলবে! 


পারেননি । ভাছাড়1 একজনের কাছে 
রোল নম্বর দেওয়াও ছিল । নিশ্চিত 
খবর এসেছে তারপর । স্থানীয় মির 
দোকান থেকে লিলির ফোন, বাবা, 
শোভন সেকেণ্ড ভিতিশনে পাশ 
করেছে। তুমি এখনই বাড়ি চলে 
এস। - 

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘুরে 
দাড়ালেন যেন আলমগীর, মিশ্র, 
জিতেনকে ডাক । আমাদের কো- 
অপারেটিভ থেকে একশ টাকা ধার 
নেব । গাণুরাষের বড় সাইজের রাজ- 
ভোগ আনবি। 

রাজেও মিষ্টি ছিল। লিলি 
কিম রোষ প্রকাশ করেছে, অফিসে 
রাজভোগ, আবার এখন তুমি মিষ্টি 
থাবে! 

-এ মিষ্টিতে সুগার বাড়েনা। 
আনন্দে নগেন চক্রবর্তী প্রায় কেঁদেই 
ফেলেন। হাসি কান্নায় যেশানে! 
অদ্ভুত এক বে্বনাহত অভিব্যক্তি । 

চমক আরও অপেক্ষায় ছিল। 
প্রথম শ্রেণীর ছাড়পত্র ছাড়া যেখানে 


প্রবেশ নিষেধ, সেই কুলীন কলেজে 


ভতি হয়ে এলে! শোভনলাল । 
একসেটে করে রাখা শরীরে 
উঠতি যৌবনের জেল্লা ছাড়া শোতন- 
লালের চেহারায় কিছু নেই। চিরুণী 
হাতে নিয়ে আয়নার সাধনে সময় 
মনে হয় ঘেন চুল 
আচড়ানোর জন্যেই মাথার হুষ্টি। 
রাস্তা জুড়ে ক্রিকেট খেলায়, পুজো- 
পার্বণে চাদ! তোলায় আর বোশ্ছে 


* সিনেমার নটন্টা আর গায়কদের 


হোটেলের সাধনে দর্শনপ্রার্থীদের 
প্রথম সারিতে শোভনষাল সারা 
বছর ব্যস্ত। জানে কম। সেই আদা 
পৃথিবীতে তার উৎকট বিশ্বাস। 
দুঃখের কথা সেই সীমিত জ্ঞানের 
অনেকটাই ভুল । দৈবাৎ কেউ সেই 
ভুল শোধরানোর দ্বায়িত্ব নিলে 
নিজের বক্তব্য বাযুক্তির ওপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর না করে দৈহিক শক্তি প্রয়ো- 
গের নৈপুণ্যে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল 
করে শোভনলাল। দিলি বছর 
তিনেকের বড় । চেহারা! ও আকৃতি- 
গত গঠনের সঙ্গে ভাই-বোনের বিস্তর 
ফারাক। কিন্ত জিলিই:ষেটুকু শাসনে 
রাখতে পারে। দিদির জন্তে গর্ব । 
দিধিকে ভালও বাদে শোভনলাল । 
কিছুদিন পর নগেন চক্রবর্তী 
অফিস ফেরৎ বাড়ি ফিরে দেখেন এক 
যুবাকে আপ্যায়নে স্বী দ্বত্তর মত 
হিমনিম খাচ্ছে। মোড়াতে বসে 
শোভনলাল। হাত পা ধোয়ার সময় 
যুবার ক নগেনের কানে এলো, 
আমি আপনার ছেলের মত মাসিমা। 
আমাকে আপনি বলবেন ন!। 
দেশের কাজ করতে গিয়ে অনেক 
কিছুই আমার হয়নি। তাই ছোট 


' বেন, যখন যা দরকার বলবে 


শোভন বড় ভ,ল.ছেলে | শি 
আয়োজন পড়েই . রইলো। 
কিছুই প্রায় থেলে। না! একট! সন্দেহ 
শুধু তুলে নিল। পাঁয়ে হাত দিয়ে , 
প্রণাম করায় লগেন দত্ত মত অপ্রস্তুত 
হয়ে পড়েন । দূর থেকে দেধা। তবে 
চিনতে পারেন । কিন্ত বাড়িতে এনে 
আপ্যায়নের কোনো *যোগস্থত্র খুজে 
পান না। শোভনলালের কলেজ 
এভ্মিশনের কথা তুলতে সংকোচের 
স্থরে যুবা বলে ওঠে, ছোট ভাইকে 
সঙ্গে নিয়ে প্রিলিপ্যালেক কাছে যাব 
না? এই সামান্য. উপকারটুকু 
করলে মাসিমা চলবে কেন! 






সংকোচ রূরবেন না। আমি আপনার 
ছেলের মত। এর 
যুব! চলে গেলে ত্রীকে দত্বরমত 
রোষ প্রকাশ করতে দেখা ঘায়, ভুমি 
যেন থ হয়ে গেলে । বাড়ি বয়ে এসে- 
ছেন। ছু'চার কথাও তো বলতে 
পারতে । ওরকম করে তাকাচ্ছে 
কেন? | 
--কী চায় কী? 
-_ তোমার তে! খালি সন্দেহ! 
মান্ষের মতলব ছাড়া কিছু দেখো 
না। 
মিটি করে কথা বলে গেল ।_ 
কিন্ত আমি জানি এ সহজ লোক _ 


নয়। | 
ছাই জান। ** 
-শোভন একে ধাড়ি নৰ 

এসেছে, কেন ? 1 টাইপের 


লোক। ইলেঞচশনের, সময় বক্তৃত! 
দিতে দেখেছি। এই সেই কানা 
স্থৃবল। দি 

-আমলে তোমার ভীমরতি 
ধরেছে। 

পদ্মলোচন স্থবল বলতে চাইনে, 
কিন্ত দৈহিক খুঁত বা খামতির জন্তে 
বিজ্রপাত্মক নামকরণের প্রবণতা দম 
ঘন কর! চলে না । আমলে স্থবলের 
পুরো নাম স্থবলচন্দ্র দে। বছর . 
ত্রিশেক বয়স। বা চোখের ওপরু- 
পাতাটা ভারী হয়ে প্রায় আধপেজা 
হয়ে থাকে। গায়ের রং ফর্ম, 
দোহারা ছিপছিপে চেহার! ।কঠশ্বরে 
ব্যক্তিত্ব আছে। মাথার চুলের নজে 
ভারসাম্য রেখে আধুনিক ফ্যাশনে 
গালের জুলফী-যুগলের বিস্তার যদিও € 
থুতনি পর্যস্ত বিস্তৃত তবে বেমানান 
মোটেই নয়। পরণে পাল্জাবী আর 
পাঁজাযা। মাঁছুলী ধারণের খাতিরে 
পোলার হার" গলায় রাখতে হয়। 

অনেকে অনেক কথা বলেন। 
নগেনের মত শোনা কথার ওপর 
নির্ভর করে এক কথায় 'ধল| চলে” 
হ্যা, এই সেই কান! হবকা। ' প্র" 
নাষেই সবাই একডাকে জানে৷ নাম 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় je : 
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'দপরি ॥ শুক্রবার, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ 


লি 


যৌন বিক্ষোরণ : ঃ অপসংস্কৃতির আর এক রূপ 


পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমর! এমন একট] দেশে বাদ 
করি, মেখানে সামস্ততাস্রিক সমাজ 
ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ধনতাস্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি । ভারতবর্ষের 
মিশ্র অর্থনীতিতে সামস্ত্ প্রভু এবং 
শিল্পপতিদের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ 
গেলে সমাস্তরাল। 
আমর] এমন একট] যুগে বাপ 
করছি, যে যুগে এক ভয়ংকর অথনৈ- 
তিক সংকট গোটা পুজিবাদী দুনি- 


-- ষেক্জাকে গ্রাম করছে এবং পুঁজিবাদী 


"০ 
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* তেনে নেবেনা। 


দুনিয়াকে ধ্বংসের পথে নিয়ে 
চলেছে?” এবং এই যুগেই ভারতবর্ষ 
তথা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী, ধার! পচা 
পলা সমাজকে ধ্বংস করে নতুন 
সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রধান 
ভূমিকা নেবেন, আজ তাঁরা অনেক 
বেশি অভিজ্ঞ, অনেক বেশি শ্রেণী 
সচেতন । গভ এক দশক জুড়ে 
মানচিত্রের রও বদলের ঘটন! দুনিয়ার 
মুক্তিকামী যাহষকে আজ নতুন করে 
আশাবাদী করে তুলেছে । কিন্ত 
ইতিহাস বলে মুঘুষূর্ণ পু'জিবাদ 
তার মৃত্যু পরোয়াণা সহজে 
নতুন করে অন্ন 


+ নিতে, হতরাজ্য ফিরে পেতে, পুণজি- 


কহ বাদ মরিয়] হাসু প্রচেষ্টা চালাবে। 
এই ০ এচ হবে বহুরূপী এবং 
বহুমুখী ৷ 

মুমুযু সমাজ ব্যবস্থায় যৌন 


বিস্ফোরণ এই বহু্ধপী বহুমুধী প্রচেষ্টার 


অন্যতম প্রধান রূপ । 
যেমন খড়কুটোও 


ডুবস্ত মান্য 
আকড়ে ধরে। 


মৃমুযু পু'জিবাদও তেমনি নতুন যুগের" . 


মাহুষদের ধরতে চায়, ঘেভাবে সম্ভব, 
যৃতরকম ভাবে সম্ভব উপায়ে। বিকৃত 
যৌন বিস্ফোরণ ঘে একটা মুমূ্ 


* সমাজ ব্যবস্থাকে কিছুট] নিরাপদ 


০ 


করে তার প্রষাণ আমেরিকা । 

ভারতবর্ষে 'পু'জি’র অবস্থা এই 
মুহূর্তে নিশ্চয়ই এতখানি খ,রাপ নয় 
তৰু দেখুন এ দেশের যে কোন রাজ- 
পথের সঙ্গে লাগানো পায়ে চল]! 
পথের ছধারে, যফঃম্বল বা গ্রামাঞ্চ, 
লের হাটে বাজারে কেউ না কেউ 
যৌন সাহিত্যের পসরা সান্সিয়ে 
আপনার আমার জন্ত অপেক্ষা 
করছে। এই যৌন পসরা এটাই 
প্রমাণ'করে আঘাত গুরুতর না হলেও 

ভারতীয় পু'জি' ফিফিৎ আহত । 
এখন পথের দুধারের যে কোন 
একটা দোকানের সামনে ঘণ্টাখানেক, 
দাড়িয়ে থাকুন, দেখবেন : এ ঘণ্টা 
খানেক সময়ের , মধ্যে শয়ে .শয়ে 
কিশোটুর থেকে বৃদ্ধ বইগুলোর উপর 
হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন, ঘা করছেন 
তোকে ঠিক- পড়া বলেন], ধলা যায় 


. A-- ei চু ] 


গিলছেন। এ খণ্টাখানেক সময়ের 
কেনা-বেচা, বই ভাড়া দেওয়া এবং 
ভাড়। নেওয়া আশাকরি আপনাকে 
অবাক করবে। 

ধারা নিজেদের একটু আলাদা 
ভাবেন অর্থাৎ ফুটপাখের উপর হুমড়ি 
খেকে পড়তে যার] - সঙ্কোচ বোধ 
করেন, অশ্লীল ধোন সাহিত্যের 
(ভিন্ন নাম পর্ণোগ্রাফি) কথা শুনে 
তাদেরও চোখ চকচক করে ওঠে, 
গলা শুকিয়ে যায়, একসময়ে চোখে 
মুখে প্রাপপণে নিরাসক্তির ভাব ফুটিয়ে 
কোন রকমে বলে ফেলেন: আছে 
নাকি? দু একট] দিওতো, পড়ে 
দেখবো --- 

ঘটনাগুলো দিয়ে আমি যা 
বোঝাতে চাইছি, তাহল জনগণের 
একটা বিরাট অংশ “উদ্দাম যৌবনের’ 
উদ্ধাত্ত আহ্বানকে অধ্বীকার করতে 
তো পারছেনই না বরং সাড়া দিচ্ছেন 
এবং ক্রমশ আসক্ত হয়ে পড়ছেন । 
অন্ত আর একটা ঘটনা এই আসক্তি 
সম্পর্কে আমাকে নিঃসন্দেহ করে 
তোলে । এই প্রবন্ধের জন্ত জনৈক 
বন্ধুর প্রস্তাবাহ্ধায়ী "অনলুকার* 
পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যাটা আমার 
দরকার হ্ব। কিন্ত এই সংখ্যাটা 
প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন পর 
আমি এর একট! কপিও জোগাড় 
করতে পারিনি । ম্যাগাজিন বিক্রে- 
তাদের মতে এ সংখ্যায় প্রকাশিত 
বেশ কিছু নগ্ন ছবিই সংখ্যাটি উধাও 
হওয়ার প্রধান কারণ ।' 

এখানে একটা ব্যাপার একটু 
পরিফার হওয়া দরকার কারণ কেউ 
কেউ প্রশ্ন করতে পারেন: দু এক 
টাকার যৌন সাহিত্যের সঙ্গে পু'ি- 
বাদের কি সম্পর্ক? যে লোকট! ফুট- 
পাথে বসে বইগুলো! বিক্রী করে সে 
কি একজন পু'ঞ্জিপতি ? আমি জানি 
যুগ যুগ ধরে পু'জির শোষণকে ধারা 
টিকিয়ে রাখেন তারা কেউই পুজি 
পতি নন, তারা অপচেতন, অদংগ- 
ঠিত মাহ্য। 'জীবন-যৌবনের? 
বিক্রেতা নিজেও জানেন না যে 
পর্দার আড়াল থেকে একট! শক্তি- 
শালী চক্র তাকে মদত,দিয়ে যাচ্ছে। 
এবং এই মদ্বত আছে বলেই প্রকাস্ত 
দিবালোকে বুক ফুলিয়ে সে এই 
নিষিদ্ধ 1) ব্যবসা” চালিয়ে ষেতে 
পারছে। 

যৌন বিকৃতি এবং তা নিয়ে 
ফলাও ব্যরসার পিছনে ষে পু"জি- 
পতি শ্রেণী, শ্রেণী বিভক্ত লমাজে যারা 
শাসক শ্রেণী এসং তাদের রাজনৈতিক 
প্রতিনিধিদের সরাদরি মদত থাকে 
তার অতি আধুনিক উদাহরণ মাল- 


স্ালম চলচ্চিত্র । আধুনিক মাল- 
যালম চলচ্চিত্রে নপ্রদৃপ্ত, ধর্ষণ, সম- 
কাম ইত্যাদি প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে 
গীতা অরতামূদন “ইণ্ডিয়া টুডে 
পত্রিকায় মন্তব্য করেছেন most 
cinematic themes have zer- 
oed on an incongruous obse- 
ssion with sex. Malayalam 
film posters:now resemble an 
endless senes of lurid adver- 
tisments for female ligerie, 
and the films themselves 
often hover on the finges.of 
pornography [ NOVEMBER 
1.1578 ]| একই ধরণের মস্তব্য 
করেছেন খলিদ মোহম্মদ “টাইমস 
অফ ইতিয়া্তে। তার বক্তব্য £ 
In the south, the Malayalam 
film industry is presently on 
to a lucrative bussiness with 
films designed to exploit sex 
to the 4th degree... Hence, 
films with alluring titles like 
‘Her Nights’ ‘Sexy Dreams’ 
and‘A Night in a Rest 
House’—all purporting to 
“tell ৪117 and “show (sugg- 
est)all!” [Oct 29, 1978 ] 
স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে 
মেয়েটির রাত, যৌন স্বপ্ন, রেষ্ট হাউসে 
একটি রাত কাদের অর্থব্যয়ে 
নিমিত?! প্রযোজক সম্পর্কে গীতার 
বক্তব্য £ Mos of them are 
businessmen 
the fishing or cashew 
industries[ I. T. D, NOV. 


involved in 
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রাখেন, তারা জানেন, এই কাজু ও 
মৎস্ত ব্যবসায়ীরা কেরলের শাসক- 
শ্রেণীর অন্ততম অংশীদার | শালক- 
শ্রেণী তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে যাতে 
দ্রুত বাস্তবায়িত ক তে পারেন তার 
জন্য তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা 
তাদের প্রতুদের স্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে। কেরলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম 
হয়নি । সরকারী সংস্থা এফ, ভি, 
সি ঘোষণ! করেছে কেরলে নিমিত 
যে কোন চলচ্ছিত্রের প্রষোজককে 
তারা পঞ্চাশ হাজার টাকা ভর্তুকি 
দ্বেবে। | 
এরকম বহু উদ্ধাহরণ দেওয়া যায়, 
আমি আর একট1 মাত্র উদাহরণ 
দ্বেবো। আশ! করি তাতেই স্পষ্ট 
হবেঃ শিকড় কত গভীরে। 
ইদানীং কাদের বেশ কিছু নামী 
দামী পত্র পত্রিকার অন্তত আকর্ষণ 
হল এ সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত নগ্ন- 


নারী দেহের “ক্র আপ’ ছবি। 
অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এই ‘ব্লো আপ, 
পত্রিকার বহুল প্রচারে সাহায্য করে 
অর্থাৎ একটা বিরাট সংখ্যক মান্থঘ 
শুধু এ ‘রো আপের” জন্তই পত্রিকা 
গুলি কিনে থাকেন। বোম্বাই থেকে 
প্রকাশিত “ডেবোনেয়ার* পত্রিকা 
এই রকম একটি পত্রিকা যাদের 
প্রকাশিত ব্লো আশ এক শ্রেণীর 
পাঠকের কাছে বিশেষ ভাবে 
সমাদূভ। এই ডেবোনেয়ার পত্রি- 
কার দেপ্টেম্বরের সংখ্যার কভার 
পেজে জনৈক! মেনিস গার্ডনারের নগ্ন 
দেহের ছবি ছাপান হয়। এই কভার 
পেজের ছবি ছিল এ সংখ্যার একট! 
বাড়তি আকর্ষণ । *“হটওয়েড” নামক 
পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যার রো আপে 
দেখা গেল সেই একই গ্নেনিম এর 
একই ভঙ্গীর বো আপ। 
পত্রিকা ছটি একই জায়গ! থেকে 
প্রকাশিত হলে বলার কিছু ছিলন]। 
কিন্ত আগেই বলেছি “ভেবোনেয়ার” 
বোম্বাই থেকে প্রকাশিত এবং “হট 
ওয়েত” নামক ষৌন পত্রিকা প্রকা- 
শিত হয় দিজী থেকে। বিলী এবং 
বোদ্বাইয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব আশাকরি 
কাউকে বলে দিতে হবেন! । 
আগেই বলেছি মুমুযু পু'ঞিবাদ 
তার অনিবার্ষ পরিণতিকে 
সহজে মেনে নেম্ম না। 
রংটিকে থাকার জন্য নতুন যুগের 
মামুযদের দলে টানারযরিয়! প্রচেষ্টা 
চালায় । এখানে ঘষে গ্রিনিষটা 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় ত! হল এই 
ব্যাপারে শাপকশ্রেণীর চিস্তাভাষনার 
শতকর] একশ ভাগই পুরুষ কেন্ত্রিক। 
পুরুষ কেন্সিকতার প্রথম কারণ শ্রেণী 
বিভক্ত সমাজ্জে শাসকশ্রেণী যে বিপুল 
পরিমাণ. ধন সম্প্ঘ গড়ে তোলে, তা 
গড়ে দেওয়া এবং তাকে বিপুলায়তন 
করার ব্যাপারে পুরুষের ভুমিকা 
প্রথম ও প্রধান। মহিলার! ইচ্ছা 
করলেই পুরুষের মত জমিতে লাঙ্গল 
দিতে পরেন না, পুরুষের মত কল- 
কারখানার দৈত্যের মত মেশিন- 
গুলোকে মুহূর্তের মধ্যে বশে আনতে 
পারেন না। শ্রেণী-বিতক্ত সমাজে 
নারীর ভূমিকা তাই সীমিত এবং 
নগণ্য । পুরুষকেন্দ্রিক চিস্তাভাবনার 
দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণ £ যুগ যুগ 
ধরে পুরুষ ষেশ্রন শ্রেণী শোষণকে মুখ 
বুজে মেনে নিয়েছে ' তেমনি এর 
বিরুদ্ধেও দাড়িয়েছে, প্রতিবাদ 
করেছে। ইতিহাসের পাতা উন্টে 
দেখুন, দেখবেন শোহণ ব্যবস্থার 
শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলার দুনিয়া 
কাপানো সংবাদ পুরুষেরই সষ্টি। 


এখন, - 


অত ও 


এখানেও নারীর ভুমিকা প্রধান নয় 1 
দ্বিতীয় কারণের জঙ্ক শ্ানকশ্রেণীর 
চোখে পুরুষ অবিশ্বাসী, নির্ভর 
শীল । ল্যাবরেটরিতে বৃহত্তর স্বার্থে 
কত্রপ্রাণী বধের মত শ্োঁট্র সমাজে 
পুরুষের জন্ত নারীকে স্বক্ধসুলঃ দে ওয়া 
হয়। শ্রেণী সমাজে পুক্রষকে নেশা- 
গ্রস্ত, আত্মকেন্দ্িক, বেল্াস্ত করতে 
নারী বিবস্ত্া হতে বাধ্য হন ৰা তাকে 
বাধ্য করা হস্স। তাই বেশ্যাৰ্বত্তি 
স্থপ্রাচীন এতিহ্ব নিয়ে আঙ্গও অ্লান 
এবং বিজ্ঞাপনে, চলচ্চিত্রে, ক্যাবাযেতে 
স্রিপটিজ এবং ব্লু. ফিন্মের যাধামে 
শাসকশ্রেণী প্রতিদিস্তত নারীকে 
উলঙ্গ করে পুরুষের জন্ঞ। 
এই যৌন বিস্ফোরণ পুরুষের 
জন্য । এর উদ্দেক্ট একটাই, তা হল 
পুরুষের প্রতিবাদী চেতনাকে ভোভ! 
করে তাকে মগজ্হটুন, একক এবং 
বিচ্ছিন্ন কতকগুলে। তারেম্বাহী পশুডতে 
পরিণত করা। নিন! প্রতিবাদে যে 
পশুর এক টুকরো? রুটির বিনিষয়ে 
সারাজীবন নিরবচ্ছিন্ন তাৰে পুঞজি- 
পতি শ্রেণীর মুনাফা বৃদ্ধি করে যাবে । 
ভারতবর্ষে ঘেনৈতার প্রকাশ এবং 
গোপন বেচাকেন! আইনতঃ বিষিদ্ধ। 
তবু একটু নড়ে চড়ে বদলে জীবন 
যৌবন থেকে” বু ফ্রি কেনা বা 
দ্বোগ।ড় করা কারও পক্ষেই খুব একট] 
কঠিন নয়। তেমন করে চাইলে ঘরে 
এসে দিয়ে যাবার লে(কেন অভা। 
হবে না। আধুনিক যানছাঁদঘ চল- 
চ্চিত্র প্রযোজ কর! প্রশ্ন করে ছেড়ে- 
ছেন যে দর্শক চাইলে ভার! শহর 
থেকে দূরে, গ্রামীণ পরিৰেশে পেন্স 
রের কাট! ছেঁড়া অংশগ্তদ্কে জোড়! 
লাগিয়ে দর্শকের কাছে হাজির করতে 
পারেন । এই অসঙ্গতি দেখে অনেকে 
অবাক হন। এতে অবাক হব! কিছু 
নেই। অসঙ্গতি ফ্দ্ি কিছু থেকে 
থাকে, বুঝতে হকে এ জ্বদৃঙ্থতির 
পিছনে শাসক্শ্রেকী পূর্ব নষর্থন 
আছে। দেখুন না, হোন ব্যাধি 
ভারতবর্ষের প্রধান জবস্তাগুলিন্ 
একটি । ওয়াৰ্ড হেলখ অর্মানাই- 
জেশনের সার্ভে অন্যাঙ্থী2 VD 
ragks third among the major 
diseases in India (1) t সার্ভেতে 
যে ভয়াবহ দিকটা প্রকাশিভ হয়েছে 
তা হল : The biggest group of 
VD patients in [00 falls 
in the 20.30 age group, 
followed by the 13-19 age 
group-2 [Lr2 EVE’S 
WEEKLY, NOVEMBER 25, 
DEC 1, 1978] 1 এই ভ্বাৰহ্‌ পূরি- 
স্থিতির মোকাবিল। করতে (র্গেত্রে 
শাপকশ্রেণীর বশংবদ রা হ্ধনৈতিক 
প্রতিনিধিদের ভহুমিকাট। এবার 
দেখুন ঃ In spite of the fact. 
that the incidence of VD 


(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠাহ ) 
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এল জবাই সির 


ডেভেলপমেন্ট 


হআফিসারছেত্র সংগ্রাম 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


১৯৫৬ সালে জীবনবীম! রাষ্ট্রায়ত্ত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে ভেভুলপমেণ্ট অফি- 
সারদের৪ এল, আই, সির মধ্যে 
নেওয়া হয়১ও বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে 
তাঞ্ধের বেতনও নির্ধারিত হয়। 
ক্রমশই তাদের চাকুরীর অবস্থার 
উন্নতি হয় এবং ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে 
ছুটি দিপাক্ষিক চুক্তির ফলে তাদের 
মর্ধাদা বৃদ্ধি পায়! ১৯৭১ সালের 
চুক্তির মাধ্যসে ভেভলপষেপ্ট অফি- 
সাদেরও অন্তান্ত স্তরের কর্মচারীদের 
মত দেখা হয়, চাকুরীর পূর্ণ নিরাপত্তা 
দেওয়া হয়, অন্তদিকে এল, আই, সি 
ব্যবমা বছরে ২৭ শতাংশ হারে ভ্রুত 
গতিতে বেড়ে চলে } 

১৯ ৪ সালে ন্তাশানাল ফেভা- 
রেশন অফ দ্বি ডেভলপমেন্ট অফিনার 
একট দাবি সনদ পেশ করে। কিন্ত 
আলোচনাকালে এল, আই, দি 
কর্তৃপক্ষ এ সনদ গ্রহণের-পরিবর্তে পে 
'স্কল ও অন্তান্ত ভাতার সংশোধনের 
প্রস্তাব করেন! স্কাশানাল ফেডা- 
রেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে 
একমত হন কিন্ত কোন চুক্তি স্বাক্ষর 
হযবনি। কিছুদিন' কেটে যাবার পর 
জরুরী অবস্থার সময় পূর্বতন কংগ্রেলী 
সরকার হঠাৎ সমগ্র ডেতলপমেণ্ট 


অফিদারদ্যেকে রেগুলার কর্মচারী 


থেকে কন্ষ্রাকচুয়াল কর্মচারী হিসেবে 


উলট পুরাণ 


( *ম পৃষ্ঠার পর) 
হিলেন বলে সেদিন আনন্দবাজার 
পঞ্জিকা এই *৯টি বেইমান বলে 
তাকে চিহ্নিত কয়েন, তখনকার 
আনন্দবাজার পত্রিকার পাতা এখনো 
তার সাক্ষী । 

তার ফলে আনন্দবাজারের কোন 
ক্ষতি হয়নি। বরংগান্ধীযহারাজের 
মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়াই 
প্রফুল সেনদের স্পর্শে লোপাট হয়ে 
যান, স্থভাষবাবু জয়ী হন। 


bd 
দছ্পণ 
বাহল৷ সংবাদ সাপ্তাহিক 
চ চাকার হার ॥ 
"বাঁষিক * টাক! 
যানহ্মাযিক ১* টাকা 
&মাসিক ৭"** টাক! 
bd ys 
টাকাকতি ও চিঠি 
পাঠাবার [ঠিকানা * 
ম্যানেজার, ঘর্পণ 
_ ৬১ নং ১৩ মট লেন, রুলিকাত!-১৩ 


ঘোষণা করেন! ১৯৭৬ সালের ৮ই ও 
২১শে এপ্রিলের এল, আই, সি, 
গেজেটে এই ঘোষণা প্রকাশিত হয়। 

এরপর দছিপাক্ষিক অথবা! 
ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ 
মীমাংসা সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং 
ভেভলপমেপ্ট অফিসাররা ১৯*৮ 
সালের ৮ই মার্চ থেকে একমাসের 
ধর্মঘট করতে বাধ্য হন । 

এই ধর্মঘটের সময় বিষয়টি লোক- 
লভায় ও রাজ্যসভায় আলোচিত হয় । 
কেন্দীয় অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেন যে 
ছিয়াত্তর সালের খর গেজেট ছিল 
জরুরী অবস্থার অন্ততম বাড়াবাড়ি । 
বহু মদস্ত গেজেটের এ ঘোষণা! প্রত্যা- 
হারের দ্বারি তোলেন এবং অর্থমন্ত্রী এ 
ব্যাপারে মীমাংসায় আনার জন্য নতুন 
করে আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা 
করার আশ্বাস দেন, কিন্ত আজও সে 
মীমাংস! হয়নি, ফলে জক্দী অবস্থার 


' বাড়াবাড়ি আজও বহাল আছে । 


এর প্রতিবাষে দার! দেশের প্রায় 
৭২৯০ জন ভি, ও, ২* ও ২১শে 
নভেম্বর, ১৯৭৮ বিভিস্থ অফিসের 
সামনে বিক্ষোভ (ধান এবং অবস্থান 
ইত্যাদি করেন। কর্তৃপক্ষ উন্মত্ত হয়ে 
বেশ কিছু ডেভলপমেন্ট অফিসারকে 
সাসপেশড করেছেন । 

প্রফুল্ল সেন মশাইকে আনন্দবাজার 
পত্রিকার পরিচালক বা সম্পাদক 
করে আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ একবার 
পরীক্ষা করে দেখতে পারেন প্রফু্- 
বাবুর এশী ম্পর্শশক্তি এখনে! বন্ধাত 
আছে কি ন}! তবে আনন্দবাজার 
পত্রিকা লোপাট হয়ে যাবার বিপদ্বকে 
পত্রিকার মালিক-সম্পাদক কতট। 
হাক্কাভাবে নিতে পারবেন আমার 
ভা জানা নেই । মহেশতল] ও জ্রয়- 
পুরের পর একবার সুতারকিন স্ীটে ও 
পরীক্ষা হয়ে যাক না ওঁ কিংবদ্বস্ধীর 
পেছনে রহস্তট। কী ? 

প্রফুল্পবাবু আইনশৃহ্খল1 গেল বপে 
যত আর্ত-চীৎকরি করবেন, আইন 
শৃঙ্খল] তত শক্ত ও জোরদার হবে, 
বামরুণ্ট সরকারের বিকদ্ধে যত বেশী 
প্রচার করবেন বামফ্রন্ট সরকার তত 
বেশি পাকাপোক্ত হবে । তিনি যখন 
যাকে সমর্থন করবেন তখনই তিনি 
লোপাট হয়ে যাবেন এটাই প্রচূল্প- 
বাবুর সমর্থন ও বিরোধিতার এক 
উলট পুরাণের কাহিনী । গোপাল 
ভাড়ের খুট্টাঙ্গ পুরাণের মতই প্রফুল্ল 
সেন এই উলট পুরাণ ও টীকাভাষ্য 
রচনায় সিদ্ধহস্ত এটাই মনে হয়। 


দীর্ঘ ধারালো রাত্রি 
(শুট পৃষ্ঠার পর ) 


অবশ্ত আরও আছে । ওয়াগেনব্রেকার 
গফুর | ওরফে কামাল, ওরফে পল। 
আগারওয়ান্ড-এর নান! বিকিকিনির 
সঙ্গে জড়িত! বেবীফুড থেকে চরস। 
অব্যর্থ লক্ষ্যে সোডা ওয়াটার বোতল 
ছোড়বার পারদ্বশিত! ছিল নাকি এক 
লময় কল্পনাতীত কাপুর এলাকায় 
এক সময় লোকে ‘টর্পেডো সবল? 
বলে জানতে1। রেরুসিক এক পুলিশ 
অফিসার লালবাজারে নিয়ে গিয়ে 
একবার নাকি শরীরের কিছু রাখে 
নি। বাপের নাষ যনে করতে 
পারলেও হাটতে পারতে! না স্থবল 
অনেকদিন । নিজের ্ষটোগ্রাফ দু’ 
হাতের দশ আঙুলের ছাপের সঙ্গে 
সবল কথ! দিতে আসে, এ লাইন সে 
ছেড়ে দ্বেবে। অনেকে বলে এইসময় 
কিছুদিন সুবল টিকটিকির কাজ 
করতো । সে ছিল পলিটিক্যাল 
খোচড় | পুলিশের কাছে রাজনৈতিক 
কমীদের খবর দেওয়া নেওয়া 
করতো। 

দিন ঘায়। সময়ের পরিবর্তনের 
দল্পে তাল রেখে স্থবলের জীবনও 
দিনে দিনে অন্যদিকে আবর্তিত 
হয়েছে । এলাকা পান্টে সুবল আসে 
ভক এলাকায়। জঙ্গলে পশুরাজদ্ের 
মাকি পৃথক পৃথক এলাকা থাকে । 
রাজনৈতিক রক্তের দ্বাদ এখানেই 
সবল প্রথম পেয়েছে । আধা-রাজ- 


. নৈতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 


ঘধ্যে জড়িয়ে পড়েছে আবম । অক্প- 
দিনেই প্রচণ্ড শক্তি সংহত করেছে । 
স্থানীয় পশুরাজ যুখব্যাদানেরও সময় 
পায় নি। ইউনিয়ন অফিস থেকে 
ত্বাত্রে একাই সেদিন বাড়ি ফিরছিল। 
বিদ্বিরাপোলের কাছে লুটিয়ে 
পড়েছে । ধারালো চুরিতে বুক ও 
পেট বিদ্বীর্ণ হয়ে গেছে। সুবলের 
খ্কীয়ার অফ ইনক্লেন্স দ্রুত বুদ্ধি পায়। 
আধা পলিটিক্যাল হেঞ্জিমনি ফেটিয়া- 
বুর্জ মহেশতলা পর্যন্ত বিষ্তারলাত 
করেছে। মোটর সাইকেল তখন 
স্থবলের সনের সাথী । বিশাল ঝম্ব - 
মলে জাপানী হণ্ডা বিপুল গতিবেগ 
নিয়ে নানা রন্ডের আলো পাণ্টে 
পাণ্টে ঘখন তারাতল! কাপিয়ে যায়, 
পেট্রোল বোঝাই অয়েল ট্রাংকার পথ 
করে দেয়। ভয়ে অনেকেই গাড়ি 
পাশে টেনে নেয়। প্রচণ্ড যাঙ্জিক 
আওয়াঞ্ত আর ছহসিল যার] চেনে 
‘গুরু’ বলে অলমমে দরে দ্রাড়ায়। 
কাগজে শ্রমিক নেতা হিসাবে স্থবজ 
প্রাধান্ত পায়। লেবার কমিশনার 
ঘখেষ্ট চেনেন। 

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন স্থবলের 
বাজনৈতিক জীবনের অচ্শীলন পর্ব । 
অভিজ্ঞত। থেকে সুবল বুঝেছে, রাজ- 


নৈতিক শক্তির প্রধান উৎস ভয় আর 
সন্ত্রাসকে মাত্সারিক্ত বাড়িয়ে তোল] । 
বাংলা ও হিন্দীতে সমান দখল । 
বিলম্বিত ল’য়ে তিনবার তিনমাত্রায় 
‘বিপ্লব’ শব ব্যবহারের পর নিজের 


বক্তব্য রাখতে গিয়ে কঠম্বরের 
আরোহণ ও অবরোহণ শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।  জমায়েতের 


উদ্দেশ্য যাই থাক সুবল বিয়াভিশের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা তুল- 
বেই। কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাত- 
কতার কথা বলবেই। বামপস্থীর্দের 
হাতে ভেঙ্গে পড়া আইন শৃঙ্খল! 
প্রশাসনের কথা বলবেই। শ্রমিক 
্বার্থে, ট্রেড ইউনিয়নের গণতাস্ত্রিক 


অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সুবল 
প্রকাশ্তটেই ঘোষণ] করে- লাস ফেলে 
দেব। 


সময় আর সৃময্ন। অভিজ্ঞতাই 
স্ববলের সবচেয়ে বড় সম্পদ । অভি- 
জততার মধ্যে দিয়ে তার নতুন উপ- 


লব্ষি। হুপ্তা চড়া স্ববল ছেড়ে দিল। 


বড় রকমের এক, ধর্মঘটের সফল 
মীমাংলায় খুশী হয়ে মালিক বাজরিয়া 
নতুন এক ফিয়াট স্থবলকে চড়তে 
দেয় । দ্রিবারাত্রের সপারিষদ আড্ডার 
আসর উঠে গেল। অন্ত পাচজনের 
মত একত্রে বমে যে অভিনেতা 
সিনেম! দেখে সে কোন দিনই হিরে! 
হতে পারে ন!। থানায় গিয়ে খাকি 
পরা পুলিশ অফিসারের সজে চা 
পানে আর দেখা যায় না। জোরালো 
ভাবে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে 
সুবল নিজের তৈরী কিছু জর্গন বা 
বিশেষ ধরনের শ্্যাঙ ব্যবহার 
করতো।। শব্দের জাতিতত্ব বিচারে 
সে কথ! অর্থবহ ন! হলেও বক্তব্য 


পরিশ্ফুটিত হতে] অনেক বেশী ফোর্স- ' 


ফুল । সুবল আজও এই জর্গনগুলোই 
ত্যাগ করতে পারেনি। 

ধর্মভীরু ৷ কিন্ত প্রথম সারির 
ঘ্বেবদ্েবীকে আগে থেকে অনেকে 
ইজারা নিয়ে রাখার অন্থবিধা থাক- 
লেও শেষ পর্যন্ত পছন্দদই দেবতা 
নির্বাচনে স্থবল দত্তরমৃত মৌলিকতা। 
ও সাহনের পরিচয় দিল। দরকার 
নেই বিশ্ব-বাইশ ফুট মুতির। স্বয়ং 
ব্ৰহ্মই নিরাকার । আলোর খেলায় 
আমার পুজোই হবে একযেবা- 
দ্বিতীয়ম্‌। কলকাতায় স্থবলের 
শনিপুজো " দেখবার । একাক্সটার 
পর বছরের শেষ শনিবারের পুজোট! 
ভাবা যায় ন্]। 
লীমা পরিশীমা নেই। দূর দূরাস্ত 
থেকে মাধ আমে । আধমাইল দূর 
থেকেই তোরণের স্থুরু। ট্রাফিক 
আর মানুষের ভীড় নিয়ন্ত্রণে মাইক 
সোচ্চার! সুবলের প্যারা! সিলি- 
টায়ীর সঙ্গে পুলিশ ফোর্স হিমসিম 
খেয়ে যায়। বোষ্বের নটনটা, দিল্লীর 
এলকাপণ, এম পি, পুরস্কৃত সাহিত্যিক 


" দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ .. 


খগচার কোনো. 






কলেজের অধ্যক্ষ, সঃবাদপত্রের 
মালিক-সম্পাদক আর মুড়ি মিছরির, = 
মত এম, এল, এ প্রশস্ত বেদীর ওপর 
একব্রিত। স্বাধীনতা আন্দোলনের 
স্মরণীয় আলোর দৃশ্তচিত্র দেখে .. 
কুলিন ইংরেজী দৈনিকও তুয়সী 
প্রশংসা করে। 


চাদ সংগ্রহকারী বাহিনীর উৎ- 
পাত নেই। লোকে লাইন দিয়ে 
আগে থেকে যেন প্রণামী দিয়ে যায়} 
পুরাণে শনির দৃষ্টিতে গণেশের মা 
উড়ে যাবার আখ্যান যাকে 
উড়িয়ে দিতে দেখা যায়, সেই ভয়ঙ্ক 
নাস্তিকও স্থবলের ভয়ে মু বাচ 
' ঘণ্টার পর ঘট 1 /লাইনে দীড়িফ়ে 
প্রণামীর, কাগজ সংগ্রহ করেন। হিন্ছু 
মুসলমান, শক-হপ আর পাঠান 
মোঘল এই শনি পুজোরু. লাইনে * 
আসেন। 
এ সবই শোনা কথা। দুনিয়ার 
যত নগেন চক্রবর্তী বলের এই ৮৮: 
বায়ো ভাট! অত্রান্ত, ষোল আন" 
খাটি কথা বলে দ্বাবী করেন। আবার 
এক শ্রেণীর মাছযের কাছে এ.সমস্তই , 
অতিকথন বলে মনে হয়। 
পেছনে না ফিরে সামনের দ্বিকে 
তাকানো থাক। অতীত ফেলে 
বর্তমানে । জাদরেল ব্যবহার- 
জীবী প্রাতঃসানের পর 
যেমন ব্রেকফাষ্ট ছুঁয়ে কোর্টে বেরু- 
নোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যস্ত লাইব্রেরী ঘরে, _ 
ব্রিফের মধ্যে ডুবে থাকেন, হুবলের ২ - 
প্রাত্যহিক ব্যস্ততার যেন তার সঙ্গে ১৭. 
তুলনা চলে! লোক আসছেই। বহ 
মাহযের বহু সমস্যা, পোলট্রি থেকে 
পলিটিক্সের হাজারে) অপ্রতিরোধ্য 
সমস্ডায় অঠকীর্ণ সুবলচন্দ্র দে বেলা 
একটা'পর্ষস্ত নিচে "থাকে , একবার . 
ফোতালায় উঠে গেলে আর নামে 
ন1। পায়ে হেটে রাস্তায় চল] ফের] 
করতে সৃবলকে আর দেখা যায় না । . 
অসংখ্য চামচ! ৷ কিন্তু মাত্র এক- 
জনেরই বাড়ির সর্বত্র গতিবিধি । বন্ধু 
ভৃত্য, পরামর্শদাতা, ড্রাইভার, প্রধান 


দেহরক্ষী বলতে স্থবলের প্রধান 
এযালপেলিয়ান তিনমণি পিঝআ-ফুটার “= - 


_-জটাই। ঘোড়া ভিডিয়ে ঘাস 

খাওয়৷ হয়তো যায় কিন্তু জটাইকে 

এড়িয়ে টেলিফোনে সবলকে পাওয়। 

যাবে ন!। কি 
খুনী আসামীকে বাঁচানো থেকে 

ব্যাঙ্ক লোন। পরীক্ষায় নিশ্চিত, 

মৃত্যুর হাত থেকে একমাত্র স্ববলই 

বাচাতে পারে। বহু দূরে, অনেক্ষ 

গভীরে আজ হাত পৌছায় । 

রাশিয়ার নিমস্ত্রণে মস্কো, ঘুরে এসে / 

কষিউনিস্টদের ওপর স্থবল এখন 

আরও চট]। বুদ্ধিদ্ীবীদের নাকি 

সেদেশে সব সাইবোরয়াতে আটকে 

রাখা হয়েছে । মাও সে তুং সম্পর্কে 

ষে বিশেষণ "ব্যবহার করে তার 

কোনো অভিধানিক অর্থ নেই। 

সেধানে.সুবল নিজন্ব জর্গন ব্যবহার « 

করে। অনেকের জন্তে অনেক করে। 4. 

বিনিময়ে স্থবলের কাছে *ত,দের 

জীবনটাই হাইপথিকেটেড। আপাত ' 

দৃশ্য সুৰলের হাসি হাদি মুখাট দেখে 

এই হাইপথ্েসিস উপলব্ধি করা শক্ত ॥ 

| (চলবে) লিক 












-জুযহের জীমিকপ্েম 


এর 


> 


নপণ ॥ শুকবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ 


. পশ্চিমী দুনিয়ায় ধম 'ঘটের জোয়ার 


পুঁজিযাদীদের শ্বরগরাজ্য সমস্ত 
শিল্পোন্নত পু'দিবাদী দেশে লক্ষ লক্ষ 
শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষ যৃল্যবৃদ্ধি, 
বেকারী এবং . জীবনযাত্রার মান 
হ্রাসের প্রতিবাদে ধর্মঘটে সামিল 
হয়েছেন! পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট 
দেশে দেশে ব্যাপক বিস্ফোরণের সৃষ্টি 
করেছে। শিল্পোক্নত পুজিবাদী দেশ- 
যে ব্যাপক 
সংগ্রাম স্থরু করেছেন তার ফলে 


_ পুজিবাদী সমাজব্যবস্থার ভিত্তি কেপে 


উঠেছে [* 
বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের 


_-=-_ হিসেব অনুধায়ী পশ্চিম ইউরোপ ও 


ক; 
bd 


পট 


উত্তর আমেরিকার প্রায় আড়াই 
'কোটি সংগঠিত শ্রমিক বেতন, মন্ধুরী 


, বৃদ্ধি ও অন্তান্ত দাবিতে ১৯৭৯ সালের 


স্থরু থেকে ধর্মঘটে প্রবৃত্ত হয়েছেন 
এবং ক্রমাগত এই শ্রমিক সংগ্রাম 
বিস্তারলাভ করছে। 

এই ধর্মঘটের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ার 
ফলে চলতি বছরে শিল্লোন্নত পু'জি- 
বাদী দেশগুলি উন্নয়নের যে যে হার 


“নির্ধারণ করেছে, তা অর্জন করার 


সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে । 


ইউরোপীয় কমন মার্কেট ভূক্ত.দেশ- 


৩ 
N 
bl 


! 


লক্ষাধিক সড়ক পরিবহন কর্মী শত- 


1) 


গুলি ১৯৭৯ সালের জন্য ৪ শতাংশ 
হাঁরে অর্থ নৈতিক পরিবৃদ্ধি অর্জনের 


»পরিকয্পনা করেছিল। এখন এই হার 


অর্জনের নাশ! *হদূরপরাহ্ত বলেই 
অর্থনীতিবিদের] ধরে নিয়েছেন | 
গত ভিনসপ্তাহ ধরে বৃটেনের 


করণ-১২ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবি করে 
ধর্মঘট করছেন। শ্রমিক সরকার 
যছরে পাচ শতাংশের বেশি মজুরী 
বৃদ্ধি না করার ঘে নীতি গ্রহণ করে- 
ছেন, মূল্যবৃদ্ধির হার ভার চাইতে 
অনেক বেশি। ফলে শ্রমিক ও 
অন্তান্য কর্মচারীদৈর জীবনযাত্রার মান 


. ক্রমাগত হাস পাচ্ছে। ট্রাক কর্মাদের 
+ ধর্মঘটের ফলে সমগ্র যুক্তরাজ্য এক 


অবরুদ্ধ, দেশের "পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হয়েছে । সারা! দেশে খাছ সরবরাহ 
ও পণ্য চলাচলে অবরোধের স্ষ্টি 
হয়েছে ।' পরিবহনকম'ঁদের ধর্মঘটের 
ফলে শিল্পের কাচামাল এবং পণ্য 
চলাচলে বাধা স্থষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন 
শিল্প কারখানার পাচ লক্ষাধিক 
শ্রমিককে সাময়িকর্াবে লে অফ কর! 
"হয়েছে । পরিবহন শিল্পের মালিকরা 


শর - সরকারী মনুরী নীতি অগ্রাহ্য করে 


পার 


চু 


১৪৫ 'শতাংশ রেতন বৃদ্ধিতে সন্মত 
হয়েছেন, বন শ্রমিকের! মুল্য বৃদ্ধির 
হায়ের অনুপাতে মজুর বৃদ্ধি দাবি 
করেছেন ।" শ্রমিকদের বক্তব্য হচ্ছে 


Ble a & i 


(অর্থ নৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


যে সরকারী ভ্রান্ত নীতি এবং পু'জি- 
বাদী ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য মুন্রা- 
স্কীতি ঘটে এবং তার জন্মেই জিনিষ 
পত্রের মূল্যবৃদ্ধি হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি 
সত্বেও এই সরকার ই মূল্যবৃদ্ধির 
জন্তে শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ 
জীবনধারণের প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসামগ্রী 
কিনতে পারেন না। অথচ এর জন্তে 
তারা দ্বাফ্ী নন। 

বৃটেনের সবচাইতে শক্তিশালী 
ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এবং বৃটিশ 


, শ্রযিকদলের সর্বাপেক্ষা শক্ত ভিত্তি 


ট্রান্সপোর্ট এণ্ড জেনারেল ওয়ার্ক।্স 
ইউনিয়নের ৫* লক্ষ সংগঠিত সদন্ত 
পরিবহনকমর্টদের এই ধর্মঘট ও দ্বাবী 
সম্পূর্ণ সমর্থন করছেন। পরিবহন 
শ্রমিকদের সমর্থনে পনেরে। লক্ষাধিক 
পৌরসভা ও স্থানীয় সরকারী কর্মচারী 
গত ২২শে জানুয়ারী ৪০ থেকে ৫০ 
শতাংশ বেতন বৃদ্ধি দাবি করে কর্ম- 
বিরতি পালন করেছেন। রেল 
শ্রমিকেরাঁও ধর্মঘট করে দাবি সমর্থন 
করায় বৃ:টনের প্রায় ৪০০০ ট্রেন 
বাতিল করতে হয়েছে । - 

বৃটিশ শ্রমিকদের এই দৃপণ 
সংগ্রাম বৃটিশ পু'জিপতিদের মধ্যেও 
মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও বিরোধ কুট 
করেছে। বৃটিশ সরকারের আপত্তি 
অগ্রাহ্য করেই বৃটেনের ফোর্ড 
কোম্পানি শ্রমিকদের "দাবি অহ্যায়ী 
২৬ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করে আবার 
কারখানা চালু করেছেন। প্রায় 


* আড়াই লক্ষ বৃটিশ কোম্পানীর সন্মি- 


লিত সংস্থা কনফেডারেশন অব বৃটিশ 
ইণ্ডাষ্ীন্গ এবং তাদের সমর্থক বৃটিশ 
রক্ষণশীল দূল সারা বৃটেনে জরুরী 
অবস্থা ঘোষণা করে ধর্মঘটের মোকা- 
বিলা করার জন্য শ্রমিক সরকারের 
প্রধানমন্ত্রী কালাহানের নিকট দাবি 
জানিয়েছেন। 

শ্রমিক সরকার জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা ন! করে খুব তাড়াতাড়ি 
সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয় 
চিন্তা করছেন । ১৯৭৭ সালে রক্ষণ" 


শীল দলের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ . 


কর্মুলাখনন শ্রমিকদের ধর্মঘটের 
মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়ে অমুরপ- 
ভাবে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা 
করেন । ফলে রক্ষণশীল দল ক্ষমতা 
হারাম্ম। রক্ষণশীল ফলের বর্তমান 


মনোভাব এবং শ্রম্িকদলীয় সরকারের 
দোছুল্যমানত] বুটেনকে এক গভীর 
রাজনৈতিক সংকটের ঘূর্ণাবর্ডে ঠেলে 
দিচ্ছে বলে পর্যবেক্ষকের! আশংকা 
ব্যক্ত করেছেন । 


ইতালিতে 
ব্যাপক শ্রমিক বিক্ষোভ ও ধর্ম- 
ঘটের ফলে ইতালীর ক্রীষ্টান ভেযো- 
কেটির পার্টির প্রধানমন্ত্রী আন্দিয়োতি 
পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। 
দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল 
ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি দেশব্যাপী 


2 


" শ্রমিক ধর্মঘটকে সমর্থন করছেন এবং 


আক্জিয়োত্তি সরকারের প্রতি সমর্থন 
প্রত্যাহার করে নিয়েছেন । ফলে 
আন্রিয়োত্তি সরকার সংখ্যালঘু হয়ে 


পড়ে । 
২র] ফেব্রুয়ারী থেকে ছুই কোটি 


ইতালীয় শ্রযিকের তিনটি সংগঠন সি 
জিআই এল, সি আই এস এল এবং 
ইউ এল এল-এর নেতৃত্বে ধর্মঘট 
করার নোটিশ দিয়েছেন । ইতালির 
অ্রমিকশ্রেণী দাবি করছেন যে মুনাঁফা 
ভিত্তিক শিল্পে “সংকট” সমাধানের 
নামে তাদের উপর কাছের বোবা! ও 
প্রকৃত মনুরী হাসের পহ্ছতি চাপিয়ে 
দেওয়া চলবে না। 
জাপানে 
জাপানের সমাজতস্ত্রী, কমিউনিষ্ট 
এবং প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা- 
গুলির ডাকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ কার- 
খানা শ্রমিক আগামী িসস্তকালীন 
অভিযানের, প্রস্ততি গ্রহণ করছেন। 
এদের মধ্যে প্রা কুড়ি লক্ষ রেল ও 
পরিবহন শ্রমিক বিসস্তকালীন অন্ভি- 
যানে’ সামিল হবার সংকল্প ঘোষধা 


করেছেন। 
প্রতি বছর বসস্তকালে জাপানের 


তিনটি বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা 
একষোগে মুল্রাস্কীতির হার অহুষায়ী 
বেতন বুদ্ধি ও কাজের বোবা হাঁস 
করার দ্রাবিতে এই অভিধান পরি- 
চালনা করেন । এর ফলে জাপানের 
সমগ্র পরিবহন ও শিল্পোৎ্পাদন 
ব্যবস্থা কিছুদিন স্তব্ধ হয়ে ঘায়। প্রথম 
দিকে শ্রমিকদের এই বজস্তকালীন 
অভিযানে বাধাদানের পর এখন 
জাপান সরকার এই অভিযানের 
বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের 
সাহদ ও শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। 
ইতিমধ্যেই জাপানে রাজনৈতিক 
সংকট দেখা দিয়েছে এবং ক্ষমতাসীন 
লিবারেল পার্টি প্রধানমন্ত্রী ফুহুদাকে 
পদচ্যুত করে মাৎস্থয়োমি ওহিরাকে 
প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছে! প্রধান 
মন্ত্রী ওহির! শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির 
দ্বাবি সঙ্গত বলে মনে করেন এবং 
বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে একট। 
মীমাংসা স্বত্ত উদ্ভাবনের জন্ত শিল্প- 


পতি ও ট্রন্ড ইউনিম্বন কর্মকর্তাদের 
সঙ্গে আলোচনা করার অঙ্গীকার 
করেছেন। 


ফ্রান্সে 

ফ্রান্সের হাজার হাজার ইম্পাত 
শ্রমিক জানুয়ারী মাসে ধর্মঘট শুরু 
করেছেন। ক্রান্দের রাজধানী 
প্যারিসে শিল্পী ও কলাকুশলীরা ধর্ম- 
ঘট করায় সমস্ত শিল্পকল! প্রদর্শনী, 


থিয়েটার ও সিনেমা গত ১।ই 
জাুয়ারি বন্ধ থাকে! 
পশ্চিম জার্মানীতে 

পশ্চিম জার্মানীর ৮* হাজার 
ইন্পাত শ্রমিক তিনমাস ধরে, ধর্মঘট 
করার পর গত মাসে তাদের অনুকূলে 


মীমাংসা করায় ধর্মঘট প্রত্যান্তত 
হয়েছে । বহঙ্জাতিক ইন্পাত কার- 
থানাগুলির শ্রমিকদের সমর্থনে 
পশ্চিম জার্মানীর বিদ্যুৎ, পরিবহন, 
খনি ও অন্যান্য শিল্পশ্রষিকেরা দৃঢ়- 
ভাবে দণ্ডায়মান হম এবং দমর্থনশ্ছচক 
ধর্মঘটের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। 
এর ফলে পশ্চিম জার্মানীর স্থানীয় ও 
বৈদেশিক ইম্পাতশিল্প কারখানার 
মালিকের! ইন্পাত শ্রমিকদের দাবি 
মেনে নিয়ে আপোষ করতে বাধ্য 
হয়। 
স্পেন ও পতুগালে 

আইবেরীঘ্ন উপদ্বীপের এই ছুটি. 
দেশেই শ্রমিক সংগ্রাম তীত্র আকার 


ধারণ করেছে। 

স্পেনের দু লক্ষ শ্রথ্িক গত ১৭ই 
জানুয়ারী থেকে ধর্মস্থট সরু 
করেছেন । 


পতৃপাল সরকার ১৯৭৪ সালের 
ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা বাতিল করে 
জমিদারদের হাতে জমি প্রত্যর্পণ 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিবাদে 
পতৃগালের লক্ষ লক্ষ কৃষি শ্রমিক এবং 
গরীব ও মাঝারি কৃষক ্রক্যবদ্ধ 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন । 


৮ নযু। 


স্পেন ও পর্তুগালে কুমারি সব 
কার বদল ও রাজনৈতিক সংকর 
ভীব্রতন হয়ে ওঠার প্রব্ণত! অক্ষর 
রয়েছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নাভ লক্ষ শি + 
ও শিক্ষা সংক্রান্ত কষ গত মাসের 
গোড়া থেকে ধর্মঘট করছেন | ধর্মঘট 
বেআইনী বলে আদালত ঘোষণা 
করার পরেও সেন্ট লুই-এ ৩৭০৪ 
শিক্ষক আদালতের নির্দেশ অগ্রাহা 
করে ধর্মঘট অব্যাহত ব্রেখেছেন। 
মাকিন. প্রেসিডেন্ট কার্টায়ের 
২০শে জানুয়ারী স্টেট জব দি ইউ- 
নিয়ন ভাষণে আপাষী ১৯৮০ সাল 
নাগাদ সমাজকল্যাণ খাতে বায় 
সংকোচের ইঙ্গিত দেওদাক় জাতীর 
শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও বেকারি ভাত! 
ইত্যাদি খাতে ব্যস্থ হান কর! হবে 
আশংকায় এ এফ এল নি আই ও 
ট্রেড ইউনিয়ন জোটের অন্ততূক্ত 
বিভিন্ন ইউনিয়ন লাগাতার ধর্মঘটের 
সংকল্প ঘোধণ। করেছে।। প্রেদিভে 9 
কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীস্র বাজেটে 
বায় বরাদ্দের পরিষাশ ১৯৭৬ লাপে 
৬৬০* কোটি ডলার খেকে ১৯৭৯ 
সাল নাগাদ ২৯** কেটি ভলাতো 
কমিয়ে আনান্ব নীতি সোল! 


করেছেন। 
কানাভায় ওণ্টারিওতভে ইনকে। 


ইম্পাত কোম্পানীর শ্রষিকেরা এ ং 
কেনোবার প্র্যান্িক শিল্পের শ্রমিকর। 
ধর্মঘট করছেন। কানাডার শিল্প 
ট্রেড ইউনিয়নগুলি পুলিশী দম? 
নীতির প্রতিবাদে স্ংহতিষূল গ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ॥ হেল্সিতে। 
শহরের তের হাক্ষারি শিল্পশ্রমি ? 
অব্যাহতভাবে ধর্মঘট চালি-র 


ছে 


ষাচ্ছেন। 


শিবেনবাবু তদ্ধিব চালাচ্ছেন 


(দ’ণের সংবাঁদদাত। ) 


হুগলীর পোলবার জে এল আর 
ও জ্রশিবেন্দলাল চ্যাটাজ্ী অপংখ্য 
দুনীতির জন্য সামপেগ হয়ে আছেন । 
এখন শুনছি বর্ধমান বিভাগের কমি- 
শনার সি আর গুহনিয়োগীকে প্রভা 
বিত করার জন্য তার কাছে ধর্ণ 
দিচ্ছেন । পোলবার হালুসাই গ্রামে 
ভূমি সংস্কার সেমিনারে ডি এল আর 
বিক্রয়কেশরী সরকার এবং এল আর 


- কমিশনার দেবরত বন্দ্যোপাধা1য়ের 


সঙ্গে দাঁকণভাবে যোগাযোগ রেখে 
সাধু সাঙ্গার চেষ্টা করেছেন বলে 
হুগলীর আরামবাগ মহকুমার বেশ - 
কিছু মান্থষ অতিযোগ করেছেন । 

ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাছে এদের 
দাবি হলে! শিবেন চ্যাটার্জর বন্ধু ও 
অন্ুগতদের শান্তি দেওয়া হোক--(১) 
চন্দননগরের এল এল আর ও প্রীভীম্ম- 
দেব চট্টোপাধ্যায় বালিম্বাদ' করার 
জন্য নগদ পাচশ টাকা ঘুষ নিচ্ছেন । 


(২) হুগলী জেলার লাইদেশ্স 
বিভাগের ভারপ্রার্ত 'আধিকারি +" 
হরিহর বিশ্বাস ছগলী জেলার সিনেমা 
হল থেকে এবং বন্দুক নবীকরণ বাব? 
প্রচুর 'বেমাইনী _ টাকা আদায় 
করছেন। (৩) শিবেনবাবুর আর 
এক সাকরেদ মৌষ্যেন্দ্না পিংহ 4 
আই চৃ'চুড়! সদর ছে এন আর ৭ 
অফিসে যিনি পোষ্টেড এ চন্দননগা:ব 
শিবেনবাবুর্র পাওয়া উৎকোচের 
ভাগ নিয়ে ইনি বড়লোক হবে 
গেছেন। চন্দননগর জে এল আর ও 
অফিসের ভাগচষী কাতিক ঘোণ 

বনাম সরোজিনী দেবী এবং কাতি ক 
ঘোষ বনাম নারাহ্বণকৃষ্ণ চ্যাটাজীঃ 
মামল! ছুটিতে ভাগী বরের বিপক্ষে 
বেআইনী রিপোর্ট দিয়ে দৌম্যেনবাবু 
মোট! অর্থ আত্মদাৎ করেছেন যা 
অংশীদার শিবেনবাবুৎ { শ্িবেনবাবু 
তার পূর্ব পরিচিত ব্ধ্যান বিভাগে হও 
কমিশনার সি আর গুহ সজুকর্ধারতএ 
দিয়ে চার্জশীট উড়িয়ে দেবার! করে 
চেষ্টা চালাচ্ছেন । C 


Ek 





থানা থেকে ্তাসসি 


রামমোহন মঞ্চে শ্রামল সেন 
নির্দেশিত, ‘খান! থেকে আসছিঃ 
নাটকটি দর্শকবৃম্দকে শেষদৃপ্ত পর্যন্ত 
আকৃষ্ট করে রাখে । বিদেশী নাটকের 
ভাষাস্তর ও রূপাস্তর প্রশংসনীয় বটে, 
কিন্তু মূল নাট্যকারের স্বীকৃতি 
কোথাও লক্ষ্যে পড়ল না, এটাই 
আশ্চর্য! নাটকটির বিশেষত্ব তার 
তাবাদর্শ ও স্াংকেতিকধশ্রিতায় 
যেমন, তেমনি নাটকীয় চমক স্থষ্টির 
মধোও। বর্তমান নাট)ক্ষরপেও সেই - 
বৈশিষ্ট্য অনেক পরিমাণেই অক্ষ 
আছে এবং এখানেই রয়েছে *তার 
সাফল্য । 

মান্য কত ভাবেই না অপরাধ 
করে দৈনন্দিন কর্মসুত্রে কিন্তু তা 
আবার স্বভাৰবশেই গ্রোপনও করে। 
কিন্ত মাঝেই মাঝেই তাকে কৃতকর্মের 
সন্ত বিবেকের মুখোমুখি হতে হয় । এই 
শুভ চেতন! ও অশুভ কর্মের প্রবণতা 
মানুষের মনে এক বিচিত্র দবন্ব ও 
প্রতিক্রিয়া সট্টি করে! এই মন- 
স্তাবিঙ্ক ক্রিয়ন) ও বিশ্লেঘশই হুল নাট্য 
বস্তু এবং তা দৃপ্ত পরম্পরায় নাটকীয় 
সংঘাত সুষটির মধা দিয়ে বিন্তন্ত। 


সনন্দরবন 
0বডাতে চলো 


কোলকাতা থেকে সকালে রওনা 
হয়ে লাক্মারী কোচ ও ট্রারিস্ট লঞ্চে 
সুন্দরবন-কুমীর প্রকল্প-বঙ্গোপসাগর- 
লুথয়ান। দ্বীপ ঘুরে মধ্ধায় ফেব] 
ষায়। খাওয়] দাওয়া সহ জনপ্রতি 
টিকিট ৩৬.) অথবা নবহীপ-মায়াপুর 
ঘুরে আস্থন । খরচ ৩৯. মুশিদা 
বাদ ৪২. আর বিষ্ণুপুর জয়রামব;টা 
কামারপুকুর দীঘ 
বকখালি ২০_। ম্যাসেঞ্রোর-বকেশ্বর 
তারাপী$-শান্তিনিকেতনের দু দিনের 
টার ৬০, %৪৫)5095-তে, বেড়াতে 
গেলে রিবেট পাবেন । শিক্ষামূলক 
ও গ্রুপ ট্ারের জন্ত বিশেষ কনসে- 
শন। এসপ্র্যানেড ষ্টেট বাস ভিপোর 
সামনে ট্যাঞ্সিবুথে ট্যুরিস্ট দাতিদেস 
ইত্ডিয়ার বুকিং অফিস থেকে অগ্রিম 
টিকিট কেটে সীট. রিজার্ভ করুন । 








৩৪ | ৩০, || 


ওখান থেকেই লাল্পান্ী কোচ রোজ" 


সকালে ছাড়ছে । ওদের অফিস 


৭, ওন্ড কোর্ট হাউস 'ষ্টরীট 
2) কলকাতা--১. 
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নি পপি 


ক্ষুদ্র মঞ্চের সীমিত পরিসরে এধরশের 
নাট্য প্রযোজনায় বাঞ্ছিত সাফল্যটুকু 
পুরোপুরি আশা করা হয়তো মায় 
না, কিন্ত নাট্য উপভোগের খাতিরে 
আর একটু দৃস্ত বৈভব ও রসহ্হির 
প্রয়োজন ছিল। থানার দারোগা 
তিনকড়ি হালদার রূপে অজিতেশ 
বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সংযুম ও রস- 
বোধের পরিচয় দিয়ে অভিনয় 
নৈপুণোর স্বাক্ষর রেখেছেন । এন 
বিশ্বনাথনও চরিকোঁচিত ব্যক্তিত্ব 
ফুটিয়েছেন। তৃপ্তি মিত্র তাঁর ম্যানা- 
রিজম নিয়েই মঞ্চে সোচ্চার । 
কল্যাণী মণ্ডল তার ভূমিকায় উজ্বল । 


কালবৈশাখী 

নাটকের শুরুতেই কালবৈশাখীর 
ঝড় ও শেষ রানে ট্রেন দুর্ঘটনার দৃশ্ 
প্রতিটি ঘর্শককেই উদ্মুখ করে রাখে। 


ক্লে ব্রাউন মঞ্চে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় 
পরিচালিত ‘কালবৈশাখী’ নাটকের 
ঝড় যেমন বাইরে, তেমনি পান্রপাত্রীব্র 
মনেতেও উঠেছে । ছুরস্ত সাসপেন্দের 
মধ্য দিয়ে 'দৃশ্তের পর দুশ্য নাট্য 
কাহিনী বিস্তারিত হয়ে অস্ত অন্যায় 
ও পাপগুলির মুখোশ খুলে শুভংকরী 
চেতনার থে তাঁব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত 
প্রতিধবনিত হয়ে বলিষ্ঠ বক্তব্য ফুটিয়ে 
তুলেছে,তা সাধুবাদের যোগ্য সন্দেহ 
নেই। এজন্ত নাট্যকার বীরু মুখো- 
পাধ্যায় ও নাট্য পরিচালক উভয়েই 
কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন । নাটকটি 
আঙ্গিক প্রধান, কিন্তু অভিনয়ের 
টিম ওরার্কও লক্ষ্য করবার মত। 


আলোকসজ্জায় তাপস সেন ও মঞ্চ-. 


সঙ্জায় সুরেশ দত নৈপুণ্যের পরিচয় 
দিয়েছেন নতুন করে। তবে নাট্য 
প্রযোজনায় আরও কিছুটা পরিমিতি 
বোধের পরিচয় থাকলে নাটকটি 
আরও সংহত ও রসোভীর্ণ হতে 
পারত। 

অভিনয়ে বসস্ত চৌধুরী আশ্চর্য 
ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখেছেন। শুভেন্দু 
চট্টোপাধ্যায় সংলাপ ও অভিব্যক্তিতে 
চরিত্রোচিত । শমিতা বিশ্বাস নিপুণ 
অভিনয় করেছেন। চিন্ময় রায়ের 
উপস্থিতি উপভোগ্য ৷ 


ঘটি নেপালী ছবি 


একটি মিটি নেপালি ছবি দেখার 
সুযোগ হল। ছবির নাম 'পরাল 
কে৷ আগো”। কলকাতারই 
আলোকি চিত্রী সুনীল চক্রবর্তী এই 
নেপালি ছবির প্রষোজক ও আলোক 
শিল্পী । তার এই প্রয়াশ যেমন 
সাহসের পরিচায়ক-তেমনি অভিনন্দ- 
নীয়। সহজ সরল গ্রাম্য পটভূমিতে 
বিস্তারিত এই স্বদ্দর ছবিটি পরি- 
চালনা করেছেন প্রতাপ স্থব্বা। 
শাস্তি থাটালের সংগীত পরিচালন] । 
সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন গঙ্গাধর 
নস্কর | ভাষার 'বাবধান থাকলেও 
সরল কাহিনীটি আবেদন সকলের 


কাছেই পৌছে যায় অনায়াসে |, 


এধানেই তো সৃষ্টির সার্থকতা । এক 
রুষন্ত দম্পতির  মানমভিমানের 
প্রদংগ নিয়েই কাহিনীর বিস্তার । 
গৃহিনী বিনা গৃহ অদ্ককার--এই সরল 
সতাটিঃ সহজ ক'রে ছবিতে ফুটিয়ে 
তোল! হয়েছে । তবে চিত্রনাট্য 
রচনায় কিছুট। সংহতির. অভাব 
আছে । অভিনয় প্রতিটি শিল্পীরই 
চরিজ্োচিত। 

বি, কে, ফিল্মস ইন্টারন্তাঁশ- 
নালের ব্যানারে নিমাঁয়মান নেপালি 
ছবি “হিমালয় কি রাণী'র সাতখানি 
মর্মগ্রাহী গান মম্প্রতি লাইট হাউস 
মিনিয়েচারে শোনা গেল। এ ছবির 
পরিচালক ভি বি. পািহার জানা- 
লেন, ই নেপালী ছবিটি হিন্দি ও 
বাংলাতের তোল] হবে পরে | ছবি- 


টির শুটিং দীভরই শুরু হবে হিমালয়ের 
বিভিন্ন অঞ্চলে । অভিনয় শিল্পীদের 
মধ্যে সবাই নতুন মুখ। বিভূতি 
চক্রবর্তীর ক্যামেরা কর্ম যোগধান ও 
গোপাল যোগযষান সংগীত পরিচালন! 
করেছেন । নেপালি চিত্রজ্গতের 
পথিকৃৎ ডি. ভি, পারিহার তার এই 
নতুন ছবিটি সম্পর্কে আশাবাদী । 


এক্সসরদিষ (২) 


পূর্ববর্তী ছবি “দি এক্সদরদিষ্ট যে 
ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করে রোমাঞ্চ 
শিহরণ জাগিয়েছিল, আলোচ্য ছবিটি 
তা না পারলেও কিছু কিছু দৃশ্যে 
ভৌতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দর্শক 
সমাজকে কিয়ৎ পরিমাণে ভীতি- 
বিহ্বল করে তোলায় সাফল্যের পরি- 
চয় পাওয়া যায় । এ ছবিতেও লিণ্ডা! 
ব্রেয়ারের ওপর শয়তান ভর করেছে 
এবং ফাদ্বাররূপে র্রিচার্ড বাটন শেষ 
পর্যন্ত তাঁকে শয়তানের প্রভাব থেকে 
মুক্ত করেছে । একটি মানবী যখন 
দ্বানবী হয়ে উঠে বিভীষিক] সঞ্চার 
করে, তধনও লক্ষণীয় যে, ছবিটিতে 
পরিমিতিবোধের অভাব তেমন ঘটে 
নি। নেহাতই এই স্টান্টধম ছবিটির 
পরিচালনাতে জন বুরম্যান কিন্ত 
দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন । রুভীন 
ছবিটির ক্যামেরার কাজ, শব্দগ্রহণ ও 

আবহৃসংগীত উন্নতমানের । 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


্ 


দর্পন ॥ শুক্রবার ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ 


পৃতমন্রী ঘতীনবাবু প্রাক্তন: 
কঃগ্রেসী মন্ত্রীকে খুশি করলেন .. 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রাজ্যের পূর্ত ও গৃহনির্যাণ দপ্তরের 
এ্ী শ্রফতীন চক্রবর্তীর কৃপায় জনৈক 
প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রীর এক পবাদ্ধ- 
বীশ্র নামে সরকারী ফ্ল্যাট বিধিবহি- 
ভূত ভাবে নিয়মিতকরণের অভি- 
ষোগ পাওয়া গেছে এবং এ নিয়ে 
হাউসং কমিটির কয়েকজন সদস্ত 
দারুণ কুক হয়েছেন । 

১৯৭২ সালে কংগ্রেস যখন ক্ষম- 
তায় আসে তখন এ প্রাক্তন মন্ত্রী 
দক্ষিণ ক্ষলকাতার পাম-আযাভেনিউতে 
স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের অন্য বরাদ্দ 
সরকারী আবাসনের ৬ নম্বর ফ্ল্যাটটি 
পূর্ত দপ্তরের . তৎকালীন 
রাষ্ট্র্ত্রী রামরুষ্ণ সারোগীকে দিয়ে 
নিজের নামে আজট করান। তখন 
থেকে এ প্রাক্তন মন্ত্রী ও তার 
“বান্ধবী” মাঝে মাঝে এ ফ্ল্যাটটিতে 
রাত্রিবাস করতে থাকেন। ফ্ল্যাট 
দেখাশোনা করেন একজন মহিলা 

বামক্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার 
পর প্রাক্তন মন্ত্রীর নামে নোটিদ 
দেওয়া হয় এবং ভাড়া নেওয! বন্ধ 
করে দেওয়া হয়। তখন প্রাক্তন মন্ত্রী 
যতীনবাবুর শরণারম্ হন এবং ধতীন- 
বাবু তার “বান্ধধী”র নামে ফ্ল্যাটটি 
নথিভুক্ত করান ১৫ দিনের মধ্যেই । 

অথচ সরকারী নিয়ম হল, যার 
নামে সরকারী ফ্ল্যাট তিনি যদি 
সেখানে ন! থাকেন এবং তার জায়গায় 
অন্ত লোক থাকে তাহলে তাকে, 
অবশ্যই রেশন কার্ড দেখাতে হবে এবং 
সেই রেশন কার্ড ১১৬ সালের 
পরেকার হলে হবে না, কারণ এরই 
ভিত্তিতে ফ্ল্যাট হস্তাত্তরিত কর] হয়। 
অথচ তদস্ত করতে গিয়ে প্রাক্তন 
মন্ত্রীর “*বান্ধবী”র নামে কোন রেশন 
কার্ড পাওয়া যায়নি এবং তিনি 
সেখানে বাস করেন না বলেও 
রিপোর্ট আছে। এখন প্রশ্ন ঘতীন- 
বাবু কোন্‌ শ্বার্থে একজন প্রাক্তন 
কংশগ্রেমী মন্ত্রীকে কৃতার্থ করলেন 
বেআইনী পথে? 

অথচ এ সরকারী আবাদনে 
কংগ্রেপী সামলে মোটা টাকা 
“সেলামী” দিয়ে ধার] ফ্ল্যাট পেয়ে- 
ছেন তাদের ক্ষেত্রে নিয়মিতকরণ কর 
হচ্ছে না. প্রয়োজনীয় নথিপত্র থাক! 
সত্বেও। এদের উৎখাত করে এ 
সব ফ্ল্যাটে নিজের লোকদের ৰসাবেন 
বলে যতীনবাবু পুলিশের ভয় 
দেখাচ্ছেন। 

আরও মজার ব্যাপার হল, পাম 
আ্যাভেনিউয়ের এঁ সরকারী আবা- 
সনের ৩ নত্বর ও ৭ নম্বর ক্ল্যাটকে 
ফোন নোটিশ দ্বেওয় হয়নি। ফ্ল্যাট 


ছুটি ছুই কংগ্রেষী নেতার নামে কিন্ত 
ওখানে তারা থাকেন না । 

অভিযোগকারীরা বলেছেন, 
ঘটনাগুলো তার] বামফ্রন্ট কমিটির 
চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বকৃস্থর গোচক্কে 
আনবেন । 


চে 


যৌন বিস্ফোরণ - 


(৭ম পৃষ্ঠার পর ) এ 


has been going up by ৪'10++ 
percent every year, 8771 
authorities maintain that 
effective steps are not being 
The | 
budget allocations for ডা. 
control were reduced from 
about Rs. 65 lakhs in the 
Fourth Five year plan to Rs. 
23 lakhs in the Fifth plan, 
[Eve’s weekly, Nov 25—DEC 
1978 ] শতকরা ৮-১০ বৃদ্ধির মোকা- 
বিলা কল্পতে গিয়ে সরকাপ্রের '৪২ 
লক্ষ টাকা কমিয়ে দেওয়ার অর্থ এক- 
টাই, ভা হুল যৌনরোগ এবং রোগীর 
ক্রমবৃদ্ধিটাই সরকার *এবং তার ' 
নেপথ্য শক্তির কাম্য] তাই বল-. 
ছিলাম অসঙ্গতি দেখে অবাক হবার ' 
কিছু নেই। অসঙ্গতি যদি কিছু থেকে 
থাকে, বুঝতে হবে মে অসঙ্গতির 
পিছনে শাসকশ্রেণীর পুর্ণ সমর্থন _ 
আছে। 


সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন 
না করে বিকৃত যৌন বিক্ফোরণের = 
মোকাবিলা! কর! যায়না এট! সবাই 


taken to control it. 


জানে। তবু প্রতিটা মুহূর্তে এর ++ 


বিরুদ্ধে বিপদ সঙ্কেত দেওয়া বাম- 
পন্থী রাজনৈতিক দল এবং বামপন্থী 
বুদ্ধিজীবীদের প্রাথমিক. দায়িত্ব । 
তাই আমার মতে, যৌন বিকৃতির 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে টিমে দেওয়ার 
অর্থ মাহ্ষকে শিকারের মুখে ঠেলে 
দেওয়া। এ আন্দোলনকে অলস 
এবং মন্থর গতিতে বইতে দেওয়ার 
অর্থ : সমাজতন্ত্র আকাম্ধাকে দূরে hd 
সরিয়ে রাখা, অজ্ঞাতসারে্তাকে 
ভিন্ন খাতে বইয়ে দেওয়া। আশা 
করি, বামপন্থী রাজনৈতিক কূল এবং 
বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা তা চানন]ু,। ২ 


- মরিচঝাগি 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


-**লোক মার! গেছে এবং সে জন্ঠেই 


নাকি বামক্রণ্ট সরকার সাংবাদিকদের 
ঘেতে দিচ্ছে ন। সাংবাদিকদের কেন 
যেতে দিচ্ছেন না_আমার এই প্রশ্নের 
জবাবে একজন পুলিশ অফিসার জবাব 
দিলেন যে, সাংবাদিকদের নিরা- . 
পদ্ধার কোন বন্দোবস্ত করা সম্ভব 
হচ্ছে না পুলিশের 
পুলিশ অফিসারটি সথেদে বললেন, 


পেতৈ হয় না কিন্ত রাজা সরকারের 
ন 


Ef 


লা 


‘বিশ্বভারতী 
( ৪ৰ্থ পৃষ্ঠার পর) - 
স্থরজিৎ সিংহ এসব ছাত্রদের সম্পর্কে 


_ ঈম্যক অবগত থাকা সত্বেও ইন্দিরা 
কংগ্রেসের ভয়ে বা” মস্ত্রণায় এ সকল 


ছাত্রকে বহিষ্কার করেন নি ৷ ইন্দিরা 
গান্ধীর পতনের পরেও এ তথাকধিত 


, ছাত্র! (যাঁদের এক একজনের নাষে 
' খুন, রাহাজানির --প্রচুন্ন অভিযোগ 


রয়েছে) বহাল তবিয়তে রয়েছে। 
শুধু তাই নয়, ইদ্দির! কংগ্রেস নেতা- 
দের সংগেও তায় ঘনিষ্ঠ ষোগা- 
হী ] 

' এ সব ছাত্রদের বিরুদ্ধে বর 
_ ছাদের অভিভাবকরা! স্ুরঞ্জিং- 
_ বাবুকে বহুবার ব্যবস্থা নিভে বলে- 
ছেন! স্থরুজিৎবাবু ব্যবস্থা €তা নেনই 
নি, বরং তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
মৃত দিয়েছেন এবংএখনও দিচ্ছেন। 
এমন মুঠ্রিমেয় জ্বধ্যাপকদের উপর 
নির্ভর করে এক্ং সাধারণ অধ্যাপক - 
দের অবজ্ঞ| বা. উপেক্ষা করে বিশ্ব- 
বিস্তালয় চালাচ্ছিলেন। অন্ত কথায় 
বলতে গেলে স্থরদ্দিৎ দিংহ নিজের 
স্ট মুধিমেক্ দানব অধ্যাপক 


_স্পর্গ্রফেনর),এবং মন্তান ছাত্রের হাতে 


লাঞ্ছিত হলেন । 
স্থরজিৎ সিংহের পদত্যাগে অবশ্য 
রেশ কিছু অধ্যক্ষ ও 


অধ্যাপক অসন্তষ্ট হয়েছেন, কিন্ত 


_. তাদেন অদস্তোষের মূলে হচ্ছে ভারা 


কোন না কোন দুর্ণীতির দর মোটা! 
জাত করেছেন এবং এ সব নিয়োগ 


বা প্রমোশন সংক্রান্ত ছুনীতি স্থুরঞ্জিৎ" 


" বাৰু অধ্যাপক ‘ও কম মনোনয়নের 


সর্বস্তরেই করেছেন বলে প্রকাশ । 
এখন সুরেজিৎ্, সিংহ যদি ফিরে 
আনেন, তখন কাদের কাধে হাত 
রাখবেন, সেটাই প্রশ্ন “কাদের মিথ্যা 
গ্রতিষ্ঠতি ও প্রবঞ্চনায় ভোল]তে 
করবেন, সেটাই দেখার বিষয় । 
পল্লীচর্চার নাঁষে এবং আদিবাসী উন্ন* 
স্বনের মায়ে তিনি, বিক্ৰমকেণরীকে 
নিয়ে যে ভড়ংবাজি ও টাকার শ্রান্ধে 


‘মেতেছেন, তার" ভবিস্ততই বা কোন 


দিকে 1 A * রা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ 


পক্ষে। এই ' 


কর্মী বা 


নির্দেশ যে পুলিশকে সঙ্কনশীল হয়ে 
অবস্থার যোঁকাবিলা করতে হৰে। 
মজার কথ! এই যে, জনতা দল 
এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের কর্তার! মরিচ- 
ঝাঁপির ছুই যুবক বলে ঘাদের সভ! 
সমিতিতে হাজির করে অসংখ্য জনকে, 
হত্যার গল্প শোনালেন, এমনকি 
বঙ্গীয় রাজনীতির প্রবীণ বিদূষী 
্রফুল্পচন্দ্র সেন ষে ছুই যুবকের উল্লেখ 
করে ৩ ফেব্রুয়ারী কলক্কাতায় সাংবা- 
দিকদের বলে দ্বিজেন যে মরিচ- 
ঝাপিতে পুলিশের গুলীতে নিহতের 
সংখ্যা ২৫ এবং আরও ৫৫ জন আহত 
হয়েছেন যাদের আবস্থা খুবই আশঙ্কা 
জনক, প্রফুল্পবাবু হুমকী দিলেন হে 
তিনি মরিচর্বাপিতে গিয়ে সত্যাগ্রহ 
করবেন আমি এই অঞ্চল ঘুরে মে তথ্য 
সংগ্রহ করে এনেছি তাতে এটা "পষ্ট 
হয়ে ওঠে ঘে, পূর্ববর্দিত এ দুই যুবক 
হার! উদ্বাস্তু উন্নয়ন সমিতির সাধারণ 
সম্পাদক বলে বর্ণিত জনৈক রাইচরণ 
বাউরির বিবৃতি নিয়ে কলকাতার 
সংবাদপত্র অফিসগুলোতে এপে- 
ছিলেন এবং যাদের মপ্লিচর্বপির 
উদ্বাস্ত যুবক বলে প্রসুল্পবাবু চালাতে 
চাইছেন-__তার। আরে! মরিচর্ধাপির 
নয়, এরা পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্ত এবং 
প্রফুরবাবুদের বিশ্বস্ত অন্ছচর হিসেবেই 
শেখানো বুলি বলেছে মাত্র। 
গোপাবা কিংবা! হাসনাবাদ অঞ্চলে 
গেলেই দেখা যাবে নতুন গজিয়ে ওঠা 
ছল্পবেশী আনন্বমাগ “আমর 
বাঙালী", নামক একটি দূলের কিছু 
কিছু লোককে । এর! রাস্তাঘাটে 
সর্বত্র বুক ফুনিয়ে বলে বেড়াচ্ছে ষে 
বমক্রণ্ট সরকারকে ওরা নাকি কবর 
দেবে । জনত! দলের সংসদ সমস্ত 
শক্তি সরকার তো জ্ত্যোতি বন্দু এবং 


“ প্রমোদ ফাশগুপ্তের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার 


না করে অলগ্রহণও করছেন না। 

, পূর্ববর্ধিত “ম্রিচর্বাপির” ছুই যুবক 
ওখানে বসবাসকারী উদ্বাম্তর সংখ্যা 
বলেছে গ্রিশ হাজার। এটাই বলে 
দেয় যে, “মরিচর্বাপির উদ্বাস্তু” 
ঘরদীরা সরেজমিনে গিয়ে দেখেনি 
কত উদ্বাত্ত নরনারী ওখানে বান 
করছেন। ওরা জানেও না মরিচ- 
বাপির মর্মবেদন?। খাবার নেই, 
পানীয় জল নেই, মূল ভূখণ্ডের সঙ্জে 
যোগাষাগ নেই ষরিচঝাপির 
মানুষের । মর্মবেদনার এটা একটা 
দিক। কিন্ত, আরেকটি দিক লষতে 
গোপন করা হচ্ছে বাক্জারী নংবাদ- 
পত্রের পাতায়। মরিচর্ঝাপির প্রায় 
দশ হাজার উদ্বাস্র গরিষ্ঠাংশই এখন 
দৃগ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে চাক্স কিন্ত 
তাদের, ফিরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। 
উদ্বান্ত উন্নয়ন সমিতির মঞ্জানর1 সরা- 
সরি হুমকি দিচ্ছে প্রাণহানির | 
ফিরে যাওয়া এবং না বায়! নিয়ে 
প্রায়ই সংঘর্ষ হচ্ছে নিজেদের মধ্যে । 
বিনয় চৌধুরীর বক্তব্য বিশেষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করেছে মরিচধাপির 
বেশীর ভাগ উত্বাস্তর মনে । কুমীর- 
মারীতে ওখানের কয়েকজনের সঙ্গে 
দেখা হুদে!। সকলেরই অনুরোধ 
তাদের নাম যেন কাগজে ছাপা না 
হয় কারণ এর ফলে উন্দাস্ত.উন্নয়ন' 


সমিতির ষত্তানদের হাতে ওদের 
জীবন বিপন্ন হতে পারে। এই হচ্ছে 
যরিচর্বাপি। রজিনৈতিক নেতাদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছ কিছু বাজারী 
সাংবাদিক। এখানে এলে শোনা 


- বাৰে এদের মরিচঝাপির উদ্ধত 


দরদের সব কাছিনী। এখানে চলছে 
এক সন্দেহজনক বিদেশী সেবা প্রন্ি- 
ঠাতের রহস্তজনক সেবার কাজ। 
এরা যেন এক মুক্তাঞ্চলে কাজ 
করছে । রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোন 
যোগাযোগের প্রয়োজন এরা অমুতৰ 
করছে. না, আইন শৃংখলা মেনে 
চলার কোন তাগপিদও এদের নেই। 
অথচ, এই রাজ্যে সরকার যেহেতু 
বামফ্রন্ট পরিচালিত দরকার সেইহেতু 
বিদ্বেশী চক্রাস্ত ও প্রফুল্ল সেলদের 
“মহান গপতঙ্বেরর  অন্ততুক্তি। 
এখানে উঁদ্বান্ত উন্নয়ন সমিতির তহ- 
বিলে টাকা দেবার জন্ত রাজ্যের 


সরকারবিরোধী দলগুলো ঘথেচ্ছ 
আচরণ করছে মাকে হিংসাত্মক 


বললেই যথেষ্ট নম়--বল1 ষায় চরম 


হিংস্রতা এবং ওরা মরিচর্বাপিকে 


বেছে নিয়েছে চক্রান্তের ঘাঁটি 
হিসাবে । লক্ষ্য-পশ্চিমবঙ্গের বাসক্রণ্ট 
সরকারকে ঘায়েল করার জন্ত চরম 
অরাজকতা! হি কর]। 

হাসনাবাদ কুমিরমারী অঞ্চলে 
একট! জিনিষ লক্ষ্য করেছি । প্রতি- 
ক্রিয়া চক্রের প্রচার ঘত জ্বোরদার 
বামক্রপ্টের সংঘবদ্ধ এবং সুসংহত 
প্রচার তুলনায় একটু শিখিল। 
গোলায় অঞ্চলে ৰামক্ৰণ্টের একটি 
শরিকদলের কমর! গুলী চালনার 
নিন্দা করতে গিয়ে কখনও কখনও 
্বরা্র্ত্রী অর্থাৎ জ্যোতিবাবু সম্পর্কে 
কিছু অশোভন মন্ভব্যও করে 
ফেলছেম। এ ক্ষেত্রে তাদের কিছুট 
সংঘত হওয়া প্রয়োজন বলে মলে 
করি। 


মরিচর্বাপি নিয়ে সম্প্রতি সিপি 
আই দলের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় বলেছেন ষে, তার দ্বলও 
চায় .মরিচর্ব [পির উদ্বান্তরা দণ্ডকারণ্য 
ফিরে ধান। জনতা নেতারাও এখন 
সেই স্থুরেই কথা বলছেন । বে 
তাদের দাবী, এদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে 
নিতে হবে| মৃথ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তু, 
বামক্রণ্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দ্বাশ- 
গুপ্ত, বামফ্রণ্ট নেতৃবর্গ মাখন পাল, 
অশোক ঘোষ, স্থহদ মল্লিকচৌধুরী 
প্রমুখ কেউ বলেন নি ঘে, মরিচর্ঝাপি 


- উদ্বাস্তদের .লাঠিপেটা করে ফেরত 


পাঠাতে হবে । কিন্তু, এই উদ্বাপ্তদের 
সামনে রেখে দেউলে রাজনীতিবিদ 
এবং বাজারী সাংবাদিকর! যদি রাজ- 
নৈতিক মুনাফা লুটতে চায়, ভবে 


. বলা ভাল যে, পশ্চিমবঙ্গে এক গৃহ- 


-যুদ্ধেরই সুচন! করা হবে। ভুলে 
গেলে চলবে. না যে, মরিচঝা/পি 

এখন এক- রাজনৈতিক চক্রান্তের 
নাম | উদ্বাস্ত দরের নামে ভাড়া- 
টিয়া গুস্তারা বন কেটে রাজ্যের জঙ- 
বাছুকে বিপন্ন করবে, তহবিল তুলে 
আত্মনাৎ করবে,‘ তীর মেরে পুলিশ 
খুন করবে এবং জ্যোতি বস্থ সেট! 
নিক্রিম দর্শকের ভূমিকায় থাকবেন _ 
এট ভাবা সম্ভব নয়। | 


মুখাজীঁ কমিশন 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


কমিশনকক্ষের অবস্থা দেখে মনে 
হয়, প্রদীপ ও সরোজবাবুদের অবান্তর 
প্রশ্ন করার ধরন দেখে অনেকেই খুন্ধ। 
আইনজীবী অমিতাভ গুহ, মধুহী গুহ 
শিবেজ্জনাথ সেনগুপ্ত, রবীন চকবর্তী 


প্রমুখ নিজেদের মধ্যে কমিশনে 


প্রদীপ ও সরোঁজবাবুদের জের] করার 
নামে সাক্ষীদের বিত্রত করা ও বার- 
বার জেরা করার স্থযোগ নেওয়ার 
রবীতিগত পদ্ধতি তুলে নানা কথা- 


‘বার্তা বলতে থাকেন। এদের স্বশ্পষ্ট 


মতামত, এক্‌ই সাক্ষীকে বারবার 
জেরা না করার জন্ত মাননীয় বিচার- 
পতি বলা সত্বেও এ রীতি ভার মান- 
ছেন না। কোনও নতুন প্রশ্ন না 
থাকলেও এর! £কমিশনে সাক্ষীদের 
হেনস্থা করার চেষ্টা করছেন। এই 
তুমূল হৈ হট্টগোলের মধ্যেই ডাঃ 
সরোজ চক্রবর্তী ভার শ্বভাবগত কায়- 
দায় উত্তেজিত দর্শকের কাছে একটি 
ছোটখাটো! ভাষণ দিয়ে বসতে 
থাকেন, আপনারা উত্তেজিত হচ্ছেন 
কেন? আইন আদালতে এমস- 
টাই হয়। প্রয়োজনে ধমকে 
আমরা কথা বার করার চেষ্টা করবে! 
তাতে উত্তেজিত হলে তে! চলবে 
না। দর্শকরা বলতে থাকেন, ভার 
মানে এই নয় £ষে, আপনারা কষিঃ 
শনের বিচারপতিকে গালাগাল 
দেবেন, ভাক্তাররা সাক্ষীকে ভয় 
দেখাবেন, পেছন থেকে কুৎ্নিত 
ভাষায় গালাগাল দেওয়া হবে। 
মাননীয় বিচারপতির অনুরোধে 
একবার অবস্থা আয়ত্তে এলেও কমি- 
শন বক্ষ কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার 
উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । মাননীয় বিচার- 
পতির সনির্বদ্ধ অনুরোধ সত্বেও প্রদীপ 
ও মরোজবাবুরা কমিশন কক্ষ ছেড়ে 
চলে খান। যাবার সময সরো বাবু 


ডাঃ রত্ব। সেনকেও বাইরে আসার 


& ই্টার্ণ। 


£ পরপারে? 


দন্ত বলেন। বিচারপতি কিছুক্ষণের 


মধ্যেই বেরিয়ে হান চ জভ্তবত তিনি 
প্রদীপ ও সরোজবাবুদের সৃশ্বে কখা- 
বার্তা বলেন এবং ফিরে আনেন 
তার সঙ্গে সরোছে প্রদ্দীপবান্রাও 
কঙিশন বক্ষে প্রবেশ করেন ( বিচার- 
পতি দর্শকদের চুপচাপ থাকার অস্থ- 
রোধ জানান। তিনি ভাত দা 
সেনের কৌশলীকে তার প্রশ্ন সংক্ষিথ 
করার নির্দেশ দেন) এরপর কষিশন 
কক্ষে শাস্তি নেমে আলে ॥ 
কমিশনের কাছে সাক্ষ্য বিষে 
হাসপাতালের প্রাক্তন সার্জন সুপার 
ডাঃ এম কে দেৰ বলেন, মনিৰিকতার 
থাতিরেই এবং নিজেত্ত হাসপাতালের 
কর্মী মীরা চক্রবর্তর কাঙ্াস্ বিচলিত 
হয়ে তিনি ডাঃ রত্ন সেনকে অঙুরোধ 
করেন যে, মীরা দেবীর পুত্রকে যেন 
একবার ডাঃ মুর্রারী মুখার্জাঁকে দিয়ে 


দেখিয়ে নেওয়া হক্ব এবং এটা 
তখনই সম্ভব যদি তিনি €(ভাহ লেন ) 
এই কেস রেফার করেন 

ডাঃ মূরারী মুখা ভার সাক্ষ্য 
বলেন, তার কাছে হীরা? চক্ষবর্তার 
পুত্রের কেম ডাঃ মেন: ব্রেকার করেন 
নি। পে-ক্রিনিকে ভরতে হুওয়াক্স পর 
তার মনে হয়েছিল শ্রীহতী চক্রবর্ভ'র 
পুত্রের চিকিৎস! বধাহখভৰে হস্থনি । 
এমনকি তার ব্যাঞ্ডেজ্ঞণ্ড ঠিক্তারে 


করা ছিল না! - 

এদিন নির্মম আবহেন্াস্থ চান! 
চ্যাটাজ মৃত্যুর ব্যাপারে ভাত রহা 
সেনের বিরুদ্ধে আনীত একটি অভি 
ঘোগের ভিত্তিতে ইষ্টাৰ্ণ কষা 
হাসপাভালের ৰিগ্ৰেত্তিস্থার স্থপ্রভাত 
ব্যানাঙও সাক্ষ্য ছেন ॥ 

বিভিন্ন সাক্ষীকে জের) করেন 
সর্বী সরোজেশ মুখার্জী, শিবেজ্ছনাথ, 
সেনগুপ্ত, অর্ধেনু ঘোষ, প্রদীপ যনুর- 
দার, সরোজ চক্রবর্তাঁচ আমিতাভ 
গহ। শ্রীগুহকে সাহাৰ্য করেন 
শ্রীমতী মধুশ্ী গুহ। 





(কোল ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ 


নিঙ্গোক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


হল রোড ওয়ার্ক 


যেফাং নং ১১ / জি এম / কে এন টি /৯২৪৭ তাং ২৪- Nes 
পড়মিয়া ও. নি. পির অধীনে হল রোড ওয়ার্কের জঙ্ক ই নি এস, 
দলি পি ডবলু ভি, রেলওয়ে ও রাজ্য পি ভবলু ভিন ভাক্ষিক! ভুক্ত 
ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী ঘরের ভিত্তিতে সীল. কহা চেণ্ডার । 
২৮-২-৭৯ তারিখ পর্যন্ত টেগডার পঙ্জ গ্রহণ কর! হবে এবং একই দ্বিস্বে খোল! 
হবে। খোলার তারিখে কোন টেণ্ডার পত্র দেওয়। হবে না গ্রুত্ভি নেটের 
জন্ত ১০* টাকা দিয়ে (অপ্রত্যার্পনষোগা ) অফিসের সময়ে সৰকাৰ ১*টা 
থেকে বিকেল টার সধ্যে (শনিবার ও ছুটির, ছিন ছাড়া) কুহইজির। 
এয্নিয়ার জেনারেল ফ্যানেজারের অফিস থেকে বিস্তৃত বিবরণ পাও মাকে ।, 


জেনারেল ম্যানেজ্জার কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন অনা সৰ 
বার, গ্রহণ / বাতিল করার অধিকার সংরক্ষেত রাখছেন। 


দেবার, | 


গার 


মূ 


হত 


ণ 


Regd. No, আট 10০32. 


রাজা জনতা পার্টিতে 
বিরোধ এখন চরমে 


( সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


পশ্ষি্নবঙ্গের জনতা পার্টি এক 
চৰম অবস্থার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে। 
কেন্দে মিটমাট হলেও পশ্চিমবঙ্গে 
মিটমাটের কোন আশাই নেই। 
বদ্বিও ব! প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে, সরিয়ে 


নেবেন মনোভাব প্রকাশ করছে 


লাগলেন বিভিন্ন সভার । ফজলুল - 
রহমান লাহেৰ প্রন্ুল্প সেনকেও পরি- 


ত্যাগ করলেন, কারণ জনসংখীদের 
ব্যবহারে প্রফুল্ল সেন ভীষণ চটা। 


দিয়ে তারই ন্েহধন্ত ফজলুল রহমানকে ফলে পুরে! জনসংখীদের পায়ে 


সভাপতি করে দীর্ঘদিন রাজনীতি 

থেকে অবসর প্রাপ্ত হংসধ্বজ ধাঁড়াকে 
সভাপতি করে কাজ চলছিল . 

কিন্ত হঠাৎ এমন কাজ করে বসলেন 
ফজলুল রহমান যায় ফলে আবার 
কোন্দল চরম পর্যায়ে উঠল । যুৰ 
জনতার ব্যাপারে অশোক বাগচীরা 
বললেন ঘে সমস্ত ব্যক্তিদের রাজ্য 
কমিটির আমন্ত্রিত সদস্ত করা হয়েছে 
আছেন তার! জনতা পার্টির লোক 
নয় বলে পাড়ায় পরিচয় পর্যস্ত দ্রেননা। 
তার! আমদ্িত সাস্ত হলেন আর 

যার! জনতা পার্টির পতাকা তলে যুব 

ছাত্র কৃষক শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ 
করছে তারা কোন পজিশন পাবে 

ন! এ হতে পারেনা । এমনকি 


যারা বিধানসভায় _ প্রার্থী ছিলেন. 


তাদেরও সদস্ত করা হোলন!। এই 
অভিযোগ সমর্থন করলেন জনতার 
ছাত্রনেতা ধীলন সরকার । 

এই অবস্থায় জনবংখীরা চুপচাপ 
থাকার পাত্র নয়। তাদেরই আর, 
এম্‌ এস, দিয়ে ষে যুব মোর্চ। তৈরি 
হয়েছে তারাও দাবী জানালো যুব 
জনতার * জন সদস্তু থাকলে আমা- 
দেরও এজন সাম্ত রাখতে হবে। 
ছাত্র জনতার «জন থাকলে বিদার্খী 
পরিষদের «এজন রাখতে হবে । সভা- 
পতি ফজলুল রহমান নিজের গদী 
বাখবার জন্য জনসংঘীদের দিকেই 
ঝুকলেন। তিনি যুব জনতা যুব 
মোর্চার প্রতিনিধিদের আসস্ত্রিত সদস্য 


করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন 


কারণ দেখালেন মোরারজী দেশাইও 
অনসংঘীদের কথায় চলছেন। 

নঞুদীদের সঙ্গে গোপন আতাতে 
বিশানবাবুরাও চটে গেলেন । দেখে 


আত্মসমর্পণ করলেন জনাব ফজলুল 
রহমান, দিল্লী থেকে বান্ধে তাকেই 
সভাপতি করে চরে পুনরায় রাজ্য কমিটি 
গঠন করা ছয় । 

ছাত্র জনতা বিভিন্ন ভাগে কাজ 
করছিল। ফছলুল রহসান লাহেৰ 
নতুন করে প্রমাণ করতে চাইলেন, 
আমি মুসলমান হয়েও জবুনসংখের 
বিরুদ্ধে নই । ভাই ছাত্র জনভার 
বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ডেকে বললেন, 
তোমরা লিষ্ট দ্বা্চ। আমি ফমিটি 
করে দ্রেবো। কমিটি করার ক্ষমতা 
রাজ্য দলের দভাপতির নেই। 
সত্বেও ফজলুল রহমান নিজের ক্ষমতা 
প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন । এদিকে 
ছাত্র নেতা ধীলন সরকার বার বার 
রাজ্য দপ্তরে চাপ দ্বিতে লাগলেন ছু* 
বছরের মধ্যে পার্টি কোন আন্দোঁজন 
করলনা এবং কেন্দ্রীয় সরকার কি কি' 
কাজ করেছে পার্টি তারও প্রচার 
করলন1। শুধু দরজা আটকে গ্রপ 
মিটিং কর] ছাড়া কিছুই করছেন? 
ধীলন সরকার সরাসরি প্রফুল্ল সেনের 
কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছেন, এত 
বড় বন্যায় পার্টির সাহায্য নাম মাত্র; 
তাও আর, এস, এসদের মাধ্যমে 
বিতরণ হচ্ছে। এ চলতে পারেনা। 
ধীলন সরকার জনত! পার্টির অফিসে 
ছাত্র জনতার এক নভায় রাজ্যদলকে 
স্থবির আখ্যা দিয়ে বলেছেন সেপ্টে 
স্বর অক্টোবরে ঝড় প্রলয় বন্তা আর 
জনতা পাটি ফরমান জারী করল 
জেল] কমিটিগুলি ৩*শে ডিসেম্বর 
ভি, এম, এ, ভি, এম দপ্তরে বিক্ষোভ 
জানাবে এ এক হাক্তাম্পদ ব্যাপারে । 

এই সমস্ত কারণে "রাজ্য জনতা 
পার্টি ধীলন সরকারের উপর বেজায় 
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টে গেলেন। ধীলন সরকার তখন রিসার্চ ও আনালিসিম 


দিলীতে । রাতের অন্ধকারে জম- 
লংখীদের কথামত . ফজনুর রহমান 
মুমসমাম বিছেষী আর, এস, এস এক 


বুবককে (বিনি শিক্ষক) ছাত্ৰ জনতার ' 
বন্তাপতি ঘোষণা করলেন | বিরোধী- ' 


দের বক্তব্য ছাত্রদ্ধের সভাপতি নিশ্চন্ব 
ছাত্র হবে, সে বিশ্ববিভালয়েই পড়ুক, 
আর কলেছজেই পড়ক। আবার 
অন্তদ্ধিকে ইন্দির1 কংগ্রেস বাংল! বন্ধ 
ভাকলে স্বান জনত! দতাপতি বিবৃদ্ধি 
দিছেন, বন্ধের লম্পর্কে আমার কোন 
বক্তব্য নেই। ছাত্র যুবরা চেপে 
ধরলে । শোন! হায় ফজলুল রহ- 
মানের এফ ছেলে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
মধ্য কলকাতার একজন বড় পাখা! । 
ভাই কাউকে চটাতে তিনি রাজি 
ছলেলন1। এই সমপ্ত কারণে জনত! 
পার্টির ছা যুবরা প্রচণ্ড চিৎকার 
&চামেচি শুরু করলে রহমান সাহেৰ 
ভয় দেখাতে লাগজেন পার্টি থেকে 
বের করে ফেবেম।, 

কিন্তু কে কাকে বের করে। প্রফুল্ 
লেন তখন দিল্লীতে । তিনি এসব 
গুনে রহমান সাহেবকে একহাত 
নিজেন। অবস্থা আর চয়ন 


না 
৷ উঠল। উর, 


প্রফুল্ল সেল, তরুণকান্তি ঘোষের 
জ্েহধন্ধ তিনি । এই সুযোগে তার 
প্রতিপক্ষ সনৎ মজ্যদারে সঙ্গে মিট- 
ফট করে নিলেন। এদিকে ফজলুর 


কহমানের সঙ্গে প্রফুল্ল সেনের বেশ ১ 
লেগে গেল এবং প্রফুল্ল সেন ধীলন 


লনৎদের মদ্বত দিলেন | 
অবশেষে ১৯শে জানুয়ারী ধীলন 


. জরকারের নেতৃত্বে ঠুডেণ্টস হলে 


বিরাট ছাত্র সভা হোল। বক্তব্য 
রাখলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ 
প্রতাপচন্দর চন্দ্র প্রফুল্প সেন। এই 
খবর পাওয়] মাত্র রহমান লাহেব 
অনসংঘীদের সজলে আলোচনায় 
ঘসলেন। অটলবিহারী বাজপেয়ী 
যখন আসছেন ছাত্র জনতাকে দিয়ে 
সভা করার ফরমান চলে গেল শুনং 
মুরলীধর লেনে জনসংঘের পুরনো। 


“অফিসে । সেই জায়গাথেকে পরিচালিত 


হোল ২৩শে জান্ুয়ারীর সভা । 
মহমান সাহেবের ছাত্র জনতায় যারা 
আছেন তারা আবার দৈনিক পত্রিকায় 
নাম তোলার পক্ষে । স্থাতরাঁং সভা- 
পতির নাম থাকবে সাধারণ সম্পাদদ- 
কের নাম নেই কেন? এই নিয়ে 


সভাপতি বনাম সাধারণ সম্পাদক সহ 


সভাপতিদের এক হাত হয়ে গেছে। 


. এখন রহমান সাহেবের ছাত্র জনতার 


তিনটে অফিস । চৌরঙ্গী রোড, 
চিত্তরঞ্জন কফি হাউস, ৬নং মুরলীধর 
লেন। আর ধীলন সনৎ' জেলায় 
বেরিয়ে পভেছেন | ফেব্রুয়ারী মাসে 
তারা নাকি বিরাট মিছিল করবেন । 
অবস্থা চরমে দ্াড়িয়েছে। যেকোন 
দিন মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে পারে । 


সম্পাদক- হারেন বসু 


(১ পৃষ্ঠার পর ) 
জেনারেলের নিকট নিশি পাঠান 
যেসিপি আই (এম)-ফে খুন এৰং 
খুনের চেষ্টা সংক্রান্ত মামলাগুলিতে 
জড়িয়ে দিতে হবে । চিঠিতে নির্দেশ 
দেওয়া হয় হে বারাসত আসনের 
লি.পি এস প্রার্থ শৈলেন ধাশওধী, 
ৰরানপরে জ্যোতি বহর নির্বাচনী 
এজেণ্ট লক্ষণ ভট্টাচার্য -্ষৎকাঁলীন 
লিপি আই (এস) কাউন্সিলর 
বাদে গোয়ালা, বেলগাছিয়া 
খেকে নির্বাচিত তৎকালীন এক্স 
এল এ লব্্মী সেন প্রমুখ নেতৃস্থানীয় 
কমাঁদের এই সমস্ত খুনের ঘটনার 
লক্ষে জড়িকে দিতে হুবে। বল৷ 
বাহুদ্য এটা ছিল রাজনৈতিক দল 
হিসেবে সি পি আই (এম)কে সম্পূর্ণ 
নিশ্চিহ্ন করে দেবায় নির্দেশ । 

পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ এর বিধান- 
লভা নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে 
পশ্চিমবঙ্গের আই,জির সাধ্যমে মত্ত 
জেলার পুলিশ সুপার একটি নিদেশ 
পান। রেভিওগ্রামে- প্রেরিত এই 
নিদেশে ছিল: "গুরত্বপূর্ণ নিদে শি 
নিয়ে ছুজন কনস্টেবলকে আপনার 
কাছে পাঠানো হচ্ছে। আপনি 
নিজে এ নির্দেশযুক্ত মোহরাক্ষিত 


খামটি তাদের কাছ থেকে নেবেন “ 


এবং স্থানীয় কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের 
হাতে. দ্বেবেন, অন্ত. কোন ব্যক্তিকে 
নয়।" 

১৯৭২ সালের এ নির্দেশে রিসার্চ 
এণ্ড এযানাজিপিস উইং ইন্দিযাগান্ধীর 
কোন্‌ গোপন নিদেশি কংগ্রেস সভা- 
পতিদের কাছে পাঠিয়েছে আই জি 
থেকে শুরু করে পুলিশ সুপার পর্যস্ত 


কেউ তা জানতেন কিনা বিশেষ 


তদস্ত করা হলে হয়তো প্রকাশিত 
হতে পারতে! | কিন্ত তা করা হয় 
নি। ভবে পশ্চিমবঙ্গবাসী ১৯৭২ 
সালে থে ব্যাপক জালিয়াতি ও কাঁর- 
চুপির ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এই 
নি্দেশনাম! সম্ভবত! তারই ইঙ্গিত 
বহন করেছিল। 

১৯৭১ সালে কাশীপুর বরানগর 


অঞ্চলে ষে ব্যাপক গণহত্য! সংগঠিত ' 


কর! হয়, তার পেছনে আত্মসমর্পণ 
করতে অনিচ্ছুক নকশালপন্থীদের 
শায়েস্ত। করার এক জঘন্ত পরিকল্পন! 
রিসার্চ এণ্ড এ্যানালিসিস উইংয়ের 
উদ্ভোগে সংগঠিত করা হয় এ সম্পর্কে 
সন্দেহের কি কোন অবকাশ আছে? 
১৯১৯ সালে পশ্চিমবজের বিধানসভা 
ভবনে ক্ষিপ্ত পুজিশবাহিনীর আক্রমণ 
করার পেছনেও এই সংস্থার, হাত 
ছিল বলে বহু তথ্যাতিজ্ঞ মহলের 


উম্পারন্চ কুর্তৃক দ্ীপালী প্রেস, ১২০/১৪ আমাৰ চে রোড, কমিকষাতা- থেকে সুবিত এবং কার্যালয় ০১ ঘট জন, কমিকাডা-১৬ খেকে প্রকাশিত । * 1 
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অহমান। এই অনুমানের বিডি. 
কারণ আছে। 

১৯৭" লালের - এপ্রিল সাসে * 
জনতা দল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর 
প্রধানমন্ত্রী সোযারজী দেশাই রিসার্চ 
এগ এযানালিসিস উইংয়ের কাজনৈ- 
তিক কার্যকলাপ সংকুচিত করেছেন 
এবং এ সংস্থাকে শুধু বৈদেশিক কার্ধ- 
কলাপে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন। 
ভার নিদেশে রিসার্চ :এগ এ্যানাজি- 
লিস উইংয়ের ডিরেক্টরের পদাবনদ্ি 
করে তাকে সেক্রেটান্গীর পরিবর্তে 


“অতিরিক্ত দেকেটারীর পদে নামির্দে 


দেওয়া হয়। ' 

কিন্ত সমপ্রতি প্রধানমন্ত্রী যোরারজী 
ফেশাই মিরাপত্যহূলক ' ব্যবস্থা | 
গ্রহণের জন্যে দায়ী সমস্ত সিকিউরিটি 
এজেন্পীকেই রিসার্চ এও এ্যানালিু = 
দিস উইংয়ের অধীনে নিয়ে আদার ' 
নির্দেশ দিয়েছেন। 

আগে প্রধানতঃ অভিজ্ঞ এৰং্‌ 
চরম কমিউনিস্ট বিরোধী আই, পি 


স্পা 


, এস অফিসারদের মধ্য থেকেই রিসার্চ. 


এণ্ড এ্যানাজিসিস উইংয়ের অফিসার 
নিয়োগ কর! হত। এখন থেকে 
নতুন নিদেশি অন্থ্যায়ী বিশ্ববিস্তালয় 
থেকে সপ্ত বহির্গত মেধাবী ছাত্রদের, 
বিশেষতঃ অর্থনীতি, পলিটিক্যাল 


'লায়েন্স-জার্ণালিজম বিজ্ঞান ইত্যাদি *- 


বিশেষ বিশেষ *ডিসিপ্লিনের মেধাস্রী্ 
ছাজদের রিক্রুট করার দ্রিদ্ধান্ত . 
জানানো হয়েছে। রিপার্চ এণ্ড 
এ]ানালিদ্পিস উইংয়ের সমহয় রক্ষা- 
কারী অফিসারদের এখন ' আই পি 
এস ছাড়াও কেন্দ্রীয় তথ্য দপ্তর, - 
হিসাব বিভাগ এবং অস্যান্ত দধরের, . 
বাছাই কর! অফিসারদের: মধ্যে 
থেকে নিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। রঁ 

দর্পণের নির্ভরযোগ্য সবত্রে জান? 
গিয়েছে যে রিসার্চ এও এযান্যলিসিন * 
উইংয়ের অফিসারদের এখন থেকে 
পুরোপুরি সামরিক শিক্ষা, হাতাহাতি . 
যুদ্ধ, আত্মরক্ষার জন্ত কারাটে, জুড়ে! = 
ইত্যাদি স্রেণিং এবং আধুনিক তত্ব ও . 
মার্কসবাদী তত্ব সম্পর্কে বিশেখ 
প্রশিক্ষণ শ্রীহণের নিদেশি_ দেওয়। 
হয়েছে। 

ইন্দিরা গান্ধী অথবা যোরারজী . 
দেশাই ষিনিই হোন, k আভ্যত্তযীণ 
রাদ্গনীতি ক্ষেত্রে বিরোধীষের পর্যু- 
দত্ত করার উপায় হিসেবে বিশেষ- 
ভাবে সংগঠিত রাজ্ঠনতিক গোয়েন্ন 


সংস্থা রিসার্ঘ * এণ্ড এযানালিসিস 
উইংকৈ বিরোধী মতবাদীদের বিরদ্ধে 
কাজে লাগানোর উদ্দেশ্ শেষ পর্যন্তা-২৭ 
বিপরীত প্রতিক কু করতে | 
পারে। টা 


৬. 
জা. 


® খু 





না ধরনের দল ঝুক্তি ্বাথসিদ্ধির 


“উদ্যোশ্যে মারচবাপি নিয়ে জোট বেঁধেছে 





রর দাবি বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৬ই ফেব্রুয়ারী *”৯ ॥ ৬০ পয়সা 


কংগ্রেস ও ইন্দিরা 


কধগ্রামের সঙ্গে চরণ 
গো ্চীর গোপন বোঝ বাণ ঢ় 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


2 চরণ সিংয়ের, সমর্থকর উত্তর 
- প্রদেশে বিরোধী দল কংগ্রেপ এবং 


চা কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন 
বোঝাপড়া এসেছেন বলে বিশ্বস্ত 
সুত্রে'জানা। গেছে | | 


চরণ সিং এবং তার,সমর্থকর। 

এক সিদ্ধান্তে পৌঠেছেন যে, জগত 

- দ্বলের অন্যতম শরিক জনসংঘ এবং 

ভাদের মূল সংগঠন রায় সেবক 

সংঘের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই শুরু 

করতে হবে। অবশুই এই সিদ্ধান্ত 
ধাপে ধাপে এগুবে। 

দিল্লীতে চরণ সিংয়ের বাড়ীতে 

-_শ বসে যখন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় 

তথন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিছ্ু 

. নিত রাজনারায়ণ,। মধু: 


লিমায়ে, কর্পুয়ী ঠাকুর, রামনরেশ . 
যাদব, দেবীলাল, রবি রায়, কিষাণ 


, সম্মেলনের সংগঠক নরেন্দ্র নিং এম পি- 


এবং স্বয়ং চরণ সিং। এই সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই চরণ সিং 
রবি রায়কে নিয়ে কেন্দ্রীয় মস্রিসতায় 
যোগ দেল এক নম্বর উপপ্রধানমন্ত 
হিসাবে 

এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার 
ন্ট সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজ্য উত্তর 
প্রদেশকেই বেছে নেওয়া হয়। উত্তর 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ যাদব 
প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজনারায়পের সঙ্গে 
পরামর্শ করেন । ঠিক হয় জনসংঘের 
কয়েকজন. মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে ওদের 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


দের্পণের সংবাঁদদাতা ) 


" কেন্দ্রের শাসক দল এবং পশ্চিম- 
বদের মুখা, বিরোধী দল জনতা 
পার্টির কাছে এখন এই রাজ্যে রাঙ্গ- 


' নৈতিক মৃত্যু এড়ানোর একমাত্র 


উপায় মরিচক্াপিতে অবস্থানকারী 
কয়েকহাজার উদ্বাস্ত। কোনরকমে 
ওদের ওখানে রেখে দিয়ে সরকার 
বিরোধী হাওয়া তোলাই এদের. এক- 
মাত্র উদ্দেস্ত। | 
এই কাঙ্রে জমতা দলকে সাহাধ্য 
করছে কয়েকটি চরম দক্ষিণপন্থী সং- 
গঠন যেমন আনন্দমার্গ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং 
সেবক সংঘ ও আমরা বাঙালী। 


উদ্দেষ্ত সুস্থ বামপন্থী রাজনীতির 
পতন ঘটিয়ে দেশে অরাজক অবস্থার 





মবিচঝাপি সহ 


স্রন্দ্রবন 


এলাকায় 


| চোরাচালানের ঘাটি 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


একটি ার্ীতিক চোরাচালান- - 
কারীর দল মরিচর্বাপি সহ স্থন্দর- 
বনের ব্যাপক এলাকায় একটি বড় 
ঘাটি গড়ে ভোলবার পরিকল্পনা 
করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে । 

দর্পণ জানতে পেরেছে এই 
চোরাচালানকারী দলের সঙ্গে 
কয়েকজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক 
নেতা, কলকাতার ছু-একজন সাংবা- 
দিক, রাজ্য সরকারের কয়েকজন 


‘বিদেশী অর্থপুষ্ট এই সংস্থাগুলির একমাত্র আমল! ও বড়বাজার এবং দক্ষিণ 


কলকাতার কয়েকজন ব্যবষায়ীর' 
যোগ - আছে। ' রাজ্য সরকারের 


হাতি কর]। একই উদ্দেশ্তে ব্রিপুরাতেও কাছেও প্রাথমিকভাবে এ দল ও 


_ এরা সক্িয়। 


সরকারবিরোধী এই আন্দোলনের 


পুরোভাঙ্গে রয়েছেন কিছু তথাকধিত 


বুদ্ধিজীবী. যেমন জ্যোতির্ময় দত, 
গৌরী আইযুব, প্রতিভা বস্থ এবং 
স্বাধীন সাহিত্যিক" গোষ্ঠীর নেতার]। 
আশ্চর্যের বিষয় ১৯৭০ থেকে *৭ সাল 
অবধি যখন হাজারের “উপর কমুনিষ্ট 
কর্মী, ও গণ সংগঠনের লোক নিহত 


দলের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নামের 
তালিকা এসেছে বলে জানা গেছে। 
চোরাই ' চালানকারী দলের 
মাধ্যমে স্থন্দরবনের বর্তমান তৌগো- 
লিক অবস্থান সম্পর্কে কয়েকটি ম্যাপও 
তৈরী হয়েছে এবং রাজ্যের আস্ত- 
তিক সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা- 
দের হাতে পৌছে দেওয়া হয়েছে 
বলেও খবর পাওয়া .গেছে। এ 


হন তখন কিন্ত এদের বিবেক টুএদে £ চোরাচালানকারীদের কাজ হচ্ছে 


রকে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য 
করেনি । 


এদের আন্দোলন সফল করার 
জন্য অৰ্থসাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে 
একটি বিদ্েনী ত্রাণ গোষ্ঠী । কিছুকাল 
আগে এই সংস্থাটি মরিচকালি থেকে: 
কিছু তরুণ উদ্বাত্বকে কলকাতায় নিয়ে 
আসে 'এবং - মাসখানেক নিজে দের 
কাছে' রেখে ‘শিক্ষা’ দেওয়ার পর 
ফিরিয়ে দেয়। সেই শিক্ষা কী ভা 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


- ২৪ পরগণা জেলায় দি আই এর নতুন ঘাটি ? 


পাশা 
ছার 

২৪ পরগণ। জেলার বনর্গী মহকুমা 
আর বন্ুবিদ্ধিত ও সুপরিচিত পেট্রা- 
পোল স্টেশনের মাছামাকি জায়গায় 
কিনিআই এর নতুন ঘাটি গড়ে 
তোল! হয়েছে ? পাক-সেনাবাহিনীর 
আক্রমণে বিধ্বস্ত হরিদাসপুর ব্রীজের 
কথা আজও আমাদের স্মতিপটে 
উজ্জ্রল । ব্রীজের শলা দিয়ে প্রবা- 
হয়েছে মনোরম ইছামতী নদী । 
০ আকর্ধমীয় পরিস্থিতিতে ব্রীজের 
1 , ঠিক তর্চদণে এবং নদীর পারে 
1. নিঙ্গিত হয়েছে ইন্টারভ্ভাশনাল' কৃষ্ণ 
_৯ যোসাইটির সজে সমিতিকূক্ত এক 
নক, কুষ্চ, অন্দি | সপ্তাহাত্তে 


e “i 


~~, 


a * 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


একবার হাজার গ্রার্মবাসীকে হাজার 
হাজার টাকা ব্যয়ে খিচুড়ি তোগ 
খায়ানৌ হলো মন্দির * কর্তৃপক্ষের 
বৈশিষ্ট্য । অবশ্ত মাঝে মধ্যে সাহেব 
বৈষ্ণব আর বৈষ্ণবীর। ষখন নির্জনে 
আসে, তখন থানাপিনার একটু 
আলাদা ব্যবন্থা হয়। 

মাত্র, কিছুদিন আগে মন্দির 
প্রাঙ্গণে কয়েকদিন যাবৎ, বিরামহীন 
ভাবে এক বিশাল হোম যজ্ঞের অহু- 


ঠান হয়ে গেল প্রায় ২* ফুট গর্ত - 
জনৈক সাহেব 


খুঁড়ে তার ভেতর 
_বৈষ্ণব- এক সপ্তাহ ধরে অবস্থান 


করে ও যজ্জাহঠান সম্পন্ন করে।- 


যন্ত্র চলাকালীন নির্বাচিত 
ব্যক্তি ছাড়া তার. কয়েকশো গন্ধ 
পরিধির মধ্যে কোন ব্যক্তির প্রবেশ 
কঠোর ভাবে নিধি ছিল। অবন্ত 
ঘাদের প্রবেশাধিকার ছিল,- তারা 


প্রত্যেকেই ইয়োরোপ অথবা আমে- 
_ রিকার লোক । লক্ষণীয় যে, ষজ্ঞা- 


চুষ্ঠানে মগ্ন বৈষ্ণবের ভ্ক্তবৃন্দ যখন 
তাদ্ধের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার 


জন্ত পাতাল প্রবেশ করত, তখন" 


ব্রহশ্তজনক কারণে তাদের সঙ্গে 

বড় বড় কি ব্যাগ থাকাটা ছিজ 

অপরিহার্য এছাড়া যজ্ঞ শুরু হব র 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


কিছু 


পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে 
দ্বামী যৃতি চুরি করা, সোনার চোরা 
কারবার কর] এবং বন্ প্রাণী, বিশেষ 
করে বাঘ মেরে তার চাষড়! 
বিদেশে পাচার করা। এছাড়া 
আছে গাজা, কোকেন ও অন্যান্য 
নিষিদ্ধ বাদক ভ্রব্যের ফলাও কারবার 
করা। 

দর্পণের কাছে খবর আছে 
রাজ্যের জনৈক প্রভাবশালী নেতা 
" এ চোরাচালানকারীদৈর পুরোপুরি 
মদত দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
ইতিমধোই লক্ষাধিক টাকা কামিয়ে 
নিয়েছেন এবং খুব লঘ্ই হয়তো 
তিনি বিদেশ সফরে যাবেন । ' 

চোরাচালানকারীদের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে রাজ্য সরকার যেমন ওয়াকি- 


বহল রয়েছেন অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয়, 


দরকারও তাদের এজেক্দী মারফৎ, 
ওদের পুরো পরিকল্পনা জানেন এবং 
তার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যে সমস্ত 
পদক্ষেপ নিচ্ছেন কেন্ত্রীয় সরকার 
তাতে সমর্থন করছেন বলে জান! 


গেছে। কেন্ত্রী সরকার রাজ্য 


সরকারকে জানিয়েছেন যে দেশের 
সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য রাজা 
সরকার ষে পদ্ক্ষেপই নিক মা কেন 
তাতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধা দেবেন 
মা। fi 


মৰ্রিচকাপিতে দ্ুণকারণ্যের 
একদল উদ্বাস্তকে প্রলোভন দেখিয়ে 
এ চোরাচালানকারীর| তাদের 
নিজেছের স্বার্থসিদ্ধি করে হাচ্ছে ॥ 
অপর দিকে দর্পণ জানতে .পেরেছে 
পুলিশ মরিচঝশাপিতে কিছু বাড়া- 
বাড়ি করছে কিনা তাও দেখা হচ্ছে ॥ 
কারণ এক শ্রেণীর পুলিশ সর্বদাই চেষ্ট 
করছে বামজ্রণ সরকারকে বিপথে 
চালিত করতে । বদি পুলিশ মরিচ- 
ঝাপিতে কিছু বাড়াবাড়ি করে 
থাকে তাহলে সরকারের অন্গমতি 
ছাড়াই করেছে বলতে হবে॥ 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবারই বলে 
আসছেন যে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে উদ্বান্- 
দের ফেরত পাঠানে! হবে, এখানে 
বলপ্রয়োগের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। 

তাই  চোরাচালানকারী চক্র 
একটু মুস্কিলে পড়েছে, কারণ সংরক্ষিত 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


ইন্ডির! গান্ধী 
রবৰকতকেই 
ৰাখতে চান 


(দপণের সংবাদদাতা ) 


দিলী ঘুরে এসে সুরত মুখাজ 
বলেছেন, আমি ইন্দিরা গান্ধীকে 
চিনি এবং তাকে মানি। মাসে এক- 
বার করে মিলী গিয়ে আহি তার সঙ্গে 
দ্বেখা করে আসি । তিনি ষা নির্দেশ 
দেন আমি সেই মতো চলি। তিনি 
যাকে সভাপতি রাখতে চান আমি 
তাকেই সমর্থন করি। বরকভ 
সাত্তার বলে আলা কোন ব্যাপার 
আমার কাছে নেই। ইন্দির! গান্ধী 
চান বরকত চৌধুরীই সভাপতি ' 
থাকুন । তাই আমি সধার কাছে 
আবেদন রাখছি হারা ষেন এব্যা- 
পারে কোন গোলমাল না করেনপ্‌,-- 
আসলে এই হচ্ছে সব্রত-বরকত্ত 
মৈত্রীর রহস্ত । বস্তত বরকতের 
পাশে প্রভাবশালী নেতা বলতে এক- 
মাত্র সুত্রত। তাও ইন্দিরা গান্ধীর 
সমথনের জন্ত।' রাজ্যের কার্যকরী 
"কমিটির ৩* জন সদস্তের মধ্যে ১২ 
জন বরকতের দিকে আছেন আর ১৮ | 
জন” আছেন বরকতের বিরুদ্ধে । 
সাতার, মুরূল, | মারা 


iy লই, 


॥ ছুই। 


দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ২. - 
শাহ কমিশনের মামলা 
ধামাচাপা ঢেবার অ্রপচেষ্ট! 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


দুর্গাপুর ইম্পাভ কারখানার 
কর্তৃপক্ষ শাহ কনিশনের বিবেচ্য 
তাদের. মামলা ধামাচাপা দেবার 
জন্য বিভিন্নভাবে সচেষ্ট বলে অভিষেগ 
পাওয়া গেছে। 
এই কেস চাপা দেবার প্রাথমিক 
পদক্ষেপ হিসেবে প্রথমেই অন্কায় 
ভাবে গত. ২র। ডিসেম্বর বরখাস্ত কর! 
হয়েছে কারখানার সিনিয়র জিয়োল- 
জিন্ট অশোক চ্যাটাকে। 
জানা গেছে শ্রচ্যাটাজাঁর 
অভিযোগের ভিত্তিতেই জরুরী :অবস্থা- 
কাজে- বাড়াবাড়ির জন্ত দুর্গাপুর 
ইম্পাত কারখানার ম্যানেজিং ডিরে- 
কর সহ-কয়েকক্সন উচ্চপদস্থ অফি- 
লারের বিরুদ্ধে শাহ কমিশন মামলা 
নথিভুক্ত করেন। 


, শাহ কমিশনের পক্ষ থেকে 


৬-১১-৭৭ তারিখের এক চিঠিতে , 


প্ীচ্যাটার্জীকে জানালে! হয় যে, তদ- 
স্তের জন্য মামল! ইম্পাত দপরে 
পাঠানো হলে! । এবং এই তদ্স্ত 
কাক্ধটি ৪ নামের মধ্যেই শেষ হবে। 
& চিঠিতে আরও হানানো হয় ষে, 
তদন্তের সমস্ত পর্বেই আপনার 
বক্তব্য শোনা হবে| ' কিন্তু আশ্চর্যের 
ব্যাপার আজ পর্যন্ত ইম্পাত দপ্তর 
থেকে কোন তদস্তের খনর তাকে 
আনানো| হয় নি। 

শুধু তাই নয় তদস্তের সময় যাতে 
প্চাটাজী তার অভিযোগের-নৃমর্থনে 
সরকারী নধিপত্রের কোন রকম 
সাহাঘ্য না পান ভার জন্ত কতকগুলি 
মিথ্যা অভিযোগের "ভিত্তিতে তাকে 
সরাদরি বরখাস্ত কর! হল । 

শ্রচ্যাটাজঁর বিরুদ্ধে যে সব 


কানু সান্যালদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন 


পার্বতাঁপুরম ষড়ঘঙ্্ মামলায় 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত নক- 
শালপন্থী নেতা কাঙ্ন সান্তাল, 
সৌরেন বসু ও অন্যানাদের মুক্তির 
দ্বাবিতে আন্দোলন শুরু হচ্ছে। এর 
_হুচনা হয় গত রক্বার ১১ই ফেব্রু- 
যর আশুতোষ কলেজ হলে এক 
নভায়। এই সভায় “'পার্বতীপুরম 
বড়ফন্্র মামলা রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি 
প্রচার কমিটি” নামে এক গণমঞ্চ 


তৈরি হয়, ষেখানে সার! ভারতব্যাপী . 


বিভিন্ন উপায়ে গণ-আন্দোলন সংগ- 
- ঠিত করার কর্মস্থচী গ্রহণ করা হয়। 
_ মঙ্গলবার কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে অথ. 
 ্রিত এ ক সম্মেলনে একথা 

ঘোষনা ২ 8. 
, ইন্দির! গা রাজত্বকালে অঙ্ক 


' করবার এবং 


- চালিয়েও প্রীপাল ও তার সাকরেদরা 
নিশ্চিত হতে পারছেন না, দিলীতে. 


অভিযোগ আন] হয়েছে তার এক 
জ্রায়গায় বলা হয়েছে "আপনি ১৯৮৯১ 
লাল থেকে সিনিয়র জিয়োসভজিষ্ট 
হিসাবে আপনার দ্বায়-দ্বায়িস্ব পালনে 
ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এ ব্যাপারে 
আপনার দোষ প্রমাণিত হয়েছে 
বিভানীয় তদত্তের দারা । অথচ ১৯৬৯ 
সালে সিনিয়র গিয়োলজিস্টের কোন 
পদেরই অস্তিত্ব ছিল না। ফুলত্রাইট 
বৃত্তি নিয়ে বিদেশ থেকে ফিরে এসে 
কলকাতা! বিশ্ববিস্ভালয়ের কৃতী ছাত্র 
শ্রচ্যাটাজ ১৯৬৫ সালে এই সংস্থায় 
এযাসিস্ট্যাট দ্িয়োলজিই হিসেবে 
ঘোগ দেন এবং পদে যোগ্যতার 
সঙ্গে ১৯৭* সাল পর্যন্ত কার করেন । 

দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানায় নালা 
কুকীত্ির নায়ক ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
পি কে পাল সহ কয়েজজন উচ্ছপদস্থ 
অফিসার তাদের ফীতিকলাপ প্রকাশ 
পাবার ভয়ে সম্ত্স্ত। কুকীতি ফাস 
ছুনীতি বন্ধ করার 
উদ্ভোগ নেওয়ায় শ্রীচাটা জাঁকে এদের 
কোপাণলে পড়তে হয়। এবং 
তার ওপর চলতে থাকে অকথ্য 
নির্যাতন জরুরী অবস্থায় কালে দ্বিন- 
গুলিতে । এদের অত্যাচার থেকে 
জরীচ্যাটা্জীর বুদ্ধ শ্বশুরকেও রেহাই 
দেওয়া হয়নি । এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে চ্যাটার্জী প্রফেশনাল 
ষ্টাফ এযাসোপিয়েশন এবং সারা 


ভারত স্ী্প একজিকিউটিভ ফেতারেশ- 
নের সাধারণ সম্পাদক ৷ 
শ্রীচ্যাটাজর : ওপর দমনপীড়ন 


“্লবি* করছেন যাতে তাদের বিরুদ্ধে 
তদস্ত আর বেশী দূর না এগোয়। 


প্রদেশে পার্বতীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় 
১৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত কর] হয় এবং আরে! অনেককে 
বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি ঘেওয়া হয়। 
অভিযুক্তের সংখ্যা টিল ১৫০ জন। 
সমস্ত দ্বিক থেকেই পার্বতীপুরম 
ষড়যন্ত্র মামল] অভিনব দাবি করে। 
এই মামলায় সাক্ষী ছিল ১২০০ 
জম। মামলার ভিত্তি এত দুর্বল 
যে, দণ্ডিত ব্যক্তিদের আপীল অঙ্থু- 


মায়ী আদালত হাইকোর্টে বেঞ্চ 
গঠন করতে পারছেন না1। পুলিশ 


কর্তৃপক্ষ ষ্টেটমেণ্ট লেখার সময় এদের 


সম্পর্কে বলে যে এর] অবিভক্ত কমি- 
উনিষ্ট পার্টির ছুই লাইনের সংগ্রামের 
ফলশ্রুতি। কিন্তু তা সত্বেও এদের 
ডাকাত, লুঠেরা ইত্যাদি আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে এবং রাজটনতিক 
বন্দীর মর্যাদা দেওয়া হয়নি । 





















শোক সংবাদ 


দপ্‌ প 


ঞ্া 


কমলকুমাৰ মজুমদাৰ . 


বাংলা সাহিত্যের এই অধঃপতনের 
দিনে *৪ বছর বয়সে কমলকুমার 
মজুমদারের মৃত্যু বেদনাদায়ক ঘটনা, 
বিশেষ করে হার! তাঁর ভক্ত, কিছ! 
তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন 
তাদের পক্ষে। কারণ প্রধানতঃ 
লেখক হলেও কমলকুমারের বৈঠকী 
আঁলাঁপচারিতে শিল্পের বন্ধ বিষয়েই 
আলোকপাত হত, প্রকৃতপক্ষে তার 
জানের পরিধি ছিল বছ বিস্তৃত 
সঙ্গীত, চিত্রকলা, মুদ্ৰন শিল্প 
এবং আশ্চর্যের বিষয় অঙ্ক--তিনি 
“অস্কভাবনা” নামে একসময় একটি 
পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন । 
লেখক হিসেবে কমলকুষার 
ছিলেন অনন্কসাধারপ, চলতি ধারার 
সম্পূর্ণ বাইরে । তথাকধিত জনপ্রিয়, 
অর্থাৎ আত্মমর্যাদাহীন অর্থগৃ্ব, 
বাজারী লেখকদের সঙ্গে তার কোন 
মিল ছিল ন1। না মানসিকতা, না 


দ্বিয়েই । কমলকৃমার বড় কাগজের 
অফিস সচরাচর এড়িয়ে চলতেন, 
কারণ তিনি সাহিত্য রচনাকে ব্যব- 
সায় পরিণত করেন নি। তিনি 
লিখতেন ছোট কাগজে । কিন্তু 
সাহিত্যচর্চায় এমন নিষ্ঠা খুব কম 
দেখা যায়! এক একটি লেখা তিনি 
বছবার নতুন করে লিখতেন, যতক্ষণ 
না সম্তষ্ট হতেন। এমন খুতখুঁতে 
লেখকর! সাধারণত সম্পাদকদের 
ভূগিয়ে থাকেন ৷ যাঁরা কমলকুমারের 
লেখা ছেপেছেন তার! সকলেই তৃক্ত- 


ভোগী। 
মরিচর্বীপি 


রচনারীতি, ন! বিষয়বস্ত কোন দিক - 


কিন্ত বাংল! সাহিত্যের সাধারণ 
পাঠকের কাছে কমলকুমার সুম- 
দারের নাম অপরিচিত বলেই মনে 
. হয়। যারা বুদ্ধি উহ্য 'রেখে অলম 
চিত্তে গল্প গিলতে চান তাদের কাছে 
কম্লুক্মারের লেখা দুর্বোধ্য ও 
ছুষ্পাচ্য মনে হবে। কারণ তার 


রচনারীতি একটু জটিল, বাক্যগঠনে - 


তিনি প্রাচীন বাংল! 
কাঠামোকে অমুসরণ 


গদ্যের 
করতেন, 


বনফুল . =" 


‘ অবশেষে বর্ষীয়ান সাহিত্যিক 
বনফুল ৯ই ফেব্রুারি ভোর ৪ টেয় 
হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ 
করলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল আশি বছর। সেদিক থেকে 
পরিণত বয়সেই তিনি বিদ্বাক়্ 
নিলেন। সাহিত্যিদের মৃত্যু নেই, 
তাছের শিল্পকীতিই মবাহষের মনে 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে থাকে । আশ। 
কর ষায়.বনফুলও তাই থাকবেন । 

" পেশায় ডাক্তার বলাইটাদ মুখো- 
পাধ্যায় সাহিত্যে দুঃসাহসিক পরীক্ষা 
নিরীক্ষার জন্য পাঠকদের স্থৃতিতে 
ভাস্বর ' হয়ে থাকবেন। পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার দিকে তার অতিরিক্ত 


- মনোযোগের জন্প অনেকক্ষেত্কে লেখ- 
কের জীবনার্শন তথা ব্যক্তিত্ব চাঁপা ' 


পড়ে গ্রেছে। বনফুল বিশেষ আদর্শ 
বাদের দিকে অনেক রচনায় অঙংলি 
নির্দেশ করেছেন, যা ভারতীয় 


সনাতন ধ্যানধারণার মধ্যেই পড়ে। 


নিয়ে জোট 


- (১ম পৃষ্ঠার পর) 


জানা বায় নি তবে দেখা যায় ওই 
ঘটনার পরেই উদ্বাস্তরা খাল পেরিয়ে 
এসে কুমিরমারির পুলিশ শিবির 
আক্রমণ করে। উদ্বাত্বরা ষে বাইরে 
থেকে প্রচুর টাকা পাচ্ছে তার প্রমাণ 
জনতা নেতাদের বক্তব্য । বিধান 


সভার ভিতরে ও বাইয়ে ওর! বলেছেন 


“সরকারী সাহায্য ছাড়াই উদ্ধাত্তরা 
মরিচর্বাপিতে যেভাবে বসতি স্থাপন 
করেছে তা দ্বেখার মতন" । এসব 
হাওয়ায় হয়েছে? 
-উদ্ধাত্তদের অন্ততম নেতা সতীশ 
মণ্ডল । এই ভদ্রলোক উদ্ধাত্তরাজ- 


নীতি করে প্রচুর পয়না করেছেন । মধ্য 


প্রদেশের রায়পুরে এর আকালো! 
পরিবহন .ব্যবলা আছে। বাঙলা 


“দেশের সংলগ্ন মরিচর্বাপিতে ঢুকে 
যাওয়া এবং খুলনা জেলা থেকে লোক 
নিয়ে এসে ওখানে বসানোর মধ্যে 


দিয়ে মণ্ডল মশাইয়ের সমাজবিরোধী 
রাজনীতির চেহারা স্পষ্ট হয়ে গঠে। 


এছাড়া তিনি কি অস্বীকার করতে 
পারবেন যে দগ্ডকারপ্য ছাড়ার আগে 
তিনি প্রতিটি পরিবারের কাছ থেকে 


রাহা খরচ বাবদ ছুশো। থেকে পাঁচশো - 


টাকা নিয়েছিলেন? 
উদ্বাপ্তদের মধ্যে অনেকে এখন 
ফিরে যেতে রাজী কারণ তার] নিজে- 
দের ভুল বুঝতে পেরেছেন। কিন্ত 
এ'রা চলে গেলে ত সতীশবাৰু হরি- 


পদবাবু কাশীকাস্তবাবুদের . উদ্দেশ্য . 


সফল হবে না, “আমরা বাঙালী”ই বা 
কি নিয়ে বাচর্বে। তাই মরিচর্বাপির 
বিভিন্ন জায়গা থেকে এদের এনে 
একআ করা হয়েছে ২নং' ব্লকে যাতে 
সবার উপর নজর রাখা যায়। ' 
উদ্বাত্ব প্রেমীদের সধ্যেও কিছুটা! 
চিড় ধরেছে। জয় সেন নামে 
এক ভক্রলোক, যিনি নাকি স্থপতি, 
এ'দের একসময়ে খানিকট] সাহাষ্য 


করার পর হাওয়া খারাপ দেখে 
কলকতায় স্বরাষ্ট্র সচিব ভ্রীরখীন সেন- 


তে 


॥ শুক্রবার, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭! 


এক্ষেত্রে তিনি সিজস্ব একটি স্টাইল 
তৈরি করে নিয়েছিলেন। সর * 
মিলিয়ে তার লেখা একটু কষ্টকরে 
পড়তে হয়_অনেকটা ক্লাদিক গানের ___ 


মত। কিন্তু তেতরে ঢুকতে পারলে 
অন্ত জগত । 


কমলকুমারের একটিমাত্র উপন্তাস 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে । নাম 
“অস্তর্জ সী যাত্রা” । বিভিন্ন পত্রিকায় 
ছড়িয়ে থাকা আরো কয়েকটি উপ- 
স্তাদ ঘন্তস্থ। অনেকগুলি অদাধারণ 
গল্পের সংকলন “গল্প সঞ্চনুনে”'র প্রথম 
সংস্করণ নিঃশেষিত'। বোধ হয় ও 
কুমারের পাঠক সংখ্যা বাঁড়ছে।_ 

রর উপ 







ফলে ডার সাহিত্যে ‘শিল্পের জন্য 
শিল্পের লক্ষণ অধিক। সামাবাদ--_ 
সম্পর্কে তার অনীহা ‘মানদণ্ড! উপ- 
ন্যাসে কুৎসায় পরিণত হয়েছে।, 
‘অক’ ‘সঞ্চাৰ’ - উপন্তাসেই এই ধর- 
পের প্রচ্ছন্ন প্রচার আছে। তার বিখ্যাত .' 
উপন্তাসগুলির মধ্যে “স্থাবর” ‘জম’ . 
হাটেবাজারে? উল্লেখযোগ্য । রবীন্দ্র 
নাথের “লিপিকা-র রচনাগুলিকে 
যদি ছোট গল্প ন! বলা ঘায় তাহলে ₹ 
বাল! সাহিত্যে ‘মিনি “গল্পের পথি- _- 
কুৎ বনছুল। ছোট গল্প, ছাড়াও” _ 
‘মধুস্থদন’ ও ‘বিস্তাসীগয’ নাটকক 
রচনার ভিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 
তার কিছু,কবিতাও আন্ছে। আমর! - 
প্রয়াত লেখকের প্রতি যথোচিন্ত . 
স্বীকৃতি জানাই। | 
মিহির আচার্য 

গুপ্ের সঙ্গে দেখ! করে জানান তিনি 
নাকি এইসবের মধ্যে নেই এবং. 
তিনি যেটুকু করেছেন তা নাকি *- 
জ্যোতিঁয় দত্তের প্ররোচনায্ । 
শ্রীষেনগ্রপ্ত তাকে তার বক্তব্য লিখে 
দিতে বলেন তবে লিখিত ন্ভ্তবা 
এসেছে কিনা তা জানা যায়নি | এই 
ভক্জলোকের স্ত্রী নাকি পি, পি, আই----- 
গোষ্ঠী পরিচীলিত একটি স্কুলে এক 
সময় পড়াতেন। * . 

যরিচর্ঝাপি নিয়ে , তদন্ত মন্ত 
গভীরে ঢুকছে ততই নানাধরণের 
খবর পাওয়া যাচ্ছে। দেখা ঘাচ্ছে 
নানাধরণের অন্ধকারের জীব কোন 
না কোন সংস্থা কা দলের নাম নিয়ে 
জোট"বাধছে। পশ্চিমবঙ্গ থেফে | 
শুরু করে সমগ্র পূর্ব ভারতে অশাপ্তি $ ৯ 
সষ্টিই এদের উদ্দেশ্যে । “এই সমস্তা 
সম্পর্কে কেন্দ্ৰও অবগণ্ত এবং.পশ্চিমুব্গ 
 নরকারকে এখনই কড়া হাতে এর +- 
যোকাবিলা'করতে হরে । , fl. | 


ws 
LL 


পি ॥ শুক্রবার, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ 





"০ হারিচঝাপির 


পশ্চিমযজে নজীবনের প্রতিটি মৌলিক সমন্তারই 
বাস্তবাযুগ সমাধানে বামক্রণট সরকার সর্বশক্তি নিয়ে 
ঝাপিয়ে পড়ায় এবং এ-স্ংগ্রামে জনগণকে সাথী পাওয়ায় 


বিরোধী রাজনৈতিক দলনেতার! কার্ধতঃ বেকার হয়ে , 


-সপফ়ৈছেন্ত।: তারা হাতের কাছে এমন কোন ইন্থা বা 
বিষয় পাচ্ছেননা যাকে পুজি করে গণ আন্দোলনে 
নাতে প্লারেন, সরকারের নিন্দা সমালোচনা করতে 
পারেন। তাঁই তার! জনঅরণ্য ত্যাগ করে গহন অরণ্যে 
প্রবেশ, করেছেন, কোটি কোটি মানুষের লোকালয় ছেড়ে 
-=-ক্লয়েক সহস্র আইন ভঙ্গকারী উদ্ধাত্বর বিচরণক্ষেত্র মরিচ- 
ঝাঁপি দ্বীপে গিয়ে ঘোল1 জলে ছিপ ফেলছেন । জনত! 
পার্টির সাতজ্জন এম এল এ আইনজীবী নেতা কাশীকাস্ত 
ৈতের পরিচালনায় সেদিন সরকারী নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ 
করে সংরক্ষিত অঞ্চলে প্রবেশ করে বামক্রণ্ট মরকারকে 
", দুৰ্বল অক্ষম ও তীক্ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন । কিন্ত 
 মে-চ্যালেঞ্জের জবাব সরকার দৃঢ়তার সঙ্গেই দিয়েছেন । 
সরকার বলপ্রয়োগের দ্বার] নয়, বলে বুঝিয়ে উদ্বাস্তুদ্বের 
ফেরৎ পাঠাতে বদ্ধপরিকর । 
দণ্ডকারপা থেকে নতুন করে আস! এক লক্ষ উদ্বাত্বর 
মধ্যে ৮*-৯* হাজারই ফিরে গিয়েছেন, বাকি যে কয়েক 
" হাজায় উদ্বান্ত স্থন্দরবনের মরিচঝাীপিতে বসবাস করছেন 
কায সরকার তাদেরগ৩১শে মার্চের মধ্যে দ্বগুকারণ্য 
ফিরে গিয়ে ফেন্রীয় সরকার প্রদত্ত সমস্ত সুযোগ স্থবিধা 
আদায়'করার জন্ত' বার বার আবেদন জানিয়েছেন। 
কিন্তু সে-মাবেরনে ভারা এখনো! কর্ণপাত করেননি। না 
করার কারণ হল এক শ্রেণীর তথাকথিত উদ্বাত্ত নেতা! 
_" ছাদের বুঝিয়েছেন ঘে পশ্চিমবজেই তাদের সু পুনর্বাসন 
দন্তব। পশ্চিমবঙ্গের দুর্বল অর্থনীতির, পক্ষে আর 
উদ্বাত্তর বোঝা বহন করা সম্ভব নয় ২২ বছর আগে য! 
নস্তব ছিল। আসলে রাজ্যের বামক্রণট সরকারকে 
, আঘাত করার জন্ত,. সমন্তার জালে সর্বাজ জড়িয়ে 
ফেলে সরকারকে নাজেহাল করার জন্যই এক স্বার্থা- 
“ম্বেষী চক্র মরিচীপিতে ঘাটি তৈরি করেছে। তার] 
সরকারী খাস জমি অবরদখলইু কেবল করেনি, খুশি 
' মতো সে-জমি বিক্রি করছে; সংরক্ষিত বন অঞ্চল 
থেকে গাছ হেটে বিক্রি করছে, চেরাই কল বসিয়ে কাঠ 
চালান দিচ্ছে, বাংলাদেশের সে, চোরাচালান্রী ব্যবসা 
চালাচ্ছে এবং কথায় এখানে একট] পান্ট। সরকার 


জনতা পাটি" 


জনতা পার্টিতে থেয়োথেয়ি পর্ব এখন নয়া্দিল্লী থেকে 
লক্ষৌতে স্থানাস্তরিত। কারণ উত্তরপ্রদেশে শাসক 
দলের জনসুতঘ ও বি এল ডি গোষ্ঠী প্রকাস্ত ও প্রত্যক্ষ 
মংঘর্ষে লিট । মুখামন্ত্রী রামনরেশ যাদব থাকবেন কি 
যাবেন তার চেয়ে বড় কথ! তার ভাগ্যচক্রের লক্ষে 
জনত! পার্টির ভাগ্যণ জড়িয়ে আছে। এই রাজ্যে 
মরীদের বরথাস্ত ও পদত্যাগ এবং*মুখ্যযন্ত্র হটানোর কর্ম 
ঞ্র্ঘটারতায় বি এল ডি ও জনসংঘ গোষ্ঠীর মধ্যে যে তিক্ত- 
তার হি হয়েছে তা ন্সহজে যাবার নয়। আর তা 
কেন্দ্রীয় / নেতাদের মধ্যেও সংক্রামিত। জনসংঘ 


{ ও আর এস এস সম্পর্কে রাঁজনারায়ণের উষ্ণ বাকাকে 
দঃগুরুত নাও দেওয়া হয়, বিজুপ্ট্রনায়কের সাম্প্রতিক 


উ কখনই হাক্কাভাবে নেওয়া যায় না। অতএব 





ঘোলা জলে 


চালাচ্ছে । এদের মদত দিয়ে চলেছে কিছু অসাধু ব্যবসা- 
দ্বার, আনন্দযার্গ, আমর! বাঙালী, সম্ভান দল বিদেশী 


মিশনারী ইত্যাদি সামপ্রদায়িক সংস্থা এবং তাঁদের উন- 


কানি দিয়ে চলেছে জনত! দলের একাংশ, দুই কংগ্রেস 


ও এস ইউ সি। সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেস্তে 
মিথ্যার আশ্রয় নিতেও বিরোধী নেতারা কুষ্টিত হচ্ছেন 


না-। মরিচকাপির উদ্ধাস্তদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অব-. 


রোধ ব্যবস্থা সরকার নেননি, অথচ সেটাই প্রচার করা 
হচ্ছে। পুলিশের গুলীবর্ষণে কুমিরমারীতে মারা গিয়েছে 
২জন, কিন্ত বঙ্গ! হচ্ছে ৭) জন, অথচ তাদের নাম- 
ঠিকানা তারা দ্রিতে পারছেন না। এই নেতার] 
স্বিধামতো বিস্বত হয়েছেন যে উদাত্ত সমশ্তা স্থির 
কৃতিত্ব যাদের, মাত্র সেদিন পর্যস্ত তারা সেই কংগ্রেস 
সরকারেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিলেন । 


প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্সুর 


কাছে লিখিত পত্রে জানিয়েছেন ঘে দণ্তক-ফেরৎ উস 

দের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ব্যবস্থা নিরেছেন তার 
প্রতি তার সম্পূর্ণ অস্থমোন রয়েছে । কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন 
মন্ত্রী সিকন্দর বখতের মতও তাই। কিন্তু রাজ্য জনতার 
একাংশ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও'পরোয়া করেন] । একমুখে 
পশ্চিমবঙ্গে আর উদ্বান্ত পুনর্বাসনের অবকাশ নেই বলে, 
অন্ত মুখে মরিঝ্যাপি উদ্বাস্তদ্রের লীলাক্ষেত্র রচনার বায়না 
ধরার মধ্যে স্থবিধাবাদী রাজনীতিই প্রকাশিত হয় না 
কি? বিরোধী দলগুলোর সহষোগিতা পেলে ১৫ 
দিনের মধ্যেই এ সমশ্তার সমাধান হয়ে যেতো কিন্তু 
চিন্তা ও কর্মসূচির দিক থেকে চুড়ান্ত দেউলে হয়ে পড়ে 
বিরোধী নেতারা নিরীহ উদ্বাস্তদ্বের দ্বাবার বোড়ে 
বানিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে চাইছেন এবং 
চূড়ান্ত দায়িতজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন । নেড়া ও 
সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও 
চমক হরির চেষ্টা হচ্ছে। আইনের চোখে যে সবাই 
দমান-_কাঁশীবাবুকে এট] বলার অপেক্ষা রাখেন! _ 
সেজন্যই আইন ভঙ্গ করার: অপরাধে তার] ঘেগিন 
গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, ধিনি আইন ভঙ্গ করেননি সেই 
প্রফুল্ল সেন বা বরুণ সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার হননি । আর নারী 
ধর্ষণের ঘটন। যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট পুলিশের 
কর্মচুতি অনিবার্য । এভাবে নয়, গণতান্ত্রিক বিরোধি- 
তার পথ এটা নয়-_-একথা কামবাবুদের বোঝাবে কে?. 


ত খেয়োখেঘি 


জনসংঘ ও বি এল ভির স্রধ্যে লড়াই চলতেই থাকবে । 
প্রকৃতপক্ষে জনতা পার্টি কয়েকটি দলের একটি যুক্ত- 
ফ্রণ্টই রয়ে গেল । এরা নামেই একটা পার্টিতে বিলীন 
হয়ছে এবং সেটা আত্মরক্ষার তাগিদে । কিন্তু কার্ষতঃ 
সকলেরই আলাদ] অস্তিত্ব রয়ে গেছে । তাই কখনো 
সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে বি এল ভি, কখনো দি এফ 
ডির সঙ্গে জনসংদেত, অ বার কখনো জনসংঘের সে বি 
এল ভির বিরোধ ‘লগেই আছে |. সম্ভবতঃ এই বিরোধ 
অনিবার্য, কারণ বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন শ্রনী্বার্থের রক্ষত । 
আরো একটা কারণ এই যে, জনতা পার্টির রাজন? 


কংগ্রেসের মতই ব্যাক্তকেন্ছিক । হিন্ধু প্রশ্ন,এই বিরোধের 


টান্াপোড়েনে জনত। পার্টি য্ধি ভাঙ্গে তাহলে ভবিষ্যত 
কী? ৃ 






|| তিন।। 


আসাম-নাগান্যাণ্ড সীমান্ত সংঘ 
ভূমি সমস্যার প্রভাব 


( দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


জামুয়ারী মাসে আসামের শিব- 
সাগর জেলা ও নাগাল্যাণ্ডের সীমা- 


নায় কয়েকটি গ্রামের উপর ব্যাপক 


হানার ফলে বহু ব্যক্তি নিহত এবং 
হাজার হাজার মানুষ উত্বাস্ত হয়ে 
আশ্রয়শিবিরে দিন কাটাচ্ছেন । 
আসাম ও নাগাল্যাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর! 
এমাসের শেষ দিকে শিলংএ মিলিত 
হয়ে সীমানা সমস্যা সম্পর্কে একটা 
স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা 
করবেন | ইতিমধ্যে উভদ্ন রাজ্যের 
রাজ্যপাল লালন প্রসাদ সিং, কেন্দ্রীয় 


বরাষ্্মনত্রী এইচ এম প্যাটেল উপক্রত 


এলাকা সফর করে এসেছেন । রাজ- 


নারায়ণ এবং অন্যান্য জনতা মুকুববী- 
রাও এখানে এসে বিষয়টি অন্ুধাঁধনের 
চেষ্টা করছেন । 


সম্প্রতি স্বয়ং রাষ্ট্রপতি সন্তীব 


রেড্ডি উত্তর-পূর্ব!ঞ্চলের 'রাজ্যগুলি 
সফর করছেন। 
বলা ধায় ষে তিনিও নাগাল্যাণ্ড এবং 
আসামরাম্স্যের মধ্যে সীমানা বিরোধ 
এবং তা 
সমস্তাবলী নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে আলোচনা করবেন। 
এট! বোঝা প্রয়োজন ষে নাগাল্যাণ্ড 
এবং আপাম রাজ্য সরকার নিজেদের 
মধ্যে বহু আলোচনা করা সত্বেও এর 


নিশ্চিতভাবেই 


থকে উদ্ভূত সংঘর্ষ ও 


কিন্ত 


কোন যথাযথ ফয়সাল] হয়নি । এর 
অস্তনিহিত কারণ হচ্ছে স্ৃমিসংক্রাস্ত 
সমস্তা। সীমান! সমস্ত! নয়। 
শিবসাগর, ডিক্রগড়, দর 
প্রভৃতি নাগাল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী 
আনামের জেলাগুলির ভৌগোলিক 
অবস্থান এবং ভৃতাত্থিক পর্যালোচনা 
থেকে অঙ্ুসদ্ধিৎস্থ ব্যক্তিমাত্রেই 


উপলব্ধি করতে পারবেন ষে এই সমস্ত 


চা অঞ্চলে বাগিচ! শিল্প ছাড়া অন্ত 
কোন শিল্প নেই। অরপ্যঙজাত বেত, 
বাঁশ, কাঠ ও ওষুধি.গাছগাছড়া বাদ 
দিলে চাষবাসই জীবিকা নির্বাহের 
একমাত্র অবলম্বন ৷ 

" অহোম রাজাদের আমলে 
( অহোম রাজার' ব্রহ্মদেশের সত্রাট- 
দের সামস্তরাক্সী ছিলেন ) এবং 
বৃটিশ আমলে নাগাদের কোন বিশেষ 
আঞ্চলিক সীমারেখা ছিল না। 
বর্তমান নাগাল]াগড বৃটিশ আমলে 


অবিভক্ত আলাম রাজ্যের এক জেল] 


মাত্র ছিল। নাম ছিল কোহিমা 
জেলা । তাই নাগারা নাগাল্যাণ্ডের 
আপন সম্প্রদায়ের সে এক্যবদ্ধ হতে 


চান, এটা অস্বাভাবিক বা অক্তায় : 


নয় । 
স্থতরাং নাগারা. বর্তমান আসাম 


রাজ্য এবং মণিপুর রাজ্যের সীমানা! 
বরাবর প্রায় -৪* মাইল বিস্তৃত 
আবাসযোগ্য বনতূমি অঞ্চলে, যার 
আয়তন প্রায় ৪০০ বর্গ মাইলেরও 
বেশি, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
করতে চায়। | 

এই বনাঞ্চলের প্রায় সবটাই 
আসাম রাজ্যের সীমানার মধ্যে 
অবস্থিত । আসাম" রাজ্য বিভক্ত 
হয়ে মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, যিজোরাষ 
এবং অঞক্ণাচল প্রদেশ সুষ্টি হবার পর 
আসামের ভূমি এলাকা সংকুচিত 
হয়েছে। ইতিমধ্যেই আসাম কর্তৃপক্ষ 
সংরক্ষিত বন এলাকায় লোকজন 
বসিয়ে আবাদযোগ্য এবং বসতষোগ্য 
করে তোলায় উৎসাহ দিচ্ছেন । এই 
কঠোর পরিশ্রমী কৃষকের! এই সব 
এলাকায় বসতি ও আবাদ প্রতিষ্ঠার 
জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন । দীর্ঘ- 
কাল যাবত আসামের পার্বত্য বনা- 
ঞ্চলে “লাইন, প্রথার” মাধ্যমে এই 
ভাবে বনাঞ্চলে অবাধ বসতি শ্বাপনে ' 
বাধা দেওয়া হত। তখন অধিকাংশ 
কৃযক আসতেন জমিদার শাসিত 
পার্শ্বব্তা রংপুর, ময়মন্ ₹হ, শ্রী, 
কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আমামে 
নতুন ঘর বাধার আশায়।' তখন 
“একদিকে লাম্পদায়িক মনোভাবাপন্ন 
অসমীয় মুঙ্সিষ সম্রদায়ও বাঙ্গালী 
মুসলমানদের আসামে বসবাস করার 
জন্য উৎসহ দিত কারণ আসামে 
হিন্দুরাই ছিল সংখাগরিষ্ঠ। মুল্লিম 
সম্প্রদায়ের পক্ষে লীগ নেতারা 
আসাম রাজ্যকে প্রস্তাবিত পাকি- 
স্কানের অন্ততূক্ত করার আশায় 
লাইন প্রথার বাধা ভিঙ্গিয়ে বাঙ্গালী 
মুসলমানদের এই অঞ্চজে বসতি 
স্থাপন করতে উৎসাহ দিতেন। 

অবিভক্ত আসামের এই বনাঞ্চলে 
নাগ। সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ের গ্রামে বাদ করতেন। 
পৃথক নাগাল্যা রাজ্য গঠনের পর 


সংহত নাগ! এলাকা নিয়ে গঠিত 
কোহিমা জেল! নাগাল্যাণ্ড নামে 


অভিহিত হয়। কিন্ত আসামের কিছু ' 
কিছু বনাঞ্চল নাগা অধ্যুষিত এলাকা" 


থেকে যায়। 


_ এই সকল বনাঞ্চলে নতুন আবাদ. 


তৈরীর জন্য আসাম সরকার দেয়োং 
সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে অদংরক্ষিত বলে 
ঘোষণা করেছেন এবং এই বনভূমিতে 


বহু সংখ্যক কৃষককে ৰ্তি স্বাপনেয় , 


অম্ুমতি দিফেছেন। 
নাগা অধিবাসীরা ভয় করছেন 
যে আসাম সনুকার যদি 


(শেষাংশ ১১শ ৫ 





॥ চার ॥ 


তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৮৫ সালে ? 


(দপণের পর্যবেক্ষক ) 


স্যার জন হাকেট একজ্জন ইংরাজ 
সমর ও কূটনীতি বিশেষজ্ঞ । তিনি 
এবং আরও কয়েকজন ব্রিটিশ জেন 
রেল এবং কুটনীতিবিদ যৌথতাৰে 
একটি লামরিক কূটনৈতিক নোট 
প্রকাশ করেছেন। একটি পুস্তকের 
আকারে প্রকাশিত ওই নোটের 
শিরোনাম--তৃতীস্ব বিশ্বযুদ্ধ একটি 
ভবিষ্তত ইতিহাস (থার্ড ওয়াৰ্লন্ত 
ওয়ার-এ ফিউচার হিষ্টরি ) 

২. সংক্ষেপে, এই বিশেষজ্ঞ এবং 
কুউনীভিবিদেরা মনে করেন যে 
আগামী ১৯৮৫ সাল নাগাদ তৃতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে। এ যুদ্ধে পার- 
মাণবিক অস্ত্শত্্ মোটেই ব্যবন্তুত' 
হবেনা,_-প্রচলিত অস্ত্রশপ্ন নিয়েই 
যুদ্ধ হবে এটাই তাদের দৃঢ় ধার্ণা । 
এরা মনে করেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মাত্র 
ছয় সপ্তাহ কাল স্থায়ী হবে । কারণ 
ন্যাটো] শক্তিগুলির ১৩ লক্ষ গৈন্ত 
তৈরী হতে হতে সোভিয়েত পত্রি- 
চালিত ওয়ারশ জোটের ১৪ লক্ষ 
হ্থজ্জিত বাহিনী উত্তর ও মধ্য ইউ- 
রোপ দখল করে নেবে । | 

এই ব্রিটিশ সমর-বিশেষজ্ঞ ও 
কৃূটনীতিবিদদের অভিমত অস্থসারে 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মধ্যপ্রাচে৷ প্রথম শুরু, 
হবে। তারা অন্যান করছেন ষে 
১৯৮৪-৮৫ সার নাগাদ ইরাণের 
মজুত তৈল ভাণ্ডার নিয়ে আরব ও 
ইজরায়েলের মধ্যে সংঘ,ত শুরু হবে। 
ইরাণের সঙ্গে সোতিয়েত ইউনিয়নের 
১৯২১ সাজের চুক্তি অন্ন্যায়ী সোভি- 
যেত ইউনিয়ন -ইরাণের সহায়তায় 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হবে এবং 
ইজরায়েলের স্বার্থে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও 
পকঠ্চিমীজোট সৌদি আরব, ইরাক, 
প্রভৃতি আরবদেশের টতৈলসম্পদের 
উপর অধিকার বজায় রাখার জন্ত 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হবে । 

কিন্ত যুদ্ধরত দেশগুলি জনমতের 
চাপ এবং আপোষহ্থ উদ্ভাবন করার 
ফলে মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই 
যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে যাবে । পারমাণবিক 
অন্তর ব্যবহারের প্রথম ঝুকি কোন 
পক্ষই গ্রহণ করবে না বা করার 
স্থযোগ পাবে লা। 

কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপ 


কা মধ্যএশিপ্পার মানচিত্রে বড়রকমের 


পরিবর্তন ঘটবে । আরো কতগুলি 
দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা লাভ 
করবে বলে তার] অনুমান করেছেন। 
বইখানিতে ষে ধূরণের বক্তব্য 
প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে নাট- 
» কীয়তা এবং চয়ক-লাগানোর ঘথেষ্ 
প্রয়াস আছে। 
পুঁজিবাদ থাকবে, 
সজনী ততদিন বিশ্- 





. সংগ্রাম একট। 


যুদ্ধের সম্ভাবনা 3 থাঁকবে। সম্প্রতি 
চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ক্ষমতাসীন 
নেতৃবৃন্দও পুনরাক্স অবশ্যম্ভাবী বিশ্ব- 
যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে হুশিয়ারী 
ছিয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন 


এবং মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত ছুটি অপ-: 


রিমিত শক্তিধন্ন শক্তি যুদ্ধ পরিহার 
করে চলাই তাদের নীতি বলে 


ঘোষণা করা সত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন 


স্থানে যুদ্ধ চলেছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় 
এবং পূর্বাঞ্চলীয় আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া 
কোরিয়া, ভিয়েতনাম, প্রভৃতি স্থানে 
যুদ্ধ অব্যাহত  রয়েছে। -ষেখানে 
গোলাগুলি বোমাবর্যণ চলছে ন! 
সেখানেও যুদ্ধপ্রস্ততি কম নয়। . 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমা হওয়ার 
পর গত ৩৪3 বছর ধরে পৃথিবীর 
কোথাও না কোথাও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 
চলছে। এয় মধ্যে ভিয়েতনাম- 
মাঞ্চিণ যুদ্ধ অনেকদিক দিয়ে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধকেও ছাড়িয়ে গেছে। যেমন 
বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহারের পরিমাণ 


বিশ্বযুদ্ধে উভয়পক্ষের ব্যবহৃত পরি- 


মাণেরও তিনগুণ বেশি | 
', বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবল] সম্পর্কে 
চীনের বিশ্বাস এত দৃঢ় ষে মাও সে 
তুং জীবিত থাকার সময়েই মাটির 
নীচে শশ্ত ভাণ্ডার ও আশ্রয়স্থল গড়ে 
তোল! কমিউনিষ্ট পার্টির জাতীয় 
নীতি হিসেবে কার্ষকরী করে। 

যুদ্ধ এমনিতে হঠাৎ ঘটেনা। 
রাজনীতির লক্ষ্য অর্জন করার জন্যেই 
যুদ্ধ হয়। “যুদ্ধ হল অন্য উপায়ে 


- (অস্ত্ৰৰলে) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ 


করা।” কর্লৎসউইক্তের এই পরিষ্কার 
কথাটি লেনিন খুব গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ 
করেছেন। 

ষ্টালিন তার ইকনমিক প্রবলেম্দ 
"অব সোশ্তালিজয়ে চীনা নেতৃবৃন্দের 
মতই এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন 
যে সামাজ্যবাদ যতদিন থাকবে তত- 
দিন যুদ্ধও এক অবশ্তস্তাবী বিপদ 
ছয়ে থাকবে । তিনি শাস্তির অন্ত 
লংগ্রামকে প্রশংসা ও সমর্থন করেও 
বলেছেন-ষে কোন জিনিসের অংশ 
যেমন: তার সমগ্র আরুতির সমান 


হতে পারেনা, তেমনি শাস্তির জন্তে 


সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের জন্ত সংগ্রাম 
একটা সামগ্রিক সংগ্রাম, শাস্তির ভক্ত 
আংশিক সংগ্রাম । 
সমাজতস্ত্রের জন্য সংগ্রাম সফল হলেই 
সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হতে 
পারে, শাস্তির সংগ্রাম সফল হলে 
বিশেধকোন একটা যুদ্ধ বন্ধ কর! 


অথবা অবসান ঘটানো যায়| শাস্তির 


সংগ্রাম সমাজতন্ত্রেরে জক্ত সংখ্রামকে 


'সাহাম্য করতে পারে কিন্ত সমাজত 


প্রতিষ্ঠা করে চিরতরে যুদ্ধ বন্ধ করতে 
পারে না। 

ষ্টালিনের এই অভিমত বিখের 
বহু কমিউনিষ্ট পার্টি গ্রহণ করেছে । 
বছ কমিউনিষ্ট "পার্টি বিশেষতঃ 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট 
পার্টি এই  অভিমতকে অগ্রাহ 
করেছে। oo 

কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে 
হে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট 
দেখা দেওয়] সত্বেও এমন কি ১৯৭৩ 
সালে তৈল সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলি পশ্চিমী 
সাম্রাজাবাধী দেশগুলির উপর 
মোক্ষম অর্থনৈতিক আঘাত হানা 
সত্বেও যুদ্ধ গরু হয়ে যায়নি । কিন্ত 
আবার এটাও লক্ষ্য কর! গেছে ষে 
১৯৭৮ সালে জেয়ারের তাম্রধনি 


দখলে রাখার জন্তে ফ্রাম্ন, বেলজিয়াম 
প্রভৃতি সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে হস্ত- 
যুক্তরাষ্ট্র, 


ক্ষেপকরে এবং মাঁফিণ 


৬ 


প্রঞ্ুবাজেট সমীক্ষা 


"1.5. দৰ্পণ ॥ শুক্রধার, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯: 
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Ped 
খালা 
we 


ঘাটতি মেটানোর দায় সাধারণ = 7 


মানুষের ঘাড়েই চাপবে . 
(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার ) ; 


আর কয়েকদিনের মধ্যে প্রাক- 


বাজেট অর্থনৈতিক সমীক্ষা কেন্দ্রীয় 


অর্থমন্ত্রক প্রকাশ করবে। প্রতেক 
বছরে কেন্দ্রীন্ বাজেট সংসদে পেশ 
করার আগে দেশের সামগ্রিক অর্থ- 
নীতির পরিস্থিতি বিচার এবং তার 
সঙ্গে বাজেট রচনার কৃৎকৌশলকে 
সংযুক্ত করার একটা প্রচেষ্টা দেখা 
যায়। জাতীয় অর্থনীতির গতিগ্রকৃতি 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যা 
দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ড ব্যাংক 
অব ইত্তিয়া। 
ইভিমধ্যে . প্রকাশিত রিজার্ড 





ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ তাদের সক্রিয় 
সাহায্য দেয় । | 


অতি সম্প্রতিও বেলজিয়াম 


আবার জেয়ারেতে ২৫* বাছাই করা - 


পৈন্ত পাঠিয়েছে । তারা জেনারেল 
মোবুতুর সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ 


দেবে এবং তামার খনিগুলি পাহারা 
দেবে । ৰ 


স্থতরাং সাআঙ্গাবারদী শক্তিগুলি 
সর্বদ1 সর্বত্র হস্তক্ষেপ করার সামর্থ্য 
না রাখলেও, তারা কোথাও হত্ত- 
ক্ষেপ করতে পারে না, এটা ভাবার 
কোন যুক্তিগ্রাহ কারণ নেই। 

১৯৮৫ সাজে বিশ্বযুদ্ধ বাধার 
ভবিস্তদ্বাণীকে কি তাহলে মেনে 
নেওয়া ষাস্ ? সময় নির্ঘণ্ট বেঁধে 
বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা ঘোষণার পেছনে 
কি যুক্তি রয়েছে তা স্তার জন হাকেট 
এবং ব্রিটিশ.সমর বিশেষজ্ঞ জেনারেল 
- ও কুটনীতিৰিদের1 লিখেছেন । কিন্ত 


কোরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, 


দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, 
সোমালিয়া, মরিটানিয়া এবং মধ্য 
এশিয়ায় প্রত্যক্ষ সামাজ্যবাদী স্বার্থ 


থাকা সত্বেও যে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়নি 


কেন তারা এর কোন বিশ্লেষণ করেন 
নি।. 
অন্তদ্বিকে যুদ্ধ অবশ্তস্তাবী বলে 
যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন তারাও 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাধ হওয়ার পর 
প্রায় ৩৪ বছরের মধ্যেও কেন 
বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে. যায়নি তার 
কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ দেখাননি। 
প্রথম বিশ্বধুদ্ধ ১৯১৭-১৮ সালে লমাখ 
"হয়। তার ২২ বছরের মধ্যে: ১৯৩৯ 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


"ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার মাসিক রিপোর্ট 
বুলেটিনগুলি অর্থনীতির যে চিত্র 
হাজির করেছে তাতে দেখা যায় ষে 
কষি উত্পাদন সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে 
কিন্তু সমগ্রভাবে শিল্পো্পাদন বৃদ্ধির 
হার অত্যন্ত আশাব্যধক। অনুমান 
করা হয়েছে যে শিল্পোৎপাদন 
বৃদ্ধির হার ১৯৭৮-৭৯ সাজে ৮ শতাংশ 
ছাড়িয়ে ষেতে পারে। অভূতপূর্ব 
বস্তা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্বে মোট 
'খাগ্যশত্তের উৎপাদন ১২:৬ কোটি 
টন হবে, ভুলো এবং আখের উৎ- 
পাদনও প্রচুর পরিমাণ বৃদ্ধি পান! 
ঘেশের মোট সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা 
তহবিলও অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
জালানিমন্ত্রী রামচন্দ্রন দাবি করেছেন 
যে বিধ্বংসী বন্যা সত্বেও কয়লা উৎ- 
পাদন আগের মত হারেই পৌছে 
গেছে এবং দ্বেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
রেকর্ড সর্বককালীন সর্বোচ্চ মাত্রা 
অতিক্রম করেছে। 
এদ্বিকে সন্ত প্রকাশিত অর্থনৈতিক 
রিপোর্টগুত্রি থেকে দেখা যার ছে 
দরকারী মালিকানাধীন শিল্প সংস্থা- 
গুলির তুলনায় বেসরকারী ব্যক্তিগত 
মালিকানাধীন শিল্পগুলি তাদের 
মুনাফার বহর বিপুলভাবে বাড়াতে 
পেরেছে । এবং শিল্পপতিরা দাবি 
করছেন ষে প্রত্যক্ষ করের হার ৯৮ 
শতাংশ থেকে ৬৬ শতাংশে সর্বোচ্চ 
সীমায় আন] সত্বেও সরকারের মোট 
রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে গেছে । 
মূল্যবৃদ্ধির খভিয়ানও নাকি- বেশ 
.আশাবাঞ্চক ৷ পাট, তুলো চা, কনি 


রবার আখ প্রতৃতি রি পণ্যের 
ঘাম কষেছে। বস্তু কিম আশের 
স্থতো ও কাপড়, চিনি সাবান ইত্যাদি 
ভোগ্যপণ্যের পাইকারী দাম কমেছে 
বলে কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন । যদি 
আগামী অর্থনৈতিক সমীক্ষায়, এই. 
দাবিগুজি সমধিত হয় তাহলে প্ররি- 
কল্পন। এবং চলতি ব্যয় বরাদ্দ থাঁতে-- 
আগামী বাজেটে যে আয়ব্ৰয়ের চিত্র _ 
উপস্থাশিপ্ঠ হবে তার খানিকটা আচ. 
করা ষায়। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘকাল ধরেই”-৭- 
অর্থনীতি এবং বাজেট তৈরী করার” 
মধ্যে এমন বিরাট ব্যবধান দেখা যায় 
ষে কোন অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণ্রে 
উপর সাধা ৭ মানুষের আস্থা থাকে 
না। প্রকৃতপক্ষে কিছু ব্যবসায়ী ও . 
শিল্পপতি,শেয়ার বাজার এবং ফাটকা- 
বাজেরাই বাজেটের কর ধার্ধের এবং 
সঙ্গতি বণ্টনের ধরণ ধারণ 
আচ করার চেষ্টা করে. এবং এই 
সামান্ত সময়ের প্রতিক্রিয়া থেকেই +" 


সপ 


মোটা মুনাফা কামিযে নেয়। এরা - 
ছাড়া স্নাধারণ“মাহুয বাজেটে কেরা” 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কর! হয় “বুলে ধারণ] 
পোষণ করেন। কারণ মুনাফা 
কামানোর জন্তে, মুনাফা শিকারীদের 
কাছে পণ্যমূন্যবৃদ্ধিই অভিপ্রেত পথ ৷ 
দেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী (এবং 
পয়লা নম্বর উপপ্রধান মন্ত্রী বটেন ). 
চৌধুরী চরণ পিংয়ের অর্থনৈতিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গী নর্বজ্নবিদিত। তিনি জনতা 
পার্টির কার্ধকরী সমিতির নিকট উপ- 


স্থাপিত তার অর্থনৈতিক নোটেই তার _ 


অর্থনৈতিক ধারণা ও মতবাদ ব্যক্ত 
করেছেদ। তিনি মোটামুটি তারী 
শিল্পের পক্ষপাঁতি নন, ভোগ্যপণ্য শিল্প র্‌ 
এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনে উৎমাহ-- 
দানের ইচ্ছা পোষণ করেন। কৃষি 
উৎপাদনে সহায়ক সার, ট্রাক্টর, কীট 
নাশক পণ্য, ইস্পাত ও বিদ্যুৎ সম্প্র- 
সারণের ব্যবস্থা, ভার সমধিক অভি- 
প্রেত । মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই ' 
তিনি বাজেট রচনা করতে চাইবেন । 


কিন্তু বাস্তব অর্থনৈতিক পরিস্সিতিকেও 


তাকে বিবেচনা,করতে হবে 1 

প্রথমতঃ গত বছরের বাজেটে ' 
যে ঘাটতি হবে বলে এখন মনে করা 
হয়েছিল প্রকৃত হিসাবে ঘাটতি তার 
প্রায় ৩ শতাংশ বেশি হৰে ৯২, 
বলে এখন মনে কুরা হচ্ছে । 
দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক মুদ্রাউহবিলে 
সৃঞ্চিত মর্থ ভাগ্ডারে এখনে! বিদেশে 


(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় )' 


ঢা I বর ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ a 


: জরুরী অবস্তায় পন্চিমবঙে” পাইকারী ভারে 
্ "মিস! প্রয়োগ 8 শাহ কগ্নিশনের অভিন্নত 


[জরুরী অবস্থার সময়ে রাজ্যে 
রাজ্যে ব্যাপক গ্রেপ্তার এবং আটক করা 
সম্পর্কে শাহ কমিশন যে রিপোর্ট 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করে- 
ছেন সেই রিপোর্ট থেকে শুধুমাক্র 
পশ্চিমবঙ্গের অংশটুকু তুলে দেওয়া 
শাহ কমিশনের তৃতীয় এবং 
চূড়ান্ত রিপোর্টের উনবিংশ অধ্যায়ের 
১৩৪৯ নহব অনুচ্ছেদ থেকে ৩৬৯ অহ 
চ্ছেদ্বে পশ্টিমবঙ্গের আটক এবং 
"ব্যাপক গ্রেপ্তার সম্পর্কে বলা 
ছে।] 
জরুরী অবস্থাকালে নি 
সিসা ডি আই এন আই আর এবং 
কাফেপোষা আইন অনুসারে আটক 
ব্যক্তির সংখ্যা ছিল £ মিম! আইনের 
. অনংশোধিত প্ৰথা অনুযায়ী ৩১১ জন, 
মিসা আইনের ১৬ ক ধার! অনুসারে 
৪ হাজার ৬৮১ অন, ভি আই এস 
আই আর আইনে ২ হাজার ৫৪৭ 
জন এবং কাফেত্পাস। আইন অনুসারে 
১ ৮শজন | 
“মিনা আইনের .১৬ক ধার! 
< অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এমাট ৩৫৬টি 
টা দেওয়া হয়োছিল। 
কিন্ত তার মধ্যে ধরা সম্ভব হয়েছিল 
*১১ জনুকে | বাকিদের ধর! সম্ভব 
" হয়নি) বিষ আইনের ১৬ ক ধাঁর1 
- অনুযায়ী আটক আদেশগুলিকে নিয়- 
মতে ভাগ করী হয়েছিল। রাঁজ- 
নৈতিক দলতৃক্ত £ ৪৯ জন, নিষিদ্ধ 
সংগঠনভুক্ত £ ১৮৬ জন এবং সমাজ- 
বিরোধী, অপরাধী ও অন্তান্ত £ ৮৪ 
জন। 
-শ দেখা গেছে যে, মিস! আইনের 
১৬ ক ধার! অনুসারে রাজনৈতিক 
‘ব্যক্তিদের উপর মিস! আইন প্রয়োগ 
ক্রেরার সংখ্য! তুলনামুলকভাবে খুবই 
কম । মিসা আইনের ১৬ক প্রয়োগ 
কত যাদের আটক করা হয়েছিল 
ভার্দের অধিকাংশই ছিলেন নিবিদ্ধ 
লংগঠনতৃক্ত | ‘তালিকার শীর্ষে নাম 
- ছিল আনন্দমার্গ, দি পি আই (এম 
{এল ) এবং আর এস এসের । আট- 
কের সংখ্যা] ছিল যথাক্রমে ৮২, ৬৫ 
এবং ৩১। তি 
মিনা আইনের অসংশোধিত শর্ত 
অনুলারে পশ্চিমবনে - যৈ আটক 
আফেশগুলি জারী করা হয়েছিল তার 
৮ এনংখ্য। হল ৪ হাজার -৬৮৯টি। ১৬ক 
ধারা প্রয়োগ সম্পর্কে পশ্চিমবজের 
বরা সড়িৰ $৯৭৫ সালের ৩ জুলাই 
(ভি ও নম্বর ৯৯৬৯৬/৯৫/এইচ এস/ 
কুট) জেলা" কর্তৃপক্ষগুলিকে' ঘে 
দিয়েছিলেন তাতে বল! 












(দপণের পর্যবেক্ষক ) 
হয়েছে যে, এই শর্তের প্রয়োগ কর! 
একট! বিশেষ ধরণের _ ক্ষমতা 
প্রয়োগের সামিল। স্থতরাং তা 
প্রয়োগ করতে হবে যথেষ্ট মতর্কতার 
সজেই। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা ১৬ক 


যত সব কল্পিত কাহিনী লেখা থাঁকত 


এবং তা আটক আদেশ জারী.করার 
মত যথেষ্ট নয়। শেষ দ্বিকে কয়েকটি 
ক্ষতিকর কার্যকলাপের উল্লেখ কর! 
হৃত। আটক আদেশগুলি অমু- 


ধারায় কাউকে আটক করার আগে- মোঘন সম্পর্কে চূড়ান্ত নির্দেশের জন্ত 


শ্বর়া বিভাগের অহুমতি নিতে হবে। 
তবে বিশেষ কারণের জন্ত যেন সে 
সব বিষয়ে কোন রেকর্ড না রাখা 
হয়। টেলিফোন মারফৎ ভা 
জানাতে হবে। 

স্বরাষ্ট্র বিভাগের ফাইলে (এপ 
পি এল/১*২/৭৫) দেখা গেছে যে 
মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ জায়ী করে বলে- 
ছিলেন ষে, তার অজ্ঞাতসারে মিস! 
আইনের সংশোধিত এবং অসংশো- 


তা পেশ কর! হত স্বরাষ্ট্র বিভাগের . 


রাষটর্ত্রীর নিকট । বিভিন্ন নথিপত্র 
থেকে কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন ধে, আটকের কারণগুলিকে 
লরকারী পর্যায়ে খুব কমই খতিয়ে 
দ্বেখা*হত। দেখা গেছে যে, সব 
ক্ষেত্রেই আটক আদেশ অনুমোদন 
করার সুপারিশ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
থেকে নোট দেওয়া, হত। হিসা 
আইনে এই রাজ্যে জেলা শাসকগণ 


ধিত প্রথা অনুসারে যেন কোন আটক কর্তৃক জারী করা দোষণাগুলির মধ্যে 


আদেশ জারী না করা হয়। 


এমন কয়েকটি ঘটনা! কমিশনের 
নজরে এসেছে যাতে দেখা গেছে ষে, 
প্রথমে বন্দীকে আটক কর! হয়েছে 
মিসা আইনের অংশোধিত ধারায় । 
পরামর্শদীতা কমিটি সেই আটক 
আদেশ অহ্মোদন লা করায় তাদের 
ছেড়ে দিয়ে পুনরায় তাদের' উপর 
আটক আদেশ জারী কর হয় মিসা , 
আইনের ১৯৬ক ধারায়। নিশা 
আইনে জরুরী অবস্থা জারী হবার পর 
এই রাজ্যে প্রথম আটক হন সোসা- 
লিস্ট পার্টির সম্পাদক প্রীহ্বরাজবন্ধু 
ভট্রাচার্য। তাকে আটক করার ষে 
কারণ দেধানো হয়েছে তাতে বলা 
হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ জন সংঘর্ষের 
এক গোপন বৈঠকে তিনি অংশ 
নিয়েছিলেন। মিস! আইনের 
অসংশোধিত ৩.(১) (ক) ধারা অঙ্ন- 
সারে তাকে আটক করা হয় এবং ত! 
অনুমোদনের জন্য পাঠানো! হয় পরা- 
মর্শপাতা কমিটিতে । আটক আদেশ 
অনুমোদিত না হওয়ায় তাকে মুক্তি 
দেওয়া হয় এবং * দিন পরে পুনরায় 
তাকে আটক করা হয় ১৬ (ক) ধার 
অঙুমারে। 

যে ব্যক্তিকে আটক করা হুল 
তার কার্যকলাপের বিবরণ সহ জেলে 
শাসকর] আটক আদেশে অনুলিপি 
এবং ১৮ ক (৩) ধারা অনুসারে জারী 
কর! ঘোষণার অঙ্গু্পি রাঙ্গা সর- 
কারের নিকট- পাঠাতেন। সেই 
সঙ্গে পাঠানো হত “হিস্টরী শীট” । 
এই হিস্টরী শীটটিকেই আটকের 
কারণ হিসাবে গণ্য করা হত। 
আটকের কোন আলাদা কারণ 
দেখানো হত না। হিস্টপ্রী শীটে 
আটক ব্যক্তির জীবনের শুরু থেকে 


মান্ধ একটি ক্ষেত্রে আটক আদেশ 
অনুমোদন করতে রাজ্য সরকার 
অশ্বীকার করেন (মেদিনীপুর জেলার 
শ্রীনিমাইচভ্্র জানার আটক 
আদেশ) ৷ আটক আদেশগুলি পরীক্ষা 
"করে দেখার বিষয়ে রাজ্য আইন 
বিভাগের কোন ভূনিকা ছিল ন1| 


মিনা আইনের ১৬ ক (৩) ধারায় 


সি পি অ'ই (এম-এল) দলেও ৮ 
জনকে আটক করা হয়েছিল। রাজ- 
নৈতিক কার্ধকলাপের অভিষোগে 
ধৃত ব্যক্তিদের আটকের কারণ হিসাবে 
পুলিশের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 
হিস্টরী শীট পাঠিয়ে দেওয়া হত 
সরকারের কাছে । তাতে কেবল 
মাত সাধারণ রাজনৈতিক কার্য গলা- 
পের উল্লেখ থাকত। প্রায় মব 
ক্ষেত্রেই উল্লেখ কর! হয়েছে ষে, 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জরুরী অবস্থার সময় 
একটি গোপন ঠৈঠকে অংশ নিয়ে- 
ছিলেন। নিষিদ্ধ সংগঠনভুূক্ত যাদের 
আটক কর! হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রেও 
অমুবূপ পদ্ধতি গ্রহণ কর] হয়েছিল । 

- ২৪ পরগপা। জেলার শ্রীপ্তৰ দও, 
ঞনারায়ণ সিং এবং শ্রীষলোক 
মুখাজশীকে আটক করার যে- কারণ 
দেখানে। হয়েছে.তাতে বলা হয়েছে 
যে, তারা আনন্রমার্গ সমর্থক এবং 
১৯ ৫ সালের ২৬শে জুন একটি 
গোপন বৈঠকে তারা জরুর। অবস্থার 
বিরোধিতা করার সিন্ধান্ত গ্রহণ 
করেছিলেন। 

হছগলী জেলার নিযাউচন্র 
সাহাকে মাটক করা হয় ১৯৭৬ সালের 
২৭শে নভেম্বর তারিখে । তার 
আটকের কারণে বল! হয়েছে যে, 
তান নকশালপন্থী কার্যকলাপের 
সঙ্গে যুক্ত । অথচ ভার হিস্টরী শীট 


অন্থয়ায়ী ১৯৭৪ সালের আগস্ট 


মাসের পর থেকে কোনরকম রাজ্র- - 


নৈতিক কার্ধকলাপের সঙ্গে তিনি 
যুক্ত নন। তবুও তাকে, বা কর। 
হয়েছিল । 

জরুরী অবস্থায় মিস! আইন 
প্রয়োগ করে ২৪ জন সরকারী কর্ম- 
চারীকে আটক করা হয়েছিল। 
আটকের কারণে বল! হয় ষে, তার! 
রাঙ্ধ্য অথব! কেন্দ্রীয় সরকায়ী কর্ম- 
চারী সমিতির সক্রিয় সদস্ত এবং- 
“ধীরে কার’ করার জন্য তার]  কর্ম- 
চারীদের প্রভাবিত করছিলেন । 

কলকাতার মেটাল - ওয়ার্কদ 
কোম্পানীর শ্রীবেশীগাধবা এবং 
শ্রমূকুন্ন চন্দকে মিসা আইনে আটক 
করা হয়েছিল। তার! ট্রেড ইউ- 
নিয়ান কর্মী । তাদের আটক করার 
কারণে বল! হয়েছে যে, ভার] উৎ-. 
পান ব্যহত করছিলেন কর্মচারীদের 
ধীরে কাজ করার বিষয়ে উৎসাহ 
দিয়ে। | 

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে ২৭ 
জনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সরাসরি 
আটক আদেশ জারী করেছিলেন । 
এই বিষয়ে ষে ফাইল রয়েছে (এস 
পি. এল ২৪/৭৫) তাতে ২৭ জুনের 
নামের একটি তালিকাও ছিল। 
লক্ষ কর! গেছে যে, হালিকা থেকে 
আনন্দ ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির 
নাম কেটে দিয়ে স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
রাষ্ট্রম্ত্রী একটি নাম জুড়ে নিয়ে- 
ছিলেন। দেবী ঘোষাল নামক 
জনৈক বাক্তির নাম জুড়ে দেওয়া 
হয়েছিল। তালিকাতৃত্ত ২৭ জুনের 
মধ্যে আটক করা সম্ভব হয়েছিল 
মাত্র ১৫ জনকে, বাকী ১২ জনকে 
ধর! সম্ভব হয়ে ওঠেনি । এদের 
আটক করার কারণে বলা! হয়েছে 
ষে, তার! কংগ্রেস দলের নির্বাচনী 
লভায় হামলা করেছিল অথবা! 
কংগ্ৰেস কমঁদের আক্রমণ করেছিল ! 

কয়েকটি চমকপ্রদ বিষয় লক্ষ 
কর] গেছে কথ্নেকটি ক্ষেত্র ।' মুশিদা- 
বাদ জেলার রুস্তম আলির মামলায় 
তাকে আটক করার যে কারণ 
দেখানো হয়েছে তাতে বল! 
হয়েছে যে, সে প্রায় দশ-বারো বিছা 
জবির মালিক । দ্বারিদ্রোর জন্য সে 
বেশি লেখাপড়া করতে পারেনি। 
একটু বড় হয়ে সে জমি চাষ কর! 
শুরু করে। এলাকার গু্তাশ্রেণীর 
লোকেরা ভার অন্থগৃত। 

খিসা আইনের ১৬ক ধারায় 
যেদব আটক আদেশ জাগী করা 
হয়েছিল সেগুলিকে পর্যালোচন! 
করে দেখার জন্য ২ জন অথবা ৩ জন 
র্রাষ্টরমস্রাকে নিয়ে রাজ্য - সরকার 
'আঞ্চলিক কমিটি গঠন করেছিলেন । 
এই কমিটি গঠন করার পদ্ধতিটাই 


আসলে নিয়ম বহিভূর্তি। এই 


.॥ পাচ ।॥ 
কমিটি গঠন কর! সম্পর্কে রাজ্য স্বরাষ্ট্র 
বিভাগ নির্দেশ, জায়ী করেছিলেন 
৯৯৭৫ সালের ১১ই  শেপ্টেম্বর। 
কয়েকটি জেলাকে একটি অঞ্চলে 
পরিণত করে তার ভার ছেড়ে দেওয়া] 
হয় এই কমিটির হাতে । 'ষণ্দও এক- 
মাত কলকাতা ছাড়া অন্ত সব জেলার 
পর্যালোচন। বিষয়ক চুভাম্ত নির্দেশ 
দেবার অধিকার ছিল শ্বরুই্ট দপ্তরের 
রা্ট্রমস্্রীর হাতে। কলকাতার আটক 
আদেশ পর্যালোচনা! করে চুড়াস্ত 
নির্দেশ দিতেন স্বয়ং মৃখ্যন্ত্রী | 
চার মাস অস্তর আটক আদেশ- 
গুলিকে পর্যালোচনা করে দেখার 
জন্যই এই সব আঞ্চলিক কমিটি গঠিত 
হুয়। কিন্ত আঞ্চলিক 'কমিটিওলির 
কার্যকলাপ সংক্রান্ত নথি পরীক্ষায় 
প্রকাশ পেয়েছে যে, কমিটির বৈঠক 
নিয়মিত হত না। দেখা গেছে ম্ত্ী- 
দের অঙ্থপস্থিতির জন্যই বৈঠক হতে 
পারেনি। 
পর্যালোচন। হোক বা না হোক, 
আটককারী কর্তৃপক্ষের মতামত চেয়ে 
পাঠানে হত এবং আটককারী কর্তৃ- 
পক্ষ যে মত দিতেন তাই প্রাধান্ত 
পেত। 
শীহ কমিশন এই সিদ্ধান্তে 
উপনীভ হয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গই * 
একমাত্র রাজ্য, যে রাজ্যে জরুরী 
অবস্থার সময়ে পাইকারী হারে 
মাঃযকে আটক করার জন্ত মিস! 
আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল । 
মিলা আইনের ৬১৬ ক ধারায় 
আটক কয়েকজন তাদের নিকট- 
আত্মীয়ের অস্থস্থতা জনিত কারণে 
প্যারোলে মুক্তির আবেধন জানান। 
কিন্ত তা প্রত্যাখ্যাত. হয়। হাওড়া 
জেলার শুনারায়ণচন্ত্র সল্লিক তার 
বৃদ্ধ মাতার অন্স্থতার জন্য ১৯৭৬ 
সালের ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারী প্যারোলের 
আবেদন করেন। জেলা শামক 
তাকে মুক্তি দেবার বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ করায় আবেদন খারিজ হয়ে 
যায়। ১৯৭৭ সালের.৯লা জাহয়ারী 
তার মাভার মৃত্যু হয়। তার পর 
-তাকে ৭ দিনের প্যারোল মঞ্জু কর] 
হয় ২রা মার্চ। 
বর্ধমান জেলার প্রদিবাকর রায়ের 
মেয়ের বিবাহ স্থির হয়ে যাবার পর 
তার মাত! তার পুত্রের প্যারোলের 
আবেদন করেন। আটককারী কর্তৃ- 
পক্ষের মত চাওয়া হলে তাহ] বলেন 
যে, বন্দী মুক্তি পেলেই আবার অপাঁ- 
মাঞ্জিক কার্যকলাপে লিপ্ত হবে। 
স্বতরনাং তার আবেদন. নাকচ করা 
হ্‌য়।. 
অথচ এইয়কম ঘটনাও দেখা 
গেছেন, জেল! শাসক বিরোধিতা 
করা সত্বেও আঞ্চলিক কুস্িটির জুপা- 


এ রি 
রিশ ,অহ্থসারে বর্ধমান খেণারাবিজয় 
(শেষাংশ ৭ম uo K | 





শেষ পর্যস্ত কলেজ ছাড়তে 
হলো-। প্রতিযোগিতা মূলক পরী- 
ক্ষান্থ উত্তীর্ণ হয়ে শোতনলাল 
ডাক্তান্নী লাইনই বেছে নিল । নগেন 
চক্রবর্তী শোঁভনের ছক আর রাশি- 
চক্র নিয়ে পড়েছেন | কিন্তু একমাত্র 
লিলিই শনিকে ঠিক চিনেছে। 


লিলি বলে, শোভন তুই অস্তত 
আমার কাছে লুকোনোর চৈষ্ট 
করবি না। তোর হয়ে অন্ত ছেলে 
পরীক্ষা দিয়েছে । এসবই নাকি 
কানা সুবলের কাজ। 

দিদি তুই কাম! সবল বলবি 
না। 

--তোকে ঘা প্রশ্ন করছি তার 
জবাব দে। 

দিদি তোর বড্ড বাড় বেড়েছে। 
এম, এ পড়িন কিন্ত তদ্রভাবে কথ! 
বলতে শিখিসনি । রর 

কথায় কথা বাড়ে । লিলি দাবী 
করে পুক্কলিয়া থেকে চিকেন পক্সের 
বিছানায় শুয়ে প্রাইভেটে কান! 
সুবলের বি,এ পরীক্ষা! দেবার 
ঘটনাটি নাকি সবার জানা । জীবনে 
কোনো পরীক্ষাতেই সুবল বসেনি । 
আশিস নাকি সব জানে। 


-আশিনদাকে আগুন নিয়ে, 


খেল! করতে বারণ করে দিও । 
সেদিন দেখি ভাইপ চ্যাম্পলারেন্স এক 
ভাইপো ভাড়াটে তুলতে স্থবলদার 
ওখানে লাইন দিয়েছে । আশিসদা! 
লেফট তাই দেখতে পারেন] । সেদিন 
টেলিফোনে ইংরেজীতে একজনকে 
টুপি পরিয়ে ছেড়ে দিল । ইংরেজী- 
গুলো ষেনম্পিন করতে করতে 
আসছে। প্রতিটি মারেই ছয়। 
আশিপ্দা ভাল ছেলে জানি কিন্ত 
ইংরেজীতে হুবলদ্রা টুপি পরিয়ে 
ছেড়ে দেবে। 
শোভন তুল বলেনি । বেশ গুছিয়ে 
কথা বলে। ইংরেজীতে কথা- 
বার্তা সবল ভালই চালায় | বোষ্বের 
অশিক্ষিত সিনেমা হীরে! সম্ভাব্য ভবি- 
স্তের দিকে তাকিয়ে যেমন স্পোকেন 
ইংলিশের লেপন নেয় গোপনে তেমনি 
সুবলেরও ইংরেজী শেখ! ইলিয়ট 
রোডের ফিরিঙ্গী সাষ্টারের' কাছে। 
অনাধারণবুদ্ধি। শ্রমিক আন্দোলন 
ও সমাজসেবার মাধ্যমে আর আকাশ 
ছোয়া রাজনৈতিক - নিট সান্নিধ্য 


.স্থব্লকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে । 


হুবর্ স্যাম দৈশের যুবশক্তির অন্যতম 


হরি: € 


লিলির সঙ্গে স্থবলের প্রথম পরি- 
চয় নিতান্তই আকশ্মিকভাবে | সারা- 
দ্বিন সেদিন টিখ টিপ বৃষ্টি । লিলি 
হুনিভারসিটির সামনে বাসের অপে- 
ক্ষায় দাড়িয়েছিল। ঝলমলে সাদা 
একটা গাড়ি পাশে এসে থামলো । 
_তুমি তে! শোভনের দিদি। 
নিশ্চয়ই বাড়ি যাবে। উঠে এস। 
লিলি স্থুবলকে ভাল করে চিনে ওঠবার 
আগেই পেছনের দরজাটা খুলে গেল । 
গোট! ব্যাপারটাই এত অল্পক্ষণের 
কয়েক মুহূর্তের । সিদ্ধান্ত নেবার 
সময়ও এত অল্প ছিল যে সবট] বুঝে 
ওঠবার আগেই লিলি গাড়িতে উঠে 
বসে। €পছনের শৃন্ত সিটে লিলি 
এক! । সামনে তিনজন | ড্রাইতার 
টাই ও স্থবলের সঙ্গে .তৃতীয় 
ব্যক্তিকে লিলি চিনতে পারেন] । 
তবে কথাবার্তা কানে আদছিল.। 
পূর্বপ্রসঙ্গের খেই ধরে স্থবল বলে, 
আসলে সত্যি কথাটা কি জানেন 
অমরবাবু, আমর! যথেষ্ট পরিমাণ দ্বেশ- 
প্রেমিক নই । নিজেদের এঁতিহ 
আমরা ভুলে যেতে বসেছি । সাহেবর] 
"প্রশংসা না করা পর্যস্ত রবিঠাকুরকে 


আমরা চিনিনি। প্রফেসার . 
থোঁরানাকে আমর] দেশে রাখতে 
পারলাষ না। তিনি ভারতীয়, 


আজ কাগজে কাগজে তার প্রশস্তি 
দেখতে পাই। দেশের কাছে আমরা 
প্রত্যেকে আশ! করি কিন্তু কতটুকু 
আমর] দেশের জন্তে দিয়েছি। 
স্থবলের কথার জবাবে তৃতীয় 
ব্যক্তির ক শোনা যায়, আপনার 
সাহস আছে। আজকের অধিবেশনে 
সুরু থেকে একট! আত্মসমালোঁচনার 
চঙে ষে কঠিন কথাগুলো আপনি - 
বলেছেন, আমি তো ভেবেছিলাম 
সভায় গোলমাল হবে। 
-আপনাদ্বের আজ এগিয়ে 
আসা দরকার । আপনার! বুদ্ধি 


জীবী। আপনারাই তে পথ দ্বেখা-- 


বেন, আপনার] জমি তৈরি করবেন। 
বীজ বপনের ভার আমাদের । সাহস 
আর কতটুকু দেখলেন। প্রকাশ্য 
অধিবেশনে আমি অপসংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে একট জেরালে। . বক্তব্য 
রাখবো । আমাদের এতিহকে 
আমরা ভূলে যেতে পারিনা । আমার 
দৃঢ় ধারণা, আমাদের দলের মধ্যে 


বেশ কিছু বামপন্থী ঢুফে পড়েছে । 
কমিউনিষ্টদের শায়েস্ত! করতে 
ফ্যাসিজম ছাড়া উপায় নেই ।- 





কথ। চলতে থাকে। খানিকটা 


পথ এসে শিয়ালদহের কাছাকাছি 


নেমে গেলেন ভদ্রলোক । অতি বিনয়ী 
সুবলের শিষ্টাচারপূর্ণ ব্যবহার তারিফ 
করবার ! সারাটা পথ গাড়িতে আর 
কোনো কথ! হলোনা । লিলির- 
দিকে একনজর ফিরেও তাকালোন1। 
শোছনের প্রদঙ্গ তুলে বা আকাশের 
কালে! কালো মেঘের গতিবিধি লক্ষ 
করে আবহাওয়ার কথাও উঠলোন।। 
শুধু গাড়ির যাদ্িক আওয়াজ ৷ ওয়াই- 
পারের একটানা গোঙানী । স্থবল 


একটা ভানহিল সিগারেট ধরিয়ে - 


উইশুস্কীনট| তুলে দ্রিল। . 
চেপে বৃষ্টি এলো । লিলি 
আকাশ পাতান ভাবতে থাকে। 
চিন্তায় এমন ডুবে গিয়েছিল জটাই 
গাড়ি রাখলেও লিলি ঠিক বুঝে 
উঠতে পারেনি যে পৌছে গেছে । 
ওদিকে, ঘোরানোর রাস্তা 


নেই, তোমাকে কিন্ত এখানে নামতে. 


হবে। , স্ববলের কথায় লিলি এক 
রকম চমকে ওঠে। 
-ঠিক আছে। 


ফুটপাতে নেমে কয়েক পা চলতে 


গিয়ে খেয়াল হলো ধন্তবাদও দেওয়া 
হয়নি। গাড়িটা চলেও গেছে 
অনেকট1। 

নগেন চক্রব্তার কাছে শোনা 
কাহিনীর অপ্রধান অংশগুলো আমি 
বাদ দিয়ে যাচ্ছি। কিছু কিছু অংশ 
এই মুহূর্তে আপার মনেও আসছেনা । 
তবে আশিমের ব্যাপারট? হয়তো 
তার পরের ঘটন1। 

সিগারেট কিনছিল আশিল। 
জনা পাঁচেক তরুণ কোথা থেকে যেন 
উদয় হলে! । সবাই বেশ .কায়দা 
ছুরত্ত। দলপতি লাইটার- জেলে 
আশিসের পিগারেট ধরাতে সাহায্য 
করে। আশিস বুঝতে পারে কী 
যেন এর! বলতে চায় । 

--আপনাকে' এ পাড়ায় যেন 
আর না দেখি। কথাট! আপনাকে 
বলতে আমরা বাধ্য হলাম । কোনো 
কিছু জানতে চাইবেন না এ 
পাড়ায় ঢুকবেন না। অপ্রীতিকর 
কিছু'ঘটার আগেই আপনাকে সাব- 


ধান করা হলে! । দলপতি নাটকীয় ' 


ভঙ্গীতে কথা শেষ করে । 
কথাগুলো মোটেই গ্রীতিকর 
নয়! 
--এ পাড়ায় আর ঢুকবেন ন!। 
-_ভঙ় দেখাচ্ছেন? 


h 


ফইিকথা বাড়াবেন না। 

- আমি কোথায় ঘাই না মাই, 
আমার চলাফেরার জন্তে আপনাকে 
কৈফিয়ৎ দেব? 

আপনাকে বুদ্ধিমান মনে 
করেছিলাম । কথা না বাড়িয়ে চললে 
যান! এপাড়াম্ম যেন আপনাকে 
ন] দেখি। 

একজন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, 
দলপতি এক ধমক দিল । 

যামুজী বিচ্ছিন্ন একট! টন! 
বলে মনে হতে পারে। লিলি- 
আশিসের সম্পর্ক স্থানীয় উঠতি 
ছেলেদের ঈর্যার কারণ হওয়া অস্বা- 
ভাবিক নয়। নিজ নিজ এলাকার 
অর্ধিকার নিয়ে এই রোড সাইড 
রোমিওদের আঁস্ফালন অনেক সময় 
থান! আর হাদপাতালের এমার্জেন্দী 
ওয়ার্ড পর্যস্ত গড়ায় ।; 


ছুটির দিনে সকালেই ভাক্তার- 
বাবুর আবির্ভাব । 

নগেন চক্রবর্তী কিছুট! বিস্মিত 
হন। বাড়িতে ডাঃ ঘোষ এলেই 
আটটা টাকা । শরীর তো ভালই 
আছে। প্রেশার মাপাতে চেম্বারেও 
তিনি ষেতে পারতেন । নিশ্চয়ই এ 
সব লিলির কাজ। 

--আপনাকে কে খবর দিল? 

_-কে" আবার খবর দেবে। 
আমার নিজের একটা দায়িত্ব নেই। 
দিন পনের আগে দেখেছিলাম । 
পাতে হন খাচ্ছেন নাকি ? 

ভাঃস্থবীর ঘোষ এ অঞ্চলের 
প্রাচীন ব্যক্তি। তামাম অঞ্চলের 
ভয়ানক ব্যস্ত ডাক্তার । যত্রতত্র 
তার পুরোনো হিলম্যান ঘুরছে । 
ইদ্বানীং বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। 
চেম্বার ছাড়া শ্বতন্ত্র ল্যাবরেটারী 
খুলেছেন। দিবারাত্র থুখু আর কফ 
পরীক্ষা চলছে । ডাঃ ঘোষ নিঃশক্র | 
সবার সঙ্গেই তার স্বগ্ভতা। রাজনৈ- 
তিক কোনো মত ও পথের সঙ্গেই 
তার বিরোধ নেই। উত্তেজিত হতে 
স্থবীর ডাক্তারকে কেউ দেখেনি । 

প্রেপার ঠিকই ছিল । মামুলী 
ছুচার কথার পর স্থবীর ডাক্তার 
বললেন, চলুন আমার গাড়িতে । 
নতুন কািয়োগ্রাফিক মেশিন ছেলে 
আমেরিকা থেকে এনেছে । স্টেখো-তে 
কেমন যেন মনে হলো। একটা 
কাণিয়োগ্রাম করে দ্বেখবো। 

সে তো অনেক খরচ] । 

--কোনে। খরচা নেই । আপনি . 
আন্থন তো। 

ব্যস্ত মান্য ডাঃ ঘোষ | চেম্বার 
সংলগ্ন পৃথক নতুন ঝলমলে ঘরে এসে 
পাল্পাটা বন্ধ করলেন। নগেন 
চক্রবর্তাকে শুয়ে পড়তে বললেন না। 
পায়ে হাতে ইলেক্ট্রেভ-এর তার- 
গুজে! জড়ানোর কোনে ইচ্ছাই 


০. 


্ দর্পণ শা, ই ফেব্রুয়ারী, ১৯ 


দেখা গেল না। 






অস্তরঙ্গভৃক- j 
বলেন, আপনার তো, বৃহস্পতি 


তুজে। . রা 


হতবাক নগেন চক্রবর্তী ডল 
দোষের মুখের দিকে তাকিয়ে 
থাকেন। ভাঃ ঘোষকে কোনোদিন 
এত কাছের মান্য মনে হয়নি। 
পূর্বের কয়েকটি অড়িজ্ঞত! অপ্রীতিকর 
না হলেও হগ্ঠতাপূর্ণ কখনই বল! 
চলে না। 

ভাং ঘোষ নগেন চক্রবর্তীর খুব 
কাছে এসে বসেন । 

_ক্মাপনাকে *আমি সাও. 
দিয়ে বাড়ি থেকে তুলে অর্নেছি। 
কার্ডিয়োগ্রাম করবার কোনো দর- 
কার নেই। শরীর স্থাপনার সম্পূর্ণ 
সুস্থ। আপনার কাছে বিশেষ একক 
প্রস্তাব আছে। মেয়ে তো আপনার 
এম, এ পড়ে । 

নির্বাক বিজয়ে নগেন চ 
তাকিয়ে থাকেন। 

প্রচণ্ড একটা দায়িত্বের মধ্যে ' 
পড়ে গেছি। প্রস্তাব আমাকেই 
তুলতে হলো। আপনি চক্রবর্তী 
ব্রাহ্মণ, অন্বিধে, সংস্কার যাই বলুন 
এ একটাই । তবে আজকাল হামে- 
শাই হচ্ছে। আপনার মেয়ে লিলির 
সঙ্গে সুবলচন্দ্র দে-র বিয়ের প্রস্তাব 
এসেছে ৷ কথাটা উদ্ধাপনের দাত 
পড়েছে আমীর ওপর । যথেষ্ট উন্নতি 
করেছে, এতবড় এবদুন*নেতা হং 
চলেছে কিন্ত আমাকে আজও খুবই 
ভয়-ভক্তি করে । 

* ঠোটে কখা ছলনা । নগেন ' 
চক্রবর্তীর চোখে মুখে কোনে! অভি--+ 
ব্যক্তি নেই। ৯ 

-আমি জানি আপনি সং- 
ব্রাহ্মণ । কিন্ত, মেয়ের মুখ চেয়ে 
এতবড় স্থপাত্র হাতছাড়া করা ঠিক 
হবেনা । সংস্কারে আপনার ধূলো- 
মুঠো সোনা মুঠো হয়ে উঠবে | হুধন্ম--- 
আজই দ্বিলী গেল। প্রস্তাবটা! আমি 
দিলাম | বাড়িতে আীর সঙ্গে আলো-.. 
চন! করুন। আমি বেশ দেখন্ডে- 
পাচ্ছি সুবল আগামী দিনে দিলী 
যাবে। আব্মকাল তো ভরুণ তুর্কি- _ 
দেরই যুগ ৷ 

--এ বিয়ের প্রস্তাব আপনাকে 
কে দিয়েছে? 

এহবয়ং হুবল| ব্যাপারটা খুবই 
গোপনীয় । বেচারা লজ্জায় ভাল ' 
করে কথাই বলতে পারেনা । আমি 
অবশ্ত স্বলৈর' অহ্থবিধে বুঝি । 
সবল যতবপ্ত অমাজলেবী তরুণ নেতা 
হোক না কেন একট! জায়গায়" সে 
নিতাস্তই একট! সাধারণ যান্থযঠা, 
তার সুখদুঃখ, হাসিকাক্গা আছে। 
ব্যক্তিগত ভাল লাগালাধি থাকবেই। 
আসলে আপনার, মেয়ে নিলিকে 
স্থবলের অসম্ভব ভাল লেগেন্টে- 

| (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) ' 













২৮ একটি শ্ববভাবিক ঘটনা । 


- দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, 


১৯৭৯ 


" বিশ্ব হিন্দ, ধৰ্ম সম্মেলন 


চা 


পৃথিবীতে এখনো ঘখন সর্প - 


ঘোষণা] সহ এপ্ন।মিক রাষ্ট্র তৈরী হচ্ছে 
ও টিকে আছে এবং সমাজতঙ্্রী দেশ 
সহ সর্বত্রই যখন ধায় আচার 
আচারপণকে রক্ষা ও প্রচার করার 
ব্যবস্থাও অটুট আছে তথন প্রয়াগে 
দ্বিতীয় বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনের অনুষ্ঠানও 
সেখানে 

শী প্রতিনিধিরা বলেন, বহি- 
ভারতের ছুকোটি হিন্দু : তাকিয়ে 
আছে হিন্ুপ্রধান ভারতেরই দিকে | 
বিদেশী হিন্দু ্রতিনিধিদের কঠ 
একটি আশঙ্কার স্থরও ধ্বনিত, হয়ে 
উঠেছে, তা হল, হিন্ুত্বের গৌরব 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কা হলে বিদেশে তাদের 
অস্তিত্ব বিব্রত হ'তে পারে এবং 
সেখানে তারা আকাঙ্িত সন্মান 
থেকে বঞ্চিত হ'তে থাকবেন | এ 
বিষয়ে বাংলা দেশের প্রতিনিধির 
কে হতাশ বেদনা ধ্বনিত হয়ে 


উঠেছে। প্রকাশ, তাদের দলনেতা - 


বলেছেন বহির্ভারতের আশিটি দেশের 


. হিন্দুদের অধিকাংশই বসবাস করেন 


বাংলাদেশে, অথচ তাদের দুদ“শাই 
অবর্ণনীয় 1 

সাজ, বিশ শতকের “শেষ পাদে 
বসে এইসব সংবাদ যখন পাঠ. করতে 
হয়,. অথচ যখন দেখি, মাহইষ 
প্রাচীন সংস্কারের পেটোরকেট চালিয়ে 
গ্রহাস্তরে পাড়ি দিচ্ছে, ধর্ম সংস্কার 
বন্ধনহীন সুমাজতগ্ত্রের কথা মূখে মূখে 
আওড়াচ্ছে এবং যখন বস্তুতই একদিন. 
সমাজতাস্িক রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যগুলির 
প্রতি নজর রেখে লেনিন প্রমুখ মহান 
মানবদরদ নেতারা সমাজতাস্ত্িক 


- রাষ্ট্রের পত্তনও করে গেছেন তখন 


দ্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তবু কি আমর] 
আমাদের সঙ্কীর্ণ ধর্মাচারী শৈশব 
থেকে এক পা-ও অগ্রসর হয়েছি? 
আমরা কি হুদঢ করতে পেরেছি 
গোঠীতান্ত্রিক ধর্ণভাবনার ওপর 
“মানুষের ধর্মকে? না, পারিনি । 
মে মানবধোষী ধর্মোন্াদ ; ধর্মীয় 
অন্ুশাসনই যাদের সকল প্রশ্নে সংহত 
করে, আমরা পারিনি সেই মানুষের 
মধ্যে ধর্মের ওপর মাহষ সত্যের 
ৰাণীফে যথাৰ্থ পৌছে দিতে । বরং 
ষে ধর্ম সহনশীল ও উদার এবং ধর্মীয় 
গোষ্ঠী হিসেবে, এস-সংহত বলেই 


৩ গোষীগত দুর্বলতার ধারা পরস্পর 


টে 


* বিচ্ছিন্ন, আমরা সহজে সেই ধর্মমত- 
কেই আঘাত করে সেই ধর্মাবলঙ্্রীদ্ের 
শুভবুদ্ধিকে কট্টর ধর্মধবজীদের বারা 
আর্জাস্ত ওতনির্যাতিত হওয়ার ব্যবস্থা 
পাকা করে গেছি। ধর্মকেই ধার! 
 বাছনীতি ও রাষ্ট্রনীতি হিলদেবে মুঠো! 


করে ধরেছেন,বিশ্বের কোনো শক্তিই 
তাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষভার ওদার্ধ 
এবং মানব অত্যের বাণীর প্রভাৰ 
প্রচারের মাধ্যমে, আইনের মাধ্যন্ে 
অথবা শক্তি প্রয়োগের দ্বার! বিস্তা- 
রিত করার যোগ্যতা দেখাতে পারেন 
নি। ধর্মীয় উন্মাদনা আজও বছ 
ক্ষেত্রে সংঘর্ষ ও ধ্বংসের কারণ হচ্ছে, 
'মাহষ- সত্যের প্রবক্তারা সেইসব 
সংঘর্কে রাজনৈতিক ভাবে দৃঢহাতে 
মোকাবিল। করেন নি। শতবর্ধের 
যুদ্ধ আজও অদ্ভূত অন্কতার সঙ্গে শত 
শত বছর ধরে অপ্রতিহত আছে । 
একটা সময় ছিল হিন্দুধর্ম ঘখন 
কঠিন শৃহ্ঘলে আবদ্ধ করেছিল তার 
অহ্থগামীদের | ধর্মের নামে অবদমন 


শ্রেণীশোষণ ও উৎপীড়নই হয়েছিল 
দেই ধর্মধ্বজীঘের পরশ্রমভোগী গোঠী- 
তন্ত্রকায়েম করার একমাত্র উপায়। 
কিন্ত সে রাম সে যুধিষ্ঠিরের সময় 
থেকে অনেক কালাস্তরে পা ফেলে 
ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে হিন্দুরা অনেক 
সহজভাবে হাটতে শিখেছে । শহুরে 
শিক্ষিতদের আজ অনেক বেশি কুষং- 
স্কারমুক্ত দেখতে পাচ্ছি। সুখের 
বিষয়, প্রয়াগে অঙুষ্ঠিত বিশ্ব, হিন্দু 
সম্মেলনেও কিছু উদ্দারনৈতিক প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছে। যেমন অশপৃপ্তা ও 
বর্ণবৈষম্য নিল করণ, দুর্বল ও 


মিসা প্রয়োগ 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


সাইকে দ্ীর্ঘমেয়াদের প্যারোলে মুক্তি 
দেওয়া হয় | 

মুশিদাবাদ জেলার ফরিদ শেখ 
তার স্ত্রীর অমস্থতার কারণ দেখিয়ে 
প্যারোলের আবেদন করেন। জ্রেল! 
শালক জানান ' ঘে, বন্দী একজন 
দাগী অপরাধাঁ, তাকে যেন মুক্তি 
দেওয়া না হয়। অথচ,বহ ক্ষেত্রে মা, 
বাবা এবং দাদুর বাৎসরিক শ্রদ্ধে 
যোগ দেবার জন্ক প্যারোল মঞ্জুর 
করা হয়েছে । * 

বর্ধমান জেলার হাফিজউদ্দিন 
মণ্ডল, মালদহ জেলার আবদুল 


হাকিম, মুর্শিদাবাদ জেলার নিকুঞ্জ 


রায়, নদীয়া জেলার কালু শেখ তাদের 
নিকট আত্মীয়ের গুরুতর অসুস্থতার 
কারণ দেখিয়ে প্যারোলের আবেদন 
করেন। কিন্ত আটককারী কর্তৃপক্ষের 


আপত্তিতে সেগুলি নাকচ হয়ে যায়। ' 





পীড়িতস্রেণীর উন্নয়ন সাধন প্রস্তুতি । 
উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈদেশিক 
প্রভাব ও চক্রান্ত সৃষ্টির চেষ্টাকেগড 
এর] রুখবার প্রয়াস পাবেন। 


হিন্ব সশ্মেলনে হিন্দু ধর্মীয় দং- | 


হুতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর 
দেওয়া হয়েছে । বলা বাছল্য ধর্মো- 


'ম্সানার পথে সেই সংহতি রচনার 


চেষ্টা কর! হলে তা ব্যর্থ হবে, বিশেষত 
রামকুষ্ বিবেকানন্দ চৈতন্ঞদেবের 
জন্মভূমিতে আজকের দিনে তেমন 
মত পথ সর্বাংশেই অচল । বরং 
অপর ধর্মের আগ্রাসী আঘাত থেকে 


উদ্ধার লোকশিক্ষার প্রয়োজন সাধক 
বাহনে পরিণত করতে হবে, বিবেকাঁ- 
মন্দ ঘা করতে চেয়েছিলেন । ধর্মকে 


একটি পরশ্রমতভোগী পুরোহিত শ্রেণীর 
পরিপোষণা এবং তাদেরই সহযোগি" 
তায় শোষকশ্রেণীর আযু পাহারা 
দেওয়ার উপায় হিসেবে ঘতদ্দিন ব্যব" 


/ ৯ 


হার করা হবে ততদিন শত শত ধর্ম 
মহাসম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে - 
বাধ্য । এক ধর্মের ওপর অপর ধর্ষের 
আঘাত নামাস্তরে যে সাম্রাজ্যবাদী 
শোষকেরই আগ্রাসন, সেকথা জেনে- 
বুঝেও একই পথে পুরাতন রীতিতে 


ধর্মপংস্কারের বুলি আওড়ে গেলে . 


তাতে মান্গষের লাভালাভ নেই । 
সচেতন মানুষের কাছে তার কোনো 
আবেদনও নেই। 

ভগবান সর্বপ্থ ধর্মধবন্ীরা যে কত. 
্বকাল, সমকালীন সমাজ ও গণ- 
সংহতির মুখাপেক্ষী, প্রয়াগের বিশ্ব 
হিন্দু সম্মেলন তারই চমৎকার সাক্ষ্য। 

পরকালের স্বব্যবস্থা করে দেবেন 
এই মতে] একট] চটকদার ধারণা 
স্থষ্টি করে যে-ধর্মগুরুর] ধর্মভীরু মানু- 
যের ‘ব্রিফ’ হাতে নিয়ে ভগবানের 
আদালতে শিষ্কের পক্ষে মামলা তদ্‌- 
বির করার আশ্বাস দিয়ে থাকেন, ধর্ম 
মহাসম্মেলনে দেখা গেল, তার! এই 
সামান্য ইহলোকের মামলাই ভাদের 
ভগরৎ তেজের দ্বারা! ফয়সালা! করতে, 
অক্ষয। তাদেরও সম্মিলিত হতে 
হয় রাজ! মহারাজা রাণী মহারাণী 


"এবং মন্ত্রী ও প্রাক্তন মন্ত্রীদের পৃষ্ঠ- 


পোষণ] সম্বল করে। হায়, শক্তিধর 
মহাগুরু সম্প্রদায় । ইহলোকে সামাল 
দিতেই ধারা বে-সামাল তারা 
অজ্ঞাত অপরিচিত এবং বিতর্কিত 
একটি পরলোকের মামলায় আপন 
মকেলদের কীভাবে স্থব্াবস্থা করে 
দেবেন! 

ধর্মের উদ্দেশ্য ঘি হয় মানব 
স্বার্থকে ধারণ কর, তবে মাহষে 
মাস্থষে ভেদবুদ্ধি অপসারণ করা ছাড়া 
ধর্মীয় গুরু ও সম্প্রদায়ের অপর কর্ম 
থাকতে পারে 'না। ধর্ষগুরুদেরও 


ক্রমশ একথা ঠেকে শিখতে হবে । 


| সাত | ' 


ত্রিপুরায় প্রতিক্রিয়! বিচ্ছিন্ন 


মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
লিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু-মুললমান -সম্ভব হতো-না, ঘদি এর মধ্যে 


একসঙ্গে লড়েছিল বলে ব্রিটিশ শাসক 
তাষের শাসন-শোষণের কায়দা 
বদলে সাম্প্রদায়িকতার বিষে তা্ছের 
রাজনীতির তীরগুলো শানিয়ে 
নিয়েছিল । এর পর থেকে ভারতের 
জাতীয় আন্দোলন ঘখনই ভীব্রতার 
নতুন নতুন বাক নিয়েছে, তখনই 


বাচতে হলে ধর্ম নামক একটি আচারকে ব্রিটিশ শাসক দেশের মধ্যেকার 


কায়েমী স্বার্থের প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তিগুলিকে মদত দিয়ে হিন্দু-মূপল্প- 
মান দাঙ্গা বাধিয়েছে। রকীন্দ্রনাথ- 
প্রেম্টাদ্-নজ্বরুল প্রমুখ ভারতের 
মহান কবি সাহিত্যকগণ বারে বারেই 
এই উগ্র সাম্প্রপায়িকতার বিরুদ্ধে 
মানুষের গণতান্ত্রিক বিবেককে জাগাতে 
কলম ধরেছেন । 

স্বাধীনতার আগে থেকেই 
ত্রিপুরার পাচ লক্ষের মত পাহাঁড়িয়া 
মান্য বিদেশী শাসন ও সামস্ত 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করেছেন। সাতচল্লিশের স্বাধীনতা 
কেবল বুর্জোর়] জমিদারের শাঁসন- 
শোষণই দেয়নি, সেইসঙ্গে দিয়েছে 
দেশভাগের অভিশাপ । - ত্রিপুরার 
এই উপজাতি জনসমাজের বুকে 
সেদিন ঠাই পেয়েছিল লক্ষ লক্ষ 
উদ্বান্ত, যাঁর দরুণ ত্রিপুরারজনসংখ্য! 
দাড়ালো প্রায় সতের লক্ষ । এখন 
ত্রিপুরার উপজাতিদের গড় সংখ্য! 
উনত্রিশ শতাংশ ; অর্থাৎ সেখানে 


এখন আদি বাসিন্দাদের চেয়ে পাকিস্তান 


থেকে আমা বাঙালী উদ্বাস্তদের 
সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে গেছে। 
পশ্চিমবনে এমনট1 হয়নি । 

ত্রিপুরার উপজাতি জনগণ 
কংগ্রেমী অপশাসনের বিরুদ্ধে, বিশেষ 
করে বাহাঙ্ল থেকে তেষটি পর্যস্ত যে 
সংগ্রাম করেছেন, তার নেতৃত্ব দিয়েছে 
কমিউনিস্ট পার্টি, তা ছিল, গণতন্ত্র 
রক্ষার ও প্রসারের সংগ্রাম এবং তাতে 
পূর্ব বাংলা থেকে আগত লক্ষ লক্ষ 
বাঙালী উদ্বাস্ত জনগণও সামিল 
হয়েছিলেন । সেদিন ত্রিপুরাকে 
আনামের সঙ্গে যুক্ত করার বিরুদ্ধে 
পাহাড়িয়া বাঙালীদের এক্যবন্ 
সংগ্রাম সারা ভাব্রতের গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের ধারায় একটি এঁতি- 
হাপসিক পর্যায় হয়ে রয়েছে । এক 
কথায়, ত্রিপুরার মেহনতি জনগণ যে 
অর্থনৈতিক শ্রোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করেছেন, ভা প্রধানতঃ 
কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী শক্তি- 
গুলির নেতৃত্বেই গণতা্রিক রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনে উন্নীত হয়েছে । 
এই মহান শক্তির স্ষ্টি ও বিকাশ 


সাশ্রদায়িকার ও প্রার্দেশিকতার বিষ 
সক্রিয় থাকত। 

জানা দরকার, পূর্ণ বিকশিত ধম- 
তন্ত্রের সমাজে এই রকম সংবীর্ণভা 
কেটে যায়। কিন্তু জমিদার মহাজন 
আর রুগ্ন পু'জিবাদের সমাজে, মাহযে 
মানুষে ভেদ ও অন্ধ সংস্কারের দুষ্ট 
বীজাপুগুলিকে কায়েমী স্বার্থের 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি খুঁচিয়ে 
তোলে, ছড়ায় ও টাকা-পয়সা দিয়ে 
থাগ্ধ যোগায় । এগুলোই তাদের 
স্থিতশ্বার্থের হাতিয়ার, বিশেষ করে 
যখন মেহনতি মাম্য গণতন্ত্রের 
সংগ্রামে এক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিক্রিয়ার 
ছুর্গগুলোতে কাপন লাগায়, চিড় 
ধরায়, তখনই দেশী-বিদেশী কায়েমী 
ত্বার্থবার্দীরা রাজনৈতিক মঞ্চে কোণ- 
ঠাসা হয়ে গণতন্ত্র বিরোধী বস্তাপচা 
সেটিমেন্টগুলোকে খুঁচিয়ে মানুষে 
মাছষে ভেদ বানান, ব্যক্তি থেকে 
মনুয্যত্বে বাতিল করতে তৎপর হয়। 
এই অবস্থার মধ্য দাড়িয়েই দ্বারুণ 
ক্ষোভে যন্তরবায় রবীন্দ্রনাথ আর্ত কণ্ঠে 
বলেছেন £. "সাত কোটি সস্তানেরে 
হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে 
মান্য করোনি 1” 

কিন্ত ত্রিপুরার জনগণ পশ্চিম- 
বঙ্গের সঙ্গে বিগত সাতাত্তরের 
নির্বাচনে আবারও প্রমাণ করলেন 
যে ভারা বাঙালী" নন, পাহাড়িয়া- 
বাঙালীর এক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক মানুষ, 
যার ফলে বিধানসভা নির্বাচনে, 
পঞ্চায়েতে ও পৌরদভার নির্বাচনে 
প্রতিক্রিরাশীল কংগ্রেদ, জনতা, 
সি. এফ. ডি প্রভৃতি দলগুলির কালো 
হাত গুড়িয়ে গেছে। কিন্ত ভাঙা 
হাতও সময়মত নড়ে ওঠে । তাঁদের 
‘সময়’ কোনটা? ঘে সময়ে বামপন্থী 
ফ্ৰণ্ট সরকার পাহাড়ি! বাঙালী 
নিবিশেষে ব্যাপক গরীব মেহনতি 
মানুষের উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট কর্মস্থচী 
নিয়ে জমি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের 
মৌলিক ভিৎ রচনায় উদ্যোগী 
হয়েছে ঠিক ঢুসেই সময়েই বিদেশী 
মালটি-স্তাশনাল. এজেন্সির মদতে 
আনন্দমাগীর! ‘আমরা বাঙালী’ 








নামে তথাকথিত আন্দোলন তুলে 


খুন-সন্ত্রাসের বিভীষিক! সুষ্টিতে নেমে 
পড়েছে; আর নেই সঙ্গে চিৎকার 
জুড়েছে = রাষ্ট্রপতির শাপন চাই ॥ 
এখান থেকে প্রফুল্ল সেনও মৃতদেহ 
ধুঞ্জতে ঝাপিয়ে পড়েছেন ত্রিপুরায় ।। 
দেখতে না দেখতে আননদসাীদেবু, 
মধ্যে মিশে গেছে. ছুই কংগ্রেস, 
* (শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠা) 


॥ আট। 


দীর্ঘ ধারালো রাত্রি 
(৬ পৃষ্ঠার পর ) 

মেয়েটিও সুন্দরী । লিলির সঙ্গে 
তার বিশেষ কোনে পরিচয়ই নেই । 
কত মেয়েই তো সে দেখছে। কিন্ত 
কী আশ্চর্যের ' ব্যাপারে চক্রবর্তী 
মশাই, আপনার ষেয়েকেই তার মনে 
ধরলে] । এক পয়সা খরচা নেই 
আপনার । উল্টে এ স্ববলের কজ্যাণে 
আপনার সব হবে। 

অনেক সময় অতফিতে ছুরি বা 
গুলী খাওয়ার প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
হয়না যন্ত্রণা স্বর হতেদেরী হুয়। 
রক্ত দেখে হতভাগ্য ' মাঁছ্য ভয়েই 
জ্ঞান হারায়। বাড়ি পর্যন্ত বেশ 
এসেছেন নগেন চক্রবর্তী । পথে 
একট] কাজও সেরে এসেছেন । কিন্ত 
বাড়িতে এসে সম্পুর্ণ ভেঙে পড়লেন। 

গোটা ব্যাপারট] প্রথমে অসম্ভব 
এক মজা মনে হয়েছে । ধীরে ধীরে 
কৌতুক থেকে অপমানের উপলব্ধি । 
আশিসের ঘটনাট? 
ভাবে দেখলে! না। শোভনলালের 
প্রতিক্রিয়া হলো অন্তরকম--ধরাকে 
সরা জ্ঞান করছে। ভেবেছে কী! 
ভাক্তার ঘোষ একট] হারামজাদ! 
লোক । 


কোনে! এক সুত্রে স্থখময় চট্টো- .. 


পাধ্যায়ের কাছে পৌছোনোর স্থযোগ 
ছিল। প্রথম শ্রেণীর ব্যস্ত সামুষ ! 
সকালে চা ধেয়ে প্রথম ফ্লাইটে 
বিলী। দুপুরে 
সাক্ষাৎকার । রাত্রে শ্রী কাছে পৌছে 
যান মানিকতলায় । নগেন চক্রবর্তীর 
কথায় বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন সৃখ- 
সয়বাবু, আপনার. তো ধন্ত হওয়া 
উচিত। .আমার মেয়ে থাকলে 
আমি আবশ্ত বিধা করতাম ন1। 
পৈতে ধুয়ে কি জল খাবেন? স্থবল 


ষে ভাবে রাইজ করছে ও যে কোথায় 


পৌছবে চিন্তা করা যায়ন1। দুনিয়ার 
তো কোনো খবর রাখেন না মশাই । 
আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বংশলাল 
কী সামান্ত অবস্থা থেকে উঠেছে 


ভাবা যায়না । স্বলকে আমি 
অত্যন্ত সেহ করি। স্থবল সৌখিন 
রাজনীতি করেনা । জনগণের সঙ্গে 
ওর নাড়ির টান। এত পপুলার ।.. 


কাজে অসম্ভব নিষ্ঠা, চমৎকার সাংগ- 
ঠনিক শক্তি । আপনি নিজেকে কী 
ভেবেছেন কী] এই বিয়েই হবে। 
আপনার] আনন্দ করে মেয়ের বিয়ে 
দিয়ে দিন। কাজের ফাকে ফাকে 
টুকটাক ব্যবসা চালিয়ে যা রোজগার 


করে তা কয়েকজন আই এ এস-এর 
মাসম ইনে। 
ডাঃ দোষ আবার এসেছেন। 


নগেন চক্র কথায় ডাঃ ঘোজ খুব 
একটা। অবাক ত্ন্না। চটে গেলেও 
চিঁস্তত হে পড়লেন রেশী। একটু 


ঝম ধনে থেকে বন উত্তর. 


দু ৪ # 


লিলি বিচ্ছিন্ন 


জোক হলেও 


- নানা ধরুণের " 


আপনি ঘুরিয়ে চলছেন । এই সুহ্র্তে 
আপনি মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছেন 
না এটা কোনো দায়িত্বশীল পিতার 
কথা নয়। জাত-ব্জাতের . কৰা 
বলেছেন সেটাও কোনো! যুক্তি নয়৷ 
সুযোগ একবারই আসে, এ রক 


আপনি হেলায় হারাৰেন। 

- আপনি বুঝিপ্নে বলুন। এ বিক্বে 
হতে  পারেন1। তাছাড়া আমার 
বাড়ির কেউ রাজি-নয়। 

মেয়ে কী বলে ? 

নগেন চক্রবর্তী চুপ করে 

1 
কিন্ত ব্যাপারট। এখন আর 


আমার আপনার হিসেবের মধ্যে 
নেই। হাতের লক্ষী পায়ে ঠেল- 
ছেন। আচ্ছা বেড়ে কানন তো! 
আপনার আপত্তির কারণ কী। 
-আপনাকে আর কি বলবে! । 
এ বিয়ে হতে পারেন] | পিতা হিসাবে 
মনে করি লিলির যোগ্য পাত্র এ 
নয়। ভাছাড়া ভাক্তারবাবু এ এক 
অসম্ভব প্রস্তাব । রাজনীতির মধ্যে 


আমি নেই। আমি নিতাস্তই লামান্ত 


লোক। কারো বিরুদ্ধে আমি অভি- 
যোগ করতে চাইন! ৷ সে অধিকারও 
আমার নেই। আমাকে রেহাই 
দিন ডাক্তারবাবু। 

- -এখন আর ফের] সম্ভব নয় 
চক্রবর্তী মশাই । আপনি সাধারণ 
একটা অসাধারণ 
ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন ।. 
স্থবলকে পাত্র হিসাবে আপনার 


অপছন্দের কারণ কী? 
এ এক অসম্ভব প্রস্তাব। এ 

হয় না'ভাক্তারবাবু। 

--আপনি স্থবলকে এভাবে অপ-' 
মান করতে পারেন না । 

এখানে মান অপমানের কথা 
উঠছে কেন? 

অপমান ময়] ভবিষ্তত 


সামনে আমি ভাল দ্বেখছি না, 
ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের 
কোনে লাভ ক্ষতি নেই। আমি 
আপনার মঙ্গল, চাই। ঘরে সেক্গে 


আমারও আছে। 
-আপনি প্রবীণ বিচক্ষণ 
ডাক্তার । দ্বীর্ঘপ্রিনের পরিচয়। 


আপনি আমার মঙ্গলই চাইবেন । 


“লাভ ক্ষতি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার 


নিশ্চয়ই নেই । কিন্ত এত বড় সর্ব- 
নাশের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে 
যাবেন না। 
সর্বনাশ বলছেন | 
--আমি খুব সংযত হয়ে কথা 


১2০ 


বলছি । আমার মনের অবস্থা আপনাকে 


বোঝাতে পারবোনা! ভাক্তারবাবু। 
আমার বুঝে দরকার নেই। 
তবে অবস্থা হাতের বাইরে চলে 
গেলে আপনি আমাকে দোষ দেবেন 
না। 
_-এ কদিন প্রচণ্ড অশান্তির 
মধ্যে দিয়ে ষাচ্ছে। আমার স্ত্রী তে! 


একটু ভয়ই পেয়ে গেছে । 

এই ভীতি তো আপনাদের 
তৈরী। রাছ্ি হয়ে গেলেই তো 
হয়। অমত করবার যুক্তিআপনার 
কিছু নেই । তবে এখানে একট কথা 
পরিষ্কার করে বলা দ্বরকার। সুবল 
সাজনীতি করে। সুনামের সঙ্গে 
ছুনাম কিছু অর্জন করতেই হয়] অন্ত 
হলের নিন্দে শুনে আপনি ধারণা 
করতে যাবেননা | অন্তত আহি জোর 


গলায় বলতে পারি স্বলের চরিত্রে ' 
কোনো দোঁব ‘নেই! ক্যান্সারের 


ষন্ত্রণায় আত্মহত্যা করলো সেই ভঙ্র- 
(লোক, অথচ তার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে 
.জড়িয়ে বাজারে এক মহাভারত চালু 
হয়ে গেল। সে ঘটনার আস্তপাস্ত 


. আমি জানি। রাজনীতির খাতিরে 


হে কী জঘন্ত অপপ্রচার চলে ভাব! 
বায়না । - 

জানা জানা হঙ্ধণা কাতর 
কাহিনীর মধ্যে ক্যান্সারের বস্্রণায় 
আত্মহত্যার ঘটনাটি সাম্প্রতিক- 
কালের | স্থৃবলচন্্ দে-কে জড়িয়ে 
বেরদিক এক সংবাদদাতা কাগজেও 
ভূপ নিউজ ছেপে দিয়েছিল। 

মৃণাল দত্ত রায় ক্যান্দারের 
ব্রণ সহ . করতে না পেরে 
পলায়.দড়ি দিয়ে মরে। কলকাতার 
শহরে এ ধরণের ঘটনা নিত্য থটে। 
চরম এই বিপদের সময় স্ববল শাশে 
এসে দীড়িয়েছিল |. 
হটকারী তাই থানা-পুলিশ করবেই । 
পুলিশ বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসাবাদের 
খাতিরে স্ববলকে থানায় নিয়ে যায়। 
কিছুক্ষণ পর সবল বাড়ি আসে। 
লংবাদপত্রের দ্বায়িত্বহীন ছোট্ট ধবরটা] 


 অৰস্ত অহেতুক নাটকীয় রূপ নেয়। 


সাধারণ মাক্ষের বিশ্বাস অর্জনের 
জন্তে কিছু লোকের বানিয়ে বানিয়ে 
গল্প ফাদবার প্রতিভাও বড় কম নয়। 

বক্তব্যে সাযান্ত হেরফের হলেও 


. পবাই দাবী করে মৃণাল দত্ত রায়ের 


শরীরে ক্যান্সারের বাম্পঘাত্র ছিল 
না। সবটাই ভাওতা। আসলে স্ত্রীর 
লঙ্গে সুবলের গোপন প্রপয়লীল1 
সহ করতে না পেরে মৃণাল আত্মহত্যা 
করেছে । অফিসের এগারে। তলার 
জানলা থেকে ঘট! করে ঝঁপিয়ে 
না পড়ে ঘরে এসে ফাস লাগিয়ে 
মরার মধ্যে নিজের ঘর তাঙ্গাতাঙ্গির 
ইদিত ছিল। একটা মানসিক 
ষন্্রণাক্স সে কষ্ট পাচ্ছিল। অফিসে 
 চুশ্চাপ বসে থাকতে] । কোন ব্যথা 
বেদনার কথা শোনা যায় নি। 


,স্বপালের স্ত্রী লবিতত1 বাড়ি পাণ্টে এখন 


ওয়েলেসলীর কোথায় 
স্থৃবগই ' অভিভাবক । 


থাকে । 
নিন্দুকদের 


-ঠেঁটে অবশ্ত এই সম্পর্কটুক বে রূপ 


নিল তা বৰ্ণন] করতে গেলে যে 
কোনে] দ্বায়িতশীল পিতামাতাকে 
বড়দের কথার মধ্যে না থাকার 


' পাঠাতে হয়। 


মৃণালের এক 


' লোনত। 


নু 
নির্দেশ দিয়ে কনি্ঠদের অন্যান 


ডাক্তার ঘোষ চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 


নেবার আগে নগেন চক্রবতখুকে 


প্রস্তাব আবার ভেবে দেখবার অহু- 
রোধ করলেন ! বাইরে প্রকাশ ছিল 
না কিন্ত ডাঃ ঘোষের মনে চাপা 
ক্ষোভ ও ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। 
থানার ও সি-র চেয়ে হয়তো হৃবল 
চন্দ দে-।ক তিনি বেশী জানেন। 
লঙম্ব। ছুরির ধারালো ক্ষতে কত হে 
ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছেন। সেলাই করে- 
ছেন কত শরীর । লাস পোড়ানোর 
নিখৃ'ত ব্যবস্থাপত্র তৈরী করে দিয়ে- 
ছেন। আদালতে ডাঃ ঘোষকে 
ই্রাম্প কার্ডের মত . যথেচ্ছ ব্যবহারের 
পুরস্কারে স্থবল অবশ্য কার্পণ্য করে 
নি। বেআইনী ইমারৎ গড়ার যোল 
আন! ফুল-প্রফ থেকে শ্যালিকার 
নামে পচিশ মাইল দীর্ঘ বাস রুটের 
পারমিট সুবল ডাঃ ঘোষকে সংগ্রহ 
করে দিয়েছে | ভাঃ দোষ স্থবলচন্দ্র 
দেঁকে ভাল ভাবেই জানেন। নগেন 
চক্রবত্শুর মভামতে তার বড় ধায় 
আসে না। কিন্ত তিনি জানেন সহজে 
পিছু হটবার পাত্র সুবল নয়! 

, শোতনলালও কেমন একটু গুটিয়ে 
গেল । বাইরে চলাফেরা সে খু'ই 
কমিয়ে দ্বিল| কিছুটা অপ্রস্তুত অপ- 
রাধীর মত তার ভাবভঙী । 

কদিন পরের কথা । অফিস 
থেকে বাড়ি ফিরছিলেন | দুই তরুণ 
মগেন চক্রবত্ণর পথরোধ করলো | 
সে বাঁকডা চুল, সরু ঘেরের ট্রাউ- 
জার্স। আগে কোনোদিন দেখেছেন 
ধলে মনে হলে] না। 

কোনে! তুষ্িকা নেই। একজন 
বলে, আপনার সাহস তে| কষ 
নয় মশাই । আমাদেরও. আপনি 
ভয় পাইয়ে দিয়েছন। আমাদের 
পরিচয় জানতে চাইবেন না। কানা 
স্ববলের হাত থেকে যদি বাচতে চান 
তবে মেয়েকে সরিয়ে দিন। যত 
তাড়াতাড়ি পারেন ততই ভাল । 
একটা কিছু হয়ে গেলে আফশোষের 
শেষ থাকবে না। কানা ্ববলকে 
আপনারা চেনেন না। আমরা 
জানি । আমরাও এককাপে ওর 
চামচা ছিলাম । আয়াদের বিশ্বাস 
করতে বলছি না। কোথায় পাঠা- 
বেন সে সব কথা আমর! জানতে 


. চাই না। কিছুদিনের জন্যে দূরে 


সরয়ে দ্রিন। আপনি যশাই গুরু 
হিন্মং রাখেন । 

বিহ্বল নগেন চক্র'ত্রী শুকনো 
গসনায় বলেন, তোমাদের পরিচয় 
বাব1জানলাম না।, 

- হ্ঞানবার চেষ্টা করবেন না। 
আমাদের শুদ্ধ কালিয়ে দেবে। 

_ দেশে আইন নেই? কোথায় 
আছি ৮৩ 
আপনাকে হা! বললাম তাই 
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be 


করুণ। হাওয়া ধারাপ। চটি 
থাকতে থাকতে কেটে পড়ুন। 
আপনার মেয়ের সঙ্গে একটা - 


ছেলে ঘোরে ।..ছেলেট! 'গড়পারের | ** 


তাকেও সাবধান হতে বজবেন। 
কী জিনিষ সে মন্কেল হয়: তো 
জানে না! লাস পড়ে ঘাবে। 


বাড়িতে তালা দিক্ষে সবাই প্রথমে 


আসে ব্যাণ্ডেল। শোভনলালের 
মাতুল বীরেশ্বর। তার হাবভাবে 
মনে হলো তিনি যেন পলাতক 
সশস্ব ব্প্রবীদের জায়গা নিয়েছেন । 


লিলির জানলায় দাড়ানোও বারণ 7 ভল 


নগেন চক্তবতীকে পরামর্শ দিলেন, 
দিল্লীতে আপনার দাদার কাছে 


পাঠিয়ে দিন । ব্যাণ্ডেলেও কানা '* 


,স্থবলের লোক আছে । 
কাস্টমসের চোখে ধুলে! দিয়ে 


আফিম যেমন আসে অনেকট] যেন ১. 


সেই নিয়মে লিলি পাচার হয়ে গিলী 
এলো । 
দিন পনের পরের কথা। 


সন্ত্রীক নগেন চক্রবত্তী- ফিরে * 
বাড়ি, 


এসেছেন । শোভনলাঁলও 
ফিরেছে তালই চলছিল । কিন্তু 


যডযন্ত্রের বিষক্রিয়া স্থরু হয়েছে | 
যোগাযোগ স্থবীর ডাক্তার সম্পূর্ণ 
কেটে দিয়েছেন। টা্যান্সি থামিয়ে 
আশিনের কাছে লিলির হদিশ 
জানতে চেয়েছিল একজন ।' 
কিছু -ভাঙ্গেনি। অবশ্য এ নিয়ে 
শোতন লালকে কেউ বিব্রত করেনি 
কোনে] ' দ্বিন। "অনেক 
হুবল। প্রতিদান দিতে * হবে| 
লব ছুরির ধারালো রাত্রি আশিসকৈ 
কদিন পর অতকিতে ধরেছে। 
ফাউস্ট, এবার নির্যম ভাবে যৌবন 
ফিরে চাইছে! ছাত্রকে “সারপ্রাস 
ভ্যালু বুঝিয়ে বাডি ফিরস্থিল। 
পথে কোনো আলো ছিলনা ।-ক্ছি 


*বুস্ঝ ওঠবায় আগেই আশ্বিন মাটিতে 


লুটিয়ে পড়েছে। রক্তাপ্ুত শরীরটা , 
আবিষ্কার করে এক টযান্সিওয়াল! ! 
কিন্ত থামে না। 

ছুরিতে বিদীর্ণ দেহ! হাঁস- 
পাতালে সব সময় পলিটিগ্যাল কেন? 
অশিসলের পকেট থেকে লিলির লেখা 
একট। চিঠি পুলিশ উদ্ধার করে। 
(লিপি আভারেদ্র মেয়ে। তবু, 
চিঠিতে তার স্বল্প পরিধির সীমিত 
জ্ঞানে বর্তমান সমা সভ্যতার সঙ্কটে 


আশিন, 


ty 


দ্য়েছে-*» 


~ 


শঙ্কা প্রকাশ করেছে। পুলশ দাবী = 


করে--লিলির. চিঠিতে কালচারাল 
রেভলুশুনের ইঙ্গিত লক্ষ্য কর! 
গেছে। প্রায় সব কাগজই খবরটা 
ছেপেছিল--“‘গতরাত্রে , গড়পার 
এলাকায় আশিস দত্ত নামে এক 
যুবক ছুরিকাহত হয় । হাসপাতাল 
কর্তৃপক্ষ তাকে মৃত বলিয়া (ঘোষণা 
করে। ঘটনাটি নিতান্তই চরমপস্থী- 
দের অস্তঃখ্লহের,পরিণতি। আশিন 
ছিল.মার্কপবাদী*। * 


থবয়ট! লিলি কার কাছে পায় *' 
‘জানি ন1। সবার অলক্ষ্যে কীটনাশক ' 


মিশ্রণের বিষ সে কতটা গিলেছিল 
জানি না। প্রবলের অত্যান্চার, 
সমাজ সত্যতার সঙ্কট ৪ লম্বা "ছুরির 
দীর্ঘ রাত সম্পর্কে শেষ পর্যস্ত পিলি 


কি ভাবচ্ছিল কোনোদিনই জানা ৫_. 


জানা ষাধে না! * (চলবে) 
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কোথায় লিখব ? 


কয়েকজন তরুণ লেখক সেদিন 
তাদের এক সমস্তা নিয়ে হাজির । 


বলা বাহুল্য এই লেখকেরা রাজনীভি . 


লচেতন, নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী | 


7 উনের সমস্যা হল : কোন্‌ কাগজে 
- লিখব, কোন্‌ কাগজে লিখব না! 


এমনকি তারা এটাও চিন্তা করছেন 
জনসংযোগের বৃহত্তম তথ জনপ্রিয় 


মাধ্যম রেডিও বা টেলিভিশনের 
সঙ্গে সহযোগিতা করবেন কি 
করবেন না! 


যতদূর মনে হয় এ ব্যাপারে 
*সমালোচন1 উঠছে বলেই তারা 
এখুনি এই প্রশ্নের একটি মীমাংসা 


" চান। 


| রাডার |. যেহেতু 
এই বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রচারের 
মাধ্যমগুলো! মুলত বুর্জোয়াদেরই 


সেবা করে। এই বিচারে কোনো - 


< কুল নেই। ফলে সমা্ পরিবর্তনে 


_ বিশ্বাসী লেখকের] ওই. স্ব মাধ্যমে 


সে স্থবিধে করতে প্পারবেনু না এটা 


স্বতঃসিদ্ধ ইটনা । 


কিন্ত এ 


" হোক অনিচ্ছেয় হোক, এই ব্যবস্থার 


মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হবে। 


মিহির আচার্য. 


উদ্দাহরণ-সহ বলতে গেলে, ' যেমন 
আমাদের অনেককেই জীবিকার 
প্রয়োজনে এমন চাকরি করতে হয় 
যার ফলশ্রতি বুর্জোয়া! ধ্যানধারণারই 
পোষকতা করা । সে-চাকরি মাস্টা- 
রিই বলুন, কি ওকালতিই বলুন 
কিংবা দপ্তরে কেরাণিগিরিই বলুন । 
আরে] স্পষ্ট করে বলি। আমি 
পেশায় একজন বাগুলার শিক্ষক । 
আমি ছাত্রদের কাছে পরীক্ষা পাশ- 
করানোর এক হম ছাড়া কিছু নই। 
পিলেবাস-নামক যে-র, প্রিণ্টটি রাষ্ট্র 
নায়কের] 
দিয়েছেন আমাকে অনেক ন্দেত্রে 
অন্ধের মতে। বিবেকের বিরুদ্ধে তাই 
নিয়ে কাজ করতে হয়। ধরুণ, 
আমাকে একট] কবিতা পড়াতে হয়, 
যেখানে দ্রেধানো হয়েছে পুরনো এক 
চাকর তার প্রতুর জন্তে জীবন বিসর্জন 
ধিচ্ছেন। এই কবিতার উপদেশ 
কী? 
ছাত্রদের পরীক্ষা পাশের জন্য এই 
আদর্শবাদই কীর্ভন, করতে হবে। 
অথচ যথার্থ শিক্ষক তার ছাত্রদের 
কাছে কোনো দিনই এই আদর্শবাদ 


তুলে ধরতে পারেন না । যেহেতু কোনে! 


আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির 





ত্রিপুরায় প্রতিক্রিয়া 


( গম পৃষ্ঠার পর) 
ত্বমতা, সি. এফ. ভি ইত্যাদি প্রত্তি- 


--* ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল । 


গত উনদত্তর থেকে পঁচাত্তর সাল 
পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মামুষ খুন-সন্ত্রাসের 


= য্লা্জনীতির রঙবদল দেখেছেন, আর ' 


লেইসঙ্গে দেখেছেন মার্কসবাদী 


-- “ক্ষমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত বামপন্থী 


fl 
নি 
- 


গণ-আন্দোলনেরউপরপ্রতিক্রিয়াশীল 
শ্তিগুলির' বর্বর আক্রমণ । সেই 
আক্রমণে গণশক্তি, সভ্যযুগ, দর্পণ 
সমেত রবীন্ত্রনাথও বাদ পড়েনি। 
আধা-ফ্যাসিস্ট সন্াসের এমনই 
মহিমা! * 

ত্রিপুরায় গত জাহয়ারীর শুরু 
থেকে যা আরম্ভ হয়েছে, ‘আমরা 
বাঙালী’, মিশনারীদের, উপজাতি 


&১ - যুব সমিক্তি ও আনন্দমাগীদের নামে 


/ 


এখানে , ঠিক, সেই রকমই ছয়েছিল 
‘নকশাল’ ও “ইন্দিরার নামে। 


তির প্রসঙ্গে ২৮শে জানুয়ারী 


পপ, টিন লিখছে 2 


৭7156015083 repeatedly 
demonstrated . that once re- 
actionaries are ousted from 
political power they will 
make a desperate attempt to 
recapture their lost power. 
And Tripura is proving to be 
no exception", ত্রিপুরায় আজ 


প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিওলির 'রাজ- 


নৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ' 


সঠিকভাবেই বর্বর, নগ্ন ও ব্যর্থ 

বিগত নির্বাচনেও ত্রিপুরা একা 
ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের থেকে অঞ্জি্ত 
শিক্ষায় এবং নিজেদের গণতাস্তরিক 
লংগ্রামের এতিহে পুষ্ট "ও শাণিত 
জিরার পাহাড়িয়া বাঙালীর 
'ক্যবদ্ধ জনগণ বামপন্থী ফ্রণ্ট সরকার 
গঠন করেছেন এবং জাধা-ফ্যাসিস্ট 
সন্ত্রাস ও শ্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে পশ্চিম- 
বঙ্গের ধীর জনগণের সংগ্রাম থেকে 
শিক্ষা নিয়ে আজও তার! উগ্র 
জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক 
চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে, গণতন্ত্রের 
পতাকে উর্ধে তুলে এগিয়ে যাবেন, 
এ বিশ্বাস হারানোই পাপ। 


আমার ওপর চাপিক্সে- 


‘আদৰ্শবাদী চাকর হও।” 


পক্ষেই “আদর্শ ভৃত্য’ হওয়া একটা 
আদৰ্শই নয়। পরিপূর্ণ মযেবো 


.. এখানে ঘা খাক্স। 


এই বিরূপ রা 
কারণেই আমরা চাই বা নাচাই 


- আমাদের হাত ময়লা করতে হচ্ছে, 


আমরা জীবনধারণের জন্তে পমাজ- 
ব্যবস্থার সঙ্গে আপস করছি, প্রচলিত 
কাঠামোকে দ্বীর্ঘকাল বজায় রাখার 
প্রয়োজনে “দালালি করছি। 

লমাজে থেকে সমাজের  উধ্বে 
ইচ্ছে করলেও বান করা যায় ন!। 
ত! করার ইচ্ছে থাকলে পরিণতি 
আত্মহত্যা। কারণ ব্যক্তিগত উদ্ভো- 
গের তার! এতদিনকার যজবুতসমাব্ব- 
কাঠাযোকে বদলানো যায় না। 
তার জন্তে প্রয়োজন বিশ্ববী তত্ব, 
বিপ্লবী রাজনীতি এবং সর্বহারা শ্রেণীর 
সংগঠন । 

. এই অবস্থায় সম্ভাব্য পরিস্থিতিকে 
অধ্বীকার করে আপনি যদি ‘বিশুদ্ধ’ 
থাকতে. চান তাহলে আপনার জীবি- 
কার ক্ষেত্রটি ছাড়তে হবে এবং আত্ম- 
প্রকাশের মাধ্যম দি আপনার 
সাহিত্য হয়, তাহলে তাঁও বন্ধ করতে 
হবে। কিন্ত আপনার এই একক 
অনহুযোগে ক্ষতি হবে আপনারি, 
সমাজের নয়। কিংবা আপনাকে 
নিজেই বিপ্লবী সংগঠনের কাজে হাত 
লাগাতে হবে। কারণ আপনার 
বিশুদ্ধ রচনা পরিবেশনের জন্তে চাই 
শোষণধুজ স্থস্থ সমাজব্যবস্থা । ইতি- 
মধ্যে আপনাকে ঘি -লিখতেই হয় 
তাহলে আপনাকে সঙ্জাগ হয়েই কত 


কম আপস করতে পারা ষায় তারি 


চেষ্টা করতে হবে। ষে-মান্থষের এই 
দৃটিভঙ্গি থাকে তিনি প্রয়োজনে তাঁর 


কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারেন বলেই 


মনে হয়। 
এ কথা ঠিক বে কোথায় লিখৰ 
প্র্নটি আপনাকে ব্যাকুল করে 
ভূলবেই। কারণ বৃহৎ পুঁজির 
পত্জিকাগডলে। পু'জ্জির মুনাফাবৃদ্ধিরই 
সেবা! করে ষবাবে। পত্রিকার বুর্জোয়া 
চরিত্রের সঙ্গে আপনার লোকসভার 
বিরোধ স্বাভাবিক । কারণ সেখানে 
আপনার বিষয়ের ম্বাধীনতা 
নেই। সমাজ  পরিবর্তনকাষী 
কোনো বক্তব্য আপনি সেখানে 
রাখতে পারবেন না। তা আপনি 
মার্কসবাদী পণ্ডিত সরোজ আচার্ধই 
হোন কিংবা আজকের সুভাষ মুখুক্যে 
বা সমরেশ বস্থই হোন। এরা 
ক্রমাগত বিরোধী শিবিরে অহবাস 
করতে করতে চরিত্র হারান, এমনকি 
আদর্শবাদ পর্বস্ত, বিবেকের তড়নায় 
তারা সাফাই স্বরূপ মূল রাজনীতি- 
কেই অস্বীকার করে বলতে চেষ্টা 
করেন রাজনীতি এক ধরণের 


" অংকীর্ণতাবা, তদ্বপেক্ষ। 'মানবিক- 


তাৰাদ’ অনেক বড় ইত্যাকার। 


এপ 


id রা 


গ্রকারাস্তরে তার] মালিকের “বুর্জোয়া 
মানবতাবাদেরই, জয়ধ্বনি করে 
মালিকতোষণের চূড়ান্ত করেন। 
কেউ যদি আত্মপক্ষ সমর্থন 
মানসে বলবার চেষ্টা করেন, গুরা 
আমার স্বাধীন’ বক্তব্যে কোনো 
বাধা দেন না তাহলে বলতে হবে 
তিনি মিথ্যেরাদী। যার খাবেন 
তারি দাড়ি উপড়োবেন তা একই 


. সঙ্গে হাত পারে না। 


পা 


বর্তমান লেখক নিজের অভিন্পতা 
থেকে এটা বলতে পারেন আমার 
‘স্বাধীনতা’ ততক্ষণই গ্রাহ্‌ হবে যত- 
দিন না মালিকের শ্রেনীস্বার্থ ঘা 


খাবে । আপনি সৎ লোক.হলে . 


সমাজের এক ভয়ংকর মূহুর্তে আপনাকে 
একটি পক্ষ, নিতেই হবে এবং হয়তো 
আপনার একটি রচনা ওই কাগন্জে 
মালিকের শ্বার্থের বিরুদ্ধে একবার 
বেরিয়ে যেতেও পারে। কিন্তু ওই 
শেষ। আপনার পরবর্তী প্রস্নাষ 
নিশ্চিতই বন্ধ হবে।. অনৎ লেখক 


৬ 
8 লয়? 


হলে আপনাকে কলৰ ৰবোরাতেই 
হৰে। মাঝামাঝি কোনো পথ 
নেই । সমরেশ বস্থদের কনম-খোরা- 
মোর ইতিবৃতটি এই জাতীব। অন্ত 
দিকে যে লোক কলমকে বেচে দেন 
না তার অবস্থা আমার মতোই হয়ব 


তা ধরতে পারবেন )। সত্তরের 
দশকের বিপ্লবী মেজাজের ‘এই কুছ 
দবিন’_শীর্ষক_ গল্পটি লেখার পরেই দে 
বছরই শারদীয় সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত 
হওয়] সত্বেও আমার লেখাটি “অজ্ঞান 
কারণে” বা দেয়া হল। আমি জানি 
আপদ করতে চাইলে আমার সেখানে 
স্থায়ী ভেরা বাধবার অন্বিধে হত 
না। আমি তা করিনি, যেহেতু 
লেখকমত্বা বিসর্জন দিকে “অস্ত? 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 





বাজেট সমীক্ষা 
... (৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 
কর্মরত ভারতীয়দের অদিতি অর্থ 


প্রেরণের হার বজায় রয়েছে, কিন্ত 
সামগ্রিক ভাবে রপানীর তুলনায় 
আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নীট 
বৈদেশিক বাণিজ্যে মোটারকমের 
ঘাটতি দেখা দ্িয়েছে। তৃতীয়তঃ 
কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার 
অপেক্ষাকৃত কম বলে এবং মোট জন- 
সংখ্যাবৃদ্থির হার স্থিতিশীল থাকায় 
মজুত খান্ত ভাণ্ডার হান পাবে বলে 
এখন অনুমান কর! হচ্ছে। চতুর্থতঃ 
উষ্ঠ পরিকল্পনা খাতে ৬৯৩৫০ কোটি 
টাকার বিরাট ব্যস আগামী পাঁচ 
বছরে মূল্যবৃদ্ধির হার বাধিক ২০1২৫ 
শতাংশ হবে বলে কোন কোন অর্থ- 
নৈতিক বিশেষজ্ঞ অন্গমান করছেন। 
বদি মূল্যবৃদ্ধির হার অক্ষুপ্ন থাকে, কর্ম- 
সংস্থান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ন! 
পন্সি ভাহলে শিল্প ও কৃষিজ্গাত 
পণ্যের আভ্যন্তরীণ ক:টতি কমে 
ঘাবে। স্বতরাং জাতীয় আয় সঞ্চা- 
রের হার বৃদ্ধি করার মৃত সরকারী 
ব্যবস্থাগুলি বাজেটে গ্রহণ করতে 
হবে। 

জনতা সরকারের অর্থনেত্িক 
দৃষ্টিভঙ্দীর সঙ্গে অতীতের কংগ্রেস 
সরকারের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা- 
যায় না। ইন্দিরা গান্ধীর বিশ দৃফ। 
এবং জনতা দলের বাইশ-দফাঁর মধ্যে 
মাত্র বাহান্্-তিপান্র  তফাত। 
বাজেটের মধ্যেও এই প্রভেদটুকু 


- বিশেষ ভাবে, দেখা ঘাবে না| 


অনতা দলের নির্বাচনী প্রতি- 
শ্রুতির মধ্যে ঘে সকল অর্থনৈতিক 
কর্মস্থচী অস্ততূক্তি ছিল, সেগুলি 
অচিরেই কার্ধকরী করা হবে বলে 


কেউ আশা করে না। কিন্ত গ্রতি- 
শ্রুতি পালনের দিকে অনভা! নরকার 
সামান্ত মাত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন 
অন্ততঃ এটুকু মানুষ দেখতে 'চান। 
কিন্ত এবারেও তারা হয়তো! নিরাশ 


হবেন। 
কারণ বাজেটে কর তার বৃদ্ধি 


পাবে এটা ধরেই নেওয়া! ঘায়। এই 
কর ভার এমনভাবে বসানো হবে 
যাতে সমগ্র করটাই জনদাধারপের 
নিত্য প্রয়োজনীয় ধিনিলপত্জ 
থেকেই আদায় কর] ঘাক্। 
দ্বিতীয়তঃ শিল্প ও কৃষিখাভে ষথা- 
ক্রমে ৪৪৬ কোটি ৫২৬৬ কোটি এবং 
অন্যান্ত খাতে ষে ৩৯৯ কোটি টাকা ' 
তরতুকি দেওয়া হয় বাজেটে ভা 
কমানোর প্রতিশ্রুতি . খাকলেও 
কার্ধত: তা বজান্ রাখতেই হবে । 
বরং উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে ভরতুকির 
পরিমাণও বাড়তে পারে। বলা 
বাছল্য এই ভরতুকির অর্থ ষাদের 
কোষাগার ম্বীত কয়ে ভারাই 
দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক, সাধারণ 
লোক নন। কান্দ কাজেই তারা যে 
১০০০ কোটি টাকা দেশের রাজন্ব 
থেকে আত্মসাৎ করেন, কার্ধতঃ ত! 
দেশের দরিদ্র করদাতার্ধেরই দিতে 
হয় এবং এই অনুপাতে তারা তাদের 
প্রদেয় প্রত্যক্ষ কর, কম দেন! 

স্থতরাৎ আগামী বাজেটে ১৫০৭ 
থেকে ২০০০ কোটি টাকা ঘাটতি 
মেটানোর দায় আবার সাধারণ 
মাহযেরই ঘাড়ে চাপবে। কারণ 
কংগ্রেস বা জনতা উভয় দলই আদলে 
দেশের সমাজপতি ধনপতিদের স্বার্থ 


“ রক্ষার জন্যেই কাজ, . করডছ। 
দাধারশ "মানুষকে এই শম্পর্কের - 


ভাবো নিভে . 


ক 


LL) 





মহাকালীর বাচ্চা 


খিয়েটার ওয়ার্কশপের এক 
উল্লেখযোগ্য প্রযোজন! -“মহাকালীর' 
বাচ্চ। ; বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশ- 


নায় আঁকাডেমী মঞ্চে অভিনীত 


নাটকটির মূল বক্তব্য অভিনব কিছু 
না হলেও বক্তর্য উপস্থাপনে ও 
রূপাক্সণে নতুনত্বটুকু 
লক্ষ্য করার মত। বঞ্চনা! ও শোষ- 
ণরে বিরুদ্ধে ধিক্কার, প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধ -এবং শেষে প্রতিশোধ 
গ্রহণ এ নাটকের মূলীত্কৃত বিষয়বস্ত। 
কিন্ত সেই নাট্য উদ্দেশ্য যে-নাটকীয় 


আখ্যান অবলম্বনে ক্রমবিস্তার লাভ 


করে সিত্ধির পথে এগিয়ে চলে এবং 
উপসংহারে সংহারমূতি ধারণ করে, 
তা মেমন চমকপ্রদ, তেমনি নাটকের 


নাযকরণকেও ব্যঞনামপ্তিত করে 


করে তোলে । এখানেই নাট্যকার 
সোহিত চট্টোপাধায়ের 
বৈশিষ্ট্য । ও 
কাহিনীতে অস্তলাঁন ব্য বিভ্র- 
পের ছোয়া থাকায় নাটকটি মননশীল 
হওয়ার 'সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ্য হয়ে 
ওঠে কম নয় | গ্রামের মাথা মহাজন 


ইন্দুশেখর দরিদ্র ক্ষেত মনজুর কৃষক- 


ফুলকে প্রতারণা করে বিষয় পু'জি 
ক্রমেই বাড়িয়ে চলে তাই নয়, 
তাদেরকে নিয়ন্ন রেখে নির্যাতনের 
মাত্রা বাড়িয়ে একপ্রকার পৈশাচিক 
উল্লাসে যেতেও ওঠে । এ হেন ইন্দু- 
শেখর আবার কালীভক্তও বটে। 
কালীভক্ত অবশ্যই ভার নিজ চয়ি- 
তের কালী মোছায় সাস্বন! পাবার 
প্রয়াসে যেসন,তেমনি বিষয় সম্পত্তির 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কানন] জনিত 
তাড়নায়ও।' গৃহে, প্রতিষ্ঠিত মহা- 
কালীর অঙ্গ থেকে সমস্ত আভয়ণ 
যখন চুরি করল এক বুহৃক্ধ রমণী 

কালীর ছদ্মবেশে এবং সেই দৃশ্ত ইন্দু: 
শেখর ও তার লোভী স্ত্রী দেখে ভক্তি 
বিছ্বল হয়ে 'ম?’ “মা বলে যখন 
ভুলুষ্ঠিত হ্য়, তখনই নাটকে 
স্তাঁডায়ার ঢোকে। পরে অবশ্ত 
ইন্দুশেখর্ের ও তার স্ত্রীর তুল ভাগে 
ও মুগ্যবান অলঙ্কার এভাবে 
চুরি, যাওয়ার শোকে কাতর 
হয় যথারীতি ! কিন্তু সেই ছন্পবেশী 
মহাকাল ছিল গর্ভবত্তী এবং তারই 
সম্তান ভূমিঠ হুল “মহাকালীর 
_বাচ্ছ নাষে। 'এই নবজাতক, ঘার 
জন্ম হল প্রতারণা ও শেৰ্যণৈর 
" কক্তুম্ত্তে ড় "হয়ে ' সেই শে।ষক 
অহাজনের আস হয়ে দাড়াল ।, আর 


' bd 


‘নাশে এগিয়ে আসে। 


বিশেষভাবেই 


রচনা-' 


খেয়ালী ও শ্বপ্ন বিলাসী 
মহন্মদ বিন তুঘলকের বি“্চত্র ও ' 
বিয়োগাস্তক জীবন-নাটা এ নাটকের 
যিনি ছিলেন নিজেই 


প্রতিবাদ নয়,. প্রতিরোধও ময়, ছু- 
মুঠো ভাতের অন্ত সে সংহাঁর যৃত্তি 
ধারণ করে। ধনী মহাজনের পর্ব- 
ধনতন্ত্রের 
ক্ষমতাও'তো কম নয়, ধনিক গো 
এক্যবদ্ধ হয়, রাষ্ট্রপতি এগিয়ে আসে 
-মহাকালীর -বাচ্চা ধরা পড়ে 
তাকে নিয়ে গবেষণ! শুরু হয়_-কমি- 
শন.বসে, হপ্রোড় ওঠে চারদিকে-_ 
কিন্ত যেজন্ত সে ক্ষিপ্ত সেই ছুমূঠে। 
ভাত কেউ তার মুখে তুলে দেয়না । 


আর দেয়না বলেই সে ছিনিয়ে নিতে. 


চায় কেড়ে খতে যায়-_আক্ৰমণ 
করতে চায় । মহাকালীর বাচ্চা 
কিন্তু আবার জন্মা পয 
আবার. 1 


'মহাকালীর বাচ্চা নাম! 


এসেছে ইন্দুশেখরের কালীতক্তির রা 
"সুত্র ধরে, কিন্তু তা তাৎপর্যমণ্ডিত 


হয়েছে প্রতিরোধ আর প্রতিশোধ 
লালসার আপসহীন বজিষ্ঠতায়। 
মঞ্চে কিন্ত কখনই মহাকালীর বাচ্চা 
আবিতূ্ত হয়নি। লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য 
এটি । এবং এ বৈশিত্য প্রতী কীময়- 
তায় চিহ্নিত { মঞ্চসজ্জাতেও রয়েছে 
প্রতীকী বৈশিষ্টা। তাপস সেনের 
আলোকসম্পাত সংখত । সংগীতের 
সুর আকর্ষণীয় হয়নি । অশোক 
মুখোপাধ্যায়, জয়তী ঘোষ, অপ্রন 


দেব, রজত সেনগুপ্ত, শিবনাথ চৌধুরী . 
. রণজ্িত চক্রবর্তী, শরদিন্দু 


অমিয় মুখোপাধ্যায়ের 
উল্লেখের দ্বাবী রাখে । * 


তুঘলক 


অনামিকা কলা সঙ্গম নিবেদিত 
ও ন্যাশনাল গুল অফ ভ্রাম। (নিউ. 


দিল্লী) প্রযোজিত নাটোযোৎসবের 


উদ্বোধন হল গত ৯ই ফেব্রুয়ারী 


ঝাউতলা রোডের ডালহৌনী ইন্টি- 
টিউটের মুক্ত প্রাঙ্গণে। উৎলব 
চলবে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত । 
উদ্বেধনী দিবসের 
গিরিশ কার্ণ।ভ 
ইতিহাসে 


রচিত 'তুদ্বলক’ । 
বিশেষভাবে চিহ্নত 
সুলতান 


বিষয়বন্ত। 
নিজের গ্রতিঘন্্ী, আচরণে প্ববিত্বোধ 
ছিল ধার চরিন্তধর্,, সমকাল থেকে 
অগ্রসর ছিল ধার চিন্তার প্রসার, 


মনে হয়। 


+ 
"1 


পাপা 


ম্নায় ও ' 
“অভিনয়, 


নাটক ছিল 


প্রভাপুঞ্জের মধ্যে থেকেও যিনি 
ছিলেন বিছিক্নতার' শিকার, তার 


_ শোচনীক্'পরিণতিটুকু মনে রেখা- 
- পাত করে ঠিকই,কিন্ত বর্তমান কালের 


লঙ্গে তা কোনভাবে ভাৎপর্যমপ্তিত 
না হয়ে ওঠার শুধুই অতীত চর্চা বলে 
তৰে বিস্ময়কর লাগে, 
প্রকৃত অর্থেই অুপ্রশন্ত মুক্ত মঞ্চে 
অসামান্য প্রযোজনার নৈপুণ্য দেখে । 
এমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে আর 
পাওয়া গেছে কি ?. কন্কনে শীতের 
রাতে মাথার ওপর কোন আচ্ছাদন 
নেই, নির্মল আকাশে চাদের আলো, 
লামনে বিরাট সেট-_ত্রিস্তর বিশিষ্ট 
প্রশস্ত মঞ্চ -এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত 
বিস্বৃত-তিনটি তোরণদ্বার _ছুধারে 
'্সজিন্দ_ এক পাশে প্রাসাদ সংলগ্ন 
কক্ষের বছিভাগ-_সেখানে সিংহাসন 
-সামনে প্রাঙ্গণ |. এই একটিই 
সেট-আলোক সম্পাতের সাহাধ্যে 
এক একটি দিক উজ্জ্বল ক'রে অভিনয় 
চলছে-_অদ্ধকার ক'রে দৃষ্তাস্তর 
বোঝান হচ্ছে। দত্যই মুগ্ধ হবার 
মত। নির্দেশনা ও মেটপরিকল্পনার 


এরি #: দর্পণ 
অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ই, 
আলকাজিণ_ 

খোল! আকাশের নীচে হিন্দি 
ভাষায় অভিনীত .এ নাটকটির টাম- 
ওয়ার্ক সত্যিই প্রশংসনীয় । নাম 
ভূমিকায় মনোহর সিং চরিক্রোচিত 
ফ্যাইনাঁমিকঃ অভিনয়ের শ্বাক্ষর 
রেখেছেন। একটি নাটকে এড 


সংখ্যক ' অভিনয় শিল্পীর মাক্ষাৎও 
বিরল দুষ্ট সন্দেহ নেই । 


" সাহিত্য দর্পণ 


| (১ম পৃষ্ঠার পর) 
কেন “আনন্দৰ্ণজারের+ সঙ্গেও-আমি 
সম্পর্ক রাখিনি । 


এর থেকে একটা মানদণ্ড খাড়া 
কর! ষেতে পারে। যেমন. কে কাকে 
ব্যবহার” করছে, আমি যদি 
পত্রিকাকে ব্যবহার করতে পারি 
তাহলে অবস্থাটা নিরাপদ । পরি- 
বর্তে আমি ষদি ওদের দ্বার! ব্যবহৃত’ 
হয়ে যাই তাহলেই আমার পরাজয় | 

প্রবীণ ‘সচেতন’ লেখক আমন্ত্রণ 
পেয়ে ষে-কাগজেই.লিখুন তার চরিত্র 
‘নষ্ট’ হবার বিপদ থাকে না। প্রবীণ 


লেখক মাধ্যযগুলোকে ব্যবহার 
করেন, নিজেকে ব্যবস্তত হতে 
'দেেননা। 


॥ শুক্রবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭ 


কিন্তু তরুণদের পক্ষে এ-স্ুবিধে, 


এমনকি আমস্ত্িক হলেও । কোনে! 







LS 


ক্ষেত্রে দ্বেখা গেছে লেখকের বক্তব্যকে "' 


আগাপাশতলা 
ছেপে দেয়া হয়েছে । লেখকের তখন 
ঠোট কাষড়ানো ছাড়! কোনে! 
উপায় থাকেনা। 

ফলে এই বিপদের সম্ভাবনা 


থাকে বলেই ‘কোথায় লিখব’ সম্পর্কে 


পত্রিকায় ** 


তরুণদের  বাছবিচার স্বাভাবিক । . 


আসি এখানে সেই তরুণদের সম্পর্কেই . 


বলছি ধারা ভীর্দের লেখক চরিত্র 
রক্ষায় সতর্ক 1 সেক্ষেত্রে নিজেদের 
'সমধর্মীদের মধ্যেই লিটল, ম্যাগাজিন 


করে লেখা চালানোই “বুদ্ধিমানের 


কাজ হৰে। কারণ সেই কাগজে 


বিরুদ্ধে কোনো-মালিক নেই; লেখ" 
কেরা আদশ্বান্থযায়ী লিখতে পারেন ) 
অধিক প্রচার হয়না সত্যি। কিন্ত 
বেটুকু প্রচার হয় সেটা খাটি, পায়ের 
তলায় মাটি থাকে । স্থবোধ থোষের 
‘ফলিল’ নামক বিখ্যাত গল্পটি ‘অগ্রণী’ 
নামক একটি লিটল ম্যাগাজিনেই 
বেরিয়েছিল । .আসল কথা লেখা * 


শক্তিশালী হলে তার প্রচারকে দীর্ঘ- 
দিন বন্ধ করে রাখা যায়না । 


 এল-আইউ.লি.-র দি.এ.পি.ও 
আপনার সন্তানের, শুভযাত্রার রি 


ভি ভ্র্যাণ্টসিপেটেড পলির 


এপ আাই সি থেকে এখন পাবেন একটি নতুন লাভসহিত 
বীনা যেটি আপনারপ্রিয় সন্তানের জন্য বিশেষভাবে 

: a ১৯1১৮৮০৮১৭৩ পলিসির 
সংক্ষেপে সি.এ.পি) বৈশিষ্টা হ’ল আপনার সন্তানের 

: ক্ষন ১৮ অথবা ২১ হলেই এঁক থেকে টাকা পাওয়া 
যাবে, যার সাহায্যে সে ভালভাবে কর্মভ্রীবন শুরু 
করতে পারবে । তারপর মেয়াদ কাল উত্তীর্ণ হবার 
তারিখ পধ্যন্ত তার জীবনের দায় গ্রহণ করা হবে। এবং 
প্রিমিয়ামের হারও খুব কম। 

উদাহরণস্বরূপ আপনি বদি আপনার ১ বছর বয়স্ক 
সন্তানের জন্থ ৯ বছরের মেয়াদে ১৫**০ টাকার একটি 

. পলিসি নেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে মাসিক আনুমানিক 
৩১ টাক! (বছরে ৩৬৭২৯ টাকা) প্রিমিয়াম দিভে হবে৭* 
১৮ বছর বয়সে মে এক থোকে ৩১২১২৭ টাকা পাবে 
যার সাহায্যে সে ভালভাবে কর্মজীবন শুরু করতে 
পারবে। তারপরে তার জীবনের খন দায় গ্রহণ কর! 
থাকবে এবং ৪০ বছর বয়সে সে পাবে ১৫৯০০ টাকা! 
এক তার সঙ্গে লভ্যাংশ (বর্তমানের হারে ১১** টাকা! 


০০ 


ফেরৎ দেওয়া হবে! 


ততোধিক টাকা। 


rhs 


৭ ২৯১৩৯ ্ 





--সর্বসাকুল্যে মোট ২১১০০টাকা। ১৮ বছর বয়সের 
পরে যে কোন সময়ে মৃত্যু হলে বীমাকৃত পুরে! টাক! 
এবং তার সঙ্গে লভ্যাংশ দেওয়া হবে! ১৮ বছর রয়সেন্স 
আগে মৃত্যু হলে যে সমস্ত প্রিসিয়াম দেওয়া হয়েছে সব 


শএল এই সি-যে সব্বোচ্চ যে টাকা দিতে হবে তাহল 
৩৬৭.২০ X৩৯==১৪৩২০.৮০ টাকা (এর ওপর কর ' 
মকুবের সুযোগ পাঁওয়া যাবে) অথচ এর বিনিময়ে 

-র কাছ থেকে পাওয়া যাবে ১৮ বছর বয়সে 
৩১২০-২* টাকা এবং ৪৭ বছর বয়সে ২১,১৪০ বা 


১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত সন্তানদের ক্ষেত্রে সি.এ.পি. হ’ল" 
একটি আদর্শ উপহার! আজই আপনার সম্ভানের জীবন 
5 ৮5585 
বিশদ বিবরণের জন্য এখানে লি 

পি. আর. এণ্ড পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট লাইফ 
ইন্সিওরেন্ কর্পোরেশন অফ ইওিয়া, “যোগক্ষেম', জীবন 
বীমা মার্চ বোদ্বাই_ ৩০৯ ০২১ 


লাইফ ইসিওরেকস কর্পোরেশন অফ ইণডিয়া' 
জীবনবীমার কোন বিকল্প নেই 





লে 


পা 


শা 


| শুক্রবার, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ 


ণ্ 


--্রীজনৈঠিক কর্মীদের পেছনে 
‘পুলিশ এখনে! গোয়েন্দাগিরি করছে 


(দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গে আজ বামফ্রন্ট সরকার, . 


ক্ষমতাদীন থাক! সত্বেও রাজনৈতিক 
কর্মীদের পেছুনে পুলিশ গোয়েন্দা- 
গিরি চালিয়ে ষাচ্ছে। গত ৮ ফেব্রু- 
স্বারী সন্ধ্যে দক্ষিণ কলকাতায় গণ- 
তান্ত্রিক . অধিকার রক্ষা সমিতির 
সাধারণ সম্পাদক দেবশিল ভট্ট- 

বাড়ির খোজে পুলিশ বায়। 
ভার বাড়ির নিকটস্থ কয়েকটি, 
দোকানে পুলিশ জরতটাচার্ষের 
' ঘম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেই 
"সময় তাঁর বাড়িতে একটি রাজনৈতিক 
"বৈঠক চলছিল। পুলিশ লুকিয়ে 


 সেঁটি দেখেই চলে ঘায়। এরপর এ ' 


ফোকানদারর। শ্রীতট্রাচার্যকে পুলিশ 
আসার কথ! দামান। কলকাতা 


পুলিশের সাউথ ভিভিশলের সহকারী 
কমিশনার পরীমণি সান্তালকে ঘটনাটি 


"জানালে তিনি অক্রসম্কান করে 


জানান যে ভবানীপুর অথবা] টালিগঞ্জ 
থানা! থেকে কোন পুলিশ অফিসার 
হাননি। এদিকে কালিঘাটের ও 


দ্রোকানদবারর! প্রশ্ন তুলেছেন যে, . 


আজও কেন পুলিশ এরকম গোয়েন্বা- 
গিরি করছে। লোকচক্ষে বাসঙ্ষণ্ট 
সরকারকে হেয় করার জন্যই বোধ 
হয় এ ধরণের গোয়োপিরি চলছে । 
গণতান্ত্রিক অধিকার 'রক্ষা সমিতি ও 
প্রগতিশীল গণ ফোরাম পৃথক বিবৃ- 


-তিতে এব্যাপারে অনুসন্ধযানের অন্ত 


্বরাষ্রমান্ত্রী প্রজ্যোতি বহরে হস্তক্ষেপ 
দাবি করেছে। 


চরণ গোষ্ঠীর সমঝোতা 
(১ম পৃষ্ঠার পর) * 


প্রভাব খর্ব করা হবে। তারপর 
আঘাত হানা ‘হবে আব এস এসের 
ওপর । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমানে 
বিরোধী দলের নেতা কংগ্রেস (ই)-র 
সোরায়ণ দত্ত ভেওয়ারী এবং এ দলের 
উল প্রবেশ শাখার সুভানেত্রী.মহ- 
না রুনা সঙ্গে যোগাষোগ 


চোরাচালান 
(২য় পৃষ্ঠার পর y 


* বনাঞ্চল থেকে যদি উদ্বান্বরা সত্য- 
| মত্যিই ফিরে শ্যায়- তাহলে তাদের 
কার্ধসিদ্ধি হবে 'না। ভাই যে কোন 
উপায়ে উ্বান্তদের ওখানে রাধতে 
হবে। বিনিময়ে তার! তাদের কার্ধ 
সিদ্ধি করে যাবে। অনেকের প্রশ্ন, 
--* স্থজ্বরবনের গোদাবা থানা এলাকায় 
আর খালি জমি ছিলনা যেখানে 
* উদ্বান্তর! ঘাটি গাড়তে পারতেন ? 
সকাদের পরামর্শে এবং কোন্‌ উদ্দেন্তে 
তার! মরিচঝশাপি এলাকায় সংরক্ষিত 


্াধ্লাঞ্চল বর দখল করলেন রাজা 


সরকার তাও জানেন বলে জান! 
গেছে। 





দে 
দ্পণ 
বাংলা! সংবাঘ সাপ্তাহিক 
1 চাদার হর 
বাধিক ৩, হাক! 
যান্মাযিক ১৫ টাকা , 
ত্রৈমাসিক ৭'** টাকা 
X 


খা 


'টাকাকড়ি ও চিঠি 
“পাঠাবার ঠিকানা 
ৰ ফ্যানেজার, দর্পণ | bs 
৬১ নং ১৩ মট লেন কলিকা'তা-১৩ 





করা হয়।_ কংগ্রেসের কে পিপস্থের 
সঙ্গেও ধোগাযোগ-করা হয়। 


মুখ্যমন্ত্রী যাদবের বিশ্বাসভাঁজন 


- জনৈক বিধান সতার সদস্ত দূত 


হিসাবে জনসংঘ ও আর এদ এস. 
বিরোধী অভিযানে দসর্থন পাওয়ার 
ব্যাপারে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে 
কথা বলেন। জ্রানা গেছে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
তেওয়ারী এবং কিদোয়াই বলেছেন, 
আর এস এস এবং জনসংঘের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তারা ঘাদবকে 


পুর্ণ সমর্থন করবেন ' বলে 
জানিয়েছেন। 
জনসংঘের সঙ্ে বিধানসত] নির্া- 


চনের সময় চরণ সিংগ্ের যে সঙ্- 
ঝৌত1 গড়ে উঠেছিল চরণ-মোরারজী 
বিরোধে ভা চিড় খায়। জনদংঘ 
নিজের আখের গোছান্ডে বারবারই 
মোরারজীকে সমর্থন করে যাচ্ছে 


এই জিনিষটা চরণ সিং এবং ভার, 


সমর্থকরা ভাল নজরে দেখেন নি। 
চরণ সিং দুঃখ করে বলেছেন, আমার 
সঙ্গে সমঝোতা! করেই সমগ্র উত্তর 
ভারতে জনসংঘ বিধান লভায় ভাল 
আসন বাগিয়ে নিল, অথচ আমার 
বিপদে ওরা আমার পাশে দাড়াল 
না। এর পরিণতি ওদের ভোগ 
করতে হবে। he 

এই রিপোর্ট যখন লিখছি তখনও 
বিধানসভায় যাদবের ভ।গ্য পরীক্ষার 


ফলাফল জানা যায় নি। তবে ফলা 
ফল যাই হোক অনসংঘের সঙ্গে চরণ 
সিং গোষ্ঠীর লড়াই আরও বিস্তৃত 
হবে এবং শেষ পর্যস্ত এই লড়াই উত্তর 
প্রদ্দেশেই সীমাবহৃ থাকবে না। তা 
সমগ্র উত্তর ভারতের জনতা শাসিত 
রাজ্যগুলির বর্তমান শ্থিতাবস্থার ওপর 
আঘাত আঁমবে ন 


নাগাল্যাণ্ড আসাম 
( ৩ পৃষ্ঠার পর) | 
রক্ষিত ৰনাঞ্চলে আবাদের অন্ত বসতি 
বসাতে থাকেন তাহলে নাপাদ্দের 
নিবন্ধ অস্তিত্ব-বিপন্ন হয়ে পড়বে । 
কিন্ত এটুকু বল! হলেই প্রকৃত 
অবস্থা! সবটুকু উদঘাছিত হয় না। 


নাগারা এখনো হুম প্রথায় চাষ 
করতে অজতভ্যসত্ত। আবাহমানকাল 


থেকে তারা এভাবেই চাষ্/ করে 
এসেছে । কিন্তু মমভলের চাষীদের 
অঙ্ককরণে কিছু কিছু জমিতে উন্নত 
ধরণের চাষ প্রবর্তন করে নাগারা 
আধিক লাভের সম্ভাবনা বুঝতে 
পেরেছে । কিন্তু ' তারা হালবলদ 
লাল দিয়ে চাষ করতে অত্যন্ত নম্ব। 
স্থতরাং তারা “বর্গ! প্রথায় সমতল 
থেকে অভিজ্ঞ কৃষকদের আমদানি 
করে নিয়ে আসে। জঙ্গল কেটে 
বসত ও আবাদ গড়ার কাজ অত্যন্ত, 


' কঠিন ও পরিশ্রমসাধ্য। নাগারা 


এতে অভ্যস্ত নয় । তাই এব্যাপারেঞও 
তাদের বহিরাগত কৃষকদের উপর 
নির্ভর করতে হদ্দ। এই কৃষকদের 
মধ্যে বাঙ্গালী, অসমীয়া ও মিশ্র 
- সম্্রদ্বায়ের লোকেদের ঙ্গে বোছে। 

ও মেচ কাছারী, ভিমাচাকাচাড়ী 
সমতলীয় উপজাতীয় সম্প্রদায়ের 

লোকেরাও আছে। রর 

এই সমস্ত বহিরাগত সম্প্ররায়তুক্ত 

ধর্গাচাধী এবং নাগাল্যাণ্ডের নবোখিত 
সমৃদ্ধ কৃষক ও জমির মালিকদের 

মধ্যে এখন সংঘাত বেঁধেছে । জমি 

হাসিল করার পর নাগারা এখন 


« কয়েক বছর ধরে সেচ ও হালবলদের 


সাহাষ্যে চাষ করতে অভ্যস্ত হয়েছে । 
নাগা বর্গ] চাষীও দেখ দিচ্ছে। 
তাদের আয়ও বেড়েছে । নাগা- 
ল্যাণ্ডের মরকার আথিক ও অন্যান্য 
সাহাষ্য দেওয়ায় কুষিজাত পণ্যের 
উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্থযোগ 
বেড়েছে । কৃষি পণ্যের একটা সং- 
গঠিত বাঞজারও স্যরি হয়েছে। 

_. এখন তারা বহিরাগত বর্গাচাষী- 
দেয় আর এখানে র্যখার পক্ষে কোন 
যুক্তি দেখতে পায় না। তাঁরা মনে 
করছে ষে যদি এই সকল “অসমীয়!” 


বহিরাগতর্দের এখনই উচ্ছেদে করা 
মা ঘায় তাহলে ক্রমশঃ অসমীয়াদের 


প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভবিষ্যতে 
নাগাদের অন্য কোন জমি অবশিষ্ট 


থাকবে না। 
' নাগার! আরো লক্ষ্য করেছে হে 


এই সৃকল পরিশ্রমী মমতলের চাষী 
গৃহপালিত গাইবাছুর হাসমূরগী ও 
শৃকর পালনের মধ্য দিয়ে দিন দিম 


- সঙ্গতিসম্পূন্ন হতে শুরু করেছে । সমগ্র 


বনভৃত্রির আরণ্যক সম্প্ও তারা 

সংগ্রহ করছে এবং চালান দিচ্ছে। 
বৈরী নাগারা নাগাদের এই 

ভীতিগ্রস্ত মনোভাবের সথষোগ নিয়ে 


আসামের নাগ! অধ্যুষিত এলাকাকে 
নাগাল্যাপ্ডের অস্তভূক্তি করে নিতে 
চায়। ভারা স্বপ্প দেখে একদিন 
স্বাধীন নাগাতৃমি প্রতিষ্ঠিত হবে। 
ভার আগেই আঁদামের নাগাঅধ্যুষিত 
অঞ্চলকে নাগাল্যাণ্ডের অন্ততৃক্কি 
করাপ্রয়োজন। . 

মুলত ভূমিহীন বর্গাচাষীদের 
উচ্ছেদ এবং নাগা জাতীয়তাবাদ 
স্খপারণের এক মিশ্র উদ্বেগজনক 
পরিস্থিতিতে আসাম-নাগাল্যা 
সীমান্তের বেপরোয়া! হত্যাকাণ্ড সং- 
ঘটিত হয় । একে কেবঙ্গ ছুটি রাজ্যের 


 পীমারেখায় সমন্তা বলে বিচার করা 


হলে বিরাট ভুল কর! হবে। 
মি আই এ 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


আগের রাতে বিশাল ভারী ভারী 
কিছু বস্তু গর্ভের ভেতর ঢোকানোর 
ঘটনাও গ্রামবাসীর দৃষ্টিগোচর হয় | 


কিন্ত অনুষ্ঠানান্তে কোন কিছুই বাইরে 


নিয়ে আসা হয়নি। বরং যজ্ঞ পর্ব 
শেষ হবার অস্যবছিত পরেই গর্তটা 
রি-এনফোর্স কংক্রিট করে দেওয়া 
হয় এবং তার ওপর এক বিরাট 
তোরণ নির্দাণ কর] হয়। পরে স্থ- 
নির্দিষ্ট খবর পাওয়া ষায় যে এ গর্তে 
উচ্চ ক্ষমত! সম্পন্ন ট্ান্সমিটার বসান] 
হয়েছে। | 

বনগঁ! পুলিশ 'কর্তৃপক্ষের কাছে 


এ সংবাদ অজান! নয়, কিন্ত আশ্চর্য- 


জনক ভাবে তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ 


"|| এগারো 


তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
" (ধর্থ পৃষ্ঠার পর) 
সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় । 
কিন্ত বালিন সংকট,. কোরিয়া ও 
ভিয়েতনামের যুদ্ধে সরাসরি সাজজাজ্য- 
বাদ ও সমাজতান্ত্িক শক্তির স্বার্থ 
সংঘাভ তীব্র হওয়া সত্বেও কেন বিশ্ব- 
যুদ্ধ বেঁধে ঘায়নি-? 
স্যার জন হ্যাকেটের পক্ষে এর 
জবাব দেওয়া সম্ভব হয়নি । ১৯৮৭ 
সালে ঘি ইন্লাণের তেলের উপর 
অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্তু বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে 
মেতে পারে তাহলে ১৯৭৩ মালে 
ঘখন তেলের দাম ৪ গুণ বাড়ানো! হল 
অথবা এধন যখন পশ্চিমী শক্তিগুলি 


. ইরাপের তেলের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ 


সম্পুর্ণ হারাতে বসেছে তখনই কেন 
বিশ্বযুদ্ধ সরু হয়ে যাচ্ছেন । 

এর উত্তর পেতে হলে দ্য তাত ৰ! 
উত্তেজনা প্রশমনের অন্ত মোভিয়েত 
ইউনিয়নের উদ্ভোগ অথব! ষাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের শাস্তিকাহনাকে লক্ষ্য 
করাই যথেষ্ট নয্ন। কারণ উত্তেজনা! 
গুশমন এবং শাস্তি প্রতিষ্ঠার বহু শুভ 
প্রচেষ্টা ও শ্ততেচ্ছা সত্বেও বিভিন্ন 
স্থানীয় যুদ্ধ যুদ্ধ সম্ভাবনা দিন ধিন বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 

পু'জিবাদী বিশ্ব অর্থনৈতিক 
সংকট আজ এমন এক মন্দা ও মুত্রা- 
ক্ষীতির সীড়াশী আক্রমণের মুখে 
পড়েছে যে আগামী যে কোন সময়ে 
মরীয় সাআজ্যবাদী শৃক্তিগুলি স্থানীয় 
যুদ্ধের বিস্তার ঘটিয়ে তাকে বিশ্বযুদ্ধে 


উদ্বাসীন ৷ এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালের পরিণত করার ঝুকি নিতে পারে। 


কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ কর! যায়। 
হালে আবিষ্কৃত নন্দ! দেবীতে আশ- 
বিক-শক্তি চালিত আড়িপাভা! হত্্- 
অথবা এভারেস্ট শৃঙ্গ বিজয়ী ছিলারীর 
আকাশ পথে সমৃন্তট্র্শন কিংবা 
স্দ্দরবনের মাম্য খেকো বাঘকে 
শায়েন্ত৷ করতে ঘুমপাড়ানী বুলেট 
ব্যবহার করার জন্ত অনৈক আমে- 
রিকান সাহেবের আগমন ইত্যাদি 
বাজার মাতানো সংবাদ সরকারী 
দপ্তরে চাঞ্চল্য কৃষ্টি করলেও খুবই 
সতর্কতার সঙ্গে সেগুলো। ধামাচাপা 
দেওয়া হয়|. এর থেকে এট] পরি- 


হকার ষে, এই ধরণের সমস্ত ঘটনা- 
গুলোই পরস্পর ঘনিষ্ট । 


আরো একটা জিনিষ খুবই 
উল্লেখযোগ্য যে, ইন্টারস্ক/শনাস কৃষ্ণ 
সোসাইটিরপরিচালনায় মন্দির গুলে! 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্গ। “অথবা নদী 


. তীরে অবস্থিত । শোনা যায়, বিপ- 
দের দিনে জল পথে পলায়নের জন্তই 
এই স্বব্যবস্থা ৷ 


মন্্াজনিত কারণে পুঁজি বিনিয়োগের 
সুযোগ অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে 
এবং মুদ্র!ক্ষীতির জন্য পুজি পুনরু ৎ- 
পাদনের সীমা লঙ্কৃচিত হয়ে গিয়েছে । 
এই ঘটন! বিশ্লেষ। না করে অর্থাৎ 
মহাকাশ অভিযান ইত্যাদি প্রকল্পে 
শ্বতোৎ্সারিত পু'ঞ্জি ধ্বংসের একটা 
ব্যয় বহুল বাস্তব স্থযোগ থাকায় 
পুঁজির পুনরুৎ্পাদনেহ হার স্থি্ 
রাখার প্রচেষ্টায় ন্যুনপক্ষে ছে পরি- 
মাণ পু'ঞ্জি নষ্ট করে ফেল! বাধ্যতা- 
মূলক, যুদ্ধ না বীধিয়েই, তা সম্ভব 
হচ্ছে। 
অন্তদিকে সমাজভাঙ্জিক শিবিরের 
অভ্যুদয় এবং শক্তি সঞ্চয়ের ফলে 
সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের ক্ষমতাও 
অনেক হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং বিশ্ব 
সংকট দেখা দ্বিল্লেই অতীতের নবাৰ- 
জমিদ্বারদের মত ' পাইক্পয়াদা 
পাঠিয়ে হামলা করা সম্ভবপর হয় 


না। অনেকদিক ভাবতে হয়। 
পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির 
সাধারণ মানুষও এখন অনেক বেশি 
নিজেদের ' সা 





আগে নয় এটাও, 
একুটা উদাহরণ মানছে । al 
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ভারতের গ্রামাঞ্চলের জীবন 
যাত্রার অবস্থার মূল্যায়নের জন্য 
- , বিড়লা ইনষ্টিটিউট অব সায়েটিফিক 
রিস'র্চ ১৯৮ সালের মাঝামাঝি এক 


সমীক্ষা চালায় । একই উদ্দোশ্রে 
- ১৯৭৩-৭৪ সালে সমাজ বিজ্ঞানীদের 
_ এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গ্রামের 
নিয়তম আয়ের শতকরা কুড়িজন 
মোট পণ্যের মাত্র ১৫ শতাংশ ব্যবঃ 
হার করেন, আর উচ্চবিত্ত শতকরা 
কুড়িজন ব্যবহার করেন মোট পণ্যের 
৩৮ শতাংশ । শহরে এই হার ধথাঁ- 
.ক্রেমে ৯২ এবং ৪০ শতাংশ পাঠক 
“বলবেন, এ আর নতুন কথা কি। 


গ্রামের গরীব কৃষকেরা, ক্ষেতমজুররা 


নিয্রবিত্তর! সকালে ঘুম থেকে উঠে 
ঘুটের ছাই দিয়ে অথবা নিম-বাবলার 
ভালে দাত মাজেন, শহরের নিয্ন- 
বিত্বর] বড়জোর লাভা সাধনার এক 
টাকাওল] প্যাকেট . কেনেন আর 
গ্রামের সম্পত্তিশালী জোতদার ধনী 
চাষীরা, শহরের উচ্চবিত্ত বাবুরা কল" 
গেট-ফরহ্যান্স-বিনাকার স্থপারসাইজ 
পেস্ট সকালে হার্ড ব্রাশে, রাতে 
শোবার আগে সফট ব্রাশে 'লাগিক্সে 
দাত মাজেন। ছিতীয়টাই বৈজ্ঞানিক 
ও স্বাস্থ্যকর, কিন্ত পাচ ছ টাকা 
স্বামের পেষ্ট কেনার ক্ষমতা কজন 
ভারতবাসীর আছে? গ্রামাঞ্চলের 
বাসিন্দাদের ক্রয়ক্ষমতা যাচাই করার 
জন্তই শিল্পপতি বিড়লার ইনষ্টিটিউট 
আব সায়েন্টিফিক রিসার্চ ষে সমীক্ষা 
ালায়, ভাতে জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গ 
ও মহারাষ্ট্রের গ্রামসমূহের যথাক্রমে 
শতক্কর] ৯৮টি ও ৮"টি পরিবার সান- 
লাইট, ৫০১. জাতীয় কোন কাপড় 
কাচার সাবান ব্যবহায় করেন না। 
জার, মহারাণী মতি থুড়ি লাক্স- 
বেক্সোনা-জয় হাষামের মত গায়ে 
স্বাথা সাবান ব্যবহার করেন না এই 
ছুটি রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের যথাক্রমে 
শতকরা ৭৩টি ও *৬টি পরিবার । 





৫ 





RAS উহ রি 


১। দির! ্র কবিতা ও গীন / কবিশেখর কালিদাস রায়/$' rs 
২। হ্যার পরি / পিছু তর্কবাগীশ- 


স্কোয়ার, কলিকাতা-৭*** ১৩ 


অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মাত্র শতকরা! ছুটি 
পরিবার কাপড় কাচার সাবান ব্যব- 
হার করেন, ২৭টি পরিবার গায়ে 
মাথার সাবান ব্যবহার . করেন। 


ওড়িশায় এই হার যথাক্রমে ৭৯ ও. 


৬৫ শতাংশ । এমন কি পাঞ্জাবে, 
যেখানে আজ '“লবুজ বিপ্রবের’ পর 
লরকারী' মতে মাথাপিছু আয় সৰ 
থেকে বেশি সেখানেও গ্রামাঞ্চলের 
শতকর! ৬২টি পরিবারের শাবান ব্যব- 
হারের সঙ্গতি নেই। 

সমীক্ষকগণ দেখেছেন বে মহারাষ্র 
পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার গ্রামগুলিতে 
শতকরা ৭* জম মাহষ সাঠে নিদ্রা 
যান। আর শতকরা-ষে ৩* জন ঘরে 


ঘুমোন তারের শন্তকর! ৭১৬টি বাস-- 


গৃহ কাচা, আলো যাতাসহীন, ঈর্যাত- 
সেঁতে। 
_ এই রাজ্যগুলোর শতকরা ২টি 
পরিবারের জুতে| কিনে ব্যবহারের 
কোন সঙ্গতিই নেই। বাটা কিংবা 
ফ্লেক্সের আনন্নবাজারের পাভাজোড়া 
বিজ্ঞাপন তাই এদের চোখ ধশাধশা় 
না। আর খবরের কাগজ কটা 
গ্রামেই বা খায়] এই সমীক্ষক হস 
দেখেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে নাম সই 
করতে পারে না গ্রামাঞ্চলের এ রকম 
লোকের সংখ্যা ৬৯ শতাংশ । মহা- 
রাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও ওড়িশায় এই হার 
যথাক্রমে শতকর। ৬২, ৪৮ ও ৬৩ 
ভাগ। 

পশ্চিমবজের নদীক্বা জেলার ৰেখ 
ভহরী এলাকায় গত অক্টোবর মাসে 


রিলিফের কাজ করতে গিয়ে পাজ-- 


নৈতিক কর্মী ও সমাজসেবিকা কুমারী 
গৌরী ব্যানা্জা গ্রামবাসীদের সঙ্গে 
আলাপ করতে গিয়ে যে সকল তথ্য 
পেয়েছেন তা! গ্রামাঞ্চলের মামুযদের 
অবস্থা বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট । 
নাকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত এই 
গ্রাযটির নাম দাছপুর। গ্রামের 


২১০টি পরিবারের মধ্যে ৮৫টি পরি- 


পর্ধদ প্রকাশন! 














কর্তাদের । 






বারের কোন জমি নেই। ক্ষেত্তে 
মুর নিয়োগ করে এরকষ ধনী অধৰ! 
মাঝারি চাষীর পরিবার ২*টি, ষাটের. 
জবির পরিমাণ ২৫/৩ বিষে। অৰ- 


শিষ্ট গরীব চাৰী, ধারের পরিৰারপিছ 


জমির পরিমাণ তিন থেকে পাচ বিখে 
মাত্ত। যার! জলায় কাঁজ করেন 
স্ভাদের মজুরী আড়াই টাকা ও ধার! 
জনিচ্ডে হালের কান্ করে ভার! পান 
মাত তিন টাক1। আড়াই টাকা বা 
তিনটাকা একটা পরিবারের বিনে 
রোজগার হলে একবেলা উপোস, 
আর একবেল] আটা গোনা জল বা 
লারা দিনে কয়েকবার চা গিলে ক্ষিপ্নে 
ঘরানো ছাড়া আর উপায় কি? 
ফাপক় কাচা গায়ে হাখা সাবান, পেষ্ট 
ছুতে] একের , কাছে ' ধনীর 
বিলাসিতা ৷ 

দ্বাদুপুরের মত ২১০টি পরিবার 
বিশিষ্ট অনেকগুলে1 গ্রাম মিলিয়ে 
মাকাশিপাড়ার পুরো থান! এলাকা- 
টায় মাত্র ১*টি বেডওল! একটি স্বাস্থ্য 
কেন্দ্র আছে যেখানে ডাক্তার বজতে 


"মাত্র একজন আছেন ।: দাছুপুর 


হাইস্কুলে ক্লাস এইট পর্যস্ত পড়ানে! 
হয়, ৩** ছাত্র ও ১** জন ছাত্রী 
আছে। উচ্চ শিক্ষা আসরে অতি 
অন্ন ছাত্র-ছাক্জীই মেলে। উত্তম 
ঘোষ, চণ্ডী ঘোষ, বলা ঘোষেদের মস্ত 
১২-১৪ বছর বয়সী অধিকাংশ ছেলে- 
কাই মাঠে গরু চরিয়ে অথবা “বাবুর” 
বাড়ির গরুন্ন খাবার বিচুলি কেটে 
বিনিময়ে ছুটে পাস্তা খাচ্ছে। এ 
বয়সী উজ্জল] ঘোষ, করুণা হালদা 


'রের মত মেয়েরা অন্তের, বাড়িতে 


খেটে দিন কাটাচ্ছে। 
গ্রামে ইংরেজী তো দূরের কথা, 
বাংলা খবরের কাগজ পাওয়া যায়না 


ৰ্লেই চলে । বেথুযাড়হরী ষ্টেশন - 


থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছ মাইল পথে বাঁস- 
নেই। যাদের পয়সা আছে তারা 
সাইকেল-রিক্সা চড়েন আর ষণাদের 
পয়সা নেই তারা হাটেন দেড়/ছু ঘণ্টা 
ধরে। অভ্যস্ত পা তাই কষ্ট হয়না, 
কিন্ত সারাদিনের মাত্র ২৪ ঘণ্টার ছু 


" ্বন্টা ষে অনর্থক নষ্ট হল তার অন্ত 


কর্তাব্যক্তিদের হুঁশ হয়না । অবশ্য 
ষে পরিকল্পনায় উৎপাদন শক্তির 
বিকাশ নামমাত্র, সেখানে এ সমস্ত 
নিয়ে ভাবার কোন প্রয়োজন নেই 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 
সম্পাদ্ক- হীরেন বস্থ ' 


নর 


নি 


কা 
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ডাঙ্স্মাররা মুখাজী: তদন্ত কৰিশনে 
বিজ্ঞাট স্থষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছেন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ভারাপত মুখার্জী কমিশনে সর- 
কারী উকিলের কঠোর ক্ুমিকার 
ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন ও 
হেলথ সাতিসেস এসোসিয়েশনের 
যাতব্বরদের ্বারুণ পৌসা হয়েছে ] 

পিজি হাসপাতালে চিকিৎসার 
ক্ষেত্রে কতিপয় চিক্ষিংসকের নিদারুণ 
অবহেলা সংক্রান্ত অভিষোগের 


ভিত্তিতে শুনানী চলার সময় সর- 


কারী গ্যাভ়োকেট শ্ীদরোজেশ 
মুখার্জীর কয়েকটি কঠিন প্রশ্নের মুখো- 
মুখি হন তথাকধিত নামী চিকিৎসক 
ভাঃরপ্বা সেন। আই, এম, এ ও 
হেলথ সাঠিসেদ এসোসিয়েশনের 


স্কাপছন্দ নয়। হেলথ সারিসেদের 


পক্ষ থেকে সরোন চক্রবর্তা, অই, 
এম, এ-র প্রদীপ মজুমদার শ্ীমূখা ভূর 
বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন বিভিন্নস্থানে । 


প্রদীপবাবুর] ভাবছেন তার! সর- ' 


কারের কাছে এই উক্রিল পান্টে 
ছেওয়ার প্রস্তাব রাঁপবেন । এরজন্য 
প্রয়োজনে স্বাস্থামনত্রী সর্বোপরি মৃখ্য- 
মন্ত্রী কাছে দরবার করবেন । 

বিভিন্ন মহলের ধারণা, ভাক্তার- 


দের কিছু প্রতিনিধি এখন মুখাজর্শ 


কমিশনে নিজ - মনোমত কিছু না 
হলেই একটা বিভ্রাট বীধানোর চেষ্টা 
চালিয়ে বাচ্ছেন। এদিকে হেলথ 
সাভিসের ভিরেকটুর ডাঃ মণি ছেত্রী 


* পি, জি, হাসপ-তালের ঞ্রাক্তন সার্জেন 
-স্থপার ডাঃ শিশির দেবের বিরুদ্ধে 


অন্তভম অভিযোগ খাট ক্রয়ের 
ব্যাপারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ 
ফাইল ভাঃ দেবের হাতে তুলে দিতে 
বাধ্য হয়েছেন । ভাঃ ছেত্রী যেসব 
ফাইল ডাঃ দেবের হাতে তুলে ধিয়ে- 
ছেন তা তিনি ' সরকারী দণ্তরে 
আদো ছিন বলেই সম্ভবত জানতেন 
মা? . 

ডাঃ ছেত্রী নিজেই বলতে শুরু 
করেছেন, “অহেতুক এতসব কামেল! । 
খাট কেনা হয়েছে পি, জি, ছাড়া 
আরও চার পাঁচটি হাসপাতালে । 
কিন্ত এই খাট কেনার দায়ে কমিশনের 
কাছে আসামী করা হোল ডাঃ 
দেবকে । এটা অ'র হাই হোক 
ফেয়ার নয় 1৮, ভাঃ মণি ছেত্রী এখন 
পুরনো, ফাইল খুলে দেখেছেন, অক্রিত 
পাঁজার আমলে এই খাট টেগার 
করেই কেনা হযেছিল। এমনকি 
এই খাটের গুপাগ্তণ বিচার করে 
দেখেছে আলিপুয়ের চেষ্টিং হাউস। 
এছাড়া অর্থদপ্তরও এই খাট কেনার 


" লম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রশ্থদচন্তর রোড, কলিকাত1-* থেকে. মুক্ত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লন, খালিক ১৩ থেকে প্রয্যশিত Ee 


অন্ত প্রয়োজনীয় 
দিয়েছে । 


হালচাল দেখে * অনেকেরই 


ধারণা রাজ্য সরকার কমিশনে ডাঃ _ 


দেবকে আসামী হিসাবে দাড় করা- 
নোর ব্যাপারে আমলাদের তারা 
পুরোপুরি পরিচালিত হন। মণি 


অনুমোদন 


ছেত্রীর] সম্ভবত শ্বার্থগ'ত কার্প্রেই-" 


সরকারকে বিপথে 
করেন. মণি ছেত্রী কখনোই, খাট 


- পরিচালিত্‌_ 


কেনার পুরো ফাইল্গবাস্থামন্ত্রী ও 


অন্যান্যদের দেখাননি। 

এখন দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ দপ্তরের 
জটনক অফিসারের কাছে খাট কেনার 
যাবতীয় ফাইলপত্র রয়েছে । অনে- 
কেরই বক্তব্য, ন্যায় বিচারের স্বার্থেই 
রাজ্য সরকারের উচিত এসব ফাইল- 
পত্র কমিশনের কাছে পেশ কর]। 


এসব হালচালের কথা! ডাক্তার-' 


চু 


দের মাতব্বররাও সম্ভবতঃ জানেন । ' 


তাই কমিশন কক্ষের'বাইরে সরোজ-- 
বাবুর! বলতে গুক করেছেন পুরো 
কমিশনটাই বোগাস।-০ ৰ 
_ করকত 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


লমেত সুবাই বরকতের বিরুদ্ধে। 


কিন্তু বরকত ১৩ জন নিড্লের লোককে. 
মনোনীত করে এই কমিটিতে নিজের . 


দল ভারী করে নিয়েছেন ধাতে তার 


বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা এনে তাকে" 


হেনস্থা না কর] যায়। সাত্তার 
সাহেবের প্রকাশ্যে বরকনের বিরুদ্ধে 
কিছু না বললেও তলে তলে কিন্ত 
তারা বরকতের বিরুদ্ধে লড়ে 
বাচ্ছেন। 


ঝি 


এই বিরোধ থামানোর জন্য দিল্লী 


থেকে একজন “পর্যবেক্ষক” পাঠানো 


হচ্ছে পশ্চিমবাংলাতে । তিনি গিয়ে 


দিজীতে রিপোর্ট দেবেন। কিন্তু... 


" আমলে এই পর্যবেক্ষকের ব্যাপারটাও 


একটা- ধাপ্পা। আসল সিদ্ধান্ত 
ইন্দিরা গান্ধীই নিয়ে রেখেছেন। 


শুধু বাইরে লোক দেখানে গণতা- 


ড্রিক ঠাট রাখার অন্ত “পর্যবেক্ষক” 
পাঠানো হচ্ছে। এবং রাজ্যের বিশ্ৃ 
কংগ্রেসীরা তা বুঝতে পারছেন । 
এই পৰ্যবেক্ষক দিমীতে গিয়ে যাই, 
রিপোর্ট দিন না কেন ইন্দিরা গাৱা 
চান এরাজ্যে এন বরকতই*সভাপতভি' 
থাকুন্‌ । ২০) 


টা 





_ বিংশ বর্ষ । ৫স সংখ্যা ॥ শুকবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ?৭৯.॥ ৬০ পয়সা 


বরকত না হটলেরাজা 
ছন্দিবা কংগ্রেসে ভাঙন 


সিক্ত ০ 


পশ্চিষবজে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
শরোয়] বিবাহ দলকে ভাঙনের দিকে 
শ্নয়ে যাচ্ছে । বরকত বিরোধী গোষ্ঠী 
ভানেত্রী ইন্দিরা গ!ন্ধীর কাছে 
শবচার চাইতে গেছেন'। তাদের 
শবী এখুনি ৰরকতকে সতাপতির 
আদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে | দি 
শ্গাদের দাবী না মালা হত তবে 
আরকত বিরোধীর একযোগে পদ- 
আ্ট্যাগ করে রাজ্যে পাণ্টা কংগ্রেসের 
আটা কমিটি তৈরী করবেন । 
বরকত সাহেব একমাত্র সুব্রত. 
শুখাতখিকে ঙ্গে * নিয়ে বিশ্থু্ধদের 
দে ভার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন । 
কথ! সুব্রত জানেন এবং এই ভ্রম- 


বনের মূল্য হিসানে তাক নিজন্ব ১২" 


স্দন লোককে কর্মমমিতির সন্ত করে 
চুনিয়্ছেন । * 

বরদ্ত লাহেবের বিয়োধীর! 
শক্ষিছুতেই নতুন সদবন্তদের কর্মসি- 
“ভিতে অন্তর্ভুক্তি সেনে নিতে রাজী 
নন। এরই প্রতিবাদে তারা বরকত 


সাহেবের লঙ্গে কোন রকষ লহঘো- . 


পিতা করবেন না বলে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন । | 
“্লাজ্োের বিন) শুধু বরকতকেই 
লয্নাতে চান না। ভার দঙ্গে দঙে 
সত্ব মুখাজাঁর বাড়াবাড়িও বন্ধ 
করতে চান । বিক্ষু্ধদের বক্তব্য 
স্থত্রত আসার পর থেকেই দলে 
তর পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে এবং 
দলের মধ্যে উপদলীয় ঝগড়া মাখ! 
চাড়া দিয়ে উঠেছে। 
সমস্ত অভিযোগ. খতিয়ে দেখতে 
দ্ি্ী থেকে আজিজ ইমামকে পর্য- 
বেক্ষক হিসেবে পাঠান হয্েছিল | 
পাক হোটেলের ৪১৩ নম্বর ঘরে বসে 
- বিধমান উততম্ব গোষ্ঠীর বক্তব্য ইমাম 
নাহেব শুনেছেন এবং প্রয়োজনমত 
নোটও নিয়েছেন। , . , 
আজ্জজি ইমাম বিক্ষুক্ধধের কাছে 
পরেখেছিলেন, কোনও ভাবে বয়- 


( রজ্জেনৈতিক সংবাদদাত! ) 


কতের সঙ্গে তাদের পক্ষে মানিয়ে 
চলা সম্ভব কিনা এবং সেক্ষেত্রে তাদের 
কোনশর্ড আছে কিনা। উত্তরে 


বিক্ষুকধরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বর- 
কতকে সরাতেই হবে। কারণ ওর 
অমিদারস্থলভ আচার আচরণে দলের 
সর্বস্তরের মানুষই দুধ 


হাওয়ার সঙ্গ ইমাম সাহেব 
বিহ্ষুন্ধদের বলে গেছেন, আপনাদের 


বক্তব্য আমি শ্রীমতী গান্ধীর কাছে 


পেশ করব । আবদুস সাতার, কাজী 
আবদুল গফফর প্রমুখের নেতৃত্বে 
(শেষাংশ ২য় পষ্টান়্) 
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নেপথা কাহিনী ৬ 


(দপণের সংবাদদাতা ) 


, কেন্দ্রীয় যস্ত্িসভায় চৌধুরী চরণ 
সিংয়ের পুনংপ্রবেশের পেছনে কৌতু- 
হলোদ্দীপক কলকাঠি নাড়ার ঘটনা 


জানা গেছে । প্রধানমন্ত্রী মোরারঙ্জী ” 


দেশাই প্রথম থেকে গৌ ধরে বসে 
ছিলেন যে চৌধুরী সাহেবেকে তিনি 
অস্রিসভায় ফিরিয়ে নিলেও তাকে 
প্তরবিহীন মন্ত্রী হয়ে থাকতে হবে, 
এর বেশী নয়। স্বরাষ্ট্র রা অর্থদপ্তর 
কোনকালেই চরণ সিংয়ের হাতে 
দেওয়া হবে ন1। 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতকটা আক- 
শ্মিক ভাবেই প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 


বিধানম্তার বিরোধী প্ষ একটু ভেবে দেখুন 


কিছুদিন ধরে এই রাজ্যের 
বিরোধী পক্ষ মরিচঝাঁপি নিয়ে এমন 
এক কলুধিত রাজনৈতিক আবহাওয়। 
স্থট্টি করছেন ঘা ক্ষেত্র বিশেষে শুধু 
অশোতন নয়, অশালীনও বটে । ছুই 
কংগ্রেস, জনতা, এস, ইউ, মনি, সি, 
পি, আই .( এম এল )-এর নির্বাচিত 
সদশ্তরা বিধান সভার অধিবেশনে 
এমন আচার আচরণ করলেন যা শুধু 
নিদ্দনীয়ু নয়, অশুভ ভবিষ্যতের 
ইংগিতবহ। কিছুক্ছু মন্তব্যকারী 
সন্ত সন্বদ্ধে এখন আমাদের ভাবতে 


হচ্ছে, এর] আদে! জনপ্রতিনিধিত্বের 


উপযুক্ত কিন1। প্রসঙ্গতঃ, কংগ্রেসের 
জ্বল চট্টরাজ নামক রাজনৈতিক 


শাখামৃগের' নাম উল্লেখ করা যায়। 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


পশ্চিমবঙ্গের দুর্তাগা যে, ওঁর সত 
কতকগুজে! রাজনৈতিক অর্বাচীনগ 
আজ জনপ্রতিনিধত্বের নর্যাদাঙ্ 
তৃষিত । 

বিধান লভার চলতি অধিবেশনে 
এই ব্যক্তিটি রাজ্যপালের ভাষণের 
ওপর নিজ বক্তব্য রাখতে পিয়ে হঠাৎ 
বলে বসলেন যে প্রমোদ দাশগপ্তই 
রাজ্যপালের তাষপটি লিখে দিয়ে- 
ছেন। গাধা যদি পাগল হত্স তবে 
তার রূপ কি হতে পারে স্বনীতি চট্ট- 
রাজ সম্ভবত ভার প্ররুষ্ট নজির । 
আমরা আশা করেচিলাস, মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বন্ুর পরিষদীয় ভব্যতা বোধ 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এই ব্যক্তিটি 
ভার উক্তি প্রত্যাহার করে নেবেন 


কারণ দ্যোত্তিবাৰুত “ইভিযটিক” শকচি 
স্পীকার অপরিষদীয় বলে কলিং? 
দেবার লঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী তা 
প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। স্পীকা- 
রের কলিং অস্থায়ী সি, পি, আই 
(এষ) সদন্ত স্থমস্ত হী9াও দুঃধ প্রকাশ 
করেছেন। কিন্ত, স্ুনীত চট্টরাজ 
তার উক্তি প্রত্যাহাব করেননি । 
অতএব, কয়েকটি কথা বলতে 
হচ্ছে । বিধান সভা স্রথব| সংসদ 
সদশ্রদ্দবের 'প্রিভিলেজঃ» নামক বরের 
আড়ালে বসে ষে কোন মন্তব্য কমার 
অধিকার আছে ঠিকই তিন্ধ বিধান 
লভা অথবা সংসদ যদি রকইয়ারি 
আভড্ডাম্ব পরিণত হয তবে সেট? 
(শেষাংশ ২য় পৃগায় ) 





es 


দেশাইকে স্বর পালটাতে হল । এই 
স্বর পালটাতে কান্তি দেশাইয্রেঘ 
ভূমিকা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ । গ্রধান- 
মন্ত্রীকে তার আগেকার গোঁ ছেড়ে 
কান্তি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিজ 
দুনীতির অভিষোগগুণ্ল মস্রিদভায় 
একটি সাব-কমিটির হাতে ছেড়ে দিত্তে 


হয়েছে। সাব-কমিটি স্বপারিশ 
করলে হগ্রীয কোর্টের প্রধান বিচার- 
পতির কাছে অভিষোগগুলি পাঠালে! 
হবে। অর্থাৎ সাবকমিটি এই অর্ভি- 
যোগগুলির মধ্যে যেগুলি অলীক 
বা গুরুত্বহীন বেছে বেছে কেবল সে- 
গুলিই প্রধান বিচারপতির কাছে 
পাঠাতে পারে । !গুরুতর অভিযোগ- 
গুলি সম্পর্কে সাবকমিটি নিজেই রায় 
দেবে । - 

৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেদী 


যীদের বিরুদ্ধ ছুনীতির অভিযোগ 


যখন লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়- 
ছিল, তখন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্ৰী দিদ্ধার্থ- 
শংকর রায় ঠিক একই কৌশলে 
ওয়াঞ্চু কমিশনের ভড়ং করেছিলেন / 
কিন্ত কংগ্রেসীদের নিজেদেরই উ্বা- 
পিত ১০৫টি অভিযোগের মধ্যে মান্ত 
১১টি নিতাস্ত হালকা অভিষোগ 
তিনি ওয়াঞ্চ কমিশনের নিকট 
বিচারের জন্তে পাঠিয়েছিলেন। 
গুরুতর অভিযোগগু“ল তিনি নিজেই 
ধামাচাপা দিয়ে দেন। আর অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষয় এ ১০৫টি অভি- 
ষোপ সংত্রাস্ত কার্গজপত্রও তিনি 
লোপাট করে দ্েন। অস্ত সেগুলি 
লম্তবতঃ ভবিস্বতের স্থষোগের জক্কে 
নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন । 


একই ভাবে মোরারজী চরণ পিং 
বিবাদেব মধ্যমণি হয়ে দাড়ান কাস্তি 
দেশাই । তার পর একে একে জগ- 
জীবনরাষের পুত্র স্বরেশ, চরণ সিংয়ের 
কন্যা জামাতা এরাও রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ 
করেন । ছুনতি সম্পর্কে অভিষোগ' 
প্রত্যভিঘোগের ঝড় যার! সৃটি করে- 
ছিলেন তার? ০৮৪ 


থেকে যান । চরণ সিং, রাজনারায়ণ, 





(শেষাংশ ১১শ 





তাবাগুনীয় 


সমগ্র বিশ্বজ্গত বিস্মিত । সমগ্র সমাজতা্িক দুনিয়া, 
'সমাইঈতন্্র ও আস্তর্জাতিকতাবাদে আস্থাশীল বিশ্ববাসী 
“হতভম্ব । একটি বৃহৎ সমাজতঙ্ত্রী দেশ অপর একটি সমাজ. 
তন্ত্রী দেশকে আক্রমণ করেছে। ট্যাঙ্ক কামান বন্দুক 
বিমান নিয়ে লক্ষাধিক চীন! সৈন্তের ভিয়েখনামের 
অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ বিশ্বের সর্বত্র চিন্তিত ও ধিকৃত 
হয়েছে । পোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পান্ট। 
_ আঘাত হানার হুশিয়ারি দেওয়া হয়েছে । তবে চীন 
তার আক্রমণ অব্যাহত রেখে সে হু'শিয়ারির প্রতি ঘেমন 
উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে, তেমনি এক তরফাভাবে পিছু 
হটে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ ও নেবে বলে মনে হয়। 
বারো শত মাইল বিস্তৃত চীন ভিয়েখনাম সীমান্তে 
হঠাৎ চীনব্যাপক সৈন্য সমাবেশ কেন করল তা নিয়ে 
জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। চীনের পক্ষ থেকে বলা 
হয়েছে যে, পররাজ্যের ওপর তার কোন লোভ নেই, 
তবে ভিয়েংনামের পক্ষে কিছু উচিত শিক্ষা লাঁত অপরি- 
ছার্ধ হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি কাম্পুচিয়াকে কেন্দ্র করে 
চীন-ভিয়েখ্নাম সম্পর্কের অবনতি ঘটে | চীনের সমর্থন- 
পু পট পলের থেষের কুপ্ত সরকারকে ভিয়েতনামের 
সহায়তায় সামরীন গেষ্ঠী উচ্ছেদ করে নতুন "সরকার 
গঠন করলে ছুই সমাজতন্ত্র দেশের মধ্যে গুরুতর রেষা- 
রেষি শুরু হয়ে যায়। তারও আগে অবশ্য ভিয়েতনামে 
বসবাসকারী লক্ষাধিক চীনা নাগরিক সরকারী বিরূপতায় 
ভিয়েখনাম ত্যাগ করে শরপার্ধী হয়ে চীনে আশ্রর 
নিলে পিকিং রুষ্ট হয় হ্যানয় সরকারের ওপর | কিন্ত 
চীনের এই অতকিত আক্রমণ সার] ছুনিয়ায় উদ্বেগ 
সঞ্চার করেছে, যেহেতু একটি বৃহৎ শক্তি এই সংঘর্ষের 
সঙ্গে জড়িত সেহেতু দুশ্চিস্তা হল শেষপর্যন্ত ইন্দোচীনে 
" তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে নাযান্স। বস্তুতঃ রাষ্্রসংঘের 


সেক্রেটারী জেনারেল কুট ভালডাইম, পোপ পল থেকে 
শুরু করে প্রেসিডেন্ট কার্টার, রাষ্ট্রপতি য়েডিড, প্রধান- 


পরিস্ঠিতি 


মন্ত্রী কোসিগিন; প্রধানমন্ত্রী দেশাই সকলেই ভিয়েতনাম 
থেকে চীনা পৈন্ত প্রত্যাহার করে নিয়ে সংঘর্ষ পরিহার 
করার আবেদন জানিয়েছেন। ভারতের মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টির পলিটবুরো, সি পি আই, কংগ্রেস 
ইত্যাদি রাজনৈতিক দূলের পক্ষ থেকেও আলাপ আলো- 
চনার মাধ্যযে বিরোধ মীমাংসার দাবি জানানো হয়েছে । 
লক্ষণীয় হল, বিশ্বের কোন রাষ্ট্র বা সরকারই এমন কি 
রুমানিয়] পর্যন্ত চীনের এই হঠকারী তৎপরতা! অঙ্থ- 
মোন করতে পারেন নি। | 
প্রশ্ন হল, সমাজ্জতঙ্ত্রী দুনিয়ার অক্সতম প্রধান স্তস্ত, 
এশিয়ার কোটি কোটি সংগ্রামী মাম্যের আশা ও ভরসার 
স্থল চীন এমন অদ্ভুত পন্থা. গ্রহণ করল কেন? ধনতাস্ত্রিক 


“দেশগুলোর মধ্যে যে পরম্পর বিরোধিতা অনিবার্য হয়ে 


ওঠে, দুই সমাজ্জতন্ত্রী দেশও সেই নিন্দনীয় ও পরিত্যজ্য 
পন্থা অনুসরণ করতে গেল কেম? চীনা নেভার] এই 
সেদিন ভারতের বিদেশমন্ত্রী বাজপেয়ীর পিকিং সফর 
উপলক্ষে পঞ্চশীল ও শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির প্রতি . 
নতুন করে আস্বা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাজপেয়ীজী 
চীনের মাটি ত্যাগ করার আগেই চীন সেই নীতি ও 


আদর্শ জলাঞগ্রলি দিল কেন? তবে লক্ষ্য করার বিষয় - 


হল, চীনা নেতার! তৎপরতাকে “সীমিত লক্ষ্য” আখ্যা 
দিয়েছেন অর্থাৎ বৃহত্তর ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার 
ইচ্ছে চীনের নেই। সোভিয়েটের সঙ্গে ভিয়েতনামের 
পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার চুক্তি রয়েছে, কাম্পু- 


চিয়ার সঙ্গেও ভিয়েতনাম চুক্তিরন্ধ, মাকিণ সাহায্যও : 


পিকিং প্রত্যাশ! করতে পারে না। এ অবস্থায় সীমিত 
লক্ষ্য পূর্ণ হোক না হোক সমস্ত দিক থেকে হানয়ের 
সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে বসাই হবে পিকিংয়ের একাস্ত 
কর্তব্য । | 1 





বিরোধী, দল 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 

আমাদের জাতীয় লজ্জা । নির্বোধ 
রকবাজদের মত উক্তি করে সুনীতি 
চষ্টাজ শুধু রাঙ্যপাল প্রীত্রিতৃবন- 
নারাণ সিংকে . অসম্মান করেননি 
ভারতের বৃহত্তম বামপন্থী দল এবং 
এই রাজ্যের ক্ষমতাসদন বাঁমক্রপ্টের 
প্রধান শরিক দলের অন্ভতম শীর্যনেতা 
তথা বামক্রপ্টের চেয়ারম্যানকেও হের 
করেছেন। 

. খুব সত্যি কথা যে, মরিচকাপির 


উদ্বান্তদের দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠা- 


বার প্রশ্নে আমরা সবাই স্পর্শকাতর | 
জ্যোতিবাঁবু নিজে ছন দে 
কথ!। প্রমোদ গুপ্ত এবং বাম- 
ফ্রণ্টও এ কথ] বারবারই বলেছেন । 





বলছে। 


তাই, ঘদি হয়, তবে 





বামজ্রণট সরকার যখন প্রথম থেকেই 
এদের দ্ণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠাবার 
প্রস্তাব করেছিলেন তখন এই বিরোধী 
পক্ষ যদি নমবেত ভাবে এই সমস্ত! 
সমাধানে অগ্রসর হতেন, তবে আজ 
মরিচব(পির ঘটনা নিয়ে এত জল 
ঘোল! হতো না । এটা নিশ্চই মনে 


রাখতে হবে যে, মরিচর্ঝ[পির উদ্বাস্ত 
- উন্নয়নশীল সমিতির কিছু বাস্তঘুঘু 
উদ্বান্ত দরদের নামে সুন্দরবনে বসে : 


সমাস্তরাল সরকার চালাবে দেশী 
বিদেশী চক্রস্তকারীদের "মদত নিয়ে 
আর জ্যোতি বস্থ প্রমো, দাশগুধরা 
দেখানে শীরব দর্শক হয়ে থাকবেন, 


নিক্ষিয্ন থাকবে বামফ্রন্ট সরকার 
এট! হতে পারে না। প্রফুল্ল সেন 


তো এক নাগাড়ে খিস্তি থেউয় করেই 


চলেছেন । কিন্ত, জ্যোতি বন যখন 


সেন মহাশয়কে আলোচনায় মন্ত্র 
জানালেন তখন প্রহ্ুল্পবাবু নাযাব 
হলেন, কারণ তিনি ভাল করেই 
জানেন যে, বলার মত কিছুই তার 


নেই। পারঘাটায় ীাড়িয়েও তে 
এই বৃদ্ধ ভাড়টি নিয়মিতভাবে মিথ্যা 
কথ। বলে চলেছেন । সেন মহাশয্ন 
দ্াধী করেছেন যে, কংগ্রেস সরকার 
নাকি জবর দখল উদ্বাস্ত কলোনী- 
গুলোকে শ্বীকৃতি দিয়ে তাদের'দলিজ- 
নামা! করে দ্বিয়েছে | কে না জানে 


- এয়জ্ন্ট অনেক রক্ত দিতে হয়েছে, তার 


মৃখ্যমন্ত্িত্ের আমলে পুলিশী গুলীতে 


সা 


স্‌ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২ হনে ফেব্রয়া 


ৰল কর্মীর প্রতি অশালীন আচর . 


শী 
/ মহিল! কর্মীর প্রতি অশালীণ 
আচরণের দায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সেন্ট1ল ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট 
লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং 
ডিরেকটর এইচ সি মালহোঁজার 
বিরুদ্ধে আদালতে এক গুরুতর অভি- 
যোগ পেশ করা হয়েছে । কলকাতার 
চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্রেট 
'ঞ্রহুকুমার চক্রবর্তীর কাছে এই অভি- 
যোগ পেশ করেছেন সংস্থারই এ্যাপ্রে- 
টিম ট্রেণী জনৈক তরুণী । তরুণী- 
টির অভিধোগ, কাজের অছিলায় 
ভেকে' নিযে গিয়ে ম্যানিঞ্জিং ভিরেক- 
টর শ্রীমালহোত্র। তার প্রতি অশালীন 
আচরণ করেন । বিচারপতি ক্রীচক্র- 
বস্তা ভারতীয় দশুবিধির ৩৫৪ ধারা- 
হ্ুসারে শ্রীমালহোত্রাকে আদামী ৩০ 


মার্চ আদালতে উপস্থিত হবার নির্দেশ 


দিয়েছেন। এ একই দিনে সংস্থার 
স্পেশাল অফিপার (ভিজিল্যান্স ) বি 
তি, সরকারকেও 
ধারান্গদারে আদালতে হাজির 
থাকার জন্য শমন জারী করা হয়েছে । 


জরীসরকারের বিরুদ্ধে অভিষোগ, শ্রীসর- 
কার জোর করে অভিষোগকারিণীকে 


দিয়ে একটি বিবৃতিতে শ্বাক্ষর করিয়ে 
নিয়েছেন । 

প্রকাশ, সংস্থার শিক্ষান্বীশ 
ভরুণীটি চাকুরী না পেয়ে কেন্দ্রীয় 
সরকারের পরিচালনাধীন সেপ্টাঁল 
ইনজ্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট লিমি- 
টেডে এ্যাপ্রেটিস হয়ে প্রবেশ করেন। 
এরা ছয় বোন, ছুই তাই। বাবা 
রিটায়ার্ড। 
ৃ ঘটনার দিন সংস্থার জেনাপ্পেল 
ম্যানেজার শ্রীটি, কে, সেনগুপ্ত তরুণী 
টিকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন বি, 


জি সরকারকে চেনো? সশ্মতিস্থচক - 


কথা শোনার পর জীসেনগুধ তরুণী- 
টিকে শ্রীদরকারের কাছে পাঠিয়ে 
দেন। যেহেতু তরুণীটি শ্রীসেনগুপ্তর 
অধীনে সরাসূরি কান্দ করেন সম্ভবত 
দে্জন্তই ভীসেনগুপ্ত মারফৎ বি, জি, 
সরকার তাকে ডেকে পাঠান । 
শ্রদরকারের ঘরে প্রবেশ করা মাত্র 


প্রাণ দান করেছে অসংখ্য উদ্বান্ত | শ্রীদরকার অভিযোগকারিধীকে নিয়ে 
নরনায়ী । আজ সেই জহলাদের মুখে প্রীমালহোত্রার ঘরে প্রবেশ করেন। 


উচ্চারিত হচ্ছে উদ্বাপ্ত দরদের বুলি। 
রাজ্যের বিরোধী পক্ষের নেতা- 

চর কাছে. আমাদের সবিনয় নিবে- 
দন, বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতার 
পশ্থা থেকে তারা বিরত থাকুন । 
বামফ্রট সরকার যদি ভূল করে, ফ্রি 
অন্তায় করে নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদে 
গর্জে উঠতে হবে, কিন্ত নিছক সি. 


মিথ্যাকে সত্যের আবরণ দিয়ে 
বাজারী কাগজের সাহায্যে এই রাজ্যে 
অরাজকতা স্ুষ্টি করতে চাইলেই তা 
করা. যাবে না-ও সম্পর্কে তাদের 
সচেতন হওয়া দরকার। তারা 
একটু নতুন করে ভাবুন । 


প্রীদরকার* ও শ্মালহে আর মধ্যে 
বেশ কিছুক্ষণ চুপিসারে কথাবার্তাও 
হয়। এরপরেই শ্রীসরকার ঘর্র ছেড়ে 
চলে ধান। শ্রয়ালহোত্রা ঘরের 
বাইরে ' এনগেজডের লালবাভিটি 
জালিয়ে দেন। তকুণীটি তখন মাল- 


পি, আই (এম) বিদ্বেষ প্রপোদিত হয়ে |.হোত্রার খাস কামরায় টেবিলের 


ওদিকে তার মুখোমুখি বসে। হঠাৎ 
ীমালহোত্রী তাকে ঘরের মধ্যে 
সোফায় গিয়ে বসতে বলেন। এর 
পরেই নাকি প্রমালহোত্রা তক্ষণীটির 
গায়ে হাত দিয়ে বেইজ্্রত করার চেষ্টা 


(দর্পণের সংবাদদাতা )” 


৩৮৪ ও ৫৯৬), 


কী বাকী 


পা 


করেন। প্রবল বাধার মৃখোযুদধি 
অনেক কথার মধ্যে শ্রীমালহে তত 
সময় নাকি বলেন, আমাকে সঙ্গ দি 
তোমার বাধা কোথায়? 

তরুণীটি ঘটনার  আমুপূ্ি 
বিবরণ দিয়ে আরও বদের, আমি এ? 
বড় অফিসারের আচরণে একেবাত 
বিস্মিত হয়ে পড়ি। বলি, আপি 
এতবড় অফিসার আর আপনার এই 
রুচি! অবস্থা বেগতিক দেখে শীমাল 
হোত্রা এরপর কি, জি, সরকারে 


টেলিফোনে ঘরের সে ডেংে 
পাঠান | গু ৪ 
অভিযোগকারিণীর  বক্তব 


প্রদরকার এর পর আমাকে ওনার" 


' নিয়ে ধান । সেখানেও ঘখারীঘি 


হুমকি দেওয়া চলতে থাকে 
লীসয়কার বঠীতে থাকেন, তোমা; 
বিরুদ্ধে অনেক সাক্ষী রয়েছে 
তাদের ডেকে নিয়ে আসবো । খন 


অপমানিত হবে. এর উত্তরে আহি 
বিনীত ভাবে বলি অপমানের আর 


রেখেছেন? এরপ 
দরকার আমাকে নানাধরণের অপ 
মানজনক প্রশ্ন করতে থাকেন 


শেষে একটি বিবৃতিতে জোর, কে 


সই. করিয়ে নেন। আমার আপি 


. বাঁধা কোন কিছুরই ওরা কোন মুল 


দেক্নি। তাই নিকপ্ায় হয়ে বিচা 
রের আশায় আদালতের 'শরপাপ 
হয়েছি । 

* ঞ্যাপ্রেনি্ তরুণীর ওপর পদশ 
অফিদারদের এই “ধরণের জঘন 
ব)বহারের কথা শুনে সংস্থার সাধা 
রণ কর্মীর? বিচলিত মহিলা! কর্মী 
রাও ভীত । এদিকে অনেকেই দাব 
তুলেছেন এ্যাপ্রে্টিদ তরুণীর ওপর 
এই অশালীন ব্যবহার সংক্রান্ত অভি 
যোগের ফয়মালা ন! হওয়া পর্যন্ত কা 
বিচারের স্বার্থে চেয়ারম্যান ২ 
ম্যানেজি ডিরেক্টর প্রীএইচ, সি 
মালহোত্রা ও স্পেশাল অফিসাও 
প্রীবি, জি, সরকারকে তাদের . পদ 
থেকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়! হোক. 


ইন্দিরা কংগ্রেস 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের(ই) এক প্রতি 
নিধি দল দিল্লীতে গেছেন । যাওয়ার 
আগে ওরা বেশ কয়েকট1 বৈঠকে বসে 
কৌশল ঠিক করেছেন। * দিল্লীতে 
গিয়ে ওরা সরাসরি ইন্দিরাজীকে 
বলবেন হয় বরকতকে সরান নয়তো! 
আমর! সরে যাব ।.ঘদি ইন্দিরা গান্ধী 
বিহ্ষর্দের কোনওভাবে প্রর্বিত 
করতে মা পারেন তবে দলে ভাঙ্গন 
অনিবার্ধ। ১ . ন 

- এদিকে রাজ্য কংগ্রেস (ই)-র 
সভাপতি বরকত *গনিখান, চৌধুরী 
বিরোধীদের শায়েস্তা করতে ১১টি 
জেল} কমিটি ভেঙ্গে দেঁবার তোড়ঞ্জো 
চালাচ্ছেন । « 






| 


ভারতের শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্ণাণ্েজ্জ 
সমাজতন্ত্র বলেই” দেশেবিদেশে পরি- 
চিত। কিন্তু যেভাবে ভারতের 
একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পকে তিনি পশ্চিম জার্মানীর বন্ু- 
জাতিক শিল্পসংস্থা সীমেন্দের হাতে 
লমর্পক্রার প্রস্তাব করেছেন, তা 
ছেখে স্ভিত হতে হয়।, 
আস্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতির 
লভাপতি এবং পশ্চিম জার্মানীর 


প্রান চ্যান্সেলর উইলি ব্রাণ্ডের সঙ্গে 


-কা্যক্রী সমিতির অন্যতম সদস্য জর্জ 


ফার্ণাপ্ডেজের ঘনিষ্ঠ ষ্গাঘোগ থাকতে 
পারে, কিন্ত এর ভজন্তে ভারতের গুরুত্ব- 


পুর্ণ ভারী শিল্প সংস্থা ভারত হেভি 
ইলেকট্রিক্যালসের সঙে পশ্চিম 
"জীর্মীনীর বহুজাতিক বিছ্যুৎ শিল্প 
সংস্থার বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞান 
'অর্ডনেয় চুক্তি সম্পাদনের নাঁমে এই 
ভারতীয় সংস্বাটিকে আগামী ১৫ বা 
২০ বছরের জন্তে সীমেন্দের খপ্পরে 
ভুলে*দেওয়া হবে কেন ? | 

“ টেকনোলজির নামে আজকাল 


একধরণের বেপরোয়া ছল্পোন্য চলেছে 1 


বল! হচ্ছে আমাদের মত দেশকে 
নাকি উচ্চ মানের প্রকোঠশল জ্ঞানের 
জন্ত পশ্চিমী দুনিয়ার বিজ্ঞানী ও 
' মকসাবিদদের অমুসরণ করতে হবে? 
অর্থাৎ জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুলচন্দর রায় 
দত্যেন্রলাথ বহও সি ভি রষণের 
উত্তরসূরী এদেশের বিজ্ঞানী ও 
প্রকৌশলী ইপ্রিনীয়ারদের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের জম্ৃতভাশ্ত বিষধর বহু 
জ্ঞাতিক কর্পোরেশনগুলির হাত তুলে 
দ্বিডে হবে। 


ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালসের 


বিরুদ্ধে কিছু কিছু লিয়ষানের ষত্ত্র- . 


পাতি সরবরাহ করার অন্ত কয়েকটি 
কাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অভিষোগ করে- 
“চিল।। যেমন অক্কপ্রদেশের বিদ্যুৎ 
মন্ত্রী বিছ্যাৎ মন্ত্রী দর লশ্মেলনে 
ছএকটি “ইউনিটের ক্রটি' সম্পর্কে 
অভিযোগ তুলেছিলেন । কিন্তু সম্মে- 


জনেও ভারত হেতি ইলেকট্রীক্যালসের 


বিরুদ্ধে সব আুভিষোগ প্রমাণিত হয় 
নি। বরং দেখা গেছে, রক্ষণাবেক্ষ- 
পের ক্রুট এবং নিম্নমানের কয়লা 
ব্যবহারই অধিকাংশ ক্ষৈত্রে ক্রটির 
কারণণ কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ 
' পঢ়িকল্পনা কমিশনের কাছে ৬ 
পরিকল্পনায় বিাৎ উৎপাদন: বৃদ্ধির 
"যে সুপারিশ, করেছেন্ত,. দেই স্থপা; 
রিশেও ভারত হেভি ইলেকট্রিন্যাল- 
গে কর্মক্ষমতা ও গবেষণাকমদের 


হ গু 
০ এ 


শুক্রবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ € 


দ্বিতীয় 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


নতুন নতুন উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্পর্কে 
আস্থা পোষণ করা হয়েছে। 
শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্ণাপ্ডেজ ভারত 
হেভি ইলেকট্রিক্যালসকে পশ্চিম 
জার্মানীর সীযেন্দসের কাছ থেকে 
পুরোগামী প্রকৌশলী জ্ঞান অর্জনের 
চুক্তি করার প্রস্তাব করেছেন । কিন্ত 
এর কি কোন প্রয়োছন আছে ?: 
ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস 
ইতিম্বধ্যেই প্রাথমিক অবস্থার 
প্রকৌশল জান উন্নত করে অনেক 
এগিয়ে গেছে । ৬০ থেকে ১০০ 
মেগাওয়াট যে সকল তাপবিদ্যুৎ ও 
জলবিদ্যুৎ যন্ত্রপাতি ভারত হেভি 
ইলেকট্রিক্যাল তৈরী করেছে সেগুলি 
ভালো ভাবেই কাজ করছে। এখন 
২০* মেগাওয়াট টার্বো জেনারেটর 
তৈরী সম্পর্কেও “ভেল” (ভারত হেভি 
ইলেঝট্রক্যালস্‌) পারদ বলে 
কেন্ত্রীয়.বিছ্যাৎ কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়ে- 
ছেন। ভেল নিজ তত্বাবধীনে আরো 
বৃহদাকার বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরী করতে 
প্রস্তত হয়েছে । এখন ২০০ থেকে 

১**৭ মেগাওয়াট ষ্টীম টারবাইন 
তৈরীর জপ সীমেন্দের সঙ্গে চুক্তি 
করতে ভেলকে বলা হচ্ছে । 

. এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে শর্তান্থ- 
সারে ভেল শুধু বিদ্যুৎ যত্রপাতি নয়, 
যেকোন ইলেকট্রিক ব! ইলেকট্রনিক 
জিনিষ তৈরী করতে গেলে আগে 
দীমেন্সের অনুমোদন নিতে হবে । 
এমনকি যে সকল মামগ্রী ভেল 
আগে থেকেই তৈরী করছে. সেগুলি 
তৈরী করতে গেলেও এই শর্ত 
প্রযোজ্য হবে। 

চুক্তির অন্ততম শর্ত অন্তসারে 
দীমেন্দ যে ৮৯টি দেশে তার তৈরী 
সামগ্রী বিক্রী করে থাকে, ভেল সেই’ 
সব দেশে তার নিজের তৈরী জিনিস- 
পত্মও বিক্রী করতে বা টেগ্ডার দিতে 
পারবে না। বর্তমানে ভেল অষ্টরে- 
লিয়া, নিউজ্জিন্যাণ্ড, তাইদ্যাণ্ড 
প্রভৃতি দেশে হাইড্রো জেনারটর সর- 
বরাহু করছে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হলে আর তা করতে পারবে না। 
এমন কি এ ০৯টি দেশের এঁকটিতেও 
না। 
অন্যদিকে দেশের আভ্যন্তরীণ 
বাজারেও সামেন্সকে প্রাধান্ত দিতে 
হবে। যেমন চুক্তি অনুসারে দেশের 


" বিভিন্ন সংস্থা এখন যে সকল বৈছ্যা- 


তিক বন্তরপাতি ও সাঙ্গ লরঞ্জাম তৈরী 


করছে ধেমন, ইলেকট্রিক মিটার, 
হাইটেনশন সাকিট ব্রেকার ইত্যাদি 


সঙ্গে দেশস্ার্থ বিরোধী চুক্তি করছেন 


তেমন ক্ষেত্রে ও এই চুক্তি কার্যকরী 
হবে। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই যে সকল 
দেশীয় কোম্পানী বৈছাতিক সাজ 
সরঞাম তৈরী করছে তাদের যথেষ্ট 
উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্বেও সীযে- 
ধ্কে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারে 
প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে । 
এমনকি রেলওয়ে এবং ট্রায- 
গাড়ির জন্তে যে প্রয়োজনীয় ট্রাকশন 
মোটর এখন সীমেন্ম তৈরী করেনা 
ভবিষ্যতে সীষেন্দ তার নকশ| করবে 
ও উৎপাদন করবে। এই বিশেষ 
বৈছ্যাতিক * যোটরগুলির বাঙজারও 
দেশী কোন কোম্পানীকে না দিয়ে 
দীমেন্লকে দিয়ে দিতে হবে। 
তাছাড়া ভেল যদি নতুন কোন 
সামগ্রীর নকশা করে অথবা উৎপাদন 
করতে চায়, তাহলে আগে সীমেন্স 
বা' সীমষেদ্দের ভারতীয় ইউনিট 
সীমেন্স ইত্ডিয়াকে জানিয়ে অনুমোদন 
নিতে হবে। অর্থাৎ শুধু ভারতের 


বৈদেশিক বাদ্দারই নয়, দেশের . 
আভ্যন্তরীণ বাজার ও পশ্চিম. 


জার্মানীর এই বহুজাতিক কর্পো- 
রেশনটিকে উপহার দিতে হবে। _ 

সঙ্গে দলে এতদিন ধরে প্রায় 
৪৮ কোটি টাকা খরচ করে ভেল যে 
সকল গবেষণা কেন্দ্র এবং দেশীয় 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি চালু 
করেছে, বিজ্ঞাপন ও গ্রকৌশলজ্ঞান 
অর্জনের নামে সেগুলি জলাঞ্জলি 
দ্বিতে হবে । 

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও লাঁজসরজা- 
মের উন্নয়ন সংক্রাস্ত গবেষণা আমা- 
দের দেশে বেশ কিছুটা! অগ্রগামী । 
আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি 
শিল্পোন্গত দেশেও তাপবিদ্যুৎ ও জল 
বিদ্যুৎ উৎ্পাননের যন্ত্রপাতি নির্মাণে 


একই ধরণের কারিগরী জ্ঞান ব্যবন্থত * 


.ইয়। পশ্চিম জামানীর লীমেন্স 
হয়তে। এমন কোন দুযূল্য জ্ঞান 
'আমাদের দিতে পারে। কিন্ত 
ভার ফলে ষণ উৎপন্ন হবে তা 
আমাদের দ্বার] উৎপাদিত সামগ্রী 
বিছ্বাৎ, নতুন কোন কিছু নয়। কেবল 
কিছু কিছু অটোমেশন ' প্রবর্তনের 
ফলে এটা কম শ্রদসাধ্য হবে। 


আমাদের দেশে কি এখন তার দ্র". 


কার আছে? 

জর্জ ফার্ণাশেজের সোশ্বাল 
ডেমোক্রেটিক আন্তর্জাতিকতাবান 
এয়নভাবে দেশের জাতীয় স্বার্থ- 
বিশোধী হয়ে দাডাতে পারে একথা 
কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরে- 
-ছিলেন? কিন্তু এই ভেল-সীমেন্স 
চুক্তি দ্বাক্ষর্রিত হতে দিলে তাই 

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 


|| তিন ৷} 


শল্লমন্ত্রী ফাণাণ্ডেজ সীমেন্স কোম্পানীর পিকে টা টাক দিয়ে এফ গিন্রায়ের 


চাল ৪ গম বেগৱোয়| পাচাৱ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ফুড কর্পোরেশন .অব_ ইণ্ডিরার 
, চাল ও গম হাওড়ার কয়েকটি এলা- 
“কায় এখন বেপরোরা ভাবে পাচার 
হয়ে যাচ্ছে। পুলিশের গোঁচরেই এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্যে প্রতিদিন 
বস্তার পর বস্তা মাল উধাও হচ্ছে। . 

গোলাবাড়ী থান! এলাকায় ফু 
কর্পোরেশনের গোড়াউন রয়েছে। 
এখানে বিভিন্ন স্থান থেকে লরী মার- 
ফৎ সরকারী চাল গম এনে গুদাষ- 
জাত করা হয়। কিন্তু রাস্তার মাঝেই 
হাওড়ার একদল পরিচিত সমাজ 
বিরোধী চাল গম ভত্তি বস্তা সরিয়ে 
নিচ্ছে। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক 
সাপ্লাই কর্পোরেশনের অফিসের কাছে 
ফায়ার ব্রিগেড অফিস ও প্রি 'দ্রি 
রোড সংলগ্ন এলাকাটি ছুবৃ্তদের 


অবাধ মৃগয় ক্ষেত্র । স্থানীয় বাসিন্দা-' 


দের ধারণা এদের হাতে প্রত্যেকদিন 
দিনে ও রাতে প্রায় একশো চাল ও 
গমের বস্তা হাপিস হয়ে যাচ্ছে। 
নন্দীবাগান এলাকাতেওএই কারবার 
বেশ জমে উঠেছে । এসব এলাকাতে 
শুধু এফ সি আইয়ের চাল গম সরছে 
মা, লোহার রড, লৌহজাত ব্রব্যাদিও 
লরী করে নিয়ে যাবার পথে এখানে 
কিছু অংশ নামিয়ে নেওয়া হয়। 
বলা বাছল্য অধিকাংশ লোহাই সর- 
কারী কাজে স্থানাস্তর্িত হওয়ার 
পথে মাবপথেই পাচার হয়ে যাচ্ছে। 
ঘুহ্কড়ির ষোল কোঠিতে চোরাই 
গোভাউনও রয়েছে । এখানে প্রচুর 
পরিমাণ চোরাই লোহা গুঘামজাত 
করে রাখা হয়। গোলাবাড়ী থানা 
এলাকায় আজমীড় ম্যানসনের কাছে 


ওয়াটক্যান লেনের মুখেও প্রচুর পরি- 
মোণ লোহার রড ইত্যাদি লরী থেকে 
ছুবৃত্ভরা নামিয়ে নিচ্ছে। প্রতিদিন 
হাজার হাজার টন লোহা এভাবে 
পাচার হয়ে ষায়। 

ঘুড়ির যোল কোঠির শিবাজী 
সিং নন্দীবাগালের বিশ্বনাথ খাদব, 
হাক, ওয়াটক্যান লেনের-ওঝা, ভরত 
সাউ প্রমথ পুলিশের নাকের 
ভগাতেই দিন ও রাতে এমব অপকর্ম 
করে যাচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে এদের 
লেনদেনের কথা সর্বজনবিদিত } 
দুৰ ত্তবর! প্রকাশ্যেই বলে থাকে যে, 
গোলাবাড়ী থানা, জেলার গোয়েন্দ} 
দণ্তরকে প্রচুর টাকা দিয়েই তার) 
একাজ চালাচ্ছে। 

গোলাবাড়ী থান! এলাকার 
ভ্রীমানীবাগান লেনে নকল খয়ের 
তৈরী হয়। এ কারবার নন্দীবাগাম 
বাই লেনেও রয়েছে । শত শত কেজি 
নকল খয়ের বড়বাজার ও অন্তাক্ত 
এলাকায় পাঠানো হয়। এই কার- 
বারের ব্যাপারে পুলিশের সংগে লেন- 
দেনের বিষয়টি সাধারণত দেখাশুনা 
করে উজ্জল । এর বিরুদ্ধে পুলিশের 
কাছে নালিশ করেও বিপদ | পুলিশ 


বরং অভিযোগকারীকেই নাস্তানাবুদ - 


করে ছাড়বে । 

এসব কাগুকারখানায় গোলাবাড়ী 
থানা এলাকার সাধারণ নাগরিক 
ভীত সন্তস্ত। রামরাদ্রত্ব চলছে' 
কুখ্যাত দাগী আসামীদেরই । অভি- 
যোগ, পুলিশ এসব ঘটনায় কোথাও 
প্রত্যক্ষ মদতদার, কোথাও বা নীরৰ 


দর্শক । 


'সি পি এম থেকে নির্মলবারুর বহিষ্কার 


(দৰ্পণের সংবাদাদাতা ) 


হাওড়ার নির্মল সরকারকে সি পি 
আই (এম) দল থেকে বহিফার কর! 
হয্েছে। ীপরকার হাওড় মিউ- 
নিমিপ্যালিটির কর্মী ইউনিয়নের অন্ত- 


"তম নেতা ছিলেন। শ্রীপরকারের 


বিরুদ্ধে বহুদিন ধরেই মানা ধরনের 
গুরুতর অভিযোগ নিয়ে দলের মধ্যে 
বিক্ষোভ সুরু হয্সেছিল। ' সম্প্রতি 


' জেলার সি পি আই (এম) সদর দপ্তরে 


আয়োজিত এক বৈঠকে শ্রীপরকারকে 
দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধাস্ত 
গৃহীত হয়। 

ফলের রাজ্য লম্পাদকমণ্ডলীর 
অন্যতম স্বন্ত প্রবীণ নেতা শ্রীনরেশ 


দ্বাশগুধ্যের্ সভাপতিত্বে পরিচালিত 


এই বৈঠকে শ্রীপরকারের কার্যকলাপ 
নিয়ে বিস্তারিত **আলোচন1 হয়। 
আলোচনা শেষে শ্রীপরকারকে বছি- 
কার করার প্রস্তারই কার্যকর করার 
জন্ত চূড়ান্ত দিত্বাস্ত গৃহীত হয়। 
জেলার জনৈক 
দবর্পণের প্রতিনিধিকে জানান, দলের 


সমস্ত কমণকে শ্রীসরকার সম্পর্কে সতর্ক, 


থাকতে বলা হয়েছে। পার্টির নামে 
কোনও রকম চাদ ঠাল! কিংব! 
অন্যরকম সুব্ধি যাতে শ্রীপরকার 
গ্রহণ স্থ কেন মেছি 
রাধার অন্ত কমাদের 


'প্রধীণ নেতা 


ওয়া . 
হয়েছে বলে শ্রী প্রবীণ নেতা জানান, 


{| চার ॥ 


 ইন্দিরার আমলে পুঁজিপতি শ্রেণীর 
মুনাফা বৃদ্ধি পরিমাণ 


॥ ১৯৭৬-৭৭ লালের একটি সমীক্ষায় 
ইন্দিরা আমলের ৮শষবছরে গরিবী 
হুট্নোর কলাকৌশলে কিভাবে, 


এদেশের বাঘা বাঘা পু"জিশতিরা দু' 


হাতে মুনাফা ক্কামানোর স্থখোগ 
পেয়েছিল তার এক চিত্র উদ্যাটিত 
হয়েছে। 
১৯৭২ সাল থেকে দেশে টি 
একচেটিয়া! শানে ইন্দির] কংগ্রেস 
সরকার জনসাধারণকে ধেশাকা দিকে 
একাগ্রচিত্তে একচেটি রা পুঁজি মালিক- 

দের সেবা করে গিয়েছে ১৯৭৫-৭৬ 

সাল-পর্যস্ত । তারপর যোহমুক্ত জন- 

সাধারণ যখন রাজকন্যা বেশখারিণী 

রাক্ষপীর, আসল চেহারা! প্রায় ধরে 
" ফেলেছিলেন তখন গপতঙ্ের মুখোস 
খুলে ফেলে স্বৈরতন্ত্র, স্বরূপধারণ করে 
আত্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার অজুহাতে 
সারা দেশকে এক বৃহৎ কারাগারে 
পরিণত করেছিল। এই গরিবী 
হঠানোর মায়! কাছুনে ইন্দিরা গার্ধী 
* ১৯৭৭ পালের মার্চ মাসে ক্ষমতাচ্যুত 
হওয়ার পর থেকে আবার নতুন ভেক 
ধারণের চেষ্টা করছেন। তার আসল 


সুরুরবী, দেশের একচেটিয়া পুজি ' 


মালিক। আর জমিদারের! ইন্দিয়া 
রাজত্বে কিভাবে মুনাফার পাহাড় 
গড়ে তুলেছিল, কিভাবে - দেশের 
সাধারণ মানুষের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে 
সেই সম্পদের পাহাড় স্ষ্ি করা হয়ে- 
...): ফার্ণান্ডেজ 
7-১৯ (আয় পৃষ্ঠার পর) 
ন্বটবে। দেশের " গুরুত্বপূর্ণ শিল্প 
ধ্বংস হবে, এতদিনের . নিয়োজিত 


মূলধনের কোটি, কোট'টাকা বলে: 
দেশবিদেশের বাজার 


পড়বে এবং 
আমাদের হাতছাড়া হবে। 
ফার্ণাণ্ডেজ সাহেবের এবং সীষে- 
ক্ষের পক্ষে টাইমস*্ অব ইণ্ডিয়া ও 
অন্যান্ত বড় বড় সংবাদপত্রের কলম- 
চিরা যখন চুক্তির স্বপক্ষে কলম ধরে- 
ছেন তখন দর্পণ - নিজের সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতা! সত্বেও চুপ করে বসে থাকতে 
পারেনা, কেন্দ্রীয় মস্্রিসভ! অবিলম্বে 
এই চুক্তি নাকচ করে জাতীয় 
গৌরবের প্রতীক ভারী শিল্প তারত 
হেতি ইলেকটকযার্ণকে শনির দৃষ্টি, 
থেকে ' রক্ষা কিক । 
জেনি ভারতু হেভি ইলেকট্রিক্যাল- 












চক্জাস্ত চলছে- ৪.৯ 


আমরা ' 


. জাতিক সং রর হাতে তুলে দেবার 


. (অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 
ছিল তার এক সাধারণ চিত্র এই 


. তথ্যগি উদঘাটিত করেছে । . 


" ১৯৭২-সাল থেকে ১১৭৬ সান 
পর্যন্ত মাত্র চার বছরের মধ্যে এরা 


কিভাবে দেশকে শোষণ করে. ইন্দিরা! 


গান্ধীর কল্যাণে টাকার পাহাড় 


" জমিয়েছে তা ভাবলেও বিস্মিত হতে 


হয় । 

১৯৭২ সালে দেশে টাটা, বিড়লা 
প্রভৃতি ২৫টি গোষ্ঠীর হাতে মোট 
সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৩৯৮ কোটি 
টাকা । ১৯৭, সালে এদের সম্পদের 
পরিমাণ ৬১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 
দাড়িয়েছে, ৫৪৭৬ কোটি টাকা) 
অর্থাৎ চার বছরে, ২৫টি গোষ্ঠী ২০৭৬ 
কোটি টাকা কামিয়ে নিয়েছে। 
১৯৭২ সালে টাটার মোট সম্পদের 
পরিমাণ ছিল ৬৪২ কোটি টাকা, 


১৯৭৬ জালে তা দাড়িয়েছে ১৮১ 


কোটি টাকা। বিড়ল1 গোষ্ঠীর সম্পদ 


. এই সময়ের মধ্যে ৫০৯ কোটি টাকা - 
থেকে টাটার কাছা"াছি অর্থাৎ ৯৭৫ =: 


কোটি টাকা হয়েছে। ইন্দিরার 


আমলে বিড়লাদের বিশেষ ৃদ্ধির 


আদল কারণ শ্রীমান সপ্রয় ও তস্য 
মাতার একনিষ্ঠ আমুকৃল্য ৷ 


ইন্দিরা সান্ধী ও তার চক্র সর- 


কারী আহকুস্যস্থত্রে দেশের এক- 
চেটিয়া পুঁজি গোঠীগুলিকে মাত্র চার 


বছরের মধ্যে ২:০০ কোটি টাকার 


বেশি উপহার দিয়েছে । কিন্তু এদের 
মধ্যেও সবাই সমান হারে আমুকুল্য 
লাভ করেনি। কারণ সহজেই অঙ্গ- 
মেয় । সরাসরি আর্থিক স্থবিধা এক- 


তরফ হয় না। দু তরফেই লেনদেন 
‘যার কাছে যতুবেশী . 


হয়ে থাকে। 
পাওনা, তার ভাগে প্রসাদের পরি- 
মাণও বেশি । টাটা পেয়েছে ৩৩৯ 


কোটি, বিড়লা ৩৮৫ কোটি (সব-২ 


চাইতে বেশি ), সিংহানিয়া ও ভিয়া- 
শ্দিওয়ালা ১২* কোটি করে এবং 
ম্যাকনীল এণ্ড ম্যাগর, মোদি এবং টি 
ভি এস ১** কোটি টাকা করে এই 
সময়ের মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধি করেছে । 
এর মধ্যে ভিয়ান্দিওয়াল1 অপেক্ষা- 
কৃত স্বল্প পরিচিত, কিন্ত সম্ভবত: 
বিশেষ ঘোগাযোগের জক্তে তার 
বৃদ্ধির পরিমাণ টাট! বিড়লার পরেই। 
তার বৃদ্ধির হার এই সময়ে ২৬২ ৫ 
শতাংশ । মোদি, টি ভি এস এরাও 
একচেটে গোষ্ঠীর মধ্যে নবাগত, অথচ 
এদের বুদ্ধির হার টাটা ও 
বিড়লাকেও ছাড়িয়ে গেছে। 
ইন্দিরা-স্য় চক্রের সরকারী 


আমুকৃল্য বিতরণে কারা কারা বিশেষ 


অহগ্রহ লাভ করে এবং কেন তারাই . 


শুধু বিশেষ অমুগ্রহ “লাভ করেছিল 
সেটা অর্থনৈতিক অপরাধ দ্বমন 
দপ্তরের তদন্তের আওতায় পড়ে। 
কিন্ধু এটা অনস্বীকাৰ্য যে অনেক 
অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত পু'জ্িপতি 
বিশেষ সরকারী আন্ুকুল্য পেয়েছে 
তাই তাদের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির 
হার টাটা-বিড়লাকেও অতিক্রম 
করতে পেরেছে । অন্সদিকে বাণুর, 
শ্রীরাম, সরাভাই এবং বাজাজ গোষ্ঠীর 
মুনাফাবৃদ্ধির- মোট পরিমাণ হাস 
পেয়েছে । শ্বতাঁবতই প্রসাদ বিতরণে 
এই তারতম্য ইন্দিরা কংগ্রেসের 
প্রতি.কোন কোন পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে 
বিরোধী করে তুলেছে এবং তারা 
সম্ভবতঃ জনত! পার্টির পেছনে এসে 

দাড়িয়েছে । অবশ্য সেট! পৃথকভাবে 
বিচার্য বিষয় । ' 

এই চার বছরের মধ্যে দেশের 
সর্ববৃহৎ প্রথম ২৫টি একচেটিয়া! পুঁজি- 
পতি গোষ্ঠীর মোট মুনাফা ৬৯'১ 


শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ ' 
সালে এদের মোট মুনাফা ছিল ২৬৯. 


কোটি টাকা, ১৯৭৬ সালে তার পরি- 
মাণ হয়েছে ৪৫৫.কোটি টাক]। 
উপরোক্ত ২৫টি বৃহত্তম ব্যক্তি 


মালিকানাধীন পু'জিপতি গোষ্ঠীর 


মধ্যে মাকনীল এও ম্যাগর,ভিয়ান্দি- 
ওয়ালা, লার়সেন এণ্ড টুব্রো, আই সি 
আই, বিড়লা, টিভি এস, ছিন্দুস্থান 
লিভার, অফত্লাল এবং খাটাউ এই 


সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক গড়পড়তার . 


চাইতে অনেক বেশি মুনাফা 
কামিয়েছে। এদ্বের মধ্যে আবার 
কিলে স্কার, লারসন এণ্ড টুব্রো, 


‘সিংহানিয়া, আই নি আই, ম্যাকনীল 


এণ্ড ম্যাগর এবং মোদ্বি ১৯৭২ সাল 
থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে তাদের 
বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ বা তার 
চাইতেও বেশি বাড়াতে সক্ষম 


হয়েছে। 
আবার আরো কয়েকটি নতুন 
পুঁজিপতি গোষ্ঠী সরকারীভাবে 


তালিকাতৃক্ত হয়েছে । এখন সর- 
কারী তাবে মোট ৮১টি পুঁজি গোষ্ঠী 
বৃহৎ শিল্প পতি গোষ্ঠী হিসেবে শ্বীকৃত। 
এই নতুন গোঠীগুলির মধ্যে খিয়া 
(১৯৭৬ সালে মোট, সম্পদ ৩৯৬১ 
কোটি টাকা), সেন্টাল পালপ (৩১১৫ 
কোটি), এম এ চিদবাঙ্বরম ( ৩০৬৯ 
কোটি), রিলায়েন্স টেক্টাইলস 
(৩০২৭ কোটি) কোঠারি, মাপ্রাজ 


 দ্বারুণঙাবে হাস পেয়েছে । 


(২৮৯২ কোটি), মাদ্রাজ সিযেন্ট(২৬ ৯৩) 
এবং এ পি জে (১১৭০ কোটি টাকা), 
উল্লেখযোগ্য । এগুলি সবই ২৯৭৬ 
সালের হিসেব। স্থৃতরাং দেখা যাচ্ছে 
ষে ইন্দিরা গান্ধী একচেটিয্ন] ও বৃহৎ 
পুজি ভোষণের যে নীতি গ্রহণ করে- 
ছিলেন, তরি ফলে যেমন বেশ কিছু 
সংখ্যক নবোদ্দিত ‘তারক!’ বৃহৎ 
পু'জিপডি. গোষ্ঠীর মধে/ স্থান লাভ 

করেছে, তেমনি তিনি ও তার পারি- 


. বাতিক বন্ধুচক্রও উপরূত হয়েছে । 
অন্তদিকে এ সময়ের মধ্যে বিরাট ' 


সংখ্যক জনলাধারণের ক্রয়ক্ষমতা, 
কর্ম-সংস্থান এবং জীবনযাত্রার মান 
বিভিন্ন 
শিল্পের অলস উৎপাদন, ক্ষমতার 
পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কম উৎ- 
পাদন করেও মালিকের! . বিরাট 


মুনাফা! কামাল্ত পেরেছে। 
এই সময়ের মধ্যে দারিদ্র্যপীমার 


নীচে অবস্থিত মানুষের অঙ্ূপাত ৩২ 
শতাংশ থেকে প্রায় ৪* শতাংশ 


' উত্তরপ্রদেশ ও. 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী 





দেশের প্রা 
জীবনধারণে” 
জন্য নিয়তম যেটুছ প্রয়োজন তা 
কেনার সামর্থ্য রাখেন না। 

১৯৭২ সালে দেশে কর্মবিনিয়ো” 
কেনে পুদ্ধীভূত শিক্ষিত বেকারের 


বৃদ্ধি পেয়েছে। 
২২ কোটি নয়নারী 


সংখ্যা ছিল ৫৩ জ্রক্ষ, ১৯১৩ সাজে 
এদের সংখ্যা দ্বিগুণ বুদ্ধি পেয়ে একস 
কোটি ছাড়িয়ে গেছে।*যার! এখুনো 

চাকুরীতে বহাল আঁছেন, তাদের 


" ক্রয়ক্ষমত! কমে গেছে। 


অথচ ঠিক এই সময়েই মূল বর 


"রোধ করার নামে বাধ্যতামূলক জম! 
' প্রকল্প চালু করে ইন্দিরা গান্ধীর 


বেপরোয়! সরকার শ্রমিক কর্মস্থারী- 
দের শ্বক্প আয়কেও সংকুচিত করে- 
ছেন। মুদ্রাম্ফীতির চরম সংকট হুট 
করে স্বল্প ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন মাহঘদের 
বিত্তহীন করেছেন, আর বিত্ত- 
শালী ভত্রমহোদয়গণের লুক গ্রাসের 


মধ্যে তা তুলে দিয়েছেন । এতেই 
(শেষাংশ ১৯৭ পৃষ্ঠায়. ও: 


বিহারের পর... 


এবার ভ্রিয়ানার পালা: 
( বিশেষ প্রতিনিধি) | 


উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের পর 
এবার হরিয়ানার পালা । হরিয়ানার 
বিক্ষু জনত! এম এল এ-রা! মুখ্যমন্ত্রী 
দেবীলালকে হঠানোর জন্য জোর চাপ 
ই শুরু করেছেন। মাস ছয়েক 
আগেও একবার মৃথ্যমন্ত্রীর পদ থেকে 
দেবীলালকে প্রায় পাততাড়ি 
গুটোতে হচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে 
দিল্লীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে সে 


যাত্রায় তিনি সংকটের হাত থেকে 
পরিত্রাণ পান। এবার তার ভাগ্যে 


কি ঘটবে এ মূহুর্তে অনেকেই আগে 
ভাগে তা বলতে পারছেন না। 
গত ২৩ ডিসেম্বর চরণ সিংয়ের 


জন্মদিন উপলক্ষে দিল্লীতে যে কিষাণ 
সম্মেলন হয় তাতে দেধীলালের 
বিয়াট *ভূমিকা ছিল ।: হরিয়ানা 
থেকে প্রচুর টাকা এবং প্রচুর লোক- 
জন এই পমাবেশের জন্ত সংগৃহীত 
হয়। 
নাকি চরণ সিংয়ের  গুডবুকে-ই 
আছেন। কিন্ত কিষাণ সম্মেলনের 
কয়েকদিন পরেই হরিয্নানার্‌ বিক্ষত্ধ 
জনতা এম এল এ বলবস্ত রাই, রিৎস্ধ' 
রাম, শংকরলাল এবং রামনারায়ণ 
সিং দাবি তোলেন দ্েবীলালের পুত্র 
ওমপ্রকাশ (ধিনি হরিয়ানা কিষাণ 
সম্মেলনের আহ্বায়ক ) জনসাধারণের 


শোনা ধা এজন্য দেবীলাল ' 


কাছ থেকে মোট কত টাকা সংগ্রহ 
করেছেন জানাতে হবে এবং জানাতে 
হবে এর থেকে কত টাকা হূরণ 
সিংয়ের টাকার তোড়া-র দেওয়া 
হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গন্ত 
২৩ অক্টোবর ওমপ্রকাশের কাছ থেকে 
দিল্লীর পালাম বিমানবদরের. শুক 
কর্তৃপক্ষ ৪৮টি বিদেশী ঘড়ি, ওদ্ন * 
দুয়েক দাষী কলম এবং আরও কিছু 
বেমাইনী গ্িনিষপত্জ উদ্ধার করে 
হরিয়ানার প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ সুষমা 
স্বরাজ তথন অভিষোগ করেছিলেন, 
ওমপ্রকাশের জাপান ও তাইল্যাও 
বেড়ানো খরচ জুগিয়েছে তার সহ- 
যাত্রী হরিয়ানার দুজন ব্যবসায়ী । এ 
ঘটনার পর হরিয়ানার জনতা এম এল ' 
এ স্বামী অগ্নিবেশ মুখ্যমন্ত্রী দেবী- 
লালের পদত্যাগ দাবী ক্রেন । এক 
বিবৃতিতে তিনি বলেন; 'দেবীলালের 
পুত্র ওমপ্রকাশ হরিয়ানা জনতা 
পার্টির সাধারন সম্পাদক হলে কি 
হবে, কার্যত তিনিই মুখ্যমন্ত্রী, ঈঁংবি- 


* ধান বহিত্্তি কর্তৃপক্ষের কেন্জবিন্থও- ' 


তিনিই 1. এই ্ৰটনার পরে, দেবীলাল 

ওমপ্রকাশকে ত্যল্যপুতর বঁলে ঘোষণ! 

করেন। কিন্ত বিশ্বের মতে, ওট! 

একটা! স্টান্ট ছাড়া কিছু নয়। ফেবীঞ্- 
৫ শেখা ৯ম a ) 


‘ 


পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শেঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ 


দৃশ্বটা'এমনই একঘে-য় নিয়মিত 
এবং করুণ যে তা যে কোনে] বিবে- 
চক ম্বান্ছষকে বিচলিত করে । অথচ 
ভিভ-জমানো » দর্শকরৃন্দ অসহায় । 
সমন্তার সমাধান তাদের জান! নেই | 
শুধু দেখা এবং শোন! প্রতি "মাসের 
অসহায়া ছুই বিধবার সাহায্য প্রার্থনা 
সমর্থ পড়শিদের দুয়ারে মাথ! কুটে 
ধঁহয়। বগা অমীযাংলিত থেকে 
শী আমরা রাতের আহার 
পারতে ঘরে ঢুকি । ছুই মহিলা! ফিরে 
* যান তীর্দের.*ভাঙাচোর! ধোতালার 
০ টিনের (ঘুপচিতে। হয়ত নিরম্ 
উপবামের পর ছু গ্লাস জল মাত্র 
_ শ্সঙ্গল । তবু সব হারিয়েও আজও 
ওর! বাড়িওয়াল1* তাই সর্বহারার 
হাহাকার ওদের সাজে [না। ওদের 
তাড়াটিয়ার ঘরে তখন গরম ভাতে 
.' মাংসের টুকরো, তাওয়া থেকে 
''নামানে। তথ রুটির সঙ্গে .তরকা 
পেঁয়াজ আর মুরগীর ঠ্যাং এবং 
খালিকর! পানীয়র বোতলে পড়ে- 
থাক! অবশিষ্ট । 
ভাত [ভাতে ভাঙতে শুনতে 
২ পাই' আমার ঘরণী বলছেন, “কটা 
টাকা ভাড়া * বাড়িয়ে দিলে এ 
_ দাবী টযান্তীওয়াল। কিছা দোকা- 
নিটার:কী এমন এসে যেত বলত? 
বৌ ছুটোর এক জোড়ার বেশি কাপড় 
নেই। স্বামী মারা যাওয়ার পর 
 আষ্টেপৃঠে ভাড়া দিয়ে নিজেরা ফুটো 
চালের মূরগীর,খাচায় ঢুকেছে । তবু 
পেট চলে না। অথচ ট্যান্সীওয়ালা 
ভাড়াটে নতুন গাড়ি কিনছে । চি ভি 
সেট আনছে । দৌকানীটাও তে 
দাম বাড়িয়ে বাজার পুষিয়ে যাচ্ছে । 


তে তবু সামান্ত কট! টাক! ভাড়াও ফেলে 


রাখে । কিছু করার নেই ওদের ।” 
কী আর বলি । গলায় ভাতের 
_ডেলা আটকে যায়, শুনতে পাই, 
আত্মগতত্ভাবে ধিত্রেন বলছে, “বৌ: 
দুটিরও খাতির বেড়েছে । বেড়েছে 
বাড়ির ভ্যালুয়েশন আর সেই বাবদ 
মোটা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স । ভাত 
ন! থাক, পজিশন তো। আছে ।” 
স্ত্রী বলেন, “ট্যাক্সের কথায় 
মনে পড়ে গেল । আজ বাজারে 
এক ভন্মহিল! একথাই বলছিলেন । 
তুমি তো বাজার যাওন্ন, বাজার কি 
আগুন হয়ে উঠছে খবরও রাখো না। 
আমাকেই সব দিক টেনে টুনে 
চালাতে হয় ।” 

7 বললাম, ' “ভব্রমছিলার “গল্প 
থেকে আমার মত 'এক' নিরীহ অধম 
ভদ্রুজোকের ছিত্রার্যসন্ধান শুরু করলে 
কেন? গল্পটা আগে শেষ কর) 

“ইস্‌, তাম আবার ভদ্র 1” তারি 


৫ 


মিত্রেন 
স্থভদ্র একট! হাসি হেসে সে বলল, 
“ভদ্রমহিলার সঙ্গে রোজই দ্রেখা 


হয়। আজ বললেন, দেখছেন,২কী 
ভীষণ দরদাম চড়ছে। কত বাড়িতে 
যে তাই হাড়িই চড়ে না, আমরা 
কতটুকু খবর রাখি । আজ এই শিডি 


' মাছটা কিনলাম আমাদের বাড়িওলা 


বুড়োর জন্ম । হয়ত আর বাঁচবেন] । 
ছেলেটা বেকার, মেয়েটার বিয়ে 
দিয়ে যেতে পারলেন ন1। জানেন, 
কতদিন ওদের দুবেলা ভালো করে 
খাওয়াই হয় না ৷ অথচ হার! 
রোডের ওপর ছুতাল] বাড়ি । 
4ও-মা, তাহলে তে| বড়- 
লোক ৷” এ 
ভদ্রমহিলা বললেন, “শুনতে 
তাই। ভাবতেও তাই। বুড়ো 
রিটায়ার করে সর্বন্ব দিয়ে বাড়িট! 
কিনেছিল। পুরোনো! সব ভাড়াটে 
কুড়ি চল্লিশ টাক্কায় গ্যাট হয়ে বসে 
আছে । ট্যাক্স বেড়েছে বলে ছেলেট। 
আজ ভাড়াটাদের হাতে-পায়ে 
ধরল। বাবার অহৃথ। কিছু বাড়িয়ে 
দ্িন। সবাই পুরোনো আর নতুন 
বিল নিয়ে হিসেব করলেন কিন্ত 
একটা টাকাও বাড়াতে রাজি হলেন 
না। বললেন, আগে বাড়ি সারিয়ে 
দিন, তখন নাহয় তেবে দ্েখব। 
সারাবে কোথেকে। ঘরে ঢুকলে 
চোখে জল আপদে। ভিখিরীর 
অধম। ছেঁড়া চেটায়ে শুয়ে বুড়ো 
মরছে। ওদের ঘরে ইলেকট্রিকও 
নেই। একটা টিমটিমে কুপি জলে । 
ভ্যাপসা! অস্বাস্থাকর। আর সৃমস্ত 
বাড়িটা ভাড়াটেদের ভোলুসে জল- 
জপ করছে । আমার পাশের ফ্র্যাট- 
ওলা, জানেন, গড়িয়াহাটে এক লাখ 


দশ হাজার টাকায় এযাপার্টম়েন্ট কিনে 


হাজার টাকায় ভাড়া দিয়েছে । 
রসিদ দেয়ন।। বলে পেইং গ্রেস্ট 
শে] করে রেখেছি । আর নিজের! 
চল্লিশ টাকায় ছুতাল। জুড়ে হুল্লোড় 
করছে। ছেলের স্কুটার বাবার 
এযাঘান ভর |” 

ছেসে বললাম, “তোমার খুড়- 
তুতো,দিদও তো বেশ *আছেন। 
এপ্টালি মার্কেটের কাছে স্মমন চওড়া 
রাস্তার ওপর অত্বধড় ম্যানলন। 


নিচের তলার ফ্ল্যাটে ছুটে! বড় বড় 


ঘর, বারান্দা, রায় ও আানের ঘন, 
চাই কি একটা ছোট্ট গুদোম ঘরও 
রয়েছে । ভাড়া মাত্র তেইশ টাকা । 
এরকম ফ্লাট পেলে ষে কোনে! 
হাঘরে আজ হেসে হেসে তিনশ টাকা 


দেবে 1” 
“তাই তো, 


রিপেয়ারিং চার্জ বাড়ছে, . 


টাক্স বাভছে, 
বাড়ির 


করে। 


ge . বাড়িওল| ভাড়াটিয়া | সংবাদ 


মালিক করে কী বলতো 7. 

“কী আর করবে। এরপর 
জলের দামে বেচে দেবে অ-বাঙ্গালী 
কালোটাকা-ওয়ালার কাছে।, সে 
ভাড়াটেদের হাতে দুশ বিশ হাজার 
করে ধরিয়ে দিয়ে বাড়িটার খালি 
পজেশান নেবে। কলকাতা তো 
এভাবেই বে হাত হয়ে যাচ্ছে।” 

“বাজারের ভদ্রমহিলাও তা-ই 
বলছিলেন | ওনার স্বামী €শ টাকা 
ভাড়া বাডিয়ে দিয়েছেন 1৮ 

হেসে বললাম, “শুকনে] ক্ষেতে 
এক ফোটা জল | এক কণা ঘাসও 
গজাবে না তাতে ৷!” 

“সেই তো। কী নিয়ম!” 
আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে. দেশ ন্দেশ 
নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। 
ভ্রজোড়ার মাঝে ছুটি স্পষ্ট বিস্ময়ের 
চিহ্ন ফুটিয়ে তিনি স্বগত ভাষণে 
হারিয়ে গেলেন: “বাড়িওল। 
হচ্ছে ভিখিযী । ভাড়াটে বাড়ি 
বানিয়ে নোতুন ভাড়াটিয়াদের 
ভেড়েমুশে শোষণ করছে। কর্পো- 


রেশন নিয়মমাফিক ট্যান্স বাড়াচ্ছে 


বাঙালীর বাড়ি 
অদ্ভুত অবস্থা 1” 


বিচার করছে না। 
বিক্রী হয়ে যাচ্ছে ! 


সত্যিই দিন দ্বিন অবস্থা অন্বা-- 


ভাবিক হচ্ছে । ভাড়াটিয়াদের অধিকার 
রক্ষার ব্যবস্থা যখন হয়েছিল, বাড়ি- 
ওয়ালার জন্য তখন উপযুক্ত রক্ষা- 
কবচের কথ্] ভাবা হয়মি | মানুষের 
আয় বাড়ছে, বাজার চড়ছে, টাক 


- বাড়ছে অথচ পুরোনে! ভাড়া সেই 


পনের বিশের ঘরে স্থাগুবৎ দাড়িয়ে 
আছে। ফলত এক শ্রেণীর পুরোনে। 


॥ পাঁচ।: 


বাসস্থান বানিয়ে রোজগার করছেন 
মুঠো মূঠো। নিচ্ছেন এ্যাডডান্দ, 
দেলামী আর আইন এড়াবার আন্ত 
নিজের ভাড়াটিয়াকে রসিদ না দিয়ে 
বঞ্চিত করছেন স্কায্য অধিকার 
থেকে | কোথাও কোথাও বা সাম- 
য়িক চুক্তিতে ভাড়া বসানো হচ্ছে। 
বাড়ি নিয়ে এই ব্যবসার্ধা'রর ফলে 
বাঙালীর বাড়ি ক্রচ্গ বে-হাত হয়ে 
যাচ্ছে পাড়ার পাড়ার়। এ-ও এক 
ন্য়া উদ্বাস্ত সমন্তা। হার গ্রৃতি- 
কারের কথা ভাবা হচ্ছে না ভেবে 
নেওয়া হয়েছে ভাড়াটিয়া মানেই 





ভাড়াটে ভোগ করছেন আন আর্ণভ 
ইনকাম । বাড়িগুন্ সংস্কারের 
অভাবে পড়ে থাকছে জরাজীর্ণ। 
কর্পোরেশন . ট্যাক্স আদায় করতে 
পারছে না নিয়মিত। অন্যদিকে 
নতুন বাড়িওয়ালার  আবি- 
ভাব ঘটছে। বারা নিজের] অল্প 
ভাড়'য় যে বাড়ি ভোগ করেন, ধত 
জায়গা দখল করে আছেন, অন্তত্র 


বাড়ি বানিয়ে তারও থেকে নিকৃষ্ট 


টগবাঠীণতি নির্বাচন নিয়ে নন 


জনতা পার্টির সামনে ধীরে ধীরে 
আর একটি জটিল ও সমস্তাযূলক 
শক্তি পরীক্ষার দ্বিন এগিয়ে আসছে । 
এই শক্তি পরীক্ষা হবে ভারতের পর- 
বত উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্ত্র 
বর্তমান উপররাষ্ট্রপতি 
ট্রবাসাগ্স। দাসাল্লা জাতি ১৯৭৪ 


সালের ৩১ আগস্ট ওড়িশার রাজ্য- 


পাল পদ থেকে উপ রাষ্ট্রপতি হন। 

আগামী ৩১ আগস্ট তার পাচ বছরের 
কার্মকাল শেষ হচ্ছে। স্থতরাং ইতি- 
মধ্যেই পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি কে 
হবেন, কোথা থেকে হবেন এবং 
তাকে নির্বাচিত করতে জনতা-পার্টির 
কোন সমস্য! দেখা দেবে কিনা, 
ইত্যাদি প্রশ্ন নানা দিক থেকে শোনা 


* ঘাচ্ছে। জনতা পার্টির সংসদ সদস্য 


লীএম আর কুফা দ্বাবী করেছেন পর- 
রত উপ-রাষ্টুপতি হবেন একজন 
হরিজন । এর দ্বারা সমাজের ছুর্বল- 
ভর শ্রেণীরা মনে করতে পারবেন 
তারা এই-দেশেরই মাহধ। দাবী 
উঠেছে, যেহেতু রাষ্ট্রপতি শ্রীসপ্ধীব 
রেডি দরক্ষণ ভারতের, স্থাতরাং উপ- 
রাষ্ট্রপতি অবশ্তই হবেন উত্তর 
ভারতের । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমান 
ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি 
উভয়েই দৃক্ষিণ ভারতীয় । | 

উপ-রাষ্ট্পতি নির্বাচন করেন 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


পালামেন্টের উভয় সভার সদ ্তবৃন্দ । 
লোকসভার বর্তমান সদ স্ত সংখ্যা ৫২৫ 


“এবং রাজ্যসভার মদস্মসংখ্যা ২৪৪ । 


অর্থাৎ উপ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবেন ১ 
রাজ্যসভা ও লোকসভার মোট ৭৬৯ 
জন সদস্য। জনতা পার্টির নিজেদের 
পছন্দমত প্রার্থী মনোনীত করতে 
হলে দলীয় ভোটের প্রয়োজন ৩৮৫ | 
কিন্তু লোকসতায় জনতা সদস্যসংখ্যা 
৩০৪ জন এবং রাজ্যপভার সদস্য ৭৩ 
জন অর্থাৎ মোট সদস্য ৩৭৭ জন, 
উভয় সভা যোগ করে । ফলে তাদের 
একার পক্ষে প্রার্থী মনোনয়ন সম্ভব 
নয়। হয়'কিছু নির্দল সদ্দ্যফে 
তাদের সমর্থনে আনতে হবে, না হয় 


নির্ভব করতে হবে দি পি আই এম-. 


এর উপর । সি পি আই এম-এর 
মোট সংসদ সদস্য ৩১ জন । 
জনতা পার্টির মধ্যে 
জীব কোন্দল মাথাচাভা দিয়ে 
উঠছে তাতে তারা যে প্রার্থী মনো- 
নয়নে সহঙ্জে একামত হবেন না, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । বর্তমান 
জনতা সংসদ সদশ্তদের মধ্যে জনসংঘ 
১৩ জন, ভারতীয় লোকদল ৭১ জন, 
লংগঠন কংগ্রেস 4১ জন, গণত্ত্রী 
কংগ্রেস ২৮ জন, মোসালিস্ট ২₹ অন, 
চন্দ্রশেখর গ্রুপ ৬ জন এবং অক্তান্ত 
দলের ২৪ জন সদস্ত আছেন। 


যেরকম 


হ্াভ-নটস আর বাড়িওলা বুর্জোয়া | 
আমর। এমনিভানে অনেক কিছুই 


, ভাবতে অভ্যন্ত হয়ে পড়ছি । হঠাৎ 


নতুন করে ভাবতে বসলে দেখতে 
পাই অনেক ভাবনা ছকে বাধা 
পড়ে গেছে যার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার 
সম্পর্ক ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছে। 
আমার তো মনে হয়, সরকার যদি 
চান, অনেক বাড়িওলাই স্যায্যদামে 
সরকারকে বাড়ি বেচে দিয়ে এখনই 
হাসিমুখে দুহাত তুলে উত্বান্ত হয়ে 
ঘেতে রাঞ্জি আছেন। 


গাটিব wu 


স্মৃতরাং শ্বাভাবিকভাবেই প্রীর্ঘ 
মনোনয়নে কিছুটা টাগ অব-ন্ষার 
হবেই । তবুও উত্তর ভারত থকে 
প্রার্থী মনোনীত হবেন, এট] মোটা- 
মুটি আগাম বল] ঘায়। যদি জনতা 
পার্টি নিজেদের দলীয় অস্তত্ব ন্ব ভুলে 
এবং কংগ্রেস (ই) বা অন্যান্য 
বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচন! করে 
কোন সর্বদম্মত প্রাথী মনোনয়নে 
সমর্থ হয় তাহলে জনতা পার্টির পক্ষে 
সেটা হবে একটা বিরাট জয়ের সম- 
তুল। রাজাসভায় ইন্দিরা-কংগ্রে 
সদস্য সংখ্যা ৬৫ জন। ম্বতরাং 
কংগ্রেস (ই) এর শক্তি খুব কম নয়। 
অন্তত রাজ্যসভায় রিরোধিত। করার 
চেষ্টা তারা করতে পারে । 
তবে এটা প্রায় নিশ্চিত যে বর্ত- 
মান উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রীজান্তিকে পুন- 
বার নির্বাচিত করার সম্ভাবনা! খুব 
ক্ষণ | কারণ শ্রীজাতি অস্থায়ী বাষ্ট্র- 
পতি থাকার সময়ে ত্দানীস্তন স্বরাষ্ট্র- 
মন্ত্রী শ্রগরণ সিংয়ের উত্তবভারতের 
৯টি রাজ্যের সরকারকে বাতিল করার 
সিদ্ধান্তে সই করতে ধেরকম গড়িমসি 
করে জনত! পাটিকে প্রচণ্ড ভাবনায় 
ফেলেছিলেন, তাতে তার প্রতি 
ভনতা পাটির ভীতি থাকাই শ্বাভা- 
বিক। যদিও এখনও uh জায়. 
তার্‌কার্ধকাল আছে; 
ভাবনাচিস্তা-িয়ে এখনই ভৰত! 
স'সদ সদস্যদের গাপীলাপরামর্শ .; 
শুরু হয়ে গিয়েছে। . . 


দিজীতে ভয় আর সম্তীস থেকে 
একটিও মানুষও মুক্ত নন। মাঝ-, 
রাতে দ্বরজা ধান্জানোর আওয়াজের 
ভয়ে ঘুম আসে না অনেকের । শান্ী 
ভবনে প্রেস ইনফরমেশন বারোতে 
অসতর্ক উন্টোপান্টা কথা বলেছেন 
কি সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ চলে গেছে 


নিচে--পাকাড় লো। ইঙিয়া কিং 


ছাড়া আপনার চলে ন! কিন্ত 
আপনি জানেন না কাল 
থেকে হুরিয়ানার রোহত জেলে 
বিড়ি. চেয়ে খেতে হবে । কোনো 
কারণে মজুত মালের মূলা তালিকা 
দোকানে টাঙানো নেই, পুলিশের 
সঙ্গে রফা হলেও ভয়ঙ্কর যুব নেতার 
প্রণামী সাজাতে দেউলে হবার উপ. 
ক্রম। এক আনাড়ী অধ্যাপক 
চাদনী চকে কয়েকজনের 
জেল কোডের বক্তবা অন্থসারে 
সুযোগ সুবিধার দাবী জানানোর 
অপরাধে ভাগগপুর জেলে বারোজন 
বন্দীকে গুলি করে হত্যা করার 
প্রামাণ্য নজির দাখিল করেছিলেন । 
এই বিপজ্জনক অধ্যাপক সদ] সেরে 


বাড়ী ফিরতে পারেন নি। কনেষ্টবল 
ধাকাতে ধাক্কাতে কালো গাড়িতে 


নিয়ে তোলে। কলেজের ভীত, 
অধ্যাপকবৃন্দ পরছিন দক্ষিণপন্থী 
প্রতিক্রিয়াশীলদের বিকদ্ধে জেহোদ 
ঘে:ষণা করে দেশের সংহতি, স্থস্থিতি 
এবং প্রগতির জন্য বর্তমান ক্রিয়াশীল 
নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রস্তাব 
গ্রহণ করলেন ।, 

আহ্থগত্যের' অঙ্গীকার পত্রে 
দ্বাক্ষর দানের প্রতিযোগিতা সর্বস্তরে |. 
ওড়িশার নন্দিনী ভুবনেশ্বর থেকে 
পালাম পর্যন্ত উৎকণড]. নিয়ে এসে- 
ছেন। প্রধানমন্ত্রীর অপরিহার্ধ 
ক্রিয়াশীল নেতৃত্বের প্রত্তিজা পত্রে 
সই দিয়েও শাস্তি নেই। সরকারী 
তথ্য বিভাগের অফিসারের কাছেও 


তদ্বির চলে-সকালের কাগজে 
ত্বাক্ষরুকারীদের নামের তালিকায় 


তার ধেন নাম থাকে। 
আপনার দপ্তরের ভার আর নিতে 
হবে না ধরণের চিঠি শরণ সিংয়ের 
হাতে ধরিয়ে দেওয়ার পেছনে তার 
এই প্রতিজঞাপত্রে দেরীতে সই দে - 
যাই অন্যতম কারণ। সংহতি সমা- 


“৭ তুৰ্বক জমায়েতে প্রধান, 
মন্ত্রীর , আজীবন .জনগণের সেবা 


শুশ্রধ। করবার” অঙ্গীকার দলীয় .অভিযোগ থেকে মুক্তির পথ খোজেন। 


সমাবেশের অজুহাতে সরকারী"গ্রচার 


J 


নিয়মিত নোট রাখে। 


কাল থেকে 





মিডিয়া! ব্যবহার করেন নি আই কে 


গুজরাল-| টিভি ক্যাধের! চলে নি। আজ মভলঙ্কর 


তথ্য ও বেতার দরধর খেয়াতে হলে! 
গু্সরালকে । সংবাদপত্র মাংবাদিক- 


দের চিট করতে এলেন বিদ্তাচরণ 
খোয়াবার, 


শুকলা। আত্মসম্মান 
কোনো সীম! ছিল না, তবু বছুগুপাকে 
সরে যেতে হলে! | ছুই বা তিন নম্বর 


ক্যাবিনেট মন্ত্রীরও শাস্তি নেই। 


তার! কোথায় কোথায় ধান, কোন 
কোন গাড়ি বাড়িতে আপে গোয়েন্দা 
টেলিফোনে 
আড়ি পাতার সর্বাধুনিক পদ্ধতি 
ক্রেড়েলে টেলিফোন রিসিভার 


কাউকেই বিশ্বাস করেন না। , ষ্নি 
হলে মান্থষেব 
আশা আকাঙ্ষা বা পুনরুজ্জীবিত 
ভারতের প্রতীক হিপাবে দাবী করে 
প্রধানমন্ত্রীর সঠিক নেতৃত্বের পেছনে 
বুদ্ধিজীবী ও মেহনতা জনগণকে 
একত্রিত হবার আহ্বান জানান, সেই 
হতভাগ্য জননেতা জানেন না ওম 
যেহেতার নির্দেশে তারই বাড়িতে 
রাত্রে আজ রেড হবে। 
সাতিস খবর বার করে নিয়ে গেছে। 
সার্কাসের রিং মাস্টার যেমন ভযুক্কর 
শাছ্ছলদের আফিম ও শকথেরাপীর 
সাহায্যে নিয়ন্ত্রণে রাখেন তেমনি নিজ 


থাকা অবস্থায় ঘরের কথাবার্তা বিশেষ রাজ্যের এম, পি-দের তিনি অদৃষ্ত 


ধরণের গ্যাজেট- -এর সাহায্যের টেপ 
করতে পান্া। রিসিভার নামিয়ে. 
রাখাই এখন রেওয়াজ |] 


সন্দেহ আর অবিশ্বাস সংসদে, 
প্রশাসনের সব স্তরে । স্বরাষ্ট্র সচিব 


মাইনরিটির ভেকী লাগিয়ে অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত সতভ্যবৃন্দকে 
পূর্বের মত এক লাইনে সংরক্ষণে ব্যর্থ 
হয়েছেন । তাই 'নাগরওয়ালার 
ময়ন! তদ্বস্তে কোনো এক সময়ে 
যাত্রারিক্ত উৎসাহী হওয়া আর 


নির্মল মুখার্জী বড্ড বেশী আপরাইট ! মারুতী কেলেম্কাগী সম্পর্কে আগ্রহ 


তাকে তাড়িয়ে রাজস্থানের মুখ্যসচিব - 


খুরানাকে বলানো হলো । গোয়েম। 
বিভাগের জয়রামকে সরিয়ে পাঞ্জা- 
বের আই জি স্থরিম্দারনাথ মাথুরকে 
ডিরেক্টর করা হলে!। আগে ছিল 
কাশ্মীরী সার্কেল, এখন পাঞ্জাবী গ্রপ 


দেখানোর খেসারত তাকে আজ 
দিতে হবে। অপরিণামদরশী জন- 
নেত রর সেদিনের হ্ঠকারিতার যে 
রাজনৈতিক পোষ্টমর্টেম হবে সে কথা 
কল্পনা করাও দুকহ । তাজ্জব দেশ । 
বিচিত্র শাসন-শৃঙ্খলার মধ্যে চলেছে । 


প্রায় সরকিছুই নিয়স্্রণাধীনে রেখেছে ।. দ্য গলকে বংশীলালদের কথা! শুনে 


ক্ষমতাসীন দলে থেকেও একমাত্র 
ইয়েল ম্যান’ ছাড়া কেউ নিরাপদ 
নন। বাইরে থেকে আঘাত আস- 
বার আশঙ্কা নেই। ঘরের শক্ত 
বিভীষণদের পেছনে-“র” এর জ'াদ- 
রেল বিশেষজ্ঞ থেকে গোয়েন্দা বিভা- 
গের নিচুমানের টিকিটিকি চব্বিশ 
ঘণ্টা নজর রাথছে।' নজরের ওপরেও 
নজন। একেবারে এস এস কায়দায় 
এক নম্বর লফদারজঙ্গ রোড থেকে 
গ্যালেন আর শেজেনবার্গ এর খুদে 
ভারতীয় সংস্করণ “সেক্রোল।নে 
নির্দেশ পাঠায় পাকাড় লো, । 
সংবিধান খুলে দেখবার কোনো দর- 
কারই নেই। পুরোনো টেলিফোন 
ভাইরেক্টম্রীর চেয়ে মর্যাদা তার বেশী 
নয়। শক্ত হতে হতে প্রধানমন্ত্রীর 
হাত আজ ইস্পাত। তবু চিন্তায় 
শেষ নেই। গ্ররুতর সমন্তা আর 
দুশ্চিন্তার সময় শুনেছি তিনি বাড়ির 
স্টোর রুমে এসে আশ্রয় নেন। 
নিতাস্তই ব্যক্তিগত ছুরভাবন1। নানা 


আত্মলমপিত তাবেপারবুন্দ ছাড়া 


. পাথর তাঙতে হতো। 


ঘর্দিচলতে , হতো! তবে সাত্রের কী, 


হতো ভাবা যায় ন1। আলজেরিয়ার 
ব্যাপারে সার] জীবন হয়তো সার্ত্রকে 
শ্রীমতী 
গাদ্ধীর দেশের বিশেষ বিশেষ সমস্তায় 
তছনছ হতে হতে ষ্টোর রুমে আশ্রয়, 
নেবার কথ! কতট] সত্যি জানিন। 
কিন্তু ইতিহাসে শক্তিশালী ব্যক্তিত্বকে 
আসরা অন্যভাবে পাই । মনে পড়ে 
ওয়াটারলু র যুদ্ধে পরাজিত, পলাতক 
নেপোলিয়ানের পরিত্যক্ত সেলুন- 
কোচ থেকে বাছাই করা আর্টশো 


মোবাইল লাইব্রেরী শক্রপক্ষ আবি- 


কার করেছিল” 

ইদানীং দু একজনকে বলতে 
শুনেছি প্রধানমন্ত্রীকে নাকি দোষ 
দেওয়া যায়ন।। অতিরিক্ত পুত্র 


স্েছে আচ্ছন্ন মাতৃদত্ত1 তার পলিটি- 


ক্যাল চারত্রকে সাময়িকভাবে ন্যায়- 
ভ্রষ্ট করেছে। আসলে শ্বৈরতন্ত্রী 
মনোভাব তার নেই। গণতন্ত্রের 
মূল্যবোধ তিনি অস্বীকার করেনন]। 
তখন স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে 
ফিল্ড মার্শাল ভব! পলাসের সঙ্গে 


সি 


সিক্রেট - 


বন্দী বিনিময়ে রাজী হলে স্তালিন 
অতি সইজ্জেই খ্বীয় পুত্রকে বাচাতে 
পারতেন। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে 
গুলি থেয়ে-সে যুবাকে মরতে হতে 
ন1। তবে কি আমর] ধরে নেব 
স্তালিন্র পুত্রসেহ বলে কিছু ছিল 
না। | | 
-ভয় আর সন্ত্রাস অব্যাহত | বিন!- 
অস্বে চাদসীর চিকিৎসার কথা 
শুনেছি কিন্তু শুধু ভীতি সন্ত্রাসে বুদ্ধি- 


জীবীদের বিবেকের নালবন্দী যে 


এভাবে ঘটতে পারে কোনো. দিন 
ভাবিনি । হুইস্কী, স্থ্যটের কাপড় 
আর সন্তার ফ্যাট ধোয়ানোর কথা 
আমি তুলছি না। সরকারী নির্দেশ 


ববছবিধ নিষেধাজ্ঞা! আর সেন্সার-এর 


আইন মেনে চললে বলার কিছু নেই। 
যেখানে প্রশাসনের “বিরুদ্ধে কোনে 
রকম মমালোচন1 বরদাস্ত কর! হবে 
ন! সেখানে চুপ করে থাকলে কিছু 
বলার নেই। কিন্ত বুদ্ধিজীবীর দল 
নিজেদের নিরাপত্তার জন্তে চুপচাপ 
থাকাটা পছন্দ করেননি । এক নম্বর 


স্ফর্ঘরজং রোডে নিত্য ভেলি- 
গেশন | মিছিল করে নির্দেশ নিতে 
চলেছেন । দেশের জরুরী অবস্থায় 


কিভাবে চলতে হবে সপ্রন্ গান্ধী পথ 
বালে দেবেন। পথ একটাই--কথা 
কম, কাজ বেশী। চাটুকারিতা 
সীমাহীন । বিবেকহীন বিদ্ধ! মহত্য- 

ত্বের নিয়তম যুল্যবোধকেও জ্রলাল্ললি 


' দিয়েছে । 


শিল্পী সাহিত্যিকদের অবস্থা 
আরও করুণ। ভান বামের এখানে 
আশ্চর্য সহাবন্থান। প্রধানমন্ত্রী ও 
তস্য তনয়ের প্রতি আচ্গত্য দেখাতে 


দফায় দফায় : রাজ্াপালের প্রাসাদ. 


থেকে সাকিট হাউসের দ্রোর 
গোড়ায় হত্যে দেওয! অব্যাহত । 
. প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন 'আগে কল- 


কাঁতায় এসেছিলেন । গড়িয়াহাটায় 


একটি লাল গোলাপ বিকিয়েছে তিন 
থেকে চার টাকায্স। দেশকে কি 


. ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ্য় তাই: 


শিল্পীদের সঙ্গে বসেছিলেন । নিম- 
স্লিতদের মধ্যে যারা উপস্থিত হননি 
তাদের তালিকা নিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তর 


. কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি না 


জানি না কিন্ত ঘোরতর মার্কসবাদী, 
মাও এর ইয়েলান ভাষণ ধার গায়ন্ত্রী 
পাঠ তেমন যশস্বী বিপ্লবী শিল্পীকেও 
দুর্গা; শক্তি ও কালী হিসাবে বন্দিত- 
মাতৃব্মপিণী প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দুর্দমনীয় 
“মাদ্বার-কারেছ, প্রত্যক্ষ করতে দেখে 
স্বয়ং বার্টোন্ড ব্রেশট-ও এ দেশ ছেড়ে 
পালাতেন। ওদিকে ম্যানিলার - 
এক ব্যাগ পুরস্কার সেদিন রঘুপতিকে 
খুর্ছে। কলকাতা বিশ্ববিষ্ঞালুয়ের 
মাইক্রো! পলিটিক্স গবেষণ! কেন্ত্রের 
সমীক্ষা শেষ হয়েছে । অধ্যাপকদের 
একটি টিম আবিষ্কার করেছেন জাতির 


দর্পণ || শুক্রবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭ 







নেত্রী ছিদাবে প্ীমতী গান্ধী কার 
ভূমিকাটিকে আর এ উন্নত করেছেন ই 
অধিকাংশ মানুষই শ্রীমতী গান্ধীর .. 


পাপা 


বলিষ্ঠতর নেতৃত্বের সমর্থক । রর 
বিশ্দ্ধ সাহিত্যিকদের কিট 


মেণ্টের মধ্যে ধাওয়া বারণ অবশ্য 


. কেউ কেউ কেন লিখির জবাব গ্রেখা- 


নভ থেকে দিয়ে থাকেন। কিন্ত 
বাস্তবে কী দেখছি । ‘কাল্পনিক গ্যাদ - 


গেদে নায়িক! সৃষ্টি করে কাহিনী ' 


বিন্তাসের নান! ছলাকলায় মুঢ 
পাঠকদের মৈথুনের আনন্দ দেওয়া! 
ছাড়া সে সাহিত্যে আর “কিছু নেই । 
সংবাদপত্র ও. -সাংবাদি 
ভূমিকা আরও মর্মম্পর্শী। বিশ্যাচরণ 
শুরু! মাথা নত করতে ব্রব্লাছিলেন। 


এর সবাই শাত্রীভবনে হামা দিতে ২ 


স্থুরু করেছে । তবে শিরদাভা 
সোজা রেখে চলবার 
সম্পূর্ণ অবহেলার, নয়। যতদূর 
জানি সারা. ভারতে জার্ণালিষ্ট 
আটক হয়েছেন ছুশোর বেশী।* 


ইংরেক্ আমলেও “অবজেকশনেবল . .' 


ম্যাটার এযাক্ট-এর এ চেহারা? ছিল 
ন1। আদালতে কিছুই এখন হবার 
নয়। “প্রেস কাউন্সিলবলে 'কিছু 
নেই টেই।-কি কারণে কিসের অন্তে 
ধরা হলো এ কৈফিয়ৎ কে দেবে! 


দেশের গণতন্ত্র সম্পর্কে উৎকঠা প্রকাশ + 


করলে সমাজ বিরোধী’ও ধ্বংসাম্্ক 


চরিত্রের, বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে" - 


গ্রেপ্তার কর! যেতে পারে | বহু পরি- 
বারের ওপর নিগ্রহ চলছে । কাগজ- 
ওয়ালাদের সরক্যরী . বিজ্ঞাপন 


কা 


খোস়্ানোর ঝুঁকি সব সময় উপস্থিত । ' 


খোর সমাচার-এর দশজন শুনেছি 


এ্যাক্রেডিশন কার্ড ুইয়েছেন। টু 


ওপরভলার প্রেশারে চাকরী থেকে 


বরখান্ত হতে হয়েছে । রবীন্্নাখ, 
মহাত্মীজী বা নেছেকুর বক্তৃত! ন) 
লেখা কাটা পড়ছে। মাও-সে-তুং ».. 


এর কোটেশন নয়-_্রমন্তাগবতগীতার 


শ্লোকও ছাপা যায়নি । সাংবাদিক- 
তার মহান দ্বায়িত্বকে পবিত্র ধর্মযুদ্ধ 
হিসাবে ম্মরণ করিয়ে কোনো সাহসী 
সম্পা্ষক হয়তো ছিধাগ্রস্ত' ভীরু 
স্বভাবের সতীর্থদের নৈতিক সাহস 
দিতে চেষ্টা করেছেন : 
হতে] বা প্রাপস্কপি ঘর্গৎ জিত্বা 
বা তোক্ষ্য সে মহীম্‌। 
তম্মাদুত্িষ্ঠ কৌত্ডেয় যুদ্ধায় নিশ্চদুঃ | 
'্বনামধন্ত এক ক্ষমতাশীল"মাক্সিই 


সাংবাদিকের লেখাপত্বে বীতস্পৃহ স্বয়ং 
বিস্তাচরণ শুরা নাঁক্ি তার শেষ কথা! 


জানিয়ে দেন, শীসপ্রয় গান্ধী একজন _. 


জাতীয় নেতা । আপনার অপছন্দের ' 
হতে পারে কিন্তু এটা বাস্তব 'ঘটন!। 
তিনি এগিয়ে চলেছেন _চলবেন। 
শেষপর্যস্ত ভদ্রলোক কাগন বন্ধ 
করে দিতেঃবাধ্য হন। . . ॥ 
(শেষাংশ 5ম পৃষ্ঠায় ) ' 





দৃষ্টান্ত 


পা 


~~ 







রশ সি 


- সেদিনেয় পূর্ব বাংলা আজ স্বাধীন 
গণ-প্রজাতন্্ী বাংলাদেশ হয়েছে । 

- এটা কেবল নামের বদল নয় । একট] 
জাতির রাষ্ট্রীর মর্যাদা! ও গণতাস্বিক 


অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।. 
ইতিহাসের শেষ নেই। আজও: তা 
নানা কাকাচোরা পথের চড়াই- 


উত্রাই পার হয়ে এগিয়ে চলেছে। 


পারের বাঙলাভাধী জনগণের 
নৈতিক ও »াংস্কৃতিক চেতনার 


বিকাশ ধারায় একটি রক্ত-স্বাক্ষরিত 





২ অধ্যায় ২শৈ ফ্ব্রুয়ায়ীর ভাষা 
” আন্দোলন । 
একটি জাতির ভাষা! কেবল 


মুখের বা সাহিত্য সংস্কৃতিরউপরি- 
কাঠামোর ব্যাপার নয়, তার উৎ- 
পাদনগত ও গণতান্ত্রিক অস্তিত্বে 
অবিচ্ছেষ্ত সম্পদ । 
E ১৯০৫ সালে ব্রির্টিশ সাম্রাজ্যবাদী 
" শক্তি যখন পূৰ্বস্থরীদের হিন্দুমেলার 
উগ্র জাতীয়তাবাদী ঝৌককে .কাজে 
লাগিয়ে ও দ্িজ্াভিতত্বের ভেদনীত্রি 
উস্কানি দিয়ে বজগভঙ্গের চক্রান্ত 
ন্‌ কুরেছিল, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ 
“- প্রমূখ সংস্কৃতি, সচেতন দেশপ্রেমিক 
_ কবিও লোকশিল্পীগণ বাংলার. ফাটি 
ও বাংলা জ্ডাযার পুণ্যগান "শুনিয়ে 
ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে ' গোট! 
জাতির, প্রাপসত্যকে * রক্ষার 
.আন্দোলনে* উত্তার্ল ঝড় তুঁলে- 
* ছিলেন । কিন্ত এই মহান সাংস্কৃতিক 
এ্তিহকে জঙ্গা্লি দিয়ে ১৯৪৭ 
সালে ব্রিটিশ সাত্রাঙ্যবাদ ও দেশীয় 
বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণী চক্রান্ত করে 
ধর্ম-সম্প্রধায়ের জিগির তুললে! এবং 
দেশের শ্বাধীনত্তাকে থণ্ডিত ও দুর্বল 
--*র্করতে ভারত ও পাকিস্তানের টি 
করলে1। লক্ষ্য করার মত যে, এটা 


. ঘটল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'ফ্যাসি- 


বার বিরুদ্ধে মান্গষের গণতান্ত্রিক ও 
সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিজয়ের পর্বে, 

_. সস্তার জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক 
(তেভাগা-তেলেঙ্গন] ), যুবছাত্র ও 
নৌসেনাদের ক্যবদ্ধ উত্তাল গণ- 


দ্পণ - 
বাংল] সংবাদ সাপ্তাহিক 
»॥ চাদার হার ॥ 
বাখিক ৩* টাকা 
যাগ্মাষিক ১৫ টাকা. 
*.. ধ্রেমাসিক **৫* টাকা ' 
এ | ম ি 
ট্টাকাকড়ি ও চিঠি 
সাঁঠাবার'ঠিকান। 
1 ম্যানেজার, দর্পণ 
২. * মং ১৬ মট লেন, কলিকাত]-১৩ 


পণ ॥ শুক্রবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ 


একুশের ব্‌ [কে রক্তগোলা | 


' ঢাকা-মৈমনসিং 


is চট্টোপাধ্যায় 


জাগরণের পর্বে। বোঝ] ' যায়, 
দেশের স্বাধীনতাকে প্রতিক্রিয়াশীল 
কায়েমী স্বার্থবাদীদের বজায় বেঁধে 
রাখতে সেগ্গিন ব্রিটশ আমলা 
মুসলামলীগ ও কংগ্রেস দল কত 
ভ্রঘন্তভাবে সক্রিয় হয়েছিল । 


একই সঙ্গে পাকিস্তান পূর্ব ও 


পশ্চিম অংশে ভাগ হয়েছিল । কেন্দ্রীয় - 


শান বহাল হল মুসলীম লীগের 
স্বৈরাচারী সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে। 
পুর পাকিস্তানের ( পূর্ব রাংলার ) 
স্থবাধার বা প্রধানমন্ত্রীকূপে ক্ষমতাসীন 
হলেন খাজা নাজিমুদিন। তার 
গেস্টাপো বাহিনী 'আনসার'রা 
মুসলীম লীগের ধ্ৈরতম্ত্রী অপশাদনের 
ভাড়া খাটতে যেখানেই ক্ষুধার 
হাহাকার, নৈরাজ্য, দুর্নীতি, শোষণ 
ও শ্বৈষশাদন্রে বিরুদ্ধে, ধর্ম সাম্প্র- 
দায়িক নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষের 
ক ও বিবেকী গণতন্ত্রের . ভাষা 
উচ্চারিত হয়েছে, সেখানেই এরক্ত- 
গঙ্গা, বাইয়ে দিয়েছে। 


কিন্ত সেদিন 'রক্ষের ভাষাকে 
শিরা-উপশিরা থেকে নিঃশেষে 


খতম করতে পারেনি সেদিনকার - 


দ্বৈরতন্বী বর্বর লীগ সরকার ৷ বাংল! 
ভাষাভাষী জনসমাজের স্বাধীনতার 
ভাষাকে, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতি- 
ার অপরাজেয় কঠম্বরকে সেদিন 
সরকারী ও বেসরকারী ( ভাড়াটিয়া 
আনসারদের ) চণ্ডনীতি, সেন্দরশীপ 
“জননিরাপত্তা আইন", ব্যাপক 
গ্রেপ্তার, গুলি ও জেলখান। দিয়ে স্তব্ধ 
করা যায়নি। এটাই ইতিহাসের 
গতি। গ্রামে গঞ্জে রধকরা মাথা 
তুলেছেন, জমিদারী উচ্ছেদের 
আন্দোলনে ব্যাপক জনগণের সংগ্রাম 
ও সংস্কৃতির জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
শহ্রাঞ্চলের শ্রমিক ও যুবছাত্রর! 


গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে কলে 


-কারখালায়, কলেজ বিশ্ববিস্তালয়ে 


.খোদ গভর্ণর জেনারেল জিয়া সাহে- 


বের মুখের উপর ঘোষণা করেছেন £ 
‘অনেক নিয়েছ রক্ত, অনেক দিয়েছ 
অত্যাচার-এই বার তোমার 


বিচার |, রী 

বিশেষ দশকে নজরুলের “ধূম- 
কেতুচর পাতায় রক্ত-আখরে ফুটে ছিল 
পূর্ণ স্বাধীনতা চাই |, পঞ্চাশের 
পূর্ব বাংলার সাম্য মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় 
মর্যাদার দাবীকে সামনে রেখে সেই 
একই গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রা- 
মকে এক চরম স্তরে নিয়ে গেলেন । 


পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শানক 
গোষ্ঠী পূর্ববাংলাকে শুধুই অর্থনৈতিক 
মৃগয়াক্ষেত্র বানিয়ে রাজনৈতিক 
স্্রাসে ডূবিয়েই রাখতে চায়নি, সেই 
সঙ্গে অপসংস্কৃতির পাহারা লাগাতে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা 
বাংলাকে হটিয়ে সরকারী - ভাষা 
উদ্কে রাষ্ট্রভাষা হিনাবে চাপাতে 
চেয়েছিল । 
সেদিন পূর্ব বাংলার বীর জনগণ 
সংগ্রাম করেছেন। ১৯৪৮ সাল 
থেকে ১৯৫২. সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী 
এক্কটান! রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মুল্যে 
অবশেষে উদু'র সঙ্গে বাংলাও রাষ্টর- 
ভাষা রূপে স্বীকৃতি অর্জন করে? 
বাংলা ভাষার এই স্বীকৃতি অর্জনের 
ঘটনা পূর্ব বাংলার চার কোটি জন- 
গণের গণতান্ত্রি্ত আন্দোলনের একটি 
উজ্জল মাইল-ফলক 'রূপেই খোদাই 
করারয়েছে । পূর্ব বাংলার ভাষা 
আন্দোলন, এই সত্যই প্রমাণ করেছে 
ঘে, একটি জাতির সুদীর্ঘ কালের 
এঁতিহে সমৃদ্ধ জনসমাজের ভাষা- 
সংস্কৃতির আন্দোলন কোন বিচ্ছিন্ন ও 
বহিরাদ্দিক আন্দোলন হতে পারেন, 
তা অনিবার্ধভাবেই পূর্বাপর আর্থ- 
রাজনৈতিক . পরিস্থিতির ছন্বমূলক 
সম্পর্কের এঁতিহানিক অত্যুত্থান- 
রূপেই চিহ্নিত হয়। এই কারণেই 
এপার-ওপার ছুই বাংলার জনমানসে 
‘২১শে ফেব্রুয়ারী'র বরকত সালাম 
ও জব্বারের! শহীদ শ্বতির রক্তগোলাপ 
হয়ে ফুটে রয়েছে; এবং পরবর্তী 
কালে গণতাস্ত্রিক আন্দোলন ও ভাষ! 
সংস্কৃতির দাবী অঙ্গার্গী থাকার 
কারণে এপারের কংগ্রেস সরকারের 
মত (সেদিনের ‘জরুরী অবস্থা’ সহ) 
ওপারের শ্বৈরতন্রী লীগ সরকার 
মার্কগবাদী কবি-সাহিত্যিকদের 
‘একুশে ফেব্রুয়ারী” সংকলনটি বাজে". 
য্াপ্ত করেছিল। | 
, তবু বর্ধর আইন-প্রশাদনের 
চাপে সেই মহান স্থৃতিকে ধ্বংস করা 
যায়নি ।- আঙগও এপার-ওপার ছুই 
বাংলার মাঠ-পাথার আলে! করে 
অনুরণিত হচ্ছে ঃ 

“আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানে! 

একুশে ফেব্রুয়ারী 

আমি কি ভূলিতে পারি ।” 

আর রমেশ কবিয়াজের সেই 
অমর পাথা- 

“ভাষার তরে জীবন হারালি 

রমনার মাটি রক্তে ভাদালি 

বাঙালীদের বাংলা ভাষা 

জীবনে মরণে 

" মুখের ভাষা না রাখিলে 

জীবন রাখি কেনে--- 


এই চাপের প্রতিরোধে 


- ॥ সাত ॥ 


ক্রিকেট. ও ছাসত্ব-খুগখলের মোহ 


ক্ষিতীন্দ্রকুম'র নাগ 


বর্তমানে ক্রিকেট আমাদের দেশের 
পক্ষে এরূপ সর্বাত্মক হানিকর হয়ে 
উঠেছে ষে দেশকে তার জন্ম অতীব 
উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সন্মুখীন হতে 
হচ্ছে। বিশেষ চিন্তানীয় বিষয় এই 
থে আমাদের কোন কোন প্রখ্যাত 


সংবাদপত্র এবংবেতার ও টেলিভিসন 


কর্তৃপক্ষ এই ক্রিকেট নিয়ে নিরস্তর 
যে আলোচন! ও মস্তবা করে চলে- 
ছেন তা ধেন গতানুগতিক ভাবে এই 
বিজ্ঞাততীয় বিনোদনের প্রতি নারী- 
পুরুষ নিরধধিশেষে এদেশে জনসাধা- 
রণের শ্রদ্ধা ও উৎসাহ উৎপাদনেরই 
একমাজ প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। 
স্বাধীনতা লাভের: পর আমাদের 
নারীদেরও ক্রিকেট ও অন্তান্য বিদেশী 
খেলায় উদ্বুদ্ধ ও প্রলুন্ধ করার হুত্র- 
পাত হয়েছে । ফলঙ্বক্ূপ, আমাদের 
নিজস্ব জাতীয় খেলাধূল। যা আছে 
বাছিল তা আমাদের কদর ও 
ও শ্রদ্ধাজনিত পুষ্টির অভাবে দিনদিন 
অস্তস্থিত হচ্ছে। তাছাড়া, ঘরসংসার, 
কাজকর্ম, লেখাপড়া উপেক্ষা করতে 
কোন কুঠার ৰালাই নেই । বিজাতীয়- 
তার কথা বাদ দিলেও এই শ্রেণীর 
ক্রীড়াকৌতুক অনেকের পক্ষে 
দুর্বোধ্য, গরীবের পক্ষে তো ব্যয় 
সাপেক্ষই। বিজ্ঞানসন্মত নয় বলে 
এর প্রসার বৃটেন ও বৃটেনের 
স্যাটেলাইট ছাড়া অন্ত কোন সভ্য- 
দেশে সমাদৃতহয় নি । অলিম্পিকেও 
যে এর ' স্থান নেই তা অবিদিত 
নেই । বুটিশের আধিপত্য ছাড়া 
ক্রিকেট আমাদের কাছেও অর্থহীন 
হত, যেমন অন্য সৃমন্ত দেশে এর 
প্রপেগেপ্তা কোন আমল পায় নি। 
বৃটিশ প্রভুধের কারসাজিতে 
ক্রিকেটের প্রতি অদ্ধমোহ আমাদের 
পেয়ে বসেছে । ইংরেজের এই প্রভাব 
ও মোহ কি করে কাটৰে ? এই অব- 
স্থার অবসান করা তো শ্বরাজ্র- 
সংগ্রামের একটা বড় দিক ছিল । তা 
নাহলে দেশের স্বাধীনতার অর্থই 
বদলাতে হয়। দাসত্বের জীবনে 
গোলাম প্রভুর জীবন যাত্রার ধরনের 
অমুকরণ করতে থাকে । প্রভুর বেশ- 
ভূষা, প্রভুর ভাষা, প্রভুর ভোগবিলাম 
প্রভুর খেলাধূলা প্রভৃতি অনুকরণ 
করতে করতে মনের অবস্থা এমন হয় 
যে অন্য কিছুই ভার পছন্দ হয় না। 
এই ক্রিকেটের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য 
সাংবাদিক মহলে কি অস্বাভাবিক 
আগ্রহ ও প্রচেষ্টা দেখা, দিয়েছে, 
ভাবতে হতবুদ্ধি হতে হয়্। কোথায় 
সবার! ইংরেজের প্রভাব থেকে জাতিকে 
মুক্ত করবেন, কোথায় ধার? জাতীয় 
জীড়াকৌতুক ও স্বদ্বেশের প্রতি অন্ু- 


রাগ ও শ্রদ্ধা- কুটি করবেন, তারাই 
যদি ক্রিকেটের প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে 
পড়ে লেগে যান তবে উপায় কি? 

ফলতঃ আমাদের দেশে ক্রীড়ার 
দর্শকের! এরূপ ক্ষেত্রেখেলোয়াড়গরণের 
বিজ্ঞাতীয় কার্যকলাপে নিংদহ্থায় পরি- 
দর্শক হিদাবে যে স্মিকার অভিনস্প 
করে তাকে আত্মমর্যাদার পরিপন্থী 
বললে তাদের কোন জক্ষেপের 
বালাই নেই। স্বাধীনতা লাভের 
৩০ বৎসর পরও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
এই কুটনীতির দারুণ প্রভাব আমা- 
দের অনেকের বোধগম্য হয় নি 
বলা যায়, বরং তার কুহকেই ঘেন 
আমর! সন্মোহিত। 

ক্রিকেট প্রেমিকরা সাফাই গায়-_ 
এই খেলার চারিত্রিক গঠনূলক 
ভূমিক! আছে । কিন্তু বাস্তবে আমর! 
দেখি__ক্রিকেট গরীব ভারতের পক্ষে 
বিপুল অর্থ ও ধময়ের অপব্যয় সুচক, 
খেলোয়াড়ের অত্যন্ত ছুধিনীতভাবে 
আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করে, খেলার 
দিদ্ধান্ত যে দ্বলের অমুকুলে যায় ন! 
তাদের তার] আশ্পায়ার লাঞ্ছিত ও 
নিগৃহীত হন, খেলার উৎকর্ষতার 
চেয়ে যে কোন উপায়ে জয়লাভ 
কামনা করা, বাচ্চা ছেলে, বুড়ো 
থোকা সবাই যাতায়াতের পথজুড়ে 
ক্রিকেট খেলে পথচারীদের অনর্থ 
ঘটায়) খেলোয়াড়ের! অটোগ্রাফ ও 
স্মবকচিহের ব্যবনায় মেতে ওঠে । এ 
সব কি চারিত্রিক সমতার লক্ষণ! 
আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যে 
বস্তু বা ঘটনাপ্রবাহ মানসিক উত্তে- 
জনা, চিত্তবিক্ষেপ ও জিদঘাংসা চক্লি- 


" ভার্থ করবার মনোবৃত্তি জন্মায় ত1 


চরিত্রগঠনের বা কোন আদর্শ 


পালনের সহায়ক হতে পায়ে না৷ 
খেলার উদ্দেপ্ত সম্বন্ধে আধুনিক 


অলিম্পিকের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারন ডি 


কোবারটিন ঠিকই বলেছেন £ 4706 
important thing in game is 
not to win but to take part. 
The important thing in life 
is not the triumph but to 
struggle. ‘The essential thing 
is not to have conquered but 
to have faught ৮০11. (খেলায় 
অয়লাত কর? বড় কথ! নয়, বড় কথা 
উহাতে অংশগ্রহণ কর] । জীবন 
সংগ্রামে জয়লাভ বড় কথা নয়, বড় 
কথ! সংগ্রামে রত থাকা। যুলকথা 
ন্যায় পথে সংগ্রামী হওয়া _-(ষে কোন 
উপায়ে) সংগ্রামে জয়ী হওয়া নয় ।” 
দুর্ভাগ্যের বিষন্ন, ইংরেজ নেই, 
রেখে ঠরোছে দাসহের শৃষ্ধল, তার 
শাসন ও শোষণের গভীর” বেকা ৷ 
অতএব ইংরেঁজের কায়িক অপলায়ণে 
আমাদের দাক্িত্ব শেষ হয়নি। 


(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) *. 


1.আট! 


দীর্ঘ ধারালো রাত্রি 
( ৬ পৃষ্ঠার পর) 


সেক্স র-এরও কোনো মাথামুও 
লেই। প্রশাসনিক  যোগ্যতাও 
নিচুস্তরের | অর্থমন্ত্রীর বাজেট 
ভাষণের মধ্যে বিশ্রাম নেবার সংবাদ, 
ভারতীয় চিত্রতারকার বিরুদ্ধে লণ্ডনে 
দোকানের জিনিষ সরানোর অভি- 
যোগ গ্রেপ্তারের খবর ব] সঞ্চয় গান্ধীর 
'অন্মানে আয়োজিত অহষ্ঠান থেকে 
স্বয়ং শ্রীগান্ধীর হঠাৎ, অনুষ্ঠান ছেড়ে 
চলে যাবার সংবাদ কেটে দেবার কী 
কারণ থাকতে পারে । এ ধরণের 
সংবাদ প্রকাশিত হলে কি দেশের 
আভ্যন্তরীণ নিরাপত্বা বিস্নিত হতে]! 
কোনে" প্রশ্ন করা চলবে না । চুপচাপ 
থাকাও যাবে না। সম্পাদকীয়তে 
খানিকটা সাদ] জায়গা ছেড়ে দিয়ে 
নীরব প্রতিবাদ জানানে]ও দণ্ডনীয় ৷ 
সবাই আজ নিরাপত্তা খুঁজছে । 
অতিরিক্ত বিশ্বাসভাজন হুবার প্রতি- 
যোগিত] চলেছে ৷ পরিবার কেন্দ্রিক 
ব্যকিপূজার গ্ুবগাঁনে সংবাদপত্র 
সোচ্চার | শ্বৈরতন্ত্রী চরিত্রকে আরও 
অবাধ্য ক্ষরে তুলেছে । বিনিময়ে 
অতি স্কুল স্থযোগ স্থবিধ1 | আত্মসম- 
পিত এই চরিত্রগুলির দাপটও আজ 
কম নয়। বেঘ্ামিন ফ্রাঙ্কলিনের 
কথাগুলি শুধু মনে পড়ে, “সাময়িক 
নিরাপত্তা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে 
যিনি অপরিহার্য স্বাধীন. সভাটুকু 
বিকিয়ে দিতে পারেন, ব্যক্তি শ্বাধী- 
নতা বানিরাপত্তা কোনে! কিছুরই 
তিনি যোগ্য নন 1৮ 
তুর্কমান গেটের সামনে যখন বুল- 
ভোজার গড়াচ্ছে, ভি-৯ ক্যাটার- 
পিলার যখন সব কিছু ভাঙ্গতে শুরু 
করেছে কাগজের প্রবন্ধে তখন সঁ,ই- 
বাবার অল্পোকিক বিভূতির মধুক্ষরণ 
হুচ্ছে। শত শত বাড়ি যখন ধ্বসে 
পড়ছে, গুলি খেয়ে রাজপথ রক্তে 
ভেসে যাচ্ছে তখন প্রথম শ্রেণীর 
- সংবাদপত্রে কুলকৃংলিনী জাগানোর 
ছলাকলা শেখানো চলেছে! অপা- 
রেশন নাদবন্দী চলেছে মুজ্জঃফর- 
নগরে। বাসস্টাণ্ড, রেলস্টেশন আর 


সড়ক অবরোধ করে বিবাহিত, অবি- 
বাহিত, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে, মরদ, শিশু 
তরুণ ও বৃদ্ধদের ক্যাম্পে ধরে ধরে 
এনে যখন নিবীজকরণের নারকীয় 
উৎসব চলেছে তখন বিপুল 3ভীন' 
ছবি সমৃদ্ধ ইরাণের শাহ-র [ত্রার্থে 









' হটাতে হবে। 


গ্রিকালচরাল ফার্ম 
কৈলাস চন্ড সিহহলেন-পাঃবালী- “হাওড়া ফা লিঃ 


হেলান: ৪৪8-২০৯০ ০৬৪ -২৪৪৬ 
ও প্রারররারারারাজারাারারা-.... 


ক্রিয়তে বিস্তর  ভার্ধার অতিস্থুল 
কাহিনীর সিরিয়াল ছাপ! চলেছে । 
গ্রেপ্ার হবার পর থেকে গত কয়েক 
সপ্তাহ ধরে এদেশের সংবাদপত্রের 
সুরু হয়েছে নতুন করে এক ছুর্তাবনা। 
মাও পতীসহ সাংহাই-এর গ্যাও অব ' 
ফোর-এর জন্তে উৎকঠার আর শেষ 
নেই । মাও পরী সম্পর্কে প্রচুর উৎ- 
কণ্ঠা হংকং থেকে তৈরী হয়ে এখানে 
ছাপছে ৷ দ্রাবী কর! হচ্ছে চিয়াং চিং- 
এর বিপ্লবী লাইনই যাও সে ভুং-এর 
নির্দেশনা, মার্কসবাদের সঠিক পথ! 
চীনের বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব 
সর্বহার .বিপ্রবী চরিত্র হারাতে 
বসেছে। তাজ্জব ব্যাপার । খবর 
পডতে পড়তে মনে হবে ঘেন' 
এদেশের কাগজওয়ালার দল মাও 
মে তুং-এর মার্কসবাদের তাত্বিক 
ব্যাখ্যার খুবই সমর্থক । শান্ত্রীভবনের 
কড়া নির্দেশ কাগজে খালি জায়গ! 


* রাখা চলবে ন। কিন্ত শেষ মুহূর্তে 


সামান্য কয়েক ইঞ্চির.খবর কাট! 
পড়লে! । চরম অস্তঃকলহে একজন 
যুব নেত! সহ সাতজন গুরুতর আহত 
'অবস্থায় হাসপাতালে ততি হবার 
খবর ছাপা যাবে না। নিউন এভি- 
টরের কাছে এমারজেপ্ট ্কুপ নিউন 
রাখাই থাকে । প্রথম পাতাতেই ছেপে 
বেরুলো-_যুবকের পেটে জরাযু | - 
সুন্দর নগরী দিলী । সপ্যয় গান্ধীর 
আদেশ দ্বিলীকে আরও সুন্দরী করে 
গড়তে হবে। বহুদিনের গড়! বাড়ি 
ঘর, দোকান বস্তি আর ঝোপড়ি তাই 
জনতার প্রতিরোধ 
ভাঙ্গতে প্রথমে লাঠি চার্জ। তারপর 
ক'দানে গ্যাস আর গুলি। কাফুর 
মধ্যে দৈত্যের মত বুলডোজার গড়াতে 
থাকে। হাজার হাজার সংসার 
আছভে আছড়ে ত্াঙ্গা হলো। 
শতাধিক লোক প্রাণ হারালো। 
গ্রেপ্তার হলো হাজ্জার মান্য । তুর্ক- 
মান গেট এলাকা হা হা করা শৃক্কত! 
নিয়ে যেন চুল খোল? পুতনা-রাক্ষসী | 
পঞ্চাশতলার কমাশিয়াল বিল্ডিংস 
আর পদ ভিশাটমেন্টাল স্টে্স-এর 
লোভনীয় ঝলমলে সাজে এই তামাম 
এলাকা সাজানোর পরিকল্পনায় দিলী 
ডেভলপমেন্ট অথরিটি এখন পার্কে 
পার্ক মডেল তৈরীতে ব্যস্ত । 
তুর্কমান গেটের স্বটনাকে “কার- 
বাল!’ বা জ্বালিয়ানওয়ালাবাগের সঙ্গে 
অনেকে তুলন! করেছেন। কিন্ত 
এতিহাসিক তুলনা টানতে গিয়ে 
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সঙ্গে সমান করে ফেলা। 


আমি স্বচ্ছন্দে বলতে পারি এ যেন 
এক লিডিস । 

" ভেঙে সব তছনছ কর!। বুল- 
ভোজ্ার'দিয়ে সমস্ত এলাকা মাটির 
গুলি 
চালিয়ে হত্যা । সেই লুটপাট । ঘর 
থেকে বেরিয়ে আসবার সেই একই 
রকম যান্ত্রিক আদেশ ৷ ট্রাক বন্দী 
হতভাগ্য মামুয লিড়িল থেকে গেছে 
রোভেনস্ক্রক | লয়ীতে বোঝাই 
হয়ে এখানে.এরা গেছে যমুনার, অন্ত 
পারে। নাৎসী নায়ক হেডারিকের 


হত্যার বদলা নিয়ে বিদ্রোহী চেকদের. 


শান্তি দিয়েছেন ফুয়েরার। রূপসী 
দিল্লীর উজ্জল যৌবন সৌন্দর্ষের দ্বিকে 
লক্ষ্য রেখে বন্তি আর ঝোপড়ির 
নোংরা সংসার সরিয়ে ফেলতে 
আদেশ দিয়েছিলেন সক্ষদরজং 
রোডের অবিসংবাদিত তরুণ সৌন্দর্য 
পিপাস্থ শাহেন শা। 

এতিহাসিক তুলনার কথা থাক । 
তুর্কমান গেটের এতিহামিক ভূমিকার 
কথা আজ মনে পড়ছে । লাঠি, গুলি 
আর বুলডোজারের মুখোমুখি ছাড়িয়ে 
দিল্রীর নিরস্ব সাধারণ .মাহুষের 
মরণপণ সংগ্রামের ঘটনাটি মধ্যে 
তুর্কমান দ্বরওয়াজার কথা 
আগামী দিনে দেশের মাছষ মনে 
রাখবে। কিন্ত দিল্লীর এই সেই 
জায়গা যেখানে ১৮৫৭ সালের বীর 
শহীদদের রক্তম্বানের কাহিনী আজ 
নতুন করে মনে করবার । এই-সেই 
খুনী দরওয়াজা ঘেখানে ১৮৫৭ 
সালের অতুযুপানের বীর সন্তানরা 
লড়াইয়ের শেষে আত্মবিসর্তন দিবে 
ছেন। এই সেই জায়গা যেখানে 
বন্দী মুঘল বাদশাজাদাদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর হুডদন হত্যা করেছিল । 
দিনটা! ছিল -সেপ্টেম্বংরর একুশ 
তারিখ । ভারতের শেষ সম্রাট বাহা- 
ছর শাহ জাফরের ছুই পুত্র ও পৌত্রকে 
এই জায়গাতেই হত্যা কর) হয়ে 
ছিল। কাপুরুষের মত হভসন নিরস্ত্র 
বন্দী মির্ন মুঘল, মির্জা খিজির স্থল- 
তান ও মির্জা আবু বকর-কে নিষ্ুর 
ভাবে হত্যা করেছিল এখানেই | 
বিশেষ পাহারায় বন্দীদের হুমাযুনের 
কবরখান1 থেকে লালকেললার. পথে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কোতিলা 
ফিরোজ শাহ-এর কাছাকাছি। এসে 
হুভসন বন্দীদের আনতে বলেন। 
ঘোড়া থেকে নেমে ঠাডান্নার আদেশ 
দিলেন তারপর । নেষে দীড়ালে 
রাজকীয় পোষাক সবার খুলে ফেজ- 
রার নির্দেশ এলো ৷ পরাজিত শত্রুকে 
প্রকাশ্ত রাজপথে সবার সামনে 


ঘুরিয়ে দেখানোর নিয়ম ছিল তথন । ' 


আবুর পরাক্ঞয়ের প্রচার এভাবেই 
জানান দেওয়ার রেওয়াজ । সাধারণ 
মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে স্তব্ধ করে 
দেওয়াই উদদ্বস্ত ছিল। বাঘশা- 


জাদারা রাজকীয় পোষাক খুলে 
ফেলা হয়। সম্পূর্ণ নিরুপায়, নিরস্ত্র। 
এমন সময় অতর্কিতে একজন বন্দীর 
হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে 
হডদন গুলি চালাতে সরু করলেন । 
বাহাদুর শাহ-র দুই পুত্র গুলি খেয়ে 
মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন | মির্জা আবু 
বকরের রক্তে মিশ্রিত দেহ অলাস 
নেই স্থির হয়েগেল। তিনটি মৃত- 
দেহ ঝুলিয়ে রাখা হলে] উনণ্টো করে। 
রক্তে মাথামাথি হয়ে যায় কাবুলী 
দরওয়াজার দেওয়াল । কাপুরুষদের 
বিশ্বাসঘাতকতার এঁতিহাসিক নমর 


সেই খেঁকেই সাধারণ মাহ্থষের কাছে 
খুনী দরওয়াজা। 
তারপর শিরশ্ছে। দুঃশাসন 


হডসন .রক্তশ্রোত দেখে সাময়িক 


ভাবে উন্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ।. 


আজল তরে বাদশাজাদ] মির্জা মৃঘ- 
লেন রক্ত, পান . করেছিলেন 
অনেকটা। | 

হডসন বাহাছুর শাহ ক্রফ্রের 
কাছে পুত্র ও পৌত্রের রক্তাক্ত তিনটি 
মাথা উপঢৌকন পাঠালেন। নিষ্ট্‌র, 
মারকীয় বীভৎস সে দশ । বাহাছর 
শাহ-র মর্মপপর্শী অমুতৃতি | 

রেঙ্গুনে নির্বাসনে যাবার আগে 
পাটের জনে আরও মৃত্যু আর 
শোক অপেক্ষায় ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া! 
কোম্পানীর হাতে আরও ছুই পুত্র ও 
নিকট আত্মীয়দের অনেকেই ধরা 
পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন । রেঙগুনের 
বন্দীশালায় সম্রাট সম্পূর্ণ একাকী'। 
রিক্ত সর্বস্বান্ত বাহাদুর. শাহ-র 
মহিমময় বদনাহত আত্মবিলাপ 


. অপূর্ব কাব্য মাধুর্ষে সমৃজ্জল : 


মেরা রঙ্গ রূপ বিগড় গয়া 

মের] ইয়ার মুঝসে বিছড় গয়া, 
" মের] চমন খজশাসে উল্পড় গয়া, 

ময় উপীকী ফস্লে বহায়'হ । 


যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
সত্রাটকে মৃত্যুর পর মুক্তি দেওয়া 
হয়। কারাগারের কাছেই সম্পূর্ণ 
নিঃস্ব ভারতের শেষ সম্রাটের £দ্বীন 
দরিদ্রের কররের পাশে জায়গা ছিল । 
বাতা দিলীতে এসে পৌছয়। দিল্লীর 
মানুষ শোক করেছে সেদিন- বু'জ 
গয়া-চিরাগী দিজী । 

খুনী দরওয়াজার অএতিহাসিক 
নজীর টানতে গিয়ে নিতাস্ত্ট কি 


চেষ্টাকৃত আর কষ্টকল্পিত তুলনার 
সাহাধ্য নিচ্ছি এ সংগ্রামকে তো. 


সম্রাট ও শ্রেণীর সংঘর্ষ বলা চলে 
না। আজ তবুতুর্মান গেট-এয 
তামাম মুক্ত এলাকার হা হা কর! 
নিপ্রদীপ শ্মশানের দিকে তাকিয়ে 
বিতাড়িত অপমানিত গণমাহষের 
হৃদয় ব্যথা যেন ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত 
হয়ে ফেরে-বু'জ গয়! চিরাগী দিল্লী । 

(চলবে) 
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গান্ধী অধ্যক্ষ 







ক্রিকেট 


রা 


কিন্তু দাত শৃদ্ঘলকেই ঘদি আমর! “_ 
অঙ্গের ভূষণ মনে করে ধরে রাখি" 
তবে উপায় . কি? দ্বাসত্বের পরি- 
ণামের কথ। উল্লেখ করে মহাত্মা 
হোরেস আলেক" 
জাণ্ডার পরিচালিত ফ্রেণ্ডস আা্থলেন্স 


“ইউনিটকে এই কথা বলেছিলেন, 


“ঘাসরা শৃদ্ধলমূক্ত হতে চায় কিনা 

চায় সে বিষয়ে তাদের জন্দতির 
অপেক্ষা না করে ইংরেজদের কর্তব্য 
দাসতশৃঙ্খলকে খণ্ড খণ্ড করে ছু 
ফেলে দিয়ে ভারতত্যাগ করা” (হরি. 
জন ৫ই জুলাই ১৯৪২) | তবে কি 
রাজনৈতিক'মুক্তি* জাতের পরও 
আমর! এই ইচ্ছা রাখি যে ইংরেজ ' 
প্রভুরা এসে আমাদের বাকি সক 
দাসত্ব শৃঙ্খল খুলে দ্বিয়ে যাক্‌ এবং 
আমাদের আত্মবিশ্বতির পাপ থেকে 
মুক্তি দিক? __ 

ইতিপূর্বে সুধী ইংরেজরা যে 
পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে আমানের '." 
সংস্কতি-রক্ষা করার চেষ্ট। করেন নি 
তা বললে আমাদের পক্ষে অকুতজ্ঞ- 
তার পরিচয় দেওয়া হয়! দুষ্টাস্ত- 
স্বরূপ, আমাদের গীতা, রামায়ণ, 
মহাভারত প্রভৃতির প্রতি তাদের 
প্রথা হারা আমাদের অনেক পাশ্চাত্য 
ভাবাপন্ন শিক্ষিত লোকদের বিজাতীক্র--₹--, 
দৃষ্টিতদ্দীর যে পরিবর্তন সাধিত হয়ে- 
ছিল তা অনম্বীকার্ধ। আজও 
দেশের কিএনৈদশ] ! ভাবলে মলে 
পড়ে সেই গানের কথা : * 
কতকাল পরে বল ভারতরে 
. দুঃখ সাগর সীতারি পার হবে। 


ইন্টর্ণ কোলফিল্ড 


ইস্টার্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেডের 
ভিনমাব্যাগী কর্মদক্ষতা পবের প্রথম 


চি 


পর্যায়ে (১৫1১/৬৯ থেকে ৩১1১1৭১) ১৯ 


যার] উল্লেখযোগ্য উৎপাদন করেছেন 


বিভিন্ন কোলিয়ারীর সেই সব কর্মী- 


দের ই সি এলের চেগ্সারম্যান কাষ ৩ 
ম্যানেঞ্ডি ডাইরেক্টর শ্রীদি- এস ঝা 
গত ১লা ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণ =. 
করেন। উল্লেখযোগ্য যে, উৎপাদন 
বাড়াবার জন্য ই পিএল “কর্মদক্ষতা”, 
পর্বের কর্মসুচী নিয়েছে এবং এর ফলে 
দৈনন্দিন উৎপাদন বেড়েশচলেছে | 
ক্ষ ক চা 

কাজোর! এরিয়ায় বিচোষভাবে 
তৈরি স্টেডিয়ামে সম্প্রতি ই পি 
এলের (রাণীগঞ্জ কুমুগমা কয়লাখনি) 
বাধিক স্পোটস অনুষ্ঠিত হয় ।. সমাপ্তি--- 
দিবসের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য এ 
করেন কোল ইপ্ডিয়া লিমিটেডের 
চেয়ারম্যান পরার এন শর্মা? অঙ্থ- 
ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী 
গ্রজ্যোতি বস্তু । এ, 
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_তদ্বিরের জোরে ষ্টেট সার্ভিস সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত" 


গত ১৭৯ ফেব্রুয়ারি মধ্য কল- 
কাতার স্টডেন্টম হলে প্রায় চারশ 
জন অফিসারের এক গণবিক্ষোভ 
সভায়. আমি ছিলাম। এ সভায় 
প্রবল উত্তেজনা! ও ক্ষোভ দেখে যে 


= কোন স্থিরঙ্প্থিফ নাগরিকেরই শঙ্কিত 


বার কথা। আমিও হয়েছি। 
ধাবা এ সতাম্ব বক্তৃতা দিয়েছেন 


. প্রতোকেন্ই বক্তব্যে "প্রচণ্ড ক্ষোভ ও. 


ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে । অবাক 
হয়েছি দেখে যে পৌনে ছটা নাগাদ 


"ল্লোড শেডিং হওয়া সত্বেও সত ছেড়ে 


একজনও বেরিজ্ঞে ষাঁননি। যারা 


বাইরে ফুটপাথ ও রাস্তায় ট্রাড়িয়ে-- 


ছিলেন তারাও নীরবে সভা শেষ 
হওয়] পর্যন্ত নিজ লি জায়গায় 
থেকেছেন। 


এই "কেন্দ্রীয় গণবিক্ষোভ সভা! . 


ডেকেছিল কনভেনশন অব স্টেট 
সাভিসেস এসোসিয়েশন ৷ পশ্চিমবঙ্গ 
প্রশসনের সিবিল সার্ভিস, কমাশি- 
য়লি ট্যাক্স সার্ভিস, এক্সাইজ্জ সার্ভিস, 
এখ্রিকালচারাল- ইনকাম ট্যাক্স 


"ত সাভিসঃ লেবার সার্িদ, “এমপয়যেন্ট 
RS দারিস ও ফুড খাও সাপ্নাইজ সাঙিস 


___ শন সুপারিশ করেছিল এইসব 


এই কনভেনশনের অস্ত্ভূ্ত । সাতটি 


সাভিস এ্যাসোদিয়েশনের স্বদস্ত-. - 


 অংখ্য! দুহাঁজারেরও বেশি। এর] 
সারা পশ্শিগ্বাগলায় সরকারের 


* বিতি্ন 'গুরুত্পূর্ণ কাজে নিযুক্ত 


রয়েছেন । 
প্রথম ঘুক্তফ্রণ্ট সরকার- ষে পে 
কমিশন গঠন করেছিলেন এই কমি- 


সার্ভিসে তৎকালীন জুনিয়র ও সিনি- 


য়র সার্ভিস প্রথাকে তুলে দিয়ে একটি 
__ সাভিস ও একটি. বেতনক্রম চালু 


_ করতে। 


সরকার । 


সুধু তাই নয় দীর্ঘকাল 
জুনিয়র সাতিসে কর্মরত অফিসারকে 
ঈনিয়ফিটির ক্ষেত্রে “*ওয়েটেজ” এর 
স্থপারিশও ছিজো। এই সাতিস- 
গুলির অন্ততম কমার্শিয়াল ট্যাক্স 
সার্ভিসের কাছে সরকার লিখিত 
প্রতিশ্রুতি - দিয়েছিলেন কমিশনের 
স্থপারিশ *য়োয়েদাদ হিসাবে মেনে 
নেবেন বলে । «0 

প্র পে কমিশনের স্থপারিশগুলির 
ওপর সিদ্ধান্ত নিলেন পর্বর্তী 
দেখা গেল এই সাতটি 


* সমিতির সদস্যদের বাদ দিয়ে বাকি 


সমস্ত সরকারী কর্মচারীরাই ১৯৭০ 
সালের পয়ল। এপ্রিল থেকে সমস্ত 
সুযোগ স্থবিধা পেলেন । গেজেটে 
ফুটনোট মেরে বলা হল্লো যতদিন না 


BB 2 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সাভিস একী করণের বিষয়টির ওপর 
সরকারী সিদ্ধান্ত না হয় ততদ্বিন 
এই সাতটি সাভিসের সদস্তরা যেই 
তিমিরে আছেন সেখানেই থাকবেন | 

এই হিটলারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
অফিসারেরা বিক্ষোভ জানালেন, 
আন্দোলন করলেন। চারবছর বাদে 
সরকার বললেন পয়লা এপ্রিল ১৯৭৪ 
থেকে একটাই সাতিস হলো কিন্ত 
বেতনের স্কেল হলে? ছুটি - জুনিয়র ও 
সিনিয়র স্কেল । সমিতিগুলি জানতে 
চাইলেন, দুটো স্কেল কেন এবং 
তা-ওপয়ল মার্চ 5৯৭৪ থেকে কেন? 
সবাই পয়ল1 এপ্রিল ১৯৭ থেকে 


পেলেন, আর আমাদের অপরাধ ' 
"কী? সরকার তার শ্বভাবসিদ্ধ নীর- 


বতা পালন করে গেলেন, কারণ 
সরকার সর্বশক্তিমান । 

. এই চারব্ছর ধরে সরকার কিন্ত 
একটি ঘোরতর অন্যায় করে গেলেন 
এবং তা সম্পূর্ণ সম্ঞানেই | সরকার 
জানতেন জুনিয়র ও সিনিয়র সান্ডি- 
সের অফিসারের! একই কাজ করেন 
(১৯৭৪ লালের সিদ্ধান্তই একথ! 
স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে), তবু 
সমিভিগুলির প্রতিবাদ উপেক্ষা করে 
সরকার প্রতিবছর তৎকালীন সিনি- 


যর সাভিসে অফিসার নিয়োগ করে 


গেছেন। আদ যধন পিনিয়রিটির 
“প্রশ্ন উঠেছে তখন বিভাগীয় কর্তা- 
ব্যক্তিরা নানা অছিলায় এই ব্যাপার- 
টিকে এড়িয়ে যেতে চান । 

বামক্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার 
পর গত বছর ২৫শে ফেব্রুয়ারি কন- 
ভেনশনের প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর 
সঙ্গে তাদের পাচ দফা দাবি নিয়ে 
দেখা করেন।. সেদিন' অর্থমন্ত্রী, 
খাস্ঠমন্ত্রী, মুখ্যনচিব ও বিভাগীয় 
সচিবরাও উপস্থিত ছিলের্ন। ১-৪-৭০ 
থেকে কেন সাভিস একীকরণ হবেনা 
ও বর্তমান জুনিয়র স্কেল বাতিল হবে 
না এই সরাসরি প্রশ্নের কোনো উত্তর 
বিভাগীয় আমলার সেদিন দ্বিতে. 
পারেননি । বরং তৎকালীন শ্রম 
সচিব শ্রীরধীন সেনগুপ্ত দাবিগুলির 
স্বপক্ষে তার মত দেন | সব শুনে 
মুখ্যমন্ত্রী সেদিন. আশ্বাস দিয়েছিলেন 


যে একমাসের মধ্যেই সরকারী 
সিদ্ধান্ত তিনি জানাবেন ৷ 


মাস ছুই বাদে ব্যাপারটা কিন্ত 
ঘটলো! অন্তরকম। ' আমলাদের 


উপদেশে তিনি স্থির করলেন 


ব্যাপারটা! বর্তমান পে কমিশনের 
কাছে পাঠাবেন মতামতের অন্ত ৷ 


কনভেনশন গুশ্ন তুললেন--বর্তমান 
পে কমিশন কি আপীল শুনবেন? 
একটি কমিশনের - সুপারিশ অন্ত 
আরেকটি কমিশন বিবেচনা! করে কী 
করে? তবু গেলো বিষয়টি পে কমি- 
শনের কাছে! মাস খানেকের 
মধ্যেই কমিশন ফেরত দিলেন এই 
বলে যে সরকারই সিদ্ধান্ত নেবেন, 
ওদের কিছু বলার, নেই এই 
ব্যাপারে । 

উপদেষ্টাদ্দের কাছে পরিস্থিতি ' 


এবার একটু গোলমেলে হয়ে দেখা 


দিলেো|। পে কমিশন এতো তাড়া- 
তাড়ি এবং এরকম মত দেবে এট! 
ওরা আশ] করেননি । 


টার্ম বিন্ডিসে কোনো এক ঠা 
কামরায় কয়েকজন মিলে এধরণের 
একট] সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন £ এ 
ব্যাপারে যাতে কোনে! দিনই, 


অস্ততঃ বর্তমান পে করিশনের স্থপা-. 


রিশ আসা পর্যন্ত, সিদ্ধান্ত না হয় 
তার সমস্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে | 
এই প্রচেষ্টার ফল হিসাবে জম্ম নিলে! 
কনভেনশন অব স্টেট সাভিসেস-এর 
পান্টা সংস্থা ফোরাম । এর জন্মলগ্নে 


‘কে বা কার! আশীর্বাদ করেছিলেন 


সেটা বুঝতে কষ্ট করতে হয়না । 
কনভেনশন গঠিত হয়েছিলো! ১৯৭৩ 
সালে, ভার'ন বছর বাদে জন্ম দেওয়া 
হলো ফোরামের । এ যে ১৯৭০ 
থেকে ১৯৭৪ সালের পয়লা মার্চ পর্যস্ত 


শরকার বিভিন্ন সিনিয়র সার্ভিসে 


লোক নিয়েছিলেন (কোন কোন 
ক্ষেত্রে সিনিয়রিটির ব্যাপারে মুচলেকা 
নিয়েও!) তাদের উস্কানি দিয়েই 
ফোরাম তৈরি কর! হলে কনভেন- 
শনের দাবিগুজিকে বাধা দেবার 
জন্য রাইটার্সের ভেতর এবং 


বাইরে থেকে সরকারী সিদ্ধান্তে বাধা.” 


ক্যটি করার সম্ভাব্য সমস্ত রাস্তাই নেয়া 
হলো। কলকাতার ছু একটি 
দৈনিকে এই ফোরামের যে বক্তব্য 
প্রকাশিত হয়েছে. তাতে দেখ যায় 
এরা ১-৪-৭০ থেকে জুনিয়র স্কেল 
উঠে যাক এটা চায়না । শুধু তাই 


“নয়, ঘড়ির কাট! উন্টে। দিকে ঘুরিয়ে 


দিয়ে পয়লা মার্চ ১৯৭৪-এর আগে 
যে দুটো সাভিস প্রথা ছিলো তা-ই 
ফিরিয়ে আনতে চায়। এতো বুটিশ 
শামনকে ফিরিয়ে আনার মতে 
একটা ব্যাপার ! 

কনভেনশন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
বারবার চিঠি দিয়ে টেলিগ্রাম করে 


কিন্তু গত' 
“বছর পঁচিশে ফেব্রুয়ারির পরই রাই- 


সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণার দাবি 
জানালৌ। পে কমিশন ফেরত, 
দেবার পর আর তো কোনে! বিলম্ব 
হবার কথা নয়] তৰু সরকারী 
নীরবতা ও নিক্ষি্ততা অব্যাহত 
থাকলো। গত ১৯শে জানুয়ারী 
কলকাতা ও জেলায় সমস্ত সরকারী 


-দ্বধরে বিভাগীয় কর্তব্যক্তিদ্বের কাছে 


গণ ডেপুটেশনের মাধ্যমে সরকারী 
সিদ্ধান্তের দ্বাবি জানানো হলে] 
ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেলে! ষে 
গত ১৪ ফেব্রুরারির রাজ্য মন্ত্রিসভার . 
সামনে ব্যাপারটি অন্থমোদনের জন্ত 


আসছে । অর্থাৎ মৃখ্যমন্ত্রী সিন্ধান্ত - 


নিয়েছেন, ফাইলে আদেশ দিয়ে- 
ছেন। দেই দিদ্ধান্ত মস্তিসভার 
সামনে আঁসছে। 

১৪ই ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠক 
শেষ হলে জানা গেল বিষয়টি স্থগিত’ 
রাধা হয়েছে। স্বগ্নং অর্থসচিব তার 
মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এ সংবাদ 
জানালেন কনভেনশনকে। কেন 
স্থগিত রাধা হলো! এবং কবেই-বা 
আবার অনুমোদনের জন্য আঁসৰে 
এসব বিষয়ে অর্থসচিব কিছুই জানেন 
না বা তার মন্ত্রী তাকে ৰলতে বলেন 
নি। খুবই গুহ্য বিষয় তো! কিন্ত 
অর্থষূচিবের বার্তা শুনে কনভেনশ- 


নের প্রতিনিধিরা স্তস্তিভ হলেন। 


মূখ্যসন্ী একট! সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 
ক্যাবিনেট মেমে! হয়ে সেটা মস্তি 
সভার সামনে এলে! অথচ অজ্ঞাত 
কারণে অন্ধমোদন স্থগিত থাকলো । 
টুভেপ্টস হলে কনভেনশনের 
নেতারা অনেক কথাই বলেছেন, 
কিন্ত কে বা কারা ১৪ই ফেব্রুয়ারির 
মন্ত্রিসভার অমোদন “স্থগিত? রাখতে 
বাধ্য করেছেন তার বিষয়ে কিছুই 
বলেননি । বাসঙ্রণ সরকার জন- 
দরদী সরকার, এ সরকার কাল! 
কিংবা বোবা নন। কর্মচারীদের 
ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকারকে এ 
সরকার স্বীকার করেন । .এই সমস্ত 
কথাই সেদিন স্টভেপ্টদ হলে শোনা 
গেছে। ওরা প্রত্যক্ষ আন্দোলনের 
সিদ্ধাস্তও সেদিন নিয়েছেন। কিন্ত 
সভার কাছে তার! বলেননি কেন 
অন্থমোদন স্থগিত রইলো। 
কি কেউই জানতেন না? 


কিন্ত সাংবাদিক . হিসাবে 


আমাকে খুজে বার করতে হয়েছে ' 


কেবা কার! এই বাধা দ্িলেন। 


, বিশ্বস্তন্থত্রে জানতে পেরেছি গত ১৩ই 


বিকেলে রাজ্য কো-অডিনেশন 
কমিটির প্রথম সারির কয়েকজন নেতা 
কোন “অজ্ঞাত ব্যক্তির অহুরোধে 
মুখ্যমন্ত্রীর কামরায় ষান এবং তাঁকে 


অন্থরোধ করেন যেন পরের দিন মঙ্ি 


সভায় অঙন্গমোদন না হয়। মনে হয় 
ফোরামের লোকজন কোন বড়ে 
খু'টি ধরেছেন হার অন্রোধে রাজ্য 


"ন্যায় 


॥ নয় লি 


কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা 
ছুটে যাওয়া প্রয়োজন মনে করে- 
ছেন। যদ্ধি আমার এই খবর ঠিক 
হয় তৰে কতগুলি মৌলিক প্রশ্ন সর- 
কারের সামনে রাখতে হয় :ঃ_ 

(এক) বলা কো-অভিনেশন 
কি সুপার ক্যাবিনেট, বা স্থপার 
বযুরোক্রাপি ধারা যখন-তখন রাজ্য 
মধ্ত্রিিভার কাজে বাধা স্ু্টি করতে 

পারেন? 

(ছুই) কো-অডিনেশনের নেতারা 
কি মুখ্যমন্ত্রীর কামরায় যাত্রার আগে 
কনভেনশনের কথাও শৌনবার চেষ্ট! 
করেছিলেন ? 

(তিন) ১৯৬৭ সাল থেকে 
সার্তিন একীকরণের এই যে দীর্ঘ 
আন্দোলন এর ব্বপরেখা সম্পর্কে 
রাজ্য কো অভিন্বেশন কি কিছুই 
জানেন না? তারা কি জানেন না 
এই দীর্ঘ আন্দোলনের বিভিন্ন 


পর্যায়ে কলকাতার বিভিন্ন সরকারী 
অফিসে তাদের ইউনিটগুলিও এই 
অফিসার সমিতিগুলির সঙ্গে 
নানাভাবে যুক্ত ছিলেন? 

" কনভেনশন আন্দোলন করবে, 
ফোরাম বাধা দেবে আর রাজ্য মস্ি- 


সভা কি করবেন তারাই জানেন। 


কিন্ত এই ছুই হাঞ্জার অফিসারকে 
নিয়ে টালবাহানা আছ একট! 
মারাত্মক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে । 
রাজ্য প্রশাদনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
বিভাগের এরা রয়েছেন । স্বস্থ, জান- 
মুখী প্রশাসনেয় জন্য কি বিক্ষোভ 
জমতে দিতে হয়? যা হচ্ছে সেট! 
বা নীতির আওতায় 
পড়েনা । বঙ্জ রাজনীতি দিয়ে 
হয়তে| এর ব্যাধ্যা চলে । j 


এবার হরিয়ানা 
( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) 

লালের ক্যাবিনেটে মোট মন্ত্রীসংখ্যা 
১৫, অথচ জনত! সরকারের দিদ্ধান্ত 
ছিল, প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার 
মোট সদস্যের শতকর! দশভাগের 
রেশি মন্ত্রী নিয়োগ কর! চলবে ন1। 
এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হরিয়ানায় ৬ 
জন বেশি মন্ত্রী নিয়োগ কর] হয়েছে। 
অবশ্য এর প্রধান কারণ বিক্ষত্ধদের 
সন্ত রাখ!। মূলটাদ জৈলকেও এ 
একই কারণে মন্ত্রঘ দিয়েছেন দেবী- 
লাল । বিক্ষু্ধদের মতে, রাজ্য রাঙ্জ- 
নীতিতে জাতপাতের বিষ ঢুকিয়েছেন 
মুখ্যম্ত্রী। চাকরীর ক্ষেত্রে স্বজন- 
পোষণ ও প্রিক্পান্রদের একচেটিয়া 
মনোনয়ন এবং চগ্তীগড় থেকে হরি- 
মান! বিছযুৎ.পর্যদের অফিস হিসাবে 
উদ্দেশ্বযূজক তাবে স্থানাস্তরিত করার 
জন্তও তিনি দায়ী । তাই মুখমন্ত্রীর 
পদে তার থাকা . কিছুতেই চলতে 
পারে না। এ বিষয়ে আর্ধসভার 
নেতা! স্বামী আদ্িত্যবেশ চণ্তীগড়ে 
বলেছেন, ‘আমর! বোবাও নই 
নইয় যে মুখ্যমন্ত্রী দেখীলালৎ কেবল 
আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবেন ১: 
অথচ আমরা টু শব্দ করুবে। না।৮ - 


/ * ৯৯ 


॥ দশ । 


শি কনিউনের প্রস্তুতি 


সমর 9008 


বান্তবধষী! নাট্য প্রযোজনায় এক 
উজল স্বাক্ষর রাখল থিয়েটার কমি- 
উন সংস্থা তাদের নতুন মীটক 
প্রস্তাভি'র মাধ্যমে |. 
নাটকেও আছে দারিত্রের জালা, 
বেকার দ্বশার যঙ্্রণা॥ অভাবের তাড়- 
নায় দিন যাপনের গ্লানি, সামাজিক 


অবক্ষয়, মূল্যবোধের রূপাস্তর ও পরি- 


শেষে শোষণ ও পীড়নেরবিরুদ্ধে এক্য: 
বন্ধ সংগ্রামের শপথ গ্রহণ, তবুও 
একটিমাত্র -বাস্তবসন্মত পেটে বস্তি 
জীবনের নিঃস্বতা ফুটিয়ে তুলে ভার 
মধ্যেই জীবনের গতিধর্মকে 'প্রাধান্ত 
দিয়ে নাটকীয় প্রাণৈশ্বর্য প্রকাশ 
করাটা? অতিনন্দনীয় সন্দেহ নেই। 
নাট্য সংলাপে ব্যঙ্গ শ্লেষ ও কৌতুকের 
ব্যবহার যথেষ্ট অর্থবহ। ,বস্তিম্থলভ 
অমাল্লিত ভাষা প্রয়োগও লক্ষণীয় । 


ভবে আর .একটু মাত্রা মেনে চল1 


উচিত ছিল।, 

নাট্য প্রসব্দ উপস্থাপনের ভূমি- 
কাটি এ নাট্য প্রযোজনায় বৈশিষ্ট্যের 
দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে 1. ঘবনিকা 
উঠলে দেখা যায়, আলে! আধারী 


একটি বস্তি ঘরের জীর্ণ মলিন বৃশ্ত। - -% 


একধারে এফ ছায়ামৃতি অনত্যলোক 
থেকে বুঝি মর্ত্যের মানুষদের সংগে 
তার কি পরিচয়, তার বিবরণ দিয়ে 
পারিবারিক মম্পর্কস্থত্র রচনা করার 
সংগে সংগে কিছু ইতিবৃত্তও প্রকাশ 
করে। তারই সামনে আধখোল? 
ময়ল। মশারীর পাশে ছাড়িয়ে প্রত্যুষে 
এক অপুষ্ট তরুণ নিত্য নৈমিত্তিক 
ব্যায়াম চর্চায় রভ। আসলে এ ছাত্সা- 
মুতিটি হচ্ছে এই পরিবারেরই এক 
জস্তান, ষে এক কারখানার শ্রমিক, 
- ইউনিয়নের বলিষ্ঠ কর্মীরূপে সংগ্রান্ 
করতে গিয়ে নিহত হয়। ব্যায়ামরত 
তরুণটি হচ্ছে তারই বড় ভাই এবং 


সেও সেই কারখানারই শ্রমিক। '- 


পিতা নিরাপদ -একদ! দজির পেশায় 
যার সুনাম ছিল-বিশেষ করে 
সাহেব মেমের পোশাক তৈরীর দরক্ষ- 
তায় বর্তমানে কর্মহীন | 
কালীর সামান্য উপার্জনে বন্তিজীবন 
হয়ে ওঠে ছুব্ষিহ। মা অতীতচারণ। 
করেন, বর্তমানের সংগে করেন 
লড়াই, ছোট ছে'লর অকাল মৃত্যুতে 
বিলাপ আর জীবিত" একমাত্র ছেলে 
কালীর ওপর রাখেন ভরসা. এই 
ভগ্নদশাতেও নিরাপদর তেজ মাঝে 
মাঝেই ফুঁসে ওঠে, অভিমান হয় 
স্প্নির ধিককারে মরিয়া, হয়ে জীবন 


য়ায় কুক সঞ্চার করে।* কালী 
প্রতিবেশী মুসুল মান. সাদাতের কন্তা 
{প্রি সঙ্গে প্রেমও করেন জীবন - 


হৈলে নেহঁ-এপিয়ে চলে তার 


রতি? 


যদিও অবশ্য এ - 


পুত্ৰ 


তিস্তা ও মাধুৰ্যকে পু'জি করে। সব 
শেষে সাংসারিক ছন্ব সংঘাতের অব- 
সানে--কারখানার বঞ্চনার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ- ধর্গঘট-নির্যাতনা ও 
সংগ্রামের প্রস্তুতির মধ্যে পরিসমান্তি। 

নীলক সেনগুপ্ত নাটকটির 
মঞ্চায়নে একাধিক দািত্ব পালন 
করেছেন। নাট্যয়চনা, পরিচালন] 


সংগীত ও আলোক পরিকল্পনা 
ভারই। এ ছাড়াও তিনি মূল 
চরিত্রের অভিনেতা । ভবে একটা 


প্রশ্ন যে দপ্ধি হিসেবে অত সুনামের 


অধিকারী ছিল, স্বচ্ছলতাও ছিল যার. 





যথেষ্ট শুধুমাত্র বিদেশীরা এদেশ 
ছেড়ে চলে গেল বলে পেশা থেকে 


সরে দাড়াল--এমন খেয়ালী ও উদ্ভট. 


স্বভাবের লোকের জীবনে ষে মর্মীস্তিক 
অভিশাপ নেমে আনে--তার আবে- 
দন দর্শক মনে কতটুকু সঞ্চার হবে? 
তথাপি নিরাপদ চরিজআটিকে নীলক 
সেনগুপ্ত উপভোগ্য করে তুলেছেন 
অভিনয়ের কৃতিত্বে। হিন্দু ও মুসল- 
মানের মধ্যে বৈবাহিক -সুম্পর্ক স্থাপন 
এ নাটকের একটি বিশেষ দ্বিক। 
আলোক পরিকল্পনা ও সংগীত 
প্রশংসনীয় । মার চরিত্রে মনিদীপা 
রায় মুন্িয়ান1 দেখিয়েছেন | স্অভি- 
নয় করেছেন স্থজিত মুখোপাধ্যায়, 


অনুপম কাহ্ৃনগো, তপন সেনগুপ্ত, 
স্্রত ভট্টাচার্য ও সরপ্বতী 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 


১৯: 





টিটি 2 
টি নে ই arr “ht 


নতুন ছবি 'নাবিক' 


রী বিকাশ জানা রচিত ও 
পরিচালিত উজ্জল সম্ভাবনাপুর্ণ বাংল! 
অসমীয়া ছিভাষিক ছবি ‘নাবিক’-এর 
দ্বিতীয় পর্যায়ের কিছু কাজ হয়ে 
গেল। সেই সঙ্গে গত ৭ই ফেব্রুয়ারি 
টেকনিসিয়াব্স ডি হল ছবিটির 

অবশিষ্ট গানের রেকডিং। এবারে 


গাইলেন আসামের তরুণ প্রতিভা 
ডলি ঘোষ ও সংগীত পরিচালক 
নিখিলেশ 'বড়ুয়া। রাজন ফিল্মসের 





০০4 


হ্য় 


(আগনার কাছাকাছি পরিবার গরিকশ্না বেন প্লাক বাথ ৰেক 
কিম্বা গায় বাস সহায়ক প্রয়োজনীয় গরা়শ রব 
; সাজ্সরঞায় দেবেন“ 


রা দ্বিতীয়টি 
|; যত দেরীতে 








অন্যতম প্রযোজক বিমান দাস জানা- 
লেন, এই সমাজ সচেতন ছবির | 


মাধ্যমে তিনি যেমন বাংলা ও অস- 
শীয়া চলচ্চিত্রকে বেশ কিছু নতুন 
শিল্পী উপহার দিচ্ছেন, সেই সঙ্গে এই 
দুই পাৰ্শবর্তী রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পে 
"এক গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্ট] 
করছেন। ছুই রাজ্যের 
সংস্কৃতি, জীবন ধারণ ইত্যাদির - 

যেখানে যথেষ্ট মিল, প্রেখানে' এই - 
প্রচেষ্টা আঞ্চলিকচলচ্চিত্রে একটুনতুন - 
অধ্যায়ের সুচনা! করবে। 
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দপণ ॥ শুক্রবার: ২৩শেফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ 


নেপথ্য কাহিনী 
(১ম পৃষ্ঠার পর), 


এদের মধ্যে দেশের শীর্ষ স্থানীয় 
কোটিপতিদের “মধ্যে বেশ কয়েকজন 
অতি সম্প্রতি পেউ্রলিয়াম ও রসায়ণ 
দধরের মন্ত্রী বগুণা এবং শিল্পমন্ত্রী 
জর্জ ফার্ণাগডেজের হাতে ছুর্তির 
দায়ে ভ্লনা লাভ করেছেন । 
প্রাক্তন সিভিলিয়ান এইচ. এম 
প্যাটেল এই শিল্পপতিদের ঘনিষ্ 
বন্ধু। ইন্ষিরা আমলে শিল্পপতির! 
চট == ভূমিক! গ্রহণ করে- 
ছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীকে পুত্রের 
" মাধ্যমে বঞ্মীভূত করে অহন কালে! 
টাক্ষা অর্জন ২ রেছিলেন এবং এখনে] 
প্যাটেল সাহেবের ছত্রছায়ায় একই 
ড্াবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন শিল্পমন্ত্রী 
জঁ ফাণাণ্ডে্জ তীর দপ্তরে তাদের 
কটি তালিকা! পান। এ তালিকায় 
এমন কোন নবীন-প্রবীণ পু'জিপতি 
নেই যাদের নাম ছিল না। দেখা 
যায় যে ইন্দিরা গান্ধীর ক্যাবিনেট 
সেক্রেটারীর উপরোধে এই সমস্ত 
একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি 
১৯৭৭ সালের লাধারণ নির্বাচনের 
ঠিক আগে ইন্দিরা গান্ধীকে মোট 
১১১৪ কোটি টাকা, ‘দান’ করেন। 
বিনিময়ে ওঁ সময়ে প্রবীণ মন্ত্রীর .সরা- 
লরি আধেঞ্রে তাদের ২০০: কোটি 
“কালো গোপন. উৎসের টাকা” 
আইন সঙ্গত করে দেওয়া হয়। 
. শিল্পমন্রীঅর্জ ফার্ণাণ্ডেদ অর্থমন্ত্রী 
এইচ এম প্যাটেলের কাছে এই 
তালিকা দাদি করেন। কিন্ত 


মুনাফা বৃদ্ধি 
(২য় পৃষ্ঠার পর) 


তিনি সন্ত্ট ছিলেন না। বাঘা বাঘা 
পুক্ষিপতিদের হাজার হাজার কোটি 
কালো টাকা ‘নাদ!’ করার সুযোগ 
. দিয়েও তিনি একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজির 
ক্কৃতজতাভাজন হয়েছেন । ইন্দিরা 
গান্ধী এই সকল সমাজ বিরোধী 
=ট্থাগলার এবং ট্যাক্স ধাঁকিবাজ ব্যব- 
সায়ী শিল্পপতিদের "শ্বেচ্ছামুলক 
গোপন আয় ঘোষণা”, প্রকল্পের 
মাধ্যমে সরাসরি কোলে! টাকাকে 
সাদা করার সুযোগ দেন । এর 
 হুগোগ নিয়ে বছ একচেটিয়া শিল্প- 
মালিক নিন্জেদের অসছুপায়ে অর্জিত 
অর্থ দাদা করে নেয়। এদের 
তালিকৃ! থেকে জানা" যায় যে এই 
কিলো তালিকার’ মধ্যে হেন শিল্প- 
্গীতি নেই যাদের নাম অস্ততঃ দিনে 


কয়েকবার * সংবাদপত্রের পাতায়” 


এ শিল্পপতি 
বং উদ্যোগী ব্যক্তি হিসেবে প্রকা- 
| ES না। এর] ষে সংবাদ্পতরেরও 


EEN করি রর 


মোরারজী দেশাইয়ের, সমর্থন পেঁয়ৈ 
প্রাক্তন সিভিলিয়ান এইচ এম 
প্যাটেল জানিয়ে দেন যে তিনি এই 


তালিক। গোপনীয় বলে মনে করেন. 


এবং শিল্পমন্ত্রীকে তা দিতে পারেন 
না! অনেক নোট চালাচালি হয় 
কিন্তু প্যাটেল কিছুতেই সেই কালেন 
টাকাওয়ালা ‘ভদ্রলোকের’ তালিকা 
শিক্পমন্ত্রীর, এমন কি মন্ত্রিসভার, 


" কাছেও পেশ করতে রাজি হন নি। 
ইতিমধ্যে এইচ এম প্যাটেলের . 


বিরুদ্ধের রিজার্ভ ব্যাংকের সোন! 
নীলামে বিক্রী করে কালো টাকা- 
ওলাদের অসছপায়ে অজিত কোটি 
কোটি টাক! “সাদা” করে দেবার 
অভিযোগ ওঠে । যোরারজ'্‌ দেশাই 
এবার ফাঁপরে পড়ে ঘান। এদিকে 
চরণ সিংয়ের পরামর্শে বিজু প্টনায়ক 
জর্ডের সঙ্গে আতাত করেন । তারা 
উভয়ে নিতান্ত আকম্মিকতাবেই এক- 
চেটিা মালিকানাধীন কয়েকটি শিল্প 
রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রকাশ্য . দ্বাবি 
তোলেন । এর ফলে ঘটনার মোড় 
দ্রুতগতিতে ঘুরে ঘ।য়। 

দ্বয়ং জে আর ভি টাটা একটি 
বিশেষ চিঠি লিখে জনতা দলের 
ওয়াঞ্ষিং কমিটির কাছে জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ 
ও বিজু পট্টনায়কের জাতীয়করণের: 
প্রস্তাব সম্পর্কে প্রতিবাদ জানান। 
শুধু তাই নয়, দেশের সমস্ত বড় বড় 
সংবাদপত্রে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখে 


এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে -সভিহান 
চালানো হয় | 


কিন্ত এর ফলে চৌধুরী চরণ 
সিংয়ের সুবিধা হয়ে যায়। লোক- 


. সুভার বিগত অধিবেশনেও তিনি যে 


আপোষ মীমাংসার অন্তে বারে বারে 
মন্ত্রিসভা থেকে ভার “বরখাস্ত” হও 
য়ার বিষয় সম্পর্কে বিবৃতি দান স্থগিত 
রাখেন সেই মীমাংসা ন! হওয়ার 
ফলে শেষ পর্যস্ত তিনি স্বয়ং প্রধান- 
মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাপরি দুর্নীতিগ্রস্ত 
পুত্রকে প্রশ্রন্ন দানের অভিষোগ করে 
বিবৃতি দেন এরপর ভার মন্ত্রিসভায় 
পুনঃপ্রত্যাবর্তনের কোন স্থযোগই 
ছিল না। তিনিও মরিয়া হয়ে 
লড়াইয়ের ময়দানে নেমে “কিষাণ 
সম্মেলন” সংগঠিত করলেন। 
জানুয়ারী মাসের শেষ দ্বিকে তিনি ও 
তার বি এজ ডি .আদোৌ জনতা দলে 
থাকবেন কিনা তা স্থির করবেন 
বলেও ঘোষণা করলেশ। ইন্দিরা 
গান্ধীও পরম -পুলকে চরণ সিংয়ের 
জন্মদিনে রক্তগোলাপ উপহার 
পাঠালেন । - 
" কিন্ত ততদিনে পর্দার অস্তরালে 
নাটক রীতিমত জমে উঠেছে। 
দেশের একচেটিয়া পু'জিপতির] শিল্প 


জাতীয়করণের প্রস্তাবে ভয় পেকে, 


গেলেন। তারা দেখলেন ষে.ইন্দির] 


১১... 


০ 


স্দাইনী সুবিধা ভোগ করেছেন, যে 
সব দুন্ধর্ম করেছেন দপ্তরে দপরে 
এখনো তার সাক্ষ্য প্রমাণ রয়ে 
গেছে । জনতা দল ও সরকার হঠাৎ 
গদ্িচ্যুত হলে ফার্দাগডেজের মত তরুণ 
তুকাঁরা এই তথ্যগুলি সাধারণো] 
প্রকাশ করে দেবার স্যোগ পেকে 
যাবেন। তাছাড়া দেশাই-চরণ 
সিংয়ের সমঝোতা না হবার ফলে যে 
টানাপোড়েন চলবে ভাতে কয়েকটি 
শিল্প জাতীয়করণের দাবি প্রবল হয়ে 
উঠতে পারে। কংগ্রেস বিভাগের 
সময়েও ইন্দির। গান্ধী ব্যাংক জাতীয়- 
করণের দাবি তুলে ব্যাপক গণদমর্থন 
পেয়েছিজেন্‌ এবং নিজের সংখ্যালঘু 
সরকারকেও টিকিয়ে রাখতে পেরে- 
ছিলেল। স্তর 
বিবাদ মুলতুবী রেখে এখন এঁক্য রক্ষা 


করে চলতে হবে। চরণ দ্বেশাইকে 
মিলিয়ে ধিতে হবে। 


তারপর ঘটন। দ্রুত ঘটে চলে। 
যোরারজী গুঙ্গরাট সফরে যান আক- 
স্মিক ভাবে। সেখানে বড় বড় কিছু 
শিল্পপতি তাকে চরণ পিংয়ের সঙ্গে 
বিবাদ মিটিয়ে নেবার পরামর্শ দেন। 
তারা জানান যে এইচ.এম প্যাটেল 
যদি স্বরষ্টিম্ত্রী হন তাহলে অর্থ দপ্তর 
চরণ সিংয়ের হাতে গেলেও তাঁদের 
আশু কোন বিপদ বা অস্থবিধ হবে 
না! 'তদস্ত, মামল1 করা সি বি আই 
ইত্যাদি ্বরাষ্ট্রদপ্তরের হাতে । স্থৃতরাং 
জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ বা চরণ সিং যদি 
গোপনীয় কোন তথ্য পেয়েও যান 
তাতে তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করা 
এখন আর সম্ভব নয় । তাছাড়া চরণ 
সিং নিজেও খুব অবুঝ বা গোয়ার 
ব্যক্তি নম। শুধু এট! নিশ্চিত করতে 
হবে চরণ সিং অর্থদপ্তর পাবার সঙ্গে 
সঙ্গে ঘরাষ্্র দপ্তর যেন ফার্ণাগ্ডেজের 
মত কারে! হাতে দেওয়া নাহয়। 
তারা মোরারজী দেশাইকে অস্থরোধ 
করেন যে বিশ্বস্ত দিভিলিয়ান এইচ 
এম প্যাটেলকে যেন শবরাষ্ট্রপ্তরের 
দায়িত্ব দেওয়া হয়। শলাপরামর্শের 


. পর প্রধানমন্ত্রী অনস্থির করেই দ্বিল্লী 


ফিরে আসেন । 
স্ৃতরাং আপোষ রফা হতে দেরী 


হয়নি। শেষ পর্যস্ত কাস্তি দ্বেশাইয়ের 


বিরুদ্ধে ছুনশুৃতির অভিযোগ প্রত্যাহৃত 
হুল না বটে কিন্তু মন্ত্রিসভার সাব- 
কমিটির হাতে দিয়ে আপাত্ত চাপা. 
দেওয়া হল। অর্থ দপ্তর চরণ পিং 
পেলেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তর পেলেন .এইচ 
এম প্যাটেল। একচেটিয়! শিল্পপতি 
ও কালো টাকার কারবারীরা নির্ভয় 


‘হলেন । এখন আর লোক জানাজানি 


হবে না। হলেও মামলা আদালত 
পর্বস্ত গড়াবে না। 

আপাততঃ ক্ষতিগ্রস্ত হলেন 
ছজন রাজনারারণ আর ইন্দিরা 


নিত: ব্রার রোলার তির রে টা রত রিতা এরি 


বনি দিতে রাজী হয়ে গেলেন। 
যোরারজীও কাস্তিদেশায়ের দুনাত 
সম্পর্কে তদস্ত করতে রাজি হলেন। 
দুজনকেই কিছু কিছু দাম দিতে হল। 
রা জনতা দল এবং সরকার অটুট 
রইল । 


॥ এগারো ॥ 
ছুর্ভাগ্য। ভার প্রত্যাবর্তনের সম্ভা- 
'বনা আপাততঃ রুদ্ধ হয়ে গেল । 


পেছন থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতির। 
প্রাণের দায়েই সরে গেলেন । এবার 
হয়তো! জনতা সরকার তার বিরুদ্ধে 
পর পর কয়েকট1 ফৌজদারী মামল! 


স্থতরাং জনতা দলের - 


আর এটাই হল ইন্দিরা গান্ধীর রুজু করবে । স্থতরাংইন্দিযনা৪ চিত্তিত। 





হইচ্চার্ণ টিক 


চি চিনি একটি সংস্থা i 





নিঙ্গোক্তের জ জন্য টেন আহ্বান: করছে 
১। বাসগৃহ নির্মাণ | 
টেণ্ডার মোটিপ নং এসআর. ই. ই. (সি) / ৬/২*/৭৮-৭১/২৫ 
তাঁং ২-২-৭৯ 
ইসি এল / পি ডবলু ডি /পি পি ডালু ডি / এম ই এস / রেলওয়ে এবং 
কেন্দ্রীয় / রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ 
থেকে বাসগৃহ নির্মাণের জন্ত দ্ফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে সীল কর] টেগার-_ 
কুমারডিহি “বি” কোলিয়াযীতে (১) “এ” টাইপ / ডি / এম্‌ / ১৬ ইউনিট 
(২) “ডি” টাইপ (১ ইউনিট ) (৩) ২ টাইপ (ভি/ এস.) ১৬ ইউনিট (৪) 
২ টাইপ( ডি / এম ) ৬৪ ইউনিট এবং (৫) “দি” টাইপ (ডি / এম) ৪ 
ইউনিট । বাঁকোলা এরিয়ার কেশিক্সারের কাছে যে কোন কাজের দিনে 


সকাল ৯ ৩০টা থেকে ১২-৩*ট1 পর্যন্ত অফিসের সময়ে সিরিয়াল ১ ও ২* 
এর জন্ত প্রতি সেটে ৫০ টাকা এবং সিরিয়াল নং ০,৪ ও ৫-এর জন্য ১০০ 
টাকা নগদে দিয়ে (অপ্রত্যার্পদষোঁগ্য ) ২৬-২-৭৯ তারিখ থেকে ৬ ৩ ৭৯ 
তারিখ পর্স্ত বাঁকোলা একিয়ার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের (সি) 
অফিস থেকে টেগারপত্র পাওয়া যাবে । পিনিয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্সিনীয়ারের 
(নি) অফিসে নিষ্ে প্রদত্ত স্থচী অঙ্যায়ী বেলা ৩ট! পর্বস্ত টেগ্ডার গ্রহণ 
কর! হবে এখং এ দিন বেলা ৩-৩০টাঁয় ইচ্ছুক টেগারদাতার্দের উপস্থিতি.ভ 
খোলা হবে। জিরিয়াল নং ১ ও ২-এর ক্ষেত্রে টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ 
ও খোলার দিন ৭-৩-৭৯, আর মিরিয়াল নং ৩, ৪ ও ৫-এর ক্ষেত্রে ৮-৩-৭৯। 
জেনারেল ম্যানেজার, বাঁকোলা এরিয়া, পোঃ উতরা, জেল] বধূমান । 

২। ইনক্লাইণ স্তাফটের ড্রাইভিং 

রেফাঃ নং এস পিজি / সি ই / এফ ৬ (পি) টেগার | ৭৯/৫৪৫ 

তাং ২-২ ৭৯ ) 
উপযুক্ত শ্রেণীর ও ক্যাটিগরীর তালিকাভুক্ত সিভিল ইনপ্রিনীয়ারিং ঠিকাদার, 
এবং রাজ্য পি ভবলু ডি, সি পি ডংলু ডি, এম ই এস, রেলওয়ে ও কেন্ত্রীয় / 
রাজ্য. দরকারী -সংস্থাসমূহের উপযুক্ত শ্রেণীর অহুমোর্দিত / তালিকাভৃক্ত 
ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল করা ৫টগ্ডার শীতলপুর কোলিয়ারীতে আর 
এল (-) ৩০৪ এম থেকে (--) ৩২০৪২ এম পর্যস্ত ১ ইন ৪-৬৫ এম দীর্ঘ 
গ্রেডিয়েন্টে হাটনাল সীম থেকে লোভিং কনভেয়ার গ্যালারী লেভেল পর্যন্ত 
ইনক্লাইণ্ড স্তাফটের (৩ এম ২৩ এম) ড্রাইভিংয়ের জন্ত । আনুমানিক খরচ 
৫২,৭৯৪ টাকা । টেগারপত্রের যধার্থ যূল্য ৫* টাকা! . দফাওয়ায়ী দরের 
ভিত্তিতে দর দ্বিতে হবে। বায়নার টাকা হিসাবে 'জমা দিতে হবে ৫৫০ 
টাকা। সম্পূর্ণ করার সময় ৩ মাস । কর্মস্থল শীতলপুর কোলিয়ারীতে ৷ 
১ল1 মার্চ ৭৯ তারিখে অথবা তার পুর্বে ৩-৩*টায় নাব-এরিয়া ম্যানেজারের 
অফিস, সোদপুর গ্রপ, পোঃ দিশেরগড়, জেল! বর্ধমান ঠিকানায় টেপার গ্রহণ 
করা হবে এবং একই দিনে বেল! ৪টায় উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেও্ডারদাতা 
অথবা তাদের অসমুমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে | লাব- 
এরিয়া ম্যানেজার, দোদপুর গ্রুপ, দিশেরগড় এরিয়া ঠিক(নায় কেশিয়ারের 
কাছে নগদে উপযুক্ত মূল্য জমা দিয়ে ( অপ্রত্যার্পনঘোগ্য ) ২০ ২-৭৯ তারিখ 


থেকে ২৬-২-৭৯ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিনে সাব এরিয়। 
ম্যানেজারের এই অফিস থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে। 


সঙ্গে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকলে টেগার বাতিল 'করা. হবে। সাব- 
এরিয়া ম্যানেজার যদি চান তবে ইচ্ছুক টেগারদাতাদের তাদের অভিজ্ঞ তার 
সন্তোষজনক প্রমাণ দাখিল করতে হবে। সফল টেগারদাতার। কাজ 
নিলে বায়নার টাকা সমেত কাজের যুল্যের '২% জমা দিতে হবে ২ 


অসফল টেগারদাতার1! আবেদনপত্রের, মারফৎ বায়নার টাকা ফের 
পাবেন । সাব-এরিয়া ম্যানেজার কোন কারণ ন দেখিয়ে খে চেন 


টেগ্ডার সম্পূর্ণ অথবা! আংশিকভাবে গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার সতরক্ষিউ 
রাখছেন । 
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ঢা মণি ছেত্রী অবসৰ নিয়েও. পি জিতে নিজের : 


কায়েন্ন, স্বার্থ বজায় রাখতে চাইছেন 
রাজ্য সরকারের ue তদ্বির চলছে 


ৰ অবশেষে রাজ্য হেল্থ সাভিসের 
ভিরেক্টর পল মনি, ছেত্রী অবসর 
দিছেন সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভার আম- 
লেই তার "অবসর গ্রহণের বয়স 
পেরিয়ে যায়। কিন্তু তোয়াজ তদ্দির 
তদারকির ফলে সিদধার্থবাবুর হন 


গলিয়ে ডাঃ ছেত্রী এক্সটেনশন আদায় ' 
পরবর্তী পর্যায়ে বায় , 
কিন্তু 


করে নেন। 
ফ্রন্ট ক্ষমতায় কায়েম হয়। 
মণি ছেত্ৰী যথারীতি, বহাল তবিয়তেই 
থাকেন । পাকা আমলাদের পক্ষে 
কোনও কিছুই অসম্ভব ময়। ভাই 
ছেত্রী বাম, ্টকেও ম্যানেজ করে 


' বেশ সহজভাবেই নতুন করে চাকুরীর , 


সময় সীম! বাডিয়ে নেন। এরপর 


তার নানা কীতির কথা দর্পণের_ 





পাঠকবর্গ ভালোরকমই জানেন । - 
_ কিন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে 
পবিদায় নেবার আগে ভাঃ ছেত্রী 
একটি নজীরবিহীন বিষয়ে রাজ্য 


মগ্রিসভার অনুমোদন পাবার 


জন্য, বিভিন্ন মহলে জোরদার- 
ভাৰে তৈলমৰ্দন করে যাচ্ছেন । 
* ডাঃ ছেন্রী জানেন, পি, জি, 


হাসপাতাল হাতছাড়া হলে তার 


প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ. হয়ে 
ধাবে। এবং এই সুত্রে তার বিভিন্ন 
নহলে অবাধ যাতায়াতের পথও রুদ্ধ 
হয়ে পড়বে। তাই ভাঃ ছেত্রী চান 
অবসরের পরও যেন পি, জি,্হাস- 
পাতালে তার জন্ত ১২টি বেড নির্দিষ্ট 


- থাকে এর মধ্যে যেন থাকে তিনটি 





স্কুুলম্কাভ্ডাল্স শপ: 
পৃথিবীর আর সব শহর ষখন ছুটে চলেছে জেট-পতিতে, কলকাতা, আমাদের এই প্রিয় শহরটি' তখন 
‘চলেছে হেঁটে । তাও, সে হাঁটাটিও ঘদি হতো সচ্ছন্দ; স্বাভাবিক, আমরা দুঃখ এ 
“পেতাম না। কলকাতা হাঁটছে খু'ড়িয়ে, জিরিয়ে, ট্রাফিক-জ্যামে থেমে, ভিড়ের চাপে ঘেষে, হাঁটু জলে * ' 
ভিজে, দুর্ঘটনায় জড়িয়ে । কলকাতার পা মানে তার যান-বাহন ৷ কলকাতার জনসংখ্যার . 
তুলনায় তার ষান-বাহন একদিকে যেমন স্বল্প, অন্যদিকে তেমনিই মন্থর । আর সেই মন্থুরতার কারণ 
কলকাতার পথ-ঘাটের সংকীর্ণতা ৷ ভূগর্ভড রেল কলকাতার এই খুঁড়িয়ে হাঁটার সমস্যাটা জানে । . 
জানে বলেই সে তার হাজার হাজার দক্ষ কর্মীকে নিয়ে নেমে পড়েছে কোমর বেঁধে, কাঁধে এক কঠিন 
কাজের দায়-দায়িত্ব নিয়ে । ভূগর্ভ রেল্র এও জানে, ইচ্ছে করলেই সে এই মৃহ্ততে 
কলকাভার পায়ে জুড়ে দিতে পারবে না জেউ-এনর এজিন । কারণ ভূগর্ভ রেল বিশ্বাস করে না কোনো 
"_ অত্যাশ্চর্ষ সম্যাজিকে ৷ বরং বিষাদ করে শ্রমে এবং কতব্যে। বিশ্বাস করে, 
ভার কর্দীদের অক্লান্ত প্রস্নাস ক্রমশ কাছে এলিছে আনবে দুর্বার গতির সেই আগামীকাল, যেদিন 
' কলকাতাকে জাঙ্গরা এক সড়কের ভিড্ন্ম দিরে সুটতে দেখবো তার নিদিষ্ট 
লক্ষ্য বাধাবদ্ধহীন, উৎসাহ-উন্যসেস্র চঞ্চলন্তায় প্রাথবন্ত ! ভ্পর্ভ রেল গেঁথে চলেছে সিং আশ্চর্য সড়ক ঃ 



















ও রেল মানেই গতির প্রগতি 1 | 


কাক্রবগাসয় নতুন ম্মানটিন রচনায্ন--ভূপর্ড রেল 


মেন্ট্রপনিটান ট্রান্দপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ) টু 


কেবিন । -শুধু এতেই চলবেনা, ছার 
জন্ত চাই ছু ছুটে] ঘর । এমনি ঘর নয়; 
চাইশীঙতাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ। এর জন্ত 
প্রয়োজন প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। 
ডাঃ ছেত্রীর আব্দার সরকার পি, জি, 
হাসপাতালে: ১২টি বেড ও শীত- 


তাপনিয়স্ত্রিত কক্ষের জন্ত তিরিশ . 


হাজার টাকা অবিলম্বে হঞ্চুর 
করে দিন? অর্থাৎ যাতে তিনি অব- 
লরের পর মহাকরণ থেকে বেরিয়েই 
পি, জি, হাসপাতালে প্রাইভেট 
প্র্যাকটিসের একটা .পাক] বন্দোবস্ত 


. গড়ে তুলতে পারেল.। 


মহাকরণে স্বানম্থ্যদ্ধরে অত্যত্ত- 
জরুরী ফাইলপত্রও যখন মাসের পর 
মাস্‌ সুপাকার হয়ে পড়ে থাকে তখন 





বয়েছে। 


মণি ছেত্রীর ES আব্দার সংক্রান্ত 
ফাইলটি নিয়ে দারুন রকম তৎপরত! 


চলেছে। সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী প্রীজ্যোতি 
বন্থর কাছেও এই ফাইল অনুমোদ- 
.নের জন্ত পাঠানো হচ্ছে। 


এখন সংগত কারণেই ভিত 
বহলে প্রশ্ন উঠেছে ডাঃ ছেত্রী কি 


অবসর গ্রহণের পর এই ধরণেরনবেড 


ও ব্যবহারের জন্য তু-দুটে| শীতভাপ 
নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, পেতে পারেন ? এরাই 


বলছেন, প্রখ্যাত চিকিৎসক যোগেশ 


বন্দ্যোপাধ্যায়ও অবসরের পর কোন 
হাসপাতালে নিজের কর্তৃত্বাধীন কোন 
বেড পান নি.। , এষেরিটাস গ্রফে দর 
ভ'ঃ একে বন্ধ ভঃমুরারী মৃথার্জাও 
অবসরের পর হাসপাতালে মাত্র ৫টি 
বেডের দায়িত্ব পান। তাও এক 
বছর পরে তা তাদের হাত থেকে 
ফেরত নিয়ে নেওয়া হয় । 


পাণ্টে যাবার মুখে । . এ ছাড়া ডাঃ 


ছেন্তীর বিরুদ্ধে ভিভিল্যান্দেও ফাইল 
কংগ্রেস রাজত্বে সিদ্ধার্থ 


রায়ের বশংবর্ঘ ডাঃ ছেত্রী, রাতারাতি 
বামপন্থী সেজে এখন আখের 
গোছানোর চেষ্টা করছেন । 

ভাঃ ছেত্রীর এই নজীরবিহীন 


আবদারের ফাইলটি নিয়ে খুব বেশী 


মাতামাতি করছেন - স্াস্থযদপ্তরের 
আ্যাসিস্টেন্ ডেপুটি ভিরেক্টর কল্যাণ 
দোষ । ভদ্রলোক মহা ধুরক্ধর বলেই. 
পরিচিত। বিদায়ের আগে তিনিও 
ডাঃ ছেত্রীর কাছ থেকে কিছু ম্যানেজ 


-ক্করতে চান বলে অনেকের ধারণা । 


শ্রঘোষ ২৪ পরগণার চীফ মেডিকেল 


অফিসার হতে চান, না হজে স্বাস্থ্য 


দধরের (ডেপুটি ভিরেক্টর। চীফ 
মেভিকেল অফিসার হলে বেশ কিছু 
আধিক হ্বিধাও ঘোষ পাবেম। 
ভাঃ ছেত্রীকে দিয়ে যদি কোনমতে 


. ব্যাপারটা ম্যানেজ করা যায় সেজন্য 


ভ্রঘোষ শেষ, পর্যন্ত লড়ে যাচ্ছেন, 


' ছেঙ্রী বিদায় নেবার দিন পর্যস্ত 


সম্ভবতঃ নড়ে ষাবেনও। কিন্তু কথা 
হলো, নব জালা থাকা সত্বেগুরাজ্য 


লরকার কি ভাঃ ছেত্জীর আবদার 
মেনে নেবেন £ es 


কিন্তু ডাঃ. 
ছে ্রীর বেলায় পুরনো সব রীতিনীতি . 


Na 
ক 


PRICE 60 Paise 





ইরা মার্চ থেকে 


- বউম্নেলা 
1 ্ দর্পণের সংবাদদাতা ) 

আগামী ২রা মার্চ থেকে বিড়লা 
ভারামগ্ুলের বিপরীত দিকে ময়- 
দানে বইমেলা শুরু হচ্ছে ৮ পাবলি- 
শার্স, আ্যাপ্ত বুক, দেলার্স গিল্ড কর্তৃক ' 
আয়োজিত এই বইমেল1 এইবার 
নিয়ে চার বছরে পড়বে । গতবারে 
মেলায় প্রায় তিনলক্ষ লোকের-সমা- 
গম হয়েছিল । 


গতবারে ‘প্রত্যক্ষ ও 


পরোক্ষভাবে প্রায় এগারো শ’ একা 


শন ও পুস্তক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান 
মেলায় অংশগ্রহণ ' করেদ্ছিলেন 
এবার এই সংখ্যা আরে] বেড়ে যাবে। 
গতবারে মেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল 


প্রায় একলক্ষ তের হাজার বিভিন্ন এ 


ধরনের বই । এবার*লাখ দেড়েকের 


ওপর বই. প্রদশিত হবে। স্বদ্ধিক 


দিয়েই এবারের পুস্তকষেল1 গত ' 


: বছরের মেলার থেকে ব্যাপকতর 


আকার ধারণ করবে। :আরে! 
বিশেষভাবে বলা যায়, 'বিগত বন্ধা 
কলকাতার প্রকাশক ও. পুস্তক 
বিক্রেতা সমাজের ওপর যে মর্মাস্তিক 


আঘাত হেনেছে, এই মেলা তা বেশ, . 


এই বছরটি আস্তর্জাতিক*শিশবর্ষ 
এক্সস্ড সেলায় বিস্তালযু_ স্তরের "সব 


ছেলেমেয়ে, সবদ্দিনই বিনা টিকিটে 
প্রবেশ* করতে পারবে, শিশু সাহি- 
তোর বিপুল সম্ভার ফেলায় গ্রদপিত 


হবে, বিশেষত ন্তাশনান্গ বুক ট্রাস্ট: 


ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত 
প্রায় পচিশশো শিশু সাহিত্যের এক 
চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর মণ্ডপ স্থাপল 
করবে। - 

এবারের হেলায় গতবারের অস্থূ- 


খানিকটা) পরিমাণে উপৃশমের পথ - 
খুজে-দেবে। 5 


বিধার কথা! মনে রেখে খোলামেলা 


পরিবেশ রাখা হবে যাতে দর্শকদের 
কোন প্রকার অন্থবিধা না হয় 
স্বল্লালোকজ্নিত জন্থবিধার মধ্যে 
যাতে ঘর্শকরা না পড়েন দেঅন্যু 
উদ্মোক্তার। যথাসাধ্য, ব্যবস্থা গ্রহণ 
করছেন। এখানে গিজন, টিকিটের 


স্পা" 


ব্যবস্থা করা-হয়েছে এবং টিকিট কাউ-” 


্টারের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। 





পিচ পরত 


পয 


পর্ষদ প্রকাশন! 


১। ভারতের শাসন ব্যবস্থা / পরীনির্লচন্র ed gt | 
২. বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা / জী মক্ষয়কুমার ঘোষাল /১৭'* ৮০. 
(যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ) 





॥ ৬এ, রাজা! সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কজিকাভা- ১০০১৩ * 


ীকছ এম পি মরিচঝাপির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী দেশাইয়ের 
কান ভাঙ্গাবার ষড়যন্ত্র করছেন 





লি 





দি REE HEGRE রাকা 


"সঞ্জয়ের শান্তিতে ইন্দির 


ভীত ঃ দুই কংগ্রেসে এক্য 


আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট| 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ), 


*.‘কিস্সা ুর্দিকা” মামলায় 
' দর্তয়ের সাজা হওয়ায় ইন্দিরা গান্ধী 
বেশ সন্ত হয়ে পড়েছেন । ভাবতে 
পারেন নি "জল এতদূর গড়াবে। 
ছেলে সঞ্জয়ের পক্ষের আইনজীবীরা 
এ পর্যস্ত তাকে আশার কথাই শুনিয়ে 
এসেছেন । *কিন্ত দায়র! বিচারপতি 
এ এন ভোরার রায় সব কিছু ওলোট 
.পালোট করেছিল । 
শিরে সংক্রান্তি দেখে ইন্দিরাজী 
এখন সাগ্রহে ছুই কংগ্রেসের এক্য 
নিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছেন । উদ্দেশ্য 
ভড়িঘড়ি রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত 
“করা । এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভ পতি 
শরণ সি'য়ের সঙ্গে বৈঠক করে একার 
প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে যুক্ত বিবৃতি 
দ্বিয়েছেন। 
জান] গেছে শ্রীমতী গান্ধী শরণ 
সিংকে বলেছেন নিজেদের তুচ্ছ মভ- 
ভেদ ভূলে এক্যের জন্তু কাজ করে 
যেতে হবে। 
আসলে প্রধানতঃ ঘে ব্যাপারে 
এতদিন এক্য আলোচনা ঠেকেছিল 
অর্থাৎ নেতৃত্বের প্রশ্ন, মে ব্যাপারে 
ধোলাখুলি কথ! হয়নি । জীমতী 
গান্ধী কৌশলে তার পুরনে। শর্তগুলো 
এড়িয়ে গেছেন এবং*যৌঁথভাবে কাঙ্জ- 
ফর্ম শুরু করার জন্য শরণ সিংকে অঙ্গ- 
"রোধ করেছেন। 


ইন্দিরা গান্ধীর রঙ্গে নিও 


যখনন একা আলেএচনা করেন তখন 
হারার প্রাক্তন মুধ্যমস্রী তি পি 
পাঁয়েক উপস্থিত ছিলেন। তিনি 


জীমতী গান্ধীকে বদেন,। আপনি 
আগ্রহী হলে দুই কংগ্রেসের এঁব্য 
হতে বেশী দেরী হবে না। নিজ 
দলের মধ্যে এত্যবিরোধীদের প্রসঙ্গে 
শীনায়েক বলেন, আমরা একোোর জন্য 
ঘে চেষ্টা! চালাচ্ছি তার সাফল্যের 
ওপর এক্য বিরোধীদের মতিগতি 
নির্ভর করছে ।' 
জানা গেছে শ্রীনায়েক ও শরণ সিং 
ছুজনেই শ্রীমতী গান্ধীকে পুবনে] শর্ত- 
গুলোর জন্য চাপ ন! দিয়ে এক্যের 
জন্য সম্মানজনক শর্ত নিয়ে আলো- 
"চন! করতে এবং সমাধান আনার 
জন্য অমুরোধ জানান । 
শ্রীমতী গান্ধী তার দলের সহকর্মী- 
দের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন । 
দলের যারা দুই কংগ্রেসের এক্যের 
বিরোধী তাদেরকে সংযত হওয়ার 
জন্য ধলেছেন। শ্রীমতী গান্ধী তার 
সহকর্মাদের সর্দে আলোচন! করার 
সময বলেছেন, জনতা পার্টি আমার 
ওপর চরম আঘাত হানার*জন্ত তৈরী 
হচ্ছে। সমস্ত কিছুকেই রাগুনৈতিক- 
ভাবে যোকাবিলা করতে হবে । তাই 
দরকার রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত 
করার । আপনার! সবাই পে ব্যাপারে 
সচেষ্ট হোন। 
এই ঘটনার পর দুই কংগ্রেসের 
এঁক্যের ব্যাপারটা শেষ পর্যস্ত কি হয় 


রাজনৈতিক মহুল সাগ্রহে তা লক্ষ্য 
করছেন। 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মরিঝাপির উদ্বাস্তনের দ্বওকারণ্য 
ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাই এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী 
পিকন্দর বকৃতের মত যাতে পরিবর্তন 
হয় তার জন্ত রাজ্যের প্রথম সারির 





কয়জন জনতা নেতা জোর তির. 
শুর করেছেন বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর 
পাওয়া গেছে। 

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন জনত! 


১ এম পি গত সপ্তাহে দ্বি্ীতে জনৈক 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাঁদভবনে এক. বৈঠকে 
বসেন। সেই বৈঠকে মরিচর্বাপির 
উদ্ধান্ুদের প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলো- 
চন হয়। ঠিক হয় যে করেই হোক 


মরিচবীপিতে উদ্ধাত্তদের অবস্থানকে 
চূড়ান্ত করতে হবে। এই বৈঠকে 
জনৈক জনতা এম পি মরিচর্বাপি 
প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রীদেশাইয়ের সঙ্গে 
তার আলোচনা বিবরণ দিয়ে বলেন 
যে, মরিচঝাপির উদ্বাপ্তদের সে 
রাজা সরকার যদি অমানবিক 
ব্যবহার করে থাকেন সে ব্যাপারে 
তিনি অনুসন্ধান করতে রা্ী ৷ তবে 
তিনি (শ্রীদেশীই) আমাকে বলেছেন 
উদ্বাত্তদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে ষেতেই 
হবে। উদ্বাস্তদ্ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
সিকন্দর বকৃতও মরিচবাপির 
উদ্বাগ্বঘের দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাওয়ার 
পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন । 

এই - বৈঠকে উপস্থিত রাজ্যের 
জনতা এম পিরী ঠিক করেছেন যে, 
দল বেধে তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
দরবার করবেন যাতে মরিচর্ঝাপির 


উদ্বাম্তর| স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস 
করতে পারেন । 


এ ব্যাপারে রাজ্োর কয়েকজন 
জনতা নেতা দিল্লীতে অন্যান্ত গ্রভীব- 
শালী নেতাদের সজেও যোগাযোগ 
করেছেন.। জানা গেছে, জনৈক 


প্রভাবশালী কেন্ত্রীয় মন্ত্রী এবং জনতা! 
. পার্টির জনৈক সর্বভারতীয় নেতা এ 


ব্যাপারে রাজ্যের লোকসভা সদন্তদের 


সর্বতোভাবে সাহায্য করার আশ্বাস 
দিয়েছেন। 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


কুখ্যাত চোরাকারবারীর সঙ্গে রাজা 
বিধানসভা ডেপুটি স্পীকারের ঘনিষ্ঠতা 


রাজ্যের কুখ্যাত চোরাঁকারবারী- 
দের-সঙে ডেপুটি স্পীকার কলিযুদ্দিন 
সামসের দহরম মহরমের বিভিন্ন ঘট- 
নায় রাজোর ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব 
বিত্রত,ও চিন্তিত | 
চোরাকারবারীর1 চিরদিনই 
ক্ষমতাসীন দলের সংগে ভাব জমাতে 
'পাকা। এর ফলে তারা বহু বিপদ 
থেকে উদ্ধারও পায়। এ ঘটন। 
বিগত কংগ্রেণী রাদ্রত্বে ঘটেছে। 
দুঃখের কথা হলেও সত্যি বর্তমান 
বামফ্রট মন্ত্রিমভার আমলেও এ ধয়- 
নের ঘটন] ঘটছে । 
দর্পণের পাঠকবর্গ জুট ব্যাচিং 
অয়েলের কুখ্যাত চোরাকারবারীদের 
কথা বিস্তারিতভাবে অবগত আছেন । 
এদের নেতা হলে! রাজপথ প্র্তা। 
তেলের চোরাকারবারের বহু মামলায় 
রাজপথ অন্যতম আনাষী ৷ রাজপথের 
চোরাই তেলের গোডাউন, এর 
সন্দেহজনক বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে 
বিস্তারিত তথ্য: ইতিপূর্বেই দর্পণে 
প্রকাশিত হয়েছে । এ হেন রাজপথ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


যে করেই হোক সম্ভবত ডেপুটি 
স্পীকার কলিমুদ্দন সামসকে হাত 


'করে ফেলেছেন। তাই কলিমুদ্দিন 


সাহেব রাজপথ গধারমেয়ের বিয়েতে 
দিব্যি খানাপিনা করে এসেছেন । 
১৯শ ফেব্রুয়ারী সোমবার কলিবুদ্দিন 
সাহেব রাজপথের মধুস্থদন মুখাজী 
রোডের বাড়ীতে গিয়ে রাজপথের 
কন্তার বিবাহ অনুষ্ঠানে দীর্ঘক্ষণ 
কাটিয়ে আসেন । শুধু এই বিয়েই 
নয়, প্রাক বিবাহ “তিলক” অঙুষ্ঠা- 
নেও ডেপুটি স্পীকার গ্রাণ্ড হোটেলে 
রাজপথ ও অন্তান্ত বেশ কিছু চোর- 
কারবারীর এবং সন্দেহজনক লোকের 
সংগে গর্পগুজব করে আসেন । 
রাজপথের মত কুখ্যাত লোকের 
সংগে ঘনিষ্টতার বিষয়টি নিয়ে ফর- 


"ওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বও বিব্রত । এমনকি 


ফরওয়ার্ড র্রক্কেরু একজন নেতা 
ডেপুটি স্পীকার কলিমুদ্দিনের সংগে 


রাজকে দেখেওছেন। 


কুখ্যাত এক চোরাকারবারী উদয় 
লক্ষ লক্ষ 
টাকার চোরাই মাল রাখার দায়ে 
ধৃত উদয়রাজকে গত ১১ জানঘারী 
রাজ্য বিধানসভা চত্বরে দেখা যায়। 
শুধু তাই নয় ডেপুটি স্পীকারের ঘরেও 
তাকে দেখতে পান ফরওয়ার্ড ব্লকের 
এ নেতাটি। 

ইতিমধ্যে খবর রটেছে যে শীপ্রই 
কলিমুদ্দিন সাহেব বিভিন্ন কাজে 
বিদেশ রওনা হচ্ছেন। সম্ভবত একই 
সময় তেলের কুখ্যাত চোরাকারবারী 
রাজপথ গুপ্তাও বিদেশ পাড়ি দিজ্ছে। 
আর এক্সই সঙ্গে সবচেয়ে চাঞ্চস্যকর 
খবর হল সার। ভারত জোড়া চোরাই 
তেলের এক বিশাল চক্র-ধরার কাজে 


নেতৃত্বদানকারী রাজ্য এনফোোর্দ- 
মেপ্টের জনৈক পদস্থ অফিসারের ওপর 
এখন বদলীর অর্ডার জারী হয়েছে। সর 


চর 
টু 
+ 


tne 





কিসসা কুগিকা ও সঞ্জয়-গুরা 


জরুরী অবস্থাকালীন ফ্যাসিস্ট রাজত্বের দুই পাণ্ডা 


সঞ্জয় গান্ধী ও বিষ্াচরণ শুরু! দিল্লী জেল! দায়রা! আদা- ' 


লতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন । বিচারক ও এন 
তোর! তার রায়ে মস্তব্য করেছেন যে ‘কিস সা কুর্িক1? 
ছায়াচি্রটি যাতে জনসাধারণ্যে প্রদ্শিত হতে না পারে 
.তার জন্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র সঞ্জয় 
গান্ধী ও প্রাক্তন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী বিগ্যাচরণ শুর যে 
একটি ষড়যন্ত্রে লিগ হয়ে বিভিন্ন বেআইনী কার্যকলাপের 
আশ্রয় নিয়েছিলেন রাঙ্গদাক্ষীর বিবরণ ও বিভিন্ন পারি- 
পাশবিক অবস্থার দ্বার! ত! সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত 
হয়েছে । বিচারকের রায় সম্পর্কে শুক] বা সঞ্জয় আদা 
জতে-কোন বক্তব্য পেশ ন! করলেও এট] উভয়েই বুঝতে 
দিয়েছেন যে তার! দায়রা অজের রায়ের বিরুদ্ধে দিল 
হাইকোর্টে আপীল করবেন। 
জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ির দুই.নায়ক সঙ্ধয়-শুরার 
সেধিনকার কার্যকলাপ যদি স্মরণ করা যায়, তবে কারো! 
সিদ্ধান্তে পৌছুতেও অস্থবিধা! হয়না যে “কিস্সা কুসিক? 
ফিল্ম নিয়ে অপকর্মটিও তাদের পক্ষেই সম্ভব । বিচার- 
পতি তোরাঁও মস্তব্য করেছেন যে কংগ্রেস এম পি 
অমৃত নাহ তা-কৃত ছাক্সাছবিটির গ্রতিপাত্ঠ বিষয় যেহেতু 
গরীবি হঠাণ্ ‘কথা কাজ বেশি’ ইত্যাদি শ্লোগানকে 
ব্যঙ্গ করা ঘেগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুব কংগ্রেসনেতা 
লৱয় গান্ধী ও পরোক্ষভাবে তদ্বানীস্তন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী 
বিদ্যাচরণ শুক্লা যুক্ত ছিলেন সেহেতু দর্শক সমাজের 
কাছে তাদের স্বন্ধপ উদঘাটিত হবার ভয়েই তার! ফিল্মটি 
নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছিলেন । ্রগান্ধী সেদিন আদা- 
লত থেকে বেরিয়ে মন্তব্য করেছেন যে মিথ্যা মামলা 
সাজিয়ে তাকে হেয় করা হচ্ছে। কিন্তু আদালতে গত 
এগারো মাপ ধরে এই মামলার নিষ্পত্তিতে যে সওয়াল- 
জবাব হয়েছে তার ভিত্তিতে তাদের প্রশ্ন করা যায় ছায়া- 
চিত্রটি প্রদর্শনের জন্য সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী অমৃত 
নাহতাঁকে অঙ্গমতি দ্বিতে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কালক্ষেপ 
করছিল কেন? কেন তাকে সুপ্রিম কোর্টের কাছে 
বিচার প্রার্থনা করতে হল? মূল চিত্রটি শ্রীনাহ তা 
১৯৭৫ এর ১৭ মে সেক্সরশিপের অন্য যথারীতি ফিল্ম 
ভিভিননের কাছে জমা দেন! কিন্ত প্রদর্শন সার্টিফিকেট 
প্রধানের স্বার্থে ফিল্মটি তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের হেফা- 


জতে রাখার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্বেও 
সেটা নষ্ট করল কে, কারা এবং কেন? ছায়াছবিটির 
নেগেটিভ পঞ্জিটিভ ও অন্তান্ত সরপ্মে_বোস্বাই থেকে ১৩টি 
ট্রাঙ্কে মাকতি লিমিটেডের ফ্যাক্টারীতে নিয়ে যাওয়া হল 
কোন্‌ উদ্দেস্তে ? কার নির্দেশে? প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী গান্ধীর বাসভবনেই বা কিসংসা কুসিক ছবিটি 
পৌছে দিল কে এবং কেন? মাকুতি কারখানার 
আযালুমিনিয়াম গুদামে ১৮টি চঠের থলিতে ফিল্মটির 
ভিভিন্ন অংশ অজশ্র অবহেলিত অবস্থায় পাওয়া গেল 
কেমন করে? 


্বভাবতই এপ্রশ্নগুলো ঘে কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ 
মানুষের মনে ওঠে এবং তারা এটাই ধরে নেবে যে 
গোপনে এক ষড়যন্ত্র পাকানো হয়েছে এবং রাতের অন্ু- 
চারেই তা কার্যকর করা হয়েছে । বিচারক রায়েও তাই 
মামলার আন্তোপাস্ত ঘটনার খু”্টিনাটি পর্যস্ত বিবেচনা 


করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেনষে সপ্রয় গান্ধী ও বিস্যা- 


চরণ শুরা উভয়েই ফৌজদারী ষড়ঘন্ত্র, অগ্নি সংযোগের 
ছার! ক্ষতিসাধন, অপহৃত দ্রব্য লুক্কায়িত রাধা ও হস্তা- 
স্তর করা, বিশ্বাসভঙ্গ সাক্ষ্য বিলোপ ইত্যাদি অপরাধে 


'অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন । বান্তবপক্ষেও তারা “কিস! 


কুসিকা যাতে প্রদর্িত হতে না পারে, দিনের আলে! 


দেখতে না পায়, তার জন্য জরুরী অবস্থা ও ইন্দিরার প্রশরয়ের 


স্থযোগে প্রায় আতুরঘরেই” তাঁকে খতম করে" দ্বিতে 
সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ফিল্সটিকে সরকারী 
গুদাম থেকে গায়েব করে দিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে ফেলে বা 
আলো ও বাতাস লাগিয়ে জালিয়ে দিয়ে এবং সর্বোপরি 
সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দেবার আয়োজনই সয় 
শুস্কারা করেছিলেন। ম্প্ত ওই কাহিনী চিত্রের মাধ্যমে 
ইন্দিরা গান্ধীর একটি কুপি (চেয়ার ) বা গদি রক্ষা করার 
তাড়নায় কিছু মামুযকে কীভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, 
সাধারণ মানুষের ওপর কী ছুঃসহ নির্যাতন অত্যাচার 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই বিধৃত হয়েছে । সে-ছবি 
জনসাধারণ দেখলে তো ইন্দির] সঞ্চয় শুক্কাদের আসল 
চেহারা বেরিয়ে পড়বে । তাই চিত্র প্রদর্শনের গণতান্ত্রিক 
অধিকারকে টু'টি টিপে মেরে শ্বৈরত্ত্ই প্রতিষ্ঠা করা 
হয়েছিল ‘কিস্সা কুপিকা* লোপাট করার মধ্য দিয়ে । 


নুরুলকে ছল থেকে তাড়াতে বরকতের প্রস্ততি 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


৮৮০ 


রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি 
বরকত সাহেব ঠিক করে ফেলেছেন 
ষে, এবার তিনি তার প্রধল শব্ধ 
স্থল ইসলামকে ছল থেকে 
তাড়াইবেনই। সেজন্য তিনি অনেক 
আগে থেকেই আটঘাট বাধছেন। 

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পশ্চিমবঙ্গ 
সফর আমার কথা €ই মার্চ, কিন্ত 
সঞ্চয় গান্ধীর কারাদণ্ড হওয়ায় তার 
tt সফর্‌ এখন অনিশ্চিত | সফর শেষ 
কৈ উদ গান্ধী দিলী ফিরে গেলেই 


বরকত সাহেব চুলকে দল থেকে 
তাড়াবেন বলে ঠিক করে 
রেখেছিলেন । 

রাজ্য কংগ্রে (ই) দলের 
কার্যকরী সমিতিতে বরকত সাহেব 
তার নিজের বেশ কয়েকজনকে ঢুকিয়ে 
নিয়েছেন ইতিমধ্যেই । দর্পণ প্রতি- 
নিধি বিশ্বস্ত সুত্রে জানতে পেরেছেন 
ষে, শীঘ্রই বরকত সাহেব দলের রাজ্য 
শাখার কার্যকরী সমিতির এক জরুরী 
বৈঠক ডেকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের 


অভিযোগ এনে হুরুলকে দল থেকে 
বহিষ্কার করার প্রস্তাব উখ্থাবন 
করবেন । সেই প্রস্তাব যাতে বিনা 
বাধায় পাশ করানো সম্ভব হয় সেজন্ত 
বরকত মাহেব ইতিমধ্যেই তাঁর 
১২ জন সমর্থককে দলের কার্যকরী 
সমিতির সদহ্য করে নিয়েছেন। এই 
১২ ভন আবার স্থত্রত মুখার্জীর 
লোক । যেহেতু সুব্ৰত নিজেও মুরুল 
বিরোধী তাই হুরুলকে ধছিফার কর! 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


দর্পণ ॥ শুক্রাবার ২রা মার্চ, ১৯৭৯ 


বাঙলাদেশে নির্বাচন 


পাশ 


পাপ 


জিয়ার জয়ের পটডুৱি 3 
অজু ন দাস 


বাওলাদেশের সাধারণ নির্বাচন 
শেষ হয়ে গেজ । ধারা বাউজাদেশ- 
রাজনীতির সে পরিচিত তারা 
ফলাফল নিশ্চয়ই অনুমান করেছেন । 
আমি এতত্বারা নির্বাচনে কারচুরির 
কথা বলতে চাইছিনা। কারণ এ 
জাতীয় নির্বাচনে, বিশেষতঃ বাঙলা- 
দেশের মতো অনুন্নত দেশে, কিছু 
কিছু কারচুপি হবেই। আওয়ামী 
লীগ আমলে অনুষ্ঠিত ১৯৭৩ সালের 
নির্বাচনেও এরূপ কারচুপি হয়েছিল। 
বাঙলারদেশের প্রেসিডেন্টের প্রতি 
আম্থাভোট গ্রহণের প্রান্তালে কোন 
কোন কেন্দ্রে তো শতকরা একশত 
ভাগ ভোট পভেছিলে। বলে আমর! 
শুনেছি যার নজির পৃথিবীয় কোথাও 
নেই। বাগুলার্দেশের প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচনেও কিছু এদিক সেদিক 
হয়েছে। অতএব তাকে ' বড় 
একটা গুরুত্ব প্রদান করা! অর্থহীন । 
বাঙলাদেশের প্রত্যেকটি নির্বাচন 
এরকমই হয়েছে। ১৯৫৪ সালে 
যক্তক্রণ্ট (আওয়ামী লীগ ও কৃষক 
শ্রমিক পার্টির জোট) শতকরা ৯৮ 
ভাগ সিট পেয়ে জয়লাভ করেছিলে] । 
১৯৭" সালে আওয়ামী লীগ ১৯৫৪ 
সালের চাইতে কোন অংশে কম 
যায়নি। . আমি এসব নির্বাচন 
শ্রোতেন্ন সঙ্গেই এই'নির্বাচনের তুলনা 
করেই বলেছি-_এই ফল সবাই 
অনুমান করেছিজেন। 
_ গোটা ফলাফলের পশ্চাৎপট 
চারটি বিষয় আলোচনার মাধ্যমে 
বিশ্লেষত হতে পারে.। এক, প্রেসিডেন্ট 
জয়ার দলের নির্বাচনে জয়লাভ ; দুই, 
আওয়ামী লীগের ভরাড্‌বি ; তিন, 
বাঙলাদ্রেশেয্ন স্বাধীনতা বিরোধী 
শক্তির অপর্যাপ্ত সাফল্য এবং চার 
বামপন্থী দলগুলোর পরাজযু। 
- প্রেসিডেন্ট বিয়ার সাফল্যের 
পেছনে যে তীর ব্যক্তিগত সততা ও 
কর্মকূশলতা অনেকাংশে কান্দ করেছে 
তা বলার অপেক্ষা রাখেন] । নচেৎ 
শুধু একটিমাত্র কারণে তার দল 
জনগণের আস্থা হারাতে পারতে] 
তাহলো! শ্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির 
পুনর্বাসন । এক্ষেত্রে জিয়ার মৌল 
চিন্তাধারা! কোনপতে চালিত তা শুধু 
অনুমানই কর! চলে, সঠিকভাবে বলা! 
চলে না। ম্বাধীনতা সংগ্রামে 
জিয়াউর রহমানের অবদানের কথা 
কারো পক্ষেই অস্বীকার রুরা সম্ভব 
নয়। অথচ শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর 
তিনি এমন কিছু লোকের সঙ্গে হাত 
মেলালেন যাঁরা ১৯৭১ সালের 


ক্বাধীনত1 সংগ্রামের বিরোধিতাই 


শুধু করেননি, প্রত্যক্ষভাবে গণহত্যা, 
নারীনির্ধাতন ও অগ্নি সংযোগে অংশ 
গ্রহণ করেছে। এদের কারো কারে! 
অবদান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পর্যস্ত 
বিস্তৃত ছিলে । প্রেসিডেন্ট জিয়া 
এদের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের 
বাওলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসন 
করেছেন। আজ কে একথা বি 
করবে যে, ১৯৭১ সালে এসব লোক 
পেলে জনসাধারণ শেদ্বাল , কুকুরের 
মত হত্যাঁ কয়তে|? বীঁডলাদেশের 
কেউ কেউ ফরিদ আহমদের মত 
পালাষেন্টেরিয়ানের কথা স্বরা- 
করেন। তাঁকে কোথায় কিভাবে 
হত্যা করা! হয়েছে কেউ কি সেকথা 
খোঁজ-খবর নিয়েছেন? নেননি। 
কারণ তার প্রয়োজন ছিলে1না। তবু 
জনসাধারণ প্রেসিডেন্ট " জিয়াকে 
সমর্থন করে সন্মানিত করেছেন একটি 
মাত্র আশায় যে, তার] সুখে খেতে 
পারবেন, পরতে পারবেন, শাস্তিতে 
বসবাস করতে পারবেন। যদিও 
এখনো তা হুদূরপরাহত মনে হুচচ্ছে। 
তবু আশা মান্থষকে বাঁচিয়ে রাখে," 
তাঁকে কর্মপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে। -- 
গতকালও আওয়ামী লীগ রাস! 
দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দ্বল 
হিসেবে'দ্বীকৃতি পেয়ে আসছিলো! । 
এমন কি জেনারেল ওসমানীর পরা- 
জয়ের পরও এই স্বীকৃতি প্রত্যাহার 
করার কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু 
এবারের নির্বাচনে তা দ্বিতীয় দলে 
পরিণত হলো । যে দল ১১৪৮ সাল 
থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অধুনালুপ্ত 
পূর্ব পাকিস্তানে এককভাবে গণতান্ত্রিক 
অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেছে, : 
শত প্রলোভন ও জোরঙুলুমও যাকে 
হ্বাধিকার দাবীর সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত 
করতে পারেনি তার আজকের ' 





পরিণতি সত্যি ছুর্তাগ্জনক 
ও তয়াবহ। ১৯৭১ লালের” 
১৬ই ডিসেম্বরের পর 


আওয়ামী লীগের প্রতি জন-. 
সাধারণের সমর্থন পৃথিবীর ইতিহাসে 
নঞ্জিরবিহীন। কিন্ত এই আওয়ামী 
লীগই ক্ষমতায় এসে জনৃসাধারণের 
সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে। 
জনসাধারণের আতিক অসঙ্গতির সময় : 
এরা চোয়াকারধার, লাইসেন্স পার- 
মিট ভোগের মাধ্যমে এমন এক অধ- 
স্থার হ্যট্টি করে ষা জনসাধারণের ৯ 
দুর্ভোগের আগুনে ইন্ধন জোগায় । 
তবে ১৯৭৪ সালের ছুন্ভিশ্ষেম্ প্ছেনে 
এদের অমানবিক কার্যকলাপ যত 


(শেখা ১১শ ঠা) /স্ট 






দি: 


১. ১৯৭৪ সালের মে মাসে বোদের 
এলফ্িনস্টোন স্পিনিং এ্যাপ্ড উইভিং 
* মিলন-কোম্পানী লিমিটেভেয় কর্ম- 
শ্চারাঁ রামঘ্ষামুজ উপাধ্যায় এক 
" মালের ছুটি নিয়ে দেশে যান। কিন্ত 
_ দেশে অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য ঘথা- 
সময়ে কোম্পানীতে হাজির] দিতে 
পারেনি। তখনণ্ডাক্তারের সার্টি- 
ফিকেট দিয়ে উপাধ্যায় অতিরিক্ত 
ছুটির জন্তু আর একটি দরখাস্ত করেন | 
কিন্ত সুস্থ হবার পর কাজে যোগ 
" দিতে এলে কর্তৃপক্ষ তাকে পুরোনে] 
চাকরীর পরিবর্তে বদলী শ্রমিকের 
কাজ দেয়। 
উপাধ্যায় তখন তার এতদিনকার 
চাকুরীতে ছেদ ঘটানোর বেআইনী 
= কাজের বিরুদ্ধে লেবার কোর্টে 
আবেদন করেন। আদালত তাঁকে 


_ স্পুরানো কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের "আদেশ 


দেন; কিন্তু পূর্বেকার 


| শুক্রবার "মার্চ ১৯৭৯ - 


শ্রনিকৰা কাজে ভাজিরা দেয় না কেন 


' দেবাশিস ভট্টাচার্য 


মাইনেতে নয়। এই আদেশের 
বিরুদ্ধে রামসামূজ উপাধ্যায় শিল্প, 
আদালতে গেলে সেখানকার সভা- 
পতি লেবার কোর্টের রায়কেই বহাল 
রাখেন। কিন্তু এরপর বোদ্বে হাই- 
কোর্টে বিচারপতি শ্রীএস, কে 
দেশাই লেবার কোর্টের আদেশকে 
বাতিল করে দেন। 

পাঁচশো টাকা মাস মাইনের 
একজন কর্মচারী অসুস্থ হলেন, 
ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ ছুটি বৃদ্ধির 
জন্য দ্বরথান্ত করলেন, বহু পয়সা খরচ 
করে অস্থথ সারাবার পর কাজে 
যোগদান.করতে গিয়ে আদালতের 
পর আদালতে, একগাদা টাক1-গচ্চা 
দিতে হলে! তাকে । | 

উপাধ্যায় হয়তো ভাবছেন,' এর 
কারণ তার কপাল । নাহলে অস্থখই 
বা হবে কেন। এখবর জেনে মনে 
পড়ে গেল একটা সমীক্ষা রিপোর্টের 





কথা। বস্তরশিল্লে শ্রমিক অঙুপস্থিতি 
সংক্রান্ত এই সমীক্ষাটি করেন আমেদ- 
কার ইনষ্টিটিউট ফর লেবার স্টাডিজের 
বিশেষজ্ঞগণ | বস্তকলে ক্রমবর্ধমান: 
শ্রমিক অনুপস্থিতির মূল কারণ 
হিসেবে দেখ! গেছে যন্দ্বায়োগের মত 
দীর্ঘদিনের ক্রমিক রোগগুলো! । 
শ্রমিকদের স্বাস্থ্য খারাপ থাকলেই 
অনুপস্থিত হয়। ই, এস, আই-এর 
ব্যবস্থা ক্রটিপূর্ণ। কিন্তু কর্তৃপক্ষের 
মতে এই ই, এস, আই-এর স্থযোগ 
স্ববিধে শ্রমিকর] অপব্যবহার করেন। 
সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অধিক 
পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও শ্বান্থ্যের অব- 
নতি সংক্রান্ত অধিকাংশ অভিষোগই, 
য! শ্রমিকেরা ই, এস, আই-এর 
ডাক্তারবাবুদের কাছে করেছেন ভা! 
সত্য। | 
স্পারভাইজারদের সঙ্গে শ্রমিক- 
দের সম্পর্কটাও শ্রমিকদের অনুপস্থি- 


' মাসে সবচেয়ে কম থাকে। 
দশ তারিখে যে সব কারখানায় মাইনে 


- তির হারকে প্রভাবিত করে। একটি 


কারখানায় সমীক্ষকগণ দেখেছেন যে, 
নিয়মিত শ্রমিকদের সঙ্গে স্থপারভাই- 
জারদের সম্পর্ক প্রায়শই ধার] -অঙ্ণ - 
পস্থিত থাকেন এমন শ্রমিকদের 
ভুলনায় কিছুটা ভালো থাকে । 
শ্রমিকদের অমুপস্থিতিট! মে এবং 
জুন মাসে সবচেয়ে বেশি হয় এবং আগষ্ট 
মাসের 


দেওয়া হয় সেখানে মাইনের দ্বিনটার 
কাছাকাছি অনুপস্থিতির হার কমে 
এবং দশ তারিখের পর থেকেই আবার 
বাড়তে থাকে, এবং ২২৷২৩ তারিখ 
নাগাদ অনুপস্থিতির সংখ্যা সবচেয়ে 
বৃদ্ধি পায়। 

এ কারখানায় প্রদেপ ভিত্তিক 
ভাগ করে দেখা গেছে দে, অদ্বপ্রদে- 


শের অধিবাসী শ্রমিকদের অনুপস্থিতির 


সংখ্যা সবচেয়ে বেশি । এর কারণ 
সম্ভবতঃ এই ষে ও শ্রযিকের] দেশে 
খুব অল্প কয়েকবারই যাতায়াত করেন, 
রেলভাড়া না জোটাতে পারার অন্ত 
স্ত্রী পুত্র পরিবারের সঙ্গে বছরের অল্প 
কয়েকটা দ্বিনই কাটান। এরাই 
পরিবারের একমাত্র উপাজনকারী, 
গ্রায থেকে শহরে একটা ছোট ঘর 
ভাড়া করে কয়েকজনে গাদাগাদি 
করে থাকেন এবং অধিকাংশই উচ্চ 


মাধ্যমিক স্তর পর্যস্ত পড়াশুনো করতে 
পারেননি | 





॥ তিন ॥ 


নিয়মিত ধারা আসেন এরকম 
শ্রমিকদের মধ্যে ৪৪. শতাংশ উচ্চ 
মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছেন, 
অন্যদিকে প্রায়শই যারা অন্থপস্থিত 
থাকেন তার মধ্যে মাত্র ২৮ শতাংশ এ 
অবধি পড়াশুনা করেছেন। এই 
শ্রেণীর শ্রমিকদের ৬৪ শতাংশ খুব 
বেশি বার দেশে যাতায়াত করেন ও 
এদের পারিবারিক বন্ধন ও দ্বায়িত্ব 
অনেক বেশি। অঙ্পস্থিতির জন্য 
এদের মাস মাইনে 'অনেক কাট? 
যায়। ফলে এদের খণের বোঝ! 
ক্রমশই বেড়ে ওঠে । নিয়মিত শ্রমিক- 
দের মধ্যে ষখন ৭* শতাংশ এই 
খণের জালে জড়িত তখন দ্বিতীয়োক্জ- 
দের মধ্যে ৯৪ শতাংশ পা থেকে মাথা- 
পর্যস্ত খণের বোঝায় ডুবে থাকে । 
সমীক্ষকগণের মতে কর্তৃপক্ষ যি 
শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে 
পারেন, যদি কিছুটা পুষ্টিকর খাস্ত 
তারা পান তাহলে এই অঙ্কপস্থিতির 
হার কমে, ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি 
পাবে। এর সঙ্জে যদি বাসযোগ্য 
গৃহের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় 
তাহলে তারা পরিবারকে দেখতে 
কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে দেশে আর 
যাবেন না। আর দরকার শ্রমিকদের 
প্রতি স্থপারভাইজারদের দরদ । 


 ইবাণের সবশেষ পরিস্থিতি ? ধোমিনিৰ গল্পে বিপ্লবী কমিটির মত:তদ 


(দপণের পর্যবেক্ষক ) 
ইরাণের জনগণ বিপ্লবের প্রথম 
পর্যায়ে পাফলালসাভি করেছেন । 
আয়াতুল্লা রুয়েউল্প। খোখিনির মনো- 
মীত প্রধানমন্ত্রী মেহদী বাজারগান 
“তার মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন কিন্ত 
জমগ্র ইরাণে - স্বাভাবিক অবস্থা] 
ফিরিয়ে আনার জন্যে নতুন সরকা- 
' বকে অনেক কঠিন পথ অতিক্রম 
_ ফরতে হৰে। ইতিমধ্যেই বামপন্থী 
দশস্্ব গেরিলাদল ' এবং খোমিনি 
-৯ সমর্থকদের মধ্যে অস্ত্র প্রত্যার্পণের 
প্রশ্নে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে । 
আয়াতুল। খোমিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ 


করে এই বিধুয়ে আলোচনা করার. 


ভজন্তে তার সদয় দরের দানে 
মিছিল করে গেলে সশন্্ বামপন্থী 
গেরিলাদলের নেতৃবৃন্দের দঙ্গে দেখা 
কঃতে থোমিনি অসম্মতু হন । তখন 
যামপন্থী গেরিল। নেতার! ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী সমস্ত গেরিলাদের 'সমা- 
বেশ আহ্বান করেছেন তেহরাণ 
বিশ্ববিষ্াল্গ .য়-! চি 
বি রি সির তেঁহরাণস্থিত সংরাদ- 
বাতা জানিয়েছেন যে উত্তর ইরাপের 
কু এবং পূর্বোত্তর ইরাণের বালুচ 
উপজ্ঞাডিকু। ইরানের বর্তমান সর- 


কারের নির্দেশ অমান্ত করে ইরাণের 
এ সমস্ত অঞ্চলে শাহ, তার আত্মীয়- 
স্বজন ও জায়গীরদারদের জমিদারী 


সম্পত্তি, জমি বাড়ি সব দখল করে . 


স্বানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ 
করে দিয়েছে । 

এদিকে আয়াতুললা খোমিনির 
বিপ্রবী পরিষদ এবং শাহের" বিরুদ্ধে 
লড়াই করার জন্তে যে বিপ্লবী কমিটী 
গঠিত হয়েছিল ক্ষমতা দখলের পর 
তাদের মধ্যেও মতভেদ দেখা 
গিয়েছে । খোমিনির বিপ্লবী 
পরিষদ সাত জন দদপ্য নিয়ে 
গঠিত। কিন্তু এদের পরিচয় গোপন 
রাখা হয়েছে । খোমিনি প্রত্যহ তার 
লদর দণ্তরে বসে এই পরিষদের সঙ্গে 


বাহিনীকে অটুট রেখেছে । শাহের 
আমলে নির্যাতনকারী জেনারেল, 
আমল] ও সাভাক একেপ্টদের পাক- 
ডাওকরে বিচার করার' ব্যবস্থা 
করছে । নিজেদের আগেকার ক্ষমত। 


করার প্রস্ততি গ্রহণ করছে । কার্ষতঃ, 
ইরাণে ছুটি শক্তি পাশাপাশি অবস্থান 
করছে। . 

আয়াতুল খোমিনি লম্পর্কে 
বিপ্লবী কম্টীর সমর্থন আছে কিন্ত 
ইরানে ইসলামী প্রজার না আধুনিক 
সাধারণত প্রতিষ্ঠিত হবে তা নিজে 
খোমিনির সঙ্গে তাদের মতভেদও 
রয়েছে । আয়াতুল্লা খোমিনির বিপ্রবী 
পরিষদের সাত জন সমস্য প্রস্তাবিত 


আলোচন! করে নতুন স্ত্রকারের নীতি ইসলামী প্রজাতঘ্বিক শামনতহ্র রচনা 


নির্ধারন করছেন । নীতি নির্দেশ- 
গুলি কাজে পরিণত করার দায়িত্ব 
প্রধানমন্ী বাজারগান ও তার মন্বি- 
সভার ৷ 

'এরই পাশাপাশি বিপ্লব পরিচাল- 
নার যূল দায়িত্ব পালন করেছে যে 
বিপ্লবী কমিটী, সেই কমিটাও আপন 
পৃথক অস্তিত্ব বঙ্জা় রেখে চলেছে । 
বিপ্লবী কমিটী তার সশস্র ফেদাইয়েন 


করছেন, বিপ্রপী কম্টা তা সমর্থন 
করেন1। তারা আগে সাধারণ- 
তাস্তিক সংবিধান রচনার পর গণভোট 
নেওয়ার পরিবর্তে একটি নির্বাচিত 
গণপরিষদ শাদনতস্ত্র রচনা করুক, 
এটাই চায়। বিপ্লবী কমিটি বলে 
বিপ্লব অব্যাহত থাকবে । এর কোন 
বিরতি নেই। শাহকে বিতাড়িত 
কর] বিপ্লবের প্রথম ধাপমান্র। ধাপে 


ধাপে বিপ্লব সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক রাজ- 
নৈতিক এবং নামাজ্িক মুক্তি প্রতি- 
ষ্টার পথে এগিয়ে যাবে। ইরাণের 
বিপ্রবের প্রধানশক্কি তৈলশ্রমিক এবং 
আয়াতুল! খোযিনির আবেদনে সাড়া 


বজায় রেখে বিপ্রবের পরবর্তী শুর সম্পূর্ণ দিয়ে তৈলথনির শ্রমিকেরা কাজে 


ফিরে যাচ্ছে কিন্ত শ্রমিক নেতার! 
স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে 
তারা শুধু ইরাণের আভ্যন্তরীণ প্রয়ো- 
জন মেটানোর মত তৈল এখন উৎ- 
পাদন করবেন, তার বেশি নয়। 
কিন্ত রপ্তানির জন্যে যথেষ্ট তৈল উৎ- 
পাদন কর! নতুন ইরাণ সঃকারের 
পক্ষে জরুরী প্রয়োজ্জন। ইরাণের 
রাজশ্বের শতকর1 ৬৫ ভাগ তৈল 
রপ্তানি থেকে আসে । তৈল রপ্তানি 
করে ইরাণ বছরে ৩৫০৯ কোটি ভলার 
আয় করতো । আর ব্রিটিশ পেট্রো- 
লিয়াম সহ ৬টি বৃহৎ, আন্তর্জাতিক 
তৈল কোম্পানির কাছ থেকে তাদের 
তৈল উত্তোলন বাবদ বছরে ২৪০০ 
কোটির মত ডলার রাজন্ব পেত। 
অর্থাৎ ইরাণের যোট তৈল 
রাঁজস্বের পরিমাণ শাহের আমলে 
ছিল ৫৯০০ কোটি ডলার । টাকার 
হিসেবে বছরে প্রায় ৫৮০০০ কোটি 


টাকা। এছাড়া ইরাণের তামা, 
লোহা এবং উর্বর বিশাল কৃষি 
খামারগুলি থেকেও প্রচুর, রাজস্ব 
আদায় হতো। তা, সত্বেও ইরাণে 
বছরে ১৩০০ কোটি ভঙ্গারের মত 
ঘাটতি হতো। তদুপরি ইরাণের 
বৈদেশিক খণের পরিমাণ দাড়িয়ে- 
ছিল প্রায় ৫০** কোটি ভলার। 
কারণ ইরাণের শাহ মধ্যপ্রাচোর 
বৃহৎ শক্তি হয়ে ওঠার মাকিনী 
প্রেরণা পেয়ে মদমত্ত হয়ে উঠে- 
ছিলেন। সর্বাধিক আধুনিক অন্তর- 
শস্, বিমান, ক্ষেপণান্্, পারমাণবিক 
বিছ্াৎকেন্্র ইত্যাদ্বি আধুনিক দাম- 
রিক ব্যয় বরাদ্দ ইত্যাদির জন্ত ইরাণ 
ধনশালী হয়েও পরমৃখাপেক্ষী ছিল। 
মাকিন পত্রিকা ‘টাইমের’ হিসাবে 
গত কয়েক বছরে ইরাণ শুধু মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেই ৩৬** কোটি 
ভঙ্গার মূল্যের সামরিক অস্ত্শশস্ত্র 
কিনেছে । সালের 
বাজেটে ইরাণ প্রায় ১০০০ কোটি 
ডলার বায় .বরাদ্দ করে। ইরাণের 
শাহ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আরো প্রায়, 
৩০০* কোটি ডলারের নতুন ধরঘণর় 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) ২. ৫ 


১৯৭৮-৭৯ 


- এ তা 


আন্রকাল মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের 


একদল অর্থনীতিবিদ পু*জিবাদী 


সমাজ অর্থনৈতিক সংকটের ব্যাপ্রি ও 
গভীরতা দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন ।, 
মাফিণ প্রেসিডেন্টের অর্থ নৈতিক উপ- 
দে্টা পরিষদের দুজন প্রাক্তন চেয়ার- 
ম্যান অধ্যাপক হেলার এবং অধ্যা- 
পক গ্রেনফেল স্পষ্টই বলে দিয়েছেন 
যে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের 
হবরাহা করার কোন উপায় প্রচলিত 
বুর্দোয়া অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে 
পাওয়া সম্ভব নয় । পশ্চিমী ধনবাদী 
দেশগুলির সরকার এবং কেন্সীয় 
ব্যাংকগুলি অর্থনৈতিক সংকটের 
মোকাবেলার জন্যে একধরণের আযাভ 
হক নীতি অবলম্বন করে চলেছেন । 
ফলে কোন স্থায়ী বা অস্ততঃ দীর্ঘ- 
স্থায়ী সমাধান তারা ধু'জে পাচ্ছেন 
না। বরং অবস্থা দেখে বাবস্থা করার 
নীতির দরুণ যখন অবস্থা পালটে 
যাচ্ছে তখন ভারা বিহ্বল হয়ে 
পড়ছেন । | 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার 





পাদ 


পর পশ্চিমী অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং 
প্রসারের জন্য ব্রেন উদ্ডস এবং 
ম্মিখপোনিয়ান অর্থনৈতিক দ্বাওয়াই 
পুঁজিবাদী সমার্জের সংকট কাটাতে 
পারেনি। বর্তমানে ব্রেটন উডস্‌ 
আর স্মিথসোনিয়ান দাওয়াইয়ে 


বিপরীত ফল দেখা দিতে সুরু 


বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর পেণ্টাগনী অর্থ নৈতিক তত ঠ 


করেছে। আস্তর্জাতিক রিজার্ড মুদ্রা 
হিসেবে পাউণ্ড ষ্টালিং অনেক আগেই 
বিদায় নিয়েছে । এখন সবচাইতে 
শক্তিশালী মাকিণ ডলারও দিন দিন 
অধোগতির দিকে ছুটে চলে । ফলে 
কোন পু'ঞ্জিবাদী দেশ নিজেদের 
রিজার্ভ তহবিলে ডলার জমাতে 


ভরসা পাচে; না। সবাই সোনার 


দিকে ফুঁকেছে। ফলে আন্তর্জাতিক 
বাজারে সোনার দর সরকারী ভাবে 


- শ্বীকৃত আউন্স প্রতি ৪২৮০ ডলার 


দেখতে ভালো চলতে আরাম মজকুত.এবং 
দামেও সুবিধাজনক-_এমন জুতো কিনতে চান? 
তাহলে বাড়ির ছোটোবড়ো সবাইকে নিয়ে 
-. চলে আহ্ছন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
তপশীলী জার্তি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের 
কলকাতার কেন্দ্রীয় বিপণিতে, 
২৪৫, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্বীটের দোতলায় 
< অথব! 
আপনার হৃবিধামতে নিচের যে-কোনে! জায়গার বিক্রয়-কেন্্রে £ 
আমিনবাঙ্গার, কৃষ্ণনগর ( নদীয়া) বসিরহাট (২৪-পরগণ1)) ভোমজুড় 
(হাওড়া) ; মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, আসাঁনসোল (বর্ধমান ) ১ বড় মসজিদ, 
মিউড়ি (বীরভূম ); মাচানতলা, বীক্চড়1 বিবেকানন্দ মিনি মার্কেট, 
শিলিগুড়ি ( দাঞ্জিলিং); মাল্া। এছাড়া আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি) 
বহরমপুর .( মুশিদাবাদ ), কোচবিহার ও খড়াদুর (মেদিনীপুর) শহরে 
শিগগিরই আরও বিক্রয়-কেন্দর খোলা হচ্ছে । 


| ‘জুতো ছাড়াও এইসব বিক্রয়-কেন্দ্রে পাবেন তপশীলী 
জাতি ও আদিবালী ভাইবোনদের তৈরী চামড়ার ও 
কাঠের রকমারি জিনিস? মাদুর, বুরুশ ; আর স্থতী, 
পশম, রেশম, এগ্ডি ও তসরজাত নান! দ্রব্য । 


এগুলির বৈশিষ্ট্য £' 


বাজারের তুত্রনায় দাম কম * গুণে সের] * মনোরম 
ডিজাইন * টেকসই * দেখতে ভালো * 


তপশীলী জাতি ও "আদিবাসী ভাইবোনদের তৈরী 
১ জিনিস কিহুন-। এদের কল্যাণকর্মে সহায়তা করুন। 


. পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত 
3 ও ১৮1১২৭৯ 





গ্রস্ৃতি রাষ্ট্রের মধ্যে 


গত সপ্তাহে অবিশ্বাস্ত সর্বোচ্চ মাত্রা 


২৫* ডলারে পৌছেচে। আর 


টোকিওর বান্ধারে ডলারের দরকারী 
বাধাদাম ২৬০ ইয়েনের স্থলে মাত্র 
১৮২ থেকে ২০১ ভলায়ের যধ্যে 
লেনদেন হচ্ছে। | 
আস্তর্জাতিক বাণিজা এমন তীব্র 
প্রতিতবন্িতার মুখে পড়েছে ষে গ্রাণ্ট 


বা বাণিজ্য ও শুদ্ধ সম্পৰ্কিত আস্ত-- 
“জাতি = "বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে 

ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দেশে বহির্বাপণিজ্যে. 
শুক বিলোপ স্তরার কথা ছিল, তার 


পরিবর্তে প্রত্যেক দেশ প্রতিঘ্ন্দী 


দেশের পণ্য আমদানি হাঁস করার 
উদ্দেশ্তে নান! ভাবে শুক্কের প্রাচীর 


এত বিপদে পড়ে. নি বটে কিন্ত সমগ্র 
ভাবে ব্রিটেনকেও দুনিয়া জোড়া অর্থ- 


নৈতিক মন্দার কবলে পড়ে বেসামাল 
হতেহয়। ' 


বর্তমানে মৃদ্রাস্কীতি এবং অবি- 


রাম মূল্য বৃদ্ধির ফলে দুনিয়ার সমস্ত 
পুঁজিবাদী দেশ ছটফট করছে । সারা 
পুজিবাদী পশ্চিমী দুনিয়ায় কর্মক্ষম 
বেকারের সংখ্যা ২৫ কোটি ছাড়িয়ে 
গেছে। এর অবশ্যম্ভাবী ' পরিণতি 
রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ব্যাপক 
বিক্ষোভ, বস্তুতঃ প্রায় প্রত্যেক পুণজি- 
বাদী দেশই রাজনৈতিক অস্থিরতার 
সম্মুবীন। কোন বুর্জোয়া অর্থনীতি- 
বিদ আশা দিতে পারছেন না যে এই 


( অর্থনৈতিক ভাষ্যকার )' 


খাড়া করছে । ফলে জাপান, আমে- 
রিকা, পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন, ফান্দ 
রীতিমত 
বাণিজ্য ও মুদ্রার যুদ্ধ দ্র হয়ে 
গিয়েছে । . 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই প্রতি- 
দ্বদ্বিতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এখন 
সংক্রামিত হয়ে পড়ছে । গত বছর 
জাপানের বাণিজ্যিক উত্ব ত্ত দাড়ায় 
প্রায় ২০০০ কোটি ডলার, ১১৭৭ 


সালে ছিল ১৫** কোটি ভলার।- 


পশ্চিম জার্মানীর বাণিজ্যিক ₹ উদ্ধত্ত 
১৯৭৭ সালে ৯:০, কোটি ডলায়, 
গত বছর ১১০* কোটি ডলায়। 
এমন কি অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে প্রায় 
ধরাশায়ী ব্রিটেনও গত বছর ৬০ 


কোটি পাউণ্ড বা প্রায় ১২৫ কোটি 


গলার উদ্ধত্ত অর্জন করতে পেরেছে । 
এই উদ্বত্ত এসেছে প্রধানতঃ তৃতীয় 
বিশ্ব এবং মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে 
পণ্য বিক্রী করে। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
“১৯৭৭ সালে প্রায় ২৬০০ কোটি 


ডলার বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়, 


এবছর তার পরিমাণ ৩৬০০ কোটি 
ভলার হবে বলে অনুমান । 
ধপ্রপিড়েন্ট নিব্সনের আমলেই 
এই অবক্ষয় শুক হয়। ১৯৭১ সালের 
আগস্ট মাসে প্রেসিভেপ্ট নিক্সন এক- 
তরফাভাবে অন্তান্ত দেশের সঙ্গে 
কোন আলোচনা ন! করেই মাকিণ 
ডলার ভাঙ্গিয়ে সোনা দেবার আস্ত- 
জাতিক বাধ্যবাধকতা অস্বীকার 


করেন। সঙ্গে সঙ্গে জাপানী বন্ধ - 


আমদানির উপর ১: শতাংশ আম- 
দানি শুদ্ধ বসিয়ে দেন। ১৯৭৩ 
সালে আরব ইজরায়েল যুদ্ধের পর 
আরবরা তেলের দাম বাড়িয়ে দেয় 
চারগুণ। ফলে জাপান, পশ্চিম 
জার্মানী ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বেকায়- 
দায় পড়ে যায়। ব্রিটেন উত্তর 
সাগরে তৈলখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় 


বিশ্বব্যাপী মন্দা ও যুগপৎ ভিডি, 
জনিত লংকটে কোন স্থরাহা করার 
উপায় আছে। অথচ হাত গুটিয়ে 
বসে থাকাও চলে না। প্রত্যেক 
দেশই সাময়িকভাবে অস্থায়ী ব্যবস্থা 
গ্রহণ করছে আর উত্তর দক্ষিণ 
সংলাপ, নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; 
আংকটাভ, গগ্যাট' নানা ধরনের 
কলরব তুলে সংকট ধামাচাপা দিয়ে 
রাখতে চেষ্টা করছে। এরর ফলে 
প্রত্যেক দেশেই .সংকট আরে! গভীর 
এবং নানাক্ষেত্রে পরিব্যাপ্চ হয়ে 
পড়ছে । - 

সম্প্রতি মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকায় আরেকটা! বিশ্বযুদ্ধ ছাড়া 
ধনবাদী অর্থনীতির পক্ষে বাচার 
কোন পথ নেই বলে জোর কদমে 
প্রচার শুরু হয়েছে । কেউ কেউ মনে 
করেন মে আমেরিকার প্রতিরক্ষা 
দপ্তরের হেড কোয়ার্টার পেন্টাগন এই 
প্রচারের উত্স । এই প্রচারে জোর 


দিয়ে বলা হচ্ছে যে বিশ্বযুদ্ধের ফলেই 


আমেরিকা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। 
এমন কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
কোরিয়! এবং ভিয়েতনামেযুদ্ধ চলতে 
থাকার দরুন আমেরিকা মন্দার কবল 
থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল। 
তখন ব্যবসা বাণিজ্যের এমন মন্দা 
এবং এতে] ব্যাপক বেকারীও ছিল 
না। অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থ নৈতিক 
সংকট এবং তার অবিরাম পরিব্যাণ্থিই 
ষে যুদ্ধ বাধান্পোর বিপদ ডেকে আনে 
এবং যতদিন বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ 
থাকবে, ততদিন পৃথিবী থেকে যুদ্ধের 
আশঙ্কা দূর হতে পারে না এই মার্কস 
বাদী তহুটিকেই এরা অন্তভাবে 
স্বীকার করে নিচ্ছেন । 
সংক্ষেপে বলা যায় যে পুঁজিবাদী 
বাজার ও কাচামালের উপর অধিকার 
প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগের ফলেই বিভিন্ন 
পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে যুদ্ধ হয়ে 


দর্পণ || শুক্রবার ২রা মার্চ ১৯৭ 
A> 


থাকে। ঘিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর. 
সাাজ্যবাদী শক্তিগুলি বিভিন্ন সপ্ত - 


= 


স্বাধীন দেশে কাঁচামালের হ্ৰাগান * 


এবং বাজার অটুট রাখার জন্য বৈদে- 
শিক সাহায্য পুজি রথ্যানি এবং এ 
সব ঘেশে সামরিক সরবরাহ বৃদ্ধির 
উপর নজর দেয়। ইরাণের একটি 
জাতীয়&াবাদী পত্রিকা “কায়হণন” 
১৯৭৪ সালেরজাহুয়ারী মাসে একটি 
প্রবন্ধে দেখিয়ে দেয় ষে ১৯৫৩ সাল 
থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে পশ্চিমী 


শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলি ও ধ্রাপান তৃতীয্ন 


দুনিয়ার দ্বেশগুলিতে যে শিল্পঙ্গাত 
সামগ্রী রপ্তানি করে তার মি অট "" 


গুণ বৃত্ধি পায় এবং  তৃতীয়'ছুনিয়ার- 


দেশগুলি পশ্চিমী দেশগুলিতে যে 
কাঁচামাল রপ্তানি করে তার দাম 


মাত্র ১৯৭৩ সালেই পশ্চিমী দেশগুলি 
তৃতীয় দুনিয়ার দ্বেশগ্ুলির সঙ্গে 
বানিজ্যিক লেনদেনে ২৬** কোটি 


“একই থাকে অথবা! কমে যায়। এক " 


ডলার মুনাফা কামায়। কিন্তু ১৯৭৩ 


সাল থেকে তৃতীয় দুনিয়ার দ্বেশগুলি 
প্রথমে তেলের দাম, পরে অন্যান্য 


হী 






শে 
খা 


কাঁচামাল, খনিজ আকর ইত্যাদির, . 


ন্যায্য দাম আদায় করে স্থুর করায় 
পশ্চিমী দেশগুলিতে অর্থ মৈতিক 
অস্থিরতা*ও সংকট দেখা দেয়! 


. সমাকিন যুদ্ধবাঁজেরা «এখন সংকট . 
সমাধানের জন্ত যুদ্ধ প্রস্তুতি চালাচ্ছে . 
এবং আরেকটি বিশ্বযুন্ধেস্ু ফলে সংকট, 


কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে আশা 


'কররছে। তাই যুদ্ধের সপক্ষে- এই 


নতুন প্রচার সুরু কর! হয়েছে। 


“ বেকারীর দুঃসহ জাল] থেকে মুক্তি 


পাবার আশু উপায় দেখিয়ে আমে- 
রিকার লক্ষ লক্ষ বেকার তরুণ এবং 


তাদের পিতামাতার মনে এই ধারণ! . 


সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে যে কোরিয়া বা 


সে 


ভিয়েতনামের মত আগ্রাপন চালিয়ে”, 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুকি নেওয়! আমে৮২ 


বিকার অর্থনৈতিক স্বার্থে সম্পূর্ণ 
সমীচীন । 


_ কিন্ত মাকিণ শ্রমিকশ্রেণী এবং 


মাকিণ- কংগ্রেসের  'অহ্সন্ধানী 
রিপোর্টে দেখা গেছে যে প্রতিরক্ষা- 
খাতে ব্যয় কমানো হলে দেশে আরো 


বেশি কর্মসংস্থান হতে পারে । 


আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমিক 
ইউনিয়ন মেশিনিস্ট ইউনিয়ন তীর 


বাখিক রিপোর্টে দেখিয়েছে যে এখন: 


কপ 


প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন শিল্পে 


যদি .সমরোপকরণ* উৎপাদন, করার 
বলে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের 


উপযোগী ভোগ্যপণ্য "উৎপাদন করা... 


“(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়), 


০০ 
৬ 


i দপণ শুক্রবার, ২রা মার্চ ১৯৭৮ 


গান্ধীপিষ্য খাছিকষ্টাছের কীঙি 


' খাদিধিল্সে অভাবনীয় আমিক-খোষণ 


মহাত্মা গান্ধীর অর্থ নৈতিক তত্র 
জীবস্ত প্রদর্শনী খাদি শিল্প স্বাধীন- 
তার পর থেকে বরাবরই কংগ্রেস সর- 
কারের আধিক আম্মকুল্য:-লাভ করে 
এসেছে । পর পর পাচটি পরিকল্পনায় 


গনী শি কগ্রেসী মন্ত্রীরা খাদি শিল্প 


নম 
পু 


1. 7 আর কিছুই নন। গত ত্রিশ বছর . 


তি 


৪৬ 
ns, 


« 


পেসারের জন্তে ৩৩৪২২ কোটি টাক! 


. মঞ্জর করেছেন এবং খাদি শিল্পের 


কর্মকার শ্বাধীনতার, প্রথম ত্রিশ- 
যছরে খাদি শিল্প. প্রসারের জন্য 


২৩৯১৬ কোটি টাক] পেয়েছেন । 
“পঞ্চম পরিকল্পনার বরাদ্দ মোট ৭৬০৮ 


কোটি টাকার ছগধ্যে তারা ৬৬'*১ 


কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছেন । 


গত ত্রিশ বছরে জনাকুড়ি কর্ম- 
কর্তা (এরা আবার পরস্পরের সঙ্গে 
বৈবাহিক ও পারিবারিকস্থতঘ্রে আবদ্ধ) 
এই কোটি কোটি টাক! কুড়িয়ে এক 
সমৃদ্ধ, বিশেষ স্বিধাভোগী ভথা- 
কথিত কুটি শিল্প গড়ে তুলেছেন । 
এর! গাদ্ধীশিয্য বলে নিজেদের পরি- 


চাঁ দেন কিন্ত খাদি করমাঁদের ক্ষেত্রে 


এর! নির্মম অত্যাচারী শোষক ছাড়া 


ধরে:মহাত্মা গান্ধীর নামে লক্ষ লক্ষ 


খাদি কাটুনী এবং তাতি এদের 
 নির্মষ শোষুণে “জর্জরিত * হয়ে 
এসেছেন । - 


মহাত্মা * গান্ধী ১৯৩৫ সালেই 


" চর়কাকাটুনীঘের দৈনিক ৮ আনা 


করে মজুরি দ্বেবার কথা বলেছিলেন। 
ত্রিশবছর পর গান্ধীশিশ্ক খাদি-কর্ম- 
কর্তার! এই কাটুনীদের দৈনিক ১৫ 


খেকে ৩০ পয়সা মজুরি দেন। এর 


“জন্তে একটি সাধারণ চরকায় তাদের 


৮ থেকে ১০ ঘন্টা কাজ করতে হয় | 


os টেক্সটুল বা অদ্বর চরকায় কাজ করার 


সৌভাগ্য ধার! পান, তাদের মজুরি 
দিনে ১* ঘণ্টা কাজের পর ১'৫* থেকে 


০ 


৫ 


' ১৭৯ পয়সা পর্যন্ত হতে পারে। তবে 


এমন সৌভাগ্য খুব কম সংখ্যক কাটু- 
মীরই হয়ে থাকে । ১৯৩৫ সালের 
আট আন1. ১৯৭৯ সালের অস্ততঃ 
১৮ টাকার সমান ক্রয় ক্ষমত! রাখত, 
কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মন্্শিত্তারা 


(এদের মধ্যে ্রি ডি ঘিড়ল। অন্ততয ) * 


১৯৩৫ সালে খাদি কূটুলীদের দৈনিক 
ভিন আনার বেশি মজুরি দ্বিতে রাধ্জি 


হন নি। সুতরাং আজকের দিনে, 
" দৈনিক ১৭৫০ বা ২ টোকা দিলেও 
১৯৩৫ লালের তিন আনার সমান হয় 


ন]! ধরং ক্রয় ক্ষমত] কমার ‘ফলে 
১কাটুনীরা ১৯৩৫ সাজের তিন আনার 


ও মজুরিও পান না । ১৯৩৫ 


ইন শির আনায় হ সের চাল, এক 


রণেন নাগ 


পোয়া ভাল, আধ সের মাছ, ছুছটাঁক 
সর্ষের তেল কেনা যেত। এখন ২ 
টাকায় শুধু ১ সের (১ কেজি) চালই 
পাওয়া খায় না। অন্যান্ত জিনিষ 
দূরের কথা। 

তাতিদের ক্ষেত্রে পুরনে! ভাতে 
যারা কাজ করেন তাদের মজুরি 
দৈনিক ৪ থেকে ৫ টাকা । কিন্ত 
খাদি বোনার আগে হাতে. কাটা 
স্থতোকে বোনার উপযোগী করতে 
আরে! ৪/৫টি প্রক্রিয়া করার দরকার 
হয়। ফলে দৈনিক ৪/৫ টাকা রোজ- 


“ গার করতে হলে পরিবারের সবাইকে 


সারাদিন কাজ করতে হয়। 
গান্ধীভক্ত খাদি কর্তার শ্রমিকর! 
যাতে শোষণ সম্পর্কে কোন অভিযোগ 
করতে না পারে তার জন্তে যথেষ্ট 
সতর্কতা অবলম্বন. করে থাকেন। 
খাদি শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রম আইন, নান- 
তম মজুরি আইন এগুলি কথার কথ] 
মাত্র । খাদি উৎপাদন কেন্দ্রে এসে 
কাজ করলেও খাদি শ্রমিকদের 
কিনউ্রাক্ট বা ‘ঠিক!’ প্রধায় কাজ 
করতে হয়। এই খার্দি- শিল্পে বর্ত- 
মানে প্রায় দশ লক্ষাধিক শ্রমিক কান্দ 
করেন। এদের মধে। পুরো সময়ের 
কর্মা ১ লক্ষের কিছু বেশী, বাকী 
পৌনে দশ লাখই. আংশিক সমক্প কাজ 
করেন। সরকার থেকে শত শত 
*কোটি টাকা সাহাম্য দেওয়া সত্বেও 
খাদি শিল্পের কর্মী ও কর্মচারীদের 
এজন্যে কোন স্থবিধ] দেওয়া হয় ন।। 
এমন কি দেশের প্রচলিত শ্রম আহইন- 


গুলির সুবিধাও এরা পান- না। 


শ্রমিক ছাড়! অন্তান্ত যার! কাজ 
করেন, অর্থাৎ যাদের কর্মচারী বল। 
হয় তাদের ভাগ্য সাধারণ কাটুনী ব1 
তাতির চাইতে ভালে! নয়। ২৫ 
বছর চাকরী করার পর এই খাদি 
কর্মচারীদের মাত্র ২০০ টাকা মাসিক 
বেতন দেওয়া হয়। - নতুন কাজে 
যোগ দেবার সময় বর্তমানে একজন 
কর্মচারীকে মাসিক ১০০ টনক] বেতনে 
চাকরী শুরু করতে হয়। অবশ্য একটি 
ছোট ঘরে পাচ ছয়জনের.সঙ্গে থাকার 
অতিরিক্ত সুযোগ * তারা পেয়ে 
থাকেন। পরিবার নিয়ে থাকার 
'জায়গণ খুব কম কর্মচারীকেই দেওয়া 
হয়। যারা পান তার! বিশেষ ভাগ্য- 
বান বলে অন্যান্য কর্মচারীদের ঈধার 
পাত্র হন। 

অথচ গত ত্রিশ বছরে দেশে 
খাদি বিক্রয়ের পরিষাণ ১০ গুণ বেড়ে 
গেছে । ১৯৫৫ সালে যেখানে মাত্র 
দাড়ে চার কোটির মত শাছি বিক্রী 


সে ১৯৭৩ সালে বিক্রী - 
5 ' এবং বরখাস্ত 


হয়েছে, ৪৬ কোটি টাকার। এর 
উপর নান! আকারে ' সরকারী 
সাহাধ্য ও অনুদান তো আছেই । 


কিন্তু খাদি শিল্পের কর্মকর্তা গান্ধী 


শিষ্যরা শ্রমিক ও কমচারীদের ক্ষেত্রে 
গান্ধী সহারাজকে বাদ দিয়ে চলেন । 


শ্রমিক কর্মচারীদের বেলায় তারাষে 


কোন নির্মম পুজিপতিদ্বের চাইতে 
কম হিংস্র নন। খাদি শিল্পে তারা 
শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন 
করার কোন অধিকারই স্বীকার 
করেন না। এই কর্মকর্তাদ্বের অঙ্গে 
দেশের বড় বড় প্রভাবশালী মস্ত্রিবৃন্দ 
আমলা ও রাজনৈত্তিক নেতৃবৃন্দের 
ঘনিষ্ঠতা রয়েছে । এর! এই স্থযোগে 
গান্ধীবাদের মুখোশ পরে খাদি শ্রমিক 
ও কর্মচারীদের প্রকৃত অবস্থা গোপন 
করে চলতে পারেন। 

এখানেও একট! শ্রেণীগত ব্যবধান 
দেখা ঘায়।. বিহারের খাদি শিল্পের 
প্রকৃত অবস্থা বর্ণন! করে শ্রীসত্য- 
নারায়ণ ঠাকুর জাতীয় অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের 
ভূমিকা এবং ভার পুনর্গঠনের প্রয়ো- 
জনীয়তা শীর্ষক একটি নিবদ্ধ প্রকাশ 


করেছেন । প্রীঠাকুর দেখিয়েছেন যে. 


বিহারে খার্দি কর্মকর্তার সাধারণতঃ 
উচ্চ বর্ণের গ্রামীণ জমিদার শ্রেণীর 
লোক, অপরপক্ষে খাদি শরিক কর্মীর 
গ্রামের গরীব কৃষক, ক্ষেতমছুর এবং 


দালশ্রমিকদের সস্তভান সম্ভৃতি । গাদ্ধী- 


বাদী এই সকল খাদি কর্মকর্তাদের 
সম্পত্তি দিন দ্বিন বেড়েই চলেছে। 
অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের: চরকা ও 
তাত তাদের নিজেদের অমুগৃহীত, 
অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারের লোক- 
দের দেওয়া হয়, আর বহু শ্রধসাধ্য 
ঘেকেলে চরক] ও তাত নিয়েই গরীব 
কৃষক, ক্ষেত মজুর এবং দাস শ্রমিক- 
দেরকাজ করতে হয়। এটাই সাধা- 
রণ রেওয়াজ । কাটুনী, তাতি এবং 
কর্মচারিরা সবাই মোটামুটি সহায় 
লম্পদহীন বিত্হীন সম্প্রদায় থেকে 
এসেছেন । এরা খাদি তৈরী করেন। 
কিন্ত নিজের] তা পরতে পারেন না। 
কমদামে সামান্ত যেটুকু খাদি তাদের 
কিনতে বাধ্য করা হ্য় সম্ভান সম্তভি- 
দের জন্য খাবার যোগাড় করতে তাও 
বিক্রী করে দিতে হয়। 

১৯৭২ সালে বিহারের খাদি 
বোর্ড ৩০০ জন. শ্রমিককে ছাটাই 
করেন। এদের মধ্যে অনেকে ২০ 
বছর পর্যন্ত কার্দম করেছিলেন । 
এদের অপরাধ তার? টেড ইউনিয়ন 


-ভিরেকটর । 


করার চেষ্টা করেছিলেন। খাদি 
বোর্ডের কর্মকর্তার শ্রম আদালতে 
ৰলেন খাদি প্রতিষ্ঠান গান্ধীবাদী 


কোন শিল্প | স্থতরাং এখানে 
ট্রেড ইউনিয়ন করা চলবে ন!। শ্রম 
আদালত শ্রমিকদের পক্ষে রায় দেন 
বেআইনী ঘোষণা 
করেন। ‘আইন শৃঙ্খলার+ রক্ষক 
বিহারের খার্দি কর্মকর্তার! কিন্তু সহজে 
আইনের মর্ধাদাী স্বীকার করেন নি। 
পাচ বছর আদালতে আপীল মামলা 
চালিয়ে জনসাধারণের বহু টাক! 


॥ পাচ! 


অপব্যয় করার পর স্বপ্রীম কো 
পর্যস্ত ধান। সুপ্রীম কোট ও শ্রমিক 
দের পক্ষে রায় দিয়েছেন। 

এখন গান্ধীবাদী কর্মকর্তার 
কেন্দ্রীয় জনতা সরকারের কান্ডে 
মহাত্মা গান্ধীর দোহাই দিয়ে আবেদন 
করেছেন খাদি শিল্পকে যেন দেশের 
শ্রম আইন থেকে রেহাই দেওয়া হয় । 
জনতা সরকার এখনো, এট] মেনে 
নেন নি। ' তবে মেনে নিলে আশ্চং 
হবার কিছু নেই। জনতা হোক, 
কংগ্রেস হোক; সরকারের সিদ্ধা 
তো শ্রেণীগত- দৃষ্টভ্দী বাদ দিয়ে 
চলে না! ; 


ভ্রাকাশৱাণী কলকাতা কেন্জের 
কাশ্মীরি ভিরেউরের. কোপে 


রবীন 


সঙ্গীত 


৮” (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে 


কববীন্রসংগীত এখন কাইসারের কোপে 


পড়েছে। কাইসার হলেন আকাশ- 
বাণীর কলকাতা কেন্দ্রের ষ্টেশন 
পুরো. নাম কাইসার 
কালাম্বার। কাশ্মীরি মুসলমান । 
কপকাতা কেন্দ্রে কাজে যোগ দেবার 
আগে কালান্দার সাহেব জলদ্ধর 
রেডিও ষ্টেশনে কর্মরত ছিলেন। 
কলকাতা এসেই ভিনি রবীন্দ্র 
পংগীতের ওপর একহাত নিয়েছেন । 
কলকাতা কেন্দ্রে সকাল ৭-৪০ মিনিট 
থেকে ৮টা পর্যস্ত প্রতিদিন রবীন্দ্র 
দংগত-গ্রচার করা হতো । ২০ 
মিনিটের এই প্রোগ্রাম তিনি কাট- 


ছাট করে ১০ মিনিটে এনে দাড় 
করিয়েছেন । নতুন কিছু আমদানীও 
করেছেন কাইসার সাহেব। এরমধ্যে 
রয়েছে কাহানী সভা, মুশায়েরা 
নামক প্রোগ্রাম । মুশায়েরা প্রোগ্রা- 
মের জন্য স্টেশন ডিরেক্টর প্রচুর 
টাকাও খরচ করেছেন। গীত, গজ্জল 
ধুন প্রোগ্রামের জন্যও কাপান্দার 
সাহেব রীতিমত উদগ্রীব । পশ্চিম- 
বাংলার রেডিও ষ্টেশন মারফত কাই- 


J সার সাহেবের এইউদ্প্রীতিতে অনে- 


কেই ক্থৃ। জানা গেছে এর জন্য 


ইতিমধ্যে “দিল্লী থেকেও নানা প্রশ্ন 


তুলে চিঠিপত্র এসে পৌচেছে্কহিসার 


সাহেবের কাছে। 


পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ২০ 


হাজার টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


হাওড়া নাজিরগঞ্জ থানার ভার- 
প্রাপ্ত অফিলার শ্রস্থকুমার সেন ধৃত 
আসামীর কাছ থেকে ২০ হাজার 
টাকা দানী করেছেন। ঘুষের টাকা 
ন! পেয়ে প্রসেন ধৃত ছুই ব্যক্তি আলি 
হামদ খা ও অপর _ এক ব্যক্তিকে 
প্রচণ্ড প্রহার করেন। ২১ ফেব্রুয়ায়ী 
রাজ্য "বিধানসভায় ফরোয়ার্ড ব্লক 
নেতা সরল দ্বেব এই অত্তিষোগ 
তুলে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 
শ্ীদেব এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ 
দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুবিচার 
প্রার্থনা করেন । সভায় এই অভিযোগ 
আনার পর পুলিশ কমর ' এই আচ- 
রণের নিন্দায় অন্তান্ত বিধানভা সদ্রস্ত- 
রাও মুখরিত হয়ে ওঠেন। 

গ্রস্ত উল্লেখযোগ্য হামদ খা ও 


তার এক বন্ধুকে ১৩২২ ফেব্রুয়ারী 


ভ্রীসেন মৌরিগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার 
করেন। এদের অভিযোগ, এ দিন 
গভীর রাতে প্রচণ্ড মত্ত অবস্থায় 
শ্রীদেন তাদের সারারাত. প্রহার 
করেন। এরই সঙ্গে তিনি ২* হাজার 
টাকা ঘুষ হিসাবে দাবী করেন। 
এতে ধৃত ব্যক্তিদয় রাঙ্গী না1.হওয়াস্ 


অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ. করে 


শ্রীমেন নাকি তাদের বেপরোয়া 
পিটতে থাকেন। এখানে প্রকাশ 
থাকতে পারে লিলুয়! থানায় থাকার, 
সময়ে শ্রসেনের বিরুদ্ধে নির্দয়ভাবে 
প্রহারের অভিযোগ উঠেছিল । তার 
বিরুদ্ধে এধনও হাওড়া কোর্টে ডার- 
তীয় দণ্ডবিধির ৯২৩/৩২৫ ' ধারায় 
মামলা চল্লছে। এ ক্ষেত্রেও প্রস্ৃত ং 
ছুই ব্যক্তি শ্রীসেনের বিরুদ্ধে এক. 
মাদল! কু করেছেন। ০ 


EY 


|| ছয় | 





সারা ঘরে প্রদীপই জঙ্গছিল। 
টেবিলে টেবিলে নির্দিষ্ট এক এক 
টুকরো নরম আলো | এক টেবিল 
থেকে পাশের'টেবিলের মাচ্য নজরে 
এলেও ভাল দেখা যাক না। পরি- 
চিত মুখ বোবা যায়, অপরিচিতকে 
ঠিক দেখা যায়না । একটা বাজনা 
চলেছে তবু কথা চালাতে অস্থবিধা 
নেই। চুপচাপ বসে কয়েক পানর 
হুইস্কী গেলার পক্ষে জায়গাটা খারাপ 
নয়। হোটেল কষ্টিনেপ্টালের রুফ 
টপ কাফে শেনয়। লোকজন কম। 
ইয়োরোপীক্স মেয়ে পুরুষই বেশী । 
বার্থান্বেবীদের মকেল ধরে ধরে এনে 
অর্ধ গেলানোর অভ্যস্ত রেওয়াজে 
ভাট] পড়েছে কিছুটা । এখানেও 
সেই ভীতি । আআপলিটিক্যাল সেলফ 
স্টাইল ক্ষুদে হাজি মন্তানদের প্রগলত 
ওঁধত্য কম। বিজ্ঞনেস -এক্সিকিউ- 
টিভদের কাধে চেপে সেক্রেটারী- 
য়েটের ওমরাহদের চলাফেরাও 
এখন সাবধানে! -" 

আমার মুখোমুখি বসে গিনেশ 
যেহেতা। ইপ্রিনীয়ার গ্র্যাজুয়েট 
জার্ণালিজমে এসে ঠেকেছে । আসলে 
রোজগার'করবার শ্বাভাবিক তাগিদ 
না থাকায় লেখাপত্রের ভাল লাগা- 
লাগি আজ পেশাতে এসে 


দাড়িয়েছে । অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে । 


বিরাট এলাকা নিয়ে বসস্ত-বিহারে 
বাড়ি। 'বাপের ব্যবসা আছে। 
দিনেশ তার খবর রাখে সামান্যই । 
বড় ভাইর] সকালে স্বান করে নাকি 
প্রাতঃরাশের পর বাপের নিদেশে 
হুদ হুস করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে 
ষায়। দিনেশ তখন বিছানায় শুয়ে 
কাগজ পড়ে। 
দিনেশকে সবাই চেনে । সে খবরও 
রাখে বিস্তর । আমার সবচেয়ে ভাল 
লাগে দিনেশের দৃষ্টিকোণ । কোনো 
ঘটনায়, কোনো দলের বা নেতার 
প্রতি বিশের পক্ষপাতিত্ব নেই। 
প্রত্যেকের সঙ্গেই ওর বিস্তর খাতির । ' 
গোপন বহু খবর দিনেশ উদ্ধার করে' 
এনেছে। শুধু ঘটনার বর্ণনার 
মৌলিকতার কথা বলবো না, 
আগামী দিনে কি ঘটতে যাচ্ছে 


দিনেশ প্রায় নিতুল বলে। ভিপ্লোচ | 


ম্যাটিক স্মতিদে এ ধরণের. ছেলের! 


গেলে নাম করতো | দেশেরও মঙ্গল 
হতো” f 


.. "এ কুরী অবস্থার মধ্যে একটা লেখা 


[লাল 


১ ‘পন & 





নিয়েই দিনেশ নাকাল হয়েছে। 
সেব্দার কাটবেই, দিনেশ অক্ষত 
অবস্থায় লেখাটা ছাপথেই । অবশ্য 
কাটা ছোড়া তন্্মাটি ছাপতে রাজি 
হওয়াও মুস্কিল । ওপর মহলে হাত 


+ ছিল তাই দিনেশ যুক্তি দেখিয়ে তর্ক 


করতে গেল । 


নামটা! গোপনই 
থাক। তবে ওপর মহলের সেই 
ব্যক্তির মৌলিকতাও অসামান্ক। 
বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে লেখাটা! 
আমার পছন্দ হয়েছে।, সেন্সার 
করবার কিছু নেই কিন্ত এ লেখ! 
প্রকাশিত হলে আমার আপনার 
দুজনেরই ফাটক হবে। এই একটি 
পরিবার যাদের কারে! সেন্স অফ 


* হিউমার নেই । কার্টুন পর্যন্ত বর- 


দ্বাস্ত করতে পারেন।। শুনেহের 
দ্বপ করে জলে উঠলেও তার কাছে 
ইন্টেলেকচুয়াল আপিল ছিল কিন্ত 
এদের সবই পাণ্ডাবী কায়দায় ৷“ যুক্তি 
এখানে অচল । তাছাড়া বার্ণার্ড শ-র 
এঁ উদ্ধৃতি আমাদের সমাজতান্ত্রিক, 
-বিশ দফার রুফ1 করে ছেড়েছে। 
দিনেশের লেখাটি ছিল-_শাপ- 
ভ্রষ্ট বহুপ্তণ।। দিনেশ বলৈছে, হেম- 
বতী নন্দন বছগুণার পায়ের তলা 
থেকে ইউ, পি-র . মাটি সরতে শুর 
করেছে অনেক  আগেই.। রাজ্য 
সভায় কে, কে, বিড়লার মনোনয়নের 
বিরোধিতা করে মাতা-পুত্রের বিরাগ- 
ভাব্দন হয়েছেন তিনি অনেক আগেই। 
ইউস্থদ ভাইয়ের কাছে গোলাপের 
তোড়া নিয়ে ঘোরাঘুরি করেও শেষ 
পর্যন্ত কোন ফল হয়নি। ভ্রান্তি 
কারখানায় ধর্ণ! দেওয়া নিক্ষল 
হয়েছে । বহুগুণ এসব না করে শুরু 
থেকেই বিগ বিজনেস হাউপকে ঠাণ্ডা 
রাখলেই পারতেন । আসলে সব- 
টাই তো তাদের হাতে । ক্রি এন- 
টারপ্রাইজ আর সমাণ্চিন্তাশনালের 
থেলা চলেছে দিলীতে। হয়তো! 
জাতীয়করণের ফান্ুসের ধাধায়় বৃহৎ 
পুঁজির শক্তিকে তিনি বুঝে উঠতে 
পারেন নি। পুঁজিই তো সব । 
মিলিটারী হার্ডওয়ার তৈয়ীর অন্যতম 
নায়ক আগ্ডারস্তাফট চরিজ্রের মুখ 
দিয়ে যার্ণার্ড শ মেজর বানবারা 
নাটকে ব্যক্তিগত পুঁজির প্রকৃত 
শক্তির রহস্তের যে সন্ধান দিয়েছেন 
দিনেশ সে কথাই বহুগুপাকে স্বরণ 
করতে বলেছে-—_“The govern- 


ment of your country | I am 


the 


government 
country t IL, and Lazarns* 
(partner). Do you suppose 
thatyou and half a dozen 


of your 


- amateurs like you, sitting in 


8 row in that foolish gobble 
shop can govern. Undershaft 
and Lazatns ? No, my friend 


yOu will do what pays Us. 


You will make war when it 
suits us, andneed peace when 
it doesn’t, you will find out 
that trade requires certain 
measures when wehaye deci- 
ded on those measures, When 
I warn anything to keep my 
dividends up, you will disco- 
ver that my want is a natio- 
nal need. When other people 
want something to keep my 
dividends down, you will 


‘ Gall out the police and mili- 


tafty. And in return “you 
shall have the 
applause of .my newspapers 
and the delight of imagining 
that you afe a great states- 
Government of your 
Country ! Be off with yOu, 
my boy. . ' 

'কুষ্চ্ুমার বিড়লার রা্যসভাযর় 
সদস্য পদে যেদিন বাগড়া দিয়েছেন 
বহুগুণ! ইউ পির নেতৃত্ব হারাতে শুরু 
করেছেন সেদিন থেকেই । 

সেন্দরে লাইনের পর লাইন 
কট1। . বার্ণাড শ-র উদ্ধৃতির 
পুরোটা! বাদ । “শাপভ্রষ্ট বহুগুণ!” 
ছাপা হয় নি। j 
: -যোল আনা ফুলপ্রক এর দাবি 
আমি করবো না, কিন্তু ভয়ংকর এক 
খবর আছে। - Hl 

এক চুমুক ঠোটে নিয়ে হুইস্বীর 
পান্রটি টেবিলে রেখে দধিনেশ মেহতা! 
একট সিগারেট ধরিয়ে ঝুঁকে বলে । 

_ ভয়ংকর থবর | জরুরী অবস্থার 
কোনে! তৃতীয় সংস্করণের হদিশ পেলে 
নাকি? 

দিনেশ হাস্ত পরিহাসের দ্বিক 
দিয়েই গেল না। প্রায়াদ্বকাঁর পরি- 
বেশ, তবু বুঝলাম বেশ চিন্তিত। 
ঘাড় ঘুরিয়ে ছুপাশে একবার দেখে 
নিল। ছু্দিকেই অভারতীয় ৷ আমা- 
দের কথাবার্তা দৈবাৎ কানে পৌছ- 
লেও তাদের পক্ষে বোঝা মুস্কিল । এক 
টেবিলে নেশার এখন শেষ প্রহর । 


man. 


support &. 


$ 


জনের দেখি পা টলছে। আর এক 
টেবিলে অল্পবয়সী ছুই তরুণ তরুণী 
প্রেমে এমন বিভোর ঘষে টুয়ার্ডও 
কাছে যেতে লজ্জা! পাবে। পেছনে 
ছ্বেওয়াল। তবে এ দেওয়ালের কান 
নেই”। 

-কোনো পলিটিক্যাল লবী 
থেকে আমার শোনা নয়, লালকেল্লার 
একছন দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসারের 
মুখে আজ সকালে গুরুতর রিপোর্টটি 
আযি পেয়েছি । মামাবাড়ীর সম্পর্কে 
আমার অসত্মীয় | বাবা পাতা দেন 
নী। কিন্ত আমি জানি ভদ্রলোক 
আজ পর্যন্ত ঘুষ নেননি । ভয়ানক 
বেশী ভা মান্য । আমাকে অসম্ভব 
দেহ করেন। হয়তো আমাদের 
বিশাল বাড়িতে আমার ঘরেই বেশী- 
ক্ষণ থাকতে ভালবাসেন। এই 
মাতুল আমাকে আজ বলেছেন 
ভারতের শীর্ষস্থানীয় একাধিক 
ব্যক্তিকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র একটা 
হয়েছিল গতবছর । অপরাধীদের 
জিজ্ঞাসাবাদের জন্তে নিয়মিত হায়- 
দ্রাবাদ গুলিও চলছে । ভারা এখন 
তিহার জেলে । তিন জায়গা! থেকে. 
বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে । 
দিজীর কৃতুবমিনারের কাছে একটা! 
আস্তানা, নৈনিতালের গন্গপুরে আর 
উত্তর প্রদেশের রাষপুরে নানারকম 
ট্রেনিং দ্বেওয়াও চলছিল । 

*ব্যাপারট। সত্যি ? 

__অভিযোগটি সত্যি । একজন 
আসামীর সঙ্গে আমার মাতুলের 
তিহার জেলে কথা হয়। সে ব্যক্তি 
সব কিছুই অন্বীকার করছে, কিন্তু সর- 


কার যে হত্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ" 


তুলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 

ইণ্টারগেশনের ঢঙ থেকেই গভীর 
রাঙ্জনৈতিক রহস্তের আডান পাওয়া 
ঘায়। এমন সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
অভিযোগ তোলা হয় অনেকেই তার! 
এখন বন্দী । এমন কী বর্তমান 
ক্যাবিনেট মন্ত্রীর, বিরুদ্ধেও অভিযোগ 
আছে। 

কথা প্রসঙ্গে ছিনেশ এক গুণের 
কথা বললো] । জরুরী অবস্থা জারীর 
আগেই তিনি গ্রেপ্তার হন। তার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নাকি আ্যালা- 
সিনেশন প্রটের সব জানেন। রেড 
ফোর্টে থার্ড ডিগ্রীর প্রচণ্ড চাপ 
তাকে সহ্য করতে হয়েছে । হায়ত্রা- 
বাদ গুলির প্রয়োগ নৈপুণ্যে কয়েক 
বার জ্ঞান হারান । কিন্তু উচ্চ পর্ধা- 
সবের এই হত্যা ষড়ঘন্ত্রের কথা তিনি 
অন্থীকার করেন। জরুরী অবস্থা 
জারীর পর তিহার জেলে এনে 
বিশেষজ্ঞদের একট] টিম গুপাীকে 
নিয়ে পড়ে । বলা হয় সহযোগিতা 
করলে তিনি রেহাই পাবেন। কিন্ত 


বাথরুম থেকে ঘুরে আসার পথে এক- হঠাৎ সব কিছু ফেঁসে গেল । গুপ্তাজী 


বলেছেন ঢাকায় মুজিবর রহমান ও 
ও তার গোটা পরিবার নিহত হবার 


পর বিশেষজ্ঞদের সামনে তাকে আর . 


যেতে হয় নি। হত্য! ষড়যন্ত্রের হদিস 
জানার সামান্যরকম উৎসাহ হঠাৎ 


যেন নিভে গেল। গুপ্তাজী আটক 


রইলেন, কিন্তু অজ্ঞাত কোনো! কারণে 
তাকে আর বিরক্ত করা হয় না। 


গুপাজী দাবী করেছেন প্রটের মধ্যে 


একট? প্লট তৈরী করে বা! বাঘা 
কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াই 


দর্পণ || শুক্রবার, ২রা মার্চ, ১৯৭৯ _৩২- 


রশ 


সি. 


স্পা শা 
কে 


উদ্দেশ্য ছিল । হঠাৎ প্রকার রাজ- 


নৈতিক বিপৰ্যয় বিরাট বাধা হয়ে 
দাড়ালে!। মিথ্যা যড়ঘন্ের র.প্রিণ্ 
মাঝপথে পরিত্যক্ত হলো 4 : 

. শতঙ্কাল। পরিবেশ কেমন গুমোট 
হয়ে উঠেছে । খেয়াল'হলো! প্রকান্তে 


এধরণের আলোচনা চল! উচিত - 


নম্ব। আপাতদৃপ্ত কৌনো কিছুই ফুল- 
প্রফ নয়৷ প্রান্টেড গোয়েন্দা কোথায় 
যে কিভাবে থাকে, -ফখন বোঝা বাঁ 
তখন অনেক বেশী দেরী হয়ে ষায়। 
আগে জানলে দিনেশের এই গোপন 
খবর আমি চেপে যেতে বলতাম । 
আমার হাবভাবে দ্বিনেশের যেন 
খেয়াল হলে!। বললে, সংক্ষেপে 
ব্যাপারট। এই । আরও কিছু কথ 
আছে। পরে আপনাকে বলবো। 


8 ব্রুফ 
ছুপ্রান্র ছুইস্কীর সঙ্গে আবার 


~ 


এ 


২ 


এলো। "বেশ রাত । প্লটের মধ্যে ' 


টের কথাই ভাবডিলাম। দিনেশের 
এই সংবুদু যোল আনা অন্রান্ 


কোনে! সময়ই এ রাবি কন্তা চলেন] । . 


কিন্ত কোনো কিছুই আজ আর 
অসম্ভব নয় । শ্রীমতী দ্বান্ধীর অন্থ- 


কূল রায় দেবার প্রস্তাব .নিয়ে নানা- 


ভাবে বিচারপতি জগমোহন সিংহকে 
প্রভাবিত করবার, একাধিক গুজব 


'যদ্বিও প্রমাণ করা মুস্কিল । প্রতি-' 
হিংসার ভয় দেখানো থেকে হুগ্রীম 


কোর্টে পদোন্নতির প্রলোভনের নান] 
কাহিনী দিল্লীর বিভিন্ন লবীতে আজ 
শোনা ঘায়। সমস্ত নিউজ র্যাক- 
আউট । এই অন্ধকার থেকেই ভয়। 
এই ভয় থেকেই গুসব । এই গুজবে 
শান্তী ভবনের কান নেই৷” পাণ্টা 
গুজব নিজেদের জন্তই প্রচারিত হও- 
যার কিন্ত প্রয়োজন ছিল। গোয়ে- 
বেলন একটাই হয়েছে ।*বিগ্যাচরণের 
মিথ্যা আচরণে মাল-মিভিস্রার 
অৱওয়েলিয়ান ট্রাকচারের -আপাঁত- 
দৃশ্য সাফল্য আগামী দিনে এই গোট। 
প্রশাসনের অষুকৃলে নিশ্চ,ই যেতে 
পারেনা । আমি তে 
প্রচার মিডিয়া আছে ‘মাল’ নেই। 
দিনেশের কথায়, বলতে 'গেলে_- 
কাগল্প লোকে দেয়ে, . পড়ে না। 
আকাশবাণীর প্রচার শোনা ঘড়ির 


দেখছি- 


এ 


লা 


সময্ন মেলানোর তাগিদে ।' সাথ : 


'(শ্যোংশ *ম পৃষ্ঠায় ) 


সক 





hu ॥ শুক্রবার, ২রা মার ১৯৭৪ 


টং 


শ্মরিচবীপি 
কংগ্রেণী রাজনীতির অনেকগুলি 
“ফল পাওয়া! গেছে, আরও পায়! 
“বাবে । স্বাধীনতার সংগ্রামকে বলি- 
পান করে '্বাধীনভার ছুধকলাটা! 
গলার তলা অবধি পৌছে দিয়ে . 
স্বাসত্বং দেশবাসীনঃ  দগ্ডকারণ্যম 
স্তরে জনাঃ’ হেন, ব্যবস্থাটিও একটি 
কীর্তির সত কীতি বটে। অবশ্তই 
পঞ্চবটাবনে ত্বর্ণমূগ ধরতে কিংবা 
গাছে গাছে ফল, হড়োতে উদ্বাস্তদের 
পাঠানো হয়নি, পাঠানো! হয়েছিল 
পাহাড় কেটে পালিশ করতে, পাথর 
ভেজে মাটি করতে, গাছ কেটে জমি 
করতে আর রাজশক্তির ঢোর্দগু দাপট 
অত্যাচার নির্ধাতনকে দাক্ষিণ্যের 
উপরি পাওনা হিদাবে মেনে নিতে বা 
পুনর্বাসনের নামে স্থদীর্ঘ বিশবছরের 
নির্মম প্রহসনকে বাধ্য হয়ে মেনে 
নিতে । তবু কিছুটা জমি তৈরী হল, 
মরে মরে কিছু মাহয বেঁচে রইল-_ ' 
গরু ছাগলও।. কিন্ত ভাগ্যে ue 
গান্ধীবাদী শনি জুটেছে, ‘ভাং 
কদলটা)ও ভার ‘ভোগের জমি” হয়ে 
ওঠে না। গাদ্ধীবাদের- ছত্রছায়ায় 
"কালই নেপোোয় মারে দৈ । অত- 
এব জমিট! যায়, গরু ছাগলটাও সঙে- 
যায়--ভাগ্যে আবার জঙ্গল, এবারে- 
. মরিচঝাপি; আবার, অনিশ্চিত, 
ভবিস্তৎ কিংবা স্থনিশ্চিত মৃত্যু । 
"ওদিকে গান্ধীবাছেের দ্বিতীয় দফায় 
দেশসেবার সুযোগ । 
শিকারীর! শিকারের সন্ধানে 
কুকুরের মত ব্যস্ত থাকে। অমহায় 
মানুষ এ সমস্ত ‘রাজনীতিক’ নামীয় 
.-স্মজবিরোধীদের সান্নিধ্যে এলেই 
এঘের ধাতাকজে পড়ে পিষ্ট হয়। 
নির্মম মহাজন- তার বেহিপাব 
মুনাফা আর শোষণের আর এক নাম 
মরিচঝাপি। কংগ্রেস-লীগের রাজ- 
_ নীতি-চর্চার বলি পূর্ববঙ্গের গরীর 
চাষী-দগুকারশ্যে  'পুনর্বাসিতঃ 
অতঃপর স্থন্দরবনে নির্বাচিত হয়ে 
জুন্দরবন-বেলেঘাটার খালপথে দাস- 
মন্ত্রীর ঘেরাজালে আ্টেপৃষ্ঠে লটকে 
* গেল। শিকারী বিড়ালর তাদের 
শিকার নিয়ে নান] ‘অহিংস’ খেল! 
করতে জানে । জনতা আঁর কংগ্রেসী 
গান্ধীবাদীরা তুখোড় মাল, স্থদীর্ঘ 
.. চল্লিশ্ব বছরের সাম্প্রদায়িক বিভ্মে, 
প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি নৈতিক ব্যভিচার 
রাজনৈতিক জোচ্চরি ও অর্থনৈতিক: 
ফাটকাবাজীর প্রতি নানাবর্ণের 
গান্ধীবাদী’নেতারা, মাছেরও কাঠের 
" বৃম্পারীরা; দ্বেশী বিদেশী পুঁজির 
উচ্ছিষ্ট ভোগী সাংবাদিকরা! কোন্‌ 


অথ বি রোবী-দল-কথা : 


শ্ৰীপতি নন্দী 


মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে একত্র হতে 


পারেন, সে তে] জানা কথা) নাম- 
মাত্র খরচায় অনস্ত মুনাফ] অরক্ষিত 
সীমান্ত পথে দেশী-বিদেশী মুদ্রার 
অবাধ ও অনায়াণ - ভোগবিলাস। 
ভোগের জ্বালানী উদ্বাস্তর শ্রম--একে 
বারে বেওয়ারিশ মাল-_দেশী বিদেশী 
চোরাই ব্যাক ।র ‘রাদ্নৈতিক বন্দী’ । 

২. সছুল্য, এ চোরাই ব্যবসায় 
কোন... 'ক মেই, শুধুই ফায়দা! 
নৈতিক বিপথগামিতা, রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খলা, অর্থ নৈতিক প্রলোভন এবং 
প্রশাসনিক অব্যবস্থা এরূপ মৃগয়া- 
বিহারে সাফল্যের সবচাইতে বড় 
গ্যারার্টি। সাধারণ মানুষের রক্ত- 
মাংস মজ্জামগ্জ এ মুনাফা শিকারী- 
দের গুদামেই গিয়ে জম] পড়ে হায়ে- 
নার অভিসার আর নেকড়ের আলি- 
সনের নিয়ম অনুযায়ী । কাশী-প্রফুল 
আবেদিন সম্প্রদায় এ সম্পর্কে কি 
বলেন? 


‘আন-ইডিয়টিক টক’ 
মহামান্য চট্ররাজের বচন-বাচন 
'ইডিয়টিক+ নয় এমন কথাটা বোধ. 


"করি স্পীকার মশায়ও বলেন নি। 


অবশ্য কোন ‘ইডিয়ট’ মাননীয় সদস্য 
সদস্য হতে পারবে না, সংবিধানে 
এমন কোন ব্যবস্থা নেই। সমস্তা 
এখানে যতই জটিল. হোক কারো 
‘টক’ যদিও উৎকট রূপে “ইডিপ্রটিক' 


মনে হয় তাহলেও তা বলে ফেলা 4 


যাবে না। যতদূর জানা যায়, চট্ট- 
রাজ্জ মশাই মোটেই ‘ইড়িয়টু’ নন; 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্থুরুও তা অঙ্জান! 
থাকার কথ! নম । ২৯৭১ শালে 
ইন্দিরা উজানীর'র দিনে মাত্র ৬ 
হাজার ভোট কুড়িয়ে পেয়ে মাত্র এক 
বছরের শেষে ১৯৭২ সালের ভাটার 
দিনে ২৬ হাজার ছাড়িয়ে যাবার 
অলৌকিক খেল খিনি ঘটাতে পারেন 
তিনি যে বহুবিধ বিছ্যেবুদ্ধির অধিকারী 
তা মানতেই হবে। অতঃপর তার 
বিদ্যেবুদ্ধি কি কি মার্গে সতত বিচরণ 
করে থাকে মুখ্যমন্ত্রী থোহ নিলেই তা 
জানতে পারেন । তবে শিকারী 
বিড়াল গোফ দেখেই চেন! ঘায়। 
প্রফুল্নদার ভাবনা * 
তিন-রঙ গান্ীবাদ 
ছুরও1 গান্ধীবাদকে আশ্রয় 


ছেড়ে 
করলে 


-‘নেতা’দের স্পেলিফিক গ্র্যাভিটী 


বাড়ে কিংবা কমে তা অন্যদের 
বেলায় সমস্ত] হলেও আরামবাগের 
গান্ধীর সে সমস্ত বালাই নেই। 
“কর্মণ্যেবাধিকারস্তে’ নীতিশাস্ত্রে 


(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 







দীর্ঘ ধারালো রাত্রি 
(শুষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
মজলিসের আড্ডা থেকে আয়া-বাবু- 
চিকে দূরে রাখতে গেলে দিল্লীর প্রতি 
গৃহিণী রদরের একমাত্র মানডেন্স 
দূরদর্শন। লোকসভার হাজিরা একটু 
খতিয়ে বুঝলেই তো জানা যাবে 
কোন কোন সন্ত আটক হয়েছেন। 
প্রশাসনের অসংখ্যছিত্র দিয়ে গুজবের 


থাড়ে চেপে সারা দেশে খবর 


ছড়াচ্ছে। প্রশাসন ভেতর থেকে 
ভেঙ্গে পড়তেবাধ্য । আত্মপরায়ণ-তায় 
সম্পুর্ণ অন্ধ বুরোক্রেসী ব্যক্তিগত 
প্রিতিলেজ আর: হাস্তকর ষ্টাটাস- 
সিশ্বলে আচ্ছ্ন। আত্মসমীক্ষার সময় 
কোথায়? রাত্রে সুন্দরী সিনেমা! 
নটার ঘরের দ্বরজ্গ| ধাক্কাতেন এমন 
অভিধোগ তো পৃথিবীর কোনে! 
ট্রেভার রোপার গোয়েবলসের বিরুদ্ধে 
তুলেছেন বলে শুনি নি। 


-কাফে শোয় থেকে লিফট চেয়ে, 


নিচে নেমেছি যখন তখন অনেক 
রাত। স্থবিশাল চত্বরে সারি সারি 
গাড়ি । একট! সাদা ঝলমলে বিদেশী 
গাড়ির সামনে আমাদের পাশের 
টেবিলের শ্বেতাঙ্গ প্রেমিক প্রেমিক! 


ড্রাইভিং ছইলের দখল নিয়ে দেখি - 


লাগিল দিয়েছে । শেষপর্যন্ত সোফা- 
রের হাতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে পাশা- 
পাশি ওরা সামনে বসলো । লাফ 
দিয়ে গাড়িটা সামনে ঘুরে এলো । 
চেনে লটকানো তুলো ভরা এক 
শিম্পান্ধী মাতালের মত দুলছে । 


দিনটা স্থরু হয়েছিল . নাটকীয় 
চড়া পর্দায়। সিদ্ধান্ত পাকা। 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে সন্ধ্যে 
থেকেই । সম্পূর্ণ গোপনীয় হলেও 
অপারেশনাল প্রোগ্রামের দায়িত্ব 
অন্দর হাতে ভাগ করে দিতে 
হবেই । দিলীর লেফটেনাপ্ট গভর্ণর 
কিষেণটাদ আর সেক্রেটারী নবীন 
চওলা কয়েক প্রস্থ ব্রিফিং নিয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ছেড়ে এসে- 
ছেন। কোড মেসেজ সামরিক শৃঙ্খল! 
নিয়ে যেন সক্রিয় হয়ে ওঠে ।, 

মেরহোত্রা সাহেব ভাগ্যিদ 
বাড়িতেই ছিলেন। স্তুরুতে অপ্র- 
ত্যাশিত ফোন-কল সম্পুর্ণ বিহ্বল 
করে তোলে তাকে । অপর প্রান্তের 
মানুষটিকে সঠিক আন্দাজ করতে না 
পেরে ক্রমাগত বলে চলেন, ইয়েস 
স্যার! ইয়েস স্তার ! 

-রাজ্ভবনে আসতে আপনার 
কতক্ষণ সময় লাগবে? 

- ইয়ের স্তার ! 

এই ইঙ্কেস স্তার মার্কা স্পীসিস ই 
দরকার । নফীব চাওলা-র ঠোটে 
স্মিত হাসি ।-রিপিভার নামিয়ে 
রেখেই সোজা রাজতবনে চলে 


আসন্থন। কাউকে কিছু. বলবেন না। 
গভর্ণর এখনই আপনাকে. চাইছেন। 
- জানি এখনই এসে বাব স্তার। 
পনের মিনিটের মধ্যেই পৌছে 


যবাব। 


অপরপ্রান্তে কট করে লাইন 
কেটে গেল। বিদ্রান্ত মেরহোত্রা 
তবু রিসিভার ধরেই রইলেন 
কিছুক্ষণ । কোন ধোগস্ক্র যেন 
হিসেবে আসছে না। 

সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে 
এসেছেন। গভর্ণর কিবেচাদ পাক! 
আইপি এস । বিশ্ব তপ্রায় অবসর 
প্রাপ্ত এই বুরোক্রাট আবিষ্কৃত হয়ে- 
ছেন নতুন-করে.। তবে সেক্রেটারী 
নবীন চাওলাকেই লোকে ডয়ায় 
বেশী। তরুণ আই, এ, এস। 
নবীনের জ্বর কাঁচকানোর ওপর 
অনেকের উত্থান-পত্তন নির্ভর করে 
মেরহোআ! শুনেছেন । 
- ব্বাজভবনেও আর এক প্রস্থ চমক 
অপেক্ষা ক্রছিল। একজন অপেক্ষায় 
ছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে 
দাড়াতেই প্রশ্ন করেন, --আপনি মিঃ 
মেরহোত্রা ? প্রি, এম, দেহ্য ? 

ইঙ্গিতে মাখা নেড়ে মেরহোত্র। 
জানালেন তিনিই দিল্লী ইলেকট্রিক 
সাপ্রাই আগার টেকিং-এর জেনারেল 
ম্যানেজার । - 

-আস্বন-- 

গভর্ণর অপেক্ষাতেই ছিলেন। 
বেশ ব্যস্ত । কিছুটা চিস্তিত। অভ্যস্ত 
নিয়মে পরিচয়ের পর কিযেণ্চাদ 
সোঞ্জান্থজি জানালেন, ব্যাপারটা 
গোপনীয় তাই ন্েকে পাঠাতে 
হয়েছে । দেশের নিরাপত্তার জন্যে 
আপনাকে একটা দায়িত্ব পালন 
করতে হবে। আজ রাত দুটোতে 
দিলীর সমস্ত সংবাদপত্রের প্রেসে 
বিদ্যুৎ সরবরাহ কেটে দিতে হবে। 


পাওয়ার লাইন অচল করে দিতে. 


হবে ঠিক রাত দুটোতে । ব্যাপারট! 
বুঝে নিন। একাস্ত গোপনীয় 
ব্যাপার । বোঝাতে হবে এটা যান্ত্রিক 


গোলঘোগ । 

কাল সকালে কাগজ বেরুবে 
ন! শ্তার। 

_ঠিক তাই। দেশ বিপন্ন। 


নিরাপত্তার জন্তেই এটা দরকার । 
কোনো ভূল ভ্রাস্তির অবকাশ নেই ৷ 
একটা প্রেসও যেন রাত দুটোর পর 
চালু থাকতে না৷ পারে। হ্বাস্ত্রিক 
গোলযোগ, বিদ্যুৎ বিন্দাট এটাই 
শুধু বাইরে প্রকাশ হবে। 

কিন্ত স্তার সমস্ত :সংবাদপত্রের 
প্রেস বদ্ধ কর! অসন্তব। এত অল্প 
সময়ে সাপ্লাই লাইন কেটে দেওয়! 
অসম্ভব স্তার । 

--কী বলছেন আপনি | 

- সংবাদপত্রের প্রেসগুলোকে 


আমরা এক জায়গায় পাবন।। নানা 


"॥ সাত ॥ 
জায়গায় ছড়ানো | বিভিন্ন সংস্থা 
থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে থাকে । 
সবটা আমার হাতে নেই। 
আমি দেস্থ্যর লব সাপ্লাই লাইন 
কেটে দিতে পারি। কিন্তু তাতে 
স্টেটসম্যান, হিন্বুস্থান টাইমদ সি | 
কানো যাবে না। 

_ইরাশীর কী নিজন্ব সাপ্লাই 
লাইনআছে ? কিষেণটাদ উত্তেজিত 
হয়ে পড়েছেন। 

-স্যার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার 
এক্তিয়ারে নয়। স্টেটসম্যান আর 
হিন্বুন্থান টাইমস বিদুৎ পায় নিউ 
দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটি থেকে । 

--আমি আপনার এক্তিয়ায়ের 
মধ্যেই আপনার কাজের দায়িত্ব 
সীমাবদ্ধ রাখতে বলছি । নিউদিলী 
মিউনিসিপ্যাল কমিটির সঙ্গে দরকার 
হলে আসবি যোপাধোগ করবো 
বাহাদুর শাহ জাফর মাগ এলাকার 
সমস্ত সংবাদপত্ৰ প্রেসে বিছবাৎ সর্ব - 
রাহ কেটে দ্বিতে হবে। দেশের পরি- 
স্থিতি ভেবে কার্দ করুন। আমার 
আর কিছু বলার নেই। 

চুপচাপ বসেছিলেন নবীন চাওলা । 

আগাপান্তাল। দেখছিলেন । কঠদ্ববে 
একটা ঝাঝ ছিল, আপনি জি এয, 
দায়িত্ব আপনার । প্রধানমন্ত্রীর বাস- 
তৰন থেকে আদেশ এসেছে । আমাঁ- 
দের অভিধানে '‘অদস্তব’ কথাটা 
নেই। 

বেফাঁস কি একটা বলতে গিয়ে 
গিলে নিশ্বেছেন মেরহোত্! 1 খেয়াল 
হয়েছে এ নেপোলিয়ন আসলে সেই 
নবীন চাওলা সন্ধয় গান্ধীর ছুনস্কুলের 


"সহপাঠী! ' 


--আমার কাঁছ.থেকে না শোনা 
পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরববাহ আপনি বন্ধ 
রাখবেন । রাত দুটোতে লাইন 
কেটে ফোন করবেন । 

- ইয়েস স্যার । 

রাত ছুটে । 

বাহাদুর শাহ যার্গ এলাকা হঠাৎ 
অন্ধকার । সমস্ত সাপ্লাই লাইন এক 
সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল } 

বাহাদুর শাহ মার্গ এলাকার 
সমস্ত বিদ্যুৎ কেটে দেওয়! হয়েছে 
স্যার । ! 
, ভেরী গুভ। . রিসিভার 
নামিয়ে রেখেছেন নবীন চাওলা । 

নিশুতি রাত | নবীন চাণ্লার তবু 
বিশ্রাম নেই। আগামীকাল দিলীর. 
সংবাদপত্র থাকবে না। কিন্ত 
গ্রেপ্ধারের পর লোক্নায়ক জয়প্রকাশ 
আর মোরারজী ধেশাইকে কোথায় 
রাখা হবে! 

জরুরী ফোন এলো বারও পরে 
_স্যার দুঙ্ঘনকে আপাতত দ্বিলীর 
কাছেই সোন! ডাকবাংলোতে নিয়ে 
তুলবৌ। হা, হা আলাদা আলাদ; 


কামরায় রাখ।হবে। আপনি ভাধ- 
বেন না। গুড নাইট স্যার । 
গুড নাইট। (চলবে) 


॥ আট ॥ | 
উত্তরপ্রদেশের চিঠি 


জনসজ্ব তথ] রাষ্ট্রীয় স্বযূংসেবক 
সভ্য শেষ পর্যস্ত শাসকদল জনতা 
পার্টির নেতৃত্বের গলায় শিঙি মাছের 
মত আটকে গেল। কেবল তাই নয়, 
এক বিশেষ ক্ষমতাসীন অংশের নজরে 
জনসঙ্ঘ-আার, এস, এস, -ঘটক-গোরঠী 
রীতিমত প্রয়োজনীর এক রাজ- 
নৈতিক সহচারী শক্তি। পার্টির 
“ কেন্তীয় প্রেসিডেন্টের তো বটেই, 
উত্তরপ্রদেশ জনতা! ইউনিটের অধ্যক্ষ 
সংখ্যালঘু-সন্প্রদায়ী-নেত1 জনাব 
আব্বাস আলীর দৃট্টিতলীও. আজ 
নতুন মিশ্র] পেয়েছে । উত্তরপ্রদেশে 
সঙ্কট আপের পদ্ধতি প্রমাণ দিল, 
প্রাক স্বাধীন যুগে যেমন কংগ্রেসের 
সামস্তী বুর্জোয়া নেতৃমণ্ডলীতে হিন্দু ও 
মুদলীম সা্প্রদায়িকদের যুগপৎ ছদ্ম 
সহাবস্থান ছিল, তেমনি আজ শানক 
জনভা-নেতৃবৃন্দের অ-ঘোষিত .রাজ- 
নৈতিক . দ্বিগদৰ্শন গোপনে 
সাম্প্রদায়িক । 


অবশ্ত- প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শলীরাম- . 


নরেশ যাৰ ১৫ই ফ্রেব্রুয়ারী তারিখে 





1৫ হচ্টা্ণ 


সেকুলার-সাশ্রাদায়িক জনতা-রাজনীতি 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


মান্ত১ ভোটের ব্যবধানে জনতা 
পার্টির বিধানসতা মসদ্বস্তদের সভায় 
আস্থা হারাবার পূর্বে শেষ আপ্রাণ 


চেষ্টা করেছিলেন মাস্প্রদা়িক শক্তি 


পরাস্ত করবার উদ্দেশ্যে আর এস এস 
শাখা ছংগঠনগুলির আধা-সামরিক 
কুচকাওয়াজ এবং অন্তাম্য কার্যকলাপ 
আইনের জোরে বন্ধ করতে । সর- 
কারী ও অর্ধ-সরকারী স্থানে, শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে এবং চাকুরী স্থানে আর এস 
এসের অনুপ্রবেশ সামাজিক বা সাংস্ক- 


তিক অনুষ্ঠানের দোহাই সত্বেও যাতে, 


না ঘটে, তেমনি সরকারী 
পদক্ষেপ নেওয়া রামনয়েশ ঘাদব 
ঘরকারের কর্তৃত্ব এলাকার মধ্যেই 
ছিল) কিন্তু আশ্থামূলক ভোটাতুটি 
নির্ণয়ের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে তা 
গ্রহণ করা! রাজনৈতিক অর্থে সমী- 
চিন হয়নি তা প্রমাণ হল ভোটের 
পূর্বে জনতা পার্টি সদন্তদের মধ্যে 
উপদলীয় আহ্গত্যে ভাগাভাঙির 
খেলায়। 


ds ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা ভিডি জে 





[ রেফাঃ নং এস এ এম / বি এইচ / সিভিল / ১৮৭ / টেখার / ৭৮/৪৩০৫ 


তাং ৯-১-৭৮ 


ই সি এল অথবা অন্ত কোন সরকারী নংস্বার হখাযোগ্য শ্রেণীতে 
| তালিকাভুক্ত বিশ্বাসযোগ্য ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিয়োক্ত 
কাজের জন্য শতকর] ভিত্তিতে (উচ্চ / সমান / নিয়) আনুমানিক দর দিয়ে 
সীল করা টেওার। (ক) কাজের নাম ((খ) আমু ঘানিক খরচ (গ) বায়নার 


টাক! (খ) সম্পূর্ণ করার সময় নিয়রূপ ঃ 


(১) (ক) মনোহ্রবহাল কোলিয়ারীতে 


২৫ আসনের ক্যান্টিন নির্মাণ (ধ) ৪৭,৫৬২ টাকা (গ) ৪৭৫ টাকা (ঘ) ৬মাস। 
(২) (ক) ভালোর! কোলিয়ারীতে প্রাইমারী স্কুস নির্মাথ (ধ) ৬১,৫৭১ টাকা 
(গ) ৬১৫ টাকা (ঘ) ৬ মান । ভানোরা সাব-এরিয়ার কেশিয়ারের কাছে যে 
কোন কাজের দিনে কাজের সময়ে ( টেণ্ডার খোলার দিন ছাড়া) নগদে ৫* 


(পঞ্চাশ) টাকা € অপ্রত্যার্পণযোগ্য )' 


দিয়ে কাজোর1 লাব-এরিয়ার এক্সি- 


কিউটিত ইঞ্রিনীয়ারের (সিভিল) অফিস থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে। 
ভানোরা সাব-এরিয়ার পেশিয়ারের কাছে যে কোন কাজের দিন কাজের 


সময় ( টেণ্ডার খোলার দিন ছাড়া) নগদে বায়নার টাকা জস! দেওয়া! যাবে 


এবং ক্যাশ রসিদ টেণ্ডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে । লী'ল করা খামে টেগার 


নোটিশ নং, কাজের 'স'রয়াল নং, টেপাবদাতার নাম ও ঠিকানা বায়নার 


টাক! অমা দেবার রসিদ নং লিখে দিতে হবে । বায়নার টাকা ছাড়া টেপার 


বাতিল করা হবে। 


চেক গ্রহণ করা হবে না! 
শট! পর্যন্ত টেণ্জার গ্রহণ করা হবে এবং এ দিন ৩-৩০টায় টেগারদ্বাত। অথবা 
তাধের অঙুমোদিত প্রতিনিধির উপস্থি'ততে খোলা হবে। কোম্পানী কোন 


১৪-৩০-৭৯ তারিখে বেলা 


কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেপার সম্পূর্ণ অধবা আংশিক ভাবে গ্রহণ অথবা 
বর্জন করার .অধকার সংরক্ষিত রাখছে । 


পোপ পপ 





সংঘাতে সঙ্কট ৃ 

এবার রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
সঙ্কট পেকে ওঠার মূহ্র্ত থেকেই 
একেবারে বিপরীত প্রাক্তন বি এল 
ভি এবং প্রাক্তন সোশ্তালিষ্রর]  কেন্জে 
ভ্রীচরণ সিং উপপ্রধানম্ত্রী রূপে আসার 
সঙ্গে সেই বাধ্য হয়ে জনসভঘ- 
আর এস এসপন্থীদের সঙ্গে সম্মুখ 
সমরে লিপ্ত । এর করিণ বুঝতে 
হলে প্রাক্তন বি এল ডি দলের 


ঘোষিত আদর্শ এবং তত্ত্বগত রাঁজ- - 


নৈতিক কাৰ্যপদ্ধতি লক্ষ্য কর! দর- 
কার, বিশেষতঃ গত বছর এপ্রিলের 
শেষ থেকে যখন সর্বপ্রী চরণ সিং এবং 


বাজনারাক়ণ জনতা-নেতৃত্বে এনেছেন 


দ্বিমেরুকরণ | প্রাক্তন বি এল ডি দল 
প্রধানতঃ গ্রাঙ্মাঞ্চলীয়, . কষিজীবী 


- দ্বার্থকেন্দিক এবং এটাও সত্য, এর 


নেতৃচ্ছে যারা, তারা! প্রতিনিধিত্ব. 
করেন মাঝারি এবং উচ্চবিত্ত কৃষক- 


. বর্গের, যাকে সহজিয়া ভঙ্গীতে কুলাঁক 


কৃষক স্বার্থ বলা হয়ে: থাকে । কিন্ত 
ভারতের অর্থনীতিতে ভূমিহীন কৃষি 
শ্রমিক -এবং সমাজ-প্রান্তীয় গ্রামীণ 
কুজি বঞ্চিতদের এক বিশাল অংশ 
ক্রমশঃ অবক্ষীণ, অবস্থায় দিন গুজরাপ 
করে। এদের কাছে জমি-সত্ব নাম- 
মাত্র যা আছে তার - উৎ্পাদনলব্ধ 
অংশে সারা বছর দূর কথা, কয়েক- 
মাসও চলেনা । তাছাড়া পূর্বাঞ্চ- 
লীয় উত্তর প্রদেশে শিল্প-বিকাশ খুব. 


সীমাবদ্ধ, সামান্য যা গোরখপুরে, 


মিরজাপুরে এবং দেওরিয়া জেলার 
সরদারনগরে তাতে বিকল্প রুজি 
মেলেনা% সারা বছর শ্রমিক 
রহযানতা চলতে থাকে "অপেক্ষাকৃত 
শিল্প ' বিকশিত মধ্য, বিশেষতঃ 
পশ্চিমাঞ্চলের দিকে (কানপুর, 
মোধীলগর, নাজিয়াবাদ, দেরাদূন-. 
হরদোয়ার, ' মীরাট, আগ্রা, 
কতকাংশে আলীগড় এবং লক্ষ )। 
এমনি শ্রজীবীদের শ্োত আধু- 
নিক পুজি ভিত্তিক ও বিকাশরষান 
অর্থনীতিতে অনিবার্য হলেও কিন্ত 
গ্রাম বাংলার স্বানীয় বিকাশের পক্ষে 
তাঁক্ষতিকর, কারণ কর্মক্ষম মাহুষ- 
গুলি তাদের জঙন্ম-কর্মক্ষেত্র থেকে সরে 
যাচ্ছে যেখানে তারা বেশী উপযোগী 
কাজ পেতে পারে। চরণ সিং 
পশ্চিমাঞ্চলের, তবে এতবছব গ্রাম 
কেন্দ্রিক রাজনীতি করার পর তিনি 
ভূমিহীন ও. প্রাস্তীয় রুষকদের 
জ্রীবনমরণ সমস্তার কথা অবগত ন! 
হয়ে পারেন না। তাছাড়, সোশ্তা- 
লিষ্টদের মধ্যে অনেকে আজ জনগণ 


. রস 


‘ দৰ্প | শুক্রবার ২রা মার্চ ' ১৯৭৯ 


ভিত্তিক শ্রেশীন্বার্থ সচেতন রাজ - 
নৈতিক কর্মী। এরা বি এল ডি ও তার 
সংশ্লিষ্ট কৃষক-সংগঠন, যুব সংস্থা ও 
অপর মৃঞ্চগুলিতে সদস্য মংখ্যা 


বাড়িয়ে তুলছে । ফলে, রি এল ভির 


বক্তব্য, যুগ লদ্ধিক্ষণের মেজাজ, গ্রাম- 
মুখীন দেশবিকাশের আদর্শ ও আহ্বান 
এই দলের নেতারা যে-স্থরে দিতে 
আরম্ভ করেছে, তা বিরোধী আধুনিক 
পু'জিবাদী, শিল্প-বিত্ত বৃদ্ধির সঙ্গে স্বার্থ 


যুক্ত ভারতে নবোদীয়মান পয়দাওয়ালা 


ও শহরবাসী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । 
স্থতরাং সংঘাত অবশ্ন্তাবী। সম্প্রতি 
তাই ভারতের কুবেরবর্গ-চালিত 
সংবাদপত্ৰ রাজধানী নয়াদিলী থেকে 
সুপরিকল্পিত প্রচার চালাতে শুরু 
করেছে যে চরণ সিং এবং তার মাধ্যমে 
পরিক্ফরিত বি এল ভি তথা সোশ্রা- 
লিইদের মেলানষেশাঁন অর্থনৈতিক 


পরিকল্পনা উন্নয়নকারী শিল্পবিকাশ- 


বাদের পরিপন্থী ৷ বস্তুতঃ পুজি-বিত্ব- 
পতি নিয়ন্ত্রিত শহরকেন্দ্রিক অর্থ- 
নৈতিক বিকাশপদ্ধতি এবং ছোট ও 
কুটিরশিল্পভিত্তিক গ্রামকেন্দ্রিক অর্থ- 
নৈতিক, বিকাশধার! ভারতের বর্ত- 
মান অবস্থায় যেন পরম্পরবিরোধী 
ছুই মেরুতে। আশ্চর্যের কথা নয় 
১৬!২৷১৯৭৯' তারিখে চৌধুরী চরণ ' 
সিংজী লক্ষৌয়ে পদার্পণ করে সঙ্গে 


সঙ্গে প্রেসবিবৃতি দিলেন এই মর্মে . 


যে, দেশ ছোট এবং ছোট-মাখারি 
উদ্যোগধাম্দার মধ্যে দিয়েই কেবল 
প্রকৃত জন্সেবামূলক পরিস্থিতি 
আসতে পারে। এক ফথায়, বেশ 
সংখ্যায় শ্রম ও শ্রমিক নিয়োগে সক্ষম 
এমনি অর্থনীতি বুঝি ক্রম-সক্কোচ-. 
মান শ্রমনিয়োগী, পু'জিতস্রী, ভারি 
ও অতিথাস্ত্রিকীকৃত অর্থনীতির প্রতি- 
পক্ষ এক চ্যালেপ্রম্বরূপ । 


কেন্দ্রে যে আদর্শ-প্রেরিত সংঘর্ষ 
সারা দেশের পক্ষে এক আপোষ" 


সম্ভাবনা শৃস্ত পরিবেশ স্বষ্টি করেছে, তা 


উত্তরপ্রদেশে আজ প্রথম রাজনৈতিক 
অধ্যপরীক্ষা এনেছে আ্রীরা়নরেশ 
ঘাদব এবং তার অঙ্গামী ও সমর্থক 
(মধুকর দীঘে, যমুনাপ্রদাদ বোল 
মন্ত্রিগুলীতে, মধু লিম্যে, রবি রাস 
--সর্বভারতীয়ন্তরে াজনারায়ণ চরণ 
সিং ইত্যাদি) তথা রাজনৈতিক 
সমাদশদের সামনে । এ রাজ্যে 
যাদ্দবজীর পক্ষাবলঙ্গী ও বিরোধীদের 
উদ্ভম, লক্ষ্য এবং রাঁজনৈতিক লড়াই- 
ধের মুলাধার উপরোক্ত ছবিমেরুকুত 
অর্থনৈতিক আদর্শ সংঘাতের ওপর 
তৈরী । প্রাক্তন মূধ্যমন্ত্রীর আরদ্ধ, 


পশ্চাদপদ উপজাতি এবং অহ্থবিধা- . 


গ্রস্ত নিয়বর্ণ গরীবদের জন্য' চালু 
আরক্ষণ নীতি এই লড়াইয়ের 
টার্গেট । 
তুজে অবসরবাদ 

আরক্ষণ নীতি যাদের হারা শুরু 


এবং একে মারা মহন 


লনের পথে বানচাল. করতে উদ্ভব 
তার! কেউই অন্ত শ্রেণী বা সরা 
নিপীড়িতদের প্রতিনিধি নয়" মূ 
যে যাই বলুক । এই ধরনের ‘প্রগতি 
অথবা ‘চরম’ রাজনীতির দাবিদা 








আজ হঠাৎ হয়েছে. যারা, তার” 


অধুনা-ইস্তফাদায়ী জ্রীরামনরে’ 
যাদবের ছত্রধারী হয়েছে অকারং 
নয় । সার্চ ১৯৭৭-এর নির্বাচনে 
পূর্বাহ্ন জনতা পার্টির দুই প্রমুখ ঘটক 
বি এল ডি ও জনসজ্ঘ ছুয়ে মিলে 
রাজনৈতিক বন্দোবস্ত পাক! য়েটিজ 
উত্তর ভারতের কোন, অঞ্চল কার 
প্রভাবের মক্্িমণ্ডলীর ক্ষুমতাঁধীন হরে 
সেই-ব্যবস্থার । স্থির যা হয়েছিল সে 


অনুযায়ী টিকিট বিতরণ এবং নির্বা- 
চনে অপ্রস্যাশিত সাফল্যলাভের 


ফলে জনসজ্ঘের আখতিয়ারে অনা 


রাজস্থান, হিক্লাচল প্রদেশ এবং মধ্য- 
প্রদেশ । বি এল ডি-র বখরায় উত্তর 
প্রদেশ, হরিয়ান। ও বিহার । কাল- 
ক্রমে অবসরবাঢীর স্বর্গ এই সুযোগ 
সন্ধানী রফ! ছুই শরিক যায় তুলে | 

বি এল ডির সর্বোচ্চ নেতা 
চরণ সিং অথবা জনসঙ্যের নেতৃবৃন্ণ 
কেউই উচ্চাভিলাষী কম নন । ১৯৭৮ 
এর বেশীর ভাগটাই কাটলে! প্রথ- 
মোক্তের শ্মোরারজী” দেশাইয়ের 


সঙ্গে রাজনৈতিক কুস্তী করতে ) ব্যক্তি- 


কেন্সিক শিখর-নেতৃত্ব মনের 
থাকলেও মুখে সেকথা কেউ ভাঙে 


নি] দর্ীল-লড়াইয়ের ফল সমানে” 


-লমান যায়| চরণ লিং শেষুবেশ জন- 


সঙ্ঘের সমর্থনপ্রসাদে কেন্দ্রে ফিরে 


-পান তার কাজ্কিত ২নং পদ-- উপ- 
প্রধানমন্ত্রীর ।* কিন্ত, গোপনে ইতি- . 
মধ্যে অন্ত দিশায় রাজনীতির রথচক্র 


চালান শুরু হয়ে ,গিয়েছে। তার 
অকথিত প্রান অন্য যী রামনরেশ 
যাদব, রাজনাযরায়ণের স্ুকথিত প্রচার 
দুন্দুভির সাহায্যে জ্বনসজ্ঘী নেতা ও 
মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কামান দাগতে 
লেগে গিয়েছেন | ধে রামনরেশজীর 
মৃধ্যমস্ত্িতবকালে আলীগডে সম্প্রতি, 
এক পরিকল্পিত দান! সংঘটিত হল, 
যেখানে জনসজবী “শক্ত” মানুষদের 
সাম্প্রদায়িক ঠ্যাগাড়েপন। সংখ্যালঘু ' 
সম্প্রদায়ের “গুণ”. ও ভদ্র যুগপৎ, 
সকলের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়, সেই 
জনসতবী-ঘটকী রাজনীতিক তথা এম. 
এল এ র! যেমন রামনরেশজীর রাল্জ--২ 
নৈতিক আশ্রপ্ন পেয়ে আইনের গ্রাস 
থেকে পেয়েছে অব্যাহতি, তেমনি 
দিয়েছে তাকে অকু$”' ও নিদ্বিধায় 
সমর্থন ] প্রশ্ন ওঠে তাই, হঠাৎ 
১৫1২1৭৯-এর আস্বার্জনী পরীক্ষার 
দিকে যাদবজী স্বেচ্ছায়, হ্বয়ং কেন 
এগিয়ে গেলেন হেরে “যাবার ঝুকি 
আছে পুরোপুরি তা জেসেই ! কেনই 
বা জনসজ্বঞ্ট বন্দোবস্ত” ভাঙতে দিল | 
এর উত্তর রয়েছে জনতা পার্টি. 
ঘটক বিঘটন-প্রয়াসী ইন্দিরা মার্কা 
কংগ্রেসের এলোমেলে। করে দেওয়া 


রাজনীতির আবর্তে, ' বার একমাত্র 


লক্ষ্য হল রাজনৈতিক স্থিতি ্থাপকতাঁ 
কেন্দ্রে এবং বিশেষতঃ, উক্তর প্রদেশে 
এতদূর নষ্ট করে দ্বেওয়া, যাতে শ্যুসক 
-ছুল পূর্বাবস্থ! ফিরে না পায়। 


Aad 


be [ 











মান অবস্থা সম্পর্কে শাহ কমিশন 
কন্দ্রের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করে-. 
নেকগুলি কারাগারই ৭৫ থেকে 
স্থ্যকর পরিবেশে বন্দীদের থাকতে 
য়। বায়ু চলাচল এবং জল নিকাশী 
নেই বললেই চলে । জল সর- 
বরাহ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় । 
_. কারাগরগুলিতে স্থান বিষয়ক 
সমন্তা আগে ধেঁকেই ছিল । “অকুরী 
অবস্থার সময় সেই সমস্ত। আরও 
ক্মুরালো হয়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন 
হবার পরে এ পর্যস্ত আর কখনোই 
দেশের সর্বত্র একসঙ্গে এত জাতীয় 
নেতাকে আটক করার নঙ্জীর-নেই। 
বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে বন্দী হিসাবে গ্রহণ 
"করতে প্রস্তুত থাকার জন্য .কারা- 


কর্তৃপক্ষকে আগাম কোন নোটিশ. 


দেওয়া হয়নি। | 
ধৃত বছ নেতাই ছিলেন বয়স্ক 
এবং তাদেব অনেকেরই “মেডিকেল 
-জপারুভিসনে* থাকবার কথ!। কারা- 
গারের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা 


ক ব্যবস্থা প্রয়োজনের. তুলনায় 


ছিল খুবই সাধান্য । তাছাড়া কারা- 

গারগুলিতে বন্দীদের- প্রতি কারা 

কর্তৃপক্ষ ঘে ব্যবহার ইরাকে 
- খুবই নিন্দনীয় + * 


র জলখানার ie সম্পর্কে শাহ কমিধন 


ভারতবর্ষের কারাগারগুলির 


তাতে বলা হয়েছে যে, দেশের 


*« বছর আগে নিগ্রিত হয়েছো । 


( দর্পণের সংবাদদাত৷ ) 


কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট শাহ 
কমিশন আবেদন করে বলেছেন ষে, 


_-কারাগারগুলির বর্তমান পমন্তার 


অবসান করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ 
নেওয়া প্রয়োজন । 

শাহ কমিশন যনে করেন যে, এ 
যাবৎ দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় 
দেশের কারাগারগুলি স্থান পায়নি । 


তাছাড়া! অর্থনৈতিক কারণের জন্যই . 


কারাগারগুলির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। 
" স্তাশনাল ইনসটিটিউট অব 
সোশ্যাল সায়েন্দ কার] প্রশাসনের 


উন্ন তর জন্য অর্থ কমিশনের বিবেচ- 
নার অন্য যে নোট পেশ করেছে - 


তাতে বলা হয়েছে যে কারাগার- 
গুলির সংঙ্কার সাধনে এবং কারা 


" প্রশাসনকে উন্নত করে তুলতে প্রয়ো- 
“জন ১৯* কোটি টাকার । 


ভারতবধের কারাসমস্যা নিয়ে 
সর্বপ্রথম সমীক্ষা চালানে! হয়েছিল 
১৯১৯-২০ সালে । ইণ্ডিয়ান জেলস 
কমিটি এই সমীক্ষা করেছিলেন । 
অপরাধীদের সংশোধন করা এবং 
তাদের পুনর্বাসনের কথা মনে রেখেই 
সেই কমিটি ভারতের কারাগারগুলির 


বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সমীক্ষা চালান, 
এবং সেই সমস্যরি সমাধানকল্পে . 


কারা আইন সংশোধন করার স্থপা- 
রিশ. করেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
পর পুনরায় ১৯৫২ সালে এই বিষয়টি 


, পেণ্টাগনী তত্ব 
'( ৪র্ঘ পৃষ্ঠার গর ) 


হয় তাহলে প্রতিরক্ষা শিল্পে নিযুক্ত 
প্রতি আশি হাজার কর্মীর জায়গায় 
১,২০,০০০ শ্রমিক কাজ পাবেন । 
+" স্থৃতরাং সামরিক ব্যয় বরাদ্দ বেসাম- 
রিক উৎপাদ্ধনে লাগানোই বেকারী 
হাসের আশু উপায় । 
৩ মাকিণ কংগ্রেষে উপস্থাপিত একটি 
রিপোর্টেও বলা হয়েছে যে প্রতিরক্ষা 
_ রংজেট থেকে ১০০ কোটি ডলার 
ছাটাই করে যদি তা বেসামরিক উৎ- 
পাদনে নিয়োগ কর] হয় তাহলে 
নতুন | চাকুরী সুষ্টি হতে 
পাঁরে। আর খ্রি ও ২০০ কোটি 
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ডলার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য সরকার ও 


পৌরসভাগুলিকে নাগরিক কল্যাণে 
ব্যয়ের জন্য বরাদ্ছ করা “হয় তাহলে 


প্রতি ১০০ কোটি ডলা ৩০,০০০ 


' - নতুন কাজ হি করা যায়। , 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট ও 


কংগ্রেস সদস্যের সাধারণভাবে বৃহৎ, 


' সামরিক শ্র্পিজোট এবং পেন্টাগন 
রী 
জেনারেলদের দ্বার! প্রভাবিত হয়ে 
* থাকেন । কিন্ত তাদের নিজ নিজ 
'শির্বাচকমগ্ডলীর মনোভাব উপেক্ষা 
করে চল! সব সময় সম্ভব হয়, না। 


পুঁজিবাদী উৎপাদনের সংকট 
এভাবে সাময়িক উপশম হতে পারে 
কিন্তু তবুও পরিণামে মন্দা আরে! 
ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী হয়ে উঠবে । 
কারণ মুনাফা] ন! হলে পুঁজিবাদী 
উৎপাদন কর। যায় না। মুনাফা হলে 
নিয়মিত পুঁজির গঠনে পরিবর্তন হয় 
অর্থাৎ স্থিতিশীল পুজি যন্ত্রপাতি 
কাচামাল ও অন্যান্ত উপকরণ বাবদ 
পুজি নিয়োগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পরি- 
বর্তনশীল পুজি বা শ্রমবাবধ ব্যয় 
আমুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না। 
অর্থাৎ মজুরী বৃদ্ধি পায় না ।*স্ৃতরাং 
স্ববিরোধিতা দেখা দেয়-এবং পুঁজি- 
বাদ হয় অতি উত্পাদন অথবা উৎ- 
পাঁদন হ্রাসের চক্রাকার মন্দা ও 
তেম্দীর দশায় পড়ে। স্থতরাং যুদ্ধ 
বাধিয়ে অনুৎপ্রাদনশীল বাড়তি পুঁজি 
এবং কর্মহীন শ্রমশক্তিকে ধ্বংস করে 
পুঁজিবাদ কিছুকাল বেঁচে থাকার চেষ্টা 
করে এই মার্কসীযর় তত্বের সর্ব- 
কালীন সত্যতা এখন আবার মাফিন 
জজীবাদীদের নতুন কায়দার মধ্যে 
“দিয়ে প্রমাণিত হল। 


পেশ করেছিল কেন্দ্রের 


নিয়ে জাতীয়- পর্যায়ে সমীক্ষা 
চালানো হয়। এই সমীক্ষা করে- 
ছিলেন ডঃ ওয়ালটার সি রেকজেস। 
রাষ্ট্রপংঘের প্রযুক্তি বিষয়ক সহায়তা 
কর্মস্থগীতে অংশ নিয়ে ভারতে .এসে 
তিনি এই সমীক্ষা চালিয়েছিজেন। 
কারা সংস্কার করার ক্ষেত্রে যে সব 


সমস্যা রয়েছে তা পরীক্ষা করে. 


দেনবার জন্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর 
বিভিন্ন রাজ্য সবকার বিভিন্ন সময়ে 
বেশ কয়েকটি কমিটি নিয়োগ 
করেছিলেন। ১১৫৭ সালে 
কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ করে- 
ছিলেন ইণ্ডিয়ান জেল ম্যান্থয়াল 
কমিটি। সেই কমিটি ঘে সুপারিশ 


ঠা . "নয়৷ 


পা 


'হয়েছিল।, নিয়ম অহুসারে শিশু ওকি এপ গর্ত রিপোর্ট অনমুদারে 
বন্দীদের আলাদ! করেই রাখার নিয়ে প্রদত্ত বিভিন্ন রাজ্যের কারা- 








করে তদঙ্সারে ১৯৫৯ সালে রচিত . | 


হয় একটি মডেল জেল ম্যাহুয়াল। 
১৯৭২-৭৩ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 
কার! বিষয়ে সমীক্ষা করার জন/ একটি 
ওয়াকিং গ্রপ নিয়োগ করেন। 
কারাগারগুলির শোচনীয়, অবস্থা 
সম্পর্কে ওই কমিটি যে রিপোর্ট 
নিকট, 
সেই পরিস্থিতি ভারতের কারাগারে 
আজও রয়েছে । কোন উন্নতি তো 
হয়ই নিবরং অবনতি হয়েছে । 
ওয়াকিং কমিটি যে রিপোর্ট দিয়ে- 
ছিল তাতে বলা হয়েছিল যে, 
“ভারতবর্ষের কারাগারগুলির প্রশা- 
সনিক ব্যবস্থা খুবই নিচুমানের | 


অধিকাংশ কারাগারেই জায়গার 


তুলনায় বন্দীর সংখ্যা বেশি । দেশের 
সব কারাগারেই বিচারাধীন এবং 
দ্বগুপ্রাপ্ত বন্দীদের একই স্থানে রাখা 
হয়। বিভিন্ন ধরণের বন্দীকে আলাদ। 
করে রাখবার জন্য যে ব্যবস্থার প্রয়ো- 


, জন্‌ সে ক্ষেত্রে গুরুতর ক্রটি লক্ষ্য করা 


গেছে । দেশের প্রচলিত আইন 
অঙ্গলারে যত, ব্যক্তিকে কারাগারে 
পাঠাবার কথা তার চেয়ে অনেক 
বেশী ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানে! 
হয়ে থাকে । কারাগারগুলির এই 
অবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন 
এবং অবিলম্বে কার] সংস্কার করা 


দরকার । 
১৯৭৫ সালের পয়ল] জানুয়ারী 
তারিখে ভারতবর্ষের কারাগার- 


গুলিতে মোট বন্দীয় সংখ্য! ছিল ২ 
লক্ষ ২* হাজার ১৪৬ জন। অথচ 
কারাগারগুলিতে ১ লক্ষ ৮৩ হাজার 


৩৬৯ জনাবন্দীকে থাকতে দেবার মত. 


জায়গা আছে ! ১৯৭৫ সালের পয়লা 
জানুয়ারী তারিখে দেশের কারাগার- 
গুলিতে বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা 
ছিল ১ লক্ষ ২৬ হাজার 1৭২ জন'। 
অনেক কারাগারে বয়স্ক বন্দীদের 
সঙ্গে নাবালক বন্দীদেরও রাখ! 


কথা গারগুলিতে দৈনিক বন্দীর গড় সংখ্যা 
. ১৯৭২০০৩ লালে কারা বিষয়ক ছিল নিয়রপ : 
রাজ্যের নাম কত বন্দী থাকতে পারে _ কতবন্দী ছিল 
অন প্রদেশ ৯০৯৭ ১৫৩৬১ 
আসাম রে ৪৮৪৬ ৬৫৮৩ 
বিহার * ১৯৩৩৪ ৩৬৯৩৭ 
মধ্যপ্রদেশ ১০৪০২ - ১৩৬৩৭ রম 
মহারাষ্ট্র ১৪৯০১ ১৮১৮৬ 
নাগাল্যাণ্ড ২৬৪ ৮৫০ 
ওড়িশা ৫৭১৬ ৬৭৪০ 
উত্তরপ্রদেশ ৩৪৮৭৯ ৩৬৯১৮ 
পশ্চিমবজ ২০৯১৯ ২২৩০৯ 
উলটার্ণ লিমিটেড 
6 (কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) | 
পিল ভি 
নির্মাণ কাজ ' 


'রেফাঃ নং জি এম/ এস এ / এন ও (সি) ৩৭৮/৭৯/৯৭ তাং ১২-২-৭৯ 


জ্রীপুর এরিয়ার বিভিন্ন জায়গায় নিম্নোক্ত নির্মাণ কাজের জন্ত ই সি এস / সি 
পি ডবলু ডি / এম ই এম / রেল য়ে এবং কেন্সীয় / রাজ্য সরকারী সংস্থা" 
সমূহের তালিকাভূক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে'দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে 
সীল করা টেণ্ডার । (ক) কাজের নাম ও প্রয়োজনীয় ইউনিটের সংখ্যা (খ) 
কাজের জায়গা (গ) আশ্থমীনিক খর ১ (ঘ) বায়নার টাক! (ও) সম্পূর্ন করার সময় 
নিষ্পক্ূপ £ (১). (ক) এ টাইপ-_ও ইউনিট ও বি টাইপ--৮ ইউনিট (খে) 
নিনগা কোলিয়ারী (গ) ৩,১২,*৬৬ টাকা (ঘ) ৬,২৪১ টাকা (ও) ১২ মাস। 
(২) কে) এন এইচ এদ-_৩২ ইউনিট (খ) নিনগ! (গ) ৪,৮৬,৮৯৬ টাকা (ঘ) 
১৭৩৮ টাকা! (ও) ৯ মাস । (৩) (ক) এ টাইপ-_৮ ইউনিট ও বি টাইপ--৮ 
ইউনিট (খ) এস এম আই কোলিয়ারী গে) ৩,৯৭,৭৮৯ টাকা (ঘ) ৭৯৫৬ 
টাক] (ও) ১২ মাস! (৪) (ক) এন এইচ এস -৩২ ইউনিট (ধ) এদ এস 
আই কোলিয়ায়ী (গ) ৪,৮৬,৮১৬ টাঃ (ঘ) ৯৭৩৮ টাক! (৪) > মাস । (৫) (কে) 
এ টাইপ--৮ ইউনিট ও বি টাইপ -৮ ইউনিট (খ) রাণা কোলিয়ারী (গ) 
৩,১৭,৭৮৯ টাকা (ঘ) ৭৯৫৬ টাকা (ও) ১২ মাস। (৯) (ক) এন এইচ এস 
১৬ ইউনিট থে) রাঁপা কোলিয়ারী (গ) ২,৪৩,৪৪৮ টাকা (ঘ) ৪৮৬৯ (ও) ৯ 

মাস । (*) বি টাইপ ৪ ইউনিট ও সি টাইপ ৪ ইউনিট (থ) মনোহরবহাল 
কোলিয়ারী (গ) ২,৭১,৭৭২ টাকা থে) ৫৪৩৫ টাকা (৪) ই মাঁদ। 
(৮) কে) বিটাইপ৮ ইউনিট (খ) কালিপাহাড়ী (গ) ২,২৮,৩৪২ 
টাকা (ঘ) ৪৫২৭ টাকা (ও) ৯ মাদ। (১) (ক) এন এইচ এস 
১৬ ইউনিট ধে) অজ্জয় সেকেণ্ড কোলিয়ারী (গ) ২,৪৩,৪৪৮ টাক! (ঘ) ৪৮৬৯ 
টাকা (ঙ) ৯ মান। (১) (ক) মুসলিয্বা থেকে নিউ ঘুমিক ইউনিটে ৩:৬ 
কি মি ডবলু বি রোড (খ) ঘুসিক কোলিয়ায়ীর অধীন (গ) ৩,৪৩,৩২৮ টাক! 
(ঘ) ৬৮৬৭ টাক] (ও) ৪ মাস । (১১) (ক) ৪* ইউনিটের অস্থায়ী আবাম (খ) 
নিনগা কোলিয়ারী (গ) ১৭,০৩২ টাকা (ঘ) ১৯৪১ টাক! (ও) ৬ মাম । (১২) 
(ক) ৯* ইউনিটের অস্থায়ী আবাস (থ) এন এম আই কোনিয়ারী (গ) 

২,১৮,৩২২ টাকা (ঘ) ৪৩৬৬ টাক] (৪) ৮. মাস । 


পুর এরিয়ার জেনারেল স্যানেজারের অফিস থেকে সম্পুর্ণ বিবরণ রা 
যাবে। ২-৩-৭৯ তারিখ বেলা ১-৩০ টা পর্যন্ত শ্রীপুর এরিয়ার জেনারেল 
ম্যানেজারের অফিসে স্টাফ অফিদার ( সিভিল ) কর্তৃক টেগ্তার গৃহীত হবে 
এবং ও দ্বিন বেল! ২টাম্ম উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেগারদাতার্দের উপ- 
স্থিতিতে খোলা হবে। এরিয়! অফিসের বেশিয়ারের, কাছে ২০-২-৭৯ 
তারিখ থেকে ১-৩-৭৯ তারিখ পর্যন্ত ঘে কোন কাজের দিনে অফ্িমের সময়ে 
প্রতি সেটের জন্ত ১৯০ টাকা এবং ১১ নং দফার অন্ত ৫০ টাকা-(নপ্রত্যার্পণ- 
যোগ্য) দিয়ে উপুর এয়িয়ার জেনারেল য্যাদে্বারের অফিস থেকে টেগাঁর 


দলিল পাওয়া যাবে। 





> ৫ 


& দশ । 





'সীমাপ্তিক অভিনীত ‘ষড়যন্ত্র 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ক্তারতীয় গণনাট্য সংঘের লীমা- 
ত্তিক শাখা প্রযোজিত "যড়যন্তর 


মাটকটি গত ২*শে ফেব্রুয়ারী রাম- , 


মোহন লাইব্রেরী হলে মঞ্চস্থ হল। 
নাটকটি প্রচারধর্মী ও উদ্দেশ্তযূলক। 
পোস্টারড্রামা সুলভ বক্তব্য বিষয় ও 
উপস্থাপন ভংগী সোচ্চার । রঙ্গমঞ্চে 
খা ঠিক শোভা পায় না--অথচ পথে- 
খাটে এরই রূপ জনমানসে প্রভাব 
{বিস্তার করে । চেতনার যূলকে নাড়া 
দিতে এই প্রচারধমিতাই তখন হয়ে 
ওঠে এক বিশেষ হাতিয়ার । দর্শক- 
মনের প্রস্তুতি তখন সেইভাবেই অমু- 
কুল ক্ষেত্র রচনা করে। কিন্তু একটি 
নির্দিই মঞ্চে বক্তব্য যতই বলিষ্ঠ হোক 
. স্যু প্রত্যক্ষ প্রচার সর্বস্বতার কারণে 

শৈল্পিক ব্যস্ধনা হারিয়ে রসভোক্তার 
মলে গভীর তাৎপর্ষের কোন ছাপ 
ফেলতে পারে না। স্বীকার করি, 
এ শ্রেনীর প্রচারমুলক নাটকের মঞ্চা- 
শ্বনে কিছু কাজ অবশ্থই হয়, কিন্তু তা 
অতি দুঃস্ত ও অমোঘ হয়ে ওঠে যদি 
'িবয়বস্তে- থাকে পরোক্ষ ভংগী ও 
তর্ক ব্যঙ্গ, বক্তব্য পরিবেশনে যদি 
থাকে পরিমিতিবোধ আর বলি হার 


হৃ্যে শিল্প এফণা | তথাপি এ প্রযোজনা 


সভিনন্দনীয় একারণেই যে, নিাঁক ও 
তি চেতনায় নাট্যবস্তর উপস্থাপনে 
কোন আপোস করা হয়নি। 
ফেশের সাশ্প্রতিককালের রাঙ্জ- 
তির ঘূর্ণাবর্ডে বিভিন্ন দলের স্ববপ 
৬ নিঃস্বতা উদঘাটনের সংগে সংগে 
 বাহক্রট সরকারের অন্তর্গত বৃহহম 
শক্তি সি পি আই এম দলের মহিমা 
প্রচার করা হয়েছে। এই বামফ্রন্ট 
সরকারকে অপছৃন্থ, হেয় ও শেষ পর্যন্ত 
উচ্ছেদ করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে 
কায়েমী স্বার্থান্বেষী নানা দল ও 
উপদ্বল-_এই হল নাটকের উপজীব্য 
ধৃবিযয় এবং এই বিষয়বস্ত তুলে ধরায় 
কোন মাত্রা বা সীমারেখা টানা 
হয়নি । একথা তে মিথ্যা নয়, 
সংসদীয় গণভঙ্ত্রের সীমিত গন্তীর 
অধ্যে দেশবালীর সাবিক মঙ্গল ও 
আথনৈতিক স্বাধীনতা লাভ সম্ভ€ 
নর। যে দল গণতন্ত্রে এই নীতি- 
হকই ভিত্তি করে শাসকের আদনে 
সমাসীন, সে যতই প্রগতিশীল বা- 
ৰ পন্থী হোক না কেন, জনগণের অর্থ- 
“ নৈতিক মুক্তি সে দল কখনই এনে 


০ এত শা ডি পট আবু 


অনেক বাধা। সেই ৰামপস্থী দল . 
অবশ্যই জনসাধারণের জীবন ধারণে 
কিছুটা স্বস্তির অমুকূল পরিবেশ স্যরি 
করতে সদা তৎপর থাকে_এবং এ 
পরিস্থিতিষ্ভে সেটাও কম কথা নয় । 
অন্তান্ত মতলববাজ ছলগুলি পু*জি- 
পতিদের সাহাৰ্য নিয়ে এ ধরণের 
কল্যাপকর্ষেও বাধা হ্টি করে শ্বার্থ- 
হানির ভয়ে এবং লেই কল্যাণব্রতী 
শাসক দলকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র 
তরু করে দেক়। এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করার জন্তু পাট্যকার-পরিচালক 
চিররধ্চন ঘাস লাধুবাদ পাবেন 
নিশ্চয়ই, তবে নাটকটিতে যদি একটি 
চরিগ্রেরও সাক্ষাৎ পেতাম, যে জন- 
গণের প্রকৃত মুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে 
কিছুটা সমালোচনা যুখন্__তাহলে 
এ নাটকটিকই একটি মননশীল রাজ- 
নৈতিক নাটক বলতে দ্বিধা থাকত 
ন1। কিন্ত নাট্যকারের অভিপ্রায় যে 
তা নয়, সে তো শপষ্টই বোকা ঘায়। 

নাটকের শুরুটা নাটকীয় সন্দেহ 
নেই। মস্ভান তরুণ ফটিক বেকারীর 
শিকার হয়ে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল 
দলের ক্রীড়নক রূপে নান! অপকর্ম, 
রাহাদ্রানি, খুন পর্যন্ত করে শেষে 
ঘখন তুস্থ জীবনের হাতছানিতে 
দাড়া দেয়, তখনই তাকে হত্যা করে 
মতলবী দলগুলির মাতব্বরের1। এই 
হত্যাকে তারাই বামফ্রন্ট লরকারের 
ফুকীতি বলে গ্রচার করে। ঘবনিকা! 
উঠলেই ফেখি, মঞ্চের মাঝখানে 
ফটিক শায়িত শবাচ্ছা্নে, শোক 
প্রকাশ করে বাম লূরকারের মুণ্ডপাত 
করছে তথাকর্থভ দ্বক্ষিনপন্থী দূল- 
গুলি। এই কপটতা আর ভশ্তাসীর 
জালা! দহ করতে না পেরে নিহত 
ফটিক জীবিত হয়ে উঠে তাদের 
মুখোশ টেনে খুলে দেয়। অবশ্তই 
এট! প্রতীকীম্গগিত, কিন্তু তাৎপর্য- 
পূর্ণ । নেতাদের ছল চাতুন্রীপূর্ণ 
বক্তৃতার বহুর বড় বেশি»কিছু কম 
ছলে ব্যাপারটি রসঘন হুত। এর 
পরেই অবশ্য ফ্ণাশব্যাক_ ফটিককে 
কেন্দ্র করে দলগুলিত লক্ষ দল- 
বাজি। শুধু এই প্রমঙ্ নিয়েই যদি 
নাটকটি রচিত হত, তবে বাস্তবতার 
বিচারে একটি উল্লেখ্য পদক্ষেপ হয়ে 
উঠত। 

নাটকটির মঞ্চায়ন খুবই সরল । 
আলোবু বাবহাবুঞ্ জীয্লিজে। 


নাটকের ভাষা বাস্তবসম্মত | প্রফুল্প- 
চন্দ্র সেন ও সুব্রত মুখাজর ইমেজকে 
ক্যারিকেচার করে ছুটি চরিত্রের শি 
উপভোগ্য-এবং অভিনেতারাও মুন্দি- 
সানা দেখিয়েছেন কম নয়। বিশেষ 


. করে অযূল্য মেন রূপে প্রণব চক্রবর্তী 


প্রফুল সেনের চালচলন, হাবভাব, 
কথাবার্তা ফুটিয়েছেন বিজ্পাত্মক 
ভংগীতে চমত্কার | মাধব চরিত্রের 
জোতদারী বিশেষ চটি সুন্দর তুলে 
ধরেছেন নাট্যকার পরিচালক চির- 
রঞ্জন দাস স্বয়ং! 
ক্ষপায়ণে কিছু অভিশপ্লতা. প্রকাশ 
পেলেও প্রবীর দাস অভিনয়ে কিন্ত 
আস্তরিক। 'টগরের ভূমিকায় মন্দিরা 
দাস একটি -মাত্র দৃশ্তে আবিভূ্তি 
হলেও দৃষ্টি আক্রষণ করেন । 


ফেল ফোর 

আলফ্রেড ছিচককের ‘দি বার্ডম’ 
ছবিতে দেখেছিলাম পাখী কি সুন্দর 
আবার কি ভয়ংকর । ছবিটি পুরো- 
পুরি পাখীর স্বভাব বৃত্তান্ত তুলে ধরে 
আমাদের মনকে রীতিমত নাড়া 
দিয়েছিল । কেন মিডল্হামের “ফেস 
ফোর নামের আলোচ্য ছবিটিতে 
পি"পড়ের শ্রেণীগত সমস্তা, প্রকৃতি ও 
হিংআ্তা এমন নৈপুণ্যের সংগে তুলে 


ধরা হয়েছে যে, মনকে আকরুষ্ট না 
করে পারে না। কল্পনার ৭ আশ্রয়ে 
নিগ্িত এই ছবিটি ‘সায়েন্স ফিকশন”- 


ধর্মী নিঃসন্দেহে, কিন্তু আরিজোনা 
মরু ঞ্চলের পটভূমিতে পি'পড়েদের 
অসহায়তা আবার এ্ক্যবদ্ধ শক্তির 
প্রকাশ, আত্মরক্ষার প্রয়াসে সংগ্রাম, 
ছোট ছোট কীটপতঙ্গ থেকে মান্ষকে 
পর্যন্ত অভিনব উপায়ে আক্রমণ 


ইতাদি পর্দায় দ্বেথে হতবাক হতে 
হয়। তবে সম্পাদনার দিকে আর 


একটু নঙ্তর দিলে ছবিটি স্থসংহত 
হত | ক্যামেরা ও শব্দ গ্রহণ প্রশংস- 
নীয়। নিগেল ভাতেনপোর্ট, 


মাইকেল মাফি, আযলান গিফোর্ড ও 
লিনে ফ্রেডারিক-এর অভিনয় যথা- 
যথ আর ঝাঁক ঝাঁক অজশ্র পিপী- 
লিকা দলকে নিয়ে পরিচালক থে 


কাজ করিয়েছেন, তা বিস্ময়কর । 


মেঘ বরফি রোদ 

প্রযোজক বিনয় চৌধুরী “ভি এস 
ফিল্মদ’ এর ব্যানারে “মেঘ বৃষ্টি রোদ? 
নামে একটি রভীন বাংল! ছবি উপ- 
হার দিতে চলেছেন। শ্বরচিত 
কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্ছনে চিত্র 
পরিচাজক শরণ দে এ ছবিটি পরি- 
চালনা করেছেন। সম্প্রতি ট্রুডিও 
কো-অপারেটিভস্‌-এ ছবিখানির শুটিং 
হল। অভিনয়াংশে আছেন আরতি 
ভট্টাচার্য, স্থত্বতা চট্টোপাধ্যায়, জয়তি 
দান, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অরুণ 


মুখার্জা, অমৃত চৌধুরী প্রসৃতি। 
ব্ুবীন্র সংগীত সমৃদ্ধ এই ছবিয় অন্তান্ত - 
গানগুলি লিখেছেন ও সর দিয়েছেন 


অনল চট্টোপাধ্যায় । ছবির শুটিং 
আ্বার্ধকি শেষা। 


ফটিক চরিত্রের 


৫ 
« 


বিরোধী দল 
( *ম পৃষ্ঠার পর ) 


এমম অবিচল নিষ্ঠা ক*জনেরই বা 
আছে ? গাঁয়ের লোকে না মানলেও 


গীয়ের'অন্তান্য প্রাণীকুলের মোড়ল-, 


গিরি করতে সংবিধানে বাধা 
কোথায়? এদেশে সর্বোদয়ের 
সবটাই উদয় হয়ে গেছে এমনটি যখন 
বল! যায় না তখন কাজ নিশ্চয়ই 
বাকী পড়ে আছে। নইলে কসবা 
পোস্তা, কড়েয়া, মরিচঝাপির সমর- 
ক্ষেত্রে অসামান্ত সাফল্য লত্বেও 
‘রেজাণ্ট' পাওয়া যাচ্ছে না কেন? 
অবশ্য একার চেষ্টায় সব কিছুই হয়ে 
যায় না, কিন্ত তা হলেও তো! আর 
বসে থাকা যায় না। বাপের . মতন 
বড়দাদা মোরায়জী ভাই যে দেশের 
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তারই একটা 
প্রাদেশিক ‘জনত!’ শক্তির যিনি 
সর্বাধিনায়ক, কোন কাজের ভয়ে 
কম্পিত নয় সে বীরের হৃদয় । 
(জনহীন) জনতা দলের চেয়ার- 
ম্যান সঙ্গত কারণেই দ্বলহীন পঞ্চা- 
যে্রাজ্য চেয়েছিলেন--লেজহীন 
গরু-ছাগল তো আর চান নি। 
কিন্ত সৎ কাজে নানা বাধা । অত- 
এব, চেয়ারম্যানের ওরুতর রাজ্যভার 


ফজলুরের' হাতে অর্পণ করে অহিংস 
যুদ্ধে নামতেই হল আর কি। যুদ্ধ- 


ক্ষেত্রে সাহস ও কৌশলের স্বান 
নবাগ্রে সর্বাধিনায়ক ' প্র্ন্সদার 
কাছে তা অনেক আগে থেকেই 
জান] নইলে ‘জয় মা” বলে কড়েয়ার 
রণক্ষেত্রে গুরুত। ১৪৪ ধার “ভঙ্গ 
করে? অদামান্ত সাফল্য লাভ দল্গুব- 
পর ছিলনা শ্বপনং যমরাজের বাহন এ 


গের মহিষাস্থর নতষস্তকে তার. 


রথের কাণ্ডারী হতো না। 

বলতে নেই, 'এতিহ্ৃপূর্ণ নানা 
রণঝোশল তিনিই সারাভারতে 
ছড়িয়ে. দ্রিতে সক্ষম হন--খিড়কী 
পথে একেবারে মন্ত্রীগিরিতে প্রবেশের 
মত একটি জ্গৎবিখ্যাত রণকৌশল 












দপণ ॥ শুঁক্রকার, ২রা মার্চ, ১ 


ভার আগে পৃরিবীতে খুব কম লোকই 
আয়ত করতে পেরেছিলেন । এখন 
আশ্বাসের কথা এই যে, “নি 
বিধান’ অদ্বিনে পৃথিবীর দড়ি ছি" 
গোলোকযাত্রা করলেও বিশ্ববি 
“আনন্দবাজার? অদ্ধের যষ্টির মত ন্বী 
কর্তব্য আজো অটল আছে । এই 
তে সেদ্বিনের কথা__'আনন্দের 
সবিশেষ প্রচেষ্টায় পশ্চিমবজের গদ 
তিনি তে! প্রায় ছুয়ে এল্রেন। 
তবে পৃথিবীর সর্বত্র আই 
শৃঙ্খলার যা হাল? তাতে এ 
সমস্ত কাজ শেষ হবে কিনা তাতে 
সন্দেহ জাগে। অথচ তার রাজত্ব- 
কালে বাঘে-গরুতে *,কখঁনও এফ 
ঘাটে জল খায়নি__একথাটি অনেকে 
ভূলে গেলেও এটুকু আজে! মানতে ' 
হবে যে, আইনশৃষ্খলার সে গৌরবো্টে 
দ্ঘল দিনগুলিতে ভাগ্যবানের 
সৌভাগ্যে বা হতভাগার দুর্তাগ্যে 
কেউ কখনও ফাটল ধরাতে পারেনি! 
*শিষ্টের দমন ও ছুষ্টের পালন’-এর , 
মত একটা বিজ্ঞান সম্মত. ব্যবস্থা 
তখনও চালু ছিল। আর এখন? 
কিবুমে কিরুমে (ক্রমে ক্রমে) সবই 
গ্যাছে__সে রামও নেই, দে অষো- 
ধ্যাও নেই। দ্বারোগাবাবুরা একা- 
"ধারে বিচার বিভাগ, রাজন্ব বিভাগ 
মায় সামরিক বিভাগ, এক লহ, সব 
বিভাগের কাজই গভীবন নিষ্ঠায় দেখাঁ 
শুনো করতে পারতেন} আইন. 
শৃঙ্খল] আর আস্শালনের এমন 
খ্যাকেজ ডীল্‌’ কে কবে আর . 
কোথায় দেখেছে? ৃ 
নে যাই হোক্‌, * প্রফুল্লদা আত্ম- 
শ্লাঘার পক্ষপাতী নন। গুণমুগ্ধ দেশ- 
বাসী আর কাউকেই “দুভিক্ষ-মনত্রী'র 
ছলভ মাল] পরিয়ে দিয়ে ধন্য 
হয়নি। কিন্তু উত্তর দক্ষিণ পূব 
বছদশর্শ প্রফুল্পদ! মাঝে মাকে র রণ- 
ক্লান্তির অবসরে অনেক কিছুই ভাবেন 


আবার মাঝে মাঝে গোট! সংসারেই, 
যেন ঘেল্লা ধরে যায়। 





রেফাঃ নং গগি এম | এন এ | এস ও (সি) / ৭৯ / ৩:৮ / ১১৩ 


তাং ১৭-২-৯৭ 
মুল টেণ্ডার নোটিদ নং জি এম / এস 


এ /এস ও ( সি) /৭১ / ৩৭৮ | ১ 


তাং ১২-২-৭৯-এর রলেফারেন্সে উপরিউক্ত টেণ্ডার নোটিসে বায়নার টাকা যা 
প্রদণিত হয়েছে তাকে ইতিমধ্যে প্রদর্শিত সংখ্যার পরিবর্তে টেপার নিতে । 


উল্লিখিত আহ্মানিক মূল্যের ১% 


ধরতে হবে। রী্মনার টাকা ব্যাঙ্ক || 


ডাফটের আকারে অথবা নগদে জমা দেওয়া যাবে। স্টাফ অফিসার (সিভিল) 


বর্ধমান । 


জেনারেল ম্যানেজারের 2. শ্রীপুর সি পোঃ কালাপাহাড়, রা | 


দপণি ॥ শুক্রবার, ২রা মার্চ ১৯৭৮ 
7. বাঙলা দেশ 
=. (গম পৃষ্ঠার পর) 
ছায়ী থাক না কেন, ভয়াবহ বন্ধ 
এবং মাকিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক 
বাঙলাদেশে প্রেরিত চালের গতিমুখ 
পরিবর্তনই দুর্ভিক্ষের যৃূল কারণ। 
মাকিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বাঙলা- 
দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যড়ম্ন 
আর এক ইতিহাস । এই নির্বাচনে 
জনসাধারণের মনে আওয়াসী লীগের 
বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ সঞ্চিত ছিলো 
তাই আত্মপ্রকাশ করলো । আও- 
সামী লীগ শাসনের ট্র্যাজেডী হলো 
যে” দুর্ভিক্ষের জন্তে শতকরা আশি 
ভাগই দায়ী বন্ত। এবং আস্তর্জাতিক 
যড়ঘস্ত্র জনসাধারণ সে ছুণ্তিক্ষের যোল 
,আনা দায়িত্বই তার ঘাড়ে চাপিক্ে 
লন। শেখ মুজিবুর যখনি কঠোর 
হস্তে বন্যাজনিত পত্িস্থিতি মোকা- 
বেলায় এগিয়ে এলেন তখনি তাকে 
হতযা করা হলো । শেখ মুজিব কর্তৃক 
বাকশাল ( বাঙলাদেশ কৃষক'শ্রমিক 
আওয়ামী লীগ) গঠন আওয়ামী 
লীগের পতনের অন্ততম কারণ। 
যে পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব বাকশাল 
গঠন করেছিলেন তার বাস্তব ভিত্তি 
যাই থাক না কেন জনসাধারণ তাকে 
সহজভাবে গ্রহণ করার স্থযোগ 
পায়নি । কারণ বাকশাল , গঠনের 
নদ সদে তাকে হত্যা কর হয়েছে। 
বাকশালের' সীধ্যমে স্থিতিশীলতা 
আসে কিনা তা পরীক্ষিত হওয়ার 
আগেই সব শেষ হয়ে ঠোছে,। 
আওয়ামী লীর্গ এই নির্বাচনে প্রায় 
চঙ্িশটার উপর আসন লাভ করেছে । 
তরু আওয়ামী লীগের জন্তে এই 
সাফল্য অপ্রতুল । যেখানে আওয়ামী 
লীগের সভাপতি পরাজিত এবং তার 
অস্ত্রিসভার প্রায় অর্ধেক মন্ত্রী বিধ্বস্ত 
সেখানে এই সাফল্যের কি মূল্য 
আছে? 
এই নির্বাচনে সর্বাধিক লাভবান 
হয়েছে তখাকধিত ইসলাম-পসন্দ 
মরিচঝীপি 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

একথা বেশ পরিক্ষার যে, জেনে- 
শুমেই জনত নেতারা মরিচর্বাপির 
উদ্ধাস্তদের অন্তায় দাবীকে সমর্থন 
করছেন। জনতা পার্টির রাজ্য 
নেতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বামফ্রণ্ট 
সরকারকে ধে-কায়দায় ফেলা । তাই 
এই উদ্বান্তদ্ের রাজনৈতিক দাবার 
| বোড়ে হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা 
| হচ্ছে। কিন্ত- এ ব্যাপারে বাদ 
ূ ীধছেন কেন্দ্রীয় সরকার। তাই, 
: প্রধানমন্ত্রী “এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় 
| মন্ত্রীদের , সমর্থন পাওয়ার অন্ত 
, আত্যন্তরীণ ঝগড়া থাকা সত্বেও সবাই 
J প্লে কোমন্র বেঁধেছেন ৭ 
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জোট--ফারা গত ২৪ বছর ( ১৯3৭- 
৭১) ধরে ইসলামের নামে, ধর্মের 
নামে, আঞ্চলিক অপ্তগুতার নামে 
বাঙলাদেশের মানযধকে শোষণ 
করেছে "৷ এই নির্বাচনে জয়ী ব্যক্তি 
বর্গ তাদেরই এজেন্ট হিসেবে কাজ 
করতেন । রাষ্ট্রভাষা বিতর্কে, শ্বায়ত- 
শাসনের প্রশ্নে এবং পূর্ব পশ্চিমের 
মধ্যে সম্পদের সমবণ্টনের ক্ষেত্রে এরা। 
সর্বদাই বাঙলাদেশের মামুযের পৃষ্ঠে 
ছুরিকাঘাত করেছে। বাঙলাদেশের 
মাছষের ভাগ্যের পরিহাস, আজ 
তারা দেশপ্রেমিক হিসেবে স্বীকৃতি 
লাভ করেছে। প্রেপিভেপ্ট জিয়ার 
প্রশ্রয়ে এরা পরিপুষ্টি লাভ করেছে 
এবং আজ একটা! শক্তি হিসেবে মাথা 
তোলার স্যোগ পাচ্ছে। আঙ্গ ষে 
সাফল্যই (জিয়া) তিনি লাভ করুম 
ন! কেন 'কে একদিন এর মূল্য 
আদায় করতেই হবে । 

বামপন্থী দলগুলে1 এই নির্বাচনে 
আবারো প্রমাণ করলে, তাদের কর্ম 
পদ্ধতিতে এমন কোন ক্রটি রয়েছে ঘা 
তাদের আজকের পরাজয়ের কারণ । 
সেটি কি? আমি জানি না এই 
প্রশ্নের উত্তর তাদের পক্ষেও দেওয়া 
সম্ভব কি না। পাকিস্তানী আমলের 
বাঙলাদেশী রাজনীতির সঙ্গে ধার! 
পরিচিত আছেন তারাই জানেন যে 
পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি গণ-আন্দো- 
লনের ক্ষেত্রে বামপন্থীদের অবদান 
অবিসংবাদিত। রাষ্ট্রভাষা আন্দো- 
লনের সময় ষেমন এর! অকুতোভয়ে 
সর্বপ্রকার আপোষ প্রচেষ্টা বানচাল 
করেছে, তেমনি ১৯৫৪ সালের 
সাধারণ নির্বাচনে বৃহত্তর জাতীয় 
এক্যোর খাতিরে যুক্তক্রণ্ট গঠনের 


জন্যে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ " 


করেছে । দৃক্ষিপপন্থীদের প্রতিক্রিয়ার 
বিরুদ্ধে যেমন এরা লড়েছে, তেমনি 
ঘুশেধরা মধ্যপন্থীদেরও এরা সংগ্রামে 
প্ররোচিত করেছে । কিন্তু এ জাতীয় 
কাজে তাদের বড় ক্রটি হলো, তারা 
কখনো নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নিজেদের 
আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেনি । 
ফলে সর্বদাই তাদের কাজের ফলা- 
ফল ভোগ করেছে স্বিধাবাদী মধ্য- 
পন্থীরা। এ কারণে বাগুলাদেশের 
রাজনীতিতে আমরা দেখি, এরা 
কখনে! আওয়ামী লীগের *লেজুড়- 
বৃত্তি করছে, কখনে! করছে জিয়ার 
মত মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদী লেহুড- 
বৃত্তি। বাঙলাদেশের “বামপন্থীরা 
যতদিন পর্যন্ত এই বৃত্তি পরিত্যাগ 
করবে না ততদিন পর্যন্ত তাদের 
কোন ভবিষৎ নেই--একথা বোঝার 
সময় তাদের এসেছে বলে মনে হয়। 
এভাবে জনগণের বিপ্লবের কথা বলে 
উদ্বৃত্তি এখনি বন্ধ হওয়া উচিত। 
অনেকে আত্তর্জাতিক রাজনীতির 
কথা বলবেন । কিন্ত এ জাতীয় দেশে 


আস্তর্জাতিকভাবাদের প্রভাব 
থাকবেই । রুশ চীনের অনুসরণ 
আমাদের ভালে! লাগে কারণ তারা 
জনগণের কথা বলে ৷ কিন্তু এ্যাংলে! 
আমেরিকান রাজনীতির প্রভাবের 
কথা কেউ বলে ন, কারণ তারা 
সরাসরি জনগণের স্বার্থের বিরোধিতা 
করে। একটু তলিয়ে দেখলে দেখ! 


যাবে বিদ্বেশীদের প্রতি অনুরাগ বা' 


আসক্তি সবারই রয়েছে । কোন রাষ্ট্র 
যতদিন স্বয়ংসম্পূর্ণ ন! হবে ততদিন 
তারপক্ষে আস্তর্জাতিক লেজুত্বৃত্তি 
পরিত্যাগ করা সম্ভব নয় । 

এখন প্রশ্ন হলে! জিয়ার এই 
বিজয়ে তার নিজন্ব ভূমিকা কি? 
উপরে এই নির্বাচনের ফলাফলের 
পশ্চাৎপট অঙ্কিত হলো । আগামী 
সংখ্যায় আমরা জিয়ার বিজয়ের 
অস্তনিহিত কারণসমূহ আলোচনা 


করবে|। 


বরকত 


(২য় পৃষ্ঠার পর) 

বিষয়ক প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যাবার 
পথে কোন বাধা সুষটি হবায় কথা নয়। 

হুকুলের সঙ্গে দে জনত! পার্টির মন্ত্র 

এইচ এন বহুগুপার গোপন যোগাযোগ 

আছে সে বিষয়ে দলীয় নেত্রী ইন্দিরা 

গান্ধীকে হুত্রতর মারফত বরকত 

সাহেব আগেই জানিয়ে রাখতে 

তোলেন নি। তাই হ্থরুলকে- দল 

থেকে তাড়াবার বিষয়ে দিল্লীর তরফ 

থেকে খুব একটা বাধা আদার 
সম্ভাবনা কষ তবে মুরুলের ওপরে 
সঞ্জয় গান্ধীর বেশ কিছুটা দুর্বলতা 
আঁছে। কিছুটা বাঁধা হয়ত আসবে। 
তাই বরকত সাহেব হুরুলের বিরুদ্ধে 
পেশ করার মত প্রমাণ সংগ্রহে জোর 
তৎপর হয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ 
কিছু প্রমাণ ইতিমধ্যেই বরকত সাহেব 
জোগাড় করে ফেলেছেন যা মুরুলের 
বিরুদ্ধে কাজে লাগবে । আর এখন 
সঞ্জয় দণ্ডিত হওয়ায় এ বিষয়টা আরও 
সহজ হয়ে এল । 

বরকত সাহেব যেভাবে অগ্রসর 
হচ্ছেন তা দেখে মনে হয় যে, এবার 
তিনি সরুলকে তাড়াবেনই । আর 
তাই দি হয় তবে রাজ্য কংগ্রেস (ই) 
দলে ভাঙ্গন অবধারিত । 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এর 

আগে মুরুল যখন বরকতের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হয়েছিলেন তখন সপ্তয়ের 
আপত্তির কারণেই বরকত সাহেব 
স্কুলকে সরাতে পারেন নি। 


ইরাণ 
(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 


সর্বাধুনিক ২৫* এফ ১৮ এল এবং 
১৪*টি এফ ১৬ বিমানের বরাত 
দেন। ২৫৭ এফ ১৮ এল বিমানেকই 
দাম পড়বে ২৫** কোটি ডলার । 
ইরাণ মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে 
তৈল বাবদ ষে আয় করত এভাবে 
তার বেশির ভাগই আবার মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রকে ফিরিয়ে দিতে হতো ৷ 

ইরাণের এই বিরাট সম্পদ এত- 
দিন ইরাণীদ্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
কাজে, লাগেনি । ইরাপী জনগণের 
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অত্যন্ত গরীব 
নিরক্ষর এবং জীবন ধারণের ন্যনতম 
প্রয়োজন মেটানোরও তাদের ক্ষত! 
নেই। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ভূমি- 
হীন ক্ষেতমজুর গ্রামাঞ্চল থেকে 
কাজের খোজে তেছরাণ ও অন্তান্ত 
শহরে ভীড় করেন। শহরের সাম্য 
ঘ্বরবাড়ির' অভাবে গাদাগাদি করে 
বাদ করেন। রাজধানী তেহরাণ 
শহরের ৪* শতাংশ পরিবার একটি 
মাত্র কামকাক় খাকে। রাজধানীর 
উত্তরাঞ্চলে একটি মাত্র কামরার বাল 
করেন এমন পরিবারের অনুপাত ৭৫ 
শতাংশ । 

ক্ষুলে যাবার মত বয়স হয়েছে 
এমন বালকবালিকার্দের ৫*শতাংশই 
স্কুলে পড়াশোনা করার স্যোগ পায় 
না। বাকিদের সধ্যেও মাত্র ২* 
থেকে ৩* শতাংশ বিস্তালক্নে কিছুটা! 
পড়াশোনা করতে পারে আর এর 
এক ভগ্নাংশ মাত্র উচ্চশিক্ষা লাতের 
সৃষোগ পাক্স। শিক্ষালাতের ব্যয় 
এতো বেশি ঘে একমাত্র অত্যন্ত ধন- 
শালী লোকেদের সম্ভানেরাই উচ্চ- 
শিক্ষালাভের স্থযোগ পায়। সরকারী 
পরিসংখ্যান অনুমারে গ্রামাঞ্চলের 
শতকরা! ৮৫ জন পুরুষ 'এৰং ১* জন 
মহিলা নিরক্ষর । 

শ্বাভাবিকভাবেই ইরাণের জন- 
গণের বিপ্লব কোন ব্যক্কিন্ন মনোগত 
অভিলাষ পূরণ করে থধেষে হেতে 
পারেনা । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরা- 
পেল এবং পশ্চিম এশিয়ার আরব 
রাষ্ট্রগুলির বাদশাহ ও রাজার দল 
ইরাণের বিপ্বকে স্থজরে দেখেন] । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ইজরায়েল গীতি 
পশ্চিম এশিয়ার আরব জনসাধারণকে 


॥ এগ্রো £ 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র বিরোধী 
করে তুলেছে । আরবদের মধ্যে 
রাজনৈতিক চেতনার ব্যাপক প্রসার 
ঘটেছে । মার্ধিন যুক্তরাষ্ট্রের মক্ে ল 
রাষ্ট্র সৌদি আরব, জর্ডন, সংযুক্ত 
আরব আমীরশাহী, - কুয়ায়েত 
প্রভৃতি দেশের শাসকের! প্রমাদ 
গুণছেন। ইরাণের ঘটনাপ্রবাহ 
সমস্ত থৈরাচারী শাসকের মনে 
আতংক বিস্তার লাভ করেছে । ধর্মের 
জিগীর তুলে আরব জাতিকে দাবিয়ে 
রাখার দিন বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে। 

প্যালেন্টাইন মুক্তিক্রণ্টের নেতা 
ইয়াসায় আরাঁফত তেহরাণে আয়া- 
তুল্লা খোমিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে- 
ছেন। আরাফাত বলেছেন ইরাপের 
বিপ্লব মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা এবং 
ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শক্তির 
ভারসাম্য বদলে দিয়েছে । 'মাকিন 
প্রতিরক্ষা সচিব হার্ড ব্রাউন ছু 
সপ্তাহ ধরে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র 
সফর করছেন। কার্টারের চেষ্টায় 
জিশর-ইজরাঁয়েলের আরব জনগণের 
আকাজ্ষ। বিরোধী আতাত গঠন 
করার জন্য দ্বিতীক্ববার ক্যাম্প ডেভিড 
আলোচনা শুরু হয়েছে । 

ইরাণের বিপ্লবের পরবর্তী স্তর 
সমগ্র আরব জগতের পক্ষে এক 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । ইয়াসার আরা- 
ফাত বলেছেন ইরাণের অভ্যুথান 
গোটা পশ্চিম এশিয়ায়. শক্তির 
ভারসাম্য পরিবর্তিত করে দিয়েছে । 

ইরাণের বর্তমান নেতা আয়া- 
তুলা খোধিনি যদি বিপ্লবকে শাহ 
বিরোধী স্তরে আটকে রাখার অভি- 


লাষী হন তাহলে ইরাপে এক নতুন 


কঠিন পরিণতি দেখা দেবে । কারণ 


তার ব্যক্তিগত ধর্মীয় প্রভাব সত্বেও 
'তৈলখনি ও অন্তান্ত শিল্পশ্রমিকদের 
সমর্থনে বিপ্লবী কমিটা সংগঠিত শক্তি 
হিসাবে অনেক বেশি স্থপ্রতিষ্ঠ। 
বাজারগাঁন সরকার ও বিপ্লবী কমি- 
টির মধ্যে যত শন্র সম্ভব বোঝাপড়া 
না হলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার 
অনুচরের] নিজেদের বিগ্লববিঝোধী 
অভিসন্ধি পূর্ণ করার স্থযোগ পাবে। 





পর্ষদ প্রকীশন। 
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ফণ্টের এব্য রক্ষার দায়িত্ব কি একা মি গি এমের ? 


- ( দৰ্পণের পর্যবেক্ষক ) 

একদিকে ষরিঝীঁপি নিয়ে রাজ- (এস)-এর রাজনৈতিক কর্মসূচীর তীব্র 
নৈতিক দেউলেপনার নিলর্জ বেসাতি . লসালোঁচনা করেছেন । এটা করার 
যখন শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হতে অধিকার তার অবশ্যই আছে এবং 
চলেছে এবং বাজারী সাংবাদিকদের খাঁকবেও, ৰামক্রণ্টের শরিক হওয়ার 
সব প্রয়াম যখন শৃন্তগর্ত আস্ফালনে অর্থ দলের অস্তিত্ব বিলীন করা__এটা 
পরিণত হলো ঠিক তখনই আবার , নিশ্চয়ই নয়, হতেও পারে না। 
হুর হয়েছে বামক্রণ্ট এক্যে ফাটল বে, শরিক দলের সঙ্গে 
ধরাবার অন্থক-কৌশল । এর সম্প্রতি- দি পি আই.( এম) কোন ক্ষেত্রে এবং 
তম উপলক্ষ ফরোয়ার্ড রফের রাজ্য কিভাবে অন্যায় ব্যবহার করলে য! 
দন্মেলন। কলকাতার সাংবাদিক থেকে এমন সন্দেহ দেখ! দ্বিতে পারে 
জগতের ছুই বাজারী মৃত্সন্দি ভাদের যে, বামক্রপ্টের বৃহত্তম বল.হিসেবে সি 
কাগজের প্রথম পাতায় ফলাও করে পি আই (এস) সবাইকে গ্রাস 
ফরোয়ার্ড রকের রাজ্য জন্দেলনের করছে? ৰাজারী কাগজের 'এবছিধ 
খবর প্রকাশের নামে সে চিত্রটি তুলে প্রচারের কোন বনিষ্ঠ বিরোধিতা 
ধরতে চেয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এই ফরোয়ার্ড বক কিংবা আর এস পি 
দলের সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর করেনি! কিন্তু, কেন ? এটা অবশ্তই 

সম্পর্কে ফাটল ধরেছে .এবং বামক্রষ্ট বিবেচ্য ll 
এক্যও নাকি'আর অটুট নয় ইত্যাদি! ফরোক্সার্ত ব্রকের অন্ধ পি পি আই 
২« ফেব্রুয়ারী শহর লংঘরণে উভস্ব (এষ) বিদ্বেষ ইতিপূর্বে বহুবার জল 
বাঁজারই কিন্ত সযদ্রে পঃ'বঃ প্রাদেশিক ঘোনা! করে। হেমন্ত বন্ুর হত্যা 
কৃষক সৃতার রজত অয়ন্তী অধিবেশনের কারী নি লি জাই ( এস )--ফরো- 


(২৪শে ফেব্রুয়ারী বাকুড়ায় যার রার্ড বকের র্লাজ্য দম্পাক অশোক - 


ঘোষ একদা! এধরণের অতীব জঘন্য 
প্রচারে পেছপা হননি । অবস্ত, 
খটনার চাপে শেষ পর্যন্ত তিনি 
শ্বীকার করছে বাধ্য হয়েছিলেন যে, 
তৎকালীন ইনপ্প্রকটর জেনারেল 
রপ্রিত গুপ্তের কাছে শুনেই তিনি 
হেসস্ভ বন্থুর' হত্যাকায়ী কপে সি পি 


উদ্বোধন হলে!) খবরটি সষত্ধে পরি- 
হার করে গেছে! 

বাজারী মৃত্সন্দিদের এই কায়দা 
নতুন নয়। এটা ওর] করবে এবং 
করতে বাধ্য ওঘেরই বাজারী মালি- 
কের শ্রেণী্বার্থে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে 
ওদের এই শয়তানী বৃত্তিকে ফরো- 
মার্ড ব্লক এবং আর এস পি নেতৃত্ব কি 
এই মুহূর্তেই বলিষ্ঠ প্রতিবাদে লৌহ ছিলেন। এট! বলাই বাহুল্য যে, 
মৃদ্গরের শক্ত আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ একটা রাজ্সনৈতিক দলের রাজ্য 
করতে চান অথবা বাঞ্াক্রী কাগজের সম্পাদক আই-জি পুলিশের কথায় 
ক্রীড়নকে পরিণত হতে চান? এট। পরিচালিত হলে সেটা শুধু নিন্দনীয় 
কারো! অঙ্জানা নয় যে, পশ্চিমবঙ্গ লয়, অপরাধও। কমল গুহের সি পি 
মন্ত্রিসভায় এই ছুই দলের এমন সদক্তও আই (এম) বিদ্বেষ তো! সর্বজন- 


আই (এম)-কে অভিযুক্ত করে-, 


আছেন বাজারী মহল, বিশেষ করে 
সরকারী বাজার যাদের মাধ্যমে মঞ্জি- 
সভার অনেক গোপন তথ্য করায়ত্ 
করে। এক্ষেত্রে পূর্ভমন্ত্রী আর এস 
পি নেতা যণীন চক্রবর্তীর কার্ষ- 
কলাপতো প্রায় কিংবদস্তীতে পরি- 
নত হয়েছে ইতিমধ্যেই | মন্ত্রিসভানর 
আর এক সদ শ্য ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা 
কমল গুহ সম্পর্কেও বাজারী ক'গঙ্রের 
সঙ্গে একটু গ। ঘেষাঘে'ষির অভিযোগ 
বাজারে শোনা ষায়। 

ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজা সম্মেলনে 
রাঁজটৈতিক আন্দোলনে পিপি আই 
(এম)-এব রাজনৈতিক কার্যাবলী 
সম্পর্কে আলোচন! হয়েছে এবং তা 
হওয়াই স্বাভাবিক । দলের রাজ্য 
সম্পাদক অশোক ঘোষও সম্মেলনের 
প্রকাশ্য অধিবেশনে লি পি" আই 


PEE as eS onanism মারার তারার াররারারারারা ঠা 


জম্পান্ছক্ক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১৯ আচার্য প্রস্ল্চন্্ রোড, কলিকাত+৮» থেকে মৃন্িত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট দন, কলিকাতা1-১৩ থেকে প্রকাশিত j LA 


পরিচিত। আমরা এটাই ভাবতে 
চাই ঘে, এসব বিরোধিতা অতীতের 
আত্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হোক। কারণ, 
বামফ্রপ্টকে রক্ষা ন! করতে পারলে 
বিপদ শুধু সি পি আই ( এম )-এর 
নয়_প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ থেকে 
ফরোঘ্রার্ড ব্লক, আর এস পিও 
রেহাই পাবে না। অশোক ঘোষ 
অশশ্ট রাজা সম্মেলনের প্রকাশ্য অধি- 
বেশনে বলেছেন যে, ৬৯ এর তুলনায় 
এবারের বামফ্রন্ট এক্য অনেক বেশী 
শক্তিশালী, অনেক বেশী সংহত। 
ত! যদ্দি হয় অর্বাৎ এটাই যদ্ধি তার! 
মনে করেন তবে এইসব বাঙ্জারী 
কাগজের এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে 
যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এর জবাব 
দিচ্ছেন না কেন? 

ফ্রন্টের নীচুতলার এক্যের কথা 


বল! হয়ে থাকে । সেই এক্য গড়ে 
তোল] কিংবা রক্ষা করার দায়িত্ব কি 
শুধুমাত্র সি পি আই (এম)-এর? 


এমন কথা কেউ বলবেন ন1। দ্বায়িত্ব ' 


যেমন সি পি আই (এম১-এর, 
ফরোয়ার্ড রক, আর এস পি কিংবা 
ততোধিক ছোট শরিক দলগুলোর 
দায়িত্বও সমপরিমাণ । নীচুতলার 
এব্যের শর্ত কি? আসা যাক পঞ্চা- 
য়েতের প্রসঙ্গে । পশ্চিমবাংলায় 
মোট ৪৬, ৭*০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের 
মধ্যে সি পি আই ( এম ) এককভাবে 
দখল করেছে ২৮১১*৫টি আসন । 
বামফ্রন্ট একত্রে পেয়েছে ৩১,৩১৮টি। 
অর্থাৎ সি পি আই (এষ) বাদে 
"বাকী শরিকদলগুলে। একত্রে পেয়েছে 
৩২১৩টি আসন । পঞ্চায়েত সমিতির 
মোট ৮৪৫৪টি আসনের মধ্যে সি পি 
আই (এম) একক ভাবে পেয়েছে 
৫৫১৬টি। বামক্রণট একত্রে ৬২৬১ 
অর্থাৎ লিপি আই (এম) বাদে 
বাকী শরিকগুলো! একত্রে পেয়েছে 
৬৭৩টি আসন । জেল! পরিষদের 
মোট ৬৪৭টি আসনের মধ্যে সি পি 
আই (এম) ' এককভাবে দখল করেছে 
৪৮৮টি এবং বামক্রট একত্রে ৫৬২টি 
আসন। অর্থাৎ সি পি আই (এম) 
বাদে বাকী শরিকদলগুকে। পেয়েছে 
৭৪টি আসন। বলাই বাহুল্য, দলীয় 
সংগঠন শক্তির জোরেই সি পি আই 


(এম).পঞ্চায়েতে এত বেশী আসন, 


দ্খন করেছে। শ্বীভাবিক ভাবেই 
পঞ্চায়েতের কাজে এদের প্রাধান্ত 
থাকবেই । আমি পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চা- 


সবে নির্বাচনের আগে ১৫টি জেলাই 


ঘুরেছি এবং গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক দলের 
সাংগঠনিক রূপ দেখার স্থযোগও 


আমার হয়েছে । যেমন কোচবিহারকে 


বলা' হয় ফরোয়ার্ড ব্লকের হ্বাটি। 
এখানে পুরোনো হিসাব মতে :২৮টি 
অঞ্চলের ৭০টি দেওয়া)? হয়েছিল 
ফরোয়ার্ড ব্লককে, ৫৮টি পেয়েছিল সি 
পিআই (এম)। পঞ্চায়েত নির্বা- 


চনের ফলাফলে দেখা গেল অ হুপাতিক 


হারে ফরোরার্ড ব্লক বেশী প্র,র্থী এবং 


সি পি আই (এম) কম প্রার্থী দিলেও 
ফরোয়ার্ড ব্লকের অনেক কম প্রার্থী 
জয়ী হযেছে । সিপি আই (এষ)- 
এর অনেক বেশী প্রার্থী নির্বাচিত 
হয়েছে । 

মুখিদাবাদ জেলায় আর এস পি 
প্রাধান্ত দাবী করে। পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে বন্ধ ক্ষেত্রে এই জেলায় আর 
এস পি ফ্রন্টের প্র ্থীর বিরদ্ধে প্রার্থী 
দিয়েছিল, কিন্ত সি পি অ'ই ( এম )- 
এর প্রার্থীরাই অধিক পরিমাণে জয়ী 
হয়েছেন । এ থেকেই স্পষ্ট দেখা 


সম্পাদক-_ হীরেন বস্তু 


" তলায় এক্য গড়ার নামে রাজনৈতিক 
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যাবে যে, সারা রাজ্যে সংগঠনগত- ফরোয়ার্ড ব্লক ভার এক 
তাবে সি পি আই (এম) অনেক করেনি ? এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাপীন জনত 
বেশী শক্তিশালী । অতএব, শ্বাভা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক : রক্ষার সমস্ত 
বিক ভাবেই এই দলের কনার! গ্রাম- সিদ্ধান্তই কর! হয় বামক্রণ্টের সভাত । 
জীবনে অনেক বেশী প্রভাবশালী সেখানে অশোক ঘোষ, মাখন পর্লিও 
এবং প্রতিষিত। শহুরে মধ্যবিত্ত উপস্থিত থাকেন। সেক্ষেত্রে যদি 
বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমিক সমাজেও এই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বামফ্রণ্ট সর- 
দলের প্রভাব ঢের বেশী। যদি কারের সম্পর্ক অত্যধিক দৃষ্টিকটু বলে 
এক্ষেত্রে অন্ত কোন দল তাদের সাংগ- ফরোয়ার্ড ক মনে রকরে তবে 
ঠনিক ক্ষমতা না থাকা সত্বেও নীচু- সেখানে তাদের দায়িত্ব তো! 
সমপরিমাণ । শুধুমাত্র আসর 
মাৎ করা বক্তব্য পেশ করে করতালি 
কুড়াবার চিরাচরিত কৌশল থেকে 
আজ দকলকেই মুক্ত হতে হবে । যদি 
কিছু ক্রটিবিচাতি ঘটে, নিজেদের 
মধ্যে আলাপ আলোচনা করেই স্যা 
দমাধান করতে হবে ।+বাক্গারী 
কাগজের প্রচারের হাতিয়ার হতে 
পারে-বামক্রপ্টের প্রচিতটি, শরিক 
দলকেই এমন কেনি কাজ থেকে 
বিরত থাকতে হবে। সি পি আই 
(এম) বে বামক্রণটকে চোখের মণির মঘ 
রক্ষা করতে চায় এবং বিভিন্ন শি 
দলকে যে এই দূল কিছুটা ত্যাগ করেও 
আজ পর্যন্ত জনতাপার্টির রাজনৈতিক সঙ্গে রাখতে চায় তার প্রমাণ ফরোয়ার্ড 
কর্মকুচীর যতখানি বিরোধিতা সি পি ব্লক অথবা আর এস পি পায়নি 
আই (এম) করেছে এবং করছে বললে বোধ হয় মিথ্যে বলা হবে'। 


অঙ্প্রবেশের কৌশলকেই বামক্রণ্টের 
এঁক্য রক্ষার শর্ত বলে দাবী করেন, 
তবে সেটা অবস্থাই অযৌক্তিক বলে 
বিবেচিত হবে।  - 

এবার একটি কথা না বললে 
লম্তবত বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যেতে 
পারে । ফরোয়ার্ড ব্রকরাজা সম্মেলনে 
সি পি আই-(এম)-কে এই বলে সতর্ক 
করা হয়েছে যে, জনতা পার্টির সঙ্গে 
সি পি আই (এম) অতিরিক্ত মাত্রায় 
গা মাখামাখি করছে । এই অভিযোগ 
করেছেন অশোক ঘোব। অশোক- 
বাবুকে সবিনয়ে বলতে পারি কি যে, 





নিল্পোক্তের জন্য টেগ্ডার আহ্বান করছে 
ড্রাইভেজ ইনক্লাইন শ্যাফট্‌ 

রেফাঃ নং জি এম /কেণ্ডা/ ই ই (সি) / টেগার / ১২০৬৮ 
তাং ১৪-২-৭৯ LE . | 
নিউ কেণ্ডা কোলিয়ারীর ইস্ট' সেক্টরে' ইনরাইন শ্যাফট ড্রাইভেজের জন্য 
অভিজ্ঞ সঙ্গতিদম্পন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে পার্সেন্টেজের 
ভিত্তিতে সীলকরা টেগার। আনুমানিক খরচ ৯,৫৫,৭৪৪ টাক! । বায়নার 
টাকা ৯৫৫৮ টাক! । সম্পূর্ণ করার সময় ৯ (নয়) মাল। টেগার গ্রহণের শেষ 
তারিখ ও সময় ২১ ৩-৭৯ তারিখ বেলা ২টা এবং ২১ ৩-৪৯ তারিধ বেলা 
২-৩০ টায়। কেপ্তা এরিয়ার "ক্যাশ অফসে ১২-৩-৭৯ থেকে ২০-৩-৭৯ 
তারিখ পর্যস্ত যে কোন .কাঙ্জের দিনে (শনিবার ছাড়া) অফিসের সময়ে 
প্রতি সেটের জন্য ১০০ টাকা (বিক্রয় কর সহ).নগদে জমা দিয়ে (অপ্রত্যার্পন- 
যোগ্য) এক্সিণি উটিভ ইপ্জিনীয়ার ( সিভিল ), জেনারেল ম্যানেজারের অফিস 
কেণ্ডা এরিয়া, পোঃ বহুল, জেলা বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ ) থেকে টে গাবপ্রত্ত 
ক্রয় করা যাবে। যারা ডাকযোগে টেণ্ডারপত্র পেতে চান প্রতি সেটের ভজন্ত 
অতিরিক্ত ৫ টাকা মনি অর্ডারে পাঠাতে হবে। ডাকে টেগার দলিল 
পৌঁহতে দেরী হওয়ার দায়িত্ব এই দপ্তর গ্রহণ করবে না। প্রত্যেকটি কাক্ছের 
টেণ্ডার সীল কর! খামে টেণ্ডার দলিল নং, কাজের নাম, বায়নার টাক] জমা 
দেওয়ার বিদ্ৃত বিবরণ, টেগার খোলার তারিখ ও সময় লিখলে তবেই 
গৃহীত এবং উপরিউক্ত সিডিউল অনুযায়ী খোলা হবে। বাসনার টার) | 
“কোল ইগ্ডিয়া লিমিটেড, ইস্টার্ন ভিডিসন, কেও এরিয়াপ্র অনুকূলে 
ভিমাগড ড্রাফটের আকারে পাঠাতে হবে। ডিমাগু ডরাঙ্ট এ. এফ. এম এর 
অফিনে জমা দিতে হবে এবং রপিষ টেগারপত্রের সঙ্গে" পাঠাতে হবে । 
বায়নার টাকা অমা দেবার প্রযাণপত্র ছাড়া টেপার বাতিল করা হবে| 
টেগার খোলার দিন থেকে চার মাম সময় পর্যন্ত টেণ্ডার প্রস্তাব গ্রহণের জন্য 
উম্মুক্ত থাকবে । সেইসব ইচ্ছুক্ক টেশারদাতাদেরই কেবল চি দলিল 
দেওয়া হবে যারা এরিয়া দিভিল ইঞ্জিনীয়াকের' কাছে তাদের অতীত 
অভিজ্ঞতার ও সঙ্গতির সন্তোষজনক প্রম্যণপত্র দেখাতে পারবেন | কোন | 
কারণ না দেখিয়ে কাজ্জ এক বা একাধিক টেগারদাতার মধ্যে ভাগ; করে 
দেবার এবং ষেকোন অথব! সমস্ত টেপ্তার সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে গ্রহণ হী 
বাতিল করার অধিকার এই দণ্তর সংরক্ষিত রাখছে 



















রিজাভ' ব্যাঙ্কের গভর্ণর কি পদত্যাগ করছেন ? 


২ ২ 





বিগ বর্ষ ॥ ৭ম সং ॥ গুক্ষবার ১ই মার্চ ১৭৯ ॥ ৬০ পয়সা 


৮ D 


জগ্রজীবন 
জড়িয়ে 
পড়েছেন 


* _ (দর্পণের সংবাদদাতা! ) 
উত্বপ্ন প্রদেশে সম্প্রতি যে রাজ- 
/ নৈতিক পট পরিবর্তন হয়ে গেল 
“ভাতে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই 
নং অনসভ্ঘী নেতারা রেশ উ্বিগ্ন। 
গত সপ্তাহে আর এস এসের এক 
সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার অন্ত আর 
এম এস প্রধান বালা সাহেব *দেওরস 
দিদীতে উপস্থিত ছিলেন। সেই 
: সমস তিনি জনতা! দলের বেশ কিছু 
নেতার সঙ্গে রাজনীতি নিম্নে ঘরোয়া 
আলোচন! করেছেন। জান! গেছে 
প্রধানমৃস্রী শ্রীদেশাইয়ের পক্ষ থেকেও 
এই সময় দেওরদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করা হয়। 
৮” আলোচনার পুরে বিবরণ ঘ্রান! 
যায়নি, ভবে রাজনৈতিক মহলের 
ধারণা উত্তরপ্রদেশে নতুন ঘে রাজ- 
££নতিক শক্তিজোটের উদ্ভব হয়েছে 
সেই ব্যাপারেই ব্যাপক ও বিশদ 
এক্বালোচনা. জনসঙ্ঘী নেতারা 
করেছেন। 
অত্যন্ত. অপ্রত্যাশিত ভাবে চরণ 
সিং ও তার অন্যতম কঠোর সমা- 
লোঁচক কেন্গীয়' 'তৈলমন্ত্রী হেমবতী- 
(শেঁবাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 
ডাঃ ‘মণি .ছেত্রী 
সব জেনেশুনে রাজ্যের বামক্রণ্ট 


সরক্লার মণি ছেত্রীকে বিদায়কান্্ীন 
LAM বেশ ভালোভাবেই 


“দিয়েছেন ৰ 

ডাঃ মি ছেত্রী 31 মার্চ থেকে" 
স্বাস্থ্য অধিক'্তার পর, থেকে অবসর 
' নিয়েছের্ন। অবসরের পরেও যাতে 


তার'কাজকর্ণ বেশ ভালোরকমই 


লে সেজন্ত তিনি রাল্প্য সরকারের 
রাছে কম্পেকটি আব্দার করেছিলেন। 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা) 


রিজার্ত ব্যাংকের গভর্ণর আই, 
জি, প্যাটেল, উপপ্রধানমন্ত্রী এবং 
অর্থমন্ত্রী চরণ সিং-এর বাজেট রচনার 
প্রতিবাদে পদত্যাগ করার ইচ্ছা 
প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেল। 


'নয়া্দিলীর রাজনৈতিক মহল গভর্ণর 
্ আই, জি, প্যাটেলের এই পদত্যাগের 


হুমকির পেছনে মোরারজি চরণ সিং 
ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নতুন সুজ্রপাত বলে 


"ভাঙ্গন ব্যক্তি । 
করার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই 


মনে করছেন প্যাটেল শুধু গুজ- 
রাভীই নন, তিনি প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী ভাইয়ের একাস্ত বিশ্বাস- 
তিনি. বাজেট পেশ 


ঘাটতি বাজেটের: প্রতিবাদ জানান । 

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপ- 

নার অব্যবহিত পরে রিজ/ ব্যাঙ্ক 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


'জনসংঘ-আর এস এস বিরোধা ৪:৮১ বহুগুণ 





জনতা পার্টিতে সমাজ বিরোধী 


জনত! পার্টি যে সমাজবিরোধী- 
দের রাজনৈতিক আশ্রয় .দিচ্ছে এই 
কথা রাজ্য বিধানসভায় গত মললবার 
প্রমাণিত হয়ে গেছে । এদিন জনতা! 
পার্টির বিধায়করা সকলেই কাজে! 
ব্যাজ পরিধান করে বিধান সভায় 
ঢোকেন। কারণ কি জানতে চাওয়া 
হলে জনৈক জনতা বিধায়ক এই 
প্রতিবেদককে বলেন যে, গত ৪21 
মার্চ পুরুলিয়া জেলার আগ্রা শহরে 
জনতা কর্মী নিমাই কর্মকার সি পি 


বল] বাহুল্য ও সব আব্বার নজীর- 
বিহীন ৷ রাজ্য স্বাস্থ্য দ্বধরে এ ধূর- 
নের কোন ঘটনা দাগে আর ঘটেনি । 
রাজ্য দরকার মণি ছেত্রীর সব 
, আব্দারই মেনে নিয়েছেন । ফলে তিনি 
পি জি হাসপাতালে ১২টি শয্যার 
কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখতে পারবেন । 


শীততাপ- নিয়ন্ত্রিত ছুটি কক্ষ তিনি 


পাবেন। এর জন্য সরঙ্গারের খরচ 
হবে প্রায় পচিশ হাজার টাকা। অব- 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এমের হাতে খুন হয়েছেন। তারই 
প্রতিবাদে , তারা কালো ব্যাঁজ 
পরেছেন । 

সভায় এক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব 
তুলে বিরোধী দলের নেতা শকাশী- 
কান্ত মৈত্র নিযাই কর্ষকারকে হত্যা 
করার ঘটনা তুলে সরাসরি সি শি 
এমকে দায়ী করলেন। তিনি 
বললেন যে, বিরোধীরা সংখ্যায় কম } 
তাদের জীবনের নিরাপত্তা থাকছে 
না। কংগ্রেস সঘস্ত সত্য বাঁপুলি তো 


'বিছায়কালীন উপটৌকন পেলেন) 


সর নেওয়ার পরেও স্বাস্থ্য অধিকর্তার 
কোয়ার্টারে তিনি কয়েকমাস থাকতে 
পারবেন । সবচেয়ে বড় কথা তিনি 
প্রাইভেট প্র্যাকটিদ করতে পারবেন । 
. একেবারে সোনায় সোহাগা। 
অনেকের ধারণা, পিজিহাস- 
পাতালে ১২টি শধার কর্তৃত্বলহ প্রাই- 
ভেট প্র্যাকটিসের সরকারী অহৃমোদ-. 
নের অর্থই হলো আরেক '্রফা দু্্শ- 
তিকে স্বীকৃতি জানানো । কিন্ত সর- 
কারু জেগে ঘুমুতে ছাপা মাঠি আর? 


করে প্রস্তাব 


এ বিষয়ে মন্ত্রীর বিবৃতি দ্বাবী কর- 
লেন। সব বিরোধী দলের সদ্স্তরা 
চীৎকার করে এ বিষয়ে বিবৃতি দাবী 


করলেন । সভায় তখন বেশ 


উত্তেজনা । 

এ সময় হাটে হাড়ি ভাঙ্গলেন সি 
শি এম দদন্ড শ্রগোপাল বস । তিনি 
সভায় একটি চিঠি পড়ে শোনালেন। 
চিঠিটির প্রেরক হলেন রঘুনাথপুর বক 
কংগ্রেদ (ই) সভাপতি । জাকের 
মুখে সুন পড়লে যে অবস্থা হয় তেমনি 
চুপসে গেলেন বিরোধীর11 বিশেষ 
উখাপনকানী 
কাশীবাবু। 

চিঠির বিষয়বস্ত হল £ নিমাই 
কর্মকার একজন সমাজবিরোধী । গত 
রবিবার নারীঘটিত এক নোংরা 
ঘটনায় কয়েকজনের সঙ্গে নিমাইয়ের 
মারপিট হয় । আহত অবস্থায় হাস- 
পাতালে তার মৃত্যু হয়। 

( শেয়াচল ১3শ পঞ্জাস্র ) 


বিধানসভার 


বেন্দীয় বাজেটের তীব্র মমানোটনা | ডেপুটি স্পীকার 


ও চোরাকারবারী 
প্রসঙ্গ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বিগত ২রা মার্চ .দর্পণে “কুখ্যাত 
চোরাকারবাকীর সঙ্গে রাজ্য . বিধান 
সভার ডেপুটি ম্পীকারের ঘনিষ্ঠতা!” 
শর্যক সংবাদ প্রকাশিত হবার পর 
ভুট ব্যাচিং অয়েলের চোরাকারবারী 
রাজপথ গুপা বেশ কিছুটা! মুষড়ে 
পড়েছে। “বিধানসভার উপাধ্যক্ষ 


সফরে যাওয়া! ভেস্তে গেল । অবস্ত 
সে ভিসা পায়নি। স্বয়ং কলিষ 
সাহেব বাজিপথের ভিসার জন্র কল- 
কাতার ব্রিটিশ দূতাবাসে গিয়ে স্থপী- ' 
রিশ করেন। কিন্তু ভিসা পাওয়া 
যায়নি। পরে স্থির হয় যে, কলিম 
সাহেব আগে চলে যাবেন তারপর 
যাবেন রাজপথ গুধা। ' ভিসার জন্ত 
দিল্লীর ব্রিটিশ দূতাবাল মহলে রাষ্র- 
পথের নিযুক্ত ট্রাভেল এজেন্ট ছোটা- 
ছুটি করেছেন। জানা গেছে যে, 
রাজপথ এখান থেকে সরাসরি লণ্ডন 
যাবেন না। তিনি অন্ত দেশ হয়ে 
লণ্ডন যাবেন কলিম সাহেবের 
সঙ্গে মিলিত হতে। 


কলিম সহেব কমনওয়েলধ পাল”- 


মেণ্টারী সম্মেলনে যোগ দিতে ৪$) 


মার্চ লণ্ডনে রওন! হয়ে গেছেন । 
সেখানে তিনি থাকবেন ২৫শে মার্চ 
পর্যস্ত। এরপর ভিনি যাবেন প্যারিল, 
জেডডা, মদ্দিনায়। তার কিরে, 
আসার কথা ৪ঠ1 এপ্রিল । 
দপর্পে সংবাদ প্রকাশিত হবার 
পর কলিম সাহেব বলেছেন যে, রাজ- 
পথ গুপ্তাকে তিনি চেনেন না। কিন্তু 
কলিম সাহেব কি ভুলে গেছেন ঘে, 
রাজপথের পাশপোর্টের আবেদন পঞ্তে 
তিনিই স্বাক্ষর করেছেন? তাছাড়া 
সেই আবেদন তিনি তার অফিসার 
মারফৎ পাঠিয়েছেন ।' অস্বাভাবিক 
উপায়ে রাজপথের পাশপোর্ট বার 
করার বিষয়ে. তিনি তার প্রভাবও 
খাটিয়েছেন । | 
তাছাড়া য়াঙ্য বিধানসভার 
সচিবালয় থেকে কমনওয়েলথ পার্লা- 
মেন্টারী কমিটির উদ্যোক্তাদের নিকট ' 
এক টেলেক্স বার্তা পাঠিয়ে জানানো - 
হয়েছিল থে, ডেপুটি স্পীকারের সঙ্গে 
তার একাস্ত সচিব রাজপথ গুপ্তাও 
লগুন-ষাচ্ছেন। তার জ্রন্ত যেন জায়গার 
ব্যবস্থা রাখা হয়)? লণ্ডন থেকৈ 
টেলেক্স মারফৎ খবর আসে ষে, 
জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্স 
পরেও কি কলিম সাহেব বলবেন :" 
THANE Eman mm 


~ 


॥ তুই ॥ 





.. গরিব-মারা বাজেট রোখার লড়াই 


ঘরিপ্র দুঃস্থ মাম্যকে যাতাকলে পিষে রক্ত নিংড়ে 
নেবার যে ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় জননভা সরকার উন্ভত 
পশ্চিমবঙজের বামপন্থী ফ্রন্ট তার নীরব শিক্রিপ্ দর্শক সেজে 
থাকতে অসম্মত হয়েছেন ৷ রাজ্যের বামক্রষ্ট সরকারের 
পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্ প্রথমে পেঞ্টোলিয়মমন্ত্রী 
এইচ এন বহুগুণ এবং পরে খোদ অর্থমন্ত্রী চরণ সিংএর 
কাছে বাজেটে পে্টল, হাই স্পীড ডিজেল, কেরোসিন ও 
অন্ান্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মৃল্যবুদ্ধির প্রস্তাবের 


' ভীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সে 


প্রস্তাব প্রত্যাহারের. দাবি জানিয়েছেন। কিন্ত কেবল 
প্রতিবাদ ধ্বনিত করে গরিবের ওপর এই সার্বিক. আক্র- 
মনের মোকাবিলা করা যাবেনা এ উপলব্ধি থেকেই 


রাজ্যের বামপন্থী আর্ট কমিটি জনস্বার্থবিরোধী কেন্দ্রীয় 


বাজেটের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব নিয়ে 
তাতে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা আহ্বান করেছে। 
চরণ সিং-এর বাজেটে সর্বস্তরের সাধারণ . মাহ 
সক । বাস্তবিক, ৬৬: কোটি টাকার বিপুল করভার 
চাপিয়েও ১৩৫৫ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট উত্থাপনের 
রেকর্ড ইতিপূর্বে অন্য কোন কেন্সীয় অর্থমন্ত্রী স্থাপন করতে 
পারেন নি। চৌধুধীজীর পক্ষ থেকে এর নামকরণ 
হয়েছে “কিষাণ বাজেট’, প্ররুত গরিব কৃষকর্দের কণ্ঠে ক 
মিলিয়ে দেশবাসী একে আখ্যা দিয়েছে 'কুলাক বাজেট”, 


চরণ সিং তার বাজেটের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় জোভদার ধনী 


ও সম্পন্ন কৃষকদের এবং পুঁজিপতির ন্থার্থই সযত্বে রক্ষা 
করেছেন। রাদায়শিক সার, বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প ও 
হালকা ভিভ্বেল বা জলসেচের ব্যয় কমিয়ে চৌধুরীজী 
বৃহৎ কৃষকদেরই স্থরাহা করে দিলেন। কারণ ক্ষুদ্র ও 
প্রান্তিক চাষীর পক্ষে গাটের পয়সা খরচ করে এই কৃষি 
উপাদান সংগ্রহ কর! কখনই সম্ভব নয়, তাদের সরকারী 
বদান্যতার মুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হয়। অন্তদিকে 


গত তিরিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে শোষিত বঞ্চিত, 


ভূমিহীন চাষী খেতমদ্ুর বর্গাদার ভাগচাষী ভূমিহীন 
নিঃস্ব চাষীদের চোখের জল মোছানোর, মুখে হামি 
ফোটানোর কোন কথাই কেন্দ্রীয় বাজেটে স্বান পায়নি। 
ভূমি সংস্কারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চরপজী 
উচ্চারণ করেননি । চৌধুরীজী গ্রামবাসী শহরবাসী, 


গরিব যধাবিত্ব নারী শিশু পুরুষ কাউকে রেয়াৎ 
করেননি । বিডি সিগারেট দেশলাই কেরোসিন ইনল্যাগ্ড 
খাম পোস্ট কার্ড টুথ পেস্ট টুধ ব্রাশ বিস্কুট চকোলেট চূয়িং 
গাম কফি কোকো সুগন্ধি তেল প্রসাধনী ব্য পেট্রল: 
হাই স্পীড ভিজেল ইত্যাদি সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক 
জীবনের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে, বিলাসত্রব্য 
বলে বিশেষ ও পৃথক মর্যাদা এগুলে! আজকাল আর দাবি 
করতে পারে না । কেন্দ্রীয় সরকার টেলিভিসন টেপ- 
রেকর্ডারের সঙ্গে একই বন্ধনীযুক্ত করে ফেলে সাধারণ 
মানুষকেই খড়গাঘাত করলেন । শুষ্ক ও করবুদ্ধি প্রস্তাবের 
বিকপ প্রতিক্রিয়া শুরু হতেও আদৌ বিলম্ব হয়নি । 
কল্পকাতা মহানগরীতে ট্যাক্সি ধর্মঘট, বাস ও পেট্রল 
পাম্পে আংশিক কাজকর্ম, দিভী বোদ্বাই মান্্রাজে বাম ও 
ট্যান্সিতে বেশি ভাভ1 আদায় সেই প্রতিবাদেরই সুস্পষ্ট 
লন্্রণ | কেন্ত্রীয় সরকার সম্পদ্ধ কর বা কোম্পানীর ওপর 
ট্যাক্স বিশেষ বাড়াননি, কারণ একচেটিয়া পু[জিপতি, ও 
ধনীরাই জনতা পার্টির দোসর ৷ 

এই দালাও মূল্যবৃদ্ধির সুচন! করার জন্যই তামাম 
হিন্দুস্থানে বিক্ষোভ: সঞ্চারিত হয়েছে । কারণ এতে 
ুদ্রস্বীতি অনিবাৰ্য ঘা কোটি কোটি বেকার অধ্যুষিত 
দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থিত দেশের পক্ষে অভিশাপ- 
স্বরূপ । কেঙ্গীয় অর্থমস্ত্রকের এক জোড়া মৃখপাত্র অবস্ত 
বিস্তর পরিসংখ্যান সহযোগে বোঝাতে চে! করেছেন যে 
বাজেটে কর ও শুক্ববুদ্ধিজনিত চাপ মাত্র এক শতাংশ 
মত পড়বে । অর্থাৎ কংগ্রেস ধেনন তিরিশটা বছর 
জনগণকে ধাগ্না দিয়ে রাজত্ব ' চালিয়েছে জনতাও সেই 
কায়দা ধরতে চাইছে ।' কিন্তু দেশবাসী আর বোকা 
বনতে রাজি নয় । পশ্চিমবঙ্গের বামক্রপ্ট এই ধাপ্নাবাজীর 
বিরুদ্ধেই সংগ্রামী মানুষকে সংগঠিত করতে উদ্চোগী 
হয়েছে । আজ শুকবার রাজ্য বিধানসভার সামনে বাম 
ফ্রন্টের সমাবেশে আন্দোলনের কর্মসুচী নির্ধারিত হবে, 
ঘে আন্দোলন যে লড়াই কেন্দ্রীয় সরকারের গরিব-মার] 
অস্তগুলো স্বরণ ন} হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, 


প্রতিদিন উচ্চতর ধাপে উত্তরণ ঘটবে । 


গান্ধীকে নিয়ে গান্ধীবাদীছের লড়াই 
(বিশেষ প্রতিনিধি ) | 







.পাণ্ডেকে, যিনি 
বহুপুপাজীর শিস্ততুল্য । 


গল্পের মত মনে হলেও একথা 
সত্যি যে, থোদ দিল্লীতে কেবলমাত্র 
তিন জাহয়ারী মার্গ ও রাজপথ ছাড়া 
আর কেথাও মহাত্মা গান্ধীর আর 
কোন স্মারক নেই। বহু বছর ধরে 
রাজধানীতে গান্ধীজীর একটি স্ট্যাচু 
কোথায় বসানো হবে এংং সেই 
স্ট্যাচু আকার কিরকম হযে, এই 
নিয়েই বিতর্ক চলেছে। সত্তর 
দশকের, গোড়াস্ত ঠিক হয়েছিল, 


.. ইণ্ডিয়া গেটের কাছাকাছি এই স্ট্যাচু 


বর্পধনে] হবে কিন্তু পরে টিক হয় 


“লমাট পঞ্চম জর্জের স্ট্যাচু যে পাখরের 


চাদোয়ার নীচে বসানো ছিল, সেখা- 
নেই গা্ধীগগীর মূর্তি স্থাপন কর) 


হবে। শ্রীমতী ইন্দির] গান্ধীর সর- 
কার এবিষয়ে শেষ পর্যন্ত কোন 
সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারেন নি। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে তৃতপূর্ব 
তারতীয় লোকদল এই পাথরের 
চাদোয়ার নীচে গান্ধীজীর একটি 
প্লাস্টার অব প্যারিসের আবক্ষ যুতি 
স্বাপন করার চেষ্টা করে। কিন্ত 


পুলিশের বাধাদানের ফলে সেই 
প্রয়াস ব্যর্থ হয়। 

জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার 
পর ১৯৭৭ মালের ৩*শে নভেম্বর 


কেন্দ্রীয় গৃহ্মস্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা 
করেন, সম্রাট পঞ্চম জর্জের মৃত্তি 
যেখানে স্থাপিত ছিল, 
গান্ধীজীর মৃতি প্রতিষ্ঠা করা হবে। 
এজন্ক শিল্পী ও ভাস্করদ্বের কাজ থেকে 
ভিজ্ঞাইনও আহ্বান কর! হয়। কিন্ত 
বিগত একবছরেরও বেশি সময় ধরে 
যমুনার জল অনেকদূর গড়িয়ে গেলে 
এবিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য 
শোনা যাচ্চে নাঁ। তবে ধান 
যাচ্ছে, স্বান নির্ণয় নিয়ে বিতর্ক আজও 
চলছে । অনেকেই নাকি পাথরের 
চাদোয়ার নীচে গাম্বীঘতি স্থাপনের 
বিরুদ্ধে । তাদের সতে, ওখানে 
রাজা! মহারাজাদের যুতি স্বাপনই 
সঙ্গত, মহাত্মা গান্ধীর কক্ষনো নয় । 


সেখানেই |' 





দর্পণ ॥ শুক্রবার সই মার্চ ১ 


উত্তরপ্রদেশের চিঠি 


ক্ষ ছি 


চনত! নেতৃত্বে হয়া গরিব 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


অবশেষে -বার হৃদয়ের গতি 
নিয়হ্রণে রাখার জন্য সদাই যাকে যয় 
ব্যবহার করতে হয়, এ হেন অতি-. 
বাধিয়ান, উত্তরপ্রদেশের প্রায় সর্বা- 
বাদীসম্মত “সংরক্ষিত” মুখ্যমন্ত্রী পদ- 
প্রার্থী শ্রীচন্দভান্‌' গপ্তর রাজনৈতিক 
হৃদয় পরিবতিত হল। পাছে তাকে 
গুরু শিষ্যর আস্তর লড়াইয়ে লিপ্ত 
হতে হয়, তিনি অকুমুহ্র্তে বদলে 
ফেললেন তার -মত। প্রত্যাহার 
করলেন জনতা রিধায়কমণ্ডলীর 
কাছে নেতৃত্বপদে (অর্থাৎ মুখ্যমন্্রিস্থের 
মুকুট জাতার্থে) নির্বাচনের জন্ত 
তার আঞ্জি। সরে গেলেন তার 
একদা-শিষ্য প্রবনারসী দানের সঙ্গে 
ভোটযুদ্ধের সম্ভাবনাক্ষেত্র থেকে। 
কিন্ত দিলেন আশীর্বাদ প্রীরাজমজল 
তার প্রতিদবন্বী 


তবু সংহৃতশক্তি, গে'ষ্ী দংবদ্ধ মন্তি- 


‘মণ্ডলীর আশী দুরাশা রয়ে গেল্প। 


উত্তর প্রদেশের বর্তমান শাসকদল 
জনতা শীর্ষে ঘটকবাদের প্রতিচ্ছায়া 
পড়ল অনৈকোর । জ্ীচরণ সিংয়ের 


"মনোনীত প্রার্থী প্ৰীদাদ সি এফ ভি 


উপপলের ,হোমর] চোমর' কেন্দ্রীয় 
নেতা সর্বপ্রী বহুপ্তণ। ও জগজীবন 


রামের সমর্থন পেক্জেছিলেন। তা 
সত্বেও দি এফ ভি বিধায়কর্দের (প্রায় 


৩৫ জন এম এল এ) হৃদয় বিভক্ত 
থেকে গেছে । তোটিং বিশ্লেষণ করলে 
বোঝা যায়, প্রতিপক্ষ প্রপাণ্ডের পক্ষে 
পড়া ১৭*টি ভোটের মধ্যে অনেক- 
গুলি সিএফ ডি ঘটকীদের। কেন 
না, জনসজ্ব বাদে বি এল ভি পক্ষীয়- 
দের ভোট তিনি খুব কমই 
পেয়েছেন। 

অথচ, জনতা দলের প্রেসিডেন্ট 
শ্রচন্্রশেখর গত বছর আগস্ট ২* 
তারিখ থেকেই মত পোষণ করে 
চলেছেন যে, জনতার সাংগঠনিক ও 
কার্যকরী এঁক্য.বজায় থাকবে যদ্ধি 
“অপরূপক্ষে্র কাঁছ থেকে সদর্থক 
পাওয়া যায় এবং হৃদয় পরিবর্তিত 
হয়। সর্বশ্রী.চরণ পিং থেকে চন্দ্রশেখর 


গান্ধীবাদী; এবং হ্থদূরপরাহত 
মহাত্বাজীর মত হঘয়-সংবেদী. পরি- 
বর্তনকর্ষী। তবু, আবেগমোড়া 
কথা তার ধশচ বদলায়, রাজনৈতিক 
স্বার্থের দিশা বদলায় না। 
এক্ষেত্রে বদলায়নি । বি এল 
ভি উপদলের ভেতর কে ঘোর কটুর, 
কার মনোদশা শ্যেনপক্ষীর দৃষ্টিসম 


কঠোর, এ তর্ক বৃধা। এবারকার 


মায় অক্রপ্রকাশ নারায়ণ তক সকলে ।' 


নেতানির্ধায়ক ভোটাতুটিতে দ্বেখী 
প্রেস, বি এল ভি মার্কা বিধায়কীর! 
মোটামুটি এককাট্রা হয়েই কাদ 
করেছে। তাগ হয়ে গেছে প্রাক্তন 
কংগ্রেস ও. এবং মি এক ভি ভুক্তদের 
ভোট'। এমনটা কেন হল ? 

. এর কারণ, জনসম্বর অবনত 
আত্তর এক্য ; এবং পাছে জনসজ্বর+- 
সঙ্গে সুস্ম ও সঙ্জোপন রঃজনৈতিক, 
মিতালী জাহির হয়ে পড়ে, সেই ভয়। , 
সম্প্রতি কয়েক বছয় হল, প্রাক্তন . 
ক'গ্রেসীদের মধ্যে ধার! নিজেছ্ের - 
ধর্মনিরপেক্ষ, সাল্প্রদায়িকতাশৃন্য, 
এবং উর্দার-প্রণতিশীল রাজ্জনীতি- 
কের ভূমিকায় করনা ও সেই মর্মে . 
প্রপাগ্যাণ্ডা করে থাকেন, তারা এক 


অদভুত দ্বোটানা-রাজ্জনীতিয় নমুনা.” 


দেখিয়ে আসছেন । দরের ভেতর . 
রাজনীতিতে জনসঙ্ঘ, এমন কি আর 
এম এপন্থীদ্বের সঙ্গে দহরম-মহুরম 
প্রেমী সন্ভাব ; ঘরের বাইরে উক্ত 
অনপজ্ব তথ) আর এন এনদ্কেটকে ধু 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) | 


হাটবাজারের ছড়া : 
- অনা মিত্ৰ 





এক i রী . 
ইরাণ জুড়ে উঠলো বাই 
শাহ্‌ শাপুরের বিচার চাই 
বিচার তো নয়, শান্তি চান 
আত্নাতুল্লা-বাজারগান । 
ছুই 
হিন্দি চীনি ভাই ভাই 
ভাইয়ের মত বন্ধু নাই. 
ঘরের কাছে ভিয়েতনাম 
পড়লো! বোমা দড়াম দ্বাম্‌ । 
বন্ধু এখন্‌ অনেক দূর, | 
বাজপেয়ীঞ্জির ফালতু Tour. 
তিন 
আম্মা রাখুন আস্থাবান 
নয়তে! তিনি তফাৎ ষান 
ভোট হলে তো চোট পাবো! 
না হয় দূরে দূর হবা । 
এমনি করেই বছর যায়, 
তাও কি জনগণের দায়? 





ভাত খায়াবার মূরোদ নেই 
কিল মারবার গোসাই, ২৬. 
আধপেটা খাই আমরা যারা ,.. 
কি করলে দ্বশাই ৷. 
"কর-মনত্রী মশাই, * 
আমরা তোমায় আদর করে" 


শৈ 
সিংহাসনে বসাই । 





a ff) শুক্রবার ৯ই মার্চ ১৯৭৪ 


॥ তিন ॥ 


সেন্ট ল ইনল্যা ণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন ডকে টঠছে 


ৰন্ধি, ৰন্ধ নানাধরণের দুর্নীতি হবার অনাচার 
এবছর লোকসানের পরিমাণ সাড়ে ছকোটি ৷ 


, কেন্দ্ৰীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত সেণ্ট ল 
ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর- 


পোরেশনে লোকসানের পরিমাণ 


দিনের পর দিন বেড়েই চজেছে। 
. একদল অপদার্থ, অযোগ্য, অসৎ 
অফিসারের পরিচালনায় এই ট্রান্সপোর্ট 
কল্পপোরেশন এখন ভকে ওঠার মুখে। 
১৯৬৭ সনের সে মাসে কেন্দ্রীয় সরকার 
রিডার টীম মেতিগেশন কোম্পানী 
থেকে এই সংস্থাটির দায়িতভার 
হাতে তুলে নেন। এদিন 
থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার-রিভার ট্রাম 
নেতিগ্নেশন্য কোম্পানীর নাম বদল 
করে নাম ন সেন্টাল, ইনল্যাণ্ড 
ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন | 
ফর সংক্ষিপ্ত নাম সি, আই, ভবলিউ, 
টি, সি। ঘায়িখভার হস্তাস্তরিত 
হবার সময় এই সংস্থাটির মোট জল- 
যান ছিল ২৮১টি.। এই জলযান- 
গুলির মধ্যে ছোট ট্টীমার থেকে শুরু 
“করে বড় বড় জাহাজও ছিল। এই 
ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের মুল কাজ 
হল জাহাজ মেরামতি, জাহাজ তৈরী, 
মাল পরিবহন, ইত্যাদি। বর্তমানে 
কর্মীর সংখ্যা সব মিলিয়ে সাড়ে পাচ 
জন্তুর কিছু বেশি । সংস্থার শাখা 
অফিস রয়েছে গৌহাটী, আন্দামান, 
সস, হলদিয়া, শিলচন্প, ধাংলা-' 
দেশ | এছাড়া, বিদিরপুর রাজা 
বাগানে টি, টি, শেডে মেরামতি কার- 
খানা রয়েছে । জলযানের সাহায্যে 
মাঁজ পরিবহন? সংস্থার কমাঁদের 
লাহায্যে বিভিন্ন জাহাজ মেরামতি 
ইত্যাদিতে সরকারের উদেশ্য ছিল 
এই ট্রান্সপোর্ট ' করপোরেশনটিকে 
একটি লাতজনক কেন্দ্রে পরিণত করা । 
কিন্ত সে সাধে বাদ সেধেছে সংস্থারই 
কতিপয় চরম দুনাতিগ্রস্ত সৎ 
আঁমলা। সংস্থার জাহাজ জলের দরে 
বিক্রী করে দেওয়া, করপোরেশনের 
' পয়সায় লাউপাহ্বৌ চালে" বিদ্বেশ 
শ্ুরে বেড়ানো, এনটারটেনমেনটের 
নামে সংস্থার টাকা উড়িয়ে দেওয়ার 
ব্যাপারে বেন্দীয় সরকারের এই 
প্রতিষ্ঠানটি ষে নজীর স্বষ্ট করেছে 
তব) সবাইকে অবাক করে দেওয়ার 
মতো । দর্পশের পাঠকবর্গের কাছে 
ভার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার আগে 
সংস্থার উত্তরোত্তর ক্ষতি বৃদ্ধির পয়ি- 
মাণটা জানিয়ে রাখা, প্রয়োজন | 
কেনন। কিছু অফিসারের ব্যক্তিগত 
স্বার্থসিদ্ধি ও সততার" অভাব যত 
. ঘটেশ্থে, বেশি সরকার নিয়ঞ্জিত এই 
ধুক্দেপোর্ট করপোরেশনের নীট লোক- 


দীনের পরিমাণও Vs অবিশ্বাস্য 


ভারে বেড়ে উলেছে। 
*৬* সুনে কেন্দ্রীয় সরকার সংস্থা, 


ss 


" চিচ) দায়িত্বভার নেয়ার পর বছর শেষে, 


এর লোকসানের 'পরিষাণ দেখা যায় 
১ কোটি ৪১ লক্ষ ৫২ হাজার টাঁক1। 
এর পরের চার বছর সংস্থার ক্ষতির 
পরিমাণ যথাক্রমে, ১ কোটি ৩১ লক্ষ 
৭৭ ছাজার টাকা, ১ কোটি ১৬ জক্ষ 
৬৫ হাজার টাকা, ১ কোটি ৮ লক্ষ 
৫৫ হাজার টাকা ও ১ কোটি > লক্ষ 
৩* হাজার টাকা ৷. ৭২ *৩ সনে 
ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনে লোকসান 
আগের বছরের তুলনায় বেড়ে গিয়ে 
দাড়ায় ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৬ হাজার 
টাকায় । অদ্ভুত ঘটনা হলে] '৭৩-৭৪- 
সনে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশ- 
নের লোকসানের পরিমাণ এক লাফে 
বেড়ে গিক্সে ওঠে ২ কোটি ২৫ লক্ষ 
৯৫ হাজার টাধায় । ' এই বছরের 
পর থেকে সংস্থার ক্ষতির পরিমাণ 
কমার কোন লক্ষণ নেই। বরং 
দিনের পর দ্বিন ত] দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি 
পেয়ে চলেছে । +৪-*৫ সনে লোক- 
পানের পরিমাণ আগের বছরের 
তুলনায় ৪ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে পৌছয় 
২ কোটি ৭২ লক্ষ ১১ হাজারে । পরের 
বছর ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৯ হাজার 
টাক।। ৭৬ ৭৭ সনে. সংস্থার গচ্চার 
পরিমাণ তুই নয়, তিন নয়, একেবারে 
সাড়ে চার কোটি টাকায় গিয়ে 
দাড়ায় । শোনা যাচ্ছে ৭৭-৭৮ সনে 
ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের 
বেপরোয়া আধিক লোকপানের পরি-. 
মাণ প্রায় সাডে ছয় কোটিতে গিয়ে 
পৌছবে । 

সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে 
যেখানে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা এবং 
কোন কোন সরকারী সংস্থায় প্রচুর 
লাভ হচ্ছে সেখানে এই সংস্থায় 
লোকসানের পরিমাণ কেবল ৰাড়ছে 
কেন? প্রায় ছয় হাজার কর্মী, 
শতাধিক অফিসার যাদের ভরণ 


পোষণ সবই এই সংস্থার ওপর নির্ভর 


শীল তথন কেনই ব। এই প্রতিষ্ঠানের 
জরাজীর্ণ দশা। 

একথা অনন্বীকার্ধ যে” একটি 
প্রতিষ্ঠানের সুদৃঢ় ভিত্তি তার স্ব ও 
স্থনিকন্ত্রিত পরিচালনার ওপর অনে- 
কাংশে নির্ভর করে |" পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন প্রশাসন, সৎ ও দক্ষ অফি- 
সাররাই পারেন একটি সংস্থাকে 
জাভের দোরগোড়ায় পৌছে দ্বিতে। 


* প্রতিষ্ঠানের লাধারণ কমীরা অনু- 


প্রাণিত হন তাদের ওপরওলাদের 
 দেখেই। কিন্ধ ওয়াটার ট্রান্সপোট 
করপোরেশনের চার অংকের বেতন- 


চি 


' লক্ষ টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। 
* সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 


(দর্পণের সংবাদদাজ ) 


ভোগী অফিসারদের মধ্যে যে হারে, 
দুনাতির প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে 
এই সংস্থার অনিবার্য পরিণতিই 
'সৃস্তবত শেষ হয়ে ঘাঙফ়া-। আর তার 
লক্ষণ সংস্থার সর্বত্র পরিশ্ফৃুট ৷. প্রতি- 
ঠানের পরিচালকবর্গের কতিপয় 
মাতব্বর সংস্থার টাক! গৌরী সেনের 
টাকা ভেবে উড়িয়েছেন। অপচয়, 


অপব্যবহার, সম্পত্তি নয়ছয়ের ঘটনা + 


ও কম নেই । যে সংস্থা লোকসানে 
লোকসানে ঝাঁঝড়া হতে বসেছে সেই 
"প্রতিষ্ঠানের পদস্থ আমলারা বিদেশ 
ভ্রঘণ, সরকারী গাড়ীর চূড়ান্ত অপ- 


ব্যবহার, মনোমত ধ্কিদের প্রমোশন, 


কোন ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 
অবসরের পরেও চাকরীতে পুনর্বহাল 
করে সংস্থার লোকসানের পরিমাণ 
বাড়িয়ে গেছেন। সংস্থার লোকসান 
যখন সাড়ে চার কোটি টাকা ছাড়িয়ে 
গেছে তথন প্রতিষ্ঠানের অফিসারবাবু- 
দের গাড়ীর জন্য খরচ হয়েছে প্রায় 
১১ ক্ষ টাক1। মজার ঘটনা হলে! 
৭২-৭৩ সনে আমলাদের গাড়ীর 


স্থবিধা দিতে সাড়ে পাচ লক্ষ, পরের 


বছর সাড়ে আট লক্ষ টাক! ব্যয় হয়। 
৭৪-৭৫ সনে এর মাত্রা দাড়ায় > লক্ষ, 
২৯ হাজার টাকায়। লক্ষ ৮১ 
হাজার টাকা খরচ হয় *৫-৭৬ সনে । 
বলা বাহুল্য ৭৬-৭৭ সনেও এই গাড়ী 
খরচ বাবদ প্রতিষ্ঠানের গচ্চ! যায় 
প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। এই হিসাবেই 
দেখা ষায় প্রতিবছর পদস্থ অফিদারদের 
গাড়ীর স্থবিধা দিতেই সংস্থার লক্ষ 
এবং 
প্রতিবছর 
যত বৃদ্ধি 


১০ 


লোকসানের পরিমাণ 


' পেয়েছে ষেন তার সংগে তাল রেখেই 


এই খরচাও বেড়ে গেছে। শুধু সংস্থার 
নিজন্ব গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্তান্ত 
খরচ বাবদই লোকসানের বহর 
বেড়েছে তা! নয়, হাজার হাজার টাক! 
, ভাড়া গাড়ীর জন্যও ব্যত্ব কর! 
হয়েছে। ' 
লোকসানে লোকসানে কাৰা 
পঙ্গু ওয়াটার ট্রযান্দপোর্ট করপোরেশনে 
ভ্রমণ বাবদ খরচের অংক শুনলে 
দর্পূণের পাঠক চমকে উঠবেন। 
লংস্থারই দেওয়া হিসাবে প্রকাশ, 
বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত বাব ৭৪-৭৫ 
সনে সংস্থার খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ৮৮ 
হাশার টাকা, পরের বছর ৩ লক্ষ ৭ 
হাজার টাকা। ৭৬-৭" সনে এই 
খরচের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাড়ায় 


৩ লক্ষ ১৭ হাজার রাতে । একটি 
তথ্যে জানা যায়, ৭৫ সনের আগষ্ট 
থেকে ৭৭ সনের আগষ্ট 
পর্যস্ত এই দু বছরে সংস্থার ১৭ জন 
অফিসার দফায় ঘফায় ৩* বার বিদেশ 
পাড়ি দেন। এয়মধ্যে তৎকালীন 
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শীকে চালিহা বিদেশ যাতায়াতে 
মাঅ ছু বছরে ১ লক্ষ ৩৮ লক্ষ 
টাক! ধরচ করেন । সংস্থার “স্বার্থে” 
শ্রীচালিহা আমেরিকা যান দুবার, 
ব্রিটেন তিনবার । সৌদী আরব, 
নরওয়েতেও যান একবার করে। 
শ্রীচালিহা প্রতিষ্ঠানের “ভালো 
করতে গিয়ে" আমেরিকায় যাতায়াত 
ও , অন্তান্স খরচ হিসেবে বায় 


করেন ৩৮ হাজার ২৫৪ টাকা। ৭৬ 
সনের জান্ুক্াগী মানে তার এই 
সফরের পর তিনি তিনমান পরে 
আবার আমেরিকা উড়ে যান। 
এবারে সংস্থার কোষাগার থেকে 
ব্যয়িত হয় প্রায় ৪১ হাজার টাকা। 
প্রতিষ্ঠানের গ্রিভেভোরিংয়ের উপ- 
দেষ্টা শ্রএস, আর গপিয়া '৭৭ সনের 
যে মাসে কায়রো লগুন ঘুরে 
আসেন । এরজন্ধ সংস্থার খরচ হয় 
২২ হাজার ৬৬৭ টাক1। সবাই-ই 
কোম্পানীর উন্নতির অন্ত বিষম 
ব্যাকুল। কেউই যেন আর স্থির 
থাকতে পারেন না। তাই মেমিনপন্ত্র 
কিনতে সুদূর জাপানে ছুটে যান 


সিনিয়র মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার পএস 


দতগুধ.। 7৭৬ সনের, ডিসেম্বরে. 
ভার সফরের অন্ত ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট 
করপোরেশনের ব্যয় হয় প্রায় ১৬ 
হাজার ৭** টাকা। ট্িভেভোরিংয়ের 


(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়) 





প্র 


0 হর 





নিযে জের জঃ জন্য প্রসাব আহ্বান করছে 


লিমিটেড 


কি ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) ন 





ওয়াটার রিজার্ভয়ার ও স্যাণ্ড বাঙ্কার নির্মাণ 

রেফাঃ জি এম / ফেণ্ডা / ই ই (পি)টেগার/ ১২২১৭ তাং ১৯ ২-৭১ 
নিয়োক্ত কাজের জদ্ক বিশ্বাসযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল করা 
টেগ্ডার | . (ক) কাজের বিবরণ (খ) আন্্মানিক খরচ (গ) বায্ননার টাকা 
নিয়রূপ £ (১) (ক) বহল! কোলিয়ারীতে ৩৬০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন স্যাণ্ড বাঙ্গার 
নির্মাণ (ধ) ৫০,৯১৩ টাকা 'গ) ০১০ টাক! । (২)-(ক) বহুল! কোলিয়াম্নীতে 
এক লক্ষ গ্যালনের ওয়াটার রিজার্য়ার নির্মাণ (খ) ৩৭,৭৪৮ টাকা (গ)' 
৩৭৮ টাক! । প্রত্যেকটি কাজ সম্পূর্ণ করার সময় ২ (ছুই ) মাস এবং টেওার 
গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ৯ ৩-৭৯ বেলা ২টা এবং ১-৩-৭৯ বেল ২-৩০ 
টায়। এরিয়া অফিসের কেশিয়ারের কাছে ৫-৩-৭৯ তারিখ থেকে ৮-৩. 
৭৯ তারিখ যে কোন কাজের দিন কাজের সময় প্রতি সেটের জন্য ৫* টাকা 
( অপ্রত্যার্পনঘোগ্য ) নগদ দিয়ে এক্সিকিউটিভ ইপ্রিলীয়ারের অফিন (সিভিল) 
জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কেণ্ডা এরিয়া, পোঃ বহুল, জেলা বর্ধমান 
( পশ্চিবজ্ ) থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে। যারা ডাকযোগে টেণ্ডার- 
পত্র পেতে চান তাদের মণি অর্ডারে ৫ টাকা অতিরিক্ত পাঠাতে হবে । এই 
দপ্তর ডাকে টেণ্ডার দলিল পৌছতে দেরী হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। 
সীল করাধাযে টেণ্ডার লিল নং, কাজের নাম, বারনার টাঁক1 জমার বিব-' 
রণ, টেণ্ডার গ্রহণ / খোলার তারিখ ও সময় লিখে প্রত্যেকটি কাজের জন্ত 
আলাদা টেপার | বায়নার টাকা কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড এ / সি ইষ্টার্ণ 
ভিভিসন, কেণ্ডা এরিয়ার অনুকূলে আঘানমোলে যে কোন তালিকাভূক্ত 
ব্যাঙ্কের ওপর, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বাঞ্চনীয়, কেওা এরিয়ার এ. এফ. এম- 
এর কাছে দিতে হবে এবং তার রসিদ টেগারের সঙ্গে পাঠাতে হবে। 
বায়নার টাকা জনা দেবার প্রমাণ ছাড় টেগার বাতিল করা হবে। | 
খোলার তারিখ থেকে চার মাস সময় পর্যস্ত টেপ্ডার প্রস্তাব গ্রহণের জন্য 
উন্মুক্ত খাকবে। সেইসব ইচ্ছুক টেগারদাতাদ্েরই কেবল টেণ্ডারপত্র 
দেওয়া হবে ধা] এরিয়া সিভিল ইঞ্জিনীয়ারের কাছে তাদের অতীত অভি- 


জরা ও সঙ্গতির সন্তোষজনক প্রমাণপত্র উপস্থিত করতে পারবেন । 


এই 


দপ্তর কোন কারণ না দেখিয়ে এক বা। একাধিক টেপ্ডারদ্রাতার মধ্যে কাজ, 
ভাগ করে দেবার অথবা যে কোন বা সমস্ত টেগার গ্রহণ বা সি করার 


অধিকার সংরক্ষিত রাখছে । 


॥ চার | 


এশিয়ার রাজনৈতিক গট রিবন 


(দর্পণের বৈদেশিক ভাষ্যকার ) 


এশিয়া মহাদেশের" দুই প্রান্তে 
নতুন পরিস্থিতি হৃষ্ট হয়েছে । পশ্চিম 
এশিয়ায় ইরাঁপের বিপ্লব আফ্গানি- 
স্থানের পর সর্বাপেক্ষা আলোড়ন স্থান্ট- 
কারী ঘটনা। এশিয্া মহাদেশের পূর্ব 
প্রান্তে উত্তর কোরিয়া থেকে ।দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় পর পর গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। 


ঘটেচলেছে। কাম্পুচিয়ায় ভিয়েতমামের 


সাহায্যে পল পট সরকারের পতন 
ঘটিয়ে কাম্পুচিয়ার মুক্তিক্রন্টের নেতা 
ইয়াং সামরিণের নেতৃত্বে নতুন সর- 
কার প্রতিষ্ঠা, চীন কর্তৃক সীমানা 
বিরোধকে উপলক্ষ করে ভিয়েতনাম 
আক্রমণ এবং চলতি মাসে দক্ষিণ 
কোরিয়ায় মাকিণ ও দক্ষিণ কোরীয় 
স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর বৃহত্তম 


সামরিক মহড়া নানাদেশে উদ্বেগ ' 


ও আতঙ্কেন্ন সঞ্চার করেছে'। 
ইয়াণের ঝটিকাপূর্ণ পরিস্থিতি 
অনেকটা! শাস্ত হয়ে আসার মুখে 
যাকিণ প্রতিরক্ষা সচিব হারল্ড ব্রাউ- 
নের পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়া জর্ডন, 
ইঞ্জরায়েল, সৌদি আরব সফর এবং 
পশ্চিম এশিয়া ও পারস্য উপসাগরীয় 
জলপথে তৈলবাহী জাহাজ চলাচল 
ও তৈল উৎপাদন স্থনিশ্চিত করার 
জন্য গ্রয়োজন'মত সামরিক 
ক্ষেপের হুমকি, দক্ষিণ ও উত্তর 
ইয়েমেনের সীমান! সংঘর্ষের পরি- 
ব্যাপ্তি এবং যাঁকিশ-:সীদি আরব 
যুক্ত হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা, সমগ্র পশ্চিম 
এশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে 
অস্থির করে তুলেছে । | 
ইরাণে বামপন্থী সশস্ত্র গেরিলা- 
দলগুলির সঙ্গে মতাস্তরের পর আয়া- 
তুল্পা ধোমিনির শ্বনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী 
ও তার বিপ্লবী পরিষদের সদন্ত 
মেহদী বাজারগানের সঙ্গেও মত- 
বিরোধ দেখা দেয়। মেহদী বাজার- 
গান খোমিনির বিপ্লবী পরিষদ থেকে 
পদত্যাগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর 
পদও পরিত্যাগ করার 'সংকল্প প্রকাশ 
করেন। ইরাণের অর্থনৈতিক পুন- 
গঠনের পক্ষে রাজনৈতিক স্বস্থিতি 
এখন সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন । 
বাজারগান মুরুবিবদ্ানা ও দাঞ্গিত্হীন 
হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব 
প্রদর্শন করার পর আয়াতুজ্লা রুহো- 
উল্লা খোমিনি ভেহরাঁ৭ণ ছেড়ে নিজ 


হত. 


শহর কোমে চলে গেছেশ। তার 
পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে অশীতি- 
পর বয়ন্ক খোমিনি রাজনীতি থেকে 
বিদায় নিয়েছেন | 
এদিকে ইসলামী প্রভাত 
সম্পর্কে গণভোট গ্রহণ করার দিনক্ষণ 
ঘোষণা কর! সত্বেও বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে মততেদ 
দেখা দিয়েছে। সুতরাং গণভোট 
গ্রহণ করার আগে -গণ পরিষদ গঠন 
এবং খোমিমির পরিচালিত বিপ্রবী 
পরিষদের তৈরী সংবিধান গ্রহণংন। 
করে গণ পরিষদ কর্তৃক নতুন সং- 
বিধান রচনার দাবিও ক্রমশঃ 
জোরালো হয়ে উঠছে। 

ইরাণের ভামাভোল পূর্বদিকে 
প্রতিবেশী পাকিস্থান এবং আফগানি- 
স্থানকেও সংক্রাধিত করেছে । 

পাকিস্থানের শিয়া সম্প্রদায়ের 
নেতা মৌলানা মহপিন আলি *এবং 
মিঞা] নসরুল্লা এস্েজাম সামরিক 
শাসক জিয়া উপহকের শরিয়তী 
শাদন প্রত্যাখ্যান করেছেন । তার! 
বজেছেন যে পাকিস্থানে স্থম্নী মুসল 
মানদ্বের ধর্মমত অনুসারে ইসলামী 
আইন চালু করতে তার! বাধ! 
দেবেন। প্রয়োজন হলে পাকি- 
স্থানের'আড়াই কোটি দিয়া মুসল- 
মান স্ুঙ্গী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ করে দেওয়ার এন্তে আত্মবিনর্জন 
দিতেও প্রস্তত। শরিয়তী আইন 
সম্পর্কে সিয়া সঙ্গী মুসলমানদের 
মতভেদ আছে। অবশ্য জেনারেল 
জিয়া-উলহকের রাজনৈতিক:সমর্থক 
পাকিস্থান ন্যাশনাল এলায়েনের 
নেত! মুফতী আবদুল গফুর সিয়া 
মুসলমানদের সঙ্গে এই বিরোধ 
মিটিয়ে ফেল! যাবে বলে আশা প্রকাশ 
করেছেন । 

পাকিস্থানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও 
প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর আলি ভুট্টোর 
মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে সামরিক শাসক 
জেনারেল জিদ্বাউলহকের কঠোর 
মনোভাব সকলকে বিস্মিত করেছে ! 
১লা মার্চ লাহোর বিমানবন্দরে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল দিয়! 
গর্বে জানান যে তিনি ছাড়া আর 
কেউ ক্ষমাপ্রদর্শনের অধিকারী নন। 
তার শাসন আমলে চারশতাধিক 


|. আস্পুভিছু 
স্বপ্রকার ফলপটুলেরঢারা বীজওউৎক্ুন্টউপাদান সারের জন্য 


নাণারা=এ 
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মৃতুদ্ত কার্যকরী 
কোন ক্ষেত্রেই তিনি দৃণ্ড মকুফ অথবা! 
ক্ষয় প্রদর্শন করতে রাপ্রি হন নি, 
কারন তার মতে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে 
ফণ্ড যকুফ করা হলে পবিত্র বিচারা- 
লয়ের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ কর! 
হতো। 

অনেকে আশা করেছিলেন থে 


সৌদি আরবের বাঘসা খালেদের 


অনুরোধ জেনারেল জিয়া! অন্বীকার 
করতে পারবেন না কারণ গোড়া 
মুসলমান পাকিস্থানী রাষ্ট্রপতি 
ততোধিক গোড়া মুসলমান বাদশ] 
খালেদের প্রচণ্ড অনুরাগী ও ভক্ত । 
কিন্ত জেনারেল প্রিয়া স্পষ্ট বলেছেন 
যে বাদশা! খালেদ তার কাছে 
ভূট্রোকে ক্ষমাপ্রদর্শনের জন্ত কোন 
অমুরোধ জানান নি। এর আগে 
মাক্কিণ টেলিভিশন সংস্থার খবরে 
বল! হয়েছিল সৌদি বাদশা খালেদ 
জেনারেল জিয়াকে. ভুট্টোর প্রতি 
ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ জানিয়েছেন । 





চি ১] 
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রি 
জেনারেল দরিয়া তা থোল্লাখুলি 
অস্বীকার করেছেন এবং পরিষ্কার 
বলে দিয়েছেন খে পাকিস্থান সুপ্রীম 
কোর্ট তৃট্টোর পুনধিবেচনার আবেদন 
সম্পর্কে ষে রায় দেবেন, তা মান্ত কর] 


হধে। অর্থাৎ এখন ভুট্রোর জীবন ' 


সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেবেন পাকিস্থান 
সুপ্রীম কোর্ট, সম্ভবতঃ এ সপ্তাহেই । 
বদি জুলফিকর আলি তু'ট্রার 
প্রাণদণ্ড কার্যকরী কর] হয় তাহলে 
পাকিস্থানেস্টুকি প্রবল প্রতিক্রিয়] 
দ্বেখাদেবার সম্ভাবনা আছে? 
জেনারেল প্রিয়া এবং তার রাজজ- 
নৈতিক সমর্থকেরা ত1 মনে-করেন 
না। কিন্তু বিশ্বের বহু নেতা .মনে 
করেন যে ভুট্রোকে ফানি দেওয়া 


হলে পাকিস্থান আভ্যন্তরীণ 
বিদ্রোহে খণ্ড খণ্ড হয়ে 
ঘাবে। পাকিস্থানের প্রাক্তন 


সেনাধ্যক্ষ জেনারেল টিকা খান গৃহ- 
বন্দী অবস্থাতে থেকেও একদা! তার 
অধস্তন কর্মচারী জেনারেল জিয়াউল 
হকের কাছে তূট্টোর প্রাপদগাদেশ 


মকুফ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে- - 


ছেন। *্নোরেল টিক্কা খান বলেছেন 


যে তৃট্টোকে ফালি ছিলে পাকিস্থানের . 


সেনাদলেও ভাঙ্গন ধরবে এবং পাকি 
স্থান খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। তিনি 
পাকিস্থান সাবেক পূর্ব পাকিস্থানের 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে না দেবার জন্যে 


জেনারেল জিয়াকে অনুরোধ করে- 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


করা হয়েছে। 


টি 


গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী চৌধুরী 
চরণ সিং যে কেন্সীয় বাজেট পেশ 
করেছেন তা দেখে অনেকেই হা 
হুতাশ করছেন। বিশেষতঃ শহরের 
মধ্যবিত্ত, নিয়বিত মানুষেরা । চরণ 
দিংয়ের বাজেট তাদের হাড়মজ্জা 
পর্যস্ত ম্পর্শ করেছে। বাজেটের 
গুণাগুণ বিচার করে কেউ স্লছেন 
(এদের মধ্যে খ্যাতনামা কেতাবী 
অর্থনীতিবিদরা রয়েছেন) এই 
বাজেট কুলাকদের বাজেট, গ্রামের 
ধনী লোকেদের হরধিত হওয়ার ষত 
বাজেট । কেউ কেউ এই বাজেটতক 
নাহসিক পদক্ষেপ বলে প্রশংসা করে- 
ছেন। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক বিষয়ক 


€প 
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পত্রপত্রিকার মধ্যেও উপরোক্ত ছু 
ধরণের নিন্দা ও ভ্ভতির কনসার্ট 
শোনা যায়। আদলে ব্যাপারটা 
কি? 

প্রথমতঃ দেখা যাক এটা কুলাক- 
দের জন্তে তৈরী একটা বাঁজেট কি 
ন1? ওপর ওপর দ্বেখলে ভাই। 
গ্রামীণ ধনী কৃষক জোতদারদের 
মতো অকৃষক ধনী ব্যক্তিদের বেশ 
ভালোরকমের 
হয়েছে । নতুন করের ক্ষেত্রে এবং 
পূরনে! করের ছাড় ধরে সম্গ্রভাবে 
কৃষি ব্যবস্থাকে ২০৯২০ কোটি টাকা 
উপহার দেওয়া হয়েছে । এরমধ্যে 
সারের দরুণ উৎপাদন শুন্ক ও আম- 
দানি শুদ্ধের ছাড় বাবদ ৭৫৬ কোটি 
টাকা, পাম্প সেটে ব্যবস্ৃত ভিজেল 
তেলের ছাড় বাবদ ১২৪০ কোটি 
এবং কাঁচা তামাকের উপর উৎপাদন 
শুদ্ধ ছাড় বাবদ ১২১'২০ কোটি টাকা 
অস্তভুক্ত | | 

অন্তদিকে শহরের বাসিন্দা 
বিশেষতঃ উচ্চমধ্যবিত্ত বাসিন্দাদের 
উপর প্রত্যক্ষ আয়কর অতিরিক্ত 
৫৪:১০ কোটি, সম্পদকর ৬*৬০ কোটি 
এবং প্রধানতঃ শহরের বাবু ও গিষ্নী- 
দের ব্যবহার্য কসমেটিকম্‌, কুকিং 
গ্যাস, কুকিং রেপ, সাবান, সিগারেট 
ইত্যাদি সব মিলিয়ে বাড়তি উৎপাদন 
শুহ্ক অতিরিক্ত ৪৫৫'৩৪ কোটি টাকা 
ধরে মোট ৫১৬**৪ কোটি টাকা 
চাপিয়ে দেওয়া! হয়েছে । ' ' 


কনসেসন দেওয়া, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ই মাচ, ১৯৭৯, 


কেনদীয় বাজেট গ্রামীণ বুলাক ৪ 
শহৰেৰ ধনী গ্‌ জিপি ঘারথরক্ষ|; 


( দর্পণের অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার ) 


তাছাড়া পরিকল্পনাখাতে কৃষি ও 
গ্রামীণ উন্নয়ন বাবদ প্রায় ৫৭ কোটি 
টাকা, বিভিন্ন ধরণের সেচ খাতে ৮৬ 
কোটি টাকা অতিরিক্ত লগ্ষী করার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে । 

এই বাইরের খোলস দেখেই চরণ 
সিংয়ের বাজেটকে গ্রামীণ স্বার্থের 
পক্ষপাতী বাজেট বলে অভিহিত_বর্মা 
হয়েছে । ডাকমাইটে সম্পা্রক--- 
অর্থনীতির ডাক্তার পর্যস্ত এরে কুলাক, 
বাজেট বলে দামী ও" নামী পত্র , 
পত্রিকার বকলমে চীত্’ার শুরু 
করেছেন। ' < 

আসলে ব্যাপারটা কি? শিল্প 
মালিক, শহুরে নিয় মধ্যবিত্ত সবাই 
একবাক্যে চরণ সিংয়ের ১৯৭১-৮০ 
সালের ব'ঞ্জেটকে_ শহর ও শিল্প- 
বিরোর্প, কৃষি ও গ্রাম পক্ষপাতী .” 
বারে ,বলে দোষ দিচ্ছেন। কিন্ত . 
সত,ই কি তাই ? 

যঢ়ি তাই হবে তাহলে শেয়ার 
বাজারে এমন তেজী ভাব কেন? 
বাঞ্জেট ঘোষণার পর দুবেলাও ফয়নি ক 
বোদ্বাই শেয়ার বাজার সমস্ত শেয়ারের 


দাম গড়পড়তী| ১০ শতাংশ বেড়ে গে 


কেন? সেঞ্চরী মিলের শেয্কার ছু” 
বেলার মধ্যে ৫৩৪০ টাকা বেড়ে গেল 
কেনে?” টেলাক্), গুজরাট ফার্টিলাই- 
জারস, গোয়ালিয়র বেয়্ণ, এ পি সি, 
টাটা ববিন, টাটা-ফিনলে, ভর- ' 
অলিভার, গাডওয়ার--এই সমস্ত 


. মামী দামী কোম্পানির শেয়ারের 


পা 


দাম এত বেড়ে গেল যে গত দশ 
বছরের মধ্যে এতটা বাড়েনি । 
ব্যাপারখানা কি? চরণ সিং এমন __ 
গ্রামীণ উন্নয়নের পথ দেখালেন, যে 
কুলাকদের দুহাত এমন ভরে দ্বিলেন 
যে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্ৰাজ ' 
শেয়ার বাজারে দাম বাড়ার 
ধুম পড়ে গেল 1 অর্থাৎ গ্রামোনয়ন 
ব্যবস্থা করতে গিয়ে শিল্পে তেজীভাব *' 
এসে গেল । এমনতো হয়ন]। 
স্থৃতরাং একবার ভালো করে 
তাকানো দরকার | চরণ সিং এমন 
বোকা নন, মে জনতা দলের আসল 
গাট কোনখ'নে তা জানেন না। 
শহরে যারা আয়কর দেল, অর্থাৎ. 
মাসে হাজার টাকার বেশি আয় করে 
থাকেন তাদের সংখ্যা অতি মামান্ত। 
সারাদেশের হিসেবে হাজারে এক 
আধজনও না। এদের আয়কর 
৬৯ টাকা থেকে বেড়ে ,৭২ টাকা 
হয়েছে । বছরে তিন টাকা ॥ ৩৫ লক্ষ 
(শেষাংশ ১১খ পৃষ্ঠায়) * 


' দপণ ॥শুক্রবার, মার্চ ৯ই, ১৯৭৯ 


Fs বাজেট মানেই বৃদ্ধি 


~ 


শ্রেণীভেদে পতিতে মনুষ্য ভিন্ন 
জাতীয় ।. একক্ষেত্রে দমভাব, বয়সে 
বা শ্মশানে । f 

না, সংস্কৃত গুরু বচন নয়, খাটি 
বঙ্গীয় চরণে এ আমার মিত্রবুলি। 
বলছি, নিয়মের রাজত্বে মান্গষ এক 
জায়গায় দারুণ জব্দ ।' হাভ কিম্বা 
হাভ নটস, যাই হও ন! কেন, সবার 


২ ক্ষেঅজেই বয়স বাড়বে যথা নিয়মে আর 


ই শেষ পর্যস্ত লম্বা হয়ে শুয়ে 


পড়তে হবে শবশার্নে কিছ্বাগোরস্থানে। 
'“এর আর * হরফে নেই। সবটাই 
বিশ্বস্ত এবং নিয়ম মাফিক " 


' র্যক্তির ক্ষেত্রে বয়স ষেমন নিয়ম 

ক বাড়ে বাছবিচার ন! করেই, 
ভারতীয় জাতির «জীবনে তেমনি 
অমোঘ নিয়ম মেনে প্রতিবছর নির্ধা - 
রিত দিনে আর ধা বাড়ে, ভার নাম 
ট্যাক্স এবং ট্যাক্সের অন্য নাম বাজেট, 
",যেদন ভারতের বাজেট ঘোষণা 


* মানেই ট্যাক্স বৃদ্ধি। আর এই. 
বর্ধনের ক্ষেত্রে ব্ধনকারীর জাত বিচার 


নেই। ঘে পার্ট যখন পজিশনে, সে 
পার্টি যে কোনো শ্রেণীস্বার্থেরই রক্ষক 
খে হ’ন তার অর্থমন্ত্রীকেও নিয়ম মেনে 
ট্যাক্স বাড়াতেই, হবে। বুর্জোয়া 
_ “যাঁজেটকে অন্যতর কোনো দৃষ্টিকোণ 
থেকে দেখার ও গড়ার রেওয়াজ 
নেই। নেই সেই মহম্মদ তৃঘলগের 
আমল থেকে । বাজেটে মানেই ধৃতি 
আর তারই শীবৃদ্ধিতে ক্ষমতাপীন 
পার্টির সিদ্ধি ও সাফল্য ওতপ্রোভ 
বিজভিত। 
প্রাসঙ্গিক দ্বিতীয় কথ! হ’ল, 
ট্যাক্সবৃদ্ধি মানেই দাম বৃদ্ধি এবং দাম 
বাড়ার অর্থ টাকার মূলামান হাস 
টি আমার ছেলেবেলায় এক- 
+প জোড়া ফিতে বাঁধা শৃ’ জুতোর দাম 
ছিল তিন থেকে চার টাকা। আজ 
_প্ুপগতভাবে তারও থেকে নিকৃষ্ট 
*ছুপাটি পাদুকা বিকোচ্ছে তেতাল্লিশ 
থেকে ভিরানব্বই টাকায়। একদিন 
-পঞ্থিদ্কপাটি জুতো কিনব আমর! হয়ত 
তিন শত মুন্রা় । তাই হাতে টাকা 
বেড়ে লাভ নেই, কেননা বাড়া-টাক1 
কাগজের বাণ্ডিল ছাড়া অস্ত কিছু 
নয়। বাবার আমলে অফিস পিওনের 
মাইনে ছিল, পনের পঁচিশ এখন তা 
আড়.ই তিমশ। তবু দুঃখ ঘোচে 
না। দারিজ্র্য বাড়েই। জাতীয় আয় 
বেড়েছে এইমত বড়াই করার 
* সমঁয় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যয় 
“ববদ্ধিকে চতুরভাবে কমিয়ে দেখানোর 
চেষ্টা হয়৷ "এইমন্ব 
আশুয়ে বাজেটে ট্যার্ধ বৃদ্ধি মানেই 
চাকরীলীবী মানুয়ের ওপর বোব!। 
. কাদের ক্ষেত্রে ব্যমবৃদ্ধি সামাল দেও- 


কাজের মূল্য বাডিয়ে তা 


ছলচাতুরীর 


মিত্রেন 
যার একযাত্র অন্ত পথ, অসদুপায় 
অবলম্বন। দ্বিতীয় পন্থা খোলা 


নেই। কেননা ট্যাঝ্ম যেমনই বাড়ুক 
ব্যবসায়ী উৎপন্নের অথবা তার 
পুষিয়ে 
নেন। চাকুরীজীবীয় এভাবে নিজের 
হাতে দরদাম নিয়ন্ত্রণ করে আপন 
তবিজ বাড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই । 
কিন্ত বাঙ্জেটে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই 
মজুতদারদের পোয়াবারো। 
পুরোনো মঙ্ছুত নতুন চড়া দামে ছেড়ে 
ফালতু মুনাফ বছর বছর যা তার! 
লুঠে নেয় তাতেই এক এক পুরুষ বসে 
খাওয়ার ব্যবস্থা পাক? হয়ে থাকে। 
নিয়ম মাফিক প্রতিবছর এভাবে 
তাদের ঘে ফালতু মুনাফা ঘরে 
আসবেই তা তার! জানে । নবচেয়ে 
প্রত্যক্ষভাবে এই ব্যাপারটা ধর) পড়ে 
অস্তত একটি ক্ষেত্রে। বাজেট 
ঘোষণার আগে 
বাজার থেকে লোপাট হয়ে যায়। 
সিগারেটের বাজারে এই কাগুকার 
খানা সবিশেষ . চোখে পড়ে। 
এবেলা ওবেলা, এপাড়া ওপাঁড়ায় 
দাম চড়তে থাকে,- লুকিয়ে পড়তে 
থাকে বিশেষ বিশেষ ব্রান্ডের 
সিগারেট । 

আয়কর ছাড়! ঘুরে ফিরে সব 
করই চাকুরীজীবী শোষণের উপায় । 
আয়করটাও আদায় হয় ঠিকঠিক 
চাকুরীজীবীর মাহিনা বিল থেকেই । 
ব্যবসায়ী ও প্রফেশনালদের দুনশ্বর 
থাতায় এবং আয়কর অফিসে ঘুয ও 
গোঁজামিল তাদের আয়করের কোপ 
থেকেও বাচিয়ে দেয়। এইসব বিচিত্র 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্যই সাধারণ 


. আমরা শুনতে পাই, ধনী আরও ধনী 


এবং গরীব আরও গরীব হচ্ছে। তা 
এই উপায়েই হচ্ছে। হচ্ছে দ্রেশের 
আরধিক কাঠামো এবং সেই কাঠামোয় 
তৈরী একই রীতির বাজেট ঘোষণার 
ফলে। এভাবেই ঘতকাল চলবে 
দেশের টাকাওয়ালাদের লাখ লাখ 
ফালতু আয় বৃদ্ধির জ্যাজ ধরে 
গরীব চাকুক্সীজীবীদ্দের দুটাক 
বাড়ানোর লড়াই-ও ততকালই 
চালিয়ে যেতে হবে। চক্রবৎ এই 
বৃদ্ধির জশাতাকলটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
রাজনৈতিক মুনিয়ন -ব্যুবসায়ীরাও 
ততকালই করে খাবেন । কী সুন্দর 
ব্যবস্থা! 

এই সুন্দর অর্থনৈতিক শ্বর্গের 
বিধি নিয়মগুলি সঠিক বুঝতে ন! 
পেরে এক শ্রেণীর ভাষ্যকার উদ্বেগের 
সঙ্গে প্রচার করে বেড়ান, মাইনে 
বাড়ল বলেই তো জিনিসের দা 
বাড়ল। কিন্ত ভাই কি হয়? বুড়ে! 


কি 


বিভিন্ন জিনিস 


হ’ল বলেই কি মানুষের বয়স বাড়ে? ' 
বয়স বাড়লে তবেই তো বুড়ো হয় ' 


সবাই । মাইনে বাড়লে দ্বাম বাড়ে 


না। দাম বেড়ে গেলে কাঠামোটা 


বজায় রাখার জন্য নিরুপায় চাকুরী- 
জীবীকে এক টিপ নস্তের মত দুএক 
পাতি মাগগি ভাতার টাকা দ্বিতেই 
হয়। গাভীটাকে দু আঁটি থেতে 
না দিলে গয্পলা তাকে ছুইবে কী 
করে? ফোহনের জন্ত, শোষণের 
জন্তই তাই দুটাক! বাড়াতে হয়। 
বাভাবার সময় মগজওয়াল।1 শোষক- 
অর্থনীতিবিদর1 এমন ভাণ করেন 
যেন, বলতে চান, দেপ, কী জন- 
হিতৈষী কম্ম একটা করে দিলু 
আমর]! বাজেটের আগে ঘোষপাটা! 
হয়ে গেলে যনে হয়, তাই তো, তাই 
তে! বাজেট ঘোষণার পর হুন্থ 
করে সব কিছুর দরদাম চড়লে, তাতে 
টাকা গুণে নিয়ে দেখা যায়, চিচিং 
ফাক, যা এদেছে, খরচ বেড়ে গেছে 
তাঁর দ্বিগুণ । তাই আবার সমাবেশ 
আবার দাবি। চলছে চলবে । আর 
তাই দেখে শুনে রাজনীতিবিদ আর 
দেশের নেপথ্য পরিচালক টাকার 
কুমীররা মুচকি হেসে একে অপরকে 
চোখ টিপে বলেন, হ্যা, চলছে, 
চলবে । ,দিবিবি চলছে! দিব্বি 
চলবে । 

দুদিনের অন্ত ধা কিছু বন্ধ, সে 


" সবই জণকিয়ে শোষণের সুব্যবস্থার 


ধন্ধ! ট্যাক্সীর চাকা দ্বিন ছুই বন্ধ 
মানে বাজেটে বৃদ্ধির প্রতিবাদ নয়, 


ভাভাবুদ্ধির আবেদন। ট্যাক্সীর 
ভাভা বালে ভাডা বাড়বে যান- 
বাহনের সর্বস্তরে । পরিবহনের খরচ 
বাড়লে বাড়বে সব রকম পণ্যের মূল্য 
কিন্ত কখনই সমাহ্ুপাতে বৃদ্ধি লয়। 
খুরচ পুষিয়ে দামটা1! এক ঝাঠি চড়ে 
ব্বে। ব্যবসায়ীর ফালতু আয়। 
মরবে চাকুরীজীবী ৷ গ্যাসের দাম 
চড়া। কেরোপিনের দাম বাড়লে, 
রেড়ীর তেল চুপ করে বসে থাকবে 
না। আর তাঁরই সুত্র ধরে আর 
সকলের সঙ্গে ধোবার খরচটাও 
নেড়েই যাবে। 

বড় জোতদ্বারকে পাম্প সেট 
রোজ কিনতে হয়না। ডাস্ে দু 
টাকা! ছাড় দিলে দেশের জমিজমা 
সুজ্জলা'স্ুক্ল! হয়ে উঠে বাজারে 
তিন টাকা মণ চাল গম বিকোবে ন! 
ঠাকুদ্দার আমলের মত। উত্তর 
ভারতে ব্যাঙের ছাতার চাষের 
আবাদ বাড়লে বিদেশের ছাতাখাদ- 
কদের রসনা ভৃপ্চি ও উত্তরের. বড় 
চাষীদের তবিল বৃদ্ধি হতে পারে। 
চরণ পিংয়ের পার্টির সমর্থক বাড়তে 


I পাচ ॥ 





পারে, কিন্ত তারই জন্য ভারতের 
অস্থান্ত অঞ্চলবাঁসীকে মোট কর 
গুণে যেতে হবে; ওদিকে কিছু কিছু 


মোটা মাথার ভাস্তকার সোৎ্পাহে 


প্রচার করবেন, চরণ ব্যুজেটে 
চাষীর পোয়াবারো ! আসলে 
ব্যাপারটা অন্থরকম | চরণ-বাজেটে 


ধনী চাষীর কিছু লগ্দী খরচ কমল । 
তাতে সাধারণের এলোগেলো না 
এক কপর্দকও। এসবই বিচিত্র 


ব্যাপার । এই সবই আমাদের অর্থ- 


নৈতিক ভ্রান্ত চিন্তা ও যুগান্তকারী 
বাজেট । এই বাঙ্গেট পেশ করার 
জন্য কেন্দ্রে মন্ত্রীর গদী নিয়ে মতাস্তর 
মনাস্তর ও পারস্পরিক কাদা ছোড়া: 
ছু'ড়ি হয়! চরণ দিংর! অভিমানের 
নাগরদোলা চেপে ঠিক ঠিক পুনরায় 
মন্ত্রী হয়ে ফিরে আমেন। 

আর আসঙরা? বছর বছর 
বাজেটের ধান্তা সামলাই এবং ঢাক 
বাজলে ভোট বাক্স অধিকার ফলিয়ে 


আসি। 


এভাবেই চলছে, এতাবেই 
চলবে । তবে এ চলা একদিন নিশ্চয় 
কোনো ব্লাইগড লেনে পিছে আটকে 
যাবেই। 





আমানসোলে বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব 
( দৰ্পণের প্রতিনিধি ) 


কয়লাধনি পরিবৃত ইম্পাত কার- 
খানার কালে! ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন 
ইম্পাভ নগয়ী বার্পপুরে গত ১১ই 
ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার সকালে 
ভারতী ভবনের প্রাঙ্গণে ঢাকের 


'বাদ্দির তালে জলে ওঠা ‘মঙ্গল- 


দীপের’ সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল 
ভারতী ভবনের উদ্ধোগে সপ্তাহব্যাপী 
অষ্টম বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব । 

শ্রমিক-ষধ্যবিত্ত অধ্যুষিত আসা- 
নসোল-বার্ণপুর শিল্পাঞ্চলে বাংলার 
শিল্প সংস্কৃতির এই উপস্থাপন] মিশ্চয়ই 
কৃতিত্বের দাঁবী রাখে । মানতৃমের 
ঝুমুরগ্রাম, এতিহ্যশালী ছোনাচ, 
মালদৃহের গম্ভীরার আদরের তেমন 
বাণিজ্যিক মূল্য না থাকলেও হারিয়ে 
যাওয়া সাস্কৃতিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারে 
অনুষ্ঠানগুলির গুরুত্ব অসীম। 

শিল্পীর তুলির নিধু"ত ছোয়ায় 
ভারতী ভবনের প্রাঙ্গণে গ্রামবাংলার 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সত্য, কিন্ত 
উদ্বোধন অশুষ্ঠানে “‘বঙ্ত্ব’ আরোপ 
করতে প্রাঙ্গণে চাক সহ শীণ, দ্বারি- 
প্রোের আঘাতে হুজ মলিন বেশে 
ঢাকীদের অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়েই 
ভারতী ভবনের বঙ্গ সংস্কৃতির প্রকৃত. 
রূপ ফুটে উঠেছিল। প্রদর্শনীর 


দীনতা এককথায় 


অনশ্বাকার্য । 
সকালের সর্ষের আলোয় ধেমন ঢাক! 
পড়ে গিয়েছিল মঙ্গলদীপশিখার 
ওজ্জল্য তেমনি উৎসব উদ্বোধনের 
প্রথম লগ্নেই “বিবর+লষ্টার উপস্থিতি 
অথবা বাজারী সংবাদপত্র গোষ্ঠীর 
“সাহিত্য ভবনে’ সন্গেছে গ্রতিপালিত 
সাংবাদিক-সাছিত্যিকের উপস্থিতি 
ম্লান করে: দিয়েছে বঙ্গ সংস্কৃতির 
চেহারা] । অপসংস্কৃতির ধ্বজা ধরতে 
ব্যস্ত যে আত্মবিক্রিত সাহিত্যিক, 
দাহিত্যবাসরে তাঁর উপস্থিতি কি 


শিল্পাঞ্চলে অহুঠিত বঙ্গ সংস্কৃতি উৎ- 


সবফে কালিষালিগ্ করেনি ? 
অপরদিকে প্রাত্ঠানিক মহলের 
্রশ্রয়পুষ্ট সেই তকমাধারী শিল্পী 
সাহিত্যিকদের নিয়ে সংস্কৃতির 
বাণিজ্যিকিকরণও এই উৎসবের 
বিশেষ দিক। প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে 
বাংলার সমৃদ্ধ শিল্পকর্মের নিঘর্শন 
সম্পূর্ণ অস্পন্থিত। যে ভাদ টুন রঢ় 
অঞ্চলের গৌরব সে গানও স্থান পায় 
নি অঙ্ষ্ঠান সুচীতে, স্থান পাননি 
বোলান ঝাপানের মত শক্তিশালী 


মাধ্যম । শুধু তাই নয়, এ শিল্পা- 


ফলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের 
পুরোধা ও প্রবীণ নেত! এবং ভ্ভাছু- 


দীর। 


টুহ্ ধার মৌলিক গবেষণায় ও কলমের 
স্পর্শে সধীবিত সেই প্রখ্যাত রাম- 
শঙ্কর চৌধুরীও বার্ণপুরের বঙ্গ 
সংস্কৃতির আসরে শুধু অনাহতই 
নন, অনিষস্ত্রিও ৷ অবক্ষয়ী সমাজের 
ধারক ও বাহকেরাই শুধু ভারতী 
ভবনের বঙ্গ সংস্কৃতির একমাত্র ঠিকে-. 
রবীন্দ্র নজরুল সঙ্গীতান্র- 
ঠানে যাঁদের উপস্থিতি শুধুমাত্র 
সামাঞ্জিক মর্যাদা রক্ষার নিমিত্তে 
তারাই বার্ণপুরের “সংস্কৃতি চর্চার 
কেন্দ্রে” সংখ্যাগরি্ঠ--একথা উৎ- 
সবের প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই - 
পরিস্ফুট ৷ 

সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে মেহনতী : 
মানুষের নিজন্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে । 
গণনাট্য, গণসংগীত, , গণশিল্প তো 
ভাদেরই নিল্গন্ব সংস্কৃতির অঙ্গ যার 
মাধ্যমে তাদের জীবনের কথা, 
তাদের মুক্তির কথাই ফুটে ওঠে। 
কিন্ত শিল্পাঞ্চলের প্রাণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত, 
বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবে শিল্পের সঙ্গে 
জড়িত খেটে খাওয়া! মানুষের যে 
সংস্কৃতি তার কোন ঘোগাষোগ ছিল, 
ন1--এ কথ! নিগ্থিধায় ঘলা চলে। 
আর ছিলন! বলেই উৎসব ব্যর্থ 
হয়েছে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে, ব্যর্থ 
হয়েছে সমগ্র শিল্পাঞ্চলের মানুষের 
মধ্যেপপ্রাহণর সাড়া জাগাতে । শুধুমাত্র 
এক বিশেষ অংশের মান্থষের মধ্যেই , 
ছিল সীমাবদ্ধ উৎসবের আবেদন । 


পারেনি সাধারণ মানুষের নিজ 


উৎসব হয়ে উঠতে । ~ 


"(হয় 





আটক ব্যক্তির কোনো. খবর 

বাইক্রে আসবার কোনো রাস্তা নেই । 

'রিট পিটিশনের মাধ্যমে আটক 
আদেশ.চ্যালেঞ্জ করার অধিকার কেড়ে 
নেওয়া হয়েছে। বিশেষ অডিনান্দ 

বলে মিনা গ্রেপ্তারের কারণ দর্শাবার 

শর্তও আজ তুলে নেওয়া হয়েছে। 

সুপ্রীম কোর্টের রুলিং-এ' দেশের 

সাম্যের জীবন ও ্বাধীনতার কোনো 
' আইনসঙ্গত অধিকার নেই। 


বন্দীদের ওপর অত্যাচার চালা: . 


নোর অবিশ্বান্ত কাহিনী কিন্ত 
বাইরে এসেছে । ধর্ষণের চরিত্র 
পৃথিবীর সব দেশেই সমান। «০ 
one shall be 


torture or cruel inhuman or 


subjected to 


degrading treatment or punis- 
ment’—হিউমান র্নাইটস-এর এই 
অঙ্থশাদন নীতিগত তাবে দুনিয়ার 
সমস্ত দেশই স্বাগত জানায়। কিন্ত 
প্রয়োজনে সবাই মানুষের এই অধি- 
. কার নিষ্ট রভাবে "পদদলিত করে। 
এযামনেষ্টি ইপ্টারম্তাশনাল-এর মতে 
প্রায় ৬০টি দেশ বিগত দশক শুধু 
ভয়াবহ অত্যাচারের ওপর ভিত্তি 
করেই শাসন ক্ষমতা কজাপ্ রেখেছে । 
চিলি, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা]! উকওয়া, 
প্যারুগুয়া, গিনি, উগাণ্ড স্পেন ও 
ইরাণে শুধু জঙ্জাদ আর 


নিঠুর অত্যাচার শাসক সম্প্রদায়ের - 


সবচেয়ে বড় শক্তি ৷ 
- আমি ব্যারাক, পুলিশ স্টেশন, 
অফিসের বিশেষ দপ্তর আর হাস- 
পাতালের পৃথক ওয়ার্ডে ইন্টারো- 
গেশনের গোপন কেন্দ্র খোলা হয়েছে । 
বাইরে থেকে কিছু বে ঝবার উপায় 
নেই। অত্যাচারের কায়দা-কাহুনও 
বিস্তর বদলেছে । ঘন্টাথানেকের 
মধ্যে অতিবড় কঠিন মানুষের মনোবল 
গালিয়ে ফেলা সম্ভব । শরীরে অত্যা- 
চারের কোনো দাগও দেখতে পাওয়া, 
যাবে ন!। মানবিক সমস্ত আবেদন 
লঙ্ঘন করে নৈরাঞ্ুজনক টচরের 
মধ্যযুগীয় ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস, | 
তৃতীয় রাইখের টচণর চেম্বার আল- 
জেরিয়ার মুক্তিসংগ্রামীরা ফরাসী 
প্রতুদের কাছে দেখেছে। .উত্তর 
আয়ারল্যাণ্ডে বুটিশদের অত্যাঁচারেরও 
এই একই ফায়দ!। সায়গনে ' তিন 
দশকের টচ্ারের ইতিহাসও বড় 
বীভৎম। কিন্তু টর্চারে কে যে পহেল। 
নুবরাবলা কঠিন তবে চিলি আর 


তাছাড়া" অত্যাচার 


ইরাণের কথা 'বেশী শোনা যাক়। 


আলেন্দে সরকারের পতনের পর 
সাময়িক জুলটার, “দিনা” ' সিক্রেট 
পুলিশের অত্যাচার নাকি ভাবা যায় 
না। ত্রেষ আলোমেসে ক্যাম্পে 
নাকি এখনও শতাধিক নারী বন্দীর 
ওপর নিয়মিত টর্চার চলে। টর্চারের 


নিয়ম প্রচণ্ড যার । ধর্ষণ ( কখনও 


কখনও শিক্ষিত কুকুর লাগিয়ে )। 


বৈদ্যুতিক শক, আর জলন্ত সিগারেট 


চেপে চেপে ধরে। দিন! সিক্রেট 
"পুলিশ কথা বার করবার জন্যে বউ 
বাচ্চাদেরও হতভাগ্য বন্দীর সামনে 
এনে হাজির করে। ইরাণেও এসবই 
আছে। টর্চারের সময় এক বিশেষ 
ধরণের হেলমেট পরিয়ে দেওয়া এখন 
রেওয়াজ। হভভাগ্য বন্দীর নিজেরই 


আর্ত চীৎকার শতগুণে শুনতে শুনতে 


পাগল হয়ে যাবার উপক্রম । ধর্ষণ 
মেয়েদের সব দেশেই বাড়তি পাওনা । 
রবারের নল দিয়ে পায়ের তলায় 
অবিশ্রাস্ত পিয়ে যাওয়া স্পেনের 
বিশেষত্ব । লঙ্কার গুড়ো লাগিয়ে 
পাছায় রুল ঢুকিয়ে দেওয়ার নাম 
হায়দ্রারাবাদ গোলি। এ সম্পূর্ণ 
আমাদেরই যৌলিকড1। নিত্যনতুন 
ভয়াবহ কলাকৌশলের উদ্ভাবন । 
চালানোর 
সর্বাধুনিক কায়দা কানুন বিদেশ 
থেকে শ্রেখা। বাছাই ক.1 গোয়েন্দা 
টিম গেছে পশ্চিম জার্মনী আর 
জাপান। রোমহর্ষক কলাকৌশলে 


বরফ গলানো বা রাসনৈতিক বন্দীদের 


স্বীকারোক্তি কী ভাবে আদায় করতে 
হয় তারই প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ । কল- 


কাতার ফোর্ট উইলিয়াম, দিল্লীর ল'ল- 
কেল্লা এবং আর কে পুরম-এর স্পেশাল 


চেম্বারের অভিজ্ঞতা যার আছে 
হতো! তিনিই একমাত্ৰ এই কোচ 
দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন । 

ঢুকতেই তীব্র একট! ওষুধের 
গন্ধ । করিভোরে রাখা থালি একটা 
ট্রেচারে রক্তাক্ত বালিশ আর কম্বল । 
নিস্ত্ধতার মধে/ হঠাৎ যন্ত্রশাকাতর 
এক যুবার আর্ত চীৎকার," এযাগ্রন 
পরা ডাক্তারের ত্রস্ত আনাগোনা আর 
কাঠের সিড়িতে ভারী বুটের আও- 
কাজ ক্রমশঃ নিকটবতী হচ্ছে-সে 
-এক হৃদয় বিধারক মন্টাজ । এ পারি- 
পাশ্বিকতার মধ্যে অনেক শক্ত 


মাস্ষেরও প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে 


ষায়। স্পেশাল চেম্বারে আনার 
আগেই বরফ গলতে থাকে । 





নিপীড়নের যন্ত্রপাতি, বস্ত ও তার 
প্রয়োগরীতিও দ্বিশী বিদেশী কায়- 
দার। নিজের চীৎকার শতগুণে- 
বর্ধিত করে এমন হেলমেট, নাইকে- 
ভেলিক ল্যাম্প যার সম্মোহনী আলো]। 
সেই সঙ্গে হাত পা বেঁধে বাশের সঙ্গে 
ঝুলিয়ে রাখা । বরফ স্্যাব-এর ওপর 


শুইয়ে মারতে মারতে অজ্ঞান করে 
ফেলা । মেঝের . ওপর আছড়ে 
আছড়ে মারা। 


তারপর আরও আছে--ড্রাগ। 
প্যাক সার্জারীতে মুখ পাণ্টে ফেলা 
যায় কিন্তু ভেতরের মাস্ুষটি' সম্পূর্ণ 
নির্ভরযোগ্য নয় । অথচ শোধিত 
ধারায় হেরইন টক্সিনের প্রবাহে ভয়- 
স্কর পলিটিক্যাল ফ্রাক্কে্টাইন সষ্ট 
করা চলে । ব্যক্তিসতা হারিয়ে যায় ।. 
সেকি করছে জানে না। আত্মমাতী 
কাজে তার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মরণ। 
সবাই অবশ্য হারে না।' কোনো! 
বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ নৈপুণ্যই তাদের 
ধরাশায়ী কমতে, পারে না। শায়ীরিক 
সহ শক্তির প্রচণ্ডত!| এখানে অপ্রধান। 
নিজের আত্মবিশ্বাস ও আদর্শে অবিচল 
থাকলে দুর্বল শ্বাস্থ্যের মানুষের কাছেও 
বীভৎস অত্যাচারের হাজারে! টেক- 
নিক ব্যর্থ হয়। নিম্পেষিত রক্তাক্ত 
শরীরটা ধীরে ধীরে স্থির হয়ে যায় 
কিন্তু মুখ সে খোলে না| অত্যাশ্চর্য 
সব ঘটনা । অবিশ্বাস্ত চরিত্র । মান- 
লিক ও শারীরিক শক্তির এই গাণি- 
তিক অসাম্য বোঝা ছুন্কর। নাৎসী 
অত্যাচারে পযুদ্স্ত কোনে! .এক 
ব্যক্কিসস্তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক 
ইংরেজ জার্পালিষ্টের মস্তব্য আমার 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে,Science has 
invented a great number of 
methods of putting the bu- 
man body and spirit to the 
test. But if any algebraic 
definitions of human suffer- 
ing have been worked out 
and if any 
the 


graph illustra- 
ting despair moves 
upwards in a.rising curve 
hung upon office walls their 
‘distribution so far has’ been 
severely restricted. It app: 
ears that the genes, the 


blood cells and other physi- 
cal apparatus cantaining the 
credo of human courage 
have so far resisted all atte-. 


"00065 to co-relate them into 


2 simple equation. | 
অই অত্যাচার চলছে আজ ছ’ . 
বছর। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার 
খাতিরে জরুরী আইন চালু করবার 
অনেক আগে থেকেই বিরুদ্ধবাদীদের 
ওপর এই প্রয়োগ রীতি চলছে । 
অঘোধিত জরুরী পরিস্থিতির সঙ্গে 
দেশের . সাধারণ মাস্থষের পরিচন্ 
আব্জ নতুন নয়। সশস্ত্র বিপ্লবে 
বিশ্বাসী আর চরমপন্থী আখ্যা দিয়ে 
তাদের ওপর ঘা ইচ্ছে তাই করতার 
শত শত ঘটনা আজ সার! দেশ 
জুড়ে। ্ ie 
পা বাঁচানোর রাজনীতি করেছেন 
সকলে। আমর! আত্রাস্ত নই 
সুতরাং আময়] কোনো সমালোচনার 
মধ্যে যার ন]! নিউদ্রপ্রিণ্টের 


, কোটা আর স্রকারী বিজ্ঞাপন ছাড়! 


কাগজওযষালাদের অন্ত কিচু ভাববার 
সময় নেই। শিল্পী, সাহিত্যিক, 
নাট্যকার ও চিত্র পরিচালকবৃন্দ 
"আগামী ‘দিনের পুরস্কারে আচ্ছন্ন । 


"প্রধানমন্ত্রীর বিশ-দ্রফার সঙ্গে রফ! 
করতে তাদের ক্লাস্তিহীন প্রচেষ্টা । 


বিনা বিচারে আটক বন্দীদের ওপর 
অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সই 
সংগ্রহকারী প্রতিনিধিকে নিথিধার 
বলে দিতে পারেন, এ সম্পর্কে আমার 
কোনো বক্তব্য-নেই। তাছাড়! 
রাজনীতি মামি বুঝ না। 
এণ্টারিশমেপ্টের সঙ্গে আরও যুক্ত 
হয়েছে প্যার! মেপিটারী যুব সম্প্রদায় 
উৎকট দেশপ্রেমিক । 'বিদ্তে কম। 
চিন্তা করতে পারে না। এলাকা 
সব ভাগ করা। এক একজন 
মাফিয়ার হাতে কয়েক সহ যুবা 
পুরুষ। ক্ষমতা অসীম । অপর্যাপ্ত 
থরচ কোনো সীম! পরিসীমা নেই। 
প্রয়োজনে এয়া সশস্ত্র । বেশের 
স্বার্থে নাকি এরা হত্যা করতেও দ্বিধা 
করে না। অনৃপ্ত এক নিদেশে এরা 
আইন আদালতের এক্তিয়ারের 
বাইরে । বড রকমের কোনে! 
ব্যাপারে ফেলে গেলে মাফিপাদের 
পিরামিডের ডগ! | থেকে নির্দেশ 
আসে। অপ্রধান, ছ একজনকে 


॥ সামনে দিয়ে শ্রধান' আসামীর! 


বেকস্থর খালাস । প্রকাঁপ্ত দিবা 
লোকে মানুষ খুন গত কয়েক বছর 
পশ্চিসবঙ্গেয নিত্য ও প্রত্যহের ঘটন!। 
এক একটা কাহিনী শুনতে শুনতে 
আমার মনে হয়েছে যেন ডগলাস 
রীভ-এর লেখঠ শুনভি-At Pot- * 
80208 in Silesia six Nazis had 
killed a man, ‘Village jealo- 
usies may have been the 
motive but they called him a 
Communist ; nowadays it is 
always safest to say your 
victim wasa Red. The six 
Nazis ‘broke into the hovel 


চা 


" যোগ্যতা 
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where he slept with his ৪8). 
mother and brother. White 
the old woman stood terri- 
fied against the. wall she ৪2৮ 
her son murdered in the fla- 
shes of 2a pocket torch. He 
had an eye. poked out with 
the blunt end ofa billiard © 
one, his throat trodden in 
with a boot heel, he was-shot, 
stabbed and bludgeoned, and 
in all received twenty nine 
wounds.. At the trial (3 
Judge said,. The gravits of 


the crime is aggravated by 


1 


its monstrous barberity an¢ 
sentenced. the six men to ., 
death. Hitler began a natio 
nal campaign to save them. :'~ 
Papen yieldeg and reprieved 
the six men. When Hitler 
became Chancellor he relea- 
sed them. “শু wrote about 
that time that a period ০ 
Jungle justice or revolver rule . 
impended for Germany, | 
dont think I was far wrong-2 

প্রেম যখন মুক্ত ছিল হেযস্ত বসু , 
হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত ঘটনা ও৬অপ-. 
রাঁধীদের আবিষার করবার চেষ্টা কী | 
আদে হয়েছিল! শুধু নিঃসন্দেত্ে_ 
বলে দেওয়া গেল --সবই মার্কপবাদী- 
দের কাঞ্জ। প্রচার যন্ত্রে সমস্ত 
মিডিয়ার ভয়াবহ অপপ্রচারে নির্বা- . 
চনে নিশ্চিত জয় সম্ভং হয়েছে? 
কমিউনিষ্ট্দের একশো নিশ্চিত আপন ' 
ছিনিয়ে নিতে হিটলার রাইখন্টাগ্ে 
আগুন দিয়েছিলেন। অসাধারন 
থাক! সত্বে৪ এ ভেকথা 
শ্বীকার করতেই হবে হস্ট, ওয়াঙেল্‌- 
এর মৃহদেহ হাতে না পেলে গোহে- 
বেলদ তার আবিষ্কৃত সাফলা অত» 
তাড়াতাড়ি লাভ করতে, পারতেন 
না। কী আশ্চর্য মিল । 


ছাপা খার সাধারণ মান্য বিশ্বাস * 
করে। অনুন্নত দেশ আমাদের, কিন্ত 
ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মান্্যও কার্ড 
পড়ে বিশ্বাস করতে শিখেছিলো, হিট 
লার যুদ্ধ ঘোষণা! করবে না। কাগজের 
ভূমিকার কথা বলতে, গিয়ে সবেদে 
মন্তব্য . করেছেন ভগলাস রীড 
tee all newsppers Are the mo: . 
uth pieces ০৫ very rich men, 
who may oyerride their edi- 


‘ters and specialists whene- 


. heed 
ver they get a bee in their 


bonnets. They may suddenly - 


decide, for Ne that Hi- 


tler.is good ‘for dividends, 
that Hitler will save them 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) | = 


+" পরিষদের বৈঠক 
“ কেন্্র-কক্সে দু গোলযোগের স্ত্রপাত, 


' . চ্াউনীতে 


চি 
« 


চা | শুক্রবার সই মার্চ, ১৯৭৯ 


 জিয়ায়ুর রহমানের রাজতে 
"- বাঙলাদেশের জনগণ ও রাজনীতি 


১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকি- 
স্তানী সেনবোহিনী বর্বরের মতো 
বাঙলাদেশের জনসাধারণের উপর 
ঝাপিয়ে পড়ে। ২৫পে ধার্চের মধ্য- 
রাতে পরিকল্পিত এই হামলা গোটা! 


২০বাঙলাদেশেই সংগঠিত হয়েছিলো । 


২রী- মার্চ অহষিতব্য নতুন জাতীয় 
বাতিল করাকে 


হয়। তারই' জের হলে ২৫শে মার্চের 
ষড়যন্ত্রযুলক অঙ্কিত আক্রমণ । ঢাকা 


নগরী এক রাতেই শক্রপেনার কর- 


তঙলগগত হয়। ফল্লে মেখানে কোন 
প্রকারের গ্রতিরোধই গড়ে ওঠেনি । 


এই আক্রমণ চলে একযোগে ঢাকা মেজাজ ও চরিত্র 


দেনানিবাসে (কুমিটোলা), ই, পি 
- আর ক্যাম্প (পিলথানা) এবং পুলিশ 
(বাজারবাগ )। 
এলাকায় ধেসব বাঙালী কর্মী বা 
অফিসার বাচতে পেরেছিলেন ভারা 
পালিয়ে এসেছিলেন। ধার পালা- 


- বার স্থঘোগ পাননি তারা প্রাণ 


' হারিয়েছেন । "একই রাতে চট্রগ্রাম 
-পেনানিবাসেও, বাঙালী ক্মী ও 


অফিস্বরদের' উপর আক্রমণ, চলে- 
ছিলো। আজকের বাঙলাদেশের 
রাষ্ট্রপ্রধান মেজর জেন্লারেল জিয়াউর 


রহমান সেদিন চট্টগ্রাম সেনানিবাসের 


: অষ্টম বঙ্গবাহিনীর সহ অধিনায়ক 
€5০০070 in Commaud ) মেজর 
প্রিয়া । 
তার সুনাম এমন কিছু থাকার কথ! 


নয়। কিন্ত ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম 
_.বেতার মারফৎ তিনি যে ঘোষণা 
৫দদিন করেছিলেন তাই তার 


প্রতিষ্ঠা ও সুনামের মুল কারণ। 


-* সেদিন সমগ্র বাঙালী জাতি দিশে- 


টে 
হারা হয়ে পড়েছিলো! সেই দিশেহারা 


“জোগাবার 


জাতির মনে সাহস ও অঙ্ুপ্রেরণ। 
জন্যে তিনি, বঙ্গবন্ধু 
শেধ মুজিবুর রহমানের তরফ থেকে 
বাঙলাদেশের। জনসাধারণের মনে 
অবিংসবাদিত,আসন লাভ করে- 
ছিলেন । বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার 
পর তাকে রখাযথ মর্যাদা সহকারে 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিলেএ । 
এই হলো জেনারেল ধ্রিয়াউর 
রহমানের আজকের রাজনৈতিক 
জঁবিনের পটতুমিকাঁ_যার ম্ষে 
*অত্যিকার Ns: কোন সম্পর্ক 
ছিলোনা. । 
জানতেন না, i প্রচণ্ড খর্ণাবর্ত 
. পতিত হয়ে তিনি আঞ্জকের অবস্থায় 
_- লিক্ষিপ্ হরেন । সেটা ১৯৭৫ সালের 


চে ঞ্ 
এ 


এসব - 


এই পদের পরিপ্রেক্ষিতে ' 


"সিপাহী বিপ্লবের 


নি নিষ্বেও' 


অজুন ঘাস 

কথা যেদিন বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে 
হত্যা করা হয়েছিলো । পরবর্তী- 
কালের জেল হত্যাকাণ্ডে একথা 
সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে 
যে, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে একট! 
আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কাজ্জ করেছে, 
আজকের বাঙলাদেশের কর্ণধারদের 
অনেকেই সে সম্পর্ক অবহিত ছিলেন 
না। জেনারেল জিয়া সত্যিকার 
ক্ষমতায় মাসেন ১৯৭৫ সালের ৭ই 
নভেম্বর _যেদ্িলটকে বর্তমান ৰাঙল! 
দেশী সরকার সিপাহী বিপ্রব আপ্যা 
গিত করেছেন এবং জাতীয় বিপ্লব 
দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন । 
বিচারে ১৫ই 
আগষ্টের সঙ্গে এর পার্থক্য যৌলিক। 

, আওয়ামী লীগ কর্তৃক বাঙলা 


দেশে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে_ 


যেসব ঘটন। তাকে জনসাধারণের 
কাছে অপ্রিয় করে তুলেছে তার 
ভেতর প্রধান হলো ১৯৭৪ সালের 
ছুত্তিক্ষ_কযেক লাখ লোক যার 
নির্মম শিকার। এই দুর্ভিক্ষের 
ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কোন 
দায়-দায়িত্ব ছিলোন! একথা বল! 
সত্যের অপলাপ। তবু শতকরা 


আশিভাগ কারণ ষে প্রবল -বন্তায় 


থান্ভশস্তের হানি এবং আমেরিক] 
থেকে বোঝাইকৃত চালের জাহাজের 
গতিমুখ পরিবর্তন তাতে কৌন সন্দেহ 
নেই । কোন অনৎ শাসকের পতনের 


* পক্ষে বা জনপ্রিরত! হাম পাওয়ার 


জন্যে এরকম. একটি দুর্ঘটন! যথেষ্ট। 
১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরের কথিত 
সার্থকতা এই. 
ছুতিক্ষের প্রতিক্রিয়াজাত। জিয়াউর 
রহমান প্রথমে নিজেকে প্রধান সাম- 
রিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা! 
করলেন এবং তারপর রাষ্টরপ্রধানের 
দায়িত্ব গ্রহণ করলেন । 

জিয়াউন্ন রহমান ষধন শাসন- 
ভার প্রহণ করেন তার আগে থেকেই 
বাঙলাদেশের প্রধান খাভশন্য চালের 
দাম পড়ে গেছে - যার স্চনা হয়ে- 


ছিলো বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকার সময় - 


যদিও আজ বাঙলােশের মাহয 
সেকথা তুলে গেছে। ১৫ই আগষ্ট 
অর্থ হচ্ছে বাঙল! শ্রাবণ মাসের শেষ। 
এ সময় বাঙলাদেশের প্রায় সর্বত্র নতুন 
ফসল ওঠে । যদি চৈত্র মাসে ঠিক 
মত বৃষ্টি হয়, তাহলে এর আগেও 
ফসল উঠতে পারে। এ কারণে 
স্বাভাবিক গতিতে চালের দাম 
কমতে থাকে-কোন সরকারী 


বি 


প্রচেষ্টায় নয়। আগষ্ট থেকে নভেম্বর 
যে পার্থক্য সেটুকৃতে সম্ভ বিপ্লব-" 
সিদ্ধ বাঙলাদেশ তার নতুন মিত্রদের 
কাছ থেকে সাহায্য পেতে আরম্ভ 
করেছে । একারণে জিয়াউর রহমানের 
নেতৃত্বে সরকার গঠনের প্রান্তালে 
বাঙলাদেশের অন্যান্য 
জিনিষের দামের উপরও তার প্রচণ্ড 
প্রভাব পড়েছে । তবে এই প্রভাব 
মূলতঃ কাঞ্জ করেছে দুটে! ক্রিনিষের 
উপর। একট] হলো চাল, অপরটা 
বেবীফুভ। মধ্যবিত্ত বাঙালীর দৈন- 
ন্দিন্ন জীবনে নাভিশ্বাম উঠেছিলো! 
মুলতঃ 'এ দুটো জিনিষের জন্যে । 
এ কারণে হঠাৎ এ দুটো জিনিষের 
দাম কমে যাওয়ায় জনসাধারণের 
একট! বিরাট অংশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ 
ফল ভোগ করার স্থষোগ পেয়েছে । 
এ ছাড়া প্রান অন্ত কোন ক্ষেত্রেই 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়নি। 
বরং ১৯৭+-এর তুলনায় অন্যান্য 
জিনিষের দাম বেড়েছে । এমন কি 
যেসব জিনিষের দাম কালোবাজারী- 
দের আওতায় নয় সেসবের দামও 
বেড়েছে এবং এর এলে প্রত্যক্ষভাবে 
সাধারণ ছাপোষা মামুযই প্রভাবিত 
হয়েছে | রেশনের চাল-গম-চিনি-তেল, 
রেলের ভাড়া, ডাক টিকেটের দা, 
সিগারেটের মূল্য, সরকারী মূল্য 
নিয়্্রণাধীনে চালু মিল ফেব্ররীতে 
প্রস্তুত প্রায় প্রত্যেকটি জিনিষের ধাম 
বেড়েছে। এখনো যদি কোন গবেষক 
১৯৭৫-এর তুলনাপ্ন ১৯৭৬, ৭৭) ৭৮ ও 
৭৯ সালের মূল্যের তুলন! করেন 
তাহলে ব্যাপারটা সহজেই ধর! 
পড়বে। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে 
চালের দাম অন্তান্ত জিনিষের তুলনায় 
কষে যাওয়ায় ফষক সমাজের এত 
ক্ষতি হয়েছে ঘা তুলনাহীন । 

এখন প্রশ্ন হলে, এই যে সাদা 
কথ।টা.বঙ্গা! হল, যেটা বিজ্ঞের মতো 
আমর! বুঝতে পারছি তা কি বাঙলা- 
দেশের জনসাধারণ বোঝেন না? এর 
জবাব হলো, কিছুলোক বোঝেন না- 
কারণ চালের দামটাই তাদের কাছে 
মুখ ছিলে!। কিছু লোক বুঝেও না 
বোঝার ভাপ করেন- কারণ তারা 
না বুঝতে পারজেই সবদিক দিয়ে 
স্থুবিধে । কিছু লোক বোঝেন _ কিন্ত 
তারা কিছু বলেন না । দ্িনিষপত্রের 
দামের চাইতেও একট! বড় জিনিষ 
এসব লোক ঠিকই বুঝেছিলেন। 
তাহলো, রাজনৈতিক দল হিসেবে 
জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে আওয়ামী 


লীগের উৎপাত, । একটু হিসেব 


নিলে দেখ! ষাবে এসব উৎপাতও 

যুলতঃ স্বার্থমংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই আঘাত 

করেছে ।. হয়তো এর সঙ্গে সাধা- 

রণ মাহষের কোন ঘোগই নেই - তবু 
আপনার চোখের সামনে ঘর্দি একদল 
অ পাগণ্ড, অর্বাচীন রাতদিন দৌরাত্ম্য 
চালিয়ে যায়-হোক না সে অন্তের 
উপর ধা হয়তো পাপে-তাপে 
কোন অংশেই তাদের চেয়ে পিছপা 
নয়, তাহলেও কার ভালে! লাগে ? 
বাডলাদেশের জনসাধারণের সে 
রকমই ভালো লাগেনি । আমি এত- 
দ্বারা একথা বোঝতে চাইছি না ষে 
আওয়ামী লীগের কমী ও নেতারা 
তুলদীধোয়া গঙ্গার জল ছিলে1।- 


তাদেরও অপরাধ বা পাপ কম ছিলে! 


না। আমি পরবর্তী পর্যায়ে তাদের 
কথা মালো5না করবে] | এই অবস্থায় 
হঠাৎ 


নীতি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার গোটা. 


আবহাওয়াটাই বদলে যায়। মানুষ 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন । যাহোক, 
মেজর জিয়া তাঁদের এই আসশ্বাসটুকু 
ভে! দিয়েছেন ঘে, ভার! যেসব 
সুবিধে পাচ্ছেন না-সে স্থযোগ আর 
কেউ জোর করে আদায় করতে 
পারছে না। 

শেষ মুঞ্জিবের পতনের সময় যেসব 
সমস্তা প্রবল আকার ধারণ করেছিলো! 
তার 'ভেতর আরে! একট] হলে! 
আইন-শৃজ্খলা-পরিশ্থিতি। সশস্ম 
সংগ্রামের পর এমনিতে চারিদিকে. 
ছড়িয়ে পড়া অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা 


'মুস্কিল হয়ে পড়ে। তদুপরি শেখ 


সাহেবের, অনুচরদের অনেকেই অস্ত 
শস্ জমা দেয়নি । ফল হয়েছে এই 
যে, বাঙলাদেশের প্রায় প্রতিটি শহরে 
লুঠতর্নাজ্ খুন জথম দ্বাত:বিক হয়ে 
পড়েছিলো । মান্য জানমানের 
নিরাপত্তা অনুভব করতো ন! বলে 
সর্বদাই ভয়ে ভীতিতে থাকতো । 
খোন্দকার মোসতাক আহমদের তিন 
মাসের রাজত্বে পরিস্থিতি আরত্তে 
আনা সম্ভব হয়নি। মেঙ্গর জেনা- 
রেল জিয়াউর. রহমান আইন 
শৃঙ্ঘল] পরিস্থিতির ব্যাপারে উদ্যোগ 
গ্রহণ করলেন । ত্বরিৎ ফলও হলো। 
কিন্তু এতে খানিকট। ফাক রয়ে 
গেলো । যেদব ছুদ্কৃতকারী শহরে 
থেকে লুঠতরাঞ্জ চালাতো তারা 
শহরে প্রকান্তে এসব করার সুযোগ 
না পেয়ে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো । 
অনেকে দলবদ্ধভাবে পাহাডে বা 
আলে আশ্রন্ন গ্রহণ করলো | শহরে 
ডাকাতি-রাহাজজানি বন্ধ হলে সত্য 
কিন্ত গ্রামে তা প্রকট আকার ধারণ 
করলো। এদের ভয়ে গ্রামের মানুষ 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো । কোন কোন 
স্থানে গ্রামে অবস্থিত থানাগলোর 
সহযোগিতায় ডাকাতের! অবলীলায় 


বাঙদাদেশে দলীয় রাজ- ট্যান্স ভাগ করে 


॥ সাত ।॥ 


লুঠতরাজ চালিয়ে যেতে লাগলো । 
সদিচ্ছা থাকা সত্বেও সরকার এ 
ব্যাপারে কিছুই করতে পারলো না । 
কারণ গ্রামের প্রান্তে প্রান্তে তো 
সেনাবাহিনী নিরোগ করা সম্ভব নয় । 
উপরস্ত এসব খবর যোগাযোগের 
অভাবে পত্র পত্রিকায়ও ছাপা হতে? 
না। ফলে এক অঞ্চলের জনমাধারণ 
অন্ত অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াক্ষিব- 
হাল হতে পারতো না । গ্রামের 


' অবস্থা ষাই হোক না বেনএশহরেন 


মাহয নিরাপত্তা ফিরে পেলেন বলে 
সন্ত হলেন। তার! বাঙলাদেশের : 
সেই মধ্যবিত্ত সমাজ - ধারা ব্যবস!- 
বাণিজ্য, চাকুরী, অধ্যাপনা, সাংবা- 


দিকতা ইত্যাদি সুত্রে জনমত গঠন 
(শেষাংশ ৮ষ পৃষ্ঠায়) 


বাজেট 
(৪র্থ পৃষ্ঠার প্র) 

আরকরদাভাদের মধ্যে এই তিনি 
দিলে তাদের 
আমের বিশেষ হেরফের হয়ন!। 
অর্থাৎ এদের উপর বিশেষ চাপ 
বাড়েনি । ছ্বিভীয্ুতঃ অনেক ভোগ্য 
বস্তর ওপর শুক্ষ বুদ্ধির ফলে এধের 
কেনাকাটায় কিছুট। অহ্থবিধে হবে । 
অন্তদ্িকে আয়করের মোট! ভাগই 
হল কোম্পানি কর । এই করের কোন 
হেরফের হয়নি । অর্থাৎ বড় বড় 
কোম্পানিগুলির দেয় কর ষোটেই 
বাড়েনি। মাত্র ১-৫ শতাংশ সার- 
চার্জ বেড়েছে। 

শুধু তাই নয়, বড় বড় শিল্প 
মালিকদের নানা অঙ্ধুহাঁতে ঘে ভর- 
তুকি দেওয়া হত, তাও প্রায় অকন্ষুণ 
রয়েছে । এই খাতে প্রান ১১০৭ 
কোটি টাকা এ বছরেও শিল্পমালিক- 
দের উপটৌকন দেওয়া হচ্ছে। 
স্বভাবতই শিল্পপতিরা খুশি। কিন্ত 
মুখে ভা বলতে বাধছে । কারণ এই 
গরীব দেশে এমন লুঠনের সুযোগও 
দিবালোকে কেমন নজ্ছাকণ হয়ে 
ওঠে । 

স্বতরাং চরণ সিং গ্রাধীণ কুলাক- 
দেরই শুধু নয়, নগরীর ধনী মহ।জন- 
দের জন্যেও মুক্তহস্ত ।: একচেটিম! 
পুজি এবং গ্রামীণ কুলাকের মিলিত 
সরকার এর অতিরিক্ত কি করতে 
পারে? একাধারে কুলাক ও 
মালিক সেবাই তো এদের কাজ। 

বাজেট নিয়ে বিতর্ক শেষ হলেও 
ভারতের দ্বরিদ্র, নাগরিকদের ঘারিক্র্য 
ঘুচবে না। রাদ্যগুলির হাতে এবার 
কিছু বেশি অর্থ পাওয়া যাবে । ফলে 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য পথঘাট ইত্যাি উত্নয়ন- 
মুলক কাঙ্জে কিছুট? অগ্রগতি হতে 


পারে। কেন্ত্রের পক্ষে অতটা! কর! 
সম্ভব নয় । এককথায় বলতে গেলে 
চীৎকার যতই উঠুক, এই বাজেট 
শিল্পপতি ও জমিদার শ্রেণীর বার্থ 
লক্ষ্য করেই রচিত হয়েছে । জনতা 
বা কংগ্রেস দলের পক্ষে এন বেৰি 


কিছু করা সম্ভব হত না ২৯৯, 





অট 


ষ্টট সাডিস সম্পকে সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে 


আপনাদের ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ 
তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত “তদ্বি- 
রের জোরে স্টেট সাভিস সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত শ্রহণ স্থগিত” শীর্ষক সংবাদ- 
নিবন্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয়েছে। নিবন্ছটির প্রথম সাড়ে তিন 


কলম-ব্যাপী তথ্যাহুগ প্রতিবেদনের , 


জন্য যেঁসন আপনাকে আমাদের ধন্য- 
. বাদ জানাই, তেমনই শেষ অংশটিতে 
আপনার সংবাদদ্বাভার তথাকথিত 
, ক্কুপ’ ও মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের 
প্রতিবাদ ন! জানিয়ে পারছি না। 
রাজ্য কো-অন্তিনেশন কমিটি 
বর্থকাল ধরে রাজ্য সরকারী কর্ম- 
চারীদের অধিকারগত আন্দোলনের 
পুরোধা হিসাবে যে নেতৃত্ব দিয়ে 
এ.সছে, তার পরিপেক্ষিতে এই 
স গঠনের বিরুদ্ধে আপনাদের 
বিষোদগার অত্যন্ত অসমীচীন 


হয়েছে । আমাদের কমভেনশনের 
নাম এর সঙ্গে ছড়িয়ে আপনারা 


আমাদেরও এই বিষোদগারের অংখ- 
' দ্বার করেছেন এইজন্ই এই প্রতিবাদ- 


পত্র। আপনাদের প্রতিবেদনের এই 
অংশটি কো-অভিনেশন কমিটি ও 
আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্যের ভিত্তি- 
মূলে ফাটল ধরাবার অপপ্রয়ামের 
সামিল । 
শিবির শর 
চিত্তরধ্রন চক্রবর্ত 
যুগ্য-আহ্বায়ক, কনভেনশন অব স্টেট 
সাভিস আসোপিয়েশন্ 
[কর্মচারীদের স্বার্থে এবং সঠিক 
তথ্য উদঘাটনের  জন্তই উল্লিখিত 
নিবন্ধটি প্রকাশ করা হয়েছিল, কোন 
ব্যক্তি বা সংগঠনকে হেয় করার, 
উদ্দেশ্য আমার্দের ছিল নাঁ। যদি 
মনে হয়ে থাকে এই নিবন্ধের শেষাংশে 


জিয়াউর ৱহুমানের ৱাজত্বে 
yj (৭ম পৃষ্ঠার পর), | 


৷ ও নিয়ুগ্রণ করে ধাকেন। এবারের 
নির্বাচনে তারাই প্রভাব বিস্তার 
পেরেছেন বেশী । তবে এখন বাঙলা- 
দেশের আইন শৃত্খলাপরিস্থিতি ১৯৭৬ 
১৯৭৭ সালের তুলনায় অনেক ভালে 
_ধদিও জেনারেল ‘জিয়াউর রহ- 
মানের জনপ্রিয়তার তুজনায় নয়। 
এছাড়া রাভনৈতিক ক্ষেত্রে 
জেনারেলেয় বিচক্ষণ পদক্ষেপও তার 
জয়ের পেছনে প্রচুর প্রভাব বিস্তার 
করেছে। শেখ মুজিবুর রহমান 
“বাকশাল, ( বাঙলাদেশ কৃষক শ্রমিক 
আয়ামী লগ ) গঠন করে বাঙালা- 
দেশে একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা কায়েম 
করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু 
বাগুলাদেশের গোটা রাষ্ট্রীয় কাঠা- 
ছোট] দাড়িয়ে আছে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর উপর সেহেতু : এই ব্যবস্থা 
বাওলাদেশে জনসমর্থন পাবেনা তা 
বলার অপেক্ষা রাখে না। জিয়াউর 
রহমান যখন ক্ষমতায় আসেন তখন 
কোনদলেরই অস্তিত্ব ছিলোন!। 
মুজিব সরকার যেসব পত্র পত্রিকা বন্ধ 
করে দিয়েছিনেন তিনি সেগুলো 
পুনঃপ্রকাশের অনুমতি প্রদ্থাম কর 
লেন। যেসব পত্রিকা সরকার 
নিক্তপ্ব মালিকানাধীনে নিয়ে এসে- 
ছিলে তার ভেতর বিতর্কযুলক 
পত্রিকাগুলো ছাড়া (বাংলাদেশ 
টাইমস্। এই পত্রিকার মালিক 
ছিলেন তৎকালীন আওয়ামী যুব 
লীগের সভাপতি ফজলুম হক মণি, 
'খিনি ১৯৭৫ সালের সেই কালে! 
ঝাতে নিহত ছন।. বাঙলাদেশ 
অবঞ্জারভারের মালিক হামিদুম হক 
r ধু ১৯৭১ সালের স্বাধীনত! সং- 
.“ গ্রামের সময় বাভলাদেশের নাগরিকত্ব 


হারিয়েছেন ) সবগুলেহি মালিকের 
হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। 
জেনারেল জিয়াউর রহমান 
আস্তে আস্তে শেখ মুজিবুর রহমান 
কর্তৃক নিষিদ্ধ রাজনৈতিক কার্যকলাপ 
আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করলেন। 
এ কাজে তার প্রথম পদক্ষেপ হলো! 
রাজনৈতিক দলবিধি প্রণয়ন । এই 
বিধিবলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক 
দলকে তার বর্ণস্থচীসহ সরকারী 
অন্থমোদন প্রার্থনা করতে হবে। 
বিধি চালু হবার পর বহু কথাবার্তী- 
ছিধাহন্ের ভেতর প্রায় সবকটি দল 
অনুমোদনের আবেদন জানালে! । 
এ ছাড়াও যারাই খানিকটা 
রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন 
তাকাই আলাদা ভাবে নতুন একটা! 
দলের নাম দিয়ে অনুমোদনের জন্যে 
দরখাস্ত দিয়ে বদলেন। 
ফলে এই স্বযোগে অসংখ্য 
রাজনৈতিক দল গড়ে উঠলে। 
এত্ত দল পৃথিবীর অন্য কোন দেশে 
আছে কিনা সম্দেছ। এই বিধি 


. প্রচলন করে জেনারেল জিয়ার একট! 


উদ্দেশ্বা সিদ্ধ হলো! । তাহলো দেশে 
অধিক সংখ্যক রাজনৈতিক দল গঠন 
 _ষা রাজনৈতিক অরাজকতা ৃট্টির 
পক্ষে বিশেষ সহায়ক । রাজনৈতিক 
দল গঠনের সুযোগ দেওয়া হলো 
সত্য, তাদের গ্রকান্ত কাজ করার 
অনুমতি দেওয়া হলোনা । এমব 


রাজনৈতিক দলের আলোচন! সীয়িত 


থাকলে! চার দেওয়ালের (ভেতর । 
এই সময় বাগুাদেশের রাজনৈতিক 
অবস্থা সত্যি কৌতুকাবহ। যখন 
সমস্ত রাজনৈতিক দল ঘরের ভেতর 
বলে সরকারী নিধেধের ফলে পর-' 


" নির্বাচনকে 


রাজ্য কো-অভিনেশন কমিটির বিরুদ্ধে 
বিষোদগার কর! হয়েছে তার অন্য 
আমর! দুঃখিত ।- সম্পাদক, দর্পণ ] 


হরিদাসপুর আশ্রম 


আপনার পত্রিকার ১৬-২-৭৯ 
তারিখের সংখ্যায়. *২৪ পরগণা 
জেলায় সি আই এর নতুন ঘণাটি” 
শীর্ষক সংবাদে আমি বিস্ময় ও বেদনা 
বোধ করছি । আপনাদের রিপোর্টার 
হরিদ্বাসপুর আশ্রম, বর্তমানে (ইন্কন) 
ঠাকুর হরিদাস শ্রীপাটবাড়ি সেবাশ্রম 
নামে পরিচিত--সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসত্য 
সংবাদ দিয়েছেন। এই বিষয়ে 
আমাদের বক্তব্য 

(১) পাকিস্তানী সেনাদল কর্তৃক 
হরিদাসপুর সেতু কখনই ধ্বংস হয়- 
নি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সালের 
সংঘর্ষে তারা সীমান্ত হতে পারেনি । 

(২) ইছামতী নদী হরিদাসপুর 
সেতুর নীচে দিকে প্রবাহিত হয়নি _ 


"পরের পিঠ চুলকাচ্ছে তখন রাষ্ট্র 
প্রধান জিয়াউর রহমান এবং তার 


মস্সরিসভার (উপদেষ্টা) সদস্যবৃন্দ প্রকাশ্য 


জনসভার মাধ্যমে বাগুলাদেশ চষে 
বেড়াচ্ছেন। অবশ্য এর পূর্বে প্রেসি- 
ডেন্ট জিয়াউর রহমান আইঘুবী 
কায়দার হ্যা? বা 'না ভোটে জয়ী 


হয়েছেন । শোন! যায় এই নির্বাচনে - 


জনসাধারণ এত বেশী উদ্্ধ হয়ে 
পড়েছিলেন যে, কোন কোন, কেক্তরে 
শতকরা একশটি ভোট প্রদত্ত 
হয়েছে । এবার তিনি য়াষ্ট্রপ্রধান 
নির্বাচনের. তারিখ ঘোষণা করলেন । 

১৯৭৮ সালের ওর] জুন এই 
নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা কর] 
হলো। | এত অল্প সময়ের ভেতর 
নির্বাচন ঘোষিত হলে] যে বিরোধী 
দলের পক্ষে বাঙলাদেশ সফর করাই 
অসম্ভব হয়ে পড়লে! । তবে এই 
কেন্দ্র করে সমস্ত 
ঘাজনৈভিক দলগুলো তিনটিভাগে 
বিভক্ত য়ে পড়লো! । জেনারেল 
জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত 
হলে| জাতীয়তাবাদী একাফ্ণ্ট ; 
তাদের প্রেসিভেউ পদপ্রাথাী. খোদ 
জেনরেল। আওয়ামী লীগের 
সভাপতি আরহুল মালেক উকিলের 
‘নেতৃত্বে গঠিত হলে গণতান্ত্রিক এক্য- 


জোট -জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) 


ওসমানী তাদের, মনোনীত প্রেসি- 
ভেন্ট পর্বপ্রার্থা। তৃতীয় দল গঠিত 
হলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মৃখ্য- 
মন্ত্রী আতাউর রহমান খানের 
নেতৃত্বে সম্মিলিত যুক্তফ্রণ্ট _তারা 
বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করে প্রেসি- 
ভেণ্ট পদে প্রতিদ্বন্থিতা থেকে বিরত 
থাকলেন | এই নির্বাচনী জোটগুলে। 
বেশ কৌতুকপূর্ণ। এ সম্পর্কে পরে 
আলোচন! হবে । 


জিয়াউর রহমানের সঙ্গে 


এই সেতু নাওভাঙ্গা নামে মৃতপ্রায় 
খালের ওপর নিমিত। 

(৩) বিদেশী ভক্তরা কখনও 
গোপনে আশ্রমে আসেন না। তারা 
মাঝে মাঝে এবং উৎসবের সময়ে 


আশ্রমে আসেন, যখন হাজার হাজার 


গ্রাষবাদীকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া 
হ্য়! 

(৪) ৯০ ফুট গভীর গর্ত খোঁড়া ও 
কিছু ভারী জিনিস সেখানে রাখা, 
সম্ভবতঃ উচ্চশক্তিসমুক্ন ট্রান্মমিটার 
ইত্যাদি এবং তারপর সেই গর্ত রি- 
ইনফোর্সড কংক্রিট দিয়ে বোজানো! 
ও ভার ওপর বিরাট তোরণ নির্মাণের 


"সংবাদ কিন্বদস্তী ছাডা আর কিছু 


পু ১ 
দর্গণু। শুক্রবার ৯ই মাঠ ১৯৭৯ *. 





নয় | 
৫) সি আই এর কার্যকলাপের 
সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কও নেই, 
এখানে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও? 
আমর! কিছু জানিনা । আমরা! 
প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং আঁমাদের, 
ধর্মীয় ব্যাপারে বিদেশী কুটনীতিক- 
দের আমর! হস্তক্ষেপ করতে “দিই 
না। নি 
ভক্তিপ্রাভাব ্বামী ” 
সভাপতি ও বর্তমান সেবায়েত, 
(ইস্কন ) ঠাকুর হরিদাদ ্রীপাটবাঁড়ি4_ 
সেল্লাশ্রম, হরিদাসপুর 


থাকলে! জনধিকত মুসলিম লীগ,_ সে শে একটি দলও অক্ষত নেই, 
যার] ১১৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে সেখানে খামোক1 এসব দলের পক্ষে 


প্রকাশ্ বিরোধিতা করেছে; জাতীয় 
আওয়ামী পার্টির মাওলান] ভাসানী 
গ্রপ এবং ইউনাইটেড পিপলস 
পার্টির একটা অংশ। বাকী অংশ 
রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে দলের 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করলো! । জিয়াউর রহমান 
সর্বদাই নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলে 
দাবী করে আসছেন। হয়ত এই 
জাতীয় রূপ অক্ষুপ্র রাখার জন্যেই 
তিনি মতামতের দিক থেকে ছুই 
বিপরীত মেরুর লোকজন নিয়ে 
নির্বাচনী বৈতরণীতে .পদার্পণ কর- 
লেন। শতকরা একাত্বরটি ভোট 
পেয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান 
নির্বাচনে জয়ী হলেন। নির্বাচনের 
আগে বাঙলাদেশের প্রায় সবকটি 
দলে ভাঙ্গন ধরেছিলে] | ডঃ আমিম 
আল রাজীর পিপলস লীগ, কাজী 
জাফর আহমদের - ইউনাইটেড 
পিপলস পার্টি, মসিউর রহমানের 
ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি, মওলান। 
আবছুর রশিদ অর্কবাগিশের গণ 
আজাদী লীগ ইত্যাদি বহু পার্টি 
ছিধাবিভক্ত হয়েছে _মুসলিম. লীগ 
হয়েছে ভ্রিধাবিগুক্ত। এই .কাজগুলে! 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই হয়ে- 
ছিলো । বাকী ছিল আওয়ামী 
লীগ এবং অধ্যাপক মোজাফফর 
আহমদের স্তাশন্মাল আওয়ামী 
পার্ট । নির্বাচনের কিছুকাল পরেই 
দেখা গেল আওয়ামী লীগের একটা 
অংশ মিজানুর রহমান চৌধুরীর 
নেতৃত্বে বেরিয়ে এলেন এবং সৈয়দ 


আলতাফ হোসেনের নেতৃত্বে 
্কাশন্যাল আওয়ামী পার্টির একট? 
অংশ নতুনভাবে দলীম্ব কাজ 


চালাবার চে! চালাচ্ছেন । 

এই দুটো দলের ভানপর্ব 
সমাপ্ত হওয়ার পরই সাধারণ নির্বা- 
চনের তারিখ ঘোষণা কল্প হলো । 
ইতিমধ্যে গোটা নির্বাচনের 
পরিবেশটা! ম্বাভাবিক ভাবেই 
জেনারেল জিয়াউর রহমানের স্বপক্ষে 
এসে গেছে । কারণ যেখানে বাঙলা 


Ld 


' অন্যতম কারণ । 


গিয়ে লাভ কি] যেকোন উৎসাহী * 
ব্যক্তি লক্ষ্য করে থাকবেন, জেনারেল ' 
জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী - 
দল একটা ফ্রণ্টেরই মত। কারণ 
এতে বেশ কয়েকটা পার্টি তাদের 
নিজদ্ব অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে-স্থায়ী . 
ভাবে হোক বা সাময়িক তাবে এই _ 
দলটি গঠন করেছে । উদ্দেশ্ত "যাই ৮ 
থাক, কার্যত: এই"সশ্বিলন সার্থক 
হয়েছে। পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদী” 
দলের বিরদ্ধে একট] মার্চ , গঠন 
কর] সম্ভব হয়নি ।.হয়ত এই সম্মিলিত 
মোর্চা গৃঠনের বিরুদ্ধে গত প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতা কাজি 
করে থাকবে । এই প্রসক্গও আমরা 
পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব । ' 


বার্থতাও নির্বাচনে - জেনারেল 
জিয়াউর রহমানের 


অয়লাভের 


সবচেয়ে বড় কারণ-হলে। মেজর 
জেনারেল জিয়ার ব্যক্তিগত কর্মোভস 
সততা ও জাতীয়তাবাদী প্রেরণা । 
তিমি দেশকে ভালোবাসেন । কোন 
প্রকার শ্বজনপ্রী তি বা অন্তায় দলগ্রীতি. 
তার গঠনমূলক কাজের পেছনে বাঁধ! 
সৃষ্টি করতে পারেমি | বাওলাদেশের 
মানুষ একথা উপলব্ধি সরতে পেরে- 
ছেন বলেই এই বিজয় সম্ভব হরেছে 4 
নচেৎ ১৯৭৫ সালের পর এমন 'কত- 
গুলো প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ গ্রহণ 
কর! হয়েছে যেগুলে! সত্যি বেদনা- 
ছায়ক। যে “জয় বাংলা, শ্লোগান 
১৯*১ সালে সমগ্র -বাঙলাদেশের 
অধিবাসীকে সংগ্রামে উতুদ্ধ 
করেছিলো তা'আজ নেই। '“বাগ্ুলা- 
রেডিও বাংলাদেশ' বলা হয়। তার 
সর্বাপেক্ষা বড়.অপকর্ম হলে! মুপলিম 
লগ, রাজাকার, 


কারণ দাপের ধম্‌ই হচ্ছে = 
ছোবল মারা “অপেক্ষা শুধু দময়ের । 


আসবদরের মৃত % 


পি 


বিজি পরিকল্পনা, বিচার, 


; ঈর্পঠ॥ শুক্রবার, ই মার্চ, ১৯৭৯ 


-$ লেখক ডি চাই-বা না চাই . 
সমস্তাটির আঁচ থেকে আমাদেরও 
নিস্তার পাবার পথ নেই। পক্ষে- 
বিপক্ষে তুপাকান্ন মতামত সংবাদ- 
পত্রের কপায় নিত্যই জমে উঠছে। 
সরকার পক্ষ নিশ্চিত বিষয়টিকে 


মিহির আচার্ধ 


তা সত্বেও বিভিন্ন উত্তেজনার শিকার 
হয়ে দফায় দফায় উদ্বান্তরচল এপারে 


নেমে এসেছে । সম্ভবত আজো এ 
স্রোতের বিরাম নেই। 
এর] নিঃসন্দেহে রাজনীতির 


অসহাসু বলি অথচ এর! কোনোকালে 


প্রতিক্রিয়ার শ্বদেশী-বিছ্েশী চক্রের রাঙ্জনীতি নিয়ে ব্যবসা করেননি। ক্ষমতা 


জঘন্ত রাজনীতি বলে’ মনে করছেন। 


যড়যন্ স্বাভাবিক । উত্তরাধিকারনুত্রে, 


ব্রিচিশের কাছ থেকে আমর! ষে- 
পালাজ্টারি শাসন পেয়ে এসেছি 
তর নিশ্রাণ এক জাতীয় পঞ্চবার্ষিক 
চেয়ার অধিকারের রাজনীতিতে পর্য- 
বসিত হয়েছে'। চেয়ার খোয়ালেই 
স্বাভাবিকভাবেই একদ কে ‘বিরোধী’ 


সাজতে হয়। খন তার! বেমালুম | 


ভুলে যান যে তাদের, চেয়ারে বসার 
কালেই এমন অনেক সমন্তা তারা 
রেখে গেছেন যার জের টানতে হয় 
পরবর্তী বলা লোকেদের । সমস্ত 
লেখাটাই 'মিউজিকাল চেয়ারের 


-মতোই। জ্রিশ বছর ধরে জাতীয়, 


কংগ্রেসই গোটা দেশের আজকের 
ভালোমন্দ য| অবস্থা তার জকন্তে 
দায়ী। সংবিধান" প্রণয়ন থেকে 
শাসন 
সমূহ ছাচ গড়ে 'উঠেছে কংগ্রেলী 


স্বাজজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে । 


এমনকি ফমতাহস্তান্তর, দেশ- 
বিভাগ এবং লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্ত 
সবি তাদেরি কাজ। বাঁমপস্থী 
পার্টিগ্ুলিও র্যেসে সময়ে দেশবিভা- 


'গের ব্যাপারে ধোয়া তুলসীপাতা 
ছিলেন এমন নযী। 
আমাদেরি বিযুঢ় চোখের সামনে 


অধ্যায়গুলো ঘটে গেছে। জন্মস্ুমি 
বিদেশ হয়ে গেল, ভিটেমাটি ছেড়ে 
দলে দলে চলে এলুম হিন্দুন্বানে।' 


শ্ঞব্যাপক এই উদ্বাস্তর সমস্তা পালাবে 


J 


০ 


বীভংস দাংগার রক্রন্সাত গর্ভে পাই- 
কারি লোকবিনিময়ের মাধ্যমে সমা- 


ধান করা' হলেও বাগুলাদেশে একই 


নীতি সম্ভব ছিল না। বহু মান্য 


এপার বাগুলায় চলে এলেও কিছু 


লোক ভিটে কামড়ে পড়ে রইলেন । 


১ 
দপণ 
বংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥টাদার হার ॥ 





্ তৈমাসিক ৭৫৯ ৫» টাকা 
ৰ 
fe টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠকান! 
‘ম্যানেজার, দর্পণ " 
৬১ নং ১৩ মট.লেন, কলিকাতা-১৩ 





হস্তান্তরের পরও এর] পুতুল হয়ে 
পড়েন । দৃষ্টিত টি মূলত রাজ্জনীতির 
চেয়ার দখলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ধাকার 
কারণেই কার্ধত. মানবিক দরদ অনু - 
পস্থিত। ভোটবুদ্কে কে এদের 
কীভাবে ব/বহার করে কার্যসিদ্ধি 
করতে-পারেন তাহলেই কেল্লাফতে | 

বস্তুত দীর্ঘকাল এই “অবক্ষয়? 
রাছ্নীতি চলে এসেছে । ভাব! 


গিয়েছিল এই পুরনো খেলা খতম 


হয়েছে । কিন্তু হয়নি দেখতেই 
পাওয়া যাচ্ছে। তা ন! হলে রক্তাক্ত 
হাত গঙ্গার জলে ধু সেই খুনেরাই 
আবার তাদের রাজনীতির দ্বাব! 
খেলায় সামিল করবেন কেন! চেয়ার 
থেকে পরিত্যক্ত ভৃষিমালের কার- 
বারীরা অবস্থার ফেরে “বিরোধী, 
সেজে ঘরদের বন্তা! বইয়ে দিচ্ছেন 
দেখতে পাচ্ছি । নাকি জালিয়ান- 


ওয়ালাবাগের হত্যাকাগ্ডকে পর্যন্ত 


লজ্জা! দেয়। এখন নতুন জিগির 
উঠেছে এরা সকলে ‘হরিজন’, তাই 
সর্বভারতে যে ধরণের হরিজন নিগ্রহ 
চলেছে, তার সঙ্গে বিষয়টিকে যুক্ত 


করতে পারলে আন্দোলন উত্ত জে 
ওঠে । 
সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার বাম 


ফ্রন্ট সরকারে ধারা জনগণের কাছা- 
কাছি আছেন বলে দ্রাবি করেন, এই 
সব মন্ত্রীরা কেন সোজান্থজি উদ্বাস্ত 
মান্থষের কাছে পৌছতে পারছেন 
না? কেন প্রতিক্রিয়ার এই ঘ্বণ্য 
রাজনীতির মুখোশ ছিড়ে ফেলতে 


'অকুম্থলে নেমে পড়তেন না? অভি- 


যোগ উঠেছে অর্থনৈতিক অবরোধের, 

অভিযোগ উঠেছে পুলিশী গুলি- 

চলনায় বেশকিছু উদ্বান্ত হত্যার | 
গুলিচালনায় কিছু মানুষ যে 


মারা গেছেন স্বয়ং মৃথ্যযন্ত্রীও তা 
স্বীকার করেছেন। 
এবং এখানেই আমাদের মনে 


থটক! বাধছে। দ্বন্য রাজনৈতিক 
চক্রাস্তকে সুস্থ মানবিক দৃষ্টিভ'জ দিয়ে 
জবাব দিতে ভূলে গিয়ে সরকার তার 
পুলিশের উপর নির্ভর করতে চেয়ে 
কি অতিরিক্ত ঝুকি নেননি? এমন 
কি সমস্ত পরিস্থিতির আগ্চোপাস্ত 
বিবরণ পুলিশী সুত্রেই উদ্ধৃত হচ্ছে। 
এ কথা ঠিক সরকার চালাতে গেলে 


পুলিশের উপর নির্তর না-করলেও 
চলে না। 


ধারণা ভালো নয়। 


্টরিচবাপি ও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক 


কিন্ত আমাদের যতো মাহুয ধারা 
সরকারি কোনে প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত . 
নন, অথচ দেশ-কাল রাঙ্জনীতি 
সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, তার] ঘি 
একান্ত এই পুলিশী নির্ভরতাকে 
সন্দেহ-চোখে দেখেন তাহলে দোষ 
দেয়া যায় না। কারণ দ্বীর্ঘদিন 
যেভাবে রাজত্ব চলেছে তাতে পুলি- 
শের আটটি পিপল ভূমিক] শ্বতঃ- 
দিদ্ধ প্রবাদে পরিণত হয়েছে । ইঠি-, 
পূর্বে কোনো সরকারই তাদের সঠিক 
রাঞ্জনৈতিক দ্বীক্ষ! দেননি, তাই বৃহ- 
তর জনগণের কাছে তার] অন্ধ অত্যা- 
চারের একটা যন্ত্র ছাড়া কিছু নন্‌। 
নির্বিচারে সার্টিফিকেট দ্রিলেই তারা 
রাতারাতি জনগণের সেবক বনে 
যাবেন, এষন সহজ প্রবোধ আমাদের 
নেই । বিশ্ষে করে বামফ্রন্ট সরকারের 
একটি] বড় অংশ মার্কদবাদে বিশ্বাসী 
বলে পরিচিত। যখন তারা নিশ্চয় 
জানেন বর্তমানে ষে কোনো 
সমস্তা, তা যত জটিল এবং ষড়যন্ত্র 
মুলক হোক না কোন তার মোকা- 
বিলার পুলিশের হাতে নেই। 
বদ্‌ রাঙ্জনীতিকে সঠিক রাজনীতি 
দিয়েই ঠেকাতে হবে । ভোঁটকে 
যদি নিরিখ বলে ধর! যায় তাহলে 
দেখা যায় বামফ্রন্ট সরকারের শক্তি- 
শালী জনভিত্বি আছে। পার্টির 
কমরেডরাঁও লয়াসরি উদ্বান্তদ্বের 
কাছে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সঠিক 
জনমুখী রাজনীতি রাখতে পারেন । 
বড় বড সভাসমিতি করে নয়, ছোটে! 
ছোট গ্রুপে গুদের বোঝানো। 
আমাদের দায় যখন জনগণের কাছে 
তখন জনগণের থেকে দূরে থেকে 


পুলিশী বাবস্থার ওপর নির্ভরশীল 


হলে চলবে ন! 
বিশেষ করে প্রতিক্রিগ্রাশীল রাজ" 


নীতি যখন ইন্থ্যটি নিয়ে ঘোট 
পাঁকাচ্ছে তখন অবাঞ্ছিত গুলি চাল 
নার মতো জনবিরোধী কাজ প্রতি- 
ক্রিয়ারই হাত শক্ত করবে । যেহেতু . 
বোঝা ঘরকার পূর্ববর্তী সরকারগুলির 
জনবিরোধী চরিত্রের জন্যেই যেমন 
আকছার গুলি চালিয়ে জনগণকে 
দমন কর] হযেছে সে ক্ষেত্রে বামক্রণ্ট 
সরকারের দৃষ্টিভজি সম্পূর্ণ বিপরীত 
হওয়া দরকার । কথাটা বোঝ] 
দরকার, যে রাজনীতিরই উদ্বাস্তর 
শিকার হোন্‌ তারা আমাদেরি অস- 


হায় ভাইবোন, সেই মানবিক দৃষ্টি- 
ভজিই সরকারের কাম্য হওয়া 


উচিত । 
বিষয়টির আরে! গভীরে চোকা 


কর্তব্য! দখকারণ্য বা মান! 
উদ্বাস্ত শিবিরগুলি সম্পর্কে আমাদের, 
দীর্ঘ সময়েও 


'সেগুলি বন্দিশিবির 


পাঠিয়েছেন । 


থেকে উন্নত 
হয়েছে কিনা, আমাদের জানা নেই । 
কাজেই আমাদের জানতে হবে দীর্ঘ- 
কাল পরে দেই শিবিরগুপির কী 
অবস্থা যাতে প্রলোভনেই হোক বিনা 
প্ররোচনায় হোক সেই নিশ্চিত অবস্থা 
থেকে তাদের অনিশ্চিত অবস্থায় ছুটে 
আসতে হয় কেন? এটা বাঙালী 
উদ্বাস্ত সমশ্তাঁ নয়, . সর্বভারতীয় 
সমন্তা, ধার] ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়ো- 
জনে দেশবিভাগ যেনে নিয়ে লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে ছিম্নযূল ভিথিরিতে পরিণত 
করেছেন । সরকার আগে এই জট- 
টাকে পরিষ্কার করুন তাহলে দেখা 
ষাবে সংকীর্ণ রাজনীতির সীমা ছেড়ে 
বছ দেশপ্রেমিক মানুষ এর সমাধানের 


শন 


জন্তে এগিহ্বে আসবেন ॥ ৰোজ! জলে 
ধারা রাজনীতি করেন দেই আন্দো- 
লনে তাদেরও মুখোশ খসে পড়বে। 

' এই সঙ্গে ব্যাপারটা খুব কৌতু- 
কের যখন দেখি মরিচঝপির উদ্বান্ত- 


দ্বের ব্যাপারে হঠাৎ কিছু প্রভি- 


ক্রিয়াশীল লেখক বলে বর্ণিত মৃতলৰ- 
বাজ “রাজনীতি করিনা” বলেও 
মিটিং ডাকতে বসেন ॥ সব লঙন্ন 
বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে মম্পর্বহীন এই 
মানুষগুলি যে বিদ্বেববশত বামক্রন্ট 
সরকারের শিছনে লাখবার জঁকটং 
স্থষোগ খুঁজে নেবেন লে তো হ্বাভা- 
বিক। এই তণ্ড 'যানবহিতৈষী'দের 
সম্পর্কেও আসাদের সাবধান থাকতে 


স্হবে। 


এশিয়ার পট পরিবর্তন 


( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 


ছেন। এই অনুরোধ জানিয়েছেন 
পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব 
ফজল এলাহী চৌধুরী, ঘার পদে 
জেনারেল জিয়া! অভিষিক্ত হয়েছেন । 

পাকিস্তান আভ্যস্তরীণ বিপদের 
এই জটিলতা ও বিপর্যয়কর 
সম্ভাবনা এড়াতে পারবে কিনা 
বিশ্বের কূটনীতিক মহলের কাছে 
এট! একটা জরুরী প্রশ্ন । ইতিমধ্যেই 
মাকিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব 
ক্রিষ্টোফার লাহোরে জেনারেল 
প্রিয়া-উলহকের সঙ্গে আলোচনা 
করেছেন৷ 

অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে যাকিন 


সামরিক হস্তক্ষেপের আমন প্রস্তুতি | 


হিসেবে ক্যাম্প ডেভিড ইজরায়েল- 
মিশর আলোচনা স্থরুতেই বার্থ হয়ে 
গেছে । মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাত 
ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম 
বেগিনের সঙ্গে নিজে বৈঠকে বসতে 
অনিচ্ছুক বলে জানিয়ে ধিয়েছেন। 
তিনি তার প্রধানমন্ত্রী থজিলিকে 
বেগিনের সঙ্গে বৈঠক করার জন্তে 
কিন্ত এই অপমান 
বরদাস্ত করতে বেগিন রাজি হননি। 
তিনি খলিলির সঙ্গে আলোচনা 
করবেন ন! বলে স্পষ্ট জানিয়ে 
দিয়েছেন। গত শুক্রবার ২রা মাচ 
প্রেসিডেন্ট কার্টারের সঙ্গে বেগিনের 
প্রারম্ভিক আলোচন।| আধঘন্টার 
মধ্যে শেষ হয়ে যায়। বোবা যায় যে 
মধ্যপ্রাচ্যে ইয়াণের পরিবর্তে মিশর- 
ইজরায়েলী জোটক্ষে হাতিয়ার করে 
সামরিক হস্তক্ষেপের মাঞ্চিণ পরি- 
কল্পনা একটা বড রকমের ধাক্কা 
খেয়েছে । আবার সৌদি আরব 
প্রভাবিত উত্তর ইয়েমেনকে দিসে 
স্থানীয় যুদ্ধ বাধিয়ে হস্তক্ষেপ করার 
মাকিণ অভিসদ্ধিও আপাততঃ সিরিয়া 
ও ইরাকের প্রচেষ্টায় বার্থ হয়েছে । 
ফলে ওয়াশিংটনের সরকারী মহলে 
একটা বিষন্ন তৎপরতার ভাব দ্বেখা 


বিপন্ন হয়ে পড়েছে। 


গিয়েছে। প্রেণিডেন্ট কার্ট র আ্বারে? 
শলাপরামর্শের জন্ত ২য়া ম  বেপিনেয 
সঙ্গে অপরাহ্নে যে বৈঠক হবার কথ। 
ছিল তা বাতিল করের! মার্চ 
বৈঠকের সময় নির্ধারণ করেছেন 
ইরাণের ঘটনাবিলীকে বিচ্ছিন্ন 
ভাবে দেখা ভূল হুৰে। মাঁকফিৰ 
ধূরস্কর কূটনীতিক হেনরি কিসিজারের 
ডোমিনো বিওরী অন্থসাঁরেও ইরানের 
ঘটি ভেঙ্গে পড়ায় আরে! কয়েকটি 


মাকিণ কূটনৈতিক ৰ’টি, হেৰন দৌৰি 


আরব, ইন্ররায়েল এবং পাকিস্তান 
স্থভরাং 
মাকিণ কর্তৃপক্ষের হাতে আর খুব 
বেশি সময় নেই। আফগানিস্তানে 
এক ধরণের প্রতিবিশ্নধী কর্মকাণ্ডে 
উৎসাহ দিয়ে মাকিণ কর্তৃপক্ষ সম 
পাবার চেষ্টা করছেন ॥ পাঁকিক্তানের 
গোড়া ধ্ীয় গোষ্ঠীগুজিকে এই কাদে 
লাগানো হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ভেন 
মার্কের কোপেনহাদেনে এবং 
প্যারিস থেকে রা্দিভক্্রী অভিঙ্গাত 
সম্প্রদায়কে হিদায়েতুল্লার নেতৃত্বে 
তারাক্কি বিরোধী ছোট গঠন কল্পার 
আলোচনা চলেছে! শ্রান্ম ৭২০০০ 


আফগান রাজভঙ্থী ও গোজ ধর্মীয় " 


উপজাতি লোকেরা পাকিস্তান ও 
ইরাণের পূর্বাঞ্চলে জ্াশ্রত্ব গ্রহণ 
করেছে। ইরাণ মরকার প্রায় লক্ষা- 
ধিক আফগানকে ইগাণ থেকে দেশে 
ফেরত পাঠানোর আছেশ দিয়েছেন ৭ 

স্ৃতরাং কূটনৈতিক চল ও 
পান্ট1! চালের মাঃপ্যাচে মধ্যপ্রাচ্য 
অঞ্চলে এমন এক বিস্ফোরণ্মুখী পরি- 


স্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ঘে পূর্ব ও দবক্ষিৰ - 


পূর্ব এশিয়ায় বর্তমান চীন ভিয়েভ- 
নাম ও ভিয়েতনাম কাম্পুচিয়! সংঘর্ষ 
শুরু নাহলে মাকিণ যুক্তরাষকে, এবং 
তার সঙ্গে গোটা পশ্চিষী কূটনৈতিক 
অবস্থান আশু বিপদের নশ্থুষীন 
হতো । এখুন ভাদ্রেন্র হঁতে ফেটু? 
সময় আছে, তাও ভারা পেতো নয: 


কি 


ও) স্কশখ্ব 3. রঃ 
উনলযাগু 


-স্ঘগানেজার * শ্রীমার দিনঘওয়ালী 
হকের আরব সহ অন্তান্ত স্থানে ভ্রঘণে 
স্রচ করে আনেন ২*হাজার টাকার 
বেশি) 

"ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশ- 
এলে শোচনীয় হালচাল দেখে মনে 
' কণ্ুযব স্বাভাবিক যে, কেন্দ্রীয় সরকা- 
বলের নিরঙ্্রণাধীন এই প্রতিষ্ঠানটি যেন, 
একদল আমলার লুঠতরাজ চালা- 
জের অবাধ বৃগয়াক্ষেত্র। চুরি, অর্থ 
ছহুকুপ, সহ নান! অপকর্মের জন্য নি, 
'বি, আই অফিসারদের বিরুদ্ধে দত্ত 
-আ্বক্ষ করেছে। 
চৈতক্ৰোদর হয়নি | মেরিন স্ুপারি-. 
নটেনডেণ্ট এম, ডি, ক্ষেত্রি, টিভে- 


কোরিংউপঘেষট প্রএস, কে গিয়া, - 


সে টিরিক্সালস ম্যানেজার লীএস, কে, 
ব্যানার্জী, খ্যাছিশনাল এযাভমিনে 
ঠে টিভ অফিসার শ্রী পি; কে মুখার্জী, 
জুলপি ওয়ার্কশপের প্রাজন স্থপার- 
-ন্ভাইজার শ্রীতপনক্ষার চ্যাটাজাঁ, 


" পঞ্স্থ অফিসার জীবি, এম, মারিন - 


' প্রমুখের বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অন্ডি- 
- হখাগ ওঠ] সত্বেও কর্তৃপক্ষ তেমন 
৷ অচেতন হননি । কেননা কর্তৃপক্ষের 
গুটিকয় আমলা আখের গোছানোর 
কাজে দারুন ব্যস্ত। অপরের দিকে 
তাদের তাকানোর সময়, কোথায়।, 
বিজেত্রাই এখন নিংজদের নিয়ে 


- ব্যস্ত ও এরাই কোম্পানীর নির্দিষ্ট , 


বর্ষেশ থাক! সত্বেও ' নিজেদের 
. অস্পাভর কোনও হিসেব নিকেষ পেশ 


করেননি । নিজেদের অগাধ সম্পত্তির ' 


সুদ রহস্য চেপে গিয়েছেন। শেষ 
পর্ঠন্ব চাপে পড়ে সংস্থার পদস্থ অফি- 
সারবুন্দ সম্পত্তির হিপাবপত্র দাখিল 
সক্রন) এতে দেখা যায় তৎকালীন 
ঠে্টরম্যান কাম ম্যানেজিং ভিতর 


ওয়াটার কর্পোরেশন 
"_ (ওয় পৃষ্ঠার পর) 


হয়ে প্রবেশ করেন। প্রসঙ্গত বল! 
যেতে পারে প্রীচালিহ। এই প্রতিষ্ঠানে 
উচ্চপদ্দে আসীন হবার. আগে শিপিং 
করপোরেশনের “্যানেজার আঅপা- 
রেশন? পদে কাজ করতেন । , বেতন 
ছিল দু হাজার টাক?) পরবর্তণ 
পর্যায়ে শ্রীগাপিহখ "৭৭ মনের.২৩শে 


নভেম্বর ইনজ্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট 


করপোরেশনে পদত্যাগ পত্র দাখিল 
করে সরে পড়েন। 


সেপ্টেম্বর থেকে +৭৬ সনের অক্টোবর 


কিন্তু কর্তৃপক্ষের এইক বছরে সংস্থার, অপচয় লোকসান 


N 


ক্ষতির পরিমাণ যেমন বেড়েছে ভেঙ্গি 
বৃদ্ধি পেয়েছে নির্লজ্জ শ্বজন পোষণ, 
পক্ষপাতিত। 2 
রিটায়ার্ড হয়ে যাওয়া অফিদার- 
দের এই. সময়ে বেপরোয়াভাবে 
চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়, 
একসটেনসন দেওয়া হয়। সংস্থার 
প্রাক্তন সচিব শীএইচ, কে, সেনকে 
»৭৫ সনের ৩১শে জানুয়ারি. এক 
বছরের জন্ত চাকুরীতে এক্সটেনসন “ 
দেওয্রা-হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ঠিক 
একই কায়দায় চার চারবার সেনের : 
কার্ষকালের মেয়াদ বৃদ্ধি ঘটে । চীফ 


বিভিন্ন তথ্যে প্রকাশ, ?৭৪.সনের মেডিকেল অফিসার এ, এল মুখাজর্শ, 


মেরিন স্থপারিণ্টেণেণ্ট রবি রায়, 
একাউন্টস অফিসার শ্রীভি, এন দে, 
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ts 
2 স্‌ 


রি \ 
দপণ।॥ শুক্রবার ৯ই মার্চ, "১৯৭৯" 


ড্রেজিং অফিসার শ্রীবি, এস, ঘোষ, 
একাউন্টস ' অফিসার প্রীএন, পি, 
চৌধুরী, ডেপুটি এফ, এ ই সি, এ, ও 
প্রা, এন, মল্লিক প্রমূখ অবসর 
প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বারবার '“করপো- 


করশনের স্বার্থে” চাকুরীতে এক্সটেন- 


শন পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সুত্রে 
ইউসুফ খানের প্রসজেও আসা যেতে 
পারে । এই ভর্রলোক ২০০*--২৫০* 
টাক] বেতনে ম্যানেজিং - ডিরেক্টর 
হিসাবে অবসর নেন ৮৭৫ সনের ৩১শে 
ডিসেম্বর । কিন্তু মজার ঘটনা হল 
তার জন্ত এ দ্বিন থেকেই একটি নতুন 
পদ সবই করা হলে!। পদের নাম 
দেওয়া হল *প্রিন্সিপ্যাল এযাভ- 
ভাইসার* | বেতন ঠিক করে দেওয়া 


হলো আড়াই হাজার । স্ব 
শেষ নয়, গুঁচালিহী। চেয়ারম্যান কাম 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ থেকে. 
সরে যাওয়ার পর খান সাহেব এঁ- 
চেয়ারে এসে বসলেন ৭৭ সনের ২৩ 
নভেম্বর । অর্থাৎ সর্বত্র এক্সটেনশন 
আর এক্সটেনশন ৷. এছাড়া! উচ্চ পদা- 
ধিকারী কিছু আমলার তোমামোদ- 
কারীদের প্রমোশন বেতনের ইনক্রি- 
মেণ্ট প্রভৃতি তো আকছার ঘটেছে 
এই প্রতিষ্ঠানে । '. এ 
শুধু চুরি, অপচয়, যথেচ্ছাচার 
ছুনশতি-ই সেপ্টাল ইনল্যাণ্ড ওয়া- 
টার ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের শেষ 
কথা নয়, সংস্থার জলের দরে 
জাহাজ বিক্রী করা সঙ্পর্কে যে তথ্য, 
প্রকাশিত হয়েছে তা এককথায় 
ডাকাতি ।,সে হলে! আরেক 
ইতিহাস । EE 


t ৬ 














অসতব্$তা থেকেই দুর্ঘটনা ' 
1 


পথচলার এই নিয়মগুলি মেনে চল 


নয়ত তোমাদেৰ নিজেদেৰই ক্ষতি হবে. - 


পার্ক অথবা খেলার মাঠের মত নিরাপদ 
স্থানে খেলাধূলা করবে 1 - 


কি করবে 












বর্ষাকালে বেশী সতক থাকবে ! কারণ পিছল 
রাস্তায় চলন্ত গাড়ী,হঠাৎ থামতে পারে না, 
খানিকটা গড়িয়ে যায় । তোমরা সামনে ০ 


| এসে পড়লে আঘাত লাগতে পারে ৷ A 
লি ৫ 


রাস্তার ধারে রেলিং থাকলে তার ভিতর 
দিয়ে চলাফেরা করবে | 


র্‌ ১ ৪ 
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উচালহার গুরুসদয় দত রোডে 
- জেগেছে ছু-ছুটো ক্যাট । যার দাম 
| ও লব সাড়ে ধারো হাজার | অন্যান্য 
- অন্যত্র সম্পত্তির পরিমাণ কম করেও 
সুদক্ষ টাকা। 
শুগালিহ। ৭৫ সনের জুন মাসে 
আসস্থট চেয়ারম্যান হিসেবে আবি- 
ভুত হন | মাত্র কয়েকমাস পরেই ৭৬ 
সলেক্স ১লা জানুয়ারী থেকে উনিশ 
'গ্ুতিষ্টানের চেয়ারম্যান কাম 
ক্যটলেজিং ডিরেক্টরের দ্বায়িত্ব গ্রহণ 
"' করেল এই পদের বেতনক্রম ছিল 
রি = ১৬৩০-৩৪৪০ টাকা। কিন্ত 
জীগজিহার ব্যাপার ' ্যাপারই 
আলা} ৷ তাই উনি সর্বোচ্চ স্কেল 
কেই বেতন পেতে নুরু করেন। 
* শুধু তাই, নয়, সর্বোচ্চ স্কেন্সের 
€রেতন তিনি পেলেন যেদিন থেকে 
উচালিহা। এই সংস্থার চেয়ারম্যান 


টি 


, বন্ধুকে ধরার জন্য অথবা ঘুড়ি বা 
বলের পিছনে কখনও রাস্তায় দৌড়াবে 


& চি 
ঃ ৭ 
১: পা 
bo, BB 
রস SY ঢু ৰা 

# ne ৮, 
উড: Ey Ie A 
j; 


চলন্ত গাড়ীতে কখনও ৰঝুলবে না বা 
চড়বার চেষ্টা করবে না। 
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“titers too May’ want 


কাজ 


__এদপণি ॥ শুক্রবার, ৯ই মার্চ ১৯৭৯. 


, দীর্ঘ-ধারালো রাত্রি 


(৬ পৃষ্ঠার পর) 


“from Bolshevism, that any- 


thing said against Hitler is - 


bad for business. Their pro- 
fits derive to day no longer 
from the public, since the 


cost of printing modern news’ 


papers is greater’ than the 
Price charged, because so ma- 
ny extra pages are needed for 
advertisements, but fron 
the advertisers. The adver: 
to 
hint that business will suffer 
‘ff any paper should, hint, for 
instances that Hitler is pre 


pe paring for War, 


sj fated by the 
40710161009 and spiritual deca- 


তাই আমাদের বিখ্যাত সম্পাদক 
নিধিধায় বলতে পারেন, ‘All ere- 
It’ and glory must go to San- 
jay Gandhi, third or mo- 
re correctly, fourth—otf the 
Negbrus projected by histori- 
cal forces in response to the 


wm Objective canditions of In- 


tia’s evolution, for this acco- 
. mplisement....s0 Sanjay Gan- 
dhi’s rise to power came to 
us of history’s own answer 
to our prayers. Here at last 
Was a young man, uncontani- 
political in- 


ence of the past, capable of 

mobilising India’s neglected 
‘youth power into a million- 
muscled Land Army. *That 
is the পর and inevitable 
‘corollary.’ 

. কাতারে কাতারে মানুষ ও সুশৃঙ্খল 
খুব সমাবেশে পণ্ডিত, দার্শনিক কবি 
ও দেশনেতা- বরুয়ার বলিষ্ঠ ঘোষণা 
‘India is Indira, Indira is In- 
৫1৪১ শুনে মনে হয় ধেন স্বভেটেন- 


Ee যাও বিজয়োৎ্সবে নাৎসী মার্চ পাষ্ট- 


ফেন্ট ন—Wer Hitler 


- land dient, 


* চিনেছিলেন। 


এর মধ্যে .বিয়ে চলেছি । বিশেষ 
'চুড়ে হাত উচু করা সামরিক 
“মিছিলের গুজ মার্চ, সঙ্গে চলেছে 
্বপ্তিক] চিহ্নের হাজার ব্যানার আর 
dient, 
Deutschland ; Wer Deutsch- 
dient Gott. 
( who serves "Hitler serves 
Germany, who serves Germ- 
any serves God. ) 

এই ভগবানেরই বাকী রূপ ! 

মহাকবি গ্যয়টে এই ভগবানকে 
ভয়ঙ্কর ভগবানের 
উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন 


A Wie einer ist, so ist sein 


‘Gott: Darum ward Gott 9০ 
oft zu sPOtt..(মাম্য তার পছুন্দ 
মত ভগবান স্ুষ্টি করে, তাই অনেক 


সময় সৃষ্ট দেবতার রূপ বড় নিঠুয্ হতে 


দেখা ষায়ু। ) * (চলবে) 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


নন্দন বন্ছগুণার মধ্যে ষে সমঝোতা 
গড়ে উঠেছে তাতে মোরারজী দেশাই 
এবং বাজপেয়ী 

চিন্তিত। যদিও 


কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল তবুও 
সবাই মনে করছেন এই জোটের 
প্রভাব কেন্দ্রেও পড়বে । 
হেমবত্তী নন্দন বনুগুণাকে উত্তর 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদে চরণ সিং 
মনোনীত 'বানারলী দাসকে সমর্থন 
করা থেকে বিরত থাকার অন্ত 
যোরারজী দেশাই নিঙ্ষে অনেক 
চেষ্টা করেছিলেন কিন্ত ফল হয়নি 
জনতা পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখর 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের সঙ্গে 
দেখা করে তাকে এ ব্যাপারে 
নিরপেক্ষ থাকার জন্তু সমু রোধ করেন । 
কিন্ত জগজীবন রাম সরাসরি চন্দ্র- 
শেখরকে এব্যাপারে তার অক্ষষতার 
কথা জানিয়ে বলেন, “অনেক দেরী 
হয়ে গেছে, এখন আর কিছু. কর! 
যাবেন1।* চন্দ্রশেখর যখন জগজীবন 
রামের সঙ্গে দেখা করতে ঘান তখন 


তার সঙ্গে দিলেন বাজপেয়ী ও এল. 


কে আদবানী। 

মোরারজী দেশাইকে যে 
ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলেছে 
তা হল উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী 
নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে তো তোল- 
পাড় হলে! অথচ চরণ সিং অথবা 
বহুগুণা কেউই তার 'সঙ্গে একবারের 
জন্তও আলোচনা করেন নি। বরঞ্চ 
তার অনুরোধ বহুগুণ! প্রত্যাধ্যান 
করেন। তাছাড়া বেশ কিছু জনতা 
নেতা যেভাবে প্রকাশ্যে আর এম 
এসকে কেন্দ্র করে জনসঙ্ঘী মন্ত্রীদের 
ওপর আক্রযণ করছেম.সেটাও তাকে 
ভবিয়ে তুলেছে । কারণ জনসম্ঘী- 
দের সঙ্গে প্রাক্তন বি এল ভি 
এবং সি এফ ভি নেতাদের 
যেভাবে বিরোধ দানা বাধছে তার 


ফলে কেন্ত্রীর মন্ত্রিসভায় প্রতিক্রিয়া 
হতে পাত্রে। 
গত সপ্তাহে রাজনারায়ণের 


দিলীর বাড়ীতে এক বৈঠকে জাতীয় 
স্তরে ব্যাপক আর এস এস বিরোধী 
মোর্চা তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়। এই বৈঠকে বেশ কিছু জনভা 
এম পি (যাদের মুধ্যে অনেক 
সংখ্যালঘু সম্প্দায়ের লোকও 
ছিলেন) এবং কর্ণাটক রাজ্যের জনৈক 
মন্ত্রীও রাঁজনারায়ণের বাড়ীতে এ 
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন । 

সমস্ত মিলিয়ে এটা স্পষ্ট যে 
রাজনারায়ণ মধু লিমায়ের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে বছওণা, জগজীবন রামও 
ক্রমশই আর এস এস তথ জনসঙ্ 
বিরোধী অভিষানে জড়িয়ে পড়ছেন | 


: বনুগুণা জগজীবন .- 


ও আদবানীর]. 
এই সমঝোতা" 
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর নির্ব চনকে . 


দেশের স্বার্থহানিকর হবে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


অব ইন্ডিয়ার গন্তর্ণর কড়া ভাষায় ' 
ঘাটতির সমা-. 


বাজেটের বিরাট 
লোচনা করেন । মার্চেন্টদ চেম্বারে 
এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে গভর্ণর "প্যাটেল 
চৌধুরী চরণ সিংয়ের. ঘাটতি বাজে- 
টের নীতিকে তীব্র সমালোচন] করে 
বলেন যে এই ধরণের আধ্িক নীতি 
গভর্ণর 
প্যাটেল শিল্পপতিঘের বাবদ ব্যাংক 


খণের পরিমাণ বৃদ্ধির বিপক্ষে ভাষণ ' 


দিভে গিয়ে অর্থদণ্তরের সমা- 
লোচন1 করেন। আসলে তার 
সমালোচনা প্রত্যক্ষভাবে অর্থমন্ত্রী 


চরণ সিংকে লক্ষ্য করেই নিক্ষিপ্ত |. 


পরিনই প্রধানমন্ত্রী মোরারজি- 
দেশাই এর পরামর্শে উপপ্রধানমন্ত্রী 


চরণ সিং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর 
আই, জি, প্যাটেলকে ভেনে পাঠান 
এবং কিছুক্ষণ আলোচনার পর 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গোট! পরিচালক 
মণ্ডলীর সঙ্গে এক আলোচন! বৈঠকে 
সরক্ষারী নীতিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে 
অর্থমন্ত্রী চরণ লিং রাজি হন. । শোনা 
যায় যে রিজার্ভ 
আই, জি, প্যাটেল চৌধুরী চরণ 
সিংকে খোলাধুলিভাবে ঘাটতি 
বাজেটের নীতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
বিভিন্ন আরধিক পরিচালন] 
নীতিকে কি তাবে আঘাত করছে 
তা ব্যাখ্যা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


প্রধান কর্মকর্তার - দাত্রিত্ব থেকে 
অব্যাহতি-চান। 
অগতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমগ্র 


পরিচালনা বোর্ডের . সঙ্গে বসে চরণ 
সিং অর্থদপ্তরের, দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্থ- 


নৈতিক যুক্কিগুলি, ব্যাখ্যা করতে 


রাজি হন এবং ২র] যার্ই এ বৈঠক 
ডাক! হয়। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর প্রধানতঃ 
ছুটি কারণে ১৯৭১-৮০ মালের বাজে- 
টের তীব্র সমালোচনা করেছেন। 
তার মধ্যে গত আধিক বছরের মোট 
বাজেটে ১৫৯০ কোটি টাকা ঘাটতির 
পর চলতি সালে আরে! ১৩৫৫ কোটি 
টাকা ঘাটভি এবং এই ঘ্ব'টতি 
"পূরণের “কোন ব্ব্যবস্বা না 
থাকা এই সমালোচনার উদ্ভব । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান কর্মকর্তার! 
মনে করেন ঘে এই ঘাটতি পূরণের 
জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সমপরিমাণ 
কাগজী নোট  অবশ্তই বাজারে 
ছাডতে হবে। তাহলে মোট চালু 
কাগজী নোটের পরিমাণ যে পরিয্নাণ 
বুদ্ধি পাবে, তার চেয়েও ভ্রত হারে 
ুত্রান্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে । 
সথতনাং সমগ্র-যৃল্য পরিস্থিত্তিই বিপন্ন 
হয়ে পড়বে এবং ক্রত মূল্যবৃদ্ধির 
দরুণ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সমাপ্ত 
করা কঠিন হয়ে পড়বে । 


ব্যাঙ্কের গভর্ণর . 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক: গভর্ণরের পক্ষে 
এমন ধরণের আর্িক নীতি 'পর্ি- 
চালনা কর! রীতিমত বষ্টপাধ্য। 
দরকার বেহিসাবী হলে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের পক্ষে সংবিধানগত দায়িত্ব 
পালন কর! অসম্ভব বলে মনে করেই 
্রীঘাই, ভি, প্যাটেল পদত্যাগ করার, 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন । 

প্রধানমন্ত্রী খোরারজী দেশাই 
অর্থমন্ত্রী চরণ সিংকে রপ্যাটেলের 
সঙ্গে আলোচন! করে অর্থদণ্তর ও 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই তুল বোঝাবুঝি . 


মিটিয়ে নেবার পরামর্শ দ্বেন। 'পর- 
দিনই চরণ লি" এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গভর্ণর ও তার সহকর্মীদের মধ্যে 
বৈঠকে বাছেটের প্রতিক্কিপ্না সম্পর্কে 


আলোচন! হয়। ' 
আপাততঃ অর্থবপ্তরের মন্ত্রী ও 
সচিবদের সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


আলোচনায় কিছুটা! সফল হয়েছে। 


কিন্ত অদূর ভবিষ্যতে অর্থদগ্তর ও ' 


রিজার্ভ ব্যাংক সম্পূর্ণ একমত হয়ে 





চলতে পারবে বলে মনে হ্য়না। 


হম্চার্ণ 


rE 
পিচ দিতি 


২ 


৩। 


৪ । 


- 1 এগারো || 


৪ 4 বিরতি. ০৮ 3 
(ফৰ্ম নং ৪, কস নং ৮) 
প্রকাশের স্থান - 

৬১ মট লেন, কলকাঁতা-১ও 
প্রক্কাশ কাল = 
সাপ্তাহিক 
সম্পাদকের নাম 
হীরেন বস্তু 
জাতি_ভারতীয় 
ঠিকান!- ১৩/১ জহ্রলাল, 
দত্ত লেন, কলকাতা? ৬৭ 
মুদ্রাকরের নায় 

হীরেন বন 
জাতি-_ভারতীয্ব 
ঠিকানণ--১৩/১ জহর্লাল 


"দত্ত লেন, কলকাতা -৬৭ 


¢ 


৬। 


প্রকাশকের নাঙ্গ__ 


. হীরেন বস্তু 


জাতি-_ভারতীক়্ 
ঠিকানা -১৩/১ জহরলাল 

দত্ত লেন, কলকাতা-৬৭, 

সত্বাধিকারী 

হীরেন বস্থ 


_ জাতি_-ভারতীয় 


ঠিকানা--১৩/১ জহরলাল 
দত্ত লেন, কলকাতা1-৬৭ 


'আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি 


যে, উপরিউক্ত ভথ্যগুলি আমার 
জান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য! 
ত্বাঃ হীরেন বন্ধু, প্রকাশক 


লিমিটেড | 


(কোল ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 


দিল্নোভের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


কয়লা পরিবহন 


নিয়োক্ত অনুযায়ী গ্রুপের মধ আস্ত-কোলিগ্রারী কয়ল! রি 
জন্ত অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ.থেকৈ সীল কর] টেগার। 
সে সব ঠিকাদারদের ভাম্পোরো আছে তাদের সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে । 
(ক) বিবরণ (খ) দূরত্ব (গ) প্রতি মাসে পরিবহনের পরিমাণ (ঘ) চুক্তির 
সময়কাল (৩) বায়নার টাকা নিয্নক্ণ £ (১) (ক) ভামুরিয়া কোলিয়ারী 
থেকে পারবোলিয়া! কোলিক্সারী (খ) ৫ কি মি (গ) ৬,০** এম টি (ঘ) ' এক 
বছর (ও) ১:০০ টাকা। (২) (ক) ভামুরিয়া/পারবোলিয়! কোলিয়ারী 
থেকে রাপীপুর কোলিয়ারী খে) ১০কিমি(গ) ১*০০এমটি (ঘ) এক | 
বছর (৪) ২৫০ টাকা। (৩) (ক) ভামুরিয়্া/পারবোলিয়। কোলিম্নারী থেকে 
পারবোলিয্া ৩নং পিট (খ) ৬কি মি(গ) «** এম টি (ঘ) এক বছর (উ) 
১০৯ টাকা (৪) কে) ৰাণীপুৱ ২-ভি ইনক্লাইন থেকে রাণীপুর রেলওয়ে 
সাইডিং (খ) ২ কি মি (গ) ৩:০০ এম টি(ঘ) একবছর (ও) : ২৫০ 
টাকা । প্রত্যেক টেগারের সঙ্গে রাণীপুর সবি-এরিয়া অফিসে কেশিয়ারের 
কাছে নগদে অথবা কোল ইগ্ডিয়! লিমিটেড, ইষ্টাৰ্ণ ভিভিদন, রাণীপুন্র গ্রপ- 
এর অহ্থকূলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, পারবোলিয়ার ওপর ভিমাণ্ড 
ড্রাফটের আকারে উপরে নির্দিষ্ট মত বায়নার টাকা পাঠাতে হবে। 
অনফল টেগারদাতাদের বায়নার টাকা এক মাসের মধ্যে ফেরত দেওয়া 


হবে। 


১* টাকা নগদে জমা দিয়ে ( অপ্রত্যার্পনষোগ্য ) 'রাশীপুর সাব-এরিক্া 
অফিসে কেশিয়ারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় টেগার ফর্ম পাওয়া যাবে । 
বরাচক হাউস, কোঃ সীভারামপুর, জেল! বর্ধমান ঠিকানায় জেনারেল 


' ম্যানেজারের নাযে টেগার পাঠাতে 'হবে।* গ্রহণের শেষ তারিখ 


২্২শে 


মার্চ, ১১৯ বেলা ৩টা পর্যন্ত এবং টেগারদাতার্দের উপস্থিতিতে এ দিন 
বেল! ৪টায় খোলা হবে । কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন অথবা ; 
সমস্ত টেপার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন ।' ~ 





১২ই মার্চ, ১১৭৯ থেরে অফিসের সময়ে প্রতি সেট টেণ্ডারের জন্ত | 


Ze 


ত 
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হাওড়ায় সমাভ্ববিরোধী 
খুনের নেপথা কাহিনী 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


হাঁওড়। ষ্টেশন এলাকায় ফিস 
মার্কেটের চাদ। তোলার পুবনো 
কাম্জিয়াতে বশিষ্ঠ খুন হয়েছে। 
হাওড়! ময়দানের কাছে বশিষ্ঠ 
আক্রান্ত হয়। বোমার আঘাতে 


রক্তাক্ত অবস্থাস্ব হাসপাভালে নিয়ে 


যাবার পথেই বশিষ্ঠ কাহিল হয়ে 
পড়ে।' শেষ পর্যস্ত তার মৃত্যু ঘটে । 
. এখানে বল! দরকার, বশিষ্টের 
মৃত্যু একটি নিছক 'খুনের ঘটনা নয়। 
. এক সে জড়িত, রয়েছে হাওড়ার 
₹ কুব্যাত' চোরাকারবারী, পেশাদারী 
খুনী বাহিনী । পুলিশের নাকের 
ভগাতেই হাওড়ায় এসব ঘটন। চলছে 
এবং পুলিশের নিশ্রিত্বভার দরুন 
এধরণের ঘটনা বাঁড়ছে। এর জের 
শুধু হাওড়া ষ্টেশন চত্বর নয়, শাল- 
কিয়া, বাধা ঘাট, মালিপাচখর। থানা, 
ব্যাটর1 থানা, গৌঁলাবাড়ী থান! 
এলাকায় বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। 
বাধাঘাট এলাকায় একটি লংঘর্ষে 
জনতা পার্টি 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
_কাশীবাবুর বক্তব্য হল £ নিমাই 
জনতা কর্মী । প্রফুল্ল সেনের এক 
. ‘জনসভায় প্রচার 'চালাবার সময় সি পি 
এষ সমর্থকরা তাকে আক্রমণ করে । 
পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। 


রি 
নতুন ভারতবর্ষ 
লীত-বসস্ সংখ্যা বেরিয়েছে 
প্রতিসংখ্যা-১-** 

বিশেষ আকর্ষন ফিল্ম ড্রাম! 
“আমর! পুলিশের লোক” 
স্টলে পাওয়া! যাচ্ছে। 

এজেন্টগণ ধোগাধোগ কক্ষন £ 
THE UNITY, 
71/A,.Kansaripara Road, 
Calcutta-700025. 

সম্পাদক £ সুপীলচন্ মজুমদার 





একজন সি, পি, এম নেতার ভাইয়ের 
অপমৃত্যু ঘটেছে এসপধ্যাহেই | এ সবই 
পুলিশের আশ্রিকবপুষ্ট চোর ছিনতাই- 
বাজ লুঠের] বাহিনীর কীত্তি। কিছু- 
দিন আগেই হুজিয়া নামে এক 
কুখ্যাত ব্যক্তি পুলিশের মুখোমুখি 
ষ্টেনগান উচিয়ে ধরে । পরে পুলিশের 
গুলিতে তার মৃত্যু ঘটে । কিন্তু অত্ভুত 
ঘটনা হলো হলিয়! ষ্টেনগান নিয়ে 


আমার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে. 


পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি । এখনও 
তাই চলছে। পুলিশের চোখের 
ওপরেই হাওড়ার দমাজবিরোধীরা 
বেপরোয়া অসামাজিক ১৬ 
চাদগিয়ে যাচ্ছে । . 

ফিস মার্কেটের লড়াই বীর্ঘদিন 
ধরেই চলেছে। মার্কেটের চারা 
ভোলা নিয়ে ' প্রকাশ্ত বিরোধের 
দুত্রেপাত ১৯৬৭ সমে । এই সময় 
বশিষ্ঠের ঘমবলের সঙ্গে এলাকার 
সত্যনারায়ণ লাউ প্রমূখের গণ্ডগোল 
শুরু হয়। | 

বশিষ্ঠ নিজের গোষ্ঠিকে শক্তি- 
শালী করার জন্ভ নানু নামে কুখ্যাত 
ব্যক্তিকে দলে টেনে নেয়। নত্য- 
নারায়ণ ৭০ সন নাগাদ .নৃশংসতাবৈ 
খুন হয়। বশিষ্ঠ যত অপকর্মই করুক 
না কেন বরাবর সে ফরোয়ার্ড ব্লকের 
নামাবলী পায়ে দিয়েই কাজ চালিয়ে 
আঁদছিল। +*৭'সনে বর্তমান বাম 


006 2 
মন্ত্রিসভা কায়েম হবার পর বশিষ্ঠ- 
নারায়ণ ও তার সঙ্গীসাঞ্ধীরা ফিস 
মার্কেটের একাংশ ফরোয়ার্ড বকের 
পতাকা তুলে দখল করে নেযু। 
একটি ইউনিয়নও গঠিত হয়। নব- 
গঠিত ফিস মার্কেট লেবার 


ইউনিয়নের কর্তা ব্যক্তি হয় বশিষ্ঠ। 
- এবং লালুও একজন স্বস্থ থিসাবে 


ইউনিয়নের মাতব্বর হয়। 
লালু আসন্তে আস্তে বশিষ্ঠকে 


কোপঠালা করে ইউনিয়ন ছাড়তে : ২ 


বাধ্য করে। এরপর বশিষ্ঠ রাজদেও 
সিং, শু সিং, আর পি সিং প্রমুখকে 
নিয়ে এ ৰছর আরেকটি ইউনিয়ন গঠন 
করে। এই ইউনিয়নের সংগে 
লালুর ইউনিয়নের সমর্থকদের প্রচণ্ড 
মারপিটও হয় কিছুদিন আগে। এরই 


চুড়ান্ত পরিণামে ২৮ ফেব্রুয়ারী বশিষ্ঠ 


ন্বশংসভাবে খুন হয়ে[যায়। 
ফিস মার্কেট নিয়ে চূড়াস্ত দলা- 
দলির বিভিন্ন ঘটনা পুলিশের উপ- 


স্থিতিতে ঘটেছে । কিন্ত তাতে, 


অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি । 
আশ্চর্যের কথা ফরোয়ার্ড ব্লকের 
পতাকা নিয়েই এই ফিস মার্কেটের 
দখলদারী নিয়ে জোর লড়াই চলছে। 


- এবং অড়ুত কথা, হলে| প্রতিপক্ষ ছুই 


গোষ্ঠীই নিজেদের ফরোয়ার্ড ব্লক 
বলে দ্বাবী করতে শুরু করেছে। 
এলাকার, নিরীহ শাস্তিপ্রিয় 
সাধারণ ব্যবসায়ী, ছোট দোকানদার 
প্রমুখের জিজ্ঞাম্ত--এইসব ঘটনার 
সঙ্গে জড়িত লালু সিং, রাজবজি 


" খটিক, পঞ্চম প্রমূখ রাজনৈতিক. ও 


পুলিশ সাহায্য খার কতদিন পাবে? 
শান্তির খ্বার্থেই এদের বিরুদ্ধে কি 
কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়? 


গণতান্ত্রিক লেখক শিপ্পী কলাকুশলী সম্মিলনী 


আগামী ১০ই ও ১১ই মার্চ শ্াম- 
বাজার এ ভি স্কুলে গণতান্ত্রিক লেখক 
শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর উত্তর 
কলকাতা আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে। প্রথম দিন অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন করবেন ( দুপুর ২ টায়) 


পাঁভলত ইন্টিট্যুটের অধ্যক্ষ শ্রীধীরেক্ত- 


নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত পরি- 





পি) হর 


পর্ষদ প্রকাশন৷ 


৬1 খান্ধ ও পথ্য { ডঃ সমর রায়চৌধুরী / ১৫:৩৬ 
হ। সাইটোলজি / শ্রীমতী সুহিতা গুহ / ১৮০০ 
| ৬এ, রাজ স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কঞ্জক্ষ।তা- ৭.০০০১৩ 











বেশন করবেন ক্যালকাটা ইয়ুথ 
কয়ার, শীত্বিজেন মুখোপাধ্যায় এবং 
লশ্মিলনীর সঙ্গীত শাখ!। বিকেল 
টায় “জাতীয় সংহতি ও গণ এক্য 
বিরোধী সাম্প্রধাত্বিক চক্রান্তের 


প্রতিরোধে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা”. 


সম্পর্কে আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ 
করবেন সর্বশ্ী নন্ছগোপাল সেনগুপ্ত, 


আবদুল্লাহ রুল চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, - 


শত মাণ্ডি, কৃষ্ণ ধর, ডঃ হল 
মুখোপাধ্যায়, সত্যসাধন চক্রবর্তী, 
বিমান বন, মনোরঞ্জন বড়াল প্রমুখ । 


' ১১ই মার্চ বেলা ১২টায় প্রতিনিধি 


সম্মেলন । প্রকাশ্য সম্মেলন বিকেল 
৫টায় এবং তারপর লাংস্কৃতিক 


অনুষ্ঠান । 


সম্পাদক-_ হারেন বসু 


24-4832 


উত্তরপ্রদেশ 
(হয় পৃষ্ঠার পর) 
দামপ্রদায়িক এবং প্রতিক্রিয়াশীল 
বলে গালাগাল দেওয়া এবং আপে- 
ক্ষিকভাবে আপন ভাবমৃতি বাড়ান । 
এবারকার রাজনৈতিক সঙ্কটে 

( জনতা শীর্ষে এই পালা একটু ঘন 
ঘনই হয়ে থাকে) কিন্ত চরণ সিং 
এমনি দো-তরফা লাভ টানার অভি- 
যন্ধীমূলক রাজনীতিকে বাড়তে 
দেননি । গ্রামনরেশ যাদবজীকে 
নতুন করে ফের প্রার্থী হতে দেননি; 
তেতর-টিপ্পনি দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন 
ভার বদলে এনেছেন বনারসী দ্বাস- 
জীকে _যাঁকে উত্তর প্রদেশে সকলেই 
জানেন, আদি কংগ্রেসের শিখরে যে 
প্রবীণ সঞ্চালকর। (010 £0৪:0) কাজ 
করতেন এবং নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে 
রাখতেন, তাদের অন্যতম রূপে । 


'ফাপরে পড়লেন, ০1৭ 24810 দের 


শীর্যতম ভ্ীচন্্রভান গুপ্তা । কি করে 
ঘাসজীকে *ত্যাজ্য” সাথী করেন, সে 
এক বিকট সমস্তা । বহুগুপাজীর বন্ধ 
গুণ। তবু তিনিও তার রচা সমন্তায় 
হিমসিম খেতে থাকলেন, কি করে 
তার নিকটতম লাধী সি এফ ভি 


নেতা -ঞ্ররাজমঙগল পাণ্ডেকে করেন . 


অস্বীকার । উড়ে এলেন লখ নৌয়ের 
হৃদ্‌কেন্দে। শুরু করলেন হদয়- 
পরিবর্তনের রাজনীতি । তথাপি, 
বিধায়কীদের হদক্সগুলি হজে’ যন; 
বিভভই থেকে গেছে । 

উত্তরপ্রদেশে শাসকী রাজনীতির 
ভাক্তারদের ফাপর ( dilemna ) 
কাটেনি । অর্থাৎ, স্থিভি হারানর 
তয়-দেখানে তৃত মাথার ওপরে নৃত্য- 
মান রয়েই গেল। তবে ভরসা এই 
যে, জনতা-সঙ্কটের “শাশ্বতপণা” 
এতদূর গাঁসওয়! গোচের হয়ে গেছে 
ষে, স্থায়িত্হীনতার ' মাঝেই জন্ধলিত 
স্থিতি, এমনি'এক অবিস্মরণীয় তাৎপর্য 
আবিষ্কৃত হতে পেযেছে। কতকটা 
ঘেন ঘূর্ণ্যমান জার একপাশে ক্ষণিক 
কাৎ হয়ে যাওয়া সত্বেও পুনর্বার মধ্য- 


অক্ষরেখায় ফিরে আস! ও ব্যালেন্স, 


বজায় রাখ! ! সুতরাং, দুর্মুখ এবং 
স্মুধ নলকলকার - জন্তই পরিস্থিতি 
মাতৈঃ মূলক । উত্তরপ্রদেশী মঙ্জি- 
মণ্ডলীর গাডি চলবে ঠিকই, দুই 
বলদের "(প্রন সঙ্ঘ আর এস এস এবং 
বি এল ভি-যুক্ত-"সেকুযুলয়*্বাী ) 
মাঝে মধ্যে ঠেকাঠুকির সম্ভাবন! 
সত্বেও। তাছাড়া, আখের গুছোনো 
অবসরপন্থী রাজনীতিতে এমনি ঝুঁকি 
কে নানেয়। 

১৯৭৮-সেপ্টেম্বর ২৯ তারিখে চিত্রকুটে 


নিরুদ্দেশ এ 


৫৬ 
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ঘার্ণালিষ্টের মহাসস্মেননের় পপ 


করবার সময় বন্ছগুপাজী বলেছিলেন 
জমিহীন কৃষক এবং সামান্য মান্ুদের- 
অবস্থা ও জীবনুমান তুলে ধরব 
কথা। তাই নাকি এই প্রাক্তন ট্রেড 


,যুনিয়নী তথা সমাজবাদী নেতার 


প্রথম ও প্রধান করণীয় । এই প্রান্তে 
রাজ্য-রাজনীতির দ্বিতীয় প্রেরণাস্থল 
চরণসিং আজকাল তীর লেখায় ও 
কথায় গ্রামে বাসকারী মাটির মাহ্ষ- 
দের জীবননীতি নিয়ে তার রাজনীতি 
উত্তপ্ত করে নিতে পেরেছেন; দেখি- 
য়েছেন ভার “গান্ধীবাদের* আদর্শকে 
ভারি-শিল্প-নিছিত পুঁজিবাদী 
আদর্শের প্রীতিষ্পর্ধায়_-এক বিকল্প 
সম্ভাবনা রূপে। উত্তর, প্রদেশের 


রাজনিতি এর উত্তর"জাগাবে কিনা 
সন্দেহ । 





কুমার বিশ্বাস (২২) গণ্ড ৮ই ,ভিসেম্বর 
১৯০৮ তারিখে তার বোনের বাড়ি - 


থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে । ভার 
উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং শক্ত 
চেহারা ও গায়ের রঙ ফর্মা। সে 


. ২৬শে জুলাই, ১১৭৮ থেকে সেখানে 


ছিল। তার বেনি ও ভগ্মীপতির 
তখনকার ঠিকান! ভবলু ও মণ্ডল এয, 
এম, ৬৫/১ কোয়ার্টার, এষ এস, 
স্কোয়ার, আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট | 
স্বপন ১৯*৭ সালে মুশিদাবাদ ইন্দ- * 
টিটুট অফ টেকনোলজি থেকে এ, ই, 
ই, পরীক্ষায় পাশ করে এবং আম্বা- 
লায় কাজের খোজে গিয়েছিল |; 
সেখানে আগষ্ট মাসে সে হরিয়ানা 
সার্কেলের ডাক ও তার বিভাগে 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে 
ফলাফলের অপেক্ষায় ছিল। ৮ই 
ডিসেম্বর লকালে তার বোন ভঙ্্ীপতি 
কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল । 
ফিরে এসে তারা স্বপ্নকে খু'জে 
পায়নি) ' যদি কেউ তার খোজ পান 
দয়া করে দর্পন কার্ধালয়ে অথবা , 
আমাকে নীচের ঠিকানায় জানালে, 
কৃতজ্ঞ থাকব ।--গিরীজ্নাথ বিশ্বীন,. . 
কারবালা রোড, পোঃ কাশি 


ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ ওয়াকিং বাজ, জেলা মুর্ি্াবার পক্ষিবজ। - 


পাদ করত দীপালী প্রেস, ১২৩1১, আচার্য প্রফুল্লচজ্জ রোড, কলিকাড।-* থেকে মৃ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লম, কলিকাতা খে একান্ত = 


°° 





ঈ্ 


_ ভারত সীযান্তে ‘ অরুণাচল থেকে মরিচঝাপি পর্যন্ত চক্রান্ত জাল 
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"_ দ্বাৱিংশ বৰ্ষ ॥ ৮ম সুখ্যা ॥ শুক্রবার ১৬ই মার্চ, '৭৯ ॥ ৬০ পয়সা 
কংগ্রেস ওয়াকিৎ কমিটিতে 


- এক্য বিরোধী প্রস্তাব 
গ্রহণের নেপথ্য রহস্য) 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 
বিহ্ধ কংগ্রেঘনেতা এবং জনতা 
পার্টির আশীর্বদপুষ্ট মহারাষ্ট্রের মুখ্য- 
মন্ত্রী শারদ পাওয়ারের সঙ্গে চ্যবন, 
০ অরণ সিংয়ের গোপন বৈঠকের পরই 


পা 


কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এব্য 
৮ বিরোধী প্রস্তাব প্রায় সর্বসম্মতভাবে 
পাশ করিভয় নেয়। 


রর ভান গেছে, শারদ পাওয়ার দুই 
কংগ্রেসের একের  ব্যাঁপশরে জনতা 


পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দৃষ্টিভদ্দী দুই . 


নেতার কাচ্ছে ব্যাখ্যা করেন। 

, পাওয়ার বলেন, তার সঙ্গে আলো- 
চলার সময় জনত! পার্টির সভাপতি 
চন্্রশেখর স্পষ্ট করেই বলেছেন, 
কংগ্রেসের এতিহ্‌ আছে, এবং আমি 
মনে করি সংসদীয় গণতঙ্্র রক্ষার 
("১ ক্ষেত্রে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রে- 
সের প্রয়োজন আছে। আমরা 
কংগ্রেমকে খতম করতে চাই না, 

"_' চাই ইন্দিরার ওুদ্বত্যকে - চিরতরে 
, দুমড়ে দিতে । "পাওয়ার কংগ্রেম 


০৭ সভাপতি শরণ পিং এবং ওয়াই বি 


চ্যবনকে আরও বলেছেন যে, চন্ত্র- 
খেখরের কাছ থেকে তিনি জনতা 
পার্টির ্বাভ্যস্তরীণ বিরোধের পরি- 
প্রেক্ষিতে নতুন রাজনৈতিক জোট 
গঠনেরও ইঙ্গিত পেয়েছেন পাওয়ার 
উভয় নেতাঁকেই বলেন, এ অবস্থায় 
আপনারা হুই কংগ্রেসের মিলনের 
ব্যাপারটা পুনরধিবেচর্নী করুন । 
= এদিকে স্পেশাল কোর্ট বিল পাশ 
পু হওয়া, স্তয্ গান্ধী ও বিদ্াচরণ শুক্লার 
শাস্তি প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী 
প্রচণ্ড বিচলিত ।*, ছুই কংগ্রেসের 
একো ব্যাপারে তিনি আগের 
দেওয়া স্রমন্ত শর্ত বাতিল করে নতুন 


 ওয়াকি কমিটির সদস্য 


করে শরণ পিংয়ের সঙ্গে আলোচনায় 
বসেন । অনেক আলাপ আলোচনার 


পর ইন্দিরাজী বলেন, কংগ্রেস সভা” 


পতি, রাজ্যসভার ও লোকসভায় 
বিরোধীদলের নেতা নির্বাচনের ভার 
আমার ওপর ছেড়ে দ্রিন, আমি উপ- 
যুক্ত লোককেই বেছে নেব। এই 
প্রস্তাবে শরণ সিং পুরোপুরি রাপী 
হতে ন! পারায় ইন্দিরাজী বলেন, 
ঠিক আছে গণতাস্ত্িক পদ্ধতিতেই সব 
ঠিক হোক। আপনার] তো গণ- 
তাস্্িকতাবে দ্বল চালানোর কথা 

লন, আমাকে “অথরিটেরিয়ান” 


“ বলে থাকেন, যুক্ত কংগ্রেসের এ আই 


সিসি-র বৈঠক ভাকুন, সেখানেই 
নির্বাচনের মাধ্যমেই ঠিক হোক কে 
কংগ্রেস সভাপতি হবেন, আর কারা 
হবেন । 
লোকসভা! ও রাজ্যসভার নদম্য- 
দের যুক্ত বৈঠক.ডেকে ঠিক হোক 
কে রাজ্যসভা এবং লোকসভার 
বিরোধী দলের নেতা হবেন। এ 


প্রস্তাবে শরণ সিং রাজী হন এবং 


বলেন আমি ওয়াকিং কমিটির সভা 
(শেষাংশ ০ম পৃষ্ঠায়) 


(দর্পণের সংবাদনতা ) 

- নাগাল্যাণ্ডের বর্তমান শাসকর্দল 
নাগাল্যাণ্ড ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট ব্রদ্ধ- 
দেশের কাছ থেকে নাগাজাতি অধ্যু- 
ধিভ প্রায় ১৫০০০ বর্গ কিলোমিটায় 
ভূখণ্ড ফিরিয়ে আনার দাবি 
জানিয়েছে । নাগা ইউনাইটেড 


ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট আপিবা ইংতী 


ভারত সরকারের নিকট এক চিঠি 


কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন ₹প্তরের 
ডিরেক্টর প্রকে ভি মেনন সম্প্রতি 
কলকাতায় এসে বিভিন্ন চাবাগানের 
মালিকদের সঙ্গে দেখা করেছেন। 
১৯৬৪ সালের এক চুক্তি অন্পারে 
ভারত শ্রীলংকার ভারতীয় বংশোদ্ভুত 
ধ্যক্িদ্নের ভারতে পুনর্বাসনের দ্বায়িত্ব 
গ্রহণ করেন। এ পর্যন্ত দেড় লক্ষা- 
ধিক তামিল ও অন্ত ভাষাভাষী 
ভারতীয়কে শ্রীলংকা থেকে দেশে 
ফেরত পাঠানো হয়েছে। এদের 
অধিকাংশই শ্রীপপংকায় চা, কফি ও 


লিখে এই দাৰি জানিয়েছেন | 
তারতব্রর্ষ সীমানা রেখার দৈর্ঘ 
২৯ মাইল । এই সীমান্তে ভারতের 
চারটি প্রধানতঃ উপজ্ধাতি অধুষিত 
রাজ্য অবস্থিত। যথা অরুণাচল, 
নাগাল্যান্ত, মণিপুর £ও মিজোরাম । 
এই রাজ্যগুলির মধ্যে ধর্মাস্তরিত খৃষ্ট 
ধর্মাবলম্বী ভারতীয়রাই সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
এঁদের মধ্যে বাপটিস্ট চার্চের মিশ- 
নারীদের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। 
ভারতের এই উপজাতি অধ্যুষিত 
সীমান্ত রাজ্যগুলি বেশ কিছুকাল 
ধরে বিদ্রেহী  উপদ্রত অঞ্চল । 
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কেন্দ্র পুনৰ মন দপ্তরের আমল তার ৰি? 





( দপণের সংবাদদাতা ) 


রবার বাগানে কান্দ করতেন । এখন 
ভারত সরকার এই সকল ভারতীয় 
উদ্বান্তকে পশ্চিমবদ, আসাম ও 
ত্রিপুরার বিভিন্ন চাবাগানের কাজে 
পুনর্বাসন দেবার প্রস্তাব করেছেন। 

কেন্দ্রীয় আপ ও পুনর্বাসন ঘগ্তরের 
ডিরেক্টর মিঃ মেনন কলকাতা, শিলি- 
গড়ি ও দ্বাঞ্জিলিংয়ে চা মালিক সমি- 
তির দদন্তদের সঙ্গে দেখা করেছেন। 
তিনি চা বাগানের মালিকদের লোভ 
দেখিয়েছেন যে তারা ঘ্দি তাদের 
চাবাগানে এই দকল চা শ্রমিককে 


বরকত" "বিরোধারা পাল্টা সংগঠন চালাবেন 


রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের বরকত 
বিরোধী নেতার! পাণ্টা সংগঠন 
চালাবেন বলে এক গোপন বৈঠকে 
ঠিক করেছেন। বর্তমানে রাজ্য 
ইন্দিরা কংগ্রেস সভাপতি বরকত 
সাহেব যেভাবে পাইকারী হারে জেল! 
কমিটিগুলো ভাঙছেন তার বিরুদ্ধেই 


বরকত বিরোধী গোষ্ঠী এই দিস্কান্ত - 


নিয়েছে । 


-(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

শ্রীমতী ইন্দিরা গ স্ী দিলী ষাও- 
যার পর দলের কয়েকজন নেতার 
সঙ্জে পশ্চিমবঙ্গের সাংগঠনিক বিষয় 
নিয়ে কথা বলেন । সেখানে এ আর 
আত্ধলে, আজিঙ্জ ইমাম, প্রণব মৃথার্জী 
প্রমুখ কয়েকজন উপস্থিত দিলেন । 
জান! গেছে একমাত্র আজিজ ইমাম 
বিহ্কুক্ধদের বক্তব্যক্ষে যথাযথ গুরুত্ব 
দিয়ে ভাববার জন্ত শুযতী ইন্দিরা 


গান্ধীকে অনুরোধ করেন। এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে আজিজ ইমাম 
দলের হাইকযাণ্ডের পক্ষে রাজ্যের 
সাংগঠনিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে 
ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে কল- 
কাতায় এসেছিলেন । 

জানা গেছে, কলকাতা থেকে 
দিলী ফিরে গিয়ে আজিজ ইমাম 

(শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায়) 


ভারতের এই অঞ্চলে খৃষ্টান মিশ 
নারীরা ভারতের স্বার্ণ সম্পর্কে বিশেষ 
আগ্রহশীল বলে মনে হ্য় না। 
মেঘালয়ের রাজ্ধধানী শিলং শহরে 
এই খৃষ্টান মিশনারীদের একটি, 
কেন্দ্রীয় কার্যালয় রয়েছে । এই 
কার্যালয় সরাসরি আমেরিকার 
কয়েকটা! খৃষ্ট ধরায় চার্চের প্রত্যক্ষ 
সাহায্যে পরিচালিত । সম্প্রতি 
ত্রিপুয়া রাজ্যে উপজাতি (লমিতির 
বাঁমফ্রট সরকার বিরোধী কার্যকলা; 
পের সঙ্গে শিলংয়ের ব্যাপটিষ্ট মিশনের 
(শেষাংশ ১*ম টি ) 


কাজ দিয়ে পুনর্বাসন করতে সাহায্য 
করেন তাহলে এই রকম প্রত্যেকটি 
নবনিযুক্ত উদ্ধান্ত শ্রমিক নিয়োগের 
অন্ত তাদের মাথাপিছু পনেরো হাজার 
টাক! অহৃদান দেওয়া হবে। অর্থাৎ 
১০্ঁন নতুন শ্রমিক নিয়োগ করলে 
ভারত সরকার এদের দেড়লক্ষ টাকা 
দেবেন। এ টাকা ফেরত দিতে 
হবে না? 


আমরা যতদূর জানি মিঃ মেনন 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমন্ত্রী অথবা ত্রাণ ও 
পুনর্বাসন দ্বপরের মন্ত্রীর সঙ্গে এই 
প্রস্তাব নিয়ে আদ আলোচনা 
করেন নি। কেন? 

প্রথমতঃ এই হিসেবে শ্রীনংকার 
দেড়লক্ষ উদ্ধাস্তকে পুনর্বাননের" জন্ত্ে 
এই হারে ভারত সরকার মোট ২২৫ 
কোটি টাকা খরচ করতে প্রস্তত। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সাবেক পূর্ব পাকি- 
স্থান থেকে যে ৪* লক্ষ উদ্বাস্ত এখনো! 
পুনর্বাসনরেৰ আশায় দীর্ঘ ত্রিশ বছয় 
ধরে অপেক্ষা করছেন তাদের ন্ানতম 


(শেষাংশ"১০স পৃষ্ঠায় ]" 


~~ ৪ 


" এ শর্তাবলী আরোপ করেছিল যে সমস্ত এক্য- 


॥ ছুই। 


গত চার মাস ধরে প্রায় স্গানাহার ত্যাগ করে যে 
লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য অক্লান্ত প্রয়াস চালানে! হচ্ছিল 
ঘে-সমন্ত প্রচেষ্ট বানচাল হয়ে গ্রিরেছে। ছুই কংগ্রেসে 


ক্য হলনা। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এই মর্মে এক 


সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যে এঁক্য প্রয়াস থেকে এই 
দল ক্ষান্ত হবে, কংগ্রেসের (ই) সঙ্গে আর মিলনের জন্য 
তারা আকুপাকু করবে না| মাত্র একদিন আগে হায়- 
দ্রাবাদের মাটিতে দাড়িয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গভীর 
প্রত্যয়ের থরে ঘোষণা করেছিলেন যে এক্য আসন্ন । 


বাস্তবিক প্রীযমত্তী গান্ধীর দিক থেকে দুই কংগ্রেসের : 
এঁক্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল । বিশে. 


মার্চ রাজ্যসভায় বিশেষ আদ্বালত বিলটি উত্থাপিত 


- হবে। লোকসভায় পাশ হয়ে গিয়ে বিলটি প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী ও তন্তপুত্র সঞ্চয় গান্ধীর মাথার ওপর খড়ের - 


মতো ঝুলছে। ছুই কংগ্রেস এক্যবন্ধ হলে রাজ্যসভায় 
এ-বিলটি পাশ কর! শালক দলের পক্ষে সহজ হতনা) 
নিদেনপক্ষে মাস ছয়েক ধরে রাখা যেত। কিন্তু সে- 


এঁক্যের সম্ভাবন কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি প্রায় পযুলে . 


বিনাশ করে দিল। কিন্ত এ-পরিণতির জন্য কি ইন্দিরা 
কংগ্রেসই দায়ী নয় ? শ্রীমতী গান্ধীর মেই পুরনো এক- 
ওয়ে, ব্বৈরতগ্ত্রী মনোভাবের কারণেই শরণ সিং প্রমুখর! 
এঁক্যের পথ পরিহার করতে বাধ্য হলেন । কংগ্রেস (ই) 


কামীকে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে, বিশ্বাস- 
ঘাতকদের দলে নেওয়া চল্বেনা এবং এক্যবদ্ধ দলকে 
জরুরী অবস্থা-উত্ভূত শ্রীমতী গান্ধী ও সময় গান্ধীর বিরুদ্ধে 
আনীত মামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। শর্ত- 


কঃগ্রেঙ্গের এক . 
গুলোর শ্বরূপ দেখেই কারে! বুঝতে বাকি থাকেন! ষে 
ইন্দিরা আগের মতোই ছকে তার ব্যক্তিগত ও পরি- 
বারের স্বার্থে ব্যবহার করতে চান এবং কর্মস্থচি ইত্যাদি 
স্থির করার সর্বময় কত্রী তিনিই । সেখানে আগে থেকেই 
সবাইকে তার হাতে ব্যাঙ্ক চেক’ লিখে দিতে হবে ষে 





প্রয়াস বানচাল 


তায় মতই সকলের মত। কিন্ত কংগ্রেস একদিন যে 
নীতি ও আদর্শের কারণে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, আজও 
সেই. একই শক্তিতে শ্রীমতী গান্ধীর শর্ত মেনে নিতে 
অ্বীরৃত হল। তারা স্পষ্ট দলের মধ্যে যৌথ নেতৃত্ব 
ও আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় ইন্দিরার 
আমলে বিশেষতঃ ১৯৭১ সালে লোকসভায় বিপুল 
সাফল্যের পর যে বস্তুটি একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছিল ।. 


শ্রীমতী গান্ধী সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাজনীতি 


করতেই অভ্যস্ত, তাই তার প্রস্তাবে সায় দেওয়! কংগ্রেস 


"ওয়াকিং কমিটির পক্ষে সম্ভব হয়নি । 


ছুই কংগ্রেসের এঁক্য হলনা, এতে এক্যকামীরা 
হতাশাগ্রস্ত, চ্যবন, যাদব করণ প্রিয় সৌগত প্রমূখ রক্য-* 
বিরোধীরা স্বভাবতই উল্লসিত । কিন্তু এই পর্বে ওক্য 
প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যাওয়া সত্বেও নতুন করে মিলনের 
বাশিতে কিছু হর্বলচিত্বের দাস্ত.মনোভাবের কংগ্রেসীকে 
কিআবার অচিরে ফু দিতে দেখা যাবেনা? অবশ্য 
ওয়ার্কিং কমিটির সর্বপশ্মত প্রস্তাবের তাৎপর্য গভীর, 
দলকে নতুন করে সংহত ও শক্তিশালী করার সংকল্পও 
শরণ সিং ঘোষণা করেছেন । বাস্তবিক, যদি ইন্দিরা 
গান্ধীর শ্বৈরতন্ত্রী ও গোষ্ঠীতন্রী মানসিকতার বিরুদ্ধে 
কংগ্রেসীরা এভাবে রুখে না দাড়ান তবে কখনই তারা 


স্বাধীন বিবেকবান-মানষের মর্যাদা পাবেননা, চিরকাল 
গোলাম হয়েই জীবন কাটাতে হবে। 


- হয়ে গেল। 


আকাশবাণীর কবি সম্মেলন 
_ দে*ণের প্রতিনিধি ) 


বৃহস্পতিবার ১লা মার্চ শিশির 
মঞ্চে আকাশবাণী.কলকাতার উদ্মোগে 
মনোরম সন্ধ্যায় একটি কবি সম্মেলন 
বাঙাল প্রবীণ-নবীন 
কবিদের সশরীরে দেখ! এবং কবিতা 
শোনার অভিজ্ঞতা হল। কিন্ত 
বিশ্বয়ের ব্যাপার, একেকজন কবির 
জন্য বরাদ্দ ছিল পাচ মিনিট সময়, 
সম্ভবত আবেগের তোড়ে কয়েকজন 


কবি সময়লীম! লংঘন করে কুড়ি. 
মিনিটও পার করে দিলেন। ভার ' 


ফলে যার? সময়সীমার মর্যাদা রক্ষা 
করে কবিতা পাঠ করলেন তারা 
তাদের উপর যথোচিত, গুরুত্ব দিতে 


পারলেন না। ধৈর্ধের দিক দিয়ে 


রাম বহ্থ অত্যন্ত নাটকীয় গলায় যা 
পাঠ করলেন তাকে কবিতা না, বলে 
কাক্গাই বলা চলে । সময় লংঘন করে 
তার এই পাঠ শ্রোতার ধৈর্ষের উপর 
পীড়ন বল! চলে। তার চেয়েও 
তোক্বের ব্যাপার বেশির ভাগ কবিই 


অম্নান বদনে তাদের পূর্বপ্রকাশিত 
পুরনো কবিতা আউড়ে গেলেন। 
স্থভাষ মুখুজ্যে, স্থনীঙ্স গাংগুলি, শক্তি 
চট্টোপাধ্যায় কেউই এর ব্যতিক্রম 
নন। যতদূর জানা আছে বেতারে 
অপ্রকাশিত টাটকা কবিতা পড়াই 
দত্ত এবং কবিরা নিঘিধ্ায় যখন এই 
ধকল স্বীকারের জন্য পারিশ্রমিকও 
হাত পেতে নিয়েছেন। অমিতাভ 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন কবি 
অবশ্য এই জোচ্চরির পথ বেছে 
নেননি । শ্রোতাদের পক্ষ থেকে 
এই নিষ্ঠাবান কবির! নিশ্চয়ই অতি- 
নন্দনের যোগ্য । আনন্দবাজারের 
কর্মচারী কয়েকজন কবি যথা নীরেন 
চক্রবতী, সুনীল গাংগুলি এবং শক্তি 
চট্টোপাধ্যায় অভিটোরিয়ামের স্বাভা- 
বিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে, এমন 
কি আকাশবাণীর পক্ষ থেকে কবিতা 
সিংহের অন্থরোধ তাচ্ছিল্য করে, 
একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে 


অপভ্যতার চূড়াস্ত করলেন । প্রবীণ- 


দের মধ্যে বিষ্ণু দে অসুস্থ থাকার 


কারণে আসতে পারেননি, এসে- 
ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, দ্বিনেশ দাস । 
অন্যান্তদ্ের মধ্যে ছিলেন বীরেন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ 
ধর, অরুণ ভট্টাচার্য, রাজলম্ত্রী দেবী 
প্রমুখ” কবিগণ। 'রাজলক্ষী দেবী 
কবি সম্মেলন পরিচালন! করলেন, 


কবি পরিচিত দিলেন কবিতা 
সিংহ । | 
সম্ভবত আকাশবাণী কলকাতা 
থেকে বাঙালী কবি সম্মেলন এই 
প্রথম। তাদের আস্তরিকতায় ক্রটি 
ছিলনা, কিন্ত কবিরাই যদি তাদের 
উচ্চারণে আস্তরিক না হন, তাহলে 
উদ্যোক্তাদের কিছু করার নেই। 
এমনকি পুরনো! কবিতা পড়ে, পারি- 
শ্রমিক নিয়ে গেলেও কিছু বলার 
থাকে না। শ্রোতাদের পক্ষ থেকে 
এই অভিজ্ঞতাটা হল যে একদা. 
বিখ্যাত কবিরা এখন পুজি খুইয়ে 
স্থদ গুণেই দিন কাটাচ্ছেন । উদ্দ্যো- 
ক্রাদের অন্গরোধ করব ভবিষ্যতে এই 
ধরণের করবি সম্মেলনের আয়োজন 
করার সময়, তারা যেন নামের 
প্রলোভনে না তুলে সৎ, জীবস্ত, 
প্রয়োজনবোধে তরুণ কবিদের 


, আহ্বান করেন। 


is [ 
t 


দর্পণ, ॥ শুক্রবার ১৬ই মার্চ, ১৯৭৯ 


ডেপুটিস্পীবারের নতি 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে সর- 
কারী, অর্থের অপচয় করার কথা 
ভাবাই যায় না। কিন্তু একথা বিস্ময় 
জনক হলেও .সত্যি। যথেচ্ছভাবে 
সরকারী অর্থের অপচয় করছেন 


'বিধানসৃভার ডেপুটি স্পীকার জনাব 


কলিমউদ্দিন শামস । 

বিধানসভা ভবনে ডেপুটি স্পীকা- 
রের অফিসে গেলেই দেখতে পাওয়া 
যাবে যে, সেধানে ব,বসাক্মীর্দের ভীড় 
লেগে রয়েছে সর্বদাই | দেখে শুনে 
মনে হবে যেন কংগ্রেস অফ্রিসে 
এলাম। কলিম সাহেবের নির্বাচন 
কেন্দ্রের মাহযেরা নানান সমস্তা, 
সম্পর্কে তার সাহাষ্য চাইতে এসে 
দেখা না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন 
কারণ ব্যবসায়ীর! সব সময়েই কলিম 
সাহেবের চেম্বার আলো করে বসে 
থাকেন। 

১১৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 
উত্তর প্রদেশের লক্ষৌতে যে সর্ব- 
ভারতীয় মুসলিম সম্মেলন হয়ে গেল 
তার অন্ততম প্রধান উদ্ভোক্তা ছিলেন 
কলিম সাহেব। তার সরকারী 
অফিসকে এই সম্মেলনের প্রয়োজনে 
যথেচ্ছভাবে ব্যবহার কর! হয়েছে বলে 
নানা মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে । 

বিগত ডিসেম্বর মাসে তার অফি- 


সের টেলিফোন থেকে পাইকারী 


হারে ট্রাংক কল করা হয়েছে লক্ষৌর 
মুসলিম সম্মেলনের প্রয়োজনে । 
ডিসেম্বর মাসেয় ট্রাক কল বিলি 
এসেছে কয়েক হাজার টাকার । ঘা 
মেটাতে হয়েছে বিধানসভা সচিবা- 
লয়কে। এরপর তো"সাধারণ টেলি- 
ফোন বিল আছেই । কাগজে কলমে 
কিন্তু এই সব ট্রাংক কলকে.“সরকারী 
কাজের জন্ত” বলে দেখানো হয়েছে । 


খোজ নিলেই জানা যাবে যে কলিম 


পাহেবের অফিসের ট্রাংক কল বিলের 
জন্ত বিধানসভা সচিবালয়কে এ পর্যস্ত 
কত টাকা মেটাতে হয়েছে! 


এখানেই শেষ নয়। সরকারী 


অর্থে কলিম সাহেব দিব্যি হাওয়াই 


জাহাজ *চেপে দ্িল্লি-বোদ্বাই করে 
বেড়াচ্ছেন। বিধানসভার একজন 
ডেপুটি স্পীকারের কী এমন সরকারী 
কাজ যেতাকে ঘন ঘন হিলিদিল্লি 
ঘুরে বেড়াতে হবে হাওয়াই জাহাজে 
চেপে? খরচ বহন করছে বিধান- 
সভার সচিবালয় । 

এ হলেও না হয় কথা ছিল। 
তিনি যেখানেই যান না কেন সঙ্গে 
যাবেন তার একাস্ত সহকারী, ব্যক্তি- 
গত সচিব এবং আরদালী। তারা 


সকলেই সরকারী কর্মচারী । বাইরে 
৫ 


Ld 


কোথাও গেলে তাদের ভ্রমণ ভাতা 
দিতে হয়। অথচ বিন! প্রয়োজনে 
কলিম সাহেব তাদের নিয়ে গিয়ে 
কিভাবে সরকারী অর্থের অপচয়, 
করছেন তা ভাবাই যায় না। 
বিধানসভা সচিবালয়ের জনৈক 
মুখপাত্র বলেন, ডেপুটি ম্পীকারের 


. হাওয়াই জাহাজের ভাড়া, টেলিফোন 


ও ট্রাংককলের বিল এবং ভ্রযণ ভারত! 
বাবদ যে অর্থ এ পর্যস্ত ব্যয় হয়েছে+- 
তা একজন গেজেটেড অফিমারের 
কয়েক বছরের বেতযন। এছাড়। » 
কলিম সাহেবের রাজনৈতিক মচিব- 
রাও ভ্রমণ ভাতা নিয়ে থাকেন 1 
উল্লেখযোগ্য যে,, তার রাজনৈতিক 
সচিব ছুজন। 

লক্ষৌতে- যে মুদলিম সন্দেঙ্গন 
হয়ে গেল তাতে অংশ নেবার জন্য 
কলিম সাহেব এখান থেক্কে বোম্বাই, , 
দিলি হয়ে লক্ষৌ যান হাওয়াই জাহাজ . 


. চড়ে । বলা বাহুল্য যে, বোম্বাই এবং 


দিল্লিতে তিনি কয়েকদিন অতিবাহিত 
করেন। 


| এইভাবে সরকারী অর্থের আচ 
করার অধিকার তাকে কে দিল, এই ' 
প্রশ্ন: আজ *বামফ্রণ্টের প্রতিটি পরি 
দূলের। ফরোয়ার্ড বক্কর কয়েক- 
জনও এ বিষয়" নিয়ে প্রশ্ন তুলে- - 
ছিলেন*। কিন্তু যেহেতু কলিম সাহেব 
শ্রঅশোক ঘোষের শ্রিয়পাত্র তাই 


কেউ এ চান রিতরতি: 
পাচ্ছে না। ® 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাম 
ফ্রণ্টের বৈঠকে বেশ কয়েকবারই । 
কলিম সাহেবের কার্যকলাপ নিয়ে 
প্রশ্ন উঠেছে । কিন্তু তা সত্বেগ কলিম 


সাহেবের আচরণের কোন পরিবর্তন * 
হয় নি। 


বিধানসভ৷ 
অবমাননা 


€দ্রপণের পয বেক্ষক ) 
বিধানসভার বৰি রো ধী দলের 
সন্ন্তরা গত সপ্তাহে বিনা নোটিসে 


বিধানসভার লবিতে ২৪ ঘণ্টার 
প্রতীক অনশন করে বিধান সভার 
অবমাননা করলেন । 


ছুই কংগ্রেস এবং জনতা পার্টির 
বিধায়কদের একসা খুব ভাল করেই 
জানা আছে যে, বিধানসভা চতুরে 
কোনরকম বিক্ষোত বা অনশন করতে অজ 
হলে বিধানসভার অধ্যক্ষের আগাম” 
অন্মৃতি নিতে হয়। এ কথা জেনেও 
তার? বিধানসভার অধ্যক্ষের বিনা 
অন্গুমতিতেই বিধানয়ভার বিতর 


রি 


. (শেষাংশ ৯ম পৃ্ঠায) + 


৬. be সি ই 


রঃ দর্পণ, ॥ os ১৬ই মাচ, ১৯৭৯ 


টিদেট ।লহইনল্যাণ্ড ওয়াটার টান্সপোর্ট কপোৌরেশনের 


ধু 


শপ 


রাষ্ট্রায়ত্ত একটি শিল্পে কোনও 
ন্তায়নীতির পরোয়া না করে প্রতি- 
ষ্ানের সম্পত্তি বিক্রী করে দেওয়ার 
ঘটনা হঠাৎ অবিশ্বান্ত  ঠেকলেও 
একথা ঠিক সেপ্টাল ইনল্যাণ্ড ওয়া- 


টার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে এমনটিই 


ঘটেছে। দর্পণের পাঠকবর্গ এই 
শঈইস্ঘাটির চুরি, ছুর্নাতি, হজ্জাতির 
₹+ হাজারে! সংবাদ ইতিমধ্যেই পেয়ে- 
*, ছেন। “কিন্ত বিশ্বাস করুন” নাই 
_ বরুন-_এইন্ইস্থার আরও চাঞ্চল্যকর 
খবর আপনাদের জন্ত বাকী রয়েছে'। 

_- ও ভা হজে! এই প্রতিষ্ঠানের কতিপয় 
আমল! ব্যক্তিগত আখের গোছানোর 
ধান্ধায় জাহাজ মেরামতি, মালপরি- 
বুহনের অন্ততম এই সংস্থাটি. থেকে 
বিনা ঘিধায় জলের দূরে সীমার লঞ্চ 

. ইত্যাদি বেচে দিয়েছেন । ৬৭ সনে 
এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারের হাতে 
আসার পর মাত্র বিগত কয়েক 
বছরে কর্তৃপক্ষ কম করেও টি লঞ্চ 
মার ইত্যাদি নামমাত্র মূল্যে অপ- 
রেকুহাতে ছেড়ে দ্বিয়েছেন। একটি 
ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একটি জলযান ১৩ 
লক্ষ টাক! দিয়ে মেরামত করা'হয়। 
বিন্ধ মাত্র ক্ষিছুদিন পর লক্ষ লক্ষ 
». টাকা ব্যয়ে সারাই কর! জাহাজটি ৩ 
' লক্ষটাকার কিছু বেশী দর বেচে 
'দেওয়া হয়ণ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট 






' কর্পোরেশন, এই-ক্ম ঘরে জাহাজ 
এবিজ্ী করে কয়েক বছরেই প্রায় সাড়ে ভাবে বলা যেতে পারে ওয়াটার ট্রান্- 
একুশ কোটি টাক! গচ্চ1_দিতে বাধ্য 


হয়। 
’৬৭ সনে এই প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় 
করণের পর ১৯৭৭ সনের ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ১৫৬টি জলযান 
বিক্রী হয়। এই বিক্রী করার পদ্ধতিও 
; বড় বিচিত্ৰ । সরকারী প্রতিষ্ঠানের 
সম্পত্তি বেচে দেওয়ার ব্যাপারে কর্তৃ- 
_ পক্ষ অদ্ভুত অদ্ভুত পথ বার করে নিয়ে- 
ছেন। জাহাজ বিক্রীর "দূর কত 
হবে তা ঠিক করার অন্ত কর্তৃপক্ষ 
একটি বেসরকারী ফার্মকে ঠিকাদারী 
দিয়েছেন । .তাকে আদৌ কোনও 
নিয়োগপত্র দেলনি । এরজ্ন্স কোনও 
টেণ্ডারও ডাকেন নি, কোনও কিছু 
না।. হঠাৎ নরমান* টুয়াট নামে 
একটি ফার্মকে ওয়াটর ট্রান্সপোর্ট 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কিছু জাহাজ, 
" ই্রমার হিসাব করে বিক্রী মূল্য ঠিক 





(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
চালু: অবস্থাতেই রয়েছে। এগুলি দরও কিস্তিতে শোধ হয়েছে । বলা যার দর 'রাঞ্জগগরে'র চেয়ে অনেক 


বিক্রীর প্রয়োজন নেই । কিন্তু কর্তৃপক্ষ 
তাদের বললেন ওগুলোগ বেচে 
দেওয়া হবে। অভএব দ্বাম ঠিক কর! 
প্রয়োজন । মজার কথা হজে, এই 
ফার্মটি একই জাহাজ ষীসার কারগোর 
দু তিনটি করে দর ঠিক করেদেয়। 
যেমন বর্তমান দর, স্কাাপ ভ্যালু 
ইত্যাদি! কর্তৃপক্ষ জলযানগুলির 
বর্তমান দর সঠিক যা হতে পারে তার 
মধ্যে বহ কাংচুপি করেছেন। এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে জলযানগুলির 


কম দর স্থির করতে নিজেদের মনো- 


নীত ফার্ম কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে। 
আগেই বল] হয়েছে একটি ট্রাধার 
“গ্যালিয়ানী” বিক্রীর আগে ১৩ লক্ষ 
৩৮ হাজার টাকায় সারাই করা হয়, 
কিন্তু কিছুদিন পর বিক্রী হয় মাত্র 
তিন লক্ষ সাত হাজ্জার টাকায় | পর- 
বত পর্যায়ে সংস্থাঃই এক মফিলার 
বলতে বাধ্য হন যে, ঠিক “গ্যালি 
য়ানাশ্র মতই একটা জঙ্গধান আনতে 
হলে প্রয়োজন ৮* লক্ষ টাকা । 


৭৬ সনের নভেম্বরের পর থেকে 
৪৩টি ্টামার, লঞ্চ, বার্জার ইত্যাদি 
বিক্রী করেছেন কর্তৃপক্ষ । ওয়াটার 
ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এর অন্ত দ্বাম 
পেয়েছে জাহাঞ্ পিছু সর্বাধিক মাত্র 
তিন লক্ষ সাত হাঞ্গার টাকা, সর্বনিয় 

মাত্র ৪ হাজার ৭০০ টাক! পরিষ্কার 


পোর্ট কর্পে'রেশনের জাহাজ, যার 
বিক্রীর ঘটনাগুলি রীতিমত 
ভাকাতি। দ্র যে ঠিক করেছে 
বেমাইনীভাবে নিয়োজিত দেই নর- 
মান টুয়াট কোম্পানী সরকারী এই 
জলযানগুলির দর ঠিক করতে ট্রামার 
লঞ্চগুলি, খুঁটিয়ে দেখতে ব্যয় 
করেছে বড় জোর একঘ$1। কোন 
কোনটি তার] আধঘণ্টা দেখেও জল- 
যানের দর স্থির করে দিয়েছে । 
এরাই স্বীকার করেছে, তারা এগুলি 
পরীক্ষা করেছে 
রোগীর পালস্‌দেখেন। এই*কোম্পানী 


'্ীমণ, জেট’, রাজংত, “মাশুর” জল- - 


যানগুলিরও দয় সার্ভে করে। বল] 


বাহুল্য এ ক্ষেত্রে তাদেখ্ সার্ভে কর]? 


দ্রও প্রকৃত দরের সংগে মেলে ন1। 
ইামার কারগোঞুলির জন্য কাগজে 
বিজ্ঞাপন ঠিক ঠিকভাবে দেওয়া হয় 


৯- করে দিতে বললেন । এই ফাঞ্জটির সে নি। কর্পোরেশনের জলযানগুলির 


কর্পোরেশুনেত্ন কতিপয় মাতব্বরের 
মাথামযুখির কথ! স্থবিদিত। "এরা 
এসে দেখে বেশ কিছু টীমার, কারগো 
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বেশীর ভাগই যার! নিয়েছে তারা 
কতৃপক্ষের খুবই পরিচিত। এমনকি 
সরকারী এই জলযানগুলির জলের 


খমন ডাক্তার 3 


দরকার, এগুলির কোনটিরই নিয়ম- 
কানুনের সংগে সামগ্স্ত নেই । কতক- 
গুলি জলযান ঠিক বিক্রী করার প্রাক- 
মুহূর্তে কর্পোরেশন নিজের পয়সায় 
বেশ ভাল করে সারিয়ে নেয়। পরে 
এগুলিই নরুমান ষ্টুয়াট কোম্পানীকে 
দিয়ে ভাঙা মাল বলে কম দরে 
বিক্রীর -তোডজোড় শুরু হয়। 
'মানুর?, টীম’, গীত, 'শলছইলঃ 


নামক জলযানগুলি অবিশ্বাস্য কম দরে 


কতৃপিক্ষ বেসরকারী কোন্পানীকে দেয় । 
“ছেল” নামের জলযানটি কতৃপক্ষ 
সুন্দর করে বৈছ্যতিকরনণ করার পর 
ভাঙা মালের চেয়েও কম দামে অপ- 
রের হাতে ছেড়ে দ্বেন। শুধু এই 
ঘটনাই নয়, একটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে 
কতৃপক্ষ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে 
অত্যন্ত বেআইনীভাবে জলষান বল 
করেও দিয়েছেন। কতৃপক্ষ 'রাজ- 
নগর’ নামে একটি ট্টামার বিক্রীর জন্য 
কাগজে বিজ্ঞাপন ধিলেন। পরবর্তী 
পর্যায়ে বিক্রীর বন্দোবস্ত ৪ হয়। কিন্ত 
'রাজনগর' বিক্রী হল না। হলো 
“পলোরা” নামে অপর এক জলযষান 


. জলের দরে ১৫৬টি জলযান 1 বিক্রীর কাহিনী 


অনেক বেশী। 'জাষতার? নামে 
একটি যালপরিবহনকারী জলযানও 
বিক্রী হয় অম্বাভাবিক কম দ্বামে। 
এর মত একটি ভেপেল এখন তৈরী 
করতে হলে প্রয়োজন প্রায় ৫. লক্ষ 
টাকা। কিন্তু এই সরকারী সংস্থা 
থেকে বিক্রী হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ১ 
হাজার ১১১ টাকায় ৷ 

_ এধরনের অসংখ্য নজীর 7য়েছে। 
সবচেয়ে বড় কথা, সরকারী জলধান- 


গুলি বিক্রীর মধ্যে এক সাংঘাতিক 


ষড়ধস্ত্র সর্ব কাঙ্র করেছে ৷ জলষান. 
গুলির দর য! থেকে কমিয়ে 
দেখালে হয়েছে, এবং তা দেখিয়েছে 
কর্তৃপক্ষেরই পেটোয়া নরমান টুয়াট 
কোম্পানী । 
কিনেছে খানভাই যৃশুভাইয়ের দ্বল- 
বলও কর্তৃপক্ষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহ- 
চর। লক্ষ লক্ষ টাকার ষ্টীযার, লঞ্চ, 
কারগোগুলি বিক্রী করার সময় 
কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়! হয়েছে মাত্র 
কেক হাজার টাক! কর্পোরেশনের 
নিয়মেই রয়েছে, টেগার গৃহীত হবার 
পর পনেরো দিনের মধ্যেই জল- 


তা 


এই জলধানগুপি যার! ' 


। তিন ॥ 
যানের দাম কর্তৃপক্ষের কাছে জমা 
দিতে হবে। যরি তা ক্রেতার] দিতে 
না পারে তবে পরবর্তী সর্বোচ্চ 
টেণ্ডারদাতাকে এই জলযান কেনার 
স্ষোগ দেওয়ার রীতি লিপিবদ্ধ 
রয়েছে । এমন কি, ৎ* দিনের মধ্যে 

জলযানগুলির দীম মিটিয়ে দেওয়ার পর 
ক্রেতারা নিয়ে যেতে বাধ্য, নচেৎ 
বিভিন্ন খাতে পাওনা তাদের কর্তৃ- 
পক্ষকে মিটিয়ে দিতে হবে। 

কিন্ত এসব ক্ষেত্রে কিছুই দীর্সী 
হয়নি । খানভাই যুশ্তভাইয়েয় দল 
দিনের পর দিন জলযানগুলি কর্তৃ- 
পক্ষের হেফাজতেই রেখে দিয়েছে, এর 
অন্ত একপয়সাও ভাড়া দেয়নি। 
উপরম্ত কেউ কেউ কিস্তিতে স্টামার 
লঞ্চ কেনার টাকা শোধ করেছে। 
এর জন্ত কর্তৃপক্ষকে হাজার হাজার 
টাক] গুণাগার দিতে হয়েছে ।, 

. সরকারী সম্পত্তির এই রহস্যজনক 
বিক্রীবাট্রার সঙ্গে সংস্থার তৎকালীন 
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
্রকে, চালিহা, মেরিন হুপারিনটেণ্ডেপ্ট 
এম ভি ছেত্রী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
এম ইউসূফ খান, তৎকালীন সচিব 
এন কে সরকার, রিভার ' ট্রান্সপোর্ট 
অফিসার এস কেরায় প্রমূখ জড়িত 
-বলে অভিযোগ । 

বল! বাছল্য এদের অমেকেই 
এখন প্রচুর টাকার ষালিক। চাল- 


চলনে প্রায় লাটসাহেব। 


ফ্ল্যাট নিয়ে যতীনবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ 


রাক্ষ্ের পূর্তন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর 
কপার কলকাতার কয়েকটি থানার 
একশ্রেণীর পুলিশ অফিসার সাধারণ 
লোককে হেনস্থা করে দু’পয়ন! রোঞ- 
গারের পথ করে নিচ্ছেন বলে অত্তি- 
যোগ উঠেছে । 


জানা গেছে কংগ্রেম আমলে বহু 
ব্যক্তি টাক! খরচ করে পাম এভিনিউ, 


বেলগাছিয়াভিলা, ভেটেরেনারি 
কলেজ, কুষ্টিয়া সি এন, রায় রোড, 
বেহাল?, হরে কষ্ণ শেঠ লেনে কংগ্রেস 
নেতা বা কাদের কাছ থেকে ফ্যাট 
পান। কোন কোন জায়গায় 
কণ্টাাকটর, ডাক্তার, প্রফেপার প্রভৃতি 
জীবিকার লোকেরা বাস করতে 
থাকেন । 

বামফ্রণট সরকার ক্ষমতাহ্ন এলে 
বভীনবাবু প্রথম চোটে নিজের দলের 
লোকদের ফ্ল্যাট দেবার নাম করে এ 
সব ক্ল্যাটের অধিবাসীদের উচ্ছেদের 
নোটিশ দেন | যেখানে বাধা পেয়ে- 
ছেন সেখান থেকে যতীনবাবু ও তার 
সি-এ মাকুত সিনহার সাঙ্গোপাঙ্গোরা 
পালিয়ে এসেছেন ৷ যেখানে বাধা 
পাননি সেখানে তিনি তার মনের 
মতো লোকজনদের ফ্ল্যাট দিয়েছেন । 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


অভিযোগে প্রকাশ ফ্ল্যাট দেবার নাম 
করে বা ক্যাট রেগুলারাইজ করে 
দেবার নাম করে মাকুতবাবু টাকা 
পয়সাও নিয়েছেন। এর কয়েকটি 
অভিযোগ রাজ্যের অন্যান্ত মস্ত্রীদ্বেরও 
গোচরে আন] হয়েছে । 


সবচেয়ে মজার ব্যাপার পুলিশ 
আাকমনের ভয় দেখিয়ে মারুতবাবু 
ও ঘ্ভীনবাবুর কৃপায়, বেশ কয়েকটি 
থানার এক শ্রেণীর অফিসার এইসব 
ফ্ল্যাটের লোকদের কাছ থেকে টাকা 
পয়সা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ । কারণ 
পুলিশ এসে জ্িনিযপত্র বাইরে ফেলে 
দ্বেবে এই ভয়ে পুলিশকে পয়সা! দিয়ে 
রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করছেন অনেকে ৷ 

ঘতীনবাবুর কপায় বামফ্রপ্টের 
জনৈক রাষ্ট্র্ী (সিপিএম দলের 
নন) ভার নিজের বাড়ী থাক! সত্বেও 
পাম এডিনিউয়ে একটি ফ্ল্যাট পাচ্ছেন 
বলে জানা গেছে। শোনা যাচ্ছে 
মঞ্জীমশায়ের চ্যালাদের জন্য এ ফ্লযাটটি 


. একাস্ত দরকার ! 


আরও মারাত্মক ঘটনা! হল, 
ঘতীনবাবু কাকুড়গাছিতে সরকারী. 
ফ্ল্যাটে বসবাসকারী দ্যুগাস্তরের” 
একজন রিপোর্টারকে এখানে অন্ত 


একটি ফ্ল্যাট দিয়েছেন, যে ক্যাটের 
বাসিন্গাকে পুলিশ দিয়ে জোর 
করে তুলে দেওয়া হয়েছে। 
এই ভক্রলোকের সমস্ত জিনিস খো়া 
গেছে বলে তিনি যতীনবাবুক্ 
বিভাগীয় অফিসারদের বিরুদ্ধে মামল! 
করেছেন। শুধু তাই নয়, পজেশন 
রেজিষ্টারে সই না করিয়েই যতীনবার্ব 
সেই সাংবাদিককে ক্যাটের খল 
দিয়েছেন। যাকে তুলে দেওয়া! 
হলো তিনি অফিসের কাজে বাইরে 
ট্রান্সফার হয়ে যান এবং কেয়ার 
টেকার 'হিসাবে তার আশশতিপর 
বৃদ্ধা মাসিমাকে এ ক্যাট দেখাশোনা 
করবার জন্ত রেখে যান। মঙ্গার কথা 


ও সাংবাদিক ভার আগের ফ্যাটটিও 
' দখলে রেখে দিয়েছেন | 

৪৫৮, পাম এভিমিউর ৬নং ফ্ল্যাট 
কংগ্রেস নেতা অধেন্দু নঙ্করের নামে 
ছিল । অধেন্দুবাবু দেখানে বাস 
করতেন না! মাঝে মাঝে তিনি 
সেখানে থাকতেন। সেই ফ্ল্যাট 
যতীনবাবু গ্রনস্করের বাদ্ধবী 
শ্রীমতী মঞ্জলা বলের নামে ন্লেগুলা- 
রাইজকরেছেন। শ্রীমতী বল ,এ 
ফ্যাটে কোনদিনই থাকতেন নী। 
তিনি তার স্বামীগৃহে বাম করেন 


এবং একটি স্কুলে চাকুরী করেন । .. 


ছার - 


কাটারের 


মধ্যপ্রাচ্য 


সফরের গুরুত্ব 


(রাজনৈতিক ভাষ্যকার) ' 


অবশেষে প্রেসিডেন্ট কাটার 
নিজেই পশ্চিম এশিয়ার ছুটি যুযুধান 

ও ইজরায়েলের মধ্যে 
বোঝাপড়া ও চুক্তি সম্পাদনের 
উদ্দেশ্তে ৮ই মার্চ পশ্চিম এশিয়ার 
পথে ওয়াশিংটন: ত্যাগ করেছেন । 
বরগুনা] হবার আগে তিনি ফ্লি- 
পাইনের মাকিণ নৌদ্বাটি থেকে 
বিশাল বিমানবাহী রণতরী “কনষ্টে- 
লাশান” এবং সপ্তম নৌবহরের একটি 
উল্লেখযোগ্য অংশকে পারস্য উপসা- 
গরের অভিমুখে অগ্রসর হবার নির্দেশ 
দিয়েছেন |. - 

১৯৭৮. সালের, eo মাসে 
. ক্যাম্প ডেভিডে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট 
আনোয়ার সাদাত এবং ইঞ্জরায়েলের 
প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিনের মধ্যে 
প্রেমিডেন্ট কার্টারের মধ্যস্থতায় এক 


চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার মুখে কয়েকটি, 


অপ্রত্যাশিত বাধা দেখা দেয়। যার 
ফলে মিশর ইজরায়েলের মধ্যে পৃথক 
শাস্তিচুক্তি সম্পা্নে মাকিণ উদ্ভোগ 
বানচাল হয়ে ঘায়। সমগ্র আরব 
দুনিয়া মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে 
পৃথক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধী | 
তার] এই চুক্তিকে প্যালেস্তাইন মুক্তি 
আন্দোলনের পেছন থেকে ছুরিকা- 
খাত বলে বর্ণনা করেে। এমন কি 
আরব রুষ্ট্রগুলি একযোগে মিশরের 
নিন্দা করে এবং আরব জগত থেকে 
একদা নেতৃস্থানীয় মিশর বিচ্ছিন্ন হয়ে 
| । "খাম মিশরেও প্রেসিডেন্ট 
পাদাতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত 
হয়ে ওঠে । অন্যদিকে মিশরের সঙ্গে 
শান্তিচুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যকে সম" 
নল করা সত্বেও বেগিনের শ।সন- 
ক্ষমতাসীন লিকুদ পার্ট এবং কোয়া- 
লিশন মগ্ত্রিদভার অন্যান্ত শরিকদের 
মধ্যে প্রবল বিরোধ দেখা দেয় । জর্ডন। 
নদীর পশ্চিম তীরে নতুন ক্ষোন 
ইহুদী বপতি গড়ে ন! তোলার প্রতি- 
শ্রুতি লঙ্ঘন,করে ইন্জরায়েল পশ্চিমা- 
ঞ্চল ও গাঙ্গা অঞ্চলে ক্রুত কয়েকটি 
বসতি গড়ে তোলে । মিশর এতে 
ক্ষুণ হয় এবং এই ঘটনাকে খদড়া- 
চুক্তির খেলাপ বলে গণ্য করে। 
এমন কি বেগিনের সঙ্গে একাসনে 
বলে ইকহোমে নোবেল প্রাইজ 
(শাস্তির জন্তু) গ্রহণ করতেও প্রেলি- 
ডেণ্ট সালাত অসম্মত হন । 
* মিশর ও ইজরায়েজের মধ্যে 
শান্তি আলোচনা শুরু. করার আগে 
আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব হেনরী 
কিপসিঙগার এবং তারপর" সাইরাস 


,.আনাগোনার 


,অগ্রদর 


ভ্যালস ‘শাটল ভিপ্লোমাসি" বা 
কুটনীতি অনুসরণ 
করেন। প্রকৃত পক্ষে মাকিণ রিপা- 
ব্লিকান প্রেসিডেন্ট গেরান্ড ফোর্ডের 
আমলেই মাঞ্চিণ স্বার্থে মিশর 'ইজ- 
রায়েলের মধ্যে পৃথক শাস্তিচুক্তি 
স্বাক্ষরের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়। 
পরে ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেণ্ট 
জিমি কার্টার ও তার প্রশাসন একই 
লক্ষ্য নিযে অগ্রসর হুন । 

নাসেরের আমলে মিশর ও 
মোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে 
বোঝাপডা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল, 
রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত 'মাকিণ 
প্ররোচনায় তা ছিন্ন করেন এবং 
মাকিণ সাহায্যের আশায় জোট নির- 
পেক্ষ নীতি ক্ষু্ন করেও অনেক দূর 
দর হন । 
মেলকে পশ্চিম এশিয়ায় তাদের 
পয়লা! নম্বরের নির্ভরযোগ্য রাষ্ট্র বলে 
মনে করে। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ, 
সম্পদ্বে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ইহুদী 
সম্প্রদায় ইজরায়েলের পক্ষে মাকিণ 
রাজনীতিকে প্রভাবিত: করে থাকে। 
ধনকুবের রথচাইন্ড পরিবারের মত 
বহু শীর্ষস্থানীয় ইহুদী-আমেরিকান 
এবং তাদের নিয়মিত নিউইয়র্ক 
টাইমসের মনত প্রভাবশালী সংবাদ- 
পত্র গোষ্ঠী ইহুদী রাষ্ট্র ইজরায়েলের 
কড়াসমর্থক। মধ্যপ্রাচেো মাকিণ 
স্বার্থের প্রধান পাহারাদার ইজরা- 
য্লেলকে মাকিণীর1 দলমত নিহিশেষে 
সমর্থন জানিয়ে এসেছে । কিন্ত এই 
সমর্থন মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ 
মাকিণ দ্বার্থ রক্ষার কূটনীতি অমুসরণ 
করেই রচিত হয়েছে । 

আস্তর্ভাতিক ক্ষেত্রে মাকিণী 
রাজনৈতিক রণকৌশল ডঃ হেনরী 
কিসিজ্জারের ভোধিনে তত্বের উপর 
প্রত্থিষ্ঠিত। স্থতরাং মাক্ষিণ রাজ- 
নীতির গতিপ্রকৃতি বিশ্বের বিশেষ 


কয়েকটি দেশের আভ্যন্তরীণ রাজ-. 


নীতির উত্থানপতনের ধার! অনুসারে 
নিধারিত হয়। ১৯৭৮ সালে মিশ- 
রীয় রাষ্ট্রপতি এবং ইজরায়েলী প্রধান- 
মন্ত্রীর মধ্যে ক্যাম্প ডেভিভে শাস্তি 
আলোচনার উদ্ভোক্ত! মাকিণ রাষ্ট্র 
পতি জিমি কার্টার আমেরিকার 
ভোমিনে। তত্বেয় ধারা অছসরণ করে- 


-ছিলেন। ডোনিনে! ধিওরীর মূল 


"কথ! হচ্ছে যে বিভিন্ন দেশ আস্ত- 
জাতিক ভারসাম্য রক্ষার খেলার ঘুটি 
মাত্র। কোন ঘুঁটি কাটা গেলে 
ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে হলে সব- 


গাকিণীর1 ইজপা-, 





গুলি ঘু'টিকে আবার নতুন করে আও 


- পিছু করে সাজিয়ে নিতে হবে। 


এই হিসাবে মাকিণ বৈদেশিক 
নীতির মধ্যে এখন নতুন করে ঘু'টি 
সাজানোর পালা চলেছে কারণ 
আইজেনহাওয়ার ভালেসের দুনিয়া 
জোড়া মাফিণ একাধিপত্য বজায় 
রাখার নীতিকে নতুন করে সাজিয়ে 
না নিলে আজকের পরিবর্তিত ছুনি- 


-স্বায় একাধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব 


নয়। - 
মধ্যপ্রাচ্য বা 
মাফিণ বৈদেশিক 
প্রধান লক্ষ্যস্থল ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পর থেকে পশ্চিম এশিয়া থেকে 
ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পূর্বতন শক্তি- 
গুলির অপসারণের পর মাফিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্র এ সবল প্রভুশক্তির স্থান দখল 
করে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কেই . 
একথা খাটে । অর্থাৎ যাকিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্র সামরিক ও অনৈতিক দিক 
দিয়ে বিশ্বের সর্বশ্রেঠ শক্তি হয়ে 
উঠে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আধি- 


পশ্চিম এশিয়া 


পত্য বিস্তারের জন্তে অগ্রসর হয়। 


রাষ্ট্রপতি কার্টার একই উদ্দেশ্যে 


A 
মিশর এবং ইজরায়েলের মধ্যে একটা 
পৃথক শান্ভিচুক্তি সম্পাদনের উদ্ভোগ 
নেন। পশ্চিম এশিয়ার তৈল 
মাকিণ নেতৃত্বে পরিচালিত দুনিয়ার 
এক অপরিহার্য প্রয়োজন | বিশেষতঃ 
১৯৭৩ সালের পর বিভিন্ন দেশের 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি তৈলের মূল্য ও 
নববরাহের নিশ্চয়তার উপর অনেক- 
খানি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। 
পশ্চিম জার্মানী এবং জাপানের সমগ্র 
শিল্পোৎপাদন এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
শিল্পোৎপাদনের একটা বড়ো অংশ 
পশ্চিম এশিয়ার তৈল সরবরাহের 
উপর নির্ভরশীল । 

পশ্চিম এশিয়ার ' আরব ভূমিতে 
ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও : 
একই ছিল। পশ্চিম - এশিয়াতে 
তৈলের ভাণ্ডার, ভৌগোলিক অবস্থান 
রণনৈতিক দিক থেকেও পশ্চিম, 
এশিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে । 


এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের * 


মধ্যে যাতায়াতের জলপথ ও বিমান- 
পথ এই অঞ্চলকে অসীম গুরুত্ব 
দিয়েছে । ' | 
১৯৭৩ সালে ইজরায়েল ও মিশ- 
রের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে 
প্রধান জলপথ নুয়েজ খাল দিয়ে 
জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে ষায়। 
পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে আফ্রিকা . 
_ (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 


অগ্রগতি প্রায় 
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তণত| গধকাৰের 


+e 


অর্থ নৈতিক নীতি 


কংপ্রেগ ছার অনুগারী 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার ) 


প্রনতা সরকারের অর্থনৈতিক 
কার্যকলাপ সম্পর্কে বেশ কিছু অর্থ- 
নীতিবিদ কড়া সমালোচনা করে- 
ছেন। আবার ক্ুত্রক্ষনিয়ম স্বামীর 
মত তৃইফোড় কিছু কিছু মাকিণ 


নীতির একট! লবীর সমর্থক, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য- 


পাল প্রাক্তন পিভিলিরান এল, কে 

ক! এই' অর্থনৈতিক নীতির প্রচুর 
প্রশংসা কয়েছেন। তাহলে আসল 

ব্যাপারটা কি? 

আধ গ্লাদ জলকে বর্ণনা করার 

সময় নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে 

কেউ কেউ আধ শ্লাদথানি বা আধ গ্লাস 
ভর্তি বলতে পারেন, কিন্ত তার ফলে 


জলের পরিমাণ কমেও না, বাড়েও 


না। একই থাকে। জনতাশানিত 
ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কেও একই 
কথা খাটে। 





জনতা সরকার আজ যে সকল 
অর্থনৈতিক নীতি অঙুদরণ করে 
চলেছেন তা পূর্বতন কংগ্রেস সরকা- 
রেরই অন্ুক্ধপ--অর্থাৎ ধনতাস্ট্রিক 
উন্নয়নের পথ । কি শিল্প, কি.কুষি, 
সমস্ত উৎপাদনযূলক ক্ষেত্রে 
কংগ্রেল ও জনত] সরকার একই নীতি 
গ্রহণ করেছেন। -আর আমাদের 


জাতীয় অর্থনীতির সঙ্কটের ডি 
স্ত্রপাত। 


জওহরলাজ নেহরু, তম্ত হি 
ইন্দিরা গান্ধী এবং মোরারজি দেশাই 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ধারায় 
বিশ্বাসী, সেই ধারা ধনতাস্ত্রিক পথে 
উন্নয়নের ধারা । অর্থাৎ মুখে গান্ধী- 
বাদ, অছিবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি 
যতরকম বর্ণনাই, করুন না কেন 
কংগ্রেস ও জনতা দলের অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের সামগ্রিক নীতি পুঁজিবাধী 
উন্নয়মেরই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে । 

তার ফল কি হয়েছে? গত 
ত্রিশ বছরে * আমাদের, অর্থনৈতিক 
J নিশ্চল অবস্থার 
পৌছেচে। সারা দেশে বেকারের 
সংখ্যা সওয়া কোটি, দারিদ্র্য সীমার 
নীচে যারা নেমে গেছেন, এবং 
অসহনীয় অভাব অনটনের শিকার 
হয়ে প্রান পশুর মত জীবন ঘাপন 
করছেন তাদের সংখ্যা প্রায় ২৬ 


কোটি। নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৩২ 
কোটি,_+বিশ্বের মধ্যে সর্ব বৃহৎ । 
অথচ কৃষি উৎপাদন বেড়েছে, শিল্পো- 
খানে বেড়েছে, বৈজ্ঞানিক প্রগতি , 
- এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান বুদ্ধি পেয়েছে । 
কেতাবী হিসেবে ভারত আজ বিশ্বের 


শিল্লোঙ্গত দেশগুলির মধ্যে দশম স্বান,..._ 
শর্ট 
অধিকার করেছে। 
সমাজতান্ত্রিক সমাজে রি ৬৫ 


কোটি মাহ্ছষের দেশেন্নারৈ ৮৩টি * 
পরিবার দেশের মোট ব্যক্তিগত শিল্প ' 
পুঁজির ৯০ শতাংশ অধিকার করে 
থাকতে পারে? অথবা সরকারী 
লগ্নীর প্রায় সবটা ইব্যক্তিগত মালিক- 
দের মুনাফ! সৃষ্টির জন্য পণ্য প্রক্রিয়া- 
বাত করণের জন্য নিয়োজিত থাকে? 
সমাজতান্ত্রিক সমাজে কি আবাদী _ 
কৃষি জমির শতকরা ৬০ ভাগ ৪'৫ ' 
শতাংশ জমি মালিকের দখলে থাকে? ' ' 
থাকলে কি তাকে সমাজতান্ত্রিক পথে 
উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি পালন কর! 
হয়েছে বলে দ্রাবিকরা যায়?! ' 
জওহরলাল নেহরু থেকে ইসির] 
গাদ্ধী, যোরারক্ষি দেশাই, এমন হি 
চরণ সিং সবাই কিন্তু এই অসত্য. 
দাবি করে এসেছেন। : - 
| ভার্তের জনসাধারণকে তার! 
বছদিন ধরে প্রতার্মণ| করুতে পরেন, , ! 
এমন কি কিছু লোককে চিরদিনের . 
জন্তই মোহমুদ্ধ করে রবখতে পারেন, 
কিন্ত মানুষের বাস্তব, অভিজ্ঞতাই', 
সবাইকে ধোহমুক্ত করবে, এটাই 
সমান মতা--। | 

- আজ ক্রমশ: এই অত্যটাই 
প্রকাশিত হচ্ছে। জনসাধারণকে « 
'ধাগ্লা দিয়ে আর বেশী দিন রাখা 
যাবে না।, | 

বেশ কিছুদিন ধরে জনতা সর- মি 
কারের গৃহীত কতকগুলি অর্থনৈতিক 
পদক্ষেপ সম্পর্কে গভীর সংশয় ' এবং--- _ 
সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে নির্বাচনের সময় জনতা দল 
থে নির্বাচনী কর্মহুচী দিয়েছিল, আজ 
জনত! সরকার তাকে আমলই দিচ্ছেন 
না। কংগ্রেসী আমলে যে সকল 
অনবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ:কর] হয়ে- 
ছিল, আজ জনতা সরকার সেগুলি- 
কেই আকড়ে'ধল্েছেন এবং প্রপারিত 
করছেন । যেমন ৪৫তম সংশোধনী, 
বিলে জরুরী অবস্থার গুরুতর কত- < 
গুলি ক্রটি কংগ্রেস দলগুলির সঙ্গে ' 
আলোচনা করেই অরা রেখে 
দিয়েছেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠা ) 
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শোধনবাদের পরিণতি সাত্রাজ্য- 
বাদে প্রকৃত লেনিমবাদীদের কাছে 

তা নিশ্চক্সই অজানা নয়। শোধন- 
বাদীর! সামাজিক ফ্যাসিবাদী হবে 
এমনটি কোনও আশ্চর্য ব্যাপার নয়। 
মুখোশধারী এই বিশ্বাঘাতকর1 যতই 
সক্রিয় হয়, ততই বিপ্লব ও বিপ্লবী 
শক্তিওুলির বিরুদ্ধে দ্বণ্য সেই ষড়- 
“যন্ত্রের অসংখ্য প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে, 
-7১কেপ্রক্রিয়ার সর্বশেষ অধ্যায়ে এরা 
+ হিংস্র দ্বাতকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে 
= বাধ্য । স্মান্তর্জাতিক শোধনবাী শিবির 
- একটা নির্মম বীস্তব _ বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় 
পর্যায়ে সংগঠিত শক্তিগুলির নেতৃত্বে 
--১. এই শিবির আস্তৰ্জতিক্ক অর্থনীতি 
রাজনীতিতে এক গুরুতর সামরিক 
চ্যালেঞ্জ হিসাবে উদ্ভূত হয়েছে । রুশ 
,সামাঁজিক শামাজ্যবাদের নেতৃত্বে এই 
শিবির অবশ্যই পশ্চিমী ব্যক্তিগত 

". পুজিবাদের পাল্টা, প্রতিবিপ্রবের 
প্োোতক, এবং সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে 
রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া আমলাতাস্তরিক 
পু'জিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রাণপণ . 
করে চলেছে। 'অতএব, রাশিয়া সহ 
শন সমুগ্ন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে 
কিউবায়, অজ্জালায়, ভিয়েতনাম 
টি দেশে এই শক্তি তথাকার 
সর্বহারার বি্িদ্ধে প্রধান ও প্রত্যক্ষ 

. শ্ৰেণীশক্ত; এবং দুনিয়ার অন্তত্র 

' সর্বহারা ও জনগণের অন্তান্ত অংশের 
‘বিরুদ্ধে এই *শোধনবাদ ছুটি আস্ত- 

। * জর্শণতিক শক্ত’ শিবিরের অন্যতম 
অতএব; সমার্জতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে 
শোধনবাদী শিবিরের সংঘাত স্পষ্টতই 
একটি প্রধান, প্রত্যক্ষ, এঁতিহাসিক 
ছন্ডুলক বাস্তব। দেশের ও 
ছুনিয়ার শ্রমশভিকে কন্তা 
করার কর্মে যে স্বৈরতান্ত্রিক ও বিভেদ- 
কামী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপরিহার্য তার 
রানৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
উপাদ্ানগুলিকে শোধনবাধ আশয় 
করে আপন শিবিরকে মজবুত করে । 
৮ এই অজবুতকরণের আগেই একে 
আঘাত করতে না পারলে সমুহ 

সর্বনাশ । 

দেশে" দেশে মুক্তি সংগ্রামের 

অভ্যস্তরে অনুপ্রবেশকারী এই সমস্ত 

বুর্জোয়া প্রেরণার সামনে আজ ছুটি 
পরিপূরক 'লক্ষ্য £ সোভিয়ে লামা- 

জিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে মার্কমবাদ 
লেনিনবাদ বিরোধী * এক নতুন 
“ক্যাসি ক্র রচনা কর এবং 'দেশে 

র্‌ <, দেশে রাষ্ট্া্ম আমলাতান্ত্রিক শক্তি- 
৷. গুলিকে সংগঠিত ও সংহত করে এক্ক 
নতুন ধাঁচের ধনতঙ্রকে প্রতিষ্ঠা কর! 

ও স্রনারণ করা । আর এ ক্ষেত্রে 
এমন মনে করার কারণ আছে যে, 


জপ ৩ 


তে 


প সি 


শ্ৰীপতি নন্দী 


'সদ্মুক্ত উপনিবেশ কিংবা নয়া উপ- 
নিবেশগুলিতে গজিয়ে ওঠা শোধন- 
বাদী শক্তি রুশ সামাজিক পাত্রাজ্য- 
বদের সব চাইতে সুবিধাজনক 
হাতিয়ার, আশাই এতিহাসিক 
কারণে তাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের 
ফলে । অতএব, কিউবা, আঙ্গোলা, 
কিংবা ভিয়েৎনামের বিশ্বাসঘাতক 
শোধনবাদীর1 উপরোক্ত দু্ষর্মে যভতট! 
সক্ষম, পশ্চিম ইউরোপ এমন কি পূর্ব 
ইউরোপীয় শোধনবাদীরাও তেমনটা 
সক্ষম নয়। এ ক্ষেত্রে তথাকথিত 
*ইউরো-কমিউনিজম্* এর বৈশিষ্টা- 
গুলিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে । 
বর্তমান হানয় সর বার ভিয়েৎনাম 
বিপ্রবের উত্তরাধিকারী হতে -পারে 
না, ধেমনটি হতে পারে না বর্তমান 
মস্কো অক্টোবর বিপ্লবের । অবশ্যই 
রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কটি 
এখানে বিবেচ্য প্রসঙ্গ, এবং রাজনীতি- 
গত বিচারে পার্টি সংগঠনের গণ- 
তান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ও- গণ-লাইনের 
প্রশ্নটি এখানে কেন্দ্রীয় প্রশ্ন, অর্থাৎ 
আলোচ্য প্রদঙ্গে গ্রাক-বিপ্রব পার্টির 
গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, ও গণ লাইন 
থেকে বিপ্নবোত্বর পার্টির আমলা- 
তাস্্রিক ধ্ৈর ত্র অবধি সমগ্র 
প্রক্ষিয়াটির ঘম্ঘমূলক বিচার এ স্থলে 
কেন্দ্রীয় বিষয়। এ প্রসঙ্গে এখানে 
বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়েও একথ] 
বলা যায় যে, প্রতিটি বিপ্লবের পরই 
প্রতিবিপ্রবী প্রত্যাঘাত নতুন রূপে 
দেখা দেয়; বিপ্লবোদ্তর কালের 
বিশেষ পরিস্থিতির উপযোগী সর্ব- 
হারার গণ লাইন গড়ে ন! উঠলে সে 
পরিস্থিতির বিশেষ স্থযোগে গণ 
বিরোধী সুবিধাবাদী শোবনবাদীর] 
অতি সহজেই প্রতিবিপ্রবের নেতৃত্ব 
করে-- অবশ্যই পার্টি ও রাষ্ট্রে 
তাদের অবস্থিতির স্থযোগে এবং 
কায়েমী স্বার্থচক্রগুলি, সুবিধাবাদী 
মধ্যশ্রেণী ও পরাজিত সামরিক 
বাহিনীর একাংশের সহায়তায় | 
বিপ্নবোতন ভিয়েখনামের পরিস্থিতি 
শোধনবাদীঘ্ের খানিকটা অমুকুলে 
ছিল এই কারণে যে, দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামের সম্ভ-পরাতৃত প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তিগুলির বিপুল সমর্থনে তারা সর্ব- 
হারা একনায়কত্বের বিরুদ্ধ শক্তি- 
গুলিকে সংহত করতে সক্ষম হয়; সর্ব 
হারার গণলাইনের বিরুদ্ধে যখন 
শোধনবাদ্ীদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত 
হয় তখন মস্বোর সহযোগিতায় 
ভিয়েৎনামের পার্টি, সংগঠন, রাষ্ট্র 
ও সামরিক বাহিনীতে আমলাতগ্র 
দ্রুত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে 
ভিয়েতনামে প্রতিবিপ্রবীরা ক্ষমতা 


দখল করে তাকে সংহত করেছে এবং 
সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক 
সাআাজাবাদের প্রত্যক্ষ যদতে অনি- 
বার্ধনূপে ফ্যাসিবাদী সম্প্রসারণবাদী 
বিস্ফোরণে ইন্দোচীনের বুকে ফেটে 
পড়েছে। 

অন্কভাবে বলতে গেলে, সমস্ত 
কমিউনিস্ট পার্টিতেই শোধনবাদী বা] 


সামাজিক গণতন্ত্রীদের একটা সক্রিয় _ 


অস্তিত্ব থাকে-গণলাইন সম্পর্কে 
ঘাদের ধ্যান ধারণা বুর্জোয়াদের মতই 


যা আমলাতান্ত্রিক অনাচারে শ্রমিক 


শ্রেনীকে কলুষিত করতে বিভক্ত করতে 


. চায় এবং জনগণের মধ্যকার ছন্বগুলিকে 


বৈরীযূলক করে তোলে । জনগণের 
মুক্তি সংগ্রামের পরে নতুন 'পরি- 
স্থিতিতে যখন গণলাইনের প্রশ্নটি 
নতুন নতুন গুরুত্ব অর্জন করে, তখন 
একমাত্র সঠিক সর্বহার! গণলাইনের 
সাহাষ্যেই সর্বহারা নেতৃত্বে জনগণকে 
সংহত করা এবং রাষ্ট্র, পার্টি ও জন- 
গণের মধ্যে অর্বহারার নেতৃত্বকে 
সুনিশ্চিত কর! ও সম্প্রসারণ কর] 
সম্ভব ।' উদ্াহরণস্বর্ূপ, রাশিয়ায় বল- 
শেভিকদের নেতৃত্ব লাভ ও অক্টোবর 
বিপ্লবের পেছনে সঠিক গণলাইনৈর 
অবদান যেষন সার্থক ছিল, পরবতর্থ- 
কালে শোধনবাদী অত্যুখান ও 'সর্ব- 
‘হার একনায়কত্বের অবসানের পেছনে 
রুশ পার্টির গণলাইনে . ব্যর্থতাও 
তেমনি বাস্তব । শোধনবাধী আদর্শ 
অনুযায়ী বর্তমান হানয়ের সামাঙ্জিক 
ফ্যাসিবাদী ও সম্প্রসারপবাদী আত্র- 
মণের প্রধান লক্ষ্য এই সর্বহারার গণ- 
লাইন। ভিয়েতনাম বিপ্লবের কালে 
প্রতিষ্ঠিত গণলাইনের সর্বনাশ করেই 
এরা লিক্সেদের অর্থ নৈতিক, রাজ- 


নৈতিক ও সামরিক ভিত্তিকে গড়ে 


তুলছে । পক্ষাস্তরে চীনের পার্টি 
উন্নত গণলাইন গড়ে তুলে অর্থনীতি, 
মতাদর্শ, সামরিক নীতি ও সাংস্ক- 
তিক ক্ষেত্রে সর্বহারা একনাঘ্বকত্বকে 
সংহত করেছে. শোধনবাদী ধনতস্ত্ 
প্থীদের বারে বারে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল 
করেছে এবং অসংখ্য পজিটিভ নেগে- 
টিভ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। 
ভিয়েতনামের বীর জনগণ মুক্তি- 
যুদ্ককালে “জনযুদ্ধের পর্যায়ে পর্যায়ে 
যে সাফল্য ও অভিজ্ঞতা লাভ করে- 
ছিল, যে অর্থ নৈতিক আত্মনির্তরতা 


ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকত1 হাতিয়ার 
করেছিল, জনগণের মধ্যেকার ঘন্থমূলক 


মীমাংসার ষে উপায়গুলিকে গড়ে 
তুলেছিল, এইসব কিছুর বুনি্মাদকেই 
যারা আক্রমণ করে শোধনবাদী 
নেতৃত্বে হানয়ের সেই প্রতিক্রিয়া- 


শীলর অবশ্তই গোটা ভিয়েতনাম" 


|মাজিকসা আজাবাদী শিবিরের বিরুদ্ধ পাণ্টাআ 


বিপ্লবের অবশেষ শত্রু বৈ কিছু হতে 
পারে না। এশিয়া আফ্রিকার বিস্তৃত 
_ভৃপণ্ডে জনযুদ্ধ শুধুই জনগণের ক্ষমত! 
লাভের উপায় নয়, অর্থ নৈতিক সাস্কু- 
তিক ও মতাদর্শগত বিপ্লবের উপায়ও 
বটে 1 কিন্ত মস্কোর সামাজিক সাআজ্য- 
বাদ ও হানয়ের শোধনবাদী সম্প্র- 
সারণবাদ রাষ্ট্রীয় আমলাতাস্তিক. 
ভিক্টেটরশিপের সাহাষো গণ উদ্যোগ 
ও গণনেতৃত্বের সমস্ত উপায়কেই চুর- 
মার রতে চায়, কমিউন ও গণ- 
নেতৃত্বের পরিবর্তে রুশ-তাবেদার, 
আমলাতান্ত্রিক লেঠেলবাদকে প্রতি- 
ষ্ঠিত করে এবং মাকিণ পরিচালিত 
পশ্চিমী-সাম্রাজ্যবাদের পাণ্টা ব্যবস্থা 
হিসাবে রুশ নেতৃত্বে সামাজিক 
সামাজ্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চায়"। পরিকল্পনাটি রাজনৈতিক 
অর্থনীতিক ও সামাজিক : এবং 
আফ্রিকার আধিক পরিবেশে কাস্তে 
নেতৃত্বে কিউবা যে জম্প্রপারণবাদী 
আগুন নিয়ে খেল শুরু করেছে 
এশিয়া ভূখণ্ডে গান্ধী-ইন্দিরা-নেহরুর 
ভক্ত ফাঙ্গ ভান দের নেতৃত্বে ভিয়েৎ- 
নামী শোধনবাদীয়াও উন্মাদের মত 
সেই একই আগুন জ্বাদিয়েছে--এ 
ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ সমাজতাঞ্জিক লাওসে 
কাম্পুচিয়ায় ও চীন সীমান্তে আস্ত- 
জাতিক সর্বহারারবিরুদ্ধে শোধনবাদী 
সাআাজ্যবাদ-সম্প্রদারণবাদের সাম- 


_রিক ও রাঙ্গনৈতিক. এই অভিযান ' 


স্বভাবতই আফ্রিকার চাইতে এশিয়ায় 
পৃথক পরিস্থিতির সম্মুখীন । কাম্পু- 
চিয়ায় ঘেরাও প্রতিরোধ, চীন 
সীমান্তে প্রতিশোধ পাণ্টা মার অবশ্বই 
বিগত ত্রিশ বছরের এশীয় নেতৃত্বে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমৃদ্ধ ইতি- 
হাসের অধুনাতম অধ্যায় । পক্ষাস্তরে 
চীন! গোত্রীয় লক্ষ লক্ষ সাধারণ 
মান্গষকে ভিটেমাটি ছাড়া করে এবং 
বলপূর্বক দেশছাড়া করে এশিয়ার 
বুকে হানয়ের নাৎসীবাদী কেলেঙ্কারী 
এ যুগেপ্ন নিকৃষ্টতম কেলেঙ্কারী মাত্র। 
এশিয়ার যে ‘কিউব!’ সমাজ- 
তাস্ত্রিক কাম্পুচিয়াকে সৈন্তবলে অস্ত্র- 
বলে বেদখল করেছে সে নিশ্চয়ই 
দুনিয়ার সর্বহারার কাছে শাস্তি 
পাবার অধিকারী হয়েছে । অবশ্বই 
ভিয়েতনামে সমাঞ্জতন্ত্র বিরোধী, ধন- 
তত্ত্বা্দী, সামস্তবাদী, ধর্মবাদী ও 
সামাজ্যবাপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি- 
গুলির নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন শোধন- 
বাদীর! এই সমস্ত দুহর্মের জন্ত প্রাপ্য 
শাস্তির সম্মুখীন । সন্দেহ নেই, 
ভিয়েতনাম বিপ্রবের 'জনবুদ্ধ? পর্বে ব1 
গণউদ্যোগের, গণউদ্ভমের দিনে ষে 
সমস্ত শক্তিগুলি দানা বেঁধেছিল, 


|| পীচ ॥ 


সাম্রাজ্যবাদ-ধনতন্ত্রবাদ বিরোধী 

সামস্তবাদ বিরোধী শক্তিগুলি শক্জি- 
শালী কুঁড়ি হয়ে জন্ম নিয়ে ছিল সস্কো- 
নেতৃত্বে হানয় প্রতিক্রিয়া যখন নির্মম 
আমলাতঙ্ত্েরে ও যাস্ত্িক-তস্ত্রের 
সাহাধ্যে তাকে নিশিষ্ট করে তুলতে” 
মরীয় হয়ে উঠেছে, তখন হ্যানয়ের 
বিক্দ্ধে ভিয়েতনাসের বিপ্রবী শক্তি- 
গুলিকে মদত দেবার Lest 
আন্তর্জাতিক সর্বহারার। ঝ্রর্হিস্যে 
মুহূর্তে রাশিয়া আমেরিকা সহ ইউ- 
রোপের ও ভারত সহ এশিয়ার প্রতি- 
ক্রিয়াশীল (শোধ্নবাদ্ী সহ) মহল- 
গুলি চীনের বিরোধিতায় এবত্র হয়ে 
চীৎকার শুরু করেছে, তখন 'ছুনিয়ার 
প্রক্কত মার্কসবাধী-লেনিনবাদিদের 
কর্তব্যগুলি নিশ্চিতকপে নির্ধারিত এ 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । 


লেজের প্রভু 'কাগুজ্তে বাঘ' 
মাকিণ নেতৃত্বে পশ্চিমী সাম্াজা- 


বাদ্দের ও.সোভিয়েৎ নেতৃত্বে সামাপ্তিক 


সাশ্রাজ্যবাদের মধ্যেকার ছন্দে শুধু- 
মাত্র একটি পক্ষের বিরোধিতা প্রকৃত- 
পক্ষে অপর সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার 
দালালী ছাড়া অন্ত কিছু হতে পারে 
না। এই দ্বন্থে বিজড়িত উভয় পক্ষের 
বিরোধিতা ছাড়া প্রকৃত সামাজ্যবাদ 
বিরোধিতা ঘটে না, এ সত্যটা আজ 
দিবালোকের মতই সুম্পষ্ট। উভয় 
প্রকার সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হলে! 
দুনিয়ার শ্রমণক্তি ও সম্পদ সমূহকে 
দখলে রেখে ভাগ কয়ে. ভোগদখল 
কর]। লক্ষণীয়, মাফিণ সাম্রাজ্য 
বাদের কাছে বর্তমান পরিস্থিতিতে 
এর অর্থ হলো! তার কায়েম দখল ও 
্বার্থগুলিকে নিশ্চিত রাখা, আর 
সোভিয়েতের পক্ষে এর অর্থ হলো 
নতুন নতুন অঞ্চল কেড়ে নেওয়া 
অর্থাৎ যদিও উভয় প্রকার সাম্রাজ্য 
বাদই যুদ্ধ ও আক্রমণের উৎস তবু 
উপরোক্ত তাগিদের কারণেই 
সোভিয়েৎ রাশিয়! বর্তমানে বিশ্বযুদ্ধের 
ও আঞ্চলিক যুদ্ধের প্রধান উৎস এবং 
উৎসাহী উদ্ভোক্ত1। আফ্রিকা ও 
এশিয়ার বুকে বিগত ২-৩ বৎমরের 
প্রি-যুঙ্ধ' গুলিও এই সত্যের দিকে 
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 
দ্বিতীয়তঃ বিশেষতঃ ইন্দোচীন 
যুদ্ধের পর আক্রমণাত্মক যুদ্ধের উপ- 
যোগী রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি 
করার ক্ষমতা দুনিয়া-ধিক্ৃত মাকিণ 
মাত্রাজ্যবাদ আজ হারিয়ে ফেলেছে। 
ভিয়েখ্নাম_ যুদ্ধের পরবর্তী 
স্বল্প কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিম 
এশিয়া, আঙ্গোলা, মোজাদ্িক, দক্ষিণ 
আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, 
জাইরে, ইয়েমেন, . আফগানিস্থান, 
ইরাণ প্রতি অঞ্চলের্‌ ঘটনাবলীযত 
অসংখ্য সোভিয়েৎ প্ররোচনা সত্বেও 
উপরোক্ত মাক্কিনী অক্ষমতা বারে 
(শেষাংশ ৎম পৃষ্ঠায়)" 


| ছয় | 


বাঙলাদেশ আওয়ামী লীগ এই 
নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। 
এটি আওয়ামী লীগের ইতিহাসে 
একটি বিরাট বিপধয়। যে দল ১৯৪৮ 
সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যস্ত প্রতিটি 
(১৯৫৪, ১৯৭০ ও ১৯৭৩) 
বৃহত্তম দল হিসেবে জয়লাভ করে 
' এনেছে তার এই পরিণতি সত্যি 
দুঃখজ্নক | ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের 
পুর্বদিন পর্যস্ত অনেকের ধারণ! ছিল 
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে বাধার 
সম্মুখীন হতে হবে প্রধানতঃ আওয়ামী 
লীগের কাছ থেকে । এই নির্বাচনে 
আওয়ামী লীগ সে ধারণ! ভেঙে 
দিলো । আওয়ামী. লীগ চল্সিশটি 
আসন লাত করেছে। তার সভাপতি 
আবদুল মালেক উকিল ছু’ দুটি 
কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন। শেখ 
সাহেবের আমলের অস্ততঃ অর্ধেক মন্ত্রী 
পরাজিত হয়েছেন | শতকরা হিসেবে 
আওয়ামী লীগ প্রায় চৌদ্দটি আমন 
লাভ করেছে। যদিও আওয়ামী 
লীগ সংখ্যার দিক দিয়ে খিভীয় স্থানে 
রয়েছে তবু বাঙলাদ্বেশ জাতীয্পতা- 
বাদী দলের সঙ্গে তার পার্থক্য 
আকাশ-পাতাল । আওয়ামী লীগের 
অস্ত অংশটি সম্পর্কেও একই কথ! 
থাটে। অবশ্য মিজানুর রহমান 
চৌধুরীর ছুটে সিট ছাড়া আর 
কোথাও তার দল জিততে পারেনি । 
যদি এই দুটে| সিটও মূল আঁওয়াষী 
লীগের সঙ্গে যোগ করা হয় তাহলেও 
যোগ-বিয়োগ-গুন-ভাগে বড় একট! 
এদিক সেদিক হবে না। তবে তার 
নভাঁপতি জয়লাভ করেছেন এই ঘা 
সাত্বনা। 

অথচ একদিন সমগ্র পূর্ববাঙলায় 
আওয়ামী লীগের প্রভাব ছিলে! 
অবিদংবাদিত। কিন্তু যেহেতু এই দল 
এত বিবর্তনের ভেতরেও আপন শ্রেণী- 
চরিত্র ত্যাগ করতে পারেনি সেহেতু 
তার সম্পুর্ণ প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হয়েছে । ,আওয়ামী লীগের অতীত 
ইতিহাস খোজ করলে : এই সত্যই 
বার বার চোখের সামনে ফুটে উঠবে । 
এখন আওয়ামী লীগের বিপর্যয়ের 
কারণগুলো বিশ্লেষণ 

. যাক । 

১৯৭১ সালের শ্বাধীনতা যুদ্ধে 
নেতৃত্ব প্রদান করেছিলো! আওয়ামী 
লীগ । সেদিন এই দ্বলের বিপুল জন- 
প্রিয়তা একটা প্রবাদে পরিণত হয়ে- 
ছিলে|। নির্বাচনে (১৯৭০) জয়- 

* লাভের পর যধন দেখা . গেলো সম 
পাকিস্তানে এই দলটি একক সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে তখনই পশ্চিম 
পাকিস্তানী শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর 


করে দেখা, 


bd 
এ 


-_ অজুনি দ্বাস 
টনক নড়ে উঠলো । এব অর্থ হলো 
গণতান্ত্রিক নীতি অন্্যায়ী শেখ 
মুজিবর রহমানই পাকিস্তানের প্রধান 
মহী হবেন। অথচ তাঁর নির্বাচনী 


প্রতিশ্রুতি হলো সেই এতিহাপিক ছ’ 
.দ্ফা-যষাঁতে রয়েছে আলাদা সাম- 


রিক ব্যবস্থা ( মিলিশিয়! বাছিনী 
গঠনের মাধ্যমে ), আলাদা! প্রশাস- 
নিক কাঠামে! প্রদানের প্রতিশ্রুতি, 
এমন কি অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারেও পূর্ব- 
বাঙলার ম্তাধ্য অধিকারের প্রতিফলন 
ষা পূর্ববিলার মানুষের স্বার্থের অন্থ- 
কুলে, কিন্তু পাকিস্তানের , অখগুতার 
পক্ষে ক্ষতিকর । পশ্চিম পাকিস্তানী 
শাসকচক্রের তখন নাতিশাস 
উঠেছে। এই অবস্থায় জুলফিকার 
আলী ভৃট্ো দু অংশে ছুটি নেতৃত্বের 
আভাস প্রধান করে অবস্থাটাকে 
আরো জটিল করে তুললেন | ১৯৭১ 
সালের ২রা মার্চ ঢাকায় নবনির্বাচিত 
গণ প্ররিষদের সভা আহ্বান কর! 
হলে1। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন 
দলের নেতৃবৃন্দ গণপরিষদ্ের সভায় 
যোগদান করার জন্যে ঢাকার পথে 
যাত্রা করেছেন । হঠাৎ ভুট্টো! সাহেব 
বেঁকে বসলেন, না আগে ছ' ছফা 
এবং ক্ষমতা বণ্টন কিভাবে “হবে তা 
ঠিক হোক তারপরে গণপরিষদের 
সভা । ২রামার্চ থেকে সমগ্র পূর্ব 
বাঙলায় প্রতিবাদের দেউ উঠলো1। 
এই প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণের নেতৃত্ব 
সেদিন এককভাবে আওয়ামী লীগের 
হাতেই এসে পড়েছিলো|। তৎ- 
কালীন আওয়ামী লীগের 
সভাপতি শেখ মুজ্জিবর রহমান 
যদি অকুভোঁভয়ে এই 
আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান, করতে না 
আসতেন তাহলে আন্দোলনটি বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হতো । কারণ পূর্ব বাঙলার 
বামপন্থী শক্তিগুলোর ভেতর এঁক্য 
নেই। ফলে তাদের পক্ষে এজাতীয় 
আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করা সম্ভব 
হতে| না। এই অবস্থায় আন্দোলনের 
নেতৃত্ব আরো বেশী স্ববিধাবাধীদের 
হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবন1 ছিলে । 
পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এবস্বিদ 
কাজের প্রতিবাদে "ই মার্চ রেসকোর্স 
ময়দানে এক এতিহাপিক জনসভা 
অনুষ্ঠিত হয়- যার নজীর পাকিস্তানের 
ইতিহাসে আর হুষ্টি হয়নি। এই 
জনসভায় বঙ্গবন্ধু জাতির কাছে অসহ- 
যোগ আন্দোলনের আবেদন জানান । 
কুষ্টিয়া থেকে টেকনাদ পর্যন্ত এই 
বিস্তৃত অঞ্চলের জনসাধারণ এই 
ডাকে সাড়! দেন! এর পরের ঘটন। 
সবাই জানেন। ২শে মার্চ থেকে 
শুরু হয় পাকিস্তানীদের সঙ্গে পূর্ব 


নিবচনে মামী লীগের ভরাডুবির কারণ 


বাঙলার মানুষের লড়াই । ২৬শে 
মার্চ মেঙ্জর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর 
পক্ষে বাগলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা 
করেন। টু 

স্বাধীনতা আন্দোলন ন্থচন] 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ 
অন্ততঃ ছুটি ভূল করে। প্রথমটি 
বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা দলীয় ভাবে আও- 
স্বামী লীগের নেতৃত্বে গ্রামে-গঞ্ে 
প্রতিরোধ গড়ে তোলা । ফলে 
অস্তান্থ, দলের অনুসারীরা অন্ধ 
হয়ে পড়ে । এবং দ্বিতীয়টি হলো, 


' স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জাতীয় সরকার 


গঠন ন! করে ঘলীয় সরকার গঠন । 
অবশ্য নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ 
করলে এই কাজের যৌক্তিকতা খুঁজে 
পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তখন 
জাতীয় জীবনে যে জাগরণের ঢেউ 
উঠেছিলে। তার সবটাতো আওয়ামী 
লীগের নয়। ফলে অন্তান্ত দলের 
সদন্ডরা অসন্ধ্টই থেকে গেলেন। 
১৬ই ডিসেম্বরের বিজপ্কনের পর তারা 
আরে! একটা মারাত্মক ভূল করলো । 
হঠাৎ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে 
পুরনো আমলাদের অপসারিত করে 
তাদের সমর্থকদের অথবা তাদের 
সলে যারা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ 
করেছিলে। তাদের নিয়োগ করলে] । 
এতে ছুটে ক্ষতি হলো।। একটা! 
হলে নতুন রাষ্ট্র কিছু পুরনো কর্ম- 
চারীর সহযোগিতা থেক্ষে বঞ্চিত 
হলো'। এপরটা, যার! ১৯৭১ সালে 
ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের 
সঙ্গে যারা দেশে থেকে গিয়েছিলো 
তাদ্বের একটা সীযারেখ! টেনে 
দেওয়া হলে!। যে কারণে, ভারতে 
আশ্রদ্বকারীদের , বাঙলাদেশের 
লোক্রো ঠাট্টা করে ‘হাজ্জী’ বলে 
সম্বোধন? করতো । অনেক ক্ষেত্রে 
এজাতীয় পার্থক্য একটা গুরুতর 
মানসিক সংঘর্ষের সুচনা! করেছিলো । 
ফল হয়েছিলো! এই যে, বাঙলাদেশের 
কয়েক কোটি লোক--যারা বিভিন্ন 
প্রতিকূল অবস্থার দরুণ দেশে থেকে 
গিয়েছিলো তারা আওয়ামী লীগার- 
দের চোখে “দালাল, বলে চিহ্নিত 
হয়েছিলো । 

এরপর শুরু হলো আওয়ামী লীগ 
শাসনের তাণ্ডব । আওয়ামী লীগের 
কাছ থেকে অন্যায় সুযোগ স্থবিধে 
পেয়ে তার কমার! একদিকে দেশে 
ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো, অন্য- 
দিকে বিভিন্ন ভাবে আধিক স্থথোগ 
স্থবিধে আদায় করতে থাকে | রিলি- 
ফের মাল কালোবাজ্বারে বিক্রি 
থেকে শুরু করে লাইসেন্স পারমিট- 
বাজী কিছুই তারা বাকী রাখলে! 


না। দেশে যে আইন শৃঙ্ঘলা থাকতে 
পারে বা বশ চালানোর জন্যে একটা 
সরকার আছে তা কারো মনে থাঁক- 
লোনা । নিজেদের বিরোধী পক্ষকে 
হয়রাণ কর! এবং খুনজখম নৈমিত্তিক 
ব্যাপারে ' পরিণত হলো । প্রকাশ্য 
মাঠে নিজেদের বিরোধী পক্ষকে 
নামিয়ে হত্যা করার নন্জির শুধু একটা 
নয়, বহু স্ট্টি কর] হয়েছে । বাঙলা- 
দেশের একজন বিশিষ্ট বিপ্রবী সিরাজ 
সিকদারকেও এভাবে হত্যা করা 
হলে1। অবশ্য সিরাজ সিকদারকে 
হত্যার জন্তে আওয়ামী লীগ দরকার 
কতটুকু দায়ী ত! বলা মুশকিল ।- 
কারণ সরকারের তরফ থেকে বলা 
হয়েছে, স্থানীস্তরের সময় পালিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে গুলি 
করা হয় এবং তাতেই তিনি নিহত 
হন। তবু সিরাজ সিকদারের 
মৃতদেহের যে প্রদর্শনী সরকারের 
তরফ থেকে চলেছে তা 
বেদনাদায়ক । অবশ্য এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ 
নিজেদের ভেতরকার উপদলীয় 
কোন্দলেই বেনী মারা পড়েছে । আর 
প্রায় সবগুলো হত্যাকাণ্ড ব্যক্তিগত 
যার প্রেরণামুল বখর1। 
দেশের যখন এই অবস্থা তখনি 
আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক সুযোগ 
স্থবিধের কল্যাণে বাওলাদ্েশ বহু পত্র 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলে1। এসব 
পত্রিকা একষোঁপে আওয়ামী লীগের 
বিরুদ্ধে লেগে গেলো । এরা 
আওয়ামী লীগের শোষণের সঙ্গে যুক্ত 
করলো ভারতের শাদনকে । অবশ্য 
এই প্রচারণার মূলে সীমান্তের চোরা- 
কারবারই স্হলাংশে দাক্সী।, তবু 
ভারতকে আওয়ামী লীগের অন্ততম 
দোসর হিলেবে চিত্রিত কথা হলো । 
যে ভারত ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা 


যুদ্ধে বাঙঙ্গাদেশকে সক্রিয় সাহায্য 


প্রদান করেছিলো, যে ভারতকে 


* ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশের জন- 


সাধারণ শ্বতঃস্ফুর্ত অভিনন্দন জানিয়ে- 
ছিলো, যে ভারত যুদ্ধোত্বর বাঙলা- 
দেশের পুনর্গঠনে আর্থিক ও কায়িক 
সাহাধ্য প্রদান করেছে সেই ভারতই 
এসব অপপ্রচারের লক্ষ্যে পরিণত 
হলো । এই অপপ্রচার যূলতঃ ছুটে! 
দলের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে । একটা 
হলো! সেই শক্তি যারা বাওলাদেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধিতা 
করেছে; যংঃর! বাঙলাদেশে ব্যাপক 
গণহত্যা! চালিয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে 
খতম করেছে, যারা বাঙলাদেশের 
হাঙ্গার হাজার মাবোনের ইজ্জং 
পশ্চিমা হায়েনাদের হাতে তুলে 
দিয়েছে; যায়া বাওলাদেশের সের 
বুদ্ধিদ্বীবীদের হত্যা করেছে । অন্তট। 
হলো তারা, যারা আওয়ামী. লীগ 
নেতা ও কর্মীদের অশোভন আচরণে 


৬ গু 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬ই মার্চ 


রা 


১৯৭৯, 


বিক্ষৃদ্ধ । এই সম্মিলিত শক্তির | 
আওয়ামী লীগকে কান্ত করতে 
হয়েছে । 


পরিচয় দিয়েছে । 

এর ভেতর দেশে সুচন। হলো 
ভয়াবহ ছুতিক্ষের । প্রবল বন্যার ফলে 
বাণঙলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ফসলের 
হানি হলে! বলে লোকের পক্ষে এক 
মুঠো চালও ঘরে তোলা সম্ভব হলো 
না। দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখে 
সরকার বাইরে থেকে চাল আমদানী 
করতে চাইলে । কিন্তু সেই চাল 
জাহাজে চালান দেওয়া সত্বেও "অক 


কিন্ত ১১৭৫ সালের আগে-. 
পর্বস্ত আওয়ামী লীগ্‌ যথেষ্ট ধৈর্যের ৮ 


অন্জাত কারণে বাঙলাদেশে ন| এনে "? 
বাইরে চলে গেলো ফলে বাঙলা- + * 


পি 
দেশের ছুর্িক্ষ অপ্রতিরোধ্য হয়ে . 


পড়লে! । আওয়ামী লীগের ঘাড়ে 


অনেক পাপ জমা হয়েছিলো! । তাই/- 


এবার তাকে সত্যি সত্যি প্রায়শ্চিন্ 
করতে হলো।। যে দুভিক্ষের শতকরা 
আশিভাগের জন্যে দায়ী দৈবহূর্ধিপাঁক 


তার শতকরা একশত ভাগই আও- " 
য়ামী লীগের ঘাড়ে চেপে বসলো! । , 


ফলে আজ বাওলাদেশের আকাশ- 
বাতাস পর্যন্ত ঘোষণ] করলো আও- 
য়ামী লীগ দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ 
লোকের মৃত্যুর জন্যে দাবী । 


- এই অবস্থায় ১৯৭। সালে বাঙলা 


দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম 


নিষিদ্ধ ঘোষণা! কুর। হলো! । সমস্ত 


সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হলো I | 


রাজনৈতিক দলের ভ্রম সংবাদপত্র- 
গুলোও সরকারী নিয়স্বণে চলে এলো | 
বাঙলাদেশে থাকলো শুধু দুখান! 
বাঙলা! (দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক 


" করা হলো। সমস্ত রাজনৈতিক দল . 
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বাংলা) এবং দুখান! ইংরেজী (বালা; ..... 


দেশ অবজার্ভার ও বাঙলাদেশ টাইমস) 


পত্তিকা। 
ভেঙ্গে প্বাগপাদেশ কৃষক, 
আওয়।মী লীগ” (বাকশাল ) গঠন 


সমস্ত রাজনৈতিক দল . 


শ্রমিক শ্থি 


করা হলে! । এই একদলীয় শাঁসর্ন ২ 


কায়েমের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কঠোর হস্তে 
দেশের সমস্যার মোকাবেলা করার 
সংকল্প ঘোষণা করলেন) সঙ্গে সঙ্গে 
বিস্তৃত অর্থনৈতিক 
কাঠামোও ঘোষণা করা" হলে1। 
সরকার ইতিম্যধ্যে ব্যাঙ্ক ও ইনস্থরেন্স 


বাকশালের 


সহ কিছ শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলো টা 


,। 


কিন্তু সেদব প্রতিষ্ঠানে ভালো কর্মী এশ 


দেওয়া স্ভব হয়নি। ফলে সেসব 
প্রতিষ্ঠান চলা. মুস্কিল হয়ে 
পড়লো । অযোগ্য ও দুনীতিপরায্ 

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) | 
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বিটি 


দর্পণ ॥'শুক্রবার ১৬ই মার্চ, ১৯৭৯ 


_ মানুষ আমরা নহি তো মেষ 


হঠাৎ শীতের মত গরমটাও এবার 

বিনা নোটিশে হা হা করে ছুটে এসে 
কলকাতার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে 
“পড়ল । ফু'শে উঠল ক্ষ্যাপা ড্রাগন । 
তপ্ত বাসে রাস্তার পিচে গলন ধরল 
অফিনমুখী সময় থেকেই । পথচারীর 
গায়ের চামড়া পুড়ে গেল। আর 
এসবই অকম্মাৎ, ঘটন1। তবু কি 
তৎপর এই নগরীর বিজলী সরবরাহক 

! যেন পর্যবেক্ষণ-টাওয়ারে 
কতোদিন গরমাগমের সংবাদটির অন্ত 
গত পেতে নব্সেছিলেন তারা! 
.পরিদ্ধার 'আকাঁশে রোদ্দ,রের' তেজ 
ধেয়ে আঁপছে দেখামাজজই সর্বত্র 
_ত্িজ্বীবিচ্ছেদের আদেশ প্রচার করে 
. দিয়েছেন । পাখ। বন্ধ, আলে! অফ. । 
এই রকম কর্ম তত্পরতা ভারতে বিরল- 
দৃষ্ট+ ভারতরতু উপাধি সুতরাং 
বিজলী ধ্যবচ্ছেদ্বকারীদের অন্কই 
সংরক্ষিত করা উচিত। শীতেও ধার! 
লোভিশেডিং অব্যাহত রাখতে পারেন 


অথচ আশ্চর্যভাবে বিজলী গ্রাহকের ' 


বিলে খরচের ইউনিট একই দেখানো 
যাদের সাধ্যাতীত কাঁজ নয় তার! 
সপ ডবান্তর্কিক অনন্য বাজিকর। বন্ধ, 


"না ডেকেই তারা সব কাজ কারবার, 


--ভীলাদন, পড়াশুন! বন্ধ" করিয়ে 
দেশের-ভবিস্যংকৌ অন্ধকারের অতলে 
অনায়াসে নিক্ষেপ করার ক্ষমতা 
রাখেন । তার! ঘে মহাজন ব্যক্তি কে 

তা অস্বীকার করবেন। শুধু বিজ্লীর 

জন্য প্রতিদিন কৃ যে অমুল্য ম্যান- 
বাট! আওয়ার নষ্ট হচ্ছে কে তার বিল 
বানাবেন ? শুধু অফিসে কারখানার 
আদালতেই তো এর হিসেব নেই। 
হিসেব আছে স্কুলে কলেজে পাঠা- 
_০গ্লারে । আছে গৃছে গৃহে, পরীক্ষার্থীর 
প্রস্তুতের খাতায়, গৃহিন'র রামাঘরে, 
গবেষকের টেবিলে, উকিলের বৈঠক- 
__ খানায়, ডাক্তারের চেম্বারে 
হান্পাতালের বেডে বেডে ও অপারে- 
ন টেবলে ৷ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে উদ্যোগ, 
চ্ছা, প্রচেষ্টা, ঘেটুকু কাজ চলছে 
তার দিকে তাকিয়ে কতখানি অচল 







হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব করাও ' 


অনম্তব। “শিশুরা হাত পা ছড়িয়ে 
ত্রিশের বাড় লাভ করা দূরে যাক, 
ফিরে যেতে চাইছে মাতৃগর্ভে অন্ধ- 
কারে। . " ; 
এই সবই অভ্যাসমত ভাব্ততেভাবতে 
- এবং কপালের ঘাম আঙজের আংটায় 
১এাড়তে কাড়তে তি রাস্তায় নেমে 
স্পড়েছিলাম ঠিক সময়ে কর্মক্ষেত্রে 
উপস্থিত হওয়ার ভাগিদৈ। কিন্ত 
সময় ঠিক রাখা যায় না 
সবার ক্ষমতায় তো সব সয় না; 
। ইমন আমার্ণস্বান্থো মুটের ঝাঁকার 


| এ 


কিন্বা ' 


নি 


মত যাত্রীবোঝাই ভিড়ের বাস। 


ছাটাই করে সিনি, ম্যাক্সি (স্পেশাল) 
ও ট্যাক্সির শরণাপন্ন হয়েছি ইদানীং । 
ভেফিসিট বাজেট সামাল দ্বিচ্ছি 
সংসারের অন্ত খরচ ছাঁটাই করে। 
তবু আমার সেই রুচ্ছু সাধনাটুকুও 
নিষ্ফল । 

ট্যাক্সের বোঝার প্রতিবাদ 
জানিয়ে সব ট্যাক্সি গ্যারাজে। 
শেয়ারের ফালতু তোলার অন্ত কেউ 
আর মিটার যন্ত্রটি লাল কাপড়ে ঢেকে 
অথবা 'ভিফেকিউভ? বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে 
নাকের ডগ! দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে 
যাচ্ছে না। মিনির পোয়া পুরোপুরি 
বার আনা। ষেজাজ ভিক্টোয়ীয় 
যুগের ছোট লাট বড়লাটদের মত। 


* ঘথেচ্ছ কর্ম ও অন দ্য স্পট ভিসিসন 


গ্রহণের অধিকার এ শহরে ট্যাক্সি 


ম্যাক্সি ও মিনি চাঁলকদেরই এক- . 


চেটিয়া। খদ্দের যে কোনে! একটায় 
উঠতে পেলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে 
করে। গাড়িগুলো স্বাধীন । খুশি 


হলে খদ্দের নেবে, নাহলে নামিয়ে 
দেবে । ওঠানো নামানোও তাদের 
অপ্রিমাফিক। সে যদ্দি মনে করে 


লিগুসে গ্রাটটা চৌরঙ্গীর মোড় কিছ্বা ' 


টান -সেপ্টারটাই পার্ক ষ্ট্রাটের মুখ 
এবং সেইমত আপনাকে নেমে যেতে 
হুকুম করে তবে তা-ই করতে হবে। 


 খামানো! ও চালানো, যাত্রী ঠানানো। 


কিন্বা নামানো! তারই ইচ্ছা ৷ গাড়িটা 
পাগলিক ভেহিকল হ'লেও সে জানে 
সেটা তারই ব্যভিগত সম্পত্তি। 
আপনি খদ্দের,: অভএব অসহায় । 
এদব নির্বোধ ও অত্যন্ত অবমাননাকর 
অবস্থা আপনাকে মেনে নিতেই হবে, 
রেস্তোরশয় মাছের ফ্রাই চেয়ে 
বিস্কুটের গুঁড়ো পেলে যেমন সেটাই 
চিবিয়ে অথবা ফেলে রেখে ভালিকা- 
বন্ধ মূল্য গুণে দ্বিয়েই আপনাকে 
বিদাধ্ব নিতে হয় | - 

হাহতাশ আমি এসব কারণেই 
ঠিক জায়গা থেকে শাড়ি ধরতে পারি 
না। ওঠার কথা যেখানে ভবানী- 
পুর থানার্‌ স্টপে, ছুটছি সেক্ষেত্রে 
সম্পুর্ণ উল্টো মুখে । আরও দক্ষিণে, 


. হাজরা, উজ্জল। সিনেমা, নাহলে 
আরও পেছনে, কালিঘাট ট্রাম ডিপো 


কিছ! রাসবিহারীর মোড়! যতদূর 
সম্ভব ব্যাক" গীয়ারে পিছিয়ে মিনি 
ম্যাক্সির কোনটায় পা গৌঙ্জার ব্যবস্থা 


করে উত্তরমূখে! ফের ফিরে চল]। 


অগত্যা তাই অন্ত সব আহ্লাদের খরচ প্রচুর যন্ত্রণা কপালে । জন্মেছি এই 


দেশে ! 

রাস্তায় অসম্ভব খোড়াধুড়ি। 
আঙ্তভোষ কলেজের সামনে হাজরা 
পার্কটা আশু মুখুজ্যে রোডের ট্রাম 
লাইন টপকে ক্যানসার হাস- 
পাতালের গায়ে এসে পড়েছে। 
সেদিকে কাদা আর লালচে জলের 
শ্রোত। আপ ভাউন গাড়ির অন্য 
তথা শোতশ্ষিনীনম . পথচারীর জন্য. 
আধখানা রাস্তাও খোলা নেই.। তারই 
মধো গাড়িওয়ালার! ওতারটেকিং 
কম্পিটিণনে মাতোয়ার!। কেউ বাধা 
দেবার নেই, দেশে পুলিশ অকেজো | 
যে কোনো মুহূর্তে ছাত্রছাত্রী অফিস- 
যাত্রী যে কারও প্রাণহানির ঢালাও 
সম্ভাবন!। মৃত্যুকে পকেটে পুরে নে 
পথেই অন্ধের মত ছুটতে হয়। ঘম- 
দূতের মত গাড়ির ধাকা সামাল দিতে 
দেই কাদায় পা পিছলে গরীবের 


প্যান্টটা লাল জলের স্প্ে-প্রেপ্টিং-এ 





বিচিত্র বরণ ধারণ করে। করুকগে 
মরুগগে! আমাকে তো ছুটতেই 
হয় পাগলের মত। 


.. হাজরায় বাস স্টপ ঠিক কোনটা, 
একমাত্র বাসচালক ছাড়া তাঁকে 
চিহ্নিত করার সৃযোগ কোন যাত্রীর 
নেই। একটা এগিয়ে তে] অন্যটা 
পিছিয়ে বাধে । আমরাও একবার 
উত্তরে অন্তবার দক্ষিণে দৌড়াই। 
মানুষ যেন যাম্ধ নয় ] এমন লাঞ্চিত 


এত অবহেলিত ও অকিঞ্চিৎকর মনে ' 


হয় নিজেকে এবং সমস্ত অসহায় 
নাঁগরিকবৃন্দকে'ঘে তখন আত্মহত্যা 
কিন্বা খুন করতে ইচ্ছে করে । কিছুই 
সম্ভব নয়। তাই নিঃশব্দে মনে মনে 
গুনগুন করি, আহা! "এমন দেশটি 
কোথাও খুঁজে পাবে না কে! তুমি:--” 

না! টি, ভি, কিন্বা সিনেমা, 
সংবাদপত্র অথবা বিদেশী জার্নালে 
ফেলব দেশের কথা দেখ! পড়া ও জানা 
যায়, তেমনটি নয়, এদেশ অনন্য! । 
ভ্রিশ বছরের অধত্ববর্ধিতা সে মেয়ে 
রত্না, শীর্ণ, ক্ষয়, তাই অন্যাবধি 
শৈশব অনুত্ী্পণ। 

এমন লোক নেই যার কাছে 
নালিশ জানানে! যায়। এমন মন 
নেই কারো, যে বুঝবে এই 


অপমান, লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার বেদনা । . 


এমন মাহুষ নেই যে এগিয়ে এসে 


এইসব. অনাচারের , কবল থেকে ' 


অসহায় আমাদের উদ্ধার করে উপ" 
হাল দেবে নাগরিকের সন্মান ! 

কত কাজ যে পড়ে থাকছে, জমে 
যাচ্ছে, সে সব কথা কাকে বলব? 
লোভ শেভিং, তাই কান হয় না তো 
বটেই, আবাঁর যানবাহনে অভাব 
বলেও ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করে 
ওঠা যায় না। সময় নষ্ট হচ্ছে পথে 
ও পথের প্রান্তে । হাতঘড়ি অলহায় 
ভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে । 
মনে হয়, ঘড়িটাকেও আছড়ে ভেঙে 
ফেলি 1 

হঠাৎ কোনো গাড়িতে পা রাখার 


মত জায়গা পেয়ে গেলে কাঙ্কর্ম 


ফেলেই সে গাড়িটাকে 'সব প্রথম 
জাপটে ধরি । থাক, কাজকর্ম পড়ে 
থাক। আন না হয় কাল হবে। 
কিন্ত ফাকা গাড়ি ? কখন কোন্দিন 
পাওয়া যাবে, কেউ জানি না। 

শধু মনে মনে হিংসের পাহাড় 
জমছে। আমি মানব বিঘ্েষী হয়ে 
পড়ছি। ঘারা গাড়িতে যায় সেই 
'হাভম'দের তো বটেই যারা ভাড। 
গাড়িতে বসে যায় হিংসে তাদেরও 


করছি। যেমন, পুরুষ, তাই হিংসে' 


করছি লেডিস সীট । স্বল্প দূরত্বের 


অথবা মাঝপথে ওঠা যাত্রী, তাই. 


হিংসে হচ্ছে বসে যাওয়া দূরপাল্লায় 
সহযাত্রীর ওপর । যে যাত্রী দূরে 
উঠে সিট পেয়েছেন বসার - তিনি 
হয়ত বসে বসেই মাঝপথে ওঠা 
আমার চেয়ে দূরে ঘাবেন। অর্থাৎ 
সারা পথটাই দিব্বি বসলে ও চুল্তে 
ঢুলতে। অথচ একই ভাড়া গুণে 
কেবলমাত্র যাঝপথ থেকে ওঠার জন্য 
দাড়িয়ে যেতে. হবে আমাকে । দুরত্ব 
যার যত বেশি সে তত একই ভাড়ায় 
বসে যেতে পায়! অথচ সমপরিমাণ 
ভাড়া গুণে এবং অল্প পথ গাড়ি চড়ে 
অন্যেরা কোনদিনই বসার স্থযোগ 
পায় না। হিংসে তাই সহঘাত্রীর 
ওপরেও জমে ওঠে । প্রতিদিন ঠেলা- 


. ঠেলি ও বসাবসি নিয়ে মানুষে সামুষে 


জানোওয়ারের অধম হয়ে লড়ালড়ি 
করি আমর! ! নিজের মুখ আয়নায় 
দেখে ইদানীং আর নিজেকে সাহৃষ 
বলে ভাবতেও ভরসা পাই না। 

তবু কোনে! বিচ্ছিন্ন মানসিকতা) 
নিয়ে অবশ্যই আমি বিরক্ত ও বদ্রাগী 
সেই একজাতের আত্মকেন্দিক ভত্র- 
লোক হওয়ার বাসনা পোষণ করি 
না। বরং প্রতিদিনের আত্মগ্তানিতে 
ডুবে যেতে যেতে আমার ভীষণ ইচ্ছে 
করে, আমি এমন কোনো মিছিলের 
মানুষ হয়ে যাই, ঘে মিছিল দুহাত 
ছুড়ে আমাদের মত অসহায় নাগ- 
রিকদের জন্ম মান্থষের মর্ধাদ। দাবী 
করবে। 

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


. " চলল 
পাল্টা আঘাত 
(«ম পৃষ্ঠার পর } | 
বারে প্রমাণিত হয়েছে; পক্ষত্তরে 
এরূপ আক্রমণাত্মক যুদ্ধের উপৰোষি 
রাজনৈতিক পরিবেশ স্থষ্টি কক্স = 
সোভিয়েৎ রাশিয়া আজে? বথেই 
সক্ষম | এই “সামর্থ কেশ 
অবশ্যই আস্তর্জাতিক শোহেনবেদেন 
শক্তিগুলি বা. দেশে দেশে পুতি 
বুর্জোয়া দক্ষিপস্থী : সৰ্ধিৰিষেঁ 
শক্তিগুলি যার! প্রয়োজনবোহে আনি 
সহজেই নানা ধৰ্মীন্ন ও রাজনৈ তিক্ক 
প্রতিক্রিয়া, উগ্র -জাতীহ্বতাহাহ্ব ও 
অন্তান্ত ক্ষ্যাসিবাদী ' উপাদানের 
সহিত অনায়াসে .নিছ ভষ্ঠদ্যকে 
জড়িয়ে ফেলতে সক্ষম  শ্ৰতি- 
সাম্প্রতিক ইতিহাসে ভারুতবর্ষে ও 
এদৃষ্টাস্ত পরিস্কুট হয়েছে কভার 
জনগণ ও. সর্বহারার সহিজ একের 
হম্বগুলি বৈরীমূলক (aufagonistic) 
হওয়ায় এই সমস্ত হিংন প্রতিক্রিস্থার্ধ 
শক্তিজোটকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
স্তরে রাজনৈতিকভাবে ও সশঙ্থভান্বে 
মোকাবেলা না করে নমেচছিক 
সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি ও 
সাময়িক শক্তিকে চূড়ান্তন্বণে ছর্ধল 
কিংবা বিচ্ছিন্ন করা যায়না । স্থানের 


হিংস্ৰ সম্প্রদারণবাদের বিরুদ্ধে চীনের 
সামরিক গ্রত্যাঘাভের ইই্টেঙগী 
এখানেই । 


দেশে দেশে এরাই বিশ্বাদেভষ্ষ 
যারা রাশিয়ায় অকটোবন্ধ বৈপ্রুবের 
শ্বাদরোধ করেছে, জেনগিন্ব্ছেকে 
হত্যা করে লেনিনেস্ সৃতিপৃজনে 
চালাকী চালিয়েছে, ফা চীনে 
ধীরে ধীরে ঘক্ষিণপন্থী ও সন্ধীৰ্শৃভ- 
বাদী অভ্যুখানের ব্যর্থ চেষ্টা চাঁজিস্কে- 
ছিল) এরাই, ভিয়েনা প্রতি 
বিপ্লব গড়ে তুলে অর্থনৈতিক গু রাছ- 
নৈতিক বিপর্যয়ের .অন্ুবীন হয়েছে 
এবং বিপ্লবী জনগণের প্রতিরোধের 
সম্মুখীন হয়ে ব্রত তৎ্পরভাক্ ১৬০ 
নাৎসীবাদকে আশ্রন্ন করেছে, প্রভিচ্ছে 
রুশ সামরিক সহযোগি ভাঙ্গ জগুপ- 
কাশ্পুচিক্াকে গ্রাস করেছে, রং 
চীন সীমান্তে বৃদ্ধকে ছড়িক্কে ছিরে 
শোধনবাদী প্রতিক্তিষ্ার আক্তিষ 
পর্যায়ে পৌছে গেছে। কিন্তু ইতি - 
হাস বড়ই নির্মম এবং বিশ্বৎ তাকেই 
নিয়ম; ক্ষেতে: সমস্ত সেজে 
বারেরা”ই আঁপবিক হলেও কাঞ্জ্ছে_* 
ওয়াশিংটন-মক্কো ছাভান। হাঁ ৰ ক্রেজ 
শেষ যাত্র। একই পথে ট 


আজ আকাশটা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় . 


চমৎকার একটি. প্রহসন দেখার 
এক রমনণীয় আঅভিজ্ঞত। সঞ্চয় হল. 


সেদিন যখন কোরাস প্রযোণ্তিত - 


“আজ আকাশটা বেশ পরিস্কার? 
নাটকটি মঞ্চ হস গত ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী সজ্জাত] সদনে । অধুনা 
অধিকাংশ বাংল] নাটকের মত এ 
নাটকটি মৌলিক কিছু সুষ্টি নয়, 


বিদেশী নাঁটকের ছায়াবলম্বনে রচিত - 


তথাপি পি ব্রি উডহাউন অঙম্থপ্রাণিত 
এই কমেভির বাংলা রূপটি এক নিজদ্ঘ 
আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছে। 
 বাংল। ভাষাস্তরে মুল নাটকটি রস 
অগপ রাখ! সহক্গ সাধ্য নয়" সেই 
দুঃসাধ্য কর্সটি হৃসম্পন্ন করেছেন নাটয- 
কার বাউল ঠাকুর ৷ পরিচালনাতেও 
ভিনি সমান কুণ্তিতব দেখিয়েছেন । 
এক ধন - তরুণের (রাছুল ) 
কিছুটা অপ্রকুতিস্থ এক সঙ্গিনীর 


( লীল। ) হাষ্টরিস্রা স্থলভ দাপাদাপি . 


ও যুছ ৭, তাঁরই চিকিৎসার উদ্দেত্তে 
আগত এক স্বন্দয়ী লেডি ডাক্তারের 
(শীপা) বিচিত্র প্রেসক্রিপসন, লেডি 
ভাক্তার দর্শ্বনেই তরুণটির মনে প্রণয় 
সঞ্চার ও মুখে অনর্গল প্রলাপ, তরুণ- 
টির অন্বাভাবিক আচরণে লেডি 
ভাক্তারের বিন্ময় ও বিরক্তি, পরে 
ভাক্সই চিকিৎসায় তৎপর, তরুণ 
রাহিলের মাম! ডঃ শঙ্কর চট্ররাঙ্গ 
পরিচিত সেডি ডাক্তার শীলা সেনকে 
তাগ্লেগ্ চিকিৎসায় রত দেখে আশ্চর্য 
হওয়া! ও পরে উভয়েই গল.ফ. খেলার 
প্রসঙ্গে মেতে ওঠা, 
ভিই্টরের সঙ্ে লঙ্গিনী লীনা বোসের 
তপ্ত সংলাপ বিনিময় ও পরে প্রণয় 
ছলনা এবং শেষে রাহুলের কপট 
গাভী, অনাসক্ষি ও কর্মব্যস্থ তা দেখে 
জাঃ শটন। সেনের হৃদয় পরিবর্তন ও 
ক্লামাঞ্চ শিহরণ রা তমত উপভোগ্য 
সন্ফেহে নেই ৷ নাটকটির হাস্তরদ 
ৰুদ্ধ হয়ে উঠেছে মনস্তত্ব বিশ্লে- 
যণের মধ্য দিয়ে । স'লাপে শব্দের 


অঙ্ধ্রাদ প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষে 
পড়লেও কেটুতুক স্ুষ্টির ক্ষেত্রে বাধা 
হয়নি । পরন্ধ ত1 মননশীল হতে 
পেরেছে নাটঃকারের সত্ব প্রয়াসে । 
নাটকের শ্রাপ্তল নামকরণটিও নাট্য- 
দ্বন্দের অবসাঁনে অর্থপূর্ণ হয়ে 
উঠেছে? 

কমেডি নাটকের লজিক সম্মত 
অতিশব্য আছে ঠিকই, কিন্তু তার 
ব্যবহারে শিল্প সংষষ় আরও কিছুটা 
রক্ষিত. হলে ব্যাপ্রাগনটি অধিকতর 
বুসথন হয়ে উঠতে পারত। ভিক্টর 
EY নান) রোগের প্রসংগে একথাটি 


"সুলভ আনন্দে অধীর হয়ে 
দৃশ্যটি উল্লেখা হয়ে ডঃ বিশেষ- 


রাহুলের বন্ধু - 





বেশ পরিষ্কার 


বিশেষভাবেই প্রষোঁজ/। ক্ষুদ্রায়তন 
মঞ্চের সীমিত পরিসরে এ জাতীয় 
নাট্যায়িন ঠিকমত স্ষরিতও হয়না। 


তবুও এ বাধা সত্বেও মঞ্চ আংগিক 


ধ্বনি ও আলোর ব্যবহার বিশেষ 
বিশেষ দৃশাকে বাঞ্জনায়য় করে 
তুলেছে । যেমন নায়ক ও নায়িকার 
মধ্যে একটি কাঠের ঘোভার ব্যবধান 
এবং নায়ক নায়িকাকে ধরতে না 
পেরে কাঠের ঘোড়ার পিঠেই 
ক্রষান্বয়ে দুলতে থেকে এক বাঁলক- 
ওঠার 


- ভাবেই । ভ্ীীবনের কোন গভীর 
কথা এখানে উচ্চারিত ন! হলেও 
মনস্তাত্বিক প্রহসনটি কিন্তু মনকে 
ভরিয়ে তোলে । 

ডাঃ শঙ্কর চট্টরাঁজ রূপে নাট্যকার 
ও নির্দেশক বাউল ঠাকুর সুন্দর 
কমেডি সুলভ শিল্পী ব্য ত্বর স্বাক্ষর 


রেখেছেন | ডাঃ শীলা সেনের ভূমিকায় 


স্বাতী সরকারের অভিনয় চমৎকার । 
তাপস চক্রবর্তার রাহুল প্রাণবস্ত । 
ত্বর্গ নরক, 

বি, নাগি রেডিড প্রযোজিত ও 
দালরি নারায়ণ রাও পরিচালিত 
ন্বর্গ নরক’ হিন্দী ছবিটিকে একটি 
পারিবারিক চিত্র বলা যেতে পারে। 
কিন্ত এটিকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন ও উপ- 
ভোগা বলতে বিশেষ কোন বাধাই 


থাকতন। যদ্ধি ছবিটির শেষাংশটি অমন 


স্থূল উপদেশাকীণ নাহত। একটা 
ছবি ঘখন বিশেষ বক্তব্য প্রকাশের 
উদ্দেশ্যেই নিনিত, তখন সেই ছবির 
উপসংহারে চোখে আঙুল দিয়ে 
বিষয়ের সারবত। প্রকাশ ও জ্ঞান 
দানের প্রয়াস নিতাস্ত বাহুল্য বলেই 
শুধু মনে হয়না গোটা ছবির 
রসহানিও ঘটে কম নয়। 

স্বামী স্বীর সংসারে পারম্পরিক 
বোঝাপড়া ও স্ববশাস্তি বিরাজ করলে 
সেখানেই শ্বর্গ, আর তার বিপরীত 
অবস্থা দেখা লে হয় নরক ই 
সরল চিরস্তন বক্তবাটিই ছবিটিতে 
ধরার চেষ্টা হয়েছে উপভোগ্য করে । 
এই বক্তব্য পরিবেশনে যেমন যেমন 
বিষয় ও চরিত্রের প্রয়োজন মোটামৃটি 
তা পাওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু বেশি 
উৎসাহ ও অতিশযোর কারণে 
প্রসংগগুলি অনাবশ্যক জটিল হয়েছে 
ষেষন তেমনি বিত্ক্তিকরও কম নয়। 
তবে মাঝে মাঝে কৌতুক রসের 
লঞ্চ রে দৃশ/গুলি উপভোগ্য হয়ে 
ওঠে । এ ছবির অভিনয়ে সধীবকুমার 
এক সুন্দর টাইপ চরিত্রের সৃষ্টি 
“করেছেন। তীর অভিব্যক্তি ও 
সংলাপ উচ্চারণ খুবই কৌতুকবহ। 
জীতেন্দ্র, মৌসুমী, তন্ুজা, বিনোদ 
মেহরা, কামিনী কৌশল ও শাবান! 
আঙ্জমির অর্ভনয় চরিভ্রোচিত। 
রাজেশ রোশনের স্বর শুনতে ভাল 
লাগে। রঙীন ছবিটিতে পি, এল, 
রাইয়ের ক্যামেরার কাজ নিপুণ । 


| যায় । 
এবং তৃকা দেশেও মাফিণ আধিপত্যের 












কার্টারের সফর 


(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 
মহাদেশ ঘুরে ভারত মহাসাগরীয় 
অঞ্চলে প্রবেশ করতে হয়। সম্প্রতি 


| স্থয়েজ খাল আবার উন্মুক্ত হয়েছে 


কিন্ত ১৯৭৩ সালের যুদ্ধের পর আরব 
তৈল সমৃদ্ধ রাষ্্রগুলি তেলের দাম 
চারগুণ বাড়িয়ে দেবার ফলে আযে- 
রিকা সহ সমস্ত শিল্পোন্নত দেশে 
মুদ্রাক্ষীতি ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকে । 
ইতিমধ্যে পূর্ব আফ্রিকার ইখিওপিয়া, 
তানন্ধানিয়া, উগাণ্ডা, কেনিয়া, 
লিবিয়া এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকার 
আঙোলা, বাত্হয়ানা, মোজান্বিক 
প্রভৃতি সগ্ভ স্বাধীন দেশ মাকিণ 
প্রভাবের পরিষণ্তঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে 
অন্তদ্িকে গ্রীন সাইপ্রাস 


বিরুদ্ধে আন্দোলন গভে ওঠে । 
ভিয়েতনামে মাকিণী সামরিক বাহি- 
নীর শোচনীয় পরাজয় মাফিণ 
আধিপত্য বিস্তারের ছুনিয়াব্যাপী 
ছককেই এভাবে পালটে দেয় । 

তখন থেকেই মধ্যপ্রাচ্য ও 
ভূমধ্যসাগপীয় অঞ্চলে আপন আধি- 
পত্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার 
জন্ত ডোমিনে! ঘুঁটি হিসেবে মিশর ও 
ইঞ্জরায়েলকে আমেরিকা বেছে নেয়। 


মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি বাদশ1 এবং ইরাঁপের 


শাহ অপর দুটি ঘু'টি। একটি ঘু'টির 
পতন হলে অন্ত ঘুঁটিগুলিকে ক্রুত 
সাজিয়ে ফেলাই ডোমিনে! খেলার 
নিয়ম। তা না হলে সবগুলি ঘু'টিই 
কাটা যাবে। 

এর মধ্যে ইরাণের শাহের পতন 
ঘটেছে । আমেরিকানদের পরম 
সুহৃদ, ইজ্জরায়েল এবং দৃক্ষিণ আফ্রি- 
কার তৈল সরবরাহের একমাত্র উৎস 
ইরাণের শাহ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার 
ফলে অবিলম্বে ইন্জরায়েল এবং 
যিশরের মধ্যে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর 
করানো এবং নতুনভাবে ডোষিনো 
খুঁটি সাজিয়ে নেওয়] ছাড়া আমেরি- 
কার সামনে অন্ত পথ খোলা নেই । 
বেশি দেয়ী হলে অপর ঘু'টি সৌদি 
আরবের বাদশারও টিকে থাকার 
সম্ভাবনা কমে যাবে । সৌদি আরব 
পুঁজিবাদী বিশ্বের বৃহত্তম তৈল 
যোগানদার ৷ ইরাণ ছিল দ্বিতীয় । 
বর্তমান পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের 
পক্ষে গাজা ও দিনাইএর মিশরীয় 
তৈলকৃপগুলির অধিকার ছেড়ে 
দেওয়া অসভ্ভব। অথচ শাস্তিচুক্তি 
করতে হলে ইজরায়েলর্কে এই অধি- 
কার মিশরের হাতে ছেড়ে দিতে 
হবে । আবার মিশর আরব জগত 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে চায় না। 
ইরাক ও সিরিয়ার তৈল মিশর 
হারাতে পারে না। স্থৃতরাং ইজ- 
রায়েলের সঙ্গে পৃথক শাস্তি চুক্তি 
স্বাক্ষর করার আগে মিশর 


প্যালেস্তাইনীট্রের জর্ডন নদীর 
পশ্চিমতীরে এক স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত করার নির্দিষ্ট সময়সীম] 
বেধে দিতে চায়। অস্ততঃ এক- 
বছরের মধ্যে ত! করতে হবে। 
ইজরায়েল দাবি করছে মিশর ও 
ইঞ্জরায়েলের মধ্যে সম্পার্দিত শাস্তি 
চুক্তি মিশর ও অন্তান্ত আরব দেশের 
মধ্যে যেসকল চুক্তি আছে ভার 
উপরে প্রাধান্ত পাবে এই শর্ত জুড়ে 
দিতে হবে। অর্থাৎ অন্তান্য আরব- 
রাষ্ট্রকে আক্রমণ করলে মিশর ইজরা- 
য়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না 
বা অন্য আরবযরাষ্টরকে সাহায্য করবেন]। 
মিশর এর ফলে আরব দুনিয়া থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ভয় করছে এবং 
এই শর্ত মেনে নিতে রাজি হচ্ছে 
না। 
এই কট্টর পরম্পর বিরোধী ছুটি 
রাষ্ট্রের মধ্যে শাক্তি চুক্তি স্বাক্ষর 


করানো! ঘত কঠিন, মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
পক্ষে তত বেশি প্রয়োজন | মিশর 


ইজরায়েলকে কেন্দ্র করেই আগামী 
দিনে মধ্যপ্রাচ্যে মাকিণী কৃটনীতির 


অথ নৈতিক নীতি ' 


( ৪ৰ্ঘ পৃষ্ঠার পর) 
করে জনতা সয়কার' বিনাবিচারে 
আটক -ক্রার আইন স্থায়ী করার 
চেষ্টা করেছিলেন। শিল্প সম্পর্ক বিল 


এনে তার] শ্রমিকদের ধর্মঘট করার. . 


গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার 
উদ্যোগ নিয়েছেন। 

এর মূল কারণ দেশের সামাজিক- 
অর্থনৈতিক নীতি ঘটিত বিষয়গুলি 
সম্পর্কে কংগ্রেস ও জনতা দলের দৃটি- 
ভঙ্গীতে কোন পার্থক্য নেই.। কং- 


গ্রেসের একদলীয় শ্বৈরতাস্ত্রিক শাসন 


আমলে যেটুকু পার্থক্য ছিল, ক্রমাগত 
অথনৈতির সংকটের চাপে তা প্রায় 
অস্তহিত হচ্ছে। 

একটু লক্ষ্য করলেই দেখ! ঘাবে 
ঘে ভারতের অর্থনীতি আত্ম জ্রুত 
এগিয়ে যাবার সামর্থ্য হারিয়ে 
ফেলছে। কর্মপ্রার্থীদের ব্যবস্থা করার 
মত শক্তি জাতীয় অর্থনীতির নেই। 
সাধারণভাবে জনসাধারণের ক্রয়- 
ক্ষমতা নিম্নমুধী এবং পণ৷মূল্য উর্ধ-- 
মুখী । আবার শিল্পজাত পশ্যের 
তুলনায় কৃষিজ্ঞাত পণ্যের দাম অনেক 
কম। "যেমন আধ, তুলো, পাট, 
গম, বাজরার দ্বাম কাপড় দেশালাই, 
সাবান, চা, সার বিড়ি সিগারেট 
প্রভৃতি শিল্পজাত পণ্যের চাইতে 
অনেক কম ।. ফলে একদিকে কৃষক- 
দের আয় কমছে, শ্রমিকদের আয় 
কমছে এবং সমস্ত মেহনতি মান্ষের 
শ্রমযূল্য কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে . 
একচেটিয়া ও বৃহৎ শিল্পপতি গোষ্ঠী- 
গুলির মুনাফা ও মোট সম্পদের 
পরিমাণ আকাশ স্পর্শ করছে, মুইমেয় 


" দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই মাঁচ, ১৯৭ 


হীন; 






ছক কাট হয়েছে। এই অ 
মাঞ্চিণ আধিপত্য বিপন্ন হতে পা 
এমন কোন ঘটনাই মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র, 
বরদাস্ত করতে পারে না। ইতিমধ্যে 
সৌদি আরবের পক্ষপুটাশ্রিত উত্তর 
ইয়েমেন এবং বামপন্থী দক্ষিণ ইয়ে- 
মেল যুদ্ধে লিপ্তাহয়েছে এবং কুয়ায়েতে 
আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের জরুরী সভা 
থেকে উভয় আরব রাষ্ট্রকে যুদ্ধবির- 
তির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।, 

প্রেসিডেন্ট কার্টার নিজেই মিশর 
ও ইজরায়েলে উপস্থিত হয়ে শাস্তি 
চুক্তি সম্পাদনের চাপ দেবার সিদ্ধাস্ত 
নেওয়ায় অনেকেই” বিস্মিত এবং 
আশঙ্কা গ্রস্ত হয়ে পড়েছেন । কার্ণ্‌, 
ইত্তিপূর্বেই তিনি ও তার যুন্ধমনত্রী : 
হ্যারল্ড ব্রাউন প্রক্ণৌজন হজে সাম- 
রিক বলপ্রয়োগের হুমকি দিয়ে 
রেখেছেন এবং সপ্তম নৌবহরের.. 
একাংশ পারস্য দারউপসাগর রি 
মুখে প্রেরণ “করেছেন । রাষ্ট্রপতি ' 
কার্টরনিজেই এক বড রকমের 
ঝুকি নিয়েছেন। এর পরিণাম 
ভয়ঙ্কর হতে পারে। 


অমির মালিক, ধনী কৃষক ও ফড়ে--- 
মহাজন কৃষিজাত ফলকে কুক্ষিগত 
করে সরকারী দাক্ষিণ্যের সবটাই 
গ্রাস করতে পেরেছে। 

ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ সাজাতে” 
অত্যস্ত কম উৎপাদন করেও পৃণ্যের- 
কাট্‌তি ধাড়ানে সম্ভব হচ্ছে নান" 
যে দেশে মাহযের দু ক্ষুধার অম,'পরণের 
আচ্ছাদন কেনার ক্ষমতা নেই সেই, 
দেশে পূর্ণ মারায় শিল্প ও কৃষি উৎ- 
পাদনের কথা মুনাফাশিকারীর! 
ভাবতেও পারে না। বরং বিশ্বব্যাপী 
মুন্রাস্ষীতির হুযোগ নিয়ে তার! সীমিত)" 
উৎ্পাদনও বিদেশে রপ্তানি করে 
আরো বেশি মুনাফা কামাতে চায়। 
কংগ্রেস আমলে যতটুকু চাইতো এখন 
তার] তার চেয়েও অনেক বেশি পরি 
মাণে রপ্তানি করতে চায়। জনতা 
সরকার এখন এ সমস্ত মুনাফা- 
শিকারীদের-স্বার্থে রপ্তানী বৃদ্ধির 
চালাও উৎদাহ দিয়ে চলেছে। শু 
শিল্পজাত সামগ্রী নয় ধাম্ভশস্ক, চাল 
গম, এমন কি কাচ! পাট ও তুলো 
পর্যস্ত রানি করার অমুমতি দেওয়া 
হচ্ছে। এর অর্থ দশের আভ্যন্তরীণ 
বাজারে সীমিত কৃষি ও শিল্প উৎ- 
পাদনেও সবটা পণ্যের কাটতি হবার 
আশা নেই, অত এৰ দেশের মাহ্ষ 
ভূখ! থাকুক, অবিক্রীত পণ্য রপ্তানি 
করতে হধে।* চরণ দিংএর সাম্প্রতিক 
বাঁজেটে এর পরিগয় পাওয়া গেছে, | 
অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেক পাজি 
যাবে, কারণ জনতা দৃচলর সরকার 
আজ জনতার  শ্বার্থক্লে বিশ্বত 
হয়েছেন। 


La 


এর 


চা he. 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬ই মাচ” ১৯৭৯ 


রাযি 
- খাঙলাদেশ 
“(৬ পৃষ্ঠার পর ) 
প্রশাসকের হাতে এসব প্রতিষ্ঠান, 
লোসান দিতে থাকজেো। | উৎপা- 
দন কষে গেলে! বলে জিনিষপত্রের 
দামে তা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলো । 
'ফলে জাতীয়করণের মতো মহৎ পরি- 
বর্তন-_যা সমাজতাস্িক অর্থনীতির 
একটা মৌলিক অঙ্গ ব্যর্থ হয়ে 
গেলো। 
বাকশাল গঠনের উদ্দেশ্য যাই 
থাঁকন! কেন, বাঁঙলাদেশের মান্য 
-ভী্হজভাবে * গ্রহণ করতে 
পাঁরলোন]। যেদেশ আজীবন গণ- 
তাছিক অধিকার আদায়ের জন্তে 
সংগ্রাম করেছে্স্ছাকে চ._ একদলীয় 
শাসন ব্যবস্থার দ্বারা যে সন্ত করা 
মুন্না তা এদের কেউ চিন্তা কর- 
লেন না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, 
আওয়ামী লীগের জম হয়েছে গণ- 
তাস্জিক রাষব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার 
নিয়ে সেকথা জনসাধারণকে কোন 
মতেই তোলানে! গেলোনা। 
বাকশাল গঠনের পর যেসব পদক্ষেপ 
"গ্রহণ করা হয়েছিলো তার প্রভাব 
জনমনে ক্ষীণ হওয়ার এ-ও একটা 
কারণ। উদ্দেশ্য যাই থাক, বাকশাল 
গঠনের কুকি নেওয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে 
একেবারেই অস্কুচিত হয়েছে। 
. নষ্টেরব্য মূল্যবৃদ্ধি জনিত পরিস্থিতি ' 
চনি সহজেই »এমাকাবেলা করতে 
পারতেন । অবশ্য * এর সাহায্যে 
'তিনি তার মৃত্যু ঠেকাতে পারতেন 
না.। কারণ ফেযড়ধস্ত্র' ভার হত্যার 
কারণ ভার শিকর্ষ আরে! অনেক 
তারে! *অতএধ - তার মৃত্যু 
' হতোই। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার 
দল যে বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়েছে তা 
হয়তো এড়ানো ষেতো। 
১৯৭৫ লালের :১৫ই আগষ্ট 
“ স্বাউল্লাদ্েশের এককালের অবিসংবা- 
দিত নেতা, অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা 
ক্ষকর] হয়। তাঁর হত্যার পর বোঝা 
' 'গেলো গত চব্বিশ বছর ধরে তিল 
_পেক্তিল করে রক্ত দিয়ে যে সাফল্য 
তিনি অর্জন করেছিলেন তা মাত্র 
. সাড়ে তিন বছরে হাওয়া হয়ে 
গেলো। যার একটি কথায় মৃত্যুবরণ 
' করার জন্তে বাঁওলার আটকোটি 
লোক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে- 


ছিলো, ধার “বক্তৃতা শোনার জন্তে : 


পাকিস্তানের ইতিহাসে বৃহত্তম জন- 
সমাবেশ অহ্ঠিত হয়েছিলো! 
এ হত্তাকাণ্ডের পরলোক করার জন্যে 
কটি লোকও পাওয়া গেলোনা, 
ধারা তার সত্যিকার দরদী তাদের * 


ঘরের দরজা বন্ধ করে অশ্রপাত করতে 


হুলো-_এরচেয়ে বড় ট্রাজেডী আর 
শর্বকিহতে পারে!" পনেরই আগস্টের 


বিরত থেকেছে। 


তার ও 


গতিতে এগিয়ে চলে! |. "আওয়ামী 
লীগের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার ..করা! 
হলো, তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার 
মামলা দায়ের করা হলো । এর 
ভেতর চারজন, বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ 
নেতাকে ( তাজুদ্দিম আহমদ, সৈয়দ 
নজরুল ইসলাম, মনস্থর আলী ও 
কামরুজ্জমান ) জেলখানায় হত্যা 
করা,হলো-ঘার নজীর পৃথিবীর 
ইতিহাসে খুব বেশী নেই। নাৎসী 
কন্সেপ্টেশনি ক্যাম্পের হত্যাকাণ্ডের 
সঙ্গেই শুধু এর তুলনা চলে । 

এত বিপর্যয়ের পরও হয়তো 
আওয়ামী লীগ তার সাফল্য ফিরে 
পেতে পারতে।, হি তাঁরা স্থযোগের 
সঘ্যবহার করতো। গত ওর] জুনের 
্রিমিডেন্ট নির্বাচনে জেনারেল ওদ- ' 
মানীর পেছনে সংঘবদ্ধ হওয়ার একটা! 
স্থযোগ তার! পেরেছিলো। কিন্ত 
দলীয় কোন্দলের জন্যে তারা সে' 
সুযোগ হারিয়েছে । এই সাধারণ 
নির্বাচনে জেনারেল ওসমানী বা ডঃ 
আমিম আল রাজির মতো ব্যক্তির 
অংশ গ্রহণ না করার পেছনে আও* 
যামী লীগের এই কোন্দল কম দ্বায়ী 
নয়। কারণ প্রেসিভেণ্ট নির্বাচনে 
নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যেখানে 
প্রায় ছয়ট! দল (আওয়ামী লীগ, 
কমিউনিষ্ট পার্টি, গ্াশল্ডাল আওয়ামী 
পার্টি, জাতীয় জনতা পার্ট, গণ- 
আজাদী লীগ, পিপলস্‌ লীগ ) মিলে 
জোট করতে' সক্ষম হয়েছিলো, 
সেখানে নিশ্চিত বিক্লয় জেনেও এই 
জোট গঠন করা সম্ভব হুলোন]। 
অথচ জাতীয়তাবাদী দল চরম দ্বক্ষিণ 
ও চরম বাষের একটা এঁক্যজোট 
ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের মূল 
শ্লোগান আওয়ামী লীগকে 
ঠেকাও। উপরভ্ত, মিজানুর রহমান 
চৌধুরীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের 
একট! অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় 
ভার শৃক্তি ষে অনেক “পরিমাণে খর্ব 
হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । 
এই দ্বিধাবিভক্তির দরুণ 
একদিকে প্রদত্ত ভোট যেমন 
ভাগাভাগি হয়েছে, তেমনি 
অনেকে বিরক্তিবশতও ভোট প্রদানে 
কারণ এখনো! 
বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আওয়ামী 
লীগের যে কমীবাহিনী রয়েছে 
সংখ্যার দিক দিয়ে তার সঙ্গে সর- 
কারী বাহিনীর কোন তুলনাই হয় 
না এবং উপদ্বলীয় কোন্দলঙ্নিত মার 
হলো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে শেষ 
মার। এতে অরিজান্থর রহমান ' 
চৌধুরীরও কোন লাত হয় নি। 
কারণ শেষ পর্যস্ত তিনি কোন দল বা 
ব্যক্তির সঙ্গে দিশে ক্ষমতায় ভাগ. 


বসাতে পারবেন বলেও মনে হচ্ছে 


না। অনেকের ধারণা ছিজে তিনি 
মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের 


পারবেন । কিন্ত এখন সেই লত্ভাবনাঁও |, 


) 
Kl 


আর নেই । মাঝখানে আওয়ামী- 
লীগের (উভয়) ক্ষতি হলো এই যে 
তারা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চান, 
নাকি একদলীয় শাসনব্যবস্থা চান 
এই বিতর্কে উভয়কে পরশ্পরবিরোধী 
কথা বলতে হলো । অতএব আও- 
সামী লীগকে শেষ পর্যস্ত শ্বখাত 
সল্লিলে আত্মবিসর্জন দিতেটহলে] ৷ 


বিধানসভা অবমাননা 
. (২য় পৃষ্ঠার পর ) 


২৪ ঘণ্টার প্রতীক অনশন করলেন”। 
বিধানসভায় আইন শৃঙ্খলার অবনতি 
বিষয়ক এক মৃলতুবী প্রস্তাব তুলতে 
ব্যর্থ হয়েই তার! এই পথ ধরেন 
বিধানসভার অধ্যক্ষ মনস্থর হবিরুল্লা 
খুব সঙ্গত কারণেই মুলতুবী প্রস্তাব 
নাকচ করেন। সব কিছুরই একটা 
নিয়ম আছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ 
সে সব নিয়ম"কাঙ্গনের ধার ধারতে 


নারাজ । 
ওদিকে অনশনরত বিরোধীদলের 
সদস্তদের উদ্দেশ্যে বিধানসভার 


লবিতে ভাষণ দেন জনতা সংসদ সদস্ত 
সুশীল ধাঁড়া। ভাষণ দিয়ে ধাড়া 
মহাশয়ও বিধানসভার অবমানন] 
করেছেন, সংসদ সদস্য গ্রফুললচন্্ 
সেন জবিতে ভাষণ দিয়েছেন এবং 
বিধানসভার মর্যাদা! শুন করেছেন । 
এই সব বিধানসভা ও লোকসভা 
সদস্যের বিরুদ্ধে কেন বিধানসভার 
মর্যাদা হানির অভিযোগ আনা হচ্ছে 


না এ গ্রন্ন আজ প্রতিটি গণতন্তপ্রিয় 


. মাহষের । 


ইতস্তত 
"(৭ম পৃষ্ঠার পর) 

শুধু ছুটি অন্নের অন্ত সর্বাজগে রোদ 
মেখে অনেক মিছিলে সামিল হয়েছি । 
নেতা বক্তৃতা করবেন, তাই ভিড় 
জমাতেও মিছিল করেছি। নেতার 
বাড়িতে বিরোধী মিছিল যাবে, তা 
সেখানেও প্রতিবাদ মিছিলে প'! 
দিয়েছি । কোন্‌ পার্টিকে গর্দি থেকে 
নামিয়ে কোন্‌ পার্টিকে বসাতে হবে, 
সেজন্রই মিছিলে হাঁটছি অনবরত । 
কেবল কখনে! ‘মানুষের মর্যাদা? দাবী 


করে আজ্মও কোনো মিছিলের মাহুষ. 


হওয়ার স্যোগ খটেনি। 

আমি সেই মিছিলের মুখ চেয়ে 
পথের মোড়ে দাড়িয়ে পড়ি এবার। 
কবে- কখন আসবে আমার সেই 
বাসনার মিছিল। রোদ বাড় বৃষ্টি 
মাথায় করে নেবে পড়ব ঘেষন আছি 


পররাচনৈতিক গতিধারা? প্বাছযুবিক "সঙ্গে মিশে ভার আখের গুছিয়ে নিতে ঠিক তেমনি অবস্থায় !.". 


| নয় ৷ 


লিমিটেড 


ইচ্টার্ণ 
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১. 


নিন্নোক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


১। কতকগুলি জিনিস সরবরাহ 
নিম্নোক্ত জিনিসগুলি সুরবরাহের জন্য কেবলমাত্র উৎপাদ্নকারী/ 


| সরবরাহকারীদের কাছ থেকে টেগার নম্বর ও জম] দেবার তারিখ লিখে 


কপি সীল কয়! টেগার। (ক) টেণ্ডার নম্বর (খ) জিনিস্গুলির বিবরণ (গ) 
প্রয়োজনের পরিযাণ (ঘ) টেগার ফি (ও) টেপার অব! দেবার শেষ তারিখ 
() টেগ্তার খোলার তারিখ নিয়য়পঃ (১) কে) *১/ই দি এল/টর-ইান/, 

৭৯/৯ (খ)' বিভিন্ন আকারের “টর ট্রীল’ (গ) ১৩৪৫ এম, টি, (ঘ) ২* টাক] 

(ও) ১৮-৪-৭৯ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত (চ) ১৮-৪-৭৯ ভারিখ৬ট|য়। 

(২) (ক) *১/ই দি এল/আয়্রন আ্যাণ্ড ছীদ/৭৯/১০ (খ) বিভিন্ন আকারের 
এয, এস রাউণ্ড ও এম, এস, ফ্যাট (গ) ১৩৭০ এম, টি থে) ২* টাকা (ও) 
২৩-৪-৭৯ তারিখ বেল! ১টা পর্বস্ত (চ) ২৩-৪-৭১ তারিখ বেল] ৩টায়। 
টেগারের সঙ্গে বায়নার ৫,*** টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র ) জমা 
দিতে হবে, অন্যথায় টেগ্ার বাতিল করা হবে। যেকোন কাজের. দিনে 
কণ্টেোলার অফ পারচৈজের অফিস, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেড, সাঁকতো- 

দিয়া, পোঃ দিশের্গড়, জেলা : বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে স্পেসিফিকেশানের 
মিভিউল ও সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেণ্ডার দলিল একই ঠিকানার কন্ট্োো- 

লার অফ আযাকাউন্টসের কাছে নগদে নির্দিষ্ট ফি জমা দেবার ক্যাশ রমিদ 
দেখিয়ে পাওয়া যাবে। একই ঠিকানায় কন্ট্োলার অঙ্ক আ্যাকা উন্টসের 
কাছে নির্দিষ্ট টেণ্ডার ফি ছিসাবে পাঠানো! মণি অর্ডার গ্রহণ করা হবে 
যদি টেগার দলিল পাঠাবার জন্য ডাক খরচ বাবদ টেণ্ডার মিডিউল অঙ্ণ- 

যায়ী অতিরিক্ত ও টাকা (তিন টাকা মাত্র) অথবা তার বেশি পাঠানো হয়। 
এইলব মণি অর্ডারে টেণ্ডার নম্বর ও জমা দেবার তারিধ সহ টেণ্ডারদাতার 
পুরো পোষ্টাল ঠিকান! দিতে হবে।' টেণ্ডার জমা দেবার নির্দিষ্ট তারিখের 
অস্ততঃ পনেরে (১৫) দিন আগে প্রাপ্ত মণি অর্ডার কেবলমাত্র গ্রহণ কর] 
হবে। ডাকে বিলম্বের জন্য ইষ্টার্ণ কোনফিল্ড্দ দায়ী থাকবে ন1।-পোষ্টাল 
অর্ডার/ব্যাঙ্ক ডাফট/চেকে পাঠানো টেণ্ডার ফি গ্রহণ কর! হবে না। 


খনন-করা মাটি পরিবহন, 

টেগার নংং কে এ জে/ইউ ও/টেণ্ডার[ইষ্ট-৬৪/পি/৬৩০ ১/৭১ 

তাং ২২-২-৭৯ 

খনন-করা মাটি ভর্তি করে তা পরিবহন, বসে যাওয়া অঞ্চলে ফেল! এবং 
লাচিপুর কোলিয়ারীর মাধবপুর ইনকলাইন ইউনিটে ভরাট করার জন্য 
অভিজ্ঞ, নামী ঠিকাদারদের কাছ থেকে পার্সেপ্টেজের ভিত্তিতে সীল করা 
টেগডার। দূরত্ব আনুমানিক ৩ কে. এম.। আঙ্রমানিক পরিমাণ £ 
৪৪,৬০০ কিউ এন । আহ্মানিক খরচ ২,৪৩,৫২০ টাকা1। বায়নার 
টাকা ৬০৮৮ টাকা। ঠিকাদারয়। বসে-যাঁওয়া অঞ্চল ভত্রাট করার জন্ত 
নিজেদের ট্রাকে মাঝে মাঝে নদী ইত্যাদি থেকে বালিও আনতে এবং 
বালির স্থ কতদূর তা উল্লেখ করে সেইমত দর দিতে পারেন । ২৩-২-৭৯ 
ভারিখ €থকে ২৫-৩-৭৯ তারিখ পর্যন্ত অফিসের সময়ে কাজোর। সাব-এরিয়া, 
কাজোর? এরিয়া, ধাস-কাজোরা কোলিয়ারী, পোঃ কাঁজোত্রাগাষ (বর্ধমান) 
ঠিকানায় সাব-এরিয়া ম্যানেজারের অফিসে স্পেসিফিকেশান, কাজের সম্ভাব্য 
দফাসযূহ ও পরিমাপ দখা যাবে। সিনিয়র ফিনান্ন অফিসার, কাজোর] 
সাব-এরিয়া, কাজোরা এরিয়া-র কাছে ১০* টীকা নগদ দিয়ে (অপ্রত্যার্পন- 


যোগ্য ) ২৩ ২-৭৯ তারিখ থেকে ২৫-৩-৭৯ তারিখ পর্যস্ত ষে কোন কাজের |. 


দিনে অফিসের সময়ে সাব-এরিয়। ম্যানেজারের অফিস থেকে টেগারপত্র 
পাওয়া ধাবে। -২৫-৩-৭৯ তারিখ বেল] ১ পর্যন্ত ৫টণ্ডার গ্রহণ কর! হবে 
এবং অফিসে টেগারদাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপ- 


স্থিতিতে এ দিন বিকাল ৪টায় খ্রল! হবে। বায়নার টাক! সিনিয়র | 


ফিনাম্স অফিসার, কাজোর] সাব-একরিয়া, কাজোর] এরিয়া-র কাছে নগদে / 
ভিমাও ড্রাফটে জমা দিতে হবে। ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডদ্ লিমিটেড, কাজোর! 
সাব-একিয়া, কাজোরা! এরিয়া র অনুকূলে ডিমাণ্ড, ড্রাফট পাঠাতে হবে) 
বিভাগীয় নিয়ম অস্থ্যায়ী সিকিউরিটির টাক] চলভিবি 
সাব-এরিয়া ম্যানেজার কোন কারণ না দেখিয়ে যে 
টেগার বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাধছেন। ' 


ন অথবা সমস্ত 
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থেকে কাটা হবে । | 


Begd. No. ড/8/00-98 


| যামিনী কুর্তি, না 
সুমিত্ৰা গুহ? 
€ঘর্গণের সমালোচক ) 


ইউনিয়ন কারবাইভ আয়োজিত 
্রবীম্রসমনের ১ল! মার্চের অনুষ্ঠানে 





A ভীমতী অনিত্র| গুহর কঠসলীতের 


অঙ্গন দেখেশুনে বোঝা কঠিন ছিল 
এ অভের মুল দেবতা কে--ঘামিনী 
কফসৃতি, ন! স্থত্রিত্রা পুহ । অন্ধ 


হি) হিলেবে শ্রীমতী গুছর হিন্দু- 


শ্বানী স্লাগসংগীত (খ্যাল ও ঠুমরী ) 
যে একেবারেই কোন উৎসাহের দাবি 
রাখে না তা নস্ন, তবে যাকে বড় 
জোর একটা আধ ঘণ্টার ছোট 


খ্যালের - সুচী দিলে মানাত তারি. 


ছু্টা ব্যাপী.ভানবাজী হজম করতে 
হলে রীতিমত পরিপাকশক্তির ঘ্র- 
কায়। শ্রীমতী গুহর শিক্ষা কানন 
মম্পতিয় কাছে। পুরুষালি গ্রামে 


জীব শহর তীব্র শ্বরক্ষেপ শ্রীমতী” 


.কাননের চেয়েও তীব্রতর ' লালি- 
ত্যের. বদলে গতি, নিখতার বদলে 
তব্রেতা_-উঠভি গায়কের এইসব 


স্বলত কায় শ্রীমতী গুহর পক্ষে 
ই সিডি এ 


"চাইবেন? এই টাকা পরিশোধ 


পরিহাধ মনে হয়। 
বহু বছর ব্যবধানেও শ্রীমতী 


বাহিনী রুকমুির নৃত্যনৈপুণ্যে বয়- - 


সের ছাপ পড়েনি, । 'ভরতনাটযমকে 
অনাবশ্তক রীতি রেওয়াজ থেকে যুক্ত 
করে ভব্রতনাট্যমকে তিনি অনেকটা! 
মাজ্দিত এবং লৌকিক করেছেন৷ 
তার পধচারির সহজ লালিত্য এবং 
লাবন্য অন্যে ছুলভি। তার বর্ণম, 
ওভিশি, কুচিপুভি, নবরস ইত্যাদি 
এখনও নতুনের মতই উপভোগ্য । 
তিনি যখন’ মঞ্চে এলেন তখন রাত 
পৌনে শট! । সময় তাকে কমই 
দেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি হয়তো 
ছিলেন উপলক্ষ! এর উদ্যোক্1 
স্নৃমফুর হংসুধবনি । 


এঁক্য বিরোধী প্রস্তাব 
{ ১ম পৃষ্ঠার পর) 


ডেকে এঁক্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত লেব । 

হুই কংগ্রেস মহলেই খবর ছিল 
উক্ত প্রাস্স সুনিশ্চিত । কিন্ত এক্যের 
প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি পুরো- 
সুঁরি খারিজ করে দেওয়ায় অনেকেই 
বিস্মিত) অনেকে মনে করছেন 
ইন্দিব্রাজীর সর্বশেষ প্রস্তাবে অর্থাৎ 
নির্বাচনের মাধ্যমে দলনেতা ও 
অন্তান্ত গুরুতপূর্ণ পদগুলো কারা 
পাবেন ঠিক কর] হলে আখেরে 
ইন্কিত] গ্রান্ধীরই লাভ হবে। এই 
কথ? উপলক্ষি করেই তড়িঘড়ি 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এক্যবিরোধী 
পরার তয়ে 








পি রা হর 


আসল মতলব কি? 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


ব্যয়ে পুনর্বাসনের জন্ত বাঁম্রণ্ট সর- 
কার সর্বমোট ৫৬* করোটি টাকা ব্যয়ের 
একটা তিন বৎসর মেয়াদী পরিকল্পন। 
ভারত সরকারের কাছে পেশ করে- 
ছিলেন। তার ক্লোন প্রাপ্তি শ্বীভার 
পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার করেন নি। 
৪০ লক্ষ উদ্বাস্তর সুষ্ঠু পুনর্বাসনের 
জন্য ৫** কোটি টাকা দেওয়া! হলে 
মাথাপিছু মাত ১২৫* টাকা 
পড়ত। তাও তিন বছরে দেওয়া 
যেত। কেন্ত্রীয্ সরকার এই পাঁমান্ঠ 
অর্থব্যয়েও ' রাঘি হন নি। কিন্ত 
এখন শ্রীলংকার উদ্ধাপদের জন্ত মথি! ; 
পিছু এর বারে গণ অর্থাৎ ১৫০০৩ 
টাক] খরচ,করার পরিকল্নন| করে- 
ছেন। কি নিদারুণ বৈষম্য । 
দ্বিতীয়তঃ একজন লোঁককে 
চাঁকরী দ্বিয়ে তার জন্য ১৫০০* টাক 
থোক মাহাধ্য পেলে কে ভী ন! 


করতে হবে মা। যাকে চাকুরী 
দেওয়া] হবে, তাকে কতদিন চাকুরীতে 
রাখ! হবে তারও কোন বাধ্যবাধকতা 
নেই। স্থৃতরাং কোঁন চাবাগাঁন 


মালিক ষদ্ধি ১০৭ জন লোককে কাজ 


দেবেন বলে ১৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে 
নেন এবং এ টাকা স্থায়ী আমানতে 
ব্যাঙ্কে জম। দিয়েও রাখেন তাইলে 
তিন বছরে প্রায় দেড়লাখ টাকার 
মত সুই পাঁবেন-অর্থাৎ এ লোক- 
গুলিকে কিছুদিন মাইনে দিয়ে তার- 
পর ছাঁটাই করে দিলেও তার 
টাকাটা ফেরত দিতে হবে না! বরং 


- সুদ বাবদ .বাড়তি টাকাট! পকেটে 


আসবে । - 
তৃতীয়ত: দম্প্রতি চা শিল্পে এক 

ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । 

সেই চুক্তি অচ্ছসারে মতুন নিয়োগ, 


.বেতনহার, বোনাস ইত্যাদি মীমাংসা 


হয়েছে । এখন দরকারী অনুরোধে 
বেশ কিছু নতুন লোক নিযুক্ত করে 
মালিকের! বর্তমান শ্রমিকদের উপর 
চাপ সহুটটি করতে পারেন। ফলে চা- 
শিল্পে পুনরায় অশাস্তির সবষ্ট হতে 
পারে। 

চতুর্থতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফত- 
গুলি নতুন চাবাপিচার পত্তনের জন্য 





পর্ধদ প্রকাশনা 


[58 সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান / ্ররমাপ্রসাদ ছাস / ২৬০৭ 
২। পদাৰ্থ বিজ্ঞানের পরিভাষা! / ডঃ দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী / ১০০০ 


*এ, রাজন সুবোধ মঞ্লিক স্কোয়ার, কলিকাভা-৭০০*১৩ 


| - পু ._ | বরকত সাহেবকেও বলে গেছেন । 


Pnone: 24-4833 


চেষ্টা করছেন। এর জন্তে সরকারী 
তেষ্টেড জমিও নির্দিষ্ব'করা হয়েছে । 
স্থতরাং কেন্দ্রীয় সরকার অনায়াসে 
মতুন চাবাগান তৈরী করার জন্তে এ 
বরাদ্দ টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে 
পারেন । তাহলে একদিকে যেমন 
স্থায়ী কাজত হাষি হবে, অন্থদিকে 
চায়ের উৎ্পাদনও বাড়বে। 

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রাণ ও 
পুনর্বাসন দপ্তরের ডিরেক্টর চুপি চুপি 
এসে শুধু চাবাগিচা মালিকর্ধের সঙ্গে 
দেখা করে তাদ্দের কাছে এমন 
একট] আচমক1 লোভনীয় প্রস্তাব 
করার আসল মতলব কি? রাজ্য 
সরকার কি এ বিষয়ে অনুসন্ধান 
= স্করবেন 


বরকত বিরোধী 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 

শ্রীমতী গান্ধীর কাঁছে পেশ করার পন্য 
যে রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন ভাতে 
বরকত বিরোধী গোঠীকেই সমর্থন 
কর! হয়েছিল । এবং বলা! হয়েছিল 
বরকত সাছেধকে সভাপতির পদ 
থেকে সরাবার জন্ঠ রাজ্যের অধিকাংশ 
নেত! ও কম একমত । কিন্তু সপ্রয় 
গান্ধীর বিশ্বস্ত অন্ুচর এ আর 
আস্তলের প্রচণ্ড ধমক খেয়ে নিরীহ 
মানুষ আজিজ ইমাম তার রিপোর্টের 
বক্তব্য পাণ্টাতে বাধ্য হন। 

বি্ষুত্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলে 
শ্রীমতী গান্ধী. ঠিক করেছিলেন যে 
তিনি ৫ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সফরে যাবেন 
না। তিনি বিহ্বুদ্ধদের ধৈর্য ধরে 
অপেক্ষা করতেও বলেছিলেন । কল- 
কাত] থেকে জনৈক শিল্পপতির ট্রাঙ্ক 
টেগিফোনে সপ্রয় গান্ধীর সঙ্গে কথা 


- ছওয়ার পর শ্রমতী গান্ধী সফর 


বাতিল ঘোষণা করেও আবার ৫ই 
মার্চ পশ্চিমবঙ্গে আসেন। 

_. লফরে এসে প্রীমতী গান্ধী বিক্ষুব্ধ 
দের কার্যকলাপে প্রচণ্ড ক্ষক্ক হয়েছেন 
ঠিকই, সঙ্গে সঙ্গে সুত্রত মুখাজাঁর 
ওপরও বিরূপ হয়েছেন। কারণ 
স্থত্রত যেভাবে বারিদবরণ দাসের 
সঙ্ে শ্রীমতী গান্ধীর নির্দেশ অন্থান্ত 
করেও ঝগড়া করেছেন তাতে তিনি 
খুবই বিরক্ত হয়েছেন । রারগঞ্জের 
এক জনসভায় শ্রীমতী গান্ধীর ইচ্ছা 
সত্বেও বারিদবরণকে ভাষণ দিতে 
দেওয়ার বিরোধিতা করায় শ্রীমতী 
গান্ধী সত্তর ওপর চটে গেছেন। 
তার মনোভাব তিনি যাওয়ার সময় 


‘চক্রান্ত জাল 
(পৃষ্ঠার পর) ' 
কেনি কোন আমেরিকান মিশনারী 


জড়িত এবং উপজাতি যুব সমিতিকে 


লক্ষ লক্ষ টাকা এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে 
সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হয়েছে বলে প্রামাণ্য কিছু দলিলপত্র 
ভারত সরকারের হস্তগত হয়েছে। 
অকুলীটলের রাজ্য সরকার খৃষ্টান. 


.মিশনারীদের বলপূর্বক অথবা প্রলো- 


ভন দেখিয়ে স্থানীয় সরল উপজাতীয় 
অধিবাসীদের খৃষ্টধমে দীক্ষিত করার 
অভিযোগ পেয়েছেম। গতবছর তার! 
ধর্মীস্তরকরণ আইন প্রবর্তন করে 
ত্রোর করে অথবা লোত দেখিয়ে ধর্মা- 
স্তরিত করাকে কঠোর দণুনীর় অপ- 
রাধ বলে ঘোষণা করেন। “অই 
আইনে রাষ্্রপতিও যথারীতি সন্মতি 
দেন। খৃষ্টান মিশনারীরা অরুণাচল 
সরকারের এই আইন বাতিল করার 
জন্ত মেঘালয় ও নাগাল্যাণ্ড সরকারের 
বিভিন্ন মন্ত্রীকে ভারত সরকারের উপর 
অনবরত চাপ স্বষ্টির জন্যে 'জোরজবর- 
দস্তি করছেন । এরাও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী | 
" পাঠকদের শ্মরণ থাকতে পারে 
যে অন্গকপভাবে ক্রক্ষ-বাঙপাদেশ 
সীমান্তে সীমানাবিরোধ সষ্টি করে 
লক্ষ লক্ষ মগ ও চাকমা উপজাতিকে 
ব্ৰহ্মদেশ ছেড়ে বাওলাদেশে শরণাথঁ 
হবার প্ররোচন] স্থতি কর হয়েছিল । 
সম্প্রতি পশ্চিমবজের 
প্রভৃতি অঞ্চলে উদ্বান্তদের বসতি 
স্থাপন করার প্ররোচন। হুষ্টিতে কোন 
কোন খৃষ্টান মিশনারী গোষ্ঠী সংস্থা 
জড়িত বলে জানা গেছে। কার্যতং 
অরুণাচল থেকে বাঙলাদেশের সীমানা 
বরাবর গোষ্টা আন্তর্জাতিক লাঁমাত্তে 
নানা ভাবে খৃষ্টান মিশনারীদের 
একটি গোষ্ঠী বিশেষ অশাত্তি হট 
করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। 
এই মিশনারীদের মূল ঘাটি 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে । অতীতের অভি- 
জ্ঞত! থেকে এরা যে উপজ্জাতীযুদের 
মধ্যে ভারত বিদ্ধ ছড়াবার অবিরাম 
চেষ্টা করছেন ভার যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে । কেউ কেউ মনে করেন যে 
এই খৃষ্টান মিশনারীর। প্রত্যক্ষভাবে 
অথবা তাদের আবরণে বিশেষ কোন 
বৃহৎ ক্নাষ্ট্রের গুপ্তচর বিভাগ ভারতের 
সীম্]স্ত এলাকায় ঘাটি নির্মাণের চেষ্টা 
করছে। ম্মাগলার, চোরাব্যবসাক়ী 
থেকে বহু রাজনীতিক্ষেত্রে স্থপরিচিত 
ব্যক্তিও এর মধ্যে জড়িত বলে ভারত 
সরকার সংবাদ পেয়েছেন । 
কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে অভিজাত 
পল্লীতে এদের একটি আড্ডা আছে। 
এ আড্ডা থেকে একট! খৃষ্টান সাম্প্র- 
দায়িক দলকে সরকার বিরোধী কার্ষ- 
কলাপে পরিচালন! করা হয়ে থাকে । 


মরিচর্ঝাপি * 






-PRICE 65 60 


আবার এ একই আড্ডা খে 
ঝাপির উদ্ধাম্তদের জন্তোে 


' সংগঠিত হয়? সর্বোপরি এই আজ 


তেই উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় কিছু ফি 
সন্দেহভাজন ক্যক্তি প্রায়শঃ* অন 
গোনা করে সংযোগ রক্ষা করে চলো 
নাগা ইউনাইটেড ফ্রপ্টের সম্ভ" 
পতি মিঃ ইংতী হঠাৎ, ব্ৰন্ধদেশে 
নাগাঅধ্যুষিত এদাক! নাগাল্যাণ্ডে 
অস্ততূক্তি করার জন্তু এমন উদ্বগ্রীল 
হয়ে উঠেছেন কেন ভারত সরকায়্েন 
পক্ষে আগে সেই রহস্য ভেদ ক? 
দরকার । - কারণ চীন-ভারত সীমা 
সংঘর্ষের পর ব্ষনদশের সঙ্গে তা তারে 
সীমারেখা চূড়ান্তভাবে “আলা 
আলোচনার মাধ্যমে, মীমাংসা ক কর 


| মরে ইন্দিরা দরকারে 


আমলেই ১৯৬৭-৬৮ সালে তারত 
ব্ৰহ্ম ধুগ্ সীমানা কমিশন সীাল 
অঞ্চল জরীপ করে ২*৯ মাই? 
সীমাস্ত চিহ্নিত করা হতে থাকে 
১৯৭৬ সালে এ সীমান! চূড়াস্তভা 
নির্ধারিত করে ভারত ও ব্রহ্ম সুর 
কারের মধ্যে "চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 
সেই সময় নাগাল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে 
কোন দলই ব্রহ্মদেশের নাগাঅধুাষিৎ 
১৫০০০ বর্গকিলোমিটার নাগা 
ল্যাণ্ডের সংলগ্ন ভূখণ্ড ভায়ততূতত 
করার দাবী উত্থাপন করেন নি । ক 
দেশেরু নাগা ভাষাভাষী অগ্রিবাসা 
রাও নাগাল্যাটের অন্ততূ্ত £হতে 
চেয়েছেন একথা! শোনা যয়ি নি |" 
বর্তমানে নাগাল্যাণ্ডের শাঁসর- 


* দলের যিন্সি গ্রধান্ন তার কাছ থেকেই 


এই দাবি উঠেছে ভারত সরকারের 
পক্ষে এই দাবির» যুক্তিযুক্ততা যাচ্‌ 
কর] প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু বর্ত 
মান অশান্ত পাজনৈতিক পরিস্থিতি-ত 
এর পেছনে কোন বিদেশী রাষ্ট্রে 
মস্তি সক্রিয় কিনা, ভগ্ন 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন । অরুপাচল, 
নাগাল্যা মণিপুর, মেঘালয় ও 
ত্রিপুরা রাজ্য যেমন আস্তর্জান্তিক 
সীমানায় অবস্থিত, পশ্চিমবঙ্গও তাই। 


ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে খণ্ড খণ্ড ঘট: 


নায় কোন বিশেষ বিদেশী রাষ্ট্রের 
প্ররোচনা আছে কিন! ভারতের 
সার্বভৌম রাহ্রীয় “স্বার্থেই সেট? পুঙ্খা- 
হুপুজ্ঘরূপে যাচাই হুয়া দরকার । 
তার্ত সরকারের বিভিন্ন গোপন 
রিপোর্টে এই সমস্ত ঘটনা অবগত 


“হবার পর রাষ্টরপূতি ও স্বরাষ্ম্রী এই 


অঞ্চল সফর করেছেন । অরুণ 
থেকে মরিচর্বাপিক্স মারীচবাহিনী 


. সতর্ক হউন। 





সম্পাদক__হীরেন বস্তু 


দ্পাদক কর্তৃক দীপালী- প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রদুল্পচন্দ রোড, কলিকাঁতা-৬ থেকে মৃক্রিত এবং দর্পণ কাধালয় ৮ ৬১ মট জন, কলিকাতা-১৩ বোকে প্রকাশিত : 


e আর 


ED 


NE 


১8 


আর এস এস জনসংঘ রাজনারায়ণের বিরুদ্ধে তীর শানাচ্ছে 
“অন্যদিকে সাম্য্ায়িক বদনাম ঘোচাবার জন্য কাজ করছে 





| ডর ত ইজ I তীর a টি ' I পয়সা 
জোর জনৈক কংগেগ নেভাৰ একটি 
ঘৃভাবাগের গন্ধে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


রাজের শরণ সিং কংগ্রেসের 

* জনৈক নেতার বিরুদ্ধে একটি 

বিদেশী দূতাবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 

যোগাযোগ রাখার অভিযোগ. নিয়ে 

দলের মধ্যে দারুণ অনস্তোষ দেখ! 

“কঁদিকযছে বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর 
পাওয়া গেছে।* 

মূ "দক্ষিণ কলকাতা শনবাসী' এই 


খু 


নেম্্রটি সঙ্গতি একটি দূতাবাসের 
সঙ্গে সবসময় ধোগাযোগ রেখে 
চলেছেন। মাঝে, মাঝেই এই 
নেতাকে এ'দূতাবাসে ঢুকতে দেখা 
* যায়। বেশ কিছুক্ষণ ভিতরে শলা- 
- পেরামর্শকরে* তার পর বেরিয়ে 
আসেন। এ নেতার দক্ষিণ কজ- 
কাতার বাসভবনে অনেক রাতেও 


কনহ্যলেটের গাড়ীকে দাড়িয়ে 
থাকতে দেখা যায় । সব ব্যাপার- 
টাতেই একটা রহস্য আছে বলে 
অনেকই মনে করছেন। 

কংগ্রেসের জনৈক নেতা এই প্রতি- 
বেরদককে বলেন, আমাদের দলকে 
বিশেষ একটি রাষ্ট্রের লেজুড়ে পরি- 
ণভ করার জন্য কয়েকজন নেতা খুবই 
সচেষ্ট, দক্ষিণ কলকাতা নিবাসী 
এ নেভাটি হচ্ছে এদের মুখপত্র । 

কংগ্রেস নেতাটি আরও বলেন, 
আমাদের দলকে ভারতীয় রাজ- 
নীতিতে এমন এক অবস্থায় এর] 
নিবে যেতে চান যেখান থেকে 


কংগ্রেস তার নিজম্ব সত্ব? হারিয়ে 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


আইন মন্ত্রীর মতে লিগ্যাল 


এইড সোসাইটি এক প্রহসন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


রাজ্যের আইন ও বিচার বিভা- 
গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাৰ হাসিম 
আবদুল হালিমের মতে “লিগ্যাল 
এইড সোসাইটি” এক প্রহসন । 

এই প্রতিবেদকের সঙ্গে এক 
বিশেষ সাক্ষাৎকারে আইনমন্ত্রী 
বলেন যে, রাজ্যের এই সোসাইটির 
জন্য বছরে, খরচ হয় ৬-লক্ষ টাক! 
এবং এই পুরো অর্থটাই ব্যয় হয় এই 
সংস্থার, কর্মাদের পেছনে। জন- 
সাধারণকে সহায়তা দেওয়া 
হয়ে ওঠে না?” হতরাং এই সোসা- 
ed < ইটি টা আর কি হতে 
*পারে। 

কথা প্রসঙ্গে 


লও 


হালিম 


, আদালতের ছারস্থ , 
avait ? 


হচ্ছেন। সেই সব মাম্যকে আইনী 
সহায়ত! দেবার জন্তই গঠিত হয়েছে 
এই লিগ্যাল এইড সোসাইটি । 
তিনি জানান যে, প্রতিটি জেলাতেই 
এই সোসাইটির শাখা অফিস আছে। 
দরিদ্র জনসাধারণকে আইনী সহা- 
যত) দেবার যে মহান উদ্দেশ্ত নিয়ে 
এই সোসাইটি গঠিত হয়েছে তা 
কার্যকরী ন! হওয়ায় তিনি দুঃখ 
প্রকাশ করেন । রঙ 
হালিম সাহেব বজেন যে, আসলে 
এই সোসাইটির কাশ করার পদ্ধতি- 
টাই গলদে ভর1। তাছাড়া আছে 
পশ্চিমবঙ্গের জন- 


পারি " রথের অভ্তাব। 
চন 
জানান “ষে, বহু সাধারণ মানুষ ৪ সংখ্যার কথ! বিবেচন1 করে ৫ কোটি 


ন কাল আইনে জড়িয়ে পড়ছেন এবং 
হতে বাধ্য করার কোন্‌ মানে হয়না। 


টাকা ন! হলে এই সোসাইটির কাজ 


তকে 


” ( বিশেষ সংবাদদাতা 1) 


রাজনারায়ণ আর এস এস-এর 
বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনের যে 
জাল বিস্তার করেছেন তাতে ভার- 
তীয় লোক্দল ও সি এফ ভি-র 
অনেক নেতাই ক্রমশ জড়িয়ে 


পড়ছেন । চরণ সিং তার এই "চেলা”- 


টির বহু হঠকারী কাজকর্ম ও মস্তব্য 
শুধরে দিলেও এবার আর তাঁকে 
ঠিকমত বশে আঁনতে পারছেন না। 
বরং নিয়তি তাড়িত হয়ে তিনিও 
তার জালে ভগ্রাবহভাবে জড়িয়ে 
পড়ছেন । ইতিপূর্বে. রাজনারায়ণ 
বহুগুণাকে ভার জালে আটকে জগ- 
জীবন রামকে পর্যন্ত পাকড়াও 
করেছেন । 

, আর এস এসকে বাঁধা দেবার অন্ত 
তিনি 'কৌমী একতা সম্মেলন” নামে 
একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল গঠন করে- 
ছেন। গু দলের তিনিই, প্রতিষ্ঠাতা 
সভাপতি। যদিও প্রকাশ করা 
হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করাই 
এই দ্বলের মূল লক্ষ্য, কিন্তু সমস্ত 
আর এস এস বিরোধী দলগুলিকে 
ক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়ে রাজ- 
নারায়ণ পাকে প্রকারে বুঝিয়ে দিয়ে - 
ছেন, তার দলের প্রধান উদ্দেশ্য সর্ব- 
শক্তি দিয়ে আর এস এসকে ধ্বংস 
কর! । এজন্ক তিনি ইন্দিরা গান্ধীকেও 
তার দলের সঙ্গে হাত মেলাতে 
আহ্বান জানিয়েছেন এবং শোনা 
যাচ্ছে শ্রীমতী গান্ধী নাকি দেই 
প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন । 

বিশ্বস্তক্থত্রে জানা গেছে,$চরণ সিং 


একট] প্রীত না হলেও অসস্তষ্টও নন। 
কারণ এই উপলক্ষে ভারতীয় লোক- 
দলের সঙ্গে সি এফ ভির যে সমঝোতা 
হয়েছে, তাতে চরণ সিং খুশিই 
হয়েছেন। 

সম্প্রতি দিল্লীতে আর এস এম- 
এর অহ্ছঠানে যোগ দেওয়ায় অটল- 


বিহারী বাজপেয়ী ও. এল কে আদ- 


বানীর পদত্যাগ দাবী করে রাজ- 
নারায়ণ প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দ্শাইকে একটি চিঠি দিয়েছেন। 
যদিও রাজনারায়ণ জানেন, তার এই 
দাবী মোটেও পালিত হবে না 
তবুও রাজনৈতিক প্রচারে এটা ষে 
খুব কাজে লাগবে এই সার জিনিষটি 
তিনি ভালভাবেই বুঝেছেন । 
অন্তদিকে জনসংঘ বা আর এস 
এস নিক্কিক্ন হয়ে বসে নেই । জরুরী 
অবস্থার সময় তাঁদের উপর ছে ঝড় 
বয়ে গেছে, আবার বাজনারায়ণ সে 
রকম একট! ঝড় যাতে -হৃষ্টি না 
করতে পারেন, সেদিকে দক্ষ্য রেখে 


তারা হিসেব করে এগুচ্েন। 


এমনিতেই তারা জানেন, রাজন'রায়ণ 


বা তার গুরু” চরণ সিং এর প্রতি 
প্রধানমন্ত্রী মোয়ারঙ্গী দেশাই বা 
জনতা পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখর 
মোটেও সন্তষ্ট নন। স্থতরাং রা্জ- 
নারায়ণের এই কার্যকলাপ তারা 
মোটেও ভালো! চোখে দেখছেন না। 


তাছাড়া! বিগত সাধারণ নির্বাচনের 
সময় আর এস এসকে নিষিদ্ধ 

হবে না| বলেই জনতা পার্টি সিদ্ধান্ত : 
নিয়েছিল। সেই দ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
রাজনারায়ণ যতই সোচ্চার হোন না 
কেন, চন্দ্রশেখর বা মোরারজী দেশাই 

হবেন না। বরঞ্চ রাজনারায়ণের এই 

( শেষাংশ: ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার 
সম্পকে আরও খবৰ 


( দপণের সংবাদদাতা ) 


বিধান সভার ডেপুটি “পীকার 
জনাব কলিমউদ্দিন শামস তার 
বিদেশ সফর অসমাপ্ত রেখে নির্দ্ধারিত 
ধিনেক্স পুর্বেই এখানে ফিরে আস- 
ছেন। কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী 
সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের 
অন্যতম সদন্ত হিসাবে তিনি লণ্ডন 
গেছেন। এই সম্মেলন চলবে ২৪ 


মার্চ পর্যন্ত । সেখান থেকে ভার 
যাবার কথা প্যারিস, জেড্ডা এবং 
মদিনায় । 


দর্পণের বিগত তিনটি সংখ্যায় 
কলিম সাহেব সম্পকিত বিভিন্ন তথ্য 
প্রকাশিত হওয়ায় কলিম সাহেবের 
সাঙ্গোপাঙদোরা ভীষণ বিচলিত হয়ে 
পড়ে এবং ট্রাংক টেলিফোনে কলিম' 
সাহেবকে দর্পণে প্রকাশিত সংবাদের 
বিষয়বস্তুর কথা জানায় । 

এ টেলিফোন পাবার পরেই 
কলিম সাহেব তার সরকারী পাসে?" 


চি 


নাল আসিস্টেপ্টকে ট্রাংক টেলিফোনে . 


জানান ঘে, তিনি আগামী ২৭ অথব! 
২৮ মার্চ ফিরে আপছেন। ভবে কেন 
তিনি ফিরে আসছেন তা অবশ্ত 
তিনি তার পার্সোনাল আজিস্টে- 
কে জানান নি) 

এদিকে কলিম সাহেবের সক্গকায়ী 
অর্থ অপচয় সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য 
আমর] জানতে পেরেছি। গত ৪ মার্চ 
কলিম সাহেব লণ্ডন রওনা হয়ে যান। 
তাকে বিদায় জানাতে এখান থেকে 
সরকারী খরচে কয়েক দিন আগেই 
বোথাই গিয়েছিলেন তার সরকারী 
প্রাইভেট সেক্রেটারী এম তকরিম, 
আবদালী কামরুজ্জামান । পা্সে1- 
নাল আ'যাদিস্টে্ট অশোক ভদ্র কিন্ত 
তকরিম সাহেবদের সঙ্গে বোদ্বাই যান 
নি। তিনি বোদ্ধাই যান কলিম 
সাহেবেরই সঙ্গে হাওয়াই জাহাজে 
চেপে। অশোকবাবুর বিমান তাড়া 
যুগিয়েছেন জুট ব্যাচিং অয়েলের 

(শেবাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


তাঁর ‘চেলা’র এইসব কাজকর্মে খুব বেকার ভাতা সম্পকে স্‌ রকারী সিদ্ধান্ত 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বেকার ভাতা যারা পাচ্ছেন 
তাদের সপ্তাহে দুদিন কাল্গ করানো 
হবে বলে আগে যে কথা ঘোষণা কর! 
হয়েছিল সেই নিদ্ধান্তের কিছু পরি- 
বর্তন হয়েছে বলে জান! গেছে । 

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে 
বর্তমান বৎসরে যার] বেকার ভাতা 
পেয়েছেন তাদের সবাইকেই আগামী 
পয়ল! এপ্রিলের মধ্যে স্থানীয় অথবা 
নিকটবর্তী পঞ্চায়েত, পৌরসভা! 
কিংবা পৌরসংস্থায় রিপোর্ট করতে 
হবে। বেকার ভাতা প্রাপকর্ধের হয় 
শহরাঞ্চলের পৌর প্রতিষ্ঠানের কোন 
কমিটির সঙ্গে অথবা গ্রামাঞ্চলের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। 
তবে সপ্তাহে দুদিন নয়। তার 
বদলে ছুই অথবা তিন পর্যায়ক্রমে 
বেকার ভাতা প্রাপকদের ৫০ দিন, 
অথবা! ৮৩ দিম কাজ করতে বল? 
হবে। অব্য ছুটির দিন বাদ দিয়ে। 


বেকার ভাতা প্রাপকর] নির্দিষ্ট 
সময়ের জন্ত নিয়মিত কম হিসাবে 
নির্বাচিত কাজে নিযুক্ত হবেন। 
বেকার ভাত! ছাড়াও এই কাজের 
জন্য প্রাপকদের যথোপযুক্ত বাড়তি 
পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। 

বেকার ভাতা প্রাপকর! সমাজ- 
কলযণমূলক কোন কাজে আগ্রহী তা 
নিয়ে তাদের সঙ্গে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ 
বিস্তৃত আলোচনা কববেন। যে 
কাজ করানো হবে তার মধ্যে রয়েছে 
বয়স্ক শিক্ষা, অন্যান্ত কল্যাণমূলক 
কান্ড, স্বাস্থ পরিবেশের উন্নতিবিধাঁন, 
তধ্য সংগ্রহ করা, অফিসে বসে কাজ 
ইত্যাদি । 

4 ১৯৭৮-৭৯ সালে বেকার ভাড়া 
পেয়েছেন hd ৪৫ হাজার বেকার 
ব্যক্তি। আগামী বৎসরে সেই সংখ্য! 
বেড়ে হবে ২ লক্ষ। i 


সু 





রাজধানীতে মেয়েছেরে নিরাপতা নেই 


ক্পাজধানী এখন যৌনলিগ্াঘের হবর্গরাপ্যে পরিণত । 
হাত বাড়ালেই ভার] নারী পেয়ে ঘায়। কখনে! পরিপূর্ণ 
' তৃপ্তি সহক্ষারে যৌন ক্ষুধা খিটিয়ে নেয়, কখনে স্পর্শ সথথে 
ধস্য হয় বাং. নিদনপক্ষে অশ্লীল অঙ্গভলী অথবা ভাষা 
ব্যবহারের..আনন্দ লাভ করে) নম্থাধিল্লী এখন নারী- 
দের পক্ষে বিভীষিকার রাজ্য, পথে খাটে, বাসে হস্টেলে 
হাসপাতান্ে কোথাও তারা নিরাপদ বোধ করতে পার- 
ছেন না।' -ঘখনই ভারা নিঃসঙ্গ হয়ে 'কার্মোপলক্ষে বা 
বেড়াতে যান, তখনই কোথা থেকে হিংস্র নেকড়ের মতো 
কাষার্ত পশুরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে | ক্কুল- 
- কলেজের মেয়েদের টিট কারী, দিয়েম্জালাতনু করে মারা 
আজকাল নিত্ারিনের ব্যাপার হউক রাভাঁয় 
. এমন কি রামে 'অক্তান্ত যাত্রীর চোখের সামনে 
মেয়েদের শ্লীলতীহানি . করাও "একটি: প্রায় প্রাতহ্যিক 
ঘটনায় পর্ধবপি্ত, হয়েছে। এ-পরিস্থিভির প্রতি গত 
ডিসেম্বরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
দধরের প্রতিমন্ত্রী এষ'ভি পাতিল জানিয়েছিলেন অবস্থা 
আয়তাধীন। : কিন্তু পরবন্তর্ণকালের খটন! প্রমাণ করেছে 
* যে পরিস্থিতি সরকার বা পুলিশের আয়ত্তের বাহিরে । 
সম্প্রতি দিল্লী কলেজ বিশ্ববিগ্তালয়ের মেয়ের! বিক্ষোভ 
মিছিলের মাধ্যমে পুরুষ-গ্রধান সরকারের নিক্রিয়তাঁকে 
য্যঙ্গ-বিদ্রপ করণে কর্তৃপক্ষের নিব্রাতঙ্গ হয়। পুলিশ 
বাপ ও মহিলাদের মধ্যে সমন্বগ্ন কমিটি, সাদা পোষাকের 
পুলিশ ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কথা প্রীপাতিল লোক- 
সভায় জানিয়েছেন ৷ কিন্তু এই বিকৃত যৌন লালসার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনসাধারণকে একাগ্র করতে না পারলে 
বাঞ্ছিত ফল পাওয়া ষাবে কি না সন্দেহ। 
গত কয়েকমাস ধরেই নয়াদিল্লীতে নারীরা নানাঁন- 
ভাবে নিগৃহীতা হচ্ছেন। টিটকাঁরী বা অশ্লীল ভাষায় 
সম্বোধন তো সাধারণ ব্যাপার, বলপুর্বক নির্যাতন ও 
যলাৎকারের ঘটনাও আকছার ঘটে চলেছে। 
প্রপাতিলই স্বীকার করেছেন যে গত ডিসেম্বর-থেকে 
ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত তিন মাসে ২১৬টি নারী নির্যাতনের ঘটনা 
ঘটিয়ে ৭০ জন নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচার করা 
হয়েছে, শ্লীলতাহানি ঘটেছে ২১ জন মহিলার । জনতা 
শাসিত নদ্াদিন্লীতে গত এক বছরের মধ্যে ৩০৬টি শিশু- 
সমেত মোট অপহরণের সংখ্যা ছিল ৬৪২ | গত ডিসে- 
ছয় নয়াদিলীর পুলিশ কমিশনার জে এন চতুর্বে্ী 
স্বীকার করেছিলেন যে পুলিশী নিষ্রিয়তার কারণেই 
রাজধানীর বুকে এই যৌন অপরাধের বান ডেকেছে। 





এবং এধরণের অপরাধ মনের দায়িত্ব যাদবের ওপর 
স্তস্ত তাদের ওদাসীন্য লক্ষ করেই সাধারণ মামুযও 
চোখের সামনে অপরাধ সংঘটিত হতে দেখেও প্রতি- 
বাদের কনিষ্ঠ অন্গুলিটিও উত্তোলনের ভরসা পায় ন1। 
ভা নইলে বাপের মধো একটি নারীর ওপর যন দুঙ্গন 
পুরুষ তাদের কাম চরিতার্থ করছে তখন তার! নীরব 
দর্শকের ভূমিক! পালন করে কীভাবে? কামার্ত পুরু- 
যেরা প্রকাশ্য রাজপথ থেকে, স্কুল কলে হস্টেল হাস- 
পাতাল থেকে বিনা বাধায় মেয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে 
তাদের ইজ্জত লু$ন করছে । এসব বর্বর নারকীয় ঘটমার 
প্রতিবাদে নারীর! মিছিল করলে সে মিছিলের ওপরেও 


রাস্তায় হামল] চালানো হয় এবং পুলিশ জনসাধারণ দোকানদার 


সকলেই সে দৃশ্য উপভোগ করতে থাকে। আন্তর্জাতিক 
নারী দ্বশক জনতা সরকার মর্যাদার সঙ্গেই পালন 
করছেন। 

সহজেই অঙ্থমান করণ যায় যে এর1-পেশাফার চোর- 
ডাকাত গুপ্তা বদমাস্পেস নয়, এই যৌনবিকা রগ্রস্ত মান্গষ- 
গুলে! নারীদেহ ব্যবসায়ীদের মতো সংগঠিতও নয়। 
কিন্ত কারে? নেতৃত্বাধীন হয়ে পরিচালিত না হলেও এ 
ধরণের বিকৃত রুচির প্রকাশে জাতীয় নেতৃত্বের সংকটই 
উদ্ঘাটিত হয়েছে । ধনতাস্ত্িক ও সামস্ততাস্তরিক ব্যবস্থার 


অবক্ষয় পচনের :প্রতিফলন শিল্প সাহিত্যেও অনিবার্য- 


ভাবেই ঘটে থাকে । তাই দেশের সিনেমা ও সাহিত্যে 
আন্ত যৌন লালসায়ই মহিমা কীর্তন । মন্ত্রী মন্ত্ীপুত্র বা 
নেতাদেরই ষদি সেই যৌনক্ষুধা মিটাবার জন্ত সাধারণ 
ভদ্রতা শালীনতা! বিসর্জন দিতে দেখা যায়, নারী দেহ 
সম্ভেগের জন্ম সরকারী ক্ষমতা ও মর্যাদা ব্যবহার করতে 
দেখা যায় এবং সমস্ত আইনকানুন বিধিনিষেধ সমাজ 
সংস্কারকে তারা পায়ে দলে মাড়াতেও কৃন্তিত ন! হয়, 
তখন সাধারণ মান্য জৈব তাড়নায় ভাছুরে সারমেয়র 
মতো আচরণ তো করতেই পারে । যৌন বিকৃতি ও 
যৌন অপরাধ অপসংস্কৃতিরই একট] রকমফের ; জনতা 
নেতারা এ-পরিস্থিতির দায় অন্বীকার করতে পারেন ন1। 
ইতিপূর্বে , রাজধানীতে সঞ্চয় ও গীতা চোপরা অপহৃত 
ও খুন হয়েছে, সমগ্র দেশে হরিজন ও সংখ্যালঘু নির্যাতন 
চলছে! কাজেই নারীদের ' সম্রমের ওপর আঘাত 
আপবেই । কিন্ত ভারতে কোনদিন কোথাও যা ঘটেনি 
রাজধানীতে সেই নারকীয় কাণ্ড অব্যাহত থাকলে জনতা! 
সরকারের মান সর্ষা্বা সবই শেষ হবে। 










নুখ্যমন্লীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন 


“যাদবপুরের রিজিওনাল ইন্ট্টিটি- 
উট অক প্রির্টিং টেকনোলিতে অধ্যক্ষ 
নিয়োগেয় অন্ত গত ১৯৭৭ সালের 
নভেম্বর মাসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় 
এবং তারপর এক সিলেকশান কিট 
গঠিত করে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষী দপ্তর । 
অপ্যক্ষের যোগ্যতা এ সকেলশান 

কমিটি নিয়ে দ্পণে বিস্তারিত 
অহা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু শিক্ষা- 


(দর্পপের.-সংবাদদাতা ) 
দপ্তরের কিছু আমলার যোগপাঁজসে 
আগামী ২৮শে মার্চ *৭১ তারিখে 
অর্থাৎ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার দীর্ঘ 
এক বৎসর চার মাস পরে সেই 
বিতঞ্চিত সিলেকশান কমিটি নিয়ে 
এক ইন্টারভিউয়ের বন্দোবস্ত করা 
হয়েছে । অভিযোগে প্রকাশ যে, 
এ কমিটির তিনজ্ষন অফিসারের 
বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের তদস্ত 


মুখ্যমন্ত্রীর 


চলছে । আর একজন বিশেষজ্ঞ 
হিসেবে রয়েছেন, যিনি এখনও 
অধ্যক্ষপদের সমান বেতনক্রমে স্থায়ী 
হন নি! সিলেকশন কমিটিতে 
এদের কাছ থেকে পক্ষপাতিত্বের 
আশঙ্ক। রয়েছে । এ 
আশু হস্তক্ষেপ 
প্রয়োজন । 





ব্যাপারে | 





গত এগারো থেকে তেরই মার্চ 


| ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের 
বর্ধমান জেলা পঞ্চম'লশ্মেলন হয়ে গেল . 


মেষারী বিষ্ভাসাগর স্বতি মন্দিরে । 


| বিভিন্ন থান! থেকে প্রায় শ তিনেক 
| কৰমা ও প্রতিনিধির এই সম্মেলন 
| শেষ হোল তেরই মার্চ প্রকাশ্য অধি- 
| বেশনের পর। দাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
| আলোচনাচক্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়েই 


সম্মেলন চলে। 
প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 


| নবনির্বাচিত সম্পাদক জয়ন্ত দত গুপ, 


রামকষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিনয় 
কোঙার | প্রধান বক্তা ছিলেন 


| মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্থ। 


বিনয় কোঁডার তার 
স্বভাবসিদ্ধ তেজন্বী বাকভঙ্জিমায় 
| বলেন, আমি বিশ্বাস করি আমার 
| দেশের কিছু যুবক বিপথে যায় অপ- 
রের মেহনতের পয়সায় খায়-_পুজি- 
বাদী সমাজ ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ 
বেকারের জম্ম দেয়--আখের মতো 
তাদের রস নিংড়ে ছোবড়া করে 
{ ইড়ে মারা হয়__কোটিপতির] লু$নের 
| পর যেমন ছুঁড়ে মারে । জামা কাপড় 


& জুতোর দরকার-_কিনতে পারে না 
॥ অর্থের অভাবে--দেশে বেকার বাড়তে 


{ থাকে--বাড়তে থাকে নোত্রামির 
{ পথ । আবার অনেক ছেলে যারা 
|] মদের যোভল আর ছোর! লিয়ে 
{ মায়ের পেট থেকে” জন্ম নেয় না- 


] লান্িত হয়। সামস্ততাস্রিক সমাজ 


তোলে তাগ্যনির্ভরশীল। এ আমি 
বিশ্বাস করি। আবার যখন গণতান্ত্রিক 


জানায়, শুভশক্তি যখন. আহ্বান 
জানায় এ পথ মুক্তির পথ নয়- ওর 


| বিরুদ্ধে রুখে দাড়াও, স্থন্দর হও সৎ 


হও শ্রেষ্ঠ হও তখন আমি কৃষক 


| আন্দোলনের নেতা নয় কর্মী হয়ে, 
| আনন্দ পাই, মনে হয় এ ডাক তে 


নিহত কমরেডদের, এতো! কালনার 


| কৃষক আন্দোলনে নিহত গফ্ুরের 


মৃতদেহের আহ্বান । কালনার শহীদ 
মহাদেব ব্যানাজর্শর আহ্বান । 

তিনি মেমারীর আপামর জন- 
আধারণকে বার বার কৃতজ্ঞতা 


জানাতে গিয়ে বলেন, অনেকেই করেন তাদেরও সংগঠিত করে সঠিক ক 


এগিয়ে এসেছেন এই সম্মেলনকে 
সাফল্যমণ্ডিত' করে তোলার জন্ত 
অক্লান্ত পরিশ্রম আর সহযোগিতা 


| নিয়ে। এদের অনেকেই আমাদের. 


মত্তাবল্বী নন তব এাসছেন কারণ 
খু ঃ - 


দপণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে ১৯৭ 


গণছৃন্তিক যুব ফেডারেশনের প্রকা 


সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ' 
( দর্পণের প্রতিনিধি) | 







এ'রা গণঁতস্বকে ভালোবাসেন । হাসি- 
মুখে করে গেছেন সব কাজ । 
আলোচনা প্রপঙ্গে বিনয় 


কোঙার বলেন, জাজ রাজ্যের হাতে 
অধিক ক্ষমতার অর্য হোল রাজ্যের 
যুবকের হাতে অধিক ক্ষমতা-_ 
রাজ্যের ক্ষেত মজুর কৃষকের হাতে 
অধিক ক্ষমতা । তাই, দিকে দিকে... 
আজ আওয়াজ তুলুন রাজ্যের হাতি. : 
অধিক ক্ষমতা চাই । 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বৃনু তার দীর্ঘ- 
“ভাষণে িউদদনকর্শের' 
পরিস্থিতির পালোচন] করতে গিয়ে 


বলেন, মামরা যখন যুবক ছিলাম (:” 


তখন আমরাও সংগ্রাম করেছি লড়াই 
করেছি। আমাদের সংগ্রাম ছিল 
সাআজ্যবাদী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ছিল 


আমাদের লড়াই । এ লড়াইয়ে কত . 
গুলিতে . 


যে ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছে, 
প্রাণ দিয়েছে তার হিসাব করবে 
ইতিহাণ। কিন্ত স্বাধীনতার এক- 
ত্রিশ বছরেও পুঁজিবাদী শামনব্যবস্থার 


স্পা 


সামগ্রিক - 


অবসান হয়নি, খতম হয়নি সাল-ঞ 


তাস্ত্রিকতার। এখনও'একটা আদর্শের 


লড়াই, চ্ছে যে আদর্শ হোল 


সত্যিকারের গণ্য কর্নার 
লড়াই, জনগণের সরকার কায়েম 
ও রক্ষার লড়াই, 'সামস্ত- 
তাস্্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াই || সামস্ত- 


তাজিক সমাজ ব্যবস্থায় €ছুলেমেয়ে - 
] যারা স্বপ্ন দেখে অথচ বঞ্চিত হয় কাজচেয়ে কাজ পায় না; গয়ীব- + 


ৃ পর । এই সমাজে বিকৃত যৌন পিনেমা হতে পারবে ন1। এই স্বাধীনতা বড় 
| থিয়েটার ধর্মীয় কুসংস্কার মাম্যকেকরে আঘর্শ। এই যুব সম্পরদায়ই তো. 


ফেশের ভবিষ্যত । শহরে শহরে 
বেকার বাড়ছে গ্রামে গ্রামে ক্ষেত- 


যুব ফেডায়েশনের লাল ঝাণ্ডা আহ্বান মজুর বাড়ছে মুষ্টিমেয়'কিছু ধনী আরও ' 


ধনী হচ্ছে এইভাবে চলতে থাকা তো 


উচিত নয় । সমাজবাদ এ জ্রানের 
রাজত্বের আদর্শ ছাড়া বাচবার তে 

আর কোন অন্ত পথ নেই। 
আজ যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে 
হবে । কাজ করতে হুবে,। গণচেতন! 
বাড়াতে হবে সাধারণ যাঙ- 
ষের। নানান আন্দোলনের মধ্য 
দিয়ে সভা শঘাবেশের মধ্য দিয়ে 
বোঝাতে হকে, সর্বক্ষেন্জেই সংগঠন 
তৈরী করতে ববে। কৃষক সমিতি 
করতে হবে। যার! ৯সংল্‌ বানী 


চালাতে হবে। যার! লেখেন 
তাদেরেও সংগঠিত হয়ে সাধারণ 


মানুষের মধ্যে চেতনা জাগাতে হবে == এ 


আমাদের ব্যবহারে, সাধারণ” 
"(শেষাংশ ১ শ পৃষ্ঠায় ) 


জল 


চে 


কলা, - 


fd - ই 


~ 


রণ ॥ শুক্রবার ২৩শে মার্চ, ১৯৭৯ 


" নিম রাষ্ট্রীয় শিলে নর 
বিদেশ ভর লক্ষ লক্ষ টাক| বায় 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি লাভজনক 
হোক আর নাই হোক, দেখা যাচ্ছে 
এর মধ্যে বেশ কিছু সংস্থার কর্তৃপক্ষ 
বিদেশ যাতায়াতে প্রচুর টাকা ব্যয় 


"- করছেন। শে মোট ১৭২টি রাষ্ট্রা- 
সত শিল্পের মধ্যে ১০০টি সংস্থা থেকে 


যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা 


অবাক করে ৯১ 
কথায় এইসব বিদেশ 


১ বাও্যার ঘটনাগুলি ষে লব সময়েই 
৯ জরুরী তা নয় দেখা গেছে ইত্তি- 
যান এয়ারলাইনসের জনৈক মেডি- 
কেল অফিসার স্থদূর প্যারিস ছুটে 
“গেছেন, কেনন! সেখানে অনৈক দকি- 
পাঁঞ্চ অপারেটর* অন্থস্থ তাকে নিয়ে 


" আসার জন্য। দিল্লী রোড ট্রান্সপোর্ট 


করপোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার 


১৭৫-৭৬ সনে ব্রিটেন গেলেন । কিন্তু, 


কেন, কার জন্য, কি ব্যাপারে তার 
কোন স্ুম্পষ্ট উল্লেখ নেই। লাইফ 


স্মসস্হনদিওরেনস, করপোরেশনেও কতি- 
_.পয় আমলার বিদ্বেশ* যাতায্রাতের 


ও পরিয্ুর উদ্দেশ্য খুজে পাওয়া 


ষায়ান। NE 

৭৭.৭৮ সনেরিমিটি অনঞ্পাবলিক 
., আত্তারটেব্বিংসয়ের, এক রিপোর্টে 
প্রকাশ মাত ০ ০টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের 


মধ্যে টি প্রবতষ্ঠানেই ৭৬-৭৭ সনে 


পাপী 


ই 


Ed 


১০ লক্ষ টাকার ওপর শুধু বিদ্বেশ 
যাতায়াতেই খরচ কর! হয়েছে। এর 
মধ্যে ভারত হেতি “ইলেকট্রিক লিমি- 
টেড এই বছরে এ বাবদ ৩২ লক্ষ ৫৮ 
হাজার টাকা খরচ করে। এ্রএকই 
বছরে ২২ লক্ষ টাকা ৬৬ হাজার 
টাকা বিদেশ ঘাতায়াতে খরচ করে 
ইনজিনীয়ারস লিমিটেত। ইনজজি- 


নিয়ারিং প্রজেক্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড 


আদ এই এক বছরেই থরচ রে ১১ 
লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। " 

ইলেকইনিক্স হে এও টেক- 
মোলজি ডেভেলপমেন্ট কয়পোরেশন 
অফিসারদেরুণবিষেশ পাঠিয়ে উড়িয়ে 
দেন ২০ 7 ৩৮ হাজার টাঁকা। 
বাহন এইপব বিদেশ ভ্রমণের 

লমরেই ১১৪০৪ খাড়া করে 


ধোপে ania es 


যুক্তি 
রাখেন । 
কাছে এসব 


' উ গ্রতিষ্ঠানগুলির বিভা- 


১-রিত তথ্যে জানা যায় ভার হেস্ডি 







ইদেকট্রিক্যালস. লিমিটেত কর্তৃপক্ষ 
৭৬-৭৭*দূনে ১১৫ বার বিভিন্ন দ্বৈশে 
২ সংস্থার র্থে. অফিসারদের বিবেশ 


পিজি 


ইন্জিন স্কারিং পরে শি 


বার। ইনজিনিয়ারস লিমিটেড ৭৪- 
৭৫ সনে বিদেশে প্রতিনিধি পাঠান 
৮১ বার, পরের বছর ৯৬বার, ৭৬-৭৭ 
সনে অফিসারদের বিদেশ ভ্রমণে 
সাহাষ্য করেন ১*৬ বার। ইণ্ডিয়ান 
এয়ারলাইনন ৮৪ বার তাদের প্রতি- 
নিধি বিদেশে প্রেরণ করেন। জান! 
যায়, লোকসানে কাহিল এমন রাষ্ট্া- 
মত্ত শিল্পগুলিও বিদেশ যাতায়াতের 
জন্ত প্রচুর টাকা ব্যয় করেছেন। 
জেসপ কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ”৭৬-৭৭ 
সনে ২৩ বার বিদেশে তাদের প্রতি- 
নিধি পাঠান । বিমানে যাতায়াতের 
জন্যই খরচ হয় প্রায় ২ লক্ষ ৬১ 


হাজার টাকা। কোম্পানীর লোক- 


সানের পরিমাণ তখন সাড়ে চৌষটি 
লক্ষ টাকারও বেশী। ভারত এযালু- 
মিনিয়াম কোম্পানী লিমিটেড, হিন্দু 
স্থান এন্টিবায়োটিক লিমিটেড, 
সেন্টাল ইনল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট 
করপোরেশন, ভারত হেতি প্লেটস এণ্ড 
ভেসেল্স লিমিটেড, ভারত পাম্পস 
এণ্ড কমপ্রেমারম লিমিটেড প্রভৃতি 
সংস্থাগুলি লাভের মুখ দেখুক আর 
না দেখুক বিদেশে অফিসার পাঠাতে 
এদের কোনও তৎপরতার অভাব 
দেখা যায় নি। 

তাই দেখা যায়, ৭৪-৭৫ থেকে 
৭৬-৭৭ পর্যন্ত মাত্র ভিনবছরে মাজা 
গাও ভক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ ৮৩ বার, 
মেটারানারজিক্যাল ইনজিনিয়ারিং 
কনসালটেপ্টস লিমিটেড ৯৮ বার, 
যিনারেলস এণ্ড মেটালস ট্রেডিং কর- 
পোরেশন ১১৫ বার, প্রজেক্টদ এণ্ড 
ইকুপমেন্ট করপোরেশন অব ইতিয়া 
লিমিটেড ৭৫ বার, হিন্দুস্থান মেসিন 
টুলস ৭২ বার নানা কাজে বিদেশে 
প্রতিনিধি প্রেরণ করে. লক্ষ লক্ষ 
টাকা খরচ করেন । 

একথা অবিশ্বান্ত হলেও ত্য হে 
মাত্র ৮৫টি সারার শিল্পের - অফি- 
সারদের বিদেশ বাতায়ার্তে 1৪ থেকে 
৭৭ মন পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে তিন 
কোটি ছাপ্নাম্ন লক্ষ চুয়াজিশ হাজার 
টাকা খরচ করা হয়েছে'। উল্লেখযোগ্য 


ঘটনা হলে! এই প্রতিষ্ঠানগুলিয় এই 


বিদেশ যাতায়াত বাবদ্ধ খরচের পরি- 
মাণ বছরের পর বছর বেড়েই গেছে। 
৭৪-৭৫ সনে গড়পড়তা! এই খরচা 
ছিল ৭৭ হাজার, পরের বছর ভা 
স্বাড়ায় ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকায়, 
৭৬-পূর্ণ সনে এই অংকের পরিমাণ হয় 
টাকা। 
{ শেষাংশ ১০ ) 


"চনে পতা 


ক্রেন্দরীয় বাজেট ও বাসের ভাড়৷ 


এ বছরে বেলী বাজেট উথা- 
পিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সারা ভারত 
জুড়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সুরু । 
বিভিন্ন পণ্যের ওপর নতুন করে আব- 
গারী শুষ্ক বৃদ্ধি, বিশেষ করে 
এখনকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় 
ব্যবস্ৃত কয়েকটি দ্রব্যের উপর কর 
বৃদ্ধি হওয়াতে মুল্যবুদ্ধির সম্ভাবন] 
সাধারণ মাস্ষকে অতিরিক্ত মাত্রায় 
ভাবিয়ে ভুলেছে। ইতিমধ্যে দামও 
বেড়েছে বেশ কিছু জিনিষের | 
নতুন কর বসিয়ে যে টাকা তোলা 
হচ্ছে তার পরিমাণ ৬৬৫ কোটি টাকার 
মত। এই পরিমাণ নতুন করভারে 
অনেকের আপত্তি নাও থাকতে 
পারে কিন্ত যেভাবে এই করভার 
চাপানে। হয়েছে আপত্তি উঠেছে 
তার উপর। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য এই 
করভারের চাপ পড়বে শহরের 
বিত্তবান শ্রেণীর উপর--নিক্ববিত্ব বা 


বিত্তহীন মাচষের গায়ে আচ লাগবে 
না। 


সরকারী মুখপাত্রেরা যাই বলুন 
না কেন অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেই 
জানা যাচ্ছে কিছু কিছু জিনিসের 
মূল্যবৃদ্ধি হবে এবং এই মূল্যবৃদ্ধির 
চাপ বিত্তবান শ্রেণীর উপর পড়বে। 
অর্থমন্ত্রীর ধারণায় যথেষ্ট বিতর্কের 
অবকাশ রয়েছে । 

প্রথমত রেলবাজেটে রেলভাড়। 
বৃদ্ধির ফলে পরিবহন খরচ সাধারণ 
ভাবে বাড়তে চলেছে । আপামর 
লমস্ত জনসাধারণের গায়ে এর আচ 
লাগবে। এ তথ্য সরকারীভাবে 
অন্বীকৃত হয়নি। অন্যান্ত পণ্যের 
উপর করভার কিভাবে মূল্যবৃদ্ধি 
ঘটাবে এখনি বিশ্লেষণ করে তা বল! 
যাচ্ছে না কেননা মূল্যবৃদ্ধির 
ব্যাপারটি এদেশে ভয়ঙ্কর রকমের 
বেহিসাবী। “মূল্যবৃদ্ধির অনেকগুলি 
কারণ আমাদের আধিক ভ্রগতে 
ঘা ক্রিয়। করভার ছাড়া কৃষি 
উৎপাদনে ঘাটক্ষি, কালে! টাকা, 
মজ্ুতঘারী, কালোবাজার এ দবই 
রয়েছে? এর উপর রয়েছে দরকারী 
নিক্রিয়ত1। মূল্যবৃদ্ধি ন্যায়সংগৃত্ত 
অর্থনৈতিক কারণ ন! থাকা দতেও 
খন তখন ৰে কোনে। জিনিসের 
মূল্যবৃদ্ধি ঘটে যেতে পারে। 
বেছিসাবী মূল্যবৃদ্ধি স্থায়ীভাবে রোধ- 
করায় ক্ষমত] আমাদের লরকারের 
নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে 
এই নিদ্বারুণ. অভিজ্ঞত1 আমাদের 
নিত্যদিনের । 

পেল ও হাইম্পিত ডিজেল 
ভেলের উপর নতুন কর বসানোর 
ফলে এখনই লারা ভারতবর্ষে রেল 
ভাড়া বুদ্ধি ছাড়াও সমস্ত পথ পরি” 


. যুরারি ঘোষ 
বহন খরচ বাড়তে চলেছে। এই 
পরিবহন খরচের কতখানি বুদ্ধি ন্যায়- 


সংগত তাঁ কিন্তু বাড়তি কর ধারা 
বপিয়েছেন তাদের হয়তে দুশ্চিন্তার 
কারণ নয়। এই একটি ব্যাপারেই 
সরকারী নীতি রচনাকারী মহলের 
দায়িত্আনহীনত] প্রকট । 

কলকাত! সহরে এখনই দুপক্ষের 
আন্দোলন শুরু । হইস্পিড ডিজেল 
তেলের দ্বাম বেড়ে যাওয়ায় এখান- 
কার বাস মালিকেরা টিকেটের মূল্য 
হার বাড়াতে চাইছেন-ব্যবস্ত]' 
হিসেবে তারা বাস ন! চালিয়ে বাস 
ধর্মঘটেয় ডাক দ্িয়েছেন। সাধারণ 
মান্য এমনকি বাসের শ্রমিক কর্ম- 
চারীরাও ভাড়া বৃদ্ধির .বিরুদ্ধে বম 
বন্ধ। এর মধ্যেই ট্যাক্সি মালিকেরা 
বর্ধিত ভাড়া নেওয়ার স্থযোগ পেয়ে 


গেছেন। কিন্ত অস্তত এই রাজ্যে. 


সরকারী চেষ্টায় এখনে] বাসভাড়া 
বাড়েনি। অদূর ভবিষ্যতে কি হবে 
বলা যাচ্ছেন 4 তবে বাপ মালিক- 
দের প্রচণ্ড চাপে সরকার ও নিত্য- 
দিনের ষাতীর] উত্যক্ত হয়ে রয়েছে । 
বাসভাড়। বৃদ্ধির আশংকায় সাধারণ 
মান্য নিশ্চিত উদ্িগ্ন। 

এর আগে দিদ্ধার্থ রায়ের সর- 
কারের আমলে বাসট্রাম ভাড়াবৃদ্ধির 
ঘৌক্তিকতায় প্রচারের বন্য! বয়ে 
গিয়েছিল। সংবাদপত্রে সরকারী 
বিবৃতিতে, সিলেম1] লাইভে বড়ো 
করে দেখানো হত পশ্চিমবঙ্গে বাসের 
মাধ্যমে পথ পরিবহন খরচ সব 
রাজ্যের চেয়ে কম ।. কিন্ত পশ্চিম- 
বঙ্গে শুধু কলকাতা শহরে নয় রাঘ্- 
জুড়ে বাস পরিবহনে-যাত্রীরা যেভাবে 
যাতায়াত করে সেই প্রাশাস্তকর পরি- 
বেশের কথা উল্লিখিত হয়নি । কেবলি 


. একপেশে তুলনার চিত্র তুলে ধরে 


বাস পরিবহনের মূল্য হার বাড়ানে। 
হয়েছিল। নতুন বার্জেটের প্রত্তি- 
ক্রিয়াস্ব যদি টিকেটের মূল্যহার ঘাড়ে 
সেই পুরনো কারদার প্রচার চলবে 
এট] নিশ্চিত । 

মাছষ ও পণ্য দুইয়েরই পরিবহন 
ব্যয্ন বৃদ্ধির লঙ্গে দে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি 
আটকে থাকবে ন1।. নানাভাবে 
নানা পণ্যের করভার বৃদ্ধির ফলে 
সেই লব পণ্যের দ্বাম যেমন বাড়বে 
ভেমনি রাজ্য ছুড়ে . বাস পরিবহন 


‘খরচ বাড়ার জন্ত দাধারণতাবে নিত্য 


দ্বিনের সব পণ্যেরই মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে 
এবং এই মূল্যবৃদ্ধি মোটে এক শতাংশ 
হবে এমন দায়িতজ্ঞানহীন উক্তি সর- 
কারী মহল থেৰেই সভব । মুল্যবৃদ্ধি 
এক বা ছুই শতাংশ যাই হোক না 
কেন মূল্যবৃদ্ধি যে হতে চলেছে সর- 
কারী মহলও এট? ধরেই নিয়েছেন 


এবং সাধারণভাবে নাগরিকদের 
বৃদ্ধির জেন্ভ মানসিক প্রস্তুতি 
তুলতে চেয়েছেন । সরকারী 
বিচ বলছেন না যে বর্ধিত 
খেসারত দিলে পাধারণ 'মাহষের 
কোন পথে উপকার আসবে। বর্ধিত 
বাসতাড়া দিলে. ‘কি. স্বস্তিতে ও* 
শান্তিতে ভ্রমণ আয়াসিসাধ্ হবে? 
অন্ত কোনো পণ্যেক্স 'ছিসাবের 
মধ্যে না গিয়েও বর্তমান: ‘কর বুক্ষিতে 
বাসভাড়ার যৌক্তিকতা. ‘কিন্ত মেনে 
নেওয়া যায় না।' 'হাইম্সিভ ডিজে- 
লের উপর গতবারের. বসানো কর 
ছিল কিলে! লিটার প্রতি ৪০৪ টার, 
এবারে বাড়িয়ে ২%৫ টাক! করা 


হয়েছে-এক হাজার লিটারে ৯৬ 


টাকা বৃদ্ধি। আমাদের কলকাত! 
ও শহরতলীর বাসে..সার1 দ্বিনে ৮০ 
থেকে ১০০ লিটার ডিজেল খরচ হয়। 
মিনিবাসে ৬* থেকে ৮* লিটার 
বড় বাসে গড়ে ১:০ লিটার খরচ 
ধরলে দিনে বাড়তি ব্যয় দশ টাকার 
বেশি নয়। মিনিবাসে গড়ে ৮০ 
লিটার তেল খরচ ধরলে ব্যস্ত বাড়বে 
আট টাকার কাছাকাছি । কিন্ত 
এরই জন্য বাম . মালিকের! টিকেট 
পিছু দশ পয়স। বাড়তি ভাড়া দাবী 
করছেন। 

কিন্ত কোনোভাবে কনিকা 
বাড়তি ভাড়া পশ্চিমবঙ্গের শহর ও 
শহরতলীর বায় মালিকের! দাবী 
করতে পারেন ন11-. ধে ভাবে নির্ধা- 
রিত সীমার বাইরে বাসের মধ্যে 
তারা যাত্রী সংখ্যা বহন করেন তার 
সঠিক হিসাব কখনোই কর্তৃপক্ষের 
কাছে পেশ করেন না। বর্তমান 
ভাড়ার হার বাদপিছু আইনসংগত 
ভাবে নির্ধারিত সংখ্যক যাত্রী বহনের 
হিসাবেই স্থির হয়েছে কিন্ত আইন- 
পংগত সীমিত যাত্রী সংখ্যার ছিগুণ 
তিনগুণ যাত্রী বহন করে যে বেআইনী 
আয় বাস মালিকদের পকেট ভাবি 
করে ভার থেকে দিনে আট টাকা বা 
দশ টাকা বাড়তি খরচনা দিয়ে যাত্রী 
লাধারণের পকেটে আরো চাপ 
দেওয়া কোনো যুক্তিতেই মেনে 
নেওয়া যায় না। | 

এছাড়াও আছে প্রায় প্রতি ৰাসে 
বেআইনী টিকেট । ২* পয়সা দিয়ে 
৩৫ পয়সার .টিকেট দেওয়া বা ৪* 
পয়স! দিয়ে ২৫ পরসার টিকেট । 
এসব নিত্যদিনের যাসযাত্রীর অভি- 


জঃ ভাড়ার হার বাড়ানোর অুগ 
প্রতিটি বামে নির্ধারিত সীম্সিভ 
সংখ্যক যাতত্ুরিবহনে সরকার ঝুঁস 


মালিকের বাধ্য. করতে পারবে 
কি? 








LS 


AE. 
॥ চার ॥ 


বাদী বিশ্ব রথ নৈতিৰ সংকট 
ৰাজনৈতিক সংকট 


( অর্থনৈতিক ভাষ্যকার ) 


পুঁঞিবাদী বিশ্বে অর্থনৈতিক 
ংকটের গভীরতা ও ব্যাধির প্রচ- 
গুতা সবগুলি শিল্পোন্নত ধনী দেশেই 
রাজনৈতিক সংকট 
ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মাণী, আমে- 
রিকা, কানাডা! এবং জাপানে এই 
রাজনৈতিক মুংকটের 'দুর্লক্ষণ দিন 
দিন এাঢ়.হয়ে উঠেছে। 

' সম্প্রতি ফ্রান্দের জাতীয় পার্লা- 
মেন্টে বেকার সংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি 
এবং অর্থনৈতিক অধোগতির অভি- 
যোগে ফরাসী মঞ্ত্রিদভার বিরুদ্ধে 
বিরোধী সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিষ্ট 
দলের আনীত অনাস্থাপ্রস্তাব আলো- 
চনা কর] হচ্ছে। ফরানী পার্লা- 
মেপ্টে গ্ঘগলপদ্থী ফরাসী মৈত্রীজোট 
সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রধানমন্ত্রী বারে এই 
দলের আম্থাভাজন নেতা । কিন্ত 
সংখ্যাগরিষ্ঠ -হওয়া সত্বেও 
ফরাসী পালামেন্টে তিনি অনাস্থা 
প্রস্তাবে জয়ী হতে . পারবেন কিনা, 
সেই সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে । 
কারণ, প্রধানমন্ত্রী বারের নিজ দলে- 
রই বছ সংখ্যক স্দশ্য অনাস্বা প্রস্তাবে' 
শ্বাক্ষয় করেছেন , 

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের ; সর" 
কারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় ঘে 
ফ্রান্সে মোট বেকারের সংখ্যা এ 
যাবত কালের সর্বাধিক সংখ্যা সাড়ে 
তেরো লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। ভার 
উপর ইম্পাত শিল্পে মন্দা হুষ্টি হওয়ার 
ফলে অবিলদ্দে প্রায় ২১১০** ইম্পাত 
শ্রমিক চাকুরী হারাতে চঙ্গেছেন। 
কমিউনিষ্টদের পরিচালিত ফ্রান্সের 


সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ' 


সি, জি, টি (কনফেভারেশন জেনা- 
রেল ছু ত্রাভেইল ) ২৩শে মার্চ সারা 
ফান্দে বিশেষতঃ ফ্রান্সের ইম্পাতশিল্প 
প্রধান উত্তর ও পূর্ব প্রদ্বেশগুলিতে 
ধর্মঘট এবং ইম্পাত শ্রমিকদের বিক্ষোভ 
অভিযানের আবেদন জানিয়েছেন । 
এই পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসী জাতীয় 
, পালণামেন্টের এক জরুরী অধিবেশন 
আহ্বান করার দাবীতে বর্তমান 
'কোয়ালিশন সরকারের  বৃহত্তম' 
শরিক দ্যগলপন্থী দল সমাজতন্ত্রী ও 
কঁনিউনিষ্ট দলকে সমর্থন করেছে। 
স্থতরাং অনাস্থাপ্রস্তাব গৃহীত হউক 
বানা হউক, অর্থনৈতিক সংকটের 
মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বারে 
সরকার যে গদীতে টিকে দি 







বে না, সেটা বে।বা 
পু"জিবাদ্বী অর্থনৈ সংকটের 
বোঝা কি ভাবে রার্জধনৈতিক অস্থিরতা 


সংকট ডেকে আনছে ' ইতালির 


সৃষ্টি হরছে। * 


মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং নতুন 
স্থায়ী মস্িসভা গঠনের ব্যর্থতা তা 
চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে । 

ব্রিটেনে বেকারের সংখ্যা ১৫ 
লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। শাসনক্ষমতায় 
আসীন বর্তমান শ্রমিক দলের সর- 
কার আগামী শরৎকালের মধ্যেই 
সাধারণ নির্বাচনের সন্মুখীন হবে। 
ইতিমধ্যেই পাল“মেণ্টে শ্রমিক সর- 
কার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটভুটিতে 
পরাজিত হয়েছেন এবং শাসনক্ষমতা 
বিকেন্দ্রীকরণ বিলের উপর গৃহীত 
গণভোটেও ক্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলসে 
তার] বিলের সপক্ষে অনুমোদন লাভ 
করতে সক্ষম হননি। স্কৃতরাং 
আগামী পালণমেণ্ট নির্বাচনে শ্রমিক 
দল ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে 
না বলে রাজনৈতিক মহলে ধারণা 


এবং রাজনৈতিক সংকটের চাপে টল- 
অল পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
পড়ার মুখে তখন আমাদের দেশের 
রাজনীতি স্বস্থির থাকবে এবং কংগ্রেস 
অথব। জনতা সরকারের অন্থন্থত 
নীতিগুলি অ'মাদের দেশের অর্থ- 


* নৈতিক সংকট মোচন করবে এমন 


আশা করা যায় না।, পয়ষট্র কোটি 
মানুষের দেশ এই ভারতবর্ষে বেকা- 
রের সংখ্যা সওয়া কোটি। অর্ধ 
বেকারের সংখ্যা নয় কোটি এবং 


দারিদ্র্য সীমার নীচে, অর্থাৎ জীবন- 
ধারণের নানতম জিনিষপন্র ও কিনতে 
পারেন না এমন লোকের সংখ্যা 
বত্রিশ কোটি। 
ইন্দিরা গান্ধীর গরীবি হটানোর 
নমুনা এই । পাশাপাশি মাত্র ২৫টি 
একচেটিয়া শিল্পপতি গোষ্ঠী দেশের 
মোট লগ্নী মূলধনের ও মুনাফার 
সিংহভাগ দখল করে আছে এবং 
প্রতিবছরই উত্তরোত্তর তাদের শ্রীবৃদ্ধি 
ঘটছে । এমন কি জনতা সরকারের 
আমলে, তাদের ই্রবৃদ্ধিলাভের হার 
বেড়ে গেছে । 
সম্প্রতি প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাংকের 
এক সমীক্ষায় বল! হয়েছে যে ১৯৭০- 
৭১ সাল থেকে ১৯৭৫-৭৬ সাল অবধি 
পাচ বছরে দেশে ভোগ্যবস্ত সরব- 





কটি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস 
থাচারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ রক্ষণশীল- 
দলও পাল“মেণ্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে ন! বলে 


অর্থাৎ 
সংকটের 
অস্থিরতা ও 


সদ্দেহ দেখ দিয়েছে। 
ব্রিটেনেও অর্থনৈতিক 


গভীরতা রাজনৈতিক 
সংকট সুষ্টি করছে। 
অপেক্ষাকৃত *মৃদ্দিশালী জাপান 


ও পশ্চিম জার্মানী, কিংবা মাফিণ যুক্ত 
রাষ্ট্র ও কানাভাও এই অস্থিরতা ও 
সংকট থেকে মুক্ত নয় । ১৯৭০ এবং 
১৯৮০ মালের মধ্যে এই দেশ- 
গুলিতেও সাধারণ নির্বাচন, ও সর. 
কার বদলের সমূহ মস্ভাবন! দেখা 
ষায়। জাপানে তো নির্বাচনের 
আগেই প্রবীণ মন্ত্রী ফুকুদার স্থলে নতুন 
প্রধানমন্ত্রী ওহির! ক্ষমতাসীন হয়ে- 
ছেন! পশ্চিম জার্মানীর বুন্দে্টাগ 
বাপালণষেন্টের নিয় পরিষদে সর্ব- 
শেষ ভোটাভুটিতে চ্যান্সেলর হেলমুট 
স্মিটের সরকার মাত্র এক ভোটে টিকে 
খাকতে পেরেছেন । নানা দুর্নীতি 
গোপন তথ্য পাচার ও গুপ্তচর বৃত্তির 
অভিষেগে পশ্চিম জার্মানীর রাঁজ- 


নৈতিক আকাশ ভারী হয়ে উঠেছে । 
বিশ্বের সবচাইতে ধনী পুঁজিবাদী 


দেশগুলিতে যখন অর্থ নৈতিক মন্দা 
ও সংকটের গভীরতা দেখা দিয়েছে 


রাছের পরিমাঁণ ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছে অথচ দেশে উৎপন্ন মোট 
জাতীয় উৎপাদনের আভ্যন্তরীণ 
বিক্ৰয় কমে গেছে। ১৯৭০-৭১ সালে 
জাতীয় মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৩. 
শতাংশ দেশের মানুষই ক্রয় করতেন, 
ভোগ করতেন, কিন্তু ১৯৭৫-৭৬ সালে 
১৬ শতাংশ উত্পাদন 'বৃদ্ধি সত্বেও 
জাতীয় ভোগের হার ৬১ শতাংশে 
নেমে এসেছে ৷ অর্থাৎ বিপুল পূরি- 

মাপ উৎপন্ন ব্রব্যসামগ্রী, অর্থাৎ মোট 
জাতীয় আয়ের ৪$ শতাংশ অবিক্রীত 
থেকে গেছে । টাকার হিসাবে এই 
অবিক্রীভ' পণ্যের দাম প্রায় তিন 


হাজার কোটি টাকা। মাল বিক্রী 


না হলে উৎপাদন বন্ধ হবে, শিল্প রুগ্ন 
হবে এবং বেকারি বাড়বে । অর্থাৎ 
আরে] কম পণ্য বিক্রী হবে। স্থতরাং 
শিল্পপতিরা উদ্বৃত্ত পণ্য ভরতুকি দিয়ে 
আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী করতে 
চাইবেন ।: ফলে রাজকোষে টান 
পড়বে, জিনিষপত্রের কৃত্রিম অভাব 
দেখা দেবে । সমগ্র চাপটাই সাধারণ 
মেহনতি মামযের ঘাড়ে চাপবে। 
তথন রাজনৈতিক সংকট কোন না 
'কোন পথে আত্মপ্রকাশ করবেই, 
এটাকে এড়ানে! সম্ভব হবে না। 
এটাকেই বলে পুঁজিবাদী সঙ্কট, 
উৎপাদন ও বিনিময়ের সংকট বা 
উদ্ধত্ত যূল্য আদায়ের সংকট | পু'জি- 
বাদী আত্মহননের এই সংকটময় 
পরিস্থিতি এড়াতে হজে গোটা! পু'জি- 
বাদী সমাজব্যবস্থাকেই পান্টাতে 
হবে। নান্য পন্থা: অস্রনায় । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে 


না! কেট বাদফণ্ট ঘারে; 
কথ| শুনছে না. - 








( দপণণের পর্যবেক্ষক) 


সার্কাসের 
স্বতারকিন ই্রীট 
রাজনৈতিক সংবাদদাতা কপনি 
এটে মোহমুদগর ঘুরিয়ে চলেছেন । 
বামক্রণ্ট সরকারের জনপ্রিয়তা তার 
বুকে (না, মালিকের বুকে ) শেলসম 
-আ'ঘাত করছে আর সেই আঘাতে 
জর্জ মন পাগলামির পর্যায়ে গিয়ে 
পৌছেচে। আনন্দবাজারের রাজ- 
নৈতিক সংবাদঘাতার মালিককে 
করার রাজনীতিও আছে। একদা! 
ফরওয়ার্ড বকের ভলান্টিয়ার, পরে 
চৌরজীর কংগ্রেস ভবনের নিত্য 
হাজিরাদার প্রচার সম্পাদক কোন 
সিড়ি বেয়ে রাজনৈতিক সংবাদ- 
দাতার পদে প্রমোশন পেলেন তা 
আর কেউ ন! জানুক, লক্ষ্মীনিবাস 
বিড়লার রাজনৈতিক সচিব সস্ভোষ- 
বাবু তা ভালে! করেই জানেন । 
বিড়লা হাউসের আশীর্বাদ ছাঁড়। 
কমার্স গ্রাজুয়েটের পক্ষে রাজনৈতিক 
সংবাদের কারবারী হওয়া সম্ভব 
হতো না বড় কোর কোনে] অখ্যাত 
অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণীর' পদ দখল 
করা সম্ভব হতে]। 
তবু তিনি পাঠকদের জ্ঞানদানের 
অধিকারী । কারণ তিনি মালিকের 
প্রসাদগ্ডপণে রাজনীতির অ, আ, ক, 
খ,না জেনেও কাগজের পাতা 
ভরাতে পারেন। একদিন . লিখে 
বসলেন মার্কসবাদ. নাকি অচল, 
আরেকদিন লিখলেন বামক্রণ্টের কথা 
নাকি কেউ শুনছে ন1। এরপর কি 
লিখৰেন জানি না। গাধা পাগল 
হলে শুযু':চেচায় না, মুখভজি করে, 
হাত পাও ছোড়ে। 
মাকসবাদ বোঝার মতো মগজ 
খুলির মধ্যে থাকলে ভদ্রলোকের 
পক্ষে বাজারী কাগজের রাজনৈতিক 
সংবাদদাত। হওয়! সম্ভব হতে। না। 
মার্কদবাদ বড়ো কঠিন ঠাই, কারণ 
মার্কসবাদ কাক্লেমী স্বার্থের শেকড় 
ধরে টান দেয়। মার্কসবাদী দর্শন, 
মার্কসবাদী সিদ্ধান্তের প্রয়োগ বুঝতে 
গেলে ষে সময়, অধ্যয়ন এবং মস্তিষ্কের 
প্রয়োজন হয়, বাজারী কাগজের 
নেবাদাসদের তা নেই, থাকতে 
পারে না। সুতরাং মার্কসবাদ 
সম্পর্কে বাজারী শৃগাল সাংবাদিকদের 
বোঝাতে ষাঁওয়া ভেড়ার মাথায় 
হীরার মুকুট পরানোর সামিল 
হবে। 
তবে বামফ্রন্ট সরকারের কথা 
কেউ শুনছে না বলে হু 


ভাড়ের মত 


চপ Id we 


বাজারের 


বিলাপ করছেন, তা সত্যিই চূড়ান্ত 
ভাড়ামির এক অপূর্ব নিদর্শন । বাম" 
ফ্রুট সরকার হল নির্বাচিত সরকার, 
আর মালিক সরকার বাবুদের সর- 
কারীটা উপাধি মাত্র, বংশ পরিচয় 
মাত্র স্থৃতরাং হুকুম তামিল করা 
ভৃত্যের পক্ষে জনপ্রিয় নির্বাচিত প 
কারের প্রতি জনসাধারণের রঙ্গ 
শ্রন্ধা ভালোবাসার 
কারণ সরকার, 
হকুম করেন না, জনগণের স্বার্থ 
সম্পর্কে জনগণের সঙ্গেই আলোচনা, 


পতির যতো সঘতে জনগণকে শোষণ 
বঞ্চনা! অবসানের কঠিন, বন্ধুর পথে 
পরিচালনা করেন। কোন পোষা 
ভৃত্যের প্‌ক্ষে এই সম্পর্ক উপলক্ধি . 
কর কঠিন। 

বাজারী রাজনৈতিক সংবাদদাতা 
কপট দুঃখে কৃত্রিম অন্ুশোচনার স্বরে 
বলেছেন মরিচরাপির উদ্বাত্বর! 
বামক্রন্টের কথা শুনছে না, সরকারী 


কর্মচারীর! বামফ্রন্টের কথা শুনছেন; 


পুলিশ ঘুষ *থাচ্ছে, বাম সরকারের 
কথ! "শুনছে, না, ৯মন কি 


ঘটনা উপলব্ধি. 


৪০ 


করেন বন্ধুর মতো, অভিজ্ঞ সেনা- 


শ ৯ 


258 কি আপর্শোষের * 


কথা ১ 
* মশাই, আমিতো “দেখছি আরো 


লোকে বামফ্রপ্টের, ফঞ্খ শুনছে না। => 


যেমন চোর জোচ্চোৌর ঝটপাড়ের].. 


বামক্রট বিরোধী, তার! কথা শুনছে 
না, প্রফুল্ল সেন-জয়নাল-রজনী দলুইর! 
তাদের কথা শুনছে না। চোবা- 
কারবারী, মন্তুতদার, কংগ্রেস-জনতা। 


দলের সমাজবিরোধী এবং মালিক-- 


' দের সেবাদাস ভাড়াটে সাংবাদিক" 


রাও বামক্রণ্টের কথা শুনছে না ৮ 


এবং সমাজের এই জঘন্ত জীবের 


যুক্তি ও সততার বাণী শোনানে! 


ষেতে পারে কিন্ত গ্রহণ করালে. 


তাদের জন্সঘাতাদের পক্ষেও সম্ভব 
নয়। স্মাজ-বিরোধীরা কোনদিনই 
উপদ্েশবাণী শুনে পাপকর্ম থেকে 


বিরত হয়না । ঘারাঁঘুষ খায়, কাজে 


ফাকি দেয়, অযোগ্যতা ৃত্বেও মালি- 


কের অয়ুগ্রহে ঘত্রতত্র জ্ঞান ণ্‌ 
করে তার! > 
দুটির কথা ॥ তারা চির- 


কাল এই রাজনৈ 
মতো বামক্রণ্টের 


A 


ডের জীব | এর! যদি ধামফ্রণ্ট সর- 
রকে সমর্থন করতো, ভার কথা- 
(শেষাংশ ৯ম ৮৮ 


তি 


ধতা করে, 
"এসেছে । এরা সবাই একই খোয়া- 


লংবাদধাতার .+ 











গু শখ 


কুলুক্যাতা ছাড়া 
- মিত্য দৃষ্য কিন! জানিনা, আনলে, 


ই 
কিছু অস্তত গুন স্থযোগ থাকবে 





দর্প 


যে বাছড় ঝোলা বাসটার দিকে 
তাকিয়ে মনে হয়, সেখানে বাড়তি 
একটা রুগ্ন চড়ুই ছানার প্রবেশও 


অসম্ভব, বাসের গতি শ্লথ হলে 
তাকিয়ে দেখি, আরে না, না, দিব্বি 
হাতী হাতী পেটমোট! ষনুত্য সম্তান 
ও'তোগুতি করে সেই বাসেরই 
গর্ভ দেশে কোথায় ' যেন নিমেষে 
অদগ হয়ে *যায়। এই ভাজ্জবটি 
অন্তর কোথাও 


পেত। তবে হ্যা, ঘাদুকরী বিদ্যায় 
কলকাতাই যে ধাত্রীবহনের ক্ষেত্রে 
উন্নয়নশীল সমস্ত দেশের সমস্ত বড় 
বড় শহরকে বুক ফুলিয়ে টেক্কা 
‘মেরেছে, একথা সরবে ও সগর্বে 
ঘোষণা করলে তথ্যত্রাত্তির অভিষোগ 


- তুলে কেউ আমাকে হতমান করতে 


পারবেন বলে আশঙ্কা করি 
মা।. আশঙ্কা] করি না, যানবাহন 
বিভ্রাট বাধিয়ে কলকাতাকে কেউ 


৮ কোনোদিন নিশ্চল করে দিতে পারবে 


৭ 


কেননা, কি বলব, অবিশ্বাস্য 
না সব ইতিমধ্যেই ঘটতে শুরু 
কমেছে, 


টস নাগরিকদের 
" তরফ থেকে যানক্রাহন মালিক গোষ্ঠীর 


, প্রতি যা প্রচণ্ড, “চ্যালেঞ্জ স্বরূপ । 
ব্যাপারটা! ব্যাখ্যারও অপেক্ষা রাখে 
না। সুধু এতটু রাস্তার হুপাশে 


তাকালেই নজরে পড়ে । 


পি 


এই কর্দিন আগে ট্টাল্সী 
চালায় ন!’ বলে সব ট্যান্দীওয়ালার' 
তাদের গাড়ি গারাজাজাত করে- 


“"ছিলেন। সেদিনও কিন্ত পথে ঘাটে 


তাকিয়ে দেখেছি, জনগণ-যাত্রীর] 
বিকারহীন। কোথ! থেকে কোন 


স্ই গাড়ি ম্যানেজ করে নিয়মিত ও লাম- 







দিক ট্যাক্সী যাত্রীর! যে সেই 'সংকট- 
ময় ছিনগুলিকে তুড়ি মেরে পাশ 
কাটিয়ে গেলেন, কেউ তাওটরও পেল: 
"ন1। পাড়ায় পাড়ায় অপেক্ষামান। 
ঘবরষাত্রীর] দেখলেন, গৃহকর্তা ঠিক 
টাইমে কান্দে,বার হয়ে নির্ধারিত 
সময়ে অক্ষত দেহে বাড়ি ফিরে এপে- 
ছেন। উ্ান্সী বন্ধে কারো গাজ 
রআচড়টি পর্যন্ত লাগে 
নি। গৃহ? বাগের মন্ত্রী 
ও যী এবং তথ! বামফ্রণ্টের 
স্বস্তির শ ললেন নির্ধিকার কল-, 


 ক্কাতান নবতম রূপ-দর্শন করে । 


এই গেল প্রথম পর্বের প্রথম দৃশ্য । 
দ্বিতীয্ে দ্িল্জীকালক! ট্রেনের ছি য় 


NS 


॥ (রা ইতশে মা ১৯৭৯ ~ 


Me মনুষ্য 





নারি যখন হড়ছড়িয়ে রাস্তায় 
মেমে এলো, তখন আবার প্রাইভেট 
বাস তার পালা ধরলে ৷ ভাভাবৃদ্ধির 
দাবিতে এবার মালিকর! বাসগুজিকে 
ভিডিয়ে দিলেন বাসগ্যারাজে । শহর 
থেকে উবে গেল অতগুলো! প্রাইভেট 
বাস, যার এক একটার , পিলেপেটে 
কলকাতার এক একটা অঞ্চলের 
কর্মব্যস্ত বাবুর একজোটে ঢুকে পড়তে 
পারেন । কী সাংঘাতিক কথা। 
'তাবলাম এর পরগ কি অফিস 
আদালতের হাজিয়া! খাতা ভর ভরতি 
ঠিক আগেরই মত! বাস্তা- 
বিক, ভান্গমতীরই খেল 'বটে, দেখ- 
লাম দিব্বি আই-ঢাঁই করছে কাজ 
কর্মের জগৎ-টা। সব চেন! মুখই 
অফিসব্যাগ হাতে করে পান চিবুচ্ছে বা 
বাজেটের ধাকা “যথার্থ না লাগতেও 
চড়ে যাওয়! দামের সিগারেট ঠোটে 
চেপে অফিসমুখো চলেছে । “কি 
ভালো এবং মৃচকি হাসির নিয়মিত 
সৌজন্ত বিনিময়েও কোথাও কোনো 
ঘাটতি নেই। আমিই বরং পথের 
মাঝে দাভিয়ে পড়ে ‘অকাক কল- 
কাতা’কে আবার সেলাম ঠুকে মনে 
মনে সেই সুন্দরী  কল্পোলিনীকে 
একট] গান শুনিয়ে দিলাম পান্ধ) এক 
মিনিট ধরে। 

গানের সার মর্ম; হে স্থদারী ! 
তোমার একই অঙ্গে এতো রূপ কোথ1 
থেকে পেলে? হে সর্যংসহা, 
তোমাকে দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে 
কুরে, ক্ষমতা থাকলে বন্ততই ধিশ্বন্ূপ 
দর্শানো যায় । তোমার পিচকালো 
কৃষ্ণকলি দেহের ওপর এঁষে পিপি- 
লিক] শ্রেণীবৎ মহ্ছষ্যকূল হুড়মুড়িয়ে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন্‌ যাছুকরী 
ক্ষমতায় তাদের এমন সুন্দরভাবে 
ম্যানেজ করে যাচ্ছ তুমি নিত্যিনতৃন 
আপদে বিপদে | অগত্বাসী তোমার 
অসীম ক্ষমতাকে ছোট করে দেখাতে 


চায়! হে অবল] একমাত্র তুমিই পার, 


তোমার প্রসারিত দেহকে ইচ্ছেমত 
সঙ্কুচিত করতে, মন্তবড় হামুখখানি 
দিয়ে সকল বঞ্চনাকে রসিয়ে রসিয়ে 
গিলে ফেলতে এবং অঃয়ত' চক্ষু 
ছুটিকে উত্তপ্ত রেখে সকল বিষণ্নতা ও 
বেদনাকে নিবিকার ভাবে শুকিয়ে 
দিতে । জয় যদি নাগ হয়, তবু 
জানি তুমি অপরাঞ্জিতা! হো, 
নি ! 


তৃতীয় পর্ব আরও চমৎকার । 


তে গেলে, অভাবনীয় । ভাড়া” 


"বাড়ানোর আগ পর্যন্ত ট্যান্ধী 
চালকের প্রত্যাখ্যানের ফলে যাত্রীর] 
বিরক্ত» বিমর্ষ ও সঙ্কটাপন্ন হয়েছে 


পর কিন্ত সেই ট্যাক্সীওলারাই 
স্টিয়ারিং-এ হাত চেপে হাপিত্যেশ 
বসে আছে বড় বড় রাস্তা ও ইশ্পর্টাণ্ট 
গলিঘু'চির মধ্যে | অন্য ১৫ই মার্চ ১৯৭১ 


'আগেও সঙ্গতি 


সালের বেলা এগার ঘটিকা । একটি 
পতাকা উচু (প্রায় অনৃষ্টপূৰ্ব ) ট্যাক্মীর 


পাশে গিয়ে দাড়িয়েছি। চালক 
কপাতিক্ষুর মত জুলঙ্কুলে চোখে 
তাকালো । নিজেকে তৎক্ষণাৎ 


প্রার্থনাপূরণকারী কোনে! চলচনে, 
ঠনঠনে ভি, আই শি মনে হল । যনে 
মনে বেশ ফুললাম, প্রায় একটা গোট! 
ট্যাকী-প্রমাণ। কেনন! দিনকয় 
থাকলেও গোট! 
ট্যাক্সী কারে! ভাগ্যে মিলত ন!। 
চালক তার থুশিমত যাত্রীকে এক 
কোণে ঠেসে দিয়ে নাভ আটক্ুন 
শেয়ারের বাবু ধনৃচ্ডাক্রয়ে তুলে 
নিতেন। আব আমিই তার প্রথম 
খরিদ্বার। সহকর্মা বন্ধুর আগমনের 
অপেক্ষায় যতক্ষণ সেই ট্যাক্সীর দোর 
গোড়ার দাড়িয়ে রইলাম, কিছুমাত্র 
আখ গরম নাকরে সেই চালক তত- 
ক্ষণই যেন আমার মত এক যাত্রীর 
সেবায় উন্মুখ বসে রইল। বন্ধু এলে 
ছজনে উঠলাম। অফিসের কাজ 





স্ৃতরাং উপায় নেই। খাতির করে 
চালক বললেন, জানেন শ্যার, 
গাড়ি ভিড়িয়েছি সকাল সাতটায়, 
এই আপনাকেই প্রথম খদ্দের 
পেলাম । ভাকিয়ে দেখি, ঘড়ি বলছে 
বেল] সাড়ে এগারো । 

কলকাতা স্বন্দরীর রাঙা গোড়ে 
পেশ্নায়। কত খেলাই দেখব। যখন 
প্রাইভেট স্টেটবাস, ট্রাম ও মিনি 


যাত্রীদের ঠাসঠাঙ্থনিতে ভরভতি ' 
ট্যান্সী .' 


থাকত তখনও একটা 
পায়নি মানুষ তার মরণাপন্ন সঙ্কট 
মৃহূর্তেও। আর আজ 1 আঙ্গ পাতাল 
রেলের কল্যাণে রাস্তায় যখন ট্রাম ঘুরে 
গেছে, প্রাইভেট বান চরণ দিং-এর 
বাজেটকে মদত দিতে গ্যারাজে, 
যাত্রীরা জানেন] কেমন করে গযন]- 
গমন করতে হবে তখন কলকাতার 
বাবু ট্যান্সী সাড়ে চার থণ্টা ধরে 
খরিদ্দারের অন্য অপেক্ষায় বসে! 





জানিনা চতুর্থ পর্বে সহনশা 
কলকাতা হয়ত ভাড়াবৃদ্ধি ঢে 
নিয়ে বেচারা ট্যাক্সী চালকর্দে 
ছুর্ভাবনায় ইনি টানবে। আবার 
তারা লাল কাপড় ও ডিফেকিটতণ 
মার্কা করে নাকের ডগা দিয়ে সগর্বে 
ধাত্রীকুলক্ষে ' উপেক্ষা করে চলে 
যাবে। ০ 

ব্যাপার দেখে প্রশ্ন জাগে; *কল- 
কাতার এই সমস্ত! মেটালো কো? 
সেকি স্টেট ট্রাম্দপোর্ট কর্পোরেশনের 
কর্তারা? সত্যিই কি. বসে-থাক! 
স্টেট বাস পথে নামলে ঢের. বেশি 
যাত্রীর হরাহা হয় ? . যদি ত! সম্ভব 
তবে সি, এস টি, পি হুবড়ে! হয়ে 
বসেই বা থাকে কেন? যাত্রী বহ- 
নেয় দ্বায়িত্ব কি তারাই নিভে পারে 
না? পরিবহন মন্ত্রী মহোদয় কি 
ব্যাপারট] দয়াকরে তদন্ত করে 
(শেষাংশ এয পৃষ্ঠায় ) 











|| রর 
3 1৬ 


টি 5৪৫৪8 - ৮ 
রি পর lu 
} ২ 
রি a: 
৩ 
না ই 





















২ 


হি )] 
} রর 







আপনার সংরক্ষিত টিকিটের দাম ফেরৎ দেবার.জন্য রিজাঙেশন অফিসে গেলে * ১.০ 


অনেকেই হয়তো আপনার টিকিটটি কিনে নেওয়ার জন্য পীঁড়াপীড়ি করবেন। :- 
কিন্ত না, ও'দের কাউকেই বিক্রী করবেন না। সোজা কাউণ্টারে ফেরৎ :. 


টা 
3 টি 


দিন। 





3. 







কারণ, হয়ত এঁদের মধ্যে দু-একজন হারী থাকবেন কিন্তু বেশির ভাগ : ও, 
44755975748 ৰ ই ; 
বেশী দামে বিশ্রী করা । ' | পু . 
অনোর লাখে রিল ত করা টিকিট নিযে পরম করা অপরাধ এবং এর জন্য : ২ স্‌ 
শাস্তি নগদ জরিমানা ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত অথবা তিন মাসের জেল অথবা , কু 

দুইই হতে পারে । তাছাড়া এই ধরনের জরিমানা সমেত রেজের ভাড়া ২: 

দিতে হবে বা তাঁকে গাড়ী থেকে নামিয়েই দেওয়া হবে৷ ৫ ৪৪ 
আপনি নিশ্চয়ই চান না কোন নিরীহ খাশ্রী এইসব শাস্তি ভোগ করেন 
কিংবা আপনি নিজে এ জাতীয় অপরাধে জড়িয়ে পড়েন । 


সুতরাং জোর পলায় বলুন, আজে না, ধন্যবাদ । 
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জরুরী প্রম্মোজনে কলকাতাষ 
আসতে হয়েছে। এ এক বিশেষ 
ধরণের কাঁজ । কতটা আমি কৃত- 
কার্য হবো জানি না কিন্ত দ্বায়িত্ব 
নিয়েছি দিদ্ধিধায়। বিত্ধিত এক 
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শুভ্রাংশু দাশ- 
গপ্ত। তিনি আজ জীবিত না মৃত 
নিশ্চিত করে.বলা যাচ্ছে না । কোনে] 
সুত্র থেকেই এই মাহ্ষটির সঠিক 
কোনো হদিশ করা যায়নি । মাঝে 
ধাম! চাপা পড়ে গিয়েছিল, সাম্প্র- 
তিক একস্থজ্জ থেকে নতুন রহস্যের 
সন্ধান পাওয়! মাচ্ছে। 

- পরিচয় নেই । দূর থেকে চেনা । 
আমাকেও তিনি নামে চেনেন। 
আমিহুলপকরে বলতে পারি খুব 
একট! তাল ধারণা. আমার সম্পর্কে 
নেই। এমনও হতে পারে আমার 
সম্পর্কে কোনো ধারণা করবার প্রয়ো- 
জনও তিনি হয়তো বোধ করেননি 
কোনদিন ৷ চুলচেরা বিশ্লেষণ থাক । 
কত বয়, কত সেন্টিমিটার লম্বা, 
ওজন কত পুলিশ- দপ্তরে সে তথ্য 
হয়তো পাওয়া যাবে কিন্তু শুভ্রাংশু 
দাশগুপ্তের পরিচয় আমি সংক্ষেপে 
রাখছি। 

কলকাতা যুনিভারসিটির দেদীপ্য . 
মান ইংরেজীর ছাত্র শুভ্রাংশ দ্বাশ- 
গুধ। প্রচুর সুযোগ ও প্রচুরতর সুখী 


ভবিষ্যতের বাধা বরাদ্দ উপেক্ষা করে- 


স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। 
অকারণেই গ্রেপ্তার হুন। যুদ্ধের 
সময় যখন মুক্তি পান তখন তিনি 
মার্কসবাদী । সংবাদপত্র অফিসে 
যোগদান করেন। অল্পলময়ে সুনামও 
অর্জন করেছেন। কিন্ত শ্রমিক কর্ম- 
চানীদের দাবী দাওয়ার আন্দোলনে 
সক্রিয় ভূমিকা থাকায় মালিক সম্পা- 
দকের ব্রাগভাজন হন । চাকরী 
ছেড়ে দিয়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী । 
মার্কসবাদী তাত্বিক হিসাবে বিশেষ 
সধীরিচিত। পার্টি ছু টুকরে] হবার 
সময় বামে ঘষা! সহকমীর্দের সঙ্গে 
এবছর বেরিয়ে আসেন । অতিরিক্ত 
জজী চরিত্র নতুন গড়া পার্টিতেও 
অস্থি্নতার সাটি করে। “বিপ্লবী পরি- 
স্থিতি এসে গেছে” শুভ্রাংশ দাশ- 
গুধের প্রবন্ধটি পাঠ করে বি 

রাই প্রসাদ গুণলেন 
ক বহিষ্কৃত হলেন তূর্লতিে দাশ- 
ধ্ে। শৃয়োরের খোক়াড় থেকে 
য়ে এলাম--শুল্রাংশু দাঁশগুপ্ডের 


মহলে 
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প্রচণ্ড আঁলোড়নের হাষি করলো। 
তারপর প্রায়াঙ্ধকাঁর কয়েক 

বছর। প্রকাশ্যে শুভ্রাংত দাশগুধকে 

আর দেখা যায়নি । শোনা যায় 


সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে সারা 


দেশ তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন । তার 
কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে । হঠাৎ 
একদিন শোন! গেল শুভ্রাংশু দাশগুধ 
নিহত হয়েছেন। গুজ্রব ছড়ালে] 
নানা রকম। জেল ভেঙ্গে পালাতে 
গিয়ে মার! পড়েছেন । কেউ বলেন, 
সাঁওতাল পরগণায় এক হাইড আউটে 


পুলিশের * সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে - 


নিহত হয়েছেন । আবার শোনা ঘায় 
পিটিক্যাল লাইন নিয়েই গুরুতর 
মতবিরোধ দেখা দেয়। জনঙ্রীবন 
থেকে বিধুক্ত হয়ে সন্ত্রাসবাদী অ'দ্দো- 
লনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছেন 
শুভাংশু দাশগুধ। শ্রেণীশক্র সম্পর্কে 
লেনিন চিস্তাধারায় গুরুতর খামতিতে 
বিপ্লবী আন্দোলনের ভবিষ্যত সম্পর্কে 
নিদারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ কবেছেন। 


শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল । 


বসে থাকতে হলো অনেকক্ষণ । 
পরিমল রায়ের পরিচয় দিতে পরি- 
বেশ সহজ - হলেও ভদ্রঘহিল! খুব 
একট] আগ্রহ প্রকাশ করেন না। 

_ পুরোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আমি 
আর কোনো আলোচন! করতে চাই 
না। আপনি কাজের মানুষ । আপ- 
নার কোনো উপকারে লাগতে 
পারবো না। তাচছাডা ষার সম্পর্কে 
আপনি জানতে এসেছেন তাকে 
আমি কোনোদিন দেখিনি । রাজ্- 
নীতিতে আমার এতটুকু আগ্রহ 
নেই। 

শুরুতেই আপনি ভুল করে- 
ছেন।. আপনার কোনো ভয় নেই | 
নাম আপনার আমি প্রকাশ করবো 


না! এমন কিছুই করবো! যাতে 
আপনাকে বিব্রত হতে হয়। 


পরিমবাবু বিচক্ষণ লোক,কিন্ত' 


এসব লিয়ে ' আলোচনা 'তিনি না 
করলেই পারতেন । 


- পরিমল আপনার প্রলঙ্গ নিয়ে 


কোনে! আলোচনা করেনি। “স 
আমায় অস্তরঙ্গ বন্ধু। বহুদিনের 
সম্পর্ক । দায়িত্ববোধ তারও আছে । 
আমি অবিবেচকের মত কিছু করবে! 
না য! আপনার অপছন্দ হতে 
পারে। খবর সংগ্রহ করাই আমার 
কাজ। শুল্রাংশু দাশগুধু স্ম্পর্কে 
লোকে জানতে চায়। 





_-এ সম্পর্কে কোনো আলোচন! 
চালানোই আমার কাছে 'খুবই 
অপছন্দের। শুভ্রা দাশগুপ 
সম্পর্কে আমার নিজের কোনো 
আগ্রহ নেই ৷ 

ডাঃ মিত্রের সঙ্গে কথ! হচ্ছিল । 
ভর্ত্রমহিলা দেখলাম ভেতরে ভেতরে 
খুবই বিত্রভ বোধ করছেন। 

_-মামি আপনাকে জোর করতে 
পারিনা । শুধু কথ! দিতে পারি 
বাইরে আপনার নাম আমি প্রকাশ 
করবো না। 

কিন্ত ধার হদিশ করতে এসেছেন 
তার সম্পর্কে আমি কিছুই স্ানিন]। 
তিনি জীবিত না মৃত বলতে পারবে 
না। তাকে "আমি ফোনোর্দিন 
দেখিনি। 
পরিমল আর্মাকে বলেছিল 
আপনি যে মেয়েটির চিকিত্সা করে- 
ছিলেন তিনি মনেক্ষ কিছু আনেন । 

_কেচারা। তাকে আমি বিরক্ত 
করতে ছাই না। 

- আমার মনে হয় আপনি 
ব্যাপারটা! সম্পর্কে যথেষ্ট পরিযাণ 
গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সহষোগিতা 
কর! না কর সম্পূর্ন আপনার ইচ্ছার 
ওপর নির্ভর করে। কিন্তু নৈতিক 
দায়িত্বরে কথা অস্বীকার করতে 
পারেন না। আপনি যে অনস্থার 
সামনে নিজের দু চক্ষিত্রের পরিচয় 
দিয়েছেন, অন্যায়ের সঙ্গে বিপজ্জনক 
ঝুঁকি নিয়ে মোকাবিলা! করেছেন 
আহি জানি। 

_পরিমলবাবু দেখছি আপনাকে 
অনেক কখাই বলেছেন। হ্যা ঝুঁকি 
কিছু ছিলই । প্রচণ্ড চাপের সামনে 
আমাকে পড়তে হয়েছে | উচু মহলের 
চাপ থাকা সৃত্বেও আম আমার 
বিচার বিবেচন? ও কর্তব্যে অবিচল 
ছিলাম । অনিতার অস্তঃসত্বার সময় 
সীমা. আমি কিছুতেই বাড়াতে রাজি 
হইনি । 

_ব্যাপারট! একটু পরিঞ্ধার করে 
বলুন ডাঃ মিত্র । | 

=-অনিতার সঠিক অন্বঃমত্বার 
সময় ঘা নির্ধারণ করেছিলাম তাতে 
প্রমাণ হয় পুলিশ হেফাজতে থাকা- 
কালীন অনিতা অন্তঃসত্বা হয়েছে। 
আমাকে বলা হয় এমন ভাবে ব্যবস্থা 
পত্র তৈরী করতে, যাতে কাগজপত্রে 
প্রমাণ হয় অনিতা গ্রেপ্তার হবার 
আগেই অস্বঃসত্ব ছিল। 

বলেন কী? 





--অনিতার সঙ্গে আমার দেখা 


হতে পারে? 

_এই সব নিয়ে কথা বলতে 
কোনো মেয়ের কী ভাল লাগতে 
পারে? 


এসব প্রসঙ্গ তুলবোই না। 
শুভ্রাংশু দাশগুপ্ত সম্পর্কে অনিতার 
মঙুটুকুজানেন? 

-ত্র অভিঘোগেই অনিতাকে 
গ্রেপ্তার করা হয়। আমি যতদূর 
জানি অনিতার রাক্গনীতির সঙ্গে 
কোন যোগ নেই। শুত্রাংশ্ড ঘাশ- 
গুপ্তের ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়ে। 
তবে প্রবল অত্যাচারের দামনে সে 
শুত্রাংশু দাশগুপ্বের সঙ্গে বিশ্বাস- 
ঘাতক করেনি । 

আপনি অঁনিতার সঙ্গে আমার 
দেখা করবার হৃষোগ করে দিন। সে 
যেন আমাকে বিশ্বাম করে শুভ্রাংশু 
দাশগুপ্ত সম্পর্কে সমস্ত কথা খুলে 


বলে। আমি এই মানুষটির 
“হদিশ জানতে চাই। কী অবস্থায় 
সুল্রাংশু দাশগুপ্তরকে তিনি শেষ 


দেখেছেন আমার জান] দরকার । 

ডাঃ মিত্র আমার দিকে একবার 
ঘুরে তাকালেন, এটুকু বিশ্বাস 
আপনাকে আমি করতে পারি। 
অনিতা কতটুকু সহযোগিতা করবে 
সে অবশ্য আমি বলতে পারব না। 
তবে সে সাহসী মেয়ে। অন্তায়ের 
সঙ্গে রফা করবার যেশে নয় । 

ভাঃ মিত্র ক্রমে সহজ হয়ে 
এলেন | দ্বিধাটুত্ কাটিয়ে উঠেছেনু 
অনেকট1। আমার পরিচয়পত্র সঙ্গে 
দিয়ে অনিতার ঠিকানাটুক্ষ আমাকে 
লিখে দিলেন। 


[ 


নতুন করে পরিচয় আমার 
রাখতে হয়নি। অনিতা আমাকে 
দেখেই চিনেছে। বয়স পঁচিশের 


বেশী কখনও নন্ল। দীর্ঘাঙ্গী, সুশ্রী, 
বুদ্ধিদীপ্তির ছাপ যথেষ্ট পরিমাণে 
বিদ্যমান । 

-ডাঃ মিত্র আমাকে ফোনে 
বলেছেন। আপনাকে নিিধায় 
বিশ্বাস করণ চলে | বলুন কী জানতে 
চান? 


চটপটে বেশ সপ্রতিভ অনিতা. 


রায়! দ্েখেষনে হলো1০অবস্থা বেশ 
ভালই | ফ্যাশনেবল এ্যাপাটমেণ্ট | 
বরের আসবাবপত্র অল্প ও আধুনিক । 

-আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ 
করুন। অমিত হতে! আপনাকে 
আমার চেয়ে তাল বলতে পারবে । 
অমিত আপনাকে নামে চেনে। 
পরিচয় হলে সে খুশী হবে। 

অনিতার স্বাসীত্র সে 
হলে|। মা 


AY 


দর্পণ ॥ শুক্রাবায ২৩শে মার্চ, ১৯ 


A 


হয়েছে। অমিত রেশ ওছিয়ে কথ। 
বলতে পারে৷ অপ্রত্বোজনীয় বুজে 
কথা হুচ্ছন্দে বাদ দ্বিতে জানে 
অমিত জানালো £ 

অনিতার.এক দ্বিদি থাফেন আঙে- 
রিকায়। রাত একটার ফ্লাইট । 
সেদিন আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম । 
এয়ারপোর্টে গিয়ে বিভ্রাট। কী 
"একট! করেণে বিমান ছাডতে দেরী 


হ্লা। এয়ারপোর্টের লাউপ্লেই 
আমাদের রাত কাটাতে হলো। 


ব্যান ছাভলো তোর বেলায় ৮. 


সেদিউজু, 
স্পষ্ট যনে আছে। 


আমর! ফিরে এলাম । 
কথ! আমার 
ব্রিগেট প্যারেড গ্রাউগ্ডের* পশ্চিম 


লাইটার ফাকি 'জিনমানবের 


চিহ নেই কোথাও । সঙ্কাল হয়েছে, 






ইচ্ছে হলো বেড়াই | অনিতা আর €. 


আমি গাড়ী থেকে নেমেছি । সকা- 
দের প্রথম আলোতে অনিন্তার ছবিও 
একটা তুলেছি । এমন সময় 
অনিভাই আমার ঢু্ট আকর্ষণ 


করলো । কিছুট! দূরে ধূতি পাঞ্জাবী .' 


পর এক ভদ্রলোককে দু তিনজন 
তাড়। করেছে। একক্রনের হাতে 
চুরি । দেখলাম ছুরি খেয়ে ভদ্রলোক 


পড়ে গেলেন। আমরা হতচকিত, . 
দিশাহারা । আমাদের গাড়ির দিক 


দৌড়্তে শুরু করেছি। এনজরে 


পড়লে! গাছের আড়ালে লুকোৰে্‌।১ 
আর একটা ডি 
স্রি 


তিনজন ছুটতে ছুটর্ত,এসে উঠলে1। 
কোনে! শিকে না তাকিয়ে ঝড়ের মত 


গাড়ি নিয়ে তার! বেখ্িয়ে গেল । - 


আমরা নির্বাক । শহয্লৈস্ঞ্জব আজ- 


কাল হয় শুনেছি। ঘঁটক্ষে দৈধবার _-' ৮ 
অভিজ্ঞতা এই প্রথম । চজেই 


আপছিলাম। অনিতা বললো, 
আহত লোকটাকে দেখ! দরকার । 


টি 


চিকিৎসার স্থযোগ থাকলে হয়তো রি 


বেচারা প্রাণে বেঁচে যাঁবে। হাস- 
পাতালের এমারজেন্সীতে ' পৌছে 
দিতেই হবে। আবার 
দৌড়তে শুরু করেছি। বয়স পঞ্চাশ 
ৰাহান্ন হবে। রক্তাপুত জাম! 


কাপড় ৷ প্রায় অর্ধমৃত | ধারে কাছে" 


একটাও লোক চোখে পড়লো ন1। 
সে এক প্রচণ্ড অভিজ্ঞত]। জ্ঞান 
ঠিকই ছিল তবে খুবই রুক্তক্ষরণ 
হচ্ছিলো । আমর! A ধরাধরি 


করে গাড়িতে এনে তুললা্ব । চোখ 


জড়িকে আসছিল ভব্রলোকের ৷ 
কণ্ঠে বলেন, স্বামাকে নিয়ে 
1 


~ 


হাসপাতালে । 
‘৬ চোখে ঘেন আগ আলে! । 
ঝুঠহর়ে প্রচণ্ড সন্দেহ, কেন? 
--আপনাকে বাচাতে হবে । 






ওর! আমাকে পেলে, এবার 
গু করে মারবে । -আমাকে যিশুর 


আমির! f 


A 


a 























১৯৪৭ সালের ভারতবিভক্তির 
ইতিহাস এধ. ভার অন্তনিহিত 
উদ্দেপ্ত এদেশের বা ওদেশের কারোই 
অঙ্জানা নয়। হিন্দ-মুদলমানের 
তেতর “ডিভাইভ এগু রুল’ নীতি 
প্রয়োগ করতে গিয়ে শেষে এমন অব- 
স্থার হট হলো যে, তারা রুল করতে 
পারুক বা না পারুক গোট! দেশটাকে 
করে দিয়ে গেলো । 

» পাকিস্তানের জনসাধারণ অল্প 
-কয়েকদিনেক্ভেতরই এই বিভক্তির 


বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব পাকি- 
খুনের জনসাধারণ তা হাড়ে হাড়ে 
অনুভব করতে লাগলেন, ঘখন তারা 
পল'ব্ধ করতে বিনে যে, দেশ 
"বিভক্ত হলেও ভাব্তীয় জুছু এখনে! 
পশ্চিম পাকিস্তানীদেধ কাধে ভর 
করে আছে । সে এমন এক ইতিহাস 
খা কিংবদস্তীকেও হার মানিয়ে দিতে 
পারে।, 

এতিহামিক লমিমুন্নাহ মুসলীম 
হলের ছাত্রসমাজ হঠাৎ একদিন 
খলেন, একজন সুদর্শন ভদ্রলোক 
"লক “বারান্দ। পেয়ে হাটছেন। 









স্‌ ন বলছেন্দঙউ পদেশ দিচ্ছেন, 
ত্রকটা উত্তপ্ত অভিন্মক্তির মাধ্যমে 
নিজের মনোভাব বাঁক, করছেন। 


রলনি। রে জানা গেলো 
তার নাম ফর মহশ্দ আলী- বগুড়ার 
অধিবামী। সমিমুয়াহ হলে আসার 
উদ্দেশ্য হলো,. পশ্চিম পাকিস্তানী 
শোষক চক্রের বিরুদ্ধে একটা দ্বল 
গঠন করা যায় কিনা তার প্রচেষ্টা 
সলানো। ন’, তিনি একা নন। 
তার সঙ্গে রয়েছেন মৌলভী তমিজু- 
ডন খান - জাতীয় পরিষদের এক- 

জন সদস্য, মাওলান1 আক্রম খা 

দৈনিক ‘আজাদ’ পত্রিকার মালিক 
১ - এবং মাওলান। আবদুল হাম্দি খান 
তাসানী - আনাম প্রাদেশিক মূমলিম 
লীগের প্রাক্তন সভাপতি । অতএব 
বিরোধী দল গঠনের আশা ও সন্তা- 


'» * ৪” EOE: Tt A 


বন! খুবই উজ্জলুর্লা বেশ কিছু সংখ্যক 
ছাত্র তাঁদের )শিভিনন্দন জানালেন 
ঘাপ্গিতার আশ্বাস প্রদ্বান 

সন এ শোন! 
গেলো আদব গুজব bd 

.. প্রবঁমে মনে হয জব নঘব। বণ" 
শ্ভ্ভার আলী-ধিনি 


বিরোধী দল.গঠনের সন্ভাবনা ষাচাই 
করার জন্মে টাক! 





গারে নিক্ষি হয়েছেন । 


গাব বক্ষে প্রবেশ করছেন, কারো ' 


সেদিন তাকে * অনেঞ্চেই চিনতে” 


অন দাস 


খান পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার 
নিযুক্ত হয়েছেন এবং মালালা 
আক্রম খান তার আজাদ? পত্জিকার 
রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যাপৃত হয়ে 
পড়েছেন । আর মৌলানা ভাসানী? 
তিনি সসম্মানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারা- 
অতএব 
অনুমান করখ সহজ যে, এভাবে 
বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে বিরোধী 
দল কিভাবে গঠিত হবে? 

কিন্তু তবু পূর্ব পাকিস্তান থেকেই 


প্রতিক্রিয়া অস্থতব ঝ্তে ল]গলেশশস্্প্রজ্ম বিরোধী দল গঠিত হয়ে" 


ছিলে! । এই দলের নাম হলো পূর্ব 
পাকিস্তান আওয়ামী মৃদলিম 
লীগ। আওয়ামের স্বার্থ রক্ষার 
প্রতিশ্রুতি ছিলে! বটে কিন্ত 
“মুসলিম”দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ 
করতে পারলোনা । সভাপতি 
মাওলানা ভাদানী ; সাধারণ সম্পা- 
দক শামসুল হক-_পরে মস্তি 
বিকৃতি জনিত কারণে তার মৃত্যু 
ঘটে। এই ছলের প্রথম প্রকাশ্য 
মতা অশ্রঠিত হয় ঢাকায় গ্রণিদ্ধ আর- 
মানী টোল! ময়দানে - যেসভা মুস- 
লিম লীগের ভাড়াটে গুগ্ডার! ভেঙে 
দিয়েছিলো । তবু এই দল গঠনের 
পেছনে যেসব ঘটনা প্রতিক্রিয়া সি 
করেছিলে! তার ভেতর প্রধান হলো, 
কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী 
জিন্নাহ কর্তৃক উদুকে পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব । শেখ মুজি- 
বুর রহমান তখন এই দলের ছাত্র- 
কন্টের নেতা। | 

মুসলিম লীগের গণবিরোধী কার্য- 
কলাপের দরুন তার জনপ্রিয়তা তখন 
অনেক পরিমাণে হাস পেয়ে গছে। 
উপরন্ত পশ্চিম পাকিস্তান যে কোন 
অবস্থাতেই পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থের 
বিনিময়ে সমৃত্ধিলাভ, করবে একথা 
কারো উপলব্ধি করতে বাকী নেই। 
ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ বিপুল 
জনপ্রিয়তা লাভ করে। ৯৫২ 
সা লয় ভাষা অ.ন্দোলন, শহীদ 
স্থবাবাধুর যুক্ত বাঙলার আশ! পরি- 
ত্য,গকরে পাকিস্তানে আগমন, 
আওয়ামী মুপ্লিম লীগের ‘মুসলিম’ 
শব হর্ভন ইত্যাদি তাকে বিপুল জন- 
প্রিয় করে তোলে । এই জনপ্রিয়- 
ভার ভেতরই অনুষ্ঠিত হয় ১৯:৪ 
সালের সাধারণ নির্বাচন । এই 
নির্বাচনে তিনটি রাজনৈতিক দলের 


রদ ধক্যঙ্জেট গঠিত হয়। এই 


নটি দলের যধ্যে আওয়ামী লীগ 


বিশ্ববিভ্ভালয়ের ছিলে! সর্ব।পেক্ষা জনপ্রিয় | 


চে 


করা হয়েছে । ফলে কমুনিষ্ট পার্টির 
সঙ্গে সাহ্রিষ্ট বহু রাক্তনৈতিক নেতা ও 
কৰ্মী আওয়ামী লীগে যোগদান 
করেন। তাদের এই দ্বলে যোগদানের 
-মুল কারণ হলো, এই দলের অদাল্প্র- 
দায়িক কূপ এবং জোটমুক্ত নিরপেক্ষ - 
বৈদেশিক নীতির প্রতি সমর্থন 
জ্ঞাপন । . উপরন্ত আওয়ামী লীগ 
একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। 
অতএব এই দলের সঙ্গে ভিড়ে কাজ 
করার ঘেদব সুবিধে রয়েছে তার 
সবগুলোরই সদ্ধ্যবহার কর! উচিত। 
এই অঙুপ্রবেশ ১৯৫৪ সালে বিশেষ 
ফল লাভ করেছিলো৷। কারণ এই 
প্রগতিশীল বামপন্থী কর্মী ও নেতা- 
রাই তৎকালীন কম্যুনিষ্ট পার্টির সহ- 
যোগে বিরোধী দলগুলোকে একটি 
ভিদলীয় যুক্তক্রণ্টে এরক্যবদ্ধ হতে 
বাধ্য করে। ১৯৫৪ সালের নির্বা- 
চনে এই যুক্তফ্রণ্ট শতকরা ৯৭টি 
সিট পেয়ে জয়লাভ করে। এই 
বিজ্ঞয় -মুপলিম লীগের ১৯৪৬ 
সালের নির্বাচনকেও ম্লান করে দিয়ে- 
ছিলে!। অনেকেই হয়ত আজ ভুলে 


' গেছেন ঘে,,আজকের বহু বামপন্থী ' 


নেতা সেদিন আওয়ামী লীগের সঙ্গে 
যুক্ত থেকে রাজনীতি করেছিলেন ।' 
তারা হলেন বর্তমান বাঙলাদেশ 
ন্াশন্তাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি 
অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ; 
সাম্যবাদী দলের সভাপতি মোহাম্মদ 
তোয়াহা, বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা 
অধ্যাপক আসহান্তদদীন আহমদ । 
এছাড়া অনেকেই সেদিন আওয়ামী 
লীগের সঙ্গে মুক্ত ছিলেন এবং ১৯৫৪ 
সালে ফুক্তফ্রপ্টের টিকেট নিয়ে জ্গ- 


যুক্ত হয়েছিলেন । 
এ, কে ফজলুল হক সাহেবের 


নেতৃত্বে পাকিস্তানে প্রথম মুপলিম 
লীগ বিরোধী মহিস্ভা। গঠিত হলে। 
যদিও মুখমন্ত্রীছিজেন ফজলুল হক 
তবু এই মার্সভায় আওয়ানী 
জীগেরই প্রাধান্য ছিলো । কিন্ত এই 
সম্ত্রিণভা বেশীদ্বিন স্থায়ী হয়নি 
ফজলুল হকের কলকাতা বিমানবন্দরে 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথিত উক্তি, 
বাঙলাদেশের চন্দ্রঘোনা কাগজের 
কল এবং আদমজী ্টমিলে সপরি- 
কল্লিতভাবে লাগিয়ে” দেওয়া বাঙালী 
. অবাঙালী দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে যুক্ত- 
"ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয় এবং 
দেশে ৯২ কক) ধারার মাধ্যমে গভর্ণ- 


লীগের সভাপতি মাওলানা 
ভাসানী তখন বিদেশে । শেখ 
মুজিবুর রহমান দহ হাজার হাজার 
রাজনৈতিক . কর্মী ও নেতা 
কারাগারে । 

এই অবস্থা বেশীদিন থাকলোনা। 
এবার পূর্ব বাগুলায় আওয়ামী লীগের 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধ্ধীনে মন্ত্রিসতা গঠিত 
হলো, মুখ্যমন্ত্রী হলেন আওয়ামী 
লীগের অন্যতম পহ-সভাপতি আতা- 
উর রহমান খান। দলের সাধারণ 


সম্পাদকক শেখ মুজিবুর রহমান । এই 


সময়কার উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দলীয় সম্পাদকের 
ক্ষযতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে ছন্ব। এই 
দ্বন্বের ফলে বেসরকারীভাবে আও- 
মামী লীগ দুটি পরস্প্রবিরোধী 
শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই 
বিরোধ মাঝে মধ্যে এত প্রস্থল 
আকার ধারণ করে ষে কেন্দ্রীয় কমি- 
টির সভাপতি শহীদ স্বরাবদীকে 
পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয়। আওয়ামী 
লীগের এই দ্বন্দের কথা তৎকালীন. 
মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান থান তার 
রচিত “ওজ্রারতীর দুই বছর” নামক 
গ্রন্থে বিবৃত করেছেন । এই গ্রন্থের 
প্রতিটি ছত্রে আওয়ামী লীগের শ্রেণী 
চরিত্র ফুটে উঠেছে । 

এবং কিছুকাল পর (১৯৫৬) 
কেন্দ্রে শহীদ স্থরাবপশীর নেতৃত্বে 


মাৎয়ামী লীগ মন্ত্রিভা গঠিত হয়? 


আওয়ামী লীগের্ন এই সময়কার 
ভুমিকা এত পরস্পুরবিরোধী রূপ 
লাভ করেছিলে! তা এই দলের পক্ষে 
সত্যি কলঙ্ক্গনক । স্ুরাবদ' প্রথমেই 
দ্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে 
আওয়ামী লীগের বহু বিঘোষিত 
প্রস্তাবাবলী অস্বীকার 
ইঙ্গ মাকিণ সাআজ্যবাদের সপক্ষে 
নির্পক্ক ওকালতীতে অবতীর্ণ হয়। 
হয়। অ্রাবদ সমস্ত পাকিস্তান- 
ব্যাপী ইঙ্গ ষাফিণ সামরিক চুক্তি- 
সমূহের নপক্ষে প্রচারণায় অবতীর্ণ 
হন। 'ষে আওয়ামী লীগ বাঙালীর 
আত্মনিয়ঙ্গণাধিকারের জন্যে সংগ্রাম 
করে এসেছে সেই আওয়ামী লীগ 
মন্ত্রিসভা! পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন 
অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত 
স্বাতন্থয অস্বীকার করে প্রর্দেশগুলোকে 
ভেঙে একটি ইউনিটে পরিণত করে । 
এর ফলে সমগ্র পাকিস্তানে পাঞ্ধাবী- 
দের একচ্ছত্র প্রতৃত্ব গড়ে ওঠে। 
পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক শ্বায়ত্ত 
শাসনের 'ন্যে আওয়ামী লীগ ঘে 
সংগ্রাম করে আসছিলো! তা বিসর্জন 
দিয়ে সুরাবদী - ঘোষণা করেন যে, 


রের শাসন কায়েম করা হয়। এত- পূর্ববাঁঙলার শতকরা আটানব্বই ভাগে 


শ্বারা আবারো শুরু হয় প্রাসাদ ষড়- 
যন্ত্রের রাজনীতি । মেক্গর জেনারেল 
এসকান্দর মির্জা পূর্ব পাকিস্তানের 
গভর্ণর হয়ে আসেন। আওয়ামী 


শ্বা়শুশাপন দেওয়া হয়েছে । তবে 
এত অপকর্মের ভেতরও আওয়ামী 
লীগ একটা ভালো কাজ করেছিলে । 


তাহলে! পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন 


করেন এবং " 


সঃ 


( সাত ও 


প্রধার প্রবর্তন । ১১৫৪ লালের 
নির্বাচনও পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে 
অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এনবই কষা 
হয়েছিলো দৃলীক়্ 
বিরুদ্ধে! 

ফলে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 
আওয়ামী লীগের একটা অংশ ১৯:৭ 
সালে দদত্যাগ করে ত্তাশক্াল, 
আওয়ামী পার্টি গঠন করেন | ১৯১৬ 
সালে মুসলিম লীগের ওত 
আওয়ামী লীগের সভায় বে পোজ" 
যোগ সৃষ্টি করেছিলো, আওয়ামী 
লীগ ন্যাশন্তাল আওয়ামী পাটের 
সভায় একই ভাবে এবং একই অস্থ- 
প্রেরণা নিয়ে গোলযোগ স্থ্রি করে? 
পশ্চিম পাকিস্তানের করেকজনয বিশিষ্ট 
নেতাসহ অনেকেই তানের . ছাঁতে 
প্রহৃত হন। অবশেষে ১৪9 ধার! 
প্রয়োগ করে স্তাশন্কাল আওয়ামী 
পার্টির জনসভা ভেঙ্গে দেওয়া! 'হস্। 
সেদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ধার 
এসেছিলেন তারা হলেন সীহান্ত 
গান্ধী খান আবদুল গাফফার- খান, 
মিয়া ইফাতিখারউদ্দীন, আবিদছুজ 
মজিদ সিদ্ধী, দি, এম, নৈ্্ঘ, যাহহধ 
আলী কান্বয়ী, মাহদুছল হক ওদ- 
মানী প্রমূখ | কিন্তু এত করেও 
আওয়ামী লীগ ক্ষমতা রাখতে 
পারলোনা । স্বরাব্দীকে বিন? 
নোটিশ বরখাস্ত করা হলো! মন 
তিনি প্রধানমন্ত্রিত রাখার, জন্মে এক 

( শেষাংশ ”স পৃষ্ঠায়) 


ENNIO a ensue ussite 


ইতস্তত 
(*ম পৃষ্ঠার পর) 


দেখবেন? ম্যাজ্জিকটা ক্োথাস্? 
খবর নেবেন কি একমাত্র কলকাতায় 
মানুষই ‘জলবৎ সহ্য কি না? 
তাকে যে পাত্রে রাখা হায়, লেকে 
তারই আকার ধারণ কয়ে? ন:কে 
ভার ওপর অবর্ণনীন্ব ফ্ণ! প্রতিদিন 
চাপিয়ে দেন কিছু নিষ্র্মা ও নহে 
প্রশাসক, হার গতর নাড়াতে কন 
কাতার নলাগরিকবৃদ্দের শীত 
একটু আনামের হাওয়া নাগলেৎ 

লাগতে পারে? কারণটা বস্তুত 


কী? 
অথব! কোনে! অদৃষ্ট শক্তি ইস 
করেই কি যানবাহনেত্র লক্ষ টকে 


অপ্রয়োফ্নে প্রবধিভ করে উপ্‌য়ি ১ 


যাত্রী ঠেসে ফালতু বোজগ্রের 


ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন 
ঘুষ খাওয়ার জর, নাকি ত্বিক্ষমত 
পুশ’ না করার জন্য হত্টা অত; 


- ততটা! গাড়ি কলকাতার রং পে 


রোজ দির নামেন? বরণে 
নেতৃৰ্বন্ৰ এট তথ্য কি জানতে চাই- 
আমরা নংগরিকরং 
আনত 


বেন? চাইত 
অনেক অনেক সাধুবাদ 
অবশ্যই । | 







০২৮ 
ভাশয়ামী লীগ 
{৭ম পৃষ্ঠার পর) 


ইউনিটের নপুক্ষে বক্তৃতা দেওয়ার 
জবক্ে স্াত্ধানীর বাহিরে ছিলেন। 
ওখান খেকে পতনের সংবাদ শুনে 
তকে মঃলবাহী বিমানে করে ফিরে 
আসতে হয়েছিলো। এদিকে 
আতাউর রহমান মন্ভ্িসভাও সংখ্যা. 
গরিষঠতার ভাবে পদত্যাগ করতে 
বাঁষ্য হয়) তবে প্রাদেশিক মস্তিসভা 


. ৰেশ কিছু ভালো কাজে হাত দিয়ে- 


ছিলে)? শই সযকায়ের উল্লেখযোগ্য 
কাজ হলে) বাল ভাষ! ও সংস্কৃতির 
লপক্ে প্রঁচাঁরণা__ধাঁর ফল ব'ল! 


স্থাপ্পিভি হুস্ন ' ১৯*২ সালের ভাষা 
আন্দোলনে : স্তলীচালনায় সঙ্গে 


| 'সংজিউ-মুখ্যমন্ী - সুুরুল আমিনের 


‘বর্ধদান হাউস” নামক বাড়ীতে 
এই প্রতিত্যল স্বাপন ১৯৫৪ সালের 
নির্বাচনের একটা! অন্যতম প্রতি- 
তি ৰ 
১১০৮ সালে সারা পাকিস্তানে 
দামর্িক আইন জারি কর হয়। 
দামরিক আইন জারির কিছুকাল 
পরেই জেনারেল আইযূহ খান 
নিজেকে পাকিস্তানের প্রেদিভেন্ট ও 
প্রধান-সাঁমরিক আইন প্রশাসক 
হিসেবে ঘোষণা! করেন । পাকিস্তানে 
সৃ্প্রক্যন ন্লাজনৈভিক কাৰ্যকলাপ 
নিৰ্বিভ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং বছ- 
রাক্জনীতিককে গ্রেফতার করা হয়। 
সায়! দেশবযাশী এক আসের রাজত্ব 


দ্ছাট হয্্র॥ 'অন্যান্থ দলের নেতা ও. 


কহাঁকের সঙ্গে আওয়ামী লীগের 
নেভাবে উপরও দমননীতি 
চটপানে) হত । ৰে শাসনতন্ত্র প্রণয়- 


নের নাদ বিয়ে হুরাবদর্ণকে প্রধান- 
মন্ত্রিতের টোপ গেলানে। হয়েছিলো? 
অহ ব্যালন তন্ন সেই সেই শাসনতত্রও বাতিল 


ৰলে দোঁষণা করেন । আবারো সমগ্র 
পাকিস্তানে নেমে আসে রাজনৈতিক 
শূন্যতা । এই শূন্যতার 
আইবুব খান গণতন্ত্রের মাধ্যমে সাধা- 
রণ নির্বাচন প্রদান করেন এবং জয়ী 
হন। 
ইতিমধ্যে একটা ঘটনা সমগ্র 
পাকিস্তানে বিপুল আলোড়ন স্যরি 
করে। সেটি হলো পাকিস্তান আওয়ামী 
লীগের সভাপতি স্থাবর গ্রেফ- 
সার! এই ঘটনা ঘটে ১৯৬২ লালের 
প্রথম দিকে । সংবাদপজজের আধ্যমে 
এই ঘটন! সম্পর্কে কোম খুবরাখৰর 
প্রকাশিড না হলেও সে বছর (১৯৬২) 
২১শে ফেব্রুয়াবীকে কেন্দ্র করে সমগ্র 
পূর্ব বাঙলায় গ্রবল গণ আন্দোলনের 
সুচনা হয়। এই আন্দোলনের 
ক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগের একট! 
উল্লেখষোগ্য স্কৃমিক ছিলে! । স্থরা- 
বদর গ্রেফতারের পর পূর্ব বাঙালার 
১ জন নেতা একটি বিবৃতির মাধ্যমে 
গপ আন্দোলনকে মর্থন করেন_ ঘা! 
ন+নেতার বিবৃতি, নামে পরিচিত । 
আইযুর খার আমলের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৬৫ 
লালের পাক-ভারত যুদ্ধ । এই যুদ্ধের 
জন্যে দায়ী যেই হোক না কেন পাকি- 
স্তানের জুনসাধারণ আইযুব খানের 
পেছনে দাডিয্বেছিলে!। এই ক্ষেত্রে 
পূর্ব বাঙলার ভূমিকা ছিলো অভূত- 
পূর্ব। কারণ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী 
সর্বঘাই পূর্ববাঙলার জনসাধারণকে 
ভারতের দ্বালাল আখ্যা দিয়ে এই 


অঞ্চলের প্রতিটি আন্দোলনে ভারতের 


ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে । এমন কি 
স্থবরাযদঁর-মত লোককেও পাকিস্তা- 
নের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত 
আলী খান 'ভারতেরলেলিস্বে দেওয়া 
কুকুর’ আখ্যায়িত করতে ফ্ুষ্ঠিত 
হননি । এই যুদ্ধে দেই পূর্ব বাঙলার 


'জনদাধারণের ভূমিকা! দেখে আইয়ুব 


তিনি মনে 
বাল] এখন 


খান স্তম্ভিত হয়ে ষান । 
করলেন, সমগ্র পূর্ব 






সহযোগে | 


তাকে সমর্থন করছে। এই ধারণার 
বশবত হয়ে তিনি শেখ মুজিবুর রহ- 
মানের বিরুদ্ধে “আগরতলা! যড়যন্ত্র* 
নামে একটি মামলা দায়ের করেন। 
এই মামল! চলাকালীন সময়ে 
পূর্ব বাঙলায় এঁতিহাসিক ‘ছ’ দফার 
মপক্ষে আন্দোলন চলতে থাকে। 
ছদ্ফা আওয়ামী লীগের জয়ের পক্ষে 


একটা বিরাট পদক্ষেপ হলেও এই- 


দফার প্রেরণামূল কি সে সম্পর্কে 
ষথেষ্ট মতভেদ রয়েছে । এই মতভেদ 
তখনি প্রকাশ্য আলোচনার বিষয়ে 
পরিণত হয়েছিলো । কেউ কেউ বা 
কোন কোন রাজনৈতিক দল আও- 
ক্ামী লীগের ছয় ফাকে আমে- 
রিকার চক্রান্ত আখ্যায্িত করে- 
ছিলেন । তাদের এই জয়ের পেছনে 
যুক্তি হলো, পাকিস্তানে এতঙ্জিন 
যূলতঃ আমেরিকার প্রভাবই চলে 


. আসছে । আইয়ুব খানের সময় হঠাৎ 


পাকিস্তানের চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ধীরে 
ধীরে প্রগাঢ় হতে থাকলে আমেরি- 
কার টনক নড়ে। এজন্যে আমে- 
রিক1 একদিকে পূর্ব বাঙলায় আও- 
য়ামী লীগের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদী 
আন্দোজনের স্চনা করে, অন্যদিকে 
পশ্চিম পাকিস্তানে মাওনা মওদুদী 
মাধ্যমে ধর্মীয় আন্দোলনের ছদ্মানরণে 
তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে । 
১৯৬৬ সালের "ই জুন ছয় দফার - 
পক্ষে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়ে- 
ছিলো তাতে যোগদান করা নিয়ে 
সেদিন পূর্ব বাঙলায় বামপন্থীরা 
হিধাবিতক্ত হয়ে পড়েছিলো । অবশ্ত 
শেষ পর্যস্ত এই দিনটি সার্ঘকভাবে 
পালিত হয়েছিলো | 

ইতিমধ্যে আরম্ভ ১১৬৯ সালের 
ধরতিহাসিক গন অত্াখান | , এই 
অত্যুখানের নেতৃত্ব ছিলো প্রধানতঃ 
আওয়ামী লীগের হাতে) এই 
আন্দোলনের চাপে আইযুব খানকে 
গোলটেবিলে বসতে হয় বিয়োধী 
দলের সজে। এই গোলটেবিল 


ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। 
যাতে ক্লুঘি উৎপাদন 
কোনমতেই ব্যাহত না হল্ম। 


হ্িল্লুৎ্ঢান স্চার্ডিলাইজ্তান্স ক্র্সোল্েস্পল জিন্িন্েক্ বিপপন বিভাগ 












বেঠটুঁত্ে কেন করে শেখ মুজিবুর রহ- 
মান{আগরতল] ষড়যন্ত্র মামলা থেকে 
অব্যাহতি লাভ করেন। মাওলানা 
ভাসানীই তাকে এই সময়ে সাহম 
জুগয়েছিলেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে 
কঠোর ভূমিকা গ্রহণের পরামর্শ 
প্রদান করেছিলেন । 
কিন্ত গোলটেবিল আলোচনা ব্যর্থ 
হয়েছিলো এবং আইযুব খান অবস্থা 
ক্রমে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে- 
ছিলেন । আবারে। জারি হলো 
সামরিক শান । এবার সামরিক 
শাসনের নায়ক ইয়াহিয্ন। থান। 
ইয়াহিয়া! ধান ১৯ * সালের ভিসে- 
ঘর মাসে সাধারণ নির্বাচন করলেন-- 
যাতে আওয়ামী লীগ পুর্ব বাঙলা 
শতকরা ৯৮টি আসন লাভ করে সমগ্র 
পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করলে! । 
আওয়ামী লীগু এমন একটি মূল 
যার পেছনে কোন রাজনৈতিক যভা- 
দুর্শ নেই । ফলে সর্বদাই তাকে ডিগ- 
বাজির মধ্য দিয়ে রাজনীতি চালিয়ে 
আসতে হয়েছে । এ জন্তে কখনো 
এই দল যেখানে প্রচণ্ড গণ আন্দোল- 
নের স্থচন! করছে সেখানে কখনে বা 
ক্ষমতা লাভের জন্যে পশ্চিম পাঁকি- 


দীর্ঘ ধারালো রাত্রি 
(৬৯ পৃষ্ঠার পর ) 


যিশু কে? 
_- আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে 





যাচ্ছি । ঠিকানা ভুলে গেছ্ধি। রাস- 


বিহারী এভিন্য। দেশপ্রিক পার্কের 
কাছাকাছি । 

কিন্ত আপনার আঘাত বেশ 
বেশী। “হাসপাতালে য্াঁংয়া 
দরকার । 

দয়া করে আমাকে হাস- 
পাতালে নিয়ে যাবেন না। ওরা 
মেরে ফেলবে । বিশু সব ব্যবস্থা করে 
দবেবে। 

ভঙ্ললোক হাঁপাতে থাকেন। 
অনিতা বলে, ওরা আপনাকে পেল 
কোথায় ? মারলে! কেন আপনাকে ? 

_ পুলিশ বা পলিটিক্যান্গ মাফি- 
সার লোক । দেখবেন পেছনে কোনে! 
গাড়ি আমাদের ফলে। করছে না 
তে | 

পেছনে ফিয়ে অমিভ্ধ দেখে জন- 
শৃন্ত পথ। পরিচিত এক কাগজের 
ভ্যানই শুধু আসছে। 3 

অমিত বলে, আপমায় শরীরের 
যা অবস্থা এখন কারে! বাড়ি গিয়ে 
লাভ হবে না। তিনি কি ভাক্তার? 

_ধিষ্ত মেক-আপ ম্যান.। 

_মেক-আপ ম্যান! 
থিয়েটারে ক্ষপসুজ্ব! করেন? 

_ঠিক ভাই। ভাল নাম মৃণাল 
তরফদার । 


মানে 


on 






স্তানী কুচক্রীদের হাতে 
করছে। আওয়ামী লীগের ত 
কালীন নেতা মাওলানঞ তামা? 
ধতদিন এই প্রতিষ্ঠানের পদে 
ছিলেন, ততদিন তার পক্ষে রা 
নৈতিক অপরাধে লিপ্ত হওয়া সন্ত 
হয়নি। কারণ তখন মাওল 
বাঙল!দেশের একচ্ছত্র নেতা হিসে 
অবিসংবাদিত আসন পেয়ে আসছি 
লেন। মাওলাঁন! ভাসানী ক্ষমতা: 
মত এই দলের ভবিষ্যৎ চিন্তা ক 
দরে দাড়ালেন । আওয়ামী লীত 
সর্বাপেক্ষা কলঙ্কভ্রনক অধ্যায় 
তার কেন্দ্রীয় সভাপতি স্থুরাবদ 
বগুড়ার মহম্মদ আলীর অধীনে 
যু আইন মন্ত্রীর র পদ গ্রহণ । আওয়ামী 
গ্ৰ লীগের পক্ষে? এ জাতীর ক্রুটি ছিলো 
খুবই হ্বাতাবিক। 
অবশ্য এত কিছুর পরও ১৫৫১ 
লালে এই -গল যেরূপ সাহদিকতা 
সঙ্গে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব 
প্রদান করেছিলো তা ইতিহাসে 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এবং তার 
সঙ্গে একাট অকুকোতয় ব্যক্তিত্ব অমর, 
হয়ে থাকবেন-_-তিনি বঙ্জবন্থু শেখ 
মুজিবুর রহমান । 



















মৃণাল তরফদার! * 
আপনি ত্বকে জানেন, ? 
_ টনি শ্বনামধন্ত ব্যক্তি 
সিন্যোর একচেন্রা 
ম্যান। তার ন্বাযই যিশু! 
*_বাড়িট] চিনলেন ? 


"না ।* * 
আমি দেখিজ্জ$তে পারবো 
কিন্ত তোমাদের আমি টক বিপদাপন্ন 


করছি। স্বামার ভয় হচ্ছে তোমাদের 
বিপদ হতে পারে। 
অনিতা অভয় দিয়ে ফলে = 
আমাদের জন্যে ভাববেন ন]1। 
আপনার দায়িত্ব যিশুবাবু নিলেই ': 
আমর] চলে আসবো । 
যিশু সব ব্যবস্থা করে দেবে 
কিন্ত ওরা আপনাকে এভাং 
ছুরি মারলে! কেন? কি দেন | 
আপনি ? ~~ 
জনিতার কথায় ভদ্রলোক একটু 
বান হেসে বললেন, দেখে তো মনে 
হচ্ছে তুমি যথেষ্ট শিক্ষিকা । দাঁহসও 
রাখ কম নয়। কিন্তু এ কথাটা কী 


বললে? ইতিহাসের্নভাক্তি পাতা- 

গুলে] তো ওদবেরই। রা তে! এই 

করে। , লি | 
_ আমন ঠি ও আপনার 






তবে তোমাদের কাছে 
আসল পরিচয়ই রাখছি। আমার 
ম শুল্াংশু দাশগুপ্ত । * 


(চ 





= এই 


শা 






~ 


২ সমাজ 
"পারতেন . তাহলে সমাজব্যবস্থ 


পদ 


জের রে মানুষের 
দারিত্রায, হুঃধ, হতাশা একটা 


পরিচিত বিষয়। বামপন্থী লেখক- 


দেরও দীর্ঘকাল এইগুলি তাদের রচ- 
নার.প্রিয় বিষয়। আশ্চর্যের কথা 
দৃক্ষিণপস্থী লেখকরাও একই বিষয় 
অন্বেষণ করে লিখতে ভালোবাসেন । 
তাহলে আর পরস্পর বিপয়ীত শিবি- 
রের লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত কী 
পার্থক্য রইল ? 


৯ম পার্থক্য থাকা উচিত। 


যেহেতু বাষপন্থীরাঁ সর্বহারা শ্রেণীর 
»ৃর্শনে বিশ্বাী । তারা দুঃখ হতা- 


, ২৩শ মাৰ্চ, হি 
দুণ্খ- হতাশা, সী নত লেখা 


| 


টা একটি অংশ টা অন্ভব 
করতেন । 
. শরৎচন্দ্র ‘মহেশ’ গল্পেরই সার্থক 


দৃষ্টাস্ত দেওয়া যেতে পারে। সামস্ত- 


তাস্ত্রিকি অমাঙ্গষিক শোষণে গফুর 
সর্বন্বাস্ত হয়ে শেষকালে গলায় দড়ি 
দিয়েই জীবনজালা জুড়োতে 
পারতেন! লেখক তা করলে কিছু 
অসত্য ব্যাপার হতন1। কারণ দুঃখে 
অনেক মাঙুয তো আত্মহত্যা করেই। 
পাঠকদের গর্বের কথা শরৎচন্্র 
নির্যাতিত দরিদ্র কৃষককে নিয়ে 
গেলেন আর এক এঁতিহাসিক সত্যে, 


শাকে চিরকালশীন একট] অবস্থা লজল আকে পাটকলের মজুরের জীবনে । 


মনে করেন না । তারা জানেন ধনিক 


সু্ীসীর সমাজব্যবস্থাকস সামাজিক 


সম্পদকে কুক্ষিগত করার প্রয়াসের 


সমাজে পরিবর্তন ছাড়া দারিত্র্য দূর 
Lh | 

তাই দুঃখ-জাতীয় এৱ বিষয় 
নিয়ে ছুই শিবিরের লেখকেরা 
১ লিখলেও দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য 
অবশ্থস্তাবী। দুঃখেন্ন চিত্ৰকে তার! 
স্কাচারিলিজমের লেখনীতে আকবেন 
না, কৃত্রিম এই দুঃখের কারণকে 
' উত্তীর্ণ করবার প্রয়াসে ঘে ব্যরস্থা 


ধৰন্ত মানুষকে এই অবস্থায় ফেলেতছ - 


পুতি অঙ্ষ্িপত  শ্রেণীস্বণা 


-জানাবেন। তা নাহলে মানুষ সহ- 


জেই নপুংসক ভাগ্য এবং অধৃষ্টকাদের 
শিকার হবেন? দীর্ঘকাল ধরে যা 


“ন্মাচুষকে ক 1 


ভঙ্গিধামপন্থী লেখকেরা 
যত ক্রুত গ্রহণ করতে পারেন ততই 
ভীঁদের রচন] সমাজ পরিবর্তনের 
ভাৎ্পর্ষের সঙ্গে অদ্বিত হবে। অবশ্যই 
বলাট1 যত সহজ লেখার ব্যাপারটা 

সহজ নয়। অস্তত সমাজমনস্ক 
শক্তিশালী শরষ্টা না হলে একাজ 
অন্যের পক্ষে দুরূহ । দুরহ বলেই 
এই মহলের গল্পেও দুঃখের স্বাভাবিক 
উত্তরণ হচ্ছে না। ছুঃখ-বিষয়ক 


-+৮ রচনায় এখনো দেখা যাচ্ছে মামুষ 


আত্মহত্যা করছে, মন্তান হচ্ছে, 
দালালি করছে, আর দুঃখী মেয়ের! 
অবলীলায় দেহদাঁন করছেন। 
লেখকরা &* করবেন, সমাজে 
এই চিঅ-স্তিনেই ? নিশ্চয়ই আছে। 


তি মাস্থয একাজ করছেন তিনি 
খন বস তিনি 
মনে করতে পারছে না এই 


প্রতিনিয়ত তদ করছে বিমুখ এই 
। ধর্দি মনে করতে, 


বিরুদ্ধে নিতুল অভিশাপ তিনি 
উচ্চারণ ক্ষরতেনই । এই উচ্চারং 
্গ তিনি,ষে একক নন, সামা 


Re. Nee NT 







লেখক সচেতন ভাবেই চরিত্রের এই 
উত্তরণ ঘটাতে পেরেছেন। অথচ 
মজার ব্যাপার, লেখকের ইচ্ছাপুরণের 


১ মধ্যেই দারিজ্যের কারণ নিহিত। তাই কাহিনী নয়, কিংবা গছ্ুরের এই 


পরিণতি বাস্ত্রিক . সিদ্ধান্তেরও 
ফল নয়। 

দুঃখের মতে! হতাশার ব্যাপারটাও 
একই ধরনের। এই হতাশার প্রসঙ্গ 
টেনে দক্ষিণপন্থী লেখকেরা বিচ্ছিন্ন- 
তাবাদের দর্শন আঁওড়ান। এবং 
চূড়ান্ত ফ্রাসট্রেশনের গাড্ডায় নিয়ে 
গিয়ে যাস্ৃষকে ফেলেন। -. 

আবার স্মরণ করাতে চাই, 
সামাজিক শ্রোত থেকে নিজেকে 
আলাদা বরে দেখতে গেলেই এ 
সমাজে কোনে! সমস্তারই সমাধান 
মিলবে নাঁ। নিঃসঙ্গ মানুষ সমশ্যা- 
টিকে একা সমাধান করবার ব্যর্থ চেষ্টা 
করে শেষে নিজের জীবনের 'যে 
পরিণতি টানেন তা একান্তই 
ব্যক্তিক। সামাজিক কার্ধকারণ 
সম্পর্কে যিনি বেশি সচেতন তিনি 
হতাশা নামক ব্যাধিতে আটকা পড়েন 
ন1। এই বড়লোকের সমাজে সংখ্যায় 
অধিক গরিবশ্রেণী সমস্ত অধিকার 
থেকেই বঞ্চিত, এরজন্য ভার পূর্ব- 
জন্মের কর্মফল বা অদৃষ্ট দ্বায়ী নয়। 
যিনি সামাজিক ব্যাপারটা জানেন 
তার পক্ষে ফ্রাসট্রেশন বিলাস সম্ভব 
নয়। বাধপন্থী সচেতন লেখক 
বিষয়টা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হলে 
তার রচনায় হতাশাবাদ ছায়া 
ফেলতে পারে না। তার অর্থ এই 
নয় যে, হত্াশাবাঁদকে কাটাতে গিয়ে 
তিনি উপর থেকে একটা আশাবাদ 
থাবড়া মেরে বসিয়ে দেবেন । গঞ্ির 
'মাদার”এ শ্রমিক-আন্দোলন জয়যুক্ত 
হতে পারেনি, হারের চিত্র একেও 
গকি নৈরাস্ত ছড়াননি, সেই হার 
থেকে শিক্ষা নিয়েছে শ্রমিক, আগামী 
জয়ের ইঙ্গিতও লেখক দিতে ভূল 
করেননি । যে ইঙ্গিতকে বলা ঘাস 
বিপ্লবী রোমান্টিকতা। 
জোর করে বলার দরকার 


আছে হেরে যাওয়ার দৃশ্য দেখালেই 
যে হতাশাবাঘ দেখান হয় ভা নয়, 
অন্তদ্দিকে বিষয়-অতিরিক্ত আশা- 
বাদের আল্গা শ্লোগানবাজী করলেই 
প্রগতিশীল কর্ম হয় না। ধরা যাক 
আমাদের কোনো লেখক কাকদ্বীপ ব। 
তেলেজানার সমস্ত আন্দোলন নিয়ে 
গল্প লিখলেন, সেখানে লেখক জোর 
করে নিশ্চয় . জয়ের চিত্র আকতে 
পারবেন না, কিন্তু কৃষকের জমি- 
দখলের সশস্ত্র আন্দোলনের এঁতি- 
হাসিক সত্যকে তুলে ধরতে কোনে 
বাধা নেই। তেভাগা-আন্দোলনকে 
আশ্রয় করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
গল্পের সংগ্রামী সত্য দীর্ঘকালীন 
প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। বিষয়টা 
মনে রাখা লেখকের পক্ষে মঙ্গলের 
হবে লড়াইয়ে হারজিত আছে, সব 
হারই হৃতাশাব্যঘক নয়, যদি অব- 
জেকটিভভঙ্গিতে তা লেখ। যায়। 

অভাবগ্রন্ত মেয়েদের দেহদানের 
ব্যাপায়টা দরক্ষিণপন্থীর্দের মতে৷ 
বামপন্থী, লেখকদেরও একট! 
শত্তা গ্রলোভন। যেদিন থেকে 
মেয়েরা প্রাধান্ত হারিয়েছেন 
পুরুষশামিত ফিউভাল বা বুর্জোয়া 
সমাজে তারা আরো! দ্বশটা ভোগ্য- 
বস্তুর মতে! পণ্যে পরিণত হয়েছেন। 
দেহদান একট! রোজগারও বটে । 
আমাদের লেখকের! এর অস্তনিহিতি 
দমাঁজতানত্বিক বিশ্লেষণে যাননা। 
বারবার প্রতিক্রিয়াশীলদের মতো 
এই কায়দাটাকে ব্যবহার করে শস্তায় 
কিন্তমাৎ করতে চান। বোঝেন 
না যে, এতে গোটা নারীজাঁতিকেই 
অপমান করা হয়। দক্ষিণপন্থী 
লেখকের] যে-ভঞ্জিতে দেহদানের 
ব্যাপারটা তাদের রচনায় ব্যবহার 
করেন তাতে মনে হয় যেন মেয়েরা 
অভাবে কখনো! স্বভাবে এই পথে 
নামেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি শ্বভাবতই 
মেয়েদের দিক থেকে ঘত নয় তত 
পুরুষদের দৃষ্টিতে । এইসব লেখক- 
দের ব্যক্তিগত জীবনধারপের যে ছক 
ভাতে মেয়েদের ওইভাবে নিগৃহীত 
করতে তাদের তেতরের মর্ষকামই 
তৃপ্ত হয় । এই ব্যাপারে ষেন মেয়ে- 
দের মানসিক কোনো প্রতিরোধ নেই 
যেন পুরুষদের এই দুর্বলতাকে তারাও 
মূলধন করেন। এমনকি ধধিতার 
চরিত্র আকতে গিয়েও মেয়েদের 
হ্বভাবত ' ধরিতা-প্রবৃত্বির ইঙ্গিত 
তারা করেন। ফলে সমস্ত বিষয়ট। 
একজাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধির মতো 
চিত্রিত হয়। 

এই ধরণের বিষয় নিয়ে লিখতে 
গেলে আমাদের লেখকদের যথেষ্ট 
সার্থক হতে হবে । যেন ব্যাপারটা 


-প্যাথলজিকাল টিউষেন্টে 
ঈাড়ায়। 
একই লেখক এই বিষয় লিয়ে 
কোনে! সময় ছুর্বলভাক্স পড়েন 
কখনো। নির্মম বস্তবার্ধী হন। 
ইতালির লেখক আলবার্তে! মোরা- 
ভিয়া ‘ওম্যান অব রোমে’ দেহদানের 
ব্যাপারটা! প্যাথলজিকাল টিটমেন্টে 
নিয়ে গিয়ে তাকে পর্ণোগ্রাফির 
পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছেন, আবার 
সেই লেখক ‘টু ওমেন’ কাহিনীতে 
সৈনদের ত্বার] মাও মেয়ের ধর্ষণের! 
যে বলিষ্ঠ চিত্র এ'কেছেন:তা যথাযথ 
বাস্তবে উজ্জল । আশাকরি ডি সিকার 
এই কাহিনীর নির্মম চিত্ররূপ ধার! 
দেখেছেন তারাই আমার বক্তবাকে 
স্বীকার করবেন । 

আমাদের লেখকদের এই ব্যাপারে 
চিরাচরিত সংস্কারের অহ্থবত্খ না হয়ে 
এই যিথ্যাকে ভাঙতে হবে। পুরুষ 
ও নারীর সম্মানজনক সম্পর্ককে নতুন 
সমাজব্যবস্থা নির্মাণের প্রয়োজনেই 
এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আয়ত্ত করতে 
হবে। 


কেউ শুনছে না 
(৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) 

শুনে চঙগতো তাহলেই বরং দুশ্চিন্তার 
বিষয় হতো। তাহলে আমরা মনে 
করতাম বামক্রণট সরকার কোথাও 
ভুল করছেন, কংগ্রেস সরকারের 
মতো আচরণ করছেন। আনন্দের 
বিষয় তা ঘটেনি |. - . 

বাজারী ' সাংবাদিককে একটা 
কথা বলি। যতদিন স্থতারকিন 


না 





সং 


{নয় 
ট্রাটের ই পগ্রাফির পত্রিকা 
তার হাতে আছে, ততদ্বিন তিনি 


ঘেউ দেউ করে যেতে পারেন, কিন্ত 
পধিকদল তাদের লক্ষ্যের দিকে 
এগিয়ে যাবেই । এবং আর কোন- 
দিন তার প্রিয় প্রহনঞ্বাবু কাশীবাবু- 
দের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার 
সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমবঙ্গেই কেবল 
নয়, সারা দেশেই আগামী দিনে 
বামফ্রণ্টের মতে! জনকল্যাণকামী, 
সৎ, নির্ভীক সরকার প্রতিষ্ঠিত. হরে'। 
কংগ্রেস-জনতার আশাভঙ্গ হবে সন্দেহ, 
নেই। কিন্ত ভারতের রাজনৈতিক 
ভবিষ্যত এই পথেই চিহ্নিত, এই 
পথেই নির্ধারিত। বারা বামক্রণ্ট 
সরকারের অন্ধ বিরোধী তাদের স্থান 
রাজনীতির আস্তাকুড়ে, শৃয্োরের 
খোয়াড়ে”, ভদ্র সাজে নয় | - | 
যদি সমাজ বিরোধীরা জনপ্রিয় 
বামফ্রণ্ট সরকারের নির্দেশ অমান্য 


, করে তাহলে সরকারী প্রশাপন যষ্ত্রই 


শুধু নয়, সার! পশ্চিমবঙ্গের সচেতন 
জনসাধারণ তার মোকাবিলা 
করবেন । বিধানসভা নির্বাচন থেকে 
অবশিষ্ট পঞ্চায্েতগুলির সাম্প্রতিক 
নির্বাচনের ফলাফল প্রসাণ করেছে 
বামফ্রণ্ট সরকারের কথা ব্যাপক জন- 
গণ শুনে চলেন,_সমাজবিরোধীরাই 
কেবল বামফ্রন্ট সয়কারের বিরোধী । 
বাজারী সাংবাদিক কোন দলে ? 


দরিদ্র গ্রামীণ শিল্পী, সহায়তা 
এবং . 
গ্রামীণ শিল্পের সামগ্রিক উন্নতির জদ্য 


খাদি ও গ্রামোগ্োগজাত শিল্পবস্ত ক্রয় করুন 


মুখ্যগন্্ীর আবেদন 


“আমাদের গ্রামীণ হস্ত ও কুটির শিল্পসভ্তারের মান, শিল্পীদের স্জনশীল 
প্রতিভা এবং প্রচেষ্টায় যথেষ্ট উন্নত ও আবর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । দামের 
দিক থেকেও এগুলি সব শ্রেণীর ক্রেতার পক্ষে তুলনামূলকভাবে স্থবিধা- 
জনক। এই সব গ্রামীণ শিল্পীদের আরও বেশী উন্নত করে তুলবাঁর জন্য 
সকলের কাছ থেকে আহ্গকৃল্য ও সক্তির উৎসাহ গ্রয়োজন। দরকার 
গ্রামীণ শিল্প ও গ্রামের শিল্পীদের সহায়তায় নতুন উদ্ভোগ নিয়েছেন । 
বিভিন্ন উৎসবের সময় এবং নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ যখন নানা রকম, 
রব্যপামগ্রী কিনছেন সেই সময় গ্রামের শিল্পীদের কথা মনে রেখে খাদি€ও 


সহায়তা করা হবে, তাদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে গ্রামীণ 
শিল্প সামগ্রিকভাবে আরও উন্নত হবে |” 





আই. সি. এ-১৮১১1৭৯ 












জ্যোতি বনু 
(মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ 








এ 


রর জিন পেশাদার মঞ্চ ও যাত্রা- 


“শির ও্রয়োদকর, মুক্ত ছিল। ফলে 


এই হট! শিল্পে. কিছুটা দ্স্তিকর পরি- 
.. এ স্থিতি বজায় ছিল। কিন্তু পশ্চিম- 
১. বঙ্গের বাট 


লয়কার আগামী 
আর্ধিক-বছর থেকে এই ছুটি শিল্পের 
ওপরও প্রমোদ কর জারি, করার 
সিদ্ধান্ত: হণ 'করেছেন। হ্বীকার 


না করি, কয়েকটি মৃ্চ.ও : বিশেষ ক'রে 


খাঁ সংগ্থা্ডলি দৈনিক পত্ধে বিরাট 
বিরাট বহারের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে 
হাজার হাঞ্জার টাকা খরচ করে, 
তারা মুনাফাও. করে নিশ্চয়ই যথেষ্ট 
এবং নেপথ্য কলাকুশলী ও অধস্তন 
অতিনয়-শিল্পীবর্গ অবহেলিত 
ও বঞ্চিত হন অনশ্তই, তথাপি এসব 
অন্যায়ের প্রতিবাদে প্রমোদকর 
আরোপ করাটা সরকারের পক্ষ থেকে 
সমস্তার সমাধান কল্পে একটা ব্যবস্থা 
গ্রহণ বলে গণ্য হতে পারেনা কোন 
মতেই |" যে শিল্প মুনাফা! করে,খরচ 
. করে প্রচুর বিজ্ঞাপনে সে শিল্প সর- 
কারকেই-খ কর দেবেন) কেন - এমন 
‘যুক্তিও অগ্রাহা করায় যত যদিও লয়, 
তবুও নতুন যে কর আরোপিত হতে 
চলেছে, তার পরিণাম কতখানি 
অশুভ, সেটাও বিচার করে দেখতে 
হুবে। মঞ্চ ও যাতার অসঙ্গল কিছু 
হোক _ এটা নিশ্চয়ই সরকারী অতি- 
প্রান্থ নয়। | 
বর্তমানে কলকাতায় মাত্র আটটি 
পেশাদার মঞ্চ টিকে আছে। এর 
মধ্যে কেবলমাত্র ছুটিতে মালিকপক্ষ 


নিজেরাই নাটক প্রষোজন1 করে ' 


খাকেন। আর অবশিষ্ট মঞ্চগুলি 
ব্যানার ভাড়া দিয়ে অধিকাংশ 
লময্ই লোকসানের ভার সইতে ন! 
পেরে হাত বদ হয়। স্বাপ্প্রতিক- 
কালে এইসব মঞ্ষচেই কিছু নব্যচিস্তা- 
ষারায় কিছু নব আংগিকের নাট্য 


* প্রযোজনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছিল । 


কিন্ত করের ধাক্কায় এইসব পরীক্ষা 







নিরীক্ষা করায় উৎসাহ কতদিন 
বজায় থাকবে, বলা শক্ত । কারণ 
নিরীক্ষাধমী নাট্য প্রযোজনায় ঝুকি 
ৰেড়ে যাবে এরপর আরও বেশি। 
এমনিতেই তো! লোকসানের বোঝা 
বইতেই হয়ু। 
পেশাদার মঞ্চের ৮ ওপর কর. 
বসছে, গ্রপ ধির্য়েটারের ওপর নয় 
এমন ঘোষণায় মনে হতে পারে গ্রপ 
আওতা 





মঞ্চ ও ও যাত্রার ওপর প্রম্নোদ কর 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
. থেকে ৰাইরে রইল । কিন্তু, প্রকৃত 


ঘটনা কি তাই? আদলে গ্রপ 
থিয়েটারগুঙিরও রেহাই নেই। 
অধুনা বেশির ভাগ এপ খিয়েটারই 
পেশাদার মঞ্চ কোন নির্ধিষ্ট দিনের 
জন্ত ভাড়া নিশ্বে অথবা পাবলিক 
হল ভাড়া করে টিকিট বিক্রীর 
"মাধ্যমে নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে 
থাকেন) এরাও তো পেশাদ্বর দল 
বলে গণ্য হবেন । তাহলে রেহাই 
পাচ্ছেন ভার! কি করে? 

ষে শিল্পের সঙ্গে দেশের মাটির যোগ, 
যার ব্যাপক প্রভাব গ্রাম ধাংলার 
অগণিত ঘরিজ্র জনগণের হৃদয় স্ৃমিতে, 
নেই ষাদ্রাশিয়ের ওপর প্রমোদকর 
আরোপের অর্থই হল -প্রোভাকশনের 
খরচ বেড়ে যাওয়া! | যে নায়েকগণ 
বিভিন্ন যাজাদলের লঙ্গে চুক্তি করে 
নান! পালাভিনয়ের আয়োজন 
করেন, তাদের ওপরই খরচের পুরো 
বোবাটা এসে পড়ে । ঘাত্রাদলগুলি 
চুক্তিমত টাকা ঠিকই পেয়ে যায় বা 
আদায় করে নেয় এবং লায়েকরাও 
পুরে] খরচ দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে 
টিকিট বিক্রীর মধ্য দ্বিয়ে উত্তল করে 
নেয়। স্ৃতরাং শেষ পর্যন্ত শিকার 
হয় সেই লাধারণ দর্শক, সমাজ । 
এবং করবুদ্ধিঙ্গনিত যে অতিরিক্ত 
আধিক ছ্বায সেটাও ধহন করতে 
হবে সেই, জনসাঁধারণকেই, কারণ 


মালিক বা নায়েক কেউই ঘর থেকে 
টাকা দিয়ে লোকসানের ভাবি 
ডেকে আনবে না। 

. এখন প্রশ্ন উঠতে থারে, করমু 
অবস্থায় থেকেও যাত্রা প্রদর্শনীর 
টিকিটের দাম তো] বাঞ্থিতভাবে কম: 
ছিল না। কিন্ত এখন করমুক্ত অব-) 
_ স্থায় টিকিটের দাম যে আরও চড়া 
হবেস-একথা কি রাজ্য সরকার ভেবে 
দ্বেখেছেন ?' এর কোন প্রতিকারের 

উপায় কি তার! নির্দেশ করতে 
পারেন ? আজও অন্ুম্নত গ্রামবাংলার 
গরিষ্টসংখ্যক _ জনসমাজের কাছে 
খাত্রাহুষ্ঠানই একমাত্র আনন্দ ও 
শিক্ষালাত্তের সরল মাধ্যম । সেটাই 
আজ তাদের কাছে স্থলভ .হওয়ার 
পরিবর্তে মহার্থ হয়ে উঠল । 
থিয়েটার ও যাত্রায় প্রমোদকর 
ধার্ষের ফলে টিকিটের মূল্য, বৃদ্ধি 
পাবে--এতো অনিবার্য কথা । কিন্তু 
এর ফলে দর্শক ও শ্রোতা সাধারণের 


মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্থপতি হবে, , 


তার ফলেই এ ছুটি শিল্প মার থাবে। 
দাম বাঁড়ার কারণে দর্শক সংখ্যা 
উদ্লেখষোগ্যভাবে হ্রাস পেলে শিল্প 
ছুটিতে অস্তিত্বের সংকট দেখা দিতে 
,বাধ্য। 


থোড় বড়ি খাড়া 


যুলতঃ একই কাহিনীবন্কর কিছুটা 
রকমফের করে চরিত্রগুলির নাম পাণ্টে 
ও ছবির নতুন নতুন নাম রেখে কত- 
গুলি যে হিন্দি ছবি হয়ে গেল, তার 
ঠিকনেই। সেই কবে জেমিনীর 
নিশান ছবি তৈরী হয়েছিল এক 


বিদ্বেখী কাহিনী অবলদ্বনে--সেই থেকে 


আজ পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছর কম 
ছবি ত্রী হয়নি একই কাহিনীর 


আদলে । ছুই ভাই ঘটনা বিপর্যয়ে 


হাসপাতাল . প্রতিষ্ঠার জন্য যাত্রা উৎসব 
(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


কনফকাত। কর্পোরেশনের অন্তর্গত 
তিলজমা-স্তপপিয়া অঞ্চল অনগ্রসর 
এবং চিন্ন উপেক্ষিত । প্রায় দবেত লক্ষ 
অধিষাসী অধ্যুষিত এই বিরাট অঞ্চলে 
সহুল-কলেজ, ঘদ্ভা হানবাহন পক্রঃ- 
প্রণালী পার্ক প্রস্তুতির একাস্ধই 
অভাঁর। ১৯৬৭ সাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত 
ভিলজল' লবুজ লংঘ ও লমান্জ কল্যাণ 
পরিষদ প্রখমাধি এই অঞ্চলের 
নর্বাদীন উদ্গতি তথ! শিক্ষা ও খেলা- 
বলার উন্নতি, দাতব্য চিকিৎসাদয়, 
লীবম শিক্ষাঞপ্র, দাঁধারণ পাঠাগার, 
মেধাবী ও করিজ ছাত্রছাআীদের দাহাষ্য 
ফ্ান।পাঠ্যপুষ্তকের পাঠাগার. স্থাপন 
প্রস্ৃতি বিতি্ন লবাজ হলঙ্যাখমূলক 
কাঝে নিয়োন্িত ত্রয়েছে। ফোনে? 
প্রকার সরকারী নাহাব্য ছাড়াই 
এরা নিজেদের অতিষ্ঠ পথে এগিয়ে 
চলেছে 


এবার এর! তিলঅলায় একটি 
হালপাতাল প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে । 
বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীসৌঁরভচন্দর পাল 
এজন্ত দংঘকে ১১ কাঠী জমি দান - 
ফরেছেন। প্রারম্ভিক কার্যাবলী 
ইতিমধ্যে সরু হয়েছে । সমগ্র পরি- 
ধল্পনা রূপায়ণে প্রচুর অর্থের প্রয়ো- 
জম। এজন্য তিলজ্জলা. সবুজ দংখ 
ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ ১৪ই থেকে 
৯১শে ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত ছয়দিন ব্যাপী 
যাজা| উৎসবের জ্াায়োজন করে। 
বিরাট হুসঙ্ভি্ মঞ্চে অভিনীত 
হয়েছে যথাক্রমে লোঁকনাট্যর 
“ডাইনী”, নিউ প্রভান অপেরার 
“বাদশাবেগম”, অনামিকার *সোরাৰ 
ক্ম্তম*্, ভারতী অপেরার “্টাপাতাজার 
বউ", চন্লোক অপেরার “নীলাঁচলে 
অহাপ্রভু’ এবং নষ্ট কোম্পানীর 
“ময়ুল] কাগজ”। 


রর রী 
তি &রিবেশে বড় হয়ে মুখোমুখি 
হয়েছে সংঘর্ষের মধ্যে । একই ছকে 
নাটকীয় উপাদান লাগিয়ে প্রচণ্ড 
মারপিট ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে অস্তিম 
পর্বে দুই ভাইয়ের মিলন অথবা এক- 
জনের মৃত্যু । কিন্ত তারা যে দুভাই 


সেটা জানতে পারবে দীর্ঘ আঠারো? 
রীলের ছবির শেষ অংশে । এধর- 


ণের কাহিনীতে সাধারণের মনে 


দ্বাভাবিকভাবেই এক নাট্যকৌতৃহল 
থাকে। কিন্ত ছবিতে বার বার 
একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তিতে 


সেই কৌতৃহলের আকর্ষণ যেমন 
আর থাকেনা, তেমনি পরিবর্তে শুধু 
বিরক্তির মাত্রাই বেড়ে চলে । 


‘গৌতম গোবিন্দ’ নামের সতুন 
হিন্দি ছবিটিতে সেই পুরোন ব্যাপার 


স্তাপারই রগদার করে সাঞ্জাবার চেষ্ট! 


আছে। সংগে সংগে হিন্দি ছবির. 


রীতি অনুযায়ী নাচ গান ভালবাসার 
খেলাও আছে, ভাড়ামিও আছে। 
সবই মোট! দাগের কিন্তু রঙবাহায়ে 
মন টানবার একটা প্রয়াসও আছে। 
তবে বস্তাপচা বিষয়বস্ত আর ট্রিট- 


মেণ্টের সেই গতানুগতিক স্থলত! 
মনকে আর টানে কৈ? রঙের 


জৌলুষও লোকের চোখে আর রঙ . 
ধরায় না। তবে স্থভাষ ঘাই পরি- 


চালিত ছবিটিতে প্রমোদ মিটালের 
ক্যামেরার কাজ দর্শনীয়। শশী-. 
শক্রঘের মন্তানি আর ভাল ন! 
লাগলেও মৌন্মীকে,মাঝে মাঝে 
ভাল লাগবে দর্শকের । নিকুপা রায় 


ও প্রেমনাথের অতিনয়ে-নিষ্ঠা আজও 
আছে। 


ওয়াচ আউট উইআর 
ক্ৰেজী 


রাশিয়ার সার্কাস যেমন নিপুণ 
তেমনি উপভোগ্য ৷ সেই দার্কাসকে 
কেহ করেই লোভে! এক্দপোর্ট 
ফিল্মের -এই কমেডি ছবিটি গড়ে 
উঠেছে। কিন্তু 'কাহিনীর বিন্যাসে 
ছবিটি নৃত্যই অভিনবত্বের হাবী 


“রাখে | বিশ্বদার্কাস উৎসব অনুষ্ঠান 


উপলক্ষে আন্তর্জাতিক জুক্রীদের এক 
এক সংস্থা রাশিয়ার লার্কালের শ্রেষ্ঠ 


ত্রীড়াহুষ্ঠানটিকে নির্বাচন ফরে বিশ্ব-. 
উত্লবের জন্তু মনোনীত ফরতে 
এসেছেন রাজধানী মন্তোতে | কিন্ত 
রাজধানীর বিশেষ দলটির ক্রীড়া- 
নৈপুণ্য দেখে জুরীর1 এতই মুগ হন 
যে, গোট] হলচিকেই ভারা উৎসবে 
যোগদানের জন্য আমহ্বণ জানাল । 


দপ ণ | শুক্রবার, ২৩শে মার্চ, 






বি এফ জে এঁর 
বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিস্টসআযাডে 
সিক্েশন-এর বিচারে ১৯৭৮-এঁর পে 
ছবি নির্দিষ্ট হয়েছে শ্যাম বেনেগ 
পরিচালিত হিন্দি ছবি ঘযস্থন 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থ 
অধিকার করেছে যথাক্রমে সভ্য 
রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী’, বি 
চট্টোপাধ্যায়ের. বারবধৃ, ত' 
সিংহের ‘সফেদ হাতী’ ও ভীমসে 
প্ঘরৌন্দ” | সের] বিদেশী ছবি! 

‘ডে অফ দি জ্যাক্রল?। বাংলা 
শ্রেষ্ঠ পরিচালক বিজয় চট্টোপাধ 
('বারবধূ* ) এবং হিন্দি ছবির € 
পরিচালক সত্যপ্িৎ রীয় ( ‘শর্ত 
কে খিলাড়ী”)। শ্রেষ্ঠ অভিন 
জন্য পুরস্কার পাবেন ড্যানি ('ল 
কুঠি’ ), গিরিশ কানরাড (এমন 
গীতা সিদ্ধাৰ্থ (‘বারবধু’)ও স্মি 
পাতিল ('ভুূমিকা?)। 'মম্ব 
ছবিটি সেরা চিত্র্যনাট্য রচনা,"সংঃ 
ও সম্পাদনায় কৃতিত্ব অর্জনের দ্বীক 

পেয়েছে । 
বাসের ভাড়া 
(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 

ডিজেল তেলের উপর কর বাঁড় 
বাস মালিকদের মুনাফা পুষিয়ে নে 





'ককার রাস্তা হল, টিকেটের ই 


রাড়ান্বো। খুবই সহজউ 
প্রতিটি বাসমাস্লিক এ 
হন। কিন্ত মাত্রী সাধরিণের ; 
পত্তিবহন খরচ বাড়লে সেটি পুষি 


বেঙাই 


* নেবার উপান্ম কি ?, 


বাম মালিকেরা 


_মুনাফাও করবেন্য আবার 


বাড়লে শ্যাষ্য ভাড়ার উপরে পা 
নার দাবীও তুলবেন। বেআই 
মুনাফার এক শতাংশও ত্যাগ কর! 


তারা গররাজী। যাত্রী সাধারণই 
কেন নিজেদের পকেট কাটায় 
হৰেন ? 


রাফ্রীয়ত্ত শিল্পে 
(অয় পৃষ্ঠার পর) ১ ! 
_ কমিটি অন পাবলিক আত্ডা 
টেঁফিংসের সদস্যগণ বিভিন্ন রাষ্টরায় 
শিল্পের হট বলতে বিদেশ ছুটে যা' 
যার ঘটনায় বিরক্ত, দ্বারুণ অসন্ত 
ভাঘের এই অসন্ভোষের় কথা তা 


কাদের রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে উচ 
ফরেছেন। . 

স্স্যগণের অভিন্ত, অফিসা; 
EU যাওয়ার" ন্‌ 


ও গ্রহণ ক 


খাঁভাব্ই ছবিটিতে আকৰ্ষণীয় রত এবং প্রত্যেকটি বিদেশ লং 


সার্কাস প্রদর্শনী প্রাধান্ত ৫ ] 
তবে সেই সংগে আছে ব্বপক 

আংগিকে একটি মির প্রেমের গল্পও | 
আলন্িচ লিপস্কি পরিচালিত এই 
মজ্জাদার ছবিটির ক্যা 
নৈপুণ্য দেখিয়েছেন 
কুচেরা 


রের দঙ্গে সুস্পষ্ট 
কার] এদের ধারণা, অফিসারছে 
বিদেশ যাওয়ার 'ব্িয়ে তর্ক 







থাকাছ। 


' ন! হনে রাষ্্ায 


ক্রসশ 


বৃদ্ধি পাবে এ বিষয়ে কোনও দে 





০০1 







১ 


দ্বাবিংশ বর্থ ॥ ১০ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৩০শে মার্চ, "৭৯ ॥ ৬০ পয়সা 


= মরিচঝাপি ফেরত মংদ 
সদন্যদের মধো মতবিরোধ 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


: = কেন্দ্রীয় সংসদীয় প্রতিনিধি 
দলের তিন সদ্বপ্তের ঘে কমিটি মরিচ- 
ৰাপির ব্যাপারে সরেজমিনে তদন্ত 
করতে এসেছিলেন, জান! গেছে 

১ প্েধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা 

রিপোর্ট নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে 
মিততেদ দেখা দিয়েছে ।7* 

মন্নিচবাপির* ব্যাপারে 'য়াজ্য 

' . জনতা দলের নেতাদের ক্রমাগত 

“ চাপের ফলে প্রধানমন্ত্রী সংসদে তিন 
জনের একটি* প্রতিনিধি দলকে 
-লরেজমিন্, তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ 
করার জন্য পিসির পাঠান। এই 
দলের নেত! ছিলেন প্রসন্নভাই মেহতা 
এবং অপর দুই সদস্য হলেন, লক্ষ্মী- 
নারায়ণ পাণ্ডে এবং মঙ্গল দেও 
বিসারত । 

সংসদীয় প্রতিনিধি দলের 
লঘন্যর1 মরিচবাঁপিতে গিয়েছিলেন, 
টিভি ছিলেন রাজ্যের জনতা দলের 


এদের চালিত 


কলকাতার নামঞ্জরী বড়লোক 
গোষ্ঠী কলকাতা পৌরসভার পানা 
জক্ষ লক্ষ টাকাঁ বাকী ফেলে 
রেখেছে । এএই টাকার জন্ত বারবার 


তাগায় ই সত্বেও বকেয়া টাকা 


পৌর দ্রৈক্ছুয! দেননি । 
পৌরসভার শে প্রকাশ, 
» পেক্স পিয়ার,ঈরশীর “নীলার”? 
বাড়ীর কর্ম বাকি পড়েছে ৮ লক্ষ 
্‌ টাক11 পার্ক হোটেলের ৬ লাখ । 
“ইনড্রাট্র হাউজের. করের টাকা 
ফেলে রাখার পরিমাণ ৫ লাখ। 









এতারেন্টগ,হাউস পৌরসংস্থার কাছে. দরে 


ছুই নেতা দোভাষী হিসেবে । প্রক্কত 
পক্ষে এই ছুই রাজ্য নেত! প্রতিনিধি 
দলকে নিজেদের ধ্যান ধারণায় 
প্রভাবিত করবার জন্য প্রচণ্ড চেষ্ট। 
করছেন । 
মরিচর্বাপি ঘুরে এসে প্রতিনিধি 
দলের নেতা প্রপস্জভাই 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


*মেহেত'- 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


নিষিদ্ধ পল্লী এলাকায় গিয়ে 


ডেপুটী স্প্কার কলিমুদ্দিন সাহেব যে 


ঝামেলা বাধিয়ে এসেছেন তা নিয়ে 
রাঙ্গয সরকার এখন তাল সামলাতে 
পারছেন ন]। সরকার বিষয়টি নিয়ে 
চুপচাপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 


- সত্য, কিন্ত কলিমুদ্ছিন :ও তার সাঙ্গ- 


পাঙ্গর কীত্তি আর ধামাচাপা থাকছে 
না। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কলিমুদ্দিন 
সাহেব ও তার সঙ্গী শ্যামস্থন্দর গু 
কিছুদিন আগে ইলিয়ট রোডের 
একটি বাড়ীতে যান। এলাকাটির 
প্রচুর বদনাম ৃ 
খাত৷য় এই রোডের বেশ কিছুটা 











চৈতলায় সযাজবিরোধীদের দৌরাত্মা: 
প লিশ প্রশ্রয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ | 


দক্ষিণ কল কাতার চেতলা1-কালি- 
ঘাট এলাকায় গত প্রায় ছ মাস ধরে 
সমাজবিরোধীদের পৌরাত্ম্যে জন- 
জীবন অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে । চেতলায় 
সি. আই. টির নতুন বাজারে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


১২ লাখ বাকী ফেলে রেখেছে দীর্ঘ- 
দিন। হিমালয় হাউনগ প্রায় ৮ 
লক্ষ টাকা পৌর কর্তৃপক্ষকে মিটিয়ে 
দেননি । গণেশচন্দ্র এভেনিউর 
কমার্স হাউন বাকী রেখেছে প্রায় 
সাড়ে চার লক্ষ টাকা] ১৩ নং 
ক্যামাক স্াটের বাড়ী পুরকর দেয়নি 
১৪ লক্ষ টাকা। 

বহুতল বাড়ীর মালিকরা দীর্ঘদিন 


, লক্ষ লক্ষ টাকা কলকাতা প্ৌৌরকর্তৃ- 


পক্ষকে দিচ্ছেন ন! |. শুধু তাই নয় 
বেশ কিছু টাকা এখন আদালতের 
ঘরেও স্মুটিক রয়েছে। 





ট্টাক। বাকী ফেলে 





( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


দোকানদারদের থেকে মাসোহারের 
টাক ও কালিথাট ষ্টেশনের ইয়ার্ছের 
ওয়াগন ব্রেকিংএর টাকার বখরা নিয়ে 
দু দল গুণ্ডা প্রায়ই এই বোমবাঙ্জি 
করে। কালিঘাটের টালিগঞ্জ 


ক্ষ টাক! পৌরকর বাকি 


পৌর কর্তৃপক্ষ আদালতের বাইরে 
রয়েছে এমন ৫১টি. ঘটনা 
পর্যালোডন1. করে দেখেছেন কল- 
কাতার বিশিষ্ট বড়লোক গোষ্ঠী এই 
৫১টি ক্ষেত্রে দেড় কোটিরও বেশী 
রেখেছেন । 
তাছাড়া কলকাতা হাইকোর্ট ও 
অন্থান্ত আদালতে মামলার নিষ্পত্তি 
না হওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাক? পড়ে 
রয়েছে। এদিকে কলকাতা! পৌর 


কর্তৃপক্ষ শোচনীয় আধিক সংকটে 
রীতিমত ধুঁকছে । 





রোডের গুপ্তাদের পেছনে আছে কং- 
গ্রেসীরা ও চেতলার গুগাদের 
পেছনে আছে প্রতিষ্ঠিত একটি”্বাম. 
পশ্থী দল 1 গত কালীপুক্ষোর সময় 


ছু পক্ষের ছুই পাণ্ডাই পুলিশের হাতে 


ধর] পড়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই 


ছুজনকে তাদের দুই রাজনৈতিক দাদা 
ছাড়িয়ে আনেন। একই পুলিশ. |. 


লক-আপে দুজন একসঙ্গে ছিল। 
তখন দুজনে বেশ তাবসাব, কিন্ত 


বেরিয়ে এসেই আবার ছুলে মারা- 


মারি শুর করে ও মুড়ি-মুড়কির মতো 
বোমাবাজি করে। সপ্তাহে ছু তিন 
দিন চেতলা-কালিঘাটের . সংষোগ 
রক্ষাকারী যতীন দাস সেতুর উপর 
এই বোমাবাজি লেগেই থাকে। 

গত ৮ মার্চ দুপুর বারোটার সময় 


- গুপ্তার! গিয়ে চেতল] হাউ রোডে 


কয়েকটা দোকানের উপর হামলা 

করে। এর পাণ্টা বাবস্থা হিসেবে 

আড়াই ঘন্টা পর চেঙ্লার গুপ্তার? 
(শেষাংশ বয় পৃষ্ঠায় } 


রয়েছে। পুলিশের ' 


নষিদ্ধ এলাকায় রাত একটায় ফুতির আসরে ডেপুটি 
'নোংরা ঘটনাকে রাজনৈতিক রূণ দিয়ে এন ঘো শট গাকামচ্িন 


কিছুদিন আগে? 


1 চার 












অংশ নিষিদ্ধ এলাকা বলে 
প্রাক্তন মেয়র, বর্তমানে লোকসত 
সদস/ গুপ্: ছেবের এই এল 
একজন এযাংলো 

রয়েছে । এরই বাড়ীতে থ গুধ হু 
কলিমুদ্দিন সাহেবের আবির্ভাব ঘর 
রাত তখন, প্রা 
একটা । মঙ্ছলিস সং | জমে উঠে A) 
এমন সময় পাড়ার “একদল মং 

















আমি তুল-তৃমি ভুল, 
বেঁচে থাকা সে-ওটুঃ 
সিংহাসনেও ভুলরা 


গুল গুল সবই গু 
ক্ষমতায় মশগ্ডল 
আশার বাণীও ও 
তবু রাজা পাবেনা 









বছর বছর গা 
: এ কোন্‌ গীত, শিবের গ 
গজন তো নয়, দাতের মা 
যান দিয়ে করব কি? 
জে দাত রেখে দি) 
 দশুমধু দণ্ডবৎ 
২ ও শাস্তি ও তৎ্সৎ। 


যদি আরো খ্যাতি চান, 
আইন ভেঙে খান্‌খান্‌ . 
করা চাই, 

কাগজে হয়নি নাম 

সে নেতার কিবা দাম? 
পুলিশের হাতে ধরা 
পড়া চাই। 

এইভাবে ধরাপড়া 
বে-আইনী নড়াচড়! 
ভাষণট। কড়াকড়া 
দেওয়াটাই 

বিরোধী নেতার নীতি 
মিঠে মিঠে জনগ্রীতি 
চুপি চুপি সুযোগটা 
নেওয়াটাই | 


খুন করেছেন খুনী 

দলের লোক হলেই তিনি 
তার মতো নেই গুণী 
গুণধরের গুরু, 
বিধানসভায় নৃত্য করে 
নাচিছ্ছে বেড়া ভুরু । 


. নিষিদ্ব' এলাকা 

-. (সম পৃষ্ঠার পর) ৃ 
করবে-মাল খাবে -আমরণ নিরা- 
ৃ _এ চলবে না। আমা- 
[দের টা ব্যাস এ নিয়েই কথা 
কাটাকাটি, পরে প্রচণ্ড গণ্তগোল । 
[গুপ্ত ও কলিমুদ্দিন সাহেবের সংগে 
জনৈক পুলিশ অফিপারও এ মজলিসে 
ছিলেন। গণ্ডগোলের খবর শুনে 
বেরিয়ে এসে অফিসার পুক্গবটি জনৈক 
মন্তানের গালে চাপেটাঘাত করেন । 
সামরিকভাবে মস্তানের দল পিছিয়ে 
যায় কিন্তু ফিরে আপে বোমা পিস্তল 














































































ট্রাকে নিয়ে জিয়ার জানা 


ট্রোর প্ীণমতাদেশ বাতিল করার আবেদনটি 

সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছেন । ইতি- 
এ স্থপ্রিষ কোর্ট ৪.৩ সংখ্যাধিকো ভূট্রোর ওপর 
র হাইকোর্টের প্রাণদপ্তাজ্ঞ। বহাল রেখেছিলেন । 


তিনিও প্রতিদ্বন্বীর প্রাণ বধ করবেন প্রথম হযোগেই | 

কিন্তু ভুট্টোর ফানি দেবার অর্থ যে প্রেমিডেন্ট জিয়ারই 

ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে তোলা একথাও কি অস্বীকার কর! 
| যায়? আগামী নভেম্বর মাসে পাকিস্তানে সাধারণ 
র রাযদানের ব্যাপারে বিচারকের! দ্বিধাবিভক্ত নির্বাচন হবে বলে জিয়াউল হুক ঘোষণা করেছেন । কিন্ত সমেত। বেগতিক বুঝ গুপ্ত সাহেব 
লেমুকিন্ত এবার আজি খারিজের ক্ষেত্র তারা সকলেই ভুট্রোকে শহীদের মর্ধাদাদেবার পর জিয়াদাহেব কী করে ই গভীর রাতেই পুলিশ কমিশনারকে 
মত। তার সরল অর্থ তার রাজনৈতিক প্রতিদন্দী আশা করেন যে সমস্ত অস্রোধ উপরোধ উপেক্ষা করে | ফোন করেন। এবং রীতিমত 
রর.পিতাকে হত্যা করার অপরাধে পাকিস্তানের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পর দেশবাসী | ধমকান। কমিশনার ঘটনাস্থলে 
প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর আলি তৃট্রোকে ফাসি তাকে ক্ষমা করবেন। তার ব্যালট বাঝ্স ভোটপত্র দিয়ে প্রচুর স'খ্যক পুলিশও পাঠিয়ে দেন। 

শই সর্বোচ্চ আদালত করেছেন। প্রেসি- ভরে দেবেন? পশ্চিম এশিয়ার কোন সাংবাদিকের ঘটনার মোটামুটি নিষ্পত্তি ঘটে। 

ষ্ট জিয়াউল হক আদালতের এই নির্দেশই চেয়ে- কাছে নাকি প্রেসিডেন্ট জিয়া এই মনোভাব ব্যক্ত করে- কিন্তু পুরে! মেটে না। বান্ধবীর 
লেন, রাজনৈতিক শত্রুকে খতম করার জন্ত স্বপ্রিম ছেন যে রাজনীতি আর কখনই করবেন ন! বলে মুচ- || বাড়িতে ডেপুটি স্পীকার কলিযুদ্দিন 
চার্টের সুপারিশ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু লেকা দিলে তিনি নাকি ভূট্রোর গ্রাণদণ্ড মকুব করতে সাহেব, প্রাক্তন. মেয়র অধুনা 
1রিশ কি তুট্টোকে চোখ বেঁধে সা বধ্যভূমিতে রাজি। কিন্তু আদালতের নির্দেশ শিরোধার্য করে নিতে | লোকসভা সদস্য গুপ্ত সাহেবের এতবড় 
কাসিতে লটকানো 1 মোটেই না, বরং যিনি প্রতিশ্রতিবন্ধ তিমি এখন কী করবেন? লাঞ্ছনা কি আর এয়িতে ছেড়ে দেওয়া 

প্রিম কোর্টের হুম্প্ট নির্দেশ আসামীর প্রাণ রক্ষায় ভুট্টো! নিজে তো নয়ই, তার পরিবারের লোকজন- | যায়। 

[কে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্ত ভুট্টোর কৌশুলি যে কেও বলে দিয়েছেন ষে শত্রুর কাছে মাথা নত করে তার তাই ঘটনার পরদিন থেকেই 
তথ্য প্রমাণ দাখিল করেছেন সরকার যেন প্রাণ ভিক্ষা যেন চাওয়া না হয়। অবস্ত ভিক্ষা চাইলেই | গুপ্ত ও কলিমুদ্দিন সাহেব মেতে 
কত দিয়ে বিবেচন। করেন। বিশ্লেষণ করলে জঙ্গী শাসক যে সে প্রার্থনা মঞ্জুর করতেন তাও হলফ করে উঠলেন এর বদলা নেবার জন্তে। 

পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট পাকিস্তানের কেউ বলতে পারে না।- কারণ জিয়া ষে ভুট্টোর প্রাণ | এই বদলা নেবার জন্যে প্রয়োজন 

রর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের ইযাৰ বধের জন্য অস্ত্রে শান দিয়ে চলেছেন সেকখাই সকলে এই নোংরা ঘটনাকে রাঞ্জনৈতিক 

কের উদ্দেশে কয়েছেন। জানে। বোধহয় স্বপ্রিয়া কোর্ট ও সর্বময় কর্তার মঞ্জি বুঝেই | রূপ দেওয়ার। তাই ফরোয়ার্ড রক 
ভুট্রোর প্রাণদণ্ডের আদ্বেশ এবং সে-আদেশ বাতিলের | নেতৃত্বকে বোঝানোর চেষ্টা হলে! 

আবেদন বাতিল 'করে দিয়েছেন। কিন্তু এ প্রদঙ্গে | নিষিদ্ধ এলাকায় ডেপুটি স্পীকার ও 

স্থপ্রিম কোর্টের বক্তব্যও অত্যন্ত গ্রণিধানযোগ্য । রায়ে | গুপ্ত সাহেবের লাঞ্ছনা মানে ফ্রণ্টকে 
উল্লেখ করা হয়েছে ভুট্রোর অস্ত্রের ঘায়ে কাস্থরির পিতার | আঘাত, কর1। ফরোয়ার্ড ব্লকের 
প্রাণহানি হয়নি, এমন কি তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিতও | জনৈক নেতা সি, পি, আই এমের 
ছিলেন না। অতএব তাকে প্রাণ বধের অপরাধ থেকে | সংগে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা 
নিষ্কৃতি দেওয়া যেতে পারে। আসলে কয়েকজন রাজ- | করেন। এবং এ নেতাটি জানান 
সাক্ষীর - যারা ভাড়াটে খুনে বলে আদালতে কবুল | ফরোয়ার্ড রক ও সি পি আই এমের 
করেছে- বক্তব্যের ভিত্তিতেই সুপ্রিম কোর্ট ভুট্টোর মৃত্যু- | উচিত এই ঘটনার পর যৌথভাবে এ 
দণ্ডের বিধান দিয়েছেন। কাজেই সমগ্র পরিস্থিতি এলাকায় মিছিল কর] মিটিং করা । 
বিবেচনা করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমা করাই হবে | ইতিমধ্যে গুপ্ত সাহেব বেশ কিছু 
মানবিকতা ও দূরদশিতার পরিচায়ক । তাছাড়া খিনি | সংখ্যক “ক্যাডার যোগাড় করে 
নিজে গায়ের জোরে ক্ষমতা! দখল করেছেন এবং জন. | ইলিয়ট রোডের নিষিদ্ধ এলাকায় 
নির্বাচিত ভূট্টোকে গদিচাত করেছেন তার অপরাধ | মিছিল করতে শুরু করে দিয়েছেন । 
বিচার বরবে কে? রাজনৈতিক শক্রর যোকাবিল! a সাহেব তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত ও 
রাজনৈতিক পন্থায় হওয়াই বাঞ্ছনীয় নয় কি? নিলেন শুধু মিছিল নয়, মিটিং নয়, 
তিনজন বামপন্থী রাজনৈতিক কমাঁকে পতিতালয় দখল করাই হবে প্রকৃত 
গ্রেপ্তার করে। এরপরেই ও অঞ্চলে কাজ। পতিতালয় বিরোধী একটি 

- সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনে কমিটিও, গঠন করা হয়ে গেল। গুপ্ধ 

পুলিশের নিক্তিয় ভূমিকা ও উক্ত তিন সাহেব হলেন তার একজন অন্যতম 

জনের 'গ্রেপ্ার ও পুলিশের লাঠি কর্মকর্তী। ঘটনার এখানেই শেষ 
চার্জকে কেন্দ্র করে সন্ধোবেলা চার নয়! ইলিয়ট রোডের অনেকগুলি 
রাস্তার মোড়ে বিরাট জনলভা ও আও | বাড়ী ই বহুকুকর্মের সংগে জড়িত 
মিছিল বের হয়। রাত্রি বারোটার [থাকলেও গুপ্ত. সাহেব বেছে বেছে 
সময় এ তিনজনকে বিনাশর্তে মুক্তি [ হট বাড়ী হৰল করে বলেন 


দিতে পুলিশ বাধ্য হয় । সিডনি 
পরের দিন সমাজবিরোঁধী কার্ষ- ৃ ইতিমধ্যে এসব দা নি, শি, 
আই এমের সদর র্ধরে গিয়েও 


কলাপ বন্ধের দাবিতে এ এলাকায় ৃ 
বারো ঘণ্টার জন্যবনধের ডাক দেওয়া পৌচেছে। নি, i: আই এম নেতৃত্ব 
“বেশ্যালয় দখলে * এই আ ন্দালন 


হয়। শ্বতঃস্মৰ্তভাবে সমস্ত দোঁকান- 


ক্ষা চাইতে নারাজ সেখানে আদালতই যেন ভুট্টোর 
য় ওকালতিট। করে বসলেন। লাহোর হাইকোর্টের 
ঘন বেরোবার আগে থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়া একনাগা 
তড়পে আসছিলেন ষে আদালত থে নির্দেশ তাকে দেবেন 
তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে তাই পালন করবেন। কারণ আদা- 
লতই দেশের একমাত্র নিরপেক্ষ সংস্থা। ভুটোর প্রাণ 
দেশ মন্ব করার জন্য বিশ্বজনমত গঠিত হুয়েছে। 


সৌদি আরব ইত্যাদি পাকিস্তানের মুরুব্বি রাষ্ট্রগুলো 
পর্যন্ত ভূট্টোকে ক্ষমা করার আবেদন জানায় । কিন্ত 


সামরিক কর্তা জিয়ার যেন কোন বিকার নেই, তিনি 
বরাবরই বলে আসছিলেন যে আদালতের নির্দেশ অগ্রাহ্থ 
করার মতো কম্বক্ত তিনি নন। তার তয় প্রাণ 
ফিরে পেয়ে ভূটে। ঘি স্বাভাবিক রাঁঙ্টনতিক 
জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ক্ষমতার আসনে পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হন, তবে তিনিও জিয়াকে রেয়াৎ করবেন না, 


সমাজবিরোধী 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

পে কালিঘাটে দশ বারোটা বোম! 
মারে । তখন কালিঘাট থেকে প্রায় 
খানেক স্থানীয় যুবক তাদেরকে 
তাড়া করে। ওদের তাড়া করতেই 
সঙ্গে সঙ্গে ডি. দি. ( দাউথ ) 
স্বরিন্দার সিংএর নেতৃত্বে এক বিরাট 
পুলিশ বাহিনী তাড়নাকারীদের পথ ৰ 

স্লাটকে দেয়। স্থানীয় যুবকেরা তখন 

হাত ধরে ব্যারিকেড় করেন। এর 

প্ঠ পুলিশ লাঠি চার্জ করে' ও স্থানীয় 


দার ও স্থানীয় বাজিব এই বন্ধের 
ডাকে সাড়া দেন। প্রত্যহ রাতে 
মিছিল বের হয়। ১৮ মার্চ বিকেলে 
চেতলা পার্কে কবি শ্রীদিনেশ দাসে 

সভাপতিত্বে এক জননভা হয়। জন- | 


নিরাপদে আছে ও so নাকে 
ডগায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
স্থানীয় নখের প্রশাসনিক নির- 


< | | | নিও ; by 
'দপণ || শুক্রবার, ৩৭শে মার্চ, ১৯৭৯ 


| নর বাকী? 


দেখে একেবারে তাজ্জব । ূ 
হবে কি গুপ্ত ও কলিদুদ্দিনের কল 
কাঠি যথারীতি চলতেই থাকে). 
হঠাৎ এদেরই একজনের মাথ্ধুয় 


আসে যে, বাড়ীটি “সরকারী ভাবে 
দখল কর] দরকার। এর জন্য এরা জনৈক 


সি, পি, আই, এম আইনজীবীর 
শরণাপন্ন হন। তারপর যান পৌর- 
মন্ত্রী প্রশান্ত শূরের কাছে। এদের 
আবদার, উনি যেন বাড়ীটি দখল 
করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। প্রশাস্তবাবু ঘটনার পূর্ণ 
বিবরণ শুনে একেবারে ই! হয়ে যান। 
পরে ঠিক হয় বাড়ী দখলের সরক) 


্বীরুতি একমাত্র ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী * 


বিনয় -চৌধুরীই 
অতএব উনিই যা করার*করবেন। 
কিন্ত মুশকিল বেঁধেছে অন্তত্র । 
নি, পি, আই এম নেতৃত্ব এ ধরণের 
ঘটনায় মাথা থামাতে রাজী, নর্ন।” 
গুপ্ত ও কলিমুদ্দিন মাহেন্রা বলছেন, 
ছুটি বাড়ী 
অফিসের জন্য, আপনার! একটি নিন, 
আমর! নিই একট! । 
কোনও কাজ হচ্ছে না। ফল্লে 
ইলিয়ট রোডের. দুটি বেশ্তালয় এখনও 
ডেপুটি সপীকায় ও গুপ্ত সাহেবদের 
হাতে। পুলিশও বিত্ৰত। তার! 









দিতে. পারেন। এ 


বাহ 


দখল হয়েছে পার্টি 


কিন্ত তাতেও .' 


বেগ্তালয় নিয়ে রাঞ্জনৈতিক গেতৃ-_ 


বৃন্দের এমন কাগুকারখানায় বেবাক 


চুপ মেরে” গেছেন। মাঝে মধ্যে 


মহাকরণ থেকে পরবর্তী নির্দেশ চেয়ে 
পাঠাচ্ছেম। সে নির্দেশ কবে আসবে 


কেউ জানেন] । 
* ইতিমধ্যে ধলিমু্দিন সাহেবের 


ও গুধসাহেবের ব্যক্তিগত ঘটনাকে - 


কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির উদ্ভব 
হয়েছে তাতে ফরোয়ার্ড রক নেতৃত্ব 
রেশ ধশাধায় পড়েছেন। সনি পি আই 
এমের পক্ষেও ঘটনাট1! একেবারে 
উড়িয়ে দেবার মত নয়। কেনন! 
ফরোয়ার্ড ব্লক এইদব ঘটনার সঙ্গে 
এম এল এ নিজ্জামুদ্দিনকেও জড়িয়ে 


পি 


দিতে চাইছে । পুলিশ দপ্তর হাতে , 


থাকায় জ্যোতিবাবুও মনে হয় এই ' 


ব্যাপারে বেশ বেকায়দ্বায় পড়েছেন । 
কেননা এই বাড়ী দখলের ব্যাপান্সে 
মম্মতিহ্থচক আদেশ দিলে মহানগরীর 


অনেক বাড়ী সম্পর্কেই তাঁকে সিদ্ধান্ত 
নিতে হবে। 


এখন প্রশ্ন উঠেছে (এক) বেশ্টালক 
দখল করার ঘটনাটি ফন্ট কমিটির 
বৈঠকে কি আলোচিত * হয়েছিল, 
নাকি কলিমুদ্দিন ও গুপ্ত, সাহেবের 
প্রেরণাতেই এই ব্যাপারটি ঘটে ? 

(ছুই) ) মাঝরাতে *ডে গুটি স্পীকাহ 
রের মত পদমর্ধাদা সম্পটক্্যক্তি কি 


কেরে & নিষিদ্ধ এলাকায় ফুত্তি করতে 


গেলেন? এই ঘটনায় ফ্রন্ট কমিটির 


+ 
ক 


(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


~~ 


লতি 


০ 








দর্শণ॥ বার, তলে মার্চ, ১৯৭৯ ২. 


. শিয়ালদহ ডিভিগনে রো 
" চলাচলে চরম নৈধাজা 








(দপণের প্রতিনিধি ) 


রেল চলাচলে অনিয়ম এবং. 
বিশৃংখলায় নিভ্যবাত্রীর] একেবারে 
নাজেহাল্‌। 'ঘীর্ঘদিনের এই সমস্তায় 
ভুক্তভোগী যাত্রীদের ক্ষোভ সেদিন 
মারাত্মক বিক্ষোভের আকার নিয়েছে । 
রি পূর্ব রেলের শিয়ালফহ 
অব্যবস্থা এখন চরমে । 
ভানকুনি থেকে ডায়মণ্ডছারবার এবং - 
গেছে থেকে'গুমো লব জায়গা থেকেই 
যাত্রী বিক্ষোভের খবর আসছে। 
অন্প্রতি সিঙ্জন টিকিটের হান বেড়ে 
যাওয়ায় বিক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে 
দেওয়া হয়েছে। * 
ট্রেন চলাচলের ব্যাপারে বিভিন্ন 
অভিযোগ শুনে শিয়াল ভিতি- 
লনের সিভিন্ন শাখা ট্টেশনগুলো ঘুরে 
যে অভিজ্ঞতা এই ' প্রতিবেদকের 
হয়েছে তা.মত্যন্ত মর্মান্তিক । নির্দিষ্ট 
'সময়ের আগে প্ল্যাটফর্মে এসে মিনি- 
টের পর মিনিট যাত্রীর দাড়িয়ে 
আছেন, ময় পার হয়ে যায় ট্রেন 
আর আসে-না। হয়তো দেখা গেল 
নির্দিষ্ট সময়ের ৩* মিনিটু পর কোন 
‘মধ্যবর্তী স্টেশনে ট্রেনটি এলো বাছড় 
ঝোলা অবস্থায় । অসংখ্য অপেক্ষারত 
যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল 
কোন রকমে নিজের শরীরটাকে 
গুজে দেওয়া মায় কিন! কামরার 
মধ্যে । ,কেউহুয়তো। ভিড়ের মধ্যে 
নিজের দেহকে গাজে দেওয়ার 
স্থষোগ পেলেন আবার কেউ হয়তো? 
না পেরে রণে ভঙ দিয়ে হতাশ হয়ে 
দাড়িয়ে রইলেন পরের (নট! কখন 
আসবে তার অপেক্ষায় । ২ যাত্রীরা 
অনেকেই অতিযোগ করলেন রোজই, 
হাজির খাতায় 'লালকালির দাগ 
পড়ছে । . দেরীতে অফিসে যাওয়ার 
জন্ত অনেকেরই ছুটি অথবা বেতন 
কৈটে নেওয়! হচ্ছে। অনেক যাত্রীকে 
দেখা ধায় অফিসে ঠিক সময় হাজির] 


কয়লাশিস্পের কর্মীদের 


প্রতিবাদ বিক্ষোভ 

. স্থানীয়*মস্তাদহ পাঁচটি কেন্দ্ৰীয় 
ট্রেড ইউনিয়নের যুক্ত দাবীপত্রের . 

সমাধানে বিপাক্ষিক আর আলোচ- 

ওনায় কর্তৃপক্ষের: টালবাহান]' 


জনসনীয় | সনোভাবের প্রতিবাদে 
কয়লাশিল্পের কলকাতা কর্মচারী 


ইউনিয়নগুলির.. : সয় সমিতির ' 
ভাকে ২৬শে ও ২৭শে মার্চ কোল 
ইন্ডিয়া ও তার অধীনস্থ কলকাতার 
ফিসগুলিক গেটে ধর্ণ। দেওয়ার এক 
ন্যস্ত পালন কর] হয়েছে । 


দেওয়ার জন্য বিপচ্জনকভাবে ঝুলে, 
ট্রেন কামরার মাথায় অথবা জাম্পার, 
কপলারের ওপর দাড়িয়ে গন্তব্যস্থলের 
দিকে রওনা হচ্ছেন । এদের অনেক- 
কেই প্রাণ হারাতে হচ্ছে। বেশ 
কয়েকদিন আপ এবং ডাউন ট্রেন 
চলাচলের ব্যাপারে লক্ষ্য করে দেখা 
গেছে একটা (উনিও ভুলেও সময় মত 


, আস যাওয়া করে না! .. 


জানা! গেছে ট্রেন চলাচলের এই 
বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে পূর্বরেলের. 
সরকারী ভাষ্য হচ্ছে, স্পেয়ার পার্ট- 
সের অনিয়মিত যোগান, জাম্পার 
,কপলায় চুরি, ওভার ছেড তাঁর চুরি, 
বৈদ্যুতিক গোলযোগ প্রভৃতি কারণে 
ট্রেন চলাচল - অনিক্কমিত হয়ে 
পড়েছে । এই যুক্তি আংশিক মেনে 
নিলেও পুরোপুরি কি মেনে নেওয়া 
যায়, 
ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, নির্দিষ্ট সময় পার 
হয়ে যাচ্ছে অথচ ছাড়ছে না। খোজ 
নিলে দেখা-যায় হয় ড্রাইভার অঙ্গু- 
পশ্থিত, নতুবা গার্ড আসেনি । 


অনেক ক্ষেত্রে সিগন্সালের অভাবেও 


ট্রেন ছাড়তে দেরী হচ্ছে। 

- পূৰ্ব রেলের শিল্পালঘহ ভিভিসনে 
মোট যাত্রীর সংখ্যা পাচলক্ষ পঞ্চাশ 
হাজার । অবশ্তই সরকারী হিসেবে । 
বেসরকারী! হিসেবে আরও বেশী। 
মোট ট্রেনের সংখ্যা ৫৩$টি। এদের 


- মধ্যে শতকর1 দশটি ট্রেন বিকল হয়ে .- 
পড়ে থাকে | খবাত্রী সংখ্যার অহু- 
পাতে ট্রেনের সংখ্যা কম, তারপর 


অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা সমস্ত অবস্থা- 
টাকে ভয়াবহ করে তুভছে। 


. রেল কর্মচারীদের কর্তব্যের প্রতি. 


কোন কটাক্ষ না করেও বল! যায় 
আপনারা বাস্তব অবস্থাটা! একবার 

বোঝবার চেষ্টা করুন । প্রতিটি ট্রেনে 

প্রতিটি কামরায় রেল প্রশাসনের 

সমালোচনায় যাত্রীর! ভয়ানক ভাবে 

সরব। এমন কি অনেক সরব সমা- 

-লোচক অন্ততঃ রেল প্রশাসনের 

ক্ষেত্রে জরু্ী অবস্থা জারী করার 

পক্ষে মতামত প্রকাশ , করছেন। | 
বলতে গেলে যাত্রীদের মন থেকে 

রেল কর্মচারীর প্রতি সমর্থন ও সহা- 

সতৃতি দিন দিন উবে যাচ্ছে। রেল- 

কর্মাদেরও অভাব -অভিযোগ আছে। 

আছে' দাধী-দাওয়া। এর জন্য 
আন্দোলনের প্রয়োজন | রেলকরমণরা 

কি মনে করেন জনসাধারণের সাহায্য 
ছাড়া, ভারা তাদের আন্দোলনকে 

" এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন 1 


যখন ফ্রেখি শিয়ালদহ ষ্টেশনে ' 


৪ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বছরে তিশ হাজার হাক ট্রাক 


তৈরীর নিমিত্ত সোভিয়েত ইউনিয- 


মের সহযোগিতায় গঠিত ইনসভ 


অটে। লিমিটেড কোম্পানী কারখানা 
স্থাপনের ছাড়পত্র পায় ১৯৭, সালে! 
উত্তরপ্রদেশের হরদুটতে ' কারখানা] 
বসালো হয় এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা 
শেয়ার মূলধন সংগৃহীত হন়্। সিশি 
আই হল এই কারখানা স্বাপনের 
পেছনে বহু তছ্বির-তঘারকি করেছে ।- 
১৯৭৩ সালে - কোম্পানীর মূলধন . 
বেড়ে দাড়ায় আশি লক্ষ টাক]।. 
কিন্তু এর পরেই শুরু হয় ফোম্পা- 
নীর মধ্যে. একটার . পর একটা 
দুনীতি। দশ বছরের কম বয়সী 
বালকের নাম কর্মচারী ভালিকায় 
রাখা হয়, যা অপরাধষোগ্য এবং 
বেআইনী ।;অন্ধ, শিলং এবং দিল্লীতে 
যারা ডিস্লিবিউটর হয়েছিলেন, তারা. 
কোম্পানী কর্তৃক একটার পর একটা. 
চুক্তি লঙ্ঘনের জন্ত কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে অভিঘোগ তোলেন ৷" 
শেয়ার মূলধনের দশ লক্ষ টাকা 


পূর্ব জার্মানীর কার্ল জেস্‌ কোম্পানীর. 
সহঘোগিতায় গঠিত ভারত গেক্ষ" 
এ্যাঞ্ড টুলস এবং রুমানিক়ার সহ- 

ঘে'শিতায় গঠিত ইট্িগ্রাল ষ্রাকচার্স 
কোম্পানীতে লগ্মী করা হয়, যা. 
বেআইনী । এই ছুটি কারখানাই ' 
ইনসভ্‌ কোম্পানীর কর্তাবঃক্তিদ্বের 
বৃদ্ধিতে পরিচালিভ। এই কর্তা- 
ব্যক্তিরা গাড়ি বাঁজারে ছাড়ার 
আগেই শেয়ার হোচ্ডারদের দাড় 
ভেঙে প্রায়শই পূর্ব ইউরোপ সফর 
করেছেন, কোন “কাজ ন! করেই 
মাস শেষে মোটা অঙ্কের, মাইনে 
নিচ্ছেন। ১৯৭২-৭৩ সালের আয় 
ব্যয়ের হিসেবে দেখা গেছে যে, নয় 
লক্ষ এক হাজার টাকার ব্যয়ের মধো € 
পাচলক্ষ আঠারো হাজার টাকা খরচ 
হয়েছে আমলাদের গাড়িভাড়া ও 
রাহা খরচ. বাবদ । 

বাধিক সাধারণ সভাও আইনাঙ্ছু- 
সারে নিয়মিত বসানো হয় মা, 
শেয়ার হোজ্ডারদের . সব কিছু 
জানানো হয় না। কোম্পানী রেজি- 





॥ তিন ॥ 


আরেক ন্নারুতি ইনসভ আটে লিঃ ul িট:ঘাছিলের খর নোটিশ 


ও রিটার্ণ ঠিকমত দেওয়া হয় 


না। টং সলিসিটার কোম্পানী 


'ইননত: লিমিটেডের কাঞ্জ করতে 
অরাঁজী হওয়া সত্বেও নিয়মাবলীদতে 
& সলিসিটার সংস্থার নাম. রেখে 
দেওয়া হয়েছে। 

ইনসভ. কারখানায় তৈরী বলে 
হাকা একটা ' ট্রাকের মডেল উত্তর : 
প্রদেশে দেখানো হয়েছে বটে, তবে 
সেটি 'দোভিকেত, ইউনিয়ন থেকে * 
আমদানী করা" হয়েছে । বেশী 
আইন,' বিচার ও কোম্পানী বিষয়ক 
বরে ইনসভ্‌. লিমিটেডের, বিরুদ্ধে 
প্রচুর অভিষে; গ দায়ের করা হয়েছে। 

কলকাতার আনন্দমোহন ক্‌লে- 
জের ক্যাশিয়ার প্রীপ্রদীপ মিঅ ১৯৭৩ 
লালের নভেম্বরে ইনসত, কোম্পানীর 
< দশটাকা মূল্যের পাঁচশো শেয়ার : 
কিনেছিলেন। ১৯৭৫ লালের মে. 
মাসে কোম্পানীর অবস্থা দেখে শীমিত্র 
তার শেয়ারের -টাঁকা ফেরৎ চান। 
-তথন তার পরিবারের --আধিক অব- 
স্বাও শোচনীয় । কিন্ত কর্তৃপক্ষ তার 
টাকা ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে কোন 

' (শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


পপ াগাাাাাার 


৬০০১ শিকল 


‘medium 


অকারণে এই শিকল টানলে অনর্থক 
ধারাবাহিক বিন্প প্রতিক্রিয়ার 


স্থাস্ট হয় । 


mm 
on" ০০০৯, 





আপনার গাড়ীরও দেরী হয় এবং 


অন্য গাড়ীর ও সময় 


যায় । একজনের হঠকারিতার 
খেসারৎ দিতে হয়, অনেককে । 


টি 


পিছিয়ে 








~~ 





॥ চার ॥ 


বাজাবী গণ 


8 গণোগ্রাফী 


(রাজনৈতিক ভাষ্যকার ) 


অরিচর্বাপির সোলার" হরিণ 


মারীচেরা খান কলকাতা শহরে এখন ' 


গণতন্ত্র শেখানোর ক্লাল . খুলেছে। 
স্থতাঁরফিন ্্ীট থেকে বরাগববাজ্জারের 
এদো গল্ি পর্যস্ত সংবাদের চোরা- 
বাজারী: সম্পাদক, এবং রাজনৈতিক 
সংবাদদ্াতার দল গৃণভন্্ এবং স্তায়- 
নীতির টাকাতাস্ত, দিয়ে চলেছে । 
বিষয় এবং উপলক্ষ মরিচঝাপি। 

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্ধ মরিচঝালির 
সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কৃত্রিম উদ্বান্ত 
দরদীদের' প্রবেশ করতে দেওয়া হবে 
না. রূলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়ে- 
ছেন।' তিনি: বলেছেন যে সাংবা- 
দিকের মুখোশপ্রা তকমা আটা 
হলেও তাদের - সেখানে যেতে 
দেওয়া হবে না, কারণ দাংবাদিক 
সেজে তার! 
উদ্বাত্তদের উন্কানি দিয়েছেন বলে 
খবর'এসেছে। 

বাজারী কাগজের সম্পাদক থেকে 
রাজনৈতিক সংবাদদাতা সবাই সঙ্গে 
সঙ্গে তারম্বরে ধিক ধিক ধ্বনিতে 
কোলাহল-মুখর হয়ে, উঠেছেন । 
গণতজ্ের এমন বহ ৎসব নাকি ইন্দির? 
গান্ধীর আমলেও হয়নি। ইন্দিরা 
গান্ধী যা করেছেন-তা নাকি “অস্ততঃ 
আইনদঙ্গত" ছিল, পশ্চিমবনের মুখ্য- 
মন্ত্রী জ্যোতি বহ্থ নাকি ইন্দিরা 
গান্ধীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন । তিনি 
কোন বন্ত আইনে সংরক্ষিত বনাঁঞ্চলে 
সাংবাদিক বিচরণে বাধা দিতে চান 
সেট! নাকি বাজারী কাগজের 
সম্পাদকের বোধগম্য হন্ন নি। ন 
হওয়ারই কথা! 

মরিচকাপির বনাঞ্চল সংরক্ষিত 
বনভূমি । সেখানে ঢুকতে হলে বন 
বিভাগের অন্থমতি প্রয়োজন হয়। 
সাধারণতঃ “পোচার” বা বেআইনি 
অনুপ্রবেশ কারীর! এই সংরক্ষিত বনা- 
ফলে গোপনে ঢুকে দুর্লভ অরণ্যসম্পদ 
চুরি করে ধ্বংস করে । আসামের 
কাজিরাঙ্গা, জলপাইগুড়ির অভয়ারণ্য, 
বেখুয়াডহরাঁর “হরিণাবাস' « ডিয়ার 
পার্ক ), গিয়ের “সিংহাবাস*--এরকম 
বহু সংরক্ষিত বনাঞ্চল এদেশে আছে। 
মরিচৰশাপির বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত বনা- 
চল বলেই শুধু নয়, মরিচর্বাপি 
ভারতের আস্তর্জাতিক সীমাস্তে অব- 
স্থিত। বঙ্গোপসাগর এবং প্রতিবেশী 
বাঙ্গলাদ্েশের সম্নিকটবর্তী মরিচ- 
বাপিকেই একদল বিশেষভাবে 
প্ররোচিত উদ্বাস্ত বেমাইনী বসতি 
গড়ার জন্ত কেন বেছে নিল, সেটাও 
অরনর্গাধারণের * বোঝার প্রয়োজন 
আছে। আর বাজারের কাগজে 


কেউ কেউ সেখানে ' 


সম্পাদকের] কোন শ্বর্ণসৃত্রে এই অবৈধ 
চোরাচালানির সঙ্গে জড়িত সেটাও 
উদঘাটিত.করার প্রফোজন আছে। 
মরিচঝাপির ভৌগোলিক অব- 
স্থানের সুযোগ নিয়ে একদল সর্বস্বান্ত 
উদ্ধান্ঠ এখানে এসে বসতি গড়তে 
চাইছে, ঘঈনাটা এত সরল নয়। 
মরিচবীপিকে ম্মাগলার এবং বহুবিধ 
অবৈধ লেনদেনের ঘাটি ছিসেবে গড়ে 
তোলার জত্তে বিদ্বেশী সংস্থার 


সাহায্যে বাছাই করা একদল লোক 


উদ্বাস্ত সেজে মরিচর্বাপিতে আড্ডা 


. গড়ে তোলার জন্তে পূর্ব পরিকল্পিত 


ব্যবস্থা অমুলারেই সেখানে গিয়েছে । 


কলকাতার কাঠের ব্যবসায়ী, মাছের 


ব্যবসায়ী এবং খুলনা-চব্বিশপরগণার 
চোরাই পথে অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র থেকে 
ছুযুল্য ভ্রব্যসামগ্রী চোরাচালানের 
সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। এদের 


কারো কারো সঙ্গে কোন কোন রাজ- 
"নৈতিক নেতার টিকি' বশধা আছে 


আধিক লেনদেনও বোধ করি থাকতে 
পারে। বাজারী কাগর্জের সম্পাদক 
অথবা অল্প সাংবাদিকের! সাধারণতঃ 
জনসাধারণের স্বার্থবিয়োধী কাজকর্ধে 
উৎসাহ ধোগানোর দায়িত্ব নিয়ে 
থাকেন । দুনিয়ার যত ওঁচা, নোংরা, 
জন্ত ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম 
হয়, এরা নর্দমার মাছির মত সর্বদাই, 
সেখানে ভন ভন করে পাখা 
ঝাপটার। মরিচর্বাপির তথাকধিত 
উদ্বান্ত সম্পর্কে একই উদ্দেশ্যে এরা 
আগ্রহান্বিত। -. 

চোর ডাকাভ সমাজবিরোধীদের 
ধর! পুলিশের কাজ, তাদের আইন 
মাফিক শান্তিদানের জন্ডে বিচারা- 
জয়ে হাঞ্জির করাও পুলিশের কাজ। 
চোর, ডাকাতদের সাহায্য করা 
পুলিশের কাজ নয়। স্যাজবিরোধী- 
দের উৎসাহ যোগানে! সংবাদপত্র বা 
সাংবাদিকদেরও পেশা হতে পারে 
ন1। সাংবাদিকদের একটা বিশেষ 
সামাজিক দ্বায়িত্ব আছে। . সেই 
দ্ায়িত্পালনের স্ত্রেই সংবাদপত্র ও 
সাংবাদিকের স্বাধীনতার দ্বাবি ম্বীকৃত 
হয়ে থাকে । সংবাদপত্র ও সাংবাদিক 
সমাজবিরোধী হলে তাদের বিশেষ 
অধিকার থাকা উচিত নয় । চোখের 
সামনে বহ সাংবাদিককে বেজাইনী 
কাজে উৎসাহ যোগাতে যদি আমরা] 
দেখতে পাই, তাহলে আমার্দের কাছে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আসলে বদ- 
যায়েসদের সাহায্য করার মতোই 
ঠেকে । তখন তাদের বাধা দেওয়ার 
অর্থ সংবাদপত্রের স্বাথীনতা বাঁ গণ- 
তত্ত্রকে ক্ষুণ্ণ করা নয়, বরং সংবাদপত্র 


ও সাংবাদিকের মর্ধাধারক্ষার 


-. সামিল। 


পুবনো কাগক্ষপত্রের ফাইল ঘেটে 
দেখেছি, কলকাতার ছুটি বৃহৎ সংবাদ 
পত্র নিউক্ষপ্রিপ্ট চোরাকারবার থেকে 
চালের চোরাঁকারবার পর্মস্ত সব কিছু 
সমাজ বিরোধী কাজে লিগ বলে 
বারে বারে অভিষোগ উঠেছে। এই 
দুটি সংবাদপত্র গোটা জাতি বিরোধী, 
দেশপ্রোহী বিভিন্ন কাজেও বহু প্রকার 
প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে বলেও অভিযোগ 
উঠেছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য- 
মন্ত্রীর দপ্তরে এমন বহু অভিধোগ 
সংরক্ষিত আছে । ১৯৭১ সালে বাংলা 
দেশের মুক্তি সংগ্রামকালে এদের 
মধ্যে একটির মালিকতনয় (এবং 
অংশীদ্বারও বটে) এশিয়ান নিউজ 
সার্ভিসের .রিপোর্টার হয়ে কয়েক 
হাজার টাকা মাসিক দক্ষিণা নিতেন। 
এশিয়ান ফাউণ্ডেশন পরিচালিত 
এই সংবাদ সংস্থাটি, ঘে একটি 


বিদেশী গুপ্তচর সংস্থার আধিক আহ" - 


কূল্যে পরিচালিত হত, সেটা সংসদে 


রশ 





প্রকাশিত এবং এর কোন কোন ভূত- 
পূর্ব কর্মকর্তাও তা স্বীকার করেছেন। 
পর্পণোগ্রাফির চোরাচালানে কোন 
কোন সাংবাদ্ছিক আজ অঢেল পয়সার 
মালিক তা আমাদের অজান! নয়। 
তাই বলছিলাম, অরিচর্বাপি 
নিয়ে গণতঙ্রের জন্য কুন্তীরাশ্র মোচ- 
নের ঘটন! আমাদের সতর্ক করে 
দেয় | স্মাগলারী, পর্ণোগ্রাফির ব্যবসা 
ক্যাবারে নাচের অশ্লীলতার চুলকানি 
সুড়সুড়ি দিয়ে জনসাধারণের 
একাংশকে মোহগ্রন্ত, পঙ্গু রেখে দেও- 
স্াকে সাংবাদিকতা বলে না। 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার একমাত্র 


যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি . হচ্ছে জনস্বার্থ 
প্রণোদিত সংবাদপত্র - ও 
সাংবাদিকতা! সাংবাদিকেরা আইন 
লঙ্ঘন করলে, তাদের ছেড়ে' দিতে 
হবে, এটা গণতন্ত্রের কোন অধিকার 


নয়। আইন ষদ্দি নীতি বিগহিত 
হয়; তাহলে সেই আইনও বেআইনি । 
যেমন মিলার মতো বিনাবিচারে 
আটক আইন । তেমনি অবাধ চলা- 
ফের] করার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে 
নিশারাত্রে গৃহস্থের ঘরে তক্করবৃতির 
উদ্দেশ্যে অবাধ প্রবেশের অধিকার 
বলে স্বীকার কর] যায় না। বান্দারী 
সংবাদপত্রের গণতন্ত্রের অপহৃব সম্প- 
ফিত অভিযোগকে তস্করদ্বের গৃহস্থ 
গৃহে দিধ কাটার অধিকার লাভ না! 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩০শে মা্..১৯৭৯ 


বায় শিল্পে লোকগানের 
:. জন্য দাহী কে 


-( অর্থনৈতিক ভাষ্যকার ) 


দেশের ১৫০০৭ কোটি টাকা 
মুলধন যোগান দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প 
ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্টানগুলি গড়ে 
তোলা হয়েছে। এই বিপুল অর্থ 
লগ্মী করে দরিদ্র দেশবাসী লাভবান 
হননি । বরং লোকসানে গুণাগার 
দিতে দিতে অশ্থিচর্মঘ;র দেশবাসী 
শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হ.চ্ছন । -এরজন্ত 
কেদায়ী? - 

প্রধানমন্ত্রী যোরারজী দেশাই 


রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুজির পরিচালক 


মণ্ডলীকে এই মুলধনী অবক্ষয়ের 
জন্যে দায়ী করেছেন। তিনি 
বলেছেন যে রাষ্ট্রীয় শিল্প বাণিজ্য. 


সংস্থাগুলির ম্যানেজার ও পরিচাল- 
বহুল জীবনহাত্রায় 


০ ~~ 


কের] বিলাস 


অভ্যন্ত হয়ে বেহিসেবী খরচের মাত্রা 
দিন দ্বিন বাড়িয়ে চলেছেন। ফলে 
রাষ্ট্রীয় শিল্পবাণ্জ্যি এখন লোক- 
সানেরই নামান্তর হয়ে দাড়িয়েছে । 


কথাটা আংশিক সত্য মাত্র ৷. 


এবং আংশিক সত্য অনেক লময় 
প্রকৃত চিত্র গোপন করতে সহায়তা 
করে। মোরারজী দেশাই বিশেষ 
অতিসদ্ধিমূলক ভাবে সত্য গোপন 
করার জন্যে এই আংশিক সত্যের 
অবতারণ! করেছেন, একথ! বলতে 
চাইন]! কিন্ত জাতির এই বিপুল 
অর্থ অপব্যয়ের আদল অপরাধীদের 
জনমতের দরবারে অভিযুক্ত করতে 
হলে রাষ্ট্রীয় শিল্পবাশিজ্যের গতি- 
প্রকৃতি ও নীতি গঠনের পুরোপুরি 
পর্যালোচনা করা দরকরে । 

প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয়করণ মাত্রই দেশ- 
বাসীর স্বার্থাতকৃূল, এমন কথা বলা 
“চলে না। অনেক সময় একচেটিয়া 
শিল্পের মাজিকেরাই শিল্প ব্যবসা 
রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্তে উদ্যোগ নেয়। 
যেমন ১১৬৯ সালে ১৪টি ব্যক্তিগত 
মালিকানাধীন ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত 
কর! হল। এতে ব্যাঙ্কের মালিক- 
দেরও পায় ছিল। সেন্টাল ব্যাঙ্ক 
অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান মিঃ আর, 
সি, কুপার ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ততকরণের 
অভিষ্বাস সতী ০1 বাতিল করে 
দেবার পর যে 


রিবৃতি দেন তা 


থেকেই ব্যাঙ্ক মালিকদের আসল 
অভিসন্ধি প্রকাশ পায়। মিঃ কুপার 
তখন বলেন, তারা গোট! রাষ্টরায়ত্ত- 
করণ ব্যবস্থা বাতিল করা হউক এট! 
মোটেই চাননি । তার! শুধু ক্ষতি- ৷ 
পূরণের দরুণ পাওনা, “অর্থের অহ 
আরে! বেবি হোক তাই চেয়ে 
ছিলেন। ইন্দিরা কংগ্রেরী সুরকার 


তাদের এই দাবি পূরণ করেছিলেন 


সাতাশ কোটি টাকার মতো আঘামী- ' 
কৃত মূলধনের দরুণ সাতাশি কোটি 
টাক! ব্যাঙ্ক-মালিকদের ক্ষতিপূরণ * 
দেও হয়েছিল৷ 

আবার কখনে। কখনে! শিল্প-, 
পুজি সামান্য অংশের গনিত 
হলেও কোন কোন একচেটিয়া 
শিল্পপতি গোষ্ঠী রাষ্টরায়ভকরণের _ 
প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন । যেমন, 
টাট1 আয়রণ এণ্ড টীল কোম্পানীতে 


টাট| গোষ্ঠীর বর্তমান মালিকান। 
শেয়ারের অংশ তিন থেকে চর 
শতাংশের বেশি নয়।. সারাদেশের 


ইস্পাত শিল্পেই রাষ্ট্রায়ত্ত ভিলাই, -) 
বোকারো, রুঢ়কেলাঠ ছূর্গাপুতরর * 
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রকল্পগুলির তুলনায় টাটা! 
কোম্পার্গির ইম্পাত উৎপাদনের, অংশ 
নগণ্য । সম্প্রতি“কেনীক্ক ইম্পাতম্্ী - 


বিজ পট্টনায়ক টাটা! আয়রণ এও ষ্টীল 


রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রস্তাবর্করায় স্বয়ং জে, 
আর, ডি, টাটা নাভাল টাট! থেকে 
শুরু করে পরিচালকদের অন্যতম রুমি 
মোদী পর্যন্ত ব্যাপক চেঁচামেচি শুরু 
করে দেন.। জে, আর, ভি টাটা 
জনতা-দূলের কার্যকরী কমিটিকে 
পর্যন্ত এক প্রতিবাদলিপি পাঠান | - 
দেশজুড়ে বুর্জোয়। সংবাদপত্ৰগুলি : 
সোরগোল,' টেচাগেচি শুরু করে। ' 
অথচ বিজু পট্ট নায়ক স্বয়ং টাটাদীকে 
সমগ্র ইম্পাত শিল্পেরই (সরকারী ও- 
বেসরকারী উভয়েরই ) কর্তৃত্বভার 
অর্পপের আশ্বাস দিয়েছিলেন । 
স্থতরাং দেখা ধায়, কোন শির 
রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে বড় বড় শিল্প- 
পতির কোন আপত্তি থাকে না 
বরং সমর্থন থাকে । আবার কোথাও 
সামান্য মাত্বায় জাতীয়ক্করণ করার 
প্রস্তাবেও তাদের ঘোরতর আপত্তি 
থাকে। সমগ্রভাবে বলতে গেলে 
তার! শ্রেণীস্বার্থেই এই ধরণের তার- 
তথ্য করে. থাকে । দেশের স্বার্থে 
আদে নক্ন। যে সকল শিল্পে মুনাফা 
করতে দীর্ঘ সময় লাগে, অনেক ঝুকি 
থাকে এবং মোটা ল্মীর ধরকার হয় 
(শেফাংশ ০্ম পৃষ্ঠায় ) 


ৰ j রঃ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে মার্চ, ১৯৭৯ 


একটি এীভিহামিৰ শোক এহন 


- টু মিত্রেন 


ষে কাঁদহ্বিনী “মরিয়া প্রমাণ? 
করিয়াছিল ষে সেমরে নাই, সেই 
কাদস্বিনীর জন্ত কোথাও কেউ একটিও 
শোকগ্রস্তাব গ্রহণ করে, নি। 
. সাধারণের মৃত্যুতে শোকগ্রস্তাব গ্রহ- 
পের বালাই নেই। অবশ্ত নেই তাই 
ধাচোয়া, থাকলে দৈনিক ছু চার 
" হাজার কাদদ্বিনীকে আত্মহত্যা করেই 
প্রমাণ করতে হত যে, সে জীবিত 
ছল। কেনন! সাধারণের ক্ষেত্রে 
_" মৃত্যু সুম্পকিত ভুল সংবাদ সংশোধ- 
"নেৰ উপায় থাকে না । বরং শোন! 
যায়, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ভয়ে অনেক 
_' ক্ষেত্রে আধমরাকে ঘা মেরে পুরে! 
৯৯ মড়ায় পরিণত করার ভয়াবহ রীতিই 
৯... প্রচলিত আছে।* ভি. আই. পি 
না হওয়ায় জীবিত অবস্থাতেই ভূত 
হয়ে ঘায় অনেক দুর্ভাগা ছুর্ভাগিনী | 
কাদক্িনীর জন্তু শোক প্রস্তাব 
" গৃহীত হয়নি। তার করুণ জীবন- 
কাহিনীটি গল্লায়িত করেছিলেন 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । মৃত্যু 
নিয়ে সেই নিষ্ঠুর প্রহদনটি বিশ্ব- 
সাহিত্য সভায় চিরস্থায়িত্ব লাভ 
* করেছে, কাদশ্বিনী মরিয়াও বাচিয়া 
__আঁছে এবং আমরা সে গ্রল্পের .রসা- 
"স্বাদ.করে আসুছি। 
১... সম্প্রতি লোকনায়ক জয়প্ৰকাশ 
* নারায়ণের মৃত্যু সম্পিত একটি 
.ভূভুড়ে দংব্যদও চিরস্থায়িত্য লীভ 
* . করল, তবে তা সাহিত্যে নয়, ইতি- 
| হাসের পাঁতায়। ভারতের ইতিহাসে 
ঘটনাটি একটি. দগদগে কলঙ্কটীকা 
দেগে দিয়ে গেল। দাগিদার মোহরটি 
জনতা সরকারের নামাঙ্কিত । তাই 
জয়প্ৰকাশ শক্রপক্ষের বিজয়াভিয- 
-* নের কাণ্ডারী হ’লেও পূর্বতন সর- 
কারী পার্টি কংগ্রেদীর1 জনতা লর- 
কারের দায়িত্বহীনতার "ভসগ্রেলঃ 
"=" উল্লেখ করে সরকারের পদত্যাগ 
দাবি করেছেন। অর্থাৎ ঘটনা আধ 
__/৮ ঘণ্টার মধ্যে খুবই দ্রুত গতিতে উল্টে। 
পাণ্টা গতিপথ গ্রহণ করেছে। 
ভারতের ইতিহাসকে হার হাই- 
নেসে'র-ষ্টোরী অথবা! ইপ্ডিয়া'জ হিস্ট- 
'রিকে ইন্দিরান্জ হিষ্টরি বানাতে 
যে কম “গ্রেসসম্পন্গ কংগ্রেসীরা 
কয়েক বছত্ন ক্রমান্বয়ে দেওয়।লে 
কসয়ৎ করে গেছেন *অয়প্রকাশজীর 
রাজনৈতিক কুশলতা্* তারা আজ 
.. লাযাঙ্গা মুড়ে কিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিপর্যস্ত 
- হয়ে পড়ার সম্প্রতি দেখা গেল 
তারাই জয়প্রকীশজীর আরোগ্য, 
কামনায় খোদ ঈশ্বরের পেছনেও 
লাবিত্রীর মতো ধাওয়া করতে 
২ প্রস্তত। "এট. তাদের চিত্তশুদ্ধির 
প্রেরণা কিন! ঠোরাই জানেন, তবে " 


LL 


. আশীৰ্বাদে 


আমরা জানি, এই কদিন আগেই 
ইন্দিরাশাহীর নিঠুর কয়েদ্খানায় বৃদ্ধ 
জয়প্রকাশজীকে রুদ্ধ করে তারাই 
তাকে দেশের শক্র বলে চিহ্নিত 
করতে সোৎ্সাহী ছিলেন । 
শীত্র এসব কম গ্রেসফুল কংগ্রেসীর। 
জয়প্রকাশের ভক্ত হয়ে উঠেছেন, 
আরোগা লাভের পর সেসব কথ! 
জেনে স্বয়ং জয়গ্রকাশজী নিশ্চয় খুব 
খুশি হবেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দুঃখ 
প্রবর্ধিত হবে এই সংবাদে যে, তারই 
যে মোরারজী দেশাই 
মসনদে বসলেন, তিনি শ্রীনারায়ণ 
সম্পিত ভূতুড়ে সংবাদটির সত্যাসত্য 
যাচাই ন! করেই চাচা আপন!প্রাণ 
বাঁচ। জপতে জপতে ছুটলেন খবরটি 
কত দ্রুত রাষ্ট্র করে সমালোচনার 
হাত এড়ানো যায় তারই চেষ্টা 
দেখতে । গোল মেটাতে হ'ল এরপর 
নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে। কেন না 
ঘটনাটি নিয়ে সোরগোজ হ’ল খুব 
বড় গলায়। সেই বড় গলার ক$- 
ত্বরটি যদিও একটি পুরানো প্রবাদকেই 
শুধু মনে পড়িয়ে দ্বিল। কিন্ত 
প্রবাদটি উচ্চারণ করতে আমার 
গলায় বাধছে। কথাগুলি খুব আন্‌- 
পার্লামেণ্টারি কি না । সেই ষে সেই, 
চোর, চোরের মা এবং তার বড় গল! 
না, কী যেন? যাক, ষে কথা 
হচ্ছিল: | | 
শোকবিযুক্ত শোকপ্রস্তাব এমনি ' 
সোরগোল তুলতেই বাধ্য । প্রধান- 
মন্ত্রী যদি বস্তুত শোকাভিভূত্তই হতেন 
তবে শোকার্ত মাম্য হিসেবে তার 
রি-খ্যাকশন হ’ত সংবাদ শোনা মাত্র 
যশপাল হাসপাতালের সঙ্গে সংযোগ 
স্বাপনের চেষ্টা! কিন্ত শোকের চেয়ে 
শোক প্রকাশের পদ্ধতিই যেখানে বড় 
সেখানে তাকে ছুটতে হয়েছে সেই 
পদ্ধতিটি যথাশীপ্র পালন করতে। 
যে ত্রিপাঠীগ্রী লম্বা বক্তৃতা করেছেন 
এ শোকসংবাদের ওপর, জ্রয়প্রকাশ 


_শ্রীতিতে তিনি অভিভূত হয়ে থাকলে 


সংবাদটির ভুল ধরা পড়ার পর 
প্রথমেই তাকে শ্বন্তি ও আনন্দ প্রকাশ 
করতে দেখা যেত। দেখলাম, এ 
কথাগুণ্ল নমো নমো উচ্চারণ করে 
তিনি তার বক্তৃতার উপসংহারে 
অলঙ্কারের মত জুড়ে দিয়েছেন । 
শোকই গুরুত্বপূর্ণ হলে বিপদ কেটে গেছে 
জেনে আইন সভাগুলির সত্যবৃন্মকে 
সুসভ্যভাবে আগেই পরম্পরের মধ্যে 
মিষ্টান্ন বিতরণ করতে দেখা যেত। 
দেখলাম, জয়প্রকীশজীকে কেন্দ্র করে 
সমস্ত শোকো চাস একটি রাজনৈতিক 
কাছ! ছোড়াছু ড়িতেই উন্মত্ত হয়ে 
উঠল যার নঙ্দে লোকনায়ক জয়- 


এতে] - 


প্রকাশের সম্বন্ধ নেই | জয় প্রকাশজীর ্ 


জন্য সবচেয়ে বেশি অশ্রু মোচন করু- 
লেন তারাই কী আশ্চর্ণ, স্রয়প্রকাশকে 
কয়েদ করেছিলেন ধার]! 

খবর পড়ে মনে পড়ে গেল- লুই 
ক্যারলেয় সেই বিখ্যাত পঞ্টি, “দি 
ওয়ালরাল এণ্ড দি কারপেনটার” । 
ধারা লেখকের 'এালিস থ,দ্য লুকিং 


গ্লাপের” রসগ্রহণ করেছেন তারাই * 


জানেন, চতুর খাদক এক হাতে 
চোখের কোণে রুমাল চেপে খাছ্যের 
উদ্দেশ্তে কী ভাবে কুভীরাশ্র বিদর্তন 


করে থাকে । একটি ভূতুড়ে মৃত্যু . 


সংবাদকে কেন্ত্র করে এই ভাবেই 
রাঙনৈতিক ডুগি তবলা বেজে 
উঠেছে । জয়প্রকাশের স্বস্থতা 
'অন্বস্থতায় বাজন্দারদের যত না 
উদ্বেগ, তার চেয়ে ঢের বেশি সচেতনা 
তাদের জনগণকে বোঝানে যে জয়- 
প্রকাশকে তারা কে কতটা বেশি 
মর্ধাদা দানে উৎস্থক। ভাগের মা 
গঙ্গা পায় নাঠিকই, কিন্তু বিরাট 
জমিদারির কর্ত।টিকে নিয়ে গোল- 
মাল বেশ' পাকিয়েই €ঠে। জয়- 


প্রকাশ ক্ষেনে খুশি হবেন, ভারত 


নামক একটি জমিদারিতে আজ তিনি, 
'অমনিই একজন, কর্তাব্যক্তি। 
এই গুলতানির মধ্যে অবহেলিত 
পশ্চিমবঙ্গের স্পীকার - দৈয়দ মন্থর 
হবিবুল্লা সাহেবই একমাত্র ব্যতিক্রম 
যিনি মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কিত গল্পটির 
গুপী গাইন ৰাঘা বাইন.গায়ক-বাদক- 
প্রচারকদের কথা শোনামাত্র ব্যতি- 
ব্যস্ত হয়ে ওঠেনমি | সময়ে অঙুমান 
করতে পেরেছিলেন যে, এই তৃতের 
দেশে মস্ত বড় এবং চাঞ্চল্যকর 
সংবাদ্ও ভূতুড়ে হতে পারে। আর 
তাই তিনি খবরের শেষে খেই হারিয়ে 
না ফেলে দায়িত্বশীল ব্যক্তির মত 
খবরূটিকে ঘাচাই করে নিতে কক্থ্র 


করেননি । শোকের ভড়ং তাকেও 


আচ্ছন্ন করলে পশ্চিমবঙ্গের সভা'সদ্রা 


|| পাঁচ ॥ 





বেশ এক হাত দেখে নিতে পারতেন" 
এদের উত্তেম্তনা নিশ্চয় কুলপ্লাবী 
হাত, কেনন! ' খবরের সত্যাসত্য 
জানার কিছু আগেই এ'রা ঈশ্বরের 


' কাছে ঘরবার' "করতে প্রস্ভুত-হয়ে-- 


ছিলেন। মনস্থর সাহেব বিধান-. 
সভার মান রেখেছেন। ' এ 

য! ঘটে গেল তা হবুচন্ত্র রাজার 
গবুচ্ত মন্ত্রীর দেশেই ঘটে থাকে ।, 
থাক, যা ঘটেছে তা:অভ্লীত। যাতে 
এমন ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য 
শোকের চেয়ে সততা এবং "পদ্ধতির 
চেয়ে কাজের প্রতি আমাদের শ্রন্ধা 
রাখতে হবে। এবং . অঙ্গে লর্গেই 
চোরের মায়েদের : 'বড় গলাকেও 
কিছুটা খাটো করে. আনতে হবে। 
কেননা চালাকির দ্বারা কখনই এমন 
কোনো স্থায়ী কাজ করা যায় না যা 


'বস্ততই চমৎকার-। . 


ডাঃ ক্ুব্রন্মণ্যগ স্বামীকে দিলা বিশ্বৱিষ্যালয়ের 
উপাচাঘের পছে বঙ্গাবার চেষ্টা 


দিলী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাচার্য 
পদে জনসংঘ নেতা স্থৱহ্মণাম স্বামীকে 
বসানোর জন্য জোর চেষ্টা চলছে। 
যদিও এই পদে তার প্রতিদ্বন্বী 
হিসেবে ইউনিভার্সিটি সাউথ ক্যাম্পা- 
সের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ অমুক লিং- 
এর পক্ষেও তির তদারক শুরু 
হয়েছে | তবু স্বব্রহ্মণ্যম স্বামীর পক্ষে 
এই প্রতিত্বন্বিতায় জয়লাভ করার 
স্থষোগ অনেক বেবি । 

দিলী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাচার্য পদ 


লাভপাকে প্রকারে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর 


মনোনয়নের উপরই নির্ভর করে। 
তিনি ঘষে নামটি রাষ্ট্রপতির কাছে 
পাঠান, সেটিই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্থ- 
মোদিত হয়। বর্তমান কেন্দ্রীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সুত্রদ্ষণাষ স্বামীর 
সম্পর্ক নাকি তালই। 
ঘনিষ্ঠহল থেকে জানা গেছে, খোদ 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইও স্থত্র- 
দ্বণ্যম স্বামীর মনোনয়ন চান। জন- 
সংঘের এই নেতাটি জরুরী অবস্থার 
সময় থেকে দেশে বিদেশে ইন্দিয়া 
গান্ধীর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার অভি. 
যান চালিয়েছেন । তার সেই বিরাট 
কাজেব কোন প্রতিদ্দানই নাকি 
দেওয়া হয় নি। শোনা যায়, তিনি 
সংসদ সদস্য হবার পর একট! মন্ত্রিত্ব 
পাবেন বলে আশ! করেছিলেন । 
কিন্ত সেই আশা বাস্তবায়িত হয় নি। 
পরে তিনি জনতা পার্টির মভাপতি 
পদটি পাবার আশায় ঘনিষ্ঠমহলের 


তাছাড়া, 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্ত 
ক্রমশ জনত! পার্টির মধ্যে যেরকম জল 
ঘোলা হতে শুরু করে, তাতে তাকে 
সেই আশা হি ত্যাগ করতে 
হয়। 

বতমানে জনতা পার্টি কার্যত 
দুভাগে বিভক্ত । একদিকে বি-এল 
ভির সঙ্গে গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও সোপা- 
লিস্ট দুল, অন্যদিকে জনসংঘের পাশে 
মোরারজী দেশাই-এর সংগঠন 
কংগ্রেপ। জনসংঘকে কোণঠানা ও 
জনতা পার্টি থেকে বহিষ্কার করার 
জন্য বি-এজ ভি গ্রুপ নানাভাবে চেষ্টা 
চালাচ্ছে। চরণ সিংএর অন্তরঙ্গ 
মহল থেকে জানা, গেছে, উত্তরপ্রদ্বেশে 
মধ্যবত নির্বাচনের জন্যও নাকি 
চরণ_দিং চেষ্টা চালাচ্ছেন । মধ্যবর্তী 
নির্বাচনে জনসংঘকে নামমাত্র কয়ে- 
কটি আমন দেওয়। হবে। ভাহলে 
জনসংঘ নিঃসন্দেহে তার প্রতিবাদে 
জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে যেতে 
বাঁধা হবে। তথন প্রয়োজন অন্থ- 
যায়ী কংগ্রেস ও ইন্দির] কংগ্রেসের 
'সঙ্গে মোর্চা গঠন করে চরণপস্থীর] 
উত্তরপ্রদেশ থেকে জনসংঘ ও সংগঠন 
কংগ্রেসকে মুছে দিতে চেষ্টা করবেন। 
এই একই পদ্ধতিতে উত্তরাঞ্চলের 
অগ্যান্য রাজ্যেও অস্তর্বত নির্বাচন 
করার পরিকল্পনা চলছে । 
১. ঠিক এই অবস্থায় দিল্লী বিশ্ববিস্তা- 
জয়ে সুরক্ষণ্ম স্বামীকে চুপিচুপি 
উপাচার্য করা যাবে কি ন! সে বিষয়ে 


সন্দেহ দেখা দিয়েছে । কিন আগে 
হত্রক্ষণ্যম শ্বামী রাশিয়ায় গ্রধামম্রীর 
সামনে কালে পতাকা দেখিয়ে আর- 


এস এস-এর বিরুদ্ধে “তাস+-এর মন্তব্যের 


প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি 
আর এস-এস-এর সদস্ত। সুতরাং 
রাজনারায়ণ গোষ্ঠী কিছুতেই একজন 
আর-এস'এস এর নেতাকে দিল্লী 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাচার্য হতে দেবেন 
না বলে যনে হচ্ছে। 

এ নিয়ে বেশ লুকোচুরি রাজ- 
নীতি শুরু হয়েচ্ছ। সুত্্ষণ্যম স্বামী 
নাকি এ বিষয়ে কিছুই জানেন মন! 
বলে জানিয়েছেন। অথচ তলে তলে 
কিভাবে অবিলম্বে উপাচার্যের শূন্য 
পদটি পূর্ণ হয়, এবং স্ক্ষণ্যম স্বামী 
এই পদটি পান, সেজন্থ ফেব্ররীয় শিক্ষা- 


মন্রকের কাছে . কোর সালিশশ 
চলছে। 





দর্পণ . 
বংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


ষাম্মাধষিক ১৫ টাকা 
প্রিমাসিক ৭4* টাকা 
Ly 
টাকাকড়ি ও চিঠি * 
পাঠাবার ঠিকানা 
ধ্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং ১৩ মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





॥ ছয় ॥ 





বাড়ি চিনে নিতে তুল হয় 


নি, ডি 
| অমিত রায় নিজের বক্তব্য রাখতে 
গিয়ে বেশ উত্তেদ্দিত হয়ে পড়েছিল । 
চেয়ারের হাতলের ওপর ঝুঁকে পড়ে 
বলে--স্বাক্জ আমি সহজভাবে: কথ! 
বলতে পারছি । কিন্ত সেই নিদারুণ 
ই ভাবা যায় না। 

অমিত বায় বলে চলে, প্রথমটা 
কর্টকিয়ে গিয়েছিলেন ধিশু | সকালে 
সবে ঘুম থেকে: উঠেছেন। রক্তাক্ত 
শুভ্রাংশু দ্বাশগুধকে দেখে কিছুক্ষণের 
জন্যে বিহ্বল হয়ে, পড়েছেন । পর- 
ক্ষণেই সামলে নিয়েছেন। কয়েক 
জায়গায় ফোন করলেন ।- অল্পক্ষণের 
মধ্যেই দুজন ডাক্তার এলেন! সঙ্গে 
ছু’তিনজন যুবা । একটা ঘরে প্রায় 
লে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু হয়ে.গেল। 
একজন যুবা অমিত "ও অনিতাঁকে 
আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। 

জের] করবার চড়ে যুব! প্রশ্ন করে 
চলে। তারপর.হঠাঁৎ সস্তব্য করে, 
নিচের এ ফিয়াট গাড়িটা 
আপনাদের এতক্ষণে সরিয়ে, ফেলা 
উচিত ছিল । | 

- সরিয়ে ফেলবার দরকার নেই। 
আমর] চলেই যাচ্ছি। 


দু'একটা কথা আপনাদের 


জ্বানা দরকার । 
_ বলুন। 
গোট! ব্যাপারটা আপনাদের 
ভুলে যেতে হবে। 


দানে পান-_এই মুহূর্ত পর্যস্ত যায? 
ঘটেছে সবই গোপন করে যাবেন। 
নইলে আপনারা বিপদাপন্ন হবেন। 
আমাদেরও মুস্কিলে ফেলবেন । 

আমর তো কিছুই জানতাম 
না। নিতাস্তই বাধা হয়ে ওঁকে 
আমরা গাড়িতে তুলে নিয়েছি । 

- আপনাদের কাছে আমর? 
কৃতজ । আপনার] আসতে পারেন। 

অমিত রায় একটু থেমে বলে; 
আমরা ফিরে এলাম । সেই দিনই 
আমি অফিসের কাজে বোম্বে চলে 
ঘাই। অনিতা গ্রেপ্তার হয়েছে ভোর 
রাত্রে। 
অনিতার বাবা। বোধে থেকে দ্বিন 
পনেরে! পরে কলকাতা ফিরে আমি 
অনিতা গ্রেপ্তার হবার কথা জানতে 
পারি। কা কারণে পুলিশ আমাকে 
মুক্ষেহ করতে পারলো না আজও 


কমরেড দ্বাশ-- 
গুধকে আপনার! কী অবস্থায় সয়- " 


ফিয়াটের মালিক ছিলেন: 


আমি জানি না। 
-কী ধরণের নিগ্রহ চলে সে আপনি 


অনিতায় ওপর 


জানেন। বিশদ্ব বর্ণনার প্রয়োজন 


নেই। রাজনীতি নিয়ে কোনোদিন - 


মাথা ঘাষাইনি কিন্তু এখন বেশ 
বুঝতে ইচ্ছে করে। | 


_শুভ্রাংও দাশগুধ সম্পর্কে তার- 


পর কি আপনার কিছু জান! নেই ?- 

অমিত রার দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা 
নেড়ে বলে, সব জানি। যিশুদার 
সঙ্গে হঠাৎ একদিন ফেখা। এক 
কোটিপতির মেয়ের বিয়েতে কনে 
সাজাতে এসেছেন । ছুদ্ধর্য সাহ্য 
ধিশুদ]। 


জায়গাটা 'খুবই নিরাপদ । 


" অমিতকে দেখে যিশু চিনতে পারে, 


আপনি এখানে ? 

_ন্নদাতার বাড়িতে আদতে 
হবেই । পাত্রীর পিতার ফার্মেই 
আমার কাজ। 

মুখোশ তৈরী করে আমা হও পেট 
চলে । 

_ কিন্ত আপনার মুখোশটা কেউ 
চিনতে পারবে ন|। আপনি এক 
তাজ্জব মানুষ । 

যিশ্ত হো হো করে হাসতে 
থাকে। | | ¢ 


আমাদের বিপ্লবী দলের বাইরে - 


মুষ্টমেয় কয়েকজনকেই আমি বিশ্বাস 
করি। আপনাদের দুজনকে আমি 
ভূজতে পারবো না। অনিতা মুক্তি 
পেয়েছেন। বেফান একটা! কথা তার 
মুখ থেকে বার কর! যায় নি। কী 
অত্যাচার তিনি সহ্‌ করেছেন আমি 
ভাবতে পারি না। '- 

- শেষ পর্যস্ত হয়তো ওরা বুঝতে 
পেরেছিল অনিতা রাজনীতি- কঃরে 
না, কিছুই সে জানে না। 

_-এ ধারণা আপনার ঠিক নয়। 
অত্যাচার করাই ঘাদের আনন্দ তার! 
কিছুই বুঝতে চায় ন1। আদলে 


- প্রয়োজন ফুয়িয়েছিল। 


_স্বাশগুপ্ত সম্পর্কে বলুন। 

তিনি জীবিত নেই। অনেক 
চেষ্টা করেও আমরা শেষ পর্যন্ত 
বাচাতে পারি নি। গোটা শরীরটাই 
বিদ্রোহ শুরু করলো । শরীরের 


ভাইটাল অর্গান একটার পর একটা 
বিকল হয়ে যেতে শুরু করে ৷ 


অসিত রায় কথা বলতে বলতে 
থেমে এক টুকরো স্বচ্ছ হেলে বলে, 
শুভ্রাংত দাশগুধ সম্পর্কে আমাদের 


যতটুকু- জানা সবই আপনাকে 
বললাম ।' আপনি প্রথম ব্যক্তি যার 
কাছে কোনো কিছুই গোপন করলাম 
না। বিপদের আশঙ্কা আগে 


থাকলেও এখন আর নেই । তাছাড়া 


এ সব কথাই আপনার জানা দর- 
কার। আমাদের দেশে সংবাদপত্র 
ও প্রচারষস্ত্রে শের কোনো সংবাদই 
প্রকাশ পায় না। এখন তো সম্পূর্ণ 
ব্যাক আউট। শুভ্রাংশু দাশগুণ 
সম্পর্কে আপনি কি লিখবেন ? 

_এ দশকের রাজনৈতিক ইতি- 
হাসের অন্তত 


এসব_কিছুই লিপিবদ্ধ করতে হবে। 

অমিত অনিতাকে আমার খুবই 
ভাল লেগে গেল।- চরিত্রে এতটুকু 
আবিলতা নেই, সঙ্কোচ নেই। 
বললাম, আপনাদের 
আমার মনে থাকবে বহুদিন । 

. অমিত কথ! কেডে নিয়ে বলে, 
একটা ফটোগ্রাফ আপ্রনাকে দিতে 
পারি। ময়দানে অনিতার ছবি 
তোলবার সময় শুভ্রাংশু দাশগুধর 
ওপর আততায়ীঘের ছুরি নিয়ে 
ঝাপিয়ে পড়বার ছবিট1 হয়তো 
কোনোদিন আপনার কাজে আসবে । 
টেলি ফটোতে তুলেছিলাম । 
আপনি নিতে পারেন । 

-বলেন কি! 

আপনার lad 
আসবে । 

_ নিশ্চয়ই । এ এক অযূল্য 
সম্পদ। প্রামাণ্য এই ছবির তুলনা! 


কাজে 


নেই। এ ধরনের ছবি আপনার 
কাছে আছে! প্রামাণ্য নথি হাটা! 
"আমার কাজ। আপনি দেখছি 


আমাকে অবাক করলেন । কাগজের 
পেশাদার আলোক চিত্রশিল্পীদেরও 
দেখছি আপনি ঈর্যার কারণ । 

অমিত নায় অক্পক্ষপের মধ্যেই 
একভাড়া ছবি নিয়ে এলো । বাছাই 


করে একট। ফটোগ্রাফ আমার হাতে 


তুলে দ্বেয়। প্রথম শ্রেণীর ছবি হয় 
তো হ্‌য্ননি। কিন্তু স্পষ্ট ছবি। 
শুল্রাত্ত দ্বাশগত ছুরি খাচ্ছেন। প্রথম 


আততায়ীর ভীষণাকৃতি মুখটাও 
পুরোটা! এসেছে । ' 

বারণ ছবি । এর মূল্য 
অনেক । 


-আপলার হয়তো কাজে 


'আসবে। 


চরিত্র হিসাবে. 
_ শুরা দাশগুপ্ত আছেন, থাঁকবেন। 


সহযোগিত!. 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে মার্চ" ১৯৭৯ 


-খুব কাজে লাগবে। প্রামাণ্য 
তিহাদিক নজীর হিসাবে এ ছবির 
মূল্য যে কতটা] আপনাকে বলে 
বোঝাতে পারবো ন1। 

--আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি । আমি 
অধথ! কোনো কিছুর সঙ্গে আর 


" জড়াতে চাই না। 


- আমার তরফ থেকে আমি . 
কথা.দিলাম । আপনাদের. সামান্ 
রকম ঝুঁকি থাকতে পারে এমন 
কিছুই আমি 'করবো না। সেদিক 
দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে 
পারেন। তবে কি জানেন আমব। 
এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে চলেছি 


ঘে শয়তান যে কোথায় কাকে অত- “* 


ফিতে ধরে বল! যায় ন{। ময়দানে 
দুঙ্নে বেডাতে যাবার সময় মুহূর্তের 
জন্তে আন্দাজ করতে পেরেছেন কী 
ভয়ংকর বিপদের মধ্যে আপনারা 
চলেছেন। প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি, অপমান 
নির্যাতন আপনাদের ওপর গেছে। 
তবু যে মানবিক অধিকারকে আপ- 
নার] মর্যাদা দিয়েছেন, সততা ও 


সাহসের পরিচয় আপনার শ্রী দিতে 


পেরেছেন মে আপনীঘের এক বিরাট 


সাফল্য । আগামী দিনে আপনাদের ' 
. যাই । স্পর্ধা না হলেও শোভনলার্লের -. 


জীবন অনেক মধুর হবে এই বিশ্বাস 


নিয়েই আমি বিদায় নেব | সামরিক 


নিরাপত্তা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে 
নৃানতম স্বাধীন সত্তাকে নিত্য ও 
প্রত্যহ বিকিয়ে দিতে দেখছি। 
সেখানে আপনাদের মত মাম়ুষের 
দেখ! পেলে বড়ই তাল লাগে। 

অমিত ও অনিতার কাছে বিদায় 
নিয়ে পথে নেমে আনি । 

হোটেলে ফিরেছি । 

ঘরে ফিরে এসেও অধ্নিত ও 
'্নিতার কথা বার বার মনে পড়- 
ছিল। অমিতের মুখে শোনা ময় ' 
দানের সেই ভয়ংকর সকালের কথা 


চিনেছি।  দীনেশদার ভাইপে]। 
নৃপেন চক্রবর্তীর ছেলে। লিলির, 
ভাই শোভনলাল ? 
দিল্লী থেকে আসবার সময় 
দীনেশদ্বা একটা প্যাকেট দিয়েছেন | 
একদম ভূলে গিয়েছি । | 
-জ্যাঠামশায়ের চিঠি 
আপনার এখানে এলাম । 
- বেশ করেছো! । তোমার নাম 
শোভনলাল ? 
শোভমলাল একটু 
বসলো । j . 
‘হোটেলের 
আসতে অন্ববিধা হয়নি 1 - 
লন 5৯ 
দীনেশদার দেওয়া প্যাকেটটা 
নিয়ে দিতে গিয়ে দেখলাম টেবিদে 


পেয়ে 


নডেচড়ে 





এশা 


কামরা চিরে 


তি 
Pa 


রাখা অমিতের তোলা-ময়দানের সেই ..€ 


ফটোগ্রাফটি শোভনল্লাল খুব মনো- 
যোগ দ্বিয়ে দেখছে। ফটোগ্রাফটি 
শোভনলাল দেখে আমি চাই না।* 
খপ করে সরিয়ে নিলাম না, তবে 


/ 


একটু বিরক্তির স্থরে বলমাম,_কী -- 
দেখছে! শোতনলাল ? _ 2, 


_এ ছবি আপনার টেবিলে 
কেমন করে এলে? 
আমি মনে মনে দস্তরমত / চটে 


এই অনাধিকার চর্চা আমি মোটেই 
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বরদাস্ত করতে পারি ন]। কথার 7. 


জবাব ন! দিয়ে একটু” চড়া গলায় 
বলি, এই নাও তোমার প্যাকেট । 
তোমার আর কিছু বলবার ছে? 


শোভনলাল খেন শুনতেই পেল ' 


মা আমার কথা। অস্ফুট স্বরে বলে 


আপনার টেবিলে এ ছবি দৈখবো! * 


কল্পনাও করতে পারি নি। 
- কেন তুমি কাউকে চেন? 
--খুব চিনতাম । দুঞ্জনকেই ভাল 


করে চিনি। 


খেয়াল হলে! এই সেই শোভন- 


মনে পড়ছিল। ফটোগ্রাফটি দেখ. লাল।. অপরিণামদশা তরুণ্‌ যুবা 


ছিলাম অনেকক্ষণ ধরে । ' 

প্রবলের অত্যাচার চলেছে আজ 
কয়েক বছর | জেলে, মাঠে ময়দানে 
আর খাষারে অহত্র সুপরিকল্পিত 
হত্যাকাণ্ড থামছে না। বিরোধীদের 
এ ভাবে নিষূ্ল করবার নারকীয় 
ষড়যন্ত্র সন্য*সমাজে দেখা যায় না। 
বুদ্ধিজীবীদের চুপচাপ থাকবার রাজ 
নীতিতে পেষেছে। সংবাদপত্রে 
আর প্রচীরযস্ত্রে জাতীয়তাবাদ আর 
সমাজতন্ত্রের জয়গান । দেশ নাকি 
এগিয়ে চলেছে । 

বৈছ্যতিক বেল বাজলো । ঘরের 
একমুখো পাল্লা খুলে দিতে দেখি অল্প 


বয়সী এক যুব! । আমার নাম 
১ বললে!! চিনলাম নাঁ। ঘরে 
ডাকলাম । 


যুবা পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে" 


রাজনৈতিক পাপচক্রের আবর্তে পড়ে " 


নিজের বোনের সর্বনাশ ডেকে এনে- 
ছিল। নিজে নিরপরাধ কিন্ত BLE 
রাধ জগতের অনেকের সে খোঁজ ৮ 
জানে। কৌতুহল চাপতে পারি 


না। বলঙ্গাম, তুমি কি বিয়েটারের ' 


ছবি মনে করেছে? . 
. খিয়েটারের ছবি হবে কেন। ছুরি 


মারছে তো ছোনেলাল ।* পাশেই - 


মণিলাল | | CY " oy 
_-ছৌোনেন্রাল মণিলালঁ 7 
--ভাল নাম, বসস্তলাল কুণ্ডু। 
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১. 


আপনি নাষ ন! শুনলেও-কাশীপুর+ .." 


এলাকায় এ মন্তানদের সবাই চেনে । 


কা 
হেমস্ত ওর ছোট : তাই-_ডাকনাম, 
মণিলাল। - অনেকে দোনাইলাল, 
বলতো । 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


কটি 





সোভিদ্বেট রাশিয়ার পর এবার 
1নের পালা। অর্থাৎ, সোভিয়েত 
শ্পশিরার কমিউনিষ্ট পার্টির পথ ধরে 
শ্শনের কমিউনিষ্ট পার্টি এবার তার 
ধাগ্রাসী অভিযান চালিয়েছে শ্রমিক 
স্তর্জাভিকতার বিরুদ্ধে, সেই - একই 
দ্কতিতে, লাল পতাকা নিয়ে । 
অভিধান চালিয়েছে সোভিয়েত 
শিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির কায়দায় ৷ 
রাশিয়ায় ধি। শুরু হয়েছিল 
স্বালিনের মৃত্যুর, চীনে তা শুরু 
হাঁলো কময়েড ফাদে তুং-এর 
আতার পর | *. 
চীনের ক্র শ্চেভের নাম 
পথ কমিনফর্ষের যুগে : প্রৃতি- 
শাসিক - সোভিয়েত যুগোশ্লাভিয়া 
ধরোধ যখন তুঙ্গে উঠেছিল, তখনো 
কন্ধ- ভ্লালিন যুগোশ্লান্ডিয়ায় লাল 
ফৌজ পাঠাবার কথ! ভাবেননি,। 
প্কারুপ স্তালিন মনে করতেন সেই 
কাজটা.হোতো। শ্রমিক আস্তর্জাতি- 
কতার বিরোধী । ক্রুশ্চেতের শ্রমিক 
'আস্তর্জাতিকতা বোধে কিন্ত আট- 
[ চেক-পোল তুখণ্ডে লাল ফৌফ 
তে? তেমনি ভিয়েতনামের 
নী চীনের আজকের বিরোধ গুলি 
আরও. ছিল, কিন্তু সে শিরোধ' 
যীমাংসার' পন্থা হিসাবে মাও কে 
“জাল ফৌফ পাঠাতে হতন্রনি। কিন্তু 
চীনের ক্রশ্চেভ মাও সে তুর 
মত করে শ্রথিক- আস্তর্জাতিকতার, 
ব্যাখ্যা করতে রাজী'নন, তাই তাকে 
পাঠাতে হোলে! ভিয়েভনাষের অত্য- 
স্তরে চীনা গণফৌদ। জানিনা 
হো. চি মিনের মৃত্যুর পর শ্রমিক, 
আস্তর্জাতিকতার এই ধরনের কোন 
ব্যাখ্যা ভিয়েতনামের পার্টির মাথায় 
ৰত 
"এসেছে কি না। 
রুশের ক্র,শ্চেভের সংগে চীনের 
ক্রঃশ্চেতের আরে! 
-বচ্ছ। যেমন রুশের ক্রুশ্চেড তার 
স্তালিন বিরোধী চক্তাত্তের ঘলিল 


“ক্াকীশ্যে প্রচারের অন্য প্রথম: পাঠিয়ে- 


ছিলেন মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট 
ভিপামেন্টের হাতে । আর চীনের 
-ক্রুশ্চেত ভিয়েতনামকে শান্তি দেবার 
বাসনা প্রথম প্রকাশ করলেন. 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেণিভেন্টের 
দরবারে! * 
মিল কি আরো খুৱ পাওয়া 
যাবে না? -ঘেঘন কুশের ক্রুশ্চে' 
১ স্টাল্লিনের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে 
- ঠ্রালিনের “ছেলেকে জেলে দেওয়া, 
বেরিয়ার ফালি . দেওয়া থেকে শুরু 
করে মলোটত,কাগানোভিচ, ভরো- 
শিলভকে ঘহিক্ধার করেছিলেন, 
ভুটনিনা ঠিকু.তেমনি ভাবেই চীনের 
ক্রুশ্চভ মাৎপত্নী সহ,*তথাকৰিত 


ভিজ 


স্ত্রী 


অনেক মিল 


॥ কর ৩০শে মাচ, ১৯৭৯ 


₹চীনও সোভিয়েত: ৰাশিয়ার পথে 


মধ গোস্বামী 
চারচক্রের ব্যাপারে একই পন্থা! 


নিয়েছেন কি না! 
দুয়েক মধ্যে মিল অনেক” মিল 


_আস্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 


ছুদেশের ভূমিকা নির্ণয়ে, মিল 
মার্কসবাদ লেনিনবাদের. নিজস্ব 


ব্যাখ্যায় । অপেক্ষা শুধু চীনের ' 


ক্ুশেভ এখনো মাও সে তুং-এর 
মুগ্তপাত শুরু করে নি । পরধিল নেই 
বললেই চলে, কিন্ত বিরোধ আঁছে'। 
বিরোধ হচ্ছে দুদেশের জাতীয় আধি-. 
পত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে । রুশের' 
কুশ্চেতের বর্তমান সাঙ্গপাঙ্রা চাই- 
ছেন; জগতঙ্গুড়ে একট! রুশ বলয় 
করতে, চীনের : ক্রুশ্চেড 


চাইছেন একটা. চীন বলয় তৈরী 


করতে । আর ব্রই-নিছুক আধিপত্য 


বিস্তারের লড়াইটাকেই ভারতবর্ষের 
দি, পি, আই আর সি, পি) আই. 
(এম্‌, এল) দলের বিভিন্ন উপদল - 
রুশ চীনের মতাধর্শগত লড়াই বলে 
ধরে নিয়েছে। এলাকার দুদ্রন 
প্রতিদ্ধন্বী মাস্তানের মধ্যে যেমন 
দৃষ্টিভঙ্গিগত' কিছু বিরোধ থাকেনা, 
থাকে এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে 
কেন্ত করে বিরোধ,  রুশ-চীনের 


ক্ষেত্রেও বর্মানে ভাই। সেই | 


ভিয়েতনামের লড়াইয়ের সময়ও 
সোভিয়েত আর আমেরিকার মধ্যে 
অস্থ সংবরণ, বিশ্বশান্তি নিয়ে অনেক 
দু’পক্ষীয় চুক্তি হয়েছে । আজ চীনও 


"সেই পথে এগিয়েছে, তফাৎ রেখে 


ঢেকে চলার ব্যাপারটা চীনের ক্ষেত্রে 
একটু কম। 


মাও সে তুংএর মৃত্যুর পর চীনের - 


ক্রুশ্চেড ক্ষমতায় ফিরে “আদার সঙ্গে 
সঙ্গে হোজার আঁলবেনিয়ার চীনের 
প্রতি গদ্গদ তাবট? খুব তাড়াতাড়ি 
কেটে গেছে, কিন্তু ইদানীং মাত্রা 
ছাড়িয়ে গেছে রুশকে নিয়ে ফিডেল 
কাস্ত্রোর গ্যাদোলাস _ (গ্যাস + 
উল্লাস )। 

বাইরে যা হচ্ছে হোক, আমাদের 


নিজেদের দেশে কিন্তু সি পি আই আর জে 


সি পি আই (এম এল) উপদ্বলগুলির 
কাপুনি.বিন্দুমাত্র কমবার নাম নেই । 
শ্রমিক আন্তর্জাতিকতার দর্পণে ঘট- 
নাকে বিচার করার মার্কসবাদী 
লেনিনবাদী পথ. ছেড়ে এরা ছুই 
দল ও উপদ্বলপুঞ্জ এখন দোভিয়েত 
রাশিয়া ও চীন নামে ছুটি দেশের 
রাষ্ট্রীয় স্বার্থবাহী রাজনৈতিক শক্তিতে 
পরিণত হয়েছে । তার ফলে এদের” 
'্বাধীন বত মতবাদ বা বিচার- 
শক্তি বলে কিছু নেই। নেই 
ভারতের জনগণের  শোষণমুক্তির 
সংগ্রাম সংগঠিত করার শক্তি। সাধ্য 
যা! আছে সেট। হলো সোভিয়েত 


রাশিক্লা আর চীনের নাম কীর্ভনে 


বৃয়ো তোলবার জন্ত সদা জাগ্রত রুশ ' 


লবী আর চীন লবী তৈরি কর]। 
এদিকে আমাদের একমাত্র আশা 
ভয়দার স্থল দি শি আই (এম) 
এখনো এই ব্যাপারে ‘নিস্তারিণী মা'র 
তারা আশা করছে আবার 
দুদ্বেশের চেতনায় একদিন শ্রমিক 
আন্বর্জাতিকতাবোধ ফিরে আসবে 


ভক্ত । 


নিস্তার পাবে এর! একদিন ব্ছযাতির | 


হাত থেকে । 
তাই সোভিয়েত - “ রাশিয়াকে 
এখনো সমাজতান্ত্রিক শক্তি বলায় 


এর! নয়া সংশোধনবাদী আখ্যা 


পেয়েছে সি পি আই (এস-এল) উপ- 
' দ্লগুলির কাছ থেকে । আর, চীনকে 
এখনে! সমাজতান্ত্রিক শক্তি-বলায় সি 
পি আই এদের সমালোচনা করছে। 


অবশ্য সি পি. আই (এম) দলের 


1 
A 
শি 
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স্বাস্থ ৪ গারিবারিক জীবন নষ্ট করে দয় 
মানব মদ উপলক্ষ্য.করে পারিবারিক  মণের শুরু ফৃতিতে আর 
জীবন যেভাবে নষ্ট করেছে তেমন আর শেষ দাসত্ে, যখন এই নেশা 
কোনও ভাবে বোধহয় করেনি । প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে; 
| লীভার জীর্ণ করে, : 
Hf 
SE ফুড করার জনে বাঁ চং আটা নহি 
১ বন্ধুত্বের খাতিরে মা 
রা মদখাওয়ামানে 7 
_. ফাদে পা দেওয়া। ই 
যর দকারং হওয়ার মাগে 
" ও ব্যাস বর্জন বরুন . 


৫ তি 2 


কপিল ০ 
~ 


, ভবিষ্যতে ঘোষণা 


রং বু ২ 


/ তাত্বিক নেতা বাসবপুন্নায়ার সাশ্পর- 
তিক বিবৃতি সি পি আইকে চীনের 


ব্যাপারে -অনেকখানি 'প্রলেপ দিতে 


পেরেছে বলে হনে হয়। তবেসিপি 


আই (এম) নেতৃত্বের বোঝা দরকার 


ইতিহান শুভেচ্ছার দ্বারা নিয়স্তিত হয় 
না, নিয়ত হয় বাস্তব অবস্থার 
দ্বারা। বাস্তবের প্রতি সৎ থাকলে 
পিপি আই (এম)-কে ' খুব নিকট 
করতেই হবে 
সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন আদ আর 


-১ কেউ সমাজতান্ত্িক রাষ্ট্র নয়। বিশ্বে 


শ্রধিক আস্তর্জাতিকতাবাদীদের নতুন 
করে নতুন পরিস্থিতিতে সংগঠিত 
করার গঁতিহানিক দায়িত্ব হয়তো সি- 
পি আই (এম) কে কয়েকটি সহযোগী 
পার্টির সংগে একযোগে কাধে তুলে 
টি 


সামাজিক, 
'দুনীতি 


" এখনও সতর্ক হতে পারেন. 
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| নুর 
" বাজারী গণতন্ত্র . 


রি (৪ পৃষ্ঠার পর? 


করার অভিযোগ রিনি 


যায়। 

বাজারী কাগজের  ঝাহনৈতিক ৷ 
সংবাদদাতা, সম্পাদকক ও হানিককে 
স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত হে তাহেয় 
শত শত অপকর্মের নমুনা আষাষের 
জানা আছে, আতিচর্কাপিয, 
আসল মারীচছের খবর. আমধতেস্ 


অজ্ঞান! নয়। সমাবিরোর্ষী অমত 


কর্মের নায়কেরা। সাবছান্য, না. হলে, 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার, মৰ্ষাদ! 


রক্ষার জন্যেই দৃর্পপ্কে তার সীমাবদ্ধ - 
সামর্থ্য নিয়ে যথাসাধ্য প্রতিরোধ. 
গড়ে তুলতে হবে। কারণ মেকি: 


সাংবাদিকের অদৎ কর্মের মুখে . 


আজ সমস্ত সৎ সাংবারিককে লক্ায়ঃ ' 
দ্বণায় মস্তক অবনত করতে বাধ্য 
করছে। এই নংবারপত্ঞগুনির পরা 
গ্রাফি থেকে দেশ ও স্যাঁছকে যুক্ত 


করার জে সারা দেশের ' মাঙ্থয ৩: 


যুবসমাজকে এগি্কে আম্তে হৰে ৫ 












ঢা দশ 





বানর ভালোমানুষের পালা 
. মিহির সেনগুপ্ত 


নো কাছে "আমাদের ' 
' আশ! অনেক । অসাধারণ “জগন্গাথেশ্র 
পর খবঁভাবতই তাদের পরের নাটক 
দেখতে উদ্ধুখ হয়ে আঁছেন অনেকে ই। 
-'" জনা নিঃসন্দেহে তবে যেন স্দনেকটাই 
: * ব্রেখটীয় হতে হবে বলেই ব্রেখটীয়। 
. নাচ গান, মুকাভিনয়, অ-নাটকীয়তা 
| " আবৃত্তি, মুখোশ বা চলচ্চিতর-অঙ্থ- 
'_ শ্রাণিত'জাজিক নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষার যে অশ্রেষ সুযোগ ব্রেখটের 
নাটকে আছে তারপরিপূর্ণ ব্যবহায়ে 
অরুণ মুখোপাধ্যায়, “দি গুড ওম্যান 
অফ. জেট স্ুয়ান” - নাটকের রূপা- 
স্তরকার, অভিনেতা, সংগীত ও 
নাট্য পরিচালক, ' হিসাবে কাপশ্য 
করেছেন বলে মনে হল) - 
স্বর্ণ থেকে দেবতার] আসেন মর্তে 
যথেষ্ট সংখ্যক ভালোমাহ্ষের খোজে । 
তাদের অভাবে: স্ব্টি যে রসাতলে_ 
যায়! ভার! খুজে পান নয়নতারাকে, 
বেবেশ্যা কিন্ত ভালোমান্ষ এবং 
ভালই থাকতে চায় । ডাকে নান! 


রকম উপদেশ ও. কিছু অর্থ সাহায্য 


করে দেবতারা ফিরে যান অপ্দরাদের 


কাছে । কালক্রমে নয়নতার! উপলব্ধি 


করে সুযোগ পেলেও বর্তমান. সাজ, 
ব্যবস্থায় ভাল থাক! অসম্ভব ৷. বিভিন্ন 
বিরুদ্ধ শক্তি, যারা এ সমাজে অত্যন্ত 
প্রবল, নানাভাবে ছল করে তার 
ক্ষতি করতে । দৎ থাকার তাগিদে 
নয়নতারা বাধ্য হয় তার আত্মার 
অস্ত দিকটাকে (সঙ্গত কারণেই 


রূপটি পুরুষের নাম কপিল) কিছুটা! 


প্রাধান্ত দিতে । বিভিন্ন ঘটনার মধ্য 
দিয়ে শুভ অত্তভর ছন্দ প্রকট হয়ে 
ওঠে । অশুভ অপরিহার্য হয়ে ওঠে 
শুভর অস্তিত্বের কাছে। - বস্তুতঃ 
অশুতই জয়ী হয়। এহেন সময়ে 
দেবতারা সরেজমিনে তদস্ত করতে 
এসে সম্মুখীন হন এই হন্ছের-_নয়ন- 
তারার প্রশ্নের ঠাকুর, আমি সবদিক 
থেকে প্রতারিত, লাঞ্ছিত। আমার 
গর্ভের সস্ভানকে স্থস্থভাবে বাঁচিয়ে 
রাখতে চাই ভালো থেকে, আমাকে 
পথ. 


ব্াফ্ণীয়ত্ত শিণ্পে লোকসান 
( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) a 


সাধারণতঃ শিল্পপতির! সেগুলি 
জাতীয়করণ করাকে সমর্থন করে। 
যেমন বিছা সরবরাহ সহায়ক শিল্প- 
ব্যবন্থ। ভারী শিল্প ইত্যাদি । আবার, 


যে সব শিল্পে খুব তাড়াতাড়ি মুনাফা - 


২কামানে] খায় শেয়ার বাজারে তৈরী 
মন্দার খেলায় টাকা কামিয়ে 
নেওয়া যায়, সেই শিল্পগুলি রাষ্টরায় ত 
করার প্রস্তাবেই তার! আতকে ওঠেন। 
শ্রেণী স্বার্থের নিরিখেই এই পার্থক্য 
করা হয়। 

সুতরাং রাষ্ট্রায়তকরণের ফলে 
লোকসান হওয়া অস্বাভাবিক নয় বরং 
শ্রেণীস্বার্থেই এই লোকসান দিতে 
হয়। আরে! পরিদ্ধার করে বলতে 
গেলে পু'জিপতিদের মোট! মুনাফা! 
কামানোর বিশেষ স্থযোগ দেবার 
জদ্দেই পুজিবানী রাষ্ট্রে' রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পবাপিজ্য সংস্থা 'রয়েছে। কাজে 
কাজেই কোন শ্রেণী হবার ক্ষমতায় 
সমাসীন তার > উপরেই রাষ্ট্রায়ত্ত 


সংস্থার লাভ লোকসান ও সার্থকতা 
নির্ভর করে। 


এছাড়া অন্রশ্য আমলাতাস্্িক 


নুর্নীতি ও অযোগ্যতার*  গুপাগার 
,[হসেবেও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পবাণিজ্যকে 


কোটি কোটি টাকা লোকসান দিতে 
হয়। আমলাতগ্ত্রের হৃদয় থাকেনা, 
মস্তিষ্ক থাকে না৷ ব্যুরোক্রেসী 


এমন এক যন্ত্র, ষা কেবল মালিক 
শ্রেণীকেই সেবা করতে পারে। 
অধোগাতা এবং দুর্নতি ছাড়া 
আমলাতন্ত্র হয়না । শ্রেণী শাসনের, 


এমনই মহিমা যে রাষ্টায়ত্ত শিল্পের 
লোকসানই মালিকশ্রেণীর' মুনাফা 
পরিণত হয়। এই" জন্তেই পুজি 
বাদী রাষ্ট্রে কোন কোন ধরণের শিল্প 
ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় । 

এই মুনাফা লোটার  যন্তরকে 
পরিচালনা.করার জন্যেই মালিক- 
শ্রেণী আমলাতস্বকে নিয়োগ করে। 
স্থতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবসায় লোক. 
সান করার জন্যে আমলাতস্ত্র তৎপর 
থাকে। সরকারের লোকসান না 
হলে পুজি মালিকদের অতিরিক্ত 
মুনাফা হয়ন।। অতএব, প্রধানমন্ত্রী 
মোরারঙ্গী দেশাই অনর্থক 
একট] লোক দেখানো অভিযোগ 
করেছেন মাত্র । ব্যুরোক্রেলী এতে 
ভব পাবেনা, সরকারের শিল্পব্যবসায় 
ঘাটতি হওয়াও বন্ধ হবেনা । এই 
লোকসানের বোঝা জনসাধারণকে 
ততদ্দিন বইতে হবে, যতদিন তার! 
পুঁক্িবাঙ্গীশ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্রীয় 
যন্ত্রটাই কেড়ে না নেন 


বলে দ্িন। ঠাকুররা 


তাদের অভ্রাস্ত র়েদের পাভা 
উল্টে গৌজামিল দেন খাছব্রব্যে কিছু 
শতাংশ ভেজাল আইনত: সিদ্ধ 
ধরনের-_সু্াহে একবার অশুভর 
সাহাধ্য নিলেও যে তালোমাহুষ 
থাকবে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে | তাদের 
দায়িত্ব শেষ । আমাদের দায়িত্ব 
শুরু ৷, এ সমাজে যদ্বি সত্য সত্যই 
ভালো থাকা অসম্ভব, তবে আমাদের 
কর্তব্য কি? , 
নাটকটিতে অভিনয়ের ওপর চাপ 
অত্যন্ত বেশী, নামান্তর অতিনয়ের 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্বপ্রা মিত্র 
নয়নতারার চরিত্রটিকে জীবন্ত করে 
তুলতে চেষ্টা করেছেন প্রাণপণে; 
কিছু কিছু মুহূর্ত অসাধারণ, যেমন 
গর্ভবতী অবস্থায় ভাষ্টবিন থেকে পচা 
খাবার তুলে নিচ্ছে রাস্তার যে ছেলেটি: 
তাকে জড়িয়ে ধরে “না” বলে চীৎকার 
করে ওঠা যার পরক্ষণেই মঞ্চ অন্ধ- 
কার হয়ে পর্দায় ফুটে ওঠে সমাজবাদী 
ভারতে শিগুরর্ষে জাতির ভবিস্ততদের 
অভুক্ত, নয়ন, ক্রিষ্ট বর্তমানের চিত্র বা 


বিতিন্ন সময়ে দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ, 
সেহের অভিব্যক্তির রূপাস্তর । কিন্ত 


চর্িত্রটিকে জীবস্ত করে তুলতে গিয়ে 
্বতাববাদী অভিনয়ের ওপর জোর 
দেওয়া. হয়েছে বেশি। তা থেকে 
মাঝে মধ্যে বেরিয়ে এসে মা্ষ, 
হিসাবে দর্শকদের সঙ্গে একট! সম্পর্ক 


" স্বাপনে ততটা সফল হয়নি । কপিল 
' চরিত্রে বিপ্লব চক্রবর্তী বিভিন্ন স্তরে 


বিচরণ করেছেন অতি সহজে । তার 
রূপসজ্জাও প্রশংসার দাবী .রাখে। 
. শিবশঙ্কর ঘোষ জুন্দরবাবুর স্থবিধা- 
বাধী, স্থঘোগ সন্ধানী রূপটি ফুটিয়ে 
তুলেছেন সুন্দরভাবে । খণ্ড খণ্ড ভাবে 
কীর্তনের পদ মুন্র। সহযোগে ব্যবহার 
বকধার্রিক চরিআটিকে বিশ্বাসযোগ্য 
করে তোলে। অনিল নয়নতারার 
প্রেমিক নয়নতারা তাকে আত্ম- 
হত্যা থেকে বাঁচিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
হুবার-হৃযোগ করে দিয়েছিল, শপ 
দেখেছিল তাকে নিয়ে ঘর-বী্ধা, 
৮. পেত 
কিন্ত .অমিল--তাঁকে ব্যবহার করে 


দিনের উদেশ্য সির যন্ত্র হিসাবে। 


জেনেশুনেও নয়নতারা তাকে স্বণা 


করতে পারে না, কারণ সে ভাল- 
বাসে । সে তালোমাছষ। মহত বলা, 





পৃথিবীর আর সব শহর যখন হট চরে জেট পতিতে, বরকত ত কলকাতা, আমাদের এই প্লিয় শহরটি তখন 
- চলেছে হেঁটে । তাও, সে হাঁটাটিও যদি হতো সচ্ছন্দঃ স্বাভাবিক, আমরা দুঃখ 
পেতাম না। কলকাতা হাঁটছে খ-ড়িয়ে, জিরিয়ে, ট্রাফিক-জ্যামে, থেমে, ভিড়ের চাপে ঘেমে, হাটু জলে 


' সমাজব্যবস্থার শিকার । 








দপণু ॥ শুক্রবার, ৩০শে১৭ 
যেতে পারে, এ সমাজ কিন্ত 
লোককে মহৎ, তগবান্‌ প্রভৃতি আখ্যা, 
দিয়ে নির্বিকার শোষণ চালিয়ে যাবার 
পথ নিরুপদ্রব করতেই .ত আমাদের 
শেখায় । অরুণ মুখোপাধ্যায় চরিত্র- 
টিতে বাঞ্চিত গভীরতা আনতে বহু- 
লাংশে ব্যর্থ হয়েছেন অনিলও 
চারদিক, 
থেকে ধাকা খেয়েই সে হয়ে ওঠে 
নিঠুর, নির্দয়; তাহলেও মূলতঃ সে 
শোষকদের দলে। অনিলের রূপান্তর 
ওম্ব ঠিক ফুটে গুঠে না, ফলে 
অনিলের প্রতি স্ব! জগন্নাথের" 


মাহুষিতে তরল হয়ে যায়" জি; 


" ম্নের. পর্যারগুলিতে” তার অভিনয় 
অনবদ্ধ 7, রা শিয়ীদের গো 
অভিনয় নাটকের পরিবেশ রচনায় 


(75585 


মঞ্চ (সুবিমল রায় কৃত) 

সাধারণ আট্লাকসম্পা ৬ 
দীপক মুখোপাধ্যায়ের) নাটককে 
উপভোগে লামগ্রিকভাবে সাহায্য 
করে। আর সংগীতে পারদণিত। ক্ষ 
চিরকালই" চেতনা. মিন বিশেষ 


সম্পদ | 


be 
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ভিজে, দুর্ঘটনায় জড়িয়ে |: কলকাতার পা মানে তার যান-বাহন । কলকাতার জনসংধ্যার 8, রি 
তুলনায় তার যান-বাহন একদিকে যেমন স্বল্প, অন্যদিকে তেমনিই মন্থর ॥ আর সেই মন্থরতার কারণ “ 


কলকাতার পথ-ঘাটের সংকীর্ণতা ৷ ভূগর্ড রেল কলকাতার এই খুঁড়িয়ে হাঁটার সমস্যাটা জানে। 


Ld 


জানে বলেই সে তার হাজার হাজার দক্ষ কর্মীকে নিয়ে নেমে পড়েছে কোমর বেঁধে, কাঁধে এক কঠিন 

রি কাজের দায়-দায়িত্ব নিয়ে । ভূগর্ড রেল এও জানে, ইচ্ছে করলেই সে এই মৃহূর্তে * 

কলকাতার পায়ে জুড়ে দিতে পারবে না জেট-এর- এ্জিন। কারণ ভূগ রেল বিশ্বাস করে'না কোনো 
অত্যাশ্চর্য ম্যাজিকে ৷ বরং বিশ্বাস করে শ্রমে এবং কতব্যে | বিশ্বাস করে, * 

তার কমীদের আক্রান্ত প্রয়াস ক্রমশ কাছে এগিয়ে আনবে দৃর্বার গতির দেই আগামীকাল, যেদিন - 
কলকাতাকে আমরা এক সড়কের ভিতর দিয়ে ছুটতে দেখবো তার নিদিষ্ট ' 

লক্ষ্যে বাধাবন্ধহীন, উৎসাহ-উদ্যমের চঞ্চলতায় প্রাণবন্ত । তূগড রেল গেঁথে চলেছে সেই আশ্চর্য সড়ক ই 


ভূগর্ভ রেল মানেই গতির প্রগতি । 


১ 





| কলকাতার নতুন মানচিন্র রচনায় ভূপর্ভ রেল { 


যেয্োগলিটাম ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ) 





ণ॥ শুক্রবার, ৩০শে, মার্চ, ১৯৭৯ 
6 . ইহ্তাণা 


শিল্সোক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
দফাঁসমূহ সরবরাহ 
নিয়োক্ত দফাসমূহ সরবরাহের জন্ভ কেবলমাত্র উতৎ্পাদনকারী/সরবরাহ- 
কারীদের কাছ থেকে টেগ্ডার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে ছুই কপি সীল 
করা টেগার। (ক) টেগার নম্বর (খ) বিবরণ (গ) প্রয়োজনীয় পরিমাণ 
(ঘ) টেগার ফী (ও) অমা দেবার শেষ তারিখ (5) খোলার তারিখ 
নিয়নক্নপ £ (১) (ক) ই সি-এল/পি ইউ আর/*৩/এ কে এম/ডরিল/৭৯/২৮ 
কোল/ ষ্টোন ড্রিল (গ) ৫২০টি (ঘ) ২০ টাকা (ও) ৮ ৫.৭৯ তারিখ 
বেলা! ১টা. পর্যন্ত (5) ১৮ ৫.৭৯ তারিখ বেলা ৩টায়। (২) (ক) ইসি 
এল/পি ইউ আর/-৩/এ কে এম/ডিল প্যানের/*৯/২১ থে) ড্রিল প্যানেল 
গে) ২০০টি দু ২০ টাকা (ড) ১৮ ৫-৭১ বেলা ১টা পর্যস্ত (5) ১৮ ৫- 
"৯ বেলা ৩্টায়। (৩) কে) ই সি এল/পি ইউ আর/০৩/এ কে এম/জি ই 
বক্স “৯৩৭ (গ) ৮টি (ঘ) ১* টাকা (ও) ১৮-৫-৭৯ বেলা ১টা পর্স্ত (চ) 
 স*৫-৭৯ বেলা ৩টায় | (৪) (ক) ই সি এল/পি ইউ আর/*৩/এ কেএম/এল 
, এম ইউনিট/৯/৩২ (খ) লাইটিং ও সিগনালিং ইউনিট (গ) ১২২ সেট 
(ঘ) ১* টাঁক। (ও) ২১ ৫-৭৯ বেলা ১টা পৰ্যন্ত (চ) ২১-৫ ৭৯ বেলা 
৩ টাঁয়। ৫) (ক) ই সি এস/পি ইউ আর/*৩/এ কে এম.। টেলিফ/৭১/ 
৬ থে) মাইনিং টেলিফোন গে) ১১০ দেট (ঘ) ১* টাকা (৪) ২১-৫- 
৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্বস্ত (চ) ২১ ৫ 1৯ তারিখ বেলা ৩টায়। (৬) ফ্) 
ই সি্এন্/পি ইউ আর/০৩/এ কে এম/একসপ্লে'ভার/৭১/৩৪(খ) এক্সপ্রোডার 
(গ) ৩৮১টি ঘে। ২* টাকা (ও) ২১-৫ ৭৯ তারিখ বেলা ১টা। পর্যস্ত (চ) 
২১-৫-৭৯ তারিখ বেলা ৩্টায়। (৭) (ক) ই সি এল/পি ইউ আর/*৩/এ 
| এম/সি এ ডিল/৭৯/৩৮ (ধ) কলম্পেম্‌ড এয়ার ডিল (গ) ১৬টি 0] ২০ 
কা (6) ২২-৫৯ তারিখ বেলা ১টা পর্যস্ত (৯) ২২ ৫-৭১ তারিধ বেলা 
ওটায়। (০) ক) ইসি এল/পি ইউ আর/*৩/এ কে এম/লিঙ্ক বার/৭৯/৩১ 
জে লিঙ্ক বার গে) ১০০টি (ঘ) ২* টাকা (ও) ২২-৫-৭৯ তারিখ বেলা 
১টা পর্বস্ত'চ) ২২-৫.৭৯ তারিখ বেলা ওটায়। (১) ই নি এল/পি ইউ 
+ আর/*৩/এ কে এম/ভি ফ্যান/৭১৷৩* (খ) মাইন ভেটিলেশন ফ্যান (গ) 
১৯টি (ঘ) ২. টাকা (৬৪ ২৩-৫-৭১*তারিখ বেলা ১1 পর্যস্ত (চ) ২৩-৫ ৭১ 
| তারিখ বেলা ৬টায়। (১০) (ক) ই সি এল/পি ইউ আর/*৩/এ কে এম! 


> 


এ তি ফ্যান/৭৯/৯১ (ে) অক্সিলিয়ারী ডেটিলেশন ফ্যান গে) ৩৪টি 
(৭) ২৪টাকা (6) ২৪ ৫.৭১ তারিখ বেল! ১টা" পর্যস্ত (চ) ২৪ ৫-*৯ তারিখ 
বেলা ৩টায়। (১১) ই সি এল/পি ইউ আর/৩/এ কে এয/ভি বয়লার / 
৭৯/৩৫ (থ) ভার্টিকাল বয়লার (গ) ১টি (ঘ) ২০ টাকা (উ) "২৪ ৫ ৭৯ 
তারিখ বেল! ১ট] পর্যন্ত (5) ২৪ ৫.৭১ তারিক বেলা ৬টায়। (১২) কে) 

“শি এল/পি ইউ আন/০৩/এ কে এম/এল বয়লার/ ১/৩৬ (ধ) লাঙ্কা- 
শায়ার বয়লার (গ। ৬টি (ঘ) ২* টাকা (ও) ২৪-৫-৭১ ভারিখে বেলা ১টা 
পর্যন্ত (5) ২৪ ৫-৭৯ তারিখ বেলা ৩ টার। (১৩) (ক) ই সি এল / 
পি ইউ আর /০৩/এ কে এম / মাইন কার / ৭৯ / ৪০ (থ) মাইন 
কার () ১৯৫টি (খ) ২* টাকা1.(ও) ২৫-৫ ৭» তারিখ বেলা ১টা! পর্বস্ত 
১5) ২ ৫:৭৯ তারিখ বেল! শ্টায়। (৪) (ক) ই নি এল / পি ইউ আর / 
“৩ / এ কে এম / এইচ-জি পুল্লে *৯ 1৪১ (ব) হা গীয়ার পুলে গে) ৫০টি 
(ঘ) ২* টাকা (ও) ২৮ ৫-৭৯ তারিখ বেলা ১ট পর্যন্ত চে) ২৮ ৫-৭৯ তারিখ 
বেলা ৩টায়। সিডিউল ও সরবরাহের শর্তাবলী, সহ টেওডার দলিল যে কোন 
কাজের দিনে ক্ট্ বোলার অফ পারচেক্সের অফিস, ইষ্টার্ণ কোলধিল্ডদ 
লিমিটেড, সাকতোরিয়', পো: দিশেরগভ, ক্ষেল বর্ধন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
একই ঠিকননা মন কষ্ট্যোলার অফ আকাউন্টসের কাছে নির্দিষ্ট ফী নগদে জমা 
দেওয়ার ক্যাশ রসি দেখিয়ে পাওয়া] ধাবে। একই ঠিকানায় কণ্টেলার 
অফ আযাঞাউণ্টপের কাছে নির্দিষ্ট টেগার ফী হিসাবে পাঠানো মনি অঙার 
. গ্রহণ করা হবে দ্রি টেণ্ডার দলিল পাঠাবার ডাক খরচ বাবদ টেগ্ডার 
"সিডিউল অুহষায়ী অতিরিক্ত ৩ টাঁকা (তিন টাকা মাত্র) বা বেশি পাঠানে' 

(| এইপব মনি অর্ডারের ক্ষেত্রে মনি অর্ডার কুপনে টেগার নম্বর ও নির্দিষ্ট 
তারিখ সহ টেন্ারদাভার পুরে! পোস্টাল ঠিকান! দিতে হবে। নির্দিষ্ট 
তারিখের অন্ততঃ পনেরো (১৫) দিন আগে প্রাপ্ত মনি অর্ডার গ্রহণ কর 
হবে।* টেপার গ্রহণের শেষ তারিখের তিন দিন আগে টেগারপন্্র বিক্রী 













শে 
+ * 






রা রি কিস্তির | 


> ' শোভনলাল জান:লো প্রায় (মাস 
দীর্ঘ ধারালো রাত্রি ছয়েক আগে ওরা কজন সম্ধোবেল! 
(৬ষ্ট পৃষ্ঠার পর -) ' 
--এরা শুধু মস্তান ? 
-আমি যতদূর জানি পুলিশেও 
এরা কান্দ নিয়েছিল । 
_-এখন এরা কি করে? 


ছিল। হঠাৎ এটা জিপগাড়ি এসে 
থামে। ছু বুর্বে ওঠবার- আগেই 
অবিশ্রাস্ত গুলির মুখে সমস্ত কিছু ছিন্ন 
ভিন্ন হয়ে যায় । ছোনেলাল ও মণি- 

-_এরা কেউ আজ বেচে নেই। লাল মহ আরও দু তিন জন মার] 

_-বল কী! পড়ে। পুরো সময় নাকি এক 
বন্ধ করা হবে৷ ডাকে দেরী হওয়ার জন্ত ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস লিঃ দায়ী হবে 
না। পোর্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট / চৈকে পাঠানো টেপার ফী গ্রহণ করা 




















হবে না।, 
২। দফাসমূহ সরবরাহ 
নিয়োক্ত দফাদমূহ সরবরাহের জন্য কেবলমাত্র উৎপাদনকারী / সরবরাহ- 
কারীদের কাছ থেকে টেণ্ডার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দুই কপি সীল 
কর] টেণ্ডার । (ক) টেগার নং (খ) বিবরণ (গ) প্রয়োজনীয় পরিমাণ (ঘ) 
টেণ্ডার ফী (ও) জম দেবার শেষ তারিখ (চ) খোলার তারিখ নিয়ন্্প £ (১) (ক) 
ই সি এল/পি ইউ আর/*১ | বি কেটি / কোল টাব / ৭৯ / ৪২ (খ) কোল 
টাব (১'১৫-কিউ মিটার) (গ) ৩৯৯৫ টি (ঘ) ৫* টাকা (৪) ১-৫-৭৯,তরিখ 
বেলা ১টা পর্ষস্ত (চ) ১৫-৭১ তারিখ বেলা টায়। (২) (ক) ই সি এল/ 
পি ইউ,আর/ *১/বি কেটি / এম এস পাইপ / ৭৯/৪৩ (ধ) এম এস পাইপ 
(১২৫ এম এম) (স্তাণ্ড ্টোয়িং) (প) ৫ ৭ কে এম (ঘ) ১* টাকা (ও) ২-৫-।৯ 
তারিখ বেলা ১টা পর্যস্ত (চ) ২-৫-৭৯ তারিখ বেলা টাম্স। (৩) (ক) ই 
সি এল /পিইউ আর / *১/ বি কে টি / এস এসপাইপ/৭১/ ৪৪ (খ)সি 
আই স্যাণ্ড ষ্টোয়িং পাইপ, নি আই (১৫০ এম এম) (গ) ১৫০ এম এম সি 
আই, ১৯৮ কে এম (ঘ) ২০ টাকা (ও) ৩-৫-1৭১৯ তারিখ বেলা ১টা পৰ্যন্ত 
(চ) ৩-৫-৭৯ তারিখ বেল] ৩ টায়। (৪) (ক) ই দি এল (পি ইউ আর! 
*১/বিকে টি/ লাইটিং ট্রান্নফর্মার / ৭৯-/ ৪৫ (খ) লাইটিং ট্রাব্সফর্মার ২৫ / 
৫০ / ১০০ কে ভি এ, এফ এল পি / নন-এফ এল পি গে) ৬১টি (ঘ) ২০টাকা' 
(ও) ৭-৫-৭৯ তারিখ ১ট পর্যন্ত (5) ৭ ৫-*৯ তারিখ বেলা ৩টায়। (৫) 
(ক) ই নি এল / পি ইউ আর /*১/বি কে টি / এল ট্রীম্ফর্মার[ ৭১ / 
৪৬ (ধ) লাইটিং ট্রান্সফর্মার এফ এল পি ২'৫ কে ভি এ (গ) ৩০টি (ছ) ১* 
টাকা (ও) ৪ ৫-৭৯ তারিখ বেলা ১টা! পর্যন্ত (চ) ৪-৫-৭৯ তারিখ বেল। ৩ 
টায়। ৬) (ক) ই দি এল / পি ইউ আর [*১/ বি.কে টি [ শি ই্রান্স- 
ফর্মার | ৭৯ | ৪৭ (খ) পাওয়ার ট্রান্্ফর্মার ১:০০ [২০০০ | ৫** কে তিএ 
(গ) ৩৫টি (ঘ) ২* টাক! (ও) ৯-৫-৭৯ তারিখ বেলা ১টা পর্ষস্ত (চ) ১-৫-৭৯ 
তারিখ ধেলা ৩ টায় । (৭) ইসি এল | পি ইউ আর [০১/বিকেটি/ 
কেবলস 1৯ | ৪৮ (খ) পাওয়ার কেবল ৩'৩ কে ভি / ১১ কে ভি সাইজের 
(গ) ২৫ কে এম (ঘ) ২* টাকা (ও) ১০-৫-৭৯ তারিখ বেলা ১টা পর্যস্ত চে) 
১*-৫-৭৯ তারিখ বেল] ৩্টায়। (৮) (ক) ই নি এল / পি ইউ আর [ *১/ 
বি কে টি! ট্রেলিং কেবল [৭৯/৪৯ (খ) সিমি এম ও সাইজ অনুযায়ী 
ডিলের অন্য ট্রেলিং কেবল (গ) ৫৮৭. কে এম (ঘ) ৫০ টাক! (ও) 
১১-৫-৭৯ তারিখ বেলা ১টা প্যস্ত (চ) ১১-৫৭৯ তারিখ বেলা ৩ টায় । (৯) 
(ক) ই সি এল [পি ইউ আর [১ / বি কেটি! কল্পেদার / ৭৯/৫০ (খ) 
ইলেকট্রিক কম্প্রেদার (গ) ৭টি (ঘ) ২০টাঁকা ($) ৮ ৫-৭৯ তারিখ বেল1১টা পর্বস্ত 
(5) ৮-৫-৭ ১ তারিখ বেলা ৬টা । স্পেসিফিকেশনেব সিডিউল এবং সরব- 
রাহের শর্তাবলী সহ টেণ্ডার দলিল যে কোন কাজের দিনে কন্ট্োলার অফ 
পাঁরচেন্জের অফিন ইষ্টার্ণ কোলফিন্ডন লিমিটেড, সীকতোড়িয়া, পোঃ 
দিশেরগড়, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ বেকে একই ঠিকানায় কঞ্টে |লার অফ 
আকাউন্টসের কাছে নির্দিষ্ট ফী নগদে জয়া দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে 
পাওয়া যাবে। একই ঠিকানায় কন্ট্যোলার অফ আ্যাকাউপ্টসের কাছে 
নির্দিষ্ট টেণ্ডার ফী হিসাবে পাঠানো মনি অর্ডার গ্রহণ কর! হবে যদি টেগডার 
দলিল পাঠাবার ডক খরচ বাবদ টেগার সিডিউল অনুযায়ী অতিরিক্ত ৩ 
টাকা (তিন টাকা মাত্র) বা বেশি পাঠানো হয়। এই সব মনি অর্ডারের 
ক্ষেত্রে মনি অর্ডার কুপনে টেণ্ডার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেশারদাতার 
পুরে! পোর্টাল ঠিকানা দিতে হবে । নির্দিষ্ট তারিখের অস্ততঃ পনেরো (১৫১ 
দিন আগে প্রাপ্ত মনি অর্ডার গ্রহণ করা হবে। টেগার গ্রহণের শেষ 
তারিখের তিন দিন আগে টেণ্ডারপত্ বিক্রী বন্ধ করা হবে। ডাকে দেরী 
হওয়ার জন্য* ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস লিং বাসী হবে না। পোষ্টাল অর্ডার / 
ব্যাঙ্ক ডাফট / চেকে পাঠানে! টেণ্ডার ফী গ্রহণ কর] হবে ন]। 


বাড়ির সামনে রকে বলে তান থেল- 


1 এগারো ॥ 


মিণ্টিও লাগে নি। মুহূর্তে জিপ- 


গাড়িটি দৃপ্ত হয়ে যাত । 
শোভনলাল আরও অনেক-কিছু 


বলে গেল। কিন্তু সেদিকে আমার 
কান ছিল না। প্যাকেটটি হাতে 
নিয়ে অল্পক্ষণ প্র শোভনলাল কামর! . 
ছেড়ে চলেও গেল । কিছুই যেন * 
খেয়াল নৈই। ছেলেটা আমাকে * 
যেন পধৃদ্দভ্ত করে গেঁছে। 

২ পরে ভেবে, দেখলাম শোভন- :. 
লাল হয়তে] চিৰ্ইই বলেছে । শুভ্রাংশু 
দাশগুপকে সে চেনে .না। কিন্তু " 
আততায়ীদের চিনতে পেরেছে । ' 
শুভ্রাংস্ত দাশগুপ্তকে টিরতরে সরিয়ে 
দেবার ষড়ষন্্ে ছোনেলাল্‌ ও মনি- 
লাল, নিতান্তই অপ্রধান চক্রিত্র ৷... 
প্রকৃত ফড়মস্ত্রকারীর1 নামান্যরকম .. 
চান্স নিতে, পারে না। পুরোপুরি | 
বিশ্বাস কর! কখনও চলেনা! এ 
ধরণের নজীর আরও আছে। তাই " 
নির্মমভাবে ছোনেলাল ও মণিলালকে' 
ওর! সরিয়ে দিল । অন্ককুর রাত্রে 
মৃত্যু তাদের অভ্ভকিতে ধরেছে । 

"(সমাপ্ত ) 


বাঙলাদেশ ' 

(দম পৃষ্ঠার পর) 
নৈতিক দলগুলোর ভয়ে ভীত হয়ে 
জেনারেল জিয়াউর রহমান তাদেরও 
তার সঙ্গে জোটবদ্ধ .করে ফেলেন 
এবং প্রবর্তাকালে মস্বিসভায়ও গ্রহণ 
করেন। এসব ব্যক্তির ভেতর শাহ 
আজিজুর রহমান ও আবদুল আলীম 
কুখ্যাত । এছাড়া অন্তান্ত গুরুত্বপূর্ণ 
পদেও তাদের নিয়োগ করা হয়। 
শেষে এমন একট! অবস্থার স্টি হয় 
ষে, এখন তারাই নরক গুলজার 
করে বসে আছে এবং স্বাধীনতা 
মংগ্রামীর্দের দেশের শত্রু বলে গালা- 
গাল দিচ্ছে। তারা যে ইতিমধ্যে 
জনসাধারণের ভেতরও কিছুটা আধি- 
পত্য বিস্তার করতে পেরেছে তার 
প্রমাণ এবারের নির্বাচন । 

যেকোন সশস্ব সংগ্রামেয় সাধারণ 
নিয়ম হলো, প্রতিপক্ষকে অযথা মাথা 
তোলার স্থযোগ না দেওয়া! শেখ 
সাহেব যেদিন বীরদর্পে বাঙলাদেশে 
পদার্পণ করেছিলেন পেদিনকার 
মামুষের উৎপাহ ও উদ্দীপনার কথা 


কোন ব্যক্তির পক্ষে লিখে প্রকাশ 
করা সম্ভব নয়। এত জনপ্রিয়তা 


' ধার ছিলো তিনি সহজেই এসব. 
লোকেদের শায়েস্তা করতে পারতেন । 


কিন্ত তিনি তা না করে সাধারণ 
ক্ষমার মাধ্যমে লকলকেই মুক্তি 
নিলেন! কিন্ত ১৯৭১ সালের - 


১৬ই ডিসেম্বরের পর এদের যদি 
সামরিক ট্রাইবুনালের মাধ্যমে 
প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড প্রদ্‌ন কর! হতে 
তাহলে কেউ* আক্ষেপ কুর্তো ন... 


od 


এজ্পস্থ পুলিশ উপস্থিত থাকা সত্বেও 
'পৌরমন্ী শপ্রশাস্ত শুর চেতলা হাটে 


. *বাসীদের জন্তু নিমিত পাকা রে 
: * তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়ার সময়ে এক 
'“ষ্ল উত্তেজিত yj বস্তিবাসীর কাছে' 
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তিন কমিশনার সহ শতাধিক পুলিশের 
সামনে পৌরমন্ত্রী প্রহত 


| ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বিরক্তি প্রকাশ করেছে। পি, পি, 
আই এমের ক্যাডার মহল ঘটনাটির 
প্রতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। 
জেল] নেতৃবৃন্দ ও ইতিমধ্যে তাদের 
নিক্ষেদধের মধো বৈঠক করে প্রকৃত 
অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করেন |. 
প্রশ্ন উঠেছে, গোয়েন্দা দপ্তর কি 
এ ধরনের কোনও আভাষ পায়নি 
যাতে মন্ত্রীর লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবন! 
ছিল? 
. সাদা পোষাকের পুলিশরাই বা 
কোথায় ছিলেন ? ঘটনাস্থলে ডেপুটি 


বিশ ফলকাভার ডেপুটি পুলিশ 
কমিশনার -ও ছু'জন, আাসিসটেন্ট 
পুলিশ কষিশনার সমেত শতাধিক 


.-প্ক্দল রপ্ভিবানীর কাছে গ্রহ ত হয়ে 
সনাপিং হোমে যেতে বাঁধ্য হয়েছেন । 
»্রিশ্র গত ১৮ই মার্চ চেভলায় বস্তি- 


নিদারুশভাকে লাঞ্ছিত হন। ্রীশূর 


“্ষধন মার যান তখন সামান্ত দূরেই 


পুলিশের বড় 'বড় কর্তারা সমেত 
দিলেন । টার সময় পৌরমন্ত্রীর 
সিকিউরিটি: কোন: মতে তাকে 


বাচান ) সিকিউরিটি নিজেও মার- 


কমিশনার আযাঁসিসটে পট কমিশনার 


" সমেত শতাধিক পুলিশ কি রাখা 


হয়েছিল মন্ত্রীর প্রতি বর্বোরিত 
লাঞ্ছনার নীরব দর্শক হওয়ার জন্তে ? 
সি, পি, আই এয নেতৃত্ব “চান, এই 
ঘটনার যোকাবিল! অত্যন্ত কড়া 


ধোর, খান } হাতে করা হোক। অতীতের 
পৌঁরমনত্ীর এই লাঙ্ছনার ঘটনায় বিধানসভা আক্রমণের মতই এই 

বামপন্থী মহল রীতিমত ক্ষুব্ধ । বাম- ঘটনা স্থপরিকর্লিত। 

কষ্ট কমিটি প্রকাশ্ডেই এই ঘটনায় এদিকে পুলিশের  ইন্ধপেক্টর 





সংস্থা বিশেষ) $৮ 





পু মশা লা 
[ক ১ নিট 


বালি পরিবহন 
রেফাঃ জি এম] কে এজে!টি ৩/৪৫/৭১/২*৮৪ তাং ৬ ৩৭১ 
মণেষ্ট সংখ্যক ট্রাক | ভাম্পার আছে এমন বিশ্বাসযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ 
থেকে খাস কাঞ্গোরা কোলিয়ারীতে এক বছর হাইড্রোলিক স্তাণ্ড ষ্টোয়িংয়ের 
কাজে বাজি পর্তিবহনেক্ জন্য সীল কর] টেণ্ডার । সারা বছরে দামোদর । 
অদজয় নদী থেকে প্রাস্ ২,০*,*** কিউ মিটার এবং জে কে রোপওয়ের 
বিভিন্ন. ভাম্প থেকে ১১৫*১*০* কিউ মিটার আচুমানিক বালি পরিবহন 
জ্বরকার। গ্রীক্স ও বর্ষা ফ্রতুতে নদী থেকে এবং বর্ষ। খতুতে বিভিন্ন ভাম্প | 
ইক থেকে কোলিয়ানী বাঙ্কারে বালি পরিবহনের জন্য আলাদা দর 
দিতে হবে) বর্ধাকালে পরিবহনের জলন্ত ঠিকাদারদের নিজেদের খরচে 
গ্রীশ্মকালে যথেষ্ট পরিমাণ বালি মজুত করতে হবে | ১* টাকা নগদ দিয়ে 
২১শে সার্চ ৯৭৯ থেকে ৬ই এপ্রিল »৭৯ তারিখের মধ্যে জেনারেল 
ম্যানেজারের অফিস, কাজোরা এরিয়!, পে: কাচক্জার] গ্রাম, জেলা বর্ধমান 
থেকে শর্তাবলী ও কাজেব্র বিস্তৃত বিবরণ সহ টেগারপত্র পাওয়! যাবে। 
| টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ১-৪-*৯ বেল? ৩ট! এবং এ দিন বেল] ৩ ৩০টাসু 
টেগুারদাভা অথব। ভার্দের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগার 
খোল হবে । 






; বিজন চারাহীজওউৎক্ন্ঠউপাদান সারের জুন | 
লারযরাষ্এগ্িকানগরাল হার্াঞ/লি?! 


| ৯৯, লাস চন্দ্ৰ সিহহলেন-(পারবালী*হাও ক 
৪ " পালং ৬৪-২০৯৪ *৬৪-২৪৪৫ ড়া BsRY AEE : 
কারা রন 


এত 
£ ৮১৮/৩৭৭ { 
EBC LEI Ta 











পশ্পা্বক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুজডশ রোড, ক 


- পুলিশী অপদার্থতার 


জেনারেল স্থনীল চৌধুরী পৌরমন্্রীর 
কাছে এলে এই ঘটনায় গভীর দুঃখ 
প্রকাশ করেন। স্থনীলবাবুর মতে, 
এধরনের ঘটনা কোনমতেই ক্ষমা 


করা যায় না। ব্যবস্থা নিতেই হবে | 


স্থনীবাবুর ধারণা পুলিশের কর্তব্যে 


গাফিলতির এই ঘটন] সমস্ত পুলিশের 


মাথা নত করে দ্বেবে। . 
ইতিমধ্যে বাম রাগুনৈতিক মহলে 
সংশ্লিষ্ট ঘটনার দিন উপস্থিত পুলিশ 


অফিসারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 


গ্রহণের দাবী উঠেছে। বাঙলাদেশ 
মিশনের বিপরীত দিকে ইষ্ট এণ্ড নার্সিং 
হোমে পৌরমন্্রীকে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বস্থও এসেঁছিলেন। পৌর- 
"মন্ত্রীর কানের পর্দা ফেটে গেছে। 
মুখটা ভান দিক থেকে বাঁদিকে 
ভীষণভাবে বেঁকে রয়েছে । কথা 
বলতেও পৌরম্ত্রীর খুব কষ্ট হচ্ছে, 
তবেও প্রশাস্তবাবু জ্যোতিবাবুর কাছে 
কথা তুলে 
ধরেছেন বলে জানা গেছে । 


নিষিদ্ধ এলাকা, 
(২য় পৃষ্ঠার পর) 

(তিন) ঘটনার দিন যে পুলিশ 
অফিসারটি মজলিসের পার্টনার 
ছিলেন তিনি কে, তার নাম কি 
শাল ব্যানাজাঁ ? ডেপুটি স্পীকার 
কি'একজন সাধারণ অফিলায়ের সংগে 
একই জায়গায় এভাবে মজলিস 
জমাতে পারেন? 0. 

(চার) বামফ্রন্ট কমিটি কি শহরের 
বেশ্যালয়গুলি দখল করার কোনও 
পরিকল্পনা নিয়েছে? যদি তা না হয় 
তবে বেছে যেছে ইলিযট রোডের 
মাত্র এ দুটি বাড়ীই গুপ্ত লাহেবর! 

. দখল করলেন কেন? 

(পাচ) যদি কণ্ট কমিটি কর্তৃক 
অঙ্গমোদিত না হয় তবে কারও 
ব্যক্তিগত ইচ্ছায় বাঁভী দখল করার 
ঘটনায় সরকার কি নীরব দর্শকের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন ? 

(ছয়) পতিতালয় দখল করে তা 
অন্ত কাজে জাগিয়ে সেই বাড়ীতে 
পার্টি অফিস করার প্রস্তাব তুলছে 
যারা তাদের বিরুদ্ধে সরকার ও 
দলের ভূমিকাটা বাকী? 

প্রসঙ্গত বল! দরকার, বিগত 
কংগ্রেপী মন্ত্রিসভার আমলে স্পীকার 


অপূর্বলাল মজুমদার যেসব কীতি 
করে গেছেন ক্রণ্টের অন্ততম শরিক 


ফরোয়ার্ড ব্লকের কলিমুদ্দিন সাহেব 


সম্পাদক-_হারেন বন্থ 


সেই পদাঙ্কই অন্থদরণ করছেন--এর 
. পরিণাম সবাই জানেন । 
বৃহত্তর স্বার্থেই ফ্রণ্ট কমিটি, 
ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব ও রাজ্য সর- 
কারের এখন এসব ঘটনার দিকে 
সতর্ক লক্ষ্য রাখ] প্রয়োন্রন। সময়ে 
ব্যবস্থা না নিলে কলিমুদ্দিনদের 
কীত্তির ফলাফল কিন্ত কেউই এড়াতে 
পারবেন ন]। 


মতবিরোধ 

(১ম পৃষ্ঠার পর) 
রাজ্য নেতাদের এব্যাপারে কোন 
বিবৃতি দিতে নিষেধ করে দেন। 
কিন্তু জানা গেছে প্রতিনিধি ঘলের 
অন্যতম সদস্য যঙ্গলদেও বিসারত 
বলেন, সরাসরি বামযফ্রণ্ট সরকারকে 
এ ব্যাপারে সমালোচনা করে আগ্বাঁ 
দের বিবৃতি দেওয়া উচিত। প্রসন্ন 
মেছেতার দৃঢতায় মঙ্গলদেও বিসারত 
রাজ্য সরকার বিরোধী কোন বিবৃতি 

দেওয়া থেকে বিরত হুন । 
দিল্লীতে গিয়ে প্রসন্ন যেহেতা 
প্রধানমন্ত্রীর সে আলোচনা করে 
একটি রিপোর্ট তৈরী করেন। জানা 
গেছে এ 'রিপোর্টে মরিচ্কাপির 
উদ্বান্তদ্রের বর্তমান সঙ্কটের এবং 
ছুরবস্থার কথা লেখা থাকলেও রাজ্য 


সরকারকে এ ব্যাপারে খুব বেশী 
দায়ী করা হয়নি ।- রাজ্য জনতা 


নেতারা গুলিতে মৃতের সংখ্যা 
যত বলেছেন সে ব্যাপারে শ্রমেহেতা 


এবং মঙ্গলদেও বিসারত একমত হতে 
০ 


' দাবি অঞজ চারিদিক 





hd নি চা 







PRICE 50 Pai 


পারেন নি।.প্রসন্ন মেহেতার নি 
অভিমত যে, উত্বাস্বদের ওপর 
চালনাকে নিন্দে করেও একথা 
যায় ন! যে নিহতের সংখ্যা রাজা- 
জনতার নেতাদের অভিমত অনুযায়ী 
৭০,৭৫. জন। কিন্তু মঙ্গলদে ও 
বিসারত তা মানতে রাজী নন । 
মঙ্গলদেও বিলারত রিপোর্টে 
রাজ্যের বামক্রণ্ট সরকার বিরোধী 
কঠোর মন্তব্য এবং উদ্বাস্থদের প্রতি 
সরকারী আচরণকে প্রচণ্ড, ভয়াবহ 


বলে বর্ণনা করতে দলনেত প্রসন্ন 


যেছেতাকে অন্গরোধ করেন । 
সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, প্রসন্ন 


মেহেতা তার রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর 


কাছে পেশ করেছেন । কিন্তু মল. 
দেও বিসারত তার নিজের রি 
প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেম। অপর 


সদস্য লক্ীনারায়ণ . পাণ্ডে জা 
ব্যাপারে প্রসন্ন দেহেতার রিপোর্ট: 
কেই সমর্থন করেছেন। ৬ 
আরেক মারুতি' 
৪ (শয়ন পৃষ্ঠার পর) পি 
জাত! আরও, কয়েকজন শেয়ার 
হোজ্টারের হয়েছে। 


, শ্ীমিত্র তার টাকা ফেরৎ না 


পাওয়ার জন্য ১৯৭৭ সালের আগস্ট 


মাসে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী 
জীমোরারজী দেশাইকে একটি চিঠি- 
লেখেন । দিল্লীর শ্বরাষ দপ্তর থকে 
আবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য“ সচিবের 
কাছে ব্যাপারটি দেখার অন্ত সুপারিশ 
করে পাঠানো হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ 
উদ্দাসীন, নিধিকার | সঞ্জয় মা 
মারুতি কোম্পানীর মত ইনসূ 

অটো লিমিটেড নিয়ে তান্ত করার 


থেকে উঠেছে 








eo 


১) আলোকের সমাবর্তন / শ্রীহহাস রগ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় / ১২০ 











— ৬এ, রাজা বোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭*০*১৩ 


২। নিন্প তাপমাত্র! বিজ্ঞান / ডঃ দিলীপকুমার চক্রবর্তী / ১২৯০২ £" ূ 
| 


স্তাণ্ড বাঙ্কার ও ওয়াটার রিজার্ভয়ার নির্মাণ 

রেফাঃ নং জি এম/কেণ্ডা/ই ই ( সি )/১২৮৭৩ তাং ১৬-৩-৭১ j 
মূল টেপার নোটিদ নং জি এম/কেও্া/ই ই (সি) ১২২১৭ তাং ১৯-২-৭১ 
রেফারেন্দে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে উপরের টেগার নোটিসে'! 





উল্লিধ্িত টেগ্ডার খোলার "তারিখ ও সময় নিয়রপে নির্িষ্ট হয়েছে (ক) 
বিৰরণ (খ) টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় (গ) টেগার খোলার 
তারিখ ও সময় নিষ্নরূপ : (১) (ক) বহুল! কোলিয়ারীতে ৬৬৯ টন ক্ষমতা 
সম্পন্ন স্তাড বাঙ্কার নির্মাণ (ধ) ১৬-৪-৭১ তারিখ বেলা ২"৩*ট] পর্যন্ত (গ) 


| ১৬৪-৯ তারিখ বেলা শটায়। (২) (ক) বহুলঃ কোলিয়ারীতে এক লক্ষ 


গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়াটার রিজার্ভয়ার নির্মাণ (ধ) ১৬-৪-১১ তারিখ বেল! 
২'৩*টা পর্যন্ত (গ) ১৬-১-৭১ তারিখ বেল! টায়। টেণ্ডার পত্র বিক্রীর |. 
শেষ তারিখ ১৪-৪-৭৯। অন্তান্ত শর্তাবলী অপরিবতিত থাকছে। একি 
কিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (সিভিল) জেনারেল ম্যানেজারের" অফিস, কেত্ডা 
এরিয়া, পোঃ বহুলা, জেলা বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ ) 


লিকাতা-* থেকে মুক্রিত এবং দৃ্পণ কার্যালয় ৬১ সট লন, কদিকাডা-১৩ থেকে এ্কারিন্ত 


সূ 
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দ্বাবিংশ বর্ষ 1 ১১শ সংখ্যা ॥ গুক্ষেবার ৬ই এপ্রিল 7৭৯ ॥ ৬০ পয়সা 


ভেলের চোরাকারবারী ৫ 
- চোরাচালানি রাজনৈতিৰ 
দলের আশ্রয় নিচ্ছে 


*  (দপণের সংবাদদাতা ) 


, তেলের চোরাকারবারীরা রাজ্যের 
বামফ্রন্ট সরকারকে এখন হেয় প্রতি- 


* পন্ন করার যড়ষস্তরে লিড হয়েছে। 


এ 


bl 


. বামক্রণ্টের একটি বিশেষ দলের মাত- 


ব্রঠের কাছে চোরাকারবারের 
শিরোমপির] ইতিমধ্যেই যাতায়াত 
শুরু করেছে। কুখ্যাত উদয়রাজ ও 
রাজপথ গুণার দল যেন তেন প্রকা- 
রেন ব্ল্যাকমেইল করার জন্য উঠে 


পড়ে লেগেছে । সম্ভবত এরই জন্ত 


উদয়রাজ প্রমূখ «রাজা বিধানসভার 
অঙ্যস্তরেও ডেপুটি স্পীকার কলি- 


বাবপায়ীনের সঙ্গে ডেপুটি 
 স্পীককারের সন্দেহজনক ঘনিষ্ট 


মুন্দিন শামসের সংগে দেখা করার 
সাহস পাচ্ছে। I 

কিন্ত উদয়রান্দ, রাজপথ গুপ্তার 
দলবল যেসব কাশ করেছে তা 
চিত্তারও অতীত । একটি হিসাবে 
প্রকাশ গতবছর জুলাই মাসের পয়ল! 
থেকে ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ পর্যন্ত 
এই কুখ্যাত চোরাঁকারবারীর দলবল 
এ রাজ্য থেকে ১৪: ওয়াগন ভর্তি 
তেল ভিন রাজ্যে পাচার করে 
দিয়েছে । এর দাম লাখ লাখ 

( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বিধানপতার ডেপুটি স্পীকার 


ক কলিমুঙ্দিন শামস সাহেবের সঙ্গে 


ব্যবসায়ী মহলের বেশ ঘনিষ্ঠ ষোগা- 


ষোগ রয়েছে এবং এই যোগাযোগ 


' ভূষি কেলেঙ্কারীর 


মালা শুরু হচ্ছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
সিদ্ধার্থ রায়ের আমলের বিখ্যাত 


||+ভূষি কেলেস্কারীর মামলা আগামী 












১০ই এপ্রিল থেক আবার শুরু হচ্ছে। 
এই মামলায় প্রধান আসামী প্রত 
দয়াল গুপ্ত হুমল লাহিড়ী এবং তৎ- 
কালীন কংগ্রেণী খাদ্যমন্ত্রী কাশীকাস্ত 
মৈত্রর একান্ত সচিব অরুণ দাশগুপ্ত? 
উদ্লেখযোগ্য যে, "এই ভূষি কেলেঙ্কা- 
ধরে কাশীবাবুকে তখন 
পদত্যাগ করতে হয়েছিল । 


জানা গেল, রাজ্য সরকারের 
পক্ষে এই*মামলা পরিচালন! করবেন 
অরুণপ্রকাঠী চট্টেনপাধ্যায়। 





বেশ দৃষ্টিকটু। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 
এই যোগাযোগ নিয়ে নানা মহলে 
নানা অভিযোগ শোনা যায়। কেউ 
কেউ বলেন যে, ব্যবসায়ীরা কলিম 
সাহেবকে দিয়ে নিজেদের কাজ 
করিয়ে নিচ্ছে । জুট ব্যাঁচিং অয়ে- 
লের চোরাকারবারী হিসাবে পরি- 
চিত রাজপথ গুগার সঙ্গে কলিম 
সাহেবের ঘনিষ্ঠতার কথা ইতিপূর্বেই 
দর্পণে প্রকাশ পেয়েছে । শোনা 
যায় জুট ব্যাচিং অয়েলের চোরা- 
কারবার সম্পর্কে তাস্তকারী রাজ্য 
নির্বহন শাখার জনৈক পুলিশ অফি- 
সারকে বদলী করানোর পেছনে 
নাকি কলিম সাহেবই কলকাঠি 
নেড়েছেন এবং সেই তদস্তকারী 
অফিসার আজ বদলীর মুখে । একথা 
সুবিদিত যে, ব্যবসায়ীরা বিন! স্বার্থে 
কখনোই কারে! সঙ্গে মাখামাখি 
করেনা। £ 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





নিজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে মোরারজী 
কান্তির বিরুদ্ধে তদন্ত করছেন না 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 

.মোরারজী দেশাই কি সত্যিই 
তার তিন্ন'য্ন বছর বয়স্ক আদরের 
খোকা কাস্তিলাল ঘেশাইয়ের অবৈধ- 
ভাবে কোটি কোটি টাকা রোহগারের 
গোপন উৎসাহদাতা ? না হলে কেন 
তিনি বারবার কাস্তিলালের বিরুদ্ধে 
কোন কথা উঠলেই ফোন করে 


ওঠেন? কেন তিনি আজও বহু (3 
অভিযোগ সত্বেও ছেলের বিরদ্ধে ৯ 
তদস্ত কমিশন বসাচ্ছেন ন।1 একি চক্র 


নেহাৎ ই অন্ধ পুত্রন্নেহে,না কি কেঁচো 
খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ার 
ভয়? 

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার মোরারজী 
দেশাইয়ের নিজের দলের অনেক 


নেতাই এ বিষয়ে বহু অভিযোগ het 


করেছেন। 
প্রথমদিকে কাত্তিলালের বিরুদ্ধে 
যুখন অভিযোগ উঠতে থাকে, তখন 


মোরারজী দেশাই বলেছিলেন, উদ্দেশ্য . 
 প্রণোর্দিতভাবে তাকে অপদস্থ করাই 


নাকি এসব অভিযোগের- কারণ। 
তিনি আরও বলেছিলেন, যদি তার 
ছেলের বিরুদ্ধে কোন স্থনি্িষ্ট অতি- 
যোগ ওঠে তাহলে তিনি নিশ্চই 
সেই সব অভিযোগের জন্য তদন্ত 
কমিশন বমাতে রাজি কিন্ত রাজা 
সভায় ঘখন তার ছেলের বিরুদ্ধে 
সুনির্দিষ্ট ৩৪টি অপরাধের জন্য তদস্ত 
কমিশন বসানোর প্রস্তাব পাশ করা 
হয়, তধন তিনি তদস্ত কমিশন বসা- 
নোর প্রস্তাব অগ্রাহ করে বলেন, কে 
কোথায় মুখে মুখে কি অভিযোগ 
করলে? আর তার ভিত্তিতেই যদি 


তদন্ত কমিশন বনানো হয়, তাহলে 
তো কমিশনে কমিশনে ছয়লাপ হয়ে 
যাবে! তাছাড়া তিনিও ইন্দিরা 
গান্ধীর মত বলেন, যারা এরকম তদস্ত 
কমিশন চায়, আসলে তারাই দুনীতি- 
গ্রস্ত । অথচ অভিষোগ উঠেছে, এই 
মোরারজী দেশাই নাকি বলেছিলেন, 
তার কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি 
কোন অভিযোগ ওঠে, তাঁহলে তৎ- 
ক্ষণাৎ সে বিষয়ে তদন্ত করা হবে। 
স্বাভাবিকভাবেই সকলের মনে প্রশ্ন 
উঠেছে, যিনি অন্য সবার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ উঠলেই যদি তদস্ত কমি- 
শন বসাতে রাজি থাকেন, তাহলে 
নিজের ছেলের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ 
থাকা সত্বেও কেন তিনি তার বিরুদ্ধে 
তর্দস্ত কমিশন বপাচ্ছেন না? নিজের 
সংসারের জন্তু এক আইন আর অন্ত 
সবার জন্ত আলাদা আইন কি হতে 
গারে? 

রাজ্যসভার সেই প্রস্তাবের পর 


ক্রমাগত চাপ আসা শুরু করে । তখন, 


মোরারজী দেশাই বললেন, এই সব 


অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে 
দেখার জন্য প্রধান বিচারপতিকে 
দ্বায়িত্ব দেওয়া হবে। খুবই মজার 
ব্যাপার, কোর্টে কেস ন! করে এরকম 
ভাবে বিচার করার ব্যাপারটা মধু 
লিমায়ের মতে প্রধান বিচারপতির 
অফিপকে অপব্যবহার করার সামিল। 


হনির্টিই আইনের আওতার বাইরে 
প্রধান বিচারপতি কি করে একটা 
ব্যক্তিগত কেসের বিচার করবেন? 
জল ষখন' অনেক, ঘোলা হয়ে গেল, 
তখন. আর. উপায়াস্তর না দেখে 
মোরারজী দেশাই সব অভিযোগ 
বিচারের দায়িত্ব নিলেন 'মধু দৃণ্ডবতে,' 
জর্জ ফার্ণাগ্ডেজ ও রবীন ডার্মার্ফে।' 


| 3 তিনি জানতেন, শেষমের এ কাত্তি-, 


৯3 হবেন। 


লালকে নির্দোষ বলতেই বাধা 


কিন্ত কান্তি দেশাইয়ের -বিরুদ্ধে 


£3 কিসের অভিযোগ? তিনি কি কি 
হিন্দু অপকর্ম করেছেন যে সবাই-এমন হৈ 





চৈ করছেন? 
অভিযোগ একটাই,কাস্তি দেশাই 
কোটি কোটি টাকার সম্পদ কিভাবে 
করলেন ? মাত্র ৮৭ টাকা মাস মাই- 
নের বিনিময়ে টাটা এয়ারওয়েজের 
( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


জনতা পার্টিতে সাগগঠনিক 
নির্বাচন নিয়ে চরম বিরোধ 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


জনতা পার্টির সাংগঠনিক নির্বা- 
চন নিয়ে অবস্থাটা ক্রমেই জটিল 
হচ্ছে । উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, 
রাজস্থান, পশ্চিমবাংল? প্রভৃতি রাজ্যে 
সাংগঠনিক নির্বাচন অসমাপ্ত 

সাংগঠনিক নির্বাচনের শরিকী 
বিরোধটা এখন শুধু ' দলের মধ্যেই 
নেই, বিরোধট1 আদালত পর্যস্ত 
গড়িয়েছে । 

জনতা পার্টির বাঘা বাঘ! নেতারা 
যেভাবে সাংগঠনিক নির্বাচন হচ্ছে 
তাতে আপত্তি তুলেছেন । রা্জ- 
নারায়ণ, মধু লিষায়ে প্রমূখ নেতারা! 


অফিসে ভোটায়র। 


বলেছেন, ক্ষমতাসীন নেতারা নিজে- 
দের খেয়াল খুশিমত ভোটার লিস্ট 
তৈরী করেছেন এবং তার ভিত্তিতেই 
নির্বাচন হচ্ছে। এ ব্যাপারে আরও 
অভিযোগ আন! হয়েছে যে, নির্বা- 
চনের নির্ধারিত দিন জেলা বা! তালুক 
গিয়ে দেখেন 
অফিসের দরজা বন্ধ। কোন লোক 
নেই। রিটামিং অফিদারের পাতা 
নেই। পরে এ সব লোকেরা জানতে 
পারেন, নির্বাচন ক্ষমতাসীন নেতা- - 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


ভূট্রোর ফালি হল 


শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন 
সর্বাধিনায়ক জুলফিকার আলী. 
ভুট্টোর ফাঁসিই হল। অনেকেই 


ভেবেছিলেন পাকিস্তানের সামরিক 
প্রেসিভেপ্ট দ্রিয়া-উল-হক ভূট্রোকে 
প্রাণে না মেরে নির্বাসনে পাঠাবেন। 
কিন্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক সহ 
বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তির অন্থরোধ অগ্রাহ্য 
করে ভরিয়া ভূট্রোকে ফানিতে 
লটকালেন কি নিজে বাচবার জন্ত ? 
কারণ রাজনৈতিক বিরোধীকে হত্যা 
করার ষড়যন্ত্রের জন্য ভূট্রোকে অস্ত- 
রীণ এবং বিচারের সম্মুখীন করার 
পর থেকে ঘন! প্রবাহ আর জিয়ার 
হাতের মধ্যে থাকে নি, আপন 
গতিতে তা বর্তমান পরিণতির পথ 
নিয়েছে । পাকিস্তানের স্থপ্রীয় 
কোর্ট রায় পুনরিবেচনার সময় প্রকৃত- 
পক্ষে ভূট্রোকে ক্ষমা করার কথাই 
বলেছিলেন, কারণ বিচারপতিদের 


বোধহয় আশা ছিল [প্রেসিডেন্ট 
গিয়া ভূট্রোকে ফাসিদেবেন ন]1 কিন্ত 
জিয়া ভূ'ট্টাকে হত্যা করে নিজের 


শাসনকাল দীর্ঘস্বায়ী করতে চাইলেন। 

একথা অনস্বীকার্য ভুট্টে। ধোয়া 
তুলসী পাতা ছিলেন না। ক্ষমতাঁ- 
লিপ, উচ্চাকাজ্ষী রাজনৈতিক 
নেতারা এরকমই হয়ে থাকে । কারণ 
এই শ্রেণীর নেতারা কোন নীতি.ব! 
আদর্শের বালাই রাখেন না। এমন 
কি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এর] 
জনসাধারণকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতেও কস্থর করেন 
না। এই ব্যাপারে ভুট্টো আমাদের 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তুলনীয় । তাই 
ভূট্টোর জন্তে হয়ত খুব কম লোকই 
চোখের জল ফেলবেন । কিন্তু এট! 
নিশ্চিত এই ঘটনার পরিণতিতে 
পাকিস্তান প্রচণ্ড সন্লটের সম্মুখীন 
হতে যাচ্ছে 





বছরে তা সরকার জনগণের স্বার্থে কী কাজ 
কৰেছে, ীর হিসেব-নিকেশ করতে গেলে পাল্লা! 
লাভের, ‘চেয়ে বোধহয় . লোকনানের দিকেই ঝুঁকবে। 
সাজের বাতা অংশ্যই গণভঙ্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সংবাদ- 
পত্রের স্রধীনতা, পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ 


ওক, কিন্ত বোকসানেয তালিকাটা' এত দীর্ঘ যে গুণে 


3 শের করা: যাবেনা, ' জীবিত শয়গ্রকাশকে 'লোকসৃভায় 


Ld 


r 


£ ছাড়িয়ে যারা মুত ঘোষণা] করতে.পারেন,তাদের দায়িত্ব 
জান সম্পর্কে জনমনে ধংশ দেখা দেয়াই ্বাভাবিক। 

0 “গত তুবছরে_আইন : ও শৃল্খল্লা, পরিস্থিতির চূড়াস্ত 
্রনতি ঘটছে ।- ভন্ড সিতহঁরাত্যগুলোতে তো 


: “রটেই” খাস: রাজধানীতে পর্যন্ত মানুষের নিরাপত্তা 


যে বিপন্ন: তার প্রমাণ প্রকাশ্য দ্রিবালোকে সঞ্জয় ও 
গীতা চোপড়াকে” রাজপথ থেকে অপহরণ ও হত্যার 
ঘটনা ।. নারী ধর্ষণ ধেন-জনতা অমানার একটা 
চারিত্রিক, বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। কতঙ্রন ূর্বল 
অসহায় হরিজন বধূ কুমারী, কন্তা ধর্ষিত! হয়েছেন 
জনতা সরকার তাঁর পুরে! হিসেবও রাখেন না। 
হরিজন নিগ্রহ,' অগ্নি সংযোগ 'সংখ্যালঘু নির্যাতন ইত্যাদি 
জনতা আমলে নিত্যনৈমিত্তিক . ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । 
তার স্ে যুক্ত হয়েছে শ্রমিক ও রক নির্যাতন | বুখ- 
লিঙ্গম কমিটির রিপোর্ট এবং শিল্প সম্পর্ক বিলের মাধ্যমে 
জনতা দরকার শ্রমিকদের ভাষ্য অধিকার হরণের 
ব্যবস্থাকে আইনসিদ্ধ.ক করতে উদ্ভোগী হয়েছেন। সাশ্র- 
তিক বাজেটের মধ্য “দিয়ে কুলাক বা ধনী কৃষকের 
স্বাৰ্থই রক্ষিত হয়েছে।' অথচ তৃমি সৃংস্কারের পথে ভূমি- 
হীন নিঃশ্ব চাষী, ক্ষেতমজুর বর্গাদার প্রান্তিক চাষীর 
অবস্থার উন্নতি ঘটানোর কোন প্রয়াস জনতা সরকার 





রঃ টা “জনতা সরকারের দুবছর 


করেননি ।, একচেটিয়া বৃহৎ শিল্প রাহীয়করণের প্রশ্নে 
ছুয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যত, গরম গরঘ বুলি ছাড়লেন, 
ততোধিক উত্তপ্ত ভঙ্গীতে রাষ্ট্রীয়করণের দাবিটিকে নস্যাৎ 
করে দ্রিলেন অপর কয়েকজন জনতা মন্ত্রী. চৌধুরী চত 
সিংয়ের কেন্দ্রীয় যঙ্জিসভায় প্রত্যাবর্তনে জনতা পার্টির 
আত্যস্তরীন কলহের অবসান ঘটল বলে যারা আশা 


“করেছিলেন তাদের সে আশায় ছাই চেলে দিয়েছেন - 


রাজনারায়ণ। রাষ্ট্রীয় হ্বয়ংসেবক্‌ সংঘের প্রতি জনতা 
দলের মনোভাব কি হবে এই প্রশ্নে দল আদ্র কার্যতঃ 
দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে । আর এস এসকে ঠেকাতে 
গিয়ে অতি উৎসাহী রাজনারায়ণ এত তৎপর হয়ে উঠে- 
ছেন ঘে ফ্যাসিজনের ক্ষুদে নায়ক সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে নিভৃত 
আলাপচারী চালাতেও তিনি দ্বিধা করেন নি! যেহেতু 


ইন্দিরা গান্ধীও আর এস এস বিরোধী সেহেতু এই “যুদ্ধে” 


প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাত মেলাতেও রার্জনারায়ণ 
প্রস্তত ছিলেন৷ শেষ পর্যন্ত এঁক্য সম্মেলন অবশ্য 
পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্ত-বিরোধের মীমাংসা হয়নি, 
কারণ জনসংঘ বরং জনতা সরকার ত্যাগ করবে, ০৫৬ 
রাঘনারায়ণদ্বের বাধিত করবেনা । 

জনতা সরকারের তৃতীয় বছর এই নতুন পর্যায়ের 
থেয়োথেয়ি দিয়েই শুরু হল। আর এস এদের উগ্র 
সাশ্রদায়িকতা, গৌড়ামি ও প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী 
বার্থ চরিত্র সম্পর্কে প্রাক্তন ভারতীয় লোক দল, সংগঠন 
কংগ্রেস, গণতন্ত্রী কংগ্েল সোশ্যালি্ ইত্যাদি সকলেরই 
কম বেশি ক্ষোভ রয়েছে, কিন্ত হিংশ্র ব্যাপ্রকে বশ মানা- 


“নোর পন্থা সম্পর্কেও জনতার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 


সামস্ততন্্রপু'জিবাদী দলের এই স্ববিরোধিতা তো 


অনিবার্ঘ। কিন্ত সমাজতন্ত্রের মহিমা তাদের কে 
বোঝাবে? * 


‘| টাকা। 
‘| বিভিন্ন ধরনের তেল এই চোরাকার- 


ডেপুটি স্পীকার, 
(১ পৃষ্ঠার পর) 
কলিম সাহেব ডেপুটি স্পীকার 
হবার পর বেশ কয়েকবারই সরকারী 
অর্থের অপচয় ঘটিয়ে হাওয়াই 
জাহাজে চেপে বোষাই গেছেন । 
কেন এত ঘন ঘন কলিম সাহেব 
বোম্বাই ছুটছেন তা নিয়ে রাজনৈতিক 
মহলে এবং বামফ্রণ্টের শরিকদল- 
গুলির মধ্যে জল্পনা কল্পনার অস্ত 
নেই। 
বোষ্বাইয়ের এক বাবদায়ীর, সঙ্গে 
" কলিমূদ্দিন শামসেন্স ঘনিষ্ঠতার কথা 
আজ আর কারো অজানা নেই) এই 
ব্যবসায়ীর নাম প্রীঘার কে 
চামারিয়া ৷ এই ব্যবসায়ীর কুখ্যাতির 
কথা বোষ্বাইয়ে তো বটেই অন্য 
রাজ্যের পুলিশ মহলেরও অজানা 
নয়। এহেন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কলিম 
. দাহেবের ঘনিষ্ঠতা লক্দেহজনক ৷ 
বোঘাই সফরে গেলেই কলিম 
" সাহেবের যাবুীয় খরচ বহন করে 
এই ব্যবসায়ী পুজব। " 


‘না কলিম সাহেবের 


১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
অর্থাৎ সেই বিধ্বংসী বন্যার অব্যব- 


‘হিত পরেই কলিম সাহেব তার স্ত্রী 


শ্তালিক! এবং বোনকে নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন বোদ্বাইয়ে। সেখানকার 
একটি পাঁচতারকা হোটেলে কলিম 
সাহেব সকলকে নিয়ে কাটিয়ে 
আসেন কয়েক সপ্বাহ! যাবতীয় 
খরচা বহন করে চামারিয়| নামক 
লেই ব্যবপায়ীটি। আরও আশ্চর্ষের 
বিষয় হল কলিম সাহেবের এই 
সফরেও “বোম্বাইকা বাবু” বনবার 
জন্য অশোক ভত্রও . ঘুরে আসেন। 
এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, 
অশোকবাবু কি সরকারী কর্মচারী 
পারিবারিক 
ভৃত্য? কলিম সাহেবের অন্ততম 
রাজনৈতিক সচিব এষ" এইচ রহমান 
ওরফে পাখি কলিম সাহেবের সফর 
সঙ্গী ছিলেন । . শোনা সায় যে, 
অশোক ভদ্র বোদ্বাইয়েযর় এই সফরে 
“সুরা ও পাকি” সহযোগে বেশ একটা 
অন্বস্ভিকর পরিবেশের স্ট্টি করেন। 


এয়ারপোর্ট 


কিন্ত যেহেতু অশোক ভদ্র কলিম 


সাহেবের অনেক কুকীতির সাক্ষী ও. 


সহচর তাই তিনি তাকে বিশেষ কিছু 
বলতে সাহস পাননি । অশোক- 
বাবুর বদলে ধমক খান এম এইচ 
রহমান তরফে পাখি। 

এবারও বিদেশ সফরে যাবার 
জন্য কলিম সাহেব যখন বোখাই 
রওনা হন তথন একই বিমানে কলিম 
সাহেবের সঙ্গে বোত্বাই ষান কল- 
কাতার ব্যবসায়ী সি জে পিং এবং 
তেজরাজ ৷ এই দুই ব্যবসায়ী জুট 
ব্যাচিং অয়েলের চোরাকারবারের 
সাঙ্গ যুক্ত বলে শোনা ষায়। 


- যে ট্রাভেল এজেন্সী কলিম 
সাহেবের বিদ্বেশ সফরের সব র্যবস্থ! 
করে দেয় সেই এজেন্সী বোশ্বাইয়ের 
হোটেলে কলিম 
সাহেবের থাকার ব্যবস্থা করে কিন্ত 
সেখানে না থেকে কলিম সাহেব পি 
জে সিং এবং তেজরাজের আতিথ্য 
গ্রহণ করেন এবং বোদস্বাইয়ের নারি- 
ম্যান পর়েণ্টের কাছে এক বিখ্যাত 
হোটেলে থাকেন। বলা বাহুল্য 
এখানেও অশোক ভদ্র ছিলেন 
হাজির । 





, দর্পণ  শুক্রাবার ওই এপ্রিল), 
তেলের চোরাকারবারীরা 


১৯৭৯ ৯৯ 


২. {১ম পৃষ্ঠার পর) 


জুট ব্যাচিং, অয়েল সহ 


বারীরা পাচার করে দেয়। জান) 
যায়, কালীঘাট রেলস্টেশন ও চিৎ্পুর 
রেল ইয়ার্ড থেকে মহারাষ্ট্রের কুরলা, 
থানা, নাগপুর, ভানথুপ, উত্তর প্রদ্বে- 
শের মধ্য কানপুর, ষাগরওয়ারণ, গুজ- 
রাটের কানকারিয়া, . বরোদা, 
মার্শেলিং সহ পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, নিউ- 
দিলীর বিভিন্ন স্বানেএই চোরাই তেল 
পাঠান হয়। বিভিন্ন মহলের অভি- 
যোগ, আটল্যার্টিক এম্পোরিয়াম, 
আটলাস ট্রেডিং করপোরেশন, 


স্বন্তিক অয়েল কোম্পানী, জগধস্ব।, 


ট্রেডিং করপোরেশন, দাউদ এণ্ড 
কোম্পানী, বলস্ত রোডওয়েজ্জ, 
এ্যাঁপোলো কেমিকেলস, কেমিকেল 
ট্রেডিং কোম্পানী, জুপিটার অয়েল 
কোম্পানীগুব্ির নামে এই চোরাই 
তেল- এরাজ্য থেকে অন্ত রাজ্যে 
চালান করা হয়। তবে শুধু ব্যক্তির 
নামেও এই তেল গেছে বলে সংবাদ 
পাওয়া গেছে । এদের মধ্যে রয়েছে 
হরিদাস চৌধুরী, গোপালচন্ত্র শর্মা, 
রামকুষার গুপ্তা, ওমপ্রকাশ, মুনিলাল 
গুপ্ত। প্রমুখ । বল বাহুল্য এইসব 
কোম্পানিগুলি প্রায় সবই ভুয়া । 
প্রেরক হিসাবে, ভূতুড়ে নাম ঠিকানা 


দিয়ে চুরি কর! জুট ব্যাচিং অয়েল, ' 


ডিজেল তেল প্রভৃতি অন্ত প্রদ্েশ- 
গুলিতে পাঠান হয় । 

গোপন স্তরে খবর পাওয়ার পর 
রাজ্য এনফোর্সষেণ্ট পুলিশের কতিপয় 
সৎ ও দক্ষ অফিসার নিউ দিল্লী রেল- 
ওয়ে ইয়ার্ডে ৭টি ওয়াগনে ৩৯০ 
ব্যারেল, বরোদা রেল ইয়ার্ডে ১২৯ 
ব্যারেল, বোষ্বেন্ ভানথুপে ৬০ 
ব্যারেল চোরাই তেল আটক করে। 
এর দাম প্রায় চার লাখ টাকা। 
পুলিশ মাত্র ৬1৭ শে! ব্যারেল তেল 
আটক করেই দেখেছে এর দমি 


কম করেও চার লাখ টাকা ৷ তাহলে 
৯৩০৯৩৫ ওয়াগন ভতি চোরাই 


তেলের দাম কত তা সহজেই 
অনুমেয় । - 

পুলিশের নিশ্চিত ধারণা, পশ্চিম- 
বঙ্গের সর্বনাশ করে ভিনরাজ্যে 
চোরাই তৈল পাঠানোর ব্যাপারে 
রাজপথ গুপ্তা গৌরীশস্কর দাউ, বিশ্ব 
নাথ সাউ, হীরালাল সাউ, বিনোদ 
কুমার, রাজেন্দ্র গুপা, যানকেশর, 
রাজকিশোর, ছদ্দির, উত্তম,. কেদার, 
চ্জ্রক, উকিল পিং, মনা, বড় 
মুখার্জাঁ, ছোট মুখার্জী, মাষ্টার, তারা, 
মেদিনীপুরের ভেবর? এলাকার নানক 


সিং, পাশকুড়ার ধানতোড় এলাকার - 


সাত্তার, মাঝের হাট বীজের কাছা- 
কাছি অঞ্চলের রমরমা ব্যবসায় অধি- 
কারী এ রাজ্যের কুখ্যাত চোরাকার- 


. যাচ্ছে এবং এই - 


বারী উদয়রাজ-ই দায়ী ।' x 
দিলীতে এই স্ব চোরাই তেলের. 
বড় খরিদ্দার হল অশোককুমার, 
রাজেন্দ্কুমার, চতুর সেনগুপ্তা, .বেদ 
প্রকাশ, কুলবস্ত রাই, অয়েল ট্রেডিং 
কোম্পানী, পেট্রোলিয়াম করপোরেশ- 
নের কর্তৃপক্ষ এবং পেট্রোলিয়াম 
সিপ্ডিকেটের কিছু অংশীদার । . 
পুলিশ এ সম্পর্কে বেশ কয়েক 
জনকে গ্রেপ্তারও করেছে । কিন্তু কথা 
হলো, চোরাই গোড়াউমগুলি এখনও 
বন্ধ হয়নি। রি 
বরং কুখ্যাত চোরাকারবারীর 
দ্বল প্রকাশ্তেই ক্ষমতালীন* বাম সর-» 
কার ভুক্ত দলের “কিছু বিশেষ ৫ 


= 


ব্যক্তির সংগে দহরম মহরম চালিয়ে 


যাচ্ছে। দিলী বোশে কোডের চোরা 2 
গোডাউনগুলি তুব্ধ করার ব্যাপারে 
স্থানীয় থানা কর্তৃপক্ষ, জেলা গোক্ষেম্দা 
বিভাগ, সি আই ডির কতিপয় আফি- 
সার আশ্চর্যজনকভাবে চুপচাপ । 
ফলে এদের চোখের ওপর দিয়েই? 
প্রতিদিন প্রতি রাতে; রা 
গোডাউনগুলি থেকে হাজার হাজার ' 
লিটার তেল ভিন্নরাজ্যে পাচার হয়ে 
চোরাই টাকার 
ক্ষমতায় মদ্মত হয়ে কুখ্যাত চোয়া-& 
.কারবারীরা এ রাজ্যের বাম সর- 
কারকে বেকায়দায় ফেলার বড, 


EEE EES 


- * জনতা পাৰ্টি 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 

দের বাড়ীতে বসেই সন্পর্ণ করা 
হয়েছে । কোন সদস্তের ভোটের 
প্রয়োজন হয় নি। 

এইসব ব্যাপারে রাজনারায়ণ, মধু 
লিমায়ে, রবি রায় প্রমূখ নেতার” 
চন্দ্ৰশেখরকে জানিয়েছেন। ওরা 
বলেছেন, সুষ্ঠভাবে নির্বাচন করা 
হোক।. ভুয়! সদশ্ত পদ বাতিল করা” 
হোক। না হ্‌লে আমরা নিৰ্বাচনে 
কিছুতেই অংশ নেব ন! । এর মধ্যে 
আবার নতুন করে অভিযোগ উঠেছে 
উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান 
প্রভৃতি রাজ্যে রাষ্ট্রীয় শ্বয়ংসেবক সংঘ 
সাংগঠনিক নির্বাচনে অনুষিকার হস্ত- 
ক্ষেপ করছে সব ব্যাপারটা নিয়ে 
চন্দরশেখর বিবদমান সব গে ঠি নেতা- 
দের ডেকে একট! "সমাধানে আনতে 
চেয়েছিলেন। কিন্ত তিনি সফল মস 
নি। প্রাক্তন লোকদল, 'ও জনসংঘী 
নেতাদের মধ্যে তিক্তত্বা আরও 
বেড়েছে। . ০ 
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উপর যে নিদা্ষণ 
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গু Ry 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬ই এপ্রিল, ১৯৭৯ 


জাল ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে পাতাল গণ্চিমকে উ তভশিল্পে নাভিশ্বা 
রেলের কাজে বি 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

পাতাল রেলের হামবাজার 
এসপ্রানেড অংশের কাজ বন্ধ হয়ে 
যাবার উপক্রম হয়েছে । পশ্চিম- 
বঙ্গের রাজ্য সরকার, সি, এম, ডি, এ 
কলকাতা কর্পোরেশন এবং জন- 
সাধারণ কলকাতার চলাচল ব্যবস্থার 
চাপ পড়ে তা 
জাঘব করার জন্যে পাতাল রেলের 


নির্মাণ ঝুর্ধ তাড়াতাড়ি সমাপ্ত হোক 


তাই চান ** কিন্তু পরিকল্পনা কমি- 
শন তা চান ন1। এদিকে টালিগঞ্জ- 
এস্প্লানেড এবং ঘমদম-স্্ামবাজার 
সেকশনগুলি দ্রুত ' সমাধির মুখে। 
অবিলম্বে  শ্যামবাজার-এস্প্রানেড 
অংশের কাজ হাতে নেওয়] দূরকার। 
কিন্ত পরিকল্পনা! কমিশন জেদ 


ধরেছেন ছুটি সেকশনই থাক, শ্বাধ- 


বাজার-এসন্ল্যানেড যোগাযোগ 


১ পরম নেই। 


b 


পাতাল রেল এপ্রজেই, রাজ্য 
সরকার, সি, এম, ভি, এ এবং কল- 
কাতার জনসাধারণ এতে হতভম্ব । এ 
কোন সর্বনেশে মস্তিষ্ক তরঙ্গ 1 মৃখ্য- 
মন্ত্রী এজ্যাতি বহু পরিকুল্পনা রয়ি- 


= শনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক 







"i বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 


লাকড়ীওয়ালাকে. ব্যাপারটা জানা- 


'সমন্তা দেখা দেবে। 


ঙ 


লেন। তিনিও দেখা যায় হতভম্ব, 


তিনিও ব্যাপারটা পুরো জানেন , 
' না। মৃথ্যমন্ত্রীকে 


তিনি আশ্বাস 
দিয়েছেন যে এই আদেশ আবার 
খতিয়ে দেখ! হবে। 

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহ্থ বলেছেন 
কারে। অনুমোদন আসুক না আস্থক, 
রাজ্য সরকার পাতাল রেলের সকল 
সেকশনের কাজই সম্পূর্ণ করবেন । 
কারণ দেরী করা হলে মোট খরচই 
শুধু বাড়বে না, আরো অনেক নতুন 


পাতাল রেল প্রজেক্ট একটা স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ প্রকল্প । সবগুলি সেকশন 
মিলিয়ে দৈনিক ১৪ থেকে ১৫ লক্ষ 
ষাক্জী বহনের উপযোগী করে এর 
নকশা রচিত হয়েছে । এর মধ্যে 
শ্তামবাজার-এসপ্লানেড মেকশনে 
যাত্রী চলাচলের পরিমাণ প্রায় 
অর্ধেকেরও বেশি হবে। স্থতরাং 
যদ্দি এই সংযোগরক্ষাকারী মধ্যবর্তী 
সেকশন দেয়ী করিয়ে দেওয়া হয় 
তাহলে সমস্ত দুটি অংশের আখিক 
আগম-নির্গমে অস্থ্বিধা, এমনকি 
বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। তাহলে 
গোট! প্রকল্পটাই অকেজো হয়ে 
পড়বে । কোটি কোটি টাকা জলে 





নিট 


€ ইতি এক সংস্থা! বিশেষ) 


পাদ মান্দা দে. 


নিন্গোন্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
ভাটিতে পোড়ানো ইট উৎপাদন ও সরবরাহ 


আসল সমস্তা- 


রেফাঃ নং এস এ এম / কেজি / সি ই! টেণ্ডার *৯ ৮* / ১০ তাং ১২-৩৭৯ 

জায় পোড়া ইট ( ১ম ও ২য় উভয় শ্রেণীর ) উৎপাদন এবং ১৯৭৯ ৮৯ 
সালে আগ্ডারগ্রাউণ্ড কাজের জন্য কুমারডিহি সাব-এরিয়ার অধীন কুমার- 
ভিহি ‘এ’ কোলিয়ারী, কুমারডিহি ‘বি’ কোলিয়ারী ও তিলাবনী কোলি- 
্লারীয় বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহের জন্য*বিশ্বাসষোগ্য অভিজ্ঞ ও : অনুমোদিত 
ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে সীল কর! টেণ্ডার ৷ 
ইটের প্রয়োজন নিয়রূপ £ (১) কুমারডিহি «এ কোলিয়ারী--১ম শ্রেণী 
'২,৫*,*০৪ টি এবং ২য় শ্রেণী ২,৫০,**০ টি (২) কুমারডিছি ‘বি’ কোলিয়ারী 
-_-১ম শ্রেণী ২,৫০,০০০ টি এবং ২য় শ্রেণী ২,৫০১৯০০ (৩) তিলাবনী কোজি- 
জারী ১ম শ্রেণী ২১৫*১০** টি এবং হয় শ্রেণী ২,৫০,**০ টি। পিনিয়র এ/ 
এফ ও কুমারডিহি গ্রপের কাছে প্রতি কোলিয়ারীর জন্ত নগদে €* টাকা 
( অপ্রত্যার্পণধোগ্য ) দিয়ে নিজ্রন্ব ভাটি থাকার সস্তোষজনক প্রমাণপত্র 
দেখিয়ে সাব-এরিকা ম্যানেজারের অফিস, কুমারভিহি গ্রুপ, পোঃ উৎরা, 
জেলা বর্ধমান থেকে ৬-৪ ৭৯ তারিথ থেকে ১১-৪-*৯ পর্যস্ত শর্তাবলী সহ 
টেণ্ডারপত্র পাওয়া যাবে । ১৬-৪-৭৯ তারিখ বেলা ১টা পর্যস্তক.টেণ্ডার গ্রহণ 
করণ হবে এঁবং এ দিনপবেল] ৪টায় টেণ্ডারদাতা অথবা তাদের মনোনীত 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে থোলা হবে। টেণ্ডারপত্র জমা দেবার সময় 
দৃসনিয়র এ / এফ ও কুমারভিহি গর পের কাছে প্রতি লক্ষ ইটের জন্য ২০.০ 
নার টাকা হিসাবে জনা দিতে হবে। বায়নার টাকা ছাড়া টেশার 
বাতিল রূরা হবে। টেগার ১২০ দিন উন্মুক্ত থাকবে এবং এর মধ্যে বায়মার 
টাকা ফেরত দেওয়া হবে ন! যিনা সংশ্লিষ্ট দপ্যর টেণ্ডারগুলি ৰাতিল করেন। 
যাদের নিজেদের ভাটি আছে কেবলমাত্র তাদের কাছেই টেণ্ডারপত্র বিক্রী 
করা হহডু। কর্ভূপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন অথবা সমস্ত টেগার 
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'অঞ্চলে রয়েছে; তাছাড়া বিরাট 





ষাবে। 

কেউ কেউ বলছেন যেশ্ঠাম- 
বাজার এসপ্নানেড সেকশন চিত্তরলন 
এভিস্থয়ের নীচ গিয়ে যাচ্ছে বলে 
বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে আপতি 
উঠেছে। এর ফলে নাকি বাড়িঘর 
নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এর আগে 
দমদম-শ্যাসবানজ্জার এবং টালিগঞ্জ 
এসপ্নানেড সেকশন ও জনবসতি 
বহুল অঞ্চলের নীচ দিয়ে খোঁড়া 
হয়েছে, কিন্ত কোন বিপদ ঘটেনি। 
ইঞ্জিনিয়াররা বলছেন বিপদের কোন 
সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু বড়বাজার 
এবং চিত্তরঞ্জন পএভিনিউএক . বামি- 
ন্দার], মোটামুটি যারা অবাঙ্গালী, 
ধনকুবের, তার? তাদের সর্বশক্তি ও 
প্রভাব নিয়োগ করে স্ামবাজার- 
এসপ্লানেভের এই অংশটুকুর কাজ-বন্ধ 
করতে বদ্ধপরিকর । দিল্লীতে উচচ- 


পদব্ব কোন কোন জামাতা বাবা- 
জীবনের! শ্বশুরকুলের এই আবদার 
রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন । 
স্থৃতরাং পরিকল্পন1 কমিশনের ডেপুটী 
চেয়ারম্যান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কা 

না জানিয়েই এই ধরণের এক অভ 
নির্দেশ যোজনা ভবন থেকে পাঠানো 


হল। 

দর্পণের খবর যে কলকাতার 
পরিবহন ব্যবস্থা সুষ্ঠু করার পথে 
কাটা দেবার * জন্তু কোন কোন 
বাঙ্গালী বিদ্বেষী মহল উদগ্রীব 
বলেই শুধু এই ন্তক্কারজনক ব্যাপারটা 
ঘটেনি। কলকাতার কয়েকজন 
বড় বড় কোটিপতি ব্যবসায়ীর 
ভূগর্ভস্থ বেআইনি গুদাম ও জাল 
জিনিস তৈরীর কারখানা এই 


সংখ্যক পাণ্ট। টেলিফোন ব্যবস্থাও 
এরা তৈরী করেছেন । বেশ কয়েক 
বছর আগে ক্লাইভ রে, ক্যানিং স্ট 
অঞ্চলে এই রকম তৃগর্ভস্থ কারখান। 
ও বেআাইনি টেলিফোন এক্সচেঞ্জের 
বিস্তৃত জাল আকস্মিকভাবে ধর] 
পড়ে যায় । লালবাজারে সেই 
রেকর্ড না থাকার কথ! নম্ব। তখন 
খবরের কাগজে ঘটন! ছাপা হয়ে- 
ছিল । তখন মুরুব্বী ডাঃ বিধানচন্জ্র 


রায়ের পদতলে ধর্ণা দিয়ে এরা বেঁচে, 


গিয়েছিল । 

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যদি দৃঢ় থাকেন 
তাহলে একধরণের জঘন্য ব্যবসায়ী 
আবার ধরা পড়বে । তাই তার! 
দিল্লী দৌড়োচ্ছে। বামক্রন্টের কোন 
শরিক কোন প্রাক্তন মেয়রের পরা- 
মর্শে যদি এই চক্রের ফাদে পা 
দেন, তাহলে তাদেরও বিপদ ঘনিয়ে 
আসবে। তাই বলি, সাধু সাবধান, 
পকেটমার কাছেই আছে। 


মুগার দামও বেড়েছে অনেক । 
বছরও মুগার দাম ছিল ৬ টাকা 
ভরি, এখন তার দাম ১* টাকা তরি। 
তবে স্থতোর অদ্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির 
জন্তই সমগ্র তাতশিল্পে নাভিশ্বাস- 
















জি 


নৌশাদ মল্লিক 


পশ্চিমবঙ্গের ইতিহিবাহী তাত, 


শিল্প আজ ধ্বংসের পথে । ধনেখালি, 
রাজবলহাট, শাস্তিপুর, ফরাচভাঙ্গা, 
বিষুপুরের বিখ্যাত তাতের শাড়ি, 
ধুতির জনক ডাতশিল্পীরা আজ অনা. 
হারের মৃথে। স্বৃতোর অস্বাভাবিক 
মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃত্রিম সংকটই এরজন্ত 
দায়ী। স্বতোর দাম আকাশই্টোয়]। 


এক বছর আগেও যা দাম ছিল এখন ' 


তার চেয়ে অনেক বেশী । তারপর 
খোলা বাজারে অনেক সময স্বতো 
পাওয়া! দুরহ । 


স্বতোর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির 


সঙ্গে সঙ্গে স্বতোর রঙের দামও 
বেড়েছে । অথচ সেই মতো কাপড়ের 
দাম বাড়ানো সম্ভবপর হয়নি। 
কারণ গুণগত দ্বিক থেকে উন্নততর 
হলেও তাতের কাপড় মিলের কাপ- 
ডের সঙ্গে বাশারের প্রতিযোগিতায় 
পেরে ওঠেনি কোনদিন! 

তাতের স্থতো রঙের সঙ্গে সঙ্গে 
গত 


উঠেছে। বর্তমানে সুতোর দাঁম 
কিভাবে বেড়েছে তা এই সমীক্ষা 


থেকেই বোঝা ঘাবে--১১।১০।৮৩ তে 
৮০ নং স্থূপার সুতোর দাম ছিল ১৯১ 
টাকা, *০1১*।৮৪তে এ স্থবতোর দাম 
বেড়ে দাড়ায় ২২৮ টাকা, ১।১০1৮৫তে 
এ সুতোর ঘাম হয় ২৫৫ টাক! (১০ 


পাউণ্ড)। ১** নং লক্ষ্মী স্থতোর 
দাষ ১১।১০।৮৩তে ছিল ২৬* টাকা, 
১০'১০1৮৪তে ছয় ৩৩২ টাকা, ১১০। 
৮৫তে এ স্থতোর দাম বেড়ে দাড়ায় 
৩৩৮ টাকা, ২/৮. স্থতোর দাম 
১১।১০|৮৩তে ছিল ১৮৫ টাকা, 
১০1১* ৮দতে হয় ২১৬ টাকা, ৯।১০। 
৮৫তে এ সুতোর দাম বেড়ে দাড়ায় 
২৩* টাক1| ১১০ কুঠারি স্থতোর 
১৯ ৯০।৮৩তে দাম ছিল ২৬৫ টাকা, 
১০।৯*1৮৪তে দাম বৃদ্ধি পেয়ে হয় 
৩৩৭ টাকা, ৯২১০ ৮৫তে দা বেড়ে 
দাঁড়ায় ৩৪৭. টাকা। ৬০ স্বতোর 
১৯।৯*৮৩তে দ্বাম ছিল ১২৯ টাকা, 
১০।১০।৮৪তে দাম বেড়ে দাড়ায় ১৪৬ 
টাকা, ৯।১০।৮৫তে এ স্থতোর দাম 
হয় ১৮২ টাকা। ২/৪৪ ষ্টেপল হৃতোর 
ঘাম ১১৯০।৮৩তে ছিল ৯৬ টাকা, 
১*।৯*৮৪তে হয় ৯৮ টাকা আর 
৯।৯০,৮৫তে এ সুতোর দাম বৃদ্ধি 
পেয়ে হয় ১৩০ টাক! । 

স্থতোর এইভাবে দাম বাড়ায় 
তাতশিল্পীর! শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। 
সৃতোর দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই 


তুলনায় শাড়ির ঘাম বাড়নে! সম্ভব" 


পর হয়নি, কারণ মিলের ও ছাপা 
শাড়ির সঙ্গে প্রতিযোগিতার ব্যাপার 


" আছে।, হ্তোর দাম বাড়ার মূলে 


রয়েছে কিছু অসাধু ধাবসায়ীর কার- 
সাজি এবং কৃত্রিম সংকট হাষ্ট। 
পশ্চিমবঙ্গে সাধার্ণন্ঃ.. স্কুতো! উৎ- 
পাদন হয় না। কল্যাণী লে মদ্বিও 


" কা হতো তৈরী হয় সে হতো উচ্চ- 


মানের নয় । এতে ভাল শাড়ী তৈরী 
করা যায় না! - 

সাধারণতঃ তাঁতের. হতো তৈরী 
হয় দক্ষিণ ভারতে, আর এই মুর্র্গ 
মিল গুলো! ব্যক্তিগত মালিকানাধীন!" 
ফলে অধিক মুনাফার জরস্ঠ এরা ইচ্ছা 
মতে] তোর দাষ বাড়ায় ৷ বাঙলা" 
দেশ -সরকার আমাদের ভারতবর্ষ 
থেকে শাড়ি না কিনে ভাতের সুর্ঠো 
কেনে এই সমস্ত মিল .খথেকে। ফলে. 
সুতো মিল মালিকরা! উৎপাদনের" 
বেশীরভাগই সর্বাগ্রে রপ্তানি করে 
থাকে বিদেশে এবং বাজারে কৃত্রিম 
সংকট সৃষ্ট করে। সুতো সরবরাহ- 
কারী ব্যজি-মালিকান্াধীন পরি- 
বেশকরা এই স্থযোগে নিজেদের 
আখের গুছিয়ে নেয় এবং সুতোর 
অভাব দেখিয়ে আকাশহোয়া দাম 
চেয়ে বসে তাতশিল্লীদের কাছ 
থেকে। 

তাতশিরীদের অভিমত স্থতোর 
অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি রোধে সর- 
কার ধদি যথেষ্ট সচেষ্ট হন এবং অসাধু 
স্থতে! ব্যবপায়ীদের কঠোর হস্তে 
দমন করেন তবে স্থতোর মূল্য হ্রাস 
পেতে পারে এবং তাতের শাড়ির 
দামও কমতে পারে। সর্বোপরি সর- 
কার যদি নিজ দায়িত্বে তাতশিল্পী 
এলাকায় ক্রয়কেন্র খোলেন এবং 
সেখান থেকে স্থলভ মূল্যে স্বতো 
বন্টনের ব্যবস্থা করেন তাহলে 
প্রত্যেক তাতশিল্পীই যেমন উপ?ত 
হবেন, তেমনি এসব সরকারী ক্রয়- 
কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্রীত শাড়ি সরকারী 


বিক্র়কেন্ত্র মাধ্যমেই জনসাধারণ 
ন্যায্য মূলো ক্রয় করতে পারবেন। 
নতুবা সুতোর অবশ্বস্তাবী যৃল্যবুৰ্ির 
অন্য একের পর এক তাতশিল্প বন্ধ 
যাবে, তাতশিল্প হয়ে পড়বে পল, 
গ্রামঃ কুটির শিল্প ধ্ব সের মুখে পতিত 
হতে বাধ্য হবে। অথচ এই তাতের 
শাড়ির খ্যাতি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। 
তাতের শাড়ি রপ্তানি হয় বোম্বাই 


দিল্লী, মাত্রাজ এবং লগ্ন ও ইউ এস 


এতে। বৈদেশিক মুদ্র। অর্জনে 
ভাতের শাড়িরও বিশেষ অবদান 
রয়েছে । গ্রামের হাজার হাঁজার 


মানুষ এই তাতশিল্পের উপর নির্ভন্র- 
শীল । তাদের জি রোপ্গগাঁর এবং 
বেঁচে থাকা নির্ভর করছে এই শিল্পের 
মর] বাচার উপর। আ্বতরাং সর- 
কারের উচিত অবিলঘে এ ব্যাপারে 
কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ কর1। নচেৎ 
গ্রাম্য কুটির শিক্ষের এই বিপর্ধয় রোধ 
করার আর অন্য কোল উপায় থাকবে 
না 


1 চার ॥. 


চাবন-চন্দ্রধেখরের নৈধতোজে 
কি ্রালোচন| হল 


১ রাজনৈতিক পর্ধবেক্ষক ) 


= জনত] মশা ও চুজ্দশেখর 
পিকে “একটি? আকম্মিক রাজ্র- 
নৈতিক বোম! বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। 


তিনি: ভ্রমতী: ইন্দিকা গান্ধীর : 


হু খাড়ে এদেশে কোনদিন 
রা , আদতে ' ন! পারে 

« জনে জনতা, কংগ্রে ও 
টি রাজনৈতিক 





ধর্মী" ভিত্তিতে এক্যবন্ হয়ে কাজ 
করারপ্রেস্তাব করেন। এই প্রস্তাব 
শুধু বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে 
নি +. কংগ্রেস” নেতা ওয়াই, বি, 


« চট্যবন্, মহারাষ্ট্রের জনতা দলের সভা- 


পতি এস, এম, জোশী এবং জনতা 
দলের সর্বভারতীয়. সভাপতি চক্র 
শেখর এক নৈশভোজে মিলিত হয়ে 
এই দৃষ্টিঙগীর উপযোগী কার্ষব্যবস্থা 
গ্রহণ সম্পর্কে "আবে চন! করেন। 
"আজ দেশের প্রায় স্বাই উপলব্ধি 
করছেন ধে'ইনিরা বংগ্রেসকে 
ক্ষমতায় ফিরে আদতে দেওয়া 
জাতির পক্ষে আত্মহত্যার সামিল 
হবে। ইন্দিরা গান্ধী নিজের স্বার্থ 
এবং তার একটা অঙ্গত চক্রের স্বার্থ 
ছাড়া অন্ত কিছুর জন্ত আগ্রহাঘিত 
নন। শাহ কমিশনের বিচারে তিনি 
কয়েকটি ফৌজদারী অপরাধে অপ- 


রাধী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং সংবিধান" 


লঙ্ঘনের দায়েও তাকে এখন আদা- 
লতের সম্মুখীন হতে হবে।” জনতা 
অরকার ইন্দিরা গান্ধীর অপরাধের 
আইন সম্মত বিচারের জন্য এবং 
ভবিস্বতে কেউ যাতে কোনদিন ইন্দির! 
গান্ধী মত দেশের উপর অগণতান্ত্রিক 
স্বৈরাচারী শাসন চাপিয়ে দিতে লা 
পারেতা নিশ্চিত করার জন্য সংসদে 
এক বিশেষ আদালত বিল এনে- 
ছেন! স্থতরাং ভবিষ্তাতে বিশেষ 
আদালতে ইন্দিরা গান্ধীর বিচার ও 
কারাভোগের শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা 
খুবই বেশি। ইন্দিরা গান্ধী তার 
দলের মস্তি, মুখপাত্রী এবং এক- 
মাত্র নেত্রী। একনায়কত্ের বিপ্ই 
ছল সর্বোচ্চ নেতা অস্তহিত হলে 
দল আর থাকে নাঁ। যেমন 
হিটলারের মৃত্যুর পর প্রবল পরা- 
ক্রাস্ত জার্ধাণ রা ও তার দামরিক 
যস্ একদিনও. টিকতে পারেনি । 
অপরপক্ষে গণতন্ত্রে. কোন একজন 
পর্বোচ্চ নেতাকে একচ্ছত্র আধিপত্য 
না দেওয়ার ফলে ঘলীয় সংগঠন 
কোন নেতার অভাবেই স্ুপ্ হয় না। 
পাট, নেহরু, (জার, প্যাটেল, 


"টাল; জে" "একটা ন্যুনত্তম অর্থনৈতিক 


একের পর এক হাল ধরতে পারেন 
এবং সংগঠন সর্বদা জোরদার থাকে । 

সরকারী কংগ্রেস ও ইন্দিরা 
কংগ্রেসের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর এই 
মৌলিক তফাত রয়েছে । সরকারী 
কংগ্রেস নেতারা "আভ্যন্তরীণ দলীয় 
গণতন্জ” এবং যৌথ নেতৃত্বের ভিত্তিতে 
উত্তয় কংগ্রেসের মধ্যে এক্য স্থাপনের 
প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন । কিন্ত 
ইন্দিরা গান্ধীর একক নেতৃত্ব এবং 
সকলের উপরে তার নির্দেশের 
অলজ্য্যনীয়তা মেনে না নিলে ইন্দিরা 
কংগ্রেস এক্যের জন্য আগ্রহাদ্বিত 
নয়। স্থতরাং এক আলোচনা 
ভেস্তে গিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী 
নিজেও এখন অনেকট] কিংকর্তব্য- 
বিযুঢ়। রাজনৈতিক উদ্ভোগ - এখন 
আর ভার হাতে নেই। 

অন্তদ্িকে জনতা দলের কংগ্রেসী 
চরিত্র জনসাধারণকে হতাশ করে 
তুলেছে । "যদি ভারতের জনসাধা- 
রণের কাছে ছিদলীয় র্যবস্থা গ্রহণ- 
ঘোগ্য হতো, তাহলে একবার জনতা 
একবার,কংগ্রেদ নির্বাচনে জয়লাভ 
করে পর্যায়ক্রযিকভাবে দেশশাসন 
করতে পারতেন | এবং জনসাধারণকে 
বহুকাল ধেশাকা দিয়ে রাখা যেত। 
কিন্তু ভারতের সাধারণ মানুষ ক্রমে 
ক্রমে অর্থস্ত জালের শক্ত বাধন অন্থ- 
ভব করছেন এবং এ কংগ্রেস জনতা 
মুখোশ পরা একই শ্রেণী-জোটের 
শাসন মে এই অদৃষ্ট জাদের আসল 
মালিক তা সবে বুঝতে শুরু করে- 
ছেন! 
চোখে জনতা ও কংগ্রেন, বিশেষ করে 


. ইন্দিরা কংগ্রেম, সব রাজনৈতিক 


দলই সমান হয়ে দেখা দিচ্ছে। 

এই অবস্থায় দেশে -তৃতীয় একটি 
বিকল্প জোট,_ অর্থাৎ বাম ও গণ- 
তাস্িক শক্তির জোট গড়ে ওঠার 
প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে । বল! বাহুল্য 
এই জোটের প্রধান উদ্যোক্তাদের" 
মধ্যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি, 
ফরওয়ার্ড ব্লক, পেজাণ্টস এণ্ড ওয়ার্কার্স 
পার্টি প্রভৃতি বামপন্থী শক্তি এবং 
জনতা, কংগ্রেস, এমন কি ইন্দিরা 
কংগ্রেদেরও যে সকল অংশ ব্বৈরতন্তর 
বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও 


ব্যক্তি শ্বাধীনতার পক্ষপাতী সমস্ত' 


দল ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই জোটের 
অংশীদার হতে পারেন। 

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে ভারতের 
সাধারণ মানুষ যখন জনতা দলকে 
একবাক্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট 


o 


সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাদের . 


দ্িয়েবিজয়ী করেছিল, তখনও তারা 
এই ভেবেই জনতা দ্বলকে বিভ্রয়ী 
করেছিলেন যে ইন্দির! গান্ধীর স্থৈর- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে জনতা দল জয়ী হলে 
সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধি- ' 
কারই শুধু ফিরে আসবে না, তাদের 


- ধ অধিকার কাজের অধিকার, বিন! 


মূল্যে চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার, 
নানী শিশু ও বুদ্ধদের রক্ষণাবেক্ষণের 
বিশেষ অধিকার, ব্যক্তির “বিকাশের 
সর্বপ্রকার সুযোগ লাভের অধিকার 
প্রভৃতি আরো মৌল অধিকারগুলি 
ছার] মণ্ডিত হয়ে শক্তিশালী এবং 
সম্প্রসারিত হবে। কিন্ত জনত! দলের 
ছুবছরের শাসন এই বিপুল জনগণকে 
হতাশ করেছে ।- 

সঙ্গে সঙ্গে জনতা দলের সঙ্গে 
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতো আধা- 
ফ্যাঁমিস্ত নংগঠন এবং আর এস এস- 
এর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংঘের 


অস্তর্ভূ ক্তি ভারতের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিল্পজাত 
প্রগতিশীল জনমত, সংখ্যালঘু, হরি- 


রি 


বিনিময়ের হারে 


৮ দপণ | শুক্রবার, ৬ই এপ্রিল, ১৯৭৯ 


প্া্হরের গণা বিন 
মতার প্রস্তাবের নামে 


bed 
x 


। (অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


কেন্দ্রীক কৃষিমন্ত্রী স্বরজিত সিং 
বারণাল1 পাঞ্জাবের সম্পন্ন খামার 
ঘালিক। তিনি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী 
হিসেবে গ্রাম ও শহরের উৎপন্ন পণ্য 
একটা সমতা 
আনায় প্রস্তাব করেছেন। প্রস্তাবটি 
এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিবেচনা- 
ধীন রয়েছে। শিল্পজাত ও ক্ষি- 
জাত পণ্যের বিনিময় হারের সমতা 
বলতে বারণালা! সাঁয়েব কি বোঝাতে 


. চাইছেন জানি না, তবে গ্রামীণ 


কৃষকের উৎপাদনে ব্যবহার্য এবং 
ভোগ্য পণ্যগুলির বাজার দামের সঙ্গে 
উৎপাদন- উপকরণ ও 


ভোগ্য পণ্যের বিনিময় হার যে 





জন এবং জাতিধর্মনিবিশেষে সমস্ত 
শোষিত দরিদ্র মানুষকে জনতা! দলের 
ভবিষ্যত প্রবণতা সম্পর্কে সন্দিহান 
করে তুলেছে। জনতা ও কংগ্রেস 
(ই) কে তারা আর আলাদা করে 
দেখতে পারছেন না। ইতিমধ্যেই 
ইন্দিরা! গান্ধীর যুবকংগ্নেস এবং রাষ্ট্রীর 


হ্বয়সেবক সংঘের সাদৃশ্য তাদের 


স্বণায় বিচলিত করেছে । বালা- 
সায়েব দেওয়ান, স্থহন্সনিয়ম স্বাধী, 
নানাজী দেশমুখদের সঙ্গে সয় চক্রের 
কোন পার্থক্য তারা দেখতে পাচ্ছেন 
না। অন্থদিকে যার! ইন্দিরা কংগ্রেস 
ও যুব কংগ্রেসের সমাজ বিরোধী আধা 
ফ্যাসিস্ত বাহিনীর সমর্থক ছিলেন, 
তারা আজ আর এস এস এব মতে! 
সামপ্রদায়িক, আধা ফ্যাচিম্ভ গোষ্ঠীকে 
সমর্থন করছেন। ইন্দিরা গান্ধীর 
আধা-ফ্যাসিম্ত সমর্থকেরা জনতা 
দলের আধাঁ-ফ্যাসিম্ত শক্তির সঙ্গে 
সমঝোতা করতে চেষ্টা করছে । 
এই পরিস্থিতিতে দেশের সমস্ত 
বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে এক্যবন্ধ 
করার প্রয়োজন আজ সব চাইতে 
বেশী । সরা দেশেই বাম ও গণতাস্তিক 
এক্যের সমূহ জুঘোগও টি হয়েছে । 
জনতা সভাপতি চন্দ্রশেখর অতীতে 
কংগ্রেস ওয়াকি কমিটির নির্বাচিত 
সদশ্তদের একজন হিসেবে ইন্দিরা 
ন্বৈরত্ত্ের সঙ্গে আপোষহীন জড়াই 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠাক্ব), 


'স্থসমপ্জদ হওয়া উচিত এই বিষয়ে 


কায়ো দ্বিমত নেই । বিশেষতঃ শিকল্প- 


"মালিকেরা যেভাবে আখ, তুলো, 


পাট ইত্যাদি কৃষিপণ্যের দাম কৃত্রিম 
ভাবে কমিয়ে দ্বিতে পারে এবং কুষক- 
দের কাঁচামাল উৎপাদন খরচের 
চাইতেও যখন কম দূরে বিক্রী বরতে 
হয় তথন গ্রামীণ কৃষিজাত পণ্যের 
উপযুক্ত দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করার 
যে কোন উদ্ভোগ সর্বথা বাঞ্ছনীয়। 

কুষি জাত পণ্যগুলিন লাভজনক 


দাম দেওয়ার | অর্থ শিল্প পু'জ্ির 
মালিকদের মুনাফা হাস । স্থৃতরাং 
শিল্পমালিকেরা কুধিজাত কাচা 


মালের দ্বাম' বাড়াতে রাজি নয়। 
তার] বরং চাল, গম, ভুট্টা, জোয়ার, 
বাজরা, ভাল, টতৈলবীজ ইত্যাদি 
থাছচশসোর দাম কিছুট1? বাড়লে 
ততটা আপত্তি করেনা । কিন্তু সরা- 
সরি চিনি, কাপড়, চট, সিগারেট 
ইত্যাদি শিল্পে ব্যবহৃত, আথ, তুলো, 
পাট, তামাক ইত্যাদি কৃষি পণ্যের 
দ্বাম বাভাতে তাদের সর্বদাই আপত্তি 
থাকে। খাচ্ঠশস্ত ইত্যাদি ফসলের 
দাম কিছুটা বাড়লে মেহনভী 
সাধারণ ম'মৃষের কষ্ট হয়, কারখানার 
শ্রমিকেরা দুর্যুল্যভাত! বৃদ্ধির দ্বাবি 
করতে পারে এবং অনেক দু ক্ষযা- 
কধি করে মুনাফার হার অস্ততঃ 


ষেটুক আছে সেটুকু বজায় রেখে 


হয়তো! বা কিছুটা মাগগিভাতা 


বাড়াতেও হয়। কিন্তু কাঁচামালের 
দাম কম থাকার অর্থ সরাদরি মুনাফ] 





ঙ 
ইল 


পপ 


হাস। এটা বড় বড় একচেটিয়া 


শিল্পপতি সরদ্বান্ত করেনা । ভবি- 
যাতেও করবে না। তাহলে কৃষি- 
মন্ত্রী বারণাল! সায়েখ হঠাৎ কেন 


এহেন এক যুগান্তকারী প্রস্তাব মুর্ম্রি“ 


সভার কাছে পেশ করলেন? 


= 


সর্বদা মনে রাখা উচিত ষে 


বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত "বহুতল ভিত্তিক. 
সমাজে যেকোন পর্যালোচনা উপলব্ধি 

এবং সিদ্ধান্ত শ্রেপীথার্থের বাইরে 

যেতে পায়ে না। 
যারা ক্ষমতাপীন" তারা হলেন 
বুর্জোয়া বলতে যাদের বোঝায় সেই 
ধনী মালিক শ্রেণী এবং গ্রামের 


সামস্ততাস্ত্রিক ও পু'জিবাদী উভয়, 


অংশের জমির মালিক ও ধনী 


আমাদের দেশে 


t 


কৃষক। এক কথা এদের বলার ' 


বুর্জোয়া জমিদার গোষ্ঠী । 
গত ত্রিশ বছর ধরে এই দুটি 
গোষ্ঠীর কোয়ালিশন একসঙ্গে জোট 


বেঁধে দেশ শামন করছিল । উভয়ের 


মধ্যে সংঘাডুও ছিল, সাধারণ পা 
ছিল।” এই নংঘাতও সাধারণ বার্থ, ২, 
বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেস সরকারের 
বিভিন্নসিদ্ধান্তের মধ্যে প্রকাশিত 
হয়েছে। বখাত্বশস্তের উপর কণ্টে ল্‌ 


‘ 


ও রেশনিং প্রবর্তন এরং একসময় তা. 


তুলে দেওয়া, আবার* তা, গন 
গ্রামীণ ধনীদের উদ্ধত শিল্প কার: 
খানায় লদ্দী করার জন্য . বিশেষ 
স্থষোগ সুবিধাদ্বান,_এমন অদংখ্য 
ঘটনা দেখিয়ে এই শাসক জোটের 


যৌথ অবস্থান প্রমাণ করা যায় ৯. 


বুর্জোয়া শ্রেণীর বৃহৎ ও একচেটিস্সা 
অংশের স্বার্থ এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল 
বুর্জোয়াদের শ্বার্থেও কালক্রমে সংঘাত 
হুষ্টি হয়েছে এবং পাশাপাশি গ্রামীণ 


জমির মালিকদের ও নিয়তর স্তরতুক্ত -*_ 


গ্রামীণ কৃষক, 
চাষীদের মধ্যেও বিরাট ব্যবধান সথা 
হয়েছে । জমিদারেরা বিদেশী 
শাসকদের সাটি । তাই তাদের সঙ্গে 
উুপনিবেশির্ক স্বার্থের গাটছড়া বাঁধ! 
থাকে । আবার বৃহৎ বুর্জোয়ারাও 
বৈদেশিক বাণিক্গ্য সুত্রে উপনিবেশিক 
স্বার্থের সঙ্গে ঈমস্থার্থে বাধা। কিন্ত 
এদের নিজেদের মধ্যেও পারম্পরিক 
স্বার্থ সংঘাত বর্তমান । এই 
সংঘাতের ফলে রাজনৈতিক পরি- 
বর্তন ঘটেছে। বুর্জোক়া'জমিদার 
গোষ্ঠীর একচ্ছত্র - কংগ্রেসী “শাসনে 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠা 


ই 
lL) 


বর্গাদার ও প্রান্তিক - 


~~ 


॥ 0 


শপ 


| oN 
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৩ 


কমাকিন চো কোম্পা 
 চুন্তিতে কোটি কোটি টাক অপব্যয় 


চাঁণক্যের কথাটা মনে পড়ে, 
মাছ কখন জল খায় আর রান কর্ম- 
চায়ীর! কথন ঘুষ খায় তা কেউ টের 
পায়ন1। কখনও সথনও টের পাওয়া 
যায় যদি খাওয়াট1 বেশী হয় এবং 
বদ্ঘহজমে উদগার ওঠে তবেই। 

ভাবে কোচিন রিফাইনারীর 


| ঘটনাটি সোচ্চার হয়ে উঠছে ক্রমশ: | 


শা 


১৯৭% সালের ২৭শে জুন রাজ্য 
শভায় শ্রীদনৎকুমার রাহ! এবং 
স্মিত" কুশাকানিঃ মাননীয় 


স্খপট্রোলিয়াম মন্ত্রীর কাছে সেই সমস্ত 


' ও কোটি কোটি টাকার লোকসানের বিক্ছয় ও ধিতরণকারী ফিলিপস পেট্রো- 
৯: জড়িয়ে আছে, ঘা আহ্ুমানিক 


অফিসারদের নাম * জানতে চেয়ে- 
ছিলেন, খাদের সাহাষ্যে কোচিন 
কিফাইনারী ও আমেরিকার ফিলিপস 
পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর মধ্যে 


"অযৌক্তিক" চুক্তি সম্পাদিত হয়ে- 


দিল, যে চুক্তিতে ভারতীয় শুক 


পঞ্চাশ কোটি টাকার মতো। 

পট্রোলিয়াম মন্ত্রী বহুগুণার 
অমুপস্থিতিতে *ইম্পাতমন্ত্রী বিজু 
দাটনার্রেক কথা. দি্য়ছিলেন 


প্ব্যাপারউ1 দেখছি’ এবং খুব শীগুগীর 


» জানাবো, বলে 


সি 


অযৌক্তিক, এবং অপরিচ্ছন’ 


‘কার।? কোন কৌন 


" একটি পাক্ষিক 
পত্রিকায় খবরটা! প্রকাশিত হয়েছিল । 
" ভ্রাহা এবং কুলকানি ‘এই 
চুক্তির 
জন্তস্বায়ী "মন্ত্রী ও আমলাদের নাম 
জানতে চেয়েছিলেন। সেদিন 
ইম্পাত মন্ত্রী সরাসরি না হলেও 
পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছিলেন 
‘অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ চুক্তিই বিগত 
চৌদ্দ বছরে হয়েছে । এটা আমরা 
দেখছি। যাহোক ব্যাপারটার পূর্ণ 
ভডদস্ত হবে এবং খোজথবর নেব 1” 
পট্টনায়েকের বিবৃতির বয়স আজ 
কুড়ি মাস হতে চললো কিন্তু এ 


কোটি কোটি টাকার লোকসানের 


ব্যাপারে তেমন কোন আলোকপাত 
করতে পারেননি কেউ। তাই 
বিনীতভাবেই আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্র 
সভার কাছে কয়েকট! প্রশ্ন রাখতে 
চাইছি । প্রথমতঃ কোন তদস্ত হয়েছে 
কি? যদি মা হয়ে থাকে তবে 
হোল ল1 কেন? দ্বিতীয়তঃ তদন্ত 
হয়ে থাকলে দোষী ব্যক্তিকে ব1 
মহল এর 


ালদ্ম্পম্স্পরর্টুয়ে আছেন? তৃতীয়তঃ 


দ্রোষীদের প্রতি রি &কান শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয়েছে না তারা 
বিন! শান্তিতেই বহাল তবিয়তে 
জছেন? 2০ ও ূ 
৬. 


কিংশুক ভ্টীচার্ধ 


এবার আলোচনায় আসা ষাক 
কেরলের কোচিন রিফাইনারী লিমি- 
টেড এবং আমেরিকার ফিলিপ 
পেট্রোলিয়াম কোম্পানী সম্বদ্ধে। 

কোচিনে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম 
১১৬৬ সালে । এর শেয়ারের সিংহ- 
ভাগটাই ভারত সরকারের। এবং 
ফিলিপস পেট্রে।লিয়াম কোম্পানী 
শুধু কারিগরী ও অর্থ সরবরাহ 
হুরার বিনিময়ে তাদের অশোধিত 
তেল সরবরাহ করার চুক্তি দিয়েই 
কোচিন রিফাইনারীজ লিমিটেডের 
জন্ম হয়। সাম্প্রতিক এই রিফাই- 
নারীজের উৎপাদন ক্ষমতা পঁচিশ 
লাখ টন থেকে তেত্রিশ, লাখ টনে 
পৌছেছে । 

আমেরিকার বার্টলেসভিলের 
ওক্লাহোঁমার ডেল ও গ্যাস প্রস্তুত 


লিয়াম কোম্পানী ভারতীয় এজেন্ট 
ডানকান ব্রাঘার্স মারফত দীর্ঘদিন 
ধরে চেষ্টা চালাচ্ছিল ভারত সর- 
কারের সঙ্গে একট] চুক্তিতে এসে 
কোচিনে এই রিফাইনারী প্রতিষ্ঠান 
খুলে সেখানে অশোধিত তেল সর- 
বরাহ করার জন্য। বিশ্বের বিভিন্ন 
বাজার থেকে এই অশোধিত তেল 
‘কিনে এনে সরবরাহ করাটাই এদের 
মূল ব্যবস]। 

,১৯৬১-৬২ সালে আমেরিকার 
তেল কোম্পানীটি কোচিনে তৈল 


শোধনাগারের যখন প্রস্তাব দেয়, তখন 


কে,ডি, মালব্য ছিলেন খনিজ 
দপ্তরের মন্ত্রী এবং এস, এস, ধের! 
ছিলেন এ দগ্তরের সেক্রেটারী । 
প্রস্তাবটি তখনকার মতো বাতিল 
হয়ে যায় কারণ ইটালী আরও সহজ 
শর্তে একটি শোধনাগার নির্মাণের 
প্রস্তাব দিয়েছিল । 

তারপর এলো! ১৯৬২ সালের 
নির্বাচন । যে নির্বাচনের পর মালাব্য 
হলেন কেবিনেটে খনিজমন্ত্রী এবং 
এস এস, খের] কেবিনেট সেক্রেটারী । 
ঠিক ভার মাস দুই তিনেক পরেই 
ইটালীর গস্তাবকে কোন রকমের 
গুরুত্ব না দিয়েই চুক্তি হলো 
আমেরিকার ফিলিপস পেট্রোলিয়াম 
কোম্পানীর সঙ্গে । 

এইতে1 গেল ছুই কোম্পানীর 
ইতিহাস । এবং ভারত সর্কারের 
চুক্তিব্ধতা। সব চাইতে মন্দার 
ব্যাপার হোল যে অজ্ঞাত কায়ণে 
ইটালীর -প্রজ্তাকে নাকচ করে 


- ফিল্তিপস কোম্পানীর প্রন্তাবকে মেনে 


সঙ্গে অযোক্রিক 


নেওয়া হোল সে অজ্ঞাত কারণেই 
কিন্ত কোচিন রিফাইনারীজকে 
ব্যারাল প্রতি অশোধিত তেলের জন্য 
বিশ্বের বাজারের চাইতে কুড়ি সেপ্ট 
বেশী দাম দ্বিতে হয়। এখানে 
প্রশ্ন জাগে কুড়ি সেণ্ট দাম বেশী দিয়ে 
কেন আমেরিকান তেল কেন] হবে 
ইটালীর প্রস্তাবকে নাকচ করে 
দিয়ে? 

এই কুড়ি সেন্ট বেশী দাম দেও- 
রায় পনের বছরের মেয়াদের জন্য 
প্রতি বছরে কয়েক লক্ষ ব্যারেল 
তেল কিনতে গিয়ে প্রায় তিরিশ লক্ষ 
আমেরিকান ভলার বেশী দিতে হয় 
ভারত সরকারকে । ভারতীয় মুদ্রার 
হিসাবে যা আড়াই কোটি টাকারও 
বেশী । অর্থাৎ পনের বছরে সাড়ে 
সাইত্িশ কোটি টাকারও বেশী পাচ্ছে 
ফিলিপ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী 
ভারতের কাছ থেকে । 

এই ঘটনাটি ফাঁস হয় ১৯১১-৭. 
নাগারদ। ফিলিপস পেট্রোলিয়াম 
কোম্পানী একদিকে কোচিন রিফাই- 
নারীর কাছ থেকে দ্বশ কোটি টাকা 
নিলে? তাদের কারিগরী কাজের 
জন্য, কিন্ত এ একই সময়ে ফিলিপস 
কোম্পানী আবার নিউ ইয়র্কের 
রোকোন এবং টিটোন শিপিং 
কোম্পানীর (এদের ব্যবস! রিফাই- 
নারী নির্মাণ ও সেখানে অশোধিত 
তেল সরবরাহ করা, এবং এই 
কোম্পানীটি আবার ফিলিপস 
কোম্পানীর অন্যান্ত সাব কণ্টক্টার- 
দের মধ্যে একটি) কাছ থেকে তিরিশ 
লক্ষ ভলার দাবী করে। কিন্ত এই 
টাকা (ভারস্ভীয় মূত্রায় সাড়ে বারো 
কোটি টাকা) কখনই ফিলিপসেত্ 
ছিসাবে বা আযকাউন্টসের বইতে 
দেখানে হয়নি । গোপনে স্থইস 
ব্যাঙ্কের গোপন আআকাউপ্টসে জম] 


হয়েছিল । 
মাকিণ সরকারের আিৰ্কাতিক 
শুদ্ধ বিভাগের ট্রেজারী দ্বপ্রের 


নজরে এলে তারা এ নিয়ে তদন্ত 
করলেই ব্যাপারটা ফাস হয়ে সায়। 
এবং এই কারচুপির অবসান ঘটিয়ে 
গত *৬ সালের ২র সেপ্টেম্বর 
মাকিণ সরকারের বিচার বিভাগ 
ফিলিপস কোম্পানী এবং তাঁর উচ্চ- 
পত্বস্থ অফিসারদের কর ফাকির 
বড়যন্থ ও প্রতারণাকে লক্ষ্য করেই 
নতুন করে আয়কর নিষ্ভারণ করে- 
ছেন ফিলিপন কোম্পানীর ৷ 

এখন প্রশ্ন, সুইস ব্যাঙ্কের গোপন 


খাতের কোটি কোটি টাক! পরে 
বা্টলেসতিলাতে এনে ভারতে 
জলের মতো ঘুষ বাবদ খরচ কর! 
হোত কি সেই সমস্ত রাজনৈতিক 
নেতা ও উচ্চপদস্থ আমলাদের পেছনে 
ধারা এই পরিচ্ছন্ন এবং অযৌক্তিক 
চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করে- 
ছিদলন ? 

এব্যাপারে আমেরিকার বিভিন্ন 
সংবাদপত্রে ধন খবরট] প্রকাশিত 
হতে থাকে তখন ভারতে সংবাদ- 
পত্রের উপর সেক্ষীরশিপ ছিলে] । 
কাজেই তখন কেউ জানতে পার- 
লেন ন! ব্যাঁপারটা। অন্যান্ত সব 
খবরের মতো এটাও জমা হোল 
সেম্সার বোর্ডে। গত বছর সেন্দার- 
শিপ ওঠার পর শ্রীরাহা ও গ্রকুল- 
কানির দৃষ্টি আইর্ষণী বিলে কয়েকটি 
পত্র পত্রিকার আলোচনা! হয় । 

ঘটন! যা ঘটার ত! ঘটে গেছে। 
এখন আমি বিনীতভাবে কয়েকটা 
প্রশ্ন রাখতে পারি কি জনত! সর- 
কারের কাছে? প্রথমতঃ আস্ত- 


' আমার যথেষ্ট 


| পাচ॥ _ 


জাতিক বাজারের চাইতে EAE 
দাম ব্যারেল প্রতি বেশী দিতে হয় 
কেন? দ্বিতীয়তঃ ভারতে কি জলের 
মতো আদা টাকাটা কেউ গ্রহণ 
কয়েন ? ' তৃতীয়ত: কোন রাজ- 
নৈতিক নেতা বা আমলা রি এই, 


ডি মানিবার সব সকত পাবার 
পর কলকাতার ভানকান ব্রাদার্স 
মারফৎ নির্বাচনের: [সূন্যয় কংজ্সু 
এক কোট টা পাস 
কি সত্যি না বিজান্থিক এ্রচার, | 
মাত? সা 

বর্তমান থমিজ দুরের হী, 
মাননীয় এইচ, এন, বহন: রা টু 
বিশ্বাস কা. আরা” 
আছে অন্তান্ত পরার মতো ।:. তৰুণ, 
কোন্‌ আইনের প্রতিবন্ধকতার Ng 
এই চুক্তি বাতিল হচ্ছেনা বা অতি. 
রিক্ত কুড়ি মেণ্ট দাম এখনও বশী: 
দিতে হচ্ছে তা বোধগম্য হচ্ছেনা 4 « 

জনতা সরকার ‘কি দয়া করে 
এর উত্তর দিতে পারবেন? ' 


পি জির ডাক্তার সি নি করের 


বিরুদ্ধে পেসমেকার নিয়ে অভিযোগ 


(দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


তারাপদ্ব মুখাজ কমিশনে পি, 
জি, হাসপাতালের ডাক্তার সি, সি, 
করের বিরুদ্ধে জনৈক! রোগিনীর মৃত্যু 
সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ পেশ কর! 
হয়েছে। 
. ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এই 
হাসপাতালে ইন্দুপ্রভা নাগ 
সনের ২১ এপ্রিল ভি হন। 
ভাঃ সি, সি, করের চিকিৎসাধীনেই 
শ্রীমতী নাগ ভ্তি হয়েছিলেন । 
য়োগিনীর হার্টের দোষ ছিল। এই 
সময় ডাঃ করের হাউস ষ্টাফ ছিলেন 
নিতাই দাস পাল, তাপস ব্যানাঙ্জী, 
আই, বি, পি, সিং। অভিযোগ, 
রোপিনীর বুকে পেস মেকার বসানোর 
ব্যাপারে ডাঃ কর ও তার হাউস 
ই্রাফেরা সিমেন্ন ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
থেকে পেসমেকারটি কেনার জন্য 
চাপ দ্বিতে থাকেন । কিন্তু সেখানে 


খোজ নিয়ে জানা যায় জনৈক সুজয় 
দত্বেরকাছে একটি পেসমেকার 
রয়েছে। কোম্পানীর জনৈক ব্যক্তি 
জানান যে, এই পেসমেকারটি নিলে 
তার! এটির গ্যারাটিও দিতে রাজী । 


১৭৮ 


গণ্ডগোল বুঝে ঝোগিনীর আত্মীয় 
স্বজন ঠিক করেন," বাইরে থেকেই 
তান পেপমেকারুটি কিনে আনবেন । 
একথা ভাঃকরকে বলার পর তিনি 
বারবারই এ একই জায়গা থেকে পেস 
মেকার কেনার জন্য চাপ দ্বিতে 


থাকেন | শেষে বাধ্য হয়েই কোগি- 
নীর আত্মীয় স্বজন সুজয় দত্তের পেস- 
মেকারটি কিনতে বাধ্য হন। দাম 
পড়ে পাচ হাজার  দুশো টাকা। 
«ই মে ইন্দুপ্রভার অপারেশন হয়। 
কিন্তু মারাত্মক অভিযোগ, ডাঃ শচী- 
নন্দন ব্যানার্জী রোগিনীকে দুপুর 
ছুটোর সময় অপারেশন করার পর 
পেসমেকার বসাতে গিয়ে দেখেন তা 
অচল । অপারেশন করার মধ্যেই 
ডাঃ ব্যানাজী অপারেশন থিয়েটার 
থেকে বেরিয়ে যান এবং ডাঃ করের 
সংগে যোগাযোগ করে এ অচল, 


পেসমেকারটিই ইনুপ্রভার "বুকে 
বসিয়ে দেন। 
অভিযোগ, ডাঃ কর সুজয় 


দত্তের কাছ থেকে মোটা কমিশনের 
লোভেই এই অচল পেমমেকাঃটি 
রোগিনীর আত্মীয় 
শ্বজনের ওপর চাপ সষ্টি করেন যার 
শোচনীয় পরিণাম হলো রোগিনীর 
মৃত্যু। 

তারাপদ মুখান্রাঁ কমিশনে ২৭ 
মার্চ এই অভিযোগের ভিত্তিতে 
মুতের স্বামী 


কেনার জন্য 


অদিত্রঞ্জন নাগ, 


আত্মীক্ এস, পি, গুহ্‌ বিশ্বাস প্রমূখ 


সাক্ষ্য দিয়ে যান। 




























+" 


‘বহকান্স ধয়ে, . পশ্চিমবঙ্গের রাঙ্গনী- 
ভিত হৈ চৈ হপ্নে আসছে । বিশেষতঃ 
১১ ও ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট 
সলেইকারের আমলে কংগ্রেস ও ফন্টের 
ম্নেক্ি শরিক্বল আইন-শৃঙ্খলার 
* ববিবুদ্ নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাতামাতি 
রে ।- ১৯৭০ সালে যুক্ত সর- 
কারের পতনের পর থেকে অভ্যন্তরীন 
জর, অবস্থার শেষদিন পর্যন্ত পশ্চিম- 
"[.ফ্জে, হাজার হাজার খুন, হাঙ্গার 
| হাঁজার গ্রেপ্ার, ভঙ্তন ভর্জন বন্দী- 
হত্যা, সি আর পি মিলিটায়ীর বর্বর- 
ভয় কোদ্ছিং অপ্ণরেশন, গোটা রাজ্যে 
বাড়ি বাড়ি সন্ত্রাসের মধ্যে এক নার- 
কীয় রাজত্ব চলে কংগ্রেদ শাসকদের 
প্রত্যক্ষ মদত ৷ “35৭৭ সালে বিপুল 
সংখ্যাপরিষ্তা নিয়ে বামক্রণ্ট সরকার 
ক্ষমতায় আসীন হয়েছে । এবং 
আহ্বকের দিনে রাজ্যের ‘পরিস্থিতি 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা নত্বেও আইন 
শৃঙ্খলার প্রশ্ন নিয়ে আবার আসর 
গরম করার চেষ্টা হচ্ছে ষদিও প্রফুল 
ঘোষ বা অজয় মুখার্জি নেই। এবার 
আছেন প্রফুল্লচন্্র সেন, অবস্ত 
বিরোধীপক্ষে থেকে । এই পরি- 
প্রেক্ষিত সামনে রেখে লেখক ১৯৪৭ 
সাল থেকে কংগ্রেসের তিরিশ বছরের 
শাসন এবং যুক্তক্রণ্ট ও বামফ্রন্ট সর- 
কারের আমলে আইন শৃঙ্ধলার 
অবস্থা তথ্য ও পরিসংখ্যান দ্বিয়ে 
সুস্থ মতামতসহ দর্পণের কয়েকটি 
সংখ্যায় পর্যালোচন। করছেন । 





ভারতের মান্য স্বাধীনতা 
সংগ্রাম করেছে সাদ! চামড়ার বদলে 
দেশীয় কালে! চামড়ার হাতে নির্ধা- 
তিত হবার জন্য নয়।, ভারতের 
জনগণ চেয়েছেন প্রকৃত শ্বাধীনতা, 
গণতন্ত্র । ব্রিটিশ * শাসকরা 'ছুশো 
বছর শাসন করেছে । কংগ্রেস 
শাসকরা মাত্র তিরিশ বছর শাসনে 
জনগপের ওপর হিংশ্র বর্ধরতায় 
ব্রিটিশের ছুশো ব্ছয়ের রেকর্ডকে 
স্নান করে দিয়েছে৷ “বিশ মাসের 
জরুরী অবস্থার শাসনে দেশজুড়ে 
ঘে নারকীয় কার্যকলাপ ঘটেছে, 
ব্রিটিশরাও বোধকরি তাতে লঙ্জা 
পাকে। 
দেশ থেকে গদিচাত। গণতন্ত্র পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
গান্ধী এখনও/দ্বৈরতন্ত্র ও একনায়ক- 
তন্ত্রের ওকালতি করে যাচ্ছেন। 


০২-44-2228 
আইন.শৃঙ্খসা, কথাট! নিয়ে 


কংগ্রেস তিরিশ বছর পর' 


শ্রীমতী ইন্দির! ' 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই 
কংগ্রেস দল দ্মনপীড়ন আইনের 
মাধ্যমে দেশ শান করে এসেছে । 
তারই চূড়ান্ত পরিণতিতে এমার্জেন্দী। 
কংগ্রেসের শাসনের বিগত দিনের 
ইতিহাস ভুলে ধাওয়া উচিত নয়। 
পশ্চিমবঙ্গকে দিগ্লেই কংগ্রেস শাদনের 
রূপ পরিষ্কার হয়ে ষায়। 

স্বাধীনতার পর কংগ্রেস নেতারা 
তারম্বরে বলে গেছেন তারা দেশে 
শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করবেন । 
১৯৫৩ সালে নববর্ষের বাণীতে প্রধাঁন- 
মন্ত্রী পণ্ডিত জওহয়লালনেহরু জাতির 
উদ্দেশ্যে বললেন, ভারতে শোষণমৃক্ত 
সমাজ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ তারা 
নিয়েছেন। শুরু থেকেই কংগ্রেস 
নেতারা ভাল করেই জানতেন, 
তারা মুখে যা বলছেন, কাঙ্জে তার 
উল্টোটাই করছেন। ফলে আজ না 
হয় কাল মানুষ বিক্ষোভ আন্ফো- 
লনের পথ ধরবেই । এই যাস্যদের 
দমন করার জন্য আইনের দরকার । 
এই আইন ব্রিটিশের ছিলই। 
কংগ্রেস নেতার] প্রথমদিক থেকেই 
তার ব্যবহার শুরু করে দিলেন। 
আইনকে আরও কঠোয় থেকে 
কঠোরতর কর] হল। 
সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের 
একমাত্র আদর্শ নেতা ডাঃ বিধানচক্ 
য়ায় নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি 
কার কথা ঘোষণা করলেন । বাম- 
পশ্থীর! এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে 
উঠল । তেরটি দলের সমন্বয়ে গভে 
উঠল ‘নিরাপত্তা বিল প্রতিরোধ 
কমিটি। হেমস্ত বহু কমিটির 
সম্পাদক । তিন বছর আগে কষি- 
উনিষ্ট পার্ট ও অন্যান্য বাযপন্থী 
দলগুলি এসব দমনপীড়নযূলক 
আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 
আসছিল । শ্বাধীনতা! প্রাপ্তির মাত্র 
কয়েকমাসের মধ্যে ১৯৪৭ লালের 
১*ই ভিসেম্বর পুলিশ বিধান পরিষদের 
গেটে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি 
চালায়। তাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে 
শিশির মণ্ডল তৎক্ষণাৎ মারা বান। 


১৯৫৩ 


এখানেই শেষ নয় । এই নিরাপত্তা 
আইন প্রয়োগ করে বছ গণসংগঠন 
বেআইনী কর! হয়, কমিউনিস্ট 


পার্টির মুখপত্র “স্বাধীনতা” পদত্রিকা- 


লহ ৪৪টি পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করা 
হয়, জেলের মধ্যে বন্দী হত্যা হয়, 


হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে 
বিন! বিচারে আটক করে রাখা হয়। 


১১৫৩ সালে বিনা বিচারে জেলে 
আটক বন্দীর সংখ্যা ছিল প্রায় দু 
হাদ্দার। গ্রামের কৃষক ও কল- 
কারখানার শ্রমিকদের ওপর অভ্যা- 
চার, পুলিশী অত্যাচার ও হয়রানি 
ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে । অর্থনৈতিক 
জীবনে মানুষের দুঃখ ছুর্দশা তো 
বেড়েই চলেছে। মান্য আশা 
করেছিলেন তার! গণতান্ত্রিক অধি- 
কার পাবেন যাতে তারা অত্যাচার 
নিপীড়নের প্রতিবাদটুকু অন্ততঃ 
করতে পারবেন। কিন্ত সেই পথও 


সংকুচিত কর! হচ্ছে। স্বাধীনতার 


ফল’ কংগ্রেস নেতারা ভারতের 
জনগণকে হাতে হাতেই দিচ্ছেন। 

আজকের মত এত জোরালো ও 
সংগঠিত বিক্ষোভ আন্দোলন 
তখন ছিল না, অবস্থা তখন 
অনেক শাস্তিপূর্ব ছিল। সেদিন 
বিধান রায় নিরাপত্তা বিলের ব্যাখ্যা 
করভে গিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে 
বলেছিলেন £ “এখন শাস্তিপূর্ণ অবস্থা 
আছে বটে কিন্ত আময়! তাই বলে 
আস্তসন্ত্ি নিয়ে বসে থাকতে পারি 
না।” 

১৯৫৩ সালের - ৯ই ফেব্রুয়ারি 
বিধানসভার গেটে বিরাট বিক্ষোভ 
অমায়েত হয়। সার] কলকাতায় 
বিক্ষোভ প্রদিত হয় । বিধান সভার 
ভেতরে বিরোধীপক্ষের সদস্যর! 
তুমুল প্রতিবাদ করেন। তান 
মধ্যে নিরাপত্তা আইন পাশ করা 
হয়। জোতদার জযিদার ও বড় বড় 
মালিকদের বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেপ সর- 
কারের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দো- 
লনে এই গণতন্ত্র বিরোধী আইনের 
ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়। কিন্ত 
আইন কারখানার চাকা চালু করতে 
পারেনা, লাঙলও চালাতে পারে 
ন1। জ্তকুদ্রী অবস্থার বর্বর আইন- 
গুলি যেমন মাহুষের বিক্ষোভকে দমন 
করতে পারেনি, সেদিনও এই আইন 
আন্দোলনকে রুদ্ধ করতে পারেনি । 

ছুটি ঘটনা উল্লেখ্য। ভকও 
পোর্ট শ্রমিকদের বিরাট আন্দোলন 
হল মার্ট-এপ্রিল মাসে। ডক ও 
পোর্টের চারটি ইউনিয়ন এপ্রিল 
মাসের মাঝামাঝি এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে তথ্য প্রমাণ দেন £ এক 
বছরে এই এলাকায় সাত শতাধিক 
শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 


এবং পাচ শতাধিক শ্রমিক প্রহৃত ও 
আক্রান্ত হয়েছেন। প্রহারের ফলে 


শ্রমিক নিজস্ব দ্বাবি 


“সরকার বার্ণপুরে 


ডে দর্পণ ॥ শুক্রবার,৬ই এপ্রিল, ১৯৭৯ 
মারা গেছেন ছুক্জন শ্রমিক । চার, 


শ্রমিকের বিরুদ্ধে সত্তয়টি 
পুলিশ কেস দেওয়া হয়েছে। 
' জুলাই মাসে আসানসোলে 
পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও 
অত্যাচার নজিরবিহীন । ৫৩ সালের 
১৮ই জানুয়ারি থেকে ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ আযাণ্ড টীল কোম্পানির বার্ণ- 
পুরের ইস্পাত কাখানায় ১৪ হাজার 
দাওয়া নিয়ে 
আন্দোলন শুরু করেন। কংগ্রেসের 
ট্রেড ইউনিয়ন আই এন টি ইউ সি 
শ্রমিকদের এই আন্দোলন ভাঙব'র 
জন্য প্রকাগ্যে অবতী্ণ। মালিক- 
দের শ্বার্থে শ্রমিক আন্দোদনে বিভেদ 
আনতে অবশ্য স্বাধীনতার সময় 
কংগ্রেস নেতারা ট্রেড ইউনিয়ন 
সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীত1 অন্থভব 
করেন । আই এন টি ইউ সি কংগ্রেস 
নেতাদের সেই উদ্দেশ্য এখনও সার্থক 
করে চলেছে। ইম্পাত কারখানার 
শ্রমিকরা পাচঙ্জনের এক সংগ্রাম 
কমিটি গঠন করলেন। মালিকপক্ষ 
সংগ্রাম কমিটির এই পাঁচজনকেই 


ছাটাই করে দেয়। শ্রমিকরা স্ো- 


ভাউন ধর্মঘট শুরু করেন। মালিক- 
পক্ষ ৯ই মার্চ হট মিলের পাঁচশত জন 
শ্রমিককে অস্থায়ীভাবে ছাটাই করে। 
কংগ্রেস, নেতার! তা-ও সমর্থন 
করেন। ১৪ হাঙ্জার শ্রমিক এক 
গণদরখাস্তে ইউনিয়ন থেকে আই এন 
চি ইউ নি নেতাদের পদত্যাগ দাবি 
করেন। দরখান্তে স্বাক্ষরকারীদের 
মধ্যে কংগ্রেসের অনুগামী শ্রমিকরাও 
ছিলেন । আন্দোলন অন্য এলাকায়ও 
বিস্তৃত হয়। ২৪শে মে কংগ্রেস 
১৪৪ ধার] জারি 
করে। শ্রমিকরা নিজেদের ইউ- 
নিয়ন তৈরি করতে গেলে পুলিশ 
উদ্যোক্তাদের গ্রেপ্তার করে। এরই 
মধ্যে স্লো-ডাউন ধর্মঘটের ছয়মাস 
হল। ৫ই জুলাই সংগ্রাম কমিটির 
১০০ জন সদস্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার 


'করে। সংগ্রাম কমিটির নেতাদের 


মুক্তির দাবিতে হাজার হাঙ্গার শ্রমিক 
এস ভি ও র অফিসের সামমে ভেপু- 
টেশন দিলেন । সম্পুর্ণ বিনা প্ররো- 
চনায় পুলিশ গুরু করে দিল বেপ- 
রোয়া এলোপাথারী গলি বর্ষণ। 
এ জন শ্রমিকের মৃতদেহ মাটিতে 
লুটিয়ে পড়ল । আহত হলেন 


অসংখ্য শ্রমিক । পুলিশ গ্রেপ্তার 


করল অনেকুকে। 
এই হল কংগ্ৰেস শাসন । আজ 


ধারা জনতা পার্টিতে রয়েছেন, 
তাদের অধিকাংশই কংগ্রেস শাসনের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । এমনকি বর্তমান 


বিধানসভায় বিরোধীদলের নেতা - 


ক'শীকান্ত মৈত্রও। কাশীবাবু তো 
আরেক কাঠি ওপরে । তিনি যুক্ত- 
ফট সরকারের আমলে মন্ত্রী ছিলেন। 
প্রীতি ইন্দির। গান্ধীর নেতৃত্বে 
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কংগ্রেয় যখন হৈয়াচারী ও স্বৈরত 
হয়ে উঠল, পশ্চিমবঙ্গে যখন সিদ্ধ 
রায়ের সন্ত্রাস ও বর্বরতার (সীঁজত্ব চল- 
ছিল, কাশীবাবু তথ্নও কংগ্রেসমন্ী 4 
হলেন । কংগ্রেসের সঙ্গে গলা 
বিলিয়ে তিনিও যখন আজ অবাজ- 
কতা বলে গলা ফাটান, তাকে 
পুরনো দিনের কথাই ম্মরণ করিয়ে 
দিই। প্রফুল্ল সেনের তো কথাই 
নেই। ছুই দশক ধরে তিনি 
কংগ্রেসের মন্ত্রী ছিলেন, কয়েক- 
বছরের জন্য মৃখ্যমন্ত্রীও ছিলেন ১৯৬৭ 
সালের প্রথম যুক্তফ্ুন্ট সরকারের 
আগে পর্যস্ত। তাকেও স্মরণ করিয়ে . 
দিই পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের গুলিতে .. 





নিহতের খতিয়ান। . * প 
১৯৪৭ ১ 
১৯৪৮ ৩২ 
১৯৪৯ ৬৪ 
১১৯৫০ 8 | Lud 
১৯৫১ °১২ 
১৯৫২ ১ 
১৯৫৩ ২১ "১ . 
"১৯৫৪ ৭ 
১৯৫৫ ৪ রি 
১৯৫৬ ১ 
১১৫৭ ২ 
১৯৫৮৮ ৩ 
১৯৫৯ ৮৩ 
১৯৬০ ২ 


১৯৬১ ৮ 
১৯৬৬ ¢ড 


. পশ্চিমুবঙ্গে আদ যখন গণআ্যন্দো- 
লনে পত বিশমাসের মধ্যে একবারও. 
পুলিশী হস্তক্ষেপ হয়নি, তর্খন গ্রন্থ * 
সেন অুরাজকতা নিয়ে খুবই সরব । 
এখন প্রফুল্ল লেনের পার্টি জনত! 
পার্ট । তাধের মুগ্নেই জনত! সর-. 
কারের রেকর্ড শোনা*যাকৃ। কেন্দ্রীয়: 
বরা দণ্তয়ের রাষমন্ত্রী ধনিকলী্জ 
মণ্ডল ১৯:৯ মালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 
লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে 
বলেছেনঃ ১৯৭৮ সালে আটশত 
নব্ব,ইটি খুনের ঘটনা এবং মেয়েদের । 
ওপর ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড কর! 
হয়েছে । এরমধ্যে খুনের ঘটনা ৪১২টি 


এবং ধর্ষণের ঘটনা! ৪৭৮টি এবং, . 

সম্পত্তি ধ্বংস বা নষ্ট হয়েছে ৬৬:৫৬ 

লক্ষ টাকার ৷ Y 
অতঃ কিম? (চলবে ) 





ক 
দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাদার হার,॥ 
বাঁধিক ৩* টাকা 
ঘাম্মাধিক ১৫ টাকা 
তৈমাসিক ৭৫* টাকা - 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান] 
_ ম্যানেজার দশ) . 
৬১ নং ১৩ মট দেন, কতা 













থে হিজাতিতব বিষবৃক্ষ একদিন 
এদেশে রোপিত হয়েছে তা কাল- 
ক্রমে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত 
হলো । ১৯৪৬ সালের পূর্ব পর্বস্ত 
এই ধারণা সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়ে - 
প্‌ টা ভারতের রাজনৈতিক, সামা- 
দিক) ও সংস্কৃতিক পরিবেশকে বিষাক্ত 
করে, তুলেছিলো। ১৯৪৭-এর পর. 
এই তত্ব পূর্ববর, বেলুচিন্তান ও 
উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের কাধে 
চেপে বললে । এদেশের এঁতিহাসি- 
ক্র! এখনে! অতীতের এসব ঘটনা. 
বিশ্লেষণ করতে বসে প্র অস্তনিহিত 
অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথ! একেবারেই 
তোলেন না৷. অথচ “পাকিস্তান? 





ফ্লান্দোলনের চাদে গোটাই কাছ ৰ 


করেছে এই অর্থনৈতিক স্থযোগ- 
সুবিধে আদায়ের কারসাজি ঘা তথা; 
কথিত ধৰ্মীয় চিন্তাচেতনার মুখোস 
4 আত্মপ্রকাশ করেছে । ১৯৭৬ 
থে দল ভারতের: জাতীয় 
কে ছুরিকাঘাত করার জন্যে 








প্রতিষ্ঠি য়েছিলো, সেই দলই পত্-. 
কা ৰ দা ভাবৎ 
আন্দোলনৈর ছুরি আঘাত 
হেনেছে।. | 


পৰিকৰ গোটা অর্থনীতি 
নি করার জন্মে তার শাসক গোষ্ঠী 
'অন্তান্ত অঞ্চলের ক্ষেত্র কয়েকটি তাৎ- 
র্র্ঘ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব 
পদক্ষেপ হলো, সমস্ত গণতান্ত্রিক 
বাবস্থার সমূলে, ,উৎপাটন, প্রদ্দেশগুলো. 
যাতে: _আত্মমিয়ন্ণাধিকারের কথ 
প্বলতে না পারে, তার. জন্কে তাদের 
নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে 
বিজাতীয় প্রভাব বলে চিহ্ছিত করে 
- ন একট। ভাষা- সংস্কৃতি চাপিয়ে 
দেওয়া যার সঙ্গে পাকিস্তানের কোন" 
ঞঅধীলের জনসাধারণের সম্পর্ক নেই । 
এই ছুট বিশেষ কার্যক্রম অনুসরণ 
করার জন্যে একদল লোক হৃষ্ট কয়া 
হয় খারা আঞ্চলিক অখগ্ুতা এবং 
বর্ষা নিরাপত্তার নামে কর্তার ইচ্ছেয় 
কীতন গেয়ে চলবে । এরা সর্বদাই 
উভয় পাকিস্তানে বিদেশী অঙ্ু প্রবেশ 
আঁবিদ্ধারে উৎসাহী । শুধু তাই নয় 





এমব গণবিরোধী ও প্রতিক্িয়াশীন" 
কাছে যাতে কোন সমালোচনা না 
হয় তা জন্মে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির সঙ্গে গাটছড়া বেধে পাকিস্তা-. 










নের, স্বাধীনতা ও সাৰত বিধি কয়ে 






তার সঙ্গে আরো! 
ফলাও করে. 


ন হেছে প্রবেশকে (কেন করে।, 
পাকিস্তানে যুদ্ধ হয় নি। কিন্ত পূর্ব 


রাখেনি। এই তিনটি বি জী 
চন! করলেই ব্যাপারটা সহজবোধ্য 


হয়ে যাবে । আমি যতদূর সম্ভব 


আমার আলোচনা তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানের তেতরই সীমাবদ্ধ 
রাখবে! ৷ 

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে 
আজম জিন্নাহ ১৯৪৭ সালেই দ্বিজা- 
তিতত্বের অবসান ঘোষণা করে জন- 
সাধারণকে এক পাকিস্তানী জাতি 
গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন_-ঘা 
তার জীবনে তিনি কাজে পরিণত 
করতে চেয়েছিলেন, এমন কোন 
প্রমাণ নেই । বরং তিমিই ধীরে 
ধীরে পশ্চিম পাকিস্তানী কুচক্রীদের 


হাতে আত্মসমর্পণ করলেন । 


মুসলিম লীগের সময় 'বার বার 
পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন 
ব্যাহত হয়েছিলো । রাজনৈতিক 
আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেস্টে পূর্ব 
বাঙলায় জনসাধারণকে তাদের আত্ম- 
নি্নাধিকারের কথা ভুলিয়ে রাখার 
জন্যে পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠী তথা- 
কধিত বহু সাংস্কৃতিক পদ্বক্ষেপ গ্রহণ 
করেছে। তার সঙ্গে অঙ্গে তারা 
রেখেছে ভারতীয় অনুপ্রবেশের মন-: 
গড়া প্রচার । এই প্রচারের আমি 


ছুটে উদাহরণ দিচ্ছি। পাকিস্তানের 


প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খ।ন প্রথমে 
একট! গঠনতাঙ্জ্রিক মূলনীতি ঘোষণা 
করেন। বলা বাহুল্য, তাতে পূর্ব- 
পাকিস্তানের কোন . দাবীই স্বীকৃত 
হয়নি। একারণে ঘেদ্দিন এই মূল- 
নীতি ঘোষণা করা হলো, সেদিন 
একটা: সংবাদ 
ছাপা হয়েছিলো | 
দৈনিক পত্রিকায় প্রধান হেডিং 
ছিলো মূলনীতির খবর । প্রথম পৃষ্ঠার 
ডানদিকে তিন কলমব্যাপী . হেড়িংয়ে 
এ, পি, খবর পরিবেশন করলো 
পাকিস্তান, সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য 
সমাবেশ মেদদিন এই ধাধণার জবাব 
কেউ পাননি। | আমলে এর একমাত্র 
উদ্দেশ্য হলে! পূর্ব বাঙলার জনসাধা- 
_রণের দৃষ্টিকে শাদনতাঙ্জিক যূলনীতির 
বদলে সীমান্তের প্রতি নিবন্ধ করা। 
আর একটা হলে! 
পাক- ভারত যুদ্ধের কথ! । একথা সবাই 
জানেন, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়েছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে 


| কাশ্মীরে বেসামরিক পোষাকে মোজা- s 


পুর্ব 





ভারতীয় বিমানবাহিনী বোম! হন 


১৯৬৫ সালের 


করেছে এবং যথারীতি তার খবরও 
পরিবেশিত হয়েছে । 
মানে রোমা! বধিত হয়েছে। পরে 


জানা গেলো, বোমা হিন্দুস্তান নিক্ষেপ 
করেনি, করেছে পাকিস্তান । উদ্দেশ্য 


নিকুপদ্রুত পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধা- 
রণকে আরে! বেশী করে যুদ্ধের সঙ্গে 
জড়িত্লে ফেলে তাদের ভারতবিরোধী 
করে তোলা অথচ সেদিন পূর্ব 
পাকিস্তানের জনসাধারণ এমনিতেই 
এই যুদ্ধের জন্যে ভারতের নিন্দ! করে- 
ছিলে৷। 

বাঙল। তাষা ও সংস্কৃতিকে পাকি- 
স্তানের বুক থেকে চিররিনের মতো 
তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলেন 
জাতির পিতা নিজে রাষ্ট্রভাষ। 
বিতর্কের মাধামে । ১৯৪৮ সাঁল। 
প্রতিহাদিক কার্জন হলে ছাত্রদের 
সামনে বক্তৃতা করবেন কায়েদে 
আজম জিন্মাহ। হল লোকে লোকা- 


বুণ্য। তবে কেমন যেন চাপ! চাপা 


ভাব। পাকিস্তানের জাদারেল 


“গোয়েন্দার! চারিদিকে জাল পেতে 


রেখেছেন । কোন অশুভ সঙ্কেত 
পেয়েই যে তারা তৎপর হয়েছেন 
একথা বলার অপেক্ষা রাখে নাঁ। 
জিশ্মাহ সাহেব আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
বক্তৃতা দেওয়া 


state language of Pakistan 


বলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হলে দু গুন 


উঠে গেলো । শুধু গুঞ্ণন নয়, যেন 


গোটা হলটাই হঠাৎ সচল হয়ে: নি ূ 
| বেথওয়েটে পিক্ষানবীশদের অবশ 
এ (দর্পণের, প্রতিনিধি), | ' ই 


উঠলে1। একটা চাপা বিক্ষোত 
কয়েকখানা কালে। রুমালকে কেন্দ্র 





খবরটা সত্য । 


আরম করলেন ।- 
Urdu Urdu and shall be 006. 


যোগ ভি ছাত্র! রাজী 


হলেন | ঘটনা চক্রে সেই নাজিমুন্দীনই ? 


 অনন্যোপায় হওয়া ছাড়া পূর্ব পাকি 





' ॥ সাত দ্ধ. 


স্থানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গে 
ওঠেনি । পাটকল ও কাগজের কালের 
জনে মে কারাখান! চাই তা 






পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে এসব জাৰ নী 


কথা ভূলে গেলেন । তার থেকে 


আন্দোলন । 
কোন অংশের ভাষ! উদ নয়। 


সুচনা হলে! ১৯৫২ সালের: ভাষা ৫ 
" অথচ পাকিস্তানের . ঠা 










অতঃপর পাকিস্তানী শাদক ও: 










শোষক গোষ্ঠী দুটো! কর্মপন্থার আশ্রয় 
গ্রহণ করলে! । 
পাকিস্তানের পাটের, বিনিময়ে 


কা রা নালা 


বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে পশ্চিম কর রী 


পাকিস্তানে বড় বড় শিল্প কার 
গড়ে তোঁল1 এবং পশ্চিম পাকিস্তা 
বড় বড় শহরগুলোকে 







পৃথিবীর বট 


বিলাস বহুল শহরের তুলনায় আধুনিক ২ 2৯ 


করে তোলা । 
বাঙলার মান্য যাতে নিজেদের সভা! 
ভূলে যায় সেজন্যে তাদের প্রতিহকে 
সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া । 


যখন পাকিস্তান কৃষ্টি হ্য়, তখন . 
“সহ করতে... 
বাঙালীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 


দেশের একমাত্র বৈদ্বেশিক মরা 
অর্জনকারী মাধ্যম ছিলে! পাট ।- 


পাট থেকে শতকর! ৮১ ভাগ বৈদেশিক 


মু্রা অজিত হতো যার মাত্র ৮1১৯. 
ভাগ ব্যয়িত হতে পূর্ব রাঙলায়। 
১৯৭১. সালে সম্পূর্ণ অবস্থাট! হয়ে 
গেলো উদ্টো। কারণ তখন পশ্চিম 


পাকিস্তানে এই বৈদেশিক মুদ্রা এবং 


ইঞ্সমা্ষিণ সামাজ্যবাদী সাহায্যের 
দ্বারা বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে 
উঠেছে ।. একথ। অবিশ্বাস্ত হলেও 
সত্য যে, দেশ বিভাগের পর একমাত্র 


করে বানু হয়ে উঠলে! প্রতি্ন্থী - 


কঠম্বর হিসেবে । জাতির পিতা 


বুঝলেন, এ জাতির পিতৃত্বের গৌরব 


মত গগনচুম্বী হোকনা কেন, তা ঠিক 
দেই পরিমাণই ছুর্বহ। অবশেষে 
তাকে এই দুর্বহ ধন্্ণাও সহ করতে 
হলো এরপর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে 
আসতে পারেননি । সেই থেকেই 
পূর্ব পাকিস্তানের ্রতিহালিক ভাষা 
আন্দোলনের স্থচন। ! 

তখন খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব 
পাকিগ্ঞানের সর্বময় কর্তা । তিনি 
বুঝতে পারলেন, এবার বুঝি আগুন, 
লাগবে । তাই তিনি তড়িঘড়ি ছাত্র 
ও যুবকদের ডেকে বললেন, সব হবে, 
আত্মনিয়ঙ্্রণাধিকারও হবে। তবে 
একটু সবুর করতে হবে। ব 





কলী সরকার গৃহীত কল- 
কাতার হাইড রোডের ব্রেথগয়েট 
এ্াণ্ড কোম্পানীর ১৩৫ জন শিক্ষা- 
নবীশের জীবন আজ অনিশ্চিত। 
কয়েকজন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে 
বিভিন্ন হাসপাতালে । বিগত ২২শে 
মার্চ থেকে এই নব শিক্ষানবীশর! 
অনিরিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু 
করেছেন এবং জনা কয়েকের অবস্থার 
অবনতি হওয়ায় তাদের হাসপাতালে 
স্বানাস্তরিত করা হয়েছে । 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ এই 
কারখানায় বেশ, কিছু পদ শৃন্ত 
আছে। শিক্ষানবীশর দাবী করে- 
ছিলেন যে, এই শৃন্তপদুলিতে 






এ তানের হ নিয়োগ কয়া হোক 1 কর্তৃপক্ষ - 


দ্বিতীয়টি হলো?,, পর র 


খান হোক ।' 


কেন দেওয়ালে, পিঠ লাগিয়ে বিয়ে 
“ছিলো তা এই আলোকে ব্যাখ্যা করা 
ব্ায়। 


(নারাজ বলে জানিয়ে দেন? 


বিক্ষোভ দ্বেথান এবং 


এবং তাতে বেশ 
পরে. নবীশ আহত হন। 


































পাকিস্তানের অ টিকে অমাৰ 
হয়েছিলো অর্থাৎ 


ক্ষেত্রে কেউ কারো কষ ছিলো 
না-সে ভিস্মাই-লি ৰ আলী 
হোক কি গোলা: মোহর আইন 
অত্র এরা *১ 


সালে বাঙালীদের সারতে মারতে 








স্াজনৈতিক ও ও অর্থনৈতিক বড় 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠাক) 





পেছনের দরজা! দিয়ে ৫২ ও 
চাকরী দেওয়া হয়েছে? oe 
শিক্ষানবীশরা মরার হরহায় 


খান! কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবাৰ্তা 
বলেছেন। কিন্তু কারখানা কর্তুপ' 
এবিষয়ে কোন রকম কথা শুনতে 


| উল্লেখযোগ্য * ৰে, গঁত ২৫ বাদ 
শিক্ষানবীশরা কারখানার গেছে 
এবং ভাড়াটে শলাককা বিদিত বে 
শিক্ষানবীশদের উপর হামলা চাজাছ 
কয়েকজন শিক্ষা 


NL 





॥ আট ॥ - 
"শোক সংবাদ 


আবুল মনন্তুর আহমদ 


বাঙলাদেশের বিশিষ্ট মাহিতিিক, : 


সাংবাদিক ও রাজনীতিক: আবুল. 
+, দনহর আহমদ গরত খত সপাহে পরলোক -. 





EE প্রাংবাদিকতার সঙ্গে: 


a পররিচিত:আাছেন তাঁরাই আবুল 


+ অত্র আহমদের. নাম শুনেছেন ।, 


"= আ্বোৰীনচার আগে তিনি দেশবন্ধু : 
= চিঙঁরবন- দাশের, স্বরাজ ছল এবং 
পৰল! এ, কে, : ফজলুল, হকের 

+ কুবি শ্ৰমিক 

৫ উস স্বাধীনতা জাতের পূর্ব 
কট জা, লীগে ঘোগদ্ান 


চা 


5) Eng seit হলো হোসেন 


টিন বৰ্ুক প্রতিষ্ঠিত এবং 


কলকাতা থেকে... প্রকাশিত দৈনিক 


টি পহায পত্রিকার .. সম্পাদনা। 
স্বাধীনতার গড়, “বেশ. কিছুকাল 





দলের সঙ্গে যুক্ত - 


খ্যাতি বিতাগ-পূর্ব যুগ থেকেই। 


তিনি মূলতঃ বাঙ্গধমশ রচনার 
মাধ্যমেই স্থনাষ অর্জন করেছিলেন রি 


ক্র ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে প্রকাশিত ‘আয়ন!’ 


ও ‘ফুড কনফারেন্স গ্রন্থন্থয়ে তার 
ব্ঙ্গধর্ণ রচনার অপূর্ব স্বাক্ষর 
রয়েছে । এই গ্রন্থত্ধয়ে তিনি যুদ্ধ- 
জনিত জাল! যন্ত্রণা, দুতিক্ষ, ধর্মের 
নামে সাম্প্রদায়িক  উত্তেজন! 
ইত্যার্দিকে কঠোর ব্যঙ্গে জর্জরিত 
করেছেন। “সায়েন্টিফিক বিজিনেস? 
তার এই পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প। 
এছাড়া ‘জীবন ও ক্ষুধা” ও ‘সত্য- 
মিথ্যা,নামে তার দুখান! উপন্যাসও 
স্বাধীনতার পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। 
তার পরবর্তাকালে - প্রকাশিত গ্রন্থ 
হলে! ‘আৰে হায়াত’ উপন্যাস; 
গালিভারের  সফরনামা? ও 
“আসমানী পর্দা, নামক ব্যঙ্গ রচন! 
সংকলন এবং ‘জন্মনিয়ন্নণ’ ও “পাক- 


বাংলার কালচার’ . নামক প্রবন্ধ 
. লংকলন। i 
" স্বাধীনতার পর তিনি পূর্ব পাকি- 


. ওভারহেড ট্যাকশন তারের উপর দড়ি বা 
তারের টুকরো কিংবা কলাপাতা ছুড়ে ফেলা . 
ছেলেখেলার পর্যায়ে পড়ে না, কারণ এর পরিণতি 

৷ বহুদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে । এর দরুন শর্ট সাকিট 

' হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হতে পারে এবং এসব 


জিনিসের সঙ্গে প্যাণ্টোগ্রাফ জড়িয়ে গিয়ে ট্রেন 


৷ চলাচল বিপর্যস্ত হতে পারে । ফলে অযথা হাজার ॥ বন্ধ 
কালার নে নানা ভগ গা কত লা! 


৩ ১০৪ 







ছিলেন এবং এই _ দলের সদস্য 
হিসেবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষা- 
মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। . / 

ভার মৃত্যুতে বাওলাদেশ একজন 
সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজ" 
নীতিককে হারালে! । ১৯৪৭ সালে 
শরৎচন্দ্র বন্থ ও শহীদ মোহরাওয়াদরশর 
সঙ্গে থেকে তিনি যুক্ত বাওলার জন্যে 
আন্দোলন চালিয়েছিলেন বলে 
আমরাও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তার 
কথা স্মরণ করছি। 


অর্জুন দাস 
কর্ণ চক্রবর্তী 


দুর্গাদাম সরকারের পর প্রগতি 
শিবিরের আরেকজন প্রতিশ্রুতি 
সম্পন্ন লেখক অকালে একালের 
অভিশাপ ক্যানসার রোগের শিকার 
হলেন । বিষ্ণু চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৩*, 
মৃত্যু ২* মার্চ বেল! ১১টায় ১৯৭৯। 
যথারীতি দুর্গাদাসের মতোই: উচ্চ" 
দিত হয়ে বিষ্ণু পম্পর্কে দ্য সন্য সংবাদ 
পত্রে প্রশপ্তি স্বরূপ লেখা হল তিনি 
প্রগতি সাহিত্যান্দোলনের একজন 
শীর্ষস্থানীয় নেতা ইত্যাদি । এবং 
এও জানি সংবাদপত্রে প্রশস্তি 


জানিয়েই আমাদের কর্তব্য সমাধা 


| সব চেয়ে মারাত্মক হল যে এই ধরনের 
ছেলেখেলায় প্রাণহানি পর্ষস্ত ঘটতে পারে । ওভারহেভ 
তারে সর্বদা ২৫০০০ ভোল্ট এ সি-থাকায় জঞ্জাল; 
ছুঁড়ে ফেলার সময় প্রচণ্ড শৰু খাওয়ার সম্ভাবনা : 
থাকে । 


একটু আগ্রহী হয়ে এইসব মারাত্মক ছেলেখেলা 


দর % দর্পণ ॥ শুক্রবার ৬ই এপ্রিল, . ১৯ 
বিফুর প্রসঙ্গ লোকচক্ষুর সমীপে উপ- | 


স্থিত হল। 'যেহেতু, স্বীকার করতে 

নেই, তার সম্ভাবনাময় প্রাতি- 
ভার সময়োচিত কোনো! মর্াদাই 
আমরা দিইনি । ছু একটি ছোট- 
খাটে] পত্রিকায় তার গল্প উপন্তাস 
একদ! প্রকাশিত হয়ে বিশ্বৃতির গর্ভে 
লীন হয়ে গেছে। প্রগতিশীল 
প্রকাশক তো দূরের কথা, তার গুপ- 
মুগ্ধ বান্ধব সমাজগ্ড দেখা গেল ন 
ধার] সাগ্রহে তার কোনো উপন্যাস 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার দ্বায়িত্ব 
গ্রহণ করেছেন! সদ্য মৃত্যুর পর 


দুর্গাদাসের কাব্য সংগ্রহ করবারও, 


একটা] প্রস্তাব উঠেছিল, এবং যথা- 
নিয়মে দে উচছানও স্তব্ধ হয়ে গেছে। 
জানিনা বিষ্ণুর মৃত্যুর পর তার শোক- 
সভায় তার উপন্যাস প্রকাশের 
প্রস্তাব উঠবে কিনা, উঠলেও তা ষে 
বাস্তবায়িত হবেনা, তা নিশ্চিত । 
একদা! নবপর্যায়ের “সোম প্রকাশ” 
পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার কালে বিষ্ণু 


চক্রবর্তীর অন্থরোধে তার পত্রিকায় 
কয়েকবার গল্প দেবার সুত্রে লেখকের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার স্থষোগ আমার 


হয়েছিল। এই সৎ নিষ্ঠাবান লেখক - 
অহেতুক আত্মগ্রচারের সহজ পথটাকে প্রকাশ করে প্রশাসক প্রজিতে্- 
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পরিহার করে হ্ষধর্মে 
ছিলেন। হয়তো শিল্পীর 
অহংকারবশত ‘তিনি কোথাও আপন 
করেননি । তাই; আখের গোছা 
না পেরে কোনে? মহল থেকে তায় 
গ্ৰন্থ প্রকাশের উদ্যোগ দেখ! যায়নি। 
তার আরো দশজন বন্ধুর মতোই 
এপাপ আমাকেও দীর্ঘকাল বহন 
করতে হুবে। 

মিহির আচার্য 


কলকাতা পৌ রসভার 
( দৰ্পণের প্রতিনিধি ) /= 
-_ বামক্রণ্ট সরকার এবার বাজেটে 
বৃত্তিকর চালু করেছেন।, কলকাতা 
থেকে বৃত্তিকর বাবর্দ *যে টাকা রাজ্য 


সরকার পাবেন, আদায় করার জন্য 
খরচ খরচা বাদ দিয়ে বাকি টাকা. 


কলকাতা পৌরসভাকে দেওয়ার দার্টি 


করা হয়েছে । "কলকাতা পৌর্মভা : 
দীর্ঘদিন ধরে রাজা সরকারের কাছে 
স্বএই বৃত্তিকর চালু ও তার প্রাপ্য দাবি 
করে আসছিল । গত ২২ মার্চ এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতা! পৌর- 
সভার ১৯৭৯.৮*  সালের- বাজেট. 






কুমার কোহলী বলেন, শহরের। 
উন্নতির জন্য পৌরসংস্থাকে, 
সরকারের আরও বেশি টাকা দিতে 
'হরে। এবোন্বেতে চুঙ্গি করেরুপুরে- 
টাই'পৌরসংস্থা পায়, কিন্তু কল-> 
কাতায় করের মাত্র সিকিভাগ পৌর- এ 
'স্থ১পায়। 
* এই ওবছরে বাজেটে ae 
খরচের পরিমাণ ৩৮ “কোটি ১১ লাখ 
টাকা! এবং আয় দাড়াচ্ছে ৩৭ কোটি. 
৩৮ লক্ষ টাকা। বস্তি উন্নয়ন "ও 
বস্তিতে জল সরবরাহ প্রভৃতি বিভিন্ন 
পৌর সৃথ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে 
একটি ক্যাপটিভ ফাগু তৈরী করা 
হয়েছে । এই ফাণ্ডে কর্পোরেশনের ৮ 
পক্ষ থেকে ৬* লাখ টাকা দেওয়া 
ষেতে পারে। রাজ্য সরকার এই 
ফাণ্ডে এর দ্বিগুণ অর্থ দিতে রাজি 
হয়েছেন । | 
জল সরবরাহ বাবস্থা, জলনিকাশী 
ব্যবস্থা, রস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি * 
বাবদ পৌরসংস্থা মোট খরচের 
পরিমাণ এবার 'বাড়িয়েছে। মিউ- 
নিনিপ্যাল বিল্ডিং মেরামতে আড়াই 
লাখ টাকা, সাধারণের জন্য লযাট- 
রিন ও ইউরিন্তাল বাবদ আড়াই 
লাখ টাকা, পার্ক সংস্কার বাবদ পঞ্চাশ, 
হাজার টাকা বরাচ্ছের দিকে দৃষ্টি 


দিলে পৌর বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গি 
বোঝা যাবে। ৯ টি 


অন্মেলনে সাংবাদিক 
প্রশ্নের উত্তরদানে প্রশামককে সাহায্য 
করেন কমিশনার কল্ঠাণ বিশ্বাম 
পুচীফ ইঞ্জিনীয়ার' ভূপেশ ফিতর, চীফ 
পুহেলথ অফিসার ওঃ এীর দায়, 


ইত্যাদি । : কুছ, 


০ 


শত, 


“ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৰহ এপ্রিল, ১৯৭৯ 


+. 


= সুর্ষের উদ্ভাপ ষ্তবাড়বে, গ্ুমোট 
যত কষ্টকর হৰে, আলো বাতাসের 
প্রয়োজন যত বৃদ্ধি পাবে, অন্ধকার 
ততই বুকের ওপর হাটু চেপে বসবে £ 
পিদ্ধাথবাবুর আমল থেকে এসব কথা 
আমরা জেনে গেছি। অবস্তঠ জেনে 
গেছি এবং তৃগে এসেছি বলেই মরে 
গেছি, এমন নয় । বরং বুঝেছি, এ 
প্রাণ সম্প্রতি অত্যন্ত দামি কইমাছ, 
"অঞথচব] অতীতের ক্কানাকড়ি মৃদ্যহীন 
বাঙলার বিধবার মতই শত আছাড়েও 
খীচাছাড়। হবার নয়। এ শরীরে 
সব সয়, এ নসিবে সব গেলেও দুর্তো- 
-গের শরীরটি ঠিকঠাক চমৎকার বঙ্গায় 
'থাকে। সয়ে মাললেও,থাকে, রণ- 
উদ আধমরা করে রাখলেও আছে । 
.এই যে এইভাবে থাকা আর এই যে 
এমনভাবে রাখা, এ ছুটির আর 
দোসর! তুলনা! নেই, জোড়া নেই 
ভিহবনে। তাই চলছে, চলবে। 
কী চলছে, বুঝতে পারি না। কী 
“চলবে তার কোনো অপ চি্ুও নেই 
চোখের সামনে । এক এক সময় 
মনে হয়, আমাদের চোখ দুটো 
নাকের পাশ থেকে কানের পাশে 
শয়গা বদল করেছে এবং ছযাকর। 
গাড়িটান্তা ঘোড়ার মতো কেউ সেছটি 
ধ ছুটে কাচা চামড়ার পাত দিয়ে 
ঢেকে দিয়েছে । তাই চলছি, ঘত- 
ক্ষণ পারব, চলবও । a 
কিন্ত মশাই,, এক্ষট] জিনিস 
দুর্বোধ্য, একই ছেশের মাছয হয়ে 
হুরকম তালে চঙ্জতে হবে কেন? 
কষ্টে মধ্যে এমনিই একটা কষ্টকয় 
সংবাদ চোখে বিধিল। খবরে দেখ- 
লাম, উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারত 
বিদ্যুৎ পায় সবচেয়ে বেশি, দক্ষিণ 
স্খারতের ভাগ্যে জোটে তার চেয়ে 
কিছু কম। কিন্তু পূর্বাঞ্চল অচল করে 
বিছ্যুতের বরাদ্দ নিতাস্ত কম করে 
এয়া হয়েছে । অর্থাৎ পরিকল্পনার 
»সময় বরাদ্দের হেরফের কর! হয়েছে 
কল বিশেষে। যার ধাকা আজ 
বেসাষাল। কিন্তু এ কেমন কথা! 
গোটা ভারতকে যদি বত্রিশ বছরের 
লকঙ্জ ঝড়ে পুরনো এক্ট! ছযাকর। 
গাড়ির উপমায় *বিশিষ্ট কয়! যায় 
আগের আলোচনার স্থবদে, 
তাহলে ভারতীয় মাত্রেই সেই 
গাড়িতে জোতা। চলছে চলবে? ঘোটক 


বাহিনী । তা "ভাঁধের অবস্থা ও * 


উপায় তে! সমান *সমানই হওয়ার 
কথা । কিন্তু তা হয় না। খবর 
বলছে, উত্ূরে ঘোড়া যেমন ছোটে 
তার চেয়ে দাস] ও পানি পায় বেশি। 
দখনে ঘোড়ার দ্বানাপানিতে সামান্য 
ঘাটতি। কিন্ত পূরবী ঘোড়া, যা নাকি 


. বিশ্লেষণ করে বলল, বাঃ। 


'ধীপ্থেন সান্থালের ভাষায় 
থাকবে, এক] এখানে বাঙালী নামক, 


সূর্য ডুবলে আধার 
~ মিত্রেন Co 


নবজীবনের অগ্রদূত, তার দানাপানি- 
তেই বড্ড টানাটানি । জনে জনে 
এসব কথা খুব ভালোভাবেই জানা- 
জানি হয়ে আছে। তবু এ টানা- 
টানির স্থুতোও রোজদিন হরেক 
ব্যাপারে ছোট থেকে আরও ছোট 
হয়ে আপছে। ক্রমশ পুর্ধবা আমাদের 
অবস্থা সেই পৃথিবী বিখ্যাত বুড়ো 
ঘোড়ার গল্প হয়ে দাড়াচ্ছে। 

ঘোড়াটায্ন চারদিকে কচি ও 
সতেজ অন্রন্র ঘাস ছিল। কিন্তু তাকে 
ঘে নিঠুর রাখাল চরাতে নিয়ে আসে 
মে রোজই ঘোড়ার গলার দড়িট। 
ছোট করে বেধে দেয়। দোড়াটা 
কাছের ঘাম শেষ করে ঘখন শরীর 
টান টান করে ক্ষুধার্ত জিভ লক- 
লকিয়ে অদূরের ঘাস টানতে গিয়ে 
কাহিল হয়ে পড়ে, তার সেই বাচার 
জন্য অদ্ভুত আকাঙ্কা দেখে -রাখাল 
ভারি মঙ্জা পায় । এইভাবে একদিন 
আশপাশে প্রচুর চিকন ঘাস থাকা! 
সত্বেও ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে মরে 
গেল। রহ 

এ দোড়াটার জন্য একমাত্র গল্প- 
কারের দুচোখে জল বারেছিল ; 
পাঠক তা পাঠ করে ও সমালোচনা 
দিবি 
চমত্কার গল্প হয়েছে! কিন্তু তাতে 
ছোড়াট। বাচেনি। 

কি জানি, বঞ্চনার রশিতে ক্রমা- 
গত টান অন্থভব করে আমার সব 
সময়ই ভয় করে, পূর্বাঞ্চল শেষ পর্যন্ত 
বাঁচবে তে1] শরীরের নাম মহাশয় 
তো বটেই, কিন্ত সইতে পইতে এক- 
ধিন গলায় ফাশ আটকে সে শরীর 
ঘষে লটকে পড়বে না তাকিকেউ 
বঙ্গতে পারে৷ বিবেকানন্দ মুখুজ্যে 
একটা কথা খুৰ ব্যবহার 
করতেন, “নাভিশ্বাস” । তা আমা- 
দের তো সেই নাতিশ্বাদই উঠেছে, 
হঠাৎ করে শ্বাস বন্ধ হয়ে দম ফেটে 


সবাই মরে যাব না তো? প্রাদেশি-' 


কতা হচ্ছে বলে ধক দেবে নী। 
কারণ সে চীৎকার কেউ আর শুনতে 
পাবে না। এক অতি ভঙ্গ ও অতি- 
রিক্ত বিভঙ্গ বঙ্গদেশের বুকে একটি 
শ্বেতপাথরের ফলক বসবে । সেখানে 
লেখা 


এক জাতি বাস করিত! ব্যস্, 
আপদের শাস্তি। 
বাঙালী হয়ে যতগুলো পাপ 


করেছি, তার সবচেয়ে বড়টা হল, 
আন্ত মনে হচ্ছে, লেখাপড়ার প্রতি 
আমাদের কিঞ্চিৎ টান ভালোবাসা । 
উহু, শুধু পরীক্ষার জন্তই পড়া নয়। 
ত।হ,ন কি আর রবীজ্রনাথ জন্মান 


. না দোকান বাজার, কাজকর্ম। 


এই বাঙলায় । একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
মনমেজাজ খুলে পড়ান্তনো। এই 
রোগটা থাকায় 
আমাদের মনকে পুরোপুরি হত্য! 


ঠকরেছে। অনভ্যাসে প্রদীপ জালিয়ে 


পুথি আর পড়তে পারি নাঁ। 
তাছাড়া আগের দিনের মত স্বাস্থ্যও 
তো! মানুষের নেই। এখন সবার 
চোখেই চশমা ৷ শ্বক্প আলোয় পাঠা- 
ভ্যাস তাই চলে ন1। 

চলে ন! কলকারখানা । চলে 
আর 
আমার কাছে সবচেয়ে অচল বলে 
যনে হয়, ছাপাখানার চাক! এবং 
পড়ার ঘরের আলো পাখা । ও 
ছুটিই আমার জীবন ও জীবিকা-সহা- 
মক, তাই আমার ছুশ্িন্তা। অবশ্য 
বড় করে দেখলে জীবনের সব ক্ষেত্রের 
অচলাবস্থাই .. আমার  ছুরবস্থার 
কারণ । 

শরীর যষধন গরমে অতিষ্ঠ,আলোর 
অভাবে আমি হন্দ বেকার, পথের 
ওপর টিনের চেয়ার পেতে তখন বিষ 
গান ধরি ২ ভাঙা মোর সাধের তরী, 
ভেসেছে আধার ধারে। কে এসে 
নে’ যাবি তা, সোনালী আলোর 
পারে || কিম্বা, ঘর ঘর যে (বহির্বজে) 
দেওয়ালী, মেরা ঘরমে আধের1! এই 


বিজলী সঙ্কটটা , 


যে বিকেলের আলোয় এখন কলম ঃ 
ধরে বসেছি, হয়ত এখনি আধার 
নেমে আসবে সমস্ত পাড়াটা কান, 


করে। চব্বিশ ঘণ্টায় চার পাচ ঘণ্ট 
আলো, ৰাঁকিট! সুষ্যি ডূবলেই নিকষ 
কালো। 

আচ্ছা, গৃহপ্ধ পাড়ায় সারাদিন 


আলোপাখা বন্ধ রেখে সন্ধ্যা থেকে, 


রাত পর্যস্ত বিছ্যৎ সরবরাহ করা যায় 
না? পাখাগুলো৪ চাইলে জম] 
দিয়ে দেওয়া যায়। হাওয়া খাওয়ার 
সাধ তো মিটে গেছে। শুধু দুহাত 
বাড়িয়ে চাইছি, আলো দাও! আর 
বলি, যতটা আলো দিচ্ছ বা দেবে, 
ঠিক ততটুকুই বিল বানিয়ে টাকা 
নাও। দিনে ছুদ্বণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করে মনগড়া! বেয়ালিশ ার্টার বিল 
চাপিও না! মড়ার ওপর 
খাড়া ঘা দিও না দাদা, প্রাণট] ওষ্ঠে 
এসে উপস্থিত হয়েছে। স্থযোগ 
গেলেই ফুরুৎ করে উড়ে যাবে | 
জানি, বিজ্জলী বিষয়ক কোনো, 
প্রস্তাবেঃইই কোনো স্থরাহা নেই। 


আর 





বং মুখ্য: তথা বিছ্যত্্ত্রীও নিশ্চিত 
নন কবে জলবে বাতি ৷, ্‌ 
সীওতালডিছি ডুবেছে ৯ (ভিডি, . 
পি দিচ্ছে না. কেনে দ্ধ “কেনে 
ক্ষমতাসীন পার্টির. ন্যায় নেতারা টী 
পশ্চিমবাগুলার স্ব্তা " সমাধানে ৃ 
আগেও যেমন এখনও. " তেমনি 
নিপপ্‌হ। কংখেসীরা ভিত 


পরিত্যক্ত সিদ্ধার্থরা মন্রা-মশগুল- | 


প্রশাসকদের ( বিদ্যুৎ" রাজ্যে.) ভারি ২ 
গতর। আমরা পাচজনের ' EA 
মিশেলী মদ্ধামারার শিকার বিছা". 
মঙ্কট থেকে আনু উদ্ধার পাওয়ার জনা ': 
এক টেবিলে সকলকে সমবেত ঠত্ডে 
দেখছি না। ভাগেন্র মারের গঙ্গা- ৫ 
লাভ কপালে নেই। সমালোচনা. 
আছে, সমালোচনে ষমবেদন] নেই | + 
সবাই বলে; আমায় ক্ষমতা দাও, 
লুঠে খেতে দাও, ভাঙে ৫ দেখব; না 
হলে জাহান্নামে যাও; জা, দেখব । 
মজা মারামারি থেকে অনেক" সময় 


{ শেষাংশ ১ম পৃষ্টায় ) 





' বাঙলাদেশ 
(৭য় পৃষ্ঠার পর) 


ছাড়াও পাকিস্তানী শাদকগোঁঠী পূর্ব 
বাঙলার বিরুদ্ধে সৃষ্টি করেছিলো সাং- 
স্কৃতিক অবরোধ । এই অবরোধ 
তিনটি ধারায় কার্যকর হয়েছে । এক 
বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে 
ড়যন্্; দুই বাঙালী ওঁতিহের বিরুদ্ধে 
ষড়ঘন্তর; তিন বাঙালী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র 

রাষ্টভাষা হিসেবে বাঙলার 
অশ্বীকৃতি এবং সে কারণে রক্তপাত 
আগে হয়েছে । এবার তার] বিভিন্ন 
ভাঁবে বালা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে 
যেতে উঠলে!। বাঙলাকে সহজ 
বোধ্য করার নামে তার মূল কাঠামে' 
ধ্বংস করা, রোমান হরফে বাওল। 
লেখা, আরবী হরফে 'বাঙলা লেখা! 
ইত্যাদি বিচিত্র রকম পদক্ষেপ তারা 
নিতে চাইলো, কিন্ত পূর্ব বাঙলার 
আধিবাসীর! বার বার তা নস্যাৎ করে 
দিলে|। এরপর তারা মনোষোগ 
দিলে! সাহিত্যের প্রতি । কারণ তারা। 
বুঝতে পেরেছে ভাষার ক্ষেত্রে পূর্ব 
পাকিস্তানীরা ' কোন প্রকার আপস 
করবে না। সাহিত্যের বিরুদ্ধে ষড়- 
মন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ হলে! বাঙলার 
সঙ্গে আরবী ফাসঁ শঙ্খ জুড়ে একট] 
সঙ্কর ভাষার সাহিত্য স্ুষি কর!-_যা 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে অশিক্ষিত বা অর্থ - 
শিক্ষিত মুসলমানদের তেতর চালু 
ছিলে!- যাকে পণ্ডিতেরা মিশ্র ভাষা 


কীতির কাব্য বা দোভাষী পুথি 


ছিসেৰে আধ্যায়িত করেছেন। 
সাহিত্যক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ গ্রহণ 
করার অর্থ হলে! পুরো দশ 
বছর পিছিয়ে যাওয়1। কিন্তু পূর্য 
পাকিস্তানের জনসাধারণ ও শিক্ষিত 
শ্রেণী তা মেনে নেয়নি । 

বিভক্ত হলেও পূর্ব পাকিস্তানের 
জনসাধারণ অন্বাভাবিক এভিহ্থ- 
সচেতন । চর্যাপদ থেকে শুরু করে 
গোটা মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ ধরে ষে 
সাহিত্য ওঁতিহের তারা অস্থসারী তার 
প্রতি তার্দের আস্থা অগাধ । কিন্তু 
মুসলিম লীগের এসব চেল] চামুণ্ডা 
কখনো তা উপলব্ধি করভে পারেনি 
বা করতে চায়নি। রবীন্দ্র জন্মশত- 
বাধিকী উপলক্ষে পূর্ব বাঙলার বুদ্ধি 
জীবী, জনসাধারণ তার দাতভাঙ্গা 
জবাব দিয়েছিলেন ৷ সেদিন দেশের 
কয়েকজন পা-চাটা পোষা কুকুর ছাড়) 
সবাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবার্ধ জ্ঞাপন 
করেছিলো। যার ফলে ঢাক! ও 
চট্টগ্রামে অস্বাভাবিক জৌলুমের সঙ্গে 
রবীন্দ্র জন্মশতবাধিকী পালিত 
হয়েছে । পূর্ব বাঙলার মাঙ্গষকে 
বার বার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে 
ষে,তারা দোভাষী পুঁধির এতিহে 
লাঁলিত। একারণে তাদের বংশ- 
বদর! আরব দেশীয় এতিহের অন 
সরণে লিখেছেন হাতেম তায়ীর 
কাহিনী-__ষার সঙ্গে বাস্তবের যেমন 
ফোন সম্পর্ক নেই, ঠিক্ব তেমনি নেই 
এই দেশের মাটির কোন সম্পর্ক । 


মাটির, সঙ্গে সম্পর্ব্থীন এই এত্হিকেই 
তারা পূৰ্ব বাঙলার অনসাধার্ণের 
কাধে চাপিয়ে দিতে চেয়েকিলো | 
সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব বার্গার জন- 
সাধারণ যে বৃহত্তর বাঙল্ৰই এক্ট। 
অংশ একথা ভারা! সর্বদ্যই মনে 
রাখতেন । কিন্ত মুদলিম লীগের এই 


যেড়যন্তকায়ীরা আবহমান বাঙগনর সেই 


চির নবীন ওঁতিহ থেকে পূর্ব বাঙলার 
মাহ্নষকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলে।। 
রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত 
নিষিদ্ধকরণ) কপাতো টিপ দেওয়াকে 
হিছুয়ানী আব্য। প্রধান, বাঙলার 
ই্রতিহবাহী লঙ্গীত পরিহার করে সম্ভ 
গজিয়ে ওঠ অর্বাচীন শিল্পীদের গানে 
পূর্ব বাঁও5ার মাঘের কান বিষিয়ে 
তোলা কিছুই বাদ রাখেনি । এরকম 
প্রবাদ আছে, আইযুবী আমলের 
গভর্ণর আবছুল ধোনেম খান পূর্ব 
বাঙলার কবি ও বুদ্ধিজীবীদের রবীজ্ঞ 
সঙ্গীত রচনারও নির্দেশ প্রধান করে 
ছিলেন। 

ওপরের এই পদ্ক্ষেপগুলোর কিন্তু 
একটিই উদ্দেখ্য । তা হলো! পূর্ববাঙলার 
জনসাধারণ ষে বাঙালী সেকথা তারা. 
ভুলে ষাক। তাহলে তার! নি-দের 
সমস্যার কথ! বলবেনী, শ্বায়ন্রশাসন 


"তথা আম্মনিয়স্ণাধিকারের কথা 


বলবেনা, বলবেন! অর্থনৈতিক ন্যাষা 
দাবীর কথা । ভারা ইসলামী ভাব- 
ধারায় বুদ হয়ে থাকবে আর পশ্চিষ 
পাকিস্তানী পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী 
অবাধে শাসন ও শোষণ চালিয়ে 
যাবে৷ একারণেই - বলছিলাম, 

পাকিস্তানে মূদলিম লীগের ইতিহাস 
মালে প্রতারণা প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাদ- 
দাতকতার ইতিহাস | 





আধুনিক 
: সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
চুয়ারলিশ বছর 


১: প্রহখেন বড়ুদ 
» :আ্বাগে নিউ. ' খিয়েটার্স ব্যানারে 
লস’ ছবিটি পরিচালনা করে 

< ভারতী চিত্রজগ্রতে যুগান্তর এন্তে- 
" ছিলেন । তদবধি বাংলায় ‘দেবদাস’ 


| ছর্বিট-পুননিমিত করতে আর কেউ 


:,. নাহী হয়নি. ।. শরৎচন্জের কাহিনী 
 অবল্বনে ‘দেবদাঁদ’ ছবিটি পরি- 
চালনা ও নামভূরষিকায় “অভিনয়ের 
*, জাধামে প্রদেশ বড়ুয়া যে-ইমেজ হৃষ্ট 
এ ক্করেছিলেন, ভা. ভাঙা অতি দুঃসাধ্য 


25 শন্দেহ নে৯। তাছাডাও কাহিনীর 


মুল্য বিচার" করলেও ' ‘দেবদাস’ 
তেমন অদাযা্ক কিছু রচন] নয়। 
শুধুমাত্র প্রমথেপের অসাধারণ পরি- 
চালন' ও অন্ডিনয়ের জোরে 'দেব- 
দাস’ দর্শকের দরবারে "ও গুণী 
সমাজে বিপুল সমাদ্বয়' লাভ করে- 
ছিল। সেই ‘দেবদ্বাস’কে একালের 
দর্শকের মুখ চেয়ে পুননিমাণ “করে 
আঅভিনেত1-দিলীপ রায় যথেষ্ট ছুঃসাহস 
দেখিয়েছেন তরে . প্রমথেশের 
“দেবদাস? চিরস্তন আবেদনে ধন্য স্থট . 
হিসেবে যেমন গণ্য, , দ্বিলীপ রায় 
পরিচালিত “দেবদাস” তেমনি নিতা- 
স্তই একালের মুখাপেক্ষী এক আধু- 
নিক সুলভ সংস্করণমাজ । | 
পর্দায় একটি চরিত্রের সংগে 
এমন একাত্মতা এংং কিংবদস্তীক্নলভ 
অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন প্রযথেশ 
বুয়া ভিন্ন ভারতীয় চলচ্চিত্রে আর 
কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। হতাশ 
প্রেমিকের কাহিনী শরৎচন্দ্র আরও 
রচন। করেছেন এবং বাংল! সাহিত্যেও 
এ জাতীয় কাহিনীর অভাব নেই। 
তথাপি কাউকে প্রপয়ে হতাশ হতে 
দেখলে, উডু উড়ু চুলে বিষ মুখে মদ 
" খেতে দেখলে প্রায়শই বন্ধুবান্ধবের 
দল বলে বসে, তুই “দেবদাস হয়ে 
গেলি ?'-_এমনটা অর্থাৎ হতাশ 
প্রেমের এমন সাধিক প্রতীকীকরণ 
একটি চরিত্রের নামকে অবলম্বন 
করে সমাজের গভীর স্তরে যে ছাপ 
ফেলে দিয়েছে, তার যূলে অবশ্তই 
প্রমথেশ রূপাক্সিত . দেবদাস, শরৎ 
কাহিনী নয়! এ হেন প্রবাদ খ্যাতি 
মণ্ডিত ছবিটির প্রিন্ট, নষ্ট হয়ে যাও- 
মায় দার্ঘকাল প্রধশিত হতে পারেনি 
সুতয়াং একালের তরুণ দর্শক গোষ্ঠী 
শুধু প্রবীণদের মুখেই এতকাল পর্দার 
. সেই অশিস্ুর্ণিয় ‘দেরদাস’ সম্পর্কে 
ন্বপকথা শুনে এসেছে, সিনেমায় 


‘দেৱদাস’ 


প্রত্যক্ষ করতে স্বঘোগ পায়নি। এইট 
তরুণ সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টি রেখেই 
দিলীপ রায় 'দেবদাস*-কে চিত্রায়িত 
করেছেন আধুনিক ঢঙে যার ফলে 
শরৎচন্দ্রের চরিক্রভাবনার অনেক 
পরিবর্তন যেমন লক্ষ্যে পড়ে আবার ' 
কিছু ক্ষেত্রে প্রমথেশের ব্যর্থ 
অঙুকরণের নজির নজর এড়ায় না । 
এতে নবীন দর্শক সমাজের মধ্যে 
তেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত ন! 
হলেও, প্রবীণ যারা প্রমথেশের 
ছবিটি দেখেছেন, তার! কিছুটা 
বিদ্রপের হাসি হয়তো হাসবেন। 
আধুনিক ছবিটিতে দেবদাস চরিত্রের 
সেই ভাইমেনসন ফুটে ওঠেনি 
যা শুধু হতাশ প্রেমের ট্র্যাজেভিতেই 
নিঃশেষিত নয়, এক পতিতার 
জীবনে রূপাস্তর সাধনেও ঘার ভূমিক! 
ছিল। বর্তমান ছবির চুনিলাল 
শরৎস্থষ্ট নয়--চীৎপুরের চোখ মার! 
চুনিলাল” নয়--এ এক ভিন্ন চরিত্র 
দার্শনিক চুমিলাল, যে কথায় কথায় 
উছু“শের  আওড়ায়, গণিকালয়ে 
এসেও যে নিরাসক্ত- সগ্ভপান করে 
সে যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্ত নয়-- 
জীবনকে ফিরে পাবার জন্য--এইসব 
উদ্ভট ব্যাপার মাঝে মাঝে অদহই 
লাগে। চুনিলাল অবশেষে মিশ- 
নারীদের অনাথ আশ্রয়ে চলে যায় 


চরিত্রের এমন অদ্ভুত পরিণতি 
দেখানো “দেবদালে? অন্ততঃ 
অমার্জনীয় । লেখক যা ভাবেননি, 


তাই দি ভাবা হয়, তবে লেখকের 
রচনা নেওয়া কেনা? শুধু গুড 
উইল এক্সপ্রয়েট "করার জন্য ? 
মূল কাহিনীতে যা নিতান্তই পাৰ্শব 
চরিত্র ছিল এ ছবিতে সেটাই 
মাঝে মাঝে ছাপিয়ে গেছে নায়কের 
চেয়ে । এত গুরুত্ব ফেওয়! হল 
উত্তমকুমার ভূমিকায় আছেন বলে? 
দেবদাসের বাবাকে এ ছবিতে রীতি- 
মত ভিলেন বানানো হয়েছে যেমন 
চন্জ্রসুখীকে তেমনি বোদ্বের হিন্দী 
ছবির, এক ব'ঈজী রূপে দাড় করানে! 


হয়েছে। শরৎচঙ্গের চন্রমুখী গণিকা, 


অবশাই, কিন্তু তথাকথিত বাঈঙ্গী 
কখনই নয়। চন্্রমুখীর আসনটি 
নেহাতই এক সন্ভ। হিন্দি ছবির নাচ 
গানের আসর হিসেবে দেখানো 
হয়েছে বলে কোন আবেদন সঞ্চার 
করেনা পিরিয়ড পীস-একস ধারা 
সেখানে রীতিমত হ্গন্ন । হি 


দিলীপ রায় এই প্রথম পরি- 
চালনাতে কিছু ভাল কাজ অবশ্য 
দেখিয়েছেন । দেব্দাসের মর্মযাতন! 
ফোটানোর সহায়ক কিছু দৃশ্য রচনা 
করেছেন। কিন্ত শানাইয়ের সেই 
মর্মবিদধারী স্বর ছবিতে অনুপস্থিত | 
ছুরস্ত ট্রেনে অশাস্ত দেবদাঁসের সেই 
উদ্ভ্রান্ত রস অন্তরালে থেকে 
গেছে । কিন্ত ঘেবদাসের মৃত্যু দৃশ্যে 
কিছু প্রতীকী ব্যঞ্চনা লক্ষণীয়। 
নাটকীয় মৃহূর্ত হাটতে ক্যামেরায় জুম 
ও ফ্রিজ শট যেমন, সম্পাদনায় 
তেমনি জামকাট ব1 ক্রশকাট যথেষ্ট 
সাঁহাষ্য করেছে। চিত্রনাট্য রচনায় 
বীরু মুখোপাধ্যায় আরও মনোযোগী 
হতে পারতেন। রঙীন ফটো- 
গ্রাফিতে বিজয় ঘে নৈপুণ্য দেখিয়ে- 
ছেন। কিন্তু সুর রচনায় কালীপদ 
সেন আশানুরূপ সার্থকতার স্বাক্ষর 
রাখতে পারেননি । 

ছেবদাসের তৃযিকাত্ধ সৌমিত্র 
চট্টোপাধ্যায় তার সাধ্যমত অভিনয় 
করেছেন। স্থমিত্রা মুখোপাধ্যায়ও 
পার্বতীর অস্তর্মুখী চরিত্রে অভিনয়- 
নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন । চুনীলাল 
রূপে উত্তমরকুমার মনে কোন রেখা- 
পাত করেন না। সুত্িয়া দেবীর 
চক্ত্রমুখী বৈশিষ্টাহীন । বিকাশ রায়, 
সদ্ধ্যারানী, কালী ব্যানাজাঁ, গীতা 
দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলেন 
মুখোপাধ্যায় চিত্রনাট্যের দাবী 
মিটিয়েছেন যথাষথ । 


ক্লাস থিয়েটারের 
ছুটি নাটক 


গত ২৩শে মার্চ আকাভেমী মঞ্চে 
ক্লাসথিয়েটার সংস্থার প্রযোজনায় 
ছুটি বিশিষ্ট নাটকের অভিনর অন্ঠিত 
হল। প্রথমে মঞ্চস্থ হল খত্বিক্ক 
ঘটকের ‘জাল!’ নাটক ৷ পরের নাটক 
“বিধি গু বাতিক্রম* বের্টোন্ট রেখটের 
নাটকের সরল বাংল! রূপান্তর ছুটি 
নাটকেরই নির্দেশনার দায়িত্ব স্থচারু- 
রূপে পালন করেছেন রমেন সরকার । 
, জালা নাটকের  মঞ্চায়নে 
বিশেষতটুকু নজর এড়ায় না। একটি 
মাত্র সেটে. কিছু প্রতীকী ব্যঞ্নায় 
পরলোকের এক বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে নির- 
বচ্ছিম্ন তমিশ্রার কুহকে মর্তবানীর 


আত্মঘাতী আত্মার অনুশোচনা ও 


অস্তর্দাহের সশরীরী বিস্ফোরণ রীতি- 
মত নাটকীয় যেমন, তেমনি তাঁৎপর্য- 
পূর্ণও। ক্ষধার জ্বালায় কাতর সস্তা- 
নের মর্মান্তিক ক্রন্দন পহ্য করতে ন! 
পেরে নিরুপায় জননী পলাতকা হতে 
চায় সর্বাঙ্গে আগুনের জালা ধরিযে 
আত্মহননের মধা দিয়ে। মৃত্যুর পরও 
সে শাস্ত-সস্তানদের ক্ষুধার জালার 
মধ্যে ফেলে রেখে নিজের এভাবে 
পালিয়ে আসায় অহতাপের তৃষানলে 


দর্পণ ॥ 


bl 


দগ্ধ । কেউ বেকারীর জাল! সহ্য 
করতে না পেরে বাড়ির ছাদ থেকে 
লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে, কেউ 
দারিজ্রের জালার হাত থেকে রেহাই 
পেতে জলে ডুবে মরে বা ট্রেনের 
চাকার তলায় গল] দেয়। এরা সবাই 
জীবনের জ্বলন্ত সমস্তার মুখোমুখি ন! 
হতে পেরে জীবন থেকে পলাতক । 
এর! ভীরু, কাপুরুষ, জীবনবিমুখ। 
জীবন সংগ্রামে এর! সাহসী সৈনিক 
ন! হয়ে পালিয়ে গিয়ে মর্তের 
জীবিত জনদের আরও অগ্নিগর্ভ সম- 
স্তার মুখে ঠেলে দিয়েছে । নাটকে 
এক অবাস্তব প্রতীকীময় পরিবেশে 
রূঢ় বাস্তবান্তৃতির প্রকাশ বুঝি খত্বিক 


ঘটকের পক্ষেই" সম্ভব ! নাট্য নির্দে-. 
*শকও কৃতিত্বের সঙ্গে ত! মঞ্চে তুলে 


ধরেছেন। খত্বিক ঘটকের সব রচনা- 
তেই একটা পঞ্চিটিত দিক থাকে । 
এখানেও রূপকাশ্রয়ী এক পাগলের 
চরিত্র আছে, যে পরলোকের আত্ম- 
ঘাতী-আত্মার যন্ত্রণা ও উপলব্ধির কথা 
অর্তলোকে প্রচার করতে যাচেন্ড_ 
যাতে আর কেউ লভাই না করে 
জীবন থেকে পাজিয়ে গিয়ে আত্ম- 

হত্যা না করে। মূলতঃ এ নাটক 
শোষণ ও বঞ্চনার এই পৃথিবীতে 
লড়াই করে জীবনের প্রতি আস্থা ও 
বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার নাটক। তবে 
এ নাটকের অভিনয় অত উচ্চগ্রামে. 


বাধা না থাকলেই ভাল হত। 


অস্বাতাবিক পরিস্থিতিতে শ্বাভাবিক 
অভিনয়ই তো কণ্ট্াষ্ট হাট করতে 


চে এ জরি ও 


রি ৬ই এপ্রিল, ১৯৭৯ 


হিসেবে না ভেবে শোষক মনে. 
শোষিত এই স্থযোগে সেই হাত ছয়ে 
তাকে নিধন করতে চায় এবং আত্ম 
রক্ষার জন্য শোষক হত্যা কহ 
শোঁধিতকে, যে কিন্ত তখন মোটেই 
শোষককে বিনাশ করতে চায় নি-- 
বরং রক্ষা করতেই চেয়েছিল। 
এখানেই হল আইরনিক্যাল ক্লাই- 
মেব্স। মঞ্চে এটি সুন্দর ফুটেছে 
বিচার দৃষ্ঠটিও উপভোগ্য হয়েছে, 
ধনতাস্ত্রিক সমাজ-কাঠামোয় বিচার 
পর্বটি ষে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয় 
_সেট। প্রকাশ , পেয়েছে সন্দ্ু 
বিচারের রায় সাধারণতঃ ধনী প্রতি- 
পতিশালী আসামীর পক্ষে ও নির্ধন 
নিগৃহীতের বিপক্ষে, যায় এবং গা 
যেনে নেওয়া হয় এটাই হুল বিধি 
কিন্ত এর ব্যতিক্রম যদি হত অর্থাৎ 
বিচারের রায় বিভুবানের অনুর 
যাওয়ার পর বিত্বহীন সর্বহারার দল. 
মিলিতভাবে বিচারক ও বিচার র্যব- 
স্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আক্রমণ করে 
বসত, তবে নিশ্চয়ই গরিষ্ঠ জনসাধা- 
রণের ইচ্ছাপুরক ব্যাপারটি ঘটত 
কিন্তু তা সহজে হবার নয়-কা1ণ 
সেটাশ্নিতাস্তই ব্যতিক্রম । এ 
প্রসঙ্গটিও মঞ্চে স্থান পেয়েছে, তবে 
কিছুট। মাত্রাজ্ঞানের অভাব এখানে 
নজরে পড়ে। বিধি বহিভূরত ধর 
ব্যতিক্রম - প্রচলিত বিচার 
ব্রিদ্ধে যে সম্মিলিত জেহাদ, তা 
এই পর্বে তেমন রসঘন- ব্যধরনার 


সঞ্চার করেনি । খাড়ামশাই চরিত্রে 





পারত। তথাপি রেখা সরকার ও *সন্দীপ দাস*ৰিশেষ, অভিনয় নৈপুণ্য 


পংকজ প্রামাশিকের অভিব্যক্তি 
উল্লেখষোগ্য । 
“বিধি ও ব্যতিক্রম” নাটকটি 


মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর সার্থক- 
তার দাবী করতে পারে । ব্রেধটীয় 
রীত্তি অনুযায়ী যঞ্চাভিনয়ের ইলিউ- 
শন ভাঙার দ্বিকটি চমৎকারভাবে 
বজায় রেখেছেন নাট্যনির্দেশক। 
অথচ নাট্াবস্ত ও সমস্তা উপস্থাপনের 
মূন্দিয়ানায় সমগ্র প্রযোজনাটি দর্শক 
মনে আবেদন সঞ্চার করতে কিছুমাত্র 


ব্যর্থ হয় না। সরল অথচ সাংকেতিক- 


ধর্মী দৃশ্যপট, আলোর পরিমিত ব্যব- 
হারে ও স্বর ব্যঞ্জনায় বক্তব্য বিষয় 
যথেষ্ট ইঙ্গিতবহু ও আকর্ষণীয় হয়ে 
উঠেছৈ1 সমীর চট্টোপাধ্যায়ের 
সংগীত পরিচালনা এ নাটকে এক 
বিশেষ মাত্রা যোগ করতে পেরেছে। 
ছুর্বলের* প্রতি সবলের অত্যাচার, 


নির্ধনকে ধনীর পীড়ন ও শৌষণ_" 


পু'জিবাদী সমাঞ্জ ব্যবস্থায় এ যেমন 
বিধি, তার আবার ব্যতিক্রম 
আছে। শোষিত বঞ্চনার ধিস্তারে 
ধিকৃত হয়েও শোষকের সাময়িক দুর- 
বস্থায় যখন মানবিক যুল্যবোধে 
সাহায্যের হাত বাড়ায়-_-তখনই হয় 


সেটা ব্যতিক্রম এবং সেটা ব্যতিক্রম তো ভাবনা । 


দেখিয়েছেন! সমীর চট্টোপাধ্যায়ের 
“বিচারক? দৃষ্টি আকর্ষণ করেন |, 


ইতস্তত 


( ৯ম পৃষ্ঠার পর ) 

কিন্ত সোজা মারামারির ধুন্ুমার কান্ত 
ঘটে বায়। এসব প্রায়ই পাড়া 

পাড়ায় ফুটে রকে দেখে থাকি । ডাই 
ভয় হয়, আধারে ডুবতে ডুবতে অন্ধ- 

কারের জীবগুলে অকস্মাৎ উন্মাদ হু 
হয়ে-যায়। কম ধকল তো সইতে 

হয় না এ দেশটায়। এই তে 

সেদিন বন্ধ! সইলুম, তার আগে রক্ত 

বন্তা, তারও আগে বঙ্গতঙগ। এইবার 

এসেছে আধার বন্তা আগজমানার 

জুতো পায়ে। 

এখন সবাই ‘মিলে সামাল না 
দিলে বস্তার বন্ধণয় ডুবতে ডূবন্ডে হাক 
পাক করে ডুবস্ত মাহুয কন্ধক» 
হুল ডুবিয়ে বসবে কেউ তা জানি 
না। দেওয়ালের সব . লিখন তো! 
লব সময় দেওয়ার ধরে না? ভাই 


Rd 


bd 


fine র্‌ ই Rd 


দপণি | শুক্রবার ৬ই এপ্রিল, ১৯৭৯. + 
৮ রর কৃত্রিম অজুহাত দেখিয়েই আড়াল পাইকারী ব্যবসা সরকারকে অধি- 

০ সমতার প্রস্তাব করার চেষ্টা হবে। ঘটনা কিন্তু গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারের |. 
8 (রথ পৃষ্ঠার পর ) সম্পূর্ণ বিপরীত । কাছ থেকেই মিলমালিকদের এই 

ন তবুও বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর সমস্ত পণ্য কিনতে হাব। দ্বিতীয়তঃ, 

“ফাটল ধরেছে'এবং বু'র্জায়া-জমিদার এই স্বার্থ সংঘাতের উপশম হবেন না। /কল কারখানার উৎপন্ন পণ্য নিয়্রিত 
গোষ্ঠীর অপর রাজনৈতিক দল জনতা গিনদ্রিনই এই সংঘাত, বেডে যাবে । দরে জনসাধারণের কাছে বিক্রী 
দল ক্ষমতা অধিকার করেছে । শ্রেণী আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী মেহনতী করার জন্মে এ কল জিনিসের পাই- 
বিভক্ত সমাজে এরকমই ঘটে থাকে । মাহুযকে এই: নংঘাতের় স্থযোগও কারী ব্যবসাও সরকারের হাতে তুলে 
গ্রহণ করতে হবে। গ্রামের মানহ্ষের নিতে হবে। তৃতীয়তঃ সরকারী 


বর্তমানে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এস, 

এস, বারপালা শিল্পজাত ও কুষি- 
- জাত পণ্য বিনিময় হারে সমতা 
আনার ষে প্রস্তাব করেছেন তার 
ফলে সাধারণ কৃষক, ক্রেতাদের 
কোন স্থবিধা হবে না। এর ফলে 
জপ ভরীযর কুলাক ও'ঁজমিদারেরা গোলা- 
জাত ফসলের দরুণ কোটি কোটি 
মুনাফা করতে পারবে। আগে পাট 
ও তুলোর ফড়েরা মিলের পক্ষ থেকে 
ধেকাজ করতো, এখন গ্রামীণ 
কও জোত্দার-মহাজনের] 

সেটা কেড়ে নেবে। তখন কলের 

' মালিকেরা শিল্পজাত” পণ্যের দাম 
বাড়িয়ে লোকসান পুধিয়ে-নেবে। 


কুলাক-জোতদার এবং একচেটিয়া | 


শিল্পমালিক দু’দলই জনসাধারণের 
ট কেটে এই ষোটা মূনাফা 
যিয়ে নেবে। ite 
অথচ, শোষণের এই নির্মম চিত্রটি 
গ্রাম ও শহরের মধ্যে সমতা আনার 
2ভাজসভায় আলোচন! 
"(ঘৰৰ পৃষ্ঠার পর), .. 
করেছেন, দীর্ঘকালু কারাগারে অস্ত- 
রীণ থাকতে বাধ্য হয়েছেন | 
তিনি যদি আজ ইন্দিরা ঠশ্বর- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে স্সাস্ত বাগ ও গণতান্ত্রিক 
শক্তিকে এঙ্যবদ্ধ রুরার কথা বলেন 
'তাহলে দেশের শ্দমস্ত প্রগতিকামী 
যাইষ তাকে স্বাগত জানাবেন। কিন্ত 
তিনি যি শুধু ইন্দিরা কংগ্রেসের 
পরাজিত শ্বৈরতত্ত্রকে বাধা দিতে 
গিয়ে নিজের দলের .আধা ফ্যাসিস্ত 
শশআর এস এস জনসংঘ গোষ্ঠীকে 
আড়াল করে রাখেন তাহলে সাম- 
গ্রিকভাবে এই প্রচেষ্টা সফল হতে 
পীরে না। 
. বাম ও গণতাস্ত্িক এক্যকে কেবল 
কটইন্দিরা খৈরতন্্ই নয়, আর এস এস 
সহ সর্বপ্রকার অদ্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে 
পরিচালিত ‘করা প্রয়োক্ধন। শুধু 
কয়েকজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নেতার 
মধ্যে শ্বৈরতন্্র শিরোধী মনোভাব 
গণ্ডিবদ্ধ রাখাই যথেষ্ট নয়, বৃহত্তর 
সাধারণের মধ্যে গণতাস্তরিক অধিকার- 
গুলি, সমপ্রপায়িত করেই শুধু এই 
প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারেন৷ আগামী 
দিনে যদি চন্ত্রশেখ্র ও তার সমমনো- 
ভাবাপুন্ুমেতারো এই উদ্দেশ্যে সমস্ত 
বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে এরক্যবদ্ধ 
করতে এগিয়ে আসেন তাহলে 
ভারতে এক নতুন কষ্জযাণময় শক্তির 
. ক্রুত "অভ্যুদয় ঘট?ব । 
রদ ক 


৬ রি নত শা 





ব্যবসা পরিচালনায় বর্তমান আমলা- 


নামে শোষণ তীব্রতর করা এবং 
দের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি রাখা 


শোষণের ভাগধাটোয়ার] নিয়ে উভয় 
গোঠীর কলহ. মীমাংসার স্থযোগ 
দেওয়া সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার প্রয়ো- 
জন আছে । . 

স্থতরাং গ্রাম ও শহরের মধ্যে 
পণ্য বিনিময়ের সমতা রক্ষাকে 
সমর্থন করে। আমরা বলতে চাই 
যে সর্বস্তরের কৃষকের] যাতে এই 
নীতির সফল সমানভাবে ভোগ 
করতে পারে তার জন্যে এই সমস্ত 


* ১। প্ৰাথমিক জ্যোতিবি্ি!/ শৰীমপূৰ্বকুমার চক্তবর্তা | ১৫:০০ | 
২। গ্যাসের আণবিকতন্ত্ / শীপ্রতীপকুমার চৌধুরী / ১২০০ - 


একচেটিয়া পুঁজিপতি ও গ্রামীণ 

অতিগ্রয়োজনীয় এই তিনটি শর্ত 
পূরণ করা নাহলে গ্রাম ও শহরের 
উৎপন্ন পণ্যের বিনিময় হার সমতা” 
সম্পন্ন করে তোলার প্রস্তাধ অর্থহীন 
হয়ে পড়ে। বারণাল! সায়েব অবশ্থয 
তাই চান! 





৬এ, রাজ] সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭***১৩ 


ইষ্টাণ কোলফিল্ডগ লিগ্লিটেড . 


(কোল ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ ) 
নিন্দোক্তের জন্যে প্রস্তাব আহ্বান করছে 


১। ষ্টোর মেটিরিয়াল পরিবহন 

রেফাঃ নং *৪/স্টোর ট্রান্সপোর্ট/৬* তাং ১৯-৩-৭৯ 

বর্ধমান জেলার মধ্যে ( পশ্চিমবঙ্গ ) স্টোর মেটিরিস্বাল পরিবহনের জন্ত 
সুখ্যাত ও অভিজ্ঞ পরিবহন ঠিকাদারের কাছ থেকে সীল করা টেণ্ডার। 
বায্নার টাক! ৪*০* টাকা (চার হাজার টাকা মাত্র )। কাজের সময় 
১৯৭৯ সালের মে মাস থেকে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাস পর্যস্ত । ১০-৪-৭৯ 
তারিখ থেকে ১৯ ৪-৭৮ তারিখের মধ্যে লিখিত আবেদন দিয়ে এবং ভার! 
তারের অভিজ্ঞতা/পরিচয় পত্রের সন্তোষজনক প্রমাণ দেখিয়ে প্রতি সেটের 


জন্য ১০ টাকা নগদ দিয়ে মপ্রত্যার্পশষোগ্য) যে কোম সম্পুর্ণ কাজের দিনে ' 


সকাল :*টা থেকে বেল! ১টা ও শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টার 
মধ্য পাগ্ুবেশ্বর এরিয়া, পোঃ পাণ্ুবেশ্বর, জেল] বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ ) 
ঠিকানা জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে পাগুবেশ্বর এরিয়ার এরিয়া ষ্টোর 
অফিসারের কাছে টেশার দলিল পাওয] ধাবে | টেগার জমা দেবার তারিখ 
ও সময় ২০ ৪-৭৯ বেলা ১টা পর্যন্ত এবং এদিন বেল! টায় ইচ্ছুক টেগ্ডার- 
দাত] অথবা! তা দর মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা 
হবে। গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ নিয়তম অথবা অন্য যে কোন টেগার গ্রহণে বাধ্য 
থাকবেন নু এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন অথবা সমস্ত. টেগার 
বাতিল করার এবং একাধিক টেণ্ডারদাতার মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবার 
অধিকার. সংরক্ষিত রাখছেন। বায়নার টাকা ছাড়া টেপার বাতিল 
কর! হবে । | ; 

২। বাসগৃহ নিৰ্মাণ * 

রেফাঃ নং জি এম/কেওা/ই.ই (পি)/টেগার/১২৮৮৫ তাং ১৭-৩-৭৯ 
স্তানিটায়ী, বৈদযাতিক ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা সহ নিয্নোক্ত বাসগৃহ নির্মাণের 
অন্ত ই সি এল-এর তাঁলিকাতুক্ত ঠিকাদার এবং রাজ্য পি ডবলু ডি, সি পি 
ভবলু ডি, এম ই এস, রেলওয়ে কেন্দরীয়/রাজ্য সংস্থাসযুহের উপযুক্ত শ্রেণীর 
অঙ্থমোদিত / ভালিকাতুক্র ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী বরের 
ভিত্তিতে সীল করা টেণ্ডার । (ক) স্থান (খ) টাইপ ও ইউনিট সংখ্যা (গ) 
আনুমানিক খরচ (ঘ) বাঁয়নার টাকা (ও) সম্পূর্ণ করার সময় (চ) টেওডার 
গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় (ছ) টেগডার খোলার ভারিখ ও সময় নিম্ন্ূপ £ 
(১) (কৃ) বহুল! (খ) এন এইচ এম ৩২ (গ) ৪,৮৬,৮১৯ টাকা (ছ) ৪,৮৬৯ টাকা 


(ও) ১২ (বারে?) মাস (চ) ২৫-৪-৭৯ তারিখ বেল! ২'৩০ট! পর্যস্ত ছে) ২৫-৪-৭১ . 


চলবে না, কারণ এই সকল আমলাই 


জমিদার গোষ্টীর সে দ্াদখতে বাধা । 



























কয়লা পরিবহন ও ভ্যাম্পিং k 
রেফাঃনং ই সি এল ! সিয়ার | এস এ এ সাদ কুল রব 


১৩৮৯ তাং ১৬-৩ ৭১ 


ই সি এল / সি পি ডবলু ডি / এম ই এম (রদ কের সা J 


কারী সংস্থাসমূহের অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসযোগ্য ঠিকাদারদের ফাছ' ৫কে লীন: 


করা টেণ্ডার মহাবীর (আর ) পিট. থেকে তোল! কয়ল! যত খিটার থেকে, 
৫** মিটার দূরত্বে সমগ্র মহাবীর (আর) সাইডিংয়ে পরিবহন শ. ভাম্পিংয়ের, |. 
অন্ত। আম্মমানিক পরিমাণ প্রতিদিন ৩০০/৪০৯ উন? বায়িনীর : ছক অব |" 


দিতে হবে ৩০০* টাকা | এল এস) বায়নার টাকা ছাড়া টার: বাঁঞ্জিল 
করা হবে। ৫০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা মাত) জমা দ্বিয়ে' অগ্রজ্যাপ্রতাসা) 


সাব-এরিয়! ম্যানেজারের অফিসূ, সিয়ারসোল ' সাব- এরিক, কুহষ্টযিসা, 
এরিয়] থেকে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া ধাবে। মিয়ারমোল্‌ সাব-এর্িস্ার. ঙ টুপ 
কেশিয়ারের কাছে টেণ্ডার পত্রের দাম ও বাক্সনার টাকা নগদে: ছা দিতে ৰ 


হবে। ৪ ৪-৭৯ তারিখ থেকে ৯-৪-৭১ তারিখ পৰ্যস্ত অফিসের: সমর টেপার 


পত্র পাওয়া যাবে। 
হবে এবং ই দ্বিন বেল ৩ ৩+টায় উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক ঠিকাদ্বার অথবা! 


তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেপ্তীর কষিটি টেন্ডার খুলবেন ৷" * 
কর্তৃপক্ষ সর্বনিয় টেগ্ডার গ্রহণে বাধ্য থাকবেন, না: এবং কোন কারণ না. 


দেখিয়ে যে কোন অথবা সমস্ত টেগ্ডার বাতিল করতে পীরৰেনঁ ৷; 
তারিখ বেল! তটায়। (২) (ক) শঙ্করপুর (থ্‌): আন এইচ! কিল শুং (”) 
৪,৮১,৮৯৬ টাক! (ঘ) ৪,৮৯৬ টাকা (৬) ১২ মাস- 6) ২৫-৪ ৭৯ ভারিখ- বেল। ৫ 
২'০০টা পর্যস্ত ছে) ২৫-৪-৭১. তারিখ বেল] ৩টায়। (5) (ক) দোস্বার কেও, 
(খ) এন এইচ এম ৩২ (গ) ৪,৮৬,৮৯৯ টাঁকা (ঘ) ৪,৮২৯ টকা? (ও) > হাল: 
(চ) ২৫ ৪ ৭১ তারিখ বেলা ২'৩০ পর্যন্ত (ছ) 3৫-৪ 9৯ তাঁৱিধ বেল ওটায় ৷ 
46) কে) সিছুলি খে) এন এইচ এস ১৬ (গ) ২,৪৩,৪৪৮ ডি ২,৪৩৫ টাক] 
(ও ৯ মাস (5) ২৫-৪-৭৯ তারিখ বেলা ২: :৩০ট1 ্স্ত-$) ২৫ 8- ন তারিখ 
বেলা ওটায়। (৫) কে) লোয়ার কেণ্ত! (খ) ‘বি’-৪ 0). ১১০,১৭৩ টাকা 
(গ) ১,১০২ টাকা (ঘ) ৬ মাস (ও) ২৬ ৪ ৭৯ তারিখ বেলা, হওন্টা! পর্যন্ত 
(চ) ২৬ ৪-৭৯. তারিখ বেলা ৩টায়। (৬) (ক) কুমারখালী ও নি নি বধ, ধা 
১২, “বি” ৮, ‘সি’ ২ (গে) ৫,৪৭১৬১২ টাকা (ৰ) ৫,৪৭৭ টাকা ও) ১২ সাস 
(চ) ২৬ ৪ ৭৯ তারিখ বেলা ২'৩*ট পর্যন্ত. (ছ) ২৬ ৪-৭৯ তারিখ বেলা 
৩টায়। (৭) (ক) হেড কোয়ার্টার এরিয়া (খ) ‘এ’ ৮, “বি ৮৮ “দি” ৪. (গ) 
৫,৪১,২৮০ টীকা (ঘ) ৫,৪১৩ টাকা (ও) ১২ মান (5) ২৬ ৪ ৭৯ তারিখ হেল? 
২"৩* পর্যস্ত (ছ) ২৬-৪-৭৯ তারিখ বেলা ৩্টায়। ১৬-৪+৭৪ তাতিধ বেকে 
২৪-৪-৭৯ তারিখ পর্যস্ত যে কোন কান্রের দিনে, অফিসের সহস্থে কেও 
এরিয়া অফিসের ক্যাশ অফিসে প্রতি সেটের জন্য ১** টাকা নগদ বিয়ে 
( অপ্রত্যার্পনষোগ্য ) একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অফিস ( সিভিল } জেল 
রেল ম্যানেজারের অফিস, কেও্ডা এরিয়া, পোঃ বহুলা, জেলা বর্ধহান্ম (পশ্চিষ" 
বঙ্গ) থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে। ধার] ডাকে টে হাঁ এপত্র পেভে 
চান তাদের প্রতি সেটের জন্ত অতিরিক্ত ৫ টাক] মনি অর্ডান্ে পাঠাতে 
হবে। টেগার দলিল ডাকে পৌছতে দেরী হওয়ার দায়িত্ব এই ফৃগুৰ গ্রহণ, 
করবে না। জীন কর! খামে টেগার দলিল নং, কাজে বিবরণ, বানা 
টাকা জমা দেবার বিবরণ, টেগার গ্রহণ ও খোলার শেষ তারিধ ও সময় 
লিখিত প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা টেপগার গ্রহণ কর] হবে এবং উপরিউক্ত 
সময় অনুযায়ী ধোলা হবে। বায়নার টাকা আপানদোলের তে কোন 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের ওপর, ষ্টেট ব্যাঙ্ক বাঞ্ছনীয়, কোল ইন্তিত্বা (নষিটেত, 


এ / সি ইষ্টাৰ্ণ ডিভিশন, কেও্ডা একিয়ার অঙ্থকূলে এ এফ এষ কেও এনিম্র 
কাছে জম! দিতে হবে এবং তার রসিদ টেগারের সঙ্গে জুড়ে ফিতে হবে । 


টেপার প্রস্তাব টেগার ধোলার তারিখ থেকে চার মাস সহস্ধ পৰন্ধ গ্রহণ্তে 
জন্য উগুক্ত থাকবে | কেবলমাত্র সেইসব ইচ্ছুক টেগ্ডারদাভাদ্েরই পান 
দলিল দেওয়া হবে যারা এরিয়া সিভিল ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে ভাষের 
অতীত অভিজ্ঞতা ও সঙ্গতিন্ন সন্তোষক্ষনক প্রমাণপত্র দ্বাখিদ্দ করতে 
পারবেন ৷ এই দপ্তর কোন কারণ না দেখিয়ে এক বা একাধিক ডেঞ্জান্র- 
দাতার মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবার এবং যে কোন অথবা! ল্হ্ভ ঢেণ্ডাত্র 
আংশিক বা সম্পূর্ণ গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার সংরক্ষিত রাখছ্ছে-খ 












১০-৪-৭৯ তারিখ বেলা ১1 পর: গ্রহণ কর: রং 


নি 


চর 


Regd. No WB/CC-32 


' মোরারজী ও কান্তি 


(>স পৃষ্ঠার পর ) 
একজন শিক্ষানবীশ হিসেবে যার কর্ম- 
জীবন শুরু হয়, কি করে তিনি এত 
সম্পত্তি, এত টাকার মালিক হলেন? 
তার এই সম্পর্ভতি ও টাকার উৎস 


+ কে? 


কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা এ 


ব্যাপারে মোরারজী দেশাইকে সোজা- 


hu করেছেন। তারের 
ব্য, ষেহেতু -কাঁত্তি দেশাই তার 
মানা রাজনৈতিক সীবদের একান্ত 


সির হিসেবে নিযুক্ত সেহেতু এই 
এক্টা অবৈধ কারবার চালিয়ে লক্ষ 


লক্ষ টাক। আয় করেছেন.এবং যেহেতু 


ক একই বাড়িতে ৰসবাস করেন, 


সৈহেতু মোরারজী . দেশাই তার 


" ছেলের অপকর্মের কোন খবর ন! 
, জেনে থাকতে পারেন না। তিনি 
, সবই জানেন | তার: প্রচ্ছন্ন লহযো- 

'  গিতভা। না থাকলে তার ছেলের পক্ষে 


এরকম একটার পর একটা অপবর্ম 
কর? সম্ভব হত ন1। কংগ্রেমী নেতারা 
আরও অভিযোগ করেছেন, মোরা- 


রী দেশাইয়ের যতবার রাজনৈতিক: 


পদোন্নতি ঘটেছে, ততবারই কাস্ধি- 
লাল বড় বড় অপকর্ম করার সাহস 
পেয়েছেন । তাদের অভিযোগ, 
কাস্তিলাল ১৯৪৯ লালে ফোনিক্স 
মিলের কেলেংকারী দিয়ে তার অপ- 
কমের শুভসুূচন! করেন। ষোরারজী 
দেশযাইকে দিয়ে নাকি এই মিলের 
বিরুদ্ধে আনীত” বেআইনী ৩* লক্ষ 
টাকার কেসটি কাস্তিলাল শেষ পর্যন্ত 
ডিসমিস করিয়ে দেন, যার পূরক্কার 
স্ব্ূপ তিনি এ ৩* লক্ষ টাকাই জীবন 
বীমার নামে পেয়ে যান। শোন! 


সি 
। 


যায় ১৯৫১ সালেঁর ২৮ জামুয়ারী এই 
কেসটি বোশ্বাইয়ের সি আই ভি 
বিভাগের আযাসিস্ট্যাপ্ট পুলিশ কমি- 
শনারের কাছে জমা পড়ে এবং কাস্তি- 
লালের কৃতিত্বে কেন খারিজ হবার 
পর সমস্ত কাগজ্পপত্র মিলে নিয়ে 
যাওয়ার পর হঠাৎ, এক অগ্নিকাণ্ডে 
সেই সব কাঁগজপত্র নাকি পুড়ে ছাই - 


হয়ে যায়। 
৯৯৬৪ সালে মোরারজী যখন 


ভারতের অর্থমন্ত্রী তখন কাস্তিলাল 
তার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। 
এই সময় অভিযোগ উঠেছিল কাস্তি- 
জাল নাকি কোন একটি ব্যবসার সঙ্গে 
যুক্ত। কিন্ত মোরারজী দেশাই সংসদে 
সেকথা অস্বীকার করেন। কিছুদিন 
প্র সংসদে একটি ফটোস্ট্যাট কপি 
পেশ করে অভিযোগ ওঠে যে কাস্তি- 
লাল ভগ্তসাল স্যাণ্ড কোম্পানীর পে- 
রোলে আছেন। সেখান থেকে 
তিনি প্রতিমাসে ২ হাজার ৫০ টাকা 
এবং লাতের উপর শতকর চার ভাগ 
পান। অথচ এজন্ত দেই কোম্পা- 
নীতে তাকে কাজই করতে হয় না। 
এছাড়া অভিযোগ ওঠে তিনি তখন 
তিনটি ভারতীয় কোম্পানীর ভিরে- 
উন । এছাড়া অতিঘোগ আছে, 
বরোদা মিউনিসিপ্যালিটিতে তার 
দশটি জমিথণ্ড আছে, যার দাম প্রায় 
২ লক্ষ টাকা । মোরারজী দেশাই 


তখন কান্তি দে 
১২ আনা প্রতি বর্গগজ দামে প্রায় 
৮* হাঁজার বর্গগজ্জ জমি মহারাষ্ট্র 
হাউসিং বোর্ডের কাছ থেকে বেনামে 
ক্রয় করেন। বোদ্বাইয়ে তার 
নিজের নামে, স্ত্রী পদ্মার নামে এবং 
পুত্র ভরতের নামে কয়েক লক্ষ টাকার 
ফ্যাট আছে। সম্প্রতি লোকসভায় 


উড (কোক ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেঘ) 


নিন্দোক্তের জন্য প্রস্তাব আহবান করছে 


ওভারহেড স্তাণ্ড হোগ্জার নির্মাণ 


রেফাঃ নং সি কে আই / এফ আই ৭৬ /১০৭৬ তাং ৩ ৩-৭৯ 


চিনাকুড়ি সাব-এরিয়াক্ম চিনাকুডি ২নং খনিতে বরাচক সীমের স্কাণ্ড ষ্টোয়িং 
সিষ্টেমের অন্ত আর শি পি ওভারহেড স্ডাণ্ড হোপ্পার নির্মাণের জন্ত ই সি এল/ 
সি পি ভবলু ডি { এম ই এদ / রেলওয়ে এবং কেন্দ্রীয় / রাজ্য / সরকারী 
সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী দরের 
ভিত্তিতে সীল করা টেপ্ডার ৷ সাব এরিয়া ম্যানেজারের অফিস, পোঃ হম্দর- 
চক, চিনাকুড়ি সাব-এরিযক্সা, জেল! বর্ধমান থেকে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া 
যাবে । চিনাকুড়ি সাব-এরিয়ার সাব- এরিয়া ম্যানেজারের অফিসে ৪-৪-৭৯ 
তারিখ ৩০, টা পর্যস্ত টেণ্ডার গ্রহণ কর] হবে এবং এ দিন বেলা টায় 
উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেণ্ায়দাতাদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। চিনা- 
কুড়ি সাব-এরিয়ার কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের জন্য নগদে ৫৩ টাকা 
দিতে ( অপ্রত্যার্পনযোগ্য ) ১৫-৩-১৯ তারিখ থেকে ৩-৪-৭৯ তারিখ পর্যস্ত 
অফিসের সময়ে সকাল ১*ট] থেকে বেল! ২টা পর্যস্ত সাব-এরিয়! ম্যানে- 
জানের অফিল থেকে টেণ্ডারপত্র “পাওয়া যাবে । 


/” বম্পাঁদক কর্তৃক হ্বীপালী এস, ১২৩/১, আবপর্য প্রদুজ্ঞ রোড, কলিকাঁভ-৯ থেকে মৃত্রিভ একং দর্পণ কার্ধালন্ম ৬১ মট জন, ০ ১৩ থেকে গ্রকাশ্শিত্ত 


00105 2 244532 


পদ্মা দেশাইয়ের ফ্ল্যাট বিক্র নিয়ে" 
“ কথাও উঠেছে। তাছাড়া ১৯৪৬ 
থেকে ৯৯৭৭ সাল পর্যন্ত পদ্মা দেশাই 
ইনসিওরেম্সের কমিশন হিসেবে ৯৫ 
লক্ষ টাকারও বেশি আয় করেছেন।। 
অনেকের যতে ব্যবসায়ীরা পদ্মা 
দেশাইকে দিয়ে ইনপিওর করিয়েছে 
শুধুমাত্র মোরারজী দেশাইকে তুষ্ট 
রাখার জঙ্ত । 
মোরারজী দেশাইয়ের বিভিন্ন 
সময়ের বিদেশযাত্রায় কাস্তি দেশাই 


প্রাইভেচ সেক্রেটারী হিদাবে সঙ্গী 
হয়েছেন । অভিযোগ উঠেছে, এই 


বিদেশ ভ্রমণের সৃষোগে কাস্তিলাল 
নানা রকম ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ 
টাকা আয় কলেছেন। তাছাড়া 
প্রাইভেট সেক্রেটারী হওয়ার 
স্থযোগে বহু ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার 
খুব দহরম মহরম আছে। তিনি 
নাকি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের উচ্চপদে তার 
বিশ্বস্ত এবং গুজরাতী ভাইদের বসাতে 
সংবিধান বহিতর্ত বহু কার্যকলাপ 
করেছেন। | 

আমেদাবাদে প্রায় ৩* হাজার 
বর্গমিটার জমিতে ১৫শো। বর্গমিটারের 
উপর একটি প্রাসাদ আছে। এই 
প্রাসাদের মাপিকও নাকি কাস্তি- 
লাল। প্রাসাদটি নির্মাণে ২*লক্ষ 
টাকারও বেশি খরচ হযেছে বলে 
ওয়াকিবহাল মহলের ধারণ! । 

কান্তি দেশাইয়ের ছেলে ভরত 
ইটালীর একটি সাবমেরিন তৈরীর 
কারখানায় কাজ করে। ভারত সর- 
কার এই কারখানা থেকে সবিমেরিন 
কেনার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভরত 
তার বাবা কান্তিলালের পরামর্শমত 


এব্যাপারে কথাবার্তা চালাচ্ছে বলে 
শোনা গেছে । 


এছাড়া জনতা পার্টির কোষাধ্যক্ষ 
পিবি গুপ্ত বলেছেন, মোরারজী 
দেশাই প্রধালমন্ত্রী হবার পর কাস্তি- 
লাল বিধানসভা নির্বাচনের জন্য 
মাত্র ছমাসে ৯* লক্ষ টাক ভোলেন। 
এ নিয়ে সংসদে তুমুল বাদ প্রতিবাদও 
হয়। অনেকে প্রশ্ন করেছেন, কোন্‌ 
অধিকারে কাস্তি দ্বেশাই এই টাক! 
তুলেছেন ? প্রধানমন্ত্রীর ছেলে 
হিসেবে ব্যবসায়ীরাই-ষে এ টাকা 
 কান্তিলালকে দিয়েছিলেন সে বিষত্রে 
সবাই নিঃসন্দেছ। লি বি গুপ্ত স্বীকার 
করেছেন, তিনি কাস্তিনালকে এক- 
জন নাগরিক হিসেবে টাকা তোলার 
দ্বায়িত্ব দেন! এ বিষত়ে জনতা 
পার্টির অন্যতম নেতা মধু লিমায়ে 
দ্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, কোন 
অধিকারে সি বি গুধ কাস্তি-দেশাইকে 
এই দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন? 
অভিযোগ আর অভিযোগে 
কান্তি দেশাই জর্জরিত। কিন্তু তবুঃ 
কোন তদ্বন্ত কমিশন তার* বিরুদ্ধে 


সম্পার্দক- হারেন বসু 


বসানো হবে ন1--4 বিষয়ে এধন 
অনেকেই একমত । কারণ! সবারই 
ধারণা, তদ্রস্ত কমিশন বসলে কেঁচে। 
খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে । 
তাতে মোরারজী দেশই নিজের দায় 


PRICE ‘60 Pdes 
কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। সে 
ভয়েই মোরারজী দেশাই ছেরে, 


আচলের তলার লুকিয়ে রাখতে চাই 
ছেন বলে অচ্তিযোগকারীদে 
ধারণা । র্ টা 


রর 





গত -ফান্তনে কলকাতার এক _ 
= ভদ্রসহিল'! নয় শতেরও .বেশী বিয়ের 


নেমন্তন্ন পেয়েছেন। নিমন্ত্রণ পত্র 
এসেছে কলকাতার প্রায় প্রতিটি 
পাড়া থেকে, পশ্চিষবাংলার নানা 


গ্রাম, গঞ্জ আর শহর থেকে । প্রবাসী ' 


বাঙ্গালী যাঁরা কাশ্মীর থেকে কেরালা! 
পর্যস্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, 'যার! 
বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন-_তীার্দের 
কাছ থেকেও সনির অনুরোধ 
এসেছে নব-দম্পত্তিকে আশীর্বাদ 
জানাতে । প্রায় প্রতি মাসেই ভল্র- 
মহিলা এরকম শয়ে শয়ে আমন্ত্রণ 
লিপি পান। দ্রমহিলার নাম 
ঠিকানা-মঞুপ্ী তালুকদার, সম্পা- 
দিক তথ্যকেন্ত্র, ১০, গভর্নমেপ্ট প্লেস 


ইষ্ট (রাঁজতবনের সামনে ), কলি, 
কাতা_১ ফোনঃ ২৩ ৪৪৬৭ । 
তথ্যকেন্ত্র একটি বিবাহ প্রতিষ্ঠান 
ভারতের একমান্বু আধুনিক বিভুগুন 
সন্মত ও সুশৃঙ্খল বিবাহ প্রতিষ্ঠান 
বাংলার গর্ব এই তথ্যকেন্দ্র। আরে 
গর্বের কারণ এই যে, তথ্যকেন্্ এটি 
বাঙ্গালী মহিলা পরিচালিত সফ৯ 


সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান । তথ্যকেন্রের 
কৰ্মপদ্ধতি শুধু শৃঙ্খল আরা 
প্রস্থই নয়, খয়পব্যয়ীও বটে। যিনি 
পাত্র বা পাত্রী খুজছেন তাঁকে 
প্রথমে মোট আট টাকা দিয়ে সমস্ত 
হতে হবে। তারপর মাসে পাঁচ 
টাকা করে সাগডিস চার্জ । বিয়ে ঠিক 
হয়ে গেল লাবে আর দশ টাকা 
ফাইনীলাইজেশন ফি। 











টেপার মনন দু 


নির্মাণ ও পরিবহনের কাজ 


রেফাঃ নং ই সি এল! এইচ কিউ / সি. এম ভি/ এস ই < (সি)/৩৩1২২৬৭ 


তাং ২১ ৩-৭১ 


নিষ্বোক্ত টেণ্ডার দলিলের বিক্রণ্ন এতত্বারা ১-৪:৭৯ তারপর বর্ষিত করা. 
হল। নিষ্বে বর্ণিত অফিস এ তারিখে বেলা ৬ট] পর্যস্ত টেপার গ্রহণ করা 
হবে এবং অবিলম্বে খোল! হবে। (১) টি ডি নং ৪৮,৪৯,৫০ এল ই (দি)/ 
*৮-৭৯ পনিয়াটি ভবলু/শপের আযাডিশলাল সি ই (ই আ্যাণ্ড এম)-এর অফিসে 
১৯-৪-৭৯ তারিখে (২) টিভি নং ৫১, এস ই (সি)৭৮ ৭১ নিয়ামতপুর 
ভবলু/শপে আাডিশনাল সি ই (ই আযাড এম)-এর অফিনে, ১১-৪ ৭৯ তারিখো 
(৩) টি ডি নং ৭২, ৫৬ এস ই (সি)/+৮-*৯ সোদপুর ডবলু/শপে ডেপুটি লি ই 


(পাঁওয়ার)-এর অফিসে ১২-৪-৭৯ তারিখে ৷ 
থাকবে। চেয়ারম্যান-কাম- ম্যানেজিং ভিউ অফিস, পোঃ দ্বিশেরগড় 


জেলা বর্ধমান । 


অন্তান্ত শর্তাবলী অপরিবতিত 


চি 





ইষ্টাণ কোলফিল্ডপ লিনিটেড 
(কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ ) 


V সংশোধনী নোটিস 
ইনক্লাইন শ্যাফটের ড্রাইভেজ - 

রেফাঃ নং জি এম়/কেণ্ডা/ই ই (সি)/১২৯৮৮ তাং ২১-৩ ৭৯ 

মুল টেণ্ডার নোটিস নং জি এম/কেণ্ডা/ই ই (সি)/টেগার/১২০৬, তাং 
১৪-২-৭৯ এর সুত্রে এতদ্বার] সংশ্লিষ্ট সকলকে জান্লানো যাচ্ছে যে, টেপ্ডার 
গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ২৪-৪-৭১ বেলা ২৩০ট] পৰ্যস্ত বর্ধিত করা হল। 
২৪-৪-৭৯ তারিখ বেল! টায় খোলা হবে। অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত 
থাকবে। একজিকিউটিভ ইপ্রিনীয়ার ( সিভিল ) জেনারেল ম্যানেই 
অফিস, কেণ্ডা এরিয়া, পোঃ বহুলা, জেলা ঘর্খসান (পশ্চিমবঙ্গ)। ,' 


রা 


& 
হি 


সা ৯ 


ক্ষ্ব জনসংঘ নেতারা বর্তমান অবস্থার জন্য 
বাজপেয়ী ও আদবানিকে দায়ী করছেন 





_ দ্বাবিশ ্ধ॥ ১২শ সংখ্যা শুক্ষবার ১৩ই রিনি '৭৯ ॥ ৬০ পয়সা 
সঞ্জয়ের জন্য ইন্দিরা কথ 
আবার ভাঙ্গতে চলেছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


* আর গোপনে নয়, লব গান্ধী 
পুর্ণোষ্কমে এবার রাজনীতির প্রকাশ্ত 
আসরে নেমে পড়েছেন । এ ব্যাপারে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের অনেক নেতা 
কন্ধ। কিন্ত খোদ ইন্দির1 গান্ধী 
স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, সঞ্চয় 
আড়ালে থাকুক এট! তিনি চান না। 
লপযয় প্রকান্তে আসার অন্য বদি 
আবার কংগ্রেসে ভাঙন দেখা দেয়, 
তাতেও তিনি ভীত নন । তার মতে 
এতে ঘি রাজনীতি থেকে তাকে 
চিয়তরে সরে যেতেও হত তাও তিনি 
হাসিমুখে মেনে নেবেন । 
হঠাৎ পঞ্চয়কে রাজনীতির মঞ্চে 
ইন্দিরা গান্ধী কেন টেনে আনলেন? 
একি নেহাৎই পুক্জন্সেহে, নাকি অন্ত 
কোন উদ্গেত্তে? গোপন হজে জান! 
গছে, রাতে রাজ্যে ইদ্দিরা- 
কংগ্রেসের বছ নেতার লঙ্গেই সঞ্জয় 
এতদিন নীরবে বহ মিটিং করে. 


তাদের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার 
‘করেছেন। তারা 


রাজনীতিতে নামুক। তাহলে যুব 
কংগ্রেসে যে বিচ্ছিন্নতার ভাব দেখা 
(শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায়) 


| বছদিন ধরেই 
“দ্বাবি করে আসছিলেন, সপ্রয় প্রকাশ্ত 


(বিশেষ প্রতিনিধি ) 
আর এস এসের বিরুদ্ধে রাঁজ- 


মারারপেয় রাজনৈতিক তৎপরতা 


আর এস এস ও জনসংঘকে বীতিমত 


"ভয় পাইয়ে দ্বিয়েছে। ভনসংঘ- 


নেতার প্রথম দিকে ভাবতেই পারেন 


নি হঠাৎ তারা অভাবে আক্রান্ত 


হবেন। তাই যখন রাজনারায়ণ 
আর এস এসের বিরুছে সোচ্চার হয়ে 
ওঠেন, তখন তারা যে পাণ্টা কৌশল 
গ্রহণ করেন শেষ পর্যস্ত সেই কৌশল 


বদল করতে তার! বাধ্য হয়েছেন । 
জনসংঘ নেতার? . কল্পনাও করতে 
'পারেননি শেষ পর্যস্ত রাজনারায়ণ 
সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গেও হাত মেলাবেন 
কিন্ত কার্যত তা! ঘটায় জনমংঘ এখন 
রীতিমত সংশয়াচ্ছন্ন | - 

সম্প্রতি এক বৈঠকে জনদংঘ 
নেভার! একযোগে তাদের বর্তমান 
অবস্থার জন্য অটলবিহারী বাঞ্পের়ী 
এবং লালকষ্ণ* আদবানীকে দায়ী 
করেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কণে অনেকে 
বলেন, চরণ সিং-কে পুনরায় মস্্িতে 
ফিরিয়েআনার জন্য বাজপেয়ী ও 
আদবানি খুধ বাড়াবাড়ি করেছেন। 





সি পি এমের বিরুদ্ধে জোট গঠনের 
প্রশ্নে দুই পার্টির ভিতরে মতভেদ 


রাজনৈতিক সংবাদদাতা) - 

রাজ্যের বামক্রণ্ট সরকার তথ! 
সিপিএমের বিরুদ্ধে প্রফুল্ল লেনের 
নেতৃত্বে “জাতীয়তাবাদী” দলগুলোর 
প্রস্তাবিত মোর্চা গড়া নিয়ে রাজ্যের 
ইন্দিরা কংগ্রেস এবং খোদ জ্রনতা 
পার্টির একাংশের মধ্যে মততেদ দেখা 
দিয়েছে | 


ইন্দিরা কংগ্রেস এবং জনতা পার্টির 
একাংশের মি পি এম বিরোধী মোর্চা 
গড়ার ব্যাপারে আপত্তির কারণ 
অবশ্যই ভিন্ন। ইন্দিরা কংগ্রেসের 
রাজ্য শাখায় সভাপতি বরকত গণি 
খান চৌধুরী এবং তার কিছু অনুগত 
নেতা চাইছেন একক ভাবে বামক্রণ্ট 
তথা সি পি এমের বিরুদ্ধে বিক্ষোত 


“বাম সরকার উচ্ছেদ করতে মাকিনী হার্থগাহাযয 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


আমেরিকার সরকার ছুই দুইবার 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে পশ্চিম- 
বঙ্গ এবং কেরলে বামপন্থী কমিউনিস্ট 
পার্টির নির্বাচনী সাফল্যকে পযুদস্ত 
করবার জন্য কয়েক লক্ষ ডলার 
সাহায্য দিয়েছিলেন.এবং সেই টাকা 
প্রীমভী গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি থাক! 
কালে আমেরিকান এবেন্পীর কাছ 
থেকে-সংগ্রহ করা হয়। 
২ এই তথ্য ভারতস্থ আমেরিকার 
প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ভানিয়েল . প্যাট্রিক 
ময়নিহানের সন্তপ্রকাশ্রিত “এ তেপয়াস 


পীস* গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। 


: ইময়নিহান লিখেছেন ১৯৭৪ সালে 
ঞষতী গান্ধী ভারতবর্ষে সিআই একস. 


নাশকতাযূলক কাজকর্ম অনুসন্ধানের 
জন্য যে নির্দেশ দেন তার পরিপ্রেক্ষি- 


তেই প্রীময়নিহান এই তথ্য সংগ্রহ 
করেন। 

এই পুস্তকে শ্রীময়নিহান আরে 
বলেছেন, ভারতীয় রাজনীতিতে 


- অস্ততপক্ষে ছ বারের জন্ত আমেরি- 


কান সরকারের হস্তক্ষেপ ঘটে এবং 


সেটা ঘটে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে 


বামপন্থী সরকার উচ্ছেদে করার জন্য 
ব্যাপক অর্থসাহাষ্োর বিনিময়ে । 


শ্রীমতী গান্ধী আমেরিকান সর- 
কার এবং ভার গোয়েন্দা দপ্তরের 
কার্যকলাপের প্রতি সম্প্রতি বিরূপ 
মনোভাব দেখালেও তিনিই কিন্ত 
১৯৫৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভা- 
পতি থাকাকালে কফেরল সরকারের 
পতন ঘটানোর অন্ত সরাসরি, 
আমেরিকার কাছ থেকে. অর্থসাহাধ্য 
গ্রহণ করেন । i 


- আস্থা রাখতে পারছেন না। 


আন্দোলন করে নিজেদেরকে প্রধান 
বিরোধী দল হিসেবে চিহ্নিত করতে । 
অন্তদিকে জনতা! পার্টির বিমান মিত্র 
প্রমুখ করেকজন চান বামজপ্ট 
সরকারের সহযোগিভা করে কাজ 
করতে । 

ইন্দিরা কংগ্রেসের বরকত সাহেব 
সাংগঠনিক দিক থেকে প্রায় বিচ্চিন্ন। 


দ্বলের প্রতিষ্ঠিত নেতারা ' সবাই তার |. 


বিরোধী । শুধু হ্ত্রত মুখাজার দয়ায় 
যাহোক করে. তার সাংগঠনিক 
কাঠামোট? বজায় রেখেছেন । দলের 


কেন্দীয় নেতাদের কাছে বরকত 


সাহেব তার ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য 
একক ভাবে কাজ করতে চাইছেন। 
বিদ্ধ দলের অধিকাংশ নেতা এবং 
কর্মী আর তার কার্যক্ষম্তার ওপর 
ভারা 
প্রকুল্প সেনের নেতৃত্ে ্রপ্ট গঠন করতে 
বদ্ধপরিকর । ওদ্দিকে বরকত সাহেব 
কিছুতেই প্রফুল্পবাবু অথবা পুরুবী 
মৃখার্জদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের 
প্রাধান্ত খর্ব করতে রাজী নন। 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


এজন্ত আঁদবানি একবার. পদত্যাগের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মোরারজী 


. দ্বেশাইয়ের ওপর চাপ হুটি করেন। 


অথচ মগ্ত্রিত্বে আসার পরই চরণ সিং 
তার স্বযৃতি ধরেছেন । প্রথম দিকে 
তার যোগ্য ‘চেল!’ রাজ্বনারায়ণকে 
দিয়ে আর এস এসের বিরুদ্ধে 
উত্তরপ্রদেশ জনতা পার্টিতে ভাঙন 
সৃষ্টি করে এখন তিনিও আর এস 
এস-এর বিরুদ্ধে *বীরবিক্রমে লাঠি 
ছ্োরানে শুরু করেছেন? 


(শেষশাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


দণ্ডদানের ছড়া 
অনার্য মিত্র ' 
এক 


জিয়া জেনারেল জিয়া, 
‘কিসাস্‌*’ কিসের মিঞা? 
ফাসি দিলেন তারেই 
আবার তার ক্ষমতা নিয়! ? 





. হায়, আল্লাহ্‌ হুজুর, 
কোন্‌ আইনে বাদশা হলেন 
ভয় পেয়েছেন জুজুর ? 


বাঃ 'মুনাফেক্‌’*, সালাহ 
- এই কোরাণের বাণী; 

নিজের বেলায় আইন জানিনা 

পরের ব্লোয় যানি? 
*' কিসাদ্‌-সজঞানে অন্তায়ভাবে 
কাউকে হত্যা করলে বিনিময়ে 
হত্যাকারীকে হত্যার যে' বিধান 
দেওয়া হয়েছে ইসলামী পরিভাষায় 
তাকেই বলে ‘কিমাস্‌’। ( কোরাণ ) 


|* মুনাফেক্‌=কপটাচারী (কোরাণ) 


বা 
আপনি কি আধারে? 
ও আমার জ্যোতিদাদা 
বিদ্যুৎ দাারে ! 
বিদ্যুৎ গতিবেগে 
ছুটে চলে প্রশাসন, . 
তাই বুঝি ঘাটতি, 
তাই হায় হছতাসদ ? 
-জ্যোতিবাবু আপনি তে! 
প্রিয়তম মন্ত্রী, 
আমরা মদত দেবো 
সেতারের তন্ত্রী | - 
কথা ছিল কথা রাখা 
রাখতে যে পারিনা, 
আমর যে মন্ত্রী নই - 
কলকাঠি নাড়িনা। - - 
বড় ব্যথা এই বুকে 
কোথা তুমি দাদাপো! 
আধার যে নকাঁলে! 
হুস্তর বাধাগেো। 
কিছু আলে! কিছু কালো ৯ 
তাতে আরো ভয় পাই, 
দুই কানে ছুই বাণী £ 
তয় নাই জয় নাই । 
নাই নাই কিছু নাই 
স্ূপা কি বা সোনা কি,-- 
" তুমি আছ আমি আছি 
আর আছে জোনাকী । 


ভুট্টোর ফাসি, কিন্ত 
সমস্ত বিশ্বের সন্মিলিত জনমতকে অগ্রাহ্ করে 
পাকিস্তানের জঙ্গী ডিক্টেটর জিয়াউল হক দেশের প্রাক্তন 
প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী জুলফিকর আপি ভুট্টোর প্রাণ 
বধ করলেন । প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রনায়ক, সমস্ত রাঙুনৈতিক 
মূল ও ধর্মনেতার পক্ষ£থেকে পাক প্রেসিভেপ্টের কাছে 
মৃত্যু দণ্ডাজাপ্রাপ্ত ভুট্টোর প্রাণ রক্ষার আবেদন করা 
হয়েছিল। প্রাণ ছুঁতিক্ষা করেছিলেন তৃট্টোর নিকট 
- আত্বীয়েরাও। কিন্ত মানবিকতার আবেদন তার হৃদয়- 
কেই স্পর্শ করতে পারে ধার মানব হৃদয় রয়েছে, পশ্বা- 
' চারণে যিনি অত্যন্ত, পাশবিক শক্তির প্রয়োগ করে যিনি 
ক্ষমতাসীন হয়েছেন, তার কাছে নিষ্ঠুর . বর্বর হত্যা- 
কাণ্ডই তো প্রত্যাশিত। ছুট্টোকে ফাসি দিয়ে জিয়া 
নাকি আইনের শাসন, বিচারালয়ের মর্যাদাই' রক্ষা 
করলেন, কিন্ত সে আইন ও বিচার তো .মাহ্ুষের স্বার্থে 
মানুষের ঘারাই-্রচিত ও গঠিত হয়েছিল । মাল্য ও 
মানবিকতা কি সমস্ত আইন-আদালতের উধ্বে নয়? 

' ভুট্টো অবস্তই নির্দোষ, নিরপরাধ, ছিলেন না। ভার 
রাজনৈতিক শত্রু আহমেদ কাস্থরিকে খতম করার জন্ত 
তিনি ঘাতক নিয়োগ করেছিলেন । লক্ষ্যলষ্ট হবার 

দরুণ অবশ্য কাহুরি অক্ষত থাকেন, মারা যান তার পিতা। 
এই ফড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যার অপরাধেই লাহোর হাই- 
কোর্ট ভুট্রোকেঃপ্রাশদণ্ড দেয় এবং স্প্রিম কোর্ট তা বহাল 
রাখে। কিন্তু মনে রাখ] দরকার প্রাক্তন প্রধানয্তর 
নিজের হাতে খুন করেন নি, ঘটনাস্থলেই তিনি সেদিন 
ছিলেন না। তাছাড়া যার সাক্ষোর উপর আদালত 


নির্ভর করেছে দেই রাজসাক্ষী ছিল ভাড়াটে খুনী । অর্থের 


বিনিময়ে মানুষ খুন করা যার পেশা, সামান্য মিথ্যা কথা 
বলা তো তার কাছে কিছুই নয়।'. প্রাণের দায়ে মিথ্যা 
সাক্ষ্য ছিয়ে সমড় দায়-দায়িত্ব পরের ঘাড়ে চাপানোই তার 
পক্ষে স্বাভাবিক । এসব বিষয় সুপ্রিম কোর্টের -বিচার- 


পতির। বিবেচনা করেছেন, সেজস্তই তারা তুট্রোকে প্রাণদণ্ড 


দেবার ব্যাপারে একযত হতে পারেন নি, মাত্র একজনের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে একটি প্রাণ বিনাশের ব্যবস্থা হল । 
শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্ট দেশের প্রশাননকে আসামী 


পক্ষের যুক্তি বিবেচনা করতে বলে কার্যতঃ তুট্টোকে ক্ষমা. 


করার স্থপারিশই করেছিল। কিন্ত দে সুপারিশ জিন! 
'_ গ্রহণ করেন নি.। এমন কি এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের 
পরেও ফ্যাসিষ্ট নায়ক সঘত্তে জানিয়েছেন যে ভুট্টোকে 
ফ্াসিতে লটকে তিনি ঠিকই করেছেন। জিয়ার কঠে 
এত শিগগির অস্থশোচনার স্থর শোনার জন্ত. কেউ 
অপেক্ষা করে ছিল না। তিনি তার রাজনৈতিক 
শত্রুকে AE করে দিতে না পারলে নিশ্চিত হতে, 





জিয়ার ভবিষ্যৎ £ 


পারছিলেন না। রাজনৈতিক শক্রতার মোকাবিল! 

বীরের মতো প্রকাশ্যে করার সাহস ভার ছিল না, বাইরে 

লোহবর্ম পরা থাকলেও মনের দিক থেকে তিনি ভীরু, - 
কাপুরুষ তাও সকলে জানল । দেই ভীরু চাকবার 

জন্তই জিয়া ভূট্টোকে ফাসি দ্বিয়ে বীরত্ব জাহির করতে 

চাইলেন । 

- রাজনৈতিক নেতা বা শাসক হিসাবে অবশ্ঠ ভূলফিকর 
আলি 'তৃট্টোও আছে ক্রটিমুক্ত ছিলেন ন1। বিরোধী 
দল ও নেতাদের প্রতি তার আচরণেও যথেষ্ট ক্রুরতা ও 
অসহিষুভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল । প্রতিবেশী 


ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর 


এবং দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে বাংলাদেশের উত্তব ঘটানোর, 
অন্ত ভুট্টোর দায়িত্ব কম ছিল না। কিন্ত সিমলা! চুক্তির 
মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি বিধানে ভূট্টোই 


এগিয়ে এসেছিলেন । অপরাধ ষতই থাকুক ভুট্টোর প্রাণ ' 


নিয়ে নর, ফিরিয়ে দেওয়াই হত জিয়ার পক্ষ থেকে চরম 
শান্তি দান৷ কিন্তু সে ঝুঁকি তিনি নিতে পারেন নি, 
পাছে আসন্ন নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে তুট্রে! প্রতিহিংসা 
নেন, পিয়াকেই খতম করে দেন | আধুনিক পাকিস্তানের 
জন হিসাবে ভূষ্টোর জনপ্রিয়তার খবর জিয়াউল হক 
অবশ্ত রাখতেন । কাজেই অবাধ ও স্থদ্ নির্বাচন হলে, 
তার ফলাফল থে ভুট্টোর অহকূলেই যাবে এটা জিয়া 
এবং ভার মুরুব্বিদ্বের বুঝতে বাকি ছিল না। জিয়াউল 
হককে চরম পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করেছে পাকিস্তানের 
ধনী শিল্পপতি তৃম্বামী, গোড়া" সাশ্রদায়িক ব্যক্তি ও 
সংগঠনগুলোও । কারণ কিছু শিল্পের রাষ্্রীকরণ, কিছু 
ভূমি সংস্কার করে. এবং মাঝে মধ্যে সমাজতদ্ত্ের কথা 
বলে তুট্ো তাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, পাকিস্তান 
স্াশানাল আযালায়েদ্দের শক্রতে পরিণত হয়েছিলেন । 
পি এন এ জিয়াকে সাহাষ্য ও সহযোগিতা দিচ্ছে তুট্রোকে 
রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে 'অপদারণের শর্তেই। ' 

কিন্তু ভুট্টো অপসারিত হবার পরেও জিত! বা সেই 
প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থচক্রের বিপদ্ধ কেটেছে কি? 
বরং মৃত ভূট্রো ঘেন জীবিত ভুট্টোর চেয়েও বহুগুণ বেশি 
শক্তিশালী । জনপ্রিয় নেতাকে ফাসি দেবার ' প্রতিবাদে 
সার! পাকিস্তান উত্তাল হয়ে উঠেছে, সামরিক শাসকের 
হুমকি চোখ রাগানীর পরোয়া না করে তার] সরকারি 
বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। এ বিক্ষোভ কবে 
কিভাবে শেষ হবে কেউ জানে না, তবে এর মধ্যে অনেক 
রাজনৈতিক পর্ববেক্ষকই গৃহযুদ্ধের মধ্য দিযে জিয়ার 
অস্তিমকাল আসন্ন দ্বেখতে পাচ্ছেন। পাকিস্তান আবার 
দ্বিথপ্ডিত হলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে কি? 





হাসপাতালে. রোগিনীর মৃত্যু সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ ' 


বুধবার ৪ঠ| এপ্রিল নীলরতন বলেছেন যে চক্ষুবিভাগের রোগিনী 
সরকার হাসপাতালে শিখার মৃত্যু শিখা! করের মৃত্যু স্বাভাবিক তো 
সম্পর্কে ফেডারেশন অফ ওয়েষ্ট বেল নয়ই উপরস্ধ তার উপর অমানুষিক 
হসপিটাল এমপ্লঘিজ ইউনিয়ন পশ্চিম- বলাৎ্কার করে মেরে ফেলে রাখা 
বংগ শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট নিলয় হয়েছে এবং এ কাজ করেছে এক- 
চৌধুরী ও নীলরতন দরকার হাস" শ্রেণীর সমাজ বিরোধী । আমাদের 
পাতাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভা- প্রশ্ন কর্তৃপক্ষ কি কিছুই (জানেন না 
পতি লীনুলীল বহু তীব্র ভাষায় উক্ত সমাজবিরোধীদের প্রসেদ ? 


জানা নেই । কুমারী শিখা বাবা মার 
সঙ্গে এসে হাসপাতালে ভতি হলেন, 
তারপরই তার রক্তাক্ত মৃতদেহ? 
এমন ঘটনাও আছে আজ থেকে 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) ' 


প্রীনিলয় চৌধুরী এক বিবৃতিতে 
আরও বলেছেন যে, কোন সভ্যদেশে 
এরকম ঘটনা ঘটে কি ন! আমাবের 


দর্পন ॥ শুক্রবার, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯ 


ৰপ্তানিৰ ম্থঘোগ 


গাট্টি না করলে 


আ্লুচাষধীদের স্কট কাটবে না 
ই লৌশাদ মলি ৃ 


দু পূনিমধলের অন্ততম ম প্রধান 
অর্থকরী ফসল । কম বেশী পশ্চিম- 
বঙ্গের সব জেলাতেই আলু চাষ হ্য়। 
সুদূর দ্বাঞ্জিলিং থেকে সুন্দরবনের 
কোল পর্যস্ত আলু চাষ বিস্তৃত! তবে 
হুগলী হাওড়া এবং বর্ধমানে আলু চাষ 
স্ব থেকে বেশী হয়। আলু চাষের 
জমি ঘেমন উত্তরোত্তর বাড়ছে তেমনি 
বাড়ছে উৎপাদনের পরিমাণও। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের .কুষি- বিভাগের 
পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় যে, 


দেশ স্বাধীন হওয়ার সূয় কত একর . 
জমিতে আলু চাষ হত আর এখন 


কত একরে হচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে 
আলু চাষের জমির আয়তন ছিল 
৭৫'৩ হাজার একর, উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল ২৭১'৩ হাজার টন 
আর ১৯৭৬ ৭৭ দালে আলু চাষের 


ক্ষেত্র দাড়ায় ২৮৭ হাজার একরে এবং . 


উৎপন্ন আলুর পরিমাণ গড়ায় 
১৬৫৭"২ হাজার টনে। 

কিন্ত আলু চাষ বাড়লেও উৎ- 
পানে কর স্থাপন করলেও কৃষকের 


অর্থকরী লাভ খুব বেশী কিছু হয় নি। ' 


প্রকৃত চাষী অন্তান্ত ফসলের মতো 
আলু চাষেও মার খাচ্ছে। গত বছর 
তো অবস্থা আরও দুঃসহ হয়। 

অসময়ে খুচরে বাজারে আলুর 
দাম তেন্দী হলেও চাষী ঘখন উৎ- 
পার্দিত আলু বিক্রয় করছে তখন কিন্ত 
তার দাম নেই__চাষীকে মাঠের আলু 
মাটির দামেই বিকোতে -হর-তখন 
লোকসান বৈ লাভ হচ্ছে ন1। 

আলুর উৎপাদন এমনিতেই এ 
বদর অনেক বেশী হয়েছে। তারপর 


বাজারে আবার বাইরের আলুও এসে 


গেছে। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের 
উৎপন্ন আলু কিন্ত অন্ত রাজ্যে 
রপ্তানি করা যাচ্ছে ন! ওড়িশা, অগ্ধ- 
প্রদেশ, টাটাতে সাধারণতঃ পশ্চিম- 
বঙ্গের আলু বেশী রপ্তানি হতো কিন্ত 
সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে ইউ-পি-র 
আলু আমদানি হওয়ায় সেখানেও 


পশ্চিমবঙ্গের আলু যেতে পারছে না। - 


ফলে কলকাতার আড়তদারদের 
সুবিধা হয়ে গেছে । তার বাজারে 
ইচ্ছা মতো! কৃত্রিম সংকট সুষ্টি করছে 
কখনও, আবার কখনও বা বাঞ্জারে 
স্কীতি ঘটাচ্ছে। 

মনে করুন গ্রামের ব্যবসায়ীর] 
চাষীরা কলকাতার বাজারে ৬৭ বস্তা 
আলু নিয়ে গেল লরী করে । আড়ত- 
দারু বলল-_মশাই এই দর । আলুর 
আমদানি যথেষ্ট, ইচ্ছা হয় দিন, ন! 
হয় নিয়ে -যান। গ্রামের ব্যবসায়ী 
আর কি করে আলু তো আর ফিরিয়ে 


ঘায়। তাও আবার সব টাকা পায় 
না। কিছু টাক] আড়তদারের কাছে 
বাকী থেকে যায় । 

ওদিকে আড়তদান্স কিন্ক বাজারের 


' ভালাদারঘের আস্তে আস্তে বেশ 


আখের গুছিয়ে নিয়েই. আলু বিক্রয় 
ধরে। মোটা পরমা মূনাফা লুটে 
নেয়। ফলে খুচরো বাজারে 
আলুর দাম বাড়তেই দেখা যার) 
শহরের সাধারণ ' মা্যকে বেঙ্গী 
ঘ্ামেই আলু কিনতে হয়। 7” 
তাই লরবরাহের ক্ষেত্রে ফাটকা- 
বাজির অন্ত গ্রামের ব্যবসায়ীরা মার 
খায় আর তায় পরিণতি গিয়ে পড়ে 
চাষীদের ঘাড়ে বা, ছোট ছোট ব্যব- 
২ দামী এবং মধ্যবিত্ত যাহুযঘের উপর । 
সুতরাং ঠিকমতো! সরবরাহের জক্ত 
স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের এদিকে 
বিশেষ নজর দেওয়া দরকার | 
. অপরদিকে আলুর উৎপাদনকে 
ব্যাহত রাখার জন্য এবং আলুর 
বায দাম বজায় রাখতে হলে বাই: 
রের দেশে আলু রধ্ানির স্থৰোগ 
সৃষ্টি করতে হবে । ১৯৭৬ এবং ৭ 
ইয়াণে আলু রপ্তানি হওয়ায় আলু 
দাম চাষীর! ঠিকমতো] পেয়েছিল 
কিছুটা । ভাই আলু যাতে আমাদের 
দেশের বাইরে বিদেশে রানি হতে 
পারে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয় 
আশু প্রয়োজন । তাহলে বৈদেশিব 
মুত্রাও আমাদের ঘয়ে আসবে এব 
চাঁধীও ঠিকমতো দাম পাবে । আর 
এতে আমাদেরও সংকট, হ্টির কোন 
আশঙ্কা থাকবে না। কারণ পশ্চিম 
বঙ্গবাসীর খাবারের জন্য যত আলু 
প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশ' 
আলু বর্তমানে এই রাঁজ্যে উৎপর 
হচ্ছে। ওয়েষ্ট বেল কোচ্ড স্টোরে 
আযাসোসিয়েশনের সভাপতি জে হে 
মহেশ্বরীও বলেছেন, ' এবারে আলু 
ঘাম এত কমে যাওয়ার কারণ আ' 
রপ্তানি ন! করা। 
তিনি আরও জানিয়েছেন যে 
ভারতবর্ষে ষে পরিমাণ আলু উৎ 
পান হচ্ছে তাতে ৫ লক্ষ টন আহ 
বিদেশে পাঠালেও আাত্যস্তরী 
বাজারে কোন বিক্মপ প্রতিক্রিয়া 
সাষ্ট হবেনা। * . ৰ 
তারতবর্ষে বর্তমানে ঘত লক্ষ ট' 
আলু উৎপাদন . হচ্ছে পশ্চিমব 
ছোট রাজ্য হয়েও এবং আলু চাষে 
জমির পরিমাণ এই রাজ্যের সো 
জমির তুলনায় কম হলেও এ ঝাঁথে 
আলুর উৎপাদন মোট উৎপাদনে 
শতকরা ২০ ড্রাগ । 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


টি. 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯ 


সারার সম্ৰাট ও উপ সম্রাটের 


+ সঙ্গে ডেপুটি স্পীকারের ঘনিষ্ঠতা 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


1 সম্বাট ইয়াসিন এবং উপ- 
সম্রাট আবিদ মীর্জার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভার মাননীয় ডেপুটি স্পীকার 
কলিমুদ্দিন সাহেবের ঘনিষ্ঠতার কিছু 
খবর পাওয়া গেছে। 

কলকাতার আগার ওয়ার্ল্ডের 
খবর যায়! রাখেন তাদের কা ছ ইয়া- 
সিন বুষীর নাম পরিচিত । পরিচিত 
কলাবাগানের আবিদ মীর্ভার নামও । 


_ এদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হচ্ছে 


. _অর্বনাসা সাট্রার খেলা । 


, আগে হজে গিয়েছিলেন। 


আর নান! 
রকম অবৈধ ক্রিয়াকলাপ। 

এহেন ইয়াসিন বুকীর বাড়ীতে 
মাঝে মাঝেই কলিম সাছ্বকে 
আসতে দেখ যায় মরকারী গাড়ীতে 
চেপে। কুখ্যাত ইয়াসিনের সঙ্গে 
ডেপুটি স্পীকার কলিম সাহেবের এত 
ঘনিষ্ঠতা কেন ? এ নিয়ে নানা অভি- 
যোগ আমর! জানতে পেরেছি । 

কলিম সাহেবের বাবা কিছুদিন 
খবচ- 
সাপেক্ষ এই যাআ। কে এই অর্থ 
ফোগাল ? অভিযোগ, কলিম সাহেব 
তার বাবাকে হুজঘাত্রার বিদায় 
জানাবার জন্ত দদূলবলে বোধে 
গিয়েছিলেন পুরে! সরকারী খরচে। 


ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রধান 
পাইকারি তেলের বাজার কলকাতা 
মহানগরীর পোস্ত এলাকায় ভেজাল 
সরষে তেলের ব্যাপক এবং ফলাও 
কারবার চলছে। আর এর পেছনে 
মদত দিচ্ছে সি আই টি ইউ নিয়ন্ত্রিত 
পোস্তা এলাকার একটি শ্রমিক সং- 
গঠনের কিছু শ্রমিক সদস্ত। এই 


£৮ _অভিষোগ আমার নয় । পোস্তা এলা- 


কার সৎ ব্যবসাদ্থীরাই দৃঢ়তার নে 
আমার কাছে এ অভিযোগ করেছেন । 
প্রসঙ্গত তারা! আরে বলেছেন যে, 
রাজোর অসংখ্য মানুষ এর দরুণ অখাস্ত 
সরষের তেল খেতে বাধ্য হচ্ছেন। 
এবং তাঁদের হ্বাস্থ্যহানি হচ্ছে। 


পোস্তার প্র দত -ব্যবসায়ী মহল, 


থেকে এসম্পর্কে বিশ্লেষণ করে বলা 
হয়েছে যে, বড়বাঁজার থানা, জোড়া- 
বাগান থানা এবং পোর্ট পুলিশের 
ধা ডিভিশন থানার সীমাস্ত এলা- 
কায় অবস্থিত পোস্তা বাজারের 
বিভিন্ন রাস্তায়, অলিগলিতে এবং 
ক্রম রোডগুলিতে প্রতিদ্বিন ভেজাল 
সরষে তেলের তর কর্মকাণ্ড চলছে। 
আর সি আই টি ইউ নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক 
সংগঠনের এ সদন্তরা ছি মজুরীর 


. কলিম সাহেবের বাব] হজ্ঞ থেকে 


ফিরে পাটনায় অন্স্থ হয়ে পড়েন । 


তাকে বিমান যোগে কলকাতার 
আনা হয় এবং চিকিৎসার জন্য ব্যয়- 
বহুল নার্সিং হোম বেলভিউতে ভর্তি 
করাহয়। বেলভিউয়ের পাচতলার 
পাচ নর ঘরে তিনি কিছুদিন চিকিৎ- 
সাধীন ছিলেন । এই বাবদ খরচের 
পরিমাণ ৫,২৯৭. টাঁকা। মুস্কিল 
আসান করে ইয়াসিন । 

সম্মানীয় পদে বসে কলিম সাহেব 
যাদের জন্য তদবির করেন ত1তাবতেও 
অবাক লাগে । লাট্রা জগতের রাঘব 
বোয়াল কলাবাগানের আবিদ মীর্জা 
কিছুদিন আগে খুনের দায়ে গ্রেফতার 
হন। খবর চলে যায় ইয়াসমিনের 
কাছে। ইয়াসিন্রে ঘনিষ্ঠ জনৈক 
ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে কলিম সাহেবের 
কাছে এ ব্যাপারে সাহাধ্য প্রার্থনা - 
করেন। তখন বন্কুবৎসঙ্গ কলিম সাহেব 
লালবাজারে ফোন করে 'আবিদকে 
জামিন দিতে বলেন। 

কলিম সাহেবের এই সব কার্ষ- 
কলাপ নিয়ে নানা মহলে কথা 
উঠেছে । কলিম সাহেবের দলের 
লোকেরাও এখন এসব ব্যাপার নিয়ে 


আলোচন! করছেন। 


খিদ্িরপুরের ৬নং -যৌলানা মহ- 
শ্মদ আলি রোডে কলিম সাহেব 
সম্প্রতি একটি অট্টালিকা তৈরী করে- 
ছেন। তার মাল মশলা কিভাবে 
কোপাড় হয়েছে এ নিয়েও শোনা 
যায় নান! গুঙ্ব। শোনা যায় তিনি 
নাকি বিভিন্ন স্থবিধা সুযোগ পাইয়ে. 
দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওয়াটগত্ের 
এক পিমেন্ট ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 
সিমেন্ট নেন 


তিনি সেই 


বেশ কয়েক শত টন 
ধারে। আজও নাকি 
টাকা মেটান নি। . 
কলিম সাহেবের রাজনৈতিক 
সচিব ছুঙ্জন। একজনের নাম ইলি- 
স্াস। ইলিয়াসকে কিন্ত কলিম 
সাহেব বিশেষ আমল দেন না। 
কারণ কলিম সাহেব যে এলাকা 
থেকে নির্বাচনে জিতেছেন সেখান- 
কার ৯* শতাংশ মানুষ নাকি ইলি- 
য়াসের কথাতেই ওঠেন বসেন। 
কলিম সাহেবের ভয়.ষদি পরে ইলি- 
যাস তার প্রতিহন্বী হয়ে দাড়ান । 
অপর রাজনৈতিক সচিবের নাম 
এম এইচ চৌধুরী । একেও কলিম 
সাহেব বিশ্বাস করেন না। এর কাজ 
হল কলিম সাহেবের আইন বিষয়ক 
পরামর্শদাতা এম আর চৌধুরীর 


| তিন 





ফঃ রক নেতুবুক্ধ বেসামাল 


রাক্জ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার 
কলিমৃদ্দিন শামস ও ত'র সঙ্গী সাথী- 
দের কীতির কথা দর্পণে প্রকাশ হয়ে 
পড়ায় ফরওয়ার্ডরকের কতিপয় নেত! 
বেশ উত্তেজিত। এদের মধ্যে ছু 
একজন দর্পণকে বেশ “ধাতানিও”ঃ 
দিয়েছেন। চোখ রাজিয়ে বলেছেন 
দলের বদনাম ছড়ানোর জন্তেই দর্পণ 
এসব করেছে । আর এটা এমন কী 
বলারই বা আছে। এ ঘটনা তো 
সবাই জানে । আরও অনেক কথা 
বলেছেন এ সব নেতা। দর্পণের 
অপরাধ ডেপুটি স্পীকায়ের মত একজন 
লোক একটি নোংর] ঘটনায় জড়িয়ে 
পড়ে রাঁজনীতি করতে চাইছেন দে 
কথা ফ্লাস করে দিয়েছে । এতে অপ- 
রাধ কোথায়? দলের সজাগ হওয়ার 





সহায়তা করা এবং মুসলিজ সম্মেলন 
সংক্রান্ত কাঁজ দেখাশোনা করা । 
আগেই লেখা হয়েছে যে, মুস- 
লিম সম্মেলনের কাজে বিধানসভায় 
ডেপুটি ম্পীকারের অফিসকে যথেচ্ছ- 
ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ 
নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু কলিম 


সাহেব নিরস্ত হন নি। 
কলিম সাহেবের পার্সোনাল 
আযসিসটেন্ট ভ্রীঅশোক ভর্রও কম 


OU ened 


সরকারী অব্যৱস্তায় ভেজাল তেলের ফলাও কারবার 


(বিশেষ প্রতিনিধি নলিনী. পাল ) 


বিনিময়ে অসৎ তেল ব্যবসায়ীদের এ 
ভেজাল তেল তৈরীর কুকাজে অহো- 
রাত্র নানাভাবে “পূর্ণ সহযোগিতা” 
করছে। 

উদল্লেখষোগ্য, রাজ্যের বায 
সরকারের তিনজন পূর্ণ মন্ত্রীর ঘদিও 
এব্যাপারে যৌথ দায়িত্ব রয়েছে, 
তথাপি তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথ- 


ভাবে পালন করছেন না বলে সৎ - 


ব্যবসায়ী মহল থেকে অভিমত প্রকাশ 
কর! হয়েছে। কারণ, তারা বলেছেন 
ষে, প্রথমতঃ ভিন্ন রাজ্য ব! বিদেশ 
থেকে যে সব ভোজ্য তেল কলককাত! 
এবং পোস্তার বাজারে আমদানী হয় 
তার প্রতি নজর রাখার দায়িত্ব 
মন্ত্রী স্থধীন কুমারের | "দ্বিতীয়তঃ 
ভেজাল তেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং 
বন্ধ করার দ্বায়িত্ব পৌর মন্ত্রী প্রশাস্ত 
শূরের। তৃতীমুতঃ পোলস্তাদহ কল- 
কাতার ' আরে! কয়েবটি বাজার 
থেকে যেসব অথাছ্, তেল 
রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাযগঞ্ধে এবং 
মফঃস্বলের বাজারগুলিতে রপ্ানী 
করে সেখানে বিক্রী করা. হচ্ছে তার 
প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব 'প্রধানতঃ 
্বাস্থামন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যের । কিন্তু, 


এই সব ভেজাল প্রতিরোধে ও 
দুনঁতি এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের 
শায়েস্তা করতে কোন মন্ত্রীই এগিয়ে 
আসছেন না বলে নানা মহল থেকে 
বলা হয়েছে। 
গ্রাম বাংলার ৰাজারগুলিতে স্বাস্থ্য- 
মন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যের ঘদিও দ্বায়িত্ব 
রয়েছে, তবু মফংস্থলের পৌর এলাকার 
অন্ততুর্ত বাজারগুলি আবার পৌর- 
মন্ত্রী প্রশাস্ত শূরের দায়িত্বের আওতায় 
পড়ে । কারণ, আইন অনুযায়ী 
বিভিন্ন পৌর এলাকায় ভোজ্য তেলে 
ভেঞ্জার বন্ধের দ্বায়িত্ব পৌর সভার 
হেলথ অফিসারের এবং পৌর 
এলাকার বাইরের মফংম্বল বাজারের 
দ্বায্িত্ স্বাস্থ্য বিভাগের একজন জেল! 
স্তরের অফিসারের পালন করার 
কথা। 
উল্লেখ করা প্রয়োজন, এখানে 
পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শুর যদিও কল- 
কাতার পোল্তার বাজারে তেঙ্গাল 
তেলের কারবার বন্ধ করার জন্তু বেশ 
কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন, তথাপি 
তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তার 
পরে তিনি আর এব্যাপারে বিশেষ 
কোন উদ্ভোগ নেন নি বলে জান! 


গেছে। বরং ভার উচ্ছোগে ভাটা 
পড়েছে বলেই অনেকের ধারপা। 
যেহেতু কলকাতা পৌর সভার স্বাস্থ্য 
বিভাগের এক শ্রেণীর অসৎ ফুড ইন্স- 
পেকটর এবং এনফোর্সমেন্ট পুলিশের 
একাংশের দুনশঁতির জন্ত ভেজাল 


তেলের এই কারবার বন্ধ কর! সম্ভব - 


তো হচ্ছেই না, বরং ক্রমশ বেড়েই 
চলেছে । 

উপরস্ধ, পৌর মন্ত্রী প্রশাস্ত শূরু 
অতীতে যখনই এ সব ভেজালের 
কারবার বদ্ধ করার জন্য নির্দেশ 
দ্বিয়েছেন, তখনই দেখা গেছে যে, 
কলকাতা পৌর সভার স্বাস্থ্য বিভাগের 
এ সব অসৎ ফুড ইন্সপেকটর, এক 
শ্রেণী পিয়ন এবং এসফোর্সমেপ্ট 


বিভাগের দুর্নীতিবাজ পুলিশ কর্মীরা 


বিপুল উল্লাস প্রকাশ করেছে । 
কারণ) মন্ত্রীর ফতোয়াতে এদের 
কপাল খুলে গেছে । হাজার হাক্জার 


টাক! বেআইনীভাবে রোজগার 
হয়েছে । ওয়া মন্ত্রীর নির্দেশকে সম্বল 
করে অসৎ ও ভেজালদার ব্যবপায়ী- 
দের কাছে গিয়ে নানাভাবে ভীতি 
প্রদর্শন করে ছু*হাতে হাজার হাজার 
টাক ঘুষ নিয়েছে এবং এসব ব্যব- 
সায়ীকে অপরাধমূলক কাজের অভি- 


প্রয়োজনীয়তাতেই দর্পন এ সংবাদ 
প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া দলের 
নাম ভাঙিয়ে কেউ মুনাফা! লুটবে, 
নিষিদ্ধ পল্লী এলাকায় হৈ চৈ করবে 
এসব ঘটন! তো দলের অহুমোদন- 
যোগ্য নয়। তাই এসবের ঘথার্থভা 
যাচাই করে কিছু করা প্রয্নোজন। 
চোখ রাঙানি, ধাতানিতে আর যাই 
হোক সত্যকে চেপে রাখা অসম্ভব । 
ঘর্পণকে কিছু বলার আগে ফরওয়ার্ড 
ব্লকের উত্তেজিত নেতৃবৃন্দ নিজের ঘর 


. সামলান | দর্পণ প্রয়োজনে অনেক 


কিছুই প্রকাশ করবে। তার আগে 
অনুরোধ নেতৃবৃন্দ পুরো, ঘটনাটা 
একটু তলিয়ে দেখুন সেই সঙ্গে | 
করুন আত্মমমীক্ষা। 


ফিসে। প্রতিদিনই তিনি বিদেশের 
যত চিঠি দিধছেন। এবিষয়ে 
বিধানসভার ডেসপ্যাচ বিভাগে বেজ 
নিলেই জানা যাবে যে, একজন কত 
অর্থ বিধানসভার তহবিল থেকে খরচ 
হয়েছে। লরকারী খরচে বিদেশে 





চিঠি লিখে পত্রপত্রিকা আনাবার 
দিয়েছে? 


যোগ থেকে সরাসরি রেহাই দিয়েছে। 
এখনও পুরোদমে এ কাণ্ড চলছে। 
রাজনৈতিক ভাবে বামফ্রণ্টের 
চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বহয় এব্যাপারে শক্ত হাতে ছাল 
ধরা দরকার। কারণ, ঘটনাটি 
ঘিও সাধারণ মাহ্য জানেন, তথাপি 
রাজনৈতিক এবং. প্রশাসনের উচু 
মহলের অনেকের কাছেই তা পরি- 
ফার নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে 
তাদের কাছে তা অঙ্গান!। প্রসঙ্গত 
বলা দরকার, পৌর সভার ওঁ সব 
অসৎ ফুড ইন্সপেকটর, পিয়ন এবং - 
পুলিশ যখনই পাইকারি তেলের 
বাজারে ভেজাল তেলের নমূনা নিতে 
যাবে তখন যেন একজন দায়িত্বশীল 
এবং নিলেশভ এম এল একে ওদের 
সঙ্গে পাঠানো হয়। কারণ, তা ন! 
হলে “পয়সার খেলায়” সবই তুল 
হয়ে যাবে। পরবর্তী ধাপে $& 
পয়সার খেলা এবং ভেজাল তেলের 


নমুনা পরীক্ষার প্রহসন সম্পর্কেও 


দর্পণে বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর] হবে। 


| চার ॥ 


বৈজ্ঞানিক গবেষণা ৪ প্রযুক্তি জ্ঞান এখন নয়া 
_ উপানবেশিক শোষণের নতুন গণ 


বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রযুক্তি , 


জান এখন ব্যবসায়িক লেনদেনের 
একট] উল্লেখযোগ্য পণ্য । বিশ্বের 
অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এক 
বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে । শিল্পোৎ- 
পাদন, কৃষি উৎপাদন সংবাদমাধ্যম 
প্রভৃতি অদ্ভৃতপূর্ব হারে বৈজ্ঞানিক 
রীতিনীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে 
নতুন প্রযুক্তিগত কাঠামো গ্রহণ 
করছে। 

পাইবারনেটিকস, যাইক্রো- 
প্রসেসর এবং পারমাণবিক শক্তি উৎ- 
পাদনের ফলে বিশ্বে আজ এক অন্ভৃভ- 
পূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে । প্রায় 
তিন শতাব্দী আগে ইংলণ্ডের, শিল্প 
বিপ্লব বিশ্বে যে বিরাট অর্থ নৈতিক 
পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, বিশ্ব আজ 
আবার সেই 'রকস এক পরিস্থিতির 
সন্মুখীন ।. শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে, 
রেডিও ইলেকট্রনিকস এবং রায়ো- 
ইন্রিনীয়ারিং-এর বৈজ্ঞানিক গবেষণা- 
লব্ধ ফলগুলি আজ মামুযের করায়ত্ত। 
ফলে প্রকৃতি আজ মান্থষের কাছে 
তার অদীম রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত 
করে দিতে বাধ্য হয়েছে। এককথায় 
বলা যায় যে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক ও 
কারিগরী উন্নতি আজ উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে এমন যুগাস্তকায়ী পরিবর্তন 
আমাদের করায়ত্ত করে দিয়েছে ষে 
মানব সমাজের কাঠামোকে হি 
আমর! বৈজ্ঞানিক লাফল্যের সম- 
পর্যায়ে উন্নত করতে পারি তাহলে 
মানব জাতি চিরকালের মত 


অভাব অনটন ও দ্বারিদ্রোর কবল ' 


থেকে মুক্তি পেতে পারে। 
কিন্তু বিশ্ব পু'জিবাদ, এই স্থনিশ্চিত 


ভবিস্ততের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক 


হস্সে দাড়িয়েছে । পুজিবাদ কখনো 
নিজে থেকে প্রযুক্তিগত আবিষ্কার 
গুলিকে কাজে লাগাতে ইচ্ছুক থাকে 


না। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি তাদের . 


মুনাফা! হাস করতে পারে । স্থতয়াং 
পুঁজি মালিকেরা নতুন বৈজ্ঞানিক ও 
প্রযুক্তিগত আবিষ্কারগুলিকে অকেজো! 
করে শিকেয় তুলে রাখে ।, পুঁজি: 
বাদী দেশের পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক 
আইন এই লক্ষ্য নিয়েই রচিভ হয়ে 
খাকে। টাকার মালিক বিজ্ঞানীর 
আবিষ্কার এবং উৎপাদনের নক স। 

লামান্ত দাসে কিনে নিয়ে ব্যবহার না 
করে ফেলে রাখে । তবে সর্বদা তা 
সম্ভব হয় না । অত্যান্ত গ্রতিছন্বীর। 
তো বসে থাকে না,। সুতরাং যত 

দিন পার! যায় ততদ্দিনই ভারা 


বিজ্ঞানকে অন্ধকার কুঠুগীতে আটক 
করে রাখে। 


( অথ নৈতিক ভাষ্যকার ) 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে 
গ্রকৃতিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, এবং 
সযাজবিজ্ঞানের ' বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগা- 
স্তর এসেছে । ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের 
কালে আবিষ্কৃত টীম ইঞ্জিন, হার- 
গ্রীভস জেনী জেপেলিন ও গ্যাস 
বেলুনের সজে তুলনা করলে আধুনিক 
রাডার, জেট ইঞ্জিন, স্থপাব্রসোনিক 
বিমান, মহাকাশগাষী যান মহা- 
কাশের কোটি কোটি মাইল দুরে অব- 
স্থিত গ্রহ তারক! পর্যবেক্ষণ ও আব- 
হাওয়া নিরূপণ যঙ্ধগুলিকে কতো 
ৰেশি বিশ্বয়কর বলে মনে হবে। 
আর বিজ্ঞানের অগ্রগতি এখনো 
অব্যাহত আছে। সমুত্র তলদ্বেশের 


- যুল্যবান ধাতু,মহাকাশের সৌরশক্তি, 


কল্পনাতীত ৰিপুল শক্তি ও সম্পদ 
মানুষের করায়ত্ত হয়েছে । ছু একটি 
রোগ ছাড়া আর প্রায় সমস্ত রোগের 
প্রতিষেধক ও প্রতিকার মানুষের 
হাতে; এমন কি মান্য তার জীবন 
ও যৌবনের কর্মক্ষমতাঁকে দীর্ঘায়িত 
শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে প্রবাহিত 
করার গবেষণায় মগ্ন।, বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিবিদ্তার এই বৈপ্লবিক অগ্র- 
গতিকে মানুষের দ্রুত বিকাশের 
কাজে না লাগিয়ে বিশ্ব পু'জিবাদ তা 
মুনাফার কাজে লাগাতে চায় । কিন্ত 
সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অস্তিত্ব 
তাকে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে বাধ্য 


করে। সমাঙ্গতাম্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা মাত্র ' 
, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আড়াইশ বছ- 


রের পুজিবাধী জানবিজ্ঞানকে অতি- 


ক্রম করেছে এবং এখন তাকে পেছনে 
ফেলে আরো সাধনের দিকে এগিয়ে 
চলেছে। 

এই অবস্থায় পুজি মালিকেরা 
নিজ নিজ দেশের বৈজ্ঞানিক আবি- 
কারকে মুনাফার কাঁজে লাগাবার 
সঙ্গে সঙ্গে টেকনোলজি বিক্রীর এক 
বাজার খুলেছে । তাদের লক্ষ্য হল 
ছুনিয়ার অনগ্রসর সদ্য স্বাধীন দেশ- 
গুলি। ভ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নতি অর্জ- 
নের জস্ে ব্যাকুল তৃতীয় বিশ্বের 
দেশগুলিকে অসম্ভব চড়াদামে 
প্রকৌশল জ্ঞান বাঁ টেকনোলজি 
বিক্রী করেও তারা মোটা মুনাফা 
কামাচ্ছে। শুধু মুনাফাই নয়, কোন 
পুঁজিবাদী দেশের নকশা ও প্রকৌশল 


জনের উপর নির্ভরশীল দেশের অর্থ- ' 


নীতিকে নকসা ও প্রকৌশল সরব- 


'রাহকারী পু'রজিবাদী দেশ অনায়াসে 


নিয়স্বণ করতে পারে । 


ৃ্াস্তশ্বক্ূপ, আমাদের দেশের 
ওযুধ শিল্পের উল্লেখ করা যায়। বিশ্ব 
্বাস্থ্য সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দণ্ত- 
রের রিপোর্টে দেখা হায় যে আমাদের 
দেশে ভিটামিন বি সংযুক্ত অসংখ্য 
ওষুধ ও টনিক বিক্রী হয়। এর ৭০ 
শতাংশই অপ্রয়োজনীয় । অন্তান্ত 


ভিটামিনের ক্ষেত্রেও একই কথা 


থাটে। কারণ কোন মানবদেহ 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিলমাত্র 
ভিটামিনও সঞ্চয় করে না, দেহ 
থেকে নিদ্কাষণ করে দেয়। এই 


বিনোবা ভাবে রকলমে 


গান্ধীবাদী আচার্য বিনোবা ভাবে 
গোহত্যা নিবারণের বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হয়ে উঠেছেন । সংবিধানের নির্দে- 
শাত্মক নীতিমালায় গোসপ্পদ বৃদ্ধি; 
উপযুক্ত পরিচর্যা এবং গোহত্যা নিবা- 
রণের, পরিকল্পনার উল্লেখ রয়েছে । 
সংবিধানের'এই নির্দেশাত্বক নীতি- 


মালা বাঁ ভাইরেকটিভ প্রিন্লিপলসে 


প্রত্যেক নাগরিকের চাকুরী পাবার 
অধিকার, নারীপুরুষের সমানাধিকার, 
বার্ধক্যভাতা, বিনামূল্যে ১৪ বছর 
বয়স পর্বস্ত শিক্ষাদানের বহু শুভক্করী 
প্রস্তাবনা! রয়েছে । এর মধ্যে 
ধিনোবাজী কেবল গোহত্যা নিষিদ্ধ- 
করণের সংকল্পকেই বেছে নিলেন 
কেন? দেশের কোটি কোটি তরুণ 
তরুণীর কাজ পাবার সাংবিধানিক 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্তে 
বিনোবাজী কোনো দিন একটি 
, অঙ্কুলিও উত্তোলন্‌ করেছেন বলে 


কেউ জানেন কিনা সন্দেহ আছে। 
হঠাৎ তিনি গোহ্ত্যা বন্ধ করার জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল সরকারের ব্যর্থ - 


তার অভিযোগ তুলে আমরণ অন- . 


শনের হুমকি দিচ্ছেন কেন? 

ইতিপূর্বে বিনোবাজী এবছর ১ল। 
জানুয়ারী থেকে এই উদ্দেশ্যে আমরণ 
অনশন করার সংকল্প ঘোষণা করেন। 
তিনি বলেন দেশের সবরাজ্যেই গো- 
হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে কিন্তু কেরল ও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনে! গোহত্য! 
সম্পূর্ণ নিধিত্ব করেন নি। এই ছুটি 
সরকারকে গোহত্যা! সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
করণে বাধ্য করার জন্তেই বিনোবা- 
জীর এই অনশন 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মার্কপবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে লোঁক- 
সতায় পার্টির দলীয় নেতা ও পলিট- 
ব্যুরো সন্ত সমর মুখা গত ২৪শে. 


| দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯ 
৫ অতো যাহে তা 
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ভিটামিন তৈরী করার প্রকৌশলজ্ঞান 
অত্যন্ত সহজমাধ্য । অথচ এই জ্ঞান 
বিক্রী বাবদ বড় বড় বিদেশী বন্- 
'জাতিক কর্পোরেশনগ্তলি প্রতি বছর 
কোটি কোটি টাকা! “ রয়ালটি, ফী 


ইত্যাদি বাবদ কামিয়ে নেয় এবং 


তারএবদলে এদেশের মাহ্ৃষকে 
অপ্রয়োজনীয় ওযুধ কিনতে প্ররোচিত 
এবং অনেকট| বাধ্য করে। 


শুধু তাই নয়, দেশীয় বিজ্ঞানী- 
দের গবেষপাতেও নানাভাবে ৰাধা 
সৃষ্টি কর] হয়। আমাদের দেশের 
বৈজ্ঞানিকেরা কৃষিবিজান থেকে 
সৌরক্ষগৎ ও মহাকাশবিজ্ঞান পর্যস্ত 
নানাক্ষেত্রে অসংখ্য মূল্যবান গবে- 
ষণায় সাফল্যলাভ করেছেন । মস্তি 
সার্জারী থেকে . পারমাণবিক শক্তি 
ব্যবহার পর্যস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় 
বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরা খ্যাতি 
লাভ করেছেন। কিন্তু তাদের 
আবিদ্ধারগুলিকে এদেশে. কাজে না 
লাগিয়ে, তাদের বিদেশে, বিশেষতঃ 
যাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবার আকর্ষণ 
সৃষ্টি করা হয়। নারলিকার, খোরা- 
নাই শুধু নন, হাজার হাজার ভার- 
তীয় বৈজ্ঞানিক তাদের সাধনালন্ক 


ফল মাফিণ পুজিবাদীদের হাতে - 


বন্ধক দিতে বাধ্য হচ্ছেন । প্রতিবছর 
হাজার হাজার ডাক্তার, ইপ্রিনীয়ার 
এবং বৈজ্ঞানিক এদেশ ছেড়ে মাকিণ 


যুক্তরাষ্ট্রে রসবাস করতে চলে ষান। 


আমেরিকায় একজন শিক্ষিত বৈজ্ঞা- 
নিক বা প্রকৌশলীর অন্ত গড়পড়তা 





[চালা 2 
এক লক্ষ ডলার বা সাড়ে আটলক্ষ 
টাকা খরচ করতে হয় । ভারতে এই 
খরচ মাত্র হয় হাজার ডলার । 
স্থতরাং দেশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি- 
বিদ আমদানি করা বেশি লাভজনক 
তাই ব্রিটেনে আমেরিকায়, কানাডা, 
পশ্চিম জার্মানীতে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় 
বৈজ্ঞানিক অর্থের বিনিময়ে কাজে 
নিযুক্ত | অথচ তাদের শিক্ষিত করে, 
তোলার জন্যে এই দরিদ্র দেশ মথ]-. 
সাধ্য খরচ করেছে, কিন্তু তার ফল 
পেয়েছে পু"জিবাদী দেশগুলি। 
এইভাবে আমেরিক! ও পশ্চিম 
দুনিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানকেও কেনাবেচা 
সামগ্রী করে তুলেছে ।* ১৯৭৭ সালে 
মাধিণ কর্পোরেশনগুলি প্রকৌশল 
জ্ঞান বিক্রী করে ৪০* কোটি ডলার 
মুনাফা করে। আমেরিকার 
' কোম্পানীপ্ত্ির মোট মুনাফার এট] 
একতৃতীয়াংশ । মাবিণ প্রকৌশল 
জ্ঞান অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পরামর্শ, 
প্রক্রিয়া, পেটেন্ট, এমন কি কম্পিউ- 


শী 





টার যন্ত্রের ফর্ম বিক্ৰী বাব শীত 


রয়ালটি থেকে ' তার! রি মুনাফা 
করে। 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা এটাও 
দেখে যে প্রকৌশল জ্ঞান ব্যবহার 
করে কোন দেশ যেন স্বনির্ভর হতে 
না পারে। প্রকৌশল জ্ঞান ও নকস! 
হস্তান্তরে এটাই তাদের প্রধান শর্ত 
থাকে। 

( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


রাজনীতি চচণ করছেন 


ডিসেম্বর বিনোবাজীর সঙ্গে দেখা 
করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বহু ও পার্টির সাধারণ সম্পা- 
দক ' ই এম এস নাধ্বদ্বিরিপাদও 
বিনোবাজীর কাছে চিঠি লিখে সমগ্র 
বিষয়টি সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত 
ব্যক্ত করেন এবং তাঁকে অনশনের 


, সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার অনুরোধ 


জানান । সমর মুখার্জীর সঙ্গে 
আলোচনার পর বিনোবাজী ভার 
অনশন কিছুদিনের জন্ত স্থগিত 
রাখতে সন্মত হন । এ আলোচনা- 
কালে নিখিল ভারত গোসেবা সংঘের 
সম্পাদক শীবাজাজ, আবু কে পাতিল 
ও অন্যান্ত সর্বোদয় নেতা উপস্থিত 
ছিলেন ৷ মোটামুটিভাবে সবাই:এক- 
মত হন যে এই ইস্থ্যতে বিনোবাজীর 
অনশন করা ঠিক হবে না। পরে 
প্রধানমন্ত্রী যোরারজী দেশাই বিনো- 


বাজীর সঙ্গে দেখা করে তাকে অনশন 
না.করার জন্তে অন্থরোধ জানান । 

কিন্ত তখন অনশন স্থগিত রাখতে +" 
সম্মত হয়েও অকম্মাৎ, বিনোবান্ী 
ঘোষণা করেছেন ঘষে তিনি ২২শে 
এপ্রিল থেকে কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে 
গোহত্যা সম্পূর্ণ বন্ধ করার দাবিতে 
আমরণ অনশন করবেন । 

কেরলে গোহত্যা প্রায় 
 অগ্রচলিত। অ্রিবাঙ্কুর কোচিন হিন্দ 
 মহারাজদের আমল থেকেই গোহত্য! 
ও গোমাংস ভক্ষণ্রে রীতিনীতি 
উৎসাহ পাক্সনি। সাধারণভাবে 
কোন ধায় সম্প্রদায়ই সেখাঞ্ছন 


= 


- 


গোহত্যা,বা গোমাংস সম্পর্কে বিশেষ --- 


আগ্রহী নন বলেই প্রথা হিসেবেও 
তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; “নি। স্থতরাং 


কেরলে গোহত্যা প্রায় হয় না বল" 
, (শেষাংশ ১.শ পৃষ্ঠায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯ - 





কোটের মাপে 
কাপড় কই? 
মিত্রেন 


কালো পিচের চওড়া মস্থণ রাস্তা 
দেখতে কার না ভাল লাগে? দিল্লী 
. গিয়ে ভারিয়ে তারিয়ে রাস্তা উপ- 
ভোগ করেছিলাম । আমরা এখানে 
* যার নাম রাখি বড় রাস্তা, তেমন পথ 
নতুন দলীয় জনপথও নয়, পাঁড়া- 
পল্লীর অলিগলি যাআ। দিল্লীর যে 
কোনো রাজপথ মানেই এখানের 


দি, আই, টি অথবা ভি, আই, পি 


রোড, না হলে ততোধিক প্রসারিত 
রাজচক্রবর্তা পথ | জানি না ভার- 
তের তারকা শহর বোশ্বাই-এ পথ- 
ঘাটের আরও কত রোশনাই | এ 
পর্ষস্ত যাওয়! 
তবে উত্তরপ্রদেশের পলীগ্রামের 
মধ্য দিয়ে হু হ করে গড়িয়ে চল! 
হাইওয়েগুলে। দেখেও চক্ষু স্থির হয়ে 
গেছে । লোভ লেগেছে সেই বাহারি 
পথে-পারদলমে হেঁটে যাওয়ার জন্ত। 
সম্প্রতি কলকাতার কিছু রাস্তা 
চওড়া হচ্ছে। বেশ চওড়া। ছু 
পাশের ফুটপাথ বা হাটাপথ হটিয়ে 
দিয়ে রাস্তা গ্রপারণের কাজ চলছে। 
চওড়া চেতানো বুকের সেই, পথে- 
ঘাটে চোখ পেতে' বেশ তালোও 
লাগছে। তবে মুস্কিল হ’ল, রাস্তার 
ঢেউ হাঁটাপথ ভাঙতে ভাঙতে 
ফুটপাথকে প্রায় রাস্তাধারের বাড়ির 
গায়ে ঠেসে ধরেছে। এক এক 
জায়গায় এই ঠাসাঠাসিতে অবস্থা 
হয়েছে অভি করুণ। পাশাপাশি 
গোটা চারেক রোগাসোগ! বাঙালী 
 বাবুকেও জায়গা করে দেওয়ার ক্ষমতা 
নেই এক চিমটি ফুটপাথের | অবশ্ত 
আগেও যে জায়গা ছিল, এমন নয়। 
কারণ ফুটপাথ ছিল দোকানী 
বা বাজার-পসারিণীর দখলে । 
পথচারীর জন্য বহু ক্ষেত্রে ট্রামের 
লাইনই বক্পান্দ। যেমন, বি, বি, 
গাঙ্গুলী ট্রীট থবা শ্তামবাজারের 
কোল ঘেষ। বেলগেছে মুখো! পথ। 
এখনো । 
ফুটপাঁথের দোঁকানীকে টিনের 
শেড পুনর্বাসিত করা হয়েছে অনেক 
জায়গায় । তবে এই উত্তাপ ও 
লোড শেভিং-এর দেশে এ ধরণের 
শেভ ক্রেত1-বিক্রেতার আযু বিনাশক 
ফা্দ-কল কিনা তাও ভেবে দেখা 
দরকার । কুটি রুজির জন্ত নির্ধারিত 


হয় নি সেখানে ।' 


ভিনকাউণ্ট দিয়ে ছোট করে ফেলতে 
হচ্ছে। বাচার জন্তও ঢেঁছে ফেলতে 
হচ্ছে মোটা আয়ু। সামান্ত 
দোঁকানীর কথা দূরে খাক, সিতিল 
কোর্ট, ফৌজদারি কোর্টের উকীলবাবু 
(যাদের অনেকেরই মানিক আয় 
তিম হাজারের কম নয়), বড়বাড়ির 
সি'ড়ির 
দে'দো অন্ধকারে পিষ্টনিপ্পি্ট ছাপা- 
খানার কম্পোজিটার রেজার খাবার 
দোকারের জবন্ত 'নোংর1 রান্নাঘরের 
কারিগর, সিগারেট দোকানের পাটা 
তনের নিচে-বস1 বিড়ি শ্রমিক, পথে 
পথে টিনের বাক্সের অফিস ঘরে 
অপেক্ষামান স্টেট-প্রাইভেট বাসের 
টাইম-কীপার অথবা মোটা টাকা 
ডেভেলপমেন্ট ফী মান মাস ওণে 
নেওয়ার পর যেনব বাণিজ্যিক বিস্তা- 
লয় ক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্র ভণ্তির 
লোভ সামলাতে ' না পেরে ছাদে 
বারান্দায় টিন বা এযাসবেস্টল শেভে 
ছেলে পভায় তাদের ছাত্র ও শিক্ষিকা- 
কুল ইঃ,-_এই নানা জীবিকা ও 
ক্ষেত্রের মানুষ, শিশু ও তরুণদের 
প্রতিদিন ফোটা ফোট! আযু জীবন 
ধারণের প্রয়োজনেই বন্ধক দ্বিতে 
অথবা একেবারে . বরবাদ করে 
ফেলতে হচ্ছে। এমন ব্যবসায়ী স্থল 
বহু আছে। তাদের মধ্যে “পাঠ 


ভবনে"র মত নামক্জাদ] কুলও ষ্যতিক্রন 


নয়। এখানে পাঠ-দান হয় ভালই, 
কিন্ত পাঠ-গ্রহণের জন্য এ ভবনে 
ছাত্রছাত্তরীকে যে সহিষ্ণুতা দান করে 
আদতে হয়, মোটা অর্থ দানের 
চেয়েও তা দিয়ে আনা অধিকতর 
কই সাধ্য । নমুঙ্জাদা ‘পাঠ ভবনে+র 
উল্লেখ একটি উদাহরণ মাত্র । এমন 
ঢের ক্কুল ঢের জায়গায় ছড়িয়ে 
আছে । ডেভেলপমেপ্ট ফী ও এতো- 
কাল সংগৃহীত মোটা স্কুল ফীল 
তাদের কোন্‌ এযাকাউন্টে জমা ও 
খরচ হয় তা তারাই জানেন । অভি: 
ভাৰক হিসেবে আমর! দেখি, ছেলে 
মেয়েরা তাদের গোট! স্কুল জীবন 
কাটিয়ে দিচ্ছে মোটা মাস মাইনে ও 
উন্নয়ন ফী গুণে প্রথর তাপে “বিদপ্ধ' 
হ'য়ে 

এভাবেই স্থানাভাবে ফুটপাথ 
ছেঁটে রাস্তা বাড়াতে হয়, স্বাচ্ছন্দ্য 
টাটাই কার বাতিয়ে তলি আনি 


ঘুপচিভে-বসা টাইপিষট,. 


২ 


রোজগার | বিদ্যুৎ ছেঁটে রক্ষা করি . 


আলে! জালানোর নিয়ম, সাধারণের 
প্রকৃত আয় ছ্াটকাট করি কর 
চাপিয়ে ও সেই সুবাদে জিনিসের দর 
ঘিগুণ করে মোট! মুনাফা লুঠে । 
কোথাও কোটের মাপে কাপড় 
নেই। তাই আমদানী হয়েছে বড় 
বড় ফাকি । ছাটো কাটো আর 
বানাও। চাহিদার সঙ্জে ফোগানকে 
যুংসই করে] । f 
লম সমস্যা 'জমা হচ্ছে সংখ্যায় | 
মানুষের সংখ্যা, মূনাফার লংখ্যা, 
চাহিদার সংখ্যা, যোগানের সংখ্যা। 
আমাদের সমন্তা তাই দংখ্যা- 
তাত্বিক, সংধ্যাভিত্তিক। আবার 
সব সংখ্যাবৃদ্ধির মূলেই লোকসংখ্যা- 
বৃদ্ধির মহোচ্ছব | 
তাই গাড়ি 


লোক বাড়ছে 
বাড়ছে। গাড়ি বাড়ছে তাই 
বাড়াতে হচ্ছে রান্তার বুকের ছাতি। 
লোকবৃদ্ধি,, শহরে তাই গৃহবৃদ্ধি, 
অফিস ইস্কুল দোকান পাটের বৃদ্ধি 
আর সেই বুদ্ধির সঙ্গে তাল ঠোকা 
দূরে বাক, আরও যোগান হ্রাসের 
ফলে লোভ শেভিং বুদ্ধিও চলছে । 
প্রশ্ন হবে, পৃথিবী ব্যাপীই তো 
লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটছে, তবে 
বেছে বেছে পশ্চিমবজ্ই কেন বিদ্ধ 
হবে তাতে বেশি করে? জবাব 
বোধহয়, “বন্দভজ'। রাজ্যের জমি 
ছাটাই হয়েছে, উপরস্ত সেই ছিটে- 
ফোটায় লোক চাপানো হয়েছে 
সাধ্যাতিরিক্ত ! এখন. তা ছানা 
পোনায় উপচে পড়ছে, তারই সঙ্গে 
ভিন্রাজ্যনাসীর হাত পা ছড়ানোর 
জন্য আবার মোটা অংশ ছাড় দিয়ে 
চলতে হচ্ছে। এমন অবস্থায় 
কোটের মাপে কাপড় - নেই, কোন্দল 
তো সর্বক্ষেত্রে তাই অনিবার্য । 
সমাধান কি তবে সেই লাল 
ত্রিকোণের বিজ্ঞাপনে ? না, তা-ও 
নয়। এ বিজ্ঞাপন যারা পড়তে 
পারেন, বুঝতে জানেন, তারা 
এমনিতেই ছোট  নংসারে স্থিত 
হয়েছেন। অতঃপর এরাজ্োে 
কেতাবী বিজ্ঞাপনের কাজও হয়ত 


' ফুরিয়ে এসেছে । ও কাজের কর্মস্থল 
স্টেশন প্রাটফর্ষে, 


এখন ' রাজপথে, 
বন্তি ঘরে ও গ্রামে 
দরকার! 

অন্তান্ত রাজ্যের সম-হারে লোক 
সংখ্যার অনুপাতে এখানে জমি 
প্রয়োজন । বাস্তবে কিন্ত উণ্টোটাই 
হচ্ছে । একটা ঢেউ সামলাতে না 
সামলাতেই আর একট] ‘মরিচঝাপি’ 
বাম্প দিয়ে এসে পড়ছে । একটাই 
বর্ভন লক্ষ জিভে চাটলে ক্ষীর তো 
বটেই কষ-কীশাও সপাসপ, উবে 
ঘেতে বাধ্য । আর তাই হয়েছে এবং 
হচ্ছেও। মূল সমস্তা, টান পড়েছে 
কাপড়ে ; স্বতরাং কোট বানাবো কী 


খপ্যাছনি ও 


গঞ্জে বসানো 


যদিবা কোট বানাই, তবে তা 
কোন্দলে, দলবাঁজিতে ও মুনাফা 
শিকারীতে কুটে খাবে । যত মুনাফা 
থাক, তত খাদ্ক নেই; হত দলের 
পাচক, রম্নাঘরে তাদের পাচন কার্য 
অব্যাছত রাখার. মত তত মজবুত 
নেই। যত রকমফেরের ইচ্ছে, তত 
জমিনেই। 

তবে কী আছে? আছে দেখছি, 
'আপত্তি। কিসের আপত্তি? এ 
রাজ্যের উন্নয়নের প্রয়োজনে যাবা 
করণীয় দরকার তাতেই আপত্তি। 
কলকারখানা! বসানোয় আপত্তি। 


পাওয়ার প্রজেক্ট স্থাপনের আপত্তি! . 


ন্যায্য পাওনা যিটিয়ে দেওয়ায় 
আপত্তি । স্তাধ্য যূল্যে এ রাজ্যের ধন 
নিয়ে যাওয়ায় আপত্তি ৷ স্কায্য দাষে 
এ রাজ্যকে কিছু দেওয়ায় আপত্তি । 
এমন কি ভ্তাষ্যভাবে এ রাজ্যকে 
বাচিয়ে রাখায়ও নাকি আপত্তি । 


॥ পাঁচ।! 


এই এতো শত আপত্তির ফেরে 
আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ রাজ্যটির নিরাপত্তা 
কান্ধে কাজেই বিস্নিভ । ছোট কাপড় 
কেবলি ছোটতর হচ্ছে, সর্বাঙ্গ ঢাকা 
কোটের তাই আর কোনো আশা! 
নেই। . ’ 
এখন ফুটপাথেই রাস্তা বানাতে 
হবে। তারপর 
ভেঙে। বর্তমানে রাস্তার দোকান 
ভাঙা পড়ল। দোকানি তবু ফুট 
ছাড়ে না। ছাড়লে তার প্রাণ 
ছাড়তে হয়। সুতরাং পথচারীকেই 
অতঃপর রাস্তায় নামতে হবে । 

ক ক LY ক ক 


ব্যস্‌, এ পর্যন্তই । লোড শেভিং 
যথারীতি হয়ে গেল । স্থতরাং আর 


'নয়। অন্ধকারে বসে রোদন করলে 


কে দেখবে চোখের কোণে ঠিক ঠিক 
জল ঝরছে কিনা? 


চরগ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সাইকেল 


ছেকাণের 


- কলকাতার সাইকেল দোকানের 
মালিকেরা শ্রম আইনের তোয়াক্কা 
করেন- না। কলকাতায় এই 
ফ্লোকানের সংখ্যা ১২৫টি, কর্মচায়ী- 
দের সংখ্যা ১২৫* জন! অথচ কোন 
প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকেরা পুরোপুরি ছুটির 
সুযোগ পান না। প্রভিভেপ্ট ফাণ্ডের 
বালাই নেই। কাজের ঘণ্টা কোথাও 
১২, কোথাও ১৬) আর মাইনে? 
এই বাজারে মাসিক ১০* টাকা 


বেতনে তার! কর্মী পোষেন। 

সাইকেল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত 
শ্রমিকেরা কখনও সংগঠিত ছিলেন 
মা। দুঃখ, দুর্দশা আর" ধীনাবস্থায় 
তার! ভেঙে পড়েছিলেন। বহুদিন 
বাদে "তারা মিলিত হয়ে গঠন 
করেছেন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন । 
লাইকেল দোকান কমীঁদ্বের ইউ- 
নিয়ন তাই আজ মালিকদের কাছে 
আতঙ্ক । 

কর্মচারীর! দেখিয়েছেন, মালিকরা 
সাইকেলের ষঙ্ত্রাশ এবং সাইকেল 
বেচাকেনা করে শতকরা! .৫ ভাগ 


৫ 


ধহমপ 


কর্মচারীরা সংঘবদ্ধ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


লাভ করেন। কিন্তু খাতায় কলমে 
লভ্যাংশ দেখান হয় শতকরা ৪ থেকে 
৫ ভাগ। কোন মাপিকেরই নাকি 
স্টক বুক রাখার বালাই নেই। 
এছাড়া লাখ লাথ টাকার ব্যবসায় 
বড় অংশই রসিদ ছাড়! চলে । 

কথায় কথায় শ্রমিক ছাটাই, 
কমঁদের চোয় বদনাম দিয়ে তাড়া- 
নোর ফন্দী অহরহ চলছে। পাশা- 
পাশি নাম করা প্রতিষ্ঠানের ছাপ 
দিয়ে সাইকেলের সকল যন্ত্রাংশ বিক্রি 
এখন দিনের আলোতেই হচ্ছে। 

সি পি এম নেতা আবুল হাসান, 
এম এল এ-র মেতৃতে সাইকেল কর্ম - 
চারীরা নতায় মিলিত হয়েছিলেন । 


"যুগ যুগ ধরে নিপ্পেষিত শ্রমিকের দল 


এখন এক্যবন্ধ। মালিকদের কাছে 
তারা ১০ ঘফ1 দাবি পেশ করেছেন । 
সংগঠিত শ্রমিক 'শ্রেণীর হুংকারে 
কোন কোন মালিকের ঘুষ তাঙলেও 
অস্তের! শিধিকার । প্রস্তুত কর্মীরাও । 
এবারের লড়াইয়ে তারা পিতবেনই । 


নি 


| সংশোধনী নোটিস 


মেরামতী ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 


রেফাঃ নং ই সি এল! এন কে এম এ/ইং (পি)/২৮৭৭ তাং ২২-৩-৭৯ 

যূল টেণ্ডার নোটিন নং ই দি এল/এন কে-এস এ/টেগার-২/২৭৩১ তাং 
২২-২-৭৯ এর সুত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, মূল টেপ্ডার নোটিসে 
উল্লিখিত তারিখের পরিবর্তে ২৫ ৪-৯ তারিখ বেলা ৩টা পর্যস্ত টেণ্ডার 
গ্রহণ করা হবে এবং তা ও দিন সঙ্গে সঙ্গে খোলা হবে। টেগুার বিক্রয়ের, 
শেষ তারিখ ২৪-৪-৭৯। অন্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে । সাব- 
এরিয়া ম্যানেজার, নিউ কেও সাব-এরিয়] ৷ 


হয়ত ঘর বাড়ি ' 


| ছয় ৷ 


রবীন্দ্রনাথ £ একটি জাতীয় দুশ্চিন্তা 


সম্প্রতি জনত! দলের ছুক্ষন নেতা 
এসে যেভাবে রবীজ্-শ্রাদ্ করে 
গেলেন তাতে আমরা ধারা বাঙালীর 
জীবনচর্যা মানেই রবীন্ররচর্চা বলে 
এভাবৎকাল ঘোষণা করে এসেছি 
তাদের মধ্যে ধার! তাগড়াই বুবীন্্ 
বিশেষজ্ঞ, তারা কি-করে এত বড় 
অপমান হজম করে নিলেন সেইটেই. 
বিস্ময়ের ব্যাপার । 

সংবাদটি কি? না, বরীজনাথ 
বিখ্যাত “জনগণযন” নংগীতটি মাকি 
ষাট পঞ্চম জর্জের আগমনোপক্ষে 
রচনা করেছিলেন । “্যগাস্তর” লম্পা- 
ঘকীয়তে এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে 
লেখক ধেফাস্‌ বলেই ফেলেছেন যে, 
যদ্কিও রবীজ্নাথ এই ধরনের গান 
রচনার আমন্ত্রণে যথেষ্ট বিশ্মিত ও 
বিরক্ত হয়েছিলেন তথাপি তিনি 
সেই সময়েই উক্ত গানটি লিখে দিয়ে- 
ছিলেন! গানটি ১৯১১-তে বজছেশে 
. প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে 
গীত হয়। যে-ধিবেশনে ৃতাপতি 
হবার কথা ছিল রা্‌সেদ্যাকড়োনা- 
মুড সাহেবের, যে ইংরাজ- খুটি 
পরবর্তীকালে ইংরাজ প্রধাদযন্ত্রী হন 
দুর্ভাগ্যবশত ঠিক সেই সময়ে রামূসে 
ম্যাকডোনাল্ডেরপরীবিক্ষোগ হওয়ায় 
তিনি অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন 
নি। সভাপতির কাজ চালান ইউ, 
পি-র নেতা পণ্ডিত বিছুনারায়ণ ধর । 
বলাবাহুল্য এই অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ 
প্রস্তাব রদ করার জন্তু ইংরাজ সরকারকে 
কতজ-ধনযবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এ 
সংবাদটি হয়তো অনেকের জানা নেই 
কৃত্েক বছর আগেইরাম্নে ম্যাকডো- 
নাল্ড সাহেব শাস্তিনিকেতনে কবির 
নে দেখা কূরেন। 

অপ্রাসিক ঘটমাটি বলবার অর্থ 
হল প্রথম প্রকাস্তে ‘জনগণমন’ 
পরিবেশনের ইতিহাসটি মনে রাখা। 

যৃতদুর জানা আছে দিল্লি দরবা 
রের সময়ও রবীজ্রনাধ তার আয়েকটি 
গান “দেশ দেশ নন্দিত করি” রচদ! 
করেন। 

কথা যখন উঠেছে তোর 
খাতিরে স্বীকার করাই তালো 
দয়াটের আগমন কিংবা ছিজি দরবার 
উপলক্ষে হয়তো তিনি গান ছুটি 
লেখেনমি, কিন্তু রচনাকালের হিসেব 
ভাই। 

সে সম্পর্কে সমসয়য়েই কৰির 
বিরুদ্ধে ধিক্কার উঠেছিন। হেমেহ্র- 
প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরাই 
এই বড় তুলেছিলেন। রবীজনাথকে 
সে লয় আত্মপক্ষ সমর্থন করে এই 
“মিখ্যা্র বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে 
হয়! 


সোমপ্রকাশ দ্বিবেদী 


এভ্দ্বিন ভাবা গিয়েছিল এই 
ইতিহাস চুকেবুকে গেছে। কিন্ত 
অবাঙালী দুজন নেতা পুনরায় 
আমাদের পুরনো ক্ষতটিকে উসকে 
তুলেছেন। এখনও আমাঘের দেশে 
*মৃৎ” রবীন্ত্র বিশেষজ্ঞ] বেঁচে আছেন, 


তাদের জীবিত কালেই যদি এই 


লন্দেহটিকে তারা সাক্ষ্য প্রমাপসহ 
নিষূ্ল করতে না-পারেন তাহলে 
মাঝেমাবেই বাঙালীকে সর্বভারতী- 
সনের চোখে অপ্রস্তত্বে পড়তে হুবে। 


সত্যের হিরণ পাত্রের ঢাকনাট! খুজে 


দিন। সত্য যতই নির্মম হোক ভা 
সহ করবার শক্তি আমাদের আছে । 
সাক্ষ্যপ্রমাপটি জরুরি এই কারণেই 


সত্যকে যাচাই করবার প্ক্ষে সহায়ক 
হুবে না। যদি করির জবানবন্দী 
এব বলে গ্রহ হত ভাহলে এড বছর 


পর নতুন করে আবার অভিযোগ ৷ 


উঠত ন1। তার অধ কবির 
উক্তিফে অনেকেই প্রায্রানিক বলে 
ভাবতে পারছেন না। সেক্ষেত্রে 
বাইরের জোরালো নাক্ষ্যপ্রমাণই 
দাখিল করতে হবে। আমার বিশ্বাস, 
রবীন্দ্র ভাশারিরা এই সন্দেহের চির 
নিরসন কর্বেন। 

ধার! যুক্তি দেখাচ্ছেন তাহলে 
জাতীয় মেতৃবর্গ গানটিকে ভারতের 
জাতীয়” সঙ্গীতরূপে নির্বাচন 
করতেন মা এই 
টেকে ন1। কারণ কোন্‌ গান এক- 
কালে কোন্‌ উপলক্ষে রচিত হয়েছে 
পরবর্তীকালে ত! সব সময় বিচারে 
আসে না। 

অনেক ক্ষেত্রে সুতা বীধান কবি 
নিজেই । মবাই জানেন রবীজনাথের 
বহু কবিতা ও গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে 
নিয়ে জেখা। ফলে যে কোনে! মতে 
বিশ্বাসী মান্য কবির গানে নিজের 
মতবাদকে খুঁজে পাবেন। সে তিনি 
জাতীয়তাবাদী হোন কি আস্তর্জাতি- 
কতাবাদী হোন কিংবা কট্টর হিন্দু 
মহাসভাপস্থী হোন । এই সমস্তাটি 


. হথষ্টি করেছেন করি ্বয়ং। উপলক্ষকে 


ছাপিয়ে তার গান উত্তরকালে কি 
রকম তিন্নতর তাৎপর্য এনেছে একটি 


উদ্দাহরণ দিই । “মরণ সাগর পারে. 


তুমিই অমর" এই. গানটি তুমির 
জায়গায় ভোমরা করে আজকাল 
শহীদস্থতিতে - গাওয়া হয়, কিন্ত 
অনেকে জানেন না এই গানটি একদ] 


যুক্তি ধোপে 


কমল! নেহুরুর মৃত্যু-উপলক্ষে রচিত 
হয়। রবীন্দ্রনাথ সে সময় নেহরুকে 
শোকবার্তার় লিখেছিলেন. “আমি 


জানি কয়ল!" আপনার জীবনে কী 


ছিলেন” ইত্যাদি । রবীদ্রেনাথের 


"পক্ষে এই জানাই স্বাভাবিক, কিন্ত 


আমরা জানি কমলা নেহরু যথেষ্ট 
সম্্াম্ত পরিবারের যেয়ে নন্‌ বলে 
শ্বশুরবাড়িতে তাকে -প্রতিক্লতা 
সহ করতে হয়েছে। সে-গ্রসঙ্গ 
থাক। গানের উদ্ধাহরপটি দিলাম 
এইটেই দেখাতে ঘে পরবতীকালে - 
নির্দিষ্ট উপলক্ষ কিভাবে হারিয়ে 
যায়। ট 

: ঝ্নবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জনতা হলের 
নেতৃদ্বয় আরে! কিছু কথ! বলেছেন। 


ধেমন কবি “বড়লোকের পত্রি-. 
শুনতে যতই ' 


বারের ।” কথাটা 
খারাপ লাগুক, এটা সত্য ঘে, 
সেকালে যত জমিদায় বাড়ির পড়ম 
হয়েছে জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়ির 
ইতিহাস তার থেকে কোনো আলাঘ। 
নয়। অর্থাৎ ইংয়াজের সহযোগেই 
তাদের আধিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি, সে 
পূর্বপুরুষদের ইস্টইত্ডি়া কোম্পানীর 
সঙ্গে ঠিকেদারির হুত্মেই হোক অথবা 
চাকরি কিংবা ব্যবসায় সুত্রেই হোক। 
দ্বারকনাথ ঠাকুরের ভিক্টোরিয়া-প্রীতি 
কিংবদস্তীতে পর্যবসিত হয়েছে । 
তিনিই *নেটিভ প্রজাদের” মধ্যে 

একমাত্র-তাগ্যবান খিনি মহারানীর 
চেয়ারের পিছনে দীড়াবার ছুর্লভ 
মৌতাগ্যের অধিকারী হয়েছিচলন। 
বিলাত ভ্রযণে মহারানী এবং তার 
স্বামীর জন্তে বহুমূল্য উপঢৌকম তো 
উপরস্ধ নিজের খরচে তিনি মহা- 
য়ানীর তৈলচিত্র তৈরি . করিয়ে 
চুড়ান্ত রাজ্ভক্তি দেখিয়েছেন। 
কাজেই লামাজিক অবস্থানের দিক 
দিয়ে রবীন্্রনাথকে যদি একই দৃষ্টিতে 
দেখা হয় সেটাকে খণ্ডন কর! ঘাবে 
কী করে যেহেতু রবীজরমাথও পূর্ব- 
পুরুষদের খঁতিহকে অপছন্দ করে- 
ছিলেন এযম কোনে! গ্রকষ্ই প্রমাণ 
নেই। বরং তিনি তার শ্রেণীগত 
ভাবমূর্তিকে আরো! উজ্্রদ করবার 
প্রয়াস পেয়েছেম। রামমোহন রায়কে 
তিনিই “ভারতপখিক+ বানিয়ে- 
ছেন এবং “তারি -নিমিত ভবনে’ 
আমরা বাস করছি বজে-কৃতার্থবোধ 
জাগিয়েছেন। অর্থাৎ রামমোহন 
প্রমুখ মহাজনের! আমাদের সামনে 
যে-পথ রেখে গেছেন সেই পথই এই 
দেশের মানুষের গ্রহশীক্স বলে তারও 
বিশ্বাস । এখন প্রশ্ন হচ্ছে রায়- 
যোষনের রেখে যাওয়া পথটি 


ছিল বঙ্গভঙ্গ 


দর্পণ || শুক্রবার, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯ 


কি? অবশ্বই ইতরাজ-সহযোগিতার । 
জানিনা কী অপূর্ব দিব্যদৃষ্টিতে রায়-.. 
মোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
শাসনের হুত্রপাত মাত্রই ইংরাজ 
শাসনকে “বিধাতার আশীর্বাদ? বলে 
চিনেছেন! রবীন্রনাথও তার দীর্ঘ 
জীবনে বিশ্বের অন্থান্ত .সাআাজ্যবাদী 
শক্তির তুলনায় ব্রিটিশকে 
অনেক ‘ক্ষমাশীল’ ও “ধৈর্ধপরায়ণ’ 
জ্ঞান করতেন । পরিবারের পরম 
আপত্তি সত্বেগ কবি সম্রাটের দেয়া 
মাইটহড খেতাব গ্রহণ করে ‘খোদ 
ইংরাজ্র’ প্রন্জাদের সঙ্গে তিনিও 
“নেটিভ প্রজাদের’ মধ্যে একজন রাজ- 
ভক্তরূপে নিজেকে গণ্য করতে ধিধা 


-করলেন না! ইংলণ্ডেই হোক কিংবা 


ব্রিটিশ কলোনিগুলোতেই হোক 
পছন্দ মতো নাইট খেতাব দেবার 
উদ্দেশ্য একই । জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের হত্যারাণ্ডকে উপলক্ষ করে 


কবি এই কাটাটিকে দূর করবার এক 


সুযোগ পেয়েছিলেন বটে কিন্তু ষে- 
ভাষায় তিনি এদেশের সম্রাটের 
প্রতিনিধিকে পত্র লেখেন সেটি এক 
অভিমানের পত্র, হেন এতদিন 
ইংরাজ শাসন সম্পর্কে তার যে ভক্তি 
ছিল মে-বিশ্বাস তরঙ্গ হয়েছে। 
ইংরাজের “শাসন-চরিত্রের এই 
বিকৃতি’ তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে 
উঠেছে । দুর্ভাগ্যের বিষয় দম্রাটের 
নি হন্তে দেয়া এই খেতাব থেকে 
কবিকে অব্যাহতি দেয়ার এক্তিয়ার 
এদেশের রাজপুরুষের সম্ভব ছিলনা! 
এ-আব্যাহতি দ্বিতে পারেন শ্বয়ং 


সম্রাট । জানিনা কবি সম্াটিকে এই ' 


অর্মে আবেদন করেছিলেন কিনা। 
পরবর্তীকালে কৰ্চি এই খেতাব 
ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করলেও 
কলঙ্কের মতো সেটি তার মামের 
সঙ্গে লেগেই রইল। 

" ঘেকখা বলছিলাম, এ দেশের 
ইত্রাজ শাদন থেকে কয়েকবার 


‘ মোহমুক্ত হবার স্থযোগ উপস্থিত 


হলেও রবীজনাথ সংস্কার কাটাতে 
পারেননি । জালিয়ানওয়ালাবাগ 
হত্যাকাণ্ডে ইংরাজ্ড শাসনের চরিত্র 
বিকৃত হয়েছে স্বীকার করেও ছিজলি 
জেলে গুলি বর্ষণের ক্ষেত্রেও তিনি 
একই প্রতিধ্বনি করে গেলেন যে, 


এতদিনে বুঝলাম ব্রিটিশ শাঘনেয়- 


চরিত বিকৃত হয়েছে ইত্যাদি। 
বারবার ঘা খাওয়া সত্বেগ শ্রেণীগত 
অবস্থানের কারণে তিনি কিছুতেই 
সংস্কারমূক্ত হতে পারছেন না, এটি 
কম ইাজেডি নয়। 

এদেশে ইংরাজ শাসনের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কারণ তৈরি হয়ে- 
রদ আন্দোলনকে 
উপলক্ষ করে । গোড়ার দিকে রাবী 
বন্ধন, গঙ্গাস্গান ইত্যাকার হিন্দ 


ক্রিয়াকলাপ এবং অনবন্ত কিছু দেই প্র 


গান লিখে রবীন্রনাথ এই আন্দোলনে 


. রীপিয়ে পড়েছিলেন, । কিন্ত বেশি বব 


দিন কবির ‘এই উচ্ছ্বাস রইল না, 


যখন আন্দোলন আযাযেচার ছেলে- ৯ 


মানি কাটিয়ে একটি নির্দিষ্ট সর্ব- 
ভারতীয় রাজনৈতিক রূপ নিতে 
উদ্তত হল তখনি রাজনীতিবিমুখ 
কবি সরে গিয়ে শাস্তিনিকেতনে 
কোটর্বানী হলেন । 

. কথাটা পরিক্ষার করে বোববার 


' সমন হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ সব পর্বেই 


শানকঘলের প্রিয়পাত্র । সে-শাসক- 
গোষ্ঠী ইংরাজই ' হোক কি ত্বদেশীই 
হোক। স্মরণ করুন অগ্িযুগের 
আন্দোলনের সময় স্বয়ং আযাগ্ডারদন __ 
শান্তিনিকেতনে ছুটে গেলেন, বিপ্রধী- ? 
দের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন* করবার 


জক্তে স্বত্ং আ্যাগ্তারদন-দাঁরা কবি 
'অমুরুদ্ধ হদেন। তারি বাস্তব ফল 


দেখা গেল ক্যাণিতে ভ্রমণকালে 
'াজনীতিবিমুখ* কবি লিখলেন ‘চার 
অধ্যাঞ়’--বইটি প্রকাশ হলে! সেই 
সময়ে ঘধন মান্টারদা লাস্াজ্যবার্দী 
জন্লাদের খড়ো প্রাণ বিসর্জন 
করছেন। কেউ মস্তবা করতে 
পারেন সশস্ত্র আন্দোলন ঘর্দি কবি 
সমর্থন না করেন তাহলে উচিত 
কাজই করেছেন । কিন্ত ত্যান্ডারসন 
কেচ্ছাটি তো ভোল! ঠিক হবেন]। 


|! 


দেখা যাবে বিপ্রবীরা দ্বাধ্জিলিডের * 


রেমকোর্সে অত্যাচারী. আাগার- 
সনকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলে এই 
রবীন্তরনাথই ব্যক্তিগততাবে তার 
অীবনরক্ষা পাওয়ার অন্ত জ্যাণ্ডার- 
সমকে শুভেচ্ছা জানিয়ে 'টেলিগ্রায” 
পাঠান । বাগল। দেশের মানয় 
বখন অ্যাগ্ডারসন সম্পর্কে চূড়ান্ত স্বপা 
জানাচ্ছেন তখন কবির এই “স্বনির্বা- 
চিত দায়িত্ববোধ? যথেষ্ট সন্দেহজনক 
এবং বিরক্তিকর । সরকার কর্তৃক 
“চার অধ্যায়’ কিনে জেলে বিপ্লবীদের 
মধ্যে বিতরণ করে তাদের মনোবল 
ভাঙার এই হড়যন্তও বেদনাদায়ক। 
সমসাময়িক ইতিহাস এইসব ঘটনার .. 
সাক্ষ্য দেবে। 9? 
“চার অধ্যায়’ সম্পর্কে দেশবাসীর 
স্বাভাবিক কি-প্রতিক্কিয়! হতে পারে 
সে-সম্পর্কে ছিধান্বিত হয়েই রবীন্ত্র- 
নাথ বইটি ছাপা হয়ে গেলেও বাজারে 
দিতে আশংকিত হচ্ছিলেন। বাজারে 
বেরুমোমাঞ্জই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে 
গেল। কবিকে আত্মপক্ষ সমর্থন 
করে ক্ষীপক্ঠে বলতে হল, প্রণয় 
কাহিনীই এই উপত্তাসের বিষয়, 
আবহ হিসেবে তিনি বিপ্রবী পর্বটাকে 
ব্যবহার করেছেন মাত্র । কিন্তু 'এ- 


দুর্বল যুক্তি দেশবাসী সেদিন এবং - 


আজো গ্রহণ করতে পারেননি । বরং 

তারা বিস্রিত হয়েছেন, সশস্ত্র বিপ্লব 

সম্পর্কে কবির বিরোধিতা থাকতে' 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


টি 


দপণি ॥ শুক্রবার ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯ 


বাঙলাদেশে নির্বাচনে 


বামপন্থীদের বিপর্যয়ের কারণ 


বাঙলাদেশের নির্বাচনে সর্বা- 
পেক্ষাবেশী বিপর্যয়ের সন্মুখীন 
হয়েছে বামপন্থী দলগুলো । - তবে 
মোটামুটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বামপন্থী 
দলগুলো দ্বিধাৰিতক্ত ৷ কমিউনিষ্ট 
পার্টি (যদি সিং), সাথ্যবাধী দ্বল, 


ৰ ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, স্কাশন্যাল 


| 


| 
| 
| 
| 
{ 


1 


আওয়ামী পার্টি (নাসের ) গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন, ন্যাশন্যাল আওয়ামী 
পার্ট (ছরুজাহিদ) জাতীয় একতা 
পার্টি ইত্যাদি নির্বাচনে মংশ গ্রহণ 
করেছে। এদের মধ্যে কমিউনিই 
পার্টির ১১ জন প্রার্থীর ভেতর এক- 
জনও জয়লাভ করতে পারেন নি; 
সাম্যবাদী দলের ১৮ জন প্রার্থীর 


| "ভেতর একজনও. জয়লাত করতে 


পারেননি; ইউনাইটেড পিপল্স 
পার্টির ৭* জনের ভেতর একজনও 
জয়লাভ করতে পারেননি ; ন্যাশ- 
ন্যাল আওয়ামী পার্টির ৮৯ জন 
প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন (অধ্যাপক 

জাফফর আহমদ ) জয়লাভ করে- 
ছেন; ভাসানী তাপের ছুই গ্রপের 
৬৫ জনের ভেতর একজনও জয়লাভ 
করতে পারেননি; গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের ১৮ জনের একজন 
(রাশেদ খান মেনন ) এবং জাতীয় 
একতা পার্টির * জনের ভেতর মাত্র 
একজন জয়লাভ করেছেন। 
অর্থাৎ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী 
আটটি উপদলের মোট ২৭৬ জন 
প্রার্থীর ভেতর জয়লাভ করেছেন 


মাত ৩জন। প্রখ্যাত কৃষক নেতা 


হাজী দানেশের জাতীয় গণঘুক্তি 
ইউনিয়ন (জোগমূই) নির্বাচনে অংশ 


। গ্রহণ করেনি । 


El 


উপরে বামপন্থী দলগুলোর যে 
চিত্র দেওয়া! হলে? তা সত্যি দুৰ্তাগ্য- 
অনক। কারণ ১৯৭১ সালের 
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু 
করে ১৯৭৮ পালের গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন পর্যন্ত প্রায় সব আন্দো- 
লনেই বাগুলাদেশের বামপন্থী দ্বল- 
গলো অংশ ' গ্রহণ করেছিলে] । 


তথাপি তাদের এই বিপর্যয় সত্যি. 


ভয়াবহ । এর কারণ কি? বাগুলা- 
দেশের জনসাধারণের উপর কি 
এদের কোন প্রতাষ নেই? বা 


ওদের উপর কি বাঙলাদেশের 


জনসাধারণের কোন আস্থা 
নেই? নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ 
করছে তা নেই। কিন্ত একথা সত্য 
নয়। বরং বাঙলাদেশে এই বিপর্ষ- 
সের জন্যে” বামপন্থী দলগুলোর 


অজুনি দাস 
আত্যস্তরীণ উপদলীয় কোন্দল, 
দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে নিয়ন্থণের 
নামে তাদের উপর নির্ভরশীলতা, 
সর্বোপরি জনমতের গতিবিধি পর্য- 
বেক্ষণে অক্ষমতা এই বিপর্যয়ের মূলী- 
ভূত কারণ। একে শ্বখাত দলিলে 
আত্মবিসর্জনও বঙ্গ! যেতে পারে। 
এমনিতে বাগলাদেশের বামপন্থী 
দলগুলে! দুভাগে বিভক্ত । একভাগে 
রয়েছে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের 
নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশন্যাল আওয়ামী 
পার্টি, মণি সিংহের নেতৃত্বে গঠিত 
বাঙলাদেশ কম্যনিষ্ট পার্টি এবং সৈয়দ 
আলতাফ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত 
জাতীয় একতা পার্টি। এরা মন্ধো- 
পন্থী হিসেবেও পরিচিত । অন্যভাগে 
রয়েছে অন্যান্য দল ধারা পরিচিত 
চীনপন্থী হিসেবে । এই পরিচিতির 
কোন প্রমাণ নেই । আমি আলোচনার 
স্থবিধের জন্যে বাঙলাদেশে প্রচলিত 
বিশেষণটাই প্রয়োগ করলাম। 
এই ভাগগ্ুলো ১৯৭১ সালের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে পর্যস্ত 
এরকমই ছিলো! । কিন্তু ১৯৭১ 
লালের শ্বাধীনতা সংগ্রামে তাতে 
আরে] একটি ভাগ সংযুক্ত হলো যারা 
স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে বাঙলা- 
দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা 
সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে সশশ্্র সংগ্রামে 
লিধ হয়েছিলো] । 
মন্োপন্থী বলে ধারা পরিচিত 
ভার] সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং এই 
বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারা ১৯৭১ 
সালের ম্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামী 
লীগের দঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে 
কাজ করেছেন। ১৯৭১ সাল পর্যস্ত 
একারণেই তারা জনপ্রিয় ছিলো । 
কিন্ত ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী 
ভিয়েংনায দ্বিবসকে কেন্দ্র করে 
আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের এক 
সংঘর্ষের সুচনা হয়। এই সংঘর্ষে 
তারা শেখ মুজিবের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
চ্যালেঞ্জ রাখলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক- 
চ্ছেষের প্রশ্ন ওঠে] কিন্তু কার্যতঃ 
তারা এত কিছুর পরও আওয়ামী 
লীগকেই সমর্থন, করতে থাকে। 
তবে এই সমর্থন রাজনৈতিক ক্ষমতা 
ভাগাভাগি পর্যন্ত যায়নি। তবু 
১৯৭১ সালের পর বধন বাওলা- 
দেশের জনজীবনে অর্থনৈতিক 
ৰিপৰ্যয় নেমে আসে তখনো এই দল 
আওয়ামী লীগকে সমর্থন করতে 
থাকায় জনসমর্থন হারায়। উপরস্ত 


১৯৭৫ সালে বাকশালে অংশগ্রহণ 
তাদের গণভিত্তির মূলে কুঠারাঘাত 
করে। এদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের 
অভিযোগ হলে!, জাতীয় জীবনে এত 
বিপর্যয় দেখেও এরা আওয়ামী 
লীগকে সমর্থন 'করছে আস্তর্জাতিক 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট 
রাশিয়ার ছারা প্রভাবিত হয়ে। 
অতএব আস্তর্জাতিক স্বার্থের বিন্নি- 
ময়ে জাতীর বার্থ বিসর্জন দিচ্ছে। 
সেজন্যে তারাও আওয়ামী লীগের 
কুকর্মের দোসর হিসেবে নিন্দিত ও 
চিহ্নিত । . 

চীনপন্থী বলে কখিত বামপন্থী 
দলগুলোর কিছু অংশ ১৯৭১ সালের 
শ্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে- 
ছিলো এবং আওয়ামী লীগের 
সঙ্গে তাদের বিরোধ মৌলিক হওয়া 
সত্বেও এই একটি প্রশ্নে তারা আও- 
সামী লীগকে সমর্থন করেছে সত্য 
কিন্ত শ্বাধীনতা-উত্তরকালে ভার! 
এই দলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে 
নি। এদের সজে মজলুষ জননেতা 
মওলানা ভামানীও ছিলেন। এরা 
১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশ্যে আওয়ামী 
লীগের বিরোধিতা করেছে । তবে 
এদের ক্ষেত্রে জনমত গঠনে ও নিয়ন্ত্রণে 
সর্বাপেক্ষা বাধা হলে! উপদলীয় 
কোন্দল । এত বিভিন্ন ও বিচিত্র 
দলে এরা বিভক্ত হয়ে পড়লো যে, 
শেষ পর্যন্ত তারা স্কন্দ ক্ষুদ্র গ্রুপে 
বিভক্ত ছলো। যেলব নামের 
আড়ালে এর] কাজ করেছে গুলে] 
হলে! (ক) ন্যাশন্যাল আওয়ামী 


পার্টি (তাদানী )-_থা পরবর্তাঁকালে . 


তিনভাগে বিতক্ত হয়েছে। এই 
তিন ভাগ হলো (১) মশিউর 
রহমানের নেতৃত্বে বাঙলায্বেশ 
জাতীয়তাবাদী দলে বিলীন এবং 
মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ । (২) হুরুর 
রহমান ও আনোয়ার জাহিদের 
নেতৃত্বে গঠিত উপদ্ল এবং (৩) 
মওলানা ভাদানীর পুত্র আবু 
মাসের ভাসানীর _ নেতৃত্বে গঠিত 
উপদ্ল। (খ) ইউনাইটেড পিপ লম 
পার্টি-_ঘাঁ পরবর্তীকালে জিয়াউর 
রহমানের মঞ্জিসভায় যোগদানের 
প্রশ্নে দুভাগ হয়ে যায়। তার এক 
তাগ কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে 
জয়ার মঙ্জিসভায় যোগদান করে 
এবং অপর ভাগ রাশেদ ধান মেননের 
নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলন নাম 
দিয়ে জিয়াউর রহমানের বিরোধিতা 
করে। (গ) জাগমুই ঘা পরবর্তী- 


কালে একই ইস্থ্যতে (জিয়ার মস্তরি- 


সভায় যোগদান ) বিভক্ত হয়ে যায় 


এবং এনায়েতুল্লাহ খানের নেতৃত্বে 


একদল জিয়াউর রহমানের মগ্রিলভায় 
যোগদান করেন। 

চীনপন্থী বলে কথিত আরেক 
দলে রয়েছেন প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা 
মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক ও 
শরদিন্দু দণ্তিদার। তারা ১৯৭১ 


সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরো- 


ধিতা করেছিলেন । কারণ, তারের 
মতে এই সংগ্রামে মূলতঃ লাভবান 
হবে আস্তর্জাতিক স্বিধাবাদীর দ্বল । 
অতএব এই যুদ্ধ সমর্থন করার অর্থ 
হলে! তাদের মদত দ্বেওয়া। ্বাধী- 

নতার পর এরা ছুইভাগে বিভক্ত 
হয়ে পড়েন । ০. মহম্মদ তোয়াহা 
ও শরদিন্দু দস্তিদার মনে করেন, 
যেহেতু বাউলাদেশ একটি সত্য ঘটন। 
( Bangladesh is a 2৪০৮) সেহেতু 
তাকে অস্বীকার করার কোন অর্থ হয় 
না। তার চেয়ে সেই কাঠামোতে 


ভবিষ্যত কর্মধারা নির্ধারণ করা 


উচিত। অতএব তারা বাগুলাদেশের 
অস্তিত্ব স্বীকার করে নেন । (২) আব- 
ছুল ইজের নেতৃত্বে অন্কদল ১৯৭১ 
সালের পরও বাঙলাদেশের অস্তিত্ব 
অন্থীকার করে। তারা এই বিভাগকে 
ইন্দো-সোভিয়েট - চক্রান্ত এবং 
লাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের অনুকূলে 
বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন মনে করে 
তাকে সমর্থন করা থেকে বিরত 


ধন্যবাদ 


ধন্যবাদ শিয়ালদ্বার ৭*টি ষ্টলমালিককে যারা গত বুধবার নি, এষ, ডি, 
এ-র কাছ থেকে নিজেদের নতুন দোকানের চাবি বুঝে নিলেন 

আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে, তাদের আগেকার দেকোন থেকে 
সামান্য একটু দূরে ব্যবসার স্থযোগ সানন্দে এবং সাগ্রহে গ্রহণ করলেন । 
তারা জানেন যে পরে তাদের জন্যে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হবে। এটা দাযগ্সিক 


ব্যবস্থা । 


রাস্তা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে । 


শিয়ালদার ইউলমালিকর1 দেখিয়ে দিলেন, সহযোগিতার মানে কি এবং 
তারা সি, এম, ডি, এ এবং সরকারের সঙ্গে জনকল্যাপমূলক কাজে নাহাধ্য, 
করতে কতখানি প্রস্তত। আপনারা তো জানেন যে, এর আগেও ২৪২ জন । 
হকার মৌলালী-সি আই-টির দোকানগুলিতে চলে গেছেন স্বেচ্ছা । 
এরা সকলেই জানেন ঘে, তবিশ্বতে উড়ালপুল আর প্র মার্কেট 
তৈরী হ'লে নিয়াল! এলাকাট! নতুন কূপ নেবে এবং তারা সেখানে ব্যবপার 
অনেক বেশী স্থষোগ পাবেন। আজকের সহযোগিতার বিন্মিক্ষে তারা 


পাবেন অগ্রাধিকার । 


আরও ৫০০ উল বিলি হবে শীগগিরই । অন্যরাও অহুন্বপ্ভাঁবে এগিয়ে 
এদের পথ অনুসরণ করুন। 
তাদের নিজেদের তে] বটেই, কলকাতা মহানগরীর সাধারণ মান্তুফে+__ 
বিশেষ করে শিয়ালদার নিত্যঘাত্ীদের সকলের উপকার হবে:। 


একটি অনুরোধ । ক্রেতা সাধারণের কাছে । তারা: 
যেন শিয়াল আর- মৌলালী-দি আই টির নতুন | 
হকার ষ্টলগুলি থেকে আগের মতই জিনিষপত্র কেনেন । 

যারা কলকাতা উন্নয়নের জন্য এভাবে নহযোগিতা 
করলেন, তাদের ব্যবদার ক্ষতি যেন না হয়। 


আহ্‌ন। 


শিয়ালদায় উড়ালপুল নির্মাণের পথ কিছুটা পরিষ্কার হ'ল বিকল্প 


[ সি 


থাকে । ১৯১৭১ সালের পরও এই 
পার্টি থেকে যায়! অআভঞব তিনি 


"মোহাম্মদ তোযাহা ও শ্রধ্িন্তু দত্ডি- 


দারের দ্বল থেকে সরে দিছে আলাদ। 
ভাবে আন্দোলন আরস্ত করেন। 
১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের 
পর জেনারেল জিক্মাউর রহমানিকে 
সমর্থন করা নিয়ে তোরাহা! ও শ্বরদিন্দু ' 
দস্তিদারের ভেতর পুনরাফণু মতভেদ 
হয়। তোয়াহা সাহেব মনে করেন” 
যেহেতু জিয়া আওয়ামী লীগের মত 
শ্বেচ্ছাচারী শক্তিকে প্রতিরোধ কর-. 


ছেন সেহেতু প্রতিটি সৎ ও দেশ- 


প্রেমিক নাগরিকের তাঁকে সমর্থন 
কর উচিত। তিনি প্রকাশ্য অন- 
সভায়ও এই মত ব্যক্ত করেন এবং 
জেনায়েল জিয়াকে জনশ্রিত্ ওৰেশ - 
প্রেমিক আধ্যায্নিত করেন । পক্ষা- 
স্তরে শরছিন্দু দৃত্তিদার মনে করেনঃ, 
১৯৭৫ সালের অত্যতথানের ৰলে ' 
জিয়াউর রহষান জনপ্রিয়ত! লাভ 
করেছেন সত্য কিন্তু তকে দেশ- 
প্রেমিক আখ্যা ছেওয় যায় না৷ 
কারণ যে আওয়ামী লীগকে জনগণ 
বা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেই 
আওয়ামী লীগকে রাজনীতি করার 
সুযোগ দিয়ে জিয়। গ্রকারন্থেযে তার 
পুনর্বাসন করছেন । অভ এব একটি 
জনবিরোধী ও দেশকোহী; শক্তি 
পেছনে মদত জাগিস্ে যুল্তঃ তিনি 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় } 











1 


তারা নিশ্চদ্ই জানবেন হে, ভাতে 





এ] আঁট ॥ 


*+ বু সম পৃষ্ঠার পর) 
ব্মপরটই করছেন । তাই মোহাম্মদ 


ত্যোয়াহার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়ে ' 


গ্রেল্ঃও আসব ছোট ছোট গ্রপে 


ৰেসব নেতা রয়েছেন তার! হলেন 


পাবনার প্রস্যাত কৃষক নেতা আবদুল 
মতিন, নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী 
সাৰুল বসার 3 
ব্যসপূৰী দল হিসেবে আরো একটি 
দলের প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয়ে 
, ছিলে) সেটি হলে! বিপ্লবী নেতা 


শির) শিকদারের সমাজবাদী ফল । : 


. এই অলটি বান্ুলাদেশের গ্রামাঞ্চলেও 


- ক্াঁনিকট) প্রভাব বিস্তার করেছিলে1।-: 


কিন্ত সাণ্যানী লীগের আমলে লিরাজ 


শিকরারেরর সৃত্যুর পর এই দলের * 


ক্ষমন্তা হ্রাল পেয়ে যায় । এই দলের 
মূল স্থুমিক] নেতিবাচক । গ্রামে 


গ্রাসে শ্রেীশক্র নিধনই এই দলের, 
প্রষাল লক্ষ্য ! কিন্ত তাদের কাজ: 


.. অনেক বামপন্থী নেতারও লমালোচ- 
এন ময় হযেছে |. ভারা মনে 


. করেন» যেহেতু ' বাঙলাদেশে- এখন . 


আটমস্ততঞ্জ কোন সমস্যাই ‘নয় এবং 


ষেহেছু "ষের কোন প্রভাবও দেশে ' 


রশিই নেই, সেহেতু মহাজম জোত- 
স্বর হত্যার নামে অষথ! জনমনে 
ভীত সক্ষার করে কোন লাত নেই। 
এ আত কার্যকলাপের 
. শাজ্রাজ্যবার্ী দলের নেতা মোহাম্মদ 
তোরাহাবরও সমর্থন ছিলে] । 
বাওঙাদেশ জাতীয় সমাজতাস্লিক 
ফলও (সদ) নিজেদের বামপন্থী 
. বলে পরিচয় দেয় । ভার, নেতৃবৃন্দ 
"..ক্ষাৰী করেল যে, তাঁরা বৈজ্ঞানিক 
দমাজতস্ত্রে বিশ্বাসী, এবং মার্কসবাদই 
নির্খাতিত ান্থরের মুক্তির একমাত্র 
উপাস্বও কিন্তু তাদের বামপন্থী বল! 
বায $কিন) বতা তেবে দেখার বিষয় | 
, জাসদ হচ্ছে আওয়ামী জীগের 
বিজ্রোহট " অংশের হবার] গঠিত একটি 
. বাতিক প্রতিষ্ঠান । এই দলের 


প্রতি 


এবং তার পুনর্গঠন প্রসঙ্গে আওয়ামী 
লীগকে সমর্থন দ্িয়েছেন। তার! 
আওয়ামী লীগকে নিয়ন্ত্রণ করতে 
চেয়েছেন সত্য, কিন্তু পারেন নি। 
আওয়ামী, লীগ তার গতিতে 


চলেছে। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব 


ও আওয়ামী লীগের বিপর্যয়ের পর 
জিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন । জিয়ার 
ক্ষমতা গ্রহণের পর চীনপন্থী বলে 
কথিত বামপন্থীরা তাকে সমর্থন করে- 
ছেন এবং তাদের অনেকেই জিয়ার 


. অধরিসভারও অংশগ্রহণ করেছিলেন । 


এদের অনেককেই সুবিধাবাদী বলে 
করে দ্বেওয়া যায় মা। শর! 


জুনের প্রেসিডেপ্ট নির্বাচন এই 
বিতক্তির উপরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল । 
মজার কথা হলো, রুশপস্থীরা যেমন 








আওয়ামী লীগকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারেন নি, তেমনি চীনপন্থী- 
রাও জিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন 
নি। উভয়ই এই দুই গ্রুপের কাধে 
তর দিয়ে বৈতরণী পার হয়েছেন । 
আমার মনে হয় তাদের এই কাজ 


প্রতিক্রিয়াধর্মী__অবশুই প্রতিক্রিয়া. 
শীলতা নয় । - 


বামপন্থীদের প্রসঙ্গে একটা কথা 
আমি পরিফার করে বলতে চাই যে, 


, আমি এই আলোচনার - কোথাও 


তাদের কার্ধাবলীর সমালোচন] করি 


নি-ধেমনটি ভানপক্থীদের করে- 
ছিলাম । 


কারণ ভানপন্থীদ্বের গণ- 
বিরোধী ভূমিকা স্পষ্ট ছিলো । যেমন 
পাকিস্তানের জাষায়াতে ইসলামীর 


নেতা মওছুদ্বী যে ‘আমেরিকার অর্থে 
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দপণ || শুক্রবার, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭ 


'পুষ্ট হয়ে পাকিস্তানের প্রতিটি 
প্রগতিশীল. আন্দোলনের পেছনে 
ছুরিকাদ্াত করেছিলেন সেকথা আজ 
প্রত্ষ্ঠিত। পাকিস্তানের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী, বর্তমানে সামরিক শাস- 
নের বিচারে সাঙ্জাপ্রাপ্ত ভূট্রো একথা 
স্পষ্ট ও প্রকাশ্যে ঘোরণ! করেছেন । 
পূর্ব পাকিস্তানের লোক তার ভূমিকা 
সম্পর্কে খুবই সচেতন । কারণ যখনি 


পশ্চিম পাকিস্তানের শাপকগোষ্ঠী- পূর্ব 


পাকিস্তানের জনসাধারণকে ঠকি- 
য়েছে বাঁ ঠকাতে চেষ্টা করেছে তখনি 
তিনি ওয়াজ নসিহৎ করে. লোক- 
জনকে ধর্মকর্মে উৎসাহিত করে এসব 
রাজনৈতিক সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে 
বাখভে চেষ্টা করেছেন। বাঙলা- 


দেশের বামপন্থীদের সম্পর্কে এ 
জাতীয় অভিযোগ উখ্াপন করা 
যাবে না। কারণ তাদের একটা মত- 
বাদ রয়েছে যা সর্বদাই জনসাধারণের 


২ পাটা পাপা 


এই মামাদের গৌরব 


বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্যের জন্য ভারত বিশ্বে 


শ্বার্থাম্‌কূলে চালিত হয়েছে । এই 
কারণেই আমি ' তাদের কোন সঙ 
লোচনা করি নি, বা আমি তাদের 
কোন বিশেষণেও ভূষিত করিনি। 
কারণ আমি বিশ্বাস করি জাতীয় 
ক্ষেত্রে তাদের শ্বন্থ অবদান শ্রদ্ধার 
সে স্বরণীয় । আমি আশা করি 
এতদ্বারা! গত নির্বাচনে বামপন্থীদের 
বিপর্যয়ের কারণ স্পষ্ট হয়ে যাবে। 
এই হলো বাঙলাদেশে বামপন্থী- 
দের অবস্থা । বুর্জোয়া রাজনীতির 
গোলক ধশাধায় তারাও বিপর্যস্ত ও 
দিশেহার1। ফলে জনসাধারণ থেকে, 
বিচ্ছিন্ন । কিন্ত বালাদেশের গত 
নির্বাচনে তাদের বিপর্যয় দেখে কে 
বিশ্বাস করবে যে, পাকিস্তানের 
বিগত ২৪ বছরের (১৯৪৭-৭১) রাজ- 
নীতি সম্পূর্ভাবেই তাদের নিয়ুঙ্্ণে 
ছিলো? আগামী সংখ্যায় আছি 
পাকিস্তানের রাজনীতিতে বামগঙ্থী- 
ঘের ভূমিকা পর্যালোচন। করবো । 


ধম [ ভিন্ন হর 
কিন্তু জাতি এক্যবন্ধ 


= 


চিরকাল শ্রদ্ধার আসন পেয়ে এসেছে । এ দেশে 


' সব কটি ধর্মের অনুগামী আছেন এবং আমাদের ' 


সংবিধানে তাদের প্রত্যেকের স-অধিকার ও. ২ 


. তির না ld 





দিলারা নিউজঃ 
| কোনও 2 সিদ্ধ হতে দেওয়া হবে না । 





ভদ্র সঙ্জন নাগরিকরা বিসরান্তি, রন ও. 

সাম্প্রদায়িক হিংসার প্ররোচকদের 

নীরবে দীর্ঘকাল বরদাস্ত করে'এসেছেন। 

আইন শৃঙ্খলা যখনই ভেঙেছে তার মূল্য দিতে 

হয়েছে আইনমাম্তকারী নাগরিকদের । একটি ময় ' 
. দুটি নয়, অসংখ্য পরিবার দৈনন্দিন প্রয়োজনের টা - 

সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন । ছেলেমেয়েদের ্ 


প্রায় সূরসন্বস্যই এক সময় আওয়ামী লেখাপড়ায় বাধা পড়েছে, শ্রমন্ীবীদের জীবিকা. 
5 লীগ করতেন । অতএব আওয়ামী ; ॥ ও ব্যবসায়ীদের el পথ রুদ্ধ হয়েছে। 
লীপ্লেক্ন প্টি বুর্জোয়া স্থলভ মনোভাব । আমাদের সকলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে 
bY be সর্বজনীন সম্পত্তি নষ্ট অষ্ট করা হয়েছে। 









, এদের ভেতর, অল্পবেশী বিমান । 
বমিও এর] সুখে বৈজ্ঞানিক . সমাজ- 
হম্ণাদেক কথ! বলেন তবু এদের 


ক রর পরিণাম চুগতে হবে কেন? - 





রী কাখবলাশ সেকথা প্রমাণ করে না। El প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী 
আতর আওয়ামী লীগের উপর অস- নাগরিকদের অভিন্ন অধিকারে কাউকে কোনও 
পারে 

ত্ এই স্বলকে কোন অর্থেই বামপন্থী. হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না। এব্যা 

বল ব্যস্ত না. বরং দক্ষিপপন্থীদের Le a কর্তবচচ্যুতি কঠোরভাবে 

টি | ৰ EA : | SEAM জে 9 8 
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৯৯০৯ সাল “থেকে ১৯৭৯ পর ৃ 2 ও KE রিও আয়না সাও ও সাজক জলা | 

_- লরি. 


88 নীল্পতে 


বাসপত্রট ভ্ললগুলোর একট] ভূমিক! 
খুনই স্পষ্ট) ত হলো ১৯৭৫ পর্যন্ত 
-আন্বোপত্থী বলে কথিত --বাষপন্থীর] 


ছআঙ্গাকোড়। বাঙলাদেশের স্বাধীনতা 


= em pe এপস তর 





সাম্প্রদায়িক এক কুন্নকারা সমাজবিরোধীছের প্রতিরোধ কু 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯ 





শিখা করের মৃত্যুৰ তদন্ত চাই 


" ফুলের মতো নিপ্পাপ]১৪ বছরের 
যেয়ে শিখা করের (সংবাদপত্রে উদ্ধৃত 
রেখা কর) মৃত্যুতে বেজেখাটা, 
মাণিকতলণ, ফুলবাগান, তৎসঙ্সিছিত 
অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবণিতা শোকে 
পাথর হয়ে গেছে । শিখার রহ্তময় 
মৃত্যু আমাদের দিয়ে গেল এক 
অপ্রতিরোধ্য মর্স্ হাহাকার । 

"”. আমর] দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে 
বিপর্যস্ত সর্বস্বান্ত গরীব মাহযের! 
বিশ্বয় বিমুগ্ধ চোখে বুকের সমস্ত 
নির্বাক যন্ত্রণার ফাঁক দিয়ে শিখার 
রহস্তাবৃত চলে যাওয়া দেখলাম । 
জীবনযুদ্ধে হারতে হারতে, ঠকতে 
ঠকতে অন্থৃভব করতে শিখেছি অন্তাঁ- 
গ্বের বিরুদ্ধে সামান্ততম প্রতিবাদ 
সমগ্র জীবনে ক্ষণিক শাস্তি দিয়ে 
থাকে । এই সত্যকে সম্বল করে 
আমরা উপরোক্ত এলাকার সাধারণ 
মানষের। সমাজের কাছে, সমাজ- 
পতিদ্বের কাছে সামাজিক শাদন ও 
চায় নীতি নির্ধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত 
যাননীয্পদের কাছে অত্যত্ত দুঃখের ও 
ক্ষোভের সঙ্গে আমাদের সকলের 
চোখের মনি শিখা করের কুয়াশাচ্ছন্ন 
মৃত্যুর ঘখোপযুক্ত তদ্স্ত দাবী করছি। 


ঘটনাটি এই রকম- চক্ষুরোগা- ' 


ক্রাস্ত শিখা গত ২৮শে মার্চ বুধবার 


নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্তি - 


হয়েছিল, ২৯শে মার্চ বৃহস্পতিবার 
তার অপারেশন হয়। হাসপাতাল 
কর্তৃপক্ষের কথ! অনুযায়ী ১লা এপ্রিল 
বিকাল ৪-৪? মিঃ শিখা ইহলোক 
ত্যাগ করে। তার হতভাগ্য পিতা 
খবর পান ২রা এপ্রিল সকাল *টায় 
এন্টাজী থানা মারফৎ। থানা এটিকে 
আত্মহত্যার ঘটন! বলে চিহ্নিত করে । 
বলা হয় তিনতলার বাথরুম থেকে 
শিখা নিচে লাফিয়ে পড়েছিল । 
উপরোক্ত বয়ানের প্রধড্রে নিয়লিখিত 
কয়েকটি প্রশ্নাবলী সন্দেহের চোর- 
কাটার. মতো আমাদের বুকে 
বিধছে। 

(এক) মৃত শিখার দেহে তিন 
তলা থেকে নীচে ভূপাতিত হওয়ার 
অবশ্বভ্ভাবী চিহু হিসাবে কোন 
মাঘাতগ্রাপ্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় 
নি। এমনকি হাতে অথবা পায়ে 
বণামান্ট ছড়ে যাওয়া, চোট পাওয়া 
'ভ্যার্িরও কোনরকম চিহ্ন 
ছল না। বস্তুত যা অবশ্যই হওয়! 
চিত ছিল--একথা অপেক্ষাকৃত কম 
ধর্মান্তেই স্বীকার করবেন । 

(ছুই) কলকাতার মতো জনবহুল 


স্থানে মৃত্যুর খবর প্রায় ১৪ ঘণ্টা 
বিলম্বে পুলিশ মারফৎ প্রাপ্ত হবার 
ব্যাপারটি কি আর্দৌ রহস্তমুক্ত ৷ 

(তিন) নীলরতন সরকার ষেডি- 
কেল হাসপাতালের মতো একটি 
ক্রয়াগত লোক চলাচলে বিপর্যস্ত ও 
ব্যস্ত প্রতিষ্ঠানে বিকাল ৪.৪৫ মিনিটে 
গ্রীন্ক্কালীন প্রকাশ্ত দিবালোকে এই 
ধরনের একটি ছুর্ঘটনা আদৌ কারও 
দৃটিগোচর হল না বিশ্বাস কর] সম্ভব 
কি? 

(চার) বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকা- 
বিত এ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সংস্থার 
সম্পাদকের বক্তব্য অনুযায়ী মৃত্যুর 
আগে শিখার নিষ্ষলঙ্ক শরীরের 
শ্লীলতাহানি কর! হয়। এ ব্যাপারে 
পুত্ধাহপুঙ্খ বিচার, বিশ্লেষণ তদন্ত 
হোক। 

আমরা আশা করি উপযুক্ত ইচ্ছা 
এবং প্রচেষ্টা সহকারে এই পর্বতপ্রমাণ 
অন্যায়ের উৎসমুখ আবিষ্কার কর! 
হবে। অন্যথায়, দরিব্র হবার মতো! 
বড় পাপ এদেশে আর নেই একথা! 
আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবো। 
তখন যুক্তি, বিচার নির্বিশেষে প্রায় 
উন্মার্দের মতে! ক্ষমাহীন ভয়ংকর 
হয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর 
গতি থাকবে না। শিখার মৃত্যু সারা 
জীবনের জন্য আমাদের এক শ্বাসতষ্- 
দায়ী রোগ দিয়ে গেছে । আর 
কোন শিখাকে আমর! পুনর্বার 
পৈশাচিকতার শিকার . হতে দিতে 
রাজী নই। 

বেলেঘাট। ফুলবাগান ও 
মাণিকতলার অধিবাসীবৃম্দ 


তথ্যমন্ত্রী সমীপেষু 


আপনাদের সরকারের পক্ষ থেকে 
আপনি পূর্বতন দ্বৈরাচারী কংগ্রেস 
সরকার অন্ুন্থত সংকীর্ণ দলবাজীর 
নীতিভিত্তিক বিজ্ঞাপন নীতি পরি- 
বর্তনের কথা ঘোষণা 
আপনার সেই ছোষণার ভিত্তিতে 
“অনীক” পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে 
আমি আপনার কাছে একট] চিঠি 
দিয়ে আমাদের পত্রিকায় সরকারী 
বিজ্ঞাপন দেবার অন্ত . আবেদন 
জানাই । ১১1৭৭ তারিখে আপনি 
সে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে জানান 
যে আমার আবেদন সম্পর্কে বিবে- 
চনা করে পরে জানান হচ্ছে। 

তারপর ২০-১৯-৭৭ তারিখে 
আপনি পশ্চিমবংগ বিধানসভায় 
আপনাদের সরকারের বিজ্ঞাপন 


করেছেন। 


নীতি ঘোষণা করতে গিয়ে : জানান 
যে, যে মব পত্রপত্রিকা অ-সাম্প্রদায়িক 
ও রেজিষ্টার্ড এবং নিয়মিত প্রকাশিত 
হয় এবং যোটামুটি প্রচার আছে 
তাদের সবাইকে দলমত নির্ধিশেষে 
বামফ্রপ্ট সরকার বিজ্ঞাপন দেবে। 
প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য, “অনীক? 
রেজিষ্টার্ড পত্রিকা, এমার্জেল্সীর দুবছর 
ছাড়া নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে গত 
পনেরো বছর ধরে। এ সময় 
কংগ্রেস সরকার পত্রিক1 বন্ধ করে 
দিয়েছিলেন এবং সম্পাদক ও অন্ 
এক কর্মীকে জেলে পুরেছিলেন। ষে 

জেলা থেকে প্রকাশিত হয় (মুর্শিদাবাদ 
জেলা ) সেখানে এটিই হচ্ছে গত দ্বশ 
ৰ্ছর ধরে সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা, 
এবং এর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার 
অভিষোগ আজ পর্যস্ত কেউ তুলতে 
পায়েনি। 


আপনার ২*-৯ ৭৭ এর ঘোষণার 
পর ডিসেম্বর ”৭৭ ও. জানুয়ারী +৭৮ 
ভারিখে পর পর আপনাকে ছুটি চিঠি 
দিয়েও কোন সাড়া মেলেনি । মার্চ 
’৭৮ এ জেলা তথ্য দপ্তর থেকে একটি 
ফর্ম পাঠিয়ে তা পূরণ করে পাঠাতে 
বলা হয়, সংগে সংগে তা করা হয় । 
তারপর মে '৭৮ ও জুলাই ১১৮ এ 
আপনাকে পরপর আবার দুটো চিঠি 
দিয়েও{কোন উত্তর মেলে না। সব- 
শেষে ২২-১-৭৮ তারিখে বেপার নব- 
গঠিত বিজ্ঞাপন-সংক্রাস্ত উপদেষ্টা 
কমিটি (যার ১১ জন বে-সরকারী 
সদ্বস্তের মধ্যে ১* জনই আপনাদের 
সি, পি, এস, দলতৃক্ত ) ‘অনীক’-কে 
সরকারী বিজ্ঞাপন দেবার ব্যাপারে 
কোন দিদ্ধান্ত না নেয়ায় গত ২৬ ১০- 
৭৮ তারিখে ‘অনীক’ এর অম্পাদক- 
মণ্ডলীর একজন সদ্বস্ত আপনার সংগে 
রাইটার্স বিস্ডিংসে সাক্ষাৎ করলেও 


আপনি ২০ ৯-৭" তারিখে ঘোষিত . 


সরকারী বিজ্ঞাপন নীতির ওপর পুন- 
বার জোর দেন এবং জেলা তথ্য 
অধিকর্তাকে এ ব্যাপারে চিঠি লিখে 
চিঠির একটি কপি আপনাকে পাঠাতে 
বলেন। সেই অনুসারে ২-১১-৭৮ 
তারিখে আমি কেন “অনীক+কে 
বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছেনা জানতে চে্বে 
জেল] তথ্য অধিকর্তাকে একটি চিঠি 
দিই এবং আপনাকে তার কপি 
পাঠাই (ঘেটা ৮-১১-৭৮ তারিখে 
আপনি পেয়েছেন )। এ প্রসংগে 
আপনার কাছ থেকে কোন সাড়া 
আজ পর্যস্ত পাইনি, তবে ৫ ১২-৭৮ 
তারিখে জেঙ্গা.তথ্য দপ্তর থেকে 
একটি উত্তর দ্বিয়ে আমাের জানান 
হয় যে ২২-৯ ৭৮ তারিখের জেল। 
বিজ্ঞাপন উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধাস্ত 
অহুসারেই ‘অনীক’ বিজ্ঞাপন পাচ্ছে 
না। এবং সেই সিদ্ধান্তটি হচ্ছে 
এই যে, জেলার বিভিন্ন পত্র-পত্তিকার 
বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে খোজ-খবর 


নেয়া দরকার, যতদিন পর্যস্ত তা না 
নেয়া হচ্ছে, ততদ্দিন পর্যস্ত স্থিত!- 
বস্থা বজায় থাকবে, অর্থাৎ আগে 


যারা বিজ্ঞাপন পাচ্ছিলেন শুধু তারাই 
বিজ্ঞাপন পাবেন | কিন্তু এই প্রশ্ন- 


গুলি সম্পর্কে আপনাদের কি বক্তব্য? 


(এক) ১৯৭৭ সালের.জুন মাসে 
আপনাদের সরকার গঠিত হয়েছে । 
সেপ্টেম্বর ৭৮ এ, অর্ধাৎ সরকার গঠ- 
নেয় ১ বছর ৩ মাসের যধোও এবং 
বস্তুতঃ আজ পর্যন্ত মুশিদাবাদ জেলার 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে আপ- 
নার তথ্য-ঘপ্তর খোঁজ-খবর নিয়ে 
উঠতে পারেনি। এটা কি আপনার 
দর্ধরের চরম অপদবার্থতার পরিচয় 


নয়? 


(দুই) খোঁজ-খবর মা নেয়! 
পর্যন্ত স্থিভাবন্থা বজায় থাকবে বলে 
আপনার তথ্যদ্প্তর ছানিয়েছে। 
কিন্ত সেটি কোন স্থিতাবস্থা? যে 
ইন্দিরা তথা সিদ্ধার্থ শ্বৈরাচারের 


বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোত্তের ফল- 
শ্রুতিতে আপনারা আজব ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সেই হৈরাচারী 


শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত বিজ্ঞাপন . 


নীতি সংক্রান্ত “ম্থিতাবন্থা”ই নয় 
কি? 

(তিন) আর "স্থিভাবস্থা+ বজায় 
রাখার কথা যদ্দি ধধার্থই হয়, তবে 
মুশিদাবাদ জেলায় আপনার পার্টি 


সি, পি, আই, এম-এর সাপ্তাহিক . 


পত্রিকা “মুর্শিদাবাদ বার্তা কোন 
নীতির ভিত্তিতে বা কোন অৃশ্ত 
হাতের ইঙ্গিতে জুলাই ১৭৭ থেকে 
বিজ্ঞাপন পাচ্ছে? | 

, সবশেষে স্পষ্টভাবে একটি কথ! 
জানিয়ে দিতে চাই । ‘অনীক’ সর- 
কারী বিজ্ঞাপনের জন্ত ভিক্ষাপ্রার্থা 
নয়, ১৫ বছর ধরে সরকারী বিজ্ঞাপন 
না ছেপেই ধখন “অনীক* বেঁচে 
আছে, তখন আজও সরকারী বিজ্ঞা- 
পন না পেলে মরে যাবে না। 
আমর! শুধু দেখতে চেয়েছিলাম 
কতটুকু সততার সঙ্গে আপনার! 
আপনাদের ঘোষিত নীতিকে কার্ষ- 


করী করছেন | 
দীপক্কর চক্রবর্ত 


সম্পাদক, অনীক 


বাড়িওয়ালার. বিরুদ্ধে 


অভিযোগ 


তুক্তভোগীযাত্রেই জানেন, কিছু 
কিছু বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে 
মানুষের মতো! নয় অমান্যের মতো 
ব্যবহার করেন। এমন কি হারা 
নির্দিষ্ট সময়ে নিযুমিত ভাড়া দিয়ে 
থাকেন, পারতপক্ষে অভাব অভি. 
যোগের কথা তুলে বাড়িওয়ালার 
বিরাঁগভাঞ্গন হতে বা আপনাপন কাজ 
কর্মের সময় নষ্ট করতে চান না, 
তারাও এইসব বাড়িওয়ালার কোপ 
থেকে রেহাই পান-না। কখন যে 


নেনয় ॥ 


কোন সুত্র ধরে নিরীহ ভাড়াটিয়ার 
ওপর এহেন বাড়িওয়ালা থড়াহস্ত 
হবেন সেকথা! বোধ হয় কোনো 
জ্যোতিষী বা দৈবশৃক্তিরও অজ্ঞাত । 
সোদপুর নাটাগড় অঞ্চলের উদ 
অবান্ডালী পেশাদার বাড়িওয়ালার 
(প্ীয়ামনরেশ সিং) কথা বলছি । 
প্রায় ৩৫৩৬ হবু তার ভাড়াটিয়া 
খাদের অধিকাংশই মাঁসদাহিনাভোগী 
ছাপোষা নিরীহ বাঙালী । বছরের 
পর বছর তারা! নিক্মিত ভাড়া দিয়ে 
যাচ্ছেন, কিন্তু পুরনো! জরাজীর্ণ বাড়ির 
মেরামতি কাজ ভো হয়ই না, অধিকস্ত : 
২৩'বছর অস্ত্র নিয়মিত ভাড়া 
বাড়ানো হয় বাড়িওয়ালার খুশি- 
মতো। একথা বলতে পেঁলেই ভাড়া- 
টিয়াদের উদ্গেস্তে জ্ঘন্ত গালাগালি 
আর বাঙালী জাতির নামে যত 
অসংগত রকমের হীন মন্তব্য করেন 
এই অবাভালী বাড়িওয়াল' স্বয়ং ৷ 
এই সঙ্গে চলে বাড়িওয়ালার নতুন - 
নতুন জুলুম । এনকম জুলুমের একটি 
টাটক' নমূনা দেখুন ! গত ১৯৩ 
তারিখে জনৈক ভাড়াটিয়ার ১০১৯ 
বছরের ছেলে স্কুলে ছুটি থাকায় আয় 
একটি সমবয়সী ছেলের সঙ্গে দিনের - 
বেলা ১১টার সমস্থ নিজেদের বারা 
ন্দায় বসে লুডে! খেলছিল | এতে 
নাকি বাড়িওয়ালার ঘুমের দারুণ 
ব্যাঘাত হয়, ফলে তিনি ছেলেটিকে 
ও তার গুরুজনদ্বের নামেও জদ্স্ত'' 
গালাগালি করতে খাকেন। 'ছেলে- 
টির বাবা-কাকাৰ! নাতে বাড়ি ফিরে 
ঘটনা শুনে প্রথমে ছেলেটিকেই বকা- - 
বকি করেন, তারপর মহ ভাড়াটিন ও 
প্রতিবেশীদ্বের কাছে একথা জানা- 
দেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে বাড়িওয়ালার 
কাছে সামান্ত ছাবি জানালেন__ 
তাকে ছেলেটির বৃদ্ধা ঠাকুরমার কাছে 


. ক্ষমা চাইতে হবে ভার জন গালি- 


গালাজের জন্যে { উদ্ধত বাঁড়িওয়াল! 
ক্ষমা চাওয়া দূরে থাক, কারে! সঙ্গে 
দেখাই করলেন না! অধিকন্ত বন্ধ 
ঘরের নিরাপত্তার মধ্যে বসে বাড়ি- 
ওয়ালা জানালার ফ্কাক দিয়ে বাঙালী 
জাতির নামে বিএ যন্তব্য লহ পুরনো 
জানালার ভাঙা কাঠ ছুঁড়ে মায়ডে 
থাকেন সমবেত প্রতিবেশী ও ভাড়া- 
টিন্রাদের উদ্দেশ্যে । প্রতিবেশীঘেত় 
কাছে জানা গেল, এই বাড়িওয়ালা 
প্রায় ২৫।২৬ বছর আণে থেকেই এ 
রকম আচন্ণ করে আপছেন--কেবল” 
মাত্র বাঙালী ভাড়াটিস্াদের অর্থ- 
নৈতিক দুর্বলতা জনিত পারস্পরিক, 


- যোগাযোগের অনাৰ তথা অনৈকোর 


সুযোগ নিয়ে । এমতাবস্থায় এ অঞ্চ- 
লের সামাজিক নেতৃবৃবদ্দ এবং এম এল 
এদের কাছেও আামরখ আবেদন" 
জানাচ্ছি অব্জিদ্থে এই অবস্থার 
প্রতিকারকল্পে এমন ক্ষিছু ফর হোক 
যাতে এই জ্বাালট বাড়িওয়ালার 
জঘন্য আচরণ সতত হয় এবং নিরীহ 
ভাড়াটিস্কা ও প্রতিবেশীরা শাস্তিভে 
বসবাস করতে পারেন! 
জনৈক প্রতিবেশী 


হিঃ 


ক জুম্ব।1 





পাপা রা লা 


জব চারণ কের নিবি 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ছবির নাষকরণ কেন হল ‘জব 
কের বিবি” ? আমরা চারদককে 
বেখি ভুরু থেকেই এক হৃদয়বান 
ইংরাজ ব্যবসায়ী বিনি এ দৈশের 
টিতে এসেই কেমন যেন অস্বাভীবিক 
: তাবে এখানের অল হাওয়া প্রকৃতিকে 
' কানবেসে . ফেলেন, " আঁশয়ন্ধীম 


শভীদাহের কবল থেকে হিন্দু, বিধবা 
সবতীীকে ৷ বক্ষ করে নিজের “বিবি 
- ক্করে নেম । এ হেন চার্গকের জীবনে 
“পকি এসে শুধু হিন্দু দেবীর প্রতি 
. তাকে প্রণত করে তোলে -আর বিবির 
Ss স্বখে তার বাল্যের লীলাভূমি কৃতা- 
‘নষ্ট সম্পকে কনে চার্দক স্বপ্নের "জাল 
রানেন মাত্র । কলকাতার জমকরূপে 
- ১ ভাকে পাই না। 'এবং “বিবি” এখানে 
মেহাৎই অকিঞ্চিৎকর । 


বাংলা বিহার উড়িয্তার ব্যবসা 


ডালাবাঁয় অভিনদ্ধি নিয়েই ইস্ট 
ইত্িয়া কোম্পানীর এ দেশে অঙ- 
প্রবেশ এবং বীরে ধীরে ব্যবসার সংগে 


সংগে রাজনীতির দাবার চাল চেলে 


| ইংরেজ দেশটাকে গ্রাস করে প্রায় 
ঠা ছুশে? বছর পরাধীনতার গ্লানির মধ্যে 

ll "সায় । চাখক হচ্ছেন সেই ইংরাজ 
"_ প্ুক্ষয বার মধ্য দিয়ে মূলঃ ব্যব- 


সাক সথত্রে দেশের মাটিতে ইংরাজ 


শ্রত্ত্বের তিত্তিযূল স্থাপিত হ্য়। 
স্থৃতরাধ সেই চার্ণক যতই ব্যক্তিগত 


নু কামানল কেরন তাংপরহীন। 


Ki Ent itd 


কুটোগ্রুকীতে মনীশ দাবা বসত 
বন্দ.কাজ করেন নি । . লংগীত পরি- 
চালনায় স্ধীন.- দাশগপ্তও, ভাজ। 
ভীম নম্বরের রূপসজ্জা চমৎকার । 
পরিচালনায় ব্যর্থতা সত্বেও বিগত 


1 


যুগকে ফুটিয়ে তোলার আস্তিক: 


| ' চেষ্টাটুক আছে। 
শতিতাঁকে আপন কক্ষে আশ্রয় ঘেম। , , 


জব চার্শক ' রূপে লৌমিত্র চট্টো- 


পাধ্যাক্সকে মানিয়েছে সুন্দয়। অভি- 
নয়ে তিনি অমাতে-পায়েন নি । বিবির 
ভূমিকায় রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী .বা 
কেউই যনে কোন ছাপ ফেলতে 
পারেন মি। 


জীবনধর্মী চলচ্চিত্র চাই 


চরিত্রে প্রেমিক ও মহান হোন, তার 


সম্পূ্ক চলচ্চিত্র মাধ্যমে দেশবাসীর 
মনে যোহ ও আবেগ সঞ্চারের কত- 


খালি যৌক্তিকতা থাকতে পারে তাও 


বচিন্তা করার বিষয় । - 

_ ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরি- 
ডাঁলনা। করেছেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য । 
ভিজা রচনায় সংহতির অভাবে 
দ্লগুলি পর পর বিচ্ছিন্ন তাবে পর্দার 
কুকে তেলে উঠেই মিলিয়ে যায়, মনে 
(কোন রেখাপাত করে না, বিরক্তির 
উদ্রেক করে 1 জব চার্দক চটর়িত্রটিও 
জবাব মহীয়ান হয়ে 'ধরা দেয়। 


সভীষাহের ঘটনা, চার্ণকের অজ্ঞাত্‌- ' 


নসর পর্ব, হোলি খেলার দৃপ্ত, ইং- 
আগজদের সংগে ফোগলদের যুদ্ধ পরি- 
দ্থতডি সবই কেমন ধেন' সাজানে' 
হতীশহ্ন সনে হয় । ছবিতে অনেক 
[কিছুই ধেখানো হয়েছে--পদ্বাতিক 
- অশ্বারোহী দৈন্, হাতি, পালকি, 
সেকানের রাজকীয় মোগল বজরা, 


সিনে কমিউন (যাদবপুর ) সংস্থা 
গত ১৬ই মাৰ্চ জীবমধর্মী চলচ্চিত্রের 
সমর্থনে এবং চলচিত্র সংক্রাত্ত বিভিন্ন 
দাবীতে রাজভবনের সাঁষনে একটি. 
জমায়েতের আয়োজন করে। এই 
জমায়েতে. লাংস্কৃতিক , ক্ষেত্রের কিছু 
করম ৰক্তব্য রাখেন। পশ্চিমবঙ্গ সর- 


কারের মিকট একটি দাবী অনদও - 


পেশ করা হয়। দাবী সনযে উা- 
পিত বিষয়গুলি হল--সরফার অৰি- 


লক্ষে অপসংস্কৃতিমূলক ছবির প্রচার. 


নিয়স্তরণে কঠোর হোন ৭ এবং প্রগতিশীল 


জীবন্ধ্ চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী 
'হোন। বিদেশে নিত সুস্থ সমা ২ 
ভাবনায় সমৃদ্ধ চিত্র সংগ্রহশ ও লাধা- | | 
চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় । 


রণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন। প্রতি 
জেলায় প্রয়োজনাসষায়ী কমিউনিটি 
হল নির্মাণ করে প্রগতিশীল জীবন- 
ধর্ম চলচ্চিত্র প্রদর্শনের, মাধ্যমে গণ- 


চেতনা বৃদ্ধি করুন । চালি চ্যাপ-. 


লিনের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা 


দানের জন্ত পুনে ফিল্ম ইনটিটিউটের 
' নাম বদল করে চালি চ্যাপলিন ফিল্ম. 


ইনষ্টিটিউট করা হোক --কেন্তরীয় সর- 
কারের কাছে এ . দারীও 'রাখ! 
হয়েছে। রা্য সরকারের কাছে 
দানী হদ-_জাতীয় গ্রন্থাগারে চল- 
চ্চিত্র বিষয়ক গ্স্থরাজীতে সমৃদ্ধ একটি 


“চাদি গ্যালারী’ প্রতিষ্ঠা করাহোক।, 
প্রতি বছর ১৯শে “ফেব্রুয়ারী বিজন 
ভট্ট চার্ধ ক্লে ‘বিঙ্গন ভট্টাচার্য স্বৃতি! . 
বক্তার প্রবর্তন করা হোক । '্রত্থিক 
ঘটকের সমগ্র চিত্রসস্ভারকে সমগ্র. 


দেশে প্রদর্শনের ব্যবস্থা এবং তা রক্ষা 
করার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ 


' করুন। 


. করেছে ক্যালকাট?: 
বিয়েটা, ' 


থিয়েটার কর্ণার 
কিছুদিন . আগে 
মুক্তাঙ্গনে “যদিও সন্ধ্যা” নাটকটি 


মঞ্চস্থ করে।. সংস্থাটি খুব নামকরা 
না হলেও দলগত অভিনয়ে নাটকটি 


বেশ সাফল্যের সংগে এদিন দর্শব ঘের 


কাছে:উপস্থাপিত করে|. .. 
আলোক লম্পাড়ে ছিলেন শচীন 

বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতে প্রস্ 

চট্টোপাধ্যাক্স। ... 7, 


অভিনয়াংরে বিশেষ যোগ্যতার 
ছাপ রাখেন নর্ব্রী শচীন বহু, বিকাশ 


বৃন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ পাল। . পদ্মর 


সূষিকায় বেবি সেনগুপ্ত এককথায় ; 


চষৎকার। 


একটি সৎ প্রচে্া 


দক্ষিণ কলিকাতার হাজরা পার্কে 
১৯৭৮ সালের খরা 'ভিসেম্বর 


থেকে শুরু করে প্রতি শনিবার 


'অতিনয়” পঞ্জিকার উদ্ভোগে ‘গণমঞ্চ!- 


পরিচালিত হয়। অ্যাক্জিট প্রপ্‌, 
ব্যধ্না, অভিধান, সংলাপ, অন্বেষণ, : 


সৌধিন ইত্যাদি কলকাতা ও মফ- 
ত্বলের প্রায় ছাব্বিশটি গণ সাংস্কৃতিক 


সংস্থা একাঙ্ক নাটক প্রদর্শন করে।, 


পিপলস্‌ কালচারাল " ফোরামের 
পঁরত্রিশ জম শিল্পীসহ আঞ্চলিক 
লোকসঙ্গীত ও তার নৃত্যরূপ গণ- 
মঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন দিনে 
মৃকাতিময় ও গণমঙ্গীত পরিবেশন 
নাইলেন্ট 
্রগ্রেসিভ 
ফোরাম্‌, সমতান, . কৃষ্টি সংসদ, গণ 


বিষাণ, মৈনাক, স্থরবাহার, রেনেসুণ,. 


অবহি গণক ইত্যাদি গোঠীগুলি । 
বিভিন্ন দিনে গণমঞ্চে পোষ্টার, 


বিশ্বনাট্য প্রবাহ ও জরুয়ীর অবস্থায় 
নাটকের উপর হামলা, শ্রমিক শ্রেণীর 
উত্থান, নভেম্বর বিপ্লব) ব্রেধট- ৮০ 


শীর্ষক প্রদর্শনীগুলে! দর্শকদের মধ্যে - 


বিপুল দাড়া জাগায় । 

- গত ১লা এপ্রিল গণমঞ্চের দ্বিতীয় 
পর্যায়ের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করেন শ্রীপণেশ ঘোষ, প্রধান অতিথি 
হিসেবে ছিলেন ভঃ প্রভাতকুষার 
গোস্বামী এই অনুষ্ঠানে ১১৪৮ 


দালে কলকাতা ও মফঃদ্বল বাংলার 


মঞ্চে অভিনীত: প্রগতিশীল নাটক- 
গুলির উৎকর্ষের মান বিচার করে 
“অভিনয় পুরস্কার” বিতরণ করেন 
অহষ্ঠানের সভাপতি । গণদঞ্চের 
অগ্ষ্ঠানের জন্ত. প্রতি সপ্তাহে পৌর 


কর্তৃপক্ষকে পনেরো! টাকা কর দিতে 
. বাধ্য করার সমালোচনা জন্ত ওঠে । 


. হাওড়া . 
' ব্রাটরার 'বিয়েটার কর্ণার নাট্যগোষ্ঠী - 


_ পিপলস্‌, 


5 ) চা টা ia ; . পু ৃ ৯ - 
দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই এপ্রিল, . "১৯৭৯ 


রীনাৎ 

( ঙঠ পৃষ্ঠার পর ) 
পারে কিন্তু-তিনি যেভাৰে বিপ্রবীদের 
চরিঅ হনন করেছেন উড 
ইতিহাসে এ. ধরণের নজির নেই। 
আন্দোলনে - বহু নারী এগিয়ে 


এসেছেন, চার অধ্যায়ের’ মতো 


‘অমানবিক’ ঘটনা; কখনো ঘটেনি । 
বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত মা-করে এটা 


স্বীকার করে নেয়াই উ উচিত হবে ষে, 
পরে অবস্থানের ক্যরণেই রবীন্রমাধও 


. এদেশের ইংরাজ-শীলনের সমর্থক । 


বিটিশ সাযাজ্যবাদ লন্পর্কে ভার দৃষ্টি 
উদ্ধার, হথেষ বৈর্যপরায়ণ ও ক্ষমানীল 
" ইত্যাদি। একই কারণে তিনি 
বিভিন্ন পরিস্থিতিতে -শাসকগোষ্ঠীকে 


বার চেষ্ট! করেছে। 
এই সত্যকে স্বীকার করেও. 
রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্ত 


প্রতিভাকে তুচ্ছ করা বাতুলতা। 
শিরোনাম বিষু চকরবৃ্তার বদলে কষ 
চক্রবর্তীর ছাপা হয়ে গিয়ে এক 


কারণ বালা সাহিত্যে কবিকে, বাদ' 
দিলে আর কী থাকে! ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ প্রীতি সত্বেও তার 
প্রতিভাকে অন্বীকার . করা যায়ন1। 
কজনই-ব| শ্েণীযাৰ্থকে অতিক্রম 
করবার শক্তি রাখেন! 


নতুন পণ্য 
এ (ঘৰ্ব পৃষ্ঠার পর) 

“ আমাদের দেশের সরকার পশ্চিমী 
প্রকৌশল জান ও উৎপাদনের নক্সা! 1 
কেনার জন্যে অধীর। হ্ারিয়ার 
জেট বিমান, সেরম্যান ট্যাংক, ইন- . 
সেট উপগ্রহ, পারমাণবিক জালানী 
ইত্যাদির জন্তে তার! পশ্চিমী দেশ- 


গুলির উপর নির্ভর করে বসে 


আছেন। অথচ উপযুক্ত উৎসাহ 
পেলে: বহু ভারতীয় বৈজ্ঞানিকই যে 


অসাধ্য সাধন করতে পারেন এবং 


তৃতীয় বিশ্বের দেশগুছি কে বৈজ্ঞানিক. 

ও প্রযুক্তিগত লহায়তা দিয়ে ভারত 

যে ছলণ্ভ মর্ধাার, অধিকারী হতে | 

পারে, কেন্্ী : আমলাতন্্ এবং 

তাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল রাজ- 

নৈতিক প্রশাসকের যেন কিছুতেই 
তা বুঝতে চান লা) 


আই এম এর নৈহান্ধ 
শাখার সম্মেলন 
(দপ ণের সংবাদদাতা ) 


ইখিয়ান মেডিক্যাল ৫ 
শনের নৈহাটি শাখার চতুর্থ চিকিৎসা 
সন্দেলন ও স্বাস্থ্য সাহ শুরু হয় গত 
১লা মার্চ থেকে । গত দশ বছর 
এসোসিয়েশনের নৈহাটি শাখা নৈহা 
পৌর অঞ্চলের লোকেদের সেবা 
আসছে। এসোসিয়েশনের ব 


জনসাধারণকে জানাবার জর প্রাতবশ 
বা জহির রিও 


করা হয়,। 

" হয়া নি 
'সিয়েশনের সঘশুর! গৌরীপুর ছুট 
মিলে যান বস্তি পরিদর্শন ও রক্তচাপ 
পরীক্ষা করার জন্প।. এ ছাড়া 
অক্কান্ত দিনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর 
আলোচনা চক্র. এবং ছুটি নাটক 
‘পলাশীর পরে? ও “টিপু স্থলতানে? 
অংশগ্রহণ করেন . এসোসিয়েশনের 
সাশ্তরা। 

সি বা EE 





শাখার সভাপতি নিবাচিত. হন ডাঃ 


উপেশ্রনাথ গুহঠাকুরতা ও সম্পাদক 
হন ডাঃ দীপকরুমার রায়। | 
০ মুদ্ৰণ প্রমাদ স্থ 


গত সংখ্যায় শোক সংবাদে 


মারাত্মক প্রমাদ স্ট্টিকরেছে । নিয়- 
মিত লোডশেডিং এবং ছাপাখানার 
ভূত এক সঙ্গে বিরক্তিকর জটিজডা! 
রচনা করে সুস্থ স্বাভাবিক পত্রিকা 


(পরিচালনার ব্যাপারটাকে ছালেহ 


করে তুলেছে । "আমরা অনিচ্ছাকৃত 
এই টির অন্ত ছুঃখিত। লোকে 


করে। এই 
; লংস্কারই সৃত্য হোক এবং আমাদের 
বন্ধু, অন্যতম প্রগতিশীল লেখক কৃষ্ণ 
সি এই কানন! 


 ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক : 

॥ টাদার' ছার ॥ 
যাম্মাধিক ১৫ টাকা -. 

' ধ্মাসিক 1'** টাকা 
সা 1. 
 টাকাকড়ি ও চিঠি 
. পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১ মং মট পেন, কলিকাতা-১৬ 
রি 


দর্পণ | শুক্রবার, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯ 


বিনোবা ভাবে 
৮ (৪র্ধ পৃষ্ঠার পর) | 
লেই চলে। পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্ল সেন- 
দিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে যে আইন 
ছিল তাই আছে। বাসফ্রণ্ট সরকার 
এসে তার কোন বিশেষ পরিবর্তন 
ঘটান নি। যতদূর জানি যে বর্তমান- 
আমলের আইনে ১৪ বছর বয়সের 
নীচে গোহত্য। এই রাজ্যে নিষিদ্ধ । 
"এর উর্ধ বয়স্ক হলে গোহত্যায় বিধি- 
নিষেধ, নেই । এই বসের গাভী 
ছুধদেয় না, চাষের কাজেও লাগে 
না। অথচ এদের খান্ত ঘোগানোর 
মতো যথেষ্ট পশুধান্ঘ নেই। দুগ্ধবতী 
গাভী, গোশাবক এবং চাষের গরু 
বেলঘকেই পর্যন্ত খাস্ত দেওয়া সম্ভব হয় 
-না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রধানমন্ত্রীকে 
বলেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার ঘর্দি ১৪ 
বছরের উর্ধবয়স্ক গরুবলদূকে পশুখাস্ধ 
যোগাতে রাজি থাকেন তাহলে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫গাহত্যা সম্পূর্ণ 
নিষিদ্বকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
কথা চিন্ত! করবেন । কিন্ত প্রধানমন্ত্রী 
এই প্রস্তাবে রাজি হতে পারেন নি। 
তাহলে বিনোবাজী এই ছুটি 
রাজ্যে অবিলম্খে গোহত্যা পুরোপুরি 
বদ্ধ করার জন্য হঠাৎ জেদ ধরলেন 
"কেন? মনে রাখা দরকার স্বয়ং 
মহাত্মা গাদ্ধীও ১৯৪৭ সালের ২১শে 
আগস্ট কনকাতায় এক প্রার্থনা সভায় 
আইন করে গোহত্যা বদ্ধ করার 
বিরোধিতা করেছিলেন। তার এ 
ভাষণ এ বছর ৩৯ আগষ্ট তারিখের 
“হরিজন? পড্জিকার ২৯১ পৃষ্ঠায় ছাপ! 
হয়েছে। বিনোবাজী যদ্বি এখনে! 
-গান্ধীজীকেই অনুসরণ করে চলেন 
তাহলে গা্ধীদ্দীর এ ভাষণটি তিনি 
আবার পড়ে দেখতে পারেন! আইন 
করে গোহত্যা নিষিদ্ধকরণে মহাত্মা 
গান্ধী কোনদিন সায় দেন নি। 


শ্বাধীনতার পর ১৯৫৫ সালে 
ভারতীয় গোসম্পদ সংরক্ষণ বিল 
সম্পর্কে উতর দিতে গিয়ে তারতের 


লোকসভায় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জওহর- 


লাল নেহরু এই বিলের ধারাগলির 
বিরোধিতা করে অভ্যস্ত স্পষ্ট ভাষার 
বলেন, “আমি এই সভাকে বিলটি 
সম্পূর্ণ অগ্রাহ করার জন্তে অনুরোধ 
জানাচ্ছি..-অর্থনীতি থেকে পশুম্পর্থ 
অধিকতর. মুল্যবান একথা আমি 
শ্বীকার করিনা, আমি ' মনে করি 
গরুর চাইতে মানুষের দাম অনেক 
“বেশি । এই ধরনের বিল মেনে নেও- 
যার চাইতে বরং আমি প্রধানমন্ত্রীর 
পদ ছেড়ে দিতে রাজি আছি।” 


সর্বপ্রকারফল 


৩৩ 


যর শনাক্ত 
চারা বীজও উৎকষষ্ঠ উপাদান সারের জনয 
এগ্রিকালঢারাল ফার্মগগলিঃ] 


. পতিত নেহুর বলেন, “আমি পরিষ্কার 


ভাষায় বলে দিতে চাই থে ভারতে 


'গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধঙরণের এই 


রকম আন্দোলন সম্পুর্ণ অসার, 
মূর্খতা এবং হান্তকর মনোবৃত্তির 
পরিচায়ক*। - 

পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য- 
মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়, প্রফুলচন্দ 


সেন, অজয় মুখারজা, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 


প্রত্যেকেই এই" রাজ্যে গোহত্যা 
সম্পূর্ণ নিধিদ্বকরণের তীত্র বিরোধিতা 
করে গেছেন। 


কিন্ত এতদিন নীরব থাকার পর 
এবং মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল 
নেহরু, ডাঃ রায় প্রমুখ গান্ধীবাী 
নেতাদের আমলে অনশন না করে 
বামফ্রন্ট সরকারের মার্কসবাদী মুখ্য- 
মন্ত্রী জ্যোতি বস্থর আমলেই বা 
বিনোবাজী গোহত্যা নিষিদ্ধকরণের 


বিষয়ে এত উৎসাহী হয়ে উঠলেন 
কেন? 


বিনোবাজী প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার 
সংগ্রামে সর্বদাই একটি পক্ষ অবলম্বন 


করে এসেছেন। আমরা সূলতে 
পারি না মে নেতাজী সৃভাষচন্দ্র বন্ধুর 


বৃটিশ সরকারকে চরমপত্র দান এবং, 
' লঞ্জয়কে বাচাতে গেলে একটা রাছ- 


ব্যাপক স্বাধীনতা: সংগ্রাম আরস্ত 
করার কর্মসুচী বানচাল করার জন্তে 
গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ্র) ষে 
কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন; বিনো- 
বাজী ছিলেন তার প্রথম সত্যাগ্রহী। 
আমর! ভুলি নি যে তেলেঙ্গানার 
বীর কৃষকেরা ' ঘখন নিজামশাহী ও 
রাজাকারদের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক 
রাজনৈতিক সংগ্রামে লিগ ছিলেন, 
যখন সারা দেশের কষককুল 
বিদ্রোহোমুধ তখন এই বিনোবাজী 
ভৃদদান ষজ্ঞের শৃত্রপাত করে শাসক ও 
শোষকশ্রেণীগুলিকে আড়াল করতে 
এগিয়ে এসেছিলেন । ইন্দিরা গান্ধী 
যখন সার! দেশে জরুরী অবস্থা জারী 
করে দেশের জনগণের  কঠরোধ 
করেন এবং গণতন্ত্রের অবসান ঘটান 
তখন বিনোবাজী ইন্দিরা গান্ধীর এই 
পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে এই জঘন্ত 
জরুরী অবস্থাকে “অন্গশাসনঃ টা 
ভূষিত করেন । আমরা 
চিকমাগালুর উপনির্বাচনে রি 
গান্ধী জয়ী হবার £সংবাদ পেয়ে তিনি 
নহর্ষে করতালি দিয়ে ওঠেন । অবস্ত 
সর্বশেষ ঘটন] সম্পর্কে অপ্রতিত হয়ে 
তার অঙুচরেরা একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ 
জানিয়েছিলেন। কিন্তু এর 
বিনোবাজীর প্রকৃত পরিচয় গোপন 
থাকে নি। সমস্ত জাতী স্বার্থ 
সংক্রান্ত বিষয়ে বিনোবাজীর মত 
গান্ধীবাদীর। শোষকশ্রেণীর নীতিকেই 
সমর্থন করে এসেছেন, জনগণের, 
দ্বাবীকে ভার! কোনদিন সমর্থন করেন 
নি এট! মনে রাখতে হবে। 


৯১ ‘কৈলাস চন্ড সিংহ লেন.পোঃবালী, “হাওড়া শপ. 
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সঞ্জয়ের জন্য 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 7. 
দিয়েছে তা দূর হবে। সপ্রয় যুব 
কংগ্রেসকে এবং ইন্দিরা জাতীয় 
কংগ্রেসকে পরিচালিত করলে ত্র 
রাজনৈতিক অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো 


মন্তব হবে। 
এতদিন ইন্দিরা গান্ধী নাকি 


. বিভিন্ন রাজ্যের নেতার্দের এই দাবি 


বিবেচনা করে দেখেন নি। শোনা 


যায়, তিনি গোপনে লক্ষ্য রাখ- ' 


ছিলেন, যারা আবার সগ্রয়কে নিয়ে 
হৈ চৈ শুরু করেছে, ভারা সঞ্চয়ের 
প্রতি সত্যিই অনুগত কি না! শেষ 
পর্যন্ত তাঁর মনে হয়েছে, তার 
কংগ্রেদের বেশির ভাগ নদস্যই 
লণ্য়কে চায়। স্থৃতরাং সয় 
প্রকান্ডেই আন্বক। এতে অনেক 
ছৃবিধাও হবে। সঞ্য়ের বিরদ্ধে 
ইতিমধ্যেই “কিস্দা কুমী কা’. 
মামলায় ছু বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের 
হুকুম (হয়েছে। তাছাড়া ভারতের 
বিভিন্ন কোর্টে তার বিরুদ্ধে বহু কেস 
বুলছে 1. এইসব কেন থেকে 


নৈতিক আশ্রয় অবশ্তই দেওয়া! 

দ্বরকার। এই সিত্বাস্তই শেষ পর্যন্ত 

লধয়কে প্রকান্তে হাজির করেছে। 
ইন্দিরা গান্ধীর . ঘোষণার পর 


থেকে সঞ্জয় বীরবিক্রমে রাজনীতিতে 
নেমে পড়েছেন । আর এস এস-এর 
বিরুদ্ধে লড়াই - করার জন্ত তিনি 
রাজনারায়পের সঙ্গে প্রায় ছু ঘণ্টা ধরে 
আলোচন! করেছেন। দিলীতে যুব 
কংগ্রেসের একটি বিরাট মিছিলের 
পুরোভাগে ছিলেন। তাছাড়া হরি- 
য়ানার মুখ্যমন্ত্রী দেবীলালের সঙ্গেও 
নাকি তিনি গোপন বৈঠক করেন। 
ওঁ বৈঠকের ফলে দেবীলাল তার 
রাজনৈতিক প্রতিদ্ধন্বী বংশীলালের 
প্রুতি অনেকটা নরম হয়েছেন বলে 
জানা গেছে। 

সঞ্জয় গান্ধীর এই রাজনৈতিক 
উত্থানে ইন্দিরা কংটগ্রমের এক অংশ 
অত্যন্ত উৎসাহিত হলেও অন্ত অংশ 
রীতিমত স্থন্ধ। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী 
দেবরাজ আর্সও : এব্যাপারে ক্ষুন্ধ। 
তিনি তার অন্তরলদের কাছে বলে- 
ছেন, ঘে-সত্রয্ 
পতনের কারণ, সেই সঞ্চয়কে আবার 
কি করে ইন্দিরা প্রকাশ্য রাজ- 


, নীতিতে টেনে আনেন? 
* - ইতিমধ্যে রাঝ্যে রাজ্যে সঞ্চয়কে_ 
"নিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসে মতবিরোধ 


তুঙ্গে উঠেছে। অনেকে ইন্দিরা 
কংগ্রেদ থেকে মণ সিং-কংগ্রেসে 
ষোগ দেওয়ার জন্তু « গোপন ধোঁপা- 
যোগ শুরু করেছেন। "কিন্ত এতে 
ইন্দিরা- গান্ধী বাঁ সধয় নির্বিকার! 


তার! নতুন "কৌশলে বিভিন্ন রাজ্যে 


ইন্দিরা গান্ধীর 


ভাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ : 


বুদ্ধির জন্ত বিভিন্ন এম-পির সঙ্গে 
গোপ্ধন মিটিং করে চলেছেন। এ 
ব্যাপারে অন্বপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চেক্ন! 
রেডী ও আই-এন-টি-ইউ-সির 
সর্দাপতি এ, পি শর্মাও ইন্দিরা 
গান্ধীর খুব “আপনজন” হিসেবে কাজ 
করেছেন বলে জানা! গেছে। | 
'জনমত্ঘ নেতার! 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
ঘনি্ঠ৯ মহল থেকে ' জান! 
গেছে, বাজপেয়ী এবং আদবানি 
ছজনেই এই অপরাধ স্বীকার 
করেছেন । তাছাড়া কিছুদিন আগে 
দিলীতে আর এস এসের বে সন্মেলন 
হস গেছে, তাতে আর এল এসের 
পোশাক না পরে হাজির হওয়ার দন্ত 
ছুঃখ প্রকাশ করেন। 
অন্তদ্বিকে কিতাবে এই লংকট 
থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বাহন, সেদিকে 
আর এস্‌ এস তথা জনসংঙখ নেতারা 
* ভাবনা চিন্তা চালাচ্ছেন। জম্প্রতি 
আর এস এস নেত! সুন্দর “সিং সা - 


'রীকে পার্লামেন্টারী পার্টির নেতৃত্ব ' 


থেকে সরিয়ে সেই পদে খুশতাউ 
ঠাকরেকে বসানো হয়েছে। এই 
পরিবর্তন করা হয়েছে এ, যেহেতু 
ঠাকরের সঙ্গে মোরারজী দেগাই ও 
চন্দ্রশেখরের খুব হৃন্ততার দম্পর্ক। 
কিন্ত অনসংঘের বহু নেতা এই পর়ি- 
বর্তনে খুব একটা আশান্িত হননি । 
তার। অনেকেই নাকি বলেছেন, 


' গ্রাছের গোড়া কেটে আগার জল 


দিয়ে কি গাছকে বাচানো যায়? 
ষে ভুল বাজপেয়ী ও আদবানি করে- 


' ছেন এখন তার প্রায়শ্চিত্ব জনসংঘ 


ও আর এস এস-কে করতেই হবে। 


রোশিনীর মৃত্যু 


(২য় পৃষ্ঠার পর ) 


দুবছর আগে নীলরতনের পুকুর পাড়ে” 
ও আউটডোনরে এ রকম ছুই 


কিশোরীকে অধাহ্ুষিক অত্যাচারের 
পর প্রাণ. দিতে হয়েছিল এবং এই, 


সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকে ভিতরের 
বাইরের কিছু লোক। কারণ বাই- 
রের লোকেন্ন এতবড় স্পর্ধা হবে না। 
এমন কি সেই সব ব্যক্তিরাই নিজেদের 
বাচাবাঁর জন্ত, বিভিন্ন সংগঠকদের 
আশ্রয় নেয়। বিবৃতিতে প্রীচৌধুরী 
আরও বলেছেন থে, প্রতিবাদ্ধ করতাম 
বলেই আমি উক্তপ্ুহাসপাতাল থেকে 
বিতাড়িত হয়েছিলাম এবং কর্তৃপক্ষ 
আমাকে তাদেরই পরামর্শেই অন্ত ত্র 
বদলি করেন। শুধু তাই নম্ম আমি 
যেতে অস্বীকার করাঁতে ষোল মাসের 
টাকা আটকান হয় এবং তা, আজও 
পাই নি। আশাকরি বর্তমান স্বাস্থ্য 
মন্ত্রী কিছু কিছু জানেন। 


॥ এগারো 1 


মতে 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 

গত নয় তারিখে আবৃছুদ ্তা- 
রের বাড়ীতে এক বৈঠকে বন্দে 
রাজ্যের ধরকত-বিরোধটট্‌ ইব্দিয়। 
কংগ্রেস নেভার! ঠিক করেন তায়া 
প্রফুলপবাবুর দে সরানরি ফোগাহেগ 
করে রাজ্য ব্যাপী সি পি এহ বিরোধী 
আন্দোলন গড়ে তুলবেন & তারপর 
দাতার সাহেবের মেতৃত্কে €এক গুতি- 
নিধিদ্বল প্রফু্বাবুর মিভদটন্য নো 
বাড়ীতে গিয়ে তাকে নি শে এহ 
বিরোধী জোট গড়তে এবং তাকে 
নেতৃত্ব নিভে অঙ্রোধ করেন ॥ জান! 
গেছে প্রহৃল্বাবু এ প্রস্তাবে রাজী 
হয়েছেন। 

একদিকে বিমান দিতের বঙ্গে রাঘ্য 
জনতা পার্টির নেতাদের চরহ হত- 
বিরোধ চলছে। বিমানৰাৰুর বক্তব্য 
বামফ্রন্ট .সরকার তথা সি পি এবের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার কোৰ 
যুক্তি মেই। বিশেষ করে কংগ্রেলী - 
দের মঞ্জে হাত মিলিয়ে তিনি দিবি পি 
এম বিরোধিত! করতে মোটেই রাজী 
নন। এ ব্যাপারে তিনি ক্ত্ীয় 
নেতাদের সঙ্গেও বেগ্াবোগ 
ফরেছেন। 

মারার তাক 
দেখে প্রফুল্পবাবু বামফ্রন্ট তথ! সি পি 


এম বিরোধিতায় কতটা এগিয়ে 
যান। 


আলুচাষীদের 
( ২য় পৃষ্ঠার পর) 


পশ্চিমবঙ্গ আলু উৎপাদছনেনর ক্ষেত্রে 
ভারতবর্ষে একটা আগ্রশী স্বাজ্য অথচ 


~~ 


বিদেশে আলু র্ানির ক্ষেতে পশ্চিহ- 


বাংলার কোন স্থান নেই | পৃশ্চিহ- 
বাংলাকে দাবিয়ে রাখার জন্ম কেন্দের 


এটা 'এক স্থপরিকল্থিত চক্রান্ত ৫ 


কারণ বিদেশে আলু রপ্যানির জন 
সমস্ত আলুই যায় কো-অপারেটিভ 
মাকেটিং ফেডারেশনের. ফ্াঙ্যষে ও 
তার! রপ্তানিযোগ্য আলু এ রাঙা 
থেকে নেয় না। তাই আঁহাষের 
মতে রপ্তানি পদ্ধতির পরিবর্তন করা 
দরকার । শুধু “মাফেডকে য়ে 
রধ্যানি না বাড়িয়ে অক্কান্ত বিভিহ 
সুত মারফতও আলু রপ্তানি - করা! 
উচিত । এবং এট! অবিলস্বে কেন্দ্রীয় . 
সরকারকে করতে হবে নুচেক্ 
পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষীদের সর্বনাশ 
কেউ রুখতে পারবে না এবং অচিত্রে 
আলু চাষের প্রবণতাও কষ্ষে হেতে 
বাধ্য হবে। এর ফলে জাতী তর্ধ- 
নীতিতে বিপর্যয় আসতে বাহ্ত € 
রাজ্য লরকারেরও উচিত এখুনি 
কেন্দীয় সরকারের নিকট এ ব্যপারে 
দাবী তোলা ও চাপ হরি করা € 


No WBRArz2 


£200289 22৫৮ 5232 2 


বেখ্যালয় প্রতিরোধ কনির্টির সদস্যর! খালিকুতি 
থেকে হাজাৰ ভাঙ্গার টাকা তুলছে | 


ফরোয়ার্ড বুক দলের অন্যতম 
পৃষ্ঠপোষক সংসদ সদস্য শ্যামহন্দর 
গুগা ও ডেপুটি স্পীকার কলিমুদ্দিন 
* শামসের তৈরী বেশ্তালয় প্রতিরোধ 


কমিটির কতিপয় লদস্য এখন বেশ।।- - 


লয় চালানোর জন্যই খালিকুঠি ও 


হাজার টাকা চান তুলছেন। খালি- 
কুঠির মালিকদের সংগে এইসব সদপ্য 
: নাকি একটা রফাও করে ফেলেছেন । 
অনেকেরই ধারণা, স্থানীয় পুলিশ 
কর্তৃপক্ষ নিজেখেই স্বার্থে খালিকুঠির 
মালিকদের সংগে কমিটির সদস্যদের 
' একট! সমঝোতা! করে দেওয়ার জন্য 


মধ্যস্থতা করে । ফলে পার্ক স্ট্রীট, 
কীভ স্ট্রীট, রিপন ট্রাট, মাকুইস 


- স্ত্ীট প্রভৃতি এলাকা জুড়ে প্রতিরোধ 

কমিটির সদস্যদের চোখের, ওপরেই 

খালিকৃঠির ব্যবসা কমরমাভাবে 
জশাকিযে বলেছে । 

_.. দর্পণে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে 


" শ্তামত্তন্দর গুধা প্রমুখ ইলিয়ট . 


য়োডের একটি বাড়ীতে গভীর রাতে 
ফুতি করতে ঘান।' এ সময় স্থানীয় 
মন্তানদের সংগে শ্রীপ্ত। ও অন্যান্ত- 
দের একবামেল বাধে । তারই 
পরিণতিতে বেস্তালক় প্রতিরোধ কমিটি 
গঠিত হয়। এ লময় ইলিয়ট রোডের 
মহম্মদ ইয়াদিন ও অনিমা মুখার্জ 
পরিচালিত-ছুটি খালিকুঠি দখল করা 
হয়। লুটপাঠের অভিযোগও ওঠে । 
পরবতী পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয় 
বার সমস্য হলেন শ্তামসুম্দর ও, 
নিজামুদ্দিন। স্বলতান আহমেদ, 
' অহম্মম কুন্দ স, মুক্সাফফর, দুলাল দাস, 
দিলীপ রাউথ। বলাবাহুল্য এই 


কমিটির আশেপাশে প্রথম থেকেই 


কুখ্যাত গুপ্ডার দল রাজনৈতিকভাবে 


. আশ্রয় লাভ .. করে। শোন! যায় 


কমিটির দ্বারা দখলীকুত একটি খাজি- 
কুঠি এক সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে | 
ভাকাতি করা মালপত্র, বোমা পিস্কল 
এই কুঠিতে-রাখা, শুরু হয় বলেও 
অভিষোগ ওঠে । : এর মধ্যে কুখ্যাত 
সমাজধিরোধী তারিবাবা, রাধা- 
কিতেন প্রমুখ রাজনৈতিক দলের 


| . প্রতিরোধ "কমিটির 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মদত পেয়ে এলাকাটিকে নরককুণ্ড 
করে তোলে । 

শ্যামহন্দর গুপ্তা, কলিমুদ্দিন 
শামস প্রমুখ কিন্তু এইসব জেনেও 
লমাজবিরোধীদের দিয়ে বেশ্তালয় 
কাজ চালিয়ে 
যাওয়ার সিদ্ধান্ত -করলেন। এর 


"নেপথ্য রহস্য ভেপুটি স্পীর্চার কলিম 
ও শ্ামহুন্দর গুপ্তা, সাহেবই বলতে 


পারেন। দেখা যাক, প্রতিরোধ 
কমিটির নদস্তরা কিছু দাগী 
আসামীকে মিয়ে ধালিকুঠির দামনে 
কিছুদিন বিক্ষোভ প্রদর্শনও করেন । 
পরে তা প্রত্যাহ্ৃতও হয়। বিভিন্ন 
ভুতের খবর হল বেশ্তালয়গুলি ন! 
চললে লবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটবে 
পুলিশও একদল কুখ্যাত লমাজ- 


-বিক্োধীদের এ বিষয়টি অনেকেই 
জানেন। পুলিশ এ ব্যাপারে দারুণ - 
রকম চেতন । পার্ক স্ট্রীট থানা ও - 


লালবাজারের- ইম্মরাল ট্রাফিক 
সেকশনের কতিপয় অফিনার ও 
পুলিশ কর্মী খালিকৃঠি মালিকদের 


মিটমাট-করে নিতে বলেন । মিটমাট ' 
করায় পধঞ্চ বালে দিলেন এ'রা। 


অভিযোগ, কমিটির 


কুদ্দস ও 


'মুজাফফর রফার হিপাবমত খালিকুঠি 


মালিকদের কাছ থেকে হাজার 
হাজার টাকা তোলেন । বেশ্ঠালয় 


থানার সামান্য কনস্টেবল থেকে শুরু 
করে বড়কর্তা প্রায় সবাই পতিতালয়” 


গুলি থেকে নিয়মিত ভেট পেয়ে 


থাকেন। এই থানার জনৈক বড়- 
কর্তা প্রতিমাসে এইসৰ খালিকুঠি 
থেকে পেয়ে থাকেন কম করেও নগদ 
হাজার টাকা। এছাড়া ছোট ছোট, 
অফিলার দহ. কনস্টেবলর1 তো 
রয়েছেই । এই আলফা লাল- 
বাজারের ইলমরাল ট্রাফিক সেকশনেও 
নিয়মিত টাকা দিয়ে থাকে । ৷ 
পুলিশ আগেই আচ করতে 
পেরেছিল যে, কমিটির. ফাজকর্ম 
অব্যাহত থাকলে তাদের আমদানি 
বদ্ধ হয়ে যাবে । তাই কমিটির কতি- 
পয় সদ্বল্যের মুখ টাকা দিয়ে বন্ধ করে 


| খালিকুঠির কাজ চালু রাখার কৌশল 


গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য এতে তারা 
নাফল্যমণ্ডিত। 

' কিন্ত মুখ পুড়েছে রাজ্যের বাৰ 
লয়কারের। কেননা, এই ঘটনায় 
রাজ্যের ডেপুটি স্পীকার কলিমুদ্দিন 


শামস, ফরোয়ার্ড বকের দরদী স্তাম-' 


সুন্দর ধা, সি, পি, আই, এমের 


"এন, এল, এ নিজ্ধামুদ্দিনও 
জড়িত রয়েছেন। 
নিষিদ্ধ " এলাকায় গণ্ডগোল 


বাধিয়ে ফরোয়ার্ড ক সি, পি, আই. 


প্রতিরোধ কমিটির মুখে চাবির জুতো এমের নিজামুদ্দিনকেও দলে ভিড়িস়ে 


ছুঁড়ে খালিকুঠির মালিকবর্গ ও পুলিশ 


কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভ, মিছিল ইত্যাদি 
বন্ধ করেদেয়। ফলে আগেক্স-মতই 
৯/২ কিড স্াট, ৭ ফিড স্ট্রীট, .৫২ ক্রি 


স্কুল ইট, ১* মাকু ইস ষ্রীট, ৯৬ 


রিপন দ্রীট, ৮ আব্দুল আলি রো, 
১*৮ বিপট ষ্ট্রীটের খালিকুঠিগুলিতে 
রমরমা, কারবার চলছে । 

এই কারকার অব্যাহত রাখার 
ব্যাপারে পুলিশ সরাসরি জড়িত 
একথা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা । 


- একথা অনেকেই আনে যে, ফ্রি স্কুল 


হ্বাটের আলফা নামে জনৈক যুবক 
এই সব খালিকুঠিগুলি থেকে টাকা 
সংগ্রহ করে পার্ক স্ট্রীট থানার কর্তা- 
ব্যক্তিদের হাতে নিয়মিত তুলে দেয়। 


পনি রাত হত পর্ষদ, 


\ 


পর্ষদ প্রকাশন! 


১ জাতক নাত জাতি নৰ হাহ ২১০ 
হ 1 শীতিবিষ্ভা / ডঃ প্রদীপ নিয়োগী / ১২, 





»এ, রাজ! সুবোধ মঞ্জিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭**-১৩ 


নিয়েছে ।- নিজামুদ্দিন দাহেবে বেগ্তা- 
লয় প্রতিরোধ কমিটির একজন অন্ত- 
তম পাণ্ডাও বটে। এখন গুরুতর 


অভিযোগ হল এই" কমিটির-কতিপয় | 


সদস্য খালিকৃণির মালিকদের কাছ 
করে বেশযালয়গুলি চালানোর ফাজে . 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে লাহাষ্য করছেন। 
দংগভ কারণেই এখন বামক্রণ্ট সর- 
কারকে সিদ্ধান্ত নিভে হবে যে, এই 
ধরণের কমিটি আছে থাকবে কিন]. 
থাকলেও তাদের কান্দ কিহবে? 
পার্ক স্বীট থানা ও লালবাছানের 


ইমময়াল ট্রাফিক সেকশন কি 
আলফা-র দেওয়া টাকাতেই মশগুল - 


হয়ে থাকবে, নাকি মন্দির মসজিদ, 
স্কুল বাড়ীর কাছে খালিকুঠি- 
গুলির দেহ ব্যবসা অবাধে চলবেই । 
দর্পণের শুধু অনুরোধ খযামক্রণ্ট কমিটি 


ও সরকার এ ব্যাপারে উদাসীন না 
থেকে একটু সক্রিয় হোন । 





: সম্পাদক__হীরেন বস্ু 


তায় শুধু শেয়ার 
কোট টাকা এবং ইতিম'ধ্যই বনু: 


সম্প ঘক শ্রীন্গরেশ, 


PRICE 60 Paise 


বহুজাতিক সংস্তাগুলির সাধারণ 


হারুযারে: শোষণের চেহারা - 
( দপণের প্রতিনিধি ) 


ওযধ শিল্পে বহুজাতিক সংস্থা- 
গুলির ও একচেটিয়া পু'দ্ধির শোষণে 
ছধুমাত্র শিল্পপংশ্লিষ্ট শ্রমিক কর্ম- 
চারীরাই অর্জয়িত নয়, শোষণের 


| তীত্ৰতায় ভারতবর্ষের", সাধারণ 
মামুষও ভয়াবহভাবে জর্ভরিত ৷ 
ব্রিটিশ পরিচালিত যে ইণ্ডিয়ান শেরিং- 


এর একটি ব্র্যাপ্ডের ১**টি ট্যাবলেট, 


তৈরী করতে খরচা পড়ে তাদের 
হিসাব মত ১* পয়সা .বাজারে তা 


- বিক্তি হয় ১৬,টাকা ৯৫ পয়সায় । 


২৬ বছর আগে ষে ফাইজার 


“কোম্পানী ৫ লক্ষ টাক! যুজধন নিয়ে 


ভারতে ব্যবসা শুরু করেছিলো আজ 
ক্যাপিটালিই ৫ 


কোটি টাকারপ্তানি করেছে বিদেশে । 


ওয়েই বেজল স্েটস সেল্স রিপ্রেজেন-. 


টেটিভম্‌ ইউনিয়নের (পি, আই, টি, 
ইউ) আসম ২৫তম বাধিক সম্মেলন 


উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক ' 


বৈঠকে গত ৯ই এপ্রিল ইউনিয়নের 


শিল্পের ভয়াবহ শোষণের উপরোক্ত 
রূপ তুলে ধরেন। . দাংবাদিক বৈঠকে 
অন্তান্তদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সি, 


আই, টি, ইউ নেতা: ও মার্কসবাদী 
কষিউনিস্টপার্টির রাজ্য কমিটির লঘন্ত : 


জীহনীন বসুরায় এম, এল, এ। 
প্রপাছুলী জানান, আগামী 


-২৮শে ও ২৯শে এপ্রিল আসান- 


গাঙ্গুলী উষধ- 


সোলের গুজরাট ভবনে অনুষ্ঠিত হবে 
ছ"দিন ব্যাপী সম্মেলন । যোগদান 
করবেন প্রায় -+ শত প্রতিনিধি । 
সম্মেলন উদ্বোধন করবেন পি, আই, 
টি, ইউ-র সভাপতি শ্রীবি, টি, রণ- 
দিভে। উপস্থিত থাকবেন রাজ্য 
বিধান মভার অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর 
হবিবুল্পলাহ ও সি, আই, টি, ইউ-র 
রাজ্য দস্পাদ্ক মনোরঞ্জন রায়, শ্রম- 
মন্ত্রী কষ্ণপদ ঘেষ প্রমুখ । ' 

- লাংবাদিক বৈঠকে প্রীগাঙুলী . 
কেন্দ্রীয় জনতা. সরকারের তীব্ 
সমালোচনা করে বলেন, বিগত 
কংগ্রেপী সরকারের মতই জনতা 
সরকার বহুজাতিক-সংস্থা ও একচেটিয়া 
পূ'জির চাপের কাছে নতিঙ্বীকার 
করেছে । তিনি বলেন, আন্দোলনের 
মধ্যদিয়েই বিক্রয় প্রতিনিধিদের জন্ত 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্রাচুইটির দাবী 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । তিনি আরো 
জানান, জরুরী অবস্থায় সংগঠনের 
১৮১ জন সদস্যের চাকুরী যায় এবং 
কংগ্রেস দি, পি. আই অধর্থকরা 
তিনটি রেষ্ট হাউস দখল করে নেয়।- 
পরবর্তাকাল কয়েকজনের ক্ষেত্রে 
মীমাংসা হলেও উপযুক্ত আইনেরখু 
অতাবে সকলের পুননিযুক্তি সম্ভব * 
হয়নি। 

উল্লেখযোগ্য, ইউনিয়ন ১৯৭১ 

মালকে রত : জয়ন্তী বর্যর্ূপে 
উদ্‌যাপন কর্নার সিদ্ধাস্ত নিয়েছে | 


ডাক ও তার কর্মীদের সম্মেলন 


গত ৬ই থেকে ৮ই এপ্রিল 
বিনোদ্বনগরে (আসানসোলের ইষ্টাৰ্ণ 


যেন ছল হোস্টেল গ্রাউণ্ড ) অহগ্িত 


হয় অল ইণ্ডিয়া পোষ্টাস্স এমপ্লয়ীজ 
ইউনিয়নের (তৃতীয় শ্রেণী ) পশ্চিম- 
বঙ্গ রাজ্য সার্কেলের তিন দিন ব্যাপী 
সম্মেলন | লম্মেলনের উদ্বোধন করেন 
কেন্ত্রীর় লরকায়ী কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির নেতা শিশির ভট্টাচার্য । 


দর্পণের বিশেষ, সংখ্যা 


- দ্বাবিংশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে 
দর্পণের আগামী লংখ্যা বিশেষ সংখ্যা- 


| রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এন্তে নিষ্ব- 


মিত ফিচার, কাটুন, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক দমীক্ষা, সপ্তাহের সংবাদ 
ছাড়াও থাকবে কয়েকটি বিশেষ 
প্রবন্ধ এবং এর মধ্যে কক্েকটিতে 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চীন-কাম্পু- 
চয়া-ভিয়েতনার্মের সাম্প্রতিক ঘটনার 


বিশ্লেষণ করা হবে । এই সংখ্যার 
দাম এক টাকা । - 


সম্মেলন -থেকে ভাক-তার 
যিভাগের জন্ত পৃথক কেন্তরীয় বাজেট 
ও-বোনাসের দাবী জানানো হয়। 
কেন্ত্রীর সরকারের সাম্পতিক বাজেটের 


" নিন্দা ,করে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত, 


হয়। গ্রামাঞ্চলে হার] পার্ট টাইম 
কর্ম হিনাবে সামান্ত নির্দিষ্ট বেতনে 
কাজ করেন তাদের পূর্ণ সময়ের bbl 
নিয়োগের দাবীও জানানো হয়। 

সম্প্রতি ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট সরকার 

এই দ্বাবী জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 

কাছে এক প্রস্তাব পাঠিয়েছেন । 

লম্মেলন থেকে পশ্চিমবাংলার বামপন্থী 

সরকারের কাছে আবেদন করা হয় 

অরূপ প্রস্তাব কেন্তের কাছে বা ও 
বার অন্ত । 

২২ দ্ফ! দাবী সম্বলিত দ্বাবী- 
সন গৃহীত হত়। দাবী পূরণেক্স 
ধন্য বিক্ষোভের কর্মসুচী গৃহীত হয়। 
এছাড়া সুপ্রিম কাউদ্দিল আহ্বান 


করে স্ট্রাইক ব্যালট নেবার সদা 
সম্মেলনে আলোচিত হয়। 


টি বহুক বিবি ১২৩৬/১, আচার্য রত রো, কলিকাতা-* খে থেকে মু্মিত এবং পণ কার্লক্স ৬১ 2 জন, কলিকাত1-১৩-থেকে প্রকাশিত 





অর্থদপ্তরে গোপনে বেআইনী নিয়োগ 


নিয়ে দেশাই-চরণ সংঘর্ষের মুখে 


রা সিং সম্পর্ক ক্রমশ 


8] দংখর্যের দিকে মোড় নিচ্ছে। 
| গোপন স্বত্ত থেকে জান! গেছে, 
মোরারজী দেশাই তার বিশ্বস্তমহলের 


কাছে বলেছেন, অনেক সহ করেছি 


৩৫4 আর নয়। চরণ যা ইচ্ছে করে 








দ্বাবিশ বর্ষ ॥ ১৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২*শে এপ্রিল. ?৭৯ ॥ ১ টাকা. 


পুলিশের গুলিতে 
সি পি এম কর্মী 
সহ ৪ জন নিহত 


গত ১ই এপ্রিল মুশিীবাদের 


কৃতী থানা এলাকার হারোয়া গ্রামে 
পুলিশের গুলিতে ছুজন সি, পি, এম 
সমর্থক পিত! ও পুত্র সহ মোট ৪জন 
নিহত হয়েছে এবং একজন আহত 
হয়েছে । এই গুলি চালনার ঘটনার 
বিচার বিভাগীয় তদস্তের দাবি 
উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে । গ্রাম- 
বাসী সত্রের খবরে প্রকাশ যে এ 
দিন সকালে গ্রামের দলাদলি কেন্দ্র 
লামান্ক উত্তেদ্না দেখা দেয়। পুলিশ 
ঘটনাস্থলে এলে উভয় পক্ষই শাস্ত 
হয়ে সরে পড়ে । কিছুক্ষণ বাদে 
একটি বাড়ীর দোতলার বারান্দায় 
দাড়িয়ে থাক! "অবস্থায় পি, পি, এম- 
এই ছুঞ্জন কম পিতা আবদুল মজিদ 
সেখ (৪২) ও পুত্র জঙ্গীপুর কলেজের 
ছাত্র হমামুন রেজাকে পুলিশ 
গুলি করে হত্যা করে। তারপরই 
পুলিশ গুলি চালিয়ে আবু মতলেব 
সেখ (৪০)ও কাল সেখ (৩৮) কে হত্যা 
করে। পুলিশের গুলিতে জখম হয়ে 
ছেন সামগুল আলম (৩২)। তাকে 
আশঙ্কাজনক অবস্থায় হালপাতালে 
ভতি কর! হয়েছে । 

পুলিশী সুত্রে বল] হয়েছে ষে ছুটি 
বিবদমান দলকে ঠেকাতে গিয়ে গুলি 
চার্লাতে পুলিশ বাধ্য হয়। বর্তমানে 
আসামে পুলিশের এক বিরাট বাহিনী 
রয়েছে । পুলিশী অভ্যাচারের ভয়ে 
গ্রামের পুরুষেরা অন্তান্য গ্রামে গিয়ে 
মাশ্র নিয়েছে । হারোয়! গ্রামটি 


মানে পুরুষ 'শৃন্ত হয়ে রয়েছে। 





( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
যাবেন আর আমি মুখ বুজে সহ্য করে 
যাবে, এ হতে পারে না। চরণ সিং 
চুপিচুপি বহু কেলেংকারী করে 
চলেছেন! এনব জনতা পার্টির 
নীতিবিরুন্ধ এবং পার্টির পক্ষে ক্ষতি- 
কারক । এবার চরণের সব কেলেং- 


ডেপুটি স্পীকার 
ও মুক্তা পবন 
জাভানারার। 


( দর্পণের সংবাদ তা) 

. কলকাঁতারই এক সন্তাস্ত এলাকায় 
জনজমাট মধু চক্রের, আসর । আর 
সেই আসরে অনেক কুখ্যাত ব্যবসা- 
য়ীর আলাগোনা চলে অনেক রাত 
পর্যন্ত । এবাপারে আজকে খবর 
লেখার প্রয়োজন হতো না যদি না 

(শেষাংশ ২০শ পৃষ্ঠায় ) 


ইন্দিরাকে নিয়ে সি পি 
আইয়ে প্রচণ্ড মতবিরোধ 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


ইন্দিরা] গান্ধীকে সমর্থনের প্রশ্নে 
ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সর্ব- 


এসের মত মারাত্মক সাম্প্রদায়িক 
দজও এই পার্টির সঙ্গে বেনামে যুক্ত 1 


ভারতীয় স্তরে তীব্র বাজনৈতিক স্থতয়াং এই সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক 


মতভেদ দেখা দিয়েছে । এই রাজ- 
নৈতিক লড়াইয়ের একদিকে রয়ে- 
ছেন পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীপাদ্দ অমৃত 
ডাঙ্গে এবং অপর দিকে পার্টির জেনা- 
রেল সেক্রেটারী রাজেশ্বর রায় । 
প্রডাঙ্গের মতে ভারতবর্ষে জনতা 
পার্টি একটি পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল 
দল। এই দলের ছায়'য় রয়েছেন 
তাবড় তাবড় বণিক শ্রেণী, আর এস 


আন্দোলন গড়ে তোলা গ্রয়েজন। 
ভীভাজের এই মতের সঙ্গে রাজেশ্বর 

রাও সহ দলের অন্যান্ত নেতাদের খুব 

একটা বিরোধ নেই। আসল বিরোধ 


দ্রেখা দিয়েছে আন্দোলনের রূপরেখা ' 


এবং কাদের কাদের সঙ্গে প্বোট বাঁধ! 

হবে সেই ব্যাপার নিয়ে। 

"_ এই বিরোধ তুর্ে উঠেছে ইন্দিরা 
(শেষাংর্শ ২য় পৃষ্ঠায়) 


কারী ফাস করে তার মুখোশ খুলে 
ফেল হবে। 


মোরারজী দেশাই-এর হঠাৎ এই 7. * $? : 


ক্রোধের কারণ হিসেবে জান1 গেছে, 
সম্প্রতি চরণ নিং তার দধ্যরে একটি 
বে-আইনী নিয়োগ ঘটিয়েছেন। 
জরুরী অবস্থার সময় সধয় গান্ধীর 
মারুতি কোম্পানীকে অন্তায়ভাবে 
টাকা পাইয়ে দ্রেবার অপরাধে 
তদানীস্কন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি 


গর্তণর জে সি লুথারের বিরুছে শাহ 


কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের 
করা হয়। এই অভিযোগের জন্ত 
লুখার গত কয়েকমাস ছুটি নিয়ে 
কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ, চরণ 
সিং তাকে পদ্বোশ্লত করে দিল্লীর ইন- 
কাম ট্যাক্স কমিশনার হিসেবে 
পুননিয়োগ করেছেন । ব্যাপারট! 
খুব গোপনে ঘটলেও শেষপর্যন্ত 
গোপন থাকে নি। অনেকে এই 
পদ্বোন্নয়ন ও পুননিয়োগ নিয়ে সন্দেহ 
প্রকাশ করলে চরণ সিং বলেছেন, 
লুখারের দোষ কোথায়!. তাকে 
ইন্দিরা গান্ধী যা করতে বলেছেন, 
তিনি তাই করেছেন। সেই দোষে 
লুখারকে দায়ী করার কোন অর্থ 


' মেই। 


চরণ দিং-এর এই সাফাই গাওয়া 
অনেকের পছন্দ হয় নি। তার] মনে 
করেন, এটা আমলে চরণ সিং-এর 
একট! চালাকি। লুথারকে দিয়ে 
তিনি কান্তি দেশাই-এর টাকা! 
পয়পার খেশজ খবর নেবার জন্তই 
চুপিচুপি এই নিয়োগ করেছেন । 
কান্তির উপর চরণের এমনিতেই 
যথেষ্ট রাগ আছে, তার উপর সম্প্রতি 
উত্তরপ্রদেশের কাশীপুরে একটি অমি 
কেনার ব্যাপারে চরণ সিংএর 
জামাই ও ভাইপো সম্পর্কে যে হৈ 


একটি মৃতু রহস্য এবং আনন্দবাজাবের 
রাজনৈতিক জংবাদদাত সম্পরকে তন হচ্ছে 


আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপন বিভা- 
গের কমা অভীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু 
রহস্য উন্মোচনে গোয়েন্দা দ্র 
দেরীতে হলেও কি কাজে নেমেছে ? 
এর জন্যেই কি আনন্দবাজ্জারের রাজ- 


নৈতিক সংবাদদাতা বরুণ সেনগুপ্ত 


এবং তার দলবল রাজ্যের বামফ্রন্ট 
সরকারকে অপদস্থ করার জন্ত নিত্য 
নতুন সংবাদ ও সংবাদভাম্যের মাধ্যমে 
কুৎসা! ছড়িয়ে রাজ্যের জনগণকে 


€ দর্পণের সংবাদদাতা) 


বিভ্রাস্ত করার চেষ্টা করছেন ? 

রাজনৈতিক মহলের এক বিশেষ 
সুত্রে প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্থ 
আনন্দবাজার পত্রিকার অভীব্্রনাথ 
ঠাকুরের মৃত্যুকে ছিরে বিভিন্ন সংবাদ 
পাওয়া পর এ নিয়ে একট! তদস্তের 
কথা ভাবছেন । স্ভবত এই চিন্তা 
ভাবনার ফসল হিসাবেই গোয়েন্দা 
দপ্তর এ সম্পর্কে খোজখবর নতুন করে 
শুরু করেছেন ।) 


টালিগঞ্ধ নিবালী অনেকেয়ই 
রি হরির TOT 
হুষভাবে এগুলে বরুণবাবুর কীতিও 
ফাস হয়ে ঘেতে পারে । এমন কি 
ঠাকুরের স্বীয় সঙ্গে বরুণবাবুর সম্পর্ক 
এবং পরবর্তী পর্যায়ে অতীন্্রনাথ 
ঠাকুরের মৃত্যুর মধ্যে কোনও যোগা- 
যোগ বের হয়ে পড়লেও ত! মোটেও 


বিস্ময়কর হবে ন1। 
(শেষাংশ ২০শ পৃষ্ঠায়) 





হটগোল শুরু হয়েছে, চরণের আপন- 
জনদের ধারপা সেটা নাকি কান্তি 
দ্েশাই-ই বিরোধীদের মধ্যে ছড়িয়ে- 


ছেন। অএভ্জন্য চরণ সিং-ও নাকি 
কাস্তিকে আর ছেড়ে দ্রেবেন 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


ইমেজ ভাঙ্গার ছড়া. 
অনার্ধ মিত্র 





এক 
সাঁওতালডিছি থেকে ব্যাণ্ডেল 

যেতে হলে নিও কিছু ক্যাণ্ডেল 

এই আছে এই নেই বিদ্যুৎ 

আধারে সবাই ভূত কিনুত। 

ভূতে ভূতে অদ্ভুত রাজা, 

কার জমি কে করে বা গ্রাহা। 

জ্যোতি কি বিলীন হবে, ০: fade ? 
মো পাওয়ার ফর মোর শেভ্‌। 


ছুই 

ভাবেজীর ভাবের লীলা দেখবি যদি 
আয় যশোদ|, দেখবি যদি আয়, 
মান্য তারে ভাবায়ন তাই 

পশুর শোকে খায়। 

মাঝে মাঝেই খায় তবুও 

উপোসে দিন যায়, 

তিনি যেন গো-মাতার পিতা 
পিতৃ সম্প্রদায় । 

সুদান রঙ্গ শেষ করে তার 

গোধন রঙ্গ শুরু, 

ইন্দুমতি কন্ত! তাহার 

তারও মগ্ত্রগুর | 
অন্ত্রের নাম ষড়যন্ত্র 

ধর্মের নাম ভূয়া 

কাজ নেই তাই একলা মাঠে 
হাকেন হক হয়া। 


তিনি 

মাকিণী অর্থ 

বাধালে অনর্থ 

মিছিমিছি তারে তুমি রাগালে ? 
সে ক্ষমত! ফিরে পেলে 

ফিরে পেতে সুদ্দাসলে 

এক্ষুনি ঝগড়াটা লাগালে ? 
ইমেজট] বাড়ছিল | 
কলকাঠি নাড়ছিল 

তলে তলে আরো! কিছু শক্তি, 
ধূলিসাৎ করে ছিলে, 

ধন দিয়ে প্রাণ নিলে, 


এই কি তোমার প্রজাভক্তি? 





গরুর রাজনীতি 


প্রচলিত অর্থে আচার্য বিনোব! ভাবে রাজনীতি 
করেন না, তিনি সেবামূলক কান্ধে আত্মনিয়োগ করে- 
ছেন, তার সর্বোদয় সংঘকেও যুক্ত করেছেন। কিন্তু 
" গো হত্যা, নিবারণ প্রশ্নে অনশন ধর্মঘটের ধুয়ো তুলে 
বিনোবাজী কার্ধতঃ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরই 
আশ্রক্স নিয়েছেন ৷ তার দাবি, কেরলে ও পশ্চিমবঙ্গে 
গো-হত্যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হোক । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে 
কি কি কারণে এখানে গো-হত্যা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ কর! 
“ সৃস্ভব নয়। বিনোবাদীর এই বিষয়টি নিয়ে জয়প্রকাশ 
নারায়ণ, প্রধানমন্ত্রী দেশাই, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বার্নালা, 
অখিল ভারতীয় কৃষি গোসেব! সংঘের সাধারণ সম্পাদক 
রাধাকুফ বাজাজ প্রমুখ ব্যক্তির] পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বন্থকে চিঠি দিয়েছেন । শরীবন্থ প্রত্যেক চিঠিরই 
অবাব দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর অন্থরোধে পাউনার আশ্রমে 
গিলে আচার্য ভাবের সঙ্গে দেখাও করেছেন। জ্যোতি: 
বাবু ভাবেজ্ীকে তার অনির্দিষ্টকালের জন্ত অনশন থেকে 
থেকে নিবৃত্ত হবার আবেদন জানিয়েছেন কিন্তু দেই সঙ্গে 
মত পরিবর্তনে রাজ্য সরকারের অক্ষমতার কথাও 
জানিয়ে দিয়েছেন । 
গো-হত্যা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করায় আপত্তি পশ্চিমবঙ্গে 
বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই প্রথম জানালেন না, 


ডাঃ বিধানচন্দ রায়ের আমল থেকেই এক এক করে প্রস্কল্প- 
চন্দ্র সেন, অজয় মুখার্রি, সিদ্ধার্থশংকর রায় সকলেই : 


ইতিপূর্বে রাজ্য সরকারের অস্থবিধার কথ! উল্লেখ করে- 


ছেন। গোসম্পদ রক্ষা ও দুধের সরবরাহ বুদ্ধির স্বার্থে পশ্চিধ- 


বঙ্গে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এযানিম্যাল টার কনট্রোল খ্যাক্ট 
১৯৫* সালে পাশ হয়ে গিয়েছে । এরছারা স্থস্থ সবল ও 
দুগ্ধবতী গাভী হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ১৪ বছরের 
উধের্ব, অক্ষম, দুর্বল ও অম্ন্থ গরু হত্যা চলতে পারে । 
অর্থনৈতিক কারণেই গো-হত্যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ 
করার বিপদ রয়েছে । - প্রথমত তাতে গোরুমোষের 
সংখ্য! ক্রত বেড়ে যাবে এবং সবুজ গে'-খান্ভ যাদের 


জোতদারের স্বার্থই রক্ষা করেছেন। 


কিন্ত সেই বিকল্প খাগ্ঠবন্তরও এখানে প্রাচর্যের বান 
ভাকেনি যে হাত বাড়ালেই তা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়] 


যাবে। বরং চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাছ ও অন্যান্ত 


মাংসের দরও বেড়ে ধাবে। তাছাড়া হিন্দুদের গোমাতা 
ভাবাবেগ থাকতে পারে, সংখ্যালঘুদের কি কোন ভাবা- 
বেগ থাকতে নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য ধর্মীয় 
কারণে নয়, সামাজিক অর্থনৈতিক কারণেই গোহত্যা 
সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার বিরোধী । কারো আবেগের 
ওপর আঘাত দেবারও পক্ষপাতী নন । কারণ এর দ্বার! 
সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিতে পারে, কায়েমী স্বার্থ 
তাতে শক্তিশালী হবে। 

ইতিপূর্বে বিনোবাজীকে আমরা তুদ্বান যল্ঞে ও 
আন্দোলনে ব্যস্ত হয়ে পড়তে দ্বেখেছি। যখন দরিগ্ 
ভূমিহীন কৃষকেরা জমির লড়াই করছেন, তখনই ডূ- 
দানের আওয়াজ তুলে বিনোবাজী প্রকৃতপক্ষে জমিদার 
কারণ ভৃদান 
ভাণ্ডারে যে জমি জম! পড়েছে তা কৃষির পক্ষে ছিল 
অযোগ্য। কোথাও বা কাগন্গপত্রেই অমির দানখয়রাত 
হয়েছে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে জমির কোন অস্তিত্বই ছিল 
না। ইন্দিরা গান্ধীর ফ্যাঁসিই জরুরী অবস্থাকেও 
বিনোবাজী অঙ্শাদন সার্টিফিকেট দিয়ে গণভ্প্রিয় 
গ্লাহষকে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন । এবার 
তিনি গরুর রাজনীতিতে মেতেছেন । 

আগেই বলেছি রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কারণে নয়, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামার্জিক ও অর্থ নৈতিক কারপেই গো- 
হত্যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে পারেন না! ভবে 
প্রচলিত আইনের ক্ষেত্র কলকাতা! ও ১৫টি মিউনিসি- 
প্যালিটি থেকে গ্রাম-শহরে প্রসার করছেন। জম্মু ও 
কাশ্মীর সরকার দি সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্মানে গোহত্যা 
নিষিদ্ধ করতে পারেন, তবে হিন্দুপ্রধান রাজ্য সরকার- 
গুলোই বা সংখ্যালঘু মূসলমান শ্রীষ্টানদের সম্মান প্রদর্শন 
করতে পারবেন না? গোহত্যা নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
কাছে সমস্ত! শিশুদের খান্ত ও পানীয়, বেকার সমস্তা, 


যেখানে ঘাটতি রয়েছে সেখানে খাদ্য সংকট দেখা বন্তায় ক্ষয়ক্ষতিজনিত পুনর্বাসন সাধারণ দারিল্্য ইত্যাদি । 


দেবে। গোমাংস সংখ্যালঘু মুদলমানদের একটি খাদ্যবস্তু, 


খৃষ্টান দরিদ্র আদিবাসী এমন কি তথাকবিত নিয়বর্ণের 
গরীব হিন্দুরাও গো-মাংস ভক্ষণ করে থাকে । গো হত্যা 
সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ হলে গোঁ-যাংন ভক্ষণকারীরা পছন্দ করুক 
না করুক, মাছ ও অন্য পশুর মাংসের দিকে ঝুকবে। 


ইন্দিরাকে নিয়ে 


কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে 


গোহত্যা সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ হলে এই সমস্যাগুলোর কোনটার 
বিন্দুমাত্র স্থরাহ] হবে কি? দেশের সামনে কি এখন 
গোহত্যাটাই সবচেয়ে উৎকট সমস্ত বলে বিনোবাজী মনে 
করেন যেযন মোরারজী মনে করেন মদ্যপান? দ্বারিত্র্য 
ও বেকারী কি ভাতে ঘুচবে, শতকরা ৪৫ জন লোক 
দাক্সিজ্রাসীমার ওপরে উঠে আসবে? 


দলের প্রতি জনসাধারণের ধারণা 


| ধরে 
I চরণকে একহাত দেখে নেবার জন্য 
| জাল ফেলেছেন। তিনি প্রয়াষ্্রমঙ্ত্রী 
| এইচ 
| দিয়েছেন, চরণ সিং অর্থমন্ত্রী হবার 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
গান্ধী এবং তার দলের প্রতি কমিউ- 
নিষ্ট নেতাদের ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গীতে | 
ডাঙ্গে কখনই মানতে রাজী নন যে, 
ইন্দিরা শ্বৈরতক্্রী । তিনি এও মানতে 
রাজী নন যে, ইন্দির! প্রতিক্রিয়াশীল | 
ভাজের মতে ইন্দির] বাম মনোতভাবা- 
পন্ন গণতাপ্রিক শক্তি । এবং জরুরী 
অবস্থা জারী করে তিনি প্রতিক্রির।- 
শীল চক্রকেই শায়েন্তা করতে চেয়ে- 
ছিজেন। স্থতরাং জনতা পার্টি এবং 


বাম ও গণতাস্তরি্গ জেট ইন্দির গান্ধী 
ও তার দূলকে নিয়েই কাঙ্গ করতে 
হবে। 

কিন্ত রাজেশ্বর রাও এবং আরও 
কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা ইন্দিরার 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে রাজা 
নন। তাদের মতে জনতা পার্টি 
নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়াশীল কিন্তু জরুরী 


অবস্থার ভয়াবহ দ্বিনের কথা মনে 
রেখে ইন্দিরার সঙ্গে কোনভাবেই 
আর একজোট হওয়া যায় না। এদের 
মতে ইন্দিয়ার সঙ্গে হাত মেলালে 


বিক্ূপ হবে। 
তাড়ি জনপ্রিয়ত। হারাবে । 
বাজেশ্বর রাও এবং 


কংগ্রেসের প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে জনতার বিকল্প জোট 
তৈরী করতে হবে । 

ডাঙ্গে এবং তার আন্ুগামীরা 
ইন্দিরার সঙ্গে একজোট হয়ে কাজে 
বদ্ধপরিকর বলে খবর পাওয়া গেছে। 
১লা মে দিল্লীতে একটি যৌথ মিছিলে 


ভাঙ্গে এবং ইন্দিরা নেতৃত্ব দেবেন | 


বলে জানা গেল। 


এবং দল খুব তাড়া- ॥ 
| মধ্যে এইপব লোংরামির জন্য তিনি 
ভার অন্থ- || সভাপতি পদ থেকে অনেকদিন, 


গামীরা যনে করেন সি পি এম এবং | 
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না ঠিক করেছেন। লুখারকে দিয়ে 
কাস্তির অবৈধ আয়ের উৎস বের 


| করে তাকে যেমন তিনি জব্দ করতে 


চান, তেমনি মোরারজীর মুখেও 


| চুণকালি মাখাতে চান । এটা সম্ভব 
| হলে, মোরারজীকে প্রধানমন্ত্রীর পদ 
| থেকে সরতেই হবে । 
| সিং-এর প্রধানমন্ত্রী 

| আটকাতে পারবে না। 
মোরারজী দেশাই চরপের উদ্দেশ্ত ' 


তখন চরণ 
হওয়া কেউ 


ফেলেছেন তাই তিনিও 


এম প্যাটেলকে . দ্বায়িত্ব 


পর কোথায় কাকে নিয়োগ করেছেন 


{ তার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করতে। 
॥ তাছাড়া পদোন্নতি গু পুননিয়োগের ' 
| পুত্খা্ছপুত্খ অনুসন্ধান করে দেখতেও 


প্যাটেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


{ যোক্াারজী দেশাই-এর ঘনিষ্ঠ হমল 
॥ থেকে জানা 
| চরণকে আর বাড়াবাড়ি করতে 
| দেবেন না। 
| কঠোর ভূমিকা নিচ্ছেন । এব্যাপারে 
| জনতা পার্টির সভাপতি চক্্শেধরের 
| সঙ্গেও নাকি তার কথা হয়েছে! 
| চত্রশেধরও চান চরণ নিং-এর বাড়া 
| বাড়ি ভাঙতে । 
{ বর্তমান ছুরবস্থার জন্ত চরণ-গোষ্ঠ 
| দায়ী। 
| অরাজকতার আসর বনিয়েছে চন্দ 


গেছে, মোরারজী 


এজন্ত তিনি অত্যন্ত 


জনতা পার্টির 


উত্তরপ্রদেশে তারা যে 


শেখর ভাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। জন- 
দংঘকে বাদ দিয়ে বানারপী দাস 


| যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন চন্দ্রশেখর 
॥ তাতে ভীষণ অনন্ত হন। কদিন 
আগে তিনি খোলাখুলি বানারসী 
| দাসকে জানিয়েছেন, অবিলম্বে মন্ত্ী- 


সভায় জনমংঘকে নিতে হবে । এভাবে 


| পার্টির এ্ক্য বিদ্বিত হলে ভবিষ্যতে 

£ তার সমুচিত দণ্ড সবাইকে মাথা 

| পেতে নিতে হবে, তখন কিন্তু আর 
কোন পথ থাকবে না। 


তাছাড়া! চরণ-পোগী আর এস 


| এর নাম করে যেরকম নোংরা রাজ- 
॥ নীতি করে চলেছে চন্দ্রশেখর ভাতে 


বিস্মিত হয়েছেন। জনতা পার্টির 


আগেই পদ্বত্যাগ করতে চেয়ে- 
ছিলেন । মাঝধানে পদত্যাগের 


| দিন স্থির করে তিনি জয়প্রকাশ 
নারায়ণের সঙ্গে আলোচনা করতে 
| পাটনা ধান। কিন্ত সেদিনই জয়- 


প্রকাশ নারায়ণ অন্থস্থ হয়ে পড়ায় 
শেষ পর্বস্ত তার পদত্যাগ কর]. সম্ভব 
হয় নি। অন্থন্থ জে পিকে নিয়ে 
তিনি বোম্বাই চলে ঘান। বোদ্বাইতে 


ছেশাই-চরণ গত্ঘব 
| ( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


থা 


থাকার সময় বেশ কিছু নেতার সঙ্গে 
তিনি ঘরোয়াভাবে জনতা পার্টির 


" আত্যস্তরীণ সমস্তা নিয়ে আলোচনা 


করেন। এসময় অনেক নেতাই 
তাঁকে কঠোর হবার জন্য আহ্বান 


'জানান। ভার! চরণ-শিষ্ব রাজ- 


নারায়ণের কার্যকলাপ সম্পর্কেও 
চ্রশেখরের কাছে অভিযোগ 
করেন। 

দিলী ফিরে চন্্শেখর পুনরায় 
কিছু নেতার সর্জে আলোচনা 
করেন । এমন কি মোরারজী দেশাই- 
এর সঙ্গেও নাকি তার ঘনিষ্ঠ বৈঠক 
হয়। এরপর থেকেই চন্ত্রশেখর ও 


মোরারজীকে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ 
করতে দেখা ঘাচ্ছে। 

চন্দ্রশেখর রাজনারায়ণ সহ বেশ 
কয়েকজন জনতা. নেতার বিরুদ্ধে 
অন্তর্ঘলীয় কোন্দলের কৈফিয়ৎ 
চেয়েছেন । তেমনি মোরারজী দেশাই 
জনতা পা্পামেপ্টারী পার্টির মিটিং" 
এ মধু দৃগ্ুবতে, জর্জ ফার্ণাণ্ডে্ ও 
বিজু পট্টনায়কের বিরুদ্ধে কঠোর 
বক্তব্য রেখেছেন। তাদের বি 
যেসব অভিযোগ এসেছে, দে বিষয়ে 
তিনমন্ত্রীর কাছে তিনি. সদুত্তর 
চেয়েছেন। এঁ যিটিং-এ তিনি এ 
ভিনমন্ত্রীরা কার্জকর্মের কঠোর 
সমালোচনা করেন। 

এদিকে জনতা পার্টির এম পি 
আর পি সারাজীর অভিযোগ অনুযায়ী 
খনি ও ইম্পাত মন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক 
কয়েকদিন আগে তার তারিখহীন 
পদত্যাগপত্র যোরারজী দেশাই-এর 
কাছে জমা দিয়ে রেখেছেন । পট্ট =* 
নায়কের সঙ্গে স্টীল অথরিটি অফ্‌ 
ইত্ডিকলা লিমিটেডের চেয়ারম্যানের" 
অবৈধ কাজকর্মের বিরুদ্ধে ঘে অভি- 
যোগ লারাদী করেছেন, সেঙ্গত্তই 
পট্টনায়ক এই পদত্যাগপত্র পেশ 
করেন। এব্যাপারে একজন প্রাক্তন 
জঙ্জকে তস্ত-করার দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছে । ঘর্ধি পট্টনায়কের বিরুদ্ধে 
দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে 
মন্ত্রিত্ব থেকে বিদায় নিতে হবে । 

ফলে জনতা পার্টিতে এক 
নাটকীয় অধ্যায়ের সুচন! হয়েছে? 
যে কোন মুহূর্তে এই নাটক ক্লাই- 
ম্যাক্স পৌছে যে কোন অদ্ভূত ঘটনার 
হাট করবে মে বিষরে এখন আর 
কোন.সন্দেহ নেই । 


. দর্পণ. শুক্রণূর ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


ইন্নিজোরাম্নে সরকারের বর্বর দমন পীড়ন 
লোকসভায় জ্যোতির্ময় বস্তুর, অভিযোগ 


দেশবিভাগের জন্য মিজোরাম 
সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ অঞ্চলে 
. উৎ্পাধিত ব্রব্যাদির সব কিছুই বিক্রি 
কর! যায় না এবং ওখানকার মানুষের 
প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই পাওয়া 
যায়না । কারণ কেনা-বেচা চলতো 
বাঙলাদেশের সঙ্গে । শিক্ষিতের হার 
উচু হওয়া সত্বেও বেকার সমস্তা খুবই 
তীত্র। গত পঁচিশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় 
সরকার এই অঞ্চলে বর্বর দূমন অভি 
যান চালিয়েছে । মিজোরামের 
ঘটনাবলী দেশের সংবাদপত্রগুলোয়' 
প্রকাশিত হয় না। নিয়াপতার 
অজুহাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দধর এসব 
ব্যাপারে দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণা 
করছে। নিজোরামের লোকেদের 


উপর অত্যাচার ও ক্ষুধা এই দু ধরণের 
চাবুকই একসঙ্গে চলছে। সামরিক 


ইন্দিরা গান্ধী এবার তামিলনাড়, থেকে ছাড়াচ্ছেন 


আর চিকমাগালুর নয়, এবার 
ইন্দির] গান্ধী তামিলনাড়ুর থানজা- 
ভূর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে 
প্রতিত্রন্বিত! করবেন । 

খানাজাতুর লোকসভা কেন্দ্রের 
আম! ভি এম কে এম পি সোমনথন্দ,- 


J 


মের পদত্যাগের ফলে এ আসনটি 


কৌশল নিয়েই এই ' অর্থনৈতিক 
দুরবস্থা চালালে হচ্ছে । মিজোরাম- 


বাসীদের দমন করার জন্য ভারত 
সরকার বিভিন্ন দমনমূলক কালাকান্থুন 


বহাল রেখেছে । লাগাতার কা 
আরি করা ওখানকার দৈনন্দিন 
ঘটন]। এমনক্তি এ কনাগাড়ে 
পনেরোদিন ধরেও কার্ফু চলেছে । 
গত ২১ মার্চ লোকসভায় 
শ্ীজ্যোতিয় বজ্ু মিজোরামের 
বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উপরোক্ত 
কথাগুলি বলেন। তিনি স্বরাষ্ট্র 


দণ্তরের রাষইমন্ত্রী প্রীধনিকলাল মণ্ডলকে প্রশাসনের বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় | 


উক্ত অঞ্চলের বর্তমান লেফট্যানাণ্ট 
গভঠরের চণ্ডাগড় থাকাকালীন 
অতীত ইতিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাস! 
করেন এই গতর্নরের বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ শাহ কমিশনে উঠেছে 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


রামচন্তরন নাকি ইন্দির! গান্ধী যাতে 
এ আসনে সহজে জয়লাভ করতে 
পারেন সেজন্ত সর্বপ্রকার সহষোগিত! 
করার প্রতিক্রুতি-দিয়েছেন। ইন্ন্দিৱা- 
কংগ্রেসে ইতিমধ্যেই তাই সাজ সাজ 
রব উঠেছে। 

কিন্ত হঠাৎ চিকমাগালুর থেকে 


এখন শৃষ্ভ । প্রাথমিক অচদন্ধানের থানজাতুর কেন? ঘনিষ্ঠ মহল থেকে 
পর, আসনটি ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে জান] গেছে, সগ্ঘয় গান্ধীর রাজনীতি- 


নিহাপদ বলে ইন্দিরা-কংগ্রেসের তে নামা নিয়ে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী 


নেতার] ঘোষণা করেছেন । তাছাড়া দেবরাজ আর্সের সঙ্গে ইন্দির। গান্ধীর 
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী রামচজ্্রনের মতপার্থক্য ক্রমশই বাড়ছে। এই 


সঙ্গেও একট! আপোষরফা হয়েছে । 


মেদিনীপুর জেলায় কৃষক সমিতির সম্মেলন 


৮ মেদিনীপুর 
হাইস্কুল মাঠে ভেবরা কৃষক 
“সমিতির এক সম্মেলন হয়ে গেলো । 
এই সতায় সভাপতিত্ব করেন কৃষক 
নেতা ঝাড়েশ্বর  সিং। বিভিন্ন 


বন্জাদের মধ্যে অর্জুন ভূইঞা কেন্দ্র ও. 


রাজোযর প্রাক্তন কংগ্রেপী শাসনের 


সমালোচন! করে বলেন, ভার এক 
শ্বৈরতত্্রী শাসনের ব্যবস্থা বজায় 


রেখেছিলেন, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের 


প্রগতিশীল মেহনতী মান্য শ্বৈর- 


তন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে বাসক্রণ্ট 


সরকার গুতিষ্ঠা করেছেন৷ বিগত' 


পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাসফ্রপ্টের বিয়াট 


সাফল্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী: 


পঞ্চায়েতের সমালোচনীয় মুখর হন, 


কিন্তু গ্রামের মেহনতী মানুষ যধার্থই 
বুঝতে পেরেছেন এ সরকার জনগণের 


সরকার অর্থাৎ তাদেরই সরকার । 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 


জেলার বালিচক 


অবস্থায় চিকমাগালুরে পুনরায় প্রতি- 


( দপঁণের প্রতিনিধি ) 


শিবসাধন ভট্টাচার্য বলেন, প্রতিক্রি- | 
য়াশীল দলগুলি সরকারের গঠনমূলক করেন কিদেশী অর্থলমীতে দেশের | 


সমালোচনা না করে ধ্বংসাত্মক 
সমালোচন1 করছেন। পূর্ব গ্রতি- 
শ্রুতি মত বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিম 


বঙ্গের গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা ও সমাজ 
ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার --চষ্টা 


চালিয়ে যাচ্ছেন | 

ভেবর1 বিধান সভার সমস্ত 
মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বামৃক্রপ্ট 
সরকার কৃষকদের জন্য আপ্রাণ জড়ে 
যাচ্ছেন ষা বিগত তিরিশ বছরের 
কংগ্রেসী আমলে হয়নি। তিনি 


দাবী করেন বিন] ক্ষতিপূরণে গ্রামের _ 


মহাজন, জমিদার ও জোতদারদের 

জমি অধিগ্রহণ করতে হযে। 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ 

মন্থর হরিবুল্লাহ তার ভাষণে বলেন 


কিনা । ' 
যিজোরামে বাশকুলের ঝাড়ের 


জন্ম ইদুরের উৎপাত বেড়েই চলেছে । | 


এর ফলে থাস্ভশস্তের অপচয় হচ্ছে। 














বিলার করার জন্ত কি করেছেন তা 
শীবহ জানতে চান। 


অথচ ১৯৭৮-*৯ সালে পুলিশ- | 


খাতে ব্যয়বরাদ্দ ছিল ছু কোটি পয়যটি 
লক্ষ টাকা, পরের বছর এই খাতে 


লক্ষ নবব ই হাজায় টাকা। এবং জেল 


তেইশ লক্ষ ছাপাশ্ন হাজার টাক! বৃদ্ধি 


বললেই চলে। 


হন্বিতায় নামলে দেবরাজ আর্স কতটা 


শুনে ঝুকি নেবার চেয়ে তামিলনাড়ুর 
থানজাতুর অনেক নিরাপদ মনে 
হওয়ায় ইন্দিরা! গান্ধী ওখান থেকেই 
উপনির্বাচনে লড়বেন ঠিক হয়েছে । 
মাঝখানে মধ্যপ্রদ্দেশের সিধি 
কেন্দ্র থেকে তাঁর প্রতিতন্িতা করার 


কথা উঠেছিল । কিন্তু ষধযপ্রদেশের 


প্রতিকূল আবহাওয়া দেখে শেষ পর্যন্ত 
এঁ কেন্দ্র বাতিল হয়ে ধায় । 


সত্যিকারের কমিউনিষ্ট 


আধিক উন্নতি কখনই হতে পারে 


না। বিদেশী পুঁ্রিপতির1 দেশের | 


পঞ্জু করে দেয়। | 
আধিক বনিরাদ পু হি অবৈধ সরকারের ফাপিকাঠে ঝুলতে 
পাট ও চিনি | 


{ ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের পাশে থাকতে 


তিনি আরে! বলেন, কৃষি 
শিল্পে, ষেমন তুলা, 
শিল্পে মালিকরা প্রচুর মুনাফা লুটলেও 
সাধারণ চাষীদের কোন আধিক' 


সুবিধা হয় নি। বিগত সেপ্টেম্বরের | 
বস্তায় পঞ্চায়েত ঘে গঠনাত্মক কাজ 


করেছে তিনি তার প্রশংসা করেন । 
. এই প্রতিবেদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ- 


কারে স্পীকার হবিবুষ্জাহ বলেন, | 


দর্পণ আমাদের ডেপুটি স্পীকারের 
বিরুদ্ধে খুব লিখছে? । ডেপুটি হ্বীক)- 
বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগপ্তলি 
প্রিভিলেজ কমিটিতে যাবে কিনা 


, একথা জিজ্ঞাস করতে তিনি ‘ন?’ 


বলেন । 


বিশারদ | 


| করছি: 


| তিন 1 


আ্রাবগারী দপ্তরের অবহেলায় 
একজন কর্মীর মমান্তিক মৃত্য 


if দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একদাইজ 


দগ্তর ও মুর্শিদাবাদ জেলার বছরমপুরের 
সরকার এই তুচ্ছ সমস্যাকে যোকা- | এন, ই-র চরম গাফিলতি ও শ্বেচ্ছা- 
| চারিতার অন্য ডেপুটী স্থপারিপ্টেজেন্ট 


| অব একসাইজ-এর ধীরেন্দ্রনাথ নন্দীকে 


চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার কয়েক 
বছর পূর্বেই কি মর্মান্তিক ভাবে গত 
২৮ শে মার্চ রাত্রি একটায় কলকাতা! 


॥ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভি, 
বরাদ্দ রাখা হয়েছে দুকোটি ছিয়াতর 


এইচ, ব্লকে এই পৃথিবী থেকে চলে 
যেতে হ’ল তারই এক করুণ কাহিনী 
জানা] গেছে) তিনি এমনই একটি 


| বিভাগের দবায়িতে ছিলেন যেখানে 


করা হয়েছে। কিন্ত সেই অনুপাতে [রাজ্য সরকারের কোটি কোটি টাকা 


শিক্ষ ও স্বাস্থ্যধাতে ব্যয় বাড়েনি | 
| গাজা পশ্চিযবজের 


॥ করা হোত। 
| স্থানে নিযুক্ত থাকায় তিনি অন্তস্থানে 
| বিভাগীয় বদলী চেয়েছিলেন। 
| বদলী অবশ্য চিকিৎসকের অভিমতেই 
| চাওয়া হয়েছিল কারণ একনাগাড়ে 
সহযোগিতা করবেন সে বিষয়ে ইন্দিরা ॥ ক 
গান্ধী রীতিমত সন্দিপ্ধ। তাই জেনে | 


থাক্ত। যে 
সর্বত্র সরবরাহ 
দীর্ঘদিন ধরে একই 


যূলোর গাঁজা মন্ধুত 


এই 


বেশ ক'বছর চাকরি করার পর তার 
স্বাস্থ্য ভাঙ্গতে থাকে । বন্ধ গাজার 
গ্যাপ ইনহেল করা ক্ষতিকারক, 
বিশেষ করে দেহের পক্ষে তা 


মারাত্মক । তার মৃত্যুর এটি প্রধান 


কারণ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন 


মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসারত 
ডাক্তার । 


গত ১*ই মার্চ & গাজা! গোলায় 
শ্রীদন্দী মৃত্যুশধ্যায় শুয়ে শুয়ে কাজ 
করেছেন । অথচ বহরমপুর জেনারেল 


| হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীসনং মণ্ডল 
[ তাকে দেখে অবিলম্বে চিকিৎসার জন্য 
} হাসপাতালে পাঠাবার নির্দেশ দেন । 


কিন্তু তথাশি তিনি ছুটি পান নি। 
বর্তমান সত্যজগতে কি এট! সম্ভব ? 
সেদিন শ্রীনন্দীর পুত্রবা এবং তার 
আত্মীয় শ্বজজনর] ছুটে গিয়েছিলেন 
বহরমপুর একসাইজ আফিসে তাকে 


ছুটি করিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপা- | 


তালে ভতি করানোর অন্য । কিন্ত 


 সেদিল মুরিদাধাদ জেলার অতিরিক্ত 


জেলাশাসকের (ঘেমারেল ) সঙ্গে 
দেখা করে বহরমপুর একসাইজ 
অফিসার আর, আই-র উপস্থিতিতে 
যেডিক্যাল গ্রাউণ্ডেরঃউপর ১৭ দিনের 
ছুটি নেওয়া সত্যিই একটি অভিনব 
ঘটনা। এছাড়া মৃত প্রীনন্দী একজন 
পিনিয়র অফিলার হিসাবে সিনিয়র 
স্কেল পাবেন বলে আবগারী দণ্ডর, 
স্থির করেছে গত ১-৪ ৭৪ তারিখে, 


‘ ভাইড নোটিফিকেশন নং ৮২৭-এক্স 
ভারিখ, 


২৬-৫-৭৬ ( ইউনিফায়েড 


পঃ বঃ একসাইজ সাভিদ) অথচ তিনি 


মৃত্যুর দিন পর্যস্ত ভিপার্টমেণ্টের ওরা- 
সীন্যে পে-ফিক্সেশন ভোগ করতে 
পারলেন না। বিভাগীয় মন্ত্রী তদন্ত 
করলে উদ্ত অফিপারের প্রতি অবি- 
চার নির্ধারণ করতে পারবেন 1 

নন্দীর মৃতুতে ভার পরিবারের 
লোকের! আজ অনাহারের সন্মুখীন। 
চাকয়ীরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটার 
জন্ত তার কোন পুত্রকে জনপ্রিয় বাম 
ফ্রুট সরকার কান্দে বহাল করলে 
পরিবারটি বাঁচতে পারে। 
সাল থেকে রাষ্্য সরকারের সার্তিল 
রুলে এই প্রভিশন আছে বলে জান! 
গেছে। 


১৯৭৪ 


আদালত, কক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার 
বীর শহীদ সলোমনের দৃপ্ত ঘোষণা 


দক্ষিণ আফ্রিকার ভাই ও 
বোনেরা! আমাকে হয়তো একটি 
হবে। আমি হয়তো আপনাদের 


পারবো নাঁ। গত দুই বছরে 
আক্রিকার যে ১৬৫ জন দেশপ্রেমিক 


| ফাসির মঞ্চে শহীদের মৃত্যু বরণ করে- 


ছেন, আমি তাদেরই সাখী হুবো। 
কিন্ত মৃত্যুকে আমি তয় করি না। 
যিনি দেশকে যথার্থই ভালোবাসেন 
মৃত্যুতয় তীর কাছে তুচ্ছ। অবৈধ 
সরকারের অবৈধ আদালতের কাঠ- 
গড়ায় দাড়িয়ে আমি ভবিস্তৎ বাণী 
বর্ণবিছেষবান্নের অবসান 
ঘটবে। শ্বেতাঙ্গ সরকারের দিন 
ফুরিয়ে আসছে । এক্যদ্ধ দক্ষিণ 


আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের. রহ প্রভাত 

আসন্ন। 

১ ১৪৭৮ 

আদালতে 

আলোমন 

করেন। 
১৯৭৯ 


সালের ২২শে নভেম্বর 
২২ বছরের যুবক 
মেলাঙ্গ 'এই  ঘোষণ। 


ফানি হয়েছে। 


পালের মই এপ্রিল তার . 


কিন্ত সলোমনের. অপরাধ কী? - 


১৯০৭ সালের বসন্তকাল 1 দক্ষিণ 
আফ্রিকার জোহান্দবার্গে গুলি চলল 


শ্রমিক ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন, 
পরে চারজন মারা গেছেন হাসপা- 


‘তালে। শ্রমিকদের প্ররোচিত করার: 


অভিযোগে অক্তান্ত কয়েকজন দ্েখ-' 
(শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায় ) 


‘কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের উপর । বিশজন 
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চার ॥ - 
উত্তর প্রদেশের চিঠি 


আৰ এম এদের তদৃণা চাব 


মুখ্যমন্ত্রী ভীবনারসী দাস শেষ 
পর্ষস্ত গোপন কথাটি ভাঙলেন । মুখে 
দর্প দেখিয়ে অস্তরের ভয় লুকিয়ে 
বললেন £ “আমাদের হাতে যে. 
চাবুক তা রাজনৈতিক; আর এম এস- 
এয়ট! কিন্তু অদৃশ্য ।” নির্গলিতার্থ 
পাঠকবৃদ্দ নিশ্চয়ই সম্ঝে নিতে 
পেরেছেন । শানকদূল জনভাত্যস্তরে 
উদীয়মান যে গোষ্ঠী বি এল ভি যুক্ত 
সি এফ ডি যুক্ত ছুটপুট পাচমিশো- 
লিয়া (যথা কিছু সোশালিষ্ট ও 
প্রাক্তন কংগ্রেদী, আদি এবং শরণ 
সিং-মার্ক| ছুইই ) আজ বড় গলায় 
সাম্প্রধারিকদের নিমূর্ল করার মহান 
সঙ্কল্প বারবার ঘোষণা করতে 
_লেগেছেন, তারা অহম-সত্য ভঙ্গীতে 
চাবুক চালাবার দাবী করছেন; 
পক্ষান্তরে ইঙ্গিত করছেন যেন আর 
এস এস অনৃষ্ঠ চাবুক চালিয়ে ঘোর 
অরাজনৈতিক কুকর্ম করে ফেলেছে। 
আদল সত্য অন্তন্ত্। 

রাজধানী লখনৌয়ে তো বটেই, 
চৌধুরী চরণ সিংএর রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমাঞ্চলেও (ষথ। 
মীরাট ) সম্প্রতি জনগণ এমনি অতি- 
আদর্শবাগীশপনায় অতিষ্ঠ হবে 
উঠেছে । মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় হালে মিটিং 
করতে পারেননি এমন দৃষ্টান্ত পাওয়। 


রশ ০০০ 
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জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভতি আমাদের:কাজকে, আরও সহজ করবে। 


আমর আপনাদের 
সাহায্য প্রার্থী 


বর্তমানে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ সরবরাহে সাময়িক ব্যারাত ঘটছে আমরা সত্যিই দৃঃিত। 
যদি সম্ভব হতো আমরা এখনই এর সুরাহা করতে দ্বিধা করতাম-না॥ কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ও সরবরাহের নানা সমস্যার সুরাহার কাজটা থুব সহজ নয় । অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা 

সবরকম চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি । বিদ্যুতের ঘাটতিতে জনসাধারণের অসুবিধে সহজেই বোঝা 
যায়। তাঁদের বিরক্তিরও যথেষ্ট কারণ আছে ।. তবু এটুকু তারা নিশ্চয়ই বোঝেন যে কোন Fi 
বিশেষ অঞ্চলের কর্মীরা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগততাবে এর জন্য কখনই দায়ী নন । বরং এই সংকট & 
কাটিয়ে তোলার জন্য তারা রাঘ্িদিন যথাসাধ্য করছেন | তীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে | 
দিন । তী নাহালে অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে পারে! 


কী ০ 


নাও 


গেল। র়াজনারায়ণজীও তার খোল 
গল্প-মজলিসি মওতাত জমাতে পার- 
লেন না রাজধানীর শ্রেষ্ঠ বক্তৃভা-র্গ, 
আমিনাবাদস্থ বাখেওয়ালি পার্কে 
এমন দৃশ্ত কল্পনা করতে পারা 
যায় না; কিন্তু অতিসম্প্রতি 
দেখতে পাওয়া গেল। তিনি 
বোধহর পার্লামেন্টে বৈদেশিক নীতি 
অন্তরের উত্থাপিত বাজেট দাবী প্রসঙ্গে 
তায় বাগ্সিতার রূপরেখা মনে মনে 
আঁচে রেখেছিলেন; তারই পূর্ববা- 
ভাষ লখনৌ -নিবালীের সামনে 
রেখে প্রচুর আত্মপ্রসাদ পাচ্ছিলেন। 
কিন্ত মিটিংয়ে উপস্থিত শ্রোতার 
সংখ্যা তা একেবারে তাজ্জব-করা 
ব্যাপার ! 

বস্ততঃ, উত্তরপ্রদেশের ওয়াকি- 
বহাল রাজনীতিক-মহলে আজ এমন 
কথাও শোনা যাচ্ছে যে, জনতার 
শাসক-উপদ্ল হাতে শাসনের সত্বা- 
ধিকার নেবার পর সাধারণ জানও 
খুইয়ে বসেছে । না হলে জনসজ্ঘ এবং 
আর এস এস যে রাজনৈতিক অর্থে 
অভিন্ন, এসত্য তারা কেন জেনেও 
না-জানার। ভাণ এতদিন ধরে আস- 
ছিলেন! ১৯৭৭-এর গোড়ায় চরণ 
দিংজী দ্বয়ম্‌ উদ্মোক্তা হয়ে জন"ভ্ঘের 
রাজনৈতিক চুক্তি তথা ছটি প্রদেশে 





: রা ্গি নী = j নি = ৰ্‌ . 


-রাজনৈতিক-প্রশালনিক 


শাসকশীর্ষ তটন্থ 


ক্ষমতা- 
ভাগাঁভাগির ব্যবস্থায় আসেন ? প্রায় 
দেড়বছর ধরে এই অলিখিত রাজ্িনাম। 
কার্যকয়ী থাকার পর আজ অকন্মাৎ 
তা ভেঙে ফেলবার ভূমিকা রূপে যে 
আর এস এস বিরোধী অভিযান, তার 
পেছনে রয়েছে কেন্দ্র থেকে প্রান্ত 
(উত্তরপ্রদেশ ) পর্যস্ত স্বার্থসিদ্ধি ও 
সুযোগণন্ধানের তাগিদ ৷ 


রপণ ॥ শুক্রবার, ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


উদ্বগ্রীব, তার! কিছু চুপচাপ বসে 
নেই। তলে তলে জনসক্ঘীদবের 
সঙ্গে তাল রেখে তারা শরণ-কংগ্রেস 
এবং আদি কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন 
বন্দোবস্ত সেরে রাখছেল। 
এমনি নানামুখী জোট-বাধা ও 
জ্বোট-ভাঙার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া! 
স্বভাবতই কেন্দ্রকে প্রভাবিত করছে। 
নয়াদ্বিল্পীতে জনতা পার্টির অধ্যক্ষ 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে ১**-র কিছু বেশী 
এম পি রাজনারায়ণজীকে দল 
থেকে বহিষ্কার করার যে দ্বাবী কয়ে- 
ছেম, মূলে ভার উত্তরপ্রদেশীয় রাজ- 
নীতির হঠাৎ-উঠতি আর এস এস- 
হটাও অভিধান । শ্রীচজ্্রশেখর তাই, 


এখানে উদ্দেশ্য ছুই দিশাভিমুখী ছার একট। চাল চেলে কংগ্রেনী (শরণ) 


কান্দ করছে (১) কংগ্রেস (ই)র সঙ্গে 
যুগপৎ রাজনৈতিক প্রতিদ্ৃদ্বিতা ও 
সহচারিতার তৃমিকা তৈরি করে 
রাখ, ভবিষ্যতে যাতে শাসক দলের 
শিখরে মতাস্তপর ও সনাস্তর চরমে 
উঠলে প্রতিপক্ষীয় নেতৃবর্গকে রাজ- 
নৈতিক চাবুকের ভয় দেখান যায়; 
(২) ১৯৮২ সালে অথব1 তার পূর্বে, 
যদি মধ্যবর্তা নির্বাচন ঘটে, সেদিকে 
নজর রেখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
তথা “হরিজন; এবং অন্ত পশ্চাদপদ 
‘জাতি’র ভোটারদের চোখে তাদের 
দরদী হবার মহড়া নেওয়া । 
তাছাড়া, বিরোধী কংগ্রেস (ই) 
মার্কা রাজনীতি জনতা-সংসদীয়দের 
আভ্যস্তরীণ গোষ্ঠী স্বার্থ সংঘাত তুঙ্গে 
তুলবে বলে জনতার মধ্যে যে উপ- 


, দল এখন ক্ষমতা হস্তগত করবার অন্ত 
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এবং জনতার মাঝে ,বস্ততঃ কংগ্রে- 

সীই থেকেছে যারা চিরকাল, তাদের 
যুগপৎ উত্ভমে রাজনৈতিক শক্তির 
নতুন সমাবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টিত। 

ফলে শরণ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ফের 
নতুন করে স্বপ্ন দেখতে আরভ করেছেন 
পার্টির রাজনৈতিক পুনরত্যরথানের | 
সম্প্রতি (এপ্রিল ৮) শ্রীশরণ সিং 
লখনৌয়ে .এসে জনসভা করে 
গেলেন; কেবল তাই নয়, ।নতুন 
তঙ্গীতে রাজনীতির পুরোনো 
কাস্থন্দি পরিবেশন করলেন দুই 
কংগ্রেসের এক্য সম্ভব ছিলনা কেন 
তার পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু বোধ- 
হয় বনারসী দ্বাসের মগ্্রিমগুলীর আযু 
আরো বেড়ে গেল । যর্দি তিনি 
তার রাজনৈতিক হিলেব অনষায়ী 
ছ’জন জনসজ্ঘী বিধায়ককে মন্ত্রীূপে 
বন্ধিত ক্যাবিনেটে খাপিয়ে নেন, 
সঙ্গে ছু'জন কংগ্রেস (ও) জনতাধ্যক্ষ 
চন্দ্ৰশেখরজীর আপন-প্রভাবিত গোষ্ঠী 
থেকে এবং সি এফ ডি পদ্ধীদ্ের মধ্যে 
থেকেও তাহলে তার মুখ্যমন্িস্ব প্রায় 
অপ্রতিহত হবে রাঁজনারায়ণঞ্ীর সাধ 


. পূর্ণ করে। 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বহগুণা্দীর একদা- 
লাকরেদ শ্ররাজমঙ্গল পাণ্ডে অনেক 
চেষ্টা চরিত্র করেও উত্তর প্রদেশের 
গোলমেলে সংসদীয় রাজনীতি থেকে 
আপন গোষ্ঠী অকূল বিধায়কীদের 
সংখ্যাগুরু জোট রচনা করতে পার- 
লেন -না। প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রে 
বেশ খানিকটা অসহায় হয়ে পড়ে- 
ছেন] খোলাখুলিভাবে জনসজ্ঘী 
জনতা বিধায়কীদের দিকে তার 
রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার ওজন 
খাটাতে পারছেন না। আবার, 
উত্তর প্রদেশে চরণ সিং রাজনারায়ণ- 
জীদ্দের বর্বর কাণ্ড সহ করতে পারছেন 
না। পাণ্ডেজী, মুখ্যমন্ত্রী বনারসী 
দ্াসজীকে “একোদর পৃথক গ্রৌবা” 
গোচের বহুমুখী রাঁজনীতিজ্ঞ জীব 


. রূপে বর্ণনা করেছেন । কিন্তু এমনি 
,রিশেষণ তার পক্ষেও প্রযোজ্য । 


অতীতে ঘ্মেন, আজ তেমনি আর 


শী 









এম এস যুক্ত জনদজ পক্ষীয় জনতা - 
রাজনীতিকদের সঙ্গে আড়ি ও 
মিটমাট করে নেবার যে খেলা উত্তর- 
প্রদেশে তার সযগোত্রীক্স “প্রগতি 
শীল’র! বারছার দেখিয়েছেন, তাতে 
বহুদিন হল সেক্যুলরিজ্রম, অর্থাৎ ধর্ম- 
নিরপেক্ষ সামপ্রদা্লিক রাজনীতির 
অনুকূলে দাবী অনার প্রতিপন্ন হয়ে 
গেছে। সুতরাং আজ জনসজ্ফের 
প্রতি আহ্থগত্য ষে কল জনতা এম 
এল এর মাঝে রয়েছে, ক্ষমতা রাজ- 
মীতির থালায় তাদের সঙ্গে এক- 
পাতে খাওয়াতে আপত্তি খাকবার 


কথা, নয়। 


এই কারণেই শ্রীনানাঙ্গী দেশমুখ 
হালে সকল জনতা পার্টি দর়দীদের 
্ররণ করিয়েছেন যে, আর এস এসের 
দঙ্গে সংযোগ থাকা বা না থাকা 
কোনো ধর্তব্য প্রশ্ন নয় আর। তিনি 
যুক্তি দেখিয়েছেন, .“জনত।” নেতৃ- 
বর্গের সধ্যে জাতীয় সঞ্চালক সমিতি 
তথ! পার্লামেন্টারি বোর্ড ছুয়েতেই 
এই ইন্থ্য নিয়ে সম্পূর্ণ দালোচনা হয়ে 
গিয়েছে ; দলের কোনে! ঘটক সংগ. 
ঠনই এমন দাবি তোলেনি যে, আর 
এস এসের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে সেই 
এম এল একে কোনে! মন্ত্িযগ্ুলীতে 
নেওয়া চলবে না। কথাটা ভূল নয় । 
রাজনারায়পজী, মধু লিম্যে কিং 
আর যে সকল প্রাক্তন সমাজবাদী 


তাদের ক্রমক্ষীয়মান ভাবমূ্তি বাড়া- 


বার আর কোনো উপায় খু"জে ন! 
পেয়ে আর এস এস বিরোধিতা 
সাম্প্রদায়িকতা রুখবানর একমাত্র 
ভূমিক! রূপে প্রচার করতে লেগে 
গিয়েছেন, তার! কিন্ত কোনো উপ- 
দলের তরফে এমনি দাবী তোলেন 
নি। ভায়া ব্যক্তি ছিপেবেই কথা 
বলেছেন । 

এক্ষেত্রে তাই আশু বিচারের 
বিষয় হল, শাসকদলের শরিক সমন্বয় 
সমিতির বৈঠকে- যা! উত্তরপ্রদেশেব, 
রাজধানীতে শীঘ্রই হতে যাচ্ছে 
বিরোধী মতাবলম্ধী তথা মস্িমগুলী 
সমর্থকদের মধ্যে আপোঁষরফার ভিত্তি 
কিহবে। বাহুল্যই বলা, ১৯৭৭-এর 


১লামে তারিখে যখন আনুষ্ঠানিক 


ভাবে জনত1 দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত 
হয়, তখন কোনে! শ্রশ্মাই এমন কোন 
প্রস্তাব আনেননি যে, আর এস এসের 
সঙ্গে সম্পর্ক' থাকলেই /তা পার্টির 
লেবেলে নির্বাচিত বিধায়কীর পক্ষে 
বাধা বা দুগুণ হিসেবে ধরা হবে এবং 
সে ব্যক্তি ক্যাবিনেট সদস্ত হবার 
অধিকারী আর থাকবে না। 
সুতরাং আজ আর এস এস বহি- 
করণ দলের নীতি-নির্ণায়কী, সুত্র 
হিসেবে জোর দিয়ে সাব্যস্ত করা যায় 
রাজনারায়ণজী সমস্ত কিছু 
জেনে শুনেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্য- 
(শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায় ) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


- বেতারে রদ নং কলকাতার অনুষ্ঠান 


নাম যার আকাশবানী, মানতেই 
হবে, লক্ষ্য তার আমাদের .শ্রুতি- 


জস্তোষেরই আয়োজন করা। আঁকাশ- 


বানীর অনুষ্ঠানে আমাদের কানই 
একমাত্র ভোক্ত1। কান ছাড়! অপর 
ইন্দিয়গুলির কোনে! প্রত্যাশা! নেই 
আকাশবানী কর্তৃপক্ষের কাছে। 
আমরা চাইব, ভালো কিছু শোনাও। 
কিন্ত নাম যাঁর 'দূরদর্শন,, তার 
কাছে প্রত্যাশী আমাদের কান তে 
বটেই, তবে কানের চেয়েও বড় দাবি- 
দার সেখানে চোখ । নয়নকে 
তিরপিত না করতে পারলে দূরদর্শন 
কেনের যে কোনে? অনুষ্ঠানই ব্যর্থ । 
ব্যর্থ, কারণ শোনার মাধ্যমে কিছু 
লাভ করার উপায় তো আমর] বছ- 
দিনেই পেয়ে গেছি, বেতারে । 
সুতরাং শোন! ছাড়াও দেখার মত 
যদি কিছু দূরদর্শন ন! দেখাতে 
পারেন, তবে এ যন্ত্রের জন্ত বাড়তি 
খরচ বহন করব কোন্‌ ছুঃখে? দুর- 
দর্শনে দেখাটাই প্রধান, বেতারে 
শোন! দূরদর্শনের গ্রাহকদের কাছে 
দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও তাই 
কে একে ছুই, দ্বি-বিধ | দেখানো 
বং শোনানো । 
দুঃখের বিষয় কলকাতা দূরদর্শন 
কেন্দ্র যেরেটে শোনাতে শুরু করেছেন 
সেই রেটে দর্শনীয় কিছু দেখানে। 
সম্ভবপর করে তুলতে পারেননি । 
ক্রমান্বয়ে এদের অনুষ্ঠান দেখতে 
দেখতে দর্শকর1 জেনে গেছেন, ওঁদের 
কেন্দ্রে ঠিক কতগুলি সেট সাজানো! 
আছে, আছে কটি সোফা, কটি টেবল 
ক্লথ, কটি আক! দৃশ্বপট । বুঝে 
নিয়েছেন, ওঁদের ক্যামেরাম্যান ঠিক 
কোন্‌ এ্যাঙ্গেল থেকে ছবি গ্রহণ কর- 
জঞ্টরন | তাই বিশেষ প্রোগ্রাম না 
থাকলে দেখ! অংশ নব, ঘুয়িয়ে বন্ধ 
রেখে শোন! অংশ রেঙিওর মত উপ- 
ভোগ করলেও, দর্শকরা জানেন, 
ভাতে লাভ বই €লাকপান নেই। 
চোখের ওপর পীড়ন কমবে। শুধু 
মাত্র টিভি সেটটিকে ছিরে সব কাজ 
ফেলে বসে থাকতে হবে ন! কারকে। 
একটি কাছের উদ্বাহ্রণ দেই, গত 
১১ই এপ্রিল তবিজেনবাবুর আধুনিক 
গান। প্রথম গানে গায়ককে একই- 
ভাবে পর্দার ভাইনে পরবর্তী গানে 
পর্ার পাশে ও মাঝে লং শটে ধর! 
হল। এখন যদি ছবিটি অফ করে 
গান শুনতেন কেউ, কিছু কি ‘মিস্‌’ 
কঁইতেন তিনি ? কিন্ত ম্যাজিক অব 
মিউজিকের মত’ গ্রোগ্রাম ঘতখানি 
শ্রাব্য ততটাই বরষ্টধ্য। ওটি অবশ্বই 
বিশেষ অনুষ্ঠান এবং তা কলকাতা! 
দূরর্শনের পক্ষে তৈরী বরা হয়ত 


ছুঃলাধ্য । তবু bat না হলেও টি 


- ভিতে অনুষ্ঠিত গানের অনুষ্ঠানকেও 


তে! কিছুটা দর্শনীয় করার দরকার 
দরকার আলোচনাতে কিছু নতুন 
বক্তব্য রাখার । কর্তারা এবিষয়ে 
কতদূর ভাবছেন ? কী দরকার যে- 
অনুষ্ঠান বেতারে উপভোগ/, তাকে টি 
ভিতে দেখিয়ে দর্শকদের দুর্ভোগ 
বাড়িয়ে? অন্তপ্দিকে প্রসঙ্গতই বলি, 
১৩ই এপ্রিল স্থরকার সলিল 
চৌধুরীকে নিয়ে অনুষ্ঠানটি ভাব- 
গাশ্বীর্ঘে মূল্যবান । আলোচনায় ও 
দর্শনীয় আসরে দর্শকের দ্বিবিধ 
চাহিদাই পূরণ হয়েছে । ঠিক মনে 
নেই, তবে মনে হচ্ছে ইউথ টাইমস এ 
(শ্রমভিজিৎ দাশগুধের প্রযোজনায় 
সম্ভবত ) একটি বিদেশী নাচের অন্থ- 
ঠান টি. ভির পর্দায় দেখেছিলাম । 
বস্তুত দর্শনীয় অনুষ্ঠান ! মিউজিক, 
ক্যামেরা ভাম্দ সবই চোখ কানের 
তৃপ্তি সাধন করেছে । নর্ভকের 
ছবিকে ক্যামেরায় বিভিন্ন ভাবে 
পাঞ্জিয়ে ধরার কৃতিত্বও দেখিয়েছেন 
ক্যামেরাম্যান । 

একটি অত্যন্ত একঘেয়ে অনুষ্ঠান 
ছল, টি, ভির পর্দায় মজলিস বসিয়ে 
আলোচনার আসর । পনের মিনিট 
ধরে কয়েকটি ছবিব মানুষকে বক্তৃতা 
করালে তা টি. ভি দর্শকদের প্রত্যাশা 
পূত্ণ করে না। বেতারই পারে 
এসব আলোচনার দাবি যেটাতে । 
এজন্য টি. ভির আলাদা! মাধ্যমের 
সার্থকতা কোথায়? চাষবাসের 
আলোচনা হলে আলোচকের পেছনে 
একট! গ্রামের চিত্রল পদ” টাঙিয্রে 
দেওয়া, নাহলে কয়েকটি গলাবন্ধ 
আটা আড়ষ্ট বক্তাকে সোফায় বসিয়ে 
তাদের ব্ূপশ্রী দেখতে দর্শককে বাধ্য 
করা, জানিনা, দর্শকর! এসব অনুষ্ঠানে 
ক্রমশই বিরক্তি বোধ করছেন কিনা । 
চাষবাসের কথায় আলোচককে 
শুরুতে ও শেষে দুবার দেখালেই 
যথেষ্ট। আলোচ্য বিষয়গুলিকে বরং 
দর্শকের সামনে সাজিয়ে ধরলে তার 
আবেদন ঢের বেশি হতে পারে। 
রোপণের প্রলঙ্গে রোপণ ও বর়নের 
প্রসঙ্গে বয়নের দৃশ্য দেখানো ঘায়। 
উদ্ভিদের প্রসঙ্গে তার ছবি। হিম- 
ঘরের উল্লেখের সঙ্গে একটি কোল্ড 
স্টোরেজের দৃশ্য এসব তে! প্রনঙ্গতই 
দেখানো চলে। টি. ভি, কেন্দ্রের 
ক্যামেরাম্যানকে কিছু কিছু স্টক দৃশ্য 
তুলে আনার জন্ভ বিভিন্ন জায়গায় 
পাঠানো যায় না কি? তার কাজ 
কি শুধু স্ট,ডিওর চার দেওয়ালের 
মধ্যে আলোচকদের চেহারা ধরে 


রাখার গতাহ্ছগভিকতায় শেষ হবে? 


নতুন কিছু সুজনের আনন্দই বা 
তাহলে টি, ভিতে নিষৃক্ত শিল্পীরা 
পাবেন কি করে আর লোকেই বা 


ওসব ‘ডাল্‌’ প্রোগ্রাম দেখার জন্ত 


রেডিও বদ্ধ করে টি ভি খুলবে ফেন? 
আকাশবানী কি আলোচনার আসরে 
ঘাটতি রেখেছেন কিছু? কয়েকজন 
আলোচককে একদৃষ্টে দেখার জন্য 
দর্শকরা কতদিন আর আগ্রহ অনুভব 
করবেন ? তাছাড়। আলোচনাও তো 
এমন কিছু উচ্চমানের বা অশ্রতপূর্ব 
বিষয় সংক্রান্ত হয় না যে তার জন্যও 
বিশেষ আকর্ষণ থাকবে । আমলে 
বিশেষ বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে দরকার 
বিশেষ ব্রষ্টব্যের ব্যবস্থা করা । এমন 
একটি আলোচনাসহ বিশেষ দ্রষ্টব্য 





৬৭ (টি. 


ছিল ‘ফুল সাজানোর, প্রোগ্রাম । 
কিন্তু সে প্রোগ্রামে ফুল 
লাজানোর কারদাগুলি দেখানোর 
চাইতে ধিনি আলোচনাটি পরিচা- 
লনা করছিলেন তার হাত পা নাড়া- 
নোর এবং অফুরস্ত মন্তব্য সহযোগে 
মস্তক চালনার দৃশ্তগুলিই যেন প্রয়ো- 
জনের অতিরিক্তভাবে ধরে রাখ! 
হ’ল । ফলত যিনি ফল কেটে ফুল 
তৈরী করে দেখাচ্ছিজেন তাঁকে আর 
পরিচালিকা যথেষ্ট সময় দিয়ে উঠতে 
পারলেন না। এসব অন্ুষ্ঠামে পরি- 
চালিকার খুব বেশি কথা বলার 
প্রয়োজন আছে কি? উদ্দেশ্য তো 
ফুল সাজানে1 বিষয়টি দর্শকের সামনে 
তুলে ধরা, যেমন হোটেলের রান্নাঘরে 
রান্নার টুকিটাকি নিয়ে অনুষ্ঠানটি। 
এসব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বিষয়মুখী । 
এখানে বৈঠক সাজিয়ে আলোচনার 
মোহ ত্যাগ করাই ভালে] । 

বেশ ভালো অনুষ্ঠান বল! যায়, 
'হোয়ার সেঞ্চুরিন কো-এগ জ্রিস্ট'। 
অবস্ত এটিও কলকাতা দূরদর্শনের 
কৃতিত্ব নয়। শ্রীকঞ্ষঘামীর একটি 
বিদগ্ধ স্থট্টি। তবে এ ছবিতে পরি- 
চালকের স্মার্টনেস বোধহয় ছবিকেও 
ছাপিয়ে গেছে । ভারতের ইতিহাস 


ভূগোল সম্পর্কে ধার] বেশ ওয়াকি-- 


বহাল নন, তাদের পক্ষে ছবিটির 
পারম্পর্য ধরা কঠিন হবে। সহাব- 
স্থানের চিত্রটি তুলে ধরার জন্যই 
অবশ্য ছবিকে এভাবেই সাজ্জাতে 
হয়েছে। . 

ভারতে অত্যাধুনিক সভ্যতার 
পাশাপাশি শতাব্দীর সংস্কৃতি যে কণ্ত 
অনায়াদে অঙ্গান্দীভাবে অবস্থান 


I~ 


করছে তার সুন্দর চলচ্ছবি দেখে- 
ছিলাম গত বছর। ছবি তুলে- 
ছিলেন গ্যান্থপলজিক্যাল সার্ভে 
অব ইত্ডিয়া। প্রদর্শনী হয়েছিল 
তাদেরই অডিটোরিয়াম, ছু নম্বর 
রিপন ট্রীটে গতবছর পয়লা মার্চ 
থেকে ক্রমান্বক্সে কয়দিন । এসব ছবি 
দেখে দেশ কাল, দেশের বিভিন্ন 
প্রজাতি ও তাদের আচার আচরণ 
প্রথা জীবিকা ও জীবন সম্পর্কে একটি 
সুস্পষ্ট ধারণ! সৃষ্টি হয়। ছবিগুলি 
ক্যামেরায় ধরেছেন জহুশাস্ত চট্টো- 
পাধ্যায় এবং তিনিই দিয়েছিলেন 
পরিষ্কার সুন্দর ধারা বিবরণী | 
বাস্তবিক শিক্ষামূলক ছবি। সম্ভব 
হলে দৃরদর্শন কেন্দ্র এ্যান্থপলজি- 
ক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কলকাতা 
অফিসে যোগাযোগ করে এ ছবিগুলি 
টি, তি, দর্শকদের জন্য সংগ্রহ করার 
চেষ্টা করতে পারেন । দেখতে পেলে 


চে চি] এ 





(সিরিজে) দর্শক হিসেবে উপরূত 
হবেন অলেকেই। আন্দামান, 
নিকোবরের আদিবাসী, নীলগিরির 
টোডা, অিপুরার রিয়াং, হিমাচল 
প্রদেশের লাহুলী ম্পিতিয়ালী, 
কেরালার চোলাইকান, ছোটনাগ- 
পুরের অস্থর সম্প্রদ্ধায় অথবা ব্ূপকুণ্ড 
অভিযান, টোন ভ্যালী অভিযান 
কিম্বা মণিপুরের শিল্প কাজ প্রভৃতি 
ছবিগুলি আমাদের যেমন ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ছবির মাধ্যমে ভ্রমণের 
আনন্দ দান করে তেমনিই শ্রীচট্ো- 


পাধ্যায়ের ধার! বিবরণী জানায় 


অনেক না-জানা তথ্য। টি, ভি, 
কেন্দ্রও পারেন এমন ধরণের শর্ট ফিল্ম 
তুলে এনে অন্ততপক্ষে এই পশ্চিম- 
বঙ্গকেই বঙ্গবাপীর কাছে পরিচিত 
করতে । তুলে আমন না, দাজিলিং 
কালিপতের অষ্টব্য ও দৃশ্তাবলী, চাঁ 
বাগিচা ও তার জীবনষাত্রা। টি, 
ভি দর্শকদের ছবির মাধ্যমে ঘুরিয়ে 
আন্থন পিকিমে জলদ্বাপাড়ায়, 


॥ পাঁচ ॥ 


বাকুড়! কিন্বা ফ্রেজারগঞ্জে। সোফা- 
সীন আলোচকদের আড়ষ্ট বৈঠক যা 
না জানাতে পারে, দৃশ্বাবলী তার 
চেরে ঢের বেশিজানায় সাহায্য করে। 


তাইতো আজ অডিও-ভিন্থ্যয়াল 


এডুকেশনের ওপর এত বেশি গন্ষত্ব 
দান করেছে পশ্চিমী দ্বেশগুলি। 
আমাদের টি, ভি অনেকাংশেই এ 
দ্বায়িত্ব পালন করতে পারে এবং 
করলে প্রাণ খুলে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ 
জানাব । 

সাপ্তাহিক অহ্ষ্ঠান পরিচিতি 
প্রচারে অনেকট! সময় ব্যয় করা হয়। 
এক্ষেত্রে সময় সংক্ষেপ করার অবকাশ 
আছে হয়ত। লিখিতভাবে অহুষ্ঠান 
তালিকা পর্দায় রেখে নেপথ্য থেকে 
তালিকাটি শুধুই পড়া হলে আগ্রহী 
দর্শক তালিকাটি নিজের খাতায় টুকে 
রাখতে পারেন। সংবাদকে সচিত্র 
করার প্রয়াসটি প্রশংসনীয় । সচিত্র 
সংবাদ আরও একটু বিস্তারিত কর] 
যায়। বেশ ভালো “দর্শকের দরবারে? 
অনুষ্ঠানটি । পরিচালক বেশ বলেন। 
শুনতে ভালে! লাগে। নিজেকে 
দেখানোর প্রচেষ্টা অন্থাতাবিক না 
হওয়ায় কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে 
এ শে!না কা্টিকে কিন্ত বিরক্তিকর 
মনে হয়না । এর থেকেও একথাই 
বুঝতে পারি, তেমনভাবে দেখানো! 
হলে তবেই দেখতে ভালে! লাগে । 
টি, ভিন্ন “আলোচনার আসর’ কেন 
বিরক্তিকর হয়ে উঠছে এ নিয়ে কর্তৃ- 
পক্ষকে লাগ হতে হবে। কলকাতা 
দূরদর্শনকে কলকাতা বেতারের মত 
শান্ত হতে হ’ক এটা আমার 

আটো কাম্য নয় । 

বেতারে কলকাতা কেন্গের অঙ্্‌- 
ঠান কতজন গ্রাহক শোনেন 
জানিনা । পথে পথে হাটলে ভেসে 
আস! বেতার অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র 
বিশেষ অঙ্থঠান বিবিধ ভারতীই 
বাজতে শুনি | অর্থাৎ বাঁওলার ঘরে 
ঘরে বেতার মারফৎ্ হিন্দী গ্রীতি, 
বলা ভালো, হিন্দী ও বাঙল। হিট 
গানের প্রতি আসক্তি । আবার এই 
আপক্তিষে অযৌক্তিক এমন কথা 

(শেষাংশ ১৬খ পৃষ্ঠায়) 





নববর্ষের শুভেচ্ছ। গ্রহণ করুন 


সমবায় ভিত্তিক তাতশিল্পে তন্তুক্জ সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত 
তন্ত্র থেকে বাংলার এতিহমণ্ডিত তাতের কাপড় কিছুন 
শোষিত তাতশিল্পীর আধিক শ্বনির্ভরতা আনয়নে ব্রতী তন্তুজ 
স্থরুচি সম্পন্ন জনসাধারণ তঞ্জস্ত-এর ভাতের কাপড় পছন্দ করেন 


তাতশিল্প ও তাতশিঙ্গীর সেবায় নিয়োজিত 


তন্তজ 


দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফট হ্যানড লুম উইভার্স 
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড 


৪৫, বিপ্রধী অনমুকুলচন্ত গ্বীট, কলিকাতা-১৩ 
ফোন ১- ২৭-৮০১২ 








[দিতি আন্দোলনের সময় 
ব্রিটিশরাও ঘোষণা করত যে তাদের 
পরম কর্তব্য হ'ল, ‘শাস্তি ও শৃঙ্খল!’ 
রক্ষা। ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ 
শাসকদের অন্ততম প্রতিনিধি ভাই- 
সরয়ের ঘোষণার থা উল্লেখ কর 
যায় £0৮ it is no incum- 
bent upon me to make it 
plain that I shall discharge 
to the full the responsibility 
resting upon myself and 
upon my government for the 
effective of 
Iaws, anthority, and for the 


maintenance 


preservation of peace and 
order. 

ব্রিটিশরা. কিভাবে শাস্তি ও 
শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে সেটা কারও 
অন্ধানা নয়। ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের ভিরিশ বছরের 
শ[সনেগ জওহরলাল নেহরু থেকে 
ইন্দিরা গান্ধী এবং আজকের 
যোরার্জী দেশাইয়ের দেশশাসনের 
মূলপত্র ক্রিটিশের মতোই । 
আর কিছু নয়--আইন ও শৃঙ্খলা 
রক্ষা! | ছু’শো বছরে ব্রিটিশরা আইন 
ও দৃষ্খলা রক্ষার অন্ত যে অত্যাচার 
নিপীড়ন চালিয়েছে, কংগ্রেস 
শাসকরা মাত্র তিরিশ বছর তার 
চাইতে ' শতগুন মান্থষকে হত্যা 
করেছে, অত্যাচার নিপীড়ন 
চাঁলিয়েঁছে। 'আর তা করা হয়েছে 
অহিংগার ' মাষেই। টাটা বিড়লা 
মাষের রক্ত শুষে - শান্তিপূর্ণভাবে 
মুনাফার হিমালয় ' তৈরি করবে, . 
শ্রধিকরা' তাদের সন্ভা শ্রমের 
সামান্য দাম, চাইলেই কংগ্রেদ 
নেতাদের চোখে আইন শৃঙ্খল! 
বিপন্ন হয়ে পড়ে । কংগ্রেসের জন- 
বিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে গণ- 
আন্দোলন হলেই কংগ্রেস শাদকদের 
আইন শৃদ্ধ রক্ষার" বিষয়টি খুবই 
জরুরী হয়ে ' ওঠে" এ “ব্যাপারে ' 


ব্রিটিশদের চাইতেও-শতগুনে "তারা 


হিং । এই ছিংন্ৰ পাপযজে-. আজ- 


(ই )-র যারা বসে আছে সবার 
নামই যুক্ত । পশ্চিমবঙ্গে হিংনতার 
লেতাছের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ নেনও 
ছিলেন অন্ততম'। > 

সেই "১১৫৩ সালের কথা। 
মাহুষের বিক্ষো্ড তুজৌ।" তার মধ্যে 
ব্রিটিশ মালিকানাধীন ট্রাম কোম্পানি: 
নি করল বি | জুলাই থেকে, 


২৯০ এ পতি পতি ক 


সপ পারত শত 2 51 বিবির নাল 
বিধানসভায় জনত! পার্টি, কংগ্রেস" 


রামের দ্বিতীয় শ্রেণীয় ভাড়া এক 
পয়সা করে বেড়ে যাবে । মুখ্যমন্ত্রী 
বিধান রায় এঞ্জন্ত ব্রিটিশ ট্রাম 
কোম্পানির সিম্ধাত্তকে স্বাগত 
জানালেন। বিরোধী বামপন্থীরা ' 
একদিনের মধ্যেই তৈরি করল 
সর্বদলীয় ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ 
কমিটি। কমিটির বক্তব্য, কলকাতা 


হাওড়ার মান্ষের পকেট কেটে" 


ব্রিটিশ কোম্পানির মুনাফা বাড়ানো 
বরদাস্ত কর] হবে মা । উল্লেখ্য যে 
এই কোম্পানির মূলধন ১৯*২ সালে 
ছিল এককোটি তেত্রিশলক্ষ টাকা, 
১৯৫১ সালে এই কোম্পানির মূলধন 


দাড়িয়েছে চারকোটি নিরানব্ব ই 
এর জন্ত; পঞ্চাশ বছরে 


লক্ষ টাকা । 
বাড়তি এক পয়সাও ‘বিলেত থেকৈ 
তারা আনেনি। কলকাতাবাসীর 
পকেট কফেটেই এই মূলধন বেড়েছে, 
বিলেতে' পাচার হয়েছে। জুলাই 
মাসে আন্দোলন চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বেপরোদ্না লাঠি 
চার্জ, গ্রেপ্তার, গৃহতলাসী, টিয়ার 
গ্যাস ইত্যাদিও বাড়তে থাকে । 
দু'হাজার গ্রেপ্তার হল। ইউরোপ 
ভ্রমণের আগে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় 
ঘোষণা করে গেলেন, “গুগাদের? 
হাতে তিনি 'শহরকে তুলে! দিয়ে 
যাবেন না। কাজেই তুলে দিয়ে 
গেলেন পুলিসের হাতে |: ‘আাইন- 
শৃত্খলা’র পক্ষে জ্যোতি বস্ু, হেমস্ত 
বন্ধু, স্থবোধ ব্যানার্জি, গণেশ ঘোষ, 
অমর বহু প্রমুখ বিধানসভার সমস্ত 
বিপজ্জনক (1) কাজেই বিনা 
অভিযোগে সতর্কতামূলক ব্যবস্থ! 


হিসেবে তাদের গ্রেধার করা হল ।, 


ভাড়া বয়কট আন্দোধন ও অত্যাচার 
ছুই বাড়তে থাকে। ৯ই জুলাই 
রাজ্যের স্থুল কলেজের ছাত্র] ধর্ম- 
ঘট করল। এসপ্রানেড ইষ্টে ছাঅ- 
দের 'ডেপুটেশানের' ওপর পুলিশ 
কানে গ্যাস ও লাঠি চা্জ করে, 


351 ৬* জন আন্দোলনের j 
পর “গুলি প্ররোগও বাদ রইল : 


আন্দোলনের চাপে ৩১শে 
জুলাই সরকার ও ব্রিটিশ কোম্পানি 
পিছু-হুটে ভাড়াবৃদ্ধি প্রত্যাহার কয়ে 
নিপন 
শ্রমিক আন্দোলন ও কৃষক 
আন্দোলনের ওপর পুলিশের মিথ্যা 
লা, হয়রানি অত্যাচার 
He লাঠি গুলির প্রয়োগও 
হয়নি । ১লাসেপ্টেম্বর ছিলে 
বিক্ষোরত শ্রমিকষ্বের ওপর পুলিশ 


কক + - কাছে পরপ ২০ আট সপ পপ এপ ক পাপ হাত সত আহ 


আবার গুলি চালায় । ঘটনাস্থলেই 
একজন নিহত, আহত ৬৭ জন । গুলি 
চলেছে টালিগঞ্জ বাস্তহারাদের 
ওপরও । | 

দ্বেউলটি স্টেশনের কাছে ভুখ! 
মিছিলের উপর পুলিশের গুলিতে 
একজন মারা যায়। 

এদিকে প্রচণ্ড থাগ্তাভাব। 
জেলায় জেলায় খানের দাবিতে 
আন্দোলন গড়ে উঠেছে। বাম- 
পন্থীরা ২৮শে সেপ্টেম্বর কলকাতার 
বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক ছিলেন । 
বিয়াট সমাবেশ হল। সমাবেশের 
আগে পুলিশের গুলিতে একজন এবং 
পুলিশের প্রহারে বেহালায়, একজন 
মহিলা প্রাণ হাঁরালেন। বিধান রাম 
14 ৃ | 
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AO ০০ তিনি হিলারি সেতে 


সি পি 


১৬ রি DRANG FHT নি 


| ধর্মঘট করলেন। 
থেকে ৩:শে সেপ্টেম্বর রাজ্য ছিল 


১১৯ 0 = EE সঃ 2 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


অবশেষে আলোচনায় বসতে বাধ্য 
হলেন, কিছু কিছু দাবিও পূরণ 
করলেন । ৩০:শে সেপ্টেম্বর বোনাসের 
দাবিতে, ছাঁটাই ও বেকারীর বিরুদ্ধে 
রাজ্যের আট লক্ষ শ্রমিক 
২৭শে সেপ্টেম্বর 


আন্দোলনে উত্বাল। ভাঃ বিধান 


. রায়ের সরকার কমিউনিস্ট পার্টির 


মহম্মদ ইসমাইল, রণেন সেন, 
বিশ্বনাথ মুখাঞ্জি, ফরওয়ার্ড ব্লকের 


- -অশোক ঘোষ, আর এস পি-র মাখন 


পাল সহ প্রায় পাঁচশতজন বামপন্থী 
কর্ম ও নেতাকে পুলিশ দিয়ে 
গ্রেপার করে। 

২৩শে অক্টোবর মৈজ্রেয়ী দেবীর 
ইউনিয়নের কংগ্রেসীরা বিদিরপুরে 
ডক শ্রমিকদের এক মিছিলের ওপর 
হামলা করে। তাতে দেবেজ্রনাথ 


দত নামে ৫৮ বছরের এক বয়স্ক ব্যক্তি 
মারা ঘান। 


বিধানসভায় বিরোধীপক্ষের 
নেতা জ্যোতি বসু এ নিয়ে ঝড় 
তুললেন । বিধান রায় উত্তর দিলেন, 


আবার এই ভারতীয় দেই বিষের ভান জাারের সঙ্গে পনি নিবিড়, 
করিয়ে দিয়েছে । বিশ্বের কল্পনা ও মনীষার রাজ্যে, চিন্তা, বিশ্বাস ও এ 
টু সনের জগতে দেশবাসীর প্রবেশাধিকার সনম ক'রে আর এক দুর্কে i 
'{ করেছে নিকটতর । রেল স্টেশনে যথন প্রথম বই-এর দোকানটি, বি 
খোলা হয়--সেও আজ থেকে প্রায় একশ’ বছর আগে-_তখনই রেলওয়ের, 
এই নূতন ভূমিকার সুরু ৷ 
আর আজ ? যে কোন বড় রেল স্টেশনের অপরিহার্য অই হচ্ছে. Le 
নি বই-এর 'দোকান। সারা ভ্যরতবর্ষের স্টেশনে স্টেশনে ছড়িয়ে রয়েছে জান 
ও তথ্য আহরণের জনা শত শত পুস্কবিপণি ।. 
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ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। 


আরকি দেবর ্ 
বাবু মন্তব্য করেন, মত থাকলে 
দ্বেবেন। | 














তাদের | হঠাৎ পুলিশ এসে সভার 
অনেকে 
আহত হুল, গ্রেপ্ায় হল ৮৪ অন। 

রেশনে খান্ভের পরিমাণ সামান্ত 
বাড়লেও সেই চাল ছিল পচা, দুর্গন্ধ 
ও কাকড়ে ভতি। খাস্তমন্ত্রী গ্রফুল্পচন্্ 
সেন ১২ই নতেম্বর বিধানসভায় 
বিবৃতি দ্বিলেন, কাকর থাকলে বা 
তেতো হলেই চাল তো! অথাগ্য হয় 
না। সেই থেকে খাস্ঘমন্ত্রী হিসেবে 
স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রস্থ্ন সেনের 
কাছ থেকে কাকড় সেই যে সার্টি- 
ফিকেট পেল, আজও বহাল তবিয়তে 
কালোবাঁজারীর প্রফুল্ল সেনের আশী- 
বাদ নিয়ে কাকড় মিশিয়েই যাচ্ছে। 
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দপণি ॥ শুক্রবার ২*শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


 ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া-চীন £ সংঘাত 


মার্কসবাদী-লেনিনবাদী 


_ ভিয়েতনামকে শিক্ষাদানের 
অছিলায় চীনের ভিয়েতনাম আক্রমণ 
সারা বিশ্বেই তীব্র প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করেছে । সঙ্গে সঙ্গে কাম্পুচিয়ায় 
ভিয়েতনামের সৈন্য প্রেরণের ঘটনাও 
অনেকের কাছে ব্যাখ্যার অযোগ্য 
এক খনা বলে প্রতীয়মান হয়েছে । 
কারণ চীন, ডিষ্জেতনায় এবং কাম্পু 
চিত্রা! সবকয়টি দেশই সমাজতাছিক 
দেশ! সমাজতান্ত্রিক নীতি পরদেশ 
"আক্রমণের নীতি শ্বীকার করে না। 
তার প্রয়োজনও হয় না। 
_.. স্থতরাৎ কাম্পুচিয়ায় কমিউনিষ্ট 
পার্টি পরিচালিত পজ পট সরকারের 
বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টরই পরিচালিত 
জাতীয় মুক্তি ফৌজের একদা প্রবীণ 
সেনাপতি হেও সাষরিকের অভ্ত্যুখানকে 


সশস্ব সাহায্য দিতে ভিয়েতনামের , 


সৈন্তবাহিনী প্রেরণ এবং গত ফেব্রু 
নারী মাসে ভিয়েতনামকে উপযুক্ত 
শিক্ষাদানের নামে শক্তিশালী কষিউ- 
নিষ্ট রাষ্ট্র চীনের ভিয়েতনাম আক্রমণ 
বহু মানুষের অভ্যস্ত ধারণ! ও চিরা- 
চরিত চিন্তাকে ছিন্নভিন্ন করে 
দিয়েছে । 

দক্িণপূর্ব এশিয়ার চীন, ভিয়েত- 
নাম এবং কাম্পুচিয়ার মত সংগ্রামী 
কমিউনিষ্টদের মধ্যে এই অভাবনীয় 
হানাহানিকে রোদেটেগিরি আখ্যা 
দিলে প্রতিবাদ করা কঠিন হয়। 
বিদ্ধ প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং সদুত্তর 
পেতে হলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া! 
দেখানোই যথেষ্ট হয় না । এর একটা 
ইতিহাস নির্ভন বাস্তববাদী বিশ্লেষণ 
করারও প্রয়োজন থেকে যায়। 

বুর্জোয়া সেবাদাস ভাম্বকারধের 
পক্ষে এই দুঃখজনক ঘটনায় উল্লাস 
প্রকাশ করা স্বাভাবিক | বিশ্ব সমাজ- 
তান্ত্রিক শিবিরের দুর্বলতা ও রক্তক্ষয় 
তাদের উপ্লাসের সঞ্চার করে। এটা 
অভাবনীয় নয়। আমাদের দেশে 
কোন কোন নাবালক রাজনৈতিক 
সংবাদদাত ও ভাষ্যকার এই উল্লাসের 
আতিশষ্যে মার্কসবাদী তন্বকেই 
বাতিল করে বসে আছেন। সম্ভবতঃ 
তাঁর! মার্কলবাদকে পুঁজিবাদের ভূত 
ছাড়ানো ওঝার, মন্ত্র বলে মনে 
করেন। মার্কদবাদ বিজ্ঞানসম্মত 
একট] মতবাদ । এতিহাপিক বস্তধাদ 
এবং ঘন্বযবলক বস্তবাদী দর্শনের 
ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক ততাহ্যায়ী 
প্রমাণিত মার্কলখাদকে বাতিল করে 
দেবার হাস্তকর প্রয়াস অপেক্ষাকৃত 
অভিজ্ঞ বুর্জোয়া! সেবাদাসেরাও করতে 
সাহস পায় না। কারণ মার্কসবাদের 
অত্রাস্তত] শুধু সমাজ বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রেই নয়, পদার্থবিষ্যা, রসায়ণ, 


জীববিষ্যা, মহাঙ্গাগতিক বিদ্যা প্রভৃতি 
প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও স্বপ্রতিষ্ঠ। 
জে, ডি বার্ণাল, আইনষ্টাইন, জে, বি, 
এস, হলভেন, জোলিয়াম কুগী প্রমূখ 
অসংখ্য প্রকৃতি বিজ্ঞানী মার্কলবাদের 
অভ্রান্ততা স্বীকার করে গেছেন। 
বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষ মার্কস- 
বাদী রাষ্ট্রের অধিবাসী হিলেবে 
নিশ্চিন্ত মনে উন্নততর মানবসমাজ 
সৃষ্টির পথে এগিয়ে চলেছেন। 
সৃতরাং বর্তমান বিশ্বে কোন হীন- 
চেতাঁ মানবক যদি মার্কপবাদকে 
বাতিল করে দেবার মানিক দুবাততা- 
জ্ষায় পীড়িত হয়ে থাকে তবে তার 
মানসিক চিকিৎসা কর্ন উচিত । 

কিন্ত ঠিক এই কারণেই চীন, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভিয়েতনাম ও 
কাম্পুচিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের মার্কসীয় মতাদর্শ থেকে বিচুতি 
গভীর দুশ্চিন্তা এবং আশঙ্কার সষ্টি 
করে। কারণ এর ফলে সমগ্র ভাবে 
মানব সমাজের ভবিষ্যত অগ্রগতি 
মন্থর হয়, এমন কি সাময়িকভাবে 
স্তব হয়ে যেতে পায়ে । কিন্তু এই 
ধরনের বিচ্যুতি সম্পর্কে ভাদা ভাসা 
আলোচনা করেও লাভ নেই। এর 
জন্যে গভীর তত্বাহুসন্ধানী আলোচনা 
প্রয়োজন । তুল ক্রটি পরিহার করতে 
হলে মার্কপবাদকে নিতুর্লভাবে 
প্রয়োগ করা অপরিহার্য। সি পি 
আই-এর পক্ষে ঘত সহজ্জে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও ভিয়েতনামকে সমর্থন 
জানানো সম্ভব হয়, কিংবা সি পি 
আই এম-এলের নানা গোষ্ঠীর 
পক্ষে যত সংঙ্গে চীন ও কাম্পুচিয়াকে 
সমর্থন করা সম্ভব হয়, মারকসবাদে 
বিশ্বাসী ব্যক্তিদের পক্ষে এতাবে অন্ধ 
সমর্থন বা বিরোধিতা জানানো তত 
সহজ নয় । তাদের বিচার বিশ্নযণের 
প্রয়োজন থাকে । 

ঘটন! পরম্পরা রক্ষা করার জন্যে 
প্রথমে কাম্পুচিয়ার প্রসঙ্গ আলোচনা 
কর! যাক। কাম্পচিয়ার জাতীর 
মুক্তি-ক্রণ্ট ভিয়েতনাযঘের সামরিক 
শক্তির সাহায্যে রাজধানী দখল করে 
গত ডিসেম্বর মাসে। কাম্পচিয়ায় 
কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক 
পল পটের প্রধানমন্ত্িতে পরিচালিত 


সরকারের পক্ষে ভিয়েতনামের সায- 


রিক বাহিনীর সাহাঘ্যপুষ্ট এই অত্যু- 
খান দমন করা সম্ভব হয় নি। কিন্ত 
ভিয়েতনামের সাহায্যপুষ্ট এই জাতীয় 
মুক্তি ফ্রণ্টও কমিউনিষ্ট পার্টির অপর 
একটি অংশ দ্বারা পরিচালিত । অর্থাৎ 
কাম্পচিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির ছুটি 
অংশের মধ্যে মতবিরোধের ঘটনায় 
ভিয়েতনাম একটি পক্ষ অবলম্বন 


করেছে । সোভিয়েত ইউনিরম 
ভিয়েতনামের এই পক্ষাবলম্বনকে 
সমর্থন করেছে। স্থৃভরাং সি পি 
আই-এর পক্ষে ভিয়েতনামকে সমর্থন 
জানাতে বিলম্ব হয় নি। অপর পক্ষে 
চীন ভিয়েতনামের এই সামরিক হস্ত- 
ক্ষেপের বিরোধিতা করেছে, পল পট 
সরকারের কিছু তূলক্রটি স্বীকার 
করেও কাম্প,চিয়ার বৈধ সরকার 
হিসেবে পল পাটের সরকারকে সমর্থন 
করেছে । স্থতরাং 'নকশালী গোষ্ঠী 
বলে পরিচিত বিভিন্ন -গার্ঠীর পক্ষেও 
চীন ও পজপট সরকারকে সমর্থন 
জানাতে দেরী হয়নি। 
দুঃখের বিষয় মার্কসবাদী, কমিউ- 
নিষ্ট পার্ট এই র ম একটা জটিল 
আন্তর্জাতিক ঘটন! সম্পর্কে অত্যন্ত 
তাড়াতাড়ি কাম্প,চিয়ার পল পট সর- 
কারের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ও ভিয়েতনামের সাহাষ্যপুষ্ট জাতীর 
মুক্তি ফ্রন্টের সরকারকে, সমর্থ করে 
বপেছে। এর ফলে প্রকৃত দ্টন্না 
সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা স্থষ্টির প্রক্রিয়। 
ব্যাহত হয়েছে কারণ মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টিকে অনেকে সাচ্চা 
কমিউনিষ্ট পার্টি বলে মনে করে 
থাকেন। আজ পর্বস্ত অভিজ্ঞতায় দেখা 
গেছে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্ট 
ভারতীয় বাস্তব পরিস্থিতি অনুপারে 
সঠিক ও সফলভাবে যার্কসবাদকে 
প্রয়োগ করতে পেরেছে । এই 
জন্তেই এই পার্টির কোন অভিমত 
পক্ষপাততুষ্ট হলে গভীর পরিতাপের 
বিষয় হয়ে ওঠে । বাম ও দক্ষিণপন্থী 
সংশোধনবাদীরা এর স্থযোগ গ্রহণ 
করে জনমনকে বিভ্রাস্ত করতে পারে । 
কাম্পুচিয়ার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট 
পল পট সরকারের বিরুঞ্ছে যে অভি- 
ষোগগুলি উত্থাপন করেছে প্রথমে 
সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাক। 
জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্টের অভিযোগ হল £ 
(১) "মুক্তি অর্জনের পর অল্প কিছু- 
দিনের মধ্যে পল পর্ট পরিচালিত 
সরকার ও কমিউনিষ্ট পার্টি সর্বাত্মক’ 
সামাজিক বিপ্লব এবং শ্রেণ্গত শুদ্ধি 
করণের নামে বড় বড় শহরের অধি- 
বাশীদের ঘরবাড়ি ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে 
যেতে বাধ্য করে এবং অনভ্যস্ত 
কঠোর জীবন যাপন করতে গিয়ে 
লক্ষ লক্ষ মাহুষ মৃত্যু বরণ করতে 
বাধ্য হন। (২) কাম্পুচিয়ায় বছ 
স্থানে গ্রাযশহর নিধিশেষে ব্যাপক 
গণহত্যার অভিধান চালানো হয়ে" 
ছিল । দেশের পূর্বাঞ্চলে প্রায় ১৭ 
লক্ষ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার এক 
পরিকল্পন1 গ্রহণ কর] হয়েছিল । (৩) 
কাম্পুচিয়ার জনগণের প্রাচীন এঁতিহা, 


ও পরিণাম 


সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর কঠোর হস্ত- 
ক্ষেপ করা হয়েছিল । বৌদ্ধ মন্দির, 
প্যাগোভ', চম্পা উপজ্ান্ির হিন্দুধর্ম 
ও মন্দির ধ্বংস করা হয়, পারিবারিক 
সম্পর্ক লোপ করা হয় এবং সমস্ত 
প্রাচীন নৈতিক অনুশাসন নিষিদ্ধ 
করে দেওয়া হয়, (৪) সর্বোপরি 
ঘোষণাপত্রে বল! হয় ষে চীনাদের 
প্ররোচনায় পল পট-ইয়াং সার চক্র 
বন্ধু দেশ ভিয়েতনাযের প্রতি বৈরি- 
তায় প্রবৃত্ত হয়। জাতীয় মুক্তি 
ফন্টের মতে অভ্যুর্খান এবং ভিযেত- 
নামের হস্তক্ষেপের পক্ষে এগুজিই 
যথেষ্ট সঙ্গত কারণ । 

ভিয়েতনাযের সামরিক হজ্ত- 
ক্ষেপের বিরুদ্ধে পল পট সরকারের 
পক্ষে জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরি- 
যদে অভিযোগ উখাপনের সময় 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধান 
নরোদয সিহানৃকও পল পট সরকারের 


জোর করে শহরের লোকজনকে গ্রামে 


প্রেরণের (এর মধ্যে সিহাছকের কন্যা 
জামাতাও রয়েছেন ) ঘটন। উল্লেখ 
করে তার নিন্দা করেন। এই উক্তির 
স্থযোগ নিয়ে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের ও 
ভিয়েতনামের সামরিক হস্তক্ষেপের 
সমর্থকেরা একে পল পট সরকারের 
অমানুষিক বর্ধতার প্রমাণ হিদেবে 
উদ্ধৃত করে জোর প্রচার চালান । 
নরোঘম সিহাহৃকের এই অভিযোগ 
সম্পর্কে পরে আলোচন! করছি কিন্ত 
তার আগে জাতি সংঘে প্রদত্ত তার 
ভাষণে নরোদম সিহাঙ্গক রে যূল 
বক্তব্য রেখেছেন তার দিকে পাঠক- 
দের দৃট্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
নরোদম সিহান্ৃক পল পট সরকারের 
“গ্রামে চলে!’ নীতির কড়া সমালো- 
চন! করেও বলেছেন, প্বহিরাক্রমণের 
পরিপ্রেক্ষিতে মানবধিকারের এই 
গুশ্নটি এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়, 
কাম্পুচিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব 
রক্ষার প্রশ্নই এখন প্রধান বিবেচ্য 
বিষয় ৷” সিহাম্ক বলেন, “কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি এবং পার্টি সম্পাদক পল 


॥সাত॥ 


পটের নেতৃত্বে আমাদের জনগণ ১৯৭০ 
থেকে ৯৯৭৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রামে অসামান্ত সাফল্য 
অর্জন করেন”। পল পট সরকারের 
‘গ্রামে চজে), নীতির নিন্দা করেও 
সিহাহৃক পরোক্ষে গ্রাাঞ্জের জন- 
গণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাপ্রপার, 
ষ্টীবনযাত্রার উন্নততর মান অর্জনের 
ঘটনাও উল্লেখ করেছেন । সিহাস্থক 
যাই মন্তব্য করে থাকুন জাতিসংঘের 
দরবারে তিনি ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে 
অভিষোগ করেছেন একথা চেপে 
ঘাওয়া নিতাস্ত উদ্দেশ্বযূলক প্রচার 
ছাড়া আর কি হতে পারে? 
কাম্পুচিয়ার পল পট সরকার 
বিপ্লব সম্পূর্ণ করাব পথে কোন ভৃল- 
ক্রটি করতে পারেন না বা আদে 
তার! কোন তুল করেন নি একথা 
বলা আমাদের উদ্দেপ্ত নয়। বোধ- 
করি সঙ্গতও নয়। কিন্ত যে পল 
পটের নেতৃত্বাধীন কমিউনিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্বে কাম্পুচিয়ার জনগণ নরোদয 
সিহান্থকের ভাষায়,_"মাধিণ সাআ- 
জ্যবাদের তাবেধার লন নল সর- 
কারের বিরুদ্ধে অসামান্ত সাফল্য 
অর্জন করেছেন,” সেই পল পটের 
নেতৃত্বাধীন পার্টি জাতীয় মুক্তি অর্জনের 


“অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই” নৃশংস 


বর্বর অত্যাচায়ী দানবে পরিণত হুল, 
মোতিয়েত ও ভিয়েতনামের সমর্থন- 
পুষ্ট জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের এই অতি- 
যোগ মেনে দেওয়া কঠিন। মহান 
স্তালিনের বিরুদ্ধে ক্রশ্চভপন্থী সোভি- 
য়েত সংশোধনবাদীর] নৃশংসতার যে 
অভিযোগ উত্থাপন করেছিল, জাতীয় 
মুক্তি ফ্রন্টের অভিযোগের সঙ্গে তার 
একটা ভাষাগত মিল দেখা ধায় । 
পাইকারী গঞ্হত্যার অভিযোগ 
সম্পর্কে কিছু বল! নিশ্রয়োজন। 
কারণ স্বয়ং জিমি কার্টার সর্বপ্রথম 
এই অভিষে'গ উত্থাপন করেন। 
তারই নিযুক্ত সি আই এ এজেন্টরাই 
তাকে এই খবর দেয়। এই কথ! 


বিশ্বে ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হলে 


পল পট সরকার মাকিণ, ইংরাঁজ, 

অষ্রেলিয়ান ও জাপানী সাংবাদিক- 

দের শ্বচক্ষে সবকিছু দেখার শুদ্ধ 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ), 








রেশম শিল্পী 





! 
বি. বা. দী বাগ, পড়িস্নাহাট, ৬ 
চৰ হাতীবাগান, মহাত্মা গান্ধী রোড়, ধ্ম্মতলা, গড়িয়া, ১১ 
৬ বারাসাত, আসানলোল, দুর্গাপুর (বেনাচিতি) 6৩ 
$ পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্পী মহাসংঘ লিমিটেড ৪৯ 
০৪ ~~ ~~ 

} ১২১, হেয়ার সীট কলিকাতা-১ রি 
Ct খাদি কমিশন অনুমোদিত Fi 


॥ আট ॥- 


পল পট সরকার প্ৰসঙ্গে 
. (*ম পৃষ্ঠার পর ) 


আমস্ত্। জানান এবং কয়েকজন সাং- 
বাদিক নম পেন সফর করে এই 
মম্পর্ক যে রিপোর্ট দেন তা লণ্ডন 
অবজাইভার, নিউইয়র্ক টাইমস 
ডেইলি টেলিগ্রাফ প্রভৃতি পত্রিকার 
মতো বিভিন্ন সংবাদপত্রে তখন প্রকা- 
শিত হয়। তখন এই গণহত্যার 
অভিযোগ চাপ! পড়ে ঘায়। এখন 
আবার ভিয়েতনামের সাহায্য পুঃ 
জাতীর মুক্তি ফ্রন্ট প্রেসিডেন্ট কার্টা 
রের দি আই এ স্ষ্ট অতিষোগগ্ুলি 
পুনঃপ্রচারে ব্রতী হয়েছে মাতম । 
ধর্মীয় বাধা নিষেধ, বৌদ্ধ ও 
হিন্দু মন্দির, প্যাগোডভা ধ্ব সের অভি- 
যোগ সম্পর্কে কাম্পুচিয়া ও থাই- 
ল্যাখ্রের মধ্যে সীয়াস্ত এলাকায় 
বৌদ্ধ মন্দির ও প্যাগোডা গুলির 
রক্ষণাবেক্ষণ ও অধিকার সম্পর্কে 


কাম্পুচিয়ার পক্ষে আস্মর্জাতিক আদা- 
লতের রায় যারা পাঠ করেছেন 
তারাই জানেন যে কাম্পুচিন্না সর- 
কার এই ধর্মীয় মন্দির ও স্থাপত্য 
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trouble-free performance. 


* Specially designed burner 
assembly for maximum 
heat output and minimum 
fuel cost. 


* Minimal soot formation. 
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concentrates the flame. 
# Simple wick control. 


A) * Low maintenance costs and 
A easy availability of spares. 


A 





* Rugged construction for চি 8170 


2 Special deflecting cone on top 


নিদর্শনগুজি সুরক্ষিত করার জন্তু কত 
গভীর আগ্রহ নিয়ে চেষ্টা করে চলে- 


ছিলেন। এশীয় জনমতকে 
বিভ্রান্ত করার অন্কে ধরার 
উন্মাদনা কৃষ্টি করার কৌশল 
গ্রহণ করা কাঠযোল্লাদের পক্ষে 


শোভা পায়, সোভিয়েত উউনিয়ন- 
ভিয়েতনামের প্রশ্রয় পু কমিউনিষ্ট 
নামধারী জাতীয় মুক্তি ক্রণ্টের পক্ষে 


তা শোভা পায় কি? সাম্ৰাজ্যবাদী - 


ও তারের অঙচ্ুচরে৷] জনগণের মধ্যে 
বিভেদ কৃষ্টির জন্তে এই ধরণের অভি- 
যোগ করে থাকে আমরা ভারতের 
অধিবাদীরা তা তালে! করে জানি। 


কাম্পুচিয়ার ব্প্লব সম্পর্কে বিস্তৃত ' 


আলোচনায় পরিসর এখানে নেই। 

সুতরাং প্রকৃত মার্কপবাদীদের 
আলোচনার জন্য বিধ্যাত মার্কসবাদী 
লেখক ও সাংবাদিক ম্যালকম বন্ড 

ওয়েলের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 
বুদ্ধি শীবী ফন্টের পত্রিকা সোশ্যাল 
সায়েটিষ্টের ১৯৭৫ লালের জুলাই 


সংখ্যায় “জন্যুদ্ধে বৈপ্লবিক হিংসা” 


শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধটির এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। এ প্রবন্ধে 
বন্ড ওয়েল কাম্পুচয়ার বিরুদ্ধে 
উত্থাপিত নমপেন সহর থেকে জোর 
করে লোকাপসারণের অভিযোগ 
সম্পর্কে যথাযোগ্য জবাব দিয়েছেন। 
১৯৭৫ সালের, ১৬ই মে তারিখের 
নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা 
লেখেন, "অন্য সময় হলে (নমপেন 
শহরের ) জনসংখ্যার একাংশকে 
নিশ্চিহ্ন করে কৃষক বাহিনী নিশ্চিত 
ভাবেই শহরটিকে ভেজে দিত। কিন্ত 
১৯৭৫ সালে তারা কৃষিঙ্গমিতে 
কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আত্ম 
সংশোধন এবং নতুনভাবে নিজেদের 


, শিক্ষিত করে তোলার স্থযোগ দানের 


লক্ষ্য নিয়ে নাগরিকদের শহর থেকে 
সরিয়ে দিয়েই তারা 
হয়েছিল |” 

কাম্পুচিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে মাল. 
কম কল্ডওয়েল - লিখেছিলেন, *দি 
মোষ্ট ম্যালাইগু রিভোলিউশন ইন দি 
ওয়ার্ড,” অর্ধাৎ ঘে বিপ্লব সম্পর্কে 


বিশ্বে সবচাইতে বেশি অপপ্রচার 





ক্ষান্ত ' 


দপ্াপ ॥ শুক্রবার, ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


চালানো হয়েছে। নির্তাক, বামপন্থী 
চিন্তাশীল সাংবাদিক ম্যালকম কন্ড- 
ওয়েল গত ২৩শে ভিসেম্বর নমপেন 
শহরের নিকটে আততায়ীর হাতে 
নিহত হন। ভার ক্ক্রধার লেখনী ও 
বিচারবুদ্ধিকে যার] সহ করতে পারেনি 
তারাই ষে তাকে হত্যা করেছে 
এতে কোন সন্দেহ নেই। সত্যকে 
ভয় পায় যারা তাদের উদ্ভত ছুরি- 
কাকে কন্ডগুয়েল ভয় পাননি । আজ 
আমাদের এই হত্যার ঘটনা! তুলে 
গেলে চলবে না। 

' কাম্পুচিয়ার ঘটনা 'বর্ণন1 করতে 
গিয়ে কেউ বলেন নি যে পল পট সর- 
কার কোন তুঙ্গ করেননি । আমরাও 
বলছি না। *মাতৃগর্ডের জৰ এবং 
মৃতদেহ কেবল ভুল করে না, আর 
সকলেই ভূল করতে পারেন। কত 
তাড়াতাড়ি সে ভূল সংশোধন কর] 
ঘায়' কমিউনিষ্টদের সেটাই লক্ষ্য 
হওয়া উচিত ৷” যস্তব)টি লেনিনের । 

যদি পল পট সরকার কোন তুল 
করেই থাকেন তার অন্তে তার 


বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির একটি অংশ 


অভ্যুখান সংগঠিত করবে আর প্রতি- 
বেশী কমিউনিষ্ট দেশ সৈল্ত পাঠিয়ে 
সেই অতুখানকে সাহায্য _করবে, 
এটা কোন ধরণের  লেনিনবাদা 
‘নীতি? 

কাম্পুচিয়ার বিপ্লব ' সম্পর্কে তিন- 
জন বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎ্কারে-পল পট ও ইয়াং সারি 
বলেন, আমাদের অবস্থা অনেকটা 
সেই কষকের মতো, যার ঝুড়ি 
থেকে সবগুলি কমলালেবুই পড়ে 
গিয়েছে । আমাদের লেবুগুলিকে 
আবার নতুন করে সাক্ষাতে হবে। 
তাতে অস্থবিধা যেমন আছে, 
স্থবিধেও আছে। কারণ এখন 
আমাদের খারাপ জেবুগুলি, ছোট 
বড় জেবুগ্ুলি আলাদা আলাদা! 
ঝুড়িতে রাখার স্থযোগ হয়েছে। 
ভিয়েতনামের সেই সুবিধে নেই। 
তাদের লেবুগুজি নামিয়ে তারপর 
সাজাতে হবে । তাতে অনেক সময় 
লাগবে । আমাদের কিন্ত অত সময় 
জাগবে ন11” কিন্তু এই নীতি 
প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক 
মাহুষকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে 
এই ঘটনাও উপেক্ষা করা যায় ন1। 

১৯*০ সালে মাকিণ সাহায্য পুষ্ট 
লন নল সরকার আকস্মিকভাবে 


শি 


কাম্পুচিয়ার দূতাবামের যেসকল ' 
কর্মী দিহাছক সরকারের প্রতি অম্---ঞ্জ 
গত ছিলেন এবং দূতাবাস ভবনগুলি 
লন নলের হাতে অর্পণ করতে ১ 
অস্বীকার করেছিলেন, সোভির়েক্ড 
ও চেক সরকার তাদের বিদ্যুৎ ও 
জল সরবরাহ বদ্ধ করে দেন এবং পরে 
তাদের লন নল সরকারের হাতে 
তুলে দেন। এ কর্মীদের ভাগ্যে কি 
ঘটেছে আজে] জান] যায়নি । 

তখন কাম্পুচিক্নার কমিউনিষ্ট 
পার্টির সম্পাদক পল পটের নেতৃত্বে 
বীর জনগণ লন নলের মাকিণ পুতুল 
দরকার ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 
অবিরাম ' সংগ্রাম চালিয়ে 
যান। -ক্ৃুযক গেরিলা বাহিনী * - 
নমপেন এবং বড় বড় শহরগুলি- 
এড়িয়ে গিয়ে কাম্পুচিক়ার প্রায় 
গোটা গ্রামাঞ্চল দখল করে নেয়। 
ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধের সমর্থনে 
এবং মাকিণীদের আক্রমণের চাপ 
নিজেদের উপর আনার উদ্দেস্কে 
কাম্পুচিয়ার বিপ্লবী কৃষক বাহিনী 
মাকিণ সৈন্তদ্বের উপর বারে বারে 
বৃহদাকার আক্রমণ পরিচালনা করে, 
হোচি মিনের সহকম্গারা সেদিন তা 
কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন। আজ 
তারা দেই সরকারকে ধ্বংস করার 
জন্য পৈনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন) 
এর চেয়ে গভীর দুঃখের কারণ আর 
কি হতে পারে? 

চীন, যধন “শিক্ষাদানের” 
দ্বান্ভিকতা প্রদর্শন করে ভিয়েতনাম 
আক্রমণ করল, তখন মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদে যারা প্রকৃত বিশ্বাসী 
তাদের পক্ষে চীনকে সমর্থনের কি 
বিন্দুমাত্র কারণ থাকতে পারে? 
সাম্রাজ্যবাঁদীরাও এমন দাস্তিক 
ভাষার “শিক্ষাদানের” ভয় দেখায় 
না। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে 
বৈরী চীনের বিরোধী পক্ষে যোগদান 
করাই স্বাভাবিক । সংশোধনবাদী 
চতুর ব্যক্তির! সর্বদাই আদর্শবাদের 


গালভরা বুলি নিয়ে জথন্ত কাঁতি- > 
কলাপকে চাপা দেবার চেষ্টা করে 
থাকে। এদিক দিয়ে চীন সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ছুটি বড় কমিউনিষ্ট দেশই 
সমভাবে দৌষধী। কমিউনিষউদের 
স্বাদেশিকত1 এবং আস্তর্জাতিকাবাছের 
ধারণার মধ্যে কোন অসঙজগতি নেই। 
যেমন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা শু গণ- 
ভাগ্বিক আচরণের মধ্যে :কমিউনিষ্টর! 


1 ২ ক্ষমত] দখল করার পর কাম্পুচিয়ার কোন পার্থক্য দেখেন না। অথচ 
4 ই জনগণকে” মা্িণ বাহিনীর ও লন আজ বিশ্বের বড় বড় কমিউনিষ্ট দেশ- 
| i Y =~ নলের জল্লাদ বাহিনীর সঙ্গে অবিরাম গুলির মধ্যে লেনিনবাদী আদর্শের 
THE ORIENTAL METAL be . সংগ্রাম চালাতে হয় প্রিন্স নরোদম প্রতি নিষ্ঠা এবং প্রয়োগ ক্ষযতা উস 
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Calcutta-700012 2 EID নু fl AE মিহাঙগক পিকিংএ আশয় গ্রহণ পেয়েছে। ৰ 
করেন৷ তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আত্তর্জ।তিকতাবাদের মধ্যে তার! 
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1 Shillong, Tezpur. সি 


সঙ্গতি হারিয়ে বসেছেন । বিশ্ব কমি- 
উনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে বারে বারে 
| ( শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়) * 


" এবং পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট 
দেশগুলি কাম্পুচিষ্জার মাকিণ পুতুল 
লন নলকে শ্বীকৃতি দেয় । এমনকি 
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দর্পণ | শুক্রতার ২০শে এপ্রিল; ১৯৭৯ 


 স্থানয়ী প্রতিবিপ্রবের পটভূমিকায় 
ভারতীয় শোধনবাদ 


বস্তুর বাহ্িক চেহারাটা বড় কথা 
নয়, মূল ব্যাপারও নয়) আভ্যন্তরীণ 
ঘটনাই হলে! প্রধান বিবেচ্য বিষয় । 
প্রধানতঃ এই আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় 
বস্তুর বাহক চেহারা এবং আচরণ 
পাণ্টে গিয়ে থাকে | ছন্ববাদী বিচারে 
বর্তমান হ্ানয়-রহন্তের তত্বত ও 
,তখ্যগত পরিচয়গুলি কি কি? 
হ্বানয়ী প্রতিবিপ্লীবের জন্ম রহস্য 
৮ ১। সমস্ত শ্রেদীদবন্বেরই ভিত্তি 
অর্থনীতিতে নিহিত থাকে । এ 
কারণে সমাজতান্ত্রিক . অথনৈতিক 
পুনর্গঠনের প্রশ্নে পাতিবুর্জোয়! লাইন 
ও সর্বহার! লাইনের সংঘাত অনিবার্ষ 
হয়ে পড়ে । 
২। পার্টিতে, 
এবং গণসংগঠনগুলিতে 


পার্টি নেতৃত্বে 
নিহিত 


শোধনবাদী অংশ যতদিন এবং যতদূর 


পর্যন্ত তার ফ্যাসিবাদী প্রবণতাকে 
কাটিয়ে চলতে সক্ষম থাকে কেবজ- 
মাত্র ততক্ষণ বা ততদূর পর্যন্ত শোধন- 
বাদীর! গণআন্দোলনে জড়িয়ে 
থাকতে সক্ষম এবং ততদিন গণ- 
আন্দোলনের মধ্যেকার বিপ্লবী-শক্তি- 
গুলির সঙ্গে বৈরীমুলক (antagoni- 
৪61০) দ্বন্বে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্ত তার- 
পন্ন আর নয় ; অর্থাৎ তেমন বস্তুগত 
কারণ উপস্থিত হলে শোধনবাদীর! 
সামাজিক ফ্যাসিবাদী হয়ে দাড়ায় 
এবং সর্বহারার বিরুদ্ধে বৈরীমূলক 
ছন্বে জড়িয়ে পড়ে । দৃষ্টান্ত শ্বরূপ 
বল! যায়, সমাজতাঙ্িক দেশে 
শোধনবাদীরা সর্বহারার শ্রেণী শক্র- 
দের প্রধান অবলম্বন ও সহায় এবং 
উগ্র ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠতে বাধ্য । 
> ৩। জনগণের মধ্যেকার ছন্ব' 
গুলিকে সমাধানের দিকে দৃষ্টি রেখে 
পার্টির গণলাইন গড়ে না উঠলে 
পার্টিতে কিংবা গণ-সংগঠনগুলিতে 
সর্বহ্যরণ শ্রেণী চেতনার বিকাশ সম্ভব 


পর নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের 


সামরিক বাহিনীটিও একটি গণসংগঠন ' 


হওয়ায় তার সম্পর্কেও একথাটি 
খাটে । শোধনবাদী নেতৃত্ব জনগণের 
মধ্যেকার তন্বগুজিকে বৈরীমুলক করে 
তুলে আপন স্বার্থসিন্ধির কাজে 
লাগায় সমস্ত সর্বহাকার বিরুদ্ধে 
সামরিক বাহিনীকেও প্রত্যক্ষ শ্রেণী- 


সংগ্াম ও গণআন্দোলন থেকে 
নি করে রাখে। রাশিয়ায়, 
কিউবার, ভিয়েতনামে,  লাওসে 


ঘটনাটি এমনই বাস্তব যে সামরিক 
বাহিনী ও অন্তান্ত গণসংগঠনগুলির 
রাজনৈতিক চেতনা অত্যন্ত নিয়- 


শ্রীপতি নন্দী 


মানের এবং শ্রেণীগতভাবে সংহত ন! 
হবার ফলে এদের সামরিক বাহিনী ও 
অন্তান্ত গণসংগঠনগুলি আমলা- 
তান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন! 

৪। স্থতরনাং, ভিয়েতনামের 
ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিপ্রুবের (জাতীয় 
মুক্তির) পরবর্তী স্তরে অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে বৈপ্রবিক পুনর্গঠনের পর্যায়ে 
(প্রয়োজনীয় গণলাইনের অভাবে ) 
এই ছন্ব বৈরীমূলক রূপ নিয়েছে। 
কাম্পুচিয়ায় পাঁতিবুর্জোয়া ভোগ- 
বিলাসী শক্তিগুলির শোধনবাদী 
প্রতিনিধির] বিশ্বাসঘাতক সামরিণ- 
নেতৃত্বে হানয় পুষ্ট এক শিখণ্ডী অর- 
কারকে খাভা করেছে । আর লাওস 
হয়ে উঠেছে হানয়ের “বহির্মজোলিয়া, 
(Outer Mongolia) | 

৫।. শোধনবাদী ফাম্‌-নেতৃত্বে 
পরিচালিত ভিয়েৎনামী রাষ্ট্র ও 
ভিয্নেতনাধী জনগণের মধ্যেকার ছস্ৰ 
অবশ্তই বৈয়ীযূলক। অতঙঞব, রুশ 
জনগণের মতই বর্তমানে ভিয়েৎনামী 
জনগণ আবার নতুন করে রাষ্ট্র ও 
বিপ্নব’-এর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। 

৬৭ অর্থাৎ, বর্তমান হ্বানয় 
সরকার ভিয়েৎনামে বিপ্লবের উত্তরা- 
ধিকারী নয়, পক্ষান্তরে সমাজতাস্তিক 
বিপ্রবের বিরুদ্ধে গ্রতিবিপ্রবী. অভ্যুত্থান 
মাত্র । অতএব, চীননমহ গোটা 
সমাজ্তাপ্রিফ শিবিরের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক শ্রেণীগত বিরোধিতার__এবং 
বর্তমান স্তরে সশন্্রপে । 

৭। তাহলে ব্যাপারটা এই নয় 
যে চীন-ভিয়েৎনাম সীমান্তে চীনের 
জনগণ ও ভিয়েৎনামেয় জনগণ 
মুখোমুখি হয়েছে | দ্বন্ববাদী বিচারে 
ব্যাপাক্লট। অন্তরূপ--এ ক্ষেত্রে এক- 
দ্বিকে সোভিয়েত সামাজিক সামজ্য- 
বাদের নেতৃত্বে আস্তর্ভাতিক শোধন- 
বাদী সন্প্রসারপবাদ এবং অপরদিকে 
(ভিয়েৎনামের প্রকৃত বিপ্লবী শক্তি- 
গুলি সহ) আস্তর্ভীতিক সমাজতান্ত্রিক 
শিবিরের সমর্থনে সমাজতান্ত্রিক 
চীন। 

৮। প্ৰসঙ্গক্ৰমে লক্ষ রাখা যেতে 
পারে ধে, মাকিণ সাম্রাজ্যবাদের 
নেতৃত্বে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী 
শিবিরটি এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 
না থাকায় এক তৃতীয় পন্থা! নিয়েছে, 
ইন্দোচীনের ঘটনাবলীকে “স্থানীয় 
যুদ্ধ” “আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের 
যুদ্ধ”, “‘সমাজতাস্রিক শিবিরের 
আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ” ইত্যাদি অপব্যাথ্যায় 
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লঘু করে দেখাবার কৃটনী তিকে 
আশ্রন্ব করেছে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভিয়েৎনানে 
শোধনবাদী শক্তিগুলির ভিত্তি 
কোনও অলোৌলিক ব্যাপার নয়। 
ব্ন্দবাদী গণআন্দোলনে দ্বাভাবিক 
কারণেই পাতিবুর্জোয়া শক্তিগুলি 
আত্মগোপন করে ছড়িয়ে থাকে__ 
সমস্ত গণসংগঠনে, পার্টি সংগঠনে এমন 
কি পার্টিনেতৃত্বের মধ্যেও। রাজ- 
নৈতিক বিপ্লবের পর অর্থনৈতিক পুন- 
গঠনের পর্যায়ে শোধনবাদী শক্তি 
স্বভাবতই নতুন রাজনৈতিক মোড় 
নেয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র 
ব্যবস্থাকে আপন করারত্তে আনতে, 
রাষ্রক্ষমতাকে কআ' করতে । অর্থ- 
নৈতিক পুনর্গঠনের সমস্ত পর্যায়ে 
পাতিবুর্ভোয়া লাইন ও সর্বহার] 
লাইনের মধ্যেকার হন্বগুজি স্বভাবতই 
সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতেও 
ছড়িয়ে পড়ে। ভিয়েৎনাযের 
ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তিক্রপ্টের পেছনের 
সারির অংশীদার এই শোধনবাদীর! 
জনযুদ্ধের অন্জিত সুফলগুজিকে বান- 
চাল করতে এবং 
আমলাতাঙ্জিক পরিচালনায় অর্থনীতি. 
সামরিক নীতি ও প্রশাসন পরিচা- 
লনা করতে অবশ্বস্তাবীকূপে সামাজিক 


ফ্যাসিবাদী বিকারে প্রতিবিপবের- 


পথ ধরে। এবং যেহেতু পার্টিতে ও 
রাষ্ট্রে আমলাতন্রকে সংহত ও 
শক্তিশালী করার পথেই একাজ সম্ভব 
ও সহজ্জ সে কারণেই এরা শ্রেণীসংগ্রাম 
ও গণআন্দোলন ও কমিউন ব্যবস্থাকে 
প্রথমে অবরোধ ও পরে প্রতিরোধ 
করেছে, সামরিক বাহিনীকে শ্রেণী- 
সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং 
আমজাতন্ত্রের সহায়তায় জনগণকে 
ক্রমশঃ রাষ্ট্রের উপর ও রাষ্ট্রীয় অতি- 
গ্রশাসনের (‘‘over-administre- 
61০০১) উপর নির্ভরশীল . করে 
তুলেছে । রাজনৈতিক বিপ্রংবর পর 

প্রতিটি সর্বহারা পার্টির এরূপ বিপজ্জ- 
নক ব্যাপারে সজাগ থাকা এক জরুরী 
কর্তব্য, তার নজীর চীনের ইতিহাসে 
প্রমাণিত । বিপ্লবোত্তর ভিক্পেখনাম 
এব্যাপারে যে বিশেষ পরিস্থিতির 


- সন্মুধীন হয়েছিল, যোগ্য নেতৃত্বের 


অভাবে সে সমস্যার সমাধানে তথা- 
কার পার্টির ব্যর্থতাগুলি সেখানে 
শোধনবার্দের ক্ষমতাঁধখলের পথকে 
স্থগয করে। 

ভিয়েৎমাম যুদ্ধের পর তথাকার 


তার পরিবর্তে , 


পার্টিতে ও রাষ্ট্রন্ত্রে বিপুল সংখ্যায় 
শোধনবাধী, অনুপ্রবেশের পক্ষে পরি- 
স্থিতিটা চমৎকার ছিল-_বিশেষতঃ 
দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জাতীর মুক্জি- 
ফ্রন্টের পাঁচয়েশালী শ্রেণী চরিত্রের 
কারণে । তদুপরি, ছুটি ভিয়েৎনামী 
রাষ্ট্রের 'ও পার্টির সংযুক্তিকরণের 
কাজটি তড়িঘড়ি সেরে ফেলার জন্য 
ভিয়েৎ্ডামী শোধনবাদীদের ও মস্কোর 
যুক্ত চাপ অবশ্যই অপ্রতিরোধ্য হয়ে 
পড়েছিল । পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্তর- 
কতা ও গণলাইন ব্যবস্থা ভেছে 
পড়ায় এবং নাৎসীবাদী উগ্র-জ্রাতীয়- 
তাবাদের নতুন জিগিরের জোয়ারে 
সংযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্র, পার্টি ও 
গণসংগঠনগুলিতে বিপুল সংখ্যক 
স্থবিধাবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী 
সহ অন্যান্ত পু'ঞ্জিবাদপন্থী, আধা- 
সামস্তবাদী শক্তিগুলির অন্থুপ্রবেশকে 
ঠেকানে! সম্ভবপর ছিল না! বিপ্লবী 
ভিয়েতনামের বুকে প্রতিবিপ্রবী হানয়ী 
রাষ্্রশক্কি জন্ম নিল। প্রসঙ্গ ক্রমে 
মনে রাখা কর্তব্য যে, সমস্ত শোধন- 
বাদের মধ্যেই পাতিবুর্জোয়! ফ্যাপি- 
বাদী ঝোঁক থাকে, যার পরিণতি 
সামাজ্যবাদ, অথবা সামাজিক সাআ- 
জ্যবাদের লেজুড়বাদ। রাষ্রক্ষমতার 
অধিকারী ভিয়েংনামী শোধনবাদ 
স্বভাবতই মস্কোর সামরিক ছকে 
আত্মনিয়োগ করে ইন্দোচীনে আগুন 
জাললো। 

ভারতীয় শোধনবাদীদের যারা 
চেনেন তারা জানেন এর! একটি মাত্র 
ঝাকের পশ্মী নয়, নানা ঝাঁকে 
বিচরণ করে থাকে। পাঁতিবুর্জোয়া 
প্রবণতার প্রধান প্রধান দিকগুলিকে 
আশ্রয় কয়ে এৰং তা ফেরী করে এরা 
পৃথক পৃথক শিবিরে বিভক্ত । ফিকে 
লাল্চে বুলির আড়ালে এর] চুটিয়ে 
শোধনবাদ-অর্থনীতিবাণ করে থাকে, 
গুধুমাত্র টাকা পয়সার অঙ্কের নিরিখে 
অর্থনীতিবাদী ঢঙে এরা সাত্রাজ্য- 
বাদ-পুর্জিবাদের শোষণক্রিয়াকে 
ব্যাখ্যা! করে, কিন্তু এই শোষণ ব্যবস্থা- 
টাকে এবং তার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে 


॥ নয় ॥ 


নজরে আনে না। সমাজতন্ত্র কিংবা 
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ্বভা- 
বতই এদের ধ্যান ধারনাগুলি আরো 
লরেস। সর্বহারা নেতৃত্বের প্রশস্তিতে 
দীর্ঘ আলপনা অঙ্কনের কাজটি ছাড়া 
যাদের অন্য কোন ফ্বায়িতবোধ কখনও 
দেখা যায়নি, তারাই এককালে 
কংগ্রেল-লীগের লেজুড়পণ! এবং পরে 
সোভিকেৎ সামাজিক সাআজ্যবাদের 
দালালীতে অনেক কঠিন কঠিন 
বিপজ্জনক কাজেও পিছপা হয়নি । 

অতএব, আমাদের বিশ্ববখাটে 
“সাংবাদিক'গুলি পর্যস্ত যে সময়ে 
আন্েক-গুডু্ম হয়ে বসেছে, তখন এই 
শোধনবাদীরাই আমরটাকে গরম 
করে রেখেছে । 


মেন্ট ফর ইচ আদার 

কাম্পুচিদ্নায় হ্যানয়ের আগ্রাসী 
আক্রমণকালে ভারতীয় শোধনবাদের 
যে মহলগুলি বিপুল উল্লাসে বিজয়ো- 
সব পালন করেছে, নমপেনের কুই- 
স্লিং সামরিদের মধ্যে কাম্পুচিয়ার 
“মুক্তিদাতাঃকে প্রত্যক্ষ করেছে, 
ভিয়েখনামের বিরুদ্ধে চীনের কড়া 
ব্যবস্থায় তার! যথারীতি শ্বধর্ম পালন 
করে হ্যানয়ের সমস্ত অপরাধকে 
আড়াল করতে প্রাণপাত করবে, 
এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই । স্থবিধা- 
বাদের বদ্ধ জলাশয়ে গা ভাসিয়ে দিয়ে 
সমাজতান্ত্রিক “কমলে কাযিনী”-কে 
যারা খুঁজে বেড়ায়, দ্বন্দবাদকে যারা 
“শুতঙ্কর্ী আর্ধ্যা'র মতই সরল গাণি- 
তিক নিয়মে বুঝে বসেছে, সোভিয়েৎ 
রাশিয়ার শ্রমিক পরিসখ্যানের বিচারে 
যার] বর্তমান রুশ রাষ্ট্রশক্তিকে সর্ব- 
হারার শক্তি বলে জানে, সমাজতন্ত্র 
যাদের বিচারে উইল করা সম্পত্তির 
মতই আইনী উত্তরাধিকার রূপে মালুম 
হয়ে থাকে, রাশিয়া ও ভিয়েতনামের 
বর্তমান শাপকদের তারাই অক্টোবর 
বিপ্লব ও ভিয়েখ্নাম বিপ্লবের উত্তরা- 
ধিকারী বলে জ্ঞান করে এবং বর্তমান 
মস্কো হানয়ের ‘সমাজতন্ত্র এরূপ 
শোধনবাধীদের নিকট অবশ্যই ত্বান্িক 

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


স্ুস্ত ও সবল শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ 


* ছোট পরিবারেই শিশুদের প্রতি অধিকতর ষত্ব নেওয়া! দস্তব। 

* আপনার শিশুকে সময়মত বসন্ত, মন্ত্লা, ভিপথেরিয়া, হুপিংকফ, 
ধচুষ্টক্কার এবং পোলিও রোগ প্রতিষেধক টিকা দিন। 

* শিশুর স্বাস্থ্যের পুরি জন্য উপযুক্ত খান্ধ ও প্রয়োজন মত ভিটামিন 


দিন। 


* অন্ধত্ব নিবারণের জন্য ভিটামিন ‘এ’ অয়েল দিম । 
এ সম্পর্কে বিনামূল্যে যাবতীয় পরামর্শ ও সযোগ-হ্থবিধা আপনার 
নিকটবত যে কোন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রেই পাওয়া যাবে । 


বিজ্ঞাপন নং--২/৯-৪০ 


পণ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার 
মান মিভিয়। ভিভিসন হুইতে প্রচারিত । 





1 দশ॥ 


১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ 
' প্রকৃতপক্ষে কোন যৃদ্ধ ছিল না (৪ 
transaction not a battle)’ 
এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে জগৎ শেখের 
নেতৃত্বে তৎকালীন মূৎস্থদ্দি শ্রেণী 
বর্তৃক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে 
নবাব তথা দেশকে তুলে দেওয়ার 


জঘন্য বড়যন্ত্র ( ৪ 62058660100 
by which the compradors of 
Bengal led by Jagath Seth 
sold the Nawab to the East 
India Company )২। সুতরাং 
এই এঁতিহাসিক ষড়বন্তরে পূর্ণমাতরায় 


সাফলাযলাভের মাধ্যমে ইংরেজরা 
" এদেশে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট 
হয়। ফলে, দেশ হলে! বিদ্রেশীর 
পদ্বানত।৩ শ্বভাবতই বিদেশীর 
অত্যাচারের খ্ডগাঘাত নেমে এল 
দেশবাসীর ওপর। দিন দিন এই 
অত্যাচার নিগীড়নের মাত্রা বেড়ে 
চলে । - এদেশে ইংরেজদের শোষণ- 
অত্যাচার ছিল এদেশে পূর্বেকার 
সমস্ত শাসকদের শোধপ-অত্যাচারের 
থেকে চরিত্র এবং মৃলগঞ্জভাবে তিন 
এবং অনেক বেশী তীব্র। ইংরেজরণ 
'একে একে ভেঙে দেয় দেশীয় সমাজ 
'শিল্প। তাদের হু যন্বস্তরে (১২৭৬) 
বাঙলাদেশের প্রায় এক কোটি লোক 
যারা যায়। গণবিজ্রোহ হটির আশ- 
হ্বায় তারা এই ম্বস্তরকে দৈবদুর্ঘটন! 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে চালাতে চেষ্ট! 
করলেও, এটা ষে ইংরেজদের মুনাফ! 
শিকারের একটা উপায়ের অনিবার্য 


ফল তা ইয়ংহাসব্যাণ্ডের. মতো 


লেখকও ত্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন ।৪ অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার 
এহেন “হট মম্বস্তরে'  এককোটি 
জীবনহানি সত্বেও ইংরেজদের 
শোষণ কিন্ত অব্যাহত ছিল। 
ওয়ারেন হেষ্টিংদ-এর ঘোষণ1 থেকে 


জানাযায় 'যে এরকম প্রাণহানি ও 


দ্বাভাবিক কারণে চাষের অবনতি 
হওয়া সত্বেও ১৭৭১ লালের (১২৭৭) 
রাজত্ব আদায় ১৭৬৮-র চেয়ে বেশীই 
হয়েছে ।৫ এ ধরনের অত্যাচার- 
নিপীড়ন করেও ইংরেজর" ক্ষাস্ত হয় 
নি। বয়ং এদেশে তাণ্দর শোষণ- 
শাসনের ভিতকে শক্ত ও স্থায়ী 
করার উদ্দেশ্যেই জন্ম নেয় কুখ্যাত 
এচিরস্থায়ী বন্দোবস্ত? (১৭৯০) । | 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” ছিল এ 
'দ্বেশের কৃষকশ্রেণীকে শোষণ করার 
"এবং তাদের ওপর দুর্দশার ভারকে 
(চিরস্থায়ী করার বন্দোবস্ত । ১৭৯৩ 
জালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী 
বাঙলা-বিহারের সর্বত্র অমিদ্ধারফের 
জমির চিনসথাযী মালিক বলে মেরে 
নেওয়া হয়। এই ব্যংস্থা অঙন্নারে 
ব্দসিদার ইংরেজ শাসকদের মির্দিই 


রাজ্ব মিটিয়ে দিয়ে কৃষকদের নিকট 
থেকে ইচ্ছামতো খাজ্রন। আদায় এবং 
জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদের অবাধ 
অধিকার লাত করে। স্বভাবতই 
কৃষকরা জমির স্বত্ব হারায় এলং চির- 
দিনের অন্ত জমিদ্বারী শোষণের 
শিকার হয়। ন্ৃতরাং দেখা গিয়েছে 
যে জমিদারদের শোষণের ফলে 
কষকথ্ধের নিকট থেকে খাজ্গন! আদায় 
ক্রমশই বেড়ে .গিয়েছে। যেমন, 
বাঙলাদেশে জমিদারদের দেয় রাজ- 
স্বের স্থিরীকৃত পরিমাণ ছিল 
৪০২০০০০* টাঁকা। কিন্ত চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের প্রথম বছরেই জমিদার 
গোষ্ঠী কৃষকদের নিকট থেকে প্রায় 
তিনগুণ খাজন! ও কর আদায় 
করে।৬ এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
দ্বার! কৃষক শোষণের পক্ষে ইংরেজ- 
দের প্রধান সহযোগীর ভূমিকা নিয়ে- 
ছিল জমিদারশ্রেণী । ‘১৭৯৩ সালের 
পর থেকে 'দারোগী” নামক একদল 
পুলিশ কর্মচারীর ওপর গ্রাম জের 
সমন্ত দ্বার্িত্ব অর্পণ কর] হয় । তখন 
হইতে দোর্দও প্রতাপ দারোগাগণের 
অধীনস্থ এক বিশাল পুলিশবাহিনীর 


-সাহাষ্যে সৈন্তবাহিনী বিদ্রোহ দমনের 


আয়োজন করে ।’1 অবশ্য ইংরেজ- 
দের সহযোগী এই জমিদার শ্রেণী 
ইংরেজ শাসকদেরই সৃষ্টি । ১*৯৩ 
সালে বাংলা, বিহার এবং মান্রাজের 
ক অংশে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
মারফৎ তাদের অর্থাৎ ইংরেজ শাসক- 
দের লুঠনের অংশীদার রূপে একটি 
জমিদার শ্রেণী হুঠি করিয়া তাহাদের 
হস্তে গ্রামাঞ্চলের শাসনভার তুলিয়া! 
দিয়াছিল।”৮ এই অমিদারর1 গ্রামে 
শান্তিরক্ষার নামে জোর করে প্রজা 
উচ্ছেদ করুত। কৃষকদের ধনসম্পদ 
লুঠন এবং বলপূর্বক রাজন্ব ও কর 
আদায়ের অর্থের ভাগ বাটোয়ারার 
ছুই অংশীদার ছিল বিদেশী ইংরেজ 
এবং স্বদেশী জমিদার । চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের দ্বার! বাঁনুলার ভূম্বামীর] 
এদ্রেশের ইংরেজ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে 
চিরকালের জন্ত স্থায়ীভাবে রাজস্ব 
বন্দোবস্ত করে নেন।৯ চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের পর জ্যিদাররা দুটে! 
প্রধান কৌশলে - চাষীর দখল স্বত্ব 
ধ্বংস করেছিল। প্রথমতঃ চাষীকে 
ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে, 


. এবং দ্বিতীয়তঃ চাষীর সবনাশ সাধ- 


নের মাধ্যমে । মিধিস্রে ব্যাপক ও 
তীব্রভাবে উৎ্পীড়ন করাই ছিল এই 
ছুই কৌশলকে কার্যকরী করার সহজ 
পথ ।১০ 

“চিরত্থাত্ী বন্দোবস্ত’ খুব 
স্থচিস্তিভভাবেই করা হয়েছিল। 
পাচশালা বন্দোবস্ত ঘখন ছিয়াস্তরের 


সম্বন্তরের ফলে অকেজো হয়ে গেল, 
তখন জেলায় জেলায় গঠন কর! হল 
‘রেভিন্য বোর্ড । পরে এগুলোকে 
একটা বেন্দীয় রেতিম্য বোর্ডের 
অধীনে সংহত করা হয়। এই 
‘রেভিম্য বোর্ডের' উদ্দেস্ত ছিল 
ভূমিকরের নামে চাষীদের সর্বস্ব লুঠ 
করা। পরবর্তাকালে তুমিকরের 
পরিমাণ বাড়ান হয় এবং বলা হয় যে 
কৃষকর] কর দিতে না পারলে জমি 
কেড়ে নিয়ে বিক্রী করা হবে। 
ভারতের ইতিহাস এইভাবে জমি 
কেনা-বেচার সামগ্রী হয়ে দাড়ায় ।১১ 
ভূষিকরের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে 
সজেই শ্বভাবতই এক সঙ্কটময় পরি- 
স্থিতির স্ষ্র হয়। কর আদায় অসম্ভব 
হয়ে ওঠে । তখন লর্ড কর্ণওয়ালিশ 
ভূমিরাজন্ব পুননির্ধারপের আয়োজন 
করেন। ফলে, তখন বাঙলা দেশের 
ভূষিরাজন্থের পরিমাণ নির্ধারিত হয় 
দু কোটি আটযট লক্ষ টাকা 1১২ এই 
ৰন্দোবন্ত ১৭১০ সালে দশবছরের 
জন্য এবং ১৭৯৩ সালে “চিরস্থায়ী” 
বলে ঘোষিত হয়। এই বন্দোবস্তের 


মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশে ইংরেজ_|_ 


শাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত 
কর1।১৩ এবং নিজেদের কাজে সহ- 
যোগী হিসেবে ইংল্যাণ্ডের ভৃত্বামী 
গোষ্ঠীর অন্করণে তারতবর্ষেও নিজে: 
দের অথাৎ “ইংরেজ শাসনের স্তম্ভ 
রূপে’১৪ একটা তৃস্বামীশ্রেণীর সৃষ্টি 
ছিল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর 
একটি প্রধান উদ্দেশ্ব । এরুথা আরও 
স্পষ্ট হয়, খন লর্ড কর্ণওয়ালিশকেই 
বলতে শুনি যে ইংরেজদের নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ধির জন্তই এদেশের তৃদ্বামী- 
দেরকে তাদের (ইংরেজদের) সহ- 
যোগী করে নিতে হবে । যে দুশ্বামী 


নিশ্চিন্তে ও স্থখশাস্তিতে একট! লাভ- 


জনক ভৃষম্পত্তি ভোগ করতে পারে, 
ভার মনে এ ব্যবস্থার কোনরকম 
পরিবর্ততনর বাসনা জাগাই 
অসম্ভব ।১৫ ফলত, ইংরেজ শাসন 
এবং এই জমিদার প্রধাই রচন] 
করেছে ভারতে ইংরেজ শালনের দামা- 
জিক ভিত্তি।১৬ এইচিরস্থায়ী বন্দো- 
বস্তু এবং তৃস্বামীশ্রেণী সম্পর্কে ১৮২৮ 
সালে লর্ড হেষ্টিঙ্ক বলেছিলেন যে 
গণবিক্ষোত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবন্থা 
হিসেবে বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা হল 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । বেশ কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ে এই 
বণ্পোব্ত ব্যর্থ হলেও এর ফলে এমন 
একটা ডুস্বামী শ্রেণীর হাটি হয়েছে 
যারা এদেশে বৃটিশ শাসন অব্যাহত 
রাখতে বিশেষভাবে আগ্রহী এবং 
জনমনে যাদের বেশ খানিকটা প্রভাব 
আছে (If Security was want- 


দপণ ॥ শুক্রবার, ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙলার বুদ্ধিজীবী সঞ্জদায় 


অশোক চট্টোপাধ্যায় 


ing against populas tumult 
or revolution, I should say 
that the permanent settle- 
ment, though failure in 
many other respects and in 
most essentials, has this great 
advantage at least of having 
created a vast body of rich 
landed proprietors | deeply 


interested in the conptinu- 


ance of the British Dominion- 


and having complete 6o- 
mmand over the mass of the 
people )1১৭ পররর্তাকালে প্রসথ 
চৌধুরী বিষয়টি আরও পরিষ্কার 


করতে গিয়ে বলেন যে চিরস্থায়ী 





গজ ইণ্ডিয়ার এক অংস্থা ফিশেষ) 


বন্দোবস্তের ফলে জমির ওপর থেকে 
বাঙলার প্রজা তার চিরকেজে স্বত্ব 
হারিয়েছে এবং রাতারাতি বাওপার- 
জমির একচ্ছত্র স্বত্বাধিকারী হিসাবে 
জমিদার নাগে একটি শ্রেণী জন্মলাভ » 
করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
রাজনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে তিনি আরও বললেন “ইংরেজ- 
রাজ যখন বিদেশীরাঁজ, তখন দেশে 
এমন একটি দলের হাটি করা আবশ্যক, 


যাদের স্বার্থ ইংরেজরাজের স্বার্থের 
সংগে অড়িত। 
বিপদে এই দল ইংরেজরাজের পক্ষ 


যেহেতু আপদে 


অবলম্বন করবে ।”১৮ ( অব্য গ্রস্ত 

মনে রাখা দরকার ‘চিরস্থায়ী বন্দো- 

বন্ডের” স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রস্বাসী হলেও. 

প্রমথ চৌধুরী কিন্ত এই ‘চিরস্থায়ী < 

বন্দোবস্তের অবসান চাননি ।) মোট-- 

কথ! চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে যে 
( শেষাংশ ১৮শ পৃষ্ঠায়) 


নিন্দোক্তের জন্য টেগ্ডার আহ্বান করছে 


বাঙ্কার / রিজার্ডয়ার নির্মাণ 


তাং ২১-৩ ৭৯ 


রেফাঃ নং জি এম / কে এ জে / সির. ই ই (সি) / টি-৩ (বি) / ৭৯ / ২৩৭৬ 


নিয়োক্ত কাজের জন্য ই সি এল / পি ডবলু ডি / সি পি ডবলু ডি / এম ই] 
এস | রেলওয়ে এবং কেন্দ্রীয় / রাজ্য দরকারী সংস্কামমূহের উপযুক্ত শ্রেণীর 
অনুমোদিত / তালিকাতুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী দরের 
ভিত্তিতে সীল কর! টেগার £ (ক) কাজের নাম ও জায়গা (খ) আনুমানিক 
খরচ (ই সি এল +৭৭) (গ) বায়নার টাকা ঘে) সম্পূর্ণ করার সময় নিয়রূপ £ 
(১) কে) পরাক্কোল কোলিয়ারীতে (ইষ্ট) বাঙ্কায় প্যান্ট নির্মাণ (২) ৪,১৯১- 
৬৫৬৭৩ টাকা (গ) ৪, ১৯৭ টাকা! (ঘ) ১২ মাস। (২) কে) পরাক্কোল 
কোলিয়ারীতে (ওয়েষ্ট) স্তাণ্ড ষ্টোয়িং বাঙ্কার প্র্যাণ্ট নির্মাণ (খ) ৪,১৯,৬৫৬,৭৩ 


টাকা (গ) ৪,১৯৭ টাকা (ৰ) ১২ মান। 


(৩) (ক) পরাস্কোল কোলি- 


য়ারীতে (ইষ্ট) ওয়াটার বিদার্তয়ার নির্মাণ (খ) ৩৬, ৮৭২৮৫ টাকা (গ) ৩৬৯ 
টাকা (ঘ) ৬ যাদ। (৪) (ক) পরাস্কোল কোলিয়ারীতে ( ওয়েষ্ট ) ওয়াটার 
রিজ্ার্তয়ায় নির্মাণ (খ) ৩৬,৮৭২. ৮: টাক! (গ) ৩৬৯ টাকা (ঘ) ৬ মান। 
১২-৪-৭৯ তারিখ থেকে ২৩ ৪-৭৯ তারিখ পর্যস্ত ঘে কোন কাজের দিনে 
শনিবার ছাড়া বিকেজ ৪ট! এবং শনিবার বেলা ১১-৪০ টার মধ্যে. 
সেট প্রতি সিরিয়াল নং ১ ও ২ এর জন্য ১** টাকা এরং সিরিয়াল নং ৩ ও 

৪ এর জন্ত ৫* টাক] (বিক্রয় কর সহ) (অপ্রত্যার্পণযোগ্য ) দিয়ে কাজোর14 
এরিফার জেনারেল ম্যানেজারের অফিস থেকে টেগার দলিল পাওয়া ষাবে। 

এই অফিসের এরিয়া ফিনান্দ ম্যানেজার নগদ টাকা গ্রহণ করবেন । ধার! 


'ভাঁকে টেপার দলিল পেতে চান তাঁদের মনি অর্ডার যোগে প্রতি সেটের জন্য 


অতিরিক্ত « টাকা (পাঁচ) পাঠাতে হবে । ডাকে টেগার দলিল পৌছতে 
বিলম্ব হওয়ার দায়িত্ব এই দপ্তর গ্রহণ করবে না। সীল করা খামে টেগার 
দলিল নং, কাজের নাম, বায়নার টাকা জমা দেবার বিবরণ, টেগার খোলার 
তারিখ ও সময় লিখে প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা! টেগ্তার ২৪-৩-৭৯ তারিখ 
বেলা ১ট1 পর্যন্ত গ্রহণ কর! হবে এবং এ দিন টেগারদাতা অথবা ভার 
মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বেল! ২টাগ্প খোল হবে। বায়নার 
টাকা ছাড়া টেপার বাতিল করা হবে। টেগ্তার খোলার সময় থেকে টেণ্ডার 
প্রস্তাব ৪ মাস গ্রহণের জক্ত উদ্ুক্ত থাকবে । সেইসব ইচ্ছুক টেশ্ারদাতাকে 
টেপার ধূলিল দেওয়া হবে ধারা এরিয়া! সিভিল ইঞ্জিনীয়ারের কাছে ভাদের- 
অতীত অতিজ্ঞত! ও দঙ্গতির সন্তোষজনক সাক্ষ্যপ্রমাপ দাখিল করবেন 
এই দণ্তর কোন কারণ না দেখিয়ে এক বা একাধিক টেশারধাভার মধ্যে 
কাজ তাঁগ করে দেবার এবং যে কোন অথবা সমস্ত টেগার সম্পূর্ণ বা আং- 
শিকরূপে গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছে । 





দর্পণ ৷ শুক্রার, ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


ইন্দোচিন সংকটের বিশ্লেষণের 
অবকাশে সি পি আই এম নেতৃত্বের 
বৃহদংশ আত্তর্জাতিকতাবাদী অবস্থান 
থেকে ধারাবাহিক বিচ্যুতির মানি 
মাথায় নিয়ে আজ ছুই-আড়াই, 
শান্তর্জাতিক যার্কা ব্যক্তিদের পঙ- 
জিতে নেমে দাড়িয়েছেন এবং অব- 
লীলাক্রয়ে চীনকে আক্রমপকারী 
আধ্যা দিচ্ছেন । 
অথচ কতকগুলি বাস্তব সত্য 
ন্বীকার করা যায় না। স্তালিনের - 
মৃত্যুর পর ক্যাদিটালি্ট রোভারর। 
ধীরগতিতে রাষ্ট্র ও পার্টির দায়িত্বশীল 
পদ্সমুহ দখল করে এবং স্তালিনযুগে 
হীনবীর্য আমলাতত্ত্রের পুনরত্যুখানে 
সাহায্য করে। ব্যাপিটালিষ্ট 
রোভারদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে আমল1- 
তান্ত্রিক তত্বাবধানে শ্রমিক অভিজাত, 
আমলা এবং প্রাক্তন সম্পত্তিবান 
লোকেদের মধ্য থেকে উঠে আসা 
এক নবীন বুর্জোয়া কুলাক চক্র 
সোবিয়েত সমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনীতি 
ও সংস্কৃতির বিভিন্ন পরিসরে প্রতুত্ব 
বিস্তারে প্রয়াসী হয়ে ওঠে । এবং 
" বুর্জোয়া একনায়কত্ব পুনঃপ্রত্যা- 
বর্তনের জন্ত প্রশ্নাপী হয়। আবার, 
উৎপাদনের উপকরণগুলির সামাজিক 
মালিকানা! ভিত্তিক উত্পাদন সম্পর্কের 
অধীনে বিগত চার দশক ব্যাপী উৎ- 
পার্দিক! শক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের 
জোরে, অনসংখ্যায় আঙ্ছপাঁতিক 
প্রতিনিধিত্ব ও সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক 
রাজনৈতিক এঁতিহের জোরে, উৎ- 
পানের উভয় বিভাগে শ্রমিকশ্রেণীর 
দ্বশকব্যাপী কর্তৃত্ব অভ্যাসের জোরে, 
ট্রেড ঘুণিয়ন, সমবায় সমিতি, 
জন আদালত, যুব লীগ ও পার্টি ইউ- 
' নিটনমূহ্ের শাখা প্রশাখার গভীরে 
১ ছড়িয়ে থাকা শক্তির জোরে এবং 
সর্বোপরি, উৎপাদনের উপকরণগুলির 
সামাজিক মালিকানা রদ করার মতো 
শক্তি সঞ্চয়ে নবোখিত বুজে য়াশ্রেমীর 
অর্মন্দ ব্যর্থতার জোরে এখনও টিকে 
থাক! শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রাণ- 
পণে বুর্জোয়াতন্্রে প্রত্যাবর্তনকে বাধা 
দিচ্ছে এবং সোবিয়েত ইউনিয়নে 
সুতীব্র শ্রেশী-সংগ্রাকে বিকশিত 
করে চলেছে । 
একই শ্রেণীম্ঘগুজি পূর্ব ঘুয়োপের 
সমাজতাস্িক দেশগুলিতেও এক প্রবল 
অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতভার স্থায়ী 
উৎস হয়ে দাড়িয়েছে । এই শ্রেণীদন্দ- 
গুলির তীব্রতা ও ব্যাধির পাশাপাশি 


চীনা ও আলবানিয়ান. কমরেভদের - 


লংশোধনবাদ বিরোধী ক্রুসেড 
নোবিয়েত সংশোধনবাদী বিশ্বাস- 


১ সুসীম প্রকাশ 
ঘাতক চক্রের পায়ের তলার মাটি 


সরিয়ে নিতে থাকে । সমূহ বিপর্ধয়কে 
আপাততঃ ঠেকিয়ে রাখার জন্য এ 


“চক্রের মাত্র তিনটি উপায় থাকে : 


(ক) দ্বেশে দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি 
নামক দুর্গগুলিকে ট্রোজ্ান হর্স ওয়ার- 
ফেয়ার মারফৎ আচশ্বিতে দখল করা; 

(খ) সীমিত সার্বভৌমত্ব, আস্ত- 
জাতিক শ্রথবিভাগ, দ্বাতাতের নীতি 
ও পারমাণবিক র্্যাকমেলের কৌশ- 
লের সাহাষ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশ- 
গুলির রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব 3৫: কর! ; 

(গ) দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দো- 
লনগুলিকে “ঈমাতাসত্রিক দ্বিকস্থিতি” 
সম্পন্ন জাতীয় বুর্জোয়া ও পাঁতি- 
বুর্জোয়া .নেতৃত্বের সাহায্যে ভিতর 
দিকে গেঁস্সিয়ে দেওয়]। 

আমাদের দেশেও সাধারণ ভাবে 
ঘোবিয়েত সংশোধনবাদীদের এবং 
বিশেষ ভাবে ভাঙে-মার্কা ভারতীয় 
মংশোধনবাদীঘ্েক্স বিরুদ্ধে এবং জন- 


গণতন্ত্রের কর্মস্থচী নিয়ে ১৯৬৪ সালে 


নি পি আই এম গঠিত হয় এবং জন- 
দ্বধর (১৯৭৮) কংগ্রেসের পূর্ব পর্যস্ত 
মোটামুটিভাবে আস্তর্জাতিকতাবাদী 
অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে। কিন্ত, 
চীনা পার্টির কিছু কিছু বামপন্থী 
বিচ্যুভির বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে আজ 
ইন্দোচীন সঙ্কটে সুস্পষ্ট দরক্ষিণপন্থী 
সংশোধনবাদী অবস্থানে তার! 
পৌছেছেন এবং তাদের কেন্দ্র করে 
যে'তৃতীয় লাইন গড়ে উঠছিল সেই 


তৃতীয় লাইন ভেজে চুরমার হয়ে 


গেল। 

বস্তুত ইন্দোচীন সঙ্কট একাস্তভাবে 
ভিয়েতনামের সহৃট্টি। মহান দেশ- 
প্রেমিক যুদ্ধের সময়ে মতাদর্শগত 
আলোচনাকে দূরে সরিয়ে রাখা, 
সোবিয়েত সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে 
সমালোচনাকে এড়িয়ে যাওয়া, জন- 
মত সংগ্রহের খাতিরে ভারত প্রতৃতি 
দেশের স্বৈরাচারী শাসকশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য না রাখা এবং 
একটা] নিছক ভাসাভাদা সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী-জাতীয়তাবোধের  রাজ- 
নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া এই 
উদ্ারনীতিবাদী সোপানপথে লেছু- 
যানের সংশোধনবাধী চক্রটি ভিন়্েত- 
নাম পার্টিকে ভিতর খেকে দখল 
করে এবং মাকিণ সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের গতিপথের 
বিপক্ষে নগ্নভাবে সংশোধনবাদীদের 
দ্বিকে চলে পড়েন । 

পক্ষাত্তরে, কাম্পুচিয়ায় পল পতের 
দরকার অত্যত্ত সঠিকতাবেই কাম্পু- 
চীয় গ্রতিবিপ্রবী ও সংশোধনবাদীদের 


ইন্দোচীন সংকট প্রসঙ্গে 


বিরুদ্ধে এবং পোবিয়েত-ভিয়েভনামী 
সংশোধনবার্দী চক্রের ইন্দোচীনে 
পিতৃতানত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 
ন্যায্য সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল। এই 
বিপ্রবী প্রক্রিয়া সংশোধনবাদীদের 
আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে এবং আন- 
হিত সংশোধনবাদীরা দলত্যাগী 
হেঙ সামরিনের সাহায্যে সামরিক 
রিৎসক্রীগ মারফৎ সাময়িকভাবে 
হলেও কাম্পুচিয়ায় সংশোধনবাদ 
প্রভাবিত পুতুল সরকার কায়েম 
করে। : 
মঙ্গোলিয়-মাষ্ণকুরিয় সীযমাস্তে 

রুশী বেইমানদের সামরিক অভি- 

যানের শঙ্কা, সমগ্র ইন্দোচীন ব্লকে ও 
আফগানিস্তানে রুশী বেইমানদের 
পুতুল সরক্কার কায়েমের অপপ্র্নাম, 
হোয়া বিনদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের 
পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে উদ্ভূত 
উদ্বান্ত সমস্তার চাপ এবং চীন মাকিণ 
ও চীনজাপান সম্পর্কের অগ্রগতির 
ফলে আতঙ্কিত মংশোধনবাদীদের 
পবিত্র জোট বন্ধন- এবং সামগ্রিক- 
ভাবে চীন কেন্দ্রিক বিশ্বযুদ্ধের সম্ভা- 
বমা_ইত্যার্দি বিবেচনা] করেই চীন 
স্বীয় পীমান। রক্ষা! ব্যবস্থা বলিষ্ঠতর 

করতে. বাধ্য হয়। অন্তদিকে ভারত 

চীন সীমান! বিরোধের জট খুলে 

যাবার ব্যাপারে চীনের প্রশংসনীয় 

উদ্ভোগ ভারতের ভিতরে ও বাইরে 
রুশ সংশোধনবাদের স্বার্থ বিপন্ন করে 
ভোলে । তাই, সোবিয়েত মতে 
ভিয়েতনামের নয়া শোধনবাদী চক্র 
চীন সীমান্তে শক্তি সামধ্যের নমূন! 
দেবার প্রয়াস পায় এবং উক্ত আলো- 

চনাকেই ভঙুল করে দেয়। কাজেই, 

আগুন নিয়ে খেলা করার পরিণাষটা 

যদি এত কড়া ভোজের হয়েই থাকে 

তাহলে আপত্তি কোথায়? - 

জনৈক স্থবিজ্ঞ তাত্বিক দিপি 

এম মূখপত্রে কাম্পুচিয়া ঘটনাবলীর 

আড়াই আন্তর্জাতিক মার্ক! বিশ্লেষণের 
সমর্থনে লিখেছেন "অত্যন্ত বিশ্বাম- 

যোগ্য সুত্র” থেকে প্রাপ্ত ‘তথ্যের 
ভিত্তিতে পল পতের শাসনের 
বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন এবং 
তিয়েতনাষী অবস্থানকে সমর্থন করে- 
ছেন। “অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য স্ত্রে”টি 
যে ভিত়্বেতনাম ও রুশ প্রচার 
এটা! বুঝিয়ে বলার দরকার পড়েনা । 
অথচ তার বক্তব্য সম্থন করতে গেলে 
এই কৃষুক্কি দিতে হয় যে সোবিয়েত 
লংশোধনবাদী লাইনের দ্বিকে 
অশোভন ক্রুততার সংগে ঝুকে পড়া 
ভিয়েতনাষকে সমর্থন করবো কারণ 
রুশ শোধনবাদী ব্যাপিকাচক্র বহু- 


বল্লভা হয়েও কৌমার্য অঙ্ুন্ন রেখেছে 
এবং এই ব্যাপিকা চক্রে ভিয়েতনামের 
নাম লেখানোর মতো বেদনাদায়ক 
ব্যাপারটাকে আত্তর্জাতিক রাজ- 
নীতির অঙ্গনে শোধনবাদীদের 
অনেকট1 “সংসদীয় ধাঁচের চল 


নামানো”? গরিষ্ঠতার খাতিরে মাপ - 


করে দেওয়া চলতে পারে ! 

স্থবিজ্ঞ শ্রমিক সংসদীয় ষোদ্ধ- 
বৃন্দের এই আবিষ্কার বুর্জোয়া জমিদার 
দ্লগুলিকেও হর্যোৎফু্প করেছে যে 
ভিয়েতনামের চীনকে উত্তেঞ্িত 
করার কাহিনী অবিশ্বাশ্ত-_-আসলে 
চীনের মতাঙ্গগমনে গররাজী বলেই 
“ব্যাপক আক্রমণ” চলেছে। যে 
ভিয়েতনামী শোধনবাদী চক্র ভারতে 
জরুরী অবস্থাকেও সমর্থন করেছিল 
তাদের প্রতি দ্বাসস্থলত অন্ধ আনুগত্য 
ব্যতীত একে আর কিভাবে ব্যাখ্যা 
কর সম্ভব ? 

আড়াই আস্তর্জাতিকতাবাদী 
অবস্থানের শ্বপক্ষে জোরালো যুক্তির 
অনটনের চাপে উদ্ভ্রান্ত জনৈক 
প্রার্দেশিক সম্পাদক আত্মপ্রবঞ্চনা- 
মূলক কথা বলেছেন ষে বিশ্বের কোন 
দেশ বা পার্টিই তে! চীনকে সমর্থন 
করেনি] উক্ত নেতার প্রতি বিনীত 
প্রশ্ন যে সব দেশ চীন বিরোধী তার! 
কি রুশ বা মাকিণ রকভূক্ত দেশ নয়? 
ঘেলব “কমিউনিস্ট? পার্টি চীন- 
বিরোধী কুৎসা বমন করছে তারা কি 
নিজ নিজ দেশের প্রলেতারিয় বিপ্লবের 
বিরুদ্ধে, আত্তর্জাত্তিকতাবাদের 
বিরুদ্ধে এবং ভিয়েতনামী জনগণের 
দেশপ্রেমিক যুদ্ধের বিরুদ্ধেও বিশ্বান- 
ঘাতকভার জন্ক চিণ্ডি নয়? তার! 
যে চীনবিরোধী কোরাসে বর্ষ। মমা- 
গম ভেককুলের ন্যাম যোগ দেবে 
এটা কি প্রত্যাশিত ছিল না? 

অনুরূপ যুক্তিযুক্ত কারণে এটাও 
বলা যায়, ১৯৬৮ সালে চেকোগ্লোভা- 
ফিয়ায় নমাজতন্ত্ররে কৌমার্য বিপন্ন 
এই কারণেই নিজ নি কৌমার্ধ 
স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেওয়া ওয়ারশ 
জোটবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি চেকো্জাভাকিয়ায় 
সামরিক হস্তক্ষেপ করে তখনে। বিশ্বের 
কোন দেশ বা “কমিউনিস্ট, পার্টি- 





॥ এগাহে? 


গুলির বুহদংশ রুশ হত্তক্ষেখ্রে পৃক্ষে 
ছিল না; এমনকি, কাশ্ণুচিন্বার 
লামরিন চক্রের পুতুল সরকারকে 
স্বীকৃতি দানের দাবিতে ষে দুই আন্ত- 
তিক মার্কা নেতারা গজ ক্কাটা- 
চ্ছেন তাদেরই বৃহ্ছতশ ওস্নায়শ 
জোটের বিপক্ষে ছিজেন্ ৷ দেছিন 
কিন্তু সুবিজ্ঞ রাজ্য সুম্পাঁহৃক বু তার 
পার্টি এই ভণ্ডামির অবতারণা! ক্রেন 
নি যে কোন দেশ বা পার্টি সমর্থন 
করেনি বলেই ওয়ারশ জোটকে সমর্থন 
করব না। আসলে দৃষ্টক্ষিন্ যেইল 
পরিবর্তনই এইসব উণ্টাপাল্ট বক্ত- 
ব্যের কারণ। সোবিয়েভ রা্শিদ্ধা 
রষ্ট চরিত্রই হইয়াও বিপ্লবী ধা্চকিবে আর 
সাআজ্যবাদ ও তার পদ্লেহ দঘশো- 
ধমবাঘ কর্তৃক চতুর্দিকে অবস্তদ্ধ চীন 
শ্বীয় রারিক তথা বিশ্বব্পাবের নিরা- 
পতা! অন্ধুন রাখার তাগিতে নর্বনিয় 
সাময়িক প্রত্যভিষান চাঁলাইলেই 
চীনবিরোধী কোরাসে হোগু দ্বিব 
ইহাই সমগ্র ভুল ভ্রাস্তির উৎ্ল্‌। 
বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক ভাবে কমিউ- 
নিস্ট আন্দোলনের মধ্যে সাতশ ঘন- 
বাদের পরাক্রান্ত অভ্যুত্থানের ফলে 
দেশে দেশে এ আন্দোলনগ্লি যুবা 
বিভক্ত । প্রতিটি দেশেই সৃংশোবেনব ন 
বিরোধী গোষ্ঠী বা পার্টিগুজ্যি এই 
লঙ্কটে যে চীনের ভূমিকার দমর্থন 
করে এই বিষয়ে দছ্বিহভ নেই 
কাজেই, কাম্বোকারিজো/হার্ভাইম্‌- 
বোর্িছুয়ের-তৃপেশ গুপ্তদের “হখী 
পরিবারের" চীনের বিকুক্ধে প্রত্যাশিত 
বিষোদণীরে কোনষতেই এটচ বোকা 
না যে অঙ্কের হিসেবে চীন নিহস্্ব। 
বরং বিবিধ বা আন্তর্জাতিক সহটগুনি 


মেকী মার্কলধাদীদের প্রতাক্ষ ও 
গ্রকাশ্টভাবে মার্কসবান্ধ হিবেধী 


কথাবার্তা বলতে বাধ্য করে ৫ 

আস্তর্জাতিক শক্তি বিক্কানেয 
প্রেক্ষাপটে যুগের ঘন্বগুজিরা গুক্ুত্বের - 
ক্রম যে অনুপাতে পাণ্টাস্ক, দ্বহারোয় 
আস্তর্জাতিকতাবাদের প্রাক্নে্খিক 
সমন্তাটাও সেই অন্গপাজে ব্ছআান্ ৫ 
কিন্ত কোন পার্টি আস্তর্জাতিকতাৰাছী 
তার মানদণ্ড সর্বপরিস্থিতিতেই এক 
(শেষাংশ ১৬শ পৃষ্ঠায় } 





আপনি কি জানেন ! ূ 


আপনার নিকটতম সমবায়, সমিতিতে ডাল, 


মশলা, কোঁ অপ ব্যাগ 


সরিষার তৈল, ৩২ পয়সায় খুচরা এবং ৩৬ প্যাকেটে ১কেছি লবণ, ৰুণ্টে দল 
এবং নন কক্টোল কাপড়, আমূল প্রোডাইদ ও এক্সাইজ বুক ক্কাষ্য তুলে 


পাওয়া ষায়। 
যোগাযোগের দ্বান - 
ওয়েঃ বেঙ্গল &েঁট ফেডারেশন অব হোলসেল কনজিউযমার 
কো-অপারেটিভ মোসাইটিজ লিঃ : 


পি-১, হাইড লেন, কলিকাতা ১২ 
ফোন নং--২৭-৭০১২/১৩ 





7 বাবেো॥ 


ভ্যানয়ী প্রতিবিপ্লবের পটভুগ্লিকায় 
( ৯ম গৃষ্ঠার পর) 


নিয়সের ভবে প্রশ্নাতীত স্থিরসত্য ও 
শাশ্বত) বে ক্রেষলিন নিজদেশে 
“সাবর্জনীন রাষ্ট্র" ( “State of the 
whole People? ) ও “সার্বজনীন 
পার্টি নীতিকে (“party of the 
eutite [707012১, ) আশ্রয় কবেছে, 
সে কি বিশ্বের অন্তত সর্বহার1 বিপ্লবের 
প্রধান শক্তি বা আদে কোনো সহ- 
যোগী ? না, তা কখখনে। নয় 
বরং তাকে দুর্লভ জানোয়ারের সঙ্গে 
খাচায় পুরে লোকজনকে দেখাতে 
হয়) “Whoever now speaks 
of non-class politics and of 
non Class socialism 
+ deserves to be put in a cage 
‘and exhibited alongside of 
the African Kangaroo”—V.Il. 
ILenin—Collected Works— 
4th Rus. ed. ড01- 5৬171) pp 
546-47. 
সুদীর্ঘ সাআজ্যবাদ-বিরোধী সং- 
গ্রামের ইতিহাস স্থটিকারী ভিয়েৎ- 
নামের ভাবমুতিকে স্থৃচতুর মস্কো ও 
হ্যানক্সের শোধনবাধীর| নিষ্ঠরভাবে 
, নিজ নিজ উদ্দেশ্ত সাধনের কাজে 
লাগাতে ভায়। ভারতীয় শোধন- 
বাদী মোহাম্তরাণ্ড. আপন মনের 
মাধুরী মিশীয়ে মস্কো হযানয়ের জয়- 
ধ্বনিতে বেসামাল হয়ে পড়েছেন। 
কিন্তু ভায়তের ও বিশ্বের জনসাধারণ 
লক্ষ্য করেছে, ভিয়েতনাম কাম্প,- 
চিগ্নার সমগ্র ভূখণ্ড দখল করে 
নিয়েছে, অবস্টই বাজার দখল করেছে, 
লক্ষাধিক হ্যানয়ী সৈন্তসামস্তর খান্ত 
.সামঞ্জী  কাশ্পুচিয়াতেই সংগ্রহ 
করছে, একটি শিখণ্ডী সরকার মার- 
ফৎ নমপেনের শাসনযত্তর নিয়ন্ত্রণ করে 
,কাম্পুচিন্থার জনসাধারণকে শাসন 
করছে; শাবার এও লক্ষ্য করছে 
চীনের সৈন্তবাহিনী তা করছে না 
পক্ষান্তরে শত ভিয়েতৎনামী প্রয়ো- 
চনা সত্বে্ড নিঞ্জ সীমান্তে ফিরে 
' এলেছে। অতএব, ভারতীয় দৃক্ষিণ- 
পশ্থীদের ও শোধনবাদীদের প্রচায়- 
ষস্তগ্ুলে! আকাশ বিদীৰ্ণ করতে সক্ষম 
হলেও ভারতীয় জনচিত্তে সামান্যতম 
' দাগ কাটতেও অক্ষম বলে প্রমাণিত । 
‘এতে শেবুধনবাধী মহলপগ্তলে! 
থানিফট] থতমত, খেয়ে গেলেও 
ভারতীয় অক্ষিণপক্থীদের, অর্থাৎ 
নানাবর্ণের গান্ধীবাদীলহ ফেরেববাজ 
'জনসংখী ‘সোস্তালিষ্ট'দের পরিশ্রমে 
কোন ক্লান্তি নেই । অবশ্যই লেজুড়ে 
পুঁজি ও আধাসামস্ত স্বার্থগুলির 
জীবন-জীবিকার বাস্তব ভিন্তিটা 
জড়িয়ে আছে. কু সামাজিক 
লাআজ্বাদ সহ অন্যান্য সাআজ- 


simply 


বাদী ক্রিয্ন'-প্রক্রিয়ার সজে নান। 
আপেক্ষিক সন্বন্ধে। লক্ষণীয়, 
সোভিয়ে শিবিরের বাইরে সোভি- 
যনে কায়েমী স্বার্থগুলির সব চাইতে; 
বেশী অনুপ্রবেশ ঘটেছে এই ভারত- 
বর্ষের অর্থনীতিতে । ১৯৭১ সাজের 
“ভারত সোতিয়েৎ শাস্তিসৈত্রী চুক্তি” 
সামরিক চুক্তি, ১৯৭২ সালের অর্থ- 
নৈতিক সহযোগিতা চুক্তি” এবং 
সন্ত স্বাক্ষরিত ১৫ বংসরের অর্থনৈতিক 
চুক্তির তাৎপর্যগুলি অতিশয় গভীর । 
কাজে কাজেই একমাত্র ভারতবর্ষের 
দ্ক্ষিণপন্থী শাসকদ্দলগুলি ছাড়া 
গোটা তৃতীয় বিশ্বের অন্তান্ত অনুন্গত 
দেশের শাসকরাও এই চীন-ভিয়েৎ- 
নাম সংঘর্ষের ব্যাপারে আগু বাড়িয়ে এ 
হেন গলাবাজীতে উৎসাহবোধ করে 
নি। প্রকৃতপক্ষে রুশ শিবিয়ভূক্ত 
কয়েকটি রা বাদ দিলে দুনিয়ার অন্ত 
কোন য়াষ্টরই এ শিখণ্ডী সরকারকে 
"আজো স্বীকৃতি দেয়নি । তৃতীয় 
বিশ্বের শক্তিগুলির কাছে নয়াদিজীর 
এ বিচ্ছিন্নতা বোধ থেকেই ভারত 
সরকার কাম্পুচিয়া প্রশ্নে খানিকটা! 
আমতা আমতার আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হয়েছেন । 

ইন্দোচীনে সামাজিক সাম্রাজ্য- 
বাদ বনাম সমাজতঙ্সের সংকটের এই 
পটভূমিকায় ভারতীয় চরম প্রতি- 
ক্রিয়ার শক্তিগুলি অবশ্তই সামাজিক 
সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের পক্ষে । 
অন্ুবপভাবে, এই একই কংগ্রেস- 
জনসংঘ-এস .এস পি নামধারীর! 
ভিয়েতনাম বিপ্লবকালে উগ্র মাকিণ- 
সমর্থক ছিল। এদেরই নেহরু- 
গোঠীতন্্রীরা সাইগন চক্রের সঙ্গে এই 
সেদিন পর্যস্ত কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক 
লেনদেন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে- 
ছিল (কিন্ত হ্যানয়ের সঙ্গে দে সম্পর্ক 
রাখতো না)। এরাই ভিয়ে কংদের 
“সাআজ্যবার্দী” উত্তর ভিয়েৎনামী- 
দের *আক্রমণকারী* এবং সাইগনের 
বিশ্বাসঘাতকদের ন্দৃক্ষিণ ভিয়েৎ- 
নামী সরক্কার* বলে চিহ্নিত করতে] । 
এক কথায়, ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার যে 
সমস্ত শক্তিগুলি ভিয়েতনাম বিপ্লব সহ 
গোট! ইন্দোচীনের বিপ্লবকে ছুনি- 
কার জনগণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন 
করার জন্ত কোন অপকর্মকেই বাদ 
দেয় নি--দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে-_প্রতি- 
বিপ্লবের দেই অশুভ আত্মাগুলি আজ 
হ্যাময়ের দুঃখে একযোগে ককিয়ে 
উঠেছে । আর অবস্থা এমনই করুণ 
যে, এই কর্মে কে কত গলা খাকারি 


করতে পারে ভাই নিয়ে এদের মধ্যে 
প্রতিদ্বন্িতাও চলছে। 


কিন্ত তার চাইতেও কৌতুকপ্রব 
তাদের আচরণ যাদের শেষ আশ্রয় 


. সামাজিক - সাম্রাজ্যবাদ, 


সামা্ধিক সাম্রাজ্যবাদের খোয়াড়ে.; 
যারা “না ঘরকা না ঘাটকা* কিন্ত 
সার্থকরূপে "ঘাটকা” তাদের অনবন্ভ 
শোধনবাদ আত্মসংষমে অক্ষম । সর্ব- 
হারার শ্রেণী সংগ্রাম যখন সামাজিক 
সাআাঙ্যবাদের মুখোমুখি হয়, তখন 
সমস্ত শোধনবাধ্ী জগৎটাই নাড়ীর 
টানে নড়ে ওঠে-এতে আশ্চর্যের 
কিছু নেই। এরাই সামাজিক দাআজ্য- 
বাদের দেশীবিদেশী ফেয়ীওয়ালা- 
কূপে এক নতুন ধাঁচের শোষণ 
ব্যবস্থাকে কায়েম করতে সচেষ্ট এবং 
তাকেই আশ্রয় করে বাচতে চায় । 
লেজুড়ে 
পুঁজিবাদ ও শোধনবাদের এরূপ একটি 
আমলাতাক্ত্রিক মর্মীয় যোগন্ত্্র থাকায় 
ভারতীয় শোধনবাদের চিত্রটি আরো! 
বিচিত্র । 
অবক্ষয়ী শোধনবাদ 

দৃক্ষিণপন্থী বুর্জোয়াদের মতই 
ভারতীয় শোধনবাদী নেতৃত্বগুলি 
বাস্তবতাবঞ্জিত প্রচার , অভিযানে 
বিশ্বাসী । একাজে কিছু কিছু সাম- 
ফিক ফায়দাও লাভ করেছে । কিন্ত 
বিগত বিশ বছরের একনাগাড়ে চীন 
বিরোধী প্রচারের শেব অবস্থাটা কি? 
ভারতীয় জনসাধারণের বিপুলতম 
অংশ এ সমস্ত চালাকীকে আজ একে- 
বারেই প্রত্যাখ্যান করেছে এ 
ঘটনার নিশ্চয়ই একট] শ্রেণীগত 
ভিত্তি রয়েছে । এদিকে দীর্ঘ পঞ্চান্্ 
বছর ‘পার্টি’ করেও যারা ভারতের 
গরীব চাষী, প্রান্তিক চাষী ও ভৃমি- 
হীন ক্ষেতমভুরদের পাচ শতাংশেরও 
আস্থা কৃড়োতে সক্ষম হননি, তাদের 
জানা উচিত উপরোক্ত শ্রেণীশক্তিই 
চীন বিপ্রবের সঙ্গে আগামী দিনের 
ভারতীয় ধিপ্লবের যোগাযোগের সর্ব- 
বৃহৎ ভারতীয় তিত্তি।' সেরূপে ভার- 
তীয় মেহনতী জনগণের মধ্যে অর্থ- 
নীতিবাদের প্রভাবকে ছড়িয়ে দ্বিতে 
ধার! প্রাণপণ করছে তারা সবকিছু 
সত্বেও মেহনতী জনগণকে চীন- 
বিরোধী করে তুলতে সম্পূর্ণক্কপে ব্যর্থ 
হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে । ঘড়ির 
কাটাকে যার! পেছন দিকে ঘোরাতে 
চায় কিংবা নদীকে উজানে প্রবাহিত 
করতে চেষ্ট। করে তাদের অধ্যবসায়ের 
ভাগীদার হতে কেউ উৎসাহ বোধ 
করে না। 

যে শ্রেণীশক্তিগুলি ভারতীয় 
বিপ্রবের বাস্তব ভরমা, যে শ্রেণী 
চেতন! আন্গকের ধনতাঙ্িক.-শিবিরের 
সববৃহৎ বিপ্রবের ইতিহাস স্বষ্টি করবে 
তায জানে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক 
সাম্রাজ্যবাদের বলয়গ্ুলিতে হাস 
পাড়ে ডিম আর ডিম খায় দারোগা । 
হাস, হাসের মালিক আর দ্বারোগা 
একই ৎুত্রে গীথ!; ধান্দাবাজী চক্রটি 
এমনই চমৎকার যে, শোধনবাদীর! 
ষতই শোঁধনবাদ করুন ন! কেন 


/ দর্পণ 1 শুক্রবার, ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


তাতে ফায়দা ওঠাবে সো ভয়েৎ 
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দারোগা, 
কিছুটা আখের গোছাবে ‘প্রশ্রেসিস্ত’ 
তাবেদ্বারী ভারতীয় পুঁজিবাদ 


মস্কোর আশ্রয়ে এবং গ্রশ্রয়ে কিন্ত হংস- 


রূপী শোধনবাদীঘের ‘কোন খেদ 
নেই?ঃ। 

শোধনবাদের খালের জ্বলে শ্রেণী 
শোষণের শিকারী আত্মা কুমীয় হয়ে 
আনাগোনা করে। অতএব যেমনি 
মালিকশাহী অর্থনীতি তেমনি 
শোধনবাদী অর্থনীতি--এর কোনটাই 
সর্বহারার অর্থনৈতিক ( উৎপাদন 
শক্তির ) মুক্তি চায় ন! । 

১৯৬৫ সালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
মস্কো দিল্লীতে নিবিড় নাক স্ত'কো- 
শুকির সময় থেকেই ভারতীয় শোধন- 


"বাদের মর! গাডে নতুন জোয়ার আসে 


এবং সমস্ত শোধনবাদী চক্রগুলি 
সাকিন নির্ভর দিল্লী সরকার.ক 
সোতিয়ে নির্ভর করে তুলতে আপন 
আপন রাজনীতিকে কেন্দ্রীভূত করে। 
এভাবে পররাষ্ট্রগত দিকটি রাজনৈতিক 
প্রাধান্য অর্জন করায় এবং লাইনটি 
প্রধানতঃ অর্থনৈতিক হওয়ার ফলে 
এর প্রতিফলন এ পার্টিগুলোর সং- 
গঠনে ও গণফ্রণ্টে ছড়িয়ে পড়ে এবং 
গণক্রণ্টে রাজনৈতিক তৎপরতা! ক্রমশ 
ফিকে হয়ে আসে। ইমিরো-সর- 


কারের মস্কো-নির্ভরতার সমস্ত পদ- 


ক্ষেপকেই ভারতীয় শোঁধনবাদী 
মোহাস্তরা একযোগে গুরুগম্ভীর রা 
নৈতিক আচ্ছাদনে তুলে ধরেছে 
এবং বিবিধ বায়বীয় প্রশস্তিতে অকু্ঠ » 
অভিনন্দন জানিয়েছে । ইন্দিরা 
ফ্যাসিবাদের প্রস্ততি পর্বে দিজী-মস্কো 
সামরিক চুক্তি (১৯৭১) ও ১৯৭২ 
সালের তথাকথিত “সহযোগিতা চুক্তি” 
(ভারতের জাতীয় সম্পদ ও শ্রম- 
সম্পদের কায়েমী পুনর্বন্টন ব্যবস্থা) 
ক্রমে ফুলে-ফলে-পল্পবিত হয়ে মোরারজী 
জমানায় নতুন গতিবেগ পেল এবং 
এক ীর্ঘমেয়াদী মস্কো-নির্ভ্নতার 
চুক্তিক্ূপে (-১৭৯) ভারতীয় সর্বহারাকে 
যখন রুশ-মাফিন শিবিরছদ্ছে অর্থ 
নৈতিক বলয়ের গভীরতম গাড্ডায় 
টেনে নিয়ে চলেছে, সে যুগে ভারতীয়” 
শোধনবাদী শিবিরগুলি জনগণকে ও 
পার্টিকমীঁদের শ্রেণীনংগ্রামের, মুক্তি- 
সংগ্রামের রাজনীতি থেকে দুরে, 
আরে! দুরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 
পরিস্থিতির স্বামগ্রিক পটক্ৃ্নিকায় 
ভারতীয় মালিকশাহী সহ ভারতীয় ও 
আস্তজর্শতিক শোধনবাদী শিবির 
ভারতীয় সবহারাকে রাজনীতি ক্ষেত্রে 
হঠিয়ে দ্বিতে পরস্পর সহযোগী । 
ব্যাপকতর পরিধিতে বা আন্তর্জাতিক 
সর্বহারার বিরুদ্ধে অনুরূপ কাজে মস্কো 
হাতানাহানয় চক্র আত্তর্াতিবখূ 
(শেষাংশ ১৬শ পৃষ্ঠায় ) খা 


বাস্তবের মুখোমুখি 


সাংস্কৃতিক ও রাষ্্রীয় চেতনার ক্ষেত্রে প্রাক স্বাধীনতা যুগে যে শহর 
কলকাতা সমগ্র ভারবর্ষে একট] বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, স্বাধীনতার 
তির্লিশ বছরের মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বের ওদাসীন্য ও অবহেলায় চারদিক 
থেকে স্তুপীকৃত নৈরাশ্ত তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে । 


" এই শহরের সমস্ত! চিত্র যেমন 


বিশাল তেমনি ভয়াবহ । আলে!- 


বাতাসহীন অন্ধকার নোংরা ঘিণ্ডি বন্তি, খোল নর্দ মা, খাটা পায়খানা, গুপী - 
কৃত আবর্জনা, রাতে মশা...দিমে মাছি, পথ-কুক্কুর, ছাড়া গরু, পানীয় 
জলের অভাব, ফুটপাতের বাপিন্না, ভাঙাচোরা রান্তাখাট, ট্রাফিক জ্যাম, 
হকারি, মন্তানি, গুণ্ডামী, ভেজাল খাবার, ভেজাল ওষুধ, মদের চোরাকার- 
বার, জুন্না, অপসংস্কৃতি সব মিলিয়ে আমাদের টানে এক অতলাস্ত গহ্ররের 


দিকে । 


কিন্ত তবু এই কলকাতায় নৈরাশ্তের অন্ধকারের মধ্য থেকেই জীবনের 
শত সহশ্র আলোর ধার1-ছড়িয়ে পড়ে । খেলার মাঠে, ময়দানের সভায়, 
পথে পথে মিছিলে তার পরিচয় পাওয়1 যায় । | 

আশাবাদী মানুষ, সরকার যদি উদ্ভোগী হয় তাহলে মান্য ধৈর্য ধরতে 
এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দ্বিতেও প্রস্তুত । তাই আমাদের আবেদন £ 
১। জলের অপচয় করবেন না। কলের মুখ খোল! দেখলে বন্ধ করে 


দেবেন। 
২। 
৩। 
৪ | 
৫। 
৬। 
৭। 

গঠনমূলক লমালোচনা এবং 


নির্দিষ্ট পাত্রে ছাড়া রাস্তার কোথাও জঞ্জাল ফেলবেন না। 

রাস্তার বাতিস্তম্ত থেকে বিদ্যুৎ চুরি একটি স্বণ্য অপরাধ । 

দেওয়ালে কুৎসিত কিছু লিখবেন না। 

ফুটপাত পথচারীদের, এখানে কায়েমী স্বত্ব গড়ে তুলবেন না। 
রান্ব আদায় সমৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি.:-কর বাকি ফেলবেন ন। 
ভেজালকারীদের চিহ্নিত করে সংগঠিভভাবে তার শান্তি দাবি করুন।1 


শখ 


এঁকান্তিক সহযোগিতা আমাদের 


সমস্ত! সমাধানের পথ সুগম করবে। 
কতৃক 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে রিল ১৯৭৯ 


- মার্কসবাদ বরবাদ হয়ে গেল ? 


কমিউনিজমের আদি ও অকৃত্রিম 
শত্রু উদ্বাহ হয়ে নৃত্য শুরু করেছে! 
বুদ্ধির সার্কামে এরা ফ্রয়েড আর 
মন্ুসংহিভার দোলনায় ফোল খায়। 
পাণ্ডিত্যের সীমা যাদের মাকিনী 
ম্যাগাজিন । 

এহেন সংস্কৃতির পাণ্ডারা দাড়ি 
গোঁফ চুলে আবৃত মার্কস সাহেবের 
বিশাল মাথায় হাতুড়ির ঘা 
বসিয়েছে । 
_€ এরাই একদা যুরোপের রাজপথে 
- ঈিজও্ানো ক্রনোকে পুড়িয়ে যেরে- 
ছিল । গ্যালিলিও কোপাৰিকাসকে 
উন্মাদাগারে নির্বানিত করেছিল। 
চার্বাককে ইতিহাসের পাতা থেকে 
মুছে ফেলার আয়োজন সম্পূর্ণ 
করেছিল। 

এদেশের পণ্ডিত মূর্থদের বৈশিষ্ট্য 
হুল মার্কস না পড়ে মাকপবাদের 
বিরোধিতা কর] বুর্জোয়াদের চরণে 
নিবেদিত প্রাপগুলি আর কি বা করতে 
পায়ে | এদের কমিউনিষ্ট বিরোধিতার 
ভগ্ডামীপূর্ণ উক্তি প্তলি কোনদিন 
শালীনতার ধার ধারেনি। এরাই 

৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর প্রচার 

-এককরেছিল, লেনিন কশিপ্পাক়্ নারীদের 
আাশনালাইজ বা জাতীয়করণ করে- 
ছেন। এরাই দ্বিতীয় যুক্তক্রণ্ট সর- 
কারের আমলে রবীন্দ্র সরোবরের 
ঘটনার রোমহর্ষক কল্প-কাহিনী 
প্রচার করে লিখেছিল, নির্যাতিত 
মহিলাদের ছুই লয়ী ভি অন্তর্বাস 
উদ্ধার হয়েছে । 

সুতরাং চীন ও ভিয়েতনামের 
যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিষ্ট বিশ্ব 
যুদ্ধের উদ্ভট তত্ব আবিষ্কার করে 


সূত্ৰত কাঞ্জিলাল 
মার্কসবাদ ধ্বংস হবে। কমিউনিষ্টরাই 


প্রমাণ করছে, মার্কদ সাহেব কত তুল . 


কথা বলে গেছেন।? ইত্যাদি 
ইত্যাদি ৷ 

অতএব স্থবোধ পাঠক ও সরলচিত্ত 
দেশবাপী কমিউনিজ্মের: সর্বনাশ! 
বিপদ সম্পর্কে সাবধান!  ) 

প্রথমেই বলি এহেন পণ্ডিতি চালে 
লেখাগুলি যার্সবাদের অআকখ 
জান সম্পদ মাহষকে্ড হাসাভে 
পেরেছে |] মার্কসবাদ যে একটা 
বিজ্ঞান, মার্কসবাদ -যে' বেঘবাক্য নয় 
ডগমা নয়, একট! বিশ্ব দৃষ্িভন্গি_এ 
আন পণ্ডিত যূর্থদের নেই । এর! 


শ্রেণীকে ধ্বংস করতে হয়। 


বিশ্ব সমাজতঙ্ত্রী ব্যবস্থা এবং সর্ব- - 
হারার বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির শক্তি- 


গুলি আজকের মত এত শক্তিশালী 
কখনও ছিল না। সেই সঙ্গে বিশ্ব 


সমাজতন্ত্রী শিবির এবং আস্তর্ভাতিক. 


কমিউনিষ্ট আন্দোলন বর্তমানের মৃত 
গভীর সংকটে আর কখনও পড়েনি । 
কেন এই সংকট, কি তার ব্যাধ্যা? 
ভাড়াটে কলযচিন্না ত বোঝেন না। 
কারণ তাদের বুদ্ধি এমনই নিরেট যে 
তারা যুক্তি ওকের ধার ধারেন না। 
ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাসী মন বুদ্ধিকে 
অন্বীষ্কার করে। লেনিনের ভাষায় 


মনে করেন মার্কপবাদ ভ্রাস্ত দর্শন । মাথাহীন মান্থৃষ ভারা। 


মনে না করে উপায় কি? 
নইলে পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর 
স্থিভাবস্থার সপক্ষে দাড়ান যাবে না 
যে। তবে পণ্ডিত মুর্খদের জ্ঞাতার্থে 
জানাই আপনাদের মহান প্রভুর দেশ 
তথা মুক্ত গণতন্ত্রের পীঠস্থান আমে- 
বিকার বিখ্যাত এ্তিহাসিকগণ 
Encyclopedia Britanica য় 
ৰলেছেন, “The whole science 
of dynamic BE rest 
upon the postulate of Marx- 
ওই দেশের .আর একজন অর্থনীতি- 
বিদ্ব শ্বীক্কার করছেন যে মার্কসীয় 


ইতিহাস তত্ব “one of the greatest 
indivi-dual achievements of ~ 


sociology to this day. [Josep 
90100100002. Capitalism. 
Socialism and Democracy ] 
প্রখ্যাত আমেরিকান সমাঙ্জবিজ্ঞানী 
0. Wright Mills তার “Tbe 
রই-এ মার্কমীয় তত্ব 


Marxists” 


যার্কসবাদ ধ্বংস হয়েছে প্রমাণ করবেন সম্পর্কে সুন্দর আলোচন! করেছেন এবং 
এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এট! যে বিজ্ঞান তা স্বীকার করেছেন । 


মার্কসবাদ খণ্ডনের নামে মার্কবাদী- 
প্র বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ কল্প-কাহিনীয় 
, প্রতিবাদের প্রয়োজন দেখি না। 
তবে চীৎকার যখন ওঠে তখন একে- 
বারে চুপ করে যাওয়া! কাপুরুষতা। 
চীকত ব্যক্তিদের বিষয়গত যোগ্যতা 
অষোগ্যতার প্রশ্নও তো থাকে । 
সবচেয়ে মজার হল, মার্কণ দিয়ে 


মার্কসের বিষদাত ভাঙ্গবার বাজায়ী"- 


কলমচিদ্বের। কৌশলটা। ১৮ই 
ফেব্রুয়ায়ী সমস্ত. প্রভাতী 
সংবাদপত্রে ভিয়েতনামের সীমাস্তে 
চীন! বাহিনীর ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে 
- আর্রমণের খবর প্রকাশিত হওয়ার 
অঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত পণ্ডিতের 
ভবিষ্বাদ্থাণী করে দিলেন “প্রথম 
কমিউনিষ্ট বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।” 
গবেষণালক্ধ সিদ্ধান্ত ছুঁড়ে দেওয়া 
হল “কমিউনিষ্টদের হাতেই 


জ-পল সাঙ্জের ভাষায় "Marxism 
is the philosophy of our epo- 
ch. Our whole thinking can 
grow only in 0013 soil, thin- 
king must stay within this 
frame OER or be lost in a 
vacum or become retrograde. 
উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই । 
আকাশে উড়তে উড়তে একটা 
জেট প্রেন ক্র্যাশ করল | মাটিতে 


মুখ থুবড়ে পড়ে ধ্বংস হল । ভাজ্জারের টা 
হাতে কোন দুরারোগ্য রোগী অপা « 


রেশান টেবিলে মারা গল । তাহলে 
কি প্রমাণ হয়' যে জেট প্রেনের 
বিজানট1 বা মেডিক্যাল সায়েক 
মিথ্যা? . 

-গ্তালিন খুব স্থন্দয় এবং সঠিক 
ভাবেই বলেছিলেন, মার্কপবাদ ধ্বংস. 
করা যায় নাঁ। তাঁহলে শঁমি 


বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনে এই 
মতপার্থক্য, বিবাদ বিভেদগুি চীন 
সোভিয়েত মতভেঘের রূপ ধারণ 
করলেও আসলে এটা হলে! বিশ্ব 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনে দক্ষিণপস্থী 
সংশোধনবা এবং ‘বামপন্থী’ হৃবিধা- 








বাদের বিচ্যুতির পরতিকজন। এই 
বিচ্যুতি মার্কসের জীবিত অবস্থ।য় 


ছিল। মার্কস, এজেলস, লেনিন, ' 


ভালিন, মাও-সে-তুং এরা প্রত্যেকেই 
এইসব বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লংগ্রাম 
করেছেন। এবং কেন.এই বিচ্যুতি 
ঘটে তার ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছেন । 
অতএব ছুই একজন নেভার 'ধারাপ 
কাজে; 'ফলশ্রুতি বলে এই-বিচ্যুতির 
ব্যাখ্যা পাওয়! যায় না। 

বিচ্যুতির গভীর কারণগ্ুলি 
খুজতে হবে বিতিন্ন দেশের অর্থনৈতিক 
ব্যস্থা এবং পুঁজিবাদী দেশে তার 
বিকাশের মধ্যে, সমাজতন্ত্রী ও পু*জি- 
বাদী এই ছুই ব্যবস্থার মধ্যে বিশ্ব- 
জোড়া বিরাট সংগ্রামের মধ্যে এবং 
আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেণী সংগ্রামের 
হনি্দিষ্ট অবস্থাগুলির মধ্যে। 

মনে রাখতে হবে, সমাজতস্ত্রের 
বিশ্ব শিবির ও আন্তর্জাতিক কমি- 
উনিষ্ট আন্দোলনের অর্থনৈতিক সাম- 
রিক ও রাজনৈতিক শক্তি যখন তুজে, 
সেই সময়ে তার এই সংকটের সঙ্গে 
বিশ্ব পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটটাকে 
এক করে দেখলে ভূল হবে। বিশ্ব 
পুঁজিবাদের সংকটটা হল উৎপাদ্দিকা 


J চাতেমেত 
শক্তি ও উৎপাহন সম্পর্কের সখ্য 
'চরম তীব্র বিরোধের “ফু, আর বিশ্ব 
লমাজতন্ত্রী শিবির্য ও কষিউনিষ্ট 
আন্দোলনের মধ্যেকার শংকটট। এ 
রকম উৎপাদিকা শক্তি হং উৎপা- 
দন সম্পর্কের হত্যে আপেনছীন হুত্থের 
ফল নয়” | [ এম বাসবপুক্থাইস্কা! ] 

অভঞব . মার্কদৰাধটরহ দৃ়ভান্নে . 
বিশ্বাদ করে চীন সেভিক্কেতের মধ্যে 
যে দ্বন্ব বা বিভেদ আর্তছে লেটাই 
আজকের পৃথিরীর প্রন জ্বস্ব নয় 
চীন সোভিয়েতের বিরোধে বিভেদ 
থাকা সত্বেও আন্তর্জাতিক কষিউনিঃ 
আন্দোলন ক্রু গতিতে অগ্রসর 
হচ্ছে । এটা একটা এঁতিহাদিক 
প্রক্রিয়া । ভাই বজত্যে চাই চীন- 
সোতিয়েত বিরোধের ক্ষজে তৃতীত্ব : 
বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবেনা ফুদ্ধট! ঘদি 
শুরু হয় সেটা ঘটবে স্াক্্াবা্বদের 


ইচ্ছায় এবং প্রচেষ্টাস্থ । হাক - সেই 


ুদ্ধট1 যদি পৃথিবীর সাধারণ স্বান্ছঘের 
উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্ট! হয় 
তাহলে দেশে দেশে কষিউণ্ঞডিং1 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সুহ্েপ্রে নেৰে 
(শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়) 


ioc a নিন 


ধনু দির কাগড় 
_ আর তেরী গোষরে | 
কমা 


Eb ১ 


রী 
j 
] 


1 চৌদ্দ ॥ 


. চীন-ডিয়েতনান্ন বিরোধ 


টি ১. (দিন পুরে খর) 


বাহন তে দেখ! দিয়েছে । 
প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আস্ত- 
্বতিকের ইতিহাস এর প্রষাণ। 


". কিন্ত বারে বারেই বিশ্ব কমিউনিষ্ট 


আন্দোলন এই ধরণের সংকট সমা- 
খান করেছে এবং কমিউনিষ্ট আন্দো- 
' লনে নতুন অগ্রগতির সঞ্চার হয়েছে। 
কোন পক্ষ অবলম্বন করে এখানে 
নাত নেই । কারণ উভয় পক্ষেই ভুল 
কট, এমনকি ঘোয় বিচ্যুভিও' দেখা 
গেছে । প্রকৃত কমিউনিষ্টর মার্কদ- 
বাছের অত্রাস্ত দিক নির্দেশ মনে 
রেখে প্রকৃত ঘ্টনা বিশ্লেষণ ও উপ- 
- লক্ধি করে চলবেন এটাই আশা কর! 
উচিত, তাহলেই কেবল সংকট 
সমাধানে তার) সাহাধ্য করতে 
' পারেন, অন্তথা নয় ॥ | 
ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়। ও লাওস 
ইন্দোচীনের এই তিনটি দেশের জন- 
গণের মধ্যে ফরাসী সাযাজ্যবাদের 
পুঁপনিবেশিক নীতির প্রভাব কখনো 
সম্পূর্ন মুছে যায়নি । ভিয়েতনামী 
(আন্নামী), কাম্পুচিয়ান - (কাশ্োজ) 
এবং লাঁওস জনগণের মধ্যে শতাব্দী 


ব্যাপী জাতিগত বিরোধের বীন্ধ 
বোপন করে ফরাসী সাআজ্যবাদ 
অপ্রতিহভ শোষণের বে জাল বিস্তার 
করেছিল, বর্তমান শতাব্দীর শেষ 
পাদ্ধে সাআজ্যবার্দের কবল থেকে 
মুক্ত হওয়ার পরও সেই বিরোধের 


সম্পূর্ণ নিপত্তি হয় নি। পরিতাপের 
বিষয় জাতিগত বিরোধের স্বাভাবিক . 


সহজ নিষ্পত্তি না হওয়ার ফলে আজ 
ইন্দোচীনের তিনটি দেশেই জটিল 
সমস্ত! সুটি হযেছে | এই দিক দিয়ে 
ষ্টালিনের জাতি সমন্তাঁ সংক্রান্ত 
নিবদ্ধগুলি বিশেষ ভাবে . স্মরণ কর! 
যায়। 
ভিয়েতনামের একীকরণ ও প্রায় 
তিনশত কোটি মূল্যের পরিত্যক্ত 
মাকিণ সমরাস্র ভিয়েতনামকে ইন্দো- 
চীনের, এবং সম্ভবতঃ সমগ্র দঃ পূঃ 
এশিয়ার এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরি- 
ণত করেছে। এই পরিস্থিতিতে ইন্দো- 
চীনের তিনটি রাষ্ট্র ভিপ্নেতনাম 
কাম্প,চিয়া এবং লাওমকে নিয়ে 


ইন্দোচীন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্যে 
ভিয়েতনামের উদ্ভোগকে অপেক্ষাকৃত _ 





বিজ্ঞাপন প্রচাব্রের উপযুক্ত মাধ্যম 


পশ্চিমবঙ্গ 


সরকারের 


টাও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত 


\ পশ্চিমবঙ্গ 


( বাংলা সাপ্তাহিক )' * 


প্রচার সংখ্যা ঃ 


9০১০০ ০ 


প্রতি সখ্যা ২০ পয়সা * সডাঁকা--১* টাকা 


শ্রনিকবাত। 
(হিন্দী পাক্ষিক ) 


প্রচার সংখ্যা £ 


২০১০০ ০ 


প্রত সংধ্যা”-১০ পয়দা ক বাধিক সডাক--২'৫০ পয়স। 


১ ওয়েষ্ট 


| ( ইংরাজী পাক্ষিক ) 
(| প্রচার সংখ্যাঃ 9 


প্রতি সংখ্যা -২০ পয়সা * 


০েঙ্গল 


১০১০০ ০ 


বাধ্কি সভাক-_€ টাকা 


এছাড়া সীওতালী পাক্ষিক “পছিম্‌ বাংলা? . 


দুর্বল কাম্প চিয়া ও লাওস সন্দেহের 
চোখে দেখে । উপনিবেনিক আম - 
লের জাতিগত বৈষম্য ও ভেদাভেদ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২:শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


কোন ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে পারে না। 
কিন্ত চীন ভিয়তমামের সীমাস্ত 
বিরোধে সংশ্লিষ্ট জমি সর্বমোট মাত্র 


এই সন্দেহে ইন্ধন যোগাল । ছুর্তাগ্য- ৬০ বর্গ কিলোমিটার । তাও আবার 


বশতঃ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত 


২৫*টি ক্ষেত্রে বিস্বত। এর মধ্যে 


হওয়া সত্বেও জাতিগত আশাআকাকজ্ষা সবচাইতে বড় বিবাদী ক্ষেত্র হল 


ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী জনগণের 
মধ্যে বেশ প্রাধাণ্য পায় । 

যেষন, চীন স্মাজতাঙ্জিক রাষ্ট্র 
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে 
সঙ্গে অত্যন্ত স্ভাষ্য ভাবেই ব্যক্তিগত 
মালিকানাধীন শিল্পব্যবসাগুলি 
রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়| বিদেশী মৃূলধনও 
বানেয়াপ্ত করা হয় | এই কাজ 
না করে সৃধাজতঙ্ত্রের যুল বনিয়াদ 
প্রতিষ্ঠা কর] যেতে পারে ন! । কিন্ত 
ভিয়েতনাম যখন দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামের চীনা বংশোস্তব ছো জাতির 
ভিয়েতনামী-নাগরিক ও চীনা ব্যব 
সায়ীদের শিল্প ব্যবসা বাজেয়াপ্ত করে 
তখন ভিয়েতনামের এই সমাজ- 
তীক্করণের পদ্রক্ষেপকে চীন চীনা 
বংশোস্তব হো উপজাতীয় লোকদের 
উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের ঘটন! 
বলে মনে রুরে। 


মহাদেশীয় সমুদ্রতজদেশে প্রচুর মজুত 
তেলের সম্জান পাওয়ার, পর চীন 
সাগরের প্যারাদেল ও শ্রযাটলি দ্বীপ" 
গুলি নিয়েও চীন ও ভিয়েতনামের 
মধ্যে ১৯৭৪ লাল থেফেই বিরোধ 
সাষ্ট হয়। ভিয়েতনাম প্যারাসেল 


ইতিপূর্বে টীন! দরিয়ায় আন্তঃ ধু 


চীন-ভিয়েতনাম লীমাস্তে মাত্র ৩** 
মিটার রেল পথ। আড়াইশ স্থানে 
কয়েক ফুট করে জায়গা মিলে ৬* 
বর্গ কিলোমিটার স্ৃখণ্ড নিয়ে ছুটি 
সমাজতান্তিক রাষ্ট্র যুদ্ধে লিধ হল। 
এতবড় দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে 
পারে? ভারতের সঙ্গে চীনের সীমাস্ত 
বিরোধে সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের পরিমাণ 
পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অংশ মিলে হাজার 
হাজার বর্গ মাইল । তবুও চীন তার- 


, তের সঙ্গে আলোচনায় বসে মীমংদা 


করতে চেয়েছে । আর ছুই সমাজ- 
তত্্রী রাষ্ট্র চীন ও ভিয়েতনাম মাত্র ৬* 
বর্গ কিলোমিটার ভৃখও নিয়ে দুপক্ষের 
হাজার হাজার কমিউনিষ্ট শ্রেণীভাভার 
জীবন হানি ঘটাল, এক চাইতে 
পরিতাপের বিষয় আর কি হতে 
পারে? 

, চীন এক বৃহৎ শজিশালী রাষ্ট্র! 
যুদ্ধ বিধ্বস্ত সমাজতান্ত্রিক ভিয়েত- 
নামের পৌনে চার কোটি জনসংখ্যা 
চীনের প্রায় নব্বই কোটি মানুষের 
কাছে কিছুই ময় ৷ যুদ্ধ বিধ্বস্ত তিয়েত- 
নামকে পুমর্গঠনে সাহায্য করার 
আস্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করার 
পরিবর্তে চীন ভিয়েতনাম থেকে 


ভিয়েতনামের বিরুদ্বে আক্রমণ 
চালাতে ইতত্ততঃ করলেন না 
কাম্প,চিয়ায় সৈন্তবাহিনী প্রেরণ করে 
ভিয়েতনাম যদি অন্যায় করে থাকে 
তাহলে ভিয়েতনামে দৈন্ত পাঠিয়ে 
চীন কোন অন্যায় করেনি, একথা কি 
কেউ বলতে পারে 1. অজুহাত তো 
৬ বর্গ কিলোধিটার, ৬০০ ময় ৬০ ০ 
নয় ৬০১০০০ তো নয়ই ৷ 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন 
যথাক্রমে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী 
সংশোধনবাদের পথ গ্রহণ করে (বৃহৎ, 
জাতিস্থলত যে দ্বাস্তিকতা দেখিয়ে 
চলেছে, অন্যান্য কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির 
তোয়াক্কা না রেখে যে ভাবে নি 
নিজ জাতীর স্বার্থে আস্তর্জাতিকতা- . 
বাদ পরিত্যাগ করেছে, তার মূল 
কারণ খুজে বের করতে হবে । এজন 
প্রয়োজন হলে সোতিয়েত ইউনিয়ন 
ও চীনসহ বিশ্বের সমস্ত ' কমিউনিষ্ট 
পার্টিকে ১৯৬০ সালের সতো আধার 
দীর্ঘ আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে 
হবে। ষদি সোভিয়েত ইউনিয়ন 
এবং চীন রাজী ন! হয়, তাহলে 
তাদের বাদ দিয়েই বাকি কমিউনিষ্ট 
পার্টিগলিকে "ক্ষমতাসীন হবার পর 
সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর্যায়ে কেন 
জাতীয়তাবাদী জঘন্ত সংকীৰ্ণতা ও 
আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আদর্শের 
এমন অপহৃব ঘটে তার কারণ খুঁজে 
বের করতে হবে। এদিক দিয়ে 
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ 


দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেয়, চীন শ্রাটলি সমস্ত অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্ট (মার্কস- 


দ্বীপপুঞ্জ দখল ধরে । চীন ও ভিয়েত- 
নামের মধ্যে এই নিয়ে কয়েকবার 
আলোচনা বৈঠক বসে কিন্তু ভিয়েত- 
নাম যে জল সীম দাবি করেত! 
চীনের হাইনান দ্বীপের প্রান্ত এসে 
স্পর্শ করে। ভিয়েতনাম হয়তো দর 
কষাকষি করার জন্যে দরিয়া এলাক! 
ফ্বাবি করেছিল, কিন্ত চীন এই 
ধাবিকে শুধু অযৌক্তিক হিবেবে 


দেখে নি,বরং গভীর সন্দেহের চোখেই . 


দেখে। কাছে কাজেই আলোচনা - 


দিয়েছে 1১৯৫৭ এর দশকে সোতি- 
যেত ইউনিয়ন যেমন চীনের বিভিন্ন 
প্রকল্প অর্ধসমাপ্ত এমন কি নকশার 
স্তরে রেখে সমস্ত অর্থ ও কারিগরী 
সাহায্য প্রত্যাহার 
করে চীনকে চাপ দ্বিতে চেয়েছিল 
এবং চীন যে ভাবে তা প্রতিরোধ 
করেছিল, আজ চীন সেই একইভাবে 
যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভিয়েতনামের উপর.একই 
ধরণের জঘন্য চাপ সষ্টি করেছে। 
বরং তার চাইতেও বেশী, 


“ভেজে যায় | চীন বলে তৎকালীন অর্থাৎ সশম্্ আক্রমণ চালিয়েছে। 
উত্তর ভিয়েতনামের এবং বর্তমানে দোভিয়েত ইউনিয়ন অস্ততঃ অতদুর 
সংযুক্ত দমাঁরতান্ত্রিক- ভিয়েতনামের যায় নি। ১৯৯৮ সালে সোভিয়েত 
প্রধানমন্ত্রী ফাম ভান দঙ আগে ইউনিয়ন যখন চেকোক্জোভাকিয়ায় 
চীনের আীমান। সংক্রান্ত দ্বাবিকে দে ভিয়েত সেনা বাহিনীর সাহায্যে 


"তন্ত্রের অনুদানের 


বাদী)কে বিশেষ উদ্ভোগ গ্রহণ 


করতে হবে। 


শট 

মাবসবাছূ 

( ১৩শ পৃষ্ঠার পর ) 
দেশে দেশে আরদ্ধ জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনের কাজ সম্পর এবং গোটা 
দুনিয়ায় সমাজতাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা 
কায়েম করতে । 

বৃদ্ধির ফেরিওয়ালারা কমিউনিষ্ট 

বিশ্বযুদ্ধের খোয়াব দেখতে থাকুক | 
মার্কসবাদ ধ্বংস হয়েছে বলে সারমেয় 
রবে চীৎকা করুক। ****সমাঞ্জ- 
জন্য গর্ভংতী 
পুরোনে পুঁজিবাদী সমাজের প্রসব 


এবং উদ্পাক্ষিক মগরেবী বংগাল' 
পত্রিকা ছুটিতেও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়। 


»স্কায়সঙ্গত বলে স্বীকার, করেছিলেন, 
কিন্ত এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের 


বেনী শুরু হয়ে গেছে ।” [ লেনিন ] 
ছসাক সরকারকে পর্দীতে বসায়, তখন |” 7 





আই পি এ 


বিজ্ঞাপনের হার ও অন্যান্য শর্তীদির জন্য 
নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ ককন £-- 
তথ্য অধিকর্তা j 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিচ্চিংস, কলিকাঁতা-৭০০০০১ 


২২৩৫৭৯ - 


সপে 
প্র 


, মাফিণ সাআজ্যদের সঙ্গে জীবনমরণ 


সংগ্রামে সিপ্ত থাকার সময় তিনি 
চীনকে অসন্ধষ্ট করার 


মূলক বিবৃতি দিয়েছিলেন । এখন 


” 
চীন, প্রতিবাদ করে বলেছিল যে-] ছপণ 
প্ররোচনায় পূর্বের অবস্থান থেকে যদ্বিও চেকোক্সোভাকিয়ার ডুবচেক বংলা! সংবাদ সাপ্তাহিক 
সরে 'গিক্বে'বিরোধের পথ গ্রহণ করে- সরকার সংশোধনবাদী পথ ধরে !-চাদার হার ॥ 
ছেন |ফাঁম ভান দ্রভ এর উত্তরে বলেন = দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্ভোগ বাধিক ৩ টাকা 
নিয়েছিল, তবু অন্ত দেশে সৈন্য করার াম্মাধিক ১৫ টাকা 
প্রেরণ কোন অধিকার কোন ত্রৈমাসিক ৭৫* টাকা ৮ 
ঝুকি নিতে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রেরই নেই । এ ~~ 
EE CS CEE কিন্ত ১১৭৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী টাকাকড়ি ও চিঠি ' 
‘চীনা নেতৃবৃদ্ব তাদের এই অবস্থান পাঠাবার ঠিকানা 
ঘটেছে। ত্যাগ করলেন এবং ভিয়েতনাষকে ম্যানেজার, দর্পণ 


পরিস্থিতির পরিবর্তন 
ভিয়েতনাম এখন চীনের কাছে. "উচিত শিক্ষা” দেবার নাম করে 


৬১ মং মট লেন,কলিকাতা-৬১ 
382 EMT TEE 


দপণি ॥ শুক্রবার ২,শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


- পাকিস্তানের বামপন্থীদের ভূমিক 


পাকিস্তানে বামপন্থী শক্তির 
কার্ষধলাপ আলোচনার আগে সে 
দেশে সাম্রান্্যবাদী শক্তির উত্থান 
পতন সম্পর্কে একটা ধারনা থাকা 
দরকার । কারণ বামপন্থীদের এই 
একটি ইস্থযতেই তাদের সম্পূর্ণ 
প্রেয়ণার একট] বিরাট অংশ ব্যয় 
করতে হয়েছে। কারণ তখন 
নাত্রাজ্যবাদ্বী শক্তির প্রভাব এত বেশী 
ছিলে! যে, তারা দিনকে রাত এবং 
এত দিন করে ফেলতে পারতো! । 
,"মাক্চিণ সাম্রাজ্যবাদ ও বৃটিশ সাম্রাজ্য- 
_বাঁদ কিভাবে নিজ নিক্স প্রভাবপ্রতি- 
পত্তি গ্রতিষ্ঠা করার জন্কে পাকিস্তানে 
পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করেছে তা আজ পাকিস্তানের জন- 
সাধারণও ভূলে যেতে বসেছেন। 
আর এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে ওত- 
প্রোতভাবে জড়িত ছিলে] বামপন্থী- 
দ্বের বলি ভূমিকা! । 

১৯৪৭ সালের পর মুহম্মদ আলী 
বাদের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত 
ছিলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ 
আলী খান। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 

“ তার দায়িত্ব ছিলো অপরিসীম 
প্রভাব তো রয়েছেই । অতএব 
তিনি বিশ্বের ছুটে! রাষ্ট্রের ছার] 
আমস্বিত  হুলেন-_সাম্রাজ্যবাদী 
আমেরিকা এবং সমানতত্ত্রবাগি 
লোভিয়েট রাশিয়া । বনু ছিধাঘন্বের 
পর নবাবজাদা সোভিয়েট' আমন্ত্রণ 
প্রত্যাখ্যান করে মাকিণ মুলক সক্ষরে 
গেলেন । বলা বাহুল্য, অপরিপীম 
সম্মান-নংবর্ধনার ভেতর তিনি সেদিন 
পাকিস্তানে মাধিণ স্বার্থ অর রাখার 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলেন । কিন্ত 
দেশে এসে বিরোধ বাধলো বৃটিশের 

চল বশংবদ দালাল জিন্নাহর সঙজে। 

_ উপলক্ষ কাশ্মীর । জিন্নাহ দামরিক 

শক্তি প্রয়োগ করে কাশ্মীর দখল 
করে নেবেন--অব্লঘমন কাশ্মীরের 
জনসাধারণ । কিন্তু লিয়াকৎ আলী 
বাধ সাধলেন। তিনি চাইলেন, 
মাকিণ প্রভাবপুই জাতি সংযের 
মাধ্যমে কাম্মীর সমস্তার সমাধান 
বা প্রকৃতপক্ষে সোনার পাথর বাটির 
মত।  দংঘর্ষে জিন্নাহ সাহেব পরা- 
জিভ হলেন এবং 'অবশেষে বিধ্বস্ত 
হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন । 
সাময়িকভাবে পাফিভানে বৃটিশ স্বার্থ 
কুুহলে]। এবার বৃটিশ ' এ দেশ 
"থেকে মাফিণ প্রভাব দূর করায় জন্তে 
অনৃষ্ঠ আততায়ীর মাধ্যমে রাওয়াল- 
পিপ্ডির এক জনসভায় প্রকাশ্ঠ দিবা. 
লোকে লিয়াকৎ, আলীকে ‘হত্যা 
করলো। পৃথিবীর মাঠ জানে, এই 


অজু ন দাস 
হত্যাকাণ্ডের কোন তদস্ত হয়নি । 
যেখানে একট] লাওয়ারেশ কুকুর মারা 
গেলেও তদস্ত হয় সেথানে একটা 
দেশের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে কোন 
প্রকার তদস্ত হলো না । ব্যাপারখান। 
অদ্ভুত; হলেও সত্য। লিয়াকৎ 


আলীর স্ত্রী বহুদিন যাবৎ তার স্বামীর . 


হত্যাকাণ্ডের তদন্ত দাবী করে করে 
হয়রান হয়ে অবশেষে হার মেনৈছেন 
_ হয়তো ব্যাপারথানা তিনি সম্যক 
উপলব্ধি করতে পেরেছেন। 
লিয়াকৎ আলীর মৃত্যুর পর 
প্রধানমন্ত্রী হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন 
-ধিনি উত্তরাধিকারস্থত্ে পেয়ে 
আসছেন বৃটিশ ভক্তির এঁতিহ্য। 
অর্থাৎ পাকিস্তানে আবারো বৃটিশ 
শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে] । 
তখন গভর্ণর জেনারেল গোলাম 
মোহাম্মর্দ-_ একজন জশাদরেল 
আমল! মাঞ্চিণ সাআজ্যবাদী গো 
এবার গোলাম মোহাম্মদের কাধে 
চেপে বসালা1। একদিন গোলাম 
মোহাম্মদ ছট করে সমস্ত গণতাঞ্রিক 
রীতিনীতির মূলে কুঠারাঘাত হেনে 


জাতীয় পরিষদের আস্থাভাজন প্রধান- 


মন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করে 
দিলেন । নাজিমুদ্দিনের স্থলাভিষিক্ত 
হলেন তৎকালীন মাকিণ মুলুকে 
পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মহম্মদ 
আলী--ধিনি বিরোধী দল গঠনের 
ডাওতা দ্বিয্ে এই ' পদ বাগিয়ে- 
ছিলেন। প্রসঙ্নতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 
দেশে একটা গণপরিষদ থাকা সত্বেও 
এমন একজন লোককে দের্দিন পাকি- 
স্তানের প্রধানমন্ত্রী কর! হলো যিনি 
গণপর্িষদের সদস্ত তো দূরের কথ। 
মুসলিম লীগের ছু আন! দায়ের এক- 
জন সাধারণ সঘস্তও ছিলেন না। 
মহম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ 
ভুরু করে লক্ষ্য করলেন, তার পক্ষে 
কাজ কর! সম্ভব নয় গণপরিষদের 
জন্তে। কারণ বৃটিশ আমলে নির্বা- 
চিত এই পরিষদের সদ্বস্তর! বড় বৃটিশ 
ঘেযা। অতএব এর একট! ব্যবস্থা 
না করলে কোন কাজই করা যাবে 
না। যে সময় এসব অবস্থা চলছে 
সে সময় পাকিস্তানের জনসাধারণ 
এই গণপরিষদের বিরুদ্ধে বিহ্থন্ধ হয়ে 

ত বাতিল করে গণভোটের মাধ্যমে 
নতুন গণপরিষদ গঠনের দাবী 
জানিয়ে, আসছিলো। মাকিণ প্রভুর 
ইজ্জিতে গোলাম" মহ্স্মদ এই অবস্থায় 
পূর্ণ হুযোগ গ্রহণ করলেন ৷ একদিন 
গণভষ্তের শেখ নিশানা নেই ঠুঁটে| গণ 
পরিষদ বিলুধ্ হয়ে গেদে।। রি 

এর পর থেকে শুরু হলে পাকি- 
স্তানে সাকিন সাম্রাজ্যবাদের লীলা- 


খেলা বগুড়ার মহম্মদ আলীর 


সুযোগ্য নেতৃত্বে পাকিস্তান একটার 
পর একটা সামরিক জোটে 


আবদ্ধ হতে থাকলো কাশ্দীরকে 
ভারতের কবল থেকে রক্ষা 
করার জন্তে ময়, সম্ভাব্য কমিউনিষ্ট 
আক্রমণ প্রতিহত, করার জন্তে। 
পাক মাফিল সামরিক চুক্তি সিয়াটো, 
বাগদাদ চুক্তি ইত্যাদ্ধি নানা প্রকার 
চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, 
সাম্রাজ্যবাদী শ্বার্থে পাকিস্তানের জন- 
সাধারণকে কামানের খোরাক 
হিসেবে গ্রহণ করা। পাকিস্তানের 
জনসাধারণকে এজাতীর যুদ্ধ প্রস্তুতি- 
পর্বে ঠেলে দিয়ে তাদের ধমকাতে 
লাগলো! তায় শাপক গোষ্ঠী । এই 
ধমকানোর একমাত্র অস্ত্র হলে! 
জুজুব ভয় দেখিয়ে তাদের আন্দোলনে 
বিমুখ করে রাখা। 

এই যে পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদী 
দাবাখেলায় খুটি হিসেবে ব্যবহার 
করার হীন চক্রান্ত চললো, তার 
বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বামপন্থীদের 
তরফ থেকেই প্রথম প্রতিবাদ উত্থিত 
হয়। এর! উপলব্ধি করতে পারেন, 
মাকিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানের 
মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর কমিউনিষ্ট 


চালাচ্ছে--ঘার অন্ততম সহচর হলে! 
ইরাণ, ইরাক ও তুরস্ক । এই তিনটি 
রাষ্ট্রই তখন সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক 
হিসেবে বিশ্বে বহুল পরিচিত ও 
আলোচিত । তার সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে বৃটিশ, ফ্রান্স ও জাপান এবং 
বিশ্বের বেশ কিছু অনুন্নত রাষ্ট্র 
অন্যদিকে রয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া 
ও চীন সহ সমাজতন্্বাদী রাষ্ট্রসযূহ 
এবং জোটনিরপেক্ষ জাতিগোষ্ঠী। 
এই ছুই বিব্মান on: টা 
তান্ত্রিক শিবিরের দপক্ষে খে 
আত্মনিয়োগ করেন। | 
এ ক্ষেত্রে তাদের প্রধান বক্তব্য 
হলো, সামস্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 
জন্তে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘ্‌ল- 
গুলোকে ওঁক্যবন্ধ করে সংগ্রামে 
নিয়োজিত হতে হবে। এ কাজ 
যাতে স্ুচঠুভাবে চালানো যায় তার 
জরে তারা ছুটে কর্মপন্থা গ্রহণ 
করেন।' একটা হলো গোপন নাংগ- 
ঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে নিজেদের 
নীতি নির্ভর, ' রাজনীতিতে নত্ম 
রাখা। হই, বৃহত্তর জনসাধারণকে 
আকৃষ্ট করার? জন্তে রাজনৈতিক ' ও 
সাংস্কৃতিক দন গঠন করে একটা 
মধ্যপন্থী কর্মাজেণী গড়ে তোলা! এবং 


তুলনামূলক ভাবে ভালো! কর্মস্থচী 
সম্পন্ন রাজনৈতিক দলে যোগদান 
করে সতর্কতার সঙ্গে জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনের কাজ ত্বরান্বিত করা। 
এই উপলক্ষে গঠিত হলো ছাত্ৰ ইউ. 
নিয়ন, যুব লীগ, পাকিস্তান গণতন্ত্রী 
দল ইত্যাদি রানৈতিক সংস্থা । 
এছাড়া তাদের একট! বিরাট অংশ 
ঢুকে পড়লেন তৎকালীন আওয়ামী 
লীগে এবং ন্তাশন্তাল পার্টিতে। 
এসব দলে থেকে তাঁরা মূলতঃ 
সাআাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিজ নিজ 
শক্তিকে সংহত করেছেন। 

এই কাজে ভাদের উল্লেখঘোগ্য 
অবদান হলো! ১৯৫৪ সালের প্রথম 
সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের 
ছুটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলকে এক- 
ঘাটে বসিয়ে একটি সর্বদলীয় যুক্তফ্রন্ট 
গঠন করা। এই যুক্তজ্রপ্টের 
মাধ্যমে নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে 
পাকিস্তানে সাআজ্যবাদ বিরোধী 
আন্দোলনে সর্বপ্রথম জয়লাভ সুচিত 
হলে! | এই ভ্রয়ের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল 
চক্রও যে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল 
তা বোঝা গেল দুটো! ঘটনায় । একটা 
হলো যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিতা ভেঙ্গে দিয়ে 
হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে 
কারংগারে নিক্ষেপ, অপরটা পাকি- 
স্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি বেমাইনী 
ঘোষণা । পরবর্তীকালে রাজনৈতিক 
কমাঁদের ছেড়ে দিলেও ১৯৭১ সালের 


আগে পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টির উপর 


থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়নি । 
এই সময় তাদের মূলত কাজ করতে 
হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক দলের অঙ্গীভৃত হয়ে । 

ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে 
বামপন্থীরা তাদের কর্মধারার প্রধান 


॥ পলেরো ৷ 


' অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করবেন সেই 


লাআাজ্যবাদ বিরোধী সাম্দোলন 
নিয়ে পাকিস্তানের তৎকালীন বৃহতষ 
দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের 
মততেদের শুচন] হয়? আওয়ামী 
লীগ তার জন্মলপ্ন থেকেই প্রবীণ 
জননেতা মাওলানা আবছু হামিদ 
ধাম ভাসানীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে 
আসছে। প্রত্যেকটি সভায় সামরিক 
জোট বাতিল করে নিরপেক্ষ পররাষট্র- 
নীতি গ্রহণের দাবী জানিজে আসছে । 
কিন্ত ১৯৫৬ সালে হঠাৎ দোহরাঁও- 
রা প্রধানমন্ত্রী হওরার ফলে এই 
অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সুচিত হয়। 
কারণ যে সাম্রাঙ্্যবাদী চক্রান্ত গোট! 
পাকিস্তানকে অক্টোপাশেক্ হতো 
বেঁধে রেখেছে, তিনি সেই চক্রান্তের 
মাধ্যমেই এই পদ লাভ করেছেন? 
অতএব তাকে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে 
বক্তব্য রাখতে হুবে এবং সাঁষরিক 
জোটের উপযোগিতা জনসাধারণকে 
বুঝিয়ে দ্বিতে হবে। জত্রঃপর তিনি 
এসব চুক্তির সপক্ষে বক্তব্য রাখার 
জন্তে পাকিস্তানের চারিদিকে সভা- 
সমিতি করতে থাকেন দৃভীম্ নীতি 
লঙ্ঘন করে। এই সমক্র দোঁহরাও- 
ঘা এ জাতীয় দলবিরোধী কাজের 
প্রতিবাদে এই দলে কর্মরত বাম- 
পশ্থীরা মাওলানা তাঁদানীব নেতৃত্বে 
একাবন্ধ হন এবং তাদের প্রভাবে 
কাগমারীতে আওয়ামী লীগের এক 
এতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিভ হয়। 
এই সন্মেলনে পুনর্বার স্বাধীন ও জোট 
নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সপক্ষে প্রস্তাব 
গৃহীত যয়। 
বামপন্থীদের অনকুজে কাগ বারী 
( শেষাংশ ১৬শ পৃষ্ঠাত) 
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ইতস্তত 
€ধ্য পৃষ্ঠার পর) 
বললে সেটাই বরং অবাস্তব ও যুক্তি- 
হীন বক্তব্য হয়ে ধীড়ায়। আমাদের 
অস্তরশ্রে খাই থাক, বহিরঙ্গে যে একটি 
ধোয়াতুন্মী সাধু সাধু ভাব আছে, 


আছে সংস্কৃতি চেতনার নামে অহেতুক 


উত্তেজন? প্রকাশের স্বভাব তার ফলে 
বাস্তবকে বহু ক্ষেত&ে জোর করে 
অন্বীকারের বোৌক অনুভব করি 
অনেকেই ॥ তারই ফলে আকাশ- 
বাণীর কল্পকাভা কেন্দ্রের অন্তান্ত 
অনুষ্ঠান বর্জন করে শ্রোতার] “বিবিধ 
ভারভখস্প্ ফ্যান হয়ে পড়েছেন । সুর 
ও বৈচিত্রের কমাকর্ষণে কান তাদের 
এখানেই বীধা। এমনটি কিন্ত 
ষথাধধ আগে ছিল . না। লোকে 
অহরোধের আসরও শুনতেন, শুন- 
তেন বাগুল গানের অন্তান্য অঙ্থ্ঠান। 
হঠাৎ, ছান্নাছবিরর গান বাজানোর 
বিরুদ্ধে বড় বড় গলা ছোট বড় 
কাগজে গর্জে উঠল একদিন । ছায়া- 
ছবির গান চলবে না। অবাক নয়, 
হতবাক হয়েছি । গান এবং ভালে! 
আধুনিক গান হায়াছবিতে শোনানে! 
হলে তা যে ধোক্াতুলসী সংস্ক- 


তিকে আহত করতে পারে, আগে. 


জানতাম ন}! আধুনিক গান সম্পর্কে 
টি, .ভিভে (১৩ই এপ্রিল) সলিল 
চৌধুরীর বক্তব্য এ প্রমঙ্গে স্মর্তব্য। 
গান গানই, ছায়াছবিতেই হোক 
জলসার আসরেই হোক, ভালো হলে 
ত! শ্রাব্য॥) কিন্ত ছায়াছবির গান 
বলে গানের জাঁতকে আলাদা করে 
আপত্তি উঠেছিল । ফলে আধুনিক 
বাঙলঃ গানের আসর বনু 
শ্রোভাই আর শুনলেন না। 
ধোয়) তুলসী বৃহদ্চিন্ত। থেকে যে সব 
আধুনিক পয়দা শুরু হল, তার অধি- 
কাংশই সুর বৈশিষ্ট্যে নিকৃষ্ট, কথায় 
বেজাক্ ভারি ॥ সব গানেই কি সব 
দুর্যটুর্ধ পেড়ে আনার আশ্ফালন। 
সুর নেই৷ কথাসর্বন্ব সেই সব 
বক্তিমে কে আর শোনেন। বাংলা 
গানকে কন্থুই করে তাই আদর কেড়ে 
নিল নিত্য নৃতন হ্থরের আমদানি- 
কারক হিন্দীওয়ালারা ৷ হিন্দীগানের 
স্থুরে বিদেশী মিউজিকের পাঞ্চিং ও 
এক্সপেরিমেন্ট এবং এমন কি কথার 
প্রতি গুকুত্বহীনত্তাও গানের 
মৌতাতকে বাড়িয়ে দিল । আমর] 
হিন্দী গালশ্রেশী হয়ে উঠলাম। 
আসলে গান মূলত স্থরাশ্রপী, কথাবস্ত 
অবিকত্তষাজ্জ । বস্তত গানে কথার 
সমগ্রুত্ব স্ুটি তে] সবাই করতে 
পারেন না) সেজন্য রবীন্র-রজনী- 
অহুল-নজক্ষজের যত কবিপ্রতিভার 
দরকার ॥ তদের গানে জর ও কথা 
ছুটোই টানে, যৃদ্দি শিল্পী ষখার্থ সে 
গান গাইতে পারেন । কিন্তু সেই 
প্রতিভা! ন! খাকলে পানে কথার 


যোঝা বড় বেশি ভারি হয়ে গানকেই 
মারে । তার চেয়ে বরং ননজেন্দ 
গানের টান বেশি । যেধন শিল্পকাজ 
নাহলে ভারি বক্তব্যের ছবিও মার 
খায় এবং ননসেন্ন হিন্দী ফিল্মে 
অনেক বেশি মজাদার মনে করতে 
বাধ্য হই আমরা 

এরপরও কথা থাকে । থাকে 
নির্বাচনের প্রশ্ন । আকাশবানী এ 
সময়, “তাই দেরি হল যে, দেবি হল 
যে” কলিযুক্ত একটি গানকে বারবার 
চাপিয়ে শ্রোতাদের এমনই বিমুখ 
করে তুলেছিলেন (এটি একটি উদা- 
হরণ প্বক্প উল্লেখ কর] হ’ল) যে 
শ্রোতারাও কলকাতা আকাশবানীর 
গামের আসর খুলতে দেরি করতে 
করতে ক্রমে বিবিধ ভারতীতেই 
ঝুকে পড়লেন । তাই বলছিলাম, 
যাদের জন্ত প্রোগ্রাম, তাদের ক্রমা- 
গত পীড়ন করলে, তাঁরা তো 
বিদ্রোহী হবেনই । দরকার শ্রোতারা 
কি চাইছেন, দর্শক কেমনটি প্রত্যাশা 
করছেন সেদিকে নিপুণ বিক্রেতার 
মত সজাগ দৃষ্টি রাখা ও পরিচালক- 
বর্গের খেয়ালখুশি ও বিশেষ বিষয় ও 


ব্যক্তিন্ন প্রতি পৃষ্ঠপোধণার মতলব 
ত্যাগ করা । অন্তথ! আমাদের বোকা 
বানিয়ে অন্তে আমাদের বাজার কেড়ে 
নেবেন। 

যাই হোক, আমার আবেদন, 
কলকাতা কেন্দ্রের অন্ষ্ঠানগুলিকে 
প্রতিদিন আরও মনোগ্রাহী করে 
তোলবার চেষ্টা ও পরিশ্রম করা 
হোক। এ বিষয়ে বেশি পিউরিট্যান 
হয়ে বিফলতা। অর্জন করা শ্রেয় নয়। 
বাংল! ছবির ক্ষেত্রেও এসব কথা| মনে 
রাখা দরকার । 

আমি দুঃখ পাই কলকাতা দুর- 
দর্শনের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দর্শক যখন 
“বালা দেশে'র অনুষ্ঠানে বেশি ঝোঁক 
অম্থুতব করেন। বুঝি ক্রটি আমা- 
দেরই সংশোধনের প্রয়োজন 
আমি ভাবতে ভালোবাসি না দিল্লী 
কিছ বোছ্ে ধরা! গেলে কলকাতা 
কেন্দ্রের অনুষঠাল্ন অফ করে সবাই অন্য 
চ্যানেলে ধরা পড়ুক। দর্শকদের 
মধ্যে এমন আগ্রহ আছে ও জাগছে। 
তাই অন্থরোধ, কলকাতা কেনের 
অন্ষ্ঠানগ্ুলিকে আরও আকর্ষণীয় 
করার চেষ্টা এখন থেকেই শুরু হোক। 


বামপন্থী দলের ভূমিকা 
(১৫শ পৃষ্ঠার পর ) 


সম্মেলনে জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র 
নীতির সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হলে! 
বটে, কিন্ত তা কার্যকর করা গেলনা । 
কারণ তার প্রতিবাদে ঢাকায় 
আরেক কাউন্সিল অধিবেশনে 
কাউন্সিলর দ্বারা এই প্রস্তাব নস্তাৎ 
করে দেওয়া! হলো । ইতোমধ্যে 
তথাকথিত দ্রলীয় শৃঙ্ধলাতলের অপ- 
রাধে আওয়ামী লীগ থেকে ছুঙ্গন 
বামপন্থী সদস্তকে বহিষ্কার করা 
হলে।। তার প্রতিবাদে একযোগে 
আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের 
সাতজন বামপন্থী সদন্ত পদত্যাগ 
করলেন । পদত্যাগ করে তারা 
১৯৫৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তা- 
নের কয়েকটি দল মিলে স্বাশন্তাল 
আওয়ামী পার্ট গঠন করেন। 
ন্যাশন্তাল পার্টির ‘স্তাশন্তাল’, আঁও- 
জামী লীগের ‘আওয়ামী’ এবং ডেমো - 
ক্রেটিক পার্টির “পার্টি নিয়ে এই 
দলের লামকরণ হয়। এই দল উপ- 
লক্ষে ঢাকা নগরীতে ষে অভূতপূর্ব 
কর্মচাঞ্চল্য হত হয়েছিলো! তা এই 
দেশের বামপন্থী আন্দোলনের ইতি- 
হাসে ম্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে । . 
১৯৬৪ সালে এই দলে ভাঙ্গন 
ধরে। এই ভাঙ্গনের মূল কারণ হলে! 
আন্তর্ডাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট 
রাশিয়া ও গণচীনের ভেতর মত- 
পার্থক্যের ফলে উদ্ভূত বিচ্ছিশ্নত]। 
এই বিচ্ছন্নতার ফলে পাকিস্তানের 
ইতিহাসে বামপন্থীদের অবস্থান 


কোথায় ঠেকেছে সেকথা আমর! গত- 
সংখ্যায় আলোচন! করেছি। তবু 
এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, 
১৯৭১ সালে বামপন্থীদের তেতর যে 
বিভক্তি লক্ষ্য করা গেছে তার মূলে 
প্রধানতং যাই কাজ করুক না, পর- 
বর্তাঁ পর্যায়ে এদের ভেতর কোন 
মৌলিক পরিবর্তন স্বচীত হয়নি । 
আস্তর্ভাতিক মুক্তি আন্দোলনের 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার নামে এরা 
শুধু পার্খ্ব পরিবর্তন করেছেন । 

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল 
পর্যস্ত বামপন্থীরা পাকিস্তানে বহু গণ 
আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে 
সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন । 
ধারা এসব আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন তার! হলেন মণি সিং, 
দেবেন শিকদার, মোহম্মদ তোয়াহা, 
চৌধুরী হারুনুর রশীদ, শরদিন্দু দৃত্তি- 
দ্বার, মোহাম্মদ আবদুল মতিন, 
আবছুল হক, অধ্যাপক মোজাফফর 
আহমদ, অধ্যাপক আনহাবুদ্দীন, 
আবদুল সাতার প্রমুখ । এদের 
অনেকেই আজ পরম্পর বিরোধী 
শিবিরে বিভক্ত সত্য তবু তারা একট! 
শক্তি হিসেবে পাকিস্তানের গোটা 
রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলে আঘাত হিনে- 
ছিলেন । বাঙলাদ্েশের দুর্ভাগ্য, 
আজ তা শুধু ইতিহাস হিসেবেই 


সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্তা হিসেবে দেখা 
(শেষাংশ ১৮শ পৃষ্ঠায় ) 


দপণ | শুক্রবার, ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


+-0১১শ পৃষ্ঠার পর ) 
থাকা উচিত। সেই মানদণ্ড হল 


- সেই পার্টি সর্বহারার একনায়কতে 


আস্থাশীল কিনা, সর্বহার!|র একনায়- 
কত্বকে সর্বহারার আস্তর্জাতিকতা- 
বাদের সঙ্গে ওতপ্রোতি করে কিন! 
এবং সাআজাবার্থ বিরোধী সমার্জ- 
তান্ত্রিক আন্দোলনের অন্ততম অঙ্গ 
হিসেবেই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দো- 
লনের প্রধানতম ও. বিপজ্জনক শক্ত 
সোভিয়েত সংশোধনবাষের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করে কি না। 

কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতৃত্বের বৃহৎ 
অংশ পার্টি সভ্যদ্বের বিক্ষোভকে 
অগ্রাহ করেই এই মানদণ্ড ত্যাগ 
করেছেন। সেই ক্ষেত্রে পার্টিপত্যের 
উচিত নেতৃত্বকে ম্মরণ করিয়ে দেয়া, 
সাধারণভাবে থ শ্চফমার্কা আধুনিক 
সংশোধনবাদের এবং বিশেষভাবে 
তারই পোষ্য ডাঙ্জে-মার্কা ভারতীয় 
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তীব্র মতা- 
দর্শগত সংগ্রাম এবং বিশ্বপ্রলেতারীয় 
বিপ্নবের অঙ্গ হিসেবে ভারতে জন গণ- 
তান্ত্রিক বিপ্ৰৰ গড়ে তোলার অন্ত 
১৯৬৪ সালে তারতের কমিউনিস্ট 
আন্দোলন থেকে সংশোধনবাদীদের 
বহিষ্কার করা হয়েছিল, সংশোধবাদী- 
দের পুনর্বাসনের জন্ত নয় । 

ইন্দোচীন সঙ্কটে সোভিয়েত 
সংশোধনবাদীদের ভুমিকা 
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপদ ডেকে 
আনছে । আজ দেশে দেশে 
বিপ্রবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মাফিণ 
সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ পুলিশী ভূমিকা 
এৰং সোভিয়েত সংশোধনবাদীদের 
অস্তর্ধাতী ভূমিক! এই ত্বিমুখখী বিপদের 
মোকাবিলা করেও বিপ্লব এগিয়ে 
যাচ্ছে। এই পরিবেশে চীনের 
লংশোধনবার্দবিরোধী বলিষ্ঠ ভূমিকা 
বিশ্ব বিপ্রবকেই রক্ষা করছে । দেশে 
দেশে বিপ্রবী আান্দোলনের অভূতপূর্ব 
অগ্রগতি আবার সশস্ত্র বিস্ফোরণের 
আকারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আত্ম- 
প্রকাশকে বাধা দিচ্ছে এবং প্রতি- 
দিনই বিশ্বরাজনীতির অঙ্গনে মাকিণ 
ও সোভিয়েত রাজনীতির প্রকৃত 
স্বরূপ প্রকট করছে আর এই ছুই ইতি- 
বাচক দিক আবার পূর্ব-যুরোপীয় 
দ্বেশগুলিতেও জনগণের নতুন করে 
রুখে দাড়ানোর সভাবন] বৃদ্ধি করে । 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা গুরুত্ব- 
পূর্ণ। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ- 
গ্রলঙ্গিত ক্ষুধার সংগ্রাম চালাবার 
অবকাশে চীনের রণকৌশলে কিছুই 
ভূলভ্রাস্তি ঘটছে ন! বা ঘটবে না এটা 
মনে করাটা মার্কলবাদবিরোধী | 
চীনের এই তুলভ্রাস্তির ফলে মাকিণ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোন 
কোন সময়ে টিপ্গাচাল! ভাব দেখ! 


যাচ্ছে না এটা মনে করাটাও মার্কস- 


বাদবিরোধী। বস্তুতঃ প্রকৃত দার্কম- 


বাদী-লেনিনবাদীদের কর্তব্যই হল 
মাফিণ সাম্রাজ্যবাদ ও দোভিয়েত 
সংশোধনবার্দ উভয় শক্রুর বিরুদ্ধে 
প্রচণ্ড সংগ্রাম চালানো কারণ একের 
পরাজর অন্তকেও বিপর্যন্ত করে দেয় 
এবং বিচ্ছিন্ন করে দেয়। চীনের এই 
সব ভূলল্রাস্তির মারকলবাদী-লেনিন- 
বাদী মূল্যায়ন ও সমালোচন। করার 
দায়িত্বও মার্কপবাদী-লেনিনবাদীদের 
উপরেই বর্তাচ্ছে। কিন্ত, চীনের 
তুলভ্রাস্তির মূল্যায়ন কালে সোভিয়েত 
সংশোধনবাদী চক্রান্ত ও অন্তর্থাত- 


মাকদবাদ-লেনিনবাদের আওতায়” 
পড়ছে না। 


হানয়ী প্রতিবিপ্লব 


(১২শ পৃষ্ঠার পর ) 
শোধনবাদের ভ্যান্গার্ড। ইন্দোচীনে 
সঙ্কট ভারতীয় সহ অন্তান্ত শোধন- 
বাদী শক্তিগুলির শেণীচরিত্রের যে 
বিশেষ দিকটিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে 
তা হলে! কোন শোধনবাদীই সর্ব- 
হারার রাজনৈতিক মুক্তি চায় না। 

লক্ষণায়, এশিয়ায় মাফিন নীতির 
সম্পুর্ণ ভরাড়ুবির পর (1) "এশিয়া 
বন্ধু! মস্কো স্বীয় নেতৃত্বে এশিয়া 


বাসীর “নিরাপত্তার” যে ব্যবস্থাটি * 


নিয়েছে সে ফাটি অর্থাৎ “এশীয় 
যৌথ নিরাপত্তা” ( Asian Collec- 
tive Security )-র শ্রেণীপভ আক্র- 
মণাত্মক্ষ ই্রাটেজী নীতিগত ও সামরি- 


কভাবে সর্বহারা বিরোধী বৈ কিছুই 
হতে পারে লা। 


উপসংহার 

ভাববাদী - অঙস্থরাগ-বিরাগের 
বিলাস ছেড়ে বস্তগত দৃষ্টিতে বিচার 
করলে দঃ পূঃ এশিয়ায় যে দ্বন্দের 
ছবিটি ফুটে ওঠে তা হলো দুই 
লাইনের লড়াই বা রাষ্ট্রীয় আমলা- 
তান্ত্রিক পু'জিবাদ বনাম জঅনগণতাস্ত্রিক 


উৎপাদব্যবস্থার লড়াই--ভিয়েখ্নাষে 
লাৎনে এবং কাম্প চিয়ায় সামাজিক 


an 
« 


' যুলক কাৰ্যকলাপকে আড়াল করা বা-- 
তাকে বিপ্লবী বলে চালিয়ে দেৎয়। * 


~~ 


সাআজ্যবাদ-সম্প্রলারণবার্ী জোটের - 


বিরুদ্ধে জাতীয্ন জনগপতান্ত্রিক মুক্তির 


লড়াই । অন্তভাবে বল] যায়, সামাজিক 


সাম্রাজ্যবাদী শিবিয় বনাম সমাজ- 


তাস্ত্রিক শিবিরের সংঘর্ষের সম্প্রনারিভ 
সামরিক ব্ূপ। একদিকে নাত্দী 
কায়দায় বিতাড়িত চীনা গোত্রীয় 
ভিয়েখ্নামী সহ ভিয়েতনাম, কাম্পু- 
টিয়া ও লাওসের বিপ্রবী জনগণ অন্ত- 
দিকে মস্কো-নেতৃত্বেহানয়ী ফ্যাসিবাদ 
সমপ্রদারপবাদ্ধ ও তামাম ইন্দোচাঁনের 
শোধনবাদী প্রতিক্রিয়্ন।। চীন-ভিয়েৎ- 
নাম সংঘর্ষ আনলে দুই শ্রেণী রাজ- 
নীতিন্ন ভিত্তিতে বিভক্ত ছুটি পৃথক্‌ 
আস্ত্াতিক শিবিরের সামারক 
সংঘর্ষ টা 

“কাগুজে বাথের” দাতের পার্টি 
যতই আপবিক হোক না কেনসে 
নিপ্রাপতার প্রতীক। আর তার 
ফেউরা যে ইতিহাসের নায়ক হবে 
সে দম্ভাবনাটুকু নৈৰ নৈব চ। 


A 


দর্পণ. শুক্রার, ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 





২৪ ৮৮ 


ক্ষুদ্র বিদ্যও উৎপাদন প্রকল্প 


সফঃদ্ল বাংলার সমন্তার কথ! বদাবার দাবী সনদ পেশ করে। 


এমনিতেই সংবাদপত্রে ঠাই পায় না, আশ্চর্যের বিষয় আজও এই দাবীর 
তারপর ত! যদ্ধি উত্তর বঙ্গের কোন প্রতি কোন গুকুত্বই . আরোপ কর! 
এক পল্লী অঞ্চলের হয়, তাহলে তো হয় নি। | 
কথাই নেই। এমনি একটি অঞ্চলের পক্ষান্তরে বিদ্যুৎ কমীঁদের অতি- 
কথা এই পত্রের মাধ্যমে সরকার ' মত হচ্ছে, দশ বার হাজার টাকা ব্যন্স 
তথা জনগণের কাছে তুলে ধরতে করে তিন মাসের মধ্যেই এই অচল 
| জেনারেটারটি চালু কর] সম্ভব । এটি 
আলোচ্য লমস্যাটি অবস্থ স্থানীয় চালু থাকলেও পর্যায়ক্রমে এক এক 
কোন সমস্যা নয়। সমস্যাটি আজ এলাকায় সেচের জল উত্তোলন কর! 
গোটা রাজ্যের বুকেই জগছবল পাথ- সম্ভব হত এবং শিলিগুড়িতে গ্যাস 
রের মত চেপে বসে আছে । তথাপি টারবাইন বসানর কাজ সম্পূর্ণ হলে 
আমাদের মনে হয় আত্তরিকতার শিলিগুড়ি থেকে অপর ছুটি জেলা- 
অভাব না থাকলে অস্ততঃ আলোচ্য রেটার এলেই এই পাওয়ার হাউস 
অঞ্চলটিতে সেই সমস্যার মোকাবিলা দেড় মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন 
অনিবার্যভাবেই দস্তব। করতে সক্ষম হবে। 

মাল জেলার চাচল, হরিশ্চন্্র- রাজ্য জুড়ে এই বিদ্যুৎ সঙ্কটের 
পুর ও রতুয়া এই থানা তিনটির দিনে এই দেড় মেগাওয়াট বি্যুতের 
এলাকা নিয়ে গঠিত “চাচল কৃষি যুজ্যই বা কম কি? চাচল কৃষি 
মহকুম1।৮ পুরোপুরি কৃষি এলাকা মহকুমার এলাকা সাতালদিহি বা 
বলেই এই কৃষি মহকুমার যূল অথ- বারাওনি পাওয়ারের উপর যেখানে 


“নীতি সন্পূর্ণভাবেই কৃষি নির্ভর । নির্ভরশীল সেখানে বিছ্যুৎমনত্রীরন এই 


এখানকার সেচ ব্যবস্থা মূলতঃ নী ও প্রস্তাবটি কি বিবেচনার আনো 
তৃগর্স্থ জল উত্তোলনের উপর সীমা- অবকাশ নেই? যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার 
বন্ধ। অথচ এই জল উভোননের মত শিলিগুড়িতে আগামী জুলাই ' 
জন্য প্রয়োজনীয় ডিজেল ও বিছাতের মালের মধ্যেই, গ্যাস টারবাইন 
যোগান না থাকায় মাঠে মাঠে বসানর কাজ যেভাবে শেষ করা হচ্ছে 
বোরো ধান শুকোতে বসেছে। ঠিক তেমনভাবে এখানেও ৫** 
এই মহকুমার কৃষি ব্যবস্থাক্স ' কিলোওয়াট ছুটি জেনারেটার বসান 
বিদ্যুতের যোগান অব্যাহত রাখার যায় না? 
জন্য ১৯৭৬ সালেই দেড় মেগাওয়াট এতদাঞ্চলের জনগণ মনে করে, 
বিদ্যুৎ উৎ্পাদনোক্ষয পাওয়ার হাউদ সরকার সচেষ্ট হলে এখানকার বিদ্যুৎ 
নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে । তার সসন্তার স্থায়ী সমাধান লভব। 
পরে পরেই অর্থাৎ +৭৬ এর শেষের যতদিন অস্ততঃ ফারাক তাপ বিছ্যুৎ 


দিকে শিলিগুড়ি থেকে ৫০* কিলো- কেন্দ্র না হচ্ছে ততদ্দিন এমনি ক্ষুত্র 


লি 


বিছাৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলির হয়ত 
' নিশ্চয়ই প্রয়োজন রয়েছে। | 
প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, গত ২৫শে মার্চ 


ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনোক্ষম একটি 
ক্ষচল জেনারেটার এই পাওয়ার 


 হাউদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গত আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রচারিত 


বদর ঠিক এই রকম বিদ্যুৎ সঙ্কটের স্থানীয় সংবাদে জান! যাচ্ছে ঘে, 
সময় চাচলে বিদ্যুৎ কর্মীদের সরকার আলিপুরদুয়ার শহরে বিদ্যুৎ 
(ওয়ার্কদম্যান এসোসিয়েশন) আহত ব্যবস্থা অব্যাহত দ্বাখার জন্য ১ টং 
এক গন বরফের কাছে এই যার যিদ নিথর দিবা 
জেনারেটার মেরামত এবং একই নিয়েছেন। কাজেই একটি নিখিত) 
শ্ৰমত! সম্পন্ন আরও ছুটি জেনারেটার ” পাওয়ার হাউস থেকে বিছ্যুৎৎ উৎ- 
পান ন! হওয়াট! নিশ্চয়ই এই অন- 





গলে পাওয়৷ যাচ্ছে প্রিয় সরকারের গৌরব বৃদ্ধির অনুকূল 
: নযু। 
রাজ্যে জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠিত 
মি বন্দীশালা রয়েছে বলেই এখনও জনগণের 
না রি পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ 
কি জী চুড়ি ঘটেনি। .কিন্তু ‘ প্রতিক্রিয়াশীল 
দেশকথা প্রকাশনী... শক্তির অব্যাহত প্রচার কতন্দণই বা 
এই অবস্থা বজায় রাখবে ? 
৬১ মট লেন, কলিকাতা-১৩ শীপতি দাশ 


টাচল, মালদ] 





& আতকে 


ইন্দিরার সঙ্গে সঙ্গে মি পি আইকেও কবর দিন 


আমেরিকান প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত 
ময়নিহান হাটে হাড়ি তেঙে দেওয়ায় 
ইন্দির। গান্ধীর স্বরূপ উদ্ঘাটিত 
হলো, মেকী প্রগতিশীলভার মুখোশও 
আর রইলে। না। ফলে বিশেষ 
আদালতে নান! অপরাধে তার যে 
বিচার হতে চলেছে সেখানে বিদ্বেশ 
থেকে টাকা নিয়ে দেশের শ্বার্থ- 
বিরোধী কাজ করার অপরাধে যদি 
বাকি জীবন তাকে জেলে কয়েদী 
হিসাবে কাটাতে হয় তাহলে আশ্চর্য 
হবার কিছু থাকবে না। আর ‘মুক্তি- 
সুর্যের’ সেই পরিপামের কথা চিন্ত! 
করেই ভুবস্ত জাহাব্দ থেকে ইছরদের 
পালানোর মত তার সমর্থকদের 
একে একে ত্বর্ণ সিং কংগ্রেসে বা 
জনতা দলে ভিড়ে পড়তে দেখা! 
ঘাচ্ছে। EE 
কিন্তু। “অকৃত্রিম কমিউনিষ্ট () 
ডাঙ্গেপন্ধীদের ভবিষ্যৎ কী ? ১৯৬৭ 
থেকে *৭৭ পর্যস্ত নির্লজ্মভাবে ইন্দি- 
রার আচল ধরে যে ভাবে তারা 
বেড়ালে! ও বিভিন্ন নির্বাচনে ইন্দি- 


রার পৃষ্ঠপোষকতায় যে ভাবে বাম- 
পশ্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালালো 
এরপর তারা মুখ দেখাবে কী করে? 
ঘেখানে আমেরিকা তার বিঘোষিত 
নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে কমিউনিই- 
দের ঠেকাবার জন্তই নির্দিষ্টভাবে 
ইন্দিরাকে টাকা দিলে সেখানে 
আমেরিকার অর্থ গ্রহণকারী ইন্দির্নার 
পদ্ধসেব! করে ডাদে-ভুপেশ গুধর। 
আর- 'মিউনি&, বলে নিজেদের 
পরিচয় দেন কি করে? এখন অবশ্য 
তারা মার্কসবাদী কমিউনিষউদের 
সঙ্গে আতাত করে বান্পন্থী ছিসাবে 
আবার জাতে উঠবার চেষ্টা করছেন । 
যদিও রপদীভে, বাসবপুন্নায়া, প্রমোদ 
দ্বাশগুধদ্বের সঠিকভাবেই . কড়া 
মনোভাবের জন্ম তাদের অভিসন্ধী 
পুরো সফল হচ্ছে না, কিন্ত কোনে! 
কোনো নরমপস্থী সি, পি, এম নেতার 
জন্ত তারা কোথাও কোথাও তাবুর 
মধ্যে উটের নাক চোকাবার মতো 
ঢুকে পড়ছে। গত নির্বাচনে কী 
লোকসভার, কী বিধানসভার 


দেশ জুড়ে ইউকোব্যাঙ্কের অসংখ্য 
প্রাহক এবং অনুপ্রাহকের এ'রা খুবই 


ছোটো একটি অংশ । দেখলে মনে হয় একজন 


আর একজন থেকে কতো আলাদা | কিন্ত এক জ্রায়পার 
এঁদের মিল ! ইউকোব্যাঙ্ক এদের সকলেরই ব্যাক! 
কেউ আসেন টাকা জমা রাখতে ৷ কারণ ইউকোব্যান্কে 

- সঞ্চয় যেমন লাভের তেমনই তবিয্যতের নির্ভর 
আবার কেউ আসেন -ইউকোব্যাঙ্কের খপ প্রকল্পওঠি 
জানতে | তারা জানেন, সাধারণ মানুষের যাতে ভালো 
হয়, সে-কথা মনে রেখেই প্রকল্পওলি তৈরি! 


পোষাকে-আহাকে, এমনকি কচি এবং মতের দিক 
থেকে হয়তো এরা ভিন এদের সকলের প্রশ্নোজনও 
ওক নয়। কিন্ত তবু একসঙ্গে এদের দেখলে মনে 
হয় এরা একই পরিবারের মানুষ । আর 
এই যৌথ পরিবারের নাম 
 ইউকোব্যাক্ক । 


নির্বাচনে. যেখানে অনদাধারণ 
তাদের চিনে নিশ্বে সৃম্পুর্ণ পরিত্যাগ 
করেছে, সেখানে এই ভাঙেপস্থীদের 
প্রতি রামকৃষ্ণমিশনসহ্থনভ ক্ষাক্ণ্য 
দেখিয়ে আর পাতা ছেওয! উচিত 


কী? দবক্ষিণপস্থী কহিউনিষ্দের 


মধ্যে কেউ কেউ সহ থাকতে পারে । 
তাদের বাজিয়ে বাষক্ষশ্টে নেওয়া 

চলতে পানে । 
কিন্তু এই হাটে ছাড়ি ভেঙে 
দেওয়ার পর জনলাধার্ধ কর্তৃক সঠিক- 
ভাবে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত এই দ্ব্টিকে 
দেশের ও আদর্শের স্বার্থে আর 
কখনও পাতা দেওয়া উচিত নয়ন 
ইন্দিরার সঙ্গে সঙ্গে এদের ইতভি- 
হাসের ডাষ্টবিনে পুরাপুত্রি কবরস্থ 

করা উচিত। 
শ্রীতী দত্ত 





আঠারো ॥ 
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চিরস্থায়ী 


বন্দোবস্ত 


( ১০ম পৃষ্ঠার পর ) 


রাজনৈতিক স্থবিধা পাওয়া যায়, এ 
বিষয়ে ইংলণ্ডের্ মহারাণীরও কোন 
সন্দেহের অবকাশ ছিল ন। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘেমন জমি- 
দ্বার শ্রেণীকে স্থটি করেছে, তেমনি 
জমিদার শ্রেণীও নিজন্থার্থে এবং 
নিজেদের সহযোগী হিসেৰে হ্যাট 
করেছে আর একশ্রেণীকে। এই 
শ্রেণী হল সধ্যশ্রেণী । ১৮৬২ সালে 
ভারভ-সচিব তৎকালীন বড়লাটের 
নিকট এক ‘ডেসপ্যাচে’ জানান 
‘বর্তমান সুত্বামি ও অযিদারগণকে 
সম্পতিচ্যত না.করিয়া ভুমম্পত্তির 
সহিত সম্পর্বযুক্ত মধ্যশ্রেণীর ক্রম- 
বিকাশের সকল স্থযোগ দাম কর] 
বিশেষ বাঞ্ছনীয় 1--"এই ' মধ্যশ্রেণীর 
লোকের! যখন সুসম্পত্তির অধিকার 
লাত করিয়া) সম্পদশালী হইয়া ওঠে, 
তখন তাহার তাহাদের স্যোগ- 
দানকারী শাসন, ব্যবস্থার প্রতি 
অঙ্থুরক্ত ন! হুইয্স। পারে ন1।”১৯ তাই 
এই মধ্যপ্রেণীকেও ইংরেজশাসকরা 
সযতে লালন করতে থাকে । যে 
কোন ইংরেজবিরোধী বিভ্রেহ থেকে 
ইংরেজ সরকারের কোন ক্ষতিলাধন 
যাতে ন! হয়, তার জন্য এই মধ্যশ্রেণী 
নদাসর্ভক প্রহরীর স্যায় বিশ্বস্তভাবে 
কাজ করে গেছে। এবং ইংরেজ 
শাসক শ্রেণীর শক্ত কৃষকশ্রেণীর প্রতি 
এদেয় তাই দ্বণাই প্রকাশ পেয়েছে । 
স্থৃতরাৎ এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
ফলে সৃষ্ট ভুম্বামী শ্রেণী এবং মধ্য- 
শ্রেণী: পাশাপাশি পালা দিয়ে একই 
সঙ্গে এদেশে ইংরেজ শাসক শ্রেশীর 
শাসন শোধপের ভিত্তি শক্ত 
এবং সুদৃঢ় করার কাজে সক্রিয় চেষ্টা 
করে ছ।২০ এরাই আবার এদেশে 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই 
সখের “রেনেশ নল” আন্দোলন শুরু 
বরে, যার সঙ্গে দেশের, মূলতঃ কল" 
কাতা ছাড়া, আর কোন অংশের 
ষে।গাষোগ ছিল ন! এবং এই “রনে- 
' শ্বাস” আন্দোলন ছিল দেশের ব্যাপক 
অংশ কৃষক স্বার্থের পরিপন্থী ও ইংরেজ 
স্বার্থের পুঠিবর্ষক ॥ এই আন্দোলন 
পরিগণিত হয়েছিল ইংরেজ এবং 
তাদের তাবেদার শ্রেণীর (ভূত্বামী এবং 
মধ্যশ্রোৌ ) স্বার্থে এবং কৃষকশ্রেণীর 
বিপক্ষে। তাই এই আন্দোদনের 
মুখপাত্র) কখনও কখনও সরাসরি 
কৃষক বিভ্রোহের বির্রোধিত। করতেও 
" পিছপা হন নি। 
চিরুস্থাস্্রী ধন্দোবন্তের সহায়ব বূপে 
আরও থে স্ব কুখ্যাত আইন রচিত 
হয়, সেগুলো! হল £ ‘হফতম্‌' 'পন্জম্‌ 
‘অষ্টম’ প্রীতি । লর্ড ওয়েলেমলি 
১৭৯৯ সালে হফতম্” আইন জারি 
করেন ১ এর ফলে রায়তদের জমি 


থেকে উচ্ছেদ করার স্বৈরাচারী ক্ষত! 
জমিঘাররা প্রাপ্ত হন। এই আইনা- 


মুধায়ী জমিদার আদালতের সাহাষ্য - 


ব্যতিরেকে বাকী খাজনার দায়ে 
প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদে করতে 
পারত । এমন কি, খাজনা না দেওয়া 


. পর্যন্ত তাদের আটক রাখতে পারত । 


ফলে প্রজারা পাছে আদালতের 
শরণাপন্ন হয় এই আশঙ্কায় প্রজাদের 
আদালতে যাওয়া বন্ধ করার অন্য 
১৮১২ সালে জারি করা হয়/'পনজম্‌ঃ 
আইন। এই আইনে জমিদারদের 
বিরুদ্ধে মায়লা মোকদামা জারি 
করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত 
হয়। এরপর ১৮১৯ সালে অষ্টম্‌, 
আইন জারি করা হয়। ‘এই সমস্ত 
আইনের বলে বলীয়ান হয়ে জমিদার 
মধ্যশ্রেণী রায়ত-জীবনে সর্বনাশের 
দুতরূপে আবিতুতি হয়েছেন । তাদের 
অকল্পনীয় শোষণ লুঠনের ফলে 
বাংলার রায়তেয়া ভূমিহীন কৃষকে 
পরিণত হলেন ।. সালের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছানা যে নোতুন 
কৃষি কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তা! 
কষক প্রজাদের জীবনে অভিশা 
স্বরূপ ।১২১ 
স্থতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল 
এদেশে ইংরেজশাদনকে সুদৃঢ় এবং 
স্থরক্ষিত করার উদ্দেস্তে নতুন শ্রেণী- 
জনের মাধ্যমে এবং তাদেরই সহ- 
যোগিতায় দেশের ব্যাপক অংশ কৃষক 
শোষণের চিরস্থায়ী বন্রোবস্ত। এই 
হষ্ট শ্রেণী কখনই তাদের শ্রেণীমিত্র 


১৭৯৩ 


চিনতে তুল করেনি । তাই এই শ্রেণীর. 


প্রতিনিধিরা সবসময়ই ইংরেজপ্রভুদের 
দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত 
রেখেছে । ইংরেজশাসনের অবসান 
তাই এইসব শ্রেণীপ্রতিনিধিদের 
কাম্য ছিল না। ইংরেজ শোষণ 
শাসনকে তাই রামমোহন সানন্দে 
মেনে নিয়েছিলেন। তার মতে 
ভারতবানীর সৌভাগ্য যে ইংরেজরা 
এদেশের রক্ষণাবেক্ষণের তার দিয়ে- 
ছেন।২২ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
ফলে নিপীড়িত কৃষকরা বারবার 
বিজ্রোহ করেছিল । রামমোহনের 
সমঘাময়িককালে উল্লেখষোগ্য বিদ্রোহ 
ছিল তিতুমীরের বিদ্ৰোহ 
{১৮৩১)। রামমোহন এবিষয়ে 
স্বভাবতই নিষ্পহ ছিলেন। যে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছারা দেশের 
ব্যাপক অংশ কৃষকশ্রেণীর দুর্দশাকে 
চিরস্থায়ী করার চেষ্টা হয়, রাম- 


যোহনের মতে সেই বন্দোবস্তকে 
কোনমতেই লঙ্ঘন করা উচিত 


নয়।২৩ মূল কথা রামমোহন 
ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এক 
নিষ্ঠ সমর্থক ( The Raja "favour- 
ed the Permanent 866৮12756- 


nt ) 1২৪ দ্বারকানাথের মতে এ 


দেশে ঘষে বা যার! ইংরেজদের বস- 
বাসের বিরোধিতা করতে প্রবৃত্ত 
হবেন, তিনি বা তারা হলেন ভার- 
তীয় জমগপের শক্র। এখানে 
“ভারতীয় জনগণ” বলতে দ্বারকানাথ 
নিজের প্রেণীগণ্ডির বাইরে আর 
কাউকে বোঝেন নি। কেশবচন্দ্র 
ইংরেজদের ‘ভগবানের দূত” ( G০৭’ 
ambassador ) বলে? অভিহিত করে 


* বলেছেন যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি 


দেশবাসীর অন্গত থাকা উচিত 
( ..-bound. to be loyal to the 
British Government ) | অর্থাৎ 
এর] সকলেই ছিলেন এ দেশে 
ইংরেজদের স্থাক়ীতাবে বদবাসের 
পক্ষে । এর পাশাপাশি লর্ড বেটিক্কের 


বক্তব্য ছিল যে এদেশে অধিকসংখ্যায় : 


ব্রিটিশ প্রজাদের প্রবেশাধিকার এবং 
এদেশের ভূসম্পত্তিতে তাদের অধি- 
কার স্থায়ী করতে না পারলে, তাদের 
ঈপ্সিত আকাঙ্ষা। অপূর্ণ থেকে যাবে 


( The required improvement 
can only be sought through 


the more extensive settleme- 
nt of European British 90 
jects and their free admis- 
sion to the possession of the 


স্থতরাং 
স্পষ্টতই বেটিঙ্কদ্ের ইচ্ছেগলোকেই 
এ'র' প্রাণপণে পূরণ করে শ্রেণী সহ- 
যষোগিতা অক্ষু্ন রেখেছিলেন। বিষ্যা- 
দাগরও গরস্থত্রে ইংরেজদের প্রতি 
নিদের ভক্তিবিশ্বাসেয প্রতিধ্বনি করে 
বলেছেন যে ইংরেজদের এদেশে 
রাজ্যবিস্তারের একমাত্র উদ্দেশ্য 
এদেশের শ্রীবৃদ্ধিদাধন। ২৬ অথচ 
এদেশে রাজ্যবিস্তার করে বিশাল 
সামাজ্য ইংরেজ্র! গড়ে তুলছিল বড় 
বড় অদংখ্য যুদ্ধের মাধ্যমে; আর এই 
সমস্ত যুদ্ধের অর্থ আসত নিপীড়িত 
ভারতীয় জমগণ্রের নিকট থেকে লুণ্ঠিত 
সম্পদ থেকে । এর জন্ত ইংরেজর] 
এক পয়সাও ব্যয় করত না। আর, 
এই রাজ্যবিস্তারের উদ্ধেন্ত ছিল 
এক্েশের জনসাধারণকে শোষপের 
ক্ষেত্র প্রসারিত করা । অথচ বিষ্যা- 
সাগর এই রাজ্যবিস্তারকে দেশের 
শরীবৃদ্ধি সাধন হিলেবে দেখে ইংয়েজ- 


landed property 1২৫ 


দের এদেশে থাকার পক্ষে মদ্বৎ যুপি- - 
“ য়েছেন'। তীর মতে চিরস্থায়ী বন্দো- 


বসন্তের ফলে নিঃমন্দেহে এদেশের 
সবিশেষ উপকার হয়েছে,২৭ এবং 
এই বন্দোবস্তের দ্বারা লর্ড কর্ণও 
আলিস দ্বেশের লোকের মঙ্গল 
করেছেন । ২৮ অথচ ইজবার্ট সাহেব 
স্পষ্টতই বলেছেন যে এই চিতুন্থায়ী 
বন্দোবস্ত এদেশের রায়তপ্রজাদের 
জমিয় ওপর অধিকারকে ধর্ব করেছে 
এবং তাদের. (রায়তগ্রজাদের ) 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে ( :..the 
legislation of 1793 left the 


দর্পণ ॥ 


75০০৩ right outstanding and 
undefined by so leaving them 
it tended to odscure them, to 
efface them and in many 
cases to deytroy them.) ২৯ 


স্বভাবতই সমসাময়িক কালে সংঘটিত 
কৃষক-বিদ্রোহগুলিকে তিনি বরদাস্ত 
করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রৎ তার 
লেখায় ্বমতের প্রতিধ্বনি করে 
বললেন যে ইংরেন্র বন্ধু, তাকেই 
‘ব্রাঙ্জা করিব'। আনন্দমঠে তিনি 
বললেন ‘ইংরেজ বাংলাদেশকে অরা- 
জকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করি- 
স্বাছ্ধে | ১৭৯৩-র চিরস্থায়ী বন্দো- 
বসন্তের ফলে নির্যাতিত .কৃষকর! 
বারবার সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। ইংরেজ 
শোষণ-শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক 
বঙ্কিম জানতেন দেশের ব্যাপক অংশ 
কৃষকশ্রেণী। তাই কুষকবিদ্রোহ 
সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত বঙ্কিম স্বশেণীর 
প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে 
বলেন যে কৃষকরাই দেশে সংখ্যাধিক্য 
তাই ‘নকল কুষিজীবী ক্ষেপিসে কে 
কোথায় থাকিবে ? ৩০ স্বভাবতই 
বঙ্কিম তাই সমসাময়িক কালে সংঘটিত 
সমস্ত রুষকবিপ্রেহের প্রতি নিষ্পহ 
ছিলেন। শুধু তাই নয়, কেউ কৃষক- 
বিদ্রোহের ঘটন] নিয়ে কিছু লিখলে 
তিনি তার প্রচার বন্ধ করতেও 
পিছপা হন নি। উদ্দাহরপস্বপ মীর 
যোশারফ হোসেনের “পাবনার কৃষক 
বিদ্রোহের ঘটনা, নিয়ে লেখা ‘জমি- 
দার দর্পন নাটকখানি, প্রচার বন্ধ 
করতে গিয়ে . লিখেছিলেন "এ 
গ্রন্থের বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা 

হউক ৷’ ৩১ বন্ধিয যে প্রদেশে ইংরে 

অদের কতবড় মিত্র তা নিশ্চয়ই আর 
নোতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে 
না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বৰূপ 


' সম্পর্কে অবহিত থাক! লত্বেও বঙ্কিম 


বলেছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
ধ্বংস হলে এদেশে ঘোরতর 
বিশৃঙ্খল! দেখ! দেবে। ভাছাড়া 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধ্বংস করে ইংরেজ - 
দের ‘ভারত মগুলে’ মিথ্যাবাদী 
প্রতিপন্ন করা তার পক্ষে দম্ভব নয় ।৩২ 
শুধু তাই নয় বৃঞ্চিমের মতে জমি- 
দ্রারর! আর আগের মতো অত্যাচারী, 
নয়) বরং জমিদার দুর্বল, প্রজাই 
অত্যাচারী 1৩৩ বস্কিমের শ্রেণীগ্রীতি 
যে কোন পর্যায়ে ছিল, এটুকুতেই তা 
স্পষ্ট |. রমেশচন্্র দৃতও বস্কিমদের 
প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে বাংলা- 
দেশে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষি- 
জীবী সম্প্রদ্ধারকে উপকৃত করেছে 1৩৪ 
অথচ উপরিউক্ত ধারাটির পাশী- 
পাশি অরি একটা ধারার অস্তিত্ব 
ছিল। এই ধারাটি কখনও চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে, কখনও জমিদারী 
প্রথার বিরুদ্ধে তথা রায়তপ্রজার 
সপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করেছে। 
১৮৪৩ সালের ১ল। নভেম্বর, ‘বেঙ্গল 


শুক্রবার, ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


স্পেক্টাটর” পত্রিকায় লেখা হয় ‘লে 
কর্নওআলিস চিরস্থায়ী বদ্দোবস্ত- 
কালীন জমিদারদ্বিগকে ক্ষমতা 
প্রদান করতেই তাহাদের রায়তের" 
ওপর দৌরাত্ম্যকরণের পৃস্থা হয়।+ 
অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ববোধিদী পত্তি- 
কায় প্রজার ম্বপক্ষে প্রবন্ধ লিখতেন। 
প্যারীটা মিত্র এবং কিশোরীটাদ 
মিঅও ইংরেজীতে সরাসরি জমিদানী- 
প্রথার সমালোচনা করেছিলেন 1৩৫ 
রেডারেণ্ড লালবিহারী দে হফতমূ* 
ও পন্ঞজম্ নাইন সম্পর্কে বলেছেন 
‘রায়তদের সর্বনাশের জন্ত কোম্পানী 
বাছাছুর জমিদারদের হাতে ‘লপ্চম’ 
ও ‘পঞ্চম’ অস্ত যোগায় নিকি? 
তার মতে ইংরেজ গভর্নমেন্ট তখন 
জনিদায়দের হাতে অসীম ক্ষমতা 
দিয়েছিল । তখনকার জমিদাররাও 
ছিল অত্যাচার ৪ অনাচারের মৃত্তি- 
মান বিগ্রহ | এমন কি তিনি একথাও 
সরাসরি বলেছেন “জমিদার ও মহাজন 
ছুজনেই বাংলার রায়তদের শোষণ 
করেছে 1১৩৬ রাষগোপাল ঘোষের 
নেতৃত্বে ভৃম্বামী শ্রেণীর অত্যাচার ও 
উৎপাড়ন সম্পর্কে তিরিশটি প্রশ্ন ‘বেঙ্গল 
শ্পেক্টাটর+ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল । 
‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে, গ্রহদনে 
(১৮৬) মধুস্থদ্ন জমিদারী অত্যা- 


শে শ 
(শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায় ) 


পাকিস্তান 
(১৬শ পৃষ্ঠার পর ) 
দিয়েছিলো কাশ্মীর সমস্তা। যেহেতু 
কাশ্মীর দ্বিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার 
সঙ্গে সহজে সংযোগ স্থাপন সম্ভব 
সেহেতু সোতিয়েট বিরোধী শক্তির 
কাছে কাশ্মীরের গুরুত্ব অপরিসীম । 
একই কথা পসোভিয়েট সমর্থকদের 
সম্পর্কেও সমানভাবে প্রষোজ্য। 
এজন্যে সমস্তাটি জটিল । বামপন্থীদের 
সামনে সেদিন দুটো পরস্পর বিরোধী 
সমস্ত! দেখা দিয়েছিলো । একট! - 
হলো জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কাশ্মী-_ 
রের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির সপক্ষে , 
বলা, অন্যটা আত্তর্ভাতিক সমাজ- 
তাস্ত্িক আন্দোলনের খাতিরে কাশ্মী- 
রের পাকিস্তান অস্তর্ভুক্তির বিরো- 
ধিতা করা। এই সমস্য নিয়ে বহু 
আলোচন! ও সমালোচনা হয়েছে। 
অবশেষে আস্তর্ডাতিক বামপন্থী সাআঁ- 
জ্যবাঁদবিরোধী আন্দোলনের সপক্ষে 
পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি কাশ্মীরের 
পাকিস্তানতূক্তির বিরোধিতাই 
করেছে । কারণ তারা উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন, কাশ্মীর পকি- 
স্তানের পক্ষে আসার অর্থ হলে?; 
কাশ্মীরে সমাজ্রতাস্রিক রাষ্ট্রবিরোধী 
সামরিক ঘাটি প্রস্তুত করা। আমি 


- আশা করি এই একটি মাত্র ঘটনার 


ছারা পাকিস্তানে বামপন্থীদের 
ভূমিকা বোঝা যাবে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ 


” চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
aw ( 0 পৃষ্ঠার bl ) 

“ বিরুদ্ধে নিপীড়িতের চিত্র এ'কেছেন 
জমিদার ভক্তপ্রসাদের বিরুদ্ধে কৃষক 
হানিফের উত্তেজিত কণান্বর ‘-.--হাত 
দুধামা নিনপিদ কত্তেছে,--একবার 
শালাতে এখন পালি হয়, তাহলে 
মনের লাধে তারে কিলয়ে গেরাম 
ছাড়ো যাব” ৩৭ এখানে মধুদনের 
জমিজার বিরোধী কৃষক মনোভাবের 
ওপর সমর্থনের ইঙ্গিত লক্ষিত হয়। 
দীনবন্ধু মিঅ 'নীলঘর্পন নাটকে নীল- 
চাষীদের পক্ষে অবস্থান করেছেন । 
জমিদার দর্পণ নাটকে মীর যোশা- 
রুফ হোসেনও জমিদার-বিরোধী 
কষক সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন । 
এছাড়া হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায়, কাঙাল 
হয়িনাথ, গোবি্চন্্ দাস প্রভৃতিও 
জমিদারী: অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হয়েছিলেন । প্রমথ চৌধুরী 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বরূপ উন্মোচন 
করেছেন। প্রজার অধিকার প্রসঙ্গে 
তিনি বলেন যে প্রজার অধিকার 
আজ ন! দ্বিলেও, আগামী 
দিন তারা তা ছিনিয়ে নিতে 
প্রস্তুত হবে। তীর মতে “চিরস্থায়ী 
বন্দোবপ্টের প্রসাদ্দে জমিদার হলেন 
“বাংলার মাটির স্বত্বাধিকারী আর 
প্রজা হল তার উপস্বত্বের আংশিক 
অধিকারী ৷’ অথচ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 
জমিদার প্রথার একনিষ্ঠ সমর্থক । 
প্রজাশোষণ সম্পর্কে সম্যক অবহিত 
থাকা সত্বেও তিনি জমিদ্বারী প্রথার 
বিরোধী ছিলেন না। তার মতে 
“আমাদের দেশে যুঢ রায়তদের জমি 
অবাধে হস্তাস্তর করবার অধিকার 

দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার 
দেওয়া ।১৩৯ এখানে লক্ষণীয় তিনি 
রায়তদের “মৃঢ়' বলে অবজ্ঞা করতেও 
কুষ্টিত নন। ধরণী নিজমিদার 

্ন্হাজন হোক" যারা বলেছে 
রবীন্্রমাণ তাঁদের বলেছেন 'এক 
একটি রক্তপাতের ধ্বঙ্গা ৷’ শোনা ধায় 
রবীন্দ্রনাথ নাকি চিরস্থায়ী বন্দো- 
বন্তের সমালোচনা করেছিলেন।৪০ 
অথচ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের 
পক্ষপাতী তিনি ছিলেন ন1। অর্থাৎ 


জমিদারী প্রথা তথা জমিদারী অত্যা, 


চার শাসন-শোষণ বজায় রাখার 
মনোভাব নিয়েই তিনি চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সমালোচনা করেছেন, 
যা শ্রেফ ধাপপাবাকীর নামাস্তর ছাড়া 
আর কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ 
প্রীতি বঙ্কিমঘের চেয়ে কোনও 
অংশে কম ছিল ন।। “পথের দ্বাবী’র 
বিরোধিতা করে তিনি ইংরেজদের 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। “চার 
অধ্যায় লিখে ইংরেজ বিরোধী সন্্াম- 
বাধীদের মনোবল ভাঙার কার্ষে অপ- 
ধ্যান চালিয়েছেন। সে লব বিস্তৃত 


আলোচনার অপেক্ষা রাধে । এ স্বপ্ন তার মতে ‘এর ম্বব্ধণ বোঝ] শক্ত নয় ?। 


পরিসরে ত! সম্ভব নয় । তবে রবীন্দ- 
নাথ যে ইংরেজ শাসকদের পরম- 
হিতৈষী, জমিদার প্রথার একনিষ্ঠ 
সমর্থক এবং কৃষকশোষণ বজায় রাধার 
পক্ষপাতী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। ১৯২৫ সালে রায়ত কৃষকদের 
প্রজান্বত্ব দানের স্বপক্ষে যখন জনমত 
সংগঠিত করার চেষ্টা চলছিল তখন 
কবিগুরুর, বক্তব্য ত্স্বামী শ্রেণীকে 
শক্তিশালী করেছে, তাদের স্বার্থ 
রক্ষার পক্ষে সহায়ক হয়েছে ।৭১ মুখে 
যতই তিনি বলুন না কেন জমিঘারী 
প্রথার ওপর তার ধিক্কার “শারও 
পাক] হয়েছে, আসলে এটা ধাগ্সা- 
বাজী। কারণ, যারা জমিদারী 
বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং 
কৃষকদের পক্ষে কলম ধরেছিলেন, 
জমিদার রবীন্দ্রনাথ তাদের তীব্র 
ভাষায় সমালোচনা করতে ছাড়েন 
নি। তার কথায় “ভাবনার কথা 
এই যে, বর্তমান কালে একদল জোয়ান 
মাঙ্য রায়তের দিকে মন দিতে শুরু 
করেছেন। সব আগে তারা বিদেশে 
কোথাও একটি নজির পেয়েছেন 1৪২ 
কখাট। খুবই ইঙ্গিতবহ। আর রবীন্দ্র 
মানসিকতা আরও ম্পষ্ট হয় যখন 
তাকে বলতে শোনা যায় ‘রাশিয়ার 
জারতন্্র ও বলশেভিক-তন্ত্র একই 
দানবের পাশ মোড়] দেওয়া ।৪৩ 
স্থতরাং এহেন রবীন্দ্রনাথ কি আর 
শ্রেণীমিতঅ শ্রেপীশত্র চিনতে তুল 
করতে পারেন ? প্রজার স্বপক্ষে কথ! 
বললেই তাকে বল! হত চিরস্থায়ী 
বন্ছোবন্তের শত্রু | স্বত্তরাং অভয়চরণ 
দাস যতই কৃষক বিদ্রোছকে সমর্থন 
করে বলুন না কেন যে মানুষের পক্ষে 
(কৃষকদের) বিদ্রোহ করা স্যায়স্ত, 
আদালতের দ্বার বন্ধ থাকলেও 
(অর্থাৎ আদালত নিক্ষিয় থাকলে 
মাছ্ষের পক্ষে (কৃষকদের) আইনকে 
হাতে তুলে নেওয়া অনঙ্গত নয় 
(It is possible for men to 
hold up their hands... 


men in general are very 
much disposed to take 
the law into their hands, 


when they see the courts of 
justice virtually shut up 
against them )88 শ্রেণী সচেতন 


রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অভয়চরণের 
সঙ্গে ক মেলান সম্পুর্ণ অসম্ভব । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা 
করা সম্ভব নয়। অথচ শরৎচন্সের 
কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বরূপ 
পরিষ্কার ছিল । তিনি সরাসরি এই 
বন্দোবস্তের বিরোধিতা করে সমা- 
লোচনা করেছেন। ‘পথের দ্বাবী’তে 
সব্যপাচীর মুখ দিয়ে তিনি বলিয়ে- 
ছেন “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নির- 
তিশয় পবিএজনে কারা আকড়ে 
থাকতে চায় দানে? জমিদার |” 


তাই শ্পষ্টভাবেই তিনি বলেন, Per- 
manet setlement-এর জন্তই জমি- 
দ্বার, তালুকদার ও অসংখ্য 2910016- 
man সমস্ত সমাজের economic 
অবস্থাকে বাড়তে দেয়নি.--বোদ্বাই 
প্রভৃতি অঞ্চলে permanent sett!- 
৪220 না থাকার জন্যই ও দেশে 
industry-র উন্নতি হয়েছে। জমি 


কেনা বেচা ও বেশী স্থদ্বে লগ্নি কারবার 


কর! এই হচ্ছে বাংলার ধনী হবার 
একমাত্র পন্থা! ৪৫ বস্তুতঃ শরৎ- 
চকহ্জের চিন্তাভাবনা যে কত পরিষ্কার 
এখানেই তা 'পষ্ট। সমদাময়িক 
কাজে শরৎচন্দ্রের ধ্যানধারণা বিশ্বাস 
রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ থাকায় রবীন্তর- 
নাথ, সত্যি ধা বলতে, শরৎচন্তরকে 
স্থনজরে দেখেন নি॥ 
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বুদ্ধিজীবী প্রমানস ও সমাজ ভাবন! 


পুনরুদ্ধৃত। পৃ ৪১। 
৪৫ । শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ 
(১৩শ) পৃ-৩৬১ 


ঘা উনিশ 


উত্তরপ্রদেশ 
€ ৪র্থ পৃষ্ঠাল্ত পন ) 

মন্ত্রীর প্রতিপক্ষীহয়ের পেছনে পড়ে 
ছেন। উত্তরগ্রতদশ্‌ বিধানসভার যে 
৯ জন এষ এক্স এ জনলংঘ তথা 
আর এস এন সম্পূর্দোঘে রাজ 
নারায়ণ মহাশঙ্জের আভিহোগে অতি 
যুক্ত হয়েছেন; এই হর্ষে ৰে, এয়া নাহি 
বনারসী দ্বাদি অন্কান্কে উৎখাত 
করবার অতভিপ্রানস্থে কংগ্রেস, (ই) ₹ 
সজে গোপন আঁভোভে করেছিলেন, 
তেমনি অভিষ্োপ ভিআর মঞ্চ থেকে 
তীর বিরুদ্ধে উদ্(পিভ হতে পারে 
এবং হচ্ছে ॥ প্রক্কত অবস্থা হল, হি 
এল ডি ছটক্ী গোষ্ঠী এক ভৃগু 
রাজনৈভিক চান্স ভ্বপে নি এফ ডি 
এবং কিছু প্রাক্তম. কংগ্রেদী নেতৃ 
বৃন্দের সঙ্গে দর্বভাততীত্ স্তরে মিলিত 
হতে যাচ্ছে চ অহ পৃণ্টে। চাল দিতে 
চলেছে, কংপ্রেন্ (ও) স্বমুগৃত নেতারা 
জনসংৰ মাৰ্ক এবং শ্রীচদ্রেশেখরের 
প্রভাবিত সংস্ষ্বীস্থ প্রতিনিধিদের 
সঙ্গে বোঝ পড়া কনে। এদের 
পেছনে রয়েছে, চ্যহব-শরণ পিং 
কংগ্রেস । য্হ্ন পূর্বেক্ষিকের.পেছনে 
আছে কংগ্রেস ই) ৷ 

এহেন নব্বিব্দের ঈজিত সাল্প্র 
তিক ভোজসৃভ! ক্মআনঠিতিত হোতারা 
করেছেন এতে জনত! শবানকদলের 
আভ্যন্তরীণ জট়িম্বত! ঘুচবে ন1। তবে 
জটিলতা, এমন্‌ কি - শাসক দলের 
শিখর কৃহেলিক? দ্ুব করতে কোন্‌ 
নেতাই বা! চান দ্র সংসদীয় রাঁজ- 
নীতির ঘোরপ্াচ ষ্তই এলোমেলো 
এবং অনির্ধেক্ হস্থে রইবে ততই 
ক্ষমতাধারী: এবং ক্ষষতাকামীদের 
পক্ষে সহজ হবে দৃন্মত্র মৌলিক. 
প্রয়োজনগুলি- বা সাংগঠনিক 
নির্বাচন, এবং আাঁঘনৈতিক-অর্থ- 
নৈতিক আদর্শে স্পষ্ট ফলিল পূর্ণ না 
করে দেশের সারে! রর্জজনৈতিক অব- 
স্থাটাই অনিশ্চিত ও অদ্ধির পথায়ে 
ফেলে রাখা । ছৃহবেতৃস্থে ক্ষণস্থাপ্রিতই 
ক্ষমতা রাজনীতির কায়ঘাভোগীদের 
পক্ষে সোনার স্ব ৫ 


দক্ষিণ জুক্রিক! 
(শু পৃঠান্দ্র শহ ) 
প্রেমিকের সঙ্গে স্বতেবফর গ্রেপ্তার 
হলেন। আঁ ীন্দুভ খেহ তাকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় ৫ | 
এই মৃত্যুদ্তাতেন জর করান্ম জন্য 
সারা বিশ্ব থেকে হ্ত্বেধন ছানানে। 
হয়। 


দলোষনের হ৫দত খ্যর শুনে 
জেলের ভেতব্র বন্ধ ঘেশপ্রেমিক 


যোদ্ধার! মুক্তির গানে থেছে তার প্রতি 
শ্রহ্ধা জানান এবং শ্বেতা শাদকদের 
কবল থেকে দেশকে ভুক্ত কত্রাত্র পর 
গ্রহণ করেন। 
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সাধু অভারাজ-আমল। চক্রান্তের 
বিরুদ্ধে পিল্পপীতে লাগাতার ধম ঘাট 


(দর্পণের সংবাদদাতা ). 


বেলঘরিয়া রামকফ মিশন শিল্প- 
পীঠের শিক্ষক ও শিক্ষাক্মীগণ মার্চ 
মালের শুরু থেকে লাগাতার ধর্মঘট 
চালিয়ে ঘাচ্ছেন। অরকান্ী সিদ্ধান্ত 
মত শিক্পপীঠ অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে 
বিভেদপন্থী্নের এবং আমলাদের 
সাহায্যে কর্তৃপক্ষের স্বণ্য চক্রান্ত ও 
অযৌক্তিক টালবাহানার বিরুদ্ধে এই 
ধর্মঘট । শিল্পপীঠের শিক্ষক ও শিক্ষা- 
কমীর চান রাজ্য সরকার অবিলদ্বে 
এই প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করুণ । 

১৯১৭৫ সালের মার্চ মাসে রাজ্য 
সয়কার রাজ্যের সকল পলিটেকনিক 
অধিগ্রহণের সিঞ্ছা্ড গ্রহণ করেন । 
তদ্বস্তমান্রী ২*টি পলিটেকনিক এ 
পর্যন্ত অধিগৃহত হয়েছে । কিন্তু 
রামক্রফ মিশন শিক্পপীঠ অধিগ্রহণের 
ক্ষেত্রে শিল্পপীঠ কর্তৃপক্ষ নানারকম 
বাধাহুটির করার অন্ত অস্তাবধি তার 
অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ তো! হয়ই নি, বরং 
বর্তমানে সেখানে এক অচলাবস্থার 
_ থা হয়েছে ) | 

স্থানীয় রামকফ মিশন "ও শিল্পপীঠ 
কর্তৃপক্ষের অধিগ্রহণ বিরোধী নানা 
চক্রান্ত ও - কায়েমী স্বার্থুক্ত নান! 
অভিসন্ধিযূলক ক্রিয়াকঙ্গাপের বিরুদ্ধে 
এবং শিল্পপীঠের অধিগ্রহণ কার্য সম্পন্ন 
করবার দাবীতে শুই মার্চ, ১৯৭৮ 
তারিখ থেকে শিক্পপীঠের শিষ্যক ও 
শিক্ষাকর্মীগণ আগাতার কর্মবিরতি 
আন্দোলন স্থুরু করেছিলেন । এই 
আন্দোলনের চাপেই রাজ্য সরকার 
শিল্পপীঠ অধিগ্রহণের বিষয়ে সক্রিয় 
উদ্ধোগ গ্রহণ করেন । এরই পরি- 
প্রেক্ষিতে ১*ই মার্চ, ১৯৭৮. কর্তৃপক্ষে 


সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে 
অবিলম্বে সীমানা প্রাচীর তুলে শিল্প- 
পীঠকে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে 
পৃথক করবার যুক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 
এবং শিল্পপীঠ পরিচালক মণ্ডলী 
সরকারী প্রস্তাব মত শিক্পপীঠ অধি- 
গ্রহণের বিষয়ে কোন মতামত জ্ঞাপন 
না করা সত্বেও সরকারী নিদেশাছ- 
যায়ী রাজ্য কারিগরী শিক্ষাপ্তর গত 
১৮ই এপ্রিল ১৯৭৮ তারিখে শিল্প- 
পীঠের ভূ-সম্পত্তি, অর্থ ও দায় দাযিত 
সমীক্ষা করার দন্ত এক সমীক্ষক দল 
প্রেরণ করে। শিল্পপীঠ অধিগ্রহণে 
রাজ্য সরকারের এই কার্যকর উদ্ভোগ 


গ্রহণে শিল্পপীঠের সংগ্রামরত শিক্ষক ও 


শিক্ষাকমঠদের যুক্ত কমিটি গত ২৪শে 
এপ্রিল, ১৯৭৮ তারিখ থেকে উক্ত 
কর্মবিরতি আন্দোলন সাময়িক ভাবে 
স্থগিত রাখেন । 

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
শিল্পপীঠের সমীক্ষা কার্য শনাবস্তক 
ধীরগতিতে সম্পন্ন হুওয়ায় রামকৃষ্ণ" 
মিশন ও সরকারের যুক্ত সিদ্ধান্ত মত 
শিল্পপীঠের লীমান! প্রাচীর প্রস্তুতের 
কাজ অস্তাবধি শুরু হয়নি। ইতিমধ্যে 
যুক্ত কমিটি শিল্পপীঠ অধিগ্রহণ বাস্ত- 
বায়িত করবার জন্ত সরকার সহ 
বিভিন্ন. মহলে আবেদন নিবেদন, 
সাক্ষাৎকার, বৈঠক প্রভৃতি বিভিন্ন 


ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার পর 


অবশেষে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ 
তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্সীয় ও স্থানীয় 
যুক্ত কমিটির সঙ্গে বৈঠককালে উচ্ছ 
শিক্ষামন্ত্রী* শিল্পপীঠ সরকারী- 
করণের আদেশ ১৯৭৯ সালের জাহ- 













' নববষে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে 


মোহন অপের। 


পৌরাণিক পালা! 


নরুমেধ যঞ্ে 


পুরাণ আশ্রিত এতিহাসিক পালা 


দেবী ভবানী 


নির্দেশনায় ও অভিনয়ে 
সহাব্নায়ক ম্লোভ্‌ন চ্যাটজী 


৫৫-৫৪১৩ 
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মী মালের মধ্যেই হবে বলে যে রাজনৈতিক সংবাদদাতা] মালিকদের কাছে 


প্রতিশ্রুতি দ্বিয়েছিলেন সেই প্রতি- 
শ্রুতি আমলাততন্ ও মিশন কর্তৃপক্ষের 
চক্রাস্ত্রের জন্ত রক্ষিত হয়নি । 

রার্মকুফণ মিশন শিল্পপীঠের কর্মী- 
সংসদের সম্পাদক শ্রীমখিল চক্রবস্তশ 


"বলেন, এই একবছরে মিশন কর্তৃপক্ষ 


দলিল পোড়ানো, শিক্ষক ওশিক্ষাকমী 
ও ছাত্রদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের 
করা, মিউনিসিপ্যালিটিকে বিভ্রান্ত 
করে জমির দলিল বদল করবার মত 
জঘন্ক কাজে লিপ্ত হয়েছেন 

তাই আর কোন উপায় না দেখে 
শিল্পপীঠের শিক্ষক ও শিক্ষাকমীঁগণ 
গণতান্ত্রিক পরিবতিতে সরকারের 
হাত শক্ত করার উদ্দেশ্যে গোপন 
ব্যালটের মাধ্যমে “ই মার্চ থেকে 


অনির্দিই কালের জন্ত স্থানীয় মিশন 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনহযোগিতা ও 
কঙ্গবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 


ডেপুটি স্পীকার 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

বিশ্বস্ত সুত্রে সংবাদ পাওয়া যেত যে, 
এ আসরে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে 
মাঝে মাঝেই উপস্থিত থাকতেন 
ডেপুটি স্পীকার কলিম সাহেব । 

পাঠক, কারনানি এস্টেট এবং 
কারনানি ম্যানশনের নাম আপ- 
নার] নিশ্চয় শুনেছেন। কারনামি 
এস্টেটের ৪৪ নম্বর এবং কারনানি 
২১৯ নম্বর ফ্ল্যাটে বসত এই মধু চক্রের 
আসর । আর এই আসরের মক্ষি- 
রাণীরা হলেন মুক্তা, শবনম, ও 
জাহানারার]। 

ওপরে যে ফ্ল্যাটের কথা বন হল 
লেই ফ্ল্যাটের মালিক হলেন জনৈক 
খনিজ ব্যবসায়ী । এই ব্যবসায়ীটি 
গত বছর পুজোর সময় একটা ঝামে- 
লায় পড়েন। বিষয় শ্রমিক 
অসস্তোষ। কাঁজকারবার সব বন্ধ । 
ব্যবসায়ীটি পুলিশের হস্তক্ষেপ 
চাইলেন । আর পুলিশী হস্তক্ষেপকে 
সুনিশ্চিত করতে মুরুব্বি ধরলেন 
কলিম সাহেবকে । শ্রমিক অসস্তোষ 
বা বিক্ষোত পুলিশী তৎপরতার ঠাণ্ড। 
হয়ে গেল। বিরাট একট] ঝামেলার 
হাত থেকে রেহাই পেলেন 
ব্যবসাক়্ীটি | : 

"এই হলো খনিজ ব্যবসায়ীটির 
সঙ্গে কলিম সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠতার 
স্থচন1। ব্যবসায়ীটি অরুতজ্ত নন। 
কলিম সাহেবের সারা দিনের ক্লান্তি 
অপনোদনের বাদ্বশাহী ব্যবসাপনায় 
তিনি কোন ক্রটি রাখেন নি। কলিম 
সাহেবও বাদ্বশাহী মেজাজে প্রতি 
রাত্রে হারিয়ে গেছেন মুক্তা, শবনম, 
জাহানারাদের ভীড়ে । 

কখনও কখনও মুক্তা, শবনম, 
জাহানারা প্রমুখ মক্ষিরাণীদের দেখ! 
যেত বিধান সভার চত্বরে, লবীভে । 


 সম্পাদক__হীরেন বস্ু 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
বরুণবাবু তাই মরিয়া! হয়ে চাপ 
হৃষ্টির উদ্দেশ্যে জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে 


-গোয়েবলসী কায়দায় অপপ্রচারে 


নেমে পড়েছেন । 
এখানে বল! যেতে পারে, অভীন্দর- 


নাথ ঠাকুর দক্ষিণ কলকাতার রিজেপ্ট . 
পার্কের হাউপিং এষ্টেটের এক ফ্ল্যাটে 
বাস করতেন । বরুণবাবু ছিলেন ভার . 


প্রতিবেশী | বিভিন্ন কায়দায় ও অজ্বু- 
হাতে বরুণবাবু অভীজ ঠাকুরের 


- বাড়িতে যাতায়াত করতেন । পরে 


এই.পরিচয় অভীন্দরনাথকে ছাড়িয়ে 
তার স্ত্রী পর্যন্ত গড়ায়। বলা বাহুল্য 
এই পরিচয় শেষ পর্যস্ত শুধু পরিচয়ই 
থাকেনি অশোভন ঘনিষ্ঠতা গিয়ে 
পৌছয়। হাটে বাজার, সিনেযায় 
বিভিন্ন পার্টিতে অভীন্তরনাথ থাকুন 
আর নাই থাকুন -বরুণবাবুকেই দেখা 
যেত তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘোরাফেরা 
করতে । ফলে বিষয়টি এক জটিল 


পর্যায়ে গিয়ে দাড়ায় । অশাস্তিও ' 


নেমে আসে সংসারে । এর মধ্যে এক- 
দিন সেলুন থেকে দাড়ি কেটে ফেরার 


-পথে অতীজ্ঞনাথ নিখোজ হয়ে যান। 


পরে তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় 
কাছাকাছি রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং- 


এর এক ধারে। 

আনন্দবাজার পত্রিকায় দুর্ঘটনা- 
জনিত মৃত্যুদংযাদ হিসাবে অশীন্দ্নাথ 
ঠাকুরের মৃত্যুকে চিহ্নিত করা হয়। 
অথচ আশ্চর্য ঘটনা হুল, স্থানীয় 
বাসিন্দারা কিন্ত অনেকেই এই 


“মৃত্যুকে সহজ স্বাভাবিক নিছক দুর্ঘ- 


টনা জনিত মৃত্যু হিসাবে মেনে নিতে 
পারেন নি। কেননা, অমেকেরই 
ধারণা, বরুপবাবু অত্যন্ত ঘোড়েল 
প্রকৃতির লোক ।: ’৬২ সনে তিনি 
যখন বস্থমতী . পত্রিকার মালিক, 
প্রাক্তন আইনমন্ত্রী অশোক সেনের 
সাগ্তাহিক ‘জনত?’ পত্রিকার লিখ- 
তেন, তখন থেকেই বরুণবাবু দালালি 
জ্যাং মারার বিদ্যায় পারদর্শী । এক 
সময় তিনি নিজে ‘বর্তমান’ নামক 
একটি পত্রিকা চালান। পর়স! ও 
প্রতিষ্ঠার লোভে বরুণবাবু “জনতা? 
পত্রিকায় লেখালেখি করার সময়েই 
অশোক সেনের সংগে লাইন করে 
নেন। বরুপবাবু এখন কথায় কথায় 
ধামদলগুলিকে গালাগাল, দিয়ে 
থাকেন। কিন্ত এ সময় তিনি বাম 
দলেরই এক শীর্ষস্থানীয় নেতার 
সুপারিশে অতুল্য ঘোষ ঘুরে আনন্দ- 
বাজার পত্রিকায় নিজের -আখেরটি 
গুছিয়ে নেন। এর পরবর্তী ঘটন! 
আরে? মজার | বরুণবাবু মালিকের 
দালালী ও স্বণ্য দলবাজী করে এবং 
পত্রিকার সাধারণ কমীদের খবরাখবর 


Re. 1100 
পৌছে দিয়ে 
নিজের আসনটি পাক? করে দেন 
এখন তিনি হাজার : হাজার টাকার 
মালিক। মালিকবর্গের দালাল তৈত্রী 
করার কাজে বরুণবাবু পত্রিকার! 
অন্তান্দের তালিম দিয়ে থাকেন এবং 
প্রয়োজন মত তাদের পুরস্কারও পাইয়ে 
দিচ্ছেন মালিকদের কাছ থেকে। 
কিন্ত সেঘব কথা থাক। কেননা 
বারাস্তরে তা বিস্তারিত ভাবে বল 
যাবে | 

এখন কথা হুল অল্লান্ত দালাল 
মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষদের মতোই 
অবস্থা বুঝে বরুণবাবু রিজেন্ট পার্ক 
হাউসিং এষ্টেট থেকে এখন সরে এসে- 
ছেন। উনি বুঝতে পেরেছেন, 
অভীন্্রনাথ ঠাকুরের ঘটনার হরি 
এলাকাটি তার পক্ষে সুবিধাজনক 
নয়। তাই মানে মানে মালিকের 
টাকায় ক্যামাক ষ্ররীটের সুরম্য ফ্ল্যাটে 
এসে উঠেছেন। এখন তার গাড়ী 
বাড়ী টাক! সব কিছুই রয়েছে । অত- 
এব তাকে পায় কে? কিন্ত বাদ 
সেধেছে বামফ্রণ্টেরই কেউ কেউ। 
একা -অভীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর 
ব্যাপারে বরুণবাবুর ভূমিক! সম্পর্কে 
সন্দেহমুক্ত হতে চান। এ'দেরই 
জনৈক মুখপাত্ৰ দর্পণের প্রতিনিধিকে 
বলেন, ’৭৩ সনে শেষভাগে অভীন্দ- 
ঠাকুরের মৃত্যু তাদের কাছে আদ 
দুর্ঘটনাজ্বনিত বলে মনে হয়নি । অর 
মধ্যে কোথাও না! কোথাও কার 
স্বপ্য লালসা কাজ করেছে বলে 
তাদের ধারণা । এই লালসা চরি- 
ভার্থ করতে গিয়েই নাকি কোনও 
এক ভদ্রবেশী ছুক্কৃতকারী অভীজ্রনাথ 
ঠাকুরকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে 
দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করেন । 

এ মুখপত্র এই মংবাদদাভাকে 
আরও বলেন, টালিগঞ্জ থানার রেকর্ড 
পত্র, গোয়েন্দা দগ্ডরের গোপন 
রিপোর্ট, স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য 
বিস্তারিতভাবে দেখাশুনার জন্ত তার! 
মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবেন । 


আই আই টিতে আন্দোলন 


- (দপণের সংবাদদাতা ) 
খড়াপুর আই, আই, টি-র ক্যাজু 
কাল ও পার্টটাইম কর্মীরা আন্দোলনে, 
নেয়েছেন। এই কর্মীরা বহু আবে- 
ঘন নিবেদন এমনকি গত সেপ্টেম্বর 
মাস থেকে একটানা চুয়াদিশ দিন 
অবস্থান অত্যাগ্রহ করেও কোন 
আশার আলে। দেখতে পান নি। 
তাদের দাবি দ্বাওয়া কেন্দ্র ও 
রাঝ্য.স্তরের বহুমন্ত্রী ও বিভিন্ন 
শ্রমিকপংস্থার নেতাদের জানানো 
সত্বেও তারা কোন সুরাহা করেন: 
নি। | 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে আই, 
আই, টি কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের চাুরীরচ, 
ব্যাপারে এক চুক্তি করা সত্বেও 
কোনরূপ সদর্থক ব্যবস্থা নেন্নি। 


১১১১ 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুলচন্দ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিড এবং দর্পণ কার্যালয় ১৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 





রো 
রং মাগ'ল্যাপ্ডে ভারতীয় সামগিক 
- বানী 
টিচার চালাচ্ছে। ভুভিছু নাষে 


সার 





: A দের সংবাদদাতা Lt 


, থেকে, রি মেয়েকে . প্রথযে., বর্ম 
কবা হয়, এবং তারপর তাকে উন্টে। 
করে ঝুগ্গিয়ে রাখা হয় এবং তার 
"যোনির মধো একটি লাঠি ঢুকিয়ে 
দেওয়াহস্ব। তার হাত ও:পা ছিন্ন' 
: করা হ্য় এবং পুনরায়, ভার ধড়টিকে, 
ধর্ষণ 'করা হয়। আর এসবই কঃ! হয় 


দীর্ঘকাল ধরে ভয়াবহ < 
কোহিয! গ্রাষের এক বৃদ্ধা নারী 
জানিয়েছেন তিভাবে লোখা এলাকা 


' -সস্তাহাটের, ছড়া 
| . অনার্য মিত্র 


by "কিছু ন নারি, oy | | 
এছাতে পারি, | 

. ষখন তখন কুমীরমারি I 

" কুষীরযারি গঠীব বন 
বনের মধ্যে হাজার জন ; 
যাই ছুটে বাই সওদা] করি 
সঙ্গ] হাটে বস্তা! ভরি 
ভরদ্বপুরে ঘাপাদাপি 

কান্ধ নেই চল মরিচঝাপি 1 





আগেই গ্রেপ্তার 'করে রাখ হয়। 
(শেধাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) | 


চিকমাগালুর থেকে ' 

যা তাঙ্জাতুবৱ, 11 

হালে পানি ঢেলে দেবে - 

জামমৈদপুর । 

জামসেদপুর থেকে ' 

'. চল অ’লিগড়.; 

জয়, হবে কষ 

ছুট চাতে বর. ' 

পথে অ'ছে যত বাধা 

সব যাবে টুটে i 

উত্তুতে হাওয়া যাবে 

ঘক্ষিণে ছুটে । 

তিন | 

ছোছো হোহো ছোহো| 
হঠাৎ কেন স্বাধীন দেশে 
পুলিষ্ট বিস্ৰোচ ? 

।১ বিদ্ৰোহ নয়, বিক্ষোভও নম্ব 

মৃদু অনস্তোহঃ 





-. (বিশেষ সংবাদ শশ-) 
বেশ্যালয় লুঠ করার ঘটনার সঙ্গে 


পৃষ্ঠপোষক শ্ডামন্ন্দর গুপ্তা, ভেপুট 
স্পীকার কলিমৃদ্দিন.শামল, প্রমূখ এ 
সম্পর্কে একটি ফৌক্দারী মামলা- 
ধায়াচাপা দিতে চাইছেন । পার্ক- 
্বীট থানায় প্রীপুপা, কামাল, কাষাল 
তাভিবাবা, ডাঃ জামা, করিম চৌধুশী, 
কুদ্দুস প্রভৃতির বিরুদ্ধে ১৪৮/ ৪১/ 
৪৫৪/৩৪ /৩৮০ ধারায় একটি কেস৪ 
রুছু করা তয়েছে । রায়ট বধানো, 
চুরি, বেআইনী প্রবেশ সহ অঙ্গান্য 
অভিযোগে এইসব মাতব্ববেব বিরু”ন্ধ 
মামলা রুজু হলেও পুলিশ সম্পূর্ণ 
নিবিকার। পুলিশ এখনও এফের 


আর এস এসের ঘাড়ে 
আগাম চাপিয়ে রাখুন দোষ। 
দোষ কারো নয়; টি 
কনের অন্তে তবে এযন রোব? 
৯ হাতের পুতুল তবে কেন 
> ah 
আজ সানে না| পোষ } 


যতঃ বলে! কিচ্ছুটি নয় 

( হিদ্্রে হট! মিনি 
তৰু ক মার তুপতে পারি 
নেশয মিউটি'ন। 





গ্রামবাপীদেব সামনে, কারণ তাদের 


রাজনারায়ণ.ক ব'হন্কারে র ব্যবস্থ৷ পাক ক! 


জড়িত ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্যতষ ' 


মালা থেকে বাচার কোন পথনা পয়ে 
সঞ্জয় রাজনীতিতে জল যঘে'ল৷ কঃচ্ছেন 


(বিশেষ সংবাদদাতা ) 

ইন্দিরা তনয় সঞ্চয় এখন যাজ- 
নীতির আদরে । 
ব্যবহার করে সয় আবার রাজ- 
| নীতিতে পুনঃপ্রবেশ করতে চলেছেন 
অবস্থাই জী তীর রত সমর্থন 
নিয়ে ।- | 

রাজনীতিতে সধ্ৰত্বকে নাহানোর 


আগে ইন্দিরা সক্রয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে" ' 


অনেক কথ! শুনেগ্ধেন। কিউ শবে 
পর্যন্ত তিনি অনেক ' প্রভাবশাস্ী 
দলীয় মেঁত দের আপত্তি: অগ্রাহ্- 
করে রাজা; রাজো-; মেতার্েরকে 


নির্দেশ, দিয়েছেন যাতে 'যুব্‌..কং - 


সন 7€ শেষ তপং পৃষ্ঠায় ) ; 


যুব কংগ্রেসকে : 


N+ 





যাবি বর্ষ ১৭৭ দখা ৷ গত জবার ১৮ইছে,। ৭৯৪ ৬০ পয়সা 


সে হট 
22: 
53৭৬, 
্ 





কেগ্ার করেনি । বিছিন্ব মহল থেকে 
মাপ কটি কবে শ্যাসসুন্দ্র গুপালা 
এখন এই মামলা হাপিশ করে দিতে 
চাইছেন । 
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যে, স্টামন্বন্দক্ল ৪1, ডেপুটি স্পীকার 
কলিমৃদ্ধিন প্রমথ ইলিয়ট বোডেয় 
নিষিদ্ধ এলাকায় একটি বাড়ীতে 


t 





( দণণেরসংবাদদাতা ) 
দকণ্রোধী কাজ বরার জন্ত 
জনতা প টির বেজ শান্তিবিধান 
কটি রাক্তনারায়ণকে দল থেকে - 
বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও 
সিদ্ধান্ত অনুয।য়ী কাজ করতে ভয়] 
| পাচ্ছে বলে বিশ্বপ্তসুত্রে জানা ।গছে!। 
*এ ব্যাপারে তাদের প্রধান তয় চরণ” 
সি'কে । কারণ চরণ সিং নাকি তার 
1ঘণিষ্ট মহলকে বলের্ডেন, যদি এরকম , 


, আকড়ঃফাভাবে রাঙ্নারায়ণকে বহি- 


হরর সিতাস্ত কাযক্রী কর হয়, 
তাহলে তিনি মস্ত্রিসত1 থেকে পদ- 
ছ্টাগফ্যবেন। রঃ 
ইতিপূর্বে যখন রাজনারায়ণকে 
কারণ ঘর্শাবার নোটিশ দেওয়] হর, 
‘তখনই চরণ সিং তার ক্ষোভ প্রক্বশ 
করেন। রাজনারায়পের কিছু. কিছু 


( শেষাংশ ১১শ পঠায় ) - 


[বেশ্যালয় ল "্‌ঠের নায়ক শ্যামহুন্দর ও ডেপুটি স্পীকার 


রণ পাঠকবর্গের জানা আছে, তি করতে গিয়ে 


মাঝরাতে এক ! 

গংগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন, 

(দপণ,! ৩:শে মার্চ) এভারই পান্ট। 
(শেষাংশ ২ফ পৃষ্ঠায় ) 


ব$ঃ নেতা থিষ্ীন বক্ষ 


। 


বরুণ সেনগুপ্ত ও শ্বাভা মাইভির টৈউচ 


বিডল! বাড়ীর জনৈক বানু পদ শ্ব 
বাঙালী কর্ম বাভীতে সম্প্রতি 
ফবোঘার্ড ব্রুস্ব অন্যতম নেতা 6 রগ 
বন্ত কিভোন্রপর্ব (সরে এসেছেন ? 
শুধু তাই নয়, শোনা যাচ্ছে, ভোক্ছ- 
পর্বে নাষে-আয্রোক্রিত এই কালো” 
চনা সভায় ক্গেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনতা 
দলেধ নেত্রী শ্রীমতী আভা ম ইত 


এসহ আনন্দবাজার পত্রিকার মালিক 


(দপপপের সংবাদদাতা ) 
দে'যা সাংবাদিক বরুণ মেনগপ্ত উপ- 
স্বিত ভিলেন। 
বাজ্রন্ট গ্লেন ওই খবরটি 
এাসছে যে, বাক মন্ত্রিসভার বিকুদ্ধে 


গফুর সোনব কুৎসা আভষান পুকো- 


দমে শুরু করার আগে ফবোয়াড” 
বকের বিশিষ্ট নেতা নির্যস বন, বকণ 
দেনগুধর মত মাহমুদ বিভলাবাভিব 


& বাঙাল আমীর বাড়ীতে বৈঠক 


সেরেচেন। বরুণ /সনক্রধ্ুর সংগে 
বিডগ্গা বা শীর ওঁ বা'কটবর ছতরম 


মহবম মনেক দনের । 
জন্টের বিরুদ্ধ আনলক চক্ছাত্দের 

নায়ন্ত বডির! খাভীব ৭৪ কষসটি। * 
তাতলে বাক্ষাতী সাংসাদিস্ত, 


রং বাম 


বকণ 
সেন গ্রপ শম নী আভা নী ত, নির্মল 
বন এক ১, সংগা ১৯৯১ ৯,৯77. 








বার পুলিশ বিজ্বোহ পাঞ্জাবে 


পাঞ্জাব পুলিশ বাহিনীতে যে বিক্ষোত দেখা দিয়েছে 
- গভীরতা ও ব্যাপকতার দ্দিক' থেকে ভার নঙল্গে কবল 

১৯৭৩ সালের উত্তরপ্রদেশ প্রাদেশিক মশত্্ কনস্টেবল 
বাহিনীর বিভ্রোহেরই খানিকটা তুলনা .চলে। রাজ্যের 
কালী মৃখ্যমন্ত্র প্রকাশ সিং বাদল গোড়াতেই বি 
পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলক্ষি অনুধাবন করতে পারতেন 
এবং বাস্তবমুখী প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন তৰে 
তাকে আজ প্রতিটি মুহূর্ত বিপদের আশংকা মিয়ে 
(থাকতে হত না! পরিস্থিতির মোকাবিলায় সেনা- 
| বাহিনীকে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়ে, বর্ডার সিকিউ- 
. বিটি ফোঁসঁকে তলব করে, কেন্দ্রের, কাছে ' দেশ্টাাল 
রিছার্ভ পুলিশ ফোর্স তিক্ষা চেয়ে এবং . সর্বোপরি 
বিক্ষোতকারী সোয়া শ’ পুলিশকে বরখাস্ত করে এবং ছুই 


“. শতাধিক. পুলিশকে গ্রেপ্তার 'করে পাঞ্জাব রাজ্য সরকার - 


অবস্থার অবনতিই ঘটিয়েছেন। অথচ শেষ পর্বত 


দরকারকে পুলিশদের কয়েক দফা. দাবি মাওয়া মেনে .. 


নিতেই হয়েছে।' অবস্ঠ বার্ধিক তিন কোটি টাকার, এই 

- প্যাকেট প্রস্তাব পুলিশ বাহিনীর বিক্ষোত প্রশমনে লক্ষম 

হবে কিনা ভবিস্ততই কেবল তা নির্ধারণ করবে । 
পাতিয়ালার একজন, ট্র্যাফিক পুলিশকে মারধর, 


হয়রানি, তার পোশাক কেড়ে নিয়ে, অবমামন। ইত্যাি, 


দিয়েই বর্তমান ঘটনার সুত্রপাত ঘটে । আর এ ব্যাপারে 
' আকালী এম এল এরা এবং তাদের পুত্র আত্মীয় সৃহ- 


. ঘোগীরা জড়িত থাকার পরিস্থিতি আরে? জটিল রূপ ধারণ: 


করে। অবস্ত পাঞ্জাব পুলিশের মধ্যে বিক্ষোভ এই প্রথম 
দেখা গেল না, গত কয়েক বছর ধরেই পুলিশ বাহিনীর 
পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন অতিযোগ উতপন করা হয়েছে! 
'দ্ব্প বেতনছার, বাড়ী ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, 
প্রমোশন, চাকুরির অবস্থা ইভ্যার্িয উন্নতির দাবি তাষের. 


ফীর্ঘকালের । কিন্ত রাজ্য সরকার অধথ1 কাঁলহুরণের - 
নীতি অবলম্বন করে পুলিশ বাহিনীর রিক্ষোভ বহিকে 


ছাই চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। সম্প্রতি পুলিশদের 
কাজে রাজনীতিকদের ঘন ঘন হস্তক্ষেপ এবং- অবমাননা 


পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ত করে তোলে। এ-বিক্ষোত ৰে 


‘ কতখানি গভীর ও ব্যাপক ছিল যখন স্বরণে রাখী হয় যে 
+ পাতিয়ালা ভাতিজা, সাংরুর, গোস্িন্দাল, মোগা, 


টি 


হল এ পরিস্থিতির অন্ত" ছায়ী। 


মানসা, রামপুর, 'কুল, লুষিয়ানা, ৰুধনাদা, চাতানা, 


রোপার, জলম্ধর, বার্নাল! ইত্যাদি জেলার পুলিশ বাহিনীতে ' 


পর্স্ত তা ভ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশের ইন্সপেক্টর 


জেনারেল ৰি এস জানেওয়াসিয়ার নির্দেশ মানত করে - 


তারা বিক্ষোত মিছিলে সামিল হয়েছে । এ টন! থেকে 
বোঝা! যায় অফিসার ও অধস্তন পুজিশ, কর্ষচারীর মধ্যে 
সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে । প্রতি সপ্তাহে পুলিশ কর্ষচারী- 
দের অভাব অভিযোগ শোমার .জন্ত পুলিশ জুপায়িন- 
টেঞেন্টের থে নিয়ম. ছিল ত! হিম্ঘরে নিক্ষেপ করাই 
- আরো উদ্বেগের 
কারণ ঘটেছে এখানে যে প্রতিবেশী হরিস্বানা রাজ্যেও 
এবিক্ষোতের ঢেউ ওঠার সম্ভাবনা! দেখা হিক্েছিম। 

. মুখ্যমন্ত্রী ৷ বাদল. ৰ! পাঞ্জাব দরকার পরিস্থিতির গুরু 
উপলদ্ধি করে প্রক্মোজনাঙ্গগ ব্যবস্থা অবলম্বন করার 
পরিবর্তে বিষয়টিকে ঘোলাটে করে পুজিশ ও 
রাজনৈতিক দলগ্তলোকে প্ররোচিত করেছেন । তিনি 
'এক- বিশ্বালে কংগ্রেস (ই), সি পি আই, সি পি জাই 
(এম) এর বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনীকে উলকানি দেবার 
অভিষোগ তুলেছেন । . একৰ! সত্যি যে কয়েকজন হেড 
ইউনিয়ন লেত) পুলিশ লষাবেশে ভাষণ দ্বিয়েছেন, -কিছু 
রাইফেল ছেড়ে লাল বাড ধর” এ ক্োগান কোন্‌ 
কমিউনিস্ট নেতার ক মৃখ্যমন্তরী বাদল: শুনেছেন বলবেন 
কি? তাছাড়া পুলিশদের ছঃখ কষ্টের অভার: অতি- 
যোগের কথা শুনে তাদের প্রতি সহানুতৃতি্নীন হওয়া 
কোন কমিউমিস্টের পক্ষেই ত কিছু অপরাধ নয়। 
প্রীবাদল যে-কথাট। লঘত্ে চেপে গিয়েছেন তা হল তার 
রাজত্বে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার পুরু দািত্ব বাদের 
স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে সরকার নিশ্চিন্ত তাহের ভাল. মন্দের 
ধীর তারা ধারতে রাজি নন। মুখ্যমন্ত্রী আরো! বিস্বৃত 
হতে চেয়েছেন যে দি পি আই (এস) পাঞ্জাবের আকালী 
মহ্িসভার একটি মিত্র পার্ট, কমিউনিস্ট 'দরকারের 
বিরুদ্ধে পুলিশ ক্ষেপানোর বিপক্ছনক অথচ দায়িতবজঞান- 


হীন পদক্ষেপ জার যেই হোক মার্কসবাদী পার্টি কখনই _ 


গ্রহণ করবে না। খাই হোক, পাজাবের ঘটনা খেকে, 
কেবল পাঞ্জাব সরকারই নয়, অন্তান্ত রাজ্য ও ৰেঞ্জীয় 
দরকারেরও শিক্ষা গ্রহণ করা ্রয়োদন। | 





'কয়োয়াড 


শ্লীকার কলিমৃক্ষিন ও এই হলের 





সঞ্জয়ের রাজনীতি... 
(১ পৃষ্ঠার পর.) ৃ 

গ্রেসকে পুনৰ্গঠন করার ' ব্যাপারে 
যেন স্রয়কে bl সমর্থন রা 
হ্য়। 

ইন্দিরা গাঘধী সঞ্চয়ের ব্যাপারে 
এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যত সঞয়ের 
বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলাকে 'রাজনৈতিক 
ইন্যয করার জন্ত। ইন্দিরা জানেন 


স্য়ের বিরুদ্ধে যে লব মামলা চলছে, 


তার অনেকগুলোতেই দোষী সাব্যস্ত 
হওয়ার সম্ভাবন! বেশী । বাঁচার 
“অথবা বাচাবার আর কোন পথ না 


. দেখে সপ্চয়কে রাজনীতিতে নাঁমা- 


লেম শেষ রক্ষা করার জন্ভ। : " 
সধয়ের কাছে এখন প্রধান ইঙ্থ্য 
বিশেষ আধালত বিলের 'ৰিরুদ্ধে যুব 
কংগ্রেসের নামে আন্দোলন সংগঠিত 
করা। এই জন্ত বিভিন্ন রাজ্যের যুৰ 
শাখাকে নির্দেশ দেওগা হয়েছে 
সপরয়ের নেতৃত্বে নিজ নিজ রাজ্যে 
বিশেষ আদালত. বিলের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করতে .'. 
সেই মত' দি্পী;, উত্তর প্রদেশ 
প্রভৃতি রাজ্যে সয়ের নেতৃত্বে বিশেষ 
আদালত বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
হয়েছে। পশ্চিষবাংলায় লঙ্গয়- 
বিরোধী গোঠীও ইলিকাজীর নির্দেশ 


অহযায়ী আগামী ১২ই জুন. সবয়ের 


জন করছেন কলকাতায় । - 
লৱয়কে রাজনীতিতে নামানোর 
অন্ত অনেকেই বিক্ষুদ। এর ফলে 
‘যোলই মে দ্বিল্লীর সমাবেশে অন্তর 
এবং কর্ণাটকের ছুই মৃখ্যমত্রী যথা- 
ক্রমে .চেন্ন। রেডডী এবং. দেবরাজ 
আর্সের উৎসাহের অভাব: লক্ষ্য করা 
গেছে? . 
একথা পরিষ্কার ইন্দিরাজী তার 
পুত্র সৃধয়কে. রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত 
করতে বদ্ধপরিকর । আবার এটাও 
অজানা নয় যে, বেশ কিছু নেতা 
'লয়কে 


নহ করতে রাজী 
নয়। এই অবস্থায় দলে নতুন চিন্ত 
ভাবনা! চলছে। . 







বেশ্যালয়"লুঠের নায়ক 


রে ( ১ম পৃষ্ঠার পর) 
মিতে গিয়ে রাজ্য  বিধাননদভার 
লক্ষানীয় ২পযমর্ধাহার ব্যক্তি 
বকের ডেপুটি 


অন্ততয পৃষ্ঠপোষক শ্ডামত্বন্দর গধ্যার 
নেতৃত্বে কৃখ্যাত লহাজ বিরোধীরা 
২৫সি এবং ৬৮ নং ইলিয়ট রোডের 


“ছুটি বাড়ীতে লুঠতরাজ চালায়। এ 
‘সম্পর্কে পার্ক ইট খানায় তু'ছুটি কেলগ 


শুরু হয়। কিন্ত পার্ক স্ট খান! অভি- 


ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি । প্রস্ধ পুলিশ - 


ওৰোমক্ৰণ্টের অন্ততম শরিক ফয়ো- 
হার্ড ব্লকের কিছু নেতা যৌথতাবে 


চাপ গাই করে খালিকুঠিগুপি চালাতে 


দেওয়ার পরিবর্তে হাজার - হাজার 
টাকা লুঠছে। ডেপুটি স্পীকার কলি- 
মুদ্মিন খিদিরপুর এলাকায় খাকেন। 
ওঁ এলাকার একটি স্কুলের নাম করে 
বেস্তালয়গ্ুলির“ 'জালিকঘের- কাছ 
থেকে চাষা আদ্বায় কর] হচ্ছে। 


‘নিষিদ্ধ এলাকায়, গণ্ডগোল বাধিয়ে : 
এরাই পরবত্তাঁ - পর্যায়ে “বেশ্তালস্ক . 


প্রতিরোধ” কমিটি গড়ে তোলেন | - 

 তাজ্বের ব্যাপার এই কমিটির ', 
সশ্তদের অনেকেই খাদিকুঠির 
মালিকের কাছ থেকে তাদের 
“ব্যৰসাঃ চালানোর - যোগ দিয়ে, 
হাজার হাজার টাকা আদায় করেছে। 
ৰল! বাছল্য পার্কই্ীট, মার্কুইসিম স্রীট 
প্রভৃতি এলাকায় পুলিশ ও কমিটির 
লদন্তঘ্বের চোখের ওপরেই বেপরোয়! 
কারবার চলছে । শুধু তাই নয়, 
লুঠ করা বাড়ীর, 


হাজার টাক] দাবী করেছে । কলিন 
হ্ীটের নিজাম ছ্বাবী করেছে ২৫ 
হাজার টাকা। কৃদ্বস চেয়েছে ৫ 
হাজার টাকা এছাড়া এদিক ওদিক 
থেকে হুম্বরীও চেয়ে পাঠাচ্ছেন কেউ 
কেউ। অর্থাৎ বেশ্তালয় প্রতিরোধ 
কমিটির. নামে চলেছে চরম 
নোংয়ামো। প্রকৃতপক্ষে এই কমি- 
টির কেউ কেউ বেশ্তালয়গুলি চালা- 
নোর অত্ততম মাতব্বর হয়ে উঠেছে । 
এরি মধ্যে দর্পণ পত্রিকায় এ সম্পর্কিত 
সংবাদ প্রকাশিত হয়ে পড়ার পর 
কেউ কেউ সতীপন! দেখাতে শুরু 
করেছেন.। তারমধ্যে সি, পি, আই 
(এম)-এর নিজামুদ্দিন, নাহেব অস্ত- 
তম। ইনি এক প্রতিবাদ পত্রে 
আমাদের জানিয়েছেন তিনি কমি- 
টির কেউ নন। তার নাম. শুধু শুধু 
জড়ানো হয়েছে । ব্যস্ত পর্যস্তই।. 
প্রকাশিত অন্তান্ত সব তথ্য সম্পর্কে 
নিজামুদ্দিন সাহেব একেবারে চুপ। 
কিন্ত কেন? তিনি কি অস্বীকার 


' করতে পারেন যে, এসব ঘটনার 


বপশি ॥ ভঁক্রবার ১৮ই সে, ১৯৭৯, 
একবারে বারে তিনি? তিমি 
কিছুই জানেন "না 'নুজসিষ অর: 


হখল ফিরিয়ে. 
নেওয়ার পরিবর্তে কামান ' ও ভাড়ি- 
বাবা ২৫ সি ইলিক্কট রোডের লৃটিত . 
বাড়ীর অনিষ।, মুখাজার কাছে ২ - 


ফ্যানেক্ছের বাড়ীতি মুক্ত করার অন্ত 
কি তিনি. কুখ্যাত স্তাসসুন্দর পখা, 
ৰামক্ৰণ্টের কলঙ্ক কলিমুদ্দিন লাছে- 
বের .লংগে হাত ফেনাননি ? এখন 
কথা হলো, স্বস্থ হুন্বর ছুনতিসূক্ত 
প্রশাসনের জন্তই কি এইসব ঘটনার 
একট! বিস্তারিত তদন্ত হওয়া প্রস্নো- 
জন নয়? 

মৃধ্যমন্রী জ্যোতি বন্থ খোজ করে 
ধেখুন বিধানসভার ডেপুটি স্পীকারের 
পন্ষষর্যাফার আড়ালে কলিমুদ্দিন 
চতুর্দিকে কি কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন । 
সদত্ত করলেই তিনি জানতে পার- 
বেন খিষধিরপুর এলাকায় একটি দ্র 
‘নামে ফরোয়ার্ড“ ব্লকেয়, এই কলঙ্কিত 
নায়কটি কত টাকা তুলেছেন। এর 
লংগে খালিকুঠির মালিকদের যোগ- 
লাজন রয়েছে একথাও তিনি পরি- 
গ্কারতাষে জানতে পারবেন। 
ইলিক়্ট,রোডের ছুটি বাড়ী লুঠের 
লঙ্গে কলিদুদ্দিনের লর়াসরি 'অড়িভ 
খাঁকার ঘটনাও তান্ত করলে ধরা ' 
পড়বে । ফরোয়ার্ড বকের অপর 
এক পৃষ্ঠপোষক কীতিমান স্তামতুন্দর 
: গুপ্তা সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্তের 
প্রয়োজন নেই । কেননা, পার্ক স্ত্ীট 
* খানা এলাকার বিভিন্ন বাড়ীতে ভার 
যেসৰ কীতি . রয়েছে ছোট বড়, 
অনেকেই তা জানেন। হোয়াইট | 
হলের ১৫ নং ঘরে ভার কীতির কথা 
' এখনও দবার মূখে মুখে। কিন্তু - 
দেখার বিষয় হলো কলিমুদ্দিন ও 
' স্ঠামসুন্দর ভু'জমে মিলে এখন .ঘ] 
করছেন তা. লত্যিই কি বামক্রপ্টের 
সুখ উচ্স- করবে ?- খানায় এফ, 
আই, আহ কেস রুজু করা সত্বেও 
পার্ক ট্রীট থানা এখনও. কেন এছের 
গ্রেপ্তার করছে না? বাম মন্ত্রিসভা যদি 
কর্মসুচী গ্রহণ করেন, ত হলে কোন, 
কথা নেই। কিন্তু আইন কাহছনকে . 
বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখিয়ে কলিমুদ্বিন ও শ্যাম- 
"সুন্দর গুপ্তা কি করে বাড়ী লুঠ করার 
ঘটনায় মদত পান? এবং সে সম্প- 
" কিত কেস ধামাচাপা পড়ে? মৃখ্য- 
মন্ত্রীর আরও জানা প্রয়োজন, রাম- 
মন্ত্রীর ইমে্কে ধুলিসাৎ্ করার অম্য 
এই ছুই ব্যক্তি বেশ্যালয়ের ব্যাপারে 
কুখ্যাত কংগ্রেসীদের সংগেও হাত 
মিলিয়েছেন। ফলে নীট ফল 
দাড়িয়েছে আগের জমানায় এর! 
বিনা পয়সায় মেয়ে নিযে ফুর্তি করে- 
ছেন, এখনও ফুতি করছেন, বেশ্যা 
লয়. চালাতে দেওয়ার পরিবর্তে - 
মাসোয়ারাও নিচ্ছেন, সময় বিশেষে, 
লুঠতরাজের কাজেও . সক্রিয়ভাবে 
অংশ গ্রহণ করছেন । 

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বন্ধ কি 
নির্লজ্ছ উদাসীনতা এ-সবই উপেক্ষা 
করে যাবেন? 





দপণ॥ শুক্রবার, ১৮ই মে ১৯৭৯ 


* প্রধানমন্ত্রী মুদির যেয়ে মার্গারেট 


w 


ধনতম্ত্রী জগতের আছি গীঠস্থান 


ব্রিটেন (বা যুক্তরাজ্য, অর্থাৎ ইউ কে) 


সম্প্রভি নতুন .শৈলীমোড়া ভাষায় 
বুর্জোয়া রক্ষণশীলদের সাবেকী রাজ- 
নৈতিক পত্ধতিকে পরি ভাষিত করল । 
এ দেশে কনজারভেটিভ দলের ক্ষমতা! 
কেন্দ্রে পুনরাগমন এমন কিছ অপ্রত্যা- 
এশিত ছিল ন]11 তবু, এদেশের শাসক 
*বর্গ এন ফলে বেশ ভ্যাবাচাক1 মেরে 
* গেছে। 
নয়াদিভ্লীতে আস্তর্জীতিক রাজ- 
নীতির যে সমঝদঘাঁরি, তাতে লেবর 
দল শাপিত যুক্তরাজ্য থাপায় ভাল । 
একদিকে ' 'গোঠীনিরপেক্ষতাবাদের 
আড়ে যুগাক্লাভিয়া টাইপের তথা- 
কথিত সমাজবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থ- 
নৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে রাজ” 
নৈতিক কৃটসৎন্ধের , বুনিয়াদ পাকা 
কর! চলে ) অপরদিকে সম্ভব, বৃহৎ 
বিশ্বশকি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে 
সামরিক, অর্থ নৈতিক তথ! রাঁজ- 
[নৈতিক সহচারিতা। এই ছুই ঝৌঁক 
ত সম্ভলিত করছে কমনওয়েলধের মধ্য- 
মণি ব্রিটেনের প্রতি বন্ধুভাব। পঞ্চাশ 
দশকের শেষাশেষি বলতে গেলে 
ভারতের আস্তর্জাতিক নীতির দিগ.- 


দর্শন এই ধরনের সুস্থ রাজনৈতিক ' 


সন্তপন প্রতিষ্ঠার মাঝ দিয়ে পরি- 
ক্কুরিত হয়ে ওঠে । 
এবার বুক্ষপশীলমার্ক রাজনীতির 

পুনরাভ্যুদয় ব্রিটেনে, তো বটেই 
ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে এবং কিছু কিছু 
কননওয়েলথতৃক্ত দেশেও সমস্তার 
হৃষ্টি করবে। কারণ, ব্রিটিশ অনগণ 
+ স্পট ও তীক্ষ রাজনৈতিক ভাষায় 

আপন নির্বাচনী রায় দিয়েছে এই- 
বার। টিক গড়পড় 5। ভঙ্গিতে, 
আবহমানকাল-চলিত থিদলীয় রাজ- 
নীতির ক্ষমতাকেন্দ্রে হেরক্ষেরে করে 
নি। পরিষ্কার জানিয়েছে, রক্ষণ- 
শীলতার মাঝেই ব্রিটিশ সমাজের 
বলিষ্ঠ অর্থনীতির পুনরত্যুখান ধেমন 
সম্ভব, তেমনি সম্ভব আস্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার । 

ধনতন্ত্রের নবজন্ম | 

। ১৯৪৫-এনস নির্বাচন শুধু যুক্ত- 
রাজ্যের পক্ষে নয়, সারা কমন- 
ওযঘ্সেলথের আস্তর সহুদ্ধবিন্ঞাসের 
পক্ষে এক অদাধারণ ঘটনাকপে 
দেখ! দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুষ্টোতর 
কালে তা ধারাবদলের ক্ষণ স্থচিত 
করেছিল । ১৯*৯-এর নির্বাচন অঙ্গ" 
তিনদশকের ওপর 
শিখরব্গ 


-~ 


রূপ গুরুত্ব রাখে। 
বিশ জাতির শাসক 


(ruling class elite) ধনবাদে: 
সংকটে দিশাহারা! হয়েছিল । এক 
দিকে মৃদ্রাস্কীতিজনিশ মৃল্যমানবৃদ্ধি 
ও তা থেকে উৎপন্ন শিল্পে শ্রয নিঘু- 
ক্তির হাস, অপর দিকে উৎপাদন 
বায়'বৃদ্ধি থেকে জন্ম নেওয়া] মন্দাই ও 
পারিশ্রমিকের প্রকৃত মূল্য পড়ে যেতে 
থাকার দ্বরুন বাজারের চাহিদা! ক্রমা- 
গত কমে যাওয়া--এমনি জটিল অর্থ- 
নৈতিক সঙ্কট পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতির 


ভাষায় stagflation, অর্থাৎ 5tag- , 


nancy বা স্থাখু অবস্থা এবং infla- 
₹i০n বা মুদ্রাম্ফীতি-তথ1 সর্বাত্মক 
মূল্যবৃদ্ধির যুগপৎ সাড়াশি আক্রমণ | 
বাহুল্যই হবে বলা, এহেন সর্বা- 
জীন সংকট জাতির মা*মিকতা থেকে 


' উদ্যম ও ক্ফুতে ঘুচিয়ে দেয় ; পরিবর্তে 


জন্ম দেয় ব্যাপক নিরাশার | পরাজিত 
লেবর মঙ্জিষগুলী হতোছ্ম জাতির 
মুষরেপড়া ভাব পায় উত্তরাধিকার- 
পত্রে ; এবং দেশের উদ্ভোগে ও বহি- 


ধাঁণিজোও ঢল নামে ক্রমক্ষীয়যান- 


তায় দাটতি ও অপচয়ের ৷ যুরোপীয় 


কমন মার্কেটতৃত্ত দেশগুলির অর্থ-. 


নীতির তুলনায় ব্রিটেনের সপম্পদ' 
হীনতা ৷ ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর 
শর্ষগোষ্ঠীগুলিকে করে বিচলিত ও 
উত্তেঞ্জিত। ক্রমশঃ রব ওঠে, ব্রিটিশ 
লেবর পার্টির অর্থনৈতিক আদর্শের 
দলিলে কেবল উদ্যোগের রাষ্ট্রীকরণ, 
প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এবং ফলম্বরূপ 
স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর 
আমলাকুলের খবরদারি ছাড়া আর 
কোনে! নিদান নেই। পূর্ব যুরোপীয় 
বিশেষতঃ সোভিয়েত অর্থনীতির 
বিবৃদ্ধির হার পশ্চিম যুরোপের বিশে- 
যতঃ, যুক্তরাজ্য আমেরিকায় স্রচ্ছল- 
শ্রীমস্ত অর্থনৈতিক ও প্রাবিধিক 
বিকাশ অপেক্ষা অনেক পেছনে। 
স্থতরাং এমন আওয়াজও উঠলো ষে, 
ব্রিটিশ লেবর দলের শাসনকালে 
ব্রিটেনের একমাত্র মূলধন রয়ে গেছে 
-_মুখ থুবড়ে পড়া বহির্বাণিজ্য, কর- 
ভার প্রপীড়িত উৎপাদনহীন ওচ্ডো- 
গিক কাঠাসো এবং “দ্বায়িত্জ্ানহীন* 
শ্রযজীবীবর্গ। মৃত সাম্রাজ্যবাদের 
উত্বরক্রাস্তিকালে ষেমন অতীত যুগের 
ক্ষমতা-সম্পদময় ‘মহান’তা সম্পর্কে 
থাকে সন্মোহনা, তেমনি 
জেগে ওঠে শ্বদ্রেশেরই নীচুমহলে 
সক্রিয় শ্রাকশ্রেণীনেতৃত্বের বিরুদ্ধে, 
এমনকি সঙ্গে সংযুক্ত প্রগতিশীল যে- 
কোনে! আন্দোলনের বিপক্ষে উচু- 
মধ্যবিত্তের ক্রুদ্ধ অসহিক্ণুত1 ৷ আশ্চর্য 


ব্রিটেনের জাৰগীতিতে মোড়বদল 


নহ, ‘হটিশজ্জাতির অধুনা! সঙ্কটছবশা- 
গ্রস্ত মানসিকতা থেকে ফু'সে রুষে 
ওঠা যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী হালে কয়েক 


. বছর ধরে সমগ্র জনসাধারণকে ক্ষুক 


করে রেখেছে-কেবল প্রভুশ্রেণীর 
শীর্ষগোষ্ঠীদেরকেই নয়--সেই তেঙ্গী 
আক্ষোভকে চুটিয়ে ব্যবহার করেছে 
সাম্প্রতকতম নির্বাচনে ব্রিটিশ 
কনজারভেটিও .পার্টি, এবং মার্গারেট 
থযাচের। 

ধনবাদী সংস্কৃতির নবতম বাণী- 
নমুনা হ’ল £ (') ব্রিটনর] উত্তর 
পচ্চিম-যুরোসের শিল্োন্নত জাতিদের 
সমতুল্য ; তারাও পারে ওঁচোগিক 
প্রবৃদ্ধির চরয়ে পৌঁছতে । (২) অর্ধ- 
সমাজবাদী হ্িটিণ লেবর পার্টিই 


দায়ী ব্রিটেনের অধুনা ইঁটুভাঙা 


ছুদ্শশাকবলিত অর্থনীতির জন্য; 
এই পার্টির নীতি-রচত্রিতরা শুধু 
জানে, উদ্ভোগধান্দায্ন মূলধন-নিবে- 


- শের ওপর করের উদৃখল চাপিয়ে 


দেশের স্বাধীন বিকাশকে শৃঙ্খলিত 
করতে, আর জানে ব্রিটিশ ব্যক্তি 
শ্বাতস্ত্্যের পরম্পরাকে করতে ক্ষুণ্ন ও 
সঙ্কুচিত (এ আওয়াজ “স্বাধীন? 


উদ্ভোগপতিদের)। (৩) সার] ব্রিটিশ : 


জাতি এখন পুনবার ওঁষ্ভোগিক সম্পন্ন- 
তার অভিষানে যোগ দিতে উন্মুখ; 
তাদের পথে একমাত্র বাধ, লেবর 
পার্টির শাসনাধীন অবস্থা এবং 
ট্যাক্সের, বিশেষতঃ ইনকাম ট্যাক্সের 
গোলামী [ উদ্ধাহরপত্তঃ, বলা হুল, 
ইনকাম ট্যাক্স প্রদাভাদের সংখ্যা, ঘা 
মোট জনস্ংখ্যার অস্থপাতে আশ্চর্য- 
জনক ভারি; যথা, ১৯৩৯ এর ৪৭ 
লক্ষ, ১৯৫৯-এ ১৮০ লক্ষ, বর্তমানে 
২৫০ লক্ষ ]। 

অবাক হবার রইল ক্লি আর; 


বিলাতের সাধারণ, নাগরিকবৃদ্দের . 


গড়পড়তা বিবেককে আচ্ছন্ন করা 
হল সাফল্যের সঙ্গে এই নির্বাচনে । 
সত্যিই তো, মোক্ষম কথা! তাদের 
কি ত্বাধীনতা নেই, ধনতঙ্ত্রের নব- 
জাগরণ ফের ইতিহাসলভ্য করার? 
লেবর পার্টির সাধ্য ছিলনা, এহেন 
উদ্দীপনার জোয়ার রোখে | 
নতুন রাহুর ছায়াপাত 

“বিলাত দেশট! মাটির” যে অর্থে 
৮হিজেন্লাল রায় বলেছিলেন, সে 
অর্থে ঠিক না হলেও আজ নির্বাচনে 
কনজারতেটিভ দ্বলের বিঙ্য়লাভের 
ফলে ওদেশে “মাটির একাস্ত কাছা- 
কাছি" যে জনসাধারণ, তাদের মৃক্তি- 
আন্দোলন জবরদস্ত ধাক্কা খেয়েছে 


হয়েছে লেবর পার্টির 


পেছনদ্বিকে । কিন্ত এমনটা আক- 
স্মিক ভাবে হয়নি; সুপরিকল্পিত 
ভাবে ঘটনার ধারাকে পরিচালিত 
কর হয়েছে ব্রিটিশ বিত্ত উদ্ভোগপতি 
শ্রেণীর অভিষ্ট লক্ষ্যের দ্বিকে। 
ব্রিটেনে প্রধান সংবাধ-সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠানগুলি উক্তশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ 
এবং স্বার্থে পরিচালিত হয়ে থাকে । 
এই নির্বাচনে দেখ! গেল, মুখ্য সংবাদ- 
পরগুলির, যথা ডেইলি মেইল, 
টেলিগ্রাফ, টাইমস, অবজাতর 
ইত্যাদির স্তম্ভে স্তম্ভে ইঞ্চি প্রতি 
সংবাদ পরিবেশনের স্থান বহুলাংশে 
হয় কনজাভটিত দলের দলীয় দৃরি- 
কোণ অনুযায়ী ব্যবন্ৃত হয়েছে অথবা 
রাজনৈতিক 
মতাদর্শকে খণ্ডন এবং যা আরও 
ক্রুত্র উদ্দেশ্য প্রণোদিত বদনাম করার 
কাজে। উদ্নাহরণতঃ, নির্বাচনী 
ফলাফল ঘোষণা হবার অব্যবহিত 
পূর্বে ও সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত মাথা- 
গরম-করা হেডলাইন বা শীর্ষক 
শোভিত স্থচনা তথা টিপ্লনি প্রকাশ 
পেল, তা স্পষ্টতই রক্ষণীল দলের 


‘বিজয়-দুন্তুভি। নমুনা নিন £ (১) 


“থ্যাচের ১ মধ্যপন্থী বাতিল! (২) 
“উন্নততর ব্রিটেন গড়ে তোলার 
এইটাই আমাদের শেষ স্থযোগ ।” 
(৩) *ম্যাগির ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ : 
করতার থেকে সকলের রেহাই; 
যুনিয়নগুলির ক্ষমত1 কমান হবে!” 
একথা বলার অপেক্ষা প্লাথেনা ঘষে, 
ব্রিটেনে প্রতৃপ্রেণীর রাজনৈতিক 
অভিযানের এই স্থর ক্ষমতা-বলদর্পণ 
ও আগ্রাণী। . 

বস্তুতঃ, নির্বাচনের পূর্বে ব্রিটিশ 
জেবর পার্ট যত ছ্বিধাবিজড়িত 
হয়েছে, রক্ষণশীল দল (ও তার 
পেছনে উগ্রঙ্জাত্যাতিমান্ পাওয়েল 
সাহেবের “ম্যাশনল ফ্রণ্ট’ ) ততই 
হয়ে উঠেছে আক্রমণমুখী । গত 
এপ্রিল ২৩ তারিখে কৃষ্ণকায়, 
বিশেষতঃ এশীয় জাতির গরীব খেটে 
থাওয়! মাম্যগুলির পেটাই যজ্ঞে মুখ্য 


ভূমিকা নেয় এ ফ্ৰণ্ট ; কিন্তু রক্ষণশীল 


$ 


৯ 





|| তিন ॥ 


দলের পশ্চাদবর্ত প্রেরণাও কম কাজ 
করেনি এর পেছনে । তথ্যলন্ধ সত্য 
আছ: অস্বীকার করা শুধু ছুর্বল- 
তাই নয়, রাজনৈতিক মূর্খাসি হবে 
যে, রুফকায় ব্রিটিপ নাগরিকদের 
ওপর *যাথা-হেচে-দাও রব 
তোলা গুগাদ্দের আক্রমণ বছবছর 
ধরে চলে আসতে পারতোই না, 
যদি এই ধরনের সমাজজ্রোহী অত্যা- 
চায়ীদের পেছনে ব্রিটেনে বিত্তবান 
শ্রেণীর ক্ষমতাধারী শিখরবর্গের, এবং 
তাদের দ্বারা নিয়স্ত্রি রাজনীতিকদের 
সমর্থন ন! থাকতো । বিলাতের 
সমাজে এসময় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা 
চলছে ধনতন্্ব এবং সেইনঙ্গে রাষ্ট্রীয় 


স্তরে আস্তর্ভাতিক ও জাতীয় নীতির 
পুরে! চালচিজটাই ( framework 


of state policy on all natio- 
nal and international issues ) 


বদলে দিয়ে তা ঘোর প্রতিক্রিয়াবাধ 
করে তোল! । লেবর পার্টি এমনি 
ষড়যন্ন বিত্তবানদের অক্ুশলী অপ- 
প্রচারের মুখে নিতাস্ত অপরিণত ও 
অপরিপ প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, 
এই পার্টির আদর্শের বুনিয়াদ ছিল 
অত্যন্ত কাঁচ! ; সমাজবাদের পরি- 
কল্পনা ছিল কুহেলিকাগ্রন্ত । উদ্দা- 
হরণতঃ, প্রাক্তন প্রধানম্ত্রীপমেত দ্বল- , 
নেতার! বারবার বলেছেন “নীচু- 

মানের কর-কাঠামো এবং ব্যক্তি 
মালিকানাধীন উদ্যোগক্ষেত্রের সহা- 
বস্থান অন্তবগ। সঙ্গে এও চেষ্টা 
করেছেন, যাতে অম্বস্বপ্রায় শিল্প- 
মুনিটগুলির পেছনে রাষ্ট্রকোষ থেকে 
ব্যাপক অনুদান দেওয়া হয়। লেবর 
পার্টির আস্তর সংগঠনে এনেছে, হ্ঘ, 
চরম যুযুধান ( radical and 29111 
tant) ট্রেড যুনিয়নগুলির মুখে 
লাগাম পরিয়ে তাদের অনিচ্থা সত্ব 
সায় আদায় করেছে লেবর সর- 
কারের অন্থুক্ৃত মাহছিনাবৃদ্ধি খর্ব 
করার নীতির প্রতি । আগুপিছু 
অনিশ্চয়তাময় এমনি রাজনীতির 
নীটফল রূপে এসেছে দলের মধ্যেই 


মনোতঙ্গ এবং আত্মরক্ষার্থে নিছক 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





‘সংশোধনী 


বাঙ্কার ও রিজার্ভয়ার নির্মাণ 


রেফাঁঃ নং জিকে /কে এজ্ে / এস মারই ই (পি) টিত (বি) ৩২১০ |. 


তাং ২৩-৪-৭৯ 


যূল টেগডার নোটিন নংজি এম / কে এজ / এস আর ই ই ( সি ) / টি-৩ 
(বি) /৭৯,/ ২৩৬৭ তাং ২১-৩ ৭৯.এর সুত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে 


ষে, টেণ্তারপত্র ২৩-৫-৭৯ তারিখ পর্যন্ত কেন! যাবে। 


২৪ ৫-৭১ তারিখ 


বেলা ১টা পর্যস্ত এই অফিসে টেণ্ডার জমা! নেওয়া হবে এবং যা! এদিন বেল 
২টায় খোলা হবে। অন্তান্ত শর্তাবলী অপরিবতিত থাকবে। 
জেনারেল ম্যানেজার, কাজোর। এরয়া। 





॥ চার | 


ঘৰ এগ এসের রাজনীতি 


(রাজনৈতিক ভাস্তকার ) 


কেত্দ্রীঘ় জনতা ছলের মধ্যে আর 
এস এস-জলস'ঘী জোট «বং বি এল 
ডি কোটের হ্ৃবিধাবাদী আঁতাত 
ভেঙ্গে পিয়েছে। বি এল ডির গৌড়া 
নেতারা আর এসএম গোষ্ঠীকে জনত! 
দল থেকে বহিষষার করার জন্ত দলের 
মধ্যে প্রচার চালাচ্ছেন । একদিকে 
বি এল ভি অন্তদ্দিকে আর এল «স- 
এয় জনসংঘ্ী মন্ত্রীরা । জনতাদজের 
মধ্যে ভাঙন ধরবে এই আশায় ইন্দিরা 
কংগ্রেস উল্পনিত । দলনেত্রী ইন্দিরা 
গান্ধী কখনো! আর এস এসকে গো- 
হতা! নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে মদত 
দিচ্ছেন কখনো বা বিএন ডি 
* নেতারা যাতে পিছিয়ে না পড়েন 
তার জন্তে আর এন এসকে ‘ক্র্যাশ’ বা 
চুৰ্ণ বিচূর্ণ করার জন্মে ঘে কোন দল 
বা ব্যক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করার 
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। 
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক. সংঘ বা আর 
এস এস রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যথেষ্ট মাথা 
গলিয়ে থাকে । তার রাজনীতি 
রয়েছে এবং সেই রাজনীতি ভারতীয় 
মহাজাতির পক্ষে অতাস্ত বিপজ্জনক 
এটা বোঝার সময় হয়েছে। রায় 
দ্বয়ংসেবক সংঘ এদেশে বিরাট কোন 
শক্তি নয়। ইন্দিরা গাক্ধী ঠিকই ধরে- 
ছেন এই অশুভ শক্তির কোনো গণ- 
তিত্তি নেই । কিন্তু, ডাকাতদূলেরও 
গণভিত্তি থাকে না, তবু তাদের উপর 
আইনের দণ্ড নর্বদা উদ্যত থাকে। 
আর এস এস' এর মতাদর্শ এদিক দিয়ে 
সমান ভাবে শামাঞ্জিক ও জাতীয় 
স্বার্থের বিরোধী । জনতাদলের 
মধ্যে আর এস এম পক্থীর! মন্ত্রী হয়ে- 
ছেন। গত মানে নয়ািলীতে আর 
অস এস-এয় ধ্বজ্জ-প্রণাম’ ব| কুচ" 
কাণ্য়াজ ও পতাকা অভিবাদন অন্থ- 
ঠানে পররাষ্ট্রদত্রী অটজবিহারী 
বাজপেয়ী, তথ্য ও বেতার মন্ত্রী লাল- 
কষ আদবানি এরাও অন্তান্তদের সঙ্গে 
উপস্থিত ছিলেন 4 
স্থতরাং রাষ্ট্রীয় হ্বম্ সেবক সংঘ 
একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং 
রাঙ্জনীতি বর্ধন করে শুধু সাংস্কৃতিক 
ও সমাজসৈবামূলক কাঙ্জক্জেই নিযুক্ত 
আর এস এপ-এর মুখ্য নেতা! বালা- 
সাহেব দেওরসের একথা স্বীকার কর? 
যায় লা। 
বাইীয় শ্বয়ংসেবকদের মধ্যে কিছু 
কিছু মূললমান সদশ্ত রয়েছে এই যুক্তি 
দেখিয়ে বলা হয় যে. আর এস এস 
অসাম্প্রদায়িক সংস্থা। এই যুক্তি 


মেনে নিলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ গৌড়! - 


মুসলমান সম্রাট আওরজজেবকেও 
অনাশ্দান্সিক বল! চলে কারণ প্রবীণ 
দেনাপতি জয়সিংহ হিন্দু এবং বন্ধ 


সভাগদও হিন্দু ছিলেন। কাজে 
কাজেই আর এস এন অসাম্প্রধারিক 
সংস্থ', কেবল এই মুক্তিতেই একখ। 
স্বীকার করে নেওয়া ঘা ন!। 

আর এম এস সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের 
সাম্রদায়িকতার প্রতীক । আর এস - 
এস-এর প্রাক্তন মৃখ্য নেতা গুরুজী এম 


এস গ্রোলওয়ালকরের ভাষায়, ‘হিন্দু- 


স্থানের অহিন্দু নাগরিকদের অতি 
তবশ্যুই হিন্দুসংস্কত ও ভাষাকে গ্রহণ 
করতে হবে ; হিনুধর্মকে শ্রদ্ধার দৃষ্টীতে 
দেখতে হবে এবং হিন্দুধর্মের প্রতি 
জন্ম প্রদর্শন করতে হবে। হিন্দ 
জাতি ও তার সান্কৃতির গৌরবস্থচক 
মতাদর্শ ছাড়! তাহের অন্ত কোন 
ধারণা পোষণ কঃ। চলবে না 
আবার “এই দেশে তার] হিন্দুজাতির 
সম্পূর্ণ পদানত হয়েই বাস করতে 
পারে, তারা কোন বিশেষ সৃষোগ 
সুবিধার দাবি করতে পারবে না, 
এমন কি নাগরিক অধিকারও নয়, 


কারণ তার! (অহিন্দুরা) তার উপযুক্ত 


নয় ।” (এম এস গোলওয়ালকর 
প্বাঞ্চ অব থট্‌ল বা চিন্তারাজি”)। 

গোলওয়ালকরের মতে এই 
অহিন্দুদের মধ্যে কেবল মুসলমান ও 
্রষ্টানেরাই নয়, বৌদ্ধ এবং জৈন 
সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও অস্ততুক্ত। 
অর্থাৎ গোলওয়ালকর যে আর, এস, 
এস এর মতাদর্শ ব্যক্ত করে গিয়েছেম 
এখনে! আর এস এস তাকেই আকড়ে 
ধরে আছে। 

গণতন্ত্র সম্পর্কে আর, এস, এস- 
এর ধারণা কি? গোলওয়ালকর 
আবার পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে 
আর, এস এস গণতন্ত্রে বিশ্বাঘ করে 
কারণ "দেশের সস্ভানদের” ( অর্থাৎ 
হিন্দুদের ) মুঙ্গিম, খ্রীষ্টান ও অন্তান্ত 
সংখ্যালঘুদের সঙ্গে গণতঙ্র সমান 
দৃষ্টিতে দেখে এবং সমান অধিকার 
দেয়। গোলওয়ালকরের মতে মুগ্লিষ, 
গ্রীষ্টান ও অন্তান্ত সংখ্যালঘু সম্প্রগায়- 


ভুক্ত ভারতীয়রা! হয় “আক্রমণকারী .. 


বিদেশী", না হয় “বিশ্বাসঘাতক ও 
তক্কর”, কারণ তার! “হিন্দু গ্রঁতিহের 
মধ্যে তাদের কোন অবদান নেই ।” 

টাইমস অব ইতিয়ার সম্পাদক 
গিরিলাল জৈন সঙ্গত ভাবেই মন্তব্য 


করেছেন ঘে “উপর থেকে জারী কর! 


কোন নির্দেশ আর এস এম এর কোন 


N 


সদস্য অস্বীকার করার কখ। ভাবতেও 
পারে ন1।” অহান্তা গান্ধী আর এস 
এমকে শ্লাম্প্রধাত্বিক মনোতাবাপক 


একটা শ্বৈরৃতন্ত্রী প্রতিষ্ঠান” বনে ' 


অভিহিত করেন এবং জওচ্রলান 
মেহর সস্তৰ্য কয়েন, “আর এস এস 
এর দৃত্টিভঙ্গী এবং কার্যকঙ্গাপ ছটোই 
পুরোপুরি সাশ্রদাস্বিক “( শিয়ারী- 
লাল £ মহাত্মা: শেষ পর্যায় )। 
আবাদের মনে রাখা উচিত হে এক- 
জন রাট্রী্ছ '্বয়ংসেৰক মাধুরাম, 
গডসের হাতেই মহাস্্া গান্ধীকে 
প্রাণ দিতে হয়েছিল । 

শুধু দ্বৈরতন্ত্রীই নয়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং 
সেবক সংঘ যে পৃরা স্বর ফ্যাসিস্ত 
তাতেও ফোন সন্দেহ নেই। জনতা 
ছলের একজন সাধারণ সম্পাদক 
হিসেবে নানাজী দেশমুখ. দক্ষিণ 
কোরিয়ায় গিয়ে সেখানকার ফ্যাসিস্ত 


, একনায়ক পাক জুঙ্গহীর বিশেষ সর্ঘ্ধ- 


নার প্রত্যত্তরে ঘা! বলেন তা থেকেই 
জনতা দলের এই বিপজ্জনক অবদান 
সম্পর্কে কোন তুল 
ধারণার অবকাশ থাকে না।- 


জার এস এস 





আরু, এস, এস এর এই ক্যাসিম্ত 
মনোবৃত্তি ও মভাদর্শের সঙ্গে আনন্দ- 
মাগী ও “আমর বাঙ্গালী” দলের 
মতো জঘন্য মতাদর্শের অপূর্ব মিল 
দেখা যায়। পশ্চিমবজে ও ড্রিপুরার 
ইন্দিরা কংগ্রেমী মন্তানেরাও আর 
এস, এম-এর বিভিন্ন শাখায় যোগ 
দিয়েছে এবং হিং ফ্যাসিস্ত কায়দায় 
জনজীবনে বিশৃজ্খদা ও অশান্তি 
কৃষির কাজে আত্মনিয়োগ করেছে 
বলে বছ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে । 

আলিগড় ও জামশেদপুরে সাম্প্র- 
দ্বায়িক দাঙ্গার পেছনে জনতাদলের 
আর এস এস সদস্যদের সক্রিয় ও 
সহিংস কার্যকলাপ আর, এস, এদ 
মতাবর্শেরই বাস্তব অভিব্যক্তি । এই 
জঘন্য জাতিবিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক 
ফ্যাসিস্ত শক্তিকে উচ্ছেদ করার অন্ত 
আজ সমস্ত প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ 
গণতান্ত্রিক মানুষের এক্যবন্ধ আঘাত 
হানার দিন এসেছে। 

ভরসার কথা ভারতের জনমত 
বিপুলভাবে আর এস এস-এর এই 
ফ্যাসিস্ত, প্বৈরতঙ্ত্রী মতাদর্শের 
বিরোধী । আর এল এস পশ্চাদপদ 
কোন কোন.অংশের মধ্যে সাময়িক- 
ভাবে প্রভাব স্থষ্টি করতে পায়ে বটে 


কিন্তু অক্কান্ত দেশের ফ্যাসিম্তর্ের 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


অশুভ লক্ষণ : 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই. মে১৯৭৯ 


(অর্থনৈতিক ভাঘ্যকার ) 


কেন্্রীয় জনতা লরকার অর্থ- 
"নৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ 
শুরু করেছেন। 
গৃহীত হবার পর মাত্র পাচনপ্তাহ 
অতিক্রান্ত হয়েছে । এরই মধ্যে 
পাইকারী মূল্যস্তর ছয় শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । পাইকারী হর থেকে 
খুচরো দর অর্থাৎ সাধারণ ক্রেতাদের 
যে দাম ধিতে হয় তার বৃদ্ধির হার 
যে কি ভয়াবহ তা অমুমান করা 
কঠিন নয়। আমরা প্রত্যেকেই 
প্রতিদ্ধিন হাড়ে হাড়ে ভাটের 
পাচ্ছি। 

অথচ মাত্র ছু'তিন সপ্তাহ আগেই 


প্রধানমন্ত্রী যোরারজী দেশাই বাণিজ্য- 


মন্ত্রী মোহন ধায়িয়া, অর্থমন্ত্রী চরণ 
শিং মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে নেহাত 
ধাটো করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন । 
অর্থমত্রকের নোটে বলা হয়েছিল 
বাজেটের দরুণ বাজার দাষ ১ শত্কাং- 
শের বেশি বাড়তে পারে না। এই 
ধরনের অস্তব্য থেকেই বোঝা যায় ধে 
এত বড় দেশের আধিক মঙ্গলামজলের 
দাত্রিত্ব এখন বাঘের হাতে রয়েছে 
তারা কত অযোগ্য এবং অক্ষম । 
. কেন্সীয় সরকার ১লা জুলাই 
থেকে সার! দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
কয়েকটি জিনিস, ঘেমন চাল, গম, 
কয়লা, কেরোপিন, কাপড়, সাবান, 
দেশলাই ইত্যাদি ভাষ্য দরে রেশন 
দোকানের মাধ্যষে বিক্রয় করবেন 
"বলে বাণিজ্য ও অপামরিক সরবরাহ 
হধয়ের মন্ত্রী মোহন ধারিয়া! কল- 
কাতান এক সাংবাদিক লন্দেলনে 
ঘোষণা করেছিলেন । কিন্ত মাঝে 
মাত্র আর ছয় লগ্তাহের যত হাতে 
রয়েছে । এর মধ্যে অতিরিক্ত ছুলক্ষ 
মতুন দোকান ঠিক কর, তাদের উক্ত 
জিনিসগুলি বরাদ্দ গু -সরবরাহ্‌ করা, 
তাদের জন্য মালপত্র পরিবহনের 
ব্যরস্থা করা এবং আর্থিক দায়দায়িত্ব 
নির্ধারণ করা ইত্যাদি প্রাথমিক 
স্তরের কাজ গুলিও হ্য় নি। 
মোহন ধায়িয়া একাধারে বৈদে- 
শিক বাপিজ্য ও আভ্যন্তরীণ অসাম- 
রিক সরবরাহ দপ্তরেরও মন্ত্রী। তিনি 
একদিকে ১ল। জুলাই থেকে. দেশজুড়ে 
রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে কয়েকটি 
অত্যাবশ্যক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস- 
পত্র সস্তাদরে সরবরাহ করার সংকল্প 
ঘোষণা করছেন, অন্তদিকে দেশের 
কৃষিজাত সামগ্রী, খান্শস্ত, আলু 
পেয়াজ, তরিতরকারী, ফলজাত 
ইত্যাদি রপ্তানি করায় উৎসাহ ও ভর- 
তুকি দিচ্ছেন। দেশের পক্ষে অত্যাবস্তক 
পণ্যগুলি বিদেশে রপ্তানি করার 
অবাধ ছাড়পত্র দেবার পর রেশন 


কেন্দ্রীয় বাদ্দেট ' 


দোকানের মারফতে দেশবাসীকে 


কঞাষামূলো নিত্য প্রয্োঙ্গনীয় জিনিদপত্র 


সরবরাহ করার আশ্বাস কি অর্থহীন 
ছয়ে পড়ে না? এই সমন্তঙ্জিমিন 
দেশের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়, সুতরাং 
উদ্ধত হওয়ার প্রশ্থই উঠে না। যে 
সব জিনিসের পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই, 
সেগুলি পর্যন্ত সরবরাহ করার ফলে, 
ফেশের ছাটতি ব্দারো বৃদ্ধি পাবে 
এবং ফলে দামও বাড়বে । ইন্দির। 


গান্ধীর আমলে পেয়াজ রপ্তানির 
অবাধ অনুমতি দানের ফলে কলকাতার 


বাজারেই পেম়াছজের দাম- কিলো 
প্রতি চার টাকা হয়ে যায় একথা 
অনেকেরই মনে আছে । 

এখন জনত! সরকারও খাস্বশস্ত 
ও অন্তান্ত রুধিমাত পণ্য রপ্তানিতে 
উৎসাহ দ্বিতে শুরু করেছেন। ফলে 
এগুলির দাম বাড়বে, ঘাটতি 
হবে এবং রেশন দোকানের মাধ্যমে 
সরবরাহ করার জস্তে সংগ্রহ ও মজুত 
করা আদে। সম্ভব হবে কিনা, সন্দেহ 
আছে। লাভ হবে একমাত্র ধনী 
কৃষক, ভুন্বামী এবং মহাঙ্গন- 


ব্যবসায়ীদের আর কারে! নয়। ' 


রপ্তানির পর ঘেটুকু অবিক্রীত অবশিষ্ট 
থাকবে, সেটাও ড'চু দামে সরকারের 
কাছে . বিক্রয় করার নিশ্চিত 
গযারাপ্টিও তাদের থাকবে, উপরি 


ll 


ক 


পাওনা ভরতুকি কয়েক শো কোটি 


টাকা। 

শিল্পজাতি পণ্যগুলির উপর সর- 
কারের নিয়ন্ত্রণের চাইতে একচেটিয়া 
শিল্পপতিষ্বের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি 
পাকাপোক । স্থৃতরাং শিল্পঙ্জাত পণ্য- 
গুলি রেশনে সরবরাহ করতে হলে 
রানির কোটা বেধে দেওয়া 
দরকার । কারণ একমাত্র উদ্ধ তত 
পণ্যই রধানি করা হলে মূল্যস্তরের 
উপর প্রতিক্রিয়া কম হয়। কিন্তু 
অতীতের কংশ্রেম এবং বর্তমান 
জনতা সরকার “রধানি কর, না হয় 
মর” এই নীতি গ্রহণ করেছে । ফলে 
একদিকে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যের 
অভাব হেতু দাম বেড়েছে, অন্তদ্বিকে 
রপ্তানিবাবদ অজিত বিদেশী মুন্রাকে 
টাকায় পরিবতিত করার ফলে মুদ্রা- 
স্বিতি ঘটে দ্বিতীয় দফায় মূল্যবৃদ্ধি 
পেয়েছে। 

আশা করি-মোহন ধারিয়ার এই 
ঘটন] অজ্ঞাত নয়। ॥তিনি বৈদেশিক 
বাণিজ্য দণ্ডের মন্ত্রী আবার অমাম- 


রিক সরবরাহ দপ্তরেরও মত্রী বটেন। 


স্থতরাং ১লা জুলাইকে আরেকটা 

১ল! এপ্রিলের “অল ফুলস ভে” পর্ি- 

ণত করতে না চাইলে তাকে গোটা 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠার) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই মে, ১৯৭৯ 


হেলথ সাভি? সেস এসোসিয়েশনের 
শা | পি জি-র কর্মীদের গুণ্ডা বললেন 





শ্রীতাতাপদ মৃধা কমিশনে ডাঃ 
বুত্বা মেলের পক্ষে সওয়াল করার সময় 
হেল্থ সাভিসেন এসোসিয়েশনের 
কর্মকর্তা ডাঃ সরোজ চক্রবর্তী পি, 
জি, হাঁজপাভাঙ্ের কর্মীদের গুণ্ডা 
হিসাকে চিহ্কিক করেন। 

মৃখান্শ কমিশনে ডাঃ দেন অতি- 
- যোগ করেছিলেন যে. এই হাসপাতা- 
১লেরই প্রাক্তন সার্জন সুপার ডাঃ 
শিশির দের তার প্রতি অশোভন 
ছার কতেন। প্র ব্যাপারে ডাঃ 

দেবের হয়ে শি, জি কমীঁর। সাক্ষ্য 
দেন :ষ, হাসপাতাদ্ের মহিলা ক্ষ 
মীরা চক্ুব্তশ পুত্রের টিকিৎসার 
ব্যাপারে তার] ডাঃ ছ্বের কাছে। 


ডাঃ দেনের বিরুদ্ধে নানা অভিঘোগ , 


জানাতে গিয়েছিলেন । এ সমস 
কেউই তার প্রতি অসম্মানজনক 
ব্যবহার করেননি । কেউ কোনও 
খায়াপ শব” প্রয়োগ করেননি । 
হেলথ সান্ভিসেস এসোসিয়েশনের 
পক্ষে তাঃ চক্রবর্তী বলেন, ডাঃ সেনের 
7 ছুয়ে বলার কেউ নেই । কেননা ডাঃ 
দেব ও কমার] ওখানে এক। শুধু 
একজন মাত্র সাক্ষী ডঃ সেনের হয়ে 
বলেছেন। তিনি বাইরে থেকে 
হাসপাতালে এসেহিলেন । ঘটনা- 
চকে এই ঘবনার তিনি সাক্ষা। 
অন্য ন্ত সাক্ষা ধারা শিয়েছে তার] 
এই হাসখাতালেরই কমী। এদের 
আচার আচরণ খু ই খারাপ । কমি- 
শন কক্ষ এয়। গুগোল করেছে। 
বাইয়ের নাক্ষী রতন চ্যাটা্গীক 
অপদস্থ অশ্ষান করেছে । এরা গণ1। 
অবগই বলতে হবে এর) গণ 
৮( এখনে উল্লেধ কর] যেতে পারে 
বে, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কণ্মঘশনের 
কক্ষের ভেতয় উত্তেক্গনার সুই হয়। 
‘চিকিৎসকরা! পেছন দিক থেকে সাক্ষী 
ও বিচারপতি সম্পর্কে নানা ক্টুক্ত 
ফরঠিলেন। এরই প্রতিবাদ করেন 
[ছু ব্যক্তি |.) ডাঃ দেবের পক্ষে 
সওয়াল করার সময়: আইনজীবী 
অমিতাভ গুহ বলেন, ড'ঃ দেল ডাঃ 
দেবের বিরুদ্ধে কোনও চার্জই আনতে 
পারেননি। তিনি বলেছেন, তাকে 
ডাঃ দেব গালাগাল দিয়েছেন, কিন্তু 


কখন কি গালাগ'ল কিয়েছেন, 
অভিযোগপতে তার উল্লেখ নেই । এমন 
= ee] 
একি একই ঘটনার তিনি একেক জায়গায় 


- একেক রকম বর্ণনা দিয়েছেন। ডাঃ 
মণি ছেজীর কাছে ষখন তিনি অতি- 
যোগ ক্রেন (ন তখন বলেন হে, 


তাকে ভাঃ দেব ও অফিন কমার) 


“ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সবাই মিলে গালমন্দ করেছে ! কিন্ত 
কমিশনের কাছে অভিযোগপত্র পেশ 
করেন তখন তিনি আদামীদের 
তালিকা থেকে অফিস কমীঁদের বাদ 
দিয়ে ঘেন। ডাঃ মীর? সেনও জানেন 
না প্রকৃত কি ঘটেছিল । টন] ষণ্দ 
এতই পিরিয়াস হতো তবে কি তিনি 
ডাঃ সেনকে তার অভিযোগ তার 
(ডাঃ সেনের ) স্বামীর কাছে জানা- 
নোর জন্য বলতেন না) ডাঃ রত 
সেনও বলেছেন যে ডাঃ দেবের সংগে 
তার সম্পর্ক খুবই ্বাভা'বক ও বন্কুত্ব- 
পুর্ণ । তবে হঠাৎ এমন কি ঘটলে! 
ফেডাঃ দেব ডঃ সেনকে গালমন্দ 
করবেন? ডাঃ রতু। সেন, কোথাও 
বলেছেন ঘঃনার সময় 
ছিলেন, কোবাও বলেছেন ১৫।২* 
ছিলেন। কো.টি বিশ্বাদষোগা? 
শ্রগহের আরও বক্তব্য, ঘটনার দিন 


৪৭6৫ জুন 


ডাঃ সেনকে ডাঃ দেবের ঘরে ডেকে 


নিয়ে আসার ঘটনা ফোটেও যড়বন্ 
মূলক নয়। কেননা ডাঃ মীরা সেন 


এঘটন] জানতেন যে, ডাঃ সেনকে. 


হাসপাতালের কিছু কী খু'ক্ছেন। 
ডাঃ রত্বা সেনও ভাঃ মীরা সেনকে 
বলেছিলেন থে, ডাঃ দেব তাকে তার 
ঘরে ভেকেছেন। 

গ্রগু” বলেন যে, এতসব কথ! 
বাছ দ্রিলেও একথা জোরের সংগে 
বল] ষায় যে, ডাঃ দেব কি গালাগাল 
দিয়েছেন ভার স্বস্পষ্ট বক্তব্য ভাঃ 
সেনের অভিযোগ পত্রে নেই । অথচ 
যেট' মূল অরভযোগ তারই কোনও 
উদ্দেখ না থাকায় ডাঃ ছোবর বিরুদ্ধে 
কোন চার্জই দাড়াতে পারেন! । 

হেলথ সাভিমেদ এসোসিয়েশন 
থেকে বল র চেষ্টা হয় ষে ডাঃ দেব 


. প্রাক্তন দ্বাস্থাসস্ত্রী অক্রিত পাঙজার 


লোক । এই সময় প্রগ্ুহ বলে ওঠেন 
যে, হেলথ সাতিসেস এমোদিয়েশনের 
জনই শ্রীরঙ্জিত পাজার আহলে 
এবং এরি দৌলতে এই সংগঠনের 
নামে তারা কৰিশনের কাছে এসে 
দাড়াতে পেরেছেন । 

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
আইনজীবী শ্রীসরোজেশ মৃখাজ 
বলেন যে, ঘটনার দিন হাসপাতাল 
করার] ভাঃ দেবের কাছে গণডেপু- 
টেশনে গিয়েছিলেন । এটি তাদের 
ফাশাযেপ্টাল রাইট । এই অধিকার 
বলেই তারা তাদের কথা জানাতে 
হাসপাতালের লার্ডেন সুপারের 
কাছে যন। শ্রীদৃখাজ বলেন যে, 
ভাঃ রত্বা সেন কধিশনে অভিযোগ 
করেছেন বে তিনি ঘেবাও ছয়ে- 
ছিলেন । অধগ তিনি নিজেই স্বীক্কার 
করেছন .ষ, তিনি বেক্সিয়ে আনার 
সময় কার দ্বার! বাধাপ্রাপ্ত হননি । 
তিনি যদ 
তিনি বিনাবাধায় ঘ্বএ থেকে বেচিয়ে 


ঘেরাণ্ড হয়ে থাকেন তবে 


আলদেন কি করে? 


প্রমুখ বলেন, তার ধারণা যে 


॥ পীচ॥ 
সমানবিকত! বোধ, দ্বরদী মন নিয়ে 
চিকিৎসায় অবহেলা সংক্রান্ত ঘটনা- 
টির মোকাবিল! করা উচিত । এক্ষেত্রে 
তাঃরদ্া সেম তা করেননি । পুরো 
ঘটনাটিই ছিল সেট্টিমেণ্টাল ইন্থ্য। 
শ্রীমুখাজ বলেন, ভাক্তারদের এইসব 
ঘটনায়" নাজেহাল হন সাধারণ 
মান্য । অবস্থা আন্ত এমন পর্যায়ে 
এসে গৌচেছে বে, সাধারণের স্বার্থ 
এখন চরমভাবে উপেক্ষিত । ভাক্তার- 
দের সাধারণ প্রেষিজ ইহাতে সাধা- 
রণের স্বার্থ এখন বলা যায় রীতিমত 
আক্রান্ত । 
ইত্ডিয়ান ষেডিকেল এসোদিয়ে- 
শলের পক্ষে ডাঃ প্রদীপ মজুমদার ভাঃ 
রত সেনের হয়ে সওয়াল করন 
যণ্টা ভাব বেশী একহাত নেন 
পত্রিক্কার ওপর । গুধ বক্তব্য পত্র কা- 
গুল বিশেষ করে সাপ্তাঠিক পত্রিকা- 


গুলি তাদের মান সম্মান নষ্টু নুরে 
দিচ্ছে ইভাদি। এখনে বল! 
দরকার শপ, জিতে চোরাই ' 


প্রাইভেট প্রযা্টি দব অন্মহষ পাত! 
ত’? ম্বক্ুণাভ শৌধুশী সঞ্খালের সময় 
ভাঃ মনুবকার়েব পেছনে বলে তাঙ্কে 
সাহায্য করছিলেন । 


আ্াসানঙ্গোলে ওয়াগন ভোগ্গে বেপরোয়া মালপত্র জুট 


পুলিশ ও রেল ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ টাকা খেয়ে নিখিকার 


- ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


অসানদোলের য অঞ্চলটি সব- 
চেয়ে কুখাত তার নাষ রেলপার। 
এর পাশেই আপান্সোগপ 
রেল ইরার্ড।. এই টয়'র্ডট নাকি 
এশিঘার বৃহত্তম বেলগ ইয়ার্ড । রেল 
ইয়ার্ড সংলগ্ন চলা গ্রে বলা হয় 
রেলপার । এখানে রেল ওয়াগন 
পেকে খাদ্য মামগ্নী হণ! চাল, গম, 
চি'ন, ভাল প্রস্ততি লুট কর] হয় 
প্রকাশ্য ধিশালোকে রেল পুলিশ 
এবং স্থানীয় পুলিশ্রে চোখের 
সামনেই । শোনা যায় ওয়াগন 
থেকে মাল নামানোর একক একটি 
পয়েন্টে কাজ ক্রার জন্তু ওয়াগন 
ভান্নিয়ের! হাঙ্গার হাঙ্গার টাকা দিয়ে 
থাকে হপ্যা পিছু। টাক, ভাগ কবে 
ন্মে রেল পুলশ এবং হয়া 
কর্তৃপক্ষ । 

রেল্সপারের কসাই যতল্প', কিংড়ি 
মহল, মুন্নি বহুল, বাবুয়। তালাও 
প্রতূতে আঞ্চ ল প্রতিদিনই প্রকাশে 
ওয়াগন থেকে লুট করা খান সামগ্রী 
বিন্পী কর) হত জলের ছাষে। 
এক টাকা কিলে, গম আট আনা, 
চিনি দেও টাকা এগং ভ ল দুই টাক] 
কিলে! দৱে বিক্রী হত। ডুতাগ 
রোভে বেলওয়ে ঈলেক্টুক লোকে! 
শেডের প্রবেশ পথে য কোন সময় 
দ্রাড়য়ে থেক্ষে এ টু লক্ষ্য করলেই 
দেখতে প বেন পাইকেদ বোঝাই 
করে এ ং নাথায় করে ফ:ড়গাঁ এই 


অধ । 


জানা পেছে। 


চাল : 


সব লুই করা চাপ ডাল কিনে নিয়ে 


যাচ্চে স্বন্যত্র চড়] দ্রাষে বিক্লী করার 
জন | 


শুধু থণ্ডি সামগ্রীই লয়, জামা- 
পাণ্টের কাপড় জুতা, টানার, যন্ত- 
সামগ্রী, সব. ক্ছুট লুই কণ! হয়ে 
থাকে বলে বিভিন্ন স্তরে পাওয়া খবরে 
আরও জান? গেছে 
ষে,বংসর কয়েক আগে প্রতিরক্ষা 
দধাবের বিস্ফে রক পদার্থ বে'ঝ ই 
এন্টি এয়াশন লাকি লুই হয়েছিল । 
পরে অবন্প্লুতিত জরবোত অধিক্গাংই 
রেল জাইনের পাশে পরিভাক্ত হয়ে 
পড়ে থাকা অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার 
করছে সহর্থ তয়েতিল । আগলে এত 
বিক্ষের্চ দ্রগ লুট করা হয় যে, ছয়ে 
শয়াগন ভাঙ্ছেরা ভা ফেলে 
দিয়েছিল। 
ছু একজন সৎ পুলিশ অফিসার 
এই সব ওয়াগন ভাঙ্য়েছের কা 


করতে হেষ্টা করে বঙ্গনাষ হাখায় 
লিয়ে অন্যত্র বদলী হয়ে যেতে বাধা 
হয়েডেন। ১১৭ সালে আদান- 
সোল থালার ঘৎস্থালীন অ.ফদার 
ইনচার্জ শীঘতিলাল্গ সর কার ওয়াগন 
ভাঙ্গ! বন্ধ করতে গিয়েই মাকি 
দুণৰ'দর হাতে নৃশংদস্ত'বে খুন হুন। 
তার মৃক্দেহ পাওয়া গিয়েছিল স্লে 
ইয়ার্ড সংলগ্ন “লাক্ো ট্যাংক নামক 
পুকুরে । সেই হত্যারহণোর কোন 
কিনারা হয়নি । শোনা যয় মতি- 
লাল সরকারের হত্যা রহসোযর সঙ্গে 


নাকি ভ্ুডিত ছিল আসানসে'পেরই 
বেশ কয়ক্তকন ব্যবসায়ী এবং কিছু 
পুশিশ শক্স'র । কারণ মতিলাল 


এই সব বাশপাক্সীছের রান্রে ঘুষ 
কেতে নিগ্রেছিলেন। আদাললোল 
খানা ষ দত এবং নিভীৰু পুলিশ 


অকফদাতছের জন্য নয় তার 
প্রমাণ উন্দপ্ক্টের কালী ব্যানাজখ। 
প্রহযানাকশ শক হাঁতে এট সব সমাক্ষ 
বিরোধী কার্যগ্লাপ দষন করতে 
গিজে দামের .ব কা মাথায় নিকলে 
বদণী£ন। 

বেল পার অঞ্চলের বিভিন্ন ওয়াগন 
ব্রেকিং পয়েন্টে ওয়াগন ভাঙ্গ! হয় 
বিতিল্ন নেতার নেতৃত্বে। এখানে 
নিতাই নেতা বগ হয । নেতা কে 
তবে তা নিয়ে প্রশ্তান্তেই বোমা বন্দু ৎ 
ছুরি লতা হয় থাকে । এই 


এপাকার বসবাসকাগী শান্তিপ্রিয় 
নাগণ্তক্ষের] «ফের ভয়ে সর্বধাই ভীত 
ও সন্ন্ত। কেউ কেউ ‘লাক! ছেড়ে 
দিয়ে অন্ত কোথায় চলে যাচ্ছেন 
নিরাশতার অভাবে । এই অঞ্চলে 
পুলিশের সঙ্গে সমাঙ্জ বিরোধীদের 
লভাট হবার ঘটনাও নাকি প্রায়শই 
ঘটে থাকে। রেদপার এলাকার 
প্রবেশ করতে গেলে পার হতে হয় 
এক্টি কেল টান্লে। টানেলের এক 
প্রা পুশিশ এলেই অপর প্রাস্ম 
থেকে সঙ্কাঞ্চ বিরোধী৪1 বোষা এবং 
বন্দুষ্ত চালিয়ে পুলিশকে আটকে 
দেয় । ফলে খুলিশের গতি এখানেই 


রুদ্ধ হয়ে থাহ্ষে। শোনা হায় বেল 
ওয়াগন তাঙ্গিয়েদের লুঠ করা মাল 
বহন করেই লাকি বেশ কয়ক হাজার 
লোক তাদের জীৱক! নির্বহ্‌ 
কবস্চ। সহক্ষেই অন্যান বা যয় 
যেকি হারে শ্বানাববোল উপার্ড 
পেকে মাল লুঠ হয়ে থাক্ষে। প্রতি- 
কিন রেলেং বল লুঠ হচ্ছে, বেল ৭য্বে 
শিরাপত' পানী ঠুটো। জগম্াথর 
অন দাণ্ডযে দাড়ির়ে দেখছে আর 
টাগ| পক্ষেটে পৃহঙে । ক্ষতিপূরণ 
দন্চে রেল । বতধানে কেল বোর্ডের 
স’দা জনৈক শীট 1াধযাঘ একদা 
আলদাবসদোলে বেল খিরাবত! 
বাহশী নভহ হিলেন। এশান- 
কাও উ্লার্ডালুঠ বন্ধ করো বি 
পুস্কুভ হয়ে রুমে কষে বেল বোর্ডে 
সধ্শা হতে শেৱেছেন। সব কিছু 
জেনে তি'ন কেন চাপ রয়েছেন 
তা বিশ্বর্ছনগ্চ। 

জান! গছে বে, মাত্র মাস দুয়েক 


আগে বাদবূবিয্া নাষক জনৈক ও গব 
তাঞ্িযে নেতা তাহের নামে অপর 
এক সণীর্বকে ধুন করে তার হৃঃপিগু 
কে'ট তাবই যার কাছে উপহার 
পাঠরেছে। হন্দিগ পুলিশ তাহেণের 
ম্রগ্েহ উদ্ভার করতে পারবি তবে 
সেই স্ব'শিগু 'বজে কধিত কত্তউকে . 
বাঞ্ছেয়াপ করে ফরেনশিক পগীকার 
জন্য পাঠিতেছে। 
রেলপাত্রে ওয়াগন তাঙ্গিয়েছের 
এই অবাধ লীলাখেলা কোনদিই 
[ক বন্ধ হবেনা? এলাকার শাস্তি- 
প্রিয় নাগারকদের মনে গা সবচেয়ে 
বড় প্রশ্ন এচাহ । 


~~ 


Ed 


৯৫৩ সাল। 
«ই জাহ্য়ারি ধর্মঘটী ট্রাষ শ্রসিক- 
দেয় মেসে ঢুকে পুলিশ লাঠিপেটা 


কয়ে ৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করল । 
ভারতব্যাপী পরযটি হাজার ব্যাংক 
কর্মচায়ীর ধর্মঘটের এক মাস পূর্ণ 
হল, ২* জন ব্যাংক কর্মচারীদের 
নেতা গ্রেপ্তার হলেন । বেঙ্গল লাম্প 
কারখানায় পুকিমের অত্যাচার 
শ্রহিক্ধের গ্রেপ্তার অব্যাহত রস্কেছে। 
ফংগ্রেদ ওয়াকিং কমিটি রাজ্য 
পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কংগ্রে- 
সের যুক্তি হ’ল, এতে প্রশাসনিক 
অনেক সুবিধা হুরে। বামপন্থীদের 
সাফ কথা---দামর! ভাষার ভিত্তিতে 
রাজ্য পুনর্গঠন চাই. বামপন্থীরা 
আন্দোলনের মহড়া দিতে লাগল । 
কংগ্রেসের প্রস্তাব 
বিহারকে সংযুক্ত করে একটি রাজ্য 
করা হবে। এদিকে দিল্লির দরবার 
থেকে নেহরু হুমকি ছাড়লেন তাষা- 
ভিঙিক রাজ্য পুনর্গঠনের আন্দোলন 
প্রা্েশিকতার আন্দোলন, কাজেই 
আন্দোলন চলতে ছেওয়া হবে না। 
আন্দোলনে বামপন্থী যাজ্জনৈ- 
তিক দল ও সংগঠন ছাড়'ও কবি, 
শিল্পী, সাহিত্যিক সবাই যোগ 
দিলেন। কোলকাতায় নেপালী ও 
. বিহারীরাও আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
অনেকে গ্রেপ্তার । বিছারেও ইতো: 


মধ্যে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছে। 
এই উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে এল 





মোহিত মৈত্রকে 


পশ্চিমবঙ্গ ও. 


হেড অফিস £ ১৭, আর, এন, মুখার্জি রোড . 
ফলিকাতা-৭০০০০১ 


চেয়ারম্যান ৪ (জব এন বিশ্বাস 





উত্তর-পশ্চিম কলকাতা লোকসভা হয়জাল ধর্মঘট পালিত হল । বাষ- 
কেন্সে উপনির্বাচন। এই কেন্দ্র পন্থীরা এবার আইন অমান্ত আন্দো- 
কংগ্রেসের দুর্জয় খাটি বনে পরিচিত । জন শুরু করজেন। জেলায় জেলায় 
বিধান রাও এই নির্বাচনকে রাজ্য এই আন্দোলন ছড়িয়ে, পড়ল। 
পুনর্গঠন সম্পর্কে জনগণের রায় বলে, কোথাও কোথাও আইন অযান্স 
বামপন্থীদের চ্যালেঞ্জ দিলেন । কৰি- কারীদের ওপর পুলিসের আক্রমণ 
উন্িন্ট পার্টি ও অন্তান্ত বামপন্থী দল হুল) . / 

নির্দল প্রার্থী ও প্রধ্যাভ দাংবাদিক নির্বাচনে মোহিত নৈত্রের জয়ের 
ঘাড় করালেন নাথে সাথে ১৯৫৬ মালের ৪ঠ1ষে 
কংগ্রেম প্রার্থী অশোক সেনের বাংলা-বিহার সংঘুক্তিকরণের কংগ্রেসী 
বিরুদ্ধে। অশোক সেনের পক্ষে প্রস্তাব প্রত্যান্বত হয়। 

মোহিত মৈত্ৰেয় বিরুদ্ধে জ্ত্ত তম নিবর্তনমূলক আটক শ্রাইনের 
কুৎসা করার দ্বায়িত্ব নিয়েছিল বরুণ মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কংগ্রেস সরকার 
লেনগুপ্ত। অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের সংসদে বিল নিয়ে এল। সমস্ত 
কুসাপ্রচারে যথেষ্ট যোগাতা দেখা বিরোধীদল তো 
নোর ফলে বরুণধাবু অতুল্য ঘোষের জানালোই, অধ্যাপক সত্যেন্রনাথ 
স্থনজরে পড়েন। হূর্ভাগ্য বশতঃ বস্থ, পণ্ডিত হৃদয্ননাথ কুপ্তরু ,এবং পি 
মোহিত মৈত্র-ই জয়ী হলেন। এর এন সাপ্রুং মত প্রতিভাবান ব্যক্তিরাও 
আগে বারাবাংলা ধর্মঘট হল তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ৩১শে 
দাবি, বাংলা বিহার সংযুক্তিকরপের মে রাজ্যসভায় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ 
প্রস্তাব তুলে নিতে হরে। বেলেঘরিয়া বন বলেন, “বদি দেশের অধিকাংশের - 
ও ব্যারাকপুরের কোন কোন জায়- সমর্থন আপনাদের থাকে, তবে দেশ 
গায় সরকারী ও পুলিশী প্ররোচনায় শাসন করতে আটক আইন লাগে 
গণ্ডগোল হয়। ২রা . ফেব্রুয়ারি কেন?» অধ্যাপক বন্ধ উল্লেখ করেন, 
বিধানসভার সামনে হাজার' হাজার ব্রিটিশ আমলের পঞ্চাশ বছরে 
সাম্য কংগ্রেস সরকারকে ধিক্কার নিহতের সংখ্যার চাইতে স্বা্ীনোত্বর 


জানায়। মৃত্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় ভারতে মাত্র কয়েকবছরে নিহতের 
আরেকটা টোপ দিলেন যে সংযুক্ত ' | 
সংখ্যা অনেক বেশি । 


রাজ্যের প্রধান রাজধান কল". 
রর ১৯৫* বিনা বিচারে আটক 


কাত! রাজ 
চস ৯৮ আইন ঘখন হল, তখনও নেহরু ও 
তাদ্বের দাবিতেই অটল রইজেন। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই 


২৪শে ফেব্রুয়ারি আবার সারাবাংলাক্ম আইন বিরোধী দলগুপির বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু সেই 
প্রতিশ্রুতি থাকল। ১৯৫* সালে 
আটক ছিল ১* হাজার ব্যক্তি। 
১১৫৬ সালে যখন ৩৮০ জন তখনও 
সেই যুক্তি । শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
যখন বিনা বিচারে আটক আইন 
মিসা সংশোধন করে এমন পর্যায়ে - 
নিয়ে গিয়েছিলেন যে, বিনা বিচারে 
আটক ব্যক্তি জেলের মধ্যে খুন হয়ে 
গেলেও কেউ কৈফিয়ত চাইতে. 
পারবে ন!। এমনকি বিচারকের ও 
আটকের কারণ জানবার অধিকার 
থাকবে নাঁ। কংগ্রেস তিরিশ বছরে 
এই বিন! বিচারে আটক আইন 
ছাড়া একদিনের জন্যও দেশশাসন : 
করতে পারেনি । আজকে যারা 
জনত! পার্টির নেতা অর্থাৎ মোরার্জী 
দেশাই, চরণ সিং, জগজ্জীবন রাম, 
চন্্রশেখর সবাই কংগ্রেসেই ছিলেন, 
এ রাজের প্রফুল্প সেনও ছিলেন । 
কাশীকাস্ত মৈত্র ছিলেন ইন্দিরা 
গান্ধীর আমলের কংগ্রেসী। এই 


তীব্র আপত্তি ' 


মিসাতেই যোরারজী দেশাই, চয়ণ 
মিং, জয়প্ৰকাশ নারায়ণ সহ দেড়লক্ষ 
মানুষকে ইন্দিরা গান্ধী জেলে পুরে- 
ছিল। আবার জনতা পার্টি শাসিত 
রাজ্যেই এখন আবার 'মতুন করে 
বিনা বিচারে আটক আইন রয়েছে। 
বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিন! 
বিচারে আটক আইনের ঘোরতর 
বিরোধী'। প্রফুল্ল সেনের কাছে 
গণতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গে বিপর, হেখানে 
বিনা-বিচাঁরে আটক আইন রয়েছে, 
সেখানে গণতন্ত্র উত্তম। ইন্দির! 
গান্ধীর দল এখন প্রফুল্ল সেনকে নেতা 
বানাচ্ছে এট! তে ম্বাভাবিকই। 
জুনমাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কহিটির বোদ্বাই অধিবেশন হল। 
তাক প্রস্তাব নেওয়া হুল হিংসা ও 
উচ্ছুদ্ঘলতা কঠোরভাবে দমন কর! 
হবে। নেহরু অধিবেশনে বললেন, 
-এই-ছিংসার ফজে' বিদেশে ভারতের 
মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। কিন্তু বিদেশে 
ভারতের 'বর্যাদা কে ক্ষু্ন করেছে? 
যেমন, ১৯৫৪ সালের জুন মান থেকে 
:৯৫৬ সালের যে যান পর্যন্ত অথাৎ 
ছ'বছরে ৩৩টি ঘটনায় 
চালায় । এই গুলিভে নিহত হয় 
"১৬১ জন, আহত ৮*১ জন । নেহছ্র 
কি জানতেন না ঘে হেব তথাকথিত 
উচ্ছৃঙ্খল সযিকারীদের নাম করে 
পুলিস গুলি চালিয়েছে, নেই 
উচ্চৃন্ধল। সৃষ্টি ারীরা' একজন পুলি- 
সের গায়েও হাত দেয়নি। পানাম 
মাত্র কয়েকদিন পুলিস গুলিয়ে 
চালিয়ে একসাথে, ছু*জন ছাত্রকে 
হত্যা করল। এই ঘটনা তদস্ত 
করে বিচারপতি ডাঃ দাস 
রায় দিয়েছালন, পুজিদেরই অন্যান 
হয়েছে । তাহলে বিদেশের মর্যাদা 
স্কুল করছে কে তথাকথিত উচ্চৃঙ্খ লতা 
হ্্িকারীরা, না নেহরু সরকারই ? 
বোম্বাই অধিবেশনে হিংস। সংক্রাস্ত 
প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন ডাঃ 
বিধান রায়। তিনি নিজের রাজ্যে 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ব্যাপক 
নির্যাতন ॥চালাচ্ছেন। কয়েকদিন 
আগে কোচবিহারে গুলি চালিয়ে 
নারীহত্যা সম্পর্কে তদ্বস্তের রায় 
প্রকাশ করতে এই বিধান রায়ই 
অস্বীকার করেছেন। পশ্চিমবজের 
মাহযের বিরুদ্ধে অসংখ্য বর্বরতার 
নাক্সক অতুল্য ঘোষ “দেশ? পত্রিকায় 
কষ্ট করে কল্পনা করে কংগ্রেসের 
ইতিহাস লিখলেন ‘ক্ষ্টকল্লিত’ শিরে1- 
নাষে । কিন্তু তারা যে স্বাধীন ভারতে 
মানুষের ওপরে বছরের পর বছর 
ধরে পাশবিক বর্বরতার অভিযান 
চালিয়ে দ্বেশশাসন করেছেন, সেই 
কষ্ট করে তিনি স্মরণ করতে পার- 
ছেন না? কোথায় সেই কলঙ্কিত 
ইতিহাল ? শত সহশ্র শহীদের রক্তে 
সিক্ত অতুল্য ঘোষের হাত দিয়ে সেট! 
বেরুবে কি করে? 


পুলিশ: 


ঈর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই মে ১৯৭৯ 


এখন জনতা পার্টির হধ্যে ধার! 
প্রাক্তন সোশ্তালিস্ট পার্টির, 
নেতা ছিজেন রাষ মনোহর লে 
১৯৫৬ লালের ই জুন এক সাংবা 
সশ্দেলনে তথা ও পর্সিলংখ্যান দিয়ে 

" তিমি বলেছিলেন, *ন্বাধীনতার পর 
কংগ্রেদী শাসনের গত লাতবছরে 
পুলিশ সহন্রাধিক নিরন্তর বিক্ষোত- 
কায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে। 
এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পণ্ডিত 
মেহক দুর্গত 'মান্যকেই ছিংশ্ বলে 
আখ্য। দিচ্ছেন ।” 

মনে পড়ে প্রচ সেনের, ১৯৫৬ - 
সালের আটই জুন গভীররাতে পাচ- 
শত পুলিশ কাচড়াপাড়! দন্মা হাস 
পাতালে ওয়ার্ডে ঢুকে হন্দ্। রোগীদের 
ঘথেচ্ছ পিটিয়েছিল এবং ১২ জুন 
যন্মারোগীকে নিবর্তনমূলক আটক 
আইনে গ্রেগ্ার করে বহ্রমপুন্ হাস- 

" পাতালে নিয়ে গিয়েছিল? আর 
কংগ্রেসী লরকার পুলিসের কাজকে 
সমর্থন করেছিল? 

বর্ধধান জেজার .বার্পুর- 

, কুনটি-আদানসোজে শ্রমিক আম্দো- 

লন রোধ করতে ১১৫৩ থেকে ১১৫৬ 

লাল পর্যন্ত একটানা ১৪৪ ধারা 

জারি রাধ! হৃত্সেছিল। ২৬শে দুর 
সাঁওতাল পরগনা জেলার কিন্নতা 
গ্রামে পুলিসের গুলিতে নিহত হয়. 

১০ জন, আহত ১৪ জন। এ একই 

দিনে মেদিনীপুর জেলার কাধি মহ- 

কুমার খেছুরি থানার দেখাঁলিতে 
জনৈক জোতদ্বারেত্ পাচার কয়া 
চাল ধরতে গিয়ে জোতদারের গুলি- 
তে ছু'জন নিহত ও চারজন আহত 
হয়। নিহতদের মধ্যে একজন 
কমিউনিস্ট শার্টির কর্মী বঙ্কিম গিরি 
এবং অপরজন পি এস পি কর্মী হরি- 
পদ ধাড়া। জোতঘারের বিরুদ্ধে 
কোন ব্যবস্থা মেওয়া হয়নি, কারণ 
তিনি কংগ্রেসের । সমর গুহ, আভা! 
মাইতি ও স্থশীল ধাড়ার এসব কথ! নর 
মনে পড়ে? : 


দর্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


এ চাদার হার ॥ 
বার্ধিক ৩* টাকা 
হান্মাষিক ১৫ টাকা 
ই্ৈমাসিক ৭*৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি. 1” 
- পাঠাবার ঠিকানা ৰ 
, ম্যানেজার, দর্পণ 





৬১ নং মট লেন, কলিকাত়া-১৩ ' 








জপ, শুক্রধার, ১৮ই মে, ১৯৭৯ 


& অক্টোবর, ১১৭৭। নিউ 
পুজিশ শহরের এক কুখ্যাত 
মাষনেম ফুটপাথ 

গ্লেকে বায? বছরের এক বালিকার 
উলঙ্গ মৃতদেহ উদ্ধার করে। 
মেয়েটির নাম তেরোনিক11 এর 
জাগে বেশ্বাবৃত্বির দায়ে তেরোনি- 


কাকে পুলিশ এগারো বার গ্রেপ্তার 
করেছিল । (১) 


রতি রা 
ফালিতে মৃতকে কেন্দ্র করে সারা 
মালয়েশিয়া জুড়ে এফ তুমূল বিতর্কের 


সৃষ্টি হয়। একটি পিস্তল সহ. 


অন্তান্ত অন্থশস্থ সঙ্গে রাখার অপরাধে 
“পুলিশ স্কুলের ও চাত্রটিকে গ্রেপ্তার 
'করে। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে  ছাছেটি 


= কুয়ালালামপুর ফেডারেল কোর্টের 


এ 


কাছে হে আপীল করে এ কোর্ট তা 
বাতিল করে দেয়। (২) 

২৪ ক্ষক্টোবর ফ্লোরিডা কোর্ট 
যোল বছরের এক বালককে ইলেক- 
টিক চেত্বারে মুতাদণ্ড এবং তার 
সত্তেয়ে| বছরের সঙ্গীকে হাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়ে। জনৈক ৬৪ 
বছর বয়স্কা এক মহিলাকে হত্যা এবং 
ভান কাছ থেকে ছয় ভলার অপ" 
হয়ণের দায়ে এ দুঙ্গন বালক ছোষী 


লাবান্ত হয়। (৩) (১+২+৩ 
INTERNATIONAL CHILD 
WELFARE REVIEW, 
MARH 78) 

তেরোনিকার তলিয়ে যাবার 
অতীত ইতিহাস (অথবা & ছাত্রটির) 


পুরোটা জানা না গেলেও মৃত্যুদণ্ডে 


দণ্ডিত এ যোল বছরের বাঁলকটি 
প্রসঙ্গে বিচারকের মন্তব্য ঃ 'The 
execution of a teenager 
might well cause “repugna- 
nce and aversion,” but that 
his crime had been even more 
চevOIting.’ অপবা একটি ঘটনায় £ 
The Jury deliberated for only 
17 minutes before declaring 
s+the youth guilty-4Tুক বুঝতে 
অনুবিধা হয়না যে অপরাধের মাত্রা 
এতই মারাত্মক যে বিচারককে মৃত্যু- 
দণ্ড সম্পর্কে সমস্ত রকম বিরোধিতা বা 
প্রতিকূদতাকে অস্বীকার করে এই 
রকম শাস্তির কথা ভাবতে হয়েছে । 
পৃথিবীর যোট পৃষ্টায়তন ১৯ 
কোটি +* লক্ষ বর্গমাইল, যার চার- 
ভাগের তিনভাগই অথৈ জল । বাকি 
এক ভাগ সভৃভাগ। এই ভূভাগের 
প্রায় বেশির ভাগটাই পাহাড় পর্বত, 
অতিবৃষ্টি অনাবুষ্টি, প্রচণ্ড হিম অথবা 
প্রচণ্ড উদ্ভাপের জন্য চাষ আবাদের 
সেই কারণে মান্য বসবাসের 
"অযোগ্য । বাকি সামান্য অংশ জুড়ে 
হৈ মাহযেন পৃথিবী সেই পৃবিবীতে 
ভেরোনিকার মত অসংখ্য অগণিত 
মেয়ে এবং এ ছাত্র অথবা এ খুনে 
বালকের মত অসংখ্য অগণিত 
বালকের কাজ কারবার আজ এক 


প্রসঙ্গ ? শিশু অপরাধ 


পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


তয়াবহ সমস্ত হয়ে ছেখো দিয়েছে। 
অতিজ্ঞ হলেন মতে জনসংখাবৃদ্ছির 
লজে লঙ্গে এই পমস্তা কমা! দূরে থাক 
আরও শতগুন বৃদ্ধি পাবে। | 

' এট! নিশ্চয্নহঁ অস্বীকার করার 
উপায় নেই থে ভারতবর্ষের মত দেশ 
যেখানে ৪৬৩৩ শতাংশ মানুষ দারিব্র্য 
লীমার নীচে বাদ করে (মোট জন- 
সংখ্যা ৬৩৪ কোটি ) এবং এমন তয়া- 
বহ চিত্র সত্বেও যে দেশকে ভিখারী" 
আখ্যা না দিয়ে অতি মাজিত তাষায় 
অনুন্নত ( under developed ) দেশ 
বলা হয সেখানকার শিশু বা বালক 
বালিকাদের মধ্যে অপরাধ বা অপরাধ 
প্রবণতা এখনও এতধানি ভয়াৰহ রূপ 
নেয়নি। কিন্তু উন্নত আর প্রাচ্যের 
দেশে শিশু অপরাধ প্রবণতা আজ 
এমন একটা দিকে গতি নিয়েছে থে 
বিভিন্ন মহল এটা নিয়ে চিন্তা করতে 
বাধ্য হয়েছে এবং হুচ্ছে। ৬/70-র 


ভাইরেক্টুর জেনারেল 70. - H. 
MAHLER-এর মতে t ‘In some 
affluent . societies of the 


developed world, there are 
problems of a different kind. 
Not only are there pockets 
of want in the midst of: 
plenty but also problems cre- 
ated by. the effects of a poor 
psychosocial environment, 
which can lead to neglect and 
ill treatment of children, 
drug dependence, vice and 
Cie’ সমস্তায পটভূমিকা কিন্তু তারই 
মধ্যে সমস্যাকে শ্বীকার করা হয়েছে। 
দুনিয়া জুড়ে শিশু অপরাধ জ্লড়িত 
সমস্যা ঘখন এক ভয়াবহ রূপ ধারণ 
করেছে তখন ভাক্সতবর্ষে এই সমস্যা 
ততথানি ভয়াবহ আক্কার নেয়নি 
এতে আত্মসন্তর্টির কোন অবকাশ 
নেই। 
pattern would seem to suggest 
that the problem is linked 
with urbanization and indus- 
trialisation.--* For insta- 
nce, the two Malaysian 
states in which there are no 
Juvenile “gangs” (in 1967 ) 
are the .two predominantly 
agricultural states in the 
Federation. [Report: 
INTERPOL ] অর্থাৎ এই ধরনের 
অপরাধের গতি প্রকৃতিয্ন সঙ্গে শহরে- 
করণ এবং শিল্পায়নের গভীর সম্পর্ক 
আছে। এখনও পর্যন্ত তারতবর্ষ, 
with her prédominantly 
agricultural economy, lives 
in her six lakh villages rather 
than in the few big towns, 
[ Study— Dunlop India 
Limited ]1 স্টাভি এবং রিপোর্ট-. 


কারণ দেখা গেছে £ This 


এর মধ্যে একট! সাদৃশ্য লক্ষ্য করার 
মত! এর থেকে একটা জিনিস 
পরিষ্কার হয় যে যে অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক পরিবেশে এই ধরনের অপ- 
রাধের গতি প্রকৃতি বুদ্ধি পায় এই 
মূহৃতে তারতবর্ধষে সেই পরিবেশ অনথ- 
পস্থিত। আজকের ভারতবর্ষের সঙ্গে 


“গরীব পরিবারের যে শিশুকে প্রাথ- 
হক বিদ্যাপয়ে ভি করা হয়, 

দারিদ্রা ও ঘেখাঞ্ুনার অভাবে 
তাদের বেশির তাগই কয়েক বছয়ের 
মধ্যে স্কুল ছেড়ে দের । ছেখা যার, 
প্রথম শ্রেণীতে বার1 তত্ি হয়েছে 
পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার আগে তাঘের 
৬* শতাংশ আর স্থলে খায়না” (ধন- 
ধানে ১-১৫ জাহুত্বারী/১৯৭১ ]। এর 
থেকে একট! জিনিল পরিষ্কার হয় যে 
ভারতবর্ষে আপ্ামী প্রজন্ম হাদের 


৬৭ সালের উক্ত মালয়েশিয়ান স্টেটের নিয়ে গড়ে . উঠবে, দেই প্রজন্মে 


তুলনা করা গেলেও করা যেতে 
পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের স্ুত্রা- 
হুষায়ী যে কোন দেশে গ্রামীণ অর্থ- 
নীতির প্রাধান্ত বা কর্তৃত্ব বেশিদিন 
বজায় থাকেনা, শিল্পায়ন এবং শিল্পা- 
য়নের দ্বার্থে শহরেকরণ অবক্ভাবী। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 
একই অপরাধের জন্য স্কুলের ছাত্রটির 
মত আরও ৪* জনকে মাদহ্েশিয়ায় 
সৃতাদণ্ড দেওয়া হয়েছে । অতএব 
সিদ্ধান্ত কর] যায় ‘জগৎ, সভায় শ্রেষ্ঠ 
আসন লাভের তাগিঘে তারতবর্ষে 
গ্রামের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে কমতে 
‘{০’তে পরিণত হবে, গড়ে উঠবে 
নগর, বন্দর । সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে 
ভেরোনিকা বা এ খুনে বালকের মত 
অপরাধীর লংখ্যা । গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে 
‘অপরাধে’'র একেবারেই সম্পর্ক নেই 
এটাও পুরোপুরি 
INTERPOL-Tর. সমীক্ষামুযায়ী £ 
the gangs which appear else- 
where than in cities are 
invariably located in poli- 


tically-troubled rural areas 
১৯৬৭ সালের পর থেকে ভারতবর্ষের 
বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার রাজ- 
নৈতিক ঘটনাবলী হারা খু"টিয়ে 
বিচার করেছেন, তারা জানেন, উপ- 
রোক্ত বিশ্লেষণ কতখানি সঠিক । 

আত্মসন্তট্টির কারণ ভারতবর্ষের. 
নেই তার আরও ছুটি প্রধান কারণ) 

সমীক্ষা করে দেখা গেছে £ এক, gang 

members usually come from 
families which belong to the 
poorer and lower or middle 
income gropus. In terms of 
social class (which do not 
always coincide exactly with 
economic level), they tend 
to come from working class 
and lower middle class 
families. 

দুই, In al] countries, the 
members of juvenile. gangs 
were below-average to average 
in educational level-in com- 
parison with the rest of the 
population - (Report, 
INTERPOL ) 

দারিদ্রের উল্লেখ আগেই 
করেছি । অন্ত কারণটির পটতৃমি- 
কায় এ দেশের অবস্থার উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন। ভারতবর্ষে এখনও পর্যৃস্ত 


নি 


.অঙ্গানা থেকে বেত । 


সঠিক নয়। 


গুণীয় বা কোয়ালিটেটিভ 


অসংখ্য অগনিত শিশু বালক ও 


কিশোর থাকবে হার। হবে below - 
average in educational level 
in comparison with 026 rest 
of the population. অতএব.-"। 


অতএব আত্বদন্ধটি বর্জন করে সমপার 
আরও গভীর বিচার বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন । 

রাষ্ সংঘের সাধারণ পরিষদ ১১৭৯ 
সালকে আন্তর্জাতিক শিলুবর্ধ হিসাবে 
চিহ্নিত করেছেন। চলতি সমাজ 
ব্যবস্থায় এই ঘোষণার মাধ্যমে শিশুরা 
কতখানি উপকৃত হবে সে প্রসঙ্গে না 
গিয়েও বলা ঘা এই *শিশুবর্ষ'কে 
কেন্দ্র করে আমর] এমন অনেক তথ্য 
জানতে পারছি, শিলুবর্ধ থোবিত ন! 
হলে যা হয়ত আমাদের পুরোপুরিই 
শিশু অপরাধ 
সংক্রান্ত যে সব তথ্য এখনও পর্যন্ত 
আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, 
তাতে একটা জিনিশ পৃরিধ্কার 
বে, ঘ্বেশ ভেদে শিশু অপরাধের 
সাদৃশ্ত আস্তরিক পার্থক্য 
বাহু; এবং পার্থক্যটা প্রধানত 
সাংখ্যিক বা কোক়্ানটিটেটিভ, 
নয়। 
অর্থাৎ দেশে ভেরোনিকারা বা এ 
খুনে বালকেয়' আছে, সংখ্যার 
হিমাবে কোথাও তারা বেশি, কোথাও 
ক্ম। অপরাধের বীজ্জ থেকে খে 
চারা গাছ, কোথাও তা শাখা প্রশাখা 
বিস্তার করে যহীবূহে পরিণত 
হয়েছে, ' কোথাও সবে অঙ্কুরিত 
হয়েছে, একদিন শাখা প্রশাধা বিস্তার 
করবে । হিসাবটা যতটা জটিল মনে 
হচ্ছে আদলে কিন্তু ততখানি জটিল 
নয়। বরং একটু বেশি রকম সহন । 
দেশে দেশে তথাকধিত সত্যতার 
বিস্তায ঘটেছে, বয়স বৃদ্ধি হয়েছে এক 
শ্রেণীর নিলজ্জ অর্থলোলুপ যাহুযের 
আধিক মুনাফার স্বার্থে, মানুষের 
প্রতি দরুদ বা মানবিক স্থচিস্তার 
ভিত্তিতে নয়। শুধু ভারতবর্ষ বা 
আমেরিকা নয়, যে কোন মাধ ছার! 
শাসিত, শোষিত মানুষের দেশে, সে 
দেশকে অনুন্নত, উন্নত বা সমৃদ্ধ যে 
আখ্যাই দেওয়া] হোক ন! কেন সভ্য- 
তায় একট! অতীত ইতিহাস আছে 
থে ইতিহাসের ছাচটা মোটামুটি 
এক। তেরোনিকারা অথবা এ খুনে 


॥ সাত 


বালকেরা! বে হেশেই জন্মগ্রহণ করুক 
মা তয়ংকর জপরাধী হিসাবে চিন্কিত 
হওয়ার আগে মোটাহূটি একই রকম 
পরিবেশ একই' রকষ ছটনায় ছারা 
প্রভাবিত এবং পরিচাজিত হয়। 
খুশীয় লাহৃশ্যের যে কথা একটু আগে 
বলা হয়েছে সেই সানৃশ্ষের কারণ 
আশা করি এবার পরিষ্কার হয়েছে। 
যেক্বিন থেকে যাক মামুধকে 
পণ্য করেছে, যখন ' থেকে হাহুষ 
মান্তযকে জীবিকার স্বার্থে ব্যবহার 
করেছে লেঙ্গিন খেকে একহিনের জন্ত 
হলেও পৃথ্ৰী নিরপরাধ ছিল ৰা 
তা সত্বেণ হেথা গেছে চেশতেহে এক 
একট! বিশেষ লষয়ে এক একট! বিশেষ 
সমস্ত! যাখ! চাড়। দিয়ে উঠে সংশ্লিষ্ট 
কর্তৃপক্ষকে সেই বিশেষ সমস্যা নিয়ে 
চিন্তা ভাবনা করতে বাধ্য করেছে। 
ছুনিয়। জুড়ে শিশু অপরাধ বা অল- 
রাধীদের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠারও 
এমনি একট! বিশেষ সময়কাল আছে 
এবং এক্ষেত্রে লহয়নট! বিশেষ করে 
লক্ষ্য করার বত। বিভিন্ন দেশের যে 
সমস্ত টুকরে। টুকরো তথ্য আমর 
পেয়েছি তাকে জোড়া লাগিয়ে ঘা 
পাচ্ছি তা হুল : the first appea- 
‘rance of gangs was recorded 
shortly after world warll/ 
that the problem became 
more acute during the war/ 
After the war, gangs tended 


to commit more serious 
o ifences than before. 
[Report, INTERPOL ] 


সুস্থ শরীর ও মানসিক গঠনে 
শৈশবের প্রথম বছরগুলির ভূমিকা 
প্রথম এবং প্রধান--এট! শিশু বিশে- 
যজ্রদের মত। ভাই ঘদ্ধি হয়, তাহলে 
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তঁ 
সময়ে বা পরবর্তাকালে যারা শিল্ত 
ছিল বা জন্মেছি ভাগের চারপাশের 
পরিবেশ নিশ্চয়ই সুস্থ দেহ ওষন . 
নিয়ে বড় হয়ে ওঠার উপযোগী ছিল 
না, ভা তার] হযে ওঠেও নি তবু 
তারাই জন্ম দিন আরো একট। নতুন 
প্রজন্মের । নতুন প্রল্রন্মের অজান্তে 
তাদের সঙ্গে কর! হল এক নির্মম 
পরিহাস। 
ছু দুটো বিশ্বযু স্বর ভয়ংকর ব্লপ 
মবেখেও পৃথিবী থেকে যুদ্ধের কারণ বা 
উপকরণক্কে নির্বানিত করা ছয়নি। 
এই পরিবেশে আজকের কিশোর 
তরুণদের অবস্থাটা বিচার করুন । 
একজন পৃথিবী বিধ্যাত গায়ক এবং 
সংগীত রচস্নিভার মন্তব্য এই প্রদক্ষে 
বিশেষভাবে উজ্জেখছোগ্য : The 
young people found themselve 
ina chaotic wotld not of 
their making. The mushroom 
(শেষাংশ ১ম পৃষায় ) 


11 আট? 


বিছ্যুও সঙ্কট ও বামক্রষ্ট সৰকাৰ 


. বর্তমানে পশ্চিষবাগুলায় বিছাৎ 
লববর্হ্‌ ব্যবস্থার যে ' অবনতি ঘটেছে 
তার নক্ষে তৃজনা করবার মতে অবস্থা 
আগে কখনে ঘটেছে বলে মনে 


বিদ্যুৎ শর্তের পরিচালনাধীন 
বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্তরুগুলি তাদের 
উৎপাদন ক্ষমতার কতটা কাজে 
লাগাতে পেরেছে তার হিসাব দেয় 


পত়ে না 6 তা লন্বেড দেশের বেশীর ভাগ হয়েছে । সে ছিলাবটি এই : 


যাব বাহক্রষ্ট সরকারের প্রতি এমন 
গভীর হবস্থবোধ রয়েছে যে তারা 
প্লাস নীরবে এই ছুঃপ্হ' অবস্থা মেনে 
নিজে চচ্ছেন, তবে কোথা ৪ কথনে! 
হয়ত বদ্ধ অন্ুষোপের আওয়াজ 
শোন) স্বত্ব 1 ক্ষোভের বিষয়, বাম- 
ফ্রন্ট সকার এ কষ মৃদু অন্গযোগেও 
উফ হয়ে ওঠেন, এর মধ্যে তারা 
“চক্রান্ত জেখেন। 

ব্ষান বিছ্বাৎঘাটতির কারণ 
সক্বদ্ছে বামক্রণ্ট সরজগার এ পর্যন্ত 
বলেছেন তা মোটামুটি এই £ 

৫১) বর্তশান শ্দ্যুৎ ঘাটতির 
প্রধান্য কারণ অ-শেক্চার সরকারের 
গাফিঙভি, অঙ্োগাতা ও" ছুণর্খাভ । 
কেহ্গীয দ্ক্জারর অনুমোদিত নতুন 
বিদ্তৎ উৎপাদন কেন্দরওুলি যেমন 
কোল্-ঘাউ, ফতাক়া ইত্যাদি প্রলয় 
প্রতিষ্ঠার জন্য বরা সময়মত উদ্যোগী 
হল নি, কাহে গাফিলতি করেছেন। 
অঃকিশ্ে, চালু উৎপাদন কেন্ত্গুল 
যখাধণভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন নি) 
ক্ষয়-ক্ষতি পুণের জন তৎপর হন 
নি, দুখ চাঙা, »লীয় স্বার্থে তার! 
আপ্রয়েদ্রনীয় ও আষযগ্য কয়েক 
হকার ন্রেন্পক পর্যতের কাজে 
নিযাগ্য কৰেছেন । | 


(২) ক্তপ্রেকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন , 


মেনে যশ্বপাতি ভটপূর্ণ, যেমন সঁ-ও- 
তাদডিত্িদ্যে ' (েগুলি এমনউ নিয়- 
মানেত ৰ বখাপাপ্য চেষ্টা করেও 
পেখ্ভির শির্থারিত ক্ষমতা অনুযায়ী 
শিছ ৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে না । 

(5) এই, কাকে বিছ্বাৎ সবব- 
রাগের প্রধান দায়িত্ব যে সংগঠনের 
উপ ন্তস্ত রয্মেছে সেই পরশ্চধ্বঞ্ 
রাও বিদ্বৎ, পরৰ্ৰতে বাবস্থাপন। বলে 
কিছু নেই ॥ টি. ০৯ 

উপরে দ্বিতীয় ফা যে অভি- 
খপ কতা" হয়েছে সেটি বাদে বাকী 
লব স্বতিয্যেগ লত। এবং সতা বলেই 
বায পক্চকাতের দায়ভার আরও 
ফুঠিন হয়েছে £ দেখতে হবে বাঃক্রণ্ট 
সরকার এ ধ্যাপারে কতটা দ্বায়িত্ব" 
সঠেভনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং 
কট ঘুডহার সঙ্গে বিছযাৎসংকট 
মোসনর জন্য চেষ্টা করেছেন। 

যাযহপ্রশ্ট সরকার ক্ষমতার এসেই 
পশ্িবক্ষ রাজ্য বিদ্যুৎ পধতের 
অআহোক্ষ্যতাস্স রেকর্ড দেখতে পেয়ে- 
টিলন$ ভারতের কম্পট্রোশার ও 
অভটর জেনারেলের 
জাভে্র বিশোর্টে ১৯৭, ৭১ থেকে 
১৯৬৩৩ এই পাচ বছরে রাজ্য 


১৯৭৪-৭৫ 


বছর নির্ধারিত উৎপাদন 
ক্ষমতার শতকরা 
কতভাগ উৎপান্ধন 
হয়েছে 
১৯৭০-৭১ ৩৮৪ 
১৯৭১-৭২ ৩৮ ৩ 
১৯৭২-৭৩ ৪১৮ 
১৯৭৩.৭৪ ৩৮'৪ 
১৯৭৪-৭৫ ৩৬৬. 


বামফ্রণ্ট সরকার যখন দেখলেন 


পর্ষনের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেত্রগুলি 
নির্ধাণ্তি ক্ষমতার 
ভাগেরও কম উৎপাদন করছে তখন 
সর্বশক্তি চিয়ে গ করে নির্ধারিত উৎ- 
পান ক্ষমতার শতকরা } 
ভাগ উৎপাদন করবার ব্যসস্থা কেন 
করলেন মা? এ বাবস্থ' করার পথে 


শতকবা ৪* 


৭৩ বা ৮০ 


"কোনো অনত্ক্রিম্য বাধা ভঙ্িল. 


না। শুধু প্রয়োজন ছিল একটা 
কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়ার _পর্যতকে 
ক্রটিমৃক্ত করতে ভবে, সেখানকার 
সমস্ত দুনাঁতি এ অযোগ্যতার অবসান 
ঘটাতে হবে । ছুন্ছদ্রর যধোও বামক্রণ্ট 
সরকার এদিকে বিশেষ এগুতে পারেন 
নি। পাশাপাশি ফ্েখ যাচ্ছে, সলকাতা| 
ইলেকট্রিক সপ্রাই কর্পোরেশনের 


বিদ্বাৎ-উৎপাদ্ন যন্্রগলির শারুগ্জাল * 


প্রায় শেষ হয়েছে, সেঞ্ডসিত উৎপাদন 
ক্ষষত' কমে গেছ (end হয়েছে) 
তবৃ* সেগুলি নির্ধাণ্তি ক্ষমতার প্রায় 
৮* শতাংশ শরিমান বিছ্বাৎ উত্পাদন 
করে। নিঙ্গ্জের মূনাফার প্ুগো- 
জনে বিদ্বেশী মালিকানার কোম্পানী 
এই দেশের শ্রমিকদের নিয়োগ করে 
উৎপাদনে থে জক্ষতা দেখাতে পেরেছে 
শ্রমজ্শ্রোর পঢ়ি বারা পরিচালিত 
দরকার সেহ্‌ততীভ্রনগ* মঙেত ছেশের 
সাধারণ মাঙ্যের স্বার্থে সেরকম 
দ্বপ্ধতার ধারে কাছে পৌঃতে পার- 
জেন না! এর চাইতে ক্ষেত ও 
জক্্র কথ’ অ'র কি হতে পারে ? 
আগেকার সরকার নতুন বিছি ৎ- 
উৎপাদন তেজ প্রতিষ্ঠর কাজে 
চিপ্গেষি করেছেন ঠিকই। বিদ্ধ 
বামজ্রট সরকারও কি খুব প্রশংক্নীয় 
তৎপরত! দেখাতে পেরেছেন? 
দৃষ্টান্ত হিসাবে, ব্যাণ্ডেল ভাপা ছাৎ 
কেন্দ্রে ২১০ মেগাওয়াট ক্ষতা- 
বিশ প্কষ ইউনিট নির্মাণের কথা 
বলা যেতে পারে । ছুবতর হয়ে গেন 
আরা ক্ষমতায় এসেছেন কিন এর 
মধ্যে এ ইডনিট নিমাণে॥ কাছে খুব 
একট] ক্রুত অগ্গতি টোন । সর- 
কার বলেছেন এবছর সেপ্টেম্বর মালে 


& ইউনিট চালু হবে বলে ধরা হয়ে- 
ছিল কিন্তু ১১৮* সালের জুন মাসের 


আগে তা সম্ভব হবে না। বিশেষজ্ঞদের 


তে চেষ্টা করলে গত ছুবছরের মধ্যে 
এই ইউনিটের কাজ শেষ করা যেত। 
এখানেও আগের আমলের হত 
চিলেসি চলছে | . 
রাজ্য বিদুৎ পর্যতে ব্যবন্থাপণা 
বলে কিছু নেই এই অর্ভষোগ করে- 
ছেন বাংজ্রট সরকারের মুখাসমস্ত্রী 
নিজে । তিনি আবার বিদ্যুৎ দপ্তরের 
ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যত 
তারই নিষ্ভ্রণাধীন। মুখা-স্ত্রী তথা 
বিদ্যুৎ মন্ত্রী কি এই অভিযোগ করে 
নিজের দায়িত্ব এড়াতে পারেন? 


কাম্বাডিয়। 


দর্পণের বিশেষ দংখায় ইন্দো- 
চীন সম্পর্ক কয়ে*্টি রচনা! খুবই 
সময়োপযে শ্রী হতেছে। এয়মধ্যে 
মার্কনবাষ+-লেনিনবাদির কেহ 
সুব্টি উল্লেশা । বঠষান ঘটনানলীীর 
পরিপ্রেক্ষিতে সকলেই তাড়াহুড়ো 
করে এক এন্ড প্শ্ক নিয়ে নিয়েছে । 
নিজ নিজ্জ পক্ষের সপক্ষে তার’ শত 
রকম যুক্তি খাডা করে দিয়েছেন 
এবং প্রতোকেই ‘মহান’ ‘দেশপ্রেমিক’ 
বা অপর পক্ষকে ‘আগ্রাসী? ‘প্রতি- 
বিপ্রবী’ প্রভৃত বিশেষণের যথেচ্ছ 
প্রয়োগ কুরেছেন। এইসব বিশ্লেণণ 
পড়ে মনে হয় সবাই কমিউনষ্ট আস্ত- 
ঞ্াতি গ্তাবাছকে ভূল গিয়ে তাডা- 
তা এক্স এক শিবিরে ঢুকে পড়বার 
তালে খাস্ক। ্ 

‘দেশতিন্যৌ’র তিন সংখ্যা 
অপনারগুন বভাল বিশ্গেষণ করেছেন 
মূলতঃ কন্বে'ভিত্ার সাঞঠিণের 
‘ঢাশীয় মৃণ্ক্রি ্ট’র, ভিয়েতনাষের 
প্রধানম্ত্রীফাষ ভন ৮6৩ প্রিন্দ 
সিহান্কের বক্তবাকে কেন কঠে। 
প্ী'ডান কমিউতিষউ পাটি জমার 
থেকে স্থুরূ করেছেন । তাতে বলে- 
ছেন, *্ভোঠি মিন ইউরোপে 
প্রধানত ফ্রান্সে তাতেও সাম- 
গ্রিকতাবে ইন্দোচীনের মুক্তি ও 
স্বধখনতার কথা প্রতিভাত হয়ে” 
ছিল ।” ৰা, ইন্দেচীনের কমিউনিষ্ট 
পটি ভেঙে তিনটি চিত্র কা্উনিষ্ 
পার্টি গড়ার প্রশ্ন “দয সংকমীছের 
নিয়ে হো চ ৰন এই নীঠি গ্রহণ 


করেছিলেন তারাই এখন ভিয়েত- 


মাষের পর্টি ও সরকারের নেতা”। 
ভিয়েন্নাষে বুহ্ধেত সময়ে ওচুঃ 
কামউঠিষই [বরো ধী ব্যক্তি পার্টির সং- 
স্পর্শে এসেছিল, তাছাড়া এই সময় 
তার কতট। খার্কপবাদী-লেনিনবাধী 
শিক্ষা প্রচার কঙেছিল তাও দখ- 
বার বিষয় হে। চি মিনের সহক্মণ 
হলেই কিছু হয়না, রাশিক্জাতেই তে! 
দেখা গেছে গ্রতিণিপ্লবী শাভ ই?ক্কী, 
গিন্যোতয়েত, কাসেনেভ প্রভৃতে 


দপণ | শুক্রবার ১৮ই মে, ১৯৭ ৯ 





ভার দণ্ডয়ে যদ্বি ব্যবস্থাপনা না থাকে 
তবে তার অগৌরব ও দায়িত্ব তারই। 

উপরের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা 
থেকে এই সিন্ধান্ত অনিবার্য হয়ে 
ফ্রাভায় যে পশ্চিমববাণ্ডলায্ন বর্তমানে 
বিদুৎ সরবরাছে ঘাটতি ও অনিশ্চনন- 
তার প্রধান কারণ সরকারের বিদুৎ, 
দপ্তরের পরিচালনার ক্রট ও অষো- 
গাতা ৷ রাজাপরিক্ক্পনা উপদেষ্টাব্ 
দণ্ডরে যে তথা আছে তার থেকে 


ভিযোতনাধ এ? 


ক্রেন বার বার ধত] পড্ডে আত্ম" 
সমালোচন! করেছেন, মোষ স্পীকার 
করেছেন আবার গোপনে কীতাবে 
নিতক্দের কান্ত চালিয়ে গেক্ছে | স্বর 
ক্রশ্চন ব্রেক্ষনেভর] কেমন জালিনের 
তিিশ বব 
তারাই গে] এখন রুলয়ছেন আর 
দেশে দেশ তীাবেফ্ার সবক্তাববা 
ছল গভে তুলছেন সমন্দ ক্সাষনীতি 
বিমর্জন দিয়ে । এদের আব্ষ্থা আমা- 
দের দি পি আটকে “দখে খানিক? 
বোঝা যাবে ত বটেই । অর কে্টই 
শি বলে ণ্য আমর] বিদেশী সাবি 
ঘাটি তৈণী করতে দেব, বা ব্বন্শস্থ 
চঙাচন্স করতে দেব । গ্রা'ভাল 
‘জাতীয় মুকি ফুন্টোর কর্মস্থসী উল্লেখ 
করে বলেছেন তার? এমব করতে 
দেবেনা। 


চুপচাপ ছিলেন । 


শ্রীবভাল তাবপর ‘নাশয় মৃক্তি 


ক্রণ্টে২’ নেতাদের পরিচিত ॥িয়ে'চন। 
সিহাহ্থকের ম্বঠিষোপগ ‘তিন সপ্তাহে 
তৈরী জাতীয় মূক্তিক্তট কি করে 
একটা দেশ দখল করতে পারে? খখন' 
করতে গিয়ে দেপিয়েচেন রা এন্ত- 
কালে কিচাবে স্বাক্িনদেয় বিজ্ছে 
যুদ্ধ করেছে এবং বলেছেন শ্ক্প্রিণী 
পরিষদের ও মৃ্জিফুন্টের নেশার 
প্রভোকের পরিচয় প্রাণ শ্যে জার! 
পলপত সয়জ্ঞাবের ্গনন্বর্থ বিয়ে ধী 
ও অশ্যাচাণী শাদল্ছ্েব প্রশ্বাদ 
করতে গিয়ে সশন্্ মৃক্তিফৌঙ্গ গঠ'নর 
পথে যেতে বাধ্য দন ।” আহার প্রশ্ন 
গঙ্গশত প্রভৃতিও তে? খীব'স্ধঃ সঙ্গে 
বুদ্ধ ভরেছেল, তারা কিতাবে এত 
অত্যাচাশী তয়ে উঠতে পানে? 
আবায় *গাম্পুচিক্ার পক্ষ স্বান 
বা ভিয়েনামী আকুমণ* প্রসঙ্গে 
কাম্পুঠয়ার মুক্তি ফৌজের লোকেরা 
তিয়েত্নাষ থেকে নয় পল ত সর- 
কারের অক্তস্যর্পণকাত বাপ্হনীদ্েব 
কাছ থেকে চীনা অস্থশস্থই "বশী 
পেয়েছেন, এ তথ)ই বা লেখক 
কোথেকে পেলেন । পলপতের অণ্যা- 


চায়ের সংটাই ঁতাঁন সংগ্রহ করেছেন - 


' জোটে । 


দেখা যাবে খে রাজো ঘতগুলি বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র আছে সেখুলির উৎ- 


পাঞ্ছনক্ষ্তার সম্বাবহার করতে 
পারলে ঘন্টতির দৈনিক পরিমাণ 


দাভায় মাত্র ৮৫ মেগাওয়াট । কিন্তু 
সত্যবহাতের বাবস্থা করবে কে? এই 
প্রশ্ত্রব কোনে! উত্তর আপাতত পাওয়া 
যাচ্ছে না । 

রঞ্জন মুখোপাধ্যায় 


১ প্রসক্গত 


জাতীয় মৃন্তিগৌত্র উত্তাহার ও 
দি-হ্টস্চছের বক্তব্য পেকে । আবার 
ভিনিই লিখেছেন দিচাহৃক্ণ ঝমিউ- 
নিষ্ট মান্দোলন সংগঠত হতে দেন 
নি। পটি নিষিদ্ধ ছিল ১৯৭০ 
পর্ন্ত | তাদের ওপর জনেক অত্যা- 
চার করেছেন ইত্যাি। 

পাশাপাশি দর্পণ  প্রশ্গাশিত, 
‘মার্কদবাদী লেমিনগালী'র অ-পেক্ষা- 
কত লিরপেক্ষ বগনাটি পড়লে অনেক 


" বৈলাদ্গ চোখে পড়ে, ভিয়েতনামের 


পক্ষে গ্র:নচ নেগেটিত পরেণ্ট ফুটে « 
ওঠে ন! কি? চীনের সঙ্গে গালো- 
চনার পুর্বমূহ্'র্ত দেশে দেশে ক্ষনমত 
গঠনের আন্ত ভিত্রেতনাষী প্রতিনিধি- 
দের ঘু'র বেভানো, স্বালে।চন' চলা- 
কালীন বারবার চীনাদের কগড়া 
মিটোতে শোনে] ইঞ্বা নেই, গুভৃত 
প্রচার [৪ ভিয়েতনামের স'পচ্ছাকে 
তুলে ধরে? 

ছর্প:শ অপর ছুট প্রবন্ধে (শ্রণতি 
নন্দী ও ম্বপীধ প্রকাশ লিখিত) 
আবার অণ্র শিবিরের পক্ষপাত 
পুষ্ট । কেউ নিওপেক্ষ বিশ্রেষ পর পথে ' 
যান নি। “কাঞ্টে অপ্ব নিয়ে pl 
খে করার পরিপাম্ট। যি এত কড়া 
ভোজের হয়ে থাঞ্েইেতাহলে আপত্তি - 


খায়" (হলাম প্রক,শ) বানা « 


সার =! । 

আজকে সহ শালক্ষই সধাক্ষ- 
তথ্রে॥ ক্ছু বুল আউড়ে চ দ্র ্বায়িত্ব 
যাঙ্াবর হন্ত, যেষা ইন্দি।গঞ্জী 
করেছিলেন। রা'শয়ার পথে গেজ 
কিছুট। অর্থ নৈতিক সুযোগ হবিধা 
আর মার্কসবাদী] শিক্ষার 
প্রদার না ঘটতে দিলে লোককে 
অনেজ্দিন অন্ধঙ্গারে রাখা য'ৰে। 
এই ভাবেই রাশিয়! সহাজ্ত প্রি’ বুলি 
আউড়ে তার প্রভাব বুদ্ধি কর, ৮ 
দেশে দেশে ভাবেধার ধল গড়ছে! 
তাষঈ চীনের রাশিয়া বিরোধিতা 


'অধোৌক্তিক নয়, কিন্তু এই রাশিয়া 


বিয়োধিতা মাকে যাঝেই [ক অব- 
(শেষাংশ ১০২ পায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই মে, ১৯৭৯ 


দাগ নিজেকে দোষারোপ করুন 
মিত্রেন 


বিদ্বাৎ সংকট নিয়ে বোলচাল 
ঝাড়ছেন এখন বছ লোকে । অবচ 
সেই বন্ধয় নেতৃত্বে এমন অনেক শ্বদল- 
বরেণা মেত! আছেন, পশ্চিমবঙ্গে 
আঙ্ণ্রে এই বিদ্যুৎ সংকট ঘনিয়ে 
তোলার জন্য ধারা তাদের নিজের 
দায়িত্ব অন্বীকার করতে পারেন না। 
তাদের, সথধীর্ঘ অকর্ষণাতাই আহ 
আমাদের দুর্ভোগের কারণ। তবু কি 
অপূব দক্ষতায় এরা কিছু তরঙ্মতি 
তক্ষণ সংগ্রহ করে তাদের কাধে 
'ফেটুন পতাক চাপিয়ে রথারঢ অব- 
শ্যায় বামফ্রন্ট বিরোধী সংগ্রামে অব- 
তীর্ণ হচ্ছেন আজ, ঘা দেখে শুনে 
সাধারণ মাম্যকে স্মিত হতে হয়। 
কপালে করাঘাত ছাড়া সাধারণ 
মানুষের আর করণীয় কিছুই থাকে 
না। তার' বুঝতে পারেন, জনগণের 
দুঃসময় ভাঙিয়ে খাওয়াই একদল 
পেশাদার রাজনীতিকের একমাত্র 
করণীর দুদর্দ।  জনদরদী বক্তৃতা 
আসলে ক্ষমতালোভীর চক্রান্ত । যে 
দরদী নেত! একদিন ক্ষমতায় থাকার 
জন্য এবং শোষণ শাসনের মায়ায় যে 
পাপ নিজে করেন, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে 
সই মহাপাপই তিনি নির্লজ্দের মত 
চাপিয়ে দিতে চান তার হাত থেকে 
ক্ষমতা ধিনি কেড়ে নিয়েছেন তার 


গপর। জনগণেশকে এর! মোটা 
মণ্ডঞ্জে হাতীর মত চতুপ্প জীব 
হিসেবে গণন1 করেন । ফন্দিবাজীর 


নারকেলটি সেই হভীমস্তকে তেঙে 
শসঙ্জল সীটতে চান এ গণ্শে 
ঠাকুরটিকে মন্ত মর্তমান কদলী প্রদর্শন 
করে। ভারতের রাজনীতিতে এই 
কেলোর কীতিট? দীর্ঘকাল একই 
চঙে চলে আমছিল। তবে বিগত 
কয়েকটি নির্বাচনের পর এইভাবে 
দিবা গণষত্তকে নারিকেল ভাঙার 
ভাড়ামিট। জনগণে ধরে ফেলতে 

"ীশথেছেন ; ফলত দ্বদূল-বরেণ্য মত- 
লবী মাহুতর] বেশ বে-কায়পায় কোণ" 
ঠাসা হয়ে অর্থহুক্ত ফুসে মরছেন । 
চাইছেন তার! কোন রকম একটি 
কিছ অব একশন”, যাকে মূলধন 
করে হচ্জোতি হলোড়ের মাধ্যমে সর- 
কার বিরোধী গ্ি আ্যাকশনকে দানা 
পাকিয়ে তৌলা যায়। 


গরু নিয়ে গণ্ডগোল যখন ক্রন- 
সমর্থনের অভাবে এক কোমর গোরে 
গতাফু হ'ল, তখন প্রফুল্ল সেনকে “আাই- 
নের শাসন’ কায়েম করার পুরোনো 
মেজাজে পুনরাগমন করতে দেখলাম । 
‘আইনের অপশাসন* যে জন-অস- 
স্তোষকে কোন্‌ পর্যান্ে নিয়ে যেতে 
পারে, আমর ত! ভুলি নি। প্রফুল্ল 
মন্ত্রিসভার এতিহাসিক পতনের পর 


বিভিন্ন জনপখে কাঁচা কলার হালা 
টাঙিয়ে দেই জন অসস্তোয একদিন 
বিস্ফোয্ৰিত হয়েছিল । বিশেষ লজ্জার 
কথা, জনগণ ধাকে কাচকলার মাল! 
পয়িয়ে জনসভা থেকে বিদ্বেয় করে- 
ছিলেন, সেই বৃদ্ধই পুনশ্চ ‘আইনের 
শাসন’ কায়েম করে পুনরায় তার 
অপশাননকে বলবৎ করার ছুঃশ্বপ্ন 
দেধছেন'। তবে প্রসুল্পবাবু দীর্ঘকাল 
েভাবে শাসন করে গেছেন, সেই 
শাসনের খায়াড়ে গিয়ে জনগণ 
আবার জাবনা চিবোবেন এমন সভা- 
বনা আর নেই। প্রফুল্পবাবু বরং সুখে 
বিশ্রাস গ্রহণ করতে পারেন । বেশ 
বদ হয়ে গেছে, বয়সে লোক পর- 
কালের ভাংন! তাবে, পাপকর্ম ধুয়ে 
মুছে জপতপেরদ্বার! প্রায়শ্চিত্ত করতে 
চায় । একজন প্রস্থ হিতৈষী হিসেবে 
বলতে চাই, দাদা গো, আবার জাল- 
বাজারের কন্ট্রোজরুমে বসে গণ- 
ঠ্যাানোর সংবাদে পুলকিত হয়ে 
মিষ্টিমুখ করার বাসন! পোষণ কোর 


না! এখন হরি, হরি বলো; হরির 


লুঠ দাও।-যে বয়সে যা জানার তাই 
করেো!। কতো! সম্তানহার1 জননী, 
স্বামীহার। স্্ী, পিতৃহারা! সন্তানের 
অভিসম্পাৎ, তুমি কুড়িয়েছ। আর 
কেন, সেসব কথা আর মনে পড়িসে 
দিয়ে মুগ্ধ করে তুল না) তুমিও 
ভালো থাকো, আর আমাদের ও 
অক্তান্ত সমস্তার দিকে নজর দিতে 
দাও! তোমার মত আর একটি 
সমস্ত। নিয়ে আমরা যেন আবার 
ব্যতিব্যস্ত হয়ে না পড়ি । স্থন্থিৱতায় 
মধো নেই বটে, তবে নিষ্রতার 
কালো থাবা থেকে ত্রাণ পেয়েছি। 
আবার দেই থাবায় ফিরতে বোলনি | 
চোখের সামনে বিভীষিকা দেখি। 
নেতা গো তুমি স্বদলেই বিচরণশীল 
থাকো। 

পাপ চাপ! থাকে না, শিংফু'ড়ে 
ঠিকই বেরিয়ে পড়ে এক সময় ন1 এক 
সময় । পশ্চিমবঙ্গকে অন্ধকূপ বানা- 
বার পাপও আঙ্ চাপা নেই। অতী- 
তের অগ্রিগর্ত থেকে তাও কিল- 
বিলিয়ে বেরিষ্বে আসছে । সর্বনাশ 
সবার যুখোশই, টেনে ছি'ড়ছে। 
আমর] ধার! সাধারপ তারা ক্রমে 
সেই মুখোশহীনদের চেনবার স্থযোগ 
পাচ্ছি, গরমে পচতে পচতে, আধারে 
ডুবতে ডুবতে । জানতে পাচ্ছি, 
ধ্বংসের পথে পশ্চিমবাংলাকে কারা 
তিলে তিলে ঠেলে দিয়েছে আর 
ভাদেরই ভাবেদার হয়ে এবং পশ্চিম- 
বঙ্গের শাসক শোষক ও বেত! সেজে 
কারা সেই ধ্বংস লীলাকে এতোকাল 
ধরে নীরবে মান্ত করে এসেছে কেবল 


মাত্র পদীতে টিকে থাকার লোতে।. 
লোভ শেতিং নিয়ে লঙ্কা! বক্তৃতা ধার! 
করছেন, তারা থেন লষগ্র জন- 
দষাজকে বোঝাতে চান, বিছ্যুৎ জন- 
উনের দ্বায়িত্ব বর্তমান সরকারের, 
গুদের আমলে পশ্চিষবঙ্গাল ছিল 
আলো বলোমলে! | কিন্ত আন্দো- 
জনকারীদের স্বতির ঘর ইচ্ছাকত- 
তাবে শৃন্ব হয়ে গেছে বলেই সিদ্ধার্থ 
ইন্বিরার শালনকালকে আমর! এতে! 
শীত বিস্বত হই নি। হনে আছে 
ইন্দিরা'জ ইত্ডিয়ায় এই বাওলায় যে 
লোডশেডিং ছিল তার দাপটে সারা 
রাত ঘরের আঙিনায় আকাশের 
নিচে বসে কাটিয়েছি নিঃশব্দে। 
ওনার আমলে তো আবার বাস্ছযের 
মুখ খোলার অধিকার ছিল না। 
তাই চুপ করেই সয়েছি সেসব কষ্ট। 
আসলে আঙ্গরকের অন্ধকার একদিনে 
নামে নি। পশ্চিম বঙ্গালের প্রতি 


বিধিয়ে আরও বেশি করে বঞ্চিত 
হতে চায়। এষন হর্ষকাধী জাতি 
তৃতারতে অদ্বিতীয় । ফেবলবান্ত 
অকালপক লাধারণই নয়, এ রাজ্যের 
ঘ-সাধার়ণ জনপ্রতিনিধিরাগ বাওগার 
বঞ্চনার বিরুদ্ধে দিল্লীতে একজোটে 
কখনে] কোনে] শক্ত জবি গঠন করে 
আওয়াজ তোলেন নি। ক্ষীণ কঠের 
প্রতিবাদে ফল হয় নি তাই কোনে! 
দিনই। ধ্বংসের পথে পশ্চিমবজকে 
এগিষে নিয়ে হাওয়া কাজে তাই 
ছোট বড় লব দলের বাঙালী নেতাদেয়ই 
যোগমাজদ আছে । কেউ সর্বতার- 
তীয় দলে তার নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার 
জন্য, কেউবা দ্িলীর দাক্ষিণো লব্ধ 
কংগ্রেসী ( বর্তমানে জনতাই ) মষ্িত্ব 
চি’কিয়ে রাখার জন্তু এ রাজ্যের 
দাবিকে জোরদার উপস্থিত 'করতে 
সাহস পাননি । একজনও বাঙালী 
নেতা কখনো শুধু এরাজ্যকে বঞ্চনার 
প্রতিবাদে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে 
গদী ছাড়েন নি। এ রাজ্যের হক- 


পাওন! বঞ্চনা! তাই দিন দিন চক্রা- 
কারে বেড়েই চলেছে । 





দিল্লীর দিবানিশি বিমাতৃমৃলভ ব্যব- 
হারেরই অনিবার্য ফল আজ আহা- 
দের ছুর্ভোগকে শতগুনে শতধারে 
বিস্তারিত করেছে । আজকের অন্ধ- 
কারের জ্ন্মদাতৃ চিরকালের বিষাত? 
দিলী এমন কি আজকের এই সংকট. 
মৃহূর্ভেও পশ্চিম বাঁগলাকে বাচাবার 
জন্য অন্তান্ রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ 
যোগান দেওয়ার সং চেষ্টা যথেষ্ট 
ভাবে করছে না। করলে বিকল 
যত্্রাদির ফলে অভূতপূর্ব অন্ধকারে 
ডুবে থাকা এরাজ্য কিছুটা আলো 
হাওয়ার মুখ দেখে সুধী হতে পারত। 
সংসদ সদশ্ত প্রচিত্ত বসু পশ্চিম- 
বের বিহ্যুৎ চাহিদার প্রতি কেন্দ্রের 
চরম অবহেলার কথা উত্থাপন করে 
বলেছেন, পরিকল্পনা কমিশন বিদ্যুৎ 
খার্তে অর্থ বরাদ্দ কবার সময় পশ্চিম- 
বের প্রতি চুড়ান্ত বৈষম্যমূলক 
ব্যবহার করেছিলেন, শুধু বিছ্যতের 
ক্ষেত্রেই না, পশ্চিমবঙ্গ বহ ক্ষেঅেই 
ৰ্চিত এবং দেই নব বঞ্চনা এই 
রাজ্যের সাবিক সংকটকে অপেক্ষামান 
করে রেখেছে। বঞ্চনার ভারে এ 
রাল্গ্য শুধু অন্ধকারেই নয়, সমূলেই 
বিনষ্ট হচ্ছে, একথা। আহি আমার এই 
কজমে বাবস্বার উল্লেখ করি। মঙ্গা 
এই, বঞ্চিত হয়েও বঞ্চনাকে সঠিক 
উপলব্ধি করার মানপিকভা এই রাজ্যু- 
বামীর নেই। তারা বঞ্চনা-কারীর 
দিকে যে আঙুল তুলে ধরার দরকার 
সেই অঙ্গুদীই বঞ্চিত বঙ্গের বুকে 


প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রীরণজিৎ 
রায় স্কুৰ্ধ হয়ে এদিন তাই মস্তবা 
করেছিলেন £ “কংগ্রেসের অধীনেই 
হোক কি যুক্তক্রণ্টের অধীনেই হোক, 
সংবিধানের কুড়ি বৎসরের মধ্যে 
পশ্চিষবঙ্গ সরকার কফোনবিন রাজোর 
কোনো সমস্ত! কিংবা প্রয়োজনের 
ব্যাপারে সংসদ সদস্যদের একত্রে 
আনার প্রয়োজন বোধ করে নি। 
পশ্চিমবঙ্গের মবকটি সরকার এই 
ব্যাপারে অদ্বিতীয়। পশ্চিমবঙ্গের 
সবকটি দলের সংসদ সদস্যগণ 
যুক্তভাবে রাজ্যের কোন সমস্য 
সংসদে তুলে ধরতে পার! হায় কিন! 
তা দেখবার উদ্েশ্বে একবারের 
জন্তও একত্রিত হন নি। 
দলমত নিবিশেষে সংসদে তাদের 
তৃঙ্নিক হয়েছে অতীব লঙ্জাকর ৷ ছু 
একজনের গৌরবময় ভূমিকা বাদ 
ছিলে তার! কষুত্র দলীয় স্বার্থের উধ্বে 
উঠে হাতে হাত মিলিয়ে রাজোর 
স্বার্থকে উপযুক্ত ভাবে তুলে ধরার 
চাইতে জৰন্য আত্তর্দলীয় দ্বন্দ ও 
লজ্জাজনক পারস্পরিক আক্রমণকে 
অধিকতর লাভজনক বলে গণ্য করে- 
ছেন?” (ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ )। 

হ্যা, সেই ট্র্যাডিশনই চলছে। 
একই ট্র্যাডিশন একদা! ক্ষমতায় এবং 
বর্তমানে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন 
নেতৃবৃন্দের কাছে পশ্চিমবগে রর বিদ্যুৎ 
সংকটের জবাবদিছি দাবি না করে 
এবং এই সংকটের আশ সমাধানের 


 ন্জুএ 


দায়িত্ব হে কের অস্বীকার করছে 
পারেনা, সেই লোঙ্া প্রশ্নটি আখ প্য 
ন! করে, এই রাক্গোর কিছু ভরলয্ত 
যুবককে (বারা পাশ্চষবঙ্ধের ১১১ 
তবিস্তৎ সম্পর্কে অচেতন ) শখ তিক 
বানিয়ে কিছু রাজনী5 বাসী 
রাইটার্স অতিষান করছেন € বল! 
যাহুঙ্য, এইসব রাজনী ভ-প্ছাশোর। 
বেশ ভালভাবেই জানেন বে, কি 
কংগ্রেসী, কি বর্তমান স্রন্ধ:হ্থ, কেন 
আমলেই রাইটার্সে বসে কেউ এ 
রাজ্যের হিছাৎ সংকটকে তান্ধ 
আজকের এই ভয়াল পঠিশিতি্র “কাকে 
ঠেলে দ্বেরনি। এ রাজাকে পথে 
বসাবার ব্যবস্থা চমৎকার, পরিকর 
উপায়ে আব্বাধীনভাকাজই হবে 
চলেছে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা! । পশ্চিছত কে 
বাঁচতে হলে লড়াইটাকে ভিন্জ২, বো 
ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং 
আজ দিজী খুব দুরব্তঁও নন্ব € ত আ- 
নীতির অভিনন্ধি ছেড়ে রাদ্ছ বাচা 


বার অভীদ্দামু যদি কেড পথে 
নামতে চান, দিলী রোভই ভূক দেই 
পথ। ধ্বংসের পথে প্শ্চিহৰ্ী? 


্রস্থটিই তাদের মকন্দসার অফ । 
কিন্তু সে পথ যে কালিদ্াদী কাা্ছি- 
মান নেভার] সাবধানেই বর্ছ = ন্ষতে 
চলবেন, রাজ্যবাসী তা-গু জ্জ২ ১ 
এবং ঘখন তা আমরা জে ই, 
তথন মৃষ্টিমের কয়েকজনের তাছ “কি 
ব্যবসা! ফাপিয়ে তোলার জ্ধক্ক ১50- 
রণেও আর পথে নাতে না 1 
বাঙলার মানুষ আমৃত্যু হুল 


‘থাকতে পারে না। 


স্ব্রতবাবু (কং ই) হুহহ কনে 
বলেছেন £ বড় কম লোক হর 
লোড-শেডিং কেন্দ্রিক রাইটার্স অর্তি- 
যান হযেছে । ফলে ব্যাপারটি পেতে? 
হলে গেছে। 

হবেই তো, রাঙ্জনীতি হাল 
দের খেলার সাথী হয়ে জন হ'হারুখ 
আয় কতকাল নিজেদের পাছে কুল 
মারবেন! 

পচিত বস্থকে ধক্ষবাধ । তিৰি 
উত্তর দক্ষিণে পূব পশ্চিমে শৈবন্্য- 
মুলক বিদ্যুৎ বণ্টনের কেজীয় পর - 
কল্পনার কথ! সংসদে উত্থাপন ক্ষরে- 
ছেন ( প্রদ্গটি এই কলষে চিপুর্বে 
আলোচন! করোছলাম )। পারব 
কল্পনা কমিশন বিছ্তেহ ৭) 
অর্থ বরাদ্দেখ সময় প শ্চম, ভিশিত ত 
দক্ষিণাঞ্চলের জন্ম হ্বাক্র: পাঁচ 
হাজার পঞ্চান্্, চার হান্ধাত দম ভণ 
পরুষটি এবং চার হ্াক্ষার দু'শ সা 
মেগাওয়াউ বাতি বিদ্যুৎ উৎপ্পুহ্ধ * 
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দক্ষিণ ভারতীয় ছবির উৎসব 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভাঁতিক চলচ্চিতোৎমব উপলক্ষে 
বিশ্বের নানা অঞ্চলের ছবি দেখার 
সহযোগ হয়। বিভিন্ন ফিল্াক্লাবের 
উদচ্যোগেও বিদেশী ছবি দেখার সুযোগ 
কম হয় নাঁ। 'কিন্ত ভারতের অন্যান্ত 
রাজ্যে কেমন ছবি হয়, কোন জাতের 
ছবি ওঠে তার কোন পরিচয় পাবার 
স্থযোগ হয় না। তাই সিনে ক্লাব 
অফ ক্যালক্যাটার উদ্ভোগে _দক্ষিণ- 
ভারতীয় ছবির উৎসব অনুষ্ঠানের 
. আমন্ত্রণ পেয়ে রীতিমত চমকিত হয়ে 
উঠেছিনায় । কারণ কোন সরকারী 
বা বেসরকারী উদ্ভোগে এজাতীয় 
উৎসব এষাবৎ অনুষ্ঠিত হয়নি । 
গত «ই মে সরলা রায় যেযোরি- 
মাল কমিউনিটি হলে উৎসবের 


উদ্বোধন করে ১:উ নে পর্যস্ত এক-, 


টানা কানাডা, তেলেগু, সালস্নালাম 
ও তামিল ভাষার মোট সাতখানি 
স্থনির্বাচিত ছবি দেখানে! হয়। সত্তর 
দশকের এই বিভিন্ন রীতি ও রসের 
ছবিগুলির অধিকাংশই পুরস্কত। 
ছবিগুলি দেখে সেগুলির আংগিকগত 
নৈপুণ্ের দিকটি বিশেষভাবেই উল্লেখ 


শিশু অপরাধ: 
. (ধম পৃষ্ঠার পর ). 
cloud lifted by experimental 
atomic and bydrogen bomb 
tests spread sn ° ominous 
shadow to darken the future 
of the young g2neration, and 
even threatened to oblinte- 
rate that future conipletely. 
These young people said they 
could not understand euphe- 
misms that referred to minor 
wars as “police action” and 
the. wiping out of vietnamese 
towns and villages and peo- 
plesas a “pacification pro- 
gram" ও euphemisms tbat de- 
signated lies from places on 
highas a “credility gap.” 
These young people insisted 
they could not comprebhed 
why the richest nation. in 
‘the world, inits most aff- 
Iuent period, could allow one 
third of a nation to suffer 
from malnutrition. Theysaw 
themselves surrounded by 
racial strife, bigotry, assasSi- 
nations, a swelling tide of 
crime with none of which 
their elders ceemed able to 


করতে হয়। বিষয়বস্ততে বৈচিত্র্য 
আছে, বলিষ্ঠতাঁও কিছু আছে, কিন্ত 


অধিকাংশ ছবিতেই ভাঁবাবেগ প্রবণ-- 


ভাই প্রশ্রয় পেয়েছে । তথাপি দক্ষিণ, 
তারতের এই 'ছবিগুলি বিশেষ 
উৎসাহ সঞ্চার করবে। 

গিরিশ কাসরাভন্লী পরিচালিত 
গ্থাটশ্রান্ধ' ছবিটিতে ব্রাহ্মণের দস্ত, 
গৌড়ামী, ভত্তামী, লোড ও লালসার 


'পরিচয় যে শিল্প-ব্যৱনায় উদ্মোচিত 


হয়েছে, তার প্রশংসা না করে উপায় 
নেই। যদিও বক্তব্য অনভিনব, 
তথাপি দর্শক হৃদয়ে তার তাৎপর্যপূর্ণ 
উপস্থাপন 'আবেদন সঞ্চার না করে 
পারে না। টি, মাধব রাও কৃত “চিল্লার] 
দেতৃ্/ চিত্রে সামস্তশক্তির শ্রমিক 
শোষন রূপীশ্নিত হয়েছে প্রশংসনীয় 
ভাবে। পি, রাম] রেড্ডির ‘সংস্কার!’ 
ছবিতে এক বিদ্রোহী ব্রাহ্মণের 
তথাকথিত সামাজিক রীতিনীতি ও 
অঙ্গশাসনের বিরুদ্ধাচরণ ও মৃত্যুর পর 
তার প্রথাহযায়ী সৎকার সম্পর্কে 
শাত্রীয় সংস্কার কতখানি নমাজসম্মত 
--সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে. ভিত্তিহীন 
অন্ধ গৌড়ামি ও সংস্কার সর্বন্থতার 


cope. And so the young 
rebelled. (Songs of protest: 
Bob Dylan ) 

Aud so the young rebelled. 
ফেউ কেউ নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করে, 
প্রতিবাদ করে, কিন্তু একটা অংশ এবং 
তারাই সংখ্যাগচিষ্ঠ, আছে যারা কোন 
প্রতিবাদ করে ন!। কারণ 'জীর্ণ 
স্রব্নাগ্রস্ত শ্রেণীবিভক্ত সুপ্রাচীন সমাজ 
যার রঙ্ধে রম্ধে বহুকালের- অন্তায় 
অবিচার, বিকার-ব্যতিচার, শাণক 
শ্রেণীর কপটতা ও অতি উৎকট 
কৃত্রিমত! পু্বীভৃত হয়ে আছে, সেই 
সমাজে মনকে বিদ্রোহী করে তোলার 
যেমন অগণিত উপকরণ ছড়িয়ে 
আছে, তার চেয়ে কয়েক সহত্র গুণ 
বেশি উপকরণ ছড়িয়ে আছে যা সেই 
বিদ্রোহ ব বিক্ষোভকে প্রশমিত করে, 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে "বইয়ে দেয় অন্ত 
খাতে । থে সংখ্যাগরিষ্ঠের কথ! একটু 
আগে বলেছি সেই সংখ্যাগরিষ্টের 
আবার একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যার 
মধ্যে অসংখ্য অগণিত শিশু বাঁলক- 
বালিকা, কিশোর  কিশোরীরাই 
প্রধান যারা, অন্তায় অবিচার, বিকার 
ব্যভিচার, শালকশ্রেণীর কপটতা ও 
অতি উৎষট কুত্রিযতায় ভর] পৃথিবী 


অসারতা সম্পর্কে অঙ্গুলী নির্দেশ করা 
হয়েছে বলিষ্ঠতার সংগে। এখানে 
চলচ্চিত্র প্রকরণটি দর্শনীয় । নেহ- 
লতা রেড্ডি ও গিরিশ কার্নাভের 
অভিনয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। 
আছুর গোপাল কৃষ্ণন পরিচালিত 
'কোদিয়ে্টম্‌, চিত্রে সাংসারিক বিষয়ে 
অন্নবুদ্ধি, রীতিনীতি সম্পর্কে নভিজ্ঞ 
সক সরলপ্রাণ শ্রীবী মামুযের 
জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞার মাধ্যমে 
ক্রম পরিণতি ও সচেতনতার পথে কি 
ভাবে ধীরে ধীরে উত্তরণ সম্ভব হল 
- তাই দেখানে! হয়েছে । ছবিটি ধীর 
গতি, কিন্তু ক্যামেরার কাজ দেখবার 


-মত। জি. অরবিদ্দম কৃত ‘কাঞ্চন 


সীতা’ ছবিতে রামায়ণের সেই 


চিত্স্তন কাহিনী--অশ্বমেধ যজ্ঞে 


রামচন্ত্রের স্বর্ণদীতা! প্রতিষ্ঠা প্রসজে 
হৃদয়বতা ও মানবিকতাবোধের 
উদ্বোধন ঘটেছে। পি. এ. বেকার 
পরিচালিত “কাবানীনাড়ি চুভায়!- 
পোল’ চিত্রে বিপ্লবী 'রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার কিছুটা ছোয়া থাকলেও 
তা শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগের জোয়ারে 
ভেসে গেছে । এক নক্সাজপন্থী 
তরুণের ক্রিয়াকলাপ ছবিতে কিছুই 
ফুটিয়ে তোল! হলন] শুধুমাত্র তার 
প্রেমিকার আবেগ ও বেদনা এবং 
প্রেমিকের . মৃত্যুতে. তার শোক 
বিহলতা ছবিতে কোন বলিষ্ঠ বক্তব্য. 
রাখতে সাহায্য করে না। ক্যামেরার 
কাজ অসাধারণ । কে, বালাচন্দরের 


‘খায়, ' খানাজাল” ছবির বিষয়বস্তু 


রীতিষত নাটকীক্প ও আবেগ প্রবণ | 


থেকে নিজেদের মুক্ত করতে অথবা পত্রিকায় একটা সংবাদ প্রকাশিত, 


গড্ডালিকা স্রোতের মাঝখানে একটু- 
খানি ‘খি লের’ সন্ধানে, আজ সিদ্ধি- 
গীজা-চরস, মারিজুয্নান! এল এপ ডি- 
হেরোইন নামক বিভিন্ন মাক দ্রব্য 
বা ড্রাগের আশ্রয় নিচ্ছে। দেশে দেশে 
এই ড্রাখুসেবীদের সংখ্যা প্রতিদিনই 
বুদ্ধিপাচ্ছে। যতদূর মনে হয় চক্র- 
বৃদ্ধিহারে । ফলে অপরাধ জগতের 
সীমান! ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। কি 
ভাবে? - 

Children see others using 
drugs. They try them. And 
that’s fust how it start’si(4) 

At 16 yeats old she needs 
the money to support her 
drug. habit. As she grows 
older she’ll need more and 
more and she won’t be able 
to fet it legally. 

If uncured, she’ll turn to 
crime or prostitution. Or. 
both. That’s the way Jt goes, 
these days. Drugs, a kick, ৪ 
habit— then descent into the 
ugly world of crime--‘¢(84-¢ 
iদe পত্রিকায় প্রকাশিত united 
nations Fund for Drug Abuse 
০০ntrol-এর দেওয়। বিজ্ঞাপন) 


বছরখানেক আগে TIME 


বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এক দুদ্কৃত- 
কারী সমাজ বিরোধী. ও এক বার 
বপিতা হৃদয় পরিবর্তনে যদি সুস্থ 
জীবন যাপন করতে আগ্রহীও হয়, 
তবুও তাদের সে মনোবাসনা পূর্ণ 


 হয়না_ভাদের সেই পক্কেই নিক্ষেপ 


করা হয়-_এমন মানবিক বক্তব্যই 
ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে সংঘর্ষমূলক 
নাটক স্ষ্টি করে। ছবিটি অতি 
দৈর্ঘ্যের দরুণ অন্বস্তিকর লাগে। 
প্রতীকী ব্যগ্নার অভাব নেই, 
ক্যামেরার কাজও ভাল, সংগীতও 
প্রশংসনীয় ৷ হুম্পাদ্দিত হলে ছবিটি 
আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত । 

অপর্ণাগ্রপ রিক্রিয়েশন 

ক্লাবের উৎসব 

গত ৫ই মে কলামন্দিরে অপর্ণা- 
গ্র,ফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক 
উৎসব সাড়ম্বরে অহুষ্ঠিত হল । অন্থু- 
ষ্টানের উদ্বোধন করলেন পি, সি, 
পাল। উৎসবের প্রধান আকর্ষণ 
ছিল শ্ত,মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত 
কৌতুক রপাশ্রয়ী ‘কাঞ্চন রঙ্গ’ নাটক- 
টির উপভোগ্য মঞ্চায়ন । নাটকে 
হাস্যরসের সংগে সংগে বঞ্চনা ও 
বেদনার করুণ রূস, অর্থহীনের 
বিড়ম্বনার সংগে সংগে অর্থের অনর্থ- 
সুচনা 'আশ্র্য ব্যঙ্গ বিজ্ঞপের মধ্য 
দিয়া শ্লেষের কশাঘাত হেনেছে । 
কিছু ভূমিকার রূপায়ণে আতিশয্যের 
প্রকাশ ঘটেছে ঠিকই, কিছুক্ষেত্রে 
রসাভাসের সষ্টিও হয়েছে, কিন্ত 
একটি সংস্থার রিক্রিয়েশন ক্লাবের 
এমন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সাক্ষাতও 


হয়েছিল । সংবাদের অংশবিশেষ এই 
রকম £ New York City has 
the biggest Juvenile prosti- 
tution problem. Police esti- 
mate that asmaney as 20,000 
runaway kids under 16 are on 
City’s streets, and many are 


available for commercial Sex 
(TIME, 2811-1977)" পাঠক 


আসত্থন আঁমর। আরো একবার 


ভেরোনিকাকে স্বরণ করি, আ[মরা- 


জানি না ভেরোনিকার এগারো 
বছরের অতীত . ইতিহাসটাকে 3 
আমরা শুধু জানি ভেরোনিকার উলঙ্গ 
মৃতদ্েহটা উদ্ধার করার আগে, পুলিশ 
বেশ্টাবৃত্তির দায়ে তাকে এপারে বার 
গ্রেপ্তার করেছিল । 

The desire to imitate 
gaADNgs in other countries was 
8150 a contributing Factor ; 
the press and films helped 
create the cult...(Report — 
INTERPOL) শ্রেণী-বিভক্ত দুনি- 
যার সংবাদপত্রের পাঠক এবং চল- 
চ্চিত্রের দর্শক মাত্রেই জানেন কথাটা 
কতখানি সত্য, তবু একটা উদ্বাহরণ 
দিই। গত ২৬৮1৮ তারিখে গীতা 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


দর্পণ || শুক্রবার ১৮ই মে, ১৯৭৯ 


সচরাচর মেলে না--একথাও সত্য । 
পচ ও তরলার ভূযিকায়, যথাক্র 
কল্যাণ সেনগুধ ও বুলা! সেনগু 
অভিনয় রীতিমত প্রশংসনীয় 
নাটকটির সম্পাদন! ও নির্দেশনার 
কৃতিত্ব দ্বাবী করতে পারেন পরিমল 
সেনগুপ্ত । . অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে 
ছিল কঠপংগীত্রে পালা, যেখানে 
হৈমন্তী শুরা ও অনুপ ঘোষাল অংশ 
গ্রহণ করেন। 


আমি মন্ত্রী হব 
( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


আইন বিভাগ রিক্রিয়েন (কলকাভা 
পৌর প্রতিষ্ঠান) ক্লাবের তৃতীয় 
বাধিক অনুষ্ঠানে ক্লাবের সদস্তরা গত + 
১৮ই এপ্রিল “রঙ্গনা” মঞ্চে সুনীল 
চক্রবর্তীর “আমি মন্ত্রী হব” নাটক 
মঞ্চস্থ করেন | সচবাঁচর অফিস নাটকে 
অনেক ভুল ক্রটি চোখে পড়ে। 
কিন্ত এখানে প্রযোজনা প্রান ক্রটিমুক্ত 
বলা চলে ৷ যদু দত্তের চরিত্রে চিত্ত 
মুখোপাধ্যায়, ধর্মদাস চরিত্রে কমল 
চট্টোপাধ্যায়, অনস্ত চরিত্রে কৃষকাস্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গাবু ও ফণ্টে চরিত্রে 
পরিতোষ মছুমদার ও গৌতম বোন, 
বিশুর চরিত্রে দেবব্রত দত্ত অভিনয় 
প্রশংসনীয়, অন্যান্য . চরিত্রে তপন 
মুখোপাধ্যায়, , নীলরতন ঘোষ" 
সণীব রায়, মনোরখন রায়, অরবিন্দ 
মজুমদার, নারায়ণ কুমার বোস, 
প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । নাটকটি পরিচালন 
করেন কমল চট্টোপাধ্যায়। 


' পাঠকের মতামত 

(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 
স্থার হুটি করে। সি পি এম বৈরিত? 
বা বাংলাদেশের ঘটন। ভার প্রমাণ । 
পি পি এম বিরোধিতায় ষে দলকে 
মদত যোগান হয়েছিল, সেট! কতট। 
সাংঘাতিক কাজ চিন্ত! করলেও গায়ে 
জর আলে । সেই সত্তর সালের 
হবিধাবাদী-ভঙ্গি আজও তায়! কলে- - 
কারখানায়, স্কুলে কলেজে মাধায়শ্ 


করে চলেছে । 
যায় উভয় 





সিপিএম শোনা 
দেশের কাছে সাহাষ্য পাবার জন্যই 
নাকি লমদূরত্ব বজায় রাখছে। কিন্ত 
রাশিয়ার নীতিরঃআরওকঠোর সমা- 
লোচনা না করলে, পার্টি সদশ্তদের 
হুশিয়ার না করলে, দলে প্রতি- ' 
বিপ্রবীদের অন্থপ্রবেশ 'ঘটবেই আর 
তারাই ক্ষমতা দখল করবে । দেশে 
দেশে কমিউনিস্ট পার্টিতে এরূপ সমাঁ- 
লোচন! হলে রাশিয়ারএবিপ্রবী শক্তি- 
গুলিকেই মদ্রতযোগাবে | আর কোঁন ” 
দল যদি কমিউনিষ্ট আস্তর্জাতিকতা- 
বানের প্রতি অন্রক্ত থাকে, তাহলে 
চীন ও রাশিয়ার যে পার্টিই সৎ হবে, 
দেই সাহাষ্য করবে-__ কোনে! কৌশ- 
লের প্রয়োজন নেই । 
দেবাশিস বন্ধ 


দ্ণি॥ গুক্রুবার, ১৮ই যে, ১১৭৯ 


নাগাল্যাণ্ডে অত্যাচার 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) ্‌ 
< নাগাল্যাত্ডের মানবিক অধি- 
কার রক্ষা সংক্রান্ত সংগঠন নাগ! 


পিপলস সৃভষেপ্ট ফর হিউম্যান 
রাইটস একটি রিপোর্টে উপরের 
এবং অন্তান্ত ঘটনার কথা প্রকাশ 
করেছে। | 

প্রকৃতপক্ষে দামরিক ও আধা 
লামরিক বাহিনী ৰি এস এফ নাগা- 
ল্যাণ্ডে এক জঙ্গলের রাজত্ব চাই 


করেছে। লক্লেই তাদের তয়ে ভীত _ 


মন্তস্ত। নারী ধর্ষণ, নারকীয় অত্যা- 
চারে লকলে অতিষ্ঠ । প্রতোক 
. প্ীরিবারই কাউকে না কাউকে 
, হারিয়েছে । এই সামরিক ও আধা 


সামরিক বাহিনীর অত্যাচার পন্ধতিগুলি কেটে 


নিয়রূপ £--(১) জনসমক্ষে খতম 
করা) (২) গণ-ধর্ষণ ; (৬) যৌনাঙ্গ 
বিকৃতকরণ ; (8) শরীর থে"তলানো ; 
(৫) বৈদ্যতিক শক; ৫) 
চোখ গেলে দেওয়া) (৭) সাধা 
নীচের দিকে করে ঝুলিয়ে রাখা; 
(৮) ধেশক ভক্তি ঘরে লোককে পুরে 
রাখা) (৯) গ্রাস, শশ্ত ভাতার ও 
শন্ত জালিয়ে দেওয়া) (১*) বন্দী- 
শিৰির ; (১১) বলপূৰ্বক অনাহারে 
রাধা ও কাজ করানো প্রভৃতি | 
১৯৬২ লালে ফেক জেলার মাটি- 
খরা গ্রামের ১২ জন পুকুষকেই তার- 


প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট 
(ওম পৃষ্ঠার পর) 
অজুহাত প্রদানবৃত্তি। অন্তধারে 
এসেছে অমীম প্রচার্থবিধা। কন্‌- 
জারভেটিভ পার্টি প্রবক্তারা, বিশেষতঃ 
প্রীধতী মার্গারেট খ্যাচের অদামান্ত 
কূটচাতুরালির সঙ্গে ভাওতা দিতে 
পেরেছেন ব্রিটিশ জনগণকে তাদের 
পিঠ চাপড়ে এই বলে যে, তার] 
৯তাদের অনন্য সম্পদ বৃদ্ধি হাসিল 
করতে পারছেনা লেবর সরকারের 
-প্রবর্তিত প্রতিপদে সরকারী হস্ত- 
» খ্ক্ষপের দরুণ । যেন ব্রিটিশ জাতি 
ট্যাক্সের শেকল থেকে মুক্তি পেলেই 
একছুটে শিল্পসম্পন্ন  ভবিস্ততের 
চৌকাঠ পেরিয়ে যাবে। 
গ্রত্যুতঃ, [ব্রাশ নির্বাচনের অস্ত- 
বালে অণ্ড মাহর ষে ছায়াপাঁত, তা 
কেবল বিলাতেই নিবদ্ধ নয় । 


তৃতীয় দুনিয়ার বিকাশশীল দেশ- 


গুলিতেও (বৃথা ভারত) এর সমগোজ্ীয়- 


দেরকে দেখতে শুনতে পাওয়া ষাবে। 
হঠাৎউঠতি বড়লোক যে ব্যবমায়ী বৃন্দ 
<*আজ্এখামে শিল্পপতিদের সঙ্গে শ্বর- 
পুত করে গাওন। গাইতে আরম 
করেছে, অর্থপমাজবাদী গুটিকয়েক 
জনতাদৃলীয় মন্ত্রী তথ! নেতার বিরুদ্ধে 


তার! পশ্চিমী ধনতন্ত্রী দেশের নয়ী ' 


তালিম পেয়েছে উপযুক্তরূপে । 
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ), 


তীয় লাহরিক বাহিনী গ্রেপ্তার করে 
এবং তান্বের ওপর ণ্টার পর ঘণ্টা 
অত্যাচার করার পর গ্রাম প্রধানের 
বাড়ি নিয়ে যায় যেখানে তাদের হাতত 


একে একে কেটে ফেলা হুয়। ভাবের 
মধ্যে একজম বেঁচেছিন এবং গে- 
কোম রকমে গ্রামের প্রান্তে পৌছয়, 
কিন্ত সামরিক বাহিনী তাকে অহুষরণ 
করে এবং পুড়িয়ে যায়ে । মেয়েদের 
গ্রামের বাইরে তাড়িশ্নে ছেওয়া হয় 
এবং তাদের গ্রাম, জালিয়ে দেওয়া? 


হয়। এই জন্বতত অপরাধের জন্য দায়ী 
ক্যাপ্টেনের পঙ্গোননতি হয়। 


১৯৬৬ লালে ফুটসেরো! গভর্জেন্ট 
হাইস্ষলের ছয় জন নাগা ছাত্রকে 
ভারতীয় লামরিক বাহিনী তুলে নিষ্বে 
হায় এবং পরে তাদের টুকরো করে 
জঙ্গলে ছড়িয়ে ফেওয়া হয়। 

১৯৭১ লালের ১১ই. জুলাই 
মারাঠা রেজিমেন্টের একটি হল 
'ইয়ানকোনি ব্যাপটিষ্ট ক্রিষ্টান চার্চের 
চারজন মেয়েকে ধর্ষণ করেন। এদের 


দকলের বয়েস ১৮ বছরের নীচে। 
ধৃত গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে তাদের 
টেনে নিয়ে হাঁওমা হয়। 


আরেকটি ঘটনায় একটি মহিলাকে 
পায়ে গুলী করা হয় এবং তার গলায় 
ঘড়ি জড়ান হুয় এবং তাকে টেনে 
নিয়ে যাওয়া হয়। এই মহিলাটি 
গর্ভবতী ছিলেন। এবং তার ভ্যণ 
বের ক'রে এনে তার মুখে পুরে দেওয়া 
হ্য়। 
. মিস গোজ নামে উখরুলের 
ন্গাপ্রম গ্রামের একটি ১৯ বছরের 
মেয়ে সুইসাইড করার সময় তার 
আত্মহত্যার লিপিতে লিখে গেছে 
যেখানে এধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে 
কিছুই করার নেই সেখানে তার পক্ষে 
বাচার কোন যুক্তিই নেই। এই 
মেয়েটিকে দুজন আর্মি অফিসার 
মেজর পাণ্ডির এবং ক্যাপটেন নেগি 
নামে বি, এস, এফের ভুজন অফিসার 
১১৭৪ সালের ৪ঠা মার্চ বন্দুকের মূখে 
আটকে রাখা অসহায় গ্রামবাশীদের 
সামনে ধর্ষণ করে। | 

মিস ন্‌গাশিগলা নাষে পৃহাং 
গ্রামের একটি ২৩ ৰছরের যুবতীকে 
প্রায় মৃত অবস্থায় উখরুল হালপা- 
তালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে 
১৯৭৪ সালের খরা মার্চ থেকে «ই 
মার্চ তিন দিন ধরে মেজর ব্রহ্ধ- 
প্রকাশের নেতৃত্বে বি, এস, এফের ১৫ 
জন লোক মিলে ধর্ষণ করে। তৃতীয় 
দিনে তাকে একটি স্কুল ঘরে নিয়ে 
যাওয়া হয় তার চুল ধরে হচড়ে 
টানতে টানতে এবং ' সেখানে তাকে 
বলপূৰ্বক উলঙ্গ কর] হয়। তার 
ষোনিতে লাঠি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। 
এই তিনদিন ধরে গৃহং গ্রামের সমস্ত 


"লোককে প্রচণ্ড অত্যাচার সহ করতে 


হয়| স্ত্রী কন্ক সহ পিতাদের গ্রামের 
বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের 
সামনে সামরিক বাহিনীর লোকেরা 
শ্রীকন্াদের ধর্ষণ করে। 


রাজনারায়ণ 

_ (১৯ পৃষ্ঠার পর ) 
হাক়্াবাতিতে ভিনি বিরক্ত ও অসস্ধষ্ট 
হলেও তাকে পার্টি শো-কজ করবে, 
এটা ভিনি চান নি। কিন্ত জনসভা 
পার্ট রাজনারায়ণকে কারণ ঘর্শাবার 
নোটিশ দেবার পর তিনি তাকে উত্তর 
দ্বিতে বারণ করেছিলেন । মাঝ- 
খানে রাজনারায়ণের সঙ্গে তার রীতি 
মত ভূল .বোৰাবুবির লম্পর্ক হয়। 
এখনও দেই ভূল বোঝাবুঝি ঘর হয় 
নি। ভাই চরণ সিং তার হশিষ্ঠ* 
মহলের লঙ্গে কয়েকদিন আগে এক 
বৈঠকে মিলিত হয়ে বলেছেন, বি 
রাজনারায়ণকে লত্তি লত্যিই ভাড়ান 
হয়, তাহলে তিনি একট) হেস্তনেন্ত 
করবেন। 

চরখ লিং-এর এই অভিমত জানার 
পর কেন্ত্রীয় শান্তিবিধান কমিটিও 
একটু ফাপরে পড়েছেন । এই কহিটির 
অধিকাংশ সচ্ত্ত চান অবিল্ষে রাজ- 
হারায়ণকে বহিষ্কৃত করতে । কিন্তু 
কেউ কেউ ভয় পাচ্ছেন, কলে জনত! 
পার্টির বিরাট ক্ষতি হবে । চরণ সিং 
রাজনারায়ণ আবার এক হতে জনত! 
পার্টিতে যীতিযহত সংকট কি 
করবেন । তাই সিন্ধান্ত নেওয়া সম্বেও 
সিদ্ধান্ত অঙ্বামী কাজ করতে পারছে 


"না এই কমিটি। বেড়ালের গলায় কে 


ঘণ্টা বাঁধবে, এই 
উঠেছে। 

কেউ কেউ বলছেন, এই সিদ্ধান্ত 
কার্যকরী হলে জনতা পার্টিতে হেরকম 
হা ইচ্ছে ভাই করার প্রবণতা 
বাড়ছে, ত! রোধ করা সম্ভব হৰে। 
অন্তপক্ষ বলছেন, এতে জনতা! পার্টিই 
তেঙে যেতে পারে । উতক্ব সংকটে 
পড়ে পুরো বিষয়টি চন্্রশেখর ও 
মোরারজী দেশাই-এর হাতে ফযর- 
সালার দন্ত অনেকে দিতে চান। 
কিন্ত জানা গেছে, চন্্রশেখর এ 
ব্যাপারটা পুরো! কহিটির দায়িত্ব বলে 


উল্লেখ করে নিজে দায় এড়িয়ে যেস্ডে: 
চাইছেন। মোরারজী দ্বেশাইও এ 
দায়িত্ব নিতে চান না। 

এদিকে রাজনারায়ণ তার ঘনিষ্ঠ 
মহলের কাছে বলেছেন, জনতা পার্টি 
থেকে তাকে বহিষ্কার করা হলে, 
তিনিও জনতা! পার্টিকে বহিষ্ধার 
করবেন। তিনি এটাকে জনসংঘের 
কারসাজি বলে অভিহিত করেছেন 
এবং বলেছেন, দেখা যাক কে জেতে 
গান্ধীবাদ ন! গভসেবাদ ? 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় শান্তি- 
বিধান কমিটি রানারামণের সঙ্গে 
কৃষ্ণকান্ত এবং এস সাক্সেনাকেও ৰহি- 
হকারের সিদ্ধাস্ত নিয়েছে। 


সমতা তু্ধে 


শিশু অপরাধ 
€ ১০ পৃষ্ঠার পর) 
ভোপরা, বস ১৭ এবং ভার ভাই 
লপ্জব চোপরা, বয়ল ১৫-কে অপহরণ, 
গীতাকে ধর্ষণ এবং উভয়কে নৃশংস 
ভাবে হত্যা করার অপরাধে পুলিশ 
বিদ্ঞা এবং রঙ্গা নাহক বদের ছজম 
কুখ্যাত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে। 
বিজ্ন। এবং রঙ্গ, উত্তরের বয়সই কুড়ির 
মাৰামাৰি। ভৰু এই বয়লেই এত 
কুখ্যাতির কারণ বিজ্ার অপরাধের 
ভালিকা দ্বেখলেই অহ্ুমান করা 
ঘায়। এই বয়সেই বিজ্লা চোপরা 
ভাইবোনের ঘটন1 ছাড়াও পাঁচটা 
খুন, একাধিক ধর্ষণ এবং কম করে 
ছুবার অপহরণ করে কর্তৃপক্ষের দূ 
আকর্ষণ করে। বিচারক বিজ! এবং 
রজার অপরাধ সহ্দ্ধে নিঃলন্দেছ হও- 
দ্বার পর উভয়কেই মৃত্াদণ্ড টহেন। 
এইবার ভারতে লর্বাধিক প্রচারিত 
লংবাদপত্জের পুরোনে। লংখ্যাগলোর 
পাতা উপ্টে দেখুন, ফেখবেন বিজ এবং 
রজাকে শোলে'র হীরো বানাবার 
ভাগিছে যোষাঞ্চকর লংবাধ পরি- 
বেশমে কে কাকে টেক্কা দেবে তার 
জন্ত মাননীয় লাহিত্যিক-কাম-সাংবা- 
দ্বিকগণ আদাজল খেয়ে লড়ে 
গেছেন। His (Billa) passion 
for murder is believed to 
have developed after a .co- 
Prisoner accused himof being 
a weakling and' challenged 
him: “You should kill people, 
only then will you know 
what fun it is.” (00110905090 
weekly, April 15-21, 1979) 
বিল্ল| নামক এক দুর্বন এবং অপ- 
যাহ প্রবণ কিশোরকে জনৈক হাগী 
আলামী প্ররোচিত করেছিল খুনী 
হতে বনেছিল £ “লত্যিকারের মজা 
টের পাৰে তখনই ব্ধম তুষি মান্য খুন 
করবে । "পাঠক, সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
সংবাহকে বিশ্লেষণ করে দেখুন, দেখ- 
বেন অসংখ্য অগণিত অপরাধ প্রবণ 
কিশোরের কাছে আমাদের জাননীক্ 
দাংবাদ্িক-সাহিত্যিকগণ হে বাণী 
রাখছেন তা হল; “you should 
kill people, only ‘ then will 
yOu know what fun it 13...” 
শিশু অপরাধ সমস্ত! যেমন গভীর, 
এর ক্ষেত্র ৪ ভেমনি হদূরপ্রসারিত ৷ 
আপাততঃ আমি এখানেই শেষ 
করব । শেষ করার আগে চলুন এক- 
বার যাওয়া বাক সেই বিচারকের 
কাছে যিনি মতুযণ্ডের বিরুদ্ধে সমস্ত 
রকম প্রতিকৃদ্তা বা বিরোধিতার 
দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে শুধুমাত্র স্তায় 
বিচারের স্বার্থে একটি ষোল বছরের 
বালককে সৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন । 
আমরাও বিচার চাই, আমাদের 
অভিযোগ এই সমাজ ব্যবস্থার বিকছ্ছে, 
যে সমাজ ব্যবস্থাম্ব এক অপ্রতিরোধ্য 
নিয়মৃখী টানে ছনিকার শিশুর] 
প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্তে অন্ধকার 
থেকে আরো গভীর অন্ধকারে তলিয়ে 
যায়; যে সমাত ব্যবস্থায় গগনচুম্বী 


॥ এসাঁরে| 
প্রালাচের ছায়ায় মানৰ শিশু পশুর 
মত বেছে ওঠে, হে লাজ ব্যবস্থায় 
একদিকে প্রাচূর্ণ আর কুরিভোজনের 
পাশাপাশি অনাহার আর অপুষ্টি, যে 
সঙাজ ব্যবস্থায় একট] বার বছরের 
মেয়েকে দেহ বিভ্রী করতে. হয় এবং 
কিছু পয়সার বিনিময়ে কিছু নরপত্ত 
সেই চেহ কিনে নিজেদের বিরুদ্ধ 
যৌন জালস]। চরিতার্থ করে। মান- 
নীয় বিচারপতি এই লমাজব্যবন্থার 
বিরুদ্ধে আঙাদের কয়েক সহন্র অভি- 
যোগ আছে। ভধ্যের সাহায্যে ঘা 
আমরা প্রমাণ করতে পারি। আপনি 
বিচার করুন। রর 

অশুভ লক্ষণ, 

-. (৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) 
ব্যাপারটাকেই আরে! খতিয়ে দেখতে 
হবে । কারণ দুমুখে। নীতি দুকুন্স 
বজায় রাখে না। মমগ্র বিষ্টাই 
একট! বিশেষ শ্রেণীগভ নীতিভঙগিমা 
প্রকাশ করে। জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ, মধু 
দণ্ডবতে কিংবা মোহুল ধারিয়ার মন্ত 
কয়েকজন শ্বপ্পবিলাসী সমাজভ্্ী 


- অস্ত্রিসভার সদস্ত হলেই সরকারের 


শ্রেণীচরিত্র পালটায় না, সরকারী 
হত্রের উপর বৃহৎ ও একচেটিয় 
মালিকদের নিয়ন্ত্রণ শিখিল হয় না। 
বিভ্ভলাদের পক্ষে দরকার ও আইনকে 
বৃদ্ধা প্ৰদৰ্শন করে আপন আপন 
স্বার্থ হাসিল করে হাওয়া কঠিন নয়। 
মেটা বিরলাদের গোয়ালিয়র রেয়নের 
ঘটনা আবার চোখে আছুল দিয়ে 
দেখিয়ে দিয়েছে। পোক়ালিম্বর রেয়- 
নের অনুমোদিত উৎপাদন ক্ষমতা 
মাত্র ২৩০** টন, কিন্তু আইনকে বৃদ্ধা- 
ভূঠ দেখিয়ে বিড়লা বাহাদুরের উৎ- 
পাদদন ক্ষমতা +৮*** টন বৃদ্ধি 
করে। আইন অমুদায়ে সরকারের 
নীতি অন্ধুমোদন গ্রহণ করাও তারা 
প্রয়োজন মনে করে নি। কংগ্রেলী 
আমলে সরকার তো বিড়লাদের 
হাতের মুঠোয় ৷ জনতা দলের বিপ্রবী 
লমাজ্তত্রী জর্জ ফার্ণাগডেজ শিল্পমন্ত্রী 
হবার পর ব্যাপার জেনে বিষম ক্র.স্ধ। 
তিনি বিড়লাদের অপরিহার্য কাচা- 
মাল সালফিউরিক এনিডের বরাদ্দ 
এমন কমিয়ে দিলেন যে গোক়ালিম্বর 
রেম়ন বেন ২৩০৯০ টনের বেশী 
কৃত্রিম আশ উৎপাদন করতে না৷ 
পারে। কিন্ত বিসমিল্লায় গলদ, সর্ষের 
মধ্যেই ভূত । কংগ্রেস আমলে 
রগ্ডানিকারকদের রপ্তানি মূল্যের 
একটা নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে অবাধে 
কাঁচামাল আমদানির অধিকার হয়, 


' জনতা সরকারও সেই আইন বহাল 


রেখেছে । অতএব বিড়লার। নিজে- 
দের এবং এন্থান্ত রধ্যানিন্ঠারকদের 
রিপ্লেসিনমেন্ট লাইসেন্সের সাহায্যে 
পুরো ৭৮:০০ টনের উপষে গী সাল- 
ফিউরিক এসিড আ্বামদ নি করছে। 
জর্জ ফার্ণাপ্ডেজের কিছু করার ক্ষমতা 
নেই। ; 
একেই বলে শ্রেণী সরকার, শ্রেণী ' 
স্বার্থ আইন প্রয়োগ | স্থতরাং মোহন 
ধারিয়ার পাবলিক . ডিসট্রিবিউশন 
নিসটেন কিংবা অর্জ ফার্াগডেজের 
একচেচিয়! মালিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণার মূল্য খুবই কম। কংগ্রেসই 
হোক, কিংবা জনতাই হোক বৃহৎ 
বুর্জোয়া ও ভূম্বামীর1 যতদিন এই 


'শ্ৰেণীদমাজের শীর্ষে বসে রাষ্ট্রধন্র পরি- - 


চালনা করতে ততদিন কোন জনস্বার্থ - 
মূনকসরিকল্পনাই কার্দচতী হয়না। 





-বহ্বারস্তে লঘুক্রয়া ৷. 


, গ্রহণ 


Ep Yt 


2৩০০ Nn. F/ €-$2 


প্রেস কমিশন ও বৃহৎ সমবাদপত্র I 


তারত সরকারের কুনু্ঠানে কোন 
ক্ৰু্ট নেই । 
শন গঠন (কর). নিয়মে দি গেছে 
বতমান সাব্ুকাঃও 


আা'ক মধ্যে প্রেস কমি- 


এবং সেই মতন 


এন টি কমিশন গঠন কারচেন ধার. 


জদস্যরা বিকল্প কাযগায় অধিবেশন 
করে সাক্ষ্য গ্রহণ করছেন। ' উদ্দেশ্য 
নিশয় বড় কাগব্গুলিতে কি ধরণের 
ছুল্ীতি-চলেছে তা (জনে সরকারকে 
বখাহখ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জক্য"অন্ু 
রোধ করা । উদ্দেশ্য সাধু সে বিষয়ে 
সন্দেহে নেই । | 

শিদ্ত.আসলে ঘা ঘটদ্ে তা হঙ্গ 
কমিশনের 
রকয়সকম্ দেখে মনে হয় এর! 
গোছের, রিপোর্ট 
দ্বাখিল কবেই দায়মৃক্ত হতে চ'ন ৷ 
চেয়ারম্যান সহ কমিশনের সকল 


একটি জায়সারা। 


লদমোরই অ সত্মীয়স্বজ্তন' ' আছেন 


কাজেই কোন বড় ক'গঙ্জকে চটাতে 
আরা আগ্রহী চশ্নেন৷। | 
কমিশন দিল্লীতে সম্প্রতি হিন্দু 
স্বান টাইমসের সম্পাদকের সাক্ষ্য 
কমিশন, কি প্রশ্ন 
করেছিলেন কোন.বিশেষ গুপাবলর 


করেন। 


ভন্ম এই ভঙ্রেজোক অতি আন্প ব্যচেই 
ওই চেয়ারে গিয়ে বসতে পেবেছেন।? 
এবং ভার এই চাক্ণী পাওয়ার ফলে 
অন্য কারুর উপর অ-বগার কর 
হয়েছে কিন।1 কমিশন কি জানেন 
আর এস এস 
( ৪ৰ্থ পৃষ্ঠার পর) - 


যন্ই এদের মেকদণ্ডও দুর্বল । শক্ত 


হ'তের কড়া , চাবু'কে এরা ভঙ্ক 


করে। সয় সংঘচালক বাল! সাহেব 


ফবেওরাসভরুশী এবস্থার সময় ইন্দির। 


গান্ধীর কাছে আত্মদর্প। কর যু 


সি 


চিঠি লিখেঙিজেন তা খেবেই এর 
ক্লীবস্ব সম্পর্কে ভূল ধারণার অবকাশ 
থাকে না। 


XN 


কে এজ -এমৈর 


"জু'নয়র, 


কিংশুক - .... 


এই ' ভন্লোকের সঙ্গে : বাকি 


দূতাবাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা 
,এবং তার একদা নকশাল প্রেসের 
কথ! ৰ সময়.-নকশালদের একমাত্র 
বান্ধ ছিল কম্যুন্ষ্ হত্যা, কখিশন 
কি জানেন থে সম্পাদক হওয়ার আগে 
তিনি যে কাগর্জে ছিলেন, সেখানে 
তার লেখা, ছাপার' অষোগ্য বলে 
বিবেচিত হত ? “ এসব এবং আরও 
অনেক প্রাশ্ব কমিশন জাননি বলেই 
আমরা ভ্ঞানি। ৃ 
-স্টেটসম্যানের কথায় আসা 
মাক । এট কাগজে কিছুদিন আগে 
ডাচ ' বিমান কোম্পানী 
১ বড় -বড়, বিজ্ঞাপন 
বেরুত, কি তার এক পয়সাও 
কোম্পানীর: তহবিলে জম পড়েনি । 
সেই - টাকার, বঙ্ছলে স্টেঃ সম্যানের, 
মণনেজিং ডিবেক্ট। ইরাণীর' বিদেশ 
ভ্রযণের বার _বংন করতেন বিমান 
কোম্পানী ৷ : অর্থাৎ. যে. টাকা 
কোম্পাশির, কর্মগযীদের, স্বার্থে. ব্যয়, 


হওয়া উচিত৷ তা খরচ করা" হল. শুধু. . 


একজনের: পিচনে।- এই ধরণের 
অর“ দ্ঘটনাআছে।' মনেহয় না 
কমিশন ঈর.দী সাহেবের কেশাগ্রও 
স্পর্শ করতে সাহস করবেন। কি 
কারণে স্টটসখা ন- কোম্পানী হঠাৎ 
বোস্বাউতের মৃতপ্রায় নচিকেত! পাব- 
লিকেশন' কোম্পানী কিনল স্টো 
নিক কি কমিশন তদন্ত করবেন ] 
স্টেটসফান সাপ্তাহিকের 
পেছনে কত টাকা চা-1 হয়েচিল। 
তার লোগ্সান্রে বহর কত। 
হঠাৎ ওই কাগজ বন্ধ হয়ে গেল এবং 
কেনই বা তার .সম্পা্ক ডেসমণ্ড 


ভঙ্গেগ কাঠমাতু চলে গিয়ে হোটেলের 


ব্যবস। খুলে বসলেন ইত্যাদি ননয়েও 
কি কোন তদন্ত করার 
কমিশনের আছে? তবতোষ নত 
কমিশনের-.ষে বক্তব্য স্টেটসম্যান 


পা হর 


১। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (২ »ংস্কর৭ কি স্থনীল রায়চৌধুরী | ১৬:০০" 


২! 


জমাজতত্ব' ২য় >'স্কং৭ ) / জঁপরিমতত্যণ কর / ১৫০০ 





৬এ রঙ্গ) সবোধ ম'ল্লক স্কায়ার, কলিকাতা-১৩ 





ট্রি নর্দান. বুল 


কেন: 


ইচ্ছা 


EE Phone + 24-4232 


সন 


সম্পর্কে . আছে ভা, কি তি 
গোস্বামীর প্রেস কহিশন বিবেচনা 
করবেন প্রেম কমিশন কি. আনেন 


ষে: বর্তমানে কেঁটসম্যানে কাউকে - 


চাকরী দেওয়ার ক্মাগে পুসিনী সুত্রে 
খোজ নৈওয়া হয় যে সে' কখনও বাম- 
পন্থী রাজনীতির, সঙ্গে যুক্ত কিনা 


ee শোল পাণ্টে কিছু 
কংগ্রেসী আইনজীবীর , আখের 
গোছানোর সংবাদ বিস্তারিত ভাবে 
প্রকাশত হয়েছে |. এ নিয়ে বিভিন্ন 
মহলে দারুন চাঞ্চল্যেক হৃটি হয়েছে । 
আরও দ্বারুন খবর হলে: কল গতা 
হাইকোর্টে বায জমানায়, প্রতিষিত 
পাবলিক প্রসিকিউটর বীরেন যিজ্প 
মাত্র একবছরেই উপায় করেছেন 


১ লক্ষ ১৫ হাতার টাকা ৷ পক্ষপাতিত্ব 


নেকনজবে পড়ার ফলেই রমিজ 
এক্বদ্ধয়ে এত টাকা উপায় করতে 
পেরেছেন বলে" আইনজী পিদেংই 
অশিষোগ । বামক্স্টের এক, বিশেষ 
ব্যক্তির স্েহপুষ্ট শীমিত্র এই মন্ত্রিসভার 
আমলে বেতারে লক্ষাধিক টাকা 
রোজগার করতে শুন্ত করেছেন তা 
লবাইকে অবাক করে দিয়েছ । কেউ 
ফেউ, বলছেন, তার আর কোনদিনই 


এত ছিল না। পক্ষশাঠিত্ব করে 


রি পত্রের আনন বাড়িকে দেওয়ার 


ত্রিপুৱার 
আডভোক্টে কেলারেল করে দীপক 
কুণ্ডুকে পাঠানোর ব্যপারেও বা 
এক কতা 


বাং্স্থ। করা হয়েছে । 


দলের ওপর মহঙ্গের 
বাক্তির-চাপ রয়েছে বলে অনেকের 
অভিযোগ । বাদলের বিশ 
করে সি, শি, আই এহের অনেক 
যোগ্য ব্যক্তিকেই এব্যাপারে উপেক্ষা 
হয়েছে বলে - অনেকের 
ক ভমত। | রর 

সবচেয়ে বড় কথা, পি, পি, আই 


করা 


এষের অইন্জীপী' মংলে ঘলযত' 


{নিশেষে কোন বাছবিষ্ার ন করে, 
সরকারী আইনজীবী নিয়োগ _ কর? 


নিয়ে চরম বিক্ষোভ পাকিয়ে ঠেছে। 
এই বিচ্ুন্ধরাই বলেছেন রাজ। বিধান 


সভার স্পীঞ্জার হবিবুদর জামাই 


১৮ ০ল শি তি ওত ৩ নং 


নি লা 


বাধী কায়দা । 
শেষোক্ত প্রশ্ন মিয়ে অবশ্য কষি- 


'শিনেরও খুব একটা মাথাব্যথা আছে 


হজে মনে হয় না, কারণ বামপন্থীরা 


- চাকুরী, পার 'এটা কমিপনেরও 


অসার! ধুব এট, চান না। তরে 
একট]! কাগজের মালিকরা গোয়েন্দা 


গিরি চালাবে যা এ] ভাবা ৰায় | 


না। 
2 ইতস্তত 
A মে পৃষ্ঠার পর ) 
দ্বিন সংকটকে ঘনীত্ৃত করবে একথা 
জেনেও সেদ্নিন' কেন্দ্রীয় 'ক্ষবতাসীন, 


্ 'সরকারী আইন জীবী নিয়োগ নিয়ে 


(দপণের সংবাদদাঁত1)' 
নব আলম চৌধুী ও কলকাতা হাই" 
কোর্টের আগালিপটেন্ট গণমেন্ট 
প্রডর। এর বাবা মুসলীম লীগের 
স্ল্স | বারাসাত কেন্দ্রে ইনি এই 
লীগের হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্ধন্বি চাও 
করেন । হাওড়ার 
জোতঞার . পুলিনবিহারী "সামন্ত 
হয়েছেন আসিষ্টে্ট গভর্ণষেন্ট প্র ডার । 


মালিক শ্রেণীর উকিল বলে পারচিত 
'জ্যোতি খিজ্ একটা নয় ছুটো| জায়- 


গায় আসর জমিয়েবসেক্চেন। হাওড়! 
সদরে ফৌকদারীতে. তিনি আভি-- 
শনাল পি পি, দেওয়ানীতেও ভাই। 
ক'গ্রেলের রাজানভার সঙ্গ আহ্যদ, 
হোসেন মণ্ডলে ভুলি আনো র 
আলি হয়েছেন 'লুবড়ার এস ডি 


জে-এমের কোর্টে. পাবলিক প্রনি- 


ক্উউর ।. হাওড়ার মাও একজন 
প্রহলাধ ঘান, ধিনি শুধু ত্র জামন- 
দার দাড়ানোর জঞজই পরিচিত। 
তিনিও এই আমলে হাওড়। কোর্টের 
সিনিয়র আভিশনাল পি পি। 
বিভিন্ন মহলের পরিস্কার বক্তব্য 
বিডির আদালতে আহইনদীৰী 


।। অহহাধাবাজা ছাঃ চাকরী হ লা? হলের শী নেতারা 
| থাক ইযানীর কী সন্দর ফ্যাসী-& বার করে রাজা বাঁচাও 


একজন ব্রড়. 


HD 
Price €9 Paise 


"ee 
এসি কলা ক 0২ আশা হি 
এ টও HEH 





'লামিল হননি কেন? রাজোর 
রক্ষা বুঝি তাদের রাঙ্জনীতি ব্যব- 
'শায়ের স্বার্থের পরিপন্থী, তাই ত 
ডি ব্যবসায়ী রাজটুনতিক আন্দো- 
জন আজ করজে তাদের মিছিল 
জন্থ। হবে কোখেকে ? তার! পাছা" 
বেন আর দেশবাসী নিজেদের দেউলে 
করে তাদের আপন গোছানী মতলব 
হাসিলের জর হৈ হৈ করে পথে 
নেষে আনবেন, স্থৃ্রতবাবুব? কি 
তেমন স্ুধন্বপ্র বান্তবি্ই দেখেন টি 
তবে তে গুদের. স্বস্থ করার নত 
ভাক্তার বস্তি ভাকতে হয়? 


আরো'্বি যোগ 


নিয়োগ দিয়ে ফেব . কেলেঙ্কারী 
হয়েছে তা তা- ও যায় না। কোনও 
নীতি নেই, কোনও যীতি নেই শুধু 
তৈলমৰ্দিনকায়ীদেরই বিভিন্ন আনা” 
তে নান! ধঃলের ভক্মা পরিয়ে 
ছয়ে পয়দা! রোজগারের ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন কিছু ক্ষমতাশালী বাম 
নেতা।। bl 
দর্পণের গত সংখ্যায় আউন্রীবী 
নিয়োগ নিয়ে কিছু ভ্থ্য (যা মোট ' 
ঘটনার দামান্ত, অংশ) প্রকাশিত 
হওয়ার পর হাওভার স্বদেশ চক্রবর্তী 
তার চোখে সন্দেহৃক্রনলক সমস্ত আন, 
জীব-ন্ডে শাসিয়ে এসেছেন, "খবরদার 
শিলিগুড়িতে গণতাত্রিচ আইনজীবী 
স-দের ১৯/২০ খের সম্মেসনে এদব 
নিয়ে খাট ঘাটি না হয় 1” মেপিনী- 
পুর, রুষ্ণনগর, মালদারও কিছু কিছু 
আইনজীবীকে জেল! সংগঠনের পক্ষ 
থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে! এ 


বল হয়েছে, শিলিগুলিতে যেন 


আইনকীবী নিয়োগ নিয়ে হাক্ছারো 
দুর্নীতির কোন প্রসঙ্গ না ওঠে । 
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মধু লিমায়ের কার্য কলাগে 
জনত| গাটির নেতারা কর 


(দর্পণের সংবাদদাঁত! ) | 


জনতা পার্টির অন্যতম সাধারণ 
সম্পাদক মধু লিমায়ের তৃতীয় ক্রণ্ট 
গড়ার প্রয়াসকে জনতা হাইকয়্যাগু 
খুব ভালভাবে নেন নি । জানা গেছে 
সভাপতি চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে এ 
ব্যাপারে আলোচন! করেছেন। 

জানা গেছে মধু লিমায়ের সাম্পর- 
তিক কার্যকলাপ নিয়ে হাইকম্যাণ্ডের 
অধিকাংশ নেতারাই ক্ষ । একমাত্র 
ব্যতিক্রম চরণ সিং বাজপেয়ী, 
লানাজী দেশমুখ সহ কয়েকজন 
প্রাক্তন জনসংঘী মধু লিমায়ের কার্ধ- 


কলাপকে সরাসরি দলের বিরোধী - 


কার্যকলাপ বলে অভিযোগ করেছেন। 


বাজপেয়ী, নানাজী দেশমুখ 
দলের সভাপতি চন্দরশেধরের কাছে 
অভিযোগ করেছেন, “দলের একজন 
দায়িত্বশীল পদাধিকারী যদি দলের 
স্ম্পষ্ট নীতি ও কার্যক্রম থাকা সত্বেও 
তাকে কার্যকর করার চেষ্টা না করে 
বিকল্প পথ খুঁজে বেড়ান ভবে দলের 
অবস্থা শোচনীয় বলে ধরে নিতে 
হবে । এভাবে দলের কাজকর্ম চললে 
দলে সামান্ত শৃত্খলাও্ড থাকবে না। 
অবিলম্বে এ ব্যাপারে আলোচনা কর! 
হোক এবং মধু লিমায়ের কাছে তার 
কার্যকলাপের ব্যাখ্যা চাওয়া হোক ।” 


এদিকে মধু লিমায়ে তার কার্ষ- 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


গোল গাকাবার পুন্তচিচালাচ্ছে 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 
আগামী ১২ জুন অগ্রয় গান্ধীর 
নেতৃত্বে রাজ্য ইন্দিরা যুব কংগ্রেসের 
প্রস্তাবিত মিছিলকে বেজ্র করে 


॥ ইন্দিরা যুব কংগ্রেণীদ্বের মধ্যে সাজ 


সাক রব পড়ে গেছে। জেলায় 


জেলায় খবর পৌছে দেওয়া হয়েছে 
রণসাজে প্রপ্তত হবার জন্ত। যুব 
কংগ্রেসীদের মধ্যে জধিকাংশই যে 
লমাজরিরোধী একথা আজ আর 
কারে! অজান! নেই। এদের উন্মত্ত 


(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 





বরকত ইন্দিরার 
অনুমতি চেয়েছেন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রাজ্য কংগ্রেস - (ই)-র বিধান 
সম্ভার নেতা এবং কার্যকরী সমিতির 
সদ্বস্ত আবদুল সাত্বায়কে দল থেকে 
বহিষ্কার করার জন্য দলের সর্ব- 
ভারতীয় সভানেত্রী ইন্ির! গান্ধীর 


কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠানো . 


হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর 
পাওয়া গেছে। শুধু সাত্তার সাহেব 
নয় আরও কিছু কার্যকরী লমিতির 
সদ ্তকেও দল থেকে তাড়িয়ে দেও- 
যার জন্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে 
রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে। 

রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি বরকত 


গণিখান চৌধুরী এখন তার বিরোধীদের 
শায়েত্তা করার জন্য এই চূড়াস্ব পথ 


নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই দলের 
অন্যতম সহ-সভাপতি আবদুল রউফ 
আনসারীকে দল-বিরোধী কাজের 
অভিযোগ এনে সাসপেণ্ড কর। 
হয়েছে । গত ১৬ই মে দিল্লীতে 
গিয়ে বরকত সাহেব এ ব্যাপারে 
ইন্দির! গান্ধী এবং সময় গান্ধীর সঙ্গে 
কথা বলেছেন। জানা গেছে সয় 
গান্ধীর সম্মতি নিয়েই রউফ. আন- 


ইন্দিৰা ভয় পেলেন, 


(বিশেষ সংবাদদাতা ) 


তামিলনাড়ুর থানজাতুরে ইন্দিরা 
গান্ধী প্ৰতিদ্বন্দিতা করবেন 
এট] নিশ্চিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ 
কেন তিনি নির্বাচন থেকে সরে 
গেলেন তা নিয়ে নানারকম প্রতি- 
ক্রিয়া দেখা দিয়েছে । তামিলনাডুত 
কংগ্েম (ই) নেতারা জানিয়েছেন 


যে, গত শনিবার মুখ্যমন্ত্রী এম জি 
রামচজ্্রণের সঙ্গে ইন্দির| গান্ধীর এক 
বৈঠকে রামচন্দ্রণ নাকি তাকে সমর্থন 
করতে পারবেন না বলে জানিয়ে- 
ছেন। ব্রামচন্দ্রণের এই বিশ্বাস- 
ঘাতকতার 'জন্তই শেষ মুহূর্তে 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


সারীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। 
আর সময়ের কাছ থেকে এই 
সম্মতি আদায় করে দিয়েছে পশ্চিম- 
বঙ্গ কংগ্রেমের মুরুব্বি শিল্পপতি কমল 
মাথ। 

তবে সাতার সাহেবকে তাড়া- 
নোর ব্যাপারে বরকত সাহেবের 
গোষ্ঠটীতেও এক্যমত নেই। কারণ 
সাত্তার সাহেব একজন প্রবীণ নেতা। 
দলের কমীঁদের মধ্যেও তার যথেষ্ট 
প্রভাব আছে। তুধু তাই নয় বিধান 
সতায় ইন্দিরা কংগ্রেসের ১১জন সদ- 
স্তের মধ্যে 'দ্রলই সাতার সাহেবের 
অন্থগত। স্থতরাং সাত্তার সাহেবের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ' ব্যরস্থা নিলে কি 
প্রতিক্রিয়া হবে সেকথা ভেবেই 
বরকত সাহেবের গোষ্ঠীর অনেকেই 
ভিন্নমত পোষণ করছেন । 

কিন্ত বরকত সাহেব দলের মধ্যে 
আর প্রতিন্থী রাখতে রাজী নম। 
প্রফুল সেনের গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টকে পম- 
রন করার অদ্হাতেই সাতার সাহেব 
ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে দল- 
বিরোধী কাজের অভিযোগ আনা 


হয়েছে। তাছাড়। পাণ্টা প্রদেশ 


কংগ্রেস কমিটি চালানোর অভি- 


যোগও সাভার সাহেব ও তার দম- 
কদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে! 

জান! গেছে শ্রীমতী গান্ধী এখুনি 
সাত্তার সাহেব বা তার সমর্থকদের 
দল থেকে সাসপেণ্ড করার ব্যাপারট] 
নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। 


- গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘের রাজা সম্মেলনে বিক্ষব্বরা 


এক বিচিত্র ও অদ্ভুত পরিস্থিভির 
মধ্য দিয়ে গণভাগ্িক আইনজীবী 
সংঘের দশম রাজ্য সম্মেলন শিলি- 
গুড়িতে সমাপ্ত হয়েছে। ছুদ্বিনব্যপী 
সম্মেলনের শেষ দিনে সংগঠনের 
নির্বাচলপর্ব আচমকা শেষ করায় 
সংঘের প্রচুর সংখ্যক আইনজীবী 
বিক্ষোভে ফেটে পড়েন । এছাড়া, 
বিক্ষুৰূদের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের ও শ্রমিক ও মেহনতী 
১ হেটে বঙয়া আালুযের বিরোধী কিছু 
* আইনজীবীকে সংঘের নতুন কার্যকরী 
সমিতিতে প্রাধাত দেওয়া হয়েছে। 
এমনকি কুখ্যাত রণু গুহ নিয়োগীর 
পক্ষ সমর্থনকারী আইনজীবী বলাই 
রায়কে সংখের সহ দক্তাপন্ডি করা 


বার্তার নানা অভিযোগে ফেটে পড়েন 


হয়েছে। বর্গাদার বিরোধী, মালিক 
ও পু'জিপতিদের সমর্থনকারীরাও 
যাতে সংঘের নাম ভাঙিয়ে আখের 
গোছাতে পারেন এখন সে ব্যবস্থাও 
কর] হচ্ছে বলে আইনজীবীদের এক 
বিরাট অংশের মধ্যে সম্মেলনে ঝড় 
বয়ে যায় । 

সংঘের এবারকার দশম রাজ্য 
সম্মেলন শিলিগুড়ি কলেজ হলে অঙ্- 
ভিত হয়। ছু”দিনব্যাপী এই সম্মেল- 
মের শুরু ১৯মে, শেষ ২০শে সংঘের 
তড়িঙড়ি নির্বাচলপর্ব দিয়ে । সম্মে- 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 

লনে প্রায় ছুশোজন প্রতিনিধি উপ- 
স্থিত ছিলেন । কিন্ত রাজ্যের আড- 
ভোকেট জেনারেল সেহাংশুকাস্ত 
আচার্য, সোমনাখ চ্যাটাজঁ, সলিল 
গাজলী, অমর চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট 
আইনজীবী এই সম্মেলনে গরহাঁজির 
ছিলেন | তবে এর সংঘের নির্বাচনে 
যথারীতি নির্বাচিত হয়েছেন । এর 
মধ্যে সংঘের জনৈক অপেক্ষাকৃত নতুন 
সদ্স্ত জীভক্তিভূযণ মণ্ডলের জামাত] 
ভক্তিপদ্ধ ঘোষও কার্যকরী কমিটির 
সন্ত হয়েছেন। 


নির্বাচন নিয়ে বিহ্ষুকদের মূলত 
অভিযোগ সম্মেলন শেষে সমস্ত প্রতি- 
নিধিয়া যখন বাড়ী বাবার মুখে, 
কেউবা চলে গেছেন সেই অধ্যায়ে 
এই নির্বাচনপর্ব জলদি সমাধা কর] 
হয়। এতে অনেকে বাধাও দেন। 


কিন্ত সে বাধা মানা হয় না। সংঘের - 


কাউদ্সিল সঢস্ত করার সংগে সংগেই 
কার্যকরী কমিটির এধরনের নির্বাচন 
কোনদিন হয়নি বলে বিক্ষু্ধ আইন- 
জীবীদের ধারপ1।' নির্বাচন নিয়ে 
সদস্তদের বিক্ষোভ চূড়ান্ত পর্যায়ে 


উঠলেও এবারকার রাজ্য সম্মেলনে 
প্রথম থেকেই ছুটি শিবির সপষ্টত ভাগ, 
হয়ে পড়ে। এর একদিকে ছিলেন 
কলকাত হাইকোর্টের সলিসিটর 
আভভোকেট প্রাক্তন এম, পি 
কমল বসু, অন্যদিকে ছিলেন হাই- 
কোর্টের সিনিয়র স্ট্যাণ্ডিং কাউদ্দেল 
অক্ষণপ্রকাশ চ্যাটার্ধ। 

সম্মেলনে পরিফার ভাষায় আইন- 
জীবীর1 বলতে থাকেন যে, বর্গাধার, 
ধর্মঘটী শ্রমিক, শিক্ষক মধ্যবিত্ত সর- 


কারী কর্মচারী, ক্ষেতমন্থ্রদের আইন- 


গত সাহায্য দিতে সংঘ পুরোপুরি 

ব্যর্থ হয়েছেন। পু'জিপতি চক্রাস্ত- 

কারী মালিকদের হাতে পড়ে এর 
(শেষাংষ ২র পৃষ্ঠায়) 


*' | দুই 


Fh. 


' কেৰটলৰ ৰায় 


কেরল বিধানসভার উপনির্বাচনে চারটি আপনের 
মধ্যে চারটিতেই পরাস্ত হওয়ায় শাসক যুক্তক্রণ্টের সমস্ত 
মান মর্ধাধাই ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল । নারাম্মালা, তিরু- 
ভালা, তেলিচেরি এবং কাসারাগড় চারটি আসনের মধ্যে 
তিনটিই ছিল যুক্তক্রণ্টের দখলে, কিন্ত উপনির্বাচনের মধ্য 
দিয়ে আসন চাঃটিয ছুটো গিয়েছে সি পি আই এম, 
একটি করে জনতা ও বিভ্বোহী মুদদিম লীগের ভাগে । 
শাসক ফ্রণ্টের এই বিপর্যয়ের পর বিরোধী ফ্রপ্ট নেতা ই 
এম এস নান্ুদিরিপাদ এবং রাজ্য জনতার নেতা কে চন্জ- 
শেখরন সরকারের পদত্যাগ দাবি করেছেন । চারটি বা 
তিনটি আসন হারানোয় বিধানসভার সরকারপক্ষে্র সংখ্যা- 
গরিষতা বিলোপ পায়নি বটে কিন্তু জনমনে তার তাব- 
যুতি যে মসীনিপ্ত হল, তার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ল 
এট! অধ্বীকার করার কোন উপায় নেই। নি পি আই 
এম নেতৃত্বাধীন বিরোধী ফ্রণ্টের আশু লাভ হল অতঃপর 


রাজ্য বিধানসভায় করুণা করণের জায়গায় নাম্বমিরিপাদই " 


বিরোধী দলের নেতৃপদে ভূষিত হবেন। কিন্তু রাজ- 
নৈতিক শক্তিসমূহের পুনর্ধিষ্ভাসই যে এই উপনির্বাচনী 
ফলাফলের নির্দেশ একথা বিশ্বত হে শাসক ফ্ৰণ্টকে 
অচিরে আরো বিড়ম্বনা অবমাননার বোঝ! মাথায় নিতে 
হবে। | f 

অবস্তা বর্তমান শাসক ফ্রন্টের পিছনে আজ্জ ১১৭১ 
সালের মধ্যভাগেও অনসমথন থাকার কোন যুক্তিগ্রা্থ 
কারণ নেই। প্রথমতঃ বর্তমান সরকার মূলতঃ ইন্দির] 
গান্ধীর আশীবাদ-ধন্ত সরকার । প্রভাবশালী মাকসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতার প্রাঙ্গণ থেকে দূরে জরিয়ে 
রাখার উদ্দেস্তেই সি পি আইকে শিখণ্ডি খাড়া” করে 
কংগ্রেদ একদা এখানে “বামপন্থী” যুক্তস্রণ্ট সরকার গঠন 
করে। অন্ধ সি পি আই এম বিরোধিতা এবং ক্ষমতার প্রতি 


লোভের বশবর্তা-হয়ে পিপি আই এখানে ভার প্রধান ' 


শক্র হিসাবে চিহ্নিত ও বহুঘোযিত কংগ্রেপকে শরিক 
নিয়ে দরকার গঠন করে | তাদের অচু!ত মেনন পান মৃখ্য- 
মন্ত্রীর গদি । ইমার্জেম্লি-উত্তর ১৯৭৭ সালের নির্বাচনেও 


রা HEEL: 





স্পষ্ট নিদেশ 
অপ্রতিহন্থী প্রতিপত্তি প্রমাণ, করতে চেয়েছে। কিন্ত 
ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে। রাজন হত্যা মামলায় 
মেনন সরকারের কুকীতি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী করুণাকরণকে পদত্যাগ করতে হয়েছে । ইতিমধ্যে 
কংগ্রেদ আর একবার দ্বিধণ্ডিত হয়েছে, নীতিগত প্রশ্নে 
মুখ্যমন্ত্রী পদে কংগ্রেসের এ কে গ্যান্টনী ইস্তফা দিয়েছেন। 
তাতে অবস্ত ভাগ্যে শিকা ছি'ড়ল নি পি আইয়েরই, 
তাদের পিকে বাস্থদ্বেবন নায়ার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন । 
কিন্ত ততদিনে যুক্তক্রণ্টের বারোটা বেজে গিয়েছে, 
কেরঙগবাসীর ষোহ ভঙ্গ হয়েছে । তার অভ্রাস্ত প্রমাণ 
মিলেছে ১৯৭৭ সালের পর এ পর্যন্ত বিধানসভার পাঁচটি 
উপনির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে । প্রতিটি ক্ষেত্রেই শাসক 
ফ্ৰণ্ট হেরেছে। | ৃ 
এই চারটি.উপনির্বাচনের রায় থেকে কেরল যুক্তত্রণ্ট 
বিশেষতঃ পি পি আই নেতারা; শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি”? 
বিশেষতঃ “মার্কসবাদীদ্বের বাইরে রেখে কেরলে ফ্রণ্ট 
গঠিত হলে তা স্থাস্িত্বলাত করতে পারেনা, কারণ সেটা 
হয় প্রিন্স অফ ভেনমার্ককে বার দিয়ে হামলেট নাটকের 
অভিনয়ের মতোই অবানস্তব। অবস্ত লিপি আই ও 
কংগ্রেস ইতিপূর্বেও দি পি আই এমের নিকটবর্তী হতে 
চেয়েছে, কেবল জনত! দ্বল সম্পর্কে তাদের ছু'ওমাগিতাই” 
দুপক্ষকে পরস্পরের থেকে দূরে ঠেলে রেখেছে। কিন্ত 
দাশ্রুতিক উপনির্বাচনে জনতা প্রার্থীর জয়লাভ কী প্রমাণ 
করল ? কেরল যুক্তত্রণ্ট নেতৃত্বকে মনে রাখতে হবে যে 
উপনির্বাচনে এই শোচনীয় বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া স্থদূর- 
প্রসারী হবে ৯ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থাসমূহের নির্বা- 
চন: এতদ্বিন নানান অজুহাতে ২৭ বার দিচ্ছে রাধা 
গিয়েছে বটে, কিন্ত সেটা আর সম্ভব হবে না। আর সেই 
নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের ভাগ্যেকি ঘটবে তার স্পষ্ট ইঞ্জিত 
বিধানদ্ভার উপনির্বাচনেই পাওয়া গিয়েছে । অতএব 
বর্তমান ফ্রুট ও সয়কার ভেজে দিয়ে নতুন করে নির্বা- 


চনের জন্ত নতুন শক্তি বিজ্ঞাস ঘটানোই . হবে তাদের 


| নীতির সমর্থক নন। 
| নীতির বিরোধী । 
॥ য়েছে সাধারণ খেটে খাওয়ার মানুষের 
॥ হেনন্থ। ক্ৰমশ বাড়ছে। 
॥ প্রস্তাব প্রয়োজনে সমস্ত আদ]লতে 
| ঘোষিত সরকায়ী আইনজীবীদের 
| প্যানেল বাতিল নয়তো! সংশোধন 
| করতে হবে । 
| সরকারী আইনজীবীদের ( রিটেণ্ড 
| ল’ইয়ার ) মাপিক বেতনের ভিত্তিতে 
| নিয়োগ কর] প্রয়োজন । এবং তাদের 


॥ জন। 
| এক্তিয়ার আরও বাড়ানো দরকার | 
| এবং স্থনিশ্চিতভাকে কোর্ট ফি তুঙ্গে 
| দিতে হবে। শ্রীবস্থ বলেন, সরকারী 
| আইনজীবীদের আয়ের ক্ষেত্রে একটি 

সিলিং বেধে দেওয়া! প্রয়োজন । এবং 


দ্বপ ণ ॥! শুক্রবার ২৫শে মে, 2৯৭৯ 


_ আইনজীবী সংঘ 


(১ম পৃষ্টার পর) 


এখনও নিপেষিত হচ্ছেন। 
এদের এই অসহায় - অবস্থায় সংগঠন 
এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছেন। 
আকমল বন্ধ বলেন, রাজ্যের বাম 
মস্্রিমভার ৩৬ দরফ! কর্মস্থচী রূপার়ণ 
করতে গিয়ে দেখ! যাচ্ছে প্রচণ্ড রকম 
আইনগত বাধ! । এইসব আইনের 


| খলড়া তৈরী করে দিচ্ছে আমলারা। 


ফলে আইন আদালতে অনেক 
সময়ই মাযল! টে'কানো যাচ্ছে না। 
ক্ষতিগ্রস্ত হন 'সাধারণ খেটে খাওয়া 
মাম্য। সাধারণ মাঙহ্গযের পক্ষ 


| সমর্থনকারী নির্বাচিত আইনজীবীদের 


পরামর্শ নিয়ে সরকারের আইন তৈরী 
করা উচিত বলে শ্রীবন্থ দৃঢ় ভার সংগে 
মন্তব্য করেন । তিনি বলেন, সর- 


| কারী নীতি সমর্থন করার জন্ত বিভিন্ন 
| আদালতে এমন সব মানুষকে নিয়োগ 


করা হয়েছে ধারা আদে সরকারী 
বরং এই সব 
এর ফঙ্গ দাঁড়ি- 


ভ্রীবন্থু় 


আদালতে সর্বঙ্ষণের 


প্রাইভেট পার্টির কেস নেওয়ার গ্রব- 


| “তা বন্ধ করতে হবে। জীবন বলেন, 


মুদমেফ কোর্ট থেকে হাইকোর্ট পর্যস্ত 
প্রতিটি পর্যায়ে পুনর্গঠন করা প্রয়ো- 
জেল! আদ্রালতের বিচারের 


কৃষক, ধর্মঘটী শ্রমিকের পক্ষ সমর্থন 
করার কাজের উৎ্সগর্থকত । তার (3 
কমিটেড পিপল বাড়ানো দ্বর 
শুধু শুধু কোয়ানটিটিন ৫ 
প্রয়োজন নেই। 

ব্যারিষ্টার অমল দ্বত্তও প্রায় একই 
স্বরে কথা বলেন। রাহ মরকারের 
গভর্নমেন্ট প্লীভার, ব্যারিষ্টার 
নরনারায়ণ গুপ্ত বলেন, এটি একটি 
রাজনৈতিক সংগঠন | -গণতান্ত্রি, 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিদ্বাসী গণ- 
তঙ্ত্ের ভিৎ স্থদৃঢ় করার কাজে ধ্ধা- 
হীন চিত্ত আইনজীবীদ্দেরই এই 
সংগঠনে থাকার কথা। শ্রমিক 
কর্মচারী ক্ষেতমভুর বর্গাদার শিক্ষক 
সরকারী কর্মণদের যথোপযুক্ত ভাব 
আইনগত সাহাঘ্য দেওয়ার জস্ত শপ 
*লিগাল ভিফেন্ন ফাণ্ড” গড়ে ভোলার 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই 
ফাণ্ড গড়ে তুলতে হবে আইনজীবী- 
দেরই পধ্সায়। কোন সাধারণ 
নিপীড়িত দুর্গত মাঙুষ যেন গণতান্ত্রিক 
চেতন! সম্পন্ন আইনজীবীর কাছ 
থেকে সাহায্য চেয়ে ফেরৎ না ষান 
সে বিষয়ে সর্তক দৃষ্টি রাখার জন্ত 
প্রগুণ্ড আহ্বান জানান। আইনমন্ত্রী 
প্রীআাবদুল হালিম, অপর এক মন্ত্রী 
শ্রীভক্তিভৃষণ মণ্ডলও “জিগাল ভিফেন্স 
ফাণ্ড” তৈরী করার ওপর জোস 
দ্বেন। ৃ 

সংঘের এবারকার রাজ্য সম্মেলনে 
বৈশিষ্টপূৰ্ণ ব্যাপার হলোঁ কমল বসুর! 
সংঘের কর্মকর্তাদের কাজকধের তীব্র 
সমালোচনা করেছেন। সরকারী 
আইনজীবীর প্যানেল নিয়ে যেসব 
কাণ্কারখান1 হয়েছে তার বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। অনেক 
আইনজীদী জেল! আদালতগুলিতে 
পুরনো বাস্ঘুথুদের সরকারী আইন- 





জীবী হিলাবে নিয়োগ করায় জোক 


বিক্ষোভ জানান । হাওড়া কোর্টের 
সরকাম্ী প্যানেল তৈরী করা নিষ্ষে 





এই যুক্ত্রন্টই অয়যুক্ত হয়ে অন্ততঃ দাক্ষিণাত্যে ইদ্দিরার রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার একমাত্র উপায় । ' | এই ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করা বহু কেলেম্বারীর তথ্য তুলে ধরেন: 
হবে ততই মঙল। জীবন আয়ের জেলামাদালতের বিচক্ষণ আইনজীবী « 
হি ইন্দিরা ভয় পেলেন আছে ৷ তাছাড়া ইন্দিরাকে হারা হন নি এবং তামিলনাডু সফরও | ক্ষেত্রে দিলিং বেধে দেওয়ার স্বপক্ষে নরেন পাড়ুই। জেলারই অপর একস 
হি গার নোর জন্ত ডি এম কের সঙ্গে জনতা- বাতিল করেন । সম্মেলনে ঘধম বলছিলেন তখন বর্গা- আইনজীবী কাজী আহমদ আলীও 
| পাটি সি পি নহি (এম) ও নিদি খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা এই যে 88571 বি 
ইন্দিরাকে প্রত্তিহন্বিতা থেকে সরে আই গ্রক্যবন্ধ সহযোগিতা করবে ।” ’ | পরিচালনায় সিদ্ধহস্ত এমন কতিপয় পারেননি । জেলা আদালতের 
আসতে হল।, | চিঠিটি 2 তামিলনাডুত কংগ্রেস (ই) এবং আঙ্মা | আইনজীবী চীৎকার করতে থাকেন। পাবলিক প্রসিকিউটর চিন্মর চৌধুরী- 
কিন্তু বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে, করেন ঘে, আন্না-ভি এমু কের সহ- : ডি এম কের নেতার] যখন এক্যবন্ধ | শ্রীবস্থ এই সম্মেলনে কতকগুলি মূলগত কে এই সম্মেলনে দেখা যায়নি। " 


ইন্দিরা-কংগ্রেম থেকে এই প্রচারকে 


আমা-ডি এমকে মিথ্যে বলে উল্লেখ 


করেছেন । তাষের মতে, রামচক্জ্রণ 
নাকি ইন্দিরাকে জানিয়েছিলেন, 
থানগ্রাতৃরে ইন্দির! প্রার্থী হলে তার 
প্রতিছম্্ী হবেন ভি এম কে-র করুণা- 


নিধির | এটি তাঁর শক্তঘ'1টি । এখানেই 


ভার জন্ম এবং এখানেই তিনি বড় 
হয়েছেন ! স্তন্রাং সাধারণ মাঙ্গয 
এই লড়াইএ ইন্দিরাকে কতটা 


সমর্থন করবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ 


যোগিত! কতট! কার্যকরী হবে তা 
তিনি জানেন ন]। 
রামচজ্রনের মুখে থানজাতুর 
পরিস্থিতি জানার পর ইন্দিরা গান্ধী 
রীতিমত ভয় পেয়ে ধান বলে জানা 
গেছে । অনেকে বলেন, ওখানে 


ইন্দিরার জামানত জব হওয়াও 


অস্বাভাবিক নয় । তাই শেষ পর্যন্ত 


ইন্দির! নির্বাচনে প্রার্থী হতে সম্মত - 


চন্দণের ঘাড়ে চাপানো হয়। এই 


ঘটনায় আন্না ডি এম কে মহল থেকে | 


নিরা গান্ধীর ও 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি গভীর ক্ষোভ | এবং" অহেতুক কাজকর্মে জটিলতা 


পু বাড়বে । সংগঠনে এমন আইনজীবী 
নেওয়া দরকার যায়! বর্গাদার, শ্রমিক, 


প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানা 
গেছে। 


ভাবে ইদ্দিরাকে স্বাগত জানাবার | প্রশ্নও তুলে ধরেন। তিনি বলেন 
প্রস্তুতি নি : 
বিরতির বকে | সমৰ্থনকাযী আইনজীবীদের জন্যই 
ইন্দিরার এই পলিদ্ধান্ত জানানে! হয় | 


এবং পুরো! দোষ মিথ্যে করে রা: | করতে 


সংগঠন খেটে খাওয়া সাম্যের পক্ষ, 
হওয়া প্রয়োজন । একে গণভিত্বিক 
গেজে বেনো জল ঢুকে 
পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। 
তাতে বামফ্রণ্টের ৩৬ দফা! কর্মন্থচী 
রূপারশেই অস্থবিধা দেখা দেবে। 


সি 


ইতিমধ্যে তার নিয়োগ নিয়ে কল- 


. কাতা হাইকোর্টে এক মামলাও রুজু 


হয়েছে । 

কলকাতা হাইকোর্টের দুর্গা মজুমদার 
সয়ীদ আলি খান প্রমুখ সংঘের 
বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে জোর গ্রতিবধধ 


জানান। সম্মেলনে মালিকপক্ষ ও. 
ভোতমারদের হয়ে লড়াই কর! বহু 
আইমজীবীকেই দেখ! গেছে বিভিন্ন 
স্থানে তৈল মন করতে । 


be 
দর্পণ । শুক্রবার, ২৫শে থে, ১৯৭৯ 


ববীন্দভারতী সোসাইটিতে| 
দলাদলি ও নোংরামো 


সূন্যৱান সম্পত্তি 


নষ্ট ভয়ে যাচ্ছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রবীন্দ্র জন্মোৎসব পক্ষ নিয়ে ঘখন 
দাড়ম্ধরে কবির প্রতি শ্রন্ধার্থ অপিত 
হচ্ছে তখন জোভ়ার্সাকোর তিনতলার 
দরে রবী ভারতী সোসাইটির সং- 
গৃহীত অমূল্য সমস্ত সম্পত্তি দেখাশুনা, 
_প্রক্ৃত যত্বের অতাবে ধুলিসাৎ হতে 
» বসেছে । প্রায় পাচ হাজার বহুযূল্যের 
চিত্রাঙ্কন, পেটিং, বহু পুরনো কালী- 
ঘাট পট প্রভৃতি নষ্ট হয়ে যাবার মুখে । 
পেটটিংগজির অধিকাংশই হলে! 
অবনীজ্রনাথ ঠাকুর, গগনেজ্্নাথ 
ঠাকুর, মুকুল দে, যামিনী রায় 
প্রমুখের ৷ বিশ্বকবি সম্পর্কে পৃথিবীর 
বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
ঘেসব চিত্র, লংবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত 
হুয়েছে সেগুলি সহ কবির প্রকাশিত 
প্রথম সংগ্ররণের বইগুলিও নষ্ট হবার 
দিকে চলেছে। এগুলি অংকের 
হিসাবে কত মূল্য তা নির্ণয় করতে 
=, ছাওয়া মূর্থামি । কেননা এর এতিহা- 
দিক মূল্য, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
বিষয়টি কোনও অংকের হিসাবে 
বিচার করা সম্ভব নয়। তবুও বল! 
যায়, সোসাইটির কিছু ব্যক্তির স্বণা 
ঘলাদলি, নোংরামো, রাজনীতির 
ফলে এইসব জাতীয় সম্পত্তি চিরতরে 
হারিয়ে যাচ্ছে। 
এখানে বলা দরকার রবীন্দ্র ভারতী 
সোসাইটির এখন সমস্য সংখ্য! .১৯। 
প্রতি দুবছর অন্তর সংগঠনের কর্ম- 
কর্তা ঠিক করার জন্য নির্বাচন অমন - 
ঢিত হয়। অনেকের ধারণা! এধরনের 
'সোসাইটিতে নিজের নাম অস্ত 
“করে কেউ কেউ সমাজের একজন 
_ কেউ কেটা হয়ে উঠতে চান.। কেউ 
বা ষ্ট্যাটাল সিঙ্বল হিসাবে এই ধরনের 
সোঁসাইটিকে ব্যবহার করতে চান। 
এ ধরনের ঘটনা এই সোসাইটিতেও 
রয়েছে । জাতীয় সম্পত্তি ও বিশ্বকবি 
চুলোয় ঘাক নিজেদের মাতব্বরি 
বজায় থাকলেই হলো এ ধরনের 
যনোভাবই সোসাইটির পক্ষে তাই 
কালম্বর্ূপ হয়ে উঠেছে। 


এই সোদাইচিন্ন একজন কর্তা -- 


হলেন নৃপেন্গচঙ্গ মিত্র । অশীতিপর 
বদ্ধ চ ভালে! করে নড়তে চড়তেও, 
পরেন ন!। সোসাইটির পিটিং অন্তত্র 
হলে তার যাওয়া হবে না। ভাই 
পোসাইটির অন্তান্স সদস্যদের ভিনার 
খাইয়ে তা; নিজের বাড়ীতেই 
বিঠিং পর্যট| সেয়ে নেন। কেন্তরীকর 


শিক্ষামন্ত্রী প্রভীপচন্দ্র চন্দ্র, কলকাঁত! 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশংকর 
প্রসাদ, মিত্র, বিচারপতি শ্রীএস, এ, 
মাঙ্থদ, লেডী রাখু মুখাঞ্জিও এই 
সোসাইটির সদস্য। প্রথমোক্ত তিন 
জন নিজেদের কর্মঞ্গগতে চূড়াস্তভাবে 
ব্যস্ত থাকেন। এরি ফাকে সোসাই- 
টির জন্য ঘতটুকু সময় দিতে পারেন 
তা দৈন। ঘে কারণেই হোক না 
কেন সোসাইটির ক্ষমতা কুক্ষিগত 
করা নিয়ে এর মধ্যে ছুটি শিবির পরি- 
ফ্কার ভাবে বিভক্ত! ছুই বিভক্ত 
শিবিরের একদিকে রয়েছেন ইনকাম 
ট্যাক্সের ধুরদ্বর উকিল আনন্দকুয়ার 
মুখাঞজি। অপরদিকে যী মজুমদার । 
শ্রীমূখার্জি এখন ক্ষমতা দখল করার 
ব্যাপারে. রাজ্যের ক্ষমতাবান ব্যক্তি 
এ্যাডভোকেট জেনারেদ স্সেহাংশু 
আচার্কেও নিজেদের সংগে জড়িয়ে 
নিতে চাইছেন। ভার ধারণা, 
সোদাইটির কাজকর্ষে বিরক্ত রাজ্য 
সরকার কোনও হস্তক্ষেপ করতে 
চাইলে স্সেহাংশুবাবুকে দিয়ে তিনি 
তা ঠেঁকা দেবেন। তবে আনন্দ 
বাবুর! যতই খেলুন না কেন সোসাই- 
টির ক্ষমতা কুক্ষিগত করার নেপথ্যে 
অমূল্য জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট হতে যাচ্ছ 
এধরনের সংবাদ রাজ্য সরকারেরও 
জানা । শিক্ষামন্ত্রী শভূদ্োষ, তথ্যমন্ত্রী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সর্বোপরি রাজ্যপাল 
টি, এন সিং বেশ কিছু খবর এই 
সোসাইটি সম্পর্কে জানেন। কিন্ত 
‘সোসাইটির কিছু সঙ্ধসোর বন্ধযুল 
ধারণা জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা কর! না 
করার একমাত্র ঠিকাদার ভারাই। 
তাই রাজ্যপাল, শিক্ষামন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রীর 
খোজখবর তাদের কাছে ভালো লাগে 
নি। রাজ্যপাল সোসাইটির হেপা- 
জতে রাখা চিত্রান্কনগুলি একবার 
দেখতেও চেয়েছিলেন । কিন্ত তিনি 
অন্থস্থ। তিনভতলার তার পক্ষে সেঁ- 
গুলি দেখা কি সম্ভব এযুক্তি দেখিয়ে 
রাজ্যপালকে সোসাইটি এড়াল। 
পরবর্ত পর্যায়ে পাচ হাজারের মধ্যে 
মাত্র বাছাই কর] শতখানা ছবি 
রাজ্যপালকে একাডেমি ফাইন আর্টসে 
দেখানো হয়। 


আশ্চর্যের ব্যাপার, সোসাইটির 
কর্মতৎপরতা এমনই যে, গত তিন 
বছর ধরেই অবন্ীন্দ ঠাকুর, যাযিনী 


রাস প্রমুখ বিশ্বখ্যাত শিল্পীর চিত্রাঙ্কন 


গুলিও সোসাইটির বহুমূল্য জিনিস- 
পত্রগুলি রক্ষা করা নিয়ে গবেষণাই 
চলছে । ' কিন্তু অবস্থা যথাপূৰ্বং তথ) 
পরং। 





| তিন॥ 


প্রধানত তিন আমলার চক্রান্তে 
স্পট, [ল ফিসারিজ কপোরেশন বন্ধ 


কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি মন্ত্রকের 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মম়ুবন্ধ তার প্রতিবেদনে বলেছেন 


পরিচালনাধীন সেন্টাল ফিসারিজ-? যে, পরিচালনার জন্ত এই সংস্থায় 


করপোরেশনটিকে গুটিয়ে ফেল! হল 
ক্ষতি হচ্ছে এই 'অনুহাতে। এই 
সংস্থার অধীনে কর্মরভ ৪৬১ জন কর্ম- 
চারীর ভবিষ্যত আজ অনিশ্চিত । 
আজ তার! বেকার। অ্রথচ এই - 
সংস্থার ৮* শতাংশ কর্মচায়ীই পশ্চিহ- 
বঙ্গের বাসিন্দা। | 
জানা গেছে যে, তিনজন 
আমলার চক্রান্তের জন্তই নাকি এই 
সংস্থাটি উঠে গেল। এই তিন 
আমলা যথাক্রমে শ্রীসলিল দত্ত 
(উন্নয়ন অফিসার), জঁবীয়েন রায় 
(উন্নয়ন অফিসার ) এবং শ্রীএম সি 
ভাট (সহকারী উন্নয়ন অফিসার )। 
এই তিন অফিসারের বিরুদ্ধে কেন্ত্ীয় 
তদণ্ত ব্যুরে। খোজ খবর নিচ্ছে বলে 
গোপন স্থত্রে জান! গেছে। 
সরকারী সংস্থা বিষয়ক সংসদীয় 
কমিটির চেয়ারম্যান জীজ্যোতিযয় বহু 
বিগত ২৬ এপ্রিল সংসদে সেপ্টাল 
ফিসারিজ করপোরেশন সম্পর্কিত হে 
রিপো্টটি পেশ করেছেন তাতে তিনি 
বলেছেন যে, এই করপোরেশনের 
বেশ কিছু ছুনর্শভি এবং অনিয়য 
সম্পর্কে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 
এই সংস্থার কষ ইউনিয়নের 
নেতারা । উক্ত অভিষোগগ্ুলি 
সম্পর্কে কমিটি খোজ নিয়ে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ঘি 
উপযুক্ত পরিকল্পনা সহ বক্ষ পরি- 
চালকের হাতে এই করপোরেশনের 
দ্বায়িত্ব দেওয়া হত তাহলে হয়ত 
আজ এই সংস্থাটিকে গুটিয়ে নিতে 
হত না। 
রিপোর্টে জ্যো্তিষয়বাবু বলেছেন 
যে, প্রাক্তন ম্যানেজিং ভিরেকটার 
মেজর জেনারেল বিজয় ভট্টাচার্যের 
আমান্দ লরকারী অর্থ নয়ছয় কর! 
সম্পকে সাক্ষ্যদানের সময় কেন্দ্রীয় 
কৃষি মন্কের লচিব কমিটির নিকট 
বলেছেন যে, এবিষয়ে ভিনি অবহিত 
নন । তবে তিনি বলেন ষে, ব্যাপক্ত 
অব্যবস্থা ছিল। কমিটির নিকট 
প্রাক্তন ম্যানেজিং, ভিরেকটার 
মেজর জেনারেল বিজয় ভট্টাচার্য 
স্বীকার করেছেন যে, দু-তিন জন 
অফিসারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কিছু 
অভিযোগ ছিল। তিনি বলেছেন 
যে, এই সংস্থায় অবসরপ্রাপ্ত সামরিক 
অফিসারের সংখ্যা ছিল ৬ থেকে 
৭ জন । 


কমিটির চেয়ারষ্যান শ্রজ্যোতি- 


সর্বোচ্চ পদ্দগুলিতে যাদের বসানে। 
হত সেই সব পদে তাদের রাখা হত 
খুবই কম দিন। এই সংস্থার ১৪ বছুরে 
৫ জন ব্যানেজ্িং ভিরেক্টার নিয়োগ 
করা হয়েছে। কেউই বেশিদিন 
থাকতে পারেননি । আরও আশ্র্ষের 
বিষয় এই সংস্থায় তিন বৎসর কোন 
প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন না। 
এছাড়া দীর্ঘদিন এই সংস্থার সচিব 
এবং আযাকাউণ্টম অফিসারের পদ 
ছিপ শূন্ত। এই সংস্থায় অবসরপ্রাপ্ত 
এবং নতুন যাদেরই নিয়োগ করা 
হয়েছিল তাদের কারোরই যত্ন 
ব্যবসায়ে কোনরকম অভিজ্ঞতা 
ছিল না। 
জান] গেছে ঘে, ছুনখৃতিপরায়ণ 
মস্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে বহু অভি- 
যোগ থাকা সত্বেও তাদের বিরুদ্ধে 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছেন] । 
সহকারী উন্নয়ন অফিলার লীএম 
লি ভাট প্রথষে নিযুক্ত ছিলেন 
হাওড়া নীলাম বাজারে । ঘেখানে 
নাছ নীলাম হয়। তার বিরুদ্ধে 
তুনাঁতির অভিযোগ উঠতে থাকার 
ভাকে এই সংস্থার শিলং 'ইউনিটে 
বদলী কয়া হয়। সেখানে তার কাজ 
ছিল কেবলমাত্র ক্যাশ কালেকশন 
করা। সে সময় তিনি ভুয়া ট্যুর 
দেখিয়ে ভ্রমণ ভাতা বাবদ এই সংস্থার 
তহবিল থেকে প্রচুর অর্থ নেন। 
ইন্টারনাল অডিট ভাতে আপত্তি 
ক্রয়ে এবং বহু বিল নাকচ করে দেয়। 
ভার বেতন থেকে মাসিক ৫৫ টাক 
হিসাবে কেটে নিয়ে সরকারের কাছে 
তুয়া হিসাব দেখিয়ে যে টাকা নেওয়া 
হয়েছিল ভ] উত্তল কর। হয়। তার 


বিরুদ্ধে আরও - নানারকম গুরুতর" 
অভিযোগ আছে। কিন্তু সেগুলির 
কোন তর্রস্তই করা হয়নি। আশ 
করা যায় কেন্দ্রীয় তদন্ত বারে! 
শ্রভাটের বিরুদ্ধে যে তদ্রস্ত করছেন 
তাতে ৰহু অজানা দুনীতিয় তথ্য 
প্রকাশ হবে। 

উন্নয়ন অফিসার শ্রীবীরেন রায় 
ভূয়া ত্রমণ ভাত! বাবদ ১৪৪ টাকা 
দাবী করেন অথচ তার বিরুদ্ধে শাস্তি- 
মূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না রুরে 
তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অন্তান্য 
অফিসারের বিরুদ্ধে দুনাঁতির অভি- 
যোগ থাক! সত্বেও তাদের বিরুদ্ধে 
কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । 
এই অফিসারর] হলেন শঁডি পি ভট্ট, 
শ্রহদাসামা, প্রীএন আর কর, প্রীএস 
কে দত্ত, জনাব মহম্মদ আনিস, 
কর্ণেল শর্মা, শরীহয়িদাস চট্টোপাধ্যা্স 
এবং শ্রীকে পি মিশ্র। 

সেণ্টাল ফিসারিজ করপো- 
রেশন গঠিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। 
উদ্দেশ্য ছিল কলকাতাবাসীদের 
ক্তাষ্যযূল্যে মাছ সরবরাহ কর! । কিন্ত 
ধান্দাবাজদের চক্রান্তের ফলে কল- 
কাতাবাসীর1 মাছ তো পেলই ম। 
এবং সংশ্থাটিও উঠে গেল। কেন্দ্রের 
বক্তব্য হলঃ এই সংস্থাকে ১ কোটি 
টাকা মূলধন দেওয়া হয়েছিল । খরচ ' 
হয়ে গেছে ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাক! 

এই সংস্থা জন্মের পর লাভের মুখ 
দেখেছে একবারই ১৯৭৩-৭৪ সালে । 
তখন ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রমৃণাল 
করগ্রপ্ত। তিনি ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই 
এই সংস্থাটি পরিচালনা কর] আরম্ভ 
করেন কিন্তু ধান্দাবাজরা তাকে : 
টি-কতে দিলনা কারণ তিনি থাকলে 
তাদের খুবই অস্থবিধা হত। , 


সাতের এক পল্লী সমিতির সভা 
( দপণের প্রতিনিধি ) 


৪ 


সম্প্রতি মধ্যকলকাঁতার রামনাথ 
বিশ্বাস লেনস্থ সাতের এক পল্লী 
সমিতির বাৎসরিক সভা অন্ুঠিত 
হয়। পল্লীর বহু নাগরিক ও গণ্যমান্ত 
ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রীশক্তিপদ 
দাম তার ধীর্খ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে 
সঙ্ষিতির সারা বৎসরের হিসাব ও 
বিগত বছরের কার্জকর্মের বিবরণ 
দেন। সকল বক্তার বক্তব্যে মধ্য 
থেকে একটি সাধারণ সুর ভেসে ওঠে । 


কয়েক হাজার 
বান করলেও সাতের এক পল্লীর মধ্যে 
মাত্র দুটো শৌচাগার । তাও সে 
ছুটে? পলীবামীদের নিজস্ব অর্থ ও 


উদ্ভোগের জন্যই নির্মাণ কর] সম্ভব 
হয়েছে। পুর্তদণ্রকে বারংবার 
জানানো, সত্বেও তারা চুপচাপ । 
এছাড়াও পল্লীর মধ্যে পানীয় জলের 
ব্যবস্থা বৃষ্টির জল ও আবর্জনা নিষ্কা- 
শনের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। 


মান্য এখানে - 


॥ চার! - 


জনতা পার্টির অন্তদ্বন্দে 
মোরারজী শক্তিশালী হচ্টে 


জনতা সংসদীয় হলের নির্বাচনে 
প্রমাণ হয়ে গেল.ষে প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাই বুদ্ধিচাতুর্যে এবং 
নমনীয়তায় ইন্দিরা গান্ধীকে ছাড়িয়ে 
যান। জ্বনত! দলের চার ঘোড়ার 
রথকে তিনি দৃঢ় হস্তেই চালিয়ে নিয়ে 
যেতে সক্ষম । মোরারণী দেশাই- 
এর বয়স ঘি তার হ্বাভাবিক-ক্ষমতা" 
বজায় রারে তাহলে ভারতবর্ষে 
কেন্দ্রীয় সরকার আগামী নির্বাচন 
পর্স্ত অনায়াসেই টিকে যাবে বলে 
মনে হয়। যদিও মণিহারা ফণিনীর 
মতো! ইন্দিরা! গান্ধী ফোদ ফেস 
করছেন কিন্তু মোরারজজী দেশাই তার 
বিষর্টীত ভেঙ্গে দ্বিয়েছেন বলে তার, 
কিছু করার ক্ষমতাও নেই । 
শুনতে হয়তো অদ্ভূত মনে হতে 
' পারে তবু একথা সত্যি যে জনতা 
দলের আভ্যস্তরীণ কলহের ফলেই 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই শক্তি- 
শালী হয়ে উঠেছেন। ১৯৭৭ সালের 
মার্চ. মাসে মোরারজী যখন জনতা 
দলের নেতা বলে ঘোষিত হন তখন 
তার সমকক্ষ এবং পদাভিলাষী 
আরে! ছুজন রাজনৈতিক নেতা সেটা 
মেনে-নিতে পারেন নি। চৌধুরী চরণ 
লিং মুখে কিছু নাবললেও নানাভাবে 
আকারে আভাসে তার মনোবেদন? 
প্রকাশ করেছেন অগজীবন রাম 
তো মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ 
' গ্রহণ করতেই অস্বীকার করলেন । 
জনতার্লের বড শরিক জননংঘ 
ও বি, এল, ভি দমঝোভা করে রাজ্য- 
গুলির মুখ্যমন্ত্রীর পদ ভাগাভাগি 
করেনিল। মোরারজী দেশাই এর 
কোন মতামতও তার] চায়নি । অন্ত 
তিন শরিকের মধ্যে সংগঠন কংগ্রেস 
গোষ্ঠীই কেবল মোরারজীনন অঙ্থগত 
রইলেন, জগজীবন রাষের সি, এফ, 
ডি এবং জর্্র ফার্ণাপডেজের সোস্তালিষ্ট 
গ্রপ কোন স্থির অবস্থানই গ্রহণ করতে 
পারছিলেন না। এই অবস্থায় জনতা 
দলের আতভ্যস্তরীণ চাঁপা গোষ্ঠী বিরোধ 
প্রকান্ত্ে ফেটে পড়ে। প্রথম পর্যায়ে 
চরণ লিং এবং রাজলারায়ুণ কেন্সীয় 
মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য 
হন। এর ফলে জনসংঘ-বি এল ডি 
সমঝোতায় বেশ চিড় ধরে। পরবর্তী 
কালে জনসংৰ গোষ্ঠী রাজনারায়ণকে 
বাদ দিয়ে চরণ সিংকে পুনরায় মস্তরি- 
সভায় ফিরিয়ে, নেবার জন্যে চাপ 
দেয় এবং তথ্য ও বেতার মঙ্জী লাল- 
কষ আদবানি চাপ বৃদ্ধির জন্যে পদ- 
ত্যাগপত্র দাখিল করেন। অবশেষে 
দণ্যর বদল করে এবং বিশ্বস্ত সহকমঁ 
বাজনারায়পণের বদলে রবি রায়কে 


পে 


. জোট তাকে হটিক্বে দিল। 


নিয়ে চরণ সিং মন্ত্রিসভায় উপপ্রধান- 
মন্ত্রী হিসেবে প্রত্যাবর্তর করেন । 

' এয়পর দুই বড় শরিক জনসংঘ 
এবং বি, এল, ভির মধ্যে মনকষা- 
কির সুত্রপাত হয়। *উত্ভরপ্রদেশে 
রামনরেশ যাদব বি এল ডি গোষ্ঠীর 
লোক। জনতা সংগঠন কংগ্রেস 
কিন্তু 
জনসংঘ নিজেদের মনোনীত কাউকে 
ওমুখ্যমন্ত্রী করতে পারলো না। 


< উত্তর প্রদেশে বি. এল ডি আর, 


সংগঠন কংগ্রেদ . নতুন জোট 
বেধে সংগঠন কংগ্রেসের, বানারসী 
দ্বাসকে মৃখ্যমন্ত্রী করলেন । মোরারজী 
দেশাইএর সংগঠন কংগ্রেস গুজ- 
রাটের'পর দ্বিতীয় মন্ত্রিনভায় মৃখ্য- 
মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলো কানারসী 
দাস নিজ্বে ঘোর জনসংঘ ও আর এস 
এস বিরোধী | তিনি বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী 
রামনরেশ ঘাঁদবকে মস্্রিসভায় উপ- 
মুখ্যমন্ত্রীর স্থান দিলেন; কিন্ত 'আর 
এস এস এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এই 
অঙ্গৃহাতে বরখাস্ত হওয়া জনসংঘী 
মন্দের মগ্রিসভায় ফিরিয়ে নিলেন 
না। ্ - 

এরপর বিহারের পাল]। বি এল 
ভির কর্পুযী ঠাকুর অপসারিত হলেন । 
জনসংঘ-সংগঠনম' কংগ্রেস ও সি এফ 
ডির সমধিত সোস্তালিষ্ট দলের রাম- 
হন্দর দাস বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হলেনী। 

জনতা গলের শাসিত প্রায় 
প্রতিটা রাজ্যেই শামকদলে বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর কলহ ব্যাপক আকার ধারণ 
করে। হিমাচল, মধ্য প্রদেশ, হরিয়াণা 
প্রত্যেকটি রাজ্যেই রাজনৈতিক 
অস্থিরতা দেখা দেয়। এর ফলে 
কেন্দ্রীয় জনভাদলের মধ্যে ভাঙ্গন 
অনিবার্ধ বলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গার্ধীর মত অনেকেই 
তবিশ্বদ্ধাণী করেছিলেন । কিন্ত প্রকৃত 
ঘটনা! এর বিপরীত মোড় নিয়েছে 
বলেই এখন মনে হচ্ছে! | 

মোরারজী ছেশাইএর পুত্র কান্তি 
দ্বেশাইএর বিরুদ্ধে চরণ সিং ( এবং 
জগজীবন রাম ) ধে অভিযোগ তুলে- 
ছিলেন, এখন কাস্তি দেশাইএর 
সঙ্গে চয়ণ সিংএর জামাতা গোবিন্দ 
সিং এবং অগজীবন রামের পুত্র স্থরেশ 
কুমারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিষোগ- 
গুলিও স্গ্রীযম কোর্টের জনৈক অবসর 
প্রা বিচারপতি পরীক্ষা করে রায় 
দেবেন। এটা মোরারজীর প্রথম 
জয়। 

জনতা সংসধীয় দলে এবং জনতা 
কার্য নির্বাহক কমিটিতে নির্বাচন ও 


আলোচনাস্ুত্রে প্রধানমন্ত্রী সোরারজী 


পইন্দির] গান্ধী 


দেশাই বিভিন্ন যুযুধান গোষ্ঠীর মধ্যে 
একমাত্র কার্যকরী . যোগস্থত্র হয়ে 
রইলেন। ফলে দৈত সদ্স্তপদের 
সমস্যা, বিজু পট্টনায়কের বিরুদ্ধে 
অভিষোগ, সংসদীয় দলের সহ নেতা ও 
কর্মদমিতি নির্বাচন প্রান্ত প্রতিটি 
বিষয়েই প্রধানমন্ত্রী মোরারক্ীকে 
শেষ কথা বলার অধিকার দেওয়া 
হয়েছে। 

প্রধানমন্ত্রী ফোরারজী দেশাই 
জ্রমভাদলের আভ্যস্তরীণ সংকটের 
যে মোকাবেদ! করতে পেরেছেন 
এটাই সবচাইতে আশ্চর্য বিষয় ৷ 

তিনি জনসংঘের সঙ্গে সমঝোতা 
করে চলেছেন, অথচ পররা্ট্ম্্রীর 
অজ্ঞাতে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীনেশ 
সিংকে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে 
এশিয়ার আঁসয়ান জোটভুক্ত দেশ- 
গুলি সফর করতে পাঠিয়েছেন । 
অর্থাৎ তিনি আভাসে ইঙ্গিতে 


জনসংঘকে জানিয়ে দিয়েছেন যে 
তিনি শুধু তদের ভরসাতেই প্রধান- 
মন্ত্রী হননি । 

রাজনৈতিক মহলের ধারণা 


Ed 





মোরারজী দেশাই পশ্চিমবঙ্গ ও 
ত্রিপুরায় জনতাদ্লের সনির্বদ্ধ অন্ধু- 
রোধেও হস্তক্ষেপ করতে রাজী মন। 
কারণ তিনি- অতীতের অতিজ্ঞতা 
থেকে শিখেছেন যে এভাবে হস্তক্ষেপ 
করার ফলে 'জনমত বিক্ষু হয় অন্যান্ত 
রাঞ্জোও ভার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে৷ 
দেশাইএর ঘনিষ্ঠ মহল প্রায়ই উল্লেখ 
করেন থে ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙের 
যুক্তক্রণ্ট সরকায়কে বরখাস্ত করে 
১৯৬৯ সালে নটি 
রাজ্য হারিয়েছিলেন । আজ..কেহ্দেও 
তিনি হতমান, হতসর্বন্ব | মোরারজী 
দেশাই আজ ইন্দিরা গান্ধীর ভুল 
রাজনীতির পুনরাবৃত্তি করতে চান 
না। ৫ 
এই বুদ্ধিপ্রথর রাজনীতি মোরা- 
রজীর দ্বভাবসিদ্ধ নয় । মনে হয় এই 
রাজনীতি ভার অভিজ্ঞতালন্ধ। 
১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত 
রাজনীতিক্ষেত্রে পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ 
মোরারজী দেশাই এখন কূটনৈতিক 
ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 
তিনি দুর্বলতম এক্যমতের মাধ্যমে 


"গৃহীত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্ত 


সর্বজনম্বীকত নির্বাচনে তিনি প্রধান- 
মন্ত্রী হননি । জয়গ্রকাশ ও কৃপা- 
লনী তাকে মনোনীত করেন। 
আজ তিনি স্বকীয় ক্ষমতা ও 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


"যুক্তরাষ্টর,ব্রিটেন, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে সে, ১৯৭৯ 


- পঞ্চম আংটাড 
ও তৃতীয় দুনিয়া. 


( অর্থনৈতিক ভাষ্যকার ) 


ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম আংকটাভ 
সন্মেসনে বিশ্বে এক নতুন অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশা অনেকট! 
অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়েছে। 
পুরনো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তৃতীয় 
বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশগুলির আপা 
আকাক্ষা-পূরণের কোন্‌ প্রস্তাবই 
গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। মাকিণ 
ফ্রান্স, পশ্চিম 
জার্মানী, জাপান ও কানাডার যত 
শিল্পোহ্ত ধনী দেশগুলি নিজেদের 
অর্থনৈতিক অসুবিধা দেখিয়ে তৃতীয় 
দুনিয়ার দেশগুলির পণ্য বিক্রয়ে 
তারা যে বাধাগুলি সৃষ্টি করেছে, তা 
অপসারণ করতে অস্বীকার করেছে ৷. 
. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মূখ্য 
চাহিদা হল (১) তাদের রপ্তানি 


পণ্যের অন্ত ভাষা দাম দিতে হবে ও 


(২) পণ্য রপ্যানির ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত 
দেশগুলি যে সংরক্ষণযূলক বাধা হষ্টি 
করেছে, সেই শুষ্ক ও শুন্ধবহিতভূ্ত 
বাধাঞ্জলি অপসারণ করতে হবে; 
(৩) আস্তর্জাতিক ক্রেতাজোট কৃষ্টি 
করে তৃতীয় বিশ্বের রপ্তানি পণ্যের 
দাম কমিয়ে রাখা এবং শিল্পোম্নত 
দেশগুলির পশোর দাম বাড়িয়ে 
দেওয়ার কৌশল পরিত্যাগ ' করতে 


হবে ; এবং (৪) পণ্যের যুল্যের স্থস্থিতি 


আনার জন্তে পণ্য মূল্যের সমতা 
রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আস্তর্জাতিক 
অর্থভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং এ 
অর্থভাগ্ারে শিল্পোন্নত দেশগুজিকেই 
বেশির ভাগ অর্থ চাঁদা দিতে হবে। 

শিল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষ থেকে 
মাঞ্ষিপ যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবগুলি সয়া- 
সরি নাকচ করে দিয়েছে । মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র হযকি দিয়েছে যে আত্তর্জা- 
তিক ব্যবনাব্যাণিজ্যের ধারায় কোন 
পরিবর্তনকেই ভারা সমর্থন করবে 
না। তৃতীয় দুনিয়ায় দেশগুজি বেশি 
চাপ দ্বিলে তারা পণ্য যুল্য স্থিতিশীল 
করার জলন্তে প্রস্তাৰিত অর্থভাগ্ডারে 
টা দেবে না বলেই সাফ জানিয়ে 
দিয়েছে । _ 

বিষয়টি ভালো করে বোঝা 
প্রয়োজন । আংকটাড হচ্ছে সংক্ষিপ্ত 
একটি নাম । পুরো নাম ইউনাই- 
টেড নেশন কনফারেন্স অন ট্রেন্ড এণ্ড ' 


ভেতেলপমেপ্ট । 
উন্নয়ন ও অগ্রগতিত্ন জন্যে আস্ত- 
্াতিক বাণিজ্য বিধি সংক্রান্ত 
বিষয়ে জাতিসংঘের একটি কমিশন । 
এর পাশাপাশি আরেকটি আস্ত- 
তিক সংস্থা রয়েছে খাঁর নাম গ্যাট 
বা জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড এগ 
ট্যারিফ |, অর্থাৎ বাণিজ্য ও বাণিজ্য 
শুষ্ক সংক্রান্ত সাধারণ সর্বসম্মত 
বিধি । ২ - | 

দ্বিতীয় বিশ্বদুদ্ধোতর বিশ্বের অর্থ 
নৈতিক ইতিহাস অন্থদরণ করলে 
দেখা যাবে ষে প্রাক্তন সামাজ্যবাদী 
দেশগুলি তাদের সাম্রাজ্য হারিয়েছে 
বটে কিন্তু সামাঙ্যবাদী ওপ- 
নিবেশিক শোষণের অশ্যাস বজায় 
রেখেছে । এশিয়া, আসফ্িকা ও 
লাতিন আমেরিকার বিভিম্ন দেশ 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা .লাভ করেছে 
বটে কিন্তু বেশির ভাগ সঃস্বাধীন 
দেশেই সাআজ্যবাধী যনিবদের 
একাস্ত অন্গত- সামস্তশ্রেণী এবং 
নরোখিত বুর্জোয়া শ্রেণী একখোগে 
স্ংক্বাধীন দেশগুলির শাসন কর্তৃত্ব 
দখল করতে পেরেছে । এই নয়া 
শাসকশ্রেণী প্রাক্তন মনিবদের সম্পর্ক 
ও যোগস্থত্র বজায় রাখতে উৎস্থক 


ছিল এবং এই অন্যেই তারা - 


পু'জিবাদী বাজার ও উন্নয়নের 
পথ অনুসরণ করতে চেয়েছিল । 
লাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের এই 
ছূর্বলতাকে উৎসাহ দিয়ে চলেছিল 
কারণ পুঁজিবাদী পথ অঙ্ুসরণ করার 
ফলে সাআজ্য হারালেও তাদের 
বাজার ও. কাচামালের উৎস অক্ষ 
থাকতে পারে, অদম আন্তর্জাতিক 
বাণিজোর প্রচলিত ধার! অব্যাহত 
থাকতে পারে। - , 
কিন্ত পু'জিবাদী শিল্পোল্নত দেশ- 
গুলির নিজেদের আভ্যন্তরীণ বাজার 
সংরক্ষিত রাখার জন্যেই তার! দৃঢ় 
সংকক্পবন্ধছিল। নিজেদের দেশের 
বাজার তৃতীয় বিশ্বের সম্ভংস্বাধীন 
দেশগুলির সামনে উনুক্ত করে দেবার 
কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল না। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী ধন- 
তান্ত্রিক ও সমাজতাঞ্িক এই দুভাপে 
বিভক্ত । ফলে এমনিতেই কীচা- 
মালের উৎস_ও আন্তর্জাতিক বাজার 
পংকুচিত হয়ে এসেছে । এর উপর 
যদি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও স্বাধীন 
অবাধ বাণিজ্যের দাবি করে তাহলে 
ওপনিবেশিক শোষণ ও অসম বাশি- 
জ্যিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য । - 


1... (শেষাংঘ ৮ম গৃষ্ঠায় ) 


অর্থাৎ অর্থনৈতিক 


f 





গগণ ॥ ভক্রুধার ২৫শে জে, ১৯৭৯ 


কাল টে ট্রেনে ফাষ্ট ক্লাস 


নিত্য-ট্রেনবাত্রী ছাড়া অনেকেই 
হয়ত খবর রাখেন মা যে লোকাল 
ট্রেনেও প্রধষ শ্রেণীর ব্যবস্থা আছে। 
নাধারণ দ্বিতীর শ্রেণীর কামরাগুলি 
থেকে যদিও এক নজরে আলাদা! 
করার উপায় নেই, তবু নিয়স্ব মাফিক 
একটি প্রধম শ্রেণীর ঠাট বজাক্ রাখ! 
হয়েছে লোকাল টরেনেও। প্রলঙ্ব 
লৌহ সরীস্থপটির পেটের কোন্‌ অংশে 
যে দেই এক-চোকল। প্রথম শ্রেণীর 


এ ভাড়াক। ও ক্রুত ওঠা-নামার চাপে তা 


লক্ষ্য করার সুযোগ অবশ্ত কোনে 
হঠাৎ-বাত্রীরই ঘটে ওঠে না। 
তারা সাধারণত স্টেশনে ট্রেন ধরার 
সঙ্গে সঙ্গে সামনে যে কামরাটি পান 
তাতেই হড়মুড়িয়ে উঠে পড়েন। 
সেটাই উচিত, কেন না প্রবেশ ও 
প্রশ্থানের মাঝে অপেক্ষার সুহূর্ত এসব 
ট্রেনে মুহূর্তের সাপেই মাপা । এখানে 
বাছ বিচার করার মত অবসর মেই। 
প্রশ্নোজনও বড় একটা ঘুটে না। 
এক একটি ট্রেনের গন্তব্য পৰ্যন্ত 
দৌতের মেয়াদই ঘণ্টা ভিনেকের 
মতো; সুতরাং স্থান দখলের প্রশ্নটিও 


খুব বড় নয়? গাড়িটার গস্তব্য 


জানা থাকলেই হ’ল, উঠে পড় এবং 
ঠিক জায়গায় নেমে যাও । ও ট্রেনে 
কেউ স্থজ্বলি বিছিয়ে শুতে আসেন 
না। ভাই প্রথম শ্রেণীর প্রয়োজন 
এক্ষেতে অনিবার্য নয়। তবু প্রথম 
শ্রেণী আছে। . খুবই সম্তর্পণে সাধারণ 
শ্রেণীর গায়ে ঠেস দিয়ে বৈশিষ্ট্যবিহীন 
ভার এই অপ্রয়োজনীয় অস্তিত্ব বজায় 
রেখেছেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ । জানি 
না,লোকাল ট্রেনে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রসণ 
করবেন বলে কতজ্জন যাত্রী প্রথম 
শ্রেণীর টিকেট ক্রয় করেন । হয়ত 
কেউ কেউ করেন-ও। না হলে 
“অকস্মাৎ কোনে! কোনোদিন এ প্রথম 
শ্রেণীর ছুয়ার আটক করে বড় স্টেশনে 
ফালতু যাত্রী ধরার অভিযানে. রেল- 
কর্মীর] আটেনশন হতেন না। এই 
হঠাৎ চেকিংংএ বেশ কিছু ফাইন 
আদায় হয়। খাটি প্রথম শ্রেণীর 
টিকেট-হোচ্ডার কজনাকেই বা পাওয়! 
ষাবে। বিভিন্ন স্টেশনে অন্ধের অত 
দম্মুখের কামরায় উঠে পড়েছেন এমন 
যাকজীই তে| সবাই । হঠাৎ চেকিং- 
এ তাই বেওকুফ বনে ষেতে পারেন 
€এবুং হব তেমন - ঘটনা প্রতি 
ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে ) রীতিমত আইন 
হান্তকারী সুশীল নাগরিকেও, ধার! 
টিকিট না কেটে কখনো ট্রেমেই 
ওঠেন না কোনো দিন । 


প্রথহ শ্রেণীর দুয়ারে আটক হয়ে 


এমন ভদ্র বারী প্রথমে অবাক ছবেন। 


চারার রর 
ধর] পড়ে তিনি হয়ত পিছন ফিরে 
পরিত্যক্ত কামরাটির দ্বিকে তাকিয়ে 
লজ্জিত হবেন। কামরার প্রবেশ 
পথে দু দাড়ির পরিবর্তে দেখতে 
পাবেন একটি সবাত লঙ্বা দাগ । সেই 
দাগটি দর্শনের পর ভক্ত শিক্ষিত 
কোনো যাত্রীর আর বলার উপায় 
থাকবে না থে তিনি নিরপরাধ । 
কেন না তীয় কাছে দ্বিতীয় শ্রেণীর 


" টিকেট । হয়ত ক্ষীণ কে ব্লবেন, 


দেখুন দাদা, আমার ঠিক জানা ছিল 
না, তাছাড়া ভাড়াতাড়িতে উঠবার 
সময় এ দেগে দেওয়া দাগটির ওপর 
নজর করি নি। গাড়ির ভেতরে 
বোঝার মত কোনো বৈশিষ্ট্যও নেই। 
উত্তরে অপমান £ এমন উত্তর কি 
আপনাকে মানায় দাদা, আপনি. তো 
চাষাতৃষো অশিক্ষিত মাহ্য নন। 
ফাইন দ্বিতে হবে। নিশ্চক্সই। 
পকেটে টাকা থাকলে শিক্ষিত সুজন 
যাদ্রী তখনই ফাইনের টাকা গুনে 
দেবেন। কিন্তু অর্থদণ্ড দেওয়ার মত 
অর্থও ঘি না থাকে তার পকেটে? 
অর্থাৎ তিনি তো জানপাপী নন যে 
ফাইনের টাকা ষজুত রেখে সজ্ঞানে 
অপরাধ করছেন। উইন্বাউট 
টিকেটের অমেক যাত্রী এমনভাবে 
জ্ঞানত পাপ করে খাকেন। বহুবার 
বিমা টিকিটে ভ্রমণ করে ' দৈবাৎ 
কখনে| ফাইন দেন। এসব জেনে 
শুনেই কর]। হরে করে তাতেও 
লাভ। কিন্তু বিনি অজ্ঞাতে অসাব- 
ধানে একটি রেলপথ আইন ভঙ্গ করে 
বসেছেন, তার জগুদানটি বন্ততই 
মর্মবিদ্বারক ও জানহানিকর। সঙ্গে 
টাকা থাকলে ধরা পড়ার অপমান. 
হজম করেও নিষ্কৃতি, ন! থাকলে সমূহ 
বিপদ, প্রাক্স আত্মহত্যার সমপর্ষায় 
অবস্থা। ধারা বাড্রী ধরেন, তারাও 
যাত্রী দেখেই বোঝেন, কে স্বভাব 
পাপী, কে-বা অবস্থা বিপাকে 
অপরাধী । কিন্তু একবার ধরে ফেললে 
রেল-অফিসার নিজেও অলহায়। 
পাকড়াও করার ক্ষমতা তার আছে, 
ছেড়ে দেওয়ার অধিকারী তিনি নন। 
তাকে রেলের হিসেব বুঝে নিতেই 
হবে এবং দণ্ডিত যাত্রী সুজন নাগরিক 
হ’লে হিসেব তিনিও অবস্তই বুঝিয়ে" 
দিতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু এইসৰ 
হয়রানির জ্ন্ত দায়ী বস্তুত কে? 
বন্ততই কি লোকাল ট্রেনে প্রথম 
শ্রেণীর প্রয়োঙ্জন 1 গরীর অশিক্ষিত 
যাত্রীর কাহিনী আরও করুণ। ছু 


চার দশ টাকা দূরের কথা, ছু চার দশ 


পয়সা ভার.কাছে মহাহ্ল্যবান। 
না জেনে প্রথম শ্রেণীতে উঠে পড়েছে 


পে? হয লীটেও বসে নি। আজও 
অনেক গরীব অশিক্ষিত হাত্রী সজে 
টিকিট থাকা লদ্বেও বাবুদের পাশে 
বসতে লঙ্কোচ বোধ করে। ভাই লে 
হয়ত লারা পথ পা দানিতেই উবু হযে 
বসে এসেছে বসার যত জায়গা! থাক 
সত্বেও। কেন না এনটি সে রেল- 
পথে করে থাকে । তার কাছে প্রধঙ্গ 


"শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণী ছুটোই সমান। 


তার মুখ্য উদ্দেন্ত গন্তব্যে পৌছানো। 
আরামে যাওয়ার প্রশ্নই নেই । লোকা- 
জের একাকার কাষরাগুলির কোনটি 





একদাগের প্রথম শ্রেণী, এমন যাত্রী 
তার খোজ কমই রাখে । অথচ দ্বিতীয় 
শ্রেণীর টিকিট হাতে সে ধরা পড়ল। 
তাকে ফাইন কর] মানে তার স্বাস 


খরচের মোট! অংশ দণ্ড বাবদ ছিনিয়ে - 


নেওয়া । বেচারী ববাত্রীকে এই হণ 
দিয়ে হয়ত মাসের বাকি কটা দিন 
আধপেট] খেয়ে থাকতে হবে । অধচ 
আইনের নিয়ম লঙ্ঘন করা যায়-না। 
ধিনি পাকড়াও করবেন, অসহায় এ 
যাত্রীর ওপর তার ব্যবহারও হথেষ্ট 
শিষ্ট হবে না। রেলকর্তৃপক্ষের নিয়ম 
মাফিক প্রথম শ্রেণী লোকাল ট্রেনে 
বজায় রাখার জন্ত অকারণে অনেক 
যাত্রীই দণ্ডিত হবেম। একযাত্র 
প্রথম শ্রেশীকে বিশেষভাবে চিহ্নিত 


করা ছাড়া বাজীরের এই অহেতুক 
হত্বরানির হাত থেকে রেহাই ফ্েওয়ার 
অত উপায় নেই । চেকিং না হলে 


নিত্য দিন কম ভাড়ায় বছলোকে 


প্রধম শ্রেণী নামক কাষরাটি ব্যবহার 
করবেন । আবার হদ্দি বস্ততই কেউ 
প্রথষ শ্রেণীর টিকিট-হোল্ডার থেকেও 
থাকেন, তৰে বাড়তি ভাড়া দিয়েও 
তিনি রেলওয়ের কাছে বাড়তি 
সুযোগ পাবেন না। এমতাবস্থায় 
আমার তো বনে হয়, লোকাল ট্রেনে 
প্রথম শ্রেনীর এ ঠাটটি তুলে দেওয়াই 


or 





অল ৷ এর দ্বার] প্রথম শ্রেণীর বাত্রী 
বাড়তি স্থষোগ ভোগ করেন না। 
ওদিকে অজ্ঞাত ও অসাবধালী অপ- 
রাধে অথ! হয়রান হন অনেক 
বাত্রী। চেকিং নাহলে রেল কর্তৃ- 
পক্ষের লোকমান হয়। প্রথম শ্রেণী 
মার্কা করেও বেশি ভাড়া আদায় 
হয় না। অন্তপশ্ষে এই শ্রেণী বজায় 
রেখে মাঝে মধ্যে ফাইন আদায় করা 
বহু ক্ষেত্রে নিরপরাধের ওপর ট্ট্ির 
অত্যাচারেরই সামিল-। 

কলকাতার কয়েকটি সুপ্রী ট্রামের 
ছুটি কামরাই প্রথম শ্রেণী মার্কা করা 
হয়েছে। সাধারণত পিছনের 
কামরাটি তিভীয় শ্রেণী হওয়ার 
অনেক গরীব যাত্রী ভূল করে সেই 


॥ পাচ॥ 


বিশেষ হীষেরঙ পিছনের কাষহায় 
উঠে পড়ে ছেড়া তাড়া! শুনে যেভাবে 
প্রিরমান হয়ে যান, সে দৃশ্য দেখলেই 
বোৰা যায় পাঁচটি পয়সাও স্বরিতর 
যাত্রীর ক্ষেত্রে কত যুল্যবান ৷ পিছন 
কানরাওয়াল! প্রথম শ্রেণীতে উঠে 
পড়ে তাদের আফশোবের আর সীম! 
থাকে না। এই যে দেশের ‘অবস্থা, সে 
দেশে লোকাল ট্রেনে ভুলবশত প্রথম 
প্রেসীতে উঠে দণ্ড দ্বিতে পারে কত- 
জন ? লোকাল ট্রেনের চোরা ফাস্ট” 
ক্লাসের অস্তিত্ব কেমই-বা গরীব বাজীর 
ওপর জুলুম করবে? তেবে দেখা 


. উচিত লোকালে প্রথম শ্রেণী অপরি- 


হার্য কিনা? দৈনিক কজন যাত্রী 


-. এই প্রয়োজনকে অপরিহার্য গণনা 


করেন, খোজ নিয়ে দেখা দরকার - 
তাও। 
মনে হয়, খোজ -করলে জালা 


- যাবে, লোকালে প্রথম শ্রেণী কেউ 


খু'ন্দে বেড়ান না। আর তাই এই 
কামরার অন্তিত্বও অপরিহার্য নয়। - 
লোকালের এক দাড়ির কামরায় 
আরও একটি করে কালো দাগ দেগে 
দিয়ে সব কামরাকেই দ্বিতীয় শ্রেণী 
কয়া দরকার। দরকার এই কার- 
ণেই যে, তাকিয়ে দেখলেই মালুম 
হবে, তাড়াতাড়ি এবং ভড়িঘড়িই 
লোকালে যাতায়াতের বিশেষ 
চরিত্র) এজন ভেগারস রারেও 
সৌধীন যাত্রীরা উঠে পড়েন এবং তা 
শুধুমাত্র স্বানাভাবের জন্যই নয়, 
'ভাড়াতাড়িতে বাছবিচারের সুযোগ 
থাকেনা। ঠিক এই কারণেই এ 
অধিকস্ত প্রথম শ্রেণীটিকে উঠিয়ে 


দেওয়া হোক। ও শোতার প্রয়োজন 


নেই । 


স্গা'বাছিকের বিধি বহিভূত আ্কুবিধালাভ 


আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টার 
হ্থখরঞ্জন দাশগুপ্ত এখন বোযবাজীর 
জিগীর তুলে আত্মরক্ষা করতে চাই- 
ছেন। গত ১৫ই মে গভীররাত্রে 
ভিনি তার এষ্টালী হাতিবাগানের 


সরকারী ক্ল্যাটবাড়ীতে ফিরে আসার পর 


ওখানকার রাস্তায় একটি বোম] ফাটে। 
সঙ্গে সঙ্গে সুখরঞ্কনবাবু চেঁচাতে 
ধাকেন যে, তাকে লক্ষ করেই বোম! 
ছেড়া হয়েছে । অৰশ্ত তার ঠেঁচা- 


নিস্তে প্রতিবেশীরা কোন উদ্বেগ দেখান 


নি। 
পরদিন সকাল থেকে সুখরধ্রন- 
বাৰু বলতে থাকেন দর্পণে ঘারা তার 
বিরুদ্ধে লিখছে, ভার] লিখেই ক্ষাস্ত 
হচ্ছে না, ওকে তার! মারধোর করতে 
চাইছে । এই উদ্দেস্তেই বোমা ফেলা 
হয়েছিল । অবশ্য প্রতিবেশীদের 
অনেকেই বলছেন, অপরের সহানুতৃত্ষি 
পাবার জন্য হ্খরপ্নবাবু নিজেই 
অপরকে দিয়ে বোমা ফাটিয়েছেন। 
ও"র ছু একটি ভ্রাতুন্পৃপ্ন এ ব্যাপারে 
সিদ্ধহস্ত বটে। এই ভ্রাতুষ্প.অ্রদেক 
অত্যাচারে পাড়া দিয়ে ফেরিগলাদের 
ফেরি করা ভার । কারণ ভারা মাল 
ছিনিয়ে নেয়। অভিযোগ করে কোন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ফল হয় না। কারণ আনন্দবাজারের 
সুখরঞন দাশগুধ ওদের খুড়ো। 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এণ্টালি- 


ছাতিবাগান সরকারী হাউসিং এষ্টেটে 


সুধর্রনবাবুদের তিন ভাইয়ের তিনটি 
ক্যাট আছে। ভাড়া ৮২ টাকা।' 


এত কম ভাড়ায় সরকারী ফ্ল্যাট সুখ- 


রঞ্জনবাবু ও তার ভায়ের পান কি: 


করে? নিশ্চয়ই তার] নিজেদের আয় 
সম্পর্কে মিথ্যা ভিক্লারেশন দিয়েছেন ? 
তাছাড়া হৃখরপরমবাবু কো-অপারেটিভ 


থেকে ধার নিয়ে সন্টলেকে একটি বাড়ি 
করেছেন ; আইনত এই বাড়ি তিনি, 


ভাড়া দিতে পারেন ন1। এবং নিজন্ব 
বাড়ি থাকলে সরকারী ফ্ল্যাটে থাকাও 


যায় না। কিন্তু সুখরঞ্জনবাবু সেদিক 
থেকেও বেআইনী কাজ করছেন । 


কংপ্রেসী আমলে সুখরঞ্জনবাবু 
নানারকম স্থযোগ হুবিধা নিয়েছেন। 
তায় ভাগনীকে পিকনিক গার্ডেনে 
ফ্যাট পাইয়ে দিয়েছেন । এবং 
চাকরীও করে দিয়েছেন। আরে! 


কয়েকটি সরকারী চাকরীও তিনি 
আত্মীয়দের করে দিয়েছেন। জিৎ 
পালের সঙ্গে ষনিষ্ঠতার সুত্রে তিনি 
মার্টিন হ্যারিসে এক তাইয়ের চাকরী 
করে দিয়েছেন। সবচেয়ে মজার 
ব্যাপার, তিনি আনন্দবাঙ্গারের 
মালিকদের বুঝিয়েছিলেন যে, পশ্চিম- 
বঙ্গে জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসছে। 
ভাই প্রফু্প সেন দিল্লী গেলে তার! 


ওকে নিজেদের গেস্টহাউসে রাখতেন । 


জনতা পার্টির নেতাদের নেও সুখ- 
রধ্রনবাবু ধারণা কৃষ্টি করেছিলেন যে, 
তারাই এবার নিরক্ক.শ সংখ্যাগরিষ্ঠতা _ 


লাভ করবেন । এই নিয়ে নির্বাচনের পর 


অশোক দত একদিন স্ুখরপ্রদবাবুকে 
টেলিফোনে ছুকথা শুনিয়েও দেন। 
ভাদের এই সংলাপ প্রমোদ ' দাশগুপ্ত 
শুনে ফেলেন। কারণ _ঘটমাচক্রে 
ছাদের টেলিফোন সেই সময় ক্রস 
কানেকশান হয়ে যায়। 


7য় 
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নত ৩ 

সেই ১১৫৬ 
পশ্চিমবঙ্গের সীমানা বিস্কাসে কেন্্রীয় 
সরকারের অবিচার এবং এই রাজ্যের 
ক্তাষ্য দাবির প্রতি বিধান রায়ের 


লরকার ও কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতক- 
তার প্রতিবাদে 1ই জুলাই পশ্চিম- 


সাজের কথা। 


বঙ্গের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট হল। 
কোথাও কোন অপ্রীতিকর হটনা 
ঘটেনি, কিন্তু ১৮* জনকে গ্লেগার 
. করা হল। ১১ই জুলাই ওড়িশা 
- থেকে আগত উদ্বান্তরা বিধানসভা 
ভবনের কাছে ১৪৪ ধার! এলাকার 
বাইরে পুনর্বাসনের দাবি জানাতে 
এসেছিল । মৃখ্যমন্ত্রী দেখা করতে 
রাজি হলেন না, উপরস্ত পুলিশ 
লাঠিচার্জ করে, গ্রেপ্তার করে । এক- 
জন নারীসহ সাতজন গ্রেপ্তার হুয়। 
১৫ই জুলাই জলপাইগুড়ি জেলার 
কাঠালগুড়ি  চা-বাগানে পুলিশ 
আবার শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ 
করে। পুলিস শ্রমিক নেতাদের 
গ্রেপ্তার করতে বাগানে গিয়েছিল । 
বাগানটির মালিক ছিল কংগ্রেশী 
নেতা এ পিরায়। শ্রমিকরা প্রতি- 
বাদ করে পুলিশী কাজের । বিনা 
. প্ররোচনায় পুলিশ গুলি চালাক । ৫ 
জন নারীশ্রষিক, একজন শিশু সহ 





প্রবন্ধ 

ডঃ হধাকর চট্টোপাধ্যায় 
ধর্ম ও কুসংস্কার-৮'০৪ 
ভঃ গ্রভাতকুমার গোস্বামী 


উনিশ শতকের দর্পন নাটক ১৬০০ 


মিহির আচার্য 

| বাঙালী বুদ্ধিজীবি মানস ও 
সমাজভাবনা- “৮৮০০ 

শতবর্ষের আলোকে শরগুচজ্দ্র-৬'০০ 

উপন্যাস 

মিহির আচার্য 

ধুসয় পদা তিক-৮** 

দ্বিরাগমন-১*"০ * 

জোনাকির আঁলো-৮-০ 

পৃথিবীর বয়স-১৪-* 

জীবন নিরবধি-১৬**০ 

চিত্ত ঘোযাল 

রক্তে যে গান-৬'*০ 

ঘোড়সওয়ার-৬'*, 

তটরেখা-৩** 

শুরা চারজন-১২"** 

অমিয় চৌধুরী” 

ঘআত্মবৃত্ত-৮*০, 


চতুফ্ষোণ £ ৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী 'রোভ । . কলকাঁভা-১ 





t 
ইহার হা 


"২ চা | 1১২২] 
(তাহা 


পাতাল আনন 


লাতজন আহত হয়। ‘৩ জন হয়েছে, সেই আন্দোলন, লাঠি, গুলি 
শ্রমিক গ্রেপ্তার হুয়। > গ্রেপ্তার দিয়ে দমন করার চেষ্টা হয়, 

১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে -রাশীগঞ্জ এই হল গ্রস্ুল্প সেনের গণতন্ত্র প্রকল্প 
'এলাকায় কয়লাখনি .৫* হাজার সেন তখন বিবৃতি দিলেন ১৯৫ 
শ্রমিক বিভিন্ন ভ্বাবিতে ধর্মঘটে ' সালের জুন মাস থেকে ১৯৫৬ সালের 


নামেন | ১৫৫ জল শ্রমিককে পুলিশ জুলাই মাস পর্যন্ত চালের দাম 
প্রেপ্তার করে। নেতাদের জামিনও ' বেড়েছে ২২২ শতাংশ ।, এই 
দেওয়া হল না। এই ধর্মঘটের সময় সময়ে অসংখ্য শ্রমিক আন্দোলন হয়। 


২৭শে সেপ্টেম্বর জামুরিয়ার এবি. আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার করা 
পিটের শ্রষিকদের ওপর পুলিশ হয় নিবর্তনযূলক আটক আইনে। 
ওপিবর্ষণ করে | সাথে সাথেই মাটিতে ১৯৫২ সালের পর আবার ১৯৫৭ 
লুটিয়ে পড়ে ১৪ জন ধর্মঘটী শ্রমিক, লালের নির্বাচন। জ়প্রকাশ- 


এর মধ্যে ও জন মারা যায়, ১১ জন নারায়ণ তখন পিএসপি নেতা। 
আহত হয়? গুলিবর্ষপের পর পুলিশ তিনি বামপন্থী পার্টিগুলির সাথে 


৩২ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করল। নির্বাচনী আভাত করার কথ! ঘোষণা! 
এই খনিটি বিলাতী কোম্পানির । করলেন। আনন্দবাজার কয়েকদিন 
এই ছল বিধান রায় প্রফুল্ল সেনের 


| ধরে অশ্রাব্য, ভাষাম্ব জয়প্রকাশ 
গণতন্ত্র, কংগ্রেসের তৎকালীন গণ-  নারায়পকে গালাগাল করল, আনন্দ- 

তঙ্। গোট! ৫৬ মাস জুড়ে সার! ” বাঞ্জার পত্রিকা এখনও কংগ্রেসের 
রাজ্যে প্রায় ছতিক্ষের অবস্থা । হাজার নির্বাচনী প্রচারে নামে। যুগান্তর 

হাজার মান্য শুধু মা খেয়েই মারা পত্রিকা লিখল, ' “দেশের আর্থিক 

গেল । তখন কেন্সেও কংগ্রেস সয- শক্তি সম্পদ ও সংঘের শক্তি কংগ্রেস 
কার। রাজ্য থেকে হা চাওয়া হয়, কংগ্রেপী গভর্ণপ্টের হাতে এবং দেশের 
সবই দেওয়া হয়। ' প্রচ্ছুল সেন তখন বড় বড় সমস্ত দৈনিক পত্রিকাণ্ডলিও 
খাম্ভমন্্রী। এত লোক ন! খেয়ে" 
মার! গেল কেন? খান্তের জন্তু এব নির্বাচনী প্রচারকার্যের বিপুল 
সমস্ত জেলার বিক্ষোভ আন্দোলন অভিঘানও কংগ্রেসের করায়ত্ত।” 

bl খাটি কথা খুব কমই শোনার 
. সৌভাগ্য হয়। 

কবিতা ও নাটক এবারের নির্বাচনে প্রাক্তন মৃখ্য- 
ENS OO মন্ত্রী প্রফুলচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস থেকে 
প্রমেথিউস বাউণ্ড ও আ্যানবাউণ্ড" | বেরিসে এসে ঘোগ দিলেন পি এস 


্‌ ১৫০০ | পি-ভে। কংগ্রেসের মধ্যে ছুনর্শতির 
_ ডঃ পল্লব সেন কথা তিনি এতদ্বিন আড়ালে বল- 
ডিরোজিওর্‌ কৃবিতা"ও'** ছিলেন এবার প্রকান্ডে জনসমক্ষে 
মৃপাল করগুপ্ত ১৪ই ফেব্রুয়ারি শক্তিশালী ব্যোম- 
জীবন যেখীনে-৪'** শেল ছাড়লেন বিধান রায় 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় কখনও অভিষোগগুলির মৃদু প্রতি- 
শিকড়ে বৃষ্টির শব্দ-৪'** বাদও করেন । রৈগেষেগে এবার 
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের তিমি হাড়িই ভেঙ্গে 
আদমশুমারি ৬'** ফিলেন। দিল্লিতে গান্ধীন্তির লেখা 
ছোট গল্প একটি চিঠি ডঃ প্রকু্ন খোষ সাংবার্দিক 
সম্মেলনে প্রকাশ করে দ্বিলেন। ডঃ 
মিহির আচার প্রফুল্প ঘোষ মৃখ্যমন্ত্রী থাকাকালে 
মিহির আচার্খের গ-১*** গান্ধীজী তাকে এই চিঠি 
চি দেন। চি বাংল! তরজমা হ'ল 
আজ কাল পরশু-৫ এই £ “সার বল্পভভাই প্যাটেল 
পরশুরামের কুঠার-১*'** এই মর্মে-একটি বার্তা পাঠিয়েছেন যে 
চিত ঘোষাঁন - একজন মাড়োয্সারী বদ্রীদাস গোয়ে- 
হার স্কাকে অথবা খৈতানকে আপনার 
গল্পসংগ্রহ-১ মন্ত্রিসভায় নিতে হবে । আমার মনে 

লমরেশ দাশ হয় এট] করাই সমীচিন হবে ।” 
নির্বাচিত গল্স-৮**০ গাস্ধীজির সই করা এই চিঠি 
বাহির প্রকাশ হওয়ায় গান্ধীভক্ত বিধান রায় 
প্রফুল্প দেন, অতুলা ঘোষ আরও ক্ষেপে 

যান। 


কংগ্রেসের সমর্থক ও অনুগামী । অত- . 


নির্বাচনে কংগ্রেল জয়ী হলেও 
বাপন্থীয়ের যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হল। 
কেরালাক়্ গঠিত হল নাহুদিরিপার 
লরকার। . 
অত্যাচার নিপীড়ন ছাড়া কংগ্রেসের 
শাসন একদিনও চলেনি | নির্বাচনের 
পর আবার সেই নিয়মেই কংগ্রেস 
চলতে লাগল। ২রা মে বেড়িয়া 
প্রত্যাগত উদ্বান্তদের ওপর হাওড়া 
যয়ু্ধানে পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ 
ও গুঙ্গিবর্ষণ করে। তাতে শতাধিক 
আহত হয়। ২* শে মে সন্দেশখালি 
থানায় কৃষককমী সুরেন্দ্র শীট খুন হয়, 
১২ই জুন শ্তামনগরে কেবল কারখালায় 
শ্রমিকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জে 
১* জন আহত হয়, ১৫ ই জুন মেদিনী- 
পুর জেলার পিংল। খানায় রুষকদের 


- ওপয় পুলিশ ও জোতদারের গ্রপ্তা- 


বাহিনী প্রচণ্ড সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, ২২শে 
জুন পানাগড়ে ২১ জন মহিলা 
উদ্ধাত্ব পুলিশের লাঠির আঘাতে 
আহত হয়, ১ল! জুলাই দোনারপুরে 
পুলিশ লাঠিচার্জ ৫ জন মহিলাসহ 
২৫ জন আহত হয়। 

জুলাই মাসের শেষ দ্বিকে নেহরু 
কেন্দীয়.সরকায়ী কর্মচারীদের ধর্মঘট 
নিষিদ্ধ করে দেন । রাষ্ট্রপতি ধর্মঘট 
নিষিদ্ধ করে অর্ডিনান্দ জারি করলেন ।. 
কিন্তু কর্মচারীদের মনোবল তাতেও 
অটুট থাকায় দাবি বিবেচনার 
আরশাদ দিল সরকার এৰং 
বেতন _ কমিশনে ত! পাঠাল। 
খাস্মমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের ছার! ১৯৫৭ 
সালেও পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ খাস 
সংকটের সামান্ততম সুরাহা সম্ভব হল 
না। আন্দোলনও তাই বাড়ল। 


, খান্সের বদলে প্রফুল্ল সেন দিয়েছিলেন 


লাঠি গুলি আর কীাদানে গ্যাস । 
১৯৫৮ সাজের ১১ই মার্চ বিধান 
রায় সঞ্জিসভার আইনমন্ত্রী শীঃনিদ্ধার্থ- 
শংকর রায় মহাশয় পদত্যাগ কর- 
লেন। বিধান রায় তথা কংগ্রেস 
সরকারের বিরুদ্ধে তিনি দুনঁতি, 


অপদার্থতা, জঙ্গলের রাজত্ব সা, 
আইন শৃঙ্খলার অবনতি, পুলিশী রাষ্ট্র 
"ইত্যাদি সমস্ত রক্ষমের অভিযোগ 


" নিয়ে আসেন । ২৪শে-মার্চ উসিদ্ধার্থ , 


শংকর স্ত্ায় বিধানসভায় ৭৮ পৃষ্ঠার 
এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতি পাঠ করেন । 
এক ঘণ্টা দশ মিনিট ধরে তিনি 
পড়লেন ও বক্তৃতা দ্বিলেন। আজকে 
১৯৭৯ সালে শী প্রফুল্ল সেন শঁনিত্বার্থ 
শংকর রায়ের পিঠ চাপড়ে বিবৃতি 
দিচ্ছেন, শ্রীসিন্ধার্থশংকর - রায়ও 
জীগ্রফুলল সেনকে খোশাযোদ করছেন । 
কিন্ত ২: বছর আগে প্রফুল্ল সেনের 
বিরুদ্ধে অপদ্বার্থতা দুনীতি সমস্ত 


রকমের অভিষোগ করেছিলেন সিদ্ধার্থ, 


শংকর রায় । আর ১৯৭২ সালের 
নির্বাচনে প্রফুল্ল পেন সিদ্ধার্থশংকর 
রায়ের বিরুদ্ধে রিসিং-সাষ্টারের অভি- 
যোগ এনেছিজেন । 

প্রীসিদ্ধার্থ রায়ের বিধানসভায় 
বিবৃতি পড়লে এখন মনে হবে, 
লোকটা কত শঠ, কত দ্বপ্য। বিবু- 


t 


দ্পপি-।॥ শুক্রবার, ২৫শে মে, ১৯৭৯ 


তিতে জরঁসিদ্ধার্থ রায় বলেছিলেন, 
“মহীদের কারও লংগে আমার 
ৰূগড়া নেই । নীতির ধিক হিয়ে 





" সুনিশ্চিত হয়েছি থে, এই ক্‌ংং 


পার্টি ও তার সরকার এই রাজ্যের 
কল্যাণ করতে পারনে না। তাই 
আহি লরে দাড়াচ্ছি। “এই শালম- 
মত্ত এবং তার পেছনে যে রাগুনৈতিক 
দল বর্তমান আছে তার নেতৃগে ঠী 


মীতিহীন , প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক- 


শ্রেণীর পদতলে আত্মবিক্রয় এই 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আমাকে 
বাধ্য করেছে । আমি এর সামগ্রিক 
পরিবর্তন চাই, এই ব্যবস্থার স্থলে 
অন্ত ব্যবস্থা দাবি ফরি। "আমি 
এই সরকারের লংগে লমন্ত স 
ছিন্ন করতে মনস্থ করেছি, বিশেষতঃ ' 
এই কারণে খে, তার জেনে শুনে, 
স্থপরিকপ্পিতভাবে এবং বিত্যেপ্রকূদ্ত 
মনোভাব নিয়ে এমন একট! অবস্থা 
চিরস্থায়ী করে তুলেছেন যার ফলে 
আমাদের কল্যাণের অন্য ও জনগণের 
দুঃখ দায়িস্য দূর করার জন্ত প্রবর্তিত 
আইনকাহ্থনগুলিকে নির্মমভাবে ও 
বেপরোক়্াভাবে লঙ্ঘন করা হতে 
ধাকবে।...বিনা লাঙে কোন কাজ 
করতে ব্যবসায়ী ও শাসকরা! অনিচ্ছুক 
থাকার বিষয়ে প্রতিবার করি। 
লমাজতন্ত্র নিয়ে ছেলে খেলাই বিভিন্ন 4 
ক্ষেত্রে সরকারের বার্থতার অন্তত { গর 
প্রধান কারণ। আমি বুঝি দেশের 
খান্ত নিয়ে কোন ফড়িয়াকে মুনাফা 
করতে দেওয়া হৰে কেন।, 

“সরকার পরিষ্কারতাবে কিছু রুল f 


প্রণয়ন করতে যাচ্ছে হার দারা! - 


সরকারী কর্মচারীদের কঠরোধ কর! 
হবে ভারতের নাগরিক হিসেবে 
তাদের মৌলিক অধিকারকে শৃঙ্খলিত : 
করা হচ্ছে ।.*দেশকে এই ঘ্বপ্য পন্থায় ' 
পুলিশী রাষ্ট্রে পরিপত করার -আমি 
সম্পুর্ণ বিরোধী ।" 

সবাই অবাক হতে পারেন বটে 


" কিন্ত এট? প্রসিদ্ধার্থ রায়েরই বক্তব্য । 


এই লিত্বার্থ রায়ই পরে গুগাদের , 
নেতা হিসেবে পশ্চিমবলের মুখ্যমন্ত্রী 
হলেন নির্বাচনে নিগিং করে। ৮ 
প্রনিদ্ধার্থ রায় খাদ্যমন্ত্রী প্রফু্” » 
সেনের বিরুদ্ধে এড সব অভিযোগ 
আনলেন বে বিধান রয় প্রফুল্ল সেনের 
বিরুদ্ধে তদস্ত কমিশন করে দিজেন। 
অবশ্য কমিশনের সদৃন্তরা সবাই 
কংগ্রেসের । ফমিশন্রে চেয়ারম্যান 
তরুণকাস্তি ঘোষ । ওরা আগস্ট " 
তরুণকাস্তি ঘোষ বিধান রায়ের 
কাছে রিপোর্ট পেশ করলেন। 
রিপোর্টে খাদ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে গুরুতর 
অভিযোগ আনা. হক্স। বিধান রায় 


রিপোর্ট আর প্রকাশ করলেন না। 
রিপোর্ট সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে 
যেতে লাগলেন। অনা আগস্ট " 
যেখানে রিপোর্ট পেশ হয়েছে, সংবাদ-:: 
পত্রে রিপোর্ট পেশ সংবাদও বেরোয়, 
কিন্তু বিধান রার ৪51 সেপ্টেম্বর 


জ্যোতি বন্থকে এক চিঠিতে লিখলেন, 


রিপোর্ট এখন সম্পূর্ণ হুয়নি। 
(চলবে ) 


| দপণ | সক্রৰার, ২৫খে মে ১৯৭৯ 


ই সি এলের এক শ্রেণীর অফিসার 


দর্পণ বিশ্বন্তসূত্রে জানতে পেয়েছে 
ঘে ইস্টার্ণ কোলফিল্ডমের এক শ্রেণীর 
অফিদার কয়ন] উৎপাদনের হিসাবে 
গরমিল ও তাদের কয়লা নিয়ে 
দুনাঁতি চাকতেই রেল ওয়াগনের 
শবল্নত।, খনিমৃথে জয্গে ধাকা করলার 
কাল্পনিক শুপে আগুন লাগার আঁযাঢ়ে 
গল্প তৈয়ী করে বাজারী সংবাদপত্র- 


৮ গুলির একশ্রেণীর ভাড়াটে সাংবাদিক 
-* ছয়ে প্রচার করে চলেছেন ক্রমাগত । 


এই গল্পে সমস্ত দোযটাই দেওয়া 
হয়েছে রেলকর্তৃপক্ষের উপর। 
খনিমুখ থেকে বেজাইনীতাবে 
কয়লা বিক্রি হওয়া, অফিসারদের 
পয়সা খাইয়ে ট্রাকে বেশ কিছু টন 
করল] বেশি লোভ করানো অথব! 
হিসাব 
কয়ল! উৎপাদন করে কালোবাজারে 
বিক্রি কর! এবং অফিসারদের সহ- 
ধোগিতায় বেআইনী কোল ডিপো 
থেকে: কয়লা বিক্রি হওয়ার ঘটনা 
আসানসোল-রাণীগঞ্ধ কক্ষলা খনি 


আশ - অঞ্চলের বাসিন্দারা সকলেই জানেন । 


৷ প্রকৃতপক্ষে, 


কয়লাখনি অঞ্চলে 
কয়লার কালোবাজারীর যে বিরাট 


“চক্র আছে, সেই চক্রে শুধু বেশ 


কয়েকজন ম্যানেজারই জড়িত নন, 
ইসিএল-এর বেশ কয়েকজন উচ্চ 


পদস্থ অফিসার জড়িত । এই ধরনের 


বেছিমাবী কয়লা বিক্রির ফলে 
রিপোর্টেড .প্রোভাকশন এবং সীক- 
তোরিয়ার হেড কোয়াটারে রিপো- 
টেড স্টকের দঙ্গে ফিজিক্যাল স্টকের 


গরমিল দেখা ঘাস প্রান়ই । এ অবস্থা - 
‘সামাল দিতেই কয়লার তুপে আগুন 


লাগে, আবার কথনও কখুনও গরুতেও 


॥ ও কয়লা খায় -এ এক আশ্চর্য হিসাব 
-*মেলাবার পঙ্ছতি ই সি এলে । 


০ 


ওয়াগন নিয়ে দাশ্প্রতিক যে 
প্রচার শুরু হয়েছে তার হুত্রপাত ঘটে 
গত ১৭ই এপ্রিল ইন্টার্ণ কোলফিল্ডস্‌ 
লিমিটেভের এক প্রেস রিলিজের সধ্য 
দিয়ে । তাদের বক্তব্য ওয়াগনের 
অভাবে খনি মুখে প্রচুর পরিমাণে 
কয়ল! জমে থাকার ফলে - কয়লা 
ব্যবহারকারী শিল্পগুলিকে নিয়মিত 
কয়লা সরবরাহ. কর! সত্ব হচ্ছে না 
এবং কয়লা নিজন্ব তাপে ও খনি- 
অঞ্চলের বর্তমান পরম আবহাওয়ার 


* গঁরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গে থাক! কয়লা সপে 


=~ আগুন 


লাগার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
রয়েছে । তাহের ১৮ই এপ্রিলের 
প্রেস রিলিজে ইসিএল কর্তৃপক্ষ নিয়- 
লিখিত পরিসংখ্যান দিকে দেখালেন? 
যে বিগত মাসওলিতে রেল কর্তৃপক্ষ 


বহিতূ্তভাবে বেজাইনী 


ইসিএল-এর দৈনিক গড় চাহিদার 
কত শতাংশ ওয়াগন সরবরাহ 
করেছেন £ 

চাহিদা যোগান শতকরা 


যোগান 
EI ২৪৭৪ ২০৮২ ৮৪% 
ফেব্রুয়ারী ২৮৬: ১৮৮৪০ ৬৭% 
নাচ ১৮৫৪ ১৬১. ৫৮% 
এপ্রিল ২৮০১ ১৪৮৯ ৫৩% 
( ১২ই এপ্রিল পৰ্যন্ত ) 


উক্ত প্রেস রিলিজে একথাও বলা 
হয়েছে বে, কয়লা ব্যবহারকারীদের 
নিয়হিত কয়লা সরবরাহ করতে হলে 
দৈনিক ২৮** ওয়াগন কয়লা বোঝাই 
করতে ছৰে কিন্তু রেলকতৃপিক্ষের 
জন্তই ওয়াগনের অভাবে কয়ল! 
লরবরাছ করতে অনুবিধ!। এ সংকট 
নিশ্চয়ই গুরুত্বপুর্ণ কারণ প্রয়োজনীয় 
পরিষাণে কয়লার অভাবে পশ্চিম- 


বঙ্গের শিল্পগুলি বিশেষ দংকটের সন্দু- 


থীন হয়েছে। 

ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডদ্‌ লিমিটেডের 
বক্তব্যের লত্যতা ধাচাই করতে 
দ্পণের আসানসোলস্থ সংবাদদাতা 
ডিভিশনাল রেল কতৃর্পিক্ষের সঙ্গে 
মোগাষোগ করলে ফে. তথ্য পাওয়া 
বায় ভা প্রকৃতই বিস্ময়কর । জনৈক 
মুখপাত্র প্রশ্ন রাখেন রেলকতৃপক্ষ যঢ়ি 
ইসিএল-এর চাহিদার পঞ্চাশ শতাংশ ও 
ওয়াগন সরবরাহ করে থাকে তবে 
সেগুলিতেও কয়লা বোঝাই ইসিএল 
করতে পানে না কেন? ১৯৭৭-৭৮ 
সালের হিসাব নিয়ে মুধপাত্রটি বলেন 
ইসিএল ওয়াগন ফেলে রাখায় ডেমা- 
রেছ চার্জ হিসাবে প্রায় ৯* লক্ষ টাক! 
এবং আগার লোভিং চার্জ হিসাবে 
আরও প্রায় ৯* লক্ষ টাকা রেলকর্তৃ- 
পক্ষকে দিতে বাধ্য হয়েছেন । তিনি 
আরও জানান রোজ যে সংধক ওয়াগন 
ইসি এলকে সরবরাহ কর] হ্য় তাঁর 
মধ্যে বছুসংখ্যক ওয়াগনই আছে 
‘লোড’ কর] হয় না, কোলিয়ারীর 
মাইডিংয়ে ফেলে রাধা হয় অথবা 
বেশ কিছু ওয়াগন খালি অবস্থাতেই 
টেনে আনতে হয় । র্‌ 

ই লি এল কতৃপক্ষ এ তথ্য 
প্রকাশ করেন নি। ওয়াগন পেয়েও 
যে কয়লা লোভ করা সম্ভব হয় না_ 
এ কথা স্বীকার করলে খনিমুখে জঙ্গে 


থাকা কয়লার ত্ুপে আগুন লাগার . 


খটনা বিশ্বাস করানো কঠিন হবে। 
গত দুই মাসে ই সি এল এর টনিক 
ওয়াগন বোৰাইয়ের যে পরিসংখ্যান 
দর্পণের হাতে এসেছে তা শুধু চমক- 


চুরি ঢাকতে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছেন 


প্রদই নয় বিন্বয়করও। তাতে সার্চ 
মাসে বর্দিও গড়ে দৈনিক ওয়াগমের 
চাহিদা! ছিলো। ২৮৫৪টি এবং সরবরাহ 
করা হয়েছিবো চাহিষ্বার মোট ৫৮% 
অর্থাৎ পড়ে দৈনিক মাত্র ১৬৯০টি 
তা সত্বেও গড়ে দৈনিক ওয়াগন খালি 
অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে ২৭৫টি 
এবং কোন, কোন সপ্তাহে দেখা যায় 
দৈনিক ফেলে আসা ওয়াগনের সংখ্যা 
ছিলো ৪৫*টি বা তারও বেশী । মার্চ 
মাসের মাঝামাঝি একদিন এ সংখ্যা 
ছিলে! ৯৮*টি। এপ্রিল মাসের পরি- 
দংখ্যান আরও মজার । ই নি এল- 
এর ১৮ই এপ্রিলের প্রেস রিলিজে 
যেখানে দেখানো! হয়েছে যে ওর্বা- 
গনের মরবরাহ ছিলে! চাহিদার মাত্র 
৫৩% অর্থাৎ গড়ে দৈনিক মাত্র ১৩১৬ 
টি (চাহিদ্ব। ২৬৯৪) সেইমাসে দৈমিক 


কয়লা বোঝাই হয়নি এরূপ ওয়াগনের 


গড় সংখ্যা ২২০টি । অর্থাৎ যোগানের 


প্রায় ১৬% ওয়াগন ই দি এল কাজে 


লাগাতে পারে নি। এপ্রিল মাসে 


ফোন কোন .দ্বিনন খাজি ওয্বাগনের 
সংখ্যা পিয়ে দাড়ায় ৬৬৮, ৪৭৫, ৩৭৫, 
৩৭৪, ৩৭1১, ঙ৬৮তে। গড ওর! 
এপ্রিল ই সি এল-এর ওয়াগনের 
চাহিদ্বা ছিলো ৩৩২৫টি। রেল কর্তৃ- 
পক্ষ এ দিন সরবরাহ করেন ৯৮*টি। 
এর মধ্যে ১৯০টি গয়াগন লেফট 
বিহাইওড বা খালি অবস্থায় ফেলে 
আস! হয়েছে। 

তাই প্রশ্ন দেখ! দিয়েছে প্রকৃত 
সত্য কি? খনিসৃখে কি আদৌ করলা 
জমে আছে? জধবা ঈকতোরিয়ার 
রেকর্ডের সঙ্গেসামঞ্জস্ত বিধানের জন্তই 
খনিমুখে কয়লা! জমে থাকার কথা 
বল! হচ্ছে? এবং রেলকর্তৃপক্ষের উপর 
দোষ চাপিয়ে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার 
হুধোগ নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কয়লার 
গুড়োর সপে আগুন লাগিয়ে উৎ- 
পাদ্দিত কয়লায় আগুন লেগেছে বলে 
প্রচার করা হচ্ছে? দর্পণ আরও 
জানতে পেরেছে. জাগামী কয়েক 


ধিনের মধ্যেই বহুসংখ্যক [কয়লাখনির : 


গঁড়ো-কয়লার তৃপেআগুন লাগানো? 


{' সাত 

হৰে যাতে রেলকর্তৃপক্ষ ই লি এন 
এর ওয়াগদের চাহিদ। নেটাবার 
আগেই লব হিসাব মিলিয়ে দেওয়া 
যায়। 

তাই বলেছি শুধুমাত্র ই সি এল 
এর কয়েকজন পদস্থ কর্মচারীর ছুর্নাতি 
ও জকর্মণ্যতা চাকতে ওয়াগন সরৰ্‌- 
রাহের উপর সমস্ত দায় দায়িত্ব 
চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা_এ 
সম্পর্কে তদন্তের প্রয়োজন আছে, 
কারণ কয়লা সরবরাহের উপর পশ্চিম 
বাংলার তথা! তায়তের শিক্পগুলি 
নির্ভরশীল । প্রয়োজন আছে সীক- 
তোরিয়ান হেড কোয়ার্টারে রিপোটেন্ 
প্রোডাকশন ও রিপোর্টেড স্টক 
অনুযায়ী খনিমুখে সেই পরিমাণ 
কয়লা প্রকৃতই জমে আছে কিনা 
তারও বিশদ তদন্ত হওয়া কারণ এক- 
বার আগুন ধরিয়ে দিতে পারলেই 
আর কোন সময়েই সম্ভব হবেনা 


প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করা। চাপ! পড়ে 


যাবে কয়ল! নিয়ে কালোবাজারীর 
সঙ্গে যুক্ত অফিদারদের কলঙ্কঙ্নক 


অধ্যান্ব। 


. যতীমবাবু এক বিধবা মহিলাকে তৱ 
্বামীরফ্রাট থেকে পুলিশ দিয়ে উচ্চ্দে করেছেন 


রাজ্যের রী শ্রীযতীন 
চক্রবর্তী বেলগাছিয়া ভেটারিনারী 
কলেজের একটি সন্নকারী ফ্ল্যাট থেকে 


'জনৈক। বিধবা] মহিলাকে উচ্ছেদ করে' 


সেই ফ্যাট নিজের পেটোয়া-লোককে 
দিয়েছেন। জানা গেছে, সি-ওয়ান / 
সেভেন এবং ভ্ে-ওয়ান ফ্ল্যাট ছুটি 
থেকে ঘতীনবাবু বাসিন্দাদের পুলিশ 
দিয়ে উচ্ছেদ করেছেন, যাঁর একটিতে 
& ভল্রমহিলা থাকতেন । তার সঙ্গে 


থাকত একজন পরিচারিকা। ফ্র্যাটটি . 


ছিল এ মহিলার স্বামীর নাষে। 
এটাই ম্বাভাবিক ও আইন সঙ্গত যে, 
শ্বামী মারা যাবার পর তার ফ্ল্যাট 
শ্রী অধিকারে আসবে। কিন্তু বত 
প্রকমের বেআইনী ও বিধিবহিদ্্্ভ 


একাজ এবং দুর্নীতিতে অন্তান্ত ঘতীন- 


বাবুর পক্ষে এই স্বাভাবিক ঘটনা 
মেনে নেওয়া শক্ত । তাই পুলিশ 
দিয়ে মহিলাকে উচ্ছে কয়! হল। 


ভত্রমহিল। নিজের নামে রেশন কার্ডও , 


দেখিয়েছিলেন । তাছাড়া হাউসিং 
এষ্টেটের অকান্ত বাসিন্দারা সাক্ষ্য 
দেয় যে, এ ভত্রমহিলাই এ ফ্ল্যাটের 
প্রকৃত বাসিন্দা । তৎসত্বেও তাঁকে 
বার করে ফ্ল্যাটে তালা লাগিস্বে 
দেওয়] হয়। তার আকুল অ।বেদনে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
কারে অন্তর গলেনি। তত্রমহিল। 
এখন প্রায় প্রত্যহ নিউ দেক্রেটারিয়ে- 
টের নবয় তলায় এন্টেট ম্যানেজারের 
কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করছেন। 
কান্নাজড়িত কে তার প্রশ্ন, তার 
ভাড়া বাকি না থাকা সত্বেও কেন 
তার স্বামীর ফ্ল্যাট থেকে তাকে উচ্ছেদ 
করা হল? হ্ভীনবাবু ধাদের এ 
ফ্যাট দুটি দিয়েছেন তাদের নাম 
ষথাক্রষে সুশোভন গোস্বামী ও 
মুক্তিবিকাশ ঘোষ। সু:ক্তিবিকাশ 
ঘোষকে অবশ্য এ-<য়ান টু ফ্ল্যাটের 


বদলে জে-ওয়ান ফ্ল্যাটটি দেওয়া 


হয়েছে। 

ষতীনবাবুত্ধ দরের আরো 
চাঞ্চল্যকর ঘটনা হুল, তার সি এ 
মারুত সিনহার দাকরেদ হাউসিং 
দপ্তরের কর্মী সস্তোষ বসাক ফ্যাট 
ঘেবার নাষে ঘুষ নিতে গিয়ে হাতে 


নাতে ধরা পড়ার পরও একই জার়গাত় . 


ৰহাল তবিয়তে রয়েছেন। জানা 
গেছে, শম্প! নির্জানগরে জনৈক ব্যক্তি 
একটি ফ্ল্যাট পান। কিন্তু তাকে 
আ্যালটমেণ্ট দেৰার সময় সম্ভোষ 
ব্সাক তার কাছ থেকে ৬** টাকা 
ঘুষ চাম। এতে ভন্রলোক অবাক 


+ 


হন এবং এষ্টেট ম্যানেজারের অফিসের 
জনৈক কৰষীঁকে জানান! পরদিন এ 
ব্যক্তি অফিসে সম্ভোষবাবুর কাছে 
গেলে তখনও ৬** টাকা চাওয়া হয়। 
ব্যাপান্নট। জানাজানি হয়ে পড়ায় 
সকলে এষ্টেট ম্যানেজারকে বলেন । 
এষ্টেট ম্যানেজার তখন বিষয়টি ধাষা- 


চাপা দেন ন্লাইটার্ম:ঘকে মারুতবাবুর ' 


নির্দেশ পেয়ে। দোষ করলেন 
সস্তোষবাবু, অথচ মজার ব্যাপার এই 
যে, ট্রান্সফার করা হল অনৈক নিরীহ 
কর্ণাকে। 

রাইটার্স বিল্ডিসে আনন্দবাজার 
পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাত| ঘভীন- 
বাবু. আনন্দবাজারের কাছে 


কংগ্রেসের রাইটার্স 
নিষে মন্তব্য করতে গিয়ে কলেন “হশ] 


মারতে কামান. দাগী*।' এইজন্ত 


তিনি সৃখামন্তরী কর্তৃক তিঃপ্কৃত হয়েছেন 
বলে জান! গেছে এবং মাখা হেট করে 
তাকে এই তিরস্কার 'লহু ঝরতে 
হয়েছে, কারণ হতীনধাবু জানেন 
মুখ্যমন্ত্রী তার অনেক খবর রাখেন । 


অবরোধ 


হা 


|| আট ॥ 





— mae. 


শিশুটি নির্মাণে সরকারী উদ্যোগ 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


আত্বর্জাতিক শিল্তবর্ষে পশ্চিমবন্গ 
লরকারের তথ্য ও জনদংযোগ বিতা- 
গের ভারপ্রাপ্ত সহী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
" ঘোষণ! করেছেন বে 
প্রযোজনায় ফশ বারোটি শিশুচিত্র 
মিলিত হৰে। এ বরনের লরকারী 
উদ্ভোগ এই প্রথম, তাই স্বভাবতই 
আশা করতে পারা সায় যে, উৎকৃষ্ট 
শিশুচিত্র নির্মাণে সচরাচর যে জাতীয় 
বাধার সন্মুখীন হতে হয়, ত! সরকারী 
প্রয়াসে অনেকটাই ছুরীতৃত হুবে। 

বলতে লজ্জা হয়, কিন্ত একথা 
নির্মম সভ্য ০ষ, আমাদের দেশে প্রথম 
শ্রেণীর উপভোগ্য শিশুচিত্র গুটি 
কয়েক ছাড়া এ ষবাযত আর মিথিত 
হয় নি। ভারতে যেখানে বছরে 
প্রায় হুশোর মত ছবি তৈরী হয়, 
সেখানে ছটি ছবিও, শিশুদের মুখ 
চেয়ে. তৈরী করার তাগিদ কেউ 
মনে করেন না। এ অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতেও রাজ্য লয়কারের এই 
উদ্ভোগ যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার 
করবে । ভবে এব্যাপারে দীর্ঘন্রত। 
ও কবীর লান। টালবাহান] : 


লরকারের ' 


যদি প্রকৃতই পরিহার কর! যায় এবং 
নিরপে্ দৃষ্টিতঙ্দীতে যোগ্যতা বিচার 
করে যদি পরিচালনার ভার সন্ত করা 
যায়, তৰে ₹! লত্যই উজ্জল নিদর্শন 
হয়ে থাকৰে ৷ 

চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি নামে 
ভারত সরকারের তত্বাধধানে পরি- 


"চালিত সংস্থাটির বয়ন খুব কম হল 


মা। যে সাধু উদ্দেশ্য পূরণে এ সংস্থা- 
টির জন্ম হয়েছিল ত! এ যাবৎ ভে] 
লাধন হয়ই নি, বরং এটি ক্রষে ক্রমে 
হতলবীঘের হুনাতিয় আখড়ায় পরি- 
গত হয়েছে । অজন টাকা ফেষন নয 
ছয় হচ্ছে, তেমনি কচিৎ কখনো ছু 
একটি ছবি এখান থেকে হ1 তৈরী হর, 


তার যান খুবই হতাশাজনক । শিশু- 


দের উপযোগী ছবি তৈরীর সংখ্যা 
নগণ্য হওয়ায় শিশুয়া অপসংস্কৃতির 
বাহক গরি্ঠ লংখ্যক ছবিগুলির 
শিকার হতে বাধ্য হচ্ছে যা দেশের 
নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে সুঘূরপ্রসারী 
কুফল হয়ে দাড়াবে । দেশের গণ্য- 
মান্য বিজ্ঞজনেরা এ লম্পর্কে কিন্ত 
আশ্চর্যরকষ নীরব ! রি 


শিশুষনের উপযোগী চলচ্চিত্র 
নির্মাণে শিশুমনের প্রকৃতি ও চাহি? 


লম্পর্কে যেমন সজাগ খাকভে হবে, | 


স্তেষনি ৰয়ন্ক সনের 'কমপ্লেক থেকেও 


হরে থাকতে হবে । শিশুদের সচেতন- 


ভাবে শিক্ষা ও জান দেবার প্রবণতা 
ছবিতে থাকলে স্বভাবতই শিশুর] 
ছবি দেখতে অনাগ্রহী হয়ে পড়বে। 
বরং আনন্দদানের সঙ্গে . লগে নান। 
বিষয়ে কৌতুহল সার চেষ্টা থাকলে 
ছবি ভ্বেখতে শিশুরা বিশেষভাবে 
আগ্রহী হয়ে ওঠে । কিন্ত সিরিয়ল 
ছবিতে অবাস্তব অসভ্ভব কিছু দিয়েও 
ঘামের কাছে পার পাওয়া যায় না। 
রূপকথার রঙিন কল্পনা তাদেরকে 
আকর্ষণ করে ঠিকই, কিন্ত সে মেজাজ 
ছবিতে কিছু ক্ষুন্ন হলেই শিশুরা বিরূপ 
হয়। উপতোগ্য বিষয়বন্তর মধ্য দিয়ে 
পরোক্ষতাবে নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্য 


দাধন সম্ভব হয় তখনই, যখন শিশু 
মনত্তত্ব সম্পর্কে চলচ্চিত্রকার ওয়াকি- 
বহাল থাকেন । 


আশা করি এ রাজ্যে প্রতিবছরই : 


পরিকল্পিতভাবে উপযুক্ত সংখ্যক উন্নত 
যানের শিশুচিত্র নির্মাণে 
লঞ্চার করবে সরকায়ী উদ্যোগ । সেই 
লঙ্দে নাশ! করি, প্রতিবছয়ই এখানে 


শিশু চলচ্চিত্রোৎসব অন্ুতিত হোক, - 
ষেখানে দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ' 


রাজ্যে নিমিত ছবি ষেমন ঘেখানে! 
হবে, তেমনি ভারতের বাইয়ে বিভিন্ন 
দেশের তৈরী নির্বাচিত ছবিগুলি 
দেখারও হুষোগ থাকবে। ' 


পঞ্চম আদ্কটাভ ও ততীয় দুণিয়া ্ 


সুতরাং ধনী শিল্পোনত দ্বেশগুলি 
তৃতীয় বিশ্বের উদ্নয়নকামী দেশগুলির 
“সাহায্য চাই না, বাণিজ্যবৃদ্ধি চাই” 
এই দাবি মনতে পারে ন!। প্রথমতঃ 
পৃথিবীর ভৌগোলিক -বিল্কান প্রাক- 
তিক সম্পদকে ষে লব অঞ্চলে কেন্ত্রী- 
ভুত করেছে, সেই দেশগুলিই কাঁচা- 
মালের ও খনিজ ব্রব্যের উৎস হয়ে 
ফ্লাড়িয়েছে। এইসব ধেশের কাচা- 
মাল ও খনিজ অব্য নামমাত্র মূল্যে 
কিনে নেওয়া! এবং চড়া ঘরে, এ 
কাচামাল থেকে প্রক্রিয়াজাত শিল্প- 
অব্য বিক্রয্ব করাই এতদিন লাম্রাজ্য- 
বাদী অপমবাণিজ্যের শ্বতাবসিদ্ক 
ছিল। নয়া্িমীতে অনুষ্ঠিত ছিতীয় 
আংকটাত সম্মেলনে খানার অর্থহজী 
নখেফে বলেছিলেন ঘানার কফি নাষ 
মাত্র যুলেয কিনে মাকিণ যুক্তরাষ্র 
ঘেখামে **০ ষিলিয়ন ভলার লাভ 
করেছিল সেখানে নে নানা শর্ত 
ফণ্টকিভ ২* বিলিয়ন ভলার 
“সাহাৰ্য” বা খণ মিয়েছে। তিনিই 
বলেছিলেন নাহাষ্য চাই না পণ্যের 
কাব্য ঘায চাই ৪ 


( হর্থ পৃষ্ঠার পর) 

এর পর দ্বশ বছয় কেটে গেছে। 
এবার পঞ্চম আংকটাভের অধিবেশনে 
বসেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুদিকে এ 
একই দ্বাবি জানানে হচ্ছে । ইতি- 
মধ্যে তাদের লঙন্তা বেড়েছে। 
দফাজভাস্িক দেশগুলির সাহায্য ও 
নিজেদের পারস্পরিক মহাক্সভার 
ফলে তৃতীস্ব বিশ্বের বছদেশ আজ 
শিক্পজাভ-পশ্য রপ্তানি করতে লক্ষ 
হয়েছে । তারভ বিশ্বের দশন 


শিল্পোঙ্গভ দেশের স্থান অধিকার 


করেছে। ব্রাজিল অন্যতম শিল্প- 
লমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়েছে । তৃত্তাস্ 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নিজেদের পার- 


স্পরিক আদান প্রদানের কলেও 


শিল্পপ্রতিষ্ঠা করছে -লক্ষম হয়েছে। 
ফলে আন্তর্জাতিক পু'জিবাধী বাশি- 


জ্যের ধারায় নতুন ধরনের প্রতি- 


ষোগিতা দেখা দিয়েছে । এর উপর 
লাবাজ্যবাধী ববেশগুনিরর নিজেদের 
বধ্যেও গলাকাটা! প্রতিক্ষোগিতা 
রয়েছে । ৃ 

এই অবস্থান তৃতীয় বিশ্বের হেশ- 


চাহ তারানা 
স্নত দ্বেশগুলি নিজে্বের অর্থনৈতিক 
ভবিস্তত অন্ধকার করতে রাজি হবে, 
এট! আশ] কর! যায় না। স্থৃতরাং 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ৬ষ্ 
আংকটাতের অপেক্ষায় না থেকে 
এখন থেকেই মিজেদের শ্বার্থরক্ষায় 
লৃক্রিয় চুয়ে উঠতে হবে। এর অন্ত- 
তম ছুটি প্রধান উপায় হচ্ছে, নিজে- 
দের মধ্যে প্রকৌশল ও অর্থনৈতিক 
লহুযোগিতা বৃদ্ধি এবং সমাজতাহ্িক 


দেশগুলির কাছ থেকে, বৈজ্ঞানিক ও 


কারিগরী সাহায্য লাভের সুযোগ 
সৃষ্টি করা এবং লমগ্রভাবে সমাজ- 
তাজ্িক বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে 
নিবিড় পারস্পরিক স্বার্থ সচেতন 
যোগস্থজ্রকে বানিজ্যিক ও অর্থনৈতিক 
পর্যায়ে আয়ো সুদৃঢ় করে তোলা। 
একমাত্র এর ছবারাই দা্রাজ্যবাদী 
শোষণের জাল ছিড়ে তৃতীয় ছুনিয়ার 
দেশগুলি আপন আপন অর্থনৈতিক 
বিকাশের পথে ব্রত অগ্রসর হতে 
পারে। | 


প্রেরণা 


রাম আলুওয়ালারাও 


দ্ধ ॥ জক্রৰার, ২৫শে সে, ১৯৭৪ 





সাহিত্যের বাজারা জ্যাঠামশাই 
রবীন্দ্র ভট্টাচার্ uh 


প্রমথ চৌধুরী বলেছেন : “ঘুমন্ত 
মনকে জাগিয়ে তোলাই সাহিত্যের 
কাজ।’ কিন্তু আজকের বাংলা 
লাহিত্যে আমর] কি দেখতে পাচ্ছি! 


দেখছি, সজাগ মনকে খু পাড়িয়ে - 


দেবার কাজে বেশির তাগ কবি” 
সাহিত্যিক মত্ত । সত্য শিব-স্থন্দরের 
পবিত্র অঙ্গনে কুৎসিত উন্মত্ততার 
ব্যভিচারী তাণ্ডব । লেখ্যবৃত্তির 
পবিত্র কর্মকে কিছু মান্থষ তোগ্য- 


. পণ্যের মত বিকিয়ে দিচ্ছে । স্বন্দয়কে 


অন্ন্দর গ্রাস করেছে । সত্য বিরত 


হয়ে পর্ণগ্রাফী আসর জাকিয়ে 
বসেছে । 
গন্ভ লেখায় যাদের ধৈর্য ও ক্ষমতা 


মেই, অগত্যা! তারাই পণ্য লিখছেন । 
আধুনিক বাংল! সাহিত্যে, তাই 


ওলটান। এইসব ব্যর্থ পন্ভকারদের 
জঞ্জাদে যথার্থ দমাজ সচেতন ও 
জীবনবার্দী কবিরা আত্মপ্রকাশের 
হুষোগ পান না। তাই যথাৰ্থ 
কবিতা পাঠকের দৃষ্টির আড়ালে থেকে 
ধাচ্ছে। কলমের ক্ষমতায় দীন 
হয়েও আতলামো, মাতলামো ও 
তেলবান্জিয় ক্ষমতায় সম্রাট হয়ে কেউ 
কেউ বর্তমান কবিতার.রাজ্যে জয়ের 


-শিশু] বাজিয়ে চলেছেন । 


এইলব অকালকৃন্মাগুদের বৌঁটিয়ে 
বিদায় করবেন কে? কবে যথার্থ 
কবিরা আত্মপ্রকাশ লাভের স্ষোগ 


পাবেন? ' 
+ ক ক - সু 
আজকাল তিনজন বাঙালী যুবক 
একত্র হলে তাবে একটি পত্রিক। 


ক ক ‘uw ক 

পুজি বেশি থাকলে কাগজের 
প্রচার সহজেই ব্যবসাস্তিক কৌশলে 
বাড়ানো! যায়। প্রচার বুদ্ধি হানেই 
পাঠকরবৃদ্ষি। ফলে সেই কাগছ 
পাঠককে যা দান করে পাঠক ভাই 
গ্রহণ করে। 


সেঞ্জস্তই বাংলার কিছু কাগজের... 


ধারণা, বাংলা সাহিত্যের ধারক 
বাহক এরাই । পাঠককে এরা যা 
দান করবে_ভাহাই বঙ্গ লাহি- 
তোর সম্পদ হইবে৷? অথচ নেহাৎ 
"পাঠকের কোন উপায় নেই, কিছু 

তাদের পড়তেই হয়। তাই হা তারা 
হাতে পান ভাই পড়েন এবং পড়ার 
পরই যথারীতি ভুলে যান কি 
পড়লেন তিনি। 

এদের জন্যই আজ বাংল! সাহিত্যে 
চলছে অন্ধকারের যুগ । এখন ভাই 
কোন লেখাই পাঠক মহলে চমক 
হৃষ্ট্রি করেন।। 

পুজোর সময় ঢাউস ঘতগুলো? 
শারদীয় ব্যবসায়ী পত্রিকা প্রকাশ 
পায়, তাতে নির্দিষ্ট কিছু লেখকের 


লেখাই বেরোয্ন। এইসব লেখকেরা - 


কেউ কোধাও গল্প লেখেন, অন্যত্র 
উপন্তাস অখবা কোখাও উপন্যাস, 
অন্তত গল্প লেখেন। এসময় কিছু 
লেখক বছর কাবারী আয়ের জন্ত য! 
খুশি যত খুশি লেখেন! তাদের 
লেখায় তাই পদার্থ থাকেন! । 
ভাবতেও লজ্জা! হয়, সাহিত্যিকের 
কত দ্বাত্রিত্ব, অথচ আজকের কিছু 
- লাহিত্যিক পয়সার জন্ত কি-না 
করছেন । | 
বাজারী কাগজের প্রাসাদে এর! 
নিজেছের একালের বঙ্ধিম-রবীজ্রনাথ 


মনে করেন। বাংলা সাহিত্যের 


লর্বনাশ করতে এরা বদ্ধপরিকর । 
কেউ কেউ একই কাগজে দাসত্ব 


করেন। একে ওকে ল্যাং মেয়ে " 


ক্ষমতায় আসার পর এর ভাবেন, 
বাংলা সাহিত্যের ইজারা যেন তারাই _ 
নিয়েছেন । ক্বনামে-বেনামে এদের 
অপকর্মের দাপটে বঙ্গ-সাহিভ্য- 
সরহ্বতীর “আহি মাং অবস্থা । কালের 
গুণে এরা সাক্ষাৎ কালাস্কক । 


প্রকাশের কথা | ফলে হাজারে হাজারে বাজান কাগজের প্রচারের জোরে 


লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম হচ্ছে। 
কিন্ত বেশির ভাগই অকালে পঞ্চত্থ 
প্রাপ্ত হয় কারণ মুটিমেয় কিছু ছোট 
পত্রিকা ছাড়া বেশির পত্রিকারই জন্ম 
হয় ধান্দাবাজী করে বড় কাগজের 
দাদাদের দুটি আকর্ষণ করা এবং 
যথার্থ তৈলমর্দন -অস্ভে বড় কাগজে 
স্থান লাভের সুষোগ লদ্ধানের জন্য । 

আজকাল ৰাপের পর়স! থাকলে 
বা বড় চাকরী র] ব্যবসা করলে 
লেখক বনতে সময় লাগে না । আদর্শ 
বা প্রতিতা এখন বস্তাপচা মাল । 
তাই বড় বড় কাগজের অনুগ্রহে তুধী- 
রাতারাতি 
লাহিত্য পুরন্ধার পায়। 
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নত এই তি দীর্ঘদিন 
চলতে পারে না। পাঠকই লেখকের 
যোগ্য বিচারক । অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক অসংগতির হুষোপ নিয়ে 
পাঠককে সাময়িক আফিষের নেশায় 
বু'দ্ধ করে রাখা গেলেও চিরকাল ত! 
সৃন্তব নয়। দিন আসবেই । যেদিন, , 
জাগ্রত পাঠক এইসব অকাশুকুশ্মা্ড-' 
দের ঝোঁটিয়ে বিদায় করবেন। সেই 
দিন এইসব বাজারী জ্যাঠামশাইদের 
কাঠগড়ায় দাড়িয়ে যাবতীয় অপকর্মের 
জবাবদিহি করতেই হবে। আহি 
রাহি দিনের পদধ্বনি স্তনতে 
পাচ্ছি। 





ণ॥ শুক্রবার ২৫শে মে, ১৯৭৯ 


নু হিং 


“ঈশ্বরো আল্লা তেরে নাম” 
ব্যাপারটি কতটা সাশ্প্রপায়িক তা 
আলোচ্য বিষয় হয়ত হচ্ছে পারে, 
কিন্তু ব্যাপারটি যে “ধর্মনিরপেক্ষ? বা 
“সেক্যুলার? নয় সে সম্পর্কে কোন 
‘দ্বিমত থাকতে পারে না। “সত্যাগ্রহী? 
গান্ধীবাদী কখনই কোন সত্যকে 
হ্বীকার করে নি, ভবিষ্যতেও করবে 
না, তা অবধারিত। অতএব, সম্প্র- 
দায়গত পরিচয়তেদ রক্ষা করতে এমন 
কটি সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের 
" “এর! প্রবর্তন করেছে যেখানে সমস্ত 
২ নাগরিককে তার ধর্মগত ও বর্ণগত 

পরিচয়নামা সর্বক্ষেত্রে নথিভুক্ত করতে 
বাধ্য করা হয়--সে সরকারী চাকুরীর 
জন্য দ্বরথাসন্তেই হোক আর হাসপা- 
তালের প্রেসক্রিপশনেই হোক । 
সাপ্রদায়িক . পরিচয়ভেদ্বকে 
জিইয়ে রাখার এরূপ স্বন্ম ব্যবস্থাটি 
অবশ্তই শ্রেণী রাজনীতির এমন একটি 
বীভৎস চালাকী যার ফলে সংখ্যাগুরু 
পক্ষের কুচক্রীরা সংখ্যালঘুকে নিয়মিত 
ভাবে লেঞ্জে খেলাবার স্থযোগগুপি 
পেয়ে থাকে, শোধিত মানুষের সংহ- 
ডিকে বিপর্যস্ত করতে হাতল ব্যবস্থা 
বজায় রাখে। মানুযের মধ্যে পার- 
স্পুরিক লন্দেহ্‌ ও অবিশ্বাস জিইয়ে 
রাখে। অঙজ্গুহাত কখনও ধর্মবিশ্বাস, 
কখনও খাদ্যাভ্যাস, কখনও ভারত- 
পাক সম্পর্ক । 
যে গান্ধীবাদীর! গরু, মালিক- 
শ্রেণী ও রাজশক্তি সম্বন্ধে ‘অহিংস!’ 
. প্রয়োগ করতে সাধারণ মাঙ্গযকে 
চিরকাল শিক্ষাদান করে আসছে, 
তারা গরু, মালিকশ্রেষ্ট ও রাজশক্তি- 
কে একই শ্রেণীভুক্ত করে যদি নিতা- 
স্তই কোন নিক্ষাম ধর্মপালন করত, 
তাহলে কোন কিছু বলার হয়ত থাকে 
না। কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাজনীতি 
“অবস্থাই অন্ত কথা) এবং এহেন ধের্ম- 
* ীনয়পেক্ষতা'র সহযোগী সাম্প্রদায়িক- 
তার প্রতীক হিসাবে গরু গান্ধীবাদী 
নির্বাচনী রাজনীতিতে দীর্ঘকাল 
হাতিয়ার হিসাবে গণ্য ছিল, যার 
আচলের পথে নতুন রূপে গো- 
রাজনীতির অন্ুযুদয় কোন আকস্মিক 
ব্যাপার নয়।- আর ইন্দিরাঁইমার্জে 
ফীর তান্ত্রিক গুরু আশ্রমবাপী আচার্য 
দেবের 'জীবনরক্ষা”র অনুষ্ঠানে ইন্দিরা 
পন্থীঘ্বের অনশন-সঙ্কল্প, জনতানেতা- 
দের নাটকীয় তৎপরতা এবং সর্বো- 
বয় মাগীদের শশবাস্ততা উপরোক্ত 
গ্বদ্ষীবাদী হীনক্ষুন্যতাকেই 'জীব- 
প্রেমের ডালায় সাজিয়ে সামপ্রদায়িক 
রাজনীতির নতুন উপহার রূপে হাজির 
করেছে! 
আধা- -উপনিকেশিক নতি 


শ্ৰীপতি নন্দী 
সামাজিক ব্যবস্থায় জনসমাজে 
সামস্ততাস্তিক কুসংস্কারের যে অব- 
শেষ বিদ্যমান থাকে, সমকালীন 
শাসকশ্রেণীর সমস্ত দল-উপদলগুলিই 
তাদের সাধারণ স্বার্থে সামাজিক এই 
ছুর্বলতাগুলিকে মদত দিয়ে গোটা 
সমাক্রটাকেই আরে! দুর্বল করতে 
আগ্রহী থাকে । ভারতে বর্তমান 
পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের নামে জন- 
সাধারণের মধ্যে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু 
নামক ধর্মগত কৃত্ৰিম পার্থক্যকে রাজ- 
নৈতিক বাস্তব পার্থক্যের কূপ দিতে 
শ্রাসকশ্রেণী চিরতৎ্পর । এবং এ 
কাজ করতে গিয়ে যে কোন উপলক্ষ্য- 
কেই সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী 
বেছে নেয়। 
গরু এরূপ একটি দীর্ঘকালীন উপলক্ষ 
প্রয়োজনে শৃকরও একাজে লাগতে 
পারে। এই বীভৎস রাজনৈতিক 


. খেলায় তথাকথিত 'সংখ্যাণ্ডরু”র দুৰ্ব- 


লতার প্রতীক হিসাবে গরু, এমন কি 
অথর্ব গাভীটিও শাদক-প্রতিক্রিয়ার 
বিচারে এক অমূল্য বস্তু এবং একই 
কারণে নয়ািল্লী প্রবর্তিত ‘গণতন্ত্রের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সামগ্রস্পূর্ণ। অতএব, 
সংবিধানের যুগ্মতালিকায় ( Con- 
current List) গক্ু-রাজনীতি 
প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে বিশেষ প্রয়ো* 
ভ্রনের ভাগিদে এক নাটকীয় তৎ 
পরতায়। 

ওদের সংবিধান, ওদের শ্রেণী 
শাসনের লিখিত বিধান ওঁদের রাজ- 
নৈতিক মন্থুসংহিতা। এমন ‘সাধের 
লাউ*ট| কি আর . গোবর জলে 
সংশোধন করার বিষয় ? এজন্যে চাই 
গরুর রাজনৈতিক উপনয়ন, আর তাই 
চাই পঞ্চভৃতের গ্রীত্যর্থে রাজনৈতিক 
পালাগানে দুরূহ: আত্মনিবেদন-_ 
অনশন । | 

“জাতির সম্পদ’ উপবাসী “আচার্ষ” 
দেব ঘথাক্রীতি প্রাপত্যাগ করলেন 
"না, যথারীতি পার্লামেন্টারী দায়িত্ব 
পাঁলনের নামে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের 
সাংবিধানিক ব্যবস্থা কায়েয হতে 
চলল । 

যান্থষের র্ত-যাংস-মজ্জাক় যারা 
অক্লেশে জীবিকা! অর্জন করে, সেই 
পরভোষ্গীরা অট্রালিকাঁবাসীই হোক 
আর আশ্রমবানীই হোক, তাদের ধর্মে 
কর্মে ও রাজনীতিতে যতটুকু পক্জপ্রেম" 
সম্ভব ততটুকুও মানবপ্রেম্‌ কোনদিন 
জন্মায় না । ওদের নিজেদের “মহা- 
মূল্য জীবনের’ যৃল্যযান ওর] নিজে- 
কাই নির্ধারণ করে রাখে, কেননা 
বিশাল জনসদূদ্রের্ আনাচে-কানাচে 
ছড়িয়ে থাক! এই মহাত্বাদের গ্রত্যে- 
কেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে একটি কীর্তি- 


কংগ্রেসী রাজনীতিতে . 


সাশ্রয়ী অহিংসার আচার্য 


মান ‘আচার্ষ’ "মৃক্তিক্র্ধণ । পক্চিমবঙ্গে 
গো-রাজনীতি আমদানী করতে পার 
বর্তাঁ জাষসেদপুরে নরষেধ অনুষ্ঠান 


করে ষে প্রতিক্রিয়ার শিবির তার . 


হীন এঁতিহ রক্ষা করেছে সেই শক্তিই 
একদিন ভারতী কষকবিক্ষোভকে 
প্রতারণা করতে ভূদ্বান যজ্ঞের অব- 
তারণা করেছিল, সেই শক্তিই এবারে 
সংখ্যালঘুর জান-মানকে গরুর নামে 
জিন্বা রাখতে সংবিধান সংশোধন 
করছে। 

বস্তুতঃ থে উদ্ভট গো-প্রেম জন- 
সাধারণের কোন অংশকে অস্থির করে 
তোলেনি, ষে দাবীন্ সঙ্গে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ 
মোটেই কোন প্রত্ক্ষম্থত্রে জড়িত 
নয়, মেরুদণ্ডহীন হালিকশাহী সেই 

দ্াবীকেই আশ্রয় করে নতুনভাবে 
ফা ফাদছে। এবারে শ্লোগানের 
উত্মস্থল জনৈক ‘আশ্রমবাসীয়’ 
মন্তিক। অন্ধত্ব যেমন, এখানেও 
তেমনি, যাবতীয় ধান্দাবাজর1 কাল- 
ক্ষেপ না করে যহাঘোগীর সহযোগী 
হয়েছে । শ্রীমতী গান্ধী যেন ও"ৎ 
পেতে ছিজেন, দ্বেওরসও তাই, ক্রমে 
জুটলেন অন্যান্ত গান্ধীবাদীরাও। 
শুরু হলে] চক্কানিনাদ, অনশন 
তামাসা সব কিছুই গরু ও স্বংবি- 
ধানের নামে, অর্থাৎ সংবিধানের 
নিৰ্দেশাত্মক নীতিতে ( Directive 
Principles ) যে গো-মুখী “গভীর 
ভাৰাবেগ” (“deep sentiments”)- 
কে প্বীকৃতি দেয়া আছে সে ধর্মীয় 
সংস্কারকে অন্তান্ত অপেক্ষাকৃত আধু- 
নিক বিধানের (‘animal husban- 
dry on modetn and scientific 
lines”— Article 48) বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করার কাজে বিনোবা ইন্দির1 
মোরারজী সহ সমস্ত গান্ধীবাদীই 
এফাত্ম। লক্ষণীয়, স্ৃপ্রীম কোর্টের 
রায়ে উপরোক্ত প্রতিভাগত ছন্দে 
সম্প্রদায়বিশেষের “গভীর ভাবাবেগে্র 
সাংবিধানিক প্রাধান্যকে আহ্ষ্ঠানিক 
ভাবে তুলে ধর! হয়েছে মাত্র ; অর্থাৎ 
শাদকশ্রেনীর চক্রান্তে সাংবিধানিক 
ব্যবস্থাগুলি এমনই যে সাম্প্রদায়িক 
মূল্যবোধ ও ভাবাবেগ অন্তান্ত অহ- 
জ্ঞার মাথায় চড়ে বসে আছে । আর 
এর প্রয়োগ সংক্রান্ত. ব্যবস্থা পাকা 
করতে গরু ও জনগণকে উপলক্ষ 
মাত্র করে যাবতীয় অহিংসাব্যাপারী 
'মহাত্বাগণ সংবিধান সংশোধনে 
ব্রতী হয়েছেন--শ্রনহিতায়’ এবং 
'গোঁহিতাজ় 

অতএব, আশ্রমবাসীর ম্তিক্ষ- 
নিংহুত বলে ব্যাপারটা! নিষ্কলুষ গাব্য 
এমন মনে করার কারণ নেই। 


ব্যাপারটা রাজনীতিগত, কারণ রাজ- 
নৈতিক দলগুপি ও তাদের নির্বাচনী 
কৌশল, কেন্্র-রাজ্য সম্পর্ক, সংবিধান 
জাতীয় সংহতি ইত্যাদি প্রশ্ন এতে 
জ্ড়িভ। ব্যাপারটা অর্থ নৈতিক, 
কেননা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশ্ত- 
পালন, পশুপ্রভনন, পশ্তথান্য সমস্তা, 
দ্রিত্র শ্রেণীর মানুষের একাংশের 
নিকট অল্পধরচাক্ প্রোটিন ও 
ক্যালোরী যোগান, বাঁয়োলজিক্যাল 
ভেষজ উৎপাদন ইত্যাদি ব্যাপার 
এখানে জড়িত। ব্যাপারটি সযাজ- 
নৈতিক কারণ সাষান্জিক শাস্তি, 
শৃঙ্খলা, খান্তাত্যাস ও ভাবগত 
মৌহাৰ্দ্ের প্রশ্ন জড়িত । এই সমস্ত 
বিষয় গান্ধীবাদীদের- জানা নেই ত! 
নয়, প্রভু বিনোবাও জানেন, কিন্ত 
“ঈশ্বরের লেখা চিঠিপত্র না পেলে” 
(স্টেটসম্যান ১৯শে এপ্রিল) তায়পক্ষে 
সিদ্ধান্ত পালটানো সম্ভবপর ছিল 
না। গান্ধীবাদী মহাদর্শ এমন স্থজন- 
শীল যে ধর্মীয় সংস্কার-কুদংস্কার বা 
সামস্ততান্ত্রিক বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলির 
প্রতিষ্ঠা সেখানে এমন মজবুত থে 
যেকোনও সহঙ্জ পরিস্থিভিকেই সে 
উদ্ভট ও উৎকট করে তুলতে পারে, 


ষাটকোটি স্বান্থষের সামাজিক 
' সৌহার্দ্যকে অথর্ব গরুর ঘষে বিকিয়ে 
দিতে পারে । - 


সাধারণ মাঙুয শাস্তি চায়, অশা- 
স্তির কারণগুলিকে দৃরীতৃত করতে 
চায়। কিন্ত গান্ধীবাদী শনি থে 
দেশের ঘাড়ে চেপেছে--সে কংগ্রেস 
রূপেই হোক আর জনতা রূপেই 
হোক তার ইচ্ছায় পশুর অধিকার 
সাম্যের অধিকারকে নাকচ করে 
দেয়, তার ইচ্ছায় জনমনে শাস্তি 
কোনদিনই আসে ন! কিন্ত ঢাক 
পিটিয়ে কুটিল পথে হিংসাশ্রয়ী 
অহিংসা যাবতীয় পাশৰিক রাজনীতি 
মান্থষের ঘাড় মটকায়। তবু সর্বো- 
ছয়ের সবটা এখনও উদ্বয় হয়নি, অব- 
শেষটা এখনও অদেখা, কিন্ত রূপে 
গুণে তা ষে কোন কিছু খর্ব হবে না 
তা অবশ্তই জান! । কিন্ত ইতিমধ্যেই 
জয়প্রকাশ-বিরোধী শক্তিগুলি এক 
নকল গান্ধীর রখের রজ্ ধরে পবিত্র 
গো স্তোত্ৰ পাঠ করতে করতে একটি 
মাত্র কদ্সে বহু কদম এগিয়ে গেল । 
অথ আনম্দবন উপাখ্যান 

যুখঁদের দ্বর্গরাঁজ্য একটি সংরক্ষিত 
এলাকা । সংরক্ষিত অঞ্চল সকলের 
জন্ত নয়, একথা সকলেরই জানা, 
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এক্ষেত্রেও প্রন্ধাশ্ত ও নিরপেক্ষ বিচারে 
খারা স্বনাষধন্ত সূর্য তারা লকলেই 
এইরাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়, এবং 
তা জীবদ্দশাতেই--অন্যত্র যে প্রিভি- 
লেজ স্বপ্নেও কল্পনা কয়! যায না। 
রাজ্য থাকলে রাজা থাকে এটা! অন্তত্ 


' স্বাভাবিক হলেও মূর্থদের দেবরাজ 


আধুনিক গণতন্ত্র প্রচলিত-_অধশ্তই 
মুক্ত দুনিয়ার প্রতিফলিত আদর্শে । 
মালুম হয়, তথাকার পাকাপোক্ত 
গণতন্ত্রে সকলেই অবাধে গভীর নিষ্ঠায় 
ও ব্যাপক চর্চায় যৃর্থতার ওৎকষ সাধন 
করে থাকেন। 

ভারতের স্থতারকীন্‌ ট্রীটে ভলার- 
বিধাতার টঙ্ক! মুদ্রায় সুসজ্জিত মন্দন- 
কাননটি সে অথগ্ড গণ্ডল লোকের এক- 
খণ্ডরূপ--মরজ্গতে অমৃতের প্রশ্রবণ। 
বদ্ধ ত্য জগৎ মিথ্যা--পাখিব 
ব্যাপার মাত্রেই মিথ্যা, পাধিব মিথ্যা 
মাত্রেই সত্য-_এই মহাদত্য জানতে. 
ও অপরকে জানাতে পারায় ষে কি 
সুখ তা বর্ণনার অভীত। রূপসী 
ভলার-বালার আচল-লাঞ্িত হিল্লোলে 
ফি বর্ণহীন গদ্ধহীন দ্বাদহীন বাঙালী 
জীবনে খানিকটা মদ্দিরতা এনে 
দেখু তাতে প্রজ্ঞাব্মল ভারতভাগ্য 
বিধাতাগণ যেমন গ্রফু্ন বোধ করেন, 
তেমনি জীবন-ক্লান্ত-বিষপ্নপ্রাণ হতা*1- 
গ্রস্তদের কাছে এক্স মূল্য সাধারণ 
ষোগবিয়োগের উধ্বে। 

এই উদ্যানে আনন্দের মেল, 
আনন্দের হাট-বাঙজ্জার-_এ এক আনন্দ- 
লোক। ফেল কড়ি চেটে থাও 
অিধারা আনন্দের রস । তুমি গঞ্পো- 
লেখক, কামিনী-কাঞ্চনের ধ্যান 
করছ? তাহলে এমো সেই দেশে, 
যে ‘দেশে’-যৌবন-লতা “সকল দেশের 
চাইতে শ্যামল” ৷' তুমি ‘রিপোর্টার’ 
রূপে, ‘ভাষ্যকার’রপে, ‘কলমী’রূপে 
অবতীর্ণ হও-কুচ পরোয়া নেই। 
প্লটের বাজার এখানেই মিলবে, শুধু 
বেছে নাও--পাত্রী বিচারের সমস্তা, 
৬বজবন্ধুর রবীন্দচর্চা, ম্যা সা চু সে টে 
দুর্গা পূজা, বাঙালীর দিবানিন্তর] 
জ্যোতি বস্ুর ক'টা বউ, মোহাম্মদ 
তুদ্বলকের নিরামিষ আহার, চীনে 
বেকার সমস্তা, হিটলারের হস্তবেস্া, 
মার্গারেটের রোমান্স ইত্যাদি । কিন্তু 
খবরদার ১৯৭১ এর কাশীপুর-বরা- 
নগর, অন্ধে সাঁমস্তহিংঅতা, জোভ- 
দারের জমি চুরি, আনন্দবাজারের 
কোষাগার রহন্ত বিষয়ে নৈব নৈব-চ! 

(শেষাংশ ১১শ পুষ্ঠায় ) 


এ সনা ৰ্লমীবতা 
চারা বীজওউৎক্বন্ট উপাদান সারের জন্য 
এপ্নিকানচারাল 


কারস প্র)লিঃ 
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: উত্তরতথরী প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট 


. নতুন চালের এক নায়কী : -' 
.. বিদায় গণতঙ্গ | প্রধানমন্রী ধনিক 
শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। 
- ভয় প্রেরণা সাম্রাজ্যবাদী যুগের 
রেষ্ট কবি প্রবক্তা, রাভ বার্ড 
কিপলিং। ব্রিটেন যখন বেয়নটের 
বলে সাম্রাজ্যবিস্তারে অপার দক্ষতা 
দেখিয়েছিল, তখনকার জাতীয়তাবাদী 
শংস্কৃতির নব-সংস্করণ পাওয়া যায় 
মার্গারেট থ্যাচেরের কথাবার্তায় ও. 
কাজে। তিনি বিশ্বাস করেন: 
“ব্রিটেনের মনোমুখ্ধকর বিশেষত্ব হল, 
এখানে যে-কেউ মধ্যবিত্ত, শ্রেণীর 
এ স্বরে যেতে পারে ।” ওনার বাবা 
নাকি ছিলেন সাধারণ একজন মুদ্বি 
-_শবশ্য যদি কোনে! ব্যক্তি গ্র্যান্থম্‌ 
এর মত জায়গায় দু’দুটি বৃহৎ বিপণীর 
মালিক হয়, যার একটিকে বের্চেই 
কয়েকহাজার- .. পাউণ্ড মুল্য পাওয়া 
যায়, তাও আবার ১৯৪১ সালে, 
তেমম ব্যক্তিকে কি ভারতবর্ষে মুদি 
বলতে ষা ৰোঝাম়্ তা বলা চলে? - 
এছেন মিঃ রবার্ট থ্যাচের মৃত্যুকালে 
“ স্বার্গারেটের অন্ত রেখে ষান ৮১০** 


পাউণ্ড (১৯**)। অথচ আ্যাপির . 


ধারণ। :--“আমার যাঁ.আছে এবং 
,ষে-স্থানে আমি যেতে "পেয়েছি ত! 
একটানা প্রয়াস এবং পরবর্তা পদক্ষেপ - 
নেবার মত সাহসের ফল।” 
কিন্তু কি অপরিসীম আত্মনির্তরতা 
তার ক্গীবনের প্রথম অধ্যায়েই সুচিত 
- হয়েছিল |. বাপের পয়সায়_শ্বাব- 
লক্বী পড়ুয়া রূপে নয় তিনি শিক্ষা- 
লাভ করেন Kesteven গ্রামের 
স্কুলে, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঞ্চালক 
সমিতির প্রধান ছিলেন তার বাবা। 
ঠাকুর্ণী হদিও এককালে জুতো তৈরির - 
কাছে নিযুক্ত থেকেছেন নর্থ হ্যাম্পটন- ' 
শায়ারের, ওয়েলিং ব্যরোতে, কিন্তু 


রবার্টস মহাশয় ধাপে ধাপে হল, রটা- 


রিয়ন্‌ (Rotarian), * অহ্চরম্যাম- 
' মেয়র, গ্রাসরস্ আসোদিয়েশনের 
অধ্যক্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি! _ প্রথম 
যৌবনে রসাপণ শাস্বের প্রযুক্তি বিদ্কা- 
গত দিকে জড়িত , ছিলেন; বংশ 
সুবাদে ভাল ভাল কোম্পানির গবে- 
ষণ] বিভাগে কাজ পান একের পর 
এক । কিন্ত সুব্ধা করতে পারেন 


নি। পরে ষানব্যারিস্টারি করতে) 


কিন্তু আইনের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ হবার 
হত পেলেও, থাকেন কর ও শুন্ধ- 
'লম্পুক্ত ওকাদতিতে ( Revenue 


Bar) | এখানে. ভার মন্ধেল বড় 


একট] ছুটন্ভো ন1 কারণ তারা 


প্রসিন্ক লেখিকা নিন! 


রমাপ্রসাদ্ধ মল্লিক 
আইনের রাজনীতিগত দিকের ওপর 
বক্তৃতা চায় না, চায় উকীল কেস 
জিতিয়ে দিক। " র 
ইতিমধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের কনজারতেটি পার্ট-সমিতিতে 


যোগ দিয়েছেন মার্গারেট থ্যাচের'।. 


তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ হব-হৰ 
অবস্থা। কেম যোগ দেন? 
বউভেনের 
কাছে তারই স্বীকারোক্তি : “এখানে 
জলুষ বাড়াবার স্থযোগ আরও বেশি 
ছিল [ অর্থাৎ, একছেজে “বার*জীৰ- 
নের তুলনায় ]। পরে, ১৯৫৯ সালে' 


তিমি এষ পি রূপে নির্বাচিত হন 
ফিঞ্চলে ক্ষেত্র থেকে । এম পি রূপে 


থ্যাচের মহাশয় অসীম কৃতিত্ব 


দেখান £ মোট . আঁট অধিবেশনে 
পোর্লামেন্টের) তাকে বরান্বরুত ১৩৫ 
ঘণ্টা লময়ের মধ্যে মাত্র ৪* মিনিট 


নছুপয়োগ করেন বক্তৃতায় । অথচ, 


তীর প্রত্ৃত স্নান ইতিমধ্যে দিকে 


দিকে ছড়িশ্নে গেছে, তিনি নাকি 
অর্থনীতির মুক্রাযূল্যগত ও আইনগত 
বিভাগে বিশেবজ্ঞ ! 

তার এই “বিশেষ জ্ঞানের” একটি 
নমুনা পেশ করা হলঃ  “আহুন, 
আমর] মানবিক ভাষায় কথা বলি। 
তাবুন তো, দৃষটন্বত্বরূপ, মাত্ৰ ২১ 
বছর বয়স্ক এক .ন্বসুবকের অবস্থা কি 
হতে পারে, ভার জন্মদিনে ১১** 
পাউণ্ডের. উপহারের টাকায় গাড়ি 
“ কিনতে যাবার সময়” বদ্ধি এ বড়- 


লোক-বেচারিকে উপহার বাবন্ধ সর- 

কারী খাজনায় ট্যাক্পো দিতে হয়, - . 
থ্যাচের 
মহাশয়ার ‘সাধারণ’ নাগরিক দরদী 


সত্যিই তো, কি ছরৈব | 


হৃদয় বিচলিত. হেই পারে। এহেন 


“মান্বঘররী, আশ্চর্য নয়, তার সারা. 


রাঙনৈতিক জীবনে বিরাট সংগ্রাহ 
চালিয়ে যাবেন, বড়লোক উদ্যোগ- 
পতিদের পুঁজি ও পুণ্জিলদ্ধ মূনাফা 


থেকে আরও পু'জির ওপর যাতে ll 


করের চাপান পাহাড় হান্ধা হয়, সেই 
উদ্দেশে । এই সংগ্রামের অড্তে রক্ষণ- 


শীল বলের ও তার পক্ষে আজ. 
. অবশ্তই তাই ' 


স্বনিদ সুপ্রভাত 1.. 
'বিটেনের প্রধানমন্জীরপে তিনি শ্রমিক 
দলের প্রতি যে উদ্ধত আহ্বান এত- 


কারণ 


ঘোড়ার মত লাফিয়ে চলুক না কেন, 
বেকার ব্রিটিশ নাগরিকদের, সংখ্যা 
আরও ক্রতগতিতে বেড়ে চলুক ন! 


কেন-_তার সেই পবিত্র * কর্তব্য '. 
রূপে যে সকল রমণীদের নিয়োগ করা 
হয় তারা অধিকাংশই কৃষ্ণকায়, 
বহিরাগত, ব্রিটেনে : স্বোপাৰ্জিত' 


পালনের দিন' এসেছে । রক্ষণশীল 
হলের চিরকালীন অভিপ্রায় ট্রেড- 
ইউনিয়ন-সংক্রান্ত আইন সংশোধন 


কয়ে ধর্মঘটের ওপর কড়াকড়ি বিধি-? 
. নিষেধ চাপানোএবং তারই সঙ্গে হর- ' ' 
ভালী শ্রমিকদের পঁরিবারকেও যাতে 


কল্যাণকরী সুখস্থবিধা থেকে বঞ্চিত 


".স্বস্থির রাখাঁও যায় ন!” 


করে শান্তি দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা 


ক্রা। 
*কনজারভেটিভ 'পার্ঠি সাধারণ 


সদ্বস্তের মৃত থাকে, ঠাহিনাতোগী . 


৮ হিলেবে, নয়_(aud 88)- _লদ্ঘছ্ধে . 


মনোতজী, কত সুন্দর, কেমন “শ্রদ্ধা- 
. শীল’, তার নমুনা নিন £ “আমার 
সম্ভানরা যতদিন ছোট ছিল,- আমি 
ইংরেজ মহিলা নার্সই রাখতাষ। 
আমি কখনই “ও প্যের? (an pair) 
রাখভাষ না) ওদের হাতে বাচ্চাদের 
ছেড়ে বাইরে যাওয়া! চলে না, মন 
বলার দর- 


কার কি, ব্রিটেনে আজ “ও প্যেরঃ 


নাগরিক । 
পূর্বেই জানিয়েছি, রক্ষণশীল ছল 


-এবং অত্যুত্ জাতিবাদী ক্াশনল 


ক্রণ্টের্র মাঝে কুফকায় বা অ-শ্বেত 


ব্রিটিশ নাগরিক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী- 
“মূলতঃ একই ; যেন কিছুটা জনসংঘ- 
এবং আর এস. এসের ষধ্যে মিল 


মাহযের পার্টি, যাদের আশ! ও  স্তরাং ভারত -আর এক ফা ভার- 


বিশ্বাস সাধারণ ।* এই উক্তি যে- 


প্রধানমন্ত্রীর, মার্গারেট খ্যাচের রূপে? পাঁরে। বেদনার কথা, ভারত মর-' 
পরিচারিকা__ঘারাী কার আজও তারতীয় যারা খাজ 


খাওয়া পর! পেয়ে বাড়ির একজন নিছক উপার্জন করার . তাগিদে 


তার গরীব 


- তীয় ব্তাড়ন পর্বের জন্ত প্রস্তুত হতে 
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নিষ্ঠা ও.একান্তিকতা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এই বিশ্বাস 
: - অর্জন করা অসম্ভব ৷ এঁতিহ্যসমৃদ্ধ এই মহানগর | সেখানে, 
প্রথম ভূগর্ভ রেল তৈরির কর্মযক্তে নিয়োজিত অজস্র কর্মী। 


দপ ৭% (শুক্রবার ২৫শে মে, ১৯৭৯ 


সেখানে শত অবিচার, অন্তায় ও 
হেনস্থা মাধায় নিয়ে জীবন যা 
করছে, তাদেরকে দেশে - ফি 
আন, অথবা হুট করে 
ওপর চাপ দিয়ে তাঁদের জীবন 
স্থরক্ষিত যাতে হয়, এমনি ব্যবস্থা ' 
করার, অন্ত চেষ্টত নয়! ' 

যদিওবা ভারতীয় বা অন্ত অশ্বেত 
নাগরিকরা ব্রিটেনে রক্ষণলীলদের 


রাজ্ত্বে দুরবস্থার চরমে পৌঁছয় কে 


অশ্রপাত করবে, কোন আন্তর্জাতিক 
সংস্থা ধৰনি তুলবে মানবিক অধিকার 
রক্ষার? মৃশকিলের ব্যাপার হুল, 
"আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রমগ্ুলীর অনেকেই+-. 
আজ ৰিটেনে মোড়বদলের পালার, £ 
প্রতিটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছে এত 
বেশী আগ্রহ নিয়ে ষে, তারের এই 
সমস্ত “তুচ্ছ বিষয় নিয়ে.মাথা ঘামা- 
বারংনময় নেই। এখন বিচার্য হল, 
ৰ্ৰিটেন ভবিয়তে আমেরিকার প্রতি 
স্কাটোয প্রতি, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি 
কতটা এবং কখন চলবে I 


আপনাদের এই অথণ্ড বিশ্বাসে তারা আজ অনুপ্রাণিত ৷ 


আপনাদের সক্রিয় সমর্থনই আমাদের অগ্রগতির মূলমঞ্জ । এই. 

সমর্থনেই আমাদের কাজের গতি আজ দ্রুততর, সুদূরের স্বপ্ন, 
' , নিকউতর। প্রয়োজনীয় অর্থের আনুকৃল্যে প্রায় সর্ব্নই 

আমরা কর্মতৎপর । শেষ লক্ষ্যে অব্যাহত গতি । - 


বিশ্বাস ও সমর্থন এমনি করেই অসম্ভবকে সম্ভব করে ৷ 
এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলে দৃরতম স্বপ্ন নিকটতর হয়ে. 
মধুর বাস্তবে পরিণত হয়। | 








রাজ্য কো-ত্রঠিনেশন কমিটির বক্তব্য নিমপ্লেক্স কোম্পানীতে ক্লোজার 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


কাজকর্মের ঘটনা এখনো বিদ্যমান । 
-= কারণ নেতাদের কথায় এই সরকার 


সি 


/ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে মে ১৯৭ 


( দরপণের প্রতিনিধি ) 


| 


২২১৭৯ 
তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
বিগত ২৩ মানের বামফ্রন্ট কর্তৃক 
পরিচালিত সরকারের প্রশাসনিক 
ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির জন্ত কো-অডি 
নেশন কমিটির সক্রিয় সহযোগিতার 
দ্বাবী জানিয়ে এক. বিবৃতি দেন। 
বিবৃতিতে রাজ্য প্রশাসনে সরকারী 
সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে নেতৃবৃন্দ এ 
কথাও শ্বীকার করেন যে,দায়িত্বজ্ঞান- 


,_ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কো- পরিবর্তন সম্ভব নয় । একমাত্র সংগঠিত 
অভিনেশন কমিটি গত 


জনগণই পারে এই অবস্থার পরিবর্তন 
করতে । ব্লাজ্য সরকারের সঙ্গে সহ- 
যোগিতা করার জন্ত তারা জনসাধা- 
রণের কাছে কয়েকটি আবেদন 
রাখেন। যেমন, (১) সরকারী গাড়ী 
ও সম্পত্তি অনাবশ্যক ব্যবহার করলে 
স্রকারী কর্তৃপক্ষ অধবা স্থানীয় কো- 


অর্ভিনেশন কমিটিকে জানানো ; (২) 


প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার হতে 


দেখলে সেক্ষেত্রেও কো-অনিনেশন 


কমিটির সন্দে যোগাষোগ করা) (৩) 
সরকারী অফিসে এসে হয়রানি হলে 
কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করা। 
এদিকে নিয়মমাফিক কাজে যোগ- 
দান করাকে টাস্ক ফোর্সে পরিণত 


হীনতা, কর্মে শিথিলতা, দৈনন্দিন 
কর্মে অরাজকতা ও ছুর্নীতিপরায়ূণ 


কোন বিপ্রবোত্তর সরকার নয়। অত- 
এর ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদীদের ছারা 
রচিত জনবিরোধী আইনে জনগণকে 
আরে! অনেক-দিন দুর্ভোগ ভোগ 
করতে হবে। আমজাভাস্রিকতার 
আওতায় এই সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক 


প্রশাসনের নীতি ও পিদ্বান্ত বিরোধী 
কাজকর্ম কঠোর হাতে দমন করান 
সরকারী উদ্যোগকে সাহায্য করার 
গ্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। 





ৱেব জন্যে তোর মাহা করছে 
অস্থায়ী আবাস নির্মীণ ~ 


রেফাঃ নং জি এম | কেণ্ডা / ই ই (মি) টেপ্ডার | ৪২০ তাং ২৩ ৪-৭৯ 

স্থানান্তরিত শ্রমিকদের জন্য অস্থায়ী আবাস নির্মাণের নিষ্নোর্ত কাঁজের জন্ত 
ই সি এলের তালিকাভূক্ত ঠিকাদার এবং রাজ্য পি ডবলু ভি, নি পি ভবলু 
ডি, এম ই এস, রেলওয়ে ও কেন্দ্রীয় / রাজ্য সরকারী সংস্থাদযূহের উপযুক্ত 
শ্রেণীর অঙ্থমোদিত / ভালিকাতুজ্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী 
দরের ভিত্তিতে সীল করা টেশার। (ক) কোলিয়ারীর নাম (খ) ব্লকের 
সংখ্যা (গ) আনুমানিক খরচ (ঘ) বায়নার টাক] (ও) সম্পুর্ণ করার সময় নিম্ন- 
রূপ £ (১) (ক) নিউ কেণ্ডা কোলিয়ারী (খ) ১* ব্লক (গ) ২,৪২,৫৭৬'২৯ 
টাকা (ৰ) ২,৪২৬ টাকা (ও) ৬ মাস। (২) (ক) চোরা কোত্রিক্লারী (ধ)৪ 
ব্লক (গ) ১৯৭,*৩০*৪৮ টাকা (ঘ) ১৭০ টাক! (৪) ৩ মাস । (৩) (ক) কুমার- 
খালা ও সি পি (ধ) 9 ব্লক (গ) ৯৭,*৩০'৪৮ টাক] (ঘ) ৯৭* টাকা! (৪) ৩ 
মাস। ২২-৫ ৭৯ তারিখ থেকে ২৮-৫-৭৯ তারিখের মধ্যে যে কোন' কাজের 


| দিনে বেলা ৪টা পর্যস্ত কেও! এরিয়ার ক্যাশ অফিসে সিরিয়াল নং ১-এর 


জন্ত ১০৮ টাক! ও সিরিয়াল নং ২ ও ৩-এর জন্ত ৫০ টাকা নগদে (বিক্রয়- 
একর সহ) রম] দিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কেত্ডা এরিয়া, পোঃ 
ধারা ডাকে 


বহুল, জেল! বর্ধমান থেকে টেগারপত্র পাঁওয়। যাঁবে। 
টেগ্তারপত্র পেতে চান তার! 'প্রতিসেটের জন্ত মণি অর্ডারে 
অতিরিক্ত ৫. টাকা পাঠাবেন। টেগ্তার দলিল ডাকে পৌছতে 


দেরি হওয়ার কোন দাগ্গিত্ব এই দণ্ডর গ্রহণ করবে না। সীল করা খামে 
টেপার দলিল নং, কাজের নাম, বায়নার টাক! জমা দেবার বিবরণ, ; টেগার 
খোঁলার তারিখ ও সময় লেখ! প্রতিটি কাজের জন্তু -আলাদ্ব। টেগার ২৯-৫- 
৭৯ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গ্রহণ কর! হবে এবং ২৯ ৫-৭৯ তারিখ বেলা . 
৩৬-৩০ টায় খোলা হবে। টেগার দলিলে নির্দিষ্ট যে কোন গ্রহণযোগ্য 
উপায়ে ধায়নার টাকা জমা দ্বিতে হবে এবং রসিদ টেগারের সঙ্গে দিতে 


| হবে। বাক্গনার টাকা জমা দেবার প্রমাণ ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে। 





টেগ্তার প্রস্তাব টেগার খোলার দিন থেকে চার মান গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত 
থাকৰে ৷ সেইসব টেগারদাতাকে টেগার দলিল দেওয়া হবে যারা এরিয়া 
পিভিল ইঞ্জিনীয়ারের কাছে তাদের অতীত অভিজ্ঞতা! ও লঙ্গতির সম্তোষ- 
ঈনক প্রমাণপত্র দেখাতে পারবেন ।- এই ধপ্তর কোন কারণ ন! দেখিয়ে 
কা এক বা একাধিক টেগুারদাতার মধ্যে ভাগ করে দেবার এবং যে কোন 
অথবা সমস্ত টেগডার আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার 
অধিকার সংরক্ষিত রাখছে। 


করার কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার ও ' 


১৯৭৮ সাজের ১৪ জুলাই থেকে 
সিমপ্রেকস কোম্পানীর কারখানায় 
ক্লোন্ার চলছে । হাইকোর্টের নির্দেশ 


অমান্ত করে ঢাকুরিয়া ও সণ্ট লোকের ' 


দুটি কর্মক্ষেত্রের সিমপ্লেক্সের মেশিন 
সয়েন ফাউণ্ডেশান কোম্পানীর কাজে 
লাগানো হয়েছে । এছাড়া মালিক- 
পক্ষ অত্যাচার চালিয়েছে দিলী, 
বোম্ছে, সিংগ্রউদ্দি, কোবরা, নামিক 
ইত্যাদি স্থানে কোম্পানীর শাখা- 
গুলিতে-। 

১৯২৪ সালে পত্তনের পর 
সিমপ্লেন্স কোম্পানী ব্রিটিশ মালি- 


হিংসাশ্রর়ী 

(৯ম পৃষ্ঠার পর) 
অপার্ধিব সত্য অর্ধনত্য-অসত্যের 
জিবেণী সঙ্গমে মহাসত্যের লার্বভৌম 
মাহাত্ব্যকে অনির্বাণ রাখার অলৌকিক 
প্রতিভা যেখানে ফল্তধারাম্স নির্গত 


হয়, হে মহাযোগী হস্ত মূর্খ, গণ্ডযুখ 
যনীষীরা তোমরা পাধিব বিদ্যাবুদ্ধির 


- মুখে নিম্ন ত্যাগ করে এই উদ্ভান- 


বাদী হও, উদ্চানরপের ভাটিখানায় 
অবগাহন কর-তোমাদের বস্তার 


. বর্ণনা, ষরিচঝাপির ঝাউগাছ, সি পি 


এম এর অপকর্ম, বর্ধায়ান নেতার 
জীবনীশক্তি, কর্মঘোগী বিবি ঘোষ 
সকলেই কেমন বাঞ্ছিত বিন্যাসে 


জীবস্ত হয়ে চমকিত চঞ্চল পাঠকের 
চর্মচক্ষে ছবি আকবে ! 

তুমি এসি ডিসি না জানা অপো- 
গণ্ড হলেও কিছু যায় আসে না. 
তোমার বিদুৎ-প্রবন্ধে আলে! 
আনবে, ৰাতাস আসবে, কলকার- 
খানা চালু হবার ব্যবস্থা থাকরেঃ 
বেকার সমস্তা ঘুচবে, ছেলে মেয়ে 
লেখাপড়া শিখে তোমার বিছ্যুৎ্- 
নিবন্ধ পাঠে তোমারই মত পণ্ডিত 
হবে। আর মনে রেখো, নত্ব-যত্ 
জ্ঞান না থাকলেও 'রাজনৈতিক-ভাস্ত- 
কার’ রূপে যে বঙশশ্রিশু বিশ্ববধাটে 
সমাজে ঈর্ধার বন্ত হয়ে থাকে, সে 
নিঃসন্দেহে আপন পিতৃকুলের মাতৃ- 
কুলের শ্রেষ্ঠ অর্ধতার রূপে 'ম্যাগসেসে" 
লাভে সক্ষম হবে। তবে মনে রেখো, 
গণ্ডল উদ্যানের ফুলে শু'ট্কীর উট্‌কো। 
গন্ধ গন্ধ-সচেতন পথচারীকে উত্যক্ত 
করে। গন্ধ উটকো হলেও ফুলটি 
ফুলই, অতএব উদ্ভানটিও নিতাস্তই- 
উদ্ভান। তাহলে প্রত্যয় রেখো 
উত্যক্ত পথচারীদের পাদমর্দনে যেদিন 
উদ্ভানের পেলবভা মৃছে যাবে। 
সেদিন মালীশুদ্ধ মৌমাছি অদৃশ্য হয়ে 
যাবে। সে ভযগ্নঙ্কর দিনে তুমি... ? 
অবশ্য যে মরতে বমেছে তার প্রাণে 
যেমন - তেমন একট! কিছু ‘শহীদ’ 
বনে যাবার অস্তিম ইন্ছা ঘি জেগে 
থাকে, তাহলে তার মূর্থতাকেও 
তারিফ না করে পার] যায় না। 


বর্তমানে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ১২ 





জনতা পার্টির অন্তর্থ ন্দ 
হর পৃষ্ঠার পর) 
কানাধীন ছিল। আজ এই বৃদ্ধি চাতুর্ধে জনভাঁঘলের প্রকৃত মেতা 
কোম্পানীর মালিক হরিদাস, সুজ্দার ও প্রধানমন্ত্রী হিপেবে আবিতভূ্ত। 
ভাই ফাধবদাস মুনা । | সবাই তার উপরেই নির্ভরশীল | 
প্রথমদিকে কোম্পানীর বাৎসরিক অন্দে ইন্দিরা গান্ধীর সর্ব অন্ত- 


মিত । ইতিহানের অতুত খের্নাল 1 
পরিত্যক্ত নির্বাদিত মোরারজী আজ ! 
দলীয় নেভা- হিসেবে কার্ধকরী 


ক্ষমতার অধিকারী আর জনগণমন 


উৎপাদন ক্ষত] ছিল ১৪ লক্ষ টাকা। 


কোটি টাকায়, ১৯৭১ কোম্পানীর 


কলকাতার হেড অফিস, দিল্লী ও. .অধিনার্নিকা ইন্দির। গান্ধী নিধাসিত, 
মাক্তাজের শাখা অফিস সহ লারা পরিত্যক্ত । ইতিহাদের বিচিত্র 
____ (শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়) বিধানই বটে | 





নিন্ষো্ের জ জন্য টেরি আহ্বান ক করছে | 
বিভিন্ন মেটিরিয়াল সরবরাহ j 
রেফাঃ নং'এ এস/৫/৭৯-৮০ তাং ১৬ ৪-৭৯ 
ভুলাই ’৭৯ থেকে ভিসেঘর *৭৯ এই দময়ের মধ্যে দফায় দকায নিয়োক্ত 
মেটিরিয়াল সরবরাহের দন্ত উৎপাদনকারী / এজেন্ট / ভিলার / বিধাস- 
যোগ্য সরবরাহকারীদের কাছ থেকে সীল করা টেগ্তার । (-১) হেক্সাগোনাল ' 
নাট সহ এম এস ব্র্যাক হেঝাগোনাল হেডেড বোল্ট, ৰি এম £ ৯১৩৬ £ 
১৯৬৩ আট. নং ১*১৩ অমুধায়ী বি এদ ভঙলু খে যেশিন থেক 
(ক) 4/৮৮৯৫২২--৬১০* কেজি (খ) ৫/২৫১০৬-৬০*০ কেঞ্জি। ' 
(২) ফিন বোল্ড ও নাট, এম, এম্‌. ব্যাক, ক্যাপ রে 
হেক্সাগোনাল, নাট সহ, বি এস ভবলু, বেস্ট মেপিন মেক (ক) ২৯২ 
--৮০০* কেজি (খ)- ৫1৮৮৬ ২২৮০০ কেন্ৰি ০৩) এছ. এদ. ভগনেল-- 
৩/৮১৫৩৮ মেদিন মেক, চিসেল পয়েপ্টেড_-৪০ এম্টি (০৪) বৈছাতিক 
তার মেরামতের জন্য ভলক্যানাইজিং রবার, ২চওড়া১ ১ এম এম মোটা 
১৫২ পাউণ্ড বা ৯০০ গ্রাম ১৮:* রোল | (*৫) কেন্‌ লেজজাই নং ১ শুদ্ধ 
৩৬ এম টি । (০৬) সি টি এস ওয়্যার ক্যাট ,টুইন কোর, আই এম ম্পেপি- ' 
ফিকশন অমুযায়ী কপার কণ্ডাকটার সহ ২৫০ ভি (ক) ৩/২*-_-২৪০*৯ 
মিটার (খ) ৭/২*--১২*** মিটার । (১৭) মি আই হ্িহ্ষখান রোলার 
৯২৪3-৩৬০৪ পিস (০৮) বেস প্লেট সহ সি আই বিভান পুলে (ক) বটম 
ভায়া, ৬৮ উপ ডাক], * ৪“ হাই --১৮:০ মেট । (০৯) নি আ্বাই কোল টাব 
ব্লক ৪০'৫ পি এফ টি কোল টাবের জন্ত (ক) 4৮ হোল সেপ্টার_-৩৫০০ 
(খ) ৬৮৮ হোল সেপ্টাক্স-২৫**। (১.) শ্যাকড লাইম' 
বাঞ্ুরি কোগ্নালিটি-৮০৭ এম টি। (১১) টাঙ্গন্টেনর রারবাইভ 
টিপভ, কোল কাটিং পিক্ন--৪*১৫১* -১২* আই এন ২ ৬৮২০ ই 
১৯৬৭ অনুযায়ী, টাইপ “বি*_-৮**০ টি। (১২) এক্সপাস্থার টেপ, ইয়েলো 
১* চওড়া ৯৫ ৫০ মিটার ১৫ ৭ এম এল মোটা_-১৮** ক্রোল এবং ৩/৪” 
চওড়া_:১২০* রোল । (১৩) কটন ওয়েষ্ট, নিন্ধ হোস্বাইট -৮ এম -টি। 
(১৪) ভানলপ (বসস্ত মেক) ওয়াটার হাউন্‌ £ ২/৪” ভাত্াঁ-৪০** মিটার । 
(১৫) টর্চ সেল--৩০০০০। (১৬) ফুরেসেপ্ট টিউব (ক) ৪০ ডব্লু % ৪ ফুট 
৪*০* পিন (খ) ২০ ভবলু৯ ২ ফুট-_-২০*০ পিস । (১৭) দি আাই ওয়্যার 
৮/১* এন ভবলু জি--৮৫০০ কেজি (৮) ৯ ভি ব্যাটারী--৯০০ টি। টেগার- 
দাতার! যেখানে সম্ভব ও প্রযোজ্য ব্র্যাণ্ডের নাম, মেকারের নাম ও | 
যেখানে তৈরী সে দেশের নাম উল্লেখ করবেন। «নং দৃফার যেটিনিয়যালের 
নমুনা এবং কোথায় প্রযোজ্য টেগ্ডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে । স্বীল কর] | 
খামে টেগার নং ও তারিথ এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে বিক্রদ্ধবকর ও আয়কর 
পরিশোধের সার্টিফিকেট সহ ছুই কপি টেণ্ডার ১৫-৬-৭৯ তারিখ বেল! ৯টার 
মধ্যে বকোল। এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজারের ' কাছে অয! দিতে হবে| | 
টেপ্ডারদাতাদ্বের উপস্থিতিতে ১৫-৬-৭৯ তারিখ বেলা ওটায় টেগার খোলা 
হবে। টেগারকাতার কোটেশান লহ ২% বায়নার টাক! কোন ইখিয়া, 
লিঃ, ইষ্টাণ ডিভিসন, এরিয়! ৪-এর নানে জমা দ্বেবেন। ওভার রিট্‌ন্‌ 
হলে কর্তৃপক্ষ যে কোন টেগার বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 
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00 সাল থেক 


[ বিদুৎ সংকট পশ্চিমবঙ্গের অর্থ- 
নীতি ও জনজীবলকে একটা ঘন অন্ধ- 
কারের দিকে টানছে । এই সংকট 
কেনা এবিষক্সে বিভিন পত্রিকায় 
বিদ্বৃত আলোচন! হয়েছে ও হুচ্ছে। 
ওর অনেকটাই অগৃতীরক। এবং ব্যক্তি 
বিরোধী বিতষাদ্‌গারে এবং উত্তেজনায় 
প্রকৃত তথ্য ও সত্যের অপলাপ 
ঘটাচ্ছে! “বিছাৎ পরিক্ষায়” তাই 
নিরপেক্ষ সমীক্ষার প্রয়াস ! ] | 

কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী পি, রামাচজ্্ন 
গত এপ্রিলের গোড়ার বলেছিলেন 
যথাসময়ে প্রস্তাবিত, ভাপবিদ্যুং 
প্রকল্নগুলি চালু না হওয়ার ফলেই 
আজ পশ্চিমবঙ্গে বিছ্যুতের এই হাহা- 
কার দেখা দ্দিয়েছে। -স্ঠুর মনে 


১৯৭৭ সালের মধ্যে ই রাজ্যে ১, 


হাজার ৪৫০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত 
বিদ্যুতের ব্যবস্থা হওয়ার কথা 
ছিন্ন, 


কিছ আমাদের দেশে যোজনা 
যবে থেকে শুরু হুল, সেইদিন থেকে 
অগ্রগতির ধার! হ্দি অব্যাহত থাকত, 
তবে পশ্চিমবঙ্গ আজ দেশের মধ্যে 
অন্যতম প্রধান বিদ্যুৎ রপ্ধানিকারী 
রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হতে পারত। 
১৯৫১ সালে হখুন যোজন! শুরু হয়, 
তখন থেকেই ব্রিটিঈ অবদান হাতে 
নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ 
উৎপার়নে সর্বাগ্রগণ্য ছিল । '১৯৫১ 


" সালে এই রাজ্যের উৎপাদন ক্ষম্ত! 


ছিল«৪৬ মেগাওয়াট । মহারাষ্ট্র ও 


গুজরাট ( তৎকালীন বোস্বাই রাজ্য ) 


'মেগাত্য়াট, মাত্রাজ রাজ্যে 
( তামিলনাড় অঙ্কের একটি বড় অংশ 


৪৯১ 


' ও মালাবার ) ১৮৯ যেগাওয়াট বিছ্যুৎ 


উৎপন্ন হত। 

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সর্কার ইতি- 
পূর্বে যখন বিদায় নিয়েছিল, ঠিক তার 
আগে অর্থাৎ ১৯৬৬ লালে সর্বভারতীয় 
চেহারা একেবারে ঠিক উল্টে গেল। 


উচ্ছিরা যুব কংগ্রেস 


( ১ম পৃষ্ঠায় প্র) _ 


ভাঙবে কমবেশী অনেকেই ক্ষতি- 
গ্রস্ত। সুতরাং আগামী ১২ জুন 
কলকাতায় ইন্দিরা যুব কংগ্রেসের 
যে মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন অপ্রয় 
গান্ধী তাতে বাছ! বাছ! সমাজ 
বিরোধীদের সমাবেশ দ্বটবে একথা! 
নিঃদন্দেহেই বলা, চলে। _ 
রাজ্যের ইন্দিরাপস্থী যুব কংগ্রেম 
নেতা-বীরেন মছাত্ভি এবং দেবপ্রসাদ 
রায় (সি?) এলাকায় এলাকায় জরুরী 
বার্তা পাঠিয়েছেন আগামী ১২ 
জুনের মিছিলে বেশী সংখ্যায় লোক 
নিয়ে আসার অন্ত তাই যুব কংগ্রেস 
(ই) জেল! ও মহরুমা। কষিটির, নেভার! 
এ বিষয়ে তৎপর হয়েছেন বলে জানা 
গেছে। - 
অত্যন্ত গোপন হ্ুত্রে গাওয়া 
ধ্বরে জানা গেছে' যে, দিন কয়েক 
আগে ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রান্ধেশিক 
। দধরে যুব কংগ্রেস (ই) নেতাদের 
_ এফ গোপন বৈঠক হয়ে গেছে। মেই 
বৈঠকে স্থির হয়েছে যে, এই মিছি- 
লের আসল উদ্দেশ্ হল বিশৃঙ্খলাকে 
এমন এক পর্যায়ে নিয়ে, যাওয়। হবে 
যাতে পুলিশ গুলি চালাতে ৰাধ্য 
হুয়। ভাই রণলালে দি হখ্র। 


চাই । বোমা, সোডার বোতল 


‘ইত্যাদি মারণান্ নিয়ে ইনদ্িিরাপ্থী 


যুধ কংগ্রেসীদের এক বিশেষ বাহিনী 
গ্রস্ত থাকবে বিশৃংখল! ছুটির জন্ত 
আগামী ১২ জুনের প্রস্তাবিত 


মিছিলে। 
এই-- মিছিলকে সাফল্যমপ্তিত 


করে তুলবার গ্স্য প্রয়োজনীয় অর্থের 


যোগান দিয়ে যাচ্ছে রাজ্য ইন্দিরা 
কংগ্রেসের নেপথ্য ' অভিত্তাবক 
কমলনাথ। 

র্পপের পাঠকবর্গ অবহিত আছেন 
ঘে, দিল্লী এবং ' লক্ষৌতে সঞ্জয়ের 
নেতৃত্বে কিছুদিন পূর্বে মিছিলের নামে 
যে দাজা-হাঙ্গাম! হয়ে গেছে তাতে 
জপ্রয়কে সাহায্য, করবার লহ কল- 
কাতা থেকে এক দল গুণ্ডাকে 
পাঠানো হয়েছিল (দর্পণ ১১ মে) ।' 

ইন্দিয়াপন্থী কংগ্রেলীরা বামক্রণ্ট 
সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন 
করছে ব্যর্থ হয়ে এখন অল্তপথে 
এগোতে . চাইছে । তাই জেলায় 
জেলায় এরং প্রাদেশিক দপ্তরে এখন 
জোর প্রস্ততি চলছে কিভাবে এবং 
কোন পন্ত্িভে সেদিন গণ্ডগোল 
বাধানো যায় । জানা গেছে ষে, 
সেদিনকার মিছিলে প্রথমে গুলিশ- 
কেই আক্রমণ করা হবে বান্ছে পুলিশ 
কড়া ব্যবস্থা নিতে ৰাধ্য হয়। 
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অবহেনা 


- ১৯৬৬-র হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গেয় 
উৎপাদন ক্ষমতা ১২২৭ মেগাওয়াট । 
মহারাষ্্ই ১৪৩৭ মেগাওয়াট এবং 
তামিলনাড়, ১৩৯১ মেগাওয়াট । 
তারপর থেকে ক্ঞীয় সরকারের 


আর পশ্চিমবঙ্গের দিকে মুখ ফেরানোর 


সময় হয়নি । সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে 


স্ব প্রকক্পেই মন্থর গতি, হাজার 


হাজার অশিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী 
নিয়োগ, বিদ্যুৎ প্রকল্পের টাকার 
স্টেডিয়াম নির্মাণ করার পর পশ্চিম- 
বঙ্গের উৎপাদন ক্ষমতা ৯ বছরে 


মারোরাতেশ আণবিক বিদ্যুৎ কেন 
তৈরী হচ্ডে। এর যুক্তিটা কি? 
পশ্চিমবঙ্গে ক়লাধনি বেশী। তাই বলে 
কি. কয়লা এই রাজ্যের তাপবিদ্যুৎ 
কেন্্রঞ্ুলি সন্তাক্- পাচ্ছে। আর! 
ভারতেই কয়লার দাম এক । 

৭৮ সালের দ্বানথুয়ারীতে প্রকা- 


সা পেন কল পচা পুত পানি কৰত ৩ 


7 Price "60 05192. 
রাযাচন্ত্রন অক্ষমতা ঢাকতে অতী- 
তের উদাহরণ দেন, কিন্তু উন্নতমানের 
কয়লার কেন সরবরাহ নেই? 
মতে ওয্নাগন নেই, তাই কয়লা 
অভাব । কেন ওয়াগন নেই, রেলমন্ত্রী 
জানেন ।--এখানেকক্সলা আছে, তাই 
ঢালাও ' তাঁপ বিদ্যুৎ প্রকল্প, কিন্ত 


শিত Central Electrical AUth- তাপবিছ্যুতের জন্ম অন্ত রাজ্যের চাইতে 


orityর বুলেটিনে দেখা যাচ্ছে হে, 


এখানে যে ওয়াগন জরুরী সেদিকে 


বিদ্ধাতের ক্ষেত্রে চাহিদার বেশীর তো জনতা দরকায়ের নজর নেই । 


ডাগটা পুর্ণ করতে সক্ষম হচ্ছে দক্ষি- ইউ আইবি-র শিশু শাখা 


পাঞ্চ । দক্ষিণের সানষ চাহিদার 
তুলুনায় ৮৮ শতাংশ বিদ্যুৎ পাচ্ছেন, 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
আস্তর্জাতিক শিশুবর্ষয উপলক্ষ্যে 


আর পূবের মামুয বিছা পাচ্ছেন ++ ইউনাইটেড ইণ্াট্রিয়াল ব্যাঙ্ক শিশুদের 


শতাংশ । কাৰ্যত তাও পাচ্ছেন কি? 


পক্তিমবৃকের এধুনক্লার চেহারা! দ্বেখ- 
লেই তা.বেশ বোরা যায়। 


পূর্বাঞ্চলকে এই অবস্থার মধ্যে 
ফেলে রেখেও যোজনার কর্তাদের 
মন ওঠেনি। পঞ্চম পরিকল্পনার 
সময়ও কাছুনি গাইতে শোনা গিয়ে" 


বাড়লে! মাত্র ১৪৪ মেগাওয়াট । অর্থাৎ ছিল যে, “উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বিছযাৎ 


১২২৭ ম্গাওয়াটের জায়গায় ১৩৬১ 
মেগাওয়াট । আর তামিলনাড়, 
১৩৯৯ থেকে ১৯৬৫, মহারাষ্ট্র ১৪৩৭ 
থেকে ২৪৮*তে পৌঁছে গেল । 
যাটের দশকের গোড়া থেকেই 
পশ্চিমবঙ্গ সেই. যে পেছনে ছুটতে শুরু 
করেছে, আজও সেই ট্রাডিশন সমানে 
চলেছে । কেননা ষাটের দশকেই 
তারত আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে 
ফোগ দেয়। ৪৩০ কোটি টাকাও বেশী 
নাকি এই ,থাতে খরচ হয়েছে। 
পশ্চিমবজে আজও এই আপবিক বিদ্যুৎ 
প্রকল্পের কোন শ্বান নেই। 
কোথায় কোথায় হল? বোম্বা- 
ইতে ছুটে ২১০ মেগাওয়াট ইউনিট 
হেয়ে গেছে, মাত্রাজে ২১০ মেগা- 
ওয়াট ইউনিটের কাজ এগিয়ে গেছে, 
রাজস্থানের কোটা এবং উত্তর প্রদেশে 
মধু লিমায়ে 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


- কলাপের প্রতি দলীয়নেতৃত্বের মনো- 


ভাব জান! সত্বেও কোন রকম' মত বা 


পথ বদল করতে রাজী মন। লিমায়ে - 


বিভিন্ন প্রগতিশীল দলগুলোকে দিয়ে 


. আবার একটি বৈঠকের তোড়জোড় 


করছেন। জানা গেছে- এ ব্যাপারে 
লিমায়েকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছে 
সি পি আই-এর নেতার1| এখন ঘন 
ঘন লিমায়েকে সনি লি আই এর 
রাজেশ্বর রাও, তৃপেশ গুধ্ প্রমুখ 
নেতাঘের সঙ্গে বৈঠক করতে দেখ] 
যাচ্ছে। 

ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে মধু 
লিমায়ের কার্ধকলাপকে কেন্দ্র করে 
ছলে আবার নতুন বিরোধ দানা 
রানে 


: ইঞ্জিনীয়ার্স 


পরিস্থিতি সস্তোষজনক যাবে, অথচ 
পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চল বিদ্যুৎ সংকটে 
ভূগবে ।৮- অতএব পশ্চিমে ও দক্ষিণে 


' আরো টাক1 ঢালে! । তবেই সাম-. 


গ্রিক হিসেবের ভাাওতায় লোকেকে 
বোঝামো যাবে বিদ্যুতে দেশের 
কত - অগ্রগতি হয়েছে । কেনন! 
এদেশে গড়ছিসেব আর মাধাপিছ 


হিসেব দিয়ে যেকোন গক্ষপাতমূলক 
আচরণ ঢেকে দেওয়া ঘায়। 


প্রকৃত, ঘটন1 ধামাচাপা দেবার 
কাছে শত্তিসন্ত্রী রামাচজনও পিছিয়ে 
নেই। তিনি বলেছেন যে ১৯৭৮- 
৭৯ সালে দেশে ও হাজার মেগাওয়াট 
অতিরিক্ত বিছা উৎপাদনের সংস্থান 
কর! হয়েছে। “কিন্ত অল ইণ্ডিয়া 
ফেডারেশন চ্যালেঞ্জ 
জানিয়ে, বলেছে যে গত বছরে দ্বেড় 


. হাজার মেগাওয়াটের সামান্ধ কিছু 


অভিরিক্ত বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়েছে । 
রাম্[চন্নের হিসেব হল, প্রকল্পের 
অনুমোদন দিলেই যেন বিদ্যুৎ হাতে 
পেয়ে গেলাম । গত দু বছরে দেশে 
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে মাত্র 
২৩ শতাংশ, তার মধ্যে প্রকৃত উৎ- 
পাদন হয়, মাত্র ১৬ শতাংশ । --এয় 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতা 
কত বেড়েছে? 


. ধরিয়ে 


জন্ত তৃতীয় শাখাটি চালু করল,_. 





গড়িয়াহাট মোদের কাছে ম্যাগ্ডা-*- 
ভিলা গার্ডেক্সে। এর পূর্বে ছুটি , 
শাখা খোলা হয়েছে রিচি রোড ও ' 


গড়িয়াহাটায়। মাত্র পার্চ টাকা 
জমা দিয়ে এখানে আ্যাকাউণ্ট খোলা 
যায় এবং একজন শিশু নিজের নাম 
লই করেই টাকা তুলতে পারে। 
১৫ মে সকালে ম্যাণ্ডাভিল। গার্ডেন্দের 
শাখাটির উদ্বোধন করেন কমলা 
গালস ক্ষুলের প্রধান 'শিক্ষয়ত্রী 
শ্রীমতী কমলা ঘোষ। 


সিমপ্লেক্স কোম্পানিতে 
(১১শ পৃষ্ঠার পর) 


'ভারতের শ্রমিক কর্মচারীরা যৌথ 


আন্দোলনের দ্বারা একটি দাবি 


সনদের মীমাংসা করেন, এই সনদের 


মেয়াদ ছিল ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত । 


১৯৭৫ সালে কোম্পানীর শ্রমিক 
কর্মচারীরা আবার নতুন দাবিদনদ 
পেশ. করেন। মালিক মুর 
আলোচনায় বসে প্রতিবারই 
দাবি রাখেন ঘে, শ্রমিক কর্মচারীদের 
ছাটাই করার অবাধ অধিকার দিতে 
হবে। জরুরী অবস্থার সময় স্থযোগ 
বুঝে ইউনিয়নের তৎকালীন ভাইস 
প্রেসিডেন্টকে হরিয়ানার জেলে 
আটক রাখা হয় । ইউনিয়চনর সক্রিয় 
সদ্বন্ত স্বীর সেন্‌কে গার্ডেনরিচ 
থানার ১২ জন পুলিশ এসে নিয়ে 
যায় ও থানায় ছাটাইয়ের চিঠি 
দেয় । এছাড়। 
সাইটের লঘশ্তদের বহু থানায় খুষের * 
মামলায় জড়িয়ে রাখা হয়। 


পরবর্তীকালে প্রত্যেককেই আদালত " 


সসন্মানে মুক্তি দিয়েছেন । এসব 
সত্বেও খন ইউনিয়নকে  তাঙগ 
সম্ভব হল না তখন কোম্পানী সার? 
ভারতে শত শত শ্রমিক ছাটাই করে 
লকাউট ঘোষণ করে। 





পশ্টিঅ্পচ রা তত পর্ষদ, 


। পর্ষদ প্রকাশন! 
১। পরিপাক, বিপাক ও পুষ্টি | দেবজ্যোতি দাশ / ৩***০ 


২। খান্ত ও পথ্য / ডঃ সমর রায়চৌধুরী / ১৫", 





৬এ, রাজা সুবোধ মন্মিক স্কোয়ার, কলিকাত]-১৩ . 








সম্পাদক--হীরেন বসু 


দম্পান্গক বর্ক দীপালী প্রেস, ১২৬/১, আচার্য পরযুন্মচন্জ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুক্রিত এবং দর্পণ কার্ধালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা- ১৩ থেকে প্রকাশিত 


০০ 


এ ছাবিশ বর্ম? ১৯৭ সংখ্যা । শুক্রবার ১লা জুন, ?৭৯ ॥ 





৬০ পয়সা. 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই 


এবার পশ্চিমবজ সফরে এসে বিভিন্ন 
" আলাপ আলোচনায় একথা ভাল 
ভাবেই ঝাজ্য জনত! 


নেতাদের 
বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে বামফ্রণ্ট সর- 
কার অথবা সি পি এমের বিরুদ্ধে 


কোন কিছু করতে তিনি রাজী নন । ” 


পশ্চিমবঙ্গে থাকাকালে প্রধানমন্ত্রী 


শ্রদেশাই জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস 


নেতাদের কাছ থেকে গাদা গাদা 
অভিযোগ পেয়েছেন । বলাবাহুল্য 
সবগুলোই নি পি এম পার্টির 


বিদ্ধ । প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের যেকোন 
 জায়গায়ই গেছেন, সেখানেই জনতা 
পার্টির নেতার! ভার কাছে শ্মারক- 
লিপি দিয়েছেন দি পি এম পার্টির 
বিভিন্ন কার্যকলাপের বিবরণ দিয়ে । . 

মোটামুটি নতা পার্টির নেতারা 
ঠিকই করে রেখেছিলেন সি পি এসের 
বিরুদ্ধে তুমাগত অভিযোগ করে 
প্রধানমন্ত্রীকে তাতিয়ে তোল! । কিন্ত 
জনত! পার্টির নেতারা এ ব্যাপারে 


সফল হন নি। অরিচঝাপির ব্যাপারে । 


প্রধানমন্ত্রী উত্তেজিত হয়ে 
(শেষাংখ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


তো 


মোরারজী রাজা জনতা! নেতাদের কার্যকলাপে ক 


 (-দর্পণের সংবাদদাতা ) 


প্রধানমন্ত্রী জনতা নেতাদের পরি- 
ফ্কায় বলে দিয়েছেন যে, গত দুবছরের 


মধ্যে আজ পর্যস্ত এই রাজ্যের জনত! . ১৬৬ 


মেতার? কোন জেলাতেই তাদের, 


সংগঠন গড়ে তুলতে পারেননি | 
অথচ কেন্দ্রের জনতা নেতৃত্ব এ 


ব্যাপারে রাজ্য নেতাদের সর্বতোভাবে 


সাহাধ্য . করেছেন । প্রধানমন্ত্রীর 
“সতে ঢাল তরোয়াল না নিয়ে সি-পি 
*এমের বিরুদ্ধে লড়াই কর কেবলমাত্র 
লোক হাসানে! ছাড় আর কিছুই 
হতে পারেনা! | 
প্রধানমন্ত্রী নেতাদের বিশেষ করে 
প্রফুল্পবাবুকেও নিরাশ করেছেন । 
কারণ প্রফুল্নবাবুর ভুলের জন্ত নাকি 
( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


অথ মন্তী-ঠিকাদার কথা 


( দর্গণের সংবাদাতা ) 


প্রধানমন্ত্রী প্রীমোরারজী দ্নেশীই-. 


মনের পশ্চিমবঙ্গ সফর উপলক্ষে রাজ্য 
সরকারের রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ 
করতে যে কয়েক লক্ষ টাক! খরচ] 
: হয়েছে তা নাকি রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী 
প্রীধতীন চক্রবর্তর ' অজ্ঞাতে হয়েছে 
বলে তিনি আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে 
চেয়েছেন । দর্পণের কাছে খবর 
আছে প্রধানমন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গ সফর 
যেদিন পাকাপাকি ভাবে স্থির হয় 
তার 


এক 
করেন। সেখানে. তার দপ্তরের 
- স্ুমফি অফিসারও সেদিন উপস্থিত 
” ছিলেন। আর যে সমস্ত ঠিকাদারকে 
নিয়ে তিনি গোপন বৈঠক করেন 
তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের কাছে 
বহু অভিযোগ আছে । 


আরামবাগ রাস্তাঘাট ও হেলি- 
প্যাড নির্মাণ করতে যে এক লক্ষ 
টাকার বেশী খরচ হলে। তা কি সত্যই 
ঠিকাদারদের দেওয়! হয়েছে । প্রধান- 


মন্ত্রী বিস্বয় প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বস্তুর, কাছে বিষয়টি উল্লেখ, 


করেন । 

হৃতীনবাবুর কড়েয়া রোগের 
বাড়ীতে এ সব ঠিকাদারদের যধো ছু 
একজনকে কেন প্রায়ই দেখা যায় তা 
নিয়েও অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে । 

প্রধানয়নত্রী মুখে কিছু ন! বললেও 
অনেকেই বুঝতে পেরেছেন বদি কেন্দ্র 
পূর্ত দপ্তরের সন্ত টাকা না দেয় ভার 


‘জন্ক দায়ী হবে ষতীনবাবুর বেছিসেকী, - 


খরচ । অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, 
রাজ্যের আদালতগুলির মেরামত 
রক্ষণাবেক্ষণ করা পূর্ত দপ্যরের কাজ 
অথচ দ্বিনের পর দ্বিন সেগুলো মেরা, 


( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


পাশা 





| ইন্দিরা জ্যোতিষীভক্ত হয়েছেন 


( দপণের সংবাদদাতা ) 


.. ইন্দিরা . গান্ধী এখন দ্বার 
জ্যেতিষীভক্ত। থানজাতুরে, 'প্রতি- 
ছদ্বিতার আসর থেকে পরে যাবার 
অন্ত জোতিযীদের . ভবিস্তৎবাণীও 
তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে lL 


বিশ্বস্তস্ত্রে জান! গেছে, পাটনায় 


ইন্দিরা গান্ধী.যে জ্যোতিষীর সঙ্গে 
দরজা বন্ধ করে পনেরে! মিনিট 
ছিলেন, সেই জ্যোতিষী নাকি তাকে 
বলেছিলেন, যদি তিনি থানজ্রাতুরে 


দাড়ান তাহলে তার পরাজয় অনি- 
বার্ষ । এই কথা শোনার পর ইন্দিরা] 


গান্ধীকে অনেকটা হতাশ বলে মনে . 


হয়। তিমি তার ভবিস্যৎ সম্পর্কে 
জানতে চাইলে জ্যোতিষী তাকে 
নান! বিষয়ে সাবধান করে ঘেন। 
দিদ্রী, কানপুর ও নাগপুরের তিন 
জন- বিখ্যাত জ্যোতিষীও ইন্দিরা 


গান্ধীর ওহি অন্ধকার বলে ঘোষণা! 
করেছেন। তারা একযোগে 
ইন্দিরাকে জানিয়েছেন, বর্তমান সময় 
থেকে পুরো ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তার 


উপর দিয়ে নানারকম কড়ঝঞ্চা বয়ে ' 


যাবে এবং ইন্দিরায় অপমৃত্যুও অসম্ভব 
নয়। যদ্বি কোনক্রমে তিনি এই 
খারাপ সময় থেকে উদ্ধার পান, 


"তাহলে ১৯৮১ সালে তিনি নতুন 


ইতিহাস রচনা! করতে পারবেন | 

জেযোতিষীদের এই বক্তব্য শোনার 
পর ইন্দিরা গান্ধী মনে মনে প্রচণ্ড 
ভীত হয়ে পড়েছেন । . বিশ্বস্ত. সুত্রে 
জানা গেছে, কিতাবে এই দুঃসময় 
থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে 
সেজন্ত তিনি জ্যোতিষীদের . কাছে 
পরামর্শ চেয়েছেন । 


জুতা নেতার ধান কান ভাতে ব্য] লং 


সম্মেলন : 


থেকে 
বাজগাবায়ণকে 


তাড়াচ্ছেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কিষাণ সম্মেলনকে ছম্পূর্ণ নতুন 
তাবে গঠন করে চরণ সিং রাজমারা- 
মুণকে তাড়াবার সিদ্ধাস্ত- কার্যকরী 
করতে চলেছেন । চরণ-রাজ্জনারায়ণের 
গুরুশিষ্টের সম্পর্কে এতবড় ফাটল 
ধরবে ত1 ' বোধহয় কোন শক্রও 
ভাবতে পারেন নি। কিন্ধ কয়েকদিন 
আগে কিষাণ সম্মেলনের সদন্তদের 
কাছে লেখা একটি সইবিহীন চিঠিতে 
চরণ সিং স্পষ্ট বলেছেন, সহ্র সীম। 


অতিক্রান্ত, রাঁজনারায়ণ ধা ইচ্ছে" 


তাই করে ‘খাবেন, এটা হতে পারে 


না। এই চিঠিতে তিনি বলেছেন, 


রাজনারায়ণ চরণ সিং-এর নাম করে 
অনেক মিধ্যে. কথা রটিয়েছেন। 
অনেক. জায়গায় গিয়ে অযথা হৈ চৈ 


্ করে শুধু চরণ পিং এক্স সুনামই নষ্ট 


করেন নি, জনতা পার্টি ও কিযাণ 
সম্মেলনের মান মর্যাদাওডূবিয়েছেন। 
সুতরাং এরকম সর্বনাশী লোককে 
নিয়ে কোনমতেই কাজ কর! সম্ভব 
নয়। 

এজন্য রাজনারায়ণকে কিবা 
সম্মেলনের সতাপতি পদ থেকে সরিয়ে 
দেওয়ার পিদ্ধাস্ত নেওয়া হয়েছে 
পয়লা জুন কিষাণ সম্মেলনের এক 
বিশেষ সভা বসছে । এই সভায় 
রাজনারায়ণ উপস্থিত থাকবেন বলে 
জানা গেছে। 
তাকে আর পাতা দিতে চান না। 
তার বদলে বল্পভভাই প্যাটেলকে 
কিষাণ সংশ্মললের সভাপতি করার 
কথা ভাবা হচ্ছে । অবস্ত ইতিপূর্বে 
কুম্তরাম আর্কে সভাপতি করার 
প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু 


শোনা গেছে, মোরারজী দেশাই-এর 


সঙ্গে চরণ সিং-এর এক বিশেষ সভায় 
মোরারজী নাকি রাজনারায়ণের 


| আচার আচরণ সম্পর্কে চরণ সিংকে 


অনেক কথা বলেন। সেই সভায় 
চরণ সিং মোরারজীর মধ্যে বিছু'কিছু 
ব্যাপারে এক্যমত হয়। বিশ্বন্তসুত্ে 


জানা গেছে, এরপরই চরণ সিং রাজ-. 


নারায়ণকে কিষাণ সম্মেলন থেকে 
( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


কিন্ত চরণ সিং নাকি 


শৰ 


খে 


" অবহেলা করার অভিযোগ খতিয়ে হেলার 
. ছেন'। কমিটির স্শ্ত সংখ্যা সাত। 
. পিয়েশন, হেলথ সািসেদ এসে 


“এতে থাকবেন যে এলাকায় এই : 
“ধরণের অভিযোগ" উঠবে সেই 





কি তল জি শী 


ৰাজ্য জনতার উচিত শিক্ষা 


অনন্ত আশা ও শীধাহীন প্রত্যাশা নিয়ে রাজ্যের 
জনতা] নেতারা প্রহর গুণছিলেন। প্রধানমন্ত্রী দেশাই 
কলকাতা এলে তাকে বামফ্রন্ট সরকারের হীতিকলাপ 
সবই সবিষ্তারে বল! হবে এবং সে সব শুনে - প্রধানমন্ত্রী 
কালবিদদ্ব'না করে রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করবেন বা 


. নিদ্বেনপক্ষে জ্যোতি বনস্থুকে কঠোর তাষায় ততর্পনা করে 


ফ্রন্টের ইজ্জত ধুয়ে দেবেন__এই ছিল জনত! নেতাদের 
হিসেব । কিন্তু গণ্ডায় গণ্ডায় স্মারকলিপি এবং কুড়ি ঝুড়ি 


বক্তৃতা শোনার পরেও যখন প্রধানম্ত্রীকে "অবিচলিত. 


দেখা গেল তখন তাদের আকেল গুডুম হয়ে গিয়েছে। 
আইন ও শৃঙ্খলা, মরিচর্বাপি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
ইত্যাদি প্রতিটি প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী কার্যত বামফ্রন্ট সরকা- 


_রের নীতি ও কর্মস্থচীকেই সমর্থন করেছেন। শুধু তাই নয়, 


দেশাই “পষ্টভায়ায় জনতা নেতাদের. আর একবার স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছেন যে আইন ও শৃৰ্খলা পরিস্থিতির 
বিষয়টি রাজ্য সরকারের অন্তভূর্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
যতক্ষণ সংবিধান লঙ্ঘন করছেন না, ততক্ষণ কেন্দ্রীয় 
সরকার এ-রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপও করবেন না। 


স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রী জনতা নেতৃবৃন্দ এবং এক শ্রেণীর | 


সাংবাদিকের রাজ্য সরকার-বিকোধী, অদ্ভূত অবাস্তব" 


নালিশের বস্তায় ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। সেজন্তই হয়তে! 


শ্রদেশাই জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি পশ্চিমবঙ্গে কোন 
ভদারকী বা তদস্তকার্ধে আসেননি, মুধ্যমন্ত্রীদের' উপর 
ছড়ি ঘোরাতে কিন্বা বিতর্ক হাট করতেও তিনি চান মা। 


প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্য জনতার চে উচিত শিক্ষার 


প্রয়োজন ছিল। . . 

আরামবাগের' মায়াপুরে, রাজতবনে জনতা হলের 
বৈঠকে যখনই বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তুর 
বিক্যদ্ধে কোন অভিযোগ উঠেছে, তখনই প্রধানমন্ত্রীকে 
রাজ্য সরকার ও মৃখ্যমন্ত্রীর পক্ষ সমর্থন করতেই দেখা 


গিয়েছে। ব্যাপারটা কী দ্বেশাইজী মার্কপবাদী হয়ে 


উঠলেন ? আচে তা নয়। আসলে এই প্রবীণ রাজ-. 
নীতিজ্ঞ অন্ভিজতার আলোকেই রাজ্যের জনতা নেতৃত্বকে. 
যাচাই করে নিয়েছেন। একই অতিযোগ 'নিক্গে তো 


'নিধিরা মরিয়া. হয়ে পড়েছে, ক্ষেপে গিয়েছে। 


প্রফুজ সেনেরা. গৃত এক বছর ধরেই প্রধানমন্ত্রীর কান 
ঝালাপালা করে দিয়েছেন। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল । গণতান্ত্রিক নীতিনিক্সম মেনে চলার পক্ষ- 


পাতী। সেগ্গন্তই ‘রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আনীত 


অভিযোগ রাজ্য. সরকারের কাছেই তিনি পাঠিয়ে দিতে. 


‘ চান; গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত সরকারকে কাল্পনিক 


উদ্দেপ্ত প্রণোদিত অভিযোগের ভিত্তিতে উচ্ছেদ সাধনের, 
ঘোরতর বিয়োধী --মাদর্শের দ্বিক থেকে সে সরকারের 
সঙ্গে মতপার্থক্য থাকলেও. নয়। প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ 
এবং মরিচঝাপির দণ্ডকত্যাগী উদ্বাত্বদের প্রতি মনো- 
ভাবের প্রশ্নে প্রফুল্ল সেন ও কাশীকাস্ত মৈত্র তে 'স্বদ্লের 
নেতা ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে কানমলাই- খেয়েছেন। 
চপেটাঘাত খেয়েছেন সেই নাংবাদিকরাও যার! প্রধান- 
মন্ত্রীকে তত্বকথ! শুনিয়েছিলেন যে বামজ্রণ্ট স্রকার 
আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন, সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা নষ্ট করেছেন, জানতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী 


তার নিজস্ব কুত্রে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ম্পর্কে কী খবর 


জানতে পেরেছেন । 


প্রধানমন্ত্রীর এই স্পষ্ট ভাষণে ও নিরপেক্ষ মনোভাব 
অবলম্বনে রাজ্যের সেই জনতা নেতারা হতাশ ও হ্ু্ধ |. 
হবেন, সন্দেহ নেই।- কারণ শ্রমিক কৃষক যেহনতী | 
.ষাহুষের-জীবনযন্্রন। লাঘব বামফ্রণ্ট সরকারকে সংকর্পবদ্ধ 


দেখে, তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য ও জনপ্রিয়তা -লক্ষ্য 
করে কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের এই প্রতি- 
কিন্তু, 
চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের দ্বারা কংগ্রেস আমলের মত আজ 
১৯৭৯ মালে আর -ৰামক্রণ্ট সরকারের উচ্ছেদ “ঘটানো 
সম্ভব, নয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি-বন তাই তাদের তিন বছর 
ৰ! আগামী নির্বাচন পৰ্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন, 
তখনই তার] সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন। 
প্রদেশাইও তাদের রাজনৈতিক ভাবে বামক্রণ্ট সরকারের 


মোকাবিলা করার পরামর্শ দিয়েছেন কিন্ত কুচক্রীদের - 


নেতার প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ শোনবার সততা আছে 
কি? কারণ তার জন্তও তো সৎসাহ্‌স চাই। 


রোগীদের অভিযোগ শোনার জন্য কমিটি 


Ee হাসপাতালে ' | 


দেখার জন্ত একটি কমিটি গঠন করে- 
এরমধ্যে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এনো- করলে কমিটি 
সিয়েশনের সদ্বস্তরাও রয়েছেন। আর 
এলাকার এম,” এল, এ, । ছুষ্জন 


আইনকীবীও এই কমিটিতে রক্ে- 


ছেন। সচিবের নামে । 


€ দপগণের সংবাদদাতা) : 
কমিটির জনৈক সন্ত আনান যে, 


হাসপাতালে ঘে রোগীর প্রতি অব- পুরো নামু ঠিকানা সহ অভিযোগ 

হেলায়. অভিযোগ. থাক 
রোগীর অভিভাবক ' এই কমিটির 
কাছে লিখিত অভিযোগ দ্বায়ের. 


বক্তব্য অনুসন্ধান করে দেখবেন ! এই 
অতিযোগ পাঠাতে হবে সংশ্লিষ্ট হাস- 
পাতালের হ্ুপারিন্টডেন্টের নাষে 
কিংবা স্থানীয় এলাকার এম, এল, এ 

অথবা মহাকরণে ব্ৰাহ্মন ও স্বাস্থ্য 


ও রর পাতি 


থাকবে, সেই করতে হবে। এর সংগে দিতে হবে 


রোগীর নাম, ঠিকানা, বয়স, অব- 
অভিযোগকারীর হেলাকারী সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের নাম, 
রোগীর ততি হওয়ার সময় এবং 
কি, কি কারণে অবহেলা হয়েছে বলে 


অভিযোগকারীর ধারণা ভার সুস্পষ্ট 


'থাকে) বিস্তারিত বিবরণ। 











তথ্য সহ অন্তান্ত সাক্ষীর (দি 
- | কাছে এ'প্রশ্ন স্বভাবতই উঠবে যে উক্ত 


াঙ্ারাদের গ্রেডেশন লিষ্টে গোল 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


শিক্ষক ডাক্তারদের একাডেমিক 
লিস্টে গোলমালের কথা. এর আগে 
দর্পণে প্রকাশিত হয়েছে। এবং 
এই নিয়ে হৈ চৈ হওয়াতে স্বাস্থ্য দপ্তর . 
বিব্রত । একাডেমিক লিস্ট ছাড়াও 
ডাক্তারদের প্রমোশন দিস্টও তৈরী 
হ’য়েছে। অনেক টালবাহানার পর' 
এই লিস্ট তৈরী হয়। তেরশ- 
ডাক্তারের প্রমোশন হচ্ছে। এটা 
ডাক্তারদের অর্থনৈতিক প্রমোশন । 
কিন্ত এখানেও ব্যাপক. গোলমাল । 
একজন ডাক্তার মারা গেছেন, তারও 
প্রমোশন হয়েছে। আরেকজন 
ডাক্তার রিটাক়্ার “করেছেন অথচ 
প্রমোশন লিস্টে ভার নাম আছে। 
এব. তৃতুড়ে ব্যাপার । বেশ কিছু- 
ডাক্তারকে ত্যা্টি ডেট ছিয়ে-.প্রমো- 
শন দেওয়া হয়েছে এমন কিছু 
ডাক্তার দিলেকশান গ্রেড পেয়েছেন 
যাদের অনেক আগে বেসিক গ্রেড 


| পাওয়া ডাক্তাররা পিলেকশান গ্রেড 


পাননি। এবং এদের আবার রেইস- 
পেক্টিত এফেক্ট ছেওয়া হচ্ছে। : 


মহতী ডক্টর অশোক মিত্রের 
.একাস্তিক শুভেচ্ছ| সত্বেও ১৮ নং 
রবীন্দ্র সরণীর সরকারী দণ্তর টাউন 


[ম্যাগ কাণি প্র্যানিংয়ে ভ্াফটসম্যানদের 


জন্ত সরকারী বেতনহার সিলেকশন 
গ্রেড আদ পর্যন্ত দেওয়া গেল ন! 
কেন? ওঁ দপ্তরে একটি এ্রতিহাসিক 
গবেষণা চলছে বিগত দু'বছর ধরে । 
ডরাফটনম্যানদের মধ্যে, কে কে 
জুমিয়ার এবং কে -কে সিনিয়ার তা 
নিয়েই গবেষণা করেছেন অনেক আই; 
এ, এস, ভর, বি মি এন, অফিস 
আ্যাসিস্ট্যা্ট এমন কি ডক্টর মিত্র 


| 'নিজেও। গবেষণায় ক্লাস্ত হচ্কে এই 


দপ্তর ক্রমাগত অর্থদণ্তর, শিক্ষাদধর, 
এ জি.বেজল ইত্যাদি নানা দপ্তরের 
মতামত-দাহাধ্য চেয়ে আরও কাল- 
ক্ষেপ করেছে_ অণচ রাজ্য সরকারের 
প্রতিটি দধরে কর্মীরা অনেক আগেই 
পিলেকশন গ্রেড বেতন পেয়েছেন । 
ম্ীমহাশক় এ বিষয়ে ফাইলে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন পাঁচবার এবং প্রতিটি, 
সিদ্ধান্তের আযু তিন মাসে খত 
হয়েছে। যাদের সিনিওরিটির প্রশ্নে . 


এই গব্যেণা তাদের প্রত্যেকের 


জয়েনিং ডেট পৃথক পৃথক । এরকম 
প্রশাসনিক তামাদার আড়ালে কর্ম-. 
চারী নিগ্রহ "আর কতঙ্দিস চলবে ? 
মাননীয় মুখ্যমহী শ্রীযুক্ত জ্যোতি.বনর 


দর্পণ || শুক্রবার চলা জুন, ১৯৭৯, 





অর্থাৎ এরা এককালীন বেশ কি 
টাকা পাবেন। -ছুজন ডাক্তারকে 
জানি বারা  আযাসিল্ট্যাপ্ট প্রফেসর 
থেকে এক লাফে - প্রফেদন্ন হ'য়ে 
পড়েছেন । অথাৎ এর সাঝেন দু'টি 


স্তর অর্থাৎ রীভার, এবং এযাসোনিক়েট 
 প্রফেলর হবার দরকার হ'ল না। ' 


এসব কি ব্যাপার? আদলে এর 
পিছনে চলছে ধরাধরি । তৈলমর্দন 
এবং টাকার খেল1। এ ব্যাপারে ভিন 
জন আসর জঙগিয়েছেন এবং তারা 
হলেন ডেপুটি সেক্রেটারী লক্ষ্মীকান্ত 
শুকুল, অবনী ভট্টাচার্ম এবং সি,এ 
বানীন-রায়। শুকুল ছিলেন অজিত 
পাজার লোক, তিনি এখন ননী 
ভট্টাচার্দের লোক ।.কংগ্রেন আমলের 
ভূত এখন বামক্রপ্ট সরকারের ঘাড়ে 
চেপে বসেছে । অরুরী অবস্থায় ষে 
লব ডাক্তার নিগৃহীত হয়েছিলেন 
তারা এই প্রমোশন দিস্টে .স্থৰিচার 
পাননি। এবং এই প্রমোশন নিয়ে 
ব্যাপক, দুর্নীতি, গ্যাড়াকল, অবিচার 
: কারচুপি চল্ছে। ' 


একটি সরকারী দপ্তরের কাহিনী, 
{4 (বিশেষ প্রতিনিধি), ে 


দবধরটি কি- কোনও সরকারী দর 
অথবা কোনও জমিদার বাড়ীর 
গোমন্তার বৈঠকখান! ? 

ইতিমধ্যে ও দণ্রে চারবার 
আই, এ, এল অফিসার বদল হয়েছে। 
কমীদের ছুর্ভোগ শেষ হওয়ার কোনও 
লক্ষণ নেই। অবশ্তই রিনোধী চক্র 
বসে.নেই। গোপনক্থতে প্রকাশ যে 
জনতা পার্টির জনৈক প্রখ্যাত বৃদ্ধ 
লড়াকু নেড! নাকি এ দপ্তরের 
হতভাগ্য কারিগরী কর্মীদের বঞ্চনার 
খোজ নিচ্ছেন। তিনি নাকি- আরও 


জানতে চেয়েছেন যে অহানপরীর 


কেন্দন্থদে জাহাজের চাইতে ভিন 
বড় ছুখান। ফ্লোর (পোদ্দার বিলভিং) 


ভাড়া নিয়ে হাজারখানেক কর্মী ও 


অফিদার পুষে গত ছু বছরে জনগণের 
দন্ত: কোনও কাজ আছে হয়েছে 
কিনা এবং কত কোটি টাকা খরচ 
হয়েছে । অভিটরদের সুত্র থেকে 
একখানা ব্যালান্স শীট সংগ্রহ করে 


. জনগণের সামনে প্রকাশ করার কথাও 


তিনি নাকি ভাবছেন। 

বিশেষ কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 
ব্যর্থতার অভিযোগ এলে বামক্রণ্টের " 
ইমেজকেই ক্ষতিএত্ত করতে পারে। 
তাই ডঃ অশোক সিভ্রের নিবে শিগুলি 
এ ন্বপ্তরে কেন কার্যকর হয় নাষে 
বিষয়ে করত অনছদন্ধান এয়োজন । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার,১লা জুন ১৯৭৯ 





মোরারজী দেশাই পশ্চিমঙ্গ সফরে 
এসে এ রাজোর জনত! দলের নেতা- 
দের বিশেষ করে প্রফুল্ল সেস ও তার 
চেলাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে 
বামফ্রট সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
তারা যাই বলুন না কেন তীর নিজ 
খ্রর-অন্য এবং সেই খবরের প্রতিই 
তিনি আস্থাশীল | 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের 
রপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে আইনের 
শাসন কোথাও ভেঙে পড়ে নি এবং 
মোরারজীও তাই বিশ্বাস করেন। 
গত রবিবার রাতে জনৈক বিশিষ্ট 
শিল্পপতিকে, তিনি বলেন, “সারা 
দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই 
প্রশাসন কাজ করছে*। বিদ্যুৎ 
সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “এ ত 
সার! ভারতেই চলছে । আপনাদের 
নিজেদের কলকারখানায় যন্ত্র খারাপ 
হয় না? এনিয়ে এত হৈ চৈ করার 
কন" আছে" ? 


*. প্রছুল্পবাবূর সঙ্গে খোদ মায়াপুরে। 


ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর তিনি 
পরিফীর জানিয়ে দেন যে ঘি আইন 
শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেও তাহলেও 
কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে ডিঙিয়ে কিছু 
করতে যাবে না। মরিচঝাপির 


ব্যাপারে তিনি বানফণ্টকে পুরো, 


সদ্বাদ্পত্রের স্বাধীনতা ও আবন্দবাজার 


কিংশুক 

সমর্থন জানান । এর পর প্রধানমন্ত্রী 
চলে গেলে খন সাংবাদিকর? প্রফুল্- 
বাবুকে প্রশ্ন করেন আর অন্য কিছু 
আলোচন! হয়েছে কী না তখন তিনি 
বিরদবদনে উত্তর দেন “না, সবই ত 
তোমরা শুনলে”। এই বলেই তিনি 
ঘরে ঢুকে যান। 

সব থেকে জব্দ হয়েছিলেন কাশী- 
কাস্ত মৈত্র। যখন তিনি খুব জোর 
দিয়ে বামক্রণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করছিলেন তখন শ্রীদেশাই জানতে 
চান তদ্রলোকটি কে? তাকে বলা 
হয় কাশী বিধান সভায় বিরোধীদের 
নেতা । উত্তরে ষোরারজী বলেন, 
“টনি ওই পদের অযে|গ্য* । এখানে 
উল্লেখযোগ্য জ্যোতিবাবু হঠাৎ রাজ্র- 
তবনের ওই ঘরে ঢুকে, পড়াতে 
মোরারজী তাকে ডেকে নিয়ে নিজের 
পাশে বসান। জ্যোতিযাবুর উপস্থি- 
তিতেই তিনি জনতা দলকে জানিয়ে 


দেন ফে মরিচবীপি নিয়ে আন্দোলন 


কর! অত্যন্ত অন্তায় হয়েছে । 

এখানে প্রশ্ন মযোরারজীর হঠাৎ 
এই আচরণ কেন? এর কারণ তাঁর 
কাছে পরিষ্কার খবর আছে যে এখন 
যদ্ধি বামফ্রপ্টকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে 
দেওয়া হয় তাহলে আগামী নির্বাচনে 
ফ্রন্ট আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে 


ফিজোর হনুগাশীছের সঙ্গে 
ফরোয়াড' রক নেতার মাখামাখি 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


» বিদ্রোহী নাগা নেতা ফিজোর 
অন্থগামীদের সঙ্গে ফরোয়ার্ড 'রক 
নেতা এবং বামক্রপ্টের মন্ত্রী শ্রীভক্তি- 
" ভূষণ মণ্ডলের এত যাখাঁমাখি কেন 
তা নিয়ে ফরোয়ার্ড রক রাজ্য নেতৃত্ব 
ভীষণ চিন্তিত। 'জানা গেছে ঘে, 
বামক্রন্টের লদস্তছের মধ্যেও এই 
বিষয় নিয়ে কানাঘুযো চলছে। 
_. দিলীর বঙ্গতবন সুত্রে জান! 
গেছে যে, ভক্তিবাবু যখনই দিল্লীতে 
যান তখনই তিনি ফিজোর অমুগামী- 
দের সঙ্গে রুছ্ধদার কক্ষে বৈঠক 
করেন। সে সময়ে দিদীর বঙ্গ- 
ভবনের রব্ধনশাল! থেকে ফিজোযর় 


 আছগামীদের জন্ত খাবার দেবার 
সপাকাব যবস্থাও ভক্তিবাবু করে 
রেখেছেন । 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কিছু- 


সি, 


দিন পূর্বে ভক্তিবাবু ঘধন লণ্ডন 
সফরে গিয়েছিলেন তখন ভার সঙ্গে 
নাগা নেতা ফিজোর একাস্তে বেশ 
কিছুক্ষণ আলোচন হয়েছিল বলে 
জান! গেছে। | 


নাগা নেতা ফিজো দীর্ঘদিন 
যাবৎ দ্বেচ্ছ| নির্বাসনে রয়েছেন এবং 
বসবাস করছেন লগুনে। . যদ্বিও 
তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব এখনো! 
পাননি। সেখানে বসেই ফিজো 
নাগা আন্দোলনকে পরিচালনা 
করছেন বলে বিভিন্ন সন্তে প্রাথ 
খবরে জালা গেছে। যদিও নাগা- 
ল্যাণ্ডে বিদ্রোহী লাগাদের আন্দোলন 
এখন অনেকটা ভিমিত। 


আসবে। মোযরারজ্গী বেশ ভাল 
ভাবেই বুঝেছেন যে পশ্চিমবজে তার 
নিজের দলের ভরসা একমাত্র কিছু 
জোতদ্বারের সমর্থন । এতে তিনি 
যথেষ্ট বিরক্ত | | 

" আরও একটা কারণ আছে। 
কেন্দ্রে জনতা দলের যে অবস্থা তাতে 
মোরারজী কোনরকমেই কারুর সমর্থন 
হারাতে প্রস্তুত নন। পশ্চিমবজ্ের 
বামফ্রন্টের শরিকদলগুলির ঘে ভোট 


লোকসভাক্ম আছে সময় সময় ভাই - 


সরকারের কাছে অতি প্রয়োজনীয় 
হয়ে উঠেছে। প্রফুল্প সেনের আব- 


দায়ে কান দিয়ে এই" সমর্থন 
হারানোর পাগলামী করতে 
মোরারজী রাজী নন। 


তবে মোরারজী যাই ভাবুন না 
কেন ভবি ভুলবার নয়। প্রফুন্পবাবুর 
তাবেদার সংবাদপত্র মোরারজীর 
বক্তব্য এমনভাবে ছাপল যাতে যনে 
হয় তিনি রাঁজ্যদরকারকে তিরস্কার 
করেছেন। যেমন সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার বিষয়। মোরারজী সাং 
বার্দিক সম্মেলনে পরিষ্কার বলেন থে 
কোথাও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! হরণ 
কর] হচ্ছে না এবং যদি হয় তাহলে 


সাংবাদিকদের তার বিরুদ্ধে উঠে- 


দাড়াতে হবে | আনন্দবাজার লিখল 
মোরারক্ী বলেছেন, “সাংবাদিকর! 


. ধেন আত্মনমর্পন না করেন” । ভাবটা 


এই যে পশ্চিষবজে সাংবাদিকদের 
“আত্মসমর্পণ” করতে বামক্রণ্ট বাধ্য 


" করছেন। , রাজভবনে জ্যোঁতিবাবুর 


সামনে মোরারজী যে জনতা দলকে 
ভর্খ্সন! করলেন তা আনন্দবাজার 


বেমালুম চেপে গেল । অর্ধপত্য সংবাদ 
পরিবেশনের স্বাধীনতা আনন্দবাজ্জা- 
রের বরাবরের । | 
আত্মসমর্পণের কথা লিখেছে 
আনন্দবাজার । কত বড় নির্লজ্জ হলে 
এই কথা ওরা লিখতে পারে । জরুরী 
অবস্থার সময় সপয়ের কাছে যারা 
মাথা বিকিয়েছিল তাদের মধ্যে 
অন্ততম এই আনন্দবাজার গোষ্ঠী! 
সময়ের চেলাদের বিমান ভ্রমণের খরচ 
যোগানে! থেকে শুরু করে সতয়ের 
বিশাল বিশাল ছবি ছাপা কী ন! 
করেছিল এই পত্রিকা গোষ্ঠী। কিছু- 
দিন আগে বরুণ সেনগুপ্ত ফ্যাসীবাদের 
বিপদ নিয়ে উপদেশ দিয়েছেন । 
জকুয়ী অবস্থার সময় সিদ্ধার্থ রায়ের 


হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি ওই 
ফ্যাসীবাধী সঞ্জয়ের পাতে গিয়ে 
পড়েন নি? এখনও পশ্চিমবউিলায় 


সঞ্চয়ের অন্যতম প্রধান খুটি শিল্পপতি 


কমল নাথকে তিনি তোয়াক করে 
চলেন না? এরাই আবার লেখেন 
সাহসের কথা স্বাধীনতার কথ1।'কী 
ধরনের স্বাধীনতা ? যোরারজীর 
সাংবাদিক সম্মেগনে এই পত্রিকার 
প্রতিনিধি পরিষ্কার দাবী জানালেন 
এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের । এই 
দাবী, জানানো কী সাংবাদিকের 
কা? এত পরিষ্কার দালালী অবশ্য 
অর্থের-বিনিময়ে কী না তা জানা 
নেই । যারা দিনের পর দিন জ্যোতি 


বন্ধ তথা মার্কসবাদী কমুনিষ্টদের : 


কৃপা রটনা করে চলেছে কোন- 
রকম বাধার সম্মুখীন না হয়ে তারাই 
আবার কাছুনি গাইছে, আমাদের 
লেখার ম্বাধীনতা নেই। এরা কী 
চায়, জ্যোতিবাবু প্রমোদবাবুকে সরা- 
সরিশৃয়োরের বাচ্চা বলার স্বাধীনতা? 
অবশ্য তখন মানুষের স্বাধীনতা 
থাকবে এদের ধরে ধরে পিঠের চামড়া 


॥ তন! 


তোলার । তখন যেন আবার কান্না - 
কাটি শুরু না হয়ে যায়। 

অবশ্য “সংবাদপত্রের স্বাধীনতা” 
এটিকে একটা ইন্থ্য করে আনম্দ- 
বাজার নিজের ও নিজের রাজনৈতিক 
মালিকদের দুর্বলতাই প্রকাশ করে 
ফেলেছে । আইন শৃঙ্খলার অবনতি, 
মরিচঝাপিতে অত্যাচার এ সবের 
কোনটাই টিকল না দেখে এখন 
সোরগোল করা হচ্ছে সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা গেল গেল বলে । .এতেও 
কিছু হবে না। মাধ আজ অনেক 
সচেতন, যা তা বলে তাকে আর 
নাচানো যাবে না। বরঞ যে মান্য 
৩৬ পয়দা দ্বিয়ে আনন্দবাজার কেনেন 
তিনিও ত উল্টে একদিন প্রশ্ন করতে 
পারেন,“মহাশয় আপনি যে প্রায় পুরে! 
কাগজট! বিজ্ঞাপন দিয়ে ভরিয়ে 
আমাকে দেশ-বিদেশের খবর জানার 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন তার, 


কী হবে? আপনাকে জুগ্গাচোর 


বলার স্বাধীনতা কী আমার আছে ?” 
এর উত্তর পড়ে পাওয়া! চোদ্দ আনার 
মালিক সরকার গোষ্ঠী দেবেন কী? 


সিদ্ধার্থ ৰায় পরিবার পরিকল্পনার 
কাজে পুলিশকে লাগিয়েছিলেন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রাজ্য * সরকার কর্তৃক শাহ 
শনৈর কাছে পেশ করা তথ্য থেকে 
জানা গেছে যে, জরুরী অবস্থার, 
সময়ে «এজন অবিবাহিত ব্যক্তিকে 
নিবাঁজ করা হয় এবং ২ সম্ভানের 
জনক নয় এমন ৮ হাজার ১৮ জনকে 
নিবাঁদ্ করা হয়। রাজ্য সরকারী 
সুত্রে বল! হয়েছে যে, নিবাঁজকরপের 
পর এই রাজ্যে মৃত্যুর ঘটন! ঘটেছে 
৬৫টি। রস 

১৯৭৬ সালের ২৬শে জুন রাজ্যের 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী. দিদ্ধার্থশংকর 
রায়ের সভাপতিত্বে মহাকরণের 
রোটাগডায় ভিভিশনাল কমিশনার, 
জেলা অফিসার হইত্যাদিদের যে 
বৈঠক হয়েছিল তাতে স্থির কর! 
হয়েছিল যে, পরিবার পরিকল্পনার 
কাজে রাজ্যের পুলিশ ক্মীদেরও 
দায়িত্ব দেওয়! হবে এবং নির্বাঙ্গকরণের 
জন্য লোক জোগাড় করার কোটা 
বেধে দেওয়] হবে । 

এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে 
পরিবার পরিকল্পনী বিভাগের ভার- 
প্রা মন্ত্রী অজিত পাজ1 ১৯৭৬ 
লালের ১৭ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গের 
ইন্সপেক্টর জেনারেলকে এক পত্র 
দিয়ে জানান যে, সমস্ত পুজিশকম্মকে 
নিবাঁজকরণের জন্ভত লোক জোগাড় 
করে হাসপাতালে এবং স্বাস্থ্যকেন্রে 
নিয়ে যেতে হবে। এজন্স তিনি 
একটি কোট! বেঁধে দিয়ে এ পত্রে 


করা হয়৮১১ লক্ষ । 


বলেছিলেন, ষে, ১৯৭৬ সালের ৩*শে 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুলিশ বিভাগকে 
৫ লক্ষ লোককে নিবাঁজ করাতে 
হবে। সেই ঘ্রঙ্গে তিনি একথাও 
বলেছিলেন যে, লোক জোগাড় - 
করার কাজে যেসব পুলিশ কর্মাকে ' 
লাগানে। হবে তারা যেন সাদা 
পোশাকে যায় অর্থাৎ উদ্দি পরে না 
যায়। এ 
১৯৭৫-৭৬ সালে এই রাজ্যে ২ 
লক্ষ ৬ হাজার ৪২১ জনকে নিবাঁজ 
কর! হয়েছিল বিভিন্ন হাসপাতাল 
এবং ্বাস্থ্াকেন্ত্রে। ভারত সরকার 
এই রাজ্যের জন্ত দক্ষ্যমাত্র| বেঁধে 
দিয়েছিলেন ১ লক্ষ ৯৬ হাঙ্জার। 
'সিদ্ধার্থ রায় কেন্সের কাছে বাহবা 
কুড়াবার জন্তু যেন তেন প্রকারেন 
এই জক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করে- 
ছিলেন। ১৯৭৬ ৭৭ সলালে এই 
রাজ্যে” লক্ষ ৮* হাজার যাহষকে 
নিবাঁজ কর] হয়েছিল । এই রাজ্যের 
অন্ত কেন্দ্রের বেধে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা 
ছিল ৩ লক্ষ ৯ হাজার ২৫* জন। 
কেন্দ্রের বেঁধে দেয়া এই কোট] রাজ্য 
সরকার নিজেই বাড়িয়ে দিয়ে প্রথমে 
করলেন ১০ লক্ষ, পরে তা বাড়িকে 
রাজ্য সরকার 
কর্তৃক ধার্য কর লক্ষ্যমাত্রা জেলা- 
গুলিকে ভাগ করে কোট] বেঁধে 


দেওয়া হয়। জেল] স্তরে পরিবার 
পরিকল্পন! কর্মসুচী রপায়ণের দায়িত্ব 


(পেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


॥ চার | ৫ 


হাওড়া কোর্টে পি পি এৱ এ পি গি নিয়োগ প্রসঙ্গে 


গত ১১ই মের দর্পণ পত্রিকায় সর-. 


কারী আইনজীবী মিয়োগ নিয়ে 


হাওড়া জেল। সম্পর্কে দর্পণের সংবাদ- 


দ্বাতা অভিষোগ করেছেন পুরানো 
বাস্তঘুঘুর! আর্বালতের গুরুত্বপূর্ণ 
নিয়োগ পেয়ে পিছন থেকে "যুক্ত" 
ফ্রণ্ট*কে ছুরি মারার তাল করছেন । 
আমি কমিউনিষ্ট পার্টির (মার্কসবাদী) 
সভ্য ও কর্মী । আমার দল ক্ষমতায় 
আপলীন । সরকারের নিয়োগ নীতির 
ব্যাপারে সরকারই 'জবাব দেবেন । 
তবে ক্ষমতাসীন দলের সত্য ও কর্ম 
হয়ে এই কথাই বলছি যে হাওড়ার 
দরকারী আইনজীবী নিয়োগের 
ব্যাপারে সরকার যা করেছেন তা 
সঠিক ও যথার্থ এবং ক্ষমতাসীন দলের 
আইনজীবী হয়ে তা সম্পূর্ণভাবে সম- : 
এন করি। জেলার পাবলিক প্রসি- 
কিউটর চিন্ময় . চৌধুরী সম্পর্কে 
যে কুৎ্প1 করা হয়েছে তা হ্ববিধাবাদী 
শ্বার্থনর্বস্ব বামপন্থী নামধারী কয়েক 
জন আইনজীবী চিন্মক্বাবুত্ধ পাব- 
লিক প্রসিকিউটর হবার আগেও 
করেছিলেন, তবে ভাতে কাজ হয় 


চু পখা বসল, 
ye 


 পরকে করেছ আপন 


নি। রেল ধর্মঘটীদের মামল! পরি- 
চালনার জন্ত ইউনিয়ন তাদের পছন্দ 
মত আইনজীবী নিয়োগ করে- 
ছিলেন।. চিন্ম্রবাবুও রেলধর্মঘটাদের 
মামল1 হাওড়া কোর্টে এবং হাই- 
কোর্টেও করেছেন । গণতান্রিক 


আন্দোলনে তিনি আগেও অংশগ্রহণ 


করেছিলেন এবং এখনও করেন। 


ইমার্জেন্সীর ব্যাপারে হাওড়া কোর্টে 


ষে সই সংগ্রহের কথা লেখা হয়েছে 
তা বিরুত। ইমার্জেন্দীর প্রতিবাদ 
করার জন্ত হাওড়া ‘বারে’ ( ফৌজ- 
দারী) মিটিং ভাকার অন্য এ ‘বারের’ 
মত্যদের তরফ থেকে লই করে 


নোটিশ দেওয়া 'হয়। . চিন্ময়বাবু' 


হাওড়া ফৌজদারী বারের সভ্য 
ছিলেন না, তাই তার & নোটিশে 
লই করার -কোন অধিকার ছিল না। 
"কলমে বকলমে কংগ্রেসী রাজত্বকালে 
হাওড়ার মার্কসবাধী-কমিউনিষ্ পার্টির 
স্ভা ও সমর্থকদের একের পর এক 
খুন জখমের মামলায় মিথ্যা করে 
জড়িয়ে সাজা দেবার চেষ্টা হলে চিন্নয়- 
বাবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সত্য সম- 





খঁকদের পক্ষে সফলতার সঙ্গে মামলা 
পরিচালনা করেন । 
এই রকম একট! ' মামলায় তার, 
কৃতিত্বে আসামীরা যখন খালাদ পাবে , 
বলে বোঝা যায় তখন কংগ্রেসীর। 
ক্ষিপ্ত হয়ে কোর্টের অনতিদূরে এ 
আদামীদের আক্রমণ করে নৃশংস 
ভাবে জখম করে। চিম্ময়বাবু যাতে 
আর মামলায় না দাড়ান তার জন্ত 
ভয় দেখান হয়। এই অবস্থায় আদা- 
লত তাকে পুলিশী সাহাষ্য দিতে 
চাইলে চিম্ময়বাবু স্বণ। ভরে তা 
প্রত্যাখ্যান করেন. সব রকমের 
ঝুকি নিয়ে তিনি প্রত্যেকটি মামল! 
চালিয়ে যান। ' , | 

আমতার তরুণী গৃহবধূর মৃত্যু ও 
তৎ্সংক্রান্ত মামলা নিয়ে যা লিখে- 
ছেন তাঁও বিকৃত ও মিথ্যা। মৃত 
ছবিরাণী চক্রবর্তীর বিবাহ হয়েছিল 
১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৮২ সালে। তিনি 
মারা ধান ১৩ই মে ১৯৭৬ সালে। 
উনিশ দিন কি করে হল তা সাংবা- 
দিক প্রবরই বলতে পারেন। এই 


মামলাটি আমতা থানায় ১৩।৫।৭৬ ' 





ছোটদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া এখন আর মোটেই ব্যয়সাধ্য নয় ৷ কারণ তাদের বয়স গীঁচ বছরের 
কম হলে, এখন থেকে আর কোন টিকিটই লাগবে না - তা সে যতদুরেই যাক না কেন। 

শিশুরা জানে শিশুদের আমরা সত্যিই ভালোবাসি! ওদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখেছি & 
যেমন ধরুন, জাতি, ধর্ম, ভাষার গম্ডী পেরিয়ে পরকে আপন করে নেওয়ার মন্ত্র কি করে দূরকে 
নিকট করতে হয়, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আপন কর্মে বিভোর থাকতে হয়? আমরা অরুতজ নই? 
. আমরাও চাই তাদের কিছু দিতে । 
তাইতো আমরা আমাদের শিশুদের জন্য এই পুরস্কারটি বেছে নিয়েছি ৷ পূর্ব থেকে পশ্চিমে; উত্তর 
থেকে দক্ষিণে রেলওয়ে যেমন জাতি, ধর্ম, ভাষা নিবিশেষে সবাইকে গেঁথে নিয়েছে, তেমনি আমরা চাই 
শিশুরা এখন থেকে থাকুক সেই মালার মধ্যমণি হয়ে। তারা আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াক ভারতের, 
একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত গেথে নিক ভারতকে একই সূতোয়, একই মানায় । 
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বালী থানায় - 





সি 


তারিখের ১নং মামলা ও হাওড়ায় 


দায়রা আদালতে . ১৯৭৮ সালের 
এপ্রিল মাপের *নং মামলা । আমি 
এই মামলায় আসামীপক্ষের অন্যতম 
আইনজীবী । এই মামলায় চিন্ময় 
চৌধুরী আদামীদের পক্ষ নিয়ে >ই 
জুলাই ১৯৭৬ তারিখে কলকাতা হাই 
কোর্ট থেকে আসামীদের আগাম 
জামিন করান। চিন্ময়বাবু পিপি 
হয়েছেন ২*শে আগষ্ট ১৯৭৭। 
স্থত্তরাং তিনি পি পি হবার এক বছর 
আগে আসামীদের -হয়ে- মামলা 
করেছেন। 
মামলা মেওয়াতে আলামীদের বক্তব্য 
তাদের “ভিফেম্দ” জেনে নিয়েছেন। 
ভিফষেম্স. জানার পর আসামীদের 
বিরুদ্ধে ও সরকারের পক্ষে তিনি আর 
এ মামলা নিতে পারেন না।- তাই 
মৃতার,বাবা হাজার বার অমুরোধ 
করলেও চিন্নয়বাবু সরকারের পক্ষে গর 
মামলা নিতে পারেন না। পিপি 


হিসাবে সরকার' পক্ষের আইনজীবী . 
তাকেই নিয়োগ করতেহুবে। তিনি - 


তাই-করেছেন। আসামীদের আবে 
দন মঞ্জ্র করে মাননীয় রাজ্যপাল 
চিনয়বাবুকে আসামীদের পক্ষে 


. মামলা! পরিচালনা করতে অনুমতি 


দিয়েছেন। মেমো নং ৩৮১৩ তাং 
৩০শে মা্চ।১৯৭৮। দবায়রায় সোপার্দ 


হবার পর জজ কোর্টে এই মামলার - 


প্রথম তারিখ পড়ে ১৫ই মে ১৯৭৮। 
এই দ্বিনে চিন্নয়বাবু আদ্বালতে উপ- 
রোক্ত অমমতিপত্র পেশ করেন। 
সতরাং সরকারী অহ্যতি পাবার 
আগে থেকেই চিন্বয়বাবু মৃতার শ্বামীর 
হয়ে মামলা শুরুকরেন বলে ধা লেখা 
হয়েছে তা. ডাহা সিধ্যা। মৃতার 
বাবা প্রথমে চিন্নয়বাবুর আসামীদের 


- হয়ে মামলা .করার অধিকার ও সর- 


কারী কাগজপত্জ ও গোপন তথ্য জেনে 
নেবার অভিযোগ করে ও দ্বিতীয় 


দফায় সরকারী আইনজীবী অরবিন্দ 


নম্বরের নিয়োগের বিরুদ্ধে আদালতে 
দরখাস্ত পেশ করেন। প্রথম দবর- 
খাঞ্চের মামলা পরিচালনা করেন সি 
আর ব্যানাজাঁ ও দ্বিতীয় দরখান্ডের 
মামলা পরিচালন! করেন ইন্দির! 


কংগ্রেসের আমজাদ আলি । ছুটি দর- 


খান্ডই মাননীয় আদালত অযৌক্তিক, 


ঃঅসত্য বিহ্বেষপ্রস্থত ও উদ্দেশ্য প্রণো- 


দিত বলে বাতিল. করে দেন। সি 
আর ব্যানার্ধ এ আদেশের বিরুদ্ধে 
হাইকোর্টে আপীল (রিভিশন) দায়ের 
করতে চেয়ে সময় চান ও পান। 
কিন্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধেই তিনি 


' হাইকোর্টে যান নি। 


জ্যোতি মিত্র এবং অসিত, পর- 


তিনি আসামীদের . 


- পয়সা y 
লিখেছেন তাও মিথ্যা কখা। 'ইনি, 


দর্পন ॥ শুক্রবার ১লা জুন, ১৯৭৯ 


কার দেওয়ানী ও ফৌজদারী ছুই! 
মামলাই করেন। অসিত সরকারঃ 
প্রবীণ ও সর্বজন শন্ধেয় আইনজীবী । 
হাওড়া জেলায় তেভাগা আন্দো- 


লনের সময় কৃষক সমিত্তির সত্য-: 
গণকে ও গরীব ভাগচাষীকে নান! 
মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হ্য়। 
সেই সময় ভাদের দেখার 
কেউ ছিল ন1। জ্রীসরকায একের. 


পর এক মামলা! তাদের পক্ষে সফল 


তার সন্ধে পরিচালন] করেন । এদের 
আচার আচরণের স্পষ্ট অভিযোগ 
থাকলে বুঝতাম ৷ 

গোবিন্দ গাঙ্গুলী (বর্তমান প্রতি-' 


'বাঘপন্র লেখক ) ফোর্ট উইলিয়ম জুট : 


মিলে কাজ করতেন. ঠিকই । 
চাঁকরীতে ইস্তফা দিয়েই তিনি সর- 
কারী আইনজীবী হনমি। তিনি 
ইনডাট্রীয্নাল ট্রাইবুনালে, লেবার 
কোর্টে কেবলমাত্র শ্রমিকদের পক্ষে ও 
হাওড়া কোর্টে সরকারী আইনজীবী 
হবার অনেক আগে থেকেই প্র্যাক- 
টিস করছেন । সরকারী আইন: 
জীবী হয়েছেন মাত্র এক বৎসর এ 
আগে ১৯৭৮ এর ২৪শেমে তারিখে । - 
সরকার নিয়োজিত আইনজীবীরাই 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের, মামলা করতে 
পারেন-এবং সেই হিসাবেই তিনি 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মামলা করেন । 
তিনি একলাই এই মাল! করেন 
না, আরও -ছুজন সরকারী আইন- 
জীবী শ্র্দনিল চ্যাটাদ্ ও কাজী 
আহমদ আলীও এই ষামলা 
করে থাকেন। ইনি হাওড়া 
যিউনিসিপ্যালিটির মালা করে ' 
"পেয়ে থাকেন বলে যা 


হাওড়া মিউনিস্রিপ্যালিটির মামল! 
করেন না এবং . তার অূর্ত- 
পয়সাও পান ন! তিনি। মিউনিসি 
প্যালিটির “ল-অফিসার” । আরও 
পাঁচজনের মত তিনিও হাওড়া সিউ- 
নিদিপ্যালিটির তৎকালীন একজি- 
কিউটিভ অফিসার এ, কে, কুশারীর 
নিকট ইন্টারভিউ দেন ও একদ্রি- 
কিউটিভ অফিমার তাকে. ১৯৭৮ 


- সালের ১ল] ফেব্রুয়ারী থেকে মাসিক ' 


ছুশে টাকায় “ল-অফিসার” নিয়োগ 

করেন,। সরকারের কাছ থেকে 

তিনি কোন নজরানা পাননা, জার 

নকলের মত পারিশ্রমিক পান। _. 
গোবিন্দ গাছুলী 

-. হাওড়া, 
[এই সম্পর্কে র্পণের নংবাদদাতার 
উত্তর ৯ম পৃষ্ঠায় । সম্পাদক, দর্পন ] 


সীল 


দপণ || শু্রেৰার ১লা জুন, ১৯৭৯ 


নি সংবিধানের নামে দৈৱৰ | 


(রাজনৈতিক ভাত্যকার ) ৰ 


ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা 


ঘোষণার সাফাই হিসেবে সংবিধানের 
দোহাই দিয়ে বলেছিলেন তিনি যাই 
করে থাকুন না কেন, অব কিছুই 
সংবিধানের ধার! বলেই করে গিয়ে- 


ছেন। অর্থাৎ সংবিধানে ঘা লিখিত - 


আছে তা শাস্ বাক্যের মতই পবিত্র 
_অলঙ্খনীয় ও সর্বধাষান্ত। সংবিধান 
শব্দটির. উল্লেখই” যেন যথেষ্ট৷ ভাব 

কানাচে অজশ্র ধারা-উপ- 


সপ 


: ধারা ও ব্যাখ্যার ঝোপঝাড়ে বিষধর 
থেকে দংশনের অধিকার 
বজায় রাখতে পারে। তবুও নাকি 


= 


~~ 


স্ধুবধানেক প্রায়. ঈশ্বরবাণীয় মত 
ক্র! 
.১৯২৩ পালে মুসোলিনী, ১৯৩৩ 
সালে হিটলার ইতালি ওজার্ধানীতে 
ফ্যাসিবাদী শ্বৈরতন্্র প্রতিষ্ঠার কালে 


গণতাঙ্্িক সংবিধানের হুযোগ গ্রহণ - 


করেছিল। তারা এ স্থযোগ গ্রহণ 
করতে পেরেছিল তার কারণ তাদের 


' দেশের সংবিধানের দুর্বলতা । শানক 


শ্রেণী ক্ষমতা আকড়ে থাকার জন্ভে 


= গণতাঞ্িক সংবিধানের মধ্যে সঙ্গো- 
-পনে এই ছিত্রগুলি রেখে দেয় 


প্রয়োজন হলেই এ ছিত্রপথে ফ্যাসি- 
বাঁদের কাদনাগিনী গণভঙ্কের লোহার 
বাসরে প্রবেশ করে দংশন করে। 

স্থতয়াং প্রকৃত গণভন্্রপ্রেমী জন- 
গণের পক্ষে নিশ্ছিদ্র গণতান্ত্রিক সং- 
বিধান এবং ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিকেন্্রী- 
করণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 

১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীকে 
বিতাড়িত করে জনলাধারণ যখন 
জনতা! দলের সরকার প্রতিষ্ঠা করেন 
তখন তারা সংবিধানের ছিদ্র বেয়ে 

*আবার, কালনাগিনী ফিরে আসুক 
এমন হুযোগ রাখতে চান নি। তারা 


এজকরী,অবস্থার বিশ মাসের নিদারুণ 


অভিজ্ঞতার.ফলে উপলদ্ধি করেছিলেন 
যে শাপকশ্রেণী গণতন্ত্র, মানবিক 
যুল্যবোধ বা পারস্পরিক নির্ভরতার 
তবে "বিশ্বাসী নয়। বিশেষতঃ ঘে 
সকল প্রাক্তন উপনিবেশে (ে্বন 
ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, 
ইত্যাদি দেশে) বিদেশী সাত্রান্্য- 
বাদের পরম ৰশংবদ্ধ সামস্তশ্রেণী ও 
নবহষ্ট দেশীয় বুর্জোয়াপ্রেণী একত্রিত 
হক্মে সাত্রাজ্যবাদের হাত থেকে 
আপোষ আলোচন! করে স্বাধীনতা- 
সত্তর দেশে ক্ষমতা দখল করেছে সেই 


" সব দ্বেশে গ্রতিপদ্দে গণতন্ত্র ধৰিত ও 


ধিক দেশ আগে উপনিবেশ ছিল, ' 


খণ্ডিত হয়েছে । ভারতের ইন্দিরা 


গান্ধী এদিক দ্বিয়ে পাকিস্তানের 


আয়ুব-ইয়াহিয়া-জিয়ার্কেরই অনুকরণ 
করেছিলেন । তৃতীয় বিশ্বের শতা- 


এখম স্বাধীন । এই দেশগুলির মধ্যে 


প্রায় "৫টি দেশে কোন না কোন" 
আকারে শ্বৈরতস্থ বিরাজ করছে । ফলে কারী দাম বৃদ্ধির যে হিসেব পাওয়া 


এ সকল দেশে জমগণের অর্থনৈতিক 


॥ পাচ 


মূল্যবধির জন্য দায়ী সরকারী নীতি 


" সম্প্রতি কিছুদিন ধরে জিনিস- 
পত্রের ঘাম বেড়ে চলেছে।, পাঁই- 


যায় ত! থেকে খুচরো দরের' অবস্থা 


শোষণ ও রঞ্চনা বিন্দমাত্র-কমেনি বরং বোঝা যায় না। পাইকারী দামের 


বিদেশী বহুজাতিক শিল্পসংস্থা এবং 
দেশীয় বৃহৎ একচেটিয়া শিল্প জোট 
বেঁধে এই শাষণের মাত্রা আরো 
বাড়িয়ে দিয়েছে। এই মিচ 


A ৬৫০০৮ তত কা 





BE < 
0 
নি ০০ 
নিরন্ন অধিকাংশ মাহুযের কাছেই 


স্বাধীনতার কোন বাস্তব মুল্য নেই। 
.স্থতরাং সংবিধানের পবিত্রতা, 


অলজ্যনীয়তা ইত্যাদি তাদের কাছে 


কোন অর্থই প্রকাশ করে না। সং- 
বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অনীহা 
ব্যাপক সংখ্যক নাগরিককে উদাসীন 
করে রাখে । এখানেই 'ধ্বৈয়তক্ের 
প্রথম বিপদ সংকেত পাওয়া যায়। 
 ছবছর আগে পশ্চিমবজের ৰাম- 
ফন্ট সরকার কেন্দ্র ও রাজ্যের অম্পর্ক- 
গুলির বিধিবদ্ধ পুনধিন্ভাসের দাবি 
উত্থাপন করার পর থেকে সংবিধানের 
এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক জাতীয় 
আলোচনার স্থত্পাত হয়। যুক্তি- 
নিষ্ঠ আলোচন! এবং ধৈর্ষের, পরিচয় 
দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহু দেশের 
বিপুল সংখ্যক মাহুষকে সংবিধানের 


ওরুতর ক্রটিগুলি সম্পর্কে লচেতন 


করে তুলতে পেরেছেন । 

কিন্ত জনমত! পার্টির কেন্দ্রীয় নর়- 
কার জনগণের এই ব্যাপক আগ্রহকে 
স্থনজয়ে দেখেন নি। অতীত কং- 
গ্রেসী সরকারগুলি যে ভাবে গণতন্ত্র, 
ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের নামে 
ন্বৈরতন্, সাম্প্রধায়িকতা এবং এক- 
চেটিয়া পু'জিবাদ গড়ে তুলেছিল, 
বর্তমান জনতা সরকারও দেই একই 
পন্থা অঙ্থসরণ করে চলেছেন । 
কংগ্রেস (ই) আর এস এস এবং টাটা 
বিড়ল্গা গোঠী শ্বৈরতর, সাম্প্রদায়িকতা 
ও একচেটিয়া পু'জিবাদের প্রতীক । 
ভারতের বর্তমান সংবিধান এদেরই 
অয়জয়কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 

গত ২*শে যে লয়াদিজীতে মৃখ্য- 
মন্ত্রী সম্মেলনে জনতা: প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দ্বেশাইএর কণ্ঠে এ শ্ৈর- 
তয্রেরই কবর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 
দেশাইয়ের অদহিফ্ণু. আচরপও এই 

(শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায়) 


চাইতে খুচরা দর অনেক বেশি হারে 
বেড়ে থাকে । গত বছয়ের তুলনায় 
পাইকারী দাস ৬'৮ শভাংশ বেড়েছে। 
স্থতরাং খুচরা দ্বর কত বেড়েছে তা 





টি 


সহজেই অনুমান করা ঘায়। যৃল্য- 


বৃদ্ধির এই প্রবণতা দেখে স্বয়ং প্রধান- 


মন্ত্রী উদ্বেগ বোধ করেছেন এবং 
বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও বিভাগীয় 
প্রধানদের নিকট এক চিঠি লিখে 
অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি রোধের ব্যবস্থা 
গ্রহণ করার অন্য অনুরোধ জানিয়ে- 
ছেন। সহজেই বোঝা যায় ষে পরি- 


_ স্থিতি খুবই সঙ্দীন। 


. এদিকে কেন্দ্রীয় মঞজিসভার অত্য- 
স্বরেও ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ 
দেখা দিয়েছে বলে জানা গেল । এক 


"দলের ধারণা ব্যাংক খণের সুদ বৃদ্ধি 


এবং আমানতের সুদ বৃদ্ধি করে 


বাজার থেকে টাকাকড়ির পরিমাণ, 


হাস কর! হলে মূল্য পরিস্থিতি 
আয়ত্তে আসবে । অন্তপক্ষের বক্তব্য 


জিনিসপত্রের উৎপাদন ও যোগান. | 
বৃদ্ধি করা প্রয়োজন তাহলেই বাজারে 


দ্রিমিসপত্র পাওয়া সহজ হবে, দামও 
কমে আসবে । দেশের অর্থনীতিবিদ্- 
দের মধ্যেও ওঁ ছটি ধারণার স্বপক্ষে 
এবং বিপক্ষে বিতর্ক চলছে। কেউ 
বলছেন বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির কারণ 


চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মৃদ্রাম্কীতি,_ 


স্বতরাং বাজার থেকে টাকাকড়ি 
কমিয়ে নিতে হবে। এর উপায়, 
আমানতের হদের হার বৃদ্ধি। অন্ত 
দিকে শিল্পবাণিজ্যের জন্য দান হাঁস 
করার জন্তে কর্জ বাবদ স্থদের হারও 
বাড়িয়ে দিতে হবে | 'কেউ কেউ মনে 
করছেন উৎ্পার্দন হাস এবং উৎপাদন 
খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলেই মূল্যবৃদ্ধি 
ঘটছে। স্থৃতরাং কমহুদদে সহজ শর্তে 
ব্যাংক থেকে খণ দ্বিত্ধে হবে। এর 
ফলে উৎপাদন বাড়বে, জিনিসপত্রের 
যোগান বাড়বে এবং বাজার দাষ কমে 
আগবে | 

দুপক্ষের বক্তব্যই অর্ধনত্যের মত 
শোনায় ৷ পাত্রাধাবর তৈল ন! তৈলা- 
ধাক্ন পাত্র এই নৈয়ায়িক সুলভ বিত- 


পান করার জন্যে 


_ (অর্থনৈতিক ভাষ্যকার ) 


কের মধ্যে সত্য খুঁজে পাওয়া যায় 
না। এই বিতর্ক বিলাসিতাও আমল 
কাজ এগিয়ে দেয় না. বরং ব্যাহত 
করে। 

শুধু টাকাকড়ির দি ও 
যোগানের মাপকাঠি দিয়ে অর্থ- 


নৈতিক সমম্তার কোন সমাধান 


করাই সম্ভব নয়। মূল্যবৃদ্ধি আসলে 
মৌলিক অর্থ নৈতিক সমস্তারই একটি 
বহিঃপ্রকাশ মাআ। সহায় সম্পদ 
যাদের হাতে কেন্দ্রীভূত তারা মূল্য- 
বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয়ের বিপুল 
অংশ আত্মনাৎ করতে পারেন। আর 
যাদের হাতে টাকাকড়ি, সহায় সম্পদ 
নেই, তাদের পক্ষে মূল্যবৃদ্ধির অর্থ 
আয় হাস, ভোগ হাস এবং শেষ পর্যন্ত 
নিঃম্বতা। রর 

প্রধানমন্ত্রী ফতই উদ্বেগ প্রকাশ 
করুন, তার সরকারের অর্থনৈতিক 
এবং আধিক আয়ব্যয়ের নীতিই যে 
বছলাংশে বর্তমান দুরবস্থা ডেকে 


' এনেছে এটাও ভুলে যাওয়া সম্ভব 


নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত মৌলিক শিল্প বিদ্যুৎ, 
কয়লা, ইস্পাত, সিমেন্ট, ভারী 
রাসায়ণিক পণ্যগুলির দর সরকার 
নিজেই বাড়িয়ে দ্বিয়েছেন। এই 
জিনিসগুলি অন্তান্ত বহু জিনিস উৎ- 
অপরিহার্য । 
এগুলির দাম বাড়লে অন্তান্ত জিনি- 
সেরও দাম বাড়ে। সরকার নিজেই 


যখন যূল্যবৃত্ধির ব্যবস্থা করেছেন 
তখন মূল্যবৃদ্ধির জন্ত প্রধানমন্ত্রীর এখন 
এত হাছতাশ করার কোন অর্থ থাকে 
কি? | 
টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণের 
একট] নীতি রিজার্ভ ব্যাংক গ্রহণ 
করেছেম। কিন্ত এট] কার্যকরী হয় 
নি! বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত ব্যাংক পর্যন্ত 
গ্রাহক শিল্পপতিদের টাকাকড়ির 
চাহি! মিটিয়ে যেতে কার্পণ্য বরে 
নি। তবে ক্ষত স্ুত্র শিল্প ব্যবষায়ী- 
দের জক্ত তার! খুবই, কঠোর ভাবে 
খন নিয়স্রণের নীতি কার্যকরী 
করেছে। - রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরি- 
সংখ্যান থেকেও এটা স্পষ্ট । স্কৃতরাং 
রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণর রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাংকগুলির কর্মকর্তাদের বৈঠক 
ডেকে দুচারটে সিঠেকড়া মস্তব্য করে 
দায় রক্ষ! করেছেন । 
বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স, টাটা- 
বিড়লা-সিংহানিয়ারাও এখন সবরকম 
নিয়ন্ত্রণ তুলে দ্বিয়ে অবাধ উৎপাদন 
বৃদ্ধির সুযোগ স্যার জন্মে ওকালতি 
করছেন। তার] বলছেন আর 
“চাহিদা নিয়স্বণ* নয়, অবাধ যোগান 
হাই অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে 
পারে।' 
এই ভদ্রমহোদয়গণকে জিজ্ঞাস 
করতে হয় দেশের মান্ষের কর্মসংস্থান 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





নিস্নোক্ের জন্য রীতা নান করছে, 
রোলার ও রিং সরবরাহ 
টেগ্ডার নং ই সি এল'/ পি ইউ আর / 
স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কনভেয়ার রোলারের জন্য সি আই রোলার ও 
এণ্ড রিং সরবরাহের জন্ত উৎপাদনকারী / সরবরাহকারীদের কাছ থেকে 
টেণ্ডার নম্বন্ন ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দুই কপি সীল করা টেণ্ডার । ১৫,০০০ 


রোলার ও ৪৬,০*০ এগ রিং প্রযোন্রন । 


বানাতে হা 


টেণ্ডার ফী ২০ টাকা। টেগার 


জম! দেবার শেষ তারিখ ২-৭-৭৯ বেল! ১টা এবং যা একই দিনে বেল] 
টায় খোলা হবে। ম্পেসিফিকেশনের গিভিউগ এবং শর্তাবলী সহ টেগুর 
দলিল যে কোন কাজের দিনে কন্টোলার অফ পার্চেজের অফিম, ইষ্রার্ণ 
কোলফিল্ডস ' লিমিটেড, সাঁকতোরিয়া পোং দিশেরগড়, জেল! বর্ধমান 
পশ্চিমবঙ্গ ) থেকে একই ঠিকানায় কন্টোলার অক আ্যাকাউণ্টসের কাছে 
নগদে নির্দিষ্ট ফী জম! দ্বার ক্যাশ রসিদ দেখিক্ষে পাওয়া যাবে । 
একই ঠিকানার ক্ট্বোলার অফ আযাকাউপ্টসের কাছে টেপার ফী হিদাবে 
পাঠানো মনি অর্ডার গ্রহণ কর! হবে ষদি টেগার দলিল পাঠাবার জন্ত 
ডাক খরচ রূপে অতিরিক্ত ৩ (মাত্র তিন টাকা) বা ভার বেশি পাঠালো |. 
হয়। এইসব মনি অর্ডারের কুপনে টেণ্ডার নম্বন্ন ও নির্দিষ্ট তারিখ মহ সম্পূর্ণ 
পোর্টাল ঠিকানা দ্বিভে হবে। টেগাঁর জমা দেবার নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত 
পনেরে। (১৫) দিন আগে পাঠানে! মনি অর্ডার গ্রহণ কর] হবে। টেগার 
গ্রহণের শেষ তারিখের তিন দ্রিন আগে টেগারপত্র বিক্রয় বন্ধ কর] হবে। 
ডাকে, বিলশ্বে অন্য ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডদ লিম্টেও দায়ী থাকবে না। 
পৌষ্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট | চেকে পাঠানো টেশার ফী গ্রহণ করা 


হবে না। 





£ হয়! 


মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির স্তালিন-্মুলায়ন 


সাধন গুহ - 


১৯৭৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর 
থেকে ১৯*১ সালের ২শে ভিপেম্বর 
পর্বস্ত উদ্ঘাপিত হচ্ছে স্তালিনের জন্ম 
শতবর্ষ । বিশ্ময়ের কথা, ফ্যাপী 
বিরোধী যুদ্ধে বিজয়ের ৩৪ তম বার্ধিকী 
উপলক্ষে সোবিয়েত দৃতাবান থেকে 
এদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় 
প্রেরিত বিশেষ নিবদ্ধগুলিতে 
স্তালিনের সৌজক্সমূলক নামোলেখ 
+ পর্যস্ত নেই) অতএব, এদেশের সি, 

পি, আই নামক দলটির পত্র পত্রি- 
কাঁতেও স্তালিনের নাষোলেখ বারণ 
একথা বলাই রাহল্য। স্থখের 
কথা ঘে, বর্তমান ভারতবর্ষের কমি- 
উনিষ্ট আন্দোলনের মূল শক্তি সি, 
পি, আই (এষ) স্তা্িনের অন্মশতবর্ষ 
পালন করছে তার যথাযোগ্য রাজ- 
নৈতিক মূল্যায়ন করে এবং তর্কাতীত 
ভাবেই বল! যায়, নি, পি, আই 
(এম) এর এই স্তালিন-মৃল্যায়ন 
ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে 
লক্ষণীয় বাক বদলের এক ্থম্পই 
_ ইংগিত। এই দলের বাংলা দৈনিক 
গণশক্কির “স্তালিন জন্মশতবর্ষ ১৯৭১৮ 
বিশেষ নংকলনটি এই বদলেরই এক 
গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে মনে করা 
যেতে পারে। সংকলনের সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে গণশক্ষি সম্পদক সরোজ 
মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, *স্তালিনকে 
মানিন! কিন্ত লেনিনবাদ্ধ মানি-_এ 
কথার অর্থ বোঝা দায়। তাই 
মার্সবাদ-লেনিনবাদের তত্ব ও 
প্রয়োগ প্রসঙ্গে পরপর যে চারজন 
আস্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট নেতার নাম 
প্রথমেই আসে তার] হলেন-_-মার্কদ, 
এজেলস, লেনিন ও স্তালিন। এই 
চারজনের অবদান ও নেতৃত্বকে 
্বীকার ন! করলে প্রকৃত মার্কসবাঘী- 
লেনিনবাদী হওয়া যায়না (পৃ-১) ৷” 
এই সম্পাদকীয় নিবন্ধের শেষ 


পরিচ্ছেদে যে মন্তব্য করা! হয়েছে তা - 


খুবই  তাৎ্পর্যবহ। সরোজবাবু 
লিখেছেন, “আমাদের দেশের জাতীয় 
মুক্তির আন্দোলনে, অরমিকশ্রেনীর 
বিপ্লবী সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে, কমি- 
উনিষ্ট পার্টি সংগঠনে কমরেড 
স্তাজিনের অবদান বিশ্বত হওয়] যায় 
না। সোবিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে কমরেড 
স্তালিন, তৃতীয় কমিউনিষ্ট 
আস্তর্জাতিকের পক্ষে কমরেড 
স্তালিন, কমরেড লেনিনের যোগ্য 
শিলা কমরেড স্তালিন ভারতের পূর্ণ 
মুক্তির সংগ্রাম ও ফ্মিউনিষ্ট আন্দো- 
লন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে সাহায্য 


করেছেন, যে পরামর্শ দিয়েছেন তা- 


ভুলে যাওয়া কতন্তা ছাড়া আর 


কিছুই নয় (পৃ ৯/১.) ।” এই সম্পা- 
কীয় মন্তব্য থেকে অনায়াসেই এই 
সিদ্ধান্তে আদা যায় যে, গণশক্কির 
এই বিশেধ লংকলনটি ভারতের কষি- 
উনিষ্ট আন্দোলনের আত্মসমীক্ষারই 
এক অতীৰ গুরুত্বপূর্ণ দলিল । 

সম্পাদকীয় ছাড়াও পার্টির অন্ত- 
তম শীর্ষ নেতা সরোজ সৃখোপাধ্যায় 
আলোচ্য সংকলনে “সর্বহারার আস্ত- 
এাতিকতা ও কমরেড -ভালিন” 
শীর্ষক একটি যুল্যবান প্রবন্ধ লিখে- 
ছেন। বর্তমান বিশ্বের লম্নাজতানত্রিক 
শিবিরের আপাতপুষ্ট বিরোধের কথা 
উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, “সংগ্সিই 
সমাদতার্ত্িক দেশগুলির কমিউনিষ্ট 
নেতৃত্ব সর্বহারার আস্তর্জাতিকতার 
আদর্শ থেকে অনেক দূরে লরে 
গেছেন। এই সব.দেশের কমিউনিষ 
পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক এঁক্য বন্ধনে 
চুড়াস্ত শিথিলতা! এসেছে । সংকীর্ণ 
জাতীয়ভা শ্রমিক জেণীর আন্বর্ডাতি- 
কতার উপর স্থান পাচ্ছে। : কমরেড 
জে, ভি, স্তালিনের জীবনকালে সর্ব- 
হারার আস্তর্জাতিক এঁক্যের অভাব 
দেখা দেক্বনি। উপরস্ধ সেদিন 
সমাজতাহিক শিবিরের সম্মিলিত 
শক্তি ও কিউনিষ্টদ্দের আস্তর্জাতিক 
এক্য দাম্রাজ্যবাদীঘ্বের হংকম্প উপ- 
স্থিত করভো। কমরেড স্তালিনের 
মৃত্যুর পর মার্কসবাদ লেনিনবাদের 
ষে সমস্ত মৌলিক বিষয়গুলি আক্রান্ত 
হয়েছে তার মধ্যে অন্তত্ম হলে! 
লর্হারার আস্তর্জাতিকতার আদর্শ 
(পৃ ১৯১/১৯২) ।* সরোজবাবু এই 
প্রবন্ধে খুব স্পট করেই বলেছেন, 
“পর্বহায়ার আন্তর্জাতিকতার আমর্শ- 
কে দেশে দেশে রূপায়িত করার যে 
লক্ষ্য নিয়ে কমরেড স্তালিন এই দব 
সংগঠন গড়ার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, 
(শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, যুব, শিক্ষক- 
দের আত্তর্জাতিক সংস্থা-লেখক ) 
স্তালিনের মৃত্যুর পর তার বিরুদ্ধে 
কুৎসা রটনা করে কমিউনিষ্ট আন্দো, 
জনের বধ্যেকার সংশোধনবাদ্বী 
নেতৃত্ব সেই লক্ষ্যকে পরিহার করে 
বুর্ভোয়া আস্তর্জাতিকতার কাছে 
আত্মসমর্পন করেছে ।...এর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে 'সর্বহারার আত্তর্জতি- 
কতাকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে (পৃ-১৯৭)।” 

সংকলনে পি, পি, আই (এম)- 
এর পলিটবুারো সগ্বন্ত ও প্রথম 
সারির তাত্বিক নেতা প্রমো দাঁশ- 
গুধ রচিত *লেনিনবাধের প্রবক্তা 
কমরেড স্তাজিন” শীর্ষক প্রবন্ধটির 
“গাজিন বিরোধিতার অর্থ লেনিন- 
বাছকেই নস্যাৎ করা” শিরোনামা- 


ফিড পরিচ্ছেদটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
ভভালিন 'কর্তক জোর করে যৌথ 
খামার প্রথা প্রবর্তন জনিত কুৎসা 
খণ্ডন করতে গিয়ে প্রমোদবাবু আনা 
লুই ট্রংয়ের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে- 
ছেন। ্রং এ সময় রাশিয়া ঘুরে 
এসে লিখেছিলেন ‘যে, স্তালিন যে 
গতিতে যৌথ খামার প্রথার পরি- 
কল্পনা করেছিলেন, প্রবর্তন হয়েছিল 
ভার চেক্সে অনেক ভ্রততর গতিতে 
যার ফলে যথেষ্ট যস্রপাতি প্রদ্তত করা 
লত্তব হয়নি এবং কুলাকদের প্রারো- 
চনা ও পরপর হু বছর অনাবৃষ্টি বার 
ফলশ্ৰুতি ১৯৩২ সালের খান্ভ সংকট । 
প্রমোদবাবু প্রশ্ন করেছেন, “ধারা 
যৌথ খামার পন্ভতির “বাড়াবাড়ির” 





ওপর গুরুত্ব দেন তারা কি সোবিয়েত 
ইউনিয়নের কৃষকদের অবস্থার পরি- 
বর্তভনগুলিকেই খাটে। করে দেখেন 


- মা? (পৃ-৫৩)* সোবিয়েত বিশ্বকোষে 


রুশ জার্মাণ চুক্তিকে বড় করে দেখার 
ঘে অভিযোগ কর] হয়েছে স্তালিনের 
বিরুদ্ধে প্রমোদ দাশগুপ্ত যথাযথ তথ্য 
উদ্ধৃত করে সেই যুক্তি খণ্ডন করে 
বলেছেন, “ইউরোপ খন প্রতি 
মুহূর্তে হিটলার কর্তৃক পোল্যাপ্ড 
আক্রমণের প্রতীক্ষা করছিল ঠিক 
সেই সময় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হও- 
নায় ইউরোপে শক্তির হেরফের 
হয়ে গেল। আর, এই ভারসাম্যের 
পরিবর্তন বে সোবিয়েত ইউনিয়নের 
অমুকুলেই হয়েছিল পরবর্তাঁ ইতি- 
হানই তার প্রমাণ (পৃ ৫৩)।৮ 
উপনিবেশ ও পরাধীন দেশ- 


"গুলোতে বৈপ্লবিক আন্দোজনের 


কর্তব্য নিক্ূপণ ও আন্দোলন পুরি- 
চালনাকালে স্তালিন যে সব বিচ্যুতি 
আশংকা করেছিলেন, তা হলো (১) 
এই দ্ৰেশগ্ুলির. বিকাশের স্তর ও 
অবস্থার যথার্থ বিবেচনা! ন! করেই 
উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে 
মুক্তি আন্দোলনের সম্ভাবনাকে কম 
করে দ্বেখা এবং একটি সর্বব্যাপী 
সম্মিলিত জাতীয় ফ্রপ্টের ধারণাকে 
বড় করে দেখা। এটা দক্ষিণপন্থী 
বিচ্যুতি ; (২) মুক্তি আন্দোলনের 
বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে বড় করে দেখ! 
এবং সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক- 
শ্রেণী ও বিপ্লবী বৃর্দোক়াদের মিত্রতার 
গুরুত্ব ছোট করে দ্বেখা। এটা বাষ- 
পশ্থী বিচ্যুতি । | 


প্রমোদবাবু স্তালিনের এই 


শিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ 
করে বলেছেন, “উপনিবেশ ও পরা- 
ধীন দেশপ্ধলির কমিউনিষ্ট ও ওয়া- 
কার্স পার্টিগুলিকে তত্বগতভাবে ও 
রশকৌশলের দ্বিক থেকে সমৃদ্ধ করে 
তুললো (পৃ ৫৬)” প্রমোদবাৰু 
উটক্কিবাদের বিরুদ্ধে স্তালিনের 
অক্লান্ত লড়াইয়ের নান? প্রসঙ্গ উদ্ধৃত 
কয়ে বলেছেন যে, স্তালিনের বিশ্লেষণ 
যে কত নিতূর্ল তা আজ পোল্যাণড 
থেকে শুরু করে প্রশাস্ত মহাসাগর 
পর্যস্ত বিস্তীর্ণ মুক্ত বিজয়ী বিপ্লবী দেশ- 
গুলিই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু গ্রমোদ- 
বাবুর এই রচনার সবচেয়ে, গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ হচ্ছে স্তালিনের তৃল ত্রুটির 
মুল্যায়ন প্রসঙ্গটি। . নানুদিরিপাদ, 


রণদিতে, জ্যোতি বক্স প্রমূখ পার্টির 
শীর্ধতম নেতারা স্তালিনের জীবনের 
ইতিবাচক দিকের প্রশংসার সংগে 
সংগে নেতিবাচক দিকগুলোকেও 
সমপরিমাণ গক্ত্ব দিয়ে বিচার করে- 
ছেন। ই, এম, এস-এর মতে ভার- 
তের কমিউনিষ্ট পার্টির ক্ষেত্রে কমি- 
উনিষ্ট আন্তর্জাতিক এবং স্তালিন 
চালিত সোবিয়েত নেতৃত্বের সাহায্য, 
পরিচালন] ও নেতৃত্ব ক্রটিহীন ছিল 
মা। তিনি বলেছেন, “আমরা এখন 
দেখতে পাচ্ছি, ১৯৪০-৫১ সালে 
সোবিয়েত নেতৃত্বের সাহায্য ও পরি- 
চালনার কমতৎ্পরতা, ভারতের 
কমিউনিষ্ট পার্টর অভ্যন্তরে মতা- 
দর্শগত এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পুন- 


রায় সংকটের আত্মপ্রকাশ প্রতিরোধ 


করতে পারেনি (পৃ-২১)।” অথচ 
বাসবপুন্নাইয়! তীর “স্তালিনকে যেমন 
দেখেছি” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন 
যে, ১৯৫১ সালে যন্কোতে ভারতের 
পার্টির প্রতিনিধিদলের সদস্য 
হিদাবে তিনি যখন জ্তালিমের লজে 
আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 
তখন স্তালিন ম্পষ্ট করেই বলেছিলেন, 
“আপনাদের দেশ সম্পর্কে আমরা 
সাধারণ কিছু বিষয় মাত্র জানি। 
তার ওপর ভিত্তি করে এবং সাধারণ 
তাত্বিক উপলব্ধি ওপর ভিত্তি করে 
আমরা সাধ্যমত পরামর্শ আপনাদের 
পার্টিকে দিয়েছি, কিন্ত আপনাদের 
হলে] সার্বভৌম পার্টি, কমিউনিষ্ট 
আন্তর্জাতিকেরও আন কোন অস্তিত্ব 
নেই, এই সমস্ত দলিল গ্রহণ করতে 
আপনারা বাধ্য নন। নিজেদের 
অভিজ্ঞতা ঘি আপনারা বোঝেন 
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এই সমস্ত দলিলের বিষয়গলি আটি- 


পূর্ণ তাহলে এগ্ডলি আপনার] সং 
ধন করতে পারেন, এগুলির 
উন্নতি সাধন করতে পারেন, এমন 


বাতিলও করতে পারেন (গৃ-*৫) ৷" 
কিন্ত, বাসবপুত্নাইয়াও .একই প্রবন্ধে 
লিখেছেন যে, “কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে তারা ফে পরামর্শ -ও প্রস্তাব 
দিক্েছিলেন পরবতাঁকালে তা ভুল 


প্রমাণিত হয়েছিল (পৃ-এ)।” সস্তবৃত 


প্রশ্ন উঠতে পারে, হে পার্টির জন্মের 
৬* বছর অথবা ২৫ বছর পরও পার্টি 
কর্মসূচী থাক্কেন| এবং হার খসড়। 
পড়ে থাকে কমিউনিষ্ট আস্তর্জাতিকের 
মহাফেজখানায় সেই পার্টি নেতৃত্বের - 
(তদানীত্তন সি, পি, আই- লেখক 
স্কতালিনের এবছিধ 
যুক্তিসদ্ত কিন1। বরং প্রো 
দাশগুধ ষথার্থ মার্কলবাধী- 
লেমিনবাদীর মত তুল স্বীকার করেই 
বলেছেন, “দীর্ঘ ৬* বছরের ঘটনা 
বহুল জীবনে কমরেড স্তালিন যে 
কোন তুল ক্রুটি করেননি সে কথা 
কেউ বলবেন না; কিন্তু তাঁর বিচার 
করতে হবে কোন্‌ পরিস্থিতিতে তিনি 
কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, আর 
সেই সিদ্ধান্তের সাফল্যই ৰা কতটা 
আর ব্যর্থতাই বাকি? যে সিদ্ধান্ত 
কোটি কোটি সাম্যকে ছুত্তিক্ষের- 
হাত থেকে রক্ষা করে ভা” 
“বাড়াবাড়ি” হলেও সেই সিদ্ধান্ত 
লেনিনবাদী নীতির বাম্তব প্রয়োগ, 
যে সিদ্ধান্ত ফাসিন্ড আক্রমণের হাত 
থেকে সোবিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা 
করে সেই সিদ্ধান্তকে যতই “আস্ত- 
াঁতিক পরিস্থিতি বিচারে ভূল” বলে 
চিহ্ছিত করা হোকনা! কেন তা যে 
সঠিক লেনিনবাী নীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত সে. বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই (পৃ-৫৪)।” . পলিটব্যুরে! লদম্য 
সমর মুখাজও *স্তালিনের শিক্ষা ও 
বর্তমান ভারত” শীর্ষক প্রবন্ধে, 
স্তালিনের শেষ জীবনের কিছু দুর্বল- 
তার কথা উল্লেখ করেও বলেছেন, ,. 
“ভার জীবনের ইতিবাচক দিক ও - 
অবদান এত বড় ঘে, ইতিহাসে তার 
স্থানকে তা যান করে দিতে পারেনা 
(পৃ-৬২)।” সমরবাবু লিখেছেন, 
*(১) আমরা একসময় রুশ বিপ্লবের 
অভিজ্ঞতাকে যাঞ্্রিকতাবে প্রয়োগের 
চেষ্টা করেছি । গ্রামে মুক্ত এলাকা 
গঠন করে তাকে বিস্তৃত করে পরে 
শহরকে মুক্ত করার পরিকল্পনা 
করেছি (পৃ ৬৮৭) ।” এরপরই সমরবাবু 
বলেছেন। উপরোক্ত কারণে পার্টির 
অভ্যন্তরে সংকট দেখ! দিয়েছে ।,. . 
সমরবাবুর বক্তব্য, “পাটির নেতৃত্বের এই ' 
সংকট থেকে বেরিয়ে আদতে সাহাষা 
করেছে কমরেড স্তালিনের শিক্ষা ও 
পরামর্শ (পৃঞ)।” লমরবাবু 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 
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এ দশচক্রের ফাদে দেদারাদুরদশা 


ঢা 


সপ 


“ থাকায় বর্তমানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 


গত জন্মের খণ ৭ নি পরজন্বে 
সুদে আসলে শোধ করে যেতে হয়। 
জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না। 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাপের খণ শোধ 
করে সুজন সম্তানে। জাতির 
জীবনে পূর্বগামীর ব্রণ পরিশোধ 
করে অনুগামীয়া। তবে ব্যক্তি 
জীবনে পিতৃথ্ণ অশ্বীকায়ের হুষোগ, 
আছে; জাতির ক্ষেতে তেমন বেমা- 
লুম হওয়ার স্থবিধে নেই । 

এই যেমন লোড শেডিং। 
আগ.-অঙাঁনার জমানো পাপে উঠে- 
যাওয়া বিছ্াতের জন্য আজ ভাপিম্ত, 
গস্ভাপিত হচ্ছি সবাই । কোনে! রকম 
পরিতাপে্ড এ পাপ কিন্ত পরিশুদ্ধ 
হওয়ার নয়। জোড়াতালি দিভে - 
গেলেও নিচ্ষল, কেবলই ফুটে] হয়ে 
যাচ্ছে বঙ্গপাতি। ভোগান্তি দিয়ে শোধ 
করছি পূর্বগামীর দু্ধতির দেনা 

এই যেমন টেলিফোন, অতীতের 
অকর্মণ্যতা হাজার হাজার “কান 
ফুসফুস যন্ত্র বিফল করে দিয়েছে! 
শহরের সনাটির তলায়, সংবাদে প্রকাশ 
গোছা গোছ। টেলিফোনের তার 
অনাবৃত অবস্থায় দীর্ঘকাল শয়ান 


করে পচনশীল শবদ্দেহে পরিণত হতে 
চলেছে। খবর বলছে, তিরিশ 
চল্লিশের দ্রশকে বিন! মোড়কে গুচ্ছ 
গুচ্ছ তার নাকি জবিস্ততের কথ! ন! 
ভেবেই কবরস্থ কর হয়েছিল । অর্থাৎ 
আমাদের বাপের! ঠাকুদর্ণার আমল 
থেকে, এই দব কুকী্তি মাটির তলায় 
লুকিয়ে রেখে দামি পালঙ্কে চেপে 
কেউ কেউ ড্যাংডেদিয়ে পরপারে 
পিটটান দ্বিষ্বেছেন, কেউ বা এখনও 
দ্িব্বি সেইসব কুকীতি থেকে সংগৃহীত 
সম্পদের গদ্দীতে বসে বার্ধক্যের 


" বারাণসী উপভোগ করছেন। ওঁদের 


কোনোটাকেই আজ আর জনগণের 


- আদালতে এনে কাঠগড়ায় তোলা 


ঘাবে না। তেমন বিছু করার 


. সম্ভাবনা থাকলেও কেউ অবশ্য তা 


করবেনও না। কারণ এদেশে এবং 
একমাত্র এদেশেই জাতীয় সম্পত্তি 
ভাঙিয়ে নিত্ের নিজের আখের 
গুছিয়ে নেওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা 
সবাই মিলে আমর! চালু রেখেছি । 
[জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করার অবাধ 





- চন্য ত্র সনাক্ত ব্ৰত 
. পা সবগ্রকার ফল কার চারা বীজওউৎক্ব্টউপাদানসারর জন্য 


ৱি নয 


গ্রকণচারান মা লি 


টি আমাদের জন্মগত অবি- 
কার। তাই মামলা হবে না কারো 
বিরুদ্ধে। বাপের পাপে ছেলের 
গায়ে পাপগ্তটি জন্নাবে। বাপের 
ক্ষুধার অন্ত নষ্ট সম্পত্তির ঘুধু-চরা 
আঠিনায় ছেলের! উবু হয়ে ৰসে 
গুলতানির ওডুক টেনে যাবে । এয 
বেশি আর কিছু হওয়ার কোনে 
সভাবন! নেই। 

যা গেছে তার জন্ত দুশ্চিন্তা নেই, 
ঘেটুকু আছে তাকেও লোভে শুষে 
এবং অবহেলায় সেরে ধতস করার 
জন্যই ৰরং বিভিন্ন জমান! বিশেষ 
উদ্ভোগী। . ভাই লোভ-শেভিংকে 
মেনে নিয়েছি, টেলিফোনের চার্জ 


.বৃদ্ধিকেও নিধিবাদেই মান্ত করব 


সকলে হিলে । আমরা তো জানিই, 
মহাজনের পথই পথ । আঁগ-জমান1 
যেমন লুটেপুটে গেছে, আমরা 
ভেমনিই টেছে পু'ছে বাকিটুকু শুষে 
নিয়ে খাটিয়ায় চড়ব। তাই আর 
ঝামেলা কেন? কৈফিয়ত তলবের 
ঝঞ্জধাট কি জন্য? বরং যাক স্ব 
এলোমেলো হয়ে। লাগে টাকা 


দেবে গৌরী লসেন। মেরামতি ও 
নতুন প্রকল্পের খাতে লাভ বই লোক- 
সান নেই । 


কিছুদিন ধরেই, বিশেষত বৃষ্টি 
হলেই, “কান-ফুপফুসে? যন্ত্রটি বিগড়ে 
যাচ্ছিল । একই টেলিফোনের ক্ষেত্রে 
সাত সতের বার সাঞ্চাহিক 'অডিও- 
মেট্রিক টেস্টের আয়োঅনও হচ্ছিল, 
টেলিফোনের কানের কেন ভালা 
ধরে তারই হদিশ বার করার অন্ত । 
হালে’, ‘হালে!’ |! রাত্রে দুপুরে 
হঠাৎ জিজ্ঞাসা, ‘আপনার ফোন ঠিক 
আছে? ভিতরে ‘আছে'র “আ, 
অক্ষরটি উচ্চারপের সঙ্গে সঙ্গেই 


টঙ্কার দিয়ে সে ফোন পুনরায় বোবা 


ও কালা হয়ে যাচ্ছিল। এখন স্থসং- 
বাদ, টেলিফোন ভালো আছে কি 
নেই এনিয়ে আর উদ্বেগের কারণ 
ঘটবে না । যন্ত্রটির আশু আরোগ্যের 
সম্ভাবন! অতঃপর বিলকুল বরবাদ 
হয়ে গেছে.। মানাধিককাল লেগে 
যেতে পারে হতন্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ৷ 
সংবাদে সন্ত আমরা । উদ্বেগ অস্ত- 
হিত। অতএব আমাদের -করণীয় 
কাজ এখন বিকল খেলনাটির জন্য 


৯১,কৈলাস চন্ড সিহহ লেন.গোঃরালী*হাওড়া 
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ভালা গোনা । লাইনে গশুডপোল 
যাই থাক, হস্্টি কথা বলুক চাই না 
বলুক, আঙাঘের মাখার ওপর; এক 
মহ! দাপটশালী আদায়কারী সরকার 
সমাপীন আছে 1. 'আদেশ, টেঁজি- 
ফোন চার্জ বাড়ানো হুল। একে- 
বারে পোল জাম্প। দেড়শেো। থেকে 
একশ পঁচাত্তর বা দু'শ টাঁকা। এই 
আগামী জুন থেকেই গুনতে হবে 
বাড়ত্বি মাশুল। এদিকে আজই 
শোনা গেল, হাজার দশেক ফোন 
বেবাক নিষ্র্মা। যহ্রটার কানের 
খোল পচে পর্দা ফেমে গেছে, শীত্ত 
মধ্যে ওটা! আর শুনতে পাৰে না। 





আলজিত খসে পড়েছে, কথ! বলৰে 
না সে অনির্ধিই কালের জন্ত। ত্তৰু 
কিন্ত বাড়তি ভাড়া ফুগিয়ে যেতে 
হবে। যেমন আলো না জলজেও, 
পাখা না চললেও গুনতেএুহয় আশ্চৰ্য 
অঙ্কের ইলেকট্রিক বিল। জন্ম জন্ম 
কৃত গ্রণাহ করে থাকলে তবেই ন! 
কারকে এমন ধারা গপাগার? দিয়ে 
ধেতে হয় দিনের পর দিন। এসব 
প্রশ্ন আদালতে উত্থাপিত হলে 
বিচারকের রায় কেমন 
হতো কে জানে । স্থবিধে এই, অন্থাঁ- 
কনের বিরুদ্ধে ন্তায় বিচার দাবি করার 
লোক এদেশে নেই। সম্ভবত এর 
কারণ, আমরা হয়ত প্রত্যেকেই 
অন্যায়ের সঙ্গে কোনো না কোনে! 
সুত্রে সমঝোতা করছি। তাই সুখ 
বুজে সর্বংসহ হয়ে আছি। নাহলে 
মাহ্য জোট বেঁধে আপত্তি 
জানাতে] । 

কিন্ত এসব ফালতু রাগের কথা 
বলে তো ফল নেই। কোন্‌ ক্ষেত্রে 


"পাওনা. বুঝে দেনা শুধতে পারছি 


আমর! বাজারে,,ঘোকানে, জীবনের 
কোনো ক্ষেত্রে ? না, সব ক্ষেত্রেই. মুখ 
বুজে নিজের হাত খালি করে বার 
পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি। মেনে 
নিয়েছি, সকলেরই চাইবার অধিকার 
আছে। যেষেখানে মজুতদার সে 
সেখানেই ভার পাঁওনার অতিরিক্ত 
চাইবে এবং যেহেতু আমি কিছুরই 
নিয়ন্ত্রক নই (ভোটাধিকার থাকলেও 


. লরকার গঠনেও সে ভূমিকা নেই 


আমার । পরোঁক্ষে ঘটে যায় অনেক 
কিছু), ভাই আমাকে শুধু দিয়ে ষেতে 
হবে । নিঃশেষে দান যে করিবে 
তাক ভন নাই কোনে ভয় নাই। 


তবে ক্ষয় আছে। এ নিইশেষে সূর্ব- . 


ক্ষেত্রে দান করতে হলে নিজের 
পকেট ভারি রাখার প্রয়োজন, আর 


পকেট ভারি করতে ছলে. পথ মোজা 


বেল] অসম্ভৰ । ভাই জামাকে আমার 
মন্থব্য্থ ক্ষয় করে পকেট ভরাবার নান! 
অসৎ অদ্ধিলন্ধি ফাদতেই হবে। 
জীবনটাকে অসন্ভত্ভারদ্বিকে এভাবেই 
ঠেলে দিচ্ছে অদৃশ্ত শক্তিজোট। 
ভার সেই অসৎ পাপচক্ষে জেনে 


' ছোৰ না জেনে হোক আমি প্রতি 


মুহূর্তে জড়িয়ে পড়ছিই । সেই বিশাল 
জাঁলাবরণের বাইরে কারো জন্ত 
কোথাও লামান্ত আশয় নেই। 
ইচ্ছায় ৰঃজনিচ্ছাঁদ় এতাবেই আমরা 
অক্ঞায়ের অংশীদার | পূর্বপুরুষের 
অন্তায় আচরণের দন্ত’ জহ। করা খণ 
নতুন নতুন অন্তাস করে শোধ 
করছি! জড়িয়ে পড়ছি, ফ্েেসে যাচ্ছি] 


২ 
Ed ০ 





সবাই । 

অন্ায়ের লঙ্গে আপোষ করার এই 
স্বণিত দাঁপত্ব আসাদের যেনে নিতে 
হয়েছে । প্রতি সুহূর্তে ‘নেই’ ‘নেই’ রৰ 
শুনে আমরা আমাহের নিরাপত্তা 
বোধ হারিয়ে ফেলছি কেবলমাত্র 
সাধিক , অনটনের মধ্যে নিসঙ্ভিত 
হয়ে। পুঁজিবাদী লমাজ আমাদের 
এই ছুর্বলার খবর রাখে। জানে 
তারা, চাহিদার অন্থপাতে যোগানকে 
টিপে চিপে লীমিত করে দিতে পার- 
লেই মামুযকে অন্তান্বের শরিক 
বানানে। মায়! অভাবের তাড়নায় 
বায তখন নিজের নিরাপত্ত। বোধ 
হারিয়ে বাঁধা দিয়ে বসে তার 
মন্ত্তত্বকে । প্রতিবাদ করতে পারে 
ন! অন্তায়ের ব্রুদ্ধে। ছুটে যায় 
কালোবাজারীয় ছুয়ারে। নিজের 
সর্বন্থ দিকে বাজার থেকে উবে-হাওয়া 
বস্তুটি নংগ্রহের শর্ত দেও দমঝোডা। 


কলে কালো ছনিয়ার সঙ্গে । মেনে. 


নেয় অন্তায় শোষণ ও অপশ[সনকে | 
অভাৰ পূরণের অন্ত অসৎচক্রে নিজে- 


কৃত্রিম অধৰ! খাঁটি, অতাবের 
চরিত যেমনই হোকঃ ক্রেতা সেই 
অভাবী বস্তু সংগ্রহের ফাদে পড়ে। 

জানি, বিকল টেলিফোন প্রনো- 
জনে কোনে উপকারেই আনবে না। 
ভবু সেটা ছেড়ে দিতে পারি ন|। 
কারণ ভয়, একবার ছাড়লে বিশ 
বছরেও তা ফিরে পাব না। তাই 
মেনে নিতে হয় চার্জ বৃদ্ধি, মেনে 
নিতে হয় এ নি্র্মা খেলনাটিকে। 
যদি চাইলেই টেন্সিফোনের লাইন 
পাওয়া ষেত, তাহলে বিকল টেলি- 
ফোন বুকে করে আকড়ে রাখার এই 
অন্ধ আগ্রহও থাকত ম1। কিন্ত 
যোগান সীমিত বলেই বস্তুটি অপরি- 
ছার্য হওয়া সত্বেও (লোকে তার চার্জ 


- গুনে দেয়, বিজলী না পেলেও দিয়ে 


যায় বিজের টাকা । দুটিই সত্য 
জীবনে অত্যাবশ্তক। টেলিফোনও 
আজ কোনো বিলাসিতা নয়। যাল- 
বাহন ও ঘোগাষোগের দারুণ সংকটে 
টেলিফোন দুরশ্থ প্রয়োজনীয় ব্যক্তির 
সঙ্গে মুহূর্তে সংযোগ স্থাপন করিয়ে 
দেয়। ভাই এর উপযোগিতা 
অনিবার্ষ। | 

একদিন ষা ছিল বিলাদ সামগ্রী 
আজ তাই-ই হচ্ছে অত্যাবশ্যফ । 
ষেমন রন্ধনশালায় গ্যাসের বার্ণার । 
গৃহস্থকে কয়লা, কেরোসিন, গ্যান 


-এই তিনের ব্যবস্থাই রাখতে হচ্ছে। 


কবে কোনটা উবে যাবে বাজারে । 
তিন রকম ব্যবস্থা! তার যনে কিছুট। 


- নিরাপত্তার সু করে। তাছাড়া দ্রুত 


জীবন মাত্রায় গ্যাসের উপযোগিতা 
অস্বীকার করা যায় না। 

ওদ্বিকে মানুষ যখন ঘে বন্তটির 
সঙ্গে নিরুপায় হয়ে অত্যন্ত হক্সে 
পড়ছে, মুনাফা শিকারীরা অমনি সেই 
বস্তটির যোগানে টান সা করে দাম 
বাড়িয়ে দিচ্ছেন। 'মনোপলি 
ছেখালে নেই, দেখানেও মুনাফা- 
খোররা বড়যস্ত্র করে যোগান চেপে 
বাচ্ছেন। মূল্যবৃদ্ধির জন্যে বৃথাই 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
ইন্দির। কঃ সেবাদছলের বিদ্রোহ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


প্রদেশ কংগ্রেস সেবাদলও এবার 
রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেছে। ভাঁদ্ের মতে 
প্রদেশ কংপ্রেদ (ই) নেতৃত্ব তাদের 
সঠিক পথ নির্দেশ ছিতে পারছেন] । 
তাই তার! আগাঙী ২রা এবং ওক 


জুন হুগলী জেলার নালিকুলে রাজ্য 
জশ্েসন করছেন । কংগ্রেস সেৰা- 
দলের মৃথ্য আধিকারিক শ্ীঅমল 
শীলের সন্ধে বর্তমান নেতৃত্ব সেবাদল 


নির্দেশ দিতে অক্ষষ ভাই, তারা 
নিলেরাই নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে 
এই রাজ্য সম্মেলন করছেন । 

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসে ভাঙ্গনের 
কথা বিগত সংখ্যাগুলিতে ইতিমধ্যেই 
প্রকাশিত হয়েছে । বিক্ষোভ অনেক- 
দিন ধরেই চাপা রয়েছে । সেবাদল 
কমর। রাজ্য নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে 
যে সম্মেলন করতে চলেছেন সেটা 
প্রকান্ত বিজ্রোহেরই নামাস্তর । 


{i - 
LS 


॥ আট ॥ 


দায়ী সরকারী নীতি 


(৫ ম পৃষ্ঠার পর ) 


নেই, আয় নেই, ক্রয়ুক্ষমত1 নেই, 
তারা কি করে বর্ধিত ঘোগাম 


কিনবেন? উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে : 


পণ্য মজুত হয়ে গেলে তখন তো 
আপনার! ভরতুকি দিয়ে রপ্তানি 
করার দাবি জানাবেন। তাই নয় 
কি? তখন একদিকে রপ্তানি বাব 
বিদেশী মুত্রা আসবে, এ মৃক্রার বলে 
টাকা পাওয়া যাৰে এবং আবার দেশে 
টাকাকড়ির যোগান বেড়ে যাবে। 


অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধির নয়া তরঙ্গ উঠবে। 


সঙ্গে সজে দেশের সাম্যের দরকারী 
জিনিসপত্রের অনটন হবে বলেও 
পণ্যের দাম বাড়বে। সুতরাং" এই 
ভত্রমহোঁদয়ের! 'আসলে মুল্য হাস 
করতে চান না, সু্যবৃদ্ধির .নতুন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান। এর জন্তে 
তার! উৎপাদন বৃদ্ধির ধুয়া তুলছেম। 

'আরে। জিজ্ঞাসা করা যায় এতদিন 
ধরে তার] তাদের সামর্থ্য অন্থযায়ী 
উৎপাদন বৃদ্ধি করেন নি কেন? হস্ত 
পাতি, কাচামাল, লোকজন কিছুরই 


ভেরি লৈযাভে জানি নানি অনেক পেরি, 


তো! অতাৰ ছিল না? তবু কেন 
অরকারী হিদেবেই. ১৯৭৬ সাল থেকে 


১৯৭৮ লালে ৬৯টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে 
কমে গেল ? কাপড় কাচা 

ভা, বিট, সিমেন্ট, ফেশলাই, 
৯ উৎপাদন করতে 
বিদেশী ুত্রা, বা 
মাল লাগে মা, এগুলিয় উৎপাদন 


বাড়েনি কেন? কেনই বা এই শিল্পের 


জিনিসগুলির দাম সহসা বৃদ্ধি 

'পেলো? 
লারা 

নীতি । লোকে যাতে সহজে না 


বুঝতে পারে তার জন্তে -উদ্বেগ; 
ব্যবস্থা, শাসানি নান! র্‌কমের বাক- 
বিভূতি ছক্ষামো হয়। দীর্ঘ বত্রিশ 
বছর ধরে ভারতবাসী ঘে অপুষ্টি, 
দারিত্য ও বেকারী রোগে ভুগছেন, 
অর্থনৈতিক টিকিৎসাশান্বে তার 


বা আমদানিরও কাচা- 


নাম পুঁজিবাদ | পুঁজিবাদের বিষাক্ত 


শষ লমাজদেহ থেকে নিষ্কাশন করে 


না দেওয়া পর্যন্ত চাহিদা ও যোগানের 
কচকচি দ্বিয়ে এই সামাজিক রোগের 


উপন হবে না। প্রধান মন্ত্রীর উদ্বেগ - 


দাওয়াই অথবা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ- 
দের অর্ধ সত্য ও বিরত ব্যাখ্যা দিয়ে 
সল্যবৃদ্ধিয বিপদ ' লম্পর্কে সম্যক 
ধারণাও হুষ্টি হবে না, প্রতিকার তো 
দূরের কথা। মূল সস্তা, দেশের 
মানবের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস! ক্রয়ক্ষমতা 


বুদ্ধি করা ছাড়া বর্তমান- মূল্যবৃদ্ধি 


অথবা অর্থনৈতিক অন্ত কোন সম- 
স্যারই সমাধান করা বাবে না। 
্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্ততম উপায় 


জিনিসপত্রের মূল্য, কমানো।, অথচ. 


লরকার একের পর এক মূল্য বৃদ্ধি 
করে চলেছেন। সৃতরাং আদল সত্য 
প্রকাশ হয়ে পড়ছে। সরকারও যুগ 
বৃদ্ধির শ্রেণীনীতির পরিপোষক । 








এখনও আমাদের 


মনে পড়ে কিভাবে ছোট ছোট: ঢেউগুলো৷ আমাদের সঙ্গে খেলতো-:কখনো . 

পিছু পিছু আসতো, আবার পরক্ষণেই দুরে পালিয়ে যেত। শক্ত বালির উপর 

দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে দু ঢেউগুলো রুখনো কখনো ঝাউবনের ফাকে হারিয়ে 

যেত। ঝিনুক কুড়োতে.কি মজা, তাই না? এছাড়াও আমরা দেখেছি আরো কৃত 
মজার জিনিস-জেলেরা তাদের ডিঙিতে চড়ে সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে যায়। 
ফিরে আসে। দড়ি টেনে তাদের জাল গুটিয়ে আনে। তখন নানান 

জাতের মাছে জাল বোঝাই। 


আমরা তোমাকে ভুলিনি, তোমাকে আমরা ভালবাসি, বীঘা। তাইতো. টা 
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শি সাসপাপীস্পিশ 


শ9 511/78 


গ্রন্থ পরিচয় 

(ধঠ পৃষ্ঠার পর), _ 
স্তালিনের পরামর্শের যূল দারবস্ত 
সঠিক ছিল বলে উল্লেখ 
করেছেন। হন্দরাইয়ার “কমরেড 
জ্তালিনের পরামর্শ” শীর্ষক প্রবন্ধে 
ভারতীয় গণআন্দোলনের হ্বন্ধপ 
বিশ্লেষণে স্তালিনকে উদ্ধৃত,করে বম! 


হয়েছে, “জনমনে অসস্তোষ যে পরি- 


বাপে বাড়ছে, গপআন্দোলনের বৃদ্ধি 
সেই তুলনায় এখনও পিছিয়ে 
আছে। এই পিছিয়ে পড়াটা শুধু- 
মাত্ৰ সরকারী দমন পীড়নের জন্য 
নয়, এর. প্রাথমিক - এবং সর্বোপরি 
কারণ হল পার্টির হূর্বলতা এবং 
প্রগতিশীল শক্কিগুলির বর্তমান 
অনৈক্য! পার্টির পক্ষে তাই মূল 
কর্তব্য হলো, শ্রমিক শ্রেণীর এক্স 
গড়ে তোলা, স্বনির্িষ্ট কর্মস্থচীর 


ভিত্তিতে জনশক্তিকে এক কর! এবং 


একটি গণ পার্ট হয়ে ওঠা যাতে তা 
নেতৃত্ব জোগাতে পায়ে, কারণ এক 
মাত্র - সেই পার্টিই পারে গণ- 
আন্দোলনকে এক্যবদ্ধ ও. প্রসারিত 
করতে এবং তাঁকে উচ্চন্তরে তুলতে 
(পৃ-৪৬)।* হুন্মরাইয়ার মতে তিন 
দশক আগে স্তালিনের এই পরামর্শ 


আজকের পরিস্থিতিভেও বাস্তব । 


আলোচ্য সংকলনে পার্টির 
তরুণ নেতৃত্ব অনমনীয় দৃঢ়তার সংগে 
স্তালিনের এতিহাদিক 
বৈপ্লবিক অতিবাদন জানিয়েছেন । 
বুদ্ধদেব. ভট্টাচার্য “ইতিহাসের 
বিচারে স্তালিনের ভূমিকা” শীর্যক 
প্রবন্ধে লিখেছেন, “স্তালিনের কর্গ- 


কাণ্ডের বৈজ্ঞানিক. পর্যালোচনা এবং 


গণতঙ্ের প্রশ্নে তার ভূমিকা সম্পর্কিত 


যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে তার. 


"অনুসন্ধান প্রয়োজন, কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনকে নতুন করে শিক্ষিত 
পুনশিক্ষিত করতে । বুর্ভোয়াশ্রেণী 
গণতন্ত্রের ধুয়ো তুলে স্তালিনকে 
আক্রমণ করতে চায় অর্বহারার গণ- 


তত্ত্রকেই আক্রমণ করার জন্য । আর 


সংশোধনবাদীরা, ভাতে ইদ্ব 
জোগায় নিজেদের রাজনৈতিক 
পথকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত (পৃ 
১*৯)।” সাংবাদিক অনিল বিশ্বাস 
ভার “কুখ্সার জবাব কুৎসা রটনা- 
কারীদের মুখেই” শীর্ষক প্রবন্ধে 
সাংবাদিকম্থলভ ভঙ্গীতে ' ব্যক্তিগত 
সমালোচনায় স্তালিনের অসহিষ্ণুতার 
অভিযোগকে খণ্ডন করে রয় হাই- 
ওয়ার্ডের সঙ্গে ভ্তালিমের এক সাক্ষাৎ 
কার উদ্ধৃত করে স্তালিনের অবানীতে 
লিখেছেন, “আমাদের 
(সোবিয়েত রাঁশিয্সায়-_লেখক) ব্যক্তি 
কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনা । অভি- 
জ্ঞতা থেকে এটা! প্রমাণিত হয়েছে, 
কোন ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্ত যি 


-স্তালির্নলিখেছেন, “আপনি আমায় 


নেতৃত্বকে. 





এখানে - 






. র্পণ | ক্তবার, ১লা, ১৯৭৯ 
অন্তের] সংশোধন না করে দেন, 
তবে বহু ভূলের আশংকা থেকে 
(পৃ-১১৪)1৮ দাটুনোতক্ষির. কাছে 
স্তালিনের একটি . চিঠির একাংশ 
উদ্ধত করেছেন অনিলবাবু। 


প্রতি আহ্গত্য প্রকাশ করেছেন । 
এট] বলশেভিক 'পন্থা! নয়। আপনি 
শ্রমিক শ্রেণী, তার পার্টি এবং শ্রমিক 
শ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রতি আহুগত্য প্রক্কাশ 
করুন (পৃ-8)1” অনিলবাবুর .এই 
উদ্ধৃতি মাহয, এবং . কমিউনিষ্ট 
স্তালিনকে বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য 
করসে | বিমান বস ভাষা সমস্যা 
সমাধামে স্তালিনের অমর অবদানকে 
কেন্দ্র করে তার “আ্তালিনের শিক্ষা ও 
ভারতের ভাবী সমাজ” শীর্ষক প্রবন্ধে 
লিখেছেন, "কমরেড স্তালিনের দেশে 
স্তালিন- নির্দেশিত পথেই ভাষ! 
সমস্যার শুধু লমাধান হয়েছে আর 
তা থেকেই বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণী বছ 
তাষাভাষী মানুষের দেশে ভাষা 
সমস্যার সমাধানের শিক্ষা লাভ 
করেছে (পৃ-১১৩)।১, শ্তামল চক্র- 
বর্তী তার “টক্ষিবাদের বিরুদ্ধে” 
শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, "ট্রট্কিবাদের 
সমস্ত প্রতিরোধকে চূর্ণ করে স্তালিন 
মার্কসবাদ লেনিনবাদের মর্যাদা রক্ষা বধ 
করেছিলেন। বিশ্বের শ্রধজীবী.- 
মাহযের মুক্তি পথের স্থযোগ্য নেতৃত্ব 
দেবার দুরহ দায়িত্ব সাফল্যের সংগে 
পালন করেছিলেন স্তালিন (পৃ. 
১৮৩) 1? কনক মুখোপাধ্যায় তার 
“আস্তর্জাভিক নারী আন্দোলন ও 
কমরেড ' স্তালিন?” শীর্ষক, প্রবন্ধে 
লিখেছেন, “স্তালিন. মুক্তির পথে 
এগিয়ে দিয়েছেন শোষিত নারী 
সমাজকে | - বিশ্বের দেশে দেশে 
দমাজতঙ্্ের বিজয়ের সংগে ঘোষিত 
হবে স্তালিনের বিজ্রয়...শোযিত জন- 
গণের সংগে নারী 'লমাজের মুক্তি “ 
সংগ্রামের সংগে সংগে ঘোষিত হবে 


স্কালিনের বিজয় (পৃ-১২৩)।৮ সংক-৯৮. 
লনের ৩+টিপ্রবস্ধেই স্তালিনের বিভিন্ন 
দিক নিয়ে আলোচন! করা হয়েছে। 
সংগে আছে বেশ কয়েকটি আর্ট প্লেট । 
১৯৫৩ সালের ১ই মার্চ স্তালিনের 
শেষকৃত্য উপলক্ষে ময়দানের সভায় 
তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির শরকার্ঘয- 
টিও হুবহু মুদ্রিত হয়েছে। সংকলন 
নিঃসন্দেহেই একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ- 
নৈতিক দলিল । | 
গণশক্তি : স্তালিন জন্মশ তব” 
সংখ্যা ১৯৭৯। সম্পাদক : পরো 
মুখোপাধ্যায় প্রকাশক ; ভারতের 
কমিউনিষ্ট পার্ট (মার্কসবাদী ) পঃ বঃ 
রাজ্য কমিটি ৬৬, আলিমুদ্ধিন টাট, | 


কভাক্টাাতী | হালা + 29) 


দর্পন ॥ শুক্রবার ১লা জুন, ১৯৭৯ 


বিভিন্ন আদালতে বা য় নী যাইদ্রীৰী 
) নিয়োগ দৰে অভিযোগ কারান্তুরে দ্বীত 


গোবিন্দ গাদুলীকে ধৰন্ত বাদ, 
তিনি আমার একটি তথ্য শুধরে 
দিয়েছেন। তা হুল দর্পণের সংবাদে 
ভুলক্রমে বল! হয়েছিল ছবি ওরফে 
সবিতা চক্রবর্তী যার] হান বিয়ের 
মাত্র ১৯ দিন পর, কিন্ত তা নয় । মাত্র 
এই তথ)টুকু ছাড়! গত ১১ই মে দর্পণ 
“প্রকাশিত আইনজীবীদের সম্পর্কিত 
নাৰ প্রতিবাছ্ধ করতে গিয়ে এক 


দ্বিকে তিনি যেমন অনত্য কথা বলে 


গেছেন, অন্তদ্িকে তেমনি প্রকত 
সংবাদ গোপন করার চেষ্টা করে তিনি 
দর্পপের পাঠকবর্গকে অহেতুক বিভ্রান্ত 
করতে চেয়েছেন । চিঠির আগাগোড়া 
পড়লেই একথা মনে হবে গোঁবিদ্দবাঁবু 
যেন হাওড়ার পাবলিক প্রপিকিউটির 
চিন্ময় চৌধুরীর হয়ে মামলা! করার 
জন্যেই দর্পণ তার পক্ষে শুধু ওকালতি 


করে গেছেন। বলাবাহুল্য চিন্রয়- 
বাবুর সঙ্গে গোবিন্দবাবুর মথামাখির . 


কথ! অনেকেই জানেন । তাই চিম্নয়- 
বাবুর সম্বন্ধে কিছু লেখা হলে তার 
খাতে ঘ। পড়বেই এতো জানা কথা । 
শুধু তাই নয়, পুলিশের মতে ছবি- 
রাণীর খুন্রে আসামীর হয়ে মালা 
লড়ার ক্ষেত্রে গোবিন্দবাবু বহু বিতফিত 
চিম্ময়বাবুরই একজন দোনর । চিন্ময় - 
বাবু হাওড়া কোর্টের পাবলিক 
গ্রদিকিউটর | গোবিদ্দবাবু হলেন 
এই কোর্টেরই আযাভিশনাঁল পি, পি। 
গোবিন্ববাবু আবার সি, পি,. আই 
(এম) দলের একজন সদস্তও ৰটে। 
এম্‌তাবন্থায় দর্পপের পাতায় বিভিন্ন 
কোর্টে বিশেষ করে হাওড়া কোর্টে 
সরকারী আইনজীবী নিয়োগ নিয়ে 
'কেলেঙ্কারীর তর্থয প্রকাশিত হয়ে 
পড়ায় ভার গায়ে লাগারই কথা। 
*গোবিন্ববাবু ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম 
জুট মিলের একজন কর্মী। তিনি 


৭৮ সনের ১ল] ফেব্রুয়ারী ছাঁওড়া 


মিউনিসিপ্যালিটির ল অফিসার 


হলেন। মাত্র তিনমাসের মধ্যেই, 


নিয়োজিত হলেন হাওড়া কোর্টে সর- 
কারী আইনজীযী ছিসেবে। তিনি 
প্রভিভেগ্ড ফাণ্ড কমিশনারের কাছ 


থেকেও অনুমতি পেলেন প্রভিভেও " 


ফাণ্ডের মামলা জড়ার জগ । এসবই 
কি এমনি এমনি হয়ে গেল? নাকি 


নেপুধ্যে কেউ এই অদভূত যোগা-. 


ধোগগুলি করে দিয়েছেন? আইন- 


আীবীরাই, বলছেন, কোন কোর্টের - 


আযভিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর 
হতে গেলে সাত বছরের স্টাডি 
প্র্যাকটিস. দরকার । কিন্তু গোবিন্দ- 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বাবুর তা নেই। বারে নাম লেখানো 


থাকলেই তাকে প্র্যাকটিস কর! বল! 
চলে না। গোবিন্দবাবু কাজ করতেন 
ফোর্ট উইলিয়াম জুট মিলে । একই 
সংগে তিনি মিলের কাজ, কোর্টের 
সওয়াল করলেন কী করে? এ প্রশ্ন 
শুধু আমার নয়, গোবিন্ববাবুর সহকর্মী 
আইনজীবীর্বেরই | কিন্ত প্রশ্ন যাই 
থাক-ন! কেন, তিনি আডিশনাল 
পি, পি হয়েছেন । অবস্ত এর আগে 
চিন্নয় চৌধুরীকে পাবলিক প্রনিকিউ- 
টর হিসেবে নিয়োগ করার নেপথ্যেও 
গোবিন্দবাবু কম খেলেননি। 
গোবিন্দবাবুন্ন নিশ্চয়ই মনে 
আছে, বামফ্রন্ট সয়কার ক্ষমতায় 
আসার পর গণতান্ত্রিক আইনজীবী 
মৃংঘেয কর্মকর্তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 


এক ডেপুটেশন দেন । তাতে তারা, 


বলেন, সংঘের সংগে আলোচনা ন! 
করে সরকার খেন বিভিন্ন আদালতের 
“কী পয়েন্টে" কোনও লোক নিয়োগ 
নাকরেন। কেন.ন! সংঘের আইন- 


জীবীরাই ভালভাবে বলতে পারবেন, 


জরুরী অবস্থার সম্য় কোন আইন- 
জীবীর কি ভূমিকা ছিল, কে কতট। 
প্রগতিশীল । কে কতটা সাধারণ 


মানবের পক্ষের । সংঘ নেতৃত্ব বিভিন্ন 
জেলা থেকে তাঁদের নিজস্ব সুত্রে 


বিভিন্ন আদালতের প্রগতিশীল, শ্রম- 


জীবী মানুষের দরদী আঁইমন্দীবীদের 
নাম যোগাড় করতে থাকেন। এরই 


ভিত্তিতে একদিন হাওড়া কোর্টের 
পি,পি র নাম ঠিক করা নিয়ে সংঘের 
বহু পরিচিত কলকাতা হাইকোর্টের 
কমলবাবুর ঘরে একটি মিটিং হয়। এ 
মিটিংয়ে সংঘের কাউন্সিল মেম্বার 
অরুণ সরকার, গণেশ দ্বাশ হাওড়ার 


"পি, পি হিসেবে হাওড়ার শ্রমজীবী . 


মান্যের কাছে বিশেষ, ব্যক্তি বলে 
পরিচিত নরেন পাডুইয়ের নাম প্রস্তাব 
করয়েন। এ মিটিংয়ে সংঘের কাউন্সিল 
মেম্বার না হওয়া সত্বেও গোবিন্দবাবু 
আপনি সেখানে ধান। এবং নরেন 
পাড়ইয়ের নাম বাতিল করার জন্ত চাপ 
দিয়ে চিন্ময় চৌধুরীর নাম তোলেন । 
‘সংঘের মিটিংয়ে হঠাৎ আপনার 


আবির্ভাবে অনেকেই চটে ঘাঁন। কিন্ত 


সি, পি, আই, (এম) দলের ইচ্ছা বলেই 


চিন্নয় চৌধুরীকেই পি, পি করার 
জন্ত আপনি চাপ দিতে থাকেন। 


একথা বলা ঠিক নর যে 
পি, পি, হিসাবে চিন্ময় চৌধুরীর 
নাম দিয়ে কেউ কোনদিন প্রতিবাদ, 


করেমনি। ৷ আপনি কী জানেন না, 


অরুণ সরকার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 


এব্যাপারে বিস্তারিত অভিযোগ পেশ 
করেছিলেন? আপনাদেরই সহকর্মী 
যিনি মারা গেছেন শেক আবদুল 
মজিদ হাওড়া কোর্টের পি, পি 
নিয়োগের ব্যাপারে চরম দ্বলবাজীর 
কথা নাম্ত্রিবাদকেও জানিয়ে দেল । 
সে কথা . আপনার জানা না 


থাকলেও হাওড়া কোর্টের অনেকেই 


তা জানেন ।, 

আপনি জানতেন, চিন্মকবাবু 
জেলার লোক নন, জেল] বানের 
সবন্তও ছিলেন না, অতিজ্ঞতায় 
অনেকেন্র চেয়ে নবীন, তাকে পি, পি 


করলে বিক্ষোভ হবে। তাই আগে- 
ভাগে সংঘের কার্যকরী কমিটির মিটিংয়ে 


গিয়ে পার্টির হুইপ জানিয়ে চিন্ময় 
চৌধুরীর নাম পাকা করে আসেন। 
তারপর দরকারী প্যানেলে আপনার 
নাম, আপনার শ্যালক সমরেশ 
ব্যানাজাঁর নাম্‌ অস্তরতুক্তি হওয়া, 
খুনের মামলায় চিন্ময়বাবুর জুনিয়ার 


হওয়া সহ বিতিন্ন ঘটনায় কেউ যি 


আপনার সংগে পি, পি-র একটা! 
যোগস্থত্র খুজে পায় তা হলে সেটা 
কি খুব অন্তায় হবে? | 

- গোবিন্দবাবু আপনি বলেছেন, 
আমতার তরুণী বধু হত্যা মামলায় 
স্তায় বিচারের তাগিদে মৃত তরুণীর 
বাধা দরিক্র শিক্ষকের আইনজীবী 


সি আর ব্যানাজা হাইকোর্টে কোন 


আবেদন করেন নি। দর্পণ বলছে, 
হ্যা তিনি করেছেম। এবং মাননীয় 
বিচারপতি অমিয়কুমার যুখাঘা 
হাওড়া কোর্টের এই মামলার কাঁজ 
পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যস্ত বন্ধ রাখতে 
নিদেশও দিয়েছেন। 
আবেদন করার -সযয়. প্রব্যানাজাও 
বলেছেন, এই খুনের মাষলা উলুবেড়িয়! 
কোর্ট থেকে হাওড়া সরে পি পি 
চিন্ময় চৌধুরীর কাছে পাঠানো হয়। 
তিনি তখন আসামী পক্ষের উকিল। 


অথচ পিপি ছিসেবে মামলার যাব- - 


তীয় কাগজপত্র দেখে তিনিই আবার 
সরকারী উকিল প্রীনস্করকে ঠিক করে 
দেন। অর্থাৎ একই সংগে তিনি সর- 
কারী উকিল ঠিক করে দেবার লোঁক 


অপরপক্ষে তিনি-ই আবার খুনী হিসাবে 


অভিযুক্তদের পক্ষের আইনত্রীবী। 

_. ১১ই মের দর্পণে বলা হয়েছিল 
যে "ভোল-পান্টে পুরনো -বাস্তঘুঘুরাই 
বহাল”। গোবিদ্দবাবু গ্রতিবাদপ্তে_ 


চিন্প্নবাবুর ওকালতি করে গেলেন, 
চা 


হাইকোর্টে 


কিন্ত এই লংবাদে ‘যে ৰল! হয়েছিল 
পুরনো কংপ্রেসীরাও সয়কাযী 
প্যানেলে এ, পি, পি ইত্যাদি হয়ে- 
ছেন লে বিষয়ে গোবিন্দবাৰু একেবারে 
চুপ মেরে গেলেন কেন ! জ্যোতি মিত্র 
এবং অসিত নরকার সম্পর্কে দর্পণ 
: কোনও মন্তব্য করেনি, শুধু বলেছে 
এর] দু'জন দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
উতয় আাদাদতেই মালা লড়ছেন । 
এই তথ্যটুকুকে কেন্দ্র করেই গোবিন্দ- 
বাবু বলেছেন, 'অসিত সরকার 
তেভাগা আন্দোলনের সময় কৃষক 
লমিত্তির লত্যগণকে আইনগত ক্ষেত্রে 
নানাভাবে লাহাধ্য করেন। 
সময় তাদের দেখার মত কেউ ছিল 
না, সরকার একের পর এক মামলা 
ভাদের পক্ষে সফলতার সংগে পরি- 
চালনা! করেন।” খর ভাই তে! 


আপনি পাবলিক প্রসিকিউটর - 
নিয়োগের লময় অসিভবাবুকে বাদ 


দিয়ে অভিজ্ঞতায়, খুবই তরুণ চিন্ময় 
চৌধুরীর হয়ে' দ্বৌড়ঝাপ করেন। 
দরিদ্র কৃষকদের যখন দেখার কেউ 


ছিল না তখন ছিলেন অসিত সরকার 


আর পি পি হওয়ার সময় চিন্মন্ন 


' চৌধুরী-_এই নীতি আপনার মত 


লোকের পক্ষেই মেনে-নেওয়! মস্তব। 

আপনি চিন্নম্পবাবুর হয়ে নির্লজ্জ 
দালালি করতে গিয়ে বলেছেন, 
একটি ঘটনায় "পুলিশ লাহাষ্য দিতে 
চাইলে চিম্ক্নবাবু স্বপাভয়ে তা 
প্রত্যাখ্যান করেন” । পুলিশী সাহায্য 
প্রভ্যাধ্যানের মধ্যে কী এমন বীরত্ব 


রয়েছে তা আপনি জানেন। এতে, 


প্রবন্ধ 

ডঃ হধাকর চট্টোপাধ্যায় | 

ধর্ম ও কুসংস্কার ৮০০ 

ভঃ প্রভাতকুষার গোস্বামী 

উনিশ শত্তকের দর্পণ নাটক ১৬:০০ 
মিছির আচার্য 

বাঙালী বুদ্ধিজীবি নানস ও 
সমাজন্াবন।-৮'০৯ 
শতবর্ধষের আলোকে শরগচজ্দ্-৬'০০ 


উপন্যাস 

বিছির আচার্য 

ধুসর পদ্দাতিক-৮"** 
দ্বিরাগমন+১*:০০ 
জোনাকির আলো+৮"০* 
পৃথিবীর বন্প স-১৪-*০ 
জীবন নিরবধি-১৬** 
চিত্ত ঘোষাল 
রক্তে যে গীন-৬০* - 
ঘোড়ুসওয়ার-৬** 
ভটরেখ1-৬:*০ রঃ 

রা চারজন-১২** 
'্অমিক় চৌধুরী 


- স্বৰ্ণ ৪৩ 


“সেই 


6 নু 
যদি ভেষন বীরন্ প্রকাশ পেতো তবে 
আপনার দলের অনেকেই দিকিউর্িটি 
ছাড়া, পুলিশী সাহাঘ্য ছাঁড়া চলতে 


'পারতেন। কিন্তু আপনি কি তুলে 


গেছেন চিন্ময়বারু যখন কংগ্রেপী 
আমলেও পুলিশী সাহাঘ্য পাবার 
প্রতিশ্রুতি পান তখন সেই আমলে 
আপনাদেরই সহকর্মী কাজী আহমেদ 
আলির সেরেম্তা পুলিশের 
দামনে কংগ্রেপীরা আক্রমণ 
করে ।, আইনজীবী আবদুল মজিদকে, 
আক্রমণ করে। প্রহলাদ দাশের 
ওপর হামলা হয় । অন্তান্ত ঘটনায় - 
নরেন পাঁড়ুইকে কংগ্রেসী জহলাদের 
দল নানাভাবে হেনস্থা করে। 
গোবিন্দবাবু: এসবের কিছুই তো 
আপনি উল্লেখ করলেন না? কেন? 
আপনার দলের এদব কর্মীর হয়ে 


কিছু বলতে ন! পারলেও আপনি 


কিন্তু আইনজীবী প্যানেলে কংগ্রেমী- 
দের অন্তর্ভুক্তির কথ! “যথার্থ” বলে 
মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সবাই তো 
আপনার মৃত নয়। ধারা আপনার 
মত নয় তারা এইসব প্যানেল 
সম্পর্কে গণতান্বিক আইনজীবী সংঘের 
শিলিগুড়ির দশম রাজ্য সম্মেলনে 
(১৯শে-২* মে) কি বলেছেন আপনি 
জানলেও তা আবার উল্লেখ করছি। 
অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জ ভার রিপোর্টে 
বলেছেন, “হাইকোর্টে বা বিভিন্ন 
কোর্টে সরকারী উকিল ব1 প্যানেল 
নিয়োগের ব্যাপারে আইনজীবী 
সংঘের বক্তব্য কোন, কোন ব্যাপারে. 
(শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠায় ) 


কবিতা ও নাটক 


ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রম্নেথিউস বাউণ্ড ও আানবাউণ্ড- 


১৫০৯ 
ডঃ পলব সেন 
ডিরোজিওর কবিতাঁ৩** 
মৃণাল করগুপ্ত 
জীবন যেখানে-৪** 
অক্রণকুষার মুখোপাধ্যায় 
শিকড়ে বৃষ্টির ব্ব-৪'** 
অমিতাত চট্টোপাধ্যায় 
আদমশুমারি ৬'** 
ছোট গল্প 


সি 


| মিছির আচার | 
মিহির আচারের গল্প -১** 


জাজ কাল পরশ্ড-৫০* 


পরশুরামের কুঠার ১৮" 


চিত্ত ঘোষাল 
পালুম্ংগ্রহ্থ-১০*০০ 
লমরেশ দাশগুপ্ত | 
নির্বাচিত গল্প ৮'** 
সাজঘরের বাইরে-৫** 


চতুক্কোন ॥ ৭1১ মহাত্মা গান্ধী কোড । কঙ্গকাতা-৯ 


ka) থা 
প্রাঃ স্কুলের 


প্রাঁথসিক শিক্ষাবর্ষের « মাল 
জ্তিক্রান্ত ॥ কিন্ত আজও পর্যন্ত 
রাতের জেলাগুলির প্রাথমিক বিষ্যা- 
জয়ে সরকারী পাঠ্য পুস্তক গিয়ে 
শ্গৌছাঁয়নি । অথচ কালোবাজারে 
বই প্রায়] বাচ্ছে। চড়া দাম দিয়ে 
শ্রী পুস্তক কেনার সামর্থ্য না 
খ্ীকলেও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের 
উদ্দাস্টীনতার খেসারত ছিসাবে অভি- 


কতাবকর] ছেলেমেয়েদের ভবিস্ততের' 


কথ) চিন্তা করে কালোবাজার থেকে 
ঘি সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। 
অথচ সরকারী “ব্যয়ে এই সব পাঠ্য 
পুর্তক ছাত্র-ছাত্ীদের মধ্যে বিনা- 


পাঠ্য পুস্তক নিচ্ছে না. 
(দর্পণের সংবাদদাতা) 


যুল্যে বিতরণ করার কখ]। 

- প্রাথমিক শিক্ষা-বিভাগের জনৈক 
মৃখপাজের মতে কেবলমাত্র ২৪ পর-' 
'গপাজেলার জনই মোট এক লক্ষ 
পাঠ্য. পুস্তক ঘরকার। কিন্তু ভার 
অর্ধেকও লরবরাহ কয়া হয়নি। 
অস্থান্ত জেলাগুলির অবস্থা অনু- 
রূপ। কোন কোন জেলায় একটিও 
পাঠ্যপুস্তক পৌঁছায়নি । লরবরাহ্র 
এই অগ্রতুলতার কারণ ছিনাৰে তিনি 
প্রেস ধর্মঘট এবং সরস্বতী প্রেসের 
অচলাবস্থার কথা উল্লেখ করেন। 
ফিন্ধ সরকারী এই কৈফিয়তের জন্ত 
তে? আর শিক্ষাবর্ষ থেমে থাকবেন ॥ 


জ্রায়ুবেদ ও হোনিও ছাত্রদের দাবী 
| (দপণের প্রতিনিধি) | 


পৃশিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন শাখার মত 
কিছ শাক বিষয়ক শাখাতেও 
হ্যরটজকত]1 বিদ্যমান । সুস্থ জন- 
উপযোগী স্বাস্থ্য নীতি ছাড়াই দ্বাধী- 
অভ) প্রাপ্তির পর থেকে দেশের 
চিকিতসা শিক্ষা চলে আসছে ।' 
সীমাহীন অর্থ উপার্জন এবং ব্যক্তি- 
দত ক্বশ ও সর্যাদ বৃদ্ধির প্রতিই 
.বুচকিৎদুকগণের লক্ষ্য বেশি।- সেই 
হে যব ব্যবসা স্বার্থ ্েষী ব্যবসায়ী 


হলের কুক্ষিগত | সাধারণ মানুষের ' 
কহ মনে শা রেখেই দেশে বর্তমান ' 


(িকিৎনা। ব্যবস্থা চলে আসছে । এ 
কি তয়ংকর পরিস্থিতি, এই অবস্থার 
প্ররিব্ডন চাই ৮ এসপ্লানেত ইষ্টে 
জনুস্বনুরত ভারতীয় ছাত্র ফেভারে- 
শ্টমের। চিকিৎসা শিক্ষার্থী শাখার 


স্বনৈক সুখপা দর্পন, প্রতিনিধিকে. 


খই কথ] বলেন । | 
মুখপাত্টি বলেন যে, সমগ্র দৃষ্টি- 
কোণ হুল হওয়! সত্বেও (পু'জিপতিরা 
নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্ত ) 
ক্জাটলোপ্যাধি-শাখা আজ চিকিৎসা 
সীস্তের মধ্যে এত বিশিষ্ট স্থান অধি- 
কার করতে সক্ষম হয়েছে কিন্ত আযু- 
এরিক এবং হোষিওপ্যাখি চিকিৎসা 
স্কাত্র এক ভয়ংকর সংকটে পড়েছে । 
এই ছুই শাখার প্রপার ঘটাবার জন্য 
সাও কোন প্রচেষ্টা করা হয় নি। 
হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্সে এই 
“চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। এই 


বিযয়ে গবেষণা করারও কোন সুযোগ 
নেই ও অথচ আালোপ্যাথিক চিকিৎ- 


সার সুল্ঞই হল আয়ুর্বেদ । 

_ সুখ্শীনরটির মতে এই ছুই শাখায় 
শু অপদাৰ্থ মানুষ নিজেদের আখের 
হসটছাতে ব্যস্ত। জনসাধারণের 
_ চব) করার অন্য অবিলম্বে সরকারের 
(রেল ও রাজ্য ) উচিত এই শাখা 


দুটিকে চেলে লাজানে1। 

গত ১২ এপ্রিল থেকে ছাত্ররা 
অবস্থান করছেন ।. তাদের সূল দাবী 
ছল রাজ্যের ৯টি হোমিওপ্যাথিক 
কলেজকে রাষ্্রীয়করণ করতে হবে, 
ছাত্রদের হোস্টেল লহ বিভিন্ন স্থষোগ 
স্থবিধা দিতে হবে ।- ই এস আই 
স্কীমের অধীনে আয়ুর্বেদ ও হোমিও- 
প্যাথিক চিকিৎসক নিয়োগ করতে 
হবে। | 


আশংকা যে কত বাস্তব, তা দেখিয়ে 
্ ১ , 
মুখাযন্ত্রী সম্মেলনে ১৮টি রাজ্যের 


মুখ্যমন্ত্রীর! রাজ্য ও কেজের মধ্যে : 


সম্পর্কের পুনধিক্তান সম্পর্কে একমত 
হন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাই তা স্বীকার করে নিতে চান 
না। . কংগ্রেসী আমলে মোরারজী 
দেশাই প্রায় দশ বছরেরও বেশি 
সময় কংগ্রেস সরকারের অর্থমন্ত্রী ও 
উপপ্রধানম্ত্রী ছিলেন । তার মন্ত্র 
আমলে ২৮ বছরে ৩৯ দফায় সংবিধ ন 
সংশোধন কর! হয়েছে। প্রতিবার 
সংশোধনের সময়েই সংবিধানে 
রাধ্যোর ক্ষমতা হাঁস করা হয়েছে এবং 
কেন্জের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
বর্তমানে বিনোব] ভাবের মত এক- 
জন ব্যক্তিকে মান খুশী করার জন্ 
দেশাই মন্ত্রিসভা সংবিধানকে আবার 
সংশোধন করার বিল এনেছেন । 
পশুপালন সংবিধানে 'রাজ্যের এক্তি- 
যারতৃক্ত বিষয়, এই বিষয়কে এখন 
কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগ্ম তালিকায় অস্ত-, 
ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে 
যুগ্ম তালিকাতুক্ত বিষয়ে কোন 


সংবিধানের নামে ন্বৈরতন্ত 
(ধম পৃষ্ঠার পর) | 


. অভিযোগ স্বীকৃত 
(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 
গৃহীত হয়েছে, কোন কোন ব্যাপারে 


. গ্ৃহীঘ হয়নি। বহু ক্ষেত্রে যেমন 


কর্পোরেশন, পরিবহন, বিদ্যুৎ সংস্থায় 
পুরনো কংগ্রেসীর ও কংগ্রেস ঘেবা 
প্ধাধিকারীর1 এখনও- পদ্ধ আকড়ে 
ৰসে আছেন। বিভাগীয় মন্ত্রীদের 
বলেও কিছু কাজ হয়নি ।”শরীচ্যাটাজ 
আরও বলেছেন, “বহক্ষেত্রে দেখা 
যাচ্ছে যে, প্যানেলের বহু আইন- 
জীবী পুরনো ভাবধারাই রক্ষা করে 
চলেছেন। বিরোধীপক্ষের দংগে 
হাত মিলিয়ে সরকার বিরোধী ও 
জনদাধারণ বিরোধী সিদ্ধান্ত নেবার 
উদ্বাহ্রণও বিরল নয়। এই সমস্ত 
প্যানেল ও .এ সমস্ত নিয়োগপত্র- 
গুলির ওপ্র আবার দৃষ্টিপাত করার 
সময় এনেছে এবং প্রয়োজ্ম হলে 
গপ্রলিকে বাতিল করে বা সংশোধন 


করে নতুন প্যানেল-তৈরী করা বা 


নতুন'নিয়োগ করার দিকে দৃষ্টি দিতে 
হবে|” র 

লীকমল বন্থর যে প্রস্তাব সম্মে- 
লনে আলোচনার জন্ত গৃহীত হয় 


তাতেও বল! হয়েছিল। 
meeting regretfully records 
that even after the Left 
Front Government is elected 
to the office large number of 
the legal advisers and panel 
Lawyers defending the Gov- 


কেন্দ্রীয় আইন পাশ হলে রাজ্য 
আইনের কার্যকারিতা! বাতিল হয়ে, 
যায়। তাই, রাজ্যের ক্ষমতা হরণ 
করার জন্তে মোরারজী দেশাই এই 


সংবিধান সংশোধনী বিল এনেছেন |. 


_ মুধ্যমন্ত্রী সম্মেলনে ' মোরারজী 


দেশাই জনতা! পার্টির নির্বাচনী কর্ম-- 


সুচীকে ধূলায় নিক্ষেপ করে উদ্ধত 
স্পর্ধাতরে বলেছেন, “ভারতের 
সংবিধান যুক্ধরাষ্্রীয় এবং এককেন্ত্রীয় 
ছুটোই ।%, অর্থাৎ তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয 
লক্ষণগুলি উচ্ছেদ করে প্বৈরতাত্বিক 


এককেব্তরিফতার লক্ষণগুলিকেই এখন ' 


প্রাধান্য ছবিতে চান। তাই তিনি 
রাজাগুলির,ভ্তাষ্য অধিকার অস্বীকার 
করছেন। - সংবিধান অঙ্সারেও 
রাজ্যগুলি-মিলে ষে ভারতীয় ইউ- 


গুলির অধিকারকে অস্বীকার করে. 


মোরারতী দেশাইও ইন্দিরা গান্ধীকে 
অনুসরণ করার চেষ্টা করছেন। ঠিক 
এভাবেই আয়ুব খাঁকে অনুসরণ করে 
পাকিস্থানে ইয়াহিয়া. খান ও 
জিয়াউল হকের! ক্ষমতা দখল করে। 
অতএব দেশবাসীকে সজাগ থাকতে 
হবে। 


“This. 





দপ পণ ৷! শুক্রবার ১লা জুন, ১৯৭৯ 


60166 in, courts are still 
manned by the person who 
far from being committed 


- to the policies of the gover- 


nment have often tendenti- 


- ously opposedfand / of criti- 


cised disdainfully the works 
of the govemment in their 
honest effort to tanslate 
into action 
polices & have many time in 
the past worked against the 
polices of the government 
and / or the Left parties & 
supported many of the anti 
people policies of the previ- 
ous government, and there- 
fore demands that the entire 
present aystem of the appoin- 
ment of the legal officers and 
panel of the lawyers in 






৮৯ ৬০ ১ ০৯,৯৯৯ তি 
* 


১1. বালি পরিবহন 


রেফাঃ নং ১৪/২১৪৭ তাং ৮-৫-৭১৯ 


মেপার্স সেল / টিস্কো / ইস্কো-র কলকাতা | হাওড়া স্টক” ইয়ার্ড থেকে ই সি 
এলের মধ্যে বিভিন্ন জারগায় ২*** এম টি আয়রন ও টাল মেটিরিয়াল পরি- 
বহনের জন্য নিজশ্ব গাড়ী আছে এমন পরিবহন ঠিকাদারদের কাছ থেকে 
দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে দীল করা টেগার। কাজের মোট দাম 
-১১৪০*০০ টাকা আহুমানিক)। কণ্টেোলার অফ স্টোর, ইস্টার্দ কোল- 
ফিন্ডদ লিমিটেড, সাঁকতোরিয়া, পোঃ দ্িশেরগড়, জেলা বরধমান-এর কাছ ' 
থেকে প্রয়োজনীয় অন্তান্ত বিবরণ পাওয়া যাবে। 
১টা পর্যন্ত কণ্টে ল। অফ স্টোর্সের অফিসে টেগ্ারি ' 

ছিন বেলা টায় উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক তা হী, 


the , declared : 


ক ৪৮০৭ ১০৮ *৪ নে ৮2 
0 PERE এ 


রেফাঃ নং এস এ টি / জি এম / ট্রান্সপোর্ট | স্তাণ্ড / ৭১1 ৩৭৩৬ তাং ৪-৫-৭৯, 
নিজন্ব অথবা নিজেদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে অনেকগুলি ডাম্পার আছে এবং যা 
নিয়ে অন্ততঃ এক বছর কাজ করেছেন এমন বিশ্বাসযোগ্য ও অভিজ্ঞ ঠিকা- 
দারদের কাছ থেকে সীল করা টেগ্ডার। কাজের, নাম £ নিমচা (বালি 
পরিবহন) । প্রতিদিন ২,০** কিউ, এম, আমুমানিক পরিমাণ সরবরাহ করতে 
হবে। বায়নার টাকা ৪০,*** টাকা। টেগ্রারপত্র.পাবার জন্ত ডাম্পারের | 
মালিকানা পরিচালনা সংক্রান্ত দলিল দেখাতে হবে। নদী পেরিয়ে অপর 
পার থেকে বালি সংগ্রহ করতে হবে ঠিকাদারের নিজের খরচে. এবং বর্ষা- 
কালে ব্যবহারের জন্ম বালি মন্তুত করতে কোন্‌ খরচ দেওয়া হবে না॥ 
স্টোয়িং বাঙ্কার থেকে রিভার বেড পর্যস্ত রাস্তা! মেরামতিও ঠিকাদারের খরচে 
| করতে হবে। ই পি এল কোন অতিরিক্ত খরচ বহন করবে না। আবেদন 
পত্র ও প্রতি সেটের জন্য ২০ টাক] দিয়ে ১৪-৫-৭৯: তারিখ থেকে ৩০-৫-৭৯ 
তারিখ পর্যস্ত সকাল ১০টা এবং দুপুর ১২টার মধ্যে সাতগ্রাম এরিয়ার 
স্টোয়িং অফিস থেকে টেগ্ডারের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম পাওয়া যাবে। ৩০-৫ ৭১ 
তারিখ বেল! ্টা পর্যস্ত টেণ্ডার গ্রহণ কর! হবে এবং ৩:-৫-*৯ তারিখে কিছু 
পরেই উপস্থিত থাকতে ইচ্ছু্ টেগারদাতাদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। 
সীল কয়! থামে কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইস্টার্ণ ভিভিশন, এরিয়া! ২-এর 
অঙ্গকুলে ব্যাঙ্ক দ্রাফটের আকারে উপরিউক্ত প্রয়োজনীয় স্দহীন বায়নার |- 
টাকা সহ “বালি পরিবহন, নিমচা” লেখ] টেগ্ডার জেনারেল ম্যানেজার লাত 
গ্রাম এরিয়া, পোঃ দেবটাঘনগর, জেলা বর্ধষান-এর. কাছে ৩০-৫-৭৯ তারিখ |" 
বেলা টার মধ্যে জমা দিতে হবে । কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন 
অথবা সমস্ত টেণ্ডার বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত। 4 
২1 আয়রণ ও স্টীল মেটিরিয়াল পরিবহন 


different Courts shonld be 
scrapped and/or revised” 
প্রীবন্র আরও প্রস্তাব “No 19৩: 
in the panal of lawyers. 
should be permitted to app- 


‘ear against the government 


at least concerning the 
departments in which such 


lawyers are 6069১ 
 জীচ্যাটাজাঁ শ্ীবন্থ সবাই যখন 
বলছেন, আইনজীবীদের প্যানেল- 
গুলির দিকে আবার দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন, প্রয়োজনে একে সংশোধন 
কিংবা বাতিল করতে হবে তখন 
গোবিন্দবাবু হাওড়া কোর্টের বেশ 


“. কিছু কংগ্রেসীর আইনজীবী প্যানেলে 


অস্ততূক্তির মধ্যে দোষের কিছু .. 


' দেখতে পাচ্ছেন না বরং তা সমর্থন € 


করছেন। 


১৯ ৬-৭৯ তারিখ বেল! 


তা খোলা হবে । ১৮-৬-৭৯ তারিখ পর্যস্ত যে কোন কাজের দ্দিন কেশিয়ার-| - 


ই সি এল, না দিশেরগড়, বর্ধদান-এর কাছে প্রতি সেটের 1- 
জন্ত নগদে- ১০ টাকা ( অপ্রত্যার্পণষোগ্য )/ মনি অর্ডারে ১২৫০: টাকা 
(তারের নির্দিঃ তারিখের অন্তত: 7১৪ ই 
কণ্টেলার অফ স্টোর্সের অফিস থেকে টেগার দলিল পাওয়া ঘাবে। 
শশা শিপ” 


দিন -আগে পেতে হবে) দিয়ে | 










দর্পণ ৷ শুক্রবার, ১লা জুন, ১৯৭৯ 





লিমিডিভ 





১। মেরামতী কাজ 

রেফাঃ নং এস এ এম বি / জি ই / টেগ্ডার / ৬৮ / ৭১-৮* তাং ২-৫-৭৯ 
নিত্রোক্তের জন্ত তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কান্দ থেকে শতকরা ভিত্তিতে 
(নিম্ন / সমান / উচ্চ ) পৃথক সীল করা টেগার। (ক) কাজের বিবরণ 
(ধ) কাজের স্থান (গ) আহ্মানিক খরচ (ঘ) টেণ্ডারের সঙ্গে জমা দেবার 
বায়লার টাক! (ও) মন্পূর্ণ করার সময় নিয়ন্ূপ £ (১) (ক) সমস্ত ইউনিটের 
দরোজা জানলা মেরাষতী, পি জে এক্স আর জে এবং এন জে (খ) বহুল! 
কোলিয়ারী (গ) ২২,৫৩৯ টাকা (ৰ) ২২৬ টাকা (ও) ২ (হুই) মাস। 
(২) (ক) ২৯ ইউনিটের আর্চ ধাওয়া মেরামতী (খ) পিওর জান্বাৰ ইউনিট 
(গ) ২৫,১৭৭ টাকা (ৰ) ২৫২ টাকা (ও) ২ (হুই) মাস। (৩) (ক) আজম- 
গড়িয়া সেপ্টার়ে এল লি এইচ কোয়ার্টারের ফুটে! ছাদ মেরামতী (২০ ইউ 
নিট ) (খ) পিওর জাঙ্া ইউনিট (গ) ২৩,৩৪৭ টাকা (ৰ) ২৩৪ টাকা (৪) ২ 
(দুই) মাধ । লাব-এরিয়! ম্যানেজারের অফিস, বহুল! সাব-এরিয়া, কেণ্ডা 
এরিয়া, পিওর জাদঘবাদ কোলিক্ারী, পোঃ বছল1-_:৭.৩ ৩২২ বর্ধঘান (পশ্চিম- 
বঙ্গ) থেকে ১-৬-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেপার গ্রহণ কর! হবে এবং এ 
দিম বেলা ৩৩*টায় উপস্থিত থাকাতে ইচ্ছুক টেগারদাতা অথবা তাদের 
মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে তা খোলা হবে| সাব-এরিয়! ম্যানে- 
জার কোন কারণ না দেখিয়ে সমস্ত গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সং- 
রক্ষিত রাখছেন । ষে কোন কাজের দিন অফিসের সময়ে কাজের বিস্তৃত 
বিবরণ দেখা যেতে পারে । ২৪ ৫-৭৯ তারিখ থেকে ৩১-৫.৭৯ তারিখের 
মধ্যে অফিসের সময়ে বহুল] গ্র.পের গ্রুপ অ্যাকাউন্টদ অফিসারের কাছে 
প্রতি সেটের অন্য ৫* ( পঞ্চাশ টাকা ) টাকা নগদে দিয়ে (ঘা অপ্রত্যপণণ- 
ঘোগ্য ) যে কোন কাজের দিনে সাব-এরিস্া! ম্যানেজারের অফিল থেকে 


' টেগডারপত্র পাওয়া ঘাবে। বায়নার টাকা নগদে / কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 


- ইষ্টাৰ্ণ ডিভিপন, বহল! গ্রপ-এর অমুকুলে আসানসোলে দেয় ডিমাগু ডাফটে 


দেওয়া ঘেতে পারে । উপরিউক্ত জম! টাকার জন্ত কোন স্থদ দেওয়া হবে 
না, যদ্বিও সফল টেগারঘাতাদের প্রত্যেক চলতি বিল থেকে ১*% সিকিরিটি 
ছিসাবে কাটা হবে। ভিপার্টমেপ্টল ষ্টোর থেকে ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডন কর্তৃক 
নির্দিষ্ট দরে দেলন্দ আযাকাউন্টে সিলেন্ট ও ই্রাল সরবরাহ কর] যেতে পারে । 
২। বাসগৃহ নির্মাণ | j 

রেফাঃ নং ই লি এল / এ-৭ / ই (সি) / ৭১-৮০ / টেগ্ডার / ৭ / ১২৩২ 
তাং ৭-৫-৭৯ এ 

সি এম ভবলু এফ বাড়ি ( বাসগৃহ ) নির্মাণের অন্ত-ই.পি এল, নি পি ভবলু 
ডি, পি ভবলু ডি, এম ই এম এবং সরকারী সংস্থানমূহের সঙ্গতিসম্পন্ন ও 
অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল কর] টেপার । বিস্তৃত বিবরণ নিদ্ব- 
রূপ (ক) টেগ্ডার দলিল নং (থ) টেগ্তারপত্রের খরচ (গ) কাজের স্থান (ঘ) 


| বাড়ির টাইপ ও সংখ্যা (ৰ) আন্গুযানিক খরচ (চ) বায়নার টাকা (অবব] 


ছি 











আঙ্কুমানিক খরচের ১% ) (ছ) সম্পূর্ণ করার সময় নিয়ন্বপ (১) কে) পি/ 
সিভিল / আর বিজ্ভিংস | ৭৯ ৮০ / ২৩ থে ১০* টাকা (গ) ভালু্বাধ এস এর 
অধীনে ভালু্বাধ কোলিসারী (ৰ) এন এইচ এদ (ডি ৮) ১৬ ইউনিট /১ 
ব্লক (ও) ২,৪৩,৪৪৮ টাকা (6) ২,৪৩৪ টাকা (ছ) ৬মাদ। (২) (ক) পি।/ 
সিভিল / আর বিস্ডং / ৭৯/৮০ / ২৪ (ধ) ১০* টাকা (গ) ভালুরবাধ এস এর 
অধীনস্থ কে1 কোলিয়ারী (ঘ) এন এইচ এস (ডি | এস) ১৬ ইউনিট / ১ 
রক (&€) ২, ৪৩, ৪৪৮ টাকা (চ) ২১৪৩৫ টাকা (ছে) ৬ মাস। 
(৩) (ক) পি / দিতিল / আর বিচ্ডিংস / ৭১-৮০ / ২৫ (খ) ১০ টাকা 
গে) খোট্রাডি এস এ র অধীনস্থ খোট্রাভি.কোলিক্ারী (ৰ) এন এইচ এস (ডি/ 
এস).৬৪ ইউনিট / ৪ ব্লক (ও) ৯,৭৩,৭৯২ টাকা (চ) ৯,৭৩৮ টাকা (ছ) ৬ 


“মাস । (৪) (ক) পি/ সিভিল / আর বিভ্ডিংল / ৭৯-৮*/২৬ (খ) ১০ টাকা 


(গ) থোষ্টাভি এল এ-র অধীনস্থ" সামল! কোলিয়ারী (ঘ) এন এইচ এস 
(এস / এম ) ১৬ ইউনিট / ২ ব্লক (প্রত্যেকটি ৮ ইউনিটের একটি ব্লক) (৪) 


{ 5,5২,৫৫৭ টাক] (চ) ১,৪১৬ টাকা (ছ) ৬ মাস। (*) (ক) পি/ সিভিল / 
1 আর বিল্ডিং / ৭৯-৮*/২৭ (খ) ২৫* টাকা গে) মাণ্ডেরবোন এস এর 


অধীনস্থ মাধাইপুর কোলিয়ারী (ৰ) এন এইচ এস (ডি/এস) ১৬ ইউনিট / ৬ 
বক (6) ১৪,৬০১৬৮৮ টাক] (চ) ১৪,৬*৭ টাকা (ছ) * মাদ। (৬)(ক) পি / 
মিতিল / আর বিল্ডিংস / +৯-৮০/২৮ (খ) ১** টাকা (গ) মাণ্ডেরবোন এস 


bd 


পরিবার পরিকষ্পা 
(ওয় পৃষ্ঠার পর) . 

অপিত ছিল জেলা পরিবার পরি- 
কল্পন! অফিসারের । এই লক্ষ্যহাত্র! 
পূরণের জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার 
পরিকল্পনা বিভাগ থেকে যে নিদেশি 
জারী কর! হয়েছিল ভাতে বলা হয়ে- 
ছিল বে, প্রতিটি ফিল্ড স্টাফকে নির্দিষ্ট 
কোটা দেওয়া হবে এবং তাকে ষে 
ভাবেই হোক তা পূরণ করতেই হবে, 
এবং এই কাঙ্জে সাফল্যের বিষয়টি 
বিবেচিত হবে নংশ্লি্ট কমীর পদদোহ্রতি 
এবং অন্ভান্ত হষোগ সবিধ] গ্রহণের, 
সময়ে ! | | 

রাজ্য স্বাস্থ্য দধরগুলিয় ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে থাকা অফিমগুলিতে এরকম 
বন্ধ নজীয়ই আছে যেসব ক্ষেত্রে বেঁধে 
দেওয়া কোটা পূরণ না করতে পারায় 
অনেকের প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট 
ইত্যাদি বিলম্বিত হয়। বহু ক্ষেত্রে 
কোটা পূরণ করতে না পারার জন্ত 
মেভিকেল এবং প্যারা মেডিকেল 
স্টাফদের বরখাস্ত কর! হয়েছে, পদ্বা- 
বনতি ঘটামো হয়েছে, সাময়িকভাৰে 
বরখাস্ত কর] হয়েছে এবং দুর্গম স্থানে 
বদলী করা হয়েছে । এই সব ব্যবস্থাই 
গৃহীত হয়েছে শান্তিযুলক ব্যবস্থা 
হিসাবে । যদিও বৰ্তমান. সরকার 


'গছিতে বসেই ক্ষতিগ্রস্ত কমীরদের 


বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে 
য়েছেন। 
বর্তমান রাজ্য সরকার সুত্রে জানা 


গেছে যে, পরিবার পরিকল্নন। সংক্রান্ত 
কারণে জরুরী অবস্থার সময়ে কোন 
কর্মীর বেতন আটক রাখা হয়েছিল 
কিন] দ্বেখাবার যত এমন কোন রেকর্ড, 
রাখা হয্স'নি। তবে রাজ্য সরকার 
একধা বলেছেন যে, পরিবার পরি- 
কল্পনায় জন্ত লোক জোগাড় করার 
কোট] পূরণ করতে না পারায় ভায়মণ্ড 
হারবারে ব 
অধীনস্থ ক্সছের বেতন আটকে 
দিয়েছিলেন, ফলে রাজ্য সরকারকে 
এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল । 
একথাও জানা গেছে যে, বরখাস্ত 
করার এবং দূর দূরান্তে বদলী করার 
বহু ঘটন। ঘটেছে কিন্ত কেন সেই সব 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল 
তা বোৰৰার কোন উপায় নেই, কেন 
না কোন ঘটনায় বলা হয়েছে প্রশাদ- 
নের স্বার্থে আবার কোন ক্ষেত্রে বল] 
হয়েছে জনসেবার স্বার্থে । 
বর্তমান রা সরকার সুত্রে জানা 
গেছে যে, ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে 
কলকাতার অবাঙ্গালীদের মৃধ্যে, 
বিশেষ করে সূললষানদের মধ্যে একটা 
আতঙ্কের ভাব দেখ! দিয়েছিল যে, 
তাদেরই হয়ত জোর করে নিবাঁজ 
করা হৰে। 
শাহ কষিশনের প্রশ্নের জবাৰে 
বর্তমান রাজ্য সরকার জানিয়েছেন, 
এরকমও অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, 
হাসপাতালে রোগী ভতি করার পূর্বে 
তাকে সম্মতি দিতে হয়েছে যে, 
নিবাঁজকরণে তিনি রাঁজী আছেন । 


যহকুষা শাসক তার 





এর অধীনস্থ নৃতনডাঙ্গ। কোলিয়ারী (৭) এন এইচ এস (ভি/এস) ১৬ ইউনিট! 


১ ব্লক (3) ২,৪৩,৪৬৮ টাকা (5) ২,৪৩৫ টাকা (৬) > মান । টেণ্ডারদাতার' 
টেণ্ডার দলিল নং পি / সিভিল / আর বিজ্ডিংস / ৭১.৮০/২৫, ২৬ ও ২৭-এর 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্লকে সমস্ত অধব! আংশিক কাজের ছন্ত হর দ্দিতে পারেন। 
এ ক্ষেত্রে টেগারের সংখ্যার জন্ত বায়নার টাকা আহিমানিক খরচের ১% 
হবে। উপরে প্রদশিত আহ্মানিক খরচ সিরিয়াল নং ১, ২১ ৬) ৫, ও ৬. 
এর ক্ষেত্রে ই সি এল *৭৭ নির্দিষ্ট দূর অঙ্যায়ী এবং সিরিয়াল ৬ এর ক্ষেত্রে 
ই সি এল ’॥,নি্দিষ্ট দর অন্থযাক্জী এবং টেওারদাভান্ধের দাওয়ার দরের 
ভিত্তিতে দর দিতে হবে| টেণ্ডার খোলার ভারিখ খেকে :২ দিন পর্যস্ত 
প্রস্তাব উম্মুক্ত থাকবে । জল সরবরাহ, স্তানিটারী, ইলেকট্রকাল ফিটিংস 
ইত্যাদি ইন্টারন্তাল সার্ভিসের ব্যবস্থাও উপরের কাজের অস্ততূক্তি। টেণ্ডার- 
পত্র দেবার আগে টেগারদাতার কাজ নেবার ক্ষমতার দলিল ভিত্তিক প্রাণ 
দেখাতে হবে, যে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে প্রাহ্‌ 


হবে । জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, পোঃ পাওবেশ্বর। পাওবেশ্বর এরিক, 


করেল বর্ধমান থেকে যে কোন কাজের দিনে উপরিউক্ত কলম নং ৩ অন্ুযাস্ী 
প্রতিসেটের জন্ত নগদ টাকা দিয়ে ২৮-৭৯ তারিখ [থেকে ৫-৬-৭৯ তারিখ 
পর্যন্ত টেগার দলিল পাওয়া যাবে। কেনিয়ার, জেনারেল ব্যানেজারের 
অফিস পাগুবেশ্বর এরিয়া কর্তৃক সমস্ত কাজের দিনে শনিবার ছাড়া বেদ! 
৩ট! এবং শনিবার বেল! ১২টা পর্যন্ত নগদ টাকা গ্রহণ করা ছৰে। টেগার- 


.. দলিলে উল্লিখিত যে কোন গ্রহণযোগ্য ফর্মে নির্দিষ্ট বাক়নার টাকা সহ সীল 


করা টেপ্ডার ৬-৬-৭১ তারিখ বেল! শট] পর্যস্ত প্রহণ করা হবে, ৰা টেণ্ডার 
দাতাদের জেনারেল ম্যানেজারেন্ অফিসে এই উদ্দেশ্তে রক্ষিত বাকে দিতে 
হবে এবং একই দিনে বেলা ৩*৩* টায় টেণ্ডারদাতাছের অধৰা তাদের 
মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোল] হবে । টেণারাভার] টেগার 
জনা দেবার আগে কাজের স্থান দ্বেখবেন এবং ভার অবস্থ! লম্পর্কে ওয়াকি- 
বহাল হবেন বলে আঁশা কর। হচ্ছে | জেনারেল ব্যানেজার কোন কারণ না 


দেখিয়ে যে কোন অধব। সমস্ত টে্ডার আংশিক বা লম্পূর্ণভাৰে গ্রহণ বা. 


বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 





- | এগাজে ধা 


নদীয়া জেলার ১টি পরিবার পিক ন। 
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিবিষ্ট অভিষো্ ছিল 
এবং ভা! বর্তমানে ভিজিঙ্গেন্দদ্ব কষি- 
শনের তদস্তাধীন। আরুঞ্ড বলা 
হয়েছে ঘে, বহু কুকর্মের জন্তু বন্য ও 
পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ২ জন 
অফিসারের বিরুদ্ধে প্রশ্াদনথভ 
ভাবে ব্যবস্থ। নেওয়া হচ্ছে । 


প্রধানমন্ত্রী 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 

ওঠেন । কাশীবাবু যখন স্বিজ্তান়ে 
মরিচর্বাপিতে উদ্বাস্তদ্বের ওপ্র নূর- 
কার ও সিপিএম কর্মীকে অভ্যা- 
চারের বিবরণ দিচ্ছিলেন তখন 
প্রধানমন্ত্রী উত্তেজিত হস্কে বলেন, 
আপনি জনতা পার্টির কোন পা 
ধিকারী ? ঘখন তাকে জানানো হন 
কাশীবাবু রাজ্য বিধানমভাস্ব বিরোধী 
দলের নেতা, তখন প্রধান্মস্থা কাণ- 
ৰাবুকে বলেন, সরিচঝাপিহ ব্যাপারে 
আপনার কার্যকলাপ আপনাকে 
বিরোধী দলের নে হেহ্ানে 
অযোগ্য প্রমাণ করেছে। 

যধনই খুনথারাপী এবংস্বি পি 
এমের বিরুদ্ধে নানা অতিবোণেযে 
কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হঙ্কেছে, 
প্রধানমন্ত্রী সব কথাই শুনেছেন কিন্ত 
উৎসাহ দেখান নি। একজে হ্যতি- 
ক্রম মায়াপুরে প্রস্ুল্প সেনের বাড়ীতে 
মানবেজ্্র ঘোষ, ও হাকিম জ্বরের 
সাক্ষাৎকার । এদের জভিতোথ 
প্রধানমন্ত্রী মনোষোগ দিতে শোনেন 
এবং মানবেস্্বাবুকে তার নিহভ ভাই 
শেলী ঘোষ সম্পর্কে. জিজ্ঞাদবোষ 
করেন। হাকিম সরদারকেও প্রনান- 
মন্ত্রী নান! কথা জিজ্ঞাদা ক্রেন । 

প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই 
প্রফুল সেন সহ রাজ্যের জনভা! নেতা- 
দের বলেছেন, এভাবে আপনর! দি 
পি এম তথা বামক্রট জ্র্কান্রকে 
ছটাতে পারবেন না। আপনর] 
নংগঠন গড়ে তুলুন এবং রাজনৈতিক 
ভাবে সব কিছুর মোকাবিলা কক্চন ৫ 
পুরনো! কায়দায় "রাজ্য স্তকর- 
গুলোকে উৎখাত করা সম্ভব নস্ব। 
প্রধানমন্ত্রী জনতা নেতাদের বলেছেন 
রাজ্যে আইন শৃঙ্ঘলার এমন কিছু 
মারাত্মক অবস্থা তৈরী হুস্থনি সাতে 
কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ কর যেতে পারে । 
এ ব্যাপারে বেন্দ থেকে কোন রকম 


সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয় | যা (কিছু 
আপনাদ্বেরকেই করতে হবে t 

এই হলো রাজ্য সকালে, 
প্রধানমন্ত্রী দেশাইয়ের রাজ্য জনতধ . 
নেতাদের প্রতি উপদেশের সরোংশ ! : 
প্রধানমন্ত্রীর এই আচরণে রাজ্য জনত! 
দলের প্রচণ্ড সি পি এস বিন্দযৌর। 
কিছুটা নিকুৎসাহী হরে পত্েছেন। 
তবে হাল ছেড়ে দেন নি ॥ 
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ডেপুটি 


Phone 8 24-4232 


স্পীকারের ঘনিষ্ঠ কুখাত 


ব্যবসায়ীর বেআইনী কার্যকলাপ 


ডেপুটী স্পীকার কলিমুদ্দীন শামস 
এবং ফরওর় ব্রবের পৃষ্ঠপোষক শাম- 
সুন্দর ওুণ্ডায় ঘনিষ্ঠ জনৈক ব্যবসায়ীর 
বিরুদ্ধে কিছু বে-আইনী কার্যকলা- 
পের অভিযোগ পাওয়া গেছে। 
ব্যবসামীটির নাম তেজরাজজ 
ইন? ইনি হাইড রোড অঞ্চলের 
মেসার্স এলফণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড 
নামে একটি কারখানার মালিক । 
জানা গেছে কলিম সাহেব, বো 
গেলে এই ব্যবসায়ীটির ফ্ল্যাটে আতিথ্য 
গ্রহণ করেন) কলকাতার পার্ক ষ্্রীটেও 
তেজ রাজের একটিস্থরম্য ফ্যাট আছে, 
যেখানে মাঝে মাঝেই কলিম সাহেব 
ও শ্তামসুন্দরর বাবু যাতায়াত করেন । 
কলিম আহে ও স্টামসন্দরবাবুর 
সঙ্গে খনিঠতার সুযোগ নিয়ে তেজ- 
' রাজ নানারকম অধৈধ কাজকারবারে 
লিগ) 
এই ব্যবসায়ীর যুবরাজ তেজরাজ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
প্রাইভেট লিমিটেড এবং মেসার্স জে 


টি আযালুমিনিয়াম নামে দুটি সংস্থা 
আছে । অভিযোগ পাওয়া গেছে এই 
' সংস্থা ছুটির নামে মাসে ৫* থেকে 


১০০ টন আ্যালুমিনিয়াম হিন্দুস্থান 
এ]ালুমিনিয়াম, ভারত আযলুমিনিয়াম, 


হিণ্ডেল আ্যাণ্ড কোং ভিগ্রিবিউটরস 


প্রভৃতি সংস্থা! থেকে লংগ্রহ.কর] হ্য় । 
এবং সমস্ত আযলুষিনিয়াম কোট! 


কালোবাজারে প্রতি টন তিন হাজার 


টাক! লাভে বিক্রি করে দেওয়া হয়। 
অথচ বিভিন্ন স্কুত্র শিল্প সংস্থাগুলি 
আযালুমিমিক্সাম না পেয়ে দংকটের 
মধ্যে রয়েছে । এমন কি তাদের 
কারখান? বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এ 
ব্যাপারে অভিযোগ করে কোন ফল 
হচ্ছে না, যেহেতু তেজরাঁজের কলিম 
সাহেবদের মত মুকুববীর জোর 
আছে। তেজরাজের বিরুদ্ধে এক্সাইজ 


এবং সেণ্ট ল এক্সাইজের ছুটি মামলা! 


॥ 
~ 


চরণ রাজনারায়ণকে তাড়াচ্ছেন 
₹ (১ম পৃষ্ঠার পর) . 


ভাড়িয়ে তার জায়গায় গুজরাটের 
বল্লভভাই প্যাটেলকে আনতে আগ্রহ 
প্রকাশ করেন। এতে নাকি 
মোরারজী দেশাইও খুশি। কারণ 
র্বাজনারায়ণকে কিযাণ লশ্মেলন থেকে 
তাড়াতে পারলে জনতা! পার্টি ধেকেও 
বহিষ্কার করা সহজ হবে। জনতা 
পার্টির শা্তিবিধান কমিটি রাজনারা- 
সুণকে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধাস্ত, 
নিয়েও চরণ সিং-এর ভয়েই তা কার্ধ- 
করি করতে পারছিলেন না। এবার 
তা সম্ভব হবে বলে অনেকেরই 
বিশ্বাদ। 

কিবাপ সম্মেলনের নতুন কমিটিতে 
সহসভাপতি হিসেবে হরিয়ানা জনত! 
পার্টির সভানেত্রী চন্দ্রাবতী ও 
গুজরাটের এম পি আর কে আদিনকে ' 
মনোনীত কর! হচ্ছে এবং আঞ্চলিক 


সম্পাদক হিসেবে হরিয়ানার মধ্যম জী 
দেবীলালের ত্যজ্যপুত্র ওমপ্রকাশ 
মনোনীত হচ্ছেন। তাছাড়া চরণ 
সিং কিষাণ সম্মেলনের মুখপত্র ‘কিযাণ 
টাইমস” সম্পাদনার জন্ত প্রধ্যাত 


কৃষিবিশেষজ ডঃ রাম দাসকে দ্বায়িত্ব 
' দিচ্ছেন বলে ঘনিষ্ঠস্থত্রে জান! গেছে । 


পয়লা জুন কিষাণ সম্মেলনের বিশেষ- 

লভায় এব্যাপারে কার্যকরী সিদ্ধান্ত 

নেওয়! হবে। . 
হঠাৎ, চরণ সিংএর এই নাটকীয় 


সিদ্ধান্তের কথ! জানতে পেরে রাজ- 


নারায়ণ নাকি কিছুটা দুশ্িস্তাগ্রস্ত 
হয়েছেন। তবে তিনি তার সহ- 
যোগীদের বলেছেন, দেখা যার কার 
কত মুরোদ। কিষাণ সম্মেলন থেকে 
তাকে তাড়ানে! হনে তিনিও চরণ 
সিং-এর ভবিষৎ অন্ধকার করে 
দেবেন ৷- | 













* _'_ ৬এ, রাজ হুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 


পসরা রদ 


১৪ সাইটোলজি / শ্রীমতী সুহিতা গুহ | ১৮০০. 
২। মৌলিক কুবিবিজ্ঞান / প্রীবলাইলাল জালা / ১৪:০, 


কোন অজ্ঞাত কারণে ধামাচাপা পড়ে 
আছে। 

তেজরাজ এলকণ্ড কারখানার 
ডিরেক্টর বোর্ড থেকে শাস্তিকাস্ত 
-ঝিংগান, রিকাঃচাদ জৈন, মেঘরাজ 
বারলিয়াকে তাড়িয়ে নিজের আধি- 
পত্য বিস্তার করতে চাইছেন এবং 
ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রায় এক কোটি 
টাকা খণ নেওয়ার পর সংস্থাটিতে 
বর্তমানে লক আউট ঘোষণা করা 
হয়েছে। 

মেসার্স সিনথেটিক ওয়্যার 
ইণ্ডাট্রীজ্জ নামে একটি সংস্থার ওপর 
তেজরাজ খিদিরপূর থেকে বেশ কিছু 
গুণ্ডা আনিয়ে হাসলা করেছেন বঙ্গে 
অভিযোগ পাওয়া গেছে। যখন 
সিনথেটিক ওয়্যার ইণ্ডাষ্রীজজ ভাদের 
কারখানাটি “এলকও”' কারখানার 
সীমানার মধ্যে থেকে সরিয়ে মহেশ- 
তলায় স্বানাস্তরিত করছিল. তখন 
এই হামল! সংঘটিত করে মালপত্র 
আটকে দেওয়া হয়। গার্ডেনরীচ 
থানা কোন অজ্ঞাত কারণে দর্শকের 
ভূমিকা নেয়। পরে কোর্টের আদেশে 
উক্ত কারখানাটি তাদের মালপত্র 
সরিয়ে নেয়। অভিযোগ তেজরাজের 
এইসব কাজের পেছনে কলিম সাহে- 
বের সমর্থন আছে। না হলে গার্ডেন- 


রীচ থান! কোন সাহসে হামলাকারী- 


দের বিরুদ্ধে ডায়েরী নিতে পর্যন্ত 
অঙ্গীকার করে? নং 

আযালুমিনিয়াম কালোবাজারে 
বিক্রি করে এবং নানা অবৈধ কাজে 
লিপ থেকে তেজরাজ জৈন লক্ষ লক্ষ 
টাকা মাসে রোজগার করছেন। 
লাভজনক ব্যবসা হওয়া সত্বেও এল- 
কণ্ড কারখানাটি ক্লোজার ঘোষণা করে 
ব্যাঙ্কের ঝণের টাক! মেরে দেওয়ার 


, চেষ্টা কর! হচ্ছে।' কয়েকশো কর্মী 
সমস্ত 


এখন অনাহারের মুখে। 
ব্যাপারট। 
দবরকার। 
মন্ত্রী-ঠিকাদার 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
মত কর! হচ্ছে না। বলা হচ্ছে টাকা 
নেই। আদ্রালতগুলির বেশীর ভাগ 
বাড়ীতে কাজকর্ম ব্যাহত হয়। 
তাছাড়া বস্তার সময় পূর্তদণ্তর যে 
টাকা খরচা করেছে তার হিসাবও 
এখন পর্যস্ত যতীনবাবু দিতে পারেন 
নি বলে জানা গেছে। " 


এখুনি তদস্ত করা 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


Price ‘60 Paisc 





শপথ প্রযোজিত দ্বঃস্বপ্ন 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


অধুনা প্র.প খিয়েটার গুজিব নাট্য 
প্রযোজনায় যে সব বিষয়বস্ত তুলে 
ধরা-হয়, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই 
একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তিমাত্র । 
আধুনিক জীবন যন্ত্রণার রূপায়ণে এই 
একঘেয়েষিতাব কাটাতে না পারলে 
গপ থিয়েটারের প্রতি সাধারণের 
আকর্ষণ ক্রম হাসমান হতে বাধ্য। 
আঙ্গিকগত বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়ীক্ষার 
নামে ষে সব টেকনিক প্রয়োগ হয়ে 
থাকে, সেগুলির কিছু কিছু প্রশংস- 


নীয় থাকে ঠিকই, কিন্ত মাঝে মাঝে 


উদ্ভট, অসহৃও লাগে । নতুন কিছু 
করার নামে আর যাই হোক্‌ উদ্ভট 
তাকে কলা সম্মত বলে. ছাড়পত্র 
দেওয়া যায়না সব সময় | | 

গত ২৫শে মে আাকাডেমি মঞ্চে 
শপথ গোষ্ঠীর প্রযোজনায় “ছুঃশ্প্নঃ 
নাটকটি দেখতে দেখতে উপরোক্ত 
কথাগুলিই মনে পড়ল নতুন করে। 
এ নাটকেও পীড়ন, বঞ্চন1 ও শোষণের 
কথা আছে, তার বিরুদ্ধে প্রতি- 
বাদের কথাও আছে, এমনি বৈপ্লবিক 
অভিঘতের ইংগিতও আছে, কিন্ত 
নেই বক্তব্য উপস্থাপনে কোন শৃংখল! 
অথবা নব নিনীক্ষায়। রমোভীপ 
পরিবেশন । তাই 'বলে নাটকে 
সাংকে তিকত1 ও র্ূপকধর্ম বিশ্লেষণের . 
কোন অভাব নেই--অভাব 
পরিজিতিবোধে আর আবেদন 
হাটতে | ' 

নাটকটির আংগিক মূলতঃ রূপ- 
কাশ্রয়ী। যুগ যন্ত্রণা ও অতিশাপের 
জাল! ফুটিয়ে ভোলার চেষ্টা হয়েছে 
এক রাজার রাজত্বে । এই সিম্বলের 
অন্তরালে রয়েছে. ইনিরাশাহীর 
নির্লজ্জ কপটতা, ছলন! ও প্রতারণা" 
যেমন, তেমনি শোষণ নিপীড়ন ও 
বর্বরতাঁও। তথাপি একটি প্রশ্ন যে 
প্রতীক অবলঘ্বনে এক বিশেষ ঘটনা 


- কালকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা, সেখানে 


তে| কিছুটা! বস্তুনিষ্ঠ না হলে কি 
বিষয়বন্ঘ দান! বাধতে পারে ? ছুঃখের, 
কথা, অপ্রাসঙ্গিক বিযয়েপ্প অহত্তার- 
নায় ও আতিশয্যের দাপটে গোট! 
ব্যাপারটাই নিছক প্রহসনে পর্যবসিত 
হয়েছে। তবে নাটকটির কয়েকটি 
দৃশ্যে সংগীতের আবহ রচনা 
ও অভিনয় শিল্পীর ব্যঙ্গাত্মক উচ্চা- 
রণ বাঞ্ছিত ভাবের উত্রেক করে। 


নাট্যরচনায় হরে টিতে. ও প্রয়োগে 
স্তামল ভট্টাচার্য বিশেষ নৈপুণ্য 
দেখাতে না পারলেও ব্রেধটীয় 
রীতিতে যবনিক1! পতনটি ভাজ 
লাগে। অভিনয়ের ক্ষেতে শেখর রূপে 
বলাই মাল দৃষ্টি আকর্ষণ করেন |_ 
রাজার ভূমিকায় মোহন ্যানাজঁকে- 
মানিয়েছ সুন্দর | ~ 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
এখানে তেমন কোন জোরদার 
সংগঠন গড়ে উঠতে পারেনি । 


তাছাড়া রাজ্য জনত! পার্টির ভেতর 
এখনও কিছু সুঃযাগ সন্ধানীর অস্তিত্ব 
বজায় রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য 
করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী যখন 
জরুয়ী অবস্থা জারী করেন তখন সেই 
সুযোগে যে সমস্ত কংগ্রেস নেছা 
মাতব্বরী করে গেছেন এবং যাদের 
বিরুদ্ধে অসংখ্য ছুর্নাঁতির অভিযোগ "__ 
পাওয়া গেছে তাদের অনেককেই = 
আব রাজ্য জনতার নেতারা ঠাই. 
করে দিয়েছেন। শুধু ভাই নয় 
প্রধানমন্ত্রী রাজ্য জনতা নেতাদের 
সাফ সাফ বলে দিয়েছেন যেসিপি- 
এম বিরোধী আন্দোলমে কেন্দ্র রাজা 
জনতার নেতার কোন ক্রমেই যত 
দেবে না। তাই রাজে]র অনেক 
জনতা নেতা হতাশায় ভেঙে 
পড়েছেন । 
প্রধানমন্ত্রী আরে! ক্ষুক যে জনতা 
নেতারা কংগ্রেস ও ইন্দির! কংগ্রেসের 
সেইসব নেতাদের নিয়ে সিপিএম - 
বিরোধী আন্দোলনে নামতে চাই- 
ছেন যার! জরুরী অবস্থার সময় = 


ইন্দিরাকে “এশিয়ার মৃক্তিপূর্য* বলে- - 


ছিলেন। J 
প্রধানমন্ত্রী জনত! নেতাদের 
দলের মধ্যে শৃঙ্খল] ফিরিয়ে আনার 


দিকে সবচেয়ে বেশী জোর দিতে 
বলেছেন-। তিনি বলেছেন সিপি 
এমের বিরুদ্ধে যদি আন্দোলন করতে 


. হয় তাহলে আগে সংগঠন মঙ্জবুত 


করুন, তারপর শ্রান্দোলন কঁরুন। 

জনতার যারা বিক্ষ্ব তারা 
প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেশে লাভবান 
হয়েছেন বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকর। 
মনে করেন। দর্পণ জানতে পেরেছে, 
প্রধানমন্ত্রীর সফরের পর রাজ্য জনতার, 
মধ্যে বিরোধ. আরো! বাড়বে বই” 
কমবে লা। 


টি ৮০৬০৪০৪১০০৪ 


অম্পাদক কুক দীপালী প্রেস, ১২৬/১, আচাৰ্য প্রকুদনচন্্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে সুদ্রিত এবং দর্পণ কার্ষালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


| 







গায়ের কলকাতা 


_ (দৃৰ্পণের সংবাদদাতা) 
কি আসবেন না: এই প্রশ্নে রাজ্য 
দেখা দিয়েছে দারুণ বিতর্ক। মাত্র 


নেতা দোষেন মিত এবং দেবপ্রসাদ 


রায় মিঠ) এক দাংবাদিক সম্মেলন . 
স্ডেকে ঘোষণা করলেন যে, আগামী . 


.১২ই জুন সধ্বয়ের নেতৃত্বে রাজ্যের 
ইন্সি যুব কংগ্রেলীরা। যুহাক্রণ 
অভিযান কক্রবে। তার কয়েকদিন 
পরেই রাজ্য ইন্দির। কংগ্রেসের সভা- 


পতি এ বি এ গণিখান চৌধুরী সাংবা-. 


“দিকের কাছে বললেন যে, ১২ই জুম 
কোন মিছিল হচ্ছে না। হবে ১৯শে- 
জুন। তবে সেই মিছিল যুব কংগ্রে- 
সীয়া ব্ররে না। সেই মিছিল পরি- 
চালনা করবেন রাজ্য ইন্দিরা 
কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ । সপ্রয় গান্ধী 


কলকাতায় এসে ইন্দির? যুব কংগ্রে- 
দীদের মিছিলের নেতৃত্ব দিক এট! . 


চৌধুরী সাহেবের পছন্দ নয়। “তার 
২ (শেয়াংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


- সপ্রয় গান্ধী কলকাতা আসবেন 
ইন্দিয়া কংগ্রেসের সয়পন্থীদের মধ্যে . 


কিছুদিন আগে ইন্দির' যুব কংগ্রেসী | 





দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ {২০শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৮ই জুন, *৭৯॥ ৬৪ পয়সা 


আগমনে ধর 


দ্য ইন্দির। | বংগ্রেমে বিরোধ 


++ 


( মর্পণের সংবাদদাতা ee 
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস (ই) 


"ওয়াকিং করিটির সমন্ত দেবরাজ জা 
. জনতা পার্টির সভাপতি চন্্রশেখরের 
সঙ্গে একটি সমঝোতায় এসেছেন. 
_ বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়! গেছে। 
দেবরাজ আর্সের লক্ষে চন্দ্রশেধরের- 
- সমঝোতা গড়ে উঠেছে প্রধানত আর্র- 

..ইন্দিয়া বিরোধকেই 


কেন্দ্র করে। 
সপ্ন গান্ধীকে রাজনীতিভে নামানে! 


নিয়ে ছুজমের ষে বিরোধ তা. ক্রমশঃ. ' 
. "হয়েছে, যে প্ররুত্ব তায় পাপা নয়। 


বেড়েই চলেছে । Eo 

' দেবয়াল আর্দ এর মধ্যে কয়েক্‌-. 
বার চজ্রশেখরের সঙ্গে নিভৃতে বৈঠক 
. করেছেন। প্রধানতঃ তারা বর্ত- 
মান রাজনীতির গতিপ্রক্কৃতি নিয়ে 
নিজেদের. মত, বিনিময় করেছেন। 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


মমানোচনা বরা 


দেবরাজ আারস-চনরুশেধরসমঝোত উজ দরে | 


| উচিত হয়নি ? 


. { দৰ্পণের পর্যরেক্ষক ) - 


গত শনিবার ৰাষ রহ অন- 
লতায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি ৰহু আনন্দ- 
বাজার পত্রিকাকে উদ্দেপ্ত করে যে 


কয়েকটি কথা বলেন তাঁ নিয়ে কিছু - 


বিভর্কের হি হয়েছে। কিছু লোকের 


যতে জ্যোতিবাৰু ওইসব কথা না - - 
“বললেই পারতেন, কার 


এতে 


আমন্দৰাজারকেই গুরুত্ব . দেওয়া 


এদের মতে ৰামক্ৰণ্ট্ের য়ে কুব্চা 


ডাকে একটা তাহ কি 


করে খর্ব করবে? 

প্রশ্নটি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ 
নিশ্চয্ন'আছে। কারণ এর সঙ্গে 
জড়িত আছে সংবাদপত্রের ক্ষমতার 


্রশ্ন। মোট জনসংখ্যার কন্বন 


সঞ্জয়ের পুনরুখা ন নিয়ে ইন্দিরা 


“যুব কংগ্রেসে প্রচণ্ড বিরোধ 


সপ্রয় গান্ধীর পুনরত্যুখান নিয়ে 
যুব কংগ্রেস (আই) এখন দুভাগে, 
বিভক্ত । রাজ্যে রাজ্যে পরপ্পর 


বিরোধী যুব কংগ্রেস (আই) এর ছুই. 


দ্বলই এখন কে কত ক্ষমভাবান প্রমাণ 
করার অন্ত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
হয়েছে। এ ব্যাপারে সর গান্ধী 
তার দ্বলরে বেশি শক্তিশালী করার 
ভবন্ত ব্যাপকভাবে দমাজবিরোধীদের 
দলে টানার অন্ত. চেটা চালাচ্ছেন 
বলে বিশ্ব্তক্যত্রে জানা গেছে । আরও 


জান] গেছে, রাজ্যে রাজ্যে তার অন্ধ". 


গত যুব কংগ্রেস (আই) নেতাদেরও 


তিনি ব্যাপকভাবে সমাজ বিয়োধী- 
দের দলে ঢোকানোর জন্য নির্দেশ 
দিয়েছেন। বিশ্বপ্তস্থজে প্রকাশ, 
হলের ভেতর নিজের কর্তৃত্ব অবাধ 
রাখার জন্তই নাকি এই নির্দেশ।- 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


চরণ সিং জনসংঘের নেতাদের প্রথম শ্রেণীর 
মিথ্যাবাদী বলে মনে করেন 


( দপণের সাবাদদাতা) .. 

চরণ সিং-এর মতে ইন্দিরা গান্ধীর 
চেয়েও জনসংঘ নেতার! দেশের পক্ষে 
বেশি ক্ষতিকারক । সম্প্রতি এক 
দাক্ষ্কোরে তিনি জনসংঘ নেতাদের 
খধ্ম শ্রেণীর মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেন যে, মোরারজী 
দ্েশাই-এর - প্রতিদ্বন্বী তিনি নন। 
তিনি .কখনে! প্রধানমন্ত্রী হবার অন্ত 


নেই । 


লড়াই কয়েননি। অথবা মোয়ারজীকে : 


প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে হটাবার জন্য 


তিনি কোন রক্কম ষড়যন্ত্র করেনুনি | - 


মোরারজী দেশাই যতদিন ইচ্ছা . 


প্রধানমন্ত্রী, হিসেবে থাকতে চান 


থাকুন, তাতে তার.ক্লোন আপুত্তি 


জনসংঘের নেতার্দের প্রঙ্গলে 
তিনি বলের, গত লোকস্তায় জনতা 


বিহারী বাঙ্গপেয়ীর জনসংঘ দলের 
-নেতারাই এখন মোরারজ্রীর কানের 


পার্টির জয়ের ধ্র সবটুলরিহারী বাজ- 
পেয়ী এবং সি এম প্রির এন জি গ্নোয়ে- 
(বিনি এখন ইউ কের হাইকমিশ- 
নার ) ১৯৭৭ দাজের ২৩ মার্চ তার 
সঙ্গে দ্বেখা করে জগজীবন রামকে 
প্রধানমন্ত্রী করার জন্ত তার সমর্থন 
চান । কিস্ত-তিনি' তাতে অসন্মতি 
প্রকাশ করেন।. অধচ-সেই অটল- 


কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন যে চরণ 
কিং রাফি ডাকে উদ বার বড় 


চালাঞ্ছেন। তিনি -অ ন সং ঘীদের 
- ছুমুখো সাপ বলেন। ওরা এদিকে 


মোরাকজীকে, অন্তদিকে জগজীবনকে 
চরণ সিং সম্পর্কে যতসব উদ্ভট উদ্ভট 


কথা" বলে দলের ভেতর দদবাজী 


চালাচ্ছে। | 
আর-এস এস সম্পর্কে তিনি 


বলেন, এরা আরও তয়ানক । এরা 


. ইন্দিরা গান্ধীকে চারটি চিঠি লেখে'। 
” একটি চিঠিতে জয়প্রকাশ নারায়ণের 


আন্দোলন অর্থহীন এবং তারা -তা 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


ঘাংবাদপন্ পড়েন তার থেকেও রড় . 


ৰুপন] কার! পড়েন? এবং সারা সংবা- 
পত্র পড়েন তাদের সমর্থন অথবা 
বিরোধিতায় সরকারের কিছু এসে 
যায় কিনা? 

সংবাদপত্র মুল্গত পড়ে মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়, শহরে এবং গ্রামে । এই 
.লশ্রুদায়ের লোকেদের-তুদ বোঝানো 
খুবই দহ; কারণ এ'দের বেশীর 
ভাগই ভূল বোঝার জন্ত মৃধিয়ে 
আছে।. মুলত প্রচণ্ড রকমের আত্ম- 


কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বাঙালী নিজের 


স্বার্থে কোন ঘা লাগলেই ক্ষেপে ওঠে 

এবং তখন তাকে সবকিছুই বিশ্বাস 

. করানো সম্ভব। যেমন ধরুন বিদ্যুতের 
(খেযাংশ হয় প্টায়) 








ৰ 
পছত্যাগ 
করতে চান 


(দর্পণের সংবাদদাতা) , .. 


রাজ্য জনত! পার্টির পরিয়দীয় 
দলের নেতার পদ থেকে শীকানঈযাস্ত 
মৈত্র কি পদত্যাগ করছেন? তার 


আচরণ দেখে তো তাই মনে হয়। - 
- তিনি তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন জনতা 
" বিধানসভা নশ্বর কাছে প্রদত্যাগের 


ইচ্ছা. প্রকাশ করেছেন। জন্রত! 


বিধায়করণ অবস্ত কাধীবাবুকে বোঝাতে 


চেষ্টা করেছেন তারা বলেছেন যে, 
ষঢ়ি আপনি পদত্যাগ করেন তাহলে 
পরিষদীয় দলের মেতৃত্ব চলে যাবে 
জন্সজ্ঘ গোষ্ঠীর হাতে। কেনন! 


কাশবাবুর পরেই পরিষদীয় দলে" 


কর্তৃত্ব কয়ে থাকেন অধ্যাপক হুরিপদ 
ভারতী । ' 
প্রধানমন্ত্রী লীয়োরারজভী দেশ্সাই 


সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ সফরকালে ' 


নকলের সামনেই কাঁশীরাবুকে বলে- 
ছিলেন, জনতা পরিষদীয় দলের 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


[ 








নি রানে রাতের 


গণভোট গ্রহণের সদিচ্ছা ঘোষ্ণাঁ করে সাতাশ 
বছরের নেপাল-রাজ বীরেন্্র শুধু হদেশেরই নয়, 
বিদেশেরও অকুঠ সুখ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করেছেন । 
নেপালে বর্তমান দূলহীন পঞ্চায়েতী শাদন বলবৎ ধাকৰে, 


না বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন হবে এই ছুয়ের মধ্যে 


একটিকে গণভোটের মাধ্যমে বেছে নিতে হবে। বয়স্ক 
_ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গোপন ব্যাটের মধ্য দিয়ে 
নেপালের রাজনৈতিক ভবিস্তৎ নির্ধারণের ঘোষণা এঁতি- 
হাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। সেশ্রন্থই এ ঘোষণা 
অভিনন্দন লাভ করেছে দেশ-বিদ্বেশের রাজনৈতিক 
. নেতৃবৃন্দের কাছে। কারণ ভ্রিস্তর দূল্হীন পঞ্চায়েতের 
নামে নেপালে ঘা! সম্প্রতি চলছিল তা ছুর্নশতি অপশানন 
অত্যাচার ও নির্যাতনেরই নামান্তর ! কীতিনিধি বিস্তার 
এই শ্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে লাষিল হয়ে সেই 
নেপালের ছাত্রসমাজ কয়েকটি অমূল্য প্রাণ হারিয়েছিল। 
সেই প্রাণের বিনিময়েও যদি গণতন্ত্রকে ফিরে পাওযা যায়, 
তবে নেপালের ছাত্র ও অধিবাসীদের সঙ্গে সমগ্র গণ- 
তাস্তরিক বিশ্বই তাকে স্বাগত জানাবে । : 


১৯৬* সালে বর্তমান নেপালাধীশ বীরেজ্জর পিতা, 


রাজ! মহেন্দ্র এক নিঃশব্দ অন্যুখান ঘটিয়ে গণতঙ্রকে কবরে 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । সেদিন রাজা মহেন্দ্র দেশের 
প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বি পি কৈরালাকে শুধু গদি- 
চ্যুতই করেননি, তাকে কার্যত: কারাগারে নিক্ষেপ 
করেছিলেন, সংবিধান বাতিল করে কয়েকটি জনপ্রিম 


- রাজনৈতিক দলও বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল । দল- 


হীন পঞ্চায়েতের নামে এখানে প্রবর্তিত হয়েছিল শ্বৈর- 


সঞ্জয়ের আগমন . 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 





অর্থাৎ গণভোট যদি বর্তমান সরকারের পরিচালনাধীনে 


নেপালরাজ বীরেন্দ্র কেবল সন্তায় নাম কেনার জন্ত গণ- 


ইন্দিরা কংগ্রেসীছের স্হাকরণ অভি- 
যান হবে ২২শে জুন। 


শাসন । জনগণকে প্রশাসন থেকে, দেশের কান্দকর্ম 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঘেবার ফলে নেপালের কল্যাণমূলক 
কর্মস্থচি গুরুতর়ক্ূপে ব্যাহত হয়েছিল, সার] দেশে 
ধূমায়িত হয়ে উঠছিন বিক্ষোভ ও অস্থিরতা । ছাত্র 
আন্দোলনের দ্রভ ব্যাপ্তি ও প্রসার লক্ষ্য করেই রাজা 
বীরেন্দ্র গণভোটের সিন্ধান্ত নিয়েছেন, যে সিদ্ধান্ত তকণ 
নৃপতির গভীর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিরই পরিচায়ক । 
গণভোটের দিনক্ষণ, এখনো স্থির হয়নি | তবে ক্রত 
কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী কমিশন 
গঠিত হয়েছে । ইতিমধ্যে কী্তিনিধি বিস্তা পদত্যাগ 
করেছেন, তার জায়গায় প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হয়েছেন 
টঙ্কাপ্রসাদ আচার্য ।- কিন্ত এ-সন্লকারের স্থায়িত্ব যে 
সাময়িক সে কথা রাজপ্রাসাদ থেকে ঘোষিত হয়নি । 


গৃহীত হয় তবে সেট! স্থঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে 
কি লা লে বিষস্ষে জনমনে সংশয় দেখা দিতে পারে । সে" 
সংশয় আরে ঘনীতৃত হয় একারণে যে নেপাল কংগ্রেস, 
কমিউনিষ্ট পার্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক দলগুলোর -ওপর 
নিষেধাআ! এখনে! প্রত্যাহ্ৃত হয়নি, সংবিধান বাতিল 
বা সংশোধিত হয়নি, দলহীন ' পঞ্চায়েতের প্রাধান্ত 
অঙ্গু্ন রেখে দেওয়া! হয়েছে । আমর] বিশ্বাস করি, তরুণ 


ভোটের মাধ্যমে . দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন, তার 
ভবিস্তৎ নির্ধারণের স্টাণ্ট দেননি। অভিজ্ঞতা থেকেই 
তিনি এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য মনে করেছেন । 


A 


তাদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে 


এই দিন কমল নাথ তৎপর | কমল নাথ তাদের 


















বক্তব্যের স্থর থেকে এই কথাটাই 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । বরকত সাহেব 
চান নাষে, তার মত আর কেউ 
স্ধয় গান্ধীর কাছের লেকে হয়ে 
যান। 
বরকত সাহেবের এই মনো- 
ভাবের জন্ত ইন্দির! কংগ্রেদীদের 
অনেকেই তার ওপর মনে মনে ক্ষুব্ধ 
এবং বরকত সাহেবের বিরুদ্ধে ইন্দিরনা- 
পন্থী যুব কংগ্রেসীছের ক্ষেপিয়ে তুল- 
 ছল-রাজ্য,ইন্দিরা কংগ্রেসের নেপথ্য. 
অভিভাবক কমল নাথ । কারণ তার 
ইচ্ছে সঞ্চয় কলকাতায় আঁস্থক এবং 
মিছিলের নেতৃত্ব দিক | কিন্তু বর- 
কত সাহেব আপত্তি. জানানোতে 
কমল নাথ তার ঘনিষ্ঠ একজন ইন্দিরা- 
পন্থী যুব কংগ্রেসী নেতাকে বলেছেন 
যে, এবার তিনি বরকতকে একহাত 
দেখে নেবেন । স্থতয়াং এবার ধরেই 
নেওয়া যেতে পারে মে, বরকতের 
বিদায় আসন্প | কেননা কমল নাথের . 
ইচ্ছাকে বাধা দিয়ে কেউ পার পায় 
না। | 
এখনও পর্যন্ত স্থির আছে ষে 


আবার পরিবর্তন হওয়া! অস্বাভাবিক 


নয়। সয় গান্ধীর কলকাতা আসার- 


বিষয়টি এখন অনিশ্চিত । “গ্রে 


ফাইটে* যে জিতবে তারই জয় হবে। - 


বরকত যদি জিতে যান তাহলে সয় 
আদবেন না। আর ষদি কমল নাথ 
জয়ী হয়. তবে সঞ্চয় আসবেই । জয় 
কার হয় এখন সেটাই লক্ষ্য করার 


বিষয় । 


২৫শে মে তারিখের দর্পণে ইতি- ' 


মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে যে, ১২ই 
জুনের প্রস্তাবিত মিছিলে ইন্দিরা যুব 
কংগ্রেসীরা গণ্ডগোল করার জন্য রণ- 
সাজে সালছিল। তাদের সাজ সম্পূর্ণ 


হয়েছিল, কিন্ত হঠাৎ তাদের ইচ্ছায় 


বাদ সাধলেন তাদেরই প্রিয় বকুদ! ৷ 
কারণ বকুদ! 'ঘোষণা করে দিলেন, 
মিছিল ১২ই জুনের পরিবর্তে হবে 


-১৯শে জুন, আর সেই মিছিল পরি- 
' চালনা করৰে রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেস । 


ইন্দিরাপন্থী যুৰ ও ছাত্র সংগঠনগুমিও. 
তানে যোগ দ্েেবে। 

ইন্দিরাপন্থী যুব কংগ্রেলীর1 এখন 
স্বভাৰতই একটু হুতোগ্দ। কিন্ত 


-আছে। 


এবং রাজ্য জনতা পার্টির বেশ কয়েক- 


সকলকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন যে, 
১২ই জুনের মিছিলের জন্ত ষে প্রস্ততি 
নেওয়া হয়েছিল তা যেন ব্যবহার 
করা হয় ২২শে জুনের. মিছিলে । 


স্ৃতরাং মিছিলের দ্বিনটাই শুধু বদল: 


পরিকল্পনা ঘা ছিল তাই 
অর্থাৎ মিছিল ঘেদিনই 
হোক না কেন ইন্দিরা কংগ্রেসীরা 
বামক্রট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন 
করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ . করবে 


বিশৃঙ্খল! সুষ্টি করতে । 


কাশীবাবু 

(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
নেতৃত্ব করার মত কোন ধোগ্যতাই 
নাকি কাশীবাবুর নেই। এই বক্তব্যে 
কাশীবাবু অপমানিত বোধ করে- 
ছেন। বিশেষ করে দলের কনিষ্ঠ 
সদস্যদের সামনে প্রধানমন্ত্রী তাকে 
এরকম হেয় করায় তিনি দুঃখ পেয়ে- 
ছেন। এবং লেই কারণেই কাশীবাবু 
দলের পরিষদীয় নেতৃত্ব থেকে অব্যা- 

হতি পেতে চাইছেন । 

জনত1'পরিষদীয় দলের অনেক 


হয়েছে। 


[জন -কর্মকর্তা কাশীবাবুকে নিবৃত্ত 


করার চেষ্টা করছেন । কিন্তু কাশ 
বাবুর হাবভাব দেখে মনে হয় ষে, 
তিনি পদত্যাগ করবেনই ৷ 





আনন্দবাজার 
( ১ পৃষ্ঠার পর) 
কখা। তথাকধিত বামপন্থী এমন 
অনেক লোককে জানি ধার! নিজেদের 


বাড়ীতে দোডশেভিং হলে সমস্তরকম 


বুদ্ধি-বিবেচনা বিনর্জন দিয়ে জ্যোতি- 


বাবুকে বাপাস্ত করতে ছাড়েন না। 
এবং তখন আনন্দবাজার পত্রিকার 
খবর যে হিন্দুস্থান পার্কে লোভ শেভিং 
হয় না একে বিশ্বাস করতে এদের 
কোনরকম অঙ্থবিধা হয না। শুধু 
বিশ্বাস নয়, এই নিয়ে তখন শুরু হয় 
আলোচনা! বাড়ীতে অফিসে কফি 
হাউসে। আনন্দবাদারের খবর মুখে 
মুখে রটাতে শুরু করে। যারা এই- 
কাগজ পড়েন না! তারাও জেনে যান 
মে ধরনের একটি সংবাদ বেরিয়েছে । 
যেহেতু সব খবরের প্রতিবাদ করা 
সম্ভব নয় সেইহেতু ওঁরা ধরে নেন যে 
সরকার যখন খবরটিকে অস্বীকার 
করেন নি তখন নিশ্চয় খবরটি সত্যি॥ 
এবং যেহেতু কংগ্রেনীদের আমলে 
এই ধরণের ঘটনা ঘটত সেইহেতু 
এরও ধরেই নেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর 
বাড়ীতে আলে! নিশ্চন্প নেভে না। 
কিন্তু জ্যোতিবাবু ত জনদ্রদ্বী নেতা, 
অতএব তার কেন এই ধরনের 
আচরণ? শুরু হয়ে যায় আলোচনার 
ঝড়। 


থাকে না। কুৎসা রটাতে এবং কুৎসা 
শুনতে বাঙালীর কোন ক্লান্তি নেই 
অতএব কিছুদিনের মধ্যেই সার] দেশে 
কথাটা রটে যায়। ছাপার অক্ষরে 
ঘষে কথা বেরিয়েছে তা কখনও ভুল 
হতে পারে? 

এখন এর প্রতিবাদ করাটা কি 
অক্তায় ? প্রশ্ন হচ্ছে জনসভায় কেন ? 
কিন্তু জ্যোতিবাবুর যে রাজনীতি তার 
যূল-কথাই হচ্ছে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে 
চল্লা, মানুষের কাছ থেকে কোনকিছু 
গোপন না করা! এখন এই রাজ- 
নীতি যার! মানেন না বা এই রাজ- 
নীতি সম্পর্কে খাদের ধারণা অত্যন্ত 


করতে পারেন কিন্ত জ্যোতিবাবুর 
কাছে আর অন্য কোন পথ খোলা 
নেই। আরেক বক্তব্য জনসতায় 
একটি কাগজের নাম করে সমালোচন। 
করার অর্থ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোল! 
এই কাগজের বিরুদ্ধে। এখানে 
উদ্দেশ্ত মানুষকে সচেতন করা, তাকে 
জানানোযে সংবাদ পরিবেশনার 


| নামে কিছু বৃহৎ সংবাদপত্ৰ কি ধরনের 


মিথ্যার বেসাতি খুলে বসেছে । এখন 
মাহ বদি এই সত্য জেনে কোন 


তাহলে কি সেটা অন্যায়? মিথ্যাও 
বলবেন, আবার তার ফলভোগ 


+ পারে না। আর ফদই বা কি ভোগ 


- এই. ঝড় একজায়গায় আটকে, 


ভাসা ভাস তারা জনপভায় আলো-. 
চন! করাটাকে আপত্তির মনে. 


সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় 














































দরগণিগুক্র | ৰার গই জুন, ০৯৭৯ 


করতেও রপ্ত থাকবেন না এ ত হতে 


করেছেন 1 এটা ছ অস্ধত্ত দুঃখের 
বিষয় যে এখনও আনন্দ ৰা জাৰ 
মতন কাগন্জ ছেপে বের হতে 
পারছে। কলকাতার কিছু সাংবা- 
দিক যে এখনও বহাল তবিয়তে খুয়ে 
বেড়াচ্ছেন এবং দুনিয়ার লবরকষ, 
অপরাধ করে চলেছেন এটা কি 
অত্যন্ত অক্ুতাপের বিষয় নয়? 
কমিউনিষ্টদের ব্যর্থত। এইখানেই যে 
এখনও তারা মানুষকে এইসব কাগজ 
ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে 


নামাতে পারেন নি। 

ভবে আমরা খুশি যে এই কাজ 
শুরু হয়েছে। বাঁমক্রপ্ট সরকার এক ছু 
বড় কাজ করবেন হরি ভার] সাহ্ষকে 
কাগজের বদমায়েশী সম্পর্কে একৃত 
ভাবে সচেতন করতে পারেন ধার 
ফলে মানুষ নিজেই এই িথ্যার 
মোকাবিলা করার জন্ত এগিয়ে 
আসবেন । শুধু একটি জনসভা নয় 
এখন প্রয়োজন বিভিন্ন শহরে আমে 
এই ধরনের সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে 
প্রচার চালানো সভা সমিতি ইস্তা- 
হারের" মাধ্যমে । এই কাছ শুরু 
করতে হবে জবিলছ্ে । 


সঞ্জয়ের পুনরুত্থান 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


‘সমপ্রতি দিল্লীতে 'স্রন্ন গান্ধীর 


সামনেই যুব কংগ্রেস (ই) দশের 
পরপ্পরবিরোধী ছুই গোষ্ঠী নিজেছের 


মধ্যে জোর মারপিট করে। ঘটনার 
বিবরণে প্রকাশ, যুব কংগ্রেস (ই)-এর 
একুটি সভায় সঞ্চয় বিরোধী গো 
সঞ্জয় গান্ধীকে সভাত্যাগ করনে 
বলায় সঞ্চয় গোঠী প্রতিপক্ষকে উম 


মধ্যম ধোলাই দেয়। সয় গান্ধীও 
নাকি এ ব্যাপার নীরব দর্শক 


ছিলেন না। সঞ্চয় বিরোধীরা বলে 


ছেন, সঞ্চয় গাদ্দীও নাকি মারপিটে 
অংশ নেন। -এ ব্যাপারে ছুপক্ষই 
পুলিশের কাছে অভিযোগ করে । 


এই ঘটনার ব্যাপারে সয় গান্ধ। 
. ধোয়া তুলসীপাতা ছিসেবে নিজেকে 
জাহির করতে চাইলেও তিনি খে 
মন্তান আর সমাঁজবিরোধীদ্ে 
ব্যাপকভাবে মদত দিয়ে নিজের রত 
বহাল রাখতে চাইছেন সে বিষ 
সপ্তয় বিরোধীরা নিঃলন্দেহ। তারা 
অভিযোগ করেছেন, সঞ্চয় গান্ধী নাবি 
দলের মধ্যে যে তান্ন বিরোধিত 
করবে, তাকে ধরাধাম থেকে পরিয়ে 
দেবার নির্দেশও দিয়েছেন ।, তি 
"নাকি দলের মধ্যে কোন রকম রাজ- 
নৈতিক প্ৰতিদ্বন্বিতা হতে দেবেন না 
এবং কংগ্রেম মানেই যেমন ইন্দিরা 
তেমনি যুব কংগ্রেস মানেই যেন সবাই 
সঞ্চয় বোঝেন, সেটাই প্রমাণ কর 
দন্ত এরকম ব্যাপক প্রস্ততি 
চলেছেন । 

এ ব্যাপারে লপক্স বিরোধীর 
ইন্দিরার কাছে নালিশ দামি নত 
ইন্দির] নাকি ভাতে কোম উ 
করেন নি। পরোক্ষে ক্ডিনি সধয়- 
“বিরোধীদের সঞ্জয়ের আহগন্ধ্য মেনে 
নেবার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন বলে 
ঘনিষ্টন্ত্রে জানা গেছে । 


দর্পণ ॥ প্রক্রুৰার, ৮ই জুন, ১৯৭৯ 


কাথির ঘটনা সম্পর্কে আসল তথ্য 


এবারের পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই যেদিন 
কাখির জনসভায় ভাষণ দিতে যান 
সেঙ্গিন সেখানে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
আহ্বানে বন্ধ, এবং জনত! পার্টির 
কস বলে পরিচিত কিছু মস্তানের 
কার্যাবলী বামক্রণট সরকার বিরোধী 
চক্রান্তের মুখোশ নির্মমভাবে খুলে 
দিয়েছে । বদ্ধ ব্যর্থ হতে দেখে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সুব্রত মুখার্জার 
ক্ষবন্ক এবং জনসাধারণের তাড়া 
খেয়ে পরবর্তাকালে কুদ্ধ জনতার 
হাত থেকে প্রাণ রক্ষায় জন্ত এস ভি 
ও জ্যোতির্ময় ঘোষ এবং এস ভি পি ও 
জনিগমের হাত, জড়িয়ে ধরে তার 
নতজানু প্রার্থনা রীতিমত এক নাট- 
কীয় ঘটন]। . 
ঘটনার দিন বেল! এগারোটা 
নাগাদ স্থবৱত কাধিতে এসেই স্থানীয় 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান 
ইন্দিরা কংগ্রেসী শিশির অধিকারী 
এবং কিছু মন্তানকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয়, 
বাজারে যান দোকানপাট বন্ধ করাতে 
এবং তার স্বভাবলিছ্ধ মাতব্বরির সুরে 
সখা বলতে থাকেন। এদিকে তার 
দলীয় সাঙ্গপাজ্রা কয়েকটি দোকানে 
কাপের ওপর লাঠির আঘাত করতে 
থাকে। ফলে গোট! বাজার জুড়ে 
এক প্রচণ্ড বিক্ষোভের স্যষ্টি হয় এবং 
শেষ পর্যস্ত সমবেত দেকানদারদের 
তাড়া খেয়ে স্থব্রত এবং শিশির, অধি- 
কারী পার্খবর্ত একটি বাড়ীতে আশ্রয় 
নেন। বাজারের দোকানদার! প্রথমে 
অত্যন্ত বিনীতভাবে সুব্রত, শিশির 
অধিকারী এবং তাদের দলবলকে 
বোঝাতে চেষ্টা করেন - ঘে, 
দোকানীরা কোন রাজনৈতিক বিত- 
কের শিকার হতে চান না। এই 
জবাবে সুব্রত ক্ষিপ্ত হয়ে কুৎসিত 
ভাঁষায় গালাগালি করেন এবং তার 
্বলবজও নেতার পদ্াঙ্ক অমুসরণ করে 
বেপরোয়। মস্তানস্থলভ আচরণ করতে 
থাকলে গোঁট। বাজারে প্রচণ্ড বিক্ষো- 
ভের বড় বর্য়ে যায়। ফলশ্রুতি, 
দোকানীদের প্রতিরোধ এবং স্বব্রত- 
শিশিরের নেংটি ইদুরের মত পলায়ন। 
এদিকে স্থব্রত মুখা এবং শিশির 
অধিকারীর পার্বতী বাড়ীতে আশ্রয় 
গ্রহণ করার খবর পেয়ে জনতা পার্টির 
মারমুখি দঙ্গল এ বাড়ী ঘিরে ফেলতে 


সুরু করে এবং নেতৃত্ব দেয় যুব জনতার _ 


_আন্তান্ন নেক! নিখিল নন্দ । খবর 
পেয়ে ত্বরিত গতিতে এস, ভি, ও 
জ্যোতির্ময় ঘোষ এবং এস, তি, পি, ও 


প্রীনিগমও পুলিশ বাহিনী নিয়ে এ 
বাড়ীতে এসে হাজির হন, ইতিমধ্যে 
সেখানে দমর গুহ এম» পিও আসেন 


- (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এবং দাবী করেন যে, সব্রত-শিশিরকে 
গ্রেপধার করে হাতকড়া লাগিয়ে 
প্রকাশ্য পথ দিয়ে নিয়ে যেতে হবে । 
এই কথ! শুনে বলির পাঠার মত 
কাপতে কাপতে সুব্রত একবার এস, 
ভি, ও এবং একবার এস, ডি, পি, 
ও র হাত ধরে করুণ মিনতির সুরে 
ওকে প্রাণে বাঁচাবার ভিক্ষা চাইতে 
থাকে এবং বারবার নিজ কৃতকর্মের 
জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন। 
এদিকে জনতা পার্টির যন্তানরা 
কুৎসিত ধিস্তি করতে থাকে এবং এই 
মস্তানদের দলপতি নিখিল নন্দ এস, 
ডি, ও, এস, ভি, পি, ও এবং ও, সি 
শ্রবিশ্বাসের নাম করে মুখ্যমন্ত্রী 
জ্দ্যোতি বস্থ এবং বামক্রণ্টের চেয়ার- 
ম্যান প্রমোদ দাসগুপ্ের নাম যুক্ত 
করে অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি করতে 


থাকে । একটি মন্তব্য ছিল, “তোদের ” 


জ্যোতি বোস আর প্রমোদ দ্বাশগুধের 
বাবা আসছে আজ |” একই সঙ্গে 
মাঝে মাঝে এ বাড়ীর ওপর ই'ট 
পাটকেলও পড়তে থাকে । এতসব 
প্ররোচনা সত্বেও পুলিশ যখন সুত্রতকে 
নিয়ে বেরিয়ে এসে একটি গাড়ীতে 
ওঠে তখন জনতা পার্টির মন্তান 
বাছিনী ও গাড়ীর ওপর আক্রমণ 
চালায় । তখন পৰ্যন্ত পুলিশ কোন 
আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়নি। 
-এদ্দিকে গাড়ী ঘেরাও করে রেখেছে 
মস্তানয়।। গাড়ীর, মধ্যে স্ব্রত তখন 
সাপের খাচায় ব্যাঙের মত কাঁপছে । 
এবার জনতা পার্টির মন্তানর! মার- 
মুখি হয়ে আক্রমণ করে উপস্থিত 
পুলিশ বাহিনীকে । জনৈক কনে" 
বলকে ধাকক| মেরে নর্দমায় ফেলে 
কয়েকটি মন্তান লাঠিপেটা করতে 
থাকে । কনেষ্টবলের আর্ত চীৎ্কারে 


পুলিশ বাহিনী এগিয়ে এলে তাদের : 


ওপরও আক্রমণ চলে এবং ও, সি 
প্রবিশ্বাস আর এডিশনাল এস, পি 
(উর্যাফিক) সহ বেশ কয়েকজন আহত 
ছন। সাংবাদিকরা যখন থা নার 
যান ভখন দেখা যায় এ, এদ, পি 


ও, সি এবং ছুইজন কনেষ্টবলকে 
আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে 
স্থানাস্তরিত কর] হয়। 

জনতা পার্টির মন্তানঘের মার- 
মুধি উন্মত্ততা যখন চরমে ওঠে তখন 
পুলিশ বেপরোয়া লাঠি এবং টিকার 
গ্যাস চালায় এবং দেই ফাঁকে 
সুব্রতকে নিয়ে গাড়ী সোজা খজাপুরে 
চলে যায় এবং সেখান থেকেই সুব্রত 
জামিনে মুক্তিলাভ করেন। এই 
প্রতিবেদন এখানেই শেষ হতে 
পারতো কিন্তু কেন স্ুত্রতকে হাঁত- 


কডা পরিয়ে প্রবাস রাজপথ দিয়ে 
ঠাটিয়ে নেবার আব্দার জানালেন 


সমরবাবু এবং নিখিল নন্দ এবং কেন : 


সমরবাবু ঢাক ঢোল পিটিয়ে *সমাজ- 
সেবী” নিখিল নন্দকে প্রধানমন্ত্রীর 
সামনে হাজির করলেন ভার নেপথ্য 
কাহিনীটুক না জানলে কাধির নাট- 
কের যবনিক টান! সম্ভব নয়। 

সথব্রত মুখার্জর ওপর সমর গুহর 
জাতক্রোধ রয়ে গেছে কারণ কিছুদিন 
আগে সংসদ সদস্য সমর গুহ নেতাজী 
স্থভাষচন্দ্রের একটি ছবি নিয়ে সাংবা- 
দিক সম্মেলন করে বলেছিলেন যে, 
নেতাজী এখনও জীবিত এবং সন্যাস 
ব্রত পালন করছেন এবং প্রচারিত 
ছবিটি সম্যাস ব্রতাবলম্বী নেতাজীর 


সর্বাধুনিক ছবি। পক্ষান্তরে, নেতাজীর একটা 


পরিবারের সঙ্গে যোগসাজসে সুরত 
মুখাজাও সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে 
প্রয়াত শরৎচন্দ্র বসুর ঢোলা পাঞ্জাবী 
পর! একটি ছবি হাজির করে প্রমাণ 
করার চেষ্টা করেন যে, শরৎ বস্তুর 
ছবিতে নেতাজীর ধড় যুক্ত করে 
সমর গুহ নেতাজীর এক জাল ছবি 
হাজির করেছেন এবং সমস্ত সংবাদ- 
পত্মেই স্থব্রতর এই ছবি ফলাও করে 
প্রচার কর! হয়। সমর গুহ এর 
কোন প্রামাণ্য জবাব দ্বিতে পারেননি 
এবং জনমাঁনসেও মমরবাবুর নেতাজী 
আলেখ্য বিশেষ স্থান পায়নি । অত- 
এব, সমরবাবু তার আক্রোশ মেটাতে 
চেয়েছেন কাধিতে ।_ 

সুব্রত খন এই রাজ্যের পুলিশ 
দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তথন নিখিল 
মন্দ ছিলেন যুব কংগ্রেসী মন্তান। 
উপদলীয় আক্রোশে তখন হ্থব্রত 
নিখিলকে গ্রেপ্তার করিয়ে হাতকড়া 
এবং কোমরে দড়ি 
রাজপথ ধরে হাটিয়ে নেবার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । অতএব নিখিলেরও 
পুরনো আক্রোশ মিটিয়ে নেবার সাধ 
জেগেছিল এবং কাথিতে সেই বাসনা 
চরিতার্থ করতে চেয়েছিল নিখিল । 


' এবং দ্বোসর ছিলেন সমর গুহ। 
মজুমদার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। 


ইন্দিরা কংগ্রেসীদের স্ুত্রতয় নেতৃত্বা- 
ধীন গুপ্তামীর পাশাপাশি শ্বদ্লীয় 
গুণ্ডামীকে চাপা দেবার জন্যই তাই 
সমর গুহ নিখিলকে হাজির করেছেন 


- প্রধানমন্ত্রীর সামনে এবং তাদের বাড়া 


ভাতে ছাই দিয়েছে বলে পুলিশী 
পক্ষপাতিত্্রে অভিযোগ করা 
হয়েছে । 
যে, ও, সি শ্রীবিশ্বাসকে আহত করার 
ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নিয়েছিল নিখিল নন । 
কারণ, বিগত দুর্গ! পুজার সময় একটি 
লরকারী জমিতে বিন অন্থমতিতে 


নিয়ে প্রকাশ্য. 


আমি বিখস্তক্ত্রে জেনেছি. 


পূজা এবং সারা রাত্রি মাইক বাজা- 
নোর ঘটন] নিয়ে নিখিল নন্দ সঙ্গে 
ও, সি বিশ্বাসের প্রচণ্ড কথা 
কাটাকাটি হয় এবং সে সময্ন নিখিল 
চ্যালেঞ্জ দিয়ে. বলেছিল যে, ও, সি, 
বিশ্বাসকে সে দেখে নেবে, তাই, এখন 
সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে 
যে, নিখিল নন্দ এই সুযোগে ঝাল 
মিটিয়েছে ও, সি-র ওপর । 

কাখির ঘটন] যে আইন শৃংখলার 
অবনতি প্রমাণের একটি পরিকল্পিত 
চক্রান্ত তার বড় প্রমাণ সমর গুহ 
কর্তৃক এস, ডি, ও এবং এস, ডি, পি, 
ও প্রমূখ কয়েক জনের বিরুদ্ধে 
বিষোদগার | সমর গুহ প্রকাশ্তভাবে 
নিগমের বিরুদ্ধে এ খটনায় পক্ষপাতি- 
ত্বের অভিযোগ তুলেছেন কিন্তু সেদিন 
স্থব্রতকে ষ্দি প্রকাশ্য রাজপথ ধরে 
গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হতো! তবে 
হত্রত খুন হয়ে যেত এবং এটাকে 
বামফ্রন্ট সরকার 


বিয়োধী রাজনৈতিক প্রচারের 


পু'জিতে পরিণত করা যেত এবং এক 
গুলীতে দুই বাঘ মারার এই শ্বপ্রই- 


| তিন ॥ 


দেখেছিলেন সমর গুহ প্রমুথ 
নেভার]। পুলিশ সে গুড়ে বালি 
ঢটেলেছে। বাজারী কাগজের সাং- 
বাদিকরাও তাই ঢালাও ভাবে 
নিয়ীহ জনসাধারণের ওপর পুলিশী 
নির্যাতনের গালগপ্পো প্রচার করেছে। 
শুধু তাই নয়, বাগবাজারী ধয়ঢাকের 
প্রতিনিধি. আবার এমন খবরও 
দিয়েছে যে, কোন অদৃশ্য হাতের 
থেলায়'নাকি সেদিন বাস চলাচল 
বন্ধ ছিল এবং অনুরূপ পাণ্ডার অস্থ- 
রোঁধেই নাকি রত বাস চালু 
হয়। 

আমি এ সম্পর্কে ভালভাবে 
সন্ধান করে জেনেছি যে, মিটিংয়ে 
আমার সময় জনতা দলের সমর্থকর] 
কোন বাসেই ভাড়া দেয়নি ঘার ফুলে 
বাস মালিকরা শেষ পর্যন্ত বাস প্রত্যা- 
হার করে নেয় । - সভার শেষে মাধ 
যখন আটক পড়ে যায় তখন স্থানীয় 
সি, পি, আই (এম) নেতা অনুরূপ 
পাণ্ডা থানা এবং বাস মালিকদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে পুনরায় বাস 

(শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় ) 


চোরঙ্গীর আ্বায়কত্র ভবনে 
সি পি আই কমীদের গুগামী 


" - (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত ২৫শে মে সবি পি আই এর 
বিশিষ্ট কমী সোমেন গুপ্ত ও সুনীল 
ভট্টাচার্য চক্র কলকাতার আয়কর 
ভবনকে এক রণক্ষেত্রে পরিণত 
করেন। এক ঘন্টারও বেশী সময় 
ধরে হাজার হাজার কর্মীর এ বিশাল, 
অফিসে আইন শৃঙ্খলা! বলে কিছু ছিল 
না। 
সুনীল-সোমেন চক্র ৭০ থেকে 

৭৭ এই মাত আট বছর ধরে ডর্ল, বি 
আই টি ক্লাস ফোর স্টাফ আযাসো- 
সিয়েশন বলপূর্বক দখল করে নিয়ে 
ইচ্ছামত ইউনিয়ন পরিচালনা করতে 
থাকে । ১৯৭৮ সালের ২৮শে এপ্রিল 
তারিখে নিজেদের খেয়াল খুশি্ত 
মাত্র ৩০ জন সদস্য নিয়ে আদো- 
সিয়েশনের ৩৯ ও ৪০তম বার্ধিক 
সম্মেলন অন্ুপ্িত করে। কিন্ধ তার 
অব্যবহিত পরেই. ইনকাম ট্যাক্স কমি- 
শনার কর্তৃক ৩৯ ও ৪০তম সাধারণ 


সভা বাতিল হয়ে বায়। কিন্তু তা 


সত্বেও সোমেন সুনীল চক্র ইউনি- 
মুনের কর্তৃত্ব ত্যাগ করার পরিবর্তে 
সমিতির হাঙ্জার হাল্ার্‌ টাকা ও 
অক্যান্য সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। এর 
পর এক বছর অতিবাহিত হয় এবং 
যথারীতি ২৫শে মে লোমেন-স্থনীল 
চক্র পুনরায় বাধিক সম্মেলনের নামে 
প্রহসনের উদ্ভোগ গ্রহণ করে। 
স্বভাবতই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সমস্ত- 


বিশিষ্ট ভবলু বি আই টি, এস সি এস- 
এর আসল ইউনিয়ন এতে শাস্তিপূর্ণ 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু চক্র 
আগ্নে থেকেই প্রপ্তত ছিজ। বেহালা, 


- বেলেঘাট1, জোড়াবাগান, যাদবপুর, 


রাজাবাজার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে 


প্রচুর গুগ্ডার সমাবেশ হয় এবং 


তারা হাতবোমা, ছুরি, ভোজালি, 
লাঠি, সোভার বোতল ইত্যাদি অস্ত্র 
সম্ভারে হুসঙ্জিত ছিল। শাস্তিপূর্ণ 
বিক্ষোভ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
বহিরাগতদের দল অগ্রশস্্র নিয়ে 
বিক্ষোভকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ে । ফলে (১) নীলমণি পরামাঁণিক 
(২) নেত্রমোহন নন্দ (৩) মাণিকলাল 
চৌধুরী (৪) কেন্ট হেলা (৫) মানিক 
দেবে (৬) দীনেশ পাল €৭) অসীম গহ 
(৮) বসস্ত লাল (৯) নরেশ মহাজন 
(১) ব্রী্জেশ্বর দিং (১১) লক্ষ্মী 
চ্যাটার্জী প্রমুখ ১১জন "গুরুতর আহত 
অবস্থায় হাসপাতালে স্থানাস্তরিত 
হয়। এবং বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে . 
বাতিল ইউনিয়নের প্রাক্তন প্রেসি- 
ডেণ্ট ও সম্পাদক যথাক্রমে সোমেন 
গুপ্ত ও সুনীল ভট্টাচার্য নিজ হাতে 
বেদম প্রহার করে। উল্লেখযোগ্য 
সাংবাদিক হিমাবে আমি আয়কর 
তবনে যাতায়াত করার. ফলে 
আমাকেও তীতিপ্রদ্র্শনের সম্মুখীন 
হতে হয়। 


সপ সা ৩ কো 


॥ চার ॥ 


গণতান্বিক আইনজীবী সংঘের 
১ম সম্মেলন নিয়ে আপনার বিশেষ 
প্রতিনিধি যে রিপোর্ট লিখেছেন তার 
অদত্য দ্বিকগুলি তুলে ধরা দরকার 
মনে করে এই পত্র প্রেরণ করছি। 
এই সংঘের ইতিহাসে এটা ছিল 
একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন, কিন্তু আপ- 
নার বিশেষ প্রতিনিধি এর ইতিবাঁচক 
ফিকগুলি তুলে না ধরে অদত্য ও 
অধনত্য সংবাদ পরিবেশন করেছেন । 
১ বেশ বোঝা যাচ্ছে আপনার বিশেষ 


প্রতিনিধি কোন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির - 


ফাদে পড়েছেন। . 

প্রথমে অর্ধনত্য সংবাগুলির কণ। 
কিছুবলি। আমার মনে হয় অসত্য 
দংবাদের চেয়ে অর্ধপত্য সংবাদ আরও 
ক্ষতিকর। যেমন ধরুন শ্রীবলাই 
রায়ের প্রসঙ্গ । জরযুক্ত রায় একবার 
রুণু গুহ নিয়োগীর মামলায় আসা- 
মীর হয়ে দাড়িয়েছিলেন। কিন্ত 
তারপর তার সমস্ত ব্রিফ প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। শুধু তাই নয়, . সম্প্রতি 
" শামপুকুর স্রীটের ডবল খুনের আসামী 
কয়েকজন: পুলিশ অফিমার স্থ্গ্রীম 
কোর্টে, এই রাজ্য থেকে তাদের 
মামলা সরিয়ে নেবার আবেদন পেশ 
করেছে। এ আবেদনে তাদের হেতু- 
বাঘের অন্ততম কারণ হিসাবে তারা 
দেখিয়েছে যে কলকাতা হাইকোর্টে 
খ্যাতনামা আইনজীবীরা তাদের 
পক্ষ সমর্থন করতে রাজী হচ্ছেন না। 


তার! যে সব লাম করেছে এর মধ্যে 


শ্রীবলাই রায়ের নামও রয়েছে । 
শ্রীবলাই রায় গণতাপ্তিক আইন: 
জীবী সংঘ্র সঙ্গে এর প্রতিষ্ঠার সময় 
থেকে যুক্ত এবং কোন একদিন তার 
পদখ্খলন হয়েছিল বলে তার পূর্ববর্তা 


ও পরবর্তা আচরণ ভূলে গিয়ে আমরা - 


কি তাকে একঘরে করে রাখব ? যিনি 
আপনাদের বিশেষ সংবাদদাভাকে 
বিকৃত তথ্য যুগিয়েছেন তিনি এ 
সমস্ত চেপে রেখে গণতান্ত্রিক ' আইল- 
,জীবী সংঘের বিরুদ্ধে কুৎ্স! রটনার 
প্রয়াসেই ব্যস্ত আছেন বলে মনে 
হয়। 
জামাতা প্রদঙ্গে বলি যে কোন 
একজন আইনজীবী মন্ত্রীর জামাই 
বলে তির্ণি কি কোন প্রতিষ্ঠানেই 
থাকতে পারবেন না? এই যুক্তি 
মানতে পারছি না। | 
আপনার -বিশেষ সংবাদদাতা 
তৈল মর্দনের কথা বলেছেন । অন্মে- 
লন. ছুই দিনের এবং ভার মাঁকখানেই 
সময় করে কে বা কার! গোপন অভি- 
সারে কার কাছে গিয়েছিলন এর 
ভিত্তিতে কোন সম্মেলনের ফলাফল 
নির্ধারিত হয় না। তবে একটা তথ্য 
পরিবেশন করি. যে ২০* জন প্রতি- 
নিধির মধ্যে মাত্র ৭০ জনের মত 
প্যানেলতূক্ত আইনজীবী ছিলেন। 
আমাদের সন্মেলনে নাকি গণ- 
তাস্ত্িক- আইনজীবী সংঘের ব্যর্থতা 
নিয়ে তোলপাড় হয়েছে । -এ কথা 
বললে সত্যের অপলাপ কর] হবে। 
যে কোন গণসংগঠনেই সম্পাদকের 
রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা -হয় এবং 
বিগত কালের ক্রটি বিচ্যুতি নিয়ে - 
সমালোচনাও হয়। আপনার 
নংবাদঘ্াতার রিপোর্ট পড়ে এই 
ধারণ! জন্মায় ঘেন সম্পাদকের 
রিপোর্টে বিগত কালের জন্ত কোন 
কিছুই দেখানোর ছিল না। এই 
তথ্য আপনার বিশেষ সংবাদদাতার 
রিপোর্টে নেই যে সম্পাদকের রিপোর্ট 


যা লিখেছেন ঠিক লিখেছেন 


গত ১১ই মে আপনাদের পত্রিকায় 
“বিভিন্ন আদালতে সরকারী আইন- 
জীবী নিয়োগ নিয়ে বিক্ষোভ বিস্ফো- 
রণের মুখে” সংবাদটি আমি পড়েছি । 
এ সংবাদের প্রতিটি ঘটনা সত্যি। 
আপনারা বলছেন “ভোল পাণ্টে 
পুরনো! বাস্ধধুঘূরাই বহাল ।” একথা! 
আমরা প্রতিদিন হাড়ে হাড়ে টের 
পাচ্ছি। আপনারা তা প্রকাশ করে 


দেওয়ায় আমরা খুশি কিন্ত কয়েকজন 
ক্ষ । তাদের মধ্যে গোবিন্দ গাঙ্গুলী 


একজন। উনি লিখেছেন, সরকারী 
আইনজীবী প্যানেল 'ষার্থ, হয়েছে। 
তার মানে তিনি সি পি আই এম 
দলের একজন লক হয়ে সরকারী 
প্যানেলে কংগ্রেণীর অন্তর্ুক্তি মেনে 
নিয়েছেন । আপনারা লিখেছেন 
বাস্বঘুঘুর পেছন থেকে বামক্রপ্টকে 


ছুরি মারার ভাল ফরছে। আপনা- : 


'আহাশ্রছছ করবেন যারা 
আবার বিভিন্ন আদালতে সরকারী - 


দের জ্ঞাতার্থে জানাই গত ২৯শে মে 


তারিখে জনতা দলের শৈলেন পর্বত, - 


শিবশংকর সাউ (এ'রা এখন সরকারী 
আইনজীবী প্যানেলভুক্ত) জ্যোতি 
বস্থর মুণ্ডপাভ করতে করতে জেলা 
শাসকের বাড়ীর কাছে বিক্ষোভ 


, দেখান। পুলিশ শিবশংকর সাউকে 


নিয়ে গাড়ীতেও তোলেন । “শৈলেন 
পর্বতও ছুটে স্বান। শেষমেষ বীর- 


পুলবের দল থানা থেকে আবার ফিরে 
আসেন। 


গোবিন্দ গা্গুলীর1 কি মনে করেন 
সরকারী -ন্তায়নীতির ও মুখ্যমন্ত্রীর 


তারাই 


আইনজীবী হয়ে সরকারী কর্মসুচী 


রূপায়িত করবেন বিন! দ্বিধায় ? 7 


মুর্খামি আর কাঁকে বলে ? 
জনৈক আইনজীবী 
হাওড়া কোর্ট. 


গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘের সম্মেলন, 


কিছু সামান্য সংশোধন বাদে সর্ব- 


সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে । ভোটের - 


সময় এর একজন বিরোধীও ছিলেন 
না। এমন কি আপনার বিশেষ 
সংবাদদাতাকে যিনি খবর যুগিয়েছেন- 
তিনিও এই রিপোর্টকে সমর্থন করেই 
বক্তৃতা করেছেন। 


একটা সমালোচনা কর! হয়েছে - 


যে তাড়াহুড়ো করে কর্মদমিতি ও 
পদাধিকারীঘের নির্বাচিত করা 
হয়েছে । বল] হয়েছে যে এট! ছিল 
অভিনব পদ্ধতি। ঠিক কথা নয়। 
মালদা সম্মেলনে অনুরূপ পদ্ধতিই 
গ্রহণ কর! হয়েছিল। সেখানে 
সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত আইন- 
'জীবী প্রীশাশঙ্কশেখর সান্তাল এবং 
তিনি বিধান দিয়েছিলেন যে সাধা- 
রণ সম্মেলনে কাউন্সিল নির্বাচিত 
হবার পর এ কাউন্সিল সম্মেলন 


কক্ষেই পৃথকভাবে মিলিত হয়ে কর্ম-. 


সমিতি নির্বাচিত করবে এইটাই 
বিধেয়। অন্তথায় সম্মেলন শেষ 


হবার পর' ও হারানো কর্মসমিতি 


কাদ চালিয়ে "যাবার বিধি 
বহির্্ৃত স্থযোগ পাবে। এই সন্মে- 


'ললনেও কাউন্সিল তার লভা! পরি- 


চালনা করার জন্ত শ্রীদাধন গুপ্তকে 
সভাপতি নির্বাচন করে সার কার্য 
শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আপত্তি 


উঠলে সতাপতি প্রখ্যাত আইনজীবী 
শ্রীসাধন গু এ একই বিধান দেন। 


এবং এটাই সমস্ত গণসৃংগঠনের 


রীতি । 

বিশেষ সংবাদদাতার রিপোর্টে 
শ্রকমল বন্ধুর বক্তৃতা বলে যেট। 
ছ।পানে। হয়েছে, ওট! আমলে শ্রবস্থর 
লিখিত প্রস্তাব থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। 


ওঁ প্রস্তাবের নীতি সর্বসম্মতি ক্রমে 


গৃহীত হলেও এ প্রস্তাব কাউন্সিলের 
কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


কাউন্দিদ এ প্রস্তাবকে নতুন করে - 


লিখে বা সংশোধন . করে গ্রহণ 
করবে। প্রস্তাবের এই নীতি নিয়ে 
কোন গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়নি । 
একমাত্র তরুণ আইনজীবীদের পক্ষ 
থেকে বল! হয়েছিল ষে খ্যাতনাম! 
আইনজীবীরা যদি প্রস্তাব অনুযায়ী 
কম ফী নিতে শুরু করেন তাহ'লে 
তাদের সেরেস্তায় ভিড় জমবে, তরুণ 
আইনজীবীদের পসার কমবে | যাই 
হ’ক, এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হয় 
নি। এটা একেবারে অপত্য যে 
তখন .মালিকপক্ষের হয়ে মামজ। 
পরিচালনায় সিদ্ধহত্ত- কতিপয় ব্যক্তি 


চীৎকার করতে থাকেন। 


সংঘকে গণসংস্থায় পরিণত-.করা 
হবে কিনা এবং আইনজীবীদের, 


বিশেষ করে তরুণ আইনজীবীদের, 
অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্ক দাবী 


কর! হবে কি না এই ছটা বিষয় 


নিয়েই সম্মেলনে বিশদ আলোচনা . 


হয়েছে। সম্পাদকের রিপোর্টে বল! 
হয়েছিল যে মংঘকে গণদংস্থায় রূপা- 
স্তরিত করতে হবে এবং আইনজীবী- 
দের স্বার্থ রক্ষার অন্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ 
করতে হবে। শেষ. পর্যন্ত সমস্ত 
আলোচনার শেষে সম্পাদকের রিপোর্ট 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে । 
লিগ্যাল ডিফেন্ন ফাণ্ড তৈরী 
করার জন্য কোন লিখিত প্রস্তাব 
আসেনি । এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য 
রাখেন শীভক্তিভূষ্ণ মণ্ডল। অন্তেরা 
তার কথার প্রতিধ্বনি করে এওঁ ফাণ্ড 
তৈরী করার কথা 'বলেন। ঘখন 
রাজ্যসরকার ৫* লক্ষ টাকা নিয়ে 
গরীবদের আইনগৃত সাহায্য দেবার 
“ভন্য পরিকল্পন] গ্রহণ করতে চলেছেন 
তখন এই প্রস্তাব কালোপঘোগী ছিল 
না। আমার মনে হয় সেই জন্ঃই 
বক্তার! বক্তৃতার মধ্যে এর প্রসঙ্গ 


_উাপন করলেও লিখিত প্রস্তাব 


দ্েননি। 


দগণের 


গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘের 
সম্পাদক অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় 
সংবাদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যেন 
তাদের কল্পিত শক্রর বিরুদ্ধেই (ার 
বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছেন । এটা 
ঠিক নয়। কেননা! দর্পণ যা! লিখেছে 
তাকে শরুণবাবু ‘অর্ধনত্য” “অসত্য 


' বলে উড়িয়ে দ্বিলেও তার মধ্যে কোন 


ভূল নেই । এবং উদ্দেপ্ত প্রণোদিত হয়ে 
কাউকে ছোট করার অন্য দর্পণ এ 
সংবাদ প্রকাশ করেনি। . শ্রীচট্টো- 
পাধ্যায় নিজেই শ্বীকার করেছেন, 
বলাই রায়ের ‘পদব্খখলন’ হয়েছিল । 

প্রচট্ট।পাধ্যায়ের সঙ্গে দর্পণ এক- 


" মৃত যে, কোন একজন আইনজীবী 
মন্ত্রীর জামাই হলেই তাঁর কোন প্রতি ' 


ঠানে যোগদানের অধিকার লুপ্ত হয়ে 
যায় না। কিন্ত 'ঞ্রচট্টোপাধ্যায়ই 
ভালে] বলতে পারবেন, দর্পণ যে 
জামাইয়ের প্রসঙ্গ তুলেছে তিনি কি 
সঠিকভাবেই এই প্রতিষ্ঠানে নির্টি্ 
পদ্বে যোগ দিয়েছেন? তিনি কি 
কোন ফেভারই সংঘ নেতৃত্বের কাছ 
থেকে পান নি? প্রীচট্রোপাধ্যায় 
জানেন ভারতবর্ষের “পুত্র কেলে- 
স্কারীর” অধিকাংশ ঘটনার বিশেষ 
ব্যক্তির পুত্র বলেই স্ত্রপাত্ত ঘটেনি, 
ঘটেছে খর বিশেষ ব্যক্তি পুত্রের প্রতি 
অস্বাভাবিক ভাবে পক্ষপাতিত্ব 
দ্বেখিয়েছেন বজেই। 


দর্পণ ॥ গুক্রৰার ৮ই জুন ১৯৭৯ 





এবার যেগুদে] একেবারেই অসত্য 
তার বিবরণ দিই। কমল বন্থীরা, 
সংঘের কর্মকর্তাদের কাজকর্মের তীব্র 
সমালোচনা করেন নি, করতে 


পারেন না, কেনন! শ্রীকমল বন্থ 


সম্ঘাদকমণ্ডলী ও কর্মকর্তাদের 
অন্যতম । একথা কেউ বলেন নি 
যে বর্গাদার, শ্রসিক, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত 
সরকারী .কর্মচারী, ক্ষেতমজুরদের 
আইনগত সাহায্য দিতে সংঘ পুরো 
পুরি ব্যর্থ হয়েছেন । অবশ্য এ কথী- 
আমরা স্বীকার ক্রি যে আমাদের সী 
ক্ষমতা সীমিত ছিল, কিন্ত দাবী করি 
যে আমাদের সীমিত ক্ষমতা অঙ্গঘায়ী 


(ব্যর্থ হইনি। 


সম্মেলন দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে 
যাওয়া ইত্যাদি কথা উদ্দেশ্ত প্রণো-' 


দ্িত। সম্মেলনের সমস্ত সিদ্ধান্তই ' 


সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় 


অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, 
পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক আইনজীবী 
সংঘের সাধারণ সম্পাদক ৷ 


গতর 


ভরীচট্রোপাধ্যায় প্রতিবাদ করতে 
গিয়ে বলেছেন সংঘের ব্যর্থতা নিয়ে 
নাকি সম্মেলনে কোনও তোলপাড় 
হয়নি । নির্বাচনের ব্যাপারেও নাকি 


পাটি 


কারও কোন প্রতিবাদ ছিল ন1। 
দর্পণ একথ] জোরের সঙ্গে বলছে, 


সংঘের সাশ্যঘ্বের বিক্ষোভের কথা 
প্রচার হওয়ার আতঙ্কেই ্রীচট্টো- 
পাধ্যায় এ ধরনের ঘটনা অধ্বীফার 
করেছেন। সরকারী প্যানেলে 
কংগ্রেমীদ্বের অস্ততুরক্তি এবং ক্ষেত্র 
বিশেষে এই প্যানেলভুক্ত উকিলদের- 
শ্রমিক কৃষক বিরোধী কীতিকলাপের 
কথা বলতে গিয়ে সন্দেলনে অনেকেই... 
বিক্ষোভে ফেটে পড়েন | ২৪ পর- 
গনার প্রবোধ রায়, সিটি সিভিল 
কোর্টের সত্যেন গাঙ্গুলী, মেদিনীপুরের 
প্রফুল্পধন মুখাজর, তমলুকের বিজয়কবৃষ্ণ 
ঘোড়ই, হাওড়ার নরেন পাড়ই, জল- 
পাইগুড়ির যোগেন গুহ, মালদার 
হীরেন দাস, কলকাতা! হাইকোর্টের 
পুলকরগুন মণ্ডল, সুদীপ্ত মৈত্র, সয়ীদ 
আলি খা, বারাসত্বের বিজয় চৌধুরী 
সম্মেলনে খুব কড়া ভাষায় সংঘের 
কাজকর্ম ও প্যানেলে কংগ্রেণী ও 
শ্রমিক কৃষক বিরোধী অনোস্থাবাঁপন্ন - 
আইনজীবীদের অন্ততক্ি রুখতে ব্যর্থ 
তার জন্ত তীর লঙ্ালোচন1 করেন । 
এমন কি কেউ কেউ এই প্যানেল 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠার ) 


1 পাচ ॥ 


ব্যয় সঙ্কোচের দাওয়াই 


( অর্থনৈতিক ভাষ্যকার ) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই জুন ১৯৭৯ 


 নান্য পন্থা 


নীতি ও রাজনীতির অচলায়ডনে 
যে ফাটল দেখা দিয়েছে তা সহজে 
জোড়া লাগতে পারে না। এই জন্যেই 
কংগ্রেস ও ইন্দিয়া কংগ্রেসের মধ্যে 


2 অয়নায় 


D (রাজনৈতিক ভাস্তকাঁর ) LO | 


[১ বেকারী মালিকদের 


বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশ বিক্ষোভ 
শাসকদলের পক্ষে অন্বস্তিকর পরি- 
স্থিতি সৃতি করেছে। কিন্ত শুধু 
পুলিশই বা কেম, ব্যবসায়ী মহা- 
জ্রনেরাঁও বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন । 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি 
রাজ্যে বিক্রয় কর’ তুলে দেওয়ার 
দাবিতে ব্যবসায়ী সমিতির ডাকে 
দোকান পাট, মণ্ডি বাজার বন্ধ রেখে 
বিক্ষোভ দেখানে| হচ্ছে। সরকারী 

রীদের “ক্ষেত্রে পুলিশ এবং 








সাধারণ যধ্যবিভ সমাজের মধ্যে 
পাইকারী মহাজন ও খুচরো দোকান- 
দারেরা সব চাইতে অনগ্রসর এবং 
দূর্নীতির পরিপোষক। এই সকল 
পশ্চাদপদ অংশ যখন প্রকাশ্য 
বিক্ষোভে যোগ ছিতে এগিয়ে আসে 
তখন রাজনৈতিক চালচিত্রে আসন্ন 


- পরিবর্তনের আতাসকে সতর্কভাবে - 


বিশ্লেষণ করা দরকার । ৃঁ 
শ্রেণীশাসনের বিচারে আমাদের _ 
দেশে বৃহৎ একচেটিয়া পুজিপতি 
শ্রেণী, গ্রামীণ বৃহৎ ভূম্বামী স্বার্থের 
সঙ্গে মিলিত ভাবে দেশ শাসন করে 


অথবা জনতাদলের অন্তভূ্তি বিভিন্ন 
উদ্দেশ্তের মধ্যে কোন বোঝাপড়া বা 
সমঝোতা হতে পারে না; তা হলেও 
স্থায়ী হতে পারে-না। . 

যে কোন স্বচ্ছদর্টি রাজনৈভিক 
পর্যবেক্ষকের সন্ধানী চোখে এই পরি- 
স্থিতি অণুবীক্ষণ দ্বার! বীজাণু দর্শনের 
মতোই সহজ | 

এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
এভাবে জটিল অবস্থার মধ্যে আব- 
ভিত হচ্ছে। গণ আন্দোলন যত 
ব্যাপক, যত তীব্র হবে, তত বেশী 
দ্রুত আবর্তনে শাসকশ্রেণীর মধ্যে 


অর্থ দণ্তরের ভারপ্রাধ উপ- 
প্রধানমন্ত্রী চরণ পিং তার বাজেট 
বক্তৃতায় সরকারী ব্যয় হ্রাসের উপায় 
সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের আভাষ ঘিয়ে- 
ছিলেন। গত সপ্তাহে এই কমিশন 
বসেছে। ব্যয় সংক্রান্ত কমিশনকে 
"সরকারী ব্যয় বাল্য কমানোর 


উপষোগী কাঠামোগত পরিবর্তন . 


সাধনের জন্বে গঠনসূলক পরামর্শ” 
দেবার জন্তে অনুরোধ করা হয়েছে । 
বায় সংক্রান্ত কমিশন, সবদিক বিচার 


করে কেন্দ্রীর় সরকারকে জানাবেন 


যে সরকার যে অর্থ ব্যয় করে থাকেন 


'এই আমল্লাতাস্তিক্ 


খতিয়ে দেখতে হবে। জাতীর অর্থ- 
নীতি যদি প্রশাসনিক কাঠামোর . 
পরিবর্তন দাৰি করে তাহলে সবস্তই 
প্রশাসনকে 
জাতীয় স্বার্থের খাতিরে পরিবর্তন 
হবে।" 

অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপপ্রধান; 
মন্ত্রী চরণ সিং বলেছেন যে ১৯৫০-৫১ 
সালের তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারের 
বাধিক খরচ পয়জিশ গুণ বেড়েছে । 
তার বদলে ভারতের নাগরিকের] কি 
পেয়েছেন? জাতীয় আয় কি ৩: 
গুণ বা তার কাছাকাছি বেড়েছে? 


যথেচ্ছাচার এসেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় পু'জি- বিভেদ এবং কোন্দল দেখা দেখে । তার পূর্ণ আধিক ফল পাওয়া যায় কি নাঁএই অসামান্য ব্যয়বৃদ্ধি শুধু ভার- 
+ | পতি শ্রেণী সৃদ্বামী স্বার্থের শক্ত। কারণ শাসকশেণীগুলি এখন আর না। তীয় নাগরিকের ক্লেশভার বৃদ্ধি 
একতরফা ভাবে সরকারের অঙু- | জন্য প্রসারকামী পুঁজিবাদের ক্ষুধা, পারে না। তাই তারা শ্বৈরতস্ত্রেরে সম্পন্ন কমিশন গঠন কর! থেকেই উড রিকসা 


মতি ন! নিয়ে বেকারী মালিকর], 


পাউরুটি দাস বাড়িয়ে দিয়েছেন । 
কিন্ত এই দাম বাড়ানোর বিষয়ে 
রাজ্য সরকার কিছুই জানেন না। 
পাউরুটির মাম বাড়ানোর ব্যাপারে 
রাজ্যের খাহ্মন্ত্রী শ্রীহুধীন কুমার 
বিস্মিত । গত ১৪ই'মে থেকে 
পাউরুটির দ্বাম বাড়ানো হয়েছে এবং 
ক্রেতারা বাড়তি দাম দিয়ে তা 
কিনছেন কিন্ত আজ পর্যন্ত বেকারী 
মালিকদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি কেন তা 
বিশ্ময়জন্ক। 

খোজ নিয়ে জানা গেছে যে, 
সরকার বেকারী মালিকদের যে 
ময়দা বা গম সরবরাহ করেন 
তার দাম বাড়ানো হয়নি, অথচ 
পাউরুটির দায় বাড়ানে! হল প্রতি 
পাউগ্ডে ১১ পয়সা, প্রতি অর্ধ পাউণ্ডে 
৬ পয়পা1 এবং প্রতি ১০* গ্রামে ৩ 
পয়স।। অত্যাবশ্তকীয় পণ্য কর্পো" 
রেশন নামক সংস্থাটিও এ বিষয়ে 
কোনরকম হস্তক্ষেপ করছে না) অথচ 
যুল্যযান স্থিতিশীল রাখবার অন্তই 
নাকি এই সংস্থাটি গঠন করা 
হয়েছে। 

কোন কোন মহলের বক্তব্য এর 


| পেছনে নাকি টাকার খেন আছে। 


| ফ্োোজনের ব্যবস্থা করে, 


তা যদ্ধি না হয় তাহলে বেকারী 
মালিকরা এভাবে দ্বাম বাড়াতে 
সাহস পায় কি করে এবং সংবাদ- 
পন্রগুলিই বা এ বিষয়ে নীরব কেন? 

জানা গেছে যে বেকারী মালি- 
করা প্রায়ই সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে 
সাংবাদিকদের তুষ্ট করেন পান- 
যাতে এ 
বিষয়ে ' তার] চুপ থাকেন। কোন 
কোন পাংবাদিক বেকারী মালিকদের 
কাছ থেকে নিয়মিত টাক! নিয়ে 
থাকেন বলেও জান! গেছে। 







কৃষি ব্যবস্থাষ আমূল সংস্কারের পক্ষ- 
পাতী। অন্ত কথায় তাঁর! রুষি 


ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদ প্রবর্তনের পক্ষ- 


পাতী। কিন্ত এই গ্রামীণ ভূষ্বামীরা 
এই লাতক্ষতির ঝুঁকি নিতে 
গররাজি। তার] কৃষিক্ষেন্জে পু'জি- 
বাদী অর্থলগ্নীকে মহাজনী কারবারে 
জড়িত করে এবং দেশের গোটা কৃষি- 
জমির মালিকানা হস্তগত করে। 
এই মহাজন জমিদার গোষ্ঠী ব্রিটিশ 
সাহেবদের হুটি। এই সুত্রে তারা 
উপনিবেশিক শাসনেরই হুষ্টি। 
উপনিবেশে পু'জিবা্বী বিকাশ ঘটানো 
সামাজ্যবাদের অভিপ্রেত নয় কিন্তু তা 
না করেও -তারা পারে না। এই 


জন্তেই এদেশে টাটা, বিড়লা, ডাল- 


মিয়াদের উত্থান আটকানো যায়নি । 
কিন্ত ব্রিটিশ উপনিবেশিক স্বার্থের 
সঙ্গে যুক্ত হয়েই টাটা,.বিড়ল1 ডাল- 
মিয়াদের সম্পদ বৃদ্ধি অন্যদিকে 
প্রদেশের রাজ! নবাব ও জায়গীরদায়- 
রাও ভারতীয় পু'জিপতিদের সঙ্গে 
ব্যবসায়ে অংশীদার হয়েছেন | অর্থাৎ. 
ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়] দেশী, ভুন্বামী 
দেশী সাম্রাজ্যবাদের সজে সহঘো- 
গিতা করেই এদেশে যুক্ততাবে ক্ষমতা 
ভোগ 'করে এসেছিল। কিন্ত ত্রিশ 
বছর পর এই অংশীদারিত্বে ফাটল 
ধরেছে । 

- শ্রেণী সমাজের এই ফাটল রাজ-' 
নৈতিক ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর যুক্ত ' 
দংগঠন কংগ্রেসের ফাঁটলের মধ্যে 


১৯৬৯ সাল থেকে শুরু হয়। এক- 


দিকে শ্রমিক কষক ও মেহনতী 
মাচষের ক্রমবর্ধমান গণ আন্দোলন, 
অন্যদিকে বিকাশমান ভারতীয় পু'জি- 
বাদ এবং সাআজ্যবাদের মধ্যে স্বার্থ 
সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি এই ফাটলকে 
বিরাট ব্যবধানে পরিণত করছে - 


স্থতরাং ভারতের জাতীয় অর্থ- - 


পথে শ্রেণীন্বার্থ রক্ষা করার আকাক্া 
পোষণ করছে । ভারতের পু'জিপতি 


বোঝ! যায় ষে সরকার ব্যক্স হাসের 
কথা গভীর তাবে চিস্তা করছেন বা 





গোষ্ঠীয় অন্যতম নেতা বিড়লা যেমন 
একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তোয়াক্কা 
নারেখে ইচ্ছামত শিল্প বিকাশের 
নির্দেশ দিচ্ছে অন্যদিকে অন্যতম মুখ- 
পাত্র কিলোস্কার দাবি করছে পরি- 
করন! কমিশন তুলে দেওয়া হোক, 
একচেটিয়া মালিকদের ইচ্ছামতে! 


চলার অধিকার মেনে নেওয়া হোক । 


ধনী তৃম্বামীগোঠী প্রকৃত কৃষকদের 
ন্তাষ্য দাম না দিয়ে ফসল গোলীজাত 
করার পর দাবি করছে তাদের কৃষি- 
জাত ফসল রপ্তানি করার অনুমতি 
দেওয়া হোঁক। অথচ দেশের অভ্য- 
স্তরে অনটন ও অনশন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
পুরনো কায়দায় শাসন ও শোষণ 
চালিয়ে যাওয়া ক্রমশঃ কঠিনতর হয়ে 
উঠছে । - 
সাধারণ মাহুষ, মেহনতী মাহ্- 
ষেরাঁও আর পুরনো কায়দায় শাসিত 
হতে চাইছেন ন1। সবাই একটা 
পরিবর্তন চাইছেন। এই চাওয়া 
দেশের সর্বত্র একই ধরনের নয় । কারণ 
দেশের সর্বত্র সামাজিক বৈষম্য ও এক 
ধরনের নয়। তবু মান্য পরিবর্তন 
চান। বর্তমান অসহনীয় অবস্থার 
অবসান-চান । এই আশা আকাল! 
পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বামক্রণ্ট সর- 


“কারগুলির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করেছে। 


গত দু বছর ধরে এই ছুটি রাজ্যের 
বামফ্রণ্ট সরকার শিজন্ব নতুন ধারায় 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


বর্তমান পরিস্থিতির দরুণ চিন্ত! 
করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্ত সর- 
কারী ব্যয় হাসের বছ প্রয়াস ইতি' 
পূর্বে কেন ব্যর্থ হয়েছে মিশ্র কমিশনের 
পক্ষে তার উপরও আলোকপাত 
করা সম্ভব এবং যথাষথ হবে । 

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে 
ষে সরকারী ব্যয় হ্রাস করার কোন 
প্রশ্ন ওঠ|মাত্র বিভিন্ন মন্ত্র তাদের 
নি নিন্দ দপ্তরের বায় যে কত কম 
তা দেখানোর চেষ্টা করেন। সাধারণ 
ভাবে প্রশাসনিক দণ্তরগুলিকে সমাজ 
কল্যাণ মূলক দণ্তরগুলিন প্রতিপক্ষ 
হিসেব স্থাপন করে এই ধরনের পর্যা- 
লোচনা করা অন্থচিত। . দপ্তর 
হিসেবে বাজেট বরাদ্ধ অতিরিক্ত 
বরাদ্দ ও সামগ্রিক ব্যয় সম্পর্কে 
অবশ্যই পুত্থানুপুত্ঘ অনুসন্ধান করতে 
হবে। আমলাতাজ্িক প্রশাসনে 
পারকিনসন স্‌ ল’ কার্যকরী হতে 
বাধ্য । স্থতরাং কোন দপ্তরে কত 
সংখ্যক কর্মচারী ও কত খরচ হচ্ছে 
সেটা নির্ণয় করাই যথেষ্ট নয়। গোটা 
আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা ক্রমঃ- 
বর্ধিত সরকারী ব্যয় প্রবণত] হুষ্টি 
করার জকন্তে সমগ্রভাবে কতখানি 


দায়ী সেটাও মিশ্র কমিশনকে খুঁজে 


বের করতে হবে। | 

অর্থাৎ আমলাভান্ত্রিক দিড়ি 
ভাজ প্রশামনই এই ব্যয়বাছল্য- 
প্রবণতার জন্তে যূলতঃ দায়ী কিনা 


অর্থের পরিমাণ নক্ষত্র সতুল, গ্রাস 
উনসত্তর হাঞ্জার কোটি টাকারও 
বেশি। এর আগের পরিকল্পনায় 
ব্যয়বরাদ্দেত্ মাতা উনপঞ্চাশ হাজার 
কোটি টাকারও কম ছিল। বট! 


যোগাড় হয়নি ' বলে পরিকল্পনা 


ছাটাই হয়েছে, বেশ কিছু প্রকল্প 
চলতি খাতে ধরে ৬ পরিকল্পনার 
অস্তভূক্ত কর! হয়েছে । ফলে মোট 
বরাদ নিশ্চয়ই কমেছে। 

তবু পরিকল্পনা - বহিভূ্তি যায় 
কমে নি। বরং বেড়েছে । ১৯৭০-৭১ 
পালে পরিকল্পনা-বহিতূতি ব্যয়ের 
মাত্রা যেখানে ২৬3৩ কোটি টাকায় 
আটকে ছিল, ১৯৭৮-৭৯ সালে তা 
এসে ‘৮৪৬ কোটি টাকায় দাড়াল । 
পুলিশ ও আইন-শৃঙ্ঘপার দায়িত্ব রাজ্য 
সরকারের হাতে । ১৯৫০ ৫১ সালে 
কেন্দ্রীয় সরকার পুলিশ বাবদ ৩ কোটি 
টাকা খরচ করেছেন, ১৯৭৮-৭১ সালে 
এই খরচের পরিমাণ ২৩৮ কোটি 
টাকা। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কেনত্ীয় 
সরকারের | ১৯৬৪ ৬৫ সালে (ভারত 
পাক যুদ্ধের সময় ) ভারতের মোট 
প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল ৮.২ কোটি টাকা, 
১১৭৮-৭১ সালে ২৮৫৫ কোটি টাকা। 

হিসেবে আরে ধরা পড়ে যে. 
ভরতুকি বাবদ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার 
যে ১৩৫* কোটি টাকার মতো! বড় 
বড় পুঁজিমালিক ও ভৃত্বামীদের 
দাতব্য করেন সেই অনাবশ্ক ব্যয়- 
কেও পরিকল্পনা ব্যয়ের আনাচে 
কানাচে অর্থকরীভাবে ঠাই করে 
দেওয়া হয়েছে । অথচ ব্যয়সংকো- 
চের দাওয়াই হিসেবে এই অনাবস্তক 
ভরতুকি বন্ধ করাই উচিত ছিল। 

চৌধুয়ী চরণ লিং যদি সত্যই 
সরকারী খরচ কমিয়ে সুষ্টু অর্থনীতি 
গড়ে তোলার পথে এগিয়ে যেতে 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


_ মরুশহর কলকা তা 


দিনরাত ষেন রঃ চান নেন, 
এক্িনের পাশে দাড়িয়ে কখনো 
ঘৰ্মাক্ত কখনো শুকনো শরীর সেঁকছে 
শহর কলকাতা । কার্বণ, গ্যাস, 
কয় লা ‘পোড়া, পিচপোড়! গন্ধ । 
দূষিত বাতান -রক্তের রঙেও কালি 
ধরিয়ে দিয়েছে। মাথার ওপর 
কাগজের চেয়ে শাদ] সুর্য 'আকাশের 
যাবৎ্নীলিযা নিষ্ঠুর নির্দয়ভাবে 
শোষণ করছে। মাথার ওপর খোলা 


আকাশ এবং শেভ-ছাউমী উত্তপ্ত।. 


শেডের ঢলে বিজলী, পাখার প্রেত 
মর] বাছুড়ের মৃত ঘণ্টার পর ঘট! 
ভালা শক্ত করে ঝুলে আছে । আশে 
পাশে গরম-পচা শরীরের দুর্গন্ধ 
আর ঠাসাঠাসি। এ শহর সে শহর 
নয়, যে শহরে বনবাস একদিন ছিল 


নিশ্চিৎ লোভনীয়। এখন শহরবাসীর " 


মুখে, আহি মাং।, 
জায়গা থাকলে এ চুলে! কবেই ছেড়ে 
যেভাম,-_এইসব অ ভি মা নী বাক্য 
বিনিময় । ূ 

এ শহরটাতে' প্রষত্বের অভাব ও 
অধত্বের প্রাদুর্তাব ঠিক ক্লবে থেকে 
. শুরু হয়েছে আজ ত! সঠিক স্বরণ করা 


কষ্টক্তর। তবে চারিদিকে দৃকপাত 
করলেই দেখা যায় শহরের প্রতি 


সেহদৃষ্ট লোপ পেয়েছে । এখন কল- 
কাতার বিক্ষত শরীর পা-ফাটা 
রেশায়া-ওঠ] বুড়ো হাতীর পিঠ পেতে 
উবুড় হয়ে পড়ে আঁছে। কাক- 
চঞ্চতে সে দ্বেছ আবার স্থানবিশেষে 
খুবলো-খুবলি। . 

গ্রীম্মের কঙ্কাত়ায় নিয়সি ত 
ছুবেল পথ-ভেজানোর রেওয়াজ 
,ছিল। গঙ্জাজলেন পাইপ ঘুরিয়ে 
সান করানে! হত-শহরকে। এখন 
পথঘাট গলস্ত পিচে কাদা কাদা। 
" ছুপুর রোদে মাঝপথের গলা-পিচে 
ভূভো স্বদ্ধ পা আটকে এই তো 
সেদিন ধিনিচাপ] হয়ে মরতে বসেছি- 
লুম। শহরের ফুমফুন গলাপিচের 


ওপরে এন্তার গল্জিয়ে-গুঠ! দূষিত 
হৃদ বৰস্ের শক্তি, 


বাপে তরভতি। 
ক্রমশ বিকল হয়ে যাচ্ছে। 

-- অতি, বড় শক্রতেও ধার অপবাদ 
রটন! করতে লজ্জা পান, আমাদের 
_ পৌরমন্ত্রী মেই প্রশান্ত শুরকে লনির্বনধ 
অনরোধ.কল্পব, তিনি একবার খোজ 
নিয়ে দেখুন, কলকাতার রাজপথ 
গলিপথে.নিয়মিত জল দেওয়ায় 
ব্যবস্থা-বন্ধ ইয়ে গেছে কেন? পুর- 


দভার কার্ডব্যের তালিকা থেকে এই- 


কাজটি কি'বাদ বরবাদ করে দেওয়া 
হয়েছেশ ₹কিস্ক শহরবাধীর ওপর 
জালের রোখন। তে]. রি-এযাসেসমেন্টের 
ধান্ধায় আহিরয্ঞভাবে হথারীতি বেড়েই 


চলেছে? তালে ব্যাপারটা বস্তুত 
কী? কলকাতার বাতাসে যে রকম 
দহন, তাতে শহরকে ছুবেল! স্বান 
করামোর প্রয়োজনহ বরং বেশি। 
নাহলে প্রথর গ্রীম্মে জঙ্গলে যেষন 
এই শ€রেও তেমনি অকম্মাৎ দাবানল 
জলে উঠতে পারে। 

হে পৌরমন্ত্রী, আপনি কোনো 
উপায় ককুন, এই জতুগৃহ থেকে শহর- 
বাপীকে বাঁচান ! বিজলী বন্টনকারী 
বাবুর বিজলী-ছাটাইকে চি.র স্থা যী 
বন্দোবস্তে পরিণত করে ফেললেন । 
অদ্ভুত কমতৎ্পরতার সন্ধে প্রচণ্ড 
উল্লাসেই যেন ঠিক ' নির্দিষ্ট সময়ে 
বিজলী সরবরাহ ওঁর! বন্ধ করেন, চালু 
করার অবশ্ত বে-নিয়মই নিয়ম। 
আপনি, জলদান করুন। আমন 


'আপনায় জয়গান গাইব । 
“অন্ত যাবার - 


. ভাগ্যিস জল’ কোথাও দড়াচ্ছে 


না, তাই আবার অন্ত আর একদিকে 
রক্ষে। খোদ শহরে মশার চাষ কম 


জার রর 


ঝাপটায় যেগুলো গেছে, সেখানে 
কেউ আর নতুন গাছ লাগাবার চেষ্টা 
করেন মি] তাই গলিপথ রাজপথ 
সব পথই আজ মরুভূমি । কোথাও 
পিচ বই মাটি নেই, “ইট বই গাছ 
মেই। এ শহরের মাথায় তাই মেঘ 
জমে না, গায়ে ফুল ফোটে না, শরী- 
রের ঘাস জন্মায় না, পত্র পল্পবের 


আলোকসলংশ্লেয ত্রিয়া. বন্ধ থাকায় 


- অক্সিজেনের অভাব ঘটে, দুষিত বাধুত 
বিশুদ্ধ হয় না, দ্বারুণ দ্হনে পথিক 
মাথার ওপর কোথাও বিশ্রামের 
শান্তি খুজে পায় না। 


হে পৌরমন্ত্রী, আপনি তো 


পারেন, শহ্রবাসীকে একটু অক্সিজেন 
দিতে । পারেন তাদের ধনীর. 


. বর্পন ॥ শকরৰার, হেঁ জুন, ১৯৭৯. 


ইন আমল কর্ণোবেশনে _ 


্াগক নীতি ৪ বেসানী কাজ” 


( দর্পণের সংবাদদাতা রি 


ইণ্ডিয়ান অয়েল” কর্পোরেশন 
নামক সরকারী সংস্থাটির আজ এমনই 
অবস্থা যে, দুনীতি এবং প্রশামনিক 
অপদার্থ এই সংস্থাটিকে প্রায় অচল 
“করে তুলেছে । 


জানা গেছে যে, এই সংস্থার 


-কেনা কাটার ব্যাপারেই নাকি. সব- 


চেয়ে বেস ছুর্শতি হয়। ২০ লক্ষ 
ডলার এই কেনাকাটার অন্ত ব্যয় 
করা হচ্ছে কোন রকম নিয়মের 


রক্তকে দূষিত করে দেওয়ার চক্রান্তের তোয়ান্ত। না করেই । বিস্ময়জনক 


আপনার 
কেন 


মোকাবিলা, ' করতে | 
সামনে অনেক করণীয় কাজ। 


ন! বছঞ্াল থেকেই এসব কাজে চিলে - 


পড়েছে । আমর! নিজের ভালোও 
বুঝি না। ধার] পৌর সংস্থায় কর্তা- 
ব্যক্তি, তারা এদব কর্তব্য আপন 
প্রয়োজন বলেগ্ড অম্ভব করতে 





হচ্ছে মনে হয়। কিন্তু একট! দিনের 
বৃষ্টিপাতের পরেই শহরটাতে ভাশ 
মশার .উৎপাত অস্বাভাবিক বেড়ে 


ঘায়। পৌরসন্ত্রী কি জানেন, ইদানীং ' 


পাড়ায়, পাড়ায় 
'দেওয়াও বন্ধ? 

' পৌরমন্ত্রী জানেন, আমাদের 
সময় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বেশ লক্বা 
হুত। ইতিহাসের দ্বিন তো কে কটা 
একস্ট্রা পাতা নিচ্ছে তাই দেখে 
আমরা তার নম্বরের, বহর আন্দাজ 
করতাম.। তখন, পৌরমন্ত্রীর নিশ্চয় 


মশামারা তেল 


মনে আছে, ভেরি ইমপর্টান্ট প্রশ্ন" - 


গুলির মধ্যে সেগুজিও তৈরী করতে 
হত, যে প্রশ্ন জানতে চাইত, কবে 
কোন জনহিতৈধী রাজা পথিকের 
কল্যাণে পথদাটে জলাশয় কাটিয়ে- 


| ছিলেন ও বৃক্ষ রোপণ করিয়েছিলেন। 


শুধু জলাশয় কাটিয়ে এবং বৃক্ষ রোপণ 
করিয়েই- কত রান্দপুরুষ ইতিহাস- 


'প্রনিদ্ব হয়ে আছেন। জনগণের কাছে 


কর আদায়ের অপবাদ পর্যন্ত তাঁদের 
স্পর্শ করতে পারে না। 


কলকাতা শহরে এই ছুটি কাজ 


যিনি করে যাবেন, কলকাতার ভাবী 


ইতিহাস তাকে নিশ্চয় মনে রাখবে । 
দেখুন, শুধু যে পাতাল রেলের জন্তই 


বৃক্ষজবাই হয়েছে শয়ে শর তাই - 


নয়, কলকাতার প্রতি মিদ্বাক্ষণ 


অবছথেল। ও অধত্বে বহুকাল পথে ঘাটে 


পারেন না। ধারা বিজলী সরব- 
রাহের সঙ্গে যুক্ত, তার!' বিজলী 
সংকটের আঘাত যে তাদের শুপরও 
নেমে আসবে তা অঙ্ধাবমের মত 
চেতনাও রাখেন না।- আমরা খুব 
অল্প দূর মা দেখতে পাই । -নিজের 
তাৎক্ষণিক স্থার্থ- ছাড়া অন্ত কিছু 
বুঝতে পারি ম1। ‘সবার উপকারে 
নিজের উগগার? এই কথাট। কিছু- 
তেই আমাদের মাথায় ঢোকে -না। 
নিজের স্বার্থকে আমরা ভীষণ. ছোট 
গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করেছি। ঠিক 


তেমনি ' নিজের দলীয় স্বার্থকেও ৷ 
নিজের শ্বার্থকে নবার স্বার্থের এবং 
'দলের স্বার্থকে দেশের স্বার্থের উর্ধ্বে 


তুলতে গিয়ে নিজের পায়ে নিজেই 
কুড়ল মারছি, ভুগে মরুছি। 

হে পৌরমন্ত্রী, আপনি অন্যের 
্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের 
শরীরে আঘাতের চিহ্ন - একে 
নিয়েছেন । আপনার আরোগ্য তাই 
আমাদের বিশেষ প্রার্থনার বিষয় । 
আপনার আরোগ্যে, বিশ্বাদ রাখি, 
এ শহর তার তেলচিটে দুগন্ধময় 
লোডশেডিং পযুদন্ত রোগশ্যায় 
হয়ত কিছু শান্তি পাবে। - 
. আপনি ভালভাবে সেরে উঠুন 
এবং এ শহরকে ঘথাসভব সারিয়ে 
তুলুন। আজ তার শিরায় ও শিরে 
সংকট সে তার ছুই পা শ্মশানে ও 
কবরের- দিকে বাড়িয়ে রেখেছে । 


বে'নিয়মটাই, এ শহরে নিয়মের 


রাজত্ব কায়েম করে ফেলেছে । 


. ভাকা হয় নিয়ম রক্ষার অন্ত। 


হলেও সত্যি যে, এই বৃহৎ সরকারী 
সংস্থায় সরবরাহকারীদের কোন 
নির্দিষ্ট তালিকা নেই। অথচ ইপ্ডি- 


যান অয়েল. করপোরেশন বিদেশী 


তেল কোম্পানিগুলির কাছ থেকে, 
মিডিল ম্যান এবং তাদের ভারতীয় 
এবং বিদেশী এজেন্টদের কাছ থেকে 
, অক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের দ্রধ্য ক্রয় 
করে। 

এই সব কেনা কাটার জন্য টেণ্ডার 
কিন্ত 
তাতে সাড়া পাওয়া যায়না বললেই 
চলে'। .কারণ একথা: আজ আর 


 সরবরাহুকারীদের অজানা নেই যে, 


এই টেপ্ডারে তারা. স্থান কোনদিনই 
পাবেনা কারণ আই ও নি তাদের 
পছন্দসই সরবরাহকায়ীর কাছ 
থেকেই জিনিষ নেবে। তাই কেউ 
টেগার অম! দেয়না । আর তাছাড়া 
হাতে একদিন অথবা! ছুদ্ধিন সময় 
রেখে সংবাদপত্রে টেণ্ডায়ের বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়। এটা শুধু মাঅ নিয়ম 
রক্ষার জন্তই যে করা হয় তা বলা 
বাহুল্য ।. .. | 

 , বিদেশী মরবরাহকারীঘের কাছে 
বিস্তৃত বিবরণ চেয়ে ষেদব টেলেব্স- 
বার্তা পাঠানো হয় বলে সংস্থার পক্ষ 
থেকে দাবী করা হয়, পরে কিন্ত - 
প্রমাণের জন্ত তার কোন খোজ পাওয়া, 
বাবে ন|। অনুরূপ্ডাবেই বিদ্বেশ 
থেকে টেলেক্স বাহিত হয়ে যেদব 
কোটেশন এসে পৌছায় তার ওপর 
কখনোই প্রাধান্ত দেওয়া হয় ন!।, 
তাতে সময় পর্যন্ত লিখে রাখা হয় 
না। অথচ টেগার বা কোটেশন 


দেবার ক্ষেত্রে, সময় একট! প্রধান 


বিষয়। আই ও নি গজের খবরে - 
প্রকাশ যে, সাপ্লাই আযাণ্ড ডিট্রি- 
বিউটর ম্যানেজার ভার ' ইচ্ছামতই 
কোঁটেশন প্রা্থির, দময় বলিয়ে 
খাফেন। | 

-এই সংস্থায় কোন 'টেগার কমিটি : 
মেই। দরকারী শছমোদন পাবার 


সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে । 


অনেক আগেই এই সংস্থার আমলার 
বিদ্বেশে যাতায়াত , শুরু করে দেন 
ব্যবসায়িক কথাবার্তার জন্ত । 
অভিষোগ পাওয়া গেছে ষে, 
পার্চেজ সেকশানের নখিপত্রের মধ্যে 
বহু কারচুপির টন? লুকিয়ে আছে। 
বিস্তৃত তদস্ত করলেই এই সব ছুর্নী- 
তির তথ্য ফাম হয়ে যাবে। দৃষ্টান্ত 






্বক্ূপ বল! ঘেতে পারে যে; পার্চেঞ্চু_ 
ফাইলে. কোন রকম নমর যেনটেনক্ী 


করাহয় না। ফলে চট করে কোন 
কিছু খুজে পাওয়া সম্ভব নয় । এছাড়া 
এই বিষয়ক স্টেউমেন্ট. রাখা হয় 
অন্থাক্ষরিত অবস্থায়, ঘার ভিত্তিতে 
অর্থ ধর অর্থ ' মঞ্জুর করে এবং 
চেয়ারম্যান অনুমোদন . দেন। 
তাছাড়া “কম্পারেটিত 
ভালভাবে কখনোই নাকি খদ্ধিয়ে 
₹ দেখা হয় না। অথচ জ্যাকাউণ্টস 
সেকশন এবং অর্থ 
পরীক্ষা করে দেখবার কথা| এর, 


পেছনে রহস্তটা যে কি তা জানতে 


"_ বিভাগের তা. 


পি 


স্টেটমেন্ট” ' 


হলে এখনই এই সংস্থা সম্পর্কে বিস্তার 


রিত তর্গস্ত করা প্রয়োজন । 
এছাড়া কনট্রা্ট বা ঠিক বিষয়ক 
কোন রকম রেজিস্টার রাখা হয়না 


" বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে এই 


সংস্থায় এমন কোন রেকর্ড নাকি 

রক্ষিত, হয় না ঘা থেকে বোঝা যেতে 

পারে যে, এই সংস্থার কোন্‌ এজেণ্ট 
"কৃত কমিশন পেয়েছেন। 

এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে 

ধে, কয়েকটি বিদেশী তেল কোম্পানীর 

সঙ্গে ইন্ডিয়ান অয়েলের উচ্চপদস্থ 


কিছু কর্মচারীর গোপন লেনদেনেক্ - 


মাধ্যমে কিছু কিছু 


দিন এবং হাই স্পীড ডিজেল তেজ 
কেনা হয়েছে উচ্চ শ্রেণীর বলে । 
দেশে তেল সরবরাহকারী এই 
সংস্থাটির আত্যস্তরীণ অবস্থা খুবই 
সজীন ৷ যে কোন দিন ক্ষতির অদু- 
হাতে এই সংস্থাকে গুটিয়ে ফেলার 
অবি- 
- লঙ্গে যদি এই সংস্থাটির ভার উপযুক্ত 
পরিচালকের হাতে না নেওয়া হ্য় 
তাহলে এটির অবিস্তত রিনি 
এবং সেই লঙ্গে এই. সংস্থার ছুনাি 


গোপন চুক্তি 
হয়েছে যার ফলে নিয় মার্নের কেরে- 


— 


নিয়েও ব্যাপক তান্তের প্রয়োজন 


আছে জাতীয় স্বার্থে, 


রজনীস ভগব 
BB 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই জুন, ১৯৭৯ 


- ভগবান রজনীস আর কি চান 


ত! জানার আগে সমান্যটি কবে কি 
করে কোন ফাকে ভগবান হয়ে 
গেলেন তা জানা দরকার । 

মধ্য প্রদেশের কুছওয়ার। গ্রামে 
১৯০-এর ১১ই ডিসেম্বর দুপুরে একটি 
বেনিয়! পরিবারে যে ছেলেটি ত্বৃমিষ্ 
হয়, বাব! মা আদ্র করে তার নাম 
রেখেছিল র জনী স চন্দ্র মোহ ন। 
রজ্নীসচন্দ মোহন ১৯৫২-তে মাত্র ২১ 
বছর বয়সে দাবি জানায়, সে নাকি 


বুদ্ধ হয়ে গেছে। বুদ্ধ তখন বি, এ, 
০সেকেও ইন্সায়ের ছাত্র । ১৯৫৭তে 


এম, এ, পাস,করে যধাক্রমে রাইপুর 
সংস্কৃত কলেজ ও জব্বলপুর বিশ্ববি্ধা- 


লয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। শিস্ত! কাতারে কাতাতে যখন তীড় শুরু 


গৌতম বুদ্ধ যাবতীয় কাম মোহ 
-ভ্যাগ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। 
“কিন্তু এই আধুনিক বুদ্ধ মহাশয় সম্পূর্ণ 
ভিন্ন পথ বেছে নিয়ে জব্বলপুরের এক 
তরুণীকে বলাৎকার করে বসেন। 
কুকুরের একাস্ত মুগ্ুরটি ব্যবহার করার 
জন্য ধধন কল্সাপক্ষ রজনীসের খোজে 
মহা হিংস্ৰ হয়ে উঠল তখন বুদ্ধ 
জব্বলপুর ছেড়ে পালান। পরের 


সবছরগুলি বেশ কষ্টকর ছিল। 
» জীবিকার জন্তে হস্তে হয়ে সারা ভারত 


ঘুরে শেষ পর্যস্ত বুদ্ধ বছর দুই ফ্রি- 
ল্যান্সার হয়ে বেশ কয়েকটি পত্রিকায় 
কাজ করলেন। তারপর ১৯৪.তে 
দেখা গেল বুদ্ধ কিছু শিয়া টিয্য নিয়ে 
রাজস্থানের এক . পাহাড়ের চটিতে 
স্থাপন করেছেন একটি 'মেভিটেশান 


ক্যাম্প । তবে দুর্ভাগ্য, ‘মেডিটেশন 


ক্যাম্প'টি কয়েকদিনের মধ্যে গোটাতে 
বাধ্য হতে হয় স্থানীয় লোকেদের 
ছি বিক্ষোভে । বিজ্ছ্ণা দাবি 
করে “মেভিটেশানে"র নামে নাকি এ 
ক্যাম্পে শুধু প্রকাস্তে যৌনাচার হত ।- 
এই সময় বুদ্ধকে যথেষ্ট মারধোর করা 
হয় বলেও খবর আছে। তা যাই 


/ হোক, হতোন্তম না হয়ে রল্গনীসচন্দর 


মোহন পরের ৫টি বছর ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে আরো “ষেডিটেশান 
ক্যাম্প’ স্থাপন করে “সেক গুরুঃ 
উপাধি লাভ করেন। বুদ্ধ যদিও 
নিজেকে কখনই “সেক্স গুরু” বলে 
দাবি জানাননি তবু, ভক্তরা তাকে 
সেক্স গুরু” বলে সম্বোধন করলে 
তিনি কখনই আপত্তি প্রকাশ 
করেননি | এভাবে “সেক্স গুরু’ নামক 
অতি প্রচারিত ব্যক্তিটি পাবলিকের 


_-শরৌষানলে পড়েন। ফলে, জরে! « 
বছর অজাতবান গ্রহণ করতে হ্য়। 


তারপর হঠাৎ দেখা গেল, বন্ধের 
জুছুতটের এক বিশাল বাংলোছে 
পুরোদমে ‘মেডিটেশন ক্যাম্প’ 


শ্রীবিকাশ 


চলছে। খোজ করে জানা গেল, 
আচার্য হবার আগে নাকি রজনীস- 
চন্দ্র মোহন মাঝে এক বছর 
ভীরজনীস? হয়ে পৃথিবীর শোভা বৃদ্ধি 
করেছিলেন। যাহোক, জুহু ভটে 
ক্যাম্প চালিয়ে ম্মাগলার, ‘ফিল্ম ষ্টার 
ও দেশীবিদেশী ধনী ব্যভিচারীদের 
সহযোগিতায় টাকা পয়সার ব্যাপা- 
রটা বখন পুরোপুরি হাতের মুঠোয় 
তখন আচার্য রঙ্জনীস্‌ ১৯৭৪-এ 
শহরের সব থেকে সম্রান্ত অঞ্চলে মৃয় 
বর্গ একরের. একটি জমিতে নিজের 
নামে খুললেন একটি আশ্রম । তার- 
পর মাত্র এক বছরের মধ্যে রজনীস 
আশ্রমে দেশীবিদবেশী অসংখ্য শিয়া 


করে তখন ৯৭৫-এ একটি পরিকল্পিত 
প্রেস মিটিং ডেকে একদা সেই রজনীস- 
চন্দ্র মোহন নাটকীয় কাদায় ঘোষণা 
করলেন “আমি ভগবান রঙ্গনীন” | 
উন্নতির এই অভূতপূর্ব সর্টকার্ট 


রাস্তাটি আবিষ্কার কার পর রঞ্জনীস- 


চন্দ্র মোহন যে শুধুমাত্র ভগবান হয়েই 


থেমে থাকবেন একথা আশা কর! 


ডাহা বোকামি । সহজেই অনুমান 
করা যায়, . লোকটি এমন আরে! 
অনেক কিছু চান ঘা স্বয়ং ভগবান 


পর্যন্ত এ যুগে চাইতে সাহস পাবে - 


না। প্রশ্ন উঠবে, ভগবান হওয়ার 
পর আর কি বাকি থাকতে পারে? 
এর উত্তর রজনীস ভগবান হয়ে এবার 
"কিং মেকার’ হবার .পথে পা 
বাড়িয়েছেন। 

“কিং মেকার” হতে গেলে আগে 
অন্তত একজন রাজাকে : পদচ্যুত 
করতে হয়। ক্বিধেবাদী রজনীল 
কিন্ত এই নিয়ে তাড়াহুড়ো করার 
মত কোন বোকামি করেন নি। 


ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে কিছু বলা 


২টলার সাহস তার ছিল না, কারণ 
মারধোর খাওয়ার ব্যাপারটা আর 
অনেকের মতই তারও পছন্দ নয়। 
খান পুণায় থেকে ইন্দিরার বিরুদ্ধে 
কিছু উচ্চবাচ্য করলে যুব কংগ্রেসের 
হাতে ধোলাই থেতে হবে একথা 
চিন্তা করে বুদ্ধিমান রজনীদ 
ইন্দিরাকে জোর সাপোর্ট দিতে শুরু 
করলেন । পুপা যুব কংগ্রেসের বিশেষ 
শক্তিশালী ঘণটি, তাই দৃষ্টি আকর্ষণ ও 
সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেঙ্গ। এইভাবে শুরু 
হুল রহস্তময় একটি খেল] | 


ইন্দিরা রাজত্ব হারাবার পর রাজা 
হৈরীর প্রথম চালটি চালার অবসরে 
রজনীলচন্র মোহন হিসাব কষে 
দেখলেন, রাজা! হিসাবে যোরারী 
ভাই নানা কারণে বেশ ছূর্বল। 
তাছাড়া, মোরারজী ভাইকে ছটা- 


ন হয়ে আর কি চান? 


নোর ব্যাপারে ব্রতী হওয়াট! 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ | মওকা বুঝে 
"কোপ মারা হল গত বছর 


ফেব্রুগ্নারীতে । হঠাৎ বিশিষ্ট অনেক 
সাংবাদিককে আশ্রমে আমন্ত্রণ করে, 
ভগবান রজলীল টেপ রেকর্ডের 
মাধ্যমে যা যা বললেন তার মর্মার্থ 
হচ্ছে, ভারতবাপীর বুদ্ধিটুদ্ধি কিছু 
নেই। ৮৩ বছরের এক. বৃদ্ধকে পৃথি- 
বীর আর কোন দেশের মানুষ তাদের 
প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসাক্ষনি। 
লোকটা নিজের মুত্র পান করে 
বিদেশে ভারতের ইমেজের বারোটা 
বাজাচ্ছে। তাছাড়া, মাত্র ৩* বছর 
বয়সে যে মানুষটা ষৌনপঙ্গ হয়ে 
গেছে সে তার দেশের মা বোনেদের 
কিছুতেই সহজ চোখে দেখতে পারে 
পারে ন1। 

জুন মাসে বলা হল, জনতা দল 


কিছু কাজের নয়, কংগ্রেসকে ক্ষমতায়, 


ফিরে আসতে হবে । 

চিকমাগালুক্স নির্বাচনের আগে 
বলা হল, “ইন্দিন্ল। জিতুক এ আশা 
সমস্ত বুদ্ধিমানদের মত আমারও । 
আমি আশীর্বাদ করছি, ইন্দিরা 
নিশ্চয়ই জিতবে ।” 

নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহের 
মধ্যে বস্বের তাজমহল হোটেলের 
দ্বামী কনফারেন্স হলটি ভাড়া করে 
বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে 


বলা হল, "আমি যা ভবিষ্যত বাণী 


করেছিলাম তা সত্য প্রমাণিত হুল। 
যতই হোক ভগবানের মুখ থেকে 
নিঃশ্থত বাক্য অনত্য হতে পারে না+? 
জীরজনীসচন্ত্র মোহনের এইসব 
ভগবানত্বের ব্যাপারে শ্বয়ং ইন্দিরা 
আম্মার দিলচদ্বি কতটুকু, এ প্রশ্ন 
অনেকটা কাক কেন কোকিলের 
ডিমে ত! দেয় জাতীয় প্রসঙ্গ টেনে 
আনে । ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার 
আগে রজ্রনীসের আরো কয়েকটা 
বিষয় খু'ষটিয়ে দেখলে সুবিধে হবে। 
রজনীসের নানা অকথ্য দোষের 
মধ্যে কয়েকটি বিরল ও চিত্তাকর্ষক 
গুণ আছে । পুণায় তার কিছু শিষ্বের 
মুখে শুনেছিলাম, লোকটি নাকি গড়ে 
প্রতিদিন ৬টি করে বই পড়েন। 
বেদাস্ত নস্যোহন, ইতিহাস, ভূগোল, 
সিনেমা এমন কি মার্কসিজমের বই 
পর্যন্ত ছাড়েন না। কয়েকজন সাংবা- 
ধিক বলেছেন, রজনীসেরে ব্যক্তিগত 
লাইব্রেরীতে নাকি পাচলক্ষেরও বেন 
বই-টই আছে । শব্দ ও ভাষাতে 
মেকানিজম করতে নাকি রজনীদের 
তুলনা ফেলা অসম্্ব। যুক্তিতর্কে 
তাকে পরাজিত করা চিন্তাই করা 
যায় না। সেই সঙ্গে তার স্থতিশক্তি 


নাকি এমন অতিমানবিক পর্যায়ের যে 
উনি নাকি কথায় কথায় অন্তত ১* 
হাজার উদ্ধৃতি তুলে দ্বিত্ধে পারেন। 
তাছাড়া, ইতিছাসের যে কোন মহা- 
পুরুষের সঙ্গে কথার কথায় সামান্ত 
স্ষোগেও নিজের তুলন! দেয়া তার 
স্বভাবে দাড়িয়ে গেছে । এছেন জ্ঞানী 
ও অসম্ভব উচ্চাকাচ্ক্ষী মাহুবটি নিশ্চন্ন 
অনায়াসে বুঝেছিলেন ভারতীয় রাজ- 
নীতিতে একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক 
গুরুর বেশ ঠাট-ৰাট আছে এবং 
রাজনৈতিক গুরুর পদটি ভারতের মত 
গরীব দেশে রাঁজনৈত্ভিক এবং আধ্যা- 
ত্সিক নেতাদের থেকে সামাজিক 
নেতাদের জন্ত বেশী নভাবনাময় | 
তারতের দুমুখি এলিট নেতারা সামা- 
ব্রিক লীভারদের অপেক্ষাকত নিরা- 
পদ মনে করেন বলেই আর এক ভগ- 
বান সাইবাৰা, আর এক আরা ইনাম 
তুকারির মত উচ্চাকাক্ষী লোকেদের 
নানা প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে আচার্য 
বিনোবা ভাবে জয়প্রকাশূকে নিজে 
ঢাকচোল পিটিয়ে মাতামাতি করেন । 
চতুর রজনীল রাজনৈতিক ওকু হবার 
সম্ভাবন। ভার ক্ষেত্রে উড়িয়ে দেয়া 
যায় না। ‘যৌন অনুভূতিকে মুক্ত 
রাখ-দেহ যব! চায় ভাই সত্য 
প্রয়োজনে সঙ্গী বলাও, ইড্যাদি 
রক্জনীসের শ্লোগানের লাসাজিক 
প্রতিক্রিয়া কতটুহ দংগঠনমূলক তা 


পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রজনীল 


ষে একজন বিতর্কমূলক লমান্ দংস্করক 
হিসাবে পরিচিতি পেয়েছেন একথা 
কিছু তোযামুদে পত্রিকার মাধ্যমে 
রজনীস ভেৰে বসে আছেন। সব 
মিলিয়ে একজন “কিং মেফাল'-এর 
দুতোতে প1 গলাবার দুঃলাহস 
রজনীল করতে পেরেছেন । + 

এই মুহূর্তে ইন্দিরার মাথায় হাত 
বুলিয়ে রজনীল তার লক্ষ্যে কতটুকু 
পৌঁছতে পারবেন ভার হিলাৰ নিকাশ 
খুবই কঠিন অঙ্ক । ভবে, ক্ষমতায় 


ফিরে জালা এবং আপাতত ডুবন্ত 


জাহাজকে রক্ষা করার তাগিদে যে 
কোন বাড়তি লমর্থন ইন্দিরা এই 
মুহূর্তে মাথায় তুলে নিতে বাধ্য। 
রজনীসের-সষর্থনটা তো ফাউ ! 
রজনীসের বড় মুখকে যোরারজীর 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্ত ইন্দিরা 
কংগ্রেস থেকে বিপুল টাকা পয়স! 
ব্যয় করা হচ্ছে বলে কেন্জীয় লরকার 
রিপোর্ট পেয়েছেন । এ নিয়ে শীত্রই 
তদ্বন্ত শুরু ছলে আশ্চর্যের কিছু 
থাকবে না। অএমনিত্তে রজনীসকে 
একটু আধটু টাইট দেওয়ার ইচ্ছার 
জনত! সরকার ইতিমধ্যে কিছু ব্যবস্থা 


গ্রহণ 'করেছেন। যেমন, রজনীল- 


সতক্তদ্দের যেখানে লেখানে আজকাল 
চেক্‌ করা, চটপট ভিলা না দেওয়া 
এৰং পুণার স্থানীয় বাপিন্দানের 
রূঞ্জনীস আঞ্সের ঘটনাবলী নম্বন্ধে 


ঘা সাত ॥ 


অবহিত করা! ইভ্যা্ছি। রজনীদ থে 
ইদানীং রাজস্থানের কোন এক আত 
গায় আন্তর্জাতিক এদ্তি বিমানবন্দর 
সহ ৫০* একর জমিতে নতুন আশ্রম 
খোলার কথা চিন্তা! করছেন ত! শুধু, 
টাকা ও জনপ্রিক্থতাত্ জোরে নয়, 
পুণায় তার ভবিস্তত অনিশ্চয়তার 
কখ। ভেবেই করা হয়েছে । 

স্মরণ করা যেভে পারে, পথে 
বাটে প্রকাশ্যে ঘেখনাচার করে 
রজনীন-ভক্তযা পুণার শান্ত পরি- 


-বেশকে নানাভাবে বিষাক্ত, করে 
তুলেছিল। অবস্থটি! চূড়ান্ত ছিল 


ইন্দিরার আমলে । স্থানীয়দের 
প্রতিবাদে তদানীন্তন পুলিশ বিশেষ 
কান দিত না। এমন কি জার্ানীর 
বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীফতী ইভ! রেজি 
রক্তাক্ত কাপড় চোপড় নিয়ে ঘখন 
পুলিশ থানায় গিচে আশ্রমের বিরুদ্ধে 
রিপোর্ট করেন তখন উন্টে তাকে 
শাসানো। হয়েছিল ॥ অথচ, সমাজ 
সুধানের যেদব দায়ে দ্বায়িত্বের কথ! 
তখন যুব কংগ্রেমের তরফ থেকে 
প্রচার কর! হতো, ঠিক দেই সময় 
এসব অসামাজিক ব্যাপারে যুব 
কংপ্রেদের নিশ্চুপ নীতি সহজেই 
একটিমাত্র সন্দেহের / বিকে ঠেসে 
দে়। 'কংগ্রেমের তরফ থেকে প্রতি- 
বাদ আজো হয না। কোরে গঁও 
সম্ান্ত অঞ্চলের অধিকাংশ সুস্থ ও. 
আত্মমন্মানজনক পরিবারগুলি নিখে- 
দেয় বাড়ী ঘর ত্যাগ করেও অন্ত 
কোথাও আশ্রয় নিয়েছে । তাদের 
অভিযোগ, রজনীন আশ্রমে সু 
আকাশের নীচে হা। সব হল তা নাকি 
উচু বাড়ীগুপির জানালা ঘর দিয়ে 
তাদের শিশুরা, "পট দেখতে পেত। 
জথচ এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের 
বিরুদ্ধে স্থানীয় কোন কংগ্রেস নেতা 
আজে মুখ খোলে দি। তাছাড়া, 
রঙ্জনীসের নান! অপকর্মের সঙ্গে 
বারবার ইন্দিরা কংগ্রেসের নাম নান! 


ইন্দিরা কংগ্রেদের মত একটি স্বার্থপর 
ও স্থুবিধেবাধী ঝাজনৈতিক দলের 
এমন নীরব-দর্শন যথার্থ অর্থে উদেশ্ত- 
মূলক । 
প্রশ্ন জাগবে, রঙ্গনসকে সমর্থন 
করে ইন্দিরার কী লাত? উত্তরটি 
বিরাট। সংক্ষিপ্ত কনে বলা যাম, 
জনত! সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা না 
নিলে রজনীস্রে জনপ্রিক্বভ। ভবিষ্যতে 
অসম্ভব বৃদ্ধি পাবে! ভারতের মত 
গরীব ও সম্স্যাবনহুল দেশে, ঘে., 
দেশে প্রতি মেকেণ্ডে নতুন 
দিনটি শিশুর জক্স হয়। ধোলাথুলি 
যৌনাচার বান আন্দেইলন করে যে 
কেউ জনপ্রিয় হবার যৃদ্তাবনা রাখে । 
রজনীস ইতিষহ্যো দ্বেশবিদেশে প্রচুর - 
( শেষাংশ ১*ষ পৃষ্ঠায়) 


& আট ৪. 





 বিদ লেখক ২ সি 
বিনা হয় তিনিই : 


যে সব সময় বইয়ের লেখক এমন 
নয়। বিশেষত পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে 
অনেক গ্রন্থে বিশ্ববিস্ভালয়ের' পণ্ডিত 


অধ্যাপকের নাম ছাপা! হয় বর্টে কিন্ত. 


আসল লেখক রাম স্যাম যতু | অধ্যা- 
পকের] কাঞ্চন বিনিময়ে নাম ধার 
দেন। এই রেওয়াজ এদেশে দীর্ঘ- 
কাল সুপ্রতিষ্ঠিত . এই নাম বিক্রি 


ধারা করেন এবং ধারা কেনেন, উভয় 
পক্ষই এটাকে- অপরাধ ' বলে মনে . 
" বলা হয় ধগাস্ট রাইটার্স ।। কোমে! 

বই ভান হলে ভার প্রশংসা বা 


করেন না 

পাঠ্যপুস্তকের বাইয়ের সাহিত্য 
ক্ষেত্রেও এই ধরনের ঘটনা বিরল 
নয়। 
স্তত্ব আছে: লেখক হিসেবে সন্ধা 
তি রন কর! এই লেখক. 


এর পেছনে কী ধরনের মল-- 


চে 


রাধা কেউ ধনী লিগার, কেউ 
কাগজের বার্তা-সম্পাদক, কেউ উচ্চ- 
কাজী প্রকাশক । আবার এককালের 
পরদিন লেখকেরাই আছেন, 'ধার। 
এখন ক্লান্ত এবং ফেউলে, অথচ বইয়ে 
ছাপানো নাম : দেখবার লালসা 


:একটুও কমেনি। ' 


' ফলে, এদের “লেখক” করবার 


‘জন্যে পিছনে একদল - -ষনাতাগ্য অন্থ- 


গ্রহ- ভাজন গোহী থাকেন, ধার! 
বিদ্বেহী লেখক। ইংরেজিতে. হাছের 


অগ্রশংসা এরি প্রাপ্য । অথচ 
এরা, থাকেন ধরাছোয়ার বাইরে 
এ'দের অবস্থা উপমা! দিতে গেলে, 
. কুমারী-মায়েদের মতো, নিজের 


সস্তানের পরিচয় দেবার . উপায় 
নেই । - 
আমি এধরনের কিছু- বিদেহী 


লেখকদের জানি। এ'রা সাহিত্যিক 


নমাজে কোনোকালই প্রতিষ্ঠা পাবেন 
না। কারণ চাদ্ির জুতো এদের মুখ 


বন্ধ করে দিয়েছো এই ধরনের 


লেখকবৃত্তি তাদের জীবিকার আর - 


_ একটি উপায় । ধনী, ও ক্ষমতাশীলরা' 


এই কাজে লিখতে পারা তরুণদেরই 
বেছে নেন, তার বিনিময়ে অর্থ এবং 
কাগজে কিছু সাগ্তাহিকফিচারলেখার - 
সুবিধে হয়ে যাক়। তবে এ'রাষে 


-ম্ভাবে বাবুদের রক্ষিতা হয়ে যান, 
স্ভানয়। নিজের নামেও তাঁর? কিছু - 


বই বের করতে পারেন, যেখানে বাবু 
হস্তক্ষেপ করেন না।. কিন্ত একথা! 
ঠিক, উৎকৃষ্ট মালটি বাবুর গর্ভেই উৎ- 


সগীকৃত করতে হয়। - 
'.তাঁর্পর সবিন্ময়ে - দেখা যায় 


. আমার ছেলে পরের সাহায্যে রাজ- 


পুত্র হয়, ঘোড়ায় চেপে' রাজকলে 
আনতে ভিন্রাজ্যে যায়) অর্থাৎ 


: সাহিত্য সংসারে বাবুর নামে মূলত 
গ্রন্থটি বিতিন্ন সরকারী-বেসরকারী 
বি পরা দাত করে। বাবু 


একটু ‘এলাইট’ 


- মেই । 


E আপনার চায়পাশে রয়েছে অপরূপ সবুজ প্রান্তর - 
, আর - চা-বাগান ॥ এপাশে-ওপাশে রয়েছে বন্য 
, ব্বক্ষের সমাযোে পূর্ণ পাহাড়ের সারি। উপরে 
তুষারকিরীটী কাঞ্চনজপ্রা । সর্বত্রই নয়ন মনোহর, 

* প্ৰাকৃতিক চশ্যন্ভার অঢেল সম্ভার । রূষ্টিল্লাত 


পোলাপ, লিলি আর রকমারি অফিড দেখে চোখ 


. ফেরাতে পারবেন না? সবসময়ে দেখবেন আগ” 


নাকে ঘিরে রয়েছে সাদা, পেঁজা মেছেল্স রাশি... | 
এই হাল বর্ষায় দাঞ্জিলিও | লিগ্ধ, সজল ও 


" অপরূপ । কখনও মন তোলাবে, কথনও বিল্লয়ে।- 


আনন্দে মন তরে ক্রুলবে। 


আপনি বন্গত লা্দিজিঙে বর্ষার কপ উপভোগ 
কনতে পারেন, তার অন্যে ওখানকার 


' ট্ারিস্ট লযত্ত এসময়ে বিশেষ ছাড় দেওয়া 
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'ৰ্বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কথাসাহিত্য 
শাখার দভাপতি হয়ে যান এবং অজন 
বভৃতার, প্রায়শই বক্তৃতা .অস্তের 
লেখা ফুলবুরি ফোটান 1, 

"এ হুল- বাবুদের একটি নির্দোষ 
শখ। মদ, বাঈষ্ী - পোষাক সঙ্গে 
+ হবার, লারশ্বত 
বাসনা । কারণ একদা এই সামস্ত- 
তান্রিক গ্রতুরাই বহু গরীব লেখকদের 
রন্থপ্রকাশের খরচ খাজাঞিধানা 
থেকে দ্বিয়েছেন, লেখকর্]ও বন্ধুর গুণ 
কীর্তন করে উৎলর্গের পৃষ্ঠীয় তার 
 ক্কৃতজআজ উল্লেখ করেছেন। তাহলে 
সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে 


ভার] এক. সময়' কেন নিজেরাই . 


লেখক হবার সুলভ পথটাকে বেছে 


নেবেন না যখন বই ছাঁপাবার - 
টাকা তাদের আছে! 


আহা, চেষ্টা 
করলে কী ভার] দু'একট! বই লিখতে 


পারেন না? মন্ভাশক্তির জন্যে আঙুল চান 


কাপে ভাই লেখার অভ্যেস নেই, 
তাই। তা না হলে বই লেখা -এমন. 
শক্ত কী কাজ ! জঙ্গলে বাঘ মায়ার 

থেকে নিশ্চয় নয় |: এইভাবে তার 
একটা ছুটে বইও বেরিয়ে যায়, গোষ্ট 


. রাইটারদের চাহিদাও বেড়ে যায়) “: 


~ 


কেউ বলবেন, এ মিথ্যা তো এক 


" দিন প্রকাশিত হয়ে যায়। হয়তো 
প্লান্ট লেখকই একদা বিস্রোহী হন! 

-হতে পারেম। তাতে কী এসে ধার ! 

| দেশে সিভিল বাঁ ক্রিমিনাল, আইনে 


এট] কোনো অপরাধ বলে গণ্যই হয় 


“না এবং এর জন্ত ধনী লেখকটির লক্জা 


'পাবারও কোনো হেতু নেই। কারণ 
তার মন্ভপাম ব! বেশ্তাশক্তি কারুর, 
কাছেই লজ্দাজনক বলে মনে. হয় 
না।' অর্থাৎ তখাক্ধিত চরিজ রক্ষার 


" ব্যাপারটা নিয়বিত্ত গরিব মাহ্ছষদের 


জন্যেই, ধনীদের সে ব্যাপারে বালাই 


আর, অধিকাংশ দ্বরিত্রের সমাজে 
ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কী! 


ধনী ব্যক্তিটি আরেকজন দিল 
' লেখককে পেয়ে হায়। 


ধারে ওপন্তাসিক- হন্‌, গল্পকার হন্‌,' 
কবি হন্‌, লমালোচকও হতে বাধা 
ফী? j 

সমস্ত] হয় সাহিত্যের ধারা- 
'বাহিক ইতিহাস রচনার । দেখা সায় 
আসল লেখকের দে - এই - ঝুটো 


. মালগুলোও ইতিহাসে স্থান ' পেয়ে 


ম্বায়। 
বাধ! দেবে কে! ধনীশাসিভ 
সমাজে ইতিহাস-লেখকেরাও ব্যক্তি- 
গত স্বার্থে তাদের সঙ্গে বাধা । কেঁচো 
খু'ড়তে গিয়ে সাপের ছোবল কে 


খাবে? স্থিতন্ার্থ রক্ষায় : সারপ্বত. 


'সমাজও যথেষ্ট বান ৭. ধনিকশ্রেণীর 
ুকে হারাতে চায়! ! . 
তা না হলে রাজপথে ধর্মের 

যাঁড়ের মতো ঘুরে 'বেড়ানো এই. 


তিনি একা-. 


দপণ ॥ শুক্রবার ই জুন, ৯৭৯ 


জাতীয় মাম ছাপানো. লেখকদের 
সবাই চেনে । কেউ তে তাদের ধরে 
সরকারি খোয়াড়ে পুরে দেয় না 
- "তৰে ভাগ্য ভাল, সচেতন ডে 
পাঠক আসল ঝুটো ঠিকই চিনতে 
পায়েন। তাই তারাশম্বর-হানিকের 
সঙ্গে এদের কেউ সমগোত্রীয় মনে 
করেন না। সাহিত্যের ইতিহাসে 
ভারা বেচে' থাকেন বটে, “ পাঠক- 
ইতিহাসে তায! কর্পুরের যতো! উবে 
যান। অর্থাৎ সমাজে যেমন সৎ, 
নিষ্ঠাবান লোক আছে তেমনি 
দালাল, বেস্তাসক্ত, জুয়াড়ি লোকও 
আছে । এই সহাবস্থানও একটা সত্য, 
' একে স্বীকার করে নেয়াই বুদ্ধিমানের 
কাজ। | ১ 
ব্যয় সঙ্কোচ 
এ ৫ম পৃষ্ঠা পর ) 
চাম; তাহলে তার সরকারের সদদি-.. 
চ্ছার প্রমাণ হিসেবে প্রথমেই- অষোৌ- 
ক্রিক -ভরতুকি দেওয়া বন্ধ করুন । 
তারপর পুলিশ খাতে অর্থ ব্যয়: করা 
থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিরত 
করুন|, প্রতিরক্ষা ব্যয়ের, সবদিক 
পুনরায় বিবেচনা করে দেখুন । দর্বো- 
চার প্রশাসন, আই, 
এ, এস, আই, পি এস জাতীয় 
অপ্রয়োজনীয় - ব্যয়বহুল প্রশাসনিক 
কাঠামো বর্জন. করে .জেলা থেকে 
গ্রাম পর্যস্ত শাসন ক্ষমতার প্রকৃত * 
বিকেন্তরীররণ করার ব্যবস্থা স্থিত 
করুন। পু 
০ নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে 
শহয়ের মহলা কমিটা, পঞ্চায়েত 


. সমিতি থেকে পুরসভা, জেল] পরি- 


ষ্ থেকে মহানগরী পরিষদ পর্যস্ত 
ক্ষমতা বিকেশ্রীকত্ত হউক | বিধান- 
সভা, ও.মন্িসভার নিজন্য কার্ষনির্বা- 


হুক ক্ষুত্র এক সচিবমগ্ডলী ছাড়া আর 


সমস্ত আমলাদের পর্যায়ক্রমিক তাবে 
নির্বাচিত সংস্থাগুলির প্রত্যক্ষ অধীনে 
স্থাপন করা হউক । যদি এই ধরণের ' 
প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটাবার দূরদৃষ্ট 


ও লৎসাহস থাকে, একমাত্র তাহলেই 
Le রিকল্পমা-বহিতূত অর্থব্যয় - কমে 


যাবে, প্রায় সবটা অর্থই উন্নয়নের 


- কাজে লাগবে ।, তখন দেখা যাবে 


সরকারী খরচের প্রতিটী টাকা সম- 


রোপণ করতে হয়। 


মূল্যের -আর্ধিক প্রতিদান সাটি 


করছে। 


জনতা সরকার. হয়তো এটা 
চান। কিন্ধ চাওয়াটাই যথেষ্ট নয় । 
গাছের বীজ গাছেই পুঁতে ফল 
পাওয়া ‘সম্ভব হয় না। মাটিতে 


নয়। হতরাং আগাগোড়া 
সাজাতে হরে। 


‘দর্পণ ॥ শুক্রবারই জুন ১৯৭৯ 
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পরী আ্িসপাত = প্র 


নারীর স্বাধীনতা ও ম্যাদ! 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 


সর্দার প্যাটেল ইনগ্রিটিউট অফ ইকন- পুরুষদেরকে ছাদে কাঠ-ফাট! রোদ 
মিক আ্যাণ্ড সোশ্যাল রিসার্চের জনৈকা পোহাতে হুয়। সীওতাল যুবতীর! 


অর্থনীতিবিদ ভ্ীমতী ইন্দির| হিরওয়ে 
গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী আমেদাবাদে 
ওনিত ‘প্রগতির সঙ্গী হিসেবে মহি- 
"খল লাদের-ভুমিকা” শীর্ষক এক আলো- 
চনা চক্ষে বলেন ঘষে কৃষিক্ষেত্রের 
যেখানেই বিজ্ঞানের প্রয়োগে আধু- 
নিকীকরণ' কর] হয়েছে, অনুন্নত 
এলাকার তুলনায় হ্খানে কৃষক 
রমণীদের অংশগ্রহণ: কমে গেছে। 
গুজপ্লাটের পেছিয়ে থাকা আদিবাসী 
এজাকাগচলোয় অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রে 
২৬% মহিলা কাজ করেন 'কিস্ত মধ্য 
গুজরাটের কৃষি উন্নত কৈরা জেলায় 
মাত্র ৫% মহিলাকে কর্মক্ষেত্রে পাওয়া 
যায়। লমগ্র গুজরাটে কর্মক্ষেত্রে 
৫২'৮৩% পুরুষ কাজ করেন এবং মাত্র 
১২"০৬% মহিলা চাকুরীজীবী [১ 
১৩ মের এইপণ্ডিয়ান ব্সপ্রেস পত্রি- 
কার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে ঘষে, 
বৈশাখের গ্রথর রোদে পশ্চিমবঙ্গের 
বর্ধমান ও বীরভ্ৃমের জোভদারর] 
ইাক-বাস নিয়ে বিহারের সাঁওতাল 
পরগপা দুমকায় যায় আদিবাসী 
মজুরদের সঞ্ধানে। প্রতিবছর এ 
সময় প্রায় হাজার আদিবাসী বিহার 
থেকে বাংলায়. আসে । ছুবেল! 
অধান্ত খাবার আর তিন টাকা রোজ 
দেওয়া হয়। কিন্তু সবচেয়ে 
লক্ষ্যণীয় হল যে, জো ভদা,ররা 
“পয়সার জোরে আদিবাসীদের 
পরিবারে ঢুকে সুন্দরী যুবতীদের প্রতি 
১৮আদুল দেখিয়ে বাসে উঠতে নিদেশ 


$ 
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. করে। যুবতীদেরকে বাসে বসতে. 


জায়গা দেওয়া হয়, কিন্তু বয়স্কাদেরকে 


ঠেলে বাসের মেঝেতে বসানো হয়, - 


ক্ষেত্রের কাজে ভোর থেকে সন্ধ্যে 
পর্যন্ত খাটতেও পারে, আবার রাতে 
জোতদাররা তাদের ভোগ করতেও 


চায়। 
এখানে নারীর মর্ঘাদ্বা রাজনৈতিক. 
ক্ষেত্রেও স্বীকৃত নয্ন'। পার্লামেন্ট বা 


রাজ্য বিধানসভাগুলোয় কতজন 
সহিন! প্রতিনিধি :থাকেন? দেখা 
গেছে যে, পার্লামেন্টে মোট সদস্যের 
৭'১% বা রাজ্য বিধানসভাগুলোয় 
মোট সদস্যের ৬৭৭% এর বেশি 
মহিলার মুখ কখনও দেখা! যায়নি । 
১৯৫২ থেকে এ পর্যন্ত যেখানে ১২,৫৮৭ 
অন পুরুষ পালামেন্টের নির্বাচনে 
গ্রতিত্বন্বিতা করেছেন, সেখানে 
মাত্র ৩৮৩ জন মছিল। ছিলেন 
এবং রাজ্য বিধানসভাগুলোয় মাত্র 
| ২৩৫ জন মহিলার বিরুদ্ধে ১০৫,৭৪২ 
জন পুরুষ দীড়িয়েছিলেন। অর্থাৎ 


প্রায় ৪৫* জন পুরুষ প্রতি একজন . 


মৃহিল1। বর্তমানে দিল্লীর কেকীয় 
মন্ত্রীপরিষদে মোট ৪৪ জন সর্বস্তরের 
মন্ত্রীর মধ্যে মাত্র ছুজন মহিলা আছেন 
তাও অত্যন্ত লঘু ঘপ্তরের রাষমসত্রী। 

আমাদের সামাঙ্সিক-পারিবারিক 
কাঠামোটাই এমন যে মহিলাদের 
সক্রিয় রাজনীতি করা বেশ কিছুটা 
অন্থবিধাজনক। পঞ্চানন বছরের 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনও এদিকটাকে 


গুরুত্ব দ্বেয়নি | বামপন্থী পার্টি, 


গুলোও নির্বাচনে প্রার্থী তৈরীর সময়, 
সদ্রস্যাদ্দের প্রতি কম নজর দেন। গত 


বছর পুণায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনা- - 


চক্রে পি, পি, আই (এম)-এর লোক- 
সভার সদস্যা শ্রীমতী অহঙ্যা 





ইরা রেহেনা NRT RENEE UT UU 


ছি, (কোক ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) :%৫ 


$ 7২৭ ক্োলফ্রিন্ডস্‌ 
প্‌ j তু 
এট দুটি 


দৃফাসমূহ সরবরাহ 


সংশোধনী 


সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে মে, টেগার নংই নি এল / পিইউ আর / 
গর্ভ/ একেএম] ভি ফ্যান্ন / ৭৯ /৩* জমা দেবার এবং খোলার শেষ 
তারিখ এতত্বার] ২*-৫-৭১ তারিখ থেকে ১৫-৬-৭৯ তারিখ যথাক্রমে বেল] 
১টা পর্যন্ত ও ওটায় পরিবর্তিত করা হল। কন্ট্োলার অফ পারচেজ, ইষ্টার্ণ 
কোলকিজ্ঞস লিঙ্সিটেড, সি এস ভির অফিস, সাকতো রিয়া, পোঃ দিশেরগড়), 


বর্ধমান । , 





‘প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 


+ 


রজনেকার এ ব্যাপারে নিজের পার্টির 
উদ্দাপীনতায় ছঃখ প্রকাশ করেন। 
গণতান্ত্রিক মহিল! সমিতির বেহালা 
অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনের পোস্টার 
পাড়ায় পাড়ায় ভি ওয়াই এফ বা এস 
এফ আই-র ছেলেদের মারতে হয়। 
সামস্ততান্ত্রিক ভাব-ধারণায় আচ্ছন্ন 
থাকার দরুণ যেয়েদের মন মান- 
সিকতা খুব সংকীর্ণ ও খ্বার্থসর্বস্ব হয়। 
তাই দেখাযাক্/বামপন্থী আন্দোলনের 
সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী পুলিশী 
অত্যাচারে না ভাঙ্গলেও অরাঁজ- 
নৈতিক মহিলাকে বিয়ে করে রাজ 
নীতি ছেড়ে দেয়, আবার সক্রিয় 
মহিলা কমা অরাজনৈতিক পুরুষকে 
বিয়ে করে অর্থনৈতিক পরাধীনতার 
জন্ত রাজনীতি ছেড়ে দেয়। স্বামী 
তাকে ভাত-কাপড় দেয়, বিনিময়ে 
তার দেহ ভোগ করে। কোনরকম 
স্বাধীনতা, মর্যাদা তার থাকে না। 
আমাদের দেশের প্রচলিত এই 


সমাজ ব্যবস্থায় বহক্ষেড্েই প্রেম বলে 
কিছু নেই । বিবাহুট। হয়ে দ্রাড়িয়েছে 
পুরুষের কাছে নিছক দৈহিক 'স্খ- 


“ভোগের জন্ব বাঁদী, পোষা আর 


মহিলাদের কাছে “সামাজিক নিরা- 
পত্ভা। উভয়েই নিজের স্বার্থ দেখছে। 
নতুবা স্বরূপ! গুহের মৃত্যুর পর থেকে 
বিশেষ করে ধুগাস্তরে প্রায়ই তরুণী 


' বধূর আত্মহত্যার কাহিনী পড়তে হয় 


কেন? মানপিক মিলন হয় ন! বলেই 
এগ্ডলো হচ্ছে । k 
" “খবরে প্রকাশ যে; দিল্লীর তিলক 
নগরে কাঞ্চনমাল! ও স্থনীলকুমার 
দীর্ঘদিনের প্রেসেয় পর সাতাতরের 
ফেব্রুয়ারীতে রেজেট্রী খাতায় সই করে 
বিয়ে করেন । ছমাস পরেই কাঞ্চনের 
শ্বশুর-শাশুড়ি বেয়াই বাড়ির কাছে 
পণের দ্রব্য ও টাকা পয়সা দাবী 
করেন।. পরে স্বামী স্থনীলকুমায়ও 
বাবা মার সঙ্গে হাত মেলান। গত 
বছরের ডিসেম্বরে কাঞ্চনমালাকে 
শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দ্বিলে সে 
তার মার কাছে এসে থাকে। একটা 
কোম্পানীতে একট! চাকরীও পায় । 
চাকরী পেয়েছে শুনেই অর্থাৎ অর্থের 
গন্ধ পেয়েই সুনীল ও তাঁর বাড়ির 
লোকেরা কাঞ্চমকে ফিরিয়ে আনতে 
চাঁয়। কিন্ত কাঞ্চন. রাজি হয় না। 
গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী সুনীল কাঞ্চনের 
অফিসে গিয়ে তাকে বাড়িতে নিকলে 
আসে বিবাহ বাধিকী পালনের অজু: 
হাভে। | ্ 
এরপর ২রা এপ্রিল কাঞ্চনের মা 


॥ নয় '|" 


রামযমোহর লোহিয়। হাসপাতালে 
মেয়ের মৃতদেহ দেখেন। 

ব্যাপারটা * পরিক্ধার - হতেই 
কাঞ্চনের সা! শ্রীমতী কাপুর প্রধানমন্ত্রী 
ও দ্বরাষ্ট্রদস্্রীকে চিঠি লিখে অনুরোধ 
করেন যাতে দিবি আইকে দিয়ে 
ঘটনাটির তদন্ত করা হয় 'কারণ 
স্থনীলকুমারর! টাকার জোরে তদস্ত- 
কারী পুলিশ 'অফিদারদের হাত করে: 
ছেন বলে শ্রী্তী কাপুরের ধারণা । 

এই তো দেদিন গত পয়লা জুন 
দিল্তীর মডেল টাউনের প্রায় একশো 


জন মহিলা ও জহরলাল নেহেরু 


বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্ররা একযোগে 
হাতে পোষ্টার ও স্ত্রী সংঘর্ষের ব্যানার 
সিয়ে মিছিল করেন গত নতেরোই 
চব্বিশ বছর বয়নী শ্রীমতী তর" 
বিন্দর কাউরকে পুড়িয়ে হত্যা করার 
প্রতিবাদ জানাতে । মিছিলকারীশর। 
কাউন্পের শ্বশুরবাড়ির নিকট গিয়ে 
শ্লোগান দেন এবং খুনী সন্দেহে শ্বশুর 
বাড়ির লোকদের গ্রেপ্তারের দাবী 
করেল । এ ধরনের- ঘটনার মোকা- 
বিলায় ভারা বিশেষ আদালত গঠ- 
নের দাবিও জানান। 

শুধুমাত্র দিজীতেই পণ.ন1 দেও 
সার অভিযোগে বিয়ের পর খোটা 
দিতে দিতে পঁচাত্তর সালে সাড়ে 
তিনশো জন বউকে পুড়িয়ে মার! 
হয়েছে, আটাত্বর সালে ২৫-৩০ বছর 
বয়স্কা ছুশো জন বউকে শ্বশুরবাড়ির 
লোকের] জালিয়ে খুন করেছে । ত 
সেদিন স্ত্রী দংঘর্ষ বাহিনীর বিক্ষৌোভ- 
কারীর! পণ প্রথা ও শোষণের বিরুদ্ধে 
ও পূর্ণ, নারী স্বাধীনতার পক্ষে: 
শ্লোগান দেন । ৫০৫ 


উনি এখনে! চাকরী ফিরে পেলেন ন 


জরুরী অবস্থার বলি রাঁজ্য সর- 
কারের সমবায় লমিতির (মহাকরণ) 
ইন্টারন্তাল অভিটার শ্রী কে 
ব্যানাজা এক শ্রেণীর: আমলার 
চক্রান্তে আজো তার চাকরী ফিরে 
পাননি। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার 
পর থেকে 
শ্রব্যানাল্া প্রায় প্রতিদিনই মহা- 
করণে বিভিন্ন মন্ত্রীর ঘরে ধর্ণ! দিয়েও 
স্থফল পেলেন না। এমন কিকেন 
তাকে চাকরী থেকে ছাটাই কর! 


না। 

শ্রমমন্ত্রী শ্রীকষ্পদ ঘোষ তাকে 
পুনর্বহালের সুপারিশ করে সমবায় 
মন্ত্রী শ্রীভক্কিভূষণ মণ্ডলের কাছে 
পাঠালে সমবায় মন্ত্রী তাকে পুন- 


" নিয়োগের নির্দেশ দেন । অথচ সম্ব- 


বায় ষগ্তরের একশ্রেণীর আমল! দু- 
বছরের মধ্যে পেই নিদেশ কার্যকর 


করেন নি এবং কেন কার্ষকর করা 


হচ্ছেনা তার কারণও তারা মন্ত্রীদের 


“জানান নি। সমবার দর্থরে খে বাস্ত- 


ঘুঘুদবের বাসা এ খেকে তার প্রন্নাণ 
পাওয়া যাচ্ছে। | 


হলে! তাও তদন্ত করে দেখা হলো: 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা! ) 


দর্পণ জানতে পেয়েছে ১৯৬৩ 
সালের ১ল! আগস্ট শ্রীব্যানাজশকে 
২০*-১০:৩০* টাক! পেক্কেলে বেল 
কো.অপারেটিনত সোসাইটি লিমিটেডে 
রাইটার্স বিজ্ডিংসে ইন্টারস্তাল অভি- 


টার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এক 


বছর প্রবেশনে থাকার পর তাকে 
স্থায়ী করা হয়। ১৯৭ সালে এ 
সোসাইটির ম্যানেজিং . কমিটি 
শ্রীব্যানাজীর বর্মদক্ষতার কথা বিবে- 
চন! করে ২৫০-১৫-৪০* টাক! পে- 


স্কেলে অফিসিয়েটিং আ্যাসিস্টাপ্ট 
সেক্রেটারী হিসাবে নিয়োগের 
সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৭০ সালের 


২০শে জুন তা কার্যকর করা হয়। 
আবার ১১১৭২ তারিখে পুনরায় 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ফেইন্টারন্তাল 


অভিটারের পদটি তুলে দিয়ে, 


জীব্যনাজখঁকে ঞ্যাসিসট্যান্ট সেক্রে- 
টারী হিসাবে, স্থায়ীতাৰে নিয়োগ 
করাহোক। পুনরায় ১৯৭৪ মালের 
মে মাসে ম্যানেজিং কমিটি এক অর্ডার 
ইন্্য করে শ্রীব্যানার্দী পুনমাছেশ না 
দেওয়। ন! পর্যন্ত সোঁপাইটির লেক্রে- 
টারী ছিসাবে কাজ করবেন এবং ভার 
অন্ত তিনি তার পে-স্কেলে স্পেশাল 
পে হিসাৰে প্রক্িমালে ২৫ টাকা করে 


বেশী পাবেন। পারে- সেক্রেটারী 
পদের জন্ত যখন প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষা! হয় তখন শরীব্যানাঙ্ী ভাতে , 
উত্তীর্ণ হন এবং তাঁকে স্থায়ীভাবে 
সেক্রেটারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। 
১১৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মানে 
রাজ্যসরকার সোপাইটির ম্যানেজিং 
কমিটি বাতিল করে দেন এবং তার 
স্থলে ৬ সদ্বস্তবিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক - 
বোর্ড নিয়োগ করেন । শ্রীবটানা রও 
এ বোর্ডের অধীনে কাজ করতে 
ধাকেন। কিন্তু জরুরী অবস্থা জারীর 
পর ১৯৭% সালের ৩শে স্কুন একটি 
চিঠি দিয়ে ভরধ্যানাজর্খকে জানিয়ে 
দেওয়া হস্ব তাঁকে চাকরী থেকে বর-'. . 
খান্ত কর! হয়েছে। সোদাইটির 


ম্যানেজিং কমিটি জেনারেল বডির 


মৈদ্বারদের' নিদেশ অসান্য 
করেছেন । তাছাড়া অন্ত কোন কারণ 
দেখান হয় নি। তারপর থেকে, 
আব্যানাজ অনেক ঘোরাঘুরি করে- 
ছেন কিন্তু আমলাদের দয়ায় চাকরী 
ফিরে পাবার লক্ষ্মণ দেখেন নি। তাই 
তিনি বাধ্য হয়ে আবার মৃথ্যসন্ত্রী 
জ্যোতি বন্ধুর কাছে করুণ আবেদন. 
জানিয়ে চিঠি লিখেছেন | ঘর্দি মুখ্য- 
সন্ত্রী এখন বিষয়টি. দেখেন তাহলে 
হয়তো শ্রীব্যানাজ্জা জরুরী ও 
শিকায় হয়েও পুনরাস্ব চাকরী ফিরে . 
পেতে পারেন । 





উল সি 


দিনে নযাবরেটরিতে আল্দোলন 


পু  দেপণের সংবাদদাতা ). - 


২ - পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পে 
অশান্তির, বিরায় নেই। সিনেমা 
হলে কর্মচারী বিক্ষোভ, স্টভিওতে 
- বন্ধ্যা দশ], ল্যাবরেটরিতে শোষণ ও 
গীড়লের বিরুদ্ধে শ্রমিক' আন্দোলন 
আজ আর নতুন কোন সংবাদ নয়। 
মনে কিন্তু স্বভাবতই একটা প্রশ্ন 


| জাগতেই পারে যে, এগুলির নিরসন 


হতে এন বিল হয় কেন ? যে দরকার 
এই শিল্প থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা 
প্রমোদকর বাবদ আয় করেন, শিল্পের 


" সমস্যা ও অশাস্তি মোচনে দেই 


সরকারের এতথানি অনীহা ও কাল 
হরণের হেতু কি থাকতে পারে, তাও. 
লহজে বোধগম্য হয়না । 
সাম্প্রতিক কালে ইউনাইটেড 
সিনে - ল্যাবরেটরিতে (ইজ্ত্রপু নী 
স্ভিও) ষে শ্রমিক অপাস্তি চলছে 
ত) আত্ম এক রীতিমত দংকটের 
আকার ধারণ করেছে৷ ছ’মাসেরও ' 
ওপর হয়ে গন উক্ত জ্যাবরেটরিতে 


চলছে লক আট । আৰ্থিক দাবী - 


দাওয়ার ভিতিতে ও শোষণের বিরুদ্ধে 

ল্যাবরেটরি কর্মী বৃন্দ “দিনে ওয়ার্কার্স 
‘ আযাও্ড টেক্নিলিয়াম ইউনিয়ন অফ 

ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া”-র নেতৃত্বে আন্দোলন 
"শুরু. করেছিলেন স্বীর্ঘদিন আগে। 
. . জাবরেটরি কর্তৃপক্ষ মীপচাদ কাঙ্কা- 
রিস্বা কলাকুশলী কর্মাদের সু্বীর্ঘকাল 


- স্তাষ্য পাওন] থেকে শুধু বঞ্চিত করেই . 


"রাখেননি, তাদের নালতম দাবীর 
ল্যাবরেটরি রুষে . তাল! ঝুলিয়ে 
" দিয়ে কয়েকশ কমীর পরিবারকে 
অনিশ্চিত অবস্থায় অনাহারের মুখে 
ঠেলে দিয়েছেন । দেও আজ ছ’ 
"মালের - গুপুর কেটে গেল তাল! 
. আঁজও ঝুলছে) ' 

সিনেম! শিল্পের অপরাপর ইউ: 
নিয়ন ও বাইরের: অন্তান্ত সংগঠন- 


গুলিও ইউলাইটেত সিনে জ্যাবরে- - 


টির আন্দোলনরত বিক্ষুব্ধ কর্মাঘের 
গ্রতি পুর্ণ সমর্থন বানিয়ে সক্রিয়ভাবে 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণও করেছেন । 
কিছুদিন আগে বিক্ষু্ধ শ্রমিক' 
কুশলীর মালিক দীপটাদ ' কাঙ্কা- 
রিয়ার বাড়ির স্রামনে অবস্থান করে 
. অক আউটের বিরুদ্ধে সী প্রতিবাদ 


জানান ও অবিলম্বে লক আউট : 


প্রত্যাহার করে কর্মচারীদের ভাষ্য 
যাবী পুরণে . তৎপর হওয়ায় জন্ত 
'জোক্ালে) বক্তব্য রাখেন। এই 


বিক্ষোত সমাবেশে অন্ত কিছু ট্রেড 
ইউনিয়ন সংস্থাও সামিল হুন। 
আজও কিন্ত কোন সুফল ফলেনি। 
সরকারী তৎপরভাও লক্ষ্যে পড়েনি | 

এই ল্যাবরেটরিটি বন্ধ. থাকাঁ- 
বরুণ অনেক ছবি নেগেটিভ ডেভেলপ 
ও প্রসেসিং-এর অভাবে - বাক্সবন্দী 
হয়ে পড়ে আছে । এর ফলে চল-' 
চ্চিঅ শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । কোন 
কোন . চিতরনির্মান্তা তার ছবির 


নেগেটিত ইউনাইটেড সিনে ল্যাব- | 


রেটরি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইণ্ডিয়া 
ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে ডেভেলপ 
করিয়ে. দ্রুত [মুক্তির ব্যবস্থা করতে 


- চান। কিন্তু সংগত কারণেই তারা 


প্রচণ্ড বাধার সন্মুখীন’হচ্ছেন। ইণ্ডিয়া 
ফিল্ম ল্যাবের কর্মচারীদেরও - যথেষ্ট 


সহাহতৃতি আছে এই আন্দোলনে । 


‘আ্যাসাইলাম? ছবিটি পরিচালনা 
করেছেন রয় ওয়ার্ড বেকার । মান- 


সিক ভারসাম্য হারিয়ে ষারা এক -. 


স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ -. করে, 


তাদেরই কিছু অতীত জীবনের নাট, 
কীর রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রতিফলন ' 
বেশ মুন্দিয়ানার সংগে লম্পন্প করেছেন 


চলচ্চিত্রকার । কিন্ত অপরাধ প্রবণ- 
তার শিকার হয়েছে যারা--তারাই 
আবার -তৌতিক পরিবেশে কেমন 
অগহায়, তার রূপায়ণেদৃপ্তগত আক- 


বৰ্ণ একটা থাকলেও যুক্তি সংগতি ও. 


বাস্তবতার পরিচয় সেখানে নিতান্তই 


 ছুলক্ষ্য হয়ে পড়ে । খুনোখুনির 
. মধ্যে ভুতের লীলা ছবিতে বিলম 


পরিবেশ সা করে।, ছবির প্রতিটি, 
চরিত্রই স্থঅতিনীত।. | 


মান্য পন্থা আয়নায় 
(*য পৃষ্ঠার পর) 


* ৰে কল্যণিমুলক কাজ শুরু করেছেন, 


সা অন্তান্ত রাজ্যের জনগণকেও 


-আশাদিত করে তুলেছে । 


পশ্চিমবাংলা এবং ত্রিপুরার ছুটি 
বামপন্থী সরকার তাদের জনদরদী, 
.. গণমুখী প্রশাসন পরিচালনার দ্বার] 
অতীতের কংগ্রেস ও বর্তমান জনতা 
শাসনের সঙ্গে বামফ্রণ্টের সরকার 
পরিচালনার কি পার্থকয . তা চোখে 
আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন । 
ফলে এই ছুটি সরকারের নীতি ও 


.কর্মধারাঁ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের 
সাধারণ মাহ্যকে আশাম্বিত করে ' 
তুলেছে । নিজ নিজ রাজ্যেও এখম - .. ME 
' চলার, বন্দোবস্ত করেন । অতএব 
বাস প্রথমে নিয়মিত ভাবেই চলেছে - 


তারা ঠিক পশ্চিমবাংল1 ও. ত্রিপুরার 
ধরনে সরকার প্রতিষ্ঠা হোক এটা 
কামনা করতে শুরু করেছেন । 

ছুই কংগ্রেস এবং জনতা দলের 
মধ্যেও এমন অনেক মানুষ আছেন 
যায়! চান যে তাদের দলীয় সরকারও 
বামফ্রন্ট লরকারের নীতি অহুদরণ 
করুক এই দাবিও জোরদার হয়ে 


উঠছে । ফলে. যার! প্রকৃত { জনকল্যাণ” 
মুখী বামক্রপ্টের নীতি ও কর্মধারার - 


বিরোধিতা করছেন দেই সমস্ত 
কায়েমী স্বার্থবাজ : দলনেতা ও মন্ত্রী, 


এম এল এদের সঙ্গে সাধারণ কর্মী 
*ও সমর্থকদের ব্যবধান বাড়ছে।. 


কোন ব্যক্তিত্ব বা দরকারী ক্ষমত! এই 


ব্যৰধানকে কমাতে পারে না। 


এই পরিস্থিতিতেই আগামী 
দিনের নতুন রাজনৈতিক শক্তি সমা- 
বেশের আভাস ফুটে উঠেছে। গত 
১৭ই মে নয়ািজীতে মধু লিমায়ের 
আমন্ত্রণে বিভিন্ন জাতীয় দলের নেতৃ- 
বৃন্দ অভিজ্ঞভা, ও মত বিনিময় 
করেছেন। এই ধরনের আলোচনা 
আরো! ঘন ঘন অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যে 


-কাজ্যে নতুন, পরিস্থিতির মুল্যায়ন 


করা হবে। কিন্তু ভবিষ্যতের ,এই 
আগমনোনুখ সম্ভাবনা কায়েমী স্বার্থের 
কিছু আজ্ঞাবাহী অহচরকে ক্ষিপ্ত করে 
তুলেছে। কায়েমী স্বার্থও উদ্বিগন। 
চারা পশ্চিষবাংল1 ও ত্রিপুরার দুটি 
'বামফ্রণ্ট সরকারকে উচ্ছেদ. করার 
চক্রান্তে লিগ হয়েছে । সঙ্গে লজে 


তরুণ মজুমদারের নতুন ছবি 


শে কাহিনী, চিত্ত হিসেবে 
জাতীয় পুরস্কার প্রান্ত তরুণ 'মজুম- 
দারের ‘গণদেবত!’ ছরিটি আজও 
এখানে মুক্তি পায়নি-। তরুণবাবু . 
'শিহর থেকে দূরে? নামেও একটি. ছবি 


, ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছেম। 


এবার শরদিন্দু বন্ন্যোপাধ্যায়ের 


কাহিনী অবলম্বনে "দাদার কীর্তি’ 


' লিপিতে আছেন মৃহয়! রায়চৌধুরী, 


পরিচালনার দ্বার্নিত্বে আছেন হেমন্ত 
"মুখোপাধ্যায় । ছবির সংগীত 
গ্রহণের পর্ব ইতিমধ্যেই শেষ 
হয়েছে। ইনডোর ও আউটডোরে 
শুটিং শুরু হবে শীভ্রই । প্রধান চরিত্র 


অয়ন ব্যানার, অন্ুপকুমার, কালী 


নাসে এক ছবি পরিচালনার কাজে ব্যানার্জধ, সত্য ব্যানার, লমিত ভগ, 


হাত দিয়েছেন - তিনি। সংগীত 


- সন্যযা রায় ও নবাগত.তাপস পাল। j 


কস্টের 
করছে। 


. পণ || শুক্রবার ৮ই জুন, ১৯৭৯ 


তারা জনসাধারণের মধ্যে বিতের, 
সাম্প্রদায়িক ও তাষাগত রেষারেষি ' 
- স্থ্টির অপপ্রযনাস চালিয়েছে । গত 
সপ্তাহে মায়াপুরে সাংবাদিক বৃত্তিধারী ভক্ত - জুটিয়ছেন 


ষে.করেকট! পাছুকালেহী ব্যক্তি 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করতে 
গিয়েছিল ভারা যে 'জনগণের স্বণা- 
ভাজন এতে কোন সন্দেহ নেই। 


অচিরেই এদের ভাগ্যচক্র উদ্মীলিত 


হবে। তারা দেখতে পাৰে, লারা 


- দেশেই আজ বামক্রণ্টের কর্মনীতিকে 


সমর্থন করে ' চলেছে । আর বাম- 
রাজনীতি প্রতিষ্ঠালাভ 


(৩য় পৃষ্ঠার পর ) 


কিন্ত ভাড়া না দেওয়ায় সেগুলো 
লামক্িকত্ভাবে প্রত্যাহার করা হয়ে 


ছিল। এটাকে সি, পি, আই (এম). 
' বিরোধী প্রচারের রসদ হিসাবে - 


ব্যবহার করেছে বাজারী-সাংধাদিকরা 


এবং মদত দ্বিয়েছে জনতা পার্টির . 


কিছুলোক। প্রসঙ্গত -কিরণময় 


মন্দের নাম উল্লেখ-করা যায়, কিরণ-- 


বাবু বলে বেড়ান ধে, কাখিতে অন্য 
কোন দলের বিয়াট সভা. হয় এটা 
পি, পি, আই (এম) চায় না এবং 
ওরা “বন্ধ” সমর্থন করেছে । অথচ 
মজা এই যে, ইন্দিরা কংগ্রেস হরতাল 
ডেকেছিল “লি, পি, এম-এর 


 লঙ্গাসের বিরুদ্ধে” এবং জনতা পার্টিও 
ভা ডেকেছিল “নি, পি, এম সন্ত্রাসের 
. বিরুদ্ধে'। তৰু, প্রচার কর! হলো. 
যে, সি, পি, আই (এম) ৰন্ধ সমর্থন " 
* সজেই সম্ভব। স্ৃতরাং কে কাকে - 


করছে। এর নামই রাজনৈতিক 


এপ 


হান 
থেকে - রাজনৈতিক লাভ সংগ্রহের 
ব্যাপারটা ইন্দিরার চরিত্রের সব থেকে 
দুর্বল দ্িক। তাছাড়া, ফ্রি এযাভভার- 
টাইজমেন্ট ব্যাপারটাকে ইন্দিরা 
বরাবরই বিশেষ প্রাধান্ত দেন। বি, 
বি, সি, থেকে যখন শ্রীডেভিভ ফ্র্টার 
ইন্দিরার সাক্ষাৎকার নিতে আসেন 
তখন ' একথ! ইন্দিরার ভাল .করে 
জানা ছিল, প্রশ্বোত্বরের -আপেক্ষিক 
চাপটি থাকবে প্রধানত স্ধয় গান্ধীকে 
নিয়ে। তা সত্বেও মাত্র চি 


- ডলারের বিনিময়ে ইন্দিরা ডেভিড ঈ' 


ষ্টারের "যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে- 
ছিলেন মাত্র, একটি স্বার্থে। সেট] 
হচ্ছে, বিদেশে তাকে নিয়ে ব্যাপক 


“ প্রচার । ব্যক্তি-প্রচারের- যে কোন 


বিদেশী মাধ্যষ যেহেতু ইন্দিরা] চান 
সেহেতু রজনীসের কাধে বন্দুক রাখতে 
ইন্দিরার আপত্তি থাকার কথা.নয়। 

" একথা, প্রমাণিত, রজনীস 


ইন্দিরার সমর্থন ভোগ করছেন । 


কিন্ত, কিং মেকার হওয়ার বাসনায় 
রজনীস ইন্দিরাকে কতটুকু ব্যবহার 
করতে পারবেন সেটা ভবিষ্যতের = 
ব্যাপার । রজ্জনীস মাত্র ৩৩ বছর 
বয়সে ভগবান হয়ে প্রমাণ ' করেছেন, 
লোকটি অসাধারণ বুদ্ধিমান । কিন্তু - 
আজ পর্যস্ত যতটুকু ইন্দিরাকে জানা ' 
গেছে তাতে বল! যায়, যে কোন 
পরিস্থিতিকে নিজের আখের গুছিয়ে 
নিতে পরিবর্তিত করার কাজে 
ইন্দিরার তুলন? খুব কম লোকের 





_ চতুষ্কোণ ॥ ৭1/১ মহাত্মা গান্ধী রোভ। কলকাতা-৯ 


দেউলেপনা |. টেক্কা দেবে তা দেখারই ব্যাপার ৷ 
প্রবন্ধ . - . কবিতা ও নাটক. 
১৮১ চট্টোপাধ্যায় ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও কুসংস্কার ৮'০০- (প্রমেধিউস ও ত্যানবাউণ্ড- 
| ডঃ প্রভাতকুষমার গোস্বামী -. & বাউও - ১৫ eo 
শতকের দর্পণ নাটক ১৬:০৭ ডঃ পরব সেনপ্প্ত .. 
মিহির আচার্য -. চিরো ভঙা কবিতা 
বাঙালী বুদ্ধিজীবি মানস ও মৃণাল করগুপ্ত 
অমাজভাবনা-৮*০০ জীবন যেখানে-৪:** -. 
ভি শরৎচন্দ্র-৬'০০ অঙ্কপকুমার মুখোপাধ্যায় 
- শিকড়ে বৃষ্টির শব্দ:৪'** 
উপন্যাস - অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়’ 
মিছির আচার্য আদ্মঙমারি.৬'** . 
ঘুসর-পদাতিক-৮*** ৰ | 
(জোনাকির আলো-৮'০ : ছোটগল্প De 
পৃথিবীর বয়স-১৪- মিহির আচার্য ০০ 
জ্জীবন নিরবধি-১৬*** মিহির আচার্ষের গল্প-১*০০ 
চিত্ত ঘোষাল - আজ কাল পরশু-৫'** 
রক্তে যে গান-৬*০ " পরশুরামের কুঠার-১*০* ৯ 
ঘোড়সওয়র-৬:** জিয়ারত 
৬০০ শাল্পীসংগ্ৰহ - S০০০ fe 
‘| শুর! চারজন-১২০* সমরেশ দাশগুপ্ত 
| অমিয় চৌধুরী নির্বাচিভ গল্প-৮*০ 
আত্মবৃত্ত-৮* ০ সাঁজঘরের বাইরে-৫'** ' 





দর্পণ ॥ গুক্রবার, ৮ই জুন, ১৯৭৯ 


রর ঃ 
আরস-চক্্রশেখর ' 
(১ পৃষ্ঠার পর) 
« আলোচনা বৈঠকে সয় গান্ধীর 
রাজনীতিতে ফিরে আসার ব্যাপারেও 
কথা হয়েছে। জানা গেছে আর্স খুব 
খোলাখুলিভাবে সঞ্চয়ের প্মালোচনা 
করে চন্দ্রশেখরকে বলেছেন সয় 
রাজনীতিতে নামুক আমি চাইনা, 


সেকথা, আমি শ্রীমতী গান্ধীকেও 


বলেছি। এব্যাপারে আমি দলের 
মধ্যে অনেকেরই সবর্থন . পাচ্ছি। ' 
রাজনৈতিক স্তরে দমভাৰাপন্ন দ্বল- 
ওলোর মধ্যে সমঝোতার ব্যাপার 


নিয়েও দুজনে একামত পোষণ করে- ' 


ছেন বলে জানা গেছে। 
১৬.  চন্দরশেখরের সঙ্গে দেবরাজ আর্সের 
টি যোগাষোগ কংগ্রেস (ই) মহলে বেশ 
‘জল্পনা কল্পনার স্ত্রি করেছে। বিশেষ 
করে শ্রীমতী গান্ধী এ ব্যাপারে বেশ 
. ইত্তেজিত। সেকথা তিনি আকারে 
ইঙ্গিতে বোঝাতে ফসুর করছেন না। 
কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে আর্সের 


পজে সরাসরি সংঘর্ধও সম্ভব ময়): 


কারণ বিশেষ আদালত বিল সম্পর্কে 


- শ্রস্তাবিত আন্দোলনে আপের সদর্থন. 


দরকার। কিন্তু আর্স বিশেষ জাদী- 
লত বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপারে 
খুব একটা আগ্রহ এরকাশ করছেন 
না। i 
ইন্দিরা আঁর্গ বিরোধে দলের 
প্রবীণ নেতারা অনেকেই চিস্তিত। 
2 'বাজ্যপভায় বিরোধী দলের নেতা 
”. এবং দলের প্রবীণ নেত! কমলাপন্তি 

জিপাঠী একটা আপোষ রফার চেষ্টা 


করছেন কিন্তু বরফ এখনে! গলেনি । 


হচ্ণকে 






ত্রাটিস কাপড় সরবরাহ - 


চরণ সিং 
(১ম পৃষ্ঠার পর ). 
সমর্থন করে না বলে উল্লেখ করে। 
দ্বিতীয় চিঠিতে ইন্দিরা! গান্ধীর ২. 
দফা প্রোগ্রামকে সমর্থন জানায় এবং 
উল্লেখ করে, বদি আর এস এস কর্মী- 
দের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়! হয়, 
তাহলে তারা এই ২* দফা! প্রোগ্রাম 
সফল করার. অন্ত ঝাঁপিয়ে পড়বে। 
তৃতীয় চিঠিতে ১৯৭৬'সালের ১৫ই 
আগস্ট লালকেল্লায় ইন্দির! গান্ধীর 
ভাষণকে উল্লেখযোগ্য ' বলে সার্টি- 
ফিকেট দেওয়া হয়। আর চতুর্থ 
চিঠিতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের 
রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে 
ইন্দিরার জয় বলে ঘোষণা করা হয়। 
শুধু তাই নয়, আর এস এসের সাপ্তা- 
হিক পিক] "অর্গানাইজারে" ইন্দির 
গান্ধীর পরিবার পরিকল্পনার বাড়া- 
বাঁড়িকেও শ্বাগত জানিয়ে সম্পাদকীয় 
- লেখা হয় ২ 
এদিকে বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে, 
কিষাণ সম্মেলনের সভাপতির পদ 
থেকে রান্দনারায়ণকে হটানর সিদ্ধান্ত 
যধার্থভাবে- কার্যকরী ন! করেই চরণ 
সিং অজ্ঞাতবাসের নায় করে সিমলায় 
ছুটি কাটাতে গেছেন। সেখানে 


তার অম্থগতদের নিয়ে তিনি গোপন , 


আলোচনার ব্যবস্থা করেছেন। 
সেই আলোচনায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হবে ভবিষ্যতে তাই কার্যকরী করা 
হবে। রাজনারায়ণের সঙ্গে এ 
ব্যাপারে ভার সাক্ষাৎ হবে বলে 
ঘনিষ্ঠমহল থেকে জানা গেছে । 


সিট 





বি, ১৫ ১০. 
নিনিরো জের টগর আহবান করছে 


টেগার নং ই সি এল/পি ইউ আর], »প্াটিন কাপড়/ ৭৯/৬৫ 

টেণ্ডার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে কেবলমাত্র উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী- 
দের কাছ থেকে ছুই কপি সীল কর] টেণ্ডার (১) ১৮২৮৮* এম -এম চওড়া 
৩৫,৭৫০ মিটার অগি প্রতিরোধক ব্রাটিস কাপড় (২) ২৭৪৩ এম এম চওড়া: 
_৪২,০** গিটার অগ্নি প্রতিরোধক ব্রাটিস কাপড় সরবরাহের জন্য । টেগার 
ফী ২*-টাকা। জমা দেবার শেষ তারিখ ১৬-১-৭৯ বেলা ১টা, যা এ দিন | 
বেল! টায় খোল! হবে । স্পেসিফিকেশন ও সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেগার 


ফিল কস্ট োলার অফ পার্চেত্বের অফিস, ইন্টার্ন কোলফিল্ডম লিমিটেড, 
সাকতোরিয়া, পোং দিশেরগড়, জেলা বর্ধনান (পশ্চিমবন্দ) থেকে যে কোন, 
কাজের দিনে পাওয়া যাবে একই ঠিকানায় কষ্ট্যোলার অঙ্ক আযকাউন্টসের 
কাছে নগদে নির্দিষ্ট ফী জমা দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে। . একই 
ঠিকানাক্স কণ্টোলার অফ আযাকাউন্টসের কাছে মনি অর্ডারে পাঠানো 
নির্দিষ্ট টেণার ফী গ্রহণ করা হবে যদি টেণ্ডার দলিল ডাকে পাঠানোর জন্ত 
| টেগার সিডিউল অনুযায়ী অতিরিক্ত ৩ টাকা (তিন টাকা) বা তার বেশি 
ডাক খরচ হিসাবে পাঠানো হয়। এই ধরনের মনি অর্ডারের' ক্ষেত্রে ষনি 
অর্ডার কুপনে টেওার নং ও নির্ধি্ট তারিখ সহ পুরে! পোষ্টাল ঠিকান! দ্বিতে 


_স্থঁৰে। টেগ্ারের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত পনেরে! (১৫) দিন আগে পাঠানো 
-*আনি অর্ডার গ্রহণ করা হৰে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখের তিনদিন 


. | শাগে চেওারপত্র বিক্রম বন্ধ কর! হৰে। ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডম লিমিটেড ডাকে 


দেয়ী হওয়ার দারিস্থ গহণ করবে না। পোষ্টাল . অর্ডার/ব্যাঙ্ক ড্রাফট/চেকে | 


পাঠানে! টেণ্ডার কী এহণ করণ হবে না। 


দর্পণের উত্তর 


-( ওর্থ পৃষ্টার পর) 


" নিয়ে রীতিমত তদন্তের দাবী করে- 


বসেন । মালছার হীরেন দাস বলেন 
যে, কংগ্রেদী আমলের অত্যাচারী 
পুরনো পি পি এবং এ পি পি-দ্বেরই 
আবার . পরিবর্তিত অবস্থায় এ পৃঘে 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ জিনিস 
চলতে পারে না। সংঘকে এব্যাপারে | 
-রুখে দাড়াতে হবে। টি 


"এমন কি কমল বস্তু প্যানেলের 
বিরুদ্ধে কড়া যনোভাব পোষণ করে |. 
" এই সন্মেলনেই পৃথক -এক প্রস্তাব 


তোলেন । যাতে 'তিনি সরাসরি 
কংগ্রেস ঘে'বা, . বামজ্রণ্ট সরকারের 
কর্মসূচীর বিরোধী ব্যক্তিদের নিয়ে 


"গঠিত সরকারী আইনজীবী প্যানেল 


প্রয়োজনে সংশোধন নয়ত পুরোপুরি 
বাতিলের দাবী জানান এবং এই 


প্রস্তাব -বিবেচনার জন্য কাউন্দিল 
সন্তদের কাছেও পাঠান হয়। এত 


সব কাণ্ডের পরেও ্রীচট্রোপাধ্যায়- 


বলছেন, সম্মেলনে সবই শাস্তিপূর্ণ 
ভাবে হয়েছে। কোথাও কোনও গণ্ড- 
গোল হয়নি। নির্বাচন প্রসঙ্গে 
শ্রীচ্টোপাধ্যায় বলেছেন, মালদা] 
সম্মেলনের পদ্ধতিতেই শিলিগুড়িতেও 
সাধারণ সম্মেলনে, কাউন্সিল নির্বাচিত 


হবার পর কর্মপমিতির নির্বাচন 


কর! হয়। ভাতে নাকি তাড়াহড়ো 


কিছু করা হয়নি-। শরীচট্টোপাধ্যায় 1 


বলেননি কতজন এদিন ভোটে 
অংশগ্রহণ করেন এবং কতজন নির্বা- 


চনের খবর আগেভাগে জানতে না 


পেরে সম্মেলন শেষে বাড়ির দিকে 


পা বাড়ান । শ্রীচট্টোপাধ্যায়ই বলে- - 
: ছেন কাউন্সিল তার সভা পরিচালনা 
. করার জন্ত শ্রপাধন গুধকে নির্বাচন 


করে 'সভার কার্য শুরু করার সংগে 
সঙ্গেই আপত্তি ওঠে ।- 
পাধ্যায় কিন্ত খুলে বলেন নি কেন 
এই আপত্তি এবং কে বা কারা এই 
আপত্তি তুলেছিলেন ? আপত্তি মানে 


কি কোন বিষয়ে মতভেদ নয়? 


" একটা কথা এখানে বলা দরকার 
ষে মাস!অর্গানাইজেশন, না কমিটেড 
পিপল কিসে সাধারণ মানুষের বেশি 
উপকার হবে তা নিয়ে সম্মেজনে 
আলোচনাকারী সদশ্তদের. মধ্যে বেশ 
মতভেদ প্রকাশ পেয়েছে । কেউ 


"বলেছেন সংগঠনে .মাদ অর্গানাই- 


জেশনের নামে বেনে! জল ঢুকিয়ে 


আর যাই হোক সাধারণ খেটে খাওয! 


মানুষের স্বার্থ রক্ষা সম্ভব নয়। এর 
জন্য প্রয়োজন দিত শ্রেণীর পক্ষাব- 
লক্ষনকারী “কমিটেভ প্রিপল” | কেউ 
বলেছেন কোয়ানটিটি নয় চাই 
কোয্মালিটি। 

জীচটোপাধ্যায় তায় দীর্ঘ চিঠিতে 
এসব প্রদদেই যান নি। যেষন 


লাধারণ সদন্তদের- 


চাননি তিনি সরকারী প্যানেল নিয়ে 
ক্ষোভের কথা 
প্রকাশ করতে । লংখের নেতৃত্বে 


থাকার জন্তেই সন্ভবনত. ভিপি লব 


খ্যাপারেই একটা চাপাচাপির চেষ্টা 
করেছেন। দর্পণ আইনজীবী মহলে 


য! চলেছে ভার সাষান্য একটা অংশ 


প্রকাশ করেছে ।: শ্ট্টোপাধ্যায় 


জামেন, বি প্যানেলগুলির 


॥ এগারো ॥ 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে পাকা 
যুখুত্ব ঘল-_লংঘ :এপ্তলি পরিবর্তন 
করার ব্যাপারে কোনও উল্লেখযোগ্য 


কুমিকাই দেখাতে পারে নি। এই 


প্যানেলের ; ব্যাপারে কমল বসরা 
পরিচ্ধার ভিন্নমত পোষণ কর়েন। 
এমন কি দ্বয়ং কমল বহুই সংঘের 
দশম রাজ্য সম্দেলনে ভড়িখড়ি নির্বা- 


প্রচটো- 





চনের বিরোর্ধিতা করেন । 





এ ইণ্ডিয়ার' একটি সংস্থা ডি 





| মিরা জন্য রত মাহ্বান ব করছে 
রাস্তা নির্মাণ : 
রেফা: নং ই সি এল/কে এন টি/ই ই (সি) /৭৯/টেপ্তার/৪৬১ তাং ৪-৫,৭৯ - 
করিয়া সাব-এরিস্নার অধীন বীশরাত্ন পুরাণদীপ.ইনক্লাইনে নিশ্োক্ত 
কাজের জন্ত ই সি এল/সি পি ভবলু ডি/এম ই এদ/রেলওয়ে এবং বেন্দীয় / 
রাজ্য সরকারী | সংস্থাসযূহ্রে স্কালিকাতুক ঠিকাদারদের কাছ থেকে 


ধফাওয়ারী দরের ভিত্তি নীল কর! টেগায়। ১নং. কালভার্ট নির্মাণ সহ 
বাঁশরা থেকে পুরাণদীপ রাস্তা নির্মাণ ৷ আমুমানিক খরচ ১,৯*১**০ 


.টাঁক1।. বায়নার টাকা ১১৯** টাক! । টেগার দলিলের দ্বাষ- ১** টাকা 


সম্পূর্ণ করার লষয় ৬ মাস । সাৰ-এরিয়! ম্যানেজারের 'অফিস, কুহুষ্টয়িয়া |. 
লাব-এরিয়া, কুমুষ্টরিয়া খেকে সম্পূর্ণ বিৰ্রণ পাওয়া যাবে। কুনুইরিয়] 
এরিয়ার সাব-এরিয়া ম্যানেজারের অফিসে ১২-৬-৭১ তারিখ বেলা ২টা 
পর্যস্ত টেণ্ডার গ্রহণ কর] ছৰে এৰং কিছু পরেই তা উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক 
ঢেণ্তারদ্নাতাদের.উপস্থি্তিত্তে খোল! হৰে ৷ এই নাব-এরিয়ার কেশিরারের 
কাছে প্রতি সেটের জন্ত নির্দিঃ দাস দিয়ে (যা অগ্রত্যার্পণষোগ্য ) ১১-৬-*১ 
তারিথ পর্যত্ত অফিসের, স্বাভাব্কি সময়ে দাব-এরিয়া ম্যানেজারের অফিস 
থেকে টেওার দলিল পাওয়া যাবে । EA 


বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম 
i পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ' 
শু তথ্য ও সং ত ৰিভাগ প্রচারিত 


৷. পশ্চিমবঙ্গ 
(বাংলা সাপ্তাহিক ) 

| প্রচার সংখ্যা 
bs সংখ্যা ২০ পয়সা * বারি সডাক--১০ টাকা 


ূ  পন্চিন্ন বংগাল 
(হিন্দী পাক্ষিক) . 
,. " প্রচার সংখ্যা £ ৫৫,০০০ 
প্রতি সংখ্যা--১০ পয়সা * এরি ভি ৫০ পয়সা 
- 


| 

| ওয়েষ্ট” বেঙ্গল 
। "(ইংরাজী পাক্ষিক)- 

| প্রচার সংখ্যা 
প্রতি:সংখ্যা--২০ পয়সা চির ৰাধিক সডাক--৫ টাকা 


এছাড়া, সাওতানী EE ERE 
* ! এৰং উর্ঘ পাক্ষিক মগরেবী বংগাল' 
পত্রিকা তেও ৰিজ্ঞাপন্হণ করা হয় { 


! ৰিজ্ঞাপন্রে হার ও ' জন্তাত্য শর্তাদির জন্য ' 


| " নিচের ঠিকানায় বোগাষোগ করুন £- 
১ . - তথ্য অধিকর্তা ' | 
ভথ্য এ সংস্কৃতি বিভাগ ৷ 
1.7. শৃশ্চিষৰ্গ সরকার . 
' রাইটার্স ৰিন্ডিংস, কলিকাতা 
ৃ আই, লি. এ ৪৯২৯ । 


মু ~ 


৭৬) ০০০ 


১০, ০০৩ 


৪০৯০৩ 
৭৯ 


স্পা 


Reg No. bas 





সপ্ত বাপ্পি ee সাজ Bets শিস Tom 


সী মায়ে গাফিন্তী 


পশ্চিমবঙ্গের বিদ্ধাৎ উন্নয়নে 
ইন্দিরা সরকারের টালৰাহান! গাফি- 
তির কোন তুলনানেই। ভি ডি 
নির ক্ষেত্রেই ৰ] গুর! কি ক্রুলেন? 
এই সংস্থা এয়ারিয্ন। বিহ্যুৎ কেজের 
অন্য প্রয়োজনীয় হক্পাঁতি, আমদানি 
করতে রেগে গেল. ১৪ বছর । ১৯৬৪ 
স্বাল থেকে তছ্ছির চলছিল, বেজ 
তার মঞ্চরী ছিলেন ১৯৭৪ সালে। 

এই টিলেমি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে 
আরও বেশি হয়েছে । বিদ্েপী মুত্রার, 
সহজ অনুমোদন মেলেলি। বিভিন্ন 
উৎপাদিন কেন্ত্রে যন্ত্রাংশ বদল করতে 
সময় লেগেছে ১* থেকে ১৫ বছর। 
কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুই বদল হয় 
নি। . 

কংগ্রেসের দলীয় কৌোদল 
এবং রাজনৈতিক গুরুদশার (ইমা- 
জেলী ) মাহাত্ম্য কীর্ডনে তার] এত 
" মশগুল ছিলেন যে, রাজ্যের তাপ 
বিদ্যুৎ ফেঅগুলির বাৎসরিক মেরা- 
মির ব্যাপারেও তারের হাতে কোন 
সৃময় ছিল না। আসলে প্রয়োজনীয় 
ধর্্ার্শ অমিদানীর কোম চেষ্টা মা 


নিলে ক্ষয়িষ্ণু যদ্রের ওপরই ভয়সা 


করতে হবে। যত পার তাকে মিংডে 
- মাও। তাই করা হয়েছে । 
আজকের কংগ্রেসীরা বলেম 
রাত এমন অন্ধকারে রাখি নি, জার 
- কথায় কথায় য্জও বিকল হুয়নি। 
' কথাটা যে পুরোপুরি সত্যি না, নে 
কথা পশ্চিমবঙ্গের সাম্য ভ্রানেন। 
কিন্ত ওরা মে হককে বিশ্রাম দেয়নি. 
মেরামত করেনি, যতু নেয়নি সয়: 
কারী কাজে জনদাধারণকে বিশৃংখন্লার 


( ৰিশের প্রতিনিধি), 


| বিরোহী সুজ আজ বিরোধী ব্বলগুলির 
প্রষ বন্ধু! 


এমন কি বেলরকারী প্রতিষ্ঠান, 
সি ই এস লি-র. বুলাজোন্ক বিছ্যুৎ 
কেন্সের ৮টি বস্ষনার সিদ্ধার্থবাবুর 


আমলে বিনা জেরামতিতে ফেলে 


রাখা হয়েছিল । একটি" বয়লারকে 
একটানা ২২ মাস চালানো হয়েছে । 


তি পি এলের ক্ষেত্রেও সেই একই 


ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল । 
হাতের জিনিসকে রক্ষা করতে 


না পারলে কি. হবে, মোক-ঠকানো 


ভাষণে কংগ্রেণী মন্্রীদের কোন জুড়ি 


ছিল মা.। ক্ষমতা প্রাণির শ্বাদ্ধে 


সিদ্ধার্থবাবু ৭২ সালেই বললেন 
আমর! ১* হাজার -গ্রামে বিদ্যুৎ 
পৌছে ঘেব। ঠিক সেই সময়েই 


রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ একটি পূর্ণাংগ 


বিদ্যুৎ সমীক্ষা প্রকাশ করে। তাতে 
দেখা যায় যে, সশৃগতালদির ১২৯ 


যাবার পরেও 1৪-1৫ লালে বিছ্যুৎ 
ঘাটতি দাড়াবে ৪৪* মেগাওয়াট, ৭৫ 
৭৬ লালে ৫৭২ মেগাওয়াট এবং ৭৭: 


৭৮ লালে +** মেগাওয়াট ।: কিন্তু 


বিপদের এই পূর্বাভাসে সিদ্ধার্থবারু 
ও বরকত সাহেব কর্ণপাত করেননি । 
ওদের চোখে উজ্জল স্বপ্ন, ওরা ১৯ 
হাজার গ্রামে রিছাং মবেন। 


সাওতালদবি উচ্চ তাপবিদ্যুৎ . 
কেঙ্জটি চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ' 


কালেই (১১৭১-৭২) “চালু হবার কথা 
ছিল। বলা হয়েছিল, সেখান থেকে 
উৎপন্ন হবে ১ হাজার মেগাওয়াট 
পরিমাণ বিছ্যুৎ্। কিন্তু “জনদ্বরদী* 
কংগ্রেস সরকার ১ হাজার মেগা- 


Phone: 24-4232 


. বেখানে- ৭২ সালের মধ্যে মীও- 


তালদ্বির ৪টি ইউনিটই চালু হবার 
কথা, সেখানে সিদ্ধার্থ সরকার বলে 
দিলেন যে চতুর্থ ইউনিট চালু হবে ৭৪. 
লালে। কিন্তু এ পোড়া দেশে দর- 
কারী প্রতিশ্রুতির - এ্রতিহু যাবে 


কোথায়? কথা দিলে কথা থাকে - 


না। তাই ৭৪ সালে কেন, আজও 
চতুর্থ ইউনিট চালু হয় নি। ৭৫ 
সালের মাঝামাঝি চালু হল মাত্র 
প্রথম ইউনিটটি। ' 


এ আচরণ, শুধু সীওতালদির 1 
কোলাঘাট এবং 


ক্ষেত্রেই নয়, 
ব্যাণ্ডেলের পঞ্চম ইউনিটের ক্ষেত্রেও 
একই অবস্থা। তবু কংগ্ৰেণী মন্ত্রীরা 
ছিলেন প্রতিশ্রিতিয পুতুল । কিছু 
জানতে চাইলেই এই স্পিং-এর পুতুল 
লাফায় আর বলে. ওঠে ডালখোলায় 
২৪* মেগাওয়াটের .বিহ্যৎ বেন, 
দুর্গাপুরে অতিরিক্ত ২** মেগাওয়াটের 
কেন্দ্র, দীতমে আপবিক বিদ্যুৎবেজ্জ, 
কলকাতায় গ্যাসটারবাইন ইত্যাদি 
কত স্বপ্নের ছবি তুলে ধরেছেন 
লিদ্ধার্থবাবুর|। আমাদের সামনে । 
পরিকল্পনা কমিশনের জনৈক মুখ- 
পাত্রও সাবধান করে দিয়েছিলেন | 
চতুর্থ পরিকল্পনা. কানে পশ্চিহব্গে 
বি্যৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাআর ৫৭ 
_ শতাংশও পুরণ করা হয় মি। এরপর 
আরও অবমতি হবে। ' 


ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনেরও 
উৎপাদন বরকত সাহেবের আমলে 
ঝড়ের গতিতে কমতে থাকে । নিই 
এস সির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৭২ 
মেগাওয়াট । ওরা সেই নিশ্চিত 


পরাকাঠা দেখিয়েছে, সৌড়াগ্যরশতঃ ওয়াট্‌কে কেটে তাকে ৪৮০ মেগাওয়াঁটে ক্ষমতা হাস করে ৩২+ মেগাওয়াটের 
আজ সেই যয বিদ্রোহ করল্‌ বাম- নামিয়ে আনেন। অথচ রাজ্যে কিন, -হ্বীকৃতি আদায় করেছেন। কিন্ত 
খই রিছযতের জন্ত ছহাকার। 


কশ্টের আমলে ! বিদাত কেরির 





অনি রজ্ঞ 


পর্ধদ প্রকাশনা 
গ্যাসের আণবিক তত্ব / উপ্রতীপকুমার চৌধুরী / ১২-০৭ ' 


1২ নিক্গভাপমাত। বিজ্ঞান / ডঃ দিলীপর্মার চক্রব্তা 
৬এ, রাজ] বোধ মদিক পদ 





পেশী 


$ “= 


UP 1 6568 RI Fr 
ডে রা নীলে সাচার আাচাৰণয্গচন রোড, কলিকাডা-৬ থেকে মুক্রিত এবং কিল ৬১১-মট জেন, কমিকাতা- ১৩ থেকে প্ৰকাশিত 


- কংগ্রেসী আমলে তাদের উৎপাদন 


ছিল ২৫* মেগাওয়াট পর্যস্ত । কার্যত: 
সি ই এস সি-র সরবরাহ ছিল আরও 
কম। এই সেদিন ক্রণ্ট সরকার ক্ষম- 
তায় আসবার আগেও *৭ সাজের 
২৮শে এপ্রিল সকালে পি ই এস-লি 


" বিদ্ধ্যৎ পেয়েছে ১৮৩ মেগাওয়াট এবং 


বিকেলে ১৫১ মেগাওয়াট । ২১শে 
এপ্রিল সকালে ১৯৪ মেগাওয়াট, 


_ বিকেলে ১৬১ মেগাওয়াট । 


১৯৭৪ সাজের বর্মণ কমিশনের 


সা 


 সম্পীদক__হীরেন বস্ু 


রিপোর্টে বিছ্যুৎ পর্যদে ৰে কেচ্ছা- 


কেলেংকারী ও ক্রুটি বিচ্যুতির অভি- 
যোগ প্রকাশিভ-হল, তা দূর করায় 


কোন উদ্ভোগ না নিম্নে এই কৰি- 


শনের স্থপারিশ অনুযায়ী ' ২ হাজার 
সালের পয়লা জানুয়ারী পৰ্যন্ত 
সিদ্ধাৰ্থবাৰু সি ই এস নি-র লাই- 
সেন্দের মেয়া বাড়িয়ে দিলেন। 
একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বঙ্জা- 
ছবির (বিশেষত বয়লারের) আয়ু ৬. 


বছর ধরা হয় এবং তারপর এনৰ - 


বাদি অলাভজনক হয়ে পড়ে। 
সুতরাং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের য্াদির 
জন্ত ডেপ্রিসিয়েশম খরচ. ৩* বছরের 
ভিত্তিতেই ধরা হয়। কিন্ত সি ই এস 
সি ৫€*/৬০ বছরের পুরনো যন্ত্রপাতি 
নিয়ে এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে 
এবং ভার জন্ত যে অতিরিক্ত খরচ তা 
মুলত গিয়ে পড়ছে জনসাধারগের 
ওপর । মুল্লাজোড় ও সাদার্ণ উৎ- 
পাদৃন গ্রকয়়ের বয়লার আজ থেকে 






নিঙ্গোতের জন্য ভাব আহবান করছে 


টিগলার নির্মাণ 


রেফ! £ নং জি এয / বেণ্ড! / ই ই (সি) | টের / ৪১৯ তাং ২৩-৪-৭১ 


রা তে ন্‌ He ষ্ঠ Pais 


২৪ বর জাগে অযোগ্য রজে বিবে- 
চিত হওয়া সন্থেও আজও তাড্েরু 
দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। 
এই একই অবস্থা -ছুর্গাপুর 

গৌরীপুরের । ছি পি- এলের উৎ- 
পাদন ক্ষমতা ছিল ২৮৫ মেগাওয়াট । 
কিন্তু এই লংস্ব। .১২-৭৭ সান পর্যন্ত 
১০* মেগাওয়াটের বেশি বিছাৎ দেয় 
নি। এর মধ্যে ৭৫ মেগাওয়াট বরাদ্দ 
ছিল কলকাতা! পিস্টেসসৈর জন্য । 
তার মৃধ্যে আবার কোন কোন সময়ে 





'$* য্গাওয়াউও পাওয়া গ্ছে। 


. পর্ষদের গৌরীপুরে উৎপাদন 
ক্ষমতা ছিল ৬৫ মেগাওয়াট । কিন্তু 
পাওয়া যেত ১* মেগাওয়াট । আড় 
হ্দি গৌরীপুর ৫ জেগ্াগয়াট বদ 
দ্বেয় তবেই 'আবুর! খুশি । বলি, 
যথেষ্ট দিয়েছে 

কংগ্রেষ দরকার এই অচলাবস্থা 
দূর ররার কোর চেষ্টাই করেনি । 


॥ 
হা 37 + 
ee Ye 
il 
[URE নর 









শুধু বিদ্যুৎ পর্যঘ কেন, কলকাতা | 


‘| টেণ্ডারের সঙ্গে দিতে হবে । বায়নার টাকা জম] দেবার প্রমাণ ছাড়া টেগারু 


চোরা৭ ও ৯পিটে টিপ্ললার নির্মাণের জন্ত বিশ্বাসযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ 
থেকে খতব্রা ভিত্তিতে সীল করা টেওার। আহুমানিক খরচ'২৬,৫৭০ 
টাকা ( ’৭' সালের ই সি এল নিদি দয় )। বায়নার টাকা ২৬৬। সম্পূর্ণ 
করার লময় ২ (ছুই) মাস । এরিয়া! অফিসের কেশিয়ারের কাছে প্রতি 
সেটের জন্ত নগদে ৫* টাকা দিয়ে ( অগ্রত্যর্পণযোগ্য ) এক্সিকিউটিভ ইঞ্চিনী- 
য়ারের (সিভিল ) অফিস, জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কেও্ডা এরিয়া, 
পোঃ বহুলা, জেল। বর্ধধান (পশ্চিমবঙ্গ ) থেকে টেওার দলিল পাওয়া যাবে । 
টেপার গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ১৫-৬-৭৯ তারিখ বেলা ২'৩০টা এবং 
যা ১৫-৬-৭৯ তারিখ বেল! ৩টায় খোলা হবে । (ই তারিখ রেফাঃ নং জরি 
এম / কেণ্ডা / ই ই (দি) ৯২৯ তাং ১৫-৫-৭৯এয় সংশোধনী অমযায়ী ) ধার 
ডাকে টেণ্ডারপত্র পেতে চান তাদের প্রতি সেটের জন্ত মনিঅর্ডারে অতিরিক্ত 
৫ টাকা (পাচ টাকা) পাঠাতে হুতে। টেণ্তার দলিল ডাকে পৌছতে দেরী 
হবার দ্বায়িত্ব এই দপ্তর গ্রহণ করবে না। যীল কর! খামে টেগ্ার দলিল 

নং, কাজের নাম, বায়নার টাকা জয়! দেবার বিবরণ, টেণ্ডার গ্রহণ ও 
খোলার শেষ তারিখ ও সময় লিখে টেশার দিতে হবে। “কোল ইতি 
লিমিটেড, এ | সি ইষ্টাৰ্ণ ভিতিসন, কেপ্ডা এরিয়াস-র অনুকূলে আললানসোলে' 
যে কোন তালিকাতৃক্ত ব্যাঙ্কে দেয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়! বাঞ্ছনীয়, এ এফ 
এম, কেণ্ডা! এরিক্সার কাছে বায়নায টাকা জমা দিতে হবে এবং তার রসি 

















বাতিল করা হবে। টেপার প্রস্তাব টেণ্ডার খোলার দময় থেকে চার মাস 
উন্মুক্ত থাকবে । টেগার দলিল কেবলমাত্র তাদের দেওয়া হবে বার! এরিয়। 
সিভিল ইপ্ধিনীয়ারের কাছে তাদের অতীত অভিজ্ঞতা ও সঙ্তির সস্তোষ-, 


জনক প্রস্নাণপত্র উপস্থিত করতে পারবেন। এই দপ্তর কোন কারণ ন! 
দেখিয়ে কাজ এক বা একাধিক টেওারদাতার মধ্যে ভাগ করে দেবার অথবা 
যেকোন বা সমস্ত টেগ্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকতাবে গ্রহণ বা বাতিক 
অধিকার সংরক্ষিত রাখছে । . 
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_ সঞ্জয়কে নিয়ে রাজ্য 
কংগ্রেসে বিরোধ বাড়ল ॥ 


( দর্গণের সংবাদদাতা ) 


" রাজ্য ইন্দিরা, কংগ্রেসের প্রস্তাবিত 
মিছিলে সপ্রয় গান্ধীর নেতৃত্ব দেবার 
প্রশ্নে দলের মধ্যে ষে অষ্ট পাকিয়েছে 
তাঁ এই সংবাদ প্রেসে যাওয়। পর্যন্ত 
খোলেনি বলে জান1 গেছে । পরি- 
বর্ডে সেই জট নাকি আরও শক্ত 
“আকার ধারণ করেছে । এবং বরকত 
শনি থানের দ্বিকেই ক্রমাগত. পান 
ভারি হচ্ছে। বরকত.বিরোধী গোল্পীর 
অনেকেই, এমনকি কট্টর ৰররুত 
বিরোধী ইদ্বিরাপস্থী যুব. কংগ্রেস 
নেতা সোমেন সিদ্রও বরকতের 
ফিকে ঝু'ক্ছেন। সোষেন নিদ্রর 
এই ভিগবাজী দেখে বরকত বিয়োধী' 


গোষ্ঠীর নেতার] এবং রাজ্য ইন্দিরা 


কংগ্রেসের নেপথ্য অভিভাবক .কমল ' 


মাথ সোষেন মিত্র উপর ভীষণ চটে 
গেছেন। কমল নাখ এখন রাগে 
ফু'দছেন। একথা আর অস্পষ্ট নয় 
যে, স্থযোগ পেলেই কমল নাথ দুঙ্জন-- 
কেই অর্থাৎ: বয়কত এবং সোমেন. 
মিতকে শিক্ষা দিতে ছাড়বেন না। 
কমপস নাখ সহ বরকত. বিরোধী 
নেতার! একথ! ভাঙ্গ করেই 
জানেন থে, বরকতের প্রতি পরীযতী 
ইন্দিরা! গান্ধীর যথেষ্ট দূর্বলতা -আছে 


এবং সেই স্থঘোগেই বরকত দাহ্বে- 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


গণতান্ত্রিক ফণ্টে নেতৃত্বের 


গ্রে কংগ্রেমে বিরোধ 


( ঘৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


শ্রফ লেনের গণভাষিক ফণ্টে 
এপ্রতিমিধিত্ব করার ব্যাপার শি্বে 
ক্বাজ্যের কংগ্রেস হলে বিরোধ শুরু 
[হরে গেছে। বিরোধের জের হিসাবে 
















জনতা সরকার "ক্ষমতায় আসার 
পর কয়েকটি ভন্ড কমিশন বসানো! 


‘| প্রায় ২০২ কোটি খরচ হয়ে 'গেছে। 
দিশনের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার 
পেয়েছেন । কিন্ত কোন অদৃশ্য 
কারণে লে বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
মা করে কমিশনের “রিপোর্টগুলি 
নাকি ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দেওয়] 


হয়। বিশ্বপ্তহূত্রে জান! গেছে, এই 
তদস্ত কৃশিশনগুজির অন্ত গত ৩১ 
মার্চের মধ্যে সরকারি . তহবিল থেকে ' 


কংগ্রেস, লভানেজ্ী, পূরবী সৃখান্তঁ, 
প্রিষ্ব মুন্সী, লৌপভ য়ায় প্রমুখ 
নেতার এখন পগণত্বান্ত্রি ক্রপ্টের 


ঘরোয়া অথব। প্রকাশ্য. কোন সতাত্ব : 


তদন্ত কমিশনের জন্য ঢালাও খরচ 
{ দর্পণের সংবাদদাতা ) 8 
ছয়েছে। . | Ee 


এইসব কৰিশনের মধ্যে নাগর- 
ওয়াল! ঘটন] নিয়ে রেডী কমিশনের 
জন্য প্রায় সওয়া এক গোটি টাকা 
খরচ হয়েছে। জরুরী অবস্থার ৰাড়া- 
বাড়ি ভদ্বন্ত করার জন্য শাহ কমিশন 
বাবদ খরচ হয় প্রায় পচাত্বর লক্ষ 
টাকা এবং কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী দেব- 
কাজ আরে বিরুদ্ধে গ্রোভার কমি- 


.শনের জন্য তের লক্ষ টাকারও বেশি 


খরচ হয়েছে । 


শল নিয়ে দুই মন্ত্রীর লড়াই 





দের মধ্য চ্যানেঞ্জের শম্মধান 
. ৮৯০ | পরের ভয়ে বেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের 
| বেণিব ভাগ দিল্লী থেকে হা 


ইন্দিরা গাদ্ধী এখন খোদ দলের 
(বিশেষ সংবাদদাতা) 


মধ্যেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ৷ সবচেয়ে 
মজার ব্যাপার হলো রাজ্যে রাজ্যে 
তার নির্দেশে অমান্য করা হচ্ছে 
তারই নাযের দোহাই দিয়ে । ' 
বিভিন্ন রাজ্যে ইন্দিরা গাঘী  জ্যৈচেয় খররৌত্রে দেশের কোটি ' মাঙ্্য যখন আর্তচিৎকার করছে, 
কোটি মামুযের জীবনে যখন অস্বস্তির ঠিক তখন সমস্ত দেশের ঘার] ভাগ্য- 
দ্বাবদাহ নেমে এসেছে, কোটি কোটি নিয়স্তা, সেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বেশির 
টাকার ফসল যখন পুড়ে ছাই হচ্ছে, ভাগই হয় বিদেশে নয় দেশের 
আর এক ফোটা.জলের জন্ত তৃষ্ণার্ত] পাহাড়ী জায়গায় ভ্রমণ ' করে. 
বেঙ্কাচ্ছেন। তাদের মত কেন্ত্রীর 
সরকারের কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারীও 
স্থযোগ বুঝে আরামস্থানে গরম 
কাটাচ্ছেন । ' 
বেসরকারি সুত্রে জানা গেছে, 
৪* জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মধ্যে ৩৩ জনই 
মাকি উত্তপ্ত দিজীর বাইরে গিয়েছেন 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


মুখ্যমন্ত্রীর. 
গি এ সম্পকে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
পশ্চিমবনের মৃখ্যমনত্রীর -রাজ- 
নৈতিক সচিব শংকর গুপ্তকে লংঘত 
কর! দরকার। না হলে জনপ্রিয় 
সরকারের তাবমৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
আপাততঃ আমর] শংকর গুপ্ত কি- 
ভাবে সরকারী গাড়ী ব্যক্তিগত 
গ্রয়োজনে ব্যবহার করছেন ভার ছুটি 

কাহিনী বলছি। 
| (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





সাংগঠনিক ব্যাপারে যেসব নির্দেশ 
দিচ্ছেন, বিশেষ করে রাজ্য কমিটি- 


গুলির ব্যাপারে তা বিশহ্ছ্ধ 'গোষ্ীর! 
"(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) - 
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"১১০ ** চীন থেকে তেল আমদানি 


সভাপতি প্রফুরক্াস্তি ঘোষকে নিয়েই 


ফন্টে যোগ দেবে বলে সিদ্ধান্ত, | 
নিয়েছে । কিন্ত ফন্ট হজের হয়ে 
কারা কারা প্রতিনিধিত্ব করবেন 
ভাই নিয়েই বিরোধ চলছে । 
পূরবী সুখান্ধা তার পছন্দমত 
কয়েকজনকে ক্রপ্টে প্রতিনিধিত্ব করে 
পাঠাতে চান । কিন্তু ভার মধ্যে 
গ্রফুল্নকান্তি ঘোষ গুবযে শতবাবুর 
মাস মেই । অথচ ফ্ৰুণ্টের সমস্ত সাং- 
পঠনিক কাজটাই পরিচালনা কর- 
ছেন শতবাবু ক্যামাক স্তরের একটি 
অফিনে বসে। | 
শতবাবুব অন্তুগানীত1 এ ব্যবস্থা 
মেনে নিতে চান না। তাদের বক্তব্য 
যাদের প্রচেষ্টায় এই গণতাম্রিক ফ্রণ্ট 
জম্ম নিয়েছে তাদের মধ্যে অন্ততম 
শত ঘোষ ।. সুতরাং তাকে বাদ 
দিয়ে কিছু করলে আমর] দলের 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


(র্পণেব সংবাদদাতা ) | . 


চীর্ন খেকে অশোধিত্ক তেল আম- উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, চীনকে যেমন ' 
হানি নিরবে কেন্সীয় পেক্্রোলিয়াম বিশ্বাস করা যায় না, তেমনি তার 
অন্্রী এচই এম বছগুপার সঙ্গে বাণিজ্য- তেলকেও বিশ্বাস করা যেতে পারে 
অন্ত্রী মোহন ধারিয়ার মতপার্থক্য না।, তাছাড়া তারতে চীনের 
ভুজে উঠেছে । বিশ্বস্তসূত্রে জান] অপরিশোধিত তেল শোধন করার 
গেছে, বিদ্বেশষী সটলবিহারী বাজ- ষভ কোন শোধনাগারই নেই। যদি 


পেকীয় কাছ থেকে স্বুজ লংকেত, এই তেল আমদানি করা হয় তাহলে 
পাওয়ার পর পেট্োলিয্বামমন্ত্রী বহুগুণ ( শেষাংশ ১১শ পৃষ্টা য় ) 


চীন খেকে অশোধিত তেল আনার '«পলজ— == 
ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎদাহ নিয়ে নেমে দর্পুণের বিশেষ সংখ্য 
পশ্চিমবজের বামক্রণ্ট সরকারের 


পড়েছেন। ভার মতে, ওপেকের 
অশোধিত্ত ভেলের চেয়ে 'চীনের ' ঘিতীয় বর্ষপূতি উপলক্ষে দর্পণের. 
অশোবিত তেল অনেক সন্ত? এবং আগামী সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে 
বিশ্বাস ঘোগ্য। ,.... শ্রকাশিত হবে । এই সংখ্যায় থাকবে 
কিছু বাণিজ্যমন্ত্রী মোহন ধারিয়া কয়েকটি বিশেষ রচনা এবং সেই. সঙ্গে 
সপ্তাহের সংবাদ, ফিচার, কার্টুন 


এ সম্পর্কে সম্পুর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ 
করেছেন । ভিনি বন্গুণার প্রস্তাবকে ইভ্যার্দি। দাম এক টাকা। 
| বা 





ত্রিপুরায় মুখোশ খুলছে 


ত্রিপুরার বামক্রণ্ট নরকারের বিরুদ্ধে যে যড়যস্্র এত- 
দিন পর্দার অন্তরালে পাকানো হচি্ছি্গ এবার ভা 


'- প্রকান্তে র্লপ নিয়েছে । ‘আমর! বাঙালী’ ও আনন্দ- 
মাৰ্গ নামের আড়ালে বিরোধী দ্লগুলোই সরকারের 
বিরুদ্ধে নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে । গত শনিবার 
থেকে ব্িপুরার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আমর! বাঙালী ও 
আনন্দযার্গীর1 যে হিংস্র তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে, 


এ রাজ্যের ইতিহাসে. তার, নজীর নেই। বাঁমক্রপ্টের . 


' জনসভা মিছিল, ঘর বাড়ি যাত্রী বোঝাই বাস এমন কি 
" সেতুর উপর পর্যস্ত মারাত্মক অন্তরশত্ত্রে দজ্দিভ আমর! 
বাঙালী ও আনন্দমাগ হামলা সমগ্র রাজ্যে দ্রাসের 
সৃষ্টি করেছে । পুলিশের বাধা তারা মানেনি, কাঘানে 
গ্যাস গ্রাহ্ করেনি, বর্শ! বল্পম তীর ধনুক ইত্যাদি অন্ত 
ব্যবহার করেছে। সোমবার পর্যন্ত এই হাঙ্গামায় মার! 
১ একটি শিশুসহ পনেরো জন 
মান্য, পুলিশের গুলিতে তিনজন, বাকি বারে! ঘনই 
হিংদার বলি। প্রথমে আগরতল। বেতারকেন্দ্র থেকে 
এবং পরে বিবৃতিষোগে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তা রাজ্যে 
শাস্তি ও শৃঙ্খল! ফিরিয়ে আনার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক 
ঘলনেতার সহযোগিতা কামন1 করেছেন । সে আবে- 
দনে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একমাত্র গণতন্ত্রী কং- 
গ্রেসই সাড়া দিয়েছে, শাস্তি ফিরিয়ে আনতে সহযো- 
গিতায় অন্বীকৃত হয়ে বাকি. অন্যেরা হাজামা অশান্তি ও 
আইন ও শৃঙ্খল! পরিস্থিতির অবনতির সঙ্গে তাদের 
বার্থ কতখানি জড়িত রয়েছে তা প্রমাণকরছে। বিরো- 
ধীরা তাদের মুখোশ এবার খুলে ফেলে দিয়েছে । 
গত কিছুকাল ধরেই, আমর! বাঙালী “অত্যধিক 
মাত্রায় ডান! ঝাপটে চলেছে । কী তাঁদের মতাদর্শ, 
কী নীতি কিছুই ভার] পরিষ্কার করে, বলে না। বিন্ধ 
যখনই ' ত্রিপুরার শাসক দল বামক্রণ্ট, বিশেষত তার 
- প্রধান শরিক সি পি আই (এম) কোন জনসভার 
আয়োজন করে, মিছিল সমাবেশ ঘটায় তখনই ঠযাগাড়ে- 
দের মতো! ‘আমর! বাঙালী’ তাদের ওপর মারাত্মক 
অত্শ্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে । কিছা সভাস্থলৈর এলা- 
- কায় বন্ধ ডেকে বামক্রণ্টের আক্লোজন বানচাল করে 
দিতে চেষ্টা করে। রবিবারও উত্তর মিপুরার তোলিয়া- 


মুড়ায় বামফ্রন্টের এক জনসভা ছিল i মুখ্য 
নৃপেন চক্রবর্তী, শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেব, অন্তান্ধ মন্ত্রী ও 
ক্র নেতাদের ভাষণ দানের কথা ঘোষিত হয়েছিল । 
কিন্তু ‘আমর! বাঙালী? প্রথমে বারে ঘণ্টার বন্ধ আহ্বান 
করে এবং নে বন্ধ ব্যর্থ দেখে, যেন মরিস হয়ে মিছিলের 


"ওপর চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি অন্্ চালাতে থাকে । 


পুলিশের মান! তারা শোনেনি, টিপার গ্যাসের হুশিয়ারী : 
তারা মানেনি ।. আমর] বাঁও'লী কি সেদিনই বামক্রণ্ট 
দরকারকে, তার প্রধান শক্তিত্বন্ূপ মার্কসবাদী: কমিউ- 
নিষ্ট পার্টিকে খতম করে দিতে পারবে ভেবেছিল ? না, 
শক্তি সাহস ভাদ্ধের নেই, তারা জনতা, তিন কংগ্রেস. 
বা বিরোধী দলগুলোর তুড়িতেই মেরিন বিক্রম দেখা- 
চ্ছিল, অস্ত্রের আস্ফালন করছিল | উপজাতীয় স্বয়ং- 
শাসিত কাউন্সিল গঠন করে বামফ্রন্ট সরকার তাদের 
নির্বাচনী কর্মস্থচিই পালন করেছেন, গণতন্ত্রের বিকাশ ও 
প্রসার ঘটিয়েছেন, ক্ষমতার £বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব করে 
তুলেছেন । কিন্তু ‘মামরা. বাঙালী’ সম্পূর্ণ বহিরাগত 
হয়েও ত্রিপুরার আদি অধিবানীদের এ গণতান্ত্রিক 'অধি- 
কার দ্বিতে রাজি নয়। অথচ এতকাল ধরে. এখানে 
ত্রিপুরী ও বাঙালীর! সম্প্রীতির মধ্যেই বসবাগ- করছিল, 
ভিটেমাটি ছাড়া হয়েও তারা কখনই বাঙালী ভায়েদের 
বিরুদ্ধে অস্ধারণ_ করেনি, আইন ও শৃঙ্খলা হাতে 
নেয়নি। কিন্ত ‘নামরা ‘বাঙালী’ কী উদ্দেশ্তে সাম্প্র- 
দবায়িকতার আগুন উস্কে দিতে উদ্ভত হয়েছে? - 
“আমর] বাঙালী”র মারমুখী মৃতি ও. হিংসাত্মক 


কার্যকলাপ দেখে জনমনে এ সংশয়ের উদ্রেক হওয়া]; | 


মোটেই বিচিত্র নয় যে এটা বৃহৎ একটি চক্রান্তেরই অংশ 
বিশেষ । জনত! ও ত্বিন কংগ্রেসের কেউ বিধানসভার 
নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেননি । জনগণের : ছার! 
প্রত্যাখ্যাত হবার শোধই কি তার! বামফণ্ট সরকারের 
ওপর তুলতে চাইছে ? পশ্চিমবজে জনত! দলের একাংশ 
আইন ও শৃঙ্ধখলার প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ প্রার্থন। 
করলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় এসে ভা সরাসরি 
নাকচ করে দেন। পশ্চিমবঙ্গে বিফল মনোরথ হয়েই 
কি তার! ক্ষুদ্র জিপুরার ওপর রাহর দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেছে? কিন্তু গণতম্রকে খতম করার এই ফ্যাসিস্ট 
কৌশল-ব্রিপুরার বায ব্যর্থ করে দেবে। 





[ মানছেন না। শুধু তাই নয় তারা 







{ কোনদিনই পড়েননি। 
| স্পষ্ট হয়েছে দলের আত্যস্তরীপ শৃঙ্খল! 
রক্ষায় তার ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে । 

| নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখেও তিনি 

শক্ত হাতে অবস্থার 
করতে পারছেন ন1। 
| ভালভাবেই জানেন সরকারী ক্ষমতা 
[' তার সঙ্গে নেই । বিশেষ আদালত 
| বিলের ব্যাপারে তিনি ভীষণভাবে 


মুখ্যমন্ত্রীর সি এ সম্পর্কে ফিরেছেন এ মোটরখান! দিক্কে। 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের 
বিগত দার্জিলিং সফরের সময় শংকর 
গু কলকাতা থেকে তার দরকারী 


গাড়ীধানাকে দার্জিলিং নিয়ে যান । 
দাজিলিংক্সে তিনি সরকারী ভবন 


রিচমণ্ড হিলে সপরিবারে ছিলেন ।' 


সেটি অবশ্ত অন্তায় কিছু নয়। কিন্ত 
দাঞ্জিলিং থাকবার সময় তিনি এই 
গাড়ীখান। নিয়ে সপরিবারে সিকিম 


' গিয়েছিলেন এবং দাজিলিংয়ের আশে- 


পাশের এলাকা ঘুরে বেড়ান। এই 


ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গে কোনে] সর- 
. কারী কাজ ছিল না। উনি প্রমোদ 
ভ্রমণ করেছেন। শংকর গুগুর! 


, ্বার্জিলিং গিয়েছিলেন এরোপ্লেনে। ' 


ভ্রাইভার অপিত কলকাতা . থেকে 


গিয়েছিলেন । তিনি রিচমণ্ হিলে 
ছিলেনএবং গাড়ী চালিয়ে কলকাতায় 
শংকর গুধদের ফিরিয়ে এনেছেন । 
শুধু এই ঘটনাই নয়। কয়েকদিন 
আগে দেখা গেল, শংকর গুপ্ত লাল- 


বাজারে ফোন করে একথান! জীণ 


গাড়ী রাইটার্স বিন্ডিংয়ে আনালেন। 
লালবাঁজারে একদল দুনীতিবাজের 
সে শুর এখন খুব বন্ধুত্ব । 


গুণের ছেলেকে ময়দানে মোহন- 
বাগানের খেলা দেখাতে নিয়ে যাবে 
বলে। সঙ্গে গেলেন গৌতম বলে 
মুখ্যমন্ত্রী দ্চরের একজন করণিক। 

জ্যোতি রস্থ এই কাহিনী নিশ্চয় 
জানেন না? 


এই জীপ. 
' গাড়ী কেন এলো! জানেন? শংকর 


কংগ্রেসে বিরোধ 
(১ষ পৃষ্ঠার পর) 

সিদ্ধান্তের. বিরোধিতা করব। 
অনুগামীরাই নন, বেশ কিছু প্রথম 
সারির মেতাও চান শতবাবু ফ্রন্টের 
নেতৃত্বে থাকুন ! | 

চাপে পড়ে পূরবী মুখাজ্ী বেশ 
দমে গেছেন।- প্লিশ্ন ও সৌগতও 
শতবাবুর বিরুদ্ধে খেোট তে 
সুবিধে করতে পারছেন ন1।. 
শুধু নেতৃত্বের প্রশ্নে ফ্রণ্টে টা 
দেওয়াল ব্যাপারে রাজ্য কমিটির 
সিদ্ধান্ত পাণ্টাতে পারছেন ন]। 
তাই পূরবী প্রিয়-সৌগত .গশতাস্ত্রিক 
ফ্রন্টের কোন কার্যকলাপের সঙ্গেই 
আপাততঃ ফোন দংশঁৰ রাখছেন 
না। 


| উদ্দিগ্ন। 





ইন্দিরা নর 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


বিপরীত দিদ্ধাস্ত নিচ্ছেন এবং ৩] 


| ইন্দিরা! গান্ধী এবং" ওয়াকিং কমিটির 
| অহুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেনা! 
॥ দলের মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, 


বিহার, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং 


| পশ্চিমবঙ্গে দলের বিক্ষন্ত গোঠী শ্রীমতী 
| গান্ধীর নামে পাঠানো নামা নিদেশ 
 প্রকারাস্তরে বাতিল করা শুরু করে 
|| বিয়েছেন। 


পশ্চিমবজে তো! সরা- 
সরি বিক্রোছই ঘোষণা কর! হয়েছে । 


| বিক্ষুক্ নেতারা প্রকাশে; যাই বলুন 


গোপনে তারা ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে 
চ্যালেঞ্জ 
হচ্ছেন। 
সমন্ত রাজ্যের বিক্ুন্ধ গোষ্ীর। বহু- 
দিন ধরেই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী দবেব- 
রাজ আর্সের সঙ্গে: যোগাযোগ রেখে 
চলেছেন । ' তারা বহুদিন. ধরে চেষ্টা 
করছেন ঘাতে দেবরাজ আর্সকে 


| তাদের মুখপাজ হিসাবে শ্রীমতী 


গান্ধীর মোকাবিলায় নামানে! যায় । 


| কিন্ত আৰ্গ সর্বভারতীয় স্তরে রাজ- 
[ নৈতিক বিতৰ্কে যেতে রাজী নন বলে 
| ত1 এতদিন সম্ভব হয়নি? 
| সম্প্রতি কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস 
| কমিটির 
| ইন্দিয়াজীর সঙ্গে 'যে বিরোধের সৃত্ত- 
পাত হয়েছে, তাতে তিনি দলের 
[ মধোই ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ 
| জানাতে প্রস্তত হচ্ছেন ! 


কিন্ত 


সভাপতি নির্বাচন নিয়ে 


ইন্দিরা গান্ধী. তার রাজনৈতিক 
জীবনে এমন বেকায়দ্বা : অবস্থায় 
সে-কথা 


মোকাবিন! 
কারণ তিনি 


দিন 


লোকদের হাতে ন! থাকলে যদি 


এই ধারণা থেকেই তিনি বিশ্বস্ত 
লোকদের হাতে দলের সর্বস্তরের 
দায়িত্বভার তুলে দিতে চাইছেন। 
এবং পুত্র নপ্তয়ের অনুগত লোকদের- 


সততার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বলে ধারণ! ' 
ভ্রমণ নিয়ে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ 


অস্মেছে। 

আসলে এই ধারণা" থেকেই, 
প্রীষৃতী গান্ধী তার পুত্র দঞ্ষয়ের 
পরামর্শে রাজ্যে রাজ্যে দলের নেতৃত্ব 


| ক্রমশই -বিক্ছুৰ্ধ হয়ে পড়ছেন, এ 


জানানোর 'জন্য তৈরী | 


দিন একটা, ধারণা 
| জমতী গান্ধীর মনে হা হয়েছে. 
"| দলের সর্বস্তরের নেতৃত্ব বিশ্বস্ত 
শুধু | 1 
| তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন তবে 
| সামগ্রিকভাবে দল তার হয়ে আন্দো- 
॥ লন করবে না। 


পা ॥ আক্রবার,:১৫ই জুন, ১৯৭৯ 


এ) পরিবর্তন করছেন, ফলে যাদের 
নেতৃত্ব থেকে হটে যেতে হচ্ছে, তার 





সরাসরি শ্রীমতী গান্ধীর কাত 
প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াকিং কমিটির 
কাছে বিচার চাইছেন। 

বিভিন্ন রাজ্যের হিন্ষু্ধ নেতারা 
সম্প্রতি দেবরাজ আর্সের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করে তার লড়াইয়ে পূর্ণ দমর্থন 
জানিয়ে এসেছেন। এবং অঙ্গরোধ 
জানিয়ে এমেছেন তিনি ঘেন পর্ব" 
ভারতীয় ভিত্তিতে প্রমভী গান্ধীর 
কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেন। 
জানা গেছে আর্স বিদ্ষু্ধ নেতাদের 
আশ্বাস দিয়েছেন দলের আগশতায়িক 
কাজের প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেবেন | 

শ্রমের ভয়ে 
(১ পৃষ্ঠায় পর ) 

ব1হাচ্ছেন। বিদ্বেশে যেসব মমী 
গিয়েছেন বা হাচ্ছেদ, তাদের হধ্যে 
আছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোরারছী 
দেশাই, বিদ্বেশমন্ত্রী অটলবিহারী 
বাজপেয়ী, বাণিজ্যমন্ত্রী মোহন ধারিস্বা, 
পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী এইচ এন বহপ্তণা 
এবং শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্াণ্ডেজ। দুই 


উপপ্রধানমত্রীর মধ্যে চরণ সিং 
অজ্ঞাতবাসের নাম করে আছেন 


সিয়লার কাছাকাছি এবং অগজীবন 


রাম বৃটেন সফর শেষে বুলগেরিয়া ও 
রুমানিয়া সফরে । বেশ কিছু বেম্ীন্ন 
মন্ত্রী ভুন মাসের বেশির ভাগ সময় 
দিল্লীর বাইরে ঠাণ। জাক়গান্ধ বসে 
দলীয় রাজনীতির বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ নিয়ে গোপন পরামর্শ 
চালানোর আয়োজন করেছেন 
কিন্তু প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরাঁও দিল্লীর 
বাইরে পাড়ি দিয়েছেন। সবচেয়ে 
যার খবর, কিছু কিছু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
সপরিবারে এবং সবাদ্ধবে এই আরাম 
ভ্রমণে বেরিয়েছেন। 

গরমের ভয়ে দিল্লী ছেড়ে আরাম 
স্থানে ভ্রমণ করার স্থযোগ নিভে 
গিয়ে কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে তায় 
মন্ত্রকের . উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 


মনোষালিন্যের ঘটনাও ঘটেছে.) 
বিশবস্তশ্তত্রে জানা গেছে, একজন মন্ত্রী 
তার ছুই বন্ধুরা জন্য ট্রেনে রিজার্র 
শনের ব্যাপারে জনৈক রেল অফি- 
সারকে নির্দেশ দেন। অথচ নেই 
অফিনার তার আগেই উক্ত মমীর 


'দ্ৃধ্যরের একজন . উচ্চপদস্থ কার 


কাছ থেকেও অনুরূপ নিদেশি পাওয়ায় 
তিনি শ্যাম রাখি না কুল রাখি 
ভাবতে ভাবতে দ্বিশাহাঁরা হয়ে শেষ 
পর্ধস্ত মন্ত্রীর বদলে তার কর্মচারীর 
নিদ্বেশই মান্ত করেন। এতে উক্ত 
অন্ত্রী দগ্তরের কর্মীর উপর এতদূর 
চর্টেছেন যে, তাকে এজন্য যোগ্য 
সাজা দেবেন বলে শানিয়েছেন। 
নিদ্বারুণ খরার প্রকোপে সাধারণ 
মান্য আতংকিত, তখন মহীছের 
এরকম রাজধানী ছেড়ে বিভিন্নস্থানে 


করেছেন। তারা বলেছেন, কেন্সীয় 
মন্ত্রীদের এরকম রাজ্জসিক মানসিক- 
তার জন্যই সাধারণ মানুষের ছুর্দশী 
দিনের পর দ্বিন বাড়ছে। 


দর্পণ.) শুক্রবার; ১৫ই জুন, ১৯৭৯ 


সরকারী আইন জীবী নিয়োগ নিয়ে গোর্ঠীতনত্ 


( দপণের সংবাদদাতা Jo 


টি জানেন চলতি, 
আইন ব্যবস্থায় সাধারণ খেটে ধাওয়া 
শ্রমিক, মজুর, মেহনতী মাহষের 
দুর্ভোগের আর অস্ত নেই। স্থবিচার 
পেতে হলে তাদের যে কাঠ খড় 
পোড়াতে হয় তাতে অনেক সমস্ত 
নিজেরাই পুড়ে কাঠ হয়ে যান, তবুও 
সুবিচার আর পাওয়া হয় না] এই 
অবস্থায় যদি আইনজীবীদের মধ্যে 
অর্থাৎ ধারা মেহনতী মানুষের হয়ে 
উনুয়াজ হলেও লড়াই করার 


আশ] পোষণ করেন তারা যদি দেখেন 


দরকারী আইন-কা্গনে ও দল- 
বাজীতে ঘুঘুর দল-ই চরে খাচ্ছে ভবে 
তাদের মানমিক অবস্থাটা কোথায় 
গিয়ে দাড়ায় তা সহজেই. অনুমেয় । 
আর এর জেরট] গিয়ে পড়ে প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষে এ লাধারণ' মানুষের 
ঘাড়েই। কংগ্রেদী আমলে আইন- 
জীবী নিয়োগ এবং এই সংক্রান্ত 
অন্তান্ত কাজে অনাচার, ভ্রষ্টাচায়ের 
অস্ত ছিলন]। দুঃখজনক হলেও 
সত্যি, গত ছু*বছর বাম জমানাতেও 
প্রায় একই কাগুকারখানা চলছে। 
গ্একধরনের দলবাজী, গোষ্ঠীবান্জী, 
আইনজীবীদের ঘিরে এমনভাবে 
তৈরী হয়েছে ও হচ্ছে ষা অভাবনীয় । 


প্রায় পর্বত্র চলছে গোঠঠীতন্ত্র বজায় 


রাখার -জন্ত এক ধরনের পাইয়ে 


দেবার ও হাতিয়ে নেবার রাজনীতি | . 


পরিস্থিভিটা এখন. দৃষ্টিকটু পর্যায়ে 
এসে দাড়িয়েছে । ্‌ 
সরকারী আইনজীবী নিয়োগ 
নিয়ে রাজ্োর প্রা প্রত্যেকটি আদা" 
লতেই কম বেশী বিক্ষোভ রয়েছে । 
প্রায় সর্বত্রই চলেছে একই, ধরনের 
. রাজনীতি । এমনও দেখা যাচ্ছে যে, 
আইনজীবী হিসাবে বিগতকালে 
মাসে দেড়শে। / দুশো টাকা রোজ- 


এগ্রার করতেও ধার] হিমসিম খেয়ে, 


যেতেন এখন তারা, অনায়াসে মাসে 
দেড় সহস্রাধিক টাকা রোজগার 
-করছেন। বলাবাহুল্য এই রোঁজ- 
গারের পরিমাণ বাড়ে দধি ঠিক ঠিক 
জায়গায় পরিমাণ মত তৈল গিয়ে 
পড়ে । ১৭৩ সনের নতুন -ফৌক্জদারী 
কার্ধবিধি অনুষায়ী নিক ৬০ টাক! 
হিসাবে গ্যাসিষ্টান্ট পাবলিক প্রপি- 
কিউটর নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। 
কংগ্রেপী আমলে রচিত এই আইন 
এখনও চালু) ধারা এ পি পি হবেন, 
হার! দৈনিক ৬০ টাকা করে পাবেন, 
উপরন্ত প্রাইভেট মামলাও লড়তে 
পারবেন । এযাডিশনাল পাবলিক 


প্রসিকিউটরর! পাঁবেন প্রতি কেলে_. 
৩০ টাকা করে। সেসনে একটা 


প্রকাশিত হয়েছে। 


করলে তবেই এই ৬, টাকা পাবেন, 
নচেৎ এর কম সময়ের জন্ত পাবেন 
১৫ টাকা । এরাও প্রাইভেট কেস 
লড়তে পারেন। এছাড়া, ডিফেন্স 
লইয়ার প্যানেলে জুনিক্সার সিনিয়র 


তালিকাতো রয়েছেই । আবার পদ 


এক এ, পি, পি, কিন্ত দৈনিক ফি-র 
পরিমাণ ছুরকম এ নজীরও' রয়েছে | 
সর্বোপরি আইনের বিধান অনুযায়ী 
সরকারও-ফৌঙ্গদারী কার্যবিধির ২৫ 
(১) ধারাহ্যায়ী সরকারী উকিল 
রাখতে পারেন) এদের মাসিক 
বেতন সাড়ে সাতশে! টাকা । কিন্ত 
সরকার এদের বেশী মাআয় নিয়োগ 
করেননি কিংবা করতে চান না, ফলে 
নানারকম ফি-তে ফুরণের” আইন: 


_জীবীর ভীড়ে আদালতগুলি এখন 


সরগরম । দেখা যাচ্ছে দক্ষতায় 


অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও সরকারী আইন- 


কানের ফাক ফোকরের স্থযোগ 
নিয়ে ছু পয়সা লুটে খাচ্ছে। আর 
একে কেন্দ্র করেই চলছে চরম দ্বল- 
বাজী । আধিক উপায়ের চরম বৈয়ম্য " 
ঘটছে দেখে আইনজীবীরা নানা 
কারণে দিনের পর দিন সরকারের 


গুপর ক্ষেপে উঠছেন । এর সবটাই 


যে একেবারে উড়িয়ে দেবার তা ময়, 
কেনন! একথা পরিষ্কার আইন আঘা- 


. লতে এখন প্রকাশ্যেই এক অলিখিত: 


বেআইনী কারবার জমে উঠছে, আর 
প্রশ্রয়দাতা! ক্ষমতাসীন দলেরই কিছু 
ঘোড়েল প্রকৃতির ধরদ্ধর ব্যক্তি। 
ধর] যেতে পারে হাওড়া কোর্টের 
কথা । এখানকার সরকারী প্যানেল 
সম্পর্কে হিস্তারিত খবর আগেই 


ওপর কেউ কেউ চটেছেন । কিন্তু 
তাতে দর্পন নিরুপায় । যা সত্যি 


ভা প্রকাশ পাবেই । ধরুন প্রভাত 
মিত্রের ঘটনা । ইনি হাওড়া কোর্টের 


ব্যবহারজীরী সন্তোষ মিত্রের হাতি 


তরুণ তবে  চালাক। সরকারী 
আইনজীবী প্যানেলে ইনি বেশ 
চুকে’ পড়েছেন । এখন ভার ডেজি- 
গনেশন এযাসিসটেন্ট পাবলিক প্রসি- 


কিউটর.।. এই পদকে আদার আগে, 


এতে দর্পপের : 


জুলাই (বকে এ বছরের মার্চ সত 
নয মাপে ভীহিত্র ১১ হাজার ৮৮৯ 
টাকা দরকারী ফি আদায় করেছেন ।. 
এই: তথ্যে উলুবেড়িয়ায় ধারা একই- 


এ পি পি পদে রয়েছেন তার! ক্ষেপে 
আগুন। তাদের নিক আয় ৪০ 
টাকা । ফলে আয়ও কম।. একই 
হিসাবে দেখা যাচ্ছে শ্রীমিআ গত 


বছরের জুলাইতে যখন ১২** টাকা 


পাচ্ছেন তখন উলুবেড়িয়ার এ পি পি 
দিলীপ দাস ও মাসেই পেয়েছেন. 
মাত্র ৩৮০ টাকা, সেপ্টেম্বরে যখন 
প্রমিত পান -১৪৪০ টাক! তখন 
শ্রদাশ, পান মাত্র ৪৬০ টাকা। এই 
চরম বৈষম্যে যে ক্ষোভ জম! হচ্ছে 
তা ক্রুততার দংগে ছড়াচ্ছে অন্তান্ত- 
বিক্ষু্ধদ্বের মধ্যেও । এর ফলাফল 


নিশ্চয়ই আর খুজে বলার প্রয়োজন . 
' নেই । অনেকেরই অভিযোগ প্যানেল- 


ভুক্ত বেশ কিছু আইনজীবী সর- 
কারের কাছ থেকে ফি বাবদ হাজার 
হাজার টাকা নিলেও ইনকাম ট্যাক 


-বর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় রিটার্ন 


তারা জমা দেন না। 
‘পুলিশী 
. কলকাতা পুলিশের এক'আযাপি- 
স্ট্যাণ্ট কমিশনার তার ছেলের উপ-. 
নয়ন উৎসবে সরকারী ক্ষমতা অপ- 
ব্যবহারের এক রেকর্ড স্থাপন করে- 
ছেন। এই উপনয়নকে “পুলিশী 
উপনয়ন” আখ্যাও দেওয়া যেতে 
পারে। অআ্াপিস্ট্যান্ট কমিশনারটি 
পূর্ব কলকাতায় নিযুক্ত । নাম সুব্ৰত 
ব্যানার্জী । ইনি আ্যাসিস্ট্যান্ট কষি- 
শনার হবার আগে কলকাতা 


পুলিশের বড়বাজার, জোড়ার্সাকো, 
বড়তল1, বেলেঘাটা, টালিগঞ্জ এবং 


ধরে হাওড়া আদালতে এনে পৌছোন। পোর্ট পুলিশের সবচেয়ে বেশী ঘুখের 


থানা, এম, পি, পি, এদের -ওদি 


ছিলেন । ইনি মোটামুটিভাবে বিভিন্ন 


থানায় ওসির কাজ করার পরেই 


 আযাসিস্টান্ট, কমিশনার “হয়েছেন । 
‘ওর অধীনে এখন তিনটি থানা, 


তার রোজগারের কথা শুনলে অনেকেই বেলেঘাটা, এপ্টালী ও বেনিয়াপুকুর | 


1 


হেসে ফেলবেন । কিন্ত এখন তিনি - 
সরকারী ফরমানে মাসে প্রায় দেড় - 
হাজার টাক! করে রোজগার করছেন । 


গত বছর অর্থাৎ ৭৮ সনে আগষ্ট মাসে 
ইনি রোজগার করেন ১৫** টাকা। 
সেপ্টেম্বরে ১৪৪*_ টাকা, নভেম্বরে 
১৪৪ টাকা, ৭৯ সনে জ্বামুয়ারীতে 
১৪৪০ টাকা, গত সার্চে ১৫৬৯ টাকা । 


মামলায় তিন ঘণ্টার ওপর কান্দ একটা হিসাবে প্রকাশ গত বছরের 


ওঁর ছেলের উপনয়ন- মানে 
পৈতের তারিখ ছিল গত ২৮শে মে। 
২৭শে মে বাড়ীর লোকজন, আত্মীয় 


ম্বজনকে নিয়ে এক মোটর বাহিনী 
বাবা ভারকনাথের আশীর্বাদের জন্তে _ 
তারকেশ্বর গিয়েছিলো । খবর, 


পাওয়া গিয়েছে, মোট আঠারো খানা 
মোটরগাড়ী তারকেশ্বর গিয়েছিল । 
তার মধ্যে আমরা কয়েকখানা 


পরে দর অন্যান্ত আদাঁলতগুজি 
নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেবে। তার 
আগে হাওড়া কোর্টের আরও কিছু 
খবর রয়েছে । তা হলে! এই কোর্টের 
পাৰলিক প্রসিকিউটর চিন্ময় চৌধুরীর 
পেয়ারের রমেন সরকারের সেরেস্তার 
ভিন্জনকেই এবার সরকারী আইন- 
জীবী প্যানেলে নেওয়া হয়েছে। 


-. এরমধ্যে এ্যাডিশনাল পি পি চিত্তরঞ্জন 


ব্যানার্জী, এ পি পি বিষ্ণুচরণ দাশও 
রয়েছেন । - এছাড়া অন্তান্ত কংগ্রেসী 


"ও জনতা! সমর্থক বামফ্রন্ট সরকার 


বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন 
এন আইনজীবীর] তো রয়েছেনই । 
ফৌঙ্গদারী কোর্টে কোনদিন মামল| 
প্রায় করেন নি, দ্েওয়ানীতে যার 
প্র্যাকটিস সেই গৌর দাসকেও সর- 
কারী প্যানেলে এ পি পি করে দেওয়া 


হয়েছে । এপি পি তো প্রাইভেট 


মামলা করতে পারেন৷ এই সুবাদে 


তারা এঘর থেকে ওঘর ছোটাছুটি 


করেন। কিন্ত এ সময়েও তিনি 
সরকারের দৈনিক ৬০ টাকা! ফি-র 


একজন আইনজীবী । অনেক সময় 


॥ তিন ॥ 


বেখ! খায়, এ পি পিকে খুজে পাওয়া 
যাচ্ছে না। তিনি তখন অন্তত্র অন্ত 
মামলায় ব্যস্ত। অনেকেরই ধারণ! 
দিনের পর দিন একেক জন এ পি 
পি একজন বিচারকের ঘরে “ফিক্সড” 
হয়ে কাজ করার ফলে নানাধরনের 
কায়েমী স্বার্থ মাথা চাঁড়া দিয়ে 
উঠছে । এর! সদর থেকে মহকুমাতে 
বদলী হচ্ছেন না। ফলে দীর্ঘ 'ছুবছর 
ধরে একদল দৈনিক ৬* টাকা ফি-তে 
কাজ করে যাচ্ছেন আর একদল 
আইনজীবী উলুবেড়িয়ায় দৈনিক ৪, 
টাকায় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। 

, তাজ্জব ব্যপার হলো সরকার 
কর্তৃক নিয়োজিত দরকারী উকিল 


রাজকুমার কোণার ঘার বেতন সাড়ে 


সাতশো টাক! তাকে এখনও হাঙড়া 
কোর্টে কোনও ফিক্সড পোস্টিং দেওয়া 
হয়নি। 

অভিযোগ উঠেছে গুছিয়ে নেওয়া 
ও নিজের কুক্ষিগত একদল আইন- ' 
জীবীকে পাইয়ে দেবার রাজনীতিতে 
আদালত প্রান্গণগুলি এখন ক্রমশই 
অন্বস্তিকর হয়ে উঠছে। এর হাত 
থেকে কলকাতা হাইকোর্টও বাদ 
নেই। 


উপনয়নের কাহিনী 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গাড়ীর নম্বর আর তার মালিকদের 
নামদিচ্ছি। দেখবেন, এগুলোর 
অধিকাংশই স্থত্রত ব্যানাঞ্ী যেসব 


-থানায় ছিলেন সেই এলাকাগুলে! 
থেকে এসেছিল । ডব্লিউ .বি এফ 


৭১১৮১ মালিক করোনেশান সিনেমা 
কোম্পানী (বেনিয়াপুকুর থানয) 
ডব্লিউ, এস, ও ৯৯৮৫ মালিক জি, 
ভাল| এ্যাণ্ড কোং, বনফিন্ড লেন 
(বড়বাজার থানা ) ; ডব্লিউ, বি, জে 
৪৮৮১ মালিক শ্রীঘোষ, কেয়ার অব 
শ্বামীজী ইণ্ডাট্রী্জ ( এণ্টালী থান); 
ডব্লিউ এস সি ৭১৭২ মালিক ইষ্ট 
ইন্ডিয়া রাবার ওয়ার্ক: (বড়- 


-বাঙ্জার থাঁন1)3 ডব্লিউ -বি ওয়াই 


২০*৫ মিনি বাপ, মালিক বেলিয়া- 
ঘাট] থানা এলাকার । 

এ হচ্ছে কয়েকখান প্রাইভেট 
গাড়ির পরিচয় । এগুলোর মালিকরা 
সত্ৰত ব্যানার প্রেমে গাড়ী দিয়ে- 
ছিলেন কিংবা ভয়ে দিয়েছিলেন তা, 
পাঠক অনুমান করে নিন। স্থব্রত 


ব্যানার্জী কুশলী অফিসার । তিনি 
নিজের পুলিশ জীপ ডব্লিউ বি বি 


৭৬২৪ ছাড়া মুচিপাড়া থানার ওদির 
জীপ ডব্লিউ বি বি ৫৮৭৮ বেশী, 
ব্যবহার করেছেন। মুচিপাড়ার ওলি 


"আগে থেকেই সুব্রত . ব্যানার্খকে 


খোশামোদে রেখেছেন। পূর্ব কল- 


কাতা পুলিশের আর একখানা . 


জীপেও ( ডব্লিউ বি জি ১৩২৪.) উপ- 
নয়নে নিমন্ত্রিদ্দের আনা. নেওয়। 
করা হয়েছিল। এ হচ্ছে তারকেশ্বয় 
গমনাগমনের পামান্ত কাছিনী। 
এবারে ৩শে মে উত্তর কল- 


কাতার বড়তল1! থানা এলাকায় 
' ছাতুব্যাবুর-ঠাকুরবাঁড়ীতে এই 'পুলিশী 
 উপনয়নের প্রীতিভোজের কাহিনী 


শুহন। স্থ'ত্ৰত ব্যানাজ আগে 
বড়তলা-ধানার ওপি ছিলেন । তাই 
এই ঠাকুরবাড়ীর ভাড়া দিয়েছিলেন 
কিন! সে সম্পর্কে খোজ নেওয়া যেতে 
পারে। গ্রীতিভোজের খাছ তালিকায় ' 
ছিল লুচি, ফিস রোল, আলু পটলের . 
তরকারী, ভাল, পটলভাজা, রুই : 


মাছ, মাংস, ফ্রায়েড রাইস, চাটনি, 


ল্যাংচা, লেডিকেনি, দুয়কম সন্বেশ 
আর ফেরিনির আইসক্রীম । অস্ত 
প্রতি ডিসের দায পঁচিশ' টাকা। 
ফেরিনি আইসক্রিম বড়বাজার 
এলাকার । ওখানে সুব্রত ব্যানাজ' 
ওসি ছিলেন, তাই এই আইসক্রিমের 
দাম দেবার ব্যাপারটার খোজ নেওয়1 
ঘেভে পারে। নিমন্্রিতি কতজন 
ছিলেন: ভার সঠিক সংখ্যা জানতে 

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


॥চার॥ 


আনেক কুকীঠির নানক. 


পাঁচগোগালের অভিযোগ টিকন না 
| ( দর্দণের সংবাদদাতা) ' 


সংবাদে প্রকাশ ' যে, পশ্চিমব্ 
পুলিশের ডেপুটি ইনসপেকটার জেনা- 
রেল -পাচুগোপাল. মুখার্জ তারই 

- সতীর্থ কয়েকজন আইপি এস 
অফিসার এবং রাজ্যের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র 

, সচিব বিশ্বরূপ - মুখাজঁর- বিরুদ্ধে 


আলিপুর ' আদালতে একটি মামলা. 


দায়ের করার জন্য অভিযোগ পেশ 
'করেছিলেন। র্লিন্ত সেই. অতিহোগ 
যুক্তিগ্রাহ না হওয়ায় বিচার বিভাগীয় 
ম্যাজিস্ট্রেট স্থখেন্দুবিকাশ দাশগুপ্ত ভা 
নাকচ করে-দেন। প'চুগোপাল 
+ মুখার্জী ষে অভিযোগ পেশ করে- 
ছিলেন তাতে বল] হয়েছিল, যে, 
১৯৭৬ সালের তিরিশে মে রাত্রে তার 
স্ত্রীর সঙ্গে যখন তার তর্ক হচ্ছিল তখন 


' অভিযুক্তরা তার আয়রনসাইভ রোডের 


বাসভবনে জোর করে ঢোকে এবং 
তাকে মারধোর করে এবং পাগল 


সাজিয়ে, তাকে নাকি পি ন্তরি হান- 
পাতালে ভতি করে রাখা হয়েছিল । 
- .- পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আই পি 
এস 'অফিসার মহলে পাচুগোপান 


 মৃখারজঁর এমনই কুখ্যাতি যে তার 


নাম শুনলে অনেকেই ঘেল্ায় থুথু 
ফেলেন ।: শুধু আই পি এস মহলেই 
নয রাজ্য পুলিশ মহলেও পাচুবাবুর 
কুধ্যাতি শীর্ষে। তার অত্যাচারে 
বহু সাধারণ পুলিশ কর্মচারী সর্বস্বান্ত 
হয়েছেন এবং ভার কলযের এক 
খোচায় অনেকের চাকরী পর্যন্ত 
গেছে ।.. ৮. 

তিনি ছিলেন বর্থমান জেলার 
পুলিশ সুপার । সেখান থেকে রাতা- 
রাতি, তাকে বদলী করা হয়েছিল 
কার] বিভাগের সিকিউরিটি অফিসার 


. হিসাবে । বর্থমানে পাচুবাবুর আমলে 
কোন কারণে জনসাধারণ থানা - 


স্বরূপ উদঘাটনে ক্ষুব্ধ টাটার 
উ্তরে জ্যোতিম্নয় বন্ধুর অভিযোগ 


he £ _ ( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


এয়ার ইণ্ডিয়|। সম্পর্কে পাবলিক 
আপ্তারটেকিং কমিটির রিপোর্টের 
বিরুদ্ধে জে আর ডি টাটার আক্ষ- 
'মণের প্রতিবাদে এ কমিটির চেক্কার- 
ম্যান সংসদ পদশ্ত প্রীজ্যোতির্ময় বসু 
একটি বিবৃতি দেন । ,ভ্রীবন্থ টাটার 
মন্তব্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। 


শরবহৃর মতে, শাসকশ্রেশীর স্বরূপ ' 


উদঘাটিত হলেই তারা সংসদীয় 
ব্যবস্থা তথা এ ধরনের সংসদীয় অমু- 


সদ্ধান কমিটিগুলিকে অস্বীকার করতে 


থাকে। 
প্রটাটা 
আলোচনার বিবরণী প্রকাশের দাবি 
জানানোর শীবস্থ বলেন যে ১৯৭৩ 
সালে পাবলিক আযাকাউণ্টস্‌ কমিটির 
চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার সময় 
তিনি সরকারের কাছে এ ধরনের 
বিবরণী প্রকাশেন্ন অনুরোধ জানান 
এবং . আজও তিনি- লোকসভার 
অধ্যক্ষর কাছে অনুরোধ করছেন এ 


বিবরণী প্রকাশ করে টাটার চ্যালেঞ্ডের 


উপযুক্ত জবাব দ্রিতে। 

এয়ার - ইণ্ডিয়া ' ক্ষমতাশালী 
ব্যক্তিদের. নানাভাবে প্রলোভিত 
করে। শ্রীদ্যোতির্ময় বস্থর : পুত্র 
স্কলারশিপ নিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির 
'জন্ত মর্ষো পড়তে যান। যদ্ধিও তার 


পুত্রের ইকনমি শ্রেণীর টিকিট কাট! 


‘ছিল তথাপি পালাম বিমানবন্দরে 
বিদায়'জানাতে গিয়ে শ্রব্ছ দেখেন 
ষে তার পুত্র ও পুত্রবধূর জন্ত প্রথম 


কমিটি বৈঠকগুলির | 


শ্রেণীর আসনের বন্দোবস্ত করা. 
হয়েছে। রব এয়ার ইণ্ডিয়া কর্ত-. 
পক্ষের মতলব বুঝতে পেরে- এর 
প্রতিবাদ করেন। কিন্তু মন্ষো থেকে 
তার পুত্র চিঠি লিখে বানান যে পথে 


ভাদেরকে ইকনমি "শ্রেণীর পরিবর্তে .. 


প্রথম শ্রেণীতে বদানো হয়েছে। 
প্রীবন্থুর সুনজয়ে থাকার জন্যই এয়ার . 
ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ এটা করেছেন। 
কিন্তু এর ফলে শ্রীবস্থ বরং স্ষুন্ধই 
হয়েছেন । . 

, বোছেতে শটাটার মালিকানাধীন 
তাজমহল হোটেলে একটা 'ছামী 
ছবিওল! পোষ্টকার্ডে একট! বিজ্ঞাপন 
থাকে, ‘কলাই এয়ার ইণ্ডিয়”.। এরজ্ত 
এয়ার ইণ্ডিয়া তাজমহল হোটেলকে 
মোটা টাক! দেয়। এভাবে য়াষ্ট্রায়ত্ত 


লংস্থার টাক! বেসরকারী দংস্থার 


মালিকের পকেটে এনে আবার সেই 
মালিক গলা বাড়িয়ে সংসদীয় অন্থ- 
সন্ধান কমিটি এবং ‘বিশেষ করে 


শ্রীবন্থর সমালোচন। করেন । 
এয়ার ইত্ডিয়ায় গত প্রায় পঁচিশ - 
বছর ধরে চেক্ারম্যান ছিলেন 


প্টাটা । আজ এয়ার ইণ্ডিয়! সম্পর্কে 

অনুসন্ধান করে এ সব তথ্য পাওয়ার 

ভীমরুলের চাকে .ঘ1 পড়েছে, ভাই 
প্ীটাটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন |, তার 

মতে রাজনৈতিক স্বার্থে শ্রীবন্থ্‌ তস্তের 
আগেই নাকি এ ধরনের রিপোর্ট 

তৈরী করে রেখেছিজেন। 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


' দ্বেয়াও করেছিল | শে নময়ে পাচু- ' 


বাবু তার রিভলবার থেকে জনভাকে 


“লক্ষ্য করে গুলি চালালে বর্ধধানে 
এক বিরাট বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভের 
চাপে রাজ্য সরকার রাতারাতি পাচু- !-- 
বাবুকে বদলী বরে ঢবিয়েছিলেন। _ 


পীচুবাবু যখন বর্ধমানে ছিলেন তথন 


তার বাংলোতে জনাপঞ্চাশেক কন-. 
স্টেবলকে কাজ করতে হত তার গৃহ-. 
ভূত্যের মৃত। শোনা যায় বর্ধমানের. 


টাউন সাব ইনসপেকটারকে এস পির 


-বাংলোক় বাজার পৌছে দিয়ে আদতে ' 


হত। প্রতিধিনই নাকি পাচুবাবু মত্ত. 
অবস্থায় তার স্ত্রীকে নির্দয় ভাবে প্রহার" 
করতেন । ১৯৭৬ সালেও কলকাতার 
আয়রন সাইড রোডের বাসভবনে মত্ত 
অবস্থায় দ্রীকে প্রহার করছিলেন বলে 
প্রতিবেশীর! তার গৃহে প্রবেশ করে 
তাকে নিবৃত্ত করেন। পাচুবাবুর 
আচার আচরণ দেখে কেউই বলবেন 
ন! ঘে, তিনি একজন সুস্থ মস্তিঘের 
লোক। পাগল তাকে অনেকেই, 
বলে। 

পুলিশ কমা এবং অফিসারদের 


তিনি বাপ মা তুলে বিত্ত করতে . 


অভ্যস্ত । কোন পুলিশ কর্মীই প্রতি- 
বাঁদ করতো না কারণ পাগলা এই 
অই পি এসকে সকলেই ভয় 
করতেন । অধীনম্থদের গায়ে হাত 
তুলতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। 
কার] বিভাগের নিরাপত্তা অফি- 


সার হিদাবে £তিনি যে নজীর সাষ্ট 


করে গেছেন- ভা অতীতে কর্থনো 
ঘটেনি। আদিপুর চত্বরের কারা- 
গারগুলি সফর করবার জন্ত তিনি 
যখন আসতেন তখন তিনি তার প্রিয় 
আযলসেশিয়ান কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে 
কারাগারগুলিতে ঢুকতেন এবং কেউ 
যদ্ধি তাকে শ্তালুট না করতো তাহলে 
তার দিকে তিনি কুকুর লেলিয়ে 
দিতেন । কায়ারক্ষী এবং কয়েদী 
কেউই এর হাত থেকে রেহাই পেত 
না। অথচ কারা আইন “অনুসারে 


' কোন পশু নিয়ে কারাগারে প্রবেশ 


করা বেআইনী । কারাকমাঁদের 
মধ্যে এই সব কারণে বিক্ষোভ দেখা 
দেয় এবং পাচুবাবুকে তার পদ থেকে 
অব্যাহতি দ্বেওয়া হয় । ফল এমনই 


' দ্বাড়ান্ব যে কোন দণ্ডরই আর পাচু- 
বাবুকে গ্রহণ করতে চায় না।-কার্ত 


বশে বসে পাচুবাবুকে বেতন দিতে 
হত। এখন তাকে ভি আই প্রি করা 
হয়েছে । কিন্ত কাজ তার কিছুই 
মেই | 
পাচুধাবু এমনই একজন কমিউ- 

নিন্ট.বিদ্বেষী যে, নিজের হাতে তিনি 
থানায় গিয়ে ধৃত কমিউনিস্ট নেতা ও 
' কমীদের নিপীড়ন করতেন । 


রাজ্য পুলিশ মহলেও এই কুখ্যাত 
- আই-পি, এস অফিসারের বিরুদ্ধে 


অনেক-অভিযোগ শোনা ঘায়। 


দপণ ॥ শুক্রবার ১৫ই জুল, ১৯৭৯ 





করে থাকেন। মনোবিজ্ঞানীঘের 
হতে এই শুভ বুদ্ধিই মানব সভ্যতার 
মূল ভিত্তি । রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর! এ বিষয়ে 


মনোবিজানীঘেয় সঙ্গে একমত | : 
আজ অত্যন্ত দুঃখের মজে বলতে - 


বাধ্য হচ্ছি যে সম্প্রতি আমাদের 
দেশে কিছু সংখ্যক লোকের মনে 


' আদালতের "প্রতি অসৌজন্ত প্রদর্শন 


করার একট! প্রবণতা দেখ! দিয়েছে । 
আদালত প্রাণে বিক্ষোভ প্রদর্শন, 
কমিশন কক্ষে বিক্রপাত্বক মন্তব্য, হৈ 
চৈ চেঁচামেচি, হাতাহাতি, এমন কি 


টুইষ্ট ডান্স প্রদর্শন করার কথা,সংবাদ- 


পত্রের পাতা খুললেই দেখা যায়. 


আদ্বালতের প্রতি এই অমধাদ।1 সমগ্র, 
সমাজ জীবনের অবক্ষয়েরই একটি: 


লক্ষণ । 

যার! এই- অসামাজিক 'কাজে 
উৎসাহ দিচ্ছে তাদের বৃহদংশই রাজ. 
নৈতিক দলের ুর্নীতিগ্রন্ত সদন্ত। 
এদের মধ্যে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক 
দলের কর্মকর্তাদের অনেকেই রয়ে- 
ছেন। তাদের সকলের উদ্ধেপ্তই 


'এক-_নিজেদের কৃত ছূর্নাতি চাপ! 


দেওয়ার.অপপ্রয়াপ। 7. 
ভাবতে অবাক 'লাগে, বিচারের 


আদালতের প্রতি 
_ পৃথিবীর কোন' দেশেরই বিচার 
ব্যবস্থা ক্রটিসূক্ত নয়। তা নতেও 
প্রত্যেক দেশেই জনসাধারণ তাদের 
শুভ বুদ্ধির প্রেরণায় আদালত বা 
বিচারকের প্রতি (বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ 


নাগরিক 


নিমিত্ত অভিযুক্ত নেতাদের জালে” 


“হাজির করা: হলে তাঁদের ফমীয় 


চেলা চামুগ্ডারা সেখানে তুলকালাম 
কাণ্ড বা দক্ষঘ্ ব্যাপার ঘটিয়ে আঘা- 
লতের কাজকর্ম অচল করে দিচ্ছে» 


"রাজনৈতিক দলের ছত্রছায্নায় আশ্রিত 
- এই মন্তানরা আজ সারা ভারতব্যর্ষ 


সক্রিয়। এদের আক্রমণ থেকে 


" আদালতকে রক্ষা করতে হবে। সা 


না হলে দেশে সামাজিক নিরাপত্থ। 


বিপন্ন হয়ে পড়বে ।.. 


-. আমি দেশের এক ভায়িতগল 
হিসাবে জনসাধারণ 
আইনজীবী দমিতি, রাজনৈতিক দলে 
নেতৃবৃন্দ ও সরকারের বিবেচনার ছবন্ত 
প্রস্তাব করছি যে আদালত কর্তৃক 
দুন্শতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত কোদ 
ব্যক্তি আইনসভা, মিউনিসিপ্যালিটি 
পঞ্চায়েত ও শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান প্রত্তৃত্তি 
প্রতিনিধিত্বযূলক সংস্থার সদস্ত হন্তে 


, পারবে না।_ এজন্ত প্ৰয়োজনবোধে 


জনপ্রতিনিধিন্ব আইন সংশোধন 
করতে হবে। আদালতে, বিক্ষোভ 
কারীদের মোকাবিলার জগ্ত দ্রেখামান্স 


গুলির নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমত! লহ 
- মাননীয় বিচারকদের কতকগুলি 


বিশেষ ও ‘দরুরী ক্ষমতা দেওয়া 
হউক । 
“ৈলেজ্চন্্ দেবনাথ 


এ্যাড.ভোকেট, কলকাতা হাইকোট 





রেফাঃ নং ৪৫ / ৪১:০ | ৭৯ / ১৫৫৩ তাং ২৮-৫-৭৯ 

বিশ্বাসযোগ্য, সঙ্গতিসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের (একই ধরনের কাছ 
করছেন ) কাছ থেকে ইনক্লাইনের ড্রিফট অংশে রুফ সাপোর্টের অন্ত দাও | 
ফ্রী দরের ভিত্তিতে সীল করা টেগ্ডার । আনুমানিক খরচ ১,৩৯ ৩৭৭.৬ 
টাকা। বায়নার টাকা ২,৭৮৮ টাকা সম্পূর্ণ করার সময় ৪ (চার) মাপ । 
৪-৬ ৭৯ তারিখ থেকে ২৫7৬-৭৯ তারিখের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণপত্র দ্বেধিদ্বে 
১:* টাকা আদায় ধিয়ে ( অপ্রভ্য্পণযোগ্য ) সমস্ত কাজের দিনে (শনিবার 
ছাড়া সকাল ১*ট1 থেকে বেলা ওটার মধ্যে ) অফিসের সময়ে সাব-এরিয়া 
ম্যানেজারের অফিস, অমৃতমগয় সাব-এরিয়া, কুছইরিয়া এরিয়া পোঃ রাণীগও, 
জেল] বর্ধমান থেকে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। ' এই অফিসে ২৬-৬-৭৯ 
তারিখ বেল] ১১টা পর্যন্ত টেণ্ডারপত্র পাওয়া যাবে এবং ২৬:৬ ৭৯ ভারিখ 


"| বেলা ১১.৩*টায়...টেগারদাতা অথবা তাদের' অন্থমোর্দিত প্রতিনিধিদের |. 


উপস্থিতিতে. খোল! হবে। বায়নার. টাক! “কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 
ইষ্টাৰ্ণ ভিভিসন, অমৃত-নগর গ্র.প”_এর অমুকূলে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণিয়া, +] 
আলানসোল ব্রাঞ্চএ দেয় ডিমাণ্ড ড্রাফটের আকারে অথর। নগদে অমৃতনগর 
লাব-এরিয়ার গ্রপ. আ্যাকাউণ্টস অফিসারের কাছে. পাঠাতে হবে। 


বারনার -টাকার রসিদ. টেগারের ' সঙ্গে, পাঠাতে -হবে। 


লাব এরিয়া 


ম্যানেজার কোন কারণ নু! দেখিয়ে যে কোন অধবা সমস্ত, 7, টেওায় গ্রহণ বা! 
বাতিলের অ অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। ্ 


দপণ | 


শুক্রবার, ১৫ই জুম ১৯৭৯ 


.. ইদ্দির| বংগ্রেদের তৰিষাৎ 


(রাজনৈতিক ভাষ্যকার ) 


ইন্দিরা গান্ধী এবং কর্ণাটকের 
মুখ্য মন্ত্রী দেবরাজ আর্সের নকষা- 
কবি এখন. রণংষেহি প্যানে প্রবেশ 
বন্ধরছে । ক্ষবভাচ্যত যে কোন 
ভিক্টেটরের সত্তই ইন্দিরা গান্ধী এখম 
চরম রাজনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে 
এগিয়ে চলেছেন | জরুরী অবস্থা- 


কালীন, নীতিত্রইন্কা] এবং অপরাধ- - 


.স্ুলুক কার্ধকলাপের ক্ষণ তাকে খুব 
মজজই বিশেষ, আদালতের সম্দুষীন 
হকে হবে|. শাহ কহিশনের রায় 
> অনুসারে তিনি ইতিপূর্বেই, অপরাধী 
মাদাত্ক তত্রেছেন। এখন বিশেষ 
দ্বায়র! আদানদতে তার পেনাল 
কোভের ধারা অন্যায় বিচার হবে। 

অবশ্য ইন্দির। গান্ধী অনগথের 
রাজনৈতিক বিচারে ইতিমধ্যেই 
মঙাজা-লাভ করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর 


পদ হারিয়েছেন এবং স্বাজনৈভিক.. 


এভ্যাবর্তনের ভার লকল আশাই 
একে একে ধূলিসাৎ হয়েছে! পাকি- 
স্থানের জবরদস্ত সাই্নায়ক জুজক্ষিকর 
আলি তৃষ্টোর সমত ডাকে ফেউ 
ফাসিতে ঝোলাডে তার না। আঘা- 
» 'লছ্ছের ভাষ্য বিচারে স্কার প্রাপ্য 
" শান্তি থেকে ভাকে রেহাই দিতেও 
কেউ ইচ্ছ.ক নয়। জরুরী অবস্থায় 
সময়ে ও তার আগে ইন্বির। গান্ধী 
ফেশের অনসাধায়ণের বিরুদ্ধে যে 
অপরাধ কয়েছেম ভা ক্ষমার অযোগ্য ! 
অপরাধের অতে ইন্দিরা গান্ধী 
মোটেই অন্গৃতপ্ত নন, তাই ভার 
শাস্তিও অবস্ত কঠোর ছতে শারে। 

' আইনেই বিচার মুলতুবি থাকে । 
রাজনৈতিক বিচারেও কি জনগণের 
আন্াদতে ইন্দিরা গান্ধী মুক্তি 


পাবেন! চতুয়ত। ও অৰ্বভভাষণের . 


দুখ বঙ্গাকোঁশল ইন্দিরা গান্ধীকে 
একদা জনমনে প্রতিটা দিয়েছিল । 
কিনি নিজে যখন সি আই এর টাক! 
নিয়ে কমিউনিষ্টদের ঠেঙ্গাচ্ছিলেন 
ৰলে অভিযোগ কর! হয়েছে, ঠিক 
ভখনই তিনি কৰিউনিষ্টদ্বের বিদেশের 
দালাল বলে অগ্লানবন্ধনে উতপহাল 
রক্তে পেরেছিলেন। কেরলের 
শির্বাচিত লরকারকে উচ্ছেষ করার 
তে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিয় 
লঙ্গে হাত দিলিক্ষে ‘বিমোচন? লং" 
গ্রাম শুরু করেছিলেন, অথচ জন্থ- 
গ্রকাশেয় নেতৃত্বে লংঘর্ষ সমিতির 
জগ্রামকে গণতন্ত্র বিরোধী বলে 
"ঘোষণা করে তাকে চুণশ্চুর্ণ করার 
তে সমগ্র রাষট্রশকিকে প্রয়োগ করে- 

ছিলেন । বামপন্থীদের এক্য তেজে 
দেওয়ার জন্তে তিনি কমিউনিষ্ট 
 লামধারী একটি দলকে প্রশ্রয় ছয়ে" 


ছিলেন, অরূপ আরেকটি গোগ্রীকে 
গোয়েম্বাচক্রের মেতৃত্বে-কমিউনিষ্ 
নিধনের কাজে নিযুক্ত করেছিজেম। 
আর ঠিক তখনই ইন্দিরা গান্ধী 
প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার 
দন্ত দেশবাসীকে আহ্বান জানাতেও 
ইতঃস্তত করেন নি। আইন আঘা- 
লতকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে তিনি 


সারাদেশে নিজের একনায়কত্ব গ্রতি- 


ঠার জন্ত জরুরী অবন্থয ঘোষণা! করে 
দেশবাসীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নাগ- 
রিক অধিকারওলিও কেড়ে নেন। 


আরিফ শ্রেণীর লংগ্রাম ভব করে তিনি 


একচেটিয়া কোটিপতিত্বের শত শত 
কোটি টাক] মুনাফা উপচৌকদ 
দেন। প্রাষের কৃষকের ব্বাৰসক্ী 
করার অন্হাতে গ্রামীণ জোন্তদার ও 
মহাজনী শোষণের হাতকে অর্থাছ- 
কুল্যদ্বিয়ে শক্তিশাদী করে স্কোলেন। 


ইন্দিরা গান্ধীর প্রশয়পুষ্ট অরা- 


ফ্যালিস্ভ বাহিনী গ্ৰামে শহরে যে 
বিভীষিকা ও সম্মানের রাজস্ব কায়েস 
করে, ইতিহাসে ভার ভুলনা! নেই। 
এদেশের রানুষ ইন্দিরা গান্ধী ও 
ভার চক্রের এই অপরাধ পুলে যেন্ে- 
পাঁরেম ন! । এমন কি জরুরী অবস্থার 
সময় বার! তায় ছুকর্মের সহযোগী 
ছিজেন, সেই কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ, 
চ্যযম, স্বরণ সিং, বন্ধানন্দ রেডিডরাও 
আর তার সঙ্ধে এঁক্য স্বাপনে অনিচ্ছ.ক 
হয়ে পড়েছেন। ইন্থিরা গাী 
অপরের বিশ্বস্ততা দ্বাধি করেন, কিন্ত 
নিজে কারে প্রতিই বিশ্বস্ত নন } 
একান্ত স্বার্থাদ্বেখী এই মহিলা 
নিজে যে পৃথক কংগ্রেস লংগঠন তৈরী 
করেছেন, তাকেও এ্রকাবঙ্ধ রাখস্ে 
অপারগ হনে প্রসাশিত হয়েছে । 
ই্িপূর্বেই বিভিন্ন রাঘ্য, ইন্দিরা! 
কংগ্রেসে তাজন দেখা দিয়েছিল। 
যেঘালবু, পশ্চিষবজ, বিহার, পাঞ্জাব, 
মহারাষ্ট্র, অস্থা, কর্ণাটক, ভাষিলনাডু, 
কেয়ল . ফোন রাজ্যেই ইন্থির! কং- 
প্রেসের দংগঠন অটুট থাকে মি। 
অন্ধের মুখ্যমন্ত্রী চেস! রেছিডকে লরিয়ে 


মিজন্ব -লোককে মৃথ্যযক্ত্রীর গদীতে 


বসানোর জনে কুখান্ত ভেজন্স রা ও- 
সের সে ইন্দিরা গান্ধী যে বন্দোবস্চ 
করেছিলেদ, তা . কেঁচে গিকেছে। 
হর্ণাটকের সৃখমন্্রী দেবরাজ আর্সকে 
প্রহেশ কংগ্রেস লভাপতির পঙ্ধ থেকে 
'লরিয়ে নিজের মনোমত ভাক্বধারকে 
সেখানে পদ্াণিগ্রিভত করার অন্তে 
ইন্থির গান্ধীর চতুর প্রয়াস কর্বাটকেও 
ভার সংগঠকে-দুর্বল করে তুলেছে । 
আসলে ইন্দিরা গান্ধী গড়তে 
জানেন না৷ রাজনৈস্থিক বিচক্ষণভাঙ 


তাঁকে পরিস্যাগ করেছে । -কগব- 


" ভান্রিক দানলিক গঠন তাকে কাঁউৰে 
- বিশ্বাস করতে দেয় না। স্বভতয়াং 


ভার সমস্ত কার্কঘাপই গোপন ও 
চক্রাস্তযুনক । পরযন্ড অসহিধু 
স্বার্থঘচেতন এই বহিল1 নিজেকে 
'কাণুজে বাথ? বলেই প্ৰমাণিত করে- 
ছেন। ভবিত্বতে ভারতের রাব্মীতি- 
ক্ষেত্রে ভার প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি 


নিজেই বুহতয বির হয়ে দীাড়িয়ে- 


ছেম। ইন্দির! কংগ্রেসের লত্য ও 
সমর্থকের] ধীরে ধীরে হলেও তা 
উপলব্ি করছেন। তাই ভার দলে 
ভাঙন-শুরু হয়েছে। 
ইন্দিরা গান্ধী ও ছার কংগ্রেস 
এখনে! এখানে ওখানে দুয়েকটি 
উপ চনে জয়লাভ করতে পারে, 
অবরে সবরে ফোধাও কোথাও ৰা 
আনম্বোলনের নামে উপন্্ব, হাষি 
করতে পারে। শ্রনতা সরকারের 
ভ্রান্ত ও জনবিরোধী নীতিগুলিই 
ইন্দিরা ও তার কংগ্রেস ঘনকে 
এধনে! জনযানলে টিকিয়ে রেখেছে । 
০০০ 


[| 


পি 


জনতা সরকার জনমাধারপের 
প্রত্যাশা হি কিছুটা পূরণ করতে 
পারতেন তাহলে ইন্দিরা গান্ধী আর 
ষাথা তুলে বাজাতে পারতেন না । 
কিন্ত আগামী দিনে আবার প্রধানমন্ত্রী 
ছয়ে ক্ষতায় তিনি প্রত্যাবর্তন 
করবেন একথা ভাৰ! রাজনৈতিক 
নির্বুদ্িতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
ভারতের রাজনৈতিক -চালচিজে 
পরিবর্তন এলেছে। আরো! পরি- 
ৰর্তন ছবে। এই পরিবর্তনের ধায়! 
পশ্চাদমূখী হবে না: ইন্দিয়। গান্ধী 
যেষন আর ফিয়ে আসতে পারবেন 
না, তেমনি বর্তমান আকারে জনত! 
সরকারও স্থায়ী হৰে মা। নতুন 
শক্তি বিস্তাস এবং নতুন রাজনৈতিক 
শক্তির অত্যদযধ অবশ্বহ্াৰী |: বর্ত 
মান জনতা জরকায়ের অত্যদয়ের 


মতোই এই নতুন শক্তিয্ন অদ্যু্র 
'এখন জনসাধারণের হনে দানা 


স্বাধছে। তার আত্মপ্রকাশখখ অনি- 
ঘার্য। ৃ 
ই্গির গান্ধীর হতো পরিত্যক্ত 
স্বাজনৈতিক নেতারা এই ঘটনার 
শৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন মা। 
ভাই ভাষের ছুঃখজনক পরিণাম 
কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। 
ইন্দিরা গান্ধীর লঙ্গে সে ইন্দিরা 
কংগ্রেসেরও অভিত্ব বিলুপ্ত হবে। 
ইন্ডিহাষের দকঙ্গ একনায়ক ও 
ভাবের সংগঠনের এই বর্ধন হটে 


খাকে। 


{a 





(অর্থনৈতিক ভাক্তকার ) 
কয়েক বছর আগেও শিল্প কার- 
খানা রুপ হয়ে পড়তে পারে এৰং 


রুগতায় দায় করছাতাদের দাড়ে 
. চাপিয়ে দেওয়া যেত পারে, এসন 


যুক্তি শোনা যায়নি । কিন্তু এখন 
রগ শিল্পকে শুশ্তঘ। করার দায়িত্ব 
রাষ্ট্রের ৰকলসে করদাতাদের ঘাড়েই 
পড়ছে । শিল্প মালিকদের ভুরর্গতি, 
অধোগ্যতা এবং অপদার্থতার দায় 
এখন অমমাধারণকেই বহন করতে 
হস্ব। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া 
দরকার । - 

শিল্পপতিরা শিল্প প্রতিষ্ঠার কি 
মেন মুনাফার আশায়। মুনাঁফ? 
তান্বেরই পকেটে বাঁয়। অবাধ 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যোগ্যতার 
মানদ্বগই শেষ পর্যস্ত পুরস্থৃ্ত হয়- বহে 
যারা অবাধ বাজার লেনদেন ও 
নিয়ন্ত্রণ মুক্ত অর্থনীতির পক্ষপাতী 
০০ 


ভাবের কাছে শিল্পে কুপ্নতার সমন্তা 
নিশ্চয়ই হৃতবুদ্ধিকর। কিন্তু যার! 
ব্যক্তিগত মাজিকানাধীম অর্থনীতি 
ও শিল্পবাপিজ্যে বিশ্বাসী নদ, অথচ 
দংদধীয় গণতন্ত্রের নিম্তরধ ' লসুদ্ধে 


লত্ভরণপ্রয়াসী, সেই বাষপন্থীঘ্বের রি 


রুরশিয্পের অসিকঘের কজিরোছগার 
রক্ষা করার নামে স্নাফালোতী 
অপদার্থ শিক্পমালিকদ্ের শোষণের 
ধাতাকলটিকে রক্ষা করার আগ্রহ 
লৃত্যই চিন্তিত করে ভোলে । ' 

- অবাধ বাজার ও মুক্ত অর্থনীতির 
গবকার1 বর্তমান এন লযাদের 


হৃর্তাকর্ত| বিধাত1। ব্যবহারিক 


আচরণে তায়! কিন্ত অবাধ, নিষুন্ণ 
মুক্ত অর্থনীতির পক্ষে মন। হয 
হতেন ভাহলে শিল্প কয হলে তাকে 


স্বস্থ করে ভোলার জন্তে দরকারী 
নিষ্বহণ ও শর্তাধীন অর্থা ছকুল্য 


প্রার্থনা! করগ্তেন ন! বরং অবাধ 
নিয়ন্ণ মুক্ত অর্থনীতির সাহাৰ্য কপ 


- শিল্পকে যে বর্ডযানকালে পুনরায় 


সুস্থ করে তোল! সভৰ ভা প্রমাণ 
করার চেষ্টা করতেন। অতীতে 
হিদুস্থাম ইন্লিৎরেন্স কোম্পানি খন 
লালবাতি জাপাবার উপক্রম করে- 


ছিল তখন পরলোকগ্ন্ভ নলিনীরঞ্চম. 


সরকার ও অন্তান্ত কর্মচারীর 
উদ্ধোগে ও ৰীষা! কোম্পানী পুনরু- 
জ্জীবিদষ্ক হয় এবং অভুতপূৰ্ব দাফলা 
লাভ করে। ভার, জক্তে দরকারী 


পুছি জাতীয় 


অতীতেও 


\ পচ! 


= কণ শিল্পের মুনাফা 


অর্থ লাহাব্য পাওয়া যায় নি, মম্ভৰত 


ছিল না। ৰীযা ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত 
উবার আগে পর্যস্ত হিনুস্বান ইসিও. 
রেস ব্যবসা, মুনাফা ও কমাঁসংখ্যার 
দিক দিয়ে সারা দেশের অন্ততম বৃহৎ 
বীষা কোম্পানী বলে পরিচয় লাভ 
করে। এই উদাহয়ণ হাজির করার 
উদ্দেন পরলোগত - নপিনীরঙম 
শরকার ৰা হিদুস্বান ইন্সিওরেন্সের 
পরিচালনা ত্রুটিযুক্ত বা দুনী তিমুক্ত 
ছিল বলে প্রমাণ বরা আছে 
নয় । 

- শিল্পক হয়ে পড়ার প্রধান কারণ 
যে দুনাঁতি ও অযোগ্যত+, যেগুলি 
বর্তমানে প্রায় প্রতিটি শিল্পপরিচালক 
গোষ্ঠীর সহজাত গুণে পরিণত হয়েছে 
এই উদ্বাহরণ অবভারণার সেটাই মুখ্য 
উদ্দেন্ট। রুগ্ন শিল্পকেও যে মালিকের 
নগদ সুনাফার ফলে পরিণত কর। বায় 
ভায়তের শিল্প মালিকেরা এই নৰজন্ধ 
জ্ঞানকে রাষ্ট্রযন্ত্রের লাহায্য বাস্তব 
ক্ষেজে প্রয়োগ করে ফেখিয়েছেন। 

বতদিন ব্যক্তিগত যালিকাঁনাধীন 
অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ 
করবে, ততদিন বাজারে তেজী মন্দ] 
থাকবে, উত্থান পতন থাকবে। 
ছিল, এখনে আছে, 
গু'জিবা টিকে থাকলে ভবিষ্যতেও 
অবাধ প্রতিযোগিতা পরিণামে অর্থ- 
নীতির ক্ষেত্রেও মাতস্ততায়ের প্রবর্তন 
করে, প্রতিযোগিতাহ্লক পু'জিধাদ 
একচেটিয়া পু'জিবাদে এবং শেষ পর্থস্ত 
রাষ্র একচেটিয়া পু*জিবান্ধে পরিণত 
হয়। পু'জিবাদী অসম বিকাশের 
নিহ্নম থেকেই এর শুক্রপাত। সর্বা- 
ধিক মুনাফা জাতের উদ্দেশেই পুজি 
জ্বী করে খাকে। অর্বাধিক দংখ্যক 
সাছষের সর্বাধিক কল্যাণ লাধন 
ভার লক্ষ্য নয়। 

আমাদের দেশে কোটি a 
যাছষের উপযুক্ত পরিধেয় নেই, কোটি 
কোটি মাম্য জুতো পায়ে দিতে 
পারেন না। যাখার উপর একটি 
নির্ভরযোগ্য আচ্চাদনও কোটি কোটি 
পরিবারের নেই। অথচ বন্তরশিল্প 
কর হয়ে পড়ছে, ছুতে| শিল্পে উৎপা- 
দন হাস পাচ্ছে, ইম্পাত ও লিষেন্ট 
সাধারণ মানুষের আয়তের বাইরে । 
অন্তদ্িকে শীভাতপ মিয়ঙ্ণের সাজ- 
নরঞ্াষ, বিলাসপণ্য, ইলেকট্রনিক্স, 
প্রভৃতি শিল্পে উৎপাদন বাড়ছে, : 
হুয্বন্য অথচ থেলো ধরনের মোটর! 
গাড়ি বাজারে বেরুচ্ছে পু লী! 
ক্ষেত্র পরিবর্তন করছে। তখন! 
চিরাচরিত শিল্পগুলি থেকে পু'ক্তি, . 
স্থানান্তরিত হবার  ফলে- নেগুলি 
সহজেই কু হয়ে পড়ছে।. -তখন, 

(শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায় ) 


ছয় |. 


সাইরেনের বদলে 


শা * পির ক পরা 
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"" ব্ফ্কাল নটার নাইরেন ইঞ্কানীং 
কেন জানি আর বাজছে না। আমার 


কাছে এ বংশীধ্বনি ছিল খামের 
“বাঁশির মতই পরাঁণ- নচেতক । বাশির 


টানে ! সংসারের ইতিকর্তব্য ফেলে 


গোসলখানা ছুট তাম। কাটায় 
কাটায় মিলিয়ে নিতাম ঘড়ির কাট] | 
স্তর হ'ত দিনমানের কর্তব্য .কর্ম। 
যাদের ঘড়ি নেই, ঘরে রেডিও নেই, 
সাইরেন তাঁদের ক্ষেত্রে অপরিহার্ধ 
পময় ঘোষকের কাজ করত । আমার 
ঘড়ি আছে, রেডিও-ও আছে। , কিন্ত 
প্রথমটা সর্বদাই মিনিট দশেক আগও- 
পিছু করে; দ্বিতীয়টা লোড শেডিং- 
এর তোয়াছে ভোর সকাল থেকে 
বেলা ছ্িগ্রহর-তক ঘুমিয়ে কাটায়। 
তাই নাইরেনটাই আমার পরমা শ্রনর 
সময়-লচেতক। তা নটাও ' আর 
বাজে ন!। হয়ত লোভ শেভিং, নয়ত 
বিদ্যুৎ বাচানোর ব্যবস্থা। রঃ 
এমন এক সময় হঠাৎ আরিফ্কার 
' করলাম সাইর়েনী অনহযোগিতার 


করা ষায়।। 


ঘাটতি“ পূরণে ব্যবস্থা অন্তভাবেও 
সকাল নটার পরিবর্তে 
ঘড়ি মেলানো যায় রাত দশটায় 
একেবারে খাটি স্াতার্ড টাইম । এক 


্্‌ চ্র্ড এদিক সেদিকের বালাই নেই। 


কেনন! মুহূর্তগুলি পট পট করে 
(টি, ভি,র পর্দায় যেমন রাভ-আটটা 
বাজে সেকেগ্ডের সংখ্যায় মৃত্যু 
পরিবর্তন ঘটিয়ে) ঘেই-না রাজি দশ 
ঘটিকাস্পর্শ করে, অমনি দ্বপ করে 
আমাদের পাড়াটা নিতে - যায়। 
সাইরেনের ঘাটতি ভারি চমৎকার 
ভাবে পুষিয়ে দেঙ্গ রাতের লোড 
শেভিং | একটু উনিশ বিশ নেই, 
নিত্য নৈমির্ভিক ব্যাপার । আলে! 
পাখা বন্ধ হওয়ার এই নিয়ম | ফিরে 
আসাটা অবশ্য মজিমাফিক | কখনে] 
সাড়ে বারো, কোনদিন হয়ত দেড়ট? 
অথবা অন্ত রকম। তাই ' ঘড়ি 
ইদানীং মোমের আলোয় রাতের 
বেলায় মিলিয়ে নিচ্ছি। ঘড়ি 
মেলাতে ধার) অস্থবিধা ভোগ ক্রেন, 


এ 


কা ইতি একটি সংস্ক বিশে) 


দ্বিতীয় সংশোধনী, নোটিস 


বি 


‘Faw 














বাসগৃহ নির্মাণ 

রেফাঃ নং জি এম/কে/ই ই (নি)/১১৬০ তাং ২৬ ৫-৭৯ 

মূল টেগার মোটিস নং জি এম / কেও | ই ই (সি) /টেগ্ডার/১২৮৮৫ তাং 
১৭৩ ৭৯ এবং প্রথম সংশোধনী নোটিশটনং জি এম / কেও! / ই ই (সি) 
৫৫৩ তাং ২৪-৪-৭১ এর সুত্রে সংঙ্জিষ্ট সকলকে জানানে! হচ্ছে ঘে, উপরের 
টেগ্ডার নোটিসে উল্লিখিত তারিখের পরিবর্তে টেগ্ডার খোলার তারিখ ও 
সময় নিয়োক্ত অম্যায়ী নিবিষ্ট হয়েছে (ক) বিবরণ (খ) টেগার গ্রহণের শেষ 
তারিখ ও সময় (গ) টেগার খোলার তারিখ ও সময় নিমন্তপ £ (১) (ক) 


তারিখ বেলা ৩টায়। (২) (ক) শঙ্করপুর কোলিয়ারীতে ৩২টি, এন এইচ 
এস নিমীণ কর! হবে না, তাই আপাতত বদ্ধ রাখ! হল (খ) ২*-৬-৭৯ তারিখ 
বেলা ২-৩৯টা পৰ্যন্ত (গ) ২*-৬-৭৯ তারিখ বেলা ৩টায়। (৩) কে) এল | 
কে ৩২টি এন এইচ এস ধে) ২০-৬-৯৯ তারিখ ২- -৩*টা পর্ষস্ত (গ) ২*-৬ ৭৯ 
তারিখ বেলা ত্টায়। (৪) (ক) সিছলি ১৬টি এন এইচ এস (খ) ২০ ৬ ৭৯ 
ভারিখ বেল। ২.৩*ট| পর্যন্ত (গ) ২০-৬-৭৯ তারিখ বেলা ওটার । (৫) (ক) 
"এল / কে ৪টি ‘বি’ (২) ২১-৬-৭৯ তারিখ ২-৩*টা পর্যস্ত খে) ২১৬-৭৯ 
তারিখ বেলা টায় । (৬) (এক) (ক) কে / খাজা! ১২টি, 'এ’ (খ) ২১-৬-৭১ 
তারিখ ২-৩০ পর্ষস্ত (গ) ২১ ৬-৭৯ তারিখ ৩টায়। (৬) (ছুই) (ক) ও পিপি 
৮টি ‘বি’ (খ) ২১-৬-১১ তারিধ ২-৩০টায় (গ) ২১৬৭১ তারিখ বেলা 
৩ট1। (৬) (তিন) কে) ও সি পি ২টি ‘নি’ (খ) :২১-৬-৭১ তারিখ ২-৩*টা 
পর্যন্ত (গ) ২১-৬-৭১ তারিখ বেলা ওটায়। (৭) (এক) (ক) এরিয়া হেড 
কোদ্সার্টার ৮টি ‘এ’ থে) ২১-৬-+৯ তারিখ বেলা ২-৩*টা পর্যস্ত (গ) ২১.৬ ৭৯ 
তারিখ বেলা ওটায়। (৭) (হুই) (ক) এরিয়া হেড কোয়ার্টার ৮টি ‘বি’ (খ) 
২১-৬-৭১.তারিখ বেল! ২-৩০ট] পর্বস্ত (গ) ২১ ৬ ৭৯ .তারিখ বেলা ওটা। 
(৭) (তিন) (ক) এরিয়া ছেড কোয়ার্টার ৪টি ‘সি’ খে) ২১-৬-৭৯ তারিখ বেল! 
২-৩*ট1 পর্যন্ত গে) ২১-৬ ৭৯ তারিখ বেলা ৩টা টেগ্ডারপত্র বিক্রয়ের 
"শেষ তারিখ ১৯ ৬ ৭৯1; অন্তান্ত শর্তাবলী অপরিবত্তিত থাকবে ।' একজি- 
' কিউটিভ ইপ্লিনীয়ার (পিভিল ), জেনারেল . ম্যানেজারের 'অফিস, . কেণ্ডা 
এরিয়া; পো: বহুলা, জেল] বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ )। 





॥বহুল! ৩২টি, এন এইচ এস (ধে) ২*.৬-৭৯ তারিখ ২-৩০টা পর্যস্ত (গ) ২৬-৬-৭৯|- 


পাতা এক করা সম্ভব হবে। 


আমার কলগ্রশ্থ - . পরামর্শ, লোভ 
শেত্তিংএর সঙ্গে ভারা খড়ি মিলিয়ে 
নিন। সাইরেনের বিকল্প হিসেবে 
লোড শেভিং শুরুর .সময়ানুবতিতা 
অনেক বেশি নির্ভরঘোগ্য 1. এ বিষয়ে 
বিছ্যৎ-ছাট।ইকারী, কর্তৃপক্ষ ভারত- 
বর্ষায় ইতিকথায় অনন্ত সাধারণ 
মময়ান্থধঠিতার ইতিহাস - সংস্থাপিত 
করেছেন । তাদের আদর্শ অপর 
সকলের 'অন্করণীন্ন। সবাই এই 
রকম পাংচুয়াল হলে জাতীয় অগ্রগতি 
ঠেকাবে কে। .এই- পাংচুয়ালিটির 
অন্ত, আশ্চর্য, কারুকে সংবাদপত্রে 


‘প্রবন্ধ লিখতে হয় না, চীফ সেক্রে- 


টারিকে জারি করতে হয় না কোনে! 


"কড়া সাঁকুলার। সাইরেনের বদলে 


পরকারি দানাই এর! মে গভীর 
দ্বায়িত্ববোধের লঙ্গে নিয়মিত বাজিয়ে 
যাচ্ছেন, হায়, তার অন্ত কে তাঁদের 
খেভাব ও পুরস্কার যিতরণ করবেন? 
যদি রাজ্যপাল না দেন, ঘি মুখ্যমন্ত্রী 
ওঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন, 
তবে আমরা এবং আমার প্রতিবেশি 
সমাজ চাদ! তুলে সে ব্যবস্থা করতে 
রাজি। কেননা দেখছি, আবার 
পাড়ায় সবাই ঠিক দশটায় লোড 
শেভিং চান। এতে তারা এমনি 
অভ্যন্ত হয়ে উঠেছেন (যে এই নিদ্বমিত . 
অপারেশনে এদিক ওদিক ছলে 


, গোটা পাড়াটী দুশ্চিন্তায় কাতরে, 


উঠেছে। প্রত্যেকের কপাজে ফুটে 
উঠছে কুঞ্চিত বজিরেখা, সকাতরে 
তাকাচ্ছেন তীর! মারবন্দী গৃহগুলিন 
আলোকিত জানালায়, উদ্বিগ্ন প্রশ্ন, 
‘কি হ’ল মশাই লোড় শেডিং হল না 
যে!’ ছাঙ্কে মহিলার! সকাতরে 
লোড শেডিংকে আহ্বান জানিয়ে 
বলছেন, ‘লে! নিতল না কেন 
বলুন তো ?. আঙ্গ তোগাবে। কেন 
ৰাবা, দশটায় নিভলেই তো হয়৷? 
অর্থাৎ প্রত্যেকেই চাইছেন, 
হোক, হয়ে হাক! সাড়ে বারো 
হোক, দ্বেক্টটা হোক, একটা নিদি 
সময় পর্বস্ত যন্ত্রণার ঝড়টা আলো- 
পাখার খপর দিয়ে বয়ে যাক, তাহলে 
বাকি রাতটুক (ভোর পাচট! পর্যস্ত 
কারণ তার পরই ধিনমানেন্র বিদ্যুৎ 
ছটাই-কোটা! পূরণের কাজ শুর 
হবে) একটু বিশ্রাম পাওয়া ঘাবে,। 


কচি কাচাুলোর গায়ের ঘামাচিতে - 


শুড়শুড়ি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া 
খাবে। পরদিন দিনগত পাপক্ষয়ে 
ঝুলেপড়ার জন্ত ছুদণ্ড ছুটে! চোখের 
বাত 
দশটায় লোড শেভিং তাই আজ বহু 


আকাম্দিতৃ। এ অল্লাটের নাগরিক 


- কামনা ৷ প্রার্ঘনাও বটে “হে বিদ্যুৎ! 


প্রার্থনা করি, তুমি ঠিক সময়ে যাও 

'এবং সময়েই প্রত্যাগমন করো !, 
‘আয় বৃষ্টি ঝবেঁপে, ধান দেবো! 

মেপে? সুরে সেদিন এক কিশোরকে 


॥ দর্পণ ভুক্রৰাৰ, ১৫ই জন্য ১3৭৯ 1 


তার ছোরপোড়ার - ছড়িয়ে. পা. 


দুলিয়ে চিন্জাতে " শুনলামি। [ভাবে : 


বিভোর হয়ে সে গাইছিল :: এই 
বিদ্যুৎ চলে ঘা, বিলের কড়ি চিবিয়ে 
থা। আমার ষদি আসিস, একটু 
ক্ষণ বিগ! EY 

শুনে আমর! হেদে ফেললাম । 
উৎনাহী এক নাটুকে ছোকরা 
কিশোরের গান শুনৈ পকেট থেকে. 


রুমাল বার করে-মাঁথার ওপর ছুকোণা 


ধরে হিন্দী স্টাইলে এক পাক নাচ 
দেখালো। মে-ও একটা গান 
শোনালো : ইচ্ছা করে, ও পরাপ- 
ভারে, বিদ্যুৎ দিয়া বান্ধি, ওহ. ইচ্ছা 
করে." |: ইত্যাদি ।  : 
মাইরেনের বিকল্পে, যেমন বিদ্যুৎ 
বেজে উঠেছে, আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, 
শুকনো ' জীবনের সপ্তীবনে তেষনি 
বিছ্যুৎই গেঁজে উঠছে। বাস্তালী 
কিছুতেই হার মানে না। বলে 
'যেরেছ কলমির কানা, তাই বলে 


ডার্ক ক্ম. থেকে | “বিদ্যুৎ সং কট 


কার চক্জাপ্তে, ‘তধা চক্রান্তবিরোধী 
জনগণের নিশ্চয় জানছ্েে চাওন্বার 
নাগরিক, অধিকার আছে। একটা, এ 
চিত্র তুলে ধরেছেন দংবাদিক.ীয়ণজিৎ 
রায়! খা সাহেব ৮ই জুনের আজিন্দ- 
বাঙ্গারে.। ' রাজধানী রাজনীতি? 
স্তটা পড়ে নিন? তৈরী ছে! 
তাকেও হতে হবে । " 

আমাদের তোল! চিত্রে ধব। নাহে" 
বদের আস্থা কম। ভাই ভাদের 
আঁস্থাতা জ'ন কাগ্ধটিরই উদ্দেখ 
করলাম । ওর! অপারগ, শুধু কেজের 
খাড়ে দোষ চাপান” নিশ্চয় একথা 
আর ভার! বনতে পারবেন না। ' ৯ 

জ্লদ বলে বাঙালীর বিরদ্ধে 
যে এ কটি উদ্দেপ্তযূলক ভিত্তিহীন = 
মিথ্যা রটনা চালু আছে, বিছ্যৎ 
সংকটের ফলে কার্যত কিন্ত তাঁকেই 
বাস্তব ঘটনায় পরিণত করার চেষ্টা 
চলেছে। 'অফিস আদালত, দুল 





কিপ্রেম দিব না!’ কিছা, ‘প্রভু, 
মারো মারো আমায় মারো... অথবা, 
“আমার এ ধূপ না পোড়ালে.*।, 


-বাস্তবিক, কই মাছেরই প্রাণ বাঙলার 


বাছাদের। তাই না এমন গর্ব, তাই 
না টিকে আছি সবাই। (তবে এ 
যেমন মার হজমের গান, তেমনি ফু'সে 
_৪ঠার ইতিহাসও এই রাজ্যেরই 
নিজন্ব। ) 

শুধু টিকেই নেই। এই গরমে 
গরম গরম তর্ক বিতর্ক নিয়েও বেঁচে 
আছি। বিদুৎ বিন্ৰাটের জন্ত দায়ী 
কে এই. নিয়ে লেটে-পাওয়া খবর 
কাগজ গরম হচ্ছে ( লোড শেড়িং-এর 
জন্ত সংবাদপত্র এখন আর সাত 
সকালে সকলের হাতে পৌছায় না )। 
প্রদেশ কংগ্রেদ (ই) সভাপতি 
বরকত গণি খান চৌধুরী বলেছেন, 
বিহাৎ সঙ্কটের অন্য বিগত না 
বর্তমান, কোন্‌ সরকার দামী, তা 


একটা বিশেষজ্ঞ কমি শন বলিয়ে 
প্রমাণ করা হোক । 


এতো দ্বিনে একটা হক কথা 
বলেছেন বটে খ সাহেব । কথা বলার 
হক অবশ্যই তাঁর আছে। বিগত 
জমানায় তিনিই ছিলেন বিহ্যৎ মন্ত্রী ৷ 
বিদ্যুৎ নিয়ে পাপের তখন প্রথযা- 
বন্থা। পাপী কেন্ত্রীয় নীতি, পাপী 
রাজা কংপ্রেসের ইয়েল-ম্যান নেতৃত্ব । 
স্থতরাং তিনিই জানেন, পাপের বাস! 
কোথায় কেমন কী ভাবে এবং কেন 
চাক 'বেধেছে। তাই তার বক্তব্য 
গুরুত্বপূর্ণ। মিথ্যাপূর্ণ না হলে। 
জনগণ চান, একটা তথ্যভিত্তিক চিত্র 
বেরিয়ে আসুক যথার্থ একটি তদন্তের 


কলেজ, কলকারথানা,_কো থা ও 


. কাজ হচ্ছে না|. বিদ্যুৎ এবং যান-, 


বাছন সংকটের অন্ত গৃহকাজও ১ 
গোছা গোছা জমে যাচ্ছে । এর পর - 


রাজ্যের মানুষ কর্মে অনাসস্কি ও 


অবসাদ বোধ করবে । দিনে তেম্মিশ- . 
রার ঘদি তাকে দব কাজ. ফেলে হাত 
পাখা তুলে নিতে হয়, শ্বাস প্রশ্বাস- 
ক্রিয়া চালু রাখার..জন্ত ঘর ছেড়ে 
রাস্তায় এনে বসতে হয়। তাহলে 
এরপর সে তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে 
বমলে কে তাকে দ্বোষারোপ-করবে ? . 
দোষ কার? দোধীকে চিহ্নিত করে 
ভার কাছে জবাব চাই। . 7 
বাঙালীকে ‘অলসতা’র বিশেষণে 
যার! বিভৃধিত-করে আনন্দ পাম, 
মন্বর! রয়ে তারা বলছেন, কর্মবিমুং 
বাঙালী এতোকাল ঘুমিয়ে কাটা: 
চ্ছিল। জনগণের এই মানসিকতার 
পরিবর্তন কামনাম্বই লো ড-শে ডিং 
শুরু কর হয়েছে!  লাইরেন যেমন 
সচকিত করে হাক পাড়ে, ‘সময হ’ল 
জাগো ।, লোড শেডিং-ও ত্েমমি, 
রাতে দুপুয়ে নিপ্রালু, বাঙালীর নড় 
ধরে টেনে তুলে দ্বেয়। বলে, ‘জাগো, 
বাঙালী জাগে! [১ অলস বাঙালী থা 
বরা না, এই অপবাদ ঘুটিয়ে 
দেওয়ার জন্তই ঘর্মাক্তকরণের অবর- 
দত্ত ক্রিযাকাণ্ড চ লছে। হত রাং 
বিচ্যুৎ-সংকটকে অন্ধ চোৰেও দেখা “- 
উচিত । এটাকে হিতৈষী মাষ্টারের 
হাতে একগাছি বেতের সঙ্গে তুলনীয় 


করলে আলঙ্কারিক প্রয়োগ নির্ভূল 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 








»দৃষ্টিকোণ থেকে কংখ্রেসীদের ধনে 


দৰ্পণ ॥ গজব, । ২৫ই- জুল ০৯৭৯. 


একটি নিষিদ্ধ বই ইতিহাসের ্রীচতয সম্পর্কে 


- গশ্চিষ বাংলা রো লযকার 
ক্ষমতায় অধিঠিত হ্বায় পর একাধিক, 
নিষিদ্ধ ৰইমের উপর থেকে তারা 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ফয়ে নিয়েছেন 
এরকম কয়েকধানি, বই হলে! কষ, 
চক্রবর্তী রচিত উপস্তাস ‘অমানবিক’, 
স্থখরপরন মুখোপাধ্যাক্স রচিত উপন্কাদ 
‘নরক’, পরেশ 'ধর রচিত নাটক 
“শকুনের খাবা” . ইত্যাদি । - এইসব 
বইয়েত্ উপরে কংগ্রেদ শাসন আমলে 
নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল। 
“সংকীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের 


হয়েছিল রচনাগুলি আপত্তিকর 
সেই কারণে সেগুলির উপরে রাজ- 
নৈতিক প্রতিহিংলার খড়া নেমে 
আনতে বিল 'হস্কনি। কিন্ত একটু 
মুক্ত যন নিয়ে বিচার করলেই মেখ! 
যাবে বইগুলিতে আপত্তির ঘোগ্য 
তেমন কিছু ছিল না, শুধু সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়ের প্রশানের ধিকারগ্রন্ত দুটি ও 
জুলুমবাজী মনোতাব এগুলির ভিতর 
আপত্তি আবিষ্কার করতে তৎপর 


. ছিল বলেই আপত্তির কারণ বার 


করতে তাদের অস্্বিধা হয়নি । ফলে 


-দবমন-পীড়নের সঙ্গত হেতু ব্যতিরেকেই 


“নি্ধার্থ-নিয়ন্ত্রিত লালবাজারের পুলিশ 


এইসব রচনাকে লোকচক্ষুর অস্তরাল- 
বন্ধ করতে পীড়নযন্ত্রের অহুচিত 
প্রয়োগে অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে সক্রিয় 
হয়ে উঠেছিল দেখা ষায়। ' 
যামক্রণ্ট :শাসনাধিকারে প্রত্যা- 


শিতভাবেই এইনব বই বা রচনার . 
উপর থেকে নিষেধবিধি প্রত্যাহার , 


করে নেওয়া! হয়েছে । এট]. খুবই 
উপযুক্ত কাজ হয়েছে । সময়োচিত 
এই কাজের ছারা বর্তমান সরকার 


+ প্রমাণ করেছেন শিল্প সাহিত্য ও 


“সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্বতন সরকারের 


জনবিরোধী নীতি নাকচ করতে 
ভারা বন্ধপরিকর এবং সেই সঙ্গে 


তারা শিল্পের ব্বাধীনতাও অক্ষ 


রাখতে যত্বশীল । চিস্তার মৌলিকতা 
ও মতামতের ব্বাতন্থ্য গণতন্ত্রে একটি 
মৌল নীতি, গণভাঙ্বিক শাপনেরও 
সেটি সুদৃঢ় ভিত্তি শ্বন্ূপ। ঘতক্ষণ না 
সমাজের, বৃহত্তর মঙ্গলের সঙ্গে ব্যক্তির 
স্বাধীনতার সংঘর্ধ হচ্ছে ততক্ষণ ব্যক্তি 
.শ্বাধীনতাকে মান্ত করতে গণতান্ত্রিক 
শাসনাধিকারের ধারক বাহ কগণ 
স্কাম়তঃ বাধ্য ৷ 


প্রয়োজনীয় কাজ 


_ কিন্ত এই খাতে একটি প্রয়োজনীয় 
কাজ এখনও. বুঝি সাধিত হয়নি? 
সে বিষয়ে সরকায়ের কার্যকাঁরকদের 
দৃষ্টি, আকৰ্ষণ করি।, আমার যতদূর 
সংবাদ জানা পত্তিভপ্রবর ডক্টর 


অহ্লাচন্ যেন ন বির্চিত a 


ঞীচৈতত’ বইখানি অভ্ভাবধি নিষে- 


ধাজ্ঞার অন্ধকারে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে! 


বইখানির উপর থেকে অচিরে নিষে- 

ধানত! প্রত্যান্বত হওয়া বাছনীয় বলে 
মলে করি। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ 
থেকে এবং বিশুত্ব দত্যান্বেষী নিরপেক্ষ 
জ্ঞানচর্চার রতি বিবেচনায় এ বই- 
খানি অত্যন্ত মূল্যবান এক প্রকাশন । 
এটির পুনঃপ্রকাশে, কোনরকম বাধা 
থাকাই উচিত নয়। বিশেষ বামক্রণ্ট 
সরকারের আমলে এ বইয়ের প্রচারে 


" ছি আজও পূর্বের বাধ! অপসারিত 


না হস্ব তাহলে তার চেয়ে পরিতাপের 
কথা আর কিছু হতে পারে না। 
আসার ঠিক জানা নেই প্ররুত 


অবস্থাটা কী । এ বইয়ের উপর থেকে 


যদি নিষেধবিধি উঠে গিয়ে থাকে 
এবং পরকান্ী গেজেটে ওই মর্মে 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার হয়ে থাকে তো. সেই 
বিজ্ঞধি দেখার হুঘোগ আমার হয়নি । 
এরকম বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে বলেও 
কেউ আমাদের বলেনি । বরং বত 
জনের সঙ্গে কথা বলেছি, সকলেরই 
অচ্মার্ন বইটি ' আজও বাজেয়াধ- 
করণের অবরোধের ভলাম্ আধার 
চাপা হয়ে পড়ে আছে, একে অন্ধকার 
থেকে বহিধিশ্বের রৌদ্রালোকে উদ্ধার 
করে নিয়ে এলে জনসমক্ষে উপনীত 
করার কোন চেষ্টাই এযাবৎ হয়নি । 
এ কধা বদি সত্য হয়তো মে বড় 
লজ্জার কথা। 
পূৰ্ব্ব ইতিহাস 
ইতিহাসের! জঁচৈতন্ত’. বইথানি 
প্রকাশিত হয় ১৩৭২ বঙ্গান্দে আখিন 
মাসে । , তদানীত্তন কংগ্রেদ সরকার 
এই বইয়ের উপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
নিষেধাজ্ঞা! আরোপ কলেন। বই- 
খানি লোকচক্ুপ্ন আড়ালে চলে যায় । 
তারপর চোদ্দ বছর গত হয়েছে। 
কিন্তু অবস্থা অপরিবর্তিত আছে । 
বইটির বিরুদ্ধে অন্ততর অভিযোগ 
ছিল এই যে বইটিতে গ্রচৈতন্তদেব 
এবং তার কতিপয় বিশিষ্ট পার্ধদকে 
মপীবনে চিত্রিত কর! হয়েছে এবং 


. তদ্ত্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 


ধর্মবিশ্বাস আঘাত হানা হয়েছে । 
বাংলার বৈষ্কবকুল এই বইয়ের বিরুদ্ধে 
প্রচণ্ড রকমের কলরব শুরু করেছেন 
বিশেষ করে কলকাতার ছুট্টি বৈষধ- 
ধর্মের কোটরাশ্রিত দৈনিক পত্রিকা 
আনন্দবাজার ও যুগাত্তর- হঠাৎ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রধায়ের মৃখপান্র 
সেজে এ বই এবং এ বইয়ের গ্রস্থ- 
কারের বিরুদ্ধে জেহাদী জিগিরে 
মেতে ওঠে ।- শানাইয়ে পে! ধরার 
জন্য ঘেমন ঠিকাদার বাজিয়ে থাকে, 


তেমনি এই দুই পত্রিকার পরিচালিত 
উত্তপ্ত কোলাহলের অভিযানে কঠহ্র 
ঘোগ.কয়ার জন্তও ভাড়াটিস্বা লাহি- 
ত্যিকের .অতাব . হয়নি । য়বাই 
বইয়ের লেখক ডক্টর সেনকে কোতল 
করবার অন্ত যেন একঘোগে হুমড়ি 
থেয়ে পড়েছিলেন আনন্দবাজার আর 
যুগান্তরের আডিনায়। চারছিকের 
‘রপং দ্বেহি’ হহক্কারে তখন কান 
পাতা দায় হয়ে উঠেছিল। ' 
বৈফণবেরা চৈতন্ডদেবেরই “শিক্ষা 
ইকের' হুআহ্ঘায়ী “তৃণাদ্বপি সুনীচ" 
এবং “তবোরিব নহিষুঃ” এই আমরা 
শুনে ধাকি। কিন্তু কী অপূর্ব নন্রতা 
এবং অসামান্ত নহিষ্ণুতারই ন! পরিচয় 
ভার! তখন দিয়েছিলেন । ভাবলেও 
অস্তন্নে আহ্লাঘের শিহরণ জাগে 
এখনও । ‘দেশ’ পত্রিকার এককালীন 
সম্পাদক প্রযুক্ত (অধুনা লোকাস্তয়িত) 
বন্ধিমচন্্র সেন তাগবততৃষণ. বৈষণৰ 


তক্তিশাঙ্্ে একজন স্ুপত্ডিত বলে - 


খ্যাত ছিজেন। তিনি সমস্ত শোত- 
নত! ও ্থক্চির সীমা লজ্বন করে 
প্রকাশ্ত বিবৃতিতে ড:.সেনকে মারের 
ভয় দেখিয়েছিলেন, আপনার! সে 
কথা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। 
আরেক তক্তিরসামৃতসাগর পরম- 
পুরুষাশ্রিত লেখক অচিন্ত্যকুমার সেন- 
গুপ্ত আরও এককাঠি উপরে ঘান। 
তিনি জিঘাংসার তীব্রভাত্ব ভাগবত- 
ভূষণ অপেক্ষাও অধিক হিংন হয়ে 
উঠেছিলেন । , ডঃ সেনকে আক্ষরিক 


_ অর্থে লাঠ্যোষধির ছমকি দিয়েছিলেন 


তিনি। সেয়ানে সেয়ানে কোলা- 
কুলি একেই বলে। 
অভাবনীয় দৃপ্ত 

এ দেবতাদের অবলোকন কর- 
বার মৃত এক দৃশ্য বটে। কী? না, 
ইতিহাসের শীচৈতন্য বইয়ের বিরুদ্ধে 
অভিযান পরিচালনার ছুই প্রান্তে 
ছিল ছুই বাজানী দৈনিক । আনন্দ- 
বাঁজার পত্রিকার রক্ধে রঙ্কে এতই 
বজ্দাতি থে ওই পত্রিকার বৈষ্ণব তেক 
তাদের অতি বড় ঘনিষ্ঠ মহলের 
লোকেরাও. বিশ্বাস করে কিনা 
সন্দেহ । আনন্ৰবাজারের বৈষ্ণব ধর্ম 
ধকধর্জেরই নামান্তর । অপর -দৈনি- 
কের মালিক বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি 
তুষারকাস্তি দোষ তন্ত পুত্র কলির 
নবগৌবাঙ্গ তরুণকাস্তির' বৈষবভক্তি 
সম্পর্কে এই বলাই যথেষ্ট যে, সিনিয়র 
ঘোষের দুবেলা মূরগীর ঠ্যাং না হলে 
আজও আহারের .পরিতৃপ্তি হয় ন! 
এবং আশীর উধ্বে বল হলেও চুলে 
কলপ না দিলে চেহারার খোলতাই 
হয় না। আর জুনিয়র ঘোষ রাজ- 
নৈতিক উচ্চাকাজ্চার তাড়নায় হেন 


হ্যাংসামি দেই: যা না করেছেন 
এফাবৎ। আধুনিক নদের নিমাই 
এখন সঙ্গ ভাবেই হিশ্মরণের আৰ- 
রায় নিক্ষিপ্ত.) এই বুড়ো খোকাকে 
নিজ কোলে ঠাই দিতে, ৷ কোন 
পা্টিরই কোন . গজ, দেখা ঘা না 
আকাল! 


নিরপেক্ষ ইতিহাস 

অথচ ডক্টর দেনের অপরাধী, 
কী? তিনি এই বইতে ' চৈতন্তদ্বেষ 
দম্পর্কে কিছু প্রচলিত মৃত তথা কিং 
বঙ্গভ্তীর বিরুদ্ধাতরণ. করেছেন। 
ঘেষন, চৈতন্তদেৰ দঘন্ধে ধারণা তিনি 
এক রস্ত পণ্ডিত -ছিলেন,£একাঁধিক 
বা! বাঁধা বিদ্বানকে তিনি তক’ যুদ্ধে 
ধরাশায়ী করেছিলেন । 
ঞতিহাপিক তথ্যপ্রমাণের লাহাষ্ো 
এই মতের খণ্ডন করেছেন এবং দেখি- 
য়েছেল যে, ব্যাকরণ এবং কিছু পরি- 
মাপ কাব্যের জ্ঞান ছাড়া ভার বিদ্তানপ- 
ঝুলিতে আর বিশেষ কিছু সঞ্চয় ছিল 
ন1। দ্দিহিক্রয়ী পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে 


পয়ান্ত কয়ার কাহিনী নিছকই, 


বানানো কথা। তার পাণ্ডিত্যের 
কার্যকর প্রমাণও বড় একটা নেই। 
একমাত্র শিক্ষার্টকের ্জোকসযূহ ছাড়! 
তার রচনাশক্তির জান কোন পরিচয় 


তিমি রেখে ঘালনি । নবদ্বীপে তিনি - 


একটি স্কুল পরিচালন]! করতেন ঠিকই 
তবে সে বালখিল্যদ্বের .বিস্তালয্ব 
বড়দের পড়াবার মত বিস্তা তাঁর ছিল 
না। | 

ধর্মপ্রবণরা সচরাচর বিশ্বাস প্রবণ 
হন এবং জঅনশ্রুতিকে প্রায়শ: বেদ- 
বাক্য রলে মানেন। ভয় সেনের 
ধতিহাপিক গব্যেণালন্ধ .বিচায়ে 
চৈতন্যদেবের অবিধ্যাত পাণ্তিতোর 
বুদ্ধ টি ফেটে চৌচির হয়ে ঘাওয়ায় 
স্বতাবত:ই এই সব বিশ্ানজীবীর ঘজ 
ইতিহাসের প্রীচৈতন্ত বইয়ের লেখকের 
উপর রেগে কাই হয়ে উঠেছিলেন 


'এবং তীর ক্ষতি সাধলোদ্কেশে চেষ্টায় 


চূড়ান্ত করতে বাকী রাখেননি । 
শেষোক্ত ব্যাপায়ে ধর্ঘব্বীরা বেশ 
কিছু পরিমাণে নফলও হয়েছিলেন 
বলা যায়। ডক্টর সেনকে তারা 
কজকাতা ছাড়া করতে বাধ্য করে- 
ছিলেন । শারীরিক নিগ্রহের আশ- 
ংকায়, এমন কি প্রাশভয়ে, ইতি- 
হাসের শীচৈতন্তের গ্রস্থকারকে বেশ 
কিছুকাল উড়িত্যায় গা-চাক! দিয়ে 
থাকতে হয়েছিল। পরে অবশ্য তিনি 
কলকাতায় ফিরলে আসেন। বিন্ধ 
ততদিনে তার দেহমন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত 
হয়ে গিয়েছিল । তারপর আর ডক্টর 
মেন বেশী বৎসর বাচেননি। আমন! 


ডক্টর লেন - 


সাত ঘাঁ 


বলি না হে এই ষনিসিক্চ অবোভই” 
ভার বৃত্যুর কারণ, তরে: ছুটি ছে 
ছিল সে নিয়ে কোন্য নন্দে নেই, 
নইলে পরিণত বরুদ্গ রীতিহত শক্ত 
সমর্থ কর্মক্ষম একটি মতি এত সহজে 
তেঙে পড়তেন কিন্তু সন্দেহ ! হৈষ্ণব- 
দেয় অহিংসার তেন্ছ কট ফংা্তিক ! ' 
॥ নিষাই পণ্ডিতের আতিস্বণ্জিত্ 
বিভার খ্যাতিকে লেখক চুপশিছে 
দিয়েছিলেন সেটা তাঁর উপর খড়া- 
হস্ত হবার অন্ততর কারিন্যহন্দেও প্রধান 
কারণ নয়। গালগন্ধ হেলে ধর্ম- 
বিশ্বাসীঘেব জুড়ি নেই, আগেই 
বলেছি। তাহের ক্ষোহেয় আমল 
কাণ নিহিত ছিন্দ ক্র: সায়া 
এনকারের উপর মারদৃহট ছে উঠে- 
ছিলেন প্রধানত১ এই কারে ঘে, 
ইড়িহানের ভ্রীচেতরের লেখক চৈতন্ত- 
হেবের অবভারতকে স্বীকার করেননি 
এবং ভার তক্তিভাবের আাভ্তরেকতাকে 
মেনে নিয়েও তাঁর ভাবেন্য্হি, আতি- 
রিক্ত ক্রন্দন প্রবণতা, €্িকস্পদুছ- 
দিকে মৃগীরোগ প্রহ্ভ তাক্ষাতিশহ্য 
বলে বর্ণনা করেছেন, 8 ভৈতন্তদ্বেৰের 
মৃগী ব্যাধি ছিল এটা তিনি 


সত্য। 
বলাই বালা যে ই'ভ্ভি হু প- 


কারের এই রান বিশ্বামেটছের আঁতে 


ভয়ানক ভাবে ছ। দিয়েছে এবং ভার 
ক্ষিত করে তুলেছে ॥ এছ অন 
রোমাঞ্চলান্ধিত হে ভহোলভ$ বহৈষ্ণৰ 
ভক্তির মূল আলস্বদ্ব ব্জন্ছেপ্ড চলে, : 
তাকে হি মৃগীয্োগেরা ক্বক্ধে দেহ- 
বিকার. এবং প্রদর্শন্হনের্ধ  স্তাত্ম 
মনোবিপর্যয়ের কারণ মত বলে 
প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা কর হয। তৰে: 
লাগে। অথচ ডক্টর জেন কিন্ত 
চৈত্তয্তদ্বেবের শকৃষাগেষ ও হব 
চেষ্টা ইয়েন কোণে £ কৰল! 
এইমান্রে বলেছেন হে চৈত্র বর্ম 
ভাবাবেগ-প্রধান, জ্ঞান চিন্তার, 
ভাগ এই ধর্মে কষ '। বৃদ্দাবেংনত ব্ড়- 
পোস্বামীদের পরবর্তীকালে যুল্যযান 
দার্শনিক অবদান সন্ডেন্ড লেখক ই 
বক্তব্য থেকে নড়েনন্ছি & 

কিন্ত এহোঁ বাহন [ন্যবে চা 
তক্তিযাদীর হল বোধহ্ত্ বোঁক্ৰ ছা 
খেয়েছেন গ্রস্থকারেরা এই নির্ভীক 
উক্তিতে যে, চৈতন্য ভূষিত’ রচত্বিতা 
কবি বৃন্দাবন দার্স ভচৈভন্কেত্ন নববন্ধীপ 
লীলার লিত্য-পার্যছ শ্রীহাটছেকে মবিধব। 
ভ্রাতুপু্ী নারাঙ্থণীর গূ্ভক্কাত সম্ভান ' 
এবং সে গর্তের কারক নিতে ঠাকুর 
নিমাইয়ের বলরাজ হাহা 0 হিত্যা- 
নন্দ মহাপ্রতু সম্পর্কে এজকত আশছ্েের 
বিবৃতি দিতে ‘পারেন গ্ছে-জেখফ 
ভাৰে ছেঁটে কাটা। কৰতে জমিতে 


পুতে না ফেসতে পারলে ছি শুচ্ছেস্র 


( শেষাংশ ১ পৃষ্ঠাস্থ ১ 


বডি) 
উত্তরপ্রদেশের চিঠি ' 


bal 


জনতা ছনের দ্রই ঘটক গোষ্ঠী সম্যুধ সমৱে ' 


শত তেষ্টাচরিজ ক রেও ঠেঁকানে! 
গ্লেলোনা। অর্থ নৈতিক দাবীর 
পেছনে উদ্ধয প্রদেশের ব্যাপারীষগুল 
থে রাজনৈতিক লড়াইস্বের অন্তর 
শানাচ্ছিদ এতদিন ধরে তা ২৪ যে 
শনিবার আন্দোলন ও নিপীড়নের 
কবর পরম্পরায়  আবন্তিত হন্তে 


স্বর করেছে। ' ঘটনা ৰ! উপলক্ষ 


রূপে দামনে দেখা যার, তা নিতাপ্তই 
সাধারণ £ বিক্রীকর আঘায়কারী 
বিশেষ এক অফিসারগেঞ্জির ছার! 


 ক্াবত.তাবড় দোকানবারদের হিযা-. 


বের খাতা বই চেকিং অভিযান । 

- এত লামান্ত একট! ব্যাপার 
থেকেই: কিন্ত বিশ্রী রকষ কাণ্ড ঘটে 
গেল--বিক্রীকর আআৰায়ী বিভাগের 
জীপ পুড়ে গেল ; একট! ভ্যান ভাক 
. বিভাগের যেমন হয় হয আপগ্তনের 


শিকার । রেজওয়ের আহিনাবাধস্থ ' 


অফিসে টিকি.ট-বিক্ী কাউন্টার 
আক্রান্ত, পয়সা লুঠ, ব্যাফ্ক আক্রমণের 


চেষ্টা, পুলিশের ওপর পরিকন্তিভ 


হামলা, পুলিশের পাণ্টা নাঠ চার্জ, 


- শিটি-ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়ের অকুন্থলে, ' 


"অর্থাৎ আমিনাবাদের পুদিশ-খানায় 


স্বয়ং উপস্থিত হওয়া সত্বেও অবস্থা, 


ব্বায়ত্তের বাইরে চলে যাওয়া এবং 
" গুলি, চালানর অর্ডারে পঞ্চাশের 
কাছাকাছি ব্যক্তি হন খাস্েন ও ৪ 
১০০১১৮২২১০৬ 
প্রবন্ধ - 

সঃ স্থযাকর চট্টোপাধ্যাস্ 

ঘর্দ ও কুসংক্কার-৮*০৯ : 

4 ডঃ গ্রভাতকুমার গোস্বাষী' 

উনিশ শতকের দর্পণ নাটক 5৬০৮ 
মিহির আচার্য -. 

বাঙালী বুদ্ধিজীবি মানস ও 
দমাজভীবন।৮**০ ' 
শতবর্ষের ালোকে শরৎচজ-৬'০* 


উপন্যাস: --- 
মিহির আচার্য 
ধুসর পদাতিক -৮** 
দ্বিরাগীমন-১*০হ 
পৃথিবীর বরস-১৪-** 
- | জীবন নিরুবধি-১৬"* 
চিত্ত ঘোষাল”” 

রক্তে যে গান-৬** 
ঘোড়সওয়ার-৬** . " 
ভটরেখা -৬ এড ২ 

সর চারজন-১২** 
আময় চৌধুরী 
আত্মবন্ত-৮ ou 


-. মন, , 
'জনসঙঘ তথ! জার এশ এস-এর ঘাজ- 
“নৈতক লমর্থন এবং লক্ৰিম্বত। মিদ্বে 


রমাপ্রসাদ্ব ম্মিফ ' 


স্বতব্যদ্তিয়ের দঠিক বিবরণ সরকারী 
ভয়ষে বেতয়] হয়নি? অন্ত দঞ্চর 
ঘটনাপ্রবাহ লাষলাবার উপযুক্ত যে 
উপস্থিত ৰুদ্ধ, লোক প্রশ্বানের 
অভিজ্ঞত এবং জদসম্পৰ্ৰৰোধ থাকা 
দরকার, দুঃখের বিষয়, অপেক্ষাকৃত 
অন্বয়সী এবং অপরিণত সিটি হ্যাতি- 


সেট এবং থানায় মজুর পুলিশ অফি- 


সাররা ছা ববেখান্তে পার়েদি। ফল 
অর্মস্তব হয়েছে। প্রচুর নিষ্ষেোষ 
ব্যক্তি হয়েছে পুদিশী পেচাই 
দিগ্রহ বজ্র শিক্ষার । .. 

কেবল ভাই নয়) জনত! পার্টির 
বর্তমান ক্ষমভাধাম্ী গোষ্ীর কল্পনার 
ৰাইয়ে. ছিন মে লত্ভাবম। এখম তাই 
সদ্য হস্তে ভলেছে_ছ মর্গণের 
শোষণকারী, ফুদাকাখোজ বড় 
ঘবোকানবারঘের বিকল্প চুম্ি কর] 


ভূমিকা এখন প্রায় বিশ্ব ! ফ্যাপাক্সী- 


এবং 'ভাষের পশ্চাবণ 


জনসাধারণ তিদ্ভিত মন্থ। উপভোক্ত। 
পার্ক যার স্িনহিনের মান্য আইম 
(কারফিউ) প্রস্বোগে বির . ও 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ; কেউ এখন 


'ভলিয়ে বুঝতে য়াজি দয বে, বিক্রী 


করের বিকদ্ছ ব্যবস্থা এখনও সচিত্তিত 
সাপ প্রস্তাবিত হয়নি, মা. কেতরীয় 


লরকারের স্যারকে, মা রাজ্য নর- 


 কৰিত! ও নাটক 


তং ফেবনাধ বন্য্যোপান্যাত্ব 
প্রমেখিউস বাউগু ও ভ্যানবাউণ্ড- 
র ্ ক 
ডঃ প্জব জনগণ 

ভিরোজিওয় কবিতা *১ 


শান কয়গুপ্ত 
- জীবদ বেখানে-৪ ** 


অঙ্ষণকুমার মুখোপাধ্যা্ 
শিকড়ে বৃষ্টির শ্দ-৪'** 


. চতুক্কোণ- ৪ ৭৭1১ বহাত্ত্ গান্ধী রোত। কঙ্গকাতা-৯ 





8.০ 


হচ্ছে। 


কারের, ন! কোনো ডি 
কারী অর্থনীভিবিদ্বের । 
গোষ্ঠাবাদের রাজনীতি 
ব্যাপার আসলে ব্যাপারীষণডনের 
আহ্ত্ত “বিকীকরবিরোধী আম্দবোলন’ 
নয়, যা পেছন থেকে রাজনৈতিক 
উদ্দেস্টে ভাতানো হয়েছে । বিক্রী- 
করের প্রতি ও ফেশের আত্যন্তমীণ 
ব্যবসাবাশিজ্যের ওপর ভার ফলাফল 
অর্থনীতির অন্তর্গত এক ভুটিল যুত্র!- 
নীতি সংক্তান্-প্রশ্ন । এর সমাধাদ 
রাস্তার গুপয়ে সোপানবান্ধি করে 
বা পুলিশের ওপর. ইট পাখয় ছু'ড়ে, 
অথবা এক কন্ষ্টেবলকে একা পেকে 
তাঁকে বিৰত, অপমান, মারধর এবং 
ভাৱ দাইকেল পুড়িয়ে তাকে ব্যক্তি - 
গততাৰে ক্ষতিগ্রস্ত করে হয় না। 
ঘাহম্য বন্দা, কোনে! প্ররু্ভ অর্থে 
প্রগতিশীন জন আন্দোলন এমনি 
পথে চলে- না । কিন্ত ব্যাপারী- 
সপ্নের লতাপডি (বা অধ্যক্ষ, যাই 
বলুন ) শ্রীজাগরওয়াল আজ লারা 
উত্তরপ্রদ্বেশে হ্বোকানবন্ধে আহ্বান 


"বিয়ে জীবনারসী হালের মমিমগুলীকে 


উৎখান্ড করার কাজে সক্রিয় বিরোধী 
জনতা পার্টি বিধাককীষের পরোক্ষ 


জাহায্যে নেষে এই ধরনের গুণ- 


মাজনীতিকে প্রত কিচ্ছেন। 
উদ্মেখ্য, উত্তরপ্রদেশের প্রীমধুকর দীখে 
বিত্তৰ তা বোবোম, যদ্দিও ভার 
প্রতিপক্ষের অবমন্বর-করা প্ক্ষেপের 
অপর দ্বিকট! দেখছেন মা) অল্প- 
কথায়, দক্প্রতি ঘটে বাওয়। আন্দোলন 
সখা গুলীচালনাহি ঘট নাপ্রসথভ 
পরিস্থিতি শাদকরলের কেক্রযূলে ছুই 
বিবঘষান গোষ্জীর স্পর্যা-প্রতিম্পর্থ। 
উদ্ধৃত নন্দুখসমর-_ঘ। কেলে থেকে 
এড়ানো। হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্ত 
বাছাই করা ক্ষেত্রে চুদে ওঠাৰ 


, আরও . লক্ষণীয়, এ 
দোকান বন্ধ, আন্দোলন অভি-্রুত 


- ছড়িয়ে পড়েছে আগ্রা, আগ্রা থেকে 


কানপুর, কানপুর থেকে বেনারল 
অবধি প্রায় লৰ বড় শহরেই । একমাত্র 
এলাহাবাদ," ঈষৎ বাম-খেধা অনন্ত 
হওয়ার নর্বাত্মকভাবে এই আন্দোলনে 
লাড়া দ্বত্নি। আরোআগুয়াজ 
উঠেছে, গুলিচাননার বিচারবিতাপীয় 
ভদ্ঘস্ত করান হক। রাজ্যদরকার 
উভয় সঙ্কটে 1- এই দাবী জনভার-_ 
জনতা পার্টির ছ্ঠারজন নেতৃস্থানীয় 
লংলব লদবন্তত্বেরই শুধু নয় । এট? 
সরাসরি নামঞ্ুয কর! চলে মা, 
(শেষাংশ ৯ পৃষ্ঠার ) - 


| দগধ | স্বীকবার ১৫ জুল, ১৯৭৮ 





ইতস্তত 


( ৬ পৃষ্ঠার পৰ্ব} 


রি মেওয়। বার। 


অভ এৰ বিদ্যুৎ সংকট বলছে, ‘আর 
কত কাল, কভ আর ধৃহূৰে। জাগে 
হে নিজাত জাগে” । বাঙালী দ্য 
যন্কি জাগে, কেন্দীয় পরিকল্পনার, 


এরপর তাংলে রকষক্রে করতেই. 
- €চটিয়া শিল্পপতি গোষ্ঠী খায়! পরি- 


হযে 
' লংকটকে আমল না-ফেখয়। অথবা 


তাই নিয়ে হাসি হধ্ধরার ফলাফল 


ভাজো হয় না। আগুন নিয়ে 
খেলতে খেলতে তো৷ হ্বযকল ভাকার 
প্রত়োজন বেথা দেয় । ভাই ৰ্যাপায়- 
টাকে ৰযং কড়া নজরে ফেথাই 
ভালে1। কেউ কেউ-বলছেন, জরুরী 
ভিত্তিতে দেখা হোক । বিদ্যুৎ বিষয়ে 
পূর্ণ মন্ত্রী বসানো হোক ।, কিন্তু এলৰ 
উপবেশের উদ্দেশ্ত মূল দহ থেকে 
চোখ ফিরিয়ে রাদ্যের খানকে ঘোষ 
চাপাৰার অপচেষ্টা । ‘ৰয়ং বিহয়টা 
হোক একটা লড়াকু ক্লোগাম; লেই 
ষে, বাচতে চাই, বাচাতে চাই, ভাই 
তো নড়াই করতে চাই’।  বিহ্যৎ 
সংকটের বিরুদ্ধে আজ এই শ্রোগামষ্টা 
ফিরিয়ে আন] যেতে পারে £ 'বাচান্ে 
চাই বাঁচতে চাই, ভাই বিহ্যুৎ 
বানানে চাই। গ্লোগাম 


হি ক্লাজ্যপাটের ঘখলঘারি ওলট 
পালট করতে পারে, তবে সেটা কি 
লাঁষান্ত বিছ্যতের যেগাওয়াটেয় 
হিদেৰ এদিকে ওদিকে উসকে ধিন্তে 
পারে না? পারে নাকেন্ছজকে সকার 
পূর্বাঞ্চলযার] পরিকল্পনা পা প্টা ভে 
বাধ্য করতে? 

বিহ্যৎ ৰানাতে এবং উদ্ব তত জাম 
থেকে ঘা.জোর গঙ্গায় দাৰি করো। 


চুপচাপ বলে থাকলে হে ঘাম হয় সা. 


শুধু অয়রার ভূ'ড়িই উপহার দিতে 
পারে; এখন আমাধের লড়ে খাও! 
উচিত। এ ঘ্াজ্যকে তোগ করছে 
তামাৰ ভারতবাপী। আজকের 
লংকটে উদ্ধত্ত রাজ্যগুলিই বা মুখ 
ফিরিয়ে থাকবে কেন { কেন্রের-গ 
পাপ মোচনের জন্য কি কিছুই করণীয় 


নেই? হি পার্টিগত বিরোধ এই 


ঘংকটের' জন্ত শতাংশেও স্বামী হয় 
তবে তা চিহ্নিত হোক । বাহৃধজন 
জেনে নিন, বন্ধত কে চক্রাস্তকারী,' 
আমল চক্রান্ত কোখার। 

এবং এরাজ্যে চক্রান্তে বিরুদ্ধে 


 হনগরণ যে খুব ভাড়াতাড়িই পূর্ণ: 


লচেতন হয়ে উঠতে পারেম তার 
প্রযাণও বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে। 
ভাই চক্রান্ত কেউ বস্ততই করনে জন- 
গণের চপেটাধাত একদিন ভাকে বেশ 
ঘড় করেই হজম করতে হুবে। 


{ 


কু শিল্পে মুনাফা 
€*মপৃঠার পর) 
শিল্পে নিযুক্ত ৰ্যক্তিষের চাকুরী বজায় 
রাখার জন্যে রাষ্ট্রকে পরিতাক রুগ্ন 
শি্ধকে শুশ্রযা করার নামে করদাতা- 
দের অর্থ নিয়োগ করতে হচ্ছে। 
ব্যাংক জাতীয়করণের আগে 
বিভিন্ন ব্যাংক বিশেষ বিশেষ এক- 


চালিস হতো] । খন শিল্প যাপিক- 
দের ব্যক্তিগত জামিনে অথবা বিমা 
জামিনেও তাদের নিজস্ব শিল্প কার- 
খানায় কোটি কোটি টাকা খণ দ্বেওয়া 
হয়েছে। ব্যাংক জাতীয়করণের. 
পর এর অনেক টাকাই বাতিলযোগা 
বলে দেখা যায়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক-« 
গুলির পক্ষে এর হিসেব নিকেশ 
ফেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তখন শন 
শন কোটি অনাদায়ী টাকা আদায় 
করা প্রায় অসভব হয়ে যায়। এই 


অবস্থায় রিজার্ড ব্যাংক. আই, আর, লি 


আই নানে একটি লগ্্ী নস্থা হুটি করে 
এবং প্রাক্তন ব্যাংক ও শিল্প মালিক- 
ধের পরিচালনাস্ব এই নতুন লগী 
সংস্থা পুরাতন অমাধায়ী ধণগুলিকে 
কু শিল্পের খাতাণন্রে স্বানাত্তরি্ 
করে। এক কথায় অনাদায়ী খণতায়' 
রাষ্ট্রায়ত্ত য্যাংকগুলির খাতাপত্র থেকে_ 
আই, আর, সি, আাই-এর থাতাপত্রে * 
স্থানান্তরিত হয়। ছু নাঁতি পরারণ 
অপদার্থ এবং অসৎ শিল্পপতির1 খণ- 
শোধের বায় থেকে রেহাই পায়। 
কুপন শিল্পের আবির্ভাব ও লরকায়ী 
অর্থে ডাদের ভা ব্যবস্থার এই হুদ 
যোদ্ধা! কখ!। 

অর্থনৈতিক বিচারে পু'জিবাধী 
ব্যবস্থাই আল অপরাধী বলে লাবন্য 
হলেও, পুঁজির যালিকেরা. কেম 
উপযুক্ত শান্তি থেকে রেহাই পাবে 
এটার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। চট- 
কলের মালিকের! কিভাবে দম্পদের 
অপচয় ও দুন'ত্তি অবন্যথন করে এই 
রাজ্যের চটশিল্পকে রুপ করে ফেলছে 
রাষ্্ীয়ত শি্পসস্থা সম্পর্কে লংসঘীস্ব_. 
কমিটির বোড়শ রিপোর্টে তার তুর়ি - 
ভুরি প্রমাণ রয়েছে । তা সত্বেও 
শিল্পপতি আসাষীমের বিরুদ্ধে অতি- 
যোগ ঘায়ের কর! হয়নি ৰ! গুরুত্বপূর্ণ 
চটশিক্প তাহের হাত থেকে কেড়ে 
নেওয়া বায়নি.। বস্ত্রশিক্প, ইনজিনি- 
স্বারিং ও অন্তান্ত বছ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পেও 
একই তাৰে কুণতা সথা্ী করা চলেছে। 
কিন্তু লরকারের জাক্ষেপধাত্র নেই! 
শিল্প কুন হয়ে পল্ার পর করফ্াভা- 
ঘের অর্থ চেলে তাদের বাচিয়ে রাখাই 
ভার? একমাত্র কর্তব্য বলে মনে 
করছেন) অথচ. চট ও বন শিল্পের _ 
মতে] শিক্পগুজি নমৃহভাবে রুপ হয়ে 
পড়লে সরকারের লমস্ভ অর্থ চেলেতঁ--. 
ভাষের বাচিয়ে রাখা যাবে না এবং 
কোন শ্রতিক-কর্মচারীর চাকুরী রক্ষা 
কর! সভব হবে না, একথাটাই 
লরকার যেন বুঝতে পারছেন না ॥ 


দর্পণ | শুক্র ণার ১৫ই জুন, ১৯৭৯ :*' 


তেজ্জিশ সালে জার্ধানীতে হক্ষরী 

অবস্থা জারীর পর হিটলার নামাবলী 

€ শ্বন্ধপ একট] পঁচিশদ্বফা অর্থনৈতিক 
 বর্মস্থচী চালু করেছিলেন । এখানেও 
ইন্দিরা গান্ধী আভ্যন্তরীণ অরুরশী 
অবস্থা ঘোষণার পর পঁচাত্তর সালের 
পয়লা জুলাই একট! বিশদ] বর্মস্থচী 
ঘোষণা করেন । এ বিশদ্ফার মধ্যে 
বেগার শ্রম প্রথ! বিলোপের কাট] 
নিষ্কে বছ হৈ চৈ. হয়েছে। তখন 
থেকেই এ বিষয়ে কাগজ পত্রে বহু 
লেখালেখি হয়েছে। অথচ এ 
বিশফা প্রভিশ্রুতির আঠারো মাস 
অধবা জনতা! দরকারের এই সওয়া 

ছু বছরেও দেশ থেকে বেগার প্রথার 
অবসান হয়'ন। এক এক রাজ্যে এই 
+1 বেগার কৃষি শ্রমিকদের এক একরকম 
= নাম। পিতা ' কিংবা পিতামহ 
মেয়ের বিয়ের সময় জমিদারের কাছে 
ছুশো টাকা ধার করেছিলেন ভার 
জন্তু পুত্ৰ অথবা! নাতিষেরকে এ জমি- 
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বেগার ক্ফিরমিকদের কথা 


দেবাশ্িষ ভট্টাচার্য 


দবায়বাবুর পা টিপে দেওয়া! বিনি- 
ময়ে পায় দুবেল! ভাত, জলখাবারের 
মুড়ি আর এক বাঞ্িল বিড়ি । 
কেন্দ্রীয় শ্রমমস্ত্রকের সক্রিয় নহ্‌- 
ঘোগিতাক্ম গান্ধী পিস ফাউগ্ডেশন 
এবং স্তাশানাল লেবার ইনটিটিউট 
দশটি রাজ্যের বেগার শ্রদপ্রথার উপর 
অনুসন্ধান ও গবেষণা করে। অন্ধ 
প্রদেশ, বিহার, ' গুভ্রাট, কর্ণাটক, 
সধ্যপ্রদ্বেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িস্তা, রাজ" 
স্থান, তামিলনাড়ু এবং উত্তর প্রদেশ 
এই দশটি রাজ্যের ২৯৫ টি জেলার 
হাজারটিরও বেশি গ্রামে একশো 


পনেরোদন অন্ুসম্ধানকারী কাজ, 


করেন। . অমুসদ্ধানের ফলে জানা, 
গেছে (১) বেগার শ্রমিকদের ৬৯%, 
.তপশিলী জাতি ও ১৮.৩% তপশিলী 


উপজাতির অনুভূত, কিন্ত অমিঘার . 


মনিবদের ৮৪'২% ভাগই বূর্ণহি্দু 
'স্প্রদবাক্পের । 
- (২) বেগার শ্রমিকদের ৪১৩% 


দারের বাড়িতে বাধা। থাকতে হয় । তিনশো টাকারও কম খণ নিয়েছেন, 


সকাল থেকে সদ্যে পর্যন্ত ক্ষেতের ২৮১% নিয়েছেন তিনশো! থেকে 
কান, তারপর সন্ধ্যেবেলা এসে জমি- সাতশো টাকার মধ্যে, ১৫% নিয়ে- 
উত্তরপ্রদেশের চিঠি 
(৮ম পৃষ্ঠার পর ) j 


আবার মেনে 'মেওয়াতেও বিপদ ! 
ওদিকে বিজ্রীকরেয় বিকল্প ব্যবস্থা 
সন্ত সাজন্বের রাস্ত। খোজ শুরু হয়ে 
গিয়েছে; কেন্দ্রীয় সয়কার এ-বিষয়ে 
ও খুব একটা বিরুদ্ধ মনোভাব নেয়নি 
" ,ব্দিও রাজ্যের সন্থিমণ্ডলী এখনও দৃঢ় 
তাদের লাবেকী লিছাস্তে, বা হ’ল, 
- রাজ্য দরকার তখনই ব্যাপারী 
মণ্ডলের দন্বে আলাপ আলোচনায় 
বসবে ঘখন ঢোকান-বন্ধ আন্দোলন 
হবে প্রত্যান্তত+ কৌতুহলোদ্বীপক 
কথা_কেন্ত্র আয় রাজ্য যে আর 
সমদৃ্িতে সমন্তাট। দেখছে না, তা 
সর্বত্র চাউর হয়ে গেল। এতে ও 
ফ্যয়দ্। আর, এস, এসের- নাজনারা- 
স্বপদ্দী যত অত্যুত্সাহী হয়ে এ দলের 
_- জুঁভূভয় ছভাবার চেষ্টা করুন ন! 
কেন । 
এটা অবশ্যই সত্য, লখনৌয়ের 
ব্যবসায়ী শ্রেণীর আরব লক্ষ্মীমস্তদের 
রাজনীতি-খেল ঠিক প্রান্তীয় রাজ- 


ধানীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, নতুন 


দিলীতেও আলোড়ন ভুলবে । তবে 


করবে। 


এমন কোনো সঙ্কট দেখা না-দেওয়াই 
স্বাভাবিক যা কেন্দ্রের স্থায়িত্ব বিপ্লিত 
কারণ ম্পষ্ট। ১৯৭৭-এর 
মার্চ মাসে এভিহাসিক নির্বাচনে 
প্রাপ্ত জনগণের দেওয়া রায় বৈপ্লবিক 
হলেও ছিল নেতিমূলক ; ইতিহাসের 
পর্যায়সন্মত নিয়মে তার বেশী 
সক্রিয় হওয়া নির্বাচকদের পক্ষে তখন 
সম্ভব ছিল না, আজও নয় । সুতরাং 
মৃখ্যমন্ত্রী বনারসী দাস মহশয় নিশ্চিন্ত 
থাকুন, এবং ঘতদদিন চলে বিরোধী- 

বিধায়কীদের বিরোধীতা করতে 
থাকুন তাদের প্রতিনিধিদেরকে 
ক্যাবিনেটে ঠাই না দিয়ে । বি এল. 
ভি বনাম আর এস এলের মুখোমুখি 
লড়াইয়ের নিষ্পত্তিতে লখনৌয়ের 
ক্ষমতাধারীর1 আজ উদগ্রীব নন 


যদিও দ্বিমী উৎকন্টিত। f 
মজার কথা, তথাকথিত বামপন্থী 
নেতৃবৃন্দ উত্তরপ্রদেশের এই তোল- 
পাড়ে টশ্যাফো করছেন না এদের 
বিচক্ষণতা নিক্ষিঘ্নতার সমপর্যারী । 


- পয়ত্ৰিশ টাঁক1। 


- ই. রা 


ছেন দাতশে! থেকে এগারো! শত 
টাকা! এবং মাত্র শতকরা পনেরো 
জনেরও কম এগারো শত টাকার 
বেশি খণ করেছিলেন। 

(৩) এবার স্থদ্বের কথায় আসি । 
মনে রাখবেন, বর্তমানে ব্যাঙ্ক ফিক্সড 
ভিপোজিটে বছরে একশো টাকায় ন 
টাকা সুদ দেয়। কিন্তু জমিদার 
একরার গন্সীবদের বাগে পেলে রক্ত 
শুষে নেয়। বেগার শ্রমিকদের ১১-- 
৬% বছরে একশো টাকায় চল্লিশ 
টাকারও বেশি সুদ গুণে দ্রেয়। 

(৪) ৪৭::% বেগার শ্রমিক 
ঘরের নিত্যকার খরচ-ধরচা মেটাতে 
এ ধরনের খণ করেন আর ৩৩'৬% 
খণ করেন সায়াজিক অনুষ্ঠান তথা 
মেয়ের বিয়ে, পিতার শ্রান্ধকার্ষে। 

গরীব চাষীদেরও এই অবস্থা 
হয়। বর্ধাকালে কাসার ঘটি-বাটি 
জম] রেখে পরে জমির দলিলে টিপ 
লই করিয়ে জমিদাররা চাষীদের ধার 
দেয়, পরে উপেনের মতো চাষীর! 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়, 

“পরে মাম ঢেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে 
বাহির হুইন্থ পথে 


(করিল ডিক নকলি বিক্রি 


মিথ্যা দেনার খতে |” 
[সি. এম. ডি. এর সাম্প্রতিক এক 
সমীক্ষায় জান! গেছে যে কলকাতায় 
যত ভিখিরী আছে ভার দিকিভাগ 
গ্রামাঞ্চলে চাষের কাজ করতো] . 
এঁবেগার শ্রমিকদের মধ্যে ১৪% 
নিজের বলতে কোন চালাঘরও নেই, 
২০"৫% শ্রমিকের কোন বাস্ততিটে 
নেই। 
এবার ম্ুরীর কখায় আসা যাক। 
বহু ক্ষেঅেই পয়সায় মজুরী দেওয়া 
হয় না। 'যেখানে দেওয়া! হয় সেখানে 
প্রায় ৩:% পায় মাসে দশ টাকারও 
কম, ৩৮% পায় মাসে ১*-৪* টাকা, 


.২৫% পায় ৪*--৮* টাকা মাসে এবং" 


মাত্র শতকরা সাতজন মাসে আশি 
টাকার বেশি পায়। অহ্সন্ধান- 
কারীর! গড় করে দেখেছেন মাসে 

শিল্পক্ষেত্রব্যাঙ্ক- এল. আই. সির 
মধ্যবিত্ত শ্রমিক- কর্মচারী-কেরানী 
বাবুর ষা ভাবতেই পারেন ন1। 
একটা -পরিবারের - মাসে পরতিশ 
টাকায় একবেল। খাওয়াও জোটে । 


ফ্রি করে দিয়ে 


না কেন্দ্রীয় ঘরকারের সমীক্ষক দলের 


জজ ? 
সেটা পরে অন্তদ্বিকটা কাঁচে তাকেৰ 


হিসেব মৃত ১১৬০-৬১ দালের বাজার ছেলেমেয়ের! উন্ব হয়ে ধুলো-কাা 


দরকে সুচক ধরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাথাতে 
ব্যয় ছাড়াই দানে মাথাপিছু কুড়ি 
টাক! প্রয়োস্বন। ১৯৭১ - সালে 
কমকরে আড়াই গুণ হবে। তাহলে 
পরিবার পরিকল্পনার শ্বামীত্রী ও 


তিনটি ছেলেমেয়ে বাবদ মাঁদে দশ-. 


টাকা ব! পঞ্রত্রিশ টাক! হাতে নিয়ে 
একজন বেগার শ্রমিক কি করবেন | 
জার ছেলেমেয়েদের পড়স্তনোর কথা 
তারা ভাবতেই পারেন না। বাম- 
ফণ্ট থেকে আরভ করে বিভিন্ন 
রাজ্যের জনতা পার্টি শাসিত রাজ্য 
মরকারগুলে। আট / দশ ক্লাস পর্যস্ত 
লামনেবার ভোট 
কুড়োবার পথ কাটছেন বটে তবে যে 


দেশে শতকরা চল্লিশ : ভন চরম 


দ্বারিজ্্য সীমার নীচে জীবন কাটায়, 
যাদের ঘরেরহ্বউদ্দের একট! মা 
শাড়ি নঘ্ঘ ভ্যানা গদ্ঘল, সনি করায় 
সময় যার একদ্িকটা কেচে অকিয়ে 


খুচরো পয়সা 


“মেখে গুলি খেল) কিংব] গরু চরাঁন 


কিংবা হাটে চায়ের দোকানে আমায় 
আপনার খাওয়া চায়ের গ্রাস, 


ধোওয়াটাকেই' প্রয়োজনীয় সনে 
দেখানে লেখাপড়া শেখা 


কুষি উন্নত এল্কাগুলোতেও বেগার 
শ্রম প্রথা দেখা যয়ি { কৃষিতে বিজ্ঞা- 
নের প্রয়োগে ক্ষেত মৃদ্বূর তথা দ্বাল 
প্রথা বেড়ে গেছে। এ অঙুদন্ধান- 
কারীর! জেনেছেন ছে, অঙ্মধদ্েশের 
মেদাক, কর্ণাটক্্র হশ্ডা, তামিল- 
নাডুর উত্তর ও দক্ষিণ আবকট জেলার 
বেগার কৃষি শঁমিকৰেরকে ডিজেল ও 


বৈছ্যাতিক পাম্পম্ট চালাবার কাজে 


লাগানো হচ্ছ? এরফলে মছুভী 


‘বাবদ কম খরচ! হন্ধ, অথচ যন্ত্রের 


প্রয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎ- 
পাদন বাবদ যজুরী খরচ! পূর্বের 


চেখে অনেক কহে হান । 


যায় কোথায় 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


খুচবে! পয্রস! বাজার থেকে 
প্রায়ই উধাও হয়ে যায়। কিতাবে, 
কেন এই পদ্মা উধাও হয় তা রহত্ড- 
জনক ব্যাপার । | 

দিন কয়েক জাগে ফোন ডি 
দৈনিক নংবাদপজে আট লাইনের 
একটি নংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল । 
সেই নংবাদে বলা হয়েছিল যে, 
২৪ পরগণা জেলার রাজারহাট 
থানা এলাকায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার 


বাজারে ছাড়া হুর ভাতে খাটতি 
দেখা দেবার কোন সত কারণ 
নেই। ভবে কেনদ' এই অহেতুক 
ঘাঁটতি দেখা দেয় মাব্বে মাঝেই? . 
দর্পন বিশ্বন্তচ্ছত্রে জানতে পেয়েছে 
যে, এক শ্রেণীর সুনাফালোভী ব্যব- 
দায়ী তাদের এজেব্টদের মাঁধ্যনে 
বাজার থেকে খুচরো! পয়লা! ভুলে 
নেক্স। 'এজন্ত অবস্য উ্দ্ব ব্যবসায়ীরা 
বেশী দাম দিযে থাকে । ৭* পয়লার 


করা হয়েছে এবং তার হেফাজত বিনিময়ে ব্যবসায়ীর ৰেম এক টাকা। 


থেকে ৭৪ কিলোগ্রাম ওজনের খুচরে! 
পয়স! উদ্ধার কর] হয়। সংবাদে এর 
বেশি আর কিছু বল! হয়নি। 
স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে থে, 


: কেবলমাত্র খুচরো পয়সা হেষ্কান্দতে 


রাখবার জন্তই কি ও ব্যক্তিকে আটক 
কর] হল, নাকি অন্ত কোন কারণ 
আছে? অন্ত কারণ অবস্তই আছে, ' 
কিন্তু উক্ত সংবাদ্পজে তা! প্রকাশ 
করা হয়নি! 

বাদায়ে যে খুচরো! পয়স। চালু 
আছে ভার মধ্যে য়েছে এক পয়সা, 
দু'পয়না, তিন পয়সা, পাচ পয়সা, 
দশ পয়সা, কুড়ি পয়মা, সিকি, 
আধুলি এবং কাঁচা টাক! । এর মধ্যে 
তামার তৈরী এক পয়সা, দস্তার 
তৈয়ী এক পয়সা এবং পেতলের কুড়ি 
পয়লা] বাজারে একদম দেখতে পাওয়া 
যায় না। সিকি, আধুলি এবং কাচা 


'টাক। বাদে অন্তান্ত খুচরে -পয়সার'ও 


বাজারে প্রায়শই ঘাটতি দেখা দস 
কলকাতার টাকশাঙন্গ হজ্জে এবং 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সজে প্রাপ্ত তথ্যে জানা, 
যায়, প্রতিদিন ঘে হারে খুচরো পয়সা, 


সংগ্রহ ‘কয়! এ খুচনে। পয়লা চলে 
য় ব্যবসায়ীদের গোপন কারখানায় । 
সেখানে সেগুলিকে গলিস্বে পরিণত 
করা হন ধাতব পিণ্ডে। এই হল 
খুচরো পম্মলা অন্তর্যানের আসল 
যহস্ত । . 

এ্পপূ বনৰ iss 
ব্যবলামীয়া পঙ্মন! গলিতে নিমিড 
ধাতবপিণ্ড বিকট করে দেই নব ব্যব- 
দায়ীদের কাছে হারা তা দিয়ে তৈরী 
করে মহিলাছের পস্থনা। ছাতের 
চুড়ি, বালা, কানের ছল ইত্যাদি! 
পাঠকবর্গ একটু জক্ষ্য করলেই দেখতে 
পাবেন ৰে, রূপালী রংয়ের একপ্রেণীর 
ধাতুনিধিত ‘গত্ননাস্থ বাজার ছে্গে 
গ্রেছে। বলা বন্থিলন্ত হে, বাজার 
থেকে বেশি দাম দিত্বে কিনে নেওয়া 
খুচরো পয়দা গুলিকে যে ধাতব পিগ 
তৈরী করা হয় ভা; থেকেই নির্রিভভ 
হয় এই দৰ গয়না ।- 





দীপটাদ কাংকাৱিয়ার 
Jr € দর্পপের প্রতিনিধি) 


পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র পিকে নিয়ো-- 


জিত পুজি যে কয়জন মুষ্টিমেয় শিল্প- 
পতির কুক্ষিগত, দীপটাদ কাংকারিয়া 
তাদের মধ্যে অন্ততমই শুধু নন, 
অত্যান্ত - পু'জিপতির চেয়ে অনেক 
বেশী বেপরোয়া ও স্বৈরাচারী । 


উত্তরা, পূরবী, উজ্জল! ও শ্রী চিত্র- 


গৃহের মালিক হিলেবে.বছরে ছ*লাখ 


: পচিশ হাজার টাকা ব্ল্যাক. 


হিসেবে যেমন নিয়ে থাকেন লিখিত 
, হিসেবের বাইরে, তেমনি মফঃম্বলেও 
একাধিক চিন্রগৃহের বাবসা আছে 
- তার বেনামে। ডি. লাক্স ফিল্ম ভিদ্রি- 
বিউটার্ন তার নিজের প্রতিষ্ঠান এবং 
সেখান থেকেও তিনি 'চিত্রপরি- 
»« বেশনার মাধ্যমে যথেষ্ট নীতিন্হিতূর্ত 


কারবার করেন। এছাড়াও বিভিন্ন" 


-প্রোভাকশনে তার টাকা হণ্ডিতে 
খাটে, প্রভাব বিস্তারও করেন তিনি 
নানাভাবে। তার একটি নিজস্ব ফিল্স 
ল্যাবরেটরিও আছে-_নাম ইউনাই- 
টেড সিনে ল্যাবরেটরি । টালিগঞ্ে 
অবস্থিত এই কর্মব্যস্ত ল্যাবরেটরিতে 
 ছ'মাসেরও ওপর হল বেআইনিভাবে 
| দ্বীপচাদ তালা ঝুলিয়ে রেখেছেন । 

গত ১ই জুন প্রেস ক্লাব টেস্টে 
আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
সিনে ট্েকনিসিয়ান্দ আযাড ওয়াকার্স 
ইউনিয়ন অফ ইন্টার্ণ ইণ্ডিয়া র পক্ষ 
থেকে নিরঞ্জন রায় জ্জানালেন, 


ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরিতে; 


ন্ানতঙ্ যুল বেতন ঘোষণার দাবীতে 
বিক্ষোভ বহুদিনের, কারণ আজও 
সেখানে সর্বনিয় বেতন ধার্য হয়ে 
আছে মাত্র ১৩৫ টাকা, কোন 
গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বা অন্ত 
কোন আযালাউন্দের বালাই নেই। 
তাই অতি সংগ্নত কারণেই কর্মচারীর! 
গত বছর নভেম্বর মাসে দাবী, করে- 
ছিলেন প্রয়োজনতিত্তিক নানতম 
বেতন ঘোষণা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
১৯৭* সালেই যার নির্দেশনাম! 
পাঠিয়েছিলেন! কর্তৃপক্ষ দীপচাদ 
সেই ন্তাধ্য দ্বাবী-তে! গ্রাহই করজেন 


না, উপরস্ত, চারজন কর্মচারাকে : 
অকম্মাৎ ছাটাই করে তীব্র আন্দো- 


লনের ইন্ধন জোগালেন | কর্মচারীরা 
অত্ঃপর ক্ষুৰ হয়ে উঠলে তিনি লক 
- আউট বা ক্লোজার ঘোষণা ন! করেই 
"১! ডিসেম্বর ল্যাবরেটরির দরজায় 
তালা ঝুলিয়ে দিলেন। একাধিক 


." ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা মালিকের. এই 









যথেচ্ছাচার 


ম্বচ্ছাচাঁরের বিরুদ্ধে জীব প্রতিবাদ 
জানালেন এবং কমীদের স্বার্থপংস্লিই 
বিষয়গুলির প্রতি স্ববিবেচন!. করার. 
জন্ত বৈঠকে বসার আহ্বান দ্বিলেন । 
কিন্তু আশ্চর্যের কথা, দীপা নিজন্ব 


'মালিকানার কথ! সম্পূর্ণ অস্বীকার 


কত্বে তারই অধংস্তন এক কর্মচারী 
মিঃ শ্রামাশিককে মালিক বলে জানা-- ' 
লেন। তায়ই সংগে বছ বিতগ্ডার 
“পর সমশ্তাঁ সমাধানের কিছু সুত্র 


' পাওয়া গেল । স্থির হুল চারজন 
: ছাটাই বর্মাকে ফিরিয়ে নেওয়া, হবে 
এবং উপস্থিত কাদের মে ও জুন মাসে 


কিছু বর্ধিত বেতন দেওয়া হবে 


পরীক্ষামূলকতাবে। ইউনিয়ন সেই - 


শর্তেই রাজী হল, কিন্তু সিদ্ধান্ত মত 
মে মাসেও জ্যাবরেটরির দরজা খুলল 
না এবং ইউনিয়নের নমনীয় ভংগীর 
প্রতি মালিকপক্ষের অনমনীয় ধৃ্তায় 
এই ট্রেডের সমস্ত কলাকুশলীই বিষ 
হয়ে ওঠেন । শেষ পর্যস্ত জানা গেল 
দীপচাদ ল্যাবরেটরিটি ' বিক্রী করে 
দেবেন। প্রযোজকদের মধ্যে 
অনেকেই এটি. কিনতে রাজী থাকলেও 
'মালিক এটির হস্তান্তরে আর মোটেই 
আগ্রহ প্রকাশ করেন না। সরকার, 


পর্যস্ত এটির পরিচালন ভার গ্রহণ - 
* করতে সন্মত : হয়েছিলেন। পশ্চিয- 


বঙ্গ সরকারের লেবার কমিশনও 
'দীপটাদকে আহ্বান জানিয়েছিলেন 
বিরোধ "মীমাংসার. জন্ত। 
"তাতেও কোন সাড়া দেবার মাথা 


- ব্যথা তার নেই । বর্তমানে দীপা. 


কোথায় তা কেউ বসতে পারেন । 
মালিকের শন্ধত্যের বিরুদ্ধেও ইউ- 
নাইটেড সিনে ল্যাবরেটরির কর্মশ- 


ধের সমর্থনে এক ধিক ট্রেড ইউনিয়ন 


সংগঠন, সমগ্র প্রোডাকশন সেক্টরে 
১২ই জুনের ধর্মঘটের সমর্থন 
জ্ঞানিয়েছে। j 
উক্ত ল্যাবরেটরিতে ক্ষীর সংখ্যা 
অদি বাইশ কিন্ত এর সংগে সমগ্র 
ট্রেভের স্বার্থ ভড়িত। বন্ধ ছবির 
নেগেটিভ এখানে আটক হয়ে আছে। 
প্রযোর্জককে টাকা দিয়ে ল্যাবরেটরি 
থেকে নেগেটিভের রিল বার করার 


জন্ত কোর্টে মামলা করার উতস্কানিও - 
১দেওয়া হচ্ছে। ছু একজন এতে সাড়া 


দিলেও অধিকাংশ গ্রযোজকই এই 


- স্ব প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। 


দীপচাদের এই ওদ্ধত্য ও শ্বেচ্ছাচার 
আর কতদিন চলবে-__এ প্রশ্ন আজ 
ট্রেভের.সব প্রধোজক কলাকুশলীরই-। 
আবলম্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও এ 
সম্পর্কে সক্রিয় হয়ে ওঠা উচিত | -- 


কিন্ত - 


». নিষিদ্ধ বই 

| এম পৃষ্ঠার পর) 
গায়ের ঝাল মেটে? অথচ ডক্টর- 
সেন দেখিয়েছেন বৃন্দাবন দাস যে. 
বিধবা নারায়ণীর গর্ভে নিত্যানন্দের 
রসজাত সম্ভান এরকম “কর্ণাকান” 


তৎকালে নবদ্ীপের সমাজেই বিলক্ষণ | 


প্রচলিত ছিল। তাহলে আর ডক্টর 
সেন' নয়া কী অপরাধটা করলেন ? 
জানা কথাকেই তিনি নতুন করে 
প্রচার করেছেন বই তো. নয়। 
নিত্যানন্দের কারপবারি-গ্রীতি ও 
নারীঘটিত দুর্বলতা তার সময়েই 
ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল বলে 
জান! যায়৷ - 


গ্রন্থকার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ 


'_. অথচ ডক্টর অযূল্যচন্দ্র লেন মহা- 


শয়ের বাস্তব তথ্যাদি উদ্ধার করে 
ইতিহাসের মত্য প্রতিষ্ঠা কর ছাড়া 
আর কোন বাসনা ছিল না এই গ্রন্থ 
রচনার । বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অকারণ 
কর্দম নিক্ষেপের মনোভাব নিয়ে 
তিনি এই বই লেখেন নি। প্রচলিত 


মতের 5 করে উত্তেজনা 
সৃষ্টিকারী কিছু কথ! বলে সস্তায় এবাজী- 
- মাৎ করার উদ্দেশ্তও তার ছিল না। 


চটকধর্জিতা (সেনসেদানেলিজম্) তার 


প্রকৃত বিদ্বান । আজীবন জ্ঞানের, 
চর্চা করেছেন, জ্ঞান চর্চাতেই তার 
জীবন অবসিত হয়েছে । জার্মানীর 
হামবুর্গ বিশ্ববিষ্তালয়ের -প্রাচ্যবিষ্তার 


ডক্টরেট ডঃ সেন সংস্কৃত ও পালি 


ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন । বৌদ্ধ 
ও জৈন ধর্মের উপরে তার একাধিক 


' গ্রন্থ আছে ।' প্রাচীন ভারতের ইতি-. 


হাস এবং শিলালিপি চর্চা এই ছুই 
ধারার বিস্তাতেই তিনি প্রভূত 


ব্যুৎপত্তি অর্জন দিকরেছিলেন। তার 


‘বুদ্ধক্থ!?’ ও 'অশোকলিপি” ছুখানি 


প্রসিন্ধ গ্রন্থের নাম । এ ভিন্ন ‘চe-. 


ments of Jainism, ‘Schools 


and Seats in Jaina Literature’ 


প্রভৃতি জৈন ধর্ম স্বঘধীয় বই তাঁকে 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে 'দের়্। 
ব্যক্তি জীবনে ছিলেন অতিশয় লত্য- 
নিষ্ঠ স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক। যারা 


এই মান্্যটিকে খুব কাছে থেকে দেখ- 


বার স্থষোগ পেয়েছিলেন (এই- 
লেখকের সেই সৌভাগ্য হয়েছিল ) 
তারা ভাবতেই পারেন না যে ডঃ 


সেনের মত একজ্রন প্রকৃত -জ্ঞানবাদী . 
- এ্রতিহাসিক সুধী ব্যক্তি কোন ধর্ম-. 


মতের কুৎসা করবার জন্ত বই লিখতে 
পায়েন। সেটা ভার অতিরুচিন্ন 
মধ্যোই ছিজানা। মেজাজ-সর্জির দিক. 
থেকেও তিনি এ জাতীয় কাজের 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। 

তবু ষে তিনি প্রাচীন ভারতের 


. ইতিহাস চর্চা ছেড়ে মধ্যযুগের ইতি- 


হাস নিয়ে পড়েছিলেন এবং চৈতন্ত- 

দ্বেবের'জীবনীর উপর তার মনো- 
যোগ নিবন্ধ করেছিলেন: সে. শুধু 
ইতিহাসের" নামে প্রচলিত কতকগুলি 
অলীক ক্রাহিনীর ধ্বস লাখন 
করবার জন্ত। ইতিহাসের সত্য প্রতি- 
ঠাই ছিল ভার প্রধান উদ্দেস্ত। 


' এক্ষেত্রে যুক্তি ছিল তার প্রণালী, 


বপিত ও প্রমাণিত তথ্যাদি ছিল 
তার অগ্রসরণের ভিভি। চৈতন্ত- 
দেবের লোকোতর প্রতিভাকে তিনি 
অস্বীকার করেননি । - এবং বাংলার 


- সমাজজীবনে এই অসামান্ত মাঙ্যটির 


অবদানের মহিম! ও বিশালত! ধরব 


করবার কিছুমাত্র অভিপ্রায়ও তার 


ছিল ন!। কিন্ত যেহেতু তিনি তক্ত 


ছিলেন না, ছিলেন সত্যান্বেধী জান- ' - 
তাপস, দেই কারণে ভক্তির আবিলতা .. 


থেকে মুক্ত করে তিনি চৈতন্দেবকে 


"তার ্-হুরূপে প্রতিষ্ঠা দ্বিতে চেয়ে 
ছিলেন। তার ব্যক্তিত্বের ষথাষথ .. 
'পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন । ভক্তি 


গদগদ দৃষ্টকোণের বদলে অপক্ষপাত 
ইতিহাসের আলোকে তিনি চৈতন্তকে 


. উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন * 


এই তীর অপরাধ । কিন্ত নিরপেক্ষ 
ব্যক্তিমাজ্রেই শ্বীকার করবেন এটা 


. অপরাধ নয় এটা বরং সত্যের মহি- 
স্বভাবে ছিল ন!! তিমি ছিলেন 


মাকে প্রকটিত করার বলিষ্ঠ প্রয়াস 
রূপে অভিনন্দিত হওয়ার যোগ্য এক 
কাজ। মানুষের নিবিচার কিংবদস্তী 
প্রবণতা তথা অন্ধ বিশ্বাসকে আঘাত 
করা যদ্ধি অন্তায় হয় তবে ডঃ সেন 
অক্তায় করেছেন, নচেৎ নয়।.. 

ইতিহাসের প্রচৈতন্ত বইখান! 
পড়লেই বোঝা যায় কী স্থগতীর 


পাণ্ডিত্য এই বইখানির ' প্রণয়নে ' 


কাজে লাগানে। হয়েছে। অফুরস্ধ 
ও অকাট্য তথ্যের আকর এই গ্রন্থ । 


কুৎসা রচনাই যদি তার উদ্দেশ্য হবে 


তবে তো তিনি প্রচলিত ![জ্নশ্রতি- 
গুলির উপর আর এক প্রস্থ প্রলেপ 
লেপন করে অবলীলায়িত ভাবেই 


সে কাজ দমাধা করতে পারতেন। - 
‘কিন্ত সে দ্বিক দ্বিয়ে তিনি যাননি । 
চৈতন্তদ্েবের্ জীবন ও সমসাময়িক 


কার্ষ সম্পর্কে যেখানে ঘা? তথ্য পেক্সে- 
ছেন তাকে খু'টিয়ে খুঁটিয়ে বিচার 


করেছেন এবংতৌলদত্ডে পরিমাপ করে 
সেগুলির সত্যাপভ্য, বাছাই করে-.. 
ছেন। কুৎসা করতে কি এত ইতিহাদ ' 
ষ্টার প্রয়োজন হয়? 


“মীথ”এর অবলোপ 
প্রতিবাদীরা বলবেন ষে-ধর্মমত 


'বহু মান্য শ্রদ্ধা করে ও অনুসরণ করে" 


তাকে আঘাত করে কিছু লেখা উচিত 
নয়। 'মাছষের ধর্মবিশ্বাসে ঘা. দিয়ে 


" কিছু বলা বা করা ঠিক ময় । আমরাও 


সে কথা “মানি। কিন্ত তৎসত্বেও 


কা 


দর্পন শুক্রবার, ১৫ই ঘুন, ১৯৭৯ 
বক্তব্য এই ফেপ্রসথাত ডঃ অযূল্যচজ 


দেন মহাশয় বৈষ্ণব ধর্মকে আঘাত ? 


করবার জন্য এই বই লেখেন নি।, 


তিনি চেয়েছিলেন . কিছু “মীথ*-এর 


বিলোপ। চৈতক্তের অলোকসামান্ত 
ব্যক্তিত্বকে দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ 
মাজে গত প্রায় সাড়ে চারশো! বছর 
ধরে পরের পর অনেক সত্যের সঙ্গে 
বেশ কিছু মিথ্যারও 
এণেছে, তিনি - চেয়েছিলন সেই 
মিথ্যার আগাছাণ্ুলি দূর হয়ে ইতি- 
হাসের জরচৈতন্য বিশুদ্ধ ইতিহাসের 
' ভিত্তিভূমির উপরেই সুদৃঢ় রূপে প্রতি- 
ঠিত হোন! ইতিহাসের প্রতি 


যে চাষ হয়ে 


আহগত্য প্রদর্শনের জন্যই তার গ্রন্থঃ, 
সংরচন, ভিন্নতর কিংব! সুলতর ০, 


কোন উদ্দেশ্ত তার ছিল ন!। 
পুলিশী কাহিনী. 
.. জরে পৃষ্ঠার পর ) 
পায়িনি। তবে পাচশেরি কম হবে 
না। . . ৭ 


নিমন্তরিতদ্বের মধ্যে কাদের দেখা | 


গেল? বিশ্বাস করুন দেখা গেল 
কলকাতার প্রথম সারির স্মাগলার 
চোরাচালানদার উদ্য়রাজকে'। ভার 
পরে দেখি, বেলেঘাট থানার দারা 


জুয়ার দলপতি -শ্বপনকে, এণ্টালী __ 
ধানার কৌলের, গামা, আসগরকে " 


বেনিয়াপুকুর থানার জয়নাল, 
ইয়াসিনকে। আর দেখলাম, ষ্ট্যাণ 
রোডের পেতল পির একদল মারো- 


স্কাড়ীকে | ওরা বল বেক্ষারিং-এর ' 


চোরাই ব্যবসা চালায়। পবাই বড়- 
বাজার এলাকার । ওখানকার মিষ্টির 
দোকানের মালিক তেওয়ারীদের, 
লোকজনও 'ছিল। আর ছিল, 
কলকাতা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ 
"পুলিশের ফুড দেকশানের কয়েকজন 


পুলিশ । আরে! কথা আছে।, 


স্থরত ব্যানাজীঁর ছেলে এই “পুলিশী _ 


উপনয়নে, কত উপহার পেয়েছে তার 


অবশ্য হিসেব আমরা পাইনি। তবে , 


অনেকগুলো ঘড়ি, আংটি দেখা গেল. ' 
আমন্ত্রিতদের হাতে | _ ' 





+ 
পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 

১ চাঙ্কার হার ॥ 

_. বার্ষিক ৩* টাকা 
'াগ্মাদিক ১৫ টাকা 
মাসিক "-** টাকা. 
টাকাকড়ি ও চিঠি . 
পাঠাবার ঠিকানা! 

৬১ নং মট লেন, কলিকাত1-১৩ 





নদ 


পপ 
শি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৫ই ভূন, ১৯৭৯ 


“ছ্মকলের সক্রিষ্ন ডাইৱেক্টৱকে 
ঠুঁটো। জগন্নাথ কর। হুল 


স্প্পাপীস 


'. (দ্পনের সংবাদদাতা ) 


পহ্থভাষ চ্যাটাজীকে হঠাৎ 
পশ্চিমব্ ফায়ার সািসের ডাইরেক্ট- 
রের পদ থেকে সরিয়ে $'টো জগন্নাথ 
উপদেষ্টা করাতে অনেকেই আশ্চর্য 
হয়েছেন । কারণ বর্তমান অস্থায়ী 
ডাইয়েক্টযকেও যোটা বেতন দ্বিতে 
হচ্ছে আর শ্রীচ্যাটাজা তার পুরনে! 
ঘরেই চুপচাপ বসে থাকছেন এবং 
কার কোন কাজ নেই। শ্রীঁচ্যাটাজী 
অবশ মাস পরে অবনূর নেবেন । 
৯ তথ্যাতিজ্ঞ মহল বলছেন, ফায়ার 
সাভিন সম্পর্কে তার মত বিশেষ জ্ঞান 
সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ লোককে ভাইয়েউ- 


রের পদে রেখে এই দশ মাসে অনেক . 


কাজ করিয়ে নেওয়া ঘেত। তার! 
তথ্য সহ ঘর্পণের প্রতিনিধিকে 
জানিয়েছেন বে প্রীস্থতাষ চ্যাটাজাঁর 
প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে ফায়ার সাভিসের 
যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে । 
শ্রচ্যাটার্জী .১৯৭২ মালের পর 
পশ্চিমবজে ১০টি ফায়ার ষ্টেশন স্থাপন 
করেছেন । তাছাড়া ফায়ার ষ্টেশনের 
জন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে 
“বাড়ি তৈরির জায়গা ও টাকা এবং 
গাড়ি জোগাড় করেছেন। যেমন 
(১) ভালহৌসিতে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক 
অফ ইণ্ডিয়ার বিন্ডিয়ে তাদের 
"সাহায্যে বিন! ভাড়ায় ফায়ার ষ্টেশন ) 
(২) প্লাওভালদিতে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি 
বোর্ডে খরচে একটি ফায়ার ষ্টেশন 


বিল্ডিং ও গাড়ি, যার খরচ ১০ লক্ষ . 
টাকা) (৬) এ পদ্ধতিতে, ১৫ জক্ষ 


টাক! খরচে রামনগর ফায়ার ট্েশন , 
(৪) ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডমকে দিয়ে ৫ 
লক্ষ টাকা! খরচে কাগুলায় ফায়ার 
&্েশন, ঘা এখন 'সরকারী অহমোদ- 


টাটার উত্তরে 


চং (্থ পৃষ্ঠার পর) 
'' এয়ার ইণ্ডিয়ার ভারতস্থ ও দেশের 
বাইরে কর্মরত বেশ কিছু উচ্চপদস্থ 
অফিসার গোপনে কমিটির কাছে 


বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানায় এবং একই, 


সঙ্গে ভূন্শাতির সঙ্গে জড়িত থাকায় 
কয়েকজন অফিসার তাদের প্রতি 
উদ্ধার মনোভাব প্রদর্শনের আবেদন 
করেন। কিন্ত কমিটি সে রকম উদার 
মনোভাব দেখাতে অয়াজী হন । 
দেশের ও বাইরের বহু এজেন্টের 
_ আছেই এয়ার ইণ্ডিয়ার বহু টাকা 
__অনাদায়ী পড়ে. আঁছে। ১৯৭৮ 
সালের ৩১ মার্চ পর্যস্ত অনাদ্বায়ী 


টাকার পরিমাপ দাড়ায় ৪৫ কোটি 


- ৫৭ [লক্ষ টাকা। এ সম্পর্কে কিন্ত 
' জ্টাট। একেবারে নিশ্চ প। 


চেষ্টা] চলছে। 


নের অপেক্ষা রয়েছে । জান! গেছে 
বাটা কোম্পানীও রাজি হয়েছে বাটা- 
নগরে একটি ফায়ার ষ্টেশন করতে 
এবং এর জন্ত তার! এক বিঘা জমি, 
বিল্ডিং ও কিছু টাকা দেবে বলেছে.। 
্রচ্যাটার্জা -দমকলে আধুনিক 
যন্ত্রপাতি এনেছেন। ভার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য, ২টি হাইডুলিক ১২৭'ছুট 
মই এবং ২টি অগ্রিনির্বাপক জাহাজ । 
শেষোক্ত বপ্ত ভারতের কোন দমকলে 
নেই। তিনি ৪০টি পুরনো ভাঙ্গ! 
পরিত্যক্ত গাড়িকে ওয়ার্কশপ কমীঁঘের 
সহযোগিতায় কার্যকর করে তুলেছেন, 
যার ফলে সরকারের ৪* দক্ষ টাক! 
অপচয় বদ্ধ হয়েছে৷ তাছাড়া আরও 
৪টি কপ্ট্বোল রুম স্থাপন, ৫০টি নতুন 
দমকল কেন্দ্র স্থাপনের অঙ্গমোদম, 
১৬ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প, 
পলীগ্রাষের জন্ত ভলান্টারী ফায়ার 
সার্ভিদ ইউনিটের পরিষল্পনা করা 


_সঞ্জয়কে বিয়ে 


. (৯ পৃষ্ঠার পর ) 
গ্রীমতী গান্ধীর ওপরে প্রভাব বিস্তার 


. করতে সক্ষম হয়েছেন । ইন্দিরাজীকে . 


বরকতের প্রভাব মুক্ত করতে বিহ্থন্ধরা 
তাই লঞ্য়ের ক্পাপ্রার্থী। সয় 
অবস্ত উভয় পক্ষকেই প্রশ্রয় দিয়ে 


চলেছেন । কারণ সর্বভারতীয় নেতা. 


হবার সাধ সঞ্য়ের মধ্যে পুরোপুরি 
বর্তমান | রাজ্যে রাজ্যে নিজন্ব একটা 
জবি তৈরী করার জন্ত সঞ্চয় এখন 
উঠে পড়ে লেগেছে ইন্দির1 গান্ধীর 
্রশ্রয়ে । 

"ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত মিছিলের 
দিন বদল হয়েছে একাধিকবার । 
প্রথমে স্থির ছিল ইন্দিরাপন্থী যুব কং- 
গ্রেশীদের মিছিল হবে ১২ জুন এবং 
নেতৃত্ব দেবেন ইন্দিরাতনয়  সয়। 
পরে আবার বলা হল মিছিল হরে 
১৯শে জুন এবং তাতে সঞ্চয় থাকবেন 
না আর এ মিছিল ইন্দিরা যুব 
কংগ্রেসের ব্যানারে না হয়ে হবে 
রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের ব্যানারে । 
আবার দিন বদল হয়ে স্থির হয়েছে 


যে ঞঁ মিছিল" হবে ১৯শের বদলে 
২২গে জুন এবং প্রস্তাবিত সেই 


মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন লয় 


গান্ধীই। " 


রাজ্য ইন্দির! কংগ্রেসের নেতারা - 


নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি 
করে আপাতত স্থির করেছেন যে, 
২২শে ছুনই মিছিল হবে। কিন্ত 
যাকে তুলে ধরারঃজন্ত এবং যার অন্ধু- 
গ্রহলাতভে ধন্য হবার অন্ত বরকত, 
সোমেন প্রমুখেরা এত কষ্ট করছেন 
সেই তিনি. অর্থাৎ সয় গান্ধী 
মিছিলের নেতৃত্ব দেবার অন্ত কল- 
কাতায় আসবেন তো? সধয়ের 
সতীর্থ এবং রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের 


নেপথ্য অভিভাবক দমঘমের ব্যবসায়ী ' 


কমল নাথ ২২শে জনের মিছিল 
যাতে না হয় এবং হলেও 
সর গান্ধী ঘাভে সেই মিছিলের 
নেতৃত্ব দিতে না আসেন সেজস্ত 
সরাসরি শ্রীমতী ইদির| গান্ধীর 
কাছে দরবার করেছেন ।' জানা 
গেছে যে, ইন্দিরাঁজীর নিকট কমল 
নাথ ভার ব্যক্তিগত দূত মারফত যে 
বার্তা পাঠিয়েছেন তাতে বল! হয়েছে 


£ এগারো: 


“কলকাতায় যে হিছি্ হ্যা কথা ' 
আছে ভাতে গঞ্পোল হবেই। 


। সুতরাং স্ধয় হেন না আনেন । এলে 


সপ্রয়ের জীবন মৃংশয় হবার আশঙ্কা ।” 

ফিদীতে এখন ইন্দির়। কংগ্রেসে 
ষে সংকট চলছে ভাতে ইন্দিরা গান্ধী 
এখন বিশেষ বিচলিত এই সময়ে 


তিনি ভার প্রধান প্রামর্শ্বাতা এবং 


পু লঞ্জয়কে কাছ ছাড়া করবেন 
বলে মলে হয় না। তাই একথা 
একরকম জোর দিনেই বলা চলে ঘে, 
ইন্দিরা কংগ্রেদীরা ২২শে জুন বে 
মিছিলের ডাকু দিম্বেছেন ভাতে 
মঞ্চয় গান্ধীর ফোগ না বেবার সঞ্ভা- 
বমাই সবচে বেশী ॥ 

কমল নাথ তার অনুগামীদের 
অর্থাৎ আবছুস দাতার, হুক্ল ইসল1য 
প্রসখদ্ধের-বন্গেই রেখেছেন মে, ছি 
দয় মিছিলের নেতৃত্ব দেয় তাহ্‌ছে 
তোমরা! দেই হিছিলে থাকবে না। 
ইতিমধ্যেই তার! জেল! লফয়ের 
ব্যবস্থা করে ফেলেছেন হাতে এই 
অন্ভুহাতে মিছিলে অংশ গ্রহণ 
এড়ানো হায় ঃ / 





— 


হয়েছে I 
জান! গেছে, চাটার কিছু 


বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ও. ব্যবস্থা 


করে দ্বিয়েছেন। আগে পশ্চিমবঙ্গের 
বাইরে থেকে দমকলের গাড়ি কেনা 
হত। গ্রীচ্যাটার্জার প্রচেষ্টায় কিছু 
যুবক কষুপ্র শিল্প দপ্তর থেকে টাকা 
ধার নিয়ে দ্বমকলের গাড়ি তৈরির 


"' কারখান] স্থাপন করেছে । এখন 


সেই কারখান।' আসামকেও গাড়ি 
সরবরাহ করছে। 


ছুই মন্ত্রীর লড়াই 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 
নতুন শোধনাগার "তৈরি করতে 
হবে। 

এ নিয়ে ছুই ক মধ্যে জো 
লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। 
ছুঞ্জনেই নিজেদের স্বপক্ষে ক্যাবি- 
নেটের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা চালা- 
চ্ষেন। এ ব্যাপারে অটলবিহারী 
বাজপেয়ী ঘাড়ে ঘোষ চাপানোর 
মোহন ধারিয়ার 
ঘনিষ্ঠ .মহুল বলছেন, বিদেশমন্র 
নাকি অকস্মাৎ চীনা প্রেমে হাবুডুবু 
খাওয়া শুরু করেছেন। এই চীনা- 
প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্তই 
তিনি নাকি পেট্রোলিয়ামমন্্রী বছ- 
গুণাকে মদত দিয়ে চজেছেন। 


অথচ বাণিজ্যযন্ত্রকেন একজন : 


উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছ থেকে 
জ্ঞান! গেছে, এখন পর্যন্ত চীন থেকে . 
অপরিশোধিত তেল আনার 
ব্যাপারটা পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের 
একটি প্রস্তাব মাত্র । বাণিজ্যমন্ত্রকের 
কাছে এব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন ' 
অফিসিয়াল যোগাযোগই করা হয় 
নি। কিস্ততার আগেই ছুইমন্্রীর , 
মধ্যে লড়াই-এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে 
গিয়েছে । 


২ *গাষারী আযাসেসমেণ্ট কী = | 
এমন প্রকল্প যেটি { bE 


সহজে এবং অবিলম্বে । 
রায় করের বিষ্পন্ভি করে 





এপ আরবের দপ্তবে হাজির উবার অন্ত কোনও মেস যাবে না । 


৬. আয়কর দপ্তরে হিসাব-নিকাশের থাতাপত্র দেখাবার জন্য কোনও সমন আসবে না I~ 
০ যোগ বিয়োগের কোনও ভুলচুক কিংবা বিধিগত কোনও সামক্কস্ত করা ছাড়া, আপনার 05759 |: 


পরিমাণ বাডানো হবে না!!! 





- আয়করের সঙ্গে জমা দিন। 


\ 


করের হিসাব এই ভাৱে চট করে হয়ে যায় তাই বিল্চযন চাব? 
তার জন্য শুধু .এইটুকু করতে হবেঃ 
* আপনার ক্ষেত্রে প্রযোদ্রয,নির্ধারিত ফর্মে রিটার্ন অর্থাৎ আয়ের বিবরণ দিম। 

ও ফর্মের বিভিন্ন অংশে বা ঘরে আয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মঠিকভাবে পুরোপুরি ভরে দিন 

| ৩ ফর্মের সঙ্গে, ট্রেডিং বা ম্যানুফ্যাকচারিং আকাউন্ট, প্রফিট আশু লস আকাউন্ট, ব্যালে শীট আনি 
কিছু দেবার থাকলে, জুড়ে দিন । 


* আয়ের দৃত্র থেকে কাটা করের প্রমাণপত্র, অগ্রিম কর ও স্বনির্ধারিত করের চালানোর প্রতিপত্র -্ 
(কাউণ্টার ফয়েল), বাধ্যতামূলক আমানতে দেওয়া টাকার ও জীবন বীমা! প্রিমিয়ার রযীজো রে 


₹_) কর সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার শকিল আসান হুল } 
রিটার্ন সঠিকভাবে ও পুরোপুরি ভরা A: 


ডিসে অফ ইন্মপেকশন, 
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(রিসার্চ, ষ্ট্যাটিসটিকৃস আ্যাণ্ড পাবলিকেশন ) তি 2 রন 


ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট 
নিউ দিল্লী-১১০০০১ 
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8৮ বিশ 
DEVE 29768 + 


hl 


ল০- I. 1০099 


কলকাতা ইন্তেকট্রক সাপ'ই 
কর্পোরেশন অনুর ভবিয্ততে আদ 
ৰিছ্যুভ সরবরাহ লা! করেও এলাকা- 
ভুক্ত ভ্রেন্ভাদেয কাঁহ থেকে ভবল 
বিল আনায় করতে প্রাব্রবেন, এমন 
একট। অর্ভিক্ঞান্দ জারী করার কথা 
কি বর্তমান যাল্দ্য সশ্রকার ভাবছেন? 
'কলকাডা ইলেকট্রিক সাপ্রাই কর্পো- 
প্নেখনের ককর্তামেত্র ভাবলাব চেখে 
স্ডে| ভাই যনে হচ্ছে! | 

গভ মার্চ মাল থেকে সারাদিনে 
রাতে ঘণ্টার পর খন্ট। লোডশেডিং 
এপ্রিল মাসে অবস্থা সব চাইতে গুরু- 
ভর, কিন্ত সি ই এস সির বিহ্যত্ 


বিল ক্রমাগত স্কী্চ হয়ে চলেছে । ' 


ফেব্রুয়ারী নাস শেকে এপ্রিল মাস 
পর্যন্ত বিছুাতের বিল তিনগুণ 
বেড়েছে অথচ বিদ্যুত সরবরাহ মাত্র 
এক তৃতীরাংশের৪ কম ! এই 
কৌতিক কাৰ্যকলাপ সম্পর্কে অসংখ্য 
ক্রেন আমাদের কাছে অভিযোগ 
করেছেন । - আসময়া তাদের বিছ্যতের 
বিল দেখে নিঃসন্দেহ হয়েছি ঘে 


কলকাভা। ইলেকট্রিক সাপাই কর্পো- 


ক্ষভিযুক্ত কর! চল্লে 8. 

ফলকাত} ইলেকট্রিক লাগ্রাই 
কর্পোরেশন কাজ সরকার ও তে তা- 
ফ্রের সঙ্গে অবিব্রাষ প্রতারণা করে 


চলেছেন। কংগ্রেস সরকারের কৃপায় 
লাইসেন্ের মেত্রাঙ্ক ২০০১ পরান 
রধি বাড়িকে সের পর এই 





৫ সস 
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{ দৰ্পণের সংবানদাতা ) 


বিদ্বেশী বহঙ্গাতিক কর্পোরেশনটির 
লালসা ,ও ওুদ্ধত্য মাত্রা ছাড়িয়ে 
গেছে । প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের বিহ্যুন্ 
দরবরাহ ব্যবস্থায় সধ্যমদি. হয়ে আজ 
দিই এসসি রাজ্য সরকার ও জন- 
পাধারণকে ইচ্ছামত শিক্ষা দেবার 
ক্ষমতা লাভ করেছে । 

বর্তমান বিছ্যত্ত ঘংকষ্টের লয় 
ব্যাণ্ডেল ও সাওভাঙমদভিক্ির বিয়াত 
উৎপাদনে যখনই কিছুটা! উন্নতি 
দেখা দেয়, ঠিক তখনই সি ই এস লির 
বিছ্যুত উৎপাদনে ভাট! পড়ে যায়। 
ব্যাপারটা রীতিমন্ত প্রহস্তঅনক । 
' বর্তমান বিদ্যুত লচিব এই. বহু 
জাতিক কর্পোরেশনের দলে দহরম- 
মহরম করে চলেছেম। কলকান্তা 
ইলেকট্রিক লাপ্পাই কর্পোরেশনের 
বিরুদ্ধে উাপিত দৰ অভিযোগ তার 
দপ্তরে চাপা পড়ে খায়] সি ই এস 
সির বর্তমান বিদ্যুত উৎপাদন ক্ষমতা 


Phone: 


24-4232 





দৈনিক ৪১২৫ মেগাওয়াট । গত 
বছরও সি ই এস সি ৩২৮ মেগাওয়াট 
বিদ্যুত সরবরাহের ক্ষমতা রাখে বলে 
দাবি করেছে । সি ই এস সি দাবি 
করে তার বিছ্াত উৎপাদন ১৪ 
শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, ঘা নাকি “অন্ত 
কোন বিদ্যুত সংস্থা কোন সময় করতে 
পারেনি ।” (এন বিশ্বনাথ, ওয়ে 
বেঙ্ন ১৬ই জুন সংখ্যা ১৯৭৮)। 
অথচ বর্তমান সি ই এস সি যদি ৩০০ 
মেগাওয়াট বিহ্যতও দিতো ভাঁছলে 


পশ্চিম বাংলার বর্তমানে সংকট এত 
তীব্র আকার ধারণ করতো ন1। 


মুর্শেধ সাহেব ঘতই মাখামাখি 
করুম সি ই এস সিকে আড়াল করে 
তিনি রেহাই পাবেন না। মুখ্যমন্ত্রী 
একবার চোখ খুলে তাকিয়ে দেখুন |. 
সি ই এম পির শঠতায় সাধারণ মানুষ 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। -এ জিনিস 
বেশীদিন ভার। বরদাস্ত করবেন না। 


উচ্চমাধ্যনিক পরীক্ষা পেছলে। কেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কেন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা 
নির্ধারিত দিন থেকে পিছিয়ে চেওয়! 
হয়েছিল এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক 
সোরগোল চলছে রাজ্য শিক্ষা দরে । 
রাজ্য শিক্ষ1 দপ্তরের তারপ্রাপ্ত অস্ত- 
জম মী ণার্থ মে এ বিহয়ে উচ্চ 
সাধ্ামিক শিক্ষা, লংসষের (হে! চি 
মিন লরধী ) চেয়ারম্যান প্রদ্বেবীশংকয 


গাঙ্গুলীর কাছ খেকে কৈফিয়ৎ ভনৰ 





করেছেন। জানা গেছে যে, সংসদের 


চেয়ারম্যান পগানুলী তার লিখিত 


বক্তব্য শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে 
দিয়েছেন এবং , তা কয়েকদিনের 
মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পেশ কর 
হুবে। 

শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে বলা! 
হয়েছিল যে, বিদ্যুৎ লঙ্কচের জন্যই 
ভার। পরীক্ষা নির্ধারিত দ্বিনেন্র থেকে 


পিছিয়ে দ্বিতে বাধ্য হয়েছেন । কিন্তু 


আসন কারণ তা নয্ন। বর্পণ বিশ্বস্ত 
সুতে জানতে পেরেছে যে, বিছ্যুৎ 
লক্ঘটের অজুহাত বাজে কখা। 
আসল কারণ হল প্রপ্রপ্ ছাপতে 
দেওয়া হয়েছিঙ্গ মান্ামে। সেখান 
থেকে প্রশ্নপত্রে এবং খাত! লনয় মত 


এসে না পৌছানোর জন্তই নাকি, 


লংসদ কর্তৃপক্ষ অন্ত অজুহাত দেখিস 
পরীক্ষা নির্ধায়িত দ্বিন থেকে পিছিয়ে 
দিয়েছিলেন । | 


কালিয় 


পত্রিক! আয়োজিত ছোটগল্প 
প্রতিযোগিতায় ২৮ জুন ১৯৭৯ 
মধ্যে গল্প পাঠান। বিশদ বিবরণ 
জানতে হলে জুন সংখ্যা কালির 
সংগ্রহ করুন। 

১* বিঃ বৃন্দাবন মল্লিক লেন 

| কলিকাতী_-৭***১ 






সম্পাদক হারেন বু 





ৃ Price 60 05152 


খালিকুণ্ডির ব্যবসাও চলছে 


বেশ্যালয় প্রতিরোধ কমিটিৰ :: 


সজ 


্লাতব্বরছের টাকা আদায়ও চলছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মধ্য কলকাতা খালিকুঠি ব্যবসায়ে 
এখন রাজনৈতিক মতভেদ্ের কোন 
চিহ্ন নেই। এই খালিকুঠির ব্যবসাকে 
জোরদার করা এবং এর থেকে হাজার 
হাজার টাকা রোজগার করার, 
ব্যাপারে কংগ্রেস, ফরোস়ার্ড ব্লক, 
নিদলি সবাই এক ।' 

দর্পণের পাঠকবর্গ- জানেন যে, 
মধ্যকলকাতার ইলিয়ট রোডের ছুটি 
খালি কুঠির দখল নিয়ে ফরোয়ার্ড 
ব্লকের কতিপয় নেতা, বিশেষ করে 
রাজা বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার 
কলিমৃদ্দিন নামস ও ফরোয়ার্ড ব্লক্কের 
অন্কতম্‌ ঘরদ্দী কলকাতা পৌরসভার 
প্রাক্তন মেয়র শ্তামস্থন্দর গুপ্তারা কি 
সাকারজনক কাণ্ডই না করেছেন। 


এই ব্যাপারে সর্বশেষ খবর হোল যে, 
এলাক্কার বেশ্ালয় প্রতিরোধ কমি- 


টির কতিপয় মাতবর দ্বিধাহীন চিত্তে 
থালিকুঠির মালিকদের কাছ থেকে 
মাসিক নক্জরাণা আদায় করার কাঁজ 
বেপরোয়া তাবে চালিরে যাচ্ছে। 
এতে ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে কতিপয় 
কংগ্রেসী নেতাও হাত মিজিয়েছেন। 
লালবাজারের এযা্টি ব্রথেল এণ্ড 
ইমমরাল ট্রাফিক লেল্পনের ও পার্ক দ্র. 
থানার বেশ কিছু লংখ্যকঠুপুলিশক মাও 
এই তোল! £আদায়ের কাজে দারুন 
ম্নকষ তৎপর । 

নির্ভরযোগ্য হত্তরের খবর হোল, 
এলাকার নসীহ, সহি সুলাঘিষ,, 
ঈসাক, মহিন খান, আনোয়ার, বাচ্চু 
আলফা, দানীফ প্রমুখ কুখ্যাত ব্যক্তি 
রাজনৈতিক দল ও পুলিশের হানতে 
গোছা গোছা টাকা তুলে দিয়ে স্বণ্য 
পাপ ব্যবসা! অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। 
এই ব্যাপারে পরিফার খবর ছোল, 
৯/১ কী ট্রীট, ১*৮ রিপন ঈট, 
১৭বি রিপন ষ্রী, ৮ আবদ্ধন আলি 
রোড, ১০ মারকৈদ ইট, ৫২/এ ক্রি 





১। সমাজবিজ্ঞানীর ভূগোল / গ্রবিমলেন্দু ভট্ট চার্য 
- শ্রীমতী অনিমা ভট্টাচার্য / ২৫০ 

২ ভারতের শিলোস্তর ও ভুতন্তীয় ইতিহাস / ১৬". | 

৬এ, রাজ স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 


স্কুল ট্রুট, ১১০ ইলিয়ট রোড, €৪, ৫৭ 


' ইলিয়ট রোড, ৫, কবি লেন, ৪, কবি 


লেনের কোন ক্ষেত্রে পুরো বাড়ী, 
কোন ক্ষেত্রে বাড়ীর একাংশে এই 
নারী ব্যবসার কাজ অবাধে চলছে। 
শুধু তাই নয়, চৌরন্দী ম্যালনন, 
কারনানী ম্যানসন, পার্ক ম্যানসনের; 
কয়েকটি ফ্ল্যাটে ও প্রায় প্রতিধিন এই 
জঘন্ত কাণ্ড কারখানার পুনরাবৃত্তি 
চলছে । আশ্র্জনক ঘটন। হোল, 
উপরিউক্ত ঠিকানায় কোন কোন 
জায়গায় পদস্থ পুলিশ অফিদার, কলি- 
মুদ্দিন শ্যামন্ন্দরদের পোস্ত কিছু 
লম্পট রাজনৈতিক নেতাকেও দেখা 
যাচ্ছে। এরই সম্বে দেখা যাচ্ছে 
কংগ্রেসী নেতা মজফ ফর, কুদ্দ,সরা 
এই নিষিদ্ধ এলাকাটিকে পয়সা 
রোকগারের একটি দুর্গ করে তুলেছে । 

পুলিশ এই সব ঘটনার বিস্তারিত 
তথ্য অবগত আছে। কিন্ত রাজ- 
নৈতিক ধাদ্ধাবাজ কিছু মাতব্বর ও- 
নিজেদের পারস্পরিক স্বার্থকে অটুট - 
রাখার জন্যই এই লব্‌ এলাকায় নির্বি্ে 
হুরম্যপ্রাসাদের অস্তরালে পাপ 
ব্যবস1 জমজমাট হয়ে উঠছে । লব- 
চেয়ে লজ্জার কথ! শ্যামহন্নর গপ, 
কলিমৃদ্দিন লাস, মজাফ ফর, কুছ 
প্রমুখ যারা বেশ্যালয় বন্ধ করার অন্ত 
মিছিল মিচিং করলেন তারাই এখম 
প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে খালিকুঠির 
নারী ব্যবসা চালামোর অন্ততম 
মদতষার হয়ে উঠেছেন। রাজ্যের 
বরা হবগ্তরের ভূমিকাও খোৰা! যাচ্ছে 
ন1। ভবে, রাজ্য দয়কায়, বিশেষ +: 
করে লি, পি, আই (এম) দন এই 
ঘটনাকে দত্তবন্ত বেশীধিন এড়িয়ে 
খাকতে পারবে ন1।' কেন না নিষিদ্ধ 
এলাকায় স্থঘোগ দত্তানী ব্যক্তির। য! 
করছে ভার খেকে রেহাই পাবার অন্ত . 
ভায়া এখন বাম পরকারের দোহাই 
পাড়ছে। 










জম্পাহক কর্তৃক দ্ীপালী প্রেস, ১২৯৬/১, আচাৰ্য প্রসুস্চন্ত্র রো, কলিকাতা-গ থেকে মুক্ত এবং ঘর্পণ কার্যালয় ৬১, সট লেন, কমিকাত1-১৩ থেকে প্রকাশিস্ত 





কল্যাণমূলক কাছ সম্ভব নয়' এক ক ধারে মজে চিক বন 





হাৰি বৰ্ম। ২২৭ সংখ্যা শুক্রবার ২২শে জুন, ’৭৯1॥ এক টাকা 


বর্ণাটকের ঘানায় জনত| দলে ৪. 
বংগেগে(শ) রাজনৈতিক ভতগ 


রাজনৈতিক সংবাদদাতা 


বণাটকের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ আর্স 
কি করবেন এ নিয়ে রাজনৈতিক 
ভদ্ণহলে বেশ চাঞ্চলোর স্বষ্টি হয়েছে। 
-কংগ্রেপ (ই) মহল কর্পাটকের ব্যাপারে 
উদ্বিগ্ন হলেও কংগ্রেন (শ) এবং জনতা 
দলের একাংশ বেশ উৎফুল্প। 


বেহিসেবী ছড়া : 
অনার্ধ মিত্র :.. 


এক 









একটা বছর কেটে গেল 
প্রশাণনকে বুঝতে 

আরেক বছর ফুরিয়ে গেল 
চক্রান্ত যুঝতে। | 

যাক্ী বছর গয়ংগচ্ছ, 

চক্রান্ত বাড়বে 

তার পরে সেই গদির লড়াই '' 
কে জেতে কে 'ছহারবে।' 


ঘাম বেড়েছে ব'ড়ুঙ্ক 

কি আর এমন ক্ষতি 

মাইনে ডি, এ, বাড়াঁও- 

গতির সের! গতি। 

তবুও দ্বাম বাড়ে | 

কি কর! বাক্স বলুন? - 

*পরিক্িতির ওপর 

নজর রেখে চলুন ।* 

ভিন | Vl 
- দখিন! বাতাদ তুমি দেবরাজ 

4 অবশেযে এই কি তোমার কাজ 1" 

7 বিনীত মিনতি নিয়ে এতকাল 

থেকে ৪ তবু আজ কেন 

গালাগাল । 
ছু;জনে দুদ্বিকে আব বহু দূর 
কাছে বেচারা চিকমাগালুর । 





t 





ভ্রনত! দলের চন্্রশেখর এবং তার 
অমুগামীরা মনে করছেন ইন্দির] 
গান্ধীকে বাদ দিয়ে সমস্ত প্রাক্তন 
কংগ্রেসীদের একটা জোট দেশকে 
বর্তমান রাজনোতক অস্থিরতা থেকে 
বাচাতে পারে) সেই কথ! চিন্ত 
করে চন্দ্রশেখর দেবরাজ আর্সের সঙ্গে 


আগে থেকেই ঘন যোগাযোগ রেখে 
চলেছেন । 


শুধু তা নয়, চন্দ্রশেখর 
কংগ্রেসের (শ) বেশ কিছু নেতার 
সঙ্গেও যে গাষোগ রেখে চলেছেন.। 
এবং চন্দ্রশেধর সরাসরি 
আর্পকে ঠুজনতা দলে যোগ দিতে 
অহ্বান ন! জানালেও তার কার্ধ- 
কলাপকে সমর্থন করে. যাবেন বলে 
জ্বালা 'গছে। 
ইত্িষষে/- জনতা দলের পক্ষ 
থেকে দেবরাজ আর্সের নেতৃত্বাধীন 
বন্্রিসভাকে সমর্থনেন্ন প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয়েছে । যদিও এই মস্্িসভায় 
জনতা দলেয়, যোগঞানের কোনও 


প্রশ্ন নেই। তবে অদূর ভবিস্ততে 
জনত! দলের সঙ্কটজরনক ভাবস্ততের 


কথ! ভেবে চঙ্গশেখর এবং তার অসমু- 
গামী্র। আর্সেও সঙ্গে গাটছড়া' বেধে 
চলতে চান । 

এদিকে আর্স-ইন্দির বিরোধ এবং 


কর্ণাটকের সাম্প্রতিক ঘটন! কংগ্রে- 


সের (শ) ময়ানদীতে যেন বান 
এনেছে । কংগ্রেসের নেতারা কোন 
রকম গোপনীয়তা না রেখে সরাসরি 


কংগ্রেলে যোগদানের এবং নেতৃত্ব 
দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন । 


এমন কি আর্সের একম] প্রধান শক্র 
শেষাংশ ২য় পঠায় 


দেবরাজ, 


পশ্চিমবজে - বাট রা 


: দ্বিতীয় বৰ্ষ পুরি উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী 


প্রিজ্যোতি বসুর সঙ্গে একটি সংবাদ 
সংস্থার প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের 
বিবরণ £ 
প্রশ্নঃ গত দুবছরে ক্ষমতায় 
থাকার ফলে রাজ্য প্রশাসনের উপর 


. আপনারা কী. ছাপ ফেলতে 
পেয়েছেন? 


উত্তর £ গোড়া থেকেই আমাদের 


₹ লক্ষ্য রাজ্যে একটি সৎ শৃৰ্খলাবন্ধ 


প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং 


_ লেইদবিকে লক্ষ্য রেখেই, আমরা কাজ 


করে চলেছি। আমি এ কথা রলতে 


পারি না যে এই ব্যাপারে আমরা ' 
খুব একট! সফল হয়েছি । পুরানে! - 


অত্যাদ পুরানো: কায়দা একদিনেই 
বদলানো যায় না। ঘেব্য ক্তিগত 
এবং সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ আমরা 
কর্মচারীদের মধ্যে জাসিয়ে তোলার 
চেষ্টা করছি দুঃখের সঙ্গে আমায় 


"বলতে হচ্ছে সেই কাজে আমর] খুব 
বেশীদূর, অগ্রসর হতে পারি নি। 
আবস্ত এর মানে এই নয় যে কর্ম- 


চারীর। শিখতে অনিচ্ছুক । এই কথ! 
আমরা দাবী করতে পারি যে এই 


প্রথম রাত্যে এবটি সরকার গঠিত 


হয়েছে যার প্রতি অস্তত ৮* শতাংশ 
কর্মচারীর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে । এই 


সমর্থনের পরিচয় পায়) গিয়েছিল 
গত বছর বন্ডার- সময় যখন এই কর্মু- 


ইন্দিরা কোন বিরোধিতা 


চান্গীর। অবস্থার মোকাবিল] করতে 
সরকারের সাহায্যে দলে দলে এগিয়ে 
এসেছিলেন। তবে শ্বীকার করতেই 
হবে তখনকার সেই উদ্ভম দৈনন্দিন 
কাজে সব সূযত্র চেখে পড়ে ন! ৷ জন- 
গণের প্রতি সরকারী কর্মচাগীদের ' 
দায়হবোধ যে - আমরা পুরোপুরি 
জাগিয়ে তুছতে পারি নি সেটা 
নিচ আমাদের - একট] ব্যখত৷। 


"তবে আমর! এখনও হাল, ছাড়ি নি। 


প্রশ্ন 2 ভ্রব্যযূল্য বৃদ্ধি রোধের অভ 
আপনার! কী কঠেছেশ।? 

উত্তর £ কেন্দ্রীয় সরকার 'ঘখন 
১৯৭৯ ৮. সালের বাজে পাশ করান 
তখনই আমর! বলোছলাম এর- ফলে 
জিনিসপত্থের দা বাড়বে এবং তাই 
হয়েছে ।. এট! সকলেই মানবেন যে 
এ ব্যাপারে আমাদের কোন হাত 


ছিল ন৷। তবে হ্যা অসাধু ব্যবসায়ী- - 
দেয় অন্তত খ্যানকটা.পায়েন্তা। করার 


ব্যাপারে রাজ্য সরকারের নিশ্চয় - 
কিছু করণীয় আছে এবং আমি আশ]! 
করব যে আগামী মাস থেকে অবস্থা 
শেষাংশ ২০শ পৃষ্ঠায় 


' সিদ্ধাস্তকে 





সহ্য করতে রাজি গণ 


রাজনৈতিক সংবাদদাতা 


- কংগ্ৰেস (ই) হাইকমাণ প্রায় 
ঠিকই করে ফেলেছেন যে, দেবরাজ 
আর্সকে দলবিরোধী কার্যকলাপের 
অভিযোগে সাদপেণ্ড করবেন । 
আগামী ২৩শে জুন কংগ্রেস ওয়াফিং 


কমিটির দৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া 


ছবে বলে জানা গেছে ।- 

দ্বেবরাজ আর্স চেয়েছিলেন দলের 
মধ্যে. থেকেই প্রীষতী গান্ধীর 
“চ্যালেঞ্জ জানাবেন। 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির দাম্প্রত্তক, 
বৈঠকে কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস-কমিটি 
ভেঙে নতুন সভাপতি মনোনীত 


করার সিদ্ধান্তকে মুধ্যমন্রী ও" ভেঙে 


" দেওয়। প্রদেশ কষিটির সভাপতি 


দেবরাজ আর্গ চ্যালেঞ্জ 'করেছেল। ৷ 


হাইকম্যাণ্ডের মতে দলের মধ্যে 
থেকে: এই ধরনের কার্ধকলাপকে 


রর দিলে দলের অস্তিত্ব রক্ষা! কর] 
মুস্কিল হয়ে পড়বে এবং বিভিন্ন প্রদেশে 
নান! কারণে' যেসব নেতার! বিদ্ধ 
হয়ে আছেন তারাও হাইকয্যাণ্ডের 
বিরুদ্ধে বিস্রে'হে সামিল হুবেন-। 
শেষাশ ১শ পৃষ্ঠায় J 


আকুপাংচারিফ্ট 
ডাঃ ভবতোষ গুপ্ত 


এম. বি. বি. এস, ডি. জি. ও (কলি) 

এয. আর. এস্‌. এম (ইং), ডি. এসি, 

এম.-এদ, আর, এসি. এম, এ, এম. 

টি এসি. এম. এ (চায়ন?) 

২০ বি, বৃন্দাখন মলিক জেন, 
কঙ্গিকাত! ৯ 


( আমহাস্ট ষ্ট্ৰীট থানার পাশে 
হৃষিকেশ পার্কের পূর্বাদকে ) 
ফোন £ ৩৫-২১৩৪ 









: দ্র ॥ সজনী ২২শে জুন, ১৯৭৯: 





ইন্দিরার চেবরাজ-নিধন 


_ " ইন্দিয়! কংগ্রেসের আাড়াব্দাড়ি ভাঙন কার্যততঃ সম্পূর্ণই 
হয়ে গিয়েছে, তার আসঠ্টানিক ঘোষপাটুকু খা যাকি। 
বছর দেড়েক আগে -প্রমতী গাস্বীই এদলটি নাড়ঘরে 


পড়েছিলেন, নির্প-জ্জুর মতো! নিজের হাতেই আবার -সে- 


দল তিনি ভাঙলেন । তারও আট বছর আগে ১৯৬৯ 
দালে জাতীয় কংগ্রেসূকে ভেঙে ছু-টুকরো করার কুত্তিতবও 
ছিল তার। কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সভাপতির 


মলের ওয়াকিং কমিটির নামে গ্রহণ করা হলেও সিদ্ধান্তটি . 
শ্রীমতী গান্ধীরই, দল মেতৃত্ব কেবল তার মপ্তিকে]আইনের 
দ্বীকৃতি দিল । কিন্ত তাতে দলনেত্্রী হিসেবে ইন্দিয়ায় 


মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি । বরং দলকে যে তিনি ব্যক্তি স্বাথে - 


ব্যবহার করতে চান, সেই ধৈরাচারী মনোভাবই আর. 
একবার নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল । ৪০৪ 
. শ্রীআর্সের স্থলাভিবিক্ত কর! হয়েছে অধ্যাতনাম! এস 


মান ইন্দিরাপন্থীরা বাদ । পুরনো কে পি সি মির জায়- 
পায় আ্যাডহক কমিটি গঠন করে দিয়েছে ওয়াকিং 
কমিটিই । কিন্তু মনে হয়, হিসেবে শ্রীমতী গান্ধী তুলই 
করে ফেলেছেন। শ্রীমার্স যে-কামরাজ, .মোরারজী 
' নিজলিদাপ্ী, ব্ৰহ্মানন্দ রেডিও নন, কিম্বা নন দীনেশ সিং, 
. করণ সিং, শরণ পিং, মীর কাশিম সেটুকু উপলব্ধি করার 
ক্ষমতা তার হয়নি। দেবরাজ ওয়াকিং কমিটির তথা 
ইন্দিরার নির্দেশ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন | তার - 
- মন্ত্রিসভা! থেকে ছুজন কট ইন্দিরা-সেবককে বরখাস্ত 
করেছেন.। হাইকম্যাপ্ডের নিদেশ অগ্রাহ' করার দরুণ 
শ্রতার্মকে দলীয় শৃত্ধলা ভঙ্গের জন্ত কারণ দর্শাবার নোটিশ, 
ধরানো হয়েছে, _ছ' বছরের জন্তু তাকে দল থেকে 
বহিষ্কত করার 'আয়োজনও সম্পূৰ্ণ কিন্ত তাতে দলের 
 শজি বাড়েনি, বরং কধে-ঘাবারই বোল আনা সম্ভাবনা ।, 
রে স্তম্ভিত করে. দিয়ে প্রায় গোটা. কৰ্ণাটক 





দ্পণের প্রতিনিধি নর 


গত ১৫ই ভূন বিনা কারণে পুলিশ . a HAL 


| _ ষটিফেনের ' বিয়োধী দলের Lat বজায় থাকবে 
পদ থেকে মূধ্যমন্তরী দেবরাজ আর্দের অপসারণ প্রস্তাবটি | 


| যে সম্ভারনা হাই: হয়েছে তার সুযোগ নেওয়াই হবে" 
, জনপ্রিয় দেবরাজের সঠিক পদক্ষেপ । ক্ষমতার আসনে 
"ইন্দিরা গান্ধীর পারিবারিক মৌরসী পারার মনোভাব, 
প্রশাসনে, শ্বৈরতন্বী শ্বেচ্ছাচারিতা, সংগঠনের নেতৃত্বে" | 


ৃ [সরকারী গাড়ি ব্যবস্তার সম্পর্কে! 


কংগ্রেপ (ই) দেবরাজের পাশে এলে দিদার 


লভার ১৫৬ জম কংগ্রেস (ই) সহন্তের মধ্যে ১৪৬ জনই 
আর্সেন প্রতি কার্ধতঃ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন, বিধান 
পরিষদ এমন কি লোকসভা! দবস্তদের বৃহত্তর অংশটিও - 


আরসের পক্ষে থাকবেম বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে 
কাজেই সেক্ষেত্রে লোকসভায় কংগ্রেস (ই) সমস্ত মি এফ 


কিনা সন্দেহ।, 
অতঃপর দেবরাজ আস . নতুন. ঘল গঠন করবেন: 


.. কিনা এখনো তা স্থির হয়নি । ইতিমধ্যে শরণ কংগ্রেসে 
যোগদান করার জন্ত তার কাছে অনুরোধ পিয়েছে। 
মহারাষ্ট্রের শারদ পাওয়ারের মতো! কোনে] কায়দায় . 
তিনি প্রথমে মূধ্যমন্ত্রীর গদিটি নিরাপর্ঘ রাখায় “যত্ববান 
- হবেন! জমতা নেতাদের সঙ্গে তার মাখামাধির ষে 
অভিযোগ এনে ইন্দিরাজী .আর্সে'র মুড নিলেন, তাকে - 


বি বাগারাপাকে দিয়ে, জাফর বা ওও্‌ রাও প্রমুখ খ্যাতি-' সত্যি প্রমাণ করার মতে! কোনো (গ্রোভার কমিশন 


সম্পর্কে আর্স কী করবেন?) কাজ চতুর দেবরাজ 
অবস্তই করবেন না।: বরং দেশে নতুন শক্তি বিস্তানের 


কনিষ্ঠ পুত্র সৱ্য়কে চাপিয়ে দেবার জেদ থেকেই: ছু"ছুবার 
কংগ্রেস - ভাঙল । ইন্দিয়ার ডিক্টেটারীতে তিতিবিরক্ত 
হয়ে বহু বিবেকবান গণতন্ত্রীদেবী কংগ্রেম মেতাই তার 
সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। ' যে দেবরাজ ছিলেন ইন্দিরার, 


দক্ষিণ হত্তস্বত্বপ, তাকে আন্তাকু'ড়ে নিক্ষেপ, করার পর 


ইন্দিরার প্রতি আত্মমর্যাদাসম্পন্, কারে! শ্রদ্ধা ভালবাসা 


ও আস্থা থাকা-উচিত-নয়। গত ছু'বছরে জনপ্রিয়তায় - 
“অবস্ত ভাটাই পড়েছে, ঘেবরা-নিধনের : পর ‘জমচক্ষে 
তিনি আরো খেজে। হলেন। - 


সি পাও করেন। 





রা এস ইউ সি-দলেয় . 


গণআইন , অমান্ত কর্মন্থচী লণ্ডভণ্ড 


করে দেয়। পুলিশ বাহিনী নাইন - 
. অমাভকারীছের ওপর কানে গ্যাসও. 


প্রয়োগ-করে। - পুলিশের বেপরোয়া 


 লাঠিচার্ডের ফলে বনু নাকি আহত 


ও লাহিত হূম 


এস, ইউ, দি বিভিন্ন 


- দিন আইন অমাভ-করার সিদ্ধান্ত 
নেয়। এটি ছিল তাদের, পূর্বষোধিত 
." কৰ্মহ্চী ৷ দুপুর- থেকে পুলিশও. 
বিভিন্নস্থানে-মোতায়েন হয়। মিছিলে 
- ফোনসময়ের জন্েই কোন উচ্ছৃখলত! 
" কিংবা প্ররোচনা ছিল না। অত্যন্ত 
রুমংহৃত সংযত, মিছিলটি শহরের 


বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে ধর্মতলা ষ্্রীট ধরে-- 


ভেকার্দ লেনের. মুখে. এনে পড়ে, 


নিযে -ঘান। এসময়কার 


অহ্বিধা ম! হয়, এবং আইনঅমান্ত, 
কারীদের গাড়ীতে তোলার সুযোগ 
দেওয়ার জন্ত 'মিছিলকারীরা, ধীরে. 


 খটনাস্থলে উপস্থিত একদল ছুতচকি 


লাঠি চালালে বন্ধ করতে অনুরোধ 


ধীরে এসপ্র্যানেড ইঞ্টের দিকে এগোন। জানালে বাশি বাজিয়ে একজন 


কিন্তু পুলিশের ব্যবস্থা তালো ছিল 
না। গাড়ীর সংখ্যা কম থাকায় 


- বিপুল মংখ্যক আইনঅমান্তকারীয়ের 
নিতে পুলিশ হিমপিম খেয়ে যায়।- 
এই অবস্থায় সন্ধ্যার মুখে পুলিশ 
-লালপতাকাবাহী এস, ইউ, লি কমী- 


দের ওপর লাঠি, টিয়ার গ্যাস নিয়ে 
ঝাঁপিয়ে -পড়ে। বেশ-কিছু কর্মী 
লাঠির খায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এ 
কয়েকজন আহত . কমঁকে অস্তান্তর! 
ধরাধরি করে নিরাপদ স্থানে সয়িয়ে 


তোলার চেষ্টা করলে পুলিশ জনৈক 


ছবি 


অফিসার মারমুখী পুলিশদের নিরৃত 
করেন । 


রণাটকের ঘটনা 
১ম পৃষ্ঠার পর 8 


শরণ কংগ্রেসের কর্ণাটক শাখার. 


প্রাক্তন সতাপতি এইচ.কে পাতিল্‌9 
 আর্সকে লমর্থন-জানিয়ে তাদের দলে 
_ফিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন 1 

ইতিমধ্যে শরণ কংগ্রেসের বেশ 


_ কিছু নেতা ট্যাংক টেলিফোনে আর্সের 


সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে কংগ্রেসে 
ফিরে অসার আমত্রণ জানিয়েছেন। 


আপনাদের পত্রিকার . ১৫ জুন 


" _| সংখ্যাক্ আমাকে সতর্ক করে দেওয়ার " 


প্রয়োজনে কিছু দংবাদ পরিবেশিত 
হয়েছে।. এবিযয়ে মার কি 
বক্তব্য আছে। . 

(১). সরকারী কাজে আদি যে 


| গাড়ীখানি নাধারণতঃ ব্যবহার-.ককি 


সেটি প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে 


| স্বরাষ্ট্র পরিবহন) বিভাগ থেকে মুখ্য-. 


মন্ত্রীর ও ভার সচিবালয়ের অফিনার- 
দের ভিউটির অন্ত দাৰ্জিলিং পাঠানো 
হয়েছিল. কারণ ঘ্দিলিং পুলে প্রয়ো-. 
জনীয়. সংখ্যায় গাড়ী ছিল না। 


কলকাতায় ফিরি, তাডে আমার রেল 


(২), আমার সাথে আমার শ্রী- 


| পুত্র কার্িলিং গিয়েছিলেন এবং 


বিমানের, টিকিট ভাড়া ও রিচমণ্ড 


| হিল-এ “থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যয়, 
‘| তারা নিজেরাই বহন করেছেন! 


(৩) আমি সপরিবারে মুধ্যমন্ত্রীয় 
অন্থমতি নিয়ে গ্যাংটক গিয়েছিলাম । 
এটি, ব্যক্তিগত সফরই ছিল।. এ 


| লময়ে, দরকারী গাড়ী ব্যবহারের 


জন্ত নির্ধারিত " রেট অন্গঘায়ী একটি 
বিল আমার নামে পাঠানো. হচ্ছে 
আমি রাষট্র- (পরিবহন) বিভাগকে 


এত্ত নির্দেশ দিয়েছি। এটি নিয়ম-: 

21 সন্মত বলেই মুখ্যমন্ত্রী আমাকে প্রয়ো- 

| জনীয় অনুমতি - 
গ্যাংটকে অন্তান্ত সমস্ত খরচ আমার 


এস ইউ সির শাস্তিপৃণ মিছিলে পুলিশের ব্বৱো চিত আক্রমণ 


-দ্বিয়েছিলেন । 


ইন্দিরা বিরুদ্ধে তার লড়াইকে পূর্ণ 


- সমর্থন করবেন বলেও. প্রতিশ্রুতি 
সাংবাদিক পদস্থ -পুলিশছের-আবিলছে - 


দিয়েছেন । ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠ- 
.কেও এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত নেওয়! 


হবে বলে কংগ্রেসের জনৈক মুখপাজ 
. জানিয়েছেন : 


- বাকে মিয়ে এত হৈ ta 


দেবাৰ আর্দ বিদ্ধ এখনও তার পর-.. 
বর্তা কার্যক্রম ঠিক ধরেন. নি। ও 
আর্সের ঘনিষ্ঠ মহলের খবরে জানা ' 


গেছে, আর্স বোধ হয় -এই মুহূর্তে 
কোন দলেই যোগ দেবেন মন! বর্ভ- 


‘মানে, আর্স কংগ্রেস . ও জনতার _ 
প্রাক্তন .কংগ্রেসীদের সমর্থন নিয়ে 


রাজ্যন্তরে নিজের কার্যকলাপ চালিয়ে 


যাবেন |. সর্বভারতীয় স্বরে নেতৃত্ব 


দেবার ব্যাপারে আর্প এখনও কোন' 
সিদ্ধান্ত নেন: নি বলে তার- ঘনিষ্ঠ 
মহল থেকে জান! পগেছে।। ' 


বা বিমানের টিকিট : ভাঁড়ার অন্ত 
.লরকাযরী খরচ বেঁচে যায়৷, 


ব্যক্তিগত । প্রসন্ধতঃ জানিয়ে রাবি, | 
আমি মৃথাত্ত্রীর - সাথে ছাড়া ' 
দা্গিলিংক্ে আশে-পাশে কোথাও 
বেড়াতে যাই নি। j 

' (8) পুলিশের গাড়ীতে আমার 


ছেলেকে -খেলা দেখতে পাঠানোর 
একথা নেহাতই বানানো 


পেয়। 
এবিষয়ে কোন মন্তব্য নিপ্রয়োজনী 


তবে এ প্রসঙ্গে ছ্নাতিপরায়ণ অফি- 


দারদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার 
অভিযোগ দাক্িত্বজানহীন ও অসম্মান- 


অনক। আনি এ ধরনের বক্তব্যের 


প্রতিবাদ করছি। 
- পরিশেষে বলি, ঘর্পণের লম্পাদ্বক 
ও পাঠকবর্গ াশবস্ত ণাকতে পারেন, 


“আমার অন্য বামন, সরকারের 
| - ভাবযুর্ডি মলিন হওয়ার কোন কারণ 


ঘটবে না। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি. ‘বস 
তার সহকারীদের গতিবিধি এমনকি 
ব্যক্তিগত স্থবিধ! অস্থব্ধার উপরেও 


-সবসময়ে শর রাখেন । 


পপ 


শংকর পুণ্য * 
সী রাদনৈতিৰ দচিব 


নু 


জীশংকর গুণ দর্পপের গত সংখ্যায় 


প্রকাশিত সংবাদের প্রথমাংশ সবটাই 


্বীফার করেছেন একমাত্র দার্িলিংয়ে 
প্রমোদ ভ্রযণ ছাড়া। তার বক্তব্য 
অনুযায়ী দ্বাজ্জিলিংয়ে ঘি সরকারী 


.গীড়ি্ন অপব্যবহার না-ও হয়ে থাকে, . 


কিন্ত আমর! -'ঘতদূর আনি নেই 
গাড়িতে করে রী পুত্র নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর, 


" রাজনৈতিক. সচিবের পক্ষে. গ্যাংটকঞ 
". বেড়াতে হাওয়া মোটেই সরকারী 


বিধিসন্মত নয় । - তাছাড়া গগুধুর - 


_ ধ্ী-পুত্ৰ ঘি নিজেদের খরচে বিমানে 


দাঞ্জিলিং যেতে এবং যিিচমন্ত হিলে 
ধাকতে পারেন ভাহনে আর গ্যাংটক 
ঘেতে সরকারী গাড়ি-নিয়ে টানা- 
হ্যাচড়া কেন, বিশেষ করে তিনি 


.- যখন দরকারকে বিল মেটাবেম ? 
বে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব কি 
স্বরাষ্ট্র পপর্িবহম) বিভাগকে “নির্দেশ” 


দিতে পারেন? -- 

ভীত সংবাদের দ্তীয় অংশটি 
সম্পুর্ণ অশ্বীকার করলেও প্রশ্ন -থেকে 
যায় যে, তার ছেলে কি আদৌ খে! 
দেখতে যায়নি 1 হদি গিয়ে থাকে 
‘কার গাড়িতে গিয়েছিল? ভবে 
প্রগুপ্ত_ সংবাদের প্রতিবাদ করায় 
আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে 
অতঃপর তিনি সাবধান হবেন বঙ্গে 


মনে হন । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২২শে জুন ১৯৭৯ 


সমাজ বিরোধীরা কঃ বকে আশ্রয় নিচ্ছে 


ছাগী অপরাধীদের রক্ষাকতা ডেপুটি স্পীকার 


দর্পণের সংবাদদাতা 
ফেটিয়াবুক্জ এলাকার সমাজ 
বিরোধীর1 বাম্ফ্রণ্টের শক দল 
ফরোয়ার্ড ব্লকে অশ্রদ্ন নিচ্ছে । একদ! 
যেসব সমাজ বিরোধী কংগ্রেস দলের 
ছত্রছায়ায় ছিল আন্ধ তার] ফরোয়ার্ড 
বকের পতাকা হাতে নিয়ে সমগ্র 
এলাকায় তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। 
স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এইসব দেখে 
+স্হতবাক হয়ে গেছে । কারণ এইসব 
_ মমাজ বিরোধী বলে বলিত ব্যক্তিদের 
রাজনৈতিক আশ্রয় দিচ্ছেন বিধান 
সগার ডেপুটি স্পীকার জনাব- কলি- 


মুদ্দিন শামস । 
স্বানীয় থানারই একজন অফিসার 
আক্ষেপ করে দর্পণ প্রতিনিধিকে. 


বলেন যে,' বহু দ্বাগী অপরাধীর 
বিরুদ্ধে গ্রেধারী পরোয়ান! থাকা 
সত্বেও তার! তাদের ধরতে সাহস 
পাচ্ছেন না। কারণ তারা এখন 
য়াজমৈতিক আশ্রয় পেয়েছে । রাজ- 
নৈতিক. চাপের কাছে পুলিশ 
অসহায়। আগে অর্থাৎ কংগ্রেসী - 
মানায় .এসব: ঘটেছে, এখনও 
-ম্বটছে। যদি এ বিষয়ে ওপর যহলে 
অভিযোগ কর! হয় ভবে আসবে নদ- 
জীর নির্দেশ । সাধ করে কে আর 
ঝামেলায় ধায় । সমাজ বিরোধীর!1 
[এসে থানার বুক ফুলিয়ে টেবিল 
চাপড়ে কর্তব্যরত পুলিশকমদের 
ধমকে যাচ্ছ । মুখ বুজে সহ্য কর] 
ছাড়া আর উপায় কী? কেনন! এই 
দব দ্বাগী অপরাধীদের রক্ষাকর্তা যে 
স্বয়ং রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি 
স্পীকার জনাব কলিমৃদ্দিন শামস । 
েটিয়াবুকুত্র কিন্তু কলিম সাছে- 
১ বের নির্বাচন কেনের অন্ততূ্তি নয় । 
গার্ডেন রীচ বিধানসভা! কেন্দ্রে মধ্য 
কনে মেটিয়াবুরু্ধ এলাকা । এখান- 
কার নির্বাচিত বিধানসভা সদপ্ত 
হলেন প্রচেগ্িলাল সিং ৷ নিজ নির্বা 
চল কেন্জরে প্রীসিং পাত্তাই পান না। 
লমস্ত কর্তৃত এখন কুক্ষিগত এলাকার 
এমন একজনের হাতে যার ছুলম্বরী 
পয়লার অভাব নেই । শানাষায় এই 
ব্যক্তির হাতে রয়েছে বেশ কিছু 
পোষা গুণ্ডা 1 যাদের দিয়ে যত রকম 
অসামাজিক কাজ করিয়ে থাকেন এই: 
প্য়ুসাওয়ালী বাক্তিটি। পুলিশের 
মতে এই বাক্তিটি নাক্ভাহাজ লুটের 
মায়ক | কিন্ত ধরার উপায় নেই। 
কলিম সাহেবের অভয় হস্ত রয়েছে 
এই ব্যক্তির পিঠে। স্ৃতরাং ভাকে 
ছক কার, সাধ্য। অতীতে এই 
ব্যক্তিটি ছিল. কংগ্রেসের আশ্রয়পুষ্ট, 
আর এখন ফরোয়ার্ড ব্লকের । এই 


. ব্যক্ষিটির নাম মকবুল । কলকাত। 


পোর্ট পুলিশের এবং মেটিয়াবুকুজ 
থানার রেকর্ড খু'জলে এই ব্যক্তিটির 
বু কীতির কথ! জ!ন। ঘাবে । কল- 
কাতা পোর্ট পুলিশের কাছে. এই 
ব্যক্তির যে হিস্টপি শীট রয়েছে তাতে 
এই স্বনামধন্য মকবুল সাহেবের দু- 
নম্বযী পয়সা আয়ের ইতিহাস লেখা 
আছে। ভাবতেও অবাক লাগে থে 
এমনই একজন কুখ্যাতব্যক্তিকে মদত 
দিচ্ছেন রাজ্য বিধানলভার ডেপুটি 
স্পীকার জনাব কলিমুদ্দিন শামস 
কেবলমাত্র নিজের আখের গোছা 
নোর অস্ত এবং রাজনৈতিক দ্বার্থ- 
পিদ্বির অন্য । 

মেটিয়াবুরু্জ এলাকায় কখনোই - 
ফরোয়ার্ড রকের কোন সংগঠন ছিল 
না। মকবুলের সহায়ত! নিয়ে কলিষ . 


স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রশাসনে চরম অনাচার 


দপণের সংবাদদাতা 


অনভিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বহীন রাজ্য 
স্বাস্থ অধিকর্তা ডাঃ প্রিয়ত্রত মুখা- 
জর্গর অসহায় ভালোযাহষির সুযোগ 
নিয়ে স্ব স্থা দণ্তরে একদল অফিসার 
এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ. গড়ে 


তুলেছেন। দপরের ডেপুটি সেক্রে- _ 


টারী ভাঃ এল, কে, শুকুল, দম্ভ 
প্রমোশন প্রাপ্ত জয়েপ্ট ডিরেক্টর ই, 
এস, আই ফেরৎ বস্তঘুঘু ডাঃ নীরেন 
মজুমদার, মণি ছেত্রীর হাতে গড়া 
এ্যাদিসটেন্ট ভিরেক্টর ডাঃ স্থহাস বন্ধ 
প্রমুখ আর, এস, -পির কয়েকজন 
ধান্দাবাজ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 


মদত ও সহষোগিতায় এমন ফাজকার-. 


বার শুরু করেছেন যার ফলে মনে হয় 
আর যেখানেই হোক রাজ্য স্থাস্থ্য- 
দপ্তরে আজ যার কোন নিয়মকানথ- 
নের বালাই নেই। বলা হাড়, 
'কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য 
কেম্সের প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রচলিত 
লরকায়ী নিয়মকান্থন নীতি, কার্ষ- 
ক্রখের আব্র কোনও অস্তিত্ব নেই। 
হাসপাতাল বা স্বাস্থাকেন্দে ডাক্তার, 
নার্স, ফার্মাসিষ্ট হেলথ এ্যামিসটেপ্ট, 
জি, ডি, এও অন্তান্ত কম নিয়োগ, 


কিংবা বদ্বলী, হাসপাতালে তযুধ - 


সরবরাহ, মেডিকেল কাজ সম্বন্ধে 
কর্মরত মেডিকেল অফিসারদের 
এযাকাভেমিক প্রমোশন, টিচিং ইনস- 
টিটিউটের ডাক্তারদের চাকরী, নন 
প্র্যাকটিসিং করা সম্পর্কে বিধান সভার 


বন্েট অধিবেশনে সরকারী ঘোষিত 


দাহ নতুন করে নিক দলের সংগ- 
ঠন করছেন। ক্যাভার হল স্থানীয় 
নব সমাঞ্জ বিরোধী | এই এলাকার 
ফরোয়ার্ড ব্লকের সংগঠন তৈরী করার 
কারণ হল আসন্ন পৌর নির্বাচনে 
গার্ডেন রীচ পৌরসভায় ফরোয়ার্ড 
ব্লকের একাধিপত্য সৃষ্টি কর] এবং এই 
উদ্দেশ্য যদি সফল হয় তাহলে পর- 
বত সাধারণ নির্বাচনে এই এলাকার 
বিধানসভা আসনে লড়াই করার জন্ত 
ফরোয়ার্ড রক দাবী জানাবে পৌর 
নির্বাচনে দ্বলীয় সাফল্যের নজীর 
দেখিয়ে । ফরোয়ার্ড রক থেকে প্রার্থী 
দ্বাড়াবেন ' বহু ঘটনার নেপথ্য নায়ক 
রাজ্য বিধানসভার বর্তমান ডেপুটি 
স্পীকার জনাব কলিমুদ্দিন শামস। 
কবিতীর্ঘ কেন্দ্র থেকেপুনরায় নির্বাচন 


পাচ্ছেন না। মকবুলের পরামর্শে 


"কলিম দাহেব মেটিয়াবুরুত্ত এলাকায় 


নিজের জন্ত ভবিষ্যত “বেস” তৈরী 
করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলিম 
পগাহেব নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে 


পারবেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ 


আছে। রাজ্য ফরোয়ার্ড ব্লক ঘণ্ডরে 
এখন মকবুলের যে প্রভাব তাঁতে করে 
মনে হয় না যে, মকবুল নিজে নির্বা- 
চিত হবার এরকম একটা স্থষোগ 
কলিম সাহেবকে ছেড়ে দেবে | হাব- 
ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে, মকবুল যদি 
আসম পৌর নির্বাচনে স্থানীয় গার্ডেস 
রীচ পৌরসভায় ফরোয়ার্ড ব্লক্ককে 
প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় তাহলে 
পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে-এই এলা- 
কার ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্য আসন 


ছেড়ে দেবার দাবী তুলে মকবুল 


নিজেই নির্বাচন প্রার্থ হবেন ফরো- 
যার্ড ব্লকের ব্যাপারে । কলিম 
সাহেবকে এখন মকবুল ব্যবহার করে 
যাচ্ছে নিজ প্রয়োজনে আর কলিম 
সাহেবও মকবুলকে প্রশ্রয় দিয়ে চলে- 


প্রার্থী হতে কলিম সাহেব আর লাহ্‌দ্- ছেন নিজ ভবিষ্যতের কথা ভেবে। 


মীতি কার্যকর করার প্রশ্ন সহ প্রায় 
সর্বত্র লব ব্যাপারেই - চলছে চরম 
নৈরাজ্য আর অনাচার | দেখেশুনে 
মনে হবে উপরিউক্ত ছোড়েল পদস্থ 
কিছু অফিপার ও রাজনৈতিক কিছু 
ধান্দাবাজের অভিমত বা সিদ্ধান্তই 
সম্ভবত চূড়ান্ত ও চরম। ন্থাস্থ্য- 
দপ্তরের বর্তমান হালচালের ধারা 
খবর রাখেন তাদের প্রত্যেকেই 
ধারণ! স্বাস্থ্যদ্বধ্তর এমন কিছু মানুষের 
কমায় চাল গেছে যার! দজবাজি, 


পার্টি ফাণ্ডের নামে ঘুষ আদায়, মদ ও- 


আমুষঙ্গিক লেনদেনের ব্যাপারে 
পুরোদঘ্তর পাকা। 
কলকাতা মেডিকেগ কলেজ 


হাসপাতালের বর্তমান প্রিন্দিপ্যাল 
ভাঃ জে, বি মৃখাজ স্বাস্থ্যদপ্তরের 
কুখ্যাত চক্রের কাছে খুবই প্রিয় । 
গত মার্চ মাসে ভাঃ এ সেনকে এই 
হাসপাতালের নতুন সুপার নিয়োগ 
করা হলেও ডাঃ মুখাজাঁ এখনও 
প্রিন্দিপ্যাল ও ম্থপারিশ্টেভেপ্টের 
ছটো পদেই কান্দ চালাচ্ছেন। 
ভাঃ মৃখান্জার অজন্্র কুকর্মের জন্তই 
বোধহয় তিনি, এই চক্রের কাছে 
অত্যন্ত "ইনভিপপেনসেবজ* হয়ে 
পড়েছেন। তাই মেডিকেল কলেন্জ 
হাসপাতালের প্রশাসনের ব্যাপারে 
তাকে একেবারে ব্রাঙ্ক চেক দেওয়া 
হয়েছে । এমনই অবস্থা যে, প্রবীর 


॥ তিন । 


পরবর্তী নির্বাচনে কবিতীর্থ 
কেন্দ্রে কলিম সাহেবের যে ভরাডুবি 
হবে একথা কলিম সাহেবের মত 
ভাল করে আরও একজন জানেন, 
তিনি হলেন কলিম সাহেবের রাজ- 
নৈতিক সচিব ইলিয়াস । এলাকায় 
ইলিয়াসের জনপ্রিয়তা কলিম 
সাহেবের চেয়ে অনেক বেশি'। কলিম 
সাহেবও একথা ভাল করেই জানেন। - 
তাই তিনি ইলিয়াসকে বেশি আমল 
দেন ন! । পরবর্তাঁ সাধারণ নির্বাচনে 
ইলিয়াস সাহেব নাকি কবিতীর্থ বেন্দ 


থেকে নির্বাচন প্রার্থী হবেন এরকম 
একট] গুজব কলিম সাহেবের ঘনিষ্ঠ 
মহলে শোনা যায়। 

দি পি এম মহলও কলিম সাহে- 
বের যতিগতি সম্পর্কে অবহিত। 
তারা এখন সতর্কতার সঙ্গে সব কিছু 
লক্ষ্য করে যাচ্ছে। ফরোয়ার্ড রকের 
অভীতের ভূমিকার কথাও কেউ ভূলে 
ঘায়নি। ০০ 


দ্বত্তকে পুলিশ পিটিয়ে মারার পর 
জে, ৰি, মৃখাজর স্বাস্থযম্রীর কাছে যে 
পোষ্টমর্টেষ রিপোর্ট দিয়েছিলেন তার 
কথ! বললে মত্রী মহোদয় অয্লানবদনে 
বলেন-_-আফটার অল হি, ইজ এফি- 
সিয়েন্ট । আর সি, এ বানীন রায়ের 
ভাষায় সি, পি, এমকে টাইট 
দেওয়ার ব্যাপারে উনি হলেন খাটি 
অফিসার । এর পরিণাম যা হয় 
ভাই। ভাঃমুখাজীর এখন সাপের 
পাঁচ পা দেখার অবস্থা হয়েছে। 
কুখ্যাত স্থনীল বস্থুর সংগে ডাঃ 
মুখাজাঁর মাখামাথির কথা স্থৃবিদ্িত। 
হাউস স্টাফরা, ক্লাসফোর স্টাফর] 
শেষাংশ ১৮শ পৃষ্ঠায় 


দিল্লীতে কেবল বউ পুড়িয়ে মারার ঘটন। 


দর্পণের সংবাদদাতা . 


দিলীতে ক্রমবর্ধমান হারে বউ 
পুড়িয়ে মারার অতিষোগ উঠছে। 


" ১লা জুন এব্যাপারে দিদা! মহিলারা 


বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেন। 
সেধিনের বিক্ষোভ ছিল ১৭ই মে 


মারভিগা কাউর নামে এবটি ২৪ 


বছরের বউকে পুড়িয়ে মারার প্রতি- 
বাদে। সম্প্রতি দ্ল্লীতে বিয়ের সময় 
বাপের বাভী থেকে স্রথেষ্ট বরপণ 
আনতে পারেনি এই অভিযোগে বউ 
পুড়িয়ে মারার হিড়িক উঠেছে। বউ 
পুড়িয়ে মারার সবশেষ অভিযোগের 
কথা জানা যায় ১*ই জুনের এক 
খবরে । পুঞ্চে মরা একটি বউয়ের 


"৩৫৬ | 


ভাই এই অভিযোগ এনেছে। এ 
ব্যাপারে দিল্লী পুলিশ তদ্বস্ত করছে । 
এ ছাড়াও অসংখা এ ধরনের মহিল1- 
দের এনিয়ে মিছিল করে রাজপথে 
নামতে হয়েছে। দিল্লীর মহিলা 
মিছিল থেকে জানা যায় -৭৫ সালে 
এ ধরনের পুড়িয়ে মারার ঘটন! ছিল 
কিন্তু জনতা শাসনেও এ 
জিনিম কমেনি । আটাতর'-সালে 
এ ধরনের ঘটন1 ঘটে ২০০ টি। এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুড়ে মরা বউদের 
বয়স ২৫ থেকে ৩০ এর মধ্যে। 
এছাড়া দিষ্পী নারী ধর্ষণের ঘটনাও 
ঘটে চলেছে। মেয়েরা সেখানে 


নির্জন রাস্তা দিয়ে চলাফের] করতে 
পারে না। সেখানে নিউ দিলী “শুনা- 
রেল পোরষ্টাপিলে একজন হিল] 
কেবাপীকে চারজ্ঞন অফিসার কর্তৃক 
ধর্ষণের খবর পাওয়া গিয়েছে । এ 
ব্যাপারে দে'ষী যাতে শান্তি পায় 
সেজন্য ৬ই জুন দিল্লীর সব পোষ্টা- 
পিসে বিক্ষোভ দেখানো হয় । গত 
১২ই জুন দিল্লীতে মহিলার] এই সব 
নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে আবার 
বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। তার! 
নারী হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে বিকার 
দেন। -১১ই জুন দিল্লীতে জুমুনা 
অঞ্চল . থেকে একজন অপরিচিত 
যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া যায় । পুলিশ 
তদন্ত করছে। 


| চার | 


মাথা নিয়ে কেউ ছাটেনা, 
হাটতে হলে পাছুটো চালু রাখা 
চাই৷ কাজ. করতে হলে সক্রিয় 
হতে হয় হাত দুটোকে। কেমন 
করে কাজটা! করা হবে, মাথার কাজ 
শুধু ভার জন্ত সঠিক নির্দেশ দান, 


কর]। কিন্ত গোল বাধে তখন - 


ঘধন মাথা ভাবে, আমিই হাটব, 
আমিই কান, করব। আর এই 
ভাবনাটা আসে অনাস্থা ও অবিশ্বাস 


এবং অর্থহীন সুপিরিয়রিটি বোধ থেকে। 


মাথ! যখন ছিল বিদবেশীয এবং 
হাত ও পাগুলি ছিল এদেশীয়, 
প্রশাসনিক কাজে মাথার যন্ত্রণা ছিল 
তখন খুবই স্বাভাবিক, অবিশ্বাসের 
কারণ ছিঙ্গ বাস্তব । বিদেশীরা বহু- 
কাল এদেশের প্রশাসনঘগ্রটি দেশীয় 


' মাতব্বদের হাতে তুলে. দিয়ে 
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ফালেও 


পায়ের 


সাগর পারে হটে . গেছে; . তবু কিন্ত 
দেশের প্রশাসনে ভারি মগজ হাক্কা 
করে উঠতে পারিনি. আমরা, হাত 


৮ পায়ের ওপর ভরস! রাখতে পায়েল 


নি গ্রশাদনের অভিক্নাত কর্তার1। 
এদের মনের সন্দেহ ও অবিশ্বাস. 


এখনও সেই বিদেশীদেরই মত।, 


হাত. ও. পায়ের ওপর ভরসা] নেই 


, আনলে সততা না থাকলে এই ভরসা . 
" আমেও না। দেশটাকে এতোরকম . 


কারচুপি ও মন্রগুণ্থির মাধাযে তাদের 


' পরিচাসিত করতে হয় যেঙ্গন্ত সব 
কাজের বোবা. মগজে ' জমা করে 


প্রশাসনকে বসিয়ে রাধা ছাড়া এদের 
উপায় থাকে নাঁ। বড় সাবধানী 
আর কৃটকৌশলী মগজ । বড় ছলনা 
আর ঢাক ঢাক গুড়গুড় সেখানে । 


. মুখে জমন্থার্থ, কাজে দলম্বার্থ, প্রশা- 


দনের এই ছ/্থক চেহারাটা কশ্মিন- 
অবস্থা ও বিশ্বাস 
রাখতে -পারে না তার হাত ও 


উনকোটি চৌবটি করতেগেলে করণীয় 
কাজ পড়ে থাকবেই । পড়ে থাকার 


ব্যাপারে প্রধান গাট অগ্রাধিকার 


অগ্রাধিকারে কে অধিকারী সে প্রশ্ন 
গৌণ, মুখ্য হ’ল, মগজ কাকে অগ্রা- 
ধিকার দিতে চাঁয়। এখানে প্রয়ো- 
জণ্রেংতাগিদ বড় কথা নয়, মগজের 
্ব-্থার্থই শেষ বচন ৷ সৃতরাং মগন্ধের 
বিচারেই অগ্রাধিকারী । অগ্রাধি- 
কারীর চাপে অন্তান্ত জকুরীগুলি 
নিভাজ কাগঙ্গ মাত্র । এপব ব্যাপার 
কেন্দ্রের পরিকল্পনা থেকে পঞ্চায়েতের 


মোড়লের দণ্ডর-পর্ধস্ত একই চারিত্র 


- বাকিরা ছকুমের চাকর মাত্র । হাত - 
পায়ের উপায় নেই: আগে পাওয়া 


বৈশিষ্ট্ে বিশিষ্ট । সুতরাং এ হেন অব. 
স্থায় একা মগন্গকেই কান্ত করতে হয়। 


কাজ আগে ভাগে সেরে রাখার |: 


,গপর। তাই- মগজকেই ' 


ঘর ঘুরে আসতে হয়, 


প্রশাসকের মাথার বোবা 


পার ঢমচনে 
কাঠের বাত-পাকে তাই; নড়তে 


বললে তার! বিরক্ত হয়? পুতুলের 


মত যনে থাকে; মুখের কথাটি 
খসাতেও আলমকে ব্যাজার হয়ে 
হয়ে ওঠে । আমরা যাদের অফিস 


কাছারিতে “ভিজিটর” ব! দর্শনার্থী 


বলি, এমতাবস্থায়, ক্ষমতাহীন, 


ছাত়িত্বহীন, কাঠের পুতুল জরদগব . 


হাত পায়ের (অধঃম্তনের) প্রাচীর 
ঠেলে ভার! কদাচিৎ সস্তিের কাছা" 


কাছি গিয়ে পৌছতে পায়েন। 
কাজ, অতএব, পড়েই থাকে । ফলে 
আমাদের অনেককেই চীৎকার করে 
বলতে হয়, কা এগুচ্ছে না, কারণ 


অধঃস্তনর। দেরিতে হাজির । অর্থাৎ 
মগজের গোলযালট] বে-মালুম হাত- 
পায়ের ওপর চাপিয়ে হাততালি 
দেই ; গোড়ায় গলদ থেকে চোখ 
ফেরানোর এট! এক ধরনের জ্ঞান- 
পাপী চংও তামাসা-। সন্দিধ উরজ- 


,জেবের সাম্রাজ্য কিন্ত তাতে টে'কস্ই 


হয় না। লজবাড় লৃটপটই ' করে। 


সংসারে যার ওপর দায় দায়িত্ব নেই 


দেই .নাবালকটিকে দায়ী করলে 
সংসারটি যে চনমনিয়ে উঠবে না। 


বড় বড় অহংকারী সংসার পালক. 
সেটা বুঝেও না বোঝার ভাণ করেন, 
বলেই সর্বক্ষেত্রে ‘কেষ্ট! হেটা” কেই: 
, চৌর্ধাপরাধে অন্ভধুক্ত হতে হয়। 


সব চিঠি, সব আবেদন প্রথমে 
প্রশাসনের 'ওপর' তলায় জমা হয়। 
যগন্ধ চিঠিতে চোখ বুলিয়ে মার্কা 
করেন ‘পুট আপ’ অধবা পুট আপ 
ইমিডিয়েটলি’ | গহ পলিসি ম্যাটার 
মা হলেও ‘পুট আপ’ সাযান্ত প্রাধি 


শ্বীকারের ব্যাপার হলেও ‘পুট আপ’, - 
কদাচ “টেক ইমিডিয়েট এ্যাকশন’ 
তি আই .পি' লেবেল আটা 


নয় । 
হলে ‘পুট আপ’-এর সঙ্গে 'ইমি- 
ডিয়েটলি’র গহন! অধিকন্তু । ‘অধঃ- 


স্তন হাত পায়ের কাছে চিঠিটি ফেরৎ 
আসতে দিন দুই তিন । অধঃপ্রনের ' 
ছারা তা ফাঁইলজাত হতে “আরো, 
. কয়েক দিন। 


সে ফাইল উধ্বভন 
এবং সর্বেশ্বর মগজের সাক্ষর সংগ্রহ 
করে ছেসপ্যাচ অবধি পৌঁছতে ' মাসা- 
ধিককাল। এভাবে কাজের ধার; 
ধাপে ধাপে স্বাই-হ্ষ্যাপার ছু'ড়ে ভূ'য়ে 
নামতে নামতে আবেদনকারীর 
প্রয়োজ্নই হয়ত ফুরিয়ে যায়।- সে 
আবেদ্নকে যদি আবার একাধিক 
তবে তো 
কথাই নেই, আবেদনের হিল্পে হতে 
হতে জমান! পান্টে যেতেও পারে? 
ফলত ‘ইমিডিয়েট’ যদি বা শেষপর্যস্ত 
ভাক বাজে পৌছায়,, 'পুট আপ’ 


স্তরের অনেক কাজই শেষ পর্বস্ত মো- 


এযাকশন ফাইল থেকে কাগজ- 

জালানি চুল্লিতে দেহাবশেষ চর্চা 
করে। তি তাই পির চিঠি নিয়ে 
হাকভাকে গলদঘর্দা অধ্যন্তনকে 
আয়েসে ধরা হাতের কাজ্রটিৎ ফাইল 
চাপা ফেলে রাখতে হয়। ফাইলের: 
তলায় কবরম্থ হওয়ার পর কাজটি 
অধঃস্তনের শ্বৃতিপট থেকে উধাও হয়ে 
গেলেও তা নিয়ে কারও. আর মাথা- 
ব্যথা থাকে ন! । যতটুকু কাঁঙ্গ তার 
নিরানব্বই ভাগই বড়মানষদের জন্য । 
ভি আাই পি ট্রিটমেন্টের অন্ত জরুরী 
বিভাগ থাকলে মাঝে হারানো বহু 


কাজ হয়ত শেষ পর্বস্ত ভূমিষ্ঠ (ডেদ- 


প্যাচ ডেলিভারি ) হওয়ার স্ষোগ 
পেত। তবে নে ক্ষেত্রে অন্ত মুস্কিল, 


"রেকর্ড থেকে ফাইলপত্র হয়ত জরুরী 


বিভাগেই পাহাড় হয়ে পড়ে থাকত । 

ফাইলের অতাবে অধঃস্তনের টিফিন 

আওয়ার্স বর্ধিত হত ল্বা ভাবে । 
কাজকে মাথা ইথেকে- শুক্র করে, 


মাথায় ফেরত না পাঠিয়ে, অধঃস্তনের . 


নাবালকত্ব বরং কিছু. কমিয়ে দেওয়া 


“যায় । নাবালকের ওপরেই প্রাথমিক 


দ্বায়িত্ব দিয়ে দেখা যেতে পারে 


দায়িত্ববোধ ও সমর্ষাদাবৃদ্ধি করে 
কাজের স্থগতি হ্যা করা যায় কিন]। 
আমি ছোট এই ভাবে! নিশিদিন 


তাই সব কাজে হারো !--কবি বচনটি' 


ভেবে দেখা দরকার । কাউকে দ্রীর্ঘ- 
কাল নাবালক করে রাখলে তার কর্ম 
ক্ষমত1 ও নিজের ওপর আস্থা হরণ 
করাহয়। | 

মাথাভারি প্রশাসনে সবচেয়ে 
মজার ব্যাপার এই ঘে, প্রয়োজনীয় 
উচ্চশিক্ষা ( অনেক ক্ষেত্রে তথাকথিত 
অফিসারকুল অপেক্ষা উচ্চ তর শিক্ষা) 
থাকা লত্বেও ঘে কর্মারপিঠে কেরাণীর 
ছাপ মায়া আছে, মাথাভারি প্রশা- 
সনে সে মানুষটি শুধু তার পদমর্যাদার 
ধরুনই নাবালক হয়ে. আছেন। 
অফিস তার ওপর আস্থা স্থাপন করতে 
অপারগ । তাকে অভি সামান্ক 
কাঙ্টাও ওপরয়ালার ( ক্ষেত্রবিশেষে 


. বিভাবুদ্ধিতে কমজোরি হলেও ) এজ- 


লাসে শুধুই সাবমিট করতে হয় । 
অথচ এই লোকটিকেই যেদিন অফি- 
সার পদে উন্নীত করা হয় সেদিন 
থেকেই ফিল তার দায়িত্ববোধকে 
দিব্বি মেনেঞনিয়ে তাকে কিছু কিছু 
কাজ স্বাধীনভাবে “ করতে ্ধেয়। 
প্রমোশলের আগের. ও পরের দিনের 
এই চব্বিশট] ঘন্টায় একজন. মাহুয় 
হঠাৎ কেমন করে নাবালক থেকে 
সাবালক হয়ে ওঠে? এই ঘাছুটির 


নের বালাই- নেই। 
লাঁপফিতেও এই অব্যবস্থারই কষ্ট । - 


দর্পণ 


উত্তর একমান্র মাখাতারি প্রশা- 
লনেরই জানা আছে । এক্ষেত্রে ধরে. 
নেও] হয়, ব্যক্তি নয়, প্রশাসন তার 


পদমর্যাদার কাজ করে। মত 
সর্ঘাদ্দাবোধ 1 - 
পদের প্রতি আবিহ্ষানের রান 


বোধকেই আমি টপ-হেভী এযাভ- 


মিনিসট্রেশন বলতে চাই ; প্রশীসনের 


ক্ষেত্রে বাঁ কেবলমাত্র একটি শ্রেণী- 


‘চেতনাকে জিইয়ে রাখে । ভার মধ্যে 


শিক্ষার প্রতি, কাজের প্রতি, মানুষের 
প্রতি ও সমান্দের প্রতি মর্ঘাদ' প্রদর্শ- 
আমলাতম্রের 


সংধ্যাপ্তর অধঃস্তনের: ব্যক্তিমর্যাদা 


নস্যাৎ করে এ প্রশাসন ভার বিপুল. 


কর্মক্ষষতাকে ঠটো ও দায়িত্বহীন 
করে রেখেছে । অথচ অধংস্তনদের 
ওপরও কাদের দায়িত্ব এবং শ্বাধীনত] 
চাপিয়ে দিয়ে কখনে! পরথ কর! হয় 
ন। 
কেন এগোবে না1, ভাগ্যের ফেরে 
একজন কেরাণী অন্তজন . অফিসার 

হয়ে কর্মজীবন শুরু কযছে। কোয়া- 
লিফিকেশ্বনে বড় একট1' উনিশ বিশ 
হয় না নন্টেকনিক্যাল কাজের 
ক্ষেত্রে । তাহলে যে ব্যক্তি দাদ! 
মাম! ও পারিবারিক প্রভাবে প্রথমেই 





ফি ভাই না পুরুষ 


পুঙ্গৰ বলে যেনে- নেওয়ার আছেটা 
কি? দেখা যায় ঢের মাকাল তাদের 


_অধ:স্তনেরু দ্বারাই পরিচালিত । এসব 


ক্ষেত্রে দুনাতিয় দরজা দোহাট খুলে 
যায়। কেননা যাকে দ্বায়িত্ব দেওয়া 
হয়নি, ব-কলমে সেই কর্তা হয়ে 


বসে। 


ইনচার্জ করে. কিছু পেয়ারের 


" পোলাকে পদমর্যাদা না, থাকলেও 
-দ্বাধীন দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। : 


আশ্চর্ধের বিষয়, কাঙ্জ কিন্ত আটকে 
থাকে না।- পেয়ারের পোলা বাস্ত- 


বিক দায়িতখীপ কর্মী হলে বরং কাজ . দিয়ে মান্কাতা আমলের প্রশাসনকে 


দ্রুত ও ভালভাবেই হতে থাঁকে। 
মাথাভারি প্রশাসূনেও এ সবই পরী- 
ক্ষিত সত্য। তাই মনে হয়, 


দায়িত্বকে নিচতল] থেকে বণ্টন করে 
.--দেওয়া এবং বাই প্রমোশন কমার 


ক্ষেত্রে মর্যাদা প্রদানের সাবেকী 


. নিশ্নষ পাণ্টে, কর্মী হিসেবেই অর্ধদা 


এবং কর্ম হিসেবেই তার পুরস্কার 

দানের ব্যবস্থা কর] উচিত। 
পুরস্কারের প্রশ্নে অনেকে শ্বজন 

পোষণের প্রতিবন্ধকের কথা তুলবেন। 


এটি যে মস্ত বাধা, ভা অনন্বীকাধ।, 
কিন্ত পুরস্কার তো! শুধু অর্থের অক্কেই 


দেয় নয়, উন্নয়নশীল দেশে পুরস্কারের 
চরিত্রও অন্তরকম হতে পারে । তার 
প্রদত্ত কাছের মাপে কর্মীর দক্ষতা 
অঙ্যায়ী বাৎসরিকভাবে সাকু্লারের 


মাধ্যষে সেই. কর্মী, অথবা কর্মী 
গোষ্ঠীর প্রশংসাস্থচক শ্বীকৃতি প্রচা- 
গলিত হলে কর্মে উৎসাহ বৃদ্ধি হুতে 
পারে। বলাই বাহুল্য, এই জাতের 


কাজ বস্তুত, এগোয় কিনা।. 


উল্টোভাবে বহক্ষেত্রে গ্র ও 


শুক্রবার, ২২শে জুন, ১৯৭৯ 
প্রশংসাপত্র সজে পরবর্তী প্রযো- 


শনের সম্পর্ক না রাখলেও প্রশংলা 


মাধারণ্যে প্রচারিত হলে দ্বায়িত্বৰোধ 
পছ কর্ম সম্পাদমে কমাঁরা উৎ 
হৰেন। ভাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি 
হবে, এটাই, হবে তাদের কাছে মস্ত 
আকর্ষণ । #5 

প্রতোক গ্পপ্রধান কাজ বন্টনের 
সময় প্রত্যেক কর্মীকে প্রদত্ত কাজের 


- হিসেব তারিখনহ স্বতন্ত্র ডায়েরীতে 


মোট করে রাখবেন. । সেই ভায়রীই 
এক নজ্জরে বলতে পারবে কোন কী 


কত ক্ৰুত নিজ দািস্বেকতখানি কাজ 


তুজেছেন। গ্রপের কাঙ্গও গ্রপ- 


প্রধান ডায়রীতে নোট করে ফাইল 
ছাড়বেন। 'এই প্রধায় গ্রুপ এ্যাসি- 
ষ্ট্যান্টকে দৈনিক ভিঞ্জিটর অযাটেগ 
করতে সময় ব্যয় করতে হ্বে-না। 
ভিজিটর তার জ্ঞাতব্য-গ্রুপপ্রধানের 
কাছি থেকেই জেনে যেতে বা | 
গ্রপপ্রধান সং্লি কমর ভারী 

দেখে বিবেচ্য, কাজটির ওপর তৎপর 
হওয়ার ব্যবস্থা নেবেন । মুখ্যত আগে 


- আসা আবেদনের ওপরই আগে 


একশন নিতে হবে। 

প্রত্যেক কমার ওপর সাধারণ 
ধরা বাধা কাজ স্বাধীনভাবে করার 
দায়িত্বও অপিত হতে পারে, -অবথা 
কালক্ষয় তাতে কম হবে। একজন 


নাইক্লোষ্টাইল সাকু্লার লেটারই 
ফরওয়ার্ডিং লেটারের কাজ করবে। 


কর্ণ সেই চিঠিতে নিজের সাক্ষর এক 


কোণায় রেখে ফাইলে নোট রাখবেন 


কাজটি গ্রুপ প্রধানে 'মারফৎ সরাঁ 
সরি ডেদপ্যাগে চলে যেতে পারে । 
প্রয়োজনে গ্র তপু প্রধানের সংখ্যা 
বাড়ানো যায়, সু করা যায় প্রমো- 
শনের সুযোগ অথচ তাতে সরকায়ের 


আঁ ধিক দাদ্ধিত্বও কম হয়। 
অফিসারেয় কাছে শুধু সেই 
ফাইলই যাবে যো জটিল পলিসি 
সংত্রাস্ত। আত্তর্ধিভাগীয় মতামত 
সংগ্রহের প্রাথমিক কাঙ্জও সরাসরি 
নংশ্সিষ্ট কর্মীদের টেবিজ থেকেই হতে 


পারে ।, এভাবে যে কর্মী ও যে গ্রুপ 


যত ভালে! কাজ দেবেন তাদের নেই 


- অত প্রশংসামত্‌ দেওয়া যেতে পারে। 


কাজ ভালো হবেই | 
' কেবলমাত্র হা্গিরার ওপর জোর 


চালু কয়! যায় না। যুগের দাবিরু 
সঙ্গে প্রশাসনিক সংক্কারেরও প্রয়ো 
থাকে। ঢের উপায় আছে সেইসব 
অনায়াস পথ খুজে বার করার । চের 
উপায় আছে কর্মীদের মধ্যে দায়ি 
বোধ ও মর্যাদী বোধ স্বষ্টি করার। 


,তবে সে পথে সংস্কার শুরু করতে হলে 


মগজে-আসীন কর্তাদের একচ্ছত্র 
মর্যাদা কিছু ভাগ বাঁটোসত্বারা হয়ে 
যেতে পারে। মাকে আমর “আমলা- ২ 


ভঙ্ বলি, ব্ৰিটিশের সেই বর্দিত 
পদার্থটির দুর্গন্ধের মৌতাত থেকে 
গধিনপীন আমলার! কি বট করে 
বের হয়ে আসতে চাইবেন? ধ- 
আবহাওয়ায়ই তো তার! অত্যন্ত + 
পদের মর্যাদাটা যে বাইরের খোল ৷. 


ব্যক্তি ও কর্মীর মর্ধাদাই যে কাজের 
প্রাণ, এট]. মেনে মেওয়া প্রচলিত 
প্রশাসনের কাছে বেশ কঠিন হবে, 
সন্দেহ নেই। | 


, ॥ দর্পণ | শুক্রবার, ২২শে জুন, ১৯৭৯ 


রাজা জনতা দলের গন্থাযাত্রা 


এরাজনৈতিক ভাষ্যকার 


অবশেষে রাজ্য জুনত! পার্টি বাম- 


ফ্ৰণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, 
মামার সংকল্প নিয়েছে । মহাবীর 


প্রফুল্লচন্ত্র সেনকে নেতৃত্ব দেবার অন্তে - 
জনভ] রাজা পরিষদ অস্থরোধ জানি- 


য়েছে। *লালাতঙ্কের" রোগী কল- 
কাতার দু'টি খবরের কাগজে শুধু 
প্রফুলবাবুকে নেতৃত্ব গ্রহণের খবর 
ছাপানো হয়েছে । কিন্ত সাড়ে পাঁচ 
ঘণ্ট। ধরে প্রফুল্লদ! ফিরে আনুন 
জাতীয় কনর্সাটই শুধু বেজেছিজ এমন 
খ্ভা নয়। 

আমরা জানি যে জনতা রাজ্য 
পরিষদের সভায় তুলকালাম কাণ্ড 
ঘটেছিল । মূল সিদ্ধান্ত ছিল প্রফ্ুল্প 
মেন বর্তমানে ধে বামক্রণ্ট বিরোধী 
ফন্টের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তিনি যেন 
তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে জনতা 
দলের আন্দোলনে নেতৃত্ব দ্বেন। 
ব্যাপারট] খুব মজার কারণ প্রফুল্প- 
বাবুর কোন ফ্রন্ট আদে হয়নি । 
ঘদি হয়ে থাকে তা খবরের কাগজের 
ফ্রুট । কংগ্রেস, কংগ্রেস 
জনতা ও মু্সিমলীগকে নিয়ে বামফ্রণ্ট 
বিরোধী ক্র তৈরী, করার কথা 
চি" কংগ্রেস (আই) প্রথমেই 
কেটে পড়েছে। তার! জনত! 
দলকেই প্রধান শক্ত মনে করে। 
প্রফুল্ল সেনের ফ্রণ্টে আনাগোনার 
দরুণ প্রদেশ কংগ্রেস (আই )- 
. এর সহঃ সভাপতি আবদুর রউফ 
আনদারিকে সামপেণ্ড করে খ্রদ্দেশ 
কংগ্রেদ (আই) সভাপতি গণি খান 
চৌধুরী প্রফু্পবাবুর ফ্রন্টের “জন্ম 
নিরোধ” ঘটিয়ে দিয়েছেন । কারণ 
চার শরীকের মধ্যে কংগ্রেস (আই) 


এর এখনে! কিন্তু যন্তানি বাহুবল 


আছে।. কংগ্রেস (আই) কেটে 
*পড়ার পর প্রফুল্প সেনের প্রস্তাবিত 

ফন্টের জন্ম গ্রহণের কোন অর্থ হয় 
স্না। 

প্রদেশ কংগ্রেস লভানেত্রী পূরবী 

মুখার্জি ঘলীর পতাকা নিয়ে , দূল 


হিসেবে প্রফুল্প সেনের ফ্রণ্টে ষোগ দিতে 


চান। ব্যক্তি হিসেবে নয়। এদিকে 
প্রফুল্ল সেন আবার দলহীন গণতন্ত্র বা 
ব্যক্তিগত ফ্রণ্টের পক্ষপাতী । মজার 
কথা ছুই জাতের কংগ্রসীদের মধ্যেই 
এমন কোন ব্যক্তি নেই যারা পশ্চিম- 
বঙ্গের মানুযের কাছে এক কণা 
শরদ্তাও পাবার যোগ্যতা রাখেন । 
প্রফুল্ল সেনের নিজেরও সেই যোগ্যতা 
শ্রই । আগেও ছিল ন] এখনে] -নই । 
পশ্চিমবঙ্গের খান দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে 
তিনি “ছুভিক্ষ মন্ত্রী” বলে খ্যাতি লাভ 
করেন। বিধানচঙ্গ রায়ের মৃত্যুর 
পর মুখামন্ত্রী হবার পর তিনি পশ্চিম- 


(আই), 


বঙ্গের মানুষের কাছে 'কাচকল।, 
উপাধিতে ভূষিত হন । ১৯৬৭ সালে ' 
তার নেতৃত্বে কংগ্রেস দল প্রথিম পরা- 
জয়ের সম্মুখীন হয়। তিনি! নিজেও 
পরাজিত হন। প্রফুল্প সেনের জন- 
বিরোধী ভূমিক', পশ্চিমবঙ্গের জন- 
সাধারণ কখনো। ভোজেননি!। তার 
নেতৃত্বে কংগ্রেস (সং) এই রাজ্যে এক 
ক্ষুদ্র তিক্ষুদ্ৰ দলে পরিণত হয় 
১৯৭৭ সালে মি পি খাই (এম)- 
এর কাধে ভর দিয়ে প্রফুল্ল সেন ও 
জনভাদল লোকসভা নির্বাচনে" জয়ী 
হন। তারপর থেকেই তার উর্বর 
যন্তিক্ষে কার! ঢুকিয়ে দেয় যে তিনি 


হলেন পশ্চিমবদ্ের বর্ষীয়ান 
শ্রন্ধের নেতা। তিনি; উপ্টা 
ভাবতে শুরু করেন যে 


পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এস) 
ভার দয়ার উপর নির্ভরশীল।। তিনি 
ভুলে গেলেন যে ১৯৭১ সালের 
লোকসভা নির্বাচনে তার আরামবাগ 
কেন্দ্র থেকেই তার মনোনীত ডঃ 
প্রতাপচন্ত্রচন্ত্র সি পি আই (এম) 
প্রার্থী মনোরপ্জন হাজরার কাছে 


শোচনীয়ভাবে পরাজিত; হন। 
১৯৭৭ সালে তিনি নিজেও দি পি আই 
রপ্তানির 

অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


সরকারী খরচ কমিয়ে, মুদ্রা-, 
শ্কীতির বিপদ লঘু করার আশায়, 
বর্তমান কেন্সীয় অর্থমন্ত্রী চরণ সিং 
একটি কমিশন বসিয়েছেল || কমিটির 
চেয়ায়ম্যান শ্তামনন্দন মিশ্.। কিন্ত 
কমিশনের বিচার্ধ বিষয় বিবেচন! 
করলে দেখা যাবে ষে অতীতে প্রশা- 
সনিক সংস্কার কমিশন (শাস্তনম- 
কমিশন ) এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভরতুকি 
কমিশন (ছাগলি কমিশন ) এবং 
প্রত্যক্ষ কর তদন্ত কমিশন ( ওয়াফুঃ 
কমিশন) বর্তমান মিশ্র কমিশনের 
বিচার্ষ,বিষয়গুলি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্থচিস্তিত 
স্থপারিশ করেছেন। অথচ এ ব্যয়- 
বহুল কমিশনগুলির স্থপারিণ ধাষা- 
চাপা দিয়ে কেন্দ্রীয় সয়কার আরেকটি 
ব্যয় সংক্রান্ত কমিশন (মিশ্র কমিশন) 
বসিয়েছেন। এই ক্রমিশন ন! 
বদালেও চলতো, অস্ততঃ ব/ঃহ্াসের . 
জন্ত কমিশন বাবদ্বগ কিছুটা সরকারী 
ব্যয় হ্রাস করা ষেতো1। - 

চৌধুরী চরণ সিং আর্থনীতিক 
চিন্তায় গোড়া রক্ষণশীল মার্কিণ অর্থ 
নীতিবিদ মিলটন ফ্রীডম্যানপস্থী। 
স্বভাবতঃই দেশের অর্থনীতি বলতে 





(এম) এর অকু$ সাহায্য না পেলে 
পরাজিত হতেন। সি পি আই (এম) 
নিজেদের জেতা আসনটি তাকে 
ছেড়ে দিয়ে সেদিন প্রফুল্ল সেনের 
ইদ্দত রক্ষা করেছিল । ১৯৭৭ মালে 
বিধানসভ]1 নির্বাচনে বামক্রন্টের সম- 
ঝোতার আগ্রহকে ছূর্বলতা মনে 
করে প্রফুন্রবাবু নিঞ্জেই মুখ্যমন্ত্রী হতে 
পারবেন এই অসভ্ভব আশ! পোষণ 
করেছিলেন । তিনি স্পর্ধাভরে বাম- 
ফন্টের নানতম ১৪০টি আনলনের 
দ্বাবিও অগ্রাহ করেন। জনতা দল 
সেদিন প্র্ুল্র সেনের বন্ধ্যা নেতৃত্বের 
ফল হাতে হাতেই পেয়েছিল । 
আদলে প্রফুল্ল সেন কেন, বামফ্রণ্ট 
বিরোধী ভাগ্যান্বেষী দলগুলির 


কোনটিপ-প্রতিই পশ্চিমবপ্পের মাম - 
ষের বিন্দুমাত্র আস্থা বাঁ শ্রদ্ধা নেই। 
তাদ্বের অতীত ইতিহাস এই আস্থা- 
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তিনি সমাজকল্যাণে সরকারী ব্যয় 
হাস, প্রতিরক্ষা খাতে এবং গোপন ও 
প্রকান্ত ভরতুকি দিয়ে পু'জিপতিদের 
মুনাফাবৃদ্ধি এবং জনসাধারণের চাহিদা 
সংকোচনে বিশ্বাসী । অধিকদ্ধ যূল ও 
ভারী শিল্প প্রসারেরও তিনি বিরোধী । 
সমপ্রতি ব্রিটেনের রক্ষণশীল মত্তি- 
সভার বাজেটে যে ধরনের সরকারী 
ব্যয় হাস, প্রত্যক্ষ আয়কর হাস এবং 
পরোক্ষকর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য, বেকারি ভাত] ইত্যাদি বাবদ 
সরকারী ব্যয় ছাটাই এবং লাতজ্জনক 
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গুলি পুনরায় বেসরকারী 
মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করায় 
নীতি গ্রহণ করেছেন, কেন্দ্রীয় অর্থ- 
মন্ত্রী চরণ সিংও সেই পথে অগ্রসর 
হতে চান। ইতিমধ্যেই এর প্রচুর 
আভাস পাওয়া গিয়েছে । 
চলতি বছরে আমাদের দেশে 
মুদ্রাক্ষীতির হার ১১ শতাংশ অতিক্রম 
করেছে |--বাজারে নতুন মুদ্র। 
প্রচলনের গতি বৃদ্ধি এবং সন্ধে সজে 
আচ্ছপাতিক হারে পণ্য উত্পাদন ন? 
হলে সমস্ত পণ্যের যুল্যবৃদ্ধি হয় । নতুন 
মুদ্রা প্রচলনবৃদ্ধির তিনটি যূল উৎস, 
(১) নরকারী ঘাটতিব্যয়, (২) ব্যাংক 


"হীনতা হই কয়েছে। 


এদের ইতি- 
হাস মাহষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার 
ইতিহাস । এদের ইতিহাস পুঁজি- 
পতি ও জোতদারদের বিবেকহীন 
মেবাদাসের ইতিহাস । পূরবী মুখো- 
পাধায় কংগ্রেপী আমলে প্রফুল্ল 
সেনের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন। 
জয়নাল আবেদিন, ফজলুর রহমান, 
অশোককৃষ্ণ দ্বত্ত, বরকত গণি খান, 
প্রমূখ প্রফুল্ল সেনের মঙ্হিসভায় মন্ত্রী 
অধব! কংগ্রেদ দলের এম এল এ 
ছিলেন। 
পশ্চিমববঙ্গবাঁপীর অজ্জান] নয্ন। এই 
জনবিরোধী কলহ্বষয় ইতিহাসের 
পরিণতি ১৯৭২ লালের সাজান! 
জালিয়াতি নির্বাচন এবং শেষ পর্যন্ত 
জরুরী অবস্থা ঘোষণার মধ্যে জন- 
সাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও 
ব্যক্তিম্বাধীনত! ধ্বংপের ভিতর দিয়ে 
এই জন বিরোধিতার নগ্র বহিঃ. 
প্রকাশ 

স্থৃতরাং এই কদর্য রাজনৈতিক 
ইতিহাসের কলংকিত নায়কের! আজ 





দ্বাদন এবং (৩) রথ্যানি। সরকার 
ব্যাংক খন মধু বী নিয়ন্রিত করেছেন, 
বদ্দি রিজার্ভ ব্যাংকের মতে ব্যাঙ্ক- 
গুলি তা মেনে চলছে না। লরকার 
রপ্তানি বৃদ্ধি করতে উৎসাহী এবং 
ভরতুকি দিয়েও রপ্তানিবৃদ্ধি করতে 


চান। রপ্যানি বাবদ বিদেশ মুত্র! 


এদেশে আসে। এ বিদেশীমুদ্রা 
রিজার্ভ ব্যাংকে জযাপড়ে এবং রিঞ্জার্ভ 
ব্যাংক তার বদলে কাগজী টাক! 
দিয়ে থাকে । এ টাকা ব্যাংকগুলির 
হিসাবে জম] পড়ে এবং ব্যাংকগুলির 
আমানত ও ধ৭টুদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পায়। সরকারী ঘাটতি ব্যয়ও একই 
পরিস্থিতি স্বষ্টি করে | বাজেটে অর্থ- 
বরাম্ধ হয়েছে অথচ সরকারের 
হিসাবে টাকা নেই । কিন্ত. ব্িজার্ভ 


- .. ব্যাংককে সরকারী চেক বাবদ টাকা 


দিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাংক ইন্ত্য 
ভিপার্টমেন্টে মজুত কাগন্জী নোট 
দিয়ে সরকাম়ী. ঘাটতিব্যয়ের দায় 
মেটান। ফলে বাজারে কাগনী 
নোটের প্রচলন বাড়ে। 

ব্যাংক আমানত ও খণ, সরকারী 
ঘাটতি ব্যয় ও রপ্তানি ববাদ বিদেশী 
মুদ্রা আগমের মধ্য একটা ঘোগন্জ্ 


এদের কলঙ্কময় ইতিহাস, 


}॥ পাঁচ 


জনগণের দ্বারা পরিত্যক্ত । পশ্চিম 
বঙ্গে তাদের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষম- 
তায় ফিরে আসর কোন সম্ভাবন। 
নেই একথা বুঝেই এর] মরিয়া 
হয়ে উঠেছে। প্রফুল্ল সেন এক 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে চক্রান্ত করে ছুটি 
যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করে- 
ছিলেন। আজো আবার আইন- 
শৃঙ্খলার ধুয়ে তুলে তিনি নির্বাচিত 
বামস্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে অবিরাম 
চক্রাস্ত করে চলেছেন । বন্যা, মরিচ- 
বাপি, বিদ্যুৎ কোনা কিছুতেই তার 
অরুচি নেই। সমাজ বিরোধীদের 
দ্বারা মিহত বামফ্রণ্ট কমীরঁদের জস্কে 
এই কপট গান্ধীবাদীর সামান্য দুঃখ 
প্রকাশের মত সৌজন্তবোধও নেই । . 
বরং অমাজবিরোধী মন্তানদের জন্তে 
রক্তচোষ! জোতদার মহাজনদের 
জন্তে তার প্রাণ বারে বারে কেঁদে 
ওঠে। 

এহেন ব্যক্তিকে নেতা সাজিয়ে 
আন্দোলন করার অর্থ রাজনৈতিক _ 
আত্মহত্যা। বিত্ত রাজনৈতিকভাবে 
নিরুপায়, হতাশ রাক্জনীতিকদের 
বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করার ক্ষম- 
তাও থাকে না। তাই তারা যদি 
প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে গঙ্গাধাত্র! 
করতে একাস্ত অভিলাষী হয়ে 
থাকেন, তাহলে আর কি করার 


জন্য ভরতুকির নামে বেপরো য়া ল [ঠন 


রয়েছে। সরকারী ঘাটতি ব্যয় ও 
রগ্তানিবাবদ অর্থাগমের সঙ্গে ব্যাংকের 
আমানত ও খণদান ক্ষমতাবৃদিরও 
অচ্ছেদ্য যোগসুত্ৰ রয়েছে। কোনটাই 
পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অস্ত 
কথায় সরকারী নীতিই মুদ্রাস্কীতির 


আশংকাজনক অবস্থা কটি করে থাকে । 


মুদ্রান্কীতি একটা বিশেষ শ্রেণী 
নীতি। ষে শ্রেণীর সরকার সেই 
শ্রেণীর নীতিই সরকারী নীতি) 
মুন্র।স্ফীতির নীতি আকা শথে কে 


পড়েনা। কোন পরমেশ্বর তা 
ফরেন না। 
মৃদ্রাম্ষীতির ফলে একশ্রেণীর হাত 


থেকে দেশের সম্পদরাজি অন্থ শ্রেণীর 
কাছে হস্তাস্তরিত হয়। মুদ্রাম্ফীতি 
ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে বাধ! মাইনের 
চাকুরে, শ্রমিক ও গ্রামীণ মেহনতী 


মাহষের সষ্ট সম্পদ পুঁজির ও জমির 


মালিকদের কাছে হস্তাস্তরিত হয় । 
পুঁজিবাদী সমাজে যত বেশী উৎপা-, 
দন বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ মেহনতী 
মামুষেরা যত বেশী পরিশ্রম করবেন, 
পুঁজিপতির] তত বেশী লাভবান 
হবে। সুদ, খাজনা ও মুনাফার, 
শেষাংশ ৬ষ পৃষ্ঠায় 


॥ ছয় 


মিল মালিক ও কিছু পাইকারী ব্যবসায়ীর 


কারসাজিতে কাগজের দাম প্রচণ্ড বাড়ছে 


দর্পণের সংবাদদাতা. 


“কাগজের দাষ বেড়েছে, বাড়ছে 
এবং আরও বাড়বে ।” পাইকারী 
কাগজ ব্যবসায়ীদের মুখে এখন এই 
কথাটা কাগজ কিনতে গেলেই শুনতে 
হবে। অধচ কাগজের দাম 'বাড়ার 
কোন সঙ্গত কারণ নেই। প্রধানত 
মিল মালিক এবং পয়সাওয়ানা বেশ 


কিছু পাইকারী কাগজ ব্যবসায়ীর ' 


চক্রান্তের কারণেই কাগজের দাম 


দিন দিন আকাশছো কলা হতে চলেছে.” 


সম্প্রতি কেন্সীয় শিল্পমন্ত্রী ' জর্জ 
ফারণাণ্ডেজও হতাশার স্বরে বলেছেন 
+ ঘে, ব্যক্তিগত মালিকাঁন! থেকে 
কাগজ শিল্পকে উদ্ধার কর! যাচ্ছে না। 
তিনি বলেছেন ঘে, দেশে কাগজের 
অভাব রয়েছে সত্য। কিন্ত সরকার 
. কাগজের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পার- 


ছেন.ম1। উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার 


কারণৈ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আই- 


' নের প্রয়োগ করেও কেন্দ্রীয় সরকার ' 


কাগজের দামকে নিয়ন্ত্রণে -রাখতে 
পারছেন না। তিনি অবস্ত বলেছেন 
ঘে, পাঠাপুস্তক ও এক্সারসাইজ 
খাতার অন্ত ২ হাজার ৭৫* টাকা 
টন দরে মিল থেকে স্থলভ মূল্যের 


হয়ত ্রফার্যাণডেছের জানা নেই 
যে, “ভল্রলোকের চুক্তি” অচুধায়ী 
মিল মালিকর। তাদের উৎপাদনের 


তিরিশ শতাংশ প্রকাশক এবং থাতা' 
সুলভ . 
' মুল্যের কাগজের ছাম এখন বাঞ্জারে, 


প্রস্তুতকারীদের দিচ্ছে না। 


সাড়ে ৫ হাজার টাকা। 

পাঠ্যপুস্তক এবং খাতার দ্বাম যে 
হারে বাড়ছে তাতে হয়ত আর কিছু- 
দিন পরে নিয় মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ' 
মেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ-করে দিতে 
হবে।, 


সংবাদে প্রকাশ যে, কাগজের 


ঘাম আর কিছুদিনের মধ্যে এমন 


একটা! স্তরে পৌছাতে চলেছে যেত! 


নিয়ে মিল মালিকদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
সরকারের মন কযাকযি এক চূড়ান্ত 
পর্যায়ে পৌছে গেছে। 

সরকার, খোলা বাজারের জন্ক 
বিদেশ থেকে কাগজ আমদানী করে 


ঘাম বাড়ানে। বদ্ধ করতে চাইছেন ।, 
= অর মিল' মালিকের কেঠশল হল 


স্থলভ কাগজের দাম টন প্রতি ২ 
হাজার +৫* টাকা.থেকে এক লাফে 


এক থেকে দেড় হানার টাকা 
কাগজ প্রকাশক. এবং খাতা প্রস্তত- বাড়িয়ে দেওয়া ।. 
কারীদের,ছেওয়া হচ্ছে। - -.. মিল মালিকরা! সরকারকে 
রপ্তানি ভর্তুকি না (বেপরোয়া লুণ্টন 
১মপৃষ্ঠারপর 
আকারে জাতীয় উত্পাদনের তত সালে ২ কোটি টাকা. ১৯৭৬ ৭২ 
বেশী হিস্তা.তাদের করায়ত্ত হযে। সালে ২'৬৪ কোটি টাকা “অতিরিক্ত” 


স্থতরাং সরকারী ঘাটতি ব্যয়ের 
মীতি 
সহায়তা করে। : ঘাটতি ব্যয়ের ফলে 
তারা শুধু পরোক্ষ ভাবেই নয়, স্রা- 
সরিও মুনাফা কামিয়ে থাকে । 
১৯৭৭-৭৮ সালের কেন্দ্রীয় কম্প- 
ট্রোলায় ও অভিটর জেনারেলের 
রিপোর্টে দেখা যায় ইন্দির! গান্ধীর 


আমলে ইম্পাতের টিউব, তুলোবীজের : 


{ খৈল, পোশাক পরিচ্ছদ ও বস্থাদি 
রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বেআইনী 
ভাবে, উৎপাদন খরচ আস্তর্জাতিক 
বাজার দ্বামের চাইতে অনেক কম 
থাকা সত্বেও কোটি কোটি টাকা 
ভব্রতুকি মঞ্জুর কর! হয়েছে। বন্র- 
রপ্তানির ক্ষেত্রে ১৯৬৮-৬৯ সালে 
রপ্তানি ভরতুকির পরিমাণ ছিল 
৪৮১ কোটি টাক], ১৯৭৬-৭৭ সালে 
এক পরিমাণ দাড়ায় ৮৮৬৬ কোটি 
টাকা। অভিটর জেনারেল বলেছেন 
ফে ১৯৭৩ লালে বস্তশিল্পের মালিক- 
দ্বের কোন বকেয়া পাওনা না থাকা 


সত্বেও ২৭:৮ কোটি টাকা, ১৯৭৫/ সরকারেরও শ্রেণী নীতি। 


১ 


পুজি ও জমির মালিকদের : 


নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছে । ২. 
ইন্দির! কংগ্রেসের রাজত্বে. এবং 


জরুরী অবস্থার আমলে €দশের বৃহৎ, 
একচেটিয়া শিল্পমালিকের! তরতুকির ' 


খাতে কোটি কোটি টাঁকা সরকারী 


“ কোষাগার থেকে লুঠন-করেছে। এই 


ধারা এখনে অব্যাহত। গতবছর 


সরকারী বাজেট থেকে রপ্তানির ভর-. 


তুকি বাবদ নগদ ৭** কোটি টাক! 
দেওয়া হয়েছে । অথচ বাজেটে এই 
ভরতৃকি বাবদ খরচ কম করে 
দেখানো হয়েছিল । .দেবার সময়, 
তা দ্বিুগ হয়ে গেল। -চলতি 
বাজেটে সব মিলিয়ে ভরতুকি বাবদ 
১৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে । 


এর উপর টাকার দাম ক্রমাগত হাস 
করার' ফলে 'আস্তর্জাতিক ঘামে 
প্রচ্ছন্ন তরতুকিও দেওয়া হচ্ছে। . 
অর্থমন্ত্রী চরণ সিং ইচ্ছে করলেই 
তরতুকি বাবদ অর্থ লুঠন বন্ধ করে 
ব্যয় হাস করতে পারেন । এর জন্তে 
কমিশনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 
তিনি তা করবেন না। সাধারণ 
মাহষের উপর কর ও ভুমূল্যতার- 
বোঝা চাপিয়ে যাবেন । কারণ এটা. 
কংগ্রেস সরকারের - মতই জনতা 


'না। 


. বোধাচ্ছে যে, সুলত কাগজের দাম 


ছি বাড়িয়ে না দেওয়া হয় তবে 
তার! অস্তান্ত কাগজের দ্বাম বাড়াতে 
বাধ্য হবেন। তাদের মতে সুলভ 
কাগজের যারা .ফড়ে তারা ইতি- 
মধ্যেই কালোবাঞ্জারী করে ১* কোটি 
-টাঁকা কামিয়ে দিয়েছে । সরকারকে 
মিল মালিকরা বোঝাতে চাইছেন 
ধে, প্রস্তাবিত মূলাবৃদ্ধি ্বীকার করে 
নিয়ে সরকার উৎপাদনকারীদের 
এবং রাজন্থের স্বার্থ, দুটোই রক্ষা 
করতে পারেন। কেননা মধ্যব ত 
কারবারীদের ট'যাকে যে টাকাটা 
হাচ্ছে তার থেকে কাগজ শিল্প এবং 
সরকারের 'রাক্গশ্ব বিভাগ. বঞ্চিত 
হচ্ছে। টু 


দর্পণ I শুক্রযাৰ, ২২শে জুন ১৯৭৯ 


ইনি রাজত্বে কাগজের * দাম 
এই মিল মালিকরা বেশ কিছুটা 
বাড়িয়েছেন। ' বর্তমানে মিল 


মালিকরা আবার" দাম বাড়াবাঁর জন্ত ' 


চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। অথচ এই 
চাপের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার অন্দ. 
হায়। রাজ্য সরকারের কিছু করার 


নেই, কায়ণ কাগজ বণ্টনের বিধি- 
ব্যবস্থা করে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকার । 


অবশ্য সুলভ মূল্যে কাগঞজ-বণ্টনের ' 


জন্ত স্টেট লেভেলে কমিটি আছে কিন্ত 
সেই কমিটির স্থপারিশ হিল মালিকরা 
মানেন না। : 

১৯৭৪ সাজে কাগজের ঘে সংকট 


. দেখা দিয়েছিল সে সময় মুনাফা- 
শিকারীরা স্থঘোগ বুঝে মোটা টাকা 


কামিয়ে নিয়েছিল । তখনই চালু 
কর] হয়েছিল স্থলত মূল্যে কাগজ 
নরবযাহ করার এই প্রকল্প । মি 


্যানেরা “হুল মূল্যের: কা 


কালোবাজারে বেচে প্রচুর দুলা 


করেছে । এখনও করছে । 
প্রকাশক এবং খাতা প্রস্তত- 
কারীরাও সতী নন । তাদের বিরুদ্ধে 


অভিযোগ পাওয়া যায় নানাধরণের । 


- কাগঞ্জ পেয়েও তারা নাকি বই এবং 


খাতার দাম বাড়িয়ে চলেছেন। 
ভারতে কাগজ উৎপাদন হ্য় 
বছরে ১* লক্ষ টন । চাহিদা ১২ লক্ষ 
টন । সেই সঙ্গে প্রতি বছর চাহিধ। 
বাড়ছে ১লক্ষ টন। অথচ সেই সঙ্গে 
উৎপাদন বাড়ছে ন!। ফলে ঘাট 
দিন দিন বেড়েই চলেছে । নিউ 
প্রিন্টের উৎপাদন কম থাকায় ছোট 
কাগজগুলি : প্রকাশের জন্জ বাইরে 
থেকে কাগজ কিনতে হয়। নে 
জন্তেও কিছুটা, অভাব সৃষ্টি হচ্ছে 


বিদ্যাসাগর হাসপাতাল উচ্ছন যেতে বসেছে 


দর্পণের সংবাদদাতা 


্স্থ্য দপ্তরের উদাসীনতায় এবং 
ধান্দাবাজ কতিপয় আমলার চক্রান্তে 
একটি হাসপাতাল ডউচ্ছয্নে যেতে. 
বসেছে। এই হাদপাতালটিয় নাম 
বিদ্যাসাগর হাদপাতাল। এটি 
বেহালায় অবৃস্থিত। 'কয়েক কোটি 
টাকা ব্যয় করে এই হাঁদপাতানটি 
তৈরী কর! হয় মাত্র কয়েক বছর 
আগে! বিশাল ত্রিতল হাপ- 
পাতালটিকে অনায়াসেই প্রথম শ্রেণীর, 
হাসপালে পরিণত করা চলে । অথচ" 
তা না করে যাতে এই হানপাভালটির 
অপমৃত্যু হয় সেই চেষ্টাই চলেছে । 

হামপাতালটি চালু হবার পর. 
প্রথম কিছুদিন বেশ ভালই কাজকর্ম 
চলছিল । রোগীরাও 


পাচ্ছিলেন । দক্ষিণ শহরতলীর 


. মানুষেরা তেবেছিলেন এবার অন্তত 


তাদের চিকিৎসা, করাবার ' জন্ত 
পিজি অথবা মেডিকেল কলেজে: 
ছুটতে হবে না। তাদের ধারণা 
যে কৃত ভূল তার প্রমাণ মিঙ্গতে শুরু 
করল কিছুদিন পর থেকেই । শোনা 
গেল অবহেলা জনিত কারণে বহ 
" রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। ক্রমে এমন 
পরিস্থিতি দাড়াল যে, হানপাতালে 
আর কোন রোগী ভি হতে চাইতেন 
নকলের মনে একট! ধারণা 
বন্ধযুল হয়ে দাড়িয়েছিল যে. এখানে 
সতি করলে রোগী বাঁচবে না। তখন 


কংগ্ৰেণী জমানা। কংগ্রেশী ইউ- 


নিয়নের ছত্রছায়ায় হাসপাতাল 
কর্মীরা এই হাসপাতালটিকে ছুনীতিয় 

ডিপো করে তুলল । ভয়ে কেউ 

প্রতিবাদ করতে লাহস পেত না। 


সুচিকিৎসা . 


কংগ্রেল জমানার অবপান, হল। 
বামক্রপ্টের রাজ কায়েম হল। অধ্যক্ষ 

. পঞ্ধে এলেন ডঃ সর্দার। একজন দৃক্ষ 
প্রশাসক হিসাবে ভার সুনাম আছে। 
তিনি এসেই হাসপাতালটির নাবিক 
উন্নয়নের দিকে এবং রোগীর] যাতে 
স্থচিকিৎস! পান মেদিকে নজর 
দিলেন । স্বার্থে ঘা লাগল স্বার্থান্বেষী 
মহলের তারা সক্রিয় হয়ে বিরোধিতা 
করতে শুরু করল অধ্যক্ষের-। 
সহানুভূতিশীল চিকিৎসক এখানে 
ছিলেন তাদের প্রায় সকলকেই বদলী 


কর! হল অদৃশ্য হাতের ইদিতে। 


“স্বার্ধান্থেবী মহলের চক্রান্তের -শিকায় 
হয়ে বদ্লী হতে হল ডঃ লাহিড়ী, ডঃ 


"আপ্রাণ চেষ্টা করতেন রোগীদের 
সেবা করতে | শোনা যাচ্ছে বর্তমান 


অধ্যক্ষকেও নাকি খুব সই বদলী 


কঃ! হবে। যদি সত্যিই তা করা 
হয় তবে এই হাদপাতালটি অচিরেই 
ধান্দাবাজদের দখলে চলে যাবে । 

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্রী শ্রননী 
ভট্টাচার্ষের নিকট অনুরোধ যে, দক্ষিণ 
" শহরতলীর মানুষের দুর্ভোগ লাঘব 
করতে. তিনি যেন ব্যক্তিগত "ভাবে 
এই হাসপাতাঙগটি সম্পর্কে একটু 
খোজ লেন। তাহলেই জানতে 
পারবেন এখানে কি ধরনের অরাজ- 
কতা চলছে । . 

রোগীদের বরাদ্দ উধধ গোপন 
পথে চলে ষারচ্চে কালোবাজারে আর 
রোগীদের উবধ কিনে আনতে বলা 
হচ্ছে। রোপীদের খাবার, দুধ, ফল 
ইত্যাদিতে ভাগ বসাচ্ছে এই হাস- 


ঘেসব . 


সরকার প্রমুখ স্চিকিৎ্সুকফে যারা 


| চান কিছু অসাধু কর্মী এবং 


তাদের মদত জুপিয়ে খাচ্ছেন স্বাস্থ্য 
বিভাগের কতিপয়, ধাদ্দাবাজ. 


কিছুদিন পূর্বে এই বা 
পাতালেরই একজন কমার ছার 
জনৈক! রোগিণী ধধিভা হয়ে- 
ছিলেন। সেই মামলা আজ বিচার!- 
ধীন। . 
* হাসপাতালটিতে সব বিভাগই 
রয়েছে। শুধু চিকিৎসকের অতাব। 
বর্তমানে এই হাপাতালের দ্বিতলে 
ইনডোর বিভাগ অবস্থিত। ত্রিতলটি 
পড়ে আছে ফাকা অবস্থাক্স। এক- 
ভলাপ্ন আউটডোর এবং ইমার্জেদী 
বিভাগের কাজ চলে । আউটছোরে 
যে সব চিকিৎসক" রোগী 
পরীক্ষা করে তাদেরঅনেকেই+? 
রোগীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার 
করেন বলে অভিযোগ . পাওয়া 


গেছে। স্বীরোগ বিভাগের ডঃ মিসেল 


আমলা । 


এ পাঁল নাকি রোগীদের সঙ্গে খুবই 


খারাপ ব্যবহার করেন এবং দায়সারা 
ভাবে রোগী পরীক্ষা করে থাকেন । 
বতমান অধ্যক্ষ: এই হান- 
পাতালটিকে উন্নত করতে যেদব- 
ব্যবস্থা! গ্রহণের চেষ্টা করছেন তার+ 
বিরুদ্ধে এই হানপাতালেরই এক 
শ্রেণীর কর্মী সোচ্চার হয়ে উঠেছেন । _ 
প্রায়ই তারা কাজ বন্ধ করে দেন. 


রিল শা 


কিন্তু অধ্যক্ষ, মহাশয় দৃঢ়তায় লক্ষে 
তাদের সেই নব অপচেষ্টার মোধা- 
₹ বিল! করে চলেছেদ। 


TTT তিল বানি এবে জপ, ১০৭ 


VUE it 





রণেন নাগ 


লসস্ত বিপ্রবী পার্টির কাছেই 
ক্ষমত] দখলের প্রশ্নই. মূল সমস্তা। 
এই সমস্তার সমাধানেরাজন্তে প্রত্যেক 
বিপ্রবী পার্টিকেই রণনীতি ও রুণ- 
কৌশল নির্ধারণ করতে হয়। 


_ কায়েমী স্বার্থসম্প্প শ্রেণীগুলি 
সাক্ষমতা প্রয়োগ করে পরিবর্তনের 
-- পথে বাধা সুষ্টি করে। 
. অতিক্রম করেই আমল পরিবর্তন- 
কামী শ্রেণীগ্ুলিকে অগ্রসর হতে হয়। 
বিপ্লবে সাফল্য লাভের পথ সরলও 
নয়, সহজও নয়। কায়েষী শ্বার্থবান 
শ্রেণীগুজির বলপ্রয়োগ, ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক অস্ন ব্যবহার, কখনো 
আপোষহীন আক্রমণ, কখনো 
আত্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে জনগণকে 
সামগ্রিক কমসেশন দান ইত্যাদি বন" 
বিধ কৌশলের সামনে বিপ্লবী শ্রেণী" 
গুলির পার্টিকেও নিজন্ব রণকৌশল 
_উত্তাবন করতে হয়। স্থতরাং রূপ- 
নীতির জক্ষ্য স্থির থাকলেও পরিস্থিতি 
_ অন্ুযায্ী নমনীয়তা ও দুঢ়তা বিপ্লবী 
পার্টির রণকৌশলের ভিত্তি হয়ে 
থাকে । রণনীতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যের 
দিকে কতটুকু অগ্রসর হওয়1 গেল বা 
গেল না, তার মাপকাঠিতেই রণ- 
কৌশলের সাফল্য ব। বিফলত] নিধা- 
রিত হয়। স্থতরাং রপকৌশলের 
অবিরাম পরিবর্তন হতে পারে, যদিও 
রূণনীতি ব! কর্মসুচী বিশেষ সামা- 
জিক অথনৈতিক পর্যায়ের সমগ্র 
ফালব্যাপী স্থির থাফে। 
পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় মার্কসবাদী 
' কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে যে ছুটি 
যামক্রণ্ট, য্রিসভা রাজ্য শাসন 
ক্ষমতা] পরিচালন! করছে, তার 
মুল্যায়ন করার সময় উপরিউল্লিখিত 
বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন | 
বু'্জায়া সংসদীয় নির্বাচনের 
মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পথে আমূল সামা- 
{জক পরিবর্তন হতে পারে না। 
কারণ কায়েমী স্বার্থবান ক্ষমতাসীন 
শ্রেণীগুলি হিংসা ও বলগ্রয়োগের 
মাধ্যমে পরিবর্তনকামী শক্তিগুলিকে 
বাধা দিয়ে থাকে । তারা তাদের 
শোষণের স্থখন্থর্গ হারাতে চায় লা। 
অন্থদদিকে সামাজিক - অর্থ নৈতিক 
শোষণে অতিষ্ঠ, জর্জরিত, শ্রেণী গুলিও 
পোষণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন 


ছাড়! বেচে থাকতে পারে ন1। তাই 


শ্রেণীসংৰাত অপরিহার্য হয়ে ওঠে। 


এই বাঁধা. 


লারা পৃথিবীর ইতিহাসই এই শ্রেণী 
সংগ্রামের ইতিহাস) রাষ্ট্রকমতা- 
সীন শোষক শ্রেণীগুলিই শোষিত 
শ্রেণীগু'লর বিরুদ্ধে আইন, আদালত 
ও কারাগার, পুলিশ ও সেনাবাহিনী 
নিয়োগ করে শ্রেণীহিংসা ও বল- 
প্রয়োগের শ্ত্রপাভ করে। সংসদীয় 
নির্বাচনে বিপ্রশী পািগুলি সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তাদের রাষ্টর 
ক্ষমতা] দখলের স্যোগ থাকে না। 
কারণ বুর্জোয়াশ্রেণীরাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ 
করার সমস্ত উপকরণই,যেষন 


"পুলিশ, সেনাবাহিনী, অ'ইন, আদা- 


লত ও জেল বুর্জোয়া শ্রেণীর করায়ত্ত 

থাকে। সামরিক ও বেসামরিক 

আমলাভন্ত্র, আধিক ও বাাঙ্ক ব্যবস্থা, 

শিল্পবাণিজ্য ও অর্থ নৈতিক উৎপাদন 

ব্যবস্থাও বুর্জোয়া শ্রেণীর একচ্ছত্র 

অধিকারে থাকে । ইন্দোনেশিয়া ও 

চিলির অভিজ্ঞতা থেকেই এর যথেষ্ট 

প্রমাণ পাওয়া গেছে। 

যদি বুর্ভোয়া সংসদীয় নির্বাচনে ক্ষমতা 
লাভ করা বিপ্রণী শ্রেণীগুলির পক্ষে 
অদম্তব হয় তাহলে বৃর্জোয়] সংসদীয় 

নির্বাচনে অশগ্রহণ করা! কি কোন 
বিপ্লবী পার্টির পক্ষে সমীচীন ? কোন 

কোন অভিধিপ্রবী, (এবং ছগ্রবেশী 
গ্রতিখিপ্রবী ব্যক্তিও বটে) বু্জায় 
সংসদীয় নির্বাচন বয়কট করার পক্ষে 
প্রচার করে থাকেন। স্বয়ং লেনিন 
এই অতিবিপ্রবী ও প্রতিবিপ্রবিদের 
সমুচিত জবাব দ্বিয়েছেন। আমাদের 
আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোক- 
পাত করার জন্যে কষিউনিস্টদের 
বুর্ভোয়া সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ 

এবং শাসনতান্থিক সংস্কারের প্রতি 

তারা কি মনোভাব গ্রহণ করবেন 
সেই সম্পর্কে লেনিনের উক্তির উদ্ধৃতি 
দিতে চাই | লেনিন বলেন £ কোন 


অবস্থাতেই (কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে 


ব্যতিক্রম হিসেবে ছাড়) বু'্জায়া 
সংসদীয় বাবস্থা এবং বুর্জে'য়া গণ- 
তন্ত্রের “স্বাধকারগুরলকে” পূর্ণযাত্রায় 


"ব্যবহার কর! থেকে বিরত হওয়] 


চলবে না; কোন সংস্কারক্ই প্রত্যা- 
খ্যান করা! চলবে না, কিন্ত এই 
সংস্কারগুলিকে কেবল, সর্বহারাশ্রেণীর 
শ্রেপীলংগ্রামের উপজ্জাত ফল হিসে- 
বেই বিবেচনা করতে হবে ।” (লেনিন 
তৃতীয় আস্তর্জাতিকের কর্তব্য, সংগৃ- 
হীত রচনাবলী ২৯শ খণ্ড, পৃঃ ৫০৪) 


অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের বুর্জোয়] সংস- 
দীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে 
এবং *শ্রেণীপংগ্রামের উপজাত ফল” 
হিসেবেই বুণ্জার1 রাষ্ট্রের সংস্কার 
ব্যস্বাগুলিকে গ্রহণ করতে হবে। 
ভারতীয় সংবিধান ও বুর্জোয়া 
রাষট্রক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে পশ্চিম- 
বজের মতো একটি রাজ্যের শাসন 
ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । কেন্দ্রীয় 
সরকারের হাতে চূড়ান্ত ক্ষঃতা। 
রাজ্য সরভ্ঞারগুলির হাতে দায়িত্ব 
আছে, দ্বায়িত্ব পালনের উপযোগী 
ক্ষমতা নেই । রাজ্যের শাসন কর্তৃত্বও 
কেন্দ্রের অভিরুচি বা মঞ্জির উপর 
নির্ভরশীল । কর ধার্য ও অর্থসঙ্গতি 
সংগ্রহের ক্ষমতাও রাঙ্গের ক্ষেত্রে 
লীমিত। অথচ খাদ্য ও নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ, জনন্থাস্থ্য 
ও চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহন, তূমি- 
বাবস্থা, আইন শৃঙ্খল! রক্ষা, ত্রাণ ও 
পুনর্বাসন ও- অনগ্রসর জনগণের সর্ব- 
মুখী উন্নয়ন ব্যবস্থা 'রাজ্য সরকারের 
দ্বায়িত্ব, কিন্তু এই সকল বিষয়েও 
কেন্দ্রের সম্মতি প্রয়োজন । কেন্দ্রের 


আধিক সহায়তা এবং রাজ্যের বিধান ' 


সভায় গৃহীত আইনের অহুযোদন্‌ 
লাভ করতে হয়। সম্প্রতি দেখা গেল 
কেন্দ্রীয় সরঙ্গার আতীয় সংহতির 
প্রয়োজনের প্রতি, সংখ্যালঘু সম্প্র- 
দায়ের মতামতের তোয়াকা ন! রেখে 
বিনোব] ভাবের মত ব্যক্তি বিশেষের 
খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে পশ্চিষ- 
বঙে ও কেরুলে (এবং অন্যান্য 
রাজ্যে) গোহত্যা নিষিদ্ধকরণের 
উদ্দেশ্যে বু্জায়া সংবিধানে প্রদত্ত 
রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব _করার ব্যবস্থা 
গ্রহণে উদ্ভত হয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
নরকারের এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে দবেশ- 
ব্যাপী প্রতিবাদও তীব্র হয়ে উঠেছে। 
শাসকশ্রেনর বিভিন্ন দল) এমন কি 
ক্ষমতাসীন জনতা দলের মধ্যেও 
কেন্দ্রীয় সরকাত্রে সংবিধান সংশোধন 
করে রাজা সরকারের ক্ষমতা খর্ব 
করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত 
হয়েছে । পরিকল্পনা বাবদ রাজ্যের 
ব্যয়বরাদ্দ, আর্থিক সংগতি বিভাঙ্নে 
কেন্দ্র ও রাজ্যের অংশ নির্ধারণ, ব্যাঙ্ক 
ওভারড্রাফট ও সরকারী খ্ণ সংগ্রহ, 
এমন কি ভূমি সংস্কার ও বর্গাফারদের 
পঞ্জীতুক করার ব্যাপারেও প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের 


ঘটনা রাজ্যের সীমিত ক্ষমতাকে জ্গন- 
লমক্ষে তুলে ধরেছে । 

বাঙহফ্রট এই সীমিত ক্ষমতা 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল । নির্বা- 
চনে তারা জমসাধারণের কাছে এই 
বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন । 
সঙ্গে সঙ্গে তারা এই সীমিত ক্ষমতার 
মধ্যেও জনসাধারণের জস্তে কিছুটা! 
হস্তি, কিছুটা নিঃশ্বাস ফেলার মতে] 
পরিস্থিতি সুটি করা ঘে সম্ভব তা 
দেখাতে চেয়েছেন । বাসফ্রপ্টর ৩৬- 
দ্রফণ নির্বাচনী কর্মস্থচী এই প্রতিশ্রুতি 
বহন করে। কংগ্রেসী শ্রেশীশাসনে 
জর্জরিত অতিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের জন" 
সাধারণ এই কর্মম্থচীর ভিত্তিতেই 
বামক্রন্টে নির্বাচনে জয়ী করে এই 
রাজ্যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 

মার্কপবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্বে রাজ্যের বাম্ফ্রট সরকার এই 
প্রতিশ্রুতি পালনে কছটুক্ক সাফল্য- 
লাভ করেছেন, ছুবছর পরে তার 
একট! মূল্যায়ন কর] যায়। এই 
মূল্যায়ন করার সময় আমরা যূল 
লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পেরেছি 
কিনা সারা দেশে পশ্চিমবজের বাঁম- 
ফন্ট সরকারের কর্মধারা কি প্রভাব 
বিস্তার করেছে এবং সমগ্রভাবে শ্রেশী- 
গত বিস্তাসে কতখানি পরিবর্তন 
এসেছে তারও বিচার করতে হবে। 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রট সরকারের নীতি 
ও কার্যাবলী ভারতের জনসাধারণের 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে যদি আমূল 
পরিবর্তনের আকাজ্ঞ। উদ্দীপিত করে 
থাকে, যদি অন্তান্ত রাজ্যের শোষিত 
নিপীড়িত জনগণও পশ্চিমবঙ্গের মতে! 
এক এঁক্যবদ্ধ বাসফ্রণ্ট সরকারের কর্ম- 
নীতি অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়ে 
উঠে থাকেন তাহলে আগামী দিনের 


এক উৎসাহজনক পরিস্থিতি দেখা 


দিতে পারে। - ঘাষক্রপ্ট সরকারের 
ছুবছরের সাফল্য এই ধিক দিয়ে 
বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। 

সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সত্বেও পশ্চিম- 
বজেত্র বামফ্রন্ট সরকার খে সাফল্য 
অর্জন করেছেন অতীতের স্থদীর্খ 
কংগ্রেলী শাসনে তার দামান্ততম 
ভগ্নাশও দেখা যায় নি। 

পশ্চিমবদের শতকরা ** জন 
গ্রামবাসী বামক্রণ্ট সরকারের অ মলে 
ষে পরিবনের আস্বাদ্‌ পেয়েছেন, 
গ্রামে গেলেই তার পরিচয় পাওয়া 
ঘায়। কৃষি কার্যে নিযুক্ত ছোট ও 
মাঝারি কৃষক ও প্রায় ৩৫ লক্ষ ভূমি 
হীন ক্ষেত মচ্ছুর সহ গ্রামের প্রায় এক 
কোটি পরিবার বামফরট সরকারের 
ভুমিসংস্কার ও কাষনীতির ফলে 


স্থায়ীভাবে উপকৃত হয়েছে । গত 
দু বছরে রাজ্য সরকার তিন লক্ষ 
চল্লিশ হাঁজার একর উদ্ব স্ত জমি তৃষি- 
হীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করেছেন । 
সেচ এলাকায় ৪ একর এবং অ দেচ 
এলাকায় ৬ একর জমির খাজনা 
১৩৮৫ সালের ১লা বৈশাধ থেকে 
কার্ধকরী' কর] হয়েতে। শতাব্দীর 
মধ্যে বৃহত্তম বিধ্বংসী বন্যায় বিধ্বস্ত 
হাজার হাজার গ্রামে পুনর্বাসন ও 
পুনর্গঠনের কাজ গ্রামবাসীর! নিজে- 
দের নির্বাচিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
সুটু চাবে সম্পন্ন করছেন। বিধ্বংসী 
বন্ধা, খরা ও অন্যান্ত প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় সত্বেল্ খাস্ভশস্ত ও নিত্য 
প্রয়োঙ্জনীয় জিনিসপত্র উধাও হয়ে 
ঘায় নি এবং প্রায় সর্বত্র নির্দিষ্ট ঘামে 
তা পাওয়া 'গিয়েছে। কংগ্রেসী 
রাজত্বে ছুতিক্ষ সৃষ্টির জন্যে যারা তৎ- 


পর ছিল, সেই মূনাফাখোর মদুতদ্বা- 


রেরা আজ অদ্ধকারে মৃথ লুকিয়েছে। 
তাই এত ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও রাজ্যে 
অন্নাভাব দেখ! দ্রেয়নি। নির্বাচিত 
পঞ্চায়েতগুলির হাতে গ্রামোন্গয়নের 
জঙ্ক, প্রচুর অর্ধ বরাদ্দ করে বামফণ্ট 
সরকার গ্রামের মানুযদের প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করে তৃলছেন। 
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মকথগীর হুট 
প্রয়োগের ফলে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের 
অনেকটা উন্নতি হয়েছে। গ্রামের 
মান্য আর কাজের আশায় শহরে 
ভীড় জমতে আসছেন না। যারা 
দিন আনে দিন খায়, সেই ক্ষেত 
মহুরদের ঘরেও একদিনের খাদ্য এখন 
মজুত থাকে । গ্রামের গরীব মানুষ. 
দের পক্ষে এটা এক অভাবনীয় 
উন্নতি । 

গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তারের কাজও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
ত্বরান্বিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৩০০ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
বকে ব্লকে বয়স্ক শিক্ষাধেন্র প্রতিষ্ঠার 
প্রস্ততি চলেছে। গ্রামের রাস্তাঘাট, 
পানীয় জল ও শ্বাস্থাকেন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
কাজও ক্রতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। 
সবচাইতে বড় কথা গ্রামের মানুষের , 
বামফ্রন্টের আমলে আমলাতাস্ত্ি 
লাল ফিতের বাধনমৃক্ষ হয়ে নিজেদের 
উন্নয়নের সিদ্ধাত্ত.নিজেরাই গ্রহণ এবং 
কার্যকরী করছেন। গ্রামের মানুষ 
এই সর্বপ্রথম দীমিত ক্ষেত্রে হলেও 
ক্ষমতা! প্রয়োগ করতে শিখছেন । 
শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়: 


হস্ত |! 








এপ এটা ছি পপি 


ooo 2 


পা বর্থম 


কল্যাণ ঘোষ 


"বামফ্রন্ট সরকার ছু বছর অতিক্রম 
. করলেন। এই ছুই বছরে বামক্রণ্ট 
সরকারকে নান! বিপর্যয়ের মোকা- 
বিলা করতে হয়েছে । বহু বাধা 
বিপত্তি অতিক্রম করতে হরেছে। 
এই“ সরকারের ছুবছরের সাফল্য ও 
ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে 
পারে। | | 
বন্দীমুক্তি? বামফ্রন্ট সরকার 


মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সমস্ত রাজ্জ- 


নৈতিক বন্দী, এবং নিবর্তনমুলক 
'আটক আইনে আটক বন্দীদের মুক্তি- 
দানের সিদ্ধান্ত নেন। এবং সেই 
সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ধরনের 


বন্দী মুক্তি পান-। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী- 


দের সধ্যে সব রাজনৈতিক দলের 
সন্ত এবং সমর্থকর! আছেন । কিছু- 


দিন 'আগে নকশাল নেড়া কাহ্গ- 


সান্তাল এবং সৌরীন বঙ্গ মুক্তি 
পেয়েছেম। এত'্বন তাদের মুক্তি 


দেওয়া সম্ভব হয়নি কারণ অন্ত রাজ্যে . 
মামলায় তার] আটক ছিলেন। 


সম্প্রতি উচ্চ আদালতের রায়ে তার! 
' খালাম হন এবং তদরমুসারে তাদের 
মুক্তি দেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে 
এই রাজ্যে ষেনব সামলা ছিল তা 
অনেক আগেই তুলে নেওয়া হুয়ে- 
ছিল। এখনও কিছু রাজনৈতিক 


"টাকার শস্ত নষ্ট হয়েছে। 


বন্দী কারাগারে রয়েছেন। ' হাই- 
কোর্টে অথবা দ্বায়রায় তাদের মাষ- 
লার আপীল থাকার কারণেই 


তাদের-মুক্তি বিলম্বিত হচ্ছে। 


ছ'টাই কর্মচারীদের পুনর্বহাল: 
রাজনৈতিক কারণে কংগ্রেস লয়কা- 
রের আমলে যেসব সরকারী বর্ম- 
চারীকে ছাটাই কর! হয়েছিল তাদের 
পুনর্বহাল করা হয়েছে । 

কমিশন গঠন £ 
থেকে জরুরী অবস্থা জারী করার 
আগে পর্বস্ত ছুনীতি, সরকারী 
ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অত্যাচার 
বিষয়ক ঘটনাবলীর তদ্বস্কের জন্য 
তিনটি কমিশন গঠন কর] হয়েছে। 
কমিশনের কাজ পুরোদমে চলছে। 
ছু একটি কমিশন ইতিমধ্যেই সর- 
কারের নিকট অস্তর্বতা রিপোর্ট পেশ 


১৯৭০. 


করেছেন । এবং সরকার সেই. 
সুপারিশ গ্রহণ করেছেন। 
, বল্যাজাণ £ ১৯৭৮ সালের 


দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমবঙ্গে যে বন্তা দেখা 
দিয়েছিল আমাদের জান। ইতিহাসে 
তায় নঙ্গীর নেই বললেই চলে। 
বিগত এক শতাব্দীতে নাকি এরকম 
বন্তা দেখা যায়নি । কোটি কোটি 
জলের 


তোড়ে ভেসে গেছে বহু গ্রাম । লক্ষ 





পশ্চিম্নবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্বদ 
২নং রিপন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ 


নং বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি ও ব্যক্তিগত শিল্পোগ্যোগের 
ক্ষেত্রে ও নিম্নলিখিত শিল্পে আঘিক ও কারিগরী সাহায্য. পর্ষদ থেকে 


দেওয়া হয়। ' 


শিল্পের নাম 8 . 


খাদি, কাষ্ঠ ও লৌহ, বেত ও বাঁশ, আশ (দড়ি জাতীয়) মৃৎ শিল্প, 
' দিয়াশলাই শিল্প, গ্রামীণ তৈল, চুন, গুড় ও খান্দেসরী, ধান্য কুটাই, 
হাঁতে' তৈরী কাগজ, ফল থেকে খান্ত সামগ্রী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ, চর্ম, 
অভক্ষ্য তৈল ও সাবান, মৌমাছি পালন ও গোবর গ্যাঁস। | 


যোগাযোগ করুন :- 


১ 


বিভিন্ন জেলায় জেল! শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার / খাদি 


ও গ্রামীণ শিল্পের ম্যানেজার । 


২ 

| সম্প্রসারণ আধিকারিক । . 

৩1! পর্ষদের প্রধান কার্যালয় । 
| পঃবঃ১। ৭৯-৮০ 


এ 





পাল' 


~ 


লক্ষ ঘর বাড়ি তেঙ্গে গেছে। বহু 


আবাদী জমি পরিণত হয়েছে 


অনাবাদী জযিতে । এমনকি কল- 
কাতা"ও পাশ্ববর্তী অঞ্চল সহ এই 
রাজ্যের শহরাঞ্চনও প্রকৃতির এই 
কত্ররোষের হাত থেকে রেহাই 
পায়নি। বন্যার সন্ধে লড়াই করতে 


বামফ্রট সরকার যে তৃযিক! গ্রহণ" 


করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয় । সেই 
সঙ্গে রাজ্যের জনগণ যেভাবে সর- 
কারের সহায়তা এগিয়ে. এসে- 


“ছিলেন বন্যাজাণে তা যথেষ্ট প্রশংসার 


দ্াবী-রাধে। মহামারী যাতে না 
।হুয় সেজন্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়েছিল। জিনিসপত্রের দাম 
বাড়তে দেওয়া হয়নি । 


একথা অস্বীকার করার কোন 


উপায়ই নেই যে, সরকারের পরি- 
কর্নার উপর এই বিধ্বংসী বন্য 


এসেছে প্রচণ্ড আঘাতের মত। কিন্ত ' 
' যেভাবে সয়কার বন্াত্রাণে সর্বশক্তি 


প্রয়োগ করেছিলেন তা অবশুই 
তাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক ৷ এছাড়া 
ব্ন্ধার পর ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলিতে 
পুনর্গঠনের কাজ হবার ফলে গ্রাম 
থেকে শহরে আশ্রয়ের খোঁজে চলে 


আসার ঘটন! ঘটেনি ।. 
পঞ্চায়েত নির্বাচন £ বামফ্রণ্ট 
দরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে 


অন্ততম হল পঞ্চায়েত নির্বাচন করার 
সিন্ধান্ত । বিগত দেড় দশকের মধ্যে 
এই রাজ্যে কোন পঞ্চায়েত নির্বাচন 


হয়নি । সুতয়াং এর গুরুত্ব সহজেই 
গত বৎসর জুন 
মাসে এই ন্লাো ৩৪২৪টি গ্রাম পঞ্চা- 


অনুমান করা যায়। 


য়েতের নির্বাচন হয়ে গেছে এবং 
নির্বাচিত পঞ্চায়েতের উপর গ্রাম 
পুনর্গঠনেরঃদায়িত অপিত হয়েছে । ' 

বেকার ভাতা ২ বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যের 
বেকারঘ্ধের ত্বীকৃতি দিয়ে মাসিক ৫. 
টাকা হিসাবে বেকার ভাত! দেঘার 
ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৭৮-৭৯ আধিক 
বছরে এই রাজ্যের ঘড় লক্ষ বেকার 
বেফারভাভা পেয়েছেন এবং বর্তমান 


বিভিন্ন অঞ্চল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাচা শিল্প | আধিক বৎসরে এই সংখ্যা ছুই লক্ষ 


অতিক্রম করে যাবে বলে অর্থমন্ত্রী 
বিধানসভায় বলেছেম। বেকার- 


ভাতা ভারাই পেয়েছেন যাদের নাম 


কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে ৫ বন্ধুর বা তার 


দাদ শুর বান ২২৩ সুপ ০০ 2 


বেখি সময় যাবত লিপিবদ্ধ আছে। 
কেন্দ্রীয় হারে মনথার্ধভাত। ১ 


প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বামফ্রন্ট সরকার 


রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বর্তমান 
আর্থিক বৎসর থেকে কেন্দ্রীয় হারে 
মহার্ঘভাতা দিচ্ছেন। এছাড়। 
বেতন কমিশনের আওতায় পড়েন, 
এমন প্রতিষ্ঠান-সযূহের কর্মচারীরাও 
১৯৭১ সালের এপ্রিল সাদ থেকে 
অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। 
এক্ষেত্রে বধিত মহার্ঘ ভাতার পরিমাণ 
টাকার অস্কে এমনভাবে নিধারিত 
হয়েছে যাতে প্রতি স্তরে বেতনের 


দিক থেকে সমতুল্য রাজ্য সরকারী ' 


কর্মচারীরা যে বর্ধিত মহার্থভাত। 
পাচ্ছেন তার সমান হয়। 
সরকারী কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের এই 
দ্বাবীটি পূরণ করে বামফ্রন্ট সরকার 
আরও জনপ্রিয়ত! অর্জন করতে সক্ষম 
হয়েছেন। 

‘কাজের জন্য খান্ত কর্মসূচী : 
গ্রামের দরিদ্র'ও ভূমিহীন কৃষক যারা 
পরের্জমিতে কাজ করে কোনমতে 
দিন গুদ্ররান করে এবং বছরের 
অধিকাংশ সময় যাদের কাজ থাকেনা 
তাদের অন্ত কাজ কৃষ্টি করতে 
এবং ' সেই সঙ্গে ' গ্রামীণ 
উন্নত্বনযূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে 
বামফ্রট সরকার “ফুড ফর ওয়ার্ক” 
কর্মহ্ছচী চালু করেন । ১৯৭৭ সালের 
অকটোব্র মাস থেকে ডিসেম্বর মাস 


পর্যস্ত এই কর্মন্থচীতে ২৪ ছাঁজার ৭৮১ 


মেট্রিক টন গম" এবং. ১ লক্ষ ১৪ 


হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং 


তার ফলে ১২৪ লক্ষ শ্রম দিবসের 
হঠি হয়। 

বেতন কমিশন 2 সরকারী 
কর্মচারী ও পৌর কর্মচারীদের 
€ বেতন হার পুনবিন্তাল ) দীর্ঘদিনের 
দাবীর কথা চিত্ত করে বামফ্রন্ট সর- 
কার একটি বেতন কমিশন গঠন 


করেছেন । কমিশনের কাজ শেষ 
পর্যায়ে । ' 
, শিক্ষাঃ বামফ্রন্ট সরকার 


ক্ষমতার আদার পর সকলের জন্ক 
অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা 
ব্যবস্থা চালু ক্রেছেন এবং অর্থমন্ত্রী 
তার বাজেট ভাষণে প্রতিশ্রুতি দিয়ে 


বলেছেন যে, আগামী বৎসর সকলের 


জজ্ঞ মাধামিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রম 
অবৈতনিক করা হবে। এর আগে 


টম শ্রেনী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা- - 


ব্যবস্থা চালু ছিল - কেবল মাত্র ১৪ 


বছরের কম বয়সের ছাত্রীদের জন্ত |. 


রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বামফ্রন্ট সর- 
কার দেড় হাজার প্রাথমিক বিস্ালয় 


রাজ্য, 


' প্রশংসার 


" ক্র! হয়েছিলেন । 





ক্ষ জা পপি 


সি 


স্থাপন করেছেন ধার অধিকাংশ 


স্বাপিত হয়েছে গ্রামাঞ্চলে।. বয়স্ক 
শিক্ষার জন্যও কেন্দ্রীয় সহায়তায় 
বামফ্রন্ট সরকার জোরহনজর দ্িয়ে- 
ছেন। 

রাজনৈতিক পেনশমঃ বামফ্রট 
পরকার আরও একটি এতিহাসিক 
গিদ্ধান্ত গ্রহণ বরে দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
১৯৪৭ সালের, পরগণতাস্ত্রিক 
আন্দোলনে অ নিয়ে যারা অত্যা- 
চারিত হয়েছেন তাদের পেনশনু 
দেওয়া হবে। 4 

আরও বহু সিদ্ধান্ত বাংফ্রণ্ট সরকার-- 
গ্রহণ করেছেন। বর্তমান নিবন্ধে 
উল্লেখযোগ্য শিদ্ধান্তগুলি' নিয়েই 
কেবলমাত্র আলোচন! করা হল। 
কৃষি, শিল্পগুনর্গঠন, বন্ধ কারখানা 
খোলা, রেশনে বরাদ্দ বৃদ্ধি ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে বাঙক্রন্টের উদ্ভোগ যথেষ্ট 
দাবী রাখে। আশ! 
রাখবে! এই রাজ্যের জনগণের 
সার্ক কর্ল্যণের দিকে লক্ষ্য রেখে 
বামফ্রন্ট সরকার আগামী বছর- 


গুলিতেও বহু উল্লেধযোগ্য সিদ্ধান্ত, 


গ্রহণ করবেন । 
বর্গাধারদের নাম রেকর্ড কয়ারন 
ক্ষেত্রে বামফ্রট সরকার অনেকটা 
অগ্রসর হয়েছিলেন । বিগত ছুই, 
বৎসরে ৮ লক্ষ বর্গাদারের নাম রেকর্ড 
বিগত ৩০.বছরে ' 
রেকর্ড হয়েছিল 1 লক্ষ বর্গা- ' 
দ্বারের নাম। হাইকোর্টের 
বিচারপতি ল্রীসব্যসাচী মুখারজ তার, 
রায়ে এ পর্যন্ত রেকর্ড কর! বর্গাদ্বার- 
দের নাম বাতিল বলে ঘোষণ। করে 


বলেছেন যে, থে পদ্ধতিতে ব্গাদারদের 


নাম রেকর্ড ‘কর! হচ্ছিল তা আইন. 
গ্রাহ নয় এবং এক্ষেত্রে ১৯৫৫ পালের 


"সংশোধিত পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার 


আইনের ১৮, ৫*১ ৫১ এবং ৫১৫০, 
ধারায় প্রদত্ত, শর্ত অহুপারে সরকারকে 
চলতে হবে। 


" ত্বারপরে এই বছর আবার 
পশ্চিমবঙ্গে আক্রমণ করেছে প্রবল 
খরা।: এমন খরা নাকি বিগত « 
দশকের মধ্যে হয়মি। বামক্রপ্টের 
ভাগ্যটাই যেন খারাপ। শতাব্দীর 
রেকর্ড ভন্বকারী বন্তার পরেই এল 
খরা । এর ধান্ধা সামলাতেই এখন 
সরকার ব্যস্ত ৷. 

এবারে বামফ্রন্ট ল্রকারের 
ব্যর্ৃত! প্রনঙ্গে প্রথমেই আসে বিদ্যা 
সঙ্কটের কথ! বিদুৎ সঙ্কটের সমা- 


ধান করতে বামফ্রন্ট সরকার বৃর্থ 
হয়েছেন । 
কংগ্রেন আমলের দুনাত্তির দায় এখম 
শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায় | 


অবস্ত . একথা ঠিক ষে -- 


৯... 


জগ 


> 


১১ 


~ 


এ 


| শুক্রবার ২২শে জুন, ১১৭৯ 


গশ্চিমবঙ্ে বাম: 





লা পল ত  আাগআসপাসপীাপিপিপি 


মঞ্ 





ৰি য় বর্ম? 


বিগত দু বছর ও গ্রামীণ সমস্যা 


সাধন গুহ 


পশ্চিমবজে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতাসীন হবার পর ছুটি বছর কেটে 
গেল । ১৯৪৭ সালের ২১শে জুন 
থেকে ১৯৭৯ সালের ২১শে জুন । এই 


নির্বাচনে সাধারণ মাহুষের কোন 
ভূমিকাই হ্বীকতি পায়নি। কায়েমী 
্বার্থবাদী বাস্তঘুঘুরাই ছিল পঞ্চা- 
য়েতের সর্বেপবা। ফলে, এই 


ছুটি বছর রাগুনৈতিক বছবিধ চক্রান্তের পঞ্চায়েত গল্লীব গ্রামীণ মানুষের 


এমৌকাবিলা করতে হয়েছে রাজ্য 
সরকারকে । 
বার্থ তথা তাদেরই অভিভাবকরূপী 
দেশী ও বিদেশী চক্রান্ত এবং একই 
সঙ্গে বাঙ্জার্ীী কাগঞগুলির সরকার 
বিরোধী জঘন্য কুৎসার শিবা কোল?- 
হুল এই ছুটি বছর প্রতি পদে পদে 
স্বন্ধগতি করতে চেয়েছে বামফ্ণ্ট 
‘সরকারকে, . হতমান এবং পর্ঘুতদপ্ত 
করতে চেয়েছে ফ্রণ্টের বৃহত্তম শরিক 
সি পি আই (এম)-কে। তাই, বলা 
যায় এই ছুটি বছর রাজ্য সরকারকে 
সব্যসাচীর মত একই সঙ্গে মোকা- 
বিজ) করতে হয়েছে আর্থ সামাজিক 
চে বহুমুখী সংকট এবং সংঘমিজ রাজ- 
- নৈতিক শঠতার। তদুপরি, দ্বিতীয় 
বছরে রাজ্য সরকারকে মুখোমুখি 
হতে হলে! অদৃষ্টপূৰ্ দুঃ প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের । বছরের রেকর্ড- 
" ভঙ্গকারী বন্দ] এবং ৫৫ বছরের 
রেকর্ডতর্গকান্গী খর! । ১৯৭৮ সাজের 
প্রায়াস্তিম আগষ্ট থেকে ১৯৭১৯ সালেন 
প্রায়ার্ধ জুন পর্যস্ত বন্তা এবং খরায় 
উন্মত্ত তাণ্ডব পদে পদে ব্যাহত 
করেছে বামফ্রন্ট সরকারের অগ্রগতি । 
তবু, এই রাক্ধ্যে বামফ্রট সরকার 
যেটুকু কাজ্জ করতে পেরেছে, বিগত 
৯৮৩০ বছরের কংগ্রেসী ব্রাজত্বে তার 
এক চতুর্থাংশ কাজও হয়নি । বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসী ব্যর্থতার 
4 গুরুভার বোবা আঙ্গ বন্ধন করতে 
হচ্ছে বাহক্রট সর কার কে, এবং 


১৬০ 


এই রাজোর কায়েমী 


জীবনে দেখা দিয়েছিল এক মৃত্তিমান 
বিভীষিক1 রূপে । বি ডি ও ছিল 
সর্বেপর্বা এব টুজনপ্রতিনিধিত্বের নামে 
একদল বাস্ঘুঘুই তাদের স্বার্থের 
পরিগণ্ডীতে পরিচালিত করেছে 
পঞ্চায়েতের কার্যকলাপ । 

বামফ্রণ্ট লরকার সাধারণ নির্বা- 
চনের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত পুনর্গঠনের 
পরিক্ল্পন| গ্রহণ করে নির্বাচিত 
পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতার বিকেন্ত্রী 
করণ করে একটি নীরব 
সুচনা চকয়লেন। এর ফলে গ্রামীণ 
জীবনে ছুটি তাৎক্ষণিক পরিবর্তন 
-সুচিত হলো, (১) দলীয় প্রতীকের 
ভিত্তিতে নির্বাচনের ফলে গরীব 
কৃষক থেতমজুর এবং গ্রামের শ্বপ্পবিত্ত 
মানুষের প্রতিনিধিত্ব গেল বেড়ে (২) 
ক্ষমতা বিকেন্দীক্রণের ফলে পঞ্চা- 
ফ্লেতের হাতে পরিকল্পনা কার্ষকরণের 
স্থানীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা অনেক 
বেশী ন্তান্ত হলে । এবং কংগ্রেস 
আমলে যে আমলাতাস্থক জালটি 
বিস্তার করে রাখা হয়েছিল, বামফ্রণ্ট 
সরকার পঞ্চ'য়েত নির্বাচনের মধ্য 
দিয়ে সেই ভিৎটিভেঙে দিয়ে তিজ্তর 
অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত 
সম্তিএবং ভেল! পরিষদের সমন্ত 
নির্বাচনের মধ্য শ্য্রে একদিকে 
যেমন সাধারণ মানুষ ক নির্বাচনের 
মাধামে টেনে আনলেন দ্রায়িত্ব- 
গ্রহণের প্রত্যক্ষ গণ্ডীত, একই সঙ্গে 
তেমনি সাধারণ মান্ষকেও প্রতিষ্ঠিত 


অভাবনীয় বিদ্যুৎ সংকটের সব দ্বায়িত্ব করলেন গ্রামীণ প্রশাসনের অর্ধাদায়। 


আদ্র বর্তাচ্ছে বর্তমান . সরকারের 
ওপর ৷ থাক সে কথা) 
এই রাজ্যে বাংফ্রট সরকার বে 
কাঙ্টির ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ 
করেছে তা হচ্ছে গ্রাম পুনর্গঠন । 
প্রাচীন দামস্ততান্ত্রিক যে কাঠামো 
আজও গ্রাম সমান্দে বর্তমান তার 
_ ফলে বড় জমির মালিক, জ্বোতদার, 
মহাজনের কবলে পড়ে গ্রামীণ 
"পরীর সমাজের প্রাণ ওষ্ঠাগভ হয়ে 
উঠছিল । কংগ্রেস সরকারের আমলে 
ঢাক ঢোল পিটিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার 
প্রবর্তন কর] হলো .কিন্ত পঞ্চায়েত 


এর ফল যে তত ব্যাপক তা প্রত্যক্ষ 
করা গেল বিগত বস্তা এবং খরার 
সময় । রি | 
অতি সমপ্রতি আমি বাকুড়া, 
পুরুলিয়া, মুখিদাকাদ এবং নদীয়া 
জেল) ঘুরে এসেছি এবং আমার অভি- 
জ্ঞভা হচ্ছে এই যে, গ্রাম পঞ্চয়েতের 
মাধামে পুন্্গঠনের কাজ ব্যাপক এবং 
ত্বরান্বিত হয়েছে বলেই বন্যার পরধর্তঁ 
কালের গ্রাম 'পুনর্গঠনও সহজ 
হয়েছে । একই সঙ্গে খরা যোকা- 
বিলাও কর! গেছে- সহজে । না, 
এমন কথা আমি বলছিন1 যে, বাম- 


বিপ্লবের 


ন্ট সরকার ইতিমধ্যেই পশ্চিম- 


বাংলার গ্রামগুলিকে একেবারে শাস্তি 


ও সখের স্বর্গরাজো পরিণত করে 
ফেলেছে] এমন কথাও আমি 
বলবো না যে, 'অনেক নির্বাচিত 
পঞ্চায়েত সাদস্ত কিছু কিছু ভ্রুটির 
জন্য দায়ী নন। এমন কিছু কিছু 
ত্রুটি ঘটেছে-এবং ঘটছে কিন্তু সেট! ' 
ঘটছে প্রশাসনিক অনভিজ্ঞতার দরুণ। 
আমি মৃশিদাবাদের জ্রেলা শাসক 
অশোক গুপ্ত, বাকুড়ার জেলা শামক 
শ্বপন চক্রবর্তাঁ, পুরুলিয়ার জেলা 
শাসক প্রীত্রিপাঠির সংগে বিস্তারিত- 
তাবে আলাপ করে দেখেছি । এরা 


কেউ পঞ্চায়েতের কোন্‌ ছুনতির 


কথা বলেননি । ছোটখাটো! অন্তায় 
যেখানে ঘটেছে, সংগে সংগেই সেখানে 


আইনাহগ ব্যবস্থা অবলদ্বিত হয়েছে । - 


বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে 
ক্ষমতাসীন হবার আগে প্রতিবছরই 
দেখা যেতো। বার. মরশুমে গ্রামের 
বেকার খেতমনুররা শহরাভিমুখি 
হতেন। এখন সেটা হচ্ছেনা । বার 
মরশুমে সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
“খাঘের বদলে কাজ” প্রকল্পের মাধ্যমে 
বেকার খেত মজুরদের রাস্ত! সংস্কারের 
কাজে নিয়োগ করে একদিকে যেমন 
আংশিক ভাবে বেকারীর মোকাবিলা 
করছেন অন্তদ্কিকে তেমনি এই-বেকার 
থেতমজুর সম্প্রদায়কে তিক্ষাজীবীতে 
পরিণত না করে তাদের প্রদত্ত 
আংশিক শ্রমের বিনিময়ে রাস্তা 
সংস্কারের কাজ ভালভাবে নিষ্পন্ন 
করেছেন । এই ছুই বছরে না বলে 


' বলা যায় এক বছরে অর্থাৎ পঞ্চায়েত 


নির্বাচনের পরেই এই কাজগুলে! 
হয়েছে । এছাড়া, আর, আর, পি 


এবং আর, ভর পি প্রকয্পেও এ 


ধরনের কাজ চলছে । এখন গ্রামে 
গেলে একটা জিনিস বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করা যায় যে, গ্রামের নিহিত 
এবং শোখিত শ্রেণীর মনে আস্থার 
ভাবটা ফিরে আসছে। শীর্ঘকালের 


শ্বাবুতু'ইঞাদের" একচেটিয়া রাজনের 


অবসান ঘটেছে যফিচ এ শ্রেণী 
এখনও ছোবল দিতে ছাড়ছেন] 
খুন হচ্ছে সি, পি, আই (এয) এর 
ছেলেরা কিন্ত বাজারী কাগজে ঢালাও 
করে প্রচার করা হচ্ছে এই সব খুনকে 
আইনশৃংখলাজনিত' অবনতি বলে। 


প্রফুল্ল সেন, বরকত গণি খান চৌধুরী, 


সক পিল 


পূরবী যৃধাজা, বিশনাধ মৃখান্ধা ও 
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- সুকোমল দাশগুধরা এক্ষেত্রে 
লাশ । ওদের যূল লক্ষ্য বামফ্রন্ট 
সরকারের পতন ঘটানো । 


এতো গেল একদিকের কথা। 


গ্রাম জীবনে বঞ্চনার বিরুদ্ধে গ্রামীণ - 


গঢ়ীব মাহযকে মাথা উচু করে 


দাড়াতে ষে প্রেরণা জুগিয়েছে বাম-" 


ফ্রন্ট সরকার তার মধো সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য “অপারেশন বর্গ” কর্মস্থচী। 
বলাই বাছলা যে, গ্রামে ব্রেকর্ডবিহীন 


- বর্গাদারদের জীবন খুবই শোচনীয় । 


তাদের কোন অধিকার নেই, নিরা- 
পত্তী নেই। জমির ফদলের 
ন্'য্য ভাগও তারা পাননা। 
তাব ওপর রয়েছে মহাজনী 
শোষণ। সরকার এই ‘অপারেশন 
বর্গা” কর্মহুচী সভা ও বৈঠকের 


মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে গ্রামের ভাগ- - 


চাষীদের নাম রেক্ডতৃক্ত করার জন্য 
উৎসাহিত করেছেন। 
হয়েছে সুদূরপ্রসারী, গ্রামের ক্লষি- 
জীবী মানুষের মধ্যে এক্যবোধ 
জাগছে, শক্তিশালী হচ্ছে প্রতিরোধ 
এবং পক্ষান্তরে মরিয়া! হয়ে উঠছে 
গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থ । তাদের 
নিয়োজিত জল্লাদদের হাতে প্রাণ 
দিয়েছেন প্রায় 1* জন কৃষককনা। 
বাংক্রট সরকারের নীতি রূপায়ণের 
ক্ষেত্রে বহু জায়গায় সরকারী অফিসার 
এবং কর্মচাগীরা পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থের 
পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করে বাধা সৃষ্ট 
করেছে। পারেনি।-এমন কি, সর- 
কারের এই নতুন ভূমি সংস্কার নীতি 


এর ফল 


যে বহু সাংবাদিকের কুদস্বার্ধেও ঘা 
দিয়েছে তায় প্রকৃষ্ট নজির, প্রধান- 
মন্ত্রীর সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ সফযের 
সময় জনৈক জোতদার সাংবাদিক 
কর্তৃক বাংফ্রট সরকারকে বরখাস্তের 
দাবী জ্ঞাপন। “অপারেশন বর্গ” 
সম্পর্কে আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে 
অতীব উৎফুল্ল হয়ে মধ্য কলকাতার 
বাজারী জয়চাক তো “সখাত সলিলে” 
শীৰ্ষক সম্পাদ্দকীয়ই লিখে ফেললো] | 

পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদারদের সঠিক 
হিসাব এখনও জান! যায়নি । 
৫৮ সালের রিভিশনাজ সেট্ল্মেপ্ট 
রেকর্ডে দেখা ' যায় যে, রেকর্ডতুক্ত 
বর্গাপারের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৭১ হাজার 
অর্থাৎ-প্রায় ৮ লাখ । কিন্তু এরা অভি- 
মত প্রকাশ করেছেন যে, নাম নধি- 
ভুক্ত নেই এমন বর্গাফারদের ধরলে 
এর সংখ্যা দাড়ায় প্রায় -২২ লক্ষ 
এবং বিভিন্ন কমিশনে প্রদ্বত্ত সাক্ষ্য 
বিভিন্ন কৃষক -সংগঠন কর্তৃক উপস্থা- 
পিত তথ্যে এই সংখ্য] প্রায় ৪* 
লক্ষ । 

ভূমি ও তুমি সদ্বাবহার দণ্তর 
কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় ২৪ পরগ- 
পার কাকত্বীপে ১টি মৌজার সমীক্ষায় 
প্রকাশ, প্রকৃত বর্গাদারের সংখ্যা প্লট 
ধরে তালিকাতৃক্ত নামের ৬০-২৬ 
ভাগ, কেনন! একই বর্গাদার একা-- 
ধিক প্রটে রেকর্ডনুক্ত । এই হিসাবে 
এই অঞ্চলে রেকর্ডহুক্ত প্রকৃত বর্গা- 
দ্বারের সংখ্যা দাড়ায় ৪ লক্ষ ৮২ 


৫৫. 


' হাজার । আইন অমুধায়ী সরকারে 


শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় 








চেয়ারম্যান 8 তে এন বিস্বাস . 





তপন রথ 


হিং শ্বাপদ পশুটার লু 
ছু্গদ্ধে ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস 
তখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে । ফ্যাসিস্ট, 
নামক সেই - জানোয়ারটার. মরণ 
“কামড়ে তামাম 'দেশের বুক চিরে 
বেরিয়ে আনছে গৌগানি কান্না । 
ঝটিকা বাহিনীর উন্মত্ত আক্রমণে 
গণ-আন্মলোনের কঠরুদ্ধ। গণ- 
চেতনা শিটিয়ে পড়েছে । আমি 
৭, থেকে ১৭ ভারতীয় ইতিহাসের - 
এই সাত আট বৎসরের রক্তাক্ত 
অধ্যায়ের কথা বলছি । যে হত্যাপর্বের 
নায়িক। ছিলেন প্রত্তিত নেহেরুর 
যোগ্য। তনয়৷ শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী। কিন্তু ইতিহাসের চাকার 
গতি সামনের দ্বিকে নয়.।. নারী- 


মৃগের ন্তায় আপন সৌরভে মুগ্ধ 


শ্রমতী গান্ধী ভ্রান্ত বিশ্বাসের ছারা 
পরিচালিত হয়ে লোকসভার নির্বা- 
চন আহ্বান করলেন। যে জনরোষ 
ভন্মের নীচে ধৃষায়িত হচ্ছিল লোক- 
সভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তার 
বিস্ফোরণ ঘটল । 

, ভারতীয় - রাজনীতির ঝড়ের 
কেন্দ্র পশ্চিমবজের বামফ্রণ্ট বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে গদিতে আসীন 
হলো। বামপন্থী "ফ্ৰণ্ট পরিচালিত 
দরকার যতদূর সম্ভব-প্রাক-নির্বা- 


ঘর নির্মাণ 


- সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 


চনী প্রতিশ্রুতি পালনের চেষ্টা করল 
এবং আজও করছে। সরকার গঠন 
করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ছু-একজন . 
ছাড়া সমস্ত রাজবন্্ীকেই মুক্তি 
দিয়েছেন | অ কারণে হাজার হাজার 
নিরীহ খেটে খাওয়া মাহ্যকে সর- 
কারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে - 
বরখাস্ত হতে হয়েছিল। তারা! 
প্রত্যেকই বকেয়া পাখনা সহ সম্মানে 
বপদে পুর্্বহাল হয়েছেন । প্রকারা- 
স্তরে সরকারী ও বেশরকারী প্রতিষ্ঠান 


সমূহে ‘বিশেষতঃ সীওতালডি বিদ্যুৎ - 


প্রকল্প; কলকাত! করপোরেশন, ও 
অন্তান্স জেল। মিউনিপিপাল গুলোতে 
বে-আইনী ভাবে ও অপ্রয়োজনীয় 
হাজার হাজার যে সব কংগ্রেস কর্মীকে 
চাকরী দেওয়া হয়, তাদের বহাল 
তবিয়তে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে, 
ষদিও তাঁদের কারোরই কর্মঘোগ্যতা 
নেই।. আর বিভিন্ন সরকারী প্রতি: 
ঠানে অনাবশ্তক পদ হট হবার অন্ত 
বর্তমান সরকারকে রীতিমত জটিল- 
তার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এছাড়াও- 
মায়ের বুক থেকে পুত্র না হারাবার 
নিরাপত্তা পাওয়া গেছে, নারী, 
ধর্ষণের পরিসমাপ্তি, হয়েছে, 


ফিরে 


এলে|। ইচ্ছামত মতামত প্রকাশ 





রেফাঃ নং ডি এম শি! নি আই এল/ টেগার | ১৯৫২ তাং ৭-৬:৭৯ 

‘| ধেমোমাইন কোলিয়ারীতে ৪ (চার ) ব্লক এক ঘরের ইউনিট, এ দি সীট 

_| কফ, ১০ (দশ ) ইউনিট রক নির্মাণের. অন্ত ই সি এল /-মি পি ভবলু ডি | 
এম ই এল / রেলওয়ে এবং কেন্দ্রীয় / রাজ্য সরকারী সংস্থানসমূহের উপযুক্ত 
শ্রেণীর তালিকাভূক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে 
সীল করা টেগার। .কাজের মোট মুল্য ১৭,০৩৯ টাক1। . ধেমোমাইন 
প্রোজেক্ট অফিসারের অফিস, ধে মাইন প্রোজেউ, দিশেরগড় এরিয়া 
থেকে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া! যাবে । উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেশার- 
দাতাদের উপস্থিতিতে ১৩ ৭-৭১ তারিখ বেল? ৩টা পর্যন্ত দ্বিশেরগড় এরিয়ায় 
ধেমোমাইন প্রোজেক্টের প্রোজেক্ট অফিসারের অফিসে টেপার গ্রহণ করা 


হবে। 


-১-৭-৭৯ তারিখ থেকে . ১৩-৭-৭৯ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের 


| দিনে (সমস্ত কাজের দিনে সকাল ১০ট1 থেকে বেলা ১২- ৩*ট পর্যস্ত এবং 

শনিবার বেলা ২টা থেকে ৩ট1). কাজের সময়ে ধেমোমাইন প্রোজেক্টের 

কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের জন্য ৫০ টাকা নগদ দিয়ে (প্রত্যার্পনষোগ্য) 
প্রোজেক্ট অফিসারের, অফিদ থেকে টেণ্ডার দলিল পাওয়! ঘাবে ধা 





. দর্পণ ॥ শুজ্ঞবার, ২২শে জুন ১৯৭৯ 
« ক ww 


মেতারা! ইচ্ছামত নিয্বোগপত্র বিতরণ 


. ৰূরছেন। যেমন লি পি এম প্রতা- 


করার গণতাঞ্িক ক্ধিকার ও বাক্‌ 


স্বাধীনতা! পুনঃপ্রতিষ্ঠিভ হল । মিটিং 
মিছিলের ওপর থেকে বিধিনিষেধ 
রদ হল। মাননীয় সৃথ্যমন্ত্রী প্রতি- 
শ্রুতি দ্বিয়েছেন যে, গণ-আনদ্দোলন 
রোধ করার জন্ত তিনি কোন রূপ 


পুলিশী হস্তক্ষেপ বরদান্ত-করবেন না । - 


বামফ্রট সরকার আর একট ব্যাপারে 
প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 
তা হলো। দীর্ঘকাল বাদে পঞ্চায়েত 
নির্বাচন অহিত করে পঞ্চায়েতের 
হাতে বিভিন্ন ক্ষমত! সহ নানতম 
বিচার - ক্ষমতাও অর্পণ করেছে ।৯ 
অর্থাৎ মার্কপবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 
ভাষায় ‘Power to Soviet’. এই 
পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ, দিয়েছে। 
বা.আর এক ভাবে বলা যায়, জয়- 
প্রকাশের পঞ্চায়েত রাজ কায়েম 
করার শ্বপ্রকে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সরকার ব্াস্তবাযিত করার কার্ধকরী 
উদ্ভোগ গ্রহণ করেছে। আপাততঃ 
এরাজ্যে সবকটি রাজনৈতিক দলের 
লাংগঠমিক কাজকর্ম করার - উপযুক্ত 
আবহাওয়া বিছ্যমান। স্ব মিলিয়ে 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সল- 
ভার জন্ত প্রতিক্রিয়াশীলর1 ঈর্যাপরা- 
সুপ হয়ে উঠেছে |. এবং এখন ভারা 
খোলাখুলি ভাবেই ॥মরিয়া আক্রমণ 
শুরু করেছে। চক্রান্তের নাঈগপাশে 
তাঁরা সরকারকে জর্জরিত করতে 


চাইছে । কিন্ত সরকারী জনপ্রিয়তা 


সমস্ত ক্ান্তকেই ব্যর্থ করে দিচ্ছে। 


কিন্তু অনেক কিছু যেমন করা 
হয়েছে, তেমনি করা. উচিত ছিল 
এমন অনেক কিছু করা হয়নি। 
যেমন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বাতিল করে 
দিয়ে আভমিনিক্টেটর বসাবার হয়ত 
সত্যিই প্রয়োজন ছিল; কিন্তু গণ- 
তান্ত্রিক পদ্ধতিতে আযাভখিনিষ্্রেটর 


“নির্বাচিত হওয়া উচিত ছিল, মনো 


নীত আযাভমিনিস্রেটর নয়। গত 
বছর মেডিকেল পরীক্ষা সহ.বিভিন্ন 


পরীক্ষায় ছাত্র পরিষদের. গগ্ডাবাহি- 


নীর অরাজ্রকতার মোকাবিলা করাপ্ 
জন এভাবে পুলিশ ঢুকিয়ে কংগ্রেসী 


কার়দাক্স শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ব, 


বি্ভালয়কে কুলযিত ন! করে সাংগ- 
ঠলিক পৰ্যায়ে প্রতিরোধ করা উচিত 
ছিল। প্রাথমিক শিক্ষক থেকে শুরু 
করে উচ্চ মাধ্যমিক অবধি কোন 
কোন ক্ষেত্রে মি পি এম এর ইউনিয়ন 


বিত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেত! 
হাওড়। জেলার অরুণ মুখোপাধ্যায় 


“নিজের ইচ্ছামত মার্কসবাদী কমিউ- 


নিষ্ট পার্টির সদ্বন্ত লদন্তার্দের মনো- 
নীত কয়ছেন_। কিন্ত এখানেও র্ীতি- 


দুরন্ত প্রথা অনুযায়ী যোগ্যতাই: মনো- 


নয়নের মানদণ্ড হওয়া উচিত। 
আজকের বামক্রশ্টের শরিক দলগুলো 
বিরোধী পক্ষে থাকাকালীন শিশ্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিক শোষণ নিয়ে 
সবদাই - প্রতিবাদ মুখর ছিলেন। 
কিন্ত -সাশ্রতিককালে প্রত্যেকটি 
শ্রমিক সংগ্রামে ফ্রন্ট সরকারের 
ভূমিকা নেতিবাচক । হালে ইপ্রি- 


নীয়ারিং শ্রমিক. কর্মচারী ধর্মঘটের ' 
সময়-ব্রিপাক্ষিক বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত 


নেওয়া হয়, কার্যত্ঃ ভা মালিক 


শ্রেণীর পৃক্ষেই যায়; এবং বাসক্রপ্ট 
এক্ষেত্রে প্রকারাস্তরে 


সরকার 
মালিকদের পক্ষেই ওকাঁলতি করে । : 
জনতা সরকার দিল্লীতে ক্ষমতায় 
আমার পর কানপুর স্বদেশী জুটমিল, 
রাজহার, বাইলাডিলা, পদ্থনগর, 
ধানবাদ্ব, নাগাল্যাগড ইত্যাদি জায়- 
গায় গণহত্যা চালিয়ে অস্ততঃ তিনশ 
শ্রমিককে ওর! হত্যা করেছে। 
হাজার হাজার মহিলার ইজ্জত নষ্ট 


করেছে কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের সরকার 
- জর্বক্ষেজেই নির্বাক দর্শকের ভূমিকা 


অবলম্বন করেছে। অথচ প্রতিবাদে 


সোচ্চার হওয়া উচিত ছিল। প্রহ্থ. 


উঠতে পারে কেন্দ্রীয় ব্যাপারে 
রাজ্যের সোচ্চার হওয়া কি উচিত? 


কিন্ত ভুলে গেলে চলবে ন! যে, বাম-. 


ফ্রন্টের শরিকী দলগুলো লোকসভা 
* ‘নির্বাচনের সময় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
প্রতিশ্তি দিয়ে জনত! প্রার্থীর পক্ষে 
প্রচার চালিয়েছিল এবং রাজ্য 
কেন্দ্রেরই অন্গীতূত, অতএব ফেন্্রের 
ক্রিয়াকলাপের ওপর “রাজ্যের স্বার্থ 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে । ১ 

ঘে মন্ত্রিমভার মুখ্যমন্ত্রী চেম্বার 
কমার্সের বাৎ্সরিকু সভায় প্রতিশ্রুতি 
দেন যে, তাদের ভয় পাবার কিছু 
নেই, উৎ্পা্ষম যাতে অব্যাহত 
থাকে এবং শাস্তি’ ও শৃঙ্খল, হাতে 
বজায় থাকে তা তার দেখবেন এবং 


_সাধিক সহযোগিতা করবেন, সে মন্ত্রি- 


সভার চরিত্র কি করে প্রগতিশীল হতে 
পারে? মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তু এখন 
জনসভায় বক্ৃৃত! প্রসঙ্গে প্রায়ই বল- 
ছেন-_“ঘেরাও আন্দোলন কোন গণ- 


- তান্ত্রিক পদ্ধতি নয়,” “ধর্মঘট সংগ্রাম 
হল শ্রমিকদের লর্বশেষ হাতিয়ার, 


" দের ওপয় অত্যাচার চালাচ্ছে। 


' করে. বোকা বানায় . সরল বিশ্বাসী 


আমরা শ্রমিকষের, দেয়াও, বা হর্মঘট . 
করতে উৎসাহিত করব না।” 
শিক্ষাক্ষেত্রে রেকর্ড উন্নতির কথা 
মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলে থাকেন। কিন্ত 
মাধ্যমিক পরীক্ষার কিটিন পরিবর্তম 
করে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে 
অরাজকতার কৃষ্টি করেছেন। তাছাড়। 
যতীন চক্রবর্তীর মত ছুনতিপরায়ণ 
ব্যক্তি ঘে মত্রিদভার সদন্ত বা কলি- 
মুদ্দিন শামসের মত লোক ঘে বিধান- ৯ 
সভার ডেপুটি স্পীকার . সেই অস্রি- 
সভা বা বিধানসভা সম্পর্কে অনেকেই 
প্রশ্ন তুদতে পারেন । বামফ্রণ্টের 
নেতার! বলে থাকেন, “বর্তমান সর- 
কার হলে! সংগ্রামের হাতিয়ার ৷” 
তাদের দাবি ঘর্দি যথাযথ হয়ে থাকে, 
৭৭ লালের সেপ্টেথরে করপোরেশ- 
. নের শ্রমিকর] ্তাষ্য পান! নিয়ে 
ধর্মঘট করেম। এবং পরে বাম সরকান্ন 
সে দ্বাবী মেনে নেন, কিন্তু পুরসত্রী 
প্রশান্ত শুর শ্রমিকদের ওপরে ক্ষিপ্ 
হয়ে প্রথম দফায় একচোট বেপরোয়া 
পুলিশ দিয়ে লাঠিচার্ভ করে শতাধিক 
শ্রমিক-কর্মচারীকে আহত ' কয়েন 
এবং প্রায় 'ছুশো শ্রমিককে গ্রেপ্তার 
করেন কি বিচারে 1 সাওতালভিতে 
' ১৩০, শ্রমিকের বিরুদ্ধে ১৬** মশঙ্ 
পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
স্ৃন্দরবন অঞ্চলের গোসাব1 সন্দেশ" 
খালি- হিঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় 
বিপ্লবী কৃষক কমিটির পরিচালনায় 
কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠছে। কিন্ত 
সেখানে নাকি পুলিশ কৃষক সংগ্রামী” 





আসলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নিপী- 
ভিত জনগণের নঙ্গে শোষক শ্রেণীর 
শোষণ ও নিগীড়নের হাতিয়ার রাষ্ট্র 
স্তরের ঘন্বট! হলে! একট! অীষাংসেয় 
বিরোধ । সংসদীয় পদ্ধতিতে এর _ 
মীমাংসা করা যায় না): .. ছি 
জেনিনের কথা! অনুযায়ী “সরকার 
গঠনে জোট বাধাবাধির খেলা চলে, ' 
তা আসলে হয়ে : দাড়ায় “লুটের 
মাল” ভাগাভাগির ব্যাপার." রাসীয় 
দংগঠনগুজিতে মহামান্ত, সমাজতন্ত্র 
‘মন্ত্রীরা বুলি কপচে . ও প্রস্তাব পাশ 


এব” 


সাধারণ মাম্যকে.গ্রামের সরলমতে . 
লোকদের ঠকাবার জন্ত বিপ্লবী গণ- ' 
তন্ত্রের বুলি কপচানো, পু'জিপতিদের 
মঙ্গলের জন্ত আমলাতন্্র ও কারা. 
কানুন চালু রাখা, এই হচ্ছে সম্মান:-- 
জনক কোয়ালিশন সরকারের 
মর্শবন্ত।* . (লেনিন রাষ্ট্র ও বিপ্লব), 

পুরনো রাষ্ট্র ' কাঠামে! অটুট 
থাকলে তথাঁফধিত প্রগতিশীল . দর- 
শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায় 
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* 


রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে খে অনাচার 
কংগ্রেদ সরকার পাঁকাপোক্ত ভাবে 
কায়েম করে গিয়েছিল গত ছু বছরে 
ভার পরিমাণ বিন্দুমাত্র কমেনি। 
বরং কোথাও কোথাও ভা বৃদ্ধি 
| পেয়েছে। ম্বাস্থ্য দণ্তরকে ঘিরে 
বরাবরই একদল অসৎ ব্যক্তি মজ! 
লুটে খায়। আশা কর! গিয়েছিল 
বাম সরকারের আমলে হয়তো এর 
পুনরাবৃত্তি আর হবেনা । কিংবা 
হলেও তেমন জোরদার হবেনা। 
| কিন্ত দেখা যাচ্ছে কোন পরিবর্তন 
ঘটেনি আর এর পরিপাষে নিত্য 
নতুন উপসৰ্গও জুটেছে বেশ কিছু। 
যেমন নিত্য নতুন হামলা, ছাত্রদের 
নিত্য নতুন আবদার, কথার কথাত 
হাসপাতালে ট্রাইক, ,কর্ম বিরতি, 
প্রমোশন আর বদলী -নিয়ে জোর 
বির তথধারকি চলেছে তেমনি চলছে 
-হাঁদপাতালে হাসপাতালে রোগী নিয়ে 


মর্মান্তিক কাগুকারখান]। বলা! 
ঘায়, গত দু বছরে বাম সরকারের 
আমলে হাসপাতালগুজির 
ছুরবন্থা এক অবিশ্বাস 


থারাপ অবস্থায় গিয়ে পৌছেছে। 


লক্ষ লক্ষ রোগী এবং তার আত্মীয়, 


্জনরা প্রতিদিন ভা হাড়ে হাড়ে 
টের পাচ্ছেন। 
পি, জি হাসপাতালে কতিপয়, 
ছাত্রের দাপাদাপিতভে ঘখন 
এক কথাতেই ৪০1৪৫ লাখ টাক! 
, খরচ করে কয়েকদিনের মধ্যেই 
তাদের স্থুরম্য প্রাসাদ করে দেল 
লরকার তখন এ রাজ্যের আউটডোর 
রোগীদের ওষধের জন্ত বরাদ্দ মাত্র 
২৫থেকে খুব জোর ৫* পয়সা। 
ইনডোর রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্র ১*+ 
পয়সা | বর্তমান দুহূল্যের বাজারে 
২৫/৫০ পয়সায় কি ওধুধ পাওয়া যায় 
তা সহজেই অমুমেয়। এবং বর্তমান 
আউটডোযরওলির থেকে এই ওষুধ কি 
অবস্থায় রোগীরা পেয়ে থাকেন তা 
অনেকেই জানেন। স্বাস্থ্যখাতের 
মোট বাজেট অর্থাৎ বরাদ্দের শতকর! 
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৯১ বিউনাগারা/গিকাব হাওড়া 
ক্ষেগোশ। ৬৪-২০৯৪ *৬৪ "২93869 


হগকবা 
দিন্মী ও আক রোডের সংযোগস্থল ফলন: ১ 


সপ 


৭০ ভাগই চলে খাচ্ছে নতুন বাড়ী- 


বানাতে কিংবা তা রক্ষণাবেক্ষণ 
করতে । এর ওপর কমীঁদের বেতন 
ইত্যাদি তো রয়েছেই। 
গত দু বছরে এখন পর্যন্ত সব 
হাসপাতালে তো দুরের কথা বড় বড় 
হাসপাতাল গুলিতেও ব্র্যাড ব্যাঙ্কের 
ব্যবস্থা করা হয়নি। কোথাও ঘা 
রয়েছে তা নামেমাত্র খোলা-হয়। 
অধিকাংশ দিনই থাকে বদ্ধ। বড় বড় 
হাপপাতালগুলিতেও ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলি 
সারারাত্রি খোল! থাকেনা । বছর 
কয়েক আগে বড় বড় হাসপাতাল- 
গুলির কিছু হাউসষ্টাফ জনদরদী কর্ম- 
জ্বটী প্রচার করে জোরদার আম্দো- 
জনে নামেন, শেষ পর্যন্ত তারা জন- 
দ্বরদী কর্মসূচীর আড়ালে নিজেদের 
বেতনবৃদ্ধি করেই আন্দোলন রঙ্গমঞ্চ 
থেকে পরে দাড়ান! এরপর সর- 
কারও আর সেসব “বাজে ঝামেলায়” 
না গিয়ে ছাত্র ও হাউসষ্টাফদের তুষ্ট 
করেই কাজ চালানোর দিন্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। তাই তারের বেতন বাড়ছে, 
মেয়েদের হোষ্টেল দখল করে সর- 
কারকে দ্বিয়ে লাখ লাখ টাকার 


কোয়ার্টার বানিয়ে নেওয়া হচ্ছে। . 


এদের গ্রামে পাঠানোর জন্ত সহম্রা- 
ধিক টাকার বেতনের লোভ দেখানো 
হচ্ছে। এমন একটা ভাব, সরকার 
যেন এই সব হাউসষ্টাকর্দের কাছে 
খণী। কোনদিন কোন সময় এদের 
কাছ থেকে সরকার টাকা ধার করে- 
ছিলেন । কী সরকার, কী এইসব 


হাউসষ্টাফদের আচার আচরণে মনেই ' 


হবেনা একজন ডাক্তার তৈরীর জন্ত 
যেহাজার হাক্গার টাকা খরচ হয় 


তার প্রায় পুরোটাই বহন করেন 
দেশের মেহনতী মানুষের দল । 
হামপাতালগুলির সংগে বারা 


পামান্ততমভাবে যুক্ত তারাই জানেন, 
একজন রোগী আউটডোরে আসার 
পর থেকে ততি হওয়া পর্যস্ত তাকে 
কি রকম নাকানি চোবানি- খেতে 
হয়। প্রথম থেকেই শুধু অবহেল। 







Caio. | 
ছা ৮৯৫০ | 
ব্রাঞ্চ, হুগলী | 












আর অধহেলা। চুরি আয় চুরি। 
এবং বেপরোয়া! দুতি । এমার্জেন্দীতে 


কোন রোগী এলেই রোগীর আত্মীয় 
স্ব্রন দেখবেন এয়ার্জেন্দীর ডাক্তার 
হাওয়।। ভাগ্য তালো হলে হয়তো 
তিনি দেখবেন ছু/একজন জুনিয়র 
ডাক্তার! তারা তাদের নিজেদের 


জগৎ নিয়েই মত্ত । সিনিয়র ডাক্তারকে. 


খুঁজে বের করার অন্ত যে কাঠখড় 
পোড়াতে হয় তাতে রোগীর অবস্থা 
আরও কাহিল হয়ে' পড়ে । এরপর 
অনেক এমার্জেন্দীতেই চিকিৎসার 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকেন] । 
রোগ ভি হলেও তাকে নিয়ে যাবার 
জন্দ ট্রলি, কিংবা ট্রেচার যোগাড় 
করতেও লেগে যায় আরও কিছু 
স্ময়। -ইনডভোরে পৌঁছনোর পরে 


" ওখানকার ডাক্তারণ্ড পৌছন বেশ 


কিছু পর। এসবই জোড়াতালি দিয়ে 
চালান তরুণ ছাত্র কিছু ডাক্তার । 
এই সময় সিনিয়র ডাক্তার পাওয়ার 
আশা তো দুরাশা । ,তিনি তখন 
হয়তে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে অন্কত্র 
ব্যস্ত । এমনকি তাকে কোন কোন 
সময় ফোনেও পাওয়া যায়না । ভরি 
হওয়ার পর ক্রনিক পেশেন্টদের 
সিনিয়র ডাক্তার যদিও দেখেন, এবং 
ক্লিনিক্যাল ইনভেটিগেশন করার কথা 
যা বলে যান তা ঠিক ঠিক হলে! 


কিনা অনেক সময় তিনি তা আছোঁ 


দেখেন না পর্যস্ত। এরপর ইনডোর 
পেবেন্টদের মশারী ন! দেওয়া, চাদর 
পরিষ্কার করে না দেওয়া, খাবার 
থাল! পরিষ্কার না করার বিভিন্ন 
অভিযোগ তো সব সময়ই থাকে। 
রোগী কেমন আছেন আত্মীয়ন্বজনের 
একথা জিজ্ঞাসা করাটা ডাক্তারদের 
অনেকেই “আম্পর্ধা বলে মনে 
করেন।. সিনিয়র তভিজিটিংর! রোগী - 
দের আত্মীয় স্বদ্গনদ্বের কিছু বোঝাঁ- 
বেন এতে! অসম্ভব ব্যাপার, তরুণ 
চিকিৎসকের কাছে গেলেও চিন্তা 
ভাবনায় জর্জরিত আত্মীয় স্বজনদের 
কপালে জোটে ধমকানি, নয়তে? অন্ত 
কিছু। 

উদ্দিপ্ন আত্মীয়স্বজন কোল কোন 
ক্ষেত্রে রোগীর অপারেশন কেমন 
হলো, কিংবা কেন বাতিল হলো, 
আদৌ অপারেশান হবে কিনা 
ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিরও কোন 
উত্তর প্রায় সময়েই ঘখাষথ ভাবে 







পান ন!। রোগীর খাবার স্লববাহের 
ক্ষেজেও চলে নাম! অনাচার । নতুন 
ভর্তি রোগী কোন কোন দময় ছু 
তিনদ্বিন ভাক্তারবাবুর ডায়েট না 
লেখায় জন্ত এলোমেলোভাবে বাড়ী 
থেকে আনা খাবার খেয়ে ধান নয়তো 
অল মিশ্রিত দামান্ত দুধের ওপর 
কোনমতে টিফেথাকেন । রান্না করার 
সময় খাবারের গুণগত বিষয়টি লক্ষ্য 


করার জন্য একজন দাকিত্বশীল কর্মী. 


থাকেন। কিন্ত এই রান্নাঘরকে কেন্ত্র 
করে প্রায় প্রতিটি হাসপাতালেই 
চলেছে এক স্বণ্য লোংরামো। এক 
শ্রেণীর টিকেদারের সংগে কিছু হাস- 
পাতালের কর্মীর ফোগসাজপে প্রায় 
সময়ই খারাপ ও নিয়যানের খাবার 
অস্থস্থ রোগীদের কাছে পৌছে দেওয়া 
হয়। তাও আবার রান্নাঘর থেকে 
রোগীর টেবিলে আসার পথে এরও 
কিছুটা হাওয়া হয়ে যায়। রোগী যদি 
কোনও মতে ছাড়া পায় তাতেও 
নান! গণ্ডগোল। কোনও সময় 
ডাকার বলেন, বাড়ী যাম, পরে নার্স 
এসে বলেন ভাক্তারের লেখা নেই। 
অর্থাৎ ভাক্তার রোগীকে বাড়ী যাও- 
নার কথা বললেও প্রেসক্রিশসনে তা 
উল্লেখ করে যান না। ফলে হয় 
রোগীর ভোগাস্তি। আর রোগী ধরি 
মারা যান, তার খারাপ অবস্থার কথ! 
অনেক সময়েই রোগীর আত্মীয় স্বজ- 
নের অগোচরেই থেকে যায় । কিংবা 
মার যাওয়ার অমেক পরে খবর পান 
তারা । তখন মৃতদেহ চলে ধারন 
মর্গে। সেধান থেকে বার করে নিয়ে 
আনা মালে আরেক প্রস্থ দুর্ভোগ । 

যে কোনও হাসপাতালের আউট 
ভোরে এখন রীতিমত জমজমাট: 
ছাট । ভিজিটিং সার্জেনের সংখ্যা 
কম। তাদেরও অধিকাংশ নিজেদের 
প্রাইভেট চেঘায়ের রোগীদের ধাতির 
করতেই ব্যস্ত । তাও ওনার! আল- 
বেন বেলা ধরে। ঘাবেন সকাল 
মকাল। প্রয়োজনীয় হাউসষ্টাফ নেই, 


“আপনার, 


পাওয়া ঘায়। 


যোগাযোগের স্থান 
ওয়েট বেঙ্গল ঠেট ফেডারেশন অব হোৌলসেল কনজিউম্মে 
কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ লিঃ 


পি-১, হাইড লেন, কলিকাতা-১২ 
ফোন নং--২৭-৭০ ১২/১৩ 





আপনি কি জানেন 


নিকটতম সমবায় লসিতিতে ভাল, মশলা, কেপ ব্যাণ্ড 
লয়িষার তৈল, ৩২ পন্মসায় খুচরা এবং ৩৬ প্যাকেট ১ কেজি লবণ, কন্ট্যোল 
এবং নন কণ্ট্োল কাপড়, আমূল প্রোডারন ও এক্সাইজ বুদ্ধ আতা মূল্যে 


মেই তেমন মার্দও। আইউটক্েছিযে 
অপারেশন খিয়েটারগুজও তেহন 
ওয়েল ইকুপত নয় ॥ পুরুষ হজ 
ভাগ করা কাউন্টার নেই 0 মৃতু 
পুরাতন রোগী, পুরুষ মহিলা জোহী 
আলাঘ। আলাদা ওযুহ দেওয়ায় 
প্রয়োজনীয্ন কাউন্টার, কোনও 
কিছুরই যথাষথ ব্যবস্থা নেই { ব্ৰাস্ত- 
জাতিক শিশ্ধবর্মেও দেখা ঘামে 
রাজ্যের ছোট তৌ দুরের কথা বড় 
বড় হাসপাতালগওলিতেও পেভিয়া- 
ট্রিক ভিপার্টমেন্ট আজও চালু হহুনি। 
প্রিভেনটিভ ড্রাগ দেওয়ার ব্যবস্থাও 
অপ্রতুল । আউটডোরে প্রক্সোজনীর 
খবর দিয়ে সাহায্য করবেন এমন 
মানুষও নেই । সোমাল ওদ্থার্কার 
বার] আছেন, তাদের দেখা পাও 
ভার। দেখা গেলেও তী্দেক্স মূখ 
চোথ দেখে আর প্রশ্রের জাব শুলে 
ভিন্নমি খাবার উপক্রম হয় € প্রতিটি 
হাসপাতালেই চলেছে শসহান্ত মাম্য- 
দের নিয়ে এক রোঁদহ্র্যক বেলা 


" এরই চরম প্রকাশ বটছে ফ্বেথাও 


কোথাও। ফলে ভাক্তার প্রস্তুত - 
হচ্ছেন। জিনিসপত্র ভাঙচুর হক্কে £ 


চতুদিকে এক অন্বম্তিকর' প্লিষ্শ 


গড়ে উঠছে। 

একথ] নিশ্চয়ই বলা দৃতকা্ৰ থে, 
রোগী ও রোগীদের আত্মীয্ন্বজনচদর 
চরম অবহেল। ও শুধাশীন্ত দেখানোর 
ব্যাপায়ে সমস্ত হাউদষ্টাফ, ভিজিটিং 
সার্জন, নার্স, জি ডি এ প্রভৃতি দাসী 
একথা ঠিক নয়, কিন্ত জোর করে বন্দ 
ধায় এদের এক বৃহদাংশই দরদ | 
ডাক্তারদের এক গো বলবেন, 
ডাক্তার কম, রোগী বেশি, চাঁদা 
বেশি যোগান কম আমন ফি 
করবো? একথার পৌ অনেকেই - 
ধরবেন কিন্ত তৃকতোগীরা জানেন 
এদের যা যা করা দরকার এঘং ইচ্ছে 
হলেই এর! করতেপারেন ভাও তালা 
ডা করেন না। মতুকার, ভদন্য 


শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় 








কারোর 


সাগরদীঘির ঘটনা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক 


আর এম পির নেতা বললেন 


দর্পণ সবাদদাত) 


কিছুদিন আগে ' সুিষাকার { লাম্যাল্স এবং সংযুক্ত কিবাণসভার - 


জেলার সাগরদীঘিতে একটি সম্পূর্ণ 
অরাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে উদ্ধত 
কয়ে আনন্মবাজার পত্রিকা রাজ্য 
হন্রিমতার আর এস পি দলভুক্ত 
'জন্ত দেবত্রত বন্য্যোপাধ্যায়ের জৰা- 
নীতে পাগরদীঘির ঘটনাকে রাজ- 
নৈতিক রও লাগিয়ে সি পি আই 
(এম)-আর এস পি সংঘর্ষ বলে ফলাও 
করে প্রচার চালায় । কিন্ত, সম্প্রতি 


দূর্পণের সংবাদদাতা "যখন মুশিদাবা-, 


" দের খরা পরিস্থিতি দেখার, জন 
বহুরমপুরকে হেভকোয়ার্টার করে 
বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এসে বহরমপুর স্থ 
আর এস, পি জেলা ঠকমিটির অফিসে 
খান তখন তার সঙ্গে আলোচন! 
প্রদঙ্গে দলের বিশিষ্ট নেতা শিবু 
সান্যাল লাগরদীঘির ঘটনাকে সম্পূর্ণ 
অরাজনৈতিক বলে মস্তব্য করেন। 
এই আলোচনার সময় উপস্থিত 
ছিলেন আর এস পি’র মুশিদাবাদ 
জেলা কমিটির সম্পাদক অমল কর্ম- 
কার, নলের বিশিষ্ট নেতা “শিবু 


গ্রামীণ সমস্যা 

১ম পৃষ্ঠার পর 
ন্তস্ত খাস জমিতে কোন দায়বদ্ধ না 
থাকার জন্ত বর্গাদদারছের নাম সেটল্‌ং 
মেপ্ট রেকর্ড থেকে বাদ ষাবে। বুঝতে 
. অন্থবিধা হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
যধান্বত্ব ভোগীর? বর্গফার রেকর্ডভুক্ত 
জমিই সরকারে. ওয়াশিল দিয়েছে বা 
সরকারে ছেড়ে দিয়ে ছায়মূক্ক জমি 
নিজেদের দখলে রেখেছে । পৃর্কোক্ত 
কাবদ্বীপ সমীক্ষায় রেকর্ড ভুক্ত বর্গা- 
দ্বারর] যে জমি চাষ করেন তার ২৪ 
তাগ সরকারী খাস এবং নথিভুক্ত 
বর্গাধারদের ২* ভাগ সরকারী খাস 
জিতে, রেজ্ভ্ুক্ত ভাগচাষী। 


আইন অনুযায়ী এছেত লাম বাদ . 


গেলে গত দেটল্মেন্টে রেকর্ডভূক্ত 
বর্গাদারদের ২০ ভাগ বাতিল করে 
এই সংখ্যাদাড়ায় ৩ লক্ষ ৮» হাজার । 
বিপরীত দিক থেকেও গত জেটল্‌- 
মেন্টে রেক্ডরুক্ত ব্গাদারদের সংখ্যা 
সমন্ধে চিত্র পাওয়া যেতে পারে । 
“বর্তমান সৌল্ষেণ্টের সমস ১৯৯ 
লালের সার্চ পর্যন্ত পচিমবঙ্গের মোট 
৪২,২৮৭টি মৌঙ্গার মধ্যে ২৬,১১৪টি 
মৌক্জায় খানাপুরি বুদ্ধারতের কাজ 
সম্পন্ন হয়েছে) এই মৌভাগুলিতে 
১,৮২,১১৪ জন বর্গাদ্াত্র তালিক'ভূক্ত 


হয়েছেন ধারা পূবের সেটল্মেণ্টে 


য়েকর্ততুক্ত । এই ধারা অহযায়ী 


“পশ্চিমবঙ্গের ৪২,২৮৭টি মৌজায়, 


পূবের রেকর্ডভুক্ত বর্গাদার ২ লক্ষ ১৬ 
হাজার ধর! যেতে পারে। তুমি 


~~ 


ষূশিদ্ষাবাহ জেল, কমিটির £ সম্পাদক 
মেফাজুদ্িন | পি পি আই (এস) এর 
সংগে বহুক্ষেত্রে মতবিরোধের উল্লেখ 
করেও শিবু {সান্যাল বলেম, *নীচু- 
ভলায় নানা মতবিরোধ থাকলেও 
জেলাত্তয়ে আমরা সব মিটিয়ে মেবার 
চেষ্টা করছি।* সাগরহীঘি প্রসঙ্গ 
আলোচনা করতে . গিয়ে শিবুবাবু 
স্পষ্টতঃ বলেন যে, এটা গ্রামীণ রেষা- 


রেযির পরিণতি এবং এটা আছে 


কোন রাজনৈতিক কিংবা গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের : অস্ততূক্তি নয় 
এবং এটা আহে! .কোন রাজ- 
নৈতিক ঘটনা নয়। শিবুরাবু আনন্দ- 
বান্ধার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার 
নিশীথ দে'র নাম করে বলেন যে, 
নিশধবাবু আর এস পির মুশিদাবাদ 
জেলণ ঘণ্তরে ট্রাক কল করে সাগর- 
দীঘির .ঘটনাকে রাজনৈতিক ঘুটম! 
বলে বিবৃতি আদায়ের চেষ্টা করেন, 
কিন্ত, শিবু সান্যাল বলেন, “আমি 
সাফ জবার দিয়েছি .যে এটা আছে! 


রাজপথ দ্বধরের অধিকর্তা শ্রীবি, কে, 
সরকারের অভিমতে গত সেটল্মেন্টে 
প্লেবর্ডতুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ধর] 
যায় ৩ লক্ষ?২৫ হাজার । ম্বভাবতই 
এতদিন ৮ লক্ষ রেকর্ডন্ৃক্ত বর্গাদারের 
কথ যা বলা হচ্ছিল তার হিসাব 
ভ্রাস্তিকর এবং সঠিক নয়। (শাক্কিহয় " 
ঘোষের “অপারেশন বর্গ গ্রায়ের 
গ্ীব:প্রনারিত অধিকার” র্যা ) 
_ অপারেশন বর্গার কাজে সার! 
রাজের মৌজ্জাগডালকে ছুই চাগে ভাগ 
করা হয়েছে । একদিকে, বর্তমান 
সেটলমেণ্টে যে সব মৌজায় ইতি- 


পূর্বেই মাঠ খলড়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে 


এবং আর একদিকে যেখানে সেটল- 
মেণ্টের কাজ এখনে! হাতে নেওয়! 
হয়নি সেই মৌঙ্জাগুলিতে যুগপৎ বর্গা- 
দ্বার রেকভতুাক্তর কাঞ্র চলবে। গত 
মার্চ পর্যন্ত দুই ত্বরে ১৮,০১৪টি 
মৌগায়, বর্গ অপারেশনের কাজ 
সম্পন্ন হয়েছে এবং সর্বমোট ৬১৩৪১ 
৬*৬ জন বর্গাদ্বারের নাম নথিভূক্ত 
করা হয়েছে । এই হারে ভগচাষীর 
নাম রেকর্ডভৃক্ত হলে পঃ বজের 
৪২,২৮৭টি মৌজায় নথিতৃক্ক বর্গা- 
দ্বারের সংখ্যা দাড়াবে ৯ লক্ষ ৫২ 
হাজার । এই সংখ্যা গত সেটলষেন্ট 
রেকর্ডের তিন গুণ (8)। * 

গ্রামের - মহাজনী অত্যাচার 
নিষূলি করার জন্ত বামক্রণ্ট সরকার 
অন্তত: প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। 
সময়মত শোধ করলে রেকর্ডভুক্ত 
বর্গাদারদের সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক 


নারাজ ঘটনা নয় ।” 
ভাই নয়, শিৰুবাৰু এও বলেন ষে, 
এই খুনের আসামীষের সি পি আই 
(এম) অথবা জেলা প্রশাসন কোন 
রকম ভাবে আড়াল করতে চাইছেন 
বলেও তারা মনে . করেননা। 
শ্রীদান্যাল আরও হঁলেন যে, আইন- 
শৃঙ্খলা জনিত কাংণেই তার দল, 


পুলিশকে তৎপর করে তুলতে চেয়ে- 


ছেন যাতে সরকায়-বিরোধীরা এর 
কোন স্থযোগ গ্রহণ না করতে 
পারে। | | 
মৃশিদাবাদের জেলা শাসক 
অশোক গুপ্ত সাগরদীঘির হত্যাকাণ্ড 
সম্পর্কে বলেন যে, এই হত্যাকাণ্ড 
ছুটি পরিবারের দ্বীর্ঘকালীন মলো- 


স্বাজিস্তেরই পরিণতি । জেলা শাসক 


গুপ্তের মতে এর সংগে রাজনীতির 
কোন সম্পর্কই নেই। 
সি পি আই (এম) এর মুখিদাবাদ 


শ্রেলা কমিটির সম্পাদক সত্য চন্দও- 


লাগরদীঘির ঘটনাকে সম্পূর্ণ অরাজ- 
নৈতিক বলে মন্তব্য করেছেন । জানা 
গেছে যে, ঘটনার কয়েকদিন পরই 
মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সাগর- 


গুলি থেকে বিন! স্থদে খপ পাবার 


বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন এবং এভাবে 
গত চাষের মরশুমে ২৫ হাজার ভাগ- 


চাষীকে খণের সুযোগও দেওয়া 
হয়েছে । 


এবছর এই সংখ্যা ১ লক্ষ 
ধার্য কর! হয়েছে অর্থাৎ ভাগচাষীর! 
মহাজনের কাছ থেকে খণ না নিয়ে 
ব্যাংক থেকে ধণ নেবে । অতএব, 
গ্রামীণ ভীবন পুন্গঠন ও পুনধিস্ভাসে' 


, বা*ফ্রুট সরকারের সীমিত ক্ষমতা 


এবং সীমিত সম্পদ নিয়েও বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ খুব শ্বাভাবিকভাবেই গোটা 


রাজ্যের কাযেমী স্বার্থকে চঞ্চল করে 


তুলেছে । 

আগেই বলেছি, বামফ্রন্ট.সরকার 
এই রাজাকে শাস্তি-স্থখের .আনন্দ 
নিক্ষেনে পরিণত করতে পারেনি। 
মুধ্যযঠী জ্যোতি বন্ধ কিংবা বামফ্রন্ট 
কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত 
সেরকম কোন বাগাড়ম্বরও কোনদিন 
করেন নি। বর্তমান সাংবিধানিক 
কাঠামোতে সেট] -করা সম্ভব নয়। 
তবু যথাসাধ্য বেশী জনকল্যাণযূলক 
কান্জ যাতে কর! সম্ভব হয় সেক্সন্যই 
বাফ্রট সরকার কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক 
পুনধিজ্ঞাসের দাবী জানিয়েছেন। 
প্রতি পদে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হতে 
হালে কোন রাঙ্য সরকারের পক্ষেই 
স্নোমত কাজ ক্র সম্ভব নয়) গত 
বন্যার সময় দেখা গেছে পঃ বজের 
চূড়ান্ত সংকটের দিনেও কেন্ত্র চাল 
খেলেছে ‘যাতে বামফ্রন্ট সরকারের 
হাত না শক্তিশালী হয়। পারেনি। 


শুধু ' 


পরিচয় দিয়েছেম। 


দ্পণ। শুক্রবার, ২২খে সুন, ১৯৭৯ 


দ্বীষিভে এক জনসভায় বক্তৃতা করে 
গেছেন, কিন্তু তিনি একবারও সাগর- 
্বীঘির ঘটনার সংগে জড়িত করে 
সি পি আই (এস)-এর নাম করেন 


“ত্রি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের 


মতে দেবররতবাবু আমদ্দবাজারের 
বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী চক্রান্তের 
ফাদে পা. দিয়ে দাত্রিত্বহীনতার 
গোসাবার এক 
লম্পট অফিসারের সপক্ষে প্রদত্ত 


- ম্নেবব্রতবাবুর বিবৃতিও আনন্দবাজার 


ফলাও করে প্রচার চালিয়েছিল কিন্ত 
উক্ত চরিত্রহীন - অফিসারটি মগ্প 
অবস্থায় কবে এবং কখন কোন মহি- 
লার সম্রমহানির চেষ্টা করে-_এতদ্‌- 
সম্পৰ্কিত বিশদ বিবরণ প্রকাশিত 


হবার পর দেবব্রতবাবু আর মুখ 


খুলতে পারেননি। পূর্তযন্রী এবং 
আর এস, পি নেতা! যতীন চক্রবর্তী 
তে প্রকাশ্তভাবেই আমন্দবাজারের 
সবিশেষ “আপনজন” কিন্ত দেবব্রত- 
বাবুও কি দেই খাতায় নাম লেখাতে 
গিয়ে বামক্রণ্টের ঘরে শক্ষ বিভীষণের 
ভূমিকা পালন করছেননা ? 


যেটুকু পেয়েছে সেটুকু দিয়েই রাজ্য 


সরকার বন্তার যোকাহিল! করেছে। : 


এটা আরও বেশি সম্ভবহয়েছে নির্বা- 
চিত পঞ্চায়েতগুলিকে কাজে লাগা- 
নোর ফলে। এবার খরা মোকা- 
বিদাতেও গম্‌ সরবরাহে টালবাহানা 
করা হয়েছে । তবু, নির্বাচিত পঞ্চা- 
য্েতগুলি জীৰনপণ করে নেমে গিয়ে- 
ছিল খরাত্রাণের কাজে । মুধিদাবাদ 
জেলার খেভমন্ু'রা প্রতিবহরই 
বিরাট সংখ্যায় অন্য জেলায় যায় 


কাজ করতৈ। এবার, খরার সময় এই 


জেলা থেকে একজনও বাইরে যাননি 
একজনও না খেয়ে মরেন নি। এটা 


. নিঃসন্দেছেই বা+ফ্রট সরকার এবং 
নির্বাচিত পঞ্চায়েতের কৃতিত্ব । বাষ-' 


ফ্রন্ট সরকার, আগেই বলেছি, দ্বিতীয় 
বছরে অদ্ষটপূর্ব ছুই প্রাকৃতিক দুর্ধো' 
গের মোকাবিল] করলেন । আপাত- 
দৃষ্ট হিসাবে দেখা যাচ্ছে শুধু ধরাছনিত 
ক্ষতির পরিমাণ ২২৫ কোটি টাকা। 
এটা শুধু প্রত্ক্ষ ক্ষতির হিনাব। 
কিন্ত, থরাঙ্নিত কারণে গ্রামীণ যে 
প্রায় ৮ কোটি শ্রদিবস নষ্ট হলে! 
সেই বাবদ যে কয়েক কোটি টাকার 


' মুবী থেকে কৃষি শ্রষিকরা বঞ্চিত 


হলেন সেই পরোক্ষ. ক্ষতির বোঝাও 
বামক্রণ্ট সরকারের ঘাড়েই বর্তাবে। 
তব, একাস্ত অন্ধ এবং পাগল না হলে 
কারো পক্ষেই আজ অস্বীকার করা 
সম্ভব নয় যে, দুই বছরে অভাবনীয় 


বিপর্যয়ের সম্মুখীন .হওয়! সত্বেও বাম- . 


ফ্রন্ট সরকার লক্ষ্যণীয় ভাবেই গ্রাম 
লমাজে হৃষ্টিশীল পরিবর্তনের হুচন] 
করেছেন। 


হামপাতাল . 
১১শ পৃষ্ঠার পর 


আমাত - 


করুম, খোজ নিম, ফেখবেম হাস- 


পাতালগুলিতে হামলার নেপথ্যে 
আতি, স্বদম হারানোর বুকভাঙা 
কান্না) .. 
আউটভোরে ২৫/4* পয়সা, ইন- 
ভোরে ১** পয়সার ওষুধ বরাদের 
এক পয়সাও গত ছুবছরে বাড়েনি, 
আউটভোরে রোগীর হেনম্বা, এমা- 
্েন্দীতে মুমূর্যু রোগীর প্রতি স্তন্ধার-' 
জনক অবহেলা চরমভাবে বেড়েছে । 
একদল ডাক্তারকে জানি বদল করে 
ছুপয়স! লুঠে খাওয়ার স্থযোগ করেন 
দেওয়ার জন্ত স্বাস্থ্য দরের একশ | 
পলিটিক্যাল নন-পলিটিক্যাল কর্মী - 
এখন দ্বারণরকম তৎপর | সর্বোপরি 


ডাক্তারদের কাস্মেষীচক্রও যথারীতি 


অব্যাহত রয়েছে। এ অবস্থায় বর্ষ- 
পুর্ির ঢাক্চোল যতই পেটানে| 
হোক না কেন তা কি লক্ষ লক্ষ অস- 
হায় রোগী ও তাদের আত্মীয়স্বজ্জনের 
কানে কোনদিন পৌছবে ? 

যদি বাম সরকার এ দপ্তরে 


লাষান্ততমও কিছু করতে চাঁন তবে 


অনেকেই বলবেন, সরকার আগে 


আউটভোরে ইনভোরে রোগীয় ,- 


হেনস্থা বন্ধ করুন। এমার্জেন্সীগুলিণ 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও হত 


পাতি দিয়ে সর্বপময়ের জন্ত গ্রপ্তত 


রাখা হোক। হাসপাতালের ওষুধ ও 


খাবার নিয়ে যাবতীয় ছুনীতির 
মূলোচ্ছেদ করুন । পার্টি ফাণ্ডে চাদ! 
দেওয়াল স্যোগ নিয়ে কেউ যেন 
অন্যায়ভাবে প্রমোশন না পাম এবং 
বদলী আদেশ বাতিল করতে না 
পারেন। গ্রামীণ ও শহরের বাংল] 
সংবাদপত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞা-২ 
পন দিয়ে জনস্বাস্থ্য দশ্পর্কে সবাইকে 
সচেতন করুন । | 

সবচেয়ে বড়কধ! আউটডোর ৪ 
থেকে ইনডোর, ঠিকাদারদের যোগান 
ছেওয়া খাবার থেকে রান্নাঘর এবং 
সেখান থেকে রোগীর কাছে তা 
পৌছনো, ওযুধপতরের সরবরাহ এবং 
জনগণকে ঠিক তথ্য সঠিক সময়ে 
পৌছে দেওয়ার প্রতিটি স্বরে প্রয়ো- 
জন সত্তক দৃটি । এর ওপরেও রয়েছে 
ভাক্তারদের সংশ্লিষ্ট রোগী ও তাদের 
আত্মীয়স্বজনের প্রতি যথাষথ কর্তব্য। 
প্রয়োজন অধিকতর মানবিক আচরণ। 
প্রতিটি কাজের. মধ্যে চাই আরও Ee 
সুসংহত হু বিষ্ঠাস ও সমযয় । তৱে বব 
কায়েমীচক্রের জাল ভেদ করে রাজ্য 
'্বাস্থ্াদপ্র এ কাজে কতদিনে হাত 
দেবে কে জানে? 


fl তেরো দা 
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টিপি ঘনে 


বিশেষ প্রতিনিধি ৷ 


২৮৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন 
দুর্গাপুর প্রজেক্ট-লিমিটেভ আজও ৬* 
থেকে ৮* মেগাওয়াট পরিমাণ দিচ্ছে। 
তার মধ্যে ডি পি এলের নিজস্ব এলা- 
কার জন্তই প্রয়োজন «৫ যেগাওয়াট। 
তাই কলকাতার ভাগ্যে' কদাচিৎ 
ছিটেফোটা বিদ্যুৎ আনছে । 
/- একনাগাড়ে এত বড় একটা বিদ্যুৎ 

কেন একট] নয়, দুটো, নয়, পাঁচ- 
" পাচট। ইউনিট (** মেগাওয়াটের 
ছুটে এবং ৭৫ মেগাওয়াটের তিনটি) 


এই সংকটে ,ছেলেমাছুষের মতো. | 
ইলেকট্রিক্যাদ অথরিটি, ডি ভিপি, . 


আচরণ করছে। 
. এই অবস্থা ,কেন--আপনি যদি 
প্রশ্ন করেন--কমঁরা সমস্বরে বলবেন 


স্পেয়ারস্‌ নেই। এখন কিছু কিছু, 


আসছে। অচিরেই আরে! ছু'একটা 
, ইউনিট চালু হবে। 
এখানে হু কাজের পরিবেশ 
কতট11 ক্ষীর] “ইয়ে, হয়তো”, 
‘অর্থাৎ’ ইত্যাদি শব্দের বারংবার 
_ ব্যবহার করে বলবেন-হ/, আমা 
৯ দের মধ্যে এক্য আছে, তাল বোঝা- 
পড়! আছে, কাজে উৎসাহ্‌ আছে। 
আপনি একটু আড়ালে ডেকে 
নিয়ে ঘাম-কোন কমণকে। তিনি 


বলবেম £ আমায় নায ঘদি কাগজে ' 


মা! তোলেন তাহলে বলতে 'পারি- 
' এ অবস্থা চলছে চলবে । কেন? 
_ কেউই কোন কাছ করেন মা। 
. লকলেই ভ্রমণে আসেন । একটু নজর 
করলে নেই দৃষ্তই চোখে পড়ে । অধি- 
কাংশ কর্মীই ভিউটির সময় তার 
নিজস্ব জায়গায় নেই। ইউনিয়নের 
বন্ধুদের সংগে আড্ডা ,দ্িতে চলে 
" গেছেন অন্তরে । 
বর্তমানে ৫টি ইউনিটের ২টি ইউ- 
দীন চলছে। বাকী তিনটি ইউ- 
নিটেক্ কর্মীরা ইতিউডি ঘুরে 
‘বেড়াচ্ছেন, অনেকে কার্ড পাঞ্চ করে 
মার হানিরা.দেবারও প্রয়োজন মনে 
করেন না। রাজ্য সরকার নিয়তম 


বিদ্যুৎ দেবার জন্ম যে রেশনিং ব্যবস্থা : 


চালু করেছেন, তাও তেঙে পড়ছে 
সে ব্যাপারেও কর্মীদের কোন জক্ষেপ 
নেই। | | 
ডি পি এলেন” জনৈক দায়িত্বশীল, 
অফিসার জানালেন : কান্ড নাকরতে 


চাইলে কাধ করামো| ভারি শক্ত। . 


সকলেই বেপরোয়া। নব কিছুকে 
ছাড়িয়ে উঠেছে দাবী । কান্দে কোম 
াগ্র্ নেই I 


et 


এই সংস্থায় কর্মীর 





কংগ্রেদী আমলে পেটোয়া লোক ' 


চালানে! হয়েছে।' তাদের ইপ্রি- 
নীয়ারিং বিস্তার কোন বালাই নেই, 
প্রশিক্ষপেরও কোন ব্যবস্থা নেই। 
আজও পর্যস্ত কোন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা 
নেওয়া যায় নি। যন্ত্রপাতির রক্ষণা- 
বেক্ষণ হবে কি করে? 

কমীঁদের নিজস্ব অক্ষমতা ঢাকতে 
গিয়ে ম্পেয়ারের কথাই বার বার 
আঁসে। এ পর্যন্ত বাঘাবাঘা ১৮ জন 


ইঞ্জিনীয়ার চলে গেছেন ভি পি এল. 


থেকে । তারাই ফেউ কেউ সেণ্ট্াল 


এবং ভি নি পি এলে যোগ দিয়েছেন। 
বিদ্রপাত্মক ঘটন1 হলে। এখন এই ডি 
পি পি এল-এর Consultancy 
নিচ্ছে ডি পি এল_-যার ভেতরে এখন 
অনেক 'ইঞ্জিনীয়ার আছেন, .ঘারা 


একদা ডি পি এলে ছিলেন। যারা. 


অন্যত্র গেলে ভিখ পাবেন না তারাই 
পড়ে আছেন ডি পি এলে ৮ 

. মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহু এপ্রিলের 
গোড়াতেই দুর্গাপুরে গিয়ে পরিষ্কার 
ভাষায় বলেছিলেন শ্রমিক ও তাদের 


, নেতার! আলোচনা! করে শী সমস্ত 


সমাধানের পথ বার “করুম। আজ 
আড়াই মান হয়ে গেল, ডি পি এল 
তার নিন্ব ঘাটতি মেটাতে পর্যদের 
কাছ থেকেও বিছ্যৎ ধার নিতে কস্থুর 
করে না। | a 


কৰ্মই কৰ্মদক্ষতা বাড়ার, অজ্ঞকে, 


বিশেষজ্ঞ করে তোলে । এক সময় 
যেসব ছু'দে ইণিনীয়ার ডি পি এলে 


ছিলেন, কংগ্রেদী সরকার দলীয় 


ক্যাডারদের যদি মদৎ না দিয়ে ইঞ্জি- 


নীপ্বারদের যথার্থ ক্ষমত! প্রয়োগের 


আর আইসি গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে 


দর্পণের সংবাদদাত? 


বেন্ত্রীর দরকার আরও একটি 
সুস্থা। বন্ধ করে দেবার পিদ্ধাস্ত . গ্রহণ 
করেছেন । এই সংস্থাটির নাম রিহা- 
বিলিটেশন ইওাট্িত্ কর্পোরেশন ।। 
সংখ্যা ২. 
হাজার 1. 

পূর্ব পাকিস্তান ( সধুমা বাংলা- 
দেশ) থেকে আগত ডউদ্বান্তদের 
স্বনির্ভর করে তোলা এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র 
ও কুটির শিল্পকে আর্ধিক সহায়তা 
প্রদান, বিশেষতঃ তাতীদে উম্নডিয় 


জন্ত আর আই সি নামক এই সংস্থাটি ' 
১ কেন্দ্র গঠন করেন ডঃ বিধানচঙ্ছ 


টাইম বাবদ 


স্থযোগ দিতেন, তাহলে তাদের অজ্ঞ 


ক্যাভাররাঁও অন্তত হাতে কলমে - 


কিছু শিখতে পারতেন। এখন তো 
ভাদের সাবার নয়, স্বতরাং মাথা, 


ব্যথাও নেই। 


এই অবস্থায় সিটু কর্মীদের আত্ম- 
সন্ধির কোন স্থযোগ নেই ! তাদেরও 
নিজেদের বিশেষজ্ঞ যনে . করা ঠিক 
হবে না। ডি পি এলের একজন 
গ্রেড ওয়ান, কর্ম আমাকে বললেন, 
কয়লার এযাশ, কনটেণ্ট আমাদের 
মেশিনের একদম বারোটা বাছিয়ে 
দিল। 

আমি বললাম ; জিডি ডিরে, 
কর আমাকে বললেন, হাই' কোয়া- 
লিটির এ্যাশ আমাদের মেশিন নিতে 
পারে, কেননা সেইভাবেই মেসিমপত্র 
তৈরী। কয়লার ভেতরের সিলি- 
কাট আমাদের ক্ষতি করছে বেশী । 
কোনটা বিশ্বাস করব? - 

এই সংকটের মধ্যে কর্মী ও ইণ্জি- 
নীয়ারদের মধ্যে যে উদ্মোগ প্রত্যা- 
শিত, তার বিপরীত ছবি পাখ্য়া 
যায় ডি পি এলে। 

. কর্মীদের কাজে অনীহা ফোন 
স্তরে পৌচেছে ভার উদ্বাহরণ দিতে 
গিয়ে একজন উর্ধতন দায়িত্বশীল 
অফিসার বললেন : কর্মীদের বলে- 


ছিলাম, প্রতিদিন দু'ঘণ্টা করে কাজ 


করুম, আপনাদের ৪ মাসের বোনাস 
দেবো। এ প্রতিশ্রতিও কোন কাজ 
ঘের নি। - 

অথচ ওভারটাইম স্থগিত নেই । 
তাও চলছে, গত বছরে এই ওভার 
' ডি পি এলকে গুনতে 
হয়েছে ১ লক্ষ ** হাজার টাকা । - 


য়ায়ের আমলে । এই নংস্থার ২ 
হাজার কর্মী ছাড়াও আরও অস্তত 
হাজার দশেক 
হারতায় জীবিকা নির্বাহ করতেন । 
কেনেন এই সিদ্ধান্তের ফলে এর! 
জীবিকাচ্যুত হবেন। 

যদিও সরকারীভাবে এখনো এই 
সংস্থা গুটিয়ে ফেলার কথা ঘোষণা কর? |" 


মানুষ এই সংস্থার ' 


বেতন পাচ্ছেন Ei 


দদণের সংবাদদাতা 
আলামসোন মহকুমার অন্তর্গত 


“মাধ্যমিক বিভ্ঞালয়ের শিক্ষকগণ সময়- 


মৃত বেতন পাচ্ছেন দা বলে এ বিটি 
এর জনৈক মৃখপান্র অভিযোগ করে- 
ছেন। অধিকাংশ বিভালয়েই গত 
-এপ্রিলমাসের .বেতন হয়েছে মে 
" মানের ২৫ তারিখে । অথচ এপ্রিলের 
বেতন মে মাসের ২রা হওয়ার কখা। 
মৃুখপাজটি আরও জানান যে বামক্রণ্ট 
পরকার “ক্ষমতাসীন হওয়ার পর 


শিক্ষকদের মাসিক বেতন নিশ্চিত , 


করতে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে শিক্ষকদের 


বেতনদ্বানের কর্মন্চী গ্রহণ করেন।' 


কিন্ত বর্তমানে বর্ধমানের ভি, আই, 
অফিস আপানসোলের . নিধেশি 
জারী ঘুরে লি ব্যাঙ্কের হাতে 
আসতেই পরের মাপের বাইশ বা 
তেইশ তারিখ হয়ে যাচ্ছে। আর 


লিঙ্ক ব্যাঙ্ক থেকে ন্ন্তান্ত ব্যাঙ্কে 
- অর্থাৎ থে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিষ্তালয়- 


গুলির আযাকাউণ্ট আছে, সেই সমস্ত 
ব্যাঙ্কের শাখাগুলিতে চেক পাঠাতে 


‘ও তা স্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভাঙ্গাতে 


অন্ততঃ ছুদ্দিন লাগছেই। ফলে 
রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সুস্পষ্ট 
নির্দেশ থাকা সত্বেও সরকারী অফি. 
সের দীর্ঘস্বত্রতা এবং উদ্বানীন আচ- 
রণের জন্য আসানসোলের বিভিন 


বিস্তালয়ে কর্ঝরত শিক্ষকগণ দরকার 
পরিকল্পনায় আদৌ উযকত 


হচ্ছেন না) 
"প্রকৃতপক্ষে পূর্বের অবস্থাই বহাল 


আছে। মাম শেঘ হলেও কবে 


"হাতে মাইনে পাবেন তাও ফেউ 


জানেন না ভ্রামেন না বর্ধমানের 
ডি, আই, অফিসের  কর্তাব্যক্তির্া, র্ 
জানেন না আসানদোজ হ্রজারীর ' 
মহাক্ষমতাশালী কর্ণধারর]॥ তাদের 
পক্ষে কোন প্রচেষ্টা নেই শিক্ষকদের 
নির্দিষ্ট সময়ে বেতন দেবার ব্যবস্থা! 
করার, যাতে অন্ততঃ. লিঙ্ক ব্যাঙ্কে 
শীসের ২৭শে বা ২৮শের মধ্যে 
পাঠিয়ে দেওয়া যায় প্রয়োজনীয় নির্দেশ 
ও চেক । কিন্তু শিক্ষকর। এসে ধর্ণা 
দিচ্ছেন ব্যাঙ্কে যদি কোন উপায় 
করা যায়। Ee 
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কষিটির 
স্থানীয় নেতৃ্বন্দ বা মংস্রি্ট অফিম- 
গুলিতে কর্মরত কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির সদ্বস্তগণ ঘি বামক্রন্ট সর- 


কারের এই কর্মহুটী ূপাহণে লক্কিত্ত 
ভূমিকা পালন করতেন তাহলে 
নিশ্চয়ই শিক্ষকদের দিনের.পর দিন 
বিভিন্ন ব্যান্কের দূরজান্ ধর্ণা দিতে 
হতো না মাইনের আশায় । 





সুস্থ ও সবল শিশুই 
এ জাতির গর্ব 


* ছোর্ট পরিবারেই শিশুদের প্রতি অরিকতর যড় নেওয়া সম্ভব ৷ 


* আপনার শিশুকে সময়মত বসন্ত, যক্ষা, ডিপথেরিয়া, হুপিংকফ, 
ধনুষ্টস্কার এবং পোলিও রোগ প্রতিষেধক টিকা দিন। 


ক চিনির রজি ভিটামিন দিন । 


হয়নি, কিন্ত দর্পন বিশ্বস্ত সুত্রে জানতে বিজ্ঞাপন ন নং ?--৬/৭৯-৮* / 


পেরেছে যে, আর আই লি গুটিয়ে 
ফেলার মিষয়ে ফেন্্' পিদ্ধাত্ত মিয়ে 


নিয়েছেন।- যেহেতু এ সম্পর্কে কিছু 


শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায় 


পশ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ পরিকরনার 
‘ মান মিডিয়া 'ডিভিদন হইতে প্রচারিত । 


» 


ক, অন্ধ নিবারণের জন্ত ভিটামিন “এ” অয়েল দিন৷ 


এ সম্পর্কে বিনামূল্যে যাবতীয় পরামর্শ ও সুযোগ সবি আপনার 
নিকটবর্তী যে কোন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দেই প্াওয়! যাবে। 








ঠা 


১১১ 


হেন্টিংস পেট্রোল ফৌর্সে শ্রমিক ছঘটাই 


ইউনিয়নের আর এস পি নেতা 
নিবিকার 8 পুলিশের অন্যায় 


হহ্মশের সংবাদদাতা 


জ্ঞাত পেট্রোলিয়ামের হে স্টংস 
পেল ঠ্টোর্সের চোদ্দ জন কর্মচারী 
আর এসপি নেতৃত্বাধীন ইউ টি ইউ 
'শি-ক্স ক্যালকাটা এ্যাণ্ড স্থবারবান 
পে্রীনল শাম্পিং ষ্টেশন এমপ্রয়ীজ 


ইউনিক্ানের সদন্ত। এদের ইউ- 
বৃনস্রনের সভাপতি হলেন গ্রীমতীশ 
নয়, এম এল এ। 


হ্র্সচারীদের মধ্য জু আহমেদ 


হোসেন ও মহঃ হানিফ জানুয়ারী _ 


আনে অস্থস্থতার জন্য যথাক্রমে ১৫ 
দিন ও মাত্ৰ তিন দিন কাজে আসতে 
শাকেগনি ] তারা ডাক্যোগে যথা- 
স্রষগ্থে ডাক্তারের . সার্টিফিকেটও 
পাঠিয়ে দেন । কিন্তু 3 অঙুপস্থিতিয় 
অঙ্হাতে মালিকপক্ষ হঠাৎ, ২৪শে 
জানুয়ারী এদেরকে ছাটাই করেন। 


গুতিবাদে ১৪ ফ্রেক্রয়ারী থেকে কর্ম- ও শ্রমমন্ত্রীকে জানিয়েছেন । কর্মচারীর! 
ভাবীর এ পাম্পিং ট্রেশনের সামনে পুলিশী আমলাদের শ্বাভাবিক আচরণে 


শরস্িপুর্ণ ধর্ণা শুরু করেন। ৰ 

পরদিন মালিক আদালতে যান, 
এবং ব্সাদ্বালত এ স্থানে ১৪৪ ধার! 
বারী ব্রেন! ফলে পুলিশ এসে 
হ্বক্ষোরীীদের পঞ্চাশ গজ দুরে সরিয়ে 
দের | এরপতর্র কর্মচারীরাও আদা: 
জাতে যান এবং ম্যাজিষ্েট শ্রীব 
ঘ্যটনাজধ রায় দেন যে, "পুলিশ কর্তৃ- 
পক্ষ কর্মচান্ীদের শান্তিপূর্ণ ধর্ণায় 
বাধ দি-ত পারব না।” 


কিন্তু ১১ই মার্চ রাত এগারোটার 
ময় হেটিংস থানার ও সি-র নেতৃত্বে 
এক পুলিশ বাহিনী এসে এ ধর্ণাকারী 
কর্মচারীদের বলপূর্বক সরিয়ে দেয়, 
ইউনিয়নের পতাকা ছিড়ে ফেলে । 
পরদিন মালিকের তিনজন অনুগত 
ব্যক্তিকে চাকরী দেওয়া] হয়। পুলি- 
শের উক্ত আচরেণের প্রতিবাদে 
কর্মচারীন্ল| আবার আঘালতে.যান। 
আদালত লালবাদারের গোয়েন্দা 
বিভাগের জনৈক পদস্থ অফিসারকে 
ঘটনার অহসন্ধান সাপেক্ষে রিপোর্ট 
করতে বলেন। উক্ত অফিসার ২৫শে 
মার্চ তার রিপোর্টে বলেন যে, এঁ 
রাতে ও সি শান্তিপূর্ণ ধর্ণ। 'প্রদর্শন- 
কারীদের ছত্রভঙ্গ করেছিলেন। 

কর্মচারীরা সমস্ত ঘটনা মুখ্যমন্ত্রী 


- খৃতটা ক্ষুব্ধ তার চেয়ে বেশি হ্ু্ধ হয়ে 
ছেন ইউনিয়নের আর এস পি 
নেতৃবৃন্দ, সভাপতি শ্রীমতীশ রায়ের 
এব্যাপারে উদ্বাসীন মনোভাবে | 
কর্মচারীর! এখন উপলব্ধি করেছেন 
যে বিপদের দিনে এই সব নেতারা 
নির্ভরযোগ্য নন। অন্তান্ত কর্মচাী- 
রাও . ছাটাইয়ের খড়গ নিজেদের 
মাথায় ঝুলতে দেখছেন । 





নিসোক্তেরজন্য টেণ্ডার আহ্বান করছে 


> আয়রন ও. গ্রীল মেটিরিয়াল পরিবহন 


ব্েকাত নং ১৪/৪৫০৬ তাং ৩০-৫-৭৯ 


মেসার্স সেইল-এর পাঁথরভিহি, ধানবাদ ষ্টক ইয়ার্ড থেকে ইষ্টার্ণ কোলফিল্চদ 


লিসিটেডের বিভিন্ন প্রাপকর্দের কাছে 


২৯*৯* মেট্রিক টন আয়রন ও ষ্টীল 


মেচিত্রিয়্যাল পরিবহনের জন্য নিজন্ব অনেক গাড়ি আছে এমন পরিবহন 
ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে টেগডার। কাজের 
মোট মুল্য ১,৪০,০** টাকা (আহ্থষানিক)। প্রয়োজনীয় অস্তান্ত বিবরণ 
কন্টে)লার অফ ষ্টোমের অফিস, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেড, সাক- 
তোরিক্রা, পোঃ দিশেরগড়, জেল] বর্ধঘান থেকে পাওয়া ঘাবে। কণ্ট্যোলার 
অফ স্টোনের অফিসে ১৫-৭-৭৯ তারিখ বেল! ১টা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা 
হবে এবং উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেগডারদ্াতাদ্বের উপস্থিতিতে তা এছিন 
বেজ ঘটায় খোল! হবে ।- ১৪-৭-৭৯ তারিখ বেল! ১ট1 পর্যন্ত যে কোন 
কাজের দিনে কেশিয়ার, ইষ্টার্ণ কোলযিস্ডস লিমিটেড, সাকতোরিয়া, 
পোঃ দিশেরগড়, জেল] বর্ধমান-এর কাছে ১* টাকা নগদ্ধে / ১২০ টাকা 
আল অভান্পে (টেশারের নিবিষ্ট তারিখের অস্ততঃ ১ দিন আগে পৌছতে 
হযে) দিয়ে কন্টোলার অফ ষ্টোসের অফিস থেকে টেগারপত্র পাওয়া 
স্বাবে 8 





লক্ষ্য ও সাফল্য 
এম পৃষ্ঠার পর 


আগামী দিনের জন্তে এর সুদূর- 
প্রমারী ভাৎপর্য রয়েছে । অথচ 
কংগ্রেপী সরকার গত ১৮ বছর ধরে 
পঞ্চায়েত নির্বাচন করে নি, পেটোস্। 
মনোনীত অঞ্চল প্রধানদের মাধ্যমে 
গ্রামের বরাঙ অর্থ, সার, বীন্জ, খাদ্য 
লুঠন করেছে। ভুতুড়ে প্রাথমিক 
বিদ্যালয় ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্ত্র খুলে 
এই শোষকেরা দুহাতে অর্থলুঠন 
করতে পেরেছে। শিক্ষা তথন 
সাধারণ মাঙ্ছষের পক্ষে দুর্লভ । বাম” 
ফ্রন্ট সরকার মাধ্যমিক স্তর পর্যস্্ব বিনা 
ব্যয়ে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেছেন। 
বামফ্রন্ট সরকার এদেশে সর্বপ্রথম 
বেকারি ভাতার প্রবর্তন করেছেন। 
কর্মমংস্থানের সুষ্টু নীতি গ্রহণ করে 
ত্বজন পোষণ ও ছুর্নাতির যূলোচ্ছেদ 
করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। আরে! 
বেশি কর্মসংস্থানের জন্তে সুর ও কুটির 
শিল্পের ক্ষেত্রে এক বছরে ১১ কোটি 
টাকা সাহায্য করেছে, অথচ কংগ্রেদী 
রাজত্বের গত সাতবছরের এই সাহা- 
য্যের পরিমাণ ১০ কোটি টাকার বেশী 
ছিল না, তাও ভুয়ো শিল্পমালিকদের 
পকেটে গিয়েছে। 
বামক্রণ্ট সরকারের আমলে 
রাজ্যের চটকল, ইনজিনিয়ারিং, সুতা 
কল, ছাপাখানা, হোপিয়ারী, কেমি- 
ক্যালস প্রভৃতি কারখানার শিল্প- 
শ্রাকের] বেতন বৃদ্ধি, বোনাস আদায় 


- করতে পেরেছেন, ছাটাই প্রতিরোধ 


করতে পেরেছেন । সমগ্রভাবে রাধ্যের 
আট লক্ষাধিক শ্রমিক .কমচারী 
শতাধিক কোটি টাকা মালিকদের 
অনিচ্ছুক হাত থেকে আদায় করতে 
পেরেছেন । 

শহরগুলির উন্নয়নের কাজও ত্বরা- 
স্বিত হয়েছে। বামফ্রণ্টের ২ বছরের 
শাদনকালে কলকাতা শহরের রাস্তা- 
ঘাটের উন্নতি চোখে পড়ার মতো 
একথা। বামজ্রণ্ট বরোধীরাও এক- 
বাকে) স্বীকার করেন। বাঁস্ত উন্নয়ন, 
পানীয় জল ও বাসগৃহ নিমাপে যে 
গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে অতীতে 
ধু বছরের মধ্যে তা দেধ। যায় নি। 
বিভিন্ন পৌরসভায় একই ভাবে কাজ 
চলেছে। 

আইন শৃঙ্খল] পরিস্থিতি বাষফ্রট 
সরকারের আমলে যে অতীতের 
তুলনায় এবং বতমানেও অক্তাঞ্ড 
অনেক রাজ্যের তুলনায় অনেক উন্নতি 
লাভত করেছে জনতা সরুকারের মন্ত্রী- 
রাও তা একবাক্যে স্বীকার করে- 
ছেন | সেনাবাহনীর প্রাক্তন 
অধ্যক্ষ ফীল্ড মার্শাল মানেক শ’ বলে- 
ছেন পাশ্চমবঙ্গ বর্তমানে ভারতের 
সর্বাপেক্ষা সুশালিত রাজ্য । সম্প্রতি 
বিভিন্ন রাজ্য পুলিশবাহনীর মধ্যে 
অসস্তোষ দেখা দিয়েছে । কিন্তু বাম- 


দা ৮ তিশা? সত সী ৬ জি 


ফ্রুট সরকারের হলিবিকফ লহাছ- 
তুতিশীল নীতির ফন্দে এরাজ্যে 


পুলিশবাহিনী সন্ধ্ট | পুলিশবাহিনীর 


মনোভাবের মধ্যেও গুণগত পরিবর্ত- 
নের হুচনা হয়েছে । বিগত বস্তায় 
পুলিশের জনসেবা জ ন সাধারণের 
সবিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। 
কংগ্রেস লরকারের অবহেলা ও 
অপদ্ার্থতার ফলে আজ সারা দেশে, 
যে বিছ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছে, 
পশ্চিমবঙ্গে, তার ব্যতিক্রম হয়নি। 
কিন্ত বর্তমান রাজ্য সরকারের পক্ষে 
কঠিন হলেও দৃঢ় হস্তে এই সংকটের 
মোকাবিলা করার উদ্ভোগ ও ব্যবস্থা 
গ্রহণের ফলে চরম ছুঃসময়ের দিন 
অনেকট] কেটে গেছে । সঙ্গে সঙ্গে 
বিদ্যুৎ প্রকর্প গুলি সম্পূর্ণ করে 
তোলার ব্যবস্থাও ত্বরান্বিত করা 
হয়েছে । ১৯৭২-৭৩ সালে ষে সকল 
বিছ্যৎ-প্রকল্প মধুর হওয়া সত্বেও 


' কংগ্রেস সরকার অহহেল। ভরে ফেলে 


রেখেছিল বর্তমান সরকার তা সময়ের 
আগেই সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা 
করেছেন । | 

মাত্র দু’ন্ছর_। এই সময়ের মধ্যে 
সীমিত ক্ষমতার বাধাবিশ্ন সত্বেও যে. 
কোন সরকার উপরোক্ত একটা মাত্র 
কর্মস্থচী সম্পন্ন করতে সক্ষম হলেও 
প্রশংসনীয় বিষয় হতে1। পশ্চিমবলের 
মানুষ তা-দদেখেছেন, লক্ষ্য করেছেন 
এবং নিশ্চয়ই উপযুক্ত সিস্কাস্তও তার] 
গ্রহণ করতে পেরেছেন । 

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের 
এই নতুন ধরনের শাসন পরিচালন", 
জনগণের সঙ্গে” নিবিড়, একাত্ম হয়ে 
তাদের এ ক্ষমতার অংশীদার করে 
যে নতুন পরিস্থিতি হুট করে চলে- 
ছেন, সারা দেশের শোষিত, নিপী- 
ডিত মানুষ সাগ্রহে ভা লক্ষ্য কর- 
ছেন। তাদের. মনে নতুন আশার 
সঞ্চার'তয়েছে। সার! দেশেই -জন- 
গণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্কের 
ভারসাম্যে জ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। 
আগামী দ্রিনের এক নতুন সম্ভাবনা 
দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সেই 
সম্ভাবনা আমূল পরিবর্তনের ধারণাকে 
প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করছে। 

শোষিত, নিপীড়িত মামুযেরা 
একাবতধ হয়ে শোষণ বঞ্চনার অবমান 
ঘটাতে দৃঢ়পণ হলে. এমন কোন শক্ত 
নেই, ঘা তাদের পথ রোধ করতে 
পারে। আগামী দিনের আমুল 


পরিবর্তনের সংগ্রামে শক্তির ভারসাম্য” 


জনগণের পরিবর্তিত হচ্ছে। জার? 
দেশে এক নতুন বাম ও গণতান্ত্রিক 
শক্তিগুলির একা প্রতিষ্ঠা ত্বযনাদ্বিত 
করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গের বাহফ্রন্ট- সরকার 
এই প্রক্রিয়ার গতিবেগ সঞ্চারিত 
করেছেন । সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও 


কিছু কিছু সংস্কার সাধন করে মানুষের 


আমূল পরিবর্তনের আকাঙ্ষাকে 


- সর হতে হবে। 


ভারা জাগ্রত করেছেন, উদ্দীশিত 
করেছেন। শ্রেণী লংগ্রাষকে প্রসারিত 
করে এক নতুন স্তরে উন্নীত কর. 
সৃন্তব করেছেন । পূর্ণ ক্ষমতা করায়. 
হলে জনগণের অভিপ্রেত আষূল পরি" 
ঘর্তন যে স্ভবপর, সেই আত্মবিশ্বাস 
জনসাধারণের মনে দৃঢ়তর হয়েছে । 
আমুল পরিবর্তনের পথে বামক্রণ্ট 
সরকার জনগণের সর্বাপেক্ষা নির্ভন- 


যোগ্য হাতিয়ার বলে প্রমাণিত হয়ে- 


ছেন। এখানেই বামফ্রন্টের বৃহত্তম 
সাফল্য । সংস্কারকে শ্রেণী সংগ্রামের 
উপজাত ফল হিসেবে দেখার ফলেই 
এই সীমিত সাফল্যও সার্থকতা! লাভ 


করেছে। 
লেনিনের ভাষার, এই সাফল্যকে . 


শুধু ‘শ্রেণী সংগ্রামের উপজ্রাত ফল” 

হিপাবেই দেখতেই হুবে। তাই 
আত্মদন্তরির , অবকাশ নেই। _ 
বাম্ফ্রট - সরকারকে হাতিয়ার 
করে জনসাধারণকে বন্ধুর, আকাবাকা 
পথে আরে বহু কাল অবিরাম অগ্র- 
শক্রশ্রেণী ও তাদের 
প্রকাশ প্রচ্ছন্ন দালালের] জনগণের 
এই হাতিয়ার কেড়ে নেবার জন্তে, 


' প্ররোচনা ও চক্রান্ত হই করবে। 


কারণ তাদের পক্ষেও এই শ্রেণী 
সংগ্রাম জীবনমরণের প্রশ্ন | ' সুতরাং 
মনিশ্চিন্ততার অবকাশ নেই, বিক্রম ও 
আত্মসন্ততির স্থযোগ নেই। চন্রম “ 
লক্ষ্য অর্জনের রণনী'তিকে সত 
করে তোলার অটল উদ্দেশ্য নিয়ে এ 
রণকৌশলের বাস্তব প্রয়োগ করার - 
উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ কগতে হবে) 
সীমিত ক্ষমতার চৌহদ্ধি প্রসারিত 
করে আমূল পরিবর্তনের পথে যে 
সকল বিঘ্ন সুষ্টি কর] হবে ত! দৃঢ়হন্তে 
অপসারিত করতে হবে। ভারতের 
জনগণের চুড়ান্ত সাফল্য লাভের পথে 
এই নতুন ধরনের বামফ্রন্ট সরকার 
সবাপেক্ষা নির্ভংযোগ্য হাতিয়ার । 
এখানেই বাংফ্ষণ্ট সরকারগুলির 





সাফল্যের সার্থকতা । 


আর আই পি - 
১৩শ পৃষ্ঠার পর 


আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি গ্রহণ বরা প্রয়ো-্ 
জন (যেমন দরকার রাষ্ট্রপতির 
সন্মতে ) সেই কারণেই বিষয়টি এখনো? 
সরকারীভাবে গোপনীয়.। 

প্রসঙ্গত উল্লেখমোগ্য যে, অতীতে 
একবার কেন্দ্রীন্ন সরকার বলেছিলেন 
যে, যে.হতু এই সংস্থ'টিতে ক্রমাগত 
লোকমান হচ্ছে সেই হেতু এটিকে 
চালানে! হোক সমবায়ের ভিত্তিতে । 
তখন বতমান -বাধফ্রপ্টের মন্ত্রী 
উরাধিক] ব্যানাজশী কেজ্জের নিকট 
তীব্র প্রতিবাদ জানয়ে বলেছিলেন 
যদি ক্ষতির অন্হাতে এই সংস্থাটিকে - 
সমবায় সংস্থায় রপাস্তয়িত করা হয় 
তাহলে সমস্ত কপোরেশনকেই সম- 
বায়ের ভিত্তিতে চালানে। উচিত । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২২শে জুম, ১৯৭৯ 


গ্রান্ধীবাদীর! কোনফিনই চায়নি 
পুল্পিশের জীবনে গণতান্ত্রিক চেতনার. 
উত্রেক হোক, চায়নি পুলিশের মধ্যে 
কোন মঙ্ধস্ততবোধ কিংবা] নবতাবোধ 
জাগুক, চায়নি পুলিশের মধ্যে কোন 


'দেশাত্মবোধ কিংবা জাতিবোধ |. 


শুধুই চেয়েছে তাকে. ঘমনপীড়নের 


হাতিয়ার হিষাবে। আধাখপম্বেশিক 


শোষণ ব্যবস্থার পাহারাদারর্ূপে, 
কালাপাহাড়ী আইনকাহছনের জিন্দা- 
দারকূপে, নিরত্র জনগণের বিরুদ্ধে 
দ্বানবরূপে, অচেতন যন্তরক্ূপে; সমাজ 
থেকে বিচ্ছিন্-মৃূল জাতীয় চরিত্র- 
বিহীন ধরপাকড়-মারদাঙ্গ। খুনখারাবি 
বিভীষিকার শক্তিকূপে। -. . 
যে সত্যদৃশী পান্ধীবাদীর। ছি 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে, পুি- 
পতি সম্পর্কে, 'জমিদাঁর-জোতদার 
সম্পর্ক জনগণ যাতে মহিংসায় উধ্ব- 
বাছ হয়ে চলে সে শিক্ষা দিয়েছিল 
তারাই এ অমুল্য শিক্ষাকে অন্দুর 
রাঁখতে প্রয়োজনীয় ব্য ব স্থা গু লিও 
করেগেছে__ইংরেজে র তাঁলি'ম- 
দেওয়া পুলিশকে তেলে-আ গুনে 
তাতিয়ে নিয়ে দেশী-বিদেশী হিংসা- 
শরয়ী শোধণ ব্যবস্থার শাসনদগুরূপে 
জাতিকে উপহার দিয়েছে? 
সে পুলিশ ভার শিক্ষা্দাতাদের 
আন্থা রেখেছিল। রাজকোষ, 
কায়েমীস্বার্থ ও রাজশক্তিকে গায়ে- 
গতয়ে ঢাউস করে তুলতে যেমন 
যেমন ‘আইন শৃঙ্খলার পত্তন হয়েছে 
তেমন তেমন বস্তকেই সে জ্যাত্ত- 
জীবস্ত করে তুলেছিল, রাজপুরুষদের 
আদেশ বলে রাক্রক্তের কল্যাণে 
লার। ভারতের. মানুষকে তাড়া .করে 
, বেড়িয়েছে। বাধ্যতামূলক বেকারী, 
বাধ্যতামুলক অশিক্ষা-কুশিক্ষা, বাধ্য- 
তামূলক দারিক্র্-শোধণ নির্যাতনফে 
ইয়ে রাখতে ' বিগত সভ্রিশরত্রিশ 
বছরে কয়েক মিলিয়ন লোককে জেলে 
পুরেছে, সহন সহ নরনারীকে হত্য। 


করেছে, কোটি কোটি মানুষকে প্রতি-_ 


কারহীন নির্যাতনে সর্বস্বাস্ত করেছে 
-গ্রায় ভারতে, শহর ভারতে আমর! 
তা প্রত্যক্ষ করেছি। অবশ্যই এ 
পুলিশী হিংসা গান্ধীবাদী রাষ্ট্রীয় 
ব্যবস্থার" অংশ, রাষ্ট্রী্ন শ্রেণী চরিত্রটা 
এই পুলিশী কার্ধধারায় প্রতিফলিত 
হয়ে এসেছে'। কিন্ত এই প্রতিফল- 
নে পয়ও গোট! পুলিশী স্মাজটা 
বৃ জনসমান্ থেকে যতটা বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়লো,  শাদকশ্রেনী ততটা 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো না। বরং'নান। 


চালাকীর আরে হিংশাশ্রয়ী অহিং- 


করেছে? 


পার নাৰী গায়ে কায়েমী স্বার্থ - 


ওলি ধলে-মালে-দেহভাঁরে অতিকায় ' 


হয়ে উঠলো, আর তারই স্বার্থে 


রাষ্ট্ীম আইনী হিংসার বাহিনীরূপে.- 


পুলিশ জনসমাজ থেকে একেবারেই 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে] । 
কিন্ত এই নির্বাক যন্ত্রটাও আজ 


‘সবাক হয়ে উঠেছে। অত্যাচারী 


রাজ্শক্তির দুর্গে আজ: অসস্ভোষ 
ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে-- 
পুলিশের এক বৃহদাংশে প্রতিবাদ 


দেখা দিয়েছে, তারা সংগঠন গড়ে. 


তুলতে উদ্যোগী হয়েছে, অধিকার 
দাবী করেছে। ইতিপূর্বেও কোথাও 


কোথাও স্থানীয় ভাবে সে উদ্যোগ 


দানা বেঁধেছিল,, বিশেষতঃ উত্তর 
প্রদেশে স্পেশ্যাল আর্মড কন্টেবুয- 
লারীর সশস্ত্র বিদ্রোহে। শাপের 
ল্যাজে প1 পড়েছিল, হিংঅ ইন্দিরা- 
শাহী মিপিটারী-ছোবল মেরে তাকে 


- দ্মিয়েছিল ; পুলিশও পাণ্ট! নিয়ে- 


ছিল, অনংখ্য খণ্ডযুদ্ধে বহু প্রাণ দবিয়ে- 
ছিল, হাজারে হাজারে লোক বরখাস্ত 
হয়েছিল । 


কিন্ত দমনপীড়নে কোন আন্দো- 


লন শেষ হয়ে যায় না, এক্ষেত্রেও 


তাই হয়েছে । সমস্ত উত্তর ভারত ' 


ছুড়ে তুমূল . পুলিশ অসযস্তাফ। 
পাঞ্জাব, মধ্যপ্রঘেশ, দিজী, হরিয়ানা, 
রাজস্থান, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট 


এমনকি স্থদূর আসাম মণিপুর পর্যস্ত -. 


দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এই অনস্তোব 
অবশ্যই সমস্ত দেশের বিতিন্ন শ্রেণীর 


ও শ্রেশীশ্বার্থের কাছে বিভিন্ন তাৎপর্ধে 


দেখ! দিয়েছে । সর্বত্রই হাজারে 
হাজারে পুলিশ উপরওয়ালাদের ক্রকু- 
টিকে অগ্রাহ করেছে, ধর্মঘট করেছে, 
বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে, ক্রত সুংগঠন 
গড়ে তোলার 
'জেলায় রান্দ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে- 
ছিল। নশস্ব বাহিনীর বিপুল 
সংখ্যায় অংশ গ্রহণ এই আন্দোলনকে 


বিশেষ তাৎপর্য এনে দিয়েছে। : 


কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা পুলিশ 
বাহিনীতেও অসস্তোষ আত্মপ্রকাশ 


করতে প্রেরিত পুলিশবাহিনী ধর্মঘটী - 
ঘের সঙ্গে ধর্মঘটে যোগ দ্বিয়েছিল, 
মধ্যপ্রদেশের আই জি ডি.সিপ্নিনের 
মর্মার্থ ব্যাখ্য। করতে গিয়ে সমস্ত ত্র- 
মন্ত্র ভূলে গিয়ে বিশেষ বিমানে রাজ- 
ধানী যাত্রা করতে বাধ্য ইন । গুজ- 


কাট পুলিশ গুজরাটের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 
বরখাস্ত দাবী, করে- দ্বিল্লীতে 0 রং 


পাঠিয়েছে ।. 


রাজ্য রাজ্যে জনতা সরকারগুলি.. 


তাগিয়ে জেলায় - 


বহুস্থানে ধর্মঘটাদের দমন. 





ও ভাবের "মধ্যমণি দ্বিলীর কেন্ত্রীয 


পরকাঁর অবশ্তই স্থবোধ বালক নয়। - 
পাঞ্জাব সরকার ইতিমধ্যেই প্রায় পাচ 
“হাজার পুলিশকমীঁকে জেলে পুরেছে, 


শত শভ-লোককে ছাটাই করেছে। 


আরও সহস্র সহশ্র পুলিশকর্মীকে - 


ছাটাই করার কথা ভাবছে, অনেকের 
নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী 
করেছে। অন্ত রাঞ্য সরকারগুলিও 
অন্পবিস্তর দে পথেই এগিয়ে আছে। 
গুজরাট সরকার মিলিটারী দিয়ে 
মোকাবেলা করতে গিয়ে অবশ্য পরে 
ল্যাজ গুটিয়ে. নিয়েছে। কেন্তরীয় 
বরাষ্ট্রমনত্রী মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন ডেকে 
রাজ্য সরকারগুলির় 
সেবনের ব্যবস্থা করেছেন । অর্থাৎ 
সমগ্র ব্যাপারটাকে একই লে পাথর 
চাপা ও ধামাচাপা দেবার জন্য সত্তর 
শাপকশ্রেণীগুলি ত্রুত. তৎপরতায় 
নেমে পড়েছে । এর কারণটি অবশ্যই 


০ পো পিসিতে | পাটি 
বর্ষা যখন তার মেথময় বেণী 


হাতে ভামুক - 


হর এবং শ্রেণী স্বার্থ সাত । 
বর়িত্র পুলিশ কর্মচারীর প্রতি হঠাৎ 
খুজে-পাওয়া কোন লহাম্ভূতির 
কোন ব্যাপার নয্ন। লক্ষ্যের বিষয়, 


- সর্ব লঞ্চারিণপী হ্রমতী ইন্দিরা 


গান্ধীও স্বাভাবিক কারণেই. এই 
ব্যাপারে একেবারে বেপাত্বা, কারণ 
এ ঘে তাদেরই প্রবর্তিত গান্ধীবাদী 
ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা । ' 

স্বাধীন ভারতের শাসমবিধি 
এমনই চমৎকার যে প্রশামনকে 
দবচ্ছন্দে ক্ষমৃভামত্ব ও দুনঁতিগ্রস্ত 
করে তোলা! যায়। এবং হয়েছেও 
তাই। ব্যবস্থাটা এমনই পাকা- 
পোক্ত ও পরিকপ্পিত যে উনবিংশ 
শতাব্দীতে বিদেশী ইংরেজ প্রবর্তিত 
বিধি -বিধানগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে 
জড়িয়ে ধরে দমনমূলক দুনাতিযূনক 
ঘে দ্েশসেবার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সে 
প্রশাদনের' মধ্যেই মধ্যযুগীয় ধ্যান 


ধারণা ও যুল্যবোধগুলি আরো. 


শাসালে]। হয়ে উঠেছে। জনসাধা- 
রণের ' সমস্ত অংশের- আশা- 
আকাজ্ষাকে দমন করা ও. তাদের 
উপর নির্যাতন করাই যাঁদের এক- 








এলায়, তখন শান্তিনিকেতন ৭ ১. 


অপরুপ । খোয়াই জুড়ে রঙ্টির 
. মাতন, কোপাই নদীতে ভরা | 
জোয়ার, শালবীঘিতে ঝড়ের. 
দোলা এবং আহ্কুষজ .3 
মাধবীবিতানে শুধু 
রবীন্দ্রনাথের পান আর গান। ৫ 
এই সময় শান্তিনিকেতন এ 
মোহময়ী, কেনার গন্ধে মদিরঃ 
বর্ষা উপভোগ করতে হক ও 
এই সময়েই যেতে হয় 
শান্তিনিকেতন | kl 
তার সঙ্গে দেখতে পাবেন 
রুবীন্্রসদনে পীতাঞ্জলির 
পাণ্ডুলিপি, নোবেল 
পুরস্কারের মেডেল, - 
কবিপদক্ষীর বালুচরী টা 


কলাভবনে অবশীন্্র- 2 


AD" 




















হ পনেরো দ্র 


মাত্ম কাজ, প্রশানন বনের অন্যন্রে 
তাদেরকেও শ্রেণীভেদ গথা অনুবায়ী - 
পদানত করে রাখতে হবে--এটাও 
সত্যাগ্রহ্বী দর্শন ৷ প্রুশানূনের মধ্যে- 
কার ব্যাপক পুলিশ অলনস্তোযেয় 
কারণটি প্রধানতঃ এখানে । আবার 


পুলিশী জীবনে আর্থিক ও অধিকার- 


গত অভাবগুজিকে পূরণের অস্ত দেশ- 
বালী সাধারণ মাচষের উপদ্ন ভাদের 
বন্নাহীন ক্ষমতা ও দুনীতির পথে 
ভীবিকার্জদ বর্তমান আইন 
শৃত্ঘলার একটি পরিকল্নিভ ধ্্যাটেজী । 


' একেবারে একটিলে ছুই লক্ষ্যভেদ। 
আইন শৃঙ্খল! ও ডিসিপগ্লিনের নাষে 


এমন শোষণের আইন ও শাসনের 
শৃঙ্খল চারিদিকে ছড়িয়ে রেখে 
শাদক! শোয়করা যখন গভীর সুখে 
নাদিক গর্জন করছিল, ভেষনই 
একটা সময়ে এই :অচ্ক1 পুলিশ 
বিক্ষোভে গোটা - শাদকশেণীটাই 
একেবারে হুকচকিয়ে উঠবে এতে 
আশ্চর্য হবার কিছুই নেই ! সকলেই - 
দিল্লী ছুটলো, অনেক শলা-পরামর্শ - 
হলো, আরো হবে, অনেক প্রেস” 
বাত্তেলা হলো, অরে হবে । 

শেষাংশ ১৮শ পৃষ্ঠান্ 


| টল িিসাপপাতিপি রদ 

চলুন শাতিহিকেতনে | থাকা 
প্রাওয়ার ব্যবস্থা চমৎকার ৪ 
টু বর্ষ কেমন জাকাশ 


|’ করুন $ যিজার্ডেশন কাউন্টার, 


৩/২,বিনয়-বাদল-দীনেন্ব বাধ. 
(দস্ট), কলিকাতা-৭০০ ০০৯ 
এ. অথব্য ম্যানেজার, | 


রি ্্যরিস্ট লজ 
রি বিবরণীর জন্য খোঁজ নিন £ 
ooh ft sil 
৯ করিব তা-7০৩ ৫৩৬ রা 
"7". হোন হ হ৩-৮২৭৯ 





- পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৪, 


দানিকেন তত্ত্ব ও মহাভারত 


রবীন বিশ্বাস 
বাংলা দার সাম্প্রতিক 


ম্রশকত্যলিতে শ্রীবীরেন্্ যিদ্রের প্রি-- 


চয় গঙীর'তর ভীবনবোধের একজন 
প্রত্যরনিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক ছিসাবেই। 
'্বানিকেন তত্ব ও মহাভারতের স্বর্গ 
্েবতা? ্ স্থেঞ্ কিন্ত তার অন্কতর 
পরিচয় উন্মোচিত হল। উল্লিখিত 
গ্রন্থটিতে তাঁর বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ 
ঘটেছে একজন কৌতুহলী গবেষক 
হিসাবে? আয়ো উল্লেখ্য যে, গবে- 
যণায় বিষয়বস্ত ডার যেষন অভিনব, 
জক্ষ্যাবেধের শরসদ্জানে তার প্বকীয়- 
তাও তেমনই অনন্য । পরিচিত পথে 
পদদার্পণের নিরাপত্ত! পরিত্যাগ করে 
অজ্ঞাত বন্ধুরতায় পদক্ষেপের তিনি 


যে অমন হুংদাহস প্রদর্শন করেছেন, 


তা নিঃসন্দেহে অতিশয়োক্তি প্রশং- 
সায় দাবী কল্রে । মহাকাব্যের পুরা- 
কথার দর্পশে ভারতীয় প্রাগৈতিহাস 
পর্যবেক্ষণে ভিনি প্রস্থাসী হয়েছেন । 
এ ব্যাপারে প্রামাণিক তথ্যাগ্রহী 


-ঝুদ্টিকে যেমন তিনি ব্যবহার করে- 


ছেন, ভেক্জনিইন যা অন্যত্র সুহর্মত, 
রেখ ক্রসাগ্রসয করেও তিনি তার 
লক্ষ্যবন্তকে আলোকিত করেছেন। 
যুগপৎ বুদ্ধির পেশল শক্তিমত্তা এবং 
হৃদয়াভিনাষ কক্সনার লাবণ্যে সমৃদ্ধ 
শ্রীবীরেজ্র মিত্রের এই অনন্ত গবেষণ। 
গ্রন্থ বহগ্ষনের ত্বদস্ত আকর্ষণ করতে 
সমর্থ হবে বলেই মনে হয় । . 
গ্রস্থসানেই ্ীবীরেজ মিত্র তার 


অন্থপক্ডেয় বস্তুর নিতুল ইজিত ছবিয়ে- 


ছেন। ভার কৌতুগল প্রধানত 
প্রস্তর প্রশক্ত ॥ তা হল মহা- 
ভারতের "বর্গ এবং দেবতা । এই ছুই 
মৌন প্রসঙ্গে অহ্সন্ধানী হয়ে নিছক 
ন্তায়াহুক্রমেই তিনি কুরুক্ষেত্রের মহা- 
হুট মহাকাব্যিক অস্ত্বশস্বাদি - এবং 
সমকালীন রথ বিমান ইত্যাদি 
প্রণনেও সঠীর় কল্পনাবুদ্ধির সম্প্রয়োগ 
স্কচিয়েছেন। প্রপলত, কুরুকুলক্ষয়ী 
সহ যুক্ধের সামাজিক কার্য-কারণ 


ব্যাপারেও একটি মৌলিক টীক1 তিনি 


অন্থভোতয্ে ঘোষনা --করেছেন। 
গ্রন্থের “প্রস্থ ত? শীর্ষক অধ্যায়ে গ্রন্থ - 


দা নকেনতত্ব ও মহাভারতের রগ 


বারেন্দ্র " ম্ত্রি ॥ বেছল 
বা 
চাটুজ্ছে ইউ, কলি-১২ £ ছি 
সক 2 


দেখ 5 


এর 


বর্তন’, 


কার তার উদ্দীপন! এবং তার গৃহীত 
পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত হয়েছেন। 
পূরবর্তী একুশটি : অধ্যায়ে ভারতীয় 
প্রাগৈতিহাস সম্পর্কে তার পরম 
ছঃসাহসী সিথ্বাস্তগুলি ক্রমপরিণত 
হয়েছে। 

" পরিহশ্তময় রশ্মিঘথ’, 'হিযালয়ে 
দেহশিবির’, রাজনৈতিক পটভূমি’, 
‘দেবতায় থাস্ঠ+, ‘দ্েবশিবিয়ে অন্ন’, 
‘তিনপ্রধান’, ‘মহাদেবের প্রত্যা- 
‘বিভিন্ন বিমানে দ্বেবগণ’, 
উন রিম 
দেবতা», ন্যয় রকেট”, 'মহাকাশ 
ভ্রঘণ ; তথ্য ও মন্তরগুণ্তি’, “হিয়ালয়ে 
ইন্দরপুরী?। ‘মহাকাশে অন্ন’, 'রাজ- 


কীয় লব্্ধন!’, ‘আসর! দামান্ত মারী? 


‘কোথায় বর্গ, ‘বন্ধার পরিকল্পন1” 
ন্ছুর্কুস্তী সংবাদ”, *পাগুব জল্মকথা+, 
“কিছু রহন্ত কয়েকটি সাক্ষ্য’, _সধীর্খ 


হলেও,_অধ্যয়নামের এই ভালিকাটি- 


উল্লেখ করছি এ কারণে যে, এতে 
করে-পাঠকমাজেই সহজে বুঝবেন 
আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকারের দত্যাগ্রহ 
কোন রহস্তের গ্রন্থিষোচনে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ । 


জরবীরেন্গ মিত্র ঘে কোন্‌ অভিনব 


" লক্ষ্যবন্ততে তার চিস্তাবুদ্িকে একান্ত 


করেছেন, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে তার 
ঘত্মামান্ত উদঘাটন হন। কিন্ত গ্রস্থ- 
কতার উল্লেখযোগ্য অভিসবন্ধ তার 


গৃহীত পদ্ধতিতেও । ভারতীয় ঘেব- 


তত্ব সম্বদ্ধে গুণিজন পূর্বে বহু আলোক 
পম্পাত করেছেন। দ্দালোচয গ্রন্থের 


গ্রস্থকর্ত। কিন্তু প্রচলিত পঙ্থা পরিহার 


করে দ্ানিকেন তথ্বের আলোকে 
মহাতারতীয় হর্স ও পৌরাণিক ঘেব- 


মণ্ডজীকে পর্যবেক্ষণ . করেছেন। 


'দ্বেবতার] গ্রহাস্তরেয় মামুধ'--এই 
মৌন প্রকল্পে স্বকার প্রত্যন্ব সুগভীর 
করেই ্রস্থক্তা তার মিল টাকাগুজি 


সংহত করেছেন। বলাবাহুল্য, ঘখা- 
যথ যুক্তিক্রমেই ভিনি তার নিদ্ধাস্ত- 


গুলির অবযুব নির্মাণ করয্লেছেন। 


এরিক ফন্‌ দ্নানিকেন আমাদের 
সাম্প্রতিক, প্রত্যয় জগতে প্রচণ্ড 
আলোড়ন সুষ্টিকাযী এক অকুতোভয় 


+ হিমালয় বর্গের - 


একটি নবতর ব্যাখ্যা রচনায় সৎ- 
সাহসী হয়েছেন । কিন্ত যথেষ্ট সাক্ষ্য 


(সমৃদ্ধ তার এই চিন্তাবিপ্নব আশাতীত 
" বুকস বৈজ্ঞানিক সমর্থন সংগ্রহ সত্বেও 


্বাভাবিক ভাবেই অনেক বিক্ষুৰ্ 
প্রতিবাদীরও জন্ম দিয়েছে । ঠিক এই 
কারণেই দ্বানিকেনতত্বে আলোক- 


. জম্পন্ন ঞবীয়েন্দ্র মিত্রের মহাভারতীয় 


ত্র্গ- এবং দেবতা প্রস্জত 
যুক্তিনিষ্ঠ নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে বহু 


পাঠককেই স্থকঠিন চিন্তার সংঘাতে. 
" এমম,সচকিত করবে যে, এ গ্রন্থের 


আপাতপাঠে তার! গ্রন্থস্থ সিদ্ধান্ত- 
মালাকে বিতর্কধপগ্ডিত করবেন, এমন 
কি অবিশ্বাসও করবেন। এ প্রতি- 


- ক্রিয়া আদৌ বিল্ময়কর নয়) কেননা 
আমরা অনেকেই গুরুব্চন পরম্পরায় 


এবং এঁতিহের উত্তরাধিকারে 
গঠিত, পরিচিভ এবং প্রচলিত 


প্রত্যয়ের নিরাপত্তা পরিত্যাগ করার 
সাহস কিছুতেই অর্জন করতে পারি 
না।. তাই গ্রস্থকর্তা ঘখন বলেন 
যে দেবতারা! অজ্ঞাত গ্রন্থের বুদ্ধিমান 
বৈজ্ঞানিক জীব, অলৌকিক কিছু 
নয়, দৃশ্যত নিতান্ত নরাকার,-_খাদ্তা- 
খান্ভে তাদের সকলেরই রুচি একে- 


বারে সাম্যের মত, অথবা স্বর্গ 
'কোন অলীক ভূগোল নয়-_ একদা 


দুর্গম হ'লেও, হিমালয়ের, এই 
পার্বত্যপ্রদেশে এখন নিতাস্তই 
লোকায়ত, বলেন সেকালের গ্রহা- 
স্তরবাসীঘের নিরস্তর বিমান-ভ্রমণের 
অথব1 কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পট- 
ভূমিতে ছিল মানবসংসারে সম্ভতি- 
ক্যজনকান্ী এই আধিপত্যলোভী 
বুক্ধমান মহাকাশচারীদের দৈধী 
পরিকয্পনা,_তখন আমাদের এত" 
দিনের নির্ধিতর্ক গুরুবাণী প্রত্যয় 
ভার নিরাপদ পান্ধপীঠটি অকস্মাৎ ' 
হারিয়ে বসে বলেই অসহায় প্রতি- 
বাদে আমরা সমন্বর হই । অথচ 
গতকালের শার্বমীন জান খনিজ 
ভূগর্তে প্রাপ্ত একটিমাত্র মৃৎপাত্রের 
দ্বার কত সহজেই মা আদ খণ্ডিত 
হয়েযায়। কাল যা ক্ষুধার বুদ্ধি 
বৈজঞানিকেরও স্বপ্নের অগন্য ছিল, 
আজ ভা নিতান্ত অবোধ বালকেরও 
প্রাঙ্ক সহজাত বান্তভার অভিজ্ঞতা । 
সুতরাং শেষ আছে কি, শেষ কথা, 
কে বলবে? তবে. একথা নিশ্চয়ই 
বলা যাবে মে গ্রন্থকার চিন্তাকল্প- 
মায় দ্বেবতার্ধের কিবীটশীষে স্মরণা- - 


-ভীত-কাজের অলৌকিক ছটামগুল 


সম্পূর্ণ, অদৃপ্ত হয়েছে। হবর্গপংলগ্ 
অতী ভ্্য়তার মূলেও গ্রন্থকার সবল 


কুঠারাঘাত করতে পেরেছেন। এক- - 


গবেষক ।-নিখিল পৃথিবীর 'পুরাবস্তপুঞ্জে খণ্ড স্বচ্ছ বাস্তবতার আলোক সম্পাতে 


অব্যাধ্যাত অলোঁকিকতায়রংস্তাচ্ছন্ 
দেবভাবৃনদকে তিনি গ্রহাস্তরের 
মহাকাশচাঞ্ী বুদ্ধিমান জীব বলে 
চিহ্নিত করে পৃথিবীর প্রাগৈতিহাষের 


প্রাচীন আর্য সমাজের শ্রেণী ও শোষণ 

সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, 

--ইচ্ডে করলে অন্ত উৎনাহী গবে- 
(শেষাংশ ১৮র্শ পৃষ্ঠায়) 


এবং পুরস্কারের 


"অর্জন করবেন। 


থা, মহাকাশ পরিক্রমার কথাও, রর 


দপ্‌ শুক্রবার, ২২শে জুন, ১৯৭৯ 





জারা পুরস্কার $ অনুচিন্তা 


মিহির আচার্য 


নীতিগত ভাবে আমি সাহিত্যে 


সরকারী-বেসরকারী যে কোনো 
রকমের পুরস্কার দেবার বিরোধী । এ 
ধরনের পুরস্কারগুলি সাহিত্যিককে 
বড়ও করেন! ছোটও করেনা। 
স্বীকৃতি ছাড়াও 
লেখক ক্ষমতাশালী হলে তিনি এক 
সময় পাঠকবর্গের শ্বীকৃতি অবশ্তই 
অবস্ত এই পকল 
পুরস্কারের একটি ব্যবহারিক দ্বিক 
আছে। - নগদ কিছু টাকা পেয়ে 
যাওয়া! এবং খবরকাগছ রেডিয়ো ও 


দৃরদর্শনে কিছু গ্রচার। 


প্রচারের কথা . উঠলে শ্বীকার 


করতেই হয়, এই বিষয়টির উপর 


লেখকদের সর্বাধিক দুর্বলত! । লেখক 


হিসেবে অধিক প্রচার লকলেরই . 


কাম্য । তদুপরি লেখক-চরিজ্র যার! 
জানেন তারাই উপলদ্ধি করবেন, 


লেখকদের এক্সিবিশনের দ্বিকে বিশেষ 


ঝোৌক। তা তিনি যত বড় লেখকই: 
ছন্‌। খ্য়ং রবীজ্জনাথও এ বিষয় 
থেকে বাদ যান না। | 

এখন বল! হচ্ছে আমার ইচ্ছা- 
অনিচ্ছার উপর তো পুরষ্কার ছ্েয়া- 
না-দেয়া ব্যাপারটা অপেক্ষা কর- 
ছেন1। পদ্ধতিটি চালু আছে । প্রতি- 
বছরই, সে সরকার যে ধরনেরই 
হোক, এই অহুষ্ঠামের জের টেনে 
যায়। কাজেই বাস্তব অবস্থাটা স্বীকার 


করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।-- 


রবীজ্রনাখের নামের সঙ্গে যুক্ত 


বলেই সরকারী “রবীন পুরস্কার” নাষ- 


কর1।. এই পুরস্কারের নামে তিনটি 
পুরস্কার আপাতত বরান্ব- আছে 


শুনেছি। দাহিত্যকর্সে” বিজ্ঞান- 
বিষয়ে এবং অবান্ডালীর বঙ্গচর্চার। 
ব্যবস্বা নন্দ নয়। 


আমাদের পক্ষে যেটা ধশাধার 
মতো ঠেকে সেট! সাহিত্যগ্রন্থ নির্বা- 
চনের ক্ষেত্রে। এই বিভাগে একই 
সঙ্গে প্রবন্ধ-গল্প-উপভ্াস-কবিভার 
উৎবর্ষের বিচার কী করে সভা? 
ভালে। গবেষণামূলক প্রবন্ধগ্রস্থের 
সঙ্গে আকারে প্রকারে কোনোক্রমেই 
উপন্ধান বা কবিতাগ্রন্থের তুলনা 
চলতেই পারেনা । চললে, কারুর 


ক্ষেত্রেই সুবিচার সম্ভব নয় । কাজেই, 
আমাদের . বিবেচনায়, এই ভাবে 


সাহিত্যের পুরষ্কার দেবার রীতিটাই 
বাজে । তা অচিরেই সংশোধন করতে 
হবে। রবীন্দ্রনাথ এখন একজন 


- ৯, 


“যিনি 


হুভ্নসীল নষ্টা যখন. তার নামে 
হাজনশীল গল্পোপদ্ভান-কবিতাই 
বরাবর বিবেচনার যোগ্য হোক। 
প্রবন্ধ গ্রন্থের জন্তু অন্য পুরকার বরাদ্দ 
হোক। রর 

দ্বিতীয়ত আরে মনে হয়, নির্দিষ্ট 


গ্রন্থের উপর পুরস্কার দেঁধার ব্যাপারট! 
বাতিল করা প্রয়োজন | এই বিচারে. 


দাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষিত, 
হয়না । একেক বছরে ভুইফোড় -.. 
এমন লেখকের উদ্ভব হল যে, তিনি 
সে বছর একটি বই লিখেই পুরস্কার 
জিতে নিলেন | এর দ্বারা! sensation 
তৈরী করা যায়, কিন্ত সাহিত্যের 
ধারাবাহিক ইতিহাস চর্চায় এ জিনিস 
একেবারে 5705081%. পুরস্কারট1 সেই 
সাহিত্যিকের সঙ্গেই যেন যুক্ত হয় 
দীর্ঘকাল সাহত্যপাধনায় 
নিমগ্ন আছেন। সেদিক দিয়ে 
সাহত্যিকের সামগ্রিক যৃজ্যায়নই 
বড় কথা, কোন্‌ বছর তিনি কোন্‌ 
শ্রেষ্ঠ গল্প প্রনব করবেন তার ওপর 
নয়। জীবিতদের কথাই যদি ধরতে 
হয় তাহলে “রমলা, ‘জীবনায়ন’- 
খ্যাত প্রবীণ মনীন্দ্রলাল বসু নয়. 
কেন? কেন নয় ‘এ যুগের কান্ডে * 
হল টাফ”-খ্যাত দিনেশ দাস? এখনো ' 
আমাদের মাবাধানে একদা-প্রসিদ্ধ 


"কিছু লেখক জীবিত আছেন, যাদের 


প্রতি আমাদের অক্ৃতজ্ঞত! পাহাড়- 
প্রমাণ হয়ে উঠেছে ।. তাদের. অনে- 
কেই আঙ্জ কলম বদ্ধ করেছেন কিন্ত 
সাহিত্যের ইতিহাস থেকে কোনে! 


কালাপাহাড়ই তাদের. মুছে ফেলতে 


পারবেনা । আমাদের বিবেচনায় 
এই দৃষ্টিভাঙ্দ থেক্ে সাহিত্য- পুরস্কার 
দেবার রীতিটি চালু কর! থোক। 
তৃতীয়ত ধার আজ আর জাম. 
দের মধ্যে নেই অথচ তাদের লেখা 
বেঁচে আছে তাদের মরণোত্তর পুর-; « 


স্কারদেয়া হোক। সেদ্দিক থেকে 
জগদীশ ওধ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়), 


 রমেশচন্ সেন, অমরেন্ত্র ঘোষ পযন্ত 


কথাও ভাব) চলে না কি? 

চতুথত প্রবীণ তক্ষণদের মধ্যে 
স্পষ্ট একট। বিভাগ থাকলে তালো 
হয়। কারণ এদের মধো গ্রতি- 


-যোগিতার কথা ওঠাই উচিত নয়। 


অথচ সাহিতের মান বিচারে গ্রবীণ- 
তরুণদের আলাদা কোনো 
মাপকাঠি .নেই। বিচারকরা 
এদেশে' অধিকাংশই প্রবীন, তাই 
প্রধাণদ্বের প্রতি তাদের পক্ষপাত 
স্বাভাবক.। তাই ষ'দ হয় তাহলে 
তরুণেকা ধতদিন না প্রবীণ হচ্ছেন 
তাদের চান্স নেই। এই দৃিতঙ্িও -. 
বর্জন্য়। সরকারী পুহস্কার বুদ্ধ“. 
না হলে প্রাপনীয় নয় এই নিড়াম্ডত 
মায়াত্মক । | 

আশা! কর! যায় কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব- 
রঃ ভেবে দেখবেন । 


সি 


ক্রু 


দৰ্পণ ॥ শুক্রবার ২২শে জুন, ১৯৭৯ 


* ৫ সজ ও 


'বিহারীলাল কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধ অভিযোগ এ ৱি টি এ-র ৫৪তম ৰাজ্য সম্মেলন 


্প্দর্রণের সংবাদদাতা 


বিণ কলকাতার বিছারীলান 
কলেজ অফ হোম খ্যাত সোশাল 
লায়েব্দ কলেজের অধ্যক্ষা প্রীষতী 
মমতা অধিকারীয় বিয়ছ্ধে কিছু 
অভিযোগ রাজ্যনরকারের কাছে পেশ 
করা হয়েছে বলে জানা পেছে। 

প্রকাশ, প্র কলেজের অধ্যক্ষা 
দিনের পর দিন প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন 
কবরে অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করে 
কলেজের প্রশাসনিক ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার করেছেন । কলকাতা বিশ্ব- 


= বিদ্যালয়েয় কাছ থেকে অনুমতি না 


পেলে কলেজে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি 


" করা যায় না। এ ক্ষেত্রে দেখা 


৷ জনৈকা অবসারপ্রা্ড শিক্ষিকার এ ' 


ঘাচ্ছে যে কোন অনুমতি না নিয়েই 
একের পর এক ছাত্র ভতি কর? 
হয়েছে ।.. 

দ্বিতীয় অভিঘোগ, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৬ সালের অর্ডি- 
ম্তাশন উপেক্ষা করে কলেজের অধ্যক্ষা 


" নিয়মবহিতূ্তি ভাবে এ্যাডহক হিপাবে 


কিছু সংখ্যক শিক্ষককে চাকরী 
দিয়েছেন। | 
তৃতীয় অভিযোগ, এ কলেজের 
অধ্যক্ষা কোন আইনের পরোয়া ন! 
করে শ্রীমতী কমল! কাণ্ডিলাল নামে 


চাকরীর, মেয়াছ বাড়িয়েছেন 
এবং এ ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিষ্যা- 
জয়ের পিত্ডিকেটের কোন 
অমুমোদনও গ্রহণ করেননি। অথচ 
প্রীমতী এম মহলানবিশ নামে অপর 


. আর্ট ছিসাবে (যার আর্টে 


একজন ন নিচ যিনি এখন পর্যন্ত 
চাঁকরীতে স্থায়ী হতে পারেননি 
তাকে স্থায়ীকরণের কোন ব্যবস্থা 
অধ্যক্ষ]! করেন নি। 

চতুর্থ অভিযোগ, কলেজের 
অধ্যক্ষা বেআইনীভাবে কয়েকজন 
শিক্ষককে শিক্ষাগত যোগ্যতা ন! 
থাকা সত্বেও চাকরী দিয়েছেন। ঘ| 
নিয়ে কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক 
ক্ষক | যাদের এই ভাবে চাকরী 
দেওয়া] হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন 
(১) জ্বি, পি. চ্যাটাজী আই, এ, 
লেকচারার মিউজিক হিষাবে' (যার 
মিউজিকে কোন ডিগ্রী অথবা 
ভিপ্লোমা নেই )। (২) ঞ্রীমতী শিপ্রা 
য়ায় বি, এ, লেকচারার হাউন হোন্ড 
কোন 
ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা নেই ) এবং যাকে 
১৯৭৮ সাদ থেকে ইউ, জি,সি স্কেলও 
দেওয়া হয়েছে। (৩) শ্রীমতী পাপড়ী 


চৌধুরী যাকে ১৯৭৭ সালে চাকরী 


দেওয়া হয়েছে । অথচ তাকে নিয়ো- 
গের সময় তার কোন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট 
ডিগ্রী ছিল না। ষ! থাকা একাস্ত 
বাধনীয় । (৪) শ্রম পম্পা সেন- 
গুপ্ত ধার চাকরী যাওয়া পত্বেও তাঁকে 
আংশিক সময়ের জন্য ফিজিক্সের 
লেকচারার হিসাবে চাকরী দেওয়া 


হয়েছে। \- 


অন্তান্ত অভিযোগে বল! হয়েছে, 


"বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় অধ্য- 


ক্ষাকে কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রের ইন- 


চার্জ হিসাবে জং উপস্থিত থাকতে 


হয়। কিন্তু তিনি কোন সময়ই 


উপস্থিত থাকেন না। ঘার ফলে 


' শ্রীমতী কে, কাঞ্জিদাল অধ্যক্ষার হয়ে 


পরীক্ষা কেন্দ্রে ইনচার্জ ছিমাবে কাশ 
করেন । যেটা আইন সন্মত নয়। 
তাছাড়া ১৯৭৭ সালে বি, এস, 
সি পার্ট টু পরীক্ষার হাউস হোল্ড 
সায়েন্সের (অনার্স) পেপার আর্টের 
একটারমাল একক্রামিনার হিসাবে 
অবসর প্রাপ্ত ডাঃ ধিসেল মুক্ত! 
মেমকে অধ্যক্ষা নিয়োগ করেছিলেন 


"বলে অভিযোগ উঠেছে। য। সম্পূর্ণ 


নিয়ম বিহূৰ্ত। 

অভিযোগে ‘আরো প্রকাশ, 
অধ্যক্ষা শ্রীমতী শম্পা চৌধুরীকে এ 
কলেজে ভি করার সময় তায় নিজের 
ভাইঝি বলে পরিচয় দেননি । ঘা 
নিয়ম অমুদারে যাওয়া একান্ত দর- 


কার। শ্রীমতী চৌধুরী ১৯৭৬ দালে 


বি, এস, সি পার্ট ওয়ান (রোল কাল 
এফ এইচ ৩৩১) এবং ১৯৭৭ সালে 
বি, এস, নি পার্ট টু (রোল ক্যাল 
এফ এইচ ১৯১,) পরীক্ষা এ কজেজের 
ছাত্রী হিসাবে ঘেন। এ পরীক্ষার 
ফলাফল সম্পর্কেও অনেক অভিযোগ 
উঠেছে। এই সমস্ত অতিযোগের 
ভিত্তিতে এ কলেজের কিছু শিক্ষক 
রাজ্য সরকারের কাছে এ কলেজের 
অধ্যক্ষা শ্রীমতী মমতা অধিকারীর 
বিরুদ্ধে এক নিরপেক্ষ তদস্তের 
দাবী জানিয়েছেন। 


নদীয়া জেন্বার গোবরাপোতায় বানের ড্রাইভার 


ক্লীনারছের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংঘৰ্ষ 


দর্পণের সংবাদদাতা 


গত ৬ই জুন নদীরা জেলার 
গোবরাপোতা নামক স্থানে 
স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে বাসের 
দিড়াইতার ক্লীনার নামধারী একদল 
গুণডার মারপিটের পর এ অঞ্চলে 
. গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অথচ 
সদর সহর কৃষ্চনগরের সঙ্গে এ ব্যাপক 
অঞ্চলে যোগাযোগের 
মাধ্যম হচ্ছে প্রাইভেট বাস। 
-বভাবতই এয় ফলে এ অঞ্চলের 
মাস্থষের ব্যাপক দুর্গতি দেখা দেয়। 
ঘটনার স্ুত্রপাত হয় একটি 
মামান্ত বচসাকে কেন্দ্র করে। 
গোবরাপোতা নামক স্থানে কষ্চনগর- 
দাসী একটি বাস এলে সেই বাসে 
াজীদের ওঠ! নিয়ে বাসের ড্রাইভার 
জ্যামিস্ট্যাপ্টদের সঙ্গে যাত্রীদের কথ! 
কাটাকাটি থেকে মৃদু হাতাহাতি 
ছয় । এয়পর-এ বাস কষ্ণনপরে ফিরে 
গেলে কৃষ্ণনগরে বাষ্ট স্ট্যাণ্ডের ছ্রাই- 


তাণ্ডব শুরু করে দেয়। 


একমাত্র 


- হুর্ূপগপ্জ নামক আরেকটি জায়গায় 


ভার ক্লীনার নামধারী একদল সমাজ 
বিরোধী গোলমাল বাধতে থাকে 
এবং দল বেঁধে অন্তশস্ত্র নিয়ে উক্ত 
গোবয়াপোত! অঞ্চলে গিয়ে ব্যাপক 
স্থানীয় 
যুবকদের ধরে উলঙ্গ করে তাদের 
পুরুষাঙ্গে সিগারেটের ছ্যাকা পর্যস্ত 
দেওয়া হয় এবং আরো নানা ধরনের 
অত্যাচার করা হয়। এই গুণ্ডা 
বাহিনী আগেও অনুরূপ ঘটনায় 


এই ধরনের গ্ুগ্ামী করে! এর পর 
যখন জেলার এ ডি এম ঘটনা স্থল 
পরিদর্শন করতে যান তখন তাকে 
গ্রামবাসীরা সেয়াও করে রাখে এবং 
দোষীদের শান্তি দাবী করে। ত্র 
অঞ্চলে কয়েকদিন ধরে বাস চলাচল 
বন্ধ থাকে। 

এ ঘটম1০ছাড়াও জেলায় ক্রম- 
বর্ধমান হারে দি' পিএম কাদের 


৬ 


ওপর আক্রমণের ঘটনা] ঘটছে। 
কিছুদিন আগে দ্বেবনাথপুরে একজন 
পিপিএম গ্রাম পঞ্চায়ে খুন হল। 
তারও কিছুদিন আগে তেহুট্ট অঞ্চলে 
আরে! একজন খুন হন। মে দিবনে 
পতাকা উত্তোলন নিয়ে হাসখালি 
বগলা অঞ্চলে দি পি এমের ওপর 
আক্রমণ কর হয়। মার এস পি- 
সি পি এম সংঘর্ষের কয়েকটি সংবাদ 
জানা যায়। সম্প্রতি চাপড়া এবং 


' খুবুলিয়া অঞ্চলে ছোট খাট বাষ্প 


দায়িক দাংগা হয়ে যায়। এছাড়া 
কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যপ্ডি অঞ্চলে সমাজ 
বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
এখানে ছিমতাই, ' চোলাই মের 
কারবার মেয়েছেলে নিয়ে নোংরামো 
সবই চলে। বিশেষ করে গ্রাম 
থেকে আস। সাধারণ মাস্থষের জিনিস 


পত্র প্রায়ই ছিনতাই হয়। 


- দর্পণের প্রতিনিধি 


নিথিলবঙ্গ শিক্ষক দমিডির 
তম রাজ্য লন্মেসন এবার বর্ধমান 
শহরে পৌয়বিদ্যায়তনে ইতি 
হল। 
পারা পশ্চিমবন্গ/থেকে প্রায় ২৫০ 
প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ ঘিয়ে- 
ছিলেন। ৮ই জুন শিক্ষা সম্পর্কে 
আলোচনা হয়। ১৯ই জুন প্রতিনিধি 
সম্মেলনের পর নতুন রাদ্য কমিটি 
নির্বাচিত হয়। আমোদ বহ কে 
সভাপতি এবং অনিলা দেবীকে দম্পা- 
দিকা করে নতুন কমিটি গঠন করা 
হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে ভূমি ও 
ভূমি রাজন্ব মন্ত্রী বিয়নকষ্ণ চৌধুরীকে 
সভাপতি এবং জেলার এ, বি, টি, এ 
নেতা অধিক্রম লান্তালকে সম্পাদক 
করে একটি অভ্যর্থনা লমিতি গঠন 
।করা হয়। বর্ধমান স্টেশন থেকে 
দশ্মেলন স্থাম পর্যস্ত সত্যপ্রিয় রায়, 
বিমল দাশগুপ্ত এবং সস্তোষ ভট্টা- 
চার্ষের স্বরণে কয়েকটি তোরণ নির্মাণ 
করা হয়। ১০ই জুন প্রকান্ত অধি- 
বেশন অঙুঠঠিত হয়। দুপুর থেকেই 
ঝড় জল উপেক্ষ! করে বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে মিছিল সহকারে লোক আসতে 
থাকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌর 
বিগ্যায়তর্নের মাঠ জনসমূদ্রে ভরে 
ওঠে । «টার সময় প্রকাশ্য অধিবেশন 
শুরু হয়। লোক মাঠ উপচে নামনের 
জি, টি, রোডের উপর এসে পড়ে। 
কয়েক ঘণ্টার জন্য জি, টি, রোডে 
ধানবাহন চলাচল বদ্ধ হয়ে যায়, 
শেষে পুলিশ এবং শ্েচ্ছাসেবকর। ষান- 
বাহন চলাচলের ব্যবস্থা করে। ' 
প্রকাশ্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব 


"করেন সমিতির মতাপতি আমোদ 


বসু । মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ বলেন, 
আগেকার সরকারের আমলে স্থপরি- 
কল্পিত ভাবে ছাত্র ও যুব সমাজকে 
নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে 


দেওয়া হয়েছিল । পরীক্ষা কবে হবে 
: পাঞ্জাবী মারা ঘায়। ক ঘটনার পরে 


এবং ভার ফল বেরুবে কি 
বেরুবে না তাও ছিল অনিশ্চিত। 
আমর1 এই অরাজকতা দূর করেছি।- 
বিরোধী সহ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা 
আমাদের সরকারকে উৎখাত করার 
জন্ব চক্রান্তের জালবিস্তার করেছে। 
জনগণকে সেদিকে সঙ্গাগ দৃষ্টি রাখতে 
হবে, কারণ জনগণই বামফ্রন্ট সর- 
কারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমাদের 
কর্মসুচীকে সফল করতেও জনগণের 


সাহাযা প্রকান্ত প্রয়োজন । আমরা 


গভীর চাষীর জন্থ বর্গ! রেকর্ড করছি। 
কিন্ত সেখানেও বাধা, আইনের বাঁধা, 
কোর্টের বাধা । কিন্ত আমর] গ্রয়ো- 
ভন হলে গরীব চাষীর স্বার্থে আইনের 
বাধা, কোর্টের বাধা দূর করবে। 
তিনি আরও বলেন, এতদিন পুলি- 


৫৪ শকে গণতত্ত্রের বিরুদ্ধে কাছে জাগানো 


হয়েছিল, তাদের দিয়ে অনেক কুকাণ্ড 
করানো হয়েছে। তাই জনগণের 
লজে পুলিশের সম্পর্ক তন্ন ছিল 
না। কিন্তু আমরা পুলিশকে জনত্বশের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করত্তে হন্রছি। 
পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ যাতে, বিন্েহ 
করে সেই জন্ত কিছু বিরোধী ঘজ 
পুলিশকে উদ্কানী দিচ্ছে ক্ষিস্ত 
তারা পরিষ্কার জানিয়ে ফিছেছে বে 
ফ্রন্ট সন্নকার ভাদের বন্ধু, ভান কোন 
উস্কানীতে বিপথে যাবে মা ॥) 

লমিতির সম্পাদিকা! অনিনা! দেবী 
বলেন, কংগ্রেস আমলে যে মব শিক্ষক 
রাজনৈতিক কারণে বিতাড়িত হুন, 
তারের পুনর্বহাল করতে হবে, শৈক্ষা- 
ক্ষেত্রে নৈযাজ্য দূর, ছাঁজছান্ীমের 
পরীক্ষা সুঠুভাবে সংগঠিত এবং বিজ্ঞান 
ভিত্তিক মাধ্যমিক শিক্ষা ও নিনেবাম 
তৈরী করতে হবে। 

বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা নীতি 


এবং কলকাতা ৰিশ্ববি দ্্যাল য়ে-ত্ 
প্রস্তাবিত আইনকে সমর্থন জানিস্তে 
সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব নেও 
হয়। 


পুলিশ পয়সা নিচ্ছে 
দপণের প্রতিনিধি 


মুশিদ্বাবাদ জেলার স্তদুসাথিগ্ণ 
থানা সমাজ বিয়োধীদেরপ্রশৃয় দিচ্ছে 


' বলে অভিযোগ উঠেছে এবং কিছু 
- অফিসার নাকি দুহাতে পর়ন্যা জুট 


ছেন। তাই এলাকার যাহ দয়া 
বিরোধীদের অত্যাচারে আতঙ্কগ্রস্ত । 
বর্তমানে ৩৪ নং জাতীহু জ্ড়ুকেন্র 
ট্রাক চালকদের)কাছ থেকেও পুজি 
মোটা প্রণান্ী আদাহ করছে অজ 
রকষ ডয় দেবিক্কে। অব্হ্য এগ্ 
একাংশ যায় জনৈক উচচ পদস্থ পূর্থদিশ 
অফিসারের কাছে । গত ১২ই মে 
৩৪ নং জাতীয় দড়ন্তে গুলিতে 
গুলিতে তিনজন পথ অবরোধ্কানী 


থেকে ট্রাক চালকরা! ভয়ে, পুনে 
বেশি পয়সা দিচ্ছে । 

আরে। জান! গেছে & খন 
অপদার্থ পুলিশ অ্ফেদাঃছেত নায়নে 
ধনপতনগরে অমি দখলের জড়হেস্ে 


'প্রকাশ্ত দিবালোকে হত্যাকাণ্ড হতে £ 


কয়েকদিন আগে রঘুনাধগ্হ পুজিএনত 
জনৈক দালাল ও কুখ্যা ব্যক্তি হুজম 
লোক দিয়ে পুলিশী ষ্দতে জঙ্গী গত 
আদালতের সামনে প্রকাশিত বেহচ- 
লোকে বহু লোকের সামনে আশ্র এক 
পুরনো শক্রকে খুন কাছ € জী হতক্তি 
মৃত্যুকালীন অবানবন্দীতে, বজ্ছেন 8 
কুখ্যাত ব্যক্তি ত্ান্ডে হত্যা! 
করিয়েছে । এছাড়া এ এজফ্চ্তর হক 
ঘটনা ঘটছে, কিন্ত পুলিশ মীর এ. 


রানা 1 


আসানসোলে সম্নাজবিরোধীছের ব্রাজত্ব 


জর্পথের প্রতিনিধি 
আসানষোল _শহরের 
ভুস্্েক উত্তরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সর- 
কারের কান্না সেন্ট ল হাসপাতালকে 
ঘিয়ে গুড়ে শঠ] কাজ। কলোনীতে 
এখন চলছে সমাজবিরোধীদের 
রাজত্ব; কলোনীর বাসিন্দাদের 
বীচাঙপ্া সব কিছুই এখন দমাজ- 
বিরোধীদের মপ্রির উপর নির্ভরশীল । 
আসানসোলের পুরোনো স্টেশন 
অঞ্চলের কুখ্যাত জামীর, মাহুয়া, 
সহুমালাল বেগির শাসনে ও হুমকিতে 
কলোনীর সকলেই শশঙ্িত। রাস্তার 
যায়ে দোকান করে যার] রুটি রোজ- 
গার করেন শুধু তারাই নন বাসিন্বা- 
রাও এদের ঘাবী অন্থযায়ী অর্থ দিতে 
বাধ্য হচ্ছেন । এ অবস্থা কাল অঞ্চলে 
কিন্ত পুরে]লে ঘটনা ময় । গত তিন- 
মাস ব; ভার কিছু বেশী সময়ে একে 
একে এসে অড় হয়েছে কালা অঞ্চলে 
সুলভ স্টেশনের সমাঅবিরোধীর]। 
খ্বাতাত করেছে হানপাতালেরই নিয়ন 
শ্রেণীর বর্শচায়ী প্রমীলা লাল বেগীর 


মাইল, 


ছেলে হুঙয়ার সঙ্গে । 

গত এপ্রিলের শেষ থেকেই 
দোকানদারদের থেকে 'পয়দা? নেও- 
যার রমরদে ব্যবসা জমে উঠেছে । 
প্রকৃতপক্ষে, কালার ' দোকানদারেরা 
অতিষ্ঠ জামীর-মাহুয়া-হনুয়]! চক্রের 
অত্যাচারে | কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ 
করলেই ব্যাপারটা! বোধগম্য 'হবে। 
গত মে মাসের ১৩ তারিখে অভয় 
সেল ও জয়াম নামে ছুজন দোকান- 
দ্বায়কে ভীষণ ভাবে মারধোর করে 
কর’ দিতে অন্বীকার করায়। গত 
১৫ই মে বাদল পাড়ুই আহত হন 
এদের আক্রমণে একই কারণে । 
পরের দিনে (১৬২) উক্ত সযাজবিরো- 
ধীরা হাসপাতালের কর্মী? কে, কে 
পাণ্ডে ও চৌকিদ্বার শ্রীয়াম সিংকে 


নিয়ে নিকটবতী পাথর খাদের মাপি- 


কের ছেলে কেবর রাষের কাছ থেকে 


ভয় দেখিয়ে আদায় করে নশো টাকা। 


এছাড়া ট্রাক থামিয়ে স্থানীয় কুষ্ঠ হাস- 
পাতালের সামনে টাকা ও মাল- 


সাস্থ্য দপ্তরে নানা অনাচার 7. দু 


উর পচা পর রি 


কথার বার বর্গ করছে, প্রত্যাহার 
করছে ॥ ডাঃ ভদ্র প্রমুখ হাউস 
 জার্জেনর] সা্ধিকেল  অউটডোরে 
গুকান্টে ফিজিসিয়ান্দ স্যাম্পল বিক্রী 
শকরছেল্স | রোগী তত্র জন্ত টাকা 
নিচ্ছেন । এসব ব্যাপারে হুনির্টিই 
"অভিযোগ দত্রের পুতুলদের কাছে 
ধল্তঙ্সে তারাও বলেন ওসব হয়েই 
থাকে ॥ এই হাসপাতালেরই হ্গাউট 


“দ্ঞোরে এখন বেনব কাণ্ডকারখানা চলছে 


ড! এককথায় নারকীয়। কোনও 
তভিযোগেকই ক্যোন বিহিত নেই ৷ 
এধিকে, পি, জি, হাসপাতালের 
অস্থায়ী সার্জেন স্থুপার ডাঃ কে, প্রি) 
সেনপ্যপ্তও ' এখন উপরিউক্ত চক্রের 
ঢারণ প্রিয়পান্্র । গত মে মাসে 
পর পণ্ড কয়েকদিন সুনীল বন্দর 
নেতৃত্বাধীন র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের 
একদল সার্জেন স্থপাত্রে অফিসে 
হাষলা। চালাল, ভাঙচুর 
কয্রেগঞ্জন অফিস ষ্টাফ আহত হলেন, 
কিন্ত থান্থাদর্চর এ ব্যাপারে হাস- 
পাভাপ্র সার্জেন স্থপারের নিন্দা 
তো শ্ঘবদেন্ না, উপরস্ত সুনীল 
বস্থপ্র ইউনিয়ন গোপন, মদ্ূতে দারও 
শক্তিশালী হয়ে উঠলো । 
সপত্তবছর ডাঃ শ্যামল সেন ইনস্রি- 
চিউট এফ পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল 
. এডুকেশন-এ্যাণ্ড রিসার্চ এ ভিপার্ট- 
বেস্ট অব মেভিপলিনের প্রফেসর 
ভিরেস্টুত এবং বিভাগীয় প্রধান হয়ে 
পিত জিতে যোগ দ্বেন। এই কে, পি 


করল, - 


ছিনতাই তো রোজকার ঘটন1। ভয় 
দেখিয়ে সহজেই হাতে পয়সা আসছে 
তাই মদের ফোয়ারা ছোটাতে আর 
বাধা কোথায় ? কিন্ত সাকী ? তারও 
ব্যবস্থা নিজেয়াই করে নিয়েছে। 


নিকটবর্তী পাথর খাদের কাজ করে 


এমন মাওতাল রমণীকে এরা জোর 
কার তুলে নিয়েও গেছে--এমন 
ঘটনাও ঘটছে । প্রশ্ন আসে এখানে 
কি পুলিশের অস্তিত্ব নেই? আছে। 
কিন্ত থানার খাকি পোশাকের বাবুদের 
সঙ্গে সমাজবিরোধীদের গোপন প্রণয় 
তো সকলেরই জ্ঞাত । তাই নিরিক্েই 
চলছে কাল্লার বিস্তীর্ণ এলাক] জুড়ে 
জামীর, মাহুয়া-চুচ্য়ার রাজত্ব । 
কাল্লা হাসপাতালের কর্মীদের 
কয়েকজনের প্রত্যক্ষ মতের ফলে এই 


লমাজবিয়োধীরা তাদের রাজত্ব হাস 


পাঙালেও বিস্তার করতে আগ্রহী, 
কারণ শাসন প্রতিষ্ঠা হলে পামান্ত 
যেহনত করেই আধিক ও জৈবিক 
সমন্তার সমাধান . সম্ভব হবে। এ 
কাজে তাদের প্রধান সহায় ইন্দিরা! 
কংগ্রেসের ধ্জাধারী পূর্বোক্ত 


" শীপাণ্ডে। তার কলোনীর কোয়ার্টার 


সেনগুপ্ত তষানীত্তম স্বাস্থ্য অধিকর্তা 
মনি ছেত্রীকে খুশী করার জন্ত শ্যামল 
সেন কাজে যোগ দ্বেবার পর মুহূর্তে 
ডাকে নানাভাবে নাজেছান্দ -করার 
চেষ্টা করেছেন, মণি ছেত্রীর পেটোয়া 
পূর্ণেন্দু সেন, চণ্ডী করকে নির্নজ্ষতাবে 
ভোয়াজ করেছেন। এখন মণি 
ছেত্ৰী নেই তাই নতুন প্রন্ত শুকুলের 
পরামর্শে ডাঃ শামল সেনকে ছাত 
করার জন্য এমন সব $কাজ করেছেন 
যার কোন মন্ীর স্বাস্থাপ্ররে খুঁজে 
ধাওয়া যাবেনা। ভাঃ শ্ামদ লেন 
মণি ছেত্রীর অবিচার অত্যাচারে 


ডি অতিষ্ঠ হয়ে সরকারী চাকরীতে ইন্তফ 


ছেল। তার পদত্যাগ পত্র যথারীতি 


গৃহীত হয় | সরকাযী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি ও 


প্রকাশিত হয় । কিন্ত সাই, পি, জি, 
এম এ আর-এর ডিয়েক্ক ও পি, দ্রি-র 
সার্জেন স্থপার হিসেবে ডাঃ কে,পি 
সেনগুপ্ত ডাঃ শ্যামল সেনকে পি, জি 
থেকে রিলিজ করেননি। তাকে 
কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করে- 
ছেন। কারণ তাঁর বর্তমান সনদ 
ডাঃ শুকুল, ড'ঃ নাঁরেন মজুমদার 
ষ্বামল সেনকে হাতে রাখতে বলে- 
তাই মণি চেত্রীর আমলের 
ডাঃ সেনপ্রপ্ত এখন ভোঙ্গ পাণ্টেছেন। 
এখন দেখা যাচ্ছে তার নিত্য নৃত্ন 
কূপ । বল্গাবান্ধলয ধহাকরণের এক 
বিশেষ চক্রকে খুশী করতেই ডাঃ 
সেনগুপ্ত এখন দ্বারুণ র্কয্‌ তৎপর | 


হছেন। 


(নং এইচ/১১২ ) ব্যবন্ধত হয় জামীর 


চক্রের মজ্রণাগৃহ হিসাবে । এফাজে 


হাসপাতালের ঘর ব্যবহারের অভি- 
যঘোগণড শ্রপাপ্ডের বিরুদ্ধে আছে। 
প্রকাশ, তিনি নিজে ধানবাদ কোর্টের 


এক হত্যা মাহলার আসামী । 


বর্তমানে তিনি পাথর খাদের শ্রমিক- 
ঘের নেতা সেজেছেম এবং জামীর 
গোীও সাতগ্রাম কোলিয়ারী থেকে 


গ্রন্থ পরিচয় 
১৬শ পৃষ্ঠার পর 
করা তার পূর্ণতর পুনর্গঠন করতে 
পারবেন, ঘি তার] সত্যিই প্পীরেজ্ 
মিত্রের যতই, পরিচিত ভূগোলের 
সীনাস্ত .অতিক্রদে- ছুঃদাহসী হন। 
আমার বিবেচনায় এ গ্রন্থের সৰ্বস্থরু- 
তম অবদান এটিই । 
পরিশোষ একটি কথা ঈষৎ মৃতু 
শ্বরে উচ্চারণ করবো। গ্রন্থন্থ পরি- 


চ্ছেদগুলিয মধ্যে অধিকতর নিকটাম্বয় - 


অত্যাবশ্যক হিল । সামস্থিকপত্তরে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত গ্রবদ্ধা- 
বলীর অনিবার্য বিচ্ছিন্নতা ছুভাগ্যত 
গ্রস্থেও অনভূত হয়েছে । মমে হয়, 
পরবর্তী সংস্করণে এ ব্যাপারে গ্রন্থকার 
অধিকতর মনোষোগ বিনিয়োগ 
করবেন। দ্বিতীয় কথা, এ গ্রন্থের 
অঙ্গ__সৌকর্ষ প্রসঙ্গিত! সকলেই 
স্বীকার করবেন যে এ ব্যাপারে 
প্রকাশকের গতীরতর সতর্কতা এই 
অমূল্য গ্রস্থখানিকে আরও শোভন 
ও সুন্দর করতে পারতো । 


দর্পণ শুক্রবার, রর জুন, ১৯৭৯ 


আমদানী কর] সমাজবিরোধীদের 
নিয়ে প্রকাশ্যেই হাসপাতালের 
ডাক্তার, নার্স-৪ অন্তান্ত কর্মচারীদের 
জঙ্্ম্ত করছেম। আর তার সাকরেদ 
হাসপাতালের কর্ম গোরকী রজক ? 
সে তে! উক্ত সমাজ বিরোধীদের 
বোমা যোগান দিয়ে বেশ পয়সা 
করেছে। ' . 
এসবের কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ 
ইতিমধ্যেই হাসপাতালের মধ্যেই 
ঘটতে শুরু করেছে। সম্প্রতি কর্ম 
রতা জনৈক নার্সের সম্রম হানির চেষ্টা 
হয়েছিলো বলে জানা গেছে । এ 
নিয়ে নাকি তদস্ত কমিশনও গঠিত 
হয়েছে। কিন্ত হাসপাতালের প্রশা- 
অনিক কর্ভাব্যক্তিদের কৃপায় সবই 
হয়ত ধাঁমাচাঁপা পড়বে । উল্লেখযোগ্য, 
সংশ্লিষ্ট নার্সটিকে ঘটনার পর থেকেই 
হুমকি দেওয়া হচ্ছে যাতে সত্যকথা! 
প্রকাশিত না হয়। এ ঘটনার সঙ্গে 
জড়িত হাসপাতালের নিয়শ্রেণীর কর্ম- 
চারীটির সঙ্গে জামীর চক্রের যোগা- 
যোগও অসস্ভব ময়-_অস্ততঃ হাসপা- 
তালের কর্মচারীদের অনেকেঃই তাই 
ধারণ । টি 


হিংসাশ্ররী া্ধীবাদ ও 


১৫ম পৃষ্ঠায় পর. 

মুধযম্ী সম্মেলনে ৬ই জুনের সাত- 
দফা] ব্যবস্থা বিক্ষুক্ধ পুলিশকসণদের 
কতটা শান্ত করবে তা ওদের 
বিচার্য বিষয় ।- কিন্তু সক্রিয় সংগঠন 
কমাঁদের সম্পর্কে সরকারী মনোভাব 
নিশ্চয়ই সুখকর হুবে না, এটা নিশ্চয়ই 


অদূর তবিস্ততে আরও . সথম্পষ্টন্ধপে 


প্রমাণিত হুবে। টুরিস্ট পুলিশ ও 
হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশে বদলি করে 
সক্রিয় সংগঠন কমাঁদের ছুর্নীতিগ্রস্ত 


‘ও বিলাসী করে তোলার যে পরি- 


কল্পনা পাঞ্জাব দরকার ও অন্তান্ত 
করেকটি রাজা সরকারের মাথায় স্বান 
পেয়েছে, সে ভয়াবহ চালট] শাসক- 
কুলের এক চিরস্তন পলিসি ] উত্তর 
প্রদেশে ও অন্তান্ত কোন কোন 
অঞ্চলে সম্প্রতি ব্যাপারী আন্দোলনের 


. নামে বে ব্যাপক বিশৃঙ্ঘলার সষ্টি 


হয়েছিল, স্থান কাল ও পাত্র বিচারে 
এগুলিকে শাসক শ্রেণীর চক্রাস্ত বলে 
সন্দেহ করার অবকাশ রয়েছে। 
লক্ষ)ণীয়, মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের পরি- 
প্রেক্ষিতে পুলিশ বিক্ষোভ স্তিযিত হয়ে 
আসতেই উপরোক্ত “আন্দোলন”- 
কারীরাও বিনা শর্তে মীমাংসা 
করে ফেললো । পুলিশ বিক্ষোভের 
পটভূমিকায় ব্যাপক পুলিশ জনতা 
সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে ও পুলিশ 
বিক্ষোভকে বিপথগামী করতে এ 
ক্ষেত্রে ভারত বন্ধ-এর ডাক দেওয়া 
এবং অবশেষে তা প্রত্যাহার করা 


হয়েছিল কিন! তাও বিচার্য। 
পুলিশের এক স্থবৃহৎ অংশ কথা 


হবে। বুঝতে হবে, 


রবীন মণ্ডলের ছবি _. 
কলা সমালোচক 


গত ২৯শে মে থেকে ওরা ভুদা 
পর্যন্ত বিড়লা একাডেমিতে ৮টি 
“মাজা, নিয়ে রবীন মণ্ডলের ছবির 
যে মনোজ গ্রদর্শনীটি হয়ে গেল, তা 
আবার প্রমাণ করলে] ৭০ দশকের 


অন্ততম শক্তিণালী শিল্পী রবীন 
মণ্ডল । 


নীয়েজ্র চক্তবর্তাীঁর-কবিতার সেই 
“‘উলছ রাজ); যেন তার সমস্ত একা- 
কীত্ব ও ওদাসীন্ত নিয়ে বাজ্মুন্ন যুতি 


"ধারণ করে রাঙ্রকীয় সমারোহ সমৃপ- 


প্বিত। জানি না কোনো সাহিত্য- 

রসজ্ঞ পণ্ডিত এর মধ্যে “রক্তকরুবীর”) 
রাজাকেই খুজে পাবেন কিনা, কিছুর 
সাধারণ মানুষের মননে এযুগের 

রাজাদের ছঃসহ নিঃসঙ্গতা ও ট্রাজিক = 
বিধ্বংসী বিনট্টির মহতী রূপটাই ধর] 
পড়বে । আর এই মহতোমহীয়ান 
উাক্বেডীকে তুলে ধরবায় জন্য যে 
বিরাট ক্যানভাল, বলিষ্ঠ সহজ সরল 
রেখা ও চাপা ওঁজ্জল্যের (রঙের) 
সুমিত ব্যবহার প্রয়োজন ছিল রবীন 
মগুলের শিল্প সচেতন মন সি 
এঁকাস্তিকতার সঙ্গে তায় প্রমাণ 


পুলিশ 


বলতে সাহ্‌ম করেছে, মংগঠন গড়তে 
উদ্ভোগী হয়েছে, এট! সখের কথা। 
এরা ভাবতেও শিখবেন এটাও নিশ্চয়ই 


প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে 


সমে রাখতে হবে যে জংগঠনকে 
গড়তে হলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে গণদংগঠন 
গুলির দিকে দৃষ্টটাকে ছড়িয়ে দ্বিতে 
হবে, তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজে- 
দের অভিজ্ঞতাগ্ুলিকে মিলিয়ে নিতে 
হবে আর হনে রাখতে হবে শামক- 
শ্রেণী কেবলমাত্র নিজেদের সংগঠন 
ছাড়া আর কাউকেই বাচতে দিতে 
চায় না। তারা আজ আচমজ্ধা 
বিপদের মুখে যে সংগঠন গড়ার অসু- 
মতি দিতে বাধ্য হয়েছে, তাকে . 
ভেতর থেকে দুর্বল ও নিচ্রিয় করে 

দেবার সমস্ত পদ্ধতিই তাদের জান] চি 
অতএব, অন্যান্য সরকারী কর্মচণ্রী 
সংগঠনের মতই পুলিশ সংগঠনকেও 
অফুরস্ত প্রাণশক্তির উত্দ জনগণ 
থেকে নিজ্জ প্রাণশক্তি সংগ্রহ করতে 
যার] এতদিন 
পুলিশ বাহিনীতে দেশাত্মবোধ ও 
জাতিবোধ গড়ে উঠতে দেয়নি, নে 


'অহিংসাবাধ, ‘দ্েশপ্লেষিক’র! 
পুলিশঞ্জে গণবিদ্ষী করে তুলেছিল, 
রাইফেল তুলে দিয়ে পুলিশকে জব্দ... 
স্রোতের বিরুদ্ধে সব সময়েই 'ঠর্মে 
রাখতে আগ্রহী । এই শাসকশ্রেণী 
নিজের ছাড়া আর কারো জন্তে শাস্তি 
চায় না, অহিংসাও নয়। 


দর্পণ |গজবার, ২২শে জুন ১৯৭৯, 


বইতে হচ্ছে বাষফট লরকায়কে। 
বামফক্রট সরকারও যেন পেই দায় 
কগ্রেদীদ্ের কাধে চাপিয়ে দিয়ে 
দাসসুক্ত হৃতে. চাইছেন | বর্তমান 
বিদ্যুৎ সঙ্কট কংগ্রেণী আমলেরই 
ফুফল এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই, 


সমালোচকের দৃষ্টিতে 
১*ম পৃষ্ঠার পর 
কারও বুর্জোয়াদের দেব। করার যত 
ছাড়া সামাজ্যবাদকে আড়াল করার 
1 ছাড়া, শোষিত ও নির্যাতিত 
অসগণের বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
প্রযুক্ত বুর্জোয়াদের হাতিয়ার 
ছাড়া আর কিছু না। কোন 
আড়ালের পাহাধ্য না নির্গে 
জনগণকে শোষণ ও নির্ধাতন করা 
অন্থবিধাকর হলেই তখন পু'জিবাদের 
দরকার হয় এই ধরনের সরকারের |” 


পরিশিষ্ট এই বিশ্লেধপই আলা! যায় 


যেবামস্রণ্ট লরকারের ক্রিয়াকলাপ 
প্রতিক্রিয়াশীলদের আড়াল করার 


কি বর্তমান লয়কায়কে চা 
. কের মোকাধিল| করছে হবে কৃতিত্বের 


লঙ্গে। এই ছবিকে তাকালে এই 
র. ব্যর্থতাটাই প্রকট ছয়ে 


ওঠে । সরকার খোলাখুলি কিছুই 


বলতে চাইছেন না। কেন বিদ্যুৎ 
সঙ্কটের সমাধান হচ্ছে না? কত- 
দিন সময় লাগবে এই সন্কট কাটিয়ে 
উঠতে ? লরকারের উচিত এখনই 
যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দ্বিয়ে এই বিদ্যুৎ 
লঙ্কটের সমাধান করা। জনগণ 
অতশত বোৰে না। তায়া চায় 
কাজ। তাই বব জনগণের ছুর্গতি 
লাঘবের অন্ত বিদ্যুৎ নংকট সমাধানে 
অবিলম্বে সচেষ্ট হওয়া দরকার । 
সরকারী অফিপগুলিতে কমর! 
সময় মত কাজে আসেন ন! এই- 
কথা মুখ্যম্ত্রীও স্বীকার করছেন । 
তিনি নিজে চেষ্টা করছেন সরকারী 
কর্মচারীদের ঠিক সময়ে অফিসে 
আনাতে । দেই কাজে তিনি 
এখনও সফল হননি। প্রশাসনের 
লাল ফিতের বাধন হালক1 করার 


অর মুখ্যমন্ত্রীর প্রচে ্টাএখনও 
অনফল । 


ছন! এন জন্য সে আর 'কেছেয 
দ্বিকে ভ্াকিস্তে ' খাকার ব্যাপার ক্রহাগৃত বাড়ছে ।, অন্ত ভাড়া দিকে 


নেই। এজন্ত রক্েছেন এসেনশিয়াল 

কযোডিটিদ আতাকট। এই আইন 

প্রয়োগ করে সরকার 

তরব্যযৃজ্য স্থিভিষ্মল - রাখদে পারতেন 

বা পারেন। | 

. ল্রকারী বাস বাড়াবার ক্ষেজেও 
সরকার কার্যত ব্যর্থ হয়েছেন। দ্ব্খৌ 


অনায়াসেই _ 


হচ্ছে দে, শ্ৰেশাজত বাদের জংখা? 


স্পেশান বাসে চাশার লক্ষি কোখার 
লাধারণ যাক্গযেছ্ধ। স্টেট বাল 
-বাড়াবার দ্বিকে আবিলদে . নঙ্গর 
ফেওয়া গ্রদ্বোজন। 

এছাড়] রয়েছে আরও বহু বিষ্য়। 
রাজ্যে অপরাধহৃলক কাজের মাত্র 
দিন দিন বাড়ছে। 


ইন্দিরা সহ করতে রাজি নন 


১ম পৃষ্ঠার পর 


ইন্দিরা! গান্ধী মানসিক ধিক দিয়ে 
মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে আছেন যে, 
দলের মধ্যে আর কোন 
সমালোচককে তিনি বরদাস্ত করবেন 


না! তাতে ঘদি দলের শক্তি কমেও 


ঘাক্প তাতেও তিনি পিছপা. হবেন 
না| কারণ ইন্দিরা গান্ধী ও তার 


পরামর্শরাভার] ধরেই নিয়েছেন 


বিশেষ আদালতে প্রমতী গান্ধী ও 
সপ্রয় গান্ধীর যে বিচার শুরু হচ্ছে 
তাতে তাদের পক্ষে শান্তি এড়ানো 
প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । এই অবস্থায় 


দলকে পুরো শক্তি নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী 


ডাই এই চিন্তাধারায় বিশ্বাল বরেদ 
না বা একে সমর্থন করেন: {মা এমন 
লোককে শ্রীমতী গান্ধী আর দলে 
সাখতে চান না।_ কারণ তিনি 
জানেন ভাতে দলের শ্ীবৃদ্ধি কিছু হক 


. আর না [হক নিজের কোন লাভ 


নেই। - 

নতুন ছল গড়ার লময় যার! 
শ্ীদতী গান্ধীকে সাহাধ্য করেছিলেন 
তাদের মধ্যে বিহারের অগন্মাথ মিশ্র, 
মহারাষ্ট্রের নাসিক রাও তিড়পুড়ে, 
তামিলমাডুর শ্রীমুরানার প্রমূখ 
মেতার! তার ফার্যকলাপে খুবই 


নি প্র নিল ম 
কর্ণটিকের পাঁছেশিক কদিটির - 
ব্যাপারে ছাইকম্যাঞ্ডের সিক্ছান্তকে 
লদালোচন করেছেন তবু এয়া 
ফেবয়াঙ্ আর্দের পবন পক্ষেপ 
দেখে 'নিজেষের কার্যকয ঠিক 
ফয়বেন। | ৮৮: 
দের হাইকষ্যাপ্ডের পক্ষ থেকে 
প্রাজন ব্যাস্কিং মহী প্রশৰ মুখানাঁকে 
অ্ৰন্থা লরেজম্িনে ভ্বন্ভ করতে 
পাঠানো! হয়েছিল । ভান! গেছে 
প্রণববাবু ্রমতী গান্ধীকে এবং হাই- 


"কস্যাপ্ের অন্যান্য সৃদস্কদের-জানির়ে- 


ছেন যে, কর্ণাটকের অধিকাংশ ঘলীর - 
বিধায়ক এবং জ্লোন্রের লেভার? 
মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ আর্সের প্রতি আস্বা- 
শীল । ক্ষতরাঁং দেবরান্ছ আর্দের 


, বিরুদ্ধে কোন রকমশাস্তিহূলক ব্যবস্থা 


দলকে প্রচণ্ডরকম ক্ষতিগ্রস্ত করবে। 
এই রিপোর্ট পাওয়ার পরও আর্সের 


বিদ্ধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেও্বায় | 


সিদ্ধান্তের কোন, রৱবদনল হচ্ছে 










নিত্য প্রয়োজনাঁয় দ্রব্যের মূল্য 





প্রাক-স্বাধীনত৷ যুপ পর্যন্ত রেনেসঁধসর এঁতিফবাহী কলকাতা . 


ছিত সমন্ত ভারতব্ের প্রপ্ঘকম্ত্র । শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, 
রলচিতে, পরিচ্ছন্নভাস, মানবিক ধর্মে ও রাস্টীয় চেতনায় 
সে হছিভ্র বিশেষের মধোঞ বিশিষ্ট । কিন্তু স্বাধীনতার বিগত 
একন্িশ বছরে অপ্রতিরোধা নানা সমস্যায় ও নেড়ত্বের 
অপর্রিনামদশিতায়্ কলকাতাকে দিনে দিনে নৈয়াশোর 


“কুজঝটিকায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে হয়েছে । শুধু শিক্ষা - 


নৈরাজ। নয়, আজ এই শহরের নানাবিধ সমস্ম। বিরাট 
একটা বিভীষিকার রূপ নিয়ে আমাদের দ চ্ট্রিকে ভীতিপ্রদ 
কারে তুলেছে । 

অপরিচ্ছম যৃথবদ্ধ বস্তিগলি আলেঃবাতাসহীন অন্রকারে 
সংগ্রগমক বীজানুভারে জর্জরিত। খোজা নদমা, খাটা 
পায়থানা আর পথে পথে স্তপীরুত আব্জন্/য় বীজানুবাহী 
মশা আর মাছির রাজত্বঃ অগনিত পথ কুঙ্কুর ও ছাড়া গর্ত 
অবাধ বিচরণ, পানীয় জলের অভাব, নাগরিক জীবনের 
একাংশের স্বাঘাবরী সত্বে ফুটপাথে বাস, হকারি, গুণ্ডামি, 
ভেজাল খাবার ও নানাবিধ খাটা দোকানের আধিকো 


" পথযান্ৰীরা বিপর্যস্ত, ভাল্লাচোরা রাস্তাঘাটে অনবরত ট্রাফিক 


জ্যাম আব এক্সিডেন্ট. পার্কশুলির শ্রমিক সংকোচন ও 
দীনতা, তদুপরি ভেজাল ওষুধ, মদের অবাধ কারবার, 
জুয়া ও সাৰা আমাদের ষেন এক উরি গহবরে ঢেলে 
বনয্নে যাচ্ছে । 


তবু তার মধোধ রবীন্দ্র সঙ্গীত কানে বাজে £ ‘আশা আছে 


* ক্লে তোর, ছেড়েনি ডোর’ | নৈরাশ্যের অন্ধকার ভেদ কারে 


মাঝে মাঝে সেই আশার আলোর বিচ্ছরণ ঘটে খেলার 
মাঠে ময়দানের সভায় আর. মিছিলে 1 সরকারী 
উদ্যোগগুলির সঙ্গে নাগরিক-জীবনের সহষোপিতায় আশা- 
দীপ্ত এই কলকাতা অচিরে আবার ্রভিহাকাহী দেহ 


কলকাতা হয়ে উঠতে পারে? তার সেই গ্রশ্নর্যমণ্ডিত রূপের 
প্রত্যাশায়, প্রতিটি নাগরিকের কাছে তাই আমাদের পএরক্কান্ত ' 


আবেদন = 





রঃ 


স্থিতিশীল রাখতে দরকার ব্যর্থ হয়ে- এবং সঞ্ধয়ের পিছনে দাড়াতে হবে। অপন্তট । দিও এদের কেউ কেউ নলা। - . 


4: 4 fh 
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ha PRS 0 AO AIS Sehr, 


(ক) যে পারওদ্ধ জনম আপনার একান্ত প্রয়োজন, স্হে 
ভ্রলুই তে। জীবন ! কখনো বালের মুখ খোলা রেস্গো 
জ্রপ্রের অপচয় করবেন না । জলের অপচন্ক মানেই: 
জীবনের অপচয়! 

(খ) নির্দিষ্ট পান ছাড়া রাস্তাঘাটে যথেচ্ছ জঞ্জাত্র ক্ষেত্রবেন 
না। ভাথেকে বীজানুবাহী মশা-যাছির, আক্রমণ্টে 
আপনারই জীবন সংশয় হতে পারে। জানবেন 

.. পরিচ্ছন্নতা সভ্যতারই অঙ্গ৷ 

(গ) পথযান্রীদের পথ রোধ ক'রে ফুটপথে ফায়েমী সন্তু 

পড়ে ত্যেলা শুধু নিন্দনীয় নয়, দণ্ডনীয় অপরাধ: ০ 

আলি তা থেকে দূরে থাকুন । 

যারা ওজনে ঠকায়, যারা ভেঙ্রাল ব্যবসামী, তাদের 

কণ্মনো প্রশ্রয় দেবেন না তাদের চিহিত্ত কাকে 


চি 


, _ সংগঠিতভাবে তাদের শাস্তি বিধানের দাবী ফরুন 0 
7 (৩) দেওয়ালের কুৎসিৎ লিখনগুলি কুৎসিৎ ম্ানসি- 


কতই পরিচায়ক । তার ইন্ধন জুগিয়ে কখনেং 
সংস্কৃতির বিপর্যয় ঘটাবেন না। 

€চে) রাস্তার বাতিস্তন্ত থেকে বিদ্যুৎ চুরি একটি দু 
অপরাধ । অথচ সমাজের একশ্রেণীর কেক এ 
অপরাধ থেকে মুক্ত নয় । প্রকৃত অপরাধীকে সনাজিত 

- ক্র আপনি তার উপযুক্ত শান্তি দাবী কক্ুনল হ 

(ছ) কথলো-কর ফাঁকি দেবেন না বা বাকী ফেলবেন ল্য 
জ্ানবেন- রাজস্ব আদায় রাজ্যের সমৃদ্ধি রুই অনতেম্য 
অবলম্বন । 


আপনাদের এঁকাস্তিক সহযোগিতা .ও খতম 
সমালোচনা আমাদের সমাধানের পথ সুস্বয করবে 





টি রহ 
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মুখ্যন্ীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


১ম পৃষ্ঠার পর - 


কিছুটা আয়তে আসবে কারণ অত্যা- 
ৰ স্ত কী য় বহু পণ্যের বিলিব্যবস্থা 
আমাদের নিয়হণে এসে যাবে। 
তবে এর 'আরেকটা দিক আছে । 
যাহষ দেখছে যে রাজ্য সরকার কোন 
কর চাপাচ্ছেন ন! তা সেও জিনি- 
- যের দাম বাড়ছে। এইখানেই 
আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য আসে 
যে বুর্জোয়া সমাজব্যব 1র মযো থেকে 
মানুষের জন্ত কোন সভ্যকার কল?াণ- 
মূলক কাজ কর। ভব নস্ব। মানুষকে 
তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এই 
রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে 
এবং আমাদের সরকারে থাকার একটি 
মূল উদ্দেষ্ঠ মানুষকে এই সত্য সম্পর্কে 
সচেতন করে তোল1। সচেতন 
মান্থষ অবস্তই বুঝবে যে সমাজব্যবস্থা] 
' নাপালটালে ক্ছিই পালটাবে ন! । 
প্রশ্ন: সামাজ কী পালটাবে 
শাস্তিপূর্ণ উপায়ে ? 
উত্তর £ আমর! ত তাই চাই। 
' আমরা সর্বদাই শাস্তি চাই কিন্তু 
-* আমাদের শক্ররা তা চায় না। এরই 
মধ্যে আমাদের উপর আক্রমণ শুর 
হয়েছে বিশেষ করে ত্রিপুরায় । তবে 


“যে কোন অবস্থার মোকাবিলা করার . 


অন্ত আমর প্রস্তুত ॥ - 

প্রশ্ন £ দ্রিপুরায় যে আক্রমণ শুরু 
হয়েছে তার পিছনে কী কোন বিদেশ 
শক্তি আছে?" 

উত্তর £ থাকতে পারে তবে 
এখনই কিছু নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব 
নয়। আমর!) পরিস্থিতির উপর কড়া 
নজর রেখেছি, ত্রিপুরা! এবং পশ্চিমবঞ্ধ 
ছু জায়গাতেই । আমরা জানি বাম 
গণ্ত।হ্িক শক্তির উপর এই ধরনের 
আক্রমণ আসতে বাধ্য কাছেই অমর] 
এতে ভয় পাই না ব1অবাক হই না। 





করেলপঞ্চ অননা 3 


ভুবনেশ্বর ও কোনারকের মহান মন্দির, পুরী ও ওয়ালটেয়ারের মনোরম 
॥ সৈকত এবং চিজ্কার দিপস্ত-বিস্তারী হ্রদের সংযোগসাধক দক্ষিণপূর্ব ' 
f রেলওয়ে এই অপরুপ দেশ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সমগ্বয় সাধনে ও. 
9 জুদু এক্যের প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় চেপ্রপথেরই সহমোগী ॥ 


৯৯ 


র বিত্বুত,আমাদের এই উপমহাদেশ হিচি ও বিডি সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ । 
এই বিচিবণ সংস্কৃতিকে একসূজে প্রধিত.করার ভুমিকায় ভারতীয় 


শ্রী EE মোকাবিলা আসাদের 
করতে হবে যূলভ রাজনৈতিক প্রচা- 
রের মাধ্যমে এবং তা আমরা করে 
যাচ্ছি। আমাদের রাজনীতিই 
আমাদের প্রধান অস্্র। 
প্রশ্নঃ আগামী দিনে কী অন্ত 
কোন রাজ্যেণ বাম ফ্রণ্ট সরকার 
বডি হতে-পারে? 
£ এট] এখনই বলা শক্ত । 
নি সব রাজ্যেই আমাদের শক্তি 
বাড়ছে । এট] মনে রাখা দরকার যে 
অঙ্কান্ত রাজ্যে বামপন্থী ঘলগুলি 
এখনও দুগল। ভবে একথা ঠিক বছ 
মান্য আজকে কংগ্রেস ও. জনতার 
বিকল্প খুঁজছেন। তার] তাকিয়ে 
আছেন আমাদের দিকে দেখার অন্ত 
আমর! কী ভাবে সরকার চালাচ্ছি। 
আমাদের এখানে কাজের প্রভাব 
নিশ্চয় অন্তান্ত রাজ্যে পড়বে এবং 
আমাদের বাড়তে সাহাষ্য করবে। 
এইদিক দিয়ে দেখতে গেলে পশ্চিমবদ 
ও জ্রিপুরার বামক্রন্ট সয়কার ছুটির 
দায়িত্ব অনেক । - 
প্রশ্নঃ আপনি কা আশংকা 
করেন যে ১৯৬৭ ও ৬৯ সালের মতন 
এবারও কেন্দ্র আপনাদের উৎখাত 
করেছেবে? . 2 
উত্তরঃনা। প্রথম কথা, 
মোয়ায়জী এই ব্যাপারে উৎসাহিত 


হবেন না যার প্রমাণ আমর! ইতি- 


মধ্যেই পেয়েছি। দ্বিতীয় এবার 
আমর! নিজের! অনেকবেশী সংঘবহ্ধ | 
এর আগের বছর আমাদের কিছু 


সস দল কেন্দ্রকে মদত জুগিয়েছিল 


আমাদের বিরুদ্ধে । সে অবস্থা এখন 
নেই । বিধিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতা! 


থেকে বামপন্থী দলগুলি বুঝেছে ধে 


একা বজায় না রাখলে কী লর্বনাশ 





নি 


Tr net 24-423 


১৪ 

“প্রশ্ন ও ১১৬৩৭ ও ১১৬১ সাজের 
অভিজ্ঞতা থেকে আপনার হল কী 
শিক্ষা গ্রহণ করেছে? 

উত্তর £ আমরা শিখেছি আমা- 
দের অসহিষু। হলে চলবে ন1। প্রকৃত 
শত্রুকে চিনে নিভে হবে এবং ক্যবন্ধ 
থেকে তাকে লড়তে হবে। আমরা 


শিখেছি আমাদের সঙ্কীর্ণমন! হলে, 


চলবে না। শহরে গ্রামে অনেক 
গরীব. মাহষ আছেন যায়া এখনও 
কংগ্রেসকে সমর্থন করেন। এই 
মানুযকে দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে 
না বা তাঁকে শক্র মনে করলে-চলবে 
না। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে এই 
মান্্যকে সঠিক রাজনীতির পথে 
নিয়ে আসতে হবে। এবং আগেও 
যে কথা বলেছি অঙ্কা স্ব দে য় সঙ্গে 
আমরাও শিখেছি যে বামপন্থী এক্য 
বজায় রাখতেই হবে। 

প্রশ্নঃ কেউ কেউ মনে করেন যে 
ঘেহেতু পশ্চিমবজে আপনাদের বিপক্ষে 
কোন সম্বন্ধ শক্তি নেই সেই হেতু 
আপনারা খানিকটা গা ছেড়ে 
দিয়েছেন । | 

উত্তরঃ একদম ভুল কথা। 
জনতা এবং দুই কংগ্রেস এই রাজ্যে 
যথেষ্ট সক্রিয়। তাছাড়া আমাদের 
লড়াই ত আসলে সমা জব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে। কান্ডে যতদিন এই সমাজ 


ব্যবস্থা থাকবে ততদ্দিনই আমাদের 
লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এখানে 


গা ছেড়ে দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠতেই 
পারে না এবং ভাআমরা করিও নি। 
প্রশ্নঃ দু বছর সরকারে থাকার 
ফলে আপনার দল কঙখানি লাভবান 
হয়েছে? 
উত্তর ঃ যদ্বি আমার দলের কথ! 


বলেন তাহলে বলতে পারি আমণা 
আরও বেশী শাক্তশালী হয়েছি এবং 


গণ সংগঠনগুলির সদস্ত নং যাও 





পাক কক পানী হে, 


সম্পাদক-__হারেন বসু 


১:৩/১, আচাৰ্য প্রফু্লচন্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে সুক্দিত এবং দর্পণ কার্ধালয় ৬১, মট লেন, 


ক Ln Het 


< + 


এ «  Priee One Rupee 


বেড়েছে অবে শুধু আাষার মলের শর নীতি অনেকৰেশী শ্তিশানী এ 


ত নয় দেখতে হৰে বাষপন্থী রাজ- 
' নীতির প্রসার. কতখানি হয়েছে। 


ধর] যাক গ্রামাঞ্চলের কথা। এই 
প্রথম পঞ্চায়েতের, মাধ্যমে সাধারণ 
মান্য তার নিজস্ব এলাকা উন্নয়নের 


- পরিকল্পনা নিজে করতে পারছে এবং 


সেই পরিকল্পনাকে বাস্তৰে রূপাঁয়িত 
করতে পারছে । গ্রামের মামুষের 
মধ্যে এর ফলে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্ট 
হয়েছে । এর রাজনৈতিক তাৎপর্য 
অনেকখানি এবং পঞ্চায়েতগুলি ঠিক 
মতন কান্ত করে গেলে বামপন্থী রাজ- 


উঠবে। 

লঙ্ষে সঙ্গে মানুষ এটাও দেখছে 
আমর! রাইটার্সে বসে আসল! দিয়ে 
সরকার চালানোয় আগ্রহী নই । 
আমর] সব ব্যাপারেই মাহয়কে নিয়ে 
চলতে চাই, তাদের কাছ থেকে কথা 


গোপন না করে সর্বক্ষেত্রে তাঁদের 





পরামর্শ নিয়েই লরকার চালাতে , 


চাই। মাছুষের সয়র্থন যত বাড়ৰে 
ততই আমাদের রাজনৈতিক শৃক্তিরও 
বিকাশ ঘটবে । | 





“রম ভাত’ নাটক 
দর্পণের সমালোচক ~ 


স্থনীল গজোপাধায়ের “গরম 


,ভাত অথবা নিছক ভৃতের গল্প” অব- 


লম্ঘনে অনিল দে রচিত ও নির্দেশিত 
‘গরম ভাত, নাটকটি আযাকাছেমি 
মঞ্চে সম্প্রতি অভিনীত ছল | নাটক- 
টির মধ্যে বৈশিষ্ট্য হল, নিরয় জীবিত 


“মান্ুষগুলি অস্তিত্বের সংকটের মুখোঁ- 


মুখী হয়ে মতলববাজদের ছলনার 
শিকার হয়-বাচষার প্রলোভনে 
তারা ভুত ধরে'দেবার' অলীক 


প্রস্তাবে সন্মত হয়ে দেহমন সঁপে দেয় 






্ষুদ্রশিম্প স্থাপনে উৎসাহদান পরিকষ্পনায় : 
বিশেষ অনুদান” 


(১) W.B. 5. 1. 0, কর্তৃক নিধিত কারখানার শেডের জন্য অন্দান 
(পি. এম. ডি. এ-র এলাকা ব্যতীত )--প্রথম বছর ২৫ শতাংশ এবং 
পরবতখকালে ১৫ শতাংশ হারে অচ্দান | 
5৫) হিছাতের অন্ত ২৫ শতাংশ হারে অহদান (কর বাদে )। 

(৩) ব্যাংকের সুদের উপর ৩ শতাংশ অস্থ্দান (সি এষ ডি এ ) এলাকা 


ব্যতীত) । 


€৪) অমি, বাড়ী ইত্যাদি স্ায়ী মূলধনের উপর ১৪ শতাংশ হারে 
অন্থদান ( সি এম ভি এ এলাকা এবং হুগলী ও বর্ধমান জেলা ব্যতীত )। 
(৫) নৃতন উদ্ভাবনের অন্ত আথিক উৎসাহ । 
“যোগাযোগ করুন 

কুটির ও শিল্পাধিকার বিভাগ 


প্রতারণার সেই যুপকাষ্ঠে। ভুতের । 


পেছনে দুঃস্থ জীবিত মাযের ধা ওঠ, 


ক'রে শেষ পর্যস্ত পেটের লালায় একে... 


অপরকে ভূত বানাবার অস্বাভাবিক 
চেষ্টায় নিজেরও" সর্বনাশ ডেকে 
আনার মধ্যে নাটকের তীস্ষ গ্রে 
প্রকাশ পেয়েছে । কিন্ত দৃষ্তবিক্কাসের 
ক্রটিতে ও নাট্য ঘটনার বিশৃন্খলায় 
নাটকীয়ত| যেমন হু হয়েছে, রসা- 
ভাসও হি হয়েছে তেমনি । নাটা- 
কার পরিচালক এদিকে সত্ব দৃষ্টি 
রাখলে এ নাটকই রস সবি করতে 
পারত। তবে অভিনেভ1 হিসেবে 
অনিল দে ‘পবন’ চরিজটিকে জীবন্ত 
কঃরে তুলেছেন। 


পা 


নিউ দেক্রেটারিয়েট বিজ্ডিংস্‌ 


(দশম তল) 


১মং কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-৭*৯৯১ 


দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্থল ইণ্ডাষ্টিজ করপোরেশন লিমিটেড 
এর সৌজন্যে প্রকাশিত। 


্‌ পর্ধদ প্রকাশনা! 
১। আধুনিক প্রস্তরবিষ্তা / ডঃ অনিরুদ্ধ দে | ১২০ 
২।- ভারতের খনিজ সম্পদ / শীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ১২*** 
ৃ এ, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাঁতা-১৩ | 


কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 















বালক ব্র্মচারীর আশ্রমে. 
সরকার-বিরোধী চক্রান্ত রচনা 


দর্পণের'সংবাদদাতা 


সুথচরের বালক ব্রদ্মচারীর আশ্রমে .. 


বাঙ্গালী, আনন্দমাগঁ, আর 
স এস, ন্বয্বং বালক ক্রহ্মচারী ও 


কনকাতাপুদিশের প্রাক্তন কমিশলার 
ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রাক্তন আই, 


জি রধ্িত গুপ্ত এবং প্রফুল্ল সেনের 
বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ পশ্চিমবঙ্গের আব- 
হাওয়া অশাস্ত করে তোলবার কূট 
চক্রান্ত রচনা করতে এক জরুরী 
সতায় মিলিত হয়েছিলেন । চক্রান্ত 
বচন! প্রায় প্রস্তত। সাম্প্রদায়িক 


দাজ] বীধাবার বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম - 
এ ব্যাপারে আমরা, 
বাঙালী ও আর এস এস কোম্পানী. 


গ্রহণ করা হয়। 


সিদ্বহন্ত । পার্কসার্কাদ ময়দানে, 


সড়ার খুলি আর ছোরা নিয়ে প্রেত-' 


নৃত্যের পরিকল্পনাও. সভাতেই 

ত হযেছিল। রত 
এটা ছিল সরকারের বিরুদ্ধে 
একট] খোলাখুলি চ্যালে্ী। কারণ 


ফল! ও বাট সহ ১৩ ইঞ্চির ওপরে , 


কোন ছুরি রাখতে হলে দরকারী 
অন্থমোদ্দন অথবা লাইসেন্সের প্রয়ো- 
জন। কিন্তু আমর! বাঙ্গালীদের 
মিছিলে বিরাট বড় বড় ছুরি নিয়ে 


মিছিল করতে দ্বেখা. গিয়েছিল । 


মাজিকদের প্রভাবিত করে এবং 
শ্রমিক-বর্মচারীদের প্ররোচিত করে 


চরম সংঘর্ষ বাধাবার উদ্ভোগ - গ্রহণ ' 


কর! হচ্ছে। চারিদিকে প্ররোচনা- 
ক ওয়াল-পোস্টারিং কয়ে রাজ- 
রসিক দলগুলোর মধ্যে, অস্তছন্থ 
ধাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কষিউ- 
নিট বিরোধী ও বাজজ্ন্ট বিরোধী 
আগুন জালাবার চেষ্টা চলছে। 


উদদাইরণ--প্কমিউনিস্ট মে তাদের .ম 


কাজ হ'ল, ক্লাস স্ট্রাগলের নাম করে 


জনগণকে একত্রিত করে ক্লাসূ স্ট্রাগল 
বাধানো ।”-২সস্তান দূল। আসল 
কথা, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এমন. যে 
রাষ্ট্রপতির শাদন অথবা পুননির্বাচনের 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই যুক্তিটাকে 
কেন্দ্রীয় পরকারের কাছে প্রমাণ 
কাবার জন্য ওয়! বন্ধপরিকর। 


প্রধানমন্ত্রীর 


দর্পণের সংবাদদাতা" 


কেন্দীয় মন্িণভার কয়েকজন 


প্রভবিশালী মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাইয়ের প্রতি প্রচণ্ড 
ক্ষুব্ধ বলে জানা গেছে। 
এই সব প্রভাবশালী সদন্তর। বর্তমানে 
দেশের ক্রমবর্ধমান অশাস্তি, আইন 
শৃম্খলাঁর অবনতি, পুলিশ, সি আর 
পি তথা অপামরিক বাহিনীর 


নর্গায়ায়। 


দর্পণের সংবাদদাত! 


-. পুলিশের কাছে রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী 
্রীন্্যোতি বস্থ , আবারও বোকা 
বনলেন। নদীয়ার সাম্রদায়িক 
দাঙ্গার "পরিপ্রেক্ষিতে . 
ভূমিকা দেখে আজ অনেকেরই মনে 


বদ্ধমূল ধারণা, হয়েছে ষে, রাজ্যের. 
- গোয়েন্দা বিভাগ, "স্থানীয় 


ৃ পুলিশ 
প্রশাসন নবাই একজোট হয়েই মুখ্য- 
স্রীকে এক কঠিন পরিস্থিতির মুখে 


NN 


| Ee সংবাদদাতা. 


জনত! পার্টির দলীয় বিরোধ : 
* এখন ধীরে ধীরে ক্রমশ, ভাঙনের 


মন্ত্রিদভার 


পুলিশের - 


দিকে এগুচ্ছে । রাজনারায়ণের দল 
ত্যাগ ও ছুই প্রাক্তন মূধ্যমজ্রী কণুরী . 
ঠাকুর ও ঘেবীলালের .দলের হাই: 
কম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রকান্ত বিদ্রোহ 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় - | 


a সাদ আপোষ রফায় 
ব্যর্থতা প্রভৃতির জন্ত সম্পূর্ণ তাবে 
প্রধানমন্ত্রী দেশাইকে দাষী 
করেছেন । 

এই সব মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে 
এক ঘরোয়া? বৈঠক করে দেশের বর্ত- 
মান পরিস্থিতিতে গভীর আশঙ্কা 
প্রকাশ করে বলেছেন যে, এতাবে 
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এনে ফেলেছে। নদীয়ার ঘটনায়. 


একথ] পরিষ্কার, পুলিশ ও সমাজ- 
বিরোধী একজোট হলে রাজ্যের সাধিক 
অবস্থাকে গোলযেলে করে দ্বিতে 


" এদের জুড়ি পাওয়া ভার | এবং এতে 


তারা যে সিদ্ধহস্ত সর্বনাশ! দাঙ্গা 
তারই অলস্ত প্রমাণ । 


একথা কারও কাছে গোপন নেই যে, 
মঢদীয়ার দাঙ্গা বাধে হিন্দু ও মুসলমান 


ক তেতরে.৪। ইরে থেকে 





| ই্দিরার একার একমাত্র চেষ্টা সঞ্জয়কে 
ছলের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করা 


দর্পণের সংবাদদাতা, 
কর্ণাটকের মুখ্যযন্্রী এবং ক্‌ং- 
গ্রেদের (ই) অন্ততম ভ্তম্জ_ দ্রেবয়াজ 
আর্গ বহিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কংগ্রেসের (ই). সর্বভারতীয়: স্তরে 
ভাগুন শুর হল। | 
ইতিষধ্যে মহারাষ্ট্রের ইন্দিরা 


কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেত! 


ক বালক ব্রশ্মচারীর আহীরপূর্ব 


ওপর কয়েকজন মন্ত্রী প্রচণ্ড বিদ্ধ ্‌ 


বেশী দিন চললে দেশের সংহতি 
পুরোপুরি বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং 
' দেশের মধ্যে ফ্যাপীবাদী শক্তি মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠবে। যেসব মন্ত্র 


মোরারজী দেশাইয়ের ওপর ক্ষুধ তাদের 


মধ্যে জর্জ কার্পাগডেজ, মধু দগুবেত, 
মোহন ধাড়িয়া, এইচ, এন, বহুগুণা, 
বিন্ধ পট্টনায়েক, -রবি রায় প্রমুখের 





সম্প্রদায়ের মধ্যে-। দুদ্লই কম বেশী 


ক্ষতিগ্রস্ত । উভয়পক্ষই সর্বনাশা 
দাঙ্গায় সর্বস্বাস্ত হয়ে সরকারী রিলি- 
ফের ভরদায় এখন দিন গুনছেন। 
কিন্ত কেন এই হাঙ্গীমা? পুলিশ কি 
এব্যাপারে কিছুই আগেভাগে টের 
পায়নি? সোজা! কথা হল ‘পুলিশ 
এই .হালামার খবর, সবই জানত। 
এ সম্পর্কে তার! ওয়াকিবহাল ছিল। 


“ এন, কে/ভিড়পুড়ে, বিহারের প্রাক্তন 


মুখ্যমন্ত্রী দারোগাপ্রসাদ রাই, তাঁর-- 
কেশ্বরী সিন্হা এবং ভঃ- জগন্নাথ 
মিশরের দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অর্থাৎ, 
ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের . 
সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





নায় Ei । 

. বি্ছু্ধ কেন্জ্রীত্ব মন্ত্রীরা, বর্তমান 
পরিস্থিতির জন্য যোরারজী দেশাই- 
ফের কার্যকলাপকে দায়ী করেছেন. । 


তারা কেন্ীয় বরাষটরমন্ত্রী এইচ এম 


প্যাটেজের দৃষ্টিভ্গীরও প্রচণ্ড সমালো- 
চন! করেছেন। বিক্ষ্ন্ ম্ত্ীদের 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ধীজোট 


কোতোয়ালি, নাকাঁশিপাড়।, চাপড়া 
থান! এলাকার দীর্ঘদিন ধরে, ছুই 
সম্প্র্ধায়ের মধ্যে একট] উত্তেজনা 
বিস্তমান। সীমান্ত এলাকার -ধারে- 
কাছে বলে দমাজবিরোধীদে র 
অনেকেই 'ছুর্য করে ওপারে সরে 
পড়তো । চোরাই চালান, গরু চুরি, 
ডাকাতি, জোর পূর্বক কয়েকটি[বিবাহ 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 





ভাঙ্গার রাজনীতি 
._ অনতা"শাদিত তারত আজ £এক' চরম (দুর্যোগের 
সন্মুখীন ৷ .বোকারোয় ষেনাবাহিনীর দজে শিল্প মিরা-, 


লড়াই, সাতটি রাজ্যে নি আর পি-র . বিক্ষোভ ধর্মঘট ও 


বিদ্রোহ এক ভর়ঙ্কর পরিস্থিতির কটি .করেছে স্বাধীন - 


ভারতের ইতিহাসে যার কোন তুলনা নেই। ইতিপূর্বে 
. ক্াজ্যে রাজ্যে ঘেখ! দিয়েছিল .পুলিশের অসন্তোষ । সে 


অসন্তোষ অবস্ত কোথাও বিক্ষোভবহ্ছি, কোথাও -.ব. 


বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করেছিল । - কিন্ত মৃখ্যমজী সঙ্গে 


' লনে-সাত-দফা সুবিধা ফোঁিত হবার পর পুলিশ-কন- 
স্টেবলের] বেক্নেট গুটিয়ে ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন করেছে । 


কিন্ত পি আয় পি সেনাবাহিনীর ক্ষোভ জনতা সরকার 
মেটাবেন কী দিয়ে। 
জেনারেল মানকেশ'র হ'শিয়ারিকে কি সরকার, উপেক্ষা 
করতে পারেন? সাম্প্রদায়িক দাজাহাঙ্গামা, হরিজন 
নিধাতন। খুন খারাবি ইত্যাদি সব'কিছু মিলিয়ে দেশের 
সাধারণ আইন ও শৃষ্খল! পরিস্থিতি আজ বিপজ্জনক হয়ে 
উঠেছে। 


ব্যবন্থা করতে হবে। কালাকাহনেয় জালে হয়তো! . 
পেশাদার সমাজবিরোধী ব! দুদ্ৃতকারীদের আটকানে! ' 


_ যাবে, কিন্ত প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার লড়াইয়ে 


অবতীর্ণ হয়ে যারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
মূল্যবেধিকে অকুঃচিত্তে পায়ে মাড়িয়ে চলেছে সেই স্ব 
আত্মহুধী, স্বার্থপর রাজনীতিওয়ালাদের রুখবে কে, 
- কেমন করে?. L - 

হরিয়ানার ম্ীনবেবীলালকে ইজ্জত’ বাচানোর 
দায়ে রাজ্য জনতা পরিষণীয় দল-মেতার- পদে ইন্তফ্ণা 
ছিতে হয়েছে। তা নইলে প্রকাস্তে তাকে তারই কমিঠ 
সহযোগীদের ছারা অপমান করানে! হত, তাকে ঘল-. 
-বিধায়কদের, আস্থা ভোট নেবার নির্দেশ /দিয়েছিলেন . 
জনতা হাইকম]াও। ইতিপূর্বে উত্তরপ্রদেশের রাধনরেশ 
'“ঘাদৰ এবং বিহারের কপ্ূ্নী_ ঠাকুরকে. একই-কায়দায় - 
মুখ্যষন্ত্রীর গদি থেকে অপসারণ করা হয়েছে । হাই- 
-কম্যাণডের যুক্তি : বেশ কিছু বিশু রাজ্য জনত! নেতা 
দেবীলালের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। কার্যত: 


বিক্ষু্ধদের যুক্তি : দ্েবীলাল অযোগ্য, দুনাতিপরায়ণ - 


ভারতের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ 


খোদ প্রধানমন্ত্রী মোরারজ্পী দেশাইকে বলতে ' 
হচ্ছে খে পি ভি আ্যাক্টের মতো কিছু কড়া! ফাওয়াইয়ের- 


ডি-জনমংৰ আকছা -দাকছি.। J 
ৰি এল ডি-ভুক্ত মূধ্যমন্্ী দেবীলাল. তার মন্ত্রিতা থেকে | 
পত্তা কর্মীদের ধণ্ডযুক্, দি্ীতে সি আর পি সেনাবাহিনীর আর এল এস ছন্মবেশী জনসংবী মন্ত্রীদের বরখাস্ত করে | 


দিয়েছিলেন, যেমন দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের যাদব | 
এবং বিহারের ঠাকুর । এবং তার পরিণামে যেমন রাষ- ; 
বপূর্রী উভয়তেই গদি খোয়াতে হয়েছে, তেমনি- দেবী- 


লালকেও আজ তাদেরই পথ অন্জুসরণ- করতে হল। | 
হরিয়ানা নতুন নেতৃত্ব লাভ করবে, কিন্তু তাতে সমস্তার | - 

-লমাধান হবে কি?- ভার মূল যে গভীরে প্রসারিত | দুই 
জনতা মেতার! সেখানে. পৌছতে পারবেন কিনা নদ্দেহ। | 
অর্থাৎ প্রাক্তন বি এল ডি এই পরিস্থিতি এই [অবমানন! | 
সহজভাবে মেনে নেবে বলে মনে হয় না ইতিপূর্বে? 
জনত! কেন্দ্রীয় কর্মদমিতি থেকে রাজনারায্ণকে বহিষ্কার | 
করে দেওয়া হয়েছে, রাজনারায়ণ এক নিঃশ্বাসে চন্দ্র | 
শেখর-মোরারজীর নামে গাজন ছেড়ে জনতা দল ত্যাগ | 
-করেছেন। দেবীলালের বিরুদ্ধে নয়াদিল্ীর উচ্চ মহলে ! 
ষড়যন্ত্র পাকানে! হয়েছে বলে চরণ দিংই-অভিষোগ | 
. এরপরে কি বি এল.ডি নিজেই জনতা দল | 
ত্যাগ করবে? জনতা দলে আজ শৃঙ্খল! কই, আচরপ- {| 
বিধি কই, জাতীয় স্বার্থবোধি, দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব |: 


| - 
all Hs 


করেছেন | 


‘ও কর্তব্যবোধ কই? এক্য নেই, আছে অনৈক্য f 
পরের ধাপই তো দলে ভাঙন । 


. আর একবার-ভাঙনের মুখে এসে দাড়িয়েছে দেশের | 
দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ইন্দিরা কংগ্রেসও। কর্ণাটকের মৃখ্য- | 
মন্ত্রী দেবরাজ আর্সকে দূল থেকে বহিষ্কার করেই -কংগ্রেস |: 
(ই) নেতৃত্ব সে-তাওন ত্বরান্বিত করেছেন । আর্পের আসল | 
অপরাধ গত-এ আই পি পি অধিবেশনে ইন্িয়া-তনয় |. 
সঞ্চয়ের পরোক্ষ লমালোচন! করেছিলেন, একই ব্যক্তির | 
মুখ্যমন্ত্রীর ও-প্রদ্বেশ কংগ্রেস (ই) মভাপতির পদ দখলের . | 
জনপ্রিয়তার দিক থেকে কং- | 
গ্রেলে (ই) জীমতী গান্ধীর পরেই ঘেবরাজ্ের স্থান। | -- 
“কাজেই এষ এল এ কেনার লমস্ত কমলা-প্রপব মুখুজ্যে | 


“বিষয়টি নিতাস্ত গেঁণ। 


কায়দ! ব্যর্থ হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে আর্দকে হটানে। | 


যায়নি, বরং লোকসভায় - বিরোধী দ্লনেতার পদটিই | 
এবার কংগ্রেসের (ই) ট্রিফেনের হাতছাড়া, হল বলে। | 


- দেবরাজ আপাততঃ 'কর্ণাটক-কংগ্রেদ” নামে, নতুন লং. 


গঠন করলেন, কিন্তু কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব মহারাষ্ট্রের ৃ 


তিরপুরিকে শো-কজ নোটিশ দিয়ে রাজনৈতিক শক্তির, 


| জাহাম্নামের ছড়া 

! এক 

নু _-লি-আর-পি-ফে. সেনা, ্‌ 
| - সে-ই কথা শোনেনা ৷ 


চরণ সিং নেতৃত্বাধীন |, 





নি, কিন্ত দেবরাজ আর্গ দব কং- 
গ্রেসীয্বের একত্রিত করার ঘে প্রয়াম 
চালাচ্ছেন তার লাফলোোয় ওপর 


ইন্দিয়া কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অনেকটা 
' নির্ভর করছে ।- 


ইন্দিরা গান্ধী কিন্ত এই ত’ঙন 


* অবস্তস্তাবী জেনেও একটার পর একট! 


শ্বেচ্ছাচারী দিদ্ধাস্ত দলীয় নেতাদের 


ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন । তার একমাত্র 


কারণ অগ্রয়ের নেতৃত্ব দলের মধ্যে 


প্রতিষ্ঠা কর]। . ইন্দিরা গাধী যদিও 


প্রকান্তে বলছেন মে, সঞ্জয় কং- 


Ee 51০8 


" য্যৎ অন্ধকার নয়। রঃ 
তীয় স্তরে ইন্দির গান্ধীর তথাকধিত, 
গ্যামার আর্সের মত প্রভাবশালী 


ইত্যাদ্ি। কিন্ত বিরোধের মূলে রয়েছে লাবেকী বি এল পুনর্বিষ্ঠাসের দিকেই পরিস্থিতিকে ঠেলে দিলেন । 
ইন্দির ্ গ্রেলের কেউ নয় এবং লঞ্জয় রাজনীতি বর্তমানে সয় সাধারণ কর্মী হিলাবেই 
রা ০6 _কুরছে না, কিন্তু একথা পরিক্ষার প্রকান্তে থাকবেন যদিও নেপথ্য থেকে] 
১ম পৃষ্ঠার পর: " সয় এখন কংগ্রেদের সর্বেপর্বা। তারই পরামর্শে দল পরিচালিত হবে|, 
- যদিও এক্ষুনি ব্যাপক হারে ক্বল- ইন্দিরা কংগ্রেলে তাদেরই স্থান হবে - ইন্দিরা গাদ্ধীও তার সমর্থকদের | 
ত্যাগ শুরু হওয়ার ধবর পাওয়া যায় যারা দঞ্চয়কে মেনে নিতে পারবেন । সময়কে প্রতিষ্ঠা করার এই পরিকল্পনা | 


দিরা গান্ধী - এবং সম্ভয়ের 
গোড়া সমর্থকরা বিশ্বাস করে দেবরাজ 
আর্স প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতা 
দল থেকে চলে গেলেও দলের ভবি- 
কারণ পর্বভার- 


নেতাদের তবিস্ততে প্রভাঁবহীন করে 
ফেলবে । স্থতরাং এখন থেকে সঞ্জয় 
গান্ধীর বিরোধীদের দল থেকে 


তাড়িয়ে দিলে ভবিষ্যতে দল প্রতিষ্ঠিত - 
হলে সঞ্জয়ের নেতৃত্ব নিরঙ্কুশ হবে.।, 


" মমে প্রাণে বিশ্বাস করে দেই অহ- ! 


সারে তলের কাজ পরিচালন! 
করছেম। ' 


. মমোভাব- শুধু সাধারণ মায়ের | 
মধ্যেই নয়, থোদ ইন্দিরা কংগ্রেসের | 
নীচুন্তয়ের ক্মাঁদের, মধ্যেও প্রচণ্ড | 
পরিমাণে রয়েছে। সম্প্রতি কল- | 


কাতায় সঞ্চয় পরিচালিত - প্রদেশ |. 


কংগ্রেসের মিছিলে অনেক "প্রবীণ | 
নেতা সহ দলের বুদ্ধিজীবী কর্মীদের 
অগ্কপস্থিতি লক্ষ্য করবার মত। 








অনাৰ্থ মিত্র. 
পুলিশ পে্টাক় দিন 


যাকে দিয়ে করবি শাসন 


কে কার কথা শোনে 
কে-ই বা দেবে সাঞ্জা 
একরত্বি ঘ্বেশে 
চোদরকম রাজ । 

" রাজার-রক্ষী সেনা! . 
সে যদি কাল নামে, 
ভূতের রাজার বেশ. 
যাচ্ছে জাহান্নার্ষে। . 


“সব দল. চলে-গেলে 
জমতাকে রাখবই” 
শ্ীদেশাই বলেছেন, 
“আমি আছি, থাকবই > 


যার ধু রাম 
যেথা খুশী যান না 
তার কোন শোক নেই, 
অনুতাপ, কারা । 


দেশাইন্ধী রাজা বটে. 
'দেশোয়ালী তাইয়া, _ -- 
রাত ভ'র গানা গাতা, 
রং কাহা গই সয়া । I” 


- পুর বাদিয়া ওঠে রিনিঝিনি 
তি... জিনি। - 

যেখানেই দা! সেখা আগমন, 
. মাম্ুষের বেদনায় কাছে তার মন। 
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কোথাও বা মাতারপে মূখে 

i তার মধু। 
- অবশেষে শচীমাতা এল নদীয়ায়, 
‘নিমাই নিমাই’ বলে কী্দিয়া ' 


বেড়ায় । 


বি মন্তী বিক্ষুব্ধ 


-১ম পৃষ্ঠার পর - 
অভিযোগ মোরারজী দেশাই প্রধান- 
মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভার যৌথ দ্বারিত্বের 
কথা মুখে বললেও সেট? কার্যকর 


করতে মোটেই উৎসাহী নন। ফলে | 
মন্ত্রীদের. মধ্যে হতাশার স্বষ্টি হয়েছে। | 


কোন কোন মধ্বকের সঙ্গে অপর মন্ত্র- 


| কের কোন যোগাযোগ মেই। ফলে |- 
| কাজেরও কোন লামঞ্জন্ত নেই। নীট | 
ফল সব.দিকেই নৈরাশ্তজনক অবস্থা । | আমি শৃঙ্খলাভঙ্গ করিনি কিন্তু যখন 


-_, লারা ভারতবর্ষে দ্য বিরোধী | 


করবেন। যদি. মোরারজী দেশাই 


সমস্তাকে, যৌথতাবে মোকাবিলার | 


কাজে ব্যর্থ হন তবে তারা বিকল্প 


| নেতৃত্বের কথা চিত্ত! করতে পিছপা | 
£ হবেন না বলে জানা গেছে। 


যেখানে অশান্তি i তিনি-| 


কোথাও কন্তারূপে। কোথা নববধূ, | 





দর ॥ শুক্রবার২৯শে জুন, ১৯% 


দার 
লেখ 


| আগের চি? 


" কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী প্রদেবরা্ 


| আর্স ইন্দির] গান্ধীকে যে চিঠি লিখে 
: ছিলেন এবং হার ফলে তাকে দ্ধ 
- | ছাড়তে হল সেটি কলকাতার. শোন 
| কাগজে প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত 
| হয়নি তায় মূল কারণ মনে হস 
| বিজ্ঞাপনের আধিক্যের ফলে 

| অভাবি। এর সঙ্গে কিছুটা 4 
| হ্ীতিও আছে। 
|- এই মুল্যবান দলিলটি পাঠ করার 
চু লৌতাগ্য থেকে কত হয়েছেন ॥ 
| চিঠিটি ছাপা হয়েছে দিল্লীর স্টেটস- 
| ম্যান পত্রিকায় । সেধান থেকে আম? 
7 | কিছুটা তুলে ছিচ্ছি।: 


এর ফলে পাঠক্র" 


দেবরাজ লিখেছেন..."আঁপনিঃ 


(ইন্দিরা) সব ক্ষমতাই নিজের হাতে 
| রাখতে. চান। আপনি তুলে ঘান 
| যে রাজ্য কমিটিগুলি দুর্বল হয়ে 
| পড়লে কেন্ত্রও শক্তিশালী খাকবেন1। 


আপনি আমাদের দলের কর্ম 
বলে মনে করেন যার থেকে 





| "ই হয়ে ওঠে যে আপনি অতীতের 
| অভিজ্ঞতা থেকে কোন শিক্ষাই লাভ 
করেননি । 


আপনি এখনও দ্বেচ্ছা- 
চারী রয়ে গেছেন যদিও এই মনো- 
ভাব গণভাঙ্িক সমাজে. অচল । 
". “আমাদের সঙ্গে আপনি খে 
"ব্যবহার করেন, তা থেকে মনে হয় 
আপনি আমাদের গৃহভৃত্য বলে মলে 
করেন এরং তুলে যান যে আমরাও 
নির্বাচিত প্রতিনিধি | - আমর!- এই 
আচরণ সহ করতে রাজী নই । আমি 
এটা শুধু কর্ণাটকের কংগ্রেমীদের 
কথাই বলছি তা নয়। রি 
_ “আপনি থে শৃঙ্খলার কথা 


| বলেন তায় মানে দলের উপর থেকে 


যে আদেশ আসবে নিচের লোব্রুচি 


| মুখ বুজে মেনে নেবে। এটি 'একটি 
| সামস্ততামিক 
| বলেছেন আমি দলের শৃঙ্খল! তেঙেছি 


+ ধারণ।। আপনি 
হ্যা আসি একবার তা ভেওে- 
‘ছিলাম । ১৯৬৯ লালে দলের নির্দেশ 
অমান্ত করে আমি--গিবিকে ভোট 
দিয়েছিলাম , আপনার বিবেককে 
শান্ত করতেন এ এক অদ্ভুত অবস্থা । 
যখন আপনার জন্ত আমি নির্দেশ 
অমান্য করলাম তথন আপনার চোখে 


বিক্ষুব্ধ মন্ত্রীরা! ঠিক করেছেন তারা ||. আমি আমার বিবেকের আদেশ সপ্ত 
{ মন্ত্রীসভার বৈঠকে এব্যাপারে খোলী- 
খুলি আলোচনা করে সাঁঠক পথ ঠিক | 


করতে মোরারজী দেশাইকে অনুরোধ | 


করে আ্যা হক কমিটি গঠন্ব্খ 
বিপক্ষে দাড়িয়েছি তখন -অপিঙ্গীর 
চোখে আমি শৃঙ্খল) ভঙ্গকারী । ১৮ 
॥ _ গতারতরর্য এক বিশাল দ্বেশ। 
আপনি এই দেশ শাসন করতে চান 
সমস্ত সৎ লোককে বাদ দ্বিয়ে।' এটা 
অসম্ভব । স্বৈরাচার দিয়ে ভারত 


| শেষাংশ ১১শপৃষ্ঠার পর 










সাধন গুহ 
“কি করবো বলুন । পাশাপাশি 
থাঁকি। সকাল হলেই পরস্পরের মুখ 
দেখতে হয়। মিলও আছে, ঝগড়াও 
হয়, কিন্তু এর! 'বপদে পড়লে এগিক্ে 
আপাটাতে আমাদের কর্তব্য ।* 
আমার এক প্রশ্রের জবাবে এই 
কথাগুলো! বলেছিলেন নদীয়া! জেলার 
কোন্তোয়ালী থানার অস্তভূক্তি হরি- 
নগর কলোনীর তরুণী বধূ স্থমিত্র 
পছলদার | হরিনগর কলোনী সংলগ্ন 
গ্রাম নলদায় অন্ত সম্প্রদায়ের কয়েকটি 
বাড়ী তখনও জলছে। গোটা ‘গ্রাম 
থেকে দৃদ্কৃতকায়ীরা লুঠ করে নিয়ে 












গেছে ধান চাজ মুরপী ছাগল 


ইত্যাদি । এট] ২২শে জুনের ঘটন]। 
আমরা, কয়েকজন সাংবাদিক, ঘটনার 


দিনই বেলা ২ট1 নাগাদ যখন নলদা 


গ্রামে যাই তখনদেখেছিলাঙ স্থমিত্র 
মহুলদারকে অশীতিপ্রায় এক অন্ত 
সম্প্রদায়ভুক্ত বৃদ্ধকে দুহ্তা-প্রতিয 
দরদ নিয়ে ছাত্বনা দিচ্চেন। এক 
আগেই আক্রান্ত গ্রামের সমস্ত 
ছিলাদের নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেওয়া 
য়েছে হরিনগর কলোনীতে । আশ্রয় 
-দেওয়া হয়েছে বর্ষীয়ান ও বর্ষীঘ্রসী - 
দ্বের। অবিস্মরণীয় এই দশ্ । 
হাউ হাউ করে কাদতে লাগলেন 
আক্রান্ত গ্রামের বাকস মণ্ডল । 
আমার হাত জড়িয়ে বললেন; 
“আমাদের ওয়া শেষ করে দিয়ে গেল 
বাবু--দব খাবার লুঠ করে নিয়ে 
গেছে_বলে গেছে 'আমাদের খতম 
করে দেবে” বুঝতে পারছিলাম 
ন! কি বলবো । আমি ২তখন প্রায় 
স্তৰ্ধবাক্‌। স্তুতিত আমার সহযাত্রী 
সাংবাদিকরা, আপাতদৃষ্টিতে নলদা 
গ্রামের এই ঘটনা সাম্প্রদায়িক 
বিরোধ বলে পরিগণিত হলেও এট! 
ছুই সম্প্রদায়ের মলোপুই্ সাস্্- 
কুক বিদেবের ফলশ্রুতি নয়, এটা 
ঘে সাম্প্রদায়িক উক্কাশীঘাতাছেক 
পরিকল্পিত ও সংগঠিত চক্রাস্তেরই 
অশ্তত বিশ্ফোরণ_এটা আমার সহ- 
যাত্রী দাংবাদ্িকয়াও প্বীকার করে- 
ছেন। এমন কি, আনন্দবাজার 






পত্রিকার কুষনগরম্ব দংবাদ্দ্বাতা - 


সমীর সিংহরায়ও এই যুক্তি মেনে 
নিয়েছেন, ঘদিচ খুবই বিশ্বস্ত শুতে 
দ্ধেনেছি যে,সমীরবাবু আর এদ এস- 
এর নদীয়া! জেলার ভারপ্রাপ্ত লংগ- 
'এুক্কা। এও শুনেছি যে, কিছুদিন 
আগে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিন্দু 
ধর্ম সম্মেলনেও তিনি প্রতিনিধি 
হিসাবে যোগ -দিয়েছিলেন। যাক 
সেকথা । আমাদেক্স সহযাত্রী কূপে 


ভার আচারে ও আচরণে কোন সাম্প্র- 


দর্পণ; শুক্রবায, ২৯শে জুন, ১৯৭৯ 





দায়িক অসঙ্গতি আমরা দেখিনি । 
নলদ্দা গ্রামে দুদ্বৃতকায়ীরা যখন 
আসে তখন তারা বলে যে, উপক্রতত 
এলাকাগুলোতে খাদ্য ও অন্থান্ক 


সাহাঘ্োর জন্য তারা যাচ্ছে । দলবদ্ধ- 


ভাবে থাকলেও তাঁদের এই উক্তিতে 
অবিশ্বাস করে নি প্রতিবেশী এলা- 
কার অন্ত সম্প্রদায়ের মাধ । নদ 
গ্রাষে প্রবেশ করেও তারা প্রথমে এ 
কথাই বলেছে, যার ফলে সেখানেও 
কোন্‌ সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ হয় নি। 
তাই বলা যায়, নলদার ঘটনা নির্গ- 
লিভার্থে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরি- 
ণতি নয়--বছিরঙ্গে যে রূপই থাকন! 
কেন, অস্তরঙ্গে এটা হে উগ্র সান্প্র- 
দায়িকতাবা্শী একাংশের সংগঠিত 
চক্রান্ত এটা নিপ্বিধচিতে বল যায় । 
নল! গ্রামের আক্রান্ত মাহযও কিন্ত 
নিঃদাংপুদায়িক মনোভাব নিয়েই 
ঘটনাটি দেখছেন। তা না হলে ভার] 
সি পি আই (এম)-এয় ভাণ্ডারখোলা 
"ব্রাঞ্চ কমিটির সম্পাদক গৌতম শিক- 
দারকে বলতেন মা, “তোর কাছে 
থাকিস, তা না হলে আমাদের খুন 
করে ফেলবে 1” 
প্রসঙ্গত সাম্প্রদায়িক উদ্কানীর 
একটি নমুন] উদ্ধৃত করছি । গৌতম 
শিকদারের বাড়ী নলদ] গ্রাম থেকে 
অনধিক দুই কিলোমিটার দুরে 
জাভায়। জাভা গ্রান কৃষ্ণনগর- 
করিমপুর হাইওয়ের পাশে । নলদার 
অবস্থান একটু ভিতরে ৷. হাইওয়ে 
থেকে বেশ দূরে । জীপ ছাড়া অন্ত 
গাড়ী যাবার মত রাস্তা নেই । জাভা 


গ্রামের গৌতম শিকদার এতদঘঞ্চলের - 


উভয় সমপ্রদারভুক্ত যাহুষের কাছেই 
জনপ্রিয় । জেলায় সাম্রদ্বায়িক 
হাঙ্গামা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা 
ংঘবন্ছভাবে নিজ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি রক্ষার জঙ্ক কাজে লেগে 
ধান । ভাঁওারখোল। গ্রামপঞ্চায়েতের 
শংকরলাল ঘোষ, অনিল হালদার 
এবং কালীমোহন রায়, কমলাকাস্ত 
বিশ্বাস, নিখিল শিকদার প্রমুখ অনে- 
কেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন ।, এরষধ্যে 
একদিন গৌতম শিকদার এইকাজে 
অন্থাত্র আটকে যান এবং লোকমুখে 
প্রচারিত হতে থাকে যে, গৌতমকে 
খুন করা হয়েছে । এর ফলে এত- 
দঞ্চলে উত্তেজনা স্বস্থ করার চেষ্টা 
চলে কিন্ত গৌতম ইতিমধ্যে গ্রামে 
ফিরে আমায় প্রর়োচন] ব্যর্থ হয্। 
এই গুজব বাহিত প্ররোচনাই নদীর! 
জেলার হাঙ্গামার প্রধান হাতিয়ার | 
হা, অনেক জায়গায়, বিশেষ 


য 


ধ্চলে নিঃসন্দেহেই হাঙ্রামা হয়েছে 
কিন্ত, আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, 
ওজবের মাধ্যমে প্রচারিত ভীতি 
থেকে উদ্ভুত আত্মরক্ষাযূলক সমাবেশই 
অনেক জায়গায় হাঙ্গামার মূল কারণ। 
তাছাড়া, সংগঠিত সমাজবিরোধীদের 
আক্রমণ তো আছেই । আগেই, 
উভয় সম্প্রধায়ের মধ্যে সাশ্পদায়িক 
সম্প্রীতি রক্ষার সংঘমিত্র প্রয়াসের 
কথা উল্লেখ করেছি । এমন নজির 
এই শ্রেলার সর্বত্রই খুঁজে পাওয়া 
যায়। উল্লেখ করা যায়, কুষ্নগর 
বাসস্টযাণ্ডে সম্প্রদায়ের হাতে নিহত 
লরী ফ্রাইভার সুকুমারের কথ]। 
কেউ ফেউ এই ড্রাইভারের অন্ত নাম 
বলেছেন, তবে ভার সম্প্রদারভূক্তি 
নিয়ে ছিমত নেই! এই ড্রাইভার 
চালিত লরীতে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত 
একজন আরোহীকে নামিয়ে দেবার 
জন্ত সমাজ বিরোধীর] দাবী জানালে 
উক্ত সুকুমায় (মতান্তরে অন্য নাম ) 
রাজী না হয়ে লরী চালাবার চেষ্টা 
করলে ড্রাইতারকে টেনে নামিয়ে 
নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারা হয়। 


বিশ্বস্তন্থত্রে আমান কাছে 


গরিকম্ণিতচতরা 


EE < 
করে চাপড়! থানার কয়েকটি গ্রামা- 


খবর আছে যে, অনধিক দুই 
সপ্যাহ আগে আর এস এস-এর ছুই 
জন নেতৃস্বানীয় কর্মী কৃষ্ণনগর এসে- 
ছিলেন এবং ষ্টেশন সংলগ্র নিটি 
হোটেলে ছিলেন। আমি একথাও 
শুনেছি যে, জামশেদপুরের ঘটনার 
পান্ট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নান! 
প্ররোচনাও তার! দিয়ে ' গেছেন। 
জানি না, স্থানীয় প্রশাসন এ সম্পর্কে 
অবহিত কিনা। আৰি -এ খবরও 
পেয়েছি যে, সীমাত্ত জেলা হিসাবে 
নদীয়া এবং মুশিদাবাদকে সাম্প্র- 
দায়িক হাঙ্গামার বেদী হিসাবে ব্যব- 
হার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে আর এস 
এস, আনন্দস্বাগ এবং আমরা বাঙালী 
ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক এবং ৰিচ্ছিশ্নতা- 
বাছী গৌঠীগুলির স্থানীয় শাখা! এবং 
উপশাখার মিলিত সমাবেশে । 
কয়েকদিন আগে এরাই চাপড়া থানার 
কয়েকটি গ্রামে গিয়ে হিন্দুধর্ম বাঁচাও 
আন্দোলনের জিগীর তুলে উত্তেজন। 
সৃষ্টি করে এসেছে। জানিনা এ 
দম্পর্কেও জেলা প্রশাসন অবহিত 
কিনা! জানি না আমর] বাঙালী- 
কার্যকলাপ সম্পর্কেও জেল] প্রশাসন 
অবহিত কিনা! অস্তত: এদের সক্রিয় 


॥তিন ॥ 


ভিনজমের কথা! আমি জেনেছি, 
এদের নাম জেনেও আমি বলছি না। 
এরা তিনজনই কৃষ্ণনগরের অধি- 
বাপী। একজন পোষ্টাল কর্মী, এক- 
জন জজ কোর্টের কর্মচারী এবং এক- 
জন কষ্ণনগরে প্রাথমিক শিক্ষক । 
শুনেছি, এই শেষোক্ত জন নাকি খুবই 
উগ্রপ্রক্তির। নদীয়া জেলায় যা 
ঘটছে তায় পেছনে এইসব ব্যক্তি- 
বৃন্দের কোন নেপথ্য ভূমিকা নেই, 
এই কথা বোধহয় হলফ করে বলা! 
সম্ভব নয়। স্থায়ীভাবে অস্ুভশক্তির 
যূলোচ্ছেদ করতে হলে এইসব ব্যক্তি- 
বৃন্দের গতিবিধি সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক 
থাক! প্রয়োজন--একথা বলাই 
বাছলা। ভাহেরপুরে হিন্দু মিলন 
সমিতি নামে একটি সংগঠনকে কেন্ত্র 
করে সাম্প্রদায়িক বীজ উপ্ত হচ্ছে 


বলেও অনেকে অভিযোগ করেছেন । 


এক সম্প্রদায়ের গরু আর এক সম্প্র- 
দায়ের মাঠের ফসল খাওয়ায় গরুকে 
খোয়াড়ে পাঠানে। থেকে উত্তেজন। 
চাটি কিংবা এক সম্প্রদায়ের ছেলেকে 
অন্ত সপ্রদ্দায়ের মেয়েকে এ্রণয়স্থত্রে 
পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ করার অপরাধে 


হত্যাক্জনিত উত্তেজনা কিংবা এক 
জম্প্রদাত বাড়ীতেয়র অন্য সম্প্রদায়তুজ 
ভাকাভদলের ভাকাতি ইত্যাদি সমস্ত 
ঘটনাই বল] ধায় তাৎক্ষণিক । অন- 


. হ্বীকার্ধ মে, নদীর! জেলার দাপ্রাতিক 


শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠার 


একটি রহস্যজনক ডাকাতি 


দর্পণের সংবাদদাতা 


বাকুড়া জেলার ইপুর ব্লক 


জবাৰ দিলেও পরে স্বীকার করেন 


অফিদ থেকে এক লাখ সাতাশ হাজার যে এই এক লাখ সাতাশ হাজ্া ॥ টাক। 


টাকা চুরি হয়েছে গত পয়ল! জুন, 
খবর নিয়ে জানা গেল যে, ঘটনার 
দিন রক অফিসে একচন লাঠিধারি 
কেউ প্রহরায় ছিল না। আরও 
জানা গেছে যে ধদিন ইরপুর থানা 
থেকে অগ্ভান্য দিনের মত এতর্দঞ্চলে 
নাইট পেট্রোলও দেওয়া হয়নি 
আরও জান! গেছে ঘে সেদিন থানায় 
ও দি অথবা দেকেণ্ড অফিসার কেউ 
উপস্থিত ছিলেন লা। দবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ষে, মাত্র একদিন আগে 
৩১ মে ইর্দপুর রক অফিস থেকে 
জুখাবেড়িয়া গ্রামে এক মারাত্মক 
ডাকাতি হয় এবং সেখানকার নাইট 


-গার্ড বাহাছর মণ্ডল ডাকাতের হাতে 


নিহত ছন। 

দর্পণের সংবাদদাতা বি, ভি, ও, 
জগদীশ ভরফর্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ-- 
কার প্রসঙ্গ প্রশ্ন করেছিলেন বি, ডি 
ও অফিসের সেফভন্টে এতটাকা রাখ! 
সম্পর্কে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ অথবা 
থানাকে পূর্বেই জানানো হয়েছিল 
কিনা বি, ভি ও প্রথমে ইতিবাচক 


সম্পর্কে পূর্বে কোন খবর জানানে। 


হয়নি । 
ঘর্পনের ংবাধহাতার সঙ্গে যখন 


ইধপুর খানার ও সির সাক্ষাৎ হয় 
তখন তিলিও জানান যে থানাজে 
এই টাকা সম্পর্কে কোন খবর পূর্বে 
জানানো হয়নি । অথচ বাকুড় 
লাকিট হাউসে ঘর্পপণের লংবাদর্।ত। 
যধন জেল! শাদককে এ সম্পর্কে প্রশ্ন 
করেন তখন এস, ভি, ও, (মাউথ) 
বলেন ঘে ধানাকে এ সম্পর্কে আগেই 
খবর জানানে! হয়েছিল। মার 
কৰ! হচ্ছে এই যে, জেলা শাসকের 
লামনেই একশ্রন মন্তব্য করেন যে 
ইবপুর থানার বর্তমান ও, পি, 
সিমলাপাল থানায় থাকার মযয়েও 
এরকঙ্ব বহু রহস্যজনক ভাকাতির 


ঘটনা ঘটেছে] * ২ 
ঘর্পণের সংবাদদাতাঁর সর্দে এই 


ও, সি বলরাম গাদ্ধুদীর. যখন 
দাক্ষাৎকার হয় তখন তিনি জানান 
যে তার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তিনি 
কয়েকদিন আগেই, কোলকাতায় 
গিয়েছিলেন । কিন্ত প্রশ্ন থাকে যে 


থানার সেকেন্ড অফিসারও সেদিন 
থানায় ছিলেন না কেন? দর্পণের' 
লংবাদ্াতা ইদপুর বি, ভি, ও, 
অফদে গিয়ে দেখেছেন যে এ অফিস, 
থেকে ছুর্বভদের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে 
আসা খুব দুর ব্যাপার । কারণ 
আকাবাকা পথ ধরে এ অফিসে 
গাড়িতে যাওয়া এবং গাড়িতে ফিরে 
আস! বেশ লময় লাপেক্ষ। এত বড় 
একট! ডাকাতি হয়ে গেল অথচ 
আশেপাশের লোক এর বিন্দু বিপর্গ 
জানতে পারলে! না, ফলে ঘটনাটি 
খুবই রহুশ্যাবৃভ | আরও খবর যেখানে 
টাকা চুরি গি:য়ছে সেখানে গ্রাম 
পঞ্চায়েতের যে অংশ হলিনে 
ডাকাটা আবার সরকারী কোষাগার . 
থেকে দেওয়া হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের 
যাননীয় মুথ্যংস্রী জ্যোতি বনহুর দুই 
আকর্ষণ করে বলতে চাই, কেনই বা 
এস, ডি ও (পাউখ) এই ঘটনা 
সম্পর্কে পুলিশকে পুর্বে জানানো! 
হয়েছে বললেন আর কেনই বা ইবপুর 
থানার ও, সি বা বি, ভি, ও থানাকে 
থবর জানানে! হয়নি বলে বলছেন? 


এই পরম্পর বিরোধী বিবৃতির মুল 
রৃহস্ত কোথায়? 


চার £ 





সারমেয় চীৎকারে-.- 


আনি বেশ কিছুদিন আগে গণ- 
তাঁঘিক আইনজীবী সংঘের শিলিগুদ্ি 
সন্মেলন উপলক্ষে একখান! চিঠি 


দিয়েছিলাম | দেখলাম ঘে আঁমার 
চিঠি ও তার উত্তর একসছেই 
বেরিয়েছে । £ 


প্রথমেই বলি যে আমি কোন 
ব্যক্তিগত শক্ৰ নিয়ে কোন কাজেই 
মাথা ঘামাই না কিন্তু সংঘের শত্রু 


লহ্থছ্ধে সজাগ থাকতেই হবে । আপ- - 


নার সংবাদদাতা যিনি নানারকম 
মিথ্যা খবর যোগাচ্ছেন তিনি ও 
থাকলেও সংঘের তরফ থেকে ভার, 
-“গতিবিধি সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে । 
-' তিনি আবার বামপন্থী পার্টি সুখোশ 
পয়ে রয়েছেন কিনা | এবং এই ভত্র- 
লোকটি কল্পিত নয়--একেবারে নিরে 
একটি মান্য । | 
তিনি আপনাদের কাছে নির্বাচন 
সম্বন্ধে ্িথ্যা কখ। বলেছেন। ১১শে 
মে সম্মেলন শুরু হয়েছে, এবং এ 
দিয়াই প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হবার 
সঙ্গে সঙ্গেই কালে বোর্ডে সাদ! চক- 
খড়ি দ্বিয়ে সম্মেলনের কার্যসুচি লিখে 


দেওয়া হয়। এ কার্যস্থচি অনুযায়ী 


২*শে মে কার্যকয়ী কমিটির নিবাচন 
হয়। হঠাৎ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয় 
এবং অনেক প্রতিনিধি চলে" গিয়ে- 
ছিলেন_ এই সব কথা মিথ্যা ও. 
উদ্দেশ্ট প্রণোদিত । 
তারপর সংঘের ব্যর্থতা সম্বদ্ধে- 
" ফেটে পড়া ইত্যাফ্ি একেবারে আজ- 
পুধি। ঘে সব নাম দেত্িক্। হয়েছে 
তারা প্যানেল সম্বন্ধে কথ! বললেও 
সংঘকে আক্রমণ করা বা সংঘের 
ব্যর্থতা নিয়ে কোন কথা একজন 
ছাড়া কেউ বলেন নি। ' আমাদের 
- কাছে লন্দেলনের ধারা বিবরণী 
রক্ষেছে,' কাজেই এসব একেবারে 
শির্জল। সিখাযা এবং এসব কথা প্রচার 
কলে নাঙ্থবকে বিভ্রান্ত করার চে! 
হচ্ছে। 
আসল কথা| সংঘের গগ্ত শত্রুর 
(কক্সিন্ক নহব) পায়ের আল! ধরেছে 


এই জন্য ছে কার্যকরী সমিতিতে তাকে 
উচ্চন্থান দেওয়া ' হয়নি । আমরা 
বংশ গৌরব বা বর্ণগৌরবের তিত্তিতে 
নির্বাচন করি না। এ কথা পরিষ্কার 
করে জানাতে চাই যে যার! কার্যকরী 
সমিতিতে এনেছেম তাদের জন্য 
সংঘের ল্ছসারা গবিত। 
আৰি দানি আরও অনেক কুৎ- 
সার প্রচান্ন হবে। কিন্তু ছোট 
ব্যাপার হলেও মহান ব্যক্তি ষ্টালিনের 
পুনরাবৃত্তি করে বলি যে, কুৎ্পানর 
জবাব দেওয়া যায় না” 007 can; 
not reply to slander) | - 
ইংরাজী প্রবাদবাকাকে অঙ্গলরণ 
করে বলি সারমেয়ের চি কারে, 
শোভাধাজআার গতি বন্ধ হয় না। 
_. অকপপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় 
. সাধারণ দম্পাদক ' 
গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংখ 


দর্পণের উত্তর 
আমর? ভেবেছিলাম অরণবাবুতা 


”আশ্মপমালোচন) করবেন হার সুর 


শোনা গিয়েছিল গণতাঞ্জিক আইন- 
জীবী লংঘের শিলিগুড়ি মন্দেলনে । 
একই মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং বামস্রণ্ট 
সরকারের সমর্থক হয়েও কেন একদল 
আইনমীবী বিন্ধ, আদালতে অধি-' 
কাংশ মামলায় সরকার কেন নাস্তা- 
নাবুদ্ হচ্ছেন, কেন শোযিত ও নির্ঘা- 


তিত মানুষকে যথাযথ ভাবে আইন- 


গত সাহায্য দেওয়া যাচ্ছে না, কেন 
কোন কোন আদালতের পরকারী 
প্যানেলে এখনে! সার্কাম্নার! কংগ্রেলী 
ও বাস্তঘুঘুদ্ের আধিপত্য, কংগ্রেসী 
মমোভাবাপন্ন ও বামপন্থী বিরোধী 
হয়েও কি করে এই সরকারের আম- 
লেও পাবলিক প্রণিফিউটার থাকা 
যাক্স--এইসব এবং অন্ডান্ত প্রশ্নের, 
আমরা ভেবেছিলাম, জবাৰ খু'জবেন 
অর্ণবাবুর!। কারণ প্রধানত গণ- 
তাঙ্িক আইনজীবী সংঘের সুপারি 
শেই সরকার আইনজীবীদের প্যানেল 
তৈরী, পাবলিক প্রলিকিউটার 


পর্ব প্রকাশন। 


১। গঠন সম্পৰ্কীয় ভূবিগ্তা / ড: হুবীর কুষার ঘোষ / ১৯৬*., 


পা 


২ পুরাজীব বিদ্যা / তঃ শুতেন্দুকু মায় বকৃদী { ১৯:০০ 





৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাভা-১৩ 


নিয়োগ ইত্যাদি করেছেন। কিন্ত 
অরুণবাবু তার ধারে কাছে গেলেন 
না। তিনি দর্পণকে ভালস্াবেই 
জামেন, তৰু দ্ৰৰ্পণরে প্রতিপক্ষ ধরে 
নিষ্ষে বলছেন, লব ঝুট স্থায়। প্রথম 
চিঠিতে (৮ই জুন সংখ্যায় প্রকাশিত) 
তিনি ভন্রভার মুখোশ পরেছিলেন, 
কিন্তু এবারের চিঠিতে নগ্ন চেহারায় 
আবিভূত। কেননা দর্পণ বোধহয় 
তার কায়েষী স্বার্থে আঘাত দিয়েছে । 
আমরা বলছি না অরুণবাবু দেই 
জাতীয় কমিউনিষ্ট আখের গোছা- 
নোর আন্ত ধারের গায়ে থাকে মাকপ- 
বাদের নামাবলী ৷ কিন্ত লামান্ত ক্ষমতা 
পেয়েই অরুণবাবু এত দাম্ভিক, এত 
অপহিষুঃ খে, অকারণে তার একজন 
সহ্‌-আইনজীবীকে আকারে ইঙ্গিতে 
জর্পণে সংবাদ প্রক্ুশের অন্ত দায়ী করে 
অন্তপ্রভাবে কটাক্ষ করতে তার পক্ষে 
বাধেনি। অক্ণবাবুর মৃত বৃদ্ধিম্মন 
লোক ফি করে তাবলেন কোন এক- 
জন বিশেষ ব্যক্তি দপপকে সংবাদ 
দিয়েছেন ? বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ 
সম্পাদক হয়েও অরুণবাৰু সংগঠনের বহু 
সদ্স্তের মনোভাব সম্পর্কে কিছু জানেন 
না, অথবা আরোপিত আত্মপগ্ধটি 
নিয়ে সব জন্বীকার করতে চান । 


সরকারী ফ্ল্যাট সম্পর্কে 


এ দেশের সাংবাফিকতাগ মান 
কত নীচু আপনার ১৮শ দংখ্যা 
(২৫-৬-৭৯) পৃঃ ৭ এ বেলগাছিয়া 
সরকারী ফ্ল্যাট সম্পর্কে অন্ত্য খবরই 
তার প্রমাণ । 

কারণ (১) জে/১ ফ্যাটি বিধব1 
ভত্রমহিলার স্বামীর নাষে কোন 
কাজেই ছিলনা, হিন কার, এক 
ছেলের নামে, যে ছেলে কোনদিনই 
এ ফ্ল্যাটে খাকডেনলা । 

(২) ১৯৬% সাল থেকে প্রীমিনহার 
নাষের ঈ্্যাটে থাকতেন জীএ, রায়, 
ষ্টেট ব্যাঙ্ক জব ইণ্ডিয়ার আলমবাজার 
বাঞ্চের এজেণ্ট । 

(৩) ১৯৬৮ লালে শ্রঞ, রায়কে 
/স্রকার বেন্দাইনি দখলদার ছিসেৰে 


. নোটিস দেষ এবং এখানকার রেশন 


শপ থেকেও গ্রমাণ জিলবে ঘে ১৯৬৩. 
থেকে আজে! পর্যন্ত সিনহা কোন 
রেশন ভোলেননি, তুলেছেন 
জ্ীরাকস। 

(৪) দীর্ ২ ৰত্লর ধরে ক্্যাটটি 
ভালা বন্ধ, কারণ এ, রাত কল- 
কাতার নিজস্ব বাকী করে চলে 
গেছেন। | 

(*) ভজমছহিলার কোল রেশন 
কার্ড ১১১৬ খেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত 
ছিলনা এবং ভিনি অনাথ নন, 
কারণ ভীর স্বামীর নিন্বন্থ বাড়ী 
আছে এবং ভার প্রতিটি ছেলেই 
প্রতিঠিদ্ধ । 

(৬) লবকার যুখল ক্ল্যাটটি দৃখল- 


দর্পণ। স্তক্ৰুৰার, ২৫শে জুন, ১৯৭৯ 


নেন এবং তাল! বন্ধ করেন তখমও 
লে ফ্যাট ভালা বন্ধ ছিল এবং 
এলোদিয়েশনের লোকদের উপস্থিতি- 
তেই তা করা হত । 
সেজদ্ত প্রতিবাদ করেননি, কারণ 
এক্ানকার লোকেরা জানেন ষে 
অন্তায় দ্কার করেনি করেছেন 
শ্রীনিন্হা ও এ, নায় এবং এই 
অবস্থাপত্র ভুল্যহিলা । এর প্রমাণ 


আমাদের কাছে আছে এবং দরকার 


এসোসিয়েশনের অনুমোদন নিয়েই 
এ ফ্ল্যাট দখল নিয্নেছেন। 
” প্রমা্দ ঘোষ 
সাধারণ সম্পাদক, এল, আই জি 
হাউলিং এষ্টেট টেনাণ্টল এলো: 
_বেলগাছিয়া রোড 
দর্পণের উত্তর 
সংবাধে হে বিধবা তঙ্মহিলার 
কথা লেখা! হশ়্বেছে তার স্বামী ৩।৭৷৭৮ 
তারিখে মারা যান । মায়া হাওয়ার 
আগে ভদ্রমহিলা, তার স্বামী ও তার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিতনারায়ণ সিংহ জে/১ 
ফ্ল্যাটে বাদ করতেন । তত্রমহিলার, 
আর এক গুজ্জ দুর্গাপুরে ধীকেন। 
তদ্রসহিনার স্বামী দুর্গাপুরে এ পুত্রের 
কাছে বেড়াতে যান এবং মেখানে 
৩1১৭৮ তারিখে সায়! ৰান । তখন 
জ্রমহিলা ৪1৭১৮ তারিখে তার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিতনারায়ণ সিংহকে 
নিমে দুর্গাপুরে ঘান। ভক্রমহিলা 
্বামীর শ্রাদ্ধ শাস্তি দূর্গাপুরেই করেন। 
ভধু ভাই নয় তিনি তায় নমন্ত জিনিস 
পত্র রেখে তালাচাঁবি দিয়ে দুর্গাপুরে 
যান। এ লময় যতীনবাবু টেনাপ্টস 
এসোসিয়েশনের কয়েকজন মাতব্বরের 
প্ররোচনাক্ম ফ্র্যাটটি সম্পর্কে এন- 
কোয়ারী করেন এবং তারপর উচ্ছে- 
দের নোটিশ দেন। ক্রনিল। 
২১০৭৮ তারিখে ফ্ল্যাটে ফিরে 
আমেন এবং তার জামাই শ্রীমজিত- 
কুমার রাঁর এবং মেয়েকে এ ফ্ল্যাটে 
নিয়ে আলেন । ভারা পেখানে বল- 
বাস করতে থাকেন । 
প্রলাবাৰু নিধ্যা কথ! লিখেছেন 
ঘে ফ্ল্যাট দুবছর তালাবদ্ধ ছিল। 
আদলে ৪111৮ ভারিথ থেকে 
১৯।১০।৭৮ ভারিখ পর্যন্ত জযাটটি 


ভালাবন্ধ ছিল। 
১৯৬৬ থেকে ১৯৭৮ লালি পর্ষস্ত 
ভজরহহিতার কোন রেশন .কার্ড- 


ছিল না এটাও প্রসাবাবুর বিথ্যা 
কখা। এও ঠিকানায় ভত্ৰযহিলার 
এখনক রেশন কার্ড রয্েছে এবং ভার 
নশ্বর £০৯*৮৮। জু ভাই নর, এ 
কার্ডে স্বামীর বৃত্যুর পর পরিবারের 
প্রধান হিলাৰে তার ক্যে্ পুত্র অজিত- 


নারায়ণ সিংছের নাম লেখা আছে। . 


ভত্রমছিলা ভার স্বামীর নিন 
ৰাক্ষীন্ে চলে গেছেন একথা ঠিক 
নয় । বাড়ী করে চলে গেছেন ভার 


কোন লোক 


জামাই অজিতকুঘার রত্ন! দিদি 
ষ্টেট ব্যাঙ্কে কাস করেন। শুদিংহ” 
বাড়ী করে যাননি। তিনি ট্র্যা্জ, 
রোডে ভ্বেপপ কোম্পানীতে ষ্টেনো- 
প্রাফারের চাকরী করেন। এৰং 
ভদ্রমহিলা মোটেই অবস্থাপন্ন নম। 
যতীনবাবুহ্ দ্বালাল প্রসাঘববাৰু বোধ- 
হয় জানেন ন! ষর্তীনবাবু ক্যাটের 
ব্যাপারে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন 
করেছেন ক্যাট দেওয়া বা! তা থেন্চে 
উচ্ছেদ করা! সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কখনও 
তিনি সেই কমির্টির পরামর্শ নেন 
নি। ভার বহু প্রমাণ আছে । পঁরি- 
বর্তে তিনি তার অপকর্ম নিরাপদে 
চালিয়ে হাওয়ায় জন্তু কতকগু্ছি 
পেটোয়া টেনাষ্টদ এলোসিদ্ষেলন 
গঠন করেছেন | 


ঘুষ চাওয়ার ঘটন। 
আপনার পত্রিকার ২৫শে মে 
১৯৭৯ তারিখে ঘুষ চাওয়ার ব্যাপারে 
যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা দর্বেষ 
মিথ্যা এবং এ ধন্ননের কোন "ছুটলার 
মজে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাই 
উক্ত দংবাদের আজি তীব প্রতিবাদ 
জানাচ্ছি। 
আমি দ্বাবী করছি যে দিখ্যা 
কুৎসার ফলে আমার যে মামাছিক 4 
কর্মচারী আাবনের মর্ধাদ্বাহালির 
চেষ্টা করা হয়েছে তার জন্য ভুঃখ. 
প্রকাশ করতে হবে এবং জানাতে ছবে 
যে আপনি এধরনের তথ্য কোথা 
থেকে পেলেন। আমার এই ক্কার- 
সঙ্গত দাবী আশা ক্রি আপনি 
মানতে দ্বিধা করবেন ন! ইহা 
বলাই বাছল্য যে লতুবা! আপনার 
কাগজের বিরুদ্ধে আইনাহ্ছগ ব্যবস্থা 
নিতে ৰাধ্য হবে] ৷ 
লক্ভোবকুষার ব্লাক 
এষ্েট হ্যানেজারের অফিস 
নিউ সেক্রেটারিয়েট বিষ্ডিং 


কলিকাতা- 


.দর্পণের উত্তর | 
সন্ঠোববাবু আদালতে বট 
পারেন, কিন্তু আমর যা লিখেছি ত! 
সত্য । যার কাছে দস্তোধবাৰূ টাকা 
চেয়েছিলেন ভর নাম হয়িছরণ 


রাখ1। তিনি বর্তমানে শম্পা দির্জা- 
নগরে হাউসিং এষ্টেটে থাকেন । 
লস্তোহবাৰুকে প্রশ্ন করি, যত্তীনবাবুর 
মি এ সারুত সিনহার সঙ্গে কার এড 
খাতির কিসের? প্রায় প্রত্তিদ্নিন 
ভিনি মহাকর্ণের সংরক্ষিত এলাকা 
দিতে মারুতধবাৰুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
যান কি জান্যে ? আর অবাক কাত, 
হোৰ করলেন একজন, অথচ নারুত 
লিন! নামক লক্মোববানুর খু-টির 
জোরে বদলী হলেন নুন্দরলাল ছে। 


ক 


é 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৯শে জুন, ১৯৭৯ 


একোদর পুথক গ্রীবাঃ 


| রাজনৈতিক ভাষ্যকার 


কংগ্রেস ও জনতা পার্টির একই 
নীতি অথচ অস্তিত্ব পৃথক । পঞ্চতত্তরের 
সেই হিংহটে পাখীর অতো । যার 
উদ্বর এক, কিন্তু ছুটি মুখ । এক মুখ 
আরেক মুখর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বিষ 
খেয়ে ফেলে । ফলে গোট! পাখীটাই 
মারা গেল। পঞ্চতন্ত্রের গল্পকার ছুটি 
মুখেরই বিষপানের কল্পনা করেননি। 
এখন আমর] এই মভার্ণ একেনদর 
পৃথক গ্রীবা জীবের পরিণতি দেখতে 
পাচ্ছি। 
ংগ্রেস (ই) এর . রাজনৈতিক 
তবিষ্কত এবং জনতা দলের রাজ- 
নৈতিক ভবিষ্যত একই সে 


, ছলাহল পানের চূড়ান্ত পরিণাম 


} বিষ, বিতেদের হলাহল স্বৈরতস্ত্রের , 


এড়াতে পারে না। গত সপ্তাহে 


আমর] ইন্দির! গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস 


বে এঁক্যবন্ধ থাকতে পারে না তার 
কারণ দেখিয়েছি । তার পরে এব 
সপ্তাহের মধ্যে কর্ণাটক প্রদেশ 


কংগ্রেম (ই)-এর পুনর্গঠন নিয়ে মৃখ্য- 


হন্্ী দেবরাজ আর্স এবং কংগ্রেস (ই) 
ওয়াকিং কমিটির মধ্যে চুড়ান্ত 
বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটল । অনৈকোর 


টি কালকুট একসজে পান করে কংগ্রেস 


দল যখন ইতিহাসের পাভা থেকে 
মুছে যেতে বসেছে, তথন জনত! 
হলের ও ত্বরণ সিং কংগ্রেসের মনে 
আশার সঞ্চার হতে দেখা যাছে। 
কিন্ত আজ আমাদের দেশে কোন" 
বুর্জোয়া ভূষ্বামীঞোটের, কোন সর- 


| কায়ই মে এক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে 


” স্টন্তব নয়'। 


উঠতে পারে না, এটা ভাদের অধি 
গমা হৃচ্ছেলা। শাসক শ্ৰেণীগুলির 
একতা বন্ধায় রাখার যে ব্যবস্থা গত 
ত্রিশ বছর ধরে বর্তমান চিন, এখন 
আর তা নেই। অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে নঙ্গে মোলায়েহ 
ইরকাজোট অঙ্গুর থাকার ভিত্তি ভেঙ্গে 
মার হয়ে গিয়েছে । গ্রামীণ ভৃশ্বামী 
এবং একচেটে, বৃহৎ শিল্প মালিক" 
দেয় সমৃদ্ধির স্রোত উৎস বদল 
করেছে। সলায়স্ক প্রথারস্পাশাপাশি 
কৃষিব্যবন্থাস্ব উন্নততর পু'জিবাঘী 
রূপাস্তর অসম্পুণ থেকে যাওয়ায় - 
ফেশের আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত 
হয়ে পড়েছে। দেশের মানুষের 
অভাব আছে, কিন্ত চাহিদা মেটা- 
নোর মত ক্রয়শক্তি নেই। বাট 
কোটি মানুষের ক্রয়শক্তি নেই বলেই 
বাজার নেই। সুতরাং নতুন লঙ্গী 
উৎপাদন, ক্ষমত] অলস 


কুপিয়ে রেখে যেটুকু উৎপাদন কর! 


হচ্ছে, তাও অতিরিক্ত পড়তা খরচের « 
দঞ্চণ দেশে বিক্ৰী হয় না। ভাই 
শিল্পপতিদের অবাধ রপ্তানি করার 


স্থধোগ চাই । আন্তর্জাতিক বাজারে 
প্রতিষোগিতা করার জন্তে দেশের 
কাচামালের দাম সস্তা হওয়] চাই। 
পাট, তুলো, আখ, তৈলবীজ্জ সব- 
কিছুর কম দাম দিয়েই রপ্তানি 
বাজারে পড়তা পোষানো যায় । 
তাই কৃষিজাত পণ্যের দাম' পড়ে 


যাচ্ছে । এর ফলে গ্রামের কুলাকেরা 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর গ্রামের গরীব 
কৃষকেরা তো ছুপক্ষের হাতেই মার 
খাচ্ছেন । 

এদিকে কুলাকেরা দাবি করছে 


এরর পচ তত - কু 





ৰ | চখ 
ed 


! 


শুধু শিল্পঙ্গাত পণ্যই নয়, কৃষিজাত 
পণ্য রগ্ডানি করার বাবস্থা করতে 
হবে। অর্থাৎ তারাও কৃষিজাত 
পণা অবাধে রগ্তানি করাই পণ্যের 
দাম বাড়ানোর একমাত্র পথ বলে 
মনে করছে। গ্রাম শহরের অভাবী 
যাহবদের কথা ভাবার প্রয়োজন 
নেই। 

এই অবস্থায় বুর্জোয় শ্রেণী এবং 


গ্রামের কুলাকদের মধ্যে স্বার্থ সংঘাত 


দেখ! দ্বিয়েছে। অর্থনৈতিক দুর্গতি 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুপক্ষই মায়! হয়ে 
নিজের কোনে ঝোল টেনে নেওয়ার 
আন্তে হে হয়ে উঠেছে । স্ৃতরাং 


গত ত্রিশ বছরের মোলায়েম একার 


মিলিত সমৃদ্ধিতে ভাট! পড়ছে । 

অথনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও 
জনভার মধ্যে নীতিগত এক্য রয়েছে 
কিন্ত প্রয়োগ পদ্ধতি পৃথক বলেই 
তাদের বিভেষ ও অনৈক্য বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। শুধু কংগ্রেসেরই নয, 
জনতার মধ্যে্ড এই ছুটি বিব্ষান 
মূল, শক্তি শ্বার্থসংখাতে জিপ্ত। 
স্থৃতব্লাং কংগ্রেস যখন তিন ভাগ 
হতে চলেছে তখন জনতা দ্বল সংহত 
থাকতে পারে না। 

এর প্রমাণও অঢেল । চিকমাগা- 
লুরে ইন্দিরা গান্ধীকে জেতানোর 
জন্তে কর্ণাটকের মূখ্যমস্ত্রী দেবরাজ 
আর্স বৈধ অবৈধ কোন পন্থা অবলম্বন 
করতে ইতঃস্ততঃ করেন নি। আজ 
ন্বৈরতস্ত্র ও গণতত্বের প্রশ্নে দেবরাহ্ ও 
ইন্দিরা গান্ধী পরস্পর বৈরী। ষে 
রাগনারায়ণ রায়বেরিলীতেে ইন্দিরা 
গাদ্ধীকে পরাঞ্জিত করে জনত! 
দলের মন্ত্রিসভা স্থান লাভ করে- 
ছিলেন, আজ তাকে শৃত্খলাভঙ্গের 
দাঁগ্ষে কার্ধনির্বাহক সমিতি থেকে 


* স্বাৰ্থ বক্ষ! 


২ 


বহিষ্কার করা হয়েছে । 
আরো অসংখ্য ঘটবে । 

অর্থাৎ অনৈকা ও ্বার্থসংঘাতের 
কালকৃউ কংগ্রেস (ই) এবং জনতা . 
উত্তয়েরই র্রাজনৈত্িক অবসানের 
দ্রিন নিকটতর করে তুলছে । 

সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস (ই) এবং 
জনতার মধ্যে নিবিড়ভাবে যার! 
বুর্জোয়া ভূষ্বামী স্বার্থের সঙ্গে জড়িত 
নন, তাদের মধোও নতুন চিন্তার 
উদ্ভব হয়েছে । জনতার সমাজবাদী 
ফোরাম অভিযোগ করেছে ঘে 
জনতা দলের একাংশই শোষকদের 
করে চলেছে । ভারা 
সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শে|ষণ 
অবসানের বর্মশ্থচী প্রচার ও কার্যকরী 





করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। 
কংগ্রেসের অভ্যস্তরে যারা শ্ৈরতম্ের 
বিরুদ্ধে গণত্্ রক্ষার সপক্ষে সংগ্রাম 
করতে ইচ্ছুক, জনতার অত্যস্তরে যার! 
জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লপক্ষে 
সংগ্রাম করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন, 


সেই গণভান্িক শজিগুলি বামপন্থী. 


দ্লগুলির সঙ্গে এক্যবদ্ধ হয়ে ভরতে 
গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির বুনি- 
হা শক্ত ধরার পথে এগিস্বে আস- 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


বাধ নির্মাণে দুর্নীতি 


দ্পণের সংবাদদাত! 


* বর্থষান জেলার কাটোয়া শহরকে 
বস্তার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্তু 
অজয় নদীর পাড় বরাবর কাটোয়! 
শহরকে দ্বিরে বাধ তৈরী করার 
জন্ত রাজা সরকার প্রায় ১৫ লক্ষ 
টাকা হুর করেছেন। এই বীধটি 
তৈরীর কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। 

জানা গেছে যে, সরকারী পরি- 
কল্পন! অমুযায়ী বাধটি ১** ফুট 


চণ্ড হবার কথা। কিন্ত এ বীধচি- 


মাকি মাত্র 1: ফুট চওড়া করা 
হয়েছে । এ বিষয়ে স্থানীয় জন- 
সাধারণ মনে করেন বে, বন্যার জল 
থেকে 1০ ফুট চশুড়া। বাধ কাটোয়া 
শহরকে বাচাতে পারবে ন!। বর্ষা 
এখনে! ভাল করে নাষেনি এখনই 
তদন্ত করলে এই দুনাতি ধরা 
পড়বে ৷ এ বিষয়ে আমরণ সেচ মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাধ তৈরীর 
ঠিক পেয়েছেন শ্রীচঞ্চল রায়চৌধুরী 
নামক জনৈক ঠিকাদার । ইনি একটি 
রাজনৈতিক দলের অমুগ্রহপুষ্ট বলে 


জানা গেছে। 


এই ঘটনা 


ঠি | পাঁচ! 


জনতা সরকারের নতুন 


অথ নৈতিক 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


কেন্দ্রীয় অর্থদণ্তর গ্রাষ ও শহরের 


যেহনতী গরীব মাম্যের উপর 
আরেকটি আক্রমণ চালাবার পাঁক়- 
তারা কষছেল। চরণ সিং অর্থমন্ত্রীর 
দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন 
আক্রমণের প্রেরণ] ও উতৎদ। অর্থ- 
মন্ত্রী পদে ধিনিই থাকুন, মোটযাট 
সরকারী নীতির চৌহদ্দির মধ্যে 
থেকেই তাকে সরকারের অর্থনৈতিক 
নীতি কার্যকরী করতে হয়। স্থতরাং 
শুধু অর্থদগ্ঠর নয়, দেশের মেহনত 


গরীব মান্যদের উপর নতুন আক্রমণ 


চালানোর জন্কে সমগ্রভাবে জনতা 


, সরকারই দ্বায়ী। 


সম্প্রতি অর্থদপ্তরের এক নোটে 
গ্রামীণ বলা হয়েছে কাজের 
বিনিময়ে খান্ঠ প্রকল্পের মোট ব্যয় 
১** কোটি টাকার বেশি হতে পারবে 
ন1। শ্বতঙ্জ আরেকটি বিবৃতিতে অর্থ- 
মন্ত্রী চরণ সিং রেলকর্মীদেরর বোনাস 
'দেওয়! অর্থনৈতিক বিচারে বিপজ্জনক 
বলে ভার বিরোধিত1 করেছেন । 
তিনি বলেছেন যে রেদকমঁদের 
বোনাস দেওয়। হলে অন্তান্ত সরকারী 
কর্মচারী, প্রতিরক্ষা কর্মী এদেরও 
বোনাস দিতে হবে। এর জন্যে 
সরকারকে অতিরিক্ত ৬** কোটি 
টাকা খরচ করতে হবে । এই খরচ 
সরকারের সাধ্যাতীত। , 

'কাঁজের বিনিময়ে খাও’ কর্ম-- 
শচীকে মংকুচিত করার জন্যে অর্থ- 
দপ্তরের নোটে বল? হয়েছে ”“কাঞ্জের- 
বিনিময়ে খান্ত কর্মন্চী* গ্রামাঞ্চলে 


খান্ছের চাহিদ! কমিয়ে দিচ্ছে এর, 


ফলে খাগ্যশস্তের দাম কমে বাচ্ছে। 
দ্বিতীয়তঃ গ্রামে দ্িনমনুরের] নিশ্চিত 
কাজ পাওয়ায় গ্রামের অধিযালিক- 
দের বেশি মজুরী দিয়ে চাষ করাতে 
হচ্ছে, এবং এর ফলে চাষের থরচ 


বেড়ে যাচ্ছে। 
পূর্বতন কংগ্রেস সরকার এবং 


বর্তমান জনত! সরকারের দৃষটিভজী 
এবং কম্ধারার মধ্যে যে কোন পার্থক্য 
নেই, অর্থমন্ত্রী চরণ সিংয়ের মতামত 
এবং অর্থদ্গ্তরের নোটের বক্তব্য 
থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। অথচ 
জনতা দলের নির্বাচনী কর্মন্ুচীতে 
বোনাস দেওয়া এবং, গ্রামীণ কর্ম- 
সংস্থান সির স্পট প্রতিশ্রুতি ছিল । 
একচেটিয়া শিল্প মালিক ও গ্রামীণ 
কুলাকদের শ্রেণী সরকার ভিন্ন রান্ধ- 
নৈতিক দলের হলেও যে একই নতি 
অনুসরণ করে, বর্তমান অর্থমন্ত্রী এট! 
সবাইকে ভালে! করেই বুঝিয়ে 


দিলেন। | 


‘টন । 


আক্ৰমণ 


~ 


পরিকল্পনা কমিশনও অর্থদপ্ররের 
নোটে বিচলিত হয়েছেন। কারণ 
কাজের বিনিময়ে খাত’ কর্মসুচী 
গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও স্থায়ী সম্পদ 

স্থির এক প্রধান উপায় বলে কমিশন 
বিবেচনা করেন। সরকারের মন্ধৃত 
খাগ্ভাগারও বিশাল। প্রায় দুকোটি 
এর মধ্যে ধুব বেশি হুসে ৪, 
লক্ষ টন কাজের বিনিময়ে খান 
প্রকল্পের জন্তে দরকার হতে পারে। 
এই বর্মন্থচীর নগদ টাকা সংশ্লিষ্ট রাজ্য 
সরকারই দিয়ে খাকেন। পশ্চিমবঙ্গে 
আমর] দেখেছি রাজ্যসরকার খাদ্্য- 
শস্ত ছাড়া, মাথাপিছু ১ টাকার 
বদলে ২ টাক] নগদ মজুয়ী দেন৷ 
কিন্ত এর ফলে শুধু যে গ্রামীণ দিন- 
মজুর ও মেহনভী মাহৃষেরা! কাজ 
পান, তাই নয়, পক্ষায়েতের মাধ্যমে 
কাজগুলি সম্পন্ন হওয়ার ফলে গ্রামের 
রাস্তাঘাট, জলাশয়, সেতু, ক্ষুদ্র সেচ 
ব্যবস্থা! প্রভৃতি সাধারণ সম্পত্তির 
পরিমাণ বাড়ে । এই মবস্বষ্ট সম্পদগুলি 
নতুন নতুন আয় টি করে। স্থায়ী 
ভাবে গ্রামের সাধারণ সম্পদ, বৃদ্ধির 
ফলে 'গ্রাধীণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। গ্রামের কৃষিপণ্য, 
শাকসবজী, মাছ, ফল ইত্যাদি 
বাজ্ারদাত করার সুযোগ স্থবিধ! শুধু 
গ্রাষের মানুষেরই আধিক আয় বৃদ্ধি 
করে না শহরের মাহ্যকে এই অত্যা- 
বশ্তক পণাগুলি 'সরবরাছ করায় 
শহরের মাম্যও আর্থিক স্ববিধা তোম 
করেন। 

' অথচ কেন্জীয় অর্থৰপ্তরের চি 
আপত্তি। কেন গ্রামের কুনাক ধনী 
জোতদারেরা কবিজাত পণোর 
ফাটকাবাজি মজুতদ্বারী করতে অস্থ- 
বিধ! বোধ করবেন? কেন ক্ষেত 
মছুরদের মুত্রী বেশী দিতে বাধ্য 
হবেন? কেন গ্রামের কর্মসংস্থান 
বৃদ্ধি পাবে? কেন শহরের মাহৰ 
গ্রামের উৎপন্ন শাকসবজী, মাছ, ফল- 
মূল, চাল গম কম দ্বামে নিত্য যোগান 


পাবেন? আসল কথা| তে! গ্রামের 


কুলাকদের শ্রেণী স্বার্থ । দেশের স্বার্থ 
তো এর কাছে তুচ্ছ। বে কোন শ্রণী 
সরকারের এটাই দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে 
থাকে। 

ব্রেলকর্মীদের বোনাদ দিতে 
গেলে সবাইকে বোনাস দ্িতে হবে 
এটা ঠিক। কিন্ত বোনাস দেবার 
প্রতিশ্রুতি তো জনত1 দলেরই । 
বোনাস যে বিলম্বিত বেতন, সেটা 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


* হম! ৫ 


নেন থেগৃ1 তেতেছে মন্মদালে । 
শহবের ট্রাম বাল তরভি। 

আনি নির্দোষ যাত্রী এবং বুল ও 
মর্ধাদ্বায় স্বাদে নিরীহ নিশ্চয়ই । 
দাড়িয়েছিলাম ঠালা ট্রামের প্রবেশ 
পথে" দ্বিতীয় ধাপে ৷ ট্রামেব তেভরে 
তিল ধারণের জায়গা ছিল না। 
কখনই থাকে না। কিন্তু ৈবাৎ' তা 
থাকলেও যে তরলমতি- তকুণ্মমাঞ্জ 
বিন! টিকিটে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ট্রাম- 
-শ্েছের বাইরে জানলা ধরে ঝুলে 
যাওয়াই পছন্দ করে, ভারা ষথা- 
য়ীতি ট্রামের শরীর বা পাশে সম্প্ 
. লারিত করে সরে যাওয়া রাস্তার ওপর 
মরবে ঝুলতে কুলঙেই ঘাচ্ছিল। 
তাদের সন্মিলিত দত্ত ‘ন’ চৰিত 


চীৎ্কারে ইমস্থৃত্ধ ভ্র্জল স্ুভিত ও ' 


নিশ্ুপতাবে বলে এবং চরাড়িয়ে- 
ছিলেন। মহিলা যাত্রীরা তরুণ 
খেলা প্রেমিকদের কথামৃত বর্ষণের 
অনর্গল ধারায় স্থান করে লন্ায় 
অধোধদন অসহায় বসেছিলেন । 
কেননা একস্কোট তরুণের উৎপাতে 
প্রতিবাদ করার ছুঃসাহস এ রাজ্যের 
মান্য সেই কলকাতা যখন অলছিল 
তখনকার রক্তাক্ত ছুঃদময়ের দিনকাল 
থেকেই হারিয়ে বসে আছে) 

আমার গত্তব্য যুশিভার্দিটি ছয়ে 
পাব্লিদার্স পাড়া। 

নামবার চেষ্! করতেই পেছনের 
অবতরোম্মুধ যাত্রীর চাপে হাতল- 
ঝোলা জনৈক মাঠফেরৎ ছোকরার 
দেহে আমার ধাক্কা খাওয়া শরীরের 
স্প্শ-নংঘাত হ’ল । সঙ্গে সঙ্গে ছোক- 
রাটি কুকুর তাড়ানো কঠে ধমকে 


খেলা ও ববরতা 


মিশ্রেন 


উঠল, . "দত! ধাক্কা মানছেন 
কেন?" এর দূত’ শঙ্ষের সজে ছোকর] 
বাড়তি যে ছুটি অক্ষর ব্যবহার করে- 
ছিল, তার" আঘাত গোটা. ছুই 
কিলোটাক ওজনের ঘু'ষির -চেয়েও 
যন্ত্রণাদায়ক । আমি তে বটেই, 
আসার পেছনের হাহুষও আর নামতে 
পারলেন না। নামা সম্ভব দয় } ট্রাম 
স্টপ ছোয়া মাত্র চলতে শুরু করে । 
সেই চলন্ত গাড়ীতে ওদ্ভিত যাত্রি- 
কুলকেশব্দাহত করে ছোকরাটি প্রতি- 
বাক এ অভিধান বহিতূর্ত পুরুষ- 
বাচক শব্দটি আউড়ে যেতে লাগল। 
শেষে সইতে না পেরে বজলাম, 
“থামকা অত অ-সতভ্য শহ্দ ব্যবহার 
করছেন কেন ? ধান্ত। তো ইচ্ছে করে 
দিইমি।” আমার প্রতিবাদে এরপর 
যেন যাত্রীরা সাহস পেলেন । তারা 
আমার সমর্থনে ছোকরাটির প্রতি 
সরব হাসির চেল] ছুড়ে সারলেন । 
ছোকরাটি এই অভিনব প্রতিবাধে ঠন্‌- 
ঠলিয়ার কৃপায্ন লঙ্গিত হল হয়ত, 
বললে, “আমার পার্টি ছুটে! গোল 
ধেয়ে গেল কিন! । মেজাজটা ভাঙে! 
নেই ।* বললাম, “কিন্ত আপনার 
এই মেজাজ ন্ট করায় আমার তো 
কোনো ভূমিকা ছিল না... 1” তার 
অমন রদবৃহিতে বিরক্তির সুষি হয়েছে 


"উপলব্ধি করে ছোকরাটি বললে, 


"কোথায় নামবেন ?* ট্রাম এখল 


কালিবাড়ি পার হচ্ছে। বললাম, 
এবং. 
গ্রামীণ-শিল্পের সামগ্রিক উন্নতির জন্য 
খাদি ও গ্রামোদ্যোগজাত শিণ্পবস্ত ক্রয় করুন 


মুখ্যমন্ত্রীর 


আবেদন. 


1 


“আমাদের গ্রামীণ হস্ত ও কুটির শিল্পপঞ্তারের মান শিল্পীদের হছপীল ' 


প্রতিভা! এবং প্রচেষ্টায় মথে্ উন্নত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । দায়ের দিক 
থেকেও এগুলি সব শ্রেণীর ক্রেতার পক্ষে তুলনামূলকভাবে স্ববিধাজনক । 
এইসব গ্রামীণ শিল্পীদের আরও বেশী উদ্গত করে তুলবার জন্য সকলের 
কাজ থেকে আহকৃগ্য ও সক্রিয় উৎসাহ প্রয়োজন! সরকার গ্রামীণ শিল্প 
ও গ্রামের শিল্পীধের সহায়তায় নতুন উদ্ভোগ নিয্েছেন। 

“বিভিন্ন উত্সবের সময্ন এবং নিজেদের প্রয়োজনে সাম্য যখন নানারকম 
জধ্যলামপ্রী কিনছেন সেই সময় প্রানের শিল্পীদের কথী মনে রেখে খাদি ও 
এামোস্সোপপ্রাত শিল্পবন্ত ক্রয় করলে হাজার হাজার দরিদ্র গ্রামীণ শিল্পীকে 
সহায়ত করা হবে, তাদের কাছে উৎসাহ 'বৃন্ধি পাবে এবং ভার ফলে 
আমীৰ শিল্প পাগ্রিককাবে আরও উন্নত্ত হবে (৮ 


bd 


জ্যোদ্ি বনু 
যুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমৰ 





- 


“নামার কথা ছিল যুনিভানিটিতে ।* 
উত্তর হল, *বুড়ে! বর্ণ অবধি আর 
কতদ্িম ইউনিভাসিছিতে যাবেন 
কাছ ?” বললাম, ‘না দেশের মা হাল 
হচ্ছে তাতে আর বেশিদিন এ বাড়িটা ' 
টিকে থাকবে বলে মনে হচ্ছে ন1। 
আমি কেন, কেউই দার থান অবধি 
পৌছবেন বলে ভরসা মেই ।” 
ছোকর কি বুঝজ জানি না, বললে, 
“মাস্হ্ন, আপনার প্ুস্দাই আজ 
চা খাব 1” বলেই আধা চলন্ত ইরা 
থেকে কুপ করে ধসে পড়ল । আমি 
আর লাহন করে নামল[ম ন1। অমন 
একটি নাৰী নিয়ে চায়ের টেবঙ্গ 
মাতিয়ে তোলার সাধ শিশুকাজ 
পেকে গাক্গতক কখনই পোষণ করি 
মি। ছোকর1নেঘ়ে যেতে কিছু ত 
লোক সাহনী হয়ে ইতস্তত মন্তব্য শুরু 
করলেন | বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে 
নেমে বিবেকবিদ্ধ খামি পেছন দিকে 
হাটা শুরু করলাম। ফিরতে হবে 
কলেজ দ্ট্রীট পাড়াক্স। মনে হল, 


শহরটা অশ্রাবা কুকধান চাপে 
শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যু কছে। 
বং ক » 
ঘটনাটি গত বছরের । সম্প্রতি 


দেখলাম, খেল! ও উচ্ছক্খলতা নিয়ে 
কিছু বিভগ্ার হৃষ্ট হয়েছে এবং স্বয়ং 
মুখ্যমন্ত্রী তর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 
শক্ত হাতে বিষঞটির মোকাবিলা করা 
হবে। সংবাদ পাঠে স্বতিটুকু মনে 


পড়ল । তবে ঘে বিশেষ তরল! 
পেলাম, এমন নয় । 


এই উচ্ছৃঙ্খলতা ফি শুধু ধেন্ৰা- 
কেন্দিক্‌ বিচ্ছিন্ন ঘটনা হ'ভ, এব? 
'মোকাবিল। অনেক সহজ বলে ভাবতে 


পারতাম ৷ “কিন্ধকু বাস্তব ৰন! অন্য 


রকম। এ উচ্ছৃত্থলতা সার্বিক অব- 
ক্ষয়েরই অংশব্দ। মনিটর ও অশালীন 
আচরণ নির্বাধ হযেছে দেশের রাজ] 
নৈতিক নৈরান্যপুষ্ট মাবহাওয়ায়। 
ঘেক্িন এ রাজ্যে খুনোধুনীর রাজা 
নীতি কিছু বাজ্ায়ী কাগঞ্জের পরোক্ষ 
মতে এবং চক্রান্তকারী রাজনৈতিক 
দ্বাদাদের সক্রিয় লাভা বেনাষে 
গৃহবিবার্ধের চেহারা নিস্বেছে, সেদিন 
জনসমর্থন হারানো একদল মানুষ 
ক্ষমতা অকড়েধাকার অন্ত নির্বাচনে 
নির্বাধ রগিং চালু করেছেন, যেদিন 
ছাত্রমমাঙ্গকে ফুল কলেজ থেকে টেনে 
নামানো হয়েছে রাজনৈতিক গুণ্া- 
মীর অলি গলিতে, সেইদিন থেকে 
শিক্ষিত-শিক্ষিত ভত্র-অভ্তন তরুণ 
সঙ্গাজ একাকারে ক্ষমতার নেপথ্য 
নদতে সর্বআ শান্তি ৰিত্রিত করার 
চালাও ছাক্কপত্ব পেকে গেছে। 
ল্মাঙ্গকে শানন করার পরক্স্বানা 


. পয়েছে দমাজবিয়োধী বোকাগ্তঞ্ধার 


। উদ্দেস্টে নিয়োক্রিত কলসধায়ী জ্রীত- 


দর্পণ | শুক্রবার, ২জশে জুন ১৯৭৪ 


সম্পদশালী হয়ে উঠতে পারেন দা। 
হল । ,হাতবুদ্ধি মানুষ প্রতিকার বাজার দূর বাড়লেও বাজাপে বিগন্ত 
চাইতেও ভূলে গেছে। চতুর্বিকের যুগের প্রতিষ্ঠিত লেখকের তুলনায় ৯ 
বিশৃংখলায়াদে ভয়ন! করেছে এক- বর্তমানের হুছুগে লেখকের বই বিজ্রী 
মান্র তার সহনশীলতার ওপর । কেন সহত্রাংশের একাংশ নয়। তবে এক্ষে 
লা বেঁচে থাকার জন্ত ভার সামনে লব অত তড়িঘড়ি আলে কোখেকে ? 
সরকার প্রশাসন ও নান্জনীতিকরা এই সমৃদ্ধি প্রকৃতোষণের পুরন্ধার 
অন্য কোনো ভিন্ন পথ খোঁলা রাখেন হ্বন্জপ অতি শীত্রই অর্জন করা ঘাস) 
নি। জঙ্গে সঙ্গে একদল ভাভাটে দুই দশকের চেষ্টা এ রাজ্যের 
কলমদীবী গল্পের নাষে উপন্তাসের তক্ষণদের মধ্যে মতিভ্রম হুষ্টি কর! 
ষে সমস্ত লিখিত বন্ত বাজারে হয়েছে খুবই একনিষ্ঠার যৃঙ্গে। তাই 
ছেড়েছেন সেগ্ুলিতে উচ্চৃত্ঘলতাকেই আজ পথেঘাটে মছিলাকের প্রতি 
প্রশ্রশ্ব দেওয়া হয়েছে | সমাঞ্ধবিরোধী অশালীন আওয়াজ দেওয়া, নদের 
আচরণকেই বল! হয়েছে আতেলেক- ছোকানে তরুণ ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি, 
চুয়াল হুষ্টিকর্ম । স্বস্থ চিন্তাকে বেলে- পথে ঘাটে দ্কুধ। ও কচিভঙ্গ নৃচ্ড্যের 
জাপনার বারা হত্যা করার অন্ত আদর, যেকোন নোংরাশব্দ নন্দিত 
আর্সোজন কর! হয়েছে মাঠে সয়- ন! হয়ে উচ্চারণ করার. মন্্যাল 
দানে ও মধের দোকানে মুক্তমেল!। “সাপোর্ট একজাতের নির্বু দ্ধি তরুণ 
অদ মেয়েছেজে ও যৌনসদ্বাক্রান্ত এ সমস্ত বন্তাপচ1 লেখক ও লেখায় 
লাহিহয () মন্ডপ প্রভুর নোংরা কাছে সংগ্রহ করে মিছেন্স আচরণকে 





হাতে-বিলোনা শিরোপা জুটিয়ে বাহাছরী ভাবতে শিখেছে। সেটাই 
তরুণ তরুণী দমান্দে একটি ফুভির আজ আদর্শ ছিরে! হওয়ার লক্ষণ ৷ 
আবহাওয়াকে স্ফুর্ভ রুরে তোলার একদিন ত্যাগ দেশপ্রেম স্থতত্র 
ষড়ষপ্ত করেছে। আর এইভাবে শিক্ষিত আচরণ মাছিত্যের মন 
তাদের চিত্তবিভ্রষ ঘটিয়ে প্রচার করা চরিত্র পরিশ্কুটনে সহায়ক ছিল; 
হয়েছে, & অহস্থ আচরণ সমাজ ব্যব- আজ 'বিজ্রোহী'-() হিরো সকল - 
স্বার বিরুদ্ধে তারুণোর বিদ্রোহ ; এই গুণ বিবঞ্জিত। 

অবস্থার জম্ম দার্বিক হতাশা থেকে । = প্রশ্ন হল, কোথাও কোনো দেশে 





মানুষের চিন্তার রাজ্যে একদল গোষ্ঠী বোনে! কালে বিদ্রোহ ধিগ্রব কি 


বন্ধ সমাজ বিরোধী এইভাবে কলষ জম্মলাত করেছে পাগলা ছেও কুকুরের 
গুপ্তামী করে মৎ ও অনৎ চিন্তাকে নেতৃত্ব ও ল্বশ্কে প্রশ্ন হ'ল, 
এলোমেলো করে দিতেছে । পরি- হতাশ! থেকে মুক্তির  উপান্ন কি 
কল্পিত উপায়ে দীর্ঘদিন ধরে একাজ হতাশার জয়গান ও হতাশা স্থির 
তার! করে গেছে । স্বীকার করতেই দ্বার! তৈয়ী করা ঘায় ? তবে? তৰে 
হয়, সমামমানসে পচন ধরানোর কেন সমস্ত উচ্ছৃখসতার সবর্থনে 
যাবতীয় চিস্তাবিদর1! একটিই রেক- 
দালদের দিয়ে তার] তাদের ছুব্দ্ধির তের চাক! বারবার বাজিয়ে বলছেন, 
খেলায় প্রথম রাউণ্ড জিতে গেছে । এই মৈরাজ্যের জন্ম হতাশা থেকে? - 
সমাদর দেহে হি করতে পেরেছে এই ধারার বক্তব্য তো! চালাকি করে 


|| 


অসংখ্য বিশ্ফোউক। নিধিত্ব পর্ণগ্রা- নৈরাজ্যকে ট্টিকিয়ে রাখারই অপ- 


ফিকে অবাধে তুলে দিয়েছে তয়লমতি - চেষ্টা হতাশা বিভিন্ন যুগেই ছিল 
ছেলেমেয়েদের হাতে । অন্তরে বাহিরে যুগসন্ধিকণে মনশ্চাঞ্চল্য উৰাল পাধাল 
নৈয়াজ্যরে মদত দেওয়ায় অন্ত হতে পারে। বিন্ধ তা মুক্তির পথ 


আগ্রাসী গুণ্ডা ক্ষমতার হাত থেকে নয়। হতাশায় দিষজ্দিভ হলে 


সাদায় কালো পুরস্কারও পেয়েছে হতাশায় থেকে মুক্ত হওয়া! বায় না। 
অচেগভাবে। এখন তানের বাড়ি দরকার হয় হতাশাবিমুক্ত হওয়ার 
গাঁভি মদ ও মেয়েছেলের অভাব আন্ত সঠিক পথে বিপ্লবের আয়োজন 
নেই । অভাব হয়েছে সমাজে সত্ব করা। চণড চরস ডোগী ও লম্বা 
যানদিকতার | বিগত ছুত্তিন দশকের বশীর পুরুষ সহ লবা রচনার জর 
মধ্যে নিতান্ত লিয়ঞেণীর লিখিয়েও মৃক্কি সংগ্রাম করেনি । এ অবস্থাকে 
যত অন্পবন্্স অচেল সম্প বানিয়ে উৎখাত করতে বন্ধপরিকর কর্মঠ 
ফেলেছেন, করেক দশক আগে সাহি- সভাদর্শই তা করতে পেরেছে * - 
তোর ইতিহালে প্রতিষ্ঠাপ্রা্ সাহিত্য বিশৃঙ্ঘলক্কার সমর্থনে ভাই পটু 
গুরুযা লারা জীবনেও তা সামাজিক আর্থিক অবশ্ষন্বকে শিৰিদ্ধী 
পারেমমি। এবং সাদা পরিক্ষার. করে এ বিশৃব্ধলন্কাকে সদর্থন ছার! 
উপায়ে এ দহান্ধে রাতারাতি কেউই শেখাংশ ১+স পৃষ্ঠায় 







































হাতি বন্দ্যোপাধ্যায় 


অপরাধী জেনেও অনেক সহয় 
ছেড়ে ফিতে হয় কি অপরাধের বোকা 
এমন হালকা] করে দিতে হয় যাঁর 
ফাক দিয়ে অভিযুক্ত শাস্তিয় হাত 
এড়িস্বে যায় । আবার নাকাল করে 
ছাড়ার ব্যাপারটিও ছটাঁতে হয় 
নিরপয়াধ কি হৃবিচারের আশায় 
আমা মাহুযের ক্ষেত্রে। পুলিশের 
কাছে এসব নতুন নয় । নতুন নয়ন 
রাঙ্সৈতিক দল ও নেতার নিদেশ 
মত চলাও। কোন দ্বানীধ্ব নেতা 
কাটিকে শুক অরে ছোটবড় জনগ্রতি- 
নিধির পক্ষের শাদক দলের 
হলেতো কথাই নেই) পুলিশকে 
নিজেদের মনোমত কান্ধে লাগান 
সহজ। নত্বর সালের পর থেকে 
বিশেষ করে গুরুতর জরুরী অবস্থার 
সময়ে যা ঘা ঘটে গেছে তাতে 
অত্যাচার ও অন্যায়ের দাপট এত 
প্রকাশ পেয়েছে ঘে আকাল সাধারণ 
মাহুবের কাছে এ আর অবাক করার 
মত কিছু নয়। পুরনো হয়ে গেছে 
পুলিণীয়াজ কথাটি তবু জনক্ীবমে 


পার। যাদের জগত আলাদ]। 
[দের সঙ্গে বথাসস্তব যোগাযোগ লা 
- হওয়াই স্বত্তির। একাস্ত নিরুপার 
হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হলে হয় পয়সার 
নয় রাজনৈতিক দলের প্রভাবে কাজ 
যতটা পাওয়া! ঘায় এমনিতে সচরাচর 
ভা ঘটে কহ্-। উপ্টে আবার পুলিশী 
প্যাচে মাকানি চোবানিন্ হাত থেকে 
রেহাই পাওয়াই মুক্ষিল হয়ে পড়ে। 
তার সানে এই নক্ষ পুলিশ মহলে 
লৎ যাহ, কর্তব্যপরায়ণ কর্ম নেই । 
নিশ্চয় 'আছে। তবে মে, সংখ্যা তৃঙ্গল- 
মূলকভাবে লামান্সের সীমায় 
সীমাবন্ধ রয্মেছে। | 
এ. একথা আদ আয় গোপন থাকছে 
না ৰে,একজন মেতা বা তার দল 
র্বাচন মিটিং মিছিলের অন্য, দল 
জন্ত যাদের সহযোগিত? 


অর্থাৎ 
. ইত্যা্ধিয় সুব্ধি। নেন তারা সাধার- 


নৃত্তঃ দেখ! বায় ব্যবলারী, কালো" 
বাঁধারী, সুনাফাখোর, সমাজবিয়োধী 
নানা কান্দে জড়িত । এরা সময়ে 
অসময়ে সাহায্যের উদার হাত 
বাড়িয়ে দিয়ে যা ষ। সুযোগ স্থবিধ! 
আদায় করে নেয় ও ভোগ কমে তার 
মধ্যে গুরুতর অপরাধের দটন। 
থাকলেও পুলিশের করার কিছু থাকে 
॥ কারণ, কোন ব্যবস্থা দিলে বা 
ছু করতে গেছে খদেক ধু'টির 
7 পথ্য নির্দেশে ভা শিখিল করে 
AY চেণে বেন্ছে হয়। বড় 
। জোর কম বেশী লেনযেনে রানী হয়ে 







পুলিশ এখনও অশ্রন্থে়্। দুর্তাবনার _ 


আনস্লস্-মালি-মোটর?. 


কন | শুক্রধার, ২৯শে জুন ১৯৭৯ 


on প্রসঙ্গে কিছু বন্ধ্যা 


অন্তায়ের সঙ্গে নাপোধ করতে ছরু। 
তাছাড়া রাক্ষনৈত্তিক মহলের কথা 
না শুনে, উপরওয়ালার নির্দেশ না 
মেনে বন্ছলীর দুর্ভোগ, সাসপেনসন, 
হয়রানি কি আরো ভয়ঙ্কর ঝামেলায় 


+ জড়িয়ে পড়ার চেয়ে অন্তায় ছকুম, 
হলেও ত! পালন করাই বুদ্ধিমানের . 
কাজ। 


ভাতে চাই কি প্রষোদন 
মিলে ঘায়। সমাজের শঞ্রদ্ের সঙ্গে 
ঘনিঠত! গড়ে . গঠে। ক্ষমতার 
অপব্যবহার মাআ ছাড়িক্ষে বায়। 
ভাতে কি, আখেরে কাজ দ্বেয়। আর 
এরকম ব্যাপারে হুকুম পালনের মধ্যে 
যে অপরাধ হয়ে থাকে তার বিচার 
সচরাচর হখল হুয় না তখন আরক্ষ] 
ক্ষমতার হত্রছাঘ্রায় ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার ও অবৈধ পথে রোজগারের 
বর্ধমান পথটিতে ‘ম’কার়ের বন্তাই 


বয়ে যাস্থ। চাকুরী ক্ষেত্রে কর্তব্য - 


কথাটি কণার কথা হয়ে পড়ে। 
নৈতিকতার মান, হোগ্যভার 
মাপকাঠির চেয়ে হয়ে ওঠে 
কে কত ঠ্যাঙাতে পারে, 


দ্বাবাতে পারে, হুকুম পালন ও 
তোষামেড্ব করতে পারে। এই 
রেওয়াজের ফলে ছোট বড় 
রাজপ্রত্ুদের মনোরণুন করে পুজিশ- 
মহলও নিজেদের উন্নত্তির স্থঘোগ 
করে নিতে আজ খুবই অত্যন্ত। এতে 
অবশ্য উত্্ব তন কর্তৃপক্ষ যতটা পারদর্শ 
সাধারণের] অর্থাৎ মিপাহীরা তার 
কিছুই নয়। আর সে সুযোগ তাদের 
জোটেও না বললেই চলে। তাই 
উধ্রভনদের মনোরঞন না নাঁ ভাবে 
করতে হয়, ত! চাকুরী বিধি আওতার 
বাইরে হলেও । 

তাছাড়া ব্রিটিশ আমলে উপনিবেশ 
শাসনের অন্য যে ঠ্যাাড়ে বাহিনী 
ব্রিটিশ গড়ে তোনে--মথচ নিজেদের - 
দ্বেশে পুলিশ বাহিনীকে সাজায় জন- 
সেবক ছিসেবে--৫লই বাহিনী স্বাধী- 
নতার পর কাঁজেকর্সে জন নিরাপত্তার 
প্রহয়ী হওয়ার পরিবর্তে 


আঙ্জ এই বে অবস্থায় এসেছে 


এজত কি ক্ষমতাদীন দল কি বিরোধী 


শক্তি তথ] দেশ .পরিচালনের দায়- 


বাবিদ্থের ধার! ভার গ্রহণ করেন 
তারা কধার-কাগজে পারলেও এমন 


পরিবেশ এবম পরিস্থিতি গড়ে তুলতে : 


পারেন নি প্লেখানে দেশপ্রীতি, দেশ- 
ভাবনা বড় হয়ে ওঠে। সেহেতু 
বেড়ে চলেছে বহু স্বরে দুর্নীতি, 
ফারিত্যেয় সঙ্ধে দনসেবার অনুশীলনের 
অন্তাবগ্ড। তাই ক্ষমতার অপব্যব- 
হারে, বাজপ্রতিমিবি ও প্রভাবশালী- 
দেয় যোগাযোগে পুজিশেষ অনুমন্ধা- 
নের ক্ষমতা, কান্দে স্পৃহী, আয়ের 


দুটি ভঙ্গি ভলিয়ে যেতে যেতে আচর৭- 
বিধির ভাল কথাগুলি সাইন বোর্ডের 


বেশী মাম পায় মি। দেশের মেভুত্ব 


ও শাদনে অধিষ্ঠিত নেতারা তো 
হামেশাই বলেন £ বেশী দিন ক্ষমতায় 
থাকলে ভার অপব্যবহার হয়, দুনতি 
মাথ! চাড়া দেশ্ন। আর সেট! যে 
কেমন ভয়ানক তার নজীরও দ্বেন.। 
এমনতরে। প্রশামনিক পয়িবেশে পুলিশ 
এর বাইরে না! গিয়ে এমনই হবে 
শঘোষ করবে প্রচুর এবং তার পরেও 
একই অবস্থার হেরফের চলবেই হত 
দিন না পুলিশী প্রশাসনের সংস্কার 
হবে, এর পাধারণ পর্যায়ে চাকুয়ীতে 
শিক্ষিতের হার বাড়বে, প্রশিক্ষণের 
রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটবে । আজ 
পুজিশ বিক্ষোভের পটভূমিতে একথা 
সঙ্গত ও পুলিশী দাবীদওয়া পূরনের 
বিষয়টির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণও বটে। 
জাতীয় পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট 
ও মুখ্যমনত্রীদের আলোচনার ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ষে বিশিষ্ট ভুমিকা 
থাকছে এবং তা কতখানি কাজ দেয় 
তার উপর এর অনেক কিছু নির্ভর 
করছে। এত্সম্য এই কথা যে পুলিশ 
রাজ্য বিষয়, হলেও কেআ--ঘটনার 
গুরুত্ব, বিষয়ের গুরুত্বে এর মধ্যে 
থাকলে রাত্যগুলির পক্ষে সর্বভার- 
তীয় তাবে পুলিশের দাবীদাওযা 
ও প্রশাসনিক বিন্যাসের কাজে সমন্বয় 
ঘটাতে স্থৃবিধা হয়। কেননা, রাজ্য 
সরকারগুলির ইচ্ছা থাকলেও 
সঙ্গতির ঘাটতি আছে, সীমিত 
ক্ষমতায় ব্যাপারটি রয়েছে । 
এষ্ছাড়। 
আইন সংশোধন, প্রবর্তন করার 
অধিকারীগণ রাজনীতি-নির্ভপ্ন বলে 
প্রশাসনিক কাক্দকর্মে ভার ছাপ থাকা 
চলতি রীতিনীত্তির বাইরে যেতে 
পারেনা । কিন্ত তারও সীমা আইলে 
বাধা আছে। এবং নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে প্রার্থী ও তার দল কত খরচ 
করবেন, কিভাবে চলবেন তা মৃধ্য 
নির্বাচনী কমিশনার মারফৎ দয়কারই 
স্থির কয়ে দিয়েছেন । কারণ, বার 
বার নির্বাচনে ষাঁ ঘটে ত! কাছ্ছনের 
বাইরে চলে যায্ব। এজন্য বিশেষ 
করে উনিশশো খাবি সাল থেকে 
গত নির্বাচনের পরও এ নিয়ে বছ 
উদ্ধাহরখ দেওয়া চয়েছে। আইন 
মানার উপায়ও বার করা! হয়েছে। 
কিন্ত লক্ষ্য পূরণ হয় নি। টাকার 
ৰ্ঙ্গে!, প্রশাননের "অপব্যবহার ও 
অন্তান্য খারাপ দৃষ্টান্তের লগে বরং 
প্রকাশ হয়ে 
অদৃশ্য. ছাক্ষে্ ধেলা, টাকা যোগান 
শেষাংশ ১১শ প্ৃষ্ঠাদ 





দেশের .কণধারগণ ও 


পড়ছে অন্ত দেশের, 


4 আাতি ॥ 


বাম্ট ঘরকাবের আম 


গুলি ও প্রধান 


বিশেষ প্রতিনিধি 


পশ্চিমবঙ্গ মরুকারের বর্তমান 
প্রশাসন আর পুলিশ প্রশাসৰ সম্পর্কে 


আমার একটিই মস্তব্য | সেটটি হচ্ছে; 


প্রশামনের এমন অবনতি তর পুলিশে 


এত ছুনশতি বাম ফ্রুট সরকারের আমজে 


সম্ভব -হবে 'কল্পলাতেও ছিল না| 
আশা ছিল, বাম আমনে শ্রন্থা মা 
হলেও তে প্রশাসনের উন্নতি হবে, 
পুলিশে ছুমীতি কমবে । বিদ্ধ ঘটেছে 
ঠিক উল্টো | আজকে প্রশাসনের হেত 
কোয়ার্টার ব্রাইট!র্দ বিচ্ডিংয়ের . কর্ম- 


চারীদেরই ঠিক সময়ে আসবার জন্যে 


আবেদন নিবেদন করতে হয়েছে । 


শেষ পর্যস্ত আদেশ দিতে হয়েছে৷ 
তবু অবস্থার তেমন কোন উন্নতি 
ঘটেছে বলে দ্বেখতে. পাচ্ছি ন1। 
রাইটার্সের ওপরতলার অফিসার মহল 
ক্ষুব্ধ, বিক্ষৃন্ধ অন্তান্ত অফিসাররা । 
ওপরতলার অফিসাররা কেন 
কু? প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন, 
ওঃ] নিজেরাও বুঝতে পারেন না, 


প্রশাসন কে চালাচ্ছে। চীফ সেক্রে- 


টারী চালাচ্ছেন, না অন্ত কেউ? 
ইন্সপেক্টর 
এখন প্রায় ঠঁটো জগন্নাথ | কেননা, 
ওঁর স্থপারিশ রাইটার্নের দোতলায় 
বসে কেনি একজন পাণ্টে দ্বিচ্ছেদ 


কিংবা কাৰ্যকয়ী হতে দ্িচেছুন না । .. 


আমি ব্যক্তিগততাবে জানি, পশ্চিমবঙ্গ 
পুলিশের কয়েকজন উধ্বভল অফিসার 
তাদের "অভ্যস্ত গোপনীয়, রিপোর্টে 
প্রথম কণি এখন আর আই, ক্রি 
পুলিশের কাছে পাঠান না। 
পাঠাচ্ছেন এ কোন একজনের কাছে। 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্দু প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত 
মাহষ ৷ রাজ্যের প্রতিটি অষশ্তাতেই 
ওকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে। নিছক 
সষয়াভাব । তারই ফলে পশ্চিযবঞ্জের 
প্রশামমিক ক্ষমতা আ্কে এ কোন 
একজনের হাতে কেন্ত্রীত্বক্ষ হয়ে 
গিয়েছে । অফিপারর1 এখন চীফ 
সেক্রেটারীকে পরোস্না করেন না। 
পরোয়া করেন এ কোন একজনকে । 
উনিই নিয়োগ ব্দীর প্রকৃত কর্তা । 
ভাব দেখানো হয় পার্টি স্বার্থে কর! 
হচ্ছে! কিন্ধ জনসাধারণের জান। 
দরকার মার্কসবাদী কজিউনিউ পার্টি 
অত্যন্ত শৃংখলাপরায়ণ পার্টি । পার্টির 
পক্ষ থেকে প্রশাসনে-কোন রকম ছন্ত- 
কেস কর! হর ন!। জ্যোক্ষি-বস্থৃকে 
পার্টি লবরকঙ্গে লহযোগিতা চিয়ে 


“যাচ্ছেন । কিন্তু তবু প্রশালন শক্ষ' 


হচ্ছে ন)১। ব্ন্ধীর বৃত্ত কট অস্তি- 
নন্ডার দাবলে প্যোস্তি,বহু ছিলেন 


জেনারেল অব পুলিশ, 


বা সতী । ব্রাইট মধরের থকে, 


সেক্রেটারী ছিলেন মৃজ্তাক দৃর্শে্ 
আই-এ-এস। সুর্শেদ সাহেহের 
ঘোগ্যতা আছে, আন্তরিকতার অন্ভাৰ 
ছিল ন{। কিন্তু তিনি এমনভাবে 
্বরাই বত পরিচালন! করেছিজেন 
সাতে জ্যোতি বন সম্পর্কে অনেক 
যাব কূল বুঝেছিলেন। সূর্শে্ 
দাহেহের অতি উৎনাছেল' ফন্দে 
তঙ্বানীস্তন চীফ সেক্রেটারী স্থায়গ 
এৰ এৰ বসু রা মন্ত্রী জ্যোতি সস্থ 
সাপর্কে বোষ্হত় তুল বুঝেছিলেন। 
এষ, এম, বহ্থ ছিলেন নিয্নমাহ্প 
অফ্কিমার । কোনো রাজনীতি কঃতে 
চাইতেন ন11 কিন্তু সেই মানুষ যেন 
কেমন হয়ে সিয়েছিনেদ। আজকের 
প্রশাসনে মূর্শেদ সাহেবের ফোন 
সুমিকা নেই । কিন্ত ই কোন এক- 
জনের আরো বড় ভূষিক! ধেখা 
হাচ্ছে। উনিই যেন জ্যোতি বঙ্গর 


চোখকান। ওঁর মারফতেই সুখামন্ত্ী 


বুৰি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, 
এমন একটা ধারণা গড়ে উঠছে। 
এই ধারণা যত ছড়াচ্ছে ততই স্থা্ী 
আফিলারয়া প্রশাসন সম্পকে নিষ্পহ 
হচ্ছেন। যনে রাখবেন, স্থায়ী 
অফিসাররা কোনে! ভহিরে চাকরী 
পাননি। প্রতিযোগিতায্ পেয়েছেন । 
তাই তাদের মর্যাদ। না ছিলে গ্রশা- 
সন চিলে হতে বাধ্য । মুখ্যমন্ত্রীর 
জ্যই-এ এম পেক্ধেটারী কিংবা সাই- 
এংএস তেপুটি পেক্রেটারী যদি-অর্ষাহচ 
না পাৰ তবে প্রশাসন চলবে কি 
করে? কিন্ত এই অবস্থাই ঘটছে। 
তারই স্থবোগে দেখবেন রাইটার্স 
বিস্চিংয়ে কোন দিদ্ধান্তই এখন সহচ্ছে 
কার্যকর হন্বনা। হলেও 
দেরীতে । 

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাল আই- 
লি, পুলিশের অবস্থা বর্ণনাতেই বোকা 
বাৰে। আই-জ্ৰি হুনীল চৌধুরী 
একন্ধৰ কড়া অফিদানস। পুলিশ 


-কঙিশনার থাকবার সময় ওর জয়ে 


সব কাপতো।। একট] কড়া প্রশাদন 
ছিল। কিন্তু এখন এই কড়া অফি- 
লারের স্থপারিশগ্ড 3 কোন এক- 
জন গ্রান্থ করতে চাননা। প্রষাণ 
এক বছর দেড় বছর আগে আই, ছি, 
পুলিশ কয়েকজন উধ্ব'্তন পুদিখ 
অফিলারকে বদলীর অ্পায়িশ করে- 
ছেৰ । কিন্তত্ব] কর্ধকত করা হচ্ছে 
না। একটা অন্ভুত অবস্থা । 
কলকাতার প্রশানন হচ্ছে কল 


শেষাংশ ৮স শীষ 
স্পা 
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আনেক . 


-ন আঁট ॥ 


হম পৃষ্ঠার পর 


তা জনত! দলের নির্বাচনী ইক 
হারেই শ্বীকার করা হয়েছে। স্থতরাং 
বকেয়া! বেতন হিসেবে সরকারী কর্ম- 
£ চারী ও রেলকর্মদের বোনাসন্নঞ্জুর 
করতে আটকাচ্ছে কেন? চরণ সিং 
বলেছেন, সমজ্ত কর্মচারীকে বোনাস 


দিতে হলে ০৫ কোটি টাকা 
লাগবে} এটা নাকি সরকারের 
_ লাধ্যায়ত নয় । 


প্রথমতঃ আমর জানি বর্তমান 


হারে অর্থাৎ ৮'৩৩ শতাংশ হারে 


ন্যুনতম বোনাল দিতে হলে কেন্সীয় 
. লরকারী কর্মচারীদের জন্তে বছরে 
.৪** কোটি টাকার বেশী লাগে ন]) 
এই ৪০* কোটি টাকার একট! বড় 


1 পা 





আই সি এ £৬১২1৭৯ 


~ 


জনতা সরকারের অথনৈতিক আক্রমণ i 


' চাঙ্গ হর্ন। 


তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে চান। 


অংশ Rl উত্পাদন ক্ষমতাঁ- 


বৃদ্ধি ও নানা ট্যাক্সের পথ ধরে 


সরকারের কাছেই ফিয়ে আসে। 
বাজারে ক্রয়শক্তি বৃদ্ধির ফলে বাজার 
স্থতরাং বেতন বোনাস 
ইত্যাদি শ্রমাপ্সিত অর্থ অর্থনীতিকে 
শক্তিশালীই কবে, দুর্বল করে না। 
দ্বিতীয়তঃ চরণ সিংজী এবছর শিল্প- 
পতি রগানিকারক ও গ্রামীণ কুলাক- 
দের অহেতুক ১৩৫* কোটি টাকা 


.শুরতুকি দ্বিয়েছেন। এই তুরুতুরি « 


' দ্বেওয়ার ফোন অর্থনৈতিক কারণ 


অথচ এর মাত্র অর্ধেক খরচ 


নেই । 


করে রেলকর্মী্বের ও সমস্ত সরকারী 
কর্মচারীদের বোনাস. ঘেওয়া, যাক্ক 


bd 


/ 0 
শমিকশেনী অর্থ নৈতিক দাবীদাওয়ার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে হচ্ছেন ক ট্রেড 
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।- ৮ অংকুচিত করার দরকার হয় না। 


ক্নেজ্জীয় জনত! সরকার যদি এই 
প্রতিক্রিয়াশীল যনোভাব ন! বদলান 
তাহলে জ্নতালের মধ্য থেকেই 


ভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠবে। চরণ 


মিং স্বরাষমন্ত্রী থাকা কাজে যখন 


বিনা বিচারে আটক রাখার আইন 


ব্জায় রাখতে চেয়েছিলেন, জারা 
দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও জনতা দলের 
এক লড়াকু অংশের প্রতিরোধের 
ফলে তা করতে পারেন নি। তিনি 
যেন মনে রাখেন এবারও তাকে 


বোনামের দাবি মেলে নিতে হবে; ' 
কাজের, বিনিময়ে খান্ত কর্মস্থচী 
, সংকুচিত করতেও ভিনি' সমর্থ হবেন. 


না)... 


“ গ্রাম শহরের আমজীবি মানুষ ভাদের গণতান্ত্রিক ও আধিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করছেন। ক্ষেত 
মজুররা বিধিস্ত নিম্নতম মজুরী আদায় করছেন। বর্গীদ্যররা ‘অপারেশন বর্গায়' পাচ্ছেন বর্গার স্বত্ব । 
“নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে. সাহায্যের হাত-বাঁড়িয়ে দিয়েছেন বামঞ্রণ্ট সরকার । গ্রামীণ জনজীবনে A 
আজ এসেছে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের জোয়ার । 


৬ 


বাঃ 


Vl 
. পগ্রাঁম-শহরের কায়েমী স্বার্য ও জনগণের শক্ররা গণ, আন্দোলনের আঘাতে - আতঙ্কিত। 
CONT CT 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে জুন, ১৯৭৯ 
এবং পা কর্মসংস্থান ও সম্পদ গঠন একোদর শ্ব খ্রীবাঃ পুলিশ ও' প্রশামন | 


ধম-পৃষ্ঠার পর 


ৰ্নে; তারই নিশ্চিতঃ স সম্ভাবনার হবার” কাতা পুলিশের ছাতে।: কলফা 


উন্নোচিত হচ্ছে ' 

বাম ও গণতান্ত্রিক পক 
এঁক্য ভারতে গণতাস্লিক ধারা, 
বিকাশের পথ খুলে দিতে পারে। 
আগাষী দিলে কংগ্রেস নয়, জন্তাও 
নয়, এক নতুন রাজনৈতিক শক্তির 
অত্যুদয়ই দেশে ফ্যাসনাদী শ্বৈরতঙ, 
একচেটিয়া পু'জি ও ভূত্বাষীদের- 
শান ও শোষণ উচ্ছেদ নিশ্চিত করে 
তুলতে ৷ পারে। ,একোদর পৃথক 
গ্রীবাঃ রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে 

















ক... 


৭ম পৃষ্ঠার পর 


পুলিশে এখন যা ছুর্নাতি চলছে তা 
আমার কল্পনাতেও ছিলন।1 একট! 
বাম সরকারের আমলে কলকাতা! 
পুলিশের ছুনীতিবাজরা ঘে এইভাবে 
ছুনীতি চালাতে পারবে তা বোধহয় 
এই আঅফিসারদেরওড ধারণা ছিলনা। 
কলকাতার পুলিশ কমিশনার এখন 
সত্যিকারের $'টো জগন্নাথ ।, থানার 
ও সি নিয়োগের ক্ষমতাও নেই। 
কোনে! অফিসার বদলী করার ক্ষ 
(লেই । লব ক্ষমতা এ কোনে? এক- 
জনের হাতে । এর স্বাভাবিক প্রাতি- 
ক্রিয়ায় কলকাতা; পুলিশের এক 
ধান্দাবাজ অফিনার এ কোন এক- 
জনকে তোযামোদ্- করে যাচ্ছেন। 
ভাবতে পারেন, পুলিশ কমিশনায়ের 
বিরুদ্ধে তার অধস্তন কয়েকজন অফি- 
সার ক্রমাগত ও কোন একজনের 
কাছে রিপোর্ট করে যাচ্ছেন ?' এই 


' রিপোর্ট নিয়ে ঠাট্টা তাষাদ1 চলছে । 
এর চেয়ে পুলিশ কমিশনার 'বদল 


করা ভালো। কিন্ত পুলিশ কমি- 


'বামফট সরকার১৩৬ দফা কর্মনূচী রূপায়ণে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক 
দলগুলির সভা সমিতি, সংগঠন ও আন্দোলন করার পূর্ণ অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন । 


~ 


f বাক সরকার নিক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্যের অবসান ও সুন্থ সংস্কৃতির বিকাশে দম ক 


| পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির পথ কুম্থমাস্তীরণ নয়। বেকার গমস্তা,'বিহ্যত- সমস্ত! ও শানাপ্রকার 
সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে স্বরমেয়াদী-ও দীর্ঘমেয়াদী অনেকগুলি ব্যবস্থাই নিয়েছেন বামক্রট সরকার । 


তাই. - 
‘ ~~ 


বামক্রট ই জনগণের সমস্ত সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন পশ্চিমবাংলা গড়ে 
এই সরকার একাস্তভাবেই বিশ্বাস করেন জনগণই শক্তির উৎস। 


El 





শনারের 'চেয়ারকে হতমান করলে 
কলকাতার প্রশাসন চলে পড়বে, 
চলে পড়েছেও। আনিনা, + 
চললে. কলকাতার প্রশাসনিক ক 
মোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে। ” 
আর দুর্নীতি প্রতিরোধ 1 প্রসঙ্গ 
না' তোলাই বুঝি ভালো । আমি 
নিজে একট] ঘটনা বলছি । মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বন্থ একজন রাজনৈতিক 
নেতার দুনীতির অভিযোগ সংক্রান্ত 


কাগজপত্র যখন পড়ছিলেন তখন এ 
' কোন একজন বলেন ষে, ব্যাপারটি 


নিয়ে তদন্ত হচ্ছে, প্রায় ছবছর আগে- 
কার খটন1। খাতকে নিশ্চয় করে 
‘বলতে পারি, এ ব্যাপারে কোন 
তত্ব হযুনি। এ কোন একজন 
যখন বলছিলেন যে, তদস্ক হচ্ছে 
তখন-উনি মুধ্যমন্রীকে ধাপ! দিচ্ছি 
লেন। সিদ্ধার্থ রায়ের শান 
অন্ততঃ চারজন কমিশনার পর্যায়ে, 
অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছিল। বাম আমলে কোনে 
বড় ছুনশৃতি নিয়ে আলোচনা বা 
তনস্বের কথা তো এখনো! শোন] 
যায়নি । জনসাধারপের কি ধারণা, 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুনাঁতি দূর হয়েছে? 
নিশ্চয়ই তা নযু। 

আমার একটিই বক্তব্য। প্রচণ্ড 
জন সমর্থনে - পক্তিনান জ্যোতি 
বকে প্রশাদনের প্রকৃত দা 
ভ্বানতেই হবে। তিনি যেন 


সরকায়ী ফাইল বা কোন ২ 
বিশেষের উপরই নির্ভর না করেন 







পশ্চিমের নাছুষ ওদের কাছে 


অনেক কিছু আশা করে। 


দপপ। শুক্রবার ২৯শে জুল, ১৯৭৯ 


কলকাতা! হাইকোটের ক্মতাগীন দের 
আইনজীবিদের মো স্ার্ধের মংঘাত 


দর্পপের সংবাছদাতা। 


গত সংখ্যাতেই বলা হযেছে যে, 
গণতাছি* আইনীবী সংঘের একটি 
বৈঠক হয় ১ই হুন বিকেল তিনটের । 
এটা! ছিল সংঘের কার্যকরী কমিটি 
বৈঠক। এক ধোট ২২'ছন লস্টের 
মধ্যে প্রান্থ ১৫/:৬ জন এই বৈঠকে 
উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের শুরুতেই 
পিপণের ধানহ ওঠ 1 লভাস্থূলে একে 
একে সবাই ঢুকলেন,ব্পতিয়িক্ এাভ- 
ভোকেট জেনায়েল লাধন গু, বলাই 
রায়, দিশীখ অধিকারী, প্রবোধ বায়, 
দিলীপ ভণ্ড, বিষলেন্দু দে, কমল বন্ধ, 
কাজী লাহেব, অক্ষণগ্রকাশ চ্যাটার্জা 
প্রমুখ । 
সম্ভাঙ্থলে কথাবার্তা শুরু হতেই 
একজন বলে উঠলেন, দর্পণ জবার 
আইনজীবীদের নিয়ে পড়েছে। 
ৰোধ হয় বিক্রীঘাটা নেই, তাই এবার 
আমাদের নিয়ে পড়েছে । এই ময় 


দিলীপঞ্ডত বললেন, প্রথম শুরু 
টি হাওড় দিয়ে, কয়েক কিনি 
হয়েও গেল__কাঁজী সাহেব বলুন কি 


» ব্যাপার? সাধনবাবু যেন কিছুই 
জানেন না এমন একট! তাৰ লিয়ে 
বলেন, দর্পণে কী বেরিয়েছে? ২র] 
জুন যিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের লযা- 
বেশে যোগ চেেওয়ান জন্ত আইন- 
জীবিত! ব্যাঙ্কশাল কোর্টে এসে সবাই 
মিলিত হন। এ সময় কোনও এক 
আইনজীবী সাধনবাবুকে দর্পণ পড়ে 
+ শোনাল। কিন্তু >ই জুনে মিছিংক়্ে 
“ঘর্পণে যে 
হযেছে ভার কিছুই জানেন ন! এরকম 
ভাৰ ও তলি দেখিয়ে সাধনৰাৰু 
ব্যাপানট1 আবারও জানতে চাইলে 
সংঘের এক মাতব্বর কাজীলাহ্ৰে 
বলতে থাকেন, ১১ই মে দর্পণ লেখা 
টা করেছে। প্রথম সংখ্যা হাওড়ার 
প্যানেল নিক বেরিয়েছে। পরে যখন 
লম্মেলনে যোগ দিতে যাবার সময় 
ট্রেনে ঘর্পণে দেখি, স্পীক্ষার নসর 
হছিনুল্লার জামাই, বীরেন নিজ কোন 
কিছুই বাদ পড়েনি । লশ্খেলন সেরে 
বুধৰাক্স বাড়ী ফিরে ভক্রবার দেখি 
লশ্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত খবর 
ৰেরিয়েছে। চতুর্থ লংখ্যাস গোৰিনদ 
গাংখ্চলিক্স চিঠি ও ভার অৰাৰ বেছ্ি-, 
যেছে। পঞ্চম লংখ্যায় দেখছি অরুপ- 
পার প্রডিনাদ ও ভার জবান । কাজী 
“কলাছেৰে একই মাথখানে একবার বেশ 
জোরেক সংগে বলে ওঠেন বা বেরুচ্ছে 
কার একট] তদন্ত হওয়া দরকার । 
এই কখাবার্ডার লময়েই অকুণৰানু 
চোকেল লগ্তীন্থলে এবং বলেন দর্পণ টর্পণ 


ষেলৰ' সংবাদ প্রকাশিত; 


 অক্বিধা হয়নি। 


এখন খুৰ চাজাচ্ছে | আমাদের ' খুৰ 
নাবধানে কখাহার্তা বল! দ্বয়নধায । 
কষলবাবু বলেন, দর্পশের বোধহযর্র 
ফোন কাজ নেই তাই আইনজীবী- 
দেয় দিক্বে পড়েছে । | 
এদব আলোচনান্স ফাকে বলাই- 
বাৰু একটু স্ুন্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন 
দর্পণে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আহার 
পদ্দ্থলনের ব্যাপারটা লিখে আমাকে 
লকলের মানিয় গপর ছেড়ে দেওয়া 
হয়েছে । এটা না লিখলেই হতে] । 
অরুণবাবু বলেন, দৰ্পণ দপণ করবেন 
না) আবার কোথায় কী বেক্ষবে ! 
অৰ্বণবাৰুর ভাবটা এমন যে, লবাই 
চুপচাপ থাকুন । ও নিয়ে আলো- 
চনার আর দরকার দেই । - 
> কিন্ত কথা হলো, অরুণৰাযু যতই 
চুপচাপ খাকান্র কথা বলুন না কেন 
কলকাতা . হাইকোর্টে ক্ষমতাসীন 
মলের আইনজীবিদের মধ্যে যে স্বার্থ- 
সংঘাত, গোগীতন্ত্, চলেছে তা আর 
ঢাকাচুকি নেই। প্রায় সবাই ই 
জানেন কলকাতা হাইকোর্টে ক্ষষতা- 
সীন দলেরু ছুই বড় সমর্থক অহ্বণ- 
প্রকাশ চ্যাটার্জী ও নারায়ণ ভর 
মধ্যে এখন চলেছে বেশ বড় ধরনের 
ছন্ব। কোর্টের . কেউ কেউ বলেন 
্যাভভোকেট বনাম ব্যারি ্রারের 
লড়াই । এই লড়াইতে ছু পক্ষেই 
বেশ লেত্ত সামন্ত রয়েছে। গাছের 
লম্পবম্প লড়াই দিমের পর দিন 
বাড়ছে তো বাড়ছেই। অরুপবাৰু 
দীর্ঘদিন গশতার্জিক আইনজীবী 
সংদের 'বড় পদে থাকার অন্ত 
তিনি অনায়াসেই বেশ কিছু সমর্থক 
যোগাড় করে নিয়েছেন। বাকা 
বেগোড়বাই করেছেন বা করার চেষ্টায় 
ছিলেন তান্ষে্ই ভিনি নানাভাবে 
ম্যানেজ করে নিক্ষেছেন। লংগঠনটি 
হাতে থাকার জন্য তার খুৰ একট! 
অরুপবাবু ভার 
প্রতিছ্ন্থী হতে পারে এমন কাউকেই 
নেন পান্ধা ছেননা। সৰসময়েই 
তিমি চেয়েছেন সংগঠনটি তার কন্দায় 
রাখন্তে এবং ভিনি ত! কমবেশী 
রাখন্ডেঞ পেরেছেন | বাধ সরকার 
ক্ষমণ্ডাক্ অসার পর লরকায়্ী আইন- 
জীবীর প্যানেল তৈরী কর] দিয়ে যে 
বিরোধ পরে কেলেক্কান্বীতে পর্যবসিত 
হুর, লে ধরনের ঘটনা এই হাইকোর্টে 
ঘটে । লিনিযর ষ্যাণ্ডিং কাউন্দেল 
সাধারণ ব্যারিষ্টাররাই হন । হাঁই- 
কোর্টের নাকি এটাই রেখয়াজ। 
এই পদটি ব্যারিষ্টার নরনারারণ গুঞচ 


পাবেন বলে একসমম্ব হ্বিকঞ হয়, 
কিন্তু গোপন কষলকাঠি নাড়ানোর 
এই ঘয়নের প্রস্তাৰ বাতিল হয়ে যাস 
এবং এই পদটি অলংকৃত করেন ক্ষণ 
বাবু স্বয়ং। নননারাযণবাবুর তাগ্যে 


- ফোটে গভর্ণষেক্ট পীভারের পদটি । 


দু্ধনেই শ্বনাষধ্যাড আইনজীবী । 
এদের পদের মোহ রয়েছে একথা 
বাইরের অনেকেই হয়তো! বিশ্বাস 
কলেন না। কিন্তু হাইকোর্টের এই 
দুজনের ঘনিষ্ঠ মহলেয় খবর হলে! 
হাইকোর্টে বামপন্থী আইনজীবী 
মহলে বিরোধের শুত্রপাত এখানেই । 
এই তুজনকে কেন্জ করেই হাইকোর্টে 
ছুটি দলও ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে । 
এরমধ্যে অরুণ্বাবুয় দল বলেন, নরু 
পু তো রাজার বাড়ীর লোক। ও 
কি দাধায়ণ সাহযের কথা বোৰে? 


মণিপুৱে পুলিশ 
দর্পণের প্রতিনিধি 


কেজশালিত অণিপুর থেকে 
পাখ্র্ব| এক. খবরে জানা গেছে যে, 
কিছুদিন আগে খানার হাজতের 
মধ্যে ছুঙ্গল ছাতকে পুলিশ পিটিয়ে 
এবং গুলি চালিয়ে নির্শযতাবে হত্যা] 
করে। নিহত ছাত্রদয়ের নান বথা- 
ক্রমে ইউ খেলেনচন্দর এবং কুমাম 


শৃৰ্বিদ্ধ । 
ছটলহ ৰ্ৰিয়ণে প্রকাশ, বিদিত 
দাবী দাওয়ার তিত্তিতে অক্বরাঁং 


মালটিপাকপাল স্কুলের ছাত্ররা যখন 
রিলে প্রধাক় অনশন করছিলেন 
তখন পুলিশ জনা'লাতেক ছাত্রকে 
গ্রেপ্তাক্স করে। ধৃত ছাজদ্নের মুক্তির 
দাবীতে অন্ডান্ত ছাত্রয়| যধন দিছিল 
করে বিক্ষোন্ত প্রার্শন করছিলেন 
ভখন তাহের গ্রেপ্তার করে খানার 


নাকি বুঝবে কোনদিন? শরন্ধবাবু 
এযাভতোকেট হোন আর যাই ছোন 
উমি সিনিয্নয় ষ্যাতিং কাউন্দেন হয়ে- 
ছেন, তেষন হলে আরও উচৃতে 
উঠবেম। 

নরনারামশবাধুর সহর্থকতা! বলেন, 
অকুণবাবু টাক! ছাড়া কিছু বোঝেন 
না। নরমায়ায়ণবাৰু প্রিদ্দের ছেলে 


॥ নব 


রোজগার করছেন। 

এই অভিযোগ পান্টা অতিখোগের 
অব্যে কলকাতা হাইকোর্টে ক্ষমতা 
লীন দলের আনজীবিদ্ের কাদকর্্ 
চজছে। স্পীকার হনহুয় হ্বিবুজাগ 
জামাইকে গতরষেন্ট দীডান করা, 
দীপক কুঞুকে ত্রিপুরায় এযাডতোকেট 
জেনারেন করা॥ এসব নিম্বেও যয়েছে 


হলেও দাধায়ণ মানুষের হালায় ০প্রচুন্ন বার্বি । হাইকোর্টে নেভৃ-* 


হাজার মালা করার দঙ্গে পঙ্গে 
উনিই হুগলী শত সয়কারের মিদা 
মামলা লড়ায় অন্ত দিন্ীতে চন 
কনের মধ্যে থেকেও স্বপ্রীৰ কোর্টে 
এক নজীর স্থাপদ করেন। কোন 
মেহনতী মাস্ষ, গন্সীব মানুষ যাষলা! 
লড়ান্ন ৰ্যাপায়ে তাল লাহাষ্য না 
পেশ্বে ফিয়ে গেছেন এমন ঘটনা নেই। 
আকাশচুম্বী দশায় পথে নরনায়ায়ণ- 
বাবু বাধা হতে পারেন তেবেই অরুপ- 
ৰাবু এখন ছেখানে সেখানে তার 
নামে ঘা ইচ্ছে ভাই বলে বেড়াচ্ছেন। 


স্থানীয়দের ষধো এই নব রেষারেছি 
খন চলছে তখন জেল! কোটগুলির 
অনেকগুলিতে তখন পর্যন্ত কংগ্রেলী- 
দেয়ই তৈরী করা প্যানেল কাজ করে 
ঘাচ্ছে। তৰে কংগ্রেণী মনোতাবা- 
পঙ্গ আইলক্বীবীর] বামপন্থী সরকারের 
কর্মক্চী অপাক়ণে কতখানি একনিষ্ঠ 


হবেন তা সহজেই অন্যের । এই 


দু'বছরের মধ্যেও কিছু জেলাঙ্গ এখন 
পর্যন্ত প্যানেল তৈরী করাই লাগ হু্গ 
না। কফোথানি এ নিয়ে চলছে জেল। 
নং নেতৃত্বের মধ্যে খেফোখেসি, 


ব্রীফ দিয়ে নিজের গোষ্ঠী বাড়াচ্ছেন । কোথাও বা চলছে সংঘ বনাম ক্ষমডা- 


সরকারী সংস্থ! ছাড়াও শ্বঙ্গংশাদিত 
করপোয়েশনগুলি থেকে মামলা! লড়। 
বাবদ হাজার হাঞ্জার টাকা নিজে 


দিঙ্ষে যায় হয় এবং, গর হয় 
প্রহার | রাইফেলের বাঁট এবং লাঠি 
দিয়ে নির্বযভাবে হিংস্র পুলিশ বাছিনী, 
ছাজদের পেটাডে থাকে । ছাত্র]. 
বাধা দেবার চেষ্টা করলে থানায় ৰত্ব- 
বাবু (ও সি) নিজের রিভলবা 
থেকে ছাত্রদের লক্ষ্য কলে গুলি 
চালান । ফলে চারজন ছাত্র আহছন্ড 
হন। ছুজনের মৃত্যু হয়। 

ছাত্রদের. আর্ত চিৎকারে আকুষ্ট 
হয়ে নিটকবর্তা প্র খিক স্বাস্থাকেজে: 
ভাক্তার নিজে এলে আহত ছাত্রদের 
চিকিৎসা করতে চাইলে অনুমতি 
দেওয়া হয় নি। পরে বিক্ষুব্ধ জনতার 
দাবীতে অবশ্য, তাক্কার অহাঁশদ্বকে 
খানায় ঢুকতে ছেও্য়া হয় আছতদেদ 


লীন দলের লড়াই। একি মাৰে 
কোনও ন! ফোম তাৰে বৰ! খেয়ে 
মরছে দুর্দশারিষ্ট লাধারণ সাম্ব । 


ছুজন ছাত্রকে পিটিয়ে মেরেছে 


চিকিৎসার জন্ত। বুলেটবিদ্ক চারজন 
ছাজ্জকে ইজকলের রিজিওনাল মেডি- 
ফেল কলেজে পাঠানো হয় 1? পখি- 
মধ্যে ২ জন ছাত্রের মৃত্যু হয & 
ছাতদেয দাবী দোষীঁও দিকে 
অবিলঙ্ষে গ্রেপ্তার কমা হোক এবং 
এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তাস্ক 
করা হোক। ছাত্রদের দাবী সেনে 


. নিষ্বে শিপু সরকার এই ঘটনার: 


কারণ অনুসন্ধানে বিচার বিভাগীর 
তদন্তের নির্দেশ দ্বিয়েছেন। ও সিকে 
বালা করা হয়েছে তৰে তাঁকে 
গ্রেপ্তার এবং লাসপেঞ্জ না কমায় 
ছাত্ররা! বিক্ষু্ধ । তানের দাবী হাই- 
কোর্ট অখৰ! জুপীহ কোটের বিছার- 
পত্তি দিয়ে ডান্ত করাতে হবে। 


ঘের! নাতের কর্মীদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ 


দর্পপের সংবাদদাতা 

কলকাতা পুজিশের ডেপুটি কমি- 
শনার €েগ্ক কোয়ার্টার) বি ভি সাহ! 
এবং আই এফ এর অশোক থোবের 
যোগর্সাজলে খের! মাঠেন্ব কর্মের 
বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অভিযোগ 
করা হযেছে । 

আই এফ-এর পক্ষ থেকে অশোক 
থোৰ বহুদিন ধরেই ফুটবলের চ্যারিটি 


। ব্টাচঞ্জলে! পূরোপুর্নি নিজের নিয়ন্ণে 


আনার জন্য চেষ্টা করছেন, ধু ডাই 
নব, খের! মাঠগলোর সাঁলিকানাও 


হাকে রাজ্য সরকারের হান্ধ থেকে 
আই এফ-এর ছাদে আলে ভার জন্যও 
চেষ্টা কর্ছেন। ভারই পদক্ষেপ 
হিসেবে ফোছপন্বাগান জর্জ টেলি- 
গ্রাফের চ্যাহ্নিটি স্যাচ পক্ষিচালনার 
দাকিদ্ব ভার হঠাৎই ক্রীড়া! দরের 


' অধীনস্থ, ঘের! মাঠের কষ ও ক্রীড়া 


হরে অফিসারদের হাত থেকে 
খেলা দুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে 
কেড়ে নেওয়া হয় । 

এই কাজটি অশোক স্বোষ খুব 
গোপনে লমাধা কারেন। বিদ্ধ 
সাহার সঙ্গে হোগলাজস করে অশোক 


খেক রাজ্য সরকারকেক এ ব্যাপারে 


জানানোস কোন প্রশ্নোজন মনে 
কছেনলি। হঙ্গিগ রাজ্য সরকারের 
আদেশে একথা কৃপ্পই ভাবেই বলা 
আছে যে জীক! দপ্তরের অধীনপ্ব 
খে মাঠের কমলাই মাঠের সমন্ধ 
খেল! পরিচালন! করনেন। 

কি করে একজন ডেপুটি কমি- 
শনার সয়কায়ের বিধিনিষেধ আহার 
করে ঘেরা মাঠের কলীছের বলিক়ে 
দিয়ে অশোক যোবের পরামর্শে নিজে 
ব্াযৰস্থাপনার হাত্রিত্ব পহণ করছে 
পারেন এ প্রশ্ন তুলেছেন ইউনিয়নের 


বভাপস্তি শচীন সেন। 


দা দশ 


নদায়ায় দাঙ্গা! 


শয়ু পৃষ্ঠার পর 

হাজামায় এগুলোকে নিছক অস্ত 
হিনাবে ব্যবহার করা হয়েছে মাত, 
অশান্তির উৎস আরও অনেক 
গভীরে । আমরা কোতোয়াপী এবং 
চাপড়া থানার বেশ কয়েকটি গ্রাষ 


ঘুরে দেখেছি, আক্রমণকান্নী কেউ” 


অঞ্চলের অধিবাপী নক্স। এইসব 
হুক্কতকারীরা আসছে কৃষ্ণনগর শহর 
এবং তাহেরপুর, ধুবুলিয়া ইত্যাদি 
অঞ্চল থকে । খড়দা থেকে এক মৃশস্তর 
যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। 
গুজব রটছে ব্যাপকভাবে . ১ 
এই০হাঙ্গামা প্রসারের একটি 
অপরিহার্য কারণ হচ্ছে বেপরোয়া, 
গুজব। অন্তহীন গুশ্রবের ফলে 


গ্রামাঞ্চলের শংকিত নরনারী ব্যাপক- ' 


ভাবে বাড়ীঘর ছেড়ে সংরাতিমূষী 
হচ্ছেন । এর ফলে বাড়ছে উত্তেজন1। 
আমরা যখন চাপড়া থানার দইয়ের 
বাজারে যাই তখন দেখি বড় রাস্তার 
ধারে ছুই শতাধিক নরনায়ী বসে 
আছেন। "কয়েকজন উত্তেজিত দুষক 
আমাদের বললেন যে, এদের বাড়ী- 


ঘর জালিয়ে দেওয়া হয়েছে । আমি . 


সেই সমবেত নয়নারীর সংগে আলাপ 
করে দেখলাম এর! সন্থপ্ত হয়ে ভিটে- 
মাটি ছেড়ে এসেছেন, ইটাবাড়ীর্‌ 
উমিলা বিশ্বাস, যহারাজপুরের কল্পনা 
বিশ্বাস, মহাদেবপুরের কাতিক মণ্ডল 
এবং যতীন মণ্ডল প্রমুখ -অনেকের 
সংগেই আলাপ করে দেখলাম কেউ 
আক্রান্ত হননি এর] সকলেই সন্ত্রস্ত । 
এরা! শুনেছেন থে; ও রাতে তাদের 
গ্রাম আক্রান্ত হবে। “দইয়ের বাজার 
গ্রাম হলেও এদে গ্রাম নয় । হাই- 
ওয়ের পাশেই এর অবস্থান । বিষ্বলী 
বাঁতি আছে এখানেও অনেকে 
বাড়ীর মেয়েদের অন্ত পাঠিয়ে 
১ দিয়েছেন। প্রষঙ্গত যুব জনতার 
১ নেতা শংকর রায়ের পরিবারের কথা, 
উল্লেখ করা যাঁয়। অথচ, এখানে 
আক্রমণের ন্যানতম আশংকাও নেই, 
আমাকে বলা হলে থে, নদীর অপর 
তীরবতখু পণ্ডিতপুর থেকে তারা 
আক্রমণের আশঙ্কা যরছেন। নবীর 


~ 


নাম অলম্রী | বড় নয়, কিন্তু খুব 
ছোঁটও নয়। জলও বেশ আছে, 
জেখলাম এই নদীর কাছাকাছি কোন 
প্রামই নেই, অন্তত ৩/৪ মাইল দূরের 
গ্রাম প্ডিতপুর । অথচ, তবুও দইয়ের 
বাজার গ্রামে গুজব তিত্তিক 
আক্রমণের আশংকা। মজার 
কথা হচ্ছে এই ঘে, কৃষ্ণনগর 
এসে শুনলাম, পণ্ডিতপুর আক্রান্ত 


হয়েছে এবং হাজামাকারীদের বিচ্ছিন্ন 


করার জন্ত পুলিশকে সেখানে গুলী ও 
চালাতে হয়েছে । আমর! যাবার 
লময় পানিনালা গ্রাম পেরিয়ে রাস্তার 
ধারে দাড়িয়ে কয়েকজনকে গাড়ী 
থামিয়ে জানতে চাইলাম কোথায় 
হাঙ্গামা হয়েছে । জবাব পেলাম; 
ভাণ্ডার থোল1। ভাণ্ডার খোলায় 
গিয়ে দেখলাম কিছুই হয়নি। 
ওখানের মাহুষ রললেন, গণ্ডগোল 
হয়েছে জাভায়। জাভাম গিয়ে 


জাননা সেখানেও কিছু হয়নি। 


এখান থেকেই অবশ্ত নলন। গ্রামের 
খবর পেয়েছি । হাঙ্গাম। প্রধানতঃ 
ঘটছে ভেতর দ্বিকের গ্রামগুলিতে 
যেখানে নংগে ঘংগে পুলিশের গাড়ী 
কিংবা ঘমকলের গাড়ী নিয়ে যাওয়া 
সৃম্ভব নয় । আমর] যত গ্রামে গেছি, 
সেখানে জেল প্রশাসন সম্পর্কে কিছু 
কিছু অভিযোগ পেয়েছি কিন্ত কোথাও 


এমন অভিযোগ পাইনি ধে, কোন 


সম্প্রদায়ের কোন পঞ্চায়েত মদণ্ত 
এই হাঙ্জামায় জড়িত আছেন । ২২শে 
জুন দুপুরে জেলা শাদকের বাড়াতে 
অমুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে এবং এদ্ধিন 
সন্ধ্যায় সাকিট' হাউসে অনুষ্ঠিত সর্ব. 
দলীয় বৈঠকে - ছুই মহী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য এবং হাসিম বহুল 
হালিমের কাছেও কেউ এমন অভি- 
যোগ করেননি। অথচ, ষ্টেটস- 
য্যানের কুষ্ণনগরস্থ নংবাঁধদাতা 
প্রেরিত সংবাদে (ঞ্রেটদ্ষ্যান ২৩শে 
জুন) বলা হয়েছে ঘে, পঞ্চায়েত 
সদস্যরাও নাকি এই থাজায় জড়িয়ে 
পড়েছে । এই সংবাদদাতা কিন্ত 
সাকিট হাউসে যস্ত্রীদ্ধের কাছেও এই 
অভিযোগ ' করেনান। এমনকি, 
সাফিট হাউসে আমরা কয়েকজন 
সাংহাদিক যখন নিজেদের মধ্যে 
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মূল টেগার নোটিস নং ই পি এল / পি ইউ আর / পি বি/হেসাইন ক্লথ | 
৭১ / ৫১,সুম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, টেগার জমা দেবার 
এবং খোলার শেষ তারিখ ১২-৭-১৯ পর্যন্ত বধিত করা হল। কন্টোলার 
অফ পার্চেক, পোঃ দিশেহগড়। জেলা ব্ধমাণ, পশ্চিষধঙ্গ | 





আলোচনা করছিলদ, তন ঞ্েটস- 


“ ম্যানের স্বানীত্ব প্রতিনিধিও ছিলেন ।. 


জেলার প্রশাসনিক শিধিলত! লিয়ে 
অনেক কথা শুনেছি কিন্তু এই 
সংবাদদাতা একবারের জন্যও কিন্ত 
পঞ্চায়েত সঘশ্তদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেন নি। এমনকি, 
অমি যখন অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত 
সদন্তদের প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা 
বলেছি তখনও কিন্ত ষ্টেটসম্যানেয় এই 
হযংবাদ্দাতা আমাদের কাছে মুখ 
থোলেননি। এমূনকি, এ কথাও 
বলেছি থে, সাংবাদিকদের কোন 
অভিযোগ উথাপন করতে হলে 
যুক্তিদ্ত ভিত্তিটুকু দেখানো ঘরকার। 


অথচ, ষেটসম্যানের সংবাদদাতা কোন 
পঞ্চায়েতের নাম অথব। সদশ্তের নাম. 


করতে পারেননি । এই সংবাদদাতা 
আরও লিখেছেন যে, চাপড়! থানার 
পি, পি, আই (এম) দলতূক্ত এম, 
এল, এ, নাকি নিক্রিদ্ব হয়ে বসে 
আছেন। দম্ভবত সি, শি, আই 
(এম) এর অতি বড় শত্রু একথা 
স্বীকার না করে পারবেননা যে, 
বণিত এম, এল, এ সাহাবুদ্দিন সাহেব 
তার অঞ্চলে মাটি কামড়ে পড়ে 
আছেন। লাল্পরদ্বায়িক দাজা সম্পর্কে 
যাদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, 
তারাই বুঝবেন যে, উত্তেজিত মাহ- 
যের ষানসিকতা পরিবর্তন কোন 
তাৎক্ষনিক প্রভাব বিস্তারের ফলশ্রুতি 
হতে পারেনা । অবশ্ত কলকাতান 
ট্রেটসম্যানের এক সাংবাদিক দ্ধ 


আমাকে বলেছেন যে, ২৩শে জুনের . 


খবর কৃষ্ণনগরের সংবাদদাতা প্রেরিত 
নয়। কলকাতা থেকে প্রেরিত 
লাংবাদ্বিকই এই প্রতিবেদন লিখে- 
ছেন। কিন্তু, আহি যখন বললাম যে. 
কফনগরের সংবাদ্দ্বাত। কঙ্গকাত! 
থেকে প্রেরিত সাংবাদিকের সহ্ঘাত্রী 
ছিলেন এবং এই প্রতিবেদন "রচনায় 
তার পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে তখন 
ঞ্রেটলম্যানের বন্ধু বিন্ধ নিক্ষত্তর 
ছিলেন । আমার অভিযোগ যে 
সৃত্য, কৃষ্ণনগরের সংবাদদাতা প্রেরিত 
পরবতী সময়ের রিপোর্টেই ভার বড় 
প্রমাণ । তার রিপোর্টে প্রদত্ত তথ্য 
ষে তুল ২৪শে জুন কৃষ্ণনগর সাঁকিট 
হাউসে মুখ্যয্্ী জ্যোতি বস্থর্ কাছে 
সে কথ! তিনি স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন । কোন কোন বাজারী 
কাগজের ভূমিকার উল্লেখ আর করছি 
না। ওদের কথা খুবই সুবিদিত । 
তবে বাগবাজারী প্রচারে এবার 
নেশার মাত্রা বোধ হয় অত্যধিক 
ছিল। 


সংঘমিত্র প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি 
লংকট নিঃসন্দেহেই গভীর। 

কিন্তু, এর মধ্যেও একটি দৃশ্য আমাকে 

অভিভূত করেছে । ত! হচ্ছে সর্ব- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে জু, ১৯৭১ 


দলীয় মেভৃবুন্দের ঘোষণ| “সাম্প্রদা- 
স্রিক দাগ দযগ্র শুস্ক যে ফোন 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলে আমর] 
হবলমত নিধিশেষে রাজ্য সরকারকে 
নিঃশর্ত দহষোগিতা দের ।” এট] 
আশার কথা । অনেকে জেল! প্রশা- 
সনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। 


আমার মনে হয়েছে, ক্ষেত্র বিশেষে - 


পুলিশ কিংকর্তব্য বিষুঢ় ' হয়ে 


শিথিলতা প্রনৰ্শন করেছে ঠিকই : 


কিন্ত, সেট] ছিল সাযয়িক। ক্রুত- 
গতিতেই জেলা প্রশাসন ঘটনাকে 
কক্সারত করার চেষ্টা করেছেন। 
জেলা শাণক, অতিরিভ জেল! 
শাসক, এস, পি প্রমুখ উচ্চপদস্থ কর্ম- 
চারীদের সংগে আমার খুব বিস্তৃত 
আলোচনা হয়েছে । জেল শাসক 
প্রীরার় জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন 
খুব সম্প্রতি, এম পি এসেছে মাত্র 
কয়েকদিন আগে। এদের আসার 
সংগে সংগেই এই অবস্থার ষোঁকাবিলা 
করতে হুচ্ছে। স্বভাবতই, কোন কোন 
ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি ঘটলেও দেটাকে 


-নির্গলিতার্থে প্রশাসনিক ব্যর্থতা বলাটা 


বোধ হয় ঠিক হবে না! ঘদ্দি কোন 
ইচ্ছাকৃত শিথিলতা! ঘটে থাকে সেটা 
নিশ্চয়ই পরে খতিয়ে দেখ হবে। 
এট! জেল! শাসক আমাকে বলেছেন 
আনন্দবাজার, সত্যবুগ, দৈনিক বঙ্থ- 
মতীর স্থানীয় প্রতিনিধিদের উপ- 
শ্থিতিতেই, তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্ষ- 
ও একই কথ! বলেছেন রুষ্নগরে 


সাংবাদিকদের কাছে । জেল! প্রশা-: 


সন এখন অবস্থা মোকাবিলা করছেন 
শক্ত হাতেই । ২৪শে জুন মৃধ্যম্্ী 
জ্যোতি বন্ধ রাজ্যের পশুপালন দ্বপ্ত- 
রের ভারপ্রাপ্ত মনত্রী অযৃতেন্দু মৃখাজী 
লমভিব্যাহারে স্বরাষ্ট্র সচিব রধীন 
সেনগুপ্তকে সংগে নিয়ে নদীম্। জেলার 


উপক্রত অঞ্চল ঘুরে এলেন । তিনি | 


চাপড়া থানার কয়েকটি উপক্রত গ্রাষে 
সিয়ে নিজের চোখেধ্বংসাবলী প্রত্যক্ষ 


করেছেন, কথা বলেছেন নির্যাতিত 


মাহযের সংগে । কৃষ্ণনগরে এসে 
তিনি সাকিট হাউসে সর্বদলীয় নেতৃ- 
বৃন্দের লংগেও ঘাক্ষাৎ করেছেন। 
কাশশকাত্ত খৈত্র, ভোলা সেল, প্ৰিয়- 
রপ্রন দাসমূন্সী, হত্রত মুখাজধ দহ 
অনেকেই এখানে এনে জ্যোতিবাবুর- 
সংগে সাক্ষাৎ করেছেন। কাশী- 
বাবুর দাবী, পৈন্ক নামানো হোক। 
স্বক্রত মুখাজী কিন্তু সৈন্য,নামানোর 
বিরোধী | প্রিয়বাবু অবশ দৈশ্ত 


নামানো! সম্পর্কে মধ্যপন্থা অবলম্বন . 


কর্েন। তিপি স্বীকার কয়েন ষে, 
অবস্থার যখন উন্নতি হচ্ছে তখন পৈন্ত- 
বাহিনী ভলব কর! অপরিহার্য নয়। 
জ্যোতিবাবু সরাসরি পিজ্ঞানা করে- 
ছেন প্রিয়বাবুকে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ওপর 
লমন্ত দার দায়িত্ব অর্পণ করেই প্রিয়- 
বাবু পাশ কাটাবার চেষ্টা করেন। 


ভোলাঁবাবু কোন কথাবার্তা বলেন 
নি। কাশীবাবু ২৫শে জুন তারিখের 
প্রস্তাবিত শাস্তি মিছিলেরও বিরোঁঠু 
ধিতা করেছেন কারণ তিনি মনে 


৬ A 
করেন যে এর ফলে উত্তেজনা বুদ্ধি 


পেতে পারে। যাই হোক, শেষ পর্যস্ত 
শান্তি মিছিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া 

হয়েছে কফনগরে এবং শান্তি শোভা- 

যাত্রা হযে উপক্রত অঞ্চলেও। এই 

রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষর রাখার 

জন্য মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু একদিকে 

যেমন আবেদন করেছেন অন্যদিকে 

তেমনি শাস্তি বিসিকারী সমাজবিয়োধী 
যেকোন ছুষ্কতিকে কঠোর হস্তে 

দমনের সুস্পষ্ট সতর্কবাণীও ডিজি 
করেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের তৃতীয় 

বর্ষে পদ্ার্পশের উষালগ্লে নদীক্ায় যে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিস্তারের পরি- 

কল্পিত চক্ৰান্ত চলছে সেটাকে আজ 

যে কোনতাবেই দ্রষন করতে হবে, 

আমাদের কাছে এমন খবরও আছে 

যে, মায়াপুর ইত্ষন মঠ এবং জেলার 

গির্জা গুলে? থেকে অন্ত ধরনের বিভেদ" 
হৃষটিয় পরিকল্পনাও হচ্ছে। 


খেলা ও বব ৱরতা 
৬ঠ পৃষ্ঠার পর 


টিকিয়ে রাখতে চান। সময় এসেছে 
তাদের চাতুয়ীর হুম্প্ট ও নির্মম _ 
জবাব দেওয়ার । ঃ 

হতাশাকে যি হতাশা বলেই 
জানতেই পারি, ভবে কী যুক্তি আছে 
তাতেই ডুব ষো/বুদদ হয়ে পড়ে 
থাকায় ? এইসব চ্যামনামি শিক্ষিত 
দমাজ আর কতদিন দহ করবেন? 
একধল -ত্লববাজ আর কতকাল 
তাষ্কের ভুলপথ নির্দেশ করে নিজে- 
দেয় স্বার্থ গুছিয়ে যাবেন? 

তরুণ সমাজের লামনে প্রকৃত 
অবস্থা এবং তাদের সামনে ছিল 
ভবিষ্তৎ ও আঘর্শকে তুলে ধরে হতাশ'-. 
প্রেমিক উচ্ছৃ্খলতাকে জবাব দিতে 
হবে। উন্মাদ মতিচ্ছন্নতাকে শক্ত 
হাতে দমন করতে মা পারলে সখ 
দেশটা বেলে! উন্মাদাগারে পরিণত 





হবে । ভাতে যড়যন্তরীর। লাঁতবান 


হলেও যখ রাই তরঃপগোঠী, ধার। 
সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপকে মস্ত 
হিগোপপার গুণপণ! বলে ভুল কয়- 
ছেন, ভার! আরও হতাশা, চক্রান্ত 
ও দ্বাদত্বের খেকলে বাধা পড়বেন। 
শার তাকিয়ে দেখবেন, ঘযাজ- 
বিরোধী কাণ্ড কারখানায় ধারা » 
তাদের মদত দিয়েছেন তারা কিন্ু- 
দিব্যি নিজেদের ওছিয়ে নিতে: 
পায়ের শুকতলাটি হতভাগ্য বিভ্রাস্ত 
তক্ষণ্রদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দাত 
বার করে হাপছেন। 


দর্পণ ॥ সুজবান ২৯শে জুম ১৯৭৯ 


সিনী সেন্ট টালের উদ্যোগে চেক চলচ্চিত্রোৎসব 


. দপণের ধাতিনিধি 


সিনে সেন্টাাল, কলকাতার 
উক্ভোগে চেক চলচ্চিত্র উৎসবের 
উন্বদ্বাধন অঙ্ুতিত হল গত ৮ই জুন 
থেকে শিশির মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে । এই 
পর্যায়ে মোট পাচখানি চেক ছবি 
গ্রশিত হয়। 'লাভার্স ইন দি ইয়ার 
ওয়ান, “বেলল ওণ্ট টোল ফর ইউ,’ 
“দি ডেড ক্কুল্প মেট,’ ‘আনা সিস্টার 
অফ জান!’ ও "টাইম অফ লাভ আ্যাণড 
হোপ’-_এই পাচটি ছবি ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয়বন্ত অবলম্বনে যেমন বিচিত্র রস 


রি স্তর চেষ্টা করেছে তেমনি কিছু 
“সমাজ লি বক্তব্য উপস্থাপনের 

পেয়েছে । ভবে প্রতিটি 
উনি রাজনৈতিক দৃর্টিকোণের 
পরিচয় স্থানবিশেষে প্রত্যক্ষ করা 


যাক্স। এদবের ফলে ছবিগুলি যেমন 


ইতিবাচক ধর্ম তেমনি তাৎপর্যমন্তিত 
হয়ে উঠেছে । বিগত শতকের যূল্য- 
বোধ ও শ্রেণী চেতনার স্বাক্ষর পাওয়া 
যায় ঘেযন স্তানিল্লাভ ট্রাণ্ড পরি- 
চালিত “টাইম অফ লাভ আ্যাণ্ 


- হোপ’ ছবিটিতে, তেমনি জারোস্রাভ 


বালিককৃত “লাভার্স ইন দ্বি ইয়ার 
ওয়ান’ ছবিতে ১১৪ সাজে মুক্তি 
সংগ্রায়ের পরবর্তীকালের পটভূমিতে 
বর্তমান শাস্তি ও অতীতের দুঃসহ 
জালামক় স্থিতি বৈপরীত্যেরর এক 
বিচিত্র পরিবেশ ফুটিয়ে তোলে । 


যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রেম ও বাস- 


নার অচরিতার্থতা এবং সত্যাম্গপন্ধা 
নের আকুতিমাথা মঞ্চদফল নাটকের 
চিত্রূপে সেই আবেদন ফুটিয়ে 


তোলার পরিচয় পাওয়া যায় যথা- 
ক্ৰমে ‘দি ডেড ক্কুল মেট? ও “দ্বি বেলস 
ওণ্ট টোল ফর ইউ’ ছবি ছুটিতে । 


ইন্দিরাকে লেখা 1 আসের চিঠি 


২য় পৃষ্ঠার পর 
শাসন কখনই চলবে না। _ 

“আপনি অভিযোগ করেছেন যে 
জনতা দলের বিরুদ্ধে কংগ্রেপের 
লড়াইকে আমি কর্ণাটকে রাস্তায় 
নামিয়ে আনি নি। কথাটা ঠিক। 
আমি লড়াই চালাচ্ছি সংলদীয় 
'গণতঙ্তরের রীতিনীতি অম্নধায়ী কারণ 
আমি গণতাত্রিক মাম্য ফ্যাসীবাদী 
নই। এইভাবেই আমার সে 


পুলিশ প্রসঙ্গে বক্তব্য 
' এম পৃষ্ঠার পর 


কাহিনী:। তবু সাৰিক কল্যাশে 
এসম্পর্কে ব্যবস্থা হবে এমাশা দক- 
লেরই থেকেই যাক্স। এখন ধার! 
সরকারে এসেছেন তাদের কাজে 
তো বটেই। ঘাইহোক, যে সব উন্নত 
ধণী দেশ চাই কি সমাজতন্ত্রের দেশ 
এখানকার ঘধন তখন উদদাহরণে 
- এসে পড়ে সেই - সব দেশে পুলিশ 
প্রশাপনের কাজে এটাই প্রকাশ 
পাঁষ-_পুলিশ জনসেবক এবং নিরম- 
শৃঙ্খলার প্রহরী । এ সব দেশেও 
রাজনীতি আছে, ভার প্রভাবও 
আছে, কিন্ত জনজীবনে পুলিশ সক্রিয় 
সেবায় শাখা হিসেবে অনুকরণযোগ্য। 
সনেদব দেশে যখন সম্ভব তখন এদেশেও 
তা দম্ভধধ। এসত্য কি কেন্দ্রের কি 
রাজ্যের নেতার? শ্বীকার করেন তাই 
নয় এনিয়ে বজ্তব্যও রাখছেন । 
পশ্চিমবঙ্গের মুধ্যমত্রী তথা বামসর- 


কারও প্রকান্ত সমাবেশে ও পুলিশের 
. সভায় বলছেন। এতে এই আশ 
“পিতার দৃঢ় হয়েছে যে এখনি সর্বতো- 


কীভাবে না হলেও -অস্তত পক্ষে এর - 


মোটামুটি সুফল দেখা দেবে? 
- কেননা, এর উপর দেশের দশের 
কল্যাণ নিৰ্ভয় করে মুল ধারার 
মতই। 


প্রকাশের অধিকার । 


আপনার ত্তফাৎ এবং বিরোধ ।” 
দেবরাজ আরও বলেছেন “যখন 
১৯৭৭ এর নির্বাচনের পর আপনি 
আর হালে পানি পাচ্ছিলেন না তখন 
এই কর্ণাটকের কংগ্রেস দলই আপ- 
নাকে আবার রাজনীতিতে ফিরিয়ে 
এনেছিল। আজ আপনি সেই খণ 
শোধ করতে চাইছেন কর্ণাটক কংগ্রেদ 
ভেঙে দিয়ে। এ আমর! 
লহ করব না ঘতই আপনি আমার্দের 
প্রিজন হন না কেন) আপনি 
চেয়েছিলেন যে এই রাজ্যের কংগ্রেস 
কমিটির বিরুদ্ধে ঘে চক্রান্ত আপনি 
শুরু করেছেন আমি তার অংশীদার 
হই। এ আমি পারব না কারণ 
আমার কর্ণাটক কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে 
আমার. কোন রাজনৈতিক সত্ব 
থাকতে পারেনা । আমি এর সূজেই 
গড়ে উঠেছি আমি একে ধ্বংস করতে 
পারব না। 

“গণতামিক সমাজের যুল কথা 
্বাধীন চেতনা ও শ্বাধীন মত 
গণতন্ত্রে সতের 
বিরোধ হতেই পারে এবং তা কোন 
অন্তায় নয়। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনার মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক 
প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করে। ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস বরাবরই এইভাবে 
কাজ করে আসছিল কিন্ত গত কয়েক 
বছরে দেখা গেল তার ব্যতিক্রম 
ঘটছে। এর ফলে গত দশ বছরের 
মধ্যে দল দুবার ভাগ হয়েছে ।” 

ইন্দিরার সম্পর্কে দেবরাজ যা 
বলেছেন তা তার দলের অনেকেরই 
মনোভাব । এখন দেখার বিষয় 
অত্যাচারী তার পথ অস্থসরণ করেন 
কিনা। 


বি এল ডি জনতা 
১ম পৃষ্ঠার পর... 


ভাঙনের হত্রপাত। ' 

প্রাক্তন বি এল ডি তথা তারতীযর় 
লোকদলের নেতৃবৃন্দ এখন জনতা 
পার্টিকে ভেতর ও বাইকে থেকে 
আঘাত হানার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে- 
ছেন। দলের হাইকম্যাপ্ডের বেছে 
বেছে বি এল ডি মুখ্যমন্ত্ীদ্বের অপ- 


. সারণ ও নেতৃবৃন্দকে প্রভাবহীন করার 


চেষ্টাকে উপ প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং 
এবং ভার সহকর্মীর! পরিকল্পিত বলে 
মনে করছেন এবং এদ্বের বক্তব্য বি 
এল ডি-র প্রভাবকে মুছে দেওয়ার 
জন্য প্রাক্তন জনসংঘ এবং নংগঠন 
কংগ্রেস জোট বেঁধে একাজে 
এগিয়েছে । 

দিল্লীতে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় 
বি এল ডি নেতাদের সঙ্গে চরণ লিং 
বেশ কিছুক্ষণ ধরে বর্তমান পরিস্থিতি 
নিয়ে আলোচনা করে বলেছেন শেষ 
পর্যন্ত বি এল ডি-র পক্ষে আর জুনত! 
দলের অংশীদার হিসাবে থাকা সম্ভব 
হবে না একথা মনে রেখেই কাজ 
করতে হবে। বি এল ভির শীর্ষ 
নেতাদের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 
চরণ সিং, নরেন্দ্র সিং, মণিরাম বাগড়ী 
এস এন মিশ্র, বপুরী ঠাকুর এবং 
দ্বেবীলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । 

এই বৈঠকে রাজনারার়ুণ প্রস্তাব 
করেন, চরণ সিং সমেত সমস্ত প্রাক্তন 
বি এল ভি. নেতৃবৃন্দ এখুনি মগ্ত্রিদড়] 
থেকে বেরিয়ে আস্থন | কিন্তু উপস্থিত 
সবাই রাজনারায়ণের এ প্রস্তাব সম- 
রন করেন নি, একমাত্র ব্যতিক্রম 
সণিরাম বাগড়ি । অধিকাংশ নেতাই 
চরণ সিংয়ের সঙ্গে একমত যে, এখুনি 
দল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত 
সময় আসেনি । বরঞ্চ ক্ষমতায় থেকেই 
মূলের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ক্রমাগত 
লড়াই চালিয়ে যেতে হবে এবং হৃত- 
ক্ষণ না দল ভেঙে বেরিয়ে আসান 
উপযুক্ত পরিবেশ সৃটি কর! যায়। 

পাণ্টা আঘাত হানার জন্ত প্রাথ- 
মিক ভাবে জনসংঘ ও সংগঠন কং- 
গ্রেসের মুধ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 


-করার জন্য অনুগত বিধায়কদের 


গোপন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে 
জানাগেছে । এর ফলশ্ববপ রাজস্থান 
ও গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, মধ্য- " 
প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে রাজনৈতিক 


স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে বলে রাব্দ- 


নৈতিক মহলের ধারণা। এর জন্ত 
ক্ষমতায় আমীন বি এল ভি নেতৃবৃন্দ 
তাদের ক্ষমতার চুড়াস্ত ব্যবহার কর- 
বেন বঙ্গে জান] গেছে। - 

মোট কথা জনতা দলের ভাঙন 
অবশ্ত্ভাবী । যদিও এখুনি বড় রক- 
মের ভাঙনের কোন সম্ভাবনা নেই 
তবুও,বর্তমান ঘটনা আগামী দিনে 
জনতা দূলের প্রচণ্ড সংকটের সুচনা 
বলে মনে করা যেতে পারে। 


॥ এগারো 1 


নদীয়ায় দাঙ্গা ও পুলিশের ভূমিকা 


১ম পৃষ্ঠার পর 
সব মিলে এই তিনটি থালা এলাকাতে 


বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তেদ্না চলে । ' 


পুলিশের সংগে মমাজবিরোধীদের 
রীতিমত মাসোয়ায়া-বন্দোবস্ত ছিল। 
তাই ওধার থেকে এসে হাঙ্গাম! 
কিংবা ডাকাতি করতে কারও কোনই 
অন্থবিধা হয়নি । সীমাস্ত এলাকায় 
দিনের পর দ্বিন নান! অনাচার 
চলেছে পুলিশ তার প্রধান হোতা । 
পুলিশের ছত্রছায়ায় কুখ্যাত লমাজ- 
বিরোধীর1 এই দাঙ্গায় ভয়ংকর রূপ 
ধারণ করে। পুলিশের অক্জান1 ছিল 
না যে, বাঙ্গালগাছিতে বেশ কিছু 
মুমলিম কিছুদিন ধরে চাকুতে শান 
দিচ্ছে। অপর দিকে মধুপুর এলাকার 
হিন্দুরা নানাধরনের আগ্নেক্সা্ব 
নিয়ে তৈরী হচ্ছে। পুলিশ জেনেও 


কিছু করেমি।- 


সর্বনাশ! দাঙ্গার দিন দশেক 
রাজাপুরে রবীম মজুমদার নামে 
একজন মার! ষায়। এরই সাষান্ত 
আগে পরে জনৈক মুন্নিম খুন হন। 
ছোট বাপলিভাঙ্গায় মার! বায় বলরাম 
ঘোষ নামে অপর এক ব্যক্তি । ছোট 
বালিভাজা, বড় বালিভাঙ্গায় বিবাহ 
সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন করেও জোর 
উত্তেজনা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। 
সেলিগ্রামে ফণী ঠাকুর নামে জনৈক 
কংগ্রেণী গরু কাটার জন্য মুদলসান- 
দের কাছে পনেরোশ টাকা দাবী 


করে। এ নিয়েও নাকাশিপাড়। 


থানা এলাকার .মেলিগ্রামে কম 
ঝামেলা হয়নি । এছাড়া নিত্যদিন 


singe ত 


ভাকাতিতে একট! ন! একট! পরি- 
বারের সর্বস্ব লুঠ হয়ে হাওয়ার ঘটনা 
তো ছিলই । পুসিশ এসব জেনে- 
শুনেও চুপচাপ ছিল। কেন না 
তার্দের ভয় ছিল একাজ বন্ধ হয়ে 
গেলে তাদের মোট] ধরনের রোজগার 
বন্ধ হয়ে যাবে । তাই অবাধে এসব 
ঘটনা বেড়েছে । বেড়েছে ছুই দলের 
মধ্যে তিক্ততা। 

- এই ঘটনার বহু আগে দর্পণ বার- 
বার বলেছে ঘষে, পুলিশের সঙ্গে 
রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের একট! 
বিরাট অংশ নানা ধরনের অনাচারে 
লিপ্য। জেল! গোয়েন্দ। বিভাগ, 
রাজ্যের কেন্দ্রীন্ঘ পোয়েন্দ। বিভাগের 
প্রায় প্রত্যেকটি স্তরেই চলেছে চরম 
দুনশঁতি। নানা ধরনের চুরি ভাঁকা- 
তির ব্যাপারে হিসাব নিতে এক] যত 
আগে সময় ব্যয় করে তার দিকিভাগ 
সময়ও গ্রশাসনের কাজে লাগায় না। 
কিছুদিন আগে খোষ মহাকরণ 
আক্রান্ত হয়। ডেপুটি কমিশনারের 
উপস্থিতিতে জনৈক মন্ত্রীও প্রন্থভ 
ছন। শেষ মেষ ঘটে নদীয়ায্ন এই 
লর্বনাশা দাঁজ। অস্বীকার করার 
কোনও পথ নেই পুলিশ ও গো্সেন্দা 
দপ্তর প্রতিটি ঘটনায় চূড়াস্ত গাফিলতি 
দেখিয়েছে। কিন্তু কথা হলো এণ্ড 
শেষ নয়। এদের সম্পর্কে প্রয়োদনীয় 


ব্যবস্থা আগে ভাগে না নেওয়া হলে 
আরও বড় কেলেক্কারী অপেক্ষা 


করছে। 





ইনারুইন ডাইভেজ / ড্রিফট ড্রাইভেজ নির্মাণ 
টেগ্ার নোটিস নং সিতিল / ছয় | ২০ | ৭১-৮* / ১* তাং ie 


নিয়োক্তের অন্য ই সনি এল / সি পি ডবলু ডি / এম ই এম / রেশ ওয়ে এবং 
কেন্দ্রীয় / রাজ্য পরকারী সংস্থাসযূত্রে তালিঙ্কাতুক্ত ঠিকাদারদের কাছ 
থেকে সীল করা টেগ্ডার--(১) কুমারডিহি ‘বি’ কোলিয়ারীর এ এবং বি 
পিটে ইনক্লাইন ডাইতেন্ নির্মাণ ও আর্থেন এমব্যাঙ্কমেন্ট কর! । কাজের 
মোট মৃল্য-১৭০,০** টাকী। (২) ড্রিফট ড্রাইভে ও অন্তান্ত। . কাজের 
মোট মুল্য ১,২৩,:*০ টাঁকা। সিনিয্নর এক্সিকিউটিভ অফিদারের (পি) 
আকি, জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, বাকোল] এরিয়া, পো: উতরা, জেলা, 
বর্ধমান থেকে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে । ২-৭-৭৯ তারিখ থেকে ১৬ ৭-৭৯ 
তারিখ পর্বস্ত যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে সকাল ১৩৯ থেকে 
বেলা ১টা পর্যন্ত প্রতি সেটের জন্ত ১০০ টাকা! দিয়ে ( অপ্রত্যপণ যোগ্য ) 


এরিয়া সিভিল অফিম্‌ থেকে টেগারপঞজ পাওয়া যাবে। 


বাকোলা এরিয়ার 


সিভিল অফিসের অফিসে ১৭-৭-৭৯ তাঁরিধ ৩'৩০ট] পর্যন্ত টেগ্তার গ্রহণ করা 
হবে এবং ইচ্ছুক টেণারদাতার্দের উপস্থিতিতে বেলা ৪টাঁয় খোল] হবে । 








Phone: 24-4208 


আমলাদের বাহাদুর নেবার র চেষ্টা 


বিশেষ প্রতিনিধি 


গ্যাস টারবাইন নিয়ে কি প্রহসন 
চলছে 1 বেশী দুরে - যাব না। 


হলদিয়! ও উত্তরবজের গ্যাস টারবা- . 


ইন প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু কঙ্কাভার 

কাছে কসবার কথাই বলব । 
'কসবার ২০ মেগাওয়াটের ছুটি 

ইউনিট শুক্রবার (২৯শে জুন) 


উদ্বোধন করার চেষ্রাহ্‌চ্ছ। বৃহস্পতিবার 


অর্থাৎ ২৮ তারিখ হুপুর' এগারোটা 
পর্যন্ত এই নিয়ে টালবাহান! চলছে । 
"শেষ পর্যন্ত কি হবে জানিন!। তবে 
মুখ্যমন্ত্রী হয়ত এই উদ্বোধনের রাজি . 
নাও হতে পারেন ষেহেতু শেষ 
পর্যায়ের কাজে এখনে! অনেক বাকি 1 
কোন বিদ্যুৎ ইউনিটের উদ্বোধন 
মানেই ধরে নেওয়া হয়, সেদিন 
থেকে জনসাধারণ সেই ইউনিটের 
বিদ্যুৎ নিয়মিত ভাবে পেতে শ্তরু 
করবেন । ্ 
কার্ধতঃ এই” গ্যাস টারবাইন 
ইউনিট চালু করতে গেলে আরও 
-অস্তত দিন কুড়ি-পচিশ সময় প্রয়ো- 
অন। এই প্রকল্পের অধিকাংশ কাজই 
হয়ে গেছে, সন্দেহ নেই? কিস 
জেনারেটরের আন্ষগিক কাজ 


বেশ কিছুট। বাকি আছে | 


শুধু জেনারেটর কেন, একট! নতুন.. 


কেন্দ্র চালু করতে গেলে অন্ত কেন্্র- 
গুলির সংগে ঘোগাষোগ ব্যবস্থা এবং 
সংশ্লিষ্ট কেকের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা] 
সম্পূর্ণ হওয়া দরকার । সে-কাজ 
অনেকটাই বাকী । « সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব" 
শীল অফিসারদের মত ছিল, এত 
তড়িঘড়ি গ্যাস টারবাইন ইউনিট 


- চালু করে দিয়ে লোকের কাছে উপ- 


হালের পাত্র হবার কি কারণ থাকতে 
পারে? 

এই তড়িঘড়ির রহস্কটা কি? 
বিশ্বস্ত "সুত্রে জান! গেছে, বিদ্যুৎ 
সচীব মোস্তাক মুর্শেদ এবং পর্ষদের 
চেয়ারম্যান ' শিবস্ুদ্দর দাশগিও 
তাঁদের যৌথ উদ্ভোগে এই ইউনিট 
উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 
কসবা কেন্দ্রে উদ্বোধনের জন্ত মেরাপ 


বাধার কাজও অনেকটা এগিয়ে - 


গিয়েছিল। . 

এই ছুই ভদ্রলোকের এত তাড়া- 
হড়ো কেন ? কারণ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস্ পয়লা! জুলাই থেকে কয়েক 


"সপ্তাহের জন্ত বিলেত সফরে যাচ্ছেন। 


মোহন অপেরা 


j দত 
৮৬'র আকর্ষণ 
পৌরাণিক পালা 


. আনন্দময়ের 





ও শ্রেষ্ঠাংশে মহাধিনায়ক ' 


মোহন চ্যাটাজী 


রি ফোন নঃ 





৫৫-৫৪১৩ 


৯০ 


অতএব নির্ধায়িত সময়ের আগেই 
ছুটি ইউনিট চালু করে দিয়ে মুখ্য- 
মন্ত্রীর কাছে বাহাছরি মেওয়া। . 

কমবার গ্যাস টারবাইন ইউনিট 
বসানোর সময় থেকেই বলা হচ্চে যে 
জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগা 
একটি ইউনিট চালু করা লম্ভব হবে। 
মুখ্যমন্ত্রী সেদিন পর্যস্তও সেই ধারণাই 
পোষণ করতেন । বামফ্র্ট দরকা- 
রের ছুবছর পুতি উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী 
গত ২১শে জুন প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক 
সম্মেলনে বলেন যে, কদবার গ্যাস 
টারবাইন জুলাই মাসের শেষ দিকে 
চালু হয়ে যাবে । সুতরাং মৃখ্যমন্ত্রীও 
কাজের এই “অভাবনীয় অগ্রগতি” 
সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন 
না। 

অন্ত রাজ্যে থাকলেও পৃশ্চিমব্গে - 
গ্যাস টারবাইন ইউনিট চালু হতে 
যাচ্ছে এই প্রথম । স্থৃতরাং ভার জন্ত 
সংশ্লিষ্ট সকল ইঞ্জিনীর়ার ও ক্মাদের 
মানসিক এবং সবদিক থেকে ঘাস্ত্রিক 
প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । 
অথচ এ সম্পর্কে পর্যদের অন্তান্ত ইপ্লি- 
নীয়ার কর্মীরা সরকারীভাবে তেমন 


| কিছুই জানেন না। শুধুমাত্র চেয়ার 
ম্যান শ্ীধাশগুপ, মুর্শেদ এবং কসবার . 
"দায়িত্ব প্রাথ ইধিনীয়ার দিলীপকুমার 


রায় সরকার জনগণকে এই স্টান্ট 


'দেবধার সিঙ্কাস্ত নিয়েছিলেন 


স্বরণ রাখা দরকার, নির্মাণ" 
কান শেষ হওয়ার আগে 
পর্ষদের বিদ্যুৎ প্রকল্প আহষানিক- 


ভাবে চালু করে দেওয়ার ছটন? এই. 
- প্রথম নয়। 
আ্বলঢাকার ৯. মেগাওয়াটের ছুটি 


৬৫ সালে, উত্তরবঙ্গের 


ইউনিট' চালু করার এই তড়িঘড়ি 
ব্যবস্থা হয়েছিল। চালু করেই 
সংগে সংগে বিকল । ঘড়ি না ধরে' 
এই ঘোড়া ছোটানোর কারণ কি? 
কেনন! - তৎকালীন চেহ্বারম্যান 


, অবসর গ্রহণের আগেই ইউনিট 


ছুটি চালু করে দিতে চান।। 
সাস্তালদিতেও ঠিক একই ঘটন1। 


১৯৭৩ মালের অক্টোবরে তৎকালীন - 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উড়ে 
এসে প্রথম ইউনিটটি উদ্বোধন করে 
দিয়ে গেলেন । তারপরেই বিকল । 
অর্থাৎ এই ইউনিউগুলির কোনটারই 
কাজ সম্পূর্ণ হয়নি । অথচ সাস্তালদ্বির 
এই ইউনিটটি নি্দিউ তারিখে উদ্বো- 


সম্পদক-_হীরেম বস্তু 


- দেওয়া হয়েছিল এবং 


 নিশ্চয়ই_ পার্থক্য রয়েছে। 
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ধনের জন্ত ইঞ্জিনীয়ার ও ক্াঁষের 
দাবীদার! সমাধানের প্রতিশ্রতিও 
তার দ্বম্ভাব 
সিত্ধ নিয়মেই তা রক্ষা করা হয়নি । 


. কিন্তু বামফ্ৰ'ণ্ট সরকার জনৈক আমলা - 
, এবং পর্য কর্তৃপক্ষের কুটকৌশানের 


শিকার হয়ে জনসাধারণের কাছে 
এই লোক-দেখানে! বাহাছুরী নেবার 
চেষ্টা করছেন কেন ? 
গ্যাদ টাব্রুবাইন একটি টার্ন কী 
প্রোজেক্ট স্থতয়াং ইউ, কে-র ব্রাউন 


" কোম্পানী নিজেদের উদ্ভোগে মেসিন 


বসিয়ে সব ঠিক মত চালু, করে দিয়ে 
যাবে। চালু রাখতে হবে আযা- 


'দের ইণ্িনীয়ারদের কিন্ত যে সীমিত 


সংখ্যক ইল্িনীয়ার অপারেটর ও 
কমার এখানে দরকার হবে তাদের 


দ্রেনিংয়ের কোন ব্যবস্থা নেওয়া, 


হয়নি। ঘদ্বিও বলা হয়েছে যে 
ব্রাউন কোম্পানীর বিশেষজ্ঞ ৮ সপ্তাহ 
আমাদের ইঞ্জিনীয়ারদের প্রশিক্ষণ 


" দেবেন । কিন্ত একট! প্রকল্প খন 


গড়ে উঠছে, তখন থেকেই যদ্দি সং- 
-ল্লিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারদের কাজের সংগে 
জড়িত করা ষেত, তাহলে প্রশিক্ষণ 
(অনেক পোক্ত হত। আসামের 
নামরূপে কিছু ব্যক্তিকে (ট্রনিংয়ের 
জন্য নাকি পাঠানো হবে। কেনন! 
সেখানেও গ্যাস টারবাইন. ব্যবস্থা 
রয়েছে । তা পাঠানো হলেও 
নতুন ইউনিট চালানো এবং বছ 
ব্যবহৃত ইউনিট ‘চালানোর মধ্যে 


এই নব আধা-পঞ্ডিতদ্নের হাতেই 
ইউনিট চালানোর দায়িত্ব পড়বে । 
 হ্দিও ব্রাউন কোম্পানী - টার- 
বাইনের গোলযোগ দেখা দিলে লণ্ডন 
থেকে কলকাতা উড়ে এসে লারিয়ে 


মাত্র । অন্ধকারে শহরের মাহ্য_ 


পরে 


. Price 60 8156 


“হেৰে বলে প্ৰতিশ্ৰিত। কিন্ত হন্ত 


দিম ভার? না এলে পৌছোন, আমা- 
ঘের কর্মাছের দক্ষভার অভাবে গো 
ঘোঁগঞ্জনিত-ছুর্তোগ থাকবে ততদিন 
গ্যাস টারবাইন এমনিতেই" 
সলৌখীম বিদ্যুৎ যন্র। তাপবিদ্যুতে 
যেমন সেট চালু করতে «ঘণ্টা লাগে, 
গ্যাস টারবাইনে লাগবে ১*মিনিট । 
তাছাড়া এই টারবাইন দিনে.দুবারের 
বেশী চালামে1ব1 বন্ধ করা যাবে না”, 
স্থতরাং ঘষে গাফিলতি হলে এ যন 
একটু বেশী অভিমান করতে পারে। 
অথচ রক্ষণাবেক্ষণের পাকা ব্যবস্থ1 
হয়েছে বলে এখনও শোন! যায়নি । 
গ্যাস টারবাইন যন্ত্র বিদেশ থেকে 
আনবার জন্ত লণ্ডনে গিয়েছিলেস্-- 
পর্ষদের চেয়ারম্যান ও - মোর্শেদ ' 
সাহেব। তার] ট্রেনিং নেমনি, 
মেসিনও তার! চালাবেন ন1। 
তাছাড়া এই ' গ্যাসটারবাইন 
অকল্পনীয় কম সময়ে সরবরাহ কর! 
হয়েছে। ৰলতে গেলে অর্ডারের 
সংগে মংগেই সাপ্লাই । অর্ধেক তৈরী 
অবস্থায় চুক্তি বাতিল করা যন্ত্র আমরা 
শুনেছি। তবুও বলা হচ্ছে, সব ঠিক- 
ঠাক থাকলে এই যন্ত্রের আযু ২৫ 
বছর । এসব প্রশ্নে পর্ষদ বা মুর্শেদ. 
সাহেবের কাছে কোন সছুত্বর নেই । 
অন্ধকারের সিদ্ধুতে গ্যাস টার 
বাইন সফল হলেও তা আলোর বিন্দু 







দীর্ঘদিন ধরেই . ভুগছেন, স্থতরাং 
আলোর বিপ্লব ঘটাবেনা, এমন 


. একট] যন্ত্র সুষ্ঠতাবে সব কাজ শেষ 


না হতেই তড়িঘড়ি চালু করে বাষ 
সরকারের ওপর কলঙ্কের বোকা 
চাপানো কেন? 


স্বপনকুমার ও ও সবপাকুছানী 


ভারতী অ অপেরায় 


ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপতর ‘উদয় দিগন্ত অবলম্বনে 


রিক্তা 


পালা সত্যপ্রকাশ দত্ত 


নবপরিকপ্পনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের 


:_ মাইকেল 


সুর--পঞ্চানন মিত্র 
অফিস--১১৩, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ 


৫৫-২৩৫১ 


স্বর-_পণ্ুপত্তি ভট্টাচার্য 








দম্পাদক কর্তৃক, দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য মা রোড, কলিকাতা ৬ থেকে সুক্তিততএবং দর্পণ কাৰ্যালয় ৬ ৬১, মট লেন, কলিকাতা -১৩ থেকে প্রকাশিত 








দাকিশ বর্ষ ॥ ২৪শ সংখ্যা ৪ শুক্রবার ৬ই জুলাই, 2৭৯ ॥ ৬০ পয়সা * 


মাজত দোঁঠী 
ছাড়ার ভোড়াজাড় 


৬ সবংবাদাতা৷ 


জনতা পার্টির * আর কোন ভবিষ্যৎ 
দেখে প্রায় সব শরিক দলগুলো! 
নিজেদের ঘর গুছিয়ে নেবার কাজে 
ব্যস্ত হয়ে পড়েছে । 
"বি এল ডি গোষ্ঠীর সভা হয়ে 
যাওয়ার পর জনতার অন্যতম শরিক 
সমাঘতন্ত্রী দঙ্গ তাদের গোঠীর বৈঠক 


জনত গাঠি 
ক বলের 


ডেকেছেন দ্দিজীতে। যদিও এই 
সম্মেলনের আহ্বায়ক প্রাক্তম সমান্ধ- 
তঙ্ত্রী দলের চেয়ারম্যান জর্জ ফার্ণা্ডেজ 
বলেছেন জনতা দলকে সংহত কর 
ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি পালনে কি - 
পন্থা নেওয়া যায় সে সম্পর্কে আলো- 
শেষাংশ ২ পৃষ্ঠায় 


প্রমূখ - উপস্থিত লমন্ত- নেতাই 
জনতা নেতৃত্বের 


ধয়ের গুণ গমধন | 


॥ ২. প্রাক্রনমন্ত্রী এবং অধুনা দলত্যাগী 
' জনতা মেতা রাজনারায়ণের কার্য- 


কলাপের পিছনে উপপ্রধানমন্ত্রী চয়ণ 
সিংয়ের পূর্ণ লমর্থন আছে বলে 


১ বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে! - 


রাজনারায়ণ যখন গত মাসে তার 
পদত্যাগের সিদ্ধান্ত মেন তার আগে 
বিজু পট্টনায়কের বাড়ীতে প্রাক্তন 
বি এল ডি 
এক বৈঠক বসে। এই বৈঠকে বিজু 
পটনায়েক থেকে শুরু করে যাজনারা: 


কার্যকলাপ নিয়ে 
কঠোর দমালোচনা করেন । বিশেষ 
করে'হরিয়ানার পরিস্থিতি উপস্থিত 
নেতাদের আরও. 
তোলে । . 
বৈঠকে _ উপস্থিত লব নেতাই 
একমত হন ঘে, জনসভ্যের খগরে 


থেকে মোরারজী দেশাইকে আর বের 


করে নিয়ে আলা বাবেনা। এবং 
বর্তমান. নেতৃত্ব প্রাক্তন বি এল ভিদের 
অস্তিত্ব সংগঠন থেকে মুছে দেওয়ার 
জন্ত বন্ধপরিকর এবং এট] করা হচ্ছে 
প্রধানতঃ আর এস এস তথা জন- 
শেষাংশ ১১শ সশপৃহায় ._ " 


বিচার চাইতে গিয়ে বাঙালী উদ্বাস্তর! স্তর! 
দিল্লী পুলিশের হাতে নাজেহাল 


দর্পণের সংবাদদাতা 


< মরিচর্ীপির উত্বান্ঘদের ' জন্ত 
রাজ্যের জনত! পার্টি কত চোখের 
ফেলেছেন, অথচ তদের সর-. 
কারের কাছে বিচার চাইতে গিয়ে 
সম্প্রতি দিদী পুলিশ ক্ষুধার্ত, আশ্রয়- 
হীন ও অসহায় বাঙালী উদ্ধাত্তঘের 
ধেভাবে ' নির্যাতন করেছে, তা 
অনেকেরই মতে বর্বরোচিত ॥ " 
ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মান 
আটেক আগে প্রায় দেড়শে বাঙালী 
উদ্ধাত্ত বিভিন্ন উদ্ধাস্ত-ক্যাম্প থেকে 
দিলী হাজির হয় জনতা দরকারের 


কাছে যথার্থ পুনর্বাসনের দাবী, 


জানাতে । এদের মধ্যে মহিল1- ও 
শিশুর লংখ্যাও কম নয় । প্রথম দিকে 
এরা দিল্লীর নির্মাণ ভবন এবং কেন্দ্রীক 
গৃহ্যস্থী সিকান্দার বকত-এর বাড়ির 


সামনে বিক্ষোভ জানান? কিন্ত 


তাতে কোন ফল না হওয়ায় ভার! 


"তম দিনে অকম্বাৎ 


উক্ত মন্ত্রীর বাড়ির দামে গত ২. 
এপ্রিল থেকে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু 
করেন। অনশন দত্যাগ্রহের ৩১- 
পুলিশ এসে 
তাদের মন্ত্রীর বাড়ির সামনে থেকে 


জোর করে তুঙ্গে নিয়ে গিয়ে বোট 


কাবের পাশে বসিয়ে দিয়ে আসে । 
সেই থেকে বিলে প্রধায় অনশন সত্যা- 
গ্রহ করে তার! প্রতিবাদ এবং যথার্থ 
বিচারের দাবি জানাতে থাকেন। - 
ইতিমধ্যে বোট ক্লাবের নোংরা. 
জল খেয়ে অনেক শিশু অসুন্থ হয়ে 
পড়েন। চড়া রোদ ও প্রবল বর্ষণে 


.ভাঘের অনেকে ভয়াবহ্ভাবে অসুস্থ 


হয়ে পড়েন। এভাৰেই ক্ষুধার্ত, গৃহ- 
হীন ও অসহায় বাঙালী উদ্বান্তর' 


জনতা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রাণ- . 
অকম্মাৎ, 


পণ চেষ্টা করতে থাকেন। 
১৪ই জুন সদ্ধ্েবেলায় দিল্লী পুলিশ 


এসে তাদের তৎক্ষণাৎ যোট ক্লাব, 
এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে । 


কিন্তু উত্ধাস্তর! তা নাশোনায় পরদিন 
অতি ভোরে পুলিশ এসে বাঙালী 
উদ্বাস্তদের সমস্ত ঝুপড়ি ভেঙে দেয় 
এবং সবার চোখের লামনে' তাদের 
প্রিনিষপত্র ছড়িয়ে দেয় । উত্বান্তদের 
অনেকে অভিষোগ করেছেন, পুলিশ 
নাকি তাদের উপর বর্বর অত্যাচার 
করে এবং মহিলা ও শিশু নিধিশেষে 
সবাইকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেয় । 

. এই খবর ধিল্লীর কিছু দৈনিক 
পত্রে প্রকাশ পাওয়া লতেও রাজ্য 
জনতা পার্টির কোন নেতাই এ বিষয়ে 
কোন মন্তব্য করেন নি.। অনেকে 
বলছেন, মরিচবাপি নিয়ে বাঁমকণ্ট 
সরকারের মুতুপাত ধরতে যার! 
ওস্তাদ, এখন ভারা নির্বিকার কেন? 


bio ৮.০ 


শীর্ষস্থানীয় নেতাদের 





বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণের পর 
জ্যোতি বস্তু ও সিদ্ধার্থ রায় ॥ ছবি £ ল্যাণড আযা্ড লাইফ 


হারে নী হয়ে 


উত্তেক্জিত করে. 





দেবাশিস ভট্টাচার্য 


"সেদিন একজন অভিযোগ করে- 
ছিলেন যে বাফফ্র্ট সরকারও নাকি 
কংগ্রেণী জমানার মতো শ্বজন পোষণ 
করছে। বিভিন্ন আদালতে নিদ্ে- 
দেয় লোককে দরকারী উকিল 
ছিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে, পে কমি- 


শনে কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের অর্থ- 


মীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক 


 দৃস্তোষ ভট্টাচার্ধকে নেওয়া হয়নি, 


হয়েছে সি পি আই (এষ). লসর্থক 
নির্মল ভট্টাচার্ধকে, কলকাতা :বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন দিপি 
আই (এম)-এর গোড়া ভক্ত ডঃ রমেন 


পোদ্বার, মধ্যশিক্ষ1 পর্ষদের সভাপতির ]. 


পদ বাতিল করে প্রশাসক হিসেবে 
প্রথমে লত্যপ্রিয় রায় ও পয়ে অধ্যক্ষ 
ভবেশ মৈত্রকে বসানো হল, ক্ষদ্র 
পত্জিকাগুলোর . অবস্থাও সমস্ক' 
জানার জন্তে যে কমিটি করা হল তার 
চেয়ারম্যান হলেন শশান্ধশেখর 
লান্তাল, বার সঙ্গে ক্ষুদ্র পত্রিকা 
অথবা! মোট! দাগে দাংবাদিকতার 
কোন সম্পর্ক নেই; খাদি ও গ্রামীণ. 
শিল্প পর্ষদের চেয়ারম্যান করা হয়েছে 
বিধানসভার সদস্ত হেমন্ত দোবানকে, 


সমাজকল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রধ্ী নিক্ক-- 


পম! চ্যাট, সমাজকল্যাণ পর্যদের 
চেয়ারম্যান কর] হয়েছে গণতাহিক 
মহিলা লমিতির সম্পাদিকা! পঙ্কজ 
আচাযকে। এসবগুলো তো সি পি 
আই (এম) এক সহীদের ঘরের 
বিভিন্ন কমিটিতে এ পার্টির দৃঘহ্াদের 
নিয়োগ প্রন |. তা বলে কিন্ত 


অন্তান্ত শরিকরাও পেছিয়ে নেই। 
স্বাস্থ্য দরের এক তদারকী কমিটির 
নেতা হচ্ছেন আর এস পির নিখিল 


দাস, সমবায় ঘরের চেয়ারম্যান 


তথ! মাথাভারি পদগুলোয় বসানো 
হয়েছে ফরোয়ার্ড ব্লকের নির্মল বসু, 


নলিনী গুহ, অমরপ্রদাদ চক্রব্াঁকে ূ 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় '- 


বিড়লাদের সম্পর্কে | 
জজ ফার্ণাণ্ডেজের স্বীকৃতি 
দর্পণের সংবাদদাতা 








" গত মে. মাসের শেষ সপ্তাহে 
বোগ্বাইয়ে টেকস্টাইল বিষয়ক এক 
আলোচন! চক্রের উদ্ধোধন করে. 
কেন্রীয় শিল্পমন্ত্রী প্ীজর্্ ফার্ণাণ্ডেজ 
বজেছেন, “আমার দধরে এমন একটি. 
ফাইসও নেই যা বিড়লা গ্রপ অব 
ইণ্াত্িজের অঙ্গানা।* 

কেন্দ্রীয় শিরমন্রীর এই বক্তব্য 
অভিযোগ না স্বীকারোক্তি, নাকি 
প্রশাসনিক অপদ্বার্থতাঁ_সে কথা 
অবশ্ত তিনি খুলে বলেন নি। তবে 
উকার্াণডের যে কথা "বলেছেন তা 
কোন নতুন. কথা নয়। সরকারী 
অফিসে কি কাজ হয় তা ষে এক- 
চেটিয়া ব্যবসায়ীদের কাছে অজান! 
থাকে না একথা একজন দায়িত্বশীল 
কেন্দ্রীয় মন্ত্ীয় মুখ থেকে শুনেও কেউ 
বিশ্ব বোধ করেন না। 

এফচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে যাদের 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ' 





- পরিষ্কার করেই 'বলে 





নতুন বোতলে পুরনো মাল? 


ইন্দির] গান্ধীর একর! দক্ষিণহন্ত দেবরাজ আর্স-আহুত 
কনভেনশনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে - প্রস্তুত 
আগ্রহ সঞ্চার হয়েছে। পাছে সাধারণ লোকের মনে 
এ"ধারণার শষ না হয় যে জীমার্গ দেশে জনতা ও কংগ্রে- 
সের বিকল্প একটি তৃতীয় শক্তিয় উদ্ভব ঘটাচ্ছেদ সে জন্তই 
"দেওয়া হয়েছে যে সমমতের 
কংগ্রেসীদের নিয়েই তিনি কনভেনশনে. মিলিত হতে 
চান্‌। কর্ণাটক ছাড়াও অন্ধ প্রদেশ, কেরালা, মহারাষ্টর, 
বিহার উত্তরপ্রদেশ থেকে দুই কংগ্রেসের বহ নাম ডাক- 
ওয়ালা নেতা ও কর্মীর োগদানে বাছালোর কনভেন- 
শন গুরুত্ব অর্জন করেছে। | 

কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাঙ্গালোর 
কমতেনশন ভারতের রাজনীতিকে একটি নতুন দিকে 
মোড় নিতে সাহাষ্য করবে | দেবরাজ আর্শ দীর্ঘকাল 
ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে কাজ 
করেছেন। কিন্তু নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে তিনিও শেষ 


" পর্যন্ত নেত্রীকে ত্যাগ করতে কুঠিত হুননি। প্রীযতী 
গান্ধী চেয়েছিলেন আর পাচ জম কংগ্রেসীর (ই) মতো 


দেবরাজ ভার 'যো হুকুম কত্রীতজায় পরিণত" হোন । 


ফলের মধ্যে তার ডিক্টেটরী প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তার 
উত্তরাধিকারী হিসেবে নেতৃত্বভার গ্রহণ করবেন কনিষ্ঠ 
পুত্র সৱয় গান্ধী, দলের প্রথম ও প্রধান কাজ.হ্বে জনত! 
লয়কারের বিরোধিতার নামে বিশেষ আদালতে ইন্দিরা! 
ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের মামলা বানচাল করে দেবার 
, জজ দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি। কিন্ত 
প্রনার্প দলকে ব্যক্তি বা পোরঠীশ্বার্থে ব্যবহারে আপত্তি 


তুলেছেম। আর সেখানেই তিনি অপরাধ করে 


ফেলেছেন ডিক্টেটরের মতে. সায় না দিয়ে. দেরিতে 


ইজেও শ্রমার্স যে প্রবল প্রতাণসালী ইন্দিরার বিরুদ্ধে, 





ধ্ৈৈরতঙ্ত্র ও ব্যক্তি শীসমের বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড সোজা করে. 
দাড়াতে পেরেছেন তার জন্ম তিনি সমস্ত দলের গণতন্ত্র 
সেবী স্থন্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষেরই প্রচুর অভিনন্দন 


কুড়িয়েছেন । 


ইন্দিরা কংগ্রেস আসলে সপ্রয় গান্ধী প্রাইভেট ,লিহি- 


গুলোর মত । দুই প্রধান রাজনৈতিক দলেরই যখন একই 
কাহিল অবস্থা এবং জাতিকে সুস্থ, প্রগতিশীল নেতৃত্ব- 


দানে, দেশ-কে হাওয় ভাঙরদের হাত থেকে মুক্ত করতে ' 


ব্যর্থ হয়েছে তখন তৃতীয় শক্তির উদ্ভব হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক । শবৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনত! পার্টির লড়াই 
নিস্তেজ, মেতৃত্বহীন ; জনত! দূলটিই অস্তত্বে বিদীর্ণ 
হয়ে ধণ্তবিথণ্ড হয়ে পড়ার দাখিল । আগামী ১৯৮২ 


. সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যস্ত জনতা দল এফ্যবন্ধ থাকে 


কি না সেবিষয়ে ঘোরতর সংশয় দেখা দিয়েছে । অন্ত- 
দিকে ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তি ও পারিবারিক শাসনের - 
ফাক যেন দিন দিন প্রবলতর হচ্ছে। এমতাবস্থায় সমস্ত 
গণতন্ত্র প্রিয় কংগ্রেসের একই পতাকাতলে সমবেত 
হওয়ার, নতুন করে শক্তি সমাবেশ. ঘটানোর প্রয়োজন 
রয়েছে ঠিকই | কিন্তু এশক্তি কি দেশের তৃতীয় বিকর 
শক্তি, ন! দুই প্রধান শক্তির বিক্ছু্ধদ্ের সংমিশ্রণ ? কারণ 
দেবরাজ আর্স গোঁড়াতেই বূলে রেখেছেন যে কমিউনিষ্ট- 
দের নিয়ে তিনি দল গড়বেন না। কিন্ত কমিউনিষ্ট 
সোস্তালিস্টদৈর বাদ দিয়ে প্রকৃত তৃতীয় শক্তি গঠিত 
হতে পারে কি? অবশ্য জনসংঘ আর এস এসকে দুরে 
ঠেলে রাখার জন্ত সকল কংগ্রেসীর এ ধরনের প্রয়াস 
শ্বাভাবিক। তেমনি শ্থৈরতস্ত্রেরে বিরুদ্ধে জোরদার ও 
শক্তিশালী সংগঠনেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । কিন্ত 
যেহেতু প্রাক্তন কংগ্রেলীদের নিয়ে গঠিত দলও আসলে 
কংগ্রেদ এবং এ-কংগ্রেসের বীভৎস চেহারা ভারতবাসী, 


-গত ৩২ বছর ধরে দেখেছে, সেহেতু দেবরাজ-তিরপুড়ের 


দলকেও নতুন বোতলে পুরনো মদ বলাই, ঠিক 
নয় কি? 


| লোচন! করতে চাই না। 
[ প্রফুল্ল সেন অথবা প্রিয় দাসমুন্দীদের 
টেড, জনতা-রাজ্যের হাল মোগল শাসনের শেষ দ্বিন- . | যতো বলছি ন! যে গত অক্টোবর 
| | মাসে বস্তার রিলিফের কাজে নরকারী 
& কর্মচারীদের কো-অভিনেশন কমিটিকে 
| ঘথেষ্টক্ষমতা দেওয়] হয়েছে) কারণ 
॥ সরকারী রিলিফের 
| দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীদের, যাদের _ 
' | নব্বই শতাংশ কো-অ্ভিনেশন কমি- 
| টির সন্ত এবং তারা 
[ রিলিফের কাজ কযেছেন। রিলিফেয় 


॥ কি উচিত কান্দ করেছেন। 


সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী ও জনতা পার্টি 


১ম পৃষ্ঠার পর 
চনা করাই তাদের উদ্দে্, আদলে 
ব্যাপারটা কিন্ত অন্ত । ফার্ণা্ডেজ 


একথা স্পষ্ট করেই বুঝতে পেরেছেন. 


গত ছু'বছরে জনত! য! পায়ে লি 
বাকী তিন বছরে সেটা আর 'সম্ভব 
নয়। অথচ বিরোধী দলের নেত! 
হিসাবে এবং নির্বাচমের সময় তিনি 


এবং তার সমর্করা রেল সহ বিভিন্ন 


ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এবং জনসাধা- 
রণকে যে সব প্রতিক্রতি দিয়েছিলেন 
সেটা এই সরকারে থেকে পালন করা 
রা নয়। ফলে নিজেদের “পমাঁজ- 
তঙ্্ী” তাবমৃতি নষ্ট হতে বসেছে। 

তাই ফার্ণাণ্ডে্জ, মধু -দগ্ুবতে, 
হরেহ্মোহন প্রমূখ প্রাক্তন স্কোনা- 
লিষ্ট নেভারা নিজেদের মধ্যে বৈঠক 


করে ঠিক করেছেন, যেভাবে সরকার 
চলছে এর লঙ্গে হড়িয়ে, থাকলে 
নিজেদের ভবিষ্যৎ অদ্দকার। কারণ 


এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ এবং 


পরিস্থিতির জন্তু আমাদের অপেক্ষা | 


করতে হবে। 


দল ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য | 
| শীৰ্যক- একটা লেখার কথ]। 


বন্ধপরিকর মধু লিসায়ে এই মূহুর্তে 


অর্জ ফার্াপ্ডেজের পরামর্শ .মেনে | 


বার বার লালোচনা করেও মোরায়জী নিলেও প্রকাশ্যেই রাজনারায়ণ এবং 


দেশাই সহ মত্রিসভার প্রবীণ সদশ্ত- 
দের এব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া 
লক্ষ্য করা যায় নি। | 

কিছুদিন আগে অন্ততম সমাজ- 
তস্রী নেতা জনতা পার্টির তরুণ 
সাধারণ সম্পাদক মধু লিমায়ের সঙ্গে 
জর্জ ফার্ণাগডেজের ভবিষ্যৎ, কার্যক্রম 
নিয়ে আলোচনা হয়েছে । জান! 


গেছে জর্জ বিক্ষু্ধ লিমায়েকে বলে- 


ছেন আপনি একটু অপেক্ষা করুন, 


দি দল ছেড়ে বেলিয়ে ঘেতেই হয়, 


তবে আমরাও বেরিয়ে যাব। তবে 


ষাচ্ছেন। 


নেতারা ছাড়া সবাই সরকারের 
সমালোচ'না শুরু করে দিয়েছেন । 


, সংগঠনের ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা 


বলেছেন জনতা পার্টির: অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক বিজয় সিং নাহার । 
কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
শ্রীনাহার দলের মৃত্যু টার দুঃসংবাদ 


সাংবাদিকদের শুনিয়ে দিয়েছেন । 


দপণ | শুক্রবার, ৬ই জুলাই, ১৯৭৯ 


মহাকরণে মন্ত্রী হয়ে - 


১ম পৃষ্ঠার পর 


| কোথাও কোন কমিটিতে অন্তান্ত 
॥ রাজনৈতিক দলের সহ্য সমর্থক 
॥ অথবা দল, নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী 
| যাদের কর্মদক্ষতা পরীক্ষিত কাদেরকে 


স্থান ছেওয়া হয়লি। এমনকি স্বজন 


[| পোরণেও বৃহৎ. ভ্রাতৃম্বলভ আচরণ 
| নিয়ে বামফ্রণ্টের অন্তান্ত শরিকরা 
॥ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ' 


আমি এ ধরনের ঠুনকো সঙ্গা- 
আমি 


কাঙ্গ করার 


রাত জেগে 


দ্রব্য বণ্টনের ক্ষেত্রে মহকুম! শাসককে 


| যদি কো-অভিনেশনের শাখা সংগঠ- 
“| নের সঙ্গে . যোগাযোগ রেখে চলতে 
॥ মহাকরণ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়ে 
| থাকে তাহলেও মহাভারত অশুদ্ধ হ্য় 
| না, বরং আমলাদের ক্ষষতত1 কিছুট! 
|" খৰ্ব হ্য় । 


কিন্ত বস্তা-বিধ্বস্ত গ্রাম বাংলায় 


| রিলিফ অধব] পুনর্গঠনের কানে কো- 
| অপারেটিভ অফ আমেরিকান রিলিফ 
॥ এভরিহোয়ের সংক্ষেপে কেয়ার, কানা, 
| লূখের! ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ইত্যা- 


দির মতে| বিদেশী গোয়েন্দাদের 
সমাজ. সেবামূলক চৌদ্দটি সংগঠনকে 
কাজ করার অহ্থমতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী 
এই 
সংস্থাগুলো গ্রামের বেকার যুবকদের 
হাতে রিলিফের নামে কাচা টাকা 


“ | দিয়ে তাদের কিনতে চাইছে । গ্রাম 
| বাংলায় অনুপ্রবেশের এই স্থষোগ 


ওর! হাতছাড়া করেনি । মনে পড়ছে 
চেকো্ঈভাকিয়ার কমিউনিষ্ট নেতা 
জুলিয়াস ফুচিকের “লেনিনের হালি” 
রুশ 
বিপ্লবের পরই যখন রাশিয়ায় প্রায় 
ছুতিক্ষাবস্থ চলছে তধন আমেরিকান 


কর্পুণী ঠাকুরকে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে | কোটিপতিদের প্রতিনিধি ভ্যাণ্ডারলিপ 
বিজ্রোছের জন্ত পুরোপুরি মদত দিয়ে | 
এখন একমাত্র সংগঠন | 


২কংগ্রেনী এবং জনসজ্ঘী মন্ত্রী এবং 


রাশিয়ায় গিয়ে লেনিনের সঙ্গে ' 
সাক্ষাৎ করে রুশ জনগণের প্রতি 
কুম্তীরাশ্র বর্ষণ করে আধিক লাহাষ্য 
দেবার প্রস্তাব করেন। মাক্কিল 


| বুজোয়াদের তথা তাদের প্রতিনিধি 


ভ্যাপ্তারলিপের এ রিলিফের মত- 
লূবটা লেনিন সহজেই বোঝেন এবং 
এমন একটা বাকা হাসি হাসেন যে 
ত্যাগ্ডারজিপ ভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে 
যান। কিন্ত পশ্চিমবদে এখন 
ত্যাগ্ডাবলিপেদেরকে সাদরে আমব্রণই 


পপ 1 ~ 


জানানো হচ্ছে। . 
ছেষটি সাল পর্যস্ত দি পি আই 
₹(এম)-এর কাগজপত্রে তথা নন্দ; 
দ্ৰেশহিতৈষীতে বহুলেখালেখি হয়েছে 
কি করে মাকিন সাম্রাজ্যবাদ অর 
ধরনের গোয়েম্দা সমাজ সেবামূলক 
সংগঠন, ওয়াল্ড ফুড প্রোগ্রাম, এশি- 
যান এ্যাগড আফ্রিকান ভেভলেপমেপ্ট 
ব্যাঙ্কন, বিশ্বব্যান্ক, আস্থর্জাতিক অর্থ 
তহবিল ইত্যাদির বকলমে নয়! উপ- 
নিবেশবাদী কায়দ্বায় অম্ুন্নত দেশ- 
গুলোয় অনুপ্রবেশ করছে, অক্টো 
পাশের মতো] জাল বুনছে। 
অথচ আজ দেখছি ডেতিড কুকের 
মতো, বিশ্বব্যান্বের কর্তাব্যক্তির 
মহাকরণে এসে মুখ্যমন্ত্রী, অর্থহজী, 
অথবা পৌরমন্ত্রীর সে রাজ্য পরি-. 
করনা, সি এম ডি এ ইত্যাদির 
বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে শলাঁপরামর্শ কর- 
ছেন। সুন্দরবন উন্নয়নের চব্বিশ 
কোটি টাকার বারো কোটি টাক] বিশ্ব 
ব্যাঙ্ক দেবে। পরিবহনের উন্নতির 
জন্ত রাজ্য সরকার একশো কোটি. 
টাক! চেয়েছিলেন) বিশ্ব ব্যাঙ্ক 
' আশি কোটি টাকা দেবে | বিশ্ব ব্যাঙ্ক 
শর্ত আরোপ করেছে যে বিরানববুই 
লক্ষ টাকার, অধিক প্রকল্পের জন্ত 
আস্তর্জাতিক টেণ্ডার ডাকতে ্ধ 






যার ফলে আমেরিকান ঠিকাদা 
প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে কাজ করাঃ 
স্থযোগ পাবে। গত বছরের ২২ 
নভেম্বর ইত্ডিয়ান, কাউন্সিল অফ 
সার়েটিফিক গ্যাণ্ড ইণ্ডারিয়াল রিসার্চ 
ও ফিলাভেলফিয়ার ফ্র্যাঙ্কলিন ইনটি_ 
টিউট-এর যৌথ উদ্যোগে থে কারিগরী 
প্রদর্শনী হয় সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের কল- 
কাতাস্থ কনমাল জেনারেল রেনু 
পাফিলমের পাশে দাড়িয়ে মৃখ্যযন্রীর 
উদ্বোধনী ভাষণ আমেরিকান লবির 
বুকে বল বাড়িয়েছে। ব্রিটিশয়াও 
শিকারের গন্ধ পেয়েছে। তাই বৃটিশ 
ছাই কমিশনার শুধু মহাকরণ নয়, 
এরমধ্যে আলিমুদ্দিন ট্রীটেও একদিন 
সৌজন্তমুলক সাক্ষাৎ করে এসেছেন । * 
নিন্দুকের1 বলেন যে, কংগ্রেস ভেজে 
টুকরো টুকরো হচ্ছে এবং জনতার আয়" 
অনিশ্চিত দেখে ইন্বো-মাফিম চেম্বার 
অফ কমার্সের অরতিল ফ্রীমান থেকে 
সোভেক্সপোর্ট-এর কর্তাব্যক্তির! 


সকলেই এখন বিকল্প খু'্জছে | এবং ' 


প্্রযাগমাটিস্ট' মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বঙ্গ 
সেই বিকল্প গড়ার কাজে মেতে ওদব 
জুলিয়াস ফুচিক, রাষ্ট্র ও বিগ্ুবঃ 
ঠাণ্ডাঘরে রাখতে চান । 

শুধু ওগুলে নয়, জ্যোতি বন্দ 
এখন ভার নিজের পার্টির বক্তব্য তথা 
জনগণতা্্রিক বিপ্রবে বোধহয় আর - 


“বিশ্বাস করেন না। আটাত্তর সালের 


তেরোই মে ভারত চেম্বার অফ কমা- 
সের বাধিক সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 







hed 


দর্পণের সংবাদদাঁত! 


"১৯৭১ সালের পয়ল! জুলাই মধ্য- 
' কাতৰে কাশীপুর থানার পুলিশ তৎ- 
কাঁলীন অফিসার ইনচার্ড শুটি তালুক- 
দারের নেতৃত্বে কাশীপুর থান? 
এলাকার একটি বাড়িতে হান] দেয়। 
সেই বাড়িতে বাস করতেন কার্টার 


৷ চ্যাটাজী| এবং ভার ৬০ বৎসর বয়স্ক 
বৃদ্ধা মাতা শ্রীমতী গ্রহ চাটার । 
| পুলিশ সেদিন শংকরকে ধরে নিয়ে 
পি যায়|. তার মাকে থানার ও সি 
বলে এসেছিলেন যে, কিছু জরুরী 
কাঝে শংকরকে তাদের প্রয়োজন । 
- শংকরকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন ও সি) 
কিন্তু শংকর জীবিত অবস্থায় কোন 
দ্বিমই আর বাড়িতে ফিরে আসেনি । 

' এসেছিল তার মৃতদেহ |. 


কাশীপুর থানা থেকে শংকরকে 


স্থানাস্তরিত বরা হয়েছিল আলিপুর 
স্পশাল জেলে । ১৯৯১ সালে ১১ 
ই জেলের ভেতর শংকরকে গুলি 
= করে মারা হয়| £শংকরের বিধবা যা 
আজ সহায় সম্বলহীন। তাকে দেখার 
আর কেউ নেই । 
শংকরের মা প্রফুল্ল দেবী শর্মা 
সরকার তদন্ত কমিশনে এ বিষয়ে 
অভিষোগ করেছিলেন। তা নিয়ে 
শুনানী হয়েছে । 
২৩ লম্বর মামল11 ইতিমধ্যেই এই 
কমিশন রাজ্য সরকারের নিকট ছুটি 
অস্তর্বতী রিপোর্ট পেশ করেছেন এবং 
রাজ্য দরকার কমিশনের সমস্ত 
সুপারিশ গ্রহণ করেছেন । ২৩ নম্বর 
মামলাটির বিষয়ে রিপোর্টের দ্বিতীয় 
-= প্রতিবেদনে (পৃষ্ঠা ৭৩-৭৬) উল্লেখ 
আছে । 
₹"' - কমিশন তার রায়ে বলেছেন থে, 
শংকরকে গুলি করে হত্যা করার 
ঘটনাট। নিঃদন্দেছেই ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার । তবে এঞ্জন্ত দায়ী সেই 
জেলের অফিসার ' যার গুলিতে 
শংকরের মৃত্যু হয়। কিন্তু কমিশন 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে. পারেননি 
যে, কার গুলি শংকরের জীবন 
ছিনিয়ে নিয়েছিল । কমিশন অবস্ত 
বলেছেন যে, 
জেলের কারাধ্যক্ষের উচিত ঘাচাই 
করা যে, কার গুলিতে শংকর নিহত 
১ হয়। এই ঘটন! সম্পর্কে বহু গুরুতর 
কটির বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কর] হয়েছে । রাজ্য সর- 
কারও এই সুপারিশের ওপর সমধিক 
গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। 


এণ্ড পুলার কোম্পানীর কর্মী শ্রীশংকর 


এটি কমিশনের" 


করে মারে। 


এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট . 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৬ই জুলাই, ১৯৭৯ টি ll 


আলিপুর স্পেশাল জেলে কাশীগুরের 
শংকর চাটাজীকে হত্যার কাহিনী 


কমিশনের - নোটিশের জবাবে 
কাশীপুর থানার ও পি স্বীকার করে- 
ছেন যে, একাত্তরের পয়লা এপ্রিল 
নকশালপস্থী আদর্শে বিশ্বাসী শংকর 


চ্যাটার্জাকে তিনি রাত সাড়ে ১১টায় . 


থানায় নিয়ে আসেন এবং ছুটি মাম- 
লায় তাকে বিচার বিভাগীয় হেফা- 
জতে অর্পণ করা হয়। সেখানে তার 
জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে । 

আলিপুর স্পেশাল জেলের তৎ- 
কালীন ডেপুটি জেলার প্রীজে অধি- 


. কারী কমিশনে বলেছেন যে, ১৯৭১ 


সালের ১১ জুলাই সকাল ১*টায় 
জেল ভাঙ্গার একটি প্রচেষ্টা হয়? 
সে সময় জেলের প্রাচীর টপকে 
কয়েকজন বন্দী পালায়। তবে কি 
ভাবে শংকরের মৃত্যু হয় তা তিনি 
জানেন না। কারণ তিনি সে সময় 


জেলের সহকমর্শ কারারক্ষীদের নিয়ে - 


জেলের পাঁচিল পাহারায় ছিলেন 
এবং তিনজন পলাতক বন্দীকে তিনি 
ধরে আনেন। 

কমিশনে গৃহীত সাক্ষ্য থেকে 
জানা গেছে যে,. জেলের ভেতরে 
হাসপাতালের সামনে ১৯৭১ সালের 
১১ জুলাই শংকরকে বুলেটবিদ্ধ হয়ে 
মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। 
তবে শংকরের দুজন সহ্বন্দী কমি- 


শনে বলেছেন যে, তারা দেখেছেন 


কিাবে শংকরকে কায়ারক্ষীর! লাঁখি 
এবং লাঠিপেটা করতে করতে হাস- 
পাতালের সামনে টেনে এনে গুলি 
জেলের দারিত্ঈীল 
কর্মীরাও শ্বীকার করেছেন যে, হাস- 
পাভাঁলের সামনেই বুলেটবিদ্ধ 
শংকরের মৃতদেহ পাওয়া ষায়। 


পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকেও জানা 


গেছে ঘে, বুলেটের ঘায়েই শংকরের 
মৃত্যু হয়েছে । 

কমিশন তার রায়ে বলেছেন যে, 
জেল ভাঙ্গার ঘটনা এবং কোন্‌ পরি- 
স্থিতিতে তার মোকাবিলা কর! 
হয়েছে সে বিষয়ে তথবস্ত করার কোন 
কর্তৃত্ব কমিশনের নেই। তবে এ 
বিষয়ে জবাবদিহি করার দায় কার] 
কর্তৃপক্ষের ৷ 

জ্বল ভাঙ্গা নিয়ে আলিপুর 
থানায় কার। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে 
ধে লিখিত অভিযোগ করা হয় তাতে 
শংকরকে একজন নকশালপন্থী 
হিসারে বলা হয়েছে । কিন্ত জেলার 
ডেপুটি বা অন্তান্ড জেল অফিসাররা, 
কেউ জানেন ন! ষে, শংকর ছিল 
নকশাল । অথচ তৎকালীন সময়ে. 


নকশালদের জেলে আলাদা করেই 
রাধার ব্যবস্থা ছিল। 

জেল ভাঙ্গার বিষয়ে কারা বিভা- 
গের ভি আই জি যে রিপোর্ট দেন 
তাতে তিনি বলেছেন যে, জেল 
ভাঙ্গার সঙ্গে জড়িত বন্দীরা কোন 
রাঞ্জনৈতিক দলের কিনা .তা জানা 
ঘায়নি। 

অথচ এই জেল ভাঙ্গার নার 
শংকর সহ তিনজনকে জেলের 
ভেতরেই গুলি করে হত্যা করা হয়। 
আহত অবস্থায় পরে মৃত্যু হয় তিন- 
জন. বন্দীর । ছয়জনের মৃত্যু হল। 
কিন্তু কোন প্রশাপনিক,- বিচার 
বিভাগীয় অথবা দণ্ডরগভ তদস্ত 
করে দেখ! হয় নি যে কিতাবে কোন 
পরিস্থিতিতে বন্দীদের মৃত্যু হল। 
একটি দপ্তরগত তদ্বন্ত হয়েছিল 


দায়সারা গোছের। 


গ্রহণ করা হয় নি। 
কারা আইনের ৮*৬ ধারায় স্পষ্ট বলা 


আছে যে, হঠাৎ, অথবা হিংসাশরয়ী 


কোন ঘটনায় বন্দীর মৃত্যু হলে সেই 
ঘটনা নিয়ে ইন্সপেক্টার জেনারেলের 


নিকট কারাধ্যক্ষকে পুরো রিপোর্ট 


পেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে এই 
আইনকে উপেক্ষা কর) হয়েছে৷ 
এছাড়াও কারা আইনের ৪৬৩ এবং 
৪৭০ ধারাও অমান্ত করা হয়েছে। 
এই দুই ধার! মোতাবেক কোন 


বন্দীর ওপর আপ্রেয্নাস্্র ব্যবহার করতে 


হলে দেখতে, হবে যে, কোন বন্দী 
কোন কারা কর্মী বাঁ কারা অফি- 
সারকে আক্রমণ করে পালাচ্ছে কিন! 


বা অন্ত কোন হিংসাত্মক ঘটনায় লিপ্ত 


যাতে অস্ত কোন ভাবে দমন করা 
যায় না। 

শংকরের মৃতদেহ যেখানে পড়ে- 
ছিল সেখান থেকে কার প্রাচীরের 
দুরত্ব ৬:* ফুট। স্থতরাং একথা 
কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না ষে, 


তথ্য দপ্তরের অধিকার বিরুছে 


দর্পণের সংবাদদাতা 


রাজ্য সরকারের তথ্য ও সাংস্ক- 
তিক দরের ডাইরেক্টর শরীএস, কে, 
সেনগুপ্তর বাদশাহী মনোভাবের জন্ত 
রাজ্যেয় বামক্রণ্ট সরকারের বনু 
প্রতিশ্রুতি কার্যে রূপায্নিত করার 
বাধা স্থা্ট হচ্ছে বলে জানা গেছে । 

শ্রীসেনগুপ্তর অতীত রেকর্ড ভাল 
বঙ্গে বাধফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এলে 
তাকে তথ্য দপয়ের ভাইয়েক্টন্ন করে 
আন! হয় বামফ্রট সরকারের প্রচার 
গ্রামমুখী করার জন্য এবং সরকারের 
কাজের অগ্রগতি জনগণের মাঝে 
প্রচার করার জন্ত। কিন্তু সেনগুপ্ত. 
তায় ব্যক্তিগত কয়েকটি ব্যাপার নিয়ে 
এত বেশী বাদশাহী মনোভাব পোষণ 
করে চলেছেন ঘার ফলে তথ্য ও. 
সাংস্কৃতিক দরের বনু কাছে সমম্বয়ের 
অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় । 


ৰামফ্ৰণ্ট সরকার চেয়েছিলেন 
তথ্য দপ্তরের কাজকর্ম গ্রামভিত্তিক 
করতে এবং বিভিন্ন খবর ব্যাপক হারে 
প্রচার করতে । যে বিষয়ে আগে 
এবং বেশী করে উদ্যোগ নেওয়া! উচিত 
ছিল তথ্য দপ্তরের ভিরেকঈটরের । 
কিন্ত তিনি সে উদ্যোগ তো নেননি, 
বরং রাইটার্স বিল্ডিংসে নিজের ঘরটি 
১০1১২ হাজার টাক! খরচ করে কি 
ভাবে স্থমজ্জিত কর] ধায় ভার উদ্ভোগ 
নিতেই ব্যস্ত । শুধু তাই নয় এমন 
কি অর্থদপ্তরে ছোটাছুটি করে এবং 
নিঞ্েন্স ক্ষমতার জোর খাটিয়ে এ 
টাকা বরাদ্দ করার ব্যাপারে বিশেষ 


তৎপরতা! দেখাতেও পেছপা হননি । 

অথচ পশ্চিমবদ পত্রিকা ছেপে 
রাজ্যের যে ছাপাখানাটি প্রায় ৬ লক্ষ 
টাকা পায় সেই টাকা আদায়ের 
ব্যাপারে তিনি তাগাদা দিতে ব! 
নিজের প্রভাব'খাটাঁতে রাজী লন। 
এই টাকা না পাওয়ার ফলে এ ছাপা- 
খানার শ্রমিক কর্মচারীরা অনেক 
সময় বেতন পাচ্ছেননা। কারণ 
ছাপাখানাটিকে আধিক ছুরবস্থার 
জন্ত মাছের তেলে মাহ ভাজতে হয় 
বলে শুনেছি.। 

তাছাড়া আরে! বহু সংস্থা এমন 
ফি পশ্চিমবন্দ পত্রিকায় ঘে সমস্ত 
লেখক লিখে সামান্য টাক! পান 
তাদের টাকা আদায়ের ব্যাপারেও 
তথ্য দপ্তরের ডাইরেক্টর কোন আগ্রহ 
দেখান ন1। অনেকের আবার এ 


-টাকাটাই একমাত্র আয়। এদিকে 


ভাইয়ের সাহেব তার ঘরে এয়ার- 
‘কুলার বলবে কোথায় কিংবা ভাই- 
রেউ্টর_ কাম জয়েন্ট সেক্রেটারী 
হিসাবে ভার “পাওয়ার” কোথায় 
কম হচ্ছেএ নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত 
থাকেন। শুধু কি তাই, তাঁর ঘরে 
স্পেশাল নেম. প্লেট বানানর জন্যও 
তৎপর । 

শোনা যায় অর্থদপ্তর প্রথমে তার 
এ সব বাদশাহী আবদারে সাড়া দেয় 


.নি। পরে তিনি অর্থদথয়ে নিজে 


গিয়ে তত্র বরে' তার আবদার 
মেটান। অথচ বামফ্রণ্ট সরকার 


তাতে কোন 
কারারক্ষী বা কারা কর্মচারীর সাক্ষ্য . 


তিন | 


"জেলের পাচিল টপকে পালাতে গিয়ে 
গুলি খেয়ে শংকরকে_ মরতে হয়| 
একথাও বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, জেলের 
ভেতরে কোন হিংসাত্মক ঘটনায় 
শংকর যুক্ত, ছিল। কিন্ত শংকরের 
সহবন্দীরা কমিশনে বলেছেন যে, 
শংকরকে বিনা প্ররোচনায় গুলি 
করে মার! হয়েছে। 

কমিশন দ্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন 
যে পরিস্থিতিতে শংকরকে গুলি করা 
হয়েছে তাতে ক্ষমতার অপব্যবহার 
করা হয়েছে ।, 

জেল ভাঙ্গার এই ঘটনা সম্পর্কে 
কমিশনে যে সব তথ্য প্রকাশ পেয়েছে 
তাতে দেখা গেছে যে, বহু নিয়ম 
অমান্ত করা হয়েছে। তাহলে কি 
জেল ভাঙ্গার এই ঘটনার কথা 
সাজানো! এবং শংকর £সহ ৬ জন 


বন্দীকে হত্যা করার ঘটনাটা পূৰ্ব 
পরিকল্পিত ? | 

কমিশনও তার প্রতিবেদনে এ 
বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং 
সমগ্র বিষয়ের প্রতি রাজ্য সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 


অভিযোগ 


ক্ষমতায় এলে যে নতুন পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয়েছে সেটাকে কাজে লাগা- 
নর ব্যাপারে ষে 'লীভারশীপ' দেওয়? 
দরকার তা তিনি দেননি। এমনকি 
তথ্য দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে 
তিনি মূখ তুলেও কথা বলেন. ন! 
বলে শোনা যাঁয়। আরে! শোনা 
যায়, তার সহকমী' অফিসাররা তাদের 
বসার জায়গা পাচ্ছেন কিনা এটা 
দেখাও যে তার কর্তব্য তিনি সেটা 
বুঝেও না বোঝার ভাণ করেন। 

ডাইরেক্টর সাহেব আজ পর্যন্ত 
কটা জেল] সফর করে বামফ্র'্ট সর- 
করের মাধ্যমকে গ্রামমুখী করেছেন 
সেটা নিয়েও প্রশ্ন দেখা 'দিয়েছে। 
আমাদের কাছে খবর আছে তিনি 
গেছেন শান্তিনিকেতনে বমস্ত 
উৎসবে এবং স্থীপুত্র সমবিভ্যাহারে 
দাঞ্জিলিংয়ে ছিল উৎসবে । শোনা. 
যায় তার ছেলে মান্রাজে পড়া- 
শোনা করে। কালার ফিল্ম লেবরে- 
টারী দেখতে যাওয়ার নাম করে কি 
তিনি ছেলের কাছে যাননি? 
তাছাড়া তাঁর ছেলে যখন মান্জরান্জ - 
থেকে কলকাতায় আসে তখন তাকে 
আনতে ডাইরেক্টর সাহেব যে সর- 
কারী গাড়ী ব্যবহার করেস সেট? 
নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।. আরো শোনা 
যায় বাড়ীর কোন লোকের অন্থখ- 
বিস্বথ করলে ডাক্তার ভাকতেও 
সরকারী গাড়ী ব্যবহার করা হয়। 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 





_ দিয়েছেন । 


॥ চার। 


দর্পণের রাত 


ইন্দিরা কংগ্রেসের রসদদার 
কমল নাথর1 এখন পুলিশ ক্ষেপানোর 
তাল খু'জছেন। এব্যাপারে কমল 
নাথ স্বয়ং প্রচুর টাকা পয়সাও 


. ছড়াচ্ছেন। 


টাক! পয়স! ছড়িয়ে কি কর! 
ভব কমল নাথ সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে 
গঠিত কমিশন দিয়েই প্রমাণ করে, 
বিস্তর টাকা পয়সা 
চেলে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্দের কতিপয় 
অফিমারকে কজ্| করাহয়। দরকারের 
কোন কোন মন্ত্রীকে কমিশন সম্পর্কে 
উদ্বান করে দেওয়া থেকে কোন কিছু 
করতেই কমল নাথ বাদ রাখেনি। 
গ্রশাসনের বেশ ওপর মহলের সংগে 
"তাঁর আঁতাত এখন জমজমাট । এর 
অধ্যে মহাকরণের বেশ ক্ছি অফিসার' 
লহ পুলিশের মাতববররাও রয়েছেন। 
একদিকে যেমন প্রশাসন যন্ত্রকে হাতে 
রাখার জন্য এবং তাদের কাছ থেকে 


গোপন তথ্য বের করে আনার অন্য 
'_' কমল নাথ ছু'হাতে পয়সা বিলোচ্ছেন 





 অঞ্জ-হহদ কল নাথ তার টান ছড়াচ্ছে 


তেমনি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কুখ্যাত 
“ পুণ্ডাদের দিয়ে ব্যাপক গোলযোগ 


করার জন্য তাদের মাসোয়ারাও দিয়ে 


যাচ্ছেন। কুখ্যাত ইনু মিত্র ও তার 
সাজোপাজ, সোনাগাছির শংকর 
চ্যাটাজশ, দমদমের দুলাল দত, 


প্রীতম দিং, নাহ প্রমুখ এখন কমল 
.নাথের সাক্ষাৎ চেলাঁ। আনন্দ 
বাজার পত্রিকার জনৈক সাংবাদিকের 


(সংগে কমল নাথ ঘনিষ্ঠ ঘোগাষোগ 
রেখে চলেছেন। বরা “বাহুল্য এই 
সম্পর্কও আধিক।- . ? 
সবাই জানেন ইন্দিরা কংগ্রেস 
নানা কারণে বছ বিভক্ত । এরমধ্যে 
ছুটি শিবির "পষ্ট যার একদিকে রয়ে- 
ছেন কমল নাথ, বরকত গণিখান 


চৌধুরী, স্থত্রত মুখাজাঁ, হরধিত ঘোঁষ,. 


কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, স্বরাজ মুখাজ, 


বিধুতূষণ ঘোষ, অজিত পাজা, হুরেশ ' 


বিশ্বাস প্রমূখ । অপরদিকে আছেন 
রুল ইসলাম, সোমেন মিত্র, আনন্দ 
বিশ্বাস, গোবিন্দ নস্কর, আনসার 


প্রমুখ। সপ্রয় গান্ধীর মিছিলে মুরুল 
আনন্দ গোবিন্দ আসেননি । দলের 
চাকুষ্গী বাঁচাতে সোমেন মিত্র এই 
মিছিজে ঘোগ দেন । কিন্ত সোঁমেন- 
বাবুও তার সমর্থকরা রাজ্য নেতৃত্বের 
বিশেষ করে কমল নাখের ওপর 
দারুণ রকম খাপ্পা । এদের, অভি- 
যোগ, কমল নাথ টাকার জোর 
দেখিয়ে কংগ্রেস (আই) দলকে নিজের 
খুশিমত চালিয়ে যাচ্ছেন। কারও 


7 দর্পন ॥ শুক্রবার, ৬ইজুলাই, ১৯৭৯ 


কোনও কথাই তিনি মানতে 
নারাজ। ইতিমধ্যে রাজনীতিতে 
চরম অসৎ বলে পরিচিতি ধান্দাবাঁজ 
রঞ্জন ভট্টাচার্যকে প্রদেশ যুব কংগ্রে- 
সের কর্মকর্তা করে দেওয়া হয়েছে । 
রঞ্জন আদি কংগ্রেদপ করতেন । পরে 


ওখানে দলবাজী করে নানা কীর্তি 


করেন । এরপর সোমেন মিত্রর 
কাছে যাতায়াত শুরু করেন। এবং 
কংগ্রেস (আই)তে নাম লেখান। 
সোমেন মিত্র-র সমর্থকর] বলেন এই 
রপ্তনকে দিয়েই কমল নাথ তার নান! 
অপকর্ম অব্যাহত রেখেছেন । এর 


কোন প্রতিবাদ করার ঘে নেই। 







কমল নাথের এসব কাণ্কারখানায় 
সোমেন মিত্র ও তার দলবল রীতি- 
মত ক্ষুন্ধ। = 
- এর্দেরই জনৈক মুখপাত্ৰ বলেনু,, 
কমল নাথ এখন প্রশাসনের কর্তা 
ব্যক্তিদের হাত করে নিজের ব্যবপার 
আখের গোছানো ও রাজনৈতিক 
পর্যায়ে সব এলোমেলো, করে 
দিয়ে রাজনীতিতে নিজের আনন 
পাকাপোক্ত করতে চাইছেন ॥ 
পুলিশ ক্ষেপানোর চেষ্টা হলে! তারই 


এক পদক্ষেপ । 


আর এক স্থঘোগ সন্ধানী সাগবাছিকের কাহিনী = 


দর্পণের সংবাদদাতা 


অকুরী অবস্থার সময় ইন্দিরা ও 
কংগ্রেসের প্রশস্তি করে যিনি নগ্ন 
দালালীতে বিভোর ছিলেন সেই 
তথাকিত সাংবাদিক প্রবর শ্যামল 
সেনগুপ্ত বামক্রণ্ট সরকারের জমানায় 
এখন দায় দফায় সরকারী অস্থগ্রহ 
পাচ্ছেন । 
রাজ্যের মৃধ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যেতি বন্থু ও 


সতর্কতার পরিণাম মৃত্যুও হ'তে গারে-_নিরাপতার জন্য গধ চলার নিয় যেনে চন্ুন। 
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কি করবেন . 

& পথ চলার সময় ফুটপাথ ব্যবহার করমন। 

৩ জেব্রা লাইন, ওভারব্রীজ অথবা সাবওয়ে 
দিয়েই রাস্তা পারাপার করবেন । 

ও রাস্তা পার হ'বার আগে প্রথমে ডান- 
-দিকে, পরে বাদিকে তারপর আবার 
ডানদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সোজাসুজি 
পার হবেন। 

ও রাস্তার মধ্যে, আইল্যান্ড থাকলে দু’ "বারে 
রাস্তা পার হ'বেন যেন দু'টি আলাদা 
রাস্তা পার হচ্ছেন। 

6 রাস্তা পার হবার সময় কমপক্ষে ৫০ 
মিটার দূর থেকে গাড়ীর চালক যেন 
আপনাকে দেখতে পায়। 

৪ যানবাহন নিয়ন্ত্রণের সংকেত এবং . 
রাস্তার চিহ্রুগুলি ভালভাবে জানুন 

_ ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ মেনে চলুন। 





শনি 


৯৪, শর রর 
কি বল 
6 দৌড়ে রাস্তা পার হবেন না! 
৪ দাড়ানো থাড়ীগুলির পিছন SA 
খান দিয়ে রাস্তা পার'হবেন না। 


€ দু'জনের বেশী দল 
হাটবেন না। 


9 চলন্ত যানবাহনের ভীড়ের মধ্যে রাস্তা : 
পার হ'বার চেষ্টা করবেন না। বিরতি ; 
পেলে তবেই পার হবেন। রী 


জেব্রা লাইনের উপরে বি গতিতে 
চলাফেরা করবেন না। 


বেঁধে রাস্তায় ' 


বহ সরকার কতৃক প্রচাবিত 








এখানে উল্লেখযোগ্য ষে, ' 


অতীতের 


পৌরমনী প্রগ্রশাস্ত শৃর জরুরী 
অবস্থার.সময় এর বিভিন্ন অপকর্মের 
খবর বিস্তারিতভাবে জানেন । 
জ্রীদেনগুপ্ত তথ্য ও জনসংযোগ 
দপ্তরের অধীনে জেলা ইনফরমেশন 
অফিসার ছিলেন। ৭১ সনে কয়েকটি 
অভিষোগ তাকে বরখান্ত করা হয়। 
পরে প্রীগ্রশাস্ত শূরের চেষ্টায় শসেন- 
গুপ্ত টালীগঞ্জে নেতাঁজীনগর কলেজে 
পার্টটাইম লেকচারার হিসেবে চাকুরী 
পান এবং কলেজের অধ্যক্ষ পীযুষ 


দাশগুণ্ের অত্যন্ত বশংবদহয়ে পড়েন। 


এছাড়াও তিনি “সত্যযুগ” পত্রিকায় 
রিপোর্টারের কান্দ করতেন । শ্রীদাশ- 
গুপ্তকে পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের 
অভিযোগে পি, পি, আই (এম) থেকে 
বহিষ্কার করার পর শ্রীসেনগুপ্ত পীযুষ - 
বাবুর ঘনিষ্ঠ অনুচর হিসেবে কলেজের 
কর্মকর্তা শ্রিশূরের বিরুদ্ধে নান 
ধরনের কুৎসা অপবাদ ছড়াতে 
থাকেন। এরই সঙ্গে তল তলে 


কংগ্রেসের কুখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে 


জ্রীসেনগুপ্ত গভীর আতাত গড়ে 


তোলেন । এই সময় তাঁর সৌগত 


রায় প্রিয়রপ্কন দাঁশমুন্দী সুদীপ 
বন্দ্যোপাধ্যায় স্থরত মুখোপাধ্যায়ের 
সংগে অভিরিক্ত মাখামাখি অনেকেরই 
চোখে পড়ে । এ সম্পর্কে প্রামাণ্য 


তথ্য দর্পণের কাছে রয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী ' 
_ এবং পৌরমসত্রাও এ ব্যাপারে বেশ 
_ ওয়াকিবহাল । 


একটি সংবাদ সাপ্তাধিকে এই 


. সেনগুপ্চই নানা কায়দায় কংগ্ৰেস 


নেতাদের পক্ষে গ্রচারাভিষান 
চালিয়ে যান । এরপর জরুরী অবস্থার 
সময় এই সাংবাদিক প্রবর়ের আসল 
চেহারা প্রকট হয়ে পড়ে। এই 


সময় তিনি এই সাপ্তাহিকটিকে 


পত্রিকার মালিকের সহযোগিতার 
কংগ্রেসী ও সি, পি, আইয়ের্‌ মুখপত্র 
করে তোলেন, যায়. ফলে পত্রিকাটি 
নিতাঁক ভূমিক! থেকে 
বিচ্যুত হয় এবং রাজরোষ থেকে 


দিয়েছেন. 


সি 


, অব্যাহতি তো পায়ই, উপরস্ত পিক 


মহল থেকে বিশেষ আম্কৃঙ্গ্য পেতে 
থাকে। . ভ্রীসেনপ্রপ্ধের  নির্লক্ষ 
দালালীর ফলে সংবাদ সাপ্তাহিক- 
টিকে ঢালাও বিজ্ঞাপন ও অন্যান্ত 
সাহায্য দেওয়ার অম্রোধ করে 
তদানীস্তন তথ্যমন্ত্রী শ্রীহবরত মুখো- 
পাধ্যায় কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী ভীতি, লি 
শুরাকে গোপন চিঠিও পাঠান? 

এই শ্রীসেমগুধ এখন বামপঞ 
সেজে নিজের আখের গুছনোয় ? 
ইতিমধ্যে 
পান্টানোয় বিণারদ্দ ও দালালীতে 
নৈপুণ্য প্রদর্শনকারী শ্রীমেনগড তথ্য 
ও সংস্কৃতি দণ্তরের একজন প্রভাষ- 
শালী, ব্যক্তিকে প্রায় হাতের 
মুঠোয় এনে ফেলেছেন । এরই 
চেষ্টায়, শ্রীসেনগুধ তার খোয়ালো! 
চাকুরী ফিরে পেয়েছেন । এবং বীর- 
ভূমির সিউড়ীতে তিনি এটন কর্মরত । 
সিউভীতে '. থেকে ' তায় অনেক 
অস্থবিধী, ভাই মহাকরণের এ বিশেষ 
ব্যক্তির তদ্বিরে প্রীসেনগ্ুরতধ এখন 
প্রমোশন পেয়ে কলকাতায় আদার 
সুখে। প্রীমেনগুপ্তকে বস্থমতীতে 
এ্যামিষ্টে্ট এডিটর হিঘাবে আনারও 
তত্বির হয়েছিল, - তাও পুরোপুরি 
ধামাচাপা পড়েনি। এখানে বলা 
দরকার যে, কুখ্যাত কংগ্রেনীদের 
বেশ কয়েকজনের সংগে শুসেনগুপ্ডের 
গোপন যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে । 

শ্ীসেনপ্রপ্তর-বাত্ির শেষ এখানেই 
নয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় 
তিনি যখন ইনফরমেশন, দণ্ডরে 
ছিলেন তখন এ জেলার এক দাঙ্গা 
সম্পর্কে এক গোপন রিপোর্ট রাজা 
সরকারের কাছে পাঠান। তাতে 
তিনি লি, পি, আই (এম) ক্যাডার- 
দেরই দাদাকায়ী আখ্যা দিয়ে সর: 
কারকে এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা! 
নিতে বলেন । 

 জীসেনগুগর এক নিকটাত্মীয় 






শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


”উত্তরকাদে ১৯৭৫ 


শত 


দর্পণ ॥ গুত্রুৰীর, ৬ই জুলাই, ১৯৭৯ 


প্রাক-জররী অবস্থাকালীন পরিস্থিতি 


_ রাজনৈতিক ভাষ্যকাৰ 
বর্তসান রাজনৈতিক পরিস্থিতির 


সঙ্গে জরুরী অবস্থ। ঘোষণার পূর্ববর্তাঁ 
সময়ের তুলল1 করা চলে। শাক 
দঙ্গের বর্তমান অবস্থা এবং তৎকা- 
লীন ইন্দিরা কংগ্রেসী শাসনের অবস্থা 
অনেকটা সমতুল ৷ এ সময়ে সর্বত্র 
বিক্ষোভ, অশান্ত রাজনৈতিক পর্নি- 
স্থিতি, বিভিন্নস্থানে বিশেষতঃ উত্তর- 
প্রদেশে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর বিদ্রোহ, 


১৯৭৪ সালের অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি, এবং 


ব্যাপক গণ বিক্ষোভের শ্বৃতি এবং 
সালের জরুরী 
অবস্থা ঘোষণা বর্তমান পরিস্থিতি 
সম্পর্কেও গভীর আশঙ্কা কি করে। 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজ্দী দেশাই 
প্রকাস্তেই এখন নিবর্তনযূলক আটক 
আইন পুন:গ্রবর্তনের ইচ্ছা ব্যক্ত 
করেছেন । গণ অপস্তোষের প্রকৃত 
কারণ নির্ণয় না| করে তিনি ও তার 
দরকার ইন্দির গান্ধীর মতোই শুধু 
মাত্র ঘমনযূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ছারা 
এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে 
অগ্রনর হয়েছেন। রেলকর্মী ও 
সন্তান্ত কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের বোনাস 
?তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যে ইচ্ছুক নয় 
তা এভদিনে আর গোপন নেই। 


মন্ত্রিসভার বৈঠক আরে! একবার 
পিছিয়ে দিয়েও এই প্রশ্নের সম্মুখীন 
হওয়া এড়ানো যাবে না। বিভিন্ন 
রাজ্যের মন্ত্রিমতাগুলির অবিরাম 
পরিবর্তন, জনতা দলের নির্বাচন 
ক্রমাগত দফায় দফান্সম স্থগিত 
রাখা, কোন সমস্তারই সমাধান 
করতে ব্যর্থতার দম্মুখীন হয়ে অনবরত 


সেগুলি ঝুলিয়ে -রাখা ইন্দিরা গান্ধীর - 


আমলের ঘটনাগুলিকেই বারংবার 
মনে করিয়ে দেয় । 

জনতা দলীয় সরকার সমাজের 
বিভিন্ন মেহনতী শ্রেণীগুলির প্রতি 
ক্রমশঃ কঠোরতর মনোভাব এবং বহু- 
জাতিক বৈদেশিক ও দেশীয় এক- 
চেটিয়া ধনপতি গোষ্ঠীন্ন প্রতি একাস্ত 
নয়ম মনোভাব প্রকাশ করে চলে- 


ছেন। টাটা, বিড়লা যখন সরকারকে, 


সংসদ ও তার কমিটিগুলিকে 
অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করে প্রকান্তে 
তাদের অমান্ত করার স্পর্ধা দেখায় 
তখন জনত সরকারের প্রধান উপপ্র- 
ধানের মুখে কথা জোগায় না, কাজে 
প্রতিবাদ করা দূরে থাক। কিন্ত 
্বীর্ঘদিনের বঞ্চিত মেহ্নতী মানুষ 
যখন স্কাষ্য দাবি পেশ করেন তখন 


কথায় কথায় হুমকি, দিতে তাঁদের 
অ:টকায় না। শুধু হুমকীই বলি 
কেন? প্রস্তাবিত শিল্প সম্পর্ক আইন, 
ভূতলিঙ্গম কমিটির সুপারিশ এগুলি 
তো সরাসরি সংগঠিত মেহনতী জন- 
সাধারণের উপর আক্রমণের প্রথম 
মহড়া। কোন অর্থনৈতিক নীতি 
নেই, বা যেটুকু আছে তাও অনসাধা- 
রণের স্বার্থবিরোধী। এই জন্যেই 
দিন দিন সংকট গভীর থেকে গতীর- 
তর হচ্ছে। আর ইন্দিরা সরকারের 
মতো জনতা সরকারও জনগণের 
বিরুদ্ধে একটার পর একট! অন্ত 
শানিয়ে চলেছেন। 

অতীতের ঘটন! একটু মনে কর! 
যাক । সালে তেলের 
মুদ্যবৃদধির সঙ্গে সঙ্গে সায়! পু'জিবাদী 
দুনিয়ায় অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রা- 


স্কীতির কৃষ্চ্ছায়া ভারত্বের অর্থ- 
AL 
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না 


যা 


নীতিকেও গ্রাস করে । সমস্ত ্রিমিস- 


পত্রের দাম ছিগুণ বেড়ে যায়। 
১৯৭৪-৭৫ সালের চ্যবন বাঁজেটের 
নতুন করের চাপ বৃদ্ধি এই যুল্য- 
বৃদ্ধিকে আরো ত্বরান্বিত করে তোলে । 


"ফলে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। 


এর 
মধ্যে :৯৭৪ সালে ২০ লক্ষ রেল- 
কর্মীর ধর্মঘট লরকারের ভিত্তি 
কাপিয়ে দেয় । ধর্মঘটী রেলকমীঁদের 
বিরুদ্ধে সেদিন ইন্সিরা গান্ধী রাষ্ট্রে 
সমস্ত পুলিশ, সি, আর, পি, সেনা- 
বাহিনী ও আধাসামরিক সশস্তর- 
শক্তিকে প্রয়োগ করেন। তবু যখন 
রেলকমণীরা'অটল রইলেন তখন তিনি 
ভার পঞ্চমবাহিনী, রেল ধর্মঘটের 
অভ্যন্তরে রক্ষিত তার রাজনৈতিক 
বন্ধু দিপিআইকে প্ৰয়োগ করে রেল- 
ধর্মঘটের পেছনে ছুরিকাঘাত করেন। 
এর কয়েক মাস পরেই রাজনৈতিক 


অস্থিযত] বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় দফা 


জরুরী অবস্থা জারী করা হয়। এর 
পরবর্তী ইতিহাপ দ্রুত আাবতিত হতে 
ESE Lid Mn 





মজুরী ও মুলা বৃদ্ধির সম্পর্ক নিতান্তই গৌণ = 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


বেতন, মজুরী এবং বোনাস বৃত্ধির 
ফলে কি যৃজ্য বৃদ্ধি ঘটে? বুর্জোয়া, 
অর্থনীতিবিদর] ক্রমাগত বলে চলে- 
ছেদ থে যৃলাবৃদ্থির, অন্ততম প্রধান 
কারণ মুর বৃদ্ধি। এই ভ্রান্ত মত- 
বাধ অনুসরণ করে লরকারী বয়ে! 
অব পাবলিক এণ্টারপ্রাইজ মুন্নী 
বৃদ্ধির হার নির্দিষ্ট মাত্রায় ধার্য করার 
“এক বাধ্যতামুলক ব্যবস্থা গ্রহণের 
সুপারিশ করেছেন। এটা নতুন কিছু 


পন । ইতিপূর্বে ব্রিটেনের শ্রমিক 


সরকারও বাধিক মজুরী বৃদ্ধির হার 
৪ শতাংশের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেবার 
ব্যবস্থা করেছিলেন । মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রেও অনুরূপ এক বিধি প্রচলনের 
চেষ্টা হয়েছে । কিন্তু মূল্যবদ্ধি বন্ধ 
হয় নি। পাউণ্ড বা! ডলারের ক্রয় 
ক্ষমতা ক্রমাগত কমেই যাচ্ছে। 
ব্রিটেনে ফোর্ড মোটর কোম্পানী 
শ্রমিক ইউনিয়নের লে চুক্তি করে 


শতকরণ ২৬ শতাংশ পর্যন্ত বেতনবৃদ্ধি ' 


*করেছিলেন। ফোর্ড কোম্পানীর 
পরিচালকের! বেতন বৃদ্ধির দরুণ 
খরচ বেড়ে গেলেও মোটর গাড়ীর 
হাম বাড়ানো হবে না বলে ঘোষণা 


করেন ! বিষ্টেনের কালাছাম দরকার এবং ১৯৭৬-+৭ সালে পাঁচ লক্ষ টাকার 


কুপিত হয়ে ফোর্ড গাড়ি কেম বন্ধ 
করে দেবার হুমকি দিয়েছিলেন । 
স্পষ্টই বোঝা যায় যে বেতন বৃদ্ধির 
সঙ্গে ফোর্ড কোম্পানীর গাড়ির মূল্য 
বৃদ্ধিকরার কোন সম্পর্ক ছিল না। 


অর্থাৎ গাড়ি-তৈরীয় খরচ কমানোর 


অন্তাল্য ব্যবস্থাও বর্তমান ছিল। 

১৯৭২ সালের জুলাই মাসের 
রিজার্ভ ব্যাংকের একটি সমীক্ষায় 
উল্লেখ করা হয় যে শিল্পজাত পণ্যের 
বাজার দামের মধ্যে বেতন ও মন্ী় 
অংশ ক্রমশঃ কষে যাচ্ছে। কিন্তু শিল্প- 
জাত পণ্যের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। 
সমীক্ষায় দেখানো হয় ষে ১৯৬০-৬১ 
সালে প্রতি একশত টাকা বাঁজার 
দামের মধ্যে মোট উৎপাদন খরচ 
মাত্র ৫৫ টাকা । এর মর্ধ্যে শ্রমিক 
কর্দচায়ীদের পাঁওন1! বেতন, মন্ত্রী 
ইত্যাদি নিয়ে মোট অংশ ছিল মাত্র 
১৭১ টাকা । ১৯৭০-৭১ লালে 
বেতন মজ্ুরীর অংশ "দাড়িয়েছে মাত্র 
১৪৭ টাকা । অর্থাৎ শরিক করচাক্সী- 
দের পাওনা কষে গেলেও মূল্যবৃদ্ধির 
হার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । 

দম্প্রতি রিজাভ ব্যাংক ১৯৭৫-৭৬ 


বেশী আঘারীরুত মূলধন নিয়ে গঠিত | 


১৬৫০টি লিমিটেড কোম্পানীর বিক্রী, 
মোট মুনাফা, ট্যাক্স, সম্পদ, মৃলধন- 
গঠন ইত্যাির ছিনাবের সজে সঙ্গে 
শ্রমিক কর্মচারীদের যোট বেতন,- 
যন্তুরী ও বোনাসেরও একট! হিসাব 
প্রকাশ করেছেন । এ হিসাব বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় ১৯৭০-৭১ লাল 
থেকে মোট মুনাফা, নীট মুনাফা, 
স্থায়ী সম্পদ গঠন ক্রমাগত বেড়েই 
চলেছে । বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার 
সর্ধনান ১০৩ শতাংশ সর্বোচ্চ ৫৮৬ 
শতাংশ । কিন্ত মোট আয় বৃদ্ধির 
হার এত বেশী হওয়া সত্বেও শ্রমিক 
কর্মচারীদের বেতন মনুরী বাবদ আর 
মাত ৬১ শতাংশ বুদ্ধি হয়েছে । 
মোট আয়ের শতকরা হিসেবে কষা 
হলে দেখা যায় প্রতি ১১ টাক? মোট 


আয়ের মধ্যে বেতন, মজুরী ও বোনা" - 


সের অংশ মাত্র ৪০ পয়স1 । অর্থাৎ 
শতকরা বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশেরও কম। 
অথচ এই সময়ের মধ্যে পাইকারী ও 
খুচরো যুলাবৃদ্ির হার যথাক্রমে ২৪ 
ও ৩৮ শতাংশ । কোন কোন পণ্যের 
ক্ষেত্রে আরে বেশী । সুতরাং বেতন 
মজুরী ও বোনাস বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্য- 


বৃদ্ধির সম্পর্ক যে অত্যস্ত নগণ্য লেটা 
আরেকবার হাক্ষে কলমে প্রমাণিত 
হল। 

কিন্তু জনসাধারণের সামনে 
অব্যাছড ভাবেই প্রচার চালানে। 
হচ্ছে ষে যৃল্যবৃদ্ধি ও অথনৈতিক 
সংকটের মূল কারণ হচ্ছে সংগঠিত 
শহিক কর্মচারীর] ক্রমাগত বেতন, 
মজুরী ও বোনাস বৃদ্ধির দাবী করে 
চলেছেন এবং এ দাবী আদায়ের 
জন্তে আন্দোলন করছেন। বুর্জোয়া! 
প্রচারকের! ভুলে যান যে এদেশে 
বা কোন পু'জিবাদী দেশেই শ্রমিক- 
দের শ্রমাঞজিত পাওনা দেওয়া হয় 
না, দেওয়া হলে মুনাফা] হয় না। 
মহুম়ীর একটা অংশ কেটে নিয়েই 
মালিকের মুনাফা কামাতে পারে। 
স্ৃতরাং মুনাফাবুদ্ধির তাগিদেই ভার] 
বেতন ও মঞ্জুরী বৃদ্ধির বিরোধিতা] 


করে বোনালকে উত্পাদন সামর্থ্যের 


সে যুক্ত করতে চায়। মৃল্যৰবদ্বিয় 
আসল কারণকে ধামাচাপা দিয়ে 
জোক্‌ ঠকানোর উদ্দেশ্তেই বুর্জোয়া 
প্রচারকেরা এই ধারণ! প্রচার করে। 
কর্মব্যস্ত, সাধারণ সরল মাসষের। 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 


| পীচ॥ 


খাকে। ১৯৭৭ সালে ইন্দির! গাদী 
জনগণের চুড়ান্ত আঘাতে অপসারিত 
হন। 
বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাই যদি সম্ভ অতীতের এই ঘটনণ- 
গুলি বিক্রিত হয়ে নতুন করে রেল 
ধর্মঘটের প্ররোচন] স্বষ্টি করতে চাঁন, 
নতুন করে কুখ্যাত মিস আটক 
আইন ফিরিয়ে আনতে চান, শ্রমিক 
শেষ ও মেহনত মানুষের উপর নতুন 
আক্রমণ শুরু করতে চান, 'তাহলে 
কিঞ্চিৎ আশ্বাভঙ্গ হলেও ভারতের 
জনলাধারণের আশ্চর্য হবার কিছু 
নেই। ইন্দিরাগান্ধী এবং মোরারজী 
দেশাই মনোবৃত্তির দিক থেকে, শ্রেণী 
দৃটিভজী বিচারে আলাদা নন। 
দেশের মানুষের সঙ্গে তার! যে সম্পর্ক 
স্থাপন করতে চান তা বন্ধুন্থলভ 
প্রতিনিধিত্বের মর্যাদার সম্পর্ক নয়, 


শাসক ও শাদিতের সম্পর্ক । জনসাধা- 


রণের সমস্ত চাহিদাকেই তারা একই 
দৃষ্টিতজিতে দেখে থাকেন। স্থৃতরাং 
ইন্দিরার সতো মোরারজীও অন- 
সাধারণকে বিশ্বাস করেন ন! । তাই 
বার বার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করা হয়। 


বার বার বিনা বিচারে আটক আই- 


নের কথা ওঠে। শ্রমিক শ্রেণীর 
বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেবার পর 
পুলিশের বিরুদ্ধে সি আর পিও সি 


আই এসএফ এবং আবার তাদের বিরুদ্ধে 


সেনাবাহিনীকে নিয়োগ কর) ছাড়া 
তারা অন্ত কোন পথ জানেন না। 
স্থৃতরাঁং তাদের নিজেদের সংকট 
জালে তারা নিজেরাও জড়িয়ে পড়ে- 
ছেম। এই পরিস্থিতিকে তাই জরুরী 
অবস্থা ঘোষণার পরবর্তী পময়ের 
স্তি যনে পড়িয়ে দেয়। 

কিন্ত তখনকার সঙ্গে এখন অনেক 
পাৰ্থক্যও রয়েছে শ্রশিকশ্রেণীর 
সংগঠন ও শক্তি বেড়েছে, কৃষক সং- 
গঠনগুলিও শজিশালী, ছাত্র, মহিলা 
ও সমাজের অন্যান্য অনগ্রসর অংশ- 
গুলির চেতন? বেড়েছে । পশ্চিমবঙ্গ . 
ও ত্রিপুরায় ছুটি বামপন্থী সরকারের 
অস্তিত্ব ও কর্মধারা শক্তির ভারসাম্য 
ক্ৰমাগত জনগণের সপক্ষে পরিবর্তিত 
ক্যবন্ধ সংগঠিত 
শ্রমিকপ্রেণী, সন্ জাগ্রত কৃষকসমাজ 
ও জরুরী অবস্থার অন্ধ আক্রমণের 
কদর্ষত। মধ্যবিত্ত শ্রেণী গুলিকেণ্ড এই 
সকল ভ্রান্ত নীতির বিপক্ষে জমায়েত 
করছে। এই ব্যাপক এক্যকে রক্ষা 
করার জন্যে, ডাকে আরে] প্রদারিত 
করে মালিকশ্রেণীর আসন্ন আক্রমণ 
পরাজিত করে ভারতে জনগণের 
স্বাধিকার ও গণতাগ্িক জীবন 
ধারাকে আরো সুরক্ষিত করার সতর্ক 
ঘণ্টা বেজে উঠেছে। 


করে চলেছে। 


ওঠে । 


॥ ছয় ॥ 


“ঘাৱত | দেখে বিৰয়ে স্থান ন্ট 


অবতারভজা! সমাজে দত 
আর্সর] শুধু এযুগেই নত; প্রাগৈতিহা- 
লিক পৌরাণিক যুগ থেকেই পরিত্যক্ত 


হয়ে আসছেন। শুধু এদেশেও নয়, 


যেখানেই অদ্ধজন অবতার পাদপন্সে 
শরশাগত দ্বীনার্ত, সেখানেই আর্সদের 
পার্খপরিবর্তন ভিন্ন পরিঞ্ধার দ্বিতীয় 
কোনে] পথ খোলা থাকে না। নেহাৎ 
ঠিক এই. মূহূর্তে অবতার়ের ক্ষমতা- 


ছ্যতি মান হয়ে তা বিশেষ আদা- 


লতাদির শমনছায়ায় মলিন, তাই 
মিঃ আরম তার গোষ্ঠীর্গ নিয়ে আর্স- 
ভঙ্গকন্ধের, কাছে তার “দেব'ছ্যতি 
প্রকাশের একট! স্যোগ পেয়ে 
গেছেম। অতীতের অভিজ্ঞতা কিন্ত 
অস্ত রকম। অবতারের আনন 
তখনও বর্তমানের মত মধ্যসায়রে 
ডুবু ভূবু হয়নি। সেই সময়কালে 
দেবরাজ পরিত্যক্ত হলে তার পক্ষে 
অবতারভজ] পাহ্িষদবর্গ সংগ্রহ করা 


আন্গকের মত সহজসাধ্য হত না - 
'দিশ্চয়ই। ? রর 
_. অব্তারবাদের প্রথম শর্তই হল ' | 


গণঅস্তিত্বের বিলোপ। অবতারবাদের 


মূলমন্ত্র, 'দর্বধর্মণ পরিভ্যজ্য মামেকং- 


শরণং বর্গ । সব কিছু ছেড়ে অন্ধ- 
ভাবে অবতারতজনাতেই অবতারবাদ 
সার্থক। অবতার এবং অবতারের 
জনসধ্বনিকারক সং-কীর্ভনীয়। এই ছুই- 
এমিলে গান। তবে.সে গানও 
একাকী গায়কের'ই . গান। সং- 


কীর্তনীয়া নমাজ পৌ-ধর1 গডডলিকা- 
মাত্র। অবতারবাদীরা বলেন, এতেই. 


কাজ হয়, অধিক সন্াসীতে গাদন 
অষ্ট। অবতভারের শক্তি থাকলে 
"গানের লঙজে হাতে মেসিনগান ও 


মুখে মঙ্র। গঁদী রক্ষার একমাত্র পথ 
ভীতিপ্রদর্শন। ণ.উচাটন 
আবোতাজ।- ভারতে অবতারবাদী 


শালন-শোষণ সেই মহাভারতীয় যুগ 
থেকে কাঁ ভাবে দেশবাসীর মগজে . 
শেকড় গেড়ে বসেছে, 
পাতায় ইতিপূর্বে ধারাবাহিকভাবে 
... তার সবিস্তার আলোচনা হয়ে গেছে । 
তাই সেসব কথার আর পুনরাবৃত্তি . 


দণের 


করব না। শুধু পুনশ্চ মনে করিয়ে 


দেব, সেই প্রীকৃষ্ণ অবতার এবং ছূর্বাসা 


মুনিদ্বের এ্রতিহের ভার আজও 
আমরা সমাজে বহন করে চলেছি 
এবং যত্তকাল ন! সম্যক: মোহ্‌মুক্তি 
ঘটছে ততকাল সেই জগন্নাথের 'রথের 


রশি টেনে টেনেই আমাদের মোক্ষ-. 


লাভের অন্ধকার পথটিতে এগিয়ে 
ঘেতেও হবে। বলা বাহুল্য, সে যাত্রা 
রাইগু লেনে দিশাহার] করবে আমা- 
দের, সেখানে কোনো মুক্তিন্র্ষের 


নাহলে গাঁয়ে নামাবলী ও. 


. দিব্যচ্ছটা কখনই. আমাদের স্থিত- 
গতিকে সদগতি দান করতে সক্ষম 

হবেনা। সদা এই, অবতারবাদীর! তবু 

. আত্মনিপীড়ন এবং 


আত্মহননেই 
স্থধী। কষ্ণ-কন্নাম দেই আমরা 
জগমাথের রাজপথে জগন্নাথের রথ- 
চক্রের তলায় নিপ্পিষ্ট হয়ে জীবনহরি 
লাভ করি এবং আমাদের -হরি ও 
হরগণ তাদের রাজকীয় তক্তেচুবলে 
অন্ধ অভাজমের সর্বন্ব অপহরণ করেন 


ভক্জনকে মরশোত্তর দিব্য পুরস্কার 


দানের প্রতিশ্রিতি দিয়ে । এ 


এ গেলো রাজনীতির দ্লিক। 


কিন্তু তাকিয়ে দেখলে সমাজ-জীবনের : 


সর্বত্রই আমক্নাঘে কীভাবে অবতার 
হৃট্টি করছি এবং নতুন কিছু আবিষ্কা- 
রের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে চলেছি, 
তা-ও চোখে পড়বে । 

রেডিও খুলুন বা সিনেমায় যান, 
শুনবেন, একমেবাদ্বিতীয়ম একটি-তী ক্ষ 


সরু ক$ অত্যন্ত উচ্চগ্রামে গাওন? 
করে চলেছে । গতি ছু তিন মিনিট 
অস্তর সেই একই কঠের গান সারা 


দেশের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত - 


প্রতিধ্বনি হচ্ছে। গালের রাজত্বে 


"অবতার প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, দ্বিতীয় 


কিবা দ্বিতীপ্ায় তাই আর গ্রীতি লাভ 
নেই আমাদের । অথচ কণ্াস্তরে যে 
সঙ্গীত সুধা একেবারেই শুকিয়ে যায় 
এমন 'নয়,. তবে অবিরত প্রচারের 
ফজে একটিই মাত্র ক$হুরে-আমাদের 
অত্যন্ত মুগ্ধ ও তন্ময় করে রাখা হচ্ছে। 
মিনিটে দুবার সে কঠের তীক্ষ উচ্চ - 
নাদ আমাদের শ্রবণপথকে সেই শ্বর- 
গ্রাযে বেধে ফেলছে । গানের জগতে 
গদী এখন সেই কণ্ঠের দখলে । অত- 
এব আমরা ভিন্ন কোনো কঠমাধুর্ষের 
সন্ধানে নিজেদের দামর্থ্যকে ব্যয় করি 
না।. বিশেষ কারকে দখল দিয়ে 
নিজেকে নিশ্চিন্ত করাই যে আমাদের 
আবহমানের সংস্কার | রঃ 
আনন পর্দার নায়ক -নারিকাদের 
মধ্যে । দেখবেন, মেদেবার্থক্যে দাদ 
ও দাদীমমা কিছু স্টক আর্টিস্ট, ধারা 
এককালে বক্স অফিস হিট করেছি- 
লেম, গ্রযোজক পরিচালকের দল 


তাদের অবতারত্ব হেট মৃণ্ডে মেনে নিয়ে 
{ 


কোটি কোটি মুদ্রার অপচয়ে পর্দার 
ওপর ক্রমাগত তাদেরই প্রজেক্ট 


করে চলেছেন। এতেই তারা তাদের 
ব্যবসায়িক নিরাপত্তা ৰোধ করেন। 


£ 


নতুন ধারক হাজির করার রিস্ক | 


গ্রহণ করতে মাহনী হন ন1। 


নিরুপায় দর্শকের সামনে যেহেতু 
বিকল্প গরহাজির, সেঙন্ত তাকে চিত্ত- | 
বিনোদনের নামে কোনো-না-কোনে! | মিহির আচার্য 
হাতীর, মত মূদসকো মেদযুক শরীরকে | 


ষোল বছরের তরুণের ভূমিকায় | 


দাপাদাপি করতে দেখে . দর্শনের 


স্থখাস্থভৃতি খুঁজতে হয়। বার্ধক্যের | 
£ দিনে দেখা যায়না। 
আমলের নাসিক গাছকোমর বেঁধে | 
ঘোড়শী তরুণীর ভুমিকায় মেকী | 
কোপ ও সলজ্জ বিভঙ্গ দেখালে | 
অত্যাসবশে চমৎকৃত হতে হয়। বলা | 
[ যখন নামেন তখন. ব্যবসাটা মনো- 


বলিরেখা মেক-অপে ঢেকে দিদিমার 


বাল্য, এই সব হওয়া যে স্বেচ্ছায় হয় 


না.তা সত্য হলেও, বিকল্পেয্ অভাবে, | 
সে সত্য তার প্রকাশের -ও প্রতিবা- | 
| পত্রিকা থাকে, তারা মাইনে-করা 
জগতেও অবতারবাদ টালীগঞ্জ বোছে | 
এই ধারাকে | 
| | চেটিক] ব্যবদায় মেতে' ওঠেন। 
[| পত্ৰিকা-প্রচারষন্ত্র এবং প্রচুর অর্থ 
| মনোপলিকে সাহায্য করে। ফলে 
"|| ওইসব জেধকেরাই বুর্জোয়া বাজার 


দের পথ খুজে পার না। চিন্ত 


গ্রীস করে ফেলেছে । 





গাড়িবাড়িও লাভ কর] যায়। 


5০ উল ৯৩ 


লেখকমাত্রই প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করতে চান ৷ 


সহজ হয় তেমন নদির আর আজকের 
কারণ সাহিত্য _ 
নিছক আজ আর কোনে! বৃত্তি নেই, 
জনপ্রিয় হতে পারলে বই বিক্রি হয়, 
এমন 
একটি কারবারে টাকাওলা লোকের! 


পলি করবার চেষ্টা করেন । তাদের 
হাতে দ্বৈনিক-মানিক-সাধাহিক পত্ৰ- 


লেখক পোষেন এবং বছর বছর ওই- 
সব লেখকদের বই প্রকাশ করে এক- 


. | দখল করেন, অগণ্য পাঠকদের মনো- 


প্রথম বলিষ্ঠ আঘাত হেনেছেন্ন সত্য- 
জিৎ য়ায় এবং আজ তিনি অবতার | 


হঠিয়ে নিজেই উচ্চাসন দখল করে 
বসেছেন। এখন তার অসামান্ত 


অবতারতভজা সয়াজের পূজা প্রণামলুঠ 
করতে সমর্থ ৷ 


সর্বতোমুধী প্রতিভা ও প্রচণ্ড ব্যক্তি- 


জোরেই টে'কদই হন না| অবতার 
টিকে থাকেন অপেক্ষাকৃত কমজোরী 
এবং নয়] প্রয়াস গ্রহণে অনিচ্ছুক ও 
ভীত সম্প্রদায়ের কাধে ভয় করে।- 


ঘটত তবে তরুণতয় অন্ত কোনো পরি- 
চালক সাহসী হতেন না হয়ত চিত্র- 
জগতের অবতারবাদের পোক্ত তথ তে 


উৎসাহ দিতেন ন! সে প্রচেষ্টায় । 
অবতারবাদের এই রাহগ্রাসে 

মঠমন্দির, দল উপল, কলকারখানা, 

বাক্ষান্সী সাহিত্য শিল্প, মায় ইক্ষুল 


কলেঙ্জও অন্ধকার হয়ে আছে। সর্ব- | 
নতুন | 
চিন্তা ভাবনা আবিষ্কার প্রয়াসের | 


রই চিরাচরিতের দ্বাপট ৷ 


সামনে লৌহকপাট রুদ্ধ হয়ে আছে। 
অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।- 

শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তায় 
শেষাংশ ১০ম টা 





| যোগ আব্ণ করেন।,-রেডিয়ো- 


দূরদর্শন তাদেরি ঢাক বাজিয়ে চলে । 


| সরকারী-ৰেসযকারী সাহিত্যের সভা- 
| সমিতি, কারিকের মতো তারাই 


॥ আলোকিত করে বসেন । 
কট্টর পাশাপাশি সামান্ত প্রয়াসও ]- 


ফলে ওই বৃহৎ, পত্রিকাগোীয় 
সঙ্গে চাকরি বা বৈবাহিকস্থত্রে ধার] 


[যুক্ত নন, ধারা নিজেদের শ্বাধীন 


আমাদের এই সত্যঙ্জিৎ রায়ের ॥ মর্যাদা সম্পন্ন বলে মনে-করেন তাঁদের 


॥ সেখানে ডাক পড়েনা । 
ত্বে দিকে তাকালেই বোঝা যায়, | 


আমলে অবতার শুধু তার নিজের |. 


অনেকটা 
মাসির খাতায় মাম ন! লেখালে 
যেমন বিশেষ পাড়ায় রোজগার বন্ধ 
তেমনি বাইরের লেখকদের আবস্থী। 


॥ আপনি সারাতীবন লিটল ম্যাগা- 
} জিনে লিখে ঘান, সীমাবদ্ধ পাঠকের 
[কাছে আপনার 
যদি-নত্যজিৎ রায়ের শুভাগমন না | কুড়োক ত! সত্বেও আপনাকে জিজ্ঞা- 
| সার সন্মুখীন হতে হবে ‘আপনি 
॥ অমুক কাগজে লেখেন? 


' | অমুক কাগজে না লিখলে আপনি 
নাড়াচাড়া দিতে, কোনো প্রযোজকও ) 


লেখা প্রশংসা 


অর্থাৎ 


লেখকই হবেন ল1] 
এমন ছুরবস্থায় এমন লেখক থাকা! 


| সম্ভব ধার] হীনম্মন্যতায় ভোগেন এবং 


আপন ইচ্ছার জোরে কিছুকাল কলম 
চালিয়ে একসময় কান্ত হয়ে লেখা 
বন্ধ করে“ছেন। আমাছের লময়ের 
প্রচুর - লেখক এইভাবে নষ্ট হয়ে 
গেছেন। 'অথচ শক্তিমত্তায় তথা- 
কথিত বাজারী লেখকদের চেয়ে 
তাক যথেষ্ট দড়ো ছিজেন। 

‘আমার তো মনে হয় বাজারে যে 


‘সামান্য লেখক চালু মুদ্রার মতো চলে 


কিন্ত এদেশে . ভালো. 
| লিখতে পারলেই যে প্রতিষ্ঠা অর্জন 


“তুগছেন। 


. হাত ধরে দূরঘর্শনে টাজিয়ে' ধর 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৬ই ই পুলাই, ১৯৭৯ 





৯৮ ০৮ - চি % 
বাসটি নি ১৪১০২৯০" 


[লেখকের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি: 


যাচ্ছেন তুলনায় সত্যিকার শক্তিমান 
লেখকগুলোঁ উৎসাহের অভাবে স্তব 
হয়ে গেছেন। আমি জানি আমা- 
দের সময়ে এমন অনেক লেখক বন্ধু 
ছিলেন ধারা আমাদের চেয়ে অধিক 
ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন । তাদের ' 
তুলনায় আমাদের লেখা অনেক কমু 
জোরি, অনেক কারদাপর্বন্ব। এক- 


দিক থেকে ভালোই হয়েছে, কারক 


তার পমানে কলম চালিয়ে, গেলে 
আমর! ফেটুকু খ্যাতি পেয়েছি তাও 
পেতাম ন1] 

সআমার মনে হয় বৃহৎ পত্রিক! 
২গোষ্ঠীর.লেখকচক্র একই মানসিকতান্গ 
তারা তাদের - হিন্ছৎ 
জানেন, পিছনে ঠন্‌, না-থাকলে 
তার মানিক বলে কে চিনত? 
কে তাদের আদর করে, পত্রিকার 
প্রাইজগুলো পাইয়ে দিত, কেই ব] 






এইসব সুযোগ স্থবিধেগুলে! এক 
হাতে পেলে কে ছাড়ে দাদ? 
আসলে লেখক হবার জন্তে ?ঘে 
এরা উৎসর্গীরৃতপ্রাণ এমন নয়। 
তার থেকে আন্্যপ্ধিক ব্যাপারগুলোর 
দিকেই তাঁদের নজর । তারজন্তে 
যদি উধ্ব'তন কর্মচারীর গালে থাড 
কষাতে হয় ভাতেও পিছপা নয়। 


"কিংবা তার পদ্লেহন করতে | 


কী জানেন, কে কত মুনিব বা 
মুনিবকন্তার প্রিয়পাত্র £ হবেন তারও 
দৌড়. চলে । আসলে জায়গাটা 
চাই। জায়গা মানেই বাড়ি গাড়ি 
অর্থ এরং বড়লোকের পোয়ের ঘা যা 
বিলাস সবই পাওয়া যায়। এরাও 
মাঝে মাঝে সংখ্যা বাড়াতে এমন 
লোকদের টোপ ফেলেন যাঁরা 
সহজেই ওদের . তলপি এবং হুকুম 
বরদার হয়ে যায়। আমলে সকলেই 
তে] সৃষোগলদ্ধানী পেটিবুর্জোয়া। 
সারা জীবন এই শ্রেণী শ্রেণীচ্যুত না 
হলে কমিশনে দালালির বথর] 
পায়। 

বিশেষ করে লেখকের! ধারা 

লেখাকে আদর্শ না ধরে কেরিয়ার 
তৈরির যন্ত্র বলে মনে করেন তাদের 


পক্ষে প্রলোভন জয় করা মুশকিল ।. 
কিন্তু দুঃখের বিষয় তায়. বোঝেন না 
ওপথে যারা যান তারা লেখা ব্যাপা- 
রটাকে পাটে তুলেই ঘান। কারণ 
এরপর তারা যা লেখেন তা স্বাধীন 
চৈতন্তসম্পন্ন বিবেকবান মানুষের নয় 
তাঁ ফরমায়েসি রচমা। মালিক-" 
শ্রেণীকে খুশি করার ইতর কায়দা! 


পা 


র্যা সায় ওই জুলাই - ১৯৭৯ 


আমাদের sine WEE র মধোই সঞদায়িফতার বিষ 


- মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরল প্রভৃতি 
রাজ্যে বাম ও গণতাহিক শক্তি ধধন 
একের পূর এক সাফল্যের দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছে, যখন গ্রামের গরীব 
* মাহযদের পায়ে বল বাড়ছে, শহরা- 
কলের শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী অধি- 
কতর নচেতন ও এক্যবন্ধ এবং যখন 
রাজ্যের হাতে আরও আর্থিক ও 
প্রশাসনিক ক্ষমতার দাবী বাস্তবসম্মত 
বলে প্রমাণিত হচ্ছে, সেই সময়েই 
জমিদার-জোতদার ও পু'জিপতি 
শ্রেণীর শাসকশিবির, তথ! জনতা - 
কংগ্রেস_-দুই শরিকই ভেঙে টুকরো 


" টুকরো হচ্ছে। একদিকে জাগরণ, 


অন্ত্দিকে পতন-_এই ছুই ঘটনাকেই 
ঠেকাতে হবে । এবার আর পুরোনো 
ইন্দিরা তয্্ের গরীবি হটাও বা 
অতি-বিপ্রবী- নকশাল শ্লোগান নয়, 
এবার“হিন্দু সাম্রাজ্য’ (আর, এম, এস), 
_ মিনিব-মুক্তির পথ’ ( আনন্দমার্গ ও 
সস্তান দল), অথবা ‘আমর! বাঙালী”, 
আমরা] অহমিয়ী”। ‘আমর! ভোজ- 
পুরী” ইত্যাদি ধর্ম সাম্রদায়িকতা ও 

প্রাদেশিকতার জিগির | 
টু আরও লক্ষ্য করার মত, ষে সময়ে 

হায়দ্রাবাদে শির সাইবাবার উৎসব 
আয়োজন চলছে, সেই সময়েই 
মেখানে সাম্প্রদায়িক দাজ। বাধল, যে 
সময়ে জাসসেদপুরে আলিগড়ে বালা 
সাছেব দেওরাস সফর ও সভা! কর- 
ছেন, সেই সময়েই সেখানে দুই 
সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ বাধল, ষে সময়ে 
ত্রিপুর! পশ্চিমবজে -আনন্দযৃ্তিজী 
সফর ও ধর্মমহাচক্র অনুষ্ঠান কক্ঈছেন, 
সেই সময়েই সাম্প্রদায়িকতার 
কলস্কিত ঘটনা হল। যেদিন কল- 
কাতাক্স আনন্দমাগাঁর! বীভৎস সব 
প্রতীক নিয়ে মিছিল করল, 
_ (১৭ই জুন); ঠিক তার পরদিনই 
ত্রিপুরায় “আমরা বাঙালী’রা খুন- 
». সম্রাসের তাণ্ডব চালাল, এবং যেদিন 
পশ্চিমবঙ্গে বামক্রণ্ট সরকার ছুবছরের 
পৃত্তি উৎসব করলেন, সেইদিনই 
কষ্ণনগর-নধীয়্ার ব্যাপক অঞ্চলে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিশ-বাইশ জন 
. মাম্থয খুন হয়ে গেল । প্রায় একই 
সময়ে আর, এস, এস এবং আনন্দ- 
মাগীর! কলকাতা ও ২৪ পরগণা 
অঞ্চলে - মিজেদ্বের “সাংগঠনিক 
শিবির’ করে মধ্যযুগীয় ‘শিবাজী 
দিবস’ পালনের পুনরুজ্জীবনবাদের 
আহ্বান এমনভাবে জানাল, ঘাতে 
সাম্প্রতিক পশ্চিম এশিয়ার উগ্র 
=যুদলিম সাশ্রদারিকতার গোঁড়ামির 
উপযুক্ত জবাব হয়। 

সম্প্রতি ত্রিপুরার ‘আমরা 
বাঙালী’র নেত! ঘোষণা করেছেন, 


তাদের সঙ্গে হিন্দু তান্ত্রিক আনন্দ- 
মাগীদের যোগ রয়েছে; অথচ আর্ধ- 
অনার্য, হিন্দ:মূসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান 
সব ধর্ম-সম্প্রৰায়ের মিলমেই বাঙালী 
জাতি। | 

সমপ্রতি দ্বায়িত্শীল ব্যক্তি ও 


- সংবাদ সুত্রেই প্রকাশ যে, জামসেদ- 


পুর ও আলিগড়ের ঘটনার পশ্চাতে 
দুই সম্প্রদায়েরই কার়েমী স্বার্থের 
অভিজাত ধনিক অংশের কালে! হাত 
কাজ করেছে। ধর্ম-সম্প্রদায়ের 
ব্যাপারটা উস্কানি বাঁ অজুহাত । 
প্রকৃত লক্ষ্য হল, নিচুতলার গরীব 
মেহনতি মাস্ষের গণতাঙ্জিক এক্য ও 
চেতনারোধ খতম করা, সাম্প্রদায়িক 
ভেঘ্র-বিছেষের , আগুনে পুড়িয়ে 
দেওয়া । ট 

এট? হল দাম্রাজ্যবাদী ও প্রতি- 
ক্রিয়াশীল সামস্ততাস্ত্রিক শক্তিগুলির 
পুরনো অন্তর । আজ পার! এশিয়ার 
বুকে যখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি 
সংগ্রাস একের পর এক, সাফল্যের 
অধ্যায় হ্যা করছে, সেই সময়ে 
কায়েমী পুঁজিবাদী ও সামস্তবাদী 
শক্তির ষোগসাজসে- সাম্রাজ্যবাদী 
পশ্চিমী শক্তিগুলি এইসব ধর্ম সাম্রর- 
দ্বায়িকতার জনবিরোধী চক্রগুলির 
হাতে লক্ষ লক্ষ ডলার ছড়িয়ে বাজার 
ও মুনাফা রক্ষার কাজ হাদিন করতে 
লেগেছে। 

ভারতের শ্বৈরতস্ত্রেরে বিরুদ্ধে, 
বিশেষ করে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির 
নিউক্লিয়াস যে যে রাজ্যে সংহত 
হয়েছে, দেই সেই- অঞ্চলেই এইসব 
ধর্ম ও ভাষ! সাশ্রদারিক উগ্রতা, 
খুঁচিয়ে তোলার ভাড়াটে এজেন্টদের 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । 

সম্প্রতি কৃষ্ণণগর-নদীয়ার সাম্প্র- 


দ্বায়িক দ্বাল্গার ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই 
এরাজোর জনতার একাংশ ও কংগ্রেস 


নেতারা বলতে সুরু করেছেন--বাষ- 
ফ্রুট সরকারের ব্যর্থতার কারণেই). 


এট! ঘটল, এর পিছনে সি, পি, 
এম র হাত আছে ।, অথচ এদেরই 
পূর্ব-পুরুষেরা ব্রিটিশ শাসকদের সে 
ঘোগপাজসে- বহুবার সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা বাধিয়েছে। বিগত ৩২বছরের 
কংগ্রেদী শাসনেও বছবার ধর্ম সম্প্র-. 
দায়ের আিিগির তুলে গণতাক্ত্রিক 
আন্দোলনে ফাটল ধরাবার চেষ্টা 
হয়েছে, বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের 
মধ্যে আঞ্চলিকত। ও প্রার্দেশিকতার 
ভেন্ব-বিদ্বেষ ছড়ানোর খেলায় তে 
এরাই বার বার মোহাস্তের ভূমিকায় 
নেমেছে ! | 

উনিশ শতকের হিতীয়ার্ধ থেকেই 


এই রকম সাম্প্রদায়িক উগ্রতার ও 
* অবৈজ্ঞানিক পরোক্ষ জাতীয়তাবাদের 


ঝৌঁক আমাদের .ইতিহাস চর্চার. 
মধ্যেই ঢুকে গেছে। বলা বাহুল্য, 
লাতায়োর মহা বিপ্রোহের মার 
খাওয়া, সীওতাল ও নীল বিদ্রোহের 
বিপদে আতঙ্কিত ব্রিটিশ শাসকদের 
কাছে এই রকম জাতীয়তাবাদই, এই 
রকম সাশ্রদাস্িক দেশপ্রেমই কাম্য 
ছিল সেই সময় থেকে আমাদের 
জাতীয় আন্দোলনে ধারা নেতৃত্ব 
দিয়েছেন, তার! ছিলেন . প্রধানত: 
মধ্যন্বব্বভোগী ও কুশদজীবী অংশের 
শিক্ষিত সমাজের ব্যক্তি । তারা যে 
জাতীয়তাবাদের ধারণা হুষ্টি 
করেছিলেন, তা ছিল অর্থনৈতিক 
শ্রেণীস্বার্থের কারণেই সাম্প্রদায়িকতার 
রসে চুবানো । অথচ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ‘জাতীয়’ 
আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মর্যাদা অর্জন করাও 


প্রয়োজনীয় ছিল । তাই একদিকে 


মোগলদের ও অন্তান্ত মধ্যযুগীয় মুসল- 
মান শাসকদের “বিদেশী” বলা হল 
এবং মারাঠী, রাজপুত ও জাঠদের 
‘হিন্দুরাজ্য’ এবং উত্তর ও দক্ষিণের 
“মুসলমান রাজ্য’ বলা হল। সে 
সময়ে হি ভারতের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা হোত, 
তাহলে দেখা যেত, সব মুসলমানই 
শাদকশ্রেনীর অন্তর্গত ছিলনা। 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুদলমান গ্রজারাও হিন্দু 
জনসাধারণের মত গরীব ও অত্যাচা- 
রিত ছিল । আবার হিন্দু রাজারাও 
তাদের হিন্দু প্রজাদের উপর রাজস্বের 
জগন্দল পাথর চাপিয়ে পিষে মেরে- 
ছিল । উভয় ক্ষেঅেই ধর্ম-সম্প্রদায়ের 
মিলের জন্ত কোন ছাড় ছিল না। 
তাছাড়া হিন্দুদের মধ্যেও যেমন জাতি 
ভেদ, বর্ণভেদ ছিল, তেমনি মুসল- 
মানদের মধ্যেও.শরীফ ও.আজলফ, 
মুসলমানের ২ মধ্যে ভেদ ছিল। বরং 
সমাজের গরীব হিন্দু মুললমান) নিচু 
জাতের ও বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে আজ- 
লফ মুসলমানদের প্রাণের মিলই 
ছিল। দুই অশ্রদায়ের মধ্যেই 
উপন্নতলার অভিজাত ধনিক অংশের 
মধ্যে ধা কিছু তেদ 'বিবাদ ছিল তা 
নির্ধারিত হোত ধর্মে নয়, অর্থনীতির 
ও রাজনীতির স্বার্থে । এই রূকম 
বৈজ্ঞানিক চিস্তাভাবনার, অভাবের 
কারণেই ‘শিবাজী’ ও রাণা প্রতাপ 
প্রমখকে: হিন্দু জাতীয়তাবাদের 
প্রতীকি "মহানায়ক রূপে আকা 
হয়েছে । ঘে মরাঠা-নায়ক শিবাপ্ীকে 
হিন্দু-সাত্রাজ্্য বা হিন্দু জাতীয়তাবাদের 
প্রতীক বল! হয়েছে, সেই মরাঠারা 


"সমালোচন! করে বলেছেনঃ 


ছিল আমাদের কৈবর্ত বা দুলে বাগ্দী 
ধরনের একটি জাত বা বর্ণ, যাঁদের 
কাল ছিল কৃষি ও লেঠেলগিরি। 
প্রধানতঃ মরাঠ! 
নিয়েই (৫০৮২৫ লক্ষ) শিবাঁজীর 


সৈন্যদল গঠিত হয়েছিল। ব্ৰাহ্মণ 


ছিল কয়েকজন সেনাপ্রতি ৷ মরাঠ! 
রাজশক্তি বিদেশে লুঠ করে ধন-রতু 
সংগ্রহ ফরত। শিবাজী রাজ্যাভি- 
যেকের -সময় ক্ষত্রিয় না হবার 
কারণে ব্রাহ্মণদের বাধার মুখে পড়ে- 
ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রায় ১৭ লক্ষ 


টাকা ঘুষ ছিয়ে ক্ষত্ৰিয়ত্ব ক্রয় করেন ।. 


শিবাজী' রাজা হয়ে হিন্দুদের সঙ্গে 
মুসলমান পীরের আস্তানায় শির্নী 


দেওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন / 


এবং ইয়াকুৎ নামে এক পীরকে পরম 


তক্তিতরে স্মিদান করেন। রাণা 
প্রভাপ কেবলই তার নিজন্ব জমি-. 


দাবীর জন্য লড়াই করেছিলেন, হিন্দ 
ধর্ম বা গোটা, জাতির জন্য নয়। এ 
সব তথ্য ও কথ! দিয়ে আমাদের 


ইতিহাস লেখা হলে ধর্মনিরপেক্ষতা 
ও জাতীয় সংহতির কাজে আসত । 
এই কারণেই রবীন্ত্রমাথ নান! রকম 
লামাদ্রিক ধর্মীয় ভাগে ও থাকে 
বিচ্ছিনন-ব্যবস্থাকেই হিন্দু ও মূমলমান- 
দের ধর্মবুদ্ধি বলে চালানোর চেষ্টাকে 


'এমন কোন ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার 
করেন নাই যাহ! হিন্নু-সমাজের 
মূলগত ছিত্রগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া 
দিতে পারে।” দেখ] গেছে, তিলক, 
রাণাডে, দাদাভাই, অরবিন্দ ও গান্ধী 
প্রমুখ নেতাগণ দেই হিনুধর্মকেই 
ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদ.বলে 


চালু করেছিলেন, যে ধর্ম ভিতর : 


থেকেই পরস্পরকে আক্রমণ 'করেছে, 


পদে পদে মানুষকে বিচ্ছিন্ন ও অপ- 
মানিত করেছে । এই জাতীয়তা- 


বোধ কি ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ? _ 


অথচ স্কুল কলেজের পাঠ্যস্থচীতে, 
কাব্যে নাটকে যাত্রায়, এবং সরকারী 


ও কুন্বী জাত. ' 


“শিবাজী - 


{ সাত ৫ 


ও বেসরকারী বিভিন প্রচার মাধ্যমে 
এমই মহিমা-কীর্তন চলেছে। এই 
হিন্দু সাম্রাজ্যবাদী পাশ্রদারিক শক্তি- 
গুজিই এখন সংসদে জাতীয় শিক্ষা ও 
সংস্কৃতিনীতি নির্ধারণে মেতৃত্ব নিতে 
কোমর বেঁধে লেগেছে, বিভিন্ন রাজ্যে 
“শিবির” ও “কেন্দ্র স্থাপন করে নানা” 
রকম সাম্প্রদায়িক বিতেদের উদ্ধানি- 
যুলক শ্লোগান ছড়াতে নেমে পড়েছে। 

পাণ্টা হিসাবে গোড়া মুসলিম সংস্থা 

জামাত ই-ইসলামও বিচ্ছিনতার কবয় 


খুঁড়তে লেগে গেছে । 
এই সব প্রতিক্রিয়াশীল শ্বৈয়-. 


জাস্িক সাশ্্রদারিক শক্তি তারতীয় 
সংবিধানের গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও 
জাতীয় সংহতির মৌলিক ধারণাকেই 
খতম করে মাল্টিতাশনাল সাত্রাজ্য- 
বাদী শক্তিগুলির সেবক হিসাবে 
কৃতিত্ব দেখানোর প্রতিষোগিত! সুরু 
করেছে। 

তবে ১৯:৫-৬-লালে ঘোর সাআ- 
জ্যবাদী লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সাম্প্র- 
দ্বায়িক উত্তেদ্গন| সুষ্টি করে যেমন 
রবীন্দ্রনাথ প্রমূখ মহান সষ্টার নেতৃত্বে 
শুধু বাংলাদেশে নয়, সারাভারতে 
এক স্বস্থ ও বলিষ্ঠ জাতীয় আদ্দো- 
লনের (রাজনীতিক ও লাংস্কৃতিক) ' 
উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল, এবং বিগত 
সত্তরের দশক থেকে ভারতের কুখ্যাত 
নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেম 
দুল ঘেমন আধা|-ফ্যালিষ্ট স্বৈরতাস্ত্িক 
শক্তির রেসের ঘোড়া ছুটিয়ে, সারা 
ভারতে গণতান্ত্রিক ও মানবিক মুল্য 
বৌধের এক অস্ভতপূর্ব জাগরণ ঘটি- 
ছে, এবং আজও ঘেমন এ অশুভ 
শক্তি নানী স্থানে ফণা দোলাচ্ছে, 
তেমনি আজ ভারতের, বিশেষ করে 
পশ্চিমবঙ্গ, জিপুরা, কেরল প্রভৃতি : 
কাজের জনগণের রাজনৈতিক চেতনা 
জাতীয় সংস্কৃতিবোধ ও মানবিক মুল্য - 
বোধ অধিকতয় সমৃদ্ধ ও প্রসারিত । 
সী গ্রাদেশিকতা বাঁ সামপরদান্নি- 
কতার অশুভ শক্তি কি আছ নার 
বাম ও গণতাগ্রিক শক্তিগুপির ব্যাপক 
দুর্গের ধারে কাছে আদতে পারে? 


ক ঘাম রানী হা ফা পাস গাল 
= (> ১১০ রা 
ছু < ) 


১। প্রতীকী স্যার / পরইস্কুমার রায় | ৭০০ 


২ নীতিবিদ্ভী / ডঃ সুধীর কুমার নন্দী 1 ১৯৫০ ত 
৬এ, রাজা সুবোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাত!-১৩ ' 





ভিটা 


ব্রিটেনে ধনতন্ত্রী নব নাতরাজাবাদ | 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


ওর] মেয় নির্বাচন ব্রিটেনের এক 

- নতুন রাজনৈতিক রূপ খুলোঁধরেছে 
এক কথায় যাকে বলা চলে ক্ষরিফু 

পাআাজ্যবাদের ব্রাহ্ম ণ্য ধাঁ ন ব- 

কলেবর । | 

ব্রিটেনের প্রাক্তন উপনিবেশ 


স্তারত এই নব অজ্যুদয়ের তাৎপর্য 


জানতে উৎসুক । কারণ যদিও খুব 
শর্ট নয়, কিন্তু অর্চেতনভাবে এই 
দ্বরিদ্র, অল্প বিকশিত দ্বেশের জন- 
সাধারণ উপলন্কি করতে পেরেছে যে, 
ব্রিটেনে নবোধীত রক্ষণশীল রাজ- 


লতা! ওঁ দেশের ধনবাঘী অর্থনীতিকে 
যে ভঙ্গীতে পুনর্বার চেলে দাত্বাস্ধে- 


চায়, যে-পন্চতিতে ভথাকার গ্রন্ু- 
শ্রেণী, জাভীয়ভাবাদী বুর্জোয়াজির 
আধিপত্যকে দেশে-বিদ্বেশে প্রতিষ্ঠিত 


করতে চায়, সেই পদ্ধতির দঙ্গে 


ভারতে রাজনৈতিক শভ্তিধারী 
শাসবশ্রেণীর রাদলীতির প্রচুর মিল 


আছে। এইটুকু পড়েই কোনো. 


কোনে! পাঠক হয়ত বলবেন ব্রিটে- 
নের সমাঅব্যবস্থা় আজ যে পোষ্ট 





০: রর | f 
টেরাকোটা খোদাই নর্তকীরা এককালে নৃপুরের 

- ধ্বনি তুলতে মেদমজারের জুরে, এই বিষ্ুপুর 
শহরে । অল্পরাজ্াদের সেই গৌরবময় দিন কবে 
শেষ হয়ে পরিস্েছে, কিন্ত স্মৃতিভারে গড়ে, আছে 
এখনও বিষ্ণপুর । মন্দিরে মন্দিরে টেরাকোটা, 
ঘরে_ঘরে প্রপদ ! প্রতি বছর বর্ষা এলে তানপুরার 
মিস্টি আওয়াজের সঙ্গে টেরাকোটার ছন্দে হঠাৎ 
হাওয়ায় ভেসে আসে মল্লারের ঝংকার । 
চলুন বিষ্ণুপুর! এই বর্ষায় অবকাশযাপনে বিষণ 
পুরের জুড়ি নেই। কলকাতা থেকে মান্র ২০১ 

কিন্তু " 





কিলোমিটার দূরে! 





ইণ্ডাট্রির্াল অধ্যায় চলছে, তার সঙ্গে 


ভারতে সক্রিয় আধাসামস্তী-আধা- 
মুংসুদ্দী ধনতঙ্্রের মিল কৈ !- 

মিল আছে বৈকি, কিন্তু তা 
সমাজব্যবশ্থার শীর্ষে কার্ষশীল রাজ- 
নৈতিক-সাংস্কতিক প্রতিষ্ঠানসযূহে। 
ধরুন, বুর্জোয়া গণতঙ্তের অন্ততম 
ধারক নির্বাচন-পদ্ধতি । গৃধ ১৯৪৫ 
থেকে বারবার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার 


. ল্কটে তৎকালীন শাসকশ্রেণীর প্রন্ভি- 


নিধি-_লেবর পার্টি হ’ক বা রক্ষণশীল 
নির্বাচনের লাহাষ্য গ্রহণ করেছে, 
যর্দিও ভার ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 
দলগত - সংখ্যাপরিষ্ঠতার ফারাক 
বাড়েনি, প্রায় পূর্বের মতই অনিশ্চিত 
থেকে গেছে । এইবার লেবর প্রধান- 
মন্ত্রী কালাহান নির্বাচনের ঘোষণ! 


নাও করন্তে পারত্বেন। ভবু তিনি -. 


সে পথ মাড়ালেন। 

কেন? গড়পরতা। যু দ্ধ রা ভ্র্য- 
নিবাসী নাগরিকের ভারতীয় মাগ- 
রিকের মতই (বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবীর) 
লংসদীয় রাজনীতির মৌল চারিজ্রয, 


ট্যুরিস্ট ঘুজ। 





নির্বাচন ও বহুদলীয় অংশ গ্রহণে 
অটুট বিশ্বাস রয়েছে । এই বিশ্বাস 
সমাজ পদ্ধতির মূলে সক্রিয় অর্থ- 
নৈতিক শক্তি ও শ্রেণী সম্বন্ধের.বাস্ত- 


বিকতা সম্পর্কে ঠিক" সচেতন নয়। 
ব্রিটেনে ঘনায়মান যে সঙ্কট উৎপাদন” 
হাস ও মুদ্রাস্কীতিজনিত বেকারত্বের .. 


পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে 


তুঙ্গে উঠেছে এবং ন্বধনতত্ত্রের অর্থ- 


নীতিবিদ শুম্পটর ও হায়েক ইত্যাদি- 


দের অর্থনীতি দর্শনে ভাষিত আস্তয়- 


দংশোধনী আইন প্রণয়নের বাইরে 


চলে গেছে, সেই সঙ্কটের দমাধান . 


এক সেট নতুন পার্লামেণ্ট-সদস্তের 
নির্বাচন মাধ্যমেই যে আনা দম্ভব 
নয়, সে জ্ঞান যেমন যুক্তরাজ্যে আজ 
বিরঙ্গ, তেমনি ভারতেও । 

তৰু নির্বাচনের ফলে নতুন 


ব্ৰা্ধণ্যবাদের প্রতিচ্ছায়ায় সাম্প্রতিক 


বাজেট ও টোরি (রক্ষণশীল ) দলের 
বনুপ্রচারিভ স্বাধীনতা (শিল্পপতি- 
কুবেরদের) এবং কর-রেহাইয়ের যে যে 


নমুনা দেখতে পাওয়া গেল, তাতে 


লাজে জ পৌঁছলে, আপনি আরও দূরে, কয়েক সী 
জঅজীক্তে পৌছে ষাবেন। কলকাতা থেকে বিষ্কপুরে 
ফাথার এখন সরাসরি বাসের ব্যবস্থা হয়েছে । 
- স্ুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন £ রিজার্ডেশন - 
কাতিষ্টার, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভ্ডেলপম্সেন্ট 
করপোরেশন, ৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ_ বাগ 
(ঈস্উ), কলজিকাতা-৭০০ ০০১ অথবা ম্যানেজার, 


বিশদ বিবুরপের জনা যোগাযোগ করুম ঃ . 
স্ুতেী ৩/২,বিনযন-বাদল-দীনেশ বাগ (সর), - 


কলিকাতা-+০০ *০১ ফোন £ ২৩-৮২৭১ 


গ্রাম 2174৮617165 


পশ্চিমবন্গ সরকাব 


TCPIND 33548/76 


নিবেশ, 
করাতে সক্ষম হবে। 
নেতৃত্ব, বাজেট প্রস্তাবের পূর্বাহ্নে 


যাবে। - 


'অহ্মান কঠিন নয় যে, যুক্তয়াজ্য 
কোনে! সহজ শর্টকাট রান্ধ! আবিষ্কার 
করতে পারেনি, যা পাকড়ে কর- 
রেহাইজনিভ সঞ্চয় আরও পুজি 
আরও সম্পদ-উৎ্পাদন 
অথচ দূলের 


ক্ষয়িষ্ণু ব্রা্ষণ-মানসিকতার পরিচয়ই 
দিয়েছিল কেবল, যাব একদিকের 
চেহারা হজ ধনিকবর্গের প্রতি অতি- 
দরদ-অন্তদিকের চেহারায় দেখ। যায় 
শ্রমিকসঙ্গুলির প্রতি রুষ্ট ভাব, 


তাদের হরতাঁল করবার স্বাধীনত! 


আইনের ঘোরপ্যাচ করে কেড়ে 
নেওয়া । বলা হয়েছিল, ব্রিটেনে 
শ্রমিকরা! বড়বেশী বাড়াবাড়ি করে 
মুত্রান্ষীতিজ্জনিত যুল্যবৃদ্থির মোকা- 
বেলার্থে মাহিন। বৃদ্ধিয় জন্ভ । বল! 
হয়েছিল; শ্রমিকর] যদি ঘেক্জার় 
মাহিনাম্তরকে স্তভিত করে রাখতে 
রাজি হয়, শৃতকরা মাত্র ৫% অবধি 
মাহিনা-নিয়জণ শ্বীকার করে, তাহলে 


_গত-শরৎকালে মুন্র[স্কীতিজলিত যে 


বাড় ৩*% অবধি হয়েছিল, তা নাকি 
কমিয়ে ৭% স্তরে নামিয়ে আন! 
কিন্ত কার্যত: দেখা গেল, 
থ্যাচের-ক্যাবিনেটের জাতীয় খণ 
গ্রহণের প্রস্বোজ্জন হয়েছে এবং খণের 
রাশি সোজা অঙ্কের নয়_অন্যন 
৮১৩*০১০০০১*০* পাউণ্ডের। ট্যাক্স 
থেকে অব্যাহতি এই রৰ তোলা যত 


লংজ হয়েছিল নির্বাচনের পূর্বে, তার 


চেয়ে চেয় কঠিন হয়ে দ্বেখ! দিয়েছে 
এর টাল মামলানো। খুচরো বিক্তীর 
মূল্যস্তর চড়চড় কয়ে ১৬% বুদ্ধি 


হাসিল করেছে। এর বিফল সাধা- 
রণ গরীব ব্রিটেন নাগরিকের পক্ষে 
- জ্র্মান্ভিক হবে, বিশেষতঃ যায়া পেন- 


শনভোগী বা অমুদ্ানের টাকায় 
চল! 'কল্যাপকরী” স্কীমের প্রসা 
বাধা মাসোহারা পায়। মাঝারি 
স্তরের উপার্জনের চৌহদ্বিতে বাধা 
পড়া অর্থকৃূশলী শ্রমিকদের অবস্থা 
সসেষীরে হয়ে পড়বে। জীবন- 
নির্বাহের মাম এর ফলে কমে যেতে 
বাধ্য । অনেকে আন্দান্দ করছেন, 
মুালরবরাহের হার ( আয়বর বহুল 
ভাবে কমিয়ে দেওয়ার নীট ফল) 
প্রায় ৯১:* কোটি পাউন্ডের স্তরে 
পৌছবে। সুতরাং, মুন্্রাস্কীতির 
গরমে উত্তপ্ত আর্থব্যবস্থার প্রসাদ 
(সুযোগ স্থবিধা) যদ্বি- বা কোনো 
বর্ম পায়, ভা হল ব্রিটিশজাতির 
বিস্তপতিরা, এবং তাদের ঠিক নিচে, 
মাঝারি মধ্যবিত্ত লেজুড়বর্শ । এতে 
অবশ্ত উচু শ্রেণীর মানসিকতায় ভর- 
পুর শ্রীমতী থ্যাচের "ও তাঁর উদ্নাসিক 
অন্গগামীদের কিছু যায় আসে না। 
তবে কঠিন সমন্তা হ'ল ট্যাক্স কাট- 
তির প্রসাদ বিলিয়েও উৎপাদন বা 


শিল্পের উৎপাদ্বিকা শক্তি বাড়ে না। 
এর দরুণ, প্রাক্তন রক্ষণশীল ্রাধনমন্ত্রী 


দুবার ৬ই জুলাই, ১৯৭৯ 


হিঃ হীথকে হাহতাঁশ. করতে 
হয়েছিল। 

ট ১৯১ সালেও মিঃ হার্ড ম্যাক: 
নিলেনের গ্রধানমজিে বাটলর 


সাহেবের পেশ করা বাজেটে দ্বেখা- 


বার চেষ্টা, হয়েছিল কর-হ্বাস এবং 
বিনিয়ত্ত্রণ নীতির মিশ্রণ পঞ্চাশ দ্বশকে 
সম্পদময় যুগের হুত্রপাত করবে। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা ঘটেনি। কর-, 
হাঁসের জন্য বাজন্বের আদায়ে যে- 
ঘাটতি দেখা. দেয় ত! পূর্ণ করতে 
হয়েছিল অনুদ্বানের, প রি মাণ 
কমিয়ে। 

বস্তুত রক্ষণশীল দলের নতুন 
অর্থনীতি-র্শন কতকগুলি অতু্ত 
এবং আবাট়ে ধারণা বা 2০৮৩১ 
126-এর ওপর গ্রাভিপ্তিত। যথা; - 
করহাস হ্যাট. করবে উদ্ভোগ বৃদ্ধির” 
অন্গকুল মানসিকতা, ত! থেকে সঞ্চিত 
অর্থের পু'জিতে হবে রূপাস্তর, আমবে 
বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি; পরি- 
শেষে সম্পদের সৃজন । কিড কার্যতঃ 
করহাসের দরুণ প্রা টাকা উপ- 
ভোক্তার মানসিকতা করছে হাটি) 
উদ্ভোগ ধান্দা-ব্যবসায় চক্রে তা হচ্ছে 


- না লঙ্বী। নতুন ধনতঙ্কের ব্রিটিশ 


প্রবভ্ধার! পুজিনিবেশ তথা মুনাফার 
অঙ্গাজী সম্দ্ধে যুক্ত বৃহৎ ব্যবনায়ে 
ঘে নবজীবন প্রাণ্থির সুচন] দি 
আরভ কয়েছেন অবতারেয় ভবিষৎ. 
ঘোষণার. ভঙ্গীন্কে, ভার কোনে 
ইদ্লিভ. তে দেখা ষাচ্ছেই মা, বরং 
দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনে তেমী ভাব 
আনা দূরে থাক ধ্বদ নামতে আরম্ভ 
করছে বৃদ্ধির হারে। কেবল তাই ' 
নয়, কর-ছাড়ছুটের দৌলতে এক 
বিশেষ উপশ্ৰেণী (জাতীয় বুর্ঘোয়া- 
সির শিখরবর্গ এবং তাদের আশ্রিত 
বিশেষ ন্বিধাতোগী শ্াধীন* উদ্ভে- 
গীদের ক্ষত্রাংশ ) জেগে উঠছে, 


ষাঘের হাতে একন্রিত হচ্ছে ক্রয়- 


ক্ষমতা মাহিন! বাড়ছে, তবে লারা 
জাতির সকল অংশে স্ুলষ ভাৰে নয় | - 
ক্রয়ক্ষমতা ও বিশেষ সীমিত দংখ্যক 
উপশ্রেণীর কুক্ষিগত হওয়ায় ফল, 
দাড়াচ্ছে এই ষে, পশ্চাদপসরণশীল 


- শিল্পোৎপািক] যে পরিমাণ তোগ্য- 


পণ্য ও সেবা আনছে রাজায়ে তার 
ওপর পড়ছে চাহিদা চাপ বিশেষ 


' ক্রপুক্ষষতাসম্পন্ন উপশ্রেণীর, ঘটছে 


অসহ্‌ মূল্যবৃদ্ধি । তৃতীয়ভ:, রক্ষণশীল 
সরকার গীতে আসীন হওয়ার সঙ্গে, 
সঙ্গে ট্রেভ-যুনিক্ন্গুলির ওপর চোখ- 
রাডানি শুরু তো হয়েইছে, উপরস্ধ 
হরতালী শ্রমিকদের পরিবারবর্গকে 
কঙ্গ্যাণকরী যোজনান্দ স্থথস্থবিধ! 

বঞ্চিভ করার ধমক দেওয়া হচ্ছে। 
এর পরিণাম, গতবছর শীতকালে-- 
বিদ্রোহী'উঁড-যুনিয়নের নেতৃত্ব যুযুধান 


আন্দোলনের মহড়া নিয়ে তাদেরই 


পার্টি দ়কারকে ষতন! করেছিল 
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় : 






দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬ই জুলাই, ১৯৭৯ 


-সড়ক দর্ঘটনা সম্পকে" একটি সমীক্ষা 


দর্পণের প্রতিনিদি 


প্রতি বদর ভারতে সড়ক দুর্ঘট- 
নায় প্রায় ১৪ হাজার সাহুষের মৃত্যু 


হয়। তায় থেকে অধিক মংখ্যক 
মানুষ (প্রায় ৭: হাজার) আহত 
, হন | ষারা আহত হন তার মধ্যে 


. অধিকাংশ মানুষ সারা জীবনের মত 


_ এক হিসেব থেকে 





ag 
hh 


, এবং অপরটি আতস্তর্জাতিক। 


পদ হয়ে ঘান। নু 
১৯৬* পাল থেকে ১৯৯৪ সাল 
পর্যন্ত এই ১৪ বছরে ভারতে সড়ক 
'ছুর্ঘটমার নংখ্যা ছিগুণ হয়ে গেছে। 
দেখ! যায় ষে, 
১৯৬* সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল 
৫৫ হাজার এবং ১৯৭৪ সালে ত! 
বেড়ে দাড়ায় ১ লক্ষ ১৭ হাজারে । 
একই সময়ের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা- 
. জনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে 
উল্লেখযোগ্যভাবে অর্থাৎ প্রতি বৎসর 
১২৪ শতাংশ হারে। 
- এই ছিলাব দুঃখজনক । কেনন! 
এই সব দুর্ঘটনায় যার! প্রাণ হারান 
তাদের,অনেকেই হয়ত পরিবারের 
একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তি, কেউ 


দর্পণের সংবাদদাতা 


ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থায় এক সমীক্ষা 
চালিয়ে দেখা গেছে যে, ১৯৭৬ ৭৭ 
সালের তুজনাক্ ১৯৭৭ ৭৮ সালে এই 
সব বৃহৎ ইঞ্জিলীয়ারিং শিল্প সংস্থার 
আয় কমে গেছে। এই সমীক্ষা 
চালিয়েছে আাসোসিয়েশন অফ 
ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিনীয়ারিং ইণ্ডান্্রী। 
এই সমীক্ষায় আরও প্রকাশ 
পেক্পেছে যে, লাভ হয়েছে এমন 
সংস্থার সংখ্যাও কমে গেছে। ১৯৭৬" 
৭৭ সালে লাতজনক সংস্থার সংখ্যা 
ছিল ৯২টি। ১১৭৭-৭৮ সালে তা 
কমে দাঁড়ায় ৭৮টিতে | 
* বুথনৌর ক্ষেত্রেও দেখ! গেছে যে 
এইসব শিল্প দংস্থাগুলি বেশ পিছিয়ে 
পড়েছে আগের তুলনায়। সেক্টর 
ভিত্তিক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, 
খেলব শিল্পের রপ্ডানি উল্লেখষোগ্য- 
ভাবে হাস পেয়েছে সেগুলি হল 
,আলুষিনিক্াম শিল্প, লৌহ ও ইম্পাত 
শিল্প, যন্ত্রাংশ এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি 
শিল্প। বল! হয়েছে যে। রপ্তানি 
ঘাটতির কারণ দুটি । একটি দেশজ 
আস্ত- 
জাতিক বাজারে ভারতীয় দ্রব্য ঠাই 
পাচ্ছে কম, কারণ অন্তান্ত উন্নতিশীল 
দেশগুলির উৎপাদিত দ্রব্য ভারতের 
তুলনা কম দামে আস্তঙ্াতিক 


দেশের প্রায় শতাধিক. বৃহৎ" 


হয়তো পিতামাতার একমাত্র সন্তান 
আবার কেউবা হয়তো দুঞ্ধ- 
পোষ্য শিশুর মাতা । হয়তো! এর, 
ফলে বহু শিশু অনাথ হয়, বহু মহিলা 
বিধবা হন, আবার কোন পরিবার 
রোজগারহীন হয়ে পড়ে । 

এই লব দুর্ঘটনার অধিকাংশই কিন্ত 
এড়ানো সম্ভব হয় যদি পথচারীরা 
চোখ কান খোল? রেখে একটু সতর্ক 
হয়ে পথ চলেন, ঘদ্ধি বানগুলিতে 
মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী না বহন করা 
হয়, ঘি যানবাহনের ব্রেক নিয়মিত 
পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং যদি 
ট্রাফিক আইন একটু কঠোর হয়। 

সড়ক দুর্ঘনায় - যাঁদের মৃত্যু হয় 
তাদেন্ মধ্যে অধিকাংশই পথচারী । 
১১৭৫ লালে বোদ্বাই শহরে এজাতীর 
দুর্ঘটনায় মৃতের মধ্যে ৮২ শতাংশ 
পথচায়ী, কলকাতায় ৭৯ শতাংশ। 
এবং দিল্লীতে এই সংখ্যা ৫২ শতাংশ, 
"এক সমীক্ষায় বল! হয়েছে যে, দুর্ঘট- 
নায় নিহত পথচারীরা অদতর্ক হয়ে 


রাজ্যে ইঞ্জিনীয়ারিগ শিল্প সংস্তা 
সম্পর্কে একটি সমীক্ষা) 


বাজারে বিকোচ্ছে এবং ভলারের 
সঙ্গে বিনিময়ে টাকার মুল্য হাস 
পেয়েছে । দেশজ কারণ হল বিদ্যুৎ 
ঘাটতি, শ্রমিক অসস্ভোষ, কাচা মাল 
না পাওয়ার ফলে উৎপাদন ব্যাহত 
হওয়!। 

ভারতের বৃহৎ ইঞ্জিনীয়ারিং 
শিল্পসংস্থার সঙ্গে বছঙগাতিক সংস্থা- 
গুলির এক তুলনা করে এই সমীক্ষায় 
বলা হয়েছে যে, বিশ্বের বৃহৎ ইঞ্জি- 
নীয়ারিং সংস্থা জেনারেল মোটরস 
ভারতীয় শিল্প সংস্থাগুলির চেয়ে ৮৯ 
শতাংশ বেশি দ্রব্য বিক্রয় করেছে। 


বিশ্বের ক্ষুত্র বহুজাতিক সংস্থার বার্ষিক 


ব্যবসার পরিমাণ ১৮৭৯ কোটি টাক1। 
যা ভারত হেভী ইলেকট্রক্যালসের 
চেরে ৫ গুণ বেশী । 


এই সমীক্ষায় বল! হয়েছে যে, 
দেশের সরকারী ও বেসরকারী ইঙ্জি- 
নীয়ারিং শিল্পের উৎপাদিত ভ্রব্যের 
বিক্রয় আশাব্যাধক | তবে দামও 
ষেমন ৪৯৩৯ কোটি ৭৫ লক্ষ থেকে ৫ 
শতাংশ বেড়েছে তেমনি উৎপাদন 


" মুল্যও ৪৭*৭ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা « ' 


শভাংশ বেড়ে হয়েছে ৪৯৬০ কোটি 
৮১ লক্ষ টাকায় । এছাড়াও সংস্থার 
পরিচালন ব্যয় ৫০৬৩ কোটি টাকা 
থেকে * শতাংশ বেড়ে 'হয়েছে ৫৫০০ 
কোটি ২০ লক্ষ টাকা! | 
[সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ক্রমা- 
গত বিদ্যুৎ সংকট, কাঁচামালের 
অপ্রাচূর্ধতা, রধ্থানী নীতির কঠো- 
রতা এবং শ্রমিক অসস্তোধ প্রভৃতি 
কারণের জন্তই লাভ হচ্ছে না। 


“তিক দপ্তরের মন্জী প্রতিটি জেলা, 
. সফর করে জনসংযোগকে . গণমুখী 


কেন ভা কি মহ্ীমহাশয়, দেখবেন 


চলার জন্য অববা ক্রততার সঙ্গে 
চলতে গিয়েই দুর্ঘটনায় পতিত হন। 
এই সমীক্ষা চালায় অল ইণ্ডিয়া রোড 
সেফটি কমিটি নামক একটি বেসরকারী 
সংস্থা। এই সমীক্ষায় আরও বলা 
হয়েছে যে, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের 
২২ শতাংশ নাকি সস্ঘপ অবস্থায় 
দুর্ঘটনায় পতিত হন। বলা হয়েছে 
যে, বেপরোয়া গাড়ি চলানোর জন্যও 
বহু দুর্ঘটনা! ঘটে । গাড়ির ব্রেক ঠিক 
না থাকার কারণে ২২ শতাংশ দুর্ঘটন! 
হয়। যান্ত্রিক গোলযোগ, নিয়মানের 
যন্ত্রাংশ ব্যবহার এবং যাত্রীবাহী বাসে 
মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী বহনও দুর্ঘটনার 
একটি অন্ততম প্রধান কারণ । বহু 
ক্ষেত্রে বরষাত্রীবোঝাই বাদ অথবা 
মেলাগামী বা তীর্থগামী বাসও 
‘দুর্ঘটনায় পতিত হ্য়। : যাত্রীবাহী 
বাসের মালিকর়] অভিরিক্ত লাভের 
আশায় রুট থেকে বাস তুলে ভাড়ায় 
দিয়ে দেন। ষাত্রীসাধারণের কথা 
তারা একবারও ভাবেন ন1। যে রুটের 
বাস ভাড়া দেয়া হয় দেই রুটের বাস 
যায় কষে । ফলে কম বাসে যাত্রীদের 
চলাফেরা] করতে হয় বাছুড় ঝোলা - 


তথ্য অধিকর্তা সম্পর্কে | 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
অথচ তারই সহকর্মীরা অনেকসময় 
সরকারী কাজে সরকারী গাড়ী পান 
না। যেমন, রাজ্য তথ্য দপ্তরের 
ডেপুটি ডাইরেক্টর এক রাইটার্স বিন্ডিয়ে 
সাড়ে সাভটা . আটটা] পর্যস্ত কাজ 
করার পর দেখেন গাড়ী নেই। তাই 


বৃষ্টির দিনও তাকে ভিজতে ভিজতে 


মিনিবাদ ধরে বাড়ী ফিরতে হয়। 
অধ্চ শোন! যায় ডাইরেক্টত্র লাহেব 
রবিবারও কাজের নামে সরকারী - 
গাড়ী ব্যবহার করেন । 

আরে] শোন! যায় রাজ্য সরকারের 
প্রচার উপদেষ্টা স্বস্থ থাকাকালে 
ইনফরমেশন, ব্যরোতে বসতেন। 
অথচ তিনি অসুস্থতার সময় ইনফর- 
মেশন্‌ বারোর কোন কাজ হয়না । 
এট] কি ডাইরেক্টর সাহেবের দেখা 
উচিত নয় ৷ প্রচার উপদেষ্টার অন্গপ- 
স্থিতিতে বা অসুস্থতার জন্ত তারই 
তো ইনফরমেশন ব্যুরোতে বলার 
কথা । | 

দর্পণ জানে, বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় আনার পর তথ্য ও সাংস্- 


থা গ্রামমুখী করার জন্ত অনেক 
উদ্যোগ নিয়েছেন । কিন্তু ডাইরেক্টর 
সাহেবের জেল] সফরে এই অনীহা 


না? 
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হয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে। কলকাতার 


. মাহষের কাছে এই চিত্র নতুন কিছু 


নয়। কি স্টেট বাদ কি প্রাইভেট 
বাস-ত্বাছুড়ের মত মানুষ ঝুলে 


. অফিস আদালতে যাচ্ছে। প্রাণ 
হাতে নিয়ে বাড়িও ফিরছে এক ই- 
ভাবে। | 


ভারতে প্রতি হাঙ্গার গাড়ি পিছু 
বছরে ৮টি করে দুর্ঘটন্1 দটে। অথচ 
বছ পশ্চিমী দ্রেশে প্রতি হাজার গাড়ি 


ধন্য 


নিয়ম কাঁহন আছে তা মামহকে 


বোঝাতে হবে এমনকি শিশুদেরও । 
যটর ভেহিকেলস ভিপার্টমেপ্টকে কড়া 
নজর দিতে হবে গাড়ির ব্রেক অথবা 
ঘম্বাংশ নিয়মিত চেক করানোর 


বিষয়ে । 
সাংবাদিকের কাহিনী 


ধর্থ পৃষ্ঠার পর 
শ্রীকে, সি, পেন বর্তমানে ডিরেক্টর 






ধার এ সব জায়গায় গাছ লাগাল যেতে পারে। 


নির্মাণ করতে দিতে তারা প্রস্তুত । 


পিছু বছরে ১টি করে দুর্ঘটন! ঘটে । 
তাছাড়া সেসব দেশে গাঁড়ির সংখ্যাও 
ভারতের চেয়ে অনেক বেশী । দ্নাস্তা- 
ঘাট মেরামত না. করার জন্ত রাস্তায় 
যেদুব বিপদর্ফাদ হয়ে থাকে তার 
জন্যও বহু দুর্ঘটনা ঘটে । রাস্তাঘাট - 
রক্ষণাবেক্ষণে পয়সা খরচ করা হলেও 
তার অধিকাংশই যায় ঠিকাদার এবং 
দুনাতিবাজদের পকেটে । 

সড়ক দুর্ঘটনার ক্রমবৃদ্ধি আজ 
পরিণত হয়েছে এক জাতীয় সমস্যায় । 
সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা কমাতে হলে 
স্বশ্রেণীর মান্ষকে মিলিত হয়ে কাজ তথ্য ও সংস্কৃতি দণ্ডরে দারুণ 
করতে হুবে। রাস্তা চলার যেলব বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে । 


॥পি এম ডি এ সমাচার॥ 


* শিয়ালদা ষ্টেশন এলাকায় হকারদের স্থানাস্তর করা হয়েছে এবং 
জায়গাটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। উড়ালপুল তৈরীর কনট্রীকটও দেওয়া 
হয়েছে, প্রাথমিক কাজ আরম্ত হয়ে গেছে । কাজের সময় সাময়িক অন্থবিধে- 
গুলি আশা করি সকলেই মেনে নেবেন। স্থপার মার্কেট তৈরীর কাজেও 
হাত দেওয়া হচ্ছে। 

** রেশিতে হলেও কলকাতায় ষধন বর্ষ নামবে তখন রাস্তাঘাটে জল 
জমে যাবে। এবছর সি, এম, ডি, এ-র বেশ কিছু জায়গায় নতুন নিকাশী 
ব্যবস্থা সত্বেও কয়েক জায়গ!য় সেরকম কিছু কয়! সম্ভব হয়নি। কয়েক 
জায়গায় কাজটা বর্ষায় আগে শেষ করা যায়নি । তা হলেও সি, এম. ভি, 


অফ হেল্থ সাভিসেমের পি, এর পদে 
বহাল রয়েছেন। প্রাক্তন স্থাস্থামনতী 
অজিত পাঙ্জাকে ধরে শ্রীসেনগুপ্ তার 
আত্মীয়কে এই পদে নিয়ে আসেন । 
সম্প্রতি গভর্ণমেন্ট পরীভার শ্রীনয়নান্াফুদ 
গুপতর দংগে অশালীন আচরণ করেও 
প্রীদেন রেহাই পেয়ে গেলেন শ্রশ্তামজ 
সেনগুপ্তের ভখির তদান্রকির ফলে । 
প্রমেনগুপ্ুকে . নিয়বহি- 
তূতিভাবে প্রমোশন দিয়ে কলকাতায় 
মহাকরণে নিয়ে আপার সংবাদে 


এ ফেপব কাজ করছে এবং কলকাতা কর্পোরেশন যে ভাবে বহু জায়গায় | 


ড্রেনগুলি পরিষ্কার করছে তার ফলে জলট] তাড়াতাড়ি সরে যাবে। অবস্ত 
জল জমার হাত থেকে একেবারে রেহাই পাওয়া যাবেন! । প্রবল বৃষ্টি হলে 


তো নয়ই । আপনাদের কাছে অনুরোধ, অন্তত জল নিকাণীর পথগুলি যাতে |. 


আব্জনায় বন্ধ না হয়ে ঘায় তার ব্যবস্থা করুন । 

*** এই বর্ধা গাছ লাগাবার প্রকৃষ্ট সময । ' সকলের কাছে অনুরোধ 
তাঁরা যেন যেখানে সম্ভব সেখানেই গাছ লাগান এবং তার কিছুটা যত্ব নেন। 
উড ম্যানেজার, উইষকো, আলমবাজার ( কলকাত। ৩৫ ) বিনামূল্যে শিষূল 
এবং পপলার গাছের চারা দিতে রাজী । গাছ.লাগাবার জায়গার অভাব 
নেই,-ডায়মগুহারবার রোড, মানিকতল1 মেইন রোড, পি, আই, টি রোড 
ইত্যাদির মাঝখানে অনেক জায়গা আছে, তাছাড়াও পার্ক, স্কুল, রাস্তার 
বিশেষ করে ছেলেমেয়ে- 
দের কাছে অনুরোধ তারা যেন নিজের হাতে গাঁ লাগামে। এবং তারা 
যখন বড বহেন তাদের সজে সঙ্গে গাছটাও বাড়বে এই মজার অভিজ্ঞতাটুকু 
উপভোগ করেন। আমের আঁটি আর কাঁঠালের বীচি থেকেও তো৷ গাছ 
হয়। Ee | | 

**** কলকাতা কর্পোরেশন প্রায় ২০টি জায়গায় ছোট বাগান করবার- 
অঙচ্সূতি দিতে চান ব্যবপ] প্রতিষ্ঠানপ্ধলিকে । আর ২*টি জায়গায় শৌচাগার 
অথচ ব্যবমায়ী প্রতিষ্ঠানগুপি থেকে 


সাড়া পাওয়া! যাচ্ছেনা । এক! পি, এম, ডি, এ বা কর্পোরেশনের পক্ষে 
সক কিছু করা কি সম্ভব? i 

অনেকগুলি মিউনিসিপ্যালিটি আর অঞ্চলে রাস্তার কলের মুখে “ট্যাপ” 
বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিচির দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করে 


জলের অপচয় বন্ধ করুন । 


. (লি. এম. ডি, এ ৩-এ অক্কল্যাগ্ড প্রেম কলকাতা1-১৭ হইতে গ্রচারিত |) | 








ভারতীয় ডে সংঘের গুযোজনা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কল- 
ফাত) জেলা কমিটি প্রযোজিত নৃত্য- 
নাট্য প্রান’ ও প্রান্তিক শাখা 
প্রথোজিত নাটক “ইস্পাতের ফলা, 
ষথধস্থ হত য়বীন্দব দদনে গত ১৮ই জুম 


বন্ড বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠন. 


কল্পে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এই ছুটি 
প্রয়োজন) নৃত্যনাট্য 'প্লাবনে? ছুটি 


অংশ লক্ষ্যে পড়ে-_প্রাবনের বিভী-- 


যিকার মুখোমুখি এক কৃষক দম্পতির 
“অসহায় ব্যাকুলতা আর তাদের 
উদ্ধার পর্বে বামফ্রন্ট বিরোধী রাজ- 
নৈতিক দ্বলগুলি ও ভাদের সেবক 
বাজারট কাগজগুলি অপপ্রচারের 
মাধ্যমে যে চক্রান্ত চালায়, তার 
বর্ণ উদ্ঘাটন 1-এ সবই নৃত্যের 
লষ্টলটপ্লিত ছন্দে ও আবহ লংগীতে 
ফুটিয়ে ভোলার চেষ্টা হয়েছে। কিছু 
কিছু অংশে প্রশংসনীয় প্রয়াম লক্ষ্যে 


পড়নে কিছু অংশে আতিশয্য - 


প্রকট } শত ভট্টাচার্ষের নৃত্য মুন্সী- 
সান) বিশেষ উল্লেখের দ্বাবী রাখে। 
__ শইস্পাতের ফল!” নাটকটি রচিত 


হয়েছে স্তালিন স্মরণে। নাট্য রচমার ' 


কতিত্বটুকু অস্বীকার -করার নয়। 
ঘিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান বন্দী 
শিবিরে কতিপয় রুশ পাত্রপান্রীর 
- সাঁনসিকত!, ছন্ব, সন্দেহ, বিশ্বাস, 
দাহস "৪ আদর্শনষ্ঠা চমৎকার ফুটে 
উঠেছে একটি মাত্র সেটে । স্তালি- 
. নকে সঞ্চে দেখানো হয়নি, কিন্ত তাঁর 
| প্রেকপীয় উদধদ্ধ-কিছু চরিজেরর উপ- 
কিক গ্রকাশ সেই অস্তিত্বকেই 
উচ্চফিভ করে। নির্দেশনা! নিপুণ 
সন্দেহ নেই, তবে ফ্যাদিস্টবের 
অভ্যাচারট! নির্ন্ছ না হয়ে কিছুট! 
সলক্ষ্ব তয়ে পড়েছে। 


গণশিল্পী সংখ-র 
লক্ষ্য ও উদ্দেস্ঠ 


সকল স্তনের সাংস্কৃতিক কম, 

- কল্গাকুশূলী ও গ্রপ থিয়েটারগুলির 
স্বস্থ, ছীবনমুখী সচেতন  আন্দো- 

লমকে স্টিক পথে . এগিয়ে নিয়ে 

যাবার উদ্দেশ্যেই গণশিল্পী সংঘ জন্ম 

নিয়েছে। এই উপলক্ষে গত ২৩শে 

. জুল ধিক্েটার সেন্টার হলে এক 
সাংবাদিক দম্দেলনের আয়োজন কর! 

হয়? পণশিক্পী সংঘের অস্থায়ী প্রস্তুতি 

কগিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন অলোক 

রাক্মচৌধুরী, স্মতাষ "সেনগুপ্ত, তড়িৎ 

" চৌধুঠী,' কল ঘোষ দস্িদার ও 
অচিন্ত্য সুরকার । সুনাফা- ভিত্তিক 


দ্বিয়ে। - 
'কাহিনীদ্ছঅ-অবলম্বনে নাটকটি রচনা 


সম যয ব্যরস্থায়--বেশীরভাগ মানুষের 


সব রকম সজনী শক্তিকে কতিগয় 
মানুষ তাদের মুনাফা অর্জনের জন্ত 
ব্যবহার করে। যারা তাদের হজ্পন- 
শক্তিকে সেই মুনাফা উপায়ের ক্ষেত্রে 


ব্যবহৃত হতে দিতে চান না, - তারাই 
হচ্ছেন সচেতন শিল্পী । 


তাদেরই 
তৈরী গ্রপ থিয়েটার ও বিভিন্ন সাং 


স্কৃতিক সংস্থার অস্ধিত্ব আদ সেই 


মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের চাপে 
সংকটাপন্ন । এই অস্তিত্বকে টিকিয়ে 
রাখতে আজ নমাজ সচেতন, শিল্পী ও 


- দাস্কৃতিক সংস্থাসমূহের এক গণতাত্রিক, 
মোর্চার বিশেষ প্রয়োজন! 


সেই 
উদ্দেন্ত-দাধনের লক্ষ্য সামনে রেখেই 


আজ গনশিল্পী সংখ ভাদের ভ্ুভ- 


যাত্রার সুচনা করছে। 
এক্ষণের বাজাও পাঞ্চজন্য 


শোষণ মুক্তির সংগ্রামের. উদ্দেশে 


পপাঞ্চজন্ড? সঠিক আহ্বান জানিয়েছে 
সন্দেহ নেই। এদেশের- মাটিতে যুগ 


যুগ ধরে যে বঞ্চনা আর পীড়ম 
চলেছে, তার অবসান ঘটাতে মশ্রন্ধ ' 


বিশ্বের প্রয়োজন - যে - কতখানি 
অপরিহার্য, তারই এক ইদিতধ্মী 
প্রকাশ রূপ পেয়েছে প্রশংসনীয়ভাবে 


“বাজাও পাঞ্চজন্ত? নাট্যাভিনয়ের মধ্য 


গড়াতে গড়াতে তার স্রোত গঞ্জ- 


অরুণ 


করেছেন নহল ভট্টাচার্য । এক্ষণ 
প্রযোজনায় ও শুত্রাংশু ভট্টাচার্যের 
নির্দেশনায় উক্ত নাটকটির অভিনয় 
গত ১৩ই জুন অমুষ্ঠিত হল বাসদের 
মঞ্চে । 

L নাটযবস্তুর উপস্থাপনার মধ্যে এ 
নাট্য . প্রযোজনার  বৈশিষ্ট্যটুকু, 
নিছিত। মঞ্চের ওপর আর এক দৃষ্তা- 
ভিময়ের ভেতরে নিঃস্ব সর্বহারার 
রিক্ত জীবনের গানি ও জাল1 যেভাবে 
ফুটিয়ে তোল! হয়েছে, ত! সচরাচর 


নাট্য প্রযোজনায় দৃষ্ট হয় ন!। এ দেই. 


রীতিমত মাটক, যেখানে ভিন্ন নাট- 
কের কপ কল্পনার মধ্যে জীবনের বট 


বাস্তবতা একীভূত | এই পরিকল্পনার . 
নাট্যদ্বন্ব যেমন স্েষাত্মক. ব্যপ্রনায় - 


র্ত, তেমনি জীবন যন্ত্রণার প্রকাশেও 
অনেকখানি জার্থক। জমি থেকে 
উৎখাত এক কৃষি সম্রদ্দায়ের মর্ণ- 
ব্যথা, জোতদার মহাজনের পৈশাচিক 
নির্যাতনের শিকার হয়েও তাদের 
জীবন থেকে পলাতক না হওয়া, 


তাদের বেদনা ও প্রতিবাদের কথ] - 


. কাজেরই অন্ত নাম, 'দাবোতাজ' । 


"মুক্তি সম্ভব নক্স। . 


রাষধাজজা পাঁলাভিনয়ের মধ্যেই 
প্রকাশ হয়ে যাওয়া ও শেষে সহা- 
ভারতের কুরুক্ষেত্র হণে অন্তায় অবি- 
চারের বিরুদ্ধে পাঞ্চজন্ত বাঁজাবার 


আহ্বান জানিয়ে মহাজন শোষণের - 


অবসান, ঘটাবার প্রস্ততি দেখানো 


নাটকটি যথেষ্ট তাৎপর্যসপ্তিত করেছে। 


মহাজন অত্যাচারের একটি দৃশ্ত বলি- 


দানের বানায় ও আলোকসম্পাতে . 
* যেমন উল্লেখযোগ্য, সমাপ্তি দৃশ্তের 


্তায়যুদ্ধ ঘোষণার. পাঞ্চজন্ত বাদন ও 
রণপ্রতিজ্ঞ কুলীলবের আলোকোজ্জ্বল 
স্থির অচঞ্চল ভংগীও তেমনি অতি- 
নন্দনীয়। আলোক নিয়ন্ত্রণে ভাঙ্ 
বিশ্বাস ও হুর হিতে -মুরারি রায়- 
. চৌধুরী নাট্যভাব ফুটিয়ে তুলতে সহা- 
রক হয়েছেন । তবে মঞ্চে নাটকের 
মধ্যে নাট্যাংশে রামের বনবান বা 
সীতাহরণ পর্যায় আরও সংক্ষিপ্ত করে 
যূল বক্তব্য আরও তীর্যকভাবে ফুটিয়ে 
তোলার অবকাশ ছিল। এর ফলে 
নাট্যরসও দানা বাধার স্যোগ পেত 
বেশী। অভিনয়ে শুভ্রা ভট্টাচার্য, 
সজল ভট্টাচার্য, পংকজ গুপ্ত ও শংকর 
যল্লভ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। * 


ইতস্তত 


ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর ২ 


-আলোকস্রাপ্ত তরুণ শিক্ষক যদি তার 


নয়] পরিকরল্পনাকে রূপায়িত করার- 
অন্ত সচেষ্ট হন, প্রথাবন্ধ কায়েমী স্বার্থ 
অমনি হৈ হৈ করে 'সেই প্রচেষ্টাকে 
অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে সর্বশক্তি সংহত 
করেন। মান্ধাতা আমলের ঘে"ট 
ক্রটি অবাধে রাজত্ব করে। অবতার- 


গ্রামের মোড়লচক্র পর্যস্ত ভাপিয়ে 
ডুবিয়ে একাকার করে-দেয়। 
‘আবহমামের , তু” যুগ যুগ ধরে ' 
এভাবেই "গাধার পিঠে চেপে 
আমাদের পথে "পথে ভূত-বিস্ভী- 
ধিকাকে টিকিয়ে রাখে । অবতায়ের 
সং-কীর্তনীয়ার! সেই ভৃত-প্রেত- 
লোকেরই পাহারাদার । ভাই অব- 
তারের কায়েমী স্বার্থ আহত হলে 
এসব নন্দীভূঞ্জির! যে বিশৃঙ্খলার সাটি 
করে সেই দক্ষষজ্ঞে দেশের সমত 


অন্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। সে সব 


জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রেই 
উন্নতি করতে ও বাচতে হলে অব- 


তারের খপ্পর থেকে বের হয়ে আসতে - 


হস্ন। . আর অবতারবাদকে ঠেকাতে 
হবে পর্ব নতুন বিকর্পের সন্ধান. 
করতে হয়। না হলে জাতীয় জীবনে 
বা ব্যক্তি জীবনে -কোথাওই প্রকৃত 


" করের হার বেঁধে দেওয়।। 


নব সাত্বাজ্যবাদ 
৮ম পৃষ্ঠার পর . - | 
বিব্রত, তার চেয়ে ঢের বেশী বিপন্ন 
হতে পারে থ্যাচের-সরকার । মজার 
ব্যাপার দাড়াচ্ছে এই, নববিধানী 
ধমতঙ্ত্ের পুজারীর1 ব্রিটেনে তারের 
“লক্ষ্য হিসেবে যে চলমান '্বপ্ন রচন! 
করেছিল চিরপ্রসারণশীল, সম্পন্ন, 
আস্তর প্রতিষোগিতার মহৎ রেষা- 
রেযিতে উহ যুক্তরাজ্য এবং তলত 


নাগরিকবৃন্দ সে শ্বপ্ন নির্বাচনোত্বর - 


টোরি পাটির রাজত্ব শুরু হতে না 
হতেই চুরমার হতে বসেছে । হাস্তকর 
পরিণতি সন্দেহ নেই, কিন্তু 'নবধন- 
তন্ত্রের অর্থনীতির তাস্তকারর1 যে 
দীর্ঘছন্দ দাবীর ভঙ্গীতে বলে আসছি- 
লেন, “সমাজবাদ গণতন্ত্রের পক্ষে 
শমমন্বরূপ*, তাদের শুনতে হচ্ছে মুখের 
মত দ্ববাব--“কর কমাও,' প্রশাসন 
হঠাও” । 
সাতসমূদ্ধর পারে 
ভারতের বিস্তপৃতি শ্রেণীর মাঝে 
ব্রাহ্মণ্যতেজোদীপ্ত ব্ৰিটিশ সমগোত্রীয় 
দের আশী-আকাঙ্ষার প্রতিধ্বনি 
শোনা যাচ্ছে। বিটেনের শিল্পে 
মুনাফার হার গড়ে মাত্র ৫%-এর স্তরে 


_ নেমে এসেছিল । সত্যিই তো এত 


বড় বিপর্যয়! ফুরোপীয় কমন মার্কেট- 
ভুক্ত কোনে! দেশেই শিল্পপতির, 
এহেন দুর্দশা নয়। হতরাধ করণীয় 
রাষ্ট্রের খবরদারী কমিয়ে আনা। 
করণীয়, সমস্তাসস্কুল ক্ষেত্রে কর না 
চাপিয়ে যে যে ক্ষেত্রে নিশ্চিত প্রাপ্তি 
সম্ভাবনা- সেখানে মৃল্য-নির্ধারিত 
জনসাধা- 
রণকে-_থুড়ি, তাদের মাঝে বিভ্তবান 
শ্রেণীতুক্তদ্বেরই কেবল অর্থনৈতিক 
বাছবিচার করে পথ পছন্দ করার 
স্বাধীনতা দেওয়া। পাঠকগণ, ভেবে 
দ্বেখুন একবার, সাতসমৃদ্দর পারে 
এদেশে, নবজাগরিত পু'জিষাচী-অর্থ- 
ব্যবস্থার বিজয়ভেরী শোঁন। কি যাচ্ছে 
না? বল্পনা করুন, জে আর ডি 
টাটার ব্যথিত, স্বাধীন-উদ্মী,ব্যক্তি- 
মালিক দত্তার উদ্‌গার | বাস্তবিকই 
পার্লামেন্টের হিসেব পরীক্ষণ সমিতির - 
কী-আম্পর্থী! কী ক্ষতি নাট্টায়ত 
উদ্ভোগ এবং ব্যক্তি ও গোঠীবিভপতি-- 
দের নিয়স্রিত ক্ষেত্র যধি সহাবস্থান 


- 


- করতে করতে একাকায় হয়ে যায়? 


ব্রিটেন তো প্থ দ্বেখিয়েইছে ; পেট্রল 
শিল্পে সরকারের ' আয়তাধীন যুল- 


ধনের অংশ বেচে দেওয়ার কথ! শোনা 


যাচ্ছে। 

কত রক্ষণশীল কমনওয়েলথ 
শোন! এও যাচ্ছে, বিশপ মুরো- 

জোওয়ার তথাকথিত গ্রধানমন্িত্বা- 

ধীন রোডেলিয়ার সরকারকে হ্বীরূতি 

দেওয়ার জন্য খ্যাচের সরকার উন্মুখ । 


ভেতরে ভেতরে কমিশন পাঠিয়ে 


- নব-উপনিবেশ 
: দেওয়ানে]। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৬ই জুলাই ১৯৭৯: 
' রাজনৈতিক কুটদৌত্যের পাল! সা 


কর] হয়েছে। বাকী, উপচার়িক 
রূপে আন্তর্জাতিক স্তরে রোডেসিগ্বার 

সত্তাকে শ্বীকৃতি 
ক্যারিংটন সাহেবের 
দৌত্য-সফর এ প্রসঙ্গে ভারতে শীঘ্রই 
হবে। তবে মুশকিল হুল, বিশ্ব- 
‘সাত্রান্যবাদের্ এককালীন অবিলম্বাদী 
নেতায়াষ্্র আমেরিকা যুক্তরাষ্্র-আজ 
অথর্ব হয়ে পড়ায় আফ্রিকার নতুন 
স্বাধীন জাতীয়তাবাদ-প্রেরিত রাষ্ট্র 
গুলিকে ঘটাতে চায় না। 

, স্তরাং প্রয়োজন, অহিংসাবাদী 
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ভ্ীদেশাইকে 


-ভজামে।, যাতে কমনওয়েলথের গ্ররূত . 


প্রধান ভারত ব্রিটেনের আস্তর্জাতিক _ 


নীতির কাঠাল আপন মাথায় ভাঙে। 


এরই মধ্যে ভারতের পররা ট্রমা 
লয়ে কথা শোন! যাচ্ছে, ব্রিটেনের ' 
রক্ষণশীল সরকার নাকি তাদের পূর্ব- 
বর্তা লেবর সরকারের তুলনায় ওদেশে 
ভারতীয় আখন্তকদের প্রবেশ-নিয়- 
পের ব্যাপারে বেশী স্বোধ্য ['হায়- 
শেতা্গ ক্রেয়ার বিচ, বৃথাই বুঝি তুমি 
কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার্থে 
ব্রিটেনের বুকেই শহীদ হলে। 


মজুরী ও মূল্য বদি 


‘৬ম পৃষ্ঠার পর 


অনেক সময় এই যতদধী 
বিভ্রান্ত হয়ে পড়েম। 

সঙ্গে সঙ্গে. সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী 
সমাজের -অস্তান্ক অদংগঠিত দূর্বল 
অংশকে বঞ্চিত করে শুধু নিজেদের 
কোলেই ঝোল টেনে নিতে চায় 
বলে শ্রধিকশ্রেনীর বিরুদ্ধে লযাজের 
অন্তান্ত অংশকে উত্তেজিত করার 
চেষ্টা চলে । বেকার তরুণদের উস্কানি 
দিয়ে কম মাইনেতে কান্ম করতে 
রাজী করানো বেতনমুরি হ্রাসের 
অন্তত উপায় বলে এর! বিবেচনা 
 করে। আর বেতনমন্ধুরি হ্রাস মানেই 
তো মুনাফাবৃদ্ধি। বুর্ঘোয়া শ্রেণীর 
মুখপাত্র সংবাদপত্র ও অসংগঠিত 
সামাজিক অংশগুলির দুঃখে কুস্তীরাক্র 
মোচন করে। সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী 
বাহুবলে দ্রাবী আদায় করে নিচ্ছে- 


" ভাই অসহায় দুৰ্বল অংশের মানুষদের _ 


তাগ্যে সামান্য কাজও জুটছে না 
বলে তার প্রচার করে। মুনাফা 
বৃদ্ধির স্বার্থে এইভাবে জনসাধারণের 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামপ্রদ্ায্বিকতা, 
প্রাদেশিকতাও কৃপযমণ্ডুকতার মনো- 
ভাব জাগিয়ে "তোলা হয়। অথচ 
তারা জানে যে সংগঠিত শ্রমিকশেদী 
যদ্বি কোন নতুন দাবি নাও করে 
তাহলেও তার! কোন বেকারকে 
কাজ দিতে পারবে না। মূল্যবৃদ্ধি 
হাস করতেও পারবে ম11 

স্থতরাং সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীকেই 
- বুর্জোয়া! প্রচারের মুখোশ খুলে দিতে 
হবে। সমাজের বঞ্চিত নিঃন্ব মাহষ- 
দের কাছে বুর্জোয়া শোষ্পযজ্ত্রের স্বরূপ _ 
উদঘাটন করে তাদের আশ্বস্ত করতে” 
হবে যে লমগ্র জনগণের সকল অংশের 
যুক্তির জন্তেই সংগঠিত শ্রমিক শ্রেনী 
লড়াই করে, শুধু নিজেদের অঙ্কে 
নয় 


ED 


দর্পণ | শুক্রবার ৬ই জুলাই ১৯৭৯ 


মহাকরণে মন্ত্রী হয়ে 
২য় পৃষ্ঠার পর 


বলেন, “ভারতবর্ষের গ্রামের উন্নতি 


- হয়নি বলে সত্তর শতাংশ লোকের 


ক্ৰয় ক্ষমতা নেই। তাই শিল্পপতি- 
দের এখন প্রধান কাজ হোল দেশীয় 
বাজারের বিকাশ ঘটানে”। 
সালের পরেও পু'জিপতির] দেশীয় 
বাজারের বিকাশ ঘটাবে ?- এট] তো 
চিরাচরিত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চিস্তা- 
ধারা। 
করি জ্যোতি বস্তু আমাকে সাহাঘ্য 
করবেন । 

জ্যোতিবাবুর মঙ্গে বোধহয় 
তামিলনাড়ুর সি, পি, আই (এম) 


১৯১৭ 


“নেতা টি, রামমতিরও মতবিরোধ 


আছে । ভেল-এর সঙ্গে সীমেন্দের 


"চুক্তি নিয়ে রাজ্যসভায় রামমৃতি হৈ 


চৈ করেন, বই লেখেন কিভাবে 
পশ্চিম জার্মানীর সীমেন্দকে আমন্ত্রণ 
আানানে। হয়েছে তাই নিয়ে । লোক- 
সভায় গত তেরোই . এপ্রিল এনিয়ে 
আলোচনা হলে শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্ণী- 
গেজ চড়াগলায় বুক ফুলিয়ে বলেন 


যে *পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী দ্বিতীয় ' 


হুগলী সেতুর বাজ তদারক করার 
জন্য পশ্চিম জার্মানীর কারিগরী 
বিশেষজ্ঞদের ডেকে আনার ব্যাপারে 
মার সাহাঘ্য চেয়েছেন । পশ্চিম- 


বঙ্গ সরকার গ্যাস টার্বাইনের জন্ত 


ভুল বুঝে থাকলে, অশা 


পশ্চিম জার্মানীতে অর্ডার বুক করে- 
ছেন। একটা মার্কসবাদী মন্ত্রিসভা 
যদ্বি পশ্চিম জার্মানীর কারিগরী 
বিশেষজ্ঞদের আমদানী করেন তাহলে 
জাতীয় স্বার্থে ভেল-এর সঙ্গে লীমে- 
দ্দের চুক্তি করে জনতা সরকার কী 
ভুলট! করেছে ?” 
বিলেতী পু'ঞ্গি নিয়মিত ক্যাল- 
কাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশ- 
নের টিটাগড় প্রকল্পের অনুমোদনের 
জন্য জ্যোতি বন্দর দিল্লীতে শক্িমন্রী 
রামচন্দ্রণের কাছে দরবার ও ভিত্তি 
প্রস্তর স্থাপন করা! দেখে বোধহয় 
জ্যোতির্ময় বন্ধ হতবাক হয়েছেন, 
কারণ জ্যোতির্ময়বাবু সাতষটি সাল 
থেকে লোকসভায় পি, ই, এস, দি, 
জাতীয়করণের দাবি-করেছেন, এ 
কোম্পানী গ্রাহকদের বিভিন্ন কায়দায় 
যেভাবে ঠকাচ্ছে তা প্রকাশ 
করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী কিন্ত গত 


'বাইশে এপ্রিল লেনিনের জন্মদিনে 


টিটাগড় প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করে 
সি, ই, এস, সির প্রশাসনের প্রশংসা 
করে ভাষণ দিলেন আর বিদ্যুৎ 
সঙ্কটের ভয়াবহতা দেখে এ ব্যাপারে 
আর কিছুই করার নেই বলে প্রায় 
ভগবানের হাতে সমস্যা সমাধানের 
ব্যাপারটা ছেড়ে দ্বিলেন। 

গত বছরের ১ মার্চ বিধানসভায় 
কংগ্রেণ দলের-শ্রীমতীশ সিনহার এক 





সরবরাহের কাজ 


নিয়োক্ত দফাঁসমূহ সরবরাহের জন্য কেবলমাত্র নে? / দরবরাহুকারী- 
দের কাছ থেকে টেণ্ডার নম্বর ও নির্দিষ্ট ভারিখ লিখে ছুই কপি সীল করা 


টেণ্ডার । 


(ক) টেগার নম্বর (খ) বিবরণ (গ) সংখ্যা (ঘ) টেগার ফী (৪) জম! 


দেবার শেষ তারিখ () খোলার তারিখ নিয়ন্প £ (১) (ক) ই সি এল পি 
ইউ জানি ৬ ৷ কেম | রেছা়। 5৯1৬৬ (৭): উদ কী ভিডিতে 
বিদ্যুৎচালিত ড্রেজার (গ) ৩টি (ঘ) ৫* টাকা (ও) ১৩ ৮.৭৯ চে) ১৩ ৮ ৭১। 


1 ১৭-৮-৭৯ (চ) ১৭-৮-৭১ | 


(২) কে) ই পি এল / পি ইউ আর /০৩/ একে এম /ন্তাণ্ড/ ডিওয়াটারিং 
প্যান্ট / ৭১ / ৬৭ (খ) স্তাণ্ড ডিওয়াটা রিং পরযান্ট (গ) ২টি (ৰ) ২* টাকা (ও) 
যে কোন কাজের দিনে কণ্ট্যোলার অফ পার্চে 


জের অফিস, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডপ লিমিটেড, সীকতোড়িয়া, পো: দিশেরগড়, 


জেলা বর্ধবান ( পশ্চিমবঙ্গ ) 


থেকে স্পেসিফিকেশানের সিডিউল ও শর্তাবলী 


সহ টেণ্ডার দলিল পাওয়] ঘাবে একই ঠিকানায় ক্ট্বোলার-অফ আযাকাউপ্ট- 
সের কাছে নির্দিষ্ট টেগার ফী নগদে জমা দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে 
একই ঠিকানায় কণ্টেলার অফ আ্যাঁকউপ্টসের কাছে নির্দিষ্ট টেণ্ডার ফী 
হিসাবে পাঠানে! মণি অর্ডার গ্রহণ করা হবে ঘদি টেগার দলিল ডাকে 
পাঠানোর জন্ত ডাক খরচ বাবদ টেণ্ডার সিভিউল অঙ্ুযায়ী অতিরিক্ত ৩ 


টাকা (তিন টাক] মাত্র) অথবা তার বেশি পাঠানো হয়। 


এই মণি 


অর্ডার কুপনে টেখার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেগারদাতার পুরে! ডাক 


ঠিকানা] দিতে হবে। টেগারের নির্দিষ্ট তারিখের অস্ততঃ পনেরে] (১৫) 
"দিন আগে পাঠানে। মণি অঙার গ্রহণ কর! হবে। 


টেগডার গ্রহণের নিনি 


তাস্ত্রিখের তিন দিন আগে টেগারপত্র বিক্রয় বন্ধ কর] হবে। ডাকে বিলম্বের 


স্প্জন্য ইষ্টার্ণ কোলফিন্ডল দায়ী থাকবে না। 


পোর্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট / 


চকে পাঠানো টেগার দধী গ্রহণ কর! হবে না। 





প্রশ্নোত্তরে পির ও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন 
যে হ্লদ্িধায় বিড়লা ও রাজ্য 
সরকারের যৌথ সৃহযোগিতাস্ পশ্চিম 
জার্মানীর একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান 
একটি পেট্রো-ক্যামিকেল কারখানা 
স্থাপন করবে। এই দরের মন্ত্রী 
কানাই ভট্রচার্কে গত বছর রাজ্য 
সরকার জাপান ও পশ্চিষ ইউরোপ 
পাঠালেন বহহ্াতিক কর্পোরেশন- 
গুলোকে রাঞ্জি করাতে যাতে তারা 
এখানে শিক্পস্থাপন করে ।- 

কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্ণাণ্ডে- 
জের আর একটা 
করবো! সাতাত্বর সাজের সতেরোই 
ডিসেম্বর কলকাতা বিমানবন্দরে 


সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, 


“পশ্চিসবাংলায় পুঁজি বিনিয়োগে বন্ু- 
জাতিক কর্পোরেশনগুলো খুবই 
ইচ্ছুক । মহারাষ্ট্রের শিল্পপতিরাও 
পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করতে চান। 
দেশের অন্তত্র থেকে পশ্চিমবদকেই 


তারা নিরাপদ মনে করেন ।” 

বামফ্রপ্টের নেতারা বলেন যে, 
সারা ভারত কেন সারা পৃথিবী 
পশ্চিমব্জ ও ত্রিপুরা সরকারের দিকে 
আজ তাকিয়ে আছে। এই ছুটি 
সরকার 
সংগ্রামের সাথী, হায়ার । এবছর 
বিধানসভায় শ্রম বাজেট পেশ করার 
সময় মন্ত্রী কৃষ্ণপর্দ ঘোষ, চটকল, 
স্থতাকল, ইণ্ডিনীয়ারিং শিল্পের বেতন 
বৃদ্ধির চুক্তি তথ! শ্রমিকদের পাশে 
সরকারের ভূমিক! সম্পর্কে আত্মমন্ত- 
ষ্টির মনোভাব ব্যক্ত করেন। অথচ 
এই কলকাতাতে দাড়িয়েই গেষ্ট কীন 
উইলিয়ামস-এর বিশ্ব চেয়ারম্যান 
স্তার বেরি হীথ গত ৮ ফেব্রুয়ায়ী 
বলেন যে, “শ্রমিক অশান্তির সমস্ত 
পৃথিবীর সর্বত্রই আছে । তবে বর্ড- 
মানে ভারতে অবস্থা খুবই ভালে! ৷” 

বিদ্যুৎ সঙ্কটের স্থ্রাহায় কল- 
কারখানা একসপ্তাহ বন্ধ রাখা ছল । 
১০ এপ্রিল রাজ্য সরকার ট্রেড ইউ- 
নিয়নগ্ুলোর সজে আলোচনায় 
বসলেন । সরকার মালিকদের মুখ 
চেয়ে উৎপাদন হ্রাসের জন্য অর্ধেক 
মজুরী দেবার প্রস্তাব করেন। সবকটি 
ট্রেড ইউনিয়ন এর প্রতিবাদ করে 
কেবলমাত্র সি, আই, টি, ইউ, 
ছাড়! । 


রাজনারায়ণ চরণ 
১ম পৃষ্ঠার পর 


সজ্বের প্রভাবে । 
নারায়ণ প্রস্তাব দেন সবাইকে পর্দ- 
ত্যাগ করে দল থেকে বেরিয়ে আসার 
জন্য | 

কিন্ত চরণ দিং এই মুহূর্ডে পদ- 
ত্যাগ করে হস্্রিভী থেকে বেরিজ্ে 


আসা উচিত হবেন! বলে মত্তব্য. 


করেন। বিজু পট্টদায়েকও চরণ সিং 
-এর সঙ্গে এব্যাপারে একমত হন। 
তারপর ঠিক হয় রাজনারায়ণ পদ্ব- 
ত্যাগ করে প্র্যক্তন বি এল ভি এবং 
সমমনোতাবাপন্ন লোকদের সংহত 


করবেন এবং একাজে চরণ সিং, বিজু 


পট্টনায়েক, মহ সকলেরই সমর্থন 
থাকবে। 


বক্তৃতার উল্লেখ - 


শ্রমিক-রুষকের বন্ধু, গণ-. 


এই অবস্থায় রাজ", 


₹ এগাবো। 


চেয়ে বিড়লাদের কৃতিত্ব অনেক 
বেশি। ১৯৩৭ সালে বিড়লার সম্পদ 
ছিল ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার আল 
টাটার ছিল ১০ কোটি ৪৬ জক্ষ 
টাকার । ১৯৭৬ মালে বেড়ে বিড়লা- 
দেয় হয়েছে ১১২২ কোটি ৪ দক্ষ 
টাকায় আর টাটার হয়েছে ১১৩৮ 
কোটি ২৮ লক্ষ টাকা । অবস্ত এসবই 
সাদ! টাকার হিসেব। কালে! টাকা! 


বিডলাদের সম্পর্কে 


১য পৃষ্ঠার পর 
নাম প্রথমেই করতে হয় তারা হলেন 
টাটা এবং বিড়লা গোঠী। ভারতের 
তে! বটেই বিদেশেও তারা বহু অর্থ 
লগ্নী করেছেন ব্যবসায়িক দ্বার্থে। 

* ১৯৩৭ থেকে ১৯৭৬ সালে টাটার 
সম্পদ ১* কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা থেকে 
বেড়ে হয়েছে ১১৩৮ কোটি ২৮ লক্ষ 
টাকা। দেদ্দিক থেকে তুলনা করতে 
গেলে লম্পদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে টাটার 


এই ছুই পরিবারের হাতে যে কত 
আছে সে রহস্য কবে উদঘাটিত হবে 


ML 





টা সংশোধনী 
বালি পরিবহন 
রেফাঃ নং এস এ টি / জি এম !. স্তাণ্ড ট্রন্ঘ/ ৭৯ / ৫১৬৯ তাং ২৩-৬-৭৯ 
দ্বামোদ্বর নদ থেকে রতিবাটি ষ্টোরিং বাঙ্কারে বালি পরিবহলের জন্য মূল | 
টেপ্ডার নোটিল নং এস্‌ এ টি / জি এম | স্তাও/ ট্রান্সপোর্ট / ৭১ তাং ১৬ ৫-৭৯ 
সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে অনিবার্য পরিস্থিতির জন্য উপরি- 
উক্ত কাজের জন্তু টেণ্ডার গ্রহণের তারিখ ১৬ ৬-৭৯ এর পরিবর্তে ১৮-৭-৭৯ 
তারিধ বেল! ৩ট। পর্বস্ত বর্ধিত করা হল। ১৮--৭৯ তারিখ পর্যস্ত অফিসের 
সময়ে সকাল ১*টা থেকে বেলা ১২ট1 পর্ধস্ত সাতগ্রাম এরিয়ার ্টোয়িং 
অফিসার / সিনিয়র সার্ভে অফিসারের কাছে টেণ্ডার পত্র পাওয়া] যাবে । 
১৮৭-৭৯ তারিধ বেলা ৩্টার কিছু পরেই টেগার খোলা হবে। অন্তান্য 
শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে । জেনারেল ম্যানেজার, সাঁতগ্রাম এরিয়া, 
পোঃ দেববাধ নগর, জেল। বর্ধমান । 
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তৃতীয় সংশোধনী নোটিস 

রেফাঃ নং জি এম/কেণ্ডা/ই ই (সি) ১৭৭৮ তাং ২১-৬-৭৯ 

মূল টেগার নোটিস নং জি এম/কেণ্ড/ই ই (দি)/টেগ্ডার/১২৮৮৫ তাং 
১৭-৭-৭১ এবং প্রথম.সংশোধনী নোটিস নং জি এম/কেণ্ড[ই ই (সি) ৫৫৩ 
তাং ২৪-৪-৭৯ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে ঘে, উপরের টেণ্ডার 
নোটিস এবং দ্বিতীয় সংশোধনী নোটিপ নং জি এম/কেণ্ড!ই ই (সি) ১১৬৭ 
তাং ২১/২৬-৫-৭৯এ উল্লিখিত তারিখের পরিবর্তে টেপ্তার ধোলার তারিখ ও 
সময় নিম্োক্তভাবে নির্ধিই করা.হল। (ক) বিবরণ (খ) টেণ্ডার গ্রহণের শেষ 
তারিখ ও সময় (গ) টেগ্ডার খোলার সময় ও তারিখ নিম়নূপঃ (১) (ক 
বহুল! ৩২টি, এন এইচ এস (খ) ২৩:৭-৭৯ তারিখ বেলা ২-৩*ট1 পর্যন্ত (গ) 
২৩.৭-৭৯ তারিখ বেলা ট1। (২) (ক) এল/কে ৩২টি, এন এইচ এম (খ) 
২৩-৭-৭১ তারিখ বেল! ২'৩*ট] পর্যন্ত (গ) ২৩-৭-৭১ তাঁরিথ বেল! ৩ট1। 
(৩) (ক) বিধুলি ১৬টি এন এইচ এস (খ) ২৩-৭-৭৯ তারিখ বেলা ২'৩০টা 
পর্যন্ত (গ) ২৩-৭-৭৯ বেলা ওটা ৷ (৪) (ক) এল/কে ৪টি, ‘বি’ টাইপ 
(খ) ২৪ ৭ ৭৯ তারিখ বেলা ২'৩০টা পর্যন্ত (গ) ২৪-৭-৭৯ তারিখ বেলা ৩ 
টায়। (৭) (ক) কে/খাল্পা ১২টি, ‘এ’ টাইপ (খ) ২৪-৭-৭১ তারিখ বেলা 
২'৩০ট] পর্যন্ত (গ) ২৪-৭-৭৯ বেলা ৩টায়। (৬) (ক) ও নি পি ৮টি, “বি, 
টাইপ (খ) ২৪ ৭-৭৯ তারিথ ২*৩০ট। পর্যন্ত (গ) ২৭-৭-৭১ তারিখ ৩টার়। 
(৭) (ক) ও লি পি ২টি, ‘সি’ টাইপ (খ) ২৪-৭-৭৯ তারিখ থেলা ২৩*টা 
পর্যস্ত (গ) ২৪-৭-৭৯ তারিখ বেল! ৩টায়। (৮) (ক) এরিয়া হেড কোয়ার্টার 
৮টি, ‘এ’ টাইপ (খ) ২৪-৭ ৭৯ তারিখ বেলা ২৩০ট] পর্যন্ত (গ) ২৪ ৭-৭৯ 
তারিখ বেলা ৩টা। (১) কে) এরিয়া হেড কোয়ার্টার ৮টি, ‘বি’ টাইপ 
(খ) ২৪-৭ ৭৯ তারিখ বেলা ২:৩*ট] পর্যন্ত (গ)- ২৪-৭ ৭৯ তারিখ বেলা 
৩ট1। (১০) (ক) এরিয়া হেড কোয়ার্টার ৪টি, ‘জি’ টাইপ (খ) ২৪-৭-৯ 
তারিখ বেল! ২'৩০টা পর্যন্ত (গ) ২৪-৭-৭৯ তারিখ বেলা ৩ট1 ৷ টেগার- 
পত্র বিক্রয়ের শেষ দিন ২১-৭-৭৯। অন্তান্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত 
থাহ্ববে। এক্সিকিউটিভ ইণ্রিনীয়ার (সিতিল)*জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, 
কেণ্ড! এরিয়া, পোঃ বছলা, জেল! বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ । 
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কলকাভাৰ বন মান যা স্ার্কে বিগত দিনেৰ 
খেলোয়াড় এবং বাংলার গরান্তন কোচ স্বরাজ ঘোষ 


দৰ্পণের-প্রতিনিধি 


চলতি বছরের ফুটবল লীগে 
বিভিন্ন দলের, বিশেষ করে তারকা 
খচিত বড় বড় দলগুলোর খেল দেখে 
দর্শকর! হতাশাগ্রস্ত, 
অসংখ্য জীড়ামোদী যার! মাঠ পর্যস্ত 
পৌছতে নী পেরে ঘরে বসে রেডিও 
যারফৎ খেলার বিবরণ শুনছেন, 
কেন ভাল ফুটবল খেলা হচ্ছে মা, 
কেনই বা নামী দামী খেলোয়াড়রা, 


ভাল খেলতে পারছেন না তার কারণ. }, 


খু তে এক সাক্ষাৎকার নিতেগিয়ে- 

ছিলাম বাংল! ও রেল দলের প্রাক্তন 

ফুটবল প্রশিক্ষক ও অতীত দিনের 
' দিকপাল রাইট আউট শ্বরাঁজ ঘোষের 

কাছে। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ্‌ তার 

বক্তব্য তারই অধানীতে পাঠকদের 
সামনে উপস্থিত করছি। 


প্যার ঘা প্রাপ্য যূল্য তার থেকে . 


তাঁকে বেশী দেওয়া হলে কার্ষক্ষেত্রে 
ভার ফলাফল হতাশার কারণ হবেই। 
এফথাট1 পুরোপুরি ভাবে প্রয়োগ 
কর! যেতে পারে বর্তমানের ফুটবলের 
নামীদামী খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে। 
বাইরে থেকে আম! এবং স্থানীয় কিছু 
থেলোয়াড়দের গুণপনা এমনভাবে 
প্রচার কর! হয়েছে যাতে সাধারণ 
মানুষের মনে এদের সম্পর্কে এক 
আকাশকুম্থম ধারণ! জম্ম নিয়েছে। 
, অথচ এইসব খেলোয়াড়দের গুণগত 
উৎকর্ষত1 এতই সাধারণ যে প্রচারিত 
কুশলতার সঙ্গে বাস্তবক্ষেত্রে ভার 
কোন মিলই নেই। তারই অনিবার্য 
ফলশ্ৰুতি দর্শক ও চিঠির 
হতাশ!। 

"আমি আজীবন ফুটবলকে ভাল- 
যাঁসি। আজকের দিনের খেলো- 
যাদের অবস্থা দেখলে দুঃখ হ্র। 
কোথায় সেই অধ্যবসায়, কোথায় সেই 


সাধন, কোথায় সেই দেশপ্রেম ঘা. 


একজ্রন খেলোয়াড়কে উজ্জীবিত 
করবে, উদ্ভ/সিত করবে । আজকের 
ফুটবল জীবন-জীবিকার গোলক- 
ফধায় হারিয়ে যেতে-বসেছে। কিন্তু 
আজকের দিনের ফুটবলারদের কাছে 
তো অন্ৃকরণীয় অনেক কিছু আছে 
তাদের পূর্বন্রীদের কাছ থেকে। 
কারখানার হাড়ভাঙা' খাটুনির পর 
প্লান গোধৃলিতে রাত্তার আলোকে 
- অম্ল করে বিখ্যাত গোলকিপার কে, 
বত্তকে দেখেছি দেশপ্রিক পার্কে ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা অঙ্গশীলন করতে । কিন্ত 
আজকের দিনে হাজার সুযোগ 


হতাশাগ্রস্ত ' 


১৯৫০ সালে অন্ত কাউরের দ্বীমে এফ এ (ইংলণ্ড)-এর প্রখ্যাত কোচ - 
জর্জ যানে ভারতীয় ফুটবল দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেস্তে ভারতে 
আসেন। সেই বছর ভারতীয় দল ব্রেজিলে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে যোগ- 
দানের অস্ত প্রস্তুত হচ্ছিল । যদিও বিশেষ কারণে ভারতীয় দলের অংশ 


গ্রহণ করা হয়নি। 





বরা ঘোষ তখন সেই প্রশিক্ষণে জর্ভ এানঙ্গের 
সংস্পর্শে আসেন ও তার কাছে তালিম নেন। 


পরবর্তীকালে স্বরাজ 


ঘোষ যখন লণ্ডনে এফ এ কোচিং নিচ্ছিলেন জর্জ এযানক্সে স্টাফ কোচ 
ছিলেন। ছবিতে স্বরাজ ঘোষের লঙগে জর্জ গ্যানস্সে এক কোচিং কোর্সে 
তোলা ছবি। সেটা হল ১১৬১ সাল। 


সুবিধার মধ্যে থেকেও খেলোয়াড়দের 
সেই অধ্যবসায় সেই সাধন! কোথায়? 
তাই হয়ত ভারতীয় ফুটবজে বিতীয় 
কোন সপ্ীব বা ভরদ্বাজ, দ্বিতীয় 
কোন সালে, আপনারাও, এদ লম্মী, 
রমণ, ধনরাজ্জ, সাত্তার, আমেছকে 
আমর] ঢ্রেখতে পাইনা। 

“ফুটবল খেলা লাধের তো বটেই 
সাধ্যেরও । যদি প্রতিভা থাকে ঘি 
ঠিকমত অস্থশীগন থাকৈ তবে ভান 
খেল! হবে না কেন? আমাদের 


লমত্ব একট! কথা খুব চালু ছিল। 


“সামাদ নাহী খেলেগা তে] তের! 


বাপ খেলেগা ?* একথার খুব তাৎপর্য - 


আছে। তখনকার দিনের দর্শকর। 
খেলোয়াড়দের যোগ্যতার ওপর এতটা 
আন্বা রাখতেন যে, এস নন্দী, রমণ, 
সামাদ, সালে, আগ্জারাও, দাতার, 


আমে গ্রতৃতিরা ভাল খেললেও-- 


ভার মধ্যে কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার, 
খু'জতেন ন1। বরঞ্চ অন্ত কিছু হলে 
লেটাই অহ্বাভামিক বলে মনে 
করতেন। আমাদের আযলে ভাল 


জিতেছি। 


স্পোর্টিং এবং মোহনবাগানের বিরুদ্ধে 
খেলার সময় দর্শকরা 
আমাদের উৎসাহিত করেছে, খেলা 
শেষে ধর্শকা এসে অভিনন্দন 
জামিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, 
বিজিত ক্লাবও ভাঘের টেনণ্টে আমা- 
দের ডেকে নিয়ে আপ্যাত্িত করেছে। 
তখন একটা বড় ক্লাব ছোট ক্লাবের 
কাছে পরাজিত হলে মাঠের অনেক 
ঘুর থেকে সেটা বোকা যেত দর্শকদের 
উল্লাসধ্বনির মধ্যে দিয়ে! ওরাই 
ছিলেন প্রকৃত দর্শক যার! গুণের 
বিচার করতে জানতেন। কিন্ত 
আজ দর্শকরা কি কোন খেলোয়াড়ের 
ওপর আস্থা রাখতে পারেন। ন! 
কোন ছোট টিম তার প্রিয় দলের 
বিরুদ্ধে ভান খেললে সমর্থন করতে 
পারেন? ভাই বড় ঘলের কোন 
খেলোয়াড় একটু ভাল খেললে সেটাই 
ধবর হয়ে-ঘায় আর বড় টিন কোন 
দঙ্গত কারণে হেরে গেলে মাঠ ছুড়ে 
ধুদ্ধুধার কাণ্ড শুরু হয়। 

“আমি আজকের দিনের প্রতিটি 


খেলোয়াড় তৈরীর পেছনে দর্শকদেরও ফুটবলারকে ভালবাসি, ওঘের নিয়ে 


কিছুটা অবদান ছিল। আমার 
মনে পড়ে আমরা কতবার মহামেভান 


স্বপ্ন দেখি এশিয়ান গেমস হোল্ডার 
অলিম্পিক হোল্ডার হবার । তাই 


খেলেছি। 


কেউ কখনে! ভান থেললে অথবা 

কারও মধ্যে কোন প্রতিশ্রতি দেখলে 

তাকে প্রশংসা না করে তিরস্কার করি 

আরও ভাল না খেলার জন্ম । আমি 

মনে করি তাতে সেই ফুটবলারের মনে 
উত্বাপ সঞ্চারিত হবে, সেই উত্তাপ 
ফুটবলরিকে তৈরী করবে পরিণত 
ফুটবলার হিসাবে । এ প্রসন্দে মনে 
পড়ে বাঘা সোমের কখ1। উনি 
আমাদের ষড় করে প্রাণ দিয়ে খেল! 
শিখিয়েছেন । অনেক বড় বড় ম্যাচ 
অনেকে খেলার শেষে 
এসে ভাল খেলার জন্তু আমাকে 
অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন, কিন্ত 
একদিনের জন্তও কর্ধনও বাঘা 
আমাদের খেলার প্রশংসা করেলনি। 
তখন মনে মনে খুব হুঃখ পেতাম এই 
কথা ভেবে যে বাঘাদা কি আমাদের 
একটুও প্রশংসা! করতে পারেন না, 
যখন এত লোক এত প্রশংসা করছে। 
অনেক অনেক দিম পরে আজ বুঝতে 
পারি কেন বাঘা! সেধিন আমাদের 


. খেলার প্রশংসা করতেন না। প্রশংসা 


না করে তিনি প্রকৃত দরদী ও 


শিক্ষকের কর্তব্যই পালন করেছেম। 


“ভারতীয় ফুটবলের কোন আশা 
ভরস! নেই যদি. নব কিছু এইভাবেই 
চলে। আজকের দিনের ফুটবলারর] 
অনেক কিছু দেখার স্থযোগ পাচ্ছেন । 
বিভিন্ন আস্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় 
খেলে ঘরে ফিরছেন শৃন্ত হাতে । 
বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে শৃষ্ভ হাতে 
ফেরারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে বার বার ! 
আজকের ফুটবলাররা কি একটুকুর 
অন্ত ভাববেন না ষে সায়! দেশের 
মান মর্যাদা তাঙেয় ওপর নির্ভর- 
করছে? আম্বর্জাতিক প্রতিষোগি- 
তায় বিভিন্ন দেশের হয়ে অনেক ফুট- 
বলার অংশ নেন যাদের খেল! থেকে 
শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। 
প্রতিষোপ্রিতায় অংশগ্রহণকারী 
খেলোয়াড়! তাদের খেলা দেখে 
কিছু শেখার চেষ্টা করেন বলে মমে 
তে] হয়ন1। না হলে তাধের খেলায় 
বারবার দ্ৈক্তই প্রকাশ পায় কেন? 

আজকে খেলার মাঠে ঘর্শকর] 
দেখে অভ্যস্ত তিনটে কর্ণার কিকের' 


মধ্যে দুটোই বাইরে. চলে যাচ্ছে। 


আজকের দর্শকরা! দেখে- অত্যন্ত 
ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়র] গোল মুখে 
এলেও বল নেটে ঢোকে না, বারের 
ওপর দিয়ে অথবা পাশ দ্বিয়ে বেরিয়ে 
যায়। এর কারণ একমাত্র অমুশীল- 
নের অভাব। গোলকে সামনে রেখে 
বার বার বল মারার অভ্যেস না 
থাকলে নিশানাটা আসবে কোথা 
থেকে? তাছাড়৷ ফুটবল খেলাকে 
দরদ দিয়ে ভালবাসতে আজকেন 


ভবিষ্যৎ মেই । 


Price 60 2995 


থেলোয়াড়র] পারছেন মা। ভাল 
খেলে ভারতের ফুটবলকে আন্তর্ভা- 
তিক ক্ষেত্রে স্বরণীয় করে তুলব একথা 
আজকের খেলোয়াড়দের মনে আর 


সাড়া জাগায় না। ভাই ভাল 


খেলোয়াড় দেখ! যায় না, ভাল 
খেলাও দেখতে পাওয়া দুর্লভ ৷ 
“ফুটবল খেলাটা যেমন অনুশীল- 
নের ব্যাপার তেমনি মাথ! খাটানোর 
ব্যাপারও আছে । আজকের খেলো- 


এ 


- 


এপ 


যাড়দের মধ্যে পদ্ধতির বৈচিত্র্যের 


অভাব ভালভাবে লক্ষ্য কর! যাচ্ছে। 
আজকে সুরজিত সেনগুপ, গৌতম 
সরকার, প্রন্থন ব্যানাজঠকে বা 
দিলে পরিণত খেলোয়াড় কলকাত! 


মাঠে খুঁজতে কষ্ট হবে। বাই এক- 


ঘেয়ে খেলা খেনছেন। ফলে এক 


- পক্ষের কলাকৌশল অন্ত পক্ষের - 


খেলোয়াড়দের নধমর্পণে । সেই তে 
ক্যাসিক্যাল খেলোয়াড় ঘে নিত্য 
নতুন পদ্ধতিতে আক্রমণ হানবে। 
এক জনক দরকার ভাল খেলোয়াড়দের 
খেলা দেখা, অনুশীলন করা, 
মাথা খাটিয়ে নিত্য. নতুন উপায় 
উদ্ভাবন কর!। আজকের খেলো- 
যাড়দের এসব করার সময় কি হবে? - 
“শুধু খেলোয়াড়দের দোষ দিলে 
হয়ত সুবিচার করা হবে ন 


- আমাদের ফুটবল পরিচালন ,পত্বতিরও 


দ্বোষ: নিশ্চয় আছে। একমাত্র 
ভারত ছাড়া এমন অন্ত কোন দেশ 
খুঁজে পাওয়া যাবে না ধাদের় বারো 
মাসই ফুটবল দিজন। ফলে সার! 


বছর বল খেলে খেলে একরকম অব" - 


সাধের শিকার হন ফুটবলারর]। 
আমার মতে অন্ততঃ চার মাস বছরে 
খেলোয়াড়দের পুরোপুরি বিশ্রাম 
দরকার। 

“কলকাতা মাঠে খেলার ধলা. 
ফল নেপথ্যে থেকে বিভিন্ন ক্লাব বর্ৃ 
পক্ষের প্রভাবিত করার চেষ্টা ছোট 
ছোট ক্লাবগুলোতে ভাল খেলোয়াড় 
তৈরী হতে দিচ্ছে না। অনেকে 
হযরত সৃস্তাবন! নিয়ে এসেও গড়া- 
পেটার কানাগলিতে নিজেদের 
ভাবনাকে ছারিয়ে ফেলছে । এক- 
মাত্র ছুনৃতিমুক্ত ফুটবল প্রশামন, 
কর্তৃপক্ষের ভাল ফুটবলার তৈরী 
করার আগ্রহ এবং খেলোয়াড়দের 
অক্লান্ত অনুশীলন ও অধ্যবসায় 
ছাড়া ভারতবর্ষের ফুটবলের কোন 


A 


চি 


সম্প্রদক-_ হাঁরেন বসু 


ম্পাদ্ুক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রঘুলচজ্ঞ রোড, কলিকাতা-ৎ থেকে টিটি কা কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 









শি 


= রাষ্ট্রপতি নীলম. সপ্ধীব রেড্ডাঁ 
এখন রাজনীতিতে -সক্রিয় ভূমিক! 
নেওয়ার ' অন্ত গোপন হৎ্পরুভা 
চালাচ্ছেন বলে ' বিশ্বস্ত সুত্রে খবর 
পাওয়া! গেছে। শ্রীরেড্ডীর..এই 
প্রচেষ্টায় দূতের ভূমিকা নিয়েছেদ 
তামিলনাড়ুর. ' “নায়ক” মুধ্যযন্ত্রী এম 


দান] বেধে উঠছে। 


এই নেতারা দলকে এমন এক নীতি . দিল্লীতে রাজনৈতিক bb 





সম্পাদকীয় 


শেকমপীয়র বহযুগ আগে বলে- 
ছিলেন পাগলামোর পেছনেও একটা 


| তমনি সুষ্ঠ এক -পরিকল্পনা কাজ 
করছিল এবং দেই পরিকল্পনাই নয়া- 
দিরীতে আজ শাসনতান্ত্িক সঙ্কট 
ডেকে এমেছে। এতে ইন্দিরা কং- 
‘| প্রেস নেতারা মহাখুশি। তাই 
ইন্দিরার পক্ষে. বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শর্ত 
নাপেক্ষে তারা চরণ সিংকে রি 
করতে ঘাজি। | 

. কি বিচিত্ৰ এই দেশ আর বিচিত্র 
এই দ্বেশের বিভিন্ন রাঙ্জনৈতিক 
উচ্চ নেতৃত্বের বহুরূপী চেহারা । 
ক্ষমতারাজনীতির ভামাডোলে: এমন 
কি মার্কসবাদী ও বামপন্থী দলগুলিও 
কেলিভোস্কোপের মত রও বদলাচ্ছে! 


এদের মতিগতি বুঝতে পার! শিবের 
পিতারও অসাধ্য । কোন্‌ রাজনৈতিক. 


পর্যবেক্ষক, পারতেন বুঝতে যে, 


রাজধানীর ₹ 


পদ্ধতি, থাকে । লীয়াজনারায়ণ বিংশ . 


রাজনীতির আপাত উন্মাদনার পেছনে 


জি রামচন্দ্রন । 
| জীয়ামচঙ্জন বেশ - কয়েকবার 
দ্বিলীতে এসে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে. নিভৃতে 


. আলোচনা করে গেছেন। এবং এই . | 


আলোচমার সময়ই রাষ্ট্রপতি কথায় 
কথায় তার পরিকরনার আতাস 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় J 















বিশ ব্য ২৭৭.নধ্যা জবার ট্রি ’৭৯ ॥ ৬০ পয়সা 


মাক সেন কমিউনিষ্ট পার্টির কি বিচার ব দি লোপ পেয়েছে ? 


কনের সঙ্কটে নেতাদের অদ্ধুত আচরণ 


পার্টির অনুসরণ করতে বাধ্য করছেন হবার 
টিপয় নেতার আচসণে দলের মধ্যে ফলে মনে হয় এই দলটির রাজনৈতিক 


বিচার বুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে 


রাজনীতি 


₹ ইন্দিয়া-নিধনকারী ' প্ররাজলারায়ণ 


এত ঈপ্র তার সংসদীয় রাজনীতির 
গতিপথ পাণ্টে . ফেলবেন ? গত 
ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমার্ধে জরীরাজ- 
নারায়ণ তার গোষ্ঠী সহ আর এস 
এস তথা জনসংঘের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করেন.। ধাপে ধাপে তার 
পরিকল্পিত ছ্বিমেরুকরণ, অর্থাৎ 


পোলারাইজেশন আনার জন্ত কৌমি | 


একতা সম্মেলন করলেন । দাঁধী 
উঠল জনদংঘী সঙ্রী লীঅটলবিহারী 
- বাঁজপেয়ী ও শ্রীলালকৃষ্ণ আদবাণীর 
পদত্যাগের । 


উম্মু প্রেক্ষাগৃহে, ভূমিকা তার 


সহজবোধ্য । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় . 


স্থিমেকুকরণ জনগণের ভেতর থেকে, 
সাধারণ মেহুনতী মানুষের পক্ষ থেকে 
আদেনি।, এসেছে শীদক শ্রেণীর 
-একাংশ থেকে । প্রকৃতপক্ষে দেশে 
ুদ্রান্ফীতির :ফলে বিকট মূল্যবৃদ্ধি 
যেমন একদ্রিকে উৎপাদনে সঙ্কট ও 
বেকারত্ব তীব্র থেকে তীব্রতর করছে, 


তেমনি আইন শৃঙ্খল] ব্যবস্থাও | 


বলকম। 


তারপর আজ তিনি - 








পলা, দে দেই একটা 
ব্যাপার সম্পর্কে সকলে নিশ্চিন্ত ছিল 


. যে মার্কসবাদী কমিউনিস্টর] কখনই 


প্রত্যাহার ~ নেকেনা, কারণ এই 


চারী ইদ্দির] কংগ্রেসের সমর্থন যদি 


সরকারের পতন বা.বিপদ্ ঘটলে এক- চরণ নেন তাহলে তাকে সমর্থন করা 


মা লাভ হবে হৈরাচারী ইন্দিরা 


গ্রান্ধীর । : রঃ 
অথচ সব জেনেশুনেও দলের, 
পলিটব্যুরে! ঠিক ঘা ভাবা! যায়নি 


দেশাই দয়কারের উপর থেফে সমর্থন তাই করল। শুধু তাই নয়, আগ 





টি, হানছে। ফলে শাসক 

শীর . লঙ্কটও সর্বব্যাপী হয়ে 
এখন তাই আজ রাজধানীতে 
রাজনীতির এই পালাবদল, দল 


ভাঙ্গাভাঙ্গি, দাবী পাণ্টা দাবীর 
খেলা । 
আজ দলীয় এবং উপদীয় সী 


ও বিজেদ্ের প্যান্টার্ণ ভিন্ন শুধু তাই 
নয়, অনেক বেশি জটিল এবং ভ্রুত- 


গতি। কিন্তু অর্থনৈতিক পন্ধতিগত 


শক্তি সমাহারের ছবি মোটামুটি একই 
একদিকে মোর্চা বেধেছে 


"বাড়িয়ে দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট এবং 
গায়ে মানে না আপনি মোড়ল 
গোছের জোচ্চোর সমাজতন্রী মধু 
লিমায়ে জর্জ ফার্ণাপডেজের সঙ্গে 
আঁতাত স্থাপন করল। কিছুদিন 
আগেও যে চরণ সিং তার বাজেটের 
ফলে ছিলেন সিপিএমের -আক্র- 


মপের এক প্রধান লক্ষ্য, সেই চরণ 


সিংকে তারা সমর্থন জানাবেন ঠিক 
করলেন । অবস্ত সঙ্গে লে নিয়ম 


মাফিক এই কথাও বলা হল যে-শ্বৈরা- 


হবে না। দলের বর্ষায়ান নেতার! 


' কিন্তাকা, ভারা কি জানেন নার্ষে- 


ইন্দিরার সমর্থন ব্যতীত চরণের পক্ষে 
সরকার গঠন সম্ভব নয় 1. 

_ এইখানেই সন্দেহ জাগে, বিশেষ 
করে যখন দেখা যায় যেবিভিয় দলের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অগ্রণী. 


ভুমিকা গ্রহণ করছেন 'পি রামমুতি । 


এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ইন্দিরা গোষ্ঠীর 
দহরম মহরমের কথা আজ অনেকেরই 
জানা এবং এটা মনে করা অন্তায় 
হবে না যে তিনি শুধুধাজ নিজ দলের 
দৌত্যই করছিলেন না। পাধ্ধাবের 
হরকিষেণ সিং স্বরজিতের গতিবিধিও 
সন্দেহজনক বলে জানা গিয়েছে। 


“শেষাংশ- সি পৃষ্ঠায় - 


একচেটিয়া বিস্তশিক্পপতি জোট এবং জ্যোতি তবন্থ ঃ অন্তর্বর্তী নির্বাচন চাই. 
প্রমোদবাু ঃ নির্বাচন হলে (কং-ই) জিতবে 


বৃহৎ ব্যবসায়ের অস্ত গত দেশের, 


'বাণিজ্যপতিরা (যাদের , প্রতি ভূ | 
জনত! দলের কংগ্রেস-ও এবং জন-, 


সংঘ) অন্তদিকে মোর্চার প্রধান শরিক 
দলরূপে পক্রিয় বি এল ভি ( যাদের 
নিও-ফি উ ডা ল, নিও-কলোনিয়াল 


কুনলাক বলা বায়) কংগ্রেস-ই, সি' 


এফ ডি র একাংশ, প্রাক্তন সমাজ- 


তঙ্ত্রী দের পাচমিশেলি ফ্যাক ড়া, 


(যাদের কান্দ শ্রেণী সংঘর্ষের বলে 
শ্রেণী সমন্বয়ের গৌজামিল দেওয়] )। 
জরমোরারতজী দেশাইয়ের রাজ 


নৈতিক অতীত তাকে নিয়ে গেছে 
- প্রথমোক্ত মোর্চার শীর্ষে ৷ বৈদেশিক 


শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


লগুনের' সমাবেশে এবং দ্বেশে 
ফিরেও ঘ্োতিবাবু বলেইছন বর্তমান 
সংকটের সমাধান অন্তর্বতাঁ নির্বাচন । 


. এদিকে প্রমোদবাবু বলছেন-নির্বাচন . 
" হলে কংগ্রেস (ই) ব্রিতবে। তাহলে 


ব্যাপারটা.কি.দাড়াচ্ছে? সি পি এম 
ইন্দিরা কংগ্রেসকে নির্বাচনে জেতা: 
‘বার জন্ত নির্বাচন চাইছে? ব্যাপারটি 
বেশ দোলাটে,- কারণ জ্যোতিবাবু 
প্রমোদবাবু দুজনেই পলিউবারোর 
নেতা। কার ই, ৰলে 
মানৰো? 

এদিকে সিনিটুরোর আর এক 


নেতা ই এম এস নাগ্ুত্রিপাদ বলে- 
ছেন, অস্তর্বতাঁ নির্বাচন" হলেও কোন 
সমাধান হবে মা। এ ব্যাপারে সি 
পি এমের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দয়কার'। 
এরকম বিশৃংখল পরশ্পরবিরোধী 
বক্তব্য সি পি এমের্‌ মতো পার্টিতে 
বেমানান ।, সিপিএম কিছুদিন 
আগেও ইনম্দিরার শ্বৈচাচারকে প্রধান 
বিপদ বলে মমে করেছে, অথচ এর 
মধ্যে এমন কি ঘটলে] যে অনসংঘের 
সাম্প্রদায়িকতা এবং ইন্দিরার স্বৈরা- 
চার থেকে দমদূরত্ব বজায় রাখতে 
হবে? - 


রি 


চালাকি ত্রীচরণেষ্‌ 


ম্‌প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় 


আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশুদের . 


দাদুর! দিলীতে যা ঘটাচ্ছেন এবং 
এরপর যা যা করে যাচ্ছেন তাতে.ষদি 
শিশুরা শিউরে ওঠে তাহলে কি বেশী 
কিছু হবে? অ'জ গর শিশুদের পিতা- 
সাঁতা, আত্মীয়্বত্ন অর্থাৎ ধার! 


করে তা নির্পজ্জের মত তুলে ধরতে 
কেউ কাক্র' চেয়ে কম যাচ্ছেন ন1। 
দলাদলি, গলাগলি, গড়াগভি ও দ্যাং 
মারামারিতে বয়স্করা, বৃদ্ধরা বাচ্ছাদের 
লজ্জা দিয়ে কাওজ্ঞানহীন আচরণে 
মেতেছেন এবং দেশের দুঃসষয়ের 


এদেশের 'জনসাধারণ তারা এখনও দিনকে স্পষ্ট করে তুলে বন্বাহ*ন উদ্দাম 


চুপচাপ দেখে যাচ্ছেন কী কাণ্ডকার- « 


খানা বয়স্ক ও বিজ্ঞ বলে পরিচিত 
রাজনীভিকর1 করে চলেছেন। দেশ 
সেবার নামে নিজের নিজের স্বার্থ- 
সেবা, গোঠীসেবা করতে রাজনীতিতে 
খোলাথুলি টাকার খেলা ও কেনা- 
বেচা চালিয়ে যাচ্ছে । দেশ, দশ 


ওসবের চেয়ে বড় ব্যক্তি .ও গোষ্ঠী ' 


সেজন্ত শক্রমিআঅ বাছাবাছি নেই। 
আদর্শের কথ! সব সময় এক রাখলে 
চলে না। 
দরকার ৷ দরকার হুবিধা মত আঁতাত 
ও ফাতাতের। এজভ্ গ্ভায়নীতির 
খোলস পরে কি লাভ ! মোটা দাও 
মারাই আগে। গদীতে আসীন 


হওয়াই বড়। ক্ষমতাই বর্ড। তাই. 


এই সদয় কাঞ্জে না লাগালে চলে । 
কি দরকার বোকামী করে। স্থযোগ 
তৈরী করে স্থযোগ কাজে লাগানই 
ঠিক। এমন মনোভার গোপন না 


নটরঙ্গের ছড়া 
অনার্ধ মিত্র 
রে 
চরণ ধরে পড়ল আবার চরণ 
দুঃখের দিলে করল ভারে স্বর্ণ । 
রাক্সবেরিলির মাটক তবে শেষ ? 
আহারে কোদল, বাহারে গদি 
| দেশ । 





ছুই 

ভাঙে তবু ভাঙেনা, 

বল ফোন্‌ সতাটি 
মিল নেই মিল নেই 

শুধু দাত-কপাটি 
_ মজা আছে, রাজ। নেই, 
ক্তাকা-বুকো! সরকার ? 

এই আছে এই নেই 

তবু রাজা দরকার ? 


তিন * 
এই বেজ] আমল], 
যা পারিস্‌ সামলা, 
পেটে র্দি না ধরে তে 
ভারে নিবি গামল। 


- নেই বটে মন্ত্রী 
তোমরাই তন্্ী 
সঙ্গীর বকলমে 
ঘোর যড়য্ত্রী। 





দরকার মত বদলানো! 


ব্যাপারে এককাটর! 


' কাণ্ডের পর। 


| ছিল। 


'নৃত্য করছেন। করছেন হানাহানি, 


টানাটানি । অথচ যাঁদের কল্যাণে 


' বড় বড় কর্মস্থচীর তালিকা দিয়ে এসব 


করার স্থযোগ পাচ্ছেন এই বিলাঁপী- 


বৃন্ধর1! তার সামান্য রীতি মেনে 


নির্বাচনে আসার দিকটি সাধ্যমত 
এড়িয়ে ঘাচ্ছেন। ভয় আছে যদি 
"তলিয়ে যান, তার চেয়ে ওদিকে ন! 
গিয়ে রাজধানীর বুকে বুক ঠুকে লড়ে 
যাওয়ার, তাল দেওয়ার মধ্যে খুব 
আমেঙ্গ আছে, উত্তেজনা আছে। 
তাই, খাযোকা ওই ঝুঁকি নিয়ে শেষ 


. হতে চাওয়ার চেয়ে ইচ্ছেমত এই 


ডেচেপু'ছে খাওয়ার স্বাদ বড় মধুর! 
তাতে হজম হোঁক, চাই কি নাই 
হোক । তাতে ঘা পাওয়া যায় তাই 
ভাল, ন! পেলে পাওয়ার আশা তো 
থাকবে । ,সংসদীয় রীতি মানতে 
গিয়ে অকূলে ভেসে যাওয়া তো মূর্খের 
সাহস দেখানো । ষখন সবাই এ 
তখন হাতের 
হিসাব ফেলে বেহিপাবী হয়ে বাহবা 
নিয়ে কিলাত। নিজেদের ক্ষতি হলে 
জনগণ কি দেখবে। অস্তত এত 
বহুজনকফে অদ্ধকারের 
আড়ালে যেতে হতে পায়ে এরকম 


সম্ভাবনাকে বড় করার চেয়ে বছজনের 


হিতে টিকে থাকাই বেশ। এতে 
রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক 
ক্ষেতে তীব্র সংকট ভয়ঙ্কর হয়ে গিয়ে 
বৃহত্তর জনজীবনকে দুর্ভোগের গভীরে 
নিয়ে ষাঁয় ঘাঁক, কেনের চেউ রাজ্যে 
রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে পড়ুক। দেশ 
সব দ্বিক দিয়ে টলমল করে উঠে 
উঠুক । এমনিতেই কি এমন ভাল 
এখন না হয় আরে! খারাপ 
হবে। তবে স্থদ্বিন আসার আশ্বাস 
দেবার জন্তই তে| এখনকার এসব 
ফাণ্ডকারধানী। হোক না - এলব 
বিষয়, কে বলতে পারে 'এর থেকেই 
শুভ কিছু হাষ্টর ইংগিত থাকবে না? 
দুর্দিন মাড়িয়ে নতুন দিনের ইশারা 
আসিবে না? এতএব এখন যা হচ্ছে 
ত৭ ভালোর জন্তে-_ দিল্লীর বাতাসে 
এই বার্তা ভালান হচ্ছে। যদিও 
তা কখনও তাসাঁলে ভলিয়ে যাঁক। 
আবার ঘুলিয়ে ওঠে । ভান ভাষা 
মুখ তোলে । 

এখনকার এই মহাঘটনা পুর 


সবিশেষ একজনের কিছু বক্তব্য এবং 


"প্রশ্ন থাকতে পারে না। 


সামান্ত কাজ এপ্রসজে আনা উদ্াহরণ- 
' যোগ্য হবে না এমন নয় 7 সবিশেষ 
হিদাবে চৌধুরী চরণ আনতে 


পারেন। ওত অবদান খুবই ছিল 
জলভার জয়ে সেডম্ক : প্রধানমন্ত্রী পদ্ধ 
চেয়ে৪ ছিলেন। পেলেন না। বৃদ্ধ 
বয়সে কত চেষ্টা করে উপপ্রধানম্ত্রী 
হলেন। কিন্ত যা পাওয়ার তা 
পেলেন না বলে মরিয়া হয়ে উঠতে 
বাধা মানলেন না.। দুল ভাঙলেন । 
অথচ সাতাত্তরে যখন তিনি এদেশের 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তখন তিনি দেশের জন্য, 
দ্বাপ্লিত্বের জন্য সেবক মাত্র ঘোষণায় 
কষ ছিলেন না| জনতা দলই 
তাদের দল--যে দল কংগ্রেসের 
শ্বৈরাচার থেকে দেশকে মুক্ত করে 
নতুন দিন গড়তে লেগেছে । তিনি 
এর একজন হিসেবে গধিত। তাই 
তিনি ওই লালে লোকসভায় 
বল্েছিলেম : আমি সরকারের এক- 


জন দ্বায়িত্বশীল মন্ত্রী । আমরা দেশের 


ভ্রমগণ ও উত্তরাধিকারীদ্বের কাছে 
দায়বদ্ধ । আমরা একদল প্রশাসক, 
সাধু নই । ধেহেতু জীমতী গান্ধী এক- 
জন মহিলা সেহেতু নরম হবার কোন 
ভার কাজ 
দ্বেশের লক্ষ লক্ষ মহিলার ক্ষতি 
করেছে। ওই সভায় প্রীপিং শরমতী 
গান্ধীর ‘আইনের শাসন তুলে দিকে? 


এবং দেশে ‘একনায়কতন্ত্রী শাসন, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে জুলাই, ১৯৯ 


নিতাস্ত কিছু ফল ফজেছে। -বরং 
আজ শ্রীমতী গান্ধী_ধার বিচারের ' 
জন্য চত্রণজী হনে] হয়ে উঠেছিলেন 
তার আপনজন ৷ আপনজন স্বর্ণ 
পিং ও চ্যবন-ষারা বহু অপকর্ণের 
নায়ক এবং গুরুত্ব জরুরী অবস্থার 
দ্বিনগুলিতে শ্রীমতী গান্ধীর দলের 
খেলোয়াড় ছিলেন তারা তথ! 
কংগ্রেস । eS 
আবার তিনি: অর্থমন্ত্রী হয়ে ওই 
জরুরী অবস্থার সময় সঞ্চয় গান্ধীর 
মাক্ষতি কোম্পানিকে ' অন্যায়ভাবে 
টাকা পাইয়ে দেবার অপরাধে শাহ্‌ 
কমিশনের কাছে. অভিযুক্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডেপুটি গতর্ণরকে 


দিল্লীর ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার ' 


করেন। এ খবর, জানাজানি হয়ে 
গেলে বলেন £ ওঁর কি দোষ । ওঁকে 
ইন্দিরা গান্ধী করতে বলেছেন উনি 
তাই করেছেন। সেই দোষে গুঁকে' 


তলার বন্ধুবা তথ! 


(জে নি লুথর!) দাঙী করার কোন 
অর্থ নেই ৷, এত লাফাই গেয়েছিলেন 
ওই একক্গনের জুম্ক কেনন! উনি ওঁর 
ঘরের শক্রদের কালোটাকার তথ্য 
ওঁকে ধোগাবেন বলে নয়. কি? 
এই চরণজীর আমলে সাম্প্রদায়িক 
হাক্গামা, হরিজন নিগ্রহ ঘটেনি কি? 
ঘটেছে । গ্রত্র অর্থ বাজেটে গুব ওপর 
ধনী কষকেরা 
মোটা দ্াওয়ের স্থষঘোগ পান নি কি? 
পেয়েছেন। তবু আজ তিনি কপালে 
অপাশ্প্রদাস্িক টিশ এটে জনতার 
দাবীদার | 

এরকম কত উদ্ধাহরণ মিলবে | 
কত জনেই কত উপাদান তৈরী 
করছেন নিত্যদ্িন--এর মাশুল, 
আজম না হোক, কাল না হোক এক- 
দ্বিন দিতেই হবে। কোন কিছুই 
একভাবে চলে নাঁ। চালাকি 
শ্রীচণেযু করে তে! নয়ই । 





রাষ্ট্রপতি 
সম পৃষ্ঠার পর 


দেন | জান! গেছে বর্তমান অনিশ্চিত 


" ন্নাজ্নৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে 


রামচন্ন রাষ্ট্রপতিকে সক্রিয় ভূমিকা 
নিতে সব রকম সাহায্য করার প্রতি- 
শ্রুতি দেন । 

রাষ্ট্রপতি যদিও সংগঠন কংগ্রেস- 


প্রতিষ্ঠার’ উল্লেখ করে বলেন £ শ্রীমতী ভুক্ত ছিলেন এবং মোরারজী দেশাই- 


গান্ধী জন্প্রকাশ নারায়ণ সহ কিছু 
বিরোধী নেতাকে হত্যা করার কথা 
ভেবেছিলেন । একথা বলার সময় 
তিনি কংগ্রেস সদস্যদের দিকে প্রশ্ন 
করেন, ওই মারাত্মক ভূল ও অন্যায় 
যখন ঘটতে যাচ্ছিল তথন আপনারা 


ক্রোধে ফেটে পড়েন নি কেন? পরে 
তিনি বলেন : এমন কি দি শ্রীমতী 


গান্ধী নেতাদের গুলি করে হত্যাও 
করতেন, আপনাদের ঠিকই তা অহু- 
মোদল- কয়তে হোত। 
বছরের উনতিরিশে আগষ্ট 
দিরীতে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে তিনি বলেছিলেনন : কং- 
গ্রেসের তহবিল তছরূপ নিয়ে তদস্ত 
হচ্ছে ভাতে বহু গোপন তথ্য উৎ-. 
দ্বাটিত হবে। এব্যাপারে বেশ 
কয়েকজ্জন রাঘব বোয়ালের তদস্ত 
জালে ধর! পড়ার সম্ভাবনা! নিকটবত 
হচ্ছে। দলের তহবিল সংগ্রহের 
জন্ম সরকারী "প্রভাব বিস্তার এবং 
দেই তহবিল থেকে টাকা সরিয়ে 
ব্যক্তিগত কাজে লাগানর বড় বড় 
ঘটনা প্রকাশ করার-জন্ক সরকার 
আগ্রহী । এই সঙ্গে তিনি আরও 
বলেন, “জনজীবন থেকে ছুনাঁতি দূর 
করার পক্ষে এট! সাহাধ্য করবে 1৮ 
আজও এর উত্তরে তেমন কিছু 
মেলেনি যে তার বক্তব্যমত ব্যবস্থা! 


হয়েছে ও ভিতার হয়েছে । অন্তত চাইছেন। যেহেতু রাষ্ট্রপতি নিজে 


বি 


. পেছনে দাড়াতে পারেন। 


ফের সঙ্গে তার রাজনৈতিক সম্পর্ক 


দীর্ঘ দ্বিনের, তবুও তিনি প্রধানমন্ত্রী 
হিসাবে মোরারজী দেশাইয়ের কার্য- 
কলাপে মোটেই সন্তষ্ট ছিলেন না| 
তাই স্থযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
তিনি মোরারজ্জীর ওপর ক্রমাগত চাপ 
সৃষ্টি করে যাচ্ছেন 

রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগত ভাবে মনে 


করছেন অন্তর নির্বাচনও সমস্ার 


স্থায়ী কোম সমাধান করতে পারবে 


আর ওই *না। কারণ কোন দলের পক্ষেই 


আর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে 
শাদন ক্ষমতা চালালো সম্ভব নয় । 
ফলে কোয়ালিশন সরকার গঠন কর! 
হবে এবং যে সরকারের স্থায়িত্ব বেশী 
দিন হতে পারে না। 

এই ধারণা থেকেই রাষ্ট্রপতির 
মনে নান! উচ্চাশা উকিঝুণকি 
দিতে শুরু করেছে। অবশ্য ধোলা- 


খুলি তিনি তার মলের কথা কাউকেই 


বলছেন না, তবে জানা গেছে 
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম প্রি আরকে 
বলেছেন আপনি দক্ষিণ ভারতের 
মৃখ্যমনত্রীদ্বের এককাট্রা করুন যাতে 
গরুতর রাজনৈতিক সংকট দেখ! 
দিলে আপনারা একজোটে আমার 
কারণ 
রাষ্ট্রপতি তার রাজনৈতিক লড়াইটা 
কিছুটা জমির ওপর দাড়িয়েই করতে 


দক্ষিণ ভারতের লোক তাই দক্ষিণ 
ভারতকেই তিনি ভিত্তিভূমি ছিসাবে 


' পেতে চাইছেন । 


রামচন্্রন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা 
বলেই কাজে নেমে পড়েছেন | |ইতি- 
মধ্যে তিনি বাগ্গালোরে গিয়ে কর্ণা- 
উকের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ আর্সের 
কথা বলে এদেছেন। যদিও আ. 
চনার বিবরণ পুরো জানা ঘ 
তবে দক্ষিণ ভারতের জনৈক্‌ 
শালী নেতার মতে রামচ 
এব্যাপারে কিছুট! সফল হয়েছেন । 

অঙ্কের, মুখ্যমন্ত্রী ইন্দিরা সমর্থক 
চেন্না রেডডীর সঙ্গেও যোগাযোগ 
করার চেষ্টা হচ্ছে। রাজনৈতিক 
মহজ মনে করেন বেশী ক্ষমতার 
সম্ভাবনা দেখলে চেম্ন। রেডডীকে 
বাগে আনতে বেণী ম্গবিধা। হবে 
না। বিশ্বস্তস্থত্রে আরও জান! গেছে 
কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল! 
এবং ভার দল ন্যাশনাল কনফারেন্ল- 
কেও রাষ্ট্রপতি নিজের সমর্থনে পেতে 
চাইছেন। এবং এ ব্যাপারে শেখ 
আবছুন্নার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির তুহু 
থেকে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। 
ব্যাপারটা চলছে খুবই গোপনে এবং 
পতর্কতার 'সঙ্গে। এখন রাষ্ট্রপতির 
ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির] বর্তমান ঘটনার পরি- 
প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিদেঈ - দূতাবাসের 
প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন সুত্র থেকে 
জানার চেষ্টা করছেন ।- * 





অবশ্য অনেক ঝাঁজু ঝাল রাজ- 


 মীতিবিদ্ ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি শালিত 


সরকারের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে 
দিচ্ছেন । কিন্তু এরা হয়ত তুলেই, 
গেছেন যে, বর্তমান রাষ্ট্রপতি একছ্রন 
শত্ত-সামর্থা ঝাণু রাজনীতিবিদ (এবং 
তারও ক্ষমতার মোহ থাকতে পারে। 
তাছাড়া রাষ্ট্রপতি পদার্ধিকায বলে 


তিনটি সেনাবাহিনীর প্রধান । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে জুলাই, ১৯৭৯ 


মাবাধবাণীর সংবাদ বিভাগে বিচিত্র কাণ 


" আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের 
সংবাদ বিভাগে একটি ছুনর্শতিপরায়ণ 
ই চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্তিয়। সংবাদ 
পরিক্রমা, সংবাদ বিচিআ প্রভৃতি 
সমুষ্ঠান, এমন কি সংবাদ পাঠ লক্ষ্য 
করলেও এই দুষ্ট চক্রের নেপথ্য 
প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে । ফলে সেখান- 
কার কর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ 
দেখা দিয়েছে। 

প্রশ্ন উঠেছে একটি বিশেষ ব্যাঙ্কের 
এত প্রচার আকাঁশবাদীর সংবাদ পরি 
ক্রমায়, সংবাদ বিচিত্রায়, এমন কি 
সংবাদে শোনা যায় কেন? বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তির সংবাদ বিচিত্রায় এত 
ঘন ঘম সাক্ষাৎকার নেওয়। হয় কেন? 


টেক স্থানীয় সংবাদে শোনা গেছে এ 
ফটোগ্রাফার 
গেমদে ছবি তুলতে ঘাচ্ছেন, ভার 


মষ্টি লে গুলিম্পিক 
পাসপোর্ট মঞ্জু হয়ে গেছে ইত্যাদি 
ইত্যাদি । প্রশ্ন হল, আকাশবানীর 
মত প্রতিষ্ঠানের সংবাদ বুলেটিনে এট! 
স্থান পেল কি করে। তাছাড়া 
কলকাতা থেকে আরও কয়েকজন 
সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার গিয়ে- 
ছিলেন, তারের কথা বলা হল ন! 


কেন। যতদূর জানি আকাশবাণীর 


সংবাদে এই ধরনের প্রচার একে- 
বারেই নিবিহ্ধ। তবে কি করে এই 
ধরনের সংবাদ প্রচারিত হল ? 

কেন্দ্র অধিকর্তা কি জবাব দেবেন 


ফলকাতার কোন এক ফটোগ্রাফারকে পালাষৌ বিহারে কিনা ? পশ্চিমবজের 


নিয়ে ২৪৬৭৮ তারিখে সংবাদ 
পরিক্রম] প্রচার কর হল, «শনিবার 
হুপুরে কেন ক্ষোন করে বসতে'''*। 
গত ৬।১২1৭৮ তারিখে দুপুর আড়াই- 


বাইরে একটি ব্যাঙ্কের অমুষ্ঠানে সংবাধ 
বিভাগের দুঙ্জন কর্মী গিয়ে টেপ 
করলেন এবং তা ১৪।২।*৯ তারিখে 
সংবাদ বিচিত্রায় প্রচারিত হল। 


এখানেই শেষ নয়, এদিন রাতের 
লংবাদে, এমন কি সংবাদ পরিক্রমায় 
পর্যন্ত লেখা হল এ অনুষ্ঠান নিয়ে। 
শোনা হায় সংবাদ বিভাগে তিনজন 


রিপোর্টার আছেন। তারা এবং 
সংবাদ বিভাগের অন্তান্ত কর্মীরাও 
কিছুই জানলেন ন1। 


শোন! যাচ্ছে এ সম্পর্কে কেন্দ্র 
অধিকর্তা বার্তা সম্পাদককে একটি 
নোট দিয়েছেন। তাছাড়া সংবাদ 
বিচিত্রা যেখানে বাংলায় সেখানে 
হিন্দীতে সাক্ষাৎকার নিয়ে তা প্রচার 
কর] হল কেন? কার স্বার্থ এতে 
রক্ষা করা হল? এ বিশেষ ব্যাঙ্কের 
কত প্রচার হয়েছে ত! একটু খোজ 
করলে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বের 
হতে পারে । কলকাতায় এ ব্যাঙ্কের 
সাংবাদিক সম্মেলনে আকাশবাদীর 


প্রতিনিধি হিসাবে যিনি ঘোগ দ্বিয়ে- 


ছিলেন তিনি কিতা করতে পারেন? 


১২৭1৮ তারিখে একটি বিশেষ তেল 
কোম্পানী নিয়ে সুতবাদ পরিক্রমা ও 
সংবাদ বিচিত্রা করার কী সার্থকতা 
থাকতে পারে? বার্তা বিভাগের 
একজন সহঙ্কারী সম্পাদক দুপুরে 
অফিসে তার নির্দিষ্ট কাজ না করে 
বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাইরে বেড়িয়ে 
এসে তাঁদের . হয়ে প্রচারের কাজ 
চালান কি ভাবে? অথচ অফিসে 
হাজির! খাতায় উপস্থিত বলে তিনি 
সই করেন। 

খেলার কার্ড“ বণ্টন নিয়ে অনেক 
অভিযোগ উঠেছে । কলকাতায় গত 
ক্রিকেট টেষ্টে সংবাদ বিভাঁগের অন্ত 
কট] কমপ্রিমেন্টারী কার্ভড পাঠানে! 
হয়েছিল একটু খোঁজ্দ করজেই কর্তৃপক্ষ 
তা জানতে পারবেন । এই কার্ডে 
যার! খেল] দেখেছে তাদের অনেকেই 
আকাশবাপীর কষ নয় বলে অতি- 
যোগ উঠেছে । অথচ সংবাদ বিভা- 
গের নিয়মিত কর্মীর অনেকেই খেল 
দেখার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে- 
ছেন। সংযাদ বিচিত্রা বিভাগ 


॥ তিন ॥ 


থেকেই এই কার্ড” নিয়ে ছিনিমিনি 
খেলা হয়েছে । একটু তদস্ত করলেই 
সব রহস্ত বেরিয়ে পড়বে । 

বিনা কনষ্্রীক্টে সংবাদ বিচিত্রা 
বিভাগে কজন বর্মী-কাজ করছেন 
তার হিসাব হয়ত অনেকেই জানেন 
না) এদের কনট্রা না থাকলে 
এরা কিভাবে কাজ্ব করেন? দল- 
বাজী ঝরার জনই কি তাদের হাতে 
রাখা হয়? j 

কম নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবাদ 
বিভাগে চলেছে থেচ্ছাচার | যুব- 
বাণী অনুষ্ঠানে সংবাদের জন্য আংশিক 
সময়ের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে শর্ত 
তা আদৌ পালন করা হচ্ছে না। 
বিশ্ববিদ্ঞালয়ে পড়াশুনো করার সময় . 
তাদের সাহায্য করার জন্ত এই কর্মশ 
নিয়োগের বাবস্থা । 
বছর আগে পাশ করে যাওয়া সত্বেও 
এখনও ছুএকজন বহাল তবিয়তে 
কাজ করে যাচ্ছেন। dl 


অথচ করেক 





স্বাহ্থাদণ্ডুরের এক গেট আমলার দোৱৰত্মা 


স্বাস্থ্যদধ্যরের এক পেটি আমলার 
রাত্ম্য সম্পর্কে কিছু বল! দরকার । 
হলেন ডিরেক্টর অব হেলথ 
ভসেপের পি, এ কে, সি,.সেন। 
যায় এর ওপর বদলির আদেশ 

জারী করেও সরকার তাকে হঠাতে 
পারেনি। এমনই খুঁটির জোর ইনি 
ছু দুবার বদলীর আদেশ রদ করে 
দিয়েছেন । মহাকরণের স্থাস্থযদগ্তরের 
বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে শ্ীদেনের 


আচার আচরণে মনে হয় ইনিই সম্ভ"' 


বত গোটা দপ্তরের দণ্মুণ্ডের কর্তা, 
নয়তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রমূখ সবাই হাল 
ছেড়ে সমস্ত অপকর্ম করার দ্বায়িত্ব 
এরই ওপর ছেড়ে দিয়েছেন! 

ইনি দপ্তরের কেশিয়ার অনিল 
কুমার ঘোষকে সাদপেণ্ড করার স্থপা- 
রিশ করে তাকে সাময়িক বরখাস্ত 
কুর়েন। বিষয়টি রাজ্য পরকারের 
লিগাল রিমেমব্রান্সার শুকে কে সর- 
কারের কাছে উপস্থাপিত হয় । তিনি 
তো অবাক। এ সম্পৰ্কে যাবতীয় 
কাগজপত্র. দেখে তিনি বলেন, 
ীঘোষের বিরুদ্ধে কোনও কেপই 
নেই । তবে তাকে শুধু শুধু সাসপেণ্ড 
কর] কেন ? এটা আদে ঠিক হয় 
মি। কিছুদিন আগে শ্রীপরকার এক 
সরকারী নোটে ঘিধাহীনভাবে 
লেখেন, পি এ, কে সি সেন শ্ঘোষের 
বিরুদ্ধে প্রাইম! ফেসি কেস না হওয়া 
সত্বেও তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার 
মর্দেশ দেন। এটি বিধিবহিষ্ভৃত। 
রাজ্য সরকারের কাছে এক লরকারী 
নোটে শ্রীরকার লেখেন" 
appears that there are no 


০ 


grounds on which Shri Ghosh 
can be proceeded - sgainst. 
The Shri 
Ghosh therefore appears to 


suspension of 
have been ordered without a 
Prima-facie case bein gmade 
out against him. The sus- 
Ghosh is 
therefore wholly unjustified 


pension of , Shri 


& can not be supported.” 
দরকার আরও অবাক যে, একজন 

সাধারণ কেশিয়ারকে সাময়িক বরখাস্ত 
করেও দপ্তর গত এক বছরের মধ্যে 
সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে কোনও বিভা- 
গীয় তদন্তের কাজ শুরুই করতে 
পারে নি। তাই শ্ীসরকার তার 
নোটে লেখেন--“The simple 
thing now to do is 86০ with- 
draw the suspension order of 
Shri Ghosh forthwith & to 
put bim back to the post of 
cashier from which he was 
suspended.” অর্থাৎ লিগাল 
রিমেমব্রাম্মারের সাফ কথ! ওুসেনের 
হাতে অবৈধভাবে সাময়িকভাবে 
বরখাস্ত কর্মী শরঘোষকে অবিলগ্ষে, 
সসন্মানে কাজে ফিরিয়ে নাও। কিন্ত 
তাতে পি এ সাহেবের ইজ্জতে বাধে । 
তাই শ্রীঘোষ এখনও চাকুকীহীন অব- 
স্থায ঘুরে বেড়াচ্ছেন । একবছর ধরে 
একজন কর্মী এক পেটি আমলার 
হাতে নাঁকানি চোবানি খাচ্ছেন আর 
অনদরদী সরকারের খোদ মন্ত্রী তার 
নীরব দর্শক! চমতকার ! 

_ শ্ীদেনের কীর্তির এখানেই শেষ 


নয়। কিছুদিন বাগে সেন সাহেব 
ক্ষমতায় যন্মত্ত হয়ে: খোদ কলকাত! 
হাইকোর্টে হঙিতধ করে এসেছেন । 
দপ্তরের একটি মাল! সম্পর্কে শ্রীমেন 
কাগজপত্র নিয়ে গতর্মেন্ট প্লীভার, 
নরনারায়ণ গুধের ! কাছে যান। 
জনৈকা কৃষ্ণা দত্ত বনাম সরকার ও 
অন্তান্তঘে্ন সংগে এক মামলার নথি 
পত্র দ্বেখে গভর্ণমেন্ট প্রীভারের ধারণা 
এই মামলাটিতে সরকার হেরে গেলে 
আরেকবার লড়াই করার মত প্রচুর 
মামলা রয়েছে । এত্ত তিনি চান 
এখুনি এ সম্পর্কে ঘথাষধ স্থানে নতুন 
করে আবেদন পেশ করতে । শ্ীসেন 
নিজেও তার নোটে এ ধরনের কথা- 
বার্তা লেখেন । কিন্তু মুখে শ্রীগুধকে 
এই মামলায় নতুন করে আবেদন 
করার প্রয়োজন নেই বলে সুপারিশ 
করার জন্তএতাকে লিখে দ্বিতে বলেন। 
আশ্চর্যজনক ঘটনা। হলো, শ্ীদেন 
নিজে লিখছেনমামল1 আবার.নতুন 
শুরু করতে, কিন্তু অপরদিকে তিনিই 
গভর্ণযেন্ট দ্্রী্ভার মারফৎ্ তা নাকচ 
করিয়ে নিতে চাইছেন। এথায় 
শ্রপ্তপ্ত প্রতিবাদ করলে শ্রীসেন একে- 
বারে ক্ষেপে যান। কিন্ত শ্রীগুধ 
শ্রীসেদকে পরিষ্কার বলেন দপ্তর যি 
মামলা না করার পিশ্ধাত্ত নেয়, এবং 
এটি ঘদি লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার মার- 
ফৎ তার কাছে আমে কেবল তখনই 
বিষয়টি ভাবা যেতে পারে। তার 
আগে নয়! . 
কিন্ত ভবি ভোলবার নয়! হাই- 
কোর্টে গভর্ণমেন্ট প্লীভারের চেম্বারেই 
আমলা সাহেব অত্যন্ত কুৎসিত ভাব 





স্টেপ্ট এবং 


ও ভঙ্গিতে কথাবার্তা হক করে দেন। 
মামলার যাবতীয় কাগজপত্র সরকারী 
প্লীভারের টেবিলে ছুড়ে ফেলেন। 
এরপর কোর্টের কর্সিভোরে গিয়ে শুরু 
করেন এক নতুন নাটক। শ্রীসেন 
চীৎকার করে বলতে থাকেন 
শীগুধকে দেখে নেবেন। ভবলিউ 
বি সি এস এসোসিয়েশনকে তিনি 
শীপগ্ুধর বিরুদ্ধে লাগাবেন ইত্যাদি । 
বিষ্টি স্বরাষ্ট্র সচিব, স্বাস্থ্য পচিবকেও 


টেলিফোনে জানান হয়। রাজোর 
এযাডভোকেট জেনারেল জ্রীস্নেহাংশু- 
কাস্ত আচার্ষেরও গোচরে আনা হয়। 
রিগ্যাল রিমেমত্রান্দারের কাছে ঘট- 
নার নিস্তারিত জানিয়ে আইনমন্ত্রী- 
কেও বিষয়টির রিবরণ দেওয়া হয়। 
ঘটনার বিবরণ দিয়ে গভর্ণমেন্ট প্রীডার 
শ্রীওধ এক সরকারী নোটে জেখেন 
যে প্রসেনের আব্দার না মানার পর 


অফিস ঘরের মধ্যেই তিনি যাচ্ছেতাই 
ব্যবহার সুরু করেন। 


রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরে দ্ৰনাতি 


রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তরে 
এক ছুর্দশতিচক্র মাথা গেড়ে বসেছে 
বলে বিভিন্ন সুত্র থেকে দর্প,পর নিকট 
সংবাদ এসে পৌছাচ্ছে। সংবাদে 


প্রকাশ যে, এই সব দুনাতির সঙ্গে 


ক্রীড়া দরের জনৈক লোয়ার ভিভি- 
শম আযসিস্টেন্ট, জনৈক স্টেনো| টাই- 
পিস্ট, জনৈক টেকনিক্যাল আযাসি- 
একজন আউট-ডোর 
আযাসিস্টেন্ট প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। 
দর্পণের নিকট ক্রীড়া দপ্তর সম্পর্কিত 
যেসব দুনাঁতির অভিযোগ এসেছে 
সেগুলি তদস্ত করে দেখ! হচ্ছে। 
দর্পণের পরবর্ত সংখ্যায় এ বিষয়ে 
বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ কর] হবে। 
জানা গেছে যে, ১৯৭৪ সাল 


থেকেই ক্রীড়া দণ্তর ছুনতিবাঁজদের- . 


এক আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে৷ 
তৎকালীন সরকারী সচিব ঞ্রষ 
সেনের প্রত্যক্ষ মদতে দুর্নীতি হত। 
এখনও নাকি সমানে সেই দুনাতি 
চলে আসছে । তবে বর্তমান সহ- 


ব্যক্তিকে ঠিক] 


কারা ক্রীড়া সচিব প্রীদীপক্কর গাজুলীর, 
এতে কোন ভূমিকা আছে কিন! সে 
বিষয়েও খোঁজ খবর নেয়! হচ্ছে 8 


ছু্নাভির যেদব অভিযোগ পাওয়া 
গেছে তার মধ্যে রয়েছে স্বজনপোষণ, 


কোন টেপার ন] ডেকে পরিচিত 
দেওয়া, অবৈধ 
উপায়ে অর্থ রোজগার, সরকারী কর্ম- 
চারী দিয়ে ঠিকাদারের কাজ 
করানো, প্রেস কার্ড ইত্যান্দি ছাপতে 
দেওয়ায় তি, ক্রিকেট আাসো- 
সিয়েশনের,কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা 
আদায়, কম লোককে কাজ করিয়ে 
বেশি লোকের নামে বিল করে টাকা 
আদায়, ভাড়া _দগুরের গাড়ীকে 
ব্যক্তিগত কাজে লাগানো ইত্যাদি । 
এই ঘণ্ডরে দুনীতি. হয় এই অভি- 
যোগ শোনো যায় বহুদ্িন-যাবৎই । 
সম্ভবত সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী 


.ভীজ্যোতি বস্থ ক্রীড়া দপ্তরকে নিজের 


হাতে রেখেছেন। কিন্তু তা সত্বেও 
এই দণ্ডরে দুনীঁতি হচ্ছে। 


॥ চার | 





শ্লীবালক ব্রহ্মচারী প্রসঙ্গে 


২১শে জুন প্রকাশিত আপনাদের 
পঞ্জিকার প্রথম পঠায় জীঞ্ীবালক 
ব্রহ্মচারী প্রসঙ্গে ঘা প্রকাশ করেছেন 
ত প্ৰকৃত প্রতিচ্ছবি নয়। 

আমার বসন. ২৬ বছর, আমার 
ধন ৬/৭ বছর বয়ন তখন থেকেই 
আমি শ্রীবালক ব্রদ্ধচান্ীর দীক্ষিত 
সম্ভান। আমার জন্মের বহু আগে 
থেকেই তার সঙ্গে আমাদের পরি- 
বারের সম্পর্ক | এই দীর্ঘ বছর তাকে 
' খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য 
আমার হয়েছে । তথাকথিত আনন্দ- 


‘মাৰ্গ মামরা বাঙ্গালী আর এস এস. 


বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের 
প্রকৃত উদ্দেন্ত বা আদর্শ সম্পর্কে 
আমি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নই 
তবুও বলি উল্লিখিত দল বা অন্তান্ত 
রাজনৈতিক দলের সম্বন্ধে যেটুকু জানি 
ভার সঙ্গে শ্রীবালক ব্রঙ্গচারীর 
সম্ভানদের মত ও পথের কোন “মিল 
খাজে পাইনি । ধথি সাহিত্য সম্রাট 
বন্ধিমচন্দ্র বপিত 'সম্তান'-এর 
সঙ্গে তার সম্ভানদের মত ও পথের 
কিছ মিল খু'জে পেক্নেছি, অন্তত নয়। 
'_ আমার প্রতিবাদ আপনাদের 
প্রকাশিত ছবিটি সম্বন্ধে । ভারতবর্ষে 
ধায় সাধু মহাজনফে সংখ্যা অনেক । 
যদি সেই সব সাধু-মহাজনঘের শিশ্ু- 
বাড়ী যান তাহলে দেখবেন তারা 


1 শুরুকে নারায়ণ জানেই পূজা করেন 


এবং গুরু যদি কোন শিষ্য গৃহে 
ধান তাহলে নারায়পকে ভোগদেবার 
' মতই নানা প্রকার ভোগ তার 
সামনে দেন। গরু হয়তো শুধুই স্পর্শ 
করেন। অীশ্রবালক ব্রহ্মচারী যখন 
.ফাঁলাকাটায় গিয়েছিলেন তখন 
-শিক্পরা হাড়ি কড়াই পূর্ণ ভোগ ভার 
সামনে. দিয়েছিলেন সেই ছবি 
আছে ( তিনি ঘখন নবহ্বীপে গিয়ে- 
ছিলেন'শিল্ত ৪1 সোন! রূপার বাঁসনে 
তাকে ভোগ দিয়েছিলেন সেই ছবিও 
আছে। আমরণ সাধারণ মাহয ভাই 
আমাদের যেটুকু সামর্থ্য তাই দিয়েই 
গুরুর সেবা করি তোগ দিই। 
হয়তো শধুস্পর্শ কয়ে চেন তাতেই 
আমাদের আনন্দ, যদি কপাও মুখে 
দেন তাতেই আমাদের তৃপ্তি। কিন্ত 


১৯৭৯ সালের ঘটনার. সঙ্গে ২৩/২৪ . 


বছর আগের তোলা ছবি কেন ছাঁপি- 
য়েছেন? আপনাদের গু কাশিত 
ছবিটি যে ২৩/২৪ বছর আগের তোলা! 
তার প্রমাণ এই ছবিটি আমাদেরই 
বাড়ীতে তোল1। ২৩শে কাতিক 
' তার আগমন উপলক্ষে তার সামনে 


তিনি ' 


ভোগ ছেওয়া হয়েছিল, বাঁসনগুলি 
এখন কিছু কিছু আছে । ওই দিন 


- তীর সঙ্গে আরে! অনেক শিষ্য বমে- 


ছিলেন কিন্তু শুধু ঠাকুরেরই ছবি 
তোলা হয়েছিল । উল্লিখিত ফালা-, 
কাটা ও নবন্ধীর্পেও শুধু ভাই ছবি 


, তোলা হয়েছে । 
শ্রতী দেন ' 
কলঙ্কাতা 
এত অসহিষ্ণু কেন? 


পাঠকের তাতে” রপেন নাগের 
পত্জাঘাতের প্রসজে নিরুপায় হয়েই 
আমাকে কলম ধারণ করতে হচ্ছে। 
যদিও রাজনীতি আমার পেশা নয়, 
সাহিত্যেই স্বচ্ছন্দ, তাই রাজনৈতিক 
বিতর্কে আমার জড়িয়নে-পড়া অব্যপা- 
বীর মতোই যনে হবে! রপেনবাবুর' 
সঙ্গে আমার দীর্ঘ বন্ধুত্বের সুত্রেই 
তাকে সমালোচন! করার অধিকার 
আমার আছে । তিনি আমার মতোই 
প্রবীণ, . সাংবাদিকতা এবং রাজ- 
নীতিতে সমান দক্ষ, তাহলে অন্থের 
রচনার' বিরুদ্ধে তিনি এ জাতীয় 
অসহিষ্ণু হয়ে ব্যক্তিগ্ভ আক্রমণ কর- 
বেন কেন! দেবাশিসবাবুর রাক্জ- 
নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা কর- 
বার অধিকার রশেনবাবুত্র অবস্তই 
আছে, কিন্তু বিদ্বি্ই হয়ে “কংশাল” 
নকশাল” বলে অপ্রানক্গিক এবং 
যুক্তিবর্জিত তিরস্কার করার রুচি 
প্রপংসার্হ নয়। দেবাশিসবাবু “কং- 
শাল’ কী ‘নকশাল’ এ-প্রসক্গ ও আবা- 
স্বর। বন্ধুত্বের সূত্রেই আমার জানা 
আছে রপেমবাবু দীর্ঘকাল সি, পি 
এমের একজন গুরুত্বপূর্ণ তাত্বিক নেতা 
ও সাংবাদিক । তার পক্ষে বামফ্রন্ট 
পরকারকে যে কোনে! সমালোচনা 
করার অর্থই নকশালপন্থী অপপ্রচার 
_ এধরনের সরল সিদ্ধান্তে আদ! 
সমীচীন নয় । যেমন সমীচীন. নক 


" নিজের মার্কসবাদী পড়াশোনার অহং- 


কার প্রকাশ কয়ে? অস্তের পড়াশোনার 
প্রতি সৌর্জস্তবোধহীন কটাক্ষ করা! 
আমি স্বীকার করি রণেনবাবু বহুকাল 


মার্কসীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 


আছেন এবং এ বিষয়ে তার পড়া- 
শোনাগুঅনেকের চেয়েও বেশি থাকাই 
্বাভাধিক। তার অর্থ এই নয় যে 
দেবাশিসবাবু এ বিষয়ে পড়াশোনাই 
করেননি ! বিষ্যার দৌড় যাচাই করার 
প্রতিযোগিতামূলক মনোভঙ্দিটাই 
বুর্জোয়া পণ্ডিতহৃলভ। এ দেশের 
সার্কলীয় পণ্ডিতদের হাল তো সি 


| পারবেন না। 


- একমাত্র কাগজ 


না। 


পি আই-কে দেখে বোবা যায়! 
‘আবার বলছি প্রতিপক্ষকে মূর্খ 
ইত্যাকার শব্দ €য়োগ করে রণেন- 
বাবু কারুর কোনো উপকার করতে 
বরং যুক্তিলহ বিরুদ্ধ- 
বাদীকে পরাস্ত করাছেই তব অভীষ্ট 
সিদ্ধ হবে। 


এরপর যে ব্যাপারটি করেছেন 


, রণেনরাবু সেটা হচ্ছে দেবাঁশিল তটা- 


চার্ষের রচনাটি প্রকাশ করার দায়ে 
দর্পণ, পত্রিকার 'বামপস্থী চরিত্রকেই 
প্রায় নস্তাৎ করা। পত্রিকার সঙ্গে 
আমার লেখকহ্ত্রে সশ্র্ক এর জন্ম 
কাল থেকেই ! এর স্থখেছুঃখে আমি 
সক্রিয় সাথী । রণেনবাবু গ্বাভা- 
বিকভাবেই সে খবর রাখেন না। 


'যেসন সেদিন ৬২ ধালে আনন্দ- 
"বাজারের 


চীনবিরোধী চক্রান্তের 
বিরুদ্ধে দর্পন লড়েছে তেমনি ইম্দিরা- 
শাহীর এমার্ডেক্ি অধ্যায়ে বারবার 
আঘাত সত্বেও দর্পণ দৈত্যে বিরুদ্ধে 


_অপম লড়াই করেছে। রণেনবাবুত্ 


হয়তো স্মরণ থাকতে পারে, দর্পণ 


সেদিন সেনসর- 
শিপকে পর্যন্ত ল'ঘন করবার ম্পর্ধ 
দেখিয়েছিল। সুব্রত মুখাজ মডার্ণ 
ইণ্ডিয়া প্রেস বন্ধ করে দর্পণের 
লাময়িকভাবে কঠরোধ করেছিল । 
দর্পণের লক্ষ্য ব্যাপক গণতাঙ্জ্রিক ও 
বামপস্থাই দর্পণের | - 

মিছির আচার্য 


সং ছেলে রি 
- গত ৩*শে মে শিয়ালদহ ষ্টেশনে 
ট্রেনের অপেক্ষায় বসে আছি, এমন 
সময় চোখে পড়ল একটি ১1১০ 
বছরের ছোট ছেলে “কাশী চন্দন’ 
ধৃপবাতি বিক্রয় করছে। তার বাবা 
হাইড্রেনে পড়ে মারা গেছে-_একখ! 
বলে তার ধৃশ্বাতি কিনে 'সাহায্য 
করার অন্ত আমার কাছে আবেদন 
জানাল । আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে 
বললাম আমার তো ধৃপবাতির এখন 
দয়কার নাই, তবে তুমি একট? 
সিকি নিতে -পার-_এই বলে তার 
হাতে সিকিটা ধরিয়ে দিলাম । তখন 
সে বল একটা সিকি এমনি দিতে 
পারছেন আর দশ পয়সা দিয়ে এক 
প্যাকেট ধৃপবাতিই নিয়ে নিন না। 
তখন আমি পুনরায় দশ পরসা বার 
করে ভার হাতে দিলাম ও ধূপবাতির 
প্যাকেট গ্রহণ করলাম । দেখলাম 
ছেলেটি অত্যন্ত সৎ সে আমার কাছে 
জবধোর বিনিময়ে যূল্য নিল কোন 
সাহাষ্য গ্রহণ করতে সে রাজী হল 
আমি তখন চিন্তা করতে 
লাগলাম এ ধরনের সৎ ছেলেও কত 
অনার্দরে অবহেলায় আজ আন্তর্জা- 
তিক শিশুবর্ষে পেটের দায়ে পড়াশুন? 
করতে পারছেনা । ট্রেন ছাডার 
সবুঙ্ধ সংকেত ও কিছুক্ষণ পরে ট্রেনের 
সটি বেজে উঠল ।' আমি তখন 
ট্রেনের কামরায় উঠে ওর দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করলাম। আমার চোদ 
দুটো ঝাপসা হয়ে এল ৷ 
হরিসাধন ঘোষ 


৯ 


দর্পন 


॥ শুক্রবার ২৭শে জুলাই, ১৯৭৯ 


চীনে: যৌৱিক পরিবতন 


দপণের- পর্যবেক্ষক 

দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল 
'আর কর্তৃত্ববাদীদের মতে অ'জকের 
চীনা সমাজ ব্যবস্থা হল শোষক ও 


১ 'শামক শ্রেণীর ওপর শোষিত ও. 
শালিত শ্রেণীর অধিকার কায়েম 
করার এক ব্যবস্বা। কয়েক দশকের 


্বীর্ঘস্বায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই 
অধিকার অঞ্জিত হয়েছে । - এইলব 
প্রতিক্রিয়াশীলরা সমালোচন। কালে 
/অমানবিকতা, ছিংঅতা ইত্যাদি 
প্রশ্নের অবতারণা করে । কিস্তু সাম্প্- 
তিক -কালে চীনের সাযাজ্য 
তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন 
ওদের চোখে অ'ঙ্কুল দিয়ে মানবি- 


' ভার শিক্ষা দেয় । 


চীন! কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ 
কংগ্রেসের তৃতীয় গণ অধিবেশনে 
পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিপ্লবোত্বর 
কালে যে সমস্ত জমিদার, মহাজন, 
স্থঘখোর, শশ্ত ব্যবসায়ী ও অন্তান্ত 
প্রতিক্রিয়শীল এবং প্রতিবিপ্রবীর 
সরকার, পার্টি ও নমাক্সতান্ত্রিক গঠন- 
কার্যবিরোধী কাজ করেনি তাদের 
প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রতিবিপ্নবী এই 
সমস্ত আখ্যা থেকে রেহাই দেওয়া 
হয়েছে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
মতে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিরিপ্লীদ্বের 
সংশোধন করার ব্যাপারে পার্টির যে 
মৌলিক কর্তব্য রয়েছে, সে ক্ষেত্রে 


. এক এ্রভিহার্সিক বিজয় স্বচিত 


হয়েছে । বিশ্ব-সর্বহারা বিপ্রবের 
প্রয্নাত নেতা মাও'সে তু এর ১৯৪৯ 
সালে লিখিত জন-গণতাস্ত্রিক এক- 
নায়কত্ব পুস্তকের শিক্ষা অনুযায়ী 


অক্টোবরের পর থেকে নতুন ৪ 


শিক্ষক মাও সে তৃ এর চিন্ত! ভাঁব- 
নাকে বাস্তাযজ়িত করার জীবন্ত 


নিদর্শন. । 


পার্টির প্রস্তাব অনুষায়ী ১৯৪৯ 
সালেন্ন পর থেকে যে সভ্য .পোবক 


"ও শাসকের সন্তান সম্ভতির] জন্গণ- 


তান্ত্রিক ও সমাক্জভান্ত্রিক গঠনকার্ধের 
মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে, 
তাদের আর প্রতিক্রিয়াশীল পরি- 
বারের সদস্যভুক্ত বলে গণ্য করা হবে 
ন11৮কৃষি কমিউনের সদক্রদের যত 
তারাও সমানভাবে অধিকার ও 
স্ববিধ! ভোগ করবে। এমনকি তৃৎত 
কালীন অত্যাচারীদের মধ্যে যার! 
বিপ্রব বিজয়ের পর জনগণ ৰ! আদর্শ 
বিরোধী কাজ করেনি, তাদেরও 
প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হবে। ১৯৫২ 
সালে তৃ।ম সংস্কার ও ১৯৫৬ সালে 
কষি অঞ্চলে শস্য উৎপাদন সংগৃহীত- 
করণ বিল পাশ হবার পর প্রাক্তন 
চীনা শাসকরা নতুন পরিস্থিতির মধ্য 
দিয়ে প্রায় ছু যুগ কাটাবার পর অনেক 
বাস্তব ঘটন! উপলব্ধি করার সথধোগ 
পেয়ে নিজেদের অনেকট] পরিবর্তন 
করেছেন। এমনকি শিল্পপতি 
মধ্যে যারা ১৯৪৯ সালের 







তন্ত্রে সঙ্গে নিজেদের আস্তরি 
মিশিয়ে দিয়েছেন তাদের 
অনেকেরই কিছু কিছু কাজ কর্মে 
ব্যাপারে যোগ্যতা আঁছে। এবং 
এদের নতুন যুগের উন্নয়ন কার্ষে অংশ 
গহণ করার স্থযোগ করে দেবার অন্য 
চাকরী দেওয়া হবে। 


বিশেষ আদালত গঠন নিয়ে বিপাক 


কেজের প্রাক্তন জনতা সরকার 
বছ ঢাকঢোল পিটিয়েঘে বিশেষ 


"আদালত গঠন করেছেন ভা নিয়ে - 


শুরু থেকেই নাকি সরকার বিপাকে 
পড়েছেন । জানা গেছে যে, বিশেষ 
আদালত গঠনের পর সরকারের পক্ষে 
মামলা করার দায়িত্ব কেউ নিতে চাই- 
ছেন না । বিশেষ সরকারী কৌশলী 
শকার্ল খাণ্ডেলওয়ালা তো সরাসরি 
সরকারের পক্ষে মামলা চালাতে 
অস্বীকার করে বসেন । তখন প্রীয়াম 
জেঠমালানী মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে সফর 
করছেন। তাকে জরুয়ী বার্তা 
পাঠিয়ে ডেকে আনা হয়। তিনি 
ফিয়ে এলে সব কথা তাকে বলা 
হয় । পরকারের হয়ে মামল। লড়তে 
তিনি রাজী হল। সেই মত্সব 
ব্যবস্থাও হর। কিন্তু হঠাৎ তিনি 
ইউরোপ সফরে চলে ষান কাউকে _ 


কোন কিছু না জানিয়েই ।' 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিশেষ আদা- 
লত গঠন করার দাবী তুলে এই রাষ 
জেঠমালানীই সংসদে প্রথম বেস্র- 


কারী বিল আনেন । পরবর্তী পর্যায়ে 
সংশে।ধিত আকারে এটি সরকারী 
বিলে বপাস্তরিত হয় এবং রহ তর্ক 
বিতর্কের পর সংসদ কর্তৃক বিশেষ 
আদালত বিলটি পাশও হম এবং পর- 


বন্ধ পর্যায়ে বিশেষ আদালত গঠিতও 


হয়। জরুরী অবস্থায় উচ্চ পদাধি- 
কারীগণ কর্তৃক কৃত অপরাধের ক্রত 
নিষ্পত্তি করার জন্যই বিশেষ আদা- 
লত গঠন করা হয়েছে । 

পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ আদা- 
লতের বৈধতা নিয়ে কলকাত! 


' হাইকোর্ট এক কুলিং জারী করেন 


জ্রমতী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে । পরে 
স্থপীঘ কোর্ট তানাকচ করে দেন। 
বিশেষ আদালতের ভবিষ্যৎ নিয়ে 
রাঙনৈতিক মহলে তুমুল দোঁরগোল 
চললছে। কেন্দ্রে বর্তমানে যে রাজ 
নৈতিক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে, 


তারই পরিপ্রেক্ষিতে রা্চনৈতিক 
তথ্যাভিজ্ঞ মহলে “বিশেষ আদালত” 
প্রসঙ্গটি এখন সর্বাধিক বিডি 
বিষয় । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৭শে জুলাই, ১৯৭৯ 


বামপন্থীরা বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিয্যতের কথা ভেবে দেখুন 


রাজনৈতিক ভাষ্যকার 


নয়ার্ছিললীর রুঙ্মষঞ্চের সাংবাদিক 
শ্মত্রধরের] হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন । 
হিমসিম খাচ্ছেন আয়ারায গক্সারামে- 
রাঁও। কারণ রাজনৈতিক অস্বিরতা ষে 
অনিশ্চয়ত] স্থটি করেছে, তায় মধ্যে 
জিতের নৌকো কেউ খুঁজে পাচ্ছেন 
না। মুহূর্তে মুহূর্তে পটপরিবর্তন 
ঘটছে। 
কিন্ত একট! বিষয়ে বামপন্থী ফ্ৰন্ট 
ছাড়া আর সবাই নিশ্চিত! মধ্যবতঁ 
নির্বাচন এড়াতে হবে। সংসদের 
দলছুট সদ্বস্তের! জনমতের ভয়ে দিশা- 
হাঁরা। মধ্যবতী নির্বাচন হলে এক- 
মাত্র বামপন্থী ও তারের মিত্ররাই যে 
লাভবান হবেন লেটা তাঁরা বুঝতে 
পেরেছেন। কংগ্রেস (ই) কংগ্রেসকে 
উদ্দংসাৎ করবে এই আশঙ্কায় কংগ্রেস 


(এস) মধ্যবততী ' নির্বাচন চান না। ' 


জনতা এবং জনতা! (এস) এর অশ্ধি- 
কাংশ পদস্তকে যে সংসদীয় সদস্ত- 
দের স্থযোগ সুবিধা হারাতে হবে, 
এটা বুঝতে পেরে তারাও মধ্যবর্তী 
নির্বাচন চান না । মহারাষ্ট্র কর্ণাটক, 
কেরল, তামিলনাড়ঙ পশ্চিমবঙ্গ, 
পুরণ, আসাম ও পাঞ্জাবে শক্তিহীন 
দর] কংগ্েসও নির্বাচন সম্পর্কে 
স্বিত নয় কারণ উত্তরপ্রদেশ ও 






অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 

গত সপ্তাহে এক তত্বাবধায়ক 
সরকারের আমলে অর্থনীতি পরি 
চালনার পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একট! 
মৌলিক পণ্য--কক্পলার দাম বাড়ানো 
হল। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ইম্পাত, 
ভারী রাসায়নিক পণ্য, সিমেন্ট ইত্যাদি 
মৌলিক পণ্য। জাতীয় অর্থনীতির 
পক্ষে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ । স্থৃতরাঁং এই 
পণ্যগুজির দাম সরকারের মৌজিক 
নীতি সংক্রান্ত ব্ষির। কোন তত্বা-. 
ধায়ক সরকারের পক্ষে জাতীয় অর্থ- 
নীতি সংক্রান্ত এমন একটি মৌলিক 
বিষয়ে নীতি নিধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
অন্গচিত। সেখানে তত্বাবধায়ক 
মোরারজী সরকার কি করে এই মূল্য 
বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তা 
বুদ্ধির অগম্য। | 

সরকারী তরফে বলা হয়েছে যে 
কয়লার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ১১ই 
জুলাই কেন্দীয় মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয় 
কিন্ত অনাস্থা প্রস্তাবের জন্তই হোক 
কিংস্বা জনমত বিক্ষুক্ধ হতে পারে এমন 
আশঙ্কাতেই হোক কয়লার মূল্যবৃদ্ধির 
সিদ্ধান্ত গোপন রাখা হয়েছিল। যে 
সিদ্ধান্ত তখন কেন্সীয় সরকার গোপন 


কয়লার দাম ব 


মধ্য প্রদেশে কিছু বেশি আসন পেলেও 
তাদের সর্বাঙ্গীণ রাজনীতির শক্তির 
অদল বদলহবে ন1। 

একমাত্র বামপন্থী দলগুলি এবং 
তাদের মিত্রদের সস্তাঁবনাই উজ্জল । 
তারা নিজেদের সুরক্ষিত ঘ'টিগুলি 
বঙ্গায় রেখেও উত্তর ভারতের হিন্দী 
ভাষাভাষী অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করতে সক্ষম হবেন বলে মনে 
হয়) বিষেশত: মধ্যবত্ত্ণ নির্বাচনে 
কংগ্রেস, কংগ্রেস (ই), জনতা, জনতা 
(এপ) ও অন্তান্ক সংসদীয় দলগুলির 
বহুমুখী প্রতিত্বম্বিত বামপন্থী ফ্রুট ও 
মিত্রদ্বের বহু অতিরিক্ত আসন লাভে 
সহায়তা করতে পারে। বুর্জোয়া 
দলগুলিয় ভগ্নদশা এই জয়কে যথেষ্ট 
অর্থবহ করে তুলতে পারে। 

এই জন্তেই ঠিক এই মুহূর্তে 
মধ্যবত নির্বাচনের বিরোধিতা কর? 


ছাড়] বুর্জোয। জমিদার শ্রেণীর 
বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলের অন্য উপায় 
নেই। 


বামপন্থী ফ্রণ্টের দলগুলির মধ্যে 


"পিপি আই (এম) সংসদে এবং সংসদের 


বাইরে যথেষ্ট প্রভাবশালী । ফরওয়াড 
ব্লক, আর এস পি এবং মহারাষ্ট্রের 
ষ্টেক্জাস এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি দিপি 


স* 


আই (এম)-এর ঘনিষ্ট মিত্র । ইন্দির। 


. কংগ্রেষকে এরা প্রধান"শক্র বলে মনে 


ক্রেন। ইন্দিরা কংগ্রেসের আমলে 
এরা তাঁর ছিংশ্র নখরে রক্তাক্ত হয়ে- 
ছেন। শত শত প্রাণ বলি দিতে 
বাধ্য হয়েছেন । বিশেষতঃ পশ্চিম- 
বঙ্গ, ব্রিপুর1 ও কেরলে এদের উপরে 
ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার 'হি'শ্রভম 
আক্রমণ চালিয়েছিল।, কেরলে 


" এখনো এই আক্রমণ চলছে, যদিও 


আক্রমণের শীত এখন অনেকটা 
ভোতা। 

ইণ্রি| কংগ্রেসের এই আক্রমণের 
সময় যার! আক্রমণকারীদের শরিক 
ছিল, সেই সি পি আইকে বামপস্থী 
ফ্রপ্টের অস্তভূক্ত করায় যে বিপদ 
আছে বামপন্থী ফ্ৰণ্ট দলগুলি কি ভা 
বিবেচনা করছেন? ইন্দিরা গান্ধী 
জরুরী অবস্থার সময় জনসাধারণের - 
সমস্ত অধিকার হরণ করে জনজীবনে 


অন্ধকার সৃষ্টি করার জন্য বিন্দুমাত্র 
অমুতধ্য নন, সি পি আইও কি তেমনি 
বামপন্থী প্রভাবিত যুক্তফ্রণ্ট গুলি ভেঙ্গে 
দেবার ইন্দির! চক্রান্তেরশরিক হয়ে 


“এবং পরবর্তীকালে ইন্দির] কংগ্রেসের 


সহৰে।গী হিসেবে রেল ধর্মঘটাদের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা ও জরুরী অবস্থা সম- 
ধনের জন্তে কি সামান্ততম অন্তাঁপও 
প্রকাশ করেছে? সারা এখনো 
কেরলে জরুরী অবস্থ! সমর্থন ভিত্তিক 
মন্ত্রিসভায় শরিক হয়ে রয়েছে । পর 
পর চারটি উপনির্বাচনে গোহারা 
হেরেও তার! জনমতের প্রতি সম্মান 
দেখাভে অ্বীকার করেছে। বামপন্থী 
দলগ্ুলিকে একথা আবার ভেবে দেখতে 
হবে যেবর্তযানে লি পি আই যেন 
বামপন্থী ফ্রন্টের প্রতি অতীতের মত 
বিশ্বাসঘাতকতা করার সুযোগ না 
পায়। 

সুতরাং বা*জ্রপ্টের অস্ততূক্তি দল- 





॥ পাঁচ ॥ 


গুলিকে ইন্দিরা কংগ্রেসের শ্বৈরত্তর- 
কেই এখন প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত 
করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদে- 
শিকতা এবং আঞ্চলিকতাবা সমস্ত 
বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর শ্রেণীগত 
অপগুণ। জনতা দলই শুধু নয়, 
ইন্দির! কংগ্রেসও কি হরিজন ও 
সংখ্যালঘু নির্যাতনে সমান দায়তাগী 
নয়? জননংঘ ও তার স্থায়ী মস্তান 
বাহিনী আর এস এস আর ইন্দির] 
গান্ধীর মস্তানবাহিনীতে কি কোন 
পার্থক্য আছে? জরুরী, অবস্থার 
আমলে আর এস এস-এর নায়ক 
দেওরাম সহ জনসংঘের বাজপেরী, 
আদবানির] ইন্দিরা কংগ্রেসের কাছে 
আত্মসমর্পন করে বিবৃতি ও পত্র ঘন 
নি? শুধু ওম মেহতার তুচ্ছতাচ্ছিলয- 
তার দরুণই তারের আত্মসমর্পন পর্স্ত 
ইন্দিরা গান্ধী গ্রহণ পর্যন্ত করতে 
রাজি হন নি। স্বতরাং জনসংঘ 
আয় এস এস জোট ধত বিপজ্জবনকই 
হোক আপাতমূহূর্তে তারা ইন্দিরা 
কংগ্রেসের চাইতে বেশি বিপজ্জনক 
বলে মনে হওয়া সঠিক কি? 

যে রাজনারায়ণ , আর এস এদের 
বিরুদ্ধে এমন ছু'ৎ্মাগাঁ হয়ে পড়েছেন 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


বাড়ানো তত্বাবধায়ক সরকারে পক্ষে অন্যায় ' 


সিদ্ধান্ত তত্বাবধায়ক সরকার কার্যকরী 
করার সাহস পেলেন কি করে, এটাই 
আমীদের জিজ্ঞান্ত । 

গত দুবছর ধরে কেন্দ্রীয় মস্্রিসভ!. 
কয়লার মূল্যবৃদ্ধির, প্রস্তাব ক্রমাগত 
মূলতুবী রেখেছেন, সম্প্রতি পেটো- 
লিয়ামের আত্মর্জীতিক ক্রয়মূল্য বৃদ্ধিও 
মৌলিক নীতি গঠিত বিষয় বলে 
মূলতুবী রাখা হয়, অথচ হঠাৎ 
কয়লার যৃল্যবৃদ্ধি ঘোষণা জারী কর! 
হল। এর মধ্যে শুধু সাংবিধানিক 
নীতিত্রষ্টতাই নয়, জাতীয় অর্থনীতি- 
কেও এক মারাত্মক পথে চালিত করা! 
হয়েছে । 

১৯৭৩ সালে কয়লা! শিল্পের জাতীয়- 
করণের পর থেকে কয়লার দাম প্রায় 
২০* শতাংশ বেড়েছে। বর্তমান 
মূল্যবৃদ্ধি ধরে জাতীয়করণের. সময়ের 
তুলনায় কোকিং কয়লার দাম প্রায় 
পাঁচগুণ এবং নন-কোকিং কয়লার 
দাম তিন গুপেরও বেশি বেডে 
গেল। 

এর ফলে সমস্ত শিল্পজাত পণ্যের , 
মূল্যবৃদ্ধি 'ঘটতে বাধ্য। কয়লা 
প্রায় সমস্ত শিল্পের পক্ষেই অপরিহার্য 


ভিত্তিক শিল্প দ্রব্যগুলির দামের উপর 
এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া জাতীয় 
অর্থনীতিকে একেবারে প্র, করে 
দিতে পারে। সাধারণ গৃহস্থালীর 
বাজেট এর ফলে বিপর্যয়ের সামনে 
পড়তে বাধ্য ৷ 

এক. সাধারণ হিসাবে দেখা যায় 
যে কয়লার বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির কলে 
ইম্পাত ও লোহা চালাইয়ে ব্যবধ্ৃত 
হার্ডকোকের দাম টন প্রতি ১** 
টাকা, ইস্পাত টন প্রতি ২:০ টাকা, 
কাপড় কাচা সোডা ১,* টাকা, 
কাগজ টন প্রতি ৩** টাকা, চা 
৬০ টাকা, সিমেন্ট ৪০ টাকা, ইট প্রতি 
হাজারে কমপক্ষে ৩০ টাকা হারে 
বেড়ে যাবে। এছাঁড়ারেল মাশুল ও 
যাত্রী ভাড়া এবং বিদ্যুতের যাশুলের 
উপরেও এর সর্বগ্রাসী প্রভাব পড়বে। 
এ সমস্ত বিবেচনা ন! করেই কয়লার 
দাম বাড়ানো হয়েছে। 

মূল্যবৃদ্ধি বহরও একেবারে 

অন্বাভাবিক | সাধারণভাবে কোকিং 


কয়লার. দাম টন প্রতি ৫৩৯৮ , 


পয়সা, ননকোকিৎ কয়লার দাম 
৫৩*৫৭ পয়সা, এমন কি ছাই সর্বন্ব 


রাধার জন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তেমন একটা জালানি এবং কাচামাল। কয়লা মাথুরে কয়লার দামও ৬০ টাকা করা 


হয়েছে । ইস্পাত কারখানায় ব্যবহার- 
যোগ্য হার্ড কোকের দ্বাম ৯৮৮০ 
পয়সা থেকে একলাঁফে ১৪২'৫০ পয়সা 
করে দেওয় হয়েছে । এর উপরে 
কয়েকটি সরকারী সেস, স্থানীয় কর 
এবং পরিবহনের খরচ তো আছেই। 
স্বতরাং শুধু কয়লাভিত্তিক শিল্পগুলিই 
নয়, সমগ্রভাবেই শিল্পোৎপাদনের খরচ 
বেড়ে ষাবে এবং প্রায় সমস্ত শিল্পজাত 
পণ্যের দামই হারাহারি ভাবে বেড়ে 
যেতে বাধ্য । রেল মশুল ও বিদ্যুতের 
মাশুল, ইম্পাত, সিমেন্ট, গৃহ নির্মাণের 
মালমসলা, কাগজ ইত্যাদ গুরুত্বপূর্ণ 
শিল্পে অবিলঘে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা 
এড়ানোর কোন উপায় নেই। গৃহ- 
স্থালীতে ব্যবহৃত কয়লার দামও যে 
হারে অগ্নিযূল্য করে দেওয়া হল, 
সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে কত দিন যে 
কয়ল! ব্যবহার করা সম্ভব হবে বল! 
কঠিন । 

কয়লার মূল্যবৃদ্ধি না করে কি 
রাষ্ট্রারত্ত কয়লা শিল্পের ঘাটতি 
মেটানো সম্ভব হতো ন1? শ্রমিকের! 
বর্তমানে মাথাপিছু ৬ টমের মত 
কয়লা উৎপাদন করে থাকেন। 
আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনায়াসে 


২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কয়লা উৎপাদন 
বৃদ্ধি করা ষেত। উপযুক্ত পরিচালন! 
এবং অঙ্তান্ত বহু ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক” 
খরচ কমিয়ে লোকসান এড়ানো 
অসম্ভব ছিল না। ইষ্টাৰ্ণ কোল- 
ফিল্ডসের কোলিয়ারীগুলিতে বিধ্বংসী 
বস্তা সত্বেও শ্রমিকদের সহায়তায় 
দৈনিক ৫৮*০* টন থেকে ৬৪০০০ 
টন উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব 
হয়েছে। কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার 
করেছেন যে উৎপাদন আরে 
বাড়ানো সম্ভব কিন্তু খনিমুখে কয়লা 
জমে থাকায় এত ক্রুত ওয়াগন না 
পাওয়ার দরুণ ত! সম্ভব হচ্ছে না। 


. এভাবে দৈনিক আয়ে! এক লক্ষ টন 


কয়লা বেশী উৎপাদন করা সম্ভব হলে 
রাষ্ট্রায়ত্ত কয়ল! শিল্পকে দৈনিক এক 
কোটি টাকার লোকসান দিতে হতো 
না। য়েল পরিবহন ব্যবস্থাকে 
অবস্থামুকুল করে তোলা হলে খনি 
মুখেও কয়লার পাহাড় জয়ে থাকতো 
না। 

আসলে সমগ্র ব্যাপারটাই 
আমলাতান্ত্রিক পরিচালন! ও সরকারী 
নিবুদ্ধিতার বিষময় ফল। রাষ্ট্রায়ত 
শেগাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


॥ ছয় 1 


আইনজীবীর সত্যাগ্রহ 


ও মক্ধেলের 
মিত্রেন | 


একট! পার্টিশন মামলায় পৈতৃক 


সম্পঠ্ির অর্ধেক ধুইয়ে, মাস রোজ্র- 
গারের মোটা অংশ উক্চীল খাতে 
বরাদ্দ ধরে হয়িপদ বাবু ঘখন একেবারে 


ফেঁসে গেলেন, দেখলেন, তেল ফুরিয়ে: 


(ভোক্য) সংসারের চাক] প্রায় 
অচল ) নিরুপার হরি তখন পড়ে 
থাকা সিকি অংশ নিয়েই- আপোষ 
করলেন শক্ত প্রতিপক্ষের ' সন্গে। 
বললেন, অনেক মনল সেলামী দিয়ে 
আকেল গুড়ম হ'য়ে গেছে মশাই, 
আর নী। গরীব মাঙ্গুষের কখনো 
কোর্ট, কাছারীতে. বিচার চাইতে 
যাওয়া উচিত নয়৷. জানেন, সম্পত্তি 
তে! বটেই, শেষে চাকরীটাও {যেতে 
, বসেছিল, 
পে কী, পিভিল কেনে আবার 
চাকরি যায় নাকি? ভায়ে ভায়ে 
ফৌদদ্বারিও হয়েছিল বুঝি? .. 
মারে না, না। জল কজ, 
গালমন্দ, পাচিল ভাঙা গাথা নিয়ে 


 ফৌজদছারির ফোড়! সব সমর যদিও 


পেকেই থাকত, তবে কোনোদিন 
ফাটে নি। পাড়ার মন্তানর' কখনো 
এঘর কখনো ওঘরে চমাংস খেয়ে সে 
ফাড়া সব সময়ই সামলে দিয়েছে । 

ভা এর মধ্যে আবার পাড়ার 
সন্তান ঢুকিয়েছিলেন কেন? 

-- অর্থপূর্ণভাবে হেসে হরিপদ বল- 
লেন, ঢোকাতে হয় না। 
নিজেরাই ঢুকে বায়। . ওটা তাদের 
আপন-নিুক্ত - দায়কর্ম। তোমার 
বাড়ি মামলা ঢুকলো মানে, উক্কীল 
মোক্তার পেশকার পেয়াদা;-পিওন . 
আমলা এবং পাড়ার সন্তানদের 
পোয়াবারো। উকীলদের গায়ে 
প্রফেশনের গাউন আছে, সন্তানদের 
আছে সংঘশক্তিয় জার্সি ।- 
বিপদের ওপর ফায়দা! তোলাই কর্ম। 
তখন তুমি কদাযেন্স দোকানে মর! 
পাঠা। দোমড়ানে| ঠ্যাং মুট করে 
ভেঙে তোমার পিঠ কোষর কলিজ। 

: কেটে কুটে তছনছ হবে ।. একবার 
ঝুললে একেবারে দোছুল দোলা, 
- যাকে বলে, রিভার অব নে! রিটার্ণ, 
স্রোত তেঙে আর ফিরতে হবে না, 


যদ্দ না মাঝপথে তুমি বিচারের 


আশা ছেড়ে দিয়ে, বা গেছে তা 
মন্জল-সলামী বলে গঙ্গা সান করে 
ফিরে আপে1। মামলা মানে তোমার 
কপালে.এমন একটা চাকরি জুটে 
যাওয়া, থে ঝঞ্চাটে তোমার শুধু ব্যয় 
আছে আয় নেই, হয়কানি আছে 
স্াহী নেই। একটা সিতিল কেদ 


তারা 


তোমার: 


দুগ্রহ 


যায়সাল! হতে এক একট! যুগ কেটে 
যায় । তোমার যত ক্ষত্ুক্ষতি ; উকীল 
মুছয়ী পেশকার আমলার ততই 
বাড় বৃদ্ধি। | 

হয়পদ তার'মলিন মুখ ড:ইনে 
' বয়ে নেড়ে দীর্ঘশ্বাস মেচিন করে 


বলদেন,-ওশথে আমি আর যাব. 


না। বিচার চাইতে গিয়ে অপরাধী । 


_উক্কীলের হাতে ক্রিফ তুলে দিয়ে তার 
ক্রীতদাল। উকীলবাবুর লম্ব হাত, 


কঠিম মুখ আর কুকুর তাঁড়ানে| গন।। 
একবার ব্রিফ - বাগাতে পারলে 
মক্কেলকে হেনস্থার একশেষ করে 
ছাড়েন। তঁধন . তুমি সেয্না'1 
উক্চীলের ফাদে পড়ে গেছ। কাজ 
এগোবে ন], কিন্ত তোমার ব্যাঙ্ক 
ব্যালান্প সাফা হয়ে ধাবে। ছুবেল] 
উকীল বাড়ী গিয়ে হাপিত্যেস রাত 
দুপুর অবধি বসে থাকবে । ' কপ 
করে উক্কীলবাবু তোমার দুটো কথা 
শুনলেই দুশো টাকার ফন ধরিয়ে 
দ্বেবের। গুদের দর্শন মানেই প্রণামী 
' টেবিলে রেখে মানা) 
চাই না হোক । এবং তোমার লব 
কাজ কর্ম জলাধলি ' দিয়ে ‘মামলা 


তথ্ধিরের কাজে শুধু কোর্ট সেরেন্তা 


ও উক্চীলবাড়ি ঘাতায়াত; এই হাপা 
পোহাতে হবে।  উক্কীল এক ভয়ঙ্কর 
আপদ। শুনতে তিনি তোমার 


. আইনীরক্ষক কিন্তু কার্ধত-হুকুমবাজ- 


শোষক ৷ কাঁরুকে টাকা দিয়ে যদ 
ধমক খেতে চাও, কারুকে পুষে দি 
তাকে তোমার দ্বিবারাত্রের আতঙ্ক 
করতে চাঁও, তবে একজন খাটি 
উক্চীলের কাছে তোমায় যেতে হবে, 
যে-ভোমারই খাঁবে, তোমারই পরবে 
আর তোমার 


দায় ছিসেবে গায়ে গাউন চাপায় 


কাজ হোক 


" মনেই আতঙ্ক _ সৃষ্টি. 
করবে । যে মানুষ আইনের পাহারাঁ-. { 


পেই উকীলবাবুই তোমার হাত. বিয়ে 


বে-আইনী ঘুষ পেশকার পেয়াদা 
পিওন আমলার হাতে তুলে দেবেন । 


‘যেহেতু মন্তেলের টাকা, তাই আইনের 


তকম। গায়ে জড়িয়ে বিচারালয়ের 
কোপে কোণে ঘুধুডের চাক তারা 
অবাধ করে রাখবেন। এ পর়্স! 


নিজেকে দিতে হলে অনেকদিন 
আগেই, এর লত্যাগ্রহ করতেন । 


মত্ষল জবাই হয বলেই, উকীল 
বাবুদের সত্যাগ্রহে কোর্ট কাছারি 
থেকে ঘুষের রাজত্ব উৎখাত করার 
কোনো দাবি নেই।. আছে স্কেল 


নামক খাপিকে দুবার জবাই করার- 


‘ 


আবদার । 


ষেউকীলবাবুর! মক্কেস শুষে বাড়ি 
গাড়ি জোত জনি বানান, কোন্‌ 
যুক্তিতে তারা বিচারালয়ের বাংসরিক 
আয় থেকে হাজার টাকায় একটা কা 


উ্ধীলবাবুদের কল্যাণ খ'তে দেওয়ার 


জন্য দাবি করেন? বিচারালয়ের 
আয় হয় বিচার প্রার্থীর দের সরকারী 
স্ট্যাম্প ডিউটি থেকে। ত' মহা- 
মহিয় উকীলবাবৃবা কবার একই 
মক্কেল জবাই করবেন 1 কাঁ ৪ আহ- 
সঙ্গিক খরচ, যা তঁদের- যোগাতে 
হয়, হিসেব করলে দেখা যাহে কোনো 
মামলায় গভর্ণষেন্টকে দেয় স্ট্যাম্প 
ভিউটির তা শতগুণ, কোথাও হাজার 


হাজার গুধ। গাছতলায় উক্কীলেও . 
i 


এইভাবে গাড়ি হাকাঁচ্ছেন। 
তাতেও মেটে নাই পিপাঁপা? ছাবার 
বিচারালঙ্বের আয় থেকে ভাগ চাই ! 
শোষণের কী সর্বগ্রাসী চেহারা? 
হরিপদ্ধ থামলেন । এক ঢোক 


ঠাণ্ডা জলে গল ভিজিত্রে নিয়ে বল- 


লেন, কেন রে বাবা, মকেল শোষণ- 
কর! লক্ষপতি উকীল কি কম আছে? 
উদ্ধীলের কল্যাণ তহবিলে, যাও না, 
তাদের কাছ থেকে চাদ ওঠাও। 


বিচার চায় বলে মাহষগুলো কি চোর 




























পারেন । 


আজ থেকে পাচ বছর আগে বাবার 
কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা পেয়েছিলাম = - 


- ভাগ্যের শুরু সেদিন থেকেই । 


আমার স্বামীর পরামর্শমতো সেই টাকা 
ইউকোব্যান্ক-এর, ডিপোজিট সার্টিফিকেট 


স্কীমে জমা করে দিয়েছিলাম । 


সেদিন থেকে আমার সংসারে বাড়তি 


রোজগারের সৃশ্রপাত ৷ 


ইউকোব্যাঙ্ক-এর দৌলতে আমার সেই 
টাকা প্রতি বছরই একটু একটু করে 


বেড়ে চলেছে । রঃ 


একদিন, আমিও এই টাকা তুলে দেবো 


আমার মেয়ের হাতে 7 


হয়ে উঠবে! - 


ইউকোৌ ব্যান্ক-এর 
লাভজনক জমা প্রকল্প 
সেভিংস ব্যাঙ্ক আাকাউন্ট ফ্কীস 
- ফিক্সড ভিপোজিট স্কীম 
ভিপোজিউ-সটিফিকেউ স্ৰী 
প্লিকাজিং ডিপোজিট কী 


প্রো ইওর মানি স্কীম কেবের যোজনা), 
ট্টাইনি সেভিং স্কীম (লঘু বতৎ যোজনা) 


মাহ্থুলি পেনশন কাম 
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আমাকে আপনি ভাগ্যবতী বলতেই . 


আমার এতদিনের সঞ্চয় চি সার্থক - 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৭শ জুলাই, ১৯৭৯ 





দায়ে ধরা পড়েছে? দীড়িয়ে গেলে, 
-তোমর! কালে] কোট সাদা প্যান্ট,লুন 
পরে অক্েল শে'যণে তো কেউ কম 


যাও না| একবায় তোমাদের সর্বন্ 
দিয়ে মাবার তোমাদের মধ্যে যার! 
দুবেলায় -একটাও এফিডেফিটের কেম 


পর্যস্ত জোটাতে পারেনা তাদেরও 
কি পুষতে হবে গরীশ বিচার প্রার্থী 
দের? গ্রামের বঞ্চিত চাষা, 
অনহায় বিধবা, নিঃম্বঘল নাবালক, 
দঠিত্র নাগরিক, কে তোমাদের দয় 
পায় -উকীলবাবু? তবে তাদেরই 
ভাতমারা ঘষে গভর্ণষেন্ট স্ট্যাম্প 
ভিউটির পয়দা, তাতেও ভাগ বসাতে 
চাও তোমরা! কোন্‌ বাদে ? 

_. হরিপদবাবুর ছুচোখের কোণাক্স 


রক্ত ঠেলে এসেছে । তিনি বললেন, 


-এমপ্রানেভ ইস্টে উক্কীল বাবুর! 
সত্যাগ্রহ করেছেন বিভিন্ন দাবি 
দাওয়া নিয়ে। বেশ করেছেন। 
এবার ডাক্তার মোক্তাররাঁও করবেন । 


কিন্ত সরকারী ভিউটির অংশবিশেষ, ' 


হাসপাতালের আয়ের অংশ উকীল 


ভাক্তাবদের দ্বিতে হবে, এমন দাবি 
উঠলে শোষিত.আমৱা কি প্রতিবাদ 
করতে পারি না? . 

“মিত্রেন” মশায়, আপনার স্তস্তে 
ভুক্তভোগী আঁমায় আপক্তির কথাটু£ 
লিখবেন কি দয়া করে? 

হরিপদবাবুর সেই করুণ আবেদন 
ঠেলতে পারিনি । এশার লিখে 
দিলাম । উক্কীলবাবুব! বিচারালয়ের 
বাৎসরিক আয় থেকে. হাঁক্ারে এক 
টাকা তাদের কল্যাণ তহবিলে দেও- 
যার জন্ত দ্ধি তুলেছেন। তাই, . 
বিচারালয়ের আয় যাঁদের কাছ থেকে 


- সংগৃহীত হয় সেই বিচার প্রার্থী্রেরও 


স্বভাবতই বক্তব্য থাকতে পারে। 
হরিপদবাবু তাদেরই একজন | নিজে 
উকীলপুত্ৰ হয়েও আজ তিনি উ্বীলী 
আচরণের প্রতি বিশেষ বিক্ষুন্ধ | 


বিচারালয়ের দ্বারস্থ হয়েছেন যে 
দুর্তাগারা, হয়ত তাদের অনেকেই 
হরিপদধাবুর সঙ্গে একমত হবেন | 


দপণ || শুক্ৰবাৰ; ২৭শে জুলাই ১৯৯১৬৬ই 


রাজনৈতিক দুণিযা বি ডানদিকে বু কছে? 


| তুধেন্দু মৈত্ৰ 


অধুনা ইউরোপের বাষ্ট্রুলিতে 
আস্কারপস্থীদের হাত পেকে ক্ষমতা! 
দক্ষিণপন্থীদের হাতে চলে ষাচ্ছে। 
এই” পরিবর্তন জাতীম নির্বাচনের 
মাধ্যমেই ঘটছে । ইউরোপ দীর্ঘকাল 
অর্থনীতি ও রাজনীতি জগতে মবি- 
লগ্বাদি বিশ্বনেতা হিদাবে স্বীকৃত । 
অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বঘু্ধর পর আমে- 
রিকার হাতে মূল নেতৃত্ব চলে যায় 
কিস্ক তবু ইউরোপকে এড়িয়ে চলতে 
,পারা সম্ভব হয় নি। ইউরোপের 
শিক্ষা-সংস্কৃতি এ্যাক্কো এশিয় দেশ 
গুলিকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবান্বিত 
করেছে। ওখানকার .পার্ণামেশ্টারী 
গণতঙ্্ আজও বিশ্বের বেশীরভাগ 
দেশেই. প্রচলিত । সেদিক থেকে 


আমেরিকার "যুক্তরাজ্য ধরনের রাঁজ-. 


নৈতিক কাঠাঁদো বিশ্ব রাষ্ট্রনায়কদের 
কাছে সমাদর পায়নি | 
এহেন ইউরোপের নামী দামী 
রাষ্ট্রগুলি, এমন কি কানাডা ও অষ্ট্রে- 
লিয়া সহ ক্রমশঃ দক্ষিপপন্থী রাজ- 
নৈতিক দলগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তা- 
ও্রিত করে চলেছে _। সর্বশেষ খবরে 
কানাডায় রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় 
শল|। তায় ছুদিন আগে বৃটেনের 
রক্ষণশীল দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
নিয়ে রাষ্ট্র যস্র দখল করল । ফ্রঙ্দে 
লোশ্যালিষ্ট ও কমিউনিষ্ট মিলিত 
শক্তিকে, দৃক্ষিণপন্থীর1 হারিয়ে 
দিলো । সুইডেনে দীর্ঘ গালীন ব্যব- 
স্থাকে সরিয়ে দ্বক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় 
এলো] |: অষ্টরেলিয়াতে -অন্তায়ভাবে 
পাল“মেণ্ট তেঙ্গে দিয়েও জাতীয় 
নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীদের জয়জয়কার 
হোল। পতুগাল ও স্পেনে দ্বীর্ঘ- 
কালীন. প্রায় ফ্যাসিস্ত শাঁসনকে 
তেঙ্গে দিয়ে প্রগতিশীল শক্তি এক 
বিপুল আশা আকাজ্ষার প্রতীক হয়ে 
অল্প কিছুকাল রাষ্ট্র যন্ত্র বজা! করলো, 
কিন্ত নির্বাচনে তারাও তলিয়ে গেল। 
তাই সঙ্গত ভাবে প্রশ্ন এসে 
দাড়িয়েছে, কেন এমন হচ্ছে? প্রশ্ন- 
গুলির উত্তর খুজতে গেলে আমাদের 
প্রথমেই কয়েকট1 বিষয় বুঝে নেওয়া 
নরকার | রাজনৈতিক ঘটনাবলীর 
ঈন্ম্াত] অর্থ নৈতিক কাঠামো প্ৰন্থত 
[ামাঞ্জিক শক্তি বিস্তাস ও তার 
ক্রয়াকনাপ । আবার এই. অর্থ- 
'নতিক ক্রিক্াকলাপ ঘষে মানসিক- 
ভাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে 
নম দে এবং ক্রমশঃ লালন-পালন ও 
বর্ধিত করে, তারই সামগ্রিক প্রকাশ 
বষ্ত রাজনৈতিক অভিব্যক্কির মধ্যে। 
সন্ত অর্থে মরা প্রত্যেকে দেশে বা 
বৃদ্বেশে মূলতঃ ঘে অর্থনৈতিক 


- কাঠামো প্রত সমাজ ও পরিসেশের 


মধ্যে বাপ করি, আমাদের মান- 
পিকতা, চিস্তা-ভাবনা ও তত্প্রশ্ত 
কার্যকলাপ তাকেই প্রতিফলিত 
করে। অর্থাৎ সামস্ততাঞ্রিক বিধি 
ব্যবস্থায় আমাদের মানসিকতা এক 
রকম, আবার অ'ধা লামস্ততন্ত্র এবং 
'অ.ধা ধনতন্ত্রে বাস করলে অন্তরকম। 


 তেষনি ধনভাস্িক শিল্পোন্নত সামা- 
জিক পরিবেশে বাস করলে এক রকম 


কিন্ত শিল্পে অনুন্নত সমাজতান্ত্রিক 


দেশের বা শিল্পে উন্নত সমাজতান্ত্রিক 


দেশের চিন্ত! ভাবনা! ও মানপিকতা- 
প্রস্থত,.কার্কলাপ অন্তরকম। . 
আমাদের আলোচ্য বিষয় ধন- 
তান্ত্রিক প্রথায় উন্নত. দেশগুলির 
দক্ষিণপন্থী ঝেঁকের প্রবণতার কারণ 
কি। শ্বাভাবিক ভাবেই যেহেতু 
আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ধনতান্ত্রিক 
পথের উদ্নতিশীল .দেশ স্থৃতরাং& 


প্রশ্নোত্তর খুঁজে পেলে আমাদের . 


ভবিত্যৎ অঙ্গধাঁবন কর! সম্ভব হবে। 
যেহেতু রাজনৈতিক প্রতিফলন 
অর্থনৈতিক শক্তির বিস্তাস গ্রস্ত, 
সুতরাং বর্তমানের ক্রমবর্ধমান যন্ত্রযুগে 
নিত্য নব কারিগরি বিগ্া ও -কৌশ 
লের উদ্ভাবন ও প্রয়োগ ধনভাস্ত্রিক 


ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থায় এক 


নতুন পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে । এই 
পরিস্থিতি এই আকারে ও প্রঙ্কারে 
অভীতে ছিল না। ভাই হয়ত মহাঁ- 
নায়কগণ এর সমাধান সুত্র দিয়ে 
ঘেতে পারেন নি। "এ অবস্থা দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালের স্ষ্টি। 

- ‘সেই পুংনো. কথা। প্রাকৃতিক 
সম্পদের উপর শ্রমদান এবং সামা- 
জিক চাঁহিদ্ব। ষেটাবার মত উৎ- 
পাদন। ক্রমে এই উৎপাদন ব্যবস্থায় 


বর্শা কুঠার থেকে গরু-লাঙ্গল প্রভৃতি 


যোগ হতে থাক্কলেো|। এগুলে| উৎ- 
পাদনকে বাড়াবার জন্য ক্রমশঃ যুল 
উপাদানে পরিণত হল । আর ধন- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার যত - উন্নতি. হতে 
থাকল ““শিল্পবিপ্নবের”? পথ ধরে নিত্য 
নব যন্ত্র উৎপাদনের মুল উপাদানে 
পরিণত হতে থাকলো। এই মূল 
উপাদানের মুষ্টিমেয় মালিক এগুলি 
ব্যবহারের জন্ভ ঘে লোকগুলিকে 
ব্যবহার করতে তার! শুধুই কায়িক 
শ্রমদানকারা শ্রমিক । যাত্দর যৃল- 
ধন মাত্র দৈহিক শ্ৰম । দিনাত্ত এ 
শ্রম বিক্রয়ের মাধ্যমে গ্রাসাচ্ছাদন | 
আর কিছু নেই যে হারাবে । ভাই 
বলা হতো তোমরা লবহার]| শৃঙ্খল 
ছাড়া তোমাদের হারাবার কিছু 
নেই। 


স্ব্রসংখ্যক মালিক এক বৃহৎ 


সংখ্যক শ্রমিকের জন্ম দ্বিলো। উত্ত- 


সবের স্বার্থ বিভিন্ন । স্বৃতরাং আশা 
করা হোল একদিন এ শ্বল্প সংখ্যকের 
মৃত্য ঘটবে এ বৃহৎ সংখ্যক শোষিত 
শ্রমিকের হাতে । কিন্তু? ইতি- 
মধ্যে “The place of manufac- 
ture was taken by the giant, 
modern industry, the place 
3 middle 


milli- 


of the industrial 
class by industrial 
onares--* 

আছন্ত উৎপাদন পদ্ধতি. আরও 
আধুনিক । কায়িক শরমদান কত 
কমান ধায়, সেই প্রচেষ্টায় নব নব 
যৃল্লেয় আবিষ্কার । একদিন ঘে “শ্রম” 
ছিল ভ£সা, তাকে ঘেন -গুলে লক্ষ 
লক্ষ কোটি কোটি “শ্রম একক-কে” 
(Labour Unit) এক একটা যক্রেত 
মধ্যে ভরে রাখা হচ্ছে। আর এখন 
& ঘর চালাচ্ছে মধ্যবিত্ত, . যাকে 
হোয়াইট কলার্ড বলা হয়। 

বর্তমানে পৃথিবীর শিল্পোরত 
দেশগুলিতে শ্রমদানকারীদের মধ্যে 
কায়িক শ্রমঘানকারীদের সংখ্যা কম। 
আমেরিকায় তো ৬*/৬৫ শতাংশ 
মধ্যবিত্ত (white coloured) শ্র্র- 
দনকারী আর মাত্র ৪*/৩৫ শতাংশ 
দৈছিক শ্রমদানকান্দী। 


এখন প্রশ্ন এসে দাড়াচ্ছে, এই যে | 


প্রত্যক্ষ কায়িক শ্রষদানকাঠীর, সংখ্যা 
ক্রমশঃ কমছে এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
'অ-প্রত্যক্ষ “মধাঃ শ্রমদানকারীদের 
সংখ্যা বাঁড়ছে, ভার রাঙ্গনৈতিক 
ফলাফল কিরকম দাড়াচ্ছে? এক 
সময় ধনতত্্বাদ যখন লাআজ্যবাদী 


"কুশ পরিগ্রহণ করল, তখন সাআজ্য- 


বাদী দেশগুলির শ্রমিক সাধারপের 
আচার ব্যবহার এক বিস্ময়কর 


“নিলিপ্ততায়” পর্যবসিত-হতে দেখা 


গিয়েছিল । এই নিলিপ্ততা ছিল মূল 
শোষণ’ সম্পর্কেই । এরই কারণ 
বিশ্লেষণ করে লেনিন দেখালেন, 
পুঁজিপতির] অপরাপর দেশ শোষণ, 


- করে প্র'প্ত সম্পদের এক অংশ স্বদেশীয় 


শ্রমিকদের (নান! সুযোগ সুবিধা, 


প্রদানের মাধ্যষে ) দিয়ে তাদের ঘুয 


পাড়িয়ে রেখেছে । 

" বর্তমানেও দেশে দেশে উন্নত 
উত্পাদন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় বৃহৎ 
সংখ্যক “অধ শ্রমদানকারীদের নান! 
স্থযোগ স্থবিধা প্রদানের মাধ্যমে ঘুম 
পাড়িয়ে রাধা হচ্ছে।- স্মথচ এই 
“শিক্ষিত” মধ্যবিত্ত গোর্ঠীই চিরকাল 
রাজনৈত্তিক ভাবধারার প্রচার ও 
গীসয়ে সাহ্বষ্য করেছে এবং করছে । 


আবার চিরকালই: এই : যধ্যগোষ্ী 
দোদুপ্যমানত'র পরিচয় দিয়েছে, 
যাকে এক কথায় “ম্থবিধাবাঁ।” 
গোষ্ঠী বলেও অভিহিত কর] ব'য়ু। 
মনে হয় নিত্য নতুন কারিগরি 


বিদ্যার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ উৎপাদন 


পদ্ধতির মধ্যে-ক্রষশঃ বেশী বেশী অ 
প্রত্যক্ষ কায়িক শ্রমদানকারী সধ্য- 
বিত্বের জন্ম দেওয়ায় আন্তর্জাতিক 
রাঙনৈতিক জগতে এক নতুন ধরনের 
লমস্কার সু্টি হয়েছে। ভাবপ্রবণ 
মধ্যবিত্ত “মুহূর্তে জ্বলিয়া উঠে, নিমে- 
যেতে নিভে” | ফলে স্ুদ্বীর্ঘ কর্মপন্থা! 
গ্রহণ ও চালনার ক্ষেত্রে এদের দুর্ব- 
লতা সুপরিচিত । আমাদের ভারভ- 
বর্ষের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে । 
অ'মাদ্দের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 
অবস্থাটা স্বাভাবিক কারণেই -অ'রো 
বেশী খারাপ। কারণ আমাদের 
মধ্যবিত্ত” সমাজ জন্ম নিয়েছে গুপ 
নিবেশিক শক্তিকে সাহাযা করবার 


জন্য । এর জন্মনাতাও এ ওুপনিবেঃ 
শিক্ষ শক্ত । অথচ স্বাধীনতার জন্ 
সংগ্রমকাঁলীন এবং শ্বাধীনতা-উত্তর 
কালে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
নেতৃত্ব দিয়েছে উচচবিতবানর এবং 
সহযোগী ভূমিকায় থেকেছে মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় । ফলে বিশ্ববিখ্যাত রাষ্ট্র 





বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম 


পশ্চিমবঙ্গ 


তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত 
পণ্চিম্নবঙ্ 


(বাংলা সাপ্তাহিক) 
প্রচার সংখ্যাঁ_৭০+০০০ | 
প্রতি সংখ্যা_-২০ পয়সা * বাঁষিক স্ডাঁক-_১০্টাকিন 


hd 


পণ্চিম 


(হিন্দী পাক্ষিক ) 
প্রচার-সংখ্যা £ ৫৫,০০০ 
প্রতি সংখ্যা-১০ পয়সা-* বাধিক সডাঁক-২৫৭ পয়সা. 


ওয়ে 


( ইংরেজী পাক্ষিক ) 
- প্রচার সংখ্যা £ ১০,০০০ 


প্রতি সংখ্যা-২০-পয়সা * 


ন 


এছাড়া, সাওতালী পাক্ষিক “পছিম্‌ বাংলা’ 
এবং উর্দু পাক্ষিক 'মগবেবী বগা, 
পত্রিকা ছুটিতেও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হনু ৷ 


ফা 


বিজ্ঞাপনের হার ও অন্তান্ শ্তাদির জন্য 





তথ্য অধিকর্তা 
. তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
পশ্চিম ঙ্গ সরকার 
_ রাইটার্স ৰিস্ডিস কলিকাতা-৭০০০০১ 


(সতে | 


বিজ্ঞানী ছ্যারভ্ড লাব্বীর উক্তির কার্ধ- 
কারিতা ভারতে খুবই স্পষ্ট। তিনি 
বলেছিলেন, “The franchise 
is confined to the middle _ 
class, naturafly promotes 
legislation of a predominen- 
tly middle class character.” 


ভারতবর্ষের ফাক্নৈতিক্ক সর্ব- 
ভারতীয় ন্বীরুত ঘলগুজির মধ্যে J 
স্পষ্টতঃ ছুটি যূলধ্যরো লক্ষ্য, কর] ঘায়। 
প্রথম ভীষণ কষ . মংখ্যাগরিষ্ঠ ভা 
নিয়ে ধনতান্িক ষত পথে বিশ্বাপী . 
কংগ্রে ও জনতা দল । অপরদিকে ! 
সযাজভাস্ত্রিক ভাবার্শের দোচ্চার 
প্রবক্তা দি পি আই এম এবং মি পি 
আই ফল | কিন্ত উভয় ঘপগই মূলতঃ 
মধ্যবিত্ত ভিত্তি করে দাড়িয়ে আছে। 
তবু দলগত অবস্থান নিশ্ন্ধপ । 

যষ্ঠ লোকদভ! নির্ধাচনে ১৯৭৭ 
সালে মোট তোটিদাভার সংখ্য! ছিল . 
১৯৫ কোটি & জনতা ও কংগ্ৰেদের 
যোট প্রাপ্ত ভোঁটেছ সংখ্যা ছিল প্রাক 
১৫ কোটি অর্থাৎ প্রান ৭৮ শতাংশ । 
অপরদিকে সি পি বাই এষ এবং দি 
পি অ:ই-এর মিলিত ভোট সংখ, 
ছিল মাত্র ১ কোটি ৩৪ লক্ষ । অর্থাৎ 
মাত্র ৭১২ শতাংশ | 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠা রর 


সরকারের 


বংগাল 


বেঙ্গল 


বাধিক সডাক-৫ টাক! 





৫৯৭ ----- ৭৯ 
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'ম্যাক্যাকচার্সিং 


' চলেছে। 








একটি গল্প সংকবুন 


গ্রন্থকীট 
‘নির্বাচিত গজ £ মিহির আচার্য 


_ স্তকসারী প্রকাশক, ১৭২/০৫ আচোর্য জগদীশ বন্থ রোড কলিকাকা-১৪ 


দাম যোল টাক! ! 


. নামবরণেই ৰোঝা। যায় এটি, 


নির্বাচিত গর্প, বিশেষ দৃষ্টিতজি থেকে 
এই গ্রন্থের সতেরোটি গল্প চয়ন কর! 
হয়েছে। গল্পের চরিঅগ্ুলি সধ্যবিত্ত, 
এবং জীবিকার অমন্তায় এর] ক্ত- 
বিক্ষত নয়, এরা নিছক মনোজীবী । 


অর্থাৎ প্রেম, যৌনতা, মৃত্যুচিত্ত? 
এবছিখ ব্যক্তিগত সমস্তার জটে এরা 
জটিল। একই বি্ষিয় নিয়ে গ্রাতি- 
ক্রিয়ানল লেখকেরাও গল্প লিখেছেন । 
কিন্ত মিহির আচার্ের নিজন্ব পর্য- 
বেক্ষণ এবং বাস্তববাদী দৃটিতন্দির ওপে 
এখানে বিষয় দার্শনিকত্বার আদল 
পেয়েছে । প্রেমের মতো বিষয়ও 
কেমন চিরায়ত হয়ে উঠতে পারে 
‘সমুদ্ৰ পাখি’ গল্পটি তার আদর্শ উদা- 
হরণ। লেখকেয় অনবধ্য . রচনা 


কৌশলের জন্য গল্পটি বার বার পড়তে 


ইচ্ছে করে এবং বিষয়ের ধূসর বেদনা ' 


পাঠককে অনায়াসে আক্রমণ করে। 


‘শতাফীর শব”, গল্পটি ষৌনজীবনের . 


ইক্জেডি, নায়কের 'দৈতসতা পরি- 
পাষে ভারসাম্য রক্ষা করতে না-পেরে 
নিঠুর আলেখ্য হয়ে ওঠে । “জাল 
গল্পটি সামান্জিক-নৈভিকতার "দলিল, 
যা রক্ষিত না হলে জীবনধারণ - তাৎ- 
পর্যহীন হয়ে ওঠে । 'প্রেম অপ্রেম 


ুুত্বহীন স্বামীর বিবাহিত প্রেমের 


করুণ প্রতিচ্ছবি । “পায়া হল সবুজ” 
চিরস্তন আত্মিক পিপাসার কাহিনী । 
এই গল্পের, ফ্যাপ্টাসি লক্ষ্য করবার 
মতো । “প্রেরণার মুখ’ তরুণ কবি ও 
অভিনেত্রীর আত্মোপলব্ধিন্ন বিবরণ । 
‘দ্বিতীয় জন্ম" গল্পের প্রবীণ লেকের 


- আচ্ছন্ন করে। তার]. 


তরুণী সাহিত্যিকের প্র তিষ্ঠার 


পিছনে আত্মদানের কাহিনী লিপি- . 


বন্ধ। এই গল্পের বিশিষ্ট আদিক 
প্রশংসা করবার মতো। “শিল্পীর | 
জন্ম” পারিবারিক জীবন থেকে - 


বেরিয়েআসা স্বয়ং লেখকের আত্ম- 
জীবনী। 

এই সংগ্রেহের প্রতিটি গল্পই 
সমান মনোযোগের দাবি রাখে। 
মিহির আচার্য জীবনের অস্তভূক্তি 
হয়েই লিখতে ভালোবাসেন । তার 
ফলে পরিচ্ছন্ন মনস্তত্ব এবং দার্শনিক- 
তার কারণে তার রচনার অন্তর 
ভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই পাঠককে 
নিছক গল্প 
পড়েন না, বৈচিত্র্যময়, জীবনের 
এশ্বর্ষে সমৃদ্ধ হন । বস্তুত লেখক অতি- 
জতাঁকে বিশ্বাসযোগ্যতাবে পাঠকের 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে দিতে 


পারেন। এইভাবেই তিনি গল্প- 
লিখিয়ে না! হয়ে জীবনের বূপকার 


“হয়ে ওঠেন । ফলে ভার রচনা তাঁৎ- 


পর্যপূর্ণভাবে ‘জীবনের সমালোচনা, 
হয়ে ওঠে। 
আমরা এই গ্রন্থটি. মননশীল 


বিদগ্ধ পাঠকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে 


রাখার জন্ স্থপারিশ করি | 


প্লাজ্যের অনেকগুলি কারখানার ঝাপ বন্ধ 


পশ্চিমবলের শিল্পাঞ্চলগুলোভে 
মাভিশ্বাস উঠেছে! নান! দাবী 


মাওয়াকে কেন্্র করে হিন্দুস্থান মোটর 


কোম্পানী বন্ধ হয়ে পড়ে আছে । 
পৃথিবীর বৃহত্তম ফারমাসিউঠিক্যাল 
সংস্থা প্রাকচ্। 
কোম্পানীর -ভারতস্থ শাখা বন্ধ হতে 
কারণ অনেকদিন, ধরে 
আলাপ আলোচনার পর গত ১২ই 
জুলাই তারিখে জ্রিপাক্ষিক অমুমো- 


নিবাটিত 


টার চালু করার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । 


এতে দেখা গেছে যে, প্রতি বছর 


ন্যানতম ৪৯ জন নন-ক্লারিকেল ৩-৪৯ 
জন ক্লারিকাল কম বিভিন্ন কৌশলে 
ছাটাই হবেন। কিন্তু একজনও নতুন 
কর্মী নিয়োগ করা হবে না। চুক্তির 
মেয়াদ ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ এই দশ 
বছর । চুক্তিতে আরো বলা হয়েছে 


"যে, মালিক ইচ্ছা করলে এই চুক্তিয় 


মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে পারে এবং এই 


বনে ইচ্ছামত ডিপার্টমেন্টে কমপিউ- সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা 
্‌ প্রকাশিত হল . 
| একালের অপ্রতিরবন্থী কথাশিল্পী 


গল্প ১৬০০ 
মিহির আচার্য নিছক গল্প লেখেন না। জীবন সম্পর্কে 
লেখকের নিজন্ব একটি বক্তব্য আছে। তাঁর গরল্পগুলি 
বিশেষ বক্তব্যের বাহন। সৎ লেখকের জীবনের মধ্যে 
যে অস্ক্তি থাকে গলপগুলি তারই দলিল। জীবন 
দাও ভরে ছানি অবদিতিত। চি 
ভন্তান্য গ্রন্থ - 
জীবন নিরবধি ১৩০০ পৃথিবীর বস ১৪০০: 
দ্বিরাগমন ১**০ ধুসর পদাতিক ৮*** 
জোনাকির আলে ৮০০ 


পরশুরামের কুঠার ১০০ 
শুকসারী ॥ ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ রহ রোড, কলকাতা-১৪ 
অঙ্নপূর্ণ। পুস্তক মন্দির ৪ এ১৮-এ কলেজ ্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭ 


Le 


বে-আইনী কাজ হবে। ফলে শরিক 


মালিক সম্পর্ক বিস্ফোরণের মুখে এসে 


দাড়িয়েছে। শ্রমিকরা আন্দোলনের ' 


প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। কিন্তুকোম্পানী 
কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই আন্দোলনে 
অংশগ্রহণকারীদের সহ -করুবে না। 
এদিকে শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে 
ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড 
বিক্ষোভ দানা বধে উঠেছে। তারা 


. প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করেছেন যে, 


ইউনিয়ন নেতৃত্ব ঘুষ থেয়েছে। ' 
আর একটা বিশিষ্ট গধধ প্রস্তত- 
কারক সংস্থা আরগানন মাতৃসম্ভবা 


_ মহিলাদের ইউরিন সংগ্রহ করে অত্যন্ত 


প্রয়োজনীয় সমণ্ত ওষুধ তৈরী করে। 
কিন্ত সংগ্রহকারীদের ঠকানো হচ্ছে 


- বলে অভিযোগ উঠেছে এবং অভিযোগ 


অবশেষে বিক্ষোভে পরিণত হয়েছে | 
একটার পর একটা বিক্ষোভ একত্রিত 


করে কর্ণ আন্দোলনের পূৰ্বাভাষ - 


পাণ্ডয়] যাচ্ছে। 

টেক্সমাকো-বয়লারের ইন্দপেকশন 
বিভাগে ঈত্রই কোম্পানীর তরফে লক- 
আউট ঘোষিত হবে বলে আশংকা 


করা হচ্ছে। 


' শ্রমিক কাজ করে। 


দর্পণ | শুভ্রবা কঃ ২৭শে জুলাই, ১৯৭৯ 


A দুনিয়া কি ডানদিকে ?. 


‘এম পৃষ্ঠার পর 


জনতা দল ভোট পেয়েছিল 
' কংগ্ৰেস দল ভোট পেয়েছিল 


Sea a ন, শিপ 


পি পি আই এম ভোট পেয়েছিল 
পি পি আই ভোট পেয়েছিল 


একথা লত্য ষে দেশের রাজ- 
নৈতিক ঘটনাবলী গাণিতিক নিয়মে 
চলে 'না। কিন্তু ঘটনাবলীর সুপ্ত 
লক্ষণগুলি তবিস্তত াতআ্াপথের 
দিশারী । সমাজতান্ত্রিক প্রবজাদের 
ভরসাস্থল শ্রমিক সাধারণ। দেই 


ক্ষেত্রে উয় রাজনৈতিক হলের অব- 


স্থানটি লক্ষ্য কর] যাক । 

সংগঠিত শিল্পগুলির নথিভুক্ত 
মোট শ্রমিক সংখ্যা ২ কোটি ১৪লক্ষ ৷ ' 
খেয়াল রাখতে হবে অসংগঠিত শিল্প 
সংস্থাগুলিতে আরও কত কোটি 
কিন্তু শ্রমিক 
সংগঠনগুলিতে তাদের সদস্য সংখ্যার 


নথিভুক্ত যে হিসাব সেটা কিন্তু ভার- 


তের সমস্ত শ্রমিক সংখ্যারই অংশ । 


তাই বিভিন্ন সংগঠনের সমস্ত লংখ্যা 


নীচে দেওয়। হল। 


আই এন টি ইউ সি অর্থাৎ কংগ্রেস বলা! চলে 
জনত! দলের শরিকগণের সংগঠনগুলি 


t 


, FE TET TRE বহর 
পি আই টি ইউ অর্থাৎ সি পি আই এম নেতৃত্বে bres 


' ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী ) 
ইউটিইউসি 


তাহলে দেখা যায় শুধুমাত্র সং- 
গঠিত শিল্পের ২ কোটি ১৪ লক্ষ 
শ্রমিকের মাত্র "৭ লক্ষ ৬১ হাজার 
শ্রমিক কোন না কোন সংগঠনতুক্ত |. 
আর পমাজতাস্িক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী 
ঘলদয়ের শ্রমিক সংগঠনে সংগঠিত 
শিল্পেরই শতকরা ১০ শতাংশ শ্রমিকও 


নেই । আর সমস্ত দেশের সব শিল্পের 


পরিপ্রেক্ষিতে এই সংখ্যা কত- নগণ্য 
হবে সেটা সহজেই অনুমেয় । 

এই অবস্থায় সত্তরের ছশককে কি 
মুক্তির দশকে পরিণত কর! সম্ভব? 
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র কোন সুত্রে 
জোরদার হচ্ছে সেটা কি অমুমান 
করা অসম্ভব? ? 

একটা কথা খেয়াল রাখা দর- 
কার, যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে 


“মধ্য” বিভ্তধারীর্দের অবস্থান, তা তাঁকে 


এক স্থবিধাবাদী গোষ্ঠীভুক্ত হতে 
বাধ্য করেছে। পরিবর্তন বিমুখ 
গতাহ্গতিকতার শিকার হয়ে এক 
অজানা-অচেন] “হারাবার” ভয়ে সদ! 
সন্ন্ত ও ভীত চকিত গোষ্ঠী হিসাবে 


৮ কোটি ৩৬ লক্ষ অর্থাৎ ৪৩-১৭% ' 
৩৪৫৪% 
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মধ্যবিত্তকে চিহ্নিত কর! যার । কিন্ত 
যন্ত্রের নিত্য নতুন আবিষ্কার গু নধ নব 
" কৌশলে উৎপাদন. পদ্ধতি ক্রমাগত 
চালিত হওয়ায় “অশিক্ষিত” দৈহিক 
শ্রমদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী 


ক্রমশঃ বেশী বেশী এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর = 


প্রভাবিত হয়ে পড়ছে । পোশাক- 
পরিচ্ছদ তাব ভাষা ও আচার ব্যব৫ - 
হারে মধ্যবিত্তের অঙ্থকরণে ব্যস্ত । 
এটা যে কোনে! বড় কারখানার 
দরজায় দাড়ালেই দেখা যাবে। 
অথচ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এখনও 
পর্যস্ত কোন্‌ রাজনৈতিক দল “হয়ত 
বা” সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শকে রূপা- 
স্বিত করতে পারে এমন প্রশ্ন উঠলে 
অনেকেই আজও সি পি আই এম এর 
নাম করবেন বলে মনে. হয়। কিন্ত 
দুর্ভাগ্যের বিষয় এ একমান্্র আশ! 
সঞ্চয়কারী দ্লটিও বল! চলে » 
২৩ লক্ষ ৮৪ হাজার 
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পপি 
ভাবে মধ্যবিত্ত ভিত্তিক দাড়িয়ে 
আছে। 
গত ১৯৭৮ সালের নি পি আই 
. এম-এর সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রতি- 
নিধিগণের শ্রেণী ও দামাজিক স্তরগত 
ষে চিত্র পাই, তাইতে দেখ] যায় 
৩৬৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে মধ্যবিত্ত 
৩০৩ “জন, কৃষক ২৬ জন, শ্রমিক ২৩ 
জন। ভাছাড়া জোতদার ৭জন, ভুত্বা 
৪জন এবং বিদ্ময়ের কথা গরীব নাসে 
অভিহিত হতে পারে এমন মাত্র ৪ 
জন ও দিনমজুর ১ জন। অপরদিকে 
এআ ৩০৩ জল মধ্যবিত্তের বিশ্লেষণও 
পাওয়া যায়। শিক্ষকের সংখ্যা ৮০ 
জন, কেরানী ৩৪ জন, ব্যবসায়ী '৮ 
জন, উকিল ৫ জন, ডাক্তার ২ জন 
ইত্যাদি। 
এইত অবস্থায় কিছু সুযোগ 
স্থবিধা বা সংস্কার কর! সম্ভব । কিন্ত 


১ 


‘রাষ্ঘন্ত্রের আমুল পরিবর্তন কি সম্ভব ? 


পৃথিবীর দেশে দেশে কি একই চিত্ত 
ও একই সমস্ত কাজ করে চলছ্ছে 
ন11 এটাই ভাববার বিষয়. ও ভেবে 
দেখা প্রয়োজন । - 


দপণ॥ শুক্রবাত্ব, ২৭শে জুলাই, ১৯৭৯ 


বাংলার ফুটবলের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে 
এককালের ওলিম্পিক খেলোয়ার এম এ সাত্তার 


কল্যাণ ঘোষ 

কলকাতা তথা "ও: ফুট 
বলের মান আগের তুলনায় অনেক 
কমেছে । এর কারণ কি এবং 
সাষ্গ্িক ভাবে ফুটবল খেপাকে 
উন্নত করে তুলতে হলে কি কঃ! 


প্রয়োঙ্গন এ বিষয়ে ভারতীয় দলের. 


প্রাক্তন ওলিম্পিক খেলোয়াড় এবং 
বর্তমানে হাওড়া ইউনিয়াঁনের,কোচ 
জনাব এম এ সাত্বারের নিকট কয়ে- 
কটি ৬শ্র রেখেছিলাম । তারই 
জবানীতে তার মতামত দর্পণের 
পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করছি। 

‘হা একথা ঠিক যে, আগের 
তুলনায় কলকাতার ফুটবলের মান 
পড়ে গেছে । এর প্রধান কারণ হল 
দক্ষতার অভাব । সেই সঙ্গে রয়েছে 
প্রশিক্ষণের সুযোগের অভাব । আজ- 


কের যুগের থেলোক়্াভর! আমাদের ' 


তুলনায় অনেক বেশি স্থযোগ স্থবিধা 
বর্তমান পরিস্থিতি 
৫ম পৃষ্ঠার পর | 


যে জনতা দলকে খণ্ডিত ও ক্ষমতা- 
চত করে ছিধা করছেন না, ধিনি 
ইন্দিরা বৈরতস্ত্রের সঙ্গেও হাত 
" জেলাতে- রাজি, উগ্র হিন্বীওয়াল] 
হিসেবে ষার জুড়ি মেলা ভার এহেন 
রাঁজনারায়ণের চাইতেও উৎকট 
জাত্যাভিমানী আর কে আছে? ' 
বামপন্থীর! কি সঠিকভাবে বিচার 
করতে পারেন না, 
প্রধান? লব শত্রুকে, একসঙ্গে পরাস্ত 
করায় সামর্থ্য কি বামপন্থীদের বর্ত- 
মানে আছে? তাংলে কি প্রথম ও 
প্রধান শত্রুকে নিষূ্ল করাই কি 
তাদের রণকৌশলের যুলবস্ত হওয়া 
উচিত নয়? ঘর্দি বামপন্থী দলগুলি 
সামগ্রিকভাবে বর্তমান পরিস্থিতি এবং 
. উদ্বীয়মান সভ্ভাবনার কথা বিচার 
করে চলেন তাহলে একসঙ্গে দুই 
শত্রুকে লড়ার কায়দা তাদের পক্ষে 
পরিবর্তন করতে হবে ন1? তেন 
ক্ষেত্রে এতদিন তারা যে জনতাদলকে 
মি্তসুলন্ড সমালোচনা এবং সমর্থন 
করে এসেছিলেন, তাকেই কিছু 
‘সংশোধন করে নিয়ে আপাততঃ 
হয়তে| ক্ষমতাসীন থাকতে সাহায্য 
করতে হবে । প্রধানমন্ত্রী দেশাই না 
জগজ্জীবন রাম, না চরণ পিং কিন্তা 
চন্ত্রশেখর হবেন সেটা জনতা দূল- 
কেই তার মিত্রের পছন্দ অপছন্দ 
তেবে স্থির করতে হবে । দি মধ্য- 
বত নির্বাচন না হয় তাহলে জনত! 
দলই স্বভাবৰ বদলিয়ে ক্ষমতায় 
কাকতে পারে । | 


কোন শক্ত 


বাড়েনি । মান না বাড়ার কারণ 
অনেক । প্রথমত সরকারী ওঁদা- * 
সীন্ভ। হাল আমলে সত্যিকারের 


ফুটবল খেলোয়াড় প্রায় চোখেই 
পড়েনা 1 
সরকারকে সক্রিয়ভাবে উদ্মোগী হতে 
হবে। তালা হলে তাল খেলোয়াড় 
কোনদ্বিনই তৈরী হবেনা । যাও 
ছু-একজন প্রতিভ1 সম্পন্ন খেলোয়াড় 


' চোখে পড়ে তারাও নানান কারণে 


ক্লাব রাজনীতির টানাপোড়েনে 


জড়িয়ে পড়ে নিঞ্জেদ্ের বারোটা 


বাজিয়ে বসেন। খেলোয়াড় তৈরী 
করতে রাজ্যের এবং কেনের স্পোর্টদ 
কাউন্সিলে এবং ভেটারেন্দ ক্লাবকেই 
অগ্রণী হতে হবে। 

“যথার্থ খেলোয়াড় তৈরী করতে 
হলে বিদেশের ফুটবল খেলার আধু- 
নিক কলাকৌশল সম্পর্কে সর্বাগ্রে 
অবহিত হওয়া দরকার.। সেজন্ত 
ভারতে সমস্ত কোচের একত্রিত 
করে বিদেশ থেকে নামকরা কোচ 
আনিয়ে বিদেশের কলা-কৌশল রপ্ত 
করতে হবে সর্বাগ্রে । এটা করতে 
হবে সরকারী ব্যবস্থাপনায় । বিদেশ 
থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বহু কোচ এদেশে 
রয়েছেন। কিন্তু তারা কোন কাজেই 
লাগছেন না। 

“আজ যেসব খেলোয়াড় প্রথম 
ভিভিশনে খেলেন তাদের মধ্যে 

নেকেই অযোগ্য খেলোয়াড় । 
সুযোগ যাদের পাওয়া! উচিত তার! 
অনেকেই 'স্থযোগ পাননা। এন্ত 
কোচকে দ্বায্ী কর] চলে ন1। সং- 
জি ক্লাবের কর্মকর্তাদের চাপে পড়েই 
কোচ বাধ্য ছন স্থধোগ/ খেলোয়াড়কে 
বসিয়ে অযোগ্য খেলোয়াড়কে 
খেলাতে। 

“ক্যাচ দেষ ইয়ং বলে ইংরেজীতে 


যে কথাটা চালু আছে' তাকে কার্ষ- 


করীকরে তুলতে হবে। খেলা- 


ধৃলাকে সরকারী উদ্ঘোগে গ্রাম- 


ভিত্তিক করে তুলতে হবে। গ্রাম 


থেকে কম বয়েসী উঠতি খেলোক্সাড়- 
চার বছ-, 


দের তুলে আনতে হবে। 
রের পরিকল্পনা করে সেই সব উঠতি 
খেলোয়াড়দের ভালভাবে প্রশিক্ষণ 
দিতে হবে। তারপর তাদের ভিভি- 
শনে খেতে দেওয়া উচিত। চতুর্থ 
ভিতিশনেও খেলার মত যোগ্যতা 
নেই এমন বহু খেলোয়াড়কে আমরা 
আজ প্রথত্ ডিভিশনে খেলতে 
দেখছি । অথচ বহু যোগ্যতাসম্পন্ন 
খেলোয়াড় মাথা কুটেও প্রথম ভিতি- 


ফুটবলের মান বাড়াতে 


" কাংশই মধ্যবিভ পরিবার 


‘আমাদের 


পাচ্ছেন, কিন্তু সেই মত থ্লোর মান শনে খেলার হতোগ প পান না । একথা 


আমার মত অনেকেই জানেন । 

“মিডল ইস্টের দেশগুলি আঙ্জ 
আস্তর্জাতিক পর্যায়ে ফুটবলের ক্ষেত্রে 
নিজেদের স্থান করে নিতে সক্ষম, 
হয়েছে । অথচ আজ থেকে দশ বছর 
আনেও সেখানে ফুটবলের প্রচলন 
ছিল ন! অথচ আন্তর্জাতিক স্তরে 
ভারত ফুটবলে মবেকে পেছনে পড়ে 
রয়েছে । 

“এদেশের অধিকাংশ খেলোয়াড়- 
কেই খেলার সঙ্গে সনে পেটের কথা 
ভাবতে হয়। কারণ তার! অধি- 
থেকে 
তাই-তারা বেশিদিন 
বজায় রাখতে 


আদেন।- 
তাদের খেলার মান 


"পারেন মা। এই ঘটনার আর যাতে 


পুনরাবৃত্তি না হয় সে জন্য সরকারের 
উচিত উঠতি . খেলোয়াড়দের জন্ত, 
মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা যাতে 


তাঁদের পেটের কথা চিস্তা করতে না 


হয়। কারা এই বৃত্তি পাবেন ত! 
স্থির করার জন্য - ভারতের সমস্ত 
কোচের নিয়ে একটি কমিটি গঠন 
করা দ্ররকার। এবং তা অবশ্কই 
করতে হবে সরকারী উদ্ভোগে। তা 
নাহলে পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারট! 
থেকেই যাবে। তা যদি না করা 
হয় তাহলে ভারতীয় ফুটবলের মান 
দিনে দিনে কমবে এবং এমন একদিন 
হয়ত আদ্বে যেদিন এদেশে আর 
ফুটবলের কোন কদরই থাকবে না। 
“আজকে কলকাতার মাঠে মে 
অঙ্থস্থ পরিবেশ . বিরাজ করছে তা 
আমাদের মত বহু ফুটবল অনুরাগীকে 
করে তুলেছে হতাশ । এই পরি- 
বেশের জন্ত মূলত দায়ী বড় ক্লাব- 
গুলির উগ্র সমর্থকরাই । এ মনো- 
ভাব ক্রীড়ামোদীক্থলভ . নয়। 
দময়েও উগ্র সমর্থক 
ছিজেন। কিন্ত তারা এখনকার মত 
এরকম অশালীন আচরণ করতেন 
না। সব কিছুকেই তারা নিতেন 
ম্পোর্টিংলি । বড় ক্লাবের খেলা-থাকলে 
এবং পেইদিন বড় -ক্লাৰ যদি ভাল ন! 
খেলতে পারে তাহলে উগ্র সকর্থকর। 
যে পরিবেশের সৃষ্ট করেন তা অব- 
স্কই নিন্বনীত্ঘ। খেলোয়াড়রাও 


আজকাল রেফারীর দিদ্বান্তের প্রতি- 


বাদে অশালীন আচরণ করে 
থাকেন । এটা কোনমতেই সমর্থন- 
যোগ্য নয় । আমর! যখন খেলেছি 
তখন এরকম ছিল না। - 
“একজন উঠতি খেলোয়াড়ের 
খেলোয়াড়ী জীবন নষ্ট করে দেবার 


জাতী বিশেষণ 


ত্যাগ করে 


ক্ষেত্রে আপনারা অর্থাৎ সাংবাদিকরাও 
বহুলাংশে দায়ী । যেমন বলা ঘেতে 
পারে যদি কোন খেলোয়াড কোনদ্বিন 


ভাল খেলে নদাংবাদিকরণ তাদের শিল্পী 
একজন উঠতি _ 


আখ্যা দিয়ে বসেন । 
পেলোক্াড়ের জীবনে এই জাতীয় 
বিশেষণ আকাম্থিত হলেও তাতে তার 
খেলোক্সাড়ী জীবন নষ্ট হয়ে ষেতে 
বাধ্য। কেননা তার মধ্যে খন 
অহঙ্কার দেধা দেয়। সে মনে করে 
যেসে বুব বড় খেলোয়াড় হয়ে 
গেছে। বহু সাংবাদিককে আমি 
আমার এই ক্ষোভের কথা বলেছি। 
বলেছি, ষে, খেলোয়াড়দের এই 
ন! দিয়ে ভাদেয় 
খেলার সমালোচনা কর] দরকার । 
তবেই তার! ভাল খেলোয়াড় হয়ে 
উঠবে । কিন্তু কে কার কথা শোনে। 
সাংবাদিকরা তাদের কাজ করেই 
চলেছেন এবং তার অনিবাধ ফল. 


শ্রুতির প্রতিফলন আমরা খেলার ' 


মাঠে দেখছি প্রতিদিন। নামকর! 
খেলোয়াড়রা সৃতীর্থ খেলোয়াড়ের 
বল্ল ন! দিয়ে নিজে বল নিয়ে এগিয়ে 
যান নিজে গোল করার বাসন! 
নিয়ে । ফলে গোল মুখে পৌছেও 
তারা বল হয় বাইরে মারেন না হয় 
প্রতিপক্ষের কান্টোডিয়ানের হাতে 
বল তুলে দ্বেন। যনে রাখতে হবে 
যে, ফুটবল কখনো একা খেলা যায় 
ন।। একা গোল করার্র মনোভাব 
পোল হবার মত বল 
তৈরী করে দলের খেলোয়াড়দের 
স্থষোগ করে দিতে হবে। তবেই তে! 
বড় ফুটবলার হওয়া যাবে । 

“আছ খেলোক্সাড়রা যে অবাধ 
সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন তা যদি 
আমাদের সময়ে আমরা পেতাম 
তাহলে হয়ত এই পরিণত বয়সে 
আমরাও দাপটে কলকাতার মাঠ 
কাপাতাম। এত স্যোগ পেয়েও 
কেন এরা চার পাচ বছরের বেশি 
খেলতে পারেনা তা আমার কাছে 
বিল্ময়ের। কয়েকজন খেলোয়াড়কে 
নিয়ে ক্লাবগুলিতে এত মাতামাতি 
করা হয়*ষে, অন্ত, খেলোয়াড়রা তার 
স্রোতে হারিয়ে যান এয পরি- 


| ১১,কৈলাস চট সিহহলেন-পোঃবালী-হাওড়া 
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it শষ | 
বর্তন দরকার? 

“বড় বন্ধ খেলোস্থাভ দিকে দলের 
তালিকা দীর্ঘ করনেই খেল! হয় 
না। অব থেকে ড় জিনিষ হল” 
দলগত নৈপুণ্য এবং স্ম্যাভজ্বান্টমেণ্ট 
এই ছুই ক্রিনিছের গুস্থোগ যি এক- 
সঙ্গে না হয় ভাহলে যুত ষড় খেলো- 
য়াড় নিয়েই হল গড়া হোকন! কেন 

ভাল খেলা দেখার স্থাশ! ' ত্যাপ 
, করতে হবে ! হার প্রতিষ্কলন আমর 
বর্তমান বছরে দেখতে পারছি! 

“আমরা খেচজাজান্ভ । ছুটবলের 
জন্ভ আমরা প্রর্মদ্প্তে ককেছি। 
আজও আমরা মের হাসা ছাড়তে 

পাতিনি। হক জীবনের শেষ দিন 
পর্যন্ত মাঠের হাক্ধঃ আমতা ছাড়তে 
পারবোনা ( যাঠই' আযানের জীবন । 
তাই প্রশিক্ষকের দ্য নিয্রে খেলো- 
যা তৈরীর ব্সচ্ছে আত্মনিয়োগ 
করেছি। কল্কত৫ গুল ক্ুটবজের 
নন্দন কানন ভ্হজ্রব্কাঁতা মাঠে 
না খেললে কোন্‌ খোছোঁছাড়েই স্বীকৃতি 
পাননা। ক্জকো! ফাঠেত্র একজন 
প্রাক্তন খেলোহাড় ছিদ্কে আাজ বড় 
দুঃখ পাই ষধন দেখি বিনে দিনে 
খেলার সান পড়ে হচ্ছে ৫ 

“সরকারী ব্যবন্থাপ্নাহ্ন অবিলছে 
যদি ন! ফুটবল থেক হান উদ্নয়নের 


.. জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে কল- 


কাতার এই শ্রভিস্থা কেড়ে নেবে 
অন্ত কোন রাজ্য & ভখন্‌,বার কোন 
উপায় থাকবে নাচ ৮৮ 


কয়লার দাঁষ্‌ বাড়ানো 
৫ম পৃষ্ঠার পর: 
অন্তান্ত শিল্পক্ষেছ এহন আমলা- 
তান্ত্রিক দুনীতি ও আস্থোখ্ায পরিঞালনার 
রোগে আক্রান্ত কঙ্নবলের ক্ষেত্রেও 
তার অন্যথা হয় নং পেশাগত 
দক্ষতাহীন, কেন্দ্রীক ও হাজত সয়কা- ' 
গুলির ফাইল হিশ্েষজ অপ্বার্থ 
দিভিল সারভেন্টরা নষ্ট শিল্প গুলি- 
বিপর্যয়ের মূখে নিস এসেছে ।' এক 
ফলে জাতীয় অর্থন্যুতির হাতি মন্থর 
এবং, অবশেষে চলচ্ছেক্িহইন হবার 
উপক্রম হয়েছে £ এই বিপর্দয্ত থেকে 
দ্বেশ ও জাতিকে রুক্ষ হার জন্য 
সবার আগে এই অপকার্থ্ আফলান্দবের 
ঝেটিস্বে বিছ্ান্জ ক্তন্গভে হৱে এবং 
শ্রমিক শ্রেণীর প্রভির্ষিন্ধি ও ৫পপাগভ 
দক্ষ ব্যক্তিদের সহহোহখ কয়লাসহ 
সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে শুনব বিচ 
করার নীতি গ্রহণ, কছতে হবে.। 








বিশ্বরূপায় “ছেনাপাওনা? 


শরৎকাঁহিনি্ট “দেনাপাওন!”-র 
নাট্যরুপ. দ্বিয়েছেন কাসবিহারী 
সরকার 0. এই লতুন লাট্যক্ূপে এমন 
কোন বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর পড়ে নি, 
যাতে এটি ক্লোন বিশেষ উল্লেখের 
দ্বাবী কাণ্চে। শরৎ হট সংলাপ ব্যব- 
হায় করে মোটামুটি কাহিনীর 
ফাঠাম্ঠে বজায় রেখে যে নাট্যর্ূপ 


ফান, ভাতে আরষা কিছু হোক, নতু- : 


চত্বর দাবী প্রতিষ্ঠা হয় না। বরং 
এ নাটকে বেশ কিছু দৃশ্যের অবাস্তর 
' প্রয়োগ নীতিমত-বিরক্তিকর । শরৎ 
ফাহিনীয় অন্তলঙ্গন আবেদন আজও 
অন্বীকটর কয়} ন} গেলেও তার নাট্য- 
রূপ দানে ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে 
নতুন আকর্ষণ সঞচান্র করতে গেলে 
ফে নৈপুণ্য ও গ্রশ্বত্বের প্রয়োজন ছিল, 
ভার অভাবটাই বেশী - অন্তত হয়। 
নাট; নির্দেশনা দিয়েছেন রাস- 
বিহারি সরকার ॥ কিছু দস্তা চটক 
ছাড়! নির্দেশনায় বুদ্ধির ছাপ বিশেষ 
কোথাও পড়েনি! অথচ এককালে 
এই কাহিনীরই না্যক্ূপ ‘যোড়শী’ 
প্রযোজনা কারে শ্রিশিরকুষার ভাছুড়ী 
এনেছিলেন . মকঞ্চজগতে ৪ 
জোয়ার ? জং 
| ফোড়শী্ট চরিব্দের অস্তমূ্ধো ছ্ন্ব 
ও জীবানন্দ চরিত্রের বহিমূ্ধী সংঘাত 


. ' প্রেমেয় অমোহ শক্তিতে কিভাবে এক 


বিন্দুতে লীন হতে বায়, তাই: এ 
কাহিনীর উপজীব্য বসন্ত । অত্যাচারী 
ছ্ান্তিক লম্পট জমিদার জীবানন্দ 
ভিতরে যে কতখানি প্রেম বুহুক্ষু ও 
অসহাক্ এবং বোতশ্রীর প্রেম কোমল 


স্পর্শে ও চরিত্র দুঢ়তায় তার সেই. 
ক্ষেচ্ছাচারী রূপের নাটকীয় পরিবর্তন 


কোন্‌ আস্বাবল্গে সম্ভব হোল, তারই 
বিশ্লেষণ আছে *দেলাঁপাওনা’য় । বর্ত- 
ফান নাট্যর্পের বিশ্ংধলায় সে রূপ 
রূদঘন হয়ে ফোটেসি । তবে অভি- 
নয়ের অলেকট) জোর- রয়েছে বদস্ত 
২ চৌধুরীর ভীবাসন্দ চয়িত্র রূপায়ণে। 
ষোড়শী রূপে শসিত! বিশ্বাস বাঞ্ছিত 
ব্যক্তিত্ব আরোপ, করতে ব্যর্থ হয়ে- 


ছেন। ফকিতর সাহেবের ছোট ভূমি- - 


কায় রবীন .মজুয় ্বাযকে ভাল লাগে 
কিন্ত) তরে শৈলেশ রায়ের হরে 
গাওয়া গানগুজি নাটকে কোন মাত্রা 


যুক্ত করতে পায়ে নি। দৃপ্ত পরি- 


কল্পনায় স্বরেশ্ব মত্তকে কিছুটা পাওয়া 
:গেলেও তাপস সেনকে কিন্তু পেলাম 
নং. আলোর যাদ্হ্ুটিতে। এটাই 


আশ্চর্য ] কারণ এটাই বিজ্ঞাপিত 
ছিল বড়,করে। অবশ্য এসবের দৃশ্র- 
গত মূল্য নিতাস্ভই তাৎক্ষণিক ] 


"এয়ারপোর্ট ৭৭ 


এয়ারপোর্ট সিরিজের এই নবতম 


ছবিটি কিন্ত রীতিমত আকর্ষক। বিষয় 
বস্তুর কোন মহিমা নেই, কিন্তু দৃষ্তগত 
-ঘে সম্পদ ছবিটির রয়েছে, তা অনেক 
ছবিরই থাকে না। জেরী জেমসনের 
পরিচালন! ॥যেমন নিপুণ, ফিলিপ 
জ্যাথপের কালার ফটোগ্রাফী তেমনি 
চমৎকার । জেটেরী উইলিয়ামসের 
সম্পাদনাও দেখবার, মত। হাই- 
জ্যাকিং চলার সময়েই একটি জাঙ্ছো 


জেট বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে গভীর - 


সমুদ্রে ডুবে যায়। তখন বিমানের 
খোলের মধ্যে একদল জীবস্ত শ্রী 


পুকষ-শিশুষাত্রী নিশ্চিত মৃত্যুর আশং. 
কায় অস্থির। এ দৃষ্ত দেখে রীতিমত 


রোমাঞ্চিত হতে হয়। সমুদ্রের অগাধ 
জলের তলায় একদল মানুষ মৃত্যুর 
মুখোমুখী হয়ে কত না-বিচিঅ মান- 
পিকতায় অদ্ভুত আচার আচরণ 
করে। তারপর তাদের উদ্ধারপর্বে 
আর এক রোমহর্ষক কাণ্ড । জলের 


তলায় এ বিপুল উদ্ধারকাণ্ডের দৃশ্ত 


গ্রহণে ক্যামেরার অস্তিত্ব মুগ্ধ বিস্ময়ে 


দেখতে হয়। তবে এ উদ্ধারপর্র 


কিছুটা সংক্ষিপ্ত ছলে, ব্যাপারটি আরও 
সংহত হত। এ ছবিতে - বিখ্যাত 
শিল্পীর বেশ ভীড় দেখা গেল ।'জেমস 
রার্ট, জ্যাক লেমন, জর্ কেনেডি, 


লিগ্রান্ট, জোসেফ কটন, ক্রিষ্টোফার- 


লস, অলিভিয় ভি হ্থাভিল্যাও প্রমুখ 
শিল্পীর অভিনয়ে ছবিটি সমৃদ্ধ । - 


এফ এফ সির ঘোবণা 
. সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা 


'এফ্‌_ এফ সি-র তরফ থেকে 
ঘোষণা কর!" হয়েছে, এবার থেকে 
ভাল. টাক] দিয়ে ভাল ছবি তৈরী 
করা হবে। যেন এযাবৎ এফ এফ 
সি টাকা ভাল মত: দ্বিতনা বলেই 


ছবি তৈরীট। আশানুরূপ মান বজ্ঞায়- 


রাখতে পারেনি। এখানে ভাল 
‘টাক! বলতে অবশ্যই উপযুক্ত পরি- 
মাণ অর্থের কথাই বোঝায়, যাতে করে 
"একটি সুন্দর শিল্পসমৃদ্ধ ছবি তৈরী 
সম্ভব হতে পারে। কিন্ত প্রশ্ন, ভাল 
টাকা দিলেই কি ভাল-ছবি তৈরী 
সম্ভব হয়? এমন তে! অনেক ছবি- 


2. ৩ 


তেই দেখা গেছে, যেখানে অর্থব্যয়েরত 
কার্পণ্য কর! হয়নি । বরং অন্ন 


.. অর্থব্যয়ে শুধুই তাৎপর্যহীন, নগণ্য ও 
. অক্ষম ছবির ভিড়।- 
"ছবি তৈরীর জলন্ত উপযুক্ত পরিমাণ - 

অর্থের প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকে__ 


আসলে তাল 


কিন্তু সেটাই একমাত্র উপাদান নয্ন। 
যোগ্য পরিচালনার অভাবেই ছবি 


মুলত নিশ্ন মানের হয়ে থাকে এবং 


যেখানে চিত্র পরিচালনায় অযোগ্য 


লোকের ভিড়, সেখানেই চলচ্চিত্র 
শিল্পের ছুববস্থা। এদেশে এমন কিছু 


তরুণ গ্রতিশতিময় চিত্র পরিচালক 
আছেন, ধার] নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে নব 
আংগিকে ছবি করতে চান-বিষয় 
গরিমাকে তুলে ধরভে,- তার! কোন 
আধিক লহায়তা পান না। পরস্ত 
বার] ধান্দাবাজ, চলচ্চিত্র নির্যাশে 
অপটু, শুধু কিছু মতলব হাসিল 
করার জন্য ছবি করতে চান, তারাই 
আরধিক কুযোগটুকু পান। এ-ব্যব- 
স্থার অবসান "হওয়ার দরকার। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক কিছু 


প্রয়াসে তার প্রতিফলনও লক্ষ্য কর] ' 


বায়। কিন্ত এফ, এফ-সি যদি 
তাই বলে মৃত্যজ্জিৎ রায়, মৃণাল সেন 
প্রভৃতির মত সুপ্রতিষঠিত চিত্র পরি- 
চালককেই শুধু আরিক সহায়তা 
দেন (তাদের ঘোষণাও তাই ) এবং 
উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ ' তরুণ-শিল্পীকে 
উৎসাহদানে বঞ্চিত করেন, ভবে 


: সেকাদ্দ কখনই সুসংগত বলে বিবে- 


চিত হতে পারেনা1। সত্যজিৎ রায়, 
মৃপাল সেনের অবশ্তই প্রযোজকের 


- অভাব ততখানি হয়না যতটা হয় 


নতুন শিল্পপ্রকরণে আস্বাবান, তরুণ 
চিত্র পরিচালকের ! 


চিরন্তন. 


চলচ্চিত্রে অনেক রকম কালার 


a দেখেছি--টেকনিকালার, সোভো- 
" কালার, ইষ্টম্যানকলার, গেভা- 


কালার, ওরে কালার ইত্যাদি নানা 
কোম্পানির রঙের বেসাতি। কিন্তু 


- ফুঞ্জিকালার? এই দেখলাম এবং 


রঙের বর্ণাঢ্যতা ও বৈচিত্রাপূর্ণ ব্ভৈব 


দেখে আশ্চর্য স্থন্দর লাগল । শ্বভাবতঃই, 
. মনে প্রশ্ন জাগে, এমন. রঙের ছবি 


এতদিন দেখা ঘায়নি-কেন? এমন. 


-পৌন্দর্সের সন্ধান কিন্ত এমন একটি" 


বাংলা ছবির মাধ্যমে পাওয়া গেল, 


ধা নিতান্তই ' অকিঞিৎকর এবং - 


এটিও কম. আশ্চর্যজনক নয়! নাম 
‘চিরস্তন’ হলেও এটি নিতাস্তই অক্ষম 
ও অর্বাচীন প্রয়াস । গুরু বাগচী 
কোন্‌ ছবির পরিচালনাতেই প্রতি- 
শ্রুতির কোন স্বাক্ষর রাখতে পারেন 


নি, আর ছবিতে ভার পরিচালন 


দৈন্য তো বেশী প্রকট হয়ে ধরণ পড়ে । 


কাচা গল্পের বাধুনি বলতে কিছুই ' 


নেই। বাংলা নাছ উৎকৃষ্ট 


পন শুক্রবার-২৭শে জুলাই ১৯৭৯ 


গল্পের অভাব কখনই হয় নি- কিন্ধ 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, . গরিষ্ 
সংখ্যক বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনীর 
বিষয়বন্ত এতই অপদার্থ ষে, গোট! 
ই্ডাসট্রিটা অনান্থটির আগাছায় ভ'রে 
গেল অক্ষম পরিচালনার মেলবন্ধনে | 
প্রেম ও অপত্য স্েহ নিশ্চয়ই চিরস্তন 
'আবেদনের দাবী করে, কিন্তু সেটা 
কাহিনী রচনার মুল্লিয়ামায় ও চল- 
চিচিত্রায়পের দক্ষতায় প্রতিষ্ঠা পায় 

ছবিতে--এতো অস্বীকারকরার নয়। 


তাবাবেগ ফুটিয়ে তুলতেও যে নৃনতম 
- রসবোধটুকু থাকা দরকার) তার পরি- 


চয়ও রঞ্জিতকুমার মিত্র প্রযোজিত ' 
ছবিটিতে পাওয়া গেল না। সুমিত্ৰ] 


মুখোপাধ্যায়, বসস্ত চৌধুরী, দিলীপ. 
রায়, অমুপকুমারের মত শিল্পীও এ 


ছৰিতে নিতাস্তই অসহায়। তবে 
অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি. লাহার 
ক্যামেরায় রঙের বাহাছুরিটা টি 
চমৎকার । . 


ডি এস ও-র সম্মেলন 


সম্মেলন অহঠিত হয়ে গেল গত ১$ই 
ও ১৮ই জুলাই কলকাতা বিশ্ববিস্ভা- 
লয়ের শতবাধিকী হলে। 

সম্মেলনে প্রথম দিন- লভাপতিত্ব 
করেন ডি এস ও-র সম্পাদ্দিক1,ছায়া 


মৃখার্জাঁ। এই. লন্মেলনের লাফল্য 
কামন! করে বার্ত। পাঠান প্রেমের 


লারা ভারত ভি এস ও র পশ্চিম- 
বঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে এক শিক্ষা 


হাওড়া ষ্টেশন 
তরঞ্চলে নিয়নিত - - 


মাছ ছিনতাই 


হাওড়া শহরে হাওড়া স্টেশনের 
কাছাকাছি এলাকায় সাবওয়ের 
ভিতরে বাইরে হাওড়া পুলের. উপর - 
একদল গুণ্ডা হাওড়ার নিকটবর্তা 
থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে ডিম 
পোনা. বহনকারী মজুরদের হাড়ি 
থেকে. ছাকনি চিয়ে মাছ তুলে নিয়ে 
'পালাচ্ছে। ছোট্ট একছটাকী বাটি 
ডিম পোনার দাম একশ টাকা। 
এদিকে হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি*- 
রাস্তায় হাওড়া জেলার বৃহত্তম মাছের 
ডিম ব্যবসা কেন্দ্র ও হাট আছে। এই - 
হাটে বাকুড়া এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্ত 
এলাক1 থেকে ডিম পোনা আনা হয় । 
রেল ও. ট্রাকষঘোগে মাল আসে । 
পোনা বহনকারী শ্রমিকদের কাছ 
থেকে জোর করে প্রকাস্ত পথেছ 
ছিনতাই করার বাপারকে হাওড়া 
জি আর পি অথবা গোলাবাড়ী থানা ' 
কেউই গুরুত্ব দিতে নারাজ । ফলে 
ভিম পোনা ব্যবসায়ীরা অনেকে 
হাওড়! ছেড়ে অন্তত্র ব্যবসার কথা 
ভাবছেন । হাওড়া ফিশ ওপন ডিলা- 
রম আ্যসোনিয়েশনের 


সম্পাদক 
জীকাশীনাথ পাল বলেছেন- শী 
চলতে থাকলে হাওড়ার -মাছের 


মিত্র, শৈলেশ দে, জয়াসম্ব, ডঃ সত্যেন বাজার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পি, 


সেন প্রমুখ। . 
সম্মেলনের প্রধান 'বক্ত! অধ্যাপক 
স্থকোমল দাশগুণ রাজ্য সরকারের 
তাযা ও শিক্ষানীতির. সমালোচনা 
করে বক্তব্য রাখেন । 
সম্মেলনে গত ১৫ই জুন শান্তিপূর্ণ 


এস ইউ সি ক্ষাদের মিছিলে পুলিশী . 


হামলার নিন্দা করে সিদ্ধাস্ত নেওয়া 
হয়। সম্মেলনে” 
শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দো- 
লন গড়ে তোলার উদ্দেস্তে দীপংকর 
রায়কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটিও 


গঠন করা হয়.। সম্মেলনে অন্তান্ত_ 


বক্তাদের মধ্যে প্রভাস ঘোষ, দীপংকর 
রায় প্রমুখ ছাত্র নেতার? বক্তব্য 
রাখেন । ্ 


* bad 
দপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
যাণ্থাপিক ১৫ টাকা 
: প্রেযাসিক +'৫* টাকা _. 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 

৬১ নং আট লেন, কলিকাতা- ১৩ 





রাজ্য অন্কারের . 


এম, ডি এ মাছের ডিম ব্যবসায়ীদের 
অন্ত. একটি ডিম বাজার গড়বে বলে ” 


রতি্তি গিয়েছিল । তারও কিছু 
হয়নি। 


গত ১০ই ভুলাই *২১ এক বৈঠকে 
মিলিত হলেন পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন ' 
ও ত্রাণ মন্ত্রী শ্রীরাধিকা ব্যানাজাঁ ও 


মহাভারত মিশনের সেক্রেটারী 


জেনারেল ডাঃ ডি, এন, ঘোষ । 


আলোচনার বিষয় ছিল রাণাখাটের 


কীতিনগর কলোনীর অধিবাসীগণকে 
্বায়ী স্বত্ব প্রদান । দীর্ঘ আলোচনার 
শেষে মন্ত্রী মহাশয় আশ্বাস দিলেন এ 
জায়গা যদি ভেষ্টেভ ল্যা্ড হিসাবে 


" গণ্য হয়ে থাকে তবে যতশীন্র সম্ভব 


প্রত্যেককে স্থায়ী স্বত্ব জা যেতে 


পারে। . 
নী 





_ প্যারামেভিক্যাল, নার্সিং ও মিড. 


ওয়াইফারী রিক্রেসার ট্রেনিং কোর্সে 


. ভি চলিভেছে। অফিসে সরাসরি ' 


সাক্ষাৎ করুন । (নি র্‌ 
'লাধারণ সম্পাদক 

মহা-ভারত মিশন," 
১৩৭ বি, ঝাউ তলা রোড 
 (পারকসাকীম-বেক্বাগাঁন) 
কলিকাতা-৭০০* ১৭ 


দর্পণ । শুক্র বাঁর-২৭শে জুলাই, ১৯৭৯ 


এ রেলওয়ে কো-রপারেটিভ ব্যান্কে দর্নীতি 


পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সমবায় 
প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নানা অভিযোগ 
_ শোনা যাচ্ছে । এবারে আমাদের 
আলোচ্য হল ইষ্টাৰ্ন এণ্ড নর্থ 
ফ্রটিম্নার রেলওয়ে কো-অপারেটিভ 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ঠিকানা-৩৪ এ শশী- 
ভূষণ দে গ্রীট, কলকাতা1-৭*০*১২। 
মোগগসরাই ও শিয়ালদ্ৃহ ভিভিশন 
থেকে আমাম পর্যন্ত প্রায় হাজার 
শেয়ার হোল্ডার এখানে আছেন। 
এবং এই ব্যাঙ্কে মোট ১৭০ জন কাজ 

* করেন। 
প্রতিবছর শেয়ারহোচ্ডারদের 
= প্রতিনিধির! পরিচালক সমিতি 
নির্বাচিত করতেন। ১১৭৫ সালে 
পরিচালক সমিতির মধ্যে কাঁচড়া- 
পাড়া রেল ওযার্কশপের সি, পি, 
আই নেতা জে সি শীল থেকে 
কংগ্রেমী নেতা মুকুন্দ দাশগুপ্ত ও 
কুখ্যাত সেই প্রদীপ ঘোষের ভাই 


স্থতাযষ ঘোষ ইত্যাদ্বিরা ছিলেন। 


এদের কার্যকালে নাকি বহু টাকা নক 
ছয় হয়েছে । ফলে ১৯৭৫ সাঁলে ব্যাঙ্কের 


১'৪* লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। 
১৯৭৬ সালে অফিস বাড়ি মেরামত 
করার জন্য ১৪ লাখ খরচ দেখানো 
হয়েছে । অথচ ৫৫ হাজার টাক] 
খরচ দেখানো একটি পাম্প বসানোর 
পরই খারাপ হয়ে যায়।, তখন এ 
পাম্প সরবরাহকারী কোম্পানীকে 
খোক্র করা হয়। কিন্ত হিসেবে 
দেখানো যাদবপুরের উৎকল প্রান্বিং 
ওয়ার্কদ (প্র!) লিমিটেডেত্র কোন 


হদিস মেলে না। এ সব ঘটন] জ্রেনে - 


১৯৭৬ সালে কিছু শেয়ারহোল্ডার 
পরিচালক সমিতির বিরুদ্ধে মাল] 
করেন। অবশেষে ১৯৭৭ সালের 
১ মার্চ রাঙ্জাপালের নির্দেশে পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের সহ সচিব শ্রীএ. কে 
দত্ের হ্বক্ষিরধুক্ত ১২৪৬ নং আফেশে 


লররাহকারীদের নিয়মিত টাকা ন! 
দেওয়া, তহবিল নয়ছঘ্ব করা, হিসেব 
ঠিকমত না রাখা, মেরামতের অন্ত 
ধার্ষের অতিরিক্ত বায় কর! ইত্যাদি 
কারণে পশ্চিমবদ সরকার এ পরি- 
চাঁলক সমিতি বাতিল করেন ও 
ডেপুটি রেজিস্ট্রার অফ কো অপারেটিত 
লীৎ, সি, দ্বেকে প্রশাসক হিসেবে 
নিয়োগ করেন। বিছুপ্দন পর ্রাদের 
পরিবর্তে প্রদিলীপ ব্যানার্জ, প্রীব- 
জোকেশব চ্যাটাঙ্রা (এযাভোকেট), 
ও রেল দপ্তরের শভি, চক্রবর্তী এই 
তিনজনকে প্রশাসক করা হোল। 
রেলের কর্মচারী শ্রীচক্রবর্তীর সঙ্গে 
নাকি প্রীট্গাটাজর মতে মিল না 
হওয়ায় শ্রীচক্রবততঁ পদত্যাগ করেন 
এবং শ্রীব্যানাজীর পরিবর্তে সরকার 
জীনকলীব বস্তুকে দায়িত্ব দেন। বর্তমান 
শ্রীত্বজোকেশব চ্যাটাজ ও শ্রীবন্থুই 
পরিচালক প্রশাসক । 





মার্কসবাদী পার্টি 
১ম পৃষ্ঠার পর 

জল হয়ত আরও অনেক দূর 
গভাত যদি না পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার 
নেতারা প্রচণ্ড আপত্তি তুলতেন। 
জানা গিয়েছে মুখ্যত জ্যোতি বু, 







[সন্ধাস্ত পালটাতে বাধ্য হয়, যেখানে 
বলা হয়েছিল কোনমতেই জনতা 
দলকে লমর্থন কর] চলবে না। 


. মার্কসবাদী কমিউনিষ্টরা আজ 
জনসংঘের বিরুদ্ধে যে কথ! বলছেন 
ত! অত্যন্ত ন্যায়সজত, কারণ কোন 
কমিউনিষ্রের পক্ষেই জননংঘের মতন 
শক্তিকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। 
কিন্তু মনে রাখতে হবে ১৯৭৭ সালে 
বখন জনতা জন্ম নেয়, এবং ঘখন দি 
পি এম তার সঞ্জে কাধে কাধ যিলিয়ে 
নির্বাচন লড়েছিল, তখনও এই জন- 
- লংঘই ছিল তার প্রধান শক্তি। 
সেদিন জনসংঘকে মেনে নেওয়া হয়ে- 


-“ছিল। কারণ পার্টি ঠিকই বুঝেছিল : 


ঘে ভারতের রাজনীতিতে জনসংঘের 
থেকেও বড় শত্রু শ্বৈরাচারী ইন্দিরা 
এই সেদিন জলন্ধরে পার্টি কংগ্রেসেও 
ওই স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক- 
বাণী উচ্চারিত হয়েছে। আজ যদি 
হঠাৎ কেউ বলে জনসংঘ আরও বড় 
শত্রু সেকথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? 

যদি তর্কের খাতিরে তা মেনেও 
নেওয়া হয় তাহলেও কি এট! মানতে 
হবে ষে জনসংঘ তথা আর এস এমকে 
রুখবার উপায় চরণ সিংকে সমর্থন ? 
মার্কলবাদীর। কি ভূলে গেছেন ঘষে 
"একদিন আর্জ আর এস এস এর 


বিনয় চৌধুরী, নৃপেন চক্রবর্তী ইত্যা- 
BB: চাপে পড়েই দল তার আগের 


" একই ভাবে ষে চয়ণ পিং ভোল পাঁল- 


টাবেন না তার প্রমাণ কি? বরঞ্চ 
একথা'পরিষ্কার যে চরণের সামস্ত- 
তান্ত্রিক শ্রেণী চরিত্র তাকে বাধ্য 
করবে বামপন্থীদের উপর চরম 
আঘাত হানার সব রকমের প্রচেষ্টা 
চালাতে । এবং নেই আঘাত যে কি 
তয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারে ভার 
সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার অভিজ্ঞতার পর 
আর কারুরই সন্দেহ থাকা উচিত নয়। 
মার্কদবাদী কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের 
একাংশ নাকি ভাবছেন যে চরুণকে 
সমর্থনের মাধ্যমে তারা বিহার উত্তর- 
প্রদেশ হরিয়ানার যে সব জায়গায় 
ভারতীয় লোক্দলের প্রাধান্য রয়েছে 
সেই লব এলাকায় ঢুকে পড়ে নিজে- 
দের শক্তি বাড়াতে পারবেন । একথা 
যদি সত্য হ্য় তাহলে বলতে হবে ওই 
নেতাদের আর নিজেদের কমিউনিষ্ট 
বলার অধিজার নেই। কমিউনিস্ট 
পার্টির প্রনার ঘটে একমাত্র আন্দো- 
লন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, যে 
সংগ্রাম জনসাধারণের চেতনার পূর্ণ 
বিকাশ ঘটায় । এছাডা কমিউনিস্ট 
পার্টির পক্ষে প্রকৃত শক্তিশালী হং 
ওঠার আর অন্ত কোন রাস্তা নেই। 
অপরের ঘাড়ে পা রেখে বেড়ে উঠে 
নিজের সমস্ত নীতি বিসর্জন দিয়ে এই 
পন্থা! অবলম্বনের ফলে দক্ষিণপস্থী 
কমিউনিস্টদের আজ কী অবস্থা তা 
সকলেই দেখতে পাচ্ছেন । 
কমিউনিষ্ট রাজনীতির সব থেকে 
বড় শক্তি তায় নীতির প্রতি অবিচল 
থাকা। দ্বৈরতঙ্তরকে খতম করার যে 
নীতি পিপিএমকে জনতার কাছে 
নিয়ে এসেছিল ত! ছিল যথার্থ । 


বিরুদ্ধে সোচ্চার যে ইন্দিরা তিনিই এই আজ ঘদি সেই নীতি বিসর্জন দেওয়া 


সংগঠনের সাহাধ্য নিয়েছিলেন বাঁম- 
পদ্বীদের পেটানোর জন্য ? ঠিক সেই 


হয় কিছু তাৎক্ষণিক লাভের অন্ত 


তাহদে ত! হবে সাহ্ব্ের প্রতি 


বিশ্বাসঘাতকতা । 
বল্গা হচ্ছে মধ্যবত্তা নির্বাচন 


হলেও অচলাবস্থা কাটবে না, কারণ. 


কোন দলই একক: সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
লাভ করতে পারবে না। অচল্গাবস্থা 


ত কাটবেই না, কারণ শাসক শ্রেণীর 


সংকট আন্ত এত ঘনীভূত যে এই 
অবস্থা কাটতে পারে না। এই অব- 
স্থায় কোন কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য 
কি শুধু আঙ্গ একে কাল ওকে সমর্থন 
জোগানোর বন্ধা রাজনীতিতে 
নিজেকে আবদ্ধ রাখা, নাকি অবস্থার 
সুযোগ নিয়ে মানুষের দুঃখ দুদশ1 
লাঘবের জন্য দ্রেশ্ব্যাপী আন্দোলম 
গড়ে তোল! ? ধঘে বাম ও গণতান্ত্রিক 
এক্যের কথ! বলা! হচ্ছে তা এই 
আন্দোলন থেকেই গড়ে উঠবে, 
আন্দোলন ঘত জোরদার হবে ততই 
শুভবুদ্ধি ও চেতনাসম্পন্ন 'মাহ্ষ তার 
সামিল হওয়ার জন্ত এগিয়ে আসবে । 
বদি দেশাই সরকার এই আন্দো- 
লনের বিরোধিতা করতেন তাহলে 
মাঘ তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই 
তার স্বরূপ চিনতে পারত। কমিউ- 


নিস্টদের কাছে আন্দোলন ব্যতীত 


অন্য কোন পথ নেই, থাকবেও না। 
দিলীতে বসে টেলিফোনে গুজগুজ 


ফুমফুদ করা কোন কমিউনিস্টের 


সাজে না। 


পুরানো পরিচালক সমিতিয় 


মতো এদের বিরুদ্ধেও শেয়ার 


হোন্ডারট্রের অতিঘোগ শুনেছি। 
১৯৭৫ সালে ব্যাঙ্কের কর্চায়ী 
প্রীবারীন ঘোষ (৪২) মারা যান। 
রেলের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি অঙ্- 
ষায়ী তার পরী শ্রীমতী রম! ঘোষকে 
চাকরী ওয়ার জন্য সকলেই 
বললেন । কারণ প্র নিয়োগ বিধি 


অনুযায়ী কর্ষরত অবস্থায় মৃত কর্ম 


চারীহ পরিবারের কাউকে চাকরী 
দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে নতুন পদ 
হুষ্টি করা যায়। কিন্ত প্রয়াত 
ক্রীবারীন ঘোষের পরিবারকে বিপদে 
সাহাষ্য করতে প্রশাসকরা রাজ 
হলেন না। কিন্ত. প্রশাসক শরীমব- 
জোকেশব চ্যাটাঙ্ ব্যাঙ্কের পুরীস্থ 
বিশ্রাম ভবন পরিদর্শনে যান গত 
বছরের ২৪ মার্চ । ফাস্ট ক্লাস ট্রেন- 
ভাড়া ছাড়াও ট্রেনে খাওয়ার খরচা 
বাবদ সত্তর টাক! সহ-৫৩৫ টাকা 
আদায় করেন দুদিনের জন্তয। টাকাটা 
ব্যাঙ্ক দেশ । পাতুতে ব্যাঙ্কের একট! 
শাখা অফিসের স্থান-নির্বাচন ও বায়ন 
মঞ্জুর বহুদিন পূর্বে হলেও সম্প্রতি 
রচ্যাটার্ণ পুনরায় স্থান নির্বাচনের 
নামে ব্যাঙ্কের পয়সায় প্লেনে করে 
পাওঁ যাতায়াত করেন। এছাড়! 
মাসিক ৫০* টাক] হিসেবে গত কুড়ি 
মাসের রাহা খরচ বাবদ ১* হাজার 


টাকার বিল পেশ.করেন প্ীচ্যাটার্জ 


এবং প্রীদ্রীব বহু তা অন্থমোদনও 


" করেন। কিন্তু কয়েকজন শেয়ার- 


হোল্ডারের আবেদনে আদালত 
এবছরের ২ জুলাই ইনজ্রাংশন দিয়ে 
এই টাকার পেষেপ্ট আটকে 
দেন। এ হেন উ্রীমবজোকেশব 
চ্যাটার্জী সলে বর্তমান রাঁজ্যসর- 
কারের সমবায়মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ 
মণ্ডলের ছনি্ সম্পর্ক নিয়ে অনেক 
কথা উঠেছে । প্রীচ্যাটার্জ বর্তমানে 


ভ্রীমপ্তলের পার্ক স্রীটের বাড়ির পাশেই 
থাকেন। | 
এই কো: অপারেটিত ব্যাঙ্কের 


ইউনিয়নে কংগ্রেস সি, পি, আই 
সি, পি, এম দকলেই আই, এন, টি, 
ইউ, সির অঙ্ুমোদ্বিত এমপ্রয়ী্জ 
এসোদিয়ে শনে র পতাঁকাতলে 
আঁছেন। ১৯৫৩ সালের এই ইউ- 

নিয়ন রেজিটরি হয়। কংগ্রেদী রাজতে 
পীদেবাংশু মুখার্জী ছিলেন এই সংগঠ- 
নের সভাপতি | ইউনিয়নের পাণ্ডারা 





১। পদার্থের ধর্ম খে সংস্করণ) / ডঃ দেবীপ্রসাদ রাত্নচৌধুরী | ১০০ 


২! 


ভাপগতিগন্ব /বীঅশোককুমার ঘোষ / ২৪*০* 





৬এ, রাজা স্থবোধ রক্পিক স্কোয়ার, কলিকাভা-১৩ 


, সোভিয়েত রাশ্্কে 


ক ্রগন্ধো 
১১৭৫-৬ দাঁলো নাছ ডাক! ঘুণ 
নিয়ে পনেরো! জনকে ভাঁকরি ছে 
বজে অভিযোগ শুনেছি ॥ .পিওনে 
জন্য দেড়হাক্ষ€ পট কেয়ানী পদে” ' 
অন্য নাকি তিন হাজত টাক! দু" 
নেওয়া হয়েছে € ছী্ঘফিন ধরেই 
ইউনিয়নের 3 ঘন কর্মকর্তা" 
বিরুদ্ধে সাধারন কর্ধচারীরা ক্র 
ছিলেন । অবশ্য ভাধণ কর্ষচানী 
দের প্রচণ্ড ছাঞ্টে ইউনিয়ন .২ আগ: 
a পদভাগ করে ও অজিত 
চ্যাটাজাঁ অস্থায়ী সভাপতি হন । ১০ 
আগষ্ট *৭৮ ইউনিহৰ পরিচালনার 
জন্য পাচজনের' একটি ব্যাড হক, 
কমিটি হক্ব। এই কমিটি গত ২৭ 
জাহয়ারী নির্বাচন্য অজ্ঠান করে। 
অবাধ ও গশ্ভাম্সিক নির্থাচমে্ 
ম'ধ্যমে নতুন কষ্তি হুম্বতাক্স আনে । 
পুরনে। ইউনিয়নের বলি নই পরাহু 
হয়। নবনির্বাভিক্ত কমিটির মধে 
সি,পি, আই, জে, পি, এম ও 
কংগ্রেনী মনোভাহণ্র মৃৎ, লোকের; 
আছেন। কর্মচারীর বহ অভাৰ- 
অভিযোগ নিস্স্রে এনোশিয়েনন 
আন্দোলন করছে 6 আযমন্ত্রী শীকফ 
পদ দোষ কর্চনিের বক্তব্য শুনে 
মুখ্যমন্ত্রী ও সমবাযমন্থীর দঙ্গে আলো- 
চন] করবেন বজ্ছে আন বিস্মেছেন। 
প্রশাসক সাধারিল্ভ ব্যাঙ্কে আসেন 
না। -চেকব্ই- ও অন্তকে প্রয়োজনীয় 


কাগজপত্র সবই তারে! তফিমে নিয়ে 
যান। ফলে দরকারে হলেই তাদের 
অফিসে কর্মচারীকেরেকে ছুটতে হয়! 
কর্মচারীরা সম্বাস্ম মহীর গাঁফিলঘি 
দেখে এখন মৃধ্যবত্রীর দই আকর্ষ- 
করতে চাইছেন ৷ 


সম্পাদকীয় 


১ম পৃষ্ঠার পর 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি ভার পয". 
রাষ্ট্র মন্ত্রী রাজপেযীজয আমেরিকার 
কাছে মান্য, যদিও তায়ো কেষলি- 
নের মানসিকত! খে বোন্বেন এবং 
সঙ্গে মৈজী 
রাখতে উৎসুক |; আপল্ফিকে চরণ 
রাজনারায়ণ ইন্দির? কংশ্রেদ ও মন্তা- 
ম্যদের সহাহভাঁহা] ক্ষ্ঘভাঙ্ক এলে 
অস্ততঃ বৈদেশিক নীতি দপায়ণের 
ক্ষেত্রে তাদের নী্টিত সো ভিন্সেভ 
রাশিয়ার নেতৃত্বে পররিচঠশিত তথা- 
কথিত সষাজবাজী জগতের প্রতি 

অনুকুল থাকবে | ক্তাই ভারতে ক্রুশ 


লবি সক্ৰিয় নতুন হহিমণ্ডদীর আগ- 
মনপথ প্রশস্ত করে উল্টোর্দিকে 


সক্রিয় আমেরিকন্নে কবি তে 
আপাততঃ দ্বিফেক্ষন্তত্রণের কোন 
সম্ভাবনা দেখা বচ্ছে না। কিন্ত 
একট] কথা পরিহ্ ক তবর্ধের 
রাকনৈতিক ভবিকুৎ, ক্রমশ বন অন্ধ- 
কারের দিকে এগোচ্ছে ₹ এবং সেই 
সঙ্গে সাধারণ মাহুবের ভবিহ্যৎও 1 
সঙ্কট থেকে পরিহার কোন পর 
নজরে আশছে না | 


ক 
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বিদ্বাৎ উৎপাদন বাড়লেই বা 
লোকের কাছে স্ত!] পৌছোবে কি 
করে ? ট্রান্সমিশন লাইনের ব্যবস্থা 
কোথায় £ 

ভি পি এল যে উৎপাদনের মাত্র 
সাম্প্রতিককালে কিছু বাড়িয়েছে, তা 
কলকাতার পেটছোনোর ই্রাম্মমিশনের 
ব্যবস্থা কোথা ? শোনা যাচ্ছে ভি 
পি এন বাড়তি বিদ্যুৎ এখন জলের 
দরে ভিতি পিকে হেচে দেবে। ডি 
পি এল জানিয়েছে, শক্তিশালী লাইন 
থাকলে এবং আগামী «এম ইউনিট 
চালু হলে কলকাতা তাঘের কাছ 
থেকে ১২* মেগ্গাতস্থাট বিছ্যুৎ পেত। 

সরকারী উদ্ভোগে কোন সুষ্ঠ 
চিন্তার ছাপ লক্ষ করা যাচ্ছে না। 
কামক্রণ্ট সরকারে ক্ষমতায় আসার 
আগেই দুর্গাপুর থেকে কসবা পর্যস্ত 
_ একটা ২২০ কে-ভি ট্রান্সমিশন লাইন 
টানার কাজ শুরু হুক্রেছিল। আজও 
"সে কাঘ শেষ হয়নি, কবে শেষ হবে, 
সেকথা: কেউ বন্দতে পারে না। 
আপচগ্রাত্র ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ 
এই লাইনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
বিশেষ বরে সাঁওতালদ্বির চতুর্থ ইউ- 
লিট, যদি চালু হতে যায়, তবে এই 
ট্রান্সমিশন লাইন ছাড়! কোন গত্য- 
স্তর নেই } এমনকি এর তৃতীয় ইউ- 
নিটও বন্দি পুর্ণমাদ্রায় উৎপাদন করে, 
তবে এই লাইন শেষ ন! হলে, 
মাকুষ বাঁড়তি বিদ্যুৎ কোন রকমেই 
পাবে নাট 

ছুর্ভাগ্যজনক টন) হজে! বামক্রট 
সরকার আসার পরও এই ট্রান্সমিশন 
লাইন থেকে এক কোটি টাকার ভার 
চুরি গেচছে ? এই চুরি আগেও চলেছে, 
আজও চজছে-_পুলিশ বদ্ধ করতে 
পারছে না) সব শুদ্ধ ১ কোটি ৪০ 
লক্ষ টাকার ভার চুরি করে নিয়ে 
গেছে দশস্ত ভাকাভর]। প্রায় আড়াই 
কোটি টাকার এই ট্রান্সমিশন লাই- 
নের কাজটি এতদিনে শেষ হয়ে যেত 
চুরি বন্ধ করতে পারলে! ট 

সবচেরে বড় কথা হল, চুরি করা 
ভার এবং জন্ান্ত যন্ত্রপাতির মুল্য 
অহুষাযশ দেই পরসিল অর্থেরই যে 
শুধু অপচর হক্জ ভাই নহ, নতুন করে 
সেই তার ফিনে কাজ কর] মানেই 
স্িগুন খরচের ধাক্ষা। ! 

শোন] বার, রাজ্য সরকার এই 


স্পেস শসা 









চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন । কিন্তু এই উদ্বেগ 
চুরি বন্ধ করতে পারছেন] । অথচ চুরি 
বন্ধ হলে এতদিনে এই লাইনের কাজ 
শেব হয়ে ঘেত। 

এই ট্রান্সমিশন লাইন ছাড়া 


বিভিন্ন দ্যাণ্টের ষ্টোররুম থেকেও 
চুরির ঘটনা! হাষেশাই ঘটছে । ৭৩- 
৭৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এরকম 
কিছু চুরির ঘটনা! নিয়ে সপ্তাহ দুয়েক 
হল পর্যদে ২৬ জন্‌ ইপ্িনীয়ারকে 
"কারণ দর্শানোর নোটিশ” দেওয়া 
হয়েছে । এর মধ্যে ডিভিশনাল 
ইঞ্জিনীয়ারও আছেন। 

প্রথম কথা হল, চুরির সংগে 


লংগে কোন উদ্ভোগ নেওয়। হয়নি বা 
কোন নোটিস আসে নি, দ্বিতীয় । চুরি 
ভাকাতির বিষয়টি আইন শৃংখলার 
সঙ্গে যুক্ত, এক্ষেত্রে পুলিশ অকেজো । 
সেক্ষেত্রে ইঞ্চিীয়ারছের নোটিশ 
দিলেই কি চুরি বন্ধহয়ে যাবে ? এমন 
হতে পারে যে, কোন কোন চুরির 
সঙ্গে পর্যদের কোন কর্মীর ঘি যোগ- 
সাজসও থাকে, তাও খুঁজে বার 
করার দায়িত্ব পুলিশের | এসব জেনে 
শুনেও ২৬ জন ইঞ্রিনীয়ারকে নোটিশ 
দেওয়া হল । 

ইনঞ্জিনীয়াররা গত. ১৯শে জুলাই 
চেয়ারম্যান শিবহুন্দর দাশগুপ্তের 


নি যাহক 


১। বাশের হাটমেণ্ট পরিবর্তন 


রেফাঃ নং এজেণ্ট / ই (সি) কে এল / টেণ্ডার | ৭১ / ৩৯৭৯ তাং ৭-৭-৭৯ | 
সি এম ঘুসিক ইউনিটের (২৫ ইউনিট) (রি টেণ্ডার-১) ফিডার রোডে ব্যান 


ম্যাটিং হাটমেন্ট পরিবর্তনের জন্ত অভিজ্ঞ 
পার্সেপ্টেজের ভিত্তিতে (বেশি/কম/সমান) সীল করা টেগ্ার,। 
খরচ ৬৫১,০৭৫ টাকা (ই সি এন্স দিভিউল ৭৭-এর ভিত্তিতে )। 
টাকা ১,৩*২ টাকা। অন্পূর্ণকপার সময় ৩" মাসি । টেণ্ডার গ্রহণের শেষ 


ঠিকাদারদের কাছ থেকে 
আনুমানিক 
বা্ননার 


তারিখ ৩১-৭-৭৯ বেল! ৩-৩*টা এবং একই দিনে বেলা ৪টায় টেণ্ডারদ্বাত! - 
অথবা তাদের মনোনীত, প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে । ঘুসিক সাব 
এরিয়ার (পূর্বতন) গ্রপ আযাকাউন্টম অফিসে নগদে ৫*টাকা দিয়ে (অপ্রত্যা- 
পন যোগ্য) ৩১ ৭৭১ ছাড়া যে কোন কাজের দিনে কাজের সময়ে কালি- 
পাহাড়ী কোলিয়ারীর ইঞ্জিনীয়ারের (সি) কাছ থেকে বিল কোয়ান্টিটি পায়! 
যাবে। ঘেকোন কাজের দ্বিনে আবেদনপত্র মারফৎ অন্তান্ত বিস্তারিত 
বিবর্ণ এজেন্টের অফিস, কালিপাহাড়ী কোলিয়ারী, পোঃ কালিপাহাড়ী, 
জেলা বর্ধমান থেকে পাওয়া যাবে। বায়নার টাকা ছাড়া 'টেগার বাতিল 
করা হবে। কালিপাহাড়ী কোলিয়ারীর এজেপ্ট কোন কারণ না দেখিয়ে যে 
কোন অথবা! সমস্ত টেপার বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 
টেগারপত্র দেবার শর্তাবলী £ অনুমোদিত শ্রেণীর তালিকাতুক্ত ঠিকাদারদের 


টেগার ফর্ম দেওয়া হবে। 


২। ট্রেলিং কেবল্‌ সরবরাহ 


টেগ্ডার নং: *১/ ই সি এল / পি ইউ আর | ট্রেলিং কেবল্/৭১/ ৭৬ 

বি বিঃ২৮৯১ অন্গধায়ী ৩৩ কে তি গ্রেড ৪ কোর ২৫ স্কোয়ার এম এম" 
ট্রেলিং কেবল্‌ সরবরাহের জন্ত কেবলমাত্র উৎপাদনকারী / সরবরাহকারীদের 
কাছ থেকে টেপার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দু’কপি সীল কর] টেগার। 


প্রয়োজনীয় পরিমাণ ৬:০ মিটার। টেণ্ডার ফী ১০ টাকা। জমা দেবার 
শেষ তারিখ ১*-৯-৭৯ বেল! ১টা পর্যন্ত । খোলার তারিখ ১০-৯-৭৯ বেলা 


৩ট{। শ্পেসিফিকেশানের সিডিউল এবং সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেপার 
দলিল কণ্ট্োলার অফ পার্চেজের অফিস, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেড, - 
সাকভোরিয়া, পোঃ দ্বিশেয়গড়, জেলা বর্ধমান, (পশ্চিযবঙ্গ) থেকে যে কোন 


সম্পাদক-_হাঁরেন বসু 


সঙ্গে দেখা করে এই নোটিশের কারণ 
জানতে চেয়েছেন। তিনি মুখ কীচু- 
মাচু করে বলেছেন, এট! বিধি অন্থ- 
ঘায়ী একট] সাধারণ চিঠি দেওয়া 
হয়েছে, এর সঙ্গে ছাটাই সাসপেন- 
শনের কোন উদ্দে্ড নেই। কিন্ত 


চিঠির ভাষা বলে দ্বিচ্ছে এট! প্রকা- 


রাস্তরে কারণ দর্শানোর নোটিশ । 
এটা আর বাই হোঁক্‌ ইঞ্চিনীয়ারদের 
পক্ষে অসন্গানজনক | চেয়ারম্যান 
অবশেষে বলেছেন £ তিনি ভাষা 
বদলে আরেকট? চিঠি দেবেন । এই 
প্রহসন চলছে চুরি নিয়ে। এটা ফি 
চুরি বদ্ধ করার রাস্তা? অথচ এখনও 
সব ষ্রোররুমগ্ুলিতে কড়া পাহারার 
কোন ব্যবস্থা নেই । 

চেয়ারম্যান স্বয়ং যেখানে একটি 
ভাঁড় বিশেষ তারই নেতৃত্বাধীন পর্য- 
দের কাজে সরকার নাকি অথুশি। 
এর কি কারণ থাকতে পারে ? শিব 


" হুন্দরবাবুও কি সরকারের আস্থা- 


ভাজন নন? 


* কাজের দিনে একই ঠিকানায় কণ্টে'লার অফ আ্যাকাউন্টস্রে কাছে 
দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে পাওয়া 
একই ঠিকানায় কন্ট্বোলার £নফ আ্যাকাউন্টসের কাছে 
মণি অর্ডারে পাঠানো টেগার ফী গ্রহণ করা হবে যদি টেগ্ডার ছলিল ডাকে 
পাঠানোর জন্য ডাক খরচ বাবদ টেপ্ডার সিডিউল অনুযায়ী অতিরিক্ত ৩ 
টাক! (তিন টাকা মাত্র) বা-ভার বেশি টাকা পাঠালো হয়। এইসব | 
মণি অর্ডারের কুপনে টেগ্তার নধর ও নির্ধি্ট ভারিখ সহ টেশ্তারঘাতার সম্পূর্ণ { 
ভাক ঠিকান! দিতে হবে। টেগ্ারের নির্দিষ্ট তারিখের অস্তত পনেরে! (১৫) 
দিন আগে পাঠানো মণি অর্ডার কেবলমাত্র গ্রহণ করা হুবে। টেগ্তার | 
গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের তিনদিন আগে টেগ্ারপত্র বিক্রয় বন্ধ করাহবে। "| 
ডাকে বিলম্বের বন্য ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেড দায়ী থাকবে না। পোষ্টাল 
অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট 1 চেকে পাঠানো টেপার ফী গ্রহণ করা হবে না। 


নির্ধিই ফী নগদে জমা 
যবে। 


৩। অয়েল ও লুত্রিক্যান্ট সরবরাহ 


Price 60 58182. 


ইঞ্জিনীয়ারর] €£ষে আস্থাভাজন 
নন ভার . প্রমাণ সরকার এর-- 
আগেও দিয়েছেন। গত মে মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহে যখন ব্যাণ্ডেলের ছুটি - 
ইউনিট বিকল হয়ে গেল, তখন 
সেখানে একজন আই বি গিয়ে উপ- 
স্থিত। একজন দািতশীল ইঞ্জিনীয়ার 
তখন নিজেই আই বি-র কাছে 
লিখিত বিবৃতি দেন যে, ভার দ্বোযেই 
ইউনিট বিকল হয়েছে । এই আই 
বি অনুপ্রবেশের ঘটনা সরকার নীর- 
বেই হজম করে গেলেন । . 

বিদ্যুৎ সংকটের কারণ কি, ত! 
যেন সরকার জেনেও জানেন ন1। 
দরকার হচ্ছে টাস্ক ফোর্সের । সেই. 
টাস্ক ফোর্স নিয়েও গোলষোগ। = 

এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে যদি কাজ - 
চলতে থাকে, তবে শুধু বর্তমান 
বিদ্যুৎ সংকট কেন, বিদ্যুতের ভবিম্তত 


পরিকল্পনাও সরকার স্বভাবে রলপা- 


. ফ্িত করতে পীরবেন না । 






টেশার নঘর.: ই পি এল / সি ইউ আর /*১/ পি ওএল/৭১|*৯ 

বিভিন্ন গ্রেডের অয়েল ও লুব্রিক্যাণ্ট সরবরাহের জন্য কেবলমাত্র উৎ্পাদন- 
কায়ী / সরবরাহকারীদের কাছ থেকে টেগার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ 
লিখে দুই কপি সীল করা টেণ্ডার। পরিমাণ স্পেসিফিকেশান অনুযায়ী | 
টেপার ফী ২* টাক1। জম! দেবার শেষ তারিখ ১৭-১-৭১ ‘বেল! ১টা । 
খোলার তারিখ ১৭-৭-৭৯ বেলা ৩ট1। ম্পেমিফিকেশানের সিডিউল এবং 


দূরব্রাহের শর্তাবলী সহ টেণডার দলিল কণ্টে]লার অফ পার্চেজের অফিস, | 


ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেড, জেল1 বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে যে কোন 
কাজের দিনে একই ঠিকানায় কণ্ট্োলার অফ -আ্যাকাউপ্টসের কাছে নির্দিষ্ট 


ফী নগদে জম] দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে পাওয়া ঘাবে। একই ঠিকানায় 
কপ্ট্োলার অফ আাকাউন্টসের কাছে মণি অর্ডারে পাঠানে। টেগার ফী 
গ্রহণ করা! হবে যদ্বি টেণ্ডার দলিল ডাকে পাঠানোর জন্তভাক খরচ বাবদ 
টেপার সিড়িউল অনুযায়ী অতিরিক্ত ৩ টাক! (তিম টাকা মাত্র) বা তার 
বেশি টাকা পাঠানো হয়। এইসব মণি অর্ডারের কুপনে টেগ্ার নম্বর ও 
নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেশারঘাতার সম্পুর্ণ ডাক ঠিকান! দিতে হবে। টেগারের 
নির্দিষ্ট তারিখের অস্তত পনেরো দিন আগে পাঠানো মণি অর্ডার কেবলমাত্র 


- গ্রহণ করা হবে। টেশার গ্রহণের নির্ঘি্ই তারিখের তিন দিন আগে 


টেগারপত্র বিক্রয় বন্ধ করা হবে। ডাকে বিলঘের অন্ত ইষ্টাৰ্ণ কোলফিজ্ড 


লিমিটেড দায়ী থাকবে ন]। পোর্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড়াফট/চেকে পাঠানো 


টেশার ফী গ্রহণ করা হবে না। 





জম্পান্ক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড, কলিকাভা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পন কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


রাজ্য করসে নির্বাচনী তানের: 


প্রশ্নে মতবিরোধ অনিশ্চিত অবস্থা: 





নির্বাচনী অঁতাতের পে বাহ্য 
কংগ্রেগে নানা মুনির মান! গত 


| 
| 


[J 























দাপটে জনজীবন অতিষ্ঠ । বিদ্যুতের , 
| অভাবে সর্ব ত্রাহি ত্রাহি ভাক। 


আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এই 
রাজ্যে বর্ণ কংগ্রেস কার সঙ্গে আঁতাত 
করবে তা এখনও সুস্পষ্ট নয় । এ 
বিষয়ে রাজ্য নেতৃত্ব তাকিয়ে রয়ে 
ছেন দিলীর দিকে । কিহবেবাকি 
তে পারে তার একটা আভাষ 
পাওয়] যাবে আগামী ১ই সেপ্টেম্বর | 

তবে নির্বাচনী আতাতের প্রশ্নে 
রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বকে বেশ সমা- 
লোচনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে | 
এইতো? সেদিন কংগ্রেস দলের 
বিধানসভা 8৬৮, সত্য বাপুলি বিধান- 


লোড-শেডিগয়ের 
দাপটে 


এই সপ্তাহে লোড শেডিংয়ের 






রর্পণেরও অচল অবস্থা ।. এদিকে 
আকাশ প্রায় সবসময়ই মেঘাচ্ছন্ন । 
আধো অন্ধকার ঘরে বাতি জালিয়ে 
কম্পোজ করা যায়, কিন্তু বাতি জেলে 
তে! মেসিন চাজানে। যায়না । 
আহা, আমর যদি এমন দেশে বাস 
করতাম যেখানে বিদ্যুৎ ছাড়াই 
মেলিন চলে ? কিন্ত হাঁয়, এমন দেশটি 
কোথাও খুদে পাবে নাকে? । অতএব 


অন্ধকারে গলদঘর্ম হয়ে বাতির আলোয়, 


চোঁথের বারোটা বাজাতে বাজাতে 
প্রুফ দেখেও এবার দর্পণ কোন রকমে 
[কাশ করতে হল আট পৃষ্ঠায় । 
আমাদের ক্ষমা করুন আর 
ফন্ট সরকারকে তাদের কৃতিত্বের 
ধুবাদ দিন। - 





সভায় কংগ্রেস দলের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে 
এসে বেশ জোর গলাতেই এই প্রতি- 
বেদকের উপস্থিতিতে কেন্সীয় নেতা 
ওয়াই বিচ্যবনকে প্গ্রিভি ডগ” 
আধ্যা দিয়ে বসলেন। আলোচনা 
চলছিল আপন নির্বাচন নিয়ে। . 


'- ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস 


দলের প্রার্থী হিসাবে যে ১৮ জনের 
নাম প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে 


রাজ্য কংগ্রেসেরই একজন প্রভাব- 


শালী সদ্য বললেন : ওই তালিকা 
সুদীপ প্রকাশ করেছে চাপে পড়ে। 
ওই তালিকা-ঠিক নয়। কে দীড়াবে, 
কোথায় দাড়াবে তা ঠিক হয়নি । 
পিচ্ধাথ রায়ের নাম নিয়ে রাজ্য 


কংগ্রেদে বেশ তুফান উঠেছে ।, কেউ 


কেউ বলতে স্তর করেছেন যে, গত 
২৮ মাসেশ্দলের জন্য ষে ব্যক্তি ৫ 
মিনিট সময় ব্যয় করেননি তাকে 
মনোনয়ন দিলে কংগ্রেস কর্মীরা বসে 
ষাবে। 

প্রদেশ কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের 
চেয়ারম্যান মহম্যঃ আশফাক এই 


প্রতিবেদককে বলেন যে, সিদ্ধার্থ রায় 


এবং ভার মন্ত্রিসভার যে কয়েকজন 
সদদ্য ইন্দিরা! গান্ধীর অনুগ্রহ লাভের 
চেষ্টা করছেন তাদের যদি মনোনয়ন 
দেওয়া হয় তবে আমরা বিন্রোহ 
করব। | 

রাজ্য কংগ্রেসের জনৈক মুখপাত্র 


বলেন যে, আমরা জনতা (এস) দলের . 


সঙ্গে আতাত করতে রাজী তবে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে নয়। অপর, 


একজনের মতে দি পি এমকে ঠেকা- 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়. 


রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের 
নির্বাচনী কৌশল নিয়ে মতবিরোধ 
দেখা দ্বিয়েছে। এখন নবাই গেছেন 
দিল্লীতে চূড়ান্ত সিন্ধান্ত জানার, জন্য | 
ইন্দিরা, কংগ্রেসের জনৈক 
প্রভাবশালী নেতা চান এ রাজ্যে 


প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে জনতা পার্টির 
. সঙ্গে আসন ভাগাভাগি করতে । এই 
" নেতা মনে করেন ইন্দির1 কংগ্রেস ও 


জনতা পার্টির মধ্যে আসন নিয়ে 
সমঝোতা হলে এখানে দ্বলের আসন 
সংখ্য] বেড়ে যাবে। 

এ ব্যাপারে উক্ত প্রভাবশালী 
নেত! জনত! পার্টির রাজ্য স্তরের 
কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলোচনাও 





নি মোটামুটি ঠিক হয়েছিল 
জনতাকে ১৬টি আপন ‘ছেড়ে 
দেওয়া হবে। বাকী ২৬টি আসনে 
“ ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থী দেবে । 
কিন্তু হঠাৎ ইন্দিরা কংগ্রেসের 


সভাপতি বরকত গণিধান চৌধুরী 


কাগজে বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিলেন 

ষে, জনতা পার্টির সঙ্গে কোন 
সমঝোতা নয়। বরকত সাহেবের 
যুক্তি যে জনত! পার্টির প্রাথীরা 
নির্বাচনে জয়ী হলে তার! দিল্লীতে 
গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধিতা 
করবেন। এই ঘর্দি অবস্থা হয় সে 
ক্ষেত্রে জনতা প্রাখী দের সঙ্গে 
সমঝোতা.করে লাভ কি? তার 
চেয়ে লি পি এম বিরোধী. ভোট 
ভাগাভাগির ফলে যদি সি পি এমের 
আসন সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলেও 
আমরা চিন্তিত নই। কারণ জাতীয় 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সি পি এমের সঙ্গে 
নির্বাচনের পরে একট! সমঝোতায় 
আসা ঘেতে পারে । 

বরকত সাহেব এবং উক্ত প্রভাব- 
শালী নেতার মধ্যে কৌশলগত 
কারণে বতপার্থক্যের ফলে উভয়: 
পক্ষই ইন্দিরা গান্ধীর মতামত জানতে 
চেয়েছেন। উত্তয় পক্ষই 
ইন্দিরাঁজীকে তাদের যুক্তি দেখিয়ে- 
ছেন। কিন্ত এখন কোন মতামত 
ইন্দিরা গান্ধী জানান নি। 

তবে দিল্লীর ওয়াকিবহাল 
মহলের সুত্রে পাওয়া খবরে জানা 
গেছে যে, ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষ থেকে 


্রফুল্পবাবুকে অন রোধ করা হবে, |. 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


ৰাজ্য কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠী 
সিপিএমের সঙ্গে আরাতাত চায় 


রাজ্য কংগ্রেসের একটি গোর্ঠী 
এখন সি, পি, এম এর সংগে আঁতান্চ 
করে এরাজ্যে আসম নির্বাচনী 
বৈতরণী পার হওয়ার তালে রয়ে- 
ছেন। যদিও সি, পি, এম দলের 
সংগে আঁতাত করা নিয়ে কংগ্রেস 
দলের মধ্যে তীব্র মতভেদ রয়েছে 
তবুও স্থযোগ সন্ধানী কিছু ব্যক্তি 
কোনমতে লোকমভা1 আসনে নির্বা- 
চিত হবার জন্যে যেন তেন প্রকারেন 
একটা! নির্বাচনী মোর্চ! গড়ার তালে 
রয়েছেন ।- 

কংগ্রেসের বর্ধমান জেল! নেতৃত্ব 
নি, পি, এমের সংগে মোর্চায় ষাবে 
না বলে ঠিক করেছেন। অপরদিকে 
দক্ষিণ কলকাতার জেলা কংগ্রেদ 
নেতৃত্ব এক্ষনি পি, পি, এষের সংগে 
হাত মেলানোর জন্তে উম্মুখ। গত 
ওর! সেপ্টেম্র এই জেলার সদর 
দণ্তরে একটি বৈঠক হয়। এতে 
জেলার কংগ্রেস দভাপতি ফুলরেণু 
গুহ, সম্পাদক পার্থ রায়চৌধুরী, 


| ঠাক্রদাস ব্যানাজ' প্রমূখ নির্বাচনী 


মোর্চা গড়ার জন্ত সি, পি, এমের 
সংগে হাত মেলানোর উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন। এদের বক্তব্য 
মার্কসিষ্ট দলের সি, পি, আইয়ের, 
সংগে হাত মেলানো সম্ভব হলেও 
সি, পি, এমের সংগে তা করতে 


' কোনও আপত্তি থাকা উচিত নয়। 


তবে লক্ষ্য রাথতে হবে এব্যাপারে রাজ্য 
কংগ্রেসেরও যেন ছু চারটি লীট হাতে 
'আসে। এই বৈঠকে অবশ্য জেলার 


অপর নেত! শোভনদেব চট্টোপাধায় 


প্রমুখ নি, পিএম দলের সংগে মোর্চা 
গড়ায় ঘোরতর আপত্তি জানান। 
কংগ্রেদ দলের মধ্যে দৌগত রায়, 


প্রিয়ঞন দাসমুদ্দির। এট! করার | 
ষাচ্ছে। 


পক্ষপাতি বলে শোনা 
এখনও এ ব্যাপারে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
বিষয়টা খুব পরিষ্কার নয়। তবে 
কেউ কেউ নির্বাচনী বৈতরণী পার 
হওয়ার জন্ত সি, পি এমের পক্ষেই 
ঝুলে পড়ার চেষ্টা করছেন । 





অনার্ধ মিত্র 
দেবী আসবেন গন্ধে 
ফিরে যাবেন নাকে 
তার জন্কে মাথার ঘাম 

2 ফেলতে হবে পায়ে। 
মাইনে বোনাস আগাম মান্ছন 
গা গররে থেটে 
থোক ধরে সেটাক1 যাবে 
ব্যবপাদারের পেটে | - 


তরুণকান্তি 
ইন্দিরা কঃগ্রেঙ্গে 
ভিডতে 

চেষ্ঠা করছেন 


প্রাক্তন কংগ্রেদী মন্ত্রী বর্তমানে 
নিঃসঙ্গ জনতা নেতা তরুণকাস্তি ঘোষ 
ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় জন্মা 
তদ্ধির শুরু করেছেন বলে বিশ্বস্ত ্ত্রে 
খবর পাওয়া গেছে। 


। তরুণবাবু দীর্ঘদিন কংগ্রেপী মন্ত্র 
থাকার পর গত লোকসভা নির্বাচনে 
কংগ্রেসের ভরাড়ুবির পর কংগ্রেস 
ছেড়ে জনতা দলে যোগদান করেন | 
যদিও তক্ষণবাবুকে জনতা' দলে যোগ্য 
দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে৷ 
রাজ্য জনতা পার্টির যুব ছাত্র] তরুণ- 
কান্তি বিরোধী আন্দোলন শুরু করে 
শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেনে নেন। 


-তকুপবাবুর সেদিন দলত্যাগের 
পেছনে. অবস্ত অন্ত উদ্দেশ্য ছিল। 
কারণ তরুপবাবুর আশঙ্ক! ছিল হয়ত 
আক্রোশবশত: জনতা সরকার 
তাদের ব্যবদা সংক্রান্ত ব্যাপারে 
তদন্ত শুরু করতে পারেন। ভাই 
তড়িঘড়ি তিনি জনতা দলে চুকে 
পড়েন। 

এখন কেন্দ্রে আর জনতা সরকার 
নেই। রাজ্যে জনতা পার্টির অবস্থাও 
খুবই বেহাল । তাই তরুণবাবু এখন 
ইন্দিরা কংগ্রেসে চোকার জস্ত খুবই 
আগ্রহী ।' 


সম্প্রতি তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা! করে তরুণ 
বাবু জানান যে, তিনি বিভ্রান্ত হয়ে 
জনত! দ্বলে যোগ দিয়েছিলেন। 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ক ক 





দহ ১৮-২ 


> ত 
জোট বাধাবাধির খেলা 
'লোকসভার মধ্যবত নির্বাচনে জোট বাঁধাবীধি 
এখনো সম্পূর্ণ হয় নি, কিন্ত ইতিমধ্যেই উত্তেজনার তাপ- 
যাত্রা ভরত উধ্বপানে ধাবিত হয়েছে । দেখ] যাচ্ছে যে 
কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলের জন্য সে সমস্ত দল ও নেতারাই 


আবার ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ভোটার তজনা় মেতেছেন, 


প্রত তিরিশ বছর ধরে যার! হরেক নামাবলী গায়ে 
চড়িয়ে ভণ্ডামী করে এসেছেন । সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য- 
নীয় যেতিন দশকের দীর্ঘ সময় হাতে পেয়েও বামপন্থী 
দ্বলগুলে। মধ্যবিত্ত সুলভ সংকীর্ণ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে 
রক্যবন্ধ হতে 'পারল না। আজও রাজনীতির ময়দানে 


. বস্তুত সেই কংগ্রেসেরই একচ্ছত্র দাপট, সেই কংগ্রেস 


এভেঙগেই তো আজকের ছুই কংগ্রেস ও ছুই জনতা পার্টির 
আবির্ভাব! 

একটি দল ভেঙে চার খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ার ফলে 
প্রায় সব খণ্ডই কমবেশী দুর্বল হয়ে পড়েছে । কিন্তু লক্ষ্য 
করার বিষয় হল, মাত্র ২৮ মাসের ব্যবধানে শ্বৈরতস্্র ও 
কর্তৃত্ব পরায়ণতার প্রতিত্ব ইন্দিরা! গান্ধী তার হৃত অর্ধাদ] 
যেন অনেকখানি ফিরে পেয়েছেন। আড়াই বছরের 
জনতা শাসন, শ্রাহ কমিশন ইত্যাদি জনগণের ওপর 
ঞযতী গান্ধীর প্রভাব সামান্তই ক্ষুণ করতে পেরেছে। 
সেজন্যই মধ্যবর্তী নির্বাচনের নাম শোনামাত্র আবার 
ইন্দিরা-ত্যাগীরা সুড় স্ুড় করে দেবীর পায়ে আত্মা- 
হুতি দিচ্ছে। মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের (ই) নির্বাচনী 
প্রচারের সুচনা করতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী সহজ্জ সরল 
ভাষায় দেই পুরনে! কথাটি বুক ঠুকে বলেছেন যে স্থায়ী 
প্রগতিশীল সরকার দেশকে একমাত্র তিনি বা ভার ঘলই 
দিতে পারে। জনতা সরকারের বার্থতাই কি ইন্দিরার 


" মনে এ সাহস যোগায় নি? জনতা দ্বলের কেন্দ্রীয় কার্য- 


ডাক্তারদের বেলায় নিয়ম পাল্টে গেল কেন ? 


রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ইদানীং এক 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছে! এতে বলা ' 
হচ্ছে স্বাস্থ্য ক্মাঁদের কিভাবে, কি 
শর্তে বদলী করা হবেসে সম্পর্কে 


ষেভাবে মাথা 


হচ্ছে। 


পাণ্ড! একদল চিকিৎসকের কাছে 
বিকিয়ে দিয়েছেন 
তাতেই জনমনে নানা বিল্রাস্তির কুটি 


নির্বাহী কমিটির বৈঠকে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে 
অবশ্য শ্বৈরতম্্র ও কুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আবার জনতা 
প্রাধী'দেরই জয়যুক্ত করার ডাক দেওয়া হয়েছে৷ তারা 
মনে করিয়ে দিয়েছেন শ্বৈরতন্ত্রকে জনগণ চেনে, আর 
চরণ সরকার তো লোকসভার আস্থা! বা ভোটারদের রায় 
কোনটি না পেয়েও জবরদখলী স্বত্ব তোগ করছেন। 
অর্থাৎ অস্থিরতা আজ ভারতের রাজনীতির প্রধান 


বৈশিষ্ট্য। কংগ্রেস (ই) এখনো এককভাবেই নির্বাচন , 


লড়ার পক্ষে, জনত দলের সহধাত্রী হবার আগ্রহ 
কোথাও তেমন *পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বরং আকালী 
দলও তার সঙ্গ ত্যাগ করেছে । কংগ্রেস (শ্ঘ)দল জনতার 
(ধর্মনিরপেক্ষ) সঙ্গে মোর্চা গঠনের প্রশ্নে ত্বিধাবিভক্ত । 
অনিশ্চয়তার ব্যাধিতে ফি বামপন্থী দলগুলিও 


আক্রান্ত নয়? এদের বড় শরিক সি পি আই এম চায় 


হিন্দীতাষী অঞ্চলে প্রভাব বুদ্ধির আশায় জনতার (ধ) 
সঙ্গে একট! বোঝাপড়!। কিন্তু পশ্চিমবে কংগ্রেস (ঘ্ব) . 
বা জনতা (ধ) কে আসন ছেড়ে দিতে এ দলের ছোট 
বড়, নেতা, কর্মী সকলেই একমত হতে পেরেছেন কি? 
আর এস পি তো ইতিমধ্যে তিনটির জায়গায় আটটি 
আনন দাবি করে বমেছে। অর্থ হল, ফ্রন্ট বহিস্্ত কোন 
দলকে আসন ছাড়া চলবে না। সি পি আই যদি কেরলে 
বিধান সভা! ভেঙে দিতে রাজী হয়, তবে ফ্রণ্টে নেওয়ার 
ব্যাপারে তার অগ্রাধিকার থাক! দরকার । মোটের 
উপর, থ্বৈরতস্ত্র ও সাশ্প্রদাক্সিকতার শক্তি মোকাবিল? 
করতে হলে বামপন্থীদের সমস্ত ছুত্যার্গ পরিহার করে 
ব্যাপকতর এঁক্য ও নানতম কর্মশুচীর ভিত্তিতে জোটবন্ধ 
হওয়! উচিত । ই 


উঠবেন । নিজেরা গ্রামে খেতে না 
চাইলেও প্যারা মেডিকেল ষ্টাফ 
তৈরী করতে বাধা দেবেন। কল- 
কাতা থেকে বদলী করতে চাইলেই 







নানা কথা । সরকারী দণ্তরে একই 
কর্মী একই জায়গায় দীর্ঘদিন, কাজ 
করলে নানা অস্থবিধার স্থত্টি হতে 
পারে। কায়েমী চক্রও দান! বাধতে 
পারে। এতে দ্বিমত হওয়ার কোন 
কারণ নেই। তাই স্বাস্থ্য দপ্তর 
-শ্বাস্থ্য কষাদের বদলী করার ব্যাশারে 
যে লব ব্যবস্থা নিচ্ছে তাতে 
কারোরই কোন আপত্তি থাকার 
কথ] নয় । কিন্ত ভাক্তারদের বেলায় 
সরকারী নীতিট। অন্ত রকম কেন! 
বধলীর ক্ষেত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর 
কমীদের জন্ক সরকারী নানা কায়দ' 
কানুন রয়েছে, কিন্ত লরকারী নিয়মের 
বাইরে চিকিৎসকরা থাকবেন কেন? 
এসব প্রশ্ন উঠছে ত নানা কারণে । 
দরকার প্রথম থেকেই কারেমীচক্রের 


সাধারণ কর্মীদের বক্তব্য সরকার 
বদলীর ক্ষেত্রে কতজন চিকিৎসককে 
কলকাতা থেকে সরাতে পেরেছেন ? 
একদল চিকিৎসক পি,জি, মেডিকেল, 
আর, জি, কর, ন্কাশনাল প্রভৃতি 
ষেডিকেল - কলেঞ্জগুলিতে মৌরপী 
পাট! জমিয়ে বসেছেন এবং কল- 
কাতায় বসে সরকারী সিদ্ধান্ত বান- 
চাল করার মতলব ভাজছে সরকার 
সে ব্যাপারে এত নিক্রিয্ব কেন? 
চিকিৎসকদের বেশ কিছু অংশ নন 
প্র্যাকটিসিং এযালাউন্দ নেবেন অথচ 
চোরাই প্র্যাকটিম করবেন। গ্রামে 
যেতে চাইবেন না। অন্তদ্দিকে সর- 
কার চিকিৎসকদের চোরাই প্র্যাক- 
টিন বন্ধ করার জন্ত নতুন নিয্নম চালু 
করতে গেলে এর্না চিৎকার করে 


নান! ওজর আপত্তিতে তা রদ করতে 
চাইবেন ।' ভাক্তারী পাশ করার পর 
কায়দায় হাউসষ্টাফশীপ. বাড়িয়ে 
যাবেন--এ পবের কোন্‌ কিছুরই 
সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে 
না। -এক অদ্ভুত ব্যবস্থা রাজ্য স্বাস্থ্য 
দগ্তরে এখন কায়েস হয়ে বসেছে । 

এর অন্ত রাজ্য শ্বাস্থাদগ্তরও কম- 
দায়ী নয় । রাতারাতি ভোল পাল্টে 
কিছু ব্যক্তি ক্ষমতাসীন দলের হয়ে 
গেছেন । এরাই স্বাস্থ্য দু্ডবে নানা 
ঘট পাকাচ্ছেন। ইতিমধ্যে পারিক 
সাভিস কমিশনে যেসব ডাক্তার 
পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের অধিকাংশই 
পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন । কিন্ত 
যারা ইন্টারভিউয়ে পাশ করেছেন 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


। কিছুদিন ধরেই বামক্রণ্টের শরিক 
একটি রাজনৈতিক ছলের স্বার্থে রাজ্য 
সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে 
নতুন পদ. হুষ্টি, নিয়োগ বদলী ও 
পদ্ছোহ্নতির - ব্যাপারে নানাভাবে 
আইনী ও অনিয়মিত কাজ কারবার 
চপছে। এ ব্যাপারে একটি অস্বা- 
ভাবিক অনিয়মিত নিয়োগের 
প্রচেষ্টার খবর দর্পণের কাছে এসেছে। 

সম্প্রতি তথ্য ও সংস্কৃতি দগ্ডরের 
সংস্কৃতি শাখার জন্য একটি ডেপুটি 
ভিরেইরের পদ 'সুষ্টি করা হয়েছে। 


' এবং এ.সম্পর্কে প্রার্থীদের কাছ থেকে 


আবেদনপত্র আহ্বান করে বিভিন্ন 
পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে। 


ডেপুটি ডিরেক্টরের মর্যাদী সম্পন্ন 


পদের জন্ত পারিক সান্িস কমিশন 
মারফৎ ইন্টারভিউ তথা নিয়োগ 
কর! হয় এটাই প্রচলিত সরকারী 
রীতিনীতি । কিন্ত বর্তমান ক্ষেত্রে 
একটি বিশেষ দল ও ব্যক্তির স্বার্থে 
কোনে! নিয়যকানুনের তোয়াক্কা 
না করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। 
পার্রিক পাভিস কমিশন মারফৎ 
নিয়োগ হলে বিশেষ ব্যক্তিটির 


তরুণকান্তি 
১ম পৃষ্ঠার পর ' 


এখন তিনি মনে করেন যে, দেশকে 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা 'করতে ইন্দিরা 
গান্ধীই সক্ষম । তাই আবার তিনি 
ইন্দির] কংগ্রেসে ফিরে আসতে চান। 


প্রার্থ হওয়ার জন্য তার ইচ্ছার কথ! 
প্রকাশ করেন । | 

প্রমতী গান্ধী তাকে রাজ্য ইন্দির' 
কংগ্রেসের সভাপতি বরকত সাহেবের 
সঙ্গে কথ] বলতে বলেছেন। তবে 
তরুণবাবুর ওপর ইন্দিরা গান্ধী ও 
তার দলের অনেকেরই মনোভাব 
বিরূপ। কারণ চিকমাগালুতের উপ- 
নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে এবং 
বীরেন্দ্র পাতিলের সমর্থনে অমৃত- 
বাজার - পঞ্জিকার ব্যাপক প্রচার 
চালান হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী ও 
তার অঙ্গাষীর1 কেউই তা ভোলেন 
.নি। 

জান! গেছে, বরকত সাহেব 
সোজাসুজি তরুণবাবুকে কিছু ন! 
বললেও আভাস ইঙ্গিতে জানিয়ে 
দিয়েছেন তাকে দলে নেওয়া সম্ভব 
নয় । নিলেও নির্বাচনে কোন টিকিট 
দেওয়া হবে না। তবে তরুপবাবু 
এখনও হাল ছাড়েন নি। তিনি তার 
মালিকাধীন যুগাস্তর, অমৃতবাজার 


‘সহ পাঁচটি কাগজকে ক্রমশঃ ইন্দিরা- 
মুখী করে তুলে ইন্দিরা গান্ধীর মন 


পাবার চেষ্টা করছেন। 


অবশ্য ভরুণবাবু সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনে . 


তথ্যদৃপ্তবে বেকানুনী নিয়োগের চেষ্টা 


নিয়োগ সম্ভব হবেনা জেনেই ভিরে-- 
রেট থেকেই সরাসরি নিয়োগের 
ব্যবস্থা কর! হবে। অবশ্থ তথাকধিত ' 
ইণ্টারভিউস্নের মাধ্যমে | 

দর্পণের খবর, নন্দন ও দু-একটি 
বামপন্থী পত্র পত্রিকার সংগে সংশ্লিষ্ট 


অনুনয় চট্রোপাধ্যায়কে উপরে উল্লি- 


বিত পদে নিয়োগের জন্ই ডেপুটি 
ভিরেউ্র পদটির হুষ্টি কর! হযেছে । 
এবং নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে রিশেষ, 
ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে। 
শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের আদল নাম অন্ত । 
বর্তমানে এই ছদ্মনামধারী লেখক 
প্রবর মহাকরণে পুলিশ ডিরেক্টরেটের-- 
অধীনে চাকরী করছেন। প্রসঙ্গত * 
উল্লেখ করা যেতে পায়ে যে জরুরী 
অবস্থার সময় বামপন্থী রাজনীতির 
সংগে জড়িত সন্দেহে বহু সরকারী” 
কর্মণকে নিগ্রহ করা হলেও বামপন্থী 
মতবাদে বিশ্বাপী শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে 


কেউ ছুঁতেও পারেনি । 

প্রচট্টোপাধ্যায়কে ই তি পূর্বে 
লেকসন অফিমার তথ্য ও নংস্কৃতি 
দরে নিয়ে আদার চেষ্টা হয়েছিল । 
দরের কর্মীদের ক্যবন্ধ প্রতিবাদে 
সেই চেষ্টা অবশ সফল হয়নি । 


নানা মুনির নানা মং. 
১ম পৃষ্ঠার পর 

নোই আমাদের আসল উদ্দেশ্ত। 
প্রয়োজনে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গেও 
হাত মেলাতে আমর] পিছপা হব 
না। আয়াদের কাছে সিপিএম 
অচ্ছুৎ, স্থতরাং তাদের ঠেকাতে 
আমর সব প্রয়াসই নেব! 

. প্রকাশিত তালিকায় সিদ্ধার্থ 
রায়ের নাম দেখে জেলায় জেলায় 
কংগ্রেসের মধ্যে - বিরূপ প্রতিক্রিয্না 
দেখা দেবার খবর রাজা কংগ্রেম 
দপ্তরে এসে 'পৌছেছে। শ্রীমতী 
পূরবী মুখোপাধ্যায় অবশ্ত এ বিষয়ে 
মুখ খুলতে চাইছেন ন1! তবে তিনি 
বলেছেন ঘষে, প্রফুল্ল সেনের জনতা 
পার্টির সঙ্গেতার দলের আনন ভিত্তিক 
সমঝোতা! হবে। নির্বাচনী জাতাত 


নয় । এবং এই সমঝোতা এই রাজ্যেই 


সীমাবদ্ধ থাকবে । 
কংগ্রেস দলের বিধানসত] 
সদশ্তরা সকলে লোকসভা নির্বাচনে 
প্রতিদ্বন্বিত| করতে চাইছেন এ বি 
জীমতী মুখোপাধ্যায় এর মন্তব্য হু 
চাইলেই তাঁদের মনোনয়ন প্রি 
কে? 







দর্পন |. শুক্রবার, ৭ই আগষ্ট, ১৯৭৯ 


“নির্বাচনী চালচিত্র 


১১৭৭ লদাদে বিপুল সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা দাত কয়ে জনতা পার্টি 
পুরৌ মেয়াদ ক্ষমতাসীন থাকতে 


। ইন্দিরা কংগ্রেস রাজনীতি 


থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্বেও জনত! 
সরকারের বিবাদে হস্তক্ষেপের স্থযোগ 
লাভ করেছে। জগজীবন রাম ও 
চন্দ্রশেখর, রাঁজনারায়ণ ও চরণ সিং 
ছুই জনতা গোষ্ঠী ইন্দিরা গান্ধীর 
সমর্থন লাভের জন্ত লালায়িত হয়ে 
‘তায় কালিমালিপ্ত মুধচ্ছবিকে পুনরায় 
উজ্্রন করে তোলায় প্রতিযোগিতায় 
লিগ্তহন। কংগ্রেদ (এস) দল 
আঠাশ মাল ক্ষমতাহীন থেকে এতই 
তৃষ্ণার্ত যে কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডের 
সদস্তের! সবাই চরণ সিংএর মস্ত্রি- 
সভার সদস্ত বনে যান। 
এক কথায় দেশের চারটি বুজেয়। 
ভূন্বামী শ্রেণীর রাজনৈতিক দলই জন- 
লমক্ষে নিজেদের নীতিহীন স্বিধা- 
বাদী বলে পরিচিত করেছেন। 


জনতা দল ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী - 
অবস্থার বিরুদ্ধে ভোটের লড়াইয়ে 







সলাত করে। তখন জনসংঘ আর 
. এস, স্বতম্র, বি এল ভি, সংগঠন 
₹গ্রেস (১৯৭১এ যার] মহাজোট গঠন 
করেছিল) সবাই ইন্দির1 ধ্বৈরতঞ্রের 
শিকার হয়েছিল । বাম ও গণভা- 
স্রিক শক্তিগুলিও তখন ইন্দিরা শ্বৈর- 
তন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে সাধারণ শক্রর 
- বিরুদ্ধে এদের সঙ্গে একজোট হয়ে 
লড়াই করে। 
কিন্ত ' ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক 
সংকটের বিস্তার এবং তার জন্তে 
দাধারণ মাঙ্গষের ব্যাপক অসস্তোষ 
-জমতা সরকারের শ্রেশীচরিজরকে বেশী- 
দিন চাপা দিয়ে রাখতে পারেনি । 
_ ববিভিন্ন রাজ্যের জনতা - সরকারগুলি 
ব্যাপকভাবে খিনি- মিসা, আটক 
ন, ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার আইন 
মেহনতী মানুষকে দমন . করার 
ব্যাপক অভিযান চালাতে থাকে । 
ভারতের জনতাশাপিত রাজ্যগুলিতে 
ক্ষেত্তমজুর হরিজন ও. মুখিম সংখ্যা" 
লঘুদের উপর জনত! সমর্থক কুলাক 
জমিদারশ্রেণী সশস্ত্র শারীরিক আক্র- 
মণ চালাতে থাকে |. খেলচি, দানা- 
পুর, আলিগড়, জামসেঘপুর, সাসা- 
রামে গরীব মানুষের উপর তাদের 
শ্রেণীশত্রয়! অ্ঘন্ত অত্যাচার উৎ্পীড়ন 
7 চালাতে থাকে। জনতা সরকার 
তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি 
বরং এই ধরণের অত্যাচারীদ্বের উৎ- 
সাহিত করেছে ) শেষদিকে, প্রধান- 







মন্রী মোরারতী দেশাই ও তার মহি- 


সভাও বিনাবিচারে আটক ৪ 


থাকতে পারে? ূ 
নিজেদের বিরুদ্বে আক্রমপোত্যত - 


এবং 


প্রণয়নের ভয় দেখান, পুলিশ ও সি 


. আর পিজওয়ানদের বিরুদ্ধে মেনা- 
বাহিনী প্রয়োগ করার অসংযত আক্র- 


মণ চালান এবং কার্ধতঃ দ্বৈরতন্ত্র ও 
লান্প্রদায়িক মনোভাবের খপ্পরে চলে 
যান। একদা প্রগতিশদ চত্রশেখর 
পর্স্ত ক্ষষতামোহে শ্বৈরতন্ত্র ও সাশ্র- 
দায়িক শজির সঙ্গে আপোষ করতে 
বিধা করেন নি।. হরিজনঘের আবি- 
সংবাঘী নেতা বলে পরিচিত জগ- 
জীবন রাম বিভিন্ন স্থানে হরিজন ও 
মুল্লিম সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনেও 
নীরব ছিলেন কারণ প্রধানমস্রিত্বের 
গদীর জন্ত জনসংঘ আর এস এস-এর 
অশুভ শক্তি ও ইন্দির] শ্বৈরতন্ত্রের 
দমর্থন তার পরম কাম্য। 

এই তাবে সিজধ্ব শ্রেণীচরিত্র এবং 
অর্থনৈতিক সংকটের . চাপে একদিন 
যে জনতা দল ইন্দিরা শ্বৈরতত্ত্ের 
বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশবাসীর 
লমর্থন লাভ কয়েছিল সেই জনতা- 


দলই দেশবাসীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের - 


জন্যে ইন্দিরা 'খ্বৈয়তস্ন এবং জনসংঘ 
আর এম এস সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন 
প্রার্থনা করছে । যদি জনতা দল এই 
মত পান্টানোর পথে অগ্রসর হয়, 
তখনও কি জনগণের সমর্থন অক্ষু 
ভাহলে তো 


শত্রকেই সমর্থন করতে হয় । স্তরাং 
মোরারজী দেশাই.কোন বাম ও গণ- 


. ভাঞিক দলের সমর্থন লাভ করতে 


পারেন না। কারণ ১১৭৭এর জনতা 
১৯৭৯এর জুলাই-আগন্টের 
জনতা এক নয়। 

কোন কোন মহল বলেন এর 
ফলে ইন্দির] গান্ধীর ভাবমূ্ি পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হল। তা কি ঠিক? জনতা 
দলের মধ্যে ভাঁদন সষ্টির জন্তে 
ইন্দিরা গান্ধী চরণ সিংকে সাহায্য 
করলেন । তার কথায় “বিনাশর্তে”। 
কিন্ত রাষ্ট্রপতির কাছে চরণ লিংকে 
সমর্থন করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে 


তিনি.২৭শে জুলাই যে চিঠি দিলেন 


২০শে আগস্টে তা এক চোথা কাগজে 
পরিণত হল ৷ তিনি তার “বিনাশর্ভে” 
দেওয়া সাহাধ্য প্রত্যাহার করে 
নিলেন আস্থাশ্থচক ভোট গ্রহণের 
মাত্র আধ দ্বণ্ট। আগে। প্রত্যাহার 
করার কারণ পুত্র সঞয়ের মামলা এবং 
বিশেষ আদালতগুলি প্রত্যাহার 
করতে চরণ সিং রাজি ছিলেন না। 
সুতরাং ‘শর্ত’ পালন ন! করার অন্ত: 
হাতে তিনি “্বিনাশর্তে” প্রদত্ত 


লমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেন। . 
চরম স্বিধাবাদ ছাড়] - এটা অন্ত 


, মন্িত্বের জন্য তিনি 
*ধিনাশর্ডে সাহায্য দিতে ইচ্ছুক 


. কঠিন। 


কিছু নয়। জগর্জীবন রীষকে প্রধনি- 
এই শর্তাধীনে 


ছিলেন। কিন্তু বাবু জগজীবন রামকে 


- বিশ্বাস কর! ইন্দিরা গাধার পক্ষে 
১৯৭৭ সালে রা তাকে - 


ষমপুরীর পথে এগিয়ে দ্বিয়েছিলেন, 
স্থযোগ পেলে আবারও দেবেন। 
স্থতরাং 
তদ্বারকী আমলে যধ্যবর্ত নির্বাচন 
আর এস এস ক্যাডার ভার অস্চর- 
বৃন্বকে মেরে ধুদ্ধুষার কাণ্ড বাধাবে 


- বলে তিনি শঙ্কিত। তাই জগজীবন 


রাম যাতে প্রধানমন্ত্রী হতে না পারেন 
তার জন্তে রাষ্ট্রপতির কাছে তিনি 
তাকে সমর্থন করেন -না বলে 
- জানিয়েছেন । ' 

স্ৃতরাং কি জনতা, কি জনতা 
(এস), কিংবা! কংগ্রেস, ইন্দিরা কংগ্রেস 
কোন রাজনৈতিক দলের আছ 
নীতিনিষ্ঠ অবস্থান ছিলনা । এই 
চারটি প্রবীণ বুক্জেয়। তৃম্বামী গোষ্ঠীর 
রাজনৈতিক দলই আগাগোড়া নীতি- 
হীন স্থবিধাবাদের পরিচয় দিয়েছে. 

এদের মধ্যে এক্য হওয়াও সম্ভব - 
ময়। লক্ষ্য কর! যায় যে লোক- 
সতার মোট ৫৩৯ অন সদস্তের মধ্যে 
এই চারটি গোষ্ঠীর সমর্থক ৪৮* এবং 


এরা দেশের শতকর! ৮* জম ভোটা- 
রের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত 
হয়েছিজেন। কিন্ত বুয়া শ্রেণীর 
চরম সংকটের চাপে এরা একই শ্রেণী" 
স্বার্থ সমশ্বিত: হওয়া সত্বেও এঁক্যবদ্ধ 
পারেমি। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একছতৈ 
উপাদান বেশী থাকে কিন্ত চেতনার - 
মানে পার্থক্যের দরুণ তাদের শ্রেণী: 
গত প্রক্য প্রতিষ্ঠা করতে দেরী হয়। 
অন্তদ্দিকে বুর্জোয়া সুষ্বামী শ্রেণীর 
মধ্যে অনৈক্যের উপাদান অনেক 
বেশী থাকে রলে যে কোন সংকটে 
এরা দ্বিধা ত্রিধা বিভক্ত হয়ে যায়। 
এই রফম পরিস্থিতি এখন আমা- 
দের দেশেও ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে । 
চারটি বুর্জোয়] ভূন্বামী দলের মধ্যে 
স্থায়ী এক্য হবেনা, হতে পারেনা! 
অথচ বাম ও গণতাস্িক শক্তি এখনই 
দেশের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে 
দেবার মত শক্তি অর্জন করেনি। 
আজ বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির 
মধ্যে জোট বাধার প্রয়োজন বেশী । 
কিন্ত সি পি আই ও ছুয়েকটি বাম- 
পশ্থীদ্লদ এই পরিস্থিতিকে: আসন 
শেষাংশ ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


রামের প্রধানযস্ত্রিত্বের . 


॥ তিন। 


গ্রামীণ রাজ কাঠামোর গৱিবন্বণ 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 

পশ্চিমবঙ্গে- ভূমি রাজন্বের এক 
নতুন কর কাঠামো হি করার অন্তে 
একটি বিল বিধানসভা আইনে পরি- 
নত করেছেন। এর ফলে আগামী 
দিনে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনবিন্তাসের 
এক শুচনা হেল । রাজ্যের বামফ্রন্ট 


' সরকার.এই রপাত্তযের কৃতিত্ব দাবি 


করতে পারেন। 
ইতিপূর্বে প্রচলিত ভূমি রাজস্ব 
প্রথা জমির পরিমাণের উপর নির্ভর 
করতো] । জমিঘাক্ী ব্যবস্থাধীনে খাজনা 
-ধার্ষের কোন অর্থনৈতিক বা নৈতিক 
ভিত্তি, ছিলন1। একই এলাকার 


- জমির দরণ খাজন1 জমিদারের মজি 


মাফিক কমবেশী, এমন কি নিষ্কর 
হতে পারতো! । অতিরিক্ত সেলামী 
দিলে খাজ্জনা কম হত কিংবা জমি- 
দায়ের কোন খেয়াল চরিতার্থ করার 
পুরস্কার ছিসেবেও খাজনা কমবেশী 
হতো। l 
১৯৫৫ সালে জমিদারী . দখল 
আইন এই অবস্থার পরিবর্তন {করতে 
পারেনি। আইম প্রণেতাদের সে 
অভিপ্রাণও ছিল ন!! স্থতরাং 





আইন করে জমিদারী লোপ হল বটে 
কিন্তু খান্না বহাল রইল। মোগল 
যুগের মাঝামাঝি সময়ে - পরগণা- 
ভিত্তিক রাজন্বের' ভিত্তিতে ঘে 
সামস্ততাত্িক রাজস্ব প্রথা চালু হয়ে- 
ছিল, কর্ণওয়াঁজিশের চিরস্থায়ী বন্দো- 
বস্ত (১৭১৩) এবং কংগ্রেপী জমিদাজী 
দখল আইন (১৯৫৫) তাঁর বিশেষ 


কোন পরিবর্তন ঘটায়নি। 


এরপরে দীর্ঘদিনের কংগ্রেসী 
রাজত্বের অবসানের পর ১৯৬৭ সালে 
ও ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার অক্ষম 
কৃষি জোতের উপর খাজ্জনার ভার 
কমাবার উদ্দেপ্তে তিন একর. পর্যস্ত 
খাজনা মকুফের নির্দেশ দেন। 
১৯৭৭ লালে আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
হবার পর বামজ্রণ্ট সরকার ছাড়ঘোগ্য 
কুষিজোতের পরিমাপ সেচ এলাকায় 
৪ একর অসেচ এলাকায় ৬ একর 
নির্ধারিত করেন এবং তৃমি-রাজন্বের 
উপর ধার্য সারচার্জও কমিয়ে দেন । 
কিন্ত. প্রচলিত খাজন] ব্যবস্থার 
কাঠামোর মধ্যেই এই সংস্কার প্রবর্তন 
করা হয় বলে গ্রামীণ শোষণ ব্যবস্থায় 
বিশেষ আঘাত পড়েনি । 


ইতিমধ্যে অধ্যাপক কে, এন রাজ- 
এর নেতৃত্বে কৃষি সম্পত্তি ও কৃষিজাত 
আয়ের উপর কর অন্থসন্ধাম কমিটির 
একটি প্রতিবেদন অর্থনীতিবিদদের . 
মনে গতীর আলোড়ন তোলে । 
রিপোর্টে দেখা যায় ঘে পর পর 
কয়েকটি পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে 
প্রভূত পরিষাঁণ সরকারী লগ্নী ঘটার 
ফলে গ্রামাঞ্চলে এক শ্বপ্পসংখ্যক ধনী 
জমির মালিকের আবির্ভাব ঘটেছে । 
এরা একাধারে জোত মালিক বা 
জোতঘার, ভেড়ী মালিক, রেশন ও 
দায়ের ভীলার, মহাজন এবং স্থানীয় 
প্রশাসনের মুরুব্বী । কংগ্রেস (এবং 
পরে জনতা দলও ) এই নয়! ধনী; 
গ্রামীণ কুলাক শ্রেণীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধির 
জন্ত সর্বধ1 চেষ্টা করে. এসেছে । এদের 
অর্থ সামর্থ্য দরকায়ী লগীযর ফলে এত 
দ্রুত বৃদ্ধি পায় ঘে মহারাষ্ট্রে, তামিল- 
নাডু ও অধ্বে সুগার কো-অপারেটিভ, 
তুলো ও বস্তু কো-অপারেটিভ, কো-' 
অপায়েটিভ ব্যাংক-ও খণদান সমিতি- 
গুলি এদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে . 
পড়ে। পাঞ্জাব, হরিয়াণা, রাজস্থান, 
মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমা, 
ধলে এই "মক্কা. ধনী” কুলাকেরা 
সরকারী ভরতুকি পেয়ে খাগ্তশস্তকেও 
তুলো, পাটের মত অর্থকরী ফসলে 


পরিণত করতে সক্ষম হয় । বলাবাহুল্য, 


এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এদের 
প্রভাব বিপুল পরিমাণে বেড়ে খায় ৷ 
গ্রামাঞ্চলের আর্থনীতিক ক্ষেত্রে; 
উদ্ভূত এই বিয়াট আয় ও ধনসম্পদ্বকে 
জাতীয় উদ ত উত্তল করার জন্ত ব্যব-- 
হার কর! যায়নি কারণ শাসক কংগ্রেস 
অথবা জনতা কোনদলই এই ব্যাপারে 
যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রদর্শনের _ মত-রাদ- 


নৈতিক অভিপ্রায় পোষণ করতে! 


না। 


রাজ কমিটি সুপারিশ করেছিলেন 
(১) ভূষিরাজন্ব ও সারচার্জের পরি- 
বর্তে ভূমির উৎপাদন মূল্যের অস্থ- 
পাতে প্রগতিশীল হারে কষিজোতের 
উপর কর বসাতে হবে; (২) প্রতি 
পরিবারের : ভিত্তিতে বাৎসরিক 
হিসাবে এই কর ধার্ধ কর] হবে) (৩) 
কৃষি পণ্যের অঙ্গমোদিত নির্ধারণ 
মূল্যের পরিবর্তমের ভিত্তিতে বাৎ- 
সরিক করের হিসাবেও পরিবর্তন 
করা হবে.। 

"কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্য 
সরকার পশ্চিমবন্দের বাস্তব পরিস্থিতি 
বিচার-করে রাজ কমিটির সবগুলি 
স্থপারিশ একসঙ্গে কার্ধবরী করতে ' 
যাননি । কারণ একই জমিতে ফসল 
- শেষাংশ তষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


এ জা 





অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় াশ্রাতিক কবিতা 
রাগ বসু 
আদমশুমারি :. অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় । 


গ্রকাশক : চতুদ্ধোণ 2 লিমিটেড, ৭%/১ মহাত গান্ধী রোড, 
কলকাতা-৯। 


দামঃ ছটাকা। | ৃ 
* অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় ছ 'দশ- 
কেরও বেশি কবিতা লিখছেন এবং 
. কবি. হিসেবে 'তিনি স্থপ্রতিষ্ঠ। 
.' আদিমশুমারিণ কবির সম্ভ প্রকাশিত 
একখানি কাব্যগ্রন্থ 'এই কাব্যগ্রন্- , 
টির আগে আরও পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে । কবির য্ঠ কাব্য 
গ্রন্থ 'আদমশুমারি”-র প্রকাশক জানি- 


₹ যেছেনঃ ‘এই গ্রন্থে অস্তভূক্ত কবিতা-. 
'- ছুড়ে চালাচ্ছে এবং সে-জন্তে প্রতি- 

‘নিয়ত দিকে দ্বিকে বে প্রতিরোধ, 
প্রতিবাদের ঝড় উঠছে টা 


গুলি ১৯৬৩ পালের মধ্যবতর্খ. বিভিন্ন 
দময়ে প্রকাশিত রচনার একটি অতি” 
ক্ষুদ্র আংশিক সংকলন মাত ।” 


অমিতাভ. চট্টোপাধ্যায় সাম্প্র- . 


তিককালের অধিকাংশ কবির মতো, 
গম্ভছন্দের কবিতা . সংখ্যায় বেশি 
লিখলেও . ছন্দ-মিজের কবিতা খে" 
আাঝে-যধ্যে লেখেন লা. তা নয়। 
আলোচ্য সংকলনটিতে গন্তছন্দের 


কবিতার পাশাপাশি, ছন্দ-মিলের ৷ 


বেশ, কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে । 
কৰিতাগুলি পাঠের শেষে এ মন্তব্য 
করতে পারি ঃ ছন্দের জাছুকরী মায়া 
ও গদ্যের দৃঢবন্ধ খজুতায় অমিতাত 
সমানভাবে দক্ষ এবং তাক কবিতা 


_রাজনৈতি ক কবিতা 


- সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


৮ 


পাঠক-পাঠিকাকে ভাবায়, উত্তেজিত 
করে, হৃঘয়যূলে বিদ্ধ করে। 
‘আদমশ্ুমাঁরি’-র ' সংকলিত 


কবিতাগুলিতে কবির একদিকে যেমন : 


গভীর তালব?ন! তথা হ্স্থ সুন্দর 
জীবনের প্রতি আবেগ' আকা 
প্রকাশ পেয়েছে তেমনি তথাকথিত 
বুদৃত্বর মানুষ প্রকৃত মানুষের মর্যাদা 
নিয়ে বাচার যে সংগ্রাম সমগ্র পৃথিবী 


সেখানেও - সোচ্চার--কবি . 

তাদেরই দলের একজন । ক 
আপাতবিরোধী ছুটি বিষয়কে এক 
.স্থৃতোয় গ্রস্থিবদ্ধ কর] সহজ কাজ নয়। 
একজন সৎ ও সার্থক কবি বলেই 
অমিতাভ এই দুরহ পরীক্ষায় সহজেই, 


‘উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভাই তো কবি-, 


কঠে বিনা দ্বিধায় উচ্চারিত হয়ঃ 
' যদ্বি হই কবি তোমরাই র্সধার। 
টড ওড়] পাখি আমি চির 


ঘরছাড়া । . 


- জীবন বিরাট, একটাই এ জীবনে 


আত্তর্জাতিক রাজনৈতিক রুবিতা সংকলন । প্রকাশ ও দম্পাঘনা £ 


অচিজ্ত্যকুমার ঈাতরা। 


এবং নৈকট্য প্রকাশন] ৭০ বঙ্গাক বাগান- ০ রি ‘৪৮ 


দাম £ তিন টাক' J 
কবিতা সংকলনটির কলেবর সর 


হলেও এর গুরুত্ব কিন্তু কম নয়। তবে রাজনৈতিক'কবিত! প্রসঙ্গে অতীশ 
ভট্টাচার্যের ভূমিকাটি স্থলিধিত। 


বন্ধতঃ এধরনের কবিতা সংকলন সচ- 
রাঁচর নজরে পড়েনা কবিতা হে 
শুধু আনন্দেরই খোরাক জোগায় না 
সংগে সংগে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যব- 
স্থায় অর্থনীতি ও রাজনীতির লচেতম ' 
মামমিকতার ছাপ ফুটিয়ে সজাগ করে 
তোলে পাঠক তথ! দাংস্কৃতিক পরি- 
মণ্ডলফে--এমন প্রত্যয়ের উজ্জ্বল, 
বাণীই কবিভাগুলির বক্তব্যে বিধৃত।' 
কৰিতা আজ সংগ্ৰামী শিল্পীর অমোঘ 
'্বাক্ষরই পড়েছে কবিতা দংকলনটির 
. মধ্যে, যদিও অনৃদিত  কবিতাগুলির . 


\ 
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টি হয়ে, ওঠেনি। 


সংকলনে স্থান .পেয়েছে বিশ্বের 
বেশ কিছু দেশের উল্লেখ্য কবিতা 
ঘেমন, চীন, রাশিয়া, ভিয়েতনাম, ' 


চিলি পোল্যাগ্ড, জার্মানী, ল্যাটিন : 
- আমেরিকা, -জাপান, আলবেনিয়া, 


পেরু, হল্যাণ্ড, এখেন্দ, স্পেন, কোরিয়া 
পারন্ত, হাজেরী,. _ৰৃটেম, ভারত 


প্রভৃতি । অনথবাঘকদছের মধ্যে উল্লেখ্য, 


নাম হল অমর গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন 
চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বোস্তানা 


বিশ্বমাথম্‌; কখলেশ সেন, স্খরঞজম - . |— 
' চট্রোপাধ্যায্ন আপনি আরও আরও 


মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । প্রচ্ছদের 
শশী দেখত মুখোপাধ্যায় । 


EX 


কাব্য তো নয় শুধু রাততয়া : 
তারা, 
কবিতাই মেবে কান চেতনার 
০ পি সাড়া 
-বঙ্ক যেমন আযাঢ়ের জাগরণে 

তেমনই তো কবি জনতাকে 

ফেবে নাড়া । 
ও , “প্রজন্ম, পৃ; ৫৩ 
বাঙল! কবিতার আঙিনায় .ই্বানীং 
দীর্ঘ কবিতা'চোখেই পড়ে না বল! 
চলে । অমিতাভ একদা! কয়েকটি 
সমাজ-মনস্ক মানবিক প্রীতিময় দীর্ঘ 
কবিতা লিখেছিলেন। শিরোনামা- 


বাহী ‘আদমশুমারি’ তেমন একটি . 


দীর্ঘ কবিতা যা আলোচ্য কাব্য- 
সংকলনটির মর্ষাী বুদ্ধি করেছে ।: 
স্বয়পীয় এই দীর্ঘ কবিতাটির মতে 


" কবির আরও একটি বহু পঠিত দীর্ঘ 


কবিতা ‘আপনারাই আমাদের কবি’ 


কাব্যগ্রন্থটিতে. স্থান পেয়েছে,। উল্লেখ্য : 


কবিতা ছুটি আমাদের চেতনার 
দিগস্তকে যে বেশ খানিকটা! প্রসারিত 
করে তা স্বীকার করতেই হবে। 
কাব্যসংকলনটিতে কবির একগুচ্ছ 
ছ্যুতিমর ছোট আকারের কবিতা 


আছে) ষাদের অমিতাভ পোশীকী 
"নাম রেখেছেন "ছড়ানো কয়েকটি” । 


অবশ্য ওই ছোট কবিতাগুলির প্রত্যে- 
কেরই একটি করে আটপৌরে নাম 
আছে । ‘ছড়ানো কয়েকটি'-র অস্ত- 


গত অধিকাংশ কবিতাই কবি-ভাবনা, - 


ছন্দ-মিল ও চিক্জকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে 
বিস্ময়কর ৷ এ পর্যায়ের সব কবিতাই 
উদ্ধৃতির যোগ্য । স্থানাভাবে আমি 
ছুটি মাত্র কবিতার উদ্ধৃতি দিলুম। 
এই ছুটি, কবিতাই প্রমাণ : দেবে 
ছড়ানো কয়েকটি” পর্যায়ের হরি 


- কত লার্থক। 


এসেই ছিলাম 
__ ভেসেও গেলাম ' 
* আকাশের ফাটা 


উল্লিধ্তি কৰ্তাগুলি ছাড়া 
‘আদ্বসশ্ুমারি’-র পৃষ্ঠায় "তুদ শিপদী” 
শ্রমণ’ “এখন: প্রভৃতি আরও অনেক- 


গুলি মনে রাখার মত কবিতা আছে। . 


কবিভাগুলি পড়নে, ষ্মন তাদের 
লাংগীতিক মাধুর্য কানকে তৃপ্ত করে 
তেমনি একটি দূরাজ হৃদয়ের উম্মুক্ত 


মানবিক সম্বোধনও মনকে গণ্ভীর- 


ভাবে নাড়া দেয়", 
আমার” শেষ কথা--অমিতাভ 


কবিতা লিখুন, আপনার কাছে 
আমাদের অনেক প্রত্যাশা! 


~~ 


“দিক, ‘দক্ষিণ 


. দলণ॥ শুক্রবার ৭ই আগষ্ট ১৯৭৯ 


দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি যা তে 


সাধন গুহ 


দক্ষিণ আঙ্রিকার:মুক্তি সংগ্রাম £ উল 


ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১২, বঞ্ধিমচয তানি হাচি, কলি) 


- মুল্য £ ৫০ পয়সা । 
“একটি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু 
. গভীর়ত!”-_এই  প্রতীকোক্তির 


যাধার্থ্য সম্ভবত খুজে পাওয়া যাবে 
তরুণ সাংবাদিক অনিল বিশ্বাস রচিত 
“দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রাম?’ 
নামক পুিকাটতে । ক্কাশনাল বুক 
এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত ১৬ পৃষ্ঠার - 
এই পুস্তিকাটি আপাতদৃষ্টিতে খুবই ;, 
ক্ষীণ কলেবর হলেও বিষয়বস্তুর পর্যা- 


 লোচনায় ঞ্রবিশ্বান তত্বগত এবং তথ্য- 


গত বিশ্লেষণের: . এক অপূর্ব সমস্বয 
ঘটিয়ে পুস্তিকাটিকে' রাজনীতিতে 
আগ্রহী প্রতোকের কাছেই অবশ্ত- - 
পাঠ্য করে তুলেছেন। এই অতি 
সীমিত পরিমরেও এই তরুণ সাংবা- 
আফ্রিকার দংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস,” “সভ্যতার কলঙ্ক”, 
“নাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত” এবং *শ্বেতাজ-. 


দের -বিচ্ছিন্নতা”_-এই চারটি উপ- 


শিরোনামে আলোচনাটিকে. ভাগ 
করে নিয়েছেন। ফলে, অতি 
সংক্ষিপ্ত পরিসরেও অতীব 'গুরুত্বপূর্ণ - 
তথা অতীব জটিল ও চাঞ্চল্যকর 
আস্তর্জাতিক, বিষয়টিকে সুসংহত 
চেতনা-এবং পরিমিতিবোধের পরি- 
মিশ্রণে অনিলবাবু সাধারণ পাঠকের . 
কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের 


সূর্য আদিত্য : 
প্রাণগন্গা $ অবিনাশ সাহা?। 
শঙ্কর. প্রকাশন, ১৪/১এ ঘুগলকিশোর 
দাম কুড়ি টাক1। 

ধনী মুরুব্বির জোরে সাম্প্রতিক 


' কাজে কতিপয় লেখক বাজার মাত: 


করছেন বটে, কিন্তু ছুর্তাবনা হচ্ছে 


অমগ্র দাহিত্য জগতের কথা ভেবে. . 


লমালোচকরাও যে এব্যাপারে অত্র, 
মনে হয় না। ফুলে সৎসাহিত্য বদ্‌- 
সাহিত্যের চাপে কোপঠাসা হয়ে 
পড়ছে। 

এ প্রসঙ্গে আমার গ্রামজীবন 


নিয়ে লেখ! একটি আশ্চর্য উপন্তাসের 
কথা মনে পড়ছে উপজ্ঞাসটির নাম 
‘প্রাণগঙ্গ।' । লেখক প্রবীণ অবিনাশ 


' নাহা৷ বেরোনো। মাত উপভাসটি - 


সুধীমহলে প্রভূত অতিমন্দন কুড়িয়ে- 
ছিল। ' সমপ্রতি তার 'একটি নতুন 

লংস্করণ বেরিয়েছে । নতুন করে 
পড়তে গিয়ে মনস্ক পাঠকের মতো? 
উচ্ছৃসিত হয়ে উঠতে হয়। কোনো 
রকম চালিয়াতি. নেই, পাঠক ঠকা- 
'নোর শস্ত। "চেষ্টাও নয়, ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ । সাধারণ পাঠকও 
উপস্থাসটি ধরামাত্র মস্টালজিয়ায় 
আক্রান্ত হবেন। এমন নততা; 


57 এমন আস্তরিকত। 


সাফল্য অন্নে" সক্ষম 


বিনিয়োগ, . 


যের জীবনযুদ্ধ, 


“তায় বিধৃত প্রাণগঙ্গায? | 


রর | 


তিনি পরিসংখ্যান. উদ্ধৃত করে 


দেখিয়েছেন যে, দঃ আফিকার ২ 


কোটি ৯, লক্ষ মানুষের ওপর কেমন 
করে ৩৮ জক্ষ শ্বেতাঙ্গ নরনারীর- 
প্রতিনিধির! প্রভুত্ব করে চলেছেন। 
সম্প্রতি শ্বেতাঙ্গ বোথা সরকারের 
হাতে সলোমন মালাঙ্ধু পৃহ ৪ জন, 
বীর দেশপ্রেমিকের ফাপির . উল্লেখ” 
করে দঃ আফ্রিকান'ন্তাশনাপ কংগ্রে-. 
সের এক সাম্প্রতিক রিপোর্ট উদ্ধৃতির 
মাধ্যমে দেখানো, হয়েছে যে, ১৯৬১ 
থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার 
বুকে গুলি চলেছে ১১৮৪ বার, নিহত 
হয়েছেন ২ নহশ্রাধিক নরনান্ী এবং 
প্রায় +০* -কৃষ্ণাঙ্গকে ফাসি দেওয়া 
হয়েছে অথবা ফায়ারিং স্কোয়াডের 


সামনে - দাড় করিয়ে হত্যা. করা 


হয়েছে। রয়েছে জেলে নিহত রাজ-. 
নৈর্তিক বন্দীদের তালিক। দঃ 
আফ্রিকায় মাকিণ পুজির ক্রমবর্ধমান 
ইজরায়েল, জাপা 
ইত্যাদি রাষ্ট্রের সহযোগিতার 
নৈতিক পটভূমি সহ বহুবিধ তথ্য -- 
সভারে পুপ্তিকাটি লম্বদ্ধ। ১৬ পৃষ্ঠার 
পুস্তিকা! হলেও এর গুরুত্ব অসাধারণ । 


একটি আশ্চর্য বাংলা উপস্াস - 


দাস লেন, কলিকাতা-৬।. 


তি 


বাঙলা উপস্তাসে সচরাচয় দেখ! যায় 
ন1। ধলেশ্বযীয় চরে সাধারণ মাম- 
আশ! আকাজ্ষা, | 
নীচতা-মহত্ব. ষেন মহাকাব্যোপম > 
গভীরতা! ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে । 
প্রতিটি পৃষ্ঠায় জীবনের উত্তাপ “ 
সজীবতা যেন, ইন্দিঃগ্রাহ 

উঠেছে। অসংখ্য চরিত্রের মিছিলে, 
পরিবেশ ও মিনর্গেরহ দক্পসংবেদী বর্ণ- 
নায় পাঠক বিবৃত জীবমলীলার সঙ্গে 
একাত্মতা অন্থভব করতে বাধ্য হন । 
প্রাণগঞ্জার” পশ্চাদপট জুড়ে রয়েছে 
চরধন্পা-চন়াপ্ট, নগন্পের মলটর মান্ষ- ' 
গুলির সংগ্রমি ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী । 
বিরাট ক্যানভাস জুড়ে অবিনাশ 
সাহা একেছেন লোভের হিংস্র 
নখরাঘাতের - চিন্ত, ও 

চক্রান্ত, প্রতিহিংসার তণ্ত. আবেগ, 
বয়ে গিয়েছে রক্তগজ1। সেই চিরস্তন-- 
মানব জীবনেতিহাদ' অপূর্ব পামগ্রিক- 
লীবস্ত 
মাটি ঘে'ধা মাহযের স্বাদ পেতে হলে 


এই: উপন্তাদ অপরিহার্য | আমরা 
গ্রন্থটির বহুন প্রচার কামনা করি । l 


ক 


দেপন | শুক্রবার, ৭ছ আগষ্ট, ১৯৭৯ : 


সাফ! শহরের সমস্যা 


- মিত্রেন 

এই শহরকে তিলে তিলে 
তিলোত্তমা বানানো যে বাস্তবে অস- 
স্তব সেই প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার 
করে লাভ নেই। হরদম হাজার 
হাজার মান্য যে.কোন স্বপ্ন দৈর্ের 
ছোট খাটে! রাজপথ দিবারাক্র 
যেখানে ব্যবহার করছে, হে শহরের 
হর-মিশেলী বাসিন্দা মেজাজ মর্জি 
খ্বভাব চরিআ ভাষা সংস্কার হরেক 
রকম, সেখানে সথপথগামীর গী 


--ঘে'ষেই চলছে ফিরছে বাস করছে 


সি 


* 
bed 


_ বিপত্তিকাযীর দ্ল। তাই কে ‘কাকে 
_ সামাল দেবেন? শহরের স্বার্থ ও 
স্বাস্থ্য কে কতক্ষণ সামলে রাখবেন 
এখানে? তবু লাধু গ্রচেষ্টার অস্ত 
নেই.। . সেই ছুঃসাধ্যকে সাধ্যায়ত্ত 
করার সাধনায় পৌরমন্ত্ী গ্রশাস্ত শূর 
একক অনিদ্র। শহরবাসী তাকে 
শত মনে অভিনন্দিত করছেন সন্দেহ 


নেই ; তবে, তবুও জানি, শহরে ' 


মনের শঙ্কা তাতেও দূর হচ্ছে 'না। 
তাদের ধারণা, এ শুধু ছুদিনের 
দুরাশা। দুদ্বিন পরেই আবার ষে- 


কে সেই অবস্থা বায়ুর মত শূন্যস্থান , 


এ করে অলক্ষ্যেও সবার চোখের 


" তাদের থাকে 


সামনে নরক গুলজারিয়ে বসবে। 
ব্যর্থ কয়ে দেবে শতহ্র-শ্বাস্থ্য পুনরু- 
জ্কীবনের স্বপ্ন । 
প্রতিবেশি রাজ্যের শহরে শহরে 
' বিজ্ঞাপনী আবেদন চোখে পড়ে। 
আপন শহর সাফা রাখার অন্ত জন- 
বহুল চৌয়াস্তার গোলচন্করে আবেদন 
উৎ্কীর্ণ থাকে। কপ্পোলিনী কল- 
কাতায় ওজাতের বিজ্ঞাপন কিন্ত 
যথার্থ মানায় না। এ.শহরের অধি- 
কাংশই বহিরাগত । 
“আপনার শহর"-_এই প্রশ্ন তাই 
-এ নগরীতে বস্তুত কোনো আবেদন 
হৃষ্ট করে ন!। এশহরকে নোংরা 
ই অধিকারীই যেন প্রত্যেকে । 
রাখার সাজিয়ে ধরার দানি 
কেউ অন্ভব করে না। 
,। পরের বাগানে চড়ই-ভাতি 
' ক'রে ' অনাহৃত হুজ্ডোতকার্সীর! 
যখন বাড়ি ফেরে তখন এ'টো 
কাট! সাফ করে যাওয়ার. দায়িত্ব তো 
না। বেওয়ারিশ 
বাগান কে আর সাফ করে যায়? 
সাফ! রাখতে হলে বেড়া আগল ও 
রক্ষকের প্রয়োজন, যার কোনটাই 
এতোবড় কলকাতাকে সাফ! রাধার 


ক্ষেতে সলত্য নয়। ভিন্‌ রাজ্য আর. 


মফংম্বল থেকে রোজ হাজারে হাজারে 
‘কাতারে কাতারে মাঙ্্ষজন আনছে 
যাচ্ছে এখানে । অক্কান্য শহরের মত 


তারা! এখানে ভ্রমণকান্সী বা ট্যুরিষ্ট. 


' নয়। সবাই আলে রুজি রোজগারের 


ধান্দায়। অর্থাৎ শহরটাকে খু'টে 
ও ঠুকরে খেয়ে যাওয়াই তারের 
লক্ষ্য । শহর যেন কসাই দোকানের 
ঝুলস্ত কাট? পাঠা। এর চারদিকে 
খুবলে খাওয়ার জন্য থরিদ্বারের 
ভিড় । 
পুরো! ধড়ফড়ে ধড়টা নিয়ে ক্রেত! 
বিক্রেতা কারও মমেই কোনে! 
বিকার নেই |. তা এমন একটা বস্তকে 
কে আঁর সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যবহার 


করবে । সে সময়ে অথব] সেই সদিচ্ছা 


তো! বহিরাগতের থাকার কথা নয়। 
এ কার “আপনা শহর ?” কারই বা 
বুকের ধন? কোন্‌ শিল্পীর প্রেরণা ? 
কোন্‌ কবির ভাব-প্রেয়পী এই 
কলকাত। ? 

কলকাত। হ’ল জীবিকা ও 
উপজীবিক। সংগ্রহের মহানগরী । এ 
আমার, এ-তোমার, এ সবার 
এমমালি। কলা-ওয়ালার কলকাতা, 
ফুচকা-ওয়ালার কল কা তা, কাটা 
ফলওয়ালার কলকাতার পথ শাল- 
পাতার ভোঙায় কোথাও পর্ণমোচির 
বন। কলার খোসায় কোথাও বা 
ঠ্যাংভাঙা ঠ্যাঙাড়ের ফাদ। 
ব্যাপারীর কল্যাণের মুখ চেয়ে .এ 
শহরে পথচারী যানবহুল রাস্তার 
বিপদকে আলিঙ্গন করে পথ' হাটে । 
পথে-বস! হাট বাজারের আবর্জনায় 
শহরে জল-নিফাষণী ব্যবস্থা গ্রতিক্ষণে 
বিপর্যস্ত হ'য়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা 


সম্পর্ক অংশ বিশেষের সঙ্গে | 


বৃষ্টি পড়লেই বন্ধ করে-দ্েয়। 'ঠ্যাজা- 
ওয়ালা আর লরি-ওয়ালায় দাপটে 
পিচপথের পিঠে চাকা চাকা দগদ্ূগে 
ঘা পচে ও পেকে উঠে সর্বাঙ্গ খুবলে!- 
খুবলি করে। আশ্রয়হীনের আশ্রয়- 
স্থল এ নগরীর বহু গ্ৃহদ্ধার পথবাসী- 
দের ঘর সংসারের চাপে চিররুত্ধ হয়ে 
যায়। যানবাহনের গতিমুখ ঘুরিয়ে 
দিয়ে গজিয়ে ওঠে এখানে সিছ'র, 
জেপ। কালে! শিলার থান, "হার 


মাথায় ছাউনি পড়লে জায়গাট! 


বিশ্বাসীর প্রণামী আদায়ের পীঠস্থানে 
পরিণত হয়। গড়ে ওঠে মন্দির । 
গ্রহরাজগণের টোটকা তাবিজ 
বিতরণের চত্তর । 

এমন একটি শহরকে সাজিয়ে 
ভোলার ঝুট 'ঝামেদা ঝক্তি হজ্জ্রোত 
অনেক। এদিকে ঝাড়ু পড়লে 
ওদিকে. জঞ্জাল জমে ওঠে। সাফ 
করতে হলে সদাই চোর পুলিশ 
খেলতে হয়, নোংরা করার. জন্ত ওৎ 
পেতে আছে যারা, তাদের সর্দে। 
তাই একা কোনো পৌরমন্ত্রীর কম্ম 
নয় তিলে তিলে এ শহরকে তিলো- 
তমা বানানে।। একমাত্র সকলের 
সতর্ক নজ্ররেই শহরের দৃশ্তমান 
কাঠামোটি মোটামুটি গুছানো থাকতে 
পারে। 

একবার শহরবামীকে বল! হয়ে 
ছিল বাড়ির জমা জথাল' বাড়িতেই 


রাখবেন । রোজ দিন কর্পোরেশনের 
গাড়ি এসে তা তুলে নিয়ে যাবে। 


শহরবাসী যে কান দেননি তানয়। 
নিয়নমটা চালু আছে । ভা সত্বেও 
কিছু কিছু নাগরিক,দারিতহীন মাহুয 
বে-নিয়মকেও পাশাপাশি চালু রেখে- 


ছেন। 


| শীচ ॥ 





তাছাড়া এ শহরেই এক 
জাতের বাসিন্দা রাস্তাঘাটকে সর্বদাই 
পিকদান বানিয়ে অজন্ব মৃধরসধার। 


যত্রতত্র ছড়িয়ে রেখে ঘান। 
অবাক লাগে, অবিরত ধারায় এতো 
মুখরস ভারা উৎপন্ন করেন কোখেকে 
এদেঘ রলধাঁরা কাকচঞ্চু ভিন্ন অন্ত 


কেনো চামচে সাফাই করা অসম্ভব। 


এমন নাগরিকের শেছনে কাক 
লেলিয়ে দেওয়া ছাড়া নান্য পন্থাঃ। 
দুঃখ এই কাক সকল কুকুর জাতীয় 
প্রাণী নয় এবং তাদের খুশিমত কারে! 
পেছনে লেলিয়ে দেওয়ার পরিকল্প- 
নাও কার্ধকরী হতে পারে ন! কোনো! 
দিন। একমাঅ সকাল বিকাল হোপ 
পাইপে -রাস্তা ধোওয়ার নিয়মট! 
পুনশ্চ চালু করলে দিনে দুবার কল- 
কাভার রাজপথ গলিপথ কফমুক্ত হতে 
পারে। 


রাজপথের ফুটপাথ পরিচ্ছন্ন 
রাখার দায়িত্ব লাগোয়া দোকান 
পাটের ওপর ন্যস্ত করা বোধহয় সবার 
চেয়ে ভালো! । দোকানের লাইসেন্স 
কর্পোরেশনের কজায়। দোকানের 
সামনের রাস্তাটুকু পরিফার রাখার 
দায়িত্ব ঘোকানির ওপর অর্পণ কর! 
ঘায়। লাইসেন্স রক্ষার এট] হতে 
পারে একট! শর্ত। আর বাড়ির দোর 
গোড়া নোংর! করলে জরিমানা কর 


ঘেতে পারে গৃহম্বামীকে । এক্ষেত্রে . 


অবশ্য কথা এই, দোকানী ও গৃহম্বামী 


ভাবতে. 


যদি সাধু ব্যক্তি হ’ন এবং নোংরা 
করেন অন্তে তবে একের সাজা অন্তে 
নইবেন কেন? তবে কি দায়িত্ব যার 
ওপর তাকে কিছু ক্ষমতাও দেওয়া 
উচিত? নোংরা কাটছে এমন মান্য 
ধরতে পারলে ওঁর কি তাকে থানায় 
দিতে পারেন? 

. পুলিশ ডাকলে তার1'কি সাড়া 
দিতে বাধ্য থাকবেন ? এই জব- 
লমম্যার সমাধানও করতে হবে। 
তবে অব্রদখলদাররা হেঁসেলে 
গোসলে শহরের সাজানো বাগান 
ঘেতাঁবে নরককুণ্ড বানাচ্ছে পুলিশ ও 
কর্পোরেশন পারেন সেই নোংরামি 
বদ্ধ করতে । হকার তো বেচে খায়, 
পরিশ্রম করে। সমান্দের দারিত্বশীল 
নাগরিকদের.অন্ততম তারাও । বিন্ধ 
যার! শুধু চেয়ে খায় ও মানব ভিথারীর 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদের বিকল্প 
ব্যবস্থাও ঘে শহর স্বাস্থ্যের পক্ষে 
একাস্ত প্রয়োজন ৷ " . 

ছবেলা আসা যাওয়ার পথের 
ধারে হাজার রকমের পমস্যাঁ। এ 
সকলের সমাধান তো! পৌরমন্ত্রীর 
হাতে নেই। তার পরিশ্রমকে তাই 
আমর] কীভাবে সার্থক করে তুলবে? 
শুধু জনবহুল রাজপথে জ্যাম খ্যাড়া- 
নোর জন্য উড়াল পুল কি পারবে এই 
সব ও ছাপানো সমস্যার সমাধান 


তাৱতের বিভিম কারাগারে অগ্রাপ্তবয়ক্ক অপৰাধীৰ সংখ্য| 


ভবিষ্যতে এরা যাতে পাক! অপরাধী বন্দীদের হয় প্রফেশন আইন অঙ্গসারে 


ভারতবর্ষের কারাগারগুলিতে 
বর্তমানে অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর 
সংখ্যা শংম্মাধিক । এর মধ্যে আবার 
শ*তিনেকের বয়ম দশ বছরেরও কম। 
আইনে বারণ থাকা দত্বেও এই সব. 
অপরিণত বয়স্ক অপরাধীদের রাখা হয় 
কারাগারেয় প্রাথবয়স্ক বন্দীদের 
সঙ্গেই । এই সব অপরিপত বয়স্ক 
অপরাধীরা যধন মুক্তি পায় তখন 


"তাদের কেউ পাক! অপরাধী হয়ে 


যায় এবং অনেকে হয়ে যায় সমকামী । 


কৃ্তৃপক্ষয। অবপ্য চেষ্টা করছেন 


যাতে ‘এই -সব শিশু অপরাধীদের 
নংশোধনাগারে রেখে তাদের চরিত্র 
সংশোধন করা যায়। কেন না কারা- 
গারে প্রাপ্তবয়্ধ অপরাধীদের ললে 
একত্রে থাকলে ভবিষ্যতে এর] এক 
একজন পরিণত হবে পাকা অপরা- 
ধীতে। অধিকাংশ রা জ্যে ই এই 
বিষয়ে আইন রয়েছে। কিন্তু শুধু 


আইন থাকলেইতো হব না। ' সেই 


আইনকে কার্ষে রলূপার্নিত করার প্রশ্ন- 


টাই সব থেকে বড় কথ! । এই বিষ্ধয়ে 
এক সমীক্ষা চালিয়ে প্রধ্যাত এক 
সমাজ বিজ্ঞানী এই অভিমত প্রকাঁশ 
করেছেন 1, 2 | 

কারাগারে প্রাপ্তবয়স্ক ' বন্দীদের 
সঙ্গে অপরিণত বয়স্ক অপরাধীদের 
রাখায় ফলে প্রাণ্বয়স্কর। তাদের ওপর 
নানা ধরনের অত্যাচার চালায়। 
বর্তমান বদরের এপ্রিল মাসে রাঁজ্য- 
গুলিয় মৃখ্যসচিবদের যে বৈঠক হয়ে 
গেছে তাতে এ বিষয়ে আলোচনা 
কর] হয়েছে এবং এর কুফল সম্পর্কে 
সেই 'বৈঠকে গতীর উদ্বেগ প্রকাশ 
করা হয়েছে । বলা হয়েছে যে এই 
সমন্ডার স্থহ হয়েছে অবহেলাজনিত 
কারণে এবং এই ' অবহেলার - ফলে 
সবেমাত্র অপরাধ করতে আরম্ভ 
করেছে এমন অপরিণত বয়স্ক অপ- 
রাধীকে সংশোধন করতে ন! পারার 
জন্য দায়ী হতে হচ্ছে। তাছাড়া, 


হয় সেই পথটাকে মন্থন করে দেয়া 


হচ্ছে। 


। ১৯৭৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যস্ত 


পাওয়া এক হিসেব থেকে দেখা যায় 
যে, পশ্চিমবঙ্গের কারাগারেই শিশ্ত- 
বন্দীর সংখ্যা ছিল ৩৯* জন। 
তের মধ্যে এই রাজ্যেই শিশু অপরা- 
ধীর সংখ্যা সর্বাধিক । এই রাজ্যের 
১৬টি জেলার মধ্যে মাত্র তিনটি 
জেলায় শিশু বন্দীদের অন্যত্র রাখায় 


ব্যবস্থা রয়েছে। এর পরেই স্থান হল |. 


ওড়িশার । এই "রাজ্যে সে সময়ে 


শিশু বন্দীর সংব্যা ছিল ১৮০ জন। 


মধ্যপ্রদেশে ১০০ জন । “এই ছুই 


রাজ্যের শিশু বন্দীদের রাখা হয় অন্ত 


বন্দীদের সঙ্গে একজে । 
বলা হয়েছে যে, ছণগুগ্রাপ্ত শিশু- 


ভান্ন- 


বাড়ি ফিরে ঘেতে দেওয়া হোক অথবা 
তাদের সংশোধনাগারে পাঠানো 
হোক। অন্যথায় এদের পাক অপ- 
রাধীতে পরিণত হবার আশঙ্কা 
টি যায় এবং হয়ও তাই | 





দর্পণ 
বাংলা! সংবাদ সাপ্তাহিক 


শ্াশ্মামিক ১৫ টাক! 


শ্রৈমাসিক ৭'4* টাকা 
be 
টাকাকড়ি ও চিঠি ৫ 
পাঠাবার ঠিকানা 
ঘ্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং হট লেন, কলিকাতা-১৩ 














কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত ২৩শে আগষ্ট যোগেশ মাইম 
আযাকাভেমি মঞ্চে ‘ললিত ভারতী’র 
প্রধোজনায় ‘কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নাটক- 
টির অভিনয় অন্ুপ্তিত হুল। . নাট্য 
রচনা, নির্দেশনা! ও প্রধান ভূমিকা- 
ভিনয়ের দায়িত্বে ছিলেন সুশ্ডামল 


শর্মা । নাটকটিতে একটি বিশেষ, 


বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা আছে এবং সে 
বক্তব্য হল-_যুক্তিতে মুক্তি আসেন! 
_ মুক্তি আসে ভক্তিতে । কিন্ত এই 
বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা দ্রিতে নাটকে যে 
লব যুক্তিজাল বিস্তার কর! হয়েছে 
এবং যে যুক্তিবাদের আশ্রয়ে প্রমাণ 
করার চেষ্টা হয়েছে যে, ভক্তিতেই 
মুক্তি যুক্তিতে নয়--ত] বিতর্কের 
অতীত নয় যদিও ত! লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্যে উজ্জল হয়ে উঠেছে নাটয- 
দ্বন্থের উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে । 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তথ! ধর্মযুদ্ধে 
'স্ায়ের জর ও অন্যায়ের পরাজয় এবং 
প্ীকষ্চের বাণীবদ্ধ গীতার দর্শন যে. 
এযুগের সামাজিক অবক্ষয় ও শোষণ 
পীড়ন থেকে মুক্তির নিশান! দিতে 
পারে-__নাট্যকার নির্দেশঙ্ক হয়তে। 
ততখানি সচেতন মন নিয়ে নয় ষত- 
খানি বিশ্বাসী মন নিয়ে জু প্রতিপন্ন 
করতে চেয়েছেন । তার এ প্রয়াসকে 
ঘাধুবাদ জানাতে পারলে খুশি হতাম, 
বিন্ধ নাট্যবস্তর অবতারণায় ভাব- 
বাদী আদর্শের ছোয়া লাগায় গোট! 


ব্যাপারটা কেমন ধোঁয়াশা চাটি করে 
সপ কিছু ধরে না। 

" গ্রাম্য জোত্দারকে মহাভারতের 
ধৃতরাষ্ট্রর রূপকে দাড় করানো! বা তার 
পুত্রকে দুৰ্যোধন কূপে অথবা সৎ গ্রাম্য 
চাষীকে যুধিষ্ঠির রূপে কিংবা সাঁওতাল 
কন্তাকে দৌপদী হিসেবে তুলে ধরার 
পরিকল্পনায় চমক আছে নতুনত্বও 
আছে--কিন্ত সবসময় তা যুক্তিসহ 


হয়ে ওঠেনি একালের অর্থনৈতিক .. 
- বৈষম্য ও মহাজনের শোষণ নির্যাতম 


দেখিয়ে পরের দৃশ্েই , কিছু দাদৃশ্ত 


বজায় রেখে সহাভারতের ক্রিয়া 
কাণ্ডের অংশবিশেষ ফুটিয়ে তোলার 


গ্রয়োগকৃতিত্বের_ কিছুটা পরিচয় 
পাওয়। গেলেও নাট্য তেমন দান! 
বাধতে পারেনি-_এখানে শৃংখলার 
অভাব | গুরুবাবা হূর্যনারায়ণ রূপে 
সুশ্যামল শর্মাকে মানিয়েছে সুদ্দয়। 
ব্যক্তিতবপূর্ণ অভিনয়ে তিমি দৃষ্টি আক- 
বণ করেন। হারাধন চক্রবর্তী, 
দেবছুলাল মুখোপাধ্যায়, সায়া রায় 
ও অনিতা ভট্টাচার্য স্মতিনয় 
করেছেন। j 


স্বপ্নাকুমারী স্মরণে . 

খাজা জগতের অন্ততম শ্রেষ্ঠা 
অভিনেত্রী হ্বপ্রাকুমারী মুখাজা গত 
২৯শে আগষ্ট শেখ স্থখলাল কারনানী 
হাসপাতালে গ্যাসের আগুনে দগ্ধ 


হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন । 
আকন্মিক এই দুর্ঘটনার কবলে স্বপন- 
কুমারও পড়েছিলেন, তবেতিনি বর্ত- 
মানে আরোগোর পথে । শ্বপ্রাকমারীর 
বয়স হয়েছিল মাত্র একক্রিশ বছর । 
ভার এই অকাল-বিয্বোগে যাত্রা তথ! 
সাংস্কৃতিক জগত স্বভাবতই শেকি- 


~ স্বন্ধ। 


বহরমপুরের এক সন্তাস্ত বংশে 
বপ্রাকুমারীর জন্ম। যাআ জগতে 
যোগ দেন ১৩৭১ সালে। মাত্র সাত 
বছরের অভিনয় জীবনে তিনি ষে 
প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ 
করেন, তা ষেষন বিদ্ময়কর তেমনি 
তার নিষ্ঠা ও ক্ষমতার পরিচয়কেও 
স্পষ্ট করে তুলে ধরে। বর্তমান যাত্রা 
আসরের সেরা পঞ্চকল্তার মধ্যে তিনি 
ছিলেন অন্ততমা। জ্যোৎসা দত, 
বীণ! দ্বাশগুপ্তা, মধুগ্রী দেবী, মিতা 
চ্যাটার্ধ ও শ্প্রাকুমারীর মত শিল্পী 
সত্যই যাত্রা সংস্কৃতি-জগতের গৌরব । 
এই পঞ্চকন্তার মধ্যে এক কন্ত। বিদাক্গ 


নিয়ে চলে গেলেন আরও অনেক - 


সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিশ্যংকে অকম্মাৎ মুছে 
দিয়ে। 

স্বপ্রাকুমারীর রূপলাবণ্য যেমন 
ছিল, তেমনি ছিল তার অভিনয় 
নৈপুণ্য । একথা অস্বীকার করার নয় 
যে, যাত্রা আদরে রূপসী গুণী শিল্পীর 
লংখ্যা আলও বিরল । সেক্ষেত্রে 
হ্বপাকুমারীর শৃন্তস্থান বিশেষভাবেই 
অনুভূত হবে। 'সপ্তপদ্দী, 'বাধিনী” 
ভর, ‘অমামুয’, ‘ফরিয়াদ’, 'নিশি- 
পদ্ম’, ‘চাপাডাঙার বে”, “মাইকেল” 
প্রভৃতি পালায় তার অভিনয় স্বরণীয় 
কৃতিত্বে উজ্জল । গত ২৩শে আগস্ট 
রবীন্দ্র সদনে ভারতী অপেরার “মাই- 
কেল” পালার হেনরিয়েটা চরিত্রে 
ছি তার শেষ অভিনয়। 


এসোসিয়েটেড টেকনৌসাভিস কোম্পানীতে শ্রমিক বিরোধী কার্যকলাপ 


গত ২১শে মে শত়ুনাথ পণ্ডিত 
বাটে অবস্থিত এযাসোসিয়েটেভ টেক- 
নোসাঙিস কোংএর মালিক সস্ভেোষ 
নন্দী হঠাৎ রোজার ঘোষণা করে 
কারখানা বন্ধ করে দেন। শ্রমিক" 
দের একমাত্র অপরাধ তার! ১৯৭৮- 
এর জিপাক্ষিক স্বাক্ষরিত চুক্তি :কার্ষ-. 
কর করার দাবী জানিক়েছিলে]। গত 
১৭/৩/৭৮-এ সরকার, মালিকপক্ষ ও 


‘ইউনিয়নের এক ভ্রিপাক্ষিক বৈঠকে | 


১৯৭১-এর ৩০শে জুনের মধ্যে গ্রেড 


' স্কেল ও পেস্কেল চালু করবার যে 


সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাকে. বানচাল 
করার জন্তে মালিকপক্ষ কোনে! 
নোটিশ ছাড়াই এই চক্রাস্তমূলক 
“আক্রমণের অবতারণ) করে। এর 
'আগে এবং এই ঘটনার পরেও 


ব্যাপারে ও পরবর্তীকালে ক্লোজারের 
বিষয়ে আলোচনা করার জন্ত আহবান 
করেন । কিন্ত মালিকপক্ষ প্রশাসনকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উক্ত সতাগুলিতে 
অঙ্থপস্থিত থাকে৷ উল্লেখ কর] ষেতে 
পারে, ক্লোজার প্রত্যাহার করার অন্ত 
সরকার তরফে কোনো কার্যকরী 
প্রচেষ্টা আজও নেওয়া হয়নি । 
মালিকশ্রেণীর এই হীনতম ও 
স্বপ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা দৃঢ় 
মনোবল নিয়ে নিজেদের পায়ের উপর 
দাড়িয়ে লড়াই চালিয়ে ঘাচ্ছে। গত 
১২/৮/৭৯ তারিখে এই কারখানার 
যূল-মালিক (অর্থলঙ্্রীকারী ও উৎ্পা- 


বহুবার শ্রম কমিশনার উত্তয়পক্ষকে -দিত দ্রব্যের ক্রেত1) দিলীপ দৃতর 


গ্রেড স্কেল পে স্কেল চালু করবার 


মেফেয়ায় রোভম্থ বাসভবনে কার- 


থানার শ্রমিকের শাস্তিপূর্ণভাবে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে দিলীপ দত্ত 
ভাড়াটে গুগডাবাহিনী (যার মধ্যে 
স্বঘোষিত শ্রমিক দরদী মুকুল ঘোষ 
ছিলো) দিয়ে শ্রমিক সাধন 
কৃত্ুকে গুরুতরভাবে আহত করে ও 
অন্যান্য শ্রমিকদেরও অল্লবিস্তর আহত 
করে। শ্রমিক ও এলাকার জনগণ এই 
আক্রমণ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করেন ॥ 
ঘটনার অব্যবহিত পরে অভিযোগ 
দায়ের করতে গেলে কড়েয়| থান৷ 
পুলিশ প্রথমেই আক্রান্ত শ্রমিকদের 


গ্রেপ্তার করে। পরের দিন পুলিশ. 


আদালতে মামলা রুজু করে ও শ্রমি- 


কেরা সেখান হতে জামিনে মুক্ত 


হন। - 

কারখানা না খোলা পর্যন্ত শ্রমি- 
কেরা দৃঢ়তার সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে 
যেতে বদ্ধপরিকর ৷ - 


চুদগণ । শুক্রফাথি ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ 


গ্রামীণ রাজস্ব কাঠামো 
ওয় পৃষ্ঠার পর 


নান! ধরনের হয়, এ ফসলের উৎ- 
পাদন খরচ ও আধিক যুল্যও এক 
নয়। তারপর নির্ধারণ স্ুল্যের 
বাধিক হার স্থির করা এবং প্রতিবছর 
এ হারে করের হার পরিবর্তন করার 
মধ্যেও কতগুলি বাস্তব অন্থবিধ! দেখা 
দেয়। 


হতরাৎ রাজ্য সরকারকে অনেক . 


ভেবেচিস্তে বর্তমান সামাজিক অর্থ- 
নৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে সতর্ক 
ভাবে এগোতে হয়। ভূমিরাজন্সন্্রী 
বিনয়কু্ণ চৌধুরী সারাভারত কৃষক 
সভারও সভাপতি । কৃষি ও কৃষক- 
দের সমস্তা দম্পর্কে তিনি ষথেষ্ট 
ওয়াকিবহাল । বিধানসভায় তিনি 
তার জবাবী ভাষণে পরিফারত্বাবেই 
বলেছেন যে এই আইনে সমাজতন্ত্র 


বা পূর্ণাঙ্গ ভূমিসংস্কার হবে বলে তিনি 


দ্বাবি করছেন ন! । তিনি বলেন যে 
বর্গা আইন, অপারেশন বর্গা, পশ্চিম- 
বঙ্গ তুমিসংস্কার (সংশোধনী) আইন 
প্রভৃতি খণ্ড থণ্ড পরিকল্পনার দে 
কষিজোত রাঙজন্ব পুনপিস্তাসের বর্ত- 
মান আইনটি যুক্ত হবে এবং কৃষি 
ব্যবস্থার এক লামগ্রিক পুনর্গঠনের 
পূর্বশর্ত রচন! করবে । এর বেশী কিছু 
তিনি দাবিও করছেন ন1। 

কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের «২ লক্ষ- কৃষি 
জোতের মধ্যে (কষিজোত আর পরি- 
বার এক নয়, কারণ বিভিন্ন পৃথক 


পরিবার একই কৃষিজোতের মালিক - 


হতে পারেন) ৪৬ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
চাষী ও মাঝারি কৃষকদের (১২ বিঘা 
থেকে ২১ বিঘা মালিক) নতুম 
রাজন্ব কাঠামো থেকে রেহাই দিয়ে 
রাজ্য দরকার এক নতুন ইতিহাস 
সৃষ্টি করেছেন। শতকর ৭* জন 


গ্রামীণ মেহনতী সাম্য রেহাই।পাবেন 


তাদের কোন রিটার্ণও দিতে হবেন] । 


যাদের রিটার্ণ দিতে হবে তারাও . 


৫০০০"টাকা মূল্যের উপর কর ছাড় 
পাবেন । এবং নীচের দ্বিকে করের 
হার মাত্র ২ শতাংশ হওয়ায় করের 
পরিমাণও কম হবে| বিজ্ঞানসম্মত- 
ভাবে কৃষি রাজশ্বের এই পুনবিন্তাসের 
ফলে সাধারণ কষিজীবীর। যেমন চির- 
তরে খাজনার হাত থেকে রেহাই 
পাবেন, তেমনি হঠাৎ ধনী গ্রামীণ 
কুলাকদের কাছ থেকে রাষ্্য সরকার 
১২-কোটি টাকা বাধিক রাজস্ব 
আদায় করবেন । সারা দেশের মধ্যে 
রাজা কমিটির স্থপারিশকে সর্বপ্রথম 
কার্যকরী করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সরকার এক নজীর সৃষ্টি করলেন । 
আগামী দিনে সবগুলি দংস্কান 
ব্যবস্থা এক সঙ্গে ' কার্যকরী হওয়ার 
ফলে লাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক 


এক্য সুষ্টি হবে এবং গ্রামীণ সম্পদ 
যার! কেন্দ্রীভূত করে চলেছে [ষ্ধাদের 


উপরও রাজ্য লরকারের কার্যকয়ী * 


মিয়ন্্রণ প্রতিষ্ঠিত. হবে। গণতান্ত্রিক 
ভূমিসংস্কারের ' পথে এই নয়া কর- 


বিস্তাস এক ষুগাস্তকারী পদক্ষেপ বলা 
চলে । 


নির্বাচনী চালচিত্র 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
ভাগাভাগির ঘওকায় পরিণত করতে 

| এই ধরণের জোটও নীতিহীর 
বলে টিকে থাকতে পারেনা । আসল 
পরীক্ষা হয় শ্রেণী সংগ্রামের ময্বদানে, 
গণংগ্রামের কঠোর লাধনায়। 
নির্বাচনী আসন এর প্রতীক মাত্র । 
আসল জিনিস নয়। গণসংগ্রামের fl 
কোন এক প্রবল মুহূর্তে জেতা আসন 


ছেড়ে এসে শ্রেণী সংগ্রামের অন্য কোন 


কপফে অবলম্বন করতে হতে পারে। 


 প্রকুত বামপন্থী দল একথা বিশ্বত 


হয়না । 

স্থতরাং আসয় লোকসভা নির্বা- 
চনে জোট বাধার প্রয়াসঃসর্বশ্ব কোন 
দল জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে 
পারে ন]। বরং যে বামপন্থী কৌশল 
সামর্থ্যের স্বল্পতা সত্বেও বুর্জোয়া 
তুস্বামী জোটগুলিকে এক্যবদ্ধ হতে 
দেয়নি, বিচ্ছিম করে তাদের সঙ্গে 
সংগ্রামের পরিস্থিতি হুট করেছে 
বা করতে সক্ষম আগামী দিনে 
তারাই জনগণের সমর্থন ও অভিনন্দন 
লাভ করবেন । 


আইনের ছুই রূপ 


হাওড়া স্টেশন এলাকার হকার 
মুক্ত হবার পর কোন রিষ্সা ঢুকতে . 
দেওয়া হচ্ছে না। ফলে পার্সেল 
গোডাউনে মাল নিয়ে যেতে ভীষণ 
অস্থবিধা হচ্ছে প্রত্যেক লোকের । 
এর ফলে কুলীরা পৌছে দেবার জন্য 
নিজেদের ইচ্ছামত টীকা চেয়ে = 
বসছে। 


গত ৩১শে আগষ্ট হা 
কাগজ 'ততি রিক্সা নিয়ে পার্সে 


গোডাউনে হিঝ্মাওয়ালা ঢুকতে গেলে 
পুলিশ তাকে বাধা দেয়। রিঝ্সা- 
ওয়ালার সঙ্গ পুলিশের কথা কাটা- 
কাটি হয়। তখন রিব্সাওয়াল! বুদ্ধি- 
মানের মত পুলিশকে বলে, আপনি 
যদি না যেতে দেন, তাহলে কাগজ ও 
রিক্সা এখানে পড়ে থাকবে । 
জ্যোতিবাবুর কাগজ জ্যোতিবাবু 


বুঝবেন। তখন পুলিশ বেগতিক স্চ 


দেখে রিক্া ছেড়ে দেয়। আইনের” 
প্রয়োগ দুক্ষেত্ে ছুরকম কেন? 
অন্য লোক এই স্থবিধা থেকে 
বঞ্চিত হবে কেন? 








দপণ ॥ শুক্রবার, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 





পয়গম্ পত্রিকার কর্মীর দাবী 


আপনার পত্রিকায় “পত্ুগম”এর 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপার প্রকাশের জন্য 
আমর! আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি 

কিন্ত আরো কিছু জানানোর 
প্রয়োজন মনে করায় এ পত্র লিখছি । 


, পশ্চিমবঙ্গবাসী শুনে আশ্চর্য হয়ে 


৮২১৫০ টাকা। 


যাবেন ঘে পয়গমে এখনও অনপাঁং- 
বাদিক কর্মচারীর বেতৃন ৭* টাক' 
আছে এবং সর্বোচ্চ বেতন ' মাসিক 
সাংবাদিকদের বেতন 
১২০ টাকায় আরম্ভ হয়। আর 


» কম্পোজিটারদের বেতন কত তা 


bd 


না। 


কাউকে বলতে পারবো না। জনৈক 
রবীন পাণ্ডা কম্পোজিটারদের 
শোষণের দায়িত্ব নিয়েছে । 

আমরা মালিক পক্ষকে চিঠি দিয়ে 
ছিলাম । চিঠিতে আমাদের দাবীর 


কথা উল্লেখ করে ছিলা ম-(১) 


আমাদের দাবী ছিল সমস্ত কম্পো- 
জিটারকে রবীন পাণ্ডার হাত থেকে 
উদ্ধার করে পয়গমের অধীনে আনতে 
হবে। 'এবং কম্পোজিটারদের প্রার- 
স্তিক বেতন ৩*০টাকা করতে হবে । 
(২) সমস্ত অসাংবাদিকদেয় আট ঘণ্টার 
বেশী কাজ করানো! চলবে না (৩) 
কোন কর্মচারীকে পারিবারিক 
চাকর হিসাবে কাজ করানো 
চলবে না। (৪9) অসাংবার্দিক 
কর্মচারীদের প্রায়ম্ভিক বেতন ৩৫০ 
টাকা হারে দিতে হবে (৫) পাংবা- 


‘দিক কর্মচারীদের প্রায্নত্তিক বেতন 


৪০০ টাকা হারে দিতে হবে। (৬) 
সমস্ত কর্মচারীদের নিয়োগ পত্র দ্বিতে 
হবে। (৭) ঈদ বাঁ পূজোয় সন্মান- 
জনক বোনাস দিতে হুবে। (৮) 
কাউকে অহেতুক ছাটাই করা চলবে 


কিন্ত মালিক পক্ষ এপর্যস্ত কোন 


' সংশোধনী 


বাবস্থা গ্রহণ করেন নি। তাই 
সরকারের কাছে আমাদের আকুল 
আবেদন তার] যেন পয়গমের অফিসে 
এসে সহস্ত ব্যাপারটি, অনুসন্ধান 
করেন । এবং মালিক পক্ষকে উপযুক্ত 
শিক্ষা দিয়ে আমাদের এই অমানবিক 
অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। . আমরা 
আশা করি শ্রমিকদের বন্ধু বামক্রন্ট 
সরকার আমাদের আবেদনে সাড়। 
দেবেন। বদি মালিক পক্ষ অনমনীয় 
মনোভাব প্রদর্শন করেন তাহলে যেন 
পয়ুগষকে অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করেন। 
মালিক পক্ষ ক্রমাগত লোকসান হচ্ছে 
এই মনোভাব প্রদর্শন করছেন। 
আমর] সরকারকে কথা দিচ্ছি যদি 
“পয়গমকে”, অধিগ্রহণ ' করা হয় 
তাহলে পর্যায়ক্রমে সমস্ত ছাটাই 
কমিদের ফিরিয়ে আনবে এবং 


সরকারী তহবিলে মানে অস্তত ২০ 


হাজার টাক! জমা দ্বিতে পারবে] । 
' পয়গমের সাংবাদিক 
অপাংবাদিক কম্পোজিটারবুন্দ 


আমি ভুক্তভোগী 


॥৩ই জুলাই ও ২৪শে আগষ্টের 
দর্পণে পাঠকের মতামত কলমে 
শ্রীধতী রাণু দত্তের ও শীহর্ষনাথ 
চক্রবত্শর পত্র দুটি বেশ কৌতুক 
উদ্ৰেক করে । এ যেন ধান ভানতে 
শিবের গাজন গাওয়া । আইনজীবী 
নিয়োগ তথ] গণতান্ত্রিক আইনজীবী 


সংঘের | 
চলছিলো । তার মধ্যে হঠাৎ এরা 
দুজ্দন অরুণবাবুর মহানুভবতাক্ম গদগদ 


হয়ে আসরে অবতীর্ণ হলেন কেন? 
অরুণবাবুকে. উচ্চাদনে আসীন 
করতে গিয়েই বা বামপন্থী আযাভ- 





স্তা্ড ষ্টোয়িং বাঙ্কার ও ওয়াটার রিজার্ভয়ার নির্মাণ 
রেফাং নংজ্জিএম/কেএজে! এস আর ইই|/(সি)/টি৩(বি)৭৯/ 


৬৯৭৬ ভাং ২৭ ৮-৭৯ 


। ন্যায় অন্যায় ৷ 


ব্যাপার নিয়ে বাদামুবাদ - 





ভোঁকেট ও ব্যারিষ্র্যারদের মাথায় 
পাচাপালেন কেন? এদের কথার 
এটাই কি প্রমাণ করে না যে একমাত্র 
অরুণবাবু ছাড়া আর কোন আইন- 
ভীবী জরুরী অবস্থার সময়ে গণতন্ত্রের 


"পক্ষে কোন মহষোগিতা করেন নি। 


ন! বিনা পয়সায় তাদের মামলা করে 
দেবার জন্কেই তারা এত গদ্গদ্র 
হয়ে অহেতুক অক্তের প্রতি. কটাক্ষ 
হেনেছেন। শ্রীমতী দত্ত এবং 
হর্নাথবাবুর না জানা £থাকলে জেনে 
নেওয়] প্রয়োজন যে প্রত্যেক আইন- 
জীবী কোনন। কোনও সময়ে বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় মামলা 
করেছেন বা করে থাকেন । 

. আর এই জন্যই একজনকে 
মাথায় তুলতে অথবা! বামপন্থী আযভ- 
ভোকেটদের প্রতি কটাক্ষ হানা 
শোভন নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে 
জরুরী অবস্থার বলি। প্রামাণ্া- 
নথিপত্রের প্রমাণ আমল না দিয়ে 


বয়পের অজুহাতে মামায় কর্মস্থল 


থেকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়ে” 
ছিলো । ০্যার ফলে আমি অবসর 
কালীন দেয় বহু টাকা থেকে বঞ্চিত 
হয়েছি। টাকার থেকেও বড় কথ! 
আমি তো হাই- 
কোর্টে মামলা! পরিচালনার জন্য 
রীতিমত অগ্রীম ফীপ দিয়ে প্রতি- 
বেশী অরুপণবাবুকে নিযুক্ত করেছিলাম 
কিন্তু অরুণবাবুও জানেন তার সময়ের 
অভাবে মামলাট! দীর্ঘদিন ঝুলে 
থাকে এবং অবশেষে আমি গেলাম 
ফেসে। জরুরী অবস্থার বলি আর 
প্রাণ পেলো লা? 
| কালিন্দী দেন 


ইন্দিরা কংগ্রেম 


৭ম পৃষ্ঠার পর. 


জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে 
জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের নেতৃত্ব করতে । 
প্রফুলবাবু যদ্বি এই অনুরোধ মেনে 
জনতা পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন 
তবে তার সঙ্গে হয়ত রাজ্যিন্তরে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী 
সমঝোতা হতে পারে। 

তবে প্রচ্ুল্রবাবু এই অন্থ রোধ 
রাখবেন কি না তাতে সন্দেহ আছে । 
কারণ জনতা! পার্ট থেকে বেরিয়ে 
এসে সমস্ত জাতীয়তাবাদী দলকে 
নিয়েসি পি এম বিয়োধী মোর্চা 
গড়ার জন্য বহু আগেই তাকে কংগ্রেল 


পঞ্চায়েতে নির্বাচিত 


শিক্ষকদের সবেতন ছুটি 


বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেসব 
মাধ্যমিক বিস্তালয়ের শিক্ষক নির্বা- 
চিত হয়েছেন তাদের সবেতন বিশেষ 
ছুটি মঞ্জর করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী 
্রপার্থ দে গত ওর! সেপ্টেম্বর এক 
প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য বিধানসভায় 
বলেন যে, পঞ্চায়েত সংস্থাসমূহে 
নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের সবেতন বিশেষ ছুটি মঞ্জু বব 
করার জন্য সরকারী আদেশ দেওয়া 
হয়েছে গত ১২/১১/৭৭ তারিখে যার" 
মেমো নম্বর ১:৪১ । ১৯৭৯ সালের 
১৮ই মে রাজ্য সরকারে পক্ষ থেকে এ 
বিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ধদের প্রশা- 
লককে চিঠি পাঠানো হয়েছে । বিদ্যা- 
লয় গুলিতে এখনো! পর্ষদের পক্ষ 


(দাত চু 


শিক্ষক পঞ্চায্নেতের কাজের অঙ্গ 


বিশেষ ছুটি পাবেন সেন সং্ছি্ট 
বিস্তালয়ে কোন নতুন পদ সুটি করা 
হবেনা। সংশ্লিষ্ট বিস্তালয়ের অন্তান্ম 
শিক্ষকদের দিয়ে টিচিং আযাভদ্াস্ট- 
মেন্টের মাধ্যমে কাজ চালাতে 


হবে? 


ডাক্তারদের ব্যাপারে 

২য় পৃষ্ঠার পর 

তাদেরও বেশ একটা বড় অংশ গ্রামে 
যাননি। সরকার চিকিৎসকদের 
বদলী করার ব্যাপারে, তাদের গ্রামে 
পাঠানোর বিষয়ে, নন প্রাকটিসিং 
আইন ষথাসত্র চালু করা মহ কোন 
ব্যাপারেই চিকিৎসকদের সম্পর্কে 
কোনও কড়া ব্যবস্থা নিতে পাচ্ছে ন!। 


| নিম্নোক্ত কাজের জন্ত রাজ্য পি ডবলু ডি / সি পি ডবলু ডি / এম ই এস / 


থেকে লিখিতভাবে কিছু জানানে! 


হানি বাম্ষণ্ট সরকারের এ বিষয়ে ছিধা- 


গ্রস্ত মনোভাব যতটা ম্বণার ততটা 








তিনি আরও বলেন যে, মাধ্য- 
মিক রিগ্ভালয়গুলি থেকে ধেসব লক্জ্বায়ও। 
৯8০ কাজ ইতিজার একনি আচে ররফিল্ভননিডিডিক 
_ নিন্োক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
স্কিপলোডিং ব্যবস্থা এবং কেবিন নির্মাণ 


রেফাঃ নং এস পি জি / সি ই / এফ-৬ / (সি) টেশার / ৭৯/৪৫৪ তাং 
২০ ৮-৭৯ | | 







রেলওয়ে এবং কেন্দ্রীয় / রাঙ্জায সরকারের সংস্থাসমূহের উপযুক্ত শ্রেণীর অঙ্ু- 
মোদ্বিত | তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাঁছ থেকে দফাওয়ারী দ্বরের ভিত্তিতে 
সীল করা টেণডার । (ক) কাজের নাম (খ) আমুমানিক্ক খরচ (গ) টেণ্ডার- | 
পত্রের যথাষথ মূল্য (ঘ) জমা দেবার বায়নার টাকা (ড) সম্পুর্ণ করার ' সময় 
(চ) কাজের স্থান নিয়রূপ £ (১) (ক) পীতলপুর পিট নং ৪ সাব-হেড আপার 
গ্রাউণ্ড সার্জ বাঞ্কারে ক্কিপলোভিং ব্যবস্থা (৩৭৫ টিই. ক্ষমত! বিশিষ্ট) (এন্স- |: 
ক্যাভেশান ওয়ার্ক বাদে ) (থ) ১,০২,৬১৬ টাকা গে) ১০০ টাকা (ঘ) ১,০২৬ 
টাকা! (ও) ৬ (ছয়) মাস (চ) সীতলপুর ৷ (২) (ক) সলীতলপুর পিট নং ৪ 
সাব-হেভ লোডিং কনভেয়ার গ্যালারি এবং স্যাফট অংশে স্কিপলোডিং ব্যবস্থা 
(এক্সক্যাভেশন ওয়ার্ক বাঁদে ) (খ) ১,৮৭,৪১৫ টাকা (গ) ১০০ টাকা বে) 
১,৮৭৫ টাকা (ও) ৬ (ছয় মাস) (চ) সীতলপুর। (৩) (ক) সীতলপুরের 
জন ল্যাম্প কেবিন নির্মাণ (খ) ৬৩,৯০৫ টাকা (গ) ৫* টাকা (ছ) ৬৪* টাক! | 
(৩) ৬ ( হক্» মাস ) (চ) সীতলপুর । ১৪-৯ ৭৯ তারিখে অথবা তার পূর্বে | 
বেল ৩-৩* ট1 পর্যন্ত পোঃ দিশেরগড়, জেলা বর্ধমান ঠিকানায় সীতলপুর 

কোলিয়ারীর এজেন্টের অফিসে টেগ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং ত! উপস্থিত 

থাকতে ইচ্ছুক টেগারদাতাদের অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের | 
উপস্থিতিতে এ দ্বিন বিকেল ওটায় খোলা হবে। কেশিক্পারের কাছে 

উপযুক্ত যুল্য ( অপ্রত্যণঘোগ্য) নগদে জমা দিয়ে ১-৯-১৯ থেকে ১৩-৯-৭৯ 


“ন্যস্ত কাজের দিনে এই অফিদ থেকে টেণ্ডার দলিল কেনা ঘাবে। গ্রয়ো- 


মধুজোন্রী কোলিয়ারীর « ও ৬নং পিটে স্তাগু টো বাঙ্কার ও ওয়াটার 
রিজার্ডয়ার নির্মাণের জন্য যূল টেগার নোটিস নং জি এৰ / কে এ জে/ এস 
আর ই ই (দি) টি-৩ (বি),/ *৯%/ ৫৭৮১ তাং ২৬-৭-৭৯ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট 
সকলকে জানানো হচ্ছে যে, টেগার গ্রহণের তারিখ ২৬৯৭৯ বেলা ২টা 
-পর্মস্ত বর্ধিত করা হুল এবং ষা একই দিনে বেলা ৩টায় খোলা হবে । এখন 
টেণ্ডারপত্র ২৫-১-৭৯ তারিখ বেল] ৪টা পর্যস্ত পাওয়া ঘাবে। অনঙ্তান্ত 
শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে ! জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কাজোরা 


এরিয়া (জানবার) পোঃ কাজোরাগ্রাম, বর্ধমান । 












ও ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজ্য নেতারা 
অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন । কিন্ত 
তিনি সে অনুরোধ রাখেন নি। 

যদি প্রহুল্পবাবুর সঙ্গে কোন 
সমঝোতা ন! হয় তবে এই রাজ্যে 
ইন্দিয়া কংগ্রেস একাই নির্বাচনে 
লড়বে । 


জনীয় বাকনার টাকা ছাড়া টেণ্ডার কর্তৃপক্ষ নাকচ করে দেবেন। সীতলপুর 
ফোলিয়ারীর এজেন্ট যদি চান তাহলে ইচ্ছুক টেগারদাতাদের তাদের অভি- 
জ্ঞতার সস্তোষজ্রনক প্রমাণপত্র দেখাতে হবে । সফল টেগারদাতাদের কাজ 
গ্রহণ কালে বায়নার টাকা সমেত কাজের মুল্যের ২% জমা দিতে হবে আর 
অনৃফল টেগারদাতারা আবেদনের মধ্যেষে বায়নার টাকা ফেরত পাবেন। 
লীতলপুর কোলিয়ারী এজেন্ট কোন কারণ ন! দেখিয়ে যে কোন টেণ্ডার 
গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 
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গণ্িমবন্ অন্ধকারের কবলে 


নাগরিক 


পশ্চিমবঙ্গ ডুবছে আধার জলের 
কালে! কবলে । আশপাশে একাধিক 
রাজ্য সেই ডুবন্ত বাগুলার দিকে 
তাকিয়ে আছে। শুনতে পাচ্ছে 


আর্তনাদ, মুঝে বাঁচাও! আধার, 


জলের আবর্ত থেকে হে দরদী, টেনে 

তোল আমাকে ! কিন্ত কে তার দিকে 

'বাড়িয়ে দেবে একটি আলোকময় 

সোনালী হাত ? সকলেরই যে জলা- 

ভক্ষ । জল নিয়ে দুর্তাবনায় উতরোল 

. বীরত্বের দর্শক রাজ্যগুলিও। ডুবস্ত 

পশ্চিমব্ঈকে একটি, আশ্বাসের বাণী 

শোনাবার অবস্থা বুঝি তাদেরও আর 

নেই । তারাও অসহায় । তাদেরও 
Lis জলজাত, সমস্তা। 

ডিশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ হাত 

নেড়ে বলছে, ডুবছ ডোবে! ৷ দেখো, 

আমরাও অস্হাকস। আঁধারের আতে 

' দ্বেখতে পাচ্ছি, তোমার জলজ্যান্ত 

শরীরট! তিল তিল মেগাওয়াট করে 

ডুবে যাচ্ছে। কিন্ত উপায় কি। 

, আমরা তোমার কাছে শীতরে যাব 

' ফী করে! জলাভাবে শুকনে! খটখটে 

হয়ে গেছে আমাদের সকল নদনদী । 

. সাঁহাষ্যের বাছ বাড়িয়ে দেওয়ার 

উপায় দেই আমাদের । . 


"৮. মা, আধার নদীর কবল থেকে 


যেগাওয়াটের দড়িঘড়া ছেড়ে পশ্চিষ 
বংগালকে উদ্ধার কমার উপায় গুদের 
নেই । পশ্চিম বলের বিদ্যুৎ বাড়স্ত 
"উৎপাদনের অভাবে। অন্ধকারের 
" সমুদ্র তাই তাকে গ্রাস /করেছে। 
- বাড়তি বিদ্যুতের ছিটেফোট! যেগা- 


ওয়াট যা-ও বা সাহাধ্যবাবদ ওঁরা 


 টিপেটাপে পাঠাচ্ছিলেন -সংবাদে 


প্রকাশ, তাও আর পাওয়া] যাচ্ছে না, . 


যাবেও না। কারণ, পার্শ্ববর্তী রাজ্যে 
প্রচণ্ড জলাভাব । 
বিদ্যুৎ উৎপাদনে অভাব দেখা 
দিয়েছে সেখানেও । ওড়িশা সরকার 
ভি তি দিকে সাফ বলে দিয়েছেন যে 
রান্যের প্রচণ্ড খরাজনিভ ছুরবস্থার 

- পরিপ্রেক্ষিতে তারা আর ছিটেফোট। 
' বিদ্ধ্যৎও পশ্চিমবঙ্গকে দিতে পারবেন 










জলাভাবে জল- 


না। যাতাদের উৎপাদন তাঁ ওড়ি- 
শার প্রয়োজন মেটাতেই খরচ হয়ে 
যাচ্ছে। গত কয়েক দিন ধরে উত্তর 
প্রদেশ বা পাঞ্জাব থেকেও আর বিছ্যৎ 
আসছে না।: বিহারও পাঠাতে 
পারছে না কোনো সাহায্য । অর্থাৎ . 
সাহাঘ্যের ভাড় শৃন্ত । ওদিকে পশ্চিম- 

বঙ্গের নিজের ভাড়ারও সুবিধের নয়। 

এমনই ফুটেফাট? অবস্থা যে একদিক 

সারানে মাত্র অন্তদ্িক “লিক” করে। 


- তাছাড়া উত্তরের নদী শুকিয়ে গেলে 


দক্ষিণে তা বহে আসবে কি করে? ভি 
ভিসি বলছে বরাঁকর দামোদরেও 
জল নেই, অতএব জলবিছ্যুতও নেই । 
বিশ ঘণ্টার জায়গায় চারঘন্টাও জল- 
বিদ্যুৎ ফেন্দ চলছে ন1। এভাবে 
চললে চাকা একেবারেই ' বন্ধ হয়ে 


.যাবে ।.তার মানে গোটা রাজ্য অন্ধ- 


কারের সমুদ্রে হাবুডুবু খাবে। 
পশ্চিমবঙ্গের এই ডুবস্ত অবস্থার 
জন্ত কিছুটা স্বখাত সলিল বাকিট! 
পরমুখাপেক্ষিত! দাসী |. আভ্যন্তরীণ 
সাবোতাজ ও অপদার্থতা, প্রাকৃতিক, 
দুর্যোগ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় এ 


. রাজ্যকে বঞ্চনা করার 'সুদ্বীর্ঘকালের 


চক্রান্ত আমাদের যে হাল অবস্থা 
বানিয়ে দিয়েছে ভার থেকে উদ্ধার 
পাওয়ার আশু সম্ভাবনা! কম! নিজের 
অবস্থাকে সম্ভবমত নিজের মুঠোয় ধরে 
রাখার.জন্ত প্রয়োজন ছিল কেনের 
সঙ্গে শুরু থেকে জোরদার লড়াই ও 


বিপদে বিকল্প ব্যবস্থা চালু রাখার 
ব্যবস্থা করা । কিন্ত কেন্দ্রে আসীন 
দলের হুকুমবাহুক মন্ত্রিসভ] দীর্ঘকাল 
এ রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করায় 
রাজ্োর ঘাবি কেন্দ্রের: কাছ থেকে 
যথোচিত আদায় করা যায় নি। জল 
তো বটেই জালানি ও নতুন প্রকল্প 
রূচনপন্ন উদ্ভোগ গ্রহণেও রাজ্যকে কেন্দ্রের 
বিবেচনা ও দয়ার ওপর নির্ভর করতে 
- হয়েছে ও হচ্ছে। এখন জলের করলে 
শ্বাসঃদ্ধ পর্যন্ত ডুবে আঁছি। অতঃপর 
জাঙলানি সঙ্কট ভয়াবহ কূপ ধরতে 
চলেছে। কেন্দ্র সব রকম জালানির 


(পনির উতর 


১। বাষ্ট্চিস্তার ইতিহাস পরনিরমলক্মার-সেন 
২। ফরাসী বিপ্লব / উপ্রফক্মার চক্রবর্তী | 


৬এ, রাজ স্থবোধ মরিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১০: 


বিদ্যুৎ 


দাম অন্বাভাবিক হারে বাড়িয়ে 
দিয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
বিকল্প পথের খরচও এখন ‘তুঙ্গে । 
নেই ভবু বিদ্যুতের দাম 
বাড়ছে, বাড়বে। স্থমকি ইতিমধ্যেই 
শোনা গেছে। জলের কবলে ডুবে 
আছি, অতঃপর জালানির অনুনিতে 
পুড়ে মরতে হবে। 

এই মরোমরে] অবস্থায় পুলকিত 
হওয়ার মত একটি দংবাদ হল, সি, 
ই, এম, সি-র আঙাস ঘে পুজোর সময় 
পুজো মণ্ডপে বিদ্যুতের অভাব হবে 
না। সাধারণ মানুষ অবশ্য আলোকিত 
পুজো মণ্ডপ দেখে ভাবেন, এতো. 
বিদ্যুৎ আসে কোঁথেকে । যার! ইচ্ছে 
করলে পর পর পাঁচদিন বিদ্যুতের, 
ঢালাও ব্যবস্থা করতে পারেন না তার! 
অন্ত সময়ে অত ঘন ঘন লোড শেভিং 
করতে বাধ্য হ’ন কেন? যদি বিশেষ 


অবস্থায় বানানো! যাক তবে উত্সব 


শেষেই ঘাটতি পড়ে কী, করে? 
সাধারণের এ প্রশ্নের জবাবে সি, ই, ' 


এস, সির এই চিচিংফাক রংস্তটি 


খোলস! করে বুঝিয়ে ছেওয়া দরকার । 


পুজোর কদিন কোথেকে তারা বিদ্যুৎ 
টানবেন ? যেখান থেকে টানবেম, 
অন্তদময় সেখান থেকে বিদ্যুৎ যোগান 
দেওয়ার অন্থবিধে কি? বিলের অঙ্ক 
কেম বাড়ছে এ নিয়ে বড় বড় বিজ্ঞা- 
পন প্রায়ই চোখে . পড়ে। সে 
বিজ্ঞাপন রচনায় রচয়িতার উন্ভাবনী 


কৌশলের ঢের পরিচয় থাকলেও . 


সাধারণ গ্রাহবর্গ বিজ্ঞাপনের বয়া- 


'নের সঙ্গে প্রায় ক্ষেত্রেই একমত হতে 
পারেন না। সবার .ঘরেই লিকেজ, 


সবাই অকারণে আলোপাখা জালিয়ে 
রাখেন ইত্যাদি যুক্তি বাস্তবিক হাস্ত- 
কর। তেমনি অবাক কর! কথা হুল, 
পুজোর কদিন বিদ্যুৎ ঘাটতি হবে 
নাঁ। যেন বিদ্যুৎ ঘাটতিট। ইচ্ছা- 
কৃতই করা হয়, দয়া করে সেই কুইচ্ছ! 
তাঁর! পূজোর কদিন সদয় হয়ে 
পরিত্যাগ করবেন ও শহরবালীকে 
আলে! দেখাবেন। ডূবস্ত শহরকে 


Price 60 aise 


কী লিই এস নিএ পাচফিন লাইফ 
বোটে ছেঁকে তুলে নেবেম ও প্রতিমা _ 
নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আলোকিত. 
শহরেরও বিসর্জনের ব্যবস্থা করবেন! 

বাস্তবিক ডুবস্ত রাজ্যবাসী এখন 
বাচার জন্ত মাথার ওপর এক হাত 
তুলে আছেন। বিদ্যৎহীন শহরে 
বিছ্যাতের দাম বাড়ার 'কথ। আলো- 
চিত হচ্ছে । বিদ্যুৎ উৎপাদক খুশি 
হলে আলে! দিতে পারেন নাহলে 
লোডশেডিং। রাজ্যে উৎপাদন বন্ধ, 
কাজকর্ম পড়াশুনায় ইতি । 


জন্নের কবলে এইভাবেই তলিয়ে 
আছি ও তলিয়ে যাচ্ছি সবাই । এতো 
মাথা এতো মন্ত্রী এতো শত দাৰ্ী-- 


দ্বাওয়! পরিকল্পনা কেন রাজ্য = 


প্রস্তুতি বড় বড় ব্যাপার । এরই মধ্যে * 


অসহায়ভাবে ভেসে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ. 
গড়ানো কালে! নদীর জলে ওপর 

থেকে নিচ দিকে। কে তাকে উদ্ধার 

করবে, কে তাকে আশ্বাস দেবে এই 

মৃত্যু প্রহেলিকার কবল থেকে ‘মুক্তি 

দেব? বলে? 


নি পিএম আত্মপক্ষ সমর্থনের ম্থযোগ দেয়নি 


“দোষী জানিলনা কি দোষ 
তাহার বিচার হইয়া গেল.” ঠিক 
এই কথাট। আমার নিজের ক্ষেত্রে 


প্রযোজ্য । আমাকে কোন কিছু না 


জানিয়ে হঠাৎ ঘিত্বাস্ত নিয়ে দল : 


থেকে আমাকে, যেভাবে বহিষ্কার 


করা হয়েছে তা দলীয় গঠনতন্ত্র 
বিরোধী । আত্মপক্ষ সমর্থন করার 


কোন রকম সুযোগই আমাকে দেওয়া 


হয় নি» 


উপরোক্ত কথাগুলি বলেছেন পি - 


পি এম দল থেকে সম্প্রতি বহিষ্কৃত 
বিধানসভা সন্ত প্রমনোরঞ্ন রায় । 
সংবাদ সংস্থা পি এল এ প্রতিনিধির 
সঙ্গে এক বিশেগ সাক্ষাৎকারে ভ্রীরায় 
বলেন ঘে, বামক্রণ্টের ৩৬ দফা] কর্ম- 
সুচীকে সামনে রেখে জনপ্রতিনিধিত 


করার সুযোগ পেয়েছি । এবং সেই.৩৬ 


দফা কর্মসুচীকে কূপায়ণ করার 
কাজেই তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন । 


- প্রায় মেদিনীপুর জেলার নন্দনপুর 
' বিধানসভা কেম্ত্র থেকে বাসক্রণ্টের 


প্রার্থী হিদাবে বিগত .বিধানসত] 


নির্বাচনে বিপু ভোটাধিক্যে বিজয়ী ' 


হয়েছিলেন । তিনি ছিলেন নি পি 
এষ দলের সন্ত । সম্প্রতি তিনি 
এবং বাঁকুড়া জেলার বিধানসভা সন্ত 
প্রহ্ঘটাদ সোরেন ঘল থেকে বহিষ্কৃত 
হন। i 
কোন্‌ অভিযোগে ভ্ীয়ায় বহি 
হন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা, হলে তিনি 


সম্পা্দক- হরেন বসু 


বলেন ঘে,আমার বিরুদ্ধে কি অতি- 


যোগ তা আমি জানি না। আমাকে 
শো-কজ করা হয় নি। আত্মপক্ষ 
সমর্থনের সুযোগ পাইনি । খবরের: 
কাগজ পড়ে জানলাম. আমি দল 
থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি। আমার 


“বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ (খবরের 


কাগজে ঘা দ্বেখেছি) ভিতিহীম। 
দলবিরোধী কোন কাজে লিপ্ত ছিলাম 
না। ; 

আপনার সঙ্গে দলের কতজন 
বেরিয়ে এসেছেন এই প্রশ্থের উত্তরে 
প্রয়ায় বলেন যে, আমি দল থেকে 
বেরিয়ে আপিনি, আমাকে বহিষ্কার 
কর! হয়েছে । তবে আমার সমর্থনে 
বেশ কিছু দলীয় সদন্ত- এবং সমর্থক 
দলের সংশ্রব ত্যাগ করেছেন। 
সংখ্যাটা এখনই বলা যাচ্ছে না। 
দলের "এই সিদ্ধান্তে অনেকেই ক্ষুব্ধ । 
মেদিনীপুর জেলার বহু এলাকায় 
নিজের হাতে সংগঠন গড়েছি। 
দলের এই সিদ্ধান্ত আমাকে অবাক 
করেছে। একটা কথ! বুঝেছি যে, 


দলীয় নেতৃত্বের কাছে কোন প্রশ্ন ই ক্রা' 


লেই দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া. 


কারকে সমর্থন করব । 
, সমর্থন হবে ক্রিটিক্যাল । 


বা দলীয় নেতৃত্বের সমালোচনা কর- 


হবে।, লিপি এম নেতৃত্ব ক্রমশ 
ধ্বৈতঙ্জের দিকে এড়িয়ে চলেছে- 
বলেই আমার ধারণা। 


কোন দলে ষোগ দেবার কথা 
ভাবছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে 
তিনি বলেন, না এখনো! সে. কথা 
ভাবিনি। আপাতত আমি 'এবং 
স্থচাদ নির্দলীয় ছিপাবেই বিধানসভায় 
থাকব এবং গঠনমূলক কাজে সর- 
তবে সেই 


শি পি,এম দল থেকে বহিচ্কতদের 
একত্রিত করে কোন পার্ট গঠন ' 
করার কথা ভাবছেন কিনা এই- 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, এ 
বিষয়ে একটা উদ্ভোগ চলছে 
তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত হং বা 
চাই না। . 

দল যদি আপনাকে আবার - 


সদ ্ডপদ ফিরিয়ে দিতে চায় তথন কি 
করবেন? দল যেমন আমার বিষয় 


বিবেচনা করবে তধন আম্বিও সে - 
বিষয়টা বিবেচন! করে দেখব । 


হন্তুভ্ছের হনা্জ্রীব্তা 
EON ET 
গঙ্ঞগ্রিকালঢারাল ক্ষার্মপ্/ালিঃ 


৯১ বিউনাশারী:এগ্রিকন। “হাওড়া 
ক্রোন: ৬৪-২০৯৪ *৬৪"-২৪৪৫ 
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ব্যাগ রই | 
বআাইণী 


"১ প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকাকালীন 
সময়ে শ্রমতী ইন্দিরা গান্ধী তার 
"পুত্রের ব্যক্তিগত শ্বার্থে পাইকারী 
হারে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। 
* ইন্দিরা-তনয্ন সঞ্জয়ের মারুতি 
কোম্পানীত্রয়কে নিয়ম বহিতূ্ত 
স্যোগ স্ববিধা দেবার জন্য শ্রীমতী 
গান্ধী তার প্রভাব কিভাবে খাটিয়ে- 
ছেন “মারুতি কেলেম্কারী” নিয়ে 
তস্তকারী গুপ্ত কমিশনের রিপোর্টে 
তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত 
হয়েছে । 
' লাইসেন্স মঞ্জুর, জমি মনি 
বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ এবং 
চটি. নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে 
বারংবার আইন অমান্য কর] হয়েছে । 
এই আইন অমান্ত করতে সপ্ধয় গান্ধী 
তার মাতার পদমর্যাদাকে কাজে 
লাগিয়েছেন এবং শ্রীমতী গান্ধীও পুত্র 
স্সেহে এমনই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন 
যে, বেআইনী জেনেও তিনি সে 
বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত 
দিয়ে গেছেন । 
প্রতিরক্ষা বিভাগের জমি মাকতির 
জন্য বরাদ্দ করবার জন্ত শ্রীমতী গান্ধী 
নিজে যেমন প্রভাব -,খাটিয়েছেন 
. শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 


" পুলিশের সন্দেহ ' 
্বপ্নাকুমারীকে 
ত্যা কর! হয়েছে 


যাত্রা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠা 
অভিনেত্রী হ্প্রাকুমারীর মৃত্যু নিয়ে 
জল অনেক দূর গড়িয়েছে। কল- 
কাতা পুলিশ এই মৃত্যুকে পরিজ স্লিত 
হত্যা বলে সন্দেহ করছে। যথারীতি 


তদস্তও শুরু হয়েছে । কলকাতা |. 


. পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এই তদস্ত 
ভার হাতে নিয়েছে । গোয়েন্দা 
বিভাগের মার্ডার স্কোয়াডের জনৈক 

, অভিজ্ঞ অফিসার এই মৃত্যু রহস্যের 

সতৃদস্ত করছেন। 

ইতিমধ্যেই স্বপনকুমার এবং যাত্রা 
জগতের আরও একজন নায়কের স্বী 
লহ বেশ কয়েকজনকে গোয়েন্দা 

.. পুলিশ জের! করেছে, ' 






















পশ্চি্বজে লোকসভার অস্তর্বতাঁ 
নির্বাচনে আসন রফার ব্যাপারে 
রাজ্যের ইন্দিরা কংগ্রেস এবং জনতা 
পার্টির মধ্যে আলোচন! চলছে। 
উভয় দলের ঘনিষ্ঠ সুত্রে জানা গেছে 
উভয় দলের নেতারা আসন ভাগের 
ব্যাপারে একট! সমঝোতায় পৌছে- 
ছেন। 

ইন্দিরা কংগ্রেসেয় পক্ষ থেকে 
আলোচনা চালাচ্ছেন গ্রধানতঃ 
রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি বরকত 
গণিখান চৌধুয়ী । অন্যদিকে জনতা! 


দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ ৩৪শ সংখ্যা । শুক্রবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ৭৯ ॥ ৬০ পয়সা শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ডজনখানেক রাজ্য কংগ্রেস নেত 


কংগ্রেসে (ই) 


ভিড়ছেন, 


প্রায় এক ভজন নেত! 


বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়1 গেছে। 


এ মানের প্রথম সপ্তাহে দিদ্ধার্থ ' 


রায়, দেবী চ্যাটার্জী প্রমুখ কয়েকজন 
নেতা দ্রিল্লী গিয়েছিলেন তাদের 
ব্যবস্থা ইন্দির] কংগ্রেসে যোগ দেওয়া 
পাকা করতে । দ্বিললীতে সিদ্ধার্থ- 
বাবু, দ্বেবীবাবু প্রমুখ নেতারা শ্রীমতী 


গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাদেয় 


বক্তব্য শ্রীমতী গান্ধীকে জানান । 

₹ সিদ্ধাৰ্থবাবু এবং দেবীবাবু বলেন, 
“আমতা অতীত ভূলে যেতে চাই, 
আমরা মনে করি বর্তমান পরিস্থি- 
তিতে মাপনার নেতৃত্বে কংগ্রেমকে 


"আবার পুনরুজ্জীবিত. করা যেতে 


শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 


রাজ্য জংগ্রেসের প্রথম সারির 1 ' 
ইন্দিরা 
কংগ্রেসে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন. 





পুরনো পাগী পরিমল ঘোষ ইন্দিরা 
কংগ্রেসের প্রার্থী হতে চাইছেন 


নির্বাচনের ডাঁষাডোলে অনেক 
“কৃতি” পুরুষ রাজনৈতিক - জগতে 
পুনরায় ভেসে উঠে লোকসভায় 
প্রবেশের চেষ্টা শুরু করেছেন । জান 
গেল প্রাক্তন বেন্দীয় আইনমন্ত্রী 
শ্রীঘশোক দেন ইন্দিরা কংগ্রেসের 
প্রার্থী রূপে তার পুরনো কেন্দ্রে 
দাড়াবায় চেষ্টা করছেন, যদিও তার 
বিরুদ্ধে সি বি আইয়ের মামলা টবে 
আছে। 


নির্বাচনী আদরে অবতীর্ণ হতে 
চাইছেন আরও একজন দ্কৃতি” 
ব্যক্তি। এ'র নাম শ্রপরিমল ঘোষ, 
যিনি এক সময়ে রেল দরের 
রাষ্ট্রমস্ত্রী ছিলেন । গত . নির্বাচনে 


ইন্দিরা গান্ধী তাকে পাত্তা দেননি।, 


কিন্ত পরিমলবাবু এবার আবার চেষ্টা 
চালাচ্ছেন। সংবাদপত্রে তার পক্ষে 
প্রচার করা হচ্ছে মেদিনীপুর জেলার 


কোন একটি কেন্দ্র থেকে শ্ীপরিমল 


ঘোষ সি পি এষ বিরোধী ফ্রণ্টের 


প্রার্থী হচ্ছেন । 

শ্রঘোষ একজন শিল্পপতি এবং 
গরীবের বিশেষ বদ্ধু। যাকে বলে 
ডায়নামিক ইত্ডাপ্রিয়ালিই। তিনি 
প্রভিভেন্ট ফাণ্ড, ই এস আই ও সেলম 
ট্যাক্সের বকেয়া ২* লক্ষ টাকা গায়েব 
করে এখন মেদিনীপুর জেলার দরিক্র 
মানুষকে সেবা করার জন্য আকুল 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


সি 


A 





আ''মী শুক্রবার প্রকাশিত হচ্ছে 


শারদীয় সংখ্য : 


4 


॥ এই সংখ্যায় থাকছে ॥ 
সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি, 
১৮৫৭- বিদ্রোহ, ভারতে রুবল 
সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে টানাপোড়েন, মহা- |. 
চীনের অগ্রগতি, রাজনীতি ও জন- 
সাধারণ,কৃষক ও বর্গাদারের স্বার্থরক্ষায়, 
বামফ্রন্ট, আমরা কেমনভাবে আইন 
মানার নামে বেআইনী কাজ করি 
ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটি আলোচন! ; 

[ কয়েকটি রাজনৈতিক ছড়া ও ব্যঙ্গ- 
চিত্র; একটি নক্সা! জাতীয় রচনা; 


কুয়ারী গিরিদ্বার ভ্রঘণের কাহিনী; 
একটি নাইজিরিয়ান গল্প এবং চলচ্চিত্র 
সম্পর্কে আলোচন! - 


লিখেছেন: অন্নদাশঙ্কর রা 
সমর সেন নারায়ণ চৌধুরী ফণী 
চক্রবর্তী শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় |] 
কালীপদ বিশ্বাস স্থমস্ত সেন রণজিৎ- 
কুমার সেন মিহির আচার্য চিত্ত 
ঘোষাল অশোক চট্টোপাধ্যায় তপন 
বন্ধ শ্রীপতি নন্দী অনার্য মিত্র অরুণ 
ঘোষ কব ২গপ গুরুদ্বাম ভট্টাচার্য 
মৃগাঙ্ধশেথর রায় সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
অচিন্ত্য 


কল্যাণ ঘোষ রণেন নাগ । 
চক্ৰবৰ্তী । 


পাঁচ টাকা 


‘দাস £ 





বেগম হআ্বাবিছা 


কুকসানা স্থনতান 
প্রাথী হচ্ছেন 


শ্বর্গত রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি 
আহমেদের পত্বী বেগম আবিদা! 


আহমেদ, আগামী লোকসভা 


নির্বাচনে দাড়াচ্ছেন এবং প্রাক্তন, 
কেন্দ্রীয় মহৰী পি কান্দার ,বখতের 
প্রতিছন্বী হচ্ছেন। তাই সক্রিয় 


" স্নাজনীতিতে নেমে এবার তিনি 


নির্বাচনী আসরে র সংবাদ হতে 
চলেছেন। যদিও সাতাত্তয়ের ' 

জোকসভা নির্বাচনের আগেও গুরুতপূর্ণ 
সংবাদের সুত্রে সংবাদ হয়েছিলেন । 
সেবার খুব রটে গিয়েছিল যে, তিনি 
স্বামীর রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন :সময়ে 
মৃত্যু সম্পর্কিত এমন সব রহস্য ফাস 
করে দেবেন যা ইন্দিরাশাহীর গুরুতর . 
জরুরী অবস্থা জারির কালে] অধ্যায়টি 
সম্পর্কে আরও উলঙ্গ সত্য তুলে ধরবে । 
সে নিয়ে খুব জল্পনা করনা চললেও 
তিনি কোন বিবৃতি দেন নি। কোন 
রহস্য ফাস করেন নি ।;তবু তার জের 
লহজে মেটে নি। সোরগোল ওঠে, 
তার দুধ বন্ধ করা, হয়েছে 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





মারুডি রিপোর্টে ইন্দিরা 


মারুতি সম্পর্কে গুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট ইন্দিরা! ও 
তাঁর কংগ্রেসের কাছে হাজার মেগাটনী বোমার মতো 
এসে পড়েছে। দেশব্যাপী জাল বিস্তার করে' পুরনো 
নেতা সহকর্মীদের তিনি একে একে ছেঁকে তুলছিলেন, 


- একদা ইন্দ্রি'-সঞজয়ের সঙ্গত্যাগীর! আঁবার এক এক করে 


পুরনো খোয়াড়ে গুটি গুটি ঢুকে পড়ছিল । কিন্ত কনিষ্ঠ 
পুত্র সঞ্চয় গান্ধীর মারুতি কোম্পানীফে রাতারাতি 
বিশাল শিল্পসংস্থায় পরিণত করার জন্য তদানীস্তম 
প্রধানমন্ত্রী কেমন করে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার 
করেছিলেন ও প্রভাব খাটিয়েছিলেন -গুপ্ত কমিশনের 


. রিপোর্টে তার চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাস হয়ে গিয়েছে। 
তারই পরিপ্রেক্ষিতে এখন দেশ-জোড়া দাৰি উঠেছে - 


কমিশনের রায়ে দোষী. চিহ্নিত ব্যক্তিদের নির্বাচনে 
প্রতিহ্ন্বিত| কর] নিষিদ্ধ হোক । ছুই জনতা পার্টি থেকে 
তো বটেই, অভ্ভান্ত দল, সং 
একই দাবির প্রতিধ্বনি তোলা হয়েছে।_ প্রীমতী গান্ধী 
অবশ্ত ওপ্ত কমিশনের এরিপোর্টকে “রাজনৈতিক . অভি. 


লদ্ধি” আখ্য দিয়ে. জানিয়ে দিয়েছেন বিশ্বের কোল 


শক্তিই ভাকে লোকসভাক্স প্রার্থী দাড়ানো বন্ধ করতে 
পারবেনা, তিনি ভোটে দ্রাড়াবেনই । | 
. তা ইন্দিরা তো দাড়াতে চাইবেনই । কারণ ২৮ 
‘মাস বাইরে থাকার পর ক্ষমতা পুনা্খলের জন্ত তিনি 
মরিয়া হয়ে উঠেছেন । দে-মনোবাসন! চরিতার্থ করার 


উদ্দেশ্যে তিনি দেশের আইনকাহুন-নীতিনিয়ম আদালভ- 


কমিশন কিছুই মানতে রাজি নন। কেন্দ্রীয় সরকারের 
বর্তমান আইনমন্ত্রী এস এন কাক্কার থেকে শুরু করে 
প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শাস্তিভূষণ, ছুই জনতা পার্টির চেয়ার- 


আযান চন্দ্রশেখর ও রাজনারায়ণ, প্রাক্তন বিদেশমন্্ী 


আটলবিহারী. বাজপেয়ী, বর্তমান ইস্প্াতমন্ত্রী বিজু: 


প্টনায়ক ইত্যাদি নেতাদের দাবি গণতান্ত্রিক রাজনীতি 
থেকে আইনের শাসনকে বর্জন করা চলবেনা, আইনকে 
তার পথ ধরেই চলতে দেওয়া উচিত । কিন্ত গোড়া 


সংগঠন ও ব্যক্তির পক্ষ থেকেও . 


বেসাগান্ন 


থেকেই শ্রযতী ইন্দিরা গান্ধী শাহ কমিশন, রেডিড 
কমিশন, গুপ্ত কমিশন ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন 
করে আসছেন । জরুরী অবস্থার সময় ঘেমন তিনি দেশের 
ভিক্টেটর বা সর্বময়কত্র। সেজে বসেছিলেন, লোকসভা, 
বিচারালয়, গণতান্ত্রিক সংস্থা, সংবাদপত্র ও প্রচার- 


. মাধ্যমগ্ুলোকে তার সেবাদাসে পরিণত করতে চেয়ে- 


ছিলেন, ভার ও তার. পরিবারের বংশাচ্ক্রমিক শাসন 
অব্যাহত রাখার জন্য সংবিধান সংশোধন করেছিলেন, 
বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমেত হাজার হাজার 
লোককে জেলে পুরেছিলেন, এখনো হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা 
না থাকা সত্বেও ঠিক সেই মনোতাব ও আচরণই করে 


চলেছেন. তিনি এই বলে জনসাধারণের সহানুভূতি _ 


আকর্ষণের চেষ্টা করছেন যে বিরোধীপক্ষ তার সঙ্গে 
রাজনৈতিক মোকাবিলায় লক্ষম নয় জেনেই কৌশলে 
তাকে নির্বাচন থেকে নিবৃত্ত করতে চাইছেন । কিন্ত 
তার রাজনীতি তো ফ্যাপিজম ও গোঠীতত্্, সে রাজ- 


'নীতির পথ অনুসরণ করলে তো] তার স্থান দুবছর আগেই ' 


হত জেলখানায় । কিন্ত দেশে গণতান্ত্রিক শাসন রয়েছে 
বলেই তো তিনি দেশময় চষে বেড়াতে পারছেন, 
বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে 
পারছেন ।  - 

চরণ সরকার নাকি কমিশন ইত্যাদি বর্তৃক দোষী 
দাব্যন্ত বক্তিদবের ভোটে দাড়ানো বন্ধ করার জন্ত অর্ডি- 


, জ্ঞাঙ্গের আশ্রয় নেবার কথ! বিবেচনা করছেন । বস্তুতঃ 


এছাড়া দ্বিতীয় কোন পশ্থাও আপাততঃ নেই'। জন- 
প্রতিনিধিত্ব আইনকে এমনভাবে সংশোধন কর] উচিত 
যাতে দরিদ্র হরিজন সংখ্যালঘু-দরদীর নাঁযাবলীর 
আড়ালে থেকে ফ্যামিস্ট ডিক্টেটর ও তাদের তল্লী- 
বাহকের! জনগণকে আর কখনই ধোকা দ্বিতে না 


পারে।' হ্ৈরতস্ত্র ও কর্তৃত্পরাযণতাকে রুখতে কোন ' 


অস্ত্র বা যুদ্ধই অন্তাক্স নয়। বিহার কংগ্রেস (ই) ঘে- 
গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েছে তার সমুচিত অবাবও দেওয়া. 
প্রয়োজন | - 





জোরদার হওয়ার জন্ত তাকে আমেধি 


"| নিয়ে আলোচনা করেছেন । প্রহুল্প- 


পের অর্থ দেলস 


বেগম আবিদা 
১ম পৃষ্ঠার পর 
ইত্যাদি৷ .সে সময় বেগম আবিদা 


শেষ পর্যন্ত লংবাদে- বিশেষ জায়গা 
পান ত্য কিন্ত-আমনল রহস্যটা 
অন্ধকারের অস্তরালেই থেকে যায়। 


তিনিও নেপথ্যে চলে-বান । 


এই মধবর্তা লোকসভা নির্বা- 
চমকে কেন্দ্র করে তিমি আবার 
সামনে আসছেন। এবং কংগ্রেস 


' (ই) দলের প্রার্থী হিসেবে দিনীর 


চাঁদনী চক কেন্দ্রে দাড়াচ্ছেন । আর 


ওঁয় প্রতিদ্বদ্বী সিকান্দার. বখত যেহেতু 
জনতা দল মোটামুটি ঠিক করেছে 
ধার! গত লোকসভা নির্বাচনে 
ঘেখানে জিতেছেন তাদের সেখানেই 


মনোনয়ন দেওয়া হবে তাই জন- - 
বসতি . বহুল চাদ্বনী চকে ভিনিই- 


জনতার প্রার্থী হবেন । গত নির্বাচনে 


" বখত কংগ্রেসের স্ুভল্ত। যোশীকে 


হারিয়ে এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন । | 
এই তথ্যের সঙ্গে আরও তথ্য হল 


এই : জোর করে বন্ধ্যা করানোর জন্ত ' 
বিখ্যাত ও সুন্দরী অভিনেত্রী 'সঙ্ধয়- 


দাখী রুকসানা সুলতানা কংগ্রেণ 
(ই) টিকিটে দ্বিলীর লদ্বর লোকসভা 
কেন্দ্রে দীাড়াচ্ছেন। তিনি ছাড়া 


কংগ্রেস (ই) টিকিটে আর ধারা, 


দিলীতে দাড়াচ্ছেন তীর হলেন 
বিশ্ববন্ধু গুপ্ত (নতুন দিল্লী কেন্ত্র), 
চরণজিৎ্-সিং (দক্ষিণ দ্বিলী ), এইচ 
কে এল তগত (দিল্লী পূর্ব), দলীপ 
সিং (দিল্পীর বহছিরাঞ্চল ), জগদীশ 
টিটলার (ক্যারোল বাগ ), টি সোহন- 
লাল (ক্যারোল বাগ সংরক্ষিত 
আপন )। - | 

এদিকে সধয় গান্ধীকে . নিয়ে 


আবার মামলা মোকদ্দমার বঝাষেলা 


ছাড়া কর্ণাটক বা অন্বপ্র্ধেশের কোন 
একটি অবধারিত জয় হবে এমন কেন্ত্র 
থেকে দ্রাড় করাবার ব্যবস্থা করব! 
হচ্ছে । তবে অবস্থা সুবিধের ন 
ছলে তাঁকে নেপথ্যে রাথা হবে বলে 


কংগ্রেস (ই) -কৌশল ঠিক করছে। 


কিন্ত দলের. প্রার্থী তালিকা থেকে 
মানান- ব্যাপার তার অঙ্ছমোদনেই 
ঠিক কর] হচ্ছে। এ্রমতী গান্ধীর দন্ত 
দ্বক্ষিণের কোন একটি সুবিধাজনক 
কেজের দিকে নজর রাখা হয়েছে। 
আর পিদ্ধার্থ রায় ও তার বন্ধুদের মত 
দেবকাস্ত বকুয়াও ইতিমধ্যে শ্রীমতী 
গান্ধীকে খুব ধরেছেন যাতে তিনি 
বরুত্নাকে দলে নেন এবং প্রার্থী হবার 
টিকিট দেন। অন্তর্দিকে দেবরাজ 
আর্সের কংগ্রেস (স্ব) দলের দতাপতি 


, হওয়ার কথা পাকা! বহু আলোচিত 


বহুগুপাও অন্ত খেলায় মেতেছেন । যা 
তার ছোট্ট দল সি-এফ- ডিয় নির্বাচনী 
রণকৌশলেরই অদ। 





দপ'ণ 


সমঝোতা হচ্ছে 


"১ম পৃষ্ঠার পর 


পার্টির পক্ষ থেকে মৃধ্য ভূমিকা 
নিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক 
বিজয় সিং নাহার । 

“বরকত সাহেব দিল্লীতে এবং 
কাতার কয়েকবার বিজন সিং 
নাহারের সঙ্গে দেখা করে এ 
ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছেন । উভয় 
নেতাই আলোচনায্ন এক্যমত হয়ে- 
ছেম যে রাজ্যে সি পিএমের এক- 
চেটিয়া! প্রভাব খর্ব করতে জাতীয় ভা-, 
বাদী দলগুলোর মধ্যে একটা নির্বা-- 
চনী বোঝাপড়া দরকার ৷ 

বিজয় সিং নাহারের লঙে কথ। 
বলার পর বরকত দাহেব আলো- 
চদার বিষয়বস্ত শ্রীমতী গান্ধীকে 
জানান। অন্তদ্দিকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় - 
মন্ত্রী পরিমল ঘোষও রাজ্য জনতা 
পার্টির প্রধান নেতা! প্রফুল্ল সেনের 
সঙ্গে ছুই দলের নির্বাচনী সমঝোতা! 


বাবু এব্যাপারে সরাসরি ইন্দিরা 
গান্ধীর দঙ্গেও আলোচনা করে- 
ছেন। | ? - 
পরিমল ঘোষ 
১ম পৃষ্ঠার পর . 


হয়ে লো ক সভায়প্রবেশ করতে 


| গইছেন। অবস্ত পরিমলবাবু শুধু 
| কর্মচারীদের প্রতিডেন্ট ফাণ্ড ও ই 


এস আই-এর টাঙ্ক! কিছ জনসাধার- 
ট্যাক্স বকেরা 
রাখেননি, তিনি ব্যাঙ্কের টাকাকেও 


মৃত্তিকা সম জান করেন। ইউনাই-. 


টেভ কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের দমদম 
শাখায় তার খণ বর্তমানে ৩৫ লক্ষ 


টাকা। কাশীপুরে অবস্থিত তার 


তিনটি গ্রতিষ্ঠান-_মল্পিক ট্রাষ্টের কাছ 
থেকে লীজ নেওয়া__কার্ধত বন্ধ, 
কারণ সেখানে সি পি এম প্রভাবিত 
ইউনিয়নের শ্রীধোষের নানাবিধ 
বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন ফরছে। . | 
পরিমলবাবু স্ত্রী পুত্র নিয়ে এখন 
দ্বিলীতে থাকেন.। দ্রি্দীর কাহে 
গাজিয়াবাদে তিনি একটি কাগজ কল 
তৈরির কারখানা -করেছেন। তার 
প্রতিষ্ঠাম সম্প্রতি মাছুরাইয়ের কাছে 
একটি পাবলিক লিমিটেড 


কোম্পানীকে কিছু মেসিমায়ী সরবরাহ. 


করে। অভিযোগ এই যে, তার মধ্যে 
কতকগুলি জিমিস শ্রীঘোষ বিদেশ 
থেকে আমদানী করেন আ্যাবচুয়াল 
ইউজার্ লাইসেন্স। কি করে তা এ 
কোম্পানীতে গেল সেটা এক রহস্য । 
ধানের এ ইউ লাইসেন্সের জন্ত 
বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয় 
সকার! শ্রীষোযের কাছে এ ব্যাপারে 


॥ শুক্রবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


জ্রযতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে জনতা 
পার্টির সঙ্গে আসন রফার ব্যাপক 
আলোচনা করার অন্য বরকত 
লাহেবকে নির্দেশ দিয়েছেন । প্রথম 
দিকে বরকত সাহেব জনত! পার্টির 
সঙ্গে কোন আপন রফায় আসতে 
মোটেই রাজী ছিলেন না। এই 
ব্যাপারে ইন্দির! কংগ্রেসের. জনৈক 
প্রভাবশালী নেতার সঙ্গেও তার 
মতবিরোধ হয়, কিন্তু শেষ পর্যস্ত 
দিজীতে শ্রীদতী গান্ধীর হস্তক্ষেপে 
বরকত সাহেব অনত1 পার্টির 
নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে 
রাঙ্গী হয়েছেন । 
যদিও কোন পক্ষই এখনই- 
প্রকাশ্যে কিছু বলছেন না তবু ও বিশ্বস্ত 
শুতে জানতে পারা গেছে ঘে, রাঙ্্য 
ইন্দিরা কংগ্রেস প্রহুল্ল সেন, প্রতাপ 
চন্দ্র এবং বিজয় সিং নাহারের বিরুদ্ধে” 
ফোন প্রার্থী দেবেন ন! বলে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে । 
কিন্তু জনতা! পার্টির নেতারা 
এতে সন্ত নন। তারা চাইছেন 


অন্ততঃ গোট! ১৪ আসন তাদের 


ছেড়ে দেওয়া! হোক। এই নিয়ে;দিলী- 
কলকাতার .ছুই দ্বলের নেতাদের 


‘-" মধ্যে বৈঠক হচ্ছে। 


উপদেশ নিতে পারেন। | 

কাশীপুরের কারখান! কার্যত 
হয়ে যাবার আগে থেকেই পরিমলবাবু 
পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চূকিয়ে' 
দিয়েছেন । সম্ভবতঃ এই রাজ্যের 
অধিবালীদের দারিজ্য কিম্বা গ্রাম 
বাংলার মানুষের বন্প! বা খরা অথবা 
বিদ্যুতের অভাবে বিপর্যস্ত অবস্থা 
প্রত্যক্ষ করে তীর চক্ষগ্ন অশ্রুসিক্ত 
হবে এই আশঙ্কায় তিনি পশ্চিমবজে 
পদার্পণ করেন না। তাই জনসাধার- 
পের সেবা করার জন্ত নির্বাচনে প্রার্থী 
হতে ইচ্ছুক। কিন্তু মুস্কিল হল 
তাদের মত মানুষদের কারে চিনতে 
আর বাকি নেই। 


দঃ কঃ ছাত্র পরিষদ 
প্রিয় মুন্সীর বিরো 


দক্ষিণ কলকাতা জেল! ছা 
পরিষদ নেতৃত্ব সর্বসন্্ুতিক্রমে ঠিক 


করেছেন যে আগামী নির্বাচনে 
দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে ঘর্দি প্রিয় 
দাসমুন্দী দলের টিকিট পান তাহলে 
জেলা নেতৃত্ব তার বিরেধিতা করবেন 
এবং ছাত্র পরিযদ শ্ীদাসমূন্সীর বিরুদ্ধে 
দক্ষিণ কলকাতা জেলা ছাত্র পরিষদ 
নেতা প্রীহুদেৰ চক্রবর্তাকে নির্দাল 
হিসাবে অথবা অন্ত কোন দলের 
লাহাষ্যে প্রার্থী দেবে। কারণ পীদাস- 
মুন্সী ১৯৭২ থেকে ৭৭ পর্যন্ত এম স্ব 
থাকাকালে এই অঞ্চলের ভজন্ত কো 
উন্নয়নমূলক কাজ করেন নি। বরং 
তিনি কেবল উপদলীয় কৌদলে লিপ 
ছিলেন এবং দলবাজী ওুবিধাবাদের 
আশ্রক্ন দিয়েছিলেন । 








দপণ। শুক্রবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


ভাবত ইতিহামে মাউটিবা|টন 


হেনা চৌধুরী 


~~ 


Hl লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের মৃত্যু 


'/_ সাবার যেন আমাদের নৃতন করে 
মনে করিয়ে দিল তারতবর্ষের ইতি- 
হাসে এই শেষ গতর্ণর জেনারেলের 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। সুদর্শন 

_ ভদ্র ও মাৰ্জিত এই ইংরেজ তত্কালীন 
ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতির ধারা 
পরিবর্তনে যে চতুর রাজনীতিবিদের 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা মক- 
লের জানা নাও থাকতে পারে । 

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেন পি্জাপুরের আ্যাড- 
মিরাল 'জেনায়েল নিযুক্ত -হয়ে 
এলেন । সেই সময় তিমি অন্ততম যে 
- অপবর্টি করেছিলেন তা হুল ১৯৪৬ 
সালে সিজাপুর পতনের পূর্বে নেতাজী 

৬ স্ুন্ভাষচন্দর বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের 
উদ্দেশ্তে যে শ্ৃতিন্ততটি নির্মাণ করে- 
ছিলেন সেটির ধ্বংস সাধন।' ভার 
পরই তিনি সিঙ্গাপুরে সাদর আমস্্রণ 
জানিয়েছিলেন জহরলাল নেহরুকে | 


তা লি 
N 


নিজের অতিথি রূপে তাকে যথেষ্ট 


খাতির” যু করেছিলেন, কিদ্ধু সেই 
অঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন ছোট একটি 
শর্ত নেহকুতী যা-ইচ্ছে করুন বা 
যেখানে খুশি যান তার আপত্তি মেই, 
-২ আজাদ হিন্দ দৈল্তদের কোন আমন্ত্রণ 
, তিনি যেন গ্রহণ না করেন। কারণ 
মাউণ্টব্যাটেনের তাযায় ওর! হল 
বিশ্বাসঘাতক ৷ আয় স্বাধীন ভারতবর্ষ 
নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতক সেনাবাহিনী চায় 
না? 

১৯৪৬ সালে নার] ভারতবর্ষে 
নান্্রদাক্িকতার লেলিহান শিখা 
জলে উঠল । বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রাতৃ- 
হত্যার রক্তগঙ্গ। বয়ে চলল। গান্ধীজী 
দিশেহারা । ভারতের এক প্রান্ত 
থেকে অপর প্রান্তে শাস্তির বারি সিঞ্চম 
করে বেড়াচ্ছেম। 'এই পরিখিভিতে 

" ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে 

_ এজেম লর্ড মাউন্টব্যাটেন। লঙ্গে 
নিজে ইংরেজ লরকারের উপঢৌকন 

এ ভায়তের প্রতিশ্রুতি । 

এহিকে জিয়া সাহেব ১৪ হফা! দাৰি 

আকড়ে বসে আছেন'। কিন্ত দির 
মাউণ্টব্যাটেনের কাছে সমন্তাই নয়। 
সমন্তা. কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ । শুর] 

যে ভারত বিতাগ চান না বলে 
ঘোষণা করেছেন। আমরা অথণ্ড 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাই একথ! 
বহুবার বলেছেন গান্ধীজী 
অহরঙাল। 

চাইলেই কি লব পাওয়া যাহ । 
এই ইংরেজই ছিজাতি তত্র প্রশ্নের 
অন্ুহাতে গোল টেবিল বৈঠক থেকে 
গান্ধীজীকে খালি হাতে ফিরিয়ে 


দ্বিয়ে্ছিলেন। কিন্তু আজ ওর] 


আমাদের স্বাধীনতা দিতে বন্ধপরি- 
কর। ৪২-এর ভারত ছাড় অন্দোলন, 
আজাদ হিন্দ নৈন্তদের . মুক্তির 
দাবিকে উপলক্ষ করে গণজাগরণ 
এবং নে বিদ্রোহের ঘটনা ইংরেজকে 
ভাবিয়ে তৃলেছিল। সর্বোপরি 
হিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্বর্ন পরিস্থিতিতে 
সর্বস্বান্ত ইংরেজ দেখল উপনিবেশ 
তথা সাআরাজ্য এইভাবে রাখা বাস্তবে 
এখন আর সম্ভব নয় এবং লাতজনকণ 
নয়। 

অতএব ইংরেজ তারতবালীর 
কাছে ক্ষমত] হস্তান্তর করতে চায়। 
প্রথমে পাঠানে! হয়েছিল লর্ড ওয়া- 
ভে্কে | কিন্তু যথেষ্ট "কূটনৈতিক" 
মন এবং মামবিকতাবোধ সম্পন্ন 
বলে তাকে প্রায় অবমাননা করে 
ফেরত নিয়ে ধাওয়া! হল। ভার 
পরেই এলেম লর্ড মাউন্টব্যাটেম । 
তার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল 
কংগ্রেস মেতাদের ভারত বিভাগে 
রাজি করিয়ে যত সত্তর্‌ সম্ভব পাত- 
তাড়ি গুটিয়ে প্রত্যাবর্তন । 

প্রথমেই মাউপ্টব্যাটেম পড়লেন 
সর্দার বলতভাই প্যাটেজকে নিয়ে । 
অনেক বোঝালেন ফাকে । শেষটা 
*জৌহমানব” লর্দার প্যাটেল 
কুহ্থমের মত কোমল হয়ে গেলেন 
এবং রায় দিলেন ভাই ভাই এক 
বাড়িতে থেকে ঝগড়। করার চেয়ে 
আলাদা হয়ে গেলে লন্তাব বজায় 
থাকে। ব্যন পয়লা মৎয়ের Ll 
দখল । 

এবার দুষ্ট ফেরালেন মাউন্ট 


'ব্যাটেন পত্নল! নঙ্বরের সমাজবাদী, 


গণতাষিক ও অসাস্প্রদায়িক জহ্র- 
লালের দ্বিফে । অহরলালের মতি- 
গতিল্ন আঁচ তায়' আগে থেকেই দান! 
ছিল। আর মৌলানা আতাদের 
মতে নেহক্ষজীকে এ ব্যাপারে মাউপ্ট- 


- ব্যাটেমের চেয়ে বেশি প্রস্তাবিত করে। 


১৯:81 উৎকুষ্টউপাদান সারের জন্য 
চারা বীজও | 
52 গরিরচরাল হালি! | 
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৬৯৫০ 


তথ 


“ছিলেন লেডি মাউণ্ট ব্যাটেন। 


ইংরেজের কারাগারে গিয়ে ক্লান্ত এবং 
ক্ষমতায় বসার জন্ত লালায়িত 
মেছরুজীও গুদের স্বামী স্রীর ছারা 
প্রচণ্ড প্রভাবিত হয়ে বিশ্বাদ করলেন 
ভারত. বিভাগ ছাড়া প্বাধীনত! 
আলবে লা। ' 

পরিস্থিতি ধেগতিকদেখে আজাদ 
সাহেব দেখা করলেম গান্ধীজীর 
লে ৷ গান্ধীজী বিচলিত হয়ে বল- 
লেন, তুমি এখন কি করবে? তুমি 
কি থাকবে আমার পঙ্গে? বিভক্ত 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আমার জীবন 
থাকতে -মেমে নিতে পারব না। 
ভারত যদি সেই খণ্ড ছিন্ন দ্বাধী- 
মতাকে যেনে 'মেয় তবে তা মেন 
গড়ে ওঠে আমার মৃতদেহের ওপর। 
কিন্তু এরপরে অন্তরালে এমন কোন 
ঘটনা ঘটল যার ফলে গান্ধীজী তার 
মত পাণ্টে ফেললেন। আজাদ 


সাহ্যে পরম আক্ষেপে লিখেছেন 
আমি গভীয় দুঃখ পেলাম যখন দেখ- 
লাম গান্ধীজীর মতও পরিবর্তিত হয়ে 


গেছে। 


মাউন্টব্যাটেদের মত একত্রন 
ধূরদ্ধর ব্যক্তিকে ব্রিটিশ না পাঠালে 
কি হত বল! মুস্কিল । 

আজাদ লিখেছেন, ভারত বিভা- 
গের জন্ত' তৰিস্তৎ বংশধর তোমা- 
দের ক্ষমা করবে না। 


মাননীয় 
নেতৃবৃন্দের 
ঠগবাজী 


কেন্দ্রীয় লয়কারের সিদ্ধান্ত অন্- 
ঘাক্সী আগামী লোকলতা নির্বাচনের 
সময় থেকেই প্রত্যেক ভোটদাভার 
কাছে পরিচক্পত্র, থাকবে এবং তাতে 
যার যার নিজের ফটে। আট] থাকবে । 
মির্বাচমে কারচুপি বন্ধ করার জন্তই 
নাকি এই ব্যবস্থ! গ্রহণ করার কথা 
তাক হচ্ছে। শবে এ ব্যাপারে, 
এখনে! পর্যন্ত কোন বিল পাশ হয় 
মিবা' শুনি জাদেশ দেওয়া হয় 
মি। কিন্তু সামান্ত এইটুকু খোষণার, 
জযোগ নিয়ে এম এল এ এবং এম 
পি’রা কুর্তি হষোগ পেরে 
গেছেম। ভোটারদের পঙ্ক ওই 
ব্যবস্থা অধলব্বন করতে, গেলে শ্ব্ডা- 
বন্ধই কফোটি' কোটি পরিচদ্বপ্ আর 
ফটো! লাগবে । নেতার] ব্যবনায়ী- 
দেয় কাছে প্রচার করছেন ফটে! 
আর পরিচয় প্র প্রত্ততত করার দন্ত: 
ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টেওায় ডাক! 
হবে । আর সেই হফোপে, টেগায়ের, 
লোড দেখিয়ে এ সমস্ত নেতারা 
ইতিমধ্যেই অর্থ উপার্ঘম করতে শুরু 


করে দিয়েছেন। অন্তত: দুইটি 
জায়গা থেকে এ সম্পর্কে হুমির্দি্ 
অভিযোগ পাওয়া! গেছে। ওই দুটি 
জায়গা হুল মেমারী আর জোড়া- 
বাগান। 


|| তিন ॥ 


জা সরকারী কমচাৰীদের অধিকার 
 কন্তবা সগগর্বে সুগাৱিণ 


রাজা সরকায়ী কর্মচারীদের 
অধিকার ও কর্তব্য লম্পর্কে বিধান 
লন্ধায় “কমিটি অন দাবজন্তিনেট 


লেজিসলেশন”? তাদের চতুর্থ রিপোর্টে 


রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সুযোগ 
সুবিধার বিষয়ে ২১ দফা, সুপারিশ 


করেছে। এই রিপোর্ট বিধানসভায় 


পেশ করা হয়েছে বিগত অধিবেশনে 


১৩ই এপ্রিল তারিখে । 


কমিটি তার রিপোর্টে বলেছে যে, 
সযকায়ী কর্মচারীদের লার্ডিম কণ্ডাই 
রুল ব্রিটিশ আমলে ঘেরবম ছিল 
এখমও প্রায় সেই রকমই বিধিমিষেধে 
ভর1। অসংখ্যবার তার পরিবর্তন 
করা হয়েছে। বিধি নি যেধ তুলে 


নেওয়া হলেও আবার নতুর্ন করে 


বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । 
লরকারী কর্মচারীদের অধিকার খর্ব 
করতেই ত! করা ছত। আন্োলন 
করতে গিয়ে সরকারী কর্মচারীর! 
৩১১ (ক) ধারার কোপে বার ৰা 
চাকরী খুইয়েছেন | 

কমিটির রিপোর্টে বল! হয়েছে যে, 


₹_ দ্িতীয় যুক্তফণ্ট মিতার আমলে 


১৯৬৯ লালে সরকারী কর্মচারীদের 
“সাতিদ ফণ্ডা্ট কূল” খতিয়ে দেখবার 
জন্ত একটি ফ্যাবিমেট সাব কমিটি 
গঠন করা হয়েছিল | কিন্ত সেই 
কমিটি খুব বেশি হুর এগোতে পারেন 
নি, কারণ সেই সময় রাষ্ট্রপতি ভার 
বিশেষ অধিকার বলে এই রাজ্যে 
বলবৎ করেছিজেন রাষ্ট্রপতির শালন। 

বর্তমান বিধামদতার লংক্ি্ 
কমিটি যে হুপাযিশগুলি লয়ফায়ের 
কাছে করেছে ভার মধ্যে কয়েকটি 
বেশ উল্লেখযোগ্য ।- ক মচারীদের 
কর্তব্য কি হওয়া উচিত লে বিষয়েও 
রিপোর্টে বলা হয়েছে। 

লরকারী কর্মচারীদের ইউলিয়ম 
করার অধিকার দেবার অন্ত বর্তমান 
কমিটি লরফায়ের কাছে স্থপারিশ 
কয়েছে। এ সুপারিশে বনগা হয়েছে 
ষে, সরকারী কর্মচারীর! “ওয়ার্কিং 
পিপলগ”। সুভরাং তাদের 
ইউনিয়ন করার অধিকার এবং ধর্মঘট 
করার অধিকারও দেওয়া উচিত। 
ঘেহেতু অন্তান্ত পেশার কর্মচারীর! 
এই স্থঘোগ ভোগ করে থাফেম, তাই 
সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও এই 
সথষোগ থাকা উচিত।_. 

বিধানসভা বা সংসদের নির্বাচনে 
সরকারী কর্মচারীদের অংশ নেওয়া 
সম্পর্কে বল! হয়েছে যে, একজি কিউ- 
টিত পদে কর্মরত কোন লরকারী 
কর্মচারী কোন মতেই নির্বাচনে অংশ 


নিতে পারবেন নাঁ। অন্তান্ত সরকায়ী 
কর্মচারীদের ক্ষেতে নির্বাচনে 
প্রতিতদ্বিভার অন্ত বমোনয়নপন্জ 
পেশ করার পুর্বে পদত্যাগ করতে 
হবে, ভবে নির্যাচনে জিততে ন! 
পারলে, বা নির্বাচনে ছিতে সদশ্াপদ 
শেষ হয়ে যাবার এক মাপের মধ্যে 
লিখিত আবেদন করে চাকনীতে 
ফিরে আসার অধিকার থাকবে। 
পৌরসতা বা লোকাল বডির 
নির্বাচনে অংশ নিলে এরকম পদত্যাগ 
করার প্রয়োজন নেই তবে নিয়োগ- 
কারী কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে আগাম 
জানিয়ে দিতে ছবে। 

বলা হয়েছে যে, শ্রী বা স্বামী 
বেঁচে থাকলে বৈধ বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে 
কোন দরকারী কর্মচারীই দ্বিতীয়বার 
বিবাহ করতে পারবেন না। ষ্ধিও : 
বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের দিজত্খ আইনে 
বিবাহ লম্পকিত হুখোগ বর্তমাল। 
কিন্ত লকারী কর্মচারী ছিলাহে 
তাদের ক্ষেত্রেও এই আইন খাটবে। 

ফোন দরকারী কর্মচারী বা গোষ্ঠী 
ফোন বিষয়ের প্রতিকার বিধানের 
জন্য নিজ বিভাগের প্রধানকে লিখিত 
ভাবে জানাতে পারবেন । বিস্ত-ঘদি 
পক্ষকালের মধ্যে তার সুরাহা ন! হস 
ভবে নেই সরফারী কম অথবা 
ক্র উত্বন্তম বর্তৃপক্ষের নিকট 
মেতে পারবেন ৰা লিধিপ্তভাবে 
প্রতিফায় চাইতে পারবেন । 


ফোন সরকারী র্মচারীই ভায় 


অধীনস্থ ফোন কর্মীকে দি্গের কাজে 


ব্যবহার করতে পারবেন না। 
'সরফারী কর্মীরা লয়কারী কাজের 
কোন রবম ক্ষতি না করে *( যদি 
কোন একজিকিউটিত বা কুপান- 
ভাইজারী পদে কাজ না বয়ে) 
অভ কোন যেসরকানী লংস্থায় কাজ 
ৰ! ব্যঘল।' করতে পারবেন । 
বিশ্ব্তলূজ্দে দন জানতে পেরেছে 


বে, উল্লিখিত রিপোর্ট নিয়ে রাজ্য 


মনিলতায় আলোচম। হয়েছে এবং 
একটি সুপারিল হাড়! মন্ত সুপারিশ- 
গলি সরকার মেনে নিতে রাজী 
হয়েছেন । এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা এহ করা হুচ্ছে। যে 
হ্ুপারিশটি সম্পর্কে সরকারের আপত্তি 
রয়েছে সেটি হল দরকারী কর্মচারী- 
দেয় বেসরকারী কাজ ক্রার স্থযোগ 
দেবার অধিকারের স্বপারিশ। 








চার ॥ 





| বা 





ঘরায়ারাম গয়ারাম প্রপঙ্গে আরও 


আমাদের বর্তমান য়াষ্্রপতি 


নীলম সঞ্জীব রেডভী স্তায়নিষ্ঠ, কর্মঠ 
ও জজ্জন বলিয়া] বিখ্যাত। তিনি 
কংশ্রেপী ও গার্ধীপন্থী বলিয়াও 
স্থবিদ্দিত। আদি কংগ্রেসী জনত! 
টিকিটে নির্বাচিত এম, পি। প্রথমে 
স্পীকার, পরে রাষ্ট্রপতি পদে উন্নীত । 
তিনি হাবে তাবে অনেক বার প্রকাশ 
ফরিয়াছেন, তিনি রবার ষ্ট্যাম্প হইয়া 
পেনসন ভোগ করিতে চান না। 
তিনি দেশের কাজ করিতে চান। 
অর্থাৎ, যাহাকে বলে' Activity 
তাহাই চান । 

এইবারের জনতা পার্টির দলছুটের 
দাপটে মোরারজি সনিয়া গেলেন, 
রাষ্ট্রপতি চরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী করি- 
লেন-_আস্বা ভোট লইতে বলিলেন, 
তিনিও হটিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি হটি- 
জেন না, তিনি উক্ত চরণ সিংকেই 
ডাকিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকিতে বলিলেন 
এবং লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিলেন, পুন" 
নির্বাচনের আঁদেশ দ্রিলেন। আগ- 
জীবন রাম মহাশয়কে, বলা সত্বেও, 
প্রধানমন্ত্রী হইতে স্থযোগ দিলেন 
না দিও তিনি দাবী করিলেন, 
তিনি বৃহত্তম দল । 


ইহাতে প্রমাণ হয়, রাষ্ট্রপতির 
তদারকী হদ্রিপভার উপর খবরদারি 
করিবার তথা রাষ্ট্র চালাইবার বাসনা 
তিনি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন 
না। জগজীবনবাবু দক্ষ প্রশাসক, 


জনতা দলে অনেক করিৎকর্মী এম, পি 


আছেন । রাষ্ট্রশাসন ভালোই হইবে, 
নড়বড়ে হইবে না৷ এই নব কারণে, 
তিনি বাবুদ্জীকে উপেক্ষা করিলেন । 
তছুপরি ইন্দিরা! গান্ধীর লঙ্গে যেরূপ 
দহরম মহরম দেখা গেল রাষ্ট্রপতির 


জীমতীও ষে বাবুজীকে চাননা! তাছা হাবে 


ভাবে মিশ্চয়ই প্রকাশ করিয়াছেন। 
সোনায় মোহাগা! বর্তমান ভারতের 
শ্রেষ্ঠ ভাড় রাজ্জনারায়ণের . সঙ্গে. 
রাষ্ট্রপতির বেশ মিল মিশ দেখা গেল । 
চরণ লিং যে প্রধানমন্ত্রী হইতেছেন, 
তাহা সর্বপ্রথমে জানিলেন রাজনারায়ণ 
এবং প্রীমতী গান্ধী । পরে কাগজে 
কলমে প্রকাশিত হইল । 

আমাদের লৌভাগ্য ষে রাষ্ট্রপতি হইতে 
স্থরু করিয়া সামান্ত নেতা পর্যস্ত সক- 
লেই গরীবের হুঃখে দুঃখী । তাহাদের 
হিত করিবার জন্ত তাহার! ব্যগ্র, শুধু 
স্থযোগ পাইতেছেন না । তায়ত-তাড় 
হচ্মানজী প্রথমে বলিলেন, পুমনির্বা- 


ঘিগি* স্কোয়াড একটি অদ্ভুত বিভাগ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ দণ্ডরে 
মিসিং স্কোয়াড নামে একটি বিভাগ 
আছে। তাদের গতিবিধি জানার 
কোম অধিকার সাধারণের নেই। 
গত কয়েক বছর তার! জনসাধারণের 
উপকারের জন্য কিকি কাজ করে- 
ছেন নেটা জানবার এক আমম্য 
কৌতুহল জাগছে আমাদের মনে । 
১৯৭ লালের মতের মাসে আমার 
দাদ! ভ্রীহবিষল গুহ কাটোয়ার বাড়ি 
থেকে নিখোজ হয়ে ষাল। বারবার 
সেই রহস্তময় মিসিং ' স্কোয়াডের 
শরণাপন্ন হয়েও আজ পর্যন্ত তার 
'কোম খোজ আমরা পাই নি। সেই 
বিভাগের জনৈক ভারপ্রাপ্ত অর্চিসার 


একদিন আমাকে বলেছিলেন “পুরনো 


কেন নিয়ে আমরা! মাথা ঘামাই ন1।” 
পুলিশ যেখানে নিজেই .  গুপ্চহত্যায় 
মেতেছিল সেখানে কোন নিখোজ 
যুবককে খুজে বের করতে বলাই হয়- 
তো হঠকারিতার নামাস্তর । কিন্ত 
আজকের সর্বব্যাপ্ হতাশা আর অব- 
ক্রয়ের মাঝে আমাদের একান্ত প্রিয়- 
জনকে ফিরে, পাওয়ার দাবীটুকু কি 
আমরা করতে পারব না? জ্যোতি- 


বাবু পুলিশকে কিভাবে সক্রিয় রাখতে 
চান জানি না। তবে অস্তত মিসিং 
স্কোয়াড নামক অদ্ভূত বিভাগটিকে 
একটু নড়ে চড়ে উঠতে বলুন এটুকু 
অন্থরোধ । রাজবন্দীঘের মুক্তির দজে 
সঙ্গে নিখোজ মামুযদেরও ফিরিয়ে 
দিন আমাদের মধ্যে । বাভলাদেশ 
যুদ্ধের সময় নিখোজ ছুই তরুণ ভার- 
তীয় সাংবাদিক অমৃতবাজ্জারের লাব- 


এডিটর দীপক বন্দোপাধ্যায় ও ' 


ফটোগ্রাফার স্বরজিৎ ঘোষালকে, 
(যাদের অন্ত অমৃতবাজার পত্রিকা 
কোন দায়িত্ব পান করেন নি) খুঁজে, 
বের করার দায়িত্ব বা লরকারকে 
নিতে হবে। বিহার থেকে হারিয়ে 
যাওয়া পরমাণু বিজ্ঞানী শ্বপন.সর- 
কারকেও খোঁজার দায়িত্ব বাম সয়- 
কারের ওপর বর্তায়। তা না হলে 
গণতন্ত্র নিয়ে ভেতরে বাইয়ে লড়াই- 
যনে কথাটা নিছক একট! প্রহসন 
হয়েই দাড়াবে । 

দোষেন গুহ 


চন মামেই গরীবের ঘাড়ে ব্যয়ের 
বোঝা! বাঁড়িবে, অতএব পুননির্বাচন 
চাই ম1। তিনি প্রথম দর্শনেই রাষ্ট্র 
পত্তিকে বলিলেন, ইলেকশন করিবেম 
না। সেই হহ্ছমানজী এখন দুহাত 
তুলিয়া নাচিয়া বলিতেছেন ভোট 
চাই। কোথায় বা রহিল গরীব 


ভারতবাসী, কোথায়ব1 থাকিল তাহা- 
দের উপর বোঝা! হচ্মানজী গোপনে 


ইন্দিরা সৱয়ের সঙ্গে আতাত করিয়া, 
জনতা" দলের দর্বনাশ করিলেন] 
কেননা ইন্দিরা গাহ্ধীরা জানেন, 
জনতা থাকিলে, বিশেষ আদ্বালত 
এবং মামলা চলিবে ।- ইন্দিরাজী 


' শান্তির ভয়ে ভীত । হুনুমানজীর খাম- 


খেয়ালীতে এই বিভ্রাট, এই সুবৃহৎ 
দল ত্যাগ, যার ফলে পুননির্বাচন 


প্রয়োজন হইল । জনতার দ্রফারফ'! 
হইল । 


স্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্রপতি দলছুটদের 
একটি সঠিক তালিকা নিতে পারিতেন 
এবং তাহাদ্েরকে বলিতে পারিতেন 
আবার নিজ নিজ কেন্দ্রে ভোটে দীড়া- 
ইতে । যাহারা দলত্যাগ করেন নাই, 
তাছার। ঠিক থাকুন। এবং ভোটের 
বায়বাবদ্ধ প্রত্যেক দ্বলত্যাগী এম, 
পিকে তিনলক্ষ টাকা করিয়া জমা 
দিতে বলিতে পারিতেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে Income Tax clearance 
eertificate দেখাইতে বলিতে পারি" 
তেন। এই কাজ করিতে কোন কষ্ট 
রাষ্ট্রপতির নাই । কেননা, দলত্যাগী 


মানেই বিশ্বাসঘাতক । বিশ্বাস- 
ঘাতকের শান্তি রাষ্ট্র প্রধানরা বিন! 
ছ্ধায় দিতে পারেন। 


রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্ত গরীবের 
টাকার অপচয় বন্ধ করিবার জন্ত ইহা 
করিলে লোকে ধন্ত ধন্ত করিত। 


রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমভা ও স্তায়- 


নিষ্ঠতা প্রকাশ পাইত। তাহান! 
করিয়া হহুমানজী ও শ্রীমতী সহিত 
যোণদাজসে গন্দীবের পকেট কাটার 
এই-স্থবন্দোবস্ত কর] হইজ। মনের 
অস্তঃস্তলে রাষ্ট্রপতির. যে একটি, গেপম 
স্বার্থ কাজ করিতেছে তাহা প্রকট 
হইল । 

জগজীবন্বারুকে প্রধানমন্ত্রী করিলে 
এই বিরাট অপচয় বাচিত। কিন্ত 
তাহা হইলে কী-হুইবে, হন্ছমানজী ও 
শ্রীমতীজী থে চর্টিতেন! রাষ্ট্রপতি 
বলিবেন দূলত্যাগীদের কাছে ভোটের 
খরচ'চাওয়া সংবিধানে নেই। কিন্ত 
সংবিধানে এও |নেই যে তদারকি 
লরকার ভোট চালাইবে এবং বৃহত্তম 
দলকে উপেক্ষা! করিয়া ক্ষুতদূল মন্িতব 
লাভ করিবে। ইহাও সংবিধানে 
কোথাও নাই । রাষ্ট্রপতি প্রধান- 
মন্ত্রীর কাজ করিবেন ইহাও সংবিধানে 
নাই।' বেশী লেখা বাহুল্য । অন- 
লাধারণ এখন সজাগ বিশিয়েস | 


দর্পণ | শুগ্রুবার,১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


তরুণকান্তি ঘোষ সম্পর্কে 
সংবাদ ভিত্তিহীন 


আপনার পত্রিকার গত ই 
সেপ্টেঘরের সংখ্যায় প্রকাশিত এক 
সংবাদে বলা হয়েছে, *তরুপকাস্তি 
ইন্দির কংগ্রেসে ভিড়তে চেষ্টা কর- 
ছেন।” এই সম্পর্কে বসতে চাই 
তরুণকাস্তি ঘোষ কোন দলে ঢোকার 
জন্তে কারুর সঙ্গেই দেখা করেন নি। 
সুতরাং প্রকাশিত সংবাদটি তিতি- 
হীন। তাই এ সংবাদে প্রকাশিত 
অন্তান্ত বিষয়ও সম্পূর্ণ অবাস্তয় । 

অমিল তট্টাচার্ধ 
তরুণকাস্তি ঘোষের পক্ষে 


ৰাজ্য ঈন্রকারী 
সংস্তু। তন্তগ্নীর 
অগ্রগতি 


গত৩*শে আগস্ট কলকাতা তথ্য 
কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্থ রাজ্য 
সরকারের সংস্থা ভন্কঞ্ী আয়োজিত 
তাতশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
ক্ষুদ্র ও কুটার শিল্পমন্ত্রী চিত্তব্রত ম্ুম- 
দার অনুষ্ঠানে পৌরোছিত্য, করেন । 
ওয়েষ্টবেঙ্গল খাগুলুম ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান 
ডাঃ হরমোহম সিংহ তার সংক্ষিপ্ত 
এবং মনোজ্ঞ ভাষণে ভন্তপ্রীর আদ - 
কের বিকাশমান অবস্থার চিত্র তুলে 
ধরেন। আরো! কম দামে কিভাবে 
সাধারণ মানুষের কাছে শাড়ী পৌছে 
দেওয়া ঘায় তার চেষ্টাও সংস্থা করে 
চলেছে একথা ডাঃ সিংহ তার ভাষণে 
উল্লেখ করেন। তিনি আরে! বলেন 
ষে, গ্রামের প্রত্যস্তভাগে ভারা এই 
ভন্তত্রীকে নিয়ে যাবায় ‘চেষ্টা করছেন 
যাতে সেখানকার মাহ্ষেরা শহরের 
মুখাপেক্ষী না হয়ে সেখানে বলেই 
লম্ভাপ্ামে শাড়ী পান। সেইজন্য 
তাতীদেযর সঙ্গে সোজাসুজি যোগা- 
যোগ রাখার চেষ্টা সংস্থা চালিয়ে 
যাচ্চে । এতে মহাজনদেয় ওপর 
নির্ভর করার কোন প্রয়োজনীয়তা 
থাকবে না।, সেটা সকল স্তরের 
মামুযদের পক্ষেই সুবিধাজনক হবে। 

দর্পণের প্রতিনিধির লঙ্গে এক 
বিশেষ সাক্ষাৎকারে ১২ই ভুলাই 
কমিটির এমপ্লয়ীৰ এলোসিয়েশমের 
যুগ সম্পাদক তক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় তন্তু প্রয়ো- 
জনীয়তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচন! 
করেন। তরুণবাবু বললেন, বিগত 
১৯৭২ লালে কংগ্রেসী আমলে সংস্থা- 
টির জন্মের পর থেকে ১১৯৭৬ পাল 
পর্যন্ত মাত্র ৪টি ডিপো গড়ে উঠতে 
পেরেছিল । তার] লক্ষ লক্ষ টাকা 
নয্ছয় করেছিলেন । তখন সংস্থার 
লতাপতি ছিলেন অতীশ দিংহ। 


কিন্ত ১৯৭৭ সালে বামক্রন্ট সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর সংস্থার সভাপতি 
হিসেবে ডাঃ হরমোহন সিংহের 
ব্যক্তিগত উদ্ভোগে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে 
মা ছুবছরের মধ্যে ২৬টি ভিপো 
গড়ে উঠেছে । প্রোডাকশন সেন্টার 
তৈরী হয়েছে শান্তিপুরে, বাকুড়ায়, 
তমলুকে, বীরতৃমের তাতীপাড়। ও" 
বসোয়ায় এবং" সর্বশেষ কেন্দ্রটি বর্ধ- 
মানের কাটোয়ায়। সেটির উদ্বোধন 
হয়েছে তথ্যকেজের প্রদর্শনীটির মাত 
দুদিন আগে ২৮শে আগস্ট । ১৯৭৯ 
সালে যে হাগুপুম এক্সপো হল তাতে 
সাড়ে সতের লক্ষ টাকার কাপড় 
বিক্রী হয়। এই কর্পোরেশন ভেজে 
লপমেন্টের দিকে ক্রমশই এগুচ্ছে। 
৩০ তারিখ থেকে «ই সেপ্টেম্বর পর্যস্ত 
২২ লক্ষ টাকার মত বিক্রী হয়েছে । 
তিনি অন্গমান করেন ১১ তারিখ 
পর্যন্ত ৫ লক্ষ টাকার মত বিক্রী হবে। 
টাঙাইল সিদ্ধ শাড়ী সংস্থান খুব ভাল 
কাপড় । একটি জামঘ্ানী শাড়ী 
করতে খরচ পরে ৬*-৬: টাকা। 
সমস্ত দিক হিসেব করে বাজারের যে 
ফোন সংস্থার থেকে এখানে সন্তাদামে 
শাড়ী বিক্রী করাটাই একমাত্র 
উদ্দেন্ত । তরুণবাবু বলেন, ভাঃ ছর- 
মোহন সিংহের অন্ত ই্রাফর] অর্থ- 
নৈতিক দিক দিদ্ে পুব উপরূত। 


" ডাতীরাও সমানভাবে উপকৃত । ডাঃ 


সিংহ এবং ১২ই জুলাই কমিটি এম- 


আলর্ন পুজোয় সকলৈ 
হারে বোনাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে ১*৭ 
টাক! করে প্রত্যেকে এক্সগ্রাসিয়! 
পাবেন। ষ্টাফ আছেন ৩*০/৩৫০র- 
মত। দ্বিীতে একটি বিন্তয়বেন্স 
খোলা হয়েছে। ব্যাঙালোর, আসাম 
প্রভৃতি জায়গাতেও বেজ্জ খোলা 
ছবে। প্রোডাকশন সেন্টারের দলে 
১৫০০/২০৯০ ভীতী যুক্ত আছেন। 
প্রোডাকশন লেপ্টারের কর্মীদংধ্যা 
প্রায় ২০**র মত। 


রণ 


৮৩৩০ 


পরয্িজ এযাসোসিয়েশনের যৌধ উদ্ভোগে } 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ত্য 


বাধিক ৩* টাক! 
যাণ্থানিক ১৫ টাক! 


হৈমাসিক 1'** টাকা 
* 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 
ম্যানেজার, দর্পণ 

৬১মং মট লেন, কলিকাতা-১৬ 





শি 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৭৯ 


অনভা-বংগ্রেদ (ই) গোপন ৰা 


-শতদল সেন 

গত সপ্তাহ কলকাতায় প্রেসক্লাবে 
প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী জগজীবন রাম 
৭ ছাবী করেছেন জনতা দল আগামী, 
লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লাভ করবে এবং জনতা 
দলের নেত! হিসাবে তিনিই হবেন 
আগামী [বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী । 
নিরক্ক,শ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের দাবী 
করেছেন ইন্থির গান্ধীর ঘনিষ্ঠতম 
পহযোগী ও বাতিল ৬ষ্ লোকসভায় 
কংগ্রেস (ই) দলের নেতা সি এম 
ট্িফেম। . | 
"৯ মজার কথা৷ হল জগঙ্ীবনবাবু 
ঘখন তার দলের নিরহ্ব,্ সংখ্যা- 
-গরিষ্ঠতার আশা প্রকাশ করছিলেন 
তখন উপস্থিত সাংবাদিকদের অনেকেই 
“ জানতেন ঘে ইন্দিরা] গান্ধীর সঙ্গে 
জনতা পাটির এক সমঝোতা হয়ে 
গেছে। পশ্চিমবঙ্গে ইন্দির] কংগ্রেস 
ও জনতা পাটির মধ্যে আসন ভাগা- 
ভাগির ব্যবস্থা পাক1। জনতা মোট 


১৬টি আসনে এবং ইন্দির] কংগ্রেস ২২টি 


আসনে লড়বে, বাকি আসনগুলিকে 
শ্বর্ণ সিং কংগ্রেসের বাছাই কর! 
ইন্দির] ভক্তদের ছেওয়াহবে। অন্ত- 
দিকে তামিলনাডুতে আরা ডি এমকে 
থবা ডি, এম কের সঙ্গে আপোষ- 
রফার চেষ্টার সন্ধে সঙ্গে তামিলনাড়ুর 
ভ্রনত! পাটির সঙ্গেও আপন ভাগা- 
ভাগির প্রশ্নে ইন্দিরা কংগ্রেস জনতা 
নেতাদের সঙ্গে আলোচন! করছে। 
ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত দলনেতা সি 
এফ ট্রিফেন নিজের মুখেই এটা স্বীকার 
করেছেন। তার মতে তামিলনাড়ুর 
জনতাপার্টি মূলতঃ কংগ্রেস (সংগঠন) 
গোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত । যেষন প্রফুল্ 
সেন, ফজলুর রহমান গোঠী। সুতরাং 
পশ্চিমবদগ ও তাষিলনাডুতে ইন্দিরা 
কংগ্রেস ও জনতা দলের আসন 
ভাগাভাগি করে সমঝোতা হয়েছে 


এটা অস্বীকার করে লাভ নেই। 
ইন্দিরা 


দ্বিকে জন্মু ও কাশ্দীরও 
১ শেখ - আবছুন্লার জাতীয় 
কনফারেন্দের সঙ্গে আভাত করেছে। 
অর্থাৎ ইন্দিরা কংগ্রেস এবং জনতা 
পশ্চিমবঙ্গ ও ভামিলনাডূতে যে 
আঁতাত করেছে তার ছায়! অন্তান্ত 

অঞচলেও প্রসারিত হুচ্ছে। 
অথচ জগজীবনবাবু অম্লান বদনে 
প্রেস ক্লাবে বলে গেলেন যে ইন্দির1 
কংগ্রেসের সঙ্গে জনতা দলের আতাত 
হবে এটা তিনি ভাবতেও পারেন 
»না। ‘সঙ্গে সঙ্গে তিনি নির্বাচনের 
"পর ইন্দির! কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়া- 
দর্শন করার প্রশ্নটিকে সরাসরি 
বাতিল করে দেন নি। তিনি 
বলেছেন. আপাতত: আমর! 


নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
লাভ করবে! ধরে নিয়েই এগোঁচ্ছি। 


পরের কথা| পরে দেখা যাবে । অর্থাৎ - 


তিনি দ্বৈরতস্ী ইন্দিরা কংগ্রেস ও 
জনসংঘ-আর এস এস প্রভাবিত 
জনতা পার্টির মধ্যে কোয়ালিশন 
হবার সম্ভাবনাকেও অস্বীকার 
করেননি । 
ইন্দিরা ও জগজীবন চর 
এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার কথা 
গোপন রাখতে চান। অন্তত নির্বাচন 
পর্যন্ত । কারণ তাঁর! প্রফুল্ল সেনের 
মত আগ বাড়িয়ে ধর! দেবার পাত্র- 
পাত্রী নম। ছুজনেই বুর্ণোয়! রাঁজ- 
নৈতিক ধুরন্ধর। জনগণকে অদ্ধকারে 
রেখে বোকা বানিয়েই তারা কাজ 
হাসিল করতে চান। অথচ লোক 
যে ঠিক আগের মত নিদ্রামগ্ন নেই, 
ভায়া তা, বোঝার ও ক্ষমতা 
হারিয়েছেন । 
শ্বৈতন্্র ও সাম্প্রদায়িকতার এই 
কোলাকুলির বলি অনেকেই হতে 
পারেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জনতা! 
দলের সাধারণ দম্পাদক বিমান মিলস 
একজন প্রাক্তন সমাজতন্ত্র দলে 
নেতা। তিনি কংগ্রেস (ই) শ্বৈর- 
অস্ত্রের সঙ্গে আপোষ রফার ঘোর 
বিরোধী ছিলেন। প্রফুল্ল" সেলের 
গোপন প্রচেষ্টায় দলের চেয়ারম্যান 
চন্রশেখর তাকে সরাসরি বিন! 
কৈফিয়তে পার্টি থেকে বহিষ্কার 
করেছেন৷ পশ্চিমবঙ্গের জনত] পার্ট 
ইন্দির] কংগ্রেসের শ্বৈরতঙ্ত্রের দে যে 
গোপন বোঝাপড়া করেছে তার 
পথের একটি কণ্টক দূর কর] হল। 
অন্তদিকে ইন্দিয়1-বিরোধীদেরও সতর্ক 
করে দেওয়া হল। জনতা ইন্দির! 


কংগ্রেস আতাতের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে , 


হুশিয়ার । 

অথচ এই দুটি দলের প্রধানেরাই 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের বড়াই 
করছেন। ভাগাভাগি করার পর 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা একা কি 
কখনো! পাওয়া যায়? 'পূৰ্বাঞ্চল ও 
দুক্ষিণাঞ্চলের-২৩৬টি আসম বাদ দিয়ে 
এর কোন একটি /দলের নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের আশা স্বপ্ন 
মাত্র । বাকি ৩*৬টি আসনের মধ্যে 
রয়েছে অঙ্ক, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদ্বেশ, 
গুজরাট, পার্ধাব, উত্তরপ্রদেশ ছাড়! 
‘আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল । 
এখানে কংগ্রেস (এস) জনত! (এস) 
এরও ঘটি । এই অঞ্চল গলিতে 
৪০।৫*টি আসন তিনটি প্রবীণ দলের 
সুরক্ষিত আপন বলে দ্বাবী মেনে 
নিয়েও এর কোন [একটি দল একক 
নিরস্কুপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে এ 


ঢাৰি কেবল মূৰ্খ ও যত লববাজ 
লোকেরাই করতে পায়ে । 
জগজীবনবাবু ও ইন্দিরা! গান্ধী 
চি বরং পুরো মাত্রায় 
ফন্দী ফিকিরে ওস্তাদ, 
রাজনীতিক। তার! যে 


কেউই বুঝতে দিতে চান না। কারণ 
ইন্দিরা গান্ধীর দলে এমন বহু মানুষ 
আছেন যারা ভীব্রতাবে জনসংঘ- 


আর, এস, এস, বিরোধী, অন্তদ্বিকে - 


জনভাদলের বহু সভ্য বিশেষতঃ 
জনসংঘীর! কট্টর ইন্দিরা বিরোধী । 
আঁতাতের ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে 
গেলে ছুদলেই অনস্ভোষ ও ভাঙ্গন 
সৃষ্ট হতে পারে। চেয়ারম্যান 
চন্ত্রশেখরের 
য়িপোর্ট প্রকাশের ভীতিপ্রদর্শন 
আদলে এই নোংরা আঁতাতের 
চাকনা মাত্র) জগজীবনবাবু কংগ্রেস 
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(ই) এর সঙ্গে সমঝৌতা করা যে 
“ভাবন] চিন্তার বাইরে” বলে বল! 
অত্বেও তা ষে ঠিক নয়, একট] ভাওতা 
মান্র,__-এট! বুঝতে কারো বেগপেতে 
হবে না। 

আমাদের দেশের মাম্ষকে আরো! 
সতর্ক, সজাগ থাকতে হবে। _ ক্ষমতা 
লাভের লালসা সাম্প্রদায়িক শক্তি 
ম্বৈরস্্ হাত যিলিয়েছে। এই 
গোপন মিলনের অভিসারে দুতীর 
কাজ করেছে টাটা বিডলা. সিংহা- 
মিজারা। অস্ত সাম্প্রদায়িক শক্তি 
এবং রক্তপিপান্থ শ্বৈরতস্ত্রী শক্তির, 
এই আঁতাত জীবন সংগ্রামের বিরুদ্ধে 
একটা বড় চ্যালেঞ্জ । এটা আম শুরু 
হয়মি। দেশাই শরকারের পতনের 
সময় থেকেই এই ছুই অস্তভ শক্তি 
পরম্পরের সহায়ক । বিহারে উত্তর 
প্রদেশে তার] একসঙ্গে হাত মিলিয়ে 
চলেছে। নির্বাচনের আগে পশ্চিম- 
বঙ্গ ও তামিজন্বাডুতে এর! আভাত- 
বন্ধ হয়েছে। দেশের অন্তান্ত রাজ্যেও 
এই গোপন আভাত সম্প্রসারিত হবে 
এর লক্ষণও সুস্পষ্ট । 

এই অস্তভ ছুটি শক্তির জোটকে 
পরাজিত ও সমূলে উচ্ছেদ করেই 


কেবল ভারতে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ-' 


তার গৌরবময় জাতীয় এতিহকে 
স্রক্ষিত করা যায়, ভবিষ্যত সমাজ- 
তন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করা যায়। তাই 
আলঙ্ন লোকপভা নির্বাচনে শ্বৈরতন্ত্র ও 
দাশ্্রপায়িকতাকে চরম আঘাত 
দেবার জন্কে অবিলম্বে সতর্ক প্রস্তুতি 
চালাতে হবে। বিন্দুমাত্র শৈথিল্য 
ছুবিপাক ডেকে আনতে পারে । 


ঝাণু- 
গোপন 
আতাত করেছেম এট! জনসাধারণকে - 


"মারুতি কমিশনের - 
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॥ পাচ ॥ 


মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাক্ষীতি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


গত বছরের তুলনায় চলতি বছর 
ুত্রাক্ষীতির হার ১৯ শতাংশ বেড়েছে 
বলে সরকারী পরিসংখ্যামে বলা 
হয়েছে । যারা ফিশারের কোয়াণ্টাম 
থিওরী অব মানিকে গ্রহণ করেন, 
ভারা স্বভাবতই মুদ্রাম্ষীতি ও পণ্য- 
যুল্য বৃদ্ধিকে একসঙে- দেখে গুলিয়ে 
ফেলেন। তারা মৃদ্রাম্ফীতি ও মূল্য- 
বৃদ্ধকে একই জিনিস বলে মনে 
করেম। কিন্তু কোন পরিসংখ্যান 
থেকেই মুস্্রাম্কীতি ও মৃল্যবৃদ্ধির হার 
সমান বলে কখনে। দেখা যায় নি। 
দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়লে, পণ্যের 
উৎপাদন নাবাড়লে এবং লোকসংখ্যা 
স্বাভাৰিক ভাবে বাড়লে বছরের পর 
বছর পণ্যযূল্যের উধ্বগতি রোধ করা 


সেন 


১ (উপ ই 
্ 





যায় না। একথা বলার অর্থ সমস্তা- 
টির অতি দরলীকরণ মাআ। . 
দেশের লোকসংখ্যা স্বাভাবিক 
হারে বৃদ্ধি পায়। নতুন মুখের 
চাহিদা জীবন ধারনের আবশ্তকীয় 
পণ্যের চাহিদা বাড়ায়। বছরের 


কোন এক সময়ে সমগ্র দোকসংখ্যার 
মোট চাহিদাকে এ দেশের মোট 
চাহিদা বলে ধরা হয়। আর সমগ্র 
জাতীয় উৎপাদনের হিসাব .করে 
মোট যোগানের হিসাব করা হয় । 
মোট চাহিদা ও মোট সরবরাহের 
বিনিময়কে বল! হয় কেনাবেচা এবং 
এই কেনাবেচার জন্তে স্বীকৃত মুদ্রার 
প্রয়োজন ।" যে কোন দেশের কেন্ত্রী 


সরকার যদি দেশের মোট চাহিদা ও. 


মোট ঘোঁগানের হিসাব করে মুত্রার 
প্রচলন রীতি খেয়াল রেখে বাজারে 
কাগজী মুদ্রা ছাড়েন তাহলে ষে 
ভারসাম্য রক্ষিত হতে পারে সেটা 
বোঝা কঠিন নয়। 

কিন্তু পু'জিবাদী সমাজে এইভাবে 
মুন্রাপ্রচলনে ভারসাম্য রক্ষা করা 


' কোন সময়ই সম্ভব হতে পারে না। 


কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি অদম 
প্রতিযোগিতা অসম বিকাশ এবং 
সর্বাধিক মুনাফ1 লাভের প্রয়াসের 


উপর প্রতিষ্ঠিত। পুঁজিবাদ কখনে] 


পরিকল্পিতভাবে অর্থ নৈতিক বিকাশ 
ঘটাতে পারে না। পর্বাধিক মূনাফা 
অর্জনের পুঁজিবাদী ্বভাবপিদ্ধ লালসা 
এর প্রতিবদ্ধক। মিশ্র অর্থনীতির 
নামে কোন কোন পুঁজিবাদী দেশ 
জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার পথ গ্রহণ 


করে। কিন্ত সে নামে মাত্র । তৃতীয় 
বিশ্বের ঘে সকল দেশ অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের জন্ত পরিকল্পনার পদ্ধতি 
গ্রহণ করেছে সেখানেও পরিকল্পনার 
পু'জিবাদী চরিত্র প্রকট । প্রধানতঃ 


দেশের পুঁজিপতিদের মুনাফা ও পু'জি 


বৃদ্ধির উদ্দেস্তেই এই সকল পরি- 
কল্পনা রচনা করা হয়। ভারত এর 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । অর্থ নৈতিক পরিকল্প- 
নার-সংখ্যা ছয়টি । অথচ ৭৪টি পু'জি- 
পতি গোঠীর হাতে দেশের মোট 
পু'জির ৮৫ শতাংশ কেন্দ্রীভৃভ এবং 
নীচের দিকে ৪২ শতাংশ মাহযের 
জীবন ধারণের নিশ্চয়তা নেই, তারা 
থান্তাতাব ও অপুষ্টিতে ভুগছেন । 
এই ধরণের পরিকল্পনার আগে 
সমাজতাস্ত্রিক শব্দটি জুড়ে দিলেই তাল, 
পু'জ্িৰাদী চরিত্র ঢাকা পড়ে না । 
আবার মুন্রাম্কীতি ও যুল্যবৃদ্ধির- 
সম্পর্কের কথায় ফিরে আসা যাক) 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ও চাহিদা! বৃদ্ধিয় 
সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্তে 
পু'জি নিয়োগের প্রয়োজন হয়? 
দেশের সমগ্র জনগণ খা উৎপাদন 
করেন তা থেকে ভোগ বাবদ অংশ 
বাদ দিক্বেবাকিট! শিল্প ও কৃষির 


প্রদারে নিয়োগ কর ফায়। আমা- 


দের দেশে শতকরা ৪২ জন লোকের 
ভোগ বলতে বিশেষ কিছু নেই । 
অর্থাৎ পু'জিবাদী অর্থনীতির বিচারে 
তাদের ক্ষুধা থাকলেও চাহিদা নেই। 
চাহিদা অর্থাৎ কেনার ক্ষমত1। 
কেনার ক্ষমতা বা ক্রয়শক্তি না 
থাকলে দেশে যত' বেশী উৎপাদন 
হোক, এই ৪২ শতাংশ তা ভোগ 
করতে পারেন না বা অতি সামান্ত 
অংশই ভোগ করার সামর্থ্য রাখেন । 
স্থতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন 
কম। উৎপাদন বাড়লে তা বিক্রী . 
হবে না। স্থতরাং পু'জিবাদীর! 
মন্দার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্তে 
উৎপাদন ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাবছার' 
করতে পারে না। অধিকাংশ শিল্পের 
ক্ষেত্রেই প্রায় অর্ধেক উৎপাদন ক্ষমতা 
অলস। বাকি অর্ধেক উৎপাদন 
জাতির মোট চাহিদা মেটাতে পারে 
ননা। নতুন কর্মসংস্থান করতে পারে 
না। স্থতরাং মোট চাহিদা ও যোগা- 
নের মধ্যে ব্যবধান থেকে যায় এবং 
ক্রমাগত বাড়তে খাকে। চাহিদার 
তুলনায় যোগান কম হলে চোরা- 
বাজায়, মজুতঘারী ও কালোটাকার 
শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটে এবং সমগ্র অর্থনীতিকে 
বিপর্যস্ত করে দেয়। পুঁজিবাদী অর্থ- 
নীতি এভাবে নিজের পতন নিজেই, 


ডেকে আনে । মদ খেলে লিভার ' 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 





সংস্কৃতি জি আ্রালোচনা 


সংস্কৃতির সপক্ষে 2 মনোরঞন চট্টোপাধ্যায় । 


প্রাপ্তিস্থান : 
দাম : আট টাকা । 


প্রাবন্ধিক তথা সাহিত্য সমা- - বাবু স্বস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে এমন- 


লোচক নারায়ণ চৌধুরীর মতো 
প্রবীণ ব্যক্তি মনোরধ্রমবাবুর 
“সংস্কৃতির সপক্ষে” 


প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ’ থেকে রচিত 
সার্থক বিশ্লেষণ বলে মনে করেন এবং 
ছাড়পত্র দিয়ে দেন, তখন আমার 
মতো সাহিত্য পাঠককে বেশ ধশাধাক় 
পড়তে হয়। কেননা একজন বাম- 
পন্থী লেখক যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
কোপকে সঠিকভাবে, তার রচনায় 
প্রয়োগ করতে পারেন, ভারপরে 
আর তার প্রদঙ্গে কি বলার থাকে । 

কিন্ত মনোরধনবাবুয এই গ্রন্থটি 
পড়ে শুধু ভার সম্পর্কেই নয়, তার 
রচনা-রীতির সমধর্মী বামপন্থী লেখক" 
দের উদ্দেশ্তেও অনেক কথাই বল! 
যেতে পারে । যদিও নারায়ণ চৌধুরী 
মশায় মনোরঞ্চনবাবুকে প্রবন্ধের 
উপকরণ-উপাদান-তথ্য পরি- 
. সুংখ্যানকে মনোজ্ঞ ভংগীতে প্রয়ো- 
গের পরামর্শ দিয়েছেন, তা সত্বেও 
এই ধরনের রচনারীতি সম্পকে তার 
উদ্ধাপীনতা প্রকাশ পেয়েছে । - 

এই গ্রন্থে মনোরপ্রনবাবু যে ১২টি 
প্রবন্ধের সংযোজন ঘটিয়েছেন, তার 
অনেকগুলিই বেশ লাম্প্রতিক সময়ে 
লেখা। 

প্রথমতঃ একট! কথা উল্লেখ কর! 
দূরকার যে শিল্প-সংস্কৃতির উৎস অমু- 
. সন্ধান, বিজ্ঞানের সংগে ধর্মের স্ব ও 
বাংলার মবজাগরণ প্রভৃতি বিষয়ে 
ইতিপূর্বে অনেকেই লিখেছেন এবং 
আলোচনা করেছেন । সেদিক থেকে 
মনোরঞ্রনবাবুর কোন বিষয়গত 
অভ্তনবত্ব নেই কিন্তু তথ্য যোজনায় 
বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। লেনিন 
এক্সেলস ছাড়াও জর্জ টমসন, 
ভা্দিঙ্সাত জিমেনকভ ওয়েন ফুরিয়ে, 
রাজনারায়ণ বন্থ, বিপিন পালের 
উদ্ধৃতি সমূহ বাদ ধিলে মনোয়ঞ্জন- 







গ্রন্থের রচনা- 
বলীকে যেখানে “আধুনিক বৈজ্ঞানিক. 


ভ্রম দূর করা। 


১। ম্যায় পরিচয় / জীফশিত্ৃষণ তর্কবাগীশ । 
২। কাণ্টের দর্শন / শীরালবিহারী দাস। 


৬4, রাজ! বোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 


৯২, পিকে-গহ রোভ। কল্পকাত!-২৮ 


অনেক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটন। উপহার 
দিয়েছেন, ঘার প্রশংসা না করে 
পারা ষায়না। 

কিন্তু মনোরধ্রনবাবুর মতো 
প্রগতিবাদী ছিসেবে চিহ্নিত লেখক- 
দের দায়িত্ব যে অনেক অনেক বেশী, 
তা তার রচনারীতির মধ্যে স্পষ্ট নয় । 
সমগ্র গ্রন্থটি পড়ে বোঝা যায়, মনো- 
রঞ্জনবাবু মার্কসবাদী . চিস্তাধারায় 
নিবেদিত প্রাণ, কিন্ত লেখক হিসেবে 
বিশ্লেষণের যে সহজিয়া ভঙগীটি প্রয়ো- 
জন, তায় প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
নেই। 

এর-ফলে প্রায় সব প্রবন্ধেই তিনি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক পটভূমি 


-বোঝাবার খন্ত এমন এক রাজনৈতিক 


ভূমিকার আশ্রয় নেন, যা! প্রবন্ধে 
যূল প্রতিবান্তকেও ছাপিয়ে যায়। 
সংস্কৃতি সমাঞ্জ ও রাজনীতি নিরপেক্ষ 
নয়। কিন্ত রাজনৈতিক প্রবন্ধ আর 
লংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধের 
রচনারীতি স্বাভাবিক কারণেই এক- 
রকম হতে পারেনা । সাহিত্য শিল্প 
আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষার ষে সুষম! 
এবং সৌকর্ষের দিকে নজর দেওয়া 
দরকার, তা খুব সামান্ত সংখ্যক 
প্রগতিবাদী লেখকের মধ্যেই দেখতে 
পাওয়া যায়। ূ 
এব্যাপারে প্রশ্ন তুললে অনেক 
প্রগতিবাদী লেখফেরই আবার একটা 
চাপা অভিমান হয়। কিন্তু তাদের 
মাথা ঠাণ্ডা রেখে বোঝা উচিত যে, 
প্রবন্ধগুলি কাদের উদ্দেষ্যে এবং কেন 
লিখেছেন। মার্কসবাদী লেখকের 
দায়িত্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ বুর্জোয়া লেখকের 
থেকেও অনেক বেশী। তার 
কারণ, লমাজের বিপরীত ও 
বিপ্রতীপ পথগামী মানুষকে সৃহদ 
ভাষা ও যুক্তির প্রয়োগে তার মতি- 
র কিন্তু বামপন্থী 
লেখকরা অনেকেই তার রচনার 





১১০০ 


১৫৬০ 





ছাড়পত্র খোজেন বামপন্থী কুশীলব- 


দের মধ্যেই, এহন্‌কি তারা নেহাতই 
রাজনীতিবিদ হলে, তা আরও 
সুখের । অর্থাৎ ভাবট1 এই রকম থে 
যার্কস্বাদীরা ছাড়া তার এ লেখার 
আমার কে কদর দেবে? 

সেইদ্দিক “থেকে মলোরঞ্জনবাবু 
তার দ্বায়িত্ব যত্ের সংগে পালন 
করেছেন বনে মনে হয়ন]ী। তিনি 
ঘে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেষ- 
চন্দ, স্থৃকাস্ত ও নজরুলের মুল্যায়ন 


করেন, সেই রাজনীতি সম্পর্কে বিমুখ _ 


ভাবাদর্শের মাচ্যদের শন্ধাশীল 
করার কোন প্রয়াম নেই। মার্কস ও 
লেনিনের লেখা ভাবাদর্শকে এক 
বাক্যে গ্রহণ করা থেকে অনেকেই 
দূরে সরে থাকতে চাইতে পারেন, 
কিন্ত সেই ভাবাদর্শ অধিগত করে, 
শিল্পপাহিত্যকে যায়া - হাতিয়ার 
হিসেবে ব্যবহার করার দায়িত্ব নেবেন, 
তারা আর যাই হোঁক, সাহিত্যের 
আলোচনা নেহাতই রাজনৈতিক 
ইতিহাসে ঢেকে দেবেন লা, মার্কপীয় 
সাহিত্য বিরোধীদের এমন বিশেষণে 
চিহ্নিত করবেন না, যাতে পাঠকের 
স্বাধীন ভাবন! প্রতিহত হয় এবং 


রচনার স্থখপাঠ্যতা হারায় । 
কবি সুকাস্তকে নিয়ে লেখা ২৯ 
পাতার প্রবন্ধে ১১ পাতাই তার 


সমকালীন রাজনৈতিক পটস্কুমি 
বিশ্লেষণে (যা নেহাতই গলা! দেবার 
জ্রন্ত মাত্রাতিরিক্ত ঘটনাবলীর বিস্বৃত 
উল্লেখ ) ব্য্ন করে ফেলেন মনো- 
রপ্জনবাবু। কিন্ত কান্ত রচন! বা 
সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণ করার ফাকে 
ফাকে যদি সংগত ঘটনাগুলির উল্লেখ 
করা হত, তাহলে তা পাঠককে 
অনেক বেশী স্পর্শ করত । 
মনোরঞ্জনবাবু সুকান্ত প্রসঙ্গে 
লিখছেন : “বামপন্থী মননশীলতার 
কবি সমর সেন ও পদাতিকের সুভাষ 
মুখোপাধ্যায় তাদের অনুজ সুকাস্তের 
মতো শ্রেণীচ্যুতি ঘটাতে না পারার 
কারণেই শেষ পর্যস্ত হয়' ফুরিয়ে 
গেছেন, নয়তো সংশোধনবাদী 


আরাম কেছারায় ব্যাঙ্কের পাশবই 


ওণ্টাতে ব্যস্ত থেকেছেন।” আবার 
বলছেন: “শ্রমিক জীবনের অভিজ্ঞতা 
অর্জনের সুযোগ পাওয়ার জন্য দূরত্ব 
রক্ষাকারী নাগরিক-সফিইিকেশনের 
বস্তবাদী কবি সমর সেন ও পেটি 
বুর্জোয়া বামপস্থী কবি সুভাষ মুখো- 
পাধ্যায় সেই গভীরতা অর্জন করবেন 
কি করে? এই কবি ছুজনকে 
অগভীর আখ্যা দিয়ে বাতিল করা কি 
এতই সহজ ? আর যদি তা মেনেও 
নিতে হয়, সেক্ষেত্রে সুকাস্তও 
সংশোধনবাদী কবি-এরকম একটি 
বিষয়ের ওপরই তো ভিন্ন প্রবন্ধ লেখ! 
যেতে পারে । 
অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, 


পপ 

মনোরঞচনবাবু তার ক্ষমতা সত্বেও 
এমন কটু-কাটধ্য এবং অপ্রাস- 
জিকভাবে খোচা মারবার রীতি নিয়ে 
প্রবন্ধ ফেঁদেছেন যা দিয়ে বিভিন্ন 
লেখক সাহিত্যিক নম্পর্কে তার 
মনোভাব বোঝা যায়, কিন্ত পাঠকের 
প্রাপ্তিযোগ ঘটে নিতান্তই কম। 
এই মনোভাব প্রকাশের জন্য সভা- 
সমিতিতে বক্তৃতাই যথেষ্ট । 

মনোরঞ্জনবাবুদের মতো প্রগতি- 
বাদী লেখককে ( যার! একটা! বিশেষ 
মহলেই শ্বীক্ৃত)য বুঝতে হবে যারা 
শ্রেণীচ্যুত হয় বা সংশোধনবাদেয় 
ল্োতে গা ঢেলে দেয় তার . জন্য 
ব্যক্তিগতভাবে তারাই দায়ী থাকে 
কিনা এটাও বিশ্লেষণের অপেক্ষা 
রাখে। মনে রাখা দরকার, রাঁজ- 
নীতিবিদ্রা কৌশলগত কারণে 
অনেক কথাই গোপন করতে পারেন, 
কিন্ত সাহিত্য সংস্কৃতি হল খোলা 
মনের দরবার । সেখানে আদর্শের 
প্রতি শ্রন্তাশীল থেকেও -নির্ষোহ মন 
নিয়ে কাজ করতে হবে। 

নিত্বের অভিমত সম্পর্কে সোচ্চার 
হতে গিয়ে মনোরঞরনবাবু এমন শবদ 


শুক্রবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


বাক্যবদ্ধন ও ধেশাক্াশার সি করেন, 
যা শুধু তার এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতেই 
নয়, অন্তান্ত রচনাঁতেও মেলে । ঠিক. 
এই কারণে তিনি গ্রপ থিয়েটার - 
পত্রিকায় গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে * 
বলতে গিয়ে কিছু নাট্যগোষ্ঠী গণ- 
নাটোর নিকটবর্তী হচ্ছে বলে 
অকারণ স্থখবোধ করেন (কিন্তু গণ- 
নাট্য সংঘের কাজে কোন, ক্রুটি 
দেখতে পানন1), এবং দদূর্পণে? 
সামপ্রদায়িকতার বিষ শুধু ইতিহাসের 
পাতাতেই লক্ষ্য করেন, (কিন্ত ভথা- 
কধিভ প্ৰগতিবাদী আন্দোলনের 
মধ্যে তার বিন্দুমাত্র ছায়া দ্বেখতে 
পাননা)। 

আগেই বলেছি আলোচ্য গ্রন্থে -- 
মনোরপ্রনবাবুর অধ্যন্ননশীলতা এবং 
কচ্কৃতার অনেক নজীর মেলে ; কিন্ত ” 
অধিত বিষ্ঠা জাহির করা, আলো- 
চিত বিষয়ের চৰিত চর্বণ ও অদংলগ্ন 
মন্তব্য প্রঙ্ষেপ বর্জন করতে পারলে 
তার রচনা প্রগতিবাদী আন্দোলনে 


বিশেষ শক্তি সঞ্চার করতে সমর্থ 
হবে। 


ts 


কবিতায় সমকাল চেতনা 


সাধন গুহ 
সূর্য উঠবে বলে £ কনক মুখোপাধায় । 


প্রকাশক £ ভ্ভাশনাল বুক এজেন্সী, ব্িম চ্যাটার্থী ইট, কলকাতা! ৭৩ 


দাম £ ছয় টাকা । 


চল্লিশের দশকের প্রারস্ত থেকে 
সত্তরের দশকের প্রায় অস্তিম সীমা 
পর্যন্ত যে কবি তার মানস চেতনায় 
বহু বাধা ওবিঙ্গের উত্তর শিখর 
পেরিয়েও জীবন ও সংগ্রামের গম্বিত 


২ অন্তিত্‌কে সঠিক নির্দেশের ঞুবপদ 


হিসাবে কবিতাকে গ্রহণ করে শ্রেণী- 
হীন সমাজ স্থাপনার স্থিরলক্ষ্যে 
দ্বফীয় শৈল্পিক সষ্টির অভিষানকে 
অপরিবর্তনীয় ও অনমনীয় রাখতে 
সক্ষম হয়েছেন, তার নাম জীমতী 
কনক মুখোপাধ্যায়। | 
আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ “ক্ষ উঠবে 
বলে” কনক মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থ 
কবিভা-সংকজন । চারটি অমুবাদ 
সহ পঁয়তাল্লিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে 
এই গ্রন্থে । বাংলা কবিতার জগতে 
মহিলা কবির সংখ্যা চিরদিনই কম। 
অতীতের মত আজও । অধুনা যে 
সব মহিজ1 কবি, সংখ্যায় সত্য 
হলেও, বাজারী পত্র পত্রিকার 
নিয়লোজ্ৰল আসরে জোনাকীর মত 
জলছেন আলোচ্য কৰি কনক 
মুখোপাধ্যায় তাদের থেকে ভিন্ন 
গোজের । সংগ্রাম-সিদ্ধ তীক্ষ বিবেকের 
অধিকারী হলেও শশী বিভক্ত সমা- 
জের ধনতাত্রিক সমাজ ২১২%'চ লারী 
হিসেবে তার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে 
তিনি আ্চেতন। শ্রেণীগৃত ভাবে 


মধ্যবিভ। পেশায় অধ্যাপিকা । 
অথচ গণতাঙ্জিক এবং দ্বাধিকার 
রক্ষার প্রতিটি সংগ্রামের শরিক 
হিসাবে আবহমান কালের সংস্কারের 
দেয়াল ক্রমেই ধুলিপাথ হচ্ছে তাঁর 
মানস পরিমণ্ডলে | এবং নারী হিনাবে 
সেখানে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন । 
তাই, ৭ সালে তিনি সহজ চালে 
অথচ খস্জু ভাষায় স্বীকারোক্তি দিতে 
কুঠিত হন, “আজ আমার মেই 
সেই দ্বিধা হন্ব জড়তা /নেই শতাধ্দীর 
দংক্কারের পেছু টান / আমিও 
‘বুক জুড়ে উপচে উথলে ওঠ 
বিষের জালা নিয়ে / বিংশ শতাব্দীর 
মধ্যাহ্ন সূর্যের তথ্য করোজ্জ্ / 
‘বিপ্লবের রাজপথের” সহযাত্রী / 
আমি এ যুগের “ভারতী” / লব্য- 
সাচী| তবু আমি এখনে! বন্দিনী 
(দব্যসাচীর প্রতি ভায়তী-পৃ ১৪। 
চমকে উঠতে হয় ধন দেখি 
“আমার মালঞ্চে” শীর্ষক কবিতায় 
(পৃঃ ২৪) নিহত বেকার শ্রমিক রি 
পঞ্চাননের সম্তান সম্ভব! হী গৌরীর্ষে 
একটি মাধবীলভার পটভূমিতে রেখে 


লেখেন, আহা 


চর 


দপণ $ শুক্রবার ১৪ই সেপ্টেম্বর, 


১৯৭৯. 


বীলত! দেখ/ উঠেছে কানিশ ATER ২২ নে 


বেয়ে তরুভরিয়ে। থোক! থোকা 
সয়ে পড়াফুল/ এই তো কাল 
-সকালেই / গোরীর চতুর্থ সম্তান 
তূমিষ্ঠ হবার আগেই /বন্ধ কারখানার 
'১ বেকার শ্রমিক / শ্বামী তার পঞ্চানন! 
রেলের লাইনে মাথা দিয়ে / আত্ম- 
হত্যা করেছে /ধড় ছাড়া কাঁটা 
মাণ! উপবাসী রক্ত /রেল লাইনের 
গায়ে / ছোপ, ছোপ চটচটে ৷” সন্ত 
বিধবা গৌরীর ব্যর্থ যৌবনের এই 
হাছাকারকে মাধবীলতার সঙ্গে উপমিত 
করে কনক মুখোপাধ্যায় একটি 
সছজছন্দ কবিতাকে কাহিনীকাব্যের 
ইংগিতম্পর্শে নাটকীয় পরিণতির 
--ব্লিকে ছেভাবে টেনে এনেছেন, তা 
" তর্বাতীত ভাবেই অসাধারণ। 
কারণ, নাটকীয় এযান্টি কলাইমেক্সকে 
তিনি বাছ্ের করছেন পরবর্তী 
_-স্তবকেই, “সকালের এ উজ্জপ* মর্থিং 
শ্নোরিতো | একটু পরেই শুনিয়ে 
যাবে / গৌরীর পি'খির সি'দুরও 
মুছে ষাবে | তাই এ রাতজাগা ভিজে 


ভিজে রজনী গদ্ধায় / শোক, 


বৈধব্য ।” I 
অন্তৃতি যধন নশ্প্রপারিত হয় 
উপলক্ধিতে এবং এবং এই উপলব্ধির 
যখন উত্তরণ ঘটে সংগ্রামের শরিকা- 
“লায় তখনই একজন কবিকে বলা যায় 
কালচেতনার _ কৰি, প্বভাবতই, 
ধালচেতনার কবিতা কাব্যবিলাস 
নয়, সময়ের বেদ, জীবনের খরবপদ । 
বলতে দ্বিধা! নেই, কনক মুখোপাধ্যায় 
ভার কাব্যলোকে সংগ্রামী ভাবনাক্স 
তদগত এবং এতর্থে সার্থক কাল- 
চেতনার কবি। সম্ভবত, এই কারণেই 


তিনি প্রত্যয়সিদ্ধ কে বলতে পারেন, 


“না, পৃথিবী তোমার সাজানো 
বাগানে এনে বসবেন] | উত্তিন্ন'যৌবন। 
পৃথিবী / লাশ্তময়ী চঞ্চলা পৃথিবী | 
বদবেনা ঘন পল্পবে চুল এলিয়ে দিয়ে / 
গোলাপের পাপড়িতে পা রেখে / 
পাতা বাহারের আচল দুলিয়ে 
ছলিয়ে/ লাল নীল সবজের খেলা / 
খন খেলবেন] / সে তুমি যতই 
চাওনা কেন।” এই “তুমি”, বলাই 
বাহুল্য, বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় 
নারীকে পণ্যে রূপাস্তরকারী পু'জির 
মালিকের উদ্দেশেই ব্যবহৃত সর্বনাম | 
এখানেই মহিলা কবি হিসাবে তিনি 


সাধারণের মধ্যে অসাধারণ, সাধারণের 


মধ্যে মহৎ । পরিশেষে একটি সবিনয় 
নিবেদন কবিতাগুলো কালাহুসারে 
সাজানো উচিত ছিল। কারণ, 
কালাস্তত্রমিক কবিতার মধ্য দিয়েই 


টি পরিণতি বিচার্য। কালাহ- 

ক্রমিক সাজানো থাকলে] পাঠকের 

হ্থবিধা হয় প্রচ্ছদটি সুন্দর । দল 
বলে” সার্থক কাব্যগ্রন্থ । 





সুকান্ত ভট্টাচার্য স্ব স্মরণে 


মিহির আচার্য 


সুকান্ত ভট্রাচার্যকে কিশোর 
কবি’ বা ‘কবিকিশোর’ বলে এক- 
শ্রেণীর সমালোচক চালু করে দ্বিয়ে- 
ছেন | এবং এখনে! এইভাবে সভা- 
সমিতিতে তাকে. বর্ণনা কর] হয়। 
সমালোঁচকর] প্রথম ঘখন এই বিশে- 
ফণে ভূষিত করেন তখন একটি জিনিদ 
তাদের মধ্যে কাজ করছিল । সমা- 
লোচক্দের বয়োজ্যেষ্ঠ স্থলত অভি- 
ভাৰকত্বের মোড়লি, অনেকট? 
অনুজকে পিঠে চাপড়িয়ে নিজের 
আত্মস্তরিত1 প্রচার করা। আবার 
কেউ কেউ কবির কৈশোর-যৌবনের 
পদ্ধিক্ষণে অকাল মৃত্যুর কালটাকে 


কৈশোরের মধ্যেই লীমাবন্ধ রাখতে 


চান। তাতে সৃৰিধে এই, কবির 
স্বাভাবিক যূল্যায়নে উদ্নাসীনত! হাষ্টি 
করে তার কিশোরত্বকেই প্রধান করে 
দেখানো | যেন কৈশোর অবস্থাটা 
স্থকাস্ত এতদিনেও কাটিয়ে উঠতে 
পারে নি। অর্থাৎ প্রবীণতার পূর্ণ 
স্থযোগটার সদ্যবহার করা। তাই 
তথাকথিত অধ্যাপক দমালোচকর! 
আজো পর্যন্ত তার কাব্যকূতির পূর্বাঙ্ 
বিচারের সময় পান না। 

আসলে ব্যাধিট1 অন্তত্র । আমা- 
দের অধ্যাপক-পপ্তিতের1 সুকান্তের 
কাব্যদর্শকে সযত্বে এড়িয়ে যান। 
যেহেতু স্থকাস্ত নিছক কবি নন, রাঁজ- 
নীতি সচেতন সাম্যবাদী কর্মীও 
বটে। আমাদের সমালোচকদের 
অধিকাংশই কায়েমী স্বার্থের পরি- 
পোষক এবং লাঁম্যবাদ বিরোধী । 
কাব্যের বিশুদ্ধ আবেগে" তারা 
বিশ্বাসী, তান -যে উদ্দেশ্তমূলক বস্ত- 
বাদী দ্বিক থাকতে পারে, লেখক ষে 
দ্বায়বন্ধ হতে পারেন--এসব ধারণা 
তাদের কাছে গোমাংস তুল্য । 

ভাবখানা সেদিন মাইকেলেন 
মৃত্যুতে সনাতনপন্থী হিন্দুদের শোকো- 
চ্ছাসের মতো হায় মধুসূদন ! তুমি 
ধর্দি ত্রীশ্চান, গ্রেচ্ছ না হইতে!’ 
স্থকাস্তের বেলায় ‘তুমি ঘদি কমিউ- 
নিস্ট পার্টির সদশ্ত না হইতে!’ 
অনেকে এমনও আফশোপ করেছেন, 
রাজনীতি স্বকাস্তের কবিপ্রতিতার 
অপহৃব করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি । 
ভাবধান। এই £ সাম্যবাদে যেন রাজ- 
নীতির অঙ্গে মার্কসীয় দর্শনের 
বিষয়টা যুক্ত নেই ! 

অহো।, ভদ্ৰমহাশয়গণ, আপনার! 
যারা রাক্জনীতি বর্জমের কথা বলেন 


তাঁরাও একটি বিশেষ রাজনীতির 
বশীভূত, এবং তারও একটা নির্দিষ্ট 
দর্শন আছে, হার নাম সনাতনী 
ভাববাদী দর্শন | মার্কসবাদ ভাববাদী 
দর্শনের বিরোধী, বস্তবাদী বৈজ্ঞানিক 
দর্শন। এই দর্শন পরিবর্তনের 
বিরোধী শ্থিতন্বার্থের দর্শন প্রচার 
করে না। বরং নমাজ পরিবর্তনের 
নিয়মকে স্বীকার করে এবং পুরনে। 
সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্ম দিতে 
চায়। আপনি এই:দর্শনকে এড়াতে 
চাইলেও এটা! আছে, সামাজিক গতি 
প্রকৃতিকে সে এইভাবে ব্যাখ্যা করে, 


শুধু ব্যাখ্যা নয়, তাকে সজ্ঞানে পালি- 
টাতেও চায়। 

অথচ স্থৃকাস্তর এই রা 
সচেতনতা বাদ ‘দিয়ে তাঁর কবি- 
ক্বভাবের মুল্যায়ন কোনে! কালেও 
হতে পারে না। 

পণ্ডিতদের সনাতনকে ধরে রাধ- 
বার গৌড়ামি সত্বেও স্বকাস্ক যতদিন 
শ্রমজীবী মাহয থাকবে ততদিন সে 
মাহুঘ ক্রমাগত তার রচনা থেকে 
প্রেরণা পাবে, উত্ধ দ্ধ হবে, তার 


কবিতাকে সমাজ পরিবর্তনের হাঁতি-- 


যার হিসেবে ব্যবহার করবে । যেখা- 
নেই, সংগ্রাম সেখানেই হুকাস্ত। 
সাধারণ সাম্যের কাছে, কবির প্রাতি- 
ানিক প্রতিবন্ধকতা সত্বেও তার 
অমামান্য জনপ্রিয়তা একটি এঁতি- 
ছাসিক সত্য । 
একথা ঠিক, সুকান্তের প্রতিভার 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশের স্থঘোগ মেলে নি। 
নিঠুর মৃত্যু তার সম্ভাবনাময় ভবি- 
স্যৎকে বাঞ্ছিত রূপ দিয়ে যেতে পারে 
নি। কিন্ত এ কথ! মানতে হবে 


॥ সাত ॥ 


সুকান্ত তীর স্ব-কাল দ্রদ্বেশকে চারণ 
কবির যতো কাঁবা ভাষায় গেঁথে দিয়ে 
গেছেন । দাদা হোক, ছুতিক্ষ হোক, 
বিয়াল্িশের আন্দোলন হোক, ডাক 
ধর্মঘট হোক, কিংবা নৌ-বিজ্রোহ 
হোক! চন্লিশের দশকের উত্তাল 
স্পন্দন এধনো কান পাঁতলে তার 
কবিতার ভাযায্ন শোনা ঘাবে। সঙ্গে 
সঙ্গে কবির যে সীমাবন্ধভার কথাপ্জ 
তারা বলেন তাও অশ্বীকার করা 
যাবে না। সেটা এই, সুকাস্ত'পার্টির 
বিশ্বস্ত সেবক, সে সময়ে পার্টি লাই- 
নের দুর্বলতার অভিব্যক্তি তার 
কয়েকটি কবিতাতেও ছায়া! ফেলেছে । 
শ্রে্টীসংগ্রামে বিশ্বাসী মার্কদবাদী 
কবি ‘লেনিনের’ উপর কবিতা রচনা 
করেও কী করে শ্রেণী সমন্বয়ে বিশ্বাসী 


'মহাত্সারঃ শ্রেশীচরিত্র তুলে তাকে 
গৌন্বাদ্বিত করতে পারেন। অবশ্য 
আগেই বলেছি, এ দুর্বলতা তদা- 
নীস্তন পার্টিনেতৃত্থের, স্থকাস্ত অকালে 
বিদায় না নিলে পরবর্তাকালে তার 
মার্কদীয় দর্শনের সঠিক বোধ হয়তো 


তাকে প্রজ্ঞাবান করত । 


দণ্ডকারণো উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনে 
ব্যর্ঘতার দায় টময়ন কর্তৃপক্ষের 


দণ্তকারণ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালী 
উদ্ধাশদের সমস্ত। সমীক্ষা করবার 
জন্ত গঠিত বাতিল ষষ্ঠ লোকসভার 
এটিমেট কমিটি ঘে রিপোর্ট দিয়েছে 
তাতে উত্বান্তপ্দের পুনর্বাসনের কাজে 
ব্যর্থতার জন্য দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন বর্তৃ- 
পক্ষের সমালোচনা করা হয়েছে । 

কমিটি তার রিপোর্টে বলেছে 
যে, গত বৎসর উদ্বাত্তর! দলে দলে 
দণ্ডক ছেড়ে চলে এসেছিল, কারণ 
দারিজ্র্য এবং অর্থনৈতিক কারণই 
তাদের দণ্ডক ভ্যাগেবাধ্য করেছিল | 
এ প্রসঙ্গে আগে শোন! গিয়েছিল যে, 
কয়েকজন উদ্বাস্ত নেত! আশ্বাস দিয়ে 
বলেছিলেন যে, শ্াগুকারণ্য ছেড়ে 
পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে জীবন সহজ 
হবে।* এপ্রসঙ্গে কমিটির অভিমত 
ভিন্ন । কমিটির মতে উপরোক্ত কার- 
পেই দণ্ডক ছেড়ে গত বৎসর উদ্বাস্তর! 
চলে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে । 


পশ্চিমবজের মুখ্য সচিব ্রীঅমিয়- 
কুমার সেন পদ্দাধিকার বলে দ্বণ্ড- 
কারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের 
তিনি বলেন যে, এ রিপোর্টে কেন্দ্রীয় 
পুনর্বাসন মন্ত্রককে অনুরোধ জানালো 


হয়েছে যাতে উদ্বাস্তদের পুনর্বাদিত 


করতে না পারার কারণ এবং সমস্ত] 
খতিয়ে দেখবার জন্য একটি নিরপেক্ষ 
কমিটি গঠন করা হয়। এ রিপোর্টে 
আরও বলা হয়েছে যে, পুনর্বনূতি 
এলাকায় কুটির ও সুত্র শিল্পকে উৎ- 
সাহিত ও অগ্রাধিকার দেবার -বিষয়ে 


সন্ত | 


দওকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কিছুই 
করেন নি। কমিটি প্রস্তাব করেছে 
যে, ও জাতীয় শিল্প স্থাপনের পরি- 
কল্পনা অবিলঙ্থে হাতে নেওয়া 
প্রয়োজন । 

কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে 
যে, দ্বগ্কারণা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের 
চেয়ারম্যান এবং মুখ্য প্রশাদক পদে 
আমীন অফিসারদের প্রতিনিয়ত 
বদলী করার বিষয়টিকেও ব্যর্থতার 
অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা চলে । 


কমিটি বলেছে যে, এমন একটা 
নিয়ম থাকা দরকার যাতে উক্ত পদ- 
গুলিতে বদলী রদ করা যায়, কেননা 
পরিকল্পনা বাস্ধবায্নিত করতে হলে 
এই নিয়ম থাকা প্রয়োজন । আরও 
বলা হয়েছে যে, দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন 
কর্তৃপক্ষকে কেবলমাত্র পুনর্বাসনের 
এজেন্সী হিসাবে ব্যবহার ন! করে 
উচিত হবে এলাকা উন্নন্ন করার 
কাজেও ব্যবহার করা। কমিটি মনে 
করে ষে, সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা 
ছাড়া উদ্বান্ত সমস্ত! দূর কর] সম্ভব 
নয়। কমিটি আরও মনে করে যে, 
নিয়ম বিধির মধ্যে ভূল থাকার কার- 
পেই দণ্কারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তার 
লক্ষ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়েছে। 
সুপারিশ কর! হয়েছে যে, নিয়মবিধি 
বদল করে এমন একটা! নিয়ম করা 
হোক যাতে এই কর্তৃপক্ষকে উন্নয়ন- 
কারী কর্তৃপক্ষে রপাস্তরিত কর] ষায় ৷ 
যেহেতু নিয়মবিধি বদল করার বিষয়টি 


সময় সাপেক্ষ তাই কমিটি সবপায়িশ 
করেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত 
দগ্কারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হাতে 
অধিক ক্ষমতা! এবং অর্থ দেওয়া হোক 
যাতে উত্বাপ্তদের অর্থ নৈতিক পুন. 
বামন দেওয়া সম্ভব হয়। 

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
কোন অফিসার দণ্ডকারণ্যে যেতে 
চাইছেন না বলে জান! গেছে । এই 
অবস্থা চলছে গত .কয়েক বছর 
যঘাবত। মুখ্য সচিব শ্রীগমিয়কুমার 
দেন গত ৭ই সেপ্টেধ্র মহাঁকরণে 
বলেন যে, বদলীর আদেশ পেলেই 
অফিসাররা নানান অজুহাতে ত! 
এড়িয়ে যান। ৮জনকে দণ্ডকারণ্যে 
বদলী করা হয়েছিল। গেছেন মাত্র 
১জন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন 
শিল্প বিতাগীয় অফিদার এবং একজন 
কৃষি অফিসারকে পাঠাবার অন্ত ডি 
ভি এ রাজ্য সরকারকে অনুরোধ 
করেন, কিন্ত এক বছর হতে চলেছে 
সেই অঙগয়োধ রাখা যায় নি, কারণ 
অফিসাররা! দণ্ডকারণ্যে যেতে রানী 
নন। উল্লেখ্য যে, দণ্তকারপ্যে বাঙ্গালী 
উদ্ধাস্তর সংখ্যা ৫* হাজার । পশ্চিম- 
বঙ্গ থেকে অফিলার গেলে তাদের 
মনোবল বাড়ে | কিন্তু রাজ্য সর- 
কারের কিছু করার নেই, কারণ কেউ 
সেখানে যেতে নারাজ | 





পাশা ীশীী 


শিপ 


পিউ কাহা বিক্ুত রুটির নাটক 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


রুচি বিকৃতি ও অপসংস্কৃতির 
ধারা আজ অব্যাহত কলকাতার 
একাধিক রল্মঞ্চে। বনু বিতর্ক ও 
সমালোচনার ঝড় বক্স গেছে এস্‌বের 
বিরুদ্ধে, কিন্ত এ সবের তোয়াক্কা না 
করে, বাইকে বৃদ্ধাজু্ঠ দেখিয়ে 
শহরের বুকের ওপর সাধারণ রজালয় 
ক্যাবারের আসর ভ্মাচ্ছে নাটকা- 
ভিনয়ের ছলন! করে। এর সপক্ষে 
একটাই জোরালো যুক্তি তাদের, 
এসব না দিলে দর্শককে টানা যায় 
ন!। ' সুতরাং দর্শককে আকৃষ্ট করার 
ভজন্ত নাটকের নামে নগ্ন নৃত্যের পশরা 
দাজাভে হচ্ছে। 'তাতে নাট্য শিল্প 
আর সংস্কৃতি রসাতলে যাক, ক্ষতি 


তাদের কিছু নয়, অর্থাগম হলেই - 


হল । তখন. স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে 
লক্ষ্য যখন তাই, তখন আর শিল্পকে 
উপলক্ষ করা, কেন? রঙমহলের 
চলতি নাটক: ‘পিউ কাহা’ দেখে 
নৃদত কারণেই 'একথাগুলি মনে 
আসে। .. | 
সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে 
নাটারূপ দিয়েছেল জ্যোতির্ময় দে 
বিশ্বাস। মৃণাল ঘোষের নির্দেশনা 
এ নাটকে দেখি, একদিকে ঘৌন 


কামন! লালসার যথেচ্ছ প্রয়োগ, .. 


অন্যদিকে এক অন্রথনি শ্রমিকদের 
গপর.শোধণ ও পীড়ন। এই ছুই 
অসম বিষয্ধস্তর সংমিশ্রণে প্রযোজক 
ও নির্দেশক হয়তো যুগের দাবী ও 
ফোন চাহিদা যুগপৎ মিটিয়ে বাজি- 
মাৎ করতে চেয়েছেন কিন্তু অত 

সহজে যে-সাফল্য লাভ কর! খায় না, 


ব্রং রুচিহীনতার . শিকার হতে হ্য় ' 


মেট! বুঝে উঠতে, পারেননি । নাট্য 
কাহিনীর বহিদ্ত যে ছুটি নয় নৃত্য 
দেখালে! হল বেশ কিছুক্ষণ ধরে দর্শক 
কাঁমনাকে উত্তেজিত করতে তার কি 
প্রয়োজন ছিল? অল্রধনির শ্রমিক 
দমস্তা নিয়েই তো একটা আবেদন-. 

ধম নাটক রচনা করা যেত | শ্রমিক 
নরনারীর মধ্যে .প্রেম, ও ব্যর্থতা 
নিয়েও রসহষ্টির অবকাশ ভো কম 
ছিল না। আর যে সব নৃত্য দেখা 
গেল, তা কোন্‌ জাতের? ওগুলিকে 
জিপসীনৃত্য বলা চলে কি? নাটকে' 


অত অশালীন সংলীপ কেন? তবে 


অন্রধনির অভ্যন্তর ভাগের দৃশ্য রচনার 
কাজ প্রশংসনীয় বলতে হবে এবং সেই 
পর্যায়ের অভিনয়ও অনেকটা! বাস্তবা- 


aa | সখেনদু মুখোপাধ্যায়ের ডি 
নয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে) তার সংগীত 
পরিচালনা বিশেষ উল্লেখের দাবী 
রাখেনা । পুপ্পেম্দু মুখোপাধ্যায়, ' 
সুভাষ চক্রবর্তী, ববি, লক্ষ্মী হালদার, 
গায়ত্রী চক্রবর্তী, রীতা চ্যাটাজাঁ 
স্বঅতিনয় করেছেন। 


যা নয় তাই 

, মুক্ত অঙ্গনে শৌভনিক প্রযোজিত 

‘বা নয় তাই, নাটকটি একটি লঘু 

.প্রহণন। রমেশ মেহেতার “আপার 
সেক্রেটারী’ অবলম্বনে বাংল! নাট্য- 

কূপ দ্রিয়েছেন নিবেদিতা দাগ ও 

নির্দেশনার দাদিত্ব পান করেছেন 

সুধাংঙ মণ্ডল । হাপির নাটকে কিছু 

উদ্ভট ব্যাপার থাকে, ঘটনার গতি 
প্রকৃতির মধ্যেও কিছু অস্বাভাবিকতা 

থাকে এবং সেটাই হয়ে থাকে হান্ত 


কৌতুকের উৎ্স। কিন্তু হাশ্তরস . 


টির ক্ষেত্রে কৌতুককর ঘটনার পরি- 
বেশনে যে মাত্রাজ্ঞান ও শিল্পবোধের 


শ্রয়োজন- তা আলোচ্য' নাটকে. 


অনুপস্থিত | 


£ ঠুনকো পদ্ধমৰ্যাদার : লোভের . 
শিকার হয়ে কুমু তার কেরানী স্বামীকে . 
অফিসার বলে পরিচয় দেয় বান্ধবী-. 


পুম্পর কাছে। যা সত্য নয়, তাকেই 
প্রকাশ করতে গিয়ে নাটকে এসেছে 
হাস্তকয্ পরিস্থিতি । শ্বামী চন্দ্র 
নারায়ণ ব্যক্তিত্বের অভাবে হয়েছে 
বেয়ার! আর জনৈক বন্ধু সেজে বসেছে 
কুমুর -অফিলায় স্বামী । 'আবার 
পুপ্পর স্বামী মিঃ বর্মণও অফিসার 
নী হয়েও অফিসার বেশে হাজির । 


এইসব বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি হয়োড় 


হৃষ্ট করে শেষ পর্স্ত চন্্রনারায়ণের 
দা হু্ধনারায়ণের উপস্থিতিতে 
পরিণতি লাভ করে এবং সকলেই 
মুখোশের আড়াল থেকে দত্যরপে 
বেরিয়ে আসে । এরই মধ্যে কিশোর 
কাস্তার 
নাঁটকের-শেষ দৃশ্যটি, যেখানে মিথ্যা 
যোহভঙ্গ ঘটল, সত্যিই উপভোগ্য । 
কিশোর চরিত্রে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং মিঃ বর্মন রূপে অমিত ঘোষ 
ক্ষমতার পরিচক্ন রেখেছেন । পাঙ্া- 
লাল মৈত্রের চন্দ্রনারায়ণ সুন্দর । 


সর্যনারায়ণ চরিত্রে কৃষ্ণ কুণ্ডু দৃষ্টি 


আকর্ষণ করে। সুধাংশু মণ্ডল, 


শঞিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্র গা ছুলী 


, শিল্পী বস্থর অভিনয় চরিত্রোচিভ | 


ৃ বিশ্ববিভাঁলয়েরই 


প্রেম প্রসংগ আছে। 


॥ পপ ॥ ১৪হ €লপ্যেন্বর গুক্রুবায়ু. 


বধ ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কাউন্সিলের অপদার্থতার নজীর 


বর্ধমান বিশ্ববিদ্ালয়ের শিক্ষা 
কাউন্সিলের অপদার্থতার জন্যই 


. নাকি দুর্গাপুর গর্ণমেণ্ট কলেজে 


ভূতত্ব বিভাগে এম এস সি পাঠ্যক্রম 


. চালু করা হয়নি। চালু হবার, কথা 


ছিল - এই সেপ্টেম্বরেই। বর্ধমান 
জনৈক মূখপাত্র 
দর্পণকে বলেন যে, আগামী -বছরে ও 
ছুর্গাপুর কলেজে এ কোর্স চালু করা! 
যাবে কিন! সে ব্যিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। .! 

ভূতত্বে এম. এম পি. নি 
এখন চালু আছে একমাত্র কলকাতা 
বিশ্ববি্ালয়ের অধীনে  প্রেপিডেন্সী 
কলেজে ৷ বর্ধমান বিশ্ববিগ্ভালয়ের 


ফোন কলেজেই এই পাঠ্যক্রম চালু 


না থাকায় এ কোর্প গ্রহণে ইচ্ছুক, 
ছাত্রছাত্রীদের এর দরজায় ওর দর- 


ভারত-জার্মান বাণিজ্য 


উল্লেখজনকভাবে রুদ্ধিলাভ করেছে , 
জার্মীনীতে ভারতীয় রপ্তানি 


| ভারতে জার্মান রপ্তানী পে 


ইজি 


জার ছোটাছুচি করতে হয়। আসম ' 


মৈলে খুব কমজুনেরই ভাগ্যে। তাই 


দুর্গাপুর কলেজে ভূতত্বে পি জি কোর্স 


চালু করার বিষয়ে বধ মান বিশ্ব- 
বিছ্যালয়ই প্রধৃম্‌ আগ্রহ প্রকাশ করে 
কজেজকে এবং রাজ্যের শিক্ষাদুরুকে 
চিঠি দেয়। রাজ্য সরকারের শিক্ষা! 
দণ্তরও সেই চিঠি পেয়ে ৭টি শিক্ষক 
পদ মঞ্জুর করেছেন। অর্থ দপ্তরের 


অন্থমোধনটাই শুধু এখনও মেলেনি ।. 


বাকি দব প্রস্তুতি হয়ে রয়েছে । 

জান] গেছে ষে, পিজি পাঠক্রম 
দুর্গাপুর. কলেজে চালু করার ব্যাপারে 
বর্ধমান বিশ্ববিস্যালয়ের শিক্ষা কাউ- 
ন্সিলের জনাকয়েক ল্দস্ত এখন 
আপত্তি তুলেছেন। তারা এখন 
এই অঙ্ছমোদনের . বিষয়টিকে যে 


করেই হোক চাপা দিতে চাইছেন - 


বিশ্ববিস্তালয়ের নিয়ম অনুসারে 


“ বিগত আগষ্ট মাসে দুর্গাপুর গভৰ্ণমেণ্ট 


কলেজে এই পাঠ্যক্রম চালু করা" 
যাবে কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধানের 
জন্য ব্যান বিশ্ববিস্ভালয়ের, একং. 
বিশেষজ্ঞ দল ‘উক্ত কলেজ পরি- 
দর্শন গিয়েছিলেন । 'বিশবস্তন্ত্রে 
গেছে ষে, এ বিশেষজ্ঞ দলে মাত্র 
ছুজন ছাড়া আর কেউই ভৃতত্ব সম্পর্কে 
কিছুই বোঝেন না। যাদের 


"পাঠানো হয়েছিল তাদের কেউ কমা- 


সের, কেউ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের, কেউ. 
গ্রাণীতত্ব বিভাগের, কেউ রলায়ন 
শত্তের অধ্যাপক । বিশেষজ্ঞ দলের 
যে দুজনকে ইউ জি মি-র প্যানেল, 


থেকে নেওয়া হয়েছিল তার! হলেন _ 


ডঃ সুপ্রিয় রায় এবং ভঃ একে, 


শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


"এবং তৃতীয় বিশ্বের টানা টিন 
মধ্যে সুসম্পর্কের একটি বৈশিষ্টাপর্ণ আদর্শ ॥, 
“'সাম্্রতিকতম পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে 


Bb! 


ফেডারেল প্রজাতন্তী জার্মানীর বিকাদমূলক সহায়তার 


ব্হত্তম প্রাপক ভারত 
১৯৭৮ পৰ্যন্ত 


১৯৭৮/৭৯ এর জন্য অতিরিক্ত 
ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানী ভারতের জন্য এই আধিক সংস্থান করেছে। 


= ২১২:৫ কোটি উাকা-৩৪৫-৮ কোটি টার ২. 

১ ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ রর হার ৬২৭% + 
& ৮৬ কোটি ডি এম= ১১৪ কোচি ডি এম *উ ন : 
১৯৭৫ থেকে চপ বদির হার ৩৭:৩% চির যার ৩২৩% ২ | - 


এ ৩৫৬৪ কোটি টাকা, - 


- ০ ১৯৬৯৪ কোটি টাকা 


বহুজাতিক 


সংগঠন যেমন বিশ্ব ব্যাংক, রাষ্ট্রপূঞ্জের বিকাশমূলক কর্মসূচী, আন্তর্জাতিক বিকাশ প্রাধিকার, 
ইউরোপীয় পোষ্ঠা প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতকে প্রদত্ত দ্বিপাক্ষিক সহায়তায় জার্মান 
বিকাশমূলক সহায়তার হার অতিরিক্ত ৪৫% 1 ” . 

| সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা বিষয়ক আদানপ্রদান ! y f 
ভারত ও জার্মানীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সাংস্কৃতিক সমদ্ধের বিকাশের জন্য ভারতে অবস্থিত 

ই সাতটি মাক্স, ম্যলার ভবন তাদের সন্লিম্ম কার্যকলাপের ২১ তম বছর পূণ করেছে। জার্মান 
শিক্ষা বিনিময় প্রিসেবা প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উচ্চতর শিক্ষার জনা রত্তিদান, করে এবং উভয় 
রাষ্ট্রের বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্থায়ী মৈল্লী স্থাপন করে । হুমবোল্ড্ট.ফাউণ্ডেশন ৮ 
লিক্ষাজপতের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের গবেষণার জন্য রৃত্তি দিয়ে থাকে । এই ঘনিষ্ঠ ৯, , 
সহযোগিতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞানের বিনিময় গবেষণা প্রকে সহখোগিতী, 
উচ্চতর প্রযুক্তিবিদ্যা সংস্থাশুলিকে সরাসরি সহায়তা । প্রসঙ্গতঃ মরণ করা যেতে পারে, 

- মাদ্রাজস্থিত আই আই টিকে প্রদত্ত বিশেষ সহায়তার জন্য ও প্রতিষ্ঠান ফেডারেল 


= মনন জন পা 
unis co Ss cas hott EE 10069 কর্তৃক 





























অতীত প্রিনের খ্যাতনাষা লেফট 
. ব্যাক এবং কোচ অরুণ ঘোষের সঙ্ষে 
আমাদের ক্রীড়া প্রতিনিধি" রাণা 
ভেট্রাচার্য এক দাক্ষাৎকার নেন। 
আমাদের প্রতিনিধির প্রশ্ন এবং 
শ্ীঘোষের উত্তর নীচে দেওয়া হল : 

প্রশ্ন: আপনি জনপ্রিয় খেলো- 
য়াড় ছিলেন। খেলোয়াড় থেকে 


কোচ হওয়ার পেছনে আপনার 
' উদ্দেশ্ত কি ছিল? " 
উত্তরঃ আমার খেলোয়াড় 


হিমাবে অভিজ্ঞতা, এবং প্রশিক্ষক 
2. হিসাবে যে শিক্ষা আমি নিয়েছি তা 
' ফুটবলের উন্নতিতে কাজে লাগানোর 
_ জন্তই আমি কোচ হিসাবে ফুটবলের 
_ সেবায় এগিয়ে এসেছি । 
প্রশ্ন? কোচ হিসাবে যে আশা 

নিয়ে আপনি কাজে নেমেছিলেন তা! 
কি পূর্ণ হয়েছে । 

উত্তর £ না। এখানে কোচিংয়ের 
স্থঘোগ কম। 

প্রশ্নঃ কারণ বলবেন কি? . 

উত্তর £ এখানে খেলোয়াড়দের 
প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ঘে সময়ের 
প্রয়োজন তা পাওয়া যায়ন!। 

প্রশ্ন £ আপনি ইস্টবেল ক্লাবের 
কোচের দায়িত্ব ছাড়লেন কেন? 
- কর্তৃপক্ষের -সঙ্গেস্কি কৌন মততেদ 


মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি 
৫ম পৃষ্ঠার পর 7 


পচে যাবার পরও মাতাল যেমন মদে 
চুমুক দিতে ছাড়ে না, তেমনি মুনাফা 
লালসায় উন্মাদ পুঁজিবাদ জাতীয় 
অর্থনীতিকে . ধ্বংসের মুখে ঠেলে 
দিয়েও নিজেদের মুনাফা লোটার 
ব্যবস্থা অক্ষুণ রাখতে কসর করে ন!। 
_ ম্থতরাং তারা মুন্রাক্ষীতিকে . 
_একটা আধিক নীতি হিসেবেই গ্রহণ 
- করে। কারণ মুতরান্ধীতি ঘটলে শিল্প- 
পতি ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়ে, 
আয়ের লোকেদের আসন আয় 
(ভোগের ' পরিমাণ) কমে এবং 
শেষোক্ত শ্রেণীর আয় পু'জিপতি 
শ্রেণীর পকেটে চলে যায়। কিন্ত 
একটা, সময্ন আলে যখন অব্যাহত 
হারে মৃগ্রাক্ষীতি শুধু ভোগের পরি- 
মাণ হ্রাস করেই ক্ষান্ত হয় না, সঞ্চ- 
য্বেরও মূল্য হ্রাস করে। অথচ সঞ্চয়ই 
হল নতুন লগ্মীর একমাত্র উৎস । 
সঞ্চয়ের ক্রয়শক্তি কমলে লগ্নীর 
মুনাফা স্ষ্টির ক্ষমতা ব্যাহত হয়। 
অর্থাৎ মুনাফা লালসা মুনাফা 
অঙ্গনের পথকেও কন্টকিত করে 
'তোলে। এয পরিণামে বিভিন্ন 
প্রতিযোগী পু'জিপতি গোষ্ঠীর মধ্যে 
কাড়াকাড়ি পড়ে ষায়। দেশের 
- লযকার নিয়ঙ্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে 


নপণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


ত্রাজকের ফুটবল প্রসঙ্গে অরুণ যো 


হয়েছিল | 


উত্তর £ এব্যাপারে এখন আমি - 


কিছু বলব না। 

প্রশ্ন : ভারতবর্ষে ফুটবলের যান 
দিন দিল নীচে নামছে | এর কারণ 
কি? | 

উত্তর £ বর্তমান অবস্থায় 
আমাদের দেশে ভাল, ফুটবল সম্ভব 
নয়। 

প্রশ্ন: আপনারা 'ঘখন ফুটবল 
ধেলতেন তখন কি পরিবেশ অন্ত 
রকম ছিল? 

উত্তর £ ন1। 

প্রশ্ন £ সেই . একই পরিবেশে 
বিভিন্ন আস্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় 


অংশ গ্রহণ করে আপনার! কৃতিত্বের... 


স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু আজকের 
খেলোয়াড়র! বার বার ব্যর্থ হচ্ছেন 
কেন? 

উত্তর £ ট্যালেণ্টের অভাব । 
"প্রশ্ন : ভারতীয় ফুটবলের এই 
দূরবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায় কি? 


উত্তর £ প্রশ্নটা খুবই জটিল । এর - 


উত্তর দিতে গেলে অনেক সময় 
লাগবে তবু বলি। প্রথম কথা, ফুট- 
বলের উন্নতি করতে গেলে সরকার 
ও স্পোর্টস কাউদ্সিলকে 
আসতে হবে। “ক্যাচ দেম ইয়ং” 


তারা রা জ নৈ তি ক ক্ষমতাদখলের 
ক্ষেত্রেও পারম্পরিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ 


_ হয়। আমাদের দেশে সম্প্রতি জনতা 


ও কংগ্রেস দলের বিভাজনের মধ্যে 
অর্থনৈতিক শক্তির এই অপরিহার্ধতা 
ক্রিয়াশীল । 
সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন 
দ্ল'কথনে। ব্যাংক খণ নিয়ন্ত্রণ করে 
মুদ্রাক্ষীতির প্রকোপ কমাতে চার । 
হাত পা কেটে কোন লোকের মেঘ 
হাসের প্রচেষ্টার মতই 
অকেজো, করুণ ও হাস্তকর ৷ পুঁজি- 
বাজের বিভিন্ন অংশ থেকেও এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে । কারণ আগে 
বলেছি। 
" পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জমজীবনকে 
আঘাত করে। জীবনের মান হাস 
করে দারিক্র্য হুষ্ট করে। মুদ্রা- 
স্কীতি মূল্যবৃদ্ধির একট] ফল মাত্র। 
বিজাতীয় ভোগের প্রয়োজন 
নির্ধারণ করে দেশের দর্বসাধারণের 
কাছে উৎপন্ন পণ্যগুলি সহজ লভ্য 
(সুলভ) করে দেওয়া হয় তাহলে 
উৎপাদন জ্রুত্গতিতে বাড়তে পারে, 
কর্মসংস্থান অনেক বেশী বেড়ে যেতে 
পারে, ফলে সোট ক্রয়শক্তি বেড়ে 
যেতে পারে। তাহলে বর্তমান মুদ্রার 
পরিমাণ আরো বাড়াতে হতে পারে। 
তবু কিন্ত-দাম বাড়বে না। অর্থাৎ 


এগিয়ে . 


এটাও 


Ee বাস্তবে কূপ দিতে হবে। 
-এক্জন ফুটবজ খেলোয়াভের যাবতীয় 
বায়ু বহনের ভার সরকারকে নিতে 
হবে। একজন খেলোয়াড়ের অবসর. 
নেওয়ার পর তার ভরণপোষণের দায়িত 
সরকারকে নিতে হবে । কোন আস্ম- 
জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ 
করার বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই 
অংশ গ্রহণকারী খেলোয়াড়দের 
ক্যাম্প বরে প্রশিক্ষণ দ্বিতে হবে । 
মোটামুটিভাবে এবিষয়ে সরকার এবং 
ফুটবলের কর্মকর্তার. একটু সজাগ 
হলে ভারতবর্ষে ফুটবলের মান 
উন্নত হতে পারে বলে আমি মলে 
করি। 

প্রশ্ন: আপনি এবার কোন্‌ 
দলের প্রশিক্ষকের ঘাযসিত নেবেন 


কি? 
উত্তর; এখনও ঠিক করিনি। 
প্রশ্ন £ ফুটস্লের উন্নতি সাধনে 
আপনার আগামী পরিকল্পনা কি? 
উত্তর : এবার উত্তর দিতে এগিয়ে 
এলেন শীঘোষের সুষোগ্যা সহধর্মিনী 
প্রমতী ঘোষ। তিনি জানলেন 
অরুণবাবু এ ব্যাপারে এখনও কোন 
পরিকল্পনা নেননি । এ ব্যাপারে 
কিছু ঠিক করা হলে পরে জানাব । 
আমার এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী 
ঘোষ জানালেন, যে, অরুণবাবু ১৯৭৪ 
সালে মারডেকায় ফিফার কোচিং 
প্রশিক্ষণ নেন। 
মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে যূল্য বৃদ্ধির 
সম্পর্কে নেই এটা প্রমাণ হয়ে. যায়। 
বল! ঘেতে পারে, পুজিবাদী মুনাফা । 
ভিত্তিক সমাজে মুদ্রাম্কীতিকে যৃল্য- 
বৃদ্ধির ফল হিসেবে মেহনতী শ্রেণী 
থেকে:বিস্তবান শ্রেণীর হাতে আর ও 
সম্পদ হস্তান্তরের একটা উপায় 
হিসেবে ব্যবহার কর! হয়। কিন্ত 
পমাজতাগ্্রিক [সমাজে তা হয় না! 
বিশ্বের সমাজতাধ্রিক দেশগুলিতে 
আয় বেড়েছে, ভার তুলনায় পণযূল্য 
বৃদ্ধি হয়নি বললেই চলে ।: বরং 
খাস্যবন্ত, পরিধেক্স এবং বাড়ি ভাড়ার 
হার কমেছে।- প্রায় ৩. শতাংশ । 
কিন্ত সেখানেও প্রচলিত মুদ্রার 
পরিমাণ কমেনি বরং লোকনংখ্যা ও 
উৎপাদন বৃদ্ধির হার অন্থযায়ী বেড়েই 
চদেছে । এটা থেকেই হিসাবের, 
পরিমাগতত্বের অনারতা এবং বিভিন্ন 
-ঢেশের পুঁজিবাদী রাজনৈতিক 
নেতাদের মুক্রাম্ফীতির উপর যৃল্য- 
বৃদ্ধির দায় চাপানোর অসারতা 
সহজেই বোঝা ঘাবে। পুণজিবাদী 
ব্যবস্থা যতদিন বজায় থাকবে ততদিন 
মুনা! লালসা! ও মূল্যবৃদ্ধির দণ্পর্কও 
অব্যাহত থাকবে । 








নিন্নোক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
আয়রন ও ষ্টীল-মেটিরিয়াল পরিবহন - 
রেফাঃ নং ১৪/৫৭৮৯ তাং ২২-৮-৭৯ 
নিজঘ গাড়ি আছে এমন পরিবহন ঠিকাদারদের কাছ থেকে মেসার্স সেইল- 
এর বোঁকারে। ষ্টক ইয়ার্ড থেকে ইষ্টার্ণ কোলফিল্ড লিমিটেডের মধ্যে বিভিন্ন 
প্রাপকদের কাছে ২.০০ মেট্রিক টন আয়রন ও ষ্টাল মেটিরিয়াল পৌছে | 


চর 


দেবার জন্ত দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে সীল কর] টেগ্ডার। কাজের মোট 
মূল্য ২,০*১০০০ টাকা (আহ্গমানিক)। প্রয়োজনীয় অন্তান্ত বিস্তারিত | 
বিবরণ মেটিবিয়ালস্‌ ম্যানেজারের (এস) অফিস, সাঁকতোরিয়া, পোঃ দিশের- 
গড়, জেলা বর্ধমান, পিন ৭১৩ ৩৩৩ থেকে পাওয়া ষাবে। মেটিরিয়ালস্‌ 
ম্যানেজারের (এস), অফিসে ৫-১*-৭৯ বেলা ১টা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে 
এবং তা একই দিনে বেল] ৩টায় উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেগারদাতাদের, 
উপস্থিতিতে খোলা হবে । সীকতোরিয়া, পোঃ দ্বিশেরগড়, জেলা বর্ধমান 
ঠিকানায় ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেডের কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের 
জন্তু নগদে ১০ টাকা (অপ্রত্যর্পপযোগ্য) মনিঅর্ডারে ১২'৫* টাকা (টেণ্ডারের 
নির্দিষ্ট তারিখের অস্ততঃ ১৫ দিন আগে পেতে হবে) দিয়ে ৪-১০-৭৯ তারিখ 
বেলা ১ট পর্যন্ত যে কোন কাছের দিনে মেটিরিয়ালস্‌ বের (এস) ! 
অফিস থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে । 


} হম্চার্ণ লিমিটেড 
CL উর: (কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 9% 


৫ম সংশোধনী নোটিস 


"রেসিডেন্সিয়াল বিজ্ভিং নির্মাণ 


রেফাঃ নং জি এম / কেণ্ডা / ই ই (সি)/৩৭১। তাং ২৯-৮-৭১ ' 

যূল টেণ্ডার নোটিস নং জি এম / কেণ্ডা / ই ই (সি) / টেপ্ডার / ১২৮৮৫ 
তাং ১৭-৩-৭৯, ১ম সংশোধনী নোটিস নং জি এম / কেণ্ডা | ই ই (সি) / ৫৫৩ 
তাং ২৪-৪.৭৯, ২য় সংশোধনী নোটিদ নং জি এম /কেণ্তা/ই ই (সি) / 
১১৬০ তাং ২৬-৫-৭৯, ওয় সংশোধনী নোটিস নং জি এম / কেণ্ডা / ই ই (সি ) 
১৭৭৮ তাং ২১-৬-৭৯, ৪র্ধ সংশোধনী নোটিন নং জি এম/কেণ্ড। / ই ই (সি)! 
২৭৫৩ তাং ২৭-৭-৭৯ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, টেণ্ডার 
খোলার তারিখ ও সময় উপরের টেগার নোটিসে প্রদনত্ততারিখের পরিবর্তে 
নিয়োক্ত অনুযায়ী বর্ধিত কর] হয়েছে : (ক) কাজের বিবরণ (খ) টেপার 
গ্রহণের শেষ তারিখ ও সমুয় (গ) টেগার খোলার তারিখ ও সময় নিররূপ £ 
(১) কে) বহুলায় ৩২টি এন এইচ এদ কোয়ার্টার (খ) ২*-১-৭৯ ভারিখ |- 
২'৩*ট] পর্যন্ত গ) ২০-১৯-৭৯ বেলা ৩টায়। (২) (ক) এল, কেণ্ডায় ৩২টি 
এন এইচ এম কোয়ার্টার (খ) ২*-৯ ৭৯ তারিখ বেলা ২'৩০ট1 পর্স্ত (গ) 
২*-৯-৭৯ তারিখ বেল! ৎটায়। (৩) (ক) সিছুলিতে ১৬টি এন এইচ এস 
কোয়ার্টার (খ) ২*-৯-৭৯ তারিখ বেলা ২৩০টা পর্যন্ত (গ) ২০-৯-৭৯ 
বেল] ৩টায়। (9) এল, কেণ্ডায় ৪টি .‘বি’ টাইপ কোয়ার্টার (খ) ২১-৯-৭৯ 
তারিখ সকাল ১*টা পর্যস্ত (গ) ২১ ৯-৭৯ তারিধ সকাল ১০*৩০ টাঁয়। (৫) 
কে থাল্লা ও সি পি-তে ১২টি “এ টাইপ কোয়ার্টার (খ) ২১-৯-৭৮ তারিখ 
সকাল ১*টায় গ) ২১-১-+৯ সকাল ১০৩০টায়। (৬) কে খাল্পা.ও সি 
পি শি-ভে ৮টি ‘বি’ টাইপ কোয়ার্টার (ধ) ২১-১-৭৯ তারিখ নকাল ১০টা 
পর্যন্ত (গ) ২১-৯+৭৯ সকাল ১০৩০টায়। (৭) (ক) কেখালাওপিপিতে 
২টি ‘লি’ টাইপ কোয়ার্টার (খ) ২১-৯-৭৯ তারিখ সকাল]১*ট1 পর্বস্ত গে) 
২১-৯-৭১ সকাল ১০'৩০টাঁয়। (৮) (ক) এরিয়া হেড কোয়ার্টারে ৮টি "এ 
টাইপ কোয়ার্টার খে) ২১-৯-৭৯ তারিখ সকাল ১*ট] পর্যস্ত (গ) ২১-১-৭৯ 
সকাল ১*৩* টায়। (১) (ক) এরিয়া হেভ কোয়ার্টারে ৮টি ‘বি’ টাইপ 
কোয়ার্টার (খ) ২১-৯-৭৯ তারিখ সকাল ১*টা পর্যস্ত (গ) ২১-৯-৭৯ 
সকাল ১০*৩* টায়। (১০) (ক) এরিয়া হেড কোয়ার্টারে ৪টি "পিং টাইপ 
কোয়ার্টায় (খ) ২১-৯-৭৯ তারিখ সকাল ১*ট1 পৰ্যন্ত (গ)ট ২১-৯-1৯ বেল! 
১*'৩* টায় । টেণ্ডারপত্র বিক্ররের শেষ তারিখ ১৮-১৯-৭১৯1, অন্তান্ত 
শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে । একজিকিউটিভ' ইঞ্সিনীয়ার ( দিতিল ), 
জেনারেজ ম্যানেজারের অফিস, কেও এরিয়া, পো: বছুলা, জেল! বর্ধমান, 
পশ্চিমবঙ্গ । 
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মারুতি 


ভতোধিক প্রভাব খাটিয়েছিলেন তৎ- 
কালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শীবংশীলাল । 
কেন্গের তদ্বারকী সরকার কর্তৃক 
প্রচারিত এক প্রেসনোটে বলদ! 
হয়েছে যে, গু কমিশনের রিপোর্ট 
সরকারের হাতে এসেছে. এই বছরের 
মে মাসের ৩১ তারিখে । রিপোর্টটি 
ফুলস্কেপ কাগজের ৫৪১ পাতায় টাইপ 
কর] এবং এর সঙ্গে চারটি সংযোজনী 
রিপোর্ট রয়েছে । 
এই জাতীয় কমিশনের রিপোর্ট 
- প্রকাশ করার আগে সংসদের উত্তয় 
কক্ষে পেশ করাটাই নিয়ম । কিন্তু 
এক্ষেত্রে তা করা হয় নি। লোকসভা 
বাতিল এবং যরাজ্যসভা অনির্দিষ্ট 
কালের জন্ত মুলতুবী আছে । লোক- 
সতার নির্বাচন আস । সুতরাং এখন 
সংসদে রিপোর্ট পেশ করার প্রশ্নই 
ওঠে না। বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন 
উঠেছে যে, রিপোর্টটি প্রকাশ করে. 
সংসদের অবমাননা করা হয়েছে 
কিনা । এ প্রসঙ্গে অবিলম্বে রাজ্য- 
সভার বৈঠক ভাকারও প্রস্তাব 
উঠেছে। অপরদিকে তদারকী সর- 
কারের পক্ষ থেকে বল! হয়েছে যে, 
রিপোর্টটি প্রকাশ না করে সরকারের 
কোন উপায় ছিল না। জনতা দলের 
সভাপতি প্রীচজ্রশেখর মারুতি বিষয়ক 
রিপোর্টের প্রথমাংশ প্রকাশ করে 
দেওয়ায় বাধ্য হয়েই সরকারকে 


" ইন্দিরার 


.ব্রিপোর্টের বাকি অংশ প্রকাশ করতে - 


হ্‌য়। 

এই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে রাজ- 
নৈতিক মহলে এখন দাবী উঠেছে 
যে, আলঙ্গ নির্বাচনে ইন্দিরার প্রতি- 
দ্ন্বিত করার স্থঘোগ রদ কর 
হোক । ইন্দিরা বিরোধী গোষ্ঠীর! 


এবং তদারকী সরকারের আইনমন্ত্রী 
শ্বীকাকর দাবী তুলেছেন যে, রাষ্ট্র 
পতির উচিত অডিন্যান্স জারী করে 
নির্বাচনে যোগদানের 
সযোগ নাকচ করা হোক । কেনন! 
তদ্বস্ত কমিশন কর্তৃক দোষী 
সাব্যস্ত কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে 
অংশ নিতে দেওয়া! উচিত হবে না। 
কিন্তু রাজনৈতিক মহলের একাংশ 
মনে করেন যে, ইন্দিয়াকে নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণে বিরত থাকতে বাধ্য. 
করাটা উচিত হবে ন!। তাদের মতে 
তা যদ্বি করা হয় তাহলে ইন্দিরার : 
প্রতি জনসমর্থন ' বাড়বে বই কমবে 
না। 
_ পুত্র সঞ্জয়ের মারুতি পাড়ী- 
প্রকল্পকে বিভিন্ন নিয়য় বহিতূতি 
সুবিধা দিতে আইন লংঘন করার অনু 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী মাক্রুতি ঘটনা নিয়ে তদবস্তকারী 
কমিশন কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়ে- 
ছেন। কমিশনের বিচারপতি লীমলক 
গু তার ?পোর্টে বলেছেন যে, থে 
চারটি শর্তাধীনে মারুতি সংস্থাকে 
লেটার অফ ইনটেন্ট বা অভিপ্রায় 
প্র দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিটিই 
লংখিত হয়েছে । এই শর্তগুণি ছিল 
(১) কোন বিদেশী লহায়তা পরামর্শ 
নেওয়া চলবে না, . (২) বিদ্বেশী যত 
পাতি আমদানী কর] চলবে না, (৩) 
কোন র মেটিরিয়ালস বা. কাঁচামাল 
ও ঘন্তাংশ বিদেশ থেকে আনা চলবে 
না এবং (৪) লেটার অফ ইনটেণ্টটিকে 
লাইসেন্সে র্পাস্তরিত করার পূর্বে, 
একটি নমুনা গাড়ি তৈরী করতে হবে' 
এবং সরকারী বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা 
করে ছাড়পত্র দ্বিলে তবেই উৎপাদন 
শুরু করা যাবে, নচেৎ নয়। .. 
বিচারপতি শ্রগপ্ত তার রিপোর্টে 
বলেছেন যে, চারটি শর্তের কোনটিই 
সপ্রয় মানেন নি। প্রথম শর্তটি 


স্তালিন জন্মশৃতবধে স্তালিন-অনুরাগীদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার 
. ভারতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল - ' 


স্তালিন রচনাবলী 


চতুর্দশ খণ্ড (রচনাকাল 2 ১৯৩৪-৩৭) | 
যারা ইতিপূর্বে আমাদের প্রকাশিত সমগ্র রচনাবলীর, জীবনীসহ ১৪টি 
খণ্ড সংগ্রহ করেছেন, তারা অবিলম্বে চতুর্দশ খণ্ডটি সংগ্রহ করুন । 
পঞ্চম খণ্ডটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। ধারা ইতিপুর্ঘে পঞ্চম খণ্ডটি 
সংগ্রহ করতে পারেন' নি, তারা অবিলম্বে খণ্ডটি সংগ্রহ করুন। ধারা 
ইতিপূর্বে ১৭৫ টাকা গ্রাহক মূল্যের প্রথম কিস্তি বাবদ ১০০ টাকা 
জমা দিয়ে পাঁচটি খণ্ড সংগ্রহ করেছেন, তারা অবিলম্বে দ্বিতীয় কিস্তির 
৭৫ টাঁকা জমা দিন ও পরবর্তী খণ্ড সংগ্রহ করুন| নতুন গ্রাহক করা 


হচ্ছে! গ্রাহক টাঁদা ১৫ টাকা। 


Bd 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £ পৃজা স্টলের জন্য ঈবই দেওয়া হচ্ছে। 
নবজ।তক প্রকাশূন--এ৬৪ কলেজ দ্বীট মার্কেট, কলকাতা-৭৩ 





"Phone: 24-4232 


"উপেক্ষা করে জনৈক জার্মান নাগ- 
পিককে মারুতির প্রকৌশলগত উপ- 
দেষ্টা নিযুক্ত করা হয়। বাকি তিনটি 
শর্তও সঞ্জয় লংঘন করেছেন এব এই 
সব বিষয়ে ইন্দিরা গান্ধী অবহিত 
ছিলেন। 

- মারুতির নমুনা গাড়ি বিশে- 
যর! যখন পরীক্ষা করে দেখছিলেন 
তখন যাস্ত্রিক গোলযোগ ধরা পড়ে 
এবং দেখা যায় ঘে, দেশী যন্ত্রের বদলে 
বিদেশী ঘস্ত্াংশের সংখ্যাই বেশি । এ 
বিষয়ে আপত্তি কর! হলেও মাকতির 
লেটার অব ইনটেপ্টটি কোন অদৃশ্য 
হাতের ই্দিতে লাইসেন্সে রূপাস্তরিত 
হয়। কোন দিনই প্রতিরক্ষা বিভাগ 
থেকে মারুতি গাড়ির ব্যবহারষোগ্য- 
তার সুপারিশ করে কোন সার্টি- 
ফিকেট দেওয়া হয় নি কিন্ত এই 
সংস্থা মিথ্যাই দাবী করে রসে যে, 
প্রতিরক্ষা দণ্ডরের সার্টিকিকেট তাদের 
হস্তগত হয়েছে এবং এ বিষয়ে লোক- 
সড়াতেও এক প্রশ্নোত্তরে তৎকালীন 
শিল্পমন্ত্রী অসত্য তথ্য সরবরাহ করে- 
ছিলেন ৰলে কমিশন অভিমত প্ৰকাশ 
করেছেন। | 

কমিশন আরও বলেছেন যে, 
সপ্রয়ের মারুতি প্রকন্পত্রয়কে সাহাষ্য 
করতে এগিয়ে এসেছিলেন হরিয়ানার 
প্রাক্তন মৃখ্যমন্ত্রী প্রংংশলাল । সঞ্জয়ের 
পছন্দমত জমি ব্যবস্থা করে দ্বিতে 
বংঈীলাল বহু অনিয়যকে প্রশ্রয় দিয়ে-. 
ছেন এবং বল] চলে যে, এই অনিয়য 
গুলি সম্পর্কে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
অন্ধকারে ছিলেন না। যে জমি 
সপ্রয়ের অন্ত বরাদ্দ কর! হয় ত! প্রতি- 
রক্ষা বিভাগের জমি। তাছাড়া সেই 
জমির পাশেই রয়েছে কামানের 
গোলা-বাক্ষদের রক্ষণশালা বা 
গুদাম । এখানে মারুতির জন্ত জমি 

»বরাদ্দ করায় প্রতিরক্ষা বিভাগ 
আপত্তি তোলে । ইন্দির] গান্ধী তখন 
আপত্তি উখবাপনকারী সংশ্লিষ্ট ফাইলটি 
নিজের কাছে আটকে রেখে দেন চার 
মাস। তারপর শ্তী গান্ধী বিভা- 
গীয় সচিবকে লিখিত নির্দেশ দেন যে 
বিষয়টি ষেন ৬ মাম বিবেচনাধীন 
রাখা হয়। এর উদ্দেশ্য হল ততদিনে 
মারুতি প্রকল্পের কাজ অনেকটা 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এবং তা যথা- 
রীতি অস্ছমোদন করিয়ে নেওয়া 
, রিপোর্টে বলা হয় যে, মিশায় 
আটক হুবার ভয়ে-আইন লংঘন হচ্ছে 
জেনেও অফিসাররা মুখ বুঝে থাকতে , 
বাধ্য হয়েছিলেন। বিচারপতি 
জীগুপ্ত মন্তব্য করেছেন যে মাক্ষতি 
সংক্রান্ত হিসাব কোন বিশেষজ্ঞকে 
দিয়ে পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন 

রয়েছে । নানারকম প্রলোভন 


দেখিয়ে মাকতিতে টাক! লগ্মী করার 
জন্য ব্যবসাধীদের কায়দা করতে না 


" সম্পাদক-__হীরেন বন্থু 


দম্পাৰক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/৯, আচার্য রযু্চ্জ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ 


পেরে শেষ পর্যস্ত তারের বিরুদ্ধে 
আটক আইনে গ্রেগ্ারী পরোয়া 


জারী করে তাদের টাকা লগ্ী করতে 
বাধ্য করা হয়। মজার ব্যাপার হল 
যেসব ব্যবসায়ী মারুতিতে অর্থ জ্বী 
করে ভাবের গ্রেপ্ারী পরোয়ান। 
কার্যকর করা হয় মি জে কে গ্রুপের 
এক ব্যবসায়ীকে প্রথমে আটক করা 
হয়। সেটাকা নগরী করায় তার 
আটক আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে 
তাকে মুক্তি দেওয়া হ্য্ন়। আরও 


ডজনখানেক রাজ্যকংগ্রেসী নেতা . 


১ম পৃষ্ঠার পর. 
পারে। আমরা আমাদের সমর্থকদের 
নিয়ে আপনার দলে যোগ দিতে 
চাই।* 

এরপর শ্রীমতী গান্ধীর. কাছে 
সিদ্ধার্থবাবুদের জন্ত কয়েকটি আসম 
ছেড়ে দেবার জন্ত অনুরোধ জানান 
প্রফুলকান্তি ঘোষ। প্রফুললকাস্তি 
বলেন, আমর! “মানুদ্াকে দার্জিলিং 


' লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী দাড় 


করাবে! বলে ঠিক করেছি। 
এব্যাপারে আপনার অঙ্গমোদন 
চাই |” এই সঙ্গে প্রফুল্লকাস্তি আরও 


কয়েকটি নাম দেন যায়! ইন্দির1" 


কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাড়াতে ইচ্ছুক । 
এর] হলেন ভোলা সেন, গোপাল 
দাদ নাগ মোতাহার হোসেন, জান 
সিং যোহনপাল প্রভৃতি । 

্দতী গান্ধী সিদ্ধার্থবাবুদের 
বলেন, প্রার্থী পদ মঞ্জুর করার কোন 
প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারিন]। 
কারণ এ ব্যাপারে আমাদের পার্টির 
রাজ্য কমিটির মতামত নিতে হবে। 


তৰে আপনারা যদি আমাদের দলে - 


মানাম অবৈধ পথে মাকুতি অর্থ 


' গেছে, দিদ্ধার্থবাবু গ্রচু্কাস্তি ঘোষ, 
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সংগ্রহ করেছিল। 

প্রথমে স্থির ছিল যে, বেমরকা 
উদ্ভোগে ছোট গাড়ি তৈরীর অমুমতি 
দেওয়া হবে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর 
পুত্র যেই আবেদন করলেন অমনি 
এইভাবে মারু- 
তির জন্য আরও বহু নিয়মকে অনি- 
সে পরিণত করা হয্ন। এ বিষয়ে _ 
গুপ্ত কমিশন আরও বহু মন্তব্য করে- 
ছেন। ক্রমশঃ তা প্রকাশ কর! হবে। 


নিয়ম গেল বদলে ৷ 


যোগ দিতে চান লেক্ষেত্রে আমার- 
আপত্তি নেই। আপনার চাইলে 
যে-কোন সময় দলে যোগ দিতে 
পার়েন। a 
এরপর শতবাবু, সিদ্ধার্থবাবুদের 
সঙ্গে দিল্লীতে বরকত গণি খান 
চৌধুরী, স্থ্রতবাবুদের এক বৈঠক 
হয়। এই বৈঠকে বল? হয় পিদ্ধার্থ- 
বাবুকে দাপ্জিপিং কেন্দ্রে মনোনয়ন 
দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ গতবারের 
এ কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত প্রার্থী কে, 
বিছেত্রী এবারও প্রার্থী হবেন। 
তবে ভোলা সেন, গোপাল দাস নাগ 
প্রমুখ কয়েকদ্নকে মনোনয়ন দিতে 
বরকত নাহ রাজী হয়েছেন । - 
* ইন্দিরা” কংগ্ৰেস “সুত্রে জানা - 


ভোল! সেন, মোতাহার হোসেন, 
গোপালদাস নাগ, জ্ঞান সিং সোহন-, 
পাল, সস্তোষ রায়, রামকৃষ্ণ সারোগী 
প্রমূখ নেতার] খুব তাড়াতাড়ি একটা] 
সম্মেলনে ডেকে সদলে ইন্দিরা 


কংগ্রেসে ঢোকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করবেন । 





অপদার্থতার নজীর 

দম পৃষ্ঠার পর 

মুখাজ' । এরাই কেবল ভূতত্ব বিষয়ে 
বোঝেন। বাকী অদশ্তর]. হলেন 


শ্ীপ্রাণেশ দাস (কমার্স), শীহ্ধীর 


রায় (রাষ্ট্রবিজ্ঞান),শ্রীডি কে চ্যার্টাজ 
(প্রাণীবিস্কা ) এবং প্র এসকে দিদ্ধান্ত 
(রসায়ন )।. এই বিশেষজ্ঞ দলের 
স্থপারিশটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্ালয় কার্ড- 
হ্সিলে পেশ কর] হয়েছে। কিন্ত 


নানা কারণে তা আটকে রাখা , 


হয়েছে । জান! গেছে যে, এ কলেজে 
পি জি কোর্স (ভৃতত্ব) খোলার 
বিষয়ে বর্ধমান বিশ্ববিভ্তালয় শিক্ষা 
কাউন্সিল বিভিন্ন শর্ত আরোপ 
করেছে। এ শর্ত মেনে নিলে পি জি 
কোর্স চালু করা সম্ভব নয়। 


পা 


কার্ধানয় ৬১, মট দেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


বেপরোয়া ওয়াগন 


- মিৰিকার। 







ভাঙ্গা চলছে 


ভামকুনি লাইন 
বেপরোকা ওয়াগন ভাঙার কাজ 


থেকে 


চলেছে। এর নায়কের নাম জনক । 
কুখ্যাত এই সমান্বিরোধীর নেতৃত্বে 
প্রতি রাতে লাখ লাখ টাকায় মাল 
হাপিস হয়ে যাচ্ছে। 

- বেনারল রোড ও স্তাশনাল হাই- 
ওয়ে ক্রলিংয়ের থেকে মাত্র চার 
কিলোমিটার উত্তরে এইসব অপকর্ম 
চলছে। পুলিশ সব ভ্রানে। তবুও 


গতীবন রামকে ইন্দিরা কঃগ্রেসে আনার 





-নন্বাবিংশ বর্ষ ॥ ৩৫শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২১শে সেনের ’৭৯ ॥ ৬০ পয়দা 


‘ইন্দিরা ৪ সঞ্জয়কে 


গ্রেপ্তার কৰা 


কেন্দ্রে গদীতে আসীন চরণ পিং 
এর নেতৃত্বাধীন তদারকী সরকার 
গুণ কমিশনের রিপোর্টের ফলো 
আপ আ্যাকশন হিসাবে ঘে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করার কথা ভাবছেন তা মরি 
সত্যি সত্যিই হয় তাহলে তার"ফল 
হবে খুবই মারাত্মক । বিশ্বস্তস্ত্রে 


টিটি জানা গেছে যে, চরণ পিং এখন 


শীমতী ইন্দির! গান্ধী, এবং তার বিত- 
করিত, পুত্র সঞ্চয় গান্ধীকে কাফেগোষ! 
আইনে গ্রেপ্তার করার .কথা তাব- 


ছেন। 
ওদিকে জনতা! (এস) দলের অন্ত- 


তম পাণ্ডা শীরাম জেটমালিনী বলে 
ছেন ষে, সুইশ ব্যাংকে" শ্রীমতী 
গান্ধীর নামে ১* মিলিপ্রন গলার এবং 





ছাড়াই কোথায় 
অনার্ধমিত্র 


বল্‌ মা আমি দাড়াই কোথা? 
তুই বিনে আর কে দেবে বলিয়া, 
হৃদয় আমার ওঠে উদজিয়া, 
একটাই নদী চলে যে.বহিয়! 
সে-নদী খরত্োতা 3 
তুই বিনে আর কে নেবে টানিয়া 


| অপরাধ ঘত নেবে কে মানিয়া মুর 
বার বলিবে £ “আয় কাছে আয়, | স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, তিনি কি 





ড়া তুই হোথা দাড়া” 
আমিও বলিব £ এই তো.জননী, 
অশেষ করুণাধারা । 





হতে পাবে 
নঞ্চয়ের নামে ৩৫ মিলিয়ন ডলার 
গচ্ছিত থাকা সম্পৰ্কিত প্রামাণিক 
তথ্য তাদের হাতে রয়েছে এবং তা' 
সরকারকে দেওয়াও হয়েছে। তারই 
পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত ইন্দিরা এবং 
। সয় গ্রেপ্তার হবেন। 


অনেকে স্বস্তু আশংকা প্রকাশ . 
করছেন ষে, যদি ইন্দিরাকে গ্রেপ্তার - 


করা হয় তাহলে পূর্ব ঘোষণা মত 
ভিসেম্বরে লোকসভার নির্বাচন হবে 
তে]? এ নিয়ে জনতা (এস) মহলে 
এখন জল্পনার শেষ নেই। 
জেঠমালিনী তে! ঘোষণাই করে বসে- 
ছেন'ষে, তিনি এবার আর নির্বাচনে 


দাড়াবেন না। কারণ তিনি পর- 
. কারের হয়ে ইন্দির্নার বিরুদ্ধে আনীত 
মামলাগুলি লড়বেন। প্রসঙ্গত 


বলা যেতে পারে যে, বিশেষ আদা- 
লত সংক্রান্ত প্রথম বিলটি সংসদে 
উত্থাপন করেন জীয়াম জেঠমাজিনী | 
পরে কিছু সংশোধন করে এ বিলটিকে 
সরকারী বিল হিপাবে পেশ করা হয় 
এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় 
বিশেষ আদাত। কিন্তু বিশেষ 
আদালতে সরকারের হয়ে মামল। 
পরিচালন! করার লোক পাওয়া 
যাচ্ছিল ন!। তখন রাম জেঠ- 
মালিনীকে ব্রিফ দিতে চাওয়া হয়ে 
ছিল কিন্ত তিনি হ্যা বা ন! কোন- 
টাই বলেন নি। কিন্ত হাবে ভাবে 
তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন-যে, ব্রিফ 
তিনি নিতে ইচ্ছুক নল। 

এখন তার এত আগ্রহ দেখে 


সত্য সত্যই ইন্দিরা বিরোধী নাকি 
বলের স্বার্থে তিনি নিজেক' নীতি 


বিসর্জন. দিতেও পিছপা নন। 


জীরাম - 


- চনে লড়বেন। 


প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রী এবং 
জনতা! পার্টির নেতা জগজীবন রামকে 
কংগ্রেস (ই) লে টানার জন্য প্রচণ্ড 
রাজনৈতিক তৎপরতা চালানো হচ্ছে 
বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া 
গেছে। 

জান গেছে, হ্বয়ং শ্রীমতী গান্ধী 
ব্যক্তিগতভাবে জগকীবন রামকে' তার 
দল যোগ দেওয়া জন্য৷ আমন্ত্রণ 
জানিয়েছেন । শুধু শ্রীমতী গান্ধীই নন, 
সঞ্জয় “গা্ধীও ব্যাক্তিগত ভাবে 
শ্ররাষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন 
বলে জান! গেছে । 


শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষ থেকে জগ- 
জীবন রামকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে 
যে, জীরাম ঘি কংগ্রেস (ই)-তে যোগ 
দেন তবে তাকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া 
হবে। দরকার হলে নাকি জীফভী 
গান্ধী দলের স্বার্থে জগজীবনবাবুকে 
সংসদীয় দলের নেতৃত্ব পদ ছেভে 
দিতেও প্রস্তুত । 

. 'জগজীবনবাবু যাতে মনে না 
করেন যে; কংগ্রেস (ই) দলে যোগ 
দিলে তাকে সঞ্চয় গান্ধীর: আহ্গত্য 
স্বীকার, করে চলতে হবে, তাঁর জন্ত 
নিজে জগন্জীবনবাবুকে নানাভাবে 





চে 


বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে, তার 
সম্মান অঙ্কণ থাকবে।, 
অগজীবনবাবুকে আ্রীমতী গান্ধীর 
জনৈক বিশেষ দূত জগজীবন- 
বাবুকে বলেছেন যে, আপনার পক্ষে 
আর এস এস প্রভাবিত জনতা ' 
পার্টিতে থাকা সম্ভব হবে ন1! কারণ 
নির্বাচনের পর দলের কতৃত্ব কার্যতঃ 
জনদভ্বে হাতেই চলে ঘাবে। 
তাছাড়া হরিজন ও অনুন্নত অন্প্রদা- 
য়ের কোন ম্বাথই জনতা দলে থেকে 


ভিনি রক্ষা করতে পারবেন'না। 


শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 





স্বৈরতন্ প্রতিরোধের পবিত্র কর্তব্য 


এ বিষয়টি এখন জলের মতো! 
পরিষ্কার যে ক্ষমত। ফিরে পাবার জন্ত 
ইন্দিরা গান্ধী প্রাণ বাজি রেখে নির্বা- 


যারুতি সম্পর্কে ওঁধ 
কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শ্রীমতী 
গান্ধী ও তার সহযোগীদের নির্বাচনে 
গ্রতিদ্বন্বিতা রোধ করার জন্ত যে 
অর্ভিন্থাঙ্গ জারী করার কথা উঠেছিল 
শেষ পর্যস্ত তা বাতিল হয়ে গিয়েছে । 
ফলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বিতা করার 
পথে ইন্দিরার সামনে আর কোন 
বাধা রইলণলা। কংগ্রেস (ই) অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক এ আর আত্তলেও 
সাংবাদিকদের জানিয়ে দিয়েছেন ষে 
গ্রমভী গান্ধী নির্বাচনে লড়বেন। 
রাজ্যে রাজ্যে শ্বৈরতত্ত্রী আস্ফান্গন 


শুরুও হয়ে গিয়েছে । 
১১৭৭ সালে হারানো গদি ফিরে 


পাবার জন্য কংগ্রেস (ই) যে মরিয়া 
হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ ইন্দিরার 
কথার. ফুলঝুরির মধ্যেই ছড়িয়ে 
রয়েছে । জনতা সরকারের বিরুদ্ধে 
তিনি রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বিশিষ্টকরুণ 


ও অর্থনৈতিক দুর্যোগ ঘটাবার ও 
সামপ্রদায়িক শক্তিকে মদ্বত ষোগাবার 
অভিযোগ এনেছেন, চরণ লিং সর- 
কারের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদী বলেছেন 
এবং সর্বোপরি নির্বাচন অবাধ ও সব 
হবে কিনা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 
কিন্ত একথা শ্রীমতা গান্ধী তার স্থবিধ! 
মতো বিশ্বত হয়েছেন ষে এগারে! 
বছরের দেশ" শাসনে রাজনৈতিক 
স্থায়িত্ব তিনিও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন 
নি, কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে অস্থায়িত্য 
সেদিন প্রশাসন ব্যবস্থায় দুনীতির 
বান ডেকে এনেছিল, আইন ও শৃঙ্খল! 
পরিস্থিতি ভেজে টুকরে। টুকরো হয়ে 
গিয়েছিল । রিগিং এ খিনি বিশ্ব 
রেকর্ড স্থাপন, করেছেন, তাঁর ম্থে 
সুচু ও অবাধ নির্বাচনের কথা মানায় 
কি? আর তার আমলেই 'গরিবী 
হটাও’-এর ধাগ্সার আড়ালে যে দ্বেশে 


সবচেয়ে বেশি দরিদ্র সবি হয়েছিল, 


একথা কে ন! জানে ? সাপ্পদায্লিক 
ও বর্ণবিভেদের দ্বাঙ্া তার রাজতে 


কিছু কম হয়েছে কি, না কি অুবি- 
ধাঁবাদী গাটছড়া_ বাধতে তাকে- 
কখনো দেখা যায়নি? মদ্ভ-দম্ভ তিনি 
তামিলনাড়ুতে যে কাণ্ডটি করেছেন 
ভাতে তার স্ববিধাবাধী রাজনীতির 
নগ্ন রূপটাই কি ফুটে ওঠেনি? দক্ষিণ 
ভারতের কেন্দ্রবিন্দুতে কংগ্রেসের (ই) 
প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রীমতী 
গান্ধী ভি এম কে প্রধান এম করুণা 
নিধির সঙ্গে নির্বাচনী জোট বীধ- 
লেন। অথচ এই করুণানিধি সর- 


কারকেই মাত্র কয়েক বছর আগে 
শেষাংশ ১৭ম পৃষ্ঠায় 





ছগ্গণেত্র ছুটি 


দুর্গাপূজা উপলক্ষে দর্পণের 
প্রকাশ হই সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। 
দর্পণ পুনরায় প্রকাশিত হবে 

আগামী ১২ই অক্টোবর । 
_কম্ীধ্যক্ষ, দর্পণ 





1 হই ॥ 


স্বাধানত। ৪ বর্ষ 


মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


মমে পড়ে চজিশের দশকে যুদ্ধের বছরে 
সিভিক গার্ড পাড়ার শচীনদা তার ছোট্ট 
মেয়েকে কোলে নিয়ে আর করছিলেন. 
আমরা কষ্ট করে গেলাম । দেশ শ্বাধীন 
হলে তোদের আয় কষ্ট থাকবে না? 
দেশ স্বাধীন হল। আমরা সুতি 
সেনের স্কোয়াডের স্বাধীনতার আবাহনী 
গানে কও দিলাম । আবার গণনাট্যের 
কবিগান শুনতে বাঝোয়ারীতলায় ছুটলাম । 
সেখানে তখন চাটগীয়ের রমেশ কথিযান 
গাইছেন 
‘অঝোর বৃরিষা কাল 
ঘ্রত নাই একদান! চাল 
থালবাটি নিল মহাজনে 
হইলে টেক্সো মইে টেক্সে। 
ঘরবাড়ী গরুর টেকৃসে। 
হরেক রকম হইল আইনে 
বৌয়ে কয় কাপড় আনো! 
পোলায় কয় তাত 
স্বাধীন হইলাম তবু কেন 
এ দরুণ উৎপাত !” 


এই আধরেই শুনেছি, গণনাট্যের 


গায়েনর1 পাচালির স্থরে বলছেন- রক্ত-. 
চোষ! ব্রিটিশ গেলেও এখন দেশী শোষক রা 


ঘাড়ের উপর জেঁকে বসেছে । এই ধ্বংসের 
মূল জানতে হবে। সব গরীৰ একজোট 
হতে হবে। .. ' 


আজ আমাদের শ্বাধীনতার ৩২ বছন্ন, 


পরও শুনতে হচ্ছে, দেশের ৬* কোটি মাহু- 


যের মধ্যে প্রায় ৪* কোটি 'মামুযই - অর্থভুত্ত . 


ও.নিরক্ষর এবং এই সংখ্যা নাকি সারা 
পৃথিবীর মধ্যে পয়লা নম্বর । এর সঙ্গে 
. এমনও শুন্ছি, আমাদের ছেশেই শিশুমৃত্যুর 
হায়, শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি । 
তাছাড়] ভিক্ষা যে একটা বংশাহুক্রমিক 
জীবিকা হতে পারে; ফুটপাত, রেলের বাধ, 
. পথের ধার ও রেল স্টেশনগুলি যে যাযাবর 
বেছুইনদের' মত আশ্ররন্থল হতে পারে 
(মাছের কুঠরি), তাতে আব্কের এই বিংশ 
পতাব্দির শেষার্ধে এসে বিজ্ঞানের বিস্ময় ও 
লজ্জায় মুখ কালি করে এই ভারতবর্ষে = 
এই কলকাতায় । 
বিগত চল্লিশের দশকে বিপ্লবী কবি 
সুকান্ত লমকালের হাতে ঠিকান! দিয়ে 
-বলেছিল-_-মুক্ত শ্বদেশেই দেখা ক’য়ো 
তার সঙ্গে আজও দেখা হয়--কথমও আঁলি- 
পুর সেণ্ট 1ল জেলে, হদয়পুর কিংবা মাদারি- 
পুয়ে বর্গ আন্দোলনে, ক্ষেত-মন্তুরীর লড়াই- 
য্বের মাঠে; জগ্রা, হিন্দ-মোটর কিংব! চট- 
কল শ্রমিকদের মিছিলে, কখনও রা ট্রেনের 
কামরায়, ফুটপাতে হকারদের চিৎকারে । 


সুকান্ত চেয়েছিল রাস্তার ধারের এ উদ 


ছেলেটার গায়ে এক টুকরো শীতের রোদ্দ,র 
ন্নিতে। তার স্ইে উলঙ্গ ছেলের] এখন 


দেড় কোটি শিশু-শ্রমিকে, নয়ত আশি লক্ষ 


শিশু ভিখারীতে পরিণত হয়েছে । এমনই 
এই মুক্ত ত্বদেশে'র মহিমা ! 

আজ বধন প্রতিবেশী চীন আর ভিয়েত- 
নামে ইয়াংশি-মেকঙের বাধে দাড়িয়ে নাতি 


তার ঠাকুরদাকে দেখাচ্ছে, দেখো দাছ, 


কত বেলুন উড়ঙদ্গ আকাশে, কত- মেঘ 
জমলে1, আর পাথুরে মাটির বুকে নামলে? 
অঝোর বর্ষণ, বাবা কেমন ট্রা্টরে স্টার্ট দিল 
দেখো, তখন আমাদের কলকাতায় বিস্যা- 
সাগরের ছিন্ন মুণ্ড বিক্রি হয়ে -গেল সহঅ 


, রৌপ্য মুদ্রায়, মাঝরাতে রাস্তার কুঠরির 


এঁ উলঙ্গ ছেলেটা! ভাঙা মুণ্ডট! দেখে ককিয়ে 
উঠলো! ভোরের প্রথম ট্রামের ঘরধর়া- 


নিতে, এ পুণ্য শিশুবর্ষের প্রভাত ফেয়ীর 


গানে কি ককানি চাপা পড়তে পারে? 
আজ থেকে একশ বছর আগে ১৮৭১ সালে 
প্যারীর রুটির কারখানার শ্রধিক-কবি 


- শ্তাৎ্লী কিমিউনের গানে? দ্বপ্ন দেখে- 


ছিলেন__ 

“সেদিন আসবে ধেনো 

যখন কোন পরিধারের শিশুরাই 

ঘুরবে ন! খালি পায়ে 

ছেঁড়া ময়লা! ঝুলঝুলি গায়ে 

সবাই পাবে রুটি কাজ 

আর রোদ্দর 

বেঁচে থাক কমিউন 

বাচুক শিশুর! | 
_ বেঁচে থাক বাচুক কমিউন ৷’ 

এই প্যারী কমিউনের স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে 

সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া, 
কিউবা, রোষানিয়া, বুলগেরিয়া, ভিয়েত- 
নাম প্রভৃতি সার! দুনিয়ার: এক-তৃতীয়াংশ 
মাটিতে । কিন্ত খাদ্যের ফাল ছড়িয়ে ঘে 
আজ পুঁজিবাদী-ও আধা/পনিবেশিক দেশ- 
গলিতে মুনাফা শিকারের পৈশাচিক প্রতি- 
ষোগিতা চলেছে, তারই বিষাক্ত নিঃশ্বাসে 
কি বিশ্বের: ১** কোটি মাহুষ (এর 
মধ্যে ৭০ কোটিই আমাদের দেশে) অর্ধা- 
হারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে না? অথচ 
বিশ্ব খাদ্য-সংস্থা, জানাচ্ছে, ঠিকমত বণ্টন 


হলে সার] বিশ্বের উৎপাদিত খাদ্য সকলের, 


পেটেই ঠিকমত 'ঘেতে পারে । এই কারণেই 
আমাদের বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বস্থ চাঁদে 
মহাকাশ যানের পাড়ি দেওয়ার খবর শুনে 
বলেছিলেন_ আমি আরও বেশী আনন্দিত 
হতাম, যদ্ধি শুনতাম বিজ্ঞান পৃথিবীর সব 
মানুষের মুখে অন্ন ভুলে দিতে পেরেছে । 


রাশিয়ায় কুখ্যাত জারের আমলে প্রতি 


বছর ছু লক্ষ শিশু অপুষ্টি ও ব্যাধিতে মারা 
যেত। আমাদের দেশে আজও, স্বাধীনতার 


৩২ বছর পরেও কেন কোটি শিশু অনাহারে 


অপু্টিতে আর অসহায় অবস্থায় রোগের 
কোলে ঢলে পড়ছে, এ প্রশ্নের জবাব এবং 


সেই জবাবের বিরুদ্ধে, শেণীবিভক্ত সমাজ ও _ 


শোষণভিত্তিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে জীবিত 


৮ 


মাহছবের সংগ্রামই ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রসংঘ 
'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ” পালনের প্রকৃত 
উন্দেশ্ত ও তাৎপর্য ! 
ষে বছর এ রাক্যে 'এতিহাসিক খাগ্ 
আন্দোলন’ হল, সেই বছরই (১৯৫৯) ২*শে 
নভেম্বর রাষ্ট্রদংঘ সারা বিশ্বের শিশুদের লাম- 
গ্রিক কল্যাণের জন্ত একটি ‘অধিকার সনদ’ 
পাঠিয়েছিল । কিন্ত আমাদের 'শ্বাধীন ও 
গণডাস্িক সংবিধানে’ (১৯:২) রাষ্ট্রের সকল 
মানুষের কাজ ও শিক্ষা পাওয়ার অধি- 
'কারকে.'ফৌলিক* বলে স্বীকার করা হয় 
নি. সারা বিশ্বের শিশুদের জন্য চা্টার-এ 
কি বল] হয়েছে? বলা হয়েছে-_(১) জাতি- 
বর্ণ-ধর্ম নিরষিশেষে বিশ্বের সকল শিশুকেই 
জাতিগত ও ধর্মীয় বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে 
হবে। তারা সবাই বিশ্বশান্তি ও ভ্রাতৃত্ব- 
বোধের মনোভাব নিয়ে বড় হবার অধিকারী ; 
(২) তারা সবাই সমানভাবে খান্ত, বস্তু, 
শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, ভালো আশ্রয়, 
স্থুচিক্কিৎ্সা ও খেলাধূলার স্থযোগ পাবার 
অধিকারী ; (৩) পঙ্গু বিকলাঙ্গ ও বিভিন্ন 
ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর! বিশেষ যত ও পরি 
চর্ষা পাবার অধিকারী ; (৪) জাতি বর্ণ ও ধর্ম 
নির্বিশেষে সকল শিশুই মানবিক অধিকার- 
গুলি ভোগ করার অধিকারী । 
দেখা যাচ্ছে, সমাজে শ্রেণীতেদও থাকবে, 
পুঁজিপতি-জযিদারদেরও আধিপত্য থাকবে, 
আবার এই নব মৌলিক অধিকার দেশের 
সকল শিশু ভোগ করতে পারবে, এ রকম 
চিন্ত! করার অর্থ মূর্ধের স্বর্গে বাস কর1। 
তবু এরই মধ্যে বাস্তব অবস্থা ও দৃষ্টি- 
তক্দির তারতম্যের কারণে শিশুবর্ষ পালমের 
অর্থাৎ সমাজ বদলের উপাদান বা শক্তি 
সঞ্চারের কর্মসূচী ও উদ্ভোগ বিভিন্ন দেশে 
ভিন্ন তিন চরিত্রের হচ্ছে, এটা লক্ষ্য করা 
-যায়। তাছাড়া, উন্নত ধনতা্ত্রিক দেশ- 
গুলিতে শিশুদের জন্য খান্ত, বস্তু, আশ্রশ্ন ও 
শিক্ষা যতটা ও যত ব্যাপক করা সম্ভব, 
আমাদের মত স্বাধীন, আধা-উপনিবেশ্ক 
ও উন্নয়নশীল দেশে তার ছিটেফোটাও পড়ে 
.না। আবার একই অর্থনীতির জোয়ালে 
বাধা থাক! সত্বেও, গণ-আন্দোলন ও দৃষ্টি- 
ভঙ্গির স্তয়ভেদের কারণে, ভারতের অন্তাস্ত 
প্সাজ্যে এ বছরের “আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ” 
পালনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রপ্ট ঘর- 
কারের উদ্যোগে রূপারণমুখী কর্মস্থচীগুলির 
গুণগত পাৰ্থক্য এক নজরেই ধরা পড়ে। 
অস্তান্ত গণমুখী পরিকল্পনার সে, বিশেষ 
করে স্কুলবিহীন গ্রামগুলিতে হাজার হাজার 


ঞ 


অবৈতনিক প্রাথমিক বিস্তালয় গড়া, আদি-. 


বানী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের 
জন্ত ফ্রি হোষ্টেল গড়ে দেওয়া, বিন] পয়দায় 
বই-খাত1 ও টিফিন সরবরাহ কর? এবং সেই 
সঙ্গে বর্গী অপারেশন ও ক্ষেত মজুদের 
মজুরী বৃদ্ধি কর! প্রভৃতি ঘটনার লঙ্ে গ্রাম- 
পঞ্চায়েত গুলিতে মাটির গন্ধ, প্রাণের শিকড় 
দর্চারের ঘটন] বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে 
কি কম আশার কথা? 


তবু লীমাবন্ধ ক্ষমতার ন্ণা কি বিধান 
শিশু উদ্যানের, নেহেরু শিশ-মিউজিয়ামের 


দপ'ণ || শুক্রবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯. 


- চারপাশে উলঙ্গ শিশুদের হ্যাংল! চাহনি 


আর কেকের গুঁড়ো লেপ টে থাকা-কাগজ। 


নিয়ে কাড়াকাড়ির চলচ্চিত্রে ফুটে উঠছে 
না? কত কোটি শিশু রয়ে গেল যারা ‘শিশু? ২৮ 


শব্দটি পড়তে ও লিখতে জানে না? 

কেউ ষদি বলেন বা আশা করেন, এ 
ইন্দিরা-জগজ্জীবন-মোরারজী-চরণ-এর বৃহৎ 
পুঁজিপতি ও কুলাকের পালের দেশকে 


_. শোষণমুক্ত করতে পারে, সেটা হবে কি রকম 


জানেন? সরদ মাংস মাখ! কয়েকটা হাড় 
সামনে রেখে কুকুরের কাছ থেকে নিরাপত্তা 
আশা কর1। কাজেই এইসব হিংস্র জন্তর হাত 
থেকে নিজেদের রক্ষার জন্স বাম ও গণ- 
তাঙ্িক শক্তিগুলির সংগতি গড়ে সমাঁজ- 


তত্র লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়, 


অন্ত কোন পথ নেই। 








পিসি 
ন্‌ 


অন্যান্য ছলের সঙ্গে 


সমঝোতা সম্পকে 


পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ সি পি এয়ের 
ওপরই নির্ভর করছে রাজ্যের বাম- 
ক্রণ্টের সঙ্গে অন্ত দলগুলির কোন 
নির্বাচনী সমঝোতা হবে কিন]। 
দিল্লীতে স্বৈরতন্ত্রী ও সাশ্পরদাতি- 
কতা বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলগুলোর একদিনের লম্মেলনের পর 
ঠিক হয়েছে জাতীয় স্তরে কংগ্রেস, 
জনতা (এদ), সি পি এম, পি পি আই 
এক সঙ্গে নির্বাচনী জোট গড়বে । 
এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে 
রাজ্য কংগ্রেসের কিছু নেতা এবং 
জনত! (এস) দূলের নেতারাও আশ! 
করছেন এরাজ্যেও সি পি এমের সঙ্গে 
একটা নির্বাচনী আভাত হবে। 
কিন্ত রাজ্যের বামফ্রণ্টের ৰড়' শরিক 
সি পি এমের নেতার! এরাদ্যে আমন 
ছাড়তে প্রস্তুত নয়। কারণ, সি পি 
এম নেতৃবৃন্দ মনে করেন ভারতবর্ষের 
অন্ত রাজ্যের অবস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গের 
 অবস্থাএক নয়। এখানে কংগ্রেস 
এবং জনতা (এস) দলের নেতাদের 
ভূমিক! মোটেই ভাল নয়। এর] 
বামফ্রন্ট তথা দিপি এমের বিরুদ্ধে 
প্রথম থেকেই কুৎসা রটন! করে এসে- 
ছেন এবং সর্বক্ষেত্রে বৈরিতা প্রকাশ 


করেছেন। সেক্ষেত্রে রাতান্নাঁতি 
এদের সঙ্গে আতাত করলে জনসাধা- 
রণ ভুল বুঝবেন । 


দি পি এমের কমীদের মধ্যে 
_ সবাই চান বামফ্রন্ট একাই লড়ুক। 
কমীরা মনে করেন এরাজ্যে কংগ্রেস 
অথবা জনতার (এস) সঙ্গে কোন 
রকম আভাতে যাঁওয়] দলের পক্ষে 
উচিত হবেনা । কারণ গত এক দশক 
ধরে পি পি এম কমীরদের নিধনে এই 
দলের নেতার] একট! মুখ্য ভূমিক! 
নিয়েছিলেন । তাই এদের সঙ্গে 
কোন রকম আঁতাত নয় । . 
তবে সি পি এমের কেন্দ্রীয়, স্তরে 
কয়েকজন নেতা মনে কয়েন এযাজ্যে 
জনতা (এস) এবং কংগ্রেসকে ২।১ট] 
আসন ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে 
দলের বৃহত্তর স্বার্থে । 
ভবে বামফ্রন্ট সি পি আইকে 
হয়তো" দু-একটা আসন ছাড়তে 
১ পারে কিন্ত কংগ্রেসকে আসন ছাড়তে 
তায়! এখনও রাজী নয়। 





৮৭ 





\ 


~~ 


এ | 


॥ চার! 


স্বাস্থ্য দপ্তরে সেক্রেটারী ডিরেন্টুরের 
মধ্যে ঠাণ্ড। লড়াই চলছে 


বিভাগীয় প্রধানের পদেই ফিরে হুবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশ্বাসের ওপর নেতাৰা এবদ আমর। 


পি, জি, হাসপাতালকে কেন্দ্র 
করে গঠিত তারাপদ মুখা 
কমিশনের রিপোর্ট কোন কোন 
মহল থেকে ধামাচাপ! দেওয়ার চেষ্টা 


চলছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এই ' 


কমিশনে পি) জি-র বেশ কিছু 
তথাকথিত নামকরা, ডাক্তারের 
বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ওঠে |, 


' এদিকে ক্ষমত] কুক্ষিগত করা নিয়ে 


শ্বাস্্যদণ্তরের সেক্রেটারী নমিনেটেও 
আই, এ, এল বি, আর, চক্রবর্তীর 
সংগে দণ্তরের ডিরেক্টর প্রিয় ব্র“্ত 
চক্রবর্তী-র ঠাণ্ডা লড়াই জোর 


হয়ে উঠেছে। ডাঃ চক্রবর্তী তার 
[ঘনিষ্ঠ মহলে, বলতে শুরু করেছেন যে, 


পূজার পর তিনি তার বর্তমান পদ. 


থৈকে অব্যাহতি নিয়ে পুরনে! কর্মস্থল 
পি, জ্ি-র 'লার্জারীর . অধ্যাপক ও 





যাবার কথ! ভাবছেন! ডাঃ চক্রবর্তীর 
আশঙ্কা স্বাস্থ্যাদধ্রে আর বেশি দিন 
মান সম্মান বজায় রেখে কাজ কর! 
যাবে না। কেন না, 'নমিনেটেড 
আই, এ, এস বি, আয়, চক্রবর্তী 
দধরের পুরে! ক্ষমতা তথা কর্তৃত্ব ক্রমশ 
তার হাতের মুঠোর মধ্যে এনে 
ফেলেছেন । তিনি (শ্বাস্থ্য অধিকর্তা) 


' এখন ঠুটে! জগমাথ। কি নীতি 


নির্ধারণ, কি দৈনন্দিন প্রশাননিক 
কাজকর্ম পরিচালনা, সব ব্যাপারেই 
হেলথ সেক্রেটারী সর্বময় কর্তা হয়ে 
বসেছেন । 

ডাঃ চক্রবর্তী সখেদে বলছেন 
শ্বান্থ্যমন্ত্রীর অনুরোধ এবং আশ্বাসেই 
তিনি মহাকরণে এই উচ্চ পদে যোগ 
দেন, যদিও বরাবরই ভয় ছিল 
রাইটার্সের শ্বাস্থ্দপ্তরে কীকের মধ্যে 
ভালো! লোকের পক্ষে কাজ করা 
অসম্ভব, পর্দে পদে নাকাল হতে 





পরিপূর্ণ বিশ্বাস তথা আস্থা রেখে ' 


মহাকরণে প্রমোশন' নিয়ে এসে যে 
মারাত্মক ভূল করেছেন একথা] তিনি 
হেলথ সাভিস এসো দিয়েশনের 
নেতাদের কাছেও কবুল করেছেন । 
হেলথ সা ভি সে স এসোসিয়েশনের 
নেতারা অবস্ত ডাঃ চক্রবর্তাকে অভয় 
দিয়ে বলেছেন হেলথ সেক্রেটায়ীর 
বদলীর দাবীতে তারা আন্দোলনে 


' নামবেন। হেলথ সেক্রেটারীর 


বিরুদ্ধে বিধিবহিত্্তি। কার্যকলাপ ও 
ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট 
কিছু অভিযোগ সার্ভিসেস এসোদিয়ে- 
শনের নেতার! মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গীত্রই 


- নাকি পেশ করছেন। 


গতমাসে এসোসিয়েশনের 
ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন শাখার 
এক সভায় এসোসিয়েশনের যুগ্ম 
দম্পাদক ডাঃ সুভাষ 'চক্রবর্ভাঁ হেলথ 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 





বুথ বলতে নেখার সঙ সেই আমিনের 


_ উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে রেখেছি 


এর নাম রাহুল । 


বয়স তিন এবং সবে কথা বরে? 
' আমি কিন্ত এরই মধ্যে ওর উচ্চশিক্ষার সব 


' ব্যবস্থা করে ফেলেছি। 


: আমি চাইনা ও আমার মতো কষ্ট করে { 1 


লেখাপড়া শিখুক ৷ 


1 


কোনো অসুবিধা হবে না। 


১০ বছর বাদে এই পুরো টাকাটা 
। আমি ফিক্সড ডিপোজিট স্কীমে জমা করে দেব, ' 
y ' যতদিন না রাহুল কলেজে পড়ার মতো . 


বড় হয়ে উঠছে। 


ইউকোব্যাচ্ছে টাকা জমানো কোনো 
সমস্যাই নগ্ন ॥ আজই আসুন চকে বার 


“কোনো শাখায় ৷ 


খবরাখবর এখানেই পাবেন । 


ইউকোব্যাঙ্ক-এর 
লাভজনক জম। প্রকল্প 
সেভি€স ব্যাঙ্ক আযকাউস্ট ক্ষীর 
ফিক্সড ডিপোজিট ক্ষীম 
ডিপোজিট সার্টিফিকেট ক্ষীম 
রিকারিং ডিপোজিট ফ্কীম 


প্রো ইওর মানি স্ভীম (কুবের যোজন) 
টাইনি সেভিং জ্ঞীম (লঘু বচৎ যোজনা) 


মাম্থলি পেনশন ক্চীম 


এই কারণেই আমি ইউকোবান্ধের 

ঃগ্রা ইওর মানি স্কীমে ১২০ মাসে টাকা জমানে সু 
শুরু করেছি। এর ফলে আমার ছেলের স্কুল" 
কলেজের মাইনে এবং আনুষঙ্গিক খরচ যোগাতে ফ্রী 


/ আমাদের সঞ্চয় পারা সম্পর্কে, 


Ed 


রে a হ৯ 
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 বধিকার বলে মনে-করি। 


দরপণ গুক্রবার ২১শে (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


চু 


', নির্বাচন আসন্স,। ভোটাররা 
এখন নেতাদের কীতিকল্পাপ নিযে 


স্মালোচন! ও হতাশ ব্যক্ত করূ- 


ছেন। আয়ারাষ গল্পারাম বা পুত্র 
জেহান্ধ মাতা পিতাদের দিয়ে কিছু 
হবে না, বরং সামরিক শাসন. ভাল 
এরকস কথাও অনেকে বলছেন । . 
বেশ কয়েক বছর খান আবদুল 
গফুর খা যখন ভারতে এসেছিলেন 
তখন নেতাজী ভবনে এক ছোট বক্তৃ- 
তায় তিনি বলেছিলেন “শাসকদের 
বিরুদ্ধ নালিশ অভিমান করে কি 
হবে? তারা তো আকাশ থেকে 
পড়েন নি। 1? আপনারাই তো 
তাদের ক্ষমতার সিংহাসনে বসিয়ে- 
ছেম?, কাজ না করেন সয়ে 
দিন |”. 
একট! কথ! আছে যে, যার ঘেষন 
যোগ্যতা সে তেমন শাসক পাস্ত। 


' আমাদেরও বোধহয় এদের চেয়ে 


যোগ্য শাসক পাবার ধোগ্যত1 নেই । 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ, সধ্যপ্রদেশ, 
মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে 
উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বিনািধায় হরিজন 
নির্ধাতন করেন । : শিক্ষিত অবস্থাপক্ 
প্লোকেরা বিনা টিকিটে ট্রেনভ্রমণ তো” 
করেনই শহরে বাসের' ২৬ পয়সা 
ভাড়া 'ক্কাকি দেওয়া বাঁহাহর্ী মনে 
করেম।' CY 
স্বাস্তার ছুক্সবস্থার জন্য নৌ 
বাপাস্ত করি, কিদ্ধ:পৌরসভার প্রাপ্য 
কর ফাকি-দেওয়া আমাঘের জন্মগত 
আয়কর 
সম্বন্ধেও শুধু লক্ষপতি কোটিপতিরাই 
নন মাঝারি লোকেরাও এ মনোভাব 
পোষণ- করেন। অর্থাৎ সম্ভব হলে 


, ফকি'দেব না কেন? 


'এমন কি আসাদের চিস্তাশীল 
লেখকবৃন্দ যে কত দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন 


. নেটাই তিন বছর আগে রবীন্দ্র পুরস্কার 
কেলেঙ্কারীতে প্রষাণ হয়েছে। - ছু ' 


একজন তবু মিন মিন করে_ গাইগঁই 


করেছিলেন, কিন্ত কেউ ঢ়কঠে বলতে 
পারেন নি যে এই বই রবীন্দ্র পুরস্কা- 








রের যোগ্য নয় । . লেখকের টাকা ও 
প্রতিপত্তির জোরে অযোগ্য রচন] 
পুরস্কার পেয়ে.গেল কেউ বাধা দিতে 
সাহস পেলেন না। 

খুনের প্রমাণ লোপের অভিযোগে 
দাযারায় সোপর্দ 'হয়েছেন এমন 
ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানে গিয়ে মন্ত্রীমশাই 
গদগদ কঠে ভাষণ দেন: অভিযুক্ত 
ব্যক্তির উপস্থিতিতে । সত্য সেলু- 
কাস, কি বিচিত্র এই দেশ! শোভন 
ও অশোভন জ্ঞানও লু! 

এয়পর আর ' দিল্লীর নেতাদের 


ঘোষ দিযে লাভ কি? ' ও 
রদ দত্ত 


ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ 
বন্ধ করুন 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাড়ী ভাতা 
নি্বস্রণ আইন কেবলমাত্র শহরাঞ্চল 
ও মিউনিসিপ্যাল. এলাকার অস্তভূক্তি 
হওয়ায় গ্রাম বাংলার লক্ষ: দক্ষ 
ভাড়াটিয়া ব্যবনায়ীগণ এই আইনের 
সুষোগ থেকে বঞ্চিত । এই স্থযোগ 
যে. মফস্বল বাজারের খরের মালিক- 
গণ. অত্যধিক -ভাড়ার চাপ তি, 
সেলামী এবং নানা .অজুহাত্ে অপা- 
রগ ভাড়াটিয়াগণকে ১৫ দিনের 
নোটিশ দিয়ে, মামলা, করে. উচ্ছেদ 
করছেন “উল্লেপ থাকে (যে আমা- 
দের প্রিয় ও.গরীবের সরকার বর্গাধার 
উচ্ছেদ আইন, করে রঘু করার পর 
থেকে ভাড়াটিয়া: _ বরের মালিকগণ 
জোটবন্ক হয়ে, গাড়াটিক্সা উচ্ছেদ 


আরতু, করেছেন । এই লব :খরের 
মালিকগণ বড়: বড় -জোতদার: এবং 
বড়লোক । - 


- সে কারণ. আমাদের প্রি ও 
গঠীধের সরকারের নিকট লালা আম 
বাংলায় নিবেন, ৰাতে লমন্ত পশ্চিম 
বঙ্গে ভাড়াটিয়া উচ্ছে্ব আইন. করে 
বন্ধ হয় এবং গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ 
ভাড়াটিয়ার জীবনে নিরাপত্ত। আসে 
তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারের 
দৃষ্টি আকৰ্ণ করছি। 

=" শিবেজকুষার দাস 





‘> ভোটার হান আৰ নাই হন . 


অনার্ধ 


: হাড়-জালানো ছড়ার বই 


আপমাকে অবশ্যই পড়তে হবে 


মিত্র 


-. গণতন্ত্রের মিঠাই 





নিই প্রকাশিত হচ্ছে। দামঃ এক টাকা . 





দপণ ॥ গুকরবার,২১শে সেপ্টেম্বর," ১৯৭৮ 


নুখাজী তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট 
পিজি-র ডাক্তারদের ব্রিদ্ধে রোগীদের 
প্রতি অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত 


বিশ্বস্ত সুত্রে প্রাথ সংবাদে জানা 
গেছে ৰে, মুখা কমিশনের রিপোর্ট 
রাজ্য সরকারের ছাতে এসে গেছে।, 
শেঠ সুধলাস কায্মনানী মেমোরিয়াল 

(পিজি) ছানপাভাল সম্পকিত 
অভিযোগপ্তলিয্ন ততাস্বকল্পে রাজ্য 
নরফার কমিশনস অব ইমকোয়ারী 
আযাকট, অম্যামী এই কমিশন নিয়োগ 
করেছিলেন । কমিশনের নেতৃত্বে 
ছিলেন বিচারপতি, শ্রীতারাপদ 
মুখাজধ। 

. পি জি হাসপাতালের প্রাক্তন 
সার্জেন হুপারিনটেনভেন্ট তঃ শিশির ' 
দেবের বিরুদ্ধে যেসব অতিবোগ নিয়ে 
কমিশনে শুনানী হয়েছে সেই লব 
বিষয়ে বিচারপতি জমা তার 
রিপোর্টে বলেছেন বে, ভঃ দেবের 
বিরুদ্ধে আমীত অভিধোগুলি প্রমাণিত 
হয়নি । পক্ষান্তরে একথা! বলা! চলতে 
পারে যে, ডঃ দেবের বিরুদ্ধে আন! 
অভিযোগণ্ডলি যে উদ্দেপ্ত প্রণোদিত ' 
এবং লাজানে। পে কথা সমে করার 
মৃত ঘথেষ্ট কারণ রয়েছে। ভঃ শিশির 
দেবের মভ একজন দক্ষ প্রশাসককে 
এভাবে হেনস্থা! করার ঘটন। মিংস- 
গেছে লজ্জজনক। 

। রিপোর্টে আও বলা হয়েছে থে, 
পি'জি হাসপাভালে থেলঘ চিকিৎদক্ষ 
নম-ঞ্যাকাটশিং আ্যালাউল নিলে 
' প্র্যাকটিল চালান গানের বিক্ষদ্ধে 
রুখে দাড়াঘার অনাই ভ: দেবকে এই 
ভাবে হেনাস্থা কল্প! হয়। 

পিঞ্জিহানপাস্কালের চিকিৎপক 
ভঃ বন্ধা লেম, ডঃ দি লি কর প্রযূখঘের 
ৰ্য়াছেে চিকিৎসার অধহ্সা অনিভ 
যেসব অতিযোগ নিদ্বে কনিশদে 
শুদামী হয় দে বিষদ্ষে কমিশনের 
মন্তব্য হল ; রোগীদের প্রদ্ডি অমান- 
বিষ আচন্বণ এবং চিকিৎসায় অবহেলা 
সংজ্গাত্ত খিষয়টিকে ক্ষোনমন্তেই বর- 
দান্ত বরা চলে নণ। সনরকানের 
উচিত হবে এ বিষয়ে বখোপমুক্ত 
ব্যবস্থা এহ্দ করা, কেননা এয ফলে 
একদিকে যেমন চিকিৎল। প্রার্থীরা 
উপকৃত হবেন, অভ্দিকে তেমনি অন্ত 
কোন চিকিৎসক এজাতীয় আচপ্রপ 
করতে সাহসী হবেন, না! 

ডঃসি লি করের বিক্ষছে পেসষে- 
কার পংক্রাস্ত অতিখোগ দম্পর্ষে বল! 
হযেছে থে ১৯৭৮ পালের ২১শে 
এপ্রিন শ্রীমতী নাগ নামক এক রোগী 
পি জি হাসপাতালের হার্ট ইউনিটে 
তয়তি হছদ। একটি পেলমেকার যন 
প্রয়োজন হয়, কিন্তু ডাকে যে পেল- 


ফেকার দেওয়া হয়েছিল তা অকেজো! 
জেনেও ডঃ: কর ভা রোগিনীর শরীরে 
যুক্ত করেছিলেন এবং যায় অনিবার্ধ 
কারণ ঘশতঃ যোগিনীর মৃত্যু হয় । 
শতাধিক পৃষ্ঠার রিপোর্টে আরও 
বছ বিষয়ে অস্যব্য ও সুপারিশ করা 
হয়েছে মান্য সরকারের বিবেচনার 
জন্ত। জান] গেছে যে, এখন শচিব 
পর্যায়ে রিপোর্টটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে 
এবং পরে তা পরীক্ষা করবেন আইন 
বিষয়ক উপদেষ্টাগণ। ৃ 
প্রসঙ্গন্ধ উল্লেখ্য বে, এক হাজার 


টাকার নোট বাতিল-হবার পর পি: 


৷ জি হাদপ পক্ষ থেকে ৪৪টি 
ছাজার টাকার মোট ভাঙজাবার জন্ত 
রিজার্ভ ব্যাংকে গাঠানে! হয়েছিল । 


কয়েকজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে জানা 
গেছে বে, সেই অভিযোগও নাকি 
কমিশনে প্রমাণিত হয়েছে। 

রাজ্য স্বাস্থ্য ছৃগুরের জনৈক মৃখ- 
পাজ দর্পণ প্রতিনিধির বিভিন্ন প্রশ্নের 
জবাবে উপরোক্ত তথ্য জামান। 
গ্রলঙ্গভ উল্লেখ্য বে, দর্পণ বায়ংবার 
পি জি হাসপাতালের কিছু ছুনীঁতি- 
পরায়ণ চিবিৎধকের বিরুদ্ধে লেখনী 
খরেছে। 
। এখানে বলা দরকার যে, ছু্রশা- 


প্রন্ত অবহেলিত পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য 


দৃপরে একদল [ক্বার্ধাঙ্থেষী ব্যক্তি 


[দীর্ঘধিন[ুধরেই এক['মৌরসী] পাটা 


জহিয়ে বলেছে । রাজনৈতিক পরি- 
বর্তনও এই কায়েমী চক্রকে ভাজতে 


তখন পি জি-র সুপারিণ্টেনডেণ্ট ছিলেন পারেনি। উপরদ্ধ দেখ! গেছে বড় 


ভিং শিশির দেব । তৎকালীন স্বাস্থ্য 
অধিকর্ভ1 ড: মণি ছেত্রী এক লময়ে 
মছাকরণে বলেই বসেছিলেন মে, এই 
টাক] ব্যবসায়ীদের বলে জার ধারণা | 


তিনি মনে করেন ঘে, ডঃ দেব ব্যব-' 


সায়ীদের টাকাকে পিজি'ল টাকা 
বলে চালাতে চাইছেন । এই প্রসঙ্গ 
লিঙেও কমিশন তঃ দেবের বিক্ষচ্ে 
অভিযোগ উঠেছিল এবং, তার শুনা. 
নী হ্য়। ভঃ হেধেয় বিরুদ্ধে আরও 
একটি অতিথোগ ছিল হালপাতালে 
খাট কেনার বিষয়ে অনিয়ম । এখানে 
বলে রাখা প্রস্বোজন যে, খাট 
ভু পি,জি-তেই কেদা হয়নি। পি 
জি সহ আরও পাচটি হালপাতালে 
খাঁটি কেনা হয়েছিল । সেই সব হাস- 


পাতাঙজের অধ্যক্ষদের বিরুদ্ধে কোন | 
অভিযোগ না ভুলে ভধুন্নাজ্জ ভ: দ্বেঘকে 


কেম জড়িভ করা ছল? এর থেকেই 


ৰোষ যা বে ভঃ দেহকে হেনস্থা , 


কমলার জন্তই এইনব কল্পিত অভিমোগ 
আনা হয়৷ 

বিচার পর্ছি শ্রীদ্খার্জা তার 
রিপোর্টে বলেছেন ঘে, চিফিৎলকমের 
ব্যবহার হওয়া উচিত্ত মোগীমের সদে 
খুবই উন ৷ কিন্ত কাৰ্যত দেখ! যাচ্ছে 
বে, চিফৎলকল্লা অকারণে অমানবিক 
আচন্পণ করেছেন । এজন কমিশনে 
ভাদের বিরুঘে হু সাক্ষী ধক্তধ্য পেশ 
করেছেন। 

একজন চিকিৎ্লকের বিক্ুছে 
রীতির অভিযোগও উঠেছে। এ 


বিষয়ে যখাধধভাবে বিভাগীয় তত্ব, 


হওয়া ঘরকার ।. 
রাজ বিছ্যুৎ পর্যদের জনৈক পদস্থ 


অফিলারের পরীর চিকিৎসায় অবহেল। 


ঘটানোর যে অতিঘোগ অন] হয়েছিল 


বড় ডিগ্রীর আড়ালে একদল চিকিৎ- 
সক রাজ্য স্বাস্থ্য দণ্তরকে একেবারে 
পু করে ফেলেছে । এর কোন 
প্রতিকার কিংবা প্রতিবিধান আজও 
£পর্যস্ত হয়নি । কেননা, এই চিকিৎ- 
সক হলের যাতায়াত ভান বাম ছুই 
সহসকেই প্রভাবিত করেছে। অত্যন্ত 
নিন্দনীয় হলেও:একথা দত্যি.কংগ্রেসী 
জমানায় যে চিকিৎসকঘল ক্ষমতা- 
সীন গোষ্ঠীকে টা্দির জুতো দিয়ে 
নিজেদের স্বার্থ বাগিয়েছিল তারাই 
বাম রাজত্বে ঠিক একই কায়দায় 
নিজেদের স্বার্থকে. অন্ত রেথেছে। 
দর্পণ বারবার এই প্রসঙ্গে বিস্তা- 
রিত লিখেছে । সরকারের টনক 
খুব একটা নড়েনি বরং শয়ভানক্ষপী 
কিছু চিকিৎসকের সঙ্গে আপস 
কয়ে আগের মতই পোশাকী ঠাট 
বাট অব্যাহত রেখেছে । ধর] ষাক 
পি জি হাসপাতালের কথা। এই 
হাসপাতালকে কেন্দ্র কয়ে তথাকথিত 
“মনামকল্পা” একদল ডাক্তার প্রাইভেট 
প্র্যাকটিস জমিয়ে রেখেছেন। ডঃ 
মণি ছেত্রী, ডঃ সি সি কর, ভঃ বারীন 
দত্ত, ডঃ অরুণাত চৌধুরী,-ভঃ স্বরাজ 





শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে 


Cr 


দ্গণ 


এই সংখ্যা কে'ক্কি লিখেছেন 


চিকিৎসকদের 


. ॥ তিন ॥ 
ব্যানাজাঁ, ডঃ কল্যাণ ঘোষ, ডঃ জে 
সি ঘোষ, ডঃ রত্বা সেন প্রমূখ অনেকের 
বিরুদ্ধেই পুলিশ ও ভিজিল্যাদ্দের 
কাছে রিপোর্ট রয়েছে । এর! অধি- 
কাংশই কংগ্রেসী । রাজত্বে প্রাক্তন 


স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্্জিতাপাজার স্েহ্ধন্ত । 


কিন্তু বাম জমানায় এসে এরাই 
রাতারাতি কেউ আর এস পি ও 
অক্কান্ত বামপন্থী দলের লমর্থক হয়ে 
পড়েন। সরকারও তেমন পোশাকী 


- আদব কায়দা! অন্তান্ত কলাকৌশলের 


কাছে হার মেনে লাথ লাখ কগীদের 


. এইসব ভাজার নামধারী কসাইয়ের 


কাছে গচ্ছিত রাখলেন । তার কোন 
বিহিত আজও হয়নি । তাই দেখতে 
পাওয়া! যায় বিভিন্ন হাসপাতালে 


আউটভোর ও ইনভোরে কুগীদেক - 


নিয়ে মর্মান্তিক খেলা। অপরদিকে 
স্হারজনক দল" 
বাজী । 

এরই ফলে বল! যায় তারাপদ 
সুখার্জী কমিশনের হাতি । রাজ্যের 


“ বেশ কয়েকজন মন্ত্রীই জানেন পি জি 


পি 


ত 


LA 
| 


হাসপাতালের প্রকৃত ঘটনাটা কি। | 


শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠাত : 


পপ 
/ 


নিগার) নিউ দার নবারুণ ঘোষ | 


' শৈলেশচঙ্জ ভট্টাচার্য . 


ছড়া / গণতন্ত্রের মিঠাই / অনার্য মিত্র রি 
গণতপ'কি বিপন্ন / অদ্নদাশঙ্কর রায় | 
পশ্চিমবঙ্গের অধলগ্বনহীন বিরোধী দল | শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


. অস্থিরতার দশক / ফণী চক্রবর্তা 


স্বাধীনতা ও শিব / মনোরপুন চট্টোপাধ্যায় 
. ভলাক়ের পর রন সাম্রাজ্যবাদের পতন / তপন বনু 
প্রন & যিস্কৃতিতৃষণ / রণজিৎকুষার লেন 
* আত্মা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান / বিকাশ | . 
১৮৫৭" বিষোহ কি নিছক সিপাহী বিআোহ / অশোক চট্টোপাধ্যায় 
ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে টানাপোড়েন / রপেন নাগ 
চক্ষবস্তার লঙ্গে আলাপ / মিহিয় আচার্য 
সমা্ত্তান্িক বৃহৎ পদক্ষেপের পথে মহাচীন / পতি নন্দী ' 
ভারতের বেলী যুগ / কাঁলীপদ বিশ্বাস 
' জাইন মানছি মানব / অচিন্ত্য চক্ৰধৰ" 
"প্রন্জী চক্ষুসান ও অন্ধ / চিত্ত ঘোষাল 
আধার হিষাল্ব : এবায় কুয়াম্রীর পথে / অরুণ ঘোষ 
রাজমীভি ও জনসাধারণ | নারায়ণ চৌধুরী 
পশ্চিমবঙ্গে কৃমি লংগ্কারের ক্ষেত্রে বৈপ্রবিক পদক্ষেপ | সুমন্ত লেন 
মানের অগ্রন্থতির পূর্ব শর্তগুলি | ওরুদাস ভট্টাচার্য 
ক ও বাস্ধ্বনি (একটি নাইজিরিয়াম গল্প ) / সিপ্রিয়ান একোযেমলি' 
তিন দুনিয়া ও মাফিন লাম্বাজ্যবাষের স্থবির! / রমাপ্রদাদ ষল্লিক 
তারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের স্থান / কল্যাণ ঘোষ 
' দূ সিনেমার স্বপক্ষে / হৃগাক্ষশেখর রায় 


বাংলা চলচ্চিত্ৰ শিল্পের গতি ও 


হুর্গতি / দূহর বন্দ্যোপাধ্যায় ' 


প্রচ্ছচিত্র/নীরদ মজুমদার ® রেখাচিত্র / নিতাই দে ও বাঙচিত্র / সমল চা 


জাম পাঁচ টাকা 





১৮৯ 









স্বেরতত্র ও সাঞ্খাদায়িক 


শক্তি এঁফাবদ্ধ হচ্ছে 


শৃতদ্বল 


. আগামী 'লোকসভা নির্বাচনে 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস (ই) এবং জনত! 
পার্টির মধ্যে প্রতিঘন্িতা এড়ানোর 

. জদস্ভে কেন্দ্রীয় জনত! নেতারা ছু” 
দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করার 
অনুমতি দিয়েছেন । প্রকাশ্যে তারা 
এট! স্বীকার করতে চাঁন না, কারণ 
পশ্চিমবঙ্গে জনত! কংগ্রেস (ই) জোট 
বাধার খবর হিন্দী ভাষাভাষী উত্তর 
ভারত ও দ্াক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিতে 
উভয় দলেরই বিশ্বাসযোগ্যতা! ক্ষতি- 

- প্রান্ত হতে পারে। 

তামি্নাড়ুতে জনতা দলের 
প্রাক্তন মুধ্যমন্ত্রী (রাসচন্্রন নিজেই 
ইন্দির! কংগ্রেসে যোগ দেবার গোপন 
অভিলাষ পোষণ করছেন, এটা জানা 
জানি হয়ে গেছে। কংগ্রেস (ই) 
দলের নেতা সি এম ষ্টিফেন গ্রকাস্তে 
হ্ীকারও করেছেন ঘে তামিলনাড়তে 
কংগ্রেস (ই) এবং জনত! একটা সম- 
ঝোতায় উন্নীত হতে পেরেছে 
অর্থাৎ ছুটি রাজ্যে অন্ততঃ শ্বৈর- 
তান্ত্রিক ইন্দিরা কংগ্রেস আর সাম্প্র- 

* দায়িক ও প্রাদ্েশিকতাবাদী শজি- 
গুলির মিলন হয়েছে, যদিও তারা 
এই ঘটনা গোপন রাখতেই আগ্রহী । 


পশ্চিমবজে অনতা নেতা প্রফুল 
মেন ও বিজয় সিং নাহার কিন্তু এতট! 
গোপন করছেন ন!। জনতা দলের 
মধ্যে ধার] স্বৈরতন্ত্র ও সাম্পরদায়ি- 
_ ,কতার বিরোধী তাদের পক্ষে এখন 
আর চুপ করে বসে থাকার উপায় 
নেই। পশ্চিমবঙ্গে শ্বৈরতন্ত্রী ইন্দিরা 
"" কংগ্রেসের সঙ্গে ভাতের বিরোধী 
বিমান মিত্রকে জনতাদ্বলের সভাপতি 
' চক্্রশেখর যে ভাবে আকস্মিক বহিষ্কার 
করে আবার তা তুলে নিলেন, তার 
মধ্যেও একট! রুহস্ত থেকে গেল। 
বিমানবাবু একজন প্রাক্তন সমাজতম্রী 
দলের কর্মকর্তা ছিলেন। রাজ্য 
নতাদলেও তিনি সাধারণ 
সম্পাদক । ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে 
কোন রকম বোঝাপড়ার ঘোর 
বিরোধিতা করে তিনি প্রফুল্ল সেন 
গোষ্ঠিক্ অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েন । মনে 
হয় দবয়ং প্রফুল্ল সেন এবং তার গোষ্ঠি 
নেতারাই বিমান বাবুকে জনতাদল 
থেকে বহিষ্কারের জন্য চক্রান্ত করে 
চন্দ্রশেখরকে দিয়ে এই নোংর। কাজ 
করিয়ে নিয়েছিলেন । কিন্তু যেভাবে 
_ এই রান্জ্যে ও অন্তত ইন্দিরা কংগ্রেস 






ও জনতাঁদলদের গোপন আতাত গড়ে ' 


উঠছে, ভাতে বিমলবাবু। মোহন 
হি 4 j 





ধারিয়! প্রভৃতির মত নেতারা যে কি 
করে জ্রনতাদলে থেকে যেতে পারেন 
তা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগয্য। 
জনতাদলের মুখ্য সংসদীয় নেতা 
অগজীবন রাম প্রকাশ্যেই বলেছেন 
যে নির্বাচনের সময় ইন্দিরাকংগ্রেসের 
জরুরী অবস্থাকালীন বাড়াবাড়ি ও 
অত্যাচারের বিষয়টিকে জনতাদল 
নির্বাচনী “ইন্থ) করবে না । নির্বা- 
চনের পর তিনি জনতা ও ইন্দিয়! 
কংগ্রেসের মিলিত কোয়ালিশন 
সরকার গঠনের সম্ভাবনাও বাতিল 
করে দেন নি। স্থতরাং ধরে নেওয়া 
যেতে পারে যে নির্বাচনের পর 
ইদ্দির! কংগ্রেস ঘি জগজীবনবাবুকে 
প্রধানমন্ত্রীর পদ দিতে রাজি থাকে 
তাহলে দ্বরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক 


শক্তির কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা 


কয়ায় তিনি গররাজি নন। 


ক স্যর শপাসিস্তা সি এ - 


৩ 4০৯০০ 

বিষয়টিকে হালক। ভাবে উড়িয়ে 
দেওয়া যায় ন1। 'আগামী লোক- 
সভা নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস বা 
জনতা কোন লই একক নিরছ্কুণ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে ন! 
এটা তারাও জানেন। বামপন্থী 
দ্লগুলির সমর্থনপুষ্ট ও আঞ্চলিক 
কয়েকটি দলের নির্বাচনী সঘোগিতায় 
জনতা (এস)-কংগ্রেস জোটের জয় 


লাভের সম্ভাবন] বেশ উজ্জল । এই 


অবস্থায় ইন্দির। কংগ্রেসও জনতা 
দলের মধ্যে নির্বাচনের আগে ও 
পরে সৈআীজোট গঠন কর] অসম্ভব 
নয়। ইতিমধ্যেই আর, এস, এস 
নংঘচালক দ্বেওরাস আলতা সরকারকে 
যে ইন্দিরা গান্ধীর অপরাধ ভূলে 


যেতে ও ক্ষমা করতে আহ্বান 
জানিয়েছিলেন একথা পাটনাক় 
আর, এস, এস, এর সাধারণ 


দম্পাদক রাজেন্ সিং মনে করিয়ে 
দিয়েছেন, (টাইমস অব ইণ্ডিয়! 
,২৯শে আগষ্ট )। বিহার, উত্তরপ্রদেশ 
ও রাজস্থানে জগজীবন বাবুর জনতা- 
দল ও ইন্নির! কংগ্রেস গ'টছড়! 
বেঁধে কাজ ক্যছে। 

স্থতরাং 'প্বৈরতস্তর ও সাল্রদ্বারি- 
কতা-প্রাদ্েশিকতার অশুভ শক্তি 


গুলি একজোট হবার ঘ্টনা কারে! 
চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। 
জগজীবনবাবুকে এদেশের চেম্বার অব 
কমার্স গুলির একচেটিয়া পুঁজির মধ্য- 
মণির! এখন চোধ্রে মণির মত রক্ষা 
করছে। প্রধানমন্ত্িতের সংকট কালে 
য় কে, কে, বিড়লা প্রত্যহ 


জগজীবন রামের বাড়িতে হাজিরা 
দিতেন । এই তদ্রধহোদয়ের বহু 
দিন ধরেই বামপন্থীদের দেশের রাজ- 


'মীতিতে শক্তিশালী হতে না দেবার 


জন্যে ইন্দিয়া কংগ্রেস 'ও জনতা 


দলের মধ্যে এ্রক্যস্থাপনের চেষ্টা 


চালিয়ে ঘাচ্ছিলেন। সপ্প্রতি মাকিন 
রাষ্ট্রদূত গোহীনও দিল্লীতে জগজীবন 
রামের সঙ্গে ৪০ মিনিট ধরে কথা- 


বার্তী বলে এসেছেন । সব মিলিয়ে 


ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে একট! 
অশুভ জোটের কালো ছায়া পক্ষ 
বিস্তার করছে। 

ভারতের জনগণ নিরক্ষর হতে 
পারেন । কিন্তু দীর্ঘকালের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম ও গণসংগ্রামের শিক্ষায়তনে 
তারা রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করতে 
সক্ষম হয়েছেন। এই জন্যেই ভারতের 
নির্বাচনমগ্ডলী ইন্দির! গান্ধীর মত 
অশ্তত শক্তিকে পথের ধূলায় টেনে 
নামাতে দ্বিধা করেন নি। অথচ 
অতীতে সংগঠক কংগ্রেসের নাম করা 


নেতা কামরাঁজ, অতুল্য ঘোষ এস কে 


পাতিল, মোরারঘী দেশাইকে তারা 


আবর্ভনাকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে দ্বিধা. 


করেন নি। 

আগামী লোকসভা নির্বাচনে ও 
ভারতের নির্বাচকমণ্জজী এই দৃঢ় 
রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেবেন 
আশা কর! যায়। 


ব্ৰৈরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক শক্তি 
ষদি নির্বাচনের পর এক্যবদ্ধ হয়ও 
তাহলেও তার! রাজনৈতিক 
অস্থিরতা দূর করতে পারবে না। 
জনতার্রোর সমাজতন্ত্র ও আদি 
কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিও গোষ্ঠি- 
গুলিকে তখন এ কোয়ালিশন থেকে 
বেরিয়ে আদতে হবে। না হয় 
নিজেদের সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরক্ষেতার 
মুখোশ ছাড়ে ফেলে দিতে হবে এবং 
একচেটিয়া পুঁক্িপতি ও মাফিণ 
সাআজ্যবাদী জোটের অঙ্গুলি হেলনে 
চলতে হবে। 

ভোট দেবার আগেই নির্বাচক 
মগ্জলীকে মনঃস্থির করতে হবে। 
ভারতের গৌরবোজ্জল স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাসকে তারা কখনই 
ন্বৈরত্বস্ত্রী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির 
অশুভ কোয়ালিশনের হাতে কলঙ্কিত 
হতে দিতে পারেন না। তাদের 
দেখতে হবে নিঃস্কুপ সংখ্যাগরিষ্ঠত1 
তো নয়ই ইন্দিরা কংগ্রেস ও জনতা 
দূল মিলেও ষেম নির্বাচনের পর 
কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে না 
পারে। 


মুদ্রাঙ্মাত ও ব্যাঙ্ক বাবস্থা 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


তদারকি কেন্ত্রীয় সরকার মুদ্রা- 
স্ফীতিন্ন প্রকোপ কমাবার জন্মে 
ব্যাক খণকে আরে! ব্যয়বহুল করে 
তুলেছেন এবং সঙ্গে দজে সঞ্চয়ে 
পরিমাণ বৃদ্ধি করে বাজারে মুদ্রাসর- 
বরাহ কমাবার উদ্দেস্কে ব্যাংকের 
আমানতণ্ড সঞ্চয়ের দরুণ সুদের 
হারও বাড়িয়ে দিয়েছেন । মুদ্রা 
স্বীতির প্রকোপ কমানোর জন্যে এই 
ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ বেশী দেরীতেই 
হলো । ম্থতরাং এর ফলে সরকারের 
উদ্দেস্ট কতটা .সিদ্ধ হবে বলা যায় 
না। | 

লক্ষ্য করার প্রয়োজন যে কেন্দ্রীয় 
সরকারের বাজেট ঘাটতি, রপ্তানী ও 
অন্তান্ত সুত্রে বিদেশী মুদ্রা আগম ও 
ব্যাংক খপের দ্রুত বিস্তার মুত্রাম্ফীতির 
আসল কারণ। স্থতরাং কেন্সীয় 
বাজেটে ঘাটতি না কমালে এবং 
উৎপাদনমূলক আমদানীর মাধ্যমে 
রপ্তানী ও অন্থান্ত সুত্রে বিদেশী মুদ্রা 
আগমেয় সঙ্গে ভারসাম্য হা কর! 


| নাহলে কেবল ব্যাংকের আমানত ও 
বাড়িয়ে এই সমস্কার' 


লগ্নীর সুদ 
সমাধান করা যায় না। সর্বোপরি, 
দেশে পণ্যের উত্পাদন ও বণ্টনের 
সমস্তাকেও সমাধানের মধ্যে ধরতে 
হবে। রি 

এই প্রবন্ধে মু্রাস্ফীতির মূল 
রোগের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেও 
আমর] মুদ্রাক্ষীতি রোগ ও রোগ 
উপশষের সরকারী দাওয়াই থেকে 
দেশের পুঁজিমালিকেরা কি ভাবে 
পয়সা কামায় এবং নামে রাষ্ট্রায়ত্ত 
হলেও দ্বেশের ব্যাংকগুণল কি ভাবে 
তারের সাহায্য করে থাকে পশ্চিম 
বজের স্থানীয় দৃষ্টান্ত দিয়ে ত 
আলোচনার চেষ্টা করছি। পশ্চিম- 
বঙ্গের ক্ষেত্রে যা ঘটছে, দেশের অন্ত 
রাজ্যগুলিতেও তাই ঘটছে, স্থতরাং 
এই রাজ্যের নমুনা! থেকেই দেশের 
অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে ব্যাংকগুলির 
সম্পুর্ণ ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠবে। 

বর্তমান কেন্রীয় সরকার অর্থ- 


নৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্ত আমূল 


অর্থনৈতিক সংস্কারের পথ ধরতে 
পারেন না। এটা বোঝা যাক়। 
তবু শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে 
থেকেও তারা যা করতে চেয়েছেন, 
দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান 
শক্তি ব্যাংক ব্যবস্থা তাকে সফল হতে 
দেয়না । ফলে বহুল পরিমাণে 
জাতীয় সঙ্গতির অপচয় এবং অর্থ- 


নৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা! রুদ্ধ হয়ে . 


ঘাচ্ছে। 
কেন্দ্রীয় দরকার গ্রামীণ ও কুটির 


শিল্পে লগ্নীর জন্য ৫০৪টি পণ্যোৎ- 
পাকের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। 
এই সব ক্ষেত্র এবং গ্রামীণ কৃষি ও 
সহযোগী শিল্প ব্যবগা (যেমন হাস 
মুরপী পালন, মাছ, দুধ,তুতবুও 
লাক্ষাকীট চাষ, চাষের সাজ সরঞ্জাম 
পাম্পসেট ইত্যাদি ) জন্যে .কেন্তরীয় 
কর্তৃপক্ষ এক বিশেষ সুবিধাজনক 


হারে ( ৪২ শতাংশ) সুদের হার ' 


নির্ধারণ করে ব্যাংকগুলিকে বলে 
দিয়েছেন যে তাদের মোট লগ্্ীর ১ 
শতাংশ এই কম সুদে নিদি ক্ষেত্রে 
দিতে হবে। কেন্ত্রীয় সরকার আরে! 
নিদেশি দেন যে ব্যাংকগুলিকে 
তাদের মোট লগীর ৩৩ শতাংশ 


অবহেলিত গ্রামীণ কৃষি ও শিল্পে ' 


নিয়োগ করতে হবে।. 
কিন্ত - ঘেদেশে বৃহত ও এক- 
চেটিয়া পুঁজিপতির আসস ক্ষমতার 


অধিকারী, সে দেশে কি এমন একট . 


সামান্য নির্দেশই ব্যাংকগুলির পক্ষে 
পালন কর] কঠিন হয়ে উঠে না? 

পশ্চিমবঙ্গে তিনটি নেতৃস্থানীয় 
ব্যাংক বা লী ব্যাংক ঘোষিত 
হয়েছে। ইউনাইটেড ব্যাংক, ইউ- 
নাইটেড কমাশিয়েল ব্যাংক এবং 
সেপ্টল ব্যাংক । পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ 
উন্নয়নে অর্থলগ্রীর প্রধান দায়িত্ব এই 
তিনটি ব্যাংকের । কিন্তু এই দায়িত 
তার! পালন করে নি বলে অভিযোগ 
শোনা যায়। 


যেমন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল . 


থেকে এই ব্যাংকগুলি যে অর্থ আমাঁ- 
নত সংগ্রহ করেছে তার মাত্র ৩০ 
শতাংশ তার! গ্রামীণ অর্থনৈতিক 
উন্নতিয় উদ্দেষ্তে লগ্নী করেছে। আর 
মোট লগ্নীর এট] ২০ শতাংশ মাত্র । 
অথচ কেন্দ্রীয় সরকার ৩৩ শতাং' 
লগ্মী গ্রামাঞ্চলে করারই নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। | 

কম হারে স্ব নেবার ক্ষেত্রে 
পশ্চি্বঙ্গের ব্যাংকগুলি মোট লম্মীর 
১ শতাংশের পরিবর্তে মাত্র এর এক 
পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ২* -পর়স। 
মাত্র নিয়োগ করেছেন। 

রাজ্য সরকার শ্বয়ং নিযুক্ত ব্যক্তি- 
দের জন্য কতগুলি বিশেষ সুবিধ] 
দিয়েছেন। সাধারণ নিয়মে ব্যাংকের 


নিকট শিল্প ব্যবসার জন্তে ঝণ 


চাইলে ঝণ প্রার্থী মোট লগ্মীর ২৫ 
শতাংশ দিলে ব্যাংক বাকি ৭৫ 
শতাংশ খণ মঞ্জুর করে। এক লক্ষ 
টাকার একট] লরী, বাস বা মিনি 
বাস চালাতে গেলে খণ প্রার্থীর হয়- 
তো নিজস্ব ২৫০০০ টাক! থাকে না 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


পা 


|| ছয় ॥ / 


বিধান! গচিবাল 


বামফ্ৰণ্টে আমলেও বিধানসভা 
সচিবালয়ে শ্বজন পোষণ চলছে বলে 
বিধানসভা সুত্রে জানা] গেছে-। এ 
নিষ্ষে, বিধানসভার কর্মার] প্রচণ্ড 
বিক্ষুক । অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে 
যে, বিক্ষুধ কমীরা এই বিষয়টিকে 
আদালতে নিয়ে যাবেন বলে স্থির 
হয়েছে। | 

যে পদ্ধতিতে বিধানসতার প্রাক্তন 
সচিব প্রীফবনারায়ণ ব্যানান্দীকে 
এখান থেকে সরানো হয়েছে তা 


‘নিয়েও নানান কথা শোনা যাচ্ছে ।. 
সংবাদে প্রকাশ, গত বছর ম্পীকার, 


সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
- শ্ীযোরারজী দে শা ই বিধানসভার 
সচিব সম্পকিত যে প্রস্তাব রেখে 
ছিলেন তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হওয়া সত্বেও জীব ব্যানার্জীকে 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানমভার সচিবের পদ 
থেকে সরিয়ে দিয়ে সেই গৃহীত 
প্রস্তাবকে অমান্য কর! হয়েছে। সেই 
প্রস্তাবের একটি কপি বর্তমান অধ্যক্ষ 
জনাব মনস্থর হবিবৃল্লার নিকটেও 


মানষ। অনেক কিছু ঘটছে তার 


ct রি নি 0, 


নি 


জন গোষণ 


নাকি আছে। বিধানসভার 


, সচিবালয় হ্ত্রে জালা গেছে যে, 


শ্রীব্যানাজখীকে অপসারণ করার পর্ন 
সচিব হিসাবে আনা হয় 
শ্রপি কে ঘোষকে । কিন্ত 
কাগজে কলমে প্রীঘোষ সচিব হলেও 
ভি-ফ্যাকটে। সচিব হিসাবে কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছেন জনাব আসাদুর 


রহমান নামক জনৈক ডেপুটি, 


সেক্রেটারী |" শানক মহলে এর 
নাকি প্রভাব এবং এই প্রভাবকে 
কাজে লাগিয়ে তিনি দিনকে রাত 
এবং রাতকে দিন করে চলেছেন। 
শোন! যাচ্ছে যে, বিধানসভার 
বর্তমান সচিব শ্রীঘোষ আগামী বৎসর 
অবসর নেবেন এবং পরবর্তী সচিব 
কাকে করা হবে তাও নাকি ইতি- 
মধ্যেই স্থির হয়ে রয়েছে । তিনি 


নাকি বর্তমান অধ্যক্ষের নিকট 
আত্মীয় । , . 
'. আগে নিয়ম ছিল ডেপুটি 


সেক্রেটারী হতে হলে তাকে 
গ্র্যাজুয়েট এবং আইনপাশ হতে 


শশী শশা তি 


তা পুত পাদ 
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পা 


হবে| কিন্তু বর্তমান ডেপুটি সেক্রে- 


টারীদের একজন আইন পাশ করেন 


লি এবং জনাব আপাছুর রহমান 
নাকি ম্যাট্রিক পাশ। তা সত্বেও 
তিনি খুঁটির জোরে ডেপুটি সেক্রেটারী 
হয়েছেন । জানা গেছে অপূর্ব লাল 
মজুমদারের আমলে এই আইনটিকে 
কায়দা করে সংশোধন করা হয়েছে। 

স্বজনপ্োষণের ক্ষেত্রে আসাছুর 
রহমানের জুড়ি মেলা ভার। ভিনি 
চান তার চাকুরীকালের মধ্যে 
বিধানমভা সচিবালয়ে কর্মরত তাঁর 
দুজন আত্মীয় -উচ্চপদে বন্দুক ৷ 
আরও মজার কথা! হল বর্তমানে যে 
চারজন ডেপুটি সেক্রেটায়ী রয়েছেন 
তাদের একজন ম্পীকারের ভাগনে 
এবং আরেকজন সচিবের ভাগনে। 
স্থতরাং তাদের আর পায় কে? 


সম্পর্ক এবং দলীয় প্রভাব ভাঙ্গিয়ে ১ 


ভার! যা খুশি করে চলেছেন । 
বিধানসভার বর্তমান অধ্যক্ষ 
জনাব মনন্থর হবিবুক্পা নিখাদ ভাল- 








দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


অগোচরে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাকে 


- ভূল বোঝাচ্ছেন ডেপুটি সেক্রেটারী 


আপাছুর রহমান । 


কিছুদিন আগে আসাছুর সাহেব - 
একটা প্রমোশনের ব্যাপারে 


স্পীকারকে মিথ্যা কথ! বজেছিলেন 


এবং পরে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আসা- 
দুর সাহেব স্পীকারেন্স কাছে প্রচণ্ড 
ধমক খান এবং মনের দুঃখে ছুমাস 
চুটি, চেয়ে দরখাস্ত করেন। কিন্ত, 
স্পীকার সেই আবেদন নাকচ করে 
দেন। 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ শীহ্বকুমার 
গুপ্ত নামক বিধানসভার জনৈক ইউ 
ভি ক্লার্বকে বিধি বহি্ূ্তি উপায়ে 
প্রমোশন দেবার ব্যাপারে আসাছুর 
সাহেব উদ্যোগ নেন । কিন্ত অন্তান্ত 
সিনিয়র কর্মীরা তাতে আপতি 
জালান। স্পীকার কিচ্ছু আসল ঘটনা 
এখনও জানেন নাঁ। আমল ঘটনা 
হল এই সুকুমার গুপ্ত বিধানসভায় 
কান্ধে যোগ দেন ১৯৬৩ সালে। 
তারপর ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসে 


১৯৬৫ সালে কাজ পেয়ে তিনি, 


এখানকার কাজ ছেড়ে দ্বেন। কিন্ত 
ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস তাঁকে গৌহা- 
টিতে বদলী করায় তিনি সে কাজ 
ছেড়ে দিয়ে আমাছুর সাহেবকে ধরে 
আবার চাকরী ফিরে পান নতুন 
হিদাবে। মজার বিষয় হল সেই 
ফাইলটি নাকি বিধানসভার সচিবা- 
লয় থেকে লোপাট হয়ে গেছে। 


_আসাছর দাহেব চাইছেন সুকুমার 


গুপ্কে প্রথম চাঁকন্পীতে যোগ দেবার 
দিন থেকে সিনিষ্বরিটি দেখিয়ে 
প্রমোশন দিতে | যে পদে স্থকুমার- 
বাবুকে প্রমোশন দেবার চেষ্টা চলছে 
সেই পদের ঘাবীদারর] সুকুমারের 
চাকরী ছেড়ে দেবার বিষয়টি 
স্পীকারকে এখনে! জানাননি। 
তারা এই ঘটনাটিকে তুরুপের তাস 


. হিপাবে চেপে রেখেছেন। 


এছাড়া সেকশন অফিসাঁর শ্রীকে 
সি বি মেনন সম্পর্কেও নানান অভি- 
যোগ শোন! খায়। ইনিও নাকি 
আসাছুর সাহেবের অন্ুগ্রহভাজন। 
কংগ্রেস আমলে কংগ্রেপী বিধান- 
লম্ভা সদস্তদের ইনি তেল (দিতেন 
এবং জমান! বদল হবার সঙ্গে সঙ্গে 
ইনিও রং বদলে ফেললেন। পিপি 
এম বিধানসভা সদ্বস্তদ্বের তেল দেও- 
য়ায় এখন ওর জুড়ি নেই। শোন! 
যায় এই তেল দিয়েই নাকি তিনি 
সম্প্রতি ডবল প্রমোশন পেয়েছেন । 
তিনি এখন সেকশন অফিসার হয়ে- 
ছেন। ছিলেন ইউ ভি। ' মাঝের 
একটি পদকে টপকে তিনি এখন 
গেজেটেড অফিসার । এই মেননের 
কাছে টি এ এবং ভি এ বিল জম] 
দিতে এবং টাকা নিতে সব বিধান- 
সভা মদস্তকেই আসতে হয় ।'শাসক- 


কেরলে গিয়ে নিজের 


মনে করে। 


দলের ছাড়া অন্ত কোন দলের বা, 
নির্দলীয় বিধানসভা সদন্তদের' সঙ্গে 
মেননের র্যবহার খুবই দৃষ্টিকটু। 
শোনা যায় মেনন নাকি বছ অবৈধ 
সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন । বিধান" 


‘সভার কোন (কমিটি কেরল গেলেই 


মেনন সেই কমিটিতে ঘাবেন এবং 
দেশে 
বদে থাকবেন। মাসের পর মাস 
অফিসে কোন খবর না দিয়ে কামাই 
করবেন। ইচ্ছেমত ফিরে এসে 
আবার কাজে যোগ দেবেন। এর 
বেলাক্ম কোন দোষ হয় না। অথচ 
এরকম নজীর এই বিধানসভা সচিবা- 
লয়েই আছে 'ষে, একদিন কামাই . 
করে মি এল চাওয়ায় (সেই কাকে. 2 
শো-কজ করা হয়েছে। 
বহু প্রমোশন দেওয়া হয়েছে এই _ 


সচিবালয়ে অন্যান ভাবে । যাদবের 
প্রমোশন পাবার কথা তার পাননি | &ি 
জুনিয়ার স্ট[ফদের প্রয়োশন দেওয়া 
হয়েছে শিনিয়রদের টপকে । এইতো 
কিছুদ্বিন আগে রক্ষণ বিভাগের জনৈক 
কাকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে 
সিনিয়ারদের বঞ্চিত করে। 


কংগ্রেসের কাছে 
ই-কংগ্রেশ বেশি শক্ত 


লর্বভারতীয় স্তরে এবং বিশেষ শব 
করে রাজ্যস্তরে ছুই কংগ্রেসের ন্ব 
এমন জায়গায় গিয়ে পৌচেছে ঘে, 
দর্ণ সিং কংগ্রেস ইন্দিরা কংগ্রেসকে 
সি পি এম এর থেফেও মারাত্মক শক্ত 
সম্প্রতি এম এল এ 
হোষ্টেলের এক কক্ষে বেশ কয়েকজন 
প্রর্ণ পিং কংগ্রেসের এম এল এ সমন্বয়ে ' 
একথা বলেন । তার] মন্তব্য করেন, 
“আদর্শগতভাবে ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে আমর! সম্পূর্ণ আযার্টি কমিউ- 
নিষ্ট, কিন্তু তবু সি পি এম প্রমাণ 
করে দিয়েছে যে, ওদের রাজ 
আমরা নিরাপদ । কিন্তু ইন্দিরা গাঘ্ধী' 
ক্ষমতায় ফিরে এলে আমাদের 
অস্তিত্বই নিযূর্ল করে দেবে ।” 

এই অবস্থার কিভাবে হি হলে! 
এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ওরা পরি- 
কার বলেন, “সি পি এম বা অন্যান্ত 
বাষপস্থী পার্টিগলোর মধ্যে অনেক- 
গুলো নিয়মাবলী আছে য! খুব 
কঠোর । কিন্ত কংগ্রেসের সদশ্তপদ্ - 





পাওয়া মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। 


এই কারণেই আমাদের মধ্যে যো". 
গের সন্ধানে বদ লোকের ভিড় হয়৷ 


এবং এদের সংখ্যা ইন্দিরা কংগ্রেসেই 
সৃব থেকে বেশী । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


‘ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর” 


পীপতি নন্দী 


* বিধান সভায় ‘জাতির বাব!’ 
গ্রনঙ্গে কৌতুকাবহ ঘটনাটি 'জাতি'র 
পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে ধরেছে 
অর্থাৎ ‘জাতির পিতা'র সম্তনরূপী 
এই ‘জাতি’ বস্তুটি কিবা কারণ? 
গান্ধী নন্দনর] আপন বংশ পরিচয়ে 
চিরকালই মুখর । পিতার পরিচয় 
সন্তানের শ্বীকৃতিতে জানতে হয়, 





মানতে হয়--এটাই রীতি । অপত্য- ' 


ধর্ম পালন করতে যারা দীর্ঘকাল 
তর্কাতীত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে, 
“মহাত্মা মাহাত্ম্ের বিলকুল উত্তরা- 
ধিকারীবকপে তারা পিতৃসত্য রক্ষায় 
ষেআজো অকুতোভয়, বিধানসভার 
কাহিনী অবলম্বনে তা মানতে হবে। 
ইংরেজ প্রণীত ১৯৩৫ সালের 
পতারত সরকার আঁইন”-(Gover- 
nment of India Act, 1935) 
এর জিন্মাদ্ার হয়ে ১৯৪৭ সালে যারা 
স্বাধীনতা” এনেছেন, তায়! অবশ্তই 
সে স্বাধীনতাকে শুধু রক্ষাই করেননি, 
তাকে আয়ে! তালেবর করেও তুলে- 
ছেন--৬* কোটি মান্যকে শোষণ 
করতে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী পু'জির 
নেতৃত্বে এক জাতীয় চরিত্রহীন পুঁজি- 
বাদকে দাড় করিয়েছেন; শোষণের- 
-পায়গুলির পুনর্বন্টন করে, উপয়োক্ত 
আদর্শের নিরিখে “ভারত সরকার 
আইন”-এর বর্ধিত.কলেবর ‘সংবিধান’ 
রচনা করে ও তথ্য সংশোধনাদি করে 
পিতার ‘বাঞ্ছিত ভারত’কে ( India 
of {My Dreams) কূপদাল করে- 
ছেন, আপন আপন কীতিয় মহিমায় 
নেতৃত্বে ভান্বর হয়েছেন--জাতির 
চোখে দাগী হয়ে উঠেছেন । 
আমাদের মহাত্মা অহিংসাবাদী ! 
সামাজ্যবাদী রাক্ষশক্তির হিংসার 
জবাবে জনগণের অহিংসা, নিষ্ঠুর 
সামস্ততাঞ্জিক শেণী-হিংসাঁর জবাবে 
অসহায় কৃষকের অহিংসা, মালিকী 
পাণ্ট শ্রয়িকের অহিংসা- 
সার প্রচারক ও সংগঠকরূপে 
টনি ঘে রাধরাজ্যের প্রতিষ্ঠা চেয়ে- 
ছিলেন, সে সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখেই তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে 
আইনের শাসনকে প্রত্যক্ষ করে- 
ছিলেন, ১৯৪২-এর বিস্ফোরণকে 
অচ্ছাৎ জ্ঞান করেছিলেন, জমিদারী 
বর্বরতার বিরুদ্ধেকোন কৃষক আন্দো- 
লনের নেতৃত্বে নারাজ ছিলেন, কিন্তু 
সালে (ভারত সরকার 
আট্টের বছরে) যে বিড়লা| পরি- 
বারের সম্পত্তির পরিমাণ দেড় কোটি 
কারও কম ছিল, সে মহাজনশ 
পু্ভির রুদ্ধ বাসনাকে তিনি মুক্তি 
দান করতে পেরেছিলেন-_-পরব্তী- 
কালে ১২:০ কোটি টাকার সীমা 
অতিক্রম করতে--টেম্দের চিন্তাকে 


# 








১৯৩৫ 


গঙ্গার জলে চুবিয়ে নিয়ে। যে 
ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প পু জির 
মোট পরিমাণ ৫* কোটি টাকারও 
কম ছিল, ২৫ বছরে তাঁকে ৪৫০০ 
কোটি টাকার বৃহৎ পু'ঞ্জিতে রূপাস্তর 
করতে যেকপ মালিকশাহী হিংসা ও 
নির্যাতিতের অছিংসাকে চালু করতে 
হয়, সে ব্যবস্থার জনক অবশ্যই আর 
কেউ নয়। তবে তদকপ রাজনৈতিক 
নেতৃত্বের যার! তল্লীবাহক ছিলেন 
তাদের প্রায় সকলেই সেদিনকার 
ভারতীয় শি্পপুজি, সামস্তপুজি ও 
অন্থান্ত মহাক্জনী পু'জির রাজনৈতিক 
প্রতিনিধিত্ব করেই গান্ধীবাদী হয়ে- 
ছিলেন, পাতিবুর্তোয়ার্দের একাংশকে 
“জাগিয়ে” তুলেছিলেন এবং আজে! 
নান! খগ্ডিত-বিধত্তিত পরিচয়ে 
গান্ধীবাদী আদর্শে বিলাপ ও প্রলাপ 
করে থাকেন। নিঃশব্দ কলা- 
কৌশলে যে বোদ্বে টে রাঙ্জশক্তিন্র 
পত্তন হয়েছে, প্রবল প্রচারযন্ত্রের 
হষ্টিছাড়া আওয়াজে সে তার 'কুল- 
প্রতিষ্ঠাতার রাজনৈতিক কৌলীন্যকে 
ঘোষণা করবে, এতে আশ্চর্যের কি 
আছে--বিশেধতঃ যে ক্ষেত্রে সাধারণ 
দ্বেশবাপী এবম্বিধ যুগাবতারকে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পরথ করে নেবার 
সুযোগ কখনও পায়নি, আর পাবেও 
নাসেক্ষেত্রে। দেশ দ্রো হী ধান্দা- 
বাজয়াই ঘনায়মান আতঙ্কে অস্থির 
হয়ে সমস্ত নির্মম সত্যকে চাপা দিতে 
বেপরোয়া মিথ্যাচারকে আশ্রম করে, 
এটাই এদের 'রাজনৈতিক’ সক্জা। 


এ ঘুঘুরা প্রয়োজনে সাশ্রদারিক ' 


সমস্ত ও গ্রিগিরকে খুচিয়ে তুলে 
রান্দনীতির আসর জমাট রাখে, 
দা] বাধায়, আবার সংখ্যালঘুর 
নামে অশ্রু বিসর্জনের 
সাংপ্রদায়িক যড়যস্ত্রে লিপ হয়ে 
মরশুমী ভোট-ফল খায়। সর্বভ্যাগী 
বিনোবা-বাবাঁজীর সাম্প্রতিক গো- 


" রাজনীতি এক্সপ অহিংসা-রাজনীতির 


এক সাশ্প্রধায়িকতাবাদী যড়ষন্তর্গপে 
ছুই প্রতিঘন্বী গান্ধীবাদী শিবিরের 
(ইন্দিরা কংগ্রেস ও জনত1) মনো- 
বাঞ্ছা পূর্ণ করে ভারতীয় জনজীবনে 
আবার এক গুরুতর সাম্প্রদায়িক 
সঙ্কট হৃষ্ট করেছে। লক্ষণীয়, 
জামসেদপুরের বীভৎস দাঙ্গার সম- 
সামস্সিককাঁজেই এ গো-রাজ্জনীতির 
স্যস (সুন্ম) পরিকল্পনাটি ব্যাপক 
তৎপরতায় মঞ্চস্থ হয়। 

এতো গেল একটা অতি স্বংক্ষিপ্ত 
হিসাব-_ শোকার্ত সস্তানকুলের 
কাছে ‘জাতির জনকের” রেবে-ষাওয়। 
দায় দায়িত্বও সর্বোদয়ের চাক্ষুষ 
নিদর্শন । নিনীহ ভারতবালী এ 
সবের বাইরে গান্ধীবাদ কাকে বলে 


পরক্ষণেই ' 


জানে না, কোনদিনই জানবার 
উৎসাহে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এমন 
টিও নয় (গাক্ষীমাগরাও একাজে 
উৎসাহী নয়)। তবে এখনও পর্বো- 
দয়ের যেটুকু উদয় হয়নি, মহাত্মার 
অনুরাগীদের অক্লান্ত অধ্যবসায় 
সেটুকুর উদয়লগ আজ নিশ্চয়ই 
সমাগত । কিন্ত যার সম্পর্কে দ্বেশ- 
বাণীর কৌতুহল প্রায় না স্তি, তার 
মারাগাঙে কি আর ফন্তপার! বইবে? 
কিংবা ক্ষুিত মরুর আগ্রাসী 
আলিঙ্গনে সে ধরার ধূলায় হারিয়ে 
ষাবে? 


তাঁদের টানে, ভখটারটানে." 


"ভারতীয় পরিস্থিতিতে রামপস্থী 
কাকে বনে এনিয়ে অবশ্তই মতা- 
নৈক্য আছে। কিন্ত সে বিতর্কে না 
গিয়েও একথা নিশ্চই বল! ষেতে 
পারে যে, বামপন্থী বলে পরিচিত 
দূলগুলির সবচাইতে সংগঠিত অংশ 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট যতট! '্রণ্ট 
ততটী বাম কিনা এ সম্পর্কে জন- 
সাধারণেক্ মনে কতকগুলি সুক্ষ 
সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এর একটি 
অপসংস্কৃতি বিষয়ে বামঙ্রণ্টের নীতি 
ও বর্মস্থচীকে উপলক্ষ করে । 

প্রথমতঃ বল] যায়, অপসংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে বামক্রণ্টের কোন সংগঠিত 
প্রচেষ্টা অন্ততঃ চক্ষুগোচর হবার মতন 
নয়। কোনরূপ অনংগঠিত ও 
বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা যে কি রূপ নিশ্ফলা! 
হতে পারে তার জাঙচ্ছল্যমান প্রসাণ 
‘বারবধৃ’র বংশ বিস্তার। দুর্বল 
প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়াকে সতর্ক করে, 
আইনের প্রশ্রয়ে আরও সংগঠিত 
করে, প্রচারের ইন্ধন যোগায়, আরে! 
বেপরোয়া] করে তোলে । বিশেষতঃ 
ষে দেশের পাতি বুর্জোয়া সমাজে" 


রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিতান্তই প্রাথ- ” 


মিক পর্যায়ে আবদ্ধ এবং ব্যাপকতর 
অংশে তার চাইতেও নিয় মালের, 
মে সমাজে অপসংস্কৃতিয় প্রভাব- 
বিস্তারকে প্রতিরোধ করতে হলে থে 
সাংগঠনিক প্রস্ততি, ব্যাপক ফ্রণ্ট 
গঠন ও প্রচার-অতিষানের প্রয়োজন, 
বর্তমান বামফ্রণ্ট এ বিষয়ে কোনরূপ 
নেতৃত্ব দিতে অক্ষম এটুকু তারাই 
প্রমাণ করে দিলেন। অতএব, 
অপসংস্কৃতির জোয়ার চলছে . নানা 
রঙগমঞ্চে পত্রপত্রিকায়, লোকের বচন- 
বাচনে, খেলার মাঠে, প্রতিমা 
বিসর্জনের শোভাষাআায় । | 

এ বিকারের একটা প্রধান 
দিক শারদীয় । ধর্মা্ঠানকে উপ- 
লক্ষ্য করে অপসংস্কৃতির যে শরৎ- 
কালীন জোয়ার আসে তারই জের 
চলে সারা বছর ধরে। বারোয়ারী 


পূজার “জিজ্জিয়! প্রথা? শুধুই একটা 
সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যভিচার 
নয় অশ-আর ও অপব্য়ের 
নন্দন-লীলায় যে অধঃপতন শুরু হয়, 
তরুণ সমাজ ও শিশু সমাজের সামনে 
‘সে পথটিকে অবাধ করে রেখে আর 
যাই হোক সাম্প্রনায়িকত] ও শ্বৈরাঁ- 
চারকে ঠেকানোর কান্ট] সহজ হয় 
না এ সত্যটি সহজবোধ্য । উপরদ্ধ 
জমসীধাঁরণের মধ্যে নতুন নতুন ও 
উদ্ভট হুন্ব জন্ম নেয়। 
বিকারগুলি এক গুরুতর রাজনৈতিক 
সঙ্কটকে ঘনীনৃতকরে আনছে। 
অলিগলির মোড়ে মোড়ে শনি- 
বিপ্লবের অনুষ্ঠানগুলিকে প্রণাম ও 
প্রণামী নিবেদন করতে শিক্ষিত যুবক 


॥ ও বেকারদের ভীড়, তারকেশ্বরগামী 


যুবকদের ধাবমান শ্রোতগুলি কি দ্রুত 
অবক্ষয়ের লক্ষণ নয়? পাতিবুর্জোয়া . 
সমাজের অবক্ষয়ের মাত্রা ভারতের 
সর্বত্রই বেড়ে চলেছে কিন্তু তা 
অবশ্তই পশ্চিমবঙ্গীর পন্থায় নয়। 

কিন্তু এর চাইতেও গুরুতর বিষ 
শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে পুজো-চর্চার 


কার্যত: এ - 


॥ সাঁচ 


প্রভাব। প্রান্ম সমস্ত শ্রকিককেই 
নিক্গ নিজ কর্মস্থলে বিশ্ব5্র্ম| পুজার 
অনুষ্ঠানে কোন ন! কোনরূপ সক্তিত্ব 
ভাবে যুক্ত থাকতে হয়-_ একে নিতা- 
স্তই আমোদ বলে ব্যাখ্যা করলে এর 
রাজনৈতিক বিষক্রিয়াকে অস্বীকার 
করা হয়। উৎপাদনের উপায়ে 
দৈবশজিন্ন অবদ্বানকে মেনে নেবার 
সুস্থ প্রক্রিয়া! পথে শ্রেণী রাজনীতির 
প্রধান দুর্গটি কি পরিমাণে দুর্বল হয়ে 
উঠতে পারে তার বিচারে বামক্রট - 
কিংবা তাদের শ্রমিক মংগঠনগুলির 
কোন আগ্রহ দেখ! খায়নি, . প্রতি- 
রোধের চেষ্টা তো! “দূরক বাত, 1 
মালিকশ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণী মিলনের এ 
অনুষ্ঠানটি . স্বভাবতই একাস্তব্ূপে 
আধ্যাত্মিক নয়। মালিকশ্রেণীর 
শিকারী আত্মা এ পরিবেশকে মধুর 
করে তুলতে কম্বু করে না, বিশ্বে 
বিস্ময় হুই কারী এ ষড়যন্ত্রের সাফল্যকে 
কোন্‌ মালিক হেলায় পণ্ড করে? 
এক্ষেত্রে বামফরন্টের নিক্রিয্বতা কি 


বামপন্থী ? 


রুণু এত টাকা পান কোথা থেকে.? 


তালতলার বারিদ সরকারকে 
গ্রেথার করার পর গুলি করা ও 
অর্চনা গুহকে লালবাজাঁর লক-আপে 
নির্যাতন করে পঙ্গু করে দেওয়ার 
অভিযোগে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের চীফ 
মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক দায়- 
রায় সোপর্দ হবার পর কুখ্যাত পুলিশ 
 ইন্দপেক্টার রুণু গুহ নিয়োগী এখন 
হাইকোর্টে লড়ছেন । একজন পুলিশ 
ইন্সপেক্টার কি করে তার পক্ষ সম- 
নের জন্য ইন্দির কংগ্রেলী আইন- 
জীবী শ্রমশোক সেন, শ্রীনলিনী 
ব্যানান্ধা, দিলীপ. দত্ত ইত্যাদিদের 


সন্রকারী গাড়ীর 


পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের 
সিদ্ধান্ত হল যে, কোন মন্ত্রী বা সর- 
কারী অফিদার বেসরকারী কাজে 
সরকারী গাড়ি ব্যবহার করতে 
পারবেন না। এই আদেশ জারী 
হওয়াঙ্গ পরেও অন্থান্ত দপ্তরের মতো 
এক্সপাইজ ডিপার্টমেন্টের অফিসারর] 
পুরানো জযানার মতোই সরকারী 
গাড়ী নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে 
ব্যবহার করছেন। অথবা নিয়ম হচ্ছে 
গাড়িগুলো কেবলমাত্র ইন্দপেকশান 
ও 'কালেকশানের সময় ব্যবহার 
করার । অফিদারদের বাড়ি থেকে 
অফিসে আলা বাবদ মানিক পঞ্চাশ 
টাকা টি. এ. দেওয়া হয় তবু কালেক্টার 


অফ এক্সসাইজ প্রগ্রণবরঞ্জন গাঁছুলী 
ডবলু এফ এ ৮১*২, নীহার বোল, 
ডেপুটি সেক্রেটারী নীতিশ মুখার্জীর 


মোট! টাকার ফি জোগাচ্ছেন তা 
নিয়ে হাইকোর্টে জোর জল্পনা-কল্পনা! 
ও ব্যাপারটা! ভিঞ্জিলেন্সে পাঠানোর 
প্রস্তাব শোন! যাচ্ছে। এ ব্যাপারে 
একটা মজার বটনা ঘটেছে। গত ১৪ই 
সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের নয্ন নম্বর ঘরে 
বিচারপতি পি, পি, বরুয়া ও প্রীবিঃ 
ঘি, মৈত্রের ঘরে মামলাটি শুরু হলে 
তা স্থগিত রাখা হয়, কারণ ইণ্ডিয়ান 


অয়েল কর্পোরেশনে ধর্মঘটের দরুন 
বাজারে পেট্রোল সংকট ‘দেখ! দেও- 
স্লার ফলে অশোক দেনের গাড়ি 
নাকি কোর্টে আস্তে «পারেনি, ফলে 
স্থগিভাদেশ। 


অপবরচবভার 


মতে। অফিসারকা ভবলু বি এফ ২০৬৫ 
এঝ্সপাইজের সহ কমিশনার অনিল 
চ্যাটার্জী ডবলু বি এফ ৩২৬৩ এই 
আযা্বাসাঁভার তিনটে ও ডব্লু এফ এ 
৫৭৮১ নঘঘয়ওলা জীপটি এক্সাইজ 
বিভাগের উত্তর ও দক্ষিণের স্থপার 
সৈয়দ বদরুদ্দিন ও শীভবানী কর এবং 
প্রমর্জিত ব্যানাজা (ফরেন লিকার 
দপ্তরের সুপার) পারিবারিক কাজে 
ইচ্ছেমতো? ব্যবহার করেন । এই চড়া 
বাজারে দৈনিক প্রা দশ লিটার 
পেট্রোলের দাম দেন রাজ্য সরকার 
উক্ত অফিসারদের বিলাদিতার জন্য । 
এদের সঙ্গে ব্যারাক অফিসার শ্রীকে, 


কে, দাসেরও একট! আঁতাত আছে ! 


ক্ষ 





মুনশী প্রেমচন্দ 


মিহির আচার্য 


টা প্রথম ধাক্কায় নি 
মতো! শোনালেও স্বীকার করতে হবে, 
হিন্দি সাহিত্যের অগ্রগামী লেখকদের 
মধ্যে অধিকাংশই ন্মন্থত্রে পাঞ্জাবী । 
হিন্দীভাষীর আজকাল যাকে আধু- 
নিক হিন্দি সাহিত্যের প্রধান-পুরুষ 
কীর্তন পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন সেই প্রেম- 


ডন্দও জন্মগত সুত্রে একজন পাঞ্জাবী ! 
পাঞ্জাবী হয়েও তার অসামান্ত দাহিত্য 


প্রতিভা, তা উদ“ ভাষাতেই হোক, 
অথব! হিন্দিতে, এক ঝটকায়, মধ্য- 


যুগীয় কুপমণ্ডুকত। থেকে আধুনিক 


যুগে উত্তীর্ণ করে দিলে] । 
আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের সমস্ত 
কীণ্ডিমান লেখকদের মতোই প্রেষচন্ন 


তার সাহিত্যজীবন-রচনায় সমসাষ- 
-স্লিক বাঙল! সহিত্যের প্রভাব লানন্দে 


শ্বীকার করেছেন। ইংরেজি 'অন্থ- 


” বাদের মাধ্যমে রবীন্্রনাথের ছোটগন্ 


তাকে অভিতৃত করলেও তার শিল্পি- 

সত্তা. দহমমিতার আত্মীক্গতা লাভ 
করেছিল শরৎ পাহিত্য পাঠে। 
কোনে! সময়ে তীর গ্পগ্রচ্থের তৃমিকা 
. লিখে দেবার অন্ত অমুরুত্ধ ছলে শরৎ" 
চন্দ তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান বরে ' 


জানিয়েছিলেন, আপনার তডূমিক! 
লিখতে পারেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ । 
এ ঘটনা! সত্য হলে স্বীকার করতেই 
হয় শরৎচন্দ্র সমকালের প্রতিভাবান 
লেখকের ' কৃতিত্বের যথেষ্ট মর্যাদা 
দিয়েছিলেন। 


/ 


রচনাদর্শে তথ! শির বাক্তিত্বে . 


প্রেমচন্দ ও শরৎচন্দ্র নিবিড় নৈকট্য 
আছে ।- উভয়েই নিজ নিজ সাহিত্যে 
বস্তবার্ধী রচনার পথিকৃৎ এবং সার্থক 
কথাকার। তৎকালীন মূল ভ্বদ্বকে 
ভার] বিজ্ঞানসম্মত এতিহামিক 
দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিজেন। ভাই 
ব্রিটিশ সাঅ।জ্যবান্দ তখা সামস্ততস্ত্রের 
প্রতি এদের সচেতন লেখনী ক্ষুর- 
ধার। ফলে সমসাময়িক লেখকদের 
মধ্যে এদের মতো রাজনীতি সৃচেতন 
খুব কমই ছিলেন । 

পেশায় শিক্ষক প্রেমচন্দ স্বভাবতই 
তার শিল্পিদত্তায় সঠিক আদর্শকে 
কোনো কিছুর বিনিময়ে বিলিয়ে দেন 
নি। এমনকি পরবর্তাকালে ব্রিটিশ 
সরকার প্রদত্ত ‘যায়বাহাদুর’ ধেতাব- 
কেও স্বণাত্রে, প্রত্যাখ্যান করে 
ছিলেন। '' 


_বিধানগভায় পয়গাম" প্রসঙ্গ 


লি পি এম বিধায়ক জনাবন্মীর 
আবছুশ সৈয়দ গত ১৪ই সেপ্টেম্বর 
বিধানসভার মেনশন পর্বে একটি 
_ দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র মেলে ধরেন 
এবং বেন যে, এই পত্রিকাটির নাম 
“পয়গাম । এই পঞ্জিকাটি রাজ্যে 
সাম্প্রদাদ্মিক বিষ ছড়াচ্ছে। গো- 
হত্যা! নিয়ন্ত্রণ বিলের ষধার্থভ1 চ্যালেঞ্জ 
করে এই সংবাদপজে বল] হয়েছে যে, 


উদ্বের দিন মাকি মুসলমানরা) স্স্থির- 
ভাবে কোরবাণী করতে পারবেন 
না : 
ধমনী প্রজ্যোতি বসু এই সময় 
ব্রেন যে, শুধু “পয়গাম” পঞ্জিকাই 
নক, আরও কয়েকটি পত্জিকা। রাজ্যে 
লাল্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। এ 
বিষয়ে রাজ্য সরকার অবহিত আছেন 
এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
কথ] ভাব হচ্ছে। 

. প্রসজজত উল্লেখযোগ্য ঘে, গত 
হ০শে জুলাই দর্পণে “পয়গাম” পত্রিকা! 
সম্পর্কিত একটি সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে । তাতে এই পত্রিকার 
মালিক সম্পাদক জনাব ,আবছুল 

অজিল তরফদার কিভাবে কমমীদের 
ক্রীতদাস পরিণত করেছেন কিছু 


প্রয়াস! 


দালাল কর্মচারীর সাহায্যে ভার - 


বিস্তৃত-উল্লেখ আছে। এই পত্রিক] 
ষে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক সংবাদ 
পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত সে কথারও 
উল্লেখ রয়েছে । এছাড়া এই পত্রিকাটি 
বধন সাণ্চাহিক এবং দ্বিসাপ্তাহিক 
ছিল তখন এই পত্রিকাটির লম্প্রি- 
দ্বায়িক চরিত্রের কথ! কারও অজান! 
থাকার কথ! নয়।. কয়েকবার এই 
পত্রিকার মালিক সম্পাদক সেজন্ড ', 
শ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। রাজ্য আই, 
বি দণ্চরের তো একথা না জানার - 
কথা নয়। 

মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বল! 
হয়েছে থে এই পত্রিকাটি দাবী করে 
যে, তারা মুসলমানদের পথপ্রদর্শক । 
কিন্ত আসলে “পায়গাম”_ হল মুসল- 
মানদেয় বিপথে চালিত করার একটি 
যন্ত্র বিশেষ এবং মুললমানঘের দোহাই 
দিয়ে নিজের পকেট ভরানোর একট? 
অবিলম্বে এই পঞ্জিকার 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কর! দ্রকার.। 
হিসাবের কারচুপিতে ষেতাবে এই 
পর্জিকার মালিক সাংবাদিক ও 
অপাংবাদিক_ কর্মচারীদের শোষণ 
করে আসছেন বছরের পর বছর 


তারও বিস্তৃত তদত্ত হওয়া দরকার । .. 


প্রয়োজম ‘বোধে সরকারের, উচিত 
এই পঞ্সিকাটিকে অধিগ্রহণ কর]। 


শিক্ষকের চাকরিতে প্রতাপগড়ে 
বদলি হয়ে এসে ১৯*১-এ উদ্তাষায় 
তার প্রথম উপন্যাস “অদরারে 
মৃশপবিধ্” লেখ হলে ১৯০৩-এ,বাঁরা- 
নদীর এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারা- 
বাহিক প্রকাশিত হ্য়। তাঁর প্রতি- 
ভার পূর্ণ বিকাশ দেখা গেল কানপুরে 
আসার পর । কানপুরে তখন মূনশী 
দয়ানারায়ণ নিগম উদুতে “জমান!” 


নামে এক মীপিক পত্রিকা বার কর-. 


ছেন। ১১০দ-এ তার প্রথম গল্প 
‘সন্সার কা সবসে অনমোল রতন, 
“জমানায়” ছাঁপ। হয়। তখন 'বজভজ 
আন্দোলমে"র যুগ। প্রেমচন্দ দেশ- 
প্রেমযূলক পাঁচটি গল্পের একটি সংকলন 
বের করজেন। গল্পগ্রন্থটির নাম 
“মোজে বতন’ (মাতৃতুমির বিষাদ- 
গাথা ).১১০৯। গ্রন্থটি প্রকাশের ছ 
মাসের মধ্যেই রাঁজরোষে বান্রেয়াপ্ 
হল। কোনোক্রমে সরকারী চাক- 
বিটি রক্ষা পেল। 


অদৃষ্ট স্ময়ণ করুন < 
.. রাজপুরুষের এই আক্রমণ সংগ্রামী 
লেখককে পর্যুদস্ত করতে পারল ন!। 
এতদিন স্বনামে ধনপত রায় নামক 
যে লেখকটি পরিচিত হয়েছিলেন 
রাতারাতি ছদ্মনাম “প্রেষচন্দেশ স্থায়ী 
আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন । আজকের 
পাঠক অনেকেই জানেন ন! প্রেমচন্দ 
ছদ্মনাম । ১৯০১-এ এই ছদ্মনামেই 
প্রকাশিত হল ‘বড়ে ঘর কী বেটি’ 
গল্প। 

প্রেমচন্দ বরাবরই সাহিত্যে উৎ- 
সগঁকৃত প্রাণ । বেনারসে একদা 
তাঁর একটি প্রেস ছিলস। সেখান 
থেকে ১৯৩5-এ প্রকাশিত হয় “হংস” 
পত্ত্রিকা, ১৯৩২-এ_ “জাগরণ” পাপ্তা- 
হিক। সেদিন অধিকাংশ লেখক- 
দেরই হাতেখড়ি ওই পত্রিকা 
ছুটিতেই হয়। 

প্রেমচন্দ লঘর্থে মার্কসীয় দর্শনে 
বিশ্বাসী ছিলেন ন1। কিন্ত সৎ লেখক 


বলেই গ্রামে-গাথ। বিশাল দেশকেই 


তায় বেশি করে মনে পড়েছিল,। 
গ্রামীণ জীবনের সার্থক কথাকার 
হিলেবে তার দৃষ্টিতে নয়, দ্বরিদ্র চাষী- 
দের দৃষ্টিতেই তিনি গ্রামীণ অর্থনৈতিক 
বিতিন্ন স্তরপগুলে! বিশ্লেষণ করে: 
ছিলেন । জমিদারশ্রেণী বা তার দর্শন 
রচনায় প্রাধান্ত পায়নি ।। সেদিক 
থেকে দৃঢ়তার লঙ্গেই উচ্চারণ করা 
ধায় সর্বহারাশ্রেরীর দর্শনই তাকে 
অধিক প্রভাবিত করেছিল। . - 
শরৎচন্দ্র গ্রহণ করা সত্বেও পুরোপুরি 
জমিদারশেণীর ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত 
হতে পারেন নি। প্রেমচন্দের জন্ম- 
শতবর্ধ ম্মরণকালে এই বিশেষ পরি- 
'চয়টি সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকতে 


" হকে। 


প্রসঙ্গত বাঙালী . 
' পাঠক ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের রোষে 
পতিত শরৎ্চন্রের 'পথের দাবী'র 


জী -----+- TAR 





[তা 


মোহন হাপেরার দেবী, ভবানী : 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


' গত ওর! সেপ্টেম্বর" রঙয়হলে 
মোহন অপেরার “দেবী ভবানী’ পালার 
প্রথম অভিনয় অন্ুষ্ঠিতহল ৷ লত্য- 
প্রকাশ দত্ত রচিত পালাটির নির্দেশক 
মোহন চট্টোপাধ্যায় । যদিও পালাটি- 
তে ধতিহাসিক চরিত্রের কিছু নাম ও 


ঘটনার দমাবেশ লক্ষ্যে পড়ে, কিন্তু 


দ্বেবী ভবানী অলৌকিক মহিমা 
সমুদয় ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে সদা ক্রিয়া- 
শীল থেকে গোটা পাঁলাটিকে পুরাণ- 


. ধর্মী করে. তুলেছে এবং পৌরাণিক 


পালার রূপায়ণে মোহন অপেরা ইতি 
মধ্যেই রীতিমত সুনাম তম 
করেছে । ভবে “পালাটির ষুগধর্ম 
বক্তব্য উপস্থাপনের সৈপুণ্যটুকুই বিশেষ 


উল্লেখের দাবী রাখে। 


অনুন্নত শোষিত ও অবন্বমিত 


স্ভীল সম্প্রদায়ের মর্মজালা, ক্ষোভ, 


প্রতিবদি যখন সোচ্চারে ফেটে পড়ে 
অত্যাচান্নী শাসক রাজসম্প্রধায়ের 
বিরুদ্ধে, তখন তার সংগে একালের 
শোষণ ও বঞ্চনা আর তার প্রতিবাদে 
শোধিতের ধিক্কার ও গর্জনের লাধুজ্য 
সাধন করতে কোন অন্থবিধা হয় ন! 
-পালাভিনয়ের সার্থকতা এখানেই । 
তবে দেবী ভবানীর অবিশ্বান্ত- ও. 
অত্যাশ্চর্য মায়া বলে যে সব অসম্ভব 
কাণ্ডও ঘটে যায় অবলীলায়, তার 
ব্যাখ্যা বুদ্ধির অগোচরে অবস্তই, 
কিন্ত ভক্ত দর্শক সমাজের কাছে তার 
আবেদন অপামান্ত। তথাপি এ 
কথাট] বলতেই হয়, কিছু কিছু ঘট- 
নার সংঘটনে ছক বাঁধ! সাজানো 
ঘটনার প্রত্যাশাপুরণের ব্যগ্রতা নজরে 
পড়ে । বিভিন্ন রসের আশ্রয়ে রচিত 
পালাটিতে হিংসা। অহিংসা, উদ্বীরতা, 
সংকীৰ্ণতা, .বীরত্ব, ভীরুতা, মায়! ও 
বাস্তবতা পরস্পর বিরোধী তাব-ক্রিয়ার 
সংস্থাপনে পরিমিতিবোধের অভাব 
কিছুট। থাকায়,গোটা প্রসংগটি রসো- 
তীর্প হয়ে উঠতে পারেনি। স্থর- 
সৃহিতে রঘুনাথ দাস ও পঞ্চানন নিজ 
ব্যর্থ নন। বাপ্পাদিত্য চরিত্রে মোহন 
চ্যাটাজ যথায়ীতি নিজস্ব ঢঙে অভি-. 
নয় করেছেন্‌।* তবে তার সংলাপ 
উচ্চারণে কিছু ভ্রত ও লঘুভাব 
পৌরাণিক পাজাভিনয়ে সংগতি রক্ষা 
করে ন1- আরও গা্তীর্য ও গুরুত্ব 
আরোপের প্রয়োজন । তার রূপসঙ্ছা 
চমৎকার । দেবী তবানীরূপে মিতা 
চ্যাটাজশ গানে ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভি- 
নয়ে দর্শকমনে প্রভাব বিস্তার করার 


ক্ষমতা দেখিয়েছেন । মিতা তালুক- 
দার, স্থপর্ণ নায়েক, কমল চ্যাটাজী, 
স্থবিমল -আদূক ও সব্যদাচী মৃখাজ 
হথমভিনয় করেছেন। মকরকেতন 


চৈতন্য ূপে মোহ্াস্তর অতিনয় উপ- 
তোগ্য | 


এ সঙ ফর বিরসা 

গত ১৪ই সেপ্টম্বয দিনে ক্লাব অফ 
ক্যালকাটার উদ্মোগে রক্সি মিনিয়ে- 
চারে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে রাজ 
দাশগুথ ও অনিস গুপ্ত পরিচালিত 
‘এ সঙ ফর বিরস।? ছবিটি দেখালেন 
হল। ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুণ্ড! 
সম্প্রদায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে 
যে নিদারুণ শোষণ আর নিপীড়নের 
শিকার হয়েছিল, সামস্ততন্ত্রের বিষয় 
পরিবেশে ও তার] কেমন ভাবে সঙ্গঘ- 
বন্ধ হয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল 
মুগ্ডাভনয় বিরসার নেতৃত্বে সেই অঙ্থন্ন 
সম্প্রদার জোট বেঁধে কেমন বিদ্রোহ 
ঘোষণা ক্রেছিল ও পরিশেষে ব্যর্থ 
বিদ্রোহী, বিরসা বন্দী হয়ে ইংরাজ 
কারাগারে মৃত্যু বরণ করল কোন্‌ 
পরিস্থিতিতে তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
এই বিশ মিনিটের স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছ 
টির মধ্যে বিধৃত। এই: ডকুমেন্টারী 
ছবিটির ইংরাজী ধানাভাষ্য সুন্দর 
ও সংঘত। কিন্তু ছবিটি পরিচালন! 
ও সম্পাদনার ক্রটিতে 'মনৈ বিশেষ 
রেখাপাত করে না| ক্যামেরার কাজ 
দুর্বল । .আবহসংগীতে পাশ্চাত্য ঢঙ্‌ 
প্রকট। তথাপি দুই তরুণ নবাগত 
পরিচালক রাজা দাশগুপ্ত ও অনিস 
গুপ্তর এ জাতীয় উদ্ভম দাধুবাদের 


যোগ্য । আশা রাখি, পরবর্তী পর্যায়ে 
তারা আরও সচেতন ও যত্বান 
হয়ে কোন বলিষ্ঠ ছবি উপহার, 
'দ্বেবেন। 





দর্পণ ( 
বাংলা স্বাদ সাপ্তাহিক 
EN টাকা ' 
বাণাসিক'১৫ টাকা 
হৈমাসিক ৭'৫* টাকা 
স্ব 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা|-১৫, 


পপ 


পু 


দর্পণ | শুক্রবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, 


ঘুখাজী কমিণন 
নি পর 
রা জানেন এই পিজি?তেই বছরের 
পর বছর একই চিকিৎসক এফ নাগাড়ে 
রয়েছেন । সাধারণ রুগীদের অবহেলা 
করে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে চলে- 
ছেন। কেউবা খোদ শহরেই লাখ 
লাখ টাকার সম্পত্তি গড়ে তুলেছেন । 
কেউ বা করছেন পেশমেকার চুরি, 
কেউ বা ওষুধ । সেসব ভিন্ন কথ]। 
সরকার এখন বলুন তারাপদ মুখা 
কমিশনের রিপোর্ট অহ্য্]়ী সরকার 
- কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ক্ষমতায় 
১ বসার প্রথম দিনেই মুখ্যমন্ত্রী বলে- 
ছিলেন ছুর্নতিকে এই সরকার প্রশ্ন 
ক্ষদেবেনা। তবে এখন কমিশনের 
রিপোর্ট অনুযায়ী ও অন্তাপ্ত অভি- 
যোগের ভিত্তিতে ডঃ রত্বা সেন, ডঃ 
দিদিকর ও অন্তান্তের বিরুদ্ধে কি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে? পি জি 
হাসপাতালে একনাগাড়ে যার! দীর্ঘ- 
দিন থেকে পি জি'কে নিজেদের 
ব্যবসান্থল করে তুলেছেন তাঁদের 
সরানো সম্পর্কেই বা মুখ্যমন্ত্রী কি 
বলেন? স্তায় শীতির প্রশ্নে সচেতন 
মুখ্যমন্ত্রী পি জি'র প্রাক্তন সার্জেন 
হৃপ্তুর ডঃ শিশির দেবকে যেভাবে 
হেনস্থা করা হয়েছে তার ক্ষতি 


পৃরণই বা তিনি কিভাবে দেবেন? 
দর্পণেয় অহরোধ, অনন্বার্থে কমিশনের 
পূর্ণাঙ্গ রিণোর্ট প্রচার করুন। বাম 
রাতে দোষীর। যেন কোন মতেই 
বেরিয়ে যেতে না পারে। 


১৯৭৯ 


জগজীবন ব্রা 


১ম পৃষ্ঠার পর 


শ্রীমতী গান্ধী জ্বগঞ্জীবনবাবুকে 
প্রস্তাব দিয়েছেন, আপনি যদি কংগ্রেস 


'(ই)-তে ঘোগ দেন তাহলে অমুম্ত 


সম্প্রধায়ের জন্য সংরক্ষিত সমস্ত 
আসনে প্রাথী মনোনয়নের ভার 


তাকে দেওয়। হবে । 
জগজীবনবাবু যাতে মত পরি- 


বর্তন করে কংগ্রেন (ই)-তে ষোগ 
দেন সেক্সন্য তাকে প্রভাবিত করতে 
জগক্জীবনবাবুর জনৈক ঘনিষ্ঠ রাজ- 
নৈতিক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ কর! 
হচ্ছে। এই রাজনৈতিক নেতা জগ- 
জীবনবাবুর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক 
সঙ্গী। জানা গেছে উক্ত নেতা 
কংগ্রেস (ই)তে যোগ দেওয়ার 
ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছেন । 
শ্রীমতী গান্ধী মনে করছেন তার 
দলে অগজীবনবাবুকে নিয়ে আসতে 
পারলে আগামী নির্বাচনে তার 


দলের নিরদ্ধুপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাও-- 


যার ঘথেষ্ট সম্ভাবনা! আছে। জ্গ- 
জীবনবাবু কংগ্রেস (ই)-তে ধোগ 
দিলে হরিজন ভোট একচেটিয়া তার 
দলের পক্ষে পড়বে বলে শ্রীমতী 
. গান্ধী আশা ৰরছেন। 
জগজীবনবাবুর ঘোগদান সম্পর্কে 
কংগ্রেস (ই) মহল খুবই আশাবাদী । 
তবে জগজীবনবাবুর জনৈক ঘনিষ্ঠ 
ব্যক্তির কাছ থেকে জানা গেল ঘে 
কংগ্রেস (ই)-তে যোগ দেওয়ার 
ব্যাপারে জগক্সীবনবাবু এখনও কোন 
সিদ্ধান্তে আদেননি। 





সরবরাহের কাজ 


এতদ্ার1 সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, নিয়োক্ত টেগ্ারের ক্ষেত্রে 
নংখ্যা, জমা দেবার ও খোলার শেষ তারিখ মিয়োক্তভাবে পরিবর্তিত করা 


হয়েছে £ 


(১) টেগার নোটিশ নংই সি এল / পি ইউ আর /*৩/ এ কে 


এম / ড্রেজার / ৭৯ / ৬৬-এর সংখ্যা ২টি থেকে ৩টিতে বর্ধিত কর! হয়েছে । 
উপরিউক্ত টেগার নোটিদ জমা দেবার ও খোলার শেষ তারিখ ৪-১*-৭১ 
তারিখের জায়গায় ৩*-১০-৭১ তারিখ পর্যস্ত বর্ধিত করা ছল । (২) টেশার 
নোটিপ নং ই সি এল / পি ইউ আর/*৩/এ কে এম /স্তাড ভিওটারিং 
স্ন্যাণ্ট / ৭৯ / ৬৭ এর সংখ্যা ২টি থেকে ১১তে (এগারো) বর্ধিত করা হল। 
টার জমা দেবার ও খোলার নির্দিষ্ট তারিখ ৪-১*-৭৯ তারিখের জানপগায় 
৩*-১৯-৭৯ তারিখ পর্বস্ত বর্ধিত কর! হল। কণ্টেোলার অফ পার্চেজ, ইষ্টাৰ্ণ 
কোলফিল্ডম লিমিটেড, সাকতোরিয়া, পো: দিশেরগড়, জেল] বর্ধদান 
( পশ্চিমবঙ্গ )। 


(স্পা 


মুদ্রাস্ফীতি 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
তাই ব্যাংক খণ দেয় না। পশ্চিষস্জ 


সরকার, ঘোষণা করলেন যে ঝ৭- 
প্রার্থী যদি ৫০০০, টাক] যোগাড় 


করেন তাহলে সরকার 
টাকা দেবেন । শুধু ভাই নয়, খণ 
প্রার্থী ঘি নির্ধারিত যেয়াদের মধ্যে 
খপ পরিশোধ করেন তাহলে ব্যাংকের 
খণের সুদ সবটাই রাজ্য, সরকার 
বহন করবেন। তবু কিন্তু লীড 
ব্যাংকগুলির দাঁড়া,নেই। এতে! 
কৃবিধা সরকারী গ্যারান্টি তবু 


ব্যাংকগুলি এয়াজ্যে খন মঞ্চুর করতে 
বেশ অনাগ্রহী দেখা যাচ্ছে। 

যদি কেউ বলেন যে ব্যাংকিং 
আইনে বাকার্ধধারায় কোন অন্থবিধা 
দেখা দিতে পারে বা ব্যাংকগুলির 
গ্রামীণ শাখাগুলিতে কর্মীর অভাবেই 
তারা হয় তে! দায়িত্ব পালন করতে 
পারছেন নী, তাহলে স্টেট ব্যাংক 
অব ইণ্ডিয়ার় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে 
হয়। স্টেট ব্যাংক এই রাজ্যে লীড 


২৩৯০৪) 


ব্যাংক নয়। কম সুদে বিশেষ ক্ষেত্রে 


নিয়োগের মোট ৭২*০০ হিসাব এই 
রাজের, ব্যাংকগুলিতে রয়েছে। 
এর ৬০ শতাংশই স্টেট ব্যাংকে । 
লীড ব্যাংকগুলি মাত্র, ৪০ শতাংশ 
এযাকাউন্টে কম স্থদে খণ ঢিয়েছে। 
তার! দায়িত্ব পালন করলে এই 
রাজ্যে আরো দেড় লক্ষ ব্যক্তি 
কাজের সুযোগ পেতেন! কৃষি 
ক্ষেত্রে, বর্গাদারদের ক্ষেত্রেও মোট 
ব্যাংক লগ্নীর অর্ধেকই করেছে স্টেট 
ব্যাংক। বাকি লীড ব্যাংকগুলি 
তাহলে কি করছে? রা 

তার? অতি অবস্তই মোট লগ্নীর 
এক বিরাট অংশ একচেটিয়া পুঁজি 
মালিক,মভুতদার শেঠজীদের হাতে 
তুলে দিচ্ছে। 

এই অবস্থায় পরিবর্তন না হলে, 
রাষ্টরায়ত্র সমস্ত ব্যাংক যদি পু'জি- 
পতিদের যুগ যুগাস্তের নাগপাশ ছিন্ন 
না করে তাহলে সরকারের শত 
নির্দেশে, হাজার ব্যবস্থা গ্রহণেও 
উৎপাদন ও বণ্টনে সামগ্রস্ত আসবে 
নাঁ, মুন্রাক্ষীতি এবং যৃল্যবৃদ্ধিও রোধ 
কর! সম্ভব হবে না। ব্যাংকের 
সরযে থেকে পুঁজিবাদের ভূত না 
তাড়ানো পর্যন্ত কোন কেন্দ্রীয় সর- 
কারের পক্ষেই আর্ধিক সুস্থিতি আন! 
সম্ভব হবে না। 





_ নিন্বোক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বানকরছে 


রবার কনভেয়ার বেল্টিং সরবরাহ 

টেগডার নম্বর : ই সি এল/পি ইউ আর/রবার বেণ্টিং/৭৯/৯৮ . 

রবার কনভেয়ার বেণ্টিং সরবরাহেয় জন্য কেবলমাত্র প্রস্তত ফানী/পপবরাহ- 
কারীদের কাছ থেকে টেগার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে সীল করা টেশার 
(ক) ৬৫০ এম এম ৩১০ মিটার (খ) ৭৬২ এষ এম ২৬৬০ মিটার (গ) ১২০০ 


>I 


এম এম ৯০০ মিটার । টেপ্তার ফী ২০ টাকা টেণ্ডার জমা দেবার শেষ 
তারিখ ৬-১১-৭৯ বেলা ১টা এবং একই দিনে বেল] ৩টায় খোল? হবে। 


'স্পেপিফিকেশনের দিভিউল এবং সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেগার দলিল 


কণ্টেলার অফ পার্চেজের অফিদ,ইষ্ার্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেড, সীকতোরিয়! 
পোঃ দ্বিশেরগড়, জেলা বর্ধধান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে যে কোন কাঁজের দিনে 
একই ঠিকানায় কণ্টেলার অফ আযাকাউপ্টদের কাছে নির্দিষ্ট ফী নগদে জম! | 
দেবার ক্যাশ রপিদ দেখিয়ে পাওয়া ঘাবে। কণ্টে লার অফ আ্যকাউপ্টসের 
কাছে নির্দিষ্ট টেণ্ডার ফী হিসাবে পাঠালো! মণি অর্ডার গ্রহণ করা হবে যদি 
টেগার দলিল ভাকে পাঠাবার জন্য ডাক খরচ যাবদ টেগার সিডিউল অন্স- 
যায়ী অতিরিক্ত ৩ টাকা (তিন টাকা মাত্র) ব। তার বেশি পাঠালে! হয়। 
এই ধরনের মণি অর্ডারের ক্ষেত্রে মণি অর্ডার কুপনে টেগ্ার নম্বর ও নি্িষ্ট 
তারিখ সহ টেণ্ডারদাতার পুরো পোর্টাল ঠিকানা দিতে হবে। টেগারের 
নির্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ পনেরে] (১৫) দিন আগে প্রাধ মণি অর্ডারই কেবল 
গ্রহণ করা হবে । টেণ্ডার গ্রহণের তিনদিন আগে টেণ্ডার পত্র বিক্তয্ন বন্ধ 
কর! হবে। - ডাকে, বিজঙ্গের জন্ত ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডপ দায়ী থাকবে ন!। 
পোষ্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট | চেকে পাঠানে। টেগার ফী গ্রহণ কর] 


হবে না। 


২। বিল্ডিং নিৰ্মাণ 

টেণ্ডার নোটিশ নং সিভিল / ছয়/ ২* / 1৯-৮৪ / ২১ ভাং ২৯ ৮-৭৯ 
নিম্নোক্ত নির্মাণ কাদের অন্ত ই সিএল/বিলিদিএল/ ভবলুগিএল / পি | 
ভবলু ভি / এম ই এস / রেলওয়ে | কেন্দ্রীয়/ রাজ্য সরকারী সংস্থা সমূহের 
তালিকাতৃক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে দ্রফ্কাওয়ারী দূরের ভিত্তিতে সীল 
কর! টেগার । (ক) কাজের নাম (খ) আনুমানিক খরচ (গ) বায়নার টাক] 
(ঘ) টেণ্ডার দলিলের মূল্য (ও) সম্পূর্ন করার মঘয়। (5):টগার দ লিল নং 
নিম্নরূপ: (১) (ক) পিওর সীতলপুর কোলিয়ারীতে টাইপ দুই ( ডি | এম) 
১৬ ইউনিট (খ) ২,৪৩, ৪৪৮ টাকা (গ) ২১৪৩৪ টাকা (ঘ) ১০০ টাকা 
(ও) ১২ (বারে) মাস (চ) জি এম / বাঁকোলা | ৭৯-৮*/ টিভি / ২৫। 
(২) (ক) কুমারডিহি “বি, কোলিয়ারীর “বি' শ্রেণীর কোলিয়ানীর জন্ত 
এজেন্টের অফিদ বিল্ডিং নির্মাণ থে) ৪,৬৮,৮৬৬ টাকা (গ) ৪,৬৮৯ 

টাকা (ঘ) ১:০ টাকা (ও) ১৫ (পনেরো) মাস (5) প্রি এম /,বাকোলা / 

৭৯৮০ /টি ডি /২৬। কেশিয়ার, এরিয়া ফিনান্স ম্যানেজারের অফিন, 

বাকোলো এরিয়া-র কাছে যেকোন কাজের দিনে বেলা ৯'৩০ট] থেকে 

৩'৩০টার মধ্যে উপরিউক্ত অনুযারী টেগার দলিলের মূল্য নগদে জমা দিয়ে 
(অপ্রত্যর্পণষোগ্য) ৯-১০-৭৯ থেকে ১৬-১০-৭০ পর্বস্ত সিনিয়র একজিকিউটিভ 
ইনিনীয়ারের (দি) অফিপ, বাকোলা এরিয়া, ইষ্টার্ণকোলফিল্ডদ লিমিটেড, 
থেকে লিখিত আবেদনপত্র দিয়ে টেগ্ারপত্র পাওয়া ষাবে। - ১৭-১০-৭৯ 
বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা **৩*টায় 
খোল) হবে। বায়নার টাকা কেশিয়ার, এরিয়া ফিনাম্স ম্যানেজারের 
অফিস, বাঁকোলা এরিয়া-র কাছে নগদে অথবা “কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 
ইষ্টার্ন ভিভিদন এরিয়া-৪*-এর অনকুলে আসানসোলের যে কোন রাষট্রীকুত 

ব্যাঙ্কের ওপর ভিমাগ্ড ডাফটের আকারে জম] ধিতে হবে। টেপার ৪ মান 

সময়ের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যার মধ্যে বায়নার টাকা ফেরত দেওয়া হবে না 
যে সব ক্ষেত্রে টেপ্ডার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সে সব ক্ষেত্র ছাড়া । 

গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ সর্বনিষ্ন অথব! যে কোন টেগার গ্রহণে বাধ্য থাকবেন না 

এবং কোন কারণ না দেখিয়ে আংশিক বা সম্পূর্ণকধপে গ্রহণের অধিকার 


সংরক্ষিত রাখছেন । জেনারেল ম্যানেজার, বাঁকোলা এরিয়া, পোঃ উখরা 


জেলা বর্ধমান । 


Rgd. Ne. WPICC-32 


পৌরসভার ইন্দিরা কংগ্রেসী ও 


Phone: 24-4232 


সিভিলিয়নৰ দুনীতিকে মদত দিচ্ছেন 


কলিকাতা পৌরসভায় সম্প্রতি 
কয়েকটি ঘটন1 এক অস্তভ ইংগিতের, 
সুচন! করছে। কেন্ত্রে অনিশ্চয়তা, 
ইন্দিরা গান্ধীর আশৃংকিত পুনর্বাসন, 

| বর্ষা সমাগমে ব্যাঙের ফুতির, মৃত 
পৌরসভায় ইন্দিরা কংগ্রেসী ও সিতি- 
লিয়নছের, আবার, হমুতি ধারণে 
প্ররোচিত ক্রেছে.। তাই পৌরসতার 


মধু চাটুজ্যে। চক্র এতদিন মাথা নিচু : 


করে কিছুটা আত্মগোপন করে- 
থাকলেও আবার সেই দাতনখ-বার- 
কর! দেৌযরাত্ম্যজনক মৃতিতে আত্ম- 
প্রকাশ করছে। আবার, জরুরী 
| অবস্থাকালীন যুগের মত, ধিস্তিখেউড় 
করে দলের লোকদের নীচ স্বার্থ চরি- 
তার্থ করছে। আর লর্বাপেক্ষা 
আফশোসের কথ! এই যে কিছু কিছু. 
অফিসার সিনা হাওয়1 বুঝে 





এই মধুচক্রের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেনঃ 
বিশেষতাঁবে সিভিল সার্ভিসের অফি- 
ল্বারর1, যার! উচ্চতম পদগুলি দখল 
করে আছেন তাড়াতাড়ি তোল 
পাল্টে ইন্দিরা কংগ্রেসীদের সঙ্গে 
গোপন শলাপরামর্শ করে পৌরসভার 
ন্যস্ত ভাল কাজগ্লি বানচাল করে 
দেবার অপচেষ্টায় রত.হয়েছেন। 


পৌরমন্ত্রী যখন পৌরসভায় ছুর্নাতি - 


মুক্ত একটি সৎপ্রশাদম গড়ে তুলতে, 
চাইছেন সেখানে এই আই) এ, এস, 
অফিসারর1 ইন্দিরা কংগ্রেপী মধু- 
প্রেমানন্দ শংকর ভট্রাচার্যদের গ্ররো- 
চনাস্ একের পর এক ছুর্মশৃতিপরায়ণ 
কর্মচারীকে (প্রত্যক্ষ প্রমাপসহ ধৃত 
হলেও) ছেড়ে দিচ্ছেন এবং তাদের 
পদ্বো্ততিও ঝরে দিক্চেন। সম্প্রতি 
অন্ধুরূপ. তিনজন কর্মচারী বিল্ডিং 


ডিপার্টমেন্টে অপকর্ম করতে গিয়ে ধরা 
পড়ে দাসপেণ্ড হয়। কমিশনার ও 
এযাভমিনিষ্টরেটর এদের মধ্যে একজন 
সাব-এযাসেসরকে এ মধু-প্রেমানম্দর 
কথায় বেক্থর খালাশ করেই দিলেন 
না। আবার ভবল প্রমোশন দিয়ে 
ভেপুটি এযাসেসরকে মত এক গুরুত্বপূর্ণ 


পড়ে উন্নীত করলেন । এই নগ্ন দলীয় 
্বার্ধাঘ্ব কাজে দমন্ত কর্মচারী _স্তস্ভিত ! 
শোনা যাচ্ছে আরে] একজন ইন্সপেক্টর ! 


যে কমিশনারের, পূর্বন্বাক্ষরিত ১** 
টাকার নোট ঘুষ নিতে গিয়ে হাতে- 
নাতে ধর! পড়লো ও ডেঃ কমিশনার 
ও এ্যাসেসরের সামনে যার পকেট 
থেকে এ নোট বার হলো, তাকেও 
ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। 
নিষ্ঠাবান কর্মচারীদের - মধ্যে হতাশা 
বাড়ছে। পৌরমন্ত্রীর অবিলম্দে শক্ত 
হাতে এব, প্রত্বিধান করা উচিত.। 


আই এফ এ শান্ড ফাইনালের খেলা প্রসঙ্গে 


. বানী ভট্টাচাৰ্য 


” ৭৯ লালের শীন্ড ফাইনাল 
খেলাটি হাজার হাজার ক্রীড়ামোদী 
মানুষের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে 
অনেক দিনের জন্ত। মোহনবাগান- 
ইষ্টবে্গলের মধ্যে এত তীব্র গতি 
দম্পন্ন এবং উন্নত স্তরের খেলা! দর্শকরা! 
অনেকদিন দেখেন নি। 

সত্যি কথা বলতে গেলে মোহন- 
বাগান *» লালের শীন্ড বিজয়ুটি 
শুধু জয়ের জন্য নয় উন্নতমানের ক্রীড়া 
নৈপুণ্যের জন্য বহুদিন মনে থাকবে । 
খেলার শুরু থেকেই মোহনবাগানের 
আক্রমণভাগ তীব্রগতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে ইষ্টবেজলের রক্ষপণব্যুহকে বিষৃঢ় 
বিস্মিত করে আর সেই আক্রমণের 
ধারা অব্যাহত থাকে টানা নব্বই 
যিনিট। মাঝে মধ্যে ইষ্ইবেজজের " 
দুই একট] আক্রমণ খুব একট! 4 
যোগা নয়। 





গোলের সংখ্যা অবশ্যই ক্রীড়া 
ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় । মোহন- 
বাগামের, অন্ততঃ চার পাঁচ গোলে, 
'জেতা উচিত ছিল। কিন্ত ভাগ্য, 
মোহলবাগানকে বঞ্চিত করেছে। 

অবশ্য মোহনবাগানের পক্ষে জয়- 
চক গোলটি' নিয়ে তাস্বরের সমা- 
লোচন! হচ্ছে । অনেকেই বলেছেন 
তাক্করের মত অভিজ্ঞ গোলকিপারের, 
পক্ষে বলের গতি বোঝ! উচিত ছিল। 
কিন্তু গোলটির জন্য ভাস্বরকেই কি 
শুধু দায়ী কর! ষায়। প্রায় ৩০গজ 


দূর থেকে গৌতমেয় তীব্র. চকিত , 


সটটি নিশানায় ও অভিজ্ঞতায় অন: 
বস্তু । তবু এটুকু বলা যায় ভাস্কর 
নিশ্চেষ্ট না থেকে একটু চেষ্টা করতে 
পারতেন, ফলাফল যাই হোক না 
কেন। 

মোহনবাগানের দলগত দংহতিই 


জি রথ 


১। বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের শাসন ব্যবস্থা 
(যুক্তরা সর, সোভিয়েট ইউনিয়ন ) / শরঅক্ষয়কুমার ঘোষাল | ১৫:০০ 


২। 


\ 


রাষ্ট্রসংঘ | শ্রশেধখর ঘোষ / ১২০০. 


৬এ১ রাজা সুবোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 








§ 


তাদের এত উন্নত, ক্রীড়ামানের 


প্রধান-কারণ.। পুরে! দলটাই অস- 
শুব নিষ্ঠা মিয়ে নিজেদের, শ্রেষ্ঠত্ব 
নিগুড়ে দলের অন্ত খেলে গেছে। 
তবে এর মধ্যে গৌতম অবস্তই 
অনন্য । তাছাড়] জেভিয়ার পায়াস 
বিদেশ বস্থ খুব স্থন্দর খেলেছেন। 
অনেকদিন পর বিদেশ যেন নিজেকে 
ফিরে পেয়েছেন ।. মোহনবাগানের 
রক্ষণতাগের খেলোয়াড়রাও কৃতিত্বের 


সঙ্গে ইইবেজলের . দুই বকশিতিখ্যাভ' 


খেলোয়াড় স্বরজিৎ, ও হ্রজিন্দারকে 
অকেজো করে রেখেছিল | 

অন্তদ্ধিকে ইষ্টবেজল যেন প্রথম 
থেকেই পরাজিতের মনোভাব লিয়ে 
খেলতে নেমেছিল । দলের মধ্যে 
কোন সংহতি ছিল ন1 যাকে বলা 
ষায় "টোটাল টিম স্পিরিট” ইষ্ট- 
বেঙ্গলের খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা 
যায়নি | স্বরত্জিৎ, হরজিন্দার কখনই 
নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার 
করেল নি। একমাত্র য্যাথুক্ষকেই 
দেখা গেছে কিছুটা আস্থা নিয়ে 
খেলতে ৷ তাছাড়া আর সব খেলো- 
য়াড়ই কি রক্ষণভাগে কি আক্রমণ 
ভাগে নিজ্ব নিজ দাত্সিত্ব পালনে 
পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন | ' 

ইষ্টবেদলের খেলোয়াড়দের খেলা 
দেখে মনেই হয়নি এই দলই কিছু- 
দিন আগে দক্ষিণ কোরীয় দলকে কি 
অপূর্ব ক্রীড়া দক্ষতায় পরাজিত 


করেছে। 


এতে সঙ ও 


ভোগ্যপণ্য সমবায় 
আন্দোলনে জোয়ার 


পশ্চিমবঙ্গের ভোগ্যপণা সমবায় 


আন্দোলন কিছুকাল আগে পর্যস্তও - 


আপেক্ষিকভাবে জঙ্গতিস্ম্প্ন শহরা- 
চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্ত পাম্প 
তিক কালে সরকারী। সিদ্ধান্তের ফলে 
সমবায় আন্দোলন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে 
পরেছে। 

২. *৬ সালে. বড়, ধরনের খুচরা 


দোকান, যেখানে ছিল ১০১টি, 
। সেখানে, ১৯৭৯ সালে হয়েছে ২১১টি । 


৭৬ সালে শহরাঞ্চলে- প্রাথমিক 
ষ্টোরের সংখ্যা যেখানে ১৯১০টি 
সেখানে *১ সালে পরিণত ' হয়েছে 
২১১৪টিতে । এই হিসাব আর এক- 
ভাবে ইঙ্গিতবহ যে, শহরের থেকে 
গ্রামের দিকেই বেশী করে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করা হুচ্ছে। বিগত সরকারের 
আমলে দুনাঁতির বে-পরোয়! অত্যা- 
চারে সমবায় আন্দোলন দুরারোগ্য 


' ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়েছিল । কিন্ত 
' বর্তমানে বামফ্রণ্ট সরকারের মহৎ 


ঠাণ্ডা লড়াই 
৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর্ন ' 
সেক্রেটারী কি ভাবে স্বাস্থ্যদণ্তরের 
ক্ষমতা কুক্ষিগত করছেন তার বিস্তৃত 
বিবরণ দেন এবং তার অপসারণের 
দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন শুরু 
করার প্রস্তাব ঘোচুষ পা করেন। 
ডিরেক্টর অব হেলথ সান্ডিসেসের 
অভিযোগ হেলথ সেক্রেটারী বি, 
আর, চক্রবর্তাঁ, ডেপুটি. সেক্রেটারী 
ডাঃ এল, কে, স্কুল প্রমুখ, ফ্যামিলি 
প্ল্যানিং শাখার পদস্থ অফিসার ডাঃ 
করের পরামর্শ ও সহযোগিতায় স্বাস্থ্য- 
দপ্তরে প্রতিটি নিয়োগ, বদলী, 
পদোন্লতি, এ মমকি চি কিৎসা 
সংক্রান্ত টেকনিফ্যাল ব্যাপারে প্রতি- 
নিয়ত হস্তপেক্ষ করে চলেছেন । 
অন্তর্দিকে পি, জি, হাসপাতালের 
তদন্ত কমিটির রিপোর্টও ধামাচাপা 
দেওয়ার চেষ্টা চলছে, কেন না 
এব্যাপারে ধারা সরকারকে পরামর্শ 
দিয়েছিলেন তাদের ধারণ! কমিশনের 
রিপোর্ট প্রকাশিত. হলে তাদের 
অনেক মাঁভতব্বরের মুখোশ ই খুলে 
পড়বে । দর্পণের দাবী, রাজ্য সরকার 
এই তর্দস্ত কমিটির রিপোর্ট পুরোপুরি 
ভাবে সাংবাদিকদের হাতে প্রচারের 
জন্ত তুলে দিন। 


বোঝাপড়ায় আসতে পারেন ন1। 


Price 66 85186 


কামনা ও ছুঃসাহমিক উদ্ভোগ একে 
পুনরুজ্দীবন দান করেছে। 

শিশুধান্য, আমূল দুধ, ছ 
ছাত্রীদের জন্ত খাতা; (পেন্সিল, 
কলম, মিত্য ব্যবহার্য ae 
কর] পঞ্চাশ তাগ জনদাধারপের 
কাছে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে বিতরণ 
করা হয়। 

এ ছাড়াও নিজন্ব তেলকলে উৎ- 


, পাঁদিত'সর্ষের তেল, এবং নিয়ন্ত্রিত ও 


অ:নিয়ঞ্লিত, কাপড়ের, বিতরণ ব্যবস্থা ! 
বিগত বিধ্বংশী বন্তার সময় পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের রিলিফ ভিপার্টমেন্টসে 
একান্ত প্রয়োজনীয়. অব্যসাষগ্রী 
সরবরাহ করা সবিশেষ প্রশংস। 
অর্জন করেছে। | 


সম্পাদকীয় 
১ম পৃষ্ঠার পর 
মিথ্যে অজুহাতে তিনি বরখাস্ত করে 
দিয়েছিলেন । আম! .ভি এম কে 
এম জি রাসচন্দ্রনের সঙ্গে দু-দলের 
শক্য আলোচন! অসমাপ্ত রেখেই জী 
করুণানিধি ইন্দিরার ফাদে পা দিলেন 
আবার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের ছুরা- 
কাত্ষা মনে পোষণ করে। কিন্তু 
নিজ্লের দলের জোককেই অপমান 
লাঞ্চনায় জর্জরিত করে দ্বিতে যার 
বিবেকে সৌঙ্জন্তে শিষ্ঠতায় বাধে না 
সেই ধ্বৈরতগ্ত্রী মানসিকতার অধিকার 
ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ভি এম কে 
নেতা মর্যাদা প্রাপ্তি আশা করেন 
কেমন করে? 
ন্বৈরতষ্থের প্রত্যাবর্তন প্রতিরেো 

শিবির আজ হ্বিধাবিভক্ত । এটাই 
ইন্দিরাকে মস্ত বড় স্থযোগ.করে 
দিয়েছে । ১৯৭৭ সালে তারা ছিলেন 
এক্যবদ্ধ, জোটবন্ধ। আজ সেই জোট 
ভেঙে দুটুকরে! হয়েছে, গণতন্্রীরা 
আজ শ্বৈরতঙ্ত্রের মোকাবিল] করার 
আগে নিজেদের মধো বাচার 
লড়াইয়ে মেতে, উঠেছেন । বামপন্থী 
ঘের তৃতীয় বিকল্প শক্তির অভ্যুৎয় 
আজো ঘটতে পারেনি, ১৭৭-এর পর 
অৰ্গ হাতে সময়ও মিলেছে, স্বপ্ন 
রণে আর প্রেমে স্সায়নীতিকে আকড়ে 
থাকা-বিশেষভ প্রতিপক্ষ যেখানে 
চূড়ান্ত স্থবিধাবাদের আশ্রয় নিয়েছে... 
_ বাস্তব বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেওয়া 
নিশ্চিত পর্াজয়কে ডেকে আম] 
শ্বেরতন্ত্র প্রতিরোধে দেশকে ও গ' 
কে রক্ষা করার পবিত্র তাগিদে 
জনতা ও বামপন্থীরা কি আবার এং 


সী 









-  সম্পাদক-হীরেন বসু 


উপোস 


২. আপাদক-কর্তৃক UU প্রেম, ১২৩/১, আচার্য প্রফুন্চন্ত্ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 








সম্পাদকীয় 


জয়প্রকাশ 


জয়প্রকাশ নারায়ণ 


শাসকের বিরুদ্ধে, 
দুনাতিপরায়ণ শাসক চক্রের বিরুত্ধে। 


কিন্ত তার কঠোরতম সংগ্রাম ছিল | 
ফ্যানিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে। তার সর্ব- | 


শক্তি, বস্তুত তার হদপিণ্ড নিওড়ে 


জয়প্রকাশ নিজের জীবনটাই ঢেলে | 
ভারতের | 
“ মাটিতে উদ্ভূত প্বৈরতম্ের আগাছা | 
সংসদীয় | 


দিয়েছেন গণতান্ত্রিক 


সি 


উৎ্পাটনে । 
রর গণতন্কে 


ভারতের 
একনায়কতন্ত্রের হিং 


আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই হল তার | 
¥ 3 ১ 
সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব । কংগ্রেসের | 
হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে { 


জয়প্ৰকাশ নারায়ণ | 


ভারতবাসী যেদিন কেন্দ্রে জনতা] 


পার্টির শাসন প্রতিষ্ঠিত করল সেদিন | 
ভারত্ববাপীর মনে দ্বিতীরবার | 
শ্বাধীনতা লাভের অনুভূতি। কিন্ত ; 
সাধারণ ভারতবাসী প্ৈরতস্লেয় হাত | 
থেকে মুক্তি পেলেও ফ্যানিস্ট ইন্দিরার | 
কারাগার জয়প্রকাশের :মৃত্যুকে তবরা- } 
একথাও ॥ 
| দেশ চালাবার জন্ত ইন্দির] গান্ধী 


| যখন বুম্জায়া গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে 
তার রোগযন্রণান্র্ভর শরীয়কে কম 


স্বিত করেছে। অবশ্য 


_ অনম্বীকার্ধ ষে, জনতা পার্টির ব্যর্থতা 
ও জনতা নেতাদের ক্ষমতার লড়াই 


যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেনি। 


অনৃষ্টের পরিহাস এই ঘে, যে-জয়- | 
প্রকাশ রাজনৈতিক ক্ষমত1 লাভ ও | গণতন্ত্রকে, রক্ষা! করার লড়াইয়ে 


শাসন-তথ তে. অধিষিত হবার লোভ [ 


থেকে মুক্ত হয়ে সারা জীবন দেশ ও 
জাতির কথা ভেবেছেন, সাধারণ মান্- 
ষের স্বাধীনতা ও শোষণমৃক্তির কথা 
ভেবেছেন তিনি চির বিধায় নেনার 
আগে দেখে গেলেন ভার প্রিয় স্বদেশ 
'ঘোর অঙ্গানিশাম্ নিমজ্জিত, ফ্যাসিই 
শক্তি পুনরায় মাথাচাড়া দিচ্ছে, 


. সাধারণ মানবের শোষণমুক্তির আশা | 
॥ দেয়। 


| যানবিকতা বোধে শোকে বিহ্বল 
রআপসন্তামী শ্রেণী সমঝোতায় | 


ড্ থকেও | 
লী সমাক্চসেবার মধো থে | নেই। 


দূর আকাশের নক্ষত্রের রূপ নিয়েছে । 
জয়প্রক্কাশ নারায়ণ যদিও সর্বো- 


বনের শেষ পর্বে ইন্দির! স্বৈযর- 


তত্ত্রের বিরুদ্ধে জলে উঠেছিলেন, তবু | 
| পৰ্যালোচনাস্ব মনে পড়ছে অস্বৃত 
কেননা*তার | 
পৌছবার পথটাই তিনি | অক্টোবরে জেপি র ৭৫তম জন্মদিনে 


| পাটনার গান্ধী ময়দানে অমৃত 


ভার সারা জীবনটাই -কিন্তু লক্ষাল্রষ্ট 
হয়ে দোছুল্যমাল। 
জক্ষ্যে 
হারিয়ে ফেলেছিলেন । যেন তেপা- 
সবরের প্রান্তে পৌছে একবার এ পথ 
একবার সে-পথে পেছেন। 


কখনে। সর্বদয়ী, কখনে] সর্বাত্মক 
বিপ্লবী । 


করতে পারে নিপীড়িত শোষিত 


he 


সদ 


কাছে সংসদীয় গণত্ সম্পূর্ণ মূল্যহীন ৷ 


ব্যক্তি জয়গ্রকাশ মহৎ ও আদর্শ 
স্থানীয় | তিনি হয়ত ভ্ব্গবাস করবেন, 
কিন্তু ভারতীয় জনগণের নরকবাস 
কি চিরস্থায়ী ? 


ছিলেন | 
*.-ব্যাক্তিক্জীবনে সৎ, একনিষ্ঠ গণতন্ত্রী | 
এবং দেশের জন্য উৎসগাঁকৃতপ্রা+। | 
তার-লমগ্র জীবনটাই ছিল একটি | 
অন্তহীন সংগ্রামের বীরত্পূর্ণ গাথা । | 
সে সংগ্রাম কখনো করেছেন বিদেশী | 
কথনে স্বদেশী | 






তাই মূ 
কখনো মাকপবাধী, কথনে! কংগ্রেসী ॥ 
সমাক্ততন্ত্রী, কখনো প্রজা সমাজতস্ত্রী | 


কোটি কোটি ভারতবাসী, ঘাদের | 






লত্বর দশকের শেষার্ধের এদেশের 
বৃর্জোষা শিবিরের তুলনামূলক ভাবে 
গণামান্থ পুরুষ জয়প্রকাশ নারায়ণ । 
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবে 
লিমিটেড ডি.উটরশিপের : ধশাচে 


জকরী অবস্থা, ঘোষণা করেছিলেন, 
জয়প্ৰকাশ তখন বুর্জোয়া সংসদীয় 


নেতৃত্ব করেন । 
মার্কসবার্ধীর1 মৃতের জীবন পর্যা- 


| লোচন! করে । বুর্ল্জোয়ারা একজনকে 


জীবিতাবস্থায় অবহেল1 অথবা কারা- 


| রুদ্ধ করার পরও মৃত্যুর খবর শুনে 
| তাকে দেশের অন্ততম শ্রেষ্ট সম্ভান, 


মহান চিস্তানায়ক বলে প্রেস বিবৃতি 
মার্কস বাদীর! বুর্জোয়া 


হয়ে বলে না ষে মৃতের কোন শক্র 
জয়প্র-ঁশ নারায়ণের জীবন 


মহোতৎ্সবেয্ন কথা ১৯৭৭ সালের 


মহোৎসব করে সেদিন তার হাতে 
৭৫ লক্ষ টাকার তোড়! তুলে দেওয়া 
হল । দর্পণের আমরা তিনজন সহকমীঁ 


{ তার আগের দিন পাটনায় ছিলায। 


কখনোই প্রকৃত | 
বিপ্লবী Ee বিপ্লবের ফসল টি | পাটনার অধিবাসী, টাজাওলা, ছোট 
(দোকানদার কারুর মধ্যেই কোন 


উৎসাহ দেখিনি, কোনও তোরণও 
দেখিনি । এ বিশাল পরিমাণ টাকা 


| এল কোথা থেকে? গত বছরের 


২৩শে ভিসেম্বর চরণ লিং-এর ৭৭তম 
জন্মদিনে দিল্লীর এক জমায়েতে 


ৰ 


সয়গোজাীয় 


ব্যবসায়ীর! সোনা দিয়েছিল । 


কথা। অহাজাতি অদদনের নাগরিক 


সম্মেলনে আমর] ছু/চারজন ছিলাম | 
বাঙালী, অধিকাংশই ছিলেন বভ- | 
বাজারের সম্ভবত “জন সজ্ঘপস্থী | 
সম্মেলন | 


ছ্লীতে লেকদল কংগ্ৰেস (তৰা) 


ডেকেছিলেন আভা মাইতির নেতৃত্বা- | 


বাম মোচার মধ্যে আসন ভাগাভাগি 


ছুন্তিক্ষের বিরুদ্ধে নাগরিক কঙ্গিটি। { 


মাভোক্কারী শ্রোতা। 
ধীন অধুনালুপ্ধ ক্ষুধা অভাব ও 


৭ই এপ্রিল ছিল এতিহালিক ও 


কুখ্যাত রাউলাট আইন চালুর দিন। { 
এদিন জে, পি-র আহবানে একাধিক | 


রাক্সোর রাজধানীতে গণতন্ত্র রক্ষার 
শপথে জনমভা! হয়। সেখানে ও 
অধিকাংশ শ্রোতাই এ মাড়োয়ারী 
কুল। পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত 
সরকারী, সওদাগর কর্মচায়ী, যুব- 


ছাঁজদের অনুপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল । | 
পশ্চিষবাংলার জনসাধারণ তখন নমপেন 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


| ৃ নির্বাচনী 


শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা ৷ | 
ইন্দিরাকেও যে ম নি ট্রাড়িপাল্লায় I 
ওজন করে মহারাষ্ট্রের শিল্পপ তি- | 
| দেত্য প্ৰায় ব্যৰ্থ । ইন্দিরা কংগ্রেসের 

এসব উপ চৌকন শিল্পপতি- | 
ব্যবসায়ী-তৃ্বামীরা দেয় কেম? | 
অবশ্থই নিজেদের শ্বার্ে। মনে | 
পড়ছে, ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে | 
কলকাতার মহাঞ্জাতি সদন ও ৭ই { 
এপ্রিল শহীদ মিনার ময়দানে ছে,*| 
পির নাগরিক সম্পেমন ও জনসভার | 
| কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন । 





Ly 


শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসন্ন 
লোকমভা নির্বাচনে সি এফ ডি 
নেত! হেমবতীনন্দন বহুগুণার সঙ্গে 
সমঝোতায় আসতে 
আগ্রহী বলে জানা গেছে। শ্রীমতী 


গান্ধীর জনৈক ঘিষ্ঠ সহযোগী বন্- 
| গুণার সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে 
কিষাণ সম্মেলনের সভাপতি হনুমান | 
রাজনারায়ণ প্রভু রামচন্দ্রের হাতে | 
৭৭ দক্ষ টাক] তুলে দিয়েছিলেন । | 
হরিয়াপা, উত্তর প্রদেশের গ্রামীণ | 
“স্ৃত্বাযী শ্রেণী দিয়েছিল এ টাকা। | 
মার প্রকাশ নাগদক্তঞউশ | কিছু ই-কগগ্রেসীর এখনে চেষ্টা 
দিঃয়ছিল রাষনাথ গোয়েক্ক এবং | 


প্রস্তাব দিয়েছেন বলে বিশ্বস্তস্থত্রে 
জানা গেছে। 

এবারে নির্বাচনী লড়াইয়ে 
কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসতে হলে মে 





| ছাবিংশ বর্ষ ॥ ৩৬শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১২ই অক্টোবর, ১৭৯ ॥ ৬০ পয়সা 


ইনি মাজা চেষ্টা করছেন 
বুগুণার সঙ সমঝোতা কৰতে 


কোন দ্ূলকেই উত্তরপ্রদেশ থেকে 
সর্বাধিক সংখ্যক আসন পেতে হবে। 
উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে বহুগুণার 
প্রভাব স্বীকৃত । বিশেষ করে সংখ্যা- 
লঘু সম্প্রদায় এবং হরিজনদের মধ্যে 
বছগুণার প্রভাব যথেষ্ট। 

উত্তরপ্রদেশে এবার শ্রীমতী 
গান্ধীকে শক্ত লড়াইয়ের সম্মুধীন 
হতে হবে। একদিকে চন্পণ সিংএর 
নেতৃত্বে লোকদল, অন্যর্দিকে জগ- 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


বাজ্য জনতার সঙ্গে সমঝোতার 


পশ্চিমবঙ্গে জনতা পার্টি এবং 
ইনম্দির! কংগ্রেসের মধ্যে প্রফুল্ল সেনের 


সভাপতি বরকত সাছেব জনত! 
পার্টির সঙ্গে কোন আতাত করবেন 
ন! বলে জ্ঞানিয়ে দিয়েছেন। তবে 
তিনি বলেছেন পুফুল্লবাবু জনত! 
পার্টি থেকে বেঢিয়ে এলে একট] সম- 
ঝোতায় আলা যেতে পারে। ৰ 

বরকত সাহেব অবশ্য সপন গান্ধীর 
সপ্রয় 
রাজ্য নেতাদের বলেছেন, জনতা 


পার্টির সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করে ' 


লাভ কি। কারণ ওর! জিতলে তো? 


লোকদল, কংগ্রেস (আর্স) ও 
বামপন্থী মোর্চা এখন পর্যন্ত দিলী 
এলাকার লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে 


| একযোগে কংগ্রেস (ই) জনতার 
{ বিকন্ধে লড়াইয়ের গুরুত্ব বুঝেছে বলে 
| মোটামুটিভাবে এক প্রস্থ প্রাথী মলো- 


নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, 


. যাতে সমঝোতায় সুবিধা হয় এবং 


বিরুদ্ধ দল ভোটভাগাভাগির স্থযোগে 
নিয়ে জিতে না যায়। কথা যা 
হয়েছে তাঁডে দ্রেখা যাচ্ছে লোকদল 


ফেন্দ্রে সরকার গঠনে আমাদের 
হিরোধিতা করবে । তার থেকে দি 
পি এম জিতে এলে আমাদের কোন 
ক্ষতি নেই। কর্মস্থচীর ভিত্তিতে 
হয়ত কোন সময় ওদের সঙ্গে আমা- 
দের সমঝোতা হতে পারে । 

সঞ্চয়ের কাছ থেকে সাফ জবাব 
পেয়েও ইন্দিরা] কংগ্রেসের কয়েকজন 
নেতা এবং 
কয়েকজন নেতা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে 
যোগাযোগ করছেন যাতে অস্ততঃ 
কয়েকটি আসনে একট। বোঝাপড়ায় 
আলা যায় । 


সগ্ভ কংগ্রেস ত্যাগী 


তিন জন, কংগ্রেস (আর্স) ছুক্ষন এবং 
সি পি এম ও সি পি আই একটি করে 
সিটে লড়াই করবে । 

লোক্দলের সম্পাদক রাজীন্দর 
পুরী দাড়াবেন নতুন দিল্লী কেন্্র 
থেকে। ব্রম্বপ্রকাশ ধিনি সাতাত্বরে 
বহির্দিী থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন 
তিনি এবার সেখান থেকেই দীাড়া- 
বেন। অবশ্যই জনতা টিকিটে নয়, 
লোকদলের প্রার্থী হিসেবে। এই 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


6 দুই | 


পিজি-র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
গ্রহণে বাম্ফণ্ট সরকার অপারগ 


নুখাজা তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ধামাচাপ! পড়ছে 


বিভিন্ন মহলের খবর হলো, পি 
জি হাসপাতাল সম্পর্কে গঠিত 
তারাপদ মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট 
রাজ্য সরকার এখন ধামাচাপা দিতে 
চাইছেন । মাননীয় বিচাধপতি 
মুখার্জী এই রিপোর্ট গত ৩১শে 
আগষ্ট রাজ্য সরকারের কাছে জা 
দিয়েছেন | মাসাধিক বাল অতিক্রাস্ত 
হওয়া সত্বেও সরকায় এই রিপোর্ট 
প্রকাশ করতে পারেন নি। খবর 
হলো, বিভিন্ন কায়দায় সয়কার এই 
রিপোর্ট এখন ফাইল চাপা দ্বিতে 
চাইছেন । 

ঘর্পণের পাঠন্নর] জানেন যে, 
রাজ্যের হেলথ সাতিমেস এসোপলিয়ে- 
সন ও আই এম এ-র রাজ্য শাখার 
দাবীতে বাম মন্ত্রিসভী পি, জি-র 
প্রাক্তন সার্ডছেন স্পার ডাঃ শিশির 
দেবকেই যূলত চিট করার অন্ত নান! 


ভাবে তাকে অপদস্থ করেন । কল- 
কাতার একদল তথাকধিত নামকর। 
চোরাই প্র্যাকটিসকারী দু নর ভি- 
পরায়ণ চিকিৎসকের কাছে সাথ! নত 
করে সরকার অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ভাবে 
পি, জি-য় প্রাক্তন সার্জেন সুপার ডাঃ 
শিশির দেবকে এ হাসপাতাল থেকে 
অপসারিত করেন। তাকে মহা- 
করণে ডেপুটি ডিয়েক্টর করে নিয়ে 
আস] হয়। সরকার বলেন, এটি 
কোনও শাস্তি নয়, প্রমোশন । কিন্ত 
মূল ঘটনা হলো, রাজ্য স্বাস্থ্য দৃপ্তরের 
একজন সৎ একনিষ্ঠ নিহ্ুলদ নিষ্ঠাবান 
অফিসার ডাঃ দেব সরকারের এই 
প্রমোশনের ঠেলায় মাদিক ছুশো 
টাকা! বেতন কম পেতে থাকেন। 
রাজ্য সরকার ডাঃ দেবকে পি, জি 
থেকে সরিয়ে একদল চোরাই প্র্যাক- 
টিলকারী অসৎ চরিত্রহীন ডাক্তারের 


হাঁতে হাঁপপাতালটিকে এবং তার 
হাজার হাজার রোগীর জীবনমরণের 
প্রশ্নটিকে ছেড়ে দেন। তারপর 
গঠন করেন তদন্ত কমিশন । এই 
কমিএলে ডাঃ দেবের বিরুদ্ধে হেলথ, 
সাঠিসেসের আনা কয়েকটি অভিযোগ 
তদস্তের জন্যই মূলত টার্মস এণ্ড রেফা- 
রেন্স তৈরী করা হয়। জনসাধারণের 
চোখে ধুলে! দেওয়ার জন্ত এবং ডাঃ 
দেবের পক্ষ সমর্থনকায়ী কলকাতার 
সংবাদ পত্রগুলিকে বোকা বানানোর 
জন্য এই কমিশনে চোরাই প্র্যাক- 
টিনের গ্রসঙ্গটিও সরকার টামস অফ 
রেফারেন্দের মধ্যে আনেন। কিন্তু 
অত্যন্ত লজ্জার ও ঘ্বনায় কথ! এই যে 
ন্যায় ও সততার ধাবীদার বামক্রণ্টের 
নেতৃবর্গ এই কমিশনে কিন্তু চোরাই 
প্র্যাকটিসকারীদের সম্পর্কে একটিও 
অভিযোগ পেশ করেন নি। রাজ্যের 





জয়প্রকাশ নারায়ণ 
১ম পৃষ্ঠার পর 
সায়গন মাফিন সাহআজ্যবাদের রাহ- 
গ্রাস থেকে মুক্ত হওয়ার খবরে বাঙ্জি 
ফাটাছে। আবার «ই জুন এ্তি- 
হাঁদিক মহামিছিলে তারা সামিল 
হয়েছেন। কিন্ত জে, পি-র যতো 
ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতেও প্রথম দুদিন 
বড়বাজারের ব্যবসায়ী ছাড়া কাউকে 
দেখিনি, কারণ আহ্বায়কদের সম্পর্কে 
বামপন্থী মনোভাবাপন্ন পশ্চিমব্- 
বাসীর দ্বিধা-ছম্থ সংশয় ছিল। 
এখানেই জয়প্রকাশ নারায়ণের 
ব্যর্থতা মার্কপবাদীদের জয়। 
অনেকেই বলেন, জয়প্রকাশ 
নারায়ণ ব্যক্তিগতভাবে সৎ এবং 
ক্ষমতালোভী নন। এই গুণের 
নিশ্চই যূল্য আছে কিন্ত সার্ধিক মুল্য 
কতটুকু? লেনিন স্তাপিন মাও সে 
তুং এরাও ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও 
নির্সেভী ছিলেন। আমাদের অনেক 
বন্ধুর পিতাদেরকেও দেখেছি সৎ ও 
নিলোভ। কিন্তু প্রথম তিনজনের 
জন্ঞ রাশিয়া বা চীন আঙ্গ জগৎসভার 
মাথা উচু করে দাড়িয়েছে। 
হিতীয়োক্তদ্ের জন্ত বড়জোর তাদের 
ক্ষুদ্র পরিবারে শাস্তি বজায় আছে। 
জক়প্রকাশ নারায়ণ বিশের দশ- 
কের শেষে মাকিন দেশে গিয়ে মার্কস- 
বাদী হন। ত্রিশের দশকের মিঙ্ক 
মাসানি, আচার্য নরেন্দ্র দেবের সঙ্গ 
কংগ্রেস পোশ্তালিই পার্ট করেন। 
১৯৪০ সালে হাঁজারিবাগ জেল থেকে 
পালিয়ে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে জ্রে 


সালে পি এস পি করেন। 


পি হিরোহন। তখন থেকেই উনি 
মার্কলবাদ ত্যাগ করে শ্রেণী দম- 
ঝোতায় বিশ্বাসী হন । ১৯৫২ সালে 
কৃষক যজছুর প্রজা পার্টি ও ১৯৫৮ 
এ সময় 
জয়প্রকাশ আযুব খার সামরিক জুণ্ট! 
শাপনকে প্রশংসা! করে বুনিয়াদী গণ- 
তন্ত্রের স্বপক্ষে বলেন । 

এরপর বিনোব1 ভানেজীর সঙ্গে 
সর্বোদয় করে বছর পনেরো রাঁজ- 
নীতির অন্তরালে ছিলেন। ৭২ 
সালে চম্বলের দহ্যদের আত্মসমর্পণ 
করাঁজেন। পশ্চিমবাংলায় ১৯৭২ 
সালে নির্বাচনী প্রহসনের 
পর জয়প্রকাশ নারায়ণ কয়েকজন * 
বিচারপতিকে দিয়ে একটি নিরপেক্ষ 
তদন্ত অনুষ্ঠানের চেষ্ট! করেন। কিন্ত 
কংগ্রেসীরা সহযোগিতা না করায় 
পেছিয়ে যান। দ্বন্দ পূর্ণ জীবন 
দৃঢ়তা দেখাতে পারলে? না । 

চল্লিশ দশকে সার! ভারত 
রেলওয়ে মেন্দ ফেডারেশনের স্ভা- 
পতি পি এ্যাগ্ড টি কর্মচারী ইউনিয়ন 
ও প্রতিরক্ষা কর্মচারী ইউনিয়নের 
সভাপতি জয়প্ৰকাশ নারায়ণকে 
১১৭৪ সালের রেল ধর্মঘটে দেখলাম 
নিবিকার | 

এরপর গুজরাটের ছাত্র আন্দো- 
লন ও নব নির্মাণ সমিতির 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিহার ও 


অন্তত্র ঘষে ব্যাপক ইন্দিরা-বিরোধী 
গণ আন্দোলন পড়ে ওঠে তার 
নেতৃত্ব দ্বিতে তিনি এগিয়ে আসেন । 
এবারে তিনি একটা নতুন আদর্শ 
বলতে শুরু করলেন “সর্বাত্মক 


বিপ্রব*। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস 
সোদ্যালিষ্ট পার্টির নেতা হিসেবে 
জে, পি লিখেছিলেন “পমাজতন্ 
কেন চাই”। ষাট দশকে করলেন 
লর্বোদয়ের ভূণান। আর সর্বাত্মক 
বিপ্লবে বলতে চাইলেন সোভিয়েত 
ইউনিয়নের ধাঁচে উপর থেকে 
চাপানো পরিবর্তন অথবা বুদ্ধদেবের 
মতো ব্যক্তিগত একক পরিবর্তন 


' ছটোই ভুল । ছুটোরই সংমিশ্রণ 


দরকার । 

সর্বাত্মক বিপ্লবের নামাবলী গায়ে 
দিয়ে জে, পি-কে শিখণ্ডী খাড়া করে 
যে সর নেতারা দিল্লীর মসনদে বসে 
গদীর লোভে কামড়াকাষড়ি করলেন 
তাদের অবস্থা দেখে জে, পি-র শেষ 
জীবন অতি দুঃখে কেটেছে । মার্কস- 
বাদীরা যা দেখে হতাশ হননি। 
কারণ স্বজ্গন-পোষণ, দুন'াঁতি, ক্ষমতা- 
লোভ ইত্যাদি বুর্জোয়াতস্ত্ের 
অবশ্সাবী ফল। রাজনৈতিক 
সংকট অর্থনৈতিক সংকটের 
পরিণতি | মার্কসবাদীর তাই রাষ্ট্র 
কাঠামোর উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম 
করেন। জঅয়প্রকাশ নারায়ণর! 
উপরিতলের সংস্কারের জন্য চেষ্ট। 


করেন কাঠামে। অপরিবর্তিত রেখে। 
৪৭ বছরের লেনিন তাই আজও 
রাশিয়া কেন, পৃথিবী ও এমনকি 
জে, পি-র ঘরেও রামকঞ্জ রাসেলের 
পাশে ছবিতে থাকেন আর ৭৭ 
বছরের জে, পি, হতাশায় মনোকষ্টে 
মারা গেলেন.। ১১৪০-৪২ সাল আর 
১৯৭৪-৭৬ সাল ছুই পর্যায়ের পাঁচ 
ছটি বছর ধার জীবনে প্রকৃতই 


উল্লেখযোগ্য । 


ভিছিল্যান্দ দণ্তরে পি, জি-র প্রায় 
প্রভোকটি ভাক্তারের সম্পর্কেই গুরু- 
তর রিপোর্ট রয়েছে । সরকার ইচ্ছা 
করলেই তা কমিশনের কাছে তুলে 


ধরতে পারতেন । কিন্ত করেননি । . 
কেন করেননি এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক 12 সম্পর্কে প্রবীণ বিচারপতির কঠিন 


কিন্তু সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ 
রয়েছে যে একদল অসৎ, ভাক্তারের 
সংগে পি,পি আই এম ও আর, 
এস, পি-র হবনব থাকার জন্যই 
সরকার এই কমিশনকে যথাযথভাবে 
কাজে লাগাননি, এমনকি আর এস, 
পি তকমাধারী একদল ব্যক্তি প্রায় 
প্রকাশ্যেই পি, ব্রি র অপৎ চিকিৎসক- 
দের কাছ থেকে পার্টি ফাণ্ডে চাদ] 
তুলে তাদের নানা য়কম কনসেসন 
দেন। প্রমোশন, বদলা প্রায় 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সুযোগ সন্ধানী 
ভাক্তারদ্ের কাছ থেকে আর এস পি 
নামধায়ী কিছু ব্যক্তি পার্টির নামে 
চাদ তুলেছেন একথা এখন আর 
কারও কাছে গোপন নেই । 
এসবেরই ফলশ্রুতি হলো, কমি- 
শনে সরকার" কোনও তথ্য নিজের! 
পেশ করেন নি। নামকরা ভগ্ত 
ডাক্তারদের সম্পর্কে শুরুতর সব 
অভিযোগ থাক সত্বেও কী আর, 
এস, পি কী সি, পি আই এম নেতৃত্ব 
* প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের কাজে ভিজি- 
ল্যান্স দরের রিপোর্ট নিস্নে কমি- 
শনের কাছে হাজির হননি । পরন্ধ 
ডাঁঃ দ্বেবকে চিট করার মৃতলবে 
সরকার সব ব্যবস্থাই নিখুত “পর়ি- 
কল্পনায় সম্পন্ন করেছেন। এমন নয় 
্াস্থ্যযস্্রী ননী ভট্টাচার্য কিছু জানেন 
না, জানেন না মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বন্থ। এর] সবাই সব জানেন। 
সংবাদপত্রগুলিও যে সোচ্চারে ডাঃ 
দেবকে সমর্থন করেছে তাও মুখ্যমন্ত্রী 
্বাস্থ্যমন্ত্রীর অন্জান। নয়। কিন্তু তার 
কোন মূল্য "জনগণের প্রকৃত বন্ধু, 
ন্যায় ও সততার প্রতীক" বামফ্রণ্ট 
সরকার দেননি ৷ 
উপরন্ত দেখা যাচ্ছে, বামপন্থী 
দলের কর্ণধারদের কৌশলে পি, 
জি র তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট এখন 
ধামাচাপা পড়তে চলেছে । দ্বর্পণ 
অত্যন্ত জোরের সংগে বলছে যে, 
পি,জি-র প্রাক্তন সুপার ডাঃ দেব 
সম্পর্কে কমিশনে গুরুতর অভিযোগের 
কোনটিই প্রমাণিত হয় নি। বরং 
হেলথ সাভিসেন এসোসিয়েশনের 
অসৎ নেতা যাদের হয়ে দালালি 
করেছেন তাদের বিরুদ্ধেই আনীত 
সাংঘাতিক অভিষোগগুলি সম্পর্কে 
মাননীয় বিচারপতি কঠোর মস্তব্য 
করেছেন । বাম নেতৃষর্গ এ সম্পর্কিত 
রিপোর্ট পেশ হওয়া সত্বেও সাং 


বাদিকর্দের কাছে মুখ খুলছেন না। 
আর, এস, পি, নেতা স্বাস্থ্যমন্ত্রী 


ননী ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের এক 


‘ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই অক্টোবর, ১৯৭ 
প্রশ্নের উত্তরে বলেন “রিপোর্ট পড়ার 


সময় পাচ্ছিনা । সময় হোক 


পড়বে।1” হাজার হাজার রে 
জীবনমরণের প্রশ্ন যাদের ওপর শা 


তাদের-ই সতত? ও স্তায়পরায়ণত! 


মন্তব্য থাক! সত্বেও সেই রিপোর্ট 
পড়ার সময়-ই নাকি স্বাস্থমস্্রীর 
হচ্ছে না! এর চেয়ে বজ্জাতি আর 
কী হতে পারে? 

শুধু তাই নয়, দর্পণ চ্যালে্ করে 
বলতে পারে, যে, ভিল্রিল্যান্স রিপোর্ট 
ও তারাপদ মুখার্জী কমিশনের 
রিপোর্টে পি, জি র ডাক্তার সি, সি, 
কর সম্পর্কে বির্প মন্তব্য থাকা সত্বেও 
বাম নেতৃবর্গের সম্পূর্ণ গোচরেই জাই, 
কর এখন সন্ত্রীক সরকারী খরচে 
বিদেশে ভ্রমণ করছেন | ডাঃ করে 
স্রীকেও বেশ কিছু অফিসারফে বঞ্চিত 
করে প্রমোশন দিয়ে স্বাস্থ্যদণ্তরে 
এ্যালিটেন্ট ডাইরেক্টর করে দেওয়া 
হয়েছে। এদিকে কমিশনের রিপোর্ট 
নিজেদের অন্ধকুলে যায়নি বলে 
ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের 
রাজ্য শাখা ও হেলথ, সাভিসেস 
এসোসিয়েশন নেতৃত্বও চুপচাপ । 
সরকারও নীরব । বাম সরকারের 
পি, জি নিয়ে মারাত্মক খেলার নীট 
ফল দাড়ালো এই যে, স্বাস্থ্য দরের 
নিষ্ঠাবান একজন সৎ অফিসার ও' 
দেব নিরপরাধ হয়েও প্রতি মাসে 
দুশো টাকা করে কম বেতন পাচ্ছেন। 
কুখ্যাত চোরাই প্র্যাকটিনকারী 
ডাক্তারদের কেউ সরকারী খরচে 
বিদেশে যাচ্ছেন, কেউ বা তাদের 
পুরনো ব্যবসা নতুন করে জ'কিয়ে 
তুলেছেন। পি, পি, সাধারণ রোগী- 
দের কাছে ক্রমশ নরক হয়ে উঠছে । 
ফ্রি বেডের রুগীদেরও জোর করে 
ডাক্তারর! ওষুধ কেনাচ্ছেন। ফোগীদের 
খাবার চুরি হচ্ছে বেপরোয়া ৷ একদল 
টাউট মারফৎ রোগী ভি কর! নিয়ে 
ব্যবসা আরও জমজমাট হয়ে উঠেছে। 
ভিজিটিং ডাক্তায়দের আসা যাওয়ার 
বালাই নেই। পি, জি-র সর্বত্র এখন 
রামরাজত্ব চলেছে । 

জনদরদী 'দরকারের সম 
সামান্ত অসুস্থ হলেই পি, জি 
উভবার্ণ ওয়ার্ডে এসে ওঠেন । এখান- - 
কার ব্যবস্থা সবই ঠিক রয়েছে । তাই 
এখানে এসে মন্ত্রীরা টের পান না 
হাসপাতালের অন্যান্ত ওয়ার্ডে কী 
নারকীয় অবস্থায় হাজার হাজার 
রোগী দিন কাটাচ্ছেন । 

দর্পপের প্রশ্ন, বাম সরকারের 
আমলে যোগ্য সৎ অফিসাররা আর 
কতদিন নির্যাতন ভোগ করবেন ? 
পি, জি-র কমিশনের রিপোর্ট 
অনুষায়ী ব্যবস্থ। নিতে সরকার আর 
কত গড়িমসি করবেন? পার্টি কাণ্ডে 
চাদ! তোলার বিনিময়ে একদল অমৎ রি 
ভাক্তারের হাতে রাজ্যের দরিদ্র 
সাধারণ মান্ধষের জীবন মরণের! 
দায়িত্ব ষে ছেড়ে দেওয়া! উচিত নয় 
একথা বুঝতে জনদরদ্ী সরকারের 
বাম নেতৃবর্গের আর কতদিন সময় 
প্রয়োজন ? 





দর্পন ॥ শুক্রবার, ১২ই অক্টোবর, ১৯৭৯ 


প্রত কমিশনের কায়'বাস ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে 


চলতি আবিক বছরের কেন্দ্রীয় 
বাজেটে ভিছ্ষেল তেলের দাম বৃদ্ধির 
কারণে সয়কারী ও বেসরকারী 
যাজীবাহী বাসের মাশুল বৃদ্ধি করার 
কোন যুক্তি আছে কিন! ত! বিচার 
করার জন্য রাজ্য দরকার একটি 
কমিশন নিয়োগ করেন ১৯৭৯ সালের 
২*শে মার্চ। এই কমিশনের কাজ 
এখনও শেষ হয় নি। তবে কমি- 
শনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের 
নিকট যে অন্তর্বতশ রিপোর্ট পেশ করা 
শয্মেছে তাডে বর্তমানে যাত্রীবাহী 
বাস তাড়া বৃদ্ধির বিরোধিতা কর। 
হয়েছে। রাজা সরকার “কমিশনের 
এই স্থপারিশ মেনে নিয়েছেন। 
{বিধানসভার বিগত অধিবেশনে এই 
রিপোর্ট পেশ কর! হয়েছে । 

বাস মালিকদের পক্ষ থেকে 
কমিশনে বলা 
মাশুল বতমানে যা বহাল আছে তা 
খিল হবাকস পর চেসিস, টাকার এবং 
স্প্য়োর পার্টসের দাম উল্লেখযোগ্য 


ভাবে বুদ্ধি পেয়েছে । 
বাস চালাতে গেলে প্রতিদিন 


প্রয়োঙ্গন হাই স্পীড ডীব্তেলের 
৭১৮০ সাজের কেন্দ্রীয় বাজেটে 
ভীক্ছেলের দাম লিটার গ্রতি- ১২ 
পয়স! বৃদ্ধি পেয়েছে । একটি বাদ 
চালাতে দৈনিক গড়ে ৭১ থেকে ৮* 
লিটান্ন ভীঙ্জেলের দ্বরকার। দাম 
বাড়ার যতে প্রতিদিন বাস চাদা- 
লোর বাসন প্রায় ৯টাকা ৬০ পয্নল।ম 
মত বৃদ্ধি পেয়েছে। 
বাস মালিকদের পক্ষ থেকে 
আচ বলা হয়েছে যে, মেবিলে ৪ 
দাম বেড়েছে । কিন্ত এট! সাধারণ 
নিষয্ যে, গাড়ী চালাতে প্রতিদিন 
মোবিলের দরকার হয় না। বাস 
খন ৮াডিসিং করা হম্ব ভখন মোবিল 
লা তো হয়। কখনো মানে 
“বার কখনো ছুমাসে একবার 
লাতিদিং হয়ু। তবে কিছু কিছু বাস 
যেগুলি খুবই পুক্লাতন সেগুলির ক্ষেত্রে 
প্রতিদিন কিছু মোবিল প্রয়োজন 
হয়। কিন্ত কেন্দ্রীয় বাজেটের 
পূর্বেই এই পরিস্থিতি বহাল ছিল। 
কেন্ত্রীক্স বাজেটে মোবিল তেলের 
দাম বাড়েনি । স্থবতরাং বাস মালিক- 
দের এই যুক্তি টেকে না। 
আরও কয়েক ধরনের তেল আছে 
য! বান চালানোর অন্ত লাগে। 
»সেগুলি হল গিয়ার অয়েল, ব্রেক 
ক্সয়েল ইত্যাদ্বি। এই সব তেলও 
ঘৈলন্দিন চাছিদরি আওতায় পড়ে 
না। এক মাত্র ভীঙ্জেল ছাড়া। 
সুতরাং বাস চালাবার ক্ষেত্রে দেখা 
যায় যে, খরচ! খুব একট! বাড়েনি । 
তাছাড়া! বেন্দীয় বাজেটে একমাত্র 


হয়েছে যে, যাত্রী 


" ভীজেল ছাড়া গাড়িতে ব্যবহৃত হয় 
এই সব তেলের দাম বাড়েনি । বাল 
চালানোর কাঙ্জে লাগে কয়েক 
ধরনের গ্রীজ্জ । তবে ত! প্রতিদিন 
লাগেনা। এর দামও বাঁড়েনি। 

বাস মালিকরা কমিশনে 
বলেছেন যে, বান চালাতে তাদের 
এখন বাড়তি ব্যয় করতে হচ্ছে, কেন 
না কেন্দীদ্ বাজেটের অন্য স্েয়ায় 
পার্টসের দাম বেড়েছে । কিন্ত এ 
বিষয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রমার 
এন দৃ'জ বলেছেন যে, কেন্দ্রীয 
বাজ্জেটের ফলে বিশেষ কয়েকটি রাবার 
নিমিত বস্তু ছাড়া আর কোন কিছু- 
তেই কর বমেনি। 


বাস মালিকরা আরও বলেছেন. 


যে, কেন্দ্রীক বাজেটের প্রতিক্রিয়ার 
ফলে ভাড়! কর! টায়ারের ভাড়া 
টায়ার প্রতি দুটাক! করে বেড়ে 
গেছে । কিন্ত কমিশন মনে ক্রেন 


ইমাজেন্সী কমিশন চার পুলিশ ৰ 


যে, এর জন্য বাদ ভাড়া বাড়ানোর 
কৌন কারণ থাকতে পারে ন1। 

বাস মানিকরা আরও বলেছেন 
ষে, কেন্দীয় বাজেটে রেল মাঁঞফৎ 
মাল বহনের মাশুল বৃদ্ধি পাওয়ায় 
গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় 
সমস্ত যগ্রাংশেরই দাম বেড়েছে । 
কমিশন বলেছেন যে, রেলের 
পরিবহন মাশুল ৫ থেকে ১০ শতাংশ 
বৃদ্ধি পেয়েছে । সুতয়াং তার জন্ত 
বাস ভাড়া বাড়ানোর যুক্তি ধোপে 
টেকে না। | 

কমিশন বলেছেন ষে, দ্রেখা 
খাচ্ছে ১৯৭৯-৮০ সালের কেন্দ্রীয় 
বাজেটের প্রতিক্রিয়ায় দরুণ সাধারণ 
যাত্রীবাহী বাসের পরিচালন ব্যয় খুব 
একটা বৃদ্ধি পায় নি। বাস যালিক- 
দের নিজ্জেদেরই এই ব্যয় বহন করতে 
হবে। এর জন্ত যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি 
করা যায় না। 


বাস নালিকর? আরও বলেছেন 
বে, তারা তাদের খ্রঘোক্জনীয় জব 
জঠিক দামে পান না! প্রয়োজনীয় 
যঙ্থাংশ কিনতে তাদের ছুটভে হয় 
কাতোবাশারে। কমিশন মনে 


করেন যে, এই অভিযোগের কোন 


দতাত1 আছে কিন! তা জানা নেই, 
তবে ঘি এই অভিযোগের কোন 


"ভিত্তি থাকে ত বাস ভাড়৷ বৃদ্ধি 


করার কারণ কোন মতেই হতে পারে 
না! কেনন! বাড়তি পয়সাট! ঘাবে 
যাত্রী সাধারণের ট'যাক থেকে । এই 
হ্বিয়টি বাস মালিক এবং লর়কারের 
মধ্যেকার বিষয়, এর দায় ষাীদের 
ওপর চাপিয়ে দেওয়া চদে না। 
সরকারের উচিত হবে এবিকে লক্ষ্য 
রাখ! যাতে -বয়স মালিকরা কালে ।- 
বাজারে যেতে বাধ্য নাহন। 


অধিকাংশ বাস মালিকই 


অফিসারকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন 


পশ্চিমৰদেত্ৰ ইমার্জেন্দী একসেম 
ইনকোযগ্নারী কমিশন কর্তৃক স্পেশাল 


,ভ্রাঞ্চের চারশ্রন পুলিশ অফিসার 


দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এই চার, 
জন হলেন ইশশোক খাসনবিশ, 


শুদভ্োষক্মার সেন, আ্রীমিহিরকান্তি . 


মিত্র এবং শ্রীরহনলাল মুখাঙ্গর। 
এদের টিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ঘে, 
ভনৈক “নু এক্ষিতকে গ্রেগার করে 
এরা তার এপত্র তৃতীয় ডিগ্রীয় 
অত্যাচার চ|পিয্েছিলেন। এই 
অভিঘোগ. হয়িশনে প্রমাণিত 
হয়েছে । কখিশলের ঢেয়ারয্যান 
বিচারপতি গশুহরতোোষ চক্রবত্ত হগাজা 
সরকারের নিকট যে রিপোর্ট গ্রে 
করেছেন তাতে তিনি স্থপারিশ 
করেছেন যে, ইন্সপেক্টর শুঅশোক 
খামনবিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড- 
বিধি আইনের ৩৪৪ ধারায় এস আই 


শ্রুসস্তোযকুষার সেলের বিরুদ্ধেভার্রভীয় 


দণ্ডবিধি আইনের ১৯১, ১৯৩ এবং 
৩৪৪ ধারায়, এস আই শুরমিহিরিকাস্তি 
মিত্রর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি 
আইনের 
৩৪৪ ধারায্ন এবং এস আই শ্রীরতন- 
লাল মুখাজর বিরুদ্ধে ভারতীয় দ্বগু- 
বিধি আইনের ১৯৩ ধারায় মামলা 
রুজু করা হোক। 

এই অভিযোগটি আসলে পেশ 
করা হয়েছিল শাহ কমিশনের 
নিকট। শাহ কমিশন এই অভি- 


১৯৩) ৬২৩, ৩৩. 


একডন কবি। 
করেছেন ও] থেকে জানা যায়ষে, ' 


এবং. 


যে।গটির সঙ্গে এই রাজ্যের আরও বহু 
অভিযোগ তদ্স্তের জয্য রাজা সর- 
কারের নিকট পাঠিয়ে দেন। তদন্থু- 
সারে রাদ্য সয়কার গঠন করেন 
একটি তদন্ত কমিশন। শাহ কমিশন 
কর্তৃক প্রেরিভ অভিষোগগুলি ছাড়াও 
জরুরী অবস্থায় নিপীড়িত মাল্গযে্্ 
অভিংযাগ তঢস্তের দ্বায়িত্ব পড়ে দেই 
কঠিশলের ওপর । ইতিমধ্যে রাজ্য 
সরকারের নিকট কমিশনের পণ 
থেকে তিনটি অস্তর্বতা রিপোর্ট দে ওয় 
হদেছে এবং রিপোট্টত্রম্ব বিধানদভার 
বিগভ অধিবেশনে পেশ করা 
হনেছে। | 
অভিযোগকাগী শ্রশ্ডু রক্ষিত 
তিনি যে অভিযোগ 


১৯৭৫ সালে কত্রেলগ্রন সাংবাদিক 
এবং লেখক স্থির করেন যে, “কল- 
কাতা” নামক একটি সাময়িক পতি- 
কার বিশেষ রাক্ষনৈতিক সংখ্যা 
প্রকাশ কর! হবে জরুরী অবস্থা 
ঘোষণার বিরুদ্ধে । এ সাময়িক পত্রি- 
কার সম্পাদক ্রীজ্যোতির়্ দত এ 
ভাত আহ্বায়ক ছিলেন । অভিযোগ 
কারী শ্রণছু রক্ষিতকে এ বিশেষ 
রাজনৈতিক সংখ্যার সহযোগী সম্পা- 
দ্বক করা হয়। বিশেষ সংখ্যাটি 
প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালের সেপ্টে- 
স্বর মাসে এবং প্রকাশিত হবার 
পরেই তা তৎকালীন রাজ্য সরকার 


হট্রেণঙেত ৮ নম্ব্ত টিকিট কাউন্টার 


কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। শ্রীহ্িত 
ইজ্যোডিয় দত্ত, প্রশান্ত বন্থ এবং 
অগ্ঠান্সদের বিক্ষদ্ধে ভারভ 
আনে মাঁমল! কর] হয়। 

_ অভিযোগকারী বহ ব্য অহুধায়ী 
তিনি জ্যোতিষ দ্তকে "রই 
এক ব্দুল মেসে লুকিয়ে কেনে এমে' 
ছিচেন পলাশীর আাহেবদগরে | 


১৯৭৬ গালের ১৯শে নতেত হাহা 


থেতে ভিনি পলাও যাবার এফট 
টিবি কেনেন । দখন হ)1াব 
সেল এবং জীণ ত উ্মাইভি নামক 
ছদ্ম a চর তাকে ধরেন 
এবং একটি আামবাসাজ্ত্ গাড়ী করে 
তাঁকে লর্ড লিংহ রোডের এস বি 
অফিনে নিযে আদেন। এর গাড়িতে 
ছিলেন ইন্সপেক্টর অশোক খাদ- 
নবীপ, এস আই অস্তোষ সেন, এস 
আই মিহির মিত্র এবং আরও কয়েক 
জন) এসবিদপ্তরে নিয়ে আসার 
পর শ্ক্ষিতকে প্রথমে জেরা করা 


হয় । জেরার জবাবে সন্ত হতে না আপে পাঠানো হল কিন্ত শু রক্ষিতকে 


পেরে পাশের ঘরে নিশ্বে গিয়ে নাত 
আটজন পুলিশ অফিসারের উপ- 
স্থিতিতে তাকে উলঙ্গ করে কচুয়া 
ধোলাই দেওয়া হস্ন। প! ছটোকে 


জোড়া করবার পর তা 
বেধে ছুই পায়ের ফাকে 
একটি লাঠি ঢুকিয়ে হুদ্দিক ছুজনে 


ধরে তুলে নিয়ে পায়ের তলার ক্রমা- 


॥ তিন ॥ 


কমিশনে স্বীকার করেছেন থে, তার! 


* ৰাস চালাঁবার জন্য টায়ার ভাড়। 


করেন। তার] এও শ্বীকার করেছেন 
যে, ভাড়া করা টায়ারগুণি 
ব্যবহৃত এরং নিয়ন মানের টায়ার 
কমিশন বলেছেন যে, অনেকল্েত্রে 
বসে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করতেই 


তয় | কিস্তনিয় মানের টায়ার দিয়ে 
বাম্‌ চালানোর অথই হল যাড্ী 
সাধারণকে বিপদের মুখে ঠেলে 
দেয়া । দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ঘে 
কোন মুহুর্তেই । যাত্রীদের নিয়া- 
পদ্ার প্রশ্নে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। স্তরাং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের 
উচিত এদিকে লক্ষ রাখা যাতে 
যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। 

পরিশেষে কমিশন বলেছেন ষে, 
ষাত্রীভাড়া বৃদ্ধির কোন সঙ্গত কারণ 
কমিশন পান নি। কেন্দ্রীয় বাজেটের 
ফলে বাস ভাড়া বৃদ্ধি হওয়া বর্তমানে 
উচিত নয়। 


গত লাঠি. দিয়ে পেটানোর নামই 
কচুয়া ধোলাই । এই ধোঁলাইয়ে 
দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হয়) মস্তকে আঘাত 
লাগে এবং হাটা চল] করায় অহ্থবিধা 
হয়। সর্বোপরি আছে যন্ত্রণা। এই 
যন্বনা সহ করতে না পেরে ই্ুরক্ষিত 
প্রকাশ করে ফেলেন কোথায় লুকিয়ে 
রয়েছেন জ্যোতির্্ধ দ্ত্ত। তারপর 


মক্গা তাকে নিত্বে যাওয়া হয় লানবাঙ্গারে। 
- সেখান থেকে একটি গাড়ি করে সাহেব 


নগর । শত রর্ষিতকে একটি বোরখা 
পরিয়ে নিযে যাওয়া. হয় যাতে 
তাকে কেউ চিনতে না পারে । কিন্ত 
দাহেবনগরে গিয়ে জানা গেল যে, 
স্যোং্দস দত্ত সেখানে নেই। 
রছ়েছেন হাওড়া জনা উদধলারা- 
সপ | ভরি বিশ্বার এনং অন্গিতা 
বাউরীকে নিয়ে পুলিশের গাড়ি 
চলন |উদদনামায়ণপুরয় পথে । 
বিকেলে পৌছে গ্রেপার করা হল 


জ্যোতিয় দতুকে। সধারাতে এ 


গ।ড়ি ফিতে এম অর্ড পিংহ রোডে। 
ফোনে 
খবর পেয়ে এলেন ইন্সপেক্টুব অশোক 
খাসনবিশ | ক্ষযোহির় দত্তকে সেই 
রাতেই লাঙ্গবাজারের সেণ্টাল লক 


ক্যোিধ় দৃত্তকে নিয়ে। 


১৯*৬ সালের ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত 
এস বি অফিদেই আটক রাধা হল । 
১ই অক্টোবর বিকেল চারটের সময় 
শড়ু রক্ষিতকে একটি আযামবাসাডর 
গাড়িভে করে মুচিপাড়া ফাড়িতে 
নিয়ে আসেন চারপাচ জন পুলিশ 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


~ 





হাওড়ায় হকার উচ্ছেদ প্রসান্ 


বর্তমূনে কসকাঁতা পরিফার 


অভিযান বাচফ্রন্ট লঁরকার শুরু 
করেছেন। সেই অভিষানের পরি- 
প্রেক্ষিতেই কলকাতা হাওড়া অঞ্চলে 
হকার উচ্ছেদ কয়! হয়েছে। এই 
হকার উচ্ছেদ একদিকে সাধারণ 
গরীব হকারদের জীবিকা নির্বাহের 
পথে বাধা শ্বব্ূপ হণ দাড়াল, অপর- 
দিকে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করল। 
সাধারণভাবে এই সমস্তগুলি ছাড়াও 
সংবাদপত্র ও পত্র-পত্ৰিকার হকা - 


দের উচ্ছেদ আারও একটি সমস্তার সি হয়েছে । 
কারণ এই পত্র-পত্রিকার ' 


করেছে। 
হকারদের উচ্ছেদ বিভিন্ন পত্র পত্রিকার 
প্রচারেই বাঁধ] হুষ্ট করেছে । উচ্ছেদের 
পর প্রথম সপ্তাহে কোনো সংবাদ পত্র 
হকারদের দাঁড়িয়েও পত্র-পত্রিকা 





. এমার্জেন্সী ৪৪৪৮ 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
| অফিসার। তার মধ্যে ছিলেন 


মিহির মিত্র, সন্তোষ সেন এবং রতন- 
লাল মুখাজ। সেখানে তার ব্যাগের 
' জিনি্পত্রের একটি সিজার লিষ্ট তৈরী 
করা হয় এবং দেখানো হয় যে 
সেদিনই তাকে গ্রেপ্তার করা হুল । 
॥ তায় আগে সন্তোষ সেন শিশ্নালদহ 
ষ্টেশনে গিয়ে একটি পঙ্গাশীর টিকিট 


কিনে আনেন এবং টিক্টিটিও£সিজার ' 


লিস্টে রাখা হয়। তাকে সেই 
তালিকায় স্বাক্ষর করানো হয়। 
তারপর শতু রক্ষিতকে নিয়ে ধাওয়া 
“হয় আমহাস্ট স্ট্রীট থানায় । সেখানে 
তাকে গ্রেপ্তার, কর] হয় একটি মাম- 


লায়। তাকে লালবাজারের সেন্ট।াল., 
লকআপে পাঠানো হয়। পরদিন: 


তাকে কোর্টে পাঠানো হয় । ১৯৪৭ 
সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি জামিন 
পান এবং এপ্রিল মাসে মামলা থেকে 
খালাস হন। 

কমিশনে উপরোক্ত চার পুলিশ 
অফিমারই তাদের বিরুদ্ধে আনীত 
অভিযোগ অস্বীকার করেছেন । 


কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ' 


কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে 
বলেছেন যে, অভিযোগ প্রষাণিত। 
জ্যোতিয়- দত্ত এবং অজ্ঞান্তরা হে 
লাক্ষ্য কমিশনে দিয়েছেন ত! অভি- 
যোগের সমর্থনন্চচক । তথ্য প্রমাণে 
বন্ধষ্ট হয়ে কমিশন দোষী এই চার 
পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে মামল| 
করার সুপারিশ সহ রাজ্য সন্নকারের 
নিকট রিপোর্ট পেশ করেছেন। 


.আছে। 


ফিরি করতে দেওয়া হয়নি । কিছু 
দিন পর থেকে অবশ্য অল্প সংখ্যক 
হুকারকে এই আঅঙ্মতি দেওয়া হয়। 


কিন্ত বসে বিক্রী করতে অনুমতি. 


কোনো হৃকারকেই দেওয়া হয়নি 
এবং বর্তঘানে৪ সেই একই অবস্থা 
অথচ আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে 
লক্ষ্য করলাম যে পৌরমন্ত্রী প্রশাস্ত 
শৃ সংবাদদাতাদের জানিয়েছেন যে 
সংবাদপত্রের হকারদের হাওড়া ষ্টেশন 
অঞ্চলে বসায় অনুমতি দেওয়া, 
বাস্তবে আমরা গত ২৩ 
দিন কফোনোয়কম বপবার অন্থমতি 
পাইনি । হে অন্ধকারে ছিলাম সেই 
অদ্বক্কারেই আছি। শাসক" ফ্রন্টের 
স্থানীয় নেতারা ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ 
এই ধরনের কোনো নির্দেশ পাননি 
বলে জ্রানিয়েছেন। তাহলে 
আমাদের প্রশ্ন এই ধরনের খবর 
টানে হচ্ছে কেন? সংবাদদাতার। 
কি ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ 
করছেন ? নাকি পৌ মন্ত্রী পত্র- 
পত্রিক! প্রচলনের গুরুত্ব অস্বীকার 
করতে না পেরে অসত্য ভাষণ 
করছেন? নাকি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 


কোনে! স্বার্থ সিদ্ধির জন্য খবর চেপে, 


যাচ্ছেন? 'ঘাই ঘটে থাকুক, আমাদের 
দানী যে'প্রকৃত তথ্য সরবরাহ কর 
হোক এবং এই রকম অসঙ্গতিপূর্ণ 
খবরের সুত্র খুঁজে বার'করা হোক। 
কারণ আমাদের জীবন নিয়ে ছিনি- 
মিনি খেল! আমরা চুপ করে যেনে 
নিতে পারি'ন।। 


সংবাদ পত্রপত্তিক সমিতি 


বৈষম্য কেন 

বর্তমান বামক্রণ্ট সরকার এম্পরয়- 
মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে স্থপায়িশ- 
বিহীন ভাবে চাকরীর সংস্থান কলার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সকলেই খুশী 
হয়েছেন। 
দেখা যাচ্ছে কলকাতার কয়েকটি 
এম্প্য়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে অল ইণ্ডিয়া 
রেডিও, পি এড টি, ইরিগেশন এণ্ড 
ওয়াটার ওয়েজ, পাবলিক হেল্থ 
ডাইরেকটারেট ইত্যাদি বিভাগে 
লিয়্োগ করার ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে, 
অথচ মক্ঃহ্থলে এই সফল বিভাগে 
চাকরীর সংবাদ এম্প্রপ্নমেন্ট এক্স- 
চেন মাধ্যমে জানা খায় না। ফলে 
লক্ষ লক্ষ বেকার মফ:খন যুরক এর 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারের 
নিরদেশাহৃঘায়্ী সকলেই শুধুমাত্র 


কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 


নিজের এলাকার এম্প্য়মেণ্ট এক্সচেপ্রে 
নাম আলিকাতুক্ত করতে পারেন। 
তবে এই সব যুবকের এই পরিণতি 
কেন? তাহলে পরোক্ষভাবে কি 
মফঃদ্বলের ঘুবকবৃদ্দকে বেআইনি 


- ভাবে কলকাতা এম্প্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে 


নাম তালিকাভুক্ত করতে প্রলুব্ধ 
করা হচ্ছে না? আধার মনে হয় 
সরকারী চাকরীতে সমস্ত এমপ্রয়মেন্ট 
একাচেঞ্ থেকে নিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা উচিত। কিন্তু এই বৈষষ্য কেন 
এখনও বর্তমান ? বর্তমান বামফ্রন্ট 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

হক্রিসাধন ঘোষ 


টেলিগ্রাফ অফিদ চাই 


কলকাতা] থেকে যাত্র উনিশ 
মাইল দূরে হুগলী বেলার মশাট 
বাজারে একটি টেলিগ্রাফ অফিল 
তৈরীর অন্ত স্থানীয় লোকেরা দুবছর 
ধরে লেখালেখি করছেন। যশাঁট 
কলকাতা শহর থেকে এতকাছে 
হওয়া সত্বেও এখানে টেলিগ্রাম 
আসতে দুদিন সময় লাগে। 

এখানে পূর্বতন মার্টিন রেলের 
পরিত্যক্ত স্টেশনের টেলিগ্রাম যন্ত্র 
পাতি ও দপ্তর কাজে লাগাবার কথা 
উঠেছিল। কেন্দ্রীয় ডাক ও তার 
মন্ত্রীর চিঠি পাওয়া সৃত্বেও পি এম ডি 
দণ্তর টেলিগ্রাফ অফিল ঘুরতে ঘুরতে 


মশাট টেলিগ্রাফ দপ্তর স্থাপনের - 


ফাইল উধাও কিংবা চাপা পড়ে 
গেছে। 
মশাটে টেলিগ্রাফ অফিস এখনই 
করতে হবে। এই সঙ্গে প্ররামপুর 
মহকুমার বাদপুর পোষ্ট অফিসে এক 
জন পিয়ন নিয়োগ করা হোক । বাদ- 
পুর ডাকঘরের জন্ত নির্দারিত টেলি- 
ফোন এখনই দংযোগ করা হোক । 
* মাননীয় পোস্টমাষ্টার জেনারেল পি, 


এল দেব মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ, 


করছি। | 
এ এফ কাঁমরুদ্দীন আহমদ 
অজয় মণ্ডল 


খেলার সর্বনাশ 


কলকাতা মাঠে লীগের ও শীন্ডের 
খেল! শেষ 'হলো। বড় বড় চাঁর- 
পাচটি দল ছাড় প্রায্ন প্রত্যেকেই 
লীগে টিকে থাকবার প্রাণাস্তকর 
প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। চারদ্ল 
নামবে এবং চারদল উঠবে-আঁই 
এফ এ-র এই সিদ্ধান্ত খেলাকে প্রহ- 
সনে পরিণভ করেছে । দলগ্ুলি পার- 
স্পরিক পয়েন্ট বিনিময়কে এক রকম 


প্রথায় পরিণত করে নিয়েছিল। 


খেলাগুলিও অধিকাংশই মক-শোতে 
রূপাস্তরিত হয়ে গিয়েছিল | যেখানে 
চুক্তি, আগে থেকে কর! যাচ্ছিল না 
সেখানে খেলোয়াড়রা মারামারির 


দপণ | শুক্ৰবাৰ ১২ই অক্টোম্বর। ১৯৭৯ 


পথ বেছে" নিচ্ছিলেন। ১৬/৭ 
তারিখে বি এন আর এবং রেলওয়ে 
এফ সি-র খেলায় ধাককাধাকির নাটক 
দেখতে দেখতে দর্শকরা] ত্ুদ্ধ হয়ে 
উঠলে একজন কর্মকর্তা তো বলেই 
উঠলেন, "উপায় নেই। এ লড়াই 
বাচার লড়াই; আমাঁদ্বের বাঁচতেই 
হবে ।* খেলাটিকে এইভাবে ড্র কর! 
হলে | এ কর্মকর্তাটি জীবনে ফুটবলে 
পাদেন নি,ধিলে বুঝতে পারতেন, 
এ লড়াই বস্তু: মৃত্যুর লড়াই। 


পয়েন্ট ভাগাভাগি করে উদীয়মান . 


খেলোয়াড়রা শ্বভাববিরুদ্ধ খেলা 
খেলে নিজেদের সর্বনাশ সাধন 
করছে এবং এই ধরনের ব্যবস্থা এমন 
কি ছোট দলগুলিকেও খেলার মাঠে 
টাকার বস্তার মুখ খুলে দিয়ে পাঞ্জাব 
থেকে কেয়ল পর্বস্ত খেলোয়াড় সদা 
করবার ইন্ধন ঘোগাচ্ছে এবং বাংলার 
উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়দের 
ভবিষ্তৎকে ঝাবরা করে দ্বিচ্ছে। 
এখন প্রশ্র, এই ব্যবস্থা কি আমরা 
অসহায়ভাবে মেনেই চলবে] । 
সৌয সিংহ 
হাওড়া 


অরুণবাবু নিদেঁষ 


কিছুদিন আগে শ্রীমতী কালিন্দী 
সেনের লেখা একখান! চিঠি আমার 
নজরে পড়ল। শ্রীমতী সেনের হাই- 
কোর্টের মামলায় আমি অরুণবাবুর 
সহযোগী এডতোকেট ছিলাম । শু 


চিঠিতে গুর নামল! পরিচালনায় ' | 


আমাদের গাফিজতির ইলিত করে- 
ছেন এবং এমন কথাও বলেছেন যে 
আমাদের ধময়াতাবে নাকি মামলা 
ঠিক সময়ে হয়নি এবং উনি ফেঁনে 
গেছেন। দুটি কথাই অসত্য 
, শ্ীফতী সেনের মামলা রুজু হয়েছিল 
১৯৭৬ সাজের মে মাস নাগাদ এবং 


নিষ্পত্তি হয় ১৯৭৯ সালের জুন মাসে।. 


হাইকোর্টের রীট মামলার নিষ্পত্তির 
মেয়াদ গড়ে ৪ থেকে ৫ বছর এবং 
সেই দিক থেকে শ্রীমতী মেনের 
মামলার শুনানী অপেক্ষাকৃত ভাড়া- 
তাড়ি হয়েছে । এবং এই অপেক্ষা- 
কৃত দ্রুত নিষ্পত্ির কারণ ছিল 
আমাদের তেষ্টা। ' আমরাই চেষ্টা 
করে মামলা! দৈনিক তালিকায় তুলে- 
ছিলাম । এর অন্ত কোন পৃথক 
পারিশ্রমিক আমি সহযোগী এভ- 
'ভোকেট হিসাবে দাবী করি নি। 
আমরা চেষ্টা নী করলে শ্রীমতী 
সেনের মামলা অন্তত আরও*ছু বছর 
পরে হতে পারভ। 

শ্রীমতী সেন জীবন বীমাতে 
চাকুরী নিয়েছিলেন ১৯৬২ সালের 
আগষ্ট মাপে । তখন তার বয়স 
চল্লিশের উপর । সে সময় উনি নিজ 
হাতে লিখেছিলেন ষে তার জন্ম সন 


১৯১৬ সালে। এর কিছুদিন আপে 
অর্থাৎ ১৯৬২ সালের জুলাই 


মাং 
উনি এফিভেডিট করে ওর ন 
অলকা! দেন বদলে কালিন্দী 


করেছিলেন এবং জ্রশ্ম সন একই 


অর্থাৎ ১৯১৬ সাল দেধিয়েছিলেন। 
যখন চাকরীতে যোগ দেন তখন উনি 
১১১৬ সালের সমর্থনে একটা কৃষ্টি 
দ্বাখিল করেছিলেন । অবসর প্রাপ্তির 
বছরে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে উনি বলতে 
শুরু করলেন যে উনি জন্মেছিলেন 
১৯২* সালে। কোটে অবশ্য ১৯২* 
লালে. সমর্থনে কিছু প্রয়াণ পত্র 


দেখান হহ্বেছিল। দু দিন ধরে 


মামলা চলেছিল। ছু দ্বিনই ভিষ্রি 
কোর্টে উপস্থিত ছিলেন । প্রথম দিন 
সওয়ালের পর তিনি অরুণবাবুকে 
তার সওগ্বালের জন্য অভিনন্দিত 
করেছিলেন । কিন্ত আমর? কি করব/ 
যদি কোর্ট পরের প্রযাপপত্র গুলো 
অবিশ্বাদ করেন? এব্যাপারে যুক্তি 
সহ একটা রায়ও কোর্ট দিয়েছেন । 
প্রমতী সেন ভার বিরুদ্ধে আপীল 
করেছেন বঙ্গে জানি না। অর্থাৎ 
কোর্টের রায় যতদূর জানি তিনি 
যেনে নিয়েছেন। তার যদি এতই 
আত্মবিশ্বাম ত্বাহ?লে তিনি অন্য 
এডভোকেট দিয়ে আপীল করলেন 
ন! কেন? তিনি ত কাগজ পত্র 
নিয়েই গেছেন। 
দীপককুমার ব্যানাজ্ঞী 
তোকেট 


প্রতিবাদ 


২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের দর্পন 
পত্রিকায় প্রকাশিত “বিধানসভার 
পয়গাম প্রসঙ্গ” শীর্ষক সংবাদটির প্রতি 
আমার দুটি আকৃষ্ট হয়েছে। পয়গাষে 
প্রকাশিত পশুবধ নিয়ন্ত্রণ বিলের সমা- 
জোচন] প্রসঙ্গে বিধানসভায় মাননীয় 
সদস্য মীর আবম সইদ পয়গামের 
বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ 
এনেছেন, ভা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে 
"মনেকরি । কোন বিলের সমালোচনা 
করা বা বিলটি কার্যকরী হলে জন- 
গণের স্থবিধা-অস্ুৰ্ধি! আলোচন 
কয়| নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িকতা ন 
তাছাড়া কোন সম্প্রদায় বা গো 
অভাব অভিযোগের আলোচনা কো 
ক্রমেই সাম্প্রদায়িকতা হতে পারেনা । 
তাছাড়া উক্ত সংবাদে অযথা 
উদ্দেশ্বযূলকভাবে মুসলিম লীগকে 
জড়ান হয্বেছে। মুসলিম লীগের 
ফেউ কোনদিন ঘর্পণের কোন প্রতি- 
নিধির নিকট পয়গাম সম্পর্কে কোন 
মন্তব্য করেন নি। স্থতয়াং মুসলিম 
লীগের পক্ষ থেকে বল! হয়েছে বলে 
ঘে বক্তব্য বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ 
কল্পনাপ্রহ্ত। | 
বরং আমর! মনে করি, পৃশুবধ 
নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন ) বিল সম্পর্কে 
পরগাম যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 
এ কে এম হাসামুন্দামান, 
সাধায়প সম্পাদক 
পঃ বঃ রাজ্য মুসলিম লীগ 
[মুসলিম লীগের অন্ত কেউ নন 
স্বয়ং প্রতিবাদকায়ীই দর্পণের গ্রতি- 
নিধির কাছে পয়গাম সম্পর্কে মন্তব্য 
করেছেন। _অম্পাদক, দর্পণ . 








দর্পণ | শুক্রবার, ১২ই অক্টোবর, ১৯৭৯ 


'রাজ্ণীতি ও জনসাধারণ 


নারায়ণ চৌধুরী - 


দেশের সাধারণ মাহযকে মত 
বোকা মনে করা হয় তত বোকা 
তারা নয়। রাজনৈতিক দ্বলগুলির 
এবং ওই সব দলের নেতাদের কার্ধ- 
কলাপ তার! প্রায়শং থুটিয়ে বিচার 
করে দেখে। কিন্তু যেহেতু জন- 
লাধারণের কোন সংঘবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম বা 
ফোরাম নেই যেধান থেকে দাড়িয়ে 
ভার! কথা বলতে পারে বা তাদের 
মতামত জানাতে পারে, দেই কারণে 
- ভূল করে ভাবা হয় তারা অচেতন 
" বা মৃক বা দেশের মঙ্গলামগগল বিষয়ে 
, নিস্পৃহ । মোটেই তা নয়। মোটেই 


ত! ঘষে নম ভার প্রমাণ আমর! দেখেছি 


১৯৭৭ সালের মার্চ মাসের সাধারণ 
নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে। আর 
একবার দেখবার অপেক্ষা আছি 
আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল 
ঘোঁষণার সময়, যে নির্বাচন ভিসেঘর 
মাদের ভিতর শেষ হওয়ার কথা। 
উৎকট ক্ষমতার লালসা 
গত চার-পাঁচ মাম ধরে রাজধানী 
দিল্লীতে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক 
দলগুলির কাণ্ডকাযধান! যা দেখা 
গেল তাতে অতি বড় সরল মাম্যেরও 
চক্ষু চড়কগাছ হবার যোগাড় । চূড়ান্ত 
রকমের দুনাতি, দল তাঙাতাডি, 
আয়ারাম-গয়ায়ামের খেলা, কালে! 
টাকার লেনদেন, পারচ্পরিক কাদ! 
ছোড়াছুড়ি ইত্যাকার নানা রকমের 
কদর্য আচরণ উৎকট ক্ষমতার লাল- 
সাকে কেন্দ্র করে এমন নির্পক্রভাবে 
অবারিত হয়ে পড়েছিল এই সময় 
যে, এদেশে যে প্রাক্‌-হ্বাধীনতা 
অধ্যায়ে দেশের জাতীয় মৃক্তি 
আন্দোলন চলা কালে এক ধরনের 
ত্যাগ নিলোভতা ও সংযমের 
টি", চালিত হতো সেটা বোঝবার 
কোনই উপায় ছিলনা । যে কিছু 
মূল্যবোধ আমর! এতকাল বরণীয় ও 
অঙ্সরণযোগ্য বলে মনে করে 
এসেছি, সেগুলিকে প্রকাশ্যে অলা- 
লি দিয়ে তাদের 'সমাধিতূমির 
উপর দলীয় ও ব্যক্তিত্বার্থের ধ্বজা 
এমন উলঙ্গ ভাবে উত্তোলিত হতে 
এর আগে কখনও দেখা ঘায়নি। 
দেশের হিত একট! কথার কথা, 
নিজের ও নিজের আপন জনদের 
হিতটাই যে সর্বদ1 দেশহিতের বক- 
লমে মূল প্রেরণা রূপে কাজ করে-_ 
1 এই বিধি এ যাবৎ সংশ্লিষ্ট সকলের 
স্এধ্যে অলিখিত আকানে প্রচলিত 
ছিল, এখন মকল রাজনৈতিক 
ক্রিয়াকলীপের একেবারে কেন্দ্র জুড়ে 
বসেছে এবং রাজনৈতিক দললগুলির 
মুল নিয়ামক নীতিক়্পে অলিখিত 


থেকে লিখিত আঁকার লাভ করে 


জপ্রজল অক্ষরে মুখব্যার্দান করে 
রয়েছে । এদের প্রতিটি কাজের 
ভিতর এখন এই এক নীতিরই 
একাধিপত্য-অন্ত কোন নীতির 
বালাই নেই। 

জনত", জনতা দল থেকে বেরিয়ে 
আপা জনতা (এস), কংগ্রেস, কংগ্রেস 
(আই) এ-আই-ডি-এম-কে,আকালী, 
দি-পি-আই, পেজান্ট আগ ওয়ার্কার্স 
পার্টি কর্ণাটক কংগ্রেস--প্রত্যেকটি 
সর্বভারতীয় বা আঞ্চলিক দলের 


সাম্প্রতিক কার্যকলাপ কলঙ্কিত। 


নিকৃষ্ট ভরের স্থবিধাবাদের কালে! 
কালিতে কাজিমালিপ্ত। এমনকি নমি- 


. পি-এম দজও এই ভামাভোলের মধ্য 


থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আমতে 
পারেনি । এই দলের আদর্শনিষ্ঠার 
সুখ্যাতি ছিল শৃঙ্খলাপরায়ণভার 
ও দলীয় সংহতির অন্য এই দল 
বিরুদ্ধবাদীদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করত। কিন্তু অপ্রিয় হলেও এ কথ। 
না বলে পারা যায় না ষে, পি-পি- 
এম-এর সেই সর্বভারতীয় উজ্জল 
ভাবমুত্তির গায়ে কিছুট? দাগ লেগেছে 
ভার হালের আচার আচরণে । 
দলের কেন্ত্রীয় নেতৃত্ব লোকসভায় 
চ্যযন কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাবের 
নোটিশ জারী হওয়ার কাল থেকে এ 
পর্যস্ত পরিস্থিতির যেভাবে যোকা- 
বিল! করবার চেষ্টা করেছেন তার 
ভিতর অস্থিরতা, অব্যবস্থিতচিত্ত1, 
বিশ্বামভঙ্গ, আশু লাভের লোভ, 
স্থবিধাবানদ সব কিছুরই প্রকাশ 
দেখতে পাওয়া গেল। পশ্চিমবঙ্গে 
অন্ততঃ এইজন্য তাদের সুনাম বেশ 
কিছুটা চিড় খেয়েছে এ কথা না 
বললে দত্য গোপনের দ্বারে পড়তে 
হবে। 

অবিশ্বান্ত ঘটনার মেলা 


প্রত্যেক রাজনৈতিক . দলেরই 
কতকগুলি সুচিহ্থিত মত ও পথ 
থাকে, যায় দার! সেই দলকে অন্য 
ধল থেকে পৃথক করে নেওয়া যায়। 
বর্তমানে সেই-পৃথকচিহ্‌ যুক্ত সীযা- 
রেধাটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । ক্ষমতা] 
আকড়ে থাকার ও ক্ষমতাদখলের 
চক্ষুলজ্জাহীন লুক্ততার পাকে পড়ে 
দ্বলগুলির মধ্যেকার ভেদ্ববিতেদ মুছে 
গিক্ে সব দল ক্ষমতা-মৃগয়ার হরিহর- 
ছত্রের মেলায় একাকার হয়ে পড়েছে । 
কে ষে কোন্‌ দূলের মিত্র আর কেঘে 
অমিত কিছুই বোববান্ন ফো নেই। 
জনসাধারণের সবচেয়ে বড় মুশকিল 
হয়েছে এই যে, তারা চরমভম 


বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে-_-এমন স্ব 
দলের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা 
সলাপরামর্শ মতবিনিষয় চলছে আর 
জোট বাধা হচ্ছে বা জোট বাধতে 
চাওয়] হচ্ছে, কোন অঙ্কের হিসাবেই 
যেসব দূলকে পরম্পরের কাছাকাছি 
কল্পনা করা যায় না। সয় গান্ধীর 
সঙ্গে রাজনারায়ণের বেশ কয়েকবার 
গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়াটা যেমন 
অবিশ্বাস্ত, তেমনি অবিশ্বাস্ত চরণ 
মন্্িঘভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে 
নেওয়ায় ইন্দিরাকে চন্ত্রশেখরের 
টেলিফোনে অভিনন্দন জানানে। 
অথচ ছুটি ঘটনাই অত্য। এরকম 
আপাতঃ অবিশ্বাস্ত ঘটনা আরও 
অনেক ঘটেছে এবং সেসবের গোলক- 
ধশাধার মধ্যে পড়ে চোখ ধশাধিয়ে 
যাবার ষোগাড়। এমন সব ব্যাপায় 
রাজধানী দিল্লীর গত দেড় ছু মাসের 
রাজনীতির সীমানায় ঘটেছে, চক্ষু 
রগড়েও যেগুলির সত্যতা মেনে নিতে 


সহজ বুদ্ধিতে আটকায় । অথচ কোন . 


ঘটনাই, মিথ্যে নয়_প্রত্যেকটি 
কলঙ্কের কাল দাগই সাম্প্রতিক ইতি- 
হাসের পাতায় অপরিবর্তনীয় রূপে 
লেপ্টে রইলো । 


কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে, 


ষে চয়ণ সিং একবার ইন্দিয়া গান্ধীর 
বিচায়ের জন্য ম্যরেমবার্গ ধরনের 
আদালতের ্থপান্জিশ করেছিলেন 
তিনিই ক্ষমতা লাভের মততায় অন্ধ 
হয়ে সেই একই ইন্দিরার সঙ্গে 
গোপনে গাটছড়া বাধবেন সরকারে 
লমাসীন হবার - জন্য 7 ভারতের 


প্রধানমন্ত্রী হতে চাওয়াট! কিছু মন্ত 


অভিপ্রায় নয়, সেট! প্রকট উচ্চা- 
কাজ্ষী হলেও তার লালনে দোষ 
দেখি না; কিন্ত তার তাড়নায় সমস্ত 
রকম সম্ভব-অনভব শোভন অশোভন 
উচিত অঙ্গচিতের বেড়া ভেঙে চরম- 
তম হ্থবিধাবাদে গা ভাসিয়ে দিতে 
হবে উৎকট ক্ষমতালিপ্পার এর চেয়ে' 
নিলচ্ছ নজীর এই নিলজ্জ দেশেও 
কি এয় আগে খুব বেশী চোখে 
পড়েছে আমাদের স্মরণকালের 


“মধ্যে? ইন্দিরা গান্ধীর কর্থার কী 


মূল্য যে তার “নিঃশর্ত সমর্থনের” 
আশ্বাসে চরণ ভুলেছিলেন? এই 
ভব্রমহিলার মিথ্যা কথা বলতে মুখে 
আটকায় না সে তো একটা সুবিদিত 
তথ্য । তা ঘ্দি হয় তো তার সমর্থ- 
নেরই বা কী দাম আর অসমর্থনেরই 
বাকী দাম? দাম যে বিশেষ নেই 
সে তো চরণ ক্ষমতারোহণের চব্বিশ 
দিন্রে মাথাতেই হাড়ে হাড়ে বুঝ- 
লেন। তবে তাঁর এই মতিল্রম হয়ে- 


ছিল কেম? 

আর বদিহারি যাই জমতা 
পার্টকেও । তারা কী বলে ব্যাকুল 
। হয়ে উঠেছিলেন ইন্দিরা কংগ্রেসের 
সমর্থন পাবার আশায় ? ছুই দঞ্চা- 
তেই এ ব্যাপারে তাদের রেকর্ড 
রলিন্ন। প্রথম দৃফায়ে ভি, এন, তেও- 
য়ারীকে দূত হিসাবে পাঠিয়ে 
যোরারজী ভাইয়ের টলটলায়মান 
গদীকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টার মধ্যে 
জনতার দুর্বলচিত্ততা প্রকট হতে 
আমর! দেখলুঘ, দ্বিতীয় দফায় আঘ- 
শেঁর ভরাডুবি ঘটতে দেখা গেল ঘখন 
জগজীীবন রামকে প্রধানমন্ত্রী বানা- 
বার আগ্রহে পুনরায় ইন্দিরা! গান্ধীর 


দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা 
হলো, এবার একপ্রকার প্রকাশ্যেই 


কোনরকম লুফোছাপার আশ্রয় না 
নিয়ে। যে ইন্দিরা দুদিন আগেও 
অম্পৃপ্ঠ ছিলেন ক্ষমতালাভের গরজে 
তার দঙ্গে ছাত মেলাতে জগন্ীবনের 
না বাধত্চে পায়ে, এককালের “তরুণ 
তু” চন্ত্রশেখরেরও বাধলে! ন! এই- 
টাই সবচেয়ে ভাজ্জবের। তাহলে 
কি বুঝতে হবে রাজনৈতিক শক্রমিত্র 
কথাগুলি শুধু জনলাধারণেরই উদ্দেশে 
তাক করে প্রয়োগ করা হয়--কথা- 
গুলির নিজন্ব কোন অর্থ নেই? 
শত্রমিত্রের তত্ব 

বলা হবে রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু 
বা স্থায়ী মিত্র বলে কোন কথা নেই? 
রাজনীতির গরজে আজকের শক্র 
কালকের বন্ধু হতে পারে, কালকের 
বন্ধু আজকের শক্র হতে পারে। 
কথায় বলে রাজনীতির কারবার 
আর কিছু নয়, দন ঘন শধ্যাপলী 
বদলাবার কারবার 1 এখানে শয্যা- 
সঙ্গীর মুখ চেনবার প্রয়োজন হয় না, 
সঙ্গলাতটাই আসল কথা। তান! 
হয় হলে! । তাহলে সঙ্গী নির্বাচনে 
নানতম শোতনতা বজায় রাখারও 
দায় থাকবে না এ কেমন কথা? 
তুললে চলবে না যে, জনতা পার্টি 
ক্ষমতায় এসেছিল ইন্দিরার জরুরী 
অবস্থাকালীন শ্বৈরাচারকে নির্বাচনে 
তাদেক্ দলের প্রধান নির্বাচনী ই্থ্য- 
রূপে ব্যবহার করে এবং দেশে গণ- 
তন্ত্রের শাসন ফিরিয়ে আনার প্রতি- 
শ্ররতিতে। সেই জনতা দল কোন 
মুখে এবং কী যুক্তিতে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সমর্থন. যাত্রা! করতে 
এগিয়ে গিয়েছিল সাধারণ বুদ্ধিতে 
তার আছে কোন ব্যাখ্যা মেলে না। 
বিপদাপন্ন হলে দিশেহারা হয়ে 
মানুষ এমন আচরণ করে পরে যায় 
জন্ত তার লজ্জা হয়। জনত! দলের 
কর্তাব্যক্তিদ্বের মধ্যে তেমন লক্া- 
বোধের উন্নেষ হয়েছে, এখনও তার 
কোন প্রমাণ নেই। 

এদ্দিকে চরণ তার দলের নতুন 
নামকরণের প্রস্তাব রাখতে গিয়ে 


॥ সাভ। 


নামের শেষে গান্ধীবাদী’ কথাটা 


জুড়তে চান। গান্ধীবাদী হওয়া! যেন 


সুখের কথা। সবাই গান্ধীর নাম 
ভাঙিয়ে তার থেকে ফান্দ তুলতে 
ব্যস্ত । যে যত গান্ধীর আদর্শ থেকে 
দূরে তীর মূখে তত গান্ধীর বুলি। 
ইন্দিরাঁও গান্ধীর দোহাই পাড়েন, 
তার নামে জয়ধ্বনি দেন । এ ঘটনায় 
হাসব কিকাদব বলতে পারি নে।, 
পৃথিবীর সপ্থাশ্চর্যের চেয়েও এটা] 
অধিক বিন্বপ্ুকর সংঘটন ই 
ইন্দিরার মুখে গান্ধীর লামোচ্চারণ। 
একমাত্র বৈবাহিক সুত্রে নিজের 
নামের শেষে পার্শী “ঘান্ধী' পদবীর 

পত্রংশ গান্ধী কথাটা ব্যবহার করার 
অধিকার ছাড়! তার গান্ধী নাম বার- 
হারের আর কোন হক আছে বলে 
দেশের লোক মনে করে না। 

যাই হোক, ইন্দিরা! প্রদঙ্ থাকুক । 
চরণের কথ! হচ্ছিল, দেই কথাতেই 
ফিরে আসি । চরণ গান্ধীবাদী নন 
তো আর কে আমাদের দেশে গাদ্ধী- 
বাদী হবার যোগ্যতা রাখেন? যিনি 
দলছুটদের পাও! শিরোমণি, পৈতৃক 
দল থেকে নানাবিধ লোভানির হাত 
ছানি দেখিয়ে অনেককে ভাগিকে 
নিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রী হবার লোতে 
দলছুটদের সাহায্যে নয়া দল গঠন 
করেন, মুখে তিনি সাম্প্রদায়িকতা! ও 
বপন বিরোধী বলে আপনাকে . 
প্রচার করলেও দেশের লোক সেফণ! 
মেনে নেবে দেশের লোঁক এত হাবা 
ময়। শুনতে পাই চরণ ব্যক্তিজীবনে 
ছুনাঁতির উর্রেে। সেকথা এক সময় 
সত্য হলেও হয়ে থাকতে পারে, এখন 
আর এই গৌরব তাকে দেওয়ার 
প্রয়োজন নেই। ঘষে মোয়ারজী 
দেশাই তাকে জনতা দলে ফিরিয়ে 
নিয়ে অন্যতম উপপ্রধানমন্্রীর পদে 
বগিয়েছিলেন সেই মোরারজীর 
বিক্দ্ধে দলের অভ্যন্তরে থেকেই 
অবিরত যড়যস্ত্র করতে ধার বাধে ন! 
এবং জনতা দলকে ভাঙবার প্রেরণায় 
ইন্দিরার সঙ্গে অতি জঘন্য রকমের 
আতাত করতে যিনি ইতন্ততঃ করেন 
না, তিনি ঘদধি দুনাঁতিগ্রস্ত ব্যক্তি না 
হন তো কে দুনাতিগ্রস্ত ব্যক্তি এই 
প্রশ্ন সঙ্গততাবেই করা! যায়। মুখে 
যিনি বলেন রাঁজনারায়ণের কার্ষ- 
কলাপ তিনি অন্থমোদন করেন না 
এবং রালনাযারণের সঙ্গে সকল 
সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করেছেন অথচ 
ভিতরে ভিতরে যিনি তাঁর সকল 
অভিসন্ধি হাসিল করবার জন্ত আগা- 
পান্তল! শয়তানী মতলবে পরিপূর্ণ 
এই ভাড়শ্রেষ্ঠের সঙ্গেই চক্রান্তে লিপ্ত 
থাকেন, তার নীতি নিষ্ঠায় কারও 
আস্থা থাকতে পারে কি? ঘেষন 
গুরু তেমনি ভার চ্যালা। অশিবের 
অনুচর দাঁসামদ। নন্দীর 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 








£ 


॥ আট॥ 


রাজনীতি জনসাধারণ 
এম পৃষ্ঠার পর 


পঙ্গে এখন একট! ভৃজী জুটলেই 
যোলকলা পূর্ণ হয়। হনুমানের ভাই 
জাবুবান। 


অঞ্চবের পশ্চাদ্ধাবন 

সিপি এম দলের শর্বভারতীয় 
নেতৃত্ব_যার ভিতর আপাতদৃষ্টিতে 
রামমৃতি হরকিবণ সিং হুরজিৎ নাম্ব- 
দিপাদ রণদিভের তূমিকাটাই প্রধান 
বলে মনে হচ্ছে--সংকটের শুরু থেকে 
এ পর্যন্ত পরিস্থিতির কোন পর্বেই 
স্থির বুদ্ধির ছার], চালিত হয়েছেন 
এমন কথ! বল! চলে না। তার] 
নিজের দোছুল্যমানতার জালে 
নিজেরাই বন্দী হয়েছেন এবং একা- 
ধিকবার সংকল্প পরিবর্তন করেছেন। 
একটি সুসংহত আদর্শাঙ্গগত সৰ্ব- 
ভারতীয় দ্বলের নেতাদের পক্ষে 


কর্তব্যাকর্তব্য দ্থিরীকরণের এই দ্বিধা - 


তাদের হনাম বৃদ্ধি ক্করে না বরং 
তাদের অব্যবস্থিতচিততারই পরিচয় 
ঘেয়। প্রথমে চ্যবনের অনাস্থা 
প্রস্তাবে সমর্থন জানানো হবে 
না , বলে স্থির করে 


ষায়নি। 


পরের দিনই বত পালটে সমর্থন 
ঘোষণার সিদ্ধাস্ত চুড়ান্ত রকমের 
অস্থিরচিত্ততার পরিচায়ক । জনতা 
সরকারের প্রতি আটাশ মাস ঘে- 
দলের মিত্রভার-মনোভাব, অক্ষুণ্ন ছিল 
সাম্প্রদায়িকতার 
অঙ্কপ্লিত অভিযোগে হঠাৎ রাতারাতি 
সে-দ্বলের পক্ষপাত জনতার কক্ষহ্যুত 
হয়ে দলছুট চরণের দিকে সবেগে 
ধাবিত হওয়ার পিছনে না আছে 
যুক্তি না আছে নানতম নীতির 
পোষাকতা ৷ এ এক ধরনের বিশ্বাস- 
ভঙ্গের কাজ, কারণ পশ্চিমবঙ্গের 
দি-পি-এম নেতৃত্ব চালিত বামফ্রণ্ট 
সরকারের প্রতি মোরারজির মনো- 
ভাব বরাবর অনুকুল ছিল, অস্ত তঃ 
বিরূপ ছিল তার কোন প্রমাণ পাওয়া 


মুহূর্তের করুণ আবেদন অগ্রাহ করে 
চরণের ফোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার 
সিদ্ধান্তে ন! পাওয়। যায় মানবতার 


পরিচয় না পাওয়া যায় বাস্তববুদ্ধিরও 


পরিচয় । কেঞ্জো বুদ্ধির হিসাবটাই 


এখানে বড় হক্সে উঠেছে। বাস্তব- 
বুদ্ধির অভাব এইজ্জন্ত বলছি যে, এতে 
কয়ে পশ্চিমবাংলার ও ত্রিপুরার 


কল্পিত অথবা 


মেই মোরারজির শেষ 


সরকারকে চরহ অমিশ্চয্ুতাঁর মধ্যে 
ফেলা হয়েছে । উত্তর ভারতে কতন্ক- 
গুলি অনিশ্চিত আসন লাভের 
আশায় নিশ্চিত স্থবিধাকে খরচের 
খাতায় চালান করে দেওয়া হয়েছে । 
একেই বলে অঞ্রবের পশ্চান্থাবন 
করতে গিয়ে বের বিনটি। এমন- 
তর আঙ্ষিক গণনায় ধ্রুব এবং অঞ্ব 
ছুইই নষ্ট হয়ে যেতে পারে দে- 
সম্ভাবনা রয়েছে পুরোমাত্রার । মধ্য- 
বর্তী নির্বাচনের ডাকে ইন্দিরা 
সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন তার 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই অক্টোবর, ১৯৭ 


কথাটাই ভেবেছেন, অম্যর্দিকের 
ক্ষতির সম্ভাবনা! খতিয়ে দেখেন 
নি। রাজনৈতিক অস্থিরতার ভীম- 
রুলের চাকে ঘা দিতে গিয়ে তারা 
আখেরে নিজের পায়েই নিজে 
কুড়োল মারার উপক্রম করেছেন । 
এ প্রায় নিজের কবর খোড়ার সামিল 
এক অবস্থা । কেন সে কথা বলছি। 

সাম্প্রতিক ডামাডোল থেকে সব- 
চেয়ে লাভবান ঘর্দি কোন দল হয়ে 
থাকে তো সে ইন্দিরা! কংগ্রেস ঘল। 


ইতিমধ্যেই এই দলের ভড়পানিতে 


কারণ হতাবস্থ৷ থেকে উদ্ধারলাত করে কান পাতা দাঁয়। বর্তমান অস্থির 


ক্ষমতার পাদ্প্রদীপের আলোকে ফিরে 
আসার এই তার স্থবর্ণ স্থষোগ। 
তার আগ্রহের কারণ বোঝা যায়। 
কিন্ত পি পি এম-এর আগ্রহের কারণ 
বোঝা যায় না। উত্তর ভারতের কিছু 
এলাকায় জনতা (এস) আর কংগ্রেস 
আতাতের সঙ্গে সমঝোতা করে 
দলের ভিত্তি সম্প্রসারের মধ্য দিয়ে 


ক্ষমতা বৃদ্ধিই যদি তার মধ্যবর্তী 


নির্বাচন চাওয়ার একমাত্র কারণ হয় 


' তাহলে বলবে! পি-পি এম নেতৃত্ব 


এই ক্ষেত্রে একদেশদখিতার পরিচয় 
দিয়েছেন । তারা একদিকের লাতের 
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রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্ুঘোগে এবং 
আগামী ছুমাসের অকল্পনীয় সব 
জোট বীধাবাধির যোগ-বিয়োগের 
ফলে ইন্দির] ঘি কোনক্রমে ক্ষমতার 
গদীতে পুনরায় ফিরে আসতে পারেন 
তাহলে প্রথম কোপেই পশ্চিমবঙ্গ ও 
ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে তিনি 
কোতল করবেন--এ ছয়ে ছয়ে চারের 
মত নিভূর্ল অবশ্তভাঁবিতায় নির্ঘাত 
গুণে বলে দেওয়া! যায়। আমাদের 
অতিপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকারকে বাজীর 
পণ রেখে মি পি এম-এর কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব উত্তর ভারতে ক্ষমতা সম্প্র- 
সারের ফায়দ] ওঠাতে ব্রতী হয়েছেন 


_ --এ কোনক্রযেই সহ বরা ঘায় না। 


রামযৃতি কিংবা হরকিষণ সিং 
স্থরজিতের পশ্চিমবাংলায় অথব] 
ত্রিপুরায় কোন কিছু হারাবার ভগ্ন: 
নেই, তাই ভারা এমন অবলীলায় 
জনতা (এস) ও কংগ্রেদের সদে দর- 
কষাকষির খেদায় মেতেছেন । কিন্ত 
আমরা পশ্চিমবাংলার মাহয এ দৃষ্ত 
চোখ চেয়ে-সইতে পারছিনে, মধ্যবর্তী 
নির্বাচনের দিন যত এগোচ্ছে তত 
আমাদের চিত্ত প্রতি পদক্ষেপে 
আশংকায় ওরগুর করছে। উত্তর 
ভারতের বায ও গণতান্ত্িক এক্যের 
শক্তির কতটা কী পরিমাণ শ্রবুদ্ধি 
ঘটবে' জানি না কিন্তু পশ্চিমবাংলা ও 
ত্রিপুরার মাথার উপক্প খাড়া ঝুলছে 
দে লক্ষণ অতি ম্প্ট। 


স্বৈরতন্ত্বের বিপদ প্রধান বিপদ 
স্থতরাং কী দরকার ছিল এই 
মুহূর্তে স্থিতাবস্বাকে আমূল নাড়া 
দিয়ে অল ঘোল! করার । আরও 
কিছুদিন জ্রনত1 সরকারকে মদত 
জুগিয়ে শক্তিসাম্য বজায় রাখাই কি 
সি পি এন ও অন্তান্ঠ বাম দূলগুলির 
উচিত ছিল না? জনসম্ঘ ও আর 
এস এস-এর অশুভ মিতালি খারাপ 
জিনিসে কথা একশোবার মানব 
এবং হিন্দুরাষ্রের আদর্শ থে একটা 
অত্যন্ত ক্ষতিকর তত্ব সে কথাও অবস্ত 
ত্বীকার্ধ, কিন্ত কখা এই যে, এই মুহূর্তে 
সান্প্রদায়িকতার বিপদ অপেক্ষা 
ন্বৈরতন্ত্রের বিপদ অনেক বেশী বাস্তব 
অনেক বেশী গুরুতর অনেক বেশী 
অব্যবহিত । ইন্দির! ক্ষমতায় এলে 
কী করবেন আর কী করবেন না তা 


কিযাণ সম্মিলন ইত্যাদি তৃম্বামী দল 


ছ্বেবতাদেরও অহুমান করা অনাধ্য। 
সুতরাং গণতন্ত্রকে বাচিয়ে রাখার 
সমস্তাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা, 
সাম্প্রদায়িকতার ভয়ের কথা পরে 
ভাবা যেতে পারে। 

সাশ্রদায়িকতার জুজু খাড়া করে 
যাবে দেখতে নারি তাকে বানান 
দিয়ে বসিয়ে দেওয়া ষেতে পারে কিন্ত 
তাতে মূল প্রশ্নের নমাঁধান হয় না। 
গত কিছুকালের মধ্যে দেশের নান! 
স্থানে যে সৰ লাল্প্রদায়িক দাঙ্গা- 
হাঙ্গামী ঘটেছে তার সব কটিরই মূলে 
ভনসভ্ঘ আর এস এস-এর কারকত 
রয়েছে তার নিশ্চিত কোন প্রমাণ 
নেই। স্থতরাং এই বাবদে জনত 
পার্টিকে নিশ্চিত দায়ী করে তার 
উপর থেকে সমর্থন উঠিয়ে নেওয়ার 
যৌক্তিকত। দেখা যায় ন!। কংগ্রেস 
(আই), ফংগ্রেস-চরণেক জাঠ মোর্চা, 
















ও জোটগুলি ঘে এই সব বিমর্য ঘটনার 
পিছনে সক্রিয় নেই তার নিশ্চিত 
প্রমাণ কে দাখিল করবে? বিহারে 
ইন্দিরার দল দাজ] বাধানোর চেষ্টায় 
ছিল তার অকাট্য দিল, পাওয়া 
গেছে। নদীয়ার (চাপড়) দানার 
গিছনে ছুই সম্প্রদায়ের মমাজ- 
বিরোধীদেরই ভূমিকা ছিল প্রধান, 
আর এস এস এর ত্রিণীমানায়ণ হিন 
না। স্থভরাং প্রতি দাঙ্গাছাঁদ্দামার 
পিছনেই অনসজ্ঘীদেয় হাত আবিষ্কার 
করতে যাওয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিভদীর 
পয়িচাদ্ক নয়। 'কুকুরকে ফাসীতে 
ঝোলাতে হলে তাঁকে একট! বদনাম 
দিয়ে ঝোলাতে হয়, জনতা দলকে 
নির্বাসনে পাঠাবার মূলে বাম দল- 
গুলির মনস্তত্বে এমন'তর মনোভাব 
কাজ করছে কন! সেট! একট! প্রশ্ন- 
চিহ্ন হয়েই রইলো। 

দেখে শুনে মনে হয় অন্ত বাম 
দলগুলির অভীষ্ট এতে সিদ্ধ হোক না 
হোক, মি পি আই দ্বদচির অভীষ্ট 
এতে পিছ হয়েছে। কেনন! এ 
ঘলটি জনতা পার্টি ক্ষমতায় আদার 
পর থেকেই তার বিরুদ্ধে সার্ধিকতা 
সাম্প্রদায়িকতা বৃহৎ পুঞ্জিতঙ্থের _ 
অতিষোগ চালিয়ে এসেছিল এবং 
ইন্দিরার স'দে সুর মিলিয়ে ওই 
সরকারের পতন দাবী করে 
আসছিল। জনত! সরকারের পতনে 
ওই নীতির বালাইবিহীন ফল্দীবাঁজ 
দ্বলটির মনস্কাম পূর্ণ হয়েছে। অঙ্তান্ত 
বাম দলগুলি বুঝে-না বুঝে ওই 
দলটির কৌশলের শিকার হয়েছে। 
পি পি এম-এর মত এমন বুদ্ধি সচেতন 
সদ্দাজাগ্রত রাজনৈতিক দল সি পি 
আই-এর মত মস্কোর অন্ুলিহেলনে * 
ওঠ-বোস করা এবং ইন্দিরার সর্পে 
এখনও গোপন মিতালিতে আবদ্ধ 
একটি শ্বার্থসর্বশ্ব দলকে তার হাতে 
তামাক খেয়ে যেতে দ্রিল__-এইটাই 
বর্তমান পরিস্থিতির সবচেয়ে 
শোচনীয় দ্বিক। 














দপণি ॥ শুক্রবার, ১২ই অঙ্্রোবর, ১৯৭৯ 





রাজনৈতিক ভাষ্যকার 


'কানাকে কানা বলিও না, 
খোড়াকে খোঁড়া বলিও নাঃ, এটা 
শিশুকাঁলের পাঠ। কিন্ত আমাদের 
রাজনৈতিক নেতাদের মিথ ভাষ- 
পের পরিচয় কিভাবে দেওয়া যাবে? 
মিথ্যাবাদীকে কি মিথ্যাবাদী বলা 
যাবে? ভগুদের ভণ্ড বল। যাবে? 
না রাজনীতি ক্ষেত্রে এই মিথ্যাচারী 
ভণ্ডদের মুখোশ খুলে দেওয়া! হবে? 

ভারতের জনগণ গত আট বছরে 

“তিনজন প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে- 
ছেন। ১৯৭১ সালের ইন্দিরা 
গান্ধীকে তারা ১৯৭৭ সালে বরখাস্ত 
করেন। তারপর মোরায়জী দেশাই 
“এলেন ও গেলেন। চরণ সিং পদ- 
ত্যাগ করার পর এখন তদ্বারকী সর- 
কারের প্রধানমন্ত্রী । ভারতের জন- 
গণ ত্রিশ বছর একনাগাড়ে 
কংগ্রেষকে সমর্থন করে এসেছেন। 
ভার উপযুক্ত ফলও পেয়েছেন 
/ তারপর শ্বনতা এবং মাত্র আড়াই 
বছয়েই এর! শ্বযৃতি ধারণ করলেন । 
চরণ সিং ইন্দির গান্ধীর ফাদে প। 
দিলেন প্রধানমন্ত্িত্বের টোপ গিলতে। 
কিন্ত ধড়শির কাট? গেলার আগেই 
ছিটকে বেরিয়ে এলেন। ইন্দিরা 
গা্ধী আর শিকার গাথভে পারমেন 
না। 

এখন বুর্ায়াজধিদার গোষ্ঠীর 
তিনটি যুযুধান শিবির । সবাই গাঘী 
শিয্য অর্থাৎ মহাত্মা গাতীর আদর্শের 
দপিগকরণের অধিকারী! ইন্িয়' 
গান্ধী অতিরিক্ত নামটাও বহন করে 

চলেছেন । যোরারজী দেখাই 
নৈক গার্ধীভদ্র। জগভ্রীবন রাও 
তাই। চরণ সিং নেহক্ক বিক্ষোধী 
গার্ধীতদ্ত। সুতরাং সকলেই একই 
গোঠীগৃহের আগন্তক সন্দেহ নাই। 

যোরারহী দেশাই আসম্ন লোষয- 
সভা নির্বাচনে দীড়াবেন ন1 বলে 
মনদ্ব করেছেন । ভাই এখনি তাকে 
সাধারণ মানুষের বাছে জবাবদিহি 
করতে হবে না। কাজে কাজেই 
অনেকট] বেপরোয়া। অথবা জগ- 
আীবববাবুকে ভোবানোর ওজরাতী 
ধূর্ভামি এটা। সমপ্রতি ভাগল- 
পুরে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি 
অঙ্গান বদনে বলেছেন যে তিনি সি 






, 





গান্ধীবাদী ভরষ্টাচার 


পি আই (এম)-এর সমর্থনে গ্রধান- 


মন্ত্রীর পদ বজায় রাখার চাইতে মৃত্যা- 
কেই শ্রেয়ং বলে মনে করেন। কেউ 
বোধহয় এর মধ্যেই ভুলে যান নি 
যে, প্রধানমন্ত্রীর গদী রক্ষার আকু- 
লতায় মোরারজী নি পি আই (এম) 
নেতাদের তোয়াজ করার কর্থর 
করেন নি। বিদেশে * সফররত 
জ্যোতি বহ্গুকে ছু হবার সরকারী 
খরচে ওয়ারশতে টেলিফোন করে- 
ছিলেন। তখন ম্ৃত্যুত্র চাইতে 
প্রধানমন্ত্রীর পদই তার কাছে শের: 


ছিল। শুধু কি তাই? বৃদ্ধ, 
,মোরারজী জগজীবন রামকে জনতা 


দলের নেতৃপদ্ ছেড়ে দিলে জুলাই 
মাসে জনতা দল ক্ষমতাচ্যুত হতে! 
না। কিন্ত মোরারজীর পদল।লস! 
তাঁকে কল্যাণবুদ্ধি দেয় নি। 


মনে করে দেখুন মোরারজী পদ- 
ত্যাগের পর অন্যান্ত দল ভাঙ্গিয়ে 
লোক নিয়ে আসার যতলবে দলীয় 
নেতার পদ ছাড়তে রাজী হন নি। 


জয়প্রফাণশ নারায়ণেশ্ন অনুরোধ 
উপেক্ষা কয়েছেন। তারপর পুজি- 
পত্ডিরা যখন সাফ বলে দিল যে 
জ্গঘীবন রাষকে সমর্থন করতে হবে, 
তখন তিনি পরোক্ষে দলের চেয়ার- 
ম্যান চন্দ্রশেখরকেও তাতিয়ে দেন 
নি? চন্শেখরশ্রী দ্বলীয় পগজীবন 
রামের বিরুদ্ধে দলসনেত! পদের জন্যে 
প্রতিদন্বিত1 
নি? একচেটিয়া পু'জিপতিদের 
নির্দেশে এক অদ্ভুত আপোষ হুল । 
দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হবার স্থযোগ 
যদি তিনি হারান তাহলে মোরারজী 
জগজীবন রাম্রকে পথ ছেড়ে দেবেন, 
চন্দ্রশেখরও আর রামের সঙ্গে প্রত্তি- 
দ্ন্দিতা করবেন ন1! হুকুর্মবর- 
দারদের পুতুল নাচ বন্ধ! পু 
ইন্দিরা] গাদ্ধী মাকিনী টাক 
নিয়ে কমিউনিষ্ট ঠেদানোর ইজারা- 





| পর্ষদ প্রকাশনা 


ঠ। খ্যারিষ্টটলের পলিটিকস / সনির্মলকাত্তি মজুমদার | ১৪৮, 
২। বিদেশী রাষ্ট্রসমৃহের শাসন ব্যবস্থা 





৬এ, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 


(যুক্তরাষ্ট্র, সোনিরেট ইউনিরন ) / শঅক্ষযকুমার ঘোষাল | ১৫*** 











করার জন্য ভড়পান 


~ 


দাবী নিয়েছিলেন। সে বাঙ্গ 
ভালে! ভাবেই করেছেন। গন্সীবি 
না হঠিয়ে গরীবদের খেদিয়ে দূর 
করেছেন, টাট। বিড়লাদের আমীরি 
বাড়িয়েছেন্ন। দেশের কল্যাণ 
আর পুত্রের কল্যাণ গুলিয়ে ফেলে- 
ছেন। চরণ সিং একবার বলেছিলেন 
ইন্দিরা গান্ধী আঙ্জন্ম মিথ্যাবাদী | 
দেখে শুনে মনে হয় মস্তব্যট! নিরর্থক 
নয়। 

তবে জগজীবনবাবুই কি কম 
যান? ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে গোপন 
আতাত করছেন অথচ গ্রকাশ্রে 
বলছেন তিনি নাকি ইন্দিরা গান্ধীর 
দে আাতাতের কথা চিন্তাও কয়তে 
পারেন ন1। অথচ পশ্চিমবাংলা, 
কেরল ও তামিলনাড়ুতে আতাত 
হয়েছে। মুল্যত্বদণ ইন্দিরা গান্ধী 
বিহার ও উত্তর প্রদ্দেশে জনতা দলের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছেন। 
জরগজীবনবাবু আগামী লোকসভা 
নির্বাচনে জরুরী অবস্থায় ইন্দির] 
ই ও As 


গান্ধীর নিপীড়ন ও অভ্যাচারের 
ঘটন1 তুলবেন ন! বলে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন। কারণ ইন্দিরা গান্ধী 
এবং জগঙ্জীবনবাবুর আসদ মনিব 
একচেটিয়া মালিকেরা জানে-নির্বা- 
চনে কংগ্রেস (ই) যা অনভা কোন- 
দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে 
ন! । অগত্যা নির্বাচনেয় পর অ্রনতা- 
কংগ্রেস হে) কোয়ালিশন গরকার 
গড়ার মতলব ।, এখন থেকেই তার 
আবহাওয়া তৈরী করা চলছে ।  * 

চরণ সিং-এর সঙ্গে কোয়ালিশন 
এরা চায় না! চরণ সিং এর লোক 
দল এবং জনতা-কংগ্রেদ (ই) এই 
মুহূর্তে অর্থনৈতিক গোষ্ঠী স্বার্থের 
বিপরীত মেরুতে অবস্থান বরছে। 
যেমন মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি সমৃদ্ধ 
দক্ষিণ আর শিল্পসমৃদ্ধ উত্তর ডেমো- 
ক্রেট আর রিপারিকাল দলের 
ঘণটি। পরম্পর স্বার্থসংঘাত হলে 
উত্তর-দক্ষিণে লড়াই বাধে! কিন্ত 
সমঝোতার সম্ভাবনাও থাকে । তবে 


আপাততঃ নয়। 
এরা সবাই গান্ধীবাদের দ্বোহাই 


দেন। কাজে পু'্িবাদের স্বার্থ 
পাহার! দেন। ম্থৃতরাং এই বুর্জোয়া 
রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা 
অস্ানবদনে মিথ্যা কথা বলেন।, 
তার আবার পুনরুক্তিও করেন। 


* কারণ তায়া মনে করেন সাধারণ 


মানুষ নিতাস্ত অজ্ঞ, নিরক্ষর এবং 
মোহ্গ্রস্ত । কিন্ত ভারতের সাধারণ 


মানুষ প্রকৃতপক্ষে তা নন। 


পি পপ এপ পালাল ৮ শিপ 


| পাঁচ ॥ 


গৰকীৰী দায়াই যথেষ্ট নয় 


অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার 


দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি. 
. শোচনীয় । 


সম্প্রতি পরিকল্পনা 
কমিশনের এক্সপার্ট গ্রপ আশঙ্কা 
প্রকাশ করেছেন চলতি বছয়ের 
ভিসেঘর নাগাদ মূল্যস্তর ৪* শৃতাং- 
শের মত বাড়তে পারে। ইতিপূর্বে 
১৯৭৪ সালে জিনিসপত্রের দাম ৩০ 
শতাংশ বেড়েছিল। তারপর থেকে 
দাম আর কমেনি । বছরে ১৩ থেকে 
১৪ শতাংশ হারে বেড়ে গেছে। 

এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের 
সাধারণ মানুষের অবস্থা যে কোথায় 
দাড়াবে ভাবতেও হৃংকম্প হয়। 
আগামী লোকসভা! নির্বাচনে এই 
মূল্যবৃদ্ধি অনেক নয় ছয় করে দিতে 
পারে। বলা বাহুল্য অর্থনৈতিক 
ছুর্গতি ব্যাপক প্রচানের চাইতেও 
জনগণের মনোভাবকে অনেক বেশী 
প্রভাবিত করে। বিশেষতঃ যারা 
সরকার পরিচালনা করেন তাদের 
বিরুদ্ধেই মামুয বেশী বেশী তৎপর 
হয়ে ওঠেন। কারণ অনেক যাস্ষ 
মনে করেন গদীনসীন সরতারই এর 
জন্যে দ্বায়ী। আমাদের দেশের 
রাহনৈভিক নেতার! আপাভন্বার্থে 
এই ধরনের অন্ধ বিতৃষ্ণাকে প্রশ্রগ্ন 
দেন। পরে আবার তারাও বিপদে 
পড়েন। 

আমাদের দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ 
ও জনবলে অগ্রগণ্য দেশ। সম্পদ 
হুট ও অভাব মেটানোর মত প্রচুর 
সঙ্গতি আমাদের .করায়ত্ত। দ্বাধী- 
নতায় আগে প্রধানতঃ আমাদের 
সম্পদ লুঠন করেই ব্রিটেন পৃথিবীর 
শীর্ষস্থানীয় সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হৃয়ে- 
ছিল। সে ইতিহাসের কথ1। এই 
লুঠন বদ্ধ করে দেশের মাছ্ষকে 
সমৃদ্ধিত্ স্বাদ দেবার নামেই আমরা 
হ্বাধীনতা চেয়েছিলাম । কিন্তু 
কঘাধীনতা লাভের পর যারা 
দেশের কর্তৃত্বে এলেন তারাও মুগ্রি- 
মেয়ের সমৃদ্ধির স্বার্থে নীতি পরি- 
চালনা করলেন। দেশের কোটি 
কোটি নিরম্ন, নিরাশ্রয় অর্ধো- 
লঙ মানুষ আগের মতই উপেক্ষিত 
রইলেন। 

আদ্র ষে অর্থনৈতিক সংকট মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠেছে, তা একদিনে 
হঠাৎ স্থষ্টি হয়নি । দীর্ঘ ত্রিশ বছরের 
কংগ্রেসী একাধিপত্য এবং পরে 
আড়াই বছর জনত! দলের শাসন 
এই মংকটকে তিলে তিলে গড়ে 
তুলেছে । বিশেষত: ইন্দিরা রাজের 
দশ বছরে দেশের অর্থনীতি ফোঁপরা, 
অসার হয়ে গেছে। কংগ্রেস বা 
জনত! কোন দলই দ্বেশের সাধারণ 
মাহযের কথা ভাবেন নি। মুখে 


অবশ্য সাধ'রণ মাহ্যের 
দোহাই তার! সর্বদাই দিয়েছেন। 
তারা আপাত-রাজনৈতিক মুনাফ! 
ওঠানোর কথাই মনে রেখেছেন। 
তাই শেষ পর্যস্ত তারা টিকে থাকতে 
পারেন নি। অর্থনৈতিক সংকটের 
ঘূরণাবর্তে স্থায়িত্ব টেকে না। তা হত 
বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতাই তাদের থাকুক 
না কেন + 

সম্প্রতি তর্দারকী সরকার অর্থ- 
নৈতিক সংকটের যোকাবেল করার 
উদ্দেশ্যে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে- 
ছেন। যেমন ব্যাংক খণের সদর 
হার ৩ শতাংশ বুদ্ধি, চিনির দাম 
বিধিবদ্ধ মুল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় 
নিয়ে আনা, ষ্টেট ট্রেডিং কর্পো- 
রেশনের মজুত ভোজ্য তেল বাজারে 
ছাড়া ইত্যাদ্বি। অবস্থার চাপে 
হলেও সরকার যে কিছুটা ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছেন এট! মন্দের ভালে।। 

মুখ্যমস্ী সম্মেলনে প্রধানঘ্ত্রী 
চরণ সিং বলেছেন যে জিনিসপত্রের 
অভাব থাকলে দাম কিছুট1 বাড়তে 
পায়ে, কিন্তু দেশে খাত্তশস্ত, চিনি, 
ভোদ্য তেলের অভাব নেই তবু দাম 
বাড়ছে। এই অবস্থ! অসহনীয়। 
তিনি কাদোবাজার ও মছুভদারদের 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্তে 
মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ করেছেন । 
এমন কি ঘাথনৈতিক অপরাধীদের 
বিকদ্ধে নিবর্তনযূনক আটক আইন 
চানু করারও আভাস দিছেছেন । 

আযর1 সবিনয়ে প্রধানমন্ত্রীকে 
মনে করিয়ে দিতে চাই যে চিনির 
বণ্টন ও যূল্যেত্ন উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ 
তুনে দেবার সময় তায়! বিন্ধ 
আডঢের অপস্নাধীদের চিনড্েন। 
তা নত্বেও তারা দেশের মজুত চিনির 
ভাণ্ডায় এদের হাতে তুলে দিয়ে- 
ছিলেন। 

দেশঙ্গোড়া প্রতিবাদের চাপে 
বর্তমান তদীরকী সরকার কেরোসিন 
ও ডিজেল তেলের গুপন্ন থেকে লিটার 
প্রতি দাঁত পর্ুসা ট্যাক্স কমিয়েছেন। 
অথচ মাত্র একমাস আগে এই 
তদ্ারকী সরকারই এই ট্যাক্স বলিয়ে 
তার পক্ষে সমর্থন জাণ্য়েছিলেন। 
কয়লা, সিমেন্ট, বিদ্যুত ও ইস্পাতের 
দাম জনত! সরকার বাড়িয়ে গিয়ে- 
ছিলেন। তখনও বর্তমান প্রধান- 
মন্ত্রি ত! সমর্থন করেছিলেন। অথচ 
আক যখন লিটার প্রতি সাত পয়সা 
ট্যাক্স কমানো হলো, তখন সাধারণ 
ক্রেতার। যাতে এই কর হাসের 
সুবিধা পান তার ব্যবস্থা কর! হলে! 
না। ফলে লাভ হলে! মন্ভুতদ্বার ও 


শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 





| ছয় ॥ 


সুমন্ত সেন 


ভারতবর্ষের তিন চতুর্থাংশ মাহ 
বাপ করেন গ্রামে এবং ভারতের 
অর্থনীতি মূলত কৃষিজাত পণ্যতিত্তিক। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথ] কৃষিক্ষেত্রে উৎ- 
পার্দিত ধনের উপর কোন সময়েই 
কোনভাবে কর বসান হয়নি, কৃষি 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
তৃধ্বামীর! যে বিপুল অর্থের মালিক 
হয়ে বলেছেন তার কোন অংশই 
কখনও সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে 
ব্যয় হয়নি। ভারতবর্ষের সামত্ত- 
তান্ত্রিক শাসক. শ্রেণী বরাবর যে 
জমিদার-জোতদারদের মুখ চেয়ে 
চলেছেন ভার এক্ধমাত্র কারণ হুদ 
এই ভূত্বামী গোষ্ঠীর সমর্থনই এদের 
ক্ষমতার যূল উৎম। তাই ভূমি 
সংস্কারের প্রয়োজনে আইন তৈরী 
হলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবে 
প্রয়োগ কয়! হয় না, দেশের অধি- 
কাংশ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমশ 
কমে আসার ফলে' শিল্পজাত দ্রব্যের 
বাজার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে ওঠে, 
উৎপাদন হাস পায় এবং মুষ্টমের 
কিছু লোকের হাতে প্রচুর পয়স! 
আদার ফলে যেথা দেয় মুদ্রাম্ফীতি। 
জাতীয় অর্থনীতি প্রচণ্ড বিপর্যয়ের 
মন্ুধীন হয়ে পড়ে এবং দেখা দেয় 
সেই অদ্ভুত দৃশ্য যেখানে একদিকে 
মান্য আধপেটা খেয়ে রয়েছে, 
আরেক দিকে থান্ত রপ্তানী কথা হচ্ছে 
কারণ দেশের মধ্যে তা বিক্রী কর! 
ঘাচ্ছে না। ভারতবর্ষে এই অবস্থা 
বর্তমান এবং আরও খারাপ হবে এই 
বছরের শেষ দিকে বখনু জিনিসের 
দ্বাম আরও তিরিশ শতাংশ বাঁড়বে। 
কেন্ত্রের বিভিন্ন সমীক্ষাতেই এই 
কথা বলা হয়েছে। 

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক 
কাঠামোর মধ্যে থেকে কোন সন্স- 
কারের পক্ষে 
এই অবস্থায় মৌলিক' পরিবর্তন 
ঘটানো । এবং ঘর্ধি আইন 
প্রণয়নের মাধ্যমে তা করা যায় তাও 
কোনদিন খাটবে না যতদিন ন! 
কেন্দ্রে শাসক শ্রেণীর চরিজের আমূল 
পরিবর্তন ঘটে । সে তবিষ্যত্ের কথা 
এবং বর্তমান যুগে কোন্‌ পথে সেই 
পরিবর্তন ঘটানে। সম্ভব সেই বিতর্কে 


সম্ভব নয় 


যাওয়ার অবকাশ এই প্রবন্ধের পরি- 
ধির্ মধ্যে মিলছে ন1। আজকে 
বিচার্য বিষয় এদের সীমিত ক্ষমতা 
সত্বেও কোন রাজ্য সরকার আইনের 
মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র ও মাঝারী 
কৃষককে কিছুট। সুযোগ সুবিধা দিতে 


পারেন কিন]; তান অর্থনৈতিক ' 


অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটিয়ে, তার 
চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে 
আগামী দিনের সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত 
করতে পারেন কিনা । 
ভায়্তে বর্তমানে একমাত্র 
পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাদ্ব যে সরকার 
আছেন- তাদের কাছে উপরোক্ত 
প্রত্যাশা করা যেতে পারে। বিগত 


. আড়াই বছরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট 


সরকার ভূমির ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর 
হতে পেরেছেন তা দেখ! যাক। 
এই আলোচনার শুরুতেই বলা 
হয়েছে কৃষিজাত উপার্জনকে আয়- 
-করের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়ো- 
জন ছম্পর্কে। এখন বর্তমান আইন 
অঙুসারে আয়করের ব্যাপারটি পুরো- 
পুরিই কেন্দের আওতায়। রাজ্য 
দরকারগুলির সে ব্যাপারে কিছু 
করার নেই। কিন্ত তাই বলে কি 
রাজ্যগুলির নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা 
ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রমাণ করেছেন যে 
উপায় আছে। 
বিধানসভার গত শারদ অধি- 
বেশনের তিনদিন আলোচনার পর 
একটি বিল পাশ হয় যার ফলে এই 
প্রথম ভারতবর্ষের কোন জায়গায় 
গ্রামীণ অর্থনীতিকে করের আওতায় 
আনা হল, ঘর্দিও এই করকে আয়- 
কর আখ্যা দেওয়! হয়নি । বিধান- 
তায় জোতদায় শ্রেণীর প্রতিনিধি 


" ছুই কংগ্রেস ও জনতা দলের স্বস্ত- 


দের প্রবল বাধাদান সত্বেও বিলটির 
ওপর আলোচন! দেরী হলেও শুরু 
হয় এবং সভা এটিকে পাশও করে 
দেয়। 

এই আইনের ফলে-খাজন। দেও- 
যার পুনে! ব্যবস্থা সম্পূর্ণ লোপ 
পেল। এই খাজন! আদায়ের 


ব্যাপারে প্রয়াত কমিউনিষ্ট নেতা 


বঙ্কিম মুখা ও কৃষক আন্দোলনের 


চারা ব্বীজওউৎক্ুষ্ঠউপাদান সারের জুন | 


এ 


শনযজঠলিঃ 


॥ ৯১,কৈলাস চন্দ্ৰ সিহহলেনবপাঃবালী*হাওড়া 
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* বসবে 


অন্যতম নেতা ও বর্তমানে ভূমি 
সংস্কার বিষয়ক মন্ত্রী জীবিনয় চৌধুরীর 
বরাবরই আপত্তি ছিল। তাদের 
আপত্বির কারণও ছিল ষথার্থ। 
জমিদারী প্রথার অবলুপ্ি সত্বেও দেখা 
গেল কৃষক যে খাঙ্জন! অমিদাত্রকে 
দিত সেই খাজন] দিয়ে চলেছে সয়- 
কারকে ।:অর্থাৎ যে খান! আদায়ের 
মাধ্যমে জধিধার জমির উপর তার 
অধিকার বজায় রাখত, অধিদারীর 
অবলুপ্তি সত্বেও সেই খাজনা থেকে 
যাওয়া 
পরিবর্তে একজ্রন জমিদারে দাড়াল, 
ঘে জমিদার সরকার নিন্দে । অপর- 
দিকে কৃষকের অবস্থা -ষথাপূর্বং--সে 
যে ভাড়াটিয়া সেই ভাড়াটিয়াই রইল, 
জমির প্রকৃত মালিক হয়ে উঠতে 
পারল না। এবং খাজনার হার 
একই থাকার ফলে বড় চাষীর দল 
গায়ে আচ না লাগিয়ে বেশ শাস্তিতে 
ছিল। 

যে নতুন আইন হতে চলেছে 
তার ফলে প্রথমেই যেসব চাষীর 
জমির দাম পঞ্চাশ হাজার বা তার 
কম তারা কোন রকম করের আও- 
তার মধ্যে আসবেন না। জমির 
ক্রমবর্ধমান মূল্য অমুযায়ী এর তারা 
উপকৃত হবেন এমন চাষীর! ধাদের 
গড়পড়তা! জমি চার একরের বেশী 
নয় এবং এই ধরনের পরিবারের সংখ্য! 
দাড়াবে আহ্মমানিক পঁচিশ লাখ । 


এরা হলেন ছোট ও প্রান্তিক চাষী ৷ 


পঞ্চাশ হাজারের বেশী যে জমির 
দাম তার এক দ্রশমাংশের উপর কর 
যেমন যদি জঙ্গির যুল্য হয় 
পঞ্চানন হাজার তাহলে পাচ হাজার 
পাঁচশো টাকার উপর কর বসবে। 
যেমন জমির দ্বায বেশী হবে তেমন 
করের হার বাড়বে যার ফলে এই 
করের পিংহভাগ আদায় হবে জোত- 
ঘাম শ্রেণী থেকে, ষঘাদের উপার্জন 
বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে সেচের জল, 
আরও উন্নত ধরনের বীজের 
দৌলতে । জমির মূল্য নির্ধারণের 
সময় শুধু ভার 
তা নয়, তার সঙ্গে বিচার করা হবে 
তার অবস্থিতি, কি ধরনের পণ্য 
সেখানে উৎপাদিত হয় এবং তার 
বাজার দর এবং তা বাজারীকৃত 
করার স্ষোগ স্ববিধা ইত্যাদি । 
মোটামুটি ভাবে বলা ষেতে পারে 
শহরাঞ্চলের সম্পত্তির ভ্যালুয়েশনের 
নীতিই অন্স্থত হবে গ্রামীণ সম্পত্তির 
ক্ষেত্রে । একফিকে যেমন মাঝারি 
ও বড় চাষীর ব্যক্তিগত মালিকান!) 
হ্বীকৃত হল অপর দিকে তেমনি তার 


মানে অনেক জমিদারের 


আয়তন দেখা হবে 


দর্পণ | শুক্রবার ১২ই অক্টোবর, ১৯৭৯ 


_গশ্টিমবঙগ ভুমি সংস্কারের ফের বৈপ্লবিক গদৃক্ষেগ 


আয়ের একাংশের উপর এই প্রথম 
বিজ্ঞানসম্মত ও বৃহত্ভাবে সরকারের 
হাত পড়ল। যে সম্পদের উপর 
এতদিন সয়কারের কোন আধিকার 
ছিল না এখন নতুন ব্যবস্থার ফলে 
দেই সম্পদ্বের একট? অংশ ব্যয় হবে 
গ্রামের জনসাধারণের কল্যাণমূলক 


কাজে। এটি নিঃসন্দেহে স্কমি 
সংস্কারের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
পদক্ষেপ । 


ভারতের অন্তান্ত রাজ্যের মতন 
পশ্চিমবালায়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
জমি চাষ হয় বর্গ অথব। ভাগচাষ 
প্রথায়। ১৭১৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ 
প্রবতিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
হুট হয় জমিদারের দল বার] একটি 


নির্দিউ পরিমাণ খাজন1 সরকারকে. 
জমা দেওয়ার 


পরিবর্তে লাভ কর- 
লেন প্রজাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার 
চালানোর এবং তাঁদের অর্থনৈতিক 
শোষণের সম্পুর্ণ অধিকার । সময় 
পালটেছে কিন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
আইনের প্রায় দুশো বছর পরেও 
এবং ইংরাজ শাসনের অবসান সত্বেও 
সেই শোষণ রয়েছে অব্যাহত । 
আজ থেকে ৩৯ বছর আগে ফ্লাউভ 
কমিশনের রিপোর্টে দেখান হয় 
কিভাবে ভাগচাধী 'তার ভাষ্য অধি- 
কার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সেটা! 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খন থেকে 
ভাগচাষী উৎখাত শুরু হয়। এরই 
প্রতিবাদ স্ব্প অবিভক্ত বাঙলার 
শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন, যার 
পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী হল বর্গাদারের 
অধিকাপ্ন রক্ষার্থে কিছু আইন এবং 
জোর করে ভাগচাষী উচ্ছেদ নিষিদ্ধ 
হল। এই প্রসঙ্গে ১১৫০ সালের 
বর্গাদার আইনের কথ! স্মরণ করা 
ঘেতে পারে। তার চার বছর পর 
জমিদারী দখল আইনে বর্গাদ্বারদের 
নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা হল । 
কিন্তু এ সবই হল শুধু নামে। 


ধর্গা্ারের পক্ষে মায় এমন কোন 


আইন - শ্বাঁভাবিকভাবেই 
জোতদারের অত্যাচারের বিপক্ষে । 
কিন্ত যেখানে জোতদার ও সরকারী 
প্রশামন একই শ্রেণীভুক্ত সেখানে 
এই আইনের সঠিক প্রয়োগ ঘটবে 
এটা ভাবাই অন্তায়। তাই বিভিন্ন 
আইন সত্বেও বর্গা্দার ঠকানো 
বর্গাদার উচ্ছেদ সমানে চললো । 
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালে প্রথম 
যুক্তফ্রন্ট ও ১৯৬১ সালে দ্বিতীয় যুক্ত- 
ফ্রণ্টের আমলেই প্রথম ভূমি সংস্কার, 
বিশেষ করে বেনামী জমি উদ্ধার কর! 
এবং বর্গাদ্ার ক্ষেতমজুরদের অধিকার 


করা থাকলে ' কোন 


রক্ষার জন্ত সর্বপ্রথম চেষ্টা চালানে। 
হয়। তবে এই ছুই “মস্ত্িঘ্ভী বেশী- 
দিন স্থায়ী না হওয়ায় এ কান্ডে বেশী 
দূর অগ্রসয্ন হওয়া যায়নি। অবশ্য 
একটা ব্যাপার ঘটেছিল, বর্গাদার ও 
ক্ষেতয়জুররা নিজেদের অধিকার 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে পেরে- 
ছিলেন এবং বিভিন্ন জেলায় লুকোনো 
জমি নিজের! খুজে বের করে চাষ 
করেছিলেন। ' পরবর্তীকালে এহ" 
জমির অধিকার তার] অনেকাংশে 
হারলেও তাদের চেতনার বিকাশ 
রোধ কর! সম্ভব হম়ুনি। ছু দফায়, 
মোট বাইশ মাসের যুক্তক্রপ্টের 
শাসনের রাজনৈতিক তাৎপর্য এই- 
খানেই। 

১৯৭৭ সালে জন্ম }নিল বাময্ণ্ট 
সরকার । নিজেক্বের অনেক বেশী 


৬ষ্ঠ ও ৭ম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত লেখা 
ছুটি দর্পণের শারদীয় লংখ্যায় প্রকা- 
শিত হয়েছে। কিন্ত মুদ্রণ প্রমানের 
ফলে লেখা ছুটির কোন কোন পাতা 
পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ 
পাঠকদের বিভ্রান্ত করেছে। সেই 
জন্য দেখ! ছুটি বর্তমান সংখ্যায় পুন- 
মূর্দ্রিত করা হল। 





স্থদংহত অবস্থার সুযোগ নিয়ে এই 


সরকার ধর্গাদারের অধিকার রক্ষার 
জন্য যে আইন করলেন তার গুরুত্ব 
অনেকখানি । এই আইনের একটি 
প্রধান দিক হল ষে.কোন ব্যক্তি 
প্রকৃত বর্গাধার নয্ন একথ! প্রমাণ 
করার দায়িত্ব জমির মালিকের উপর 
বর্তালো অর্থাৎ সেদিন চলে গেল 
যখন একজনকে জমি থেকে উৎখাত 
করে ঘিয়ে বলা হত যে যদি be 
সে ঘেন আদালতে প্রমাণ করে € 
সেই প্রক্কত বর্গাদার। বর্গাদ্বারের 
অধিকার রক্ষার জন্তু জমির মালিককে 
আরও বলা হল যে তাকে ফসলের 
অংশপ্রা্ির স্বীকৃতি শবরূপ রসিদ 
দিতে হবে। অন্তথায় জেল জরিষান। 
ইত্যাদি শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হল । 

- এয়ই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অপা- 
রেশন বগণু বা সরকারী উদ্যোগে 


.জেটলমেন্ট খতিয়ানে বর্গাদারের নাম 


নথিভুক্ত বা রেকর্ড কর!। ' বর্তমান 
আইন অনুযায়ী এইভাবে নাম রেকর্ড, 
বর্গাদারকে" 
উচ্ছেদ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই 
অপারেশন বর্গ! শুরু হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই গ্রামাঞ্চলে জোতদার শ্রেণীর 
মধ্যে বিক্ষোভ দেখ! দেয় এবং এই 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১২ই অক্টোবর, 


১৯৭৯ 





মিহির আচার্ধ 


সমাজে বিভিন্ন বৃত্তির মাহুষের 
একটি সংগঠন থাকা প্রয়োজনীয় । 
বাংলা করে যাঁকে বলা যায় ‘দলে 
থাকা, । দল মানেই একটি শক্তি, 
তার ছত্রছায়ায় থাকতে পারলে 
বাক্তিমান্যের সংগ্রামটা আর বিচ্ছিন্ন 
উস্প্ীবলে বোধ হয়না । অপর দিকে, 
দলের নিক্দদ্ঘ একটি কার্যকর লক্ষ্য 
* আছে, আমশ আছে, তার রূপ দান 
করার ভার নেতৃত্বের। ফলে 
১ নেতৃত্বের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টভঙ্গি 
থাকলে দলগত তথা ব্যক্তিগভ 
শ্রীবৃদ্ধি ঘটে । আবার একথাও সমান 
প্রযোজ্য বে, কথাপ্র-কথায় নেতৃত্বের 


আলদ। করে সমালোচনা করাটাও - 


লব সময় লঠিক হয়ে ওঠে না, যেহেতু 
দলের সত্যদের সজাগ, সচেতনতার 
ওপরও নেতৃত্ব নির্ভরশীল । 


এবার এরি পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 


সাহিভ্যগতের চিত্রট! দেখ! যাক। 
সেখানে লক্ষ্য কর! যাবে সাহিত্য- 
ব্যাপারটা যে ?সম্পূর্ণত ‘লেখার কাজ, 
- এই সরল সত্যটাকে পাশ কাটিয়ে 
সভাসঙ্গিতি এবং বক্তৃতাবাজিই প্রধান 
হয়ে উঠেছে। এবং কৌতুকের 
ব্যাপার ‘লেখার কাজ’ না-দেখিয়েই 
সভাসমিতির দৌলতে একেকজন 
প্রখ্যাত লেখক’ বলে ঘাচ্ছেন। 
বক্তৃতা দেবার লোভটা রঙ্গমঞ্জের 
অভিনেতা-অভিনেত্রীক মতোই 
মারাত্মক হাম্সজরের মতো ছড়িয়ে 
পড়েছে । পরিণাম সবে ছু চারট] 
গপ্প উপন্যাসে হাতেখড়ি দিতে শুরু 
করেছেন তারও “লেখার কাজটার+ 


সাভিতয সংগঠনের কর্তব্য 





তাদের * সমালোচনাও বন্ধ্যা। 
প্রকৃতগ্রস্তাবে তাই হচ্ছে, তথাকথিত 
সাহিত্য-সমালোচকগণ হ্জনশীল 
প্রতিভার অভাবে সভায় যে ধর্তাই 
বুলি আউড়াচ্ছেন তার দ্বার 
* সাহিত্যিক বা সাহিত্যের কোনো 
লাঁভ হুচ্ছেন1। 

আমার বিবেচনায় শুধু দল-গড়াই 
নয়, নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভজি- 


দম্প্ন সৃজনশীল ব্যক্তিত্বকে থাকতে, 


হবে যার ছার! সাহিত্যিক এবং সমগ্র 
সাহিত্য জগতেরই উপকার হবে৷ 


উদাহকণন্বরূপ বিপ্রবোত্তর রাশিয়ায় 


লেনিনের বিশ্বস্ত সাথী ম্যাকসিম 
গঙ্কির ভূমিকার কথা ভাবা যেতে 
পারে । তরুণ প্রতিভাধরদের উৎসাহ 


করে, গরন্থপ্রকাশের ব্যবস্থা করে, দুঃস্থ 
লেখকদের জীবনধারন্রে গ্যায়ার্টি 
দিয়ে ম্যাকসিষ গকি যে নতুন 
'সোশ্কালিস্ট কালচারের’ বেড়ে- 
ওঠায় কাধ দিয়েছিলেন তাঁতে 
গকির নিজন্ব সাহিত্যস্থট্ি অনেকাংশে 
বিদ্রিত হয়েছে সত্যি, কিন্ত তার 
মধ্যে সমকালের লেখকের] গুরু, বন্ধু 
'সাথীকে? খুজে পেয়েছিলেন । 
আমাদের দেশে ক্ষোভের সঙ্গেই 
স্বীকার করে নিতে হয় যে, নেতৃত্বে 
এই হজনশীল গুণেরই অভাব। 
আশ্মদমালোচনার নিরিখে এটাও 
্বীকার করে নিতে হবে যে, সুজন- 
শীল ক্ষমতার অধিকারী লেখকেরাও 
সম্ভবত অভিমানে এই সব সংগঠনে 
ষাওযু। পণুশ্রয মনে করেন । আমার 
এক নবীন সাহিত্যিক বন্ধু, ধার 
স্থট্িকর্মের ওপর প্রচুর আস্থা আছে, 


তাঁকে জিগ্যেস করলে অগ্সানবদনে 


রায় দিলেন, কী হবে ওখানে গিয়ে, 
আমার তো বক্তৃতা দেবার ক্ষমতাই 
নেই। তুর! কী . একটি সাহিত্য- 


পত্রিকা বের করবে ? যেখানে আমি * 


লিখতে পারি। কিংবা সাহিত্য- 
প্রকাশনা? যেখান থেকে আমার 
বই বেরোতে পারে। নবীন বন্ধুটির 


উদ্মার কারণ যখেষ্ট। কারণ লেখক 
হিসেবে তিনি ভার জেখার প্রচার 
চান স্বভাবতই | 

এই বক্তব্য শুধু একজনেরই নয়ন । 
অনেকেরই । 

কাজেই আমার 'মনে হয় যত 
শীপ্ব লেখকদের এই প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারটা কয়! যায় তাহলে কাজের 
কাজ হবে। এবং সংগঠনের 
ভূমিকাও তাৎপর্যমপ্ডিত হবে । ষত- 
দিন তা হচ্ছে ন! ততদিন সভা- 
নমিতি.ও বভৃতা চালিয়ে অনেকদৃত্র 
এগোনো যাবেন! । ররং স্যজ্রনশীল 


'ক্ষমতাহীন ব্যক্তিরাই ওখানে ছড়ি 


ঘোরাবেন, পরস্পর পিঠ চুল- 
কোনোতে ‘প্রখ্যাত লেখক” বনে’ 
যাবেন । ব্যাপক সাহিত্যের কোনো 
লাভ হযেনী।' এবং সাহিত্যে 
আগ্রহী পাঠক এই শুনির্বাচিত 
প্রথ্যাতদের” এতাবৎকাল যেমন দৃর- 
জার ভেতরে ঢুকতে দেয়নি তেমনি 
কোনে! কালেই দেবেন1। 

তা যদ্দি হত তাহলে প্রতিক্রিয়া 
শীল সাহিত্যের পাশে প্রগতিশীল 
সাহিত্য হাট উজ্জল দৃষ্টান্ত রাখতে, 


পারত! বক্তৃতায় নয়, ্লচনায়। 





দানে, লেখার সমালোচনা এবং 
সংশোধন করতে সাহায্য 
যথেষ্ট নয় 

৫ম পৃষ্ঠার পর 

চোরা বা জ্বারী'দে র। রেশনের 


দোকান থেকে কেরোপিন পাবার 
সহন ব্যবস্থা নেই । (রেশন দোকানে 
যোগান নেই । ' 

অর্থদধরের আগেকার অভিমত 
ছিল ব্যাংক খণের স্প্ধ কমাতে হবে 
এবং আমানতকারীদের গচ্ছিত 
টাকার জন্ত দেয় সদ কমিয়ে দিতে 
হবে। অর্থাৎ স্বর সঞ্চয়কারীদের 


পাওন! কেটে লিয়ে কোটিপতিদের . 


হান্তে তুলে দিতে হবে। এখন 
সরকার ধশবাবদ সুদের হার তিন 


রোট] বেজে যাচ্ছে, তিনি ইতিমধ্যেই শতাংশ “পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন | 


টি শখানেক সভার প্রধান বন্ধ 


হয়ে নিজেকে কেইবিটু ভাবছেন] . 

এয় থেকে ফেউ হেন মনে না- 
করেন আমি সাহিত্যের সভাসমিতির 
ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে 
চাইছি । আমার বক্তব্য এই ষে, 
একজন হ্তিশীল লেখকের বক্তৃত!1 
দেয়ার অপেক্ষা আমল কাজ তায় 
লেখা তৈরী করা। লেখক বক্তা 
হলে আপত্তি নেই, কিন্ত বক্তা মাত্রই 
লেখক নন । অথচ, মজার ব্যাপার, 
না-লিখেও এদেশে বক্তা নিবিচারে 
প্রখ্যাত লেখক বলে কীতিত হচ্ছেন । 
ক্এমনকি, নিজেকে ধার! না-লিখেও 
সাহিত্য-সমালোচক বলে জাহির 
করেন তাদেরও কথাটা বোঝার 
লময় এসেছে, স্বটিকর্মের রহস্য সঠিক - 
ভাবে না হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে 


. সঙ্গে সঙ্গে আমানত জমার সুদ্বও 


বেড়েছে । এখন সরকার বলছেন 
চোরাবাজ্জারী ও মৃঙ্গুতদারেরা যাতে 
ব্যাংক ঝণের স্থবিধা পেয়ে অত্যা- 
বশ্যুক পণ্য মক্ছুত করে রাখতে না 


পারে তার জন্টেই ব্যাঙ্ক খণের বাবদ ' 


স্থদের হার বাড়ানো হলো। 


কেবল অর্থনৈতিক চিন্তার দিক-' 


থেকে মারা নাবালক কেবল তারাই 
এ ধরনের যুক্তি দিতে পারে । আমা- 
দৈর দেশে সাধারণ শিল্পপতি, ব্যব- 
সামী এবং চোরাবাজারী-যঙ্কুতদারের? 
আলাদা কোন গোষ্ঠী নয়। পশ্চিম- 
বাংলার চটকল মালিক ও চিনির 
মজুতদারের মধ্যে তফাত নেই। 
একই ভাবে শিল্পপতিরাৎ সাধারণ 
ফাটকাঁবাজি করে থাকে । ব্যাংক 
থেকে এদের যে ঝণ দেঁওক্া হবে তা 


ভারা অনায়াসে ফাটকাবাঞ্জিতে 
খাটাতে পারবে । কোন বাধ! নেই। 
সুতরাং আসলে যা দাড়াবে তা হলো 
ব্যাংক ঝণের বাড়তি হৃদ দামের 
মধ্যে জুড়ে দিয়ে সাধারণ ক্রেতাদের 
পকেট কাট! চলতেই থাকবে । 


সরকার ভয় দেখিয়েছেন যে টেট. 


ট্রেডিং কর্পোরেশনের আমদানী কর! 
ভোজ্য তেল প্রায় ৮৫০০ টন খোল 
বাজারে বিক্রী করে ভোজ্য তেলের 
দাম কষিয়ে আন! হবে। বেশীর 
ভাগ রাজ্যে রেশনিং বাবস্থা নেই 


শুধু পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মহারাষ্ট্রে 


রেশন ব্যবস্থা! বাক্স রাখা হয়েছে, 
কেন্দ্রীয় জনত! সরকারের আপত্তি 
সত্েগ। সুতরাং কেবল এই কটি 
রাজ্যে ভোজ্য তেল ক্রেতার হয়তো 


পাবেন। বাকি রাজ্যগুলিতে 
ব্যাপায়ীরাই এই তেল হস্তগত 
করবে। সুতরাং খোলাবাজারে 


তেলের ঘাম কমা -দূরগথান/ বরং 


বাড়বে। বিশেষতঃ আগামী ডিসে-. 


স্বর নাগাদ যৃল্যস্তর ৪* শতাংশ 
বাড়লে মজুত তেলের জন্তই এরা 
কোটি ফোটি টাক! মুনাফ] কামাতে 
পারবে বলে অহুধান । 


সুতরাং তদারকী সরকার অব- 


স্বার চাপে যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ - 


করতে বাধ্য হয়েছেন, তা ক্ষলপ্রস্থ 
হবে না।, 


বস্তুতঃ পুজিবাদী অর্থনীতি আজ 
এমন এক শোচনীয় পরিস্থিতি সৃষ্ট 
করেছে যে এর হাত থেকে পরিত্রাণ 
পেতে হলে মুদ্রস্ফীতি নিরোধ ও 
শহরে গ্রামে কর্মসংস্থান কুির ব্যাপক 
কর্ণপ্রশ্থাস চালাতে হবে। অস্থায়ী 
ব্যবস্থা এই কাজ করতে পারে না। 
অথচ ইন্দিরাঁজী-মোক্লারজী-মিংজীর। 
এট! বুঝতে চান না। এদের মধ্যে 
এ বিষয়ে মতপার্থক্য নেই বললেই 
হয়। 

অথচ কৃষকের হাতে জৰি দিয়ে 
তাকে উপকরণ সরবরাহ কর] হলে 
ুত্রাম্ফীতির প্রকোপ কমতে পারে, 
কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হতে পারে । গ্রামীণ 


ও কুটির শিল্প প্রদারে সহায়তা করে 


এই কাজ আরে] দ্রতগতি সম্পন্ন করে 
তোলা ঘায়। আমাদের এখন 
বিলাসবছল অট্টালিকা ও যোটরগাড়ি 
চাই না, কারণ আমাদের সঙ্গতি 
যথেষ্ট নয়। আমরা চাই বিদ্যুৎ 
স্যবস্থাঁর প্রসায়, খাল বিল জলাশর্লের 


নবীকরণ, তাত. ও কামারশালা। 


সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার, চিকিৎস!1 


ও গৃহসংস্বান। আয়ে উন্নতির কথা 
তখন স্বপু হয়ে থাকবে না। মহা 
চীনেও এমন করেই সমৃদ্ধি 


এসেছে । ্ 


॥ নহা 


ভূমি সংস্কার 
৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর 


কান্দ বানচাল করার জন্ত লবরকষ 
চেষ্টা হতে থাকে এবং হচ্ছেও। যেসব 
অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন দুর্বল 
সেখানে বর্গাদারদের বোঝানো হয় 
যে নাম নথিহৃক্ত হলে তাদের বিপদ 
ঘটবে । তবে এসবেও বর্গাদাররা 
এগিয়ে আছেন এবং নাম রেকর্ড 


করাচ্ছেন । = 
আমাদের দেশে ছোট চাষীয় 
উপর জোতদারের $ অর্থ নৈতিক 


শোষণের একটি প্রধান “দক চড়! 
হারে ধার দেওয়া, ঘে ধার শুধতে বহু 
ছোট চাষী পরিণত হয় ক্ষেতমজুরে । 
ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হওয়া সত্বেও এত- 
দিন পর্যন্ত কষিক্ষেত্রে গরীবদের বণ 
দেওয়ার প্রায় “কোন বাণস্থাই ছিল 
না। বামফণ্ট ক্ষমতায় আসার- পয় 


এই প্রথম এদিকে নঙ্গর দেও! হন 
এবং আগামী খরিফ মর্মে আহু- 
মানিক একলাধ বর্গাদাত্ এই ধন 
পাঁবেন। সংখ্যার দিক থেকে ঘটনাটি 
খুব বড় না হলেও মহাজ্জলী শোষণের 
হাত থেকে গ্রামের গরীব মাম্যকে 
রক্ষার কাজে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 
এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ । যত বর্গা- 
দারকে জোঁতদার মহাজনের হাত 
থেকে ধের করে নিয়ে আসা যাবে 
ততই সে সাহস পাবে মাধ! তুলে 
দাড়িয়ে নিজের প্রকৃত অধিকার 
বুঝে নেওয়ার বৃহত্তর সংগ্রামে লিপ্ত 
হতে। 

আইন তৈয়ী করা এবং ত! প্রয়োগ 
করা মোটেই লহজ নয়। বুর্জোয়া 
সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিরোধ ষে শুধুমাত্র 
জোতদারদের কাছ থেকেই আসে 
ভাই নয়, প্রতিরোধ আসে প্রশাসনের 
মধ্যে থেকেও । তবে এতে হতাশ 
হওয়ার কিছুই নেই,কারণ এই সমাজ 
ব্যবস্থায় যধন কমিউনিষ্ট সরকার 
গঠিত করেন তখন. তাদের প্রধান 
উদ্দেশ্র থাকে মানুষের রাজনৈতিক 
সচেতনতাকে বাড়িয়ে হলে তার 
রাজনৈতিক সংগ্রা্কে ধাপে ধাপে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া! ৷ গ্রামের খেটে 
খাওয়া মানুষ জানছেন সরকার 
তাদের জন্য কি করতে চাইছেন এবং 


কোথা] থেকে বাধা আনছে । হত 


'ছিন যাবে প্ডতই এই প্রতিরোধ 


বাড়বে এবং লঙ্গে সঙ্গে বাড়বে তা 
অতিক্রম করার সংগ্রাম ' গ্রামাঞ্চলে 
এই সংগ্রাম গড়ে ছোলাই হবে 
বাঁদক্রন্টের সার্থকতা [ 











্‌ 'বদিগন্ত” 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় - 


পণ প্রথার বিষময় ফল তুলে ধরার 


নজিয় বাংল! ছবিতে নতুন নয়। 
* ভারাশংকরের কাহিনী অবলম্বনে' 
নিমিত ছবি 'বদ্িগন্তে সেই একই 
প্রসঙ্গ ভাঁবাবেগের আতিশঘ্যে প্রকাশ 
পেয়েছে। চিত্রনাট্য রচনা ও পরি- 
চালনার 'দাস্বিত্বে থেকে পলাশ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটিকে মোটামুটি 


সাধারণ স্বরেই রেখে দিয়েছেন । 


ছবির প্রথমাংশ রীতিমত শ্লথগৃতি 


ল্রাতিশয্য দুষ্ট 


ও মুখ প্রতিবিশ্বিত কর! ও 
শূন্ক এ বুকে পাখী মোর? গানখানির . 
মধ্য দিয়ে ভাব পরিবেশ কমি করা. 


, প্রশংদনীয়। তবে শৈলেশ মুখো- 


পাধ্যায় প্রয়োজিত এই ছবিটিতে 
একই ' দৃষ্টের বারংবার প্রয়োগ শুধু 
বিরক্তির উদ্রেক করে। উত্বমকুমার- 
হয়িচরণ চরিত্রটিকে .জীবস্ত করে 
তুলেছেন। ন্ুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের 
রজনী ' রীতিমত লংবেদনশীল। 


ও ন্যারেটিভ হওয়ায় দুর্বল ভকুমেণ্টারি মৃণাল মুখোপাধ্যায় "স্থঅভিনয় করে- 


ছাড়] আর কিছু মনে হয় না। তবে 
কিশোর হয়িচযণ আর কিশোরী 
রজনীর দাম্পত্য আলাপ ছবিটির 
একটি উজ্বল অংশ । যেমন অভিনয় 


তেমনি পরিবেশ রচনা--দত্যিই . 


প্রশংসনীয় । কিন্তু যে হরিচরণ 
নিষ্ঠাবান দরিজ্র ব্রান্মণ অস্তান, 
আবালয সংগ্রামী, সনাতন হিন্দুধর্মে 
বিশ্বাসী, ইংরেজ বিদ্বেষী ও সংস্কৃত, 
সাহিত্যে সুপণ্ডিত সে ষখন তার 
কন্তার আত্মঘাতী হওয়ার পর টোলের 
পাট চুকিয়ে চাকুরীর সন্ধানে বেরিয়ে, 
পড়ে সংসায় ছেড়ে, তখন কেমুন 


বিলদূশ মনে হয়। আরও অসংগত' 


লাগে ষখন দেখি, নিষ্ঠাবান হিন্দু 


পণ্ডিত সব আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে খ্রীষ্টান 


ধর্ম গ্রহণ করে শুধু চাকুরী লাভের 
জন্য 
কারণে--হরিচরণ খ্রীষ্টান হয়ে চাকুরী 
পেল বটে, কিন্তু সংসারে ফিরতে 


পারুল না ধর্ধত্যাগের লক্জায়--এ 


_ কেমন সিদ্ধান্ত ! চাকুরী কি শুধু 


নিজের জত ? ধর্মত্যাগ না করেও 
তো শুধু টোলে অধ্যাপন! করলেই 
চলত। ছবিতে’ এইসব ৰ্টন৷ 
এসেছে যুক্তির যোগস্থত্র হারিয়ে 
চাকুরী হল খ্রীষ্টান হরিচরপের গ্রাম্য 


দ্ারোগার পদে. আর চিঠি 
লিখে জানিয়ে দিল তার শ্রী রজনীকে 


সে আত্মহত্যা করেছে এইসব ঘটন] 
, মনে কোন রেখাপাতই করে ন]। 
অবশ্য ছবির শ্যে হরিচরণ তার 
জীকে কাছে পেয়েছে, তার আর 
এক. মেয়ের . বিয়েও হয়েছে বড় ঘরে 
বিনাপণে-মিলনাস্তক  ব্যাপার। 


কিন্ত যে পথে ত! এসেছে তা অন্তুভ' 
চি বলার ফিছুনেই। সুলক্ষণা পত্ডিত 


অবাস্তব! পরিচালক অবস্ত একটি 
দৃশ্য কল্পনায় কিছু মুন্দিয়ানার ছাপ 
 রেখেছেন__হুরিচরণের বড় মেয়ের 
স্ত্যুর পর্‌ আকাশে বিলীয়মান 
একটি নক্ষত্রের মধ্যে আত্মঘাতী 


সংগতির অভাব আরও এক . 


"মুক্তির পয় 


ছেন। দ্বীগক দাসের ক্যামেরায় 


কাজ উন্নত । লংগীত পরিচালনার 
'কালিপদ্ব, দেন নিষ্ঠার পরিচয় 
রেখেছেন। .. 

খানদান' | 


হিন্দি ছবির জগতে 'ধানঘানঃ 
একটি মামুলি ছবি। এ ছবিতেও' 
সেই সস্তা আবেগ, ভাড়াষি, মারপিট, 
নাচ গান,' ও হিন্দি ছবিহুলভ 
লাজানো সমস্যায় শেষ পর্বে মুহূর্তেই 
সহজ সমাধান 1 ছক বাধা গল্পের 
চিত্রায়ণে পরিচালক অনিল গাঙ্গুলী 
কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতে পারেন 
নি। 
চুরির দায় থেকে হাচাতে ছোট 
ছেলের শ্ষেচ্ছায় কারাঁবরণ, পিতার 
মৃত্যু ও মাতার শোকোচ্ছাস, কারা- 
ছোট ছেলের আশ্চর্য 
যোগাযোগে ধনী হওয়া ও পূর্ব 
প্রপয়িনীকে বিশ্বত হয়ে ধনীর 
ছুলালীর সংগে. প্রেমে মত্ত হওয়া, 


বড় ছেলের তার শ্বীর কুপয়ামর্শে 


মাতাকে : লাঞ্ছিত করা ও ছোট 
ভায়ের প্রেরিত.সব টাকা আত্মসাৎ, 
করে মাকে বঞ্চিত করা, শেষ পর্যস্ত 


ছোট ভাই সব জানান পুর বড়তায়ের 
. সংগে মারামারি করা ও শেষে ভ্রাতৃ 
, প্রেমে গদ্থগদ হয়ে আলিল্রন করা, ' 


পরিশেষে মায়ের ছঃখ মোচন ও 
পুর্ব প্রণয়িনীর সঙ্গে পুনধিলন-_- 
এসব শুধু দেখেই যেতে হয়-_কেমন 
করে যে এসব ঘটা মন্তব, যুক্তি দিয়ে 
বিচার করতে গেলেই বিপত্তি। 
-জীতেন্্র এখনে বেশ তরুণকাস্তি। 
সবার . অভিনয়ের কথ! নতুন করে 


স্থদর্শন] না হলেও হুঅতিনেত্ৰী 
হওয়ার প্রচেষ্টাটুক তার আছে। 
নিবূপ] রায়ের “মা” স্বকীয় তংগীতেই 
উজ্জল । দিলীপরপ্রন মুখাজার 
ক্যামেরার কাজ পরিচ্ছন্ন । 


সাংসারিক বিপর্যয়ে পিতাকে * 


শ্যাম বেনেগালের ‘জুনুন’ 
মিহির সেনগুপ্ত 


স্তাম বেনেগাল “অছু়*, “নিশাত”, 
“মন্থন” প্রভৃতি ছবিতে বর্তমান অর্থ- 
নৈতিক-সামাজিক অবস্থার, পরি- 
প্রেক্ষিতে ভারতের নিপীড়িত শ্রেণীর 
রুখে দাড়ানোর সম্ভাবনার বিভিন্ন 
দ্বিকফে বক্তব্য করে আঙ্গিকের 
পঢযীক্ষা-নিয়ীক্ষায় সফল হয়েছেন । 
“ভৃমিকা*তে . পুরুষ, শাসিত. সমাজে 
এক নারীর আত্মসন্মান অঙ্গন রেখে 
্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রামকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন দরদ দিয়ে । “কতুরা” 
ছবিতেও - একই দৃষ্টভঙ্গীর ভিন্ন কোণ 
থেকে প্রতিবাদের. ধ্বনি ভুলেছেন । 


সবকটি ছবিরই প্রধান. গুণ বিভিন্ন 
“চরিত্র এবং সামাজিক পটভূমির, সঙ্গে . 
একাত্ম হয়ে তাদের বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা |" 


এবং এই সাঙ্গিধ্য প্রচেষ্টাইচতার নব- 
তম চলচ্চিত্র “জনন” ছবির সাফ- 
লোর প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে । 
“জুন” ছবিতে ছুটি শ্রোত ৫ 
ইতিহাস ভিত্তিক অন্যটি কল্পন] নির্ভর 
এবং ছুটি শ্রোতই এক বিশেষ মুহূর্তে 
এসে ' মিশে গেলেও দৃষ্টিভদীর 
অন্বচ্ছতা ব1 গৌড়ামীর ফলে তা 
তৃপ্তির আস্বাদ দেয়ন! বা ভাবায় নী। 
এর কারণ নিহিত আছে নানা স্তরে । 


বিদ্বেশীরা যখন এদেশের ইতিহাসকে . 


নির্ভর করে মহান উপন্যাস লিখতে 


চেয়েছেন তাতে বহু ক্ষেত্রেই বান্তবাঁ-, 


স্নগ না হলেও এক ধরনেয় নির- 


পেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা কর! _ 


হয়েছে। রাসকিন বণ্ডের “এ ফ্লাইট 
অফ পিলিয়নম্‌” এ ধরনের দোষে দুষ্ট 
বলে মনে হয়। এই অস্বাভাবিক 
অবস্থা, যেখানে আপাভ-নিরূপেক্ষতা 
জাছে অথচ বিচ্ছিন্নতা নেই, সেথানে 


চিন্রনাট্যকার-পরিচালক তার নিজন্ব 


বক্তব্য চাপিয়েছেন তোর করে, 
ফলে অসংগতি আয়ে! স্পষ্ট হয়ে 


উঠেছে। 


ছধির শুরুতেই আমাদের আনান 
হয় যে সিপাহী বিপ্রোহ স্বাধীনতার 
সংগ্রাম এবং এর ফলে অপ্রয়োজনীয় 


ভাবে এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব চল-: 


চ্চিত্রকারের ওপর এলে পড়ে । ফলে 
বিভিন্ন সময়ে বিদেশীদের অত্যাচার 
অবিচারেল্প পরিসংখ্যান জাতীয় কিছু 
খবর আমাদের দেওয়া হয়' যাকে 


প্রবাহিত ঘটনাবলীর লক্ষে তাস, 


রেখে ধরে রাখ! সম্ভব হয়না! । প্রথম 


দৃশ্থেই (এবং পরে বিভিন্ন সময়ে) ' 


, একটি চ্রিত্র, তবিস্ততক্ত1 তথা বিবেক 
হলা যেতে পারে, দমসামত্সিক ঘটনা- 
বলীর ওপর তার ( পরিচালকের ? ) 
বক্তব্য রাখেন ষাকে- “নিয়তির স্বর” 
বল] যায় । ইতিহাসের পুনযূর্ল্যায়ন 
প্রচেষ্টায় এ ধরনের যান্ত্রিক ঘটনার 
উপস্থিতি বক্তব্যের মূল সুরকে-ব্যাহ্‌ভ 
করেছে। 


একটি 


দপণি ॥ শুক্রবার, ১২ই অক্টোবর, ১৯৭৯ 


১৮৫৭ শরইাঙ্থ । সিপাহী বিজো- 


হের টালমাটাঁলের মধ্যে উত্তর ' 


ভারতের কোন একটি ছোট শহর। 
বিদ্রোহী এক সিপাহী ঘলের (যাদের . 
বেনেগাল স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে 
অভিহিত করীর চেষ্টা করলেও 
বিশ্বামযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করত্বে 
পারেন নি) নেতা সরফরাজ খাঁ 
(নাসিরুদ্দিন শা, মার অভিনীত 
ডরিত্রটি এমনভাবে জ্যকা হয়েছে," 
ধাতে এই অমাধারণ অভিনেতার * 
কিছুটা সময়ের পর আর কিছু করারই 


থাকে ন! এবং আমাদেরই অসহায় 


দুঃখের সঙ্গে তাকে সহ করতে হয়। 
বেনেগাল তার লতভা অঙ্কুর রেখে 
*ভুমন” ছবির প্রধান 'চরিতে তাকে 


- নির্বাচিত করলে জাভেদ খার চরিত্রটি 
আরে! বিশ্বান্ত হত) সেই শহরের 


ইংরেজদের নিধিচারে হত)1 করে। 
বেঁচে ঘায় রুথ লাবাডুর, তার ইল- 
ভারতীয় মা এবং ভারতীয় দিদিমা 
এক হিন্দু কুশীদর্জীবীর চেষ্টায় (কুল- 
ভূষণ মারবাদা প্রতিকূল অবস্থায় 
একটি _ ইংরেজ . পরিবারের 
প্রতি দরদী অথচ ঈষৎ, স্থার্থসংস্িট 
মিসেস, লাবাডুরের প্রতি নিপীড়িত 
প্রেমু__একটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন 
সুন্দর নিপুশতায় )। চার্চের মধ্যে 
এই হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যটি পরিমিতি- 
বোধের এক উজ্জঙগ দৃষ্টাস্ত, যা! পয়ের 
যুদ্ধৃশ্যগুলিতে বা বিদেশীদের 
অত্যাচারের দৃশ্যে তরল হয়ে যায়। 
ধীরে ধীরে আমর! ইতিহাস থেকে 
কল্পনায় এসে ঢুকি। এক ধরনের 
আন্তর্ভাতিকতা। শাসক শ্রেণীর। 
প্রেমেরও বটে। কিন্তু এরপরে যখনই 
এক শ্রোত_থেকে অন্ত স্রোতে 
ঘটনাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন 


' পরিচালক তখন্ই অন্বন্তি বোধ কয়ে- 


ছেন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ত্রিনিদকে 


ব্যবহার করেও, যেমন শশী কাপুরের ' 


চীৎকার বা গান কিন্ত যাতায়াত 
কখনও স্বচ্ছন্দ হয়নি ফলে তাল কেটে 
যাওয়ায় গতিময়ত] ক্ষুণ্ন হয়েছে। 
জাতে খা (শশী কাপুর, ছবির 
প্রযোজক, ফলতঃ প্রধান চক্রিআ- 
তিনেতাঃ বেনেগালের মত ক্ষমতা- 
বান পরিচালকের পক্ষেও ধাকে 
বশে রাখা সম্ভব হয়নি, ধার অভি- 


ব্যক্তি বাচনভঙী তার পূর্বাভিনীত 
বিভিন্ন ‘চরিত্র মনে করিয়ে দেয়) * 


একজন বিত্তশালী মুসলমান, সরফ- 
রাজ খার তগীপতি ' হয়েও খিনি 
বিদ্রোহে প্রথমে অংশগ্রহণ করেন নি, 
প্রথম দর্শনেই কর্ণের প্রেমে পড়েন 
(এ ঘটল! বিশ্বান্ত কারণ নফিসা 
আলি সুন্দরী তবে অভিনেত্রী নন ) 


-সাতাকে আচ্ছন্ন করে এবং পরে 


তিনি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন 
কারধ দিল্লী শিপাহীরা দখল না 
করতে পারলে রূথকে তিনি দ্বাবী 
(বিবাহ) করতে পারবেন না। রুথের 
‘মার (জেনিফার ক্যাগ্ডাল চরিআটিকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন অপাধারণ ধক্সিমিতি- 
বোধ এবং অন্দর দিয়ে। স্বামীর 
মৃত্যু, একমাত্র কন্তার প্রতি আশ্রঙ্- 
দ্বাভ্রী পাঠানের প্রেম, চারিদিকে 
ইংরেজ হত্যালনীল1, এর মধ্যেও বৃটিশ 
রাজ্যের স্বায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
নিয়ে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই, 
করে চলেছেন। বারবার মনে হয় 
এধরনের মহিলারাই এদেশে বৃটিশ 
শাসনের এবং অবশ্তই শোষণের. 


ভিতকে শক্ত করে ধরে রাখতে প্রভূত ' 
সাহায্য করেছিলেন) এই ছিল, শর্ত। , 


জাভেদ লাবাদুলদের বাড়ীতে নিয়ে 
আসে স্রীর (শাবানা আজমীর দয়দী 
অভিনয় অচেষ্টা কিন্ত 'পতরধ কি 
খিলাড়ী”তে প্রায় একই ধরনের 
“হাম উপেক্ষিত" চরিত্রের সে 


' ভুলনায় অসত্তব রান ) এবং আত্মীয়- 


শ্বদ্গনের বিরূপতা সত্বেও । এ প্রসঙ্গে 
জাভেদ খার কাকীমার চরিত্রে সুধস'। 
শেঠের অভিনয় উল্লেখ্য । হিন্দু হয়ে 


' স্ব ইচ্ছায় মুসলমান বিয়ে করেছেন । 


শ্বভাবতই এক ধয়নের ওুঁদার্ষ আছে। 


রুখের প্রতি জাভেদের টালকে গায়ের 


জোর বলে.মনে করেছেন এবং চেষ্টা 
করেছেন অসহায় লাবাড়ুর পরি- 
বারকে সাহাষ্য করতে । চারিদিকে 
হিংসার মধ্যে তায় বাড়ীতে লাবাড়ুর 


. পরিবারের সঙ্গে তাদের হৃগতার কিছু 
দৃগ্য আমাদের মু করে। খবর আসে” 


দিভীতে দিপাহীদের হায় হয়েছে। 
রুথকে হারাবার দত্তাবনা জাভেদকে 
পাগণ করে তোমো। সে বিদ্রোহে 
যোগ দেয়। যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত 
জাভেদ শহরে ফিরে দেখে জবাই 
শৃহয় ছেড়ে পালাচ্ছে। খুঁজতে 
খুজতে সে চার্চের দরজায় ধাক্কা দেখব 
যেখানে রথ ও তার মা! আশ্রপ্প নিরে- 
ছেন। 
সনে করিয়ে ফিরিয়ে দ্বেন। পরাজিত 





Ny 








ক্ষধের মা জাভেদকে শর্ত 


বিধির নায়ক (স্বাধীন ভারতের F 


বপন?) হাটতে থাকে অনির্দিষ্টের 
উদ্দেশ্যে । পেছন থেকে ছুটে আসে- 
ক্ষধণ পাঠান তার প্রেমকে শেষ 


বারের'মতন দেখে দিগন্তে মিলিয়ে 


যায়। পর্দায় লেখা ফুটে ওঠে “যুদ্ধে 
জাভেদ খা মায়! বাক এবং £৫ বছর 
বয়সে রুধ ইংলগ্ডে মারা তান অবি- 
বাহিত অবস্থায় ।” 

মুনাফালোভী চলচ্চিত্র ব্যবসার 


কেন্জ্রে ৰসে বেনেগাল লাধারপ 


মানষকে নিয়ে ছবি করেছেন এত- 
কাল এক বিজ্রোহীর লততা নিয়ে। 
বিরাট আকারে, বিয়াট পটতুমিকায়, 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 





দপণ ॥ শুক্রবার, ১২ই অক্টোবর, 
ইন্দিরা বহুগুণ 


১ ১ম পৃষ্ঠার পর 

বন রাম এবং চন্ত্রশেখরের নেতৃত্বে 
জনতা পার্টি এই ছুই শক্তির সঙ্গে 
পাধা কষে ৫০/৬০ ভাগ আসন জেতা. 
ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে হে সম্ভব নয় 
একথ] শ্রমতী গান্ধী বোঝেন। কিন্ত 
কেন্জে ক্ষমতায় আসতে হলে তাকে 
কমপক্ষে ৬ণ্টি আসন উত্তরপ্রদেশ 

থেকে পেতে হবে। 
এই অবস্থায় শ্রীমতী গান্ধী চেষ্টা 
করছেন বছগুণার সঙ্গে নির্বাচনী সম- 
ঝোতায় আসতে । ইন্দিরা কংগ্রে- 
সের উত্তরপ্রদেশ শাখার সভানেত্রী 
এবং ভেঙে দেওয়ু। লোকলভার সদ্স্তা 
উমতী মহদিনা কিছোয়াই দলের 
পক্ষ থেকে বহগুণার সঙ্গে ষোগাষোগ 
করেন বলে আনা গেছে। এরপর 
্রমতী গান্ধী হুয়ং বহুগুণার সঙ্গে 
টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। 
“ইন্দিরা কংগ্রেস দলের ুত্রে জানা 
গেছে যে, শ্রীমতী গাঞ্চী আদন্ন লোক- 
= সভ] নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে সি এফ 
ভি সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচন 


১৯৭৯ 


আনে আপনার মনোনীত প্রার্থীকে 
আমরা সমর্থন করব ।” তাছাড়া 
নির্বাচনের পরও এই আতাত.থাকবে 
বে শ্রীমতী গান্ধী বছগুপাকে প্রতি- 
শ্রুতি দিয়েছেন । 

বহুগুণা বর্তমানে লোকদল- 
কংগ্রেস (এস) কোয়ালিশন মন্ত্রিঘভার 
শরিক হলেও বছ ব্যাপারে তিনি 
চরণ সিং ব! রাজনারায়ণ প্রমুখদের 
সঙ্গে একমত হতে পারছেন না৷ 
তাই জনতা (এস) যখন লোকদলে 
রূপাস্তরিত হুল সকলের ধারণাকে 
মিথ্যে করে তিনি লোকদলে যোগ 
না দ্বিয়ে সি এফ ভির ন্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
বজায় রাখলেন । চরণ সিংএর সঙ্গে 
বহুগুপায় রাজনৈতিক মতপার্থক্য বহ- 
দিনের, এখন সাময়িক বোঝাপড়া 
চলছে উভয়ের মধ্যে । ঘে কোন 
মুহূর্তে এই বোঝাপড়া ভেঙে যেতে 
পারে বলে ম্াজনৈতিক মহল মনে 
করছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রস্তাব পেয়ে বহুগুণ! 
বিত্রত। তিনি এখন ঠিক করতে 
পারেন নি কি করবেন। তবে 
শ্রীমতী গান্ধী তার দলের চূড়াস্ত 





প্রার্থী তালিক অক্টোবরের শেষে ঠিক 
করতে চান । তার আগেই বহুগুপার 
সঙ্গে সমঝোতায় আসতে তিনি 
চেষ্টার কনর করছেন না। 


লড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। 

শ্রীমতী গান্ধী বহুগুণাকে বলে- 
ছেন, “শতকয়। সম্ভঃটি আসনে আমর! 
প্রার্থী দেব, বাকী তিরিশ ভাগ 





ষষ্ঠ সংশোধনী নোটিস 
ন বাসগৃহ নির্মাণ 


রেফাঃ নং জি এম / কেও | ই ই (সি) / ৪২৮৫ তাঁঃ ১৮-৯-৭৯ 
মূল টেগার নোটিস নং জি এস | কেণ্ডা / ই ই (নি) / টেগার / ১২৮৮৫ তাং 
১৭-৩-৭৯, প্রথম সংশোধনী নোটিস নং জি এম / কেও! ই ই (সি) / ৫৫৩ 
তাং ২৪-৪-৭৯, ২য় সংশোধনী মোটিদ নং জি এম /কেও্া/ই ই (মি) / 
টেগার / ১১৬০ তাং ২৬৫,৭৯১ ওয় সংশোধনী নোটিস নং জি এম / কেণ্ডা / 
ই ই (পি) / ১৭৭৮ তাং ২১-৬ ৭৯ এবং «ম সংশোধনী নোটিস নং জি এম / 
কেও / ই ই (সি)/ টেগার / ৩৭১১ তাং ২৯ ৮-৭১ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে 
জানানো হচ্ছে যে, উপরের টেপার নোটিসে উল্লিখিত তারিখের পরিবর্তে 
টেগার খোলার তারিখ ও সময় নিম্নোক্ত অনুযায়ী নির্দিই হয়েছে । (ক) 
বিবরণ (খ) টেগার গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় (গ) টেগার খোলার 
তারিখ ও সময় নিয়্প £ (১) (ক) বনুলায় ৩২টি এন এইচ এস কোয়ার্টার 
(খ) ২৫-১০-৭৯ বেল! ২'৩৪টা পর্ধস্ত (গ) ২৫-১০-৭৯ বেলা ৩টায়। 
(২) (ক) এল কেণ্ডাতে ৩২টি «এন এইচ এস কোয়ার্টার (খ) ২৫-১৯-৭৯ 
বেলা ২-৩০ট। পর্যস্ত (গ) ২৫-১০-৭৯ বেলা তটায়। (৩) (ক) সিছুলিতে 
১৬টি এন এইচ এস কোয়ার্টার (খ) ২৫-১*-৭৯ বেলা ২*৩০টা পর্যন্ত (গ) 
২৫-১০-1৯ বেলা ৩টায়। (৪) (ক) এল কেগ্ডাতে ওটি ‘বি’ টাইপ 
কোয়ার্টার (খে) ২৬-১০-৭৯ বেল! ২'৩*ট পর্যন্ত গে) ২৬-১০-৭৯ বেলা 
ওটায়। (৫) (ক) কে খাল্লা ও পি পিতে ১২টি এ, টাইপ কোয়ার্টার (খ) 
২৬-১০-৭৯ বেলা ২'৩০ট] পর্যন্ত গে) ২৬-১০-*৯ বেলা ৩টায়। (৬) (ক) 
কে খালা ও পি পিতে ৮টি ‘বি’ টাইপ কোয়ার্টার (ধ) ২৬-১*-৯ বেলা 
২-৩৭ট] পর্বস্ত (গ) ২৬-১০-৭৯ বেলা ৩টায়। (৭) (ক) কেখাল্পা ও সি 
পি-তে ‘দি’ টাইপ কোয়ার্টার ২টি (খ) ২৬-১*-৭১ বেলা ২'৩*ট1 পর্যস্ত 
(গ) ২৬-১০-৭৯ বেলা ৩টায় । (৮) এরিয়া হেড কোয়ার্টারে ৮টি 'এ' টাইপ 
কোয়ার্টার £ধ) ২৬-১০-৭১ বেলা ২-৩০টা পর্যস্ত (গ) ২৬- ০-৭৯ বেলা ৩টায়। 
(৯) কে) এরিয়া হেড কোয়ার্টারে ৮টি ‘বি’ টাইপ কোয়াটার (খ) 
২৬-১০-৭৯ বেলা ২*৩০ট] পর্যন্ত (গ) ২৬-১০-৭১৯ বেলা তটায়। (১০) কে) 
| এরিয়া হেড কোয়ার্টারে ৪টি “সি টাইপ কোয়াটার (খ) ২৬-১০-৭৯ বেল] 
শ-৩০ট| পর্যন্ত গে) ২৬-১০-৭৯ বেলা ওটায়। টেপ্ডারপত্র বিক্রয়ের শেষ 
দিন ২৪-১০-৭৯ ৷ অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে । 
একজিকিউটিত ইণ্ডিনীয়ার (সিভিল ), জেনারেল ম্যানেজায়ের অফিস, 
বেণ্ড এরিয়।, পোঃ বহুলা, জেল। বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) । 


জুনুন 

১০ম পৃষ্ঠার পর 

বহু চরিত্র নিয়ে ছবি তার এই প্রথম । 
বিক্ষিগুভাবে নিগৃড গবেষণার দৃশ্যও 
ছড়িয়ে আছে ছবিটিতে । গোবিন্দ 
নিহালনীর অপূর্ব সুন্দর চিত্রগ্রহণ 
ছবিটি এক বিশেষ সম্পদ কিন্ত 
অনংলগ্ন চিত্রনাট্যের ফলে তা বিশেষ 
কিছু মুহূর্তই শুধু তৈরী করতে সক্ষম 
হয়েছে । বনরাজ ভাটিয়ার সঙ্গীত 
বচন? অত্যন্ত চড়া সুরে এবং তার 
ব্যবহার ছবিটিকে কোন নতুন স্তরে 
নিয়ে যেতে সাহায্য করে না। 
অনেক কম গান বা আবহসংগীত 
ব্যবহার করে ঘটনার বা সময়কালের 
মুড তৈরী করার নিদর্শন আমরা এর 
আগে পেয়েছি । এফ দুরহ প্রচেষ্টা! 
করেছিলেন বেনেগাল, ব্যবসায়ী 
মনোৰৃত্তির নলে শৈল্পিক বোধকে 
মেলাতে, যা সম্ভব নয় বলেই আমা- 
দের বিশ্বাস । আমর] আশা করব 
পরবর্ত ছবিতে প্মস্থন”, “কাওুবা"র 
পরিচালককে আবার আমর! ফিরে 
পাব। 


দিল্লীতে কে কোথায় 


১ম পৃষ্ঠার পর 


দলের আর এক প্রার্থী হচ্ছেন দ্িজীর 
মেট্রোপলিটান কাউন্সিলের সদস্ত 
শানওয়াল দাস । উনি পূর্ব দিল্লী 
বেজ্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন। 
কংগ্রে (আর্গ) দলের শশীভূষণ, গত 
নির্বাচনে খিনি নতুন দিল্লী কেম্সে 
অটলবিহারী বাঁজপেয়ীর (জনতা) 
কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, এবার 
দাড়াচ্ছেন দক্ষিণ দিল্লী কেন্দ্রে । তার 
দলের স্থভব্রা ঘোশী গতবার জনতা) 
দলের সিকান্দার বকতের কাছে 
চাদনী চক কেন্দ্রে পরাজয়ের পর 
আবার ওই কেন্দ্রের প্রার্থী হচ্ছেন । 
সি পি এম এর জন্য ক্যারোল বাগৎ 
(সংরক্ষিত) নিটটি দেওয়া হলেও 
এখনও দলীয়ভাবে প্রার্থীর নাম ঠিক 
হয়নি। কিন্ত সি পি আই দিল্লী 
সদর কেন্দ্রের জন্য তার দলের প্রার্থী 
কে হবেন মোটামুটি স্থির করে 
ফেলেছে । ওই কেন্দ্রের প্রার্থী হচ্ছেন 
হংসরাজ গুপ্ত | 

এদিকে বেগম আবিদা কংগ্রেসে 
(ই) যোগ দ্বিয়েছেন এবং তিনি 
লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বিত! 
করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন । তদারকি 
প্রধানমন্ত্রী চৌধুয়ী চরণ সিং খুব শিগ- 


গিরই নির্বাচনী ' প্রচারে নামতে 


চল্গেছেন। আবার বহুগ্ুণা এখনও 
দোৌমন1 খেলা খেলে ঘাঁচ্ছেন। শাহী 


,ইমামের দূরও বাড়ছে । বাবুজী 


পুত্র ও ইন্দিয়া তনয় গোপনে শলা- 
পরামর্শ করছেন। এমন সব 
ব্যাপারের গুরুত্ব নিয়ে দিল্লীর রাজ- 
নৈতিক আবহাওয়া ক্ৰমশ গরম হয়ে 
উঠছে। 


[| এগারো ॥ 





নিল্গোক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


১। মেসিন সর্বরাহ 


নিষ্বো্ত দফাসমূহ সরবরাহের অন্ত প্রস্থতকারক/দরবরাহকারীদের কাছ 
থেকে টেগার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দুই কপি সীল করা টেণ্ডার। 
(ক) টেগ্তার নম্বর (খ) প্রয়োজনীয় মেটিরিয়্যালের বিবরণ (গ) প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ (ঘ) টেণ্ডার ফী (ও) টেগার জম দেবার শেষ তারিখ (6) খোলার 
তারিখ নিম্নরূপ £ (১) (ক) ই দিএল/পিইউ আর|০২ /কেন্‌ বান্কেট / 
৭৯৮০ / ১০৪ (খ) কেন্‌ বাস্কেট (গ) ৩" লক্ষ ( আহ্মমানিক ) (ঘ) ২* টাকা 
এবং বায়নার টাক! ৫,০০০ (ও) ২০-১১-৭৯ বেল! ১টা পর্যন্ত (5) ২০-১১-৭১ 
বেল! ওটায়। (২) (ক) ই সি এল /*৩ / মেদ যেসিন / ৭৯ / ১০১ (থ) 
জেদ মেসিন (গ) ১টি (ঘ) ১০ টাক! (ও) ২৬-১১-৭১ বেলা ১ট] পর্যস্ত (চ) 
২৬-১১-৭১ বেল] টার | (৩) (ফ) ই সি এল /০৩| শেপিং মেমিন / ৭৯/ 
১০২ থে) শেপিং মেসিন (গ) ১টি (ঘ) ১০ টাক] (ও) ২৬-১১-৭৯ বেলা ১ট1 
পর্যস্ত (চ) ২৬-১১-৭৯ বেলা তটায়। (৪) (ক) ই দি এল/.৩/ড্রিস 
মেনিন | ৭৯ / ১০৩ (খ) ড্রিল যেসিন (গ) ১টি (ঘ) ১* টাক! (ও) ২৬-১১-৭৯ 
বেল! ১টা! পর্যন্ত (চ) ২৬-১১-৭১ বেল] ৎটায়। স্পেবিফিকেশনের সিডিউল 
ও শর্তাবলী সহ টেণ্ডার দলিল যে কোন কাজের দিনে কণ্ট্োলার অফ 
পার্চেজের অফিন, ইষ্টার্ণ কোলকিল্ডদ লিমিটেড, ঈঁকতোরিয়া, পোঃ 
দ্িশেরগড়, জেল! বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে একই ঠিকানায় কণ্টে দার অফ 
আকাউণ্টসের কাছে নির্দিষ্ট ফী জম দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে পাওয়া 
ধাবে। একই ঠিকানায় কণ্টোলার অফ অ্যাকাউন্টসের কাছে নির্ি্ 
টেন্ডার ফী হিসাবে পাঠানো মনি অর্ডার গ্রহণ কর] হবে ষর্দি টেগার দলিল 
ডাকে পাঠাবার ডাক খরচ বাবদ টেগ্ডার পিভিউল অনুযায়ী অতিরিক্ত ৩ 
টাক! (তিন টাকা মাত্র) বা তার বেশি পাঠানে| হয়। এই ধরনের মনি 
অর্ডারের ক্ষেত্রে মনি অর্ডার কুপনে টেগডার নগ্ন ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেপ্ডার 
দাতার সম্পূর্ণ পোষ্টাল ঠিকানা দিতে হবে। টেণ্ডারের নির্দিষ্ট তারিখের 
অস্ততঃ পনেরে! (১৫) দিন আগে প্রাপ্ত মনি অর্ডার কেবলমাত্র গ্রহণ করা 


-হবে। টেগার গ্রহণের শেষ তারিখের তিনদিন আগে টেগারপত্র বিক্রন্ন 


বন্ধ করা হবে! ডাকে বিলম্বের দায়িত্ব ইঞ্টার্ণ কোলফিল্ডন গ্রহণ করবে না। 
পোষ্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট / চেকে পাঠানো! টেণ্ডান্ন ফী গ্রহণ করা হবে 
না। 

২। এয়ারস্তাফট সিংকিং 

রেফাঃ নং ই সি এল / এ-৭ 1 ই& (সি)! টেণ্ডার | ৭৯-৮০ / ৩২ / ৭১৫৭ 

তাঁং ২৪-৯ ৭৯ 

এয়ার শ্যাফট পিংকিং-এয় (৪৫ মিটার গভীর ) জন্য ই সি এল ! সি পি ডব্লু 
ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় / রাজ্য সরকারী সংস্থাসযুহ্রে তালিকাভুক্ত 
ঠিকাদারদের কাছ থেকে খামে টেগার নগ্বন্ ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে সীল 
করা টেণ্ডার। কাজের স্থান কোট্টাভিহি। বারনার টাকা টেপ্ডার যূল্যের 
১% । সম্পূৰ্ণ করার সময় ৬ (ছয়) মাস । কেশিঘ়ার, জেনারেল যযানেজারের 
অফিস, পাগুবেশ্বর এরিয়া-র কাছ প্রতি সেটের জন্য নগদে ১০* টাকা দিয়ে 
জেনারেল ম্যানেজারেক্স অফিস, পো: পাণ্ডবেশ্বর, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে ২৩-১০-৭৯ থেকে ৩০-১০-৭৯ পর্যন্ত টেণ্ডার দলিল পাওয়া যাবে। 

কেশিয়ার, জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, পাওবেশ্বর এরিয়া শনিবার 
ছাড়! সমস্ত কান্দের দিনে বেল] ৩ট1 এবং শনিবার বেল! ১২টা পর্যন্ত নগদ 
টাকা গ্রহণ করবেন । ৩১-১০ ৭৯ বেলা ৩টা পর্যস্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে 
এবং একই দিনে বেল] ৩-৩০ টায় অফিসে ইচ্ছুক টেগারদাত1 অথবা তাদের 
মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোল! হবে। পাগুবেশ্বর এরিয়ার 
জেনারেল ম্যানেজারের অফিস থেকে সম্পুর্ণ বিবরণ পাওয়া? যাবে । কর্তৃপক্ষ 
কোন কারণ না দেখিয়ে ঘে কোন টেপার সম্পূর্ন বা আংশিকভাবে গ্রহণ বা 

বাতিল করার অথবা কাজ বিভিন্ন টেগারদাতার মধ্যে ভাগ করে দেবার 

অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 
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বিভিন্ন হাধিক সংস্থার ছেড় লক্ষ 


কমা বেকার ভূতে চলেছেন 


টি সহ পশ্চিমবঙ্গের এই- ফিভাবে, তারা আন্দোলন করবেন 
জাতীয় ১*৯টি সংস্থাকে রাজ্য দরকার তার সিদ্ধান্ত নেন। এ সম্মেলনে 
তাদের কারবার শটিয়ে ফেলার নির্দেশ প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যে এই সমস্ত 


দিয়েছেন এবং কিভাবে কারবার 
গুটিয়ে ফেজ) হবে তার বিস্তারিত 
বিবরণ রিজার্ভ ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত 
অফিসারকে আনাতে বলা হয়েছে । 
এই নংস্থাশুপ্বির কর্মী সংখ্যা প্রায় 


দেড় লক্ষ। এর! আজ বেকার হবার. 


মুখে । এই সব সংস্থার কর্মীর! কিছু- 
দিন আগে ভারত সভা হলে এক 
'লণ্মেলনের আয়োজন করেন এবং 


সংস্থাগুলিকে গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য 
না করে এগুজিকে অধিগ্রহণ কর! 
উচিত। এই সব প্ৰতিষ্ঠানগুলি 
দেশের আরধিক উন্নতি বিধানের পরি- 
পন্থীতো নয়ই বরং সহায়ক । 

উল্লেখ্য যে, কেন্ত্রী় লরকার 
১৯৭৮ লালে “দি প্রাইজ চিটশ আ্যা্ 
মানি সারকুলেশন স্বীম (ব্যানিং) 
আকট* নামক আইন প্রণয়ন করে 
এই জাতীয় সংস্থাগুলির-র্যবসা নিষিদ্ধ 


হাওড়া ফেশন এলাকায় করার সিদ্ধান্ত নেন। তদহুসারে 
চোলাই মদের কারবার গা ক্লাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া 


হাওড়া স্টেশন এলাকায় প্রাই- করে টা আইন কার্যকরী করতে । 
ভেট বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে চোলাই তবে পিয্ারলেন সহ করেকটি 
মদের কারবার আবার অমে উঠেছে। সংস্থা এই আইনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে 
সেন্ট 'আযালয্রে্স স্কুলের কাছে এই আবেদন করে এই আইনকে কার্যকরী 
চোলাই ঘাঁটির অন্যতম মাতব্বর করা থেকে সরকারকে বিরত রাখার 
হজে নকরু খিক, বাবলি ও রাজ- কুলিং পেয়েছেন বলে জানা গেছে । 


ছে রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে পরামর্শ 


৮ 


Phone: 2454232 


তৃতীয় টেষ্টে 


রে টেস্টে ভারতের অস্ট্রে-- 
লিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্ত জরস্তই 
কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন ভারতের 
তরুণ বোজাররা বিশেষ করে কপিল 
দ্বেব এবং শিবলাল ধাদব। . 

প্রথম ইংমিসের রান সংখ্যায় 
পিছিয়ে থেকে ভারতীয় দল দ্বিতীয় 


ইংনিসে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং " 


উৎকর্ষতায় খুব একট! সাফল্য লাভ 
করতে পানে নি। খেলার গতি দেখে 
অনেকেই মনে করেছিলেন তৃতীয় 
টেস্টও বোধহয় অমীমাংসিত থেকে 
যাবে। কিন্ত ভারতীয় দলের তরুণ 
বোলাররা দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে 
দিতে বোলিংয়ের চাতুৰ্ষ ক্রমশই 
ক্ষুধার করে তুলেছিলেন । 

কপিন দেব এবং শিবলাল যাদব 
সার্থক হয়েছেন । - একে একে অস্টে- 
লিয়! দলের স্বীকৃত ব্যাটসম্যানদের 
ফিরিয়ে দিয়েছেন খুব অল্প রানের 
বিনিময়ে । দিলীপ দোশী এবং 
কারসন ঘাউড়ি একটি করে উইকেট 


বগি খটিক। স্টেশন এলাকার পূর্ব- 
পারে গঙ্গার ধারে যার] চোলাইয়ের 
প্রধান পাখা ছিলো! তারাই এখন এ 
জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে৷ 
' এলাকাটি গোঙ্সাবাড়ি থানার অস্ত- 
গতি। 
প্রসঙ্গত বলা সরকার, নি 
প্রশান্ত শৃরের নেতৃত্বে হাওড়া! ষ্টেশন 
এলাকাটি কিছুদিন আগে সম্পূর্ণ পরি- 
ভার হয়ে যায় ॥ এতে দৈনিক লক্ষ 
লক্ষ ঘা্ডী উপকৃত হন। কিন্তু কিছু 
দিন ধরে দেখা যাচ্ছে গোলাবাড়ী 
থানার সঙ্গে কতিপয় নামকরা সমাজ 
বিরোধীর মাখামাখি চলছে । অনে- 
' কের ধারণা দ্ুলের সামনে জমাটি 
চোলাইয়ের কারবার এই মাথা- 
আাখিরই অকন্ততম ফল । 





নট 
| ছপণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩০ টাকা 
বাম্মাসিক ১৫ টাকা 
অৈষাসিক **** টাকা! 













ক্ৰ 


টাকাকড়ি ও চিঠি 

পাঠাবার ঠিকান। 

ম্যানেজার, দর্পণ 
৬+মং অট লেন, কলিকাতা-১৩ 











বাসভাড়া 


>I 


রেফাঃ নং ই বি এল! বি এম্‌ / এস এজ এম / এম বি / 1৯ / ৩৭৫২ 
তাং ১৫ ৯-৭৯ | 

স্কুল বাস রূপে ব্যবহারের জন্য ভাড়ার ভিত্তিতে ১টি (একটি) ডিজেল ৫ 
সীটার লাক্সারি বাস / ৩০ সীটার মিনি বাস দেবার জন্ত বিশ্বাসযোগ্য ও 
নির্ভরষোগ্য পরিবহন ঠিকাধারদের কাছ থেকে সীল করা টেপ্ডার। বাস 
মিনি বাস নিয্লোক্ত রুটে চলবে £ (১) গৌরাক্জডিহি কোলিয়ারী থেকে ভায় 
মোহনপুর কোলিয়ারী এবং আদানসোঁলে বিভিন্ন স্কুলে গ্রভ্যাবর্তন_ প্রয়ো- 
জন মিনি বাদ জাতীয় গাড়ি। (২) সংগ্রাথগড় (মার) কোলিয়ারী থেকে তায়! 
ভাবোর কোলিয়ারী ও বঞ্রেমিহারী (আর) কোলিয়ারী এবং আসানসোল- 
ও সীতারামপুরে প্রভ্যাবর্তন--গ্রয়োজন ৫৬ সীটার বাস জাতীয় গাড়ি। 
আপানসোলগামী বাঁসকে যাতায়াতের ছুটি ট্রিপ দিতে হবে এবং তার জঙ্ত 
দৈনিক ভিত্তিতে জালানি সহ ঘর দিতে হবে (অর্থাৎ জ্বালানির খরচ 
ঠিকাদারের হিসাবের মধ্যে যাবে) । বান মেরামতী ও রক্ষণাবেক্ষণের দ্বায়িত্ব 
ঠিকাদারের । বাসের লাইজ, টাইপ, মডেল, ক্ষমতা উল্লেখ করতে হবে। 
৫-১*-৭১ তারিখ থেকে ১৫-১০ ৭৯ তারিখ পর্যন্ত অফিসের সময়ে নগদে 
৫* টাকা (পঞ্চাশ টাকা মাঘ ) দিয়ে সালানপুর এরিয়ার কেশিয়ারের কাছ 
থেকে টেগ্ারপত্র পাওয়া যাবে। ১৬-১০-৭৯ তারিখ বেল] ১১টা থেকে 
৩টার মধ্যে সীল কর] খামে দালানপুর এছিয়, পোঃ কুষারপুর, অশোক পল্লী, 
আসানসোল-৪ (বর্ধমান) ঠিকানায় জেনারেল স্যানেজারের অফিসে টেগ্ডার 
জম! দিতে হবে। সফল ঠিকাঘারদের চূড়ান্ত চুক্তির সময়ে প্রতিটি বাসের 
জন্ম সিকিউরিটি অর্থ হিসাবে ১,৯০০ (এক হাজার মাত্র) টাকা অবশ্তই 
জমা দিতে হবে । ১৬-১*-৭৯ তারিখে উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেণ্ডার- 
দাতাদের উপস্থিতিতে টেগার কম্টির সামনে টেশার খোল] হবে। কর্তৃপক্ষ 
কোন কারণ ন! দেখিয়ে যে কোন অথবা সমস্ত টেও্ডার গ্রহণ বা বাতিল 
করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 





সম্পাদক--হারেন বস্তু 





ভারতের জয়লাভ প্র পু 


পেলেও নিখুত নিশানায় বল করে 
অস্ট্রেলিয়া ঘলের রানের গতি . বেঁধে 
রেখে দিয়েছিলেন। রামাদের 
নেতৃত্বে বিশ বছর আগে এই গ্রীন 
পার্কেই ভারতীয় দল রিচি বেমোর 
অস্ট্রেলীয় দলকে পরাজিত করে- 
ছিল। 

বেদী, প্রসন্ন, চত্্রশেখরের পর. 
ভারতীয় দলের স্পিন বোলিংয়ে 
যে ভাট] এসেছিল যাদবের আবির্ভাব 
তা পুরণ করতে পারবে বলে আশ! 
কর! যায়। নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি- 
শ্রুতিবান খেলোয়াড়দের হুষোগ 
দেওয়ার বর্তমান প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে 
ভারতীয় দলকে শক্তিশালী 
করবে । | 

দিলীতে আগামী তেরোই অক্টো-. 
বর থেকে চতুর্থ টেস্ট শুরু হচ্ছে। 
তৃতীয় টেস্টের অন্ত নির্বাচিত চৌদ্দ 
জনের মধ্যে দুইজনকে বাদ দেওয়া 
বেঙ্কট রাঘবনের টেস্ট দল 


থেকে বিদায় সময়োপযোগী 
যায়। কিন্ক রাজিন্দর সিং হৃনস 
বাদ দেওয়ার পেছনে কি যুক্তি বে 
যাচ্ছে না। রাজিন্মরকে এক 
টেস্টেও না খেলিয়ে তার যোগ্যত 
প্রতি মোটেই সুবিচার ক 
হয়নি। মর 
ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী 
এখন প্রতিশ্রুতিবান তরুণ খেলোসাং 
দের একটু ঝুকি নিয়েও স্থযে। 
দিতে হবে। এবং তার জন্য ভারতে 
ঘাটিতে বর্তমান দুর্বল অস্ট্রেলিঃ 
দলের সজেই পরীক্ষা নিয়ীক্ 
যতট] সম্ভব করে নিতে হুবে। ত 
না হলে এই মরশুমেই শক্তিশাল 
পাকিস্তান দলের কাছে ভায়ভবে 
কঠিন চ্যালেপ্রের সম্মুখীন হছে 


হয়েছে । হবে। 


২! বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ 


রেফাঃ নং জরি এম / এস এ | এপ ও (মি) / ৩৭৮ | ৭৯ / ৬*৫ তাং ১০-৯-৭৯ 


শীপুর এরিয়ার বিভিন্ন জায়গার নিয়োক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি 
ডবলু ভি / এম ই এস / রেল ওয়ে এবং কেন্দ্রীয় / রাজ্য সরকারী সংস্থাসমৃহের 
তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাহ থেকে দফাওয়ারী.দরের সীল করা টেণ্ডার ৷ 
(ক) কাজের নাম (ধ) আম্থমানিক খরচ (গ) বায়নার টাক] (ঘ) সম্পুর্ণ করার 
সময় নিয়্ক্প £ (১) (ক) নিনগা কোলিয়ারীতে কয় ডিপোর চারদিকে 
বাউণ্ডায়ী ওয়াল নির্মাণ (খ) ২৮৮১ ৭৪৮৩০ টাক! (গ) ৫,৭৭৫ টাক! (ঘ) 
৬ (ছয়) যাস । (২) (ক) তানোর! কোলিয়ারীতে কয়ল! ডিপোর চারদিকে 
বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ (খ) ২,৮৮,৭৪৮'৩- টীকা (গ) ৫,৭৭৫ টাক! (ঘ) ৬ 
(ছয়) মাস । (৩) (*) গিরিসিণ্ট কোলিয়ায়ীতে কয়ল! ভিপোর চারদিকে 





', বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ (খ) ২,৭২,৫৭৫'২০ টাকা (গ) ০,৪৫২ টাকা (ঘ) ৬ 


(ছয়) মাস। শ্রীপুর এরিয়া অফিসের কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের জন্য 

নগদে ১** টাক] ( অপ্রত্যার্পণযোগা ) দিয়ে ৪-১০ ৭৯ থেকে ১৬১ -৭৯ 
পর্যস্ত যে কোন কাছের দিনে অফ্সের সময়ে: প্রপুর এরিয়ার ষ্টাফ অফি- 
লাবের ( দিভিল ) অস থেকে টেগার দলিল পাওয়া ঘাবে। বায়নার 


- টাকা ব্যাঙ্ক ড্রাফট /ভিপোজিট কল পিসিটের আকারে আসানসোলে 


হে কোন ভালিকাতৃক্ত ব্যাঙ্কের ওপর--ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বাঞ্ছনীয় 
“কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইষ্টার্ণ ভিভিসন, এরিয়] ২'-এর অহ্থকুজে শ্রীপুর 
এরিয়া অফিসের কেশিয়ারের কাছে জম! দ্বিতে হবে এবং তার রনিদ অবশ্যই 
.টেগুারের সঙ্গে পাঠাতে হবে । ১৭-১০-০৯ বেল! ১টার মধ্যে শ্রীপুর এরিয়ার 
কেশিয়ারের কাছেও বায়নার টাকা জম] দেওয়া যেতে পারে। দীল করা 


' খামে টেণ্ড,র নোটিন্‌ নং, কাজের সিরিয়ান নং টেগ্ডারদাতার নাম ও ঠিকান] 


এবং বায়নার টাকা জমা দেবার রসিদ নং সীল কর। খামে লিখে দিতে 

হবে। বায়নারটাক] ছাড়া টেগার বাতিল কর] হবে । শ্রীপুর এরিয়ার ষ্টাফ 
অফিসার (পিভিল ) ১৭-১*-৭৯ বেল! ১-৩০টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করবেন 

এবং তা একই দিনে বেল! ২-৩* টায় উপস্থিত থাকতে ইচ্চুক টেণ্ডার- 

দাতাদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে 

কোন টেগুর সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার 

নংরক্ষিতরাখছেন। , র 

জেনারেল ম্যানেজার, ঈীপুর এরিয়! 





পে 


জৃম্পা্বক কর্তৃক বীপানী প্রেম, ১২৩/১, আচার্য গ্রফুলচন্দ্র রোভ, কলিকাতা-৬ থেকে 'মুত্রিত এবং দর্পণ কার্ধালয় ৬১,-মট লেন, ক লিকাতা-১৬ থেকে প্রকাশ্রিভ। 


~ 





দ্বাবিংশ্‌ বর্ষ ॥ ৩৭শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৯শে অক্টোবর, ৭৯ 1 ৬০ পয়সা 


দিণি যাই 
দিল্লীতে 
দরবার কৰছে 



















এখন চেষ্টা 
সিপিএম নেতাদের এপর চাপ 
চটি বরে লোকসভার জন্ত বেশী 
আসন আদায় করে নেওয়ার ।- 

সিপি' আই রাজ্য নেতৃত্বের 
একাংশ মনে করেন যে, সি পি এম 
এবং বাম ক্রণ্টের সঙ্গে সমঝোতা 
করার বিনিময়ে কম পক্ষে ১০টি 
আসন,তাদের পাওয়। দরকার । দর 
কষাকষিতে ছুটি আসন ছেড়ে 
দিলেও আটটি আসন অবশ্তই পিপি 
এম কে ছাঁড়তে হবে । 

সি পি আই দ্বলের প্রতিনিধির! 
সমপ্রতি. সিপিএমের সঙ্গে 
আলোচনায় বসেছিলেন। পিপি 
আই-এর পক্ষ থেকে ৮টি আসন 
৪ওয়। হয়েছিল । কিন্ত সিপিএম 
তা এবং বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ার- 
ম প্রমোদ দ্বাশগুপ্- দি পি আই- 
এর দ্বাবী সরাসরি-নাকচ করে 
দিয়েছেন । প্রমোদবাবু বলেছেন, 
বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলো- 
চন1 করতে হবে। কার কোথায় 
শক্তি এসব আলোচনায় ঢুকতে 
গেলে বিতর্কের কি হবে। তার 
চেয়ে বাস্তব 
স্বীকার করে নেওয়া উচিত। 
একথায় সি পি আই নেতারা খুশী 
হতে পারেন নি। টু 
কিন্ত প্রমো্ধবাবু সি পি আই 
[দের ষেকথা বলেছেন | 
মোটেই ভিত্তিহীন নয় ।" সি পি আই 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বলতে গেলে 
সাইন বোর্ড দর্বশ্থ দলে পরিণত 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


রাজা দি পি জাই দলের নেতারা | 
করছেন বামফ্রন্ট তথা |, 


অবস্থাকে মবারই-. 


. হন্বশ্থিতা কর? উচিত নয়। 


7 -ইন্দিয়| কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের 


[বেশ কিছু নেতা মনে করেন প্রফুল্ল 


[লেনের লোকসভা [নির্বাচনেঃ প্রতি- 
তাদের 
[মনোভাব কয়েকজন নেতা গুফুল- 
বাবুর ঘনিষ্ট কয়েকজন রি 
কাছে বলেছেন। 
উভয় কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতা 


মনে করছেন গ্রফুল্রবাবু আরামবাগ 


কেন্দ্রে লোকসভার নির্বাচনে প্রতি- 
ছম্বিতা করলে তাকে হারানোর অন্ত: জন্ঃ 
অর্বভোভাবে চেষ্টা, করা, হবেঃ 
তাছাড়া:ঃগভ বিধানসভা নির্বাচনে 





দুই কংগ্রেস প্রফুল্ল সেনকে লোকসভার আসনে 
চ্িতিদন্দ্িত। | থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করছে 


আরামবাগ জোফদতা! । কেন্দ্রের অস্ত- 
ভুক্ত প্রায় সব কটি আসনই বাম- 


পন্থীরা দখল করে নিয়েছেন । 
গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও রাজ্যের ' 


বামফ্রণ্ট বেশীর ভাগ আসন দ্বখল 
করেছেন এই সমস্ত ফলাফল হিসাব 


করে উভয় কংগ্রেসের বেশ কিছু 


নেতা শঙ্কিত ‘যে, গ্রফুল্পবাবু আরাম- 
বাগ কেন্দ্র থেকে জিততে পারবেন 
কিনা। 

কংগ্রেস লেতারা প্রফুলবাবুর 
ঘনিষ্ঠ কিছু সহকমীকে বলেছেন, 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


SD 


কলকাতা ও হাওড়ার বিরাট এলাকা 
জুড়ে ঘেলর বেপরোয়া চোরাকারবার 


কলকাতা ও হাওড়ার বিরাট 
“এলাকা জুড়ে তেলের কালোবাজার 
বেপরোয়া ভাবে চলছে । পুলিশের 


নাকের ভপার জাতীয় সড়কের ওপর. 


এই কারবার অব্যাহত থাকা সত্বেও 
একশ্রেণীর পুলিশ এসব ঘটনায় একে: 
বারে চুপচাপ। উদ্বেগ দনক খবর 
হলে ক্ষমতাসীন দলের কিছু বাক্তি 


কুখ্যাত চোরাকারবারীদের বাড়ীতে. 


এখন খানাপিনা শুরু করেছে। 
কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের গুটিকর 
অফিসার দিল্লী বোদ্বে রোডের. ওপর 
কড়। নজর রেখে মাঝে মধ্যে চোরাই 
জুট ব্যাচিং অয়েল, মবিলঃ কেরো- 
সিন, বিটুসেল, পেট্রোল উদ্ধার করে- 
-ছেন। কিন্ত অভিযোগ ঠিক ঠিকভাবে 
মামলা পরিচালনা করার অভাবে 
নাকি তাও আবার চোরাকারবায়ী- 
দের হাতে গিয়ে পড়েছে। 


বিশ্বস্তনতে প্রকাশ হাওড়ার দিল্লী 
বোশ্বে রোডের ওপর কুখ্যাত সমাজ- 
বিরোধীর] এই চোরাই তেলের 
ব্যবসা দ্বেন পুলিশকে চ্যালে্ড জামি- 
যেই করছে। জেলা গোয়েন্দা দপ্তর 
দব জেনেশনেও নির্বাক । মাঝে 


মধ্যে ছু একটি অপারেশন তারা কর-. 


লেও অধিকাংশ অপারেশন কল- 
কাভার এনফোর্সষেন্ট ব্রাঞ্চকে গিয়ে 
করতে হচেছ । আখতার, লাল- 
মোহিন, ছটু, পরিতোষ মুখাজাঁ, 
গৌরী, রাজপথ সাউ, শিউনাথ সাউ, 
রণজিৎ, মুখাজাঁ, “কালিপদ দাস, 
কেদার সিং, নেবুলাল সিং, কাপুর, 
ভৃণ্ড প্রমুখ তেলের এই চোরাকার- 
বারে লাখ লাখ টাকা উপার্জন 
করছে। জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে 
তেল ও অন্তান্ত তেল জাতীয় কোন 
দ্রব্যার্থি গেলেই তা রাস্তার ধারের 


কাযা গোডাউনে. নামিয়ে আনা 
হয়! তারপর ত! থেকে তেল 
ইত্যাদি বার করে চোরাই পথে 
অন্যত্র পাঁচার করে দেয়] হয় স্ট্যাণ্ড 


রোডের নরপিং গুপ্তা, মোমিঙপুরের - 


উদয়রাত্ের দবলও চেতলা ও 
মোষিনপুর এলাকায় এই কারবার 
অব্যাহত রেখেছে । রাজপথ সাউ- 
এর মধুস্থদন মুধাদী রোভেন চোরাই 
গোডাউনের কারবারও এখন জম- 
জমাট । আরও খবর হলে] সেলিম 
নামে কুখ্যাত চোরাকারবারী দিল্লী 
বো্ে রোডে নতুন এক চোরাই 
গোডাউন খোলার তোড়জোড় 
করছে। রা 
হাওড়ার এনফোর্সমেন্ট_ব্রাঞ্চের 
পুলিশ এসব খবর যে জানে নাতা 


. নয় । কিন্ত সক্রিয়ভাবে এ কাজ বন্ধ 


করার তেমন গরজ, তাদের নেই। 





‘| বদহজমের ছড়া 


অনার্য মিত্র 
এক 
বল বল বল কবে 
সেই গুভ দিন হবে - 
+ শ্রীমতী আবার তাহারআসন- 
. নিজেই কাড়িয়া বে? 


সকলে ন্বপ্তি পাবে 

দুঃখের এ দ্বিন যাবে 

অনাহারে দিন যাবে মা তোমার 
ছুই বেজ? সাবু খাবে। 





দেখছি যা হাষে ভাবে 
সকলেই তার তাবে, 

আজ যে বসিয়া তাহার ওপরে 
তারেও গির্জিয়া খাবে । 


‘এই যদি শেষ হবে 

কেন বা আসিলে তবে, ; 
কদলী দুখে কেন তারে ফের 
ভাকিছ দবান্ধবে? 

ছুই 

পলিটবুারে বলেন, 

তাই চক্ষু বুজে চলেন 
বুর্ভোয়ারা পায়ের কাটা 
কেমন করে লেন ?. 


"পথ করেছেন 0:০0, 
সেই পথে যান ৮.০ 
হাটতে গিয়েই পথ ঘুরে যায় 
পিছলে পড়ি ছিঃ ছিঃ । 


তবু বলেন : আছি. 

জনগণের কাছাকাছি . 
বুকের ভেতর লেনিন আছেন 
মুখের ভেতর মাছি । 


অভিযোগ, মাসিক বন্দোবস্ত করে 
এদের অনেকেরই মুখ চোরাকার- 
বারীর] বন্ধ করে দিয়েছে। লোক 
দেখানে ছু একটা -রেড তারা কর- 
লেও জাতীয় সড়কের ওপর স়্ার- 
জনক চোরাই কারবার অব্যাহতই 


রয়েছে । অতিষোগ উঠেছে মাল 


মালও নাকি চোরাপথে পুনরায় 
বেরিয়ে যায়। ওসব ব্যাপারে মাষল 


পরিচালনায় সরকার পক্ষ যে কোন 
' কারণেই হোক ন! কেন তেমন, গুরুত্ব - 


দিচ্ছেন না। প্রদঙ্গত বলা দরকার 
তেলের গোভাউনে চোরাই তেল 
ধরার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোরাই 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


৫ 








| দুই ॥ 
সম্পাদকীয় 


“গণতান্গিক একঃ 

ভারতের জাতীয় রাজনীতি আাজ 
এক সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছে। 
লোকসভার আগমন নির্বাচনই অস্ত 
রাজনৈতিক দলগুলোকে পুনবিন্তা- 
সের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দেশ 
আজ পরিষ্কার দুভাগে বিভক্ত হয়ে 





পড়েছে; তার একদিকে শ্বৈরতন্ত্র ও 


লাশ্রদ্াস্িক'তা এবং অন্যদিকে গণত্্ 
ও ধর্মনিরপেক্ষতা | আসন্ন নির্বাচনে 
দ্বৈরতন্ত্র ও সাম্পরদায়িকতাঁকে প্রতি- 
নিধিত্বকারী কংগ্রেস (ই) ও জনতা 
পার্টিকে পধুণিস্ত করে দেবার দায়িত 
বর্তেছে গণতন্্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় 
- শ্রদ্ধাশীল . দলগুলোর । এই -পরি- 
স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই কংগ্রেস, সি 
পি আই এম ও সি পি আইর'মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত নির্বাচনী ' এক্যোর গুরুত্ব 
অপরিসীম । নয়! দ্বিলীতে'অমুষ্ঠিত 
এক বৈঠকে এই তিনদলের পক্ষ থেকে 
দেবরাজ আর্স, ই এম এস নাুদ্বিরি- 
পাদ ও রাজেগব্র রাও আসন্ন নির্বা- 
চনে দবৈরতঙ্্ী ওসাম্প্রদায়িক শক্তিকে 
১ পরাস্ত করে এবং দেশে গণতান্ত্রিক, 
ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল শক্তিকে 
জোরদার করার স্বার্থে এক্যেবদ্ধ প্রয়াস 
চালাতে একমত হয়েছেন । ভারতের 
বুকে দ্বৈরতগত্রেরবীজ বপনেচ্ছু ইন্দিয়! 


গাদ্ধী-তার উদ্ধত কনিষ্ঠ পুত্র সপ্ন - 


গান্ধীর নয়া ঝটিকা! বাহিনী আবার 


"ক্ষমতা দখলের জন্ত, গণভন্তরকে জাহা- 


মামে পাঠিয়ে ফ্যাসিজম, ব্যক্তি ও 


 গোষি শাসন কায়েম করার অন্য, সমস্ত, 


দেশকে কংসের কারাগারে পরিণত 
করার জন্ত “সাজে” 'সাজো” আঙ- 
য়াজ তুলেছে । এই 'শয়তান-শক্তিকে 
প্রতিরোধ করার দায়িত্ব গণতপ্রিয় 
- মাহ্ষযাত্রেরই, তারই জন্য প্রয়োজন 
" ছিল বামপন্থী ও গণতাব্রিক শক্তি- 
. গুলোর ব্যাপক শীক্য ও” সংহতি। 


১৯৭৭ সালের নির্বাচনে স্বৈরতন্তরকে- 


পরাস্ত . কর] সম্ভব হলেও দুর্বল ও 
অপদার্থ জনতা সরকার শক্ত চুড়ান্ত 
মোকাবিলায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ 





হিন্দ মোটরে জোড়াতালি মীমাৎসা 


বিভিন্ন দবাবীদাওয়ার তিত্তিতে 
দীর্ঘকাল ধর্মঘট চলার পর অবশেষে 
. গত ওঠা সেপ্টেম্বর মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীজ্যোতি বস্থুর উপস্থিতিতে এক 
ভ্িপাক্ষিক বৈঠকে হিন্দমোটর কার- 
" খানার শ্রমিক ধর্মঘট প্রত্যাহ্ৃত হয় । 


: মালিক পক্ষের তরফে কিছু কিছু দাবী 


- দ্াওয়াও মেনে নেওয়া হয়। ঠিক 
যে কারণ দুটিকে কেন্দ্র করে ধর্মঘটের 
হুত্রপাত সেই ছুইটিই অমীমাংসিত 
অবস্থায় থেকে যায়.। ওই ছুটি দাবী 
হলো ৮জন ছাটাই শ্রমিককে - 


ও. কেরালা 
হল। বন্ধত: এ বার্থভাই দ্বৈর তন্ত্রের | 
পুনরভাতানকে সম্ভব করে তুলেছে। | 


- "| বৰ্ত 
আজ লোকসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র | ধনিকালে: একটা 


: (আর্স) সমর্থন একটি স্ববিরোধী আত্ম- 


করে ইন্দিরা ত্যাগীর। যখন আবার 
ক্ষমতার ছিটে ফোট! উচ্চিষ্টের লোত্তে 
গুটি গুটি করে তারই 


আবার ঢুকছে, যধন আর এস এস | 
নির্ভর জনসংঘের কুক্ষিতৃক্ত হয়ে জনত! | 
পার্টি সাশ্প্রদায়িকতা ও ভেদবুদ্ধির | - 
বিষ ছড়াচ্ছে তখন গণতন্ত্রপ্রিয় দল ও | 


ব্যক্তিদের সামনে ব্যাপক-ভিত্তিতে | লাল ফিতে থা চলতি কথায় রেড- ' 


মোর্চা গঠন করা ছাঁড়া- কোন বিকল্প 


ছিল না। 
কিন্ত রাজনৈতিক- ঘটনাঁবলীর 


এ অনিবার্ষ পরিণতির দ্দিকে এগিয়ে I 
[লিয়ে চলার পথে কেরালার সংখ্যা- 


লঘু. সরকারের প্রতি .কংগ্রেসের 


ঘাতী ও সর্বনাশ] পদক্ষেপ হয়েছে। 
১৪ জন সদ্বস্তবিশিষ্ট কেরল বিধান 


১৫জন। 


আর্সের সুস্পষ্ট নিষেধ সত্বেও কেরল | 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এ কে 
আযাণ্টনী ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে 


হাত মিলিয়ে কর! সরকারকে সমর্থন | 
জানিয়ে এম এল এ বেচাকেনার | 


রাজনৈতিক দুনতিকেই প্রশ্রয় দিয়ে- 


ছেন। অথচ এই,আ্যান্টনী সাহেবই | 
মাত্র একবছর আগে চিকমাগালুর | 


নির্বাচনী কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীকে [জেরে রা একটা জাম 


দেশে ছেয়ে গেছে । - 


লমর্থনে প্রশ্নে কেরালার মৃথ্যমন্ত্রীর 


বিল পাশ হয়ে যাবার- পরেই যদি 


কংগ্রেস (আর্স) কয়া, সরকারের প্রতি | 
তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় এবং | 


করে তো ভাল, নইলে লে কার্যতঃ 
কেরালা-ও অবশিষ্ট ভারতের জন্ত 


ছুমুখো'নীতি গ্রহণ করে '্বৈরতয্্ী | 


শক্তিকে প্রচারের সুযোগ দেবে, বাম 
ও গণতান্ত্রিক এক্যের পক্ষে একটি 
কলঙ্ক হয়ে থাকবে । 


পুনর্বহাল কর এবং আস্থঃস্নী কমের 


অনাহারের মধ্যেই রেখে দেওয়া 
হয়েছে । তারের মধ্যে একজন যক্ষা 
রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, 


ভোগী শ্রমিকর! সহ আরে অনেকেই 
রীতিমত ক্ষুব্ধ | 








খোয়াড়ে ॥ : : 
| দুনঁতি সমাজের শিরা উপশিয়ায় 


বিযাক্ত রোগ bl মত কিল্বিল- 


| ব্যাধির 
পদে ইস্তফা! দিয়েছিলেন | তৃমিদান | 05 


আর] 
একজনের স্ত্রী জটিল রোগে প্রচণ্ড | 
ভুগছেন। অস্থায়ী কর্মীদের মা | 
কয়েকজনকে বাদ দিয়ে একই ভাগে | 
অনিশ্চিত ভবিস্ততের মধ্যে ফেলে | 
. রেখে দেওয়া হয়েছে ফলত: ভূক্ত- 


|দরনীতি প্রশাসন লালফিতা 


| রবি গুহরায় 


" আমাদের দেশে দুর্নাঁতির প্রভাব 
মহামারীর 
আবার ধারন করেছে । সরকারী 
চাকরী, ব্যবসা, শিক্ষকতা ইত্যাদি 
সর্বপ্রকার আিক, ক্রিয়াকলাপে 


করছে। 
'দুনীাতির- আলোচনায় Et 


টেশ কথাটা আসে । উদ্দেগ্ধযুলক 


| ভাবে কোন কাজের অগ্রগতিতে 
[দেরী করিয়ে দেওয়াকে সাধারণ 


ভাবে লাল ফিতের কারসাজি আখ্যা 
দেওয়া হ্য়। এটা একট! লংগঠিত 
কার্যকলাপ, কোন একক উদ্ভোগ 
নয়। উদ্দেশ্তটা এখানে কাজ এগিয়ে 


| নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু অর্থপ্রাঞ্থি। 
| যুূলতঃ এখান 


সভায় শাসক গোষ্ঠীয় এম এল এ মাত্র | হাতির সুত্রপাত। 


কিন্ত দলগ্রধান দেবরাজ | f 
| যোগের সম্ভাবনা না থাকলেও দেয়ী 


করে, কিছুটা সময় নিয়ে কাজ করা- - 
টাই সাধারণ নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে। 


থেকেই আধুনিক 


অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রাধি- 


কোন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে নয় প্রায় 
সকল ক্ষেত্রেই. আজকের কাজ কাল 
এবং. কালকের কাজ পরশু করা 
চাই। তাড়াতাড়ি কোন কান্ধ 
করে দ্বিলে, 'কারে! অভিযোগ- শুনে 
ব্যবস্থা নিলে বিভাগীয় মর্যাদা ক্ষন হয় 


এমনকি গণতসঙ্সের মূল বুনিয়াদ যে 


| সংবাদপত্ৰগুলি, সেখানেও এ ব্যাধি 
-প্রবল ৷ প্রখ্যাত'বাংলা পত্র-পত্রিকা- 


| গুলির সম্পাদকরা 
বিধানসভা তেজে দেবার পথ প্রশস্ত | 


বিজ্ঞাপনের 
টাকার গরমে একপ্রকার কমপ্লেক্সে 
তুগছেন এবং ভূলে- গেছেন ঘে 
আজকের পৃথিবীতে সংবাদ সংস্থা- 
গুলিকে সবচেয়ে ক্রতগামী সংস্থা 


| হতে হয়। 
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কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে এ 


| ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত ব্যতিক্রম. 
{ আছে তবে পরবর্তাকালে কি হবে 
-| বলা-যায়ন1। সেই ব্যতিক্ৰমটি হচ্ছে 
| আগুন লাগার 
স্থায়ী কর! । কিন্তু ছাটাই ৮ জনকে | ফায়ার ব্রিগেডকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে 
| হবে। ফর্ম ফিলআপ করা বা সঠিক- 
| অফিসারের কাছ থেকে সই করিয়ে 
আনার ঝামেদ!- যেখানে নেই। 


খবর পাওয়ামাক্র 


এব্যাপারে একট! গল্পে পড়েছিলাম । 


দপণ: 


- দূরে একটা বড় গ্রামে আগুম গিলে 


গ্রামবাসীরা ছুটে ফাক্সার অফিসে খবর 
দিতে গেল ৷. ফায়ার অফিসার তাদের 
একটা ফর্ম দিয়ে সেটা! ভর্তি করে 
আনতে বললেন। গ্রামবাসী লেখা- 


পড়া জানেনা কাছেই খোজ নিয়ে - 


একজন লেখাপড়া জানা! লোকের 
কাছ থেকে ফর্ম ভর্তি করিয়ে এনে 
সেটা ফায়ার অফিসে দাখিল করে 
ফিরে গেল । দাখিল করা ফর্মটা বিভিন্ন 
দফতর ঘুরে সই সাবৃদ হয়ে ফায়ার 
ব্রিগেতের.গাড়ী গিয়ে সেই গ্রামে 
আগ্তন নেভাতে পৌছানো 
দিন পরে। যদিও এটা নিছক গল্প 
তবুও তেবে দেখলে এই পরিস্থিতি 
আজকেয় ভারতে সরকারী কর্ম 
পদ্ধতির সঠিক চিত্র বললে অত্যুক্তি 
হবে বলে মনে করিনা) 
জিম্‌ করবেট তার ‘মাই ইণ্ডিয়া” 
বইয়ে লিখেছিলেন ইংরেজ সাম্রাজ্যের 
পতনের ইতিহাস যখন লেখা হবে 
তখন ভাতে এই রেড-টেপ প্রথা একট! 
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মুখ্য কারণ বলে উল্লেখ থাঁকবে। - 


জিম করবেট যখন একথা লিখে- 
' ছিলেন, তখন এদেশে ইংরেজ 
শাসনের অবসান হয়নি । 

শাসক কতৃপক্ষের. উপর জন- 
সাধারণের অসস্ভোষ পুপ্জীভূত হয়ে. 
ওঠার একমাত্র কারণ না হলেও 


_ অন্ততম কারণ এই অনাবস্তক দেরী 


বা রেভ-টেপিং। যে সব দেশ ইংরেজ 


শাসনাধীন ছিল -কেবলমাত্র সেইসব ' 


দেশগুলি স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে 

রেভ টেপ ব্যাধিতে তুগছে। আমে- 

রিকানয়। এটাকে British Style 
- Administration বলেন। 

"লাল ফিতের উৎস অনুসন্ধান 
করলে আমর] দেখতে পাব ইং 
রাজের বিচার ব্যবস্থা ,.থেকে এর 

"মানসিকতার প্রসার হয়েছে। 
ইংরাজের বিচার ব্যবস্থার দর্শনে বলা 
হয়েছে: ১০. 
ছাড়! পাক ক্ষতি নেই কিন্ত একজনও 
নিরপরাধী যেন - শান্তি না 
পায়। এই নীতি অনুসরণ 
করার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 
নিরপরাধ প্রমাণ করার কাজে অতি- 
রিক্ত কর্মতৎপরতা দেখা দেয় । অভি- 


যুক্তকে অপরাধের শান্তির হাত থেকে - 


বাচাবার প্রয়োজনে তার পক্ষ দমর্থন 


"করবার জন্ত উকিল, মোক্তার প্রন্ভৃতি 


ইংরেজ আমলে ছোট খাট এক দেশীয় নানা প্রকার পেশার উদ্ভব হয়। 


রাজার খেয়াল হল নিজের রাজ্যে 
একটা ফায়ার সাঁভিম খোলার । 


| সেই অনুসারে লোক নিযুক্ত করলেন 


এবং জলের পাম্প ফিট করা -গাড়ী 
কিনলেন। নব ঠিক ঠাক একদিন 


পারেন। 


মাসের পর মাস মামলা চলতে থাকে, 
সময় সেখানে কোন একটা ফ্যাক্টর 
নয়। কুট যুক্তিতে পারদশর্শ কৌজ- 
লীরা নয়কে ছয় প্রমাণ করে দ্দিতে 
যে কৌশলী যতবেশী 


জন অপরাধী. 


. হওয়ার ফলে একট] পরিব্‌ 


শুক্রবার, ১৯শে অক্টোবর ১৯৭৯ 


»গুরুতর অপরাধে অপরাঁধাকে খালাস 
করিয়ে দিতে পারেন তাঁর তত নাম 
তত পমার। লব অপরাধী ষে বেক: 
হর খালাস পেয়ে যাচ্ছে একধ1 বল" 
ঠিক হবে-না। তবে সাজা ধেসক 
ক্ষেত্রে হচ্ছে সেগুলোকে ব্যতিক্র» 
বল! ষেতে পারে । এর নিউ, ফলজ 
দাড়াচ্ছে অপরাধ যে পরিমাণ ঘটছে, 
তার ৯১.১.ভাগ মামলা কোর্টে যাচ্ছে৷ 
না। অপরাধী, খুনী, চোর ছুটে 
পালাচ্ছে, তাঁকে ধরা যাচ্ছে না' 
পুলিশকে ধরে কাঠগড়ায় তুল 
অপরাধীর বিরুদ্বে সাক্ষী পাওয়ু 
যাচ্ছে না। খুনের মামলার সাক্ষী 
জানে খুনীর ছাড়া পেয়ে যাবুক্স 
সম্ভাবনা আছে কাজেই তার নিজের 
-জীবন বিপন্ন করে সাক্ষী দিতে যেতে, 
আমি তাকে বলতে পারি না অথব 
একূপ ক্ষেত্রে আমি নিজেও যেতে 
পারি ন!। ছাড়া পাওয়া অপরাধী 
প্রথমেই সাক্ষীর উপর প্রতিশোধ 
নেবে। দুঃখের বিষয় অপরাধীর অপ- 
রাধ আদালতে প্রমাণ £করতে অপা- 
রগ হয়ে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে 
ভারত সরকার বিনা বিচারে, 
মানুষকে আটক রাখবার নাইন বট 
বার জারী করেছেন, অথচ গণতন্ত্রের 
প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে সুবিচার পাওয়ার 
অধিকার । - 
বিচার পদ্ধতির এই টিলেমীর- 
সমালোচনা করে পণ্ডিতের! বলেছেন 
to delay justice is to deny 
বিচার ব্যবস্থার আসল 
উদ্দেপ্ত থে অতিযুক্তকে দমন করা॥ 
নয়, অপরাধ প্রবণতাকে দমন করা॥ 
একথ। প্রমাণ করার -সথষোগ আমা- 
দের বিচারকদের নেই। তাদের 
অতিঘোগ গঠন করবার ক্ষমতা মেই, 
অথ্বা তারা সে “ক্ষমতার 
করেন না।- হয় সাঙ্গ! না হয় ৫ে 
স্বর খালা এটা বিচারের বর্ম 
নয়। এ 
কেবলমাত্র সরকারী: কর্মতৎ্পর- 
তার ক্ষেত্রে আমলাদের পক্ষে কোন 
জরুরী অথব] পাধারধ কাজের ফাইল 
পত্র চেপে রেখে, হারিয়ে ফেলে দেরী 
করিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। বিচার 





justice. 





ব্যবস্থায় দেরি করিয়ে দেবার ঢালাও 


সুযোগ, সরকারী অপরাপর বিভাগ 
গুলোতে সংক্রামিত হয়েছে । দেরী 
টাই একট! প্বাভাবিক নিয়ম বলে 
শ্বীকৃতি পেয়েছে । কাজেই 





'অলাহারে থাকতে পারে, একটা 


জাতির যে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে, 


একট] যুদ্ধে যে আমরা পরাজিত হতে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


দর্পণ || শুক্রবার, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৯ 


রাজনৈতিক দুতিয়ালী 


তিক ভাষ্যকার 


জ্গজীবনবাবু প্রায় ক্ষেপে গিয়ে- 
ছেন। ইন্দির গান্ধীর সঙ্গে পাটনায় 
এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হওয়ার 
খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় 
তিনি ক্ষিগু। জগজীবনবাবু বলে- 


ছেন যে তিনি নিতাস্ত সামাজিক . 


কারণেই ইন্দিরাজীর সঙ্গে বিশ 
মিনিট কথ! বলেন। কায়দ্ব। করে 
তিনি বলছেন যে ইন্দির! গান্ধী যখন 
তাঁর ঘরে এসে দেখা করার এতেলা 
পাঠান), তখন তার ঘরে লোকের 
চীড় ছিল । স্থতরাং গোপন 
সাক্ষাৎকার বলতে কিছু দটেনি। 
অথচ তিনি বলতে চাইলেন ন] ষে 


ইন্দিরা গা্থীর এত্বেল। পাওয়ার সময় - 


যে লোকজন তার ঘরে ছিল, তার 
দ্দে জগজীবনবাবুর সাক্ষাতের সময় 
তারা কেউ উপস্থিত ছিলেন ন]। 
অশ্বথামা হতঃ ইতি গজ ধরনে জগ- 
জীবনবাবু কথা বলে থাকেন। এর 
যথেষ্ট নঞ্জীর আছে ১৯৭৭ সালে 
নির্বাচন ঘোষণার আগে তিনি 
জরুরী অবস্থা সমর্থন করে জোঁক- 
সভায় মুল প্রস্তাব উত্থাপন করেন 
আর পরে সেই অগজীবনবাবুই 
[টিনা গান্ধীর বাড়িতে যাওয়ার 
নাম করে রাষ্ট্রপতি ও পুরনে!] বন্ধু 
ফকরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখ! করে 
পদত্যাগের সংকল্প জানিয়ে আসেন । 
জগর্জীবনবাবুরা এ ধরনের ঘটনাকেই 
রাজনীতি বলে গণ্য করেন। সাধা- 
রণ লোক কিন্ত তাদের এই রাজ- 
নীতিকে প্রবঞ্চনার নয়া কৌশল 
বলেই মনে করে। 
জগজীবনবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন 
ঘে কিছু কিছু সাংবাদিক এই সাক্ষাৎ- 
কারের ঘটন! ফলাও করে প্রকাশ 
করে লোকদলের সুবিধে করে দিয়ে- 


| 
| জগজীবনবাবু সম্ভবতঃ ভূলে 
নি. যে, গত জুলাই মাসে তিনি 
মোরারজী দেশাইকে দলনেতার পদ্ব 
থেকে পদত্যাগ করার জন্যে দ্বারুণ 
চাপ গুষ্টি করেছিলেন । এমন কি দল 
ত্যাগ করারও ভয় দেখাতে ছাড়েন 
নি। 
অন্যান্তদের চেষ্টায় একট] সাময়িক 
আপোষ হয় মাত্র । আপোষের ফলে 
মোরারঙী দ্বিতীয়বার প্রধান মঙ্জি- 
ত্বের সুযোগ না পেয়ে পদত্যাগ 
করেন এবং জগজীবন রাম জনতা 

লের নেতা নির্বাচিত হন। 
শি ঠিকই বলেছেন 
এদেশে সাংবাদিকতার মান অধঃ- 
পাতে গেছে ৷ আমরা জানি যে দেশে 


ইন্দির] গান্ধীর মতো গণতঙ্র হত্যা" 


কারিণী সংবাদপত্রের পাতায় স্থান 


অতঃপর চন্দ্রশেখর, জে পি ও - 


পান এবং পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবার 
আঁশ পোষণ করতে পারেন, ষে 
দেশে জগজীবনবাবু মোরারজী 
দেশাই এর মতো লোক কেবল 
গদীর লোভে গোহত্যা বন্ধ করার 
জন্ভ আর এস এম-কংগ্রেল (ই) এর 
কাছে নতি ম্বীকার করেন সেদেশে 
নৈতিক মান উচ্চন্তরের হতে পারে 
ন1। সংবাদপত্রেরও না, অস্তত যত 
দিন এই ধরনের নীতিবঞ্জিত বিবেক- 


হীন, সুযোগ লদ্দানী দেশের রাঁজ-. 


নীতিতে নেতৃত্ব করবেন, ততদিন 
সারাধেশই ক্রমাগত অধ:ঃপাতের 


দিকে ছুটে ঘাবে। 
ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্দে জনত! 
দলের আতাত শুরু হয়েছে ৭২*শে 


আগষ্ট থেকে ।- তারপর ঘন দম দেখা 
সাক্ষাৎ ঘটেছে, মোঁলাকাত-বেরাদরী 


-আস্তে আস্তে কূপ নিদ্নেছে। হতমান 


প্রফুল্ল সেন এই আতাতের অন্ততম 
উদ্ভোক্ত!। তামিলনাড়ুর রাসচন্্রন 
(ভৃতপূর্ব জালানী মন্ত্রী) এরা, জগ- 
জীবনবাবুর দূতের ভূমিকা পালন 
কয়েছেন। 


পশ্চিমবঙ্গে জরনতা-কংগ্রেসে (ই)র . ডি, ই 


আঁতাত গৌণ ও গোপন । পরস্পরকে 
আসন ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেই এই 
আতাত লীমাবদ্ধ। অন্ততঃ এখন 
পর্যস্ত ৷ নির্বাচমের আসয় জে এলে 
পরু্পরের গল জড়িয়ে একই মঞ্চ 
থেকে খেউড় কীর্তন কর] হবে এটাও 
অবধারিত | প্রফুল্ল সেন, প্রতাপ চন্দ্র, 
বিজয় নাহারকে সীট ছেড়ে দেওয়া 
কংগ্রেস (ই)-এর পক্ষে এমন কিছু 
অস্বাভাবিক নয়। বাই 
জাতের মাধ । জগজীবনবাবুরা! এট! 
গোপন বাধতে চান কারণ পশ্চিমবঙ্গ 
ও তামিলনাডুতে জনতা কংগ্রেস (ই) 
এর গোপন সমঝোতা, এ আই ডি 
এম কের সঙ্গে জনতার এবং ডি এম 
কের দঙ্দে কংগ্রেস (ই/র আতাতে 
ফাটল আনতে পারে । বিহার, উত্তর 
প্রদেশে বিপরীত প্রতিক্রিয়! উভয় 
সুযোগ লন্ধানী দদক্চেই আঘাত 
করতে পারে । 

কিন্তু এ ছাড়া তাদের উপায়ও 
নেই। শ্বৈরতান্ত্রিক শক্তি ও সাম্প্র- 
দ্বায়্িকতা হাত মেলাবে এট! আশ্চর্য 


হবার মত, ঘটনা.নয়। শুধু সতর্ক - 


থাকার ইসার] মাত্র। | 

জমত়ী গান্ধীও মহ! ফাপরে 
পড়েছেন। তিনি যে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র 
প্রেমী, দেশের লোক এট] বুঝতে 
চাইছে ন1। রহতী গান্ধী এখনই 
নির্বাচন হলে 'সারা দেশে ১২৫টি 
লোকসভা আপনের বেশী পাবেন ন! 
বলে স্পট ধারপা করেছেন। তার 


একই. 


ঘনিষ্ঠতম মহল থেকে এই সংবাদ 
পাওয়া গেছে । আগে তিনি ভেবে- 
ছিলেন যে জনতা দলের ব্যর্থতা 


- ভাঙ্গিয়ে তিনি আবার জয়পতাকা 


গড়াতে পায়বেন | ময়দামের খবর 
তা নয়। জনতা দল হতমান হয়েছে 
ঠিকই কিন্ত শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে জস- 
মত যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, 
ও বিছারে জনমতের নমূন সমীক্ষায় 
দেখা গেছে যে মাত্র ১১ শতাংশ 
শ্রীমতী গান্ধী আবার ফিরে আস্থন 
চাইছে, ৩২ শতাংশ তার ফিরে 
আসার বিপক্ষে, ২৮ শতাংশ বিপক্ষে 


" কিন্তু মনে করেন তাহলেও শ্রীমতী - 


গান্ধী আবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, 
বাকী ২৯ শতাংশ জানেন না কি 
ঘটতে পারে তবে তারা পরিবর্তন 
চান। 


সম্প্রতি 'ইকনমিক টাইমসের 


এক নির্বাচনী গবেষণায় বল] হয়েছে 


এবারের নির্বাচনে জনতার জনসংঘ 
গোষ্ঠী এবং কংগ্রে-লোকদল-বাম 
মোর্চার গোষ্ঠীর মি পি এম সর্বাধিক 
লাভবান হবে। শেষ পর্যন্ত শ্রমতী 


গান্ধীর দলও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। 
অবস্ত কাগুজে গবেষণার গুরুত্ব এমনি- 
তেই কম । কারণ কাগজ পড়ে কেউ 
ভোট দেন শুনি নি। বরং বিপরীতই 
ঘটে থাকে । কিন্তু একথ! অস্বীকার 
করার উপায় নেই যে এদেশের ভোট- 
ঘাতাদের মধ্যেও বিরাট: পরিবর্তন 


এসেছে । ভোটদ্বাতাডের মনোভাব 
এবার কংগ্রেস (ই), বা জনতার পক্ষে 
ময়-) - 

সম্ভবতঃ এটা উপলব্ধি করার 
ফলেই ইন্দিরা গান্ধী ও জগন্জীবন- 
বাবু পরস্পরের হাত ধরে চলতে 
চান। ইন্দিরান্দী একদা যাকে 
অষ্পৃশ্য ও ছুনশতিপরায়ণ বলে 


তামিলনাড়ুর মৃখামন্ত্রীর পদ থেকে- 
বরখাস্ত করেছিলেন, তার সঙ্গে হাত- 


মিলিয়েছেন | শাহী. মসজিদের 
ইমাম সাহেবের ঘরে অনবরত লোক 
পাঠাচ্ছেন। এমন কি একদ] যে 
দলকে রক্তাক্ত ও নিশ্চিহ্ন করার 
অভিযান চালিয়েছিলেন, সেই 
মার্কসবাদী পার্টির মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস্থ কাছেও বিশ্বস্ত অঙুচর পারি” 
য়েছে ভবিষ্যত মিত্রতার প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে। 

আসলে ইন্দিরাজীর মত কপট 
পাজনীতিক বিরল। তিনি একই 
সঙ্গে সাপ ও ব্যাঙের গণ্ডচুম্বনে পার- 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





॥ তিন ॥ 


মুলা বৃদ্ধির জনা দায়ী কে? 


অর্থ নৈতিক ভাষ্ক!র 


চলতি বাজেটের পর পাইকারী 
মূল্যমান ১৭:৫ শতাংশ বেড়েছে। 
খুডরা বাজারে দ্রাম বেড়েছে আরে! 
অনেক বেশী । অর্থাৎ পাইকারী 
মূল্যমানের হিসেবে সাধারণ ক্রেতা- 
দের পকেট কাটার ব্যাপকতা বোঝা 
কঠিন। কিন্তু এর দন্তে দ্বায়ী কে? 

মুদ্রাম্ফীতি ও পপ্যযূল্য বৃদ্ধির 
মধ্যে যোগাযোগ পুঁজিবাদী অর্থ- 
নীতিতে থাকবেই। কারণ পুজি- 
বাদী আধিক ব্যবস্থা টাকাকড়ি 
যোগানের সর্দে উত্পাদন ও বণ্টন 
ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করা যায়না । 
পু"জিবার্দী অর্থনীতি এক অরাজক 
অর্থনীতি । জনসাধারণের কল্যাণ, 
ভোগ এবং ক্রয়ক্ষমভা বৃদ্ধির সঙ্গে 
পুঁজিবাদের অহিনকুল্প সম্পর্ক । বরং 
ঘাটতি বাজেট, সর্বাধিক মুনাফার 
ক্ষেত্রে ব্যাংক খণের প্রসার আভ্যস্তরীণ 
বাজারের চাইতে রগানী বাজারের 


| 
ক 


ডঃ ১২০ 
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দিকে বেশী নজর দেবার পু'জিবাদী 
প্রবণতা যে কোন পু'জিবাদী অর্থ- 
নীতিতে প্রচলিত. মুদ্রার পরিমাণ 
ঘথেচ্ছভাবে বৃদ্ধি করার অর্থাৎ 
মুদ্রাম্কীতি ডেকে আনার সম্ভাবন! 
সৃষ্টি করে। 

অন্তদ্ধিকে সমান্বতান্তিক অর্থনীতি 
দেশের পরিকল্পনা অস্ুসায়ে উৎ- 
পার্দন, ভোগ ও বণ্টনের সঙ্গে কেনা- 
বেচার প্রয়োজনীয় মুদ্রার হিসেব 


করে পরিবর্তনশীল তারসাম্য বজায় 


রাখা হয়। ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশ- 
গুলিতে সাধারণ ক্রেতাদের কম 
দামে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার 


পামর্ধয থাকে। দীর্ঘ ৩০১৩২ বছর. 


ধরে” চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
প্রভৃতি সমাঁজভাঙ্রিক দেশে মূল্যস্তর 
একই আছে অথচ দাধারণ মাহুষের 


আয় জাতীয় আয়ের সঙ্গে তাল রেখে . 


বেড়ে চলেছে । তাই সোভিয়েত বা 
চীনদেশে যুদ্রাস্ফীতি, বেকারী দেখ! 
ঘায়না। 'নতুন প্রকৌশলের জন্তে 
কোন শিল্পোন্যোগে কমা সংখ্যা 
কমলেও সঙ্গে সঙ্গে তার! অন্তক্ষেত্রে 
কাজ পেয়েযান। ফলে আয় হাস 
পান্না, ক্রয়ক্ষমতাঁও কমে না। 
আমাদের দেশে যে মিশ্র অর্থ- 
নীতির পত্তন কল! হয়েছে আসলে 
ত! পুঁজিবাদী অর্থনীতি । জাতী 
উত্পাদনের কোন কোন ক্ষেত্রে সর- 


কারী ক্ষেত্রের প্রসারকে সমাজতন্ত্রের 
ছায়া বলেও ভাবা ভুল হবে। কারণ 
আমলে বিদ্যুত, ভান্নী শিল্প, হেভি 
কেমিক্যাল ইত্যাদি মৌলিক শিল্পে 
বিপুজ অর্থ লগ্নী করতে হয় এবং শিল্প 
থেকে অর্থাগযে বেশ কয়েক বছর 
সময় লাগে। মুনাফালোভী পু'জি- 
পতিয়া এই সমস্ত শিল্পে অর্থলগ্নী 
করতে চায় না। তার] যতশীঘ্ সম্ভব 
কম লগ্নী করে সর্বাধিক মুনা] অর্জন 
করতে চাক্স। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
কারিগরী প্রকাশনের উন্নয়নের 
জন্যেও তার] অর্থলগ্রী করতে আগ্রহী 
নয়। স্ৃতরাং পুজি” তিদ্বের সর- 
কার এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিশ্বের 
বহু উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যেমন 
আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, 
পশ্চিম জার্মানীতেও এই ধরনের মিশ্র 
অর্থনীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এট! 


CY 


পু'জিবাদী অর্থনীতির এক নতুন পর্যায় 
। মাত্র । তা সত্বেও এ সমল শিল্পোন্নত 


দেশে মুদ্রান্মীতি, যুল্যবৃদ্ধি ও বেকারী 
রোধ কর] সম্ভব হয়নি । 
"_ আমর] ঘদি সরকারী পরিসংখ্যা- 


নের দিকে তাকাই তাহলেই আমর] 
দেখতে পাবো ঘে পু'ঞ্জিবাদী অর্থ- 
নীতির এই অরাজক অবস্থা অর্থাৎ 
মুদ্রাপ্রচলন বুদ্ধি ও ব্যাপক মাহযের 
ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস বহুদ্দিন আগে থেকেই 
শুরু হয়েছে । ১১৬*-৬১ সাল থেকে 
১৯৭০-৭১ সালের দশবছরে কেন্দ্র ও 
রাজ্যগুলির মোট বাজেট ঘাটতির 
পরিমাণ ৩০০০ কোটি টাকারও বেশী, . 
জাতীয় উৎপাদন এ সময়ে বেড়েছে 
মাত্র ৩৮৮ শতাংশ অথচ মুদ্রা সর- 
বরাছের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় 
২৩০০ কোটি টাকা। ফলে পাই- 
কারী মৃল্যন্তরের শ্চী ১২৫ থেকে 
১৭২ এ উঠেছে । ১৯৭২ ৭৩ সালে 
মুদ্রান্ফীতির পরিমাণ সর্বোচ্চ মাত্রা 
পৌছে এবং তারই ফলে এসময় 
থেকে জিনিসপত্রের, দাম ক্রমাগত 
বাড়তে থাকে | ১৯৭৩ ৭৪ সালের 


অর্থনৈতিক সংকটের মূল এখানেই 


নিহিত। সরকার অবশ্য অপরি- 
শোধিত তেলের মুলাবৃদ্ধিকে দায়ী 
করে নিজেদের অপরাধ ঢাকার চেষ্ট। 
করেছেন। যেসময়ের উল্লেখ করা 
হলো সেই সময়ে শ্রীমতী ইন্দির] 
গান্ধীর অবাধ রাজত্ব। দেশের অর্থ- 
নীতিকে স্ন্থ করার জন্মে ইচ্ছে 
থাকলে তিনি সব কিছু করতে 
পারতেন। কিন্ত কয়েন নি। এখন 
ষে মূল্যবৃদ্ধির তিনি নিজেই মূলাধার 
তার জন্তে তিনি জনতা ও লোক- 
দলের উপর দায়িত্ব চাপাতে 
চাইছেন। 

শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


| চারত! 


বণিক ঘ্যাকাটটম মীর বিগ টা রাজোর 
খাদ্য 9 মৱববাহ বিভাগ সম্পর্কে বির মন্তব্য 


রাজ্য বিধানসভার পাবলিক 
আযাকাউণ্টদ কমিটির (১৯৭১ ৮৪) 
প্রতিবেদন বিধানসভায় পেশ করা 
হয়েছে গত *ই সেপ্টেম্বর । বর্তমান 
কমিটির চেয়ারম্যান জীপ্রবোধচন্্র 
সিংহ কমিটির প্রতিবেদনটি বিধান- 
সভায় পেশ করেন । 

এই প্রতিবেদন ছুটিতে-সরকারী 
দপ্তরের আর্থিক বিষয় নিয়ে.রেশ 
কিছু মস্তব্য করা হয়েছে । এই দপ্তয় 
ছুটি হল থাদ্ধ ও. সরবরাহ বিভাগ 
এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দৃধর । 
দর্পণের বর্তমান সংখ্যায় কেবল মাত্র 
' খাদ ও লরবরাহ বিভাগ সম্পর্কে 
পাবলিক অ্যাকাউন্টপ' কষিটির 
মস্তব্য তুলে ধরা হল। পরবর্তী 
দৃংখ্যায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
দপ্তর বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশ কর! 
হবে। I 

১৯৭০-৭১ সালের কমন্টে লার 
আযাণ্ড অডিটার 'জেনায়েলের রিপো- 


টের ১৭ নধ্ল্র প্যারাগ্রাফ থেকে পি. 


এ কমিটি জানতে পেরেছে যে, ১৭ 
নম্বর খাতের জন্ত মোট বরাদ্দ কর! 
- ছিল ৬,৮৭,০০ লক্ষ-টাকা। পরে 
১৯৭১ সালে মার্চে অতিরিক্ত দাবী 
অহসারে বরাদ্দ কর] হয় ৫২'৬৪ লক্ষ 


টাকা এবং মোট খরচ হয়েছিল 
৮১১৪,০১,. লক্ষ টাকা। ফলে; 
বরাদ্দ অর্থের থেকে উদ্ধত্ত 


হয় ৪৫৬৩ লক্ষ টাকা। কমিটি 
দেখেছেন যে, উদ্ধৃত্ত টাকার মধ্যে 
এই ঘবপ্তর-১৯৭১ সালের মার্চে ফেরৎ 
- দিয়েছে মাত্র ২৭৭৬ লক্ষ টাকা। 

কমিটি আরও দবেখেছেন-ঘে, ৪২ 


, ছিল ৪,২৯,৮১ লক্ষ টাকা। 


রিপোর্টের ২২ 


নম্বর অনুদ্বান অঙ্কুমারে মোট বরাদ্দ 
অতি- 
রিক্ত বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল 
২,৬৫,৪৪ লক্ষ টাকা ৷ ব্যয় হয়েছে 
৬,২৯,০১৯ লক্ষ টাকা। উদ্ধত্ত 
অর্থের পরিমাণ ৬৬ লক্ষ ১৬ হাজার 
টাঁকা। ফেরৎ দেওয়া হয়েছে মাত্র 
৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাক1। 

১৭ নম্র খাঁতে উদ্ধত্ত টাকার 
পুরোটাই ফেরৎ না দেওয়ার কোন 
কারণ কমিটি দেখতে পাননি । ৫২ 
নম্বর খাত সম্পর্কে কমিটি, অবশ্থ কোন 
মন্তব্য করেননি । 

১৯৭০-৭১ 
নম্বর প্যারাগ্রাফে 
কমিটি. দেখেছেন যে, খান্ত শস্য 


গুদামজাত রাখার জন্ত বরাদ্দ” ছিল 
এই বরাদ্দ. 


৩৩ লক্ষ ৯৫. টাকা। 
অর্থের ৮০ শতাংশ অর্থাৎ ২৯ লক্ষ 
৮৭ হাজার টাকাই উদ্ধত হয়। কিন্তু 
-উদ্ধত্ত অর্থ যথাসময়ে ফেরৎ দেয়! 
হয়নি। এ বিষয়ে কমিটির বক্তবা 
হল উদ্ধত্ত অর্থ ঠিক সময়ের মধ্যে 
ফিরিয়ে দেওয়া উচিত 'ছিল কেনন! 


তাহলে সেই অর্থ অন্ত দপ্তরের জন্ত-২ 


দেয়া যেতে পারত। . ; ৯ 

কমিটি দেখেছেন যে, ১৭৮টি 
ঘটনায় (যার সঙ্কে ২ লক্ষ ১৭ হাজার 
৪৪৫ টাকা জড়িত) এবং আরও 
২৪টি ঘটনায় (যার সঙ্গে *৪ লক্ষ ১০ 
হানার ৬২৩ টাক] জড়িত ) অনিয়ম 
করা হয়েছে এবং সরকারের ক্ষতি 
হস্সেছে।. এবিষয়ে কমিটি কোন 
মন্তব্য করেননি । 

ইন্টারনাল অভিট রিপোর্ট থেকে 


অন্যায়ভাবে সাময়িক বরখাস্ত 


ও বেতন আটকের অভিয়োগ 


দ্বর্পণের কাছে অভিযোগ করা 
হয়েছে যে, এস আর ও (২) প্রীশুতেদ্দ 


সেনকে কোন চার্জশীট না দিয়ে 


অন্যায়ভাবে গত জুন মাস থেকে সাস- 
পেণ্ড করে রাখা হয়েছে এবং তায় 


. বেতনও জুন মাস থেকে বন্ধ । অথচ 


আশ্চর্ষের ব্যাপার, বোর্ড অফ রেভি- 
নিউর স্পেশাল অফিসার শ্রীএ কে 
চক্তবর্তা-এবং এক্স অফিনিও সেক্রে- 
টারী তার মেমো নং ৫৭৬২-এ-পি/৩ 
এ-৩/৭৯ বোর্ড অফ রেভিনিউ তাং 
১৭ই মে ১৯৭১তে বলেছেন যে, সি 
এম চার্জশীট দেওয়ার, পর ঠিক করা 
হুবে প্রীসেনকে সাময়িক. বরখাম্ত কর! 
হবে কি হবে না। . তিনি আরও 
বলেছেন, এই পরিস্থিতিতে জীসেনকে 


কাজ করতে দেওয়া হোক এবং এস. 


হয় নি। 


আর ও €)? হিসেবে তাঁর বেতন 


ইত্যাদি দেওয়া হোক ।- কিন্তু ভার- 
পর অন্তরালে এমন কি ঘটনা ঘটল 
যার জন্য শ্রীচক্রবর্তীর এই মেমোতে 
লিখিত নির্দেশ কার্যকর না করে 


- জ্ীগুভেন্দু সেনকে সামূপেণ্ড করে তীর 
"বেতন বন্ধ কর! হল গত জুনমাঁস 


থেকে? 

এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সব জায়গায় 
এবং মুখ্যমন্ত্রী ও রাঁজ্যপাঁলের নিকটও 
চিঠি দেওয়া! হয়েছে, কিন্ত কোন ফল 


জনক কারণে ফাইল না পাঠিয়ে 
লিখিতভাবে ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওরা হয়েছে । 


+ 


সালের পি এজি 


জানা গেছে রাজ্যপাল. 
দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট ফাইলটিকে চেয়ে ' 
পাঠিয়েছিলেন, অথচ তাকে রহন্ত-. 


কমিটি জানতে পেরেছেন যে, ১৯৬৫ 
সালের পয়ল! এপ্রিল থেকে ১৯৬৬ 
সালের ১১২২ ভিসেম্বর পর্যন্ত প্রে। 
কর্ণ আকাউন্টল দেওয়া হয় নি। 
এটি চাল এবং ধান বিষয়ক স্টেট 
ট্রেভিংএয় হিসাবে | কমিটির প্রশ্নের 
জবাবে দপ্তর থেকে বলা হয়েছে এই 
হিসাব চার মাপের মধ্যেই একি 
বেঙ্গলের নিকট পেশ করা হবে। 
কমিটি বলেছেন যে, এই হিসাব 
অনেক আগেই পেশ কর1 উচিত 
ছিল ! 

কমিটি আরও লক্ষ্য করেছেন 
ষে, ১৯৭১-৭২ সালের 
অনুদান অঙুদারে মুল বরাদ্দ ছিল ৫ 


কোটি ৮ লক্ষ ১৯ হাগার টাকা এবং 


অতিরিক্ত বরাদ্ধ করা হয় 
০ কোটি ৩৫" লক্ষ ১৪ হাজার 
টাকা। এই অর্থ বরাদ্দ ছিল গভর্ণ- 
মেন্ট ট্রেডিং প্রকল্পের জন্য । গোট! 
আধিক বছরে. ব্যয় হয় ৪ কোটি ৭9 
লক্ষ ৯ হাজার টাকা। উদ্ধত্ত হয় 
৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা । 
দপ্তর থেকে বলা . হয়েছে যে, এই 
- প্রকল্পের পরিচালন তার ছিল যূলত 
অন্ত দপ্তরের ভবে বিভাগীয় দৃখরও 
ত! দেখাশোনা ছঁকরত। বিভাগের 


জন্য বরাদ্দ ছিল-৩ কোটি ২৯ লক্ষ 


৪৩ হাজার টাকা। কিন্ত ব্যয় হয় ১ 


কোটি ২৪ দক্ষ ২১ হাজার ৭১২ টাকা |. 


ফলে উদ্বত্ত অর্থেল 'পরিমাণ দাড়ায় 
২ কোটি ৫ লক্ষ ২১ হাজার ২৮৮ 
টাকা। দর জানিয়েছে যে, মূল 
বরাদ্দ এবং ব্যয়ের মধ্যে যে তফাৎ 


দেখা দিয়েছে [তার কারণ এজি 


বেঙ্গলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । 
কমিটি আরও জানতে পেরেছেন 


* যে, ২৩টি ঘটনার (ধার সঙ্গে ৮ লক্ষ 


৬৭ হাজার ৩৬৬ টাকা জড়িত) এবং 
অপর ৭টি ঘটনায় (যার সঙ্গে ৯৫ 
হাজার ৫৭২ টাকা জড়িত) চাল 
এবং আটা রেল মারফৎ পাঠানে! 
হয়েছে কিন্ত সরকারী গুদায়ে যখন 


মাল পৌঁছেছে তখন আসল ওজনের 


চেয়ে কম মাল পাওয়া গিয়েছে। 
এই ঘটনায় কে দায়ী সে বিষয়ে কিছু 
জান! যায়নি। অথচ সেই ঘটনার 
ফাইল ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে-। 


বিভাগ.থেকে বলা হয়েছে যে, পরি- 


বহনের মাধ্যমে মাল পাঠালে এরকষ 
ক্ষতি হয়ে থাকে। এই অজুহাত 
কমিষ্টি মেনে নিতে পারেননি | তার! 
বলেছে ঘষে, 
চাপানোর সময় ওজন কর! হয় না। 
এই প্রথা চলে আসছে আজ অনেক 
বছর যাবৎ । কমিটি.মনে করেন 


৫২ নম্বর, 


নামানোর সময় বা 


দর্পন | শুক্রবার, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৯ 


এই প্রথার বিলোপ হওয়া উচিত। 
কমিটি আরও দেখেছেন .ষে; 
১১৩টি ঘটনায় (যার সঙ্গে ১ লক্ষ ২১ 


হাজার «৫০ টাকা জড়িত) এবং 
. ২৩টি ঘটনার ফাইল (যার সঙ্গে ৫ 


লক্ষ ৭৭ হাজার ৫*৭ টাক! জড়িত ) 
ক্লোজ করা হয়েছে । এগুলি লস 
আযাকাউন্টে দেখানো "হয়েছে । মোঁট 


অর্থের পরিমাণ ৫.লক্ষ ৭৭ হাজার . 


৫০৭ টাকা । এই সব ঘটনাতেই 
পাঠানো চাল বা গম সর্ট ডেলিভারী 
বা সর্ট রিসিভ বলে দ্েখানে! 
হয়েছে । কমিটি অবশ্ত জানতে চাঁন 
যে,ঞ্রই লসের আসল কারণ খুজে 
বার করার জন্য দৃণ্ডর থেকে কিছু 
কয়! হয়েছে কিনা । দপ্তর সস্তোষ- 
জনক উত্তর দিতে পারেনি । 


ও 


কমিটি আরও লক্ষ্য করেছেন 
ষে, স্তাধামূল্যে ভাল সরবরাহ কর 
জন্য যে প্রকল্প নেওয়া হ 
তদ্সারে বিনা টেগাঁরেই মুন্থর 
কেনার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল । 
এক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, ৪৮৫ টন 
ভাল পাঠানোর বিষয়ে পরিবহন 
ট্রানজিট লস হয়েছে ১৬২১ টন । 
কমিটি আরও জানতে পেরেছেন 
ঘে,বেদী দাম দিয়ে নিয়ষানের ভাল 
ক্রয় করা হয়েছিল। আরও ' দেখ! 
গেঁছে ষে, নিত্য প্রয়োজনীয় দোকান 
মারফৎ এই সব ভাল বিক্রয় ঠিক 
হচ্ছে কিন। ত1 পরিদর্শন করার জন্য 
কাউকে নিযুক্ত করা হয় নি। 
* কমিটি আরও দেখেছেন 1 









'শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





‘মূল্য বৃদ্ধির জন্য 


ভয় পৃষ্ঠার পর 
জনতা দলের প্রথম দুবছরে কিন্ত 

এই কংগ্রেপী আর্থব্যবস্থার আদেঁ 

পরিবর্তন হয়নি৷ ' ১৯৭৭-৭৮ সালে 


জনতা সরকার মূদ্র। সরবরাহের বাধিক 


বৃদ্ধি ১৮ শতাংশ এবং ১৯৭৮-৭৯ 
সালে ২০ শতাংশে উঠিয়ে দেন। 
চৌধুরী চরণ সিং-এর ঘাটতি বাজেট, 
ও পরোক্ষ কর বৃদ্ধি এই পুরনে। 
বারুদে অগ্নি সংযোগ ফরে। ফলে 
এখন ১৯৭৯ সালের আগষ্ট মাসেই 
পণ্যমূল্যের পাইকায়ী হার ১৭'৫ 
শতাংশ বেড়ে গেছে। 

বিদায়ী জনতা সরকারের প্রধান- 
মহী মোরারজী দেশাই দাবি করেন 
ষে তার আমলে ১৯৭৮ সালের শেষ 
নাগাদ পর্যন্ত মূল্যস্তর স্বস্থির ছিল।- 
সাধারণ মানুষের ভোগ্যবস্তগুলির 
দাম স্থিতিশীল. ছিল উপর থেকে 
তাস! ভান! ভাবে দেখলে কথাট? 
ঠিক । কিন্তু সরকারী মূজ্যস্তরেয় 
হিসাবে যে স্থস্থিতি দেখা গিয়েছিল 
তার আড়ালে কোটি কোটি গরীব 
কৃষকের বঞ্চনা চাপা পড়ে গিয়েছিল। 
মূল্যের সথস্থিতি রুক্ষার 'ষে বড়াই: 
মোরারদী দেশাই করেছিলেন তা 
কৃষকের অর্থকরী ফসল পাট, তুলো, 
আধ এবং খান্ত শশ্তের নিদ্বারুণ যূল্য- 
হ্রাসের ঘটনার বিপরীত দিক মাত্র। 
অর্থাৎ শিল্প মালিকেরা ও ধনী 
জোতদারেরা মিলে কৃষকের. ফসল - 
লু$ন করেছে। দেনা ও আনুযঙ্জিক 


প্রয়োজনে কৃষককে জলের দামে ফমল 


বিক্রী করতে হয়েছে। কিন্ত সুতো, 
কাপড়, চিনি, চট ও চটজাত ব্রব্যাদির 
দাম বেড়ে গেছে এটা! ভুক্তভোগী 


ক্রেতা মাত্রেই জানেন। কৃষকের ' 


কম দ্রামের ফসল হিসেব করে গড়- 
পড়তা মূল্যবৃদ্ধির হার কম দেখানো 
যায় কিন্ত কৃষকদের বঞ্চনার ঘটনা, 
তাদের ক্রয়ক্ষমত1 অপহরণের ঘটন। 
চাপা দেওয়া! যায় না। দেরীতে 


হোক, শীগগির' হোক এই বঞ্চনার 
মাশুল অর্থনীতির মধ্যে অবশ্ডই 
প্রকাশিত হবে। 

জনতা সরকার বিদ্বায় নেবাঁ" 


আগেই এই সমস্ত ঘটন]1 ঘটেছিল । 
তুলোর দাম ২* শতাংশ কমে গিয়ে- 
ছিল, কিন্তু সুতোর দাম ৩২ থেকে 
৫০_শতাংশ এবং কাপড়ের দাম ৪০ 
শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল । অর্থাৎ 


সাধারণ ক্রেতাদের জন্য যূলাবৃদ্ধির 
হার তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল। 
বর্তমান তদ্দারকী সরকার আরে! 


অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন । তারা হঠ 
কয়লা, ইস্পাত, ডিজেল, কেরোরিন 
প্রভৃতি মৌলিক পণ্যগুলির দাম 
বাড়িয়ে দিলেন । অথচ পরোক্ষ 
করের পুনধিস্তা এবং পরিচালন) 
। ব্যয়ের মাত্রা হাস করে মূল্যস্তর কম 


রাখা যেত। তার! নিজেরাই মৃল্য- 


বৃদ্ধি করজেন, আবার যুল্যবৃদ্ধি রোধ 
করার জন্যে বিনাবিচারে আটক 


অর্ভিন্তান্প জারী করলেন। এয় কি 
কোন অর্থ হয় ?. 
আমলে ইন্দিরা গান্ধী, জগজীবন 


রাম এবং চরণ সিং সবাই পুঁজিবাদী 
পথ ধরে চলেছেন। মূল্যস্তর বৃদ্ধি 
এবং জনসাধারণের অবিরাম ক্লে 
ভোগের জন্তু এর! সবাই দানী । ) 
পব চাইতে বেশী দাসী শ্রীঘতী গি.. 
কারণ তিনিই এর মধ্যে সবচাইতে 
বেশী সময় রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে 
এই মূল্যবৃদ্ধি নীতির গোড়াপত্বন ও 
শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। জনতা সর- 
কার সুযোগ পেয়েও এই নীতি 
পাণ্টান নি। বরং মূল্যবৃদ্ধির আগুনে 
স্বতাহুতি দিয়েছেন । চরণ সিংএর 
তদারকী . সরকারও একই পথে 
চলেছেনা যদিও তার! জনমতের 
চাপের কাছে কিছু কিছু পিছু হঠে 
এসেছেন । স্বতয়াং ইন্দিরা! কংগ্রে 
জনতা, কংগ্ৰেস বা লোকদল 
অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করে পর়- 
স্পরের বিকল্প হতে পারেনা। এর 
জন্তে বিকল্প অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ 
করা দরকার ৷ ' 








- কিথামৃতে’র 


- দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে অক্টোবর, 


URL 


সত্যব্ৰতঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রামকৃষ্ণ আশ্রমের গ্ঘায় একটি 
ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের ও 
সদস্তভূক্তি তথ] দীক্ষার জন্ত যে 
মুদ্রিত ফর্ম দীক্ষাগ্রহণে ইচ্ছুককে 
পূরণ করতে হয় তাতেও আছে কিছু 
নানতম অধীত জ্ঞানের নিদেশি। 
প্রত্যেক দীক্ষাগ্রহণে  ইচ্ছুককে 
কয়েক খণ্ড এবং 
শীয়ামক্বষ্ণ ও জপ্রীমা সারদার জীবনী 
পাঠ ও জ্ঞান অত্যাবশ্তক। এই 
অধীত জ্ঞানের একটি খাচাই বা 
পরীক্ষাও বোধহয় আশ্রম" - কর্তৃ 
দীক্ষা দানের পূর্বে গ্রহণ করেন। 

এই পদ্ধতি ব’ নিয়ম প্রমাণ করে 
ঘে একটি আধ্যাত্মিক প্রতিানেও 
যেখানে উপলব্ধিই দর্শনের মূল 
বিবেচ্যবিষগ্ অর্থাৎ যেখানে জড় 
পঞ্চেন্ত্িজাত জ্ঞান গৌণ বিষয় 
সেখানেও এই জড়নির্ভর পঠিত- 
অধীত জ্ঞানের গুরুত্ব ভিত্তিতে 
ম্পূর্ণতঃ অস্বীকায় করা হয়না । 
উপদব্ধিপ্জাত প্রকৃত, ও চরম জ্ঞানের 
ভিত্তি রচনায় পঠিত-অধীত জ্ঞানেরও 
যে প্রয়োজন আছে একথা পুরামকষঃ 
আশ্রমের মত প্রতিষ্ঠানও স্বীকার 
করেন যাদের জড়বাদী ( Matter is 
বিজ্ঞানভিত্তিক 'দর্শনে 


real) 


- বিশ্বাপীর] অবৈজ্ঞানিক ( Religion 


is opium of mankind আখ্যা 
দিয়ে থাকেন । 

কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে 
হয় যখন দেখি এই তথাকথিত জড়- 
বাদী বৈজ্ঞানিক দর্শনে বিশ্বাসীর 
তাদের রাজনৈতিক চেলাদের চরষ 
অবৈজ্ঞানিক গুরুবাদীদ্স পদ্ধতিতে 
দীক্ষা দিয়ে থাকেন। আমি 
এখানে ভারতীয় মার্কলবাদী রাজ- 


নৈতিক দলগুলির কথাই বলছি। ৷ 


যে গুরুবাদী অবরোহধর্শী ( Dedu- 


-০61%০) পদ্ধতি রামক্রষ্ণ মিশন ব! 


অন্ত কোন ধৰ্মীয় আধ্যাত্মিক প্রতি- 
ঠানে দেখলে প্রতিবাদ করার কিছু 
থাকেন! কারণ তাদের অনু হত 
দর্শনের মূলের সঙ্গে তা সম্পুর্ণ- 
সঙ্গতিপূর্ণ সেই চরম অবৈজ্ঞানিক 


. পদ্ধততিই বা প্রথষোক্তরাও ভিত্তিতে 
স্বীকার করেন না, ঠিক তাই ভার- 


তীয় মার্কসবাদী দলগুলি যূলেই 
অমুসরণ করেন। 
'কেউ কি কোনদিন শুনেছে 


রাজনৈতিক দলের সদ্বস্তপদ্ লাভের 


ছি" ভারতীয় মার্কদ্বাদভিত্তিক 


জন্য নানভম শর্ত মার্কসীয়- দর্শন- 
অর্থনীতি-সমাজবিজ্ঞান-সংস্কৃতি সম্ব- 
ন্ধীয় একটি পাঠ্যক্রম_ সম্পুর্ণ করার 
পর ও তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বার! 


১৯৭৯ 





পরীক্ষায় পর সদশ্তপদ লাভ সম্ভব? 
দ্ধান্বিক বস্তবাদ ( Dialectis) কি. 
শোষণ (Exploitation) উদ্বৃত্ত 
মূল্য (Surplus 5৪109) ইত্যাদি 
সন্ধে কি একট। ন্যুনতম মূল তত্বগত 
জ্ঞান যার যে রকম প্রস্ততি সেরকম 


ভাবেই দ্বেওয়া যায়ন।? পার্টির 
তরফ থেকেও কি সাশ্তদের শিক্ষা- 
প্রস্তুতি অঙ্দারে কোন পাঠ্যক্রষের, 
ব্যবস্থা আছে? ধতদুব জানি নেই 
কোনদিনই | যর্দি ধাঁকতে! তবে 
দলগুলিয় নীচের দ্িকে 
যেরকম বিক্কৃতি-বিভ্রয-বিচ্যুতি 
দেখা যায় তা নিশ্চয়ই যেতনা ৷ 


অন্ত যে কোন বুর্জোয়া রাজনৈতিক . 


দল বা তৃতীয় শ্রেণীর ধর্মীয় প্রতি- 
টানের মতই এই তথাকধিত্‌ মার্কস- 
বাদী দমগুলিও এক ধরণের গুরুবাদ- 
নির্ভর হয়ে পড়েছে যা মম্পূর্ণত: ও 
যূলতঃ মার্কসবাদ্ধ বিরোধী । অন্ত 
ঘে কোন বুর্জোয়| রাজনৈতিক দলের 
একজন সাধারণ কর্মা বা তথাকথিত 
আঞ্চলিক নেতার সঙ্গে একটি মার্কপ- 
বাদী দলের সাধারণ, কর্মী-সদস্ত 
‘বা স্থানীয় নেভার ' কোন মৌলিক 
পার্থক্য বা তফাৎ আছে বলে মনেই 
হয়না । দলীয় পতাক! বা 'ব্যাজটিঃ 
দরিয়ে নিলেই কে কোন ' মত ও 
পথের বিশ্বাসী বোঝা মুস্কল। আর 
ঠিক এই কারণেই যে-রাজনৈতিক 
দল যখন শাসনক্ষমতায় থাকে তখন 
তার সদশ্তসংখ্য ও সমর্থকের দল 
বেড়ে যায় বা বিপরীতে কমে যায়। 
সবচেয়ে মজার ও আশ্চর্যের বিষয়, 
হল এই হাস-বৃদ্ধির ওপর রাজ্য ও 
কেন্দ্রীয় স্তরের-নেতারাও খুব বেশী 
গুরুত্ব দেন দেখেছি। বুর্জোয়া শামনষস্ 
দখলের অন্য বুর্জোয়া সংবিধানের 
শপথ নিয়ে বুর্জোয়া পদ্ধতিতে এই 
তথাকথিত মার্কসবাদ্বীরা তাই এত 
মরিয়া হয়ে লড়াই চালান ও ক্ষমতা 
দখলের পর সংখ্যা-বৃদ্ধিতে যে কোন 
বুর্জোয়া দলের পদ্ধতিই মুলতঃ 
অন্থনরণ করেন। যদিও মার্কনীয় 
তত্ব অনুসারে পরিমাণাত্মক পরি- 


~ 


উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত ডাক্তার নেই 
এ ড্রেসার-কম্পাউণ্ডার শ্রেণীকে সঠিক 
বিজ্ঞানসম্মত পথে পরিচালিত করার 
জন্ত। নেই গ্রাম বা শহরে প্রকৃত 
বিজ্ঞানসন্মত চিকিৎসার যে অবস্থা 
হয় ঠিক তেমনই অবস্থা হয়েছে এই 
রাজ্যে বা ভারতবর্ষে মার্কপীয় রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রেও । আমি একথা 
বলছিনা প্রত্যেকটি . গ্রামে বা ছোট 
শহুরে? চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্ব- 
রোগের বিশেবজ্ঞ ( Specialist ) 
থাকবেন বা থাকা বাস্তবে সম্ভব । 
আমি বলছি নিদেনপক্ষে ড্রেণার 
কম্পাউণ্ডারদের পরিচালন] করার 


জন্য একজন করেও এম, বি, বি," 


এস, ডাক্তার থাকা যেমন একাস্ত- 
ভাবেই বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োজন 
তেমনই প্রতিটি মার্কসবাদী পার্টির 
আঞ্চলিক ও শাখা কেন্দ্রে মূল মার্ক- 
সীয় তত্বে জ্ঞান আছে এমন একজন 
কর্মীর প্রয়োজন যিনি পার্টির গৃহীত 
নীতি রূপায়ণে নির্দেশ দেবেন ও 
প্রয়োজনবোধে লাধারণ কমীরঁদের 
কাছে তার তত্বগত দিক ব্যাখ্যা 
করবেন ৷. 

মার্কপবাদ একটি ্বয়ংসম্পূর্ণ 
বিজ্ঞান। জড়জগতের এয়ন কোন 
সমশ্তা নেই যাঁমার্কসবাদের আলোতে 
বিশ্লেষণ সঙ্গাধান করা যায় 
ন11 যদি আর্কপবাদ একটি বিজ্ঞান 
হয় তবে অন্ত ষে -কোন বিজ্ঞানের 


মতোই বিজ্ঞানসম্মতভাবেই তার - 


প্রয়োগ বিধেয়। তাই অন্ত যেকোন 
বিজ্ঞানসম্মত পথের মতই কম-বেশী 
মুল ও প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত - জ্ঞান ও 
ধারণা প্রতিটি কর্মী ও স্থানীয় নেতা- 
দেরও থাকা একাস্ত দরকার দূলীয়ে 
নীতিকে সঠিকভাবে বাস্তবে রূপায়ণের 


স্বার্থেই । | 
এখন প্রশ্ন গত অর্ধ শতাব্দীর 


ভারতীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলনে এই 
মুল ও প্রাথমিক প্রয়োজন কেন অমু- 
ভূত হঙ্ছনি? সবকিছুর : মতই 
নিশ্চয়ই এরও কার্ষকারণ সম্পর্ক 
(causality) আছে। সেটাকি? 


ব্র্ভন থেকেই গুণাত্মক পরিবর্তন শ্রেণীচেতনা (51855 consciousness) 


(Quantitative to’ 
Qualitative change) হয় 
তবুও বলছি এই তত্বের বিরত 
ব্যাখ্যা করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের 
নেতার] আত্মনন্তপ্টির রোগে তূগলেও 


প্রকৃত বাস্তব কিন্তু মৌল অর্থেই 
ভিন্ন। রি 

একটি গ্রামে বা শহরে হয়তো 
অনেক ‘ড্রেসার-কম্পাউণ্ডার’ কোয়াক 
(059০0) আছেন কিন্ত কোন 


change 


বা সহজাত (?) শ্রেশীগত প্রবৃত্তিই 
(class instinct) থে কোন মার্কদ- 
বাদী দলের নিঃনন্দেহে প্রধান ও 


"মূল উপাদান । অনেকে পলায়নী 


মনোবৃত্তির (ছ$0801300) বশবর্তী 
হয়ে বলেন তত্বগত প্রস্তুতির গুরুত্ব 
দেওয়া গণসংগঠনের স্বার্থে তুলনা- 
মূলকভাবে অপ্রয়োজনীয় । শ্রেণী- 
চেতনা তত্্বগত-পু':থিগত জ্ঞানের ওপর 


নির্ভরশীল নয়। এই কু যুক্তি এরা 


1 


নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে ও কাকির 
হায়! মহৎ কাজ সাধনের অবৈজ্ঞানিক 
সংকীর্ণ উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করেন। 
কেননা! ষদিও নিঃদন্দেহে শ্রেণী- 


চেতনাই মার্কপীয় সংগঠন ও আন্দো-? 


লনের প্রধান ও মূল উপাদান, কিন্ত 
এই শ্রেণী চেতনাকেই বিপ্লবী চেতনায় 
বূপীস্তরিত করার জন্য প্রয়োজন 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা প্রস্ততি। এর 
অভাবে অন্ফুট (Potential) শ্রেণী- 
চেতন] বিকৃতির শিকার হয়, শোধন 
বাদের প্রভাবে পড়ে যা পরোক্ষ- 
প্রত্যক্ষ বিপ্লব বিরোধী শক্তিতে" পর্য- 
বদিত হয়। ভার্তবর্ষই এর সর্ব 
শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বা উদ্ধাহরণ। স্থতরাং 
ধারা সচেতন ও উদ্দেশ্তযুলকভাবে 
পর্নিকল্লিত উপায়ে শ্রেণীচেতনাকে 
প্রকৃত বিপ্রববিরোধী শক্তিতে রূপাস্ত- 
রিত করায় সাহাধ্য করছেন তারাই 


> জনগণের প্রকৃত শত্রু তথ! ছদ্মবেশী 


শ্রেণীশত্র। পার্টির বা ট্রেড ইউ- 


নিয়ন সংগঠনের সাধারণ কর্মী-সদশ্তদের 


যাতে মূল মার্কসীয় ভত্বের সঙ্গে তথ! 
দর্শন-অ্ঘ নী তি-সমাজতন্বের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ পরিচয় সম্ভব ন! হয় এ বিষয়ে 
নেতৃত্বের সঙ্জাগ পরিকল্পিত প্রন্নাসই 
দায়ী। কেননা নেতৃত্বের শোধন- 
বাদী তত্ব তখন সাধারণ. কর্মীরাও 
হজম করতে পারবেনা, প্রশ্ন-প্রতিবাদ 
“বিক্ষোভের ফলে নেতৃত্ব বিপাকে 
পড়বে । এই কারণেই আমাদের 
দেশে কমিউনিষ্ট পার্টিতে কোনদিনই 
গণতান্ত্রিক কেন্রিকত। ছিলনা বা 
আজও নেই। পার্টির নিয়ম শৃঙ্খলার 
নামে এক ধরনের ক্রীতদাস প্রথা 
প্রচলিত। বর্তমানেও দেখা যাচ্ছে 
আদর্শগত সংগ্রামের চেয়ে দংশোধন- 
বাদের পৃঙ্জায়ীটের ব্যক্কিপূজ1 তথ! 
গুরুবাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশী। 
প্রতিবা বিতর্কের চেয়ে শৃষ্খলা ভঙ্গ- 
কারী আখ্যা দিয়ে বা অপবাদ দিয়ে 
শান্তি্ানের ঝৌকই বেশী । এসব 
যে প্রকৃত নৈতিক .সৎসাহসের 
অভাবেরই পরিচায়ক একথাও নেতৃত্ব 
নিছক সংখ্যাপরিমাণের,. জোরে 
অস্বীকার করেন.। কিন্তু এই সংখ্যার 
গুণগত (Qualitative) দিকটার 
মূল্যায়ন এ'রা ভুদেও করেননা, 
একট] তামনিকতায় এ'র1 আচ্ছন্ন । 
কিন্তু এই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ব্যক্তি 
স্বার্থের ফলে মুল মার্কসবাদ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়, শেঁণীচেতনা গণ-আন্দোলন 
বিপথে পরিচালিত হয়। নেতৃত্ব 
শোষিত-বঞ্চিত জনগণকে কিছু পাইয়ে 


+ 


দেবার সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে কিছু, 


মুষিভিক্ষার আন্দোলনে নিমচ্ছিত 
রেখে, কৌশলকে (6০6০) বিজ্ঞানে 
(507a0e67) পরিণত করে, প্রকৃত 
বিপ্লবী শ্রেণীচেতনাকে বিক্ৃত :ও 
বিপথে পরিচালিত করে নিজেদের 
নেতৃত্ব বজায় রাঁধতে চান। এই 


| 7 পাঁচ॥ 
কারণেই পলায়নী যনোবৃত্তির আশ্র 


* নিয়ে তত্বগত দ্বিকট| সম্বন্ধে সাধারণ 


সঘশ্য-কমীর্দের অন্ধকারে রাখবার 
জন্ত সচেতন পরিকল্লিতভাবেই নান! 
কু যুক্তির আশ্রত্ব নেন। সাধারণ 
কর্মী-সদশ্তদের কজন মূল ম্যানিফেষ্টো 
পর্যস্ত পড়েছেন বা বুঝেছেন সে বিষয়ে 
"সন্দেহ আছে। রামক্বঞ্চ আশ্রমের 
কথামত" পাঠ ও জ্ঞানের ক্গায় 
মার্বদীয় সংগঠনের ম্যামিফেঞ্টো ও 
ক্যাপিটাল-এব্ব . সারাংশ . জানা, 
ছান্বিক বন্তবাদের সঙ্গে মেট(ফিজিক্স এর 
মৌলিক পার্থক্য কিংবা যে কোন 
সমন্তায় অবরোঁহ্ধর্মী (Deductive) 
যুক্তির পরিবর্তে ' আরোহ্ধর্মী 
(Inductive) যুক্তির বাস্তবে প্রয়োগ 
-ইত্যাধি নিয়তম কর্ম জন্যও ন্যুনতম 
শর্ত হওয়া উচিভ। আমি শঙ্করা- 
চার্ষের বেদ্বান্ত ভাষ্য বা মূল ব্স্থত্রম্‌ 
কিংবা অদৈতবাদ সম্বন্ধে যেমন সাধা- 
রণ রামকষ্ণ শিশ্যের কাছে বিশেষ- 
জ্ঞতার জ্ঞান প্রত্যাশা করিনা, তেমনি . 
মার্কসীয় ঘর্শন ও অর্থনীতি সম্বন্ধে 
 উচ্চতর-উচ্চতম বিশেষজ্ঞতাও সাধা- 
রণ কমঁর নিকট প্রত্যাশিত নয় 
নিশ্চয়ই । কিন্ত বুর্জোয়া যূলযবোধেয় 
সঙ্গে মার্বশীয় মূল্যবোধের ষে মৌলিক 
পার্থক্য মেটা উপলব্ধির পর্যায়ে না 
এলে ( অবস্ত যার ষ্রেকম শিক্ষাগত 
প্রস্ততি সেই অন্থসারেই ) বিকুতি- 
বিচ্যুতি-বিপর্যয় আসতে বাধ্য। 
ক্ষমতামদমত্ত অবস্থায় বা বুর্ভোয়া 
গণতন্ত্রে শাসনক্ষমভার প্রলোভনে 
সমসামস্তিক নেতৃত্ব একথা উপেক্ষা- 
অবজ্ঞা করলেও এটাই বিজ্ঞানসম্মত 
নগ্ন বাস্তব সত্য । 
স্ধুল কলেজের সুকুমার কিশোর- 
যুবকদের প্রথম থেকেই কতকগুলি . 
‘শ্লোগান শিখিয়ে দলের সংখ্যাবৃন্ধির 
দিকেই তথাকথিত নেতাদের যাদের 
অধিকাংশেরই এই শ্লোগান সর্বস্ব 


_বাজনীতিতেই হাতেখড়ি হয়েছিল 


এবং ধারা এখনও সেখানেই আছেন 
_বৌক দেখা যায়। স্থল ছাত্রদের 
এস, এফ, আই, সম্মেলনে তাই দেখি 
রাতারাতি কমিউনিষ্টে পরিণত নেত! 
মন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রকে কিশোরদের 


- সামনে মার্কসবাদের আদর্শ হিসাবে 


তুলে ধরতে ধার স্থদূরপ্রদারী ফল 
মারাত্মক । ব্যক্তি পূজার স্ুচন! 
এভাবেই হয় ঘা পেতি বুর্জোয়া মূল্য- 
বোধের ফলশ্রুতি। এদের কাউকে 
এইনব শ্লোগানের মর্মার্থ সঠিক ও 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করতে 
বললেই এ'র! অসহায় বোধ কয়েন । 
তখন হয়তো এরা নিজেদের 
অযোগ্যত!-অক্ষম্ত| গোপনের জন্য 
বলেন গণ-সংগঠনের আন্দোলনে 
পু'ধিগত -তত্বগত * জ্ঞানের প্রয়োজন 
নেই। তোতাপাখীর মত কিছ শ্লোগান 
শেষাংশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


| ছয় | 


সমাজতান্ত্রিক চীনের একটি কমিউন 


কল্যাণ ঘোষ 
চীনের ২৫টি প্রদেশের মধ্যে 
একটি হল নালজিং। এই নানজিং 


খেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত - 


মলিং পিপল কমিউন। ১৯৫১ 
সালে প্রয়াত চেয়ারম্যান মাও সে 
তুঙ কমিউন গঠনের ডাক দেন। 
তার লেই আহ্বানের প্রতি শ্রদ্ধা 
জানিয়ে গড়ে ওঠে মলিং পিপলস 
কমিউন। - 

ডঃ কোটনিস মেমোরিয়াল 
কমিটির যে প্রতিনিধি দলটি এবছরের 
১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ২র1 অকটোবর 
পর্যন্ত চীন সফর করেদ তারা চীন 
ফেশের এই কমিউনটি সহ আরও বছ 
স্থান পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি- 
দলের নেতা প্রাক্তন সংসদ সদস্য 


শুড্যোতিময় বন্থ গত ৯ই অকটেবর 


কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে 


সাংবাদিকদের কাছে তার চীন. 


লফরের অভিজ্ঞত1 'বিবৃত করেন। 
প্রতিনিধিদলে শ্রীবন্থ ছাড়া ছিলেন 
শ্রী ও প্রীমতী দেবেশ মৃখাজ, জী ও 
শ্রীমতী খান, শ্রীপু্দলিয়া এবং 
শ্রীচেরিয়ান। 

প্রতিনিধিদূলটি যে কমিউন সফর 
করেন তার নাম এবং অবস্থিতির 
কথ? এই প্রতিবেদনের শুরুতেই 
বলেছি। ১৬টি অগ্রণী সমবায় 
সমিতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই 
কমিউন। কমিউনে রয়েছে ১৬টি 
উৎপাদন (প্রোডাকশন) ব্রিগেড । এই 
ব্রিগেডেন্ন অধীনে, রয়েছে ২৮১টি 
উৎপাদন দল বা প্রোডাকশন টান। 
কমিউনের নিজস্ব নার্শারি, মৎস্য 
পালনের পুকুর, শুকর পালনের 
খামার এবং এগ্রো ফামিং প্রোজেক্ট 
আছে। এখানকার বসতবাড়ির 
সংখ্যা '৭ হাঙ্গার ৩৮০টি । 
জনসংখা। হাজার ৪০০ 
জন। মোট ২ - 
হেকটর জমিতে খান্ভশন্ত চাষ কর] 
হয়। চৈনিক মাপে এই জমির 
পরিযাণ ৩৬ হাজার ৩০০ মু। ১৫ মু 
জমি আমাদের এক হেকটর জমির 
প্রান সমান ।, অতীতে এই এলাকা 
. খরা এবং বন্তা কবলিত ছিল এবং 
একবার বন্তা 
নামতন1। কারণ জ্বল বের হবার 
কোন পথ ছিল না। উদাহরণ 
হিসাবে বলা যেতে পারে যে, প্রতি 
পাঁচ বছরে এখানকার মানুষকে 
তিনটি খর] এবং ছুটি বন্যার মোকা- 
বিল] করতে হত। স্বাধীনতার 
আগে এখানে “মু” প্রতি শম্ত উৎপা- 
দনের পরিমাণ ছিল ১৫০ কিলো 
গ্রাম এবং বর্তমানে প্রতি *মু* 


৩৩ 


জমিতে শক্তোত্পাদনের পরিমাণ 


৬১৫ কিলোগ্রাঙ্ম। স্বাধীনতার 


' বিষয়বন্তুকে । 


হাজার ৪২০ - 


হলে জল কিছুতেই . 


পূর্বে এখানে দারিদ্র্য এত প্রকট ছিল 
ষে, এখানকার মানুষ তুষি, তৃষ, 
বন্ত লতাপাতা, ঘাস খেয়ে জীবন 
ধারণ করতেন, বছরের অধিকাংশ 
সময় এবং তারা যে শশ্ত উৎপাদন 


. করতেন তাতে ছয় মাসের চাহিদাও 


নাকি সিটত ন1 এবং সেই ?শস্তের 
সিংহতাগটাই কেড়ে নিত তৎকালীন 
জমিদারয়া। এখানে ভূমি সংস্কার 
হয় ১৯৫০ সালে এবং তারপর জমির 
মালিকান। 
কুষকদের হাতে। তান আগে 
জমির মালিকান! কুক্ষিগত - ছিল 
জমিদ্বার শ্রেণীর হাতে । এরপর যে 
অস্থবিধ দেখা দেয় তা প্রতিরোধ 
করতেই সাটি হয় এই কমিউনের। 
কেনন। ব্যক্তিগত চাষ আবাদের ফলে 


শর্ত বর্তায় ভূমিহীন 


খরা এবং বন্যার মোকাবিন| করা 
কোন মতেই লম্তব হয়ে উঠছিল ন! । 
তাছাড়া এই অস্থবিধাঙ্জনিত কারণে 
সেখানে বড় এবং ছোট চাষী গজিয়ে 
ওঠে। যা একটি সমাজতান্ত্রিক 


দেশের পক্ষে মোটেই মঙ্গলকর নয় । 


১৯৫২ সানে এই কমিউন এলা- 
কাতে গঠিত হয় ৫২১টি স্বেচ্ছাঁসেবী 


সহায়ক গোষ্ঠী । এইভাবে এই কমিউনে _ 


প্রথমে গড়ে ওঠে যৌথ কৃষি খামার । 
বিদ্ধ তৎসত্বেও কিছু কিছু অসাম্য বা 
অস্তবিধা থেকেই যায়। . সেগুলি দূর 
করতে ১৯৫৪ সালে ৫২১টি স্বেচ্ছা- 
সেবী লহায়ক গোষ্ঠীকে একব্রিত 
করে ১৫২ প্রাথমিক সমবায় সমিতি 
গড়ে তোল হয়। ১৯৫৬. সালে 
কষিউনতৃক্ত কৃষকরা গড়ে তোলেন 


দর্পণ | শুক্রবার ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৯ 


(১৫২টি প্রাথমিক সমবায় ছাড়াও) 
১৬টি অগ্রণী সমবায় সমিতি। এবং 
১৯৫৮ সালে এই ১৬টি অগ্রণী সম- 
বায়কে কেন্ত্র করেই গড়ে ওঠে 
আলোচ্য পিপলস কমিউনটি। - - 


এই কমিউনের গ্লোগান হুল: 


ফ্রম ইচ আকরভিং টু হিজ এবিলিটি, 
টুইচ আআকরভিং টু হিজ ওয়ার্ক । 
অর্থাৎ প্রত্যেকে কাজ করবে তার 
ক্ষমতা অঙযায়ী এবং প্রত্যেকের 
প্রাপ্য নির্ধারিত হবে ভার কাজের 
নিরিখে । 

প্রচণ্ড উৎসাহ পরিলক্ষিত হল 
কৃষকদের মধ্যে । উদ্দীপন! নিয়ে 
কৃষকরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীকে 
সেচের উপযোগী করে তুলতে । শুল 
নিফাষণের জন্য এবং জল ধরে রাখার 
জন্তু খনন কর] হল খাল এবং 
নর্দসা। অতীতে সেচের জন্ত পাঁরন্ত 
দেশের প্রথাহযায়ী এখানকার মাহ্য 
এক জাতীয় হুইল বা ঘড়ঘড়ি ব্যব- 


হার করতেন। বর্তমানে এই কমি- 
উনে ৩৫টি পামপিং ষ্টেশন 
৩৬ হাজার ৩** “মু” জমি 


- রুয়েছে। 
এক গ্রন্থে চাষের জন্ত। এই সব 


জমিটাই সেচের আওতাভুক্ত | _ 
এখন যর্দি একদিনে ২০* মিলি-, 


মিটার বুষ্টিও হয় তাহলেও কোথাও 


জল জমে- থাকবে না । অতীতে এই 
অলবন্দী এবং ধর] কবলিত এই এলা- 
কার মান্য অতি কষ্টে বছরে দুবার 
ফসল ফজাতেন। আর এখন বছরে 
তিনটে চাষ হচ্ছে। একবার গম এবং 
ছুবার ধান। এই কমিউনে প্রতি- 
নিয়ত গবেষণা চলছে কিভাবে 


আরও উন্নত চাষ কর] যায় এবং | 


ফলন বাড়ানো যায়। 


২৫ 


~ 


কমিউনবাসীদের সার! বছরের .. 


জন্য প্রয়োজনীয় খাগ্পামগ্রী রেখে 
য। উদ্বত্ত হয় তা দিয়ে দেওয়া হয় 
অন্ত কমিউনকে । কমিউন স্তরে কৃষি 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





মাক'সবাছ বনান গুর্ুবাদ, 


৫ম পৃষ্ঠার পর 
উচ্চারণই এ'র! মার্কসবাদ বা কমি- 
উনিজম মনে করেন। এদের মধ্যে 


ধারা স্থানীয় ভিত্তিতে নেতা বা 
সংগঠক হিসাবে পরিগণিত হুন 
তাদের মতে মার্কপবাদ বা কষিউ- 
নিজম বলতে বোঝায় নিজ নিজ 


দলীয় বা গোষ্ঠীর মৃখপত্ত, সাময়িক 


পত্রপত্রিকা বা প্রচার পুস্তিকাগুলি । 
এদের অধিকাংশই মার্কসবাদ্ধ বা 
কমিউনিজম বলতে বোঝেন “দেশ- 
হিতৈষী’, ‘গণশক্তি’, কালাস্তর?ঃ 
‘নিউ-এজ্', 'লালবাণ্ড জাতীয় 
দৈনিক, সাধাহিক বা মাপলিকে বিবৃত 
কিন্ত এরা বোঝেনন। 
এগুলি আয় কিছুই ‘নয়, এগুলি মূল 


- মাক্সবাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর দৃষ্টি- 


£কাণ থেকে একপেশে ব্যাখ্যামান । 
দজ্দীয়. নেতৃত্ব এগুলি ব্যবহার করেন 
নিজ নিষ্ক গোষ্ঠীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে ঘা 
হয়ছে] এদের মতে মার্কসবাদ প্রসার 
ও প্রচারে সহায়ক । লাধারণ করম 
ও অধিকাংশ তথাকথিত নেতারই 
মূল তত্বগত কোন জ্ঞান বাধারণা না 
থাকায় এগুলির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ 
করার ক্ষমতা থাকেন! আর এখানেই 
এভাবেই জন্ম হয়, মার্কসীয় নীতি 
বিরোধী গুরুবাদের ও ভঙ্জনিত 
গোষ্ী্ন্বের | এই গুরুবা্ই শোধন- 
বাদের জন্মদাতা । যে কোন মঠ বা 
আশ্রমের মহাস্ত মুখনিঃম্ঘত বাশীই 
ধেমন বেদবাক্য হিসাবে পরিগণিত 
হয় সাধারণ ভক্তবুন্দের নিকট, 
তেমনই এই তথাঁকধিত কমিউনিষ্ট- 
দের কাছেও প্রথমলারির নেতাদের 
মুখনিঃস্বত বিবৃতি-প্লোগামই তথা 
বাণীই মার্কপবাঁদ বা কমিউনিজস 
হিসাবে পঠিগণিত হয় ঘা পুজি কয়ে 


অধিকাংশ কিশোর-তরুণ ও শ্রমজীবী 
মানুষই নিজেদের কমিউনিষ্ট ভাবতে 
ও মাজে পরিচিত হতে অত্যন্ত হয়ে 
পড়েন। যুল মার্কসবাদের বিকৃতির 
সুচনা এখানেই যার করুণ পরিণতি 
আজকের . বন্ধ্যা মার্কসবাদী 
আন্দোলন । 

বিভিন্ন মার্কসবাদী পার্টি পরি- 
চালিত ক্লাস, পাঠ্যক্রম বা .শিক্ষ! 
শিবিরের কথ! মাঝে মাঝে অবশ্ত 
শোনা ষায়। কিন্তু এগুলি 
প্রকৃতিতে কি? এগুলি নিজ নি 
দলীয় নীতি কর্মস্থচী ইত্যাদি সম্বদ্ধে 
কিছু দাধারণ নির্দেশদ্বান-জাতীয়। 
কিন্ত এই কর্মস্থচী ইত্যাদি ঘে মূল 
নীতি বা তত্বের ওপর ভিত্তি করে 
গৃহীত সে সম্বন্ধে বিন্বুমাত্র জ্ঞান না 
থাকায় গতানুগতিক . বিরোধী মূলা" 
বোধের (পেতি-বুর্তোক্না ) শর্তাধীন 
পরাবর্তে (conditioned Reflex) 
প্রভাবিত লাধারণ ক্ষীর দল বিক্ব- 
তির পথে স্বাভাবিকভাবেই পরি- 
চালিত হন। 
পথে প্রায় লহজাত মূল্যবোধের বশ- 


বত হয়ে ঘার্কসীয় নীতি প্রয়োগ- 


রপাদ্ণ অস্ভব। বর্তমানের স্যাশ্ব 


, শাসন ক্ষমতায় থাকলে পেতি-যুর্জোয়! 


স্থবিধাবাদ স্বাভাবিকভাবেই মুল 
মার্কনবা্কে বিক্ৃতভাবে রূপায়িত 
করে ক্ষতিগ্রস্ত করে ঘার ফল স্থদূর- 
প্রসারী । সাধারণ মানুষের, মনে 
মুল মার্কসবাদ্দ সম্বদ্ধেই বিরূপ 
মনোভাবের সৃষ্টি হয়। অনেক তথা- 
কধিত নেতাকে ধারা নিজেরাই 
মার্কসবাদের “ম? ও কমিউনিজমের 
‘ক’-ও জানেন ন! বলতে শুনেছি 
মার্কসীয় দর্শন-অর্থনীতির মূল তত্ব 


অদ্ধ গুকুবাদ নির্ডন্ন .. 


 চিত-পরিগপিত । 


- সাধারণ কম সদস্তরা বুঝতে পারবে 


ন1ইত্যার্দি। কিন্ত তাদের নিজে- 
দেরই যরি প্রকৃত অর্থে উপলব্ধিজাত 
জ্ঞান (identified knowledge) 
এ সম্বন্ধে থাকতো তবে বিশ্বাস করি 
যার যে রকমই শিক্ষাগত যোগ্যতা 
ও মানসিক প্রস্তুতি-বিকাশ হ’ক না 
কেন মার্কসীয় মূল তত্ব পরিবেশন 


কর? গ্রহীভার যোগ্যতাছ্সারেই 
অবশ্যই সম্ভব । নিরক্ষন্ন স্বরশিক্ষিত 
গ্রামবাসীকেও তায় অভিজ্ঞতা 


জনকে কেন্দ্র করেই বোঝামো যায়, 
ধিনি বোঝাবেন তার নিজের ঘদ্দি এ 
সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক উপলব্ধিজাত 
প্রকৃত আন থাকে । বর্তমান তথা- 
কথিত নেতৃত্বের এ বিষয়ে নিল 
অভাব অমন্পূর্ণত1 কিংবা ইচ্ছাকৃত 
সচেতন-পরিকল্পিত উদ্দেশ্যই এর 
কারণ বলে মনে করি । পার্টির যেসব 
ক্লাম বা শিক্ষাশিবির হয় সেগুলি আর 


কিছুই নয়, কিছু জদ্ধ গোড়া সমর্থক 


ও মিডিওকার স্যোগসন্ধানী স্তাবক 
ছুটির প্রয়াসে সংখ্যা পরিমাণ বৃদ্ধির 
ওরুবাদীয় প্রচেষ্টা, যা] অবৈজ্ঞানিক 
ও মূলেই মার্কসবাদ্ব বিরোধী । 

্যামাটমি প্যাথলজীর নামত 
জ্ঞান ল! নিয়েই (যযন কোয়াক 
ডাক্তার হিসাবে একশ্রেণী সংখ্যা গরি- 
ঠেঁয় কাছে পরিচিত তেমনি আমাদের 
দেশেও মার্কপবাদের ‘ম’ কমিউনিজ- 


' মের ‘ক’ না জেনেওমার্কসবাদী নেত! 


বা কমিউনিস্ট হিসাবে অনেকে বিবে- 
এর চেয়ে মার্কস- 
বাদের দুর্তাগ্য আর কি হতে পারে? 

দেশ-কাল-পাত্র তথা সমদাময়িক 
বাস্তব বিবেচনায় রেখে বুর্জোয়া সংস- 
দ্বীন গপতস্ত্রে অংশগ্রহণ , এমন কি 
বুর্ভোয়া সংবিধানে পশথ নিয়ে মন্ত্রি- 
সভ! গঠনও হর্দি কৌশলগত বিষয় 
হিসাবে যুক্তির স্বার্থেই সমর্থন করাও 


যায় তবুও এই কৌশ্‌ল্লই কখন, 
সজ্ঞানে-অজ্ঞানে যে কোন বুর্তোয়া 
দলের মতই বিজ্ঞান বা আদর্শে পরি- 
পত হয়েছে বা হতে চলেছে সে 


, বিষয়ে কি উধ্বতন্ন নেতৃত্ব সচেতন ? 


বিশ্বাম করতে দ্বিধা জাগে অচেতন 
তাবে এমব প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। 

ষে পরিমাপাত্মক (quantitative) 
দিকটার ওপর" নেতৃত্ব এত বেশী 
গুরুত্ব দিয়ে গুণগত (qualitative) 
দ্রিকটাকে উপেক্ষা-অবস্ঞা করছেন 
সেই সংখ্যা পন্সিমাণ মৌসুমী ফুলের 
মতই সাময়িক ও অস্থায়ী ক্ষমতা মদ- 
মত্ত অবস্থার দৃষ্টি বিত্রম হলেও এটাই 
রূঢ় নগ্ন বাস্তব সত্য। কারণ এর 
ভিত্তিভূমিতে এমন কিছুই থাকছে 
না হে কোন বড় ধরনের ঝড়ের 
সম্মুখীন হলে যে সংখ্যা বা পরিমাণ 
অবিকৃত থাকবে । গত জরুরী অব- 
স্থার সময় কোথায় ছিল এই সংখ্যা 
বা-পরিমাণ? আর এই কারণেই 


এটাকে পরিমাণাত্মক পরিবর্তন থেকে 


গপাত্মক পরিবর্তনের তথা রূপাস্তরের 
পথে পদক্ষেপ মনে করলে তা অলীক 
কল্পমাক্স (00119) পর্যবসিত হতে 
বাধ্য! তাই ভারতীয় রাজনীতির 
পশ্চিষবজের গবেষণাগারে যে স্থযোগ 
পাওয়া গেছে ঘটনাচক্রে নেতিবাচক 
তোটের কল্যাণে তার পূর্ণ ্ধ্যবহারই 
পরিপক্ক নেতৃত্বের লক্ষ্য হওয়া উচিত 
মনে করি। এই কারণেই কোনট? 
প্রকৃত সার্কসবাদ এবং কোনট! শৃস্ত- 
গর্ভ স্সোগানসর্বন্থ অবৈজ্ঞানিক গুরু- 
বাদ তথ! পেতি-বুর্জোয়া স্থবিধাবাদ 
সজাগ সচেঙন হতে 
বুর্জোক্। শাসন্যন্ত্রে ক্ষমতায় অহিফেন 
সেবনে মঞ্ডাবস্থায় বিরাজমান অহং- 
সর্বন্থ নেতৃত্বকে সবিনয়ে অনুরোধ 
করি। 


সে সম্বন্ধে 


চা 





পপ 


পি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৯ - 


শা জত লাস পিপি পপ এপ লনা 





‘মাদার’ ত্রাৱেগ সমৃদ্ধ ছবি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সংলাপ সংঘমে ও চিত্র সৌকর্ষে 
সরকার ফিল্মসের রঙিন বাংল! ছবি 
“মাদার বৈশিষ্টোর দাবী নিয়ে 
হাজির হয়েছে । আশুতোষ মুখো- 
পাধ্যায়ের কাহিনী মহাঁবিহার? 
অবলম্বনে ছবিটি পরিচালন! করে-- 
ছেম নারায়ণ চক্রবর্তী । এক জননীর 
মর্জজাল] ও দুর্বার পুত্র সেহের ছবি 
এই "মাদার | দর্শক মনে এ ছবি 
আবেদন সঞ্চারের ক্ষমতা রাখে। 
ছবির প্রথম পর্বে ধনী গৃহের বধু 
শীলা স্বামী পুত্র নিয়েও কেন অস্থথী 
তা অন্থুজ রেখে কিছুট] সাসপেন্স হাট 
কর] হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে ফ্ল্যাশ 
ব্যাকে সেই অতীত ঘটনা-__যার জক্ত 


. শীলার এই মর্দযাতন!--উদ্বাটিত 


টি 


" দর হবে কুইন্টাল প্রতি 


হয়েছে। এবং এখানেই কাহিনীর 


স্বাভাবিকত? ও চরিত্রগত কিছু ভার- 
সাঙ্যে্ অভাব লক্ষ্যে পড়ে । শীলা 
পূর্ব প্রণন্নী এপ্টনীকে ছেড়ে ডাক্তার 


বিরূপ মন্তব্য 

গর্ঘ পৃষ্ঠার পর 

১৯৭২ জালের. ডিসেম্বরে রাজ্য সর- 
কার সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনটি জেলা 
থেকে সাড়ে বারো হাজার টন কলাই 
ডাল সংগ্রহ কর! হবে। এই জেলা- 
গুলি হল পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ 
এবং কুচবিছার। স্থির হয় সরকার 
ক্রয় করবেন কুইণ্টাল প্রতি ১৪৬ 
টাকা দরে এবং গুদাম থেকে বিক্রয়ের 
১৭৩ টাকা 
১৯৭৩ পালের মে মাস পর্যস্ত সংগ্রহ 


টু. ৭ হাজার ৪৩৯ টন কলাই ভাল । 
কিন্ত এই ডাল শেষ পর্যস্ত কম দামে. 


- করে 


৯ 
মদ 


বিক্রয় করতে হয়। কেনাও হয়ে- 
ছিল বাজার দরের চেয়ে বেশি 
দ্বাষে। | 
এ প্রসঙ্গে কমিটি বিস্ময় প্রকাশ 
বলেছেন ঘে, বাজার এবং 
চাহিদা যাচাই না করে কেন যে 
এই দণ্ডর এত টাকার কলাই ডাল 
ক্রয় করেন তা তাদের বোধগম্য - 
হয় নি। ভাল কেনার পড়ত 
দরের কাছে বোঝার সামিল হয়ে 
" দাড়াল। তাই এই ক্ষতি। 
২ এই দপ্তরের আরও বহু অনিয়মের 
_কথ! কমিটি উল্লেখ করেছেন । দেখা 


- যায়_যে; এই নগরের অপদার্থতার 


জন্য কোটি কোটি টাক! নয়ছয় 
হয়েছে। এর জন্ত.দ্বায়ী ফে? . 


শংকরের প্রেমে যখন পড়ে, তখন 


্বাভাবিক কারণেই এণ্টনীর মধ্যে যে 
প্রতিক্রিয়া হবার কথা, তা লক্ষ্যে 
পড়েনা । শংকরের সংগে বিবাহের 
পূর্বেই শীল! অস্ত:সত্বা হয় এবং চিঠি 
দিয়ে বিলেতে শংকরকে জানবার 
পর ষখম নির্দেশ আসে অপারেশন 


করার, তখন শীলা কিন্তু.শেষ পর্যস্ত - 


তা মেনে নিতে পারেন! এবং প্রথম 


- সন্তানকে নষ্ট না করে এণ্টনীর 


হাতেই তাকে তুলে দেয় মানুষ করার 
জন্ত। অতঃপর শীল] স্কুলে শিক্ষকতা 
শুরু করে দেঁয়--তারও পর শংকর 
বিদেশ থেকে ফিরে সেই শীলার 
সংগেই বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হয়। 
এখানেই অসংগতি ও অন্বাভা- 
বিকতা। শীলার মত শিক্ষিত! 
তরুণীর পক্ষে সেই শংকরকে (যে 
তার প্রথম সন্তানের পিতা হয়েও 
প্রচলিত সংস্কারের বশে পিতৃত্বকেই 


অস্বীকার করে) বিবাহ করা কর! . 
" কতখানি সম্ভব--সেটাই এক বিয়াট 


প্রশ্ন] ফলতঃ ঘটন! পরম্পরায় যে 
নাট্যহ্ন্ব রচিত হয়েছে, স্বভাবতই তা 
মনে কোন দাগ কাটেনা। 
কাহিনীর এই দুর্বলতা সত্বেও চিত্র- 
পরিচালক বিশেষ নৈপুণ্যের সংগে 
বিষয়বস্ত উপস্থাপন করেছেন এমন 
সহদয় তংগীতে, ঘেখাঁনে মাতৃসেহের 
'অপার মহিমাই শুধু বিরাজ করে। 
-ইমোশান’ হুষ্টির সুযোগ নিয়েছেন 
তিনি যথেষ্ট শিল্প সম্যত শৈলীর 
সাহায্যে। 
স্থর হিতে বীরেশ্বর সরকারের কৃতিত্ব 
অনম্বীকার্ধ। স্থর রচনায় তিনি 
কিছু চপল ও লঘু ঢঙ্ডের আশ্রয় নিয়ে- 
ছেন ঠিকই, কিন্তু ছবির সিকোয়েন্দে 
অধিকাংশই ত! জমেছে রীতিমত | 
গানে গানে এণ্টনীর প্রথম প্রকাশ 


মুহূ্তটি বোথ্ের হিন্দি ছবিসুলভ 


হলেও উপভোগ্য ।  -. 
পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সংগে মাতৃ 
হৃদয়ের অস্তব্বন্থ ফুটিয়েছেন শমিল! 
ঠাকুর । অমল পালেকরের ‘এণ্টনী’ 
এক কথায় চমৎকার | দীপঙ্কর দের 
অভিনয় সপ্রাণ। ভাল লাগে 


অরিন্দম গাঙুলীর অতিনয়ও | - কৃষ্ণ 
সারনাথ 


চক্রবর্তীর ক্যামেরায় 
অঞ্চলের দৃশ্যগ্রহণ ছবিতে এক. নতুন 
মাত্রা যুক্ত করেছে। 


- রঙমহলে ‘পিউ কাহা’, 


তথাপি 


“সংগীত পরিচালনায় ও. 


অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে 


1 জনমত গঠন 


বর্তমানে কলকাতার - কয়েকটি 


একটি নাট্য প্রযোজনা 


কালপুরুষ (নর্থ) প্রযোজিত এবং 
শান্ত মৈত্র রচিত ও পরিচালিত 


দাধারণ রজালয়ে অপদংস্কৃতিমূলক “তু'খেত’ নাটকটি গত ২৪শে সেপ্টেম্বর 


" নাটকের অভিনয় জোর কদমে _ 


চলেছে । মিনাৰ্ভা থিয়েটারে 'জুয়া? 
প্রতাপে 
বোরবধূ', সারফারিনায় “সআট ও 
হম্বরী”, রামমোহন মঞ্চে ‘কলঙ্ক, 
সুজাত] সদনে ‘জীবন রেখা? প্রভৃতি 
নাটকের বিযয়বস্ত নানা রল 'ও 
আবেগ ধারায় প্রবাহিত হলেও মূল 
লক্ষ্য কিন্ত প্রতিক্রিক্বাশীল. চিন্তা 
ধারায় নিবন্ধ। সর্বোপরি নাটকের 
স্বার্থকে উপেক্ষা করে যৌনোত্তেজক 
সংলাপ, নাচ, গানের পশরা সাজিয়ে 
সাধারণ দর্শকদের আকৃষ্ট করার এই 
ছুরভিসদ্ধিযূলক প্রয়াস সমাজ শরীরে 


এক বিষময় . প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে 


এবং জীবন বিমুখ চিন্তাধারার প্রশ্রয়ে 
সাধারণ মানযের মনে এক অহিফেন 
কিয়া সুষ্টির সুযোগ এনে দেয়। 

লাঁধারণ রল্মঞ্চে ক্যাবারে নাচের 
প্রবর্তন করেন রাসবিহারী সরকার 
ভার বিএক্কপ! থিয়েটারে “চৌরজী? 
নাট্যাভিনয়ের সময়ে । দারুণ সাড়া 
পেয়ে রাসবিহারীবাবু তার -মঞ্চে পর- 
বর্তী কয়েকটি নাটকেও. জমকালো 
নগ্ন নৃত্য ও নারী দেহের প্রদর্শনী 
যুক্ত করে দেন। নাটকের প্রয়োজনে 
যে সে সব নযক্র-সেকথা বলাই 
বাহল্য। সেই থেকে অন্তান্ত রজা- 
লয়ও এ সব অশ্লীল ভংগীর নাচের 
দৃশতযুক্ত করতে প্রলু্ধ ও উৎসাহিত 
হয়। আজ তা সংক্রামক ব্যাধির, 
মত ছড়িয়ে পড়েছে অধিকাংশ রজ 
মঞ্চে । ৃ্‌ 

শিল্পের  ক্ষেঞ্জে শ্রীল অঙ্গীল 
বিচারের মানদণ্ড কি সে সম্পর্কে 
বিতর্কের অবকাশও কম নেই। কিন্ত 
একটা কথা স্বীকার করতে কু] 
হবার তো কথা নয় নষ্টার মোটিভ 
যখন শিল্পের প্রশ্নোজনের কথা 
অস্বীকার করে শুধুই দর্শক চিত্তক 
কামনা রক্তিম করতে চায়, তখমই 
তা গছিত হয় অপসংস্কৃতির বাহক 
রূপে । 

গত ১১ই অক্টোবর রজমঞ্চের 
অপমংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক প্রচার 
অভিযান পরিচালিত হয় কলকাতার 
রাজপথে ৷ তার কিছুদিন আগেই 
হাজরা মোড়ের কাছে স্থজাঁতা সদনে 
স্থানীয় একদল তরুণ পিকেটিং করেন 
সুস্থ জীবনধ্ম নাটকের সপক্ষে । 
এগুলি প্রশংসনীয় প্রয়াস কিন্তু আরও 
ব্যাপক অভিযান সংগঠিত করতে 
হবে সুস্থ জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে । 
এবং এতাবেই অপসংস্কৃতির ধার! রোধ 


করা ষাবে। 


বিজন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল। 
ভূমিহীন কৃষক, খেত মনজুরদের ওপর 
জোতদার মহাজনের নিপীড়ন -ও 
শোষণ এবং তার বিরুদ্ধে শোধিতের 
ধিক্কার ও প্রতিবাদ, সংগঠিত বিদ্রোহ 
--এ “নাটকেরও বিষয়বস্ত আর 
পাঁচটা গ্রপথিযেটার অভিনীত নাট- 
কের মত-_তবে উপস্থাপনার কিছু 
বৈশিষ্ট্যে আলোচ্য নাটকটি দৃষ্ট 


॥ সাত 1 


তা করে। প্রথম দৃগ্ থেকেই 


দর্শক শ্রোতার নক্গর টেনে রাখেন 
গণেশ সদর কপী পাচুগোপাল দাস। 


- শোষক মহাজন কালাচাদ্‌ চরিত্রে 


গৌরাঙ্গ সরকারের অভিনয় অভি- 
নন্দনীয় । চরিত্র পরিস্ফুটনে ভার 
নিষ্ঠ! ও প্রয়াদ বিশেষ উল্লেখের দাবী" 
রাখে । মাকিণ-বৈষব রূপে মনোজ 
মান্নাকে মানিয়েছে সুন্দর | সুশান্ত 
মৈত্র ‘বাদল’ হৃঅতিনীত | সুজিত 
মিত্র, অজিত বিশ্বাস, স্বপন ভট্টাচার্য? 
মিত! মুখাজ, মলি ও বাণী বিশ্বাসের 
অভিনয্ধ ও উল্লেখ্য ।*** 


চীনের একটি কমিউন 


৬ পৃষ্ঠার পর 
বিজ্ঞান ষ্টেশন আছে এবং প্রতিটি 


প্রোডাকশন টীমের জন্ত রয়েছে এগ্রো 


সায়েন্টিফিক টীম । কৃষি বিজ্ঞান 
সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই অবশ্ত নিয়ন্ত্রণ 
করে পিকিংয়ের শাশনাল অর্গানাই- 


জেশন ফর এগ্রো ফানিং। তবে এই. 


সংস্থার শাখা রয়েছে চীনের প্রতিটি 
প্রদেশ সদরে । এক কপর্দকও বৈজ্ঞা- 
নিক সার এর নষ্ট হতে দেয় না। 
তাছাড়া গোবর, মল, 
ইত্যাদি-মাটিতে পুঁতে রেখেও সার 
কর! হয়। প্রতি "মু" জমিতে ধান 
উৎপন্ন হয্ন ২০০ কিলে| এবং অন্তান্ত 
ফপল ৩৫০ কিলে|। এই কমিউনে 
মোট বাধিক শব্ত উৎপাদনের পরি- 
মাণ হল ২ কোটি ২২ লক্ষ ৫* হাজার 
কিলোগ্রাম । তাছাড়া এখানে পশু 
খান্য এবং সয়াবীন প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়। এই কমিউনে রয়েছে 
একটি ট্রাকটার, ১৮১টি পাওয়ার 
টিলার, ৪৫০টি থ্যাশার, একটি বুল- 
ভোজার, ১১টি যাস্ত্রিক নৌকা এবং 
৫৫৩টি বৈছযাতিক মোটর । এই সব 
ষঞ্জপাঁতি সারাই করবার জন্য নিজন্ব 
একটি ওয়ারককশপও এই কমিউনে 
রয়েছে। ' | 

শশস্ত বিতরণ করার পদ্ধতিটাও 
বেশ লক্ষ্য করার মত । প্রতিটি কমি- 
উন সধ্রন্ত গড়ে বাৎসরিক ৩১৫ 
কিলে! করে শশ্ক পায়। কমিউন 
রাষ্ট্রের কাছে গড়ে বিক্রন্প করে ৯০ 
লক্ষ কিলো! খাস্শত্ত । যার! কর্ম- 
ক্ষ তারা অন্তান্তদের থেকে শস্ত 
মাত্রায় একটু বেশি পায়। ঘার। 
কর্মক্ষম নয় তারা ২৪৫ কিলো খাস্- 
শন্ত পান বাধিক চাহিদ। মেটাতে । 
কিন্ত তা হয় নাঁ। প্রত্যেকেই কিছু 
না কিছু কাজ করে। কেউ ফদি৮ 
ঘণ্টার বেশি শ্রম দেয় তাকে ওভার 
টাইম দেওয়া হয়। চাষ যখন বন্ধ 
থাকে কৃষকরা তখন ছুটি পান। 
জনন্বার্থের অন্ত একটি)সাধারণ ভাণ্ডার 
আছে] মোট উৎপাদিত শস্তের 


ঘাসপাতা, 


৮ শতাংশ তাতে জম পড়ে । প্রতিটি 
পরিবারকে তাদের. বাধিক চাহিদ! 
অনুযায়ী শস্ত দেওয়া হয় এবং বাকি 
প্রয়োজন মেটাতে দেওয়া হয় নগদ 
অর্থ। 

প্রতিটি পরিবার তাদের দৈনন্দিন 
চাহিদা মেটাতে শাকনবজীর বাগান 
করতে পারেন । হাপ, মুরগী বা 
শূকর পুধতেও কোন বাধা নেই । 
এছাড়া কেউ হ্দি অন্ত কোন পেশার 
নিযুক্ত হতে চান হতে পারেন তার 
মন্ুরী তিনিই নেবেন কমিউন.তাতে 
ভাগ বসাবে না। কমিউন পরি- 
চাঁলনাকারী কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের . 
মাধ্যমে আমেন। দেখা গেছে যে, 
চীনের প্রতিটি কমিউনই ভালভাবে 
চলছে এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ । কোন কিছুর- 
জন্তই তাদের অন্ত কমিউনের দ্বারস্থ 


হতে হয় না। . 


রাজনৈতিক রিনার 
ওয় পৃষ্ঠার পর - 

দূশিনী। কিন্ত একাস্ত দুরবস্থা না 
পড়লে তিনি ত! করেন না। এ 
থেকেই বোঝা যাচ্ছে শ্রীমতী গান্ধী 


"বুঝে নিয়েছেন আগামী লোকসভা 


নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ভারতের, 
প্রধান মন্ত্রী হবার মৌভাগ্য আর তার 
হবে না। তাই দুয়ারে দুয়ারে 
কতাঞ্জলি হয়ে ঘুরে- দেখছেন তার 
অতীতের অপরাধ ক্ষমা করার মত 
কেউ আছে কিনা। তামিলনাডুতে 
করুণানিধি রাজী হয়েছেন, জগজীবন 
বাবুও গররান্ধী নন। গোপনে ইতি- 
মধ্যেই -বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। 
ইন্দিরাজী এখনো ডাঙ্গে নাহেব ও সি 
পি আই এক ভরসা! ছাড়েন নি। 
জ্যোতি বস্থুর কাছেও _এত্তেঙ্। 
পাঠিয়েছেন । এমাসের শষ দিকে 
সেই সাক্ষাৎকার কি হবে? 


Regd. 15082 


সি পি আই 


১ম পৃষ্ঠার পল্প রি 

হতে চলেছে |. কি শ্রমিকশ্রেণী, ফি 
মধ্যবিত, কি কৃষকদের মধ্যে এই 
জলের প্রভাব খুব নগণ্য বলা 
যায়। গত বিধানসভার নির্বাচনে. 
সি পি আই একক লড়াই করে এক্‌টি 
মাত্র: বিধানসভা, আসনে জয়লাভ 
করেছিল। মাত্র দু বছরেরু ব্যবধারে 
পিপি আই-এর জনপ্রিয়তা কি 
এতই বেড়ে গেছে যাতে তারা আটটি 
লোকসভা আসনে প্রতিঘশ্বিতা 
করার মত শক্তি অর্জন করেছে) . 


আসলে ব্যাপায়টা অন্য রকম। 


সি পি আই-এর রাজ্য শাখার 
বেশীর ভাগ নেতাই চাইছেন যে 
পি পি এসের - কাধে ভর করে এই 
রাজ্য থেকে যত বেশী লোকসতা! 
আসন বাগিয়ে মেওয়া যায়। তার 
ফলে তাদের এই রাজ্যে হৃত গৌরব 
পুনরুদ্ধার. করতে সুবিধে হবে। 
তাছাড়া পিপি আই নেতার! 
. জানেন একক ক্ষমতায় লড়ে তাদের 
পক্ষে একটি . আসনও জেতা. সম্ভব 
নয়। -. | 


ঘোষণা 


কার্ধনির্বাহক কমিটি সাতঘরিস। 
প্রাথমিক.বিভালয়ের নূতন নামকরণ | 





করিয়াছেন “মদন দাস, -বিস্তা- 
নিকেতন” | 

লৃম্পাদক 

" অৰ্গানাইজিং কমিটি 





দ্পঁ ণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক - 


বারি ৩* টাকা 
বাগ্মাপিক ১৫ টাকা 
- উত্রমাসিক ৭'৫* টাকা) 


০ 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
| পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ : 


৬১নং ঘট জেন, কমিকাতা- -১৩ ] 


বাগে , আনা ঘায়। 


প্রমোদধাবুর কড়া মনোভাব 


দেখে সি পি আই নেতার] দলের 


ছুই কেন্দ্রীয় নেতা ভূপেশ গুপ্ত এবং 
রাজে স্বর রাওকে ধরেছেন যাতে 
সি পি এমের কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে 
রাজ্য পি.পি 
আই নেতান্না তাদের কেন্দ্রীয় নেতা- 
দের বলেছেন আপনারা দিল্লীতে 
কথ! বলে ব্যবস্থা বরুন যাতে সি পি 
এম নেতার? আমাদের বেশী আসন 


* ছাড়তে বাধ্য হন। ,সিশি আই 


নেতার! আশা করছেন তার! পি পি 
এমের কাছ থেকে বেশী আঁদন 


" আদ্বায় করতে পারবেন । 


প্রফুল্ল যেন 


১ থৃষ্ঠার পর 


আপনারা প্রফুল্পবাবুকে বোঝান যাতে 
উনি- নির্বাচনে প্রতিহন্িতা থেকে 
সরে দাড়ান। না হলে এ কেন্দ্রের : 
ৰ! অবস্থা! তাতে প্রফুল্পবাবুকে উভয়” 
কংগ্রেস সমর্থন জানালেও প্রফুর- 
বাবুর জিরাফ হয়তো সুনিদ্রিত কর! 
সবে না। 

এই নেতারা মনে করেন প্রফুল- 
বাবুর সঙ্গে তাদের অনেক ব্যাপারেই ' 
মতপার্থক্য .আছে। প্রফুল্পবাবুর় 
দলের সঙ্গেও তাদের বিরোধ আছে। 


, উপায়-নেই, যেখানে - 


“Phone: 244292 


ছুনীতি লালফিতা 
২য় পৃষ্ঠার প্র 
পারি এ ধারণা সরকারী আমলাদের 


মনে গড়ে ওঠবার সুযোগ হয়নি।- 


সরকারী ব্যবসা প্রতি্ঠানগুলি. এই 
টিলেমীর ফলে এক একটা লোক- 
পানের আড্ডা হয়ে উঠেছে |. অপর 
দিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
কোন কাছে দেয়ী করবার স্থযোগ 
নেই। ফাইলে পেণ্ডিং এনকোয়ারী 
দামপেন্দ ইত্যাদি লিখে চেপে রাখায় 
চিলেমী 
দেখালে চাকরী থাকবে নাঁ। সর- 
কারী কাজের চিলেষীতে চাকরী 
যাবার সন্ভাবনণ নেই। এই দেরী 
করাট? কর্মচারীদের একট! গণতান্ত্রিক 
অধিকারের পর্যায়ে পড়ে ৷ জেনারেল 
-ব্ুকার একনট দেরীতে পৌছে- 
ছিলেন বলে ওয়াটারলুতে -ফয়াসীয়া 
“যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল । 

ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার 
সময় তাদের তর্িতগ্না সব ফেলে 
চোরাকারবার 
১ম পৃষ্ঠার পর 
' গোডাউনের মালিক বা ES 
কেউ ধর! পড়ছে না। গ্রেপ্তার 





“তৰু 'প্ৰফুল্ভবাবু ব্যক্তিগতভাবে লব হচ্ছে গোভাউনের . 'চুনোগুটিরা। 


জাতীয়তাবাদী দলের কাছেই গ্রহণ- চোরাকারবারীর দল হাইকোর্ট থেকে 
যোগ্য ৷; তাছাড়া ভবিস্ততে সি পি এন্টিসিপেটারী (বেজ আগামজাযিন) 


ম বিরোধী আন্দোঙ্গন করতে 
RE নেতৃত্ব দরকার হবে। 
স্থতরাং প্রফুলহাবু ঘি নির্বাচনে 
গ্রতিতবদ্বিত1 করে হেরে যান সেক্ষেত্রে 
তাঁর মর্ধাদ্বা অনেক ক্ষন হবে। যা 
হয়তে জীবনের এই শেষপ্রান্তে উনি 
কাটিয়ে উঠতে পারবেন ন!। 

প্রফুলবাবুয় ঘনিষ্ঠ নহ্কর্মীরাও 


ব্যাপারটা! বুঝেছেন - তার! 


কংগ্রেস নেতাদের বলেছেন আপনা- 
দের কথা আমরা প্রফুল্পবাবুকে বলব 


হাতে উনি/]ুসিণ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। 

এখানে উল্লেখ কর] ঘেতে পারে 
গত লোকসভা নির্বাচনে প্রর্ুবাব 
আরামবাগ কেন্জু থেকে বামক্রণ্ট তথ! 
(সি পি এষের সমর্থনে জয়লাভ করে- 
ছিজেন'। দ 





পনস ত 






সু তা টি ায়2ত 


আধুনিক পরপর হিত অং অনিক দে| ১২০০ 
ভারতের ঘনিজ ম্পন্জ | লী পকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় fi ১২০৯ 


ঠৰ ৬৪ রাজ ১০ ফোড়া, কুলিকড়া-১৩ | 


চক তি 


\ 







সনা B83, ফন ২ 


নিয়ে বাজেয়াপ্ত মাল ও তাদের কর্মী- 

তোর খালাস করার কাজে নামছে। 
রাজ্যের এই বেপরোয়া তেলের 
চোরাকারবারীদের মোকাঁবিল! 
করার জন্ত আইনগত দিক থেকে যে 
ধরনের সত্্কতী- নেওয়। দরকার 
‘ক্ষেত্র বিশেষে তাও সঠিকতাবে দৃচ্ছে 
বলে বিভিন্ন মহলে অভিযোগ 
হি শুরু করেছে.। শোন! গেল, 
প্রাক্তন স্থাস্থামন্ত্রী অজিত পাঁজ1 
ওঁনৈক চোরাই তেলের কারবারীর 
পক্ষে আইনজীবী হিসাবে দাড়িয়ে 
তার সব বাজেয়াথ্ধ, তৈল ফেলত 


দেবার আদেশ হাইকোর্ট থেকে বার 
_ করে নিয়েছে ।, 


সুন্বণ। মামলায় 
লরকার পক্ষের উকিল প্রমোদরপ্রন 


রাও এখনজনৈক অভিযুক্ত চোরা- 


কারবারীর পক্ষ হয়ে ড়াচ্ছেন। 
.-দ্বিল্লী বোদ্বে রোডের তেলের চোঁরা- 
কারবারীদের পক্ষ হয়ে দ্বাড়াচ্ছেন 


বাম সরকারেরই তালিকাতুক্ত সর-* 
কারী উকিল অরবিন্দ নস্কর | 


গুরুত্বপূর্ণ খবয় হজে! চোরাকার- 
বারী কানাই . সাউগ়্ের বাড়ীতে 
হাওড়া ভেলায় বেশ কিছু_নামকর! 
কর্মচাযী নেতা এখন আনাগোনা 
করছেন।. জেলা প্রশাসনের বেশ 
কিছু ব্যক্তিও এর সঙ্গে রয়েছে । 


 সম্পাদক-_হাঁরেন ক্স 


রদ রাডার নি ক রি 


Price 60 Paise 


" পগিয়েছিল। আমরা দেই সব তল্লি দেশে একটা গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হতে 
; বয়ে বেড়াচ্ছি। স্বাধীনতার ফলে পারে নি এবং আইনকাহুনগুলে এ 






কেবলমাত্র. আমাদের পতাকার রং 
বদল হয়েছে কিন্তু পরাধীনতার অপ- ত্বের চালনায় বিদেশী শক্তির অপ- 
রাপর লক্ষণগুলো, নিয়মকানুনগুলো সারণের পর একটা দেশে গৃহযুদ্ধের 
আইনগুলে|, সবকিছু আগের মত ২ অকুষ্টামগরবর্তঁকালে দেশকে কল্যা- 
রে গেছে। পরিবর্তন যা হয়েছে পের পথে নিয়ে যায়। এখানে তো 
নগণ্য । এটা সম্ভব হয়েছে . এই . ‘বার রাজপুতের তের কেল্লা” দেশকে 
কারণে যে স্বাধীনতার পরে আমাদের গৃহযুদ্ধের নেতৃত্ব দেবে কারা? . 


পাণ্টানো যায়,রি। উপযুক্ত নে 





কয়ল! পরিবহন 
রেফাঃ নং জি এম / কে এ জে / টি-৩ / ৪০1 ৭৯] ৭৯৩৫ তাং ২৫-৯-৭১ 
স্বাদ কোলিয়ারীর ইষ্ট জান্খাদ ইউনিটেকটিগ্লজার থেকে ইষ্ট জাঙ্গাদ সাইডিংয়ে| " 
এক বছর কয়লা পরিবহনের জন্ত যথেষ্ট সংখ্যক ভাম্পারের মালিক এমন 
বিশ্বাসযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল কর! টেগার। বছরের মধ্যে 
যে পরিমাণ কয়লা পরিবহন. করতে হবে তা আহুমানিক ১,২০,*০*, টন । 
৫:০০ বায়নার টাকা টেও্ডারের সঙ্গে জমা দিতে হবে.। কাজের বিস্তারিত 
পা ও শর্তাবলী সহ টেগারপত্র:১* টাকা নগদে দিয়ে ১৭-১০-৭৯ থেকে 
২৪-১০-৭৯ পর্যন্ত জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কাজ্োর! এরিয়া, পোঃ 
কাজোরাগ্রাম, জেলা বর্ধমান থেকে সংগ্রহ করা ঘাযে। '২৫-১০:+৯ বেল 
৩'৩০টা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ ক্র! হবে এবং একই দিনে বেল! ৪টায় উপস্থিত 
থাকতে ইচ্ছুক টেগারদ্াতা অথবা. তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপ- 
স্থিতিতে খেল] হবে |. 


২।- টারফেল্টিংয়ের কাজ 
রেফাঃ নুং ৪৫ / ৪১০০ / ৭৯/২৮৪১ তাং ২৮ ৯১ -৭৯ 


মিয়োক্ত কাজের জন্ড বিশ্বাসঘোগ্য ল্গতিগল্পন্ন ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ 
থেকে হফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে সীল কর! টেগার।' (ক) কাজের' নাম 
(থ) আনুমানিক খরচ (গ) বায়নার টাকা (ঘ) 'দম্ূ্ণ, করার .সময় নিঙগকপ : 
(১) কে) অধৃতনগর (আর) কোলিয়ারীর. বিভিন্ন কলোনীতে ঢালু ছাদের 
কোয়ার্টারের (টালি / এ নি শীট ) ওপর টারফেপ্টিং (ঘরের আয়তন 
৮৫,৩০৪ বুট (থ) ৭৫১৭০৩'৭৫ টাক! (গ) ১,৫১৫ টাক] (দ) ২ (ছুই) 
মাস। (২) কে) দামোদ্বা- (এন) কোলিয়ারীর বিভিন্ন কলোনীতে ঢালু 
ছাদের কোয়ার্টারের (টাজি | এসি সীট) টারফেণ্টিং (ঘরের আয়তন 
(১,৪০,০০০ বর্গস্ুট ) (ঘ) ১,২৪,২৫০ টাকা গে) ২;৪৮৫ টাক! (ঘ) ৩ (তিন) 
মাস । অস্থতলগর কোলিয়ারীয় কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেট সিরিয়াল নং 
১ ও ২-এর জন্ত যথাক্রমে ৫* ও ১০০ টাকা নগদে ভ্রম! দিয়ে ৮-১০-৭১ 
থেকে ২৯ ১০ ৭১ পর্যন্ত কাজের সময়ে ডেপুটি সি এম ই/ এজেন্ট, অস্বৃত- 
নগর কোলিয়ারী, কুমুষ্টোরিয়! এরিয়া, পোঃ রাণীগঞ্জ। জেল! বর্ধমান থেকে 


























টেগার দলিল পাওয়া যাবে ১৩০-১*-৭৯ বেল ৪ট1 পর্যস্ত টেগডার গ্রহণ 
করা হবে এবং একই দিনে-বেল। ৪'৩০টায় এই অফিসে ইচ্ছুক টেগারদাতা 
অথবা তাদের মাদানীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে । বায়নার 
টাকা ষ্টেট ব্যাঙ্গ অফ ইণ্ডিয়া, জযাদূতরি শাখায় দেয় কেবলমাত্র ভিযাণ্ড 
ফ্রাকটের আকারে জম! দ্বিতে হবে এবং “কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইষ্টাৰ্ণ 
ভিভিসন, কুমুষ্টোরিয়! এরিয়া”-র নামে দিতে হবে এবং ত! টেগারের সঙ্গে 
পাঠাতে হবে । 'বায়নার টাক! ছাড়া টেগার বাতিল কর! হবে | ডেপুটি দি 
এম ই / এতেন্টের অফিল থেকে সম্পূর্ণ বিবরণ পিয়া খাবে। কর্তৃপক্ষ কোন 
'কারণ মা দেখিয়ে টেণ্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার 
অথবা! বিভিন্ন ট্ারমাড়ার » মধ্যে কাজ ভাগ: করে দেবার অধিকার ৫ 
রাখছেন । 


ভূক দীপালীত প্রেস, স২৬৪ ঢ আচাৰ্ঘ-প্রফ্ুচন্দ্ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে ুত্রিত এবং বপন, কারধাদয় * ৬১, মট জেন, কলিকাতা-১৩ থেকে একানিত। 


পা 





সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ইন্দির) 
কংগ্রেস এবং জনতা পার্টির মধ্যে বেশ 
কিছু' আসনে সমঝোতা হতে পারে 
বলে বিশ্বস্ত সুত্রে জান! গেছে । 
জনত! পার্টির নেতা জগন্জীবন রাম 
এবং কংগ্রেস (ই)-র সভানেত্রী প্রীমতী 
ইন্দিক্ গান্ধীর মধ্যে এ ব্যাপারে 
একটা গোপন বোঝাপড়া হয়েছে । 
এই ছুই নেতা বেশে কয়েকবার 


_গোপনে সাক্ষাৎ করেছেন এবং দূত 


মারফত উভয় নেতাই নিজেদের মধ্যে 


ষোগাষোগ রেখে চলেছেন । 


ূ 


চেয়ার খল, কাজটা খুবই সহজ, 

[ ছাড়তে গেলেই অস্তরে টান লাগে, ' 
ধর্ম যখন মান, তখন কেন 
খোদ্ক্‌রিট] খোদাতালার আগে? 


ইন্দিরা গান্ধী এবং দ্গজীবন 
রামের মধ্যে আলোচনায় ঠিক হয়েছে 
ইন্দিরা কংগ্রেস প্রায় ৯*টি কেন্দ্রে 
জনত পার্টির বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী 
দেবে না। এই সমস্ত কেন্দ্রে পরোক্ষ 
ভাবে ইন্দিব! কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
জনতা পার্টিকে সমর্থন জানানে! 
হবে। 
- জনতা পার্টির পক্ষ থেকেও ১০*টি 
আসনে কোন প্রার্থী দেওয়া হবে না) 
(এবং এই সব কেন্দ্রে, পর্যোক্ষ ভাৰে 


ইন্দিরা কংগ্রেল । প্রার্থীদের সমর্থন ' 


জানানো হবে। 

যদিও উভয় নেতাই এই সন- 
ঝোতার ব্যাপারটা] অন্বীকার কর- 
ছেন তবুও রাজনৈতিক যহু এ 


ভগুরাজার ছড়া 

এক 

এই আহলে মানার নী খে মিঞা 

দোর্দপ্ প্রভাবশালী জিয়া; 

মনের ভেতর ঘতই বাড়ে ভয় 
ততই শাসন আরে! কঠোর হ্য়। 


হুই | 
বছগুণে গুপবান 4 
যেথা খুশি সেথা যান, 
তোমারে সবাই চান 
গুন গুন গান গান। 
গুণবান গুপাধার 
কে তোমার, তুমি কার? 
এই নিয়ে জেরবার 
রাজনীতি অনাচার । 

ন 
আছেন রাল্জা, তবু বেকার 
তারই নাদ, কেয়ারটেকার, 
এমন রাজা থোড়াই কেয়ার 
ফালতু কথ । ফালতু চেয়ার । 


ন 


শমঝোও। 


ব্যাপারে নিশ্চিত। 
নারাক়ণের মৃত্যু উপলক্ষে উভয় নেত! 
পাটনাক্স এসেছিলেন এবং এক বৈঠকে 
মিলিত হয়েছিলেন | এই খবর 
প্রকাশ হওয়ার পর জগক্রীবনবাবু 
কিন্ত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে 
একথা অস্বীকার করেন যে, তাদের 
মধ্যে কোন রাজনৈতিক আলোচন! 
হয়েছে । তবে ,লক্ষ্য করার বিষয় 
ষে, শ্রীমতী গান্ধী কিন্ত এব্যাপারে 
খুব একটা উচ্চবাচ্য করেন নি। . 

শ্রীমতী গান্ধী যে জরগজীবনবাবুর 
সঙ্গে একট! সমঝোতায় পৌছুতে চান 
এ খবর আগেই প্রকাশ য়েছিল। 
ঘেছেতু ইন্দির! গান্ধী আগামী 


জয়গ্রকাশ 


ভিজিতই-কঃগ্রেগওজনতা 






দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ ৩৮ সংখ্যা ॥ গুক্রবার, নর ৭৯৬০ পয়সা. মাছ ৰ টেৱেসা 


কক জনতা ও 


ই-কংগ্রেসে 


পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস এবং 


নির্বাচনে তার দলের নিরক্ক.শ সংখ্য'- জনত! পার্টির মধ্যে কয়েকটি আনমনে 
সমঝোতা .হতে পারে বলে খবর 
পাওয়া গেছে । 


গরিষ্ঠত! সম্পর্কে নিশ্চিত নন তাই 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 





১ 


ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা 
তোলা নিয়ে ই-কংগ্ৰেসীদের লড়াই 


লোকসভা নির্বাচন পর্ব শুরু হতে 
নী হতেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 
টাকা তোলা নিয়ে কংগ্রেস (ই) 
দলের মধ্যে জোর লড়াই শুরু হয়ে 
গেছে । 


তাল বুঝে কংগ্রেস ছেড়ে ধারা 


কংগ্রেস (ই) চুকে পড়েছেন তাদের 
জনৈক নেত! টাকা তোলার বহর 
দেখে একেবারে অবাক। এর অভি- 
ষোগ, সংগঠনে কেউ টাকা জম 


দিচ্ছেন ন1) অথচ নির্বাচনের নামে 


টাকা তুলে সব আখের গোচছাচ্ছেন। 
এই অভিযোগ এখন শুধু রাজ্য 
কংগ্রেস (ই) দলেই সীমাবদ্ধ নেই । 
কেউ কেউ চেষ্টা করছেন ব্যাপারট? 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানাতে । খবর 
হল, এ ব্যাপারে নাকি এ পধস্ত 
দেওকীনন্দন পোদ্দার, বরকত সাহেব, 
আবদুস সাতার, প্রণব মুখা, প্রফুল্প- 
কান্ভি (শত) ঘোষ সবাইকে টেকী। 
দ্িয়েছেন। দেওকীনম্দন প্রদেশ 
কংগ্রেসের (ই) কোষাধ্যক্ষ । বরকত 
সাহেব সংস্থার প্রাদেশিক সভাপতি, 
প্রণববাবু সর্বভারতীয় কংগ্রেসের (ই) 


এ্যাকটিং ট্রেজারার | সংগঠনগতভাবে - 


এরা কেউ চাদা তুললে হয়তো 
তেমন বিতর্কের বহি হতে] না কিন্ত 
কথা উঠেছে এ+] সবাই পার্টির নাস 
ভাঙিয়ে ইলেকশন দেখিয়ে ব্যবসায়ী- 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


সমঝোতা ৷ 


- জানা গেছে উভয় দলের মধ্যে 
আসন নিয়ে সাধিক সমঝোতা ব্যর্থ 
হওয়ার পর কয়েকটি আসনের 
ব্যাপারে ইন্দিরা কংগ্রেস এবং জনত 
পার্টিন মধ্যে একট] রফা হয়েছে । 

জনতা! পার্টির পক্ষ থেকে প্র 


মাদার টেরেলার শাস্তির অন্ত 
নোবেল পুরস্কার লাভে সকলেই 
খুশি । যদিও নোবেল পুরস্কার নিয়ে 
আজকাল যে স্বসা রাজনীতি চলছে 
তাতে মাদার টেনেসার এই পুরস্কার 
প্রাপ্তি তাকে অতিরিক্ত কোন গৌরব 
এনে দেবে বলে অনেকেই মনে 
করেন না। অবশ্য এক্ষেত্রে টাকার 
"অঙ্কট। একট! বড় কথা, কেনন! 
মাদার টেরেসা যে ধরণের সমাজ 
সেবার কাজে স্বীয় জীবন উৎসর্গ 


সেন ও বিজয় সিং নাহার এবং ইন্দিরা করেছেন ভাতে আয়করবিহীন ১৬ 


কংগ্রেসের পক্ষে বরকত গণি খান 
চৌধুরী সথব্রত সুখাজাঁ এক আলোচন! 
বৈঠকে বসেন । উতয় ঘলের নেতারা 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


গি গি এম বিরোধী 


ঘ্রণগ্রচার 


বেলেদাট পুজা মণ্ডপের ঘটনাকে 
কংগ্রেস (ই) ও জনতা দল সি, পি, 
আই (এম) দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের 
কাজে লাগানোর অপচেষ্টা শুরু 
করেছে । আর . একাজে সহায়তা 
করছে কয়েকটি দৈনিক ৷ 

গত ১৯শে অক্টোবর রাতে উত্তর 
কলকাতার বেলেখাট1 অঞ্চলের 
কলিধুক্দিন সরকার জেলের একটি- 
ক্লাবের সঙ্গে রাসমণি বাজারের আর 
একটি ক্লাবের মারপিট হয় এবং 
তাতে কালী প্রতিম! ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
এই ছুই ক্লাবের লড়াইকে 
কংগ্রেস (ই) জনতা দলের মাতব্বরের] 
সি, পি, আই (এম) কর্মাদের আক্র- 


মণ বলে চালানোর চেষ্টা করছেন। , 


অপ্নচ এই ঘটনার স্থত্রপাত হওয়া 
মান্জ সি, পি, আই (এম) দলের 
জনৈক কমা এ খরর বেলেঘাট! 
থানায় পৌছে দেয় এবং এ ব্যাপারে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অন্ত 
থান? কর্তৃপক্ষকে অঙম্ণুজ্রোধ করে। 


' শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


মনে করছেন না? 


লক্ষ টাকা অতি প্রয়োজনীয় । আমর] 
মাদার টেরেসাত্র দীর্ঘজীবন কামনা 
করি। আমাদের মত গরীব দেশে 


- যেখানে ছুংস্থ নিরাশ্রিত অভাবা মানুষের 


সংখ্যাই বেশি এবং রাজনৈতিক দল 
ও নেতারা ভাদের সম্পর্কে ভাবমং- 
চিন্তাহীন থেকে গর্দি দখলের 
লড়াইয়ে ব্যাস্ত এবং যে দেশে সমাজ 
বিপ্লবের আশা বর্তমানে মরচিকা- 
তুল্য সেখানে ব্যক্তিগত উদ্ভোগে 
সমাজ ও মানুষের সেবা করার কাজে 
বারা আত্মনিয়োগ করেছেন তার! 
আমাদের নসস্ক। 


কে কোথায় 
ঢাড়াচ্ছেন 

ডি 

লোকদলের চেয়ারম্যান রাজ- 
নারায়ণ এবার আর রায়বেরিলি 
থেকে নির্বাচনের রায় নিতে চান 
না। কারণ, ইতিমধ্যেই তিনি তার 
আগের পাহাড় প্রমাণ করুঙ্গাণ্ডের 
জন্য সেখানে দাড়ান সম্গীচীন বলে 
তার উপর 
আবার সন্ত গঠিত জাতীয় দলের 
প্রার্থী অভিনেতা মাই এস জোহরের 
প্রতিদ্বন্বিতার হমকী তার রাঙ্জনৈতিক 
প্রতিতম্বীদের চেয়ে বড় আশঙ্কার 
কারণ হয়ে উঠেছে । সেক্ন্ত তিনি এমন 
কেন্দ্রে দাড়াতে চান যেখানে গোহারা 
নয়, হারার ঝুঁকিও নয় একেবারে 
কান্ত হাসিল করা যাবে। তাই. 


নিজের রাজ্যের শহর বার়ানসী - নয়, 
শেষাংশ "ম পৃষ্ঠার 





বভগুণা- এখন কি করবেন 2 


অর্থমন্ত্রী হেমবতীনন্দন বহুগুপাকে কেন্দ্রীয় অন্রিসভা 
থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং আর 
একবার ভার শ্বৈরাচারী কর্তৃত্পরায়ণ ও অসহিষু। মনো- 
তাবের পরিচয় দিলেন ।  ভীবন্গগ৭1 বেরি চরণ সিং বা 


' সবার সয়কারের বিরুদ্ধে গ্রকাশ্তে কোন অভিযোগ করেও 


থাকেন, যদি. তিনি গণতন্ত্রী কংগ্রেসকে তৎপর করে 
তুলতে প্রয়াসীও হয়ে থাকেন, তবুও প্রধানমন্ত্রীর আস- 
নের মর্যাদা রক্ষা করার পবিত্র তাগিদে চৌধুরীজীর 


কর্তব্য ছিল প্রতিশ্রুতি মতে! ছুজনের মধ্যে কথাবার্তা '* 


হওয়া পর্যস্ত অপেক্ষা কর] | কিন্তু ভার আগেই চরণ সিং 
অধৈর্য হয়ে বহগুধাঁজীকে বরখাস্ত করে দিলেন'। এতে 
ক্ষুক্ধ হওয়] বহুগুপা পক্ষে স্বাভাবিক স্বীকার করি, কিন্ত 
একজন দ্বায়িত্পীল রাজনৈতিক নেত1 হিসেবে পরিণাম 
চিন্তা না করে পান্টা অভিযোগ আনাও কি তার পক্ষে 
উচিত হয়েছে? বন্ধুর সঙ্গে রাগ করে শত্রুর কোলে 
ঢলে পড়া, লড়াই শুরু হবার আগেই শত্রু. শিবিরে যোগ- 
দান কর] কি রাজনৈতিক. সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা 
সম্পন্ন এইচ এন বহুগুণার পক্ষে সংগত? 

চরণ সিং-এর দাবি ছিল গণতন্ত্রী কংগ্রেস আর কাল- 
হরণ ন! করে লোক “দলের সঙ্গে মিশে যাক । কিন্ত 


 বছগুণার যুক্তি কংগ্রেস, আরা ডি এম কে, মুসলিম মজলিস 


Ed 


কয়েকটি আলনে ষধম সম্ভব হচ্ছেন, 


ইত্যাদি দল যদি খর শ্ব অস্তিত্ব ও দ্বাতঙ্্য বিসর্জন ন! 
দিয়েই লোকদলের সঙ্গে নির্বাচনী *ষোর্চা গঠন করতে 
পাঁরে তো গণতন্ত্রী কংগ্রেসের ওপর এই চাপ দেওয়া 
কেন? এ লাঠি চৌধুরীতী ছুই কমিউনিষ্ট পার্টর উপর 
তো ঘোরাঁতে পারেন মি ! আসলে চরপ-বছগুপ] বিরোধ 
কিছু সদ্ভোজাত মমন্ডা নয়, উত্তরপ্রদেশকে এই ছুই নেতা 


তাদের জমিদানীতে পরিণত করে ভাগাভাগি করে রাজত্ব 


কয়ে আসছেন দীর্ঘকাল । আজ লোকসভার নির্বাচনকে 
কে করে তীঁরা নিজ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার 
করতে চান। অর্থাৎ আসন তাগাভাপির প্রশ্নে তাঘের “ 
পুপ্ননে! বিরোধ, চাগিয়ে উঠেছে এবং সাময়িক ঢরোৌত্তির_ 


- দফা রফা করে দিয়ে ছক্ষন আবার ছুই বিপরীত মেরুতে 


ফিরে গিয়েছেন।, রাজার রাজায় যুদ্ধ হলে বেচারা - 
উলুধাগড়ারই প্রাণ সংশয় দটে। এক্ষেত্রে চরণ-বহগণ। 


. সরকারের পতন ঠেকানে! অসম্ভব হয়ে পড়বে । 


বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল বাম ও গণ- 
তান্ত্রিক শিৰিয়। সোস্তালিস্টদের একাংশ জনতা ত্যাগ 
করে চরণ সিং-এর দিকে ঝুঁকেছিলেন বহুগুপার মতো 
মেতা সে-পক্ষে থাকার কারণে। অথচ আজ চরণুকে 
“ছাড়ার আাগে সেই বহুগুণা সোশ্তালিস্ট বন্ধুদ্রে কথা 
একবারও মনে ঠাই দ্িলেম না। এখন গণতন্ত্রী. কংগ্রেস 
যদি আলাদাভাবে নির্বাচন লড়ে, ভবে তার সুফল 
সবচেয়ে বেশি ভোগ করবে ইন্দিরা কংগ্রেস । কিন্ত 
তাঁদের একত্রিশ ছফা কর্মমূচিতে শ্বৈ্তম্রকে প্রতিরোধ 
করার লাধু সংকল্পই কি ব্যক্ত হয়নি? দ্বিতীত্রতঃ গণতন্ত্রী 
থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়, তবে সে- 
আর 
বানারসী দাস বদি গদ্দি বাচাতে এ এল এ কেনাবেচায় 
আত্মনিয়োগ করেন, তবে দলত্যাগের দুনাতিকে মঙ্গলঘট 
দাজিয়ে আবাঢ়ুন করার দায় তো বহগুগার উপরই 
বর্তাবে। 

আজ সমস্ত রাজনৈতিক নহল একটি প্রশ্নকে কেন্্ 
করেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে : বহুগুণ! অস্তঃপর কী করবেন, 
ঝুলবেন কোন পক্ষে? একক শক্তিতে নির্বাচন লড়ার_ 
শক্তি গণতন্ত্রী কংগ্রেসের অত্যন্ত লীমিত। জনত] দলে 


"তার প্রত্যাবর্তন অভাবনীয়। তবে কি ইন্দিরা গান্ধীর 


নিরাপদ আশ্রয়েই বহগুণা ফিরে যাবেন? . সি পি আই 
(এম)-এর পলিটব্যুরো অভিযোগ করেছে যে বহুগুপাজী 
তার সাংবার্বিক' বৈঠকে চরণ দিং-এর শ্বৈরতঙ্্রী আচ- 
রণের অভিযোগ তুললেও ইন্দিরা গান্ধীর ধ্বৈরতত্ত্র 
ভূমিকার কথা আদপেই উল্লেখ করেন নি। এটা কি 
ইন্দিরার আচল আকড়ে ধরার সুযোগ- লাতের জন্যই 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করার চেষ্টা? কংগ্রেস সভাপতি দেবরাজ 


আর্প অবশ্ত চয়প-বহগুণার বিরোধে মধ্যস্থতা করার ভার ' 


নিয়েছেন। ভাতে ধরি বহগুপাজী, সম্মত হন, তবেই 


তার দুখ মান ইজ্জত, রক্ষা প্লাবে, নইলে শ্বৈরতঙ্ত্রের ' 


শববাহী হিসেবেই তিনি গণতান্ত্রিক ভারতের অপযশ 


"অর্জন করবেন । 





পশ্চিমবঙ্গে সমঝোতা! , বিজ্র পিং নাহার 
১ম পৃষ্ঠায় পর ূ বেন। 


একটা ব্যাপারে এক্যসত হন যে, সৰ 


প্রতিত্বদ্বিত! কর- কলকাতা উত্তর পূর্ব কেন্দের ব্যাপারটা 
আর আরাষবাগ লোঁকসতা 
-কেন্দ্র থেকে প্রফুল সেন প্রতিদ্ধন্বিকার 
কথা ঘোষণা করেছেদ। 
জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আরও 


ইন্দিয়া কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিবে- 
চন করা হতে পারে। 
. জনতা পার্টির পক্ষ থেকে হয়তে। 


১৫টি আসনে প্রার্থী দেওয়া হবেনা । 






[| ঘোষিত হয়েছে । 


তখন অন্ততপক্ষে কয়েকটি আমনকে 


উভয় দ্বলের পক্ষ থেকে বিরোধমুক্ত 


মাখা দরকার । 
এই আলোচনায় ইন্দির! কংগ্রে- 


- কয়েকটি আসনকে বিরোধমুক্ত করার 


জন্ত চেষ্টা করা হচ্ছে। এগুলি হল 
পাশকুড়া, কলকাতা উত্তরপূর্ব, ।জঙ্গী- 
, পুর, বনিরহাট, মুশিকাবাদ, কাধি 


লের পৃক্ষ থেকে ছুটি আস্নের ব্যাপারে লোকনভা কেন্দ্র । 


সমঝোতার প্রতিশ্রতি দেওয়া 
হয়েছে বলে জানা গেল। ছুটি 
আসনের মধ্যে একটি হচ্ছে কলকাতা 
উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র এবং অপরটি হচ্ছে 
আরামবাগ . লোকসতা বেন্্র। 
কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে 


জনত! পার্টির পক্ষ থেকে উপ- 
রোক্ত আসনগুঙ্গোতে সমঝোতার 


আবেদন জানানো হলেও ইন্দির] - 
- কংগ্রেসের নেতারা এতগুলো আসন 


জনতা পার্টিকে ছেড়ে দিতে চাইছেন 
না। হতো পাশকুড়া, জঙ্গী পুর, 


সে ক্ষেত্জে এইদব কেন্দ্রে জনতা পার্টরঃ 
" পক্ষ থেকে ইন্দিরা কংগ্রেস এবং কিছু 


কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন কয়া হুবে। 
- এ মাসের শেষের শেষের দিকে 


উভয় দলের প্রার্থী তালিকা প্রায় 
চুড়ান্ত হবে। তারপর পরিক্ষার হবে | 
কোন কোন কেন্দে ইন্দিরা কংগ্রেস ৃ 
এবং জনতা পার্টির মধ্যে সমঝোতা 


হুলো। 





দর্পণ ॥ শুক্রুষধর, ৬ অক্টোবৰ ১৯৭৯, 


কংতেদীরা টাকা তুলছে 
| > পৃষ্ঠায় পর 


| দের কাছ থেকে ব্যক্তিগত কানের 


'জন্ত টাকা তুসছেন। 
এ ব্যাপারে দ্বেওকীনন্দনের মুরুব্বী 


| হলে! বড়বাজারের কতিপত্র ব্যব - 


সায়ী। মীড়োয়ারী ব্যবসায়ী মৃহলে 
তার অবাধ যাতায়াত । কালীপুক্ষার 


| সময় বেশ কিছু চাদ -মাড়োয়ারীদের 
| কাছ থেকে দ্েওকীনন্দন তুলেছেন । 
{ কংগ্রেস (ই) দলের এ রাজ্যে ব্যাঙ্কে 
| কোনও আযাকাউণ্টই নাকি নেই । 
| এসব চাঙা জম পড়েছে সব নিন্তে- 
| দের'পকেটে। 
ব্যাপারে টাউট হচ্ছেন পার্কস্রীটের এক 
| ব্যবসায়ী নীহারবাবু। এক সময় ইনি 
| স্বনামধক্ত . 
| ছিলেন। রাজত্ব বলের সংগে সংগে 
কংগ্রেস যদি উত্তর প্রদেশের বানারসী দাস দয়কায় - | এরও জারি বদল হয়ে গেছে। ইনি 
| এখন কংগ্রেন (ই) ঘলের রাজ্য সতা- 
| পভিৰরকত সাহেরের ভক্ত! ভি আই 
[ পি রোডের একটি কারখানা, পাঁক- 
| স্্রীটের হোটেল ব্যবসায়ীদেন্ কাছ 
| থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে নীহারবাবু 
| বরকত সাহেবের হাতে তুলে মিছে 
| ছেন। 
| আরছুস দাতার ধরেছেন বড়- 
| বাজারের সোন! রূপার ব্যবসায়ী 
| শিবছলান নিশ্রকে । পুদিশের চোখে 


[বিড়ুলা গোষ্ঠীর নিউ এলেনবেরী 
[কারখানায় লক-আওট 


বরকত সাছেবের এ 


প্রকল্প সেনের 


দক্ষিণ কলকাতার হাজরা 


কারখানায় গত.২৯ আগষ্ট লক-আউট 


আজ বিপদে পড়েছেন। বিপদ ও 


| অভাব সত্বেও কিন্তু এর! মালিকের 
| জুলুম ও অন্ায় লক-আউট প্রত্যা- 
| হারের দাবিতে সংগ্রাদ চালিয়ে - 
| ৰাচ্ছেন। 
এই কারখানায় তেমন কোন শিল্প 
| বিরোধও ছিল না। তখাপি বিনা 
| মোটিশে বিড়লা গোষ্ঠী এই লক- 
॥ আউট জারি করে। 
| এখানকার শ্রহ্নিক-কর্মচারীদের এক 

প্রতিনিধিদল যহাকরণে শ্রমমন্ত্রী 
| শীকফ্পদ্ ঘোষের সঙ্গে দেখা করে. 
| তাকে একটি স্রারকলিপ্রি দেন । 


প্রাক-লক-আউট কালে 


১১ অক্টোবর 


| শ্ারকলিপিতে অবিলস্বে বে- 


| আইনী জক-আউট প্রত্যাহার, লক- 


আউট কালীন লময়ের ও আগষ্ট 
মাপের বেতন দান এবং এই জক- 


লোক 


রোডে" অবস্থিত বিড়লা গোষ্ঠীর 
| মালিকানাধীন নিউ এলেনবেরী 


ফলে এখানকার . 


| দাতশোর অধিক. শ্রমিক -কর্মচারী . 
বি ‘করতে অনুরোধ করেন। শ্রমমন্ত্রী 


ঞমিশ্র ছু নস্বরী বলে পৃরিচিত। এই 


_ জিশ্রই এধন সাতার সাহেবের রস 


দার । . ভিক্টোরিয়া মেমোরি 

হলের সংলগ্ন মাঠে ছুজলে একসংগেই' 
প্রাভঃভ্রমণে যান। মিশ্র সাতার 
লাহেবকে ইলেকশনের জনক একটি 
গাড়ীও দ্বিয়েছেন। এর আরও এক” 


জন যোগানদার হলেন প্রভাস গাম । 


ইনি থাকেন .কলকাতার় ৷ সাতার 
লাহেব একে মুশিদাবাদ জেলার 
কংগ্রেদের (ই) কর্মকর্তা করে দ্বিয়ে- 
ছেন।  কৃতজ্ঞতান্বরূপ ীশ্ঠাম এখন 
ইলেকশনের নামে ব্যবসায়ীদের কাছ 
থেকে টাক! যোগাড় করে সাঁতায় 
দাহেবকে দিচ্ছেন। রং 
প্রণববাবু ও প্রফুল্লকান্ভি ওরফে 
শতবাবু টাকা তোলার ব্যাপারে বড়... 
বড় চাই ধরেছেন। অর্থাৎ ধরেছেন , 


- মাষকর। ব্যবপায়ীদের । দূলের বিভিন্ন ” 


মহল দ্বলের নেতৃস্থানীয়দ্বের এই ধর- 
নের টাক! তোলার কায়া দেখে 
বিন্মিভ। এদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের নির্দেশ আদার আগে শংগ* 
ঠনগতভাবে কেউ কিছু করুন আর 
নাই করুন, সবাই টাকা তোলার 
কাজে নেমে পড়েছেন । বল বাছল্য . 
টাক1 তোলার ব্যাপানে রসিদ দেও . 
যার বালাই নেই এবং তা সংগঠনেও | 


জমা পড়ছে না। 


আউট সময়ে যে ১৪৫ জন শ্রমিক 
কর্মচারীর উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ কয়া হয়েছে তা প্রত্যাহারের 
দাবি জানলো হয়। প্রতিনিধিদল 
শ্রমমন্ত্রীকে . এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 


অরিপাক্ষিক বৈঠক ডেকে আলো- 
চনা করবেন বলে. জানান । এই 
কারখানার ইউনিয়ন আই, এক, চি; 
ইউ কর্তৃক অনুযোদিত। 

এই ইউনিয়ন গত ১৭ অক্টোবর 
ফরিদাবাদে গুলি চালিয়ে সাটন্দন 
্রমিক হত্যায় দানে হরিয়ানার 
জনতা দরকারের নিন্দা করেছে। 
হায়ার চজপুর জেলায় লিউ. 
মাজরি কোনিয়ারীর মাদাধিক- 
কালব্যাপী ধর্মঘটি শ্রমিকদের উপর . 


খুলি চালানোয় শারদ পাওয়ার 


মছ্ভিদভার নিন্দা ও সেখানকার 
শ্রমিকদের লংগ্রামের প্রতি সংহতি 
জ্ঞাপন করে। ৫ 








দর্পণ || শুক্রবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭৯ 





কালিদাস কুণ্ড 

শানকশ্রেষ্র অভূতপূর্ব রাজ- 
নৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে দেখতে 
দেখতে আর একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন 
এসে গেল। ভারতবর্ষের সংসদীয় 
দলগুলে! মওকা বুঝে কোমর বেঁধে 
উঠে পড়ে লেগেছে গদী দখলের 
জন্য । পারস্পরিক বোঝাপড়। ও 
জোটগঠনের প্রস্তুতিও চলেছে পুর্ণো- 
দামে | এদের কাগকারখান। দেখলে 
মনে হতে পায়ে, নির্বাচনই বুঝি এই 
ঘোর সংকটের একমাত্র দাওয়াই। 
” নির্বাচন ভারতবর্ষের বেশীরভাগ 
মানুষের কাছে এখন এক বিরক্তিকর 
: পুনরাবৃত্তি । তৎসত্বেও রাট্স্ত্ের 
প্রচার মাধ্যমগুলির অবিরাম গ্রচার 
মাহাত্যে 'মাছষের মুখে মুখে নির্বা- 
চনের কথা, রাজনৈতিক'পুনধিগ্তাসের 
কথা এবং এই আসম. ভোটযুদ্ছের 
ফভ্তাব্য ফলাফলের কথা বাদি হয়েও 
যেন ফুরোয় না। 

“কি মনে হয় মশাই, ইন্দিয়াই 
কি ফিরে আসছে ?* 

“বামপন্থীরা এবার সর্বভারতীয় 
রাজনীতিতে একটা উল্লেখযোগ্য 
শক্তি হয়ে দেখা দেবে |” 

ফেউ কেউ আবার বিরক্ত হয়ে 
বলে ওঠেন, “দূর মশাই, এর চেয়ে 
সামরিক শাসন ছের ভাল ।২ 

আসলে দেশের মানুষ রাজনৈতিক 
সংকটের মুখে দিশেহারা হয়ে 
পড়েছে । আস্থা হারিয়ে ফেলেছে 
রাজনৈতিক দূলগুজোর উপর, দংস- 
দ্বীয় ব্যবস্থার উপর । এইরূপ একট! 
অবস্থা দেশের পক্ষে ভালে| কি মন্দ 
ইতিহাল জবাব ঘেবে। ভবে ইংরে- 
জের চালু কর! লংসুদীর কাঠামোর 
ঘুপ ধরেছে রফ্ধে রঙ্ধে, সংসদীয় ঘল- 
লো ক্ষমতার রাজতোগ পেতে 
িতি-চিতির মুড়ো। চিবিয়ে খাচ্ছে 
দ্বিনরাত-_ এসব কথা বুঝতে বোধ 
করি বাকি নেই বেশীর ভাগ 


মানুষের । 
চাক ঢোল পিটিয়ে রাজনৈতিক 











পুনর্ধিন্তাসের কথা বল! হচ্ছে যখন 


তখন। রাজনৈতিক পুনবিস্তাস 
ব্যাপারখানা কি? গতকাল ইন্দিরা 
গান্ধী ছিলেন ‘এশির্নায় মুক্তি স্বর্ষ', 
প্রগতির তপশ্বিনী। আজ সঞ্জয়ের 
অপকীতির অন্ত তাকে ‘দ্বৈরতম্ের 
ডাইনী’ বলে গালমন্দ করে চিড়ে 
গলাম বামপন্থী গণতান্িক একোোর 
বেশে! জনসংঘ পাপী ভাপী 
জেনেও দুদিন আগে এক নৌকোর 
সহযাত্রী হতে বাধা ছিল*না ছার 
সঙ্গে । হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে 


ধেথতে পেলাম ভার সাম্প্রদায়িকতার 
মুধ। অতএব, রাজনারায়ণ-চরণ- 
চ্যবনের 16559]: ৪৮1]কে যত দাও 
এবং সেই হুষোগে হিন্দীভাষী অঞ্চলে 
কর্ম ক্ষ আগ বাড়াও। 
ওদিকে 'হরিজন-পতি, বাবুজশ 
যিনি ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছিলেন 
ইন্দিরার পিঠে ৭৭ এর নির্বাচনের 
ঠিক আগটিতে তিনি এখন ইন্দিরার 
সাহায্য নিয়েও জমিদবাপ্সী বজায় 
রাখতে ব্যস্ত খাস তালুক বিহারে । 
ভাঙাচোরা, আধখান! জনত! 
পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখরের ফালে 
কালে বিষয়বুদ্ধি বেড়েছে। এখন 
আর তার মুখে আগের মতো প্রগত্তির 
খই ফোটে ন1। সমাজতন্ত্র ধর্ম নির- 
পেক্ষতার একদ্র] মহান প্রবন্ধ! এখন 
পায়ের তলার জমিনটুক মাপজোপের 
পর বুদ্ধিমানের মতে! চলে পড়েছেন 
জনসংঘ'আর এস এস-এর 'কোলে। 
এবার আস্থন আমাদের ভাঙা- 
গড়া রাজনীতির মক্ষিরাণী লেছেরু- 
ছুছিতার কাণ্ডকারথানায় । ডেন- 
মার্কের রাজপুত্র হামলেটের পাগলা- 
তির সতে! ভার কর্মপন্ধতির মধ্যেও 


একট] 'মেথাড+ আছে । তিনি পিস্কৃ-. 


দেবের কংগ্রেস ভেগ্েছেন, গ্র্যা্ 
অ]ালায়েছন ভেঙেছেন, 
কংগ্রেস ভেঞ্চেছেন এবং সব শেষে 
ভেষ্েছেম জনতা পার্টি। বল ভাঙা- 
নিয়াদের নেত্রী সেই তিনিই নাকি 
নেহেরুর (প্রগতিশীল নীতিসমূহের+ 
সাচ্চা উত্তরাধিকারিণী। কাশ্মীর 
থেকে কন্যাকুষারিক্কা পর্যন্ত বিস্তৃত 
এই ক্ষুদ্র মহান্েশ তুল্য সূধণ্ডে কে 
আছে ভার মতে! প্রজ্ঞাৰ্তী নানী 
ঘার যাহ্দণ্ডে হর়িজন-মু’লন্নান, হিন্দু 
অহিন্ু নিধিশেযে ভারভবর্ষের লমন্ত 
সন্প্দায়ের মানবের খুদ ভেঙে খাবে 


একই প্রভাতে ? ভার এক ভক্ত জুটে- 
ছেন জপা অস্ত ভাঙে ।. শালুক 
চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! ভারত- 


বর্ষের শ্রমিক অ'স্দোলনে ৰিভেম্ব, 
যড়যন্র ও স্বণা উপদ্বলীয় কোন্দলে 
দীর্ঘ জীবনের বেশীরভাগ সময় নিয়ো - 
জিত করার পর এবার এই পক্ককেশ 
ধূর্ত নেতাটি ইল্দির! ভজ্রমায় রেকর্ড 


ভেষ্কেছেন। রবীন্দ্রনাথের ‘মালিনী? ' 


নাটকের সুপ্রিয়ের স্তায্ন ইন্দিরার 
মধোই স্কিনি দর্শন করেছেন “বেদের 
সাম্যবাদ? । 

যাত্র দবিব্যদৃিতে গান্ধী “ডেমি- 
গড’, নেহেরু ‘জেণ্টেলবহ্লপাস’ আজ 
ভাদেয়ই মুগ্ধ নেত! ইন্দিরার মধ্যে 
দেখেছেন ইন্্রানীর গৌরব । 


সীতি।- 


শ্ব-নিমিত 


কাট বিতর্কিত নির্বাচন 


_ এই তো ভারতবর্ষের অবস্থা । 
নির্বাচন এসেছে এই পোড়া দেশে 
যেখানে শতকরা ৭* ভাগ মাহষের 
অক্ষর জ্ঞান নেই, ৪০ ভাগ মানুষ 
শহরের ফুটপাতে ঘুমোয় এবং অর্ধে- 
কেরও বেশী মাহষ দারিদ্র সীমার 
নীচে জীবন ষাপন করে অমাহুষের 
মতো] সেই দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
মহাজন-ফড়ে গণত্ত্রের বেসাতি করে 
গুছিয়ে নিচ্ছে আখের, লুটেপুটে খাচ্ছে 
দেশের ছুধটুকু সয়টুকু । 

তবু নির্বাচন হবে একটা যথা- 
প্রথাগত্ভাবে সারি দিয়ে 
মা্গুষ ভোটও 
প্রার্থীকে । মাহযেক্ বোধের মধ্যে 
এই তথাকৰিত সংসদীয় ব্যবস্থাপনার 
প্রতি অনাস্থা এসে গেলেও তার 
যুক্তির কাছে,. তার মননের কাছে 


এখনও এই ব্যবস্থার অস্তসারশৃন্ততা. 


ধর] পড়েনি। সে দেখছে চোখের 


দামনে লাল পতাকাধারী পার্টিগুলো 


দেবেন কাজ্িত 


ভোটের যুদ্ধে. মেতেছে, জোটের 
খেলায় পণ ধরেছে। কেউ এসে 
তাকে বলছে ন! এট! পথ নয় , এট] 
মোহ। তাই মোহ ভাঙছে না, ঘুম 
ভাঙছে ন1। সেই সুযোগে প্রতি- 
ক্রিয়ার ফড়ের! গণতন্ত্রের পারমিট- 
লাইসেন্স পকেটন্থ কল্পে লুটেপুটে 
খাচ্ছে যে যেমনটি পারছে! 

কখনও আওয়াজ উঠছে“ হৈর- 
ভন রোধ কর- গণতন্ত্র বাঁচাও ।” 
আবার কখনও বা আওয়াজ উঠছে-_ 
*সাপ্রঘায়িকতা নিমূলি কর”। এই 
আওয়াজের তরঙ্গে মধ্যবিত্ত নাচছে । 
একট! পরিবর্তন তো চাই নেকটাই 
বন্ধলের মতো । তাই ছাতয়ায় দোলা 
মধ্যবিত্ত বাবুর! নির্বাচনী মেশি- 
নারীটিকে চাঙ্গ। করে তুলতে লড়ে 
যান জানপ্রাণ দিয়ে। ভয় আছে 
অবচেতন যনে-_যর্দি ঝড় আদে! 
ঝড় এলে বত্রিশ বছরের : অঙ্লিত 
স্থববিধাগুলোও তো! উড়ে য়োবে 
শুকনো পাতার যতো । আমাদের, 
দাবী যানতে হবে, মাগী 'ভাতা 
বাড়াতে হবে* গলা ফাটিয়ে গ্লোগানের 
নল থেকে যে অর্থনৈতিক শদ্িঃ 


অজিত হয়েছে ' মধ্যবিত্ত তাকে 
হারাতে চায় না। তাই ভোটার 


৯৮. 


॥ জিন || 


লিস্ট নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোর, দেও- 
সালে দেওয়ালে পোষ্টার লটকাও, 
চোগাহাতে কক ট্রীট কর্ণার মিটিং 
গড়িয়াহাটার মোড়ে । ইন্দিরা এলে 
মিনিবাস দেবে, যোমবাতির কার- 
খানা দেবে, মাইক] বিক্রীর লাই-" 
সেন্সদেবে। আর বামপন্থীরা ক্ষম- 
তায় এলে (কবে?) মিটিং দেবে, 
মিছিল দেবে, বেকার ভাত! দেবে, 
পঞ্চায়েতের প্রধান করবে, চাই কি 
দুটাক! মাইনেও বাড়িয়ে দেবে। 
অতএব, নির্বাচন শ্রেণী-সংগ্রামের 
হাতিয়ার । অতএব প্রতিটি নির্বাচনী 
অফিস সংগ্রামের ছুর্ভেষ্ঠ ছুর্গ । অতএব 
বন্ধুগণ ] -*' 

নির্বাচনের বিকল্প কি? বিপ্রব। 
সে ডো হয়ে গেছে মশাই । আপনি 
লেনিনের যুভি দেখেন নি? বছ অর্থ 
ব্যয়ে নিমিত নয়ন মোহন" গফি সদন 
দেখেন নি? কিংবা আমাদের লেনিন 
সরণী? বিপ্লব এক অতীতের বিষয়? 


ওটা আময়! ছি করি না, উদ্যাপন 
করি। 'প্রতি বছয়। মহান অক্টোবর 
বিপ্রব জিন্বাবার্দ। মহান্‌ চীন বিপ্লব 
(ও) জিন্দাবাদ (সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
ছাড়া)! 


ie পুর কারখানার স্যাগবান্ক থেকে 
হা৷ চুরির রমরম। কারবার 


বর্ধমান থেকে আমষানসোল 
যেতে বেশ কয়েকটি স্টেশন পার হয়ে 
ষেতে হয়। ভার মধ্যে একটি হল 
ওয়াড়িয়া ষ্টেশন। ছুর্গাপুরের 
পরেই রেলপথে ওয়াড়িয়া ॥্রেশনের 
ঠিক পরেই ভানপাশে দেখতে পাওয়া 
যাৰে হুর্গাপুর কারখানার ল্ল্যাগব্যাঙ্ক ৷ 
এই স্স্যাগৰ্যাঙ্ককে কেন্দ্র ॥ঃকরেই 
এখানে জযে উঠেছে চোরাই লোহাৱর 
রমরমা কারবার। 


লোহ! গলাবার পর তা থেকে - 


ষেধাতু্দ আলাম্ব। করে ফেলা হয় 
তারই নাম হল প্র্যাগ। এগুলিকে 
যেখানে ভ্ভাম্প কর! হয় সেই 
জারগাকেই বলা হয় স্যাগব্যাঙ্ক । 
ধাতৃমল জমতে জমতে পাহাড় সমান 
উচু হয়েবার়। হঠাৎ দেখলে 
ছোট পাহান্ড বলে ভূল হওয়া 
অন্থাভাবিক নয়। 


ধাতুষদকে যখন গলিত লোহা 
থেকে আলাদা কর হয় তখনও কিন্ত 
ক্ষার মধ্যে কিছু লোহা থেকই ষায়। 
চোরাকারবারীদের চোরাই ব্যবসা 
হল এই পরিত্যক্ত লোহা নিয়েই। 
লোহা কিনতে হয়না), কিছু 
লেবার জোগাড় করে তাদের দিয়ে 
এ পরিত্যক্ত ধাতুমল থেকে লোহা 


সংগ্রহ করে তা ট্রাক্কপথে কলকাতায় 
চালান দিতে পারলেই মোট! 
টাকা। 

আসানসোলমৃত্ী ট্রেনপথের বা 
দিকে ওয়াড়িয়া  ষ্টেশনেয় ঠিক পরেই 
দেখতে পাওয়া যায় টুকরে। টুকরো 
লৌহপিগড থরে থরে জমে রয়েছে। 
শত শত লোক স্্যাগব্যান্ক থেকে 
লৌহপিশু মাথায় করে ৰয়ে নিয়ে 
আসছে। জিনিসট] ঠিক না দেখলে 
বলে বোঝানোর মত নয়। 
হর্গাপুর ওয়াড়িয়| ষ্টেশনের ওপর 
দিয়ে যারা নিত্য যাতায়াত করেন 


ভারা নিত্যই এই দৃশ্ত দেখতে পান। 


কি ভাবতেও অবাক লাগে যে, 
প্রকান্তে এই চোরাকারবার চলে 
কি করে? এখানে ' কি পুলিশ 
প্রশাসন বলে 'কিছু নেই? তাছাড়। 
দুর্গাপুর কারখানা কর্তপক্ষই বা 
নিশ্চুপ কেনা এর মধ্যে কি 
কোনরকম বোঝাপড়া বাঁবন্দোবস্তর 
ব্যাপার রয়েছে? যে কারণে জেনেও 
লব না জানার এবং লা দেখার ভান 
করে ছারা বসে আছেন। 

এই লোহা! ট্রাকে করে পুলিশের 


সঙ্গে ব্যবহ্থামত কলকাতায় বা 


বিহারে চলে যায় মহাজনের গুদামে । 
তারপর তা ষায় ছোট ছোট কার- 
খানায় ' ষেখানে লোহা গলিয়ে 


ঢালাই ইত্যাদি কাঁজ হয়। 

হুর্গাপুর কারখানা যে লোহাকে 
ফেলে দেয় অপ্রয়োজনীয় মনে করে 
সেই লোহা! লোক দিয়ে সংগ্রহ করে 
চোরাকারবারীর1 বিক্রী করছে 
চোরাবাজারে আর কালোটাকার 
মালিক হয়ে ভূড়িতে হাত বুলিক্সে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

এমনও তো কর যেতে পায়ে 
যে, দুর্গাপুর কারখানার জ্যাগব্যাঙ্ 
দুর্গাপুর কারখানা কর্তৃপক্ষ কিছু 
বেকার যুবককে ইঞঙ্জারা দিয়ে দিতে 
পারেন যাতে তারা দেই পরিতাক্ত 
লোহা সংগ্রহ করে দোজাপথে বিক্রয় 
করতে পারেন । এর ফলে এক 
দিকে যেমন চোরাকারবার বন্ধ কর? 
যাবে অপরদিকে তেমনি কিছু বেকার 
গ্যানগয় 
কর্তৃপক্ষ ষদি এই বিষয়ে একটু ভেবে 
দেখেন তাহলে ভাল হয়। 


যুবকের বেক্কারত্ু ঘুচবে। 











| চার।। 





লোকসভার নিবাচন এবং 


বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির দায়িত্ব 


ক্ষমতা লাভের প্রয়োজনে নির্বা- 
চনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দল. 
গুলির তরফে শষ্য পরিবর্তনের দৃপ্ত 
নতুন নয়। এবং রাজনৈতিক প্রয়ো- 
জনেই পুরাতন শম্যাটি অতিমাত্রায় 
কর্দমাক্ত ও অচ্ছুত হয়ে উঠে । খটকা 
লাগে যখন পুরাতন শয্যার কার! 
গায়ে নিয়েই নতুন শয্যায় শুয়ে আত্ম- 
তৃপ্তির মনোভাব প্রকাশ পেতে দেখা 
যায়। বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে এই 
ঝৌক খুবই শ্বাভাযিক। কিন্ত গোল 
বাধে যখন মার্কসবাদী দলগুলির 
মধো একই ধরনের প্রবণতা পরি- 
লক্ষিত হয়। প্রশ্ন জাগে মার্কদবাদ- 
লেনিনবাদের শুচিতা রক্ষিত হচ্ছে 
কিনা। অবশ্য এ প্রশ্নটি আমার 
আলোচ্য বিষয় নয়। 

আসন্ন লোকসন1 নির্বাচনে প্রায় 
সব প্রতিক্রিয়াশীল 'গোষঠীই শ্রীযতী 
ইন্দিরা গান্ধী ও তার দলের পিছনে 
সর্বশক্তি নিয়ে সমবেত হয়েছে। 
কংগ্রেন দল থেকে নেতাদের ব্যাপক- 
হারে কংগ্রেস (ই) দলে যোগদান 
তার অন্যতম কারণ। 


ফলে কংশ্রেষ 
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ব্রিক নির্মাণ 


৫ 1. (হে ইতিযারে একটি জো বিশেহ) 
নিল্গোক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে | 


দজের শ্রেপী চরিঘ্রের পরিবর্তন ঘটছে ' 


দে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। 
ভারতবর্ষের একচেটিত্না পু'জিপতি- 
দের লবচেয়ে শক্তিশালী 'অংশ যারা 
ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত 
অবিভক্ত কংগ্রেল দলকে মদত দিয়ে 
এসেছে । তার! আজ সর্বশক্তি দিয়ে 
কংগ্রেস (ই) দলকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে 
আনার চেষ্টা করছে । এ শক্তিই 
ভারতবর্ষে স্বৈরতন্ত্রেত্ব শ্রনক। এ 
বিষয়ে তর্কের কোন অবকাশ নেই যে 
সঞ্জয় গান্ধী ও ভার চক্র কার্ষতঃ 
কংগ্ৰেস (ই) দলের নেতৃত্ব করছে। 
কংগ্রেস (ই) ওয়াকিং কমিটিকে গ্রাহথ 
ন! করে প্রিয়জন দাপমুদ্সীর বিরুদ্ধে 
শক্তিশালী প্রার্থী দেবার জন্য পশ্চিম- 
বঙ্গের কংগ্রেস (ই) নেতাদের উপর 
ফরমান জারী কয়া একমাত্র দূল- 
প্রধানের পক্ষেই সম্ভব । সময গান্ধীয় 
বন্ধু ব্যবসাক্মী কমল নাথের কংগ্রেস 
(ই) দলে প্রাধান্ত ও উক্ত দলের মৃখ- 
পাত্র হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করার 
চেষ্টা কারও চক্ষু এড়াবে ন!। 

প্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে 


7 
শি! 
~~ 


টেণ্ডার নং এল এ সি / ইউ জি / টেপার / ৭১/৮ তাং ৪-১০-৭৯ 

কাজোর। একিক্সার লাচিপুর কোলিয়ারীর ১ ও ২ নং পিটের সোনোচোর। 
সীম ওয়াকিংয়ে সিমেন্ট ড্যাসে ১টি ব্রিক নির্মাণের জন্য অভিজ্ঞ ও স্থখ্যাত 
ঠিকাদারদের কাছ থেকে পার্সেন্টেজের ভিত্তিতে সীল ' করা টেণ্ডার। 
আচুষানিক খরচ ১,৬৫১৯৫৪'৯১ টাকা (কেবলমাত্র শ্রমিক খয়চ )। বায়নার 
টাকা ১,৬৬০ টাক! । সম্পূর্ণ করার সময় ৪ (চার ) মাস। স্পেসিফিকেশন, 
কাজের সম্ভাব্য ঘফানযুহ এবং পরিমাণ ২৫-১*-৭৯ থেকে ১৩-১১-৭৯ পর্যন্ত 
যে কোন কাজের দ্বিনে লাচিপুর কোলিয়ারী, পো: কাজোরাগ্রাম (বর্ধমান) 
ঠিকানায় এজেন্টের অফিসে দেখা যাবে । কেশিয়ার, লাচিপুর কোলিয়ায়ী, 
কাজোরা এরিয়া-র কাছে ৫* টাকা জমা দিয়ে ( অগ্রত্য্পণধোগ্য ) ২৫-১০- 
৭৯ থেকে ১৩-১১-৭৯ পর্যন্ত যে কোন্‌ কাজের দিনে এজেন্টের অফিস, 
লাচিপুর ফোলিয়ারী থেকে টেগারপত্র পাওয়া হাবে ) ১৩-১১-৭৯ বেল! 
১1 পর্যন্ত টেগার গ্রহণ কলা হবে এবং একই দিনে টেপ্তারদাতা অথবা 
তাদের মনোনীভ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই অফিনে বেলা ৪টায় 
থোল! হবে। বায়নার টাকা, নগদে / এরিয়া নং *-এর কাছে দেয় 
ডিমাণ্ড ডফটের আকারে জম! দেওয়া? যেতে পারে। ইষ্টার্ণ কোল 
ফিল্ডদ.লিমিটেভ, কাজোর1 একিয়া-র অন্গকূলে ভিমাণ্ড ড্রাফট দিতে হবে। 
সিকিউরিটির টাকা বিলগীর্ নিয়ম অন্যায় সফল টেগ্ারদ্বাতাদের চলতি 
বিল থেকে কেটে নেওয়া! হবে। লাচিপুহ কোনিয়ারীর এজেপ্ট কোন কারণ 
না দেখিয়ে যে কোন অথবা ম্মস্ত টেপার বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত 


রাথখছেন। 





- 


কংগ্রেস (ই) দলের নামে খ্বৈরতঙ্ত্রে্র 
পুনহনন্্রীবনের ষে চেষ্টা চলছে ৰাম 
ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সর্বশক্তি দিয়ে 
ইশ্বর তন্ত্রের পুনরুজ্জীবনেন্ন পথ অবরোধ 
করে দাড়াতে হবে । তার জন্ত চাই 
স্বৈরতন্্র বিরোধী শক্তির ব্যাপক 
সমাবেশ । ১৯৭৭ সালের লোকসভা! 
নির্বাচনের সময়কাল থেকে বাম ও 
গণতান্ত্রিক শক্তির তরফ থেকে স্ৈর- 
তন্ত্র বিরোধী শক্তির বৃহত্তর গণমঞ্চ 
গড়ে ভোলার যে আহ্বান জানানো 
হয়েছিল তরি. প্রয়োজনীয়তা বিন্বু- 
মাত্র হাস পায়নি । মনে রাখা দর- 
কার যে শ্ৈরুতত্ত্রী শক্তি বর্তমানে 
খুবই নংঘবন্ধ ও. বিপুল )অর্থবলে 
বলীয়ান । কোম্পানীর সাধ! টাকার 
চেয়ে ষে কালো টাকার রোশনাই 
কিছু কম নয় আশা করি ইন্দির! 
গান্ধী ও তার দ্লনেতার নির্বাচনী 
প্রচারের সময় তা আমন দেখতে 
পাবো । শ্ৈরতন্ত্রী: শক্তির ক্ষমতা 
সম্পর্কে আত্মসন্তষ্টির যনোনাব বাম 
ও গণভান্ত্রিক শক্তির পক্ষে মারাত্মক 
বিপদের কারণ হয়ে দাড়াতে পারে । 


আজকে কে' কতখানি স্বৈরতস্র “ 


বিরোধী ও বিরোধী নয় সে প্রশ্ন 
তুলে লাভ নেই। কেননা! রাজ- 
নারায়ণ দেশাই সরকায়কে ভাঙ্গার 
জন্য দিনের পর দিন সগুম গান্ধীর 
সঙ্গে গোপনে শন! পরামর্শ চালিয়ে 
যথন খ্বৈরতন্র বিরোধী নেতারূপে 
গণ্য হচ্ছেন এবং চন্দ্রশেধর শ্বৈরতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ১৯ মাস ইন্দিরা 
গান্ধীর জেলে আবদ্ধ থেকে শুধুমাত্র 
জমত। দল থেকে পদত্যাগ করতে 
অস্বীকার করার দ্বৈর তন্ত্রের সহায়ক ও 
সাম্প্রপধাস্িক রূপে চিহ্নিত হচ্ছেন 
অথবা মোরারণী দেশাই প্রয়োজনে 
পি, ভি, এযাক্ট চালু করবেন ঘোষণা 
করার শ্বৈরতত্ত্রী বলে নিন্দিত ও চরণ 
পিং পি, ভি, এাক্ট চালু কর! সন্েও 
ফন সহযোগী থাকতে পারেন । 
তাছাড়া গত বিধানসভ1 নির্বাচনে 
বিভিন্ন প্রদেশে বাম ও গণতান্ত্রিক 


শক্তির প্রার্থীরা জনতা দলের সমর্থনে 


জয়ী হলেও বর্তমানে জনতা দল 
অন্ভতম প্রধান শত্রয়্পে ঘোষিত 
হওয়া সত্বেও & সব জয়ী প্রাথাঁদের 
জয়ের পবিত্রতা যখন অক্ষুর্র থাকছে 
তখন এসব গোলমেলে ্রশ্নগুলি ন! 
তোলাই ভালো। 

আজকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 
আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্বৈরতন্ত 
পুমরু-্্রীবনের যে লস্ভাবনা প্রকাশ 
পাচ্ছে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত 
করা গ্রয়োকন। অসময়ে লোকসভা 
নির্বাচন নিত হওয়ার ফলে 
অপ্রস্রত জনগণের মধ্যে ধে বিহ্বলতা 
দেখা দিয়েছে তার পরিপূর্ণ স্থধোগ 
দ্বৈরতন্রী শাজর প্রতিতৃ কংগ্রেস (ই) 
দলের নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৩শে অক্টোবর, ১৯৭৯ 


গ্রহণ করার চেষ্টা কমবেন। আজকে 
প্রশ্ব এনয় যে বাম ও গণভাঙ্জিক 
শক্তি কয়টি বেশী আসন লোকসতায় 
সংগ্রহ করতে সক্ষম হলে! । বাম 
ও গণতাপ্িক শক্তির তরফ থেকে 
প্রতাক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে উদ্ভূত 'পরি- 
স্বিতির ফলে আসন্ন এ লোকদভা 
নির্বাচন বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির 


উপর শ্ৈরতস্ত্রের পুনকজ্ভীবনের 
সম্ভাবনাকে প্রতিহত করার গুরু 
দ্বায়িত্ব অর্পণ 
দ্বায়িত্ব পালন 


করেছে। আর এ 
করতে হজে চাই 
নমনীয় কৌশল গ্রহণ । যে সমস্ত 
প্রদ্বেশে সাম্প্রদাযিক শক্তির প্রভাব 


নগণ্য সে সমস্ত প্রদেশে ধহ্বরত্বস্ত্র 


পাবলিক আ্্যাকাউন্টদ কমিটির 
রিপোর্টে স্বাস্থ্য দপ্তরের দমালোচন। 


বিধানসভার পাবলিক আযকাউ- 
“টস কমিটির রিপোর্ট বিধানদভার 
বিগত অধিবেশনে পেশ করা হয়েছে । 
ওই রিপোর্টে ছুটি সরকারী দপ্তর 
সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। খাস্ত 
ও সরবরাহ দপ্তর সম্পর্কে কমিটির 
মন্তব্য ইতিমধ্যেই দর্পণ প্রকাশ 
করেছে। বর্ত মা ন প্রতিবেদনে 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দণ্ডর 
সম্পর্কে কমিটি যে মস্তব্য করেছেন 


তা প্রকাশ কয়া হচ্ছে। 


কমিটি জানতে পেয়েছেন যে, 


১৯৬৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৭০ ' 


সালের মার্চ মাস পর্যস্ত শ্বাস্থা ঘর 
জল সরবরাহ এবং নিষ্কাশণ ব্যবস্থার 
জন্য চার প্রস্থে ঝণ দেয়। মোট 
অর্থের পরিষাণ ছল ১ কোটি ২২ জক্ষ 
টাকা। খণের শর্ত ছিল বার্ধিক ৮ 
শতাংশ স্থদ কিন্ত যি ঠিক সময়ের 
মধ্যে এ টাকা ফেরৎ পাওয়া যায় 
তবে ৩ শতাংশ রিবেট দেওয়া হবে। 
আরও যে শর্ত ছিল ভা হল ১৯৭৫- 
৭৬ সাল থেকে ১৫টি কিস্তিতে এই 
খপ শোধ করতে হবে।' কিন্তু খন 
দেওয়া টাকা আজও পর্যস্ত শোধ হয় 
নি। কমিটি এবিষয়ে সন্তুষ্ট হতে 
পারেননি কারণ খণ আদায় করার 
পদ্ধতিটা কমিটির মতে ষথোপযুক্ত 
নয়। 

কমিটি আরও দেখেছেন ষে, 
বিভিন্ন পৌরসভার নিকট এই দণ্ড- 
রের পাওনার পরিমাণ ৪১ লক্ষ ২ 
হাজার টাকা । এই টাকা ১৯৭৩- 
৭৪ সাল পর্যন্ত অনাদায়ী রয়েছে। 
এই অর্থ পৌরসভাওলিকে দেওয়া 
হয়েছিল জল সরবরাহ প্রকল্পের 
জন্য । কষিটির নিকট হুস্থা দপ্তর 
লিখিত ভাবে জানিয়েছেন ঘে, 
আধিক অবস্থা খারাপ থাকায় পৌর- 
মভাগুলি এই টাকা ফেরৎ দ্বিতে 








কংগ্রেস (ই) প্রাথীদের পরাজয় 
সুনিশ্চিত করার জন্য জনতা দলের 
সঙ্গে সমঝোতায় প্রশ্থটি অবাস্তব ব 
উড়িয়ে দেয়া? উচিত নয় । আসঙ্গ লোক- 
মতা নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) দলকে 
এমনভাবে পুদিন্ত করা প্রয়োজন 
ঘাতে নির্বাচনের পর শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী দ্র কঘাকধির স্থযোগ না 
পান । ) 
আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ধৈর- 
তথ্তরের পুনকুজ্জীবন রোধ করতে ন! 


পারলে বিপদ শুধু জনগণের নয় বাম 
ও গণতাস্ত্রিক শক্তির গ্রতিনিধিত্ব- 


কারী দলগুলির মধ্যেও গভীর 
রাজনৈতিক সংকট অনিবার্য হয়ে 


যে হিমাংশু চক্রব্তঁ 


পায়েনি। তবে এখন অবশ্য দেই 
টাকা আদায় ‘করা হচ্ছে চুদি কর 
থেকে পৌরসভার পা ও ন! টাকা 
আযাভঙ্জাস্ট করে । কত্ত টাকা এখনে! 
অনাঢায়ী তার হিসাব স্বাস্থ্য দপ্তরের 
কাছ থেকে কমিটি পান নি। কমিটি 
এই বিষয়ে খুশি হতে পারেননি । 
কারণ যে দপ্তর টাকা দিল ভার কাছ, 
থেকে হিসাব পাওয়া ঘাবেন। কেন? 

কমিটি আরও জালতে পেরেছেন 
দে, এই ঘৃরেরই অধীন জন স্বাস্থ্য 
বিভাগকে ইউটিলাইজেশন নার্টি 
ফিকেট বাবদ দেওয়া মোট ৫৯ লক্ষ 
৯৯ হাজার ৫৪১ টাক? অনাদ্বায়ী 
রয়েছে । বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে 
স্বাস্থ্য দপ্তর লিখিতভাবে পাবলিক 
আযকাউন্টস কমিটিকে জানিয়েছে 
যে, ৭৭ লক্ষ ৫১ হাজার ২৩৭ টাকার 
আরও ৬টি ইউটিলাইজেশন পার্টি- 
ফিকেট সম্পর্কে আকাউণ্টেণ্ট জেনা- 
পলকে অবহ্ির্তি করা হয়েছে। 
সাহ্ষ্যদানকালে দপ্তরের পক্ষ থেকে 
বল হয়েছে' যে, ২৮টি মধ্যে ১৩টি 
ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট কপ্তরের 
হাতে এসেছে । তারা আরও বলে- 
ছেন যে, ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরে 
আকাউন্টেণ্ট জেনারেলের দ্বপ্তর 
থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরে জানানো হয় যে 
মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ ৬৬ 
লক্ষ ৮১ হাজার টাকা । কিছু কিছু 
সার্টিফিকেট ১১৫৮ সাল থেকে বাকী 
পড়ে রয়েছে । কমিটিকে বল! 
হয়েছে যে, ১৯৫৮ সাজে নর্থ ব্যারাক- 
পুর মিউনিনিপ্যালিটিকে ৬৪ হাজার 
টাকা দেওয়া হয়। এখনে পর্যন্ত 
ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পাওয়ং 
যায়নি । 

কমিটি আরও লক্ষ্য করছেন ষে, 
১৯৭*-৭১ সালে কয়েকটি কেন্্রীয় 
শেবাংশ «ম পৃষ্ঠায় 





দর্পণ | শুক্রবৃর, ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭৯ ! 


দির গান্ধী ক্ষমতায় এলে-... 


রাজনৈতিক ভাষ্যকার 
’ ঠ 

অতীতের পৃষ্ঠাগুলি থেকে আমর? 
ভবিষ্যতের সম্ভাবন] খতিয়ে দেখতে 
চাই । আদালতে ক্বাগী আসামীর 
সাক্ষ্য ও বর্ণনা গ্রহণ করা হয় না। 


কিন্ত ইন্দিরা গান্ধী আবার লোকসভা . 


নির্বাচনে ববিজজিনী হলে দেশের 


সাধারণ মানুষের অবস্থা যে কী নিদা- , 
রুণ হবে তা বোঝার জক্তে অতীতের: 


পৃষ্ঠ খাটতে হর না। একবার 
ইন্দিরা কংগ্রেষী কর্মকর্ত। ও সাধারণ 
কমঁদ্ের চালচলন হাবভাবের দিকে 
তাকালেই তা মালুন হতে, পারে। 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ইন্দির] কংগ্রেসের 
। প্রধান ব্যক্তি নাকি মালদহে বক্তৃত। 
। দিতে গিয়ে বলেছেন ইন্দিরা কংগ্রেস 
ভোট চায় না, সি পি এম নেতাদের 
রক্ত চায়! সংবাদপত্রে দেখেছি 
কংগ্রেস (ই) নায়কের এই ইসার। 
বার্থ হয় নি। মালদহে বর ঝরানো] 
শুরু হয়ে গেছে। শ্বয়ং জেলা ম্যাজি- 
ষ্টেট মৃখ্যমন্ত্রীর কাছে কংগ্রেপ (ই) 
নেতা ও কমের হিংসাত্মক উস- 
কানি ও কার্ধকলাপের বিস্তারিত 
রিপোর্ট দিয়েছেন । অথচ এখনো! 
ইন্দিরা! গান্ধী লোকসভা! নির্বাচনে 
জেতেন নি। জয়ের আশা করছেন 
মূত্র সাধারণ মাহুষে এই ঘট- 


নাকে ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে। ' 


১৯৭০-৭৩ সাজের অবাধ সন্ত্রাস ও 
গণ-নিপীড়নের দিনগুলিকে কোন 
কারণেই ফিরে আসতে দেওয়া] যায় 
না। | 

ইন্দিরা গান্ধীর আমলে আমর] 
স্বাধীনতা হারিয়েছিলাষ । ষে চারটি 
স্বাধীনতাকে গণতন্ত্রের স্তম্ভ বলা 
চলে অর্থাৎ মতগ্রকাশ ও বাকত্বাধী- 
নতা, অবাধ চলাফেরার শ্বাধীনতা 
শাস্ভিপূর্ণ বিক্ষোভ, সভাসমিভি ও 
খিছিলের স্বাধীনতা] ও সংবাদপঞ্জের 
স্বাধীনত1--এর সবক্যুটিই । ইন্দিরা 
গান্ধী এখন বলছেন সেদিন দেশের 
স্বার্থেই এইভাবে বাক্তি স্বাধীনতা! ও 
নাগরিক অধিকার খর্ব করার প্রয়ো- 
জন হয়েচিল । জযুপ্রকাশ নারায়ণ 
মোরারজী দেশাঃ, চরণ লিং সহ 
দেশের দু লক্ষ মান্রযকে বিনাবিচারে 
আটক করার নাতি প্রয়োজন হয়ে- 
ছিল । ্থচ এই ভদ্রমহিও] নির্বা- 
চনে ফায়দ। তোলার আশার দেহা- 
স্তরিভ জয়প্রকাশের পাদমুলে 
স্পুত্রক উপস্থিত হয়ে শোকাশ্র 
' মোচন করতে ছাড়েন নি। 

কর্মব্যস্ত পাঠকদেরও মনে পড়তে 
পারে থে শ্রীমতী গান্ধীর আমলে 


পশ্চিমবজে গিছ্ধাথশক্কর রায়ের সন্ত্রাস 
ও বিভীধিকার বাজতে বিনি লংবাদ 
পত্র ও প্রচারের মন্ত্রী ছিলেন সেই 


স্থহত মুৰাঙ্ধী মশারের আদেশে 
সাপ্তাহিক “দর্পন” পত্রিক] বন্ধ করে 
ওযু হয়েছিল । এ হুব্রত মূখা 
এখন ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্ধেশিক 
কলিটির মহা সচিব । সেদিন “দঘর্প৭+কে 
বন্ধ করে দিয়ে হব্রত মুখার্জ দশ্ত 
প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু সাধারণ 
মানুষ নিধাঁচনে তার দ্বস্ত চূর্ণ করে 
দিয়েছিলেন । এখনো “দর্পন সাধা- 
রণ মানুষের পক্ষে দাড়িয়ে তার 
এভিহ বজায় রেখেছে, কিন্ত বরকত 
স্াব্রত-শিল্ধার্থবাবুর জনস্মাজে 
এখনে অপাংক্রেয়, সন্দেহভান্দন। 
পশ্চিমবঙ্গের লাধারণ মানুষ রাজনীতি 
সচেতন । তাই বরকত-স্ত্রতদের 
তার! কোনদিন ক্ষমতায় কিরে 
আসতে দেবেন না এট! ক্রবসত্য । 
১৯৬৭ সালে বামপন্থীয়৷। বিভক্ত 
ছিলেন, তবু এ, রাজ্যের মান্য 
কংগ্রেঘকে ভোট দিয়ে জেতান লি । 
এখন তো ভারা এক্যবন্ধ এবং আরে] 
শক্তিশালী । 


তবু সংবাদপত্র পাঠকদের 


কয়েকাট ঘটন1 মনে করিয়ে দিই ।' 


কারণ কোন ছুর্বলতাবশে যদি ইন্দির' 
কংগ্রেসকে একটি ভোটও কেউ দিয়ে 
ফেলেন তাহলে সেটি যে বুলেট হয়ে 
ফিরে এসে তাকে ও ভার প্রিয়জনকে 
আঘাত করবে দেট! অবশ্যই মনে 
রাখতে হবে । 

ইন্দিরা] গান্ধী আজ জনগণের 
দুঃখে কুস্তীরাশ্র বর্ষণ করছেন, নীতির 
কথা বলছেন, কিন্ত জরুরী অবস্থার 
সাফাই গাইছেন অর্থাৎ আমাদের 
বুঝে নিতে ভবে যে শ্রীমতী গান্ধী যদি 
কোনমতে “কবার প্রধানমন্ত্রী হতে 
পারেন তাহলে জনগণের চারটি 
মৌলিক স্বাধীনতাকে চিরতরে ধ্বংস 
করতে অ পা সারা দেশকে এক 
বিরাট (লীহকারাগারে পরিণত 
করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা! করবেন 
না। 3 

শ্রীমতী গান্ধী জরুরী অবস্থার 
আমলে দাধান্ণ দেশবালীর সঙ্গে 
লংবাদপতেংও কঠরোধ করা হয়ে- 
ডিল। কাবণ দেখানে! হেছিল, 
দেশের জন্রী স্বার্থে এই কঠরোধ- 
কারী সেন্সবাপপের প্রয়োজন ছিল। 
শ্রীমতী গান্ধী দেশের স্বার্থ ততটা 


বিবেচনা করতেন নীচের কয়েকটি 


সেন্দরশিপ উদাহরণ থেকে এর প্রমাণ 
পাওয়া যায ' এই সেন্সরশিপ আদেশ 
ছিল সম্পূর্ণ মৌখিক । আদেশ পালন্ন 
না করাঘ শান্তি দেওয়া হয়েছে। 
১৯৭৫ সালের ৯ই অক্টোবর £ 
বোনাস সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ, প্রবন্ধ, 
দম্পাদকীয় প্রকাশ কর! নিষিদ্ধ ; ৮ই 


অক্টোবর ' তিহার জেলের হাঙ্কায! 
সম্পর্কে খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ, ২৪শে 
সেপ্টে ৭৫, সব কাগজে উত্তর বা 
দক্ষিণ কোরিয়ার ' বিজ্ঞাপন প্রকাশ 
বন্ধ করার আবেশ; ২১শে অক্টোবর 
মিস! বন্দীদের হজে সাশ্দতকারে 
বাধা আরোপ করার সংবাদ প্রকাশ 
নিষিদ্ধ,-এই সম্পর্কে দিল্লী হাই 
কোর্টের বাভিল আদেশ প্রকাশ 
নিষিদ্ধ; বোম্বাই আপীল মামলায় 
বিচারপতি খামার রায় প্রকাশ 
নিষিদ্ধ, বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন 
সম্পাদকীয় লেখা নিষিদ্ধ, ১*ই 
ভিসেম্বর কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির 
খসড? প্রস্তাব প্রকাশ নিষিদ্ধ, ১৯৭৬ 
সালের জানুয়ায়ী মাসের ১৫-১৬ 
তারিখ মাদ্রাজ থেকে ক্কোন খবর 


- এলে তা প্রকাশ না করার আদেশ 


এমন কি মুখ্যমন্ত্রী ককণানিধি বিধান 
সভায় কোন ভাষণ দিলেও ত! 
প্রিসেপ্পরশিপ করাতে হবে বলে 


জরুৰী অবদ্থায় অর্থগীতির অধোগতি 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার” 
ইন্দিরাগান্ধী নির্বাচনী প্রচারে 
জরুরী অবস্থা খোষণার' সাফাই 
গাইতে শুরু করেছেন। তার মোট- 
মাট বক্তব্য হচ্ছে তার আমলে দেশ 
যে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে 
গিয়েছিল, তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার 
ফলে তা সব লোপাট হরে গিয়েছে । 
দেশে এখন যে অর্থনৈতিক দুর্দশা 
চলেছে তার জন্তে তিনি জনতা সর- 
কার ও বর্তমান তদারকী সরকার- 
কেই দায়ী করছেন । গ্রমতী গান্ধী 
হয় আত্মপ্রতারণা করছেন, নতুবা 
জেনেশুনে দেশবাসীকে প্রতারণা 
করার চেষ্টা করছেন। তার ২* 
দফা অর্থনৈতিক কর্মনচী ও তার পুত্র 
সয় গান্ধীর ৫ দফ! কর্মস্থচী দেশ- 
বাসীর ঘাড়ে যে অবর্ণনীয় দুর্দশ! সুষ্টি 





আদেশ জারী , জয়প্রকাশের স্থাস্থ্য 
ও তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশ 
নিষিদ্ধ; বোনাস বিল আলোচনার 
সময় রাজ্যসভা থেকে সদস্যদের 
ওয়াক আউটের সংবাদ প্রকাশ 
নিষিদ্ধ, কোন মহারাজার ভাইকে 
বন্তপ্রাণী শিকারে ' অনুমতি দেওয়া 
সম্পর্কে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সতায় যে 
আপত্তি করা! হয় ত1 প্রকাশ কর! 
নিষিদ্ধ; শর! ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬: 
শ্রীযুক্ত তুলমোহন রামের লাইসেন্স 
কেলেঙ্কারীর মামলার বিবরণ আগে 
খেকে সেন্সরের অনুমোদন করিয়ে 
নেওয়ার আছেশ ; ২৭শে ফেব্রুয়ারী, 
গান্ধী হত্যা মামল! সম্পর্কে কমিশনে 
মোরারজী দেশাইয়ের সাক্ষ্য সম্পর্কে 
সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ; ৮ই এপ্রিল, 
ফরাকা নদীর জলবপ্টন সম্পর্কে 
সংবাদ গ্রাশ নিষিক্ষ ৫ই জুন 
১৯৭৬ £ চট রঙ্ানী করে চটশিল্পের 
মুনাফা] কত হল বা চট শিল্প সম্প- 
কেই কোন সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ; 
২২শে জুল £ বোয়িং কোম্পানীর 
কমিশন দেবার খবর প্রকণশ নিষিদ্ধ। 
এমন আরে] ঘটনা রয়েছে যার সঙ্গে 
দেশের ম্বার্থহানির কোন গ্রশ্ই 
জড়িত ছিল ন11. আমরণ পরে 
আরো বছ দুষ্টাস্ত দ্রিতে পারি । তাতে 
দেখা যাবে ইন্দির। গান্ধী কেবল 


নিঙ্গের ও পারিবারিক স্বার্থে দেশের 
হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে দিযে 


চিলেন। তার কাছে দেশের স্বার্থ 
অবান্তর | তখনও যেমন এখনো 
তেমনি । 


করেছিল, যে ভাবে দেশবাসীকে 
প্রতারণা করে পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধির 
সুচনা! করেছিল তার সীমাপবিসীম] 
নেই। তার কিছু কিছু প্রমাণ বিভিন্ন 
নির্ভরযোগ্য সুত্র থেকে পাওয় 
গেছে। Re ৭৮ 
যেমন, ব্রিজার্ ব্যাঙ্কের একটি 
সমীক্ষা থেকে দেখা যায় শ্রীমতী 
গান্ধীর জরুরী অবস্থার আমলে 
দ্রেশের অর্থনৈতিক বুদ্ধি দূরের 
কথা, ছুষেকটি রাজ্য বাদে সবকয়টি 
রাজ্যের জনসাধারণের আত্ম মারাত্বক- 
ভাবে কমে যেতে শুরু করেছিল 
কিন্তু ঠিক এ সময়েই দেশের কোটি- 
পতি গোঠীর সম্পদ উছলে পড়ছিল । 
প্রকৃতপক্ষে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৬ 
সাল পর্যন্ত চার পাচ বছরের মধ্যে 
টাটা বিড়লা সিংহানিয়ারা তাদের 
মোট সম্পদের পরিমাণ পুরুষাস ক্রমে 
সঞ্চিত সম্পদের ছ্বিওণেরও বেশী 
বাড়িষে নিতে পেরেছিল । রিজ্ার্ড 


"ব্যাঙ্ক বুলেটিনের জুন ১৯৭১ সংখ্যায় 


তার বিবরণ দেওয়া] হয়েছে । 

সমীক্ষা অনুসারে মহারাষ্ট্র এবং 
জম্মু ও কাশ্মীর বাদে আর সমস্ত 
রাজ্যের মেট উত্পাদন ও আয় কমে 
গিয়েছিল । ১৯৭৬-৭৭ সালে সার! 
দেশের হিনেবে জাতীয় উৎপাদন ৮ 
শতাংশ বেড়েছিল, ১৯৭৫-৭৬ সালে 
৩৮ শতাংশ । অথচ রাজ্যওলিতে 
উৎপাদনের হার কমে গিয়েছিল। 
এই রাজ্যগুলির মধ্যে নয়টিতে-_ 
অর্থাৎ অন্ধপ্রদ্দেশ, আসাম, গুজরাট, 


. 


4 ॥ গপীচ ॥ 


হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, 
মধ্যপ্ৰদেশ, ওড়িশা ও পশ্চিমবজে 
আগের বছরের তুলনায় মোট 
উৎপাদন ১৯*৬-.৭ সালে বাড়া দৃত্রের 
কথা বরং অনেক কমে গিয়েছিল। 


গড়িশার অবস্থা এর মধ্যে সবচাইতে , 


শোচনীয় ছিল। ওঁ রাজ্যে উৎ- 
পাদন ও আয় কমেছিল ১৯৪ 
শতাংশ । বিহারের অবস্থাও শোচ- 
শীয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০-৬১ সাল 
তকে ১৯৭৬-৭৭ সাল অবধি বিহারে 
মাথাপিছু 'এয় ক্রমাগত কমে আস- 
ছিল, কোন প্রতিক'র হয়নি । 

নীট জাতামস উৎপাদনে মহায়াছ 
ও উত্তরপ্রদেশ মিলে এক চতুৰ্থাংশ 
যোগ করেছে, পশ্চিমবঙ্গ করেছে ৮*৫ 
শতাংশ এবং অয, বিহার, গজ্রাট 
তামিলনাড়ু প্রত্যেকে গড়ে ৬ শতাংশ 
করে নীট জাতীয় উৎপাদনে যোগ 
করেছে। পাঞ্জাব দিয়েছে 
শতাংশ । 


রিজাভ ব্যাংকের পরিসংখ্যান 
বিভাগের জাতীয় সমীক্ষার এই 
রিপোর্টে বল] হয়েছে যে দেশের 
অধিকাংশ রাজে)ই অথনৈতিক পরি- 
বৃদ্ধির হার নেতিবাচক অর্থাৎ যোগের 
বদলে বিক্লোগম্থা ছিল । মাত্র মহা- 
রাষ্ট্ী এবং জঙ্গু ও কাশ্মীরের পরিবৃদ্ধির 
হার সামান্য ইতিবাচক ছিল। 

জরুরী অবস্থার সময়ে দেশে 
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটার যে অলীক 
প্রচার শ্রমতী গান্ধী ও তার চেলা- 
চামুগ্ডারা প্রচার করছেন, রিজাত 
ব্যাঙ্কের এই, তথ্যবহুল রিপোর্ট 
সেই প্রচারের বেলুনকে ফাপিয়ে 
ছিয়েছে।, 


১২৬ 


অথচ এই সময়ের মধ্যে শ্রমিক- 
কর্মচারীরদের মাইনে মজুযী বোনাস 
ইত্যাদি মালিকদের মুনাফার তুলনায় 
ছিল নগণ্য । যেমন মোট উৎপাদ- 
নেয় কথা ধর! যাক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
সমীক্ষায় ১৯৭৭ ৭৮ সালে যে হিসাব 
দেওয়া হযেছে তাতে দেপা যাস 
৪১৫টি একচেটিব্ন। গোষ্ঠী পরিচালিত 
বৃহত্তম কোম্পানী মোট প্রায় ১১০১, 
কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন করেছে। 
এর মধ্যে বেতন, মজুরী, প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ড বোনান ও অন্তান্ত শ্রমিক 
কল্যাণ বাবদ খরচ ছিল মাত্র ১২১ 
ঞ্চো্ টাকা ।” সপর পক্ষে শুধু মাত্র 
এই, বৃহত্তম কোম্পানীগুলির মোট 
মুনাকা ছিল ১০৪৪ কোটি টাক]। 
এটা কিন্তু কেবল প্রকাশ্য হিসেব। 
কারণ উৎপাদন থর্নচ ৯৬৪৮ কোটি 
টাকার মধ্যে রয়ালটি, সুদ ও অন্তান্ত 
শেবাংশ অষ্ট গুষ্ঠায় 


এ 





1 ছয় ।। 





এই পি 


সব্বব্যাপী অপসক্কৃতি প্রগতি অপরুদ্ধ  - 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 


সংবাদে প্রকাশ, দিল্লীর গুকত্বার ' 


বাংলা সাহেবের পুকুরে একটি ছ 
মাসের শিশুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া 
যায়। এক দম্পতি সস্তান লাভের 


কামনা করে রাভপুত্রস স্বামী, বাড়ি, 
গাড়ি, টাকা-পয়সা । আত্াসর্বন্বতা 
ও জ্ঞান-চেতনার অভাবের জন্যই 
এটা হয়। স্থূল যুবতী সস্তোষী মার 


অন্ত এ শিশুকে চুরি করে বলি দেয় পুজো করছে জিম হবার আকাজ্জায়। 


( ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৫৮1৭৯ )। 

২৫ জুন ’৭৯ ‘দি হিন্দু, পত্রিকা! 
লিখেছে, কটকের কাছে নরপিংপুরের 
এক কাঠ কাটা করাত কলের 
উদ্বোধনে ‘দ্বে বতাঁর, কাছে বলি 
দেওয়ার জল্প মালিকরা এক 
কিশোরকে আটকে রাখে । খবর 
পেয়ে পাঁচশো গ্রামবাসী এ মিল 


ঘেরাও করে আগুন লাগিয়ে দেয় । ' 


মালিকের, ব্যবসার উন্নতির অন্ত 
কিশোরকে খুন করার চক্রাস্ত জেনে 

আতকে উঠবেন না। 
| পুত্রের আরোগ্য কামনায় উত্তর- 
প্রদেশের মোরাদাবাদ জেল|য় এক- 
ব্যক্তি তার জিত সন্তোষী মাতার 
পায়ে উৎ্ম্র্গ করেছেন বলে: ২৭ 
আগষ্ট '৭৮-এর “দি' স্টেটসম্যানঃ 
জানিয়েছে । . B 

শ’ পাচেক বছর আগে হষায়লের 
আরোগ্য কা য় না স্ন বাবরের প্রাণ 
উৎ্সর্গের কাছিনী পড়েছি। আজও 
তা চলছে, মানে আমাদের প্রগতি 
কোথায়? 

খরার হাত থেকে ধাচার জন্য 
আজ যখন সবদেশ বিজ্ঞানকে ব্যবহার 
করছে, এখানেও কৃত্রিম বৃষ্টির জন্ 
বিমান থেকে রাসায়নিক পদার্থ 


বাতাদে.শ্প্রে করে ফললাভ হয়েছে দ্বিকে পাত্রের পিতা সম্মান বাড়ানোর ! 


ভধন এই হতভাগা দেশের কৃষক 
রমণীর! এখনও" পবনের বন্দনা 
করছে। উত্তরপ্রদেশের বান্দা 


জেলার পঞ্চাশ জন নারী-পুরুষ বৃষ্টির ' 


জন্ত মাথা নেড়া করিয়েছে । মধয- 
প্রদেশের বাস্তার জেলার এক পুরুত 
ভালো ফসলের আশায় আড়াই 
বন্তুরের এক শিশুকে গ্রামের আদি- 


হ্য় 


ইউরোপ জাপানের মতো ধনতাস্ত্রিক 
বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলোর মেয়েরা 
থে কুসংস্কারেয় কথা আন্দ ভাবতেই 
পারে না। | t 

একশো! বছর আগে বিদ্যাসাগর 
তার পুত্রকে গনৈকা বিধবার সঙ্গে 
বিয়ে দিয়ে ভ্দানীস্তন সমাজে দাহস 
ও দৃষ্টান্ত দেখালেন, এত বছর পরেও 
যার. চলন বাড়েনি । গতবছরের 
১৯শে আগষ্টের স্টেটসম্যানের মতে 
বিধবার পুনঃবিবাহ আজও বিরল- 


প্রান্থ। কারণ উন্নত শির যুক্ত 
সচেতন সংস্কজিবান কুসংস্কার মুক্ত 
পুরুষের অভাব । 


বিয়ের কথা বলতে গেলে পণ 
প্রথার 'ও যৌতুকের কথা বলতেই 
পণ প্রথার জন্য গতবছর খোদ 
দিল্লীতে আড়াইশো যুবতী বধূ আত্ম- 
হত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। শ্রী 
সংঘর্ষ সমিতির’ ব্যানারে বিরাট 
মহিলা] মিছিলে শ্লোগান উঠেছে 
করেছি ' পণ দেব না পপ, নেব ন! 
পণ ।* বিয়ের সমক্স ত্রিশ বছর বয়সী 
পুরুষ পিতা-মাতার ধাধ্য সস্তান হয়ে 
পড়ে । ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষত্‌ হারিজে 


' বলে, ‘আমি কিছুই জানি না, বাবা- 


দাদা যা করবে ভাই হবে।” অন্ত 
জন্য বউ-ভাতে হৈ চৈ করার, ভন্ত. 
কন্তার তথা আগামী পুজবধূর পিতার 
গল! টিপে ধরে । বিয়ের সমর আলু- 
পটলের মতে! পাত্রী যাচাই হয়। 
পাত্র-পান্জরীর পছন্দ, মানসিক 
মিলনের স্বাধীনতা আজও শ্বীকৃত 
হয়না । বিয়ে অথবা বউ-স্ভাতের 
প্লীতিতোজে হাতে করে কিছু নিয়ে 


বাপীদের দেবতার কাছে বলি মেতে লক্জাবোধও হয় না এদের । 


দিয়েছে (দি স্টেটদম্যান, ৬1৪৭৯) । 
হয়তে| বহুক্ষেত্মেই পুলিশ এদেরকে 
শিশুহত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করেছে । 
কিন্ত ফললাঁভের আকাম্থার এভাবে 
এঁশী বিশ্বাস পোষণ কেন? কারণ 
শিল্প-বিগ্ুব তথা বিজ্ঞানের প্রচার ও 
প্রয়োগ এদেশে ষধাষধ হয়নি । 
আজও মেয়েরা ঘরে দরে ইতু, 


হোটেলের বিল মিটিয়ে দে ওয়াত্র 
মতো এরা বান। অপর পক্ষও 
অপমান বোধ করে ফিরিষ্বে দেন না, 
বরং উপহার নিয়ে রপাত্মক আলো- 
চনা চলে। এর কারণ সংস্কৃতিরুচি 
বোধের অভাব। 


নয়। 


অথবা দক্ষিণ আক্রিকাঁরোডেশির়ায় 
শ্বেতাদ-রুষাজ 'বর্ণভেদের নিন্দা 
করছেন অথচ নিজের গলায় পৈতে। 
ধারণের অর্থই নিজের পৃথক স্থান 
বজায়'রাখা, সমাজের উচ্চবর্ণ বলে 
দাবি করা। এম, এস, সি পাশ 
রিদার্চ স্কলার ছাত্রও এট] করছেন 


কারণ সংন্কতিবোধের অভাব । 


অব! দেখেছি একজন ডাক্তার 
পায়ে টানা রিব্সায় চড়ে মেজাজে 
চলছেন। রোদে পুড়ে যাচ্ছে 
কলকাতা, তখনও । ভদ্দলোকেদের 
যুক্তি, ‘ওয়া তাহলে খাবে কি? কেউ 
বলেন না, ওদেরকে সাইকেজ-বিক্সা 
অথবা অটোরিল্লা করে দেওয়া 
হোক। সত্তর বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধের 
অতি কষ্টে টানা রিস্সায় চড়তে ত্রিশ 
বছরের যুবকের লঙ্ভাও লাগে না। 

এবার আসি খেলার মাঠে। 
আটাত্র সালের ৬ই আগষ্ট মোহন 
বাগান/ইষ্টবেজল লীগ ম্যাচে নির্ধা- 
রিত সময়ের ৫১ মিনিট পর খেলো- 
য্নাড়য়! মাঠে নামে। কোন পক্ষই 
আগে মাঠে নামতে চায়নি, কারণ 
পয়মন্ত ব্যাপার তথা কুসংস্কার ও 
নিজেদের দক্ষতায় অনাস্থা । এটাও 
অপসংস্কৃতি । 

দেওয়ালে স্লোগান লেখা হচ্ছে, 
“অবাঙালী পুঁজিপভিরা বাংলা 
ছাড়ো,’ অর্থাৎ স্তার বীরেন মুথান্জাঁ 
এখানে মূনাফা! লুটতে পারেন, বিড়ল! 
রাজস্থানে শোষণ চালাক, এই আরে 
কি! প্রাদ্দেশিকতার সারবস্ত 
এটাই । | 

অথবা খেলার মাঠে নামছে 
একট] ঘল্‌, ঘার নামেই সাম্প্রদায়িক 
গন্ধ যেমন, মহামেভান. স্পোর্টিং। 
অথবা সরকারী চাকরির দরখাস্ত ফর্মে 
লিখতে হবে জাত, ধর্ম ইত্যাদির 
কথা। 

গানের জগতও অপসংস্কৃতি মুক্ত 
‘এই এদিকে এসো...কথাটি 
শোনে!---কাছে এসো” মহিলা কণ্ঠে 
এ ভাক রেকর্ডে বান্তছে। অথবা এ 
বছরের প্যারোডি গানগুলোর কথা 
কোন্‌ তত্রলোকে শুনতে পারে। এ 


সবও নাকি'অশ্রীল নয় । 


এবার আপি নাটকের কথায়। 


এর পর আছে পৈতে ধারণ, মার কলকাতার রঙ্গমঞ্চে চলছে এখন একের 


অর্থ বর্ণভেদ্দ প্রথাকে স্বীকার কর]। 


পর এক যৌন আবেদনপূর্ণ নাটক। 


সস্তোষধী মার পুজো -ট্রপবান করে অনেককে দেখেছি হরিজন হত্যা একট নাটকের , নামই “মৈথুন”, 


শামা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭৯ 


* আরেকটি 'দারারাত' | 'দাঙ্গ রাখে" 
নাটকের ম্যানেজার বিজ্ঞাপন 


দিয়েছে, ‘মঞ্চে এই প্রথম শাওয়ারে 
স্থান’ অর্থাৎ বাথরুম দগ্ধ দেখালে] 
হবে। নাটকে মেয়েদের এখন স্বচ্ছ 
কাপড়ের পোশাক পরানো হচ্ছে, 
যাতে অতি কোমল ও গোপন নামী 
অস্বগুলে। দর্শকদের চোষ আকৃষ্ট 
করে। - 

এছাড়া. তো হাত্রা-উপন্তাস- 
কবিতা গল্প আছেই ৷ কিন্তু সবচেয়ে 
শক্তিশালী মাধ্যম সিনেমায় কি 
হচ্ছে? পিনেমার প্রভাব আঙ্গ 
বোঝ! যাচ্ছে। “সস্ভোষী মাত!’ 


' ঠাকুরের নাম দশবছর আগে অন্ততঃ 


পশ্চিমবাংলার কেউ জানতে। না, 
আজ তা প্রতি শুক্রবার ঘরে ঘরে 
পৌছেছে । “বাবা তারকনাথর়” 
পর থেকে শ্রাবণ মাস জুড়ে তার- 
কেশ্বরে ছেটে জল বয়ে নিয়ে যাওয়ার 
প্রবণতা মেয়েদের মধ্যে বেড়েছে। 
এ রকম সুদূরপ্রসারী প্রভাবস্থগ্টিকারী 
সিনেমায় 'যা দেখানে! হয়, তার 
অধিকাংশই জীবন বিমুখ। হিন্দী 
ফিল্মের ভিত্তিই হচ্ছে আজব গাঁজা- 


অর্থনৈতিক অধোগতি . 


€ম পৃষ্ঠার পর 
খরচও মুনাফার বত কোটিপতি 
মালিকদের হিস্তায় পড়ে। এর 
বাবঘ,খরচ হয় ৫৪৭ কোটি টাকা । 
এর বাইরেও অতিরিক্ত ১৩৩ কোটি 
টাকা অন্তান্ত খরচ খাতে দেখানো 
হরেছে, সেটা কংগ্রেস ফাণ্ডে টাদাও 
হতে পারে,” আমলাদের পারি- 
তোধিক অথব1 অন্তান্ত সন্দেহজনক 
খরচ হতে পারে কিন্তু এর পরিমাণ 
শ্রমিক কর্মচারীদের বেতনস্জুত্রী- 
বোনাসের ১২১ কোটি টাকার চাই- 
তেও অনেক বেশী অর্থাৎ, ১৩৩ কোটি 
টাক!। 

স্থৃতয়াং ইন্দির! গান্ধী তার 
আমলে শ্রমিক-কর্মচারীদ্বের শায়েস্তা 
করার জন্যে যে সকল, ব্যবস্থা নিয়ে- 


ছিলেন, দ্বেশের টাট! বিড়লা সিংহা- , 


নিয়ার। তার পরম স্ৃঘোগ গ্রহণ 
করতে পেরেছে। ইন্দির! গান্ধীর 
সরকার দেশীবিদ্বে একচেটিয়া 
মূনাফাখোরদের আপন সরকার ছিল, 
তাই টাটা? বিরল] -নিংহানিয়ার] 
ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে দ্বারুণ 
পছন্দ কুরে । পুঁজিপভিদের সংবাদ- 


পত্রগুলি ধীরে ধীরে জনমতকে' 


বোঝাতে শুরু করেছে যে একমাত্র 
ইন্দিরা গান্ধীই দেশে অর্থনৈতিক 
স্ুস্থিতি নিয়ে আদতে পারে । কিন্ত 
বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। শ্রীমতী 
গান্ধী আঞ্জীবন বৃহত একচেটিয়া 
পুজি একনিষ্ঠ সেবা করে এসেছেন 
এবং নিজের পুত্ররত্ুটিকেও এ গোষ্ঠীর 
একজন করে তুলতে চেয়েছেন । 


শি 


ধুরি গা আর চটুন প্রমোদ বিত, 
কব। রাজ্েশ বান্না অবথা সমিত 
বচ্চন হাওড়! পুল থেকে ঝাপ দিয়ে 
চলস্ত ট্রেনে লাফ মায়ে। কিংবা 
গাজার কক্ষে নিয়ে বলে দম মায়ে! 
দম হরেক হরে রাম । এ সবের 
একটাই উদ্দেশ্ত জনসাধারশের নৈতিক 
মেরুদণ্ড ভেজে দেওয়া । এসবই 
'অপমংস্কৃতি। সভ্যতা ও প্রগতির 
বহিঃপ্রকাশ সংস্কৃতি । ভাই অপসং- 
স্কৃতির অর্থ সভ্যতা ও প্রগতিকে 
অস্বীকার কর!। 

ধর্থান্বতা, প্রার্দেশিকতা, তাষা- 
স্বতা,  অন্পৃশ্তভা, নারী বিহ্বেয, 
এবী বিশ্বাস, জঙ্গী সবাতীয়তাবাদ, 
অন্গীল যৌন বিকার প্রদর্শন এ মৰই 
অপসংস্কৃতি । যে অনুষ্ঠান বা 
আচরণ বা রচন। মামৰ মনের , 









সৌন্দর্য ও মানবঙ্গীবনে বস্তাত 


কল্যাণের সহায়ক নয়, হা তীবন 
বিমুখ, খা জীবন সংগ্রামে পৱা্মুধ, 


- ভার নাম অপনংস্কৃতি । 


এ সবই তো আমাদের সমাজের 
সর্বরদ্ধে দর্বদেহে দগদগে ঘা তৈরি 
করেছে। 


এরই নাম ছিল ২*+৫ দক্ষ! একুনে 
২৫.দফা কর্মসুচী । 


জনতা সরকারও এই হন 
তোষ্ণ ও সেবার কাজ থেকে বিরত 
ছিলেন এমন ৰল! যায়না । জনত! 
সরকারের আমলে এখনকার নত 
জিনিসপত্রের দাম এতট] বেড়ে খায় ॥ 
নি এটাও - একটা আবরণমূলক 
প্রচার । কারণ জনতা সরকারের 
প্রথম দুবছয় সর্বভারতীয় মূল্যস্তর 
কমে আসার কারণ কৃষিপণ্যের মৃঙ্য- 
হাম। কিন্ত কাচামাদ কৃষিপ্াত 


পণ্যের মূল্য কষে যাওয়ার ফলে শিল্প- 
জাত পণ্যের দাষ কমেনি বরং আরো 
বেড়েছে । তুলোর দান ২* শতাংশ 
কমেছে কিন্ত হতো ও'সুতী কাপড়ের 
দাম বেড়েছে ১২ থেকে ৪৪ শতাংশ । 
অর্থাৎ একচেটিয়া! শিল্পপতির! আরে! 
বেশ মুনাফা কামিয়েছে। কষিজাত 
কমল যাঁরা উৎপাদন করেন সেই 
কৃষকদের আয় চলে গেছে শিল্পপত্ি- 
দের ঘরে । আর শিল্প ও কৃষিজাত 
ফসলের গড় কষে জনতা সরকারের 
পরিসংখ্যানব্দেরা! মূল্যস্তর কমে 


যাওয়া অলীক হিসাব দাখিল ' 
করেছেন। 


এখন দেশের মাহষকে বুঝতে 





হবে যে অতীতের ইন্দিন্তু কংগ্রেস 


সরকার ষে অর্থনৈতিক দুর্দশ! সষি 


করেছিলেন, জনতা সরকার বা বর্ত- 


মান তদ্বারকী লক্কার ও একই ধরনের 
নীতি অন্গসরণ করছেন। খোল- 
নলচে পালটিয়ে এই নীতিকে জন- 
সাধারণের শ্বার্থমূখী করা না হলে 
অভাব, দুর্মুল্যতা, বেকারী, জন- 
গণের কোন সমস্তারই হুষ্মীমাংলা 
হতে পারেনা । 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে অক্টোবর ১১৭৯ 


২4. রহ সৰ" ও, -। আৰা পলম. (গর ০০২ 





বাংল! সাহিত্যে নকশালবাড়ি 
আ্রান্দোননের প্রভাব 


মিহির আচার্ষ 


নকশালবাড়ির সশস্থ কৃষক 
আন্দোলনকে কেন্ত্র করে ভারতের 
মাটিতে সেদিন কমিউনিষ্ট তৎপরতার 
যে প্রচণ্ড গতিবেগ সাই হয়েছিল 
নানাবিধ কারণে আজ তা স্তিমিত । 
 শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষষতাদখলের গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়টাকে ধারা উপলব্ধি করেন 
, ভীরাই শ্বীকার করবেন এর ফলাফল 
দেখে বিষষটির সততা ও আত্মদানের 
প্রশ্নটি যাচাই করা চলে না। উপ- 
স্থিত আমর! সে বিষয়ে না গিয়ে 
এই আন্দোলন কেমন করে এদেশের 
সান্ত্যি-সংস্কতির ভূযিতে দীর্ঘস্থায়ী 
হাপ ফেলে গেছে তারি পর্যালোচন! 
করব। 

প্রথমত, আমাদের জাতীয় 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইতিহানে ঘার 
সাম্রাজ্যবাদী সংজ্ঞা ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ 
ভার নবযূল্যায়নে স্থতীত্র আগ্রহ 
শি করেছে এই আন্দোলন। যেহেতু 


এট] নিছক সিপাহী বিজ্রোহ নয়, , 


এমন কি শুধুমাত্র সিপাহী আন্দো- 
লনই ছিলনা, বছ কৃষক এই আন্দো- 
" জনের শরিক হয়েছিনেন। অবশ্য 
আধুনিক অর্থে আন্দোলনের ষে- 
চরিত্র আমরা পাই সে সময়ের কথা 
তেবেসে রকম পরিক্ষার চরিত্র 
সেদিন আশ! করাও যায় না। 
কারণ এই যুদ্ধে দিপ্রিন বাদশাহ, 
অযোধ্যা নবাব এবং ছোটখাটে! 
উৎখাত জায়গীরদারদেরও ভূমিকা 
ছিল, ধর্মী উন্মাদনাও ষে কিছু 
চুল না তাও নয়। উনবিংশ 
ড্ান্দীতে যে কোনো সাহরাজ্যবাদ 
বিরোধী আন্দোলনের 
নিগৃহীত জমিদারজাঙগীরদার কিংবা 
ধর্মীয় নেতার ভুমিকা দুনিরীক্ষ্য 
নয়] ‘সে পাইক বিক্রোহই বলুন, 
নীল বিজ্বোহ, কিংবা সাৎ্তাল 
বিজ্জোহই বলুন। 

লক্ষ্য করতে হবে সে-আন্দো- 
সনে ব্যাপক জনগণের অন্ততূক্কি 
হয়েছিল ফিনা। বাঙলাদেশের 


মধ্যেও. 


বাইরে সিপাহী বিদ্রোহকে ‘ভারতের 
প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ' অভিহিত কর- 
বার এফট! প্রচেষ্টা ছিল। যদ্দিচ 
নকশালবাড়ির আন্দোলন মারফত 
প্রশ্নটির নতুন করে যাচাই শুরু হয়ে 
গেল । তখন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা 
গেল উনিশ শতকের প্রখ্যাত বৃদ্ধি- 
জীবীমাত্ই পিপাহী যুদ্ধকে নপ্তাৎ 
করে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
ইংরাজের সহযোগী ও সমর্থকের ঘ্বণ্য 
ভূমিক! গ্রহণ করেছেন। ব্রিটিশ 
শাসকের সঙ্গে তারাও জুনিয়ার 
পার্টনারে পরিণত হয়েছেন এবং 
যেখানে ঘেখানে ইংরাজ গেছে তার 
পিছনে ফেউয়ের মতো বাঙালীও 
গেছেন এবং অব্ঙাঁলী ভারতবাসীর 
স্বণা কুঁড়িয়েছেন। কানপুরে 
বাঙালী . লাহেবেব নিগ্রহের 
বিবরণও ইতিহাসে পাওয়া যুয়। 
সিপাহী যুদ্ধে পক্ষে বা বিপক্ষে 
সেদিন কোন বাঙালী ভন্বরলোক 
ছিলেন, ভারি উপর তাদের প্রগতি- 
প্রতিক্রিয়ার ভূমিকা নির্গত হবে। 
আমাদের বাঙালী” জাতীয় নেতাদের 
মধ্যে ক্থৃভাষচন্দ্র বন্থুই স্পষ্ট করে 


সিপাহী যুদ্ধের সাম্রাজ্যকাদবিরোধী 


তাৎপর্যকে ধয়তে পেরেছিলেন। 
এবং বাঙালী বুদ্ধিঞ্রীবীদের যৃঢ়তাকে 
স্বীকার করেন। | 

দ্বিতীক্বত, উনিশ শতকে বাষ্তা- 
লীর রেনেশান বলে যাঁ কী্তিত 
হয় ভা যে সঘর্থে কোনো রেনেশশাসই 
নয়, এবং তার আলো ঘষে কলকাতা 
মহানগরীর বাইরে এক ফোঁটা অন্ধ- 
কারও দূর করতে পারেনি, সেই 
ইংরেজ শাসনের সমর্থক হ্থবিধা প্রাপ্ত 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের বিনাশর্তে 
শাসকপ্রভুর চরণে আত্মধমপণ ছাড়া 
কিছু নয়। বোধহয় পৃথিবীর 
কোথাও উপনিবেশিক দাস শ্রেণীর 
মান্য নেই যারা এমন ভাবে পাত্রাজ্য- 
বাদী প্রভুর কাছে নতঙ্জান্থ হতে 
প্রীতি ও গর্ব“অুতবকরেছে। 









হশসঃ 


দিস্মী রোডও তাবে 


| সবার হিজর হী ও উতর উপাদানসানরর জুন 


লাধ্মারীত্এগ্রিকানস্রল হর) লিঃ 
১১ উনলাশারাত্এিকার্য হাওড়া হস লিঃ | 
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আও ১ শেও হাহ 





কৌতুকের বিষয় সে সময়ে ‘রাজাহ- 
গৃত্য’ ও হিদেশপ্রেমা সমার্থক হয়ে 
জ্লাড়িয়েছিল। 

এই কথাকখিত বেনেশস- 
ওঘালাদের নিলন্ব মুখোশ শক্ত- 
হাতে ছিড়ে দিলেন ॥ নকশালবাড়ি 
আন্দোলনের তাত্বিক নেতার!। 
এবং তাদের প্রভাব বৃদ্ধ রমেশচঞ্জ 
মজুমদার, গোপাল হালদার, বিনয় 
ছোধ প্রমূথের রচনায় দৃষ্টিপোচর হয়। 
রমেশচজ্ঞ মজুমদারের রামমোহন 
রায় মূল্যায়নে, গোপাল হালদারের 
বি্াসাগর। রচনাসংগ্রহের ত্ৃমিকা 
রচনায়, বিনয় ঘোষের ‘বিদ্যাসাগর’ 
এবং অনান্ত সমাজতাত্বিক গ্রন্থে । 

তৃতীয়ত, গ্রাম থেকে শহর 
ঘেরো” এই রাজনৈতিক স্লোগান 
তরুণ আদর্শবাদী লেখকদের তো 
বটেই, এমনকি প্রধীণ লেখকদেরও 
মর্মমূলে আঘাত করল । প্রতিষ্ঠিত 
লেখক বিমল মিত্র যেমন ‘রাগভৈয়ব’ 
উপন্তাসে কুষিবিপ্রবের - পরিবর্তে 
বিপ্নবীকমীঁদের শহর-কেন্িক ছলোড়- 
গুলোকে (যার দ্বায় ব্যক্তিহত্যা, 
কনেস্টবলল নিধন, ইন্কুলপোড়ানে! 
প্রভৃতি প্ররোচনামূলক কাজে 
কূপাস্তরিত হয়েছে) সমালোচনা 
করেছেন তেমনি অগ্ দিকে ‘জনগণ- 
মন’ উপস্তাদে এই আন্দোলনের 
সদর্থক তাৎপর্য অন্বেষণ কয়েছেন। 
মহাশ্বেতা দেবী “হাজার চুরাশির মা, 
“অপ্রিগর্ভ' প্রভৃতি গ্রন্থে এই আন্দো- 
লনকে হৃদয়ঙ্গম করবান্ন চেষ্টা করে” 
ছেন। নতুন লেখকদের মধ্যে হ্ুর্ণ 
মিত্র গ্রামকেন্দিক রাজনৈতিক 


উপন্যাদ লিখলেও তার এই পর্যায়ের 
গল্প 'চাষিরখাল্প' অনবন্ত । মধ্যবিত্ত 
পেটিবুর্ভোয়া শুভেচ্ছা! নিয়ে লেখক 
চাষিদের গল্প লিখে চাষিদের মধ্যেই 
পড়ে শোনাবার চেষ্টায় কেমন হতাশ 
হলেন তরি বাস্তব চিত্রণ। শঙ্কর 
বন্থও ‘কিমলিশ’ জাতীয় রচনায় 


স্বাক্ষর রাখবার চেষ্টা করলেও 
আন্দোলনের দার্শনিক বিশ্লের্য 
দ্বিতে না-পায়ার জন্ত তা সূল হয়ে 
পড়েছে। বরং তুজনার অনেক 
কবি সার্থক । নিহত শহীদদের 
নাম মনে পড়ছে অমিয় চট্টোপাধ্যায়, 
তুষার চন্দ্র, আশু মজভুমদ্বার প্রমুখ, 
কবি হিপাবে এ'র! যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি- 
সম্পন্ন ছিলেন। প্রধীণ কবি বীরেন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় এই আন্দোলনকে 
উপলক্ষ করে একম ষে শ্বেতসন্্রাস 
চলেছিল তার প্রতিবাদে তার কবি- 
সত্তাকে উৎসর্গ করেন । এই ধারার : 
কবিদের স্বদীর্ঘ নামের তালিকা 
দেয়া প্রায় অসাধ্য কিন্ত ছোট বড় 


- অনেক কবিই ঘষে বিষয়ুলগ্র থেকে 


শিল্পসম্মত রূপ দিতে পেরেছিলেন 
তা অনস্বীকাৰ্য । 

মোটামুটি সাহিত্য সংস্কৃতিয় 
ক্ষেত্রে নকশানবাঁড়ি আন্দোলনের 
ফলশ্রৃতি অস্তিবাচক । 





ভ্বাপরাধীছের জীবনানেখয 
হুর্ধ আদিত্য 


. ওরা চারজন £ চিত ঘোষাল । 
প্রকাশক : চতুকোণ প্রাইভেট লিষিটেভ, ৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, 


কলকাতা ৯। 
দাম : বারে! টাকা? । 


সা-প্রতিকালের লেখকদের মধ্যে 
চিত্ত ঘোষাল একটি উল্লেখযোগ্য 
নাম। কোনে! রম প্রতিষ্ঠানের 
হুবিধে ছাড়া ব্যক্তিগত ক্ষমতায় 
তিমি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর 
রেখেছেন। আপাতদৃষ্টিতে লেখকের 
মনোভক্ি কোথাও কোথাও মণ্ড 
কিংবা পিলিকাল বোধ হলেও 
একথাটা নিঃসন্দেহে বলা যায় এ- 
দু্িভঙ্গি সমাজ পর্ধনেক্ষণেরই নির্মম 
ফলশ্রুতি। চিত ঘোষাল বাস্তবকে 
সমাজতাবিক বৈজ্ঞানিক সত্যের 
আলোকে দ্ব্যাথেন। যে কোনো! 
বিষয় গভীর অস্ত এবং সহাহ্ছ- 
ভূতির স্পর্শে জীবস্ত হয়ে ওঠে । এবং 
স্বম্পষ্ট জীবনদর্শন নিহিত থাকে 
'বলেই বস্তবাদী লেখকদেয় তিনি 
“সমগোত্র । ভার প্রকাশিত গগল্প- 
সংগ্রহ’ ইতিমধ্যেই সচেতন পাঠক- 
দের গ্রীতি ও অভিনন্দন অর্জন 
করেছে। এর মধ্যে বিদ্ধ সমা- 
লোচক শনায়ায়ণ চৌধুযীও একজন । 
রক্তে ষে গান’ '‘ঘোড়সওয়ার’ 
তটরেখা» উপন্তালত্রয়ীতে জীবন- 
সত্যের একেকটি দ্বিক বলিষ্ঠ ছন্দে 
উদ্ভাসিত। লক্ষ্য করে দেখা ধায় 
বিষন্ন থেকে বিষয়াস্তরে লেখক 
অনায়াসে প্চারণ| করেন, কোনে! 
নির্দিষ্ট ছাচে আটকে পড়ে ষ্যানা- 
রিজমের বশীভূত হুনন]1। 

আলোচ্য উপন্যান “ওত চারজন’ 
ইতিমধ্যেই বিতকিত হিসেবে প্রশংসা 
ও অপ্রশংসা যুগপৎ অর্জন করেছে। 
অপ্রশংসাকারীদের আপত্তি মূলত 
বিষয় চত্নে । চাদের প্রশ্ন সমাজ - 
মচেতন বন্তবাদী লেখক কেন 
ক্রিমিনাল চরিজর্দের এই উপস্তাসে 
হাজির করলেন! লেখকের বিষয় 
নির্বাচনে স্বাধীনতার বিষয়টিকে বদি 
মূলতৃবীও রাখা যায় তাহলেও, এ- 
বাস্তবতা তো অস্বীকার করা যায়না 
যে, বিষম সমাজ্রব্যব ই ক্রিমিনাল 
স্যরি করে । অর্থাৎ ক্রিমিনাল জন্ম- 
গতসুত্রেই স্যরি হয়না, তার পিছনে 
যে সমাজতাত্বিক জিজ্ঞাস! রয়েছে 
সে বিষয়টিও দেখক গোপন করেননি । 
এই সব হতভাগ্য জীবগুলিও স্বাধীন 
আযাভভ্যাঞ্চারিস্ট নু, এদের সঙ্গে 
এন্টাব্রিশমেণ্টেত্র টিকি বাধ।। নে 


দিক থেকে এল্নাও নমাজবিরোনণিছের 
ভাড়াটে এজেণ্ট । তাহলে ক্রিসি- 
নাদের বিচারে সম্পূর্ণ চালচিত্রডিই 
সমালোচনার আগুভার় আসেনা 
কেন? সংবেদনশীল লেখক হিসাৰে 
এই হৃততাগা জীবগুলিন জীবনালেখ্য 
স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যে আলতে 
পারে। এবং এই অন্ভকারমন্্ নিচু- 
তজার জীবনকে বান্তবসম্মভ করতে 
গেলে পতিতা জীবন এসে পড়ে। 
পরিবেশ সুষ্টর প্রয়োজনেই সেটা 
আসে। এব্যাপারে অকারণ শুচিবায়ু- 
গ্রস্ত হয়ে লাভ নেই। তাহলে 
বিদে্ট ক্লাসিক রচনাগুলিগ্ড বাতিল 
হয়ে. যায় ন! কি? এমনকি বিষয়- 
বন্তর যাথার্থ্যকে দ্বীকার কণেও 
যারা! লেখকের সংযমের প্রশ্ন তুলবেন 
তাদের সবিনধে নিরম্ত কর] ঘায় এই 
বলে যে, ক্লাসিক লেখকদের ক্ষেত্রেও 
এপ্রশ্থ সুমী মাংসিত নয়। সেক্ষেত্রে 
লেখকের '্বভাবধর্মকে মেনে নিতেই 
হবে। সংঘম-অদংব্ের প্রশ্নটিও 
লেখকবিশেষে বিভর্কযোগ্য । যাঁকে 
ইংরেজিতে বলে Proportion আন | 
তার বিচারের কোনে! সাধারণ মান- 
দণ্ড নেই। রি লেখক-বিশেষে তা 
বদলায়। সুতরাং এ তর্ক বন্ধ থাক । 
লেখকের বিষয় নির্বাচনের 
স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়ে যদি 
অংকিত চরিত্রগুলির দিকে দৃরিক্ষেপ 
করা যায় তাহলে সবিশ্ময়ে দেখৰ 
চরিত্রগুলি টাইপ নম্ব, প্রতিটি 
চরিত্রের নিদিই আদল আছে, 
জীবনবোধের নিজন্ব কার্ষকারণ 
আছে। এবং একই দুষ্টচক্রের মধ্যে 
আবর্তিত হলেও প্রতিক্রিয়ার ভ'ক্বচি 
একেকজনের এক রফম। বাক্তব- 
বাদী লেখক চন্সিত্রঞ্ুলির বিক্পেনশ 
করলেও অকারণ ছুর্বলত। প্রকাশ 
করেননি { তাদের কতকর্মের ফল- 
ভোগ তাদের করতে হয়েছে, কেউই 
নিস্তার পায় নি। উপন্যাস-শেষে 
লেপকেয় সুনির্দিষ্ট জীবনদর্শন পাঠক- 
মনকে ভারাক্রান্ত করে। আলাদা 
করে চর্রিত্রগুলির পরিচয় এখানে 
অনাবশ্তক। পাঠকদের বিচারের 
ওপন্প আমাদের নিভরত1 আছে। 
কাজেই পাঠকই চুড়ান্ত রা 
দেবেন । | 


৪ 
[ 





| ॥. আট ।। 


এক নজরে পিকিং বিশ্ববিষ্ঠালয় 


কল্যাণ ঘোষ 


শিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন! ভাষা 
এবং অন্তান্ত আত্মর্জাতিক ভাষা ছাড। 
যে সব ভাষা পড়ানো হত সেগুলি 
হল হিন্দী, উর্দু, পালি, সংস্কৃত, 
তামিল, বাংল! এবং নেপালী ভাষ! । 
“পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের 
নাম প্রফেদার চী। সংস্কৃত 
ভাষায় তার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আছে। 
ভার বর্তমান বয়ল ৮১ বছর । পিকিং 
বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ২২টি বিভাগ । 
তার মধ্যে একটি হল “লিবারেল 
আ্টন’”-এর জন্ত, তিনটি বিভাগ 
বিদেশী ভাষার অন্য এবং হিজ্ঞান 
পড়ানোর জন্ত রয়েছে ১২টি বিভাগ 
চীন প্রত্যাগত ডঃ দ্বারকানাথ 
কোটনীম মেমোরিলাল কমিটির 
প্রতিনিধিদল এই বিশ্ববিদ্যালয় সফর 
করেন। প্রতিনিধিদলের নেতা 
প্রাক্তন সংসদ সদ ্ত শ্রজ্যোতিময় বসু 
এ নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে যে 
লিখিত বিবৃতি দেন ত! থেকে জানা 
যায় য়ে, ১৯৫৪ সালে পিকিং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাজ সংখ্যা ৮ হাজার । 
প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অহুদারে বর্তমানে 
গবেষণারত ছাত্রের সংখ্যা ১* হাজার 
৮০* এবং ১৩৬ জন বিদেশী ছাত্র এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন চীনা 
ভাষা, ইতিহাস, দর্শনশাত্ম এবং 
অর্থনীতি । 
এখানে অধ্যন্নরত ' ছাত্রদের 
হোস্টেলে থাকার জন্ত কোন ব্যয় 
বহন করতে হয়ন1। হোস্টেলে বস- 
বাদকারী ছাত্রদের ৮০ শতাংশ 


কার ভরতৃকি ছিলাবে এবং তাদের 
কিছু কিছু হাত খরচাও দেওয়া হয়। 
অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের গড় বয়স 
২* বৎসর । বর্তমান বরের হিসাব 
অঙ্থযায়ী মোট ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে 
৭৫ শতাংশ ছাত্র এবং ২৫ শড়াংশ 
ছাত্রী । গত বৎসরে ছিল যথাক্রমে 
৬৮ এবং ৩২ শতাংশ । 

চীনে এমন বিশ্ববিদ্যাসযও নাকি 
রত্েছে ষ! পদ্রিচালিত হত টেলি- 
ভিশন সিস্টেমের মাধ্যমে । কার- 
খানায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্যও বিখ-. 
বিদ্যালয় রয়েছে এবং এই জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় -রয়েছে 
চীনের অধিকাংশ কারখান]। 

- ছাত্ররা তাদের কাজ নিজেরাই 
করে। প্রতি বছর চার সপ্তাহের 
জন্ত তাদের প্রত্যেককে, কায়িক শ্রম 

' দ্বিতে হয়। এজস্ তাদের কাউকে 
যেতে হয় সামরিক বাহিনীতে অথব1 
কারখানায় অথবা ক্ষেত খামারে 
চাষের কাঁজে। তাছাড়া প্রতি চার 
বছরে একমাস তাদের থাকতে হ্য় 
লামরিক বাহিনীতে । ছাত্রদের একটি 
ইউনিয়ন ' আছে এবং এই ইউনিয়ন 
পরিচালন! : করে শিক্ষামূলক 
আলোচনাচক্র, খেলাধুলা এবং 
সাংস্কৃতিক বিষয়। 

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চার ধরনের 
চিচিং স্টাফ - আছেন। প্রফেসার, 
আযসোসিয়েটু গ্রফেদার, লেকচারার 
এবং আসিস্টেট । একজন গ্রফেসার 




















বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ * 


রেফাঃ নং ই সি এল / বিধি / ইঞ্জ (সি) / ৭৯-৮০ / ১৩৭৩ তাং ২৫-৯-৭৯ 
রেলওয়ে সাইভিং-এ বাউণ্ডায়ী ওয়াল নির্মাণ, কয়ল! ডিপোর' বাউণ্ডাগী 
ওয়াল উচু করা ও বাড়ানোর জন্য ইসি. এল / লি পি ভবলু ডি / রেল ওয়ে 
/ কেন্দ্রীয় / রাজ্য.সরকারী সংস্বাসযূহের তালিকাতুক্ত ঠিফাদার/ সরবরার্হ- 
কারী ] প্রস্ততকারকদের কাছ থেকে দফাওয়ারী দরের / পার্সেন্টেজের 
ভিত্তিতে টেগ্ডায় নঘর ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে ছুই, কপি লীল করা টেগার। 
কাছের স্থান বানা কোলিয়ান্রী । আশ্রমানিক থরচ ১,১০১৩২৩-৪* টাকা । 
বায়নার টাকা ১,১০৪ টাকা সম্পুর্ণ করার সময় ৬ (ছয়) মাস। কেশিয়াঃ 
/ গ্যাকাউন্টস অফিপাল্রে কাছে প্রতি সেটের জন্য নগদে ১০* টাক], জমা 
দিযে ২৭-১০ ৭৯ পর্যন্ত কানের দময়ে সকাল ১০ট1 থেকে বেল] ৩টার মধো 
এশেন্টে্র অফিন, বানআ কোলিম়ারী, রাণীগ থেকে টেপার দলিল পাওয়। 
যাবে । ২৮-১৪ ৭৯ বেলা ওটা পর্যন্ত টেণ্ডাব গ্রহণ কয়! হবে এবং এক: 
£ ন হেল! ৩০্টায় ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা অথবা তাদের মনোনীত ৩" 
£ *গদেৱ উপস্থিতিতে এই অফিসে খোল! হবে । বানন্ৰাকোলিয়ারীর 
| ৩ এন্টের কাছে সম্পুর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না 
(৮ খয়ে টেণ্ডার সম্পূর্ণ ধা আংশিকভাবে গ্রহণ ব! বাতিল করার অথবা কাঞ্জ 
{ এল টেণ্ডারদাতার মধ্যে ভাগ করে ছেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন. 
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ভাঙ্ের খাবার খরচ বহন করেন সর- ' 





দপ্ণ | 






























প্রতিমাসে বেতন পান, গড়ে ১৭২৫ 
টাকা। অন্তান্তর! চারটি লেকচার 
দেবার জন্ত পান ৩০০ টাকা এবং 
বেতন বাবদ প্রাপ্য টাকা। তারা 
প্রত্যেকেই ভাদের পরিবারবর্গের অন্ত 
বিনা থরচে চিকিৎসার সুযোগ পান । 
বসবাসের জন্য তারা যে কোয়াটার 
পান তার প্রতি বর্গ মিটারের জন্ত 
ভাড়া দিতে হয় ৭ থেকে ৩ সেন্ট। 
ভারতীয় মুদ্রায় তা হয় ৪০ থেকে ৭৯ 
পয়স1। অব্সর গ্রহণের পর পেনসন 
হিসাবে তারা পান সর্বশেষ প্রাপ্ত 
বেতনের ৭৫ থেকে ১** শতাংশ। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ব্লককে খুব 
হুম্দরভাবে , রক্ষণাবেক্ষণ ফর হয়ে 
থাকে । বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্রই বিরাঙ্গ 
করছে একট] শিক্ষামূলক আবহাওয়]। 
প্রশ্নাত চেয়ারম্যান মাওয়ের ছবি 
এবং আবক্ষ সৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যত্রতত্র দেখা ধায়। তাছাড়া আল 
যেদব নেতার ছবি দ্বেখা যায় তা হল 
চীনের বর্তমান চেয়ারম্যান" হয়] 
গুয়ো ফেং, কার্ল মার্কস, এজেলস, 
লেনিন এবং স্ট্যালিন। 

চীনের মধ্যে এই বিখবিদ্যা- 
লয়টিই দর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এর. 
ইতিহান ২ হাজায় বছরের। আজ 
থেকে ৮* বছুর আগে এই বিশ্ববিদ্যা- 
লয়টির : নামকরণ করা হ্য় পিংকিং 


আনানর্গোল থানার ক্রাইম 
লিষ্টে লাল কালি দিয়ে লেখা রয়েছে 
বিংড়ি মহমা ও রেলপারের নাম। 
এই এলাকা ওয়াগন বেকারদের 
অবাধ বিচরণ ক্রেত্র । পাশেই রয়েছে 
"আসানলোল মার্শালিং ইঞ্কার্ড। প্রতি 
দিন রেলরক্ষী বাহিনীর চোখের 
দানে দিয়ে এই রেল ইয়ার্ড থেকে 
হাজার হাজার টাকার মাল পাচার 
হয়ে যাচ্ছে । থেসারৎ দিচ্ছে রেল । 
কিন্তু তবুও রেল কর্তৃপক্ষ এই ইয়ার্ডের 
ওয়াগন ভাঙ্গ! বন্ধ করতে তৎপর 
হচ্ছে না ফেনঃতা বিম্মযুজজনক । গুলি 
বোঝাই রাইফেল হাতে নিয়ে রেল 
রুক্ষী বাহিনীর ঘুষখোর জওয়ানর!- 
রেলের সম্পত্তি রক্ষা করার বদলে 
রেল ওয়াগন তাজিয়েদের সঙ্গে 
আপসরফ! করে নিজেদের পকেট 
ভরতেই তৎপর । ভাই এই রেল 
ইয়ার্ড থেকে প্রতিদিন বহু ধরনের 
জিনিন রেলপারের চোরাবাজারে 
চলে যাচ্ছে। রি 

বিস্তৃত তদস্ত করে জান! গেছে 
যে, এই সব ওয়াগন ভাঙিয়ে দলের 
সঙ্গে ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষেরও একটা গোপন 
সমঝোতা থাকে । কোন্‌ ওয়াগমে 
কি মাল আছে তার বিবরণ এবং 
সেই ওয়াগনের নম্ব নাকি আগেই 


' বিশ্ববিদ্যালয় । পৌছে যায় ওয়াগন ব্রেকারঘের 
এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পুস্তন্া- | 'কাছে। এবং ওয়াগন ভাজিয়ে দলের 
গার আছে । পুস্তকাগারের সংগ্রহ | নেতারাই স্থির করে দেন কোন ওয়া- 


গণকে কোন্‌ পয়েন্টের কোন্‌ লাইনে 
প্রেস করখ হবে এবং তদনুমাঁরে ওয়া* 


গন-রাখ। হয় ওয়াগন ভাদিয়েদের 
স্থবিধার্থে। 


এখানকার জীলাখেলার কথ! জি 
আয় পি এবং বেঙ্গল পুলিশের অজান। 
নয়। কিন্ত কেন ষে তার] এই অপ- 


সুয়েছে ৩* লক্ষ পুস্তক । এখানকার 
সংগ্রহে রয্লেছে বহু পাণুলিপি । বহু 
প্রাচীন হাতে লেখা পাশুলিপিও 
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের 
সংগ্রহে যয়েছে। এমনকি ষষ্ঠ 
শতাব্দীর বৌদ্ধ পাুদিশিও মংগ্রহে 





রয়েছে । এক কথায় বলতে গেলে 
পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় হল একটি আদর্শ | রাধ দমনে তৎপর হচ্ছে ন! সেকথা 
বিশ্ববিদ্যালয় । আর বলার অপেক্ষা রাখে না। চাদির 
টি তোর আঘাতে ভার! নিক্রিয়। মাঝে 
চপ পৃ মধ্যে পুলিশ অবশ্য হান] দেয় এই সব 
* এলাকায়। তবে তা নিছক লোক 
বংলা সংবাদ সাপ্তাহিক - দেখানো । পুলিশী হানায় যার] ধরা 


পড়ে তারা হয় স্থানীয় নিরীহ মানুষ 


বাতির না হয় পথ্চারী ৷ 
যাণ্মাসিক ১৫ টাকা অবিশ্বাস্ত রকম কমদামে রেল- 
" . ব্রেমাদিক +'৫* টাকা পার এবং ঝিংডি যহুল্লার চোরা- 


বাজারে জিনিস বিক্রি হয়। তাই 
লহজেই এই এলাকার মানুষ প্রয়ো- 
ভনীয় ভ্রিনিস কিনতে ছোটেন 


প্র 


, টীকাকড়ি ও চিঠি চোরাবাজারে। সব কিছুকে যেনে 
পাঠাবার ঠিকানা নিয়েছেন এখানকার মাহ্ষ। 
ম্যানেজার, দর্পণ কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই । 


তাছাড়া প্রতিবাদ করে কোন লাতও 


ডন বতালেন এ নেই। কেনন! পুলিশ ও প্রশাসন 


আগানঙ্গোলে বেপরোয়া' ওয়াগ 
ভাঙ্কা ও মাল পাচার চলছে 


শুক্রবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭৯ 





























ওয়াগন ব্রেকারদেক্স হাতের পুতুদ। 
ভৰে গোবরেও মাঝে মাকে পদ্ম ফুল 
ফোটে। তাই পুলিশের মধ্যেও ছু 
একজন সৎ অফিসার এখনও বর্তষান। 
আসানসোল গোয়েন্দা পুলিশের নাব 
ইন্সপেক্টর শ্রুতি কে ভেওয়ারীর মত 
অফিসার পুলিশে সত্যিই বিরল। 
এই রকম কিছু সৎ অফিসার এখনও 
আছেন বলেই হয়ত এই এলাকার 
অপরাধীর] মাঝে মাঝে ধর] পড়ে 
কিন্তু ওই পর্যন্তই । ধরা পড়ার পর 
মামলার সাক্ষী জোটে না। তাই 
মামলাও টেকে না। কয়েকদিন পর 
কোর্ট থেকে জামিন পেয়ে সেই সব' 
অপরাধীরা নতুন উদ্যমে আবার 
কাজে নামে। 
রেলপার অঞ্চলের কুখ্যাত ওয়াঁ- 
গন ব্রেকার ঝালপুরিয়াকে কিছুদিন 
-আগে গোশ্রেন্দা পুলিশ ধরে বেআইনী 
আগ্নেয়ান্্ সহ। এই কঝালপুরিয়! 
নামক ব্যক্িটির এই অঞ্চলে 
কুখ্যাতি আছে । এখানকার আদা- 
লতে তার জামিন হয়নি। জল 
কোর্ট এবং হাইকোর্টেও জামিনে: 
আবেদন নাকচ। সম্প্রতি স্থপ্রীম 
কোর্ট তার জামিন মঞ্জুর করেছেন । 
এতদিনে হয়ত সে জামিনে বেরিয়ে 
আবার ওয়াগন ভাঙ্গার কাজ আর 
করেছে। , - 
এই এলাকায় বহু দল ওয়াগন 
ভাঙ্গার কাজ করে। প্রতিটি দলই 
আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে লক্জিত থাকে । 
কালী ব্যানান্ধা যখন আসানসোল 
ধানার বড়বাবু ছিলেন ডখন তিনি 
চেষ্টা করেছিলেন এলাকার অপরাধ 
দমন করতে । কিন্ত তায় সেই গ্রচেষ্া 
সফল হয় নি। তাকে অচিক্ই বল 
করে দেয়া হয়। তারপর ব্লা 
পারে বিশ্বনাথ নিয়োগীর কথ] । বর্ত 
মানে তিনি আলিপুরে হোমগাড 
ইনসপেক্টার । তিনি খন আসান- 
মৌলে ছিলেন তখন জিনি বহু চেষ্টা 
করেছিসেন রেলপারকে অপরাধমুক্ত 
এলাকায় পরিণত করতে । কিন্ত 
রাজ্জনৈতিক চাপ ও সহবমাঁদের 
অসহযোগিতা তাকে এই কাজ করতে 
দেয়নি । বিশ্বনাথ নিয়োগীশ বদনাম 
যেমন আছে, শেই সঙ্গে তার কিছু 
স্থনামও এলাকার অনেকের মুখেই | 
শোনা যায় । j 


এই এলাক'র বহু ফেরী অ 
রাধী আত্মগোপন করে থাকে বলে 
' জনা-ছুই পুলিশ অফ্না?ঃ বলেন। 
এলাকাটা। এমনই যে, অপরাধীদের 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠার 


Ed 


Ll 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭৯. 





দক্ষিণপূর্ব এশিয়া দীর্ঘদিন ধরেই 
সংবাদপত্রের নংবাদ ছিল। বর্তমানে 


ভিয়েতনামী-কাম্পুভিয়া এবং চীন-. 


ভিয়েতনাম বিবাদ বিশেষ করে 
সকলকেই হকচকিয়ে দিয়েছে। 
একদিনকার সহযোদ্ধা এবং একই 
পথের, অর্থাৎ সমাজত্রেশ্ব পথিক 
হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে যে সংঘর্ষ 
কি কোরল ত! সমাজতন্ত্রের সমর্থক- 
র কাছে বেখাপ্প। ঠেকছে । এ 
|. শ্রেফ দুঃখ প্রকাশ করে বা 
নৈতিক বিতৃষ্ণ প্রকাশ করলেই 
বোধহয় সব ধুয়ে মুছে যাবে না । 
১ একদিন যুগেোল্াভিয়] নিয়ে 
স্তালিন নেতৃত্ব যা করেছিল তা আজ 


ডুল বলেই স্বীকৃত হয়েছে । কিন্তু 


তখনকার দিনে যে ভাষায় এবং যেমন 
করে যুগো্সাভিয়াকে ধ্বংস করার চেষ্টা! 
হয়েছিল তার তিক্ততা একদিনেই 
উঠে ঘাবে না। ঠিক আজ ঘ1! ঘটছে 
তা ষদি সঠিকভাবে বুঝতে চেষ্টা ন! 
কৃয়! যায় ভবে এর ফলও বিষময় । 

বর্তমানে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যা 
ঘটল বা যে পরিস্থিতি হয়েছে ভার 

টানে নিশ্চয়ই রয়েছে অতীতের 

'পারম্ণরিক সম্পর্কজাত অবিশ্বাস ও 
বৈরী মনোভাব । দেশ মুক্তি সং- 
গ্রামে মুক্ত হয়ে সমাজ্রতান্ত্রিক পথে 
পুনর্গঠন করতে গা বাড়িয়েছে সত্য 
কিন্ত অতীতের সমস্তাধলীর সমাধান 
' না করে মনে কয়া হচ্ছে মে এগুলি 
আপনাআপনিই উবে ঘাবে। তা 
হয়নি । 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়। 

গফলতার সঙ্গে জাতীয় মুক্তি 


আসানসোল 
ম পৃষ্ঠার পর | 
অগোপন করে থাকার পক্ষে খুবই 
হজ । পুলিশ এলাকার যেতেই চার 
মা। কেননা পুলিশ ভ্যান ঢোকার 
মুখেই বাঁধা পায়। ষেতে হয় একটি 
রেলওয়ে টানেলের মধ্য দিয়ে। 
এদিকে গাড়ি ঢুকলেই ওদিকে বোমা, 
স্টেনগান নিয়ে ওয়াগন ব্রেকাররা 
পুলিশের গতিরোধ করে। এই 
অবস্থা চলে আসছে প্রায় ছুই যুগ 
ধরে। কোন পরিবর্তন নেই। 

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আশ্রয়- 
পুষ্ট এইসব ওয়াগন ভাঙগিয়েরা অবাধে 
| কাজ করেযাচ্ছে। জভমানা 














দুলেছে কিন্ত রেলপার তথ! আপান- 

[ীল এলাকার ওয়াগন ব্রেকারদের 
রমরমা! কারবার বন্ধ হয় নি। ভাঁব- 

, তেও অবাক লাগে পুলিশ ও প্রশাপন 
বলে কি আদানসোলে কিছু নেই ? 


লংগ্রাস কলে হথন প্রয়োজন রয়েছে 
নয়াজতঙ্তরের বৈরীর বিরুদ্ধে যুগ সংগ্রাম 
করবার এবং পরস্পরকে পুনর্গঠনে 
দাহাধ্য কর] তখন তা না করে এক- | 
কালের সংযোদ্ধার। পরস্পরের সঙ্গে 
সংঘর্ষে হোল লিপ! অথচ চীনের 
দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম সব সময়েই প্রেরণা 
দিয়েছে ভিয়েতনামী সংগ্রামীদের 
এবং চীন! বিপ্রব সফল হওয়ার পর 
চীনারা ভিয়েতনামী সংগ্রামীদেরকে 
সাহায্য করেছে সর্বভাবে । তিন লাখ 
গোলদ্দাজ ঘেষল সংগ্রাম করেছে ভিয়েত 
নামী বাহিনীর পাশে দাড়িয়ে, ঠিক 


তেমনি বিভিন্ন ভাবে চীনারা সাহার্ধাও' 


দিয়েছে। এই সাহায্য সোভিয়েত 
সাহায্য থেকে কম নয়, এবং অঙ্কের 
হিসেবে ১*,*** মিলিয়ান ডলার । 
এই সাহায্য ও সমাজতান্ত্রিক চীনের 
এতৃঞ্চলে প্রভাব মাফিন দেশকে 
যেভাবে শঙ্কিত করেছে ভা সোভি- 
য়েতের পারমাণবিক শক্তি ও ক্ষেপণী- 
স্বর ক্ষষতাঁও করেনি ।' 

আবার এই চীন ও কাম্পুচিন্না 


. প্রভৃতি সম্পর্কে ১৯৭৬ সালের ভিসে- 


ঘর মাসেও ভিয়েতনাম কমিউনিষ্ট 
পার্টি তার চতুর্থ কংগ্রেসে ঘে রাঁজ- 
নৈভিক রিপোর্ট. বা প্রতিবেদন 
দিয়েছে তা হোল £ “সারা পৃথিবীর 
প্রগতিশীল যাচছুষ ও কমিউনিষ্ট ঘল- 
গুলি সহ ভ্রাতৃপ্রতিয লাওস ও 
কাছে।ডিরা, ভ্রাভৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলি লহ সোভিয়েত ও চীনের 
অভি মুল্যবান সমর্থন ও সাহাধ্যর 
জন্য আমাদের ঘল, রাষ্ট্র ও জনগণ 
পুনরায় গভীর কৃতজ্ঞত প্রকাশ 
করছে ৷” 

এমনি ঘর্দি সম্পর্ক তবে প্রশ্ন উঠবে 
ঘষে হঠাৎ কেন এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
শুধু চিড়ই ধরল না, হোল বীভৎস 
সংঘর্ষ? এ রকস সংঘর্ষ ধনতাস্ত্রিক 
দেশগুলির ক্ষেত্রেও সাধারণতঃ দেখা 
ঘায় না) অনেকের মতে উত্তর 
হোল দ্বীর্ঘ অতীতের নানাবিধ 


অস্বাস্থ্যকর পারম্পরিক সম্পর্কজাত 


বৈরী মনোভাব ও অবিশ্বাস । এই 
সেদিনও চিয়াং কাই সেখ ফরাপী 
অধিকৃত ভিয়েতনামের এক" বিশাল 
অংশ স্থং-ইউয়ান-মিং ও চিং রাজ্যের 
অংশ বলে দাবী করেছে। তাছাড়া, 
সমাজতান্ত্রিক চীন স্প্যাটলী ও 
প্যারামেল ঘীপপুঞ্তনিজের বলে দাবী 
করেছে। আবার দ্বীর্ঘ অতীতের 
জন্য সীমানা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে 
ছুই দেশের সম্পর্ক তিক্ত পর্যায়ে রয়ে 
গেছে । তাছাড়া, গণতান্ত্রিক 
কাম্পুচিয়াহ বক্তব্য গাভরে। আন্বত- 


িণগ্ব শিয়া ও চীন. 


মানের ভাবায় বল! ধায় যে “বর্তমান 
বিবাদ ও ত্বন্বর শুরু হোল কাঁম্বো- 
ভিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন ভিছেত- 
মামীর] ইন্দোচাইনিজ ফেডারেশন 
চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং 
ঘার ফলে ভিয়েতনাম কাম্বোভডিয্নাকে 
দৃখন করে নেবে ।” আলতমান 
ভার “দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নতুন 
জটিলতা" নামক- প্রবন্ধে উক্ত কথা- 
গুলি লেখেন ১৯৭৮ সালের জুন 
মাসে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন 
যে ১৯৩* সালে যখন ইন্দোচাইনীক্জ 
কমিউনিষ্ট পার্টি সবি হয় তখন এই 
ফেডারেশনের কথা লিপিবদ্ধ করা 
হয়; কিন্তু ১৯৫* সালেঘখন 
ভিয়েতনামী কমিউনিষ্ট পার্টি হোল 
তখন এ ফেডারেশনের উল্লেখ করা 
হোল না। এই অবিশ্বসি/দুরিকরণের 
জন্ত ভিয়েতনামী ঘল শুধু বলেছে 
যে এঁ ফেডারেশনের কোন যৃল্য 
এখন নেই। ব্য! 
কাম্পুচিয়] 

দীর্ঘ সংগ্রামের পর এবং ৮০০৯০৯* 
অধিবালীর আত্মহুতির পর ১৯৭৫ 
সালের এপ্রিল মাসে রাজধানী নমপেনও 
হোল মুক্ত । সোভিয়েত লেখক ইয়ে 
ভাসিলকতের ভাষায় রাজধানী মুক্ত 
হওয়ার এক সধাাহ পরই এক চীন। 
বিমানে করে এসে পৌছলেন পল পট 
ইয়েং সারি। আর পৌছেই এই 
“অজ্ঞাতকুলশ্রীল* মাওপন্থী “ঘেকোন 
ভাড়াটে খুনীর মত" শুরু করলেন 
এক নির্ধম নিমূলি করার কাজ। তিন 
মিলিয়ান লোক হারাল প্রাণ এবং 
রইল মাত্র পাচ মিলিয়াঁন অধিবালী | 

ভামিলকত আরও বলেনঃ 
অমেধাবী ছাত্র এই পল পটকে চীনার] 
১৯৫৪ সাল থেকেই শিক্ষার্ীক্ষায় 
নিজেদের পথের উপযোগী করে তুল- 
ছিল। কিন্ত,- উদ্দেষ্ত কি? উদ্দেস্ত 
হোল এই “দানব” দিয়ে *পিকিং__ 
ষ্টাইলে” সমাজতন্ত্র বাস্তব রূপ দেওয়া 
এবং কাম্পুচিয়ায় “হুয়াকিয়া ওদের" 
বসবাসের জন্য ভূমি সংগ্রহ কত1-- 
অর্থাৎ, চীনা লেবেনসরাম নীতির 
বাস্তব রূপ দেওয়া! (হিটলারী ঢং1) 
এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় চীনা সাম- 
রিক সম্প্রসারণ নীতির জন্য ঘাটি হাই 
করা। এরই সঙ্গে ভাসিলকভ লহ- 
তীর্থ এম ইউরকভের বক্তব্য জানা, 
ভাল : দ্দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় পিকিং- 
এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের 
বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিবেশী রষ্ট্রির মধ্যে 
বৈরীভাব ও অবিশ্বাস কটি কর! 
এবং এই পথেই চারদিক ঘিরে 
ফেলে ভারতকে দুর্বল করা ও খণ্ড 


পু বার চেষ্টা কয়| ।” 

তাই . ভাদিদকতের ভাষায় 
২:,০০* চীন] উপদেষ্টা এবং সক্রিয় 
নামরিক ব্যক্তি ধারা শিক্ষিত '৬-১৮ 
ডিভিশন পল পট-ইয়েং সারি সৈন্ত 
বাহিনী কোনরূপ বৃদ্ধ না করে বার 
দিনের মধ্যে ধুয়ে মুছে গেল । কথা- 
গুলি সংক্ষেপে বল! হয়েছে ঘার জন্ত 
ভাসিলকভের অন্ততঃ বিশ লাইন। 
আর, এরই ফলে হেং সাষরিন দরকার 
কায়েম হোল এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সরকারকে 
স্বীকৃতি দিল । 
এবার আর একদিকের বক্তব্য 

মিলস মিনিচ হলেন যুগোক্সা- 
ভিয়! রাষ্ট্রের একজন দায়িত্বশীল 
ব্যক্তি এবং লীগ অব কমিউনিষ্টের 
নেতৃস্থানীয় শ্রদ্ধাতাজন ব্যক্তি । কাম্পু 
চিন্নার পল পট সরকারের পতনের 
পূর্বে এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন £ 
১৯৭৮ সালের প্রথম দিকেই যুগো- 
স্নাভিয়|ভিয্নেতনাম-কাম্পুচিয়। সংঘর্ষ 
নিয়ে চিন্তিত হয়। কারণ এই তন্ব 
যেমন দৃক্ষিণপূর্ব এশিরার দিক থেকে 
বিপদজনক ঠিক তেমনি জোট-নির- 
পেক্ষ আন্দোলনের পক্ষেও ক্ষতিকর । 

তাই ১৯৭৮ সালের এপ্রিল 
মাসের শেষ দিকে মিনিচ প্রেসিডেন্ট 
টিটোর বিশেষ দূত হিসেবে দেখা! 
করেন ভিয়েতনাম প্রেসিডেন্ট তন 
ছক থাং ও কাম্পুচিয়ার প্রেসিডেন্ট 


( নর ॥ 


কিউ লামফ্কানের নঙ্গে এবং উত্তমুকেই 
চিটোর পত্র অর্পণ করেন। মুল 
বক্তব্য হল উভয় পক্ষ বেন শান্তিপূর্ণ 
পথে আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ 
মিটিয়ে ফেলেন । এমনি পত্র আবার 
দেওয়া! হয় ১৯শে ডিসেম্বর কিউ 
দামঘালের ২৪শে নভেম্বরের পত্র 
পাওয়ার পর। - 

এবার উত্তর দ্বিল ভিয়েতনাষ । 
বর্তমানের অবশ্থা ১৯৭৮ সালের 
এপ্রিল-মে মাপের অবস্থা নয়। 
এখন ছে অবস্থা তাতে “প্রতিক্রিয়া- 
শীল পজ পট ও ইয়েং সারি সর- 
কারকে* নির্মমভাবে নি্যূল করা 
ছাড়! অন্ত কোন পথ নেই । আর, 
এই পত্রের সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক অস্ত্র - 
শবে সঙ্দিত এক বিশাল বিদেশী 
বাহিনী তড়িৎ গতিতে স্বল ও - 
আকাশ পথে কাম্পুচিয়া দখল 
করল । মিনিচের ভাষায় এই সাম- 
রিক কৌশল স্থির হয় “lightning 


war” ও “Special war” doc- 


£7ine-এর উপর নির্ভর করে। 

মিনিচের বক্তব্য যদি যেনে 
নেওয়া হয় ভবে বলতে হবে বে 
এদেশের কমিউনিষ্ট মহল ও প্রগতি- 
শীলরা সঠিক তথ্য পরিবেশন ন! 
করে ভিয়েতনাম-কাম্পু চিয়ার 
ব্যাপারে এক জাতীয় বিভ্রান্তি হুষ্ট 
করতেই চেয়েছেন । এতে কি কারও 
মঙ্গল হয়, না হতে পারে? 


কয়লার চোরাচালান বন্ধের চেন্ট! 


, কোলিয়ারী থেকে করলার 
চোরাচালান বন্ধ করবার জন্য ইষ্টার্ণ 
কোলফিল্ড কর্তৃপক্ষ সমগ্র কম্মলাখনি 
অঞ্চলে নিরাপতা! ব্যবস্থা জোরদার 
করেছেন। পুলিশী সহায়তায় কয়ল। 
খনির অতিরিক্ত মুখ্য নয়াপতা 
অফিসারের নেতৃত্বে এই নিরাপত! 
ব্যবস্থা সদর দপ্তর থেকে কোিয়ারী 
সয় পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । 
কোলিয়ান্ী ভিপো, সাইভিং এবং 
রেলওয়ে রেক থেকে চোরাপথে 
কয়লার চালান বন্ধ করতে নিরাপতা 
বাহিনী হঠাৎ হঠাৎ হাম] দিয়ে সব 


কিছু খতিয়ে দেখছে। 

ই সি এল কর্তৃক প্রচারিত এক. 
প্রেম বিজ্ঞপ্ডিকে উদ্ধৃত করে প্রোগ্রে- 
নিভ নিউদ্দ এজেন্সী জানাচ্ছে বে, 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার কর্রাঙ্ 
জুলাই মাম থেকে ১£ই সেপ্টেম্বর 


পর্যন্ত চোরাই কল্পল। বহনকার ২৫টি 


ট্রাক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।" 
প্রেপ্তার করা হয়েছে ৬৭ জন ব্যক্তিকে 
এবং উদ্ধার কর! হয়েছে ১৪৪ টন 
চোরাই কয়ল! । অননুমোদিত ২১টি 
কয়ল! ভিপোভেও তল্লাসী চালানে! 


হয়েছে। 


- 'তাপসকুমার দে প্রণীত 
ভারতের নাট্যদংস্কৃতির রূপরেখা 


সর্বভারতীয় নাট্যের বূপরীতি বিকাশ 


সম্বন্ধে তথ্যসমৃদ্ধ ভারতীয় সাহিত্যে 
প্রথম অনন্ত গ্রন্থ 


প্রথম খণ্ড / মূল্য পনের টাকা 


পরিবেশনায় --নবজ্জাতক প্রকাশন, 
ইণ্ডিয়ান বুক সিণ্ডিকেট 


কলেজ স্রাট মার্কেট, কলিকাত!-* 





॥ দশ 


উত্তর প্রদেশের চিঠি 





সঙ্কট আরও বাড়বে | 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


গোখলে মহাশয় বেঁচে থাকলে 
হয়ত বলতেন যে, যে-পথ দেখাবে 
আজ উত্তরপ্রদেশ নে-পথ মাড়াৰে 
কাল দিলী। 

শাসক শ্রেণীর আত্যস্তরীণ সংকট 
এখান থেকে শুরু, শাসক দলের 
আভ্যন্তরীণ ঘন্ঘ ও ভাঙ্গাভাঙন্গিও 
এখানকার উত্তরাধিকার । আচার্য 
নরেন্দ্র দেবের আধ্যাত্মিক তথা 
ফেবিয়ানিজম-মার্কা স মাজবাদের 
শিক্ষা প্রেরণায় এই উত্তরপ্রদেশ 
দানে এনেছে লাল বাহাছুর শাড্নীয় 
মত নিহতিমান, প্রকৃত সাদাসিধে 
নেত! ও হ্ল্পাধু প্রধানমন্ত্রী । কংগ্রেস 


'লমাজতম্রী, প্রজা-সমাজতন্ত্রী, সমাজ- 


পাবলিক আযাকাউণ্টস 


চর্থ পৃষ্ঠার পর 
অন্মোদনপ্রাপ্ত কর্মসুচী খাতে বয়াদ্দ 
অর্থ উদ্বত্ত হয়। বসম্ত রোগ 
দূরীকরণ প্রকল্পে উস হয় ৭ লক্ষ 
টাকা, কলের! নিরোধ প্রকল্পে উদ্ধ তত 
হ্য়« কক্ষ ৭* হাজার টাকা, কুষ্ঠ 
রোগ নিরোধ প্রকল্পে উদ্বত্ত হয় ৫ 
লক্ষ টাকা, পরিবার পরিকল্পনা, 
প্রন্থতি জংক্রাস্ত এবং শিশু কল্যাণ 
খাতে উত্ধত্ব হয় ১ কোটি ১৭ লক্ষ 
৩৩ হাজার টাকা । দপ্তর থেকে 
বল! হয়েছে ঘে, কাজ ন! হওয়াতেই 
এই টাক] উত্ব ত্র হুয়েছে। তবে 
বর্তমানে এই অবস্থা অনেক উন্নতির 
দিকে । দ্থরের এই জবাবে কমিটি 
মোটেই খুশি হতে পারেননি । 

কমিটি আরও জেনেছেন যে, 
বাজারে পাইপ ন! পাবার অস্ত 
গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ 
কলপাত্রিত হয় নি। কমিটি এই 
কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারের নাম 
এৰং তাদের নিয়োগ পদ্ধতি জানতে 
চান কিন্ত ' দরের, পক্ষ থেকে তা 
তখুনি সরবরাহ কর! সম্ভব হয় নি। 
কমিটি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন 
ঘে, বাজারে প্রয়োজনীয় জব্য পাওয়। 
যাওয়া সত্বেও গ্রামীণ জল সরবরাহ 
পরিকল্পনার কাজ লক্ষ্যমাত্রা থেকে 
অনেক পিছিয়ে রয়েছে । 

পাবলিক আযাকউন্টস কমিটির 


রিপোর্টে রাজ্য সরকারের হাসপাতাল- 


গুজিতে শষ্য! সংখ্যা ‘বৃদ্ধি সম্পর্কে । 
সেন্ট 1ল মেডিকেল স্টোরসের রহস্ত- 
. জনক কার্ধপলাপ সম্পর্কে এবং সি 
এম এসের তহবিলে মোটা টাকা 
'দ্বাউতি সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে বলা 
হয়েছে। এ বিষয়ে আলাদাভাবে 
রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। 


বাদী, সংযুক্ত সমাজতঙ্ত্রী, লোহিয়া 


বিচাক্সমঞ্চ গোষ্ঠীর মতাবলম্বী এবং 


ত্রিশ সালের অচলাবতনী, কর্তৃত্ব- 
প্রায়ণ শাসক দল খোষ কংগ্রেসের 


'মধ্যেই নানারদ্টের সমাজতঙ্রী_ 


কখনও নেহরু. ফোরাম, কখনও 
জিপ্তার সোসালিষ্ট, কখনও সংশোধন- 
বাদ্ধ-মার্ক। কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে 
দলছুট লমাজবাদীর . গগনভেদী 
শ্বরে এলাহাবাদ অথবা অবছেলিত 
কুবগ্রপের প্রতিনিধিরূপে নয়া পথ 


দেখাবার, অনাধারণ- দাবি ধ্বনিত 


করেছেন এই ডঁত্তরপ্রদেশেই | 
বিস্বয়ের কথা নয়, বর্তমান শামক 
দল: [ জনতা (এস ) ] উত্তয়প্রদেশী 
সমাজবাদীদের রাজনৈতিক উদগার 
কেবল যে পার্টিতে আত্মবিভক্তির 
মংকট এনেছে তাই নয়, সংকট 
জনিত পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে 
চিলেমি জাগার লঙ্গে লারা ভারতে 
শাসক দলের প্রতিতভূ পেশাদার 
পলিটিশিয়ানদের মধ্যে রাতারাতি 
ক্ষমভাধারী হবার প্রেরণা ভূগিয়েছে। 
প্রদজত, জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট 
প্রীচন্রশেখর এককালে ঝাঝালে! 
সমাজবাদী ছিলেন এবং ইনি উত্তয়- 
প্রন্থেশে পূর্বতন জেল! বালিয়ার 
(৪২-এর  অনুখান খ্যাত এবং 
চৌরিচৌরার কিযাণ বিকঝোহের 
এতিহুশ্রক্সী) নিবাসী । শুধু ভাই 
নয়, এককালের  লোহিয়াপস্থী 
জীবাজনারায়ণৎ উত্তরপ্রদেশের 
আলোক ব্তিকা। 

তবে কিনা এহেন পথিকৃৎ 
প্রদেশও আজ আর “ক্রাস্তিকারী? 
বাবিপ্রবী নয়। ‘কাকোরি’র অগ্রি- 
যুগের এতিহ্থ "যেমন বিশ্বত, তেঙনি 
পীতাতমলিন চন্দ্রশেখর-আজা, 
ভগৎ পিং মাহোর, রফি কিছওয়াই 
এবং ' ঘশপাল মন্মখ গ্তপা-বিজয় 


 সিন্হার) অথবা, ভুল করে পাকি- 


স্কানে-চলে হাওয়া ক্রাস্তিকারী 
কবি যোশ জালিহাবান্দির কর্মকতিও 
লোকে মনে রাখেনা। কেন? 
অভাব । খরা ফসল-হানি। রুজি- 
হীম শার অভিব্যাণ্তি। এবং 
অস্থিরতা | পু 

ক্যানিমেটের তরলাবস্থা লমগ্র 
রাজনৈতিক পরিস্থিতিটাকেই যে কভ 
অনিশ্চয়তার মধ্যে তুবিয়ে দিতে 


পারে তার দষ্টাত্ত বর্তমান মৃথ্যম্ত্রীর - 


পূর্বহ্থরী রামন'রশ যাঙ্গবের আমলে 
ছেখা গিয়েছিল। তিনিই প্রথষ 
হরিজন ও তথাকথিত পশ্চাদপন্ন 
দমাজ-উপেক্ষিতঘ্থেরে জন্ত চাকরী 


“দিয়ে ছহেস্বদের 


নংক্রান্ত আরক্ষণ নীতি ফলান্ছে গিয়ে 
তপশীলিদের এক এলিট. গোষ্জীর 
অতুদয় ঘটালেন । আরও দেখালেন 
১৯৭৪-এর জয্প্রকাশজীয় ‘সর্বাত্মক 
বিপ্লবী” আদর্শ প্রেরিত যুব সংঘর্ষ- 
কারীদের ভেতর বর্ণহিন্বুদের হীন- 
ম্মন্যতা জাত প্রাতক্রিয়। কি ভাবে 
জেগে উঠছে পারে । 
এলেন বানারসী দাস। পুরনো 
আছি কংগ্রেসের “প্রবীণ প্রহযী’দের 
অন্যতম একদ1 শক্ত মানব চন্দ্রতান 
গুধার একদিন ধিনি ছিলেন দক্ষিণ 
হস্ত। গদীতে বসে কিন্তু ইনি ক্রমশ 
আদি কংগ্রেসের মহল থেকে সরতে. 
আর্ত করলেন অদূর ভবিষ্যতে 
উদীয়মান ক্ষমতা রাজনীতিজ্ঞ উত্তর 
প্রবেশের জাঠ কুলাক-এলিট-মূকুটসম 
শ্রীচরণ সিংয়ের দিকে । শুরু হল ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার অষ্টরোল প্রচার-_ 


স্গুপ্ত জাঠ জাতিবাধের পয়গম্বর 
অধুনা প্রধানমন্ত্রীর আসল রূপ ধাম! 


চাপা দেবার জন্ত। 


খরা কত 'জেলায় ব্যাপক রূপ 
নিয়েছে ? প্রথমে শোন! গিয়েছিল 
৩৬চি। পরে উঃ প্র: সরকারের 


হুচন] বিভাগীয় বর্ডক প্রস্তুত যখন 
যেমন তখন-তেমন রিপোর্টের ওপূর 


ভিত্তি-কর], মষ্িসণ্ডলীর্ন আসত্মস্‌ফাই- 


গাঁওয়া সদ্স্তদের অত্যাৎসাহ মাঝ! 
ছাড়িয়ে গেল । এখন শোন! সবাচ্ছে, 
এ রাজ্যের «৬টি জেলার মধ্যে «*টিই 
খর! কবলিত । শতকরা ৮" ভাগ 
ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বরকার 
অন্তত 'পক্ষে ১:১: কোটি টাকায়, 
ষাতে অমুদানের ঠেকে! “ছ্াধাযূল্যে'র 
ফোকান ' মারফৎ চাল, গম, অন্ত 
আনাজ (সঙ্গে অপরাপর সাদও, 
যেমন তেল ইত্যাদি) বিক্রী ততে 
পারে। পশ্চিমবাংলার বামক্রন্ট সর- 
কার অমুহুত ‘কাজের বহলে খান” 
জীইয়ে তোলার 
প্রোগ্রাহ নিয়ে এখানকার কর্ত্মহলে 


জল্পনা কল্পনা-চলছে । 


* এনরিকে বি্যুৎ সম্বট__রোজ 
জোতশেতিং। খোদ রাজধানীতেও । 
পশ্চিমবঙ্গ কভদ্ুর ? কিন্ত বিধানসভায় 
হাটে হাতিভাজ। সত্বেও গরীবের 
ট্যাক্সে পাওয়! টাকা দিয়ে বিভ্লাদের 


হিন্দ ম্যালকোকে সম্ভাদরে বিজলী 
সরবরাহ সারফৎ, . তোয়াজ--শাসক 
লোকদ্বল যুক্ত কংগ্রেস নিলজ্জ রাজ- 


নীতির ঘিমুৰী কৌশল দেখিয়ে চজেছে। 


জন্ম থেকে নয়ানিী, নয়াছ্লী 
থেকে লক্ষৌ রাজনৈতিক সঞ্কারের 
ভার তেজীয়ান বার্তা প্রবহমান । 
রাজ্য মন্ত্রীরা মে যাই বলুন, মধ্যবর্তী 
নির্বাচন উত্তরপ্রদেশেও সম্ভবত হন্তে 
যাচ্ছে। এছাড়া উপায়ও ছিল না। 
‘ভারতের শাসকশ্রেণীই আজ আত্ম- 
যুযুধান । খণ্ড-বিথপ্তিত বুর্জোয়া 
রাজনৈতিক পদ্ধতিটাই আজ 
জনগণের্বিশ্বীস ও আস্কা হারাতে 
বসেছে । কিন্তু বিপ্লব স্তম্ভিত করতে 
গিয়ে শাসক শ্রেণী আজ যে পথ নিচ্ষে 
যাচ্ছে তাতে তার "সঙ্কট নির্বাচনের 


পরে বাড়বে বই কমবে না। 


1 


হরিসাধন ঘোষ 


কলকাতার সানচিন্তে দেখা ষায় 
টালিস্‌ ক্যানেল মার অপর নাষ 
আদি গঙ্গা ক্রমবর্থধানহারে মজে 
যেতে শুরু করেছে। এই নদী এক 
দিন পিয়ালী নদী ও মাতলা নধী 
পর্যন্ত বিতৃত 'ছিল। এই জলতাগ 
নিয়েই যাদবপুর, গড়িয়! থেকে শুরু 
করে ক্যানিং পর্যন্ত পিয়ালী ষ্টেশনের 
সম্নিকটবতাঁ এলাকাসযূহে সোনার 
ফসল ফলানো সম্ভব কিন্ত এই আদি 
গজার কোন নংস্কার না করার ফলে 
আজ এটি বাশপ্রোনী পর্যন্ত গিয়েই 
সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে । ফলে 
উপরিলিখিত এলাকায় বংসরাস্তে 
মাত্র একটি ফসল ঘরে আসছে, কোন 
সেচ ব্যবস্থা অগভীর নলকুপ ইত্যাদির 
সাহায্যেও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। 
যে সকল স্থবিতভৃত তৃষিধণ্ডে সহজেই 
তিন ফদল করার সমূহ সম্ভাবনা 
সেথানকার চাষীদের মাত্র একটি 
ফসল নিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে। 
এবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর? যাক, 

কলকাতা নগরীর পার্হৰতাঁ সারকুলার 
খাল ও বাগজোল! খালের উপর। 
অতীতের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, 
জবচার্ণকের কলকাতা নগরীর পত্ত- 
মের পরে সমস্ত ময়লা জল এই 
খালের মধ্য দিয়ে গিয়ে বাগজোলা। 
থেকে হাসমাবাঘ, স্থম্্রনবনের কতিপর় 
অংশ, দলদম এয়ারপোর্টের পার্শ্ববর্তী 
এলাকা, এমন কি যশোরে পর্যস্ত 


লস্বৃদ্ধশালী কবি ব্যবস্থা, পরিচালিত. 


হত। গাছাড় কলকাতা থেকে 
সেদিন বশোহর ও খুলন। যাতায়াতের 
রাভাও এই খালের মধ্য দিয়েই বেশী 
লংঘটিত হত, কারণ এটিই ছিল সব 
চেস্কে নিরাপদ ও সোজা রাস্তা 
সেদিন এই নগরীর ময়ল] অল এই 
পথেই নিষ্কাশিষ্ত হয়ে লেচের কাজে 
এবং অভিন্ন বলদেশের পূর্বপ্রাস্তে 
প্রচুর পরিমাণে মৎস্য উৎপাদনে 
সক্ষম হত। কিন্তু বর্তমানে দেখা 
যাচ্ছে সারকুলার ও বাগজোল! 
খালের ভগ্রদশার কলে নগরীতে 
সাঙান্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হওয়ার 
ফলেই এক হাটু, কৰনে! এক কোমর 
পর্যন্ত জল জমতে শুরু করে। সেদিন 
কিন্তু কলকাতা নগরীতে এয়কয জল 
জমতে দেখ! যেত না ; তার সর্বপ্রধান 
কারণ এই খালের মধ্য দিয়ে সেই 
জল সহজেই নিক্ষাশিত হয়ে মানৰ 
কল্যাণের ভূমিক! পালন করভ। 
এখনও এই খালের সংস্কার করলে 


উপরিউক্ত সুবৃহৎ এলাকায় প্রচুর , 


দর্পণ ॥শুক্রবার ২৬শে অক্টো কর, ১৯৭৯ 


কলকাতা বাচাতে কৃষিতে গেচে 
জন্য খাল ৪ নদীর সংস্কাৰ চাই 





উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করে ও 
ভাঙ্গর এলাকায় মৎস্ত চাঁব করে দহ- 
জেই পশ্চিমবঙ্গবাসী সকলেরই সুদিন 
আনা সম্ভব। এই সকল এলাকায় 


বিগত সরকারের আমলে শুধুমাত্র 


সার্তে হয়ে গিয়েছে কিন্ত জানি ন! 
কোন অদৃশ্য শক্তিতে তার পরের 
কাজ আয়স্ত ছল না! বিগত তি 
বছর ধরে শুধু দেখেছি লোক দেখানো 
কাজ আর গাল ভর! বুলি দিয়ে 
লোক ঠকাতে। এখন বর্তমান পরি- 
বর্তিত সরকারকে এই সকল কাজে 
হাত লাগানোর আহ্বান জানাই । 
আমাদেরই সেচ বিভাগের অদূর- 
দশিতায় পরিণামে সরস্বতী নদী যার 
অপর নাম সোনারপুর থেকে বিদ্যা- 
ধরী নদ্দীতে রূপান্তরিত হয়েছে সেই 
নদীও মজে গিয়ে পতিত জমিতে 


পরিণত হয়েছে । পারেন কি বঙ্গের 
দুর্দিনে কৃষি দপ্তরের সেচ বিভাগ এই 
সমস্ত নদী ও খালের সংস্কার করে 
কলকাতা নগরীর পথঘাটের জল 
নিবারণ করতে ও তারই সাথে কৃষি 
ও মৎস্য চাষের উন্নতিসাধন করতে ? 
খাদের বিনিময়ে কাজের ভিত্তিতে 
কিংবা! অগণিত বেকার যুবকদের কাজ 
দিয়ে এ লমন্তার সহজেই লমাধান 
স্ভব। বেকার যুবকন্বের পক্ষ থেকে 
বলতে পারি সার! সর্বদাই সমশ্তার 
মোকাবিলা করতে প্রস্তত আছেন । 
এখন কৃষি বিভাগ কি রাজী 
আছেন? 

আবার দেখা যায় শ্টামনগবের 
নিকটবতী ঠাফমারি প্রাউণ্ডের সবৃহং 
এলাকার একটু চেষ্টা করে এখানকার 
খাল সংস্কার করলেই সোনা ফলানো 
ষায়। 
খাট] গঙ্গা থেকে এসেছে, যার 
আরিয়াদহ এলাকায় সুইজ গেট বিশ্ু- 
জান দেই খালের কথাই বলছি । 

এই সুবিশাল স্ভৃখণ্ড যদি সেচ 
সেৰিত হয় তবে সার পশ্চিমবঙ্গের 
লোকের ছয় মাসের খাবার ধানচাল 
এই মাঠ ছুটি থেকে উৎপাদন হওয়া 
লস্তব। জানি না কোন দেশপ্রেঙি 
এই কাজে হাত লাগিয়ে দেশকে 
খাজে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও গরীৰির হাতত 
থেকে রক্ষা করবেন। 





ৰেল্ঘরিয়া দিয়ে ৰে 


দর্পণ | শুক্রবার, ২৬শেখুঅক্টোবব, ১৯৭৯ 































রবী ভাষা 


এ এক কাঁমরুদ্দীন আহমদ 


ও বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার 
আরবী ভাষার প্রশ্রপত্রে মোট ডিশ 
ন্বর প্রশ্ন দিলেবাসের বাইরে থেকে 
এসেছে । মাধ্যমিক কর্তৃপক্ষ সাক্কু 
লার দিয়ে যে যে অংশ গিলেবাদ 
থেকে বা দিয়েছিলেন সেগলিই 
পরীক্ষায় এসে ছে। ছাঅগ্থাত্রীর 
হাফাঁপড়ে পড়েছিল। জানি. না 
মাধ্যমিক কর্তৃপক্ষ এ ত্রিশ নম্বরের 
ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করেছেন 
ক্না। একশ্রেণীর মৌলবী পরীক্ষ- 
কের বাড়াবাড়িতে চিরকাল আরবীর 
প্রশ্নপত্র সেকেগারী বোর্ড কঠিনভাবে 
তৈরী করে আসছে। ফলে ছাত্র- 
ছাত্রীরা আরবী ভাষা শিক্ষা বাদ 
দিতে বাধ্য হচ্ছে। দুলে প্রশ্নপত্র 
তৈযীয় সময়ও একই অবস্থা চলে । 

পশ্চিমবঙ্গ আরবী ভাষা শিক্ষা 
সমিতির জনৈক মুখপাত্র ও সব গ্র্ন- 
কারীদের শান্তি ও নতুন পরীক্ষক 


এলাহবাদ নয় শেষ পর্যন্ত উত্তর 
প্রদেশ ছেড়ে হরিয়ানার রোটাক 
কেন্দ্রে প্রাধীহওয়ার ব্যবস্থা করছেন।। 
কিন্তু রোটাকে ছ্রাড়ালেও কতটা 
স্থফল, পাবেন এই নিয়ে বেশ শ্রল্পন! 
কল্পনা চলেছে। 
১. আর একটি খবর হুল, নতুন দিল্লী 
কেন্দে দৈনিক তেজ কাগজের সাংবা- 
দিক বিশ্ববন্ধু গু কংগ্রেস (ই) টিকিটে 
দ্রাড়াবেন বলে এখনও -ঠিক আছে। 
তবে তিনি ঘ্দি একাস্তই না দাড়ান 
তাহলে লাংবাদিক খুশবস্ত সিং 
হগ্রেস (ই) টিকিটে তার বদলে 
হতে পারেন । অবশ্ত ধুশবস্তের 
দক্ষিণ বোম্বাই থেকে দাড়ান সম্ভাবনা 
রয়েছে । নতুন দিল্লী .কেন্ছে আর 
এক সাংবাদিক রাজিনন্দর পুরীও 
লোকদলের হয়ে দীড়াবেন। 
ঘর্দি অটদবিহারী বাজপেয়ী ওই 
কেন্দ্রে শেষ পর্যন্ত প্রার্ধা না হন 
তাহলে সাংবাধিক কুলদীপ নায়ায় 
জনতা ঘজের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্ধ 
দ্বিভায় নামবেন এই আভাপও 
পাওয়া গেছে । গুরা ছাড়া নবগঠিভ 
মসভেখর এম এল সোদ্ধিও প্রাণ 
ত পারেন । আবার গুরুতর জরুরী 
জায়ীর পর ধার! জন-ছাস হয়ে 
ছিলেন তাদের “মধ্যে দিভীর জগ- 
মোহন এ নবীন চাওল!] কংগ্রেস (ই) 
টিকিটে নির্বাচনে , আসতে পারেন 
এজ কম সমভভবৰনাও রয়েছে । 


শিক্ষা বিভাগের নিবি'কার ওদাসীন্য 


‘সৌদি আরব আধু ধাবী বাহরায়েন 


বেশ কিছু ওষধ উধাও হয়ে গেছে 


র চচণ বাড়ছে অথচ 


১ম পৃষ্ঠার পর 


শিয্নালদ্বা এলাকায় একটি ট্যাব্সী 
[ ভাডা করা নিয়ে ঘটনার সুত্রপাত। 
| এই ঘটনায় বেলেঘাটার কলিমুদ্দিন 
কাছে আরবী ভাষা 2 রি হয়ে | লরকার লেন ও রামমণি বাজারের 
এই দুই ক্লাব জড়িয়ে পড়ে। পরে 
এই ছুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ 
শুরু হয়েযায়। শিয়ালদ1 এলাকায় 
ঘটনার ল্ত্রপাত হলেও এর জের 




























নিয়োগের জন্তু বোর্ডের 
স্ূপারিশ করেছেন। বোর্ড কিছু [হে | 
লোককে আরবী বিভাগে বেআইনী পশ্চিমবঙ্গ আরবী ভাষা শিক্ষা 
সুযোগ দিচ্ছে। লমিতির অন্যতম সহ্য আরবী ভাষ 
আরবী ভাষা শিক্ষার চর্চা সারা বিশেষজ্ঞ জনাব মুহাম্মদ মুস্তাফা | 
দেশে বেড়েই চলেছে? মধ্যপ্রাচ্যের , সাহেবের আরবী চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ 
সংযুক্ত আরব আমীরশাহী এক | 
কুত্ায়েত কাতার মানকাত প্রভৃতি হাজার টাকা পুরষ্কার দিয়েছেন। | 
দেশে চাকুরী ও বিভিন্ন কর প্রার্থী আরব দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ে | দজের জনৈক পাণ্ডা অপর দলের 
হাজার হাজার তরুণ এবং বয়স্ক আরবী জানা ভারতীয় অধ্যাপকের | হাতে দ্থরের বায়ে জখস হন। এর- 
উৎসাহী ব্যক্তি আরবী ভাষা শিক্ষায় চাহিদা বেশী । পৌঁদি আরবের | “য়েই শুরু হয়ে যায় বেপরোয়া 
মন দিয়েছেন। চাকুরীর খাতিরে শিক্ষা দৃ্তরের পদস্থ অফিপার কল- 
যেন তেন প্রকারে কথ্য আরবী ভাষা কাতায় একথা জানান। কলকাতায় | ছটি। এসময়ে একটি কালীপুজার 
অল্প সময়ে শিখতেই হবে। বোষ্বাই আরব টুষ্ষ্ি আনার জন্তও হোটেল- | মণ্ডপের ওপরেৎ হামলা হয় । এলা- 
শহরে সমস্ত বড় সরাইখানা ও বড় গুলো! আরবী লাইনবোর্ডের কথা | KOE oR SR ABA 
হোটেল নানিং .হোম হলিভে-ইন | জনৈক সি, পি, আই (এম) কর্মী 


প্রভৃতি লংস্থার কর্মদের বাধ্যতা- [ অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সংগে সংগে 
যূলকভাবে আরবী ' শিখতে হচ্ছে। চব্বিশ পরগপার হাড়োয়রা। থানার | থানায় এসে খবর পৌছে দেয়। কিন্ত 


আরবের শেখ খন্দেরের সঙ্গে কথ! একটি স্কুলের জনৈক আরবী শিক্ষক, নির্লচ্ প্রশাপনিক অপদীর্ঘতার কর্তৃ- 
বলতে হলে ও তাদেরকে পরিতুষ্ অভিযোগ করলেন যে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ | পক্ষ কিছুই করেন না।- এরপর 
যাতে আরবী পদ তুলে দেন তার জন্য | ভোর না হতেই শুরু হয়ে যায় রাস্তা 
চেষ্টা চলছে। বহু ছুলের আরবী | অবয্নোধ। অবশ্ত পরে আরও 
ভাষা শিক্ষার পদ খালি আছে, | কয়েকটি মুখ দেখা যায়। কলিমুদ্ধিন 
শিক্ষকনেই। কোন কোন ক্ষেত্রে | 
হাওড়া জেলার কিছু স্কুলে আরবী | দলের স্থত্রত মুখাজাঁ, অজিত পান 
শিক্ষকের স্থানে কমার্ বা অন্ত বিভা- | প্রদীপ ঘোষ রাস্তা অবরোধের 
গের শিক্ষক নেওয়া হচ্ছে। আরবী || ব্যাপারে নেতৃত্ব দ্রিতে থাকেন। 
ভাষা শিক্ষায় সরকারী লহান্ুদ্থৃতি | এদের সংগে এসে হাত মেলান প্রফুলপ 


এলাকায় । এব্যাপারে এদিন গভীর 
রাতে রাসমণি বাঞ্জারে উক্ত এক 


ভাবছে। 


করতে হলে চাই তাদের ভাষায় 
জ্ঞান! মহারাষ্ট্রে আরবী ভাষা 
শিক্ষার হুজুগ দেখার মত। 

_. হুজুগের কথা বলছিনা, আরব 
দ্বেশসযৃহের সঙ্গে আমাদের দেশের" 
সম্পর্ক ভালে! এবং ক্রমশই সাংস্কৃতিক 
অর্থনৈতিক সহষোগিত1 বোঝাপড়ার 
নতুন ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে দিন দিন। 


তাই আরবী ভাষা শিক্ষার প্রয়ো- দরকার ৷ দেকেও্ডারী বোর্ড যেভাবে | দেন, প্রতাপচন্ত্র চু প্রমুধ। সাধারণ 
জনও বাড়ছে । কলকাতায় রামকৃষ্ণ আরবী পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি | মানুষকে নির্বাচনের আগে সুড়সুড়ি 
মিশন সংস্থা ও অন্ত সংস্থা | আরবী মাত্ত কোম্পানীকে “অস্বাভাবিক | দেবার অন্ত যেহেতু কলিমৃদ্দিন সর-- 
ভাষা শিক্ষা দেয়। কলকাতা বিশ্ব- সুযোগ দিচ্ছে এবং আরবী ভাষা | কার লেনের পূজা কমিটির সঙ্গে 
বিদালয় এবং মৌলান! আজাদ পরীক্ষক নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব করছে | কয়েকজন জনতা ও দুই কংগ্রেসের 
কলেজ, সিটি ও ক্ুরেজ্্নাথ কলেজে তা নিঃসন্দেহে সমালোচনার যোগ্য । | কিছু কমা জড়িত নেই. জন্ত 

॥নেতৃবর্গ এই ঘটনাকে 


বাজার থেকে অতি প্রয়োজনীয় 
কয়েকটি ওষধ উধাও 


| “ধর্মের ওপর সি পি এমের জুলুম” 
বলে ভাষণ দ্বিতে থাকেন এবং 
ক্লাংগভ রেষারেষির ঘটনাকে রাজ- 
অধিকার হল ভাব! আটমিক রিসার্চ | নীতির মধ্যে টেনে আনেন । সমস্ত 
সেন্টারের । কিন্তু এই সংস্থার উৎ- | গাড়ীঘোড়া বন্ধ করে দিয়ে উত্তর 
পান এত কম যে, প্রয়োজনের ॥ কলকাতার এই অঞ্চলে আট ঘণ্টা 
তুদনায়ু ভা নামমাত্র । অথচ [ ধরে কংগ্রেস (ই) ও জনত! দলের 
চাহিদা দিল দিন বাড়ছেই । | তাণ্ডব: চলতে থাকে । পুলিশকে 

উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের অন্ত | বারবার জানান সত্বেও এই ব্যাপারে 
যে উধধটি এখন বাজারে মাথা খুঁড়ে এ 


বাজার থেকে জীবন রক্ষাকারী 


বিশেষ করে হার্টের, রোগ, উচ্চ 
রক্তের চাপ এবং থাইরয়েড রোগে 
আক্রান্ত রোগীদের প্রয়োজনীয় 
উুধধগুলি একদমই পাওয়া ‘যাচ্ছে 


এসে পড়ে ছুই দলের নিজেদের - 


বোমাবাজী, বোমা! পিস্তল নিয়ে ছুটো- 


সরকার- লেনের মুখে কংগ্রেস (ই) :: 


না৷ 

অপর একটি সমস্ত। হল এই যে, 
রেডিও  আ্যাকটিভ ড্রাগন 
রেভিও ফার্মাপিউটিকালস য! প্রখ্যাত 
মেডিকেল ইনসটিটিউটে .রোজ. 
প্রয়োজন হয় রোগ নির্ণয় করতে তার 
মরবরাও কমের দিকে । এগুলির 
প্রয়োজন হয় ক্যানসার, লিভার, 
ব্রেন এবং কিডনির রোগ নির্ণয়ে । 
এই ভ্্রধ্য তৈরী করার একচেটিয়া 


'অথবা- 


রঃ ] সক্রিয় কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি । 
মরলেও পাওয়া যাবেন! পেচির নাম ॥ বাহ ঠা অ্াৎ নির্বাচনী 


মিথাইল ডোপ!। উচ্চ রক্তচাপের 
রোগীদের এই উধধটি' নিত্য সেবন | চক হৃষ্টির জন্ত গত লোকসভা নির্বা- 
কর! - প্রয়োজন । | চনের সময় এই কংগ্রেস, দলই সর্ব- 


যে সংস্থা এই | 
ইষধটি তৈরী করত, গঁত এক বছর | জনশ্রদ্ধেয় হেমস্ত বন্থ হত্যার ঘটনাকে 
যাবত তার! এটির উৎপাদন বদ্ধ | পি, পি, আই (এম) র বিরুদ্ধে প্রচার 
করে দ্বিয়েছে। বিকল্প উষধষা | হিসাবে কাজে লাগায় । .এবারও 
আছে তাও পাওয়া ন! ঘাবারই | নির্বাচনের আগে একই ধরনের 
মৃত! . ফেননা সরবরাহ অত্যন্ত | 


ই নোংরামে। শুরু হয়েছে । এবং তা 
কম । 





(| এগাঁরে ৷ 


সি পি এম বিরোধী ভ্রাপপ্রচার 


বেশ জাকিয়ে শুরু হয়েছে উত্তর 
কলকাতা থেকেই। 
সি, পি, আই (এম) দলের কল- 
কাতা জেলা কমিটি ও বেলেদবাটা 
আঞ্চলিক কনিটিয় অন্ততম হুই নেতা 
ঘথাক্রমে লক্ষ্মী সেন ও প্রশান্ত 
চ্যাটাদ্দা ছুই দলের সংঘর্কে 
রাজনৈতিক মুনাফা লোটার 
কাঙ্গে ব্যবহার করার অন্ত কংগ্রেস ও 
জনতা দলের তীব্র নিন্দা করেছেন। 
সি পি এম দলের কলকাডা 
জেন! কমিটির সম্পাদক লক্ষ্মী সেনের 
লঙ্গে যোগাযোগ করলে উনি দ্বিধা- 
হীন ভাবে এই ঘটনার নিন্দা করেন । 
লন্্মীবাবু . বলেন, ক্লাবগত ঝগড়ার 
মধ্যে রাজনীতি টেনে আনার থে 


চেষ্টা হই কংগ্রেদ এবং জনতার 


নেভার! করছেন তা খুবই দুঃখজনক । 


লক্ষ্মীবাবু বলেন, “ভোটের আগে 


এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও 
জনতা! পার্টির নেতারা! একটা রাজ- 
নৈতিক ইন্ছা 
ছেন। কিন্ত সাধারণ মানুষ এই 
চক্রান্ত প্রতিরোধ করবেন বলে 
আমার দৃঢ়,বিশ্বাস আছে ।* 

লক্ষ্মীবাবু আরও বলেন, আমা- 


উৎসাহী নয়, একখা সকলেরই 
জানা। তা সত্বেও ছুটে প্রতিছন্বী 


'পুজো। কমিটির হাজাযার মধ্যে লি , 


পি. এম-কে জড়ানোর চেষ্টা সুস্থ ও 
শুভবুদ্ধি সম্পন্ন তি বরদাস্ত 
করবেন ন1। | 
নানাভাবে অঙমুসন্ধান করে এটা, 
চু বোঝা যাচ্ছে, ভোটের আগে 
ছুই কংগ্রেস এবং জনতা পার্টি একটা 


অরাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে . 


সি লি এমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক 
ইস্থ্য তৈরী করার চেষ্টা করছেন। 


. এর সঙ্গে কয়েকটি দৈনিক সংবাঘ- 


পত্র মদ্বত যুগিয়ে চলেছে । তবে 
লাধারণ ঘাহ্ষ কিন্ত এত অপপ্রচার 
সত্বেও বিভ্রান্ত নয়। 


হীরেন বন্জর 


রাজচুনতিক উস ন্তাদ 





আগুনের 


দিন 


বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিঃ 
শ্যামাচরণ দে দ্বীট 
কলকাতা-৭৩ 


তৈরী করতে চাই- : 





দের দল কোন" পুঙ্গোর ব্যাপান্সে 
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ভেলের চোরাকারবারীছের বিরুদ্ধে 
ওয়ারেন্ট কিন্তু গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না 


. তেলের কালোবোজান্নীর ঘট] 
এখন এফ কেলেঙ্কারীর পর্যান্ন এসে 
পৌচেছে। বাষ লরকারের প্রশা- 
দমিক অপদ্বার্থতায় ওয়ারেন্ট থাকা 
সত্বেও তেলের কুখ্যাত চোরাকার- 
বারীরা প্রকাশ্ডে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
পুলিশের সাধারণ কমা থেকে শুরু 
করে অফিসারর1 পর্যন্ত চোরাই 
গোডাউনে গিয়ে মদের আসর খুলে 


বসেছে । চোরাকারবারীঘের শুধু মধ" 


নয়, মেয়ে নিয়ে ফুতি করার আসরেও 
পুলিশে রাঘব 'বোয়ালর] সঙ্গ 
দিচ্ছে। ফলে নামমাত্র কয়েকজন 
পুলিশ অফিলার রাজ্যের স্বার্থে 
তেলের চোরাকারবার বন্ধ করার জন্য 
প্রাণের ঝুকি নিয়ে যে অভিযান 
অব্যাহত য়েখেছেন তা কার্যত বান- 
চাল হয়ে যাচ্ছে। 


খবর হল, তেলের হুলঘঘরী কার 
বারী দৌলতরাম আগরওয়াল, 
আখতার হোসেন, রপস্িৎ দত, তেঙ্ছু 
লিং বৈজনাথ উপাধ্যায়, কষ্যাণ সাউ 


প্রমুখের বিরুদ্ধে পুলিশের ওয়ারেন্ট 


রয়েছে। কিন্তু এরা কেউ পুলিশের 
হাতে ধরা পড়ছে না। পুলিশ 
তাদের কাছ থেকে নিয়মিত ঘুষ নিয়ে 
মদ মেয়েছেলের বিনিময়ে আইনের 
বাইরে থাকতে সাহাষ্য করছে। 
এমনকি ছু/একজন 'এদের বুঝিয়েছে 
যে, রাজ্য সরকার এদের বিরুদ্ধে বিন] 
বিচারে আটক আইন জারী করবে 
না। চলতি আইনও এমন বিদু 
মারাত্মক নয় যে তার! ঘায়েল হয়ে 
পড়বে । অতএব তাঁদের কারবার 


চালাতে কোনও অন্থবিধ। নেই। 
পুলিশের এই বৃদ্ধিতে এর! মছাখুশি । 





বাউণ্ডারী ওয়ালি নির্মাণ 


রেফাঃ নং ভি এম / কে এ জে / এম আর, ই ই (সি) /টি-৩ (বি) *৯/৮২৭৭ 


ত্যং ১৩-১০-৭৯ 


নিগ্নোক্ত কাজের জন্ত অভিজ্ঞ ও সুখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যফা- 

ওয়ারী দরের ভিত্তিতে সীল করা টেগার। (ক) কাজের নাষ (খ) 
আহুমানিক মূল্য (গ) বায়নার টাক! (ঘ), সম্পূর্ণ করার সময় নিয়রূপ £ 
(১) (ক) পরাস্কোল কোলিয়ায়ীতে করল! ভিপোর চারদিকে বাউণ্ডারী 
ওয়াল নির্মাণ (খ) ২,১২,৪** -টাকা (প) ২,১২৪ টাকা (ঘ) ৬ ছেয়) 
মাস। (২) (ক) নব কাজোর1 কোলিয়ায়ীতে কয়লা, ভিপোর চারদিকে 
বাউগারী ওয়াল নির্মাণ (ধ) ২,৪৪,৮৮০ টাকা (গ) ২,৫৪৯ টাকা (ঘ) ৬ 
(ছয়) মাদ। (৩) (ক) খাস কাজোরা কোলিয়ারীতে কয়লা ডিপোর 
চারদিকে বাউগ্ারী ওয়াল নির্মাণ (খ) ২,২৬,৫৬৪ টাক] (গ) ২,২২৬ টাকা 
(ঘ) ৬ (ছক়্)মাদ। ২৬-১৪-৭৯ থেকে ১৩-১১-৭৯ পর্যস্ত শনিবার ছাড়া 
যে কোন কাজের দিনে বেল! ৪টা এবং শনিবার বেলা ১১-৩০ট] পর্যন্ত প্রতি 
দেটের জন্য $** টাক! (বিক্রয় কর সহ). দ্বিয়ে (অপ্রত্যপণযোগ্য) সিনিয়র 
একজিকিউটিত ইঞ্জিনীয়ারের (সি) অফিস, কাজোরা এরিয়া থেকে. টেপার 


দ্বলিল পাওয়। যাবে। 
টাকা গ্রহণ করবেন । 


সেটের অন্য মণি অর্ডারে অতিরিক্ত « (পাচ) টাক" পাঠাতে হবে। 


কাজোর। এরিয়ার এরিয়া! ফিনাব্ন ম্যানেজার নগদ 
সারা ডাকে টেশার দলিল পেতে চান তাদের প্রতি 


টেগার- 


দলিল ডাকে পেতে বিলের দাড়ি এই দপ্তর গ্রহণ করবে না। সীদ করা 
খামে টেণ্ডার দলিল নং, কাজের নাম, বায়নার টাকা জমা দেবার বিবরণ, 
টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় লিখে প্রতিটি কাজের জন্য আলাদ! টেগ্ার 
১৪-১,-৭৯ বেল! ২টা। পর্যস্ত গ্রহণ করা হবে এবং একই দ্বিনে বেল] ৬টায় 
টেগ্তারদাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। 
টেগ্তার প্রস্তাব টেণ্ডার খোলার দিল থেকে চার (৪) মাল গ্রহণের জন্য উম্মুক্ত 
থাকবে। টেণ্ডার দলিল একমাত্র তাদেরই দেওয়া হবে যারা এরিয়া সিতিল 
ইঞ্জিনীয়ায়ের কাছে তাদের অতীত অভিজ্ঞতা ও সঙ্গতির দস্তোষঙ্জনক 


গ্রহাশপত্র দেখাতে পারবেন! 


দপ্তর কোন কারণ ন! দেখিয়ে কান্দ এক বা 


এঝাধিক টেণ্ডারদাতার মধ্যে ভাগ করে দেবার এবং যে কোন অথবা সমস্ত 
টেপার সম্পুর্ণ ব! আংশিকভাবে গ্রহণ ব! বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত 
রাখছে জেনারেল ম্যানেজার, কাজোরণ এরিয়া । 


০০০০০ 


 নলফ নামক একস্থানে গত 


Phone ২ - 24-4232 


তাই মতুন করে আরও চোরাই গো- 
'ভাউন খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। এর 
মধ্যে নন্দকিশোর, রাজকিশোর, 
কানাই সাউ দিল্লী বোছে রোভের 
১৫ই 
অক্টোবর থেকে নতুন এক চোরাই 
গোডাউন চালু করেছে । এই এলাকার 
কাছাকাছি কুখ্যাত ভেজালদার, 
চোরাকারবারী লালমোহন, পরি- 
তোষ মুখাজঁ,। সেলিম, আখতার 
হোসেন পুরনো! বন্ধ হয়ে যাওয়া 
এক গোডাউন নতুন করে চাঙ্গ! 
করে তুলেছে । এদের সংগে হাত 
মিলিয়েছে হাওড়ার কুখ্যাত ছুঙ্কৃত- 
কারী ছুনম্বরী গাজার এক ব্যবসায়ী । 
নতুনগুলি ছাড়া রণজিৎ মুখাঙ্জী, 
গৌরী, রাজপথ লাউ, প্রমুখের 
গোভাউমগুপিও যথারীতি তাদের 
কাজ কারবার অব্যাহত রেখেছে । 
বিভিন্ন মহলের অভিযোগ হ'ল, 
ছু/চারজন সৎ পুলিশ অফিসার এই- 
সব চোরাকারবারীঘের চিট করার 
জন্ত বেশ কিছু মাল বাজেয়া্ড করে- 
ছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৭/>*, 
৪*৭) ৪১১) ১২০ বি, ৫১১ ধারাহ্ছ- 
সারে কয়েকটি মামলাও রুজু হয়েছে । 
কিন্ত মামার আসামীদের নাকি 


কয়েকটি ক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট থাকা সত্বেও 


ধরা যাচ্ছেনা, 'যাদের কথা আগেই 
বল! হয়েছে । এবং এ ব্যাপারে 
পুলিশের একাংশই কলকাঠি 
নাড়াচ্ছে। . কারও কারও বক্তব্য, 
হাওড়া জেলার এনফোর্সমেন্ট দণ্তরের 
পবিত্র রায়, শত রায়, বিমান দেব, 
অনিল বর্ষণ সি, আই, ডি বিভাগের 
রাষ্ট্রপতি দ্বত্ত, ভি, ঠাকুর ও আরও 
বেশ কিছু পুলিশ অফিদারের কাজ- 
কর্ম নিয়েও একট]. তদস্ত হওয়] 
দরকার । ভেজালদ্বার, তেলের 
কুখ্যাত . চোরাকারবারীঘের সংগে 
এদের. গোপন মাথামাখির নেপথ্য 
কারণও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন । 
গত ২২ অক্টোবর বিকালে সি, আই 
ভি, বিভাগের কর্মা রাষ্ট্রপতি দ্বত্তকে 
ভোমজুর থান! এলাকায় রপজিৎ 
মুধাজর্শর চোরাই গোডাউনে ফুতি 
করতে দ্বেখা যায় । তিনি কী কাজে 


গিয়েছিলেন সেখানে? কোনও 
অফিসারের নির্দেশে কি? 
নাকি গিয়েছিলেন মানিক 


বন্দোবস্তের পাওনা আদায় করতে? 
হাওড়া জেলার সলফের মোড় থেকে 
আাজমপুর পর্যন্ত চোরাই গোভাউনের 
রামরাজত্ব। কলকাতার নামকরা 
চোরাকাররারীদের অন্ততম রাজপথ 
সাউ, নরসিং গুপ্তা প্রমূখেরও চোরাই 
গোডাউন রয়েছে এলাকায়। অথচ 
ভোষজুড়ে থান! কর্তৃপক্ষের নাকি 
জরার কিছু নেই? 


সম্পাদক হীরেন বসু 


জেল) শাপিক] শ্রীমতী লীন! 
চক্রবত ৰাস সরকারের খুব কাছের 
লোক বলে পরিচিত। তিনি 


. রাজ্যের এই সর্বনাশা চোরাকারবার 


সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন একথা 
বিশ্বাস করা অপসভ্ভব। কিন্তু তিনি 
কিকরছেন এব্যাপারে? এমন নয় 


" লুকিয়ে ছাপিয়ে দিল্লী বোষে জাতীয় 


সড়ক থেকে তেজের গাড়ী রাস্তায় 
ধারেরই গোডাউনে নামিয়ে তেল 
সরানো হচ্ছে! প্রকাশ্ত দিবালোকে 
পুলিশের - চোখের - ওপরেই এসব 
ঘটছে। 4 

* জেলা প্রশাসনের নৈবেস্তয় 
চড়োয় বসে থাক] ছাড়া শ্রীমতী 
চক্রবর্তীর এব্যাপারে কি করার কিছুই 
নেই? . 


পঞ্চম টেষ্ট 


কলকাতায় ইডেন উত্ভান ভারত 
অষ্ট্রেলিয়া পঞ্চম ক্রিকেট টেষ্টের 
জন্য প্রস্তুত | উভয় দলের খেলো- 
সাড়রা কলকাতার মাটিতে পা রাখার 
সঙ্গে সজেই কলকাতায় জীড়ামোদী- 
দের মধ্যে.বেশ আলোড়ন দেখা 
দিয়েছে । তবে একথা ঠিক অন্তান্ত 
বারের তুলনায় এবার টেষ্ট ক্রিকেট 
নিয়ে উত্তেজন] ষেন কিছুটা কম বলে 
মনে হল । 

এবার প্রায় ৮২ হাজারের মত 
দর্শক খেলা দেখার সুযোগ পাবেন । 
গতবারের তুলনায় এবার প্রায় সাড়ে 
তিন হাজার দর্শক আসন বেড়েছে। 
তবে সাধারণ দর্শকদের অন্ত এবার 
টিকিট বরাদ্দ করা হয়েছে প্রাক সাড়ে 
নয় হাজার। ধদ্দিও এ সংখ্যা গত- 
বারের তুলনায় কিছু বেশী, তবুও 
অনংখ্য ক্রীড়ামোদীদের টিকিট পাঁও- 
সায় যে চিরাচরিত সমস্ত এবারেও 
ভা বর্তমাম। দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট 
টিকিটের প্রায় তৃতীয়াংশের বেশী 
টিকিট বরাদ্দ কর! হয়েছে ১২৫ টাকা 
হাসের । এই দামে টিকিট কেনা 
সাধারণ দর্শকদের পক্ষে বেশ 
কষ্টকর । 

২৬ তারিখ থেকে খেলা শুরু 
হচ্ছে । খেলা আরম্ভ হবে ১*টায়। 
শেষ হবে ৪-৩৫ মিনিটে । শেষ 
দিনের খেলা শুরু হবে ৯-৩*টায় ! 


- ০৯ " Price 60 Paise 


ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি 


গত. ১৩ এবং ১৪ অক 
দিল্লীতে ভারত-টীন মৈত্রী সমি 
জাতীয় পরিষদের দুদিন ব্যাপী অধি- - 
বেশন হয়ে গেল। এ অধিবেশনে 
সমিতির গঠনতন্ত্র নিয়ে লদস্তর। 
আলোচনা করেন ও কার্যকরী 
সমিতি নির্বাচন করেল । ভারত- 
চীন মৈত্রীর স্বপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে 
নিঃস্বার্থে কাজ বয়ায় জন্তু পণ্ডিত 
সুন্দরলালকে এমিরিটাস চেয়ারম্যান 
করা ]ু হয়। পশ্চিমবঙ্দে মৎস্ত ও 
লমবায় দণ্ডরের মন্ত্রী শীভাক্তিভূষণ 






। মণ্ডলকে আগামী ছু বছরের জন্য 


সভাপতি নির্বাচিত করা হয় 
জাতীয় : পরিষদ দ্বি্নীতে অনুষ্ঠিত 
কোটনিল স্মায়ক কমিটির সর্বভার-. 
তীয় প্রথম সম্মেলনকে অভিনন্দন il 
জানিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠায়। লব 
নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সর্ব- 
সন্মতিক্ৰমে এক প্রস্তাবে আগামী 
ফেব্রুয়ারী মাসের শ্রেষে দেশব্যাপী 
ভারত-চীন মৈত্রী সপ্তাহ পালনের 
সিদ্ধান্ত নেয়। 


ই-কংগ্রেম জনতা 
১ম পৃষ্ঠার পর 


নির্বাচনের পরে জনতা পার্টির সঙ্গে 





* যাতে একটা সমঝোতা করে সরকান 


গড়া যায়, তার জন্ত আগে থেকেই. 
জমি তৈরী করে রাখতে চাইছেন । 


জনত! পার্টিও আশা করে না যে 
নির্বাচনে তাদের দল সংখ্যাগরিষ্ঠত] 
পাবে। সেক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী যদি 
জগজীবন রামকে প্রধানমন্ত্রী করতে 
রাজী হন তাহলে নির্বাচনের পর 
সরকার গড়ার ব্যাপারে জনত] পার্টির 
প্রাক্তন কংগ্রেশীদের ইন্দিরা কং- 
গ্রেসের সঙ্গে হাত সেলাভে-কোন 
আপত্তি নেই। 

ইন্দিরা গান্ধী খুব সতর্ক পদক্ষেপো 
তার নির্বাচলী পারকল্পম] তৈরী 
করেছেন। অ্রনতা পার্টিকে কিছু 
আসন ছেড়ে দিয়ে এই দল প্রায় 
৪২৫টি আসনে প্রতিদ্ধন্দিত। করবে 
বলে আপাততঃ ঠিক হযেছে । ই 
গান্ধী চাইছেন এর অধো ৫ 
অন্ততঃ ২৭৪ জন প্রার্থীকে জিতিয়ে 
আনতে । ধর্দি ব্যর্থ হন, সেই আশ- 
হ্কায় জনতার জগজীবন রাম সহ 
প্রাক্তন কংগ্রেসীদের সঙ্গে একটা 
আগাম বোঝাপড়া করে রাখতে 
চাইছেন। 








পশ্চিঅ্ধস, রাড পৃস্তফ্‌ পর্ষদ, 


১। দ্বিমাত্রিক স্থানাংক জ্যামিতি / শুঘশোককুমার রায় | ২১৫৯ 
হ। শীতিবিষ্ভা / ডঃ প্রদীপ নিয়োগী / ১২:০০ 








x U 
৬এ, রাজা স্থবোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 








সম্পাদক কর্তৃক দ্বীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্পচন্্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্ষালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশ্রিত, ৷ 





দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ ৪১শ সংখ্যা ॥ গুক্ষবার, ১৬ই নভেম্বর, ৭৯1 ৬০ পয়সা 





যা 


যোগাযোগ রাখছেন 


জনত| নেতা অগজীবন রামের 
সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কয়েক- 
স্প্ন বিশেষ দূত গোপনে যোগাযোগ 
রেখে চলেছেন বলে বিশ্বস্ত সুত্রে 
টির পাওয়া গেছে। দি এফ ডি 
নেতা হেমবতীনন্দন -নহুগুপার সঙ্গেও 
চইনির] গান্ধীর দূত যারফত ঘোগা- 
যোগ রাখছিলেন এবং তারই পর্ি- 
নতি বহুগুণার বাড়িতে ইন্দিরার 
পদ্দার্পণ ও আলোচনা । 
দপ্রতি কলকাতায় বাবু জগ- 
জীবন রাম এসেছিলেন দলের নির্বা- 
চনী সফরে । কলকাতার একটি অভি- 
“জাত হোটেলে ইন্দির! গান্ধীর জনৈক 


বিশেষ দূত জগজীবন রামের দঙ্গে ' 


দেখা করেন। এই আলোচনার সময় 
রাজ্যের জনৈক প্রাক্তন কংগ্রেস 
নেতাও উপস্থিত ছিলেন।  - 
এ কিছুদিন আগে জামা মসজিদের 
ইন্দাম আবদছুল্পা বুখারী জগজীবন রাম 





রামের 


শাগনে 


£এবং বছগুণাকে এক ভোজসতায় 
আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । এই ভোজ- 
সভায় ইমাম সাহেব. জনতা দলের 
প্রতি তার দৃষ্টিভজীর কথা ব্যাখ্যা 
করেন। ইমাম সাহেব জগজীবন 
রামকে বলেন ষে জননংঘ-আর এস 
এস প্রভাবিত জনমত] পার্টিতে থেকে 
আপনি আপনার অসাশ্পদাস্িক ভাব- 
যুতি রক্ষা করতে পারবেন না। বর্ত- 
মান পরিস্থিতিতে জনতা পার্টির 





Se 





ব্যাপারে আপনার নতুন করে চিন্ত 
তাবন! করা উচিত ! 

জানা গেছে, এ নৈশ বৈঠকে 
ইমাম সাহেব বাবুজী এবং বহগুণাকে 
ইন্দির গান্ধীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে 
নির্বাচন করা যায় কিনা ভেবে 
দেখতে অনুরোধ করেছেন। ইয়াম 
সাহেব নাকি বাবুক্ী ও বহুগ্ুপাকে 
একথাও বলেছেন ছে, আপনাদের 
জোট নিরংকুশ, গরিষ্ঠতা পেলে 
বাবুজীকে প্রধানমন্ত্রী করতে শ্রীমতশী 
গান্ধী সম্মত হয়েছেন। 

বাবুজী নাকি বলেছেন নির্বা- 
চনের আগে যদ্ধি :কোন সমঝোতায় 
ন। আসতে পারি, তবে নির্বাচনোতর- 
কালে ইন্দির1 গান্ধীর সঙ্গে হাত 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





জাম! মসজিদের ইমাম 


ইন্দির| কংগ্রেসকে 
সমর্থন করবেন 


আসন্ন লোকসতা নির্বাচনে 
দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম আব- 
দুল্লা বুখারী কংগ্রেস (ই) সভানেত্রী 
ইন্দির। গান্ধী এবং তার দলকে সমর্থন 
করবেন বলে জানা গেছে । . 

গত নির্বাচনে ইন্দির। গান্ধী এবং 
কংগ্রেসের পরাজয়ের পেছনে শাহী 
ইমামের যথেষ্ট অবদান ছিল । শাহী 
ইমাম শ্রীমতী গান্ধীর ওপর এত চটে 


ডেপুটি স্পীঝাবের দোমর ঘম্গর্কে অভিযোগ - 


ডেপুটি স্পীকার কজিমুদ্দিন সাম- 
সের দোসর ও, পি, :মনিয়ার সম্পর্কে 
কয়েকদ্ফা, গুরুতর অভিষোগ 
সমপ্রতি মুধ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্য 
কাছে পেশ কর! হয়েছে !39 

মমিয়ারের জাতগোত্র সম্পর্কে 
সঠিক কোনও পাতা পাওয়া মুশ- 


তেল ডাকাতি ও পাচার 
অবাধে চলছে £ পুলিশ 


ঘুষ খাচ্ছে 


রাজ্যের বামক্্ট দরকার তেল 
সংকট নিয়ে মহাসংকটে পড়েছেন 
ক্সুকরণে নিত্যদিন বৈঠক বসছে। 
পর্ব স্ব অফিসার শলাপরামর্শ 
করছেন । সব মিলিয়ে দারুন হৈচৈ। 
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মৌড়িগ্রামের 
তেলের ডিপো সহ বিভিন্নস্থানে পুলিশ 


পিকেট বসানো হয়েছে। তেল 
সংকটের মুখে সরকার গৃহীত ব্যবস্থা 
সম্পর্কে দর্পণের কোনও বক্তব্য নেই। 
কিন্ত কথ! হলে] রাজ্যের প্রশাসন 
অত্যন্ত সচেতনতার মধ্যেই তেল 
সংকটকে টেনে এনেছেন একথ1 বল! 
মোটেও অন্যায় হবে না। দর্পণ তেল 
নিয়ে একদল দমাজবিরোধীর বেপ- 
রোয়া চোরাকারবার সম্পর্কে বহুদিন 
শেবাংশ ১০ম পঠায় 


কিল। কোথাও নিজেকে হিন্দু 
কোথাও মুদপিম বলে নিজের পরিচয় 
দিয়ে সে বিভিন্ন ধরনের স্যোগ 
সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। চেতল। 
রোডের রিন্ধীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যনি- 
য়ারের দাপট । ও, পি, মনিয়ার এগ 
কোম্পানী, মনিয়ার মেটাল ইনড্রাস- 


ষি্স, নিও এ্রেন্দীস প্রভৃতি নামে ৮৮ 
চেতল! রোডে এর কয়েকটি গোডাউন 
রয়েছে। এইসব গোডাউনে 
পেট্রোলিয়াম কার্বন, কোক ওল্ড 
ডাষ্ট, টীম কোল, গ্রাফাইট, [সোডা- 
এ্যাশ,. ফেরে কেমিকেলস্‌ ইত্যাদি 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায় 


ছিলেন যে, সারা দেশ জুড়ে জনতা 
পার্টির আয়োজিত সভায় ইন্দিরা 
এবং কংগ্রেস বিরোধী বক্তব্য রেখে 
ধর্মীয় লোকদের প্রভাবিত করার 
চেষ্টা করেন। 

জাম! মসজিদের প্রধানের পদ এবং 
জরুরী অবস্থাকালীন তুর্কযান গেটের 
ঘটনা নিয়ে শাহী ইমাম আঁবছুললা 
বুখারীর সঙ্গে সধ্রয় গান্ধীর মতবিরোধ 
হু্টি হয়। ক্ৰমে ক্রমে এই বিরোধ 
শ্রীমতী গান্ধী পর্যস্ত গড়ায়, ফলে 
৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনের 
আগে ষধন বিয়োধী দলগুলে। মিলে, 
জনত! পার্টি গঠন করে তখন ইমাম 
সাহেব এই দলেয় হয়ে সরাসরি 
ইন্দির বিরোধী প্রচার অভিযানে 


- নামেন। 


তারপর অনেক ঘটনা ঘটেছে। 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





দিলী বোদছ্ে রোঁভে চোরাই গোডাউনে তেলের ড্রাম | ট্যাঙ্কার থেকে তেল বের করে নেবার” সরঞ্জাম জরীর 
কাছেই পড়ে আছে। গাড়ী প্রস্তুত । এর পরেইইপশ্চিমবঙ্গের তেল লয়ীকরে পাঁচার হয়ে যাবে অন্য রাজ্যে । 
- 'লক্ষ টাকার তেল এভাবেই পাচার হচ্ছে প্রতিদিন । 


' হয়েছে। 





আসামে প্রাদেশিকতার আগুন 


‘বহিরাগত’ আখ্যা ছয়ে আসামে সংকীর্ণতা ও 
প্রার্দেশিকতার আগুন নিয়ে উন্মত্ত খেলায় যেতে উঠেছে 
কিছু অংঞ্চলিক দল ও ছাত্রসমাজের একাংশ । ভোটার 
তালিক1 থেকে “বিদেশীদের” নাম বাণ না দিলে তার! ' 
নাকি আসামে লোকসভার নির্বাচন হতেই দেবে ন1। 
যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিতে 
উদ্োগী হবে তাদের ঢিট করে দেবার হুমকিও দেওয়া 
এ রাত্যের জেলায় জেলায় হিংসাশ্রয্নী কার্ধ- 
কলাপ চলছে; হত্য1, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি অবাধে 
চলার পর সরকারের নিত্রা ভঙ্গ হয়েছে, সামরিক 
বাহিনীকে পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রপ্তত থাকার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ইতিপূর্বে হাঙ্গামা আয়তে 


আনার জন্য পুলিশ ওপী চালিয়েছে, ছাত্ররা সত্যাগ্রহ ' 


এবং প্রেপ্তার বরণ করেছে। তারও আগে পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বঙ্গ নয়াদিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী চরণ 
পিং ও কেন্তরী় খবরাষ্টযস্ত্রী ওয়াই বি চবনকে পরিস্থিতি 
বুঝেছেন । “বিদ্েষ্টীর অদুহাত তুলে বাঙালী 
বিভাড়ন এবং নির্বাচন পিছানে! চঙ্গবেনা বলে শ্রীবহন 
ষে-যুক্তি প্রদর্শন করেছেন কেন্্রীয় সরকার তা গ্রহণ 
করেছেন। দৰ 

কিন্ত কেন্দ্রের ইচ্ছা বা নির্দেশ অচ্যায়ী আদায়ে কাজ 
হচ্ছে কই? রাজ্য সরকার যদি এই সাম্প্রদায়িকতা 
প্রাদেশিকতার আগুন জলে ওঠার আগেই তৎপর হতেন 
তবে আজ্ পরিস্থিতি এত জটিল হতে পারতন1। কেন্দ্রীয় 
সরকারও যথাসময়ে থাকর্তব্য পালনে গাফিলতি .করে 
দ্বায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয় দ্িয়েছেন।- কারণ 
গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আগেই এ-ধরনের হাদাষার 
পূর্বাভাদ দেওয়া হয়েছিল। এই দীর্ঘসত্রী মানপিকতার 
পরিপাম কেবল পশ্চিমবঙ্গকেই তোগ করতে হবেনা, 
করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং গণতম্রকেই। আসামে 
“বিদেশী? বা বহিরাগত” কার1? আলাম রাজ্য বার 
বার থঙ্গাল খেদ!’ আন্দোলনের তাগুবে প্রকম্পিভ 
হয়েছে। এখানে তথাকথিত ‘লাচিত দেনাবাহিনী”র 
উদ্ভব ঘটেছে, হাজার হাজার বাঙালী অধিবাসী নির্ধা- 
তীত গৃহহীন হয়েছে, বাংল! ভাষার মর্যাদ! দেওয়] 
হয়েছে ধুলোয় লুটিয়ে। অথচ এই লোকগুলি এখানে 
বংশ পরম্পরা বসবাদ করে আল্ছে, আনামের সঙ্গে 
নিজেদের সম্পৃক্ক করে নিয়েছে । ভারতের নাগরিক- 
সাত্রেরই দেশের যে কোন অঞ্চলে ত্বাধীনভাবে নিরুপত্ত্রবে 


বদবান করার অধিকার সংবিধানই দিয়েছে। সং 
বিধানকে ছেঁড়া কাগজের মতো উড়িয়ে যার! দিতে 
চাইছে তার] দেশের কোন ধরণের নাগরিক, কোন্‌ 
শ্রেণীর দেশপ্রেমিক? কিছু লোক উদ্বান্ত হয়ে বাংলাদেশ 


থেকে আমামে গিয়ে আসামে আশ্রয় নিয়েছে হতে | 


পারে। তাদের দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকার নেবেন, 
কেন্দ্রীয় সরকার বুঝবেন । কিন্তু পাইকারী হারে সমন্ত 
অ.আসামীকেই ‘বহিরাগত’ আখ্যা দেওয়া এবং 
তাদের ভিটেমাটি ছাড়! করা, চাকরি ছাড়া করা এবং 
তাদের ওপর হামলা করা হিটলারী ফ্যাদিজম ছাড় 
আর কী? বত্রিশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের অবাস্তব 
মনোভাবও আযাভ হক বা সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই 
সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতে অশান্তি অস্থিরতা চলছে। আজ 


নাগাল্যাগ্ড, মণিপুর, অরুনাচল, মিজোরাম ইও্যাদি রাজ্য - 


ও কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলে নতুন করে অসস্ভোষের আগুন 
জলছে। পুলিশ ও সরকারী অফিসার খুন; অস্ত্র ছিনতাই 
ব্যাঙ্ক ডাকাতি ইত্যাদি এরাজ্যগুলোতে নিত্য নৈমিত্তিক 
ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে । বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন 
আবার দান! 'বেধে উঠছে। কেবল রাদ্যগঠনের 
মাধ্যমে দ্বায়ত্ত শাদন বিয়ে, সী্াস্ত পুলিশ বা সামরিক 
বাহিনী মোতায়েন করে এসব পার্বত্য অঞ্চল বশে 
রাখার _ প্রচেষ্টা কার্যত? ব্যর্থতায় পর্যবিনিত হয়েছে। 
সমন্তাট! আইন ও শৃঙ্খলার নয়, রাজনৈতিক. এবং অর্থ- 
নৈতিক । তাদের সমাধান সেখানকার অর্ধিবাসী, র|জ- 
নৈতিক দলগুলোর সাহায্য নিয়েই করতে হবে, নয়া- 
দিল্লি থেকে তা চাপিয়ে দিলে কার্যকর হবেনা । 

বিছিরাগত"র ফ্যাকড়া তুলে যদি আসামে নির্বাচন 
মূলতুবী রাখ! হয়, তবে নেট! হবে মুষ্টিমেয় ফাসি 
শক্তির কাছে গণতন্ত্রের পরাভব। আনামের সমন্তার 
যূল কারণ অর্থনৈতিক, ছাত্রদের সামনে বেকারী 
ইত্যাদির অনিশ্চয়তাপুর্ণ ভবিয়ৎ। বিছিরাগত্*র ধুয়ে! 
তুলে এ সমস্তার সমাধান পাওয়া যাবেলা। তার জন্য 
চাই আছ কর্মসংস্থান পরিকল্পনা এবং তার সার্থক ও 
বাস্তব রূপায়ণে আস্তরিকতার প্রকাশ । বিষয়টি অবস্তই 
সমরকাপেক্ষ এবং নির্বাচনের পরেই কেবল তাতে হাত 
দেওয়া যেতে পারে, কিন্ত এখন নির্বাচন বানচাল করে 
দেওয়া হলে উত্তেজনার আগুনে কেবল ঝলসানোই হবে, 
গণতন্ত্রের মর্যাদ1 রক্ষিত হবেনা, মানবিকতার আদর্শকে 
জ্যান্ত কবর উঠ হবে। 





জগজীবন ইন্দিরা 
১ম পৃষ্ঠার পর 
মিলিয়ে যাতে স্থায়ী সরকার গড়া 
যায়পে ব্যাপারে উদ্ভোগ নেব । 
কাশ্মীরের মৃখ্যমন্ত্রী শেখ আবছুল্া 
ও বাবুজী এবং বছগুণার সঙ্গে যোঁগা- 
যোগ রেখে চলেছেন । জানা গেছে 
শেখ সাহেব এই ছুই নেতাকে দরা- 
সরি ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার 
জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন । 
যদিও অগজীবন রাম প্রকাশ্যে 


অস্ততঃ ইন্দির] 


ইন্দিরা গান্ধীর সে সমঝোতার কথ! 
উড়িয়ে দিচ্ছেন কিন্ত নেপথ্যে রাজ- 
নীতির কলকাঠি 


চলছে তাতে জগনীবন রামের 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে হাত মেদানোর 
প্রশ্ন উড়িয়ে দেওয়] যায় না। 


ব্ছুগুণার নিজের দল সি এফ ভির 
একটা বড় অংশ চাইছে ইন্দির] 
কংগ্রেসে যোগ দিতে । 


নির্বাচনী লমঝোতণ গড়ে তুলতে । 


বহগুণা ইন্দিরা গান্ধীর দঙ্গে ৰ হাত 
মেলালে ভবিষ্যতে রাজনীতিতে 
লাভ লোকসানের হিসাব কযছেন। 
বিশ্বস্ত সুত্রে জান! গেছে, জগ- 

< জীবন রাম এবং বহুগুণার সঙ্গে 


যেভাবে নাড়। 


ঝোতার জন্ত অপেক্ষা করবেন এবং 
না হলে 


কংগ্রেসের সঙ্গে 
চূড়ান্ত করবেন না1. 
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গণতন্ত্রের দেওয়াল 
অনার্য মিত্র 
ভোট কুড়ুনীর! কেড়ে নিল সব 
- ঘু'টে কুডুনীর দেয়াল, 
আর কতভাবে কু! ষেতে. পারে 
শহরের হাল বেহাল? 
বিজ্ঞাপনের অনেক খরচ 
ঝামেলা? অনেক প্রকার, 


| - একটাই পথ দেয়াল লেখা 


বিনে পয়দার প্রচার । 


উৎসব আর মহোৎসবের 
সংবাদ লেখা আছে 

শৃক্ত দেয়াল পূর্ণ হবেই 
কেউ কেড়ে নেয় পাছে। 





গতকাল আমি দখল নিয়েছি 
দেয়ালের এই অংশ, 

আমার অংশ কেড়ে নিলে 
আমি তোমায় করব ধ্বংস । 





দেয়াল যেখানে আড়াল করেছে 


জনতার আনাগোনা, 

. প্রকৃতির টানে লজ্জা ঘেচাতে 
সেখানে কিসের মানা? 
পতিত জমির সব্যবহার 
তা যদি না হবে দোষ 
পতিত দেয়াল ব্যবহারে 
কেন মালিকের অসন্তোষ ? 


সাহেব 

১ম পৃষ্ঠার পর 

জনত! সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
সংখ্যালঘুদের প্রতি জনতা লরকায়ের 
নীতি এবং অন্তান্ত প্রশ্নে জনতা 
পাটির সঙ্গে ইমাম সাহেবের গুরুতর 
মতবিয়োধ ঘটে। এই স্থষোগ 


| জ্ীমতী গান্ধী পুরোপুরি কাজে লাগা- 
আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী | 
গান্ধী ২৫শে নভেম্বর পর্যন্ত সম- | 
| কয়েকজম দূত মারফৎ ইমাম দাহেবের 
£ সে শ্রীমতী গান্ধী ধোগাঘোপ করেন, 


এর মধ্যে দলের প্রার্থী তালিকা | পরে তিনি এবং সয় নরাসরি ইমাম 


নোর চেষ্টা করেন এবং সফল হন। 
প্রথমে এ আর আনতুলে প্রমুখ 


লাহেব্র সঙ্গে যোগাষোগ করেদ। 





জমির দেয়াল বাড়ীর 

অফিসে দেয়াল পূর্ণ, 
দেয়ালের বাণী বিরোধী দলের 
দর্প করবে চূর্ণ । 


যত দূরে যাই, যেদিকে তাকাই 


শুধু দেয়ালের বাণী, 
প্রেয়পীর মত কাছে ডেকে নে: 


দুর থেকে হাতছানি । 





দিকে দিকে যৃত অগ্রগতি 
বাড়ে গ্রগতির বহর 

তত বেশী যেন কথ! বনে ওঠে 
দেয়ালের এই শহর । 


মহাপুরুষেকর] হার মেলে যায় 
তারের জমান] শেষ, 

সবার উপরে দেয়ালই সত্য 
দেয়ালের উপদেশ { 


উপদেশ যদি না ই ভাম লাগ 
দেয়াল না থাকে ফরসা, 
চোখের পীড়ন এড়াতে শুধুই 
আকাশ রয়েছে তরসা। 


কোনো এক ভোরে, ! 
যদ্বি চোখে পড়ে 
সকল দেয়ালই সাদা, 


অপরাধ তেবে তখন দেয়ালে 
ছু'ড়ব সবাই কাদ1? 


অথবা ধরুন, এই শহরে 
দেয়াল কোথাও নেই, 

তবে কি আমরা যন্ত্রণা পেয়ে 
মরে ঘাব দকলেই? 


দেক্াল লিখন বন্ধ করার 

হয় যদি ছুর্দাতি, চা 
শুদ্ধ দেয়ালে রত হবে কি 
দেশের অগ্রগতি ? 





জানা গেছে অতীতে তুল বোঝ 
বুঝিয় জন্ত দুদ্দনেই দুঃখ প্রকা 
করেছেন । 

ইমাম সাহেব এই আদর নির্ব: 
চনে জীমতী গান্ধীর বিয়োধিতা কট 
বেন না বলে কথা দিয়েছেন শু 


তাই নয় শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে জঃ 
জীবন রামের সমঝোতা করি 
দেবার জন্য উদ্ভোগ নিতেও সাঁজ 
হয়েছেন। তবে সরা লরি তা 
ইন্দিরাজীর পক্ষে ভোট ভিক্ষা 
নামবেন কিন! সে ব্যাপারে .এখন 
কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। 


শক 


নাকি জিব 


"রাজনৈতিক ভাষ্যকার 


লোকসভার নির্বাচনের আর 


দু'মাসেরও কম সময় বাকী। মুখ্য 
নির্বাচনী কমিশমার সঠিক দিনক্ষণ 
দোষণ! করার এক মাসের মধ্যে হার- 
জিতের খেল! শেষ হবে। কে 
আসবেন জয়ী হয়ে, কেই বা পরা- 
জয়ের অন্ধকারে মুখ লুকোবেন তা 
জানেন একমাত্র জন'গপেশ। লক্ষণ 
দ্বেখে একট! আন্দাজ কর! চলে মাত্র। 
ভবিষ্যত এই আন্দাজ্কে ভূয়! বলে 


ণকরতে পারে, আবার অন্ম 


িলিকিয় বাহাদুরী বলেও লোকচক্ষে 
প্রশংসনীয় বলে তুলে ধরতে পারে। 
* ছুটোই অনিশ্চিত। 

অন্্ীকার কর] যায় না.ধে কাগজে 
প্রচারে শ্রীমতী গান্ধীই নির্বাচনী 
অভিযানে এগিয়ে আছেন। শ্রীমতী 
গান্ধী আবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে শক্ত 
হাতে, শাদনরজ্ছু ধারণ করুন, দেশের 
মাহযের অভাব অভিষোগের প্রৃতি- 
বাদ ক্রুদ্ধ করে দিন, এটা সমাজের ' 
পরগাছ। শ্রেণী অর্থাৎ যার1 বিন] 
পরিশ্রমে অন্তান্তের শ্রমের ফল মাত্ম- 


Pp” করে বেড়ে উঠে, তাদের নিতান্ত 


কাম্য । দুঃখের বিষয় এই পরগাছ! 
শ্রেণীর হাতে বড় বড় খবরের কাগজ । 
এই কাগজগুলি এক থরে কাসর 
বাজিয়ে আদর জমায় তুমি এসো, 
তুমি এসো হে। মান্য বিভ্রান্ত হয়ে 
পড়েম। তবে কি কপালে আবার 
সেই ১৯৭৫-৭৭ এর দুর্ভোগ লেখা 
রয়েছে? 

ঢাউন খবরের কাগদগুলির 


~ 


দ্বিতীয় মনপছন্দ জগজীবন রামের . 


জনভা। কংগ্রেস (ই) এবং জনতা- 
দলের মিলম-ছলে অর্বোতম । তবে 
যদি কেউই এফ! একা লংখ্যাগরিষ্ঠতা 
না পায় তাহলে অন্ততঃ ভবিষ্যতে 


“ কোয়ালিশনের দুয়ার খোলা থাক। 


পাটি শী 


এদের চিস্তা সবচাইতে ভালোভাবে 
প্রকাশ করেছেন জীগ্রফুদ সেন। 
একে বয়ন হয়েছে, তায় বুঞ্ধি শুদ্ধি 
সবসময়েই একচোখে ; এই ধরনের 
ব্যক্তি গোপন শলাপরামর্শ- গোপন 
রাখতে পারেন না মন ভুলে ফাস 
করে দেন । অগন্জীবন বাবুরাও তাকে 
বিশ্বাস করেন না। বিজয় সিং 
নাহার তার নিজের লোক । 
পশ্চিম কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র 
থেকে বিজয্নবাবু দাড়াচ্ছেন! অশোক 
পেন দীাড়াচ্ছেন কংগ্রেস (ই) প্রার্থী। 


"" আমাদের ধারণ] শেষ পর্যন্ত অশোক 


বাবু অন্তত্ৰ দাড়াবেম। ভবিস্তত 
বোঝাপড়ার পক্ষে এটাও ইঙ্গিতবহু 
হবে। আনল কথা এখন্ই চূড়াস্ত 
পক্ষগুলি স্থির'ছয়ে যায় মি। ' 


উত্তর--" 


তৃতীয় জোট লৌকদ্ল-কংগ্রেস 
জোট | এই জোটে শুধু যা নিজে- 
দের জোরে উত্তর প্রদেশ, বিহার, 


_ওড়িষায় (লোকদল) এবং দাক্ষিণাত্য 


(কংগ্রেস) সব মিলিয়ে .১** থেকে 


১১*টির বেশী আসন পেতে পারেনা'। - 


কিন্ত এবারের ভোটের হাওয়। 
প্রধানতঃ বাম মনোভাবের পক্ষে। 
লোকদ্ল-কংগোল জোট বাম-জোটের 


সঙ্গে আতাতবদ্ধ। শুধু নির্বাচনের - 


জন্যে হলেও বামপন্থীদের, আকর্ষণ 
লোকদল-কংগ্রেস জোট অনেকট] 
ভোগ ফরবে। ফলে তার! আরে! 


«১টি আসনে প্রান্তিক বামপন্থী ভোটে 


a 


~~ 


জয়লাভ করবে । ফলে তাদের রং 


আমন সংখ্যা ১৪* থেকে ১৬, 


দাড়াবে মনে হয়। | 


অন্তর্দিকে ইন্দিরা গান্ধীর. দলও 


প্রায় কাছাকাছি আসন পাবে বলে 
অনুমান । জনতাদলের পক্ষে বিপর্যয় 
য়াজ্য 


ঘটার সম্ভাবনাই বেশী। 

নির্বাচনী প্রচার অতিঘানের 
তীব্রতা কিছুটা হের ফের. করলেও 
মোটামুটি ভাবে আগামী লোকসতা! 
নির্বাচনে এধরনের একটা অবস্থা 
দেখা দেবে। স্বতরাং রাজনৈতিক 


অস্থিরতা থাকবে এবং ১৯৮২ লালের 


মধ্যে আবার নির্বাচন হবে বলে 
আমাদের ধারণা ) যেষন ১৯৬৯, 
১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে 
পর পর নির্বাচন হয়েছিল । 

১ ঠিক এই মুহূর্তে যদি নির্বাচন হয় 
তাহলে কি হবে? অর্থাৎ লব দলের 
প্রচারাভিযান তুঙ্গে ওঠায় আগেই 





পি 





যদি জনমত যাচাই হত তাহলে যা 
দেখা যেত আমরা নীচের ছকে তার 
একটা আমুমানিক চিত্র হাজির 
করছি পাঠকের! বিবেচন! করবেন, 
কিন্ত একে শেষ কথ? বলে ধরে নেবেন 
না। 


কে কত আসন পাবেন 


আসন সংখ্যা কং (ই) জনতা লোক-কংবামজোট অভ্তান্ত মোট 
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| শুধু তেলের 


পর 


দুমূলাতা ৷ 


সংকট ডেকে আ নেনি - 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


সবটাই তেলের দ্বাম বাড়ার 
জন্তে ঘটে নি। দুনিয়া জোড়া যে 
অর্থনৈতিক সংকট চলেছে তেলের 
দ্বামের হিসেবে তার ব্যাপকতা নিধা- 
রণ কর! যায় না। কারণ, জ্বালানি 
খরচ সমগ্র উৎপাদন খরচের ৬ 
শতাংশের ও কম (তেলের সর্বাধুনিক 
মূল্য বৃদ্ধির পরেও । কোন অর্থনীতি 
যদি উৎপাদন উপকরণের মাত্র ৬ 
শতাংশকে নিয়ন্ত্রণ করতে ন পারে 
তাহলে তার আসল গলদ অন্তত্র 
খুঁজতে হবে । শুধু তেল কেন, কয়ল! 
ইম্পাত, ভায়ী কেমিকেলস, তামা 
দন্ত! সীদা প্রভৃতি ধাতু এবং অন্তান্ত 
বহু উপকরণেয়ই দাম, তেলের দামের 
চাইতেও বেড়েছে। তাহলে তেলের 
দাম নিয়ে এত হৈ চৈ এবং অন্তান্ত 
কাচামালের সম্পর্কে তুলনামূলক 
ভাবে নীয়বতা কেন? 

এই নীয়বতার মূল কারণ হলো 
তার! একট! বিষয় জনসাধারণের 
কাছ থেকে গোপন রাখতে চান । তা 
হচ্ছে অর্থনীতিক ব্যবস্থা হিসেবে- 
পু'জিবাদী অর্থনীতির দামগ্রিক 


্যর্থভা। লব দেশের সঙ্গে আমাদের, 


দেশের সাধারণ মাহুযকেও বুঝতে 
হবে যে বর্তমানে লাভ-লোকসান 
নির্ভর অর্থনীতি বজায় রেখে সীমা- 
বন্ধ ভাবে জনকল্যাণ সাধনের সম্ভা- 
বনাও সংকুচিত হয়ে এনেছে। দুচার 


বহয় বাঘে যেটুকু, আছে তাও থাকবে | 


না। 

এর লক্ষণ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। শুধু আমাদের দেশে কেন, 
দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী পু*জিবাদী 
দ্বেশ আমেরিকা? ব্রিটেন, ফ্রান্দ্ও এই 
ছর্ভাবন! ও ছুর্ষোগের কবলমুক্ত নয়। 
সমপ্রকি আন্তর্জাতিক মুত্রা তহবিল ও 
বিশ্ব ব্যাংকের যুক্ত রিপোর্টে এই 
দারুণ ছুর্দিনের আভাসই দেওয়া 
হয়েছে। 

রিপোর্টের বিশ্লেষণ অম্ধায়ী 
১৯৮* সালে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে বড় 
রকমের মন্দ] দেখ! দেবে। মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র পু'জিবাদী দুনিয়ার সব 
চাইতে বড় খদ্দের এবং সব চাইতে 
বড় ঘোগানদারও বটে । মাকিণ যুক্ত 
রাষ্ট্রের মন্দা সারা বিশ্বের সমস্ত পুঁজি- 
বাদী দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে দ্দিতে 
পারে। বিশ্বব্যাংক ১৯৭৯ সালের 
রিপোর্টে একই দুর্যোগের আভাষ 
দিয়েছিল । আমর? দেখেছি কি 
ভাবে আসল দংকট তার চাইতেও 
ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। দোনার দাম 


'মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, 


সরকারী হারে ৪২.৮* ভদার প্রতি 
আউন্সের ভিত্তিতেই বিভিন্ন দেশের 
মুদ্রায় দামও অন্তদেশের মুদ্রার সঙ্গে 
বিনিময় হার স্থির হয়। অথচ খোলা- 
বাজারে সোনার দাম আউন্স প্রতি 
৪১২ ডলারে দাড়াল । কেনাবেচাও 
হল। এর একটাই মানে হয়। তা) 
হচ্ছে "স্বয়ং পু'জিবাদী ,সালিকেরাও 
নিজেদের উপর আস্থা বাক রাখতে] 
পারছে না। তাই মুদ্র। ছেড়ে সোন! 
মজুত করার হিড়িক পড়ে গেছে। সব} 
চাইতে মার খাচ্ছে ডলার, কারণ 
ভলারই কার্ধতঃ -আস্তর্ভাতিক লেন- 
দেনের স্বীকৃত মুক্ত্রী। ডলারের দ্বাম 
অর্থাৎ কেনার ক্ষমতা কমে যাওয়ার 
অর্থ হল দুনিয়ার সব পুঁজিবাদী 
দেশের বিদেশী মুদ্রা তহবিলের অব- 
মূল্যায়ন এবং পরিণামে, স্থানীয় 
মুন্রারও অবমূল্যায়ন । অর্থাৎ শেষ 
পর্যন্ত মুত্রাস্ফীতি ও মুল্যস্তর বৃদ্ধি। 
অর্থাৎ এই ছুটি শক্রর বিরুদ্ধেই পু'জি- 
বাদী অর্থনীতিবিদবের] লড়াই কর- 
ছেন। ফলে কিন্ত রোগের প্রকোপ 
বেড়েছে । রোগীরও প্রাণ সংশয় | 

তেলের দাম বাড়াই ষে সংকটের 
আসল কারণ নয়, এট! আরেকট। 
লক্ষণ থেকেও পরিফার। যার! সব 
চাইতে বেশী তেল ব্যবহার করে "সেই 
সমস্ত ধনী শিল্পোন্নত দেশ-_-দর্থাৎ 
জাপান, 
পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ এই 
ছুমূপ্যের বাজারেও চলতি সালে 
আতস্তর্জাতিক লেনদেনে ১*** কোটি 
ডলার উত্তর অর্জন করেছে। এই 
উদ্ধত,উন্নয়নকামী দেশগুলির হিসেবে 
ঘাটতি হয়ে দেখা দিয়েছে। তেল 
কেনার জন্তে উন্নত দেশগুলির ঘাটতি 
হয়েছে সত্যি তবে তার! নিজেদের 
শিল্পজাত পণ্য ও যুদ্ধান্ত্ের দাম 
বাড়িয়ে তা উত্তল করতে পেরেছে, 
কিন্ত ভারত, পাকিস্তানের মত উন্ন- 
রনশীল দেশগুলি তা পারে নি। 

কিন্ত এসব সত্বেও উন্নত দেশ- 
গুলির অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ছে এবং 
ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা এসব 
দেশে স্থায়ী লক্ষণে পরিণত হয়েছে । 
এই অবস্থা বেশীদিন শাস্ত থাকে না। 
হয় বিশ্বযুদ্ধ নয়তো আভ্যন্তরীণ ব্যব- 
স্থার বিলোপ ছাড়া অন্য কোন পথ 
খোলা থাকে না৷ | 

ঈম্প্রতি আমেরিকার এসোসিয়েটেড 


. প্রেম নেশনেল অ্রভকাটিং কর্পোরেশন 


মিলে মাকিণ জনদাধারণের মধ্যে এক 
শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠায় 


॥ চীর | 





a রর . 
পেটি বুজোয়। নেতৃত্ব প্রসঙ্গে 
আমি কমিউনিষ্ট" পার্টির একজন 
কর্ম । পার্টির কাজ করতে গিয়ে এই 
কচি মাথায় সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা 
লাভ করেছি'। সেই অভিজ্ঞতার 
কথাই নিখছি। 
মার্কসবাদ পুত্রিবা্দকে ধ্বংস করে 


নমাজতগ্ গঠনের কথা বলে! 
সংক্ষেপে বলতে গেলে পুঁজিবাদী 
যুগে মূলতঃ দুটি‘শ্রেণী থাকে” শোষক 
আর শোষিত ; মালিক বা বুর্জোয়া 
আর শ্রমিক ৰা প্রলেতারিয়েত। ছুই 
শ্রেময় মাঝাষাবি একটি” শ্রেণী দেখা, 
হায় যাদের মধ্যবিত্ত বা পেটিবুর্জোয়া 
যলে। বুর্ঘ্ধোয়ায়া গ্রলেতারিয়দের' 
শোবশ'' করে। এই শোষণ- সম্বন্ধে 
প্রলেতারিয়েত সচেতন হয়। বুর্জো- 
কাদের" বিরুদ্ধে লড়াই করে,'জয়লাঁত- 
করে এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা 
কয়ে। বিশ্বের 'সমাজতঞ্জ প্রতিষ্ঠার 
- ইতিহাসে'দেখা যাবে চর্ম সুবিধা- 
বাঘ্বীপেটি-বূর্জোয়া'শ্রেণীর কিছুঅংশ 
বুর্জোয়াদের শোধণ' সন্ধে অভিজ্ঞতা 
লাত-করে এবং সমাজতঙ্জের প্রয়ো- 
জনীয়িতা অনুভব কয়ে ফলে'তার! 
প্রজেতারিক়েতকে' দচেতন করার 
ছাতিত্বাগ্রহণ' করে" এবং সমাজতঙ্বের 
জন্ত কাজ করে যাহ । + 
আমাদের তারতবর্ষের - ক্ষেত্রে 
ফেখতে পাব কমিউনিষ্': পার্টিতৈ 
পার্টির ক্ষীর মধ্যে বিরাট” অংশ পেটি ' 
বুঞ্জোয়া'শেণীর:লোক, আবার অপর 
দিকে শ্রমিক কৃষক" শ্রেণীও রয়েছেন 
বর্তমান অবস্থায় পেটি'বুর্জোয়া' শ্রেণীর 
একট! বিরাট” কাজ হচ্ছে শ্রমিক" 
কুষকণশ্রের্ীকে '- লচেতম? করা এবং 
আগামী দ্বিনের বিপ্রবেরূপ্রস্ততে কয়!। 
দেশের ক্ষেত্রে দেখতে গেলে-পেটি: 
বুর্জোয়া শ্রেণীর" যে কর্তব্য বিরাট 
অংশটা করছে না কারণ তার! চয়ম 
সুবিধাবাদী । 
তারতের” বুর্জোয়া শ্রেণী" অতি 
সুচতুর । তারা নান! প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ'কৌশলনঘবলম্বন-করে শ্রমিক 
কৃষক-শ্রেষীকে ভুলিয়ে রাখে কমি- 
উনিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে: ভারতে 
ধর্ম, জাভ প্রদেশ, ভাষা এই রকম 
হাজার বাধা আছে, যদ্বিও- কমি- 
"উনিষ্টরা এ'সমজ্ত বাধার” ভক্গে; বসে 
থাকেন! , 
কমিউনিষ্ট পার্ট সংগঠনিক 
বার্ধতায়- কারণ: হয় কঠোর 
'শঙ্ধার ছুর্বলতার, ক্ষমতা এবং 
নেতৃত্বের, মোহ; অস্তদ্বন্বের থেকে 
উপদলীয় ঝোঁক রাজইম তিক “দচেভ- 


নতার অভাব প্রভৃতি । একজন কর্ম 
তার উচ্চতর নেতৃত্বকে সমালোচন। 
করতে ভয় পায় এবং উচ্চতর নেতৃত্বও 
বহক্ষেত্রে নিম্ন নেতৃত্বের সমালোচনা 
মেনে মিতে রাজি হন না। রাষবাবু 
পার্টির নেতা, অর্থাৎ রামবাবুর মতই 
ঠিক অন্ত'একজনের মত ঠিক'নয়, এই 
রকম কোন কোন ব্যক্তির প্রতি কমীরদের 
অন্ধ আহ্থগভ্য এসে যায়, যার-কারণ 
হল রাজনৈতিক'দচেতনতাঁর অভাব । 
আমার মতে উপরি উক্ত. সমস্ত- ব্যর্থ- 
তার যুজ-কারণই- হল পেক্টিবুর্তোয়া 
মেতৃত্ব। বর্তমানে ভারতবর্ষের 
কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠনে দেখা খায় 
পেটাবুর্জোক্বা'শ্রেণীয়'প্রভাব এবং মূল 
নেতৃত্বই -বেশীর ভাগ: ক্ষেত্ে--পেটি 
বুর্জোয়া শ্রেণীর. লোকের হাতে'। 
তাদের,সহজাত-সধিধাবাধী'ঝৌোকের 


ও প্রভাব পড়ে লংগঠনেয় উপর। 
পেঁটি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব থাকার 
ফলে সংগঠনে প্রলেতারিয়েত থাকা 
সত্ব প্রলেতারিয়েতরা যু নেতৃত্বে 
আসতে পারে ন! বা পেটি-বুর্জোয়া 
শ্রেণী তাদের আসতে দিচ্ছে না। 
গ্রলেতারিয়েত শ্রেণীর কমের 
জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রচুর পর়ি- 
যাণে আছে। শোষণ, বঞ্চনা, 
অত্যাচারের অতিজ্ঞতাই তাদের 
শিখিয়েছে লড়াই করতে। তাই 
তার? মুজির জন্ত লড়াই-ই করে 
যেতে চাক্প। তারা সংগঠনের কথ! 
ভাবে, সংগঠনকে আরে! মজবুত, 
শক্তিশালী এবং স্ুশৃঙ্খলাপুর্ণ করতে 
চায়, কারণ শক্তিশালী শৃঙ্খলা পূর্ণ 
সংগঠন ছাড়া বিপ্লবে জয় সম্ভব নয় । 
অপরধিকে পেটি-বুর্জোয়া' শ্রেণীয় 
কর্মীর লংগঠন নিষ্কেশ অতটা' ভাবে 
না, সংগঠনকে” শক্তিশালী, এবং 
সুশৃত্খলাবন্ধ করায় থেকে ভার] বেশী 
ভাবে নেতৃত্বের ক্ষমতার কথা বেশী 
ভাবে কৌশল, তত্ব, লাইম প্রভৃতির 
কথা৷ কালিদাস মালী 


আসামে প্রাদেশিকতার' জিগীর 


আসাম ও মেঘালয়ে মধ্যবর্তী 
নির্বাচনকে কেন্ত্রকরে আবার বাঙালী 
বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে'। 
আসামের ৰাঙালী বিদ্বেষ আজ-নতুন- 
ক্ষ বিধান-রায়, প্রহুলল সেন, সিদ্ধার্থ 
রায়; লবার- আমলেই: আনামে- 
বাঙালীদের প্রতি. হয়েছে অক্থ্য 
অত্যাচার, ও. নির্যাতম। কারো? 
আমলেই কোন প্রতিকার-হুয়নি? বরং 
উত্তরোত্তর 'বৃদ্ধিই., পেয়েছে। আর 
আময়! পশ্চিমবঙ্গবাণীর! প্রাদ্েশিক- 
তার অন্ধুহাতে বরাবরই পাশ কাটিয়ে 
গেছি। গর্বের-কথা জ্যোতিবাবু এই 
সমশ্টাকে লঘু. করে-দেখেন নি বা 
কলকাতায় বলে শুধু প্রতিবাদ করেই 
কর্তব্য সমাধান করেন নি। তিনি 
নানান ব্যস্ততার .মধেযে ও. এ-ব্যাপারে 
দিলীতে দরবার করেছেন সমস্যার 
সমাধানের: জন্ত। বাঙালী মাত্রেই 
এতে খুশী হবেম । এবং আঁমরা আশা 
রাখব যে, জ্যোতিবাবুর আমলেই এই 
সমন্যার সন্মানজনক মীমাংসা হুবে। 

কিন্ত আসামে এবারের, 'বাঙালী 
ধেদাও, আন্দোলনের" অন্তান্ত-বারের 
তুলনায়" ভিন্নরপ। অন্তান্ত- বার 
পুলিশের. সামলে হাজামা হয়েছে 
মারধোর লুঠত্রাজ বাড়ী, ঘরে আগুন 
ইত্যাদি হয়েছে-এরার কিন্তু এর. সজে 
বল! হচ্ছে. বিদেশীদের ভোটার 
তালিক থেকে. বাদ ,দিতে হবে। 
শেষের এই দ্বাবীটি.[খুবই যুক্তিপূর্ণ। 
পশ্চিম বাংলায় যদি আইন বহিতূতি 
তাবে-কোন বিষ্বেশীকে তোটার 


তালিকাভুক্ত: কর। হয়:তবে আমরাও 
তার-মিশ্চন্জই প্রতিবা্ব-করক। কিন্ধু- 
আপামে-বিদ্বেশী বলে ঘাদের চিহ্নিত, 
করা ছচ্ছে তাদের অধিকাংশই 
বাঙালী ৷ এরর মধ্যে. বহু বাঙালী 
বংশপরম্পরায় আসাষে- বসবাস কর- 
ছেন”। আমি গত ৭৪ "সাল থেকে 
৭৮ লাল পর্যস্ত ব্যবসায়ের খাতিরে 
গৌহাটী ছিলাম । গত লোকসভা 
আলাম বিধান লভার নির্বাচন অঙ্ন- 
ভিত হতে দ্বেখেছি। তখন কিন্ত,এই 
জিপি ছিল না। এটা শুরু হয়েছে 
এই মধ্যবর্তা নির্বাচনে । একটু গভীর 
ভাবে চিন্তা করলেই এর কারণ খু'জে 
পাওয়া যারে। বিধাম সভায় নির্বা- 
চনে পশ্চিম বাংলায় বামক্রপ্টের জয়ের 
ঢেউ আসামেও লেগেছিল। আনাম 
বিধান সম্ভার নির্বাচনে ষখন বাম- 
পন্থীক্ের সজে জমভার লমকোত! 
হল না তখন থেকেই রব উঠেছে 
লিপি এম নাকি রাঙালী অধ্যুষিত 
এলাকা নিযে বৃহত্তর বাংল! গড়তে 
চাইছে। আমার এই বক্তব্য 
আলাষে বসবাসকারী মফলেই 
স্বীকার করৰে। লি পি এম হচ্ছে 
বাঙালী পার্টি-নির্বাচমের আগে 
ব্যাপক তাবে এই প্রচার শুরু হল। 
এই প্রচার আরও তুঙ্গে উঠল যখন 
ক্যোতিবাবু গৌছাটির এক জনসভায় 
ভাষণ দিলেন, বাংলায় এবং আনামে 
বছর বছর প্রার্দেশিকতার আন্দো- 


লমের তীত্র লমালোচনা করলেন । 
, এর ফল কিন্ত ফলল। 


সিপিএমের 


. দের বিদেশী আখ্যা দিয়ে ভোটার 


দপ্‌ ণ ৷ শুক্রবার, ১৩ই নভেম্ববর, ১৯০৯ 






তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে 
আমার মনে হয় পি পি এম তথা 
বামপন্থীদের অগ্রগতিকে স্তব করবার 
অন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের এ এক নতুম 
চাল। 


‘সেখানে, গোটা পচিশেক আপন 
পাওয়ার কথা সেখানে পেল মাত্র 
এগারোটা । বান্তালী এলাকায় পি 
পি এম প্রচুর ভোট পেয়েছিল। এর 
ফলশ্ৰুতি ছিনাবেই কি আজ বাঙালী- 


তপন রায়চৌধুরী 
হম্চার্ণ লিমিটেড 


(কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 










লিজ ইতি 
নিন্বোক্তের জন্য প্রভাব আহ্বান-করছে 


আইসোলেশান শপিংস নির্মাণ 


রেফাং'নং ই মি এল/টপ/পার্ভে/৭১/৩ ১৯৪ তাঁং ২৯:১*-৭৯ 

১। তপনী' কোলিয়াযীতে কেণ্ডা সীম ডেপিলারিং ডিস টে প্যামেল' 
টপ ও বটম সেক্টরে ৪৮টি আইসোলেশান ইপিংস নির্মাণের জন্য অভিজ্ঞ: ও 
বিশ্বামযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে পীল কর! 
টেগ্তার । আহ্মানিক খরচ ৪,৩৬,৭১১ টাকা। বায়নার টাকা ৪,৩৬৭ 
টাকা। সম্পূর্ণ করার সময় ৬ (ছয়) মাঁদ। ২৭-১১-৭৯ বেলাওটা পর্যস্ত টেণ্ডার - 
গ্রহণ কয়া হবে এবং একই দ্বিনে বেলা ৩৩০ টায় টেগারঘাত1 অথবা! তাদের 
মনোনীত প্রতিনিধিদেয় উপস্থিতিতে এই অফিসে টেগার খোল হবে। 
আ্যাকাউণ্টস অফারের কাছে প্রতি সেটের জন্য ১:০. টাকা দিয়ে 
€ অপ্রত্যপণঘোগ্য ) ১৯-১১-৭৯ থেকে ২৬-১১-৭৯ পৰ্যন্ত এই অফিসের 
সার্ভে ডিপার্টমেন্ট থেকে টেগার দলিল ও অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যাবে। 
বাসনার টাকা “কোল ইণ্ডিয়া লিঃ, ইষ্টাণ ভিভিমন, এরিয়া ৪৮-এর অনুকূলে 
আমানপোলে ছেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার দেয় ভিমাণ্ড ড্রাফটের আকারে এই 
অফিসের আ্যাকাউণ্টপ অফিসারের কাছে ২৭-১১-৭৯ বেলা ১২ টার মধ্যে 
জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেগারের সঙ্গে দিতে হবে (যা! অসফল 
টেগারদাতাদের ফেরত দেওয়া হবে এবং সফল টেগারদাতাদের বান্সনার 
টাকা বাধ" দিয়ে মোট নির্দিষ্ট খরচের ২% কাজ শুরু করার আগে ৭ দিনের | 
মধ্যে জমা দিতে হবে । লকলকে দর দেবার আগে কাজের স্থান পরিদর্শন ' 
'করতে এবং সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে অন্গুকোধ করা হচ্ছে। 
থে কোন বা সমস্ত"টেন্ডার গ্রহণ ৰা বাতিল করার এবং এক ব! একাধিক 
টেগারদাতার মধ্যে ভাগ করে দেবার শনিন্ধাস্ত- কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবেন । 
‘কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং এই টেশারের সমস্ত ব্যাপারে কার্যকর ।' বায়- 
'নার টাকা ছাড়া যে কোন টেপার বাতিল কর! হুবে। এজেণ্ট, তপনী 
কোলিয়ারী ৷ 


২। ইট ও বালি সরবরাহ 


রেফাঃ.নং ই লি এলপি পি/পি ইউ আর/ব্রিফস/১৪৬০ তাং ৩১-১০-৭৯ 

নিম্োক্ত বিবরণ 'অঙ্গযায়ী কুম্ণষ্টোরিয়! এরিয়ার পড়াশিয়া কোলিয়ায়ীতে 
প্রথম শ্রেণীর কিলনে পোড়া ইট উৎপাদ্বম ও সরবরাহের জন্ত ই সি এল/পি 
পিভবলু ডি/এম - ই এস/রেলওয়ে/বেন্দীয়/রাজ্য দরকারী সংস্থাসমূহের 
তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল কর] টেণ্ডার। পড়াশিয়া 
ফোলিয়ারী । প্রয়োজন আমুমানিক পরিমাপ ৮ (আট) লক্ষ । আনুমানিক 
মূলা ১,৬*১*০০ টাকা । বায়নার টাকা ১,৬০০ টাক1| ১-১২-৭৯ থেকে 
১৪-১২ ৭৯ পর্যন্ত পড়াশিয়! কোলিয়ারীর কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের 
জন্ত ১** (একশো মাত্র) টাকা নগদে দিয়ে এজেন্টের অফিস; পড়াশিয়া 


কোলিয়ামী, কুম্ুষ্টোরিয়| এরিয়া, পোঃ কাজোরাগ্রাম, জেল! বর্ধমান থেকে 
১টা পর্যন্ত টেপার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেল! €টায় ইচ্ছুক 
টেগডারদাত1 অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদ্বের উপস্থিতিতে খোল? 
হবে । বায়পার টাকা কেশিয়ারের কাছে নগদে জন! দিতে হবে । বায়নার 
টাকা জমা দেবার প্রমাণ ছাড়া টেগার বাতিল কর] হবে। পড়াশিয়া |. 
কোলিয়ারীর, এজেন্ট কোন কারণ ন! দেখিয়ে টেপার সম্পূর্ণ বাঁ - 
আংশিকভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার. অথবা কাজ বিভিন্ন টেণ্ডারদ্বাতার 
মধ্যে ভাগ করে দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছে । 


ক 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬ই নভেম্বর, .১৯৭৯ 


জানুয়ারী নির্বাচন? সংসদীয় রাজনীতির সন্ধিক্ষণ: 


কালিদাস কুণ্ড ৃ 


শাসক শ্রেগীগুলির পারম্পরিক 
কোন্দল, দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতা 
ও উগ্র প্রাদ্রেশিকতার অস্ত অত্যু- 
খান, পুলিশ ও নিরাপতা বাহিনীর 
জওয়ানয়ের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ এবং 
দেশের পূর্বাঞ্চলে উজাতীয় মিজোদের 
সামরিক তৎপরতাবৃদ্ধি_-ইত্যাদি 
লক্ষপগ্জলি ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজ- 
নীতির আমুক্ষাল ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে 
জনমালসে প্রভূত সংশয় কুটি করেছে। 
এইরূপ একটি পরিস্থিতির , পরি- 
প্রেক্ষিতে ১১৮* সালের জাহয়ারী 
ল অহিত হতে চলেছে লোক- 
রি মধ্যবতীঁকালীন নির্বাচন 
সংসদীয় গণতম্ের অকালবোধন । 
১৯৭৭-এর নির্বাচনে জনগণের 
কাছে প্রশ্ন ছিল--গণতন্ত্র না এক- 
নায়কৃভন্্র। আসঙ্গ নির্বাচনের মুখে 
দেশের বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী মান্‌- 
ষের কাছে একনায়কতম্্র ও সাশ্- 
দাত্সিকতাবাদ--এই ছুই অশ্তভশক্তির 
যুগ্ম চ্যালেঞ্জ এসেছে যুগপৎ । 
একনায়কতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতা- 
বাদ-_দুই-ই সংসদীর গণতঙ্তের সমূহ 
বিপদ । সংগঠিত বলপ্রয়োগেক্ন 
“মাধ্যমে এই ছুটে! শক্তিই গণতামিক 
আন্দোলন ও অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে 
দিতে চায় । তাই বামপন্থী দলগুলে। 
ও তাদের সহযোগী অনান্য প্রগতি- 
শীল শক্তিগুলি জোট বেঁধেছে এবং 
সঠিকভাবেই এই ধমজ শক্রদ্বয় সম্পর্কে 
দেশের ম্বান্যকে  এক্যবন্ধ করার 
সংকল্প ঘোষণা করেছে। 
বহু বৎসরের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ 
ও ছুঃখবরণের মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষের 
শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিস্তশ্রেণী 
লামাজ্যবাদ ও দেশীয় পু'জিপতি ও 
লামস্তগ্রতৃদের কাছ থেকে খেটুকু 
অধিকার ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে 
'দ্বৈরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যযুগীয় 
এ বর্বরতা তাকে গ্রাম করতে উদ্যত 
হয়েছে । তাই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার 
সংগ্রামী সংকষ্পই ব্যক্ত হবে নববর্ষের 
নির্বাচনী রণাঙ্গনে | 
উপনিবেশিক দেশগুলিতে সংস- 
স্বীয় গণতন্ত্র ইতিছানগততাবে অচল 
হয়ে গেছে বহুকাল আগেই । দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তাকালে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার সন্বাধীনম দেশগুলিতে 
আমর? প্রত্যক্ষ করেছি দৈত সংগ্রামের 
মুখ। একদিকে ভিয়েতনাম, কম্বো- 
ভিয়া, লাওস ও কোরিয়ার রণাদনে 
দেখেছি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্তর 
- “সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ অগ্রগতি, অপর 
দিকে জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত 
গ্রভৃতি দেশগুলিতে চলেছে শ্রমিক 
শ্রেণীকে পরক্যবদ্ধ করার সংগ্রাম । 


* কর্রেছে। 


ভারতবর্ষের বুর্তোয়াশ্রেণী এত- 
দিন পর্যস্ত নিজেদের মধ্যে পারম্প- 
রিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে দেশীয় 
শিল্পপতি ও ভূদ্বাষীদের স্বার্থ রক্ষায় 
মোটামুটিভাবে এক্যবদন্ধ ছিল। ক্রম- 
বর্ধধান অর্থনৈতিক সংকটের চাপে 
আজ সেই বোঝাপড়ার ভিত্তি ভেঙে 
যাচ্ছে। তার] নিজেদের মধ্যে কলহে 
মত্ত হয়ে উঠছে। ষাটের দশকে 
বামপন্থী আন্দোলনে বিভেদ ও 
অনৈক্য দেখ! দেওয়ার হুষোগে 
বিভক্ত কংগ্রেসের একাংশকে মেতৃত্বা- 
ধীন করে ইন্দিরা গান্ধী শ্বৈরভন্্ 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতি- 
শলতা আনতে ব্যর্থ চেষ্টা করেন। 
প্রকৃত পক্ষে, রাজনৈতিক দিক থেকে 
বুর্জোয়াদের কোন দলই আজ স্থিতি- 
শীলতার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন?। 
জাতীয় আঙ্কের বেশীর তাগটা! মুদ্টি- 
মেয় শিল্পপতি গোঠীর হাতে কেন্দ্রী- 
ভূত হচ্ছে। দেশের শিল্লোজয়ন 
মন্দীভূত। জাতীয় বাজার ক্রমশঃ 
দ্ষচিত। আনের বৈষম্য বেড়েই 
চলেছে । 

বৃহত্তর সংখ্যক মাছষ দ্ািজ্রা 
সীমারেখার নীচে জীবন_ যাপন 
করছে। বিদ্রেশী বহু জাতীয় গ্রতি- 
ঠান সমূহের যূলধন বেশী বেশী পরিমাণ 
বিনিয়োগ হেচ্ছে। কাদে! টাকার 
সমাস্তরাল অর্থনৈতিক বাজার সম্প্র. 
সারিত হচ্ছে। দেশের কারিগর, 
প্রযুক্তিবিদ্‌ ও বৈজ্ঞানিকর1 বিদেশে 
চাকুরীয় জন্ত সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। 


- এইরূপ বিষম সংকটপুর্ণ পরিস্থিতিতে 


স্বায়ী সরকার গঠনের-ঙ্পোগান একটি 
শৃত্ত আন্ফালন ছাড়া কিছুই নয়! 
আসলে তথাকথিত স্থিতিশীলতার 
আওয়াজের পেছনে রয়েছে এক- 
নায়বত্ব প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাজ্জা। 
বুর্জোয়াদের সংকট ভারতবর্ষে 
এই প্রথম নয়। কিন্ত, এই সর্বপ্রথম 
সর্বভারতীয় স্তরে বামপন্থীর] জাতীয় 
রাজনীতিতে একটি 'নির্ধারক শক্তি- 
রূপে আত্মবিকাশের হৃষোগ জাত 
বামপন্থীদের মধ্যে সর্বা- 
গ্রগণা সি, পি, এম ও সনি, পি, আই, 
নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্যের সীমা- 
নাকে সঙ্কুচিত করে বামপন্থী, গণ- 
তাস্ত্রিক এক্য গড়ে তোলার আহ্বান 
জানিয়েছে। ইন্দিরা শ্থৈরতন্তরের 
বিরোধী ও জনসংঘ--আর, এস, এম 
এর সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী শক্তি- 
সমূহ একটি সাধারণ মঞ্চে মিলিত 
হয়েছে? এই মিলম জাতীয় ফ্রপ্ট- 
গঠনের সম্ভাবনাকে উচ্ছল ও ত্বরাঁ- 
স্বিত করেছে । দ্বেশের ছুই লক্ষ 
বুদ্ধিজীবী ইন্দিরা শ্বৈরতগ্ত্রের দুঃসহ 


| অভিজ্ঞতার কথা বিস্মিত হুমমি। 


তার! নিঃসন্দেহে ‘জনতার’ ব্যর্থতার 
অন্ত অতিমান করে ইন্দিরার প্রত্যা- 
গমনের পথে শঙ্খধ্বনি করবেমা। 
পশ্চিমবঙ্গ ও কেরাল1-_-এই ছুটি 
প্রদেশের মধ্যবিত্ব সম্প্রদায় গণতাঙজিক 
চেতনায় অন্তান্ত প্রদেশ থেকে 
প্রাগ্রসর। আশার কথা, দক্ষিণের 
অন্যান্য প্রদেশ ও হিন্দী ভাষী 
প্রদেশগুলিতে ও শহরাঞ্চজের বৃদ্ধি- 
জীবী মধ্যবিত্তদের মধ্যে ক্রমশঃ নৃতম 
চেতনা সঞ্চারিত হচ্ছে । দিলী বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমিতি নির্ধা- 


চনে, উত্তর প্রদেশের ছুই একটি 
কলেজ ও বিশ্বঃবিদ্যালয়ের ছাত্র 
ইউনিয়ন নির্বাচনে এই নবোম্মেষিত 
চেতনার প্রতি ফলন ঘটেছে । পাঞ্জাব 
ও হুরিয়ানার কৃষি বিশ্ব বিষ্তালয়- 
গুলিতেও আশাঙ্রূপ ফল প্রত্যক্ষ 
কর! গেছে। কংগ্রেন (আই) 
শাদিত অন্ধ প্রদেশে সি, পি, আই, 
ও সি, পি, এম, যুগ্মভাবে সংগ্রামের 
ময়দানে পদক্ষেপ করেছে । ‘জনতার’ 
আভ্যন্তরীণ কোন্দল শহরাঁঞ্চলের 
মামুযকে কিছুট! হতাশ ও বিমর্ষ 
করলেও উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলের 


॥ পাচ ॥ 


মাহয জরুরী অবস্থার ভয়ংকর, 

1. দিনগুলোর কথা ভুলতে 
পারেনি । তাই, আর, এস, এস, 
জনসংঘ ও ইন্দিরার অসহিষু যুব 
বাহিনী গণতাস্ত্রি পরিবেশে সভা- 
দমিতি গুলি পরিচালনায় বিস্ন কটি 
করে চলেছে-হিংসার প্ররোচন। 
কুটি করছে । এই সব কার্যাবলী 
গণতন্ত্রের সংকটকে সুচিত করে। 
অতএব, বামপন্থী দলগুলিকেই 
সংসঘীয় রাজনীতির সংকটের মূখে 
মেতৃত্বের আশ্বাস নিয়ে উপস্থিত 
হ'তে হ’বে জনগণের কাছে--যারা 
আগামী ধিনের জনগণতাস্ত্রিফ 
বিপ্লবের বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত সৈনিক- 
কূপে গড়ে উঠবে । 


চীনে নারীর। প্রকৃতই স্বাধীন 


কল্যাণ ঘোঁষ 


ভারতের ডাঃ দ্বারকানাথ কোট- 
মিলের মতই তিরিশের দশকে 
জাপানী আক্রমণের সময় চীনা জন- 
গণের সেবা করতে এগিয়ে গিক়ে- 
ছিলেন কানাডার চিকিৎসক ডাঃ 
নরম্যান বেখুন। ভারত থেকে ষে 
মেডিকেল মিশনটি সেই সময় চীনে 
গিয়েছিল তার নেতা ছিনেন ডঃ 
কোটনিস এবং অপর সন্ত যারা 
ছিলেন তার! ছুলেন ডাঃ অটল, 
ডাঃ চোকার, ডাঃ বস্থ এবং ডাঃ 


মুখা্জ। প্রয়াত নরম্যান বেথুনের 


স্বৃতি রক্ষার্থে চীনের ইণ্টারন্যাশনাল 
পিদ হসপিটালের প্রবেশ পথে ডাঃ 
বেথুনের বিরাটমর্ময় যুতি রয়েছে। 
তাছাড়া ডাঃ বেথুনের নামেই ছাস- 
পাতালটি নাম করন কর! হয়েছে । 

"১৯৩৭ সালে এই হাসপাতালটির 
জন্ম। তখন এটা ছিল নিছকই 
একটা ক্লিনিক । এটি হাসপাতালে 
রূপাস্তরিত হয় ক্রযে ক্রমে ৷ ১১৩৮ 
লালে ডাঃ. নরম্যান বেথুন আসেন 
কানাডা থেকে। তিনি এখানে 
নারপ্রিক্যাল ইউনিটটি খোলেন । 
১৯৪* সাজে ভাঃ দ্বারকানাথ কোট- 


নিস এই হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট 
হম। 
প্রাক্তন সংসদ সদক্ত প্রীজ্যোতি- 


ময় বসুর নেতৃত্বে ভারত থেকে সাত 
সদশ্তর যে প্রতিনিধিদজটি সম্প্রতি 
চীন সফর করে এলেন তারা এই 
হাসপাতালটি পরিদর্শনে গির়ে- 
ছিলেন । প্রতিনিধিদলটি ইয়েনানের 
এক মন্বর মিডল স্কুলটিও পরিদর্শন 
করেন। এই স্কুলটি ১৯১৪ সালে 
স্থাপিত হয়। এটি একটি পূর্ণ সময়ের 
বিষ্তালয়। ছাত্র সংখ্যা ২১০* এবং 
শিক্ষক সংখ্যা! ১৬* জন। স্কুলটিতে 
হয়ট বিভাগ আছে। অফিস, 
টিচিং লেকশন, জেনারেল আ্যাফেয়ার্স 


সেকশন, ইয়ুথ লীগ কমিটি, ইযুথ লীগ 


কমিউনিষ্ট গ্রপ। ক্কুলটিতে ৩৪টি 
ক্লাশ আছে । অতীতে বড়জোর এই 
স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫০০ জন। 
স্বাধীনতার (১১৪৯) পর পাচগুন বৃদ্ধি 
পেয়েছে ছাত্রসংখ্যা। দ্থলটির 
পুস্তকাগারের পুস্তকের সংগ্রহ ৭৮ 
হাজার । 

জুনিয়ার কোর্সে তিম বছর পাঠ 
করতে হয়। পড়তে হয় চীন! ভাষ, 
গণিত, রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, 
স্বাস্থ্য, বায়োলজি, ফিজিকস্‌, রসায়ন 
উত্পাদন বিষয়ক আম, মিউজিক, 
স্পোর্টস, ইংরাজী ও জাপানী সহ 
বিদেশী ভাষাসমূহ, আ্টন, এবং শ্রম । 

সিনিয়ার মিডল কুল কোর্সে 
পড়তে হয় ছুই থেকে তিন বৎসর । 
এই কোর্সে পড়তে হয় "১১টি বিষয়। 
জুনিয়ার কোর্সের ১৫টি বিষয় থেকে 
৪টি বিষয় বাদ দেওয়ায় । জুনিযার 
কোর্সে প্রতি ছয় মাসের জন্য আড়াই 
ইউয়ান এবং দিনিয়ার কোর্সের অন্ত 
প্রতি ছয় মাসে তিন ইউয়ান দিতে 


] 
প্রতিনিধিদলের সদৃশ্তর] শানদং 
মেডিকেল কলেজটিও দেখেছেন । 
এটি স্থাপিত হয় ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৮ 
সাল পর্যস্ত এখান থেকে ৯৩৯ জন 
চিকিৎসক হয়েছেন ।_ স্বাধীনতার 
পর এখান থেকে পাশ করা চিকিৎ- 
অকের সংখ্যা ১৩ হাজান্। বর্তমানে 
পাঠরত ছাত্ত্রের সংখ্যা ১৭০- তবে 
খুব লীদ্রই যাতে তিন হাজার ছাত্র 
একজে ডাক্তারী পড়তে পারেন তার 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই [মেডিকেল 
কলেজে প্রফেসাঁর আছেন তিরিশ জন, 
শিক্ষকের সংখ্যা ৬০ জন। সংলগ্ন 
তিনটি হামপাভালের শয্যা সংখ্য! 
২ ছহাঁজার। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হলে তবেই *এই মেডিকেল কলেজে 


ডাক্তারী পড়া ষায়। তবে প্রধান ছুটি 
শর্ত হল রাজনৈতিক জ্ঞান এবং 
শারীরিক যোগ্যতা । এক্ষেত্রে 
রাজনৈতিক জান অর্থে ডাজারী পাশ 
করার পর প্রার্থী গ্রামে গিয়ে দেশ- 
বাসীর সেবা করতে রাজী আছেন 
কিনা। পাঠরত ছাত্র! মাসে 
সাড়ে ১৮ ইউয়ান হিসাবে সরকারী 
বৃত্তি পান । থাকা এবং খাওয়ার 
অন্ত ছাত্রদের কোন মূল্য দিতে হন্প 
না। টিউশন ফি পর্যস্ত লাগেন!। 
তবে প্রতি ছয় মাসে বইয়ের অন্ত 
ছাত্রদের দিতে হপ্ন ১* ইউয়ান 
করে। পুস্তক প্রকাশ করেন সর- 
কার। 

বন্যা! নিয়ন্ত্রণে চীন ষথেষ্ট কৃতিত্ব 
দেখিয়েংছ। অশাস্ত নরদীগুলিকে 
বাধা করে চীন তার ধারাগুলিকে 
চাষাবাদের কাজে লাগাতে সক্ষম 
হয়েছে । 

প্রতিনিধিধলটি নানকিং এর 
ইয়াংসে ত্রীজ্টিও পরিদর্শন করেন | 
এটি তৈরী হতে সময় নিয়েছে ৮ 
ৰখসর | প্রায় ৭ কিলোমিটার লগ্থা 
এই সেতুটি তৈরী করতে খরচ পড়েছে 
২ হাজার ৮** ইউয়ান। তবে 
প্রথমে ঘেব্যয় বরাদ্দ ধর! হয়েছিল 
শেষ পর্যন্ত তাতেই কাল শেষ 
হয়েছে। 


চীনে নারীরা ম্বাধীন। সম 
কাজের জন্তু নায়ীর! পুরুষের সমান 
বেতন পান। আট] চীনের সংবিধান 
হ্বীকৃত। চীনে নারীর] খুবই আত্ম- 
সচেতন | তাছাড়া নারীদের সমাজ- 
সচেতন করতে সর্বদ্ব] সচেষ্ট রয়েছে 
চীনা নারী ফেঙারেশন। এদেশে 
নায়ীরা বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ইপ্রি- 
নীয়ার, প্রফেসার পদে কাজ করেন। 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


অজু দাস 


" এর প্রথম অধিবেশন বসে। 


+1 ছয় ॥ 


বাওলাছেশের 


১৯২৬ সালের কথা। বাঙলা 
দেশের মুসলিম সম্রদায়ের তেতর 
একটা জাগরণের ঢেউ এসেছে | বন্দ- 
তঙ্গের (১৯*৫) মাধ্যমে ইংরেজ যে 
বিতেদপস্থা অবলম্বন করে তাতে 
স্ব্লকালের জন্তে হলেও মুসলমানেরা 
প্রচুর লাভবান হন । সেই লাভের 
পুঁজি খুব একট! কম ছিলোনা ৷ তার 
প্রতি্চলন লক্ষ্য কয়! গেলে! শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে, বাণিজ্যক্ষেত্রে ও সাহিত্য- 


সংস্কৃতিরক্ষেত্রে ! চারিদিকে একটা ' 


লাজ সাজ রব। চারায় তখন কয়েক- 
জন অকুতোভয় কর্মী ‘মুসলিম সাহিত্য 
সমাজ’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন 
করেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 
ভারা 
দেদিন সদন্ডে ঘোষণা করেন “জ্ঞান 
যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে 
আউট, মুক্তি দেখানে অদমস্তব ॥” 
বাঙালী মুদলমানদের মধ্যে এয়াই 
প্রথম বুদ্ধিকে মুক্তি প্রধান করলেম-_ 
যাতে সে নিঃশীয আকাশে অবাধে 
বিচরণ করে পৃথিবীটাকে দেখতে 
পাবে। তার খারাপটুকু বর্জন করে 
ভালোটুক গ্রহণ ' করতে পারে। 
তাদের পুরোতাগে ছিলেন আবুল 
ছসেন, কাজী আবছুল ওদুদ্ধ, মোতা- 


হার হোসেন-চৌধুয়ী প্রমুধ। 


আজকের বাঙলাদেশের প্রথম 
সারির বুদ্ধিজীবী জনাব আবুল ফজল 
সেই ছাব্বিশের মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের 
একজন-প্রধান প্রবক্তা--মিনি আজে। 
তায় লেই এতিস্থ অকুতোভয়ে বছন 
করে চলেছেন। তাঁই আজ 'তিনি 


‘বাঙলার বিবেক’ হিসেবে বাভালীর .: 


»মাশা আকাজ্ষাকে ষেষন উচিয়ে 
ধরছেন তেমনি, তার ঘোরতর দুদিনে 
সর্বপ্রকার হমকিকে অগ্রাহ করে 
তাদের পাশে এসে দীাড়াচ্ছেম। তাই 
আজ বাওজাদেশে তার ভুড়ি নেই, 
নেই তার শক্র। কারণ তার কার- 
বারই হচ্ছে বাঙলার মাহ্ষের মনে 
গুমরে উঠা চিন্তাকে ভাষা দান করা, 
তার অস্তরের আশা-আকাজ্ষাকে 
ভাবের অন্ধকার রাজ্য থেকে ছিনিয়ে 
অস্তিত্বের আলোকে নিয়ে আসা! 


+ 
দ্পণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাষিক ৬* টাকা 
ষাণাদিক ১৫ টাকা 
' মাসিক ৭4 টাকা 
* 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
ঠিকানা _ 
' ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১মং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





~ 





আরুল ফজল ১১৬ গ্ঃ চট্টগ্রাম 
জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া থানায় 
কেঁগওচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 


ভার বাবা ছিলেন চট্টগ্রাম নামে 


মসজিদের ইমাম। সেই স্থবাছে 
তিনি একটি প্রচণ্ড রক্ষণশীল পরি- 
মণ্ডলের তেতর গড়ে উঠেছেন । কিন্ত 
এই পরিষণ্ডুল তার জীবনে বিশেষ 
ছায়াপাত করতে সক্ষম হয়নি। 
হয়তে| এই কারণেই তার পক্ষে পর- 
বত জীবনে মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের 
একজন সৈনিক হিলেবে আত্ম প্রকাশ 
কর] সম্ভব হয়েছে । উপরস্ধ পারি- 
বারিক জালে বেশ আধিক ধৈন্কের 
ভেতর দিয়ে তাকে “ভীবনসংগ্রা্ 
চালিয়ে যেতে হয়েছে । তাই পাঠ 
শেষ করেই তাকে জীবিকার সন্ধানে 
বেরিয়ে পড়তে হ্য়। অবশ্য 
পেশা হিসেবে তিনি শিক্ষকতাকেই 
আদর্শ বলে গ্রহণ'করেছিলেন। ফলে 
তার জেগে উঠা বিবেক সর্বদাই 
পোচ্চার ও সক্রিয় ছিলো 
আবুল ফল কোন ধাতুতে 
নিজের মন-মানস গড়ে তুলেছিলেন 
তা উপলব্ধি করতে হলে দেশ বিভাঁ- 
গের (১৯৪৭) পর তার তৃমিকা বিশ্পে- 
ষণ করতে হুবে। পূর্ব বাঙল্লার মাছ 
ঘে আবেগ ও উত্তেজন] নিয়ে দেশ- 
স্বাধীন করেছিলেন তার স্বরূপ উপ- 
লক্ধি করতে খুব দেরি হয়নি । জাতির- 
জমক কায়েছে আজম জিন্নাই এক- 
দিন পূর্ব বাঙলার সাহুযের চোখ খুলে 
দিলেন রাষ্ট্রভাষা উদ্ভুরর কথ! বলে। 
তারপর থেকে শুরু পূর্ববালার 
মানুষকে নির্যাতন করার পালা। 
মেই নির্যাতন দ্দবশেষে সাহিত্য- 
সংস্কৃতিকেও গ্রাস করলে! | এই সময় 
জেগে উঠলো! আবুল ফজলেন 
বিবেক। তখন তিনি সরকারী 
কলেজের অধ্যাপক । চট্টগ্রামের এক 
সংগ্রামী সাহিত্য সম্মেলনের সভা- 
পতিত্ব করে সমগ্র পূর্ব বাঙলার 
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে 
একটা অপথাতের হাত থেকে বাচিয়ে 
তুললেন । তার চোখের সামনে 
ভেসে উঠলো! এক ধূ ধু মরুতূমি-- 
যেখানে ব্যর্থতা ও হতাশা মন্্রীচিকার 
রূপ ধরে পূর্ব বাঙলার মাষকে গ্রাস 
করতে এগিয়ে আসছে । এই নির্জন 
নিরাঁবলস্ব জীবনের শেষ কোথায়? 
কেউ কি তার জবাব দেবেন]? 
মা্থযের বিবেক কি কবরের অন্ধকারে 
যিলিক়ে যাবে ? এবার জেগে উঠলো 
একটি সংগ্রামী বিবেক । 
মুক্তবুদ্ধির অদম্য সাধক আবুল 
ফজল এবার লেখনী ধারণ করলেন। 
তার লেখনী তীব্র বেগে যাহষের 
শিয়ায় 15 যেন আগুন ধরিয়ে 


বুদ্ধিজীবী $ আবুল ফজল 


দিলো । ইলদাষ ধর্ম ও মুসলিম 
যে জত্ত খেলার গ্লেতে উঠেছিলেন 


তার দাত ভাঙ্গা জবাব দিতে লাগলেন 


আবুল ফজল । সেম পূর্ব বালার 
মাক্থষ বিবেকের দংশনে জর্জরিত 
হয়েও তয় ও ভীতিতে যে কথাগুলো 
বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না, আবুল 
ফজল অপরিসীম ।সাঁহসে' ভর করে 


' দূরাগত দৈববামীক মতো সেই কথা- 


/ 


"গুলোই বলে গেলেন । তার বিবেক 
'সেদ্বিন আপোষ করেনি বলেই তো 
তিনি আব্সমগ্র বাঙসার বিবেকের 
প্রতিতূু। অবশেষে সরকার তাঁকে 


ক্রয় করতে চাইলেন আদমজী পুর- 


স্কার এবং ' প্রেসিডেন্ট পুরস্কারের 
মাধ্যমে। কিন্ত সেখানেও সরকার 
ব্যর্থ হলো। তিনি সসন্মানে পুরস্কার 
গ্রহণ করজেন বটে, কিন্ত কোন 
ক্ষেত্রেই সরকারের. সাথে আপোষ 
করলেন না। - তার একখান! উপ- 
স্কাস (রাঙ্গা প্রভাত ) কে কেন্দ্র করে 
একবার সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
গ্রহণের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু 


- যাঁকে প্রেমিভেন্ট পুরস্কারে ভূষিত ' 


করা হয়েছে তাঁকে কিভাবে দরকার 
এত সহজে অবজ্ঞাভরে দূরে নিক্ষেপ 
"করবেন? এই অসহায়তা যেন 
সেদিন অট্টহাদির মতে! সরকারের 
চামচিকেদের বিদ্রপ করেছিলো । 


১৯৭১ সালে তার হ্বপ্র সফল 


হলো। বজবন্ধু শেখ মুজিবর রহ্‌- 
মানের নেতৃত্বে বাঙলাদেশ স্বাধীন 
হলো।' চট্টগ্রামের এক বুদ্ধিজীবী 
সমাবেশে শেখ মৃন্তিবর রহমান ভাষণ 
দ্বেবেন। সেই সন্যেনে সভাপতিত্ব 
করারু জন্যে আহ্বান জানানো হলো 
আবুল ফজজলকে | সেদিন - বঙ্গবন্ধু 
পর্যন্ত তার প্রশংসা না করে পারেন 


ভাষায় এর প্রতিবাদ জানালেন । 


দর্পণ ॥ শত 2৮১৬ ১৬ই সি 2 is ১৪৭৯ 


নিয়োগ প্রান্ত একজন কর্মচারী । তরু চদা ছে রত রো 
 ভিনি এক দাংবারিক লন্মেলমে নামচা, 'দুদ্বিনের দিনলিপি ; 
ঠা bb তাকে যেমন রিড 
ও প্রবন্ধ_-সহিত্য, সমাজ ও জীবন; 
তার এই প্রতিবাদ তীব্র কশাখাতে ; সাংবাদিক মুজিবর রহমান 
জর্জরিত বেঘ্মাহত সামুযের পিঠে খা; সাহিত্য ও লংস্কৃতি সাধনা; 
শীতল প্রলেপের মত কাজ করলদে|। লমকালীদ a সানবতন্তর ; পু 

মাছষেনর জীবনে | দের নজরুল ঃ হয়বত আলা, 

হু রী 22 সমকালীন সাহিত্য ভাবনা নাটক 

কখনো অন্ধকার নেষে আসে--যেমন কারের আজম) স্বর | এছাড়া 
উদ্ভাসিত চাদ ও কখনো কখনো রাঁহ- ভার বু রচল! পুস্তককারে প্রকাশিত 
গ্রস্ত হয়। আবুল ফজলের জীবনেও হ্য়নি। সম্প্রতি 'আবুল 'ফজল 
তেমনি একটি কালে! পর্দা নেমে রা জানান পরী 

Ee 2. প্রকাশিত হতে চজেছে 
হরি 2৬ ভাবো ভার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে । 
বারে বজবন্ধু নিহত হবার পর পারা | 


দেশে নামরিক শাসনের জগদ্দল গৌতম বন্সুর ছবি | 
- পাথর ,মেমে এসেছিলো । আবুল রি গৌতম বন্ধুর প্রথম একক চিত্র, 
ফজল সেদিন বিবেকের কথা বিশ্বত Rl ও টা কি 
হয়ে সেই সামরিক নিয়ঙপাধীনে লা ৬ 
পরিচালিত সরকারের উপদেষ্টার প্রদ্রশিত হয়েছে। কিছু ক্যানভাদে 
পদ গ্রহণ করেছিলেন । এর নেপথ্য তেল রং এবং কিছু মিশর মাধ্যমে |. 
ইতিহাস আজে রহশ্তময়। হয়তো! Ub UE চা 
একদিন জানা ঘাবে। ' কিন্তু তার 88 রী এ 
অকলঙ্ক: চরিতে যে দ্বাগ পড়লো আরোপ করেছেন। বেশ কয়েকটি 
তার কথা তো অনেকেই তুলতে ছবিতে স্থ্যররিয়েলিজয়ের ঝোঁক 
পারবেন না। অবশ্য পরে তিনি পু রা কোন না 
মন্ত্রিত্ব পদে ইস্তফা প্রধান করেছিলেন উধ্ৰ উঠে রূপবন্ধের ক্ুতায় ও রং 
সে বিবেকেরই তাড়নায় । ঘটনাটি ফের ব্যধনায় মুখর হয়নি। তিন 
hl 'লসংস্থাপনে মুন্সী 
খুব কৌতুকাবহ । বাগুপাদেশ সর- নং ইবির অবরবের সংস্থা a 
করি টিক করলেন, চার রাইীয় অত কান] আছে, ভবে জিয়মাল য়ং ছবি- 


ক বিষয়ের তাৎপর্ষে ধরে 
থেকে “ধর্ননিরপেক্ষত1+ বাদ দেবেন। খানি, 


রাখতে পারে নি। ধর্মী প্রতাহ . 
ভার জন্যে উপদেষ্টা পরিষদের দত! রণায় বিধৃত ১৩নং ছবিখানি ভলি 


আহ্বান করা হলে!। কিন্ত সেই লাগে। শিল্পী বয়মে তরুণ, তাই 
সতায় দুজন উপদেষ্টাকে নিমন্ত্রণ কর! লিল রপারোপে রঃ 
কলার অমুকরণস্থলভ 

হলোনা । একজন আবুল ফত্রল, ৃ 
পড়েছে। চিত্রে বক্তব্য সততই বর্ত- 
অপরজন শ্রীমতী বিনীতা রায়। মান তৰু চিজ তার নিজ পরিনীযায় 
সরকার হয়তো! এদের বিয়োধিতা, রংক়ে, রেখায়, রুপবন্ধের ভাঙাগড়ার 
আশঙ্কা করেছিলেন, তাই তাদের ও' সঠিক ২ তি 
শুভ কাজটি সেরে ফেল- সৌন্দর্যে বিধৃত হয়েই বক্তব্যে পৌছবে 
পট ঘটনায় আবুজ ফজল আর চিত্র রচনার প্রাথমিক শর্ত 


বি উপলব্ধি করতে বিরতির | 
বন্ধুক হলেন এবং 
সক্ষম হলেন, সরকাক আসলে তার অশোক সাহার ছবি 


ইমেজটাই শুধু ভেঙে খেয়েছে । নেতাজী নগরে নেতা্রী লঙ্ঘের 
প্রয়োজন ফুক্ানোক সাথে আজ_তিনি উদ্ভোগে হুর্গাপুজা উপলক্ষে বর্তমান 





নি। আবুল ফজনের অতীত ভূমিকার পরিত্যক্ত । অতঃপর তিনি প্রেসি- লমাজের অগ্রগতিকে চিত্রের মাধ্যমে 


পুরস্কার ত্বরণ তাকে চট্টগ্রাম বিশ্ব- 
,বিস্তালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত 
করা হলো। এই সময় একবার 
আবারো আবুল ফজল বিবেকের 
দংশন অন্ুতব করেন। শেখ মুজিবর 
রহমান এক নমভায় বক্তৃতা প্রদান- 
কালে বাঙলার শিক্ষক সমাজকে 
আক্রমণ করে বসলেন । এই আক্র- 
অণে শিক্ষিত অশিক্ষিত নিধিশেষে 
সবাই হতভম্ব । কিন্তু হতভম্ব হলে 
কিহবে। এর কি কোন প্রত্যুত্তর 
নেই? বাগলাদেশের যাহয কি শুধু 
শুমেই থাকবেন এই কথা? নাত! 
হতে পারেনা । সেদিনও আবুল 
ফজলের বিবেক চুপ করে "থাকেনি, 
পালন করেনি একটি অক্ষম ক্ষমতা 
দিপ্স,র ভূমিকা । তখন তিনি ভাইস 
চ্যান্সেলার শেখ মুজিবর রহমানের 


সি 


ভেপ্টকে তার পদত্যাগের কথা রূপদেওয়া মোট ১৫খানি চিত্র নিয়ে 
জানিয়ে দেন এবং স্থযোগমত সরে একটি মনোরম চিত্র প্রদর্শনীর আয়ে; 
আপেন। তবে আশার কথা, আজ জন করা হয়। চিত্রগুলিতে বলিষ্ঠ 
তিনি পুনরায় তার পূর্বের স্থানে তুলিতে ফুটে উঠেছে কৃষক সমাজের 
ফিরে গেছেন এবং দেশ_ও জাতির সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস । তারই 
প্রতি তার দাকিত্ব পালন করে সংগ্রামী বূপকে প্লেখায় রেখায় বলিষ্ঠ 
যাচ্ছেন । , করে তুলেছেন শিল্পী অশোক লাহা। 
' আবুল ফজল ছাত্রজীবন থেকেই শিল্পী অশোক সাচ বাস্তববাদী শিল্পী 
সাহিত্য সাধন! করে আসছেন। এ তার ছবির বিষয়বন্ত বর্তমান 
পর্যন্ত তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সমাজের অগ্রগতির পথ নির্দেশকে 
বাঙলাদেশে আবুল ফজলের মত জন-. চিহ্নিত করে। ছবির রেখাভ্ি 
প্রিয় লেখক জসীমউদ্দীন ছাড়া আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সঙ্গে চিত্রে 
কেউ নেই । তার রচিত গ্রন্থপর্লো সহযোগিতা করেন রাজু বোস। * 
' হলোঃ উপন্তাস চৌচির; জীবন- প্রদর্শনীর লেখনী তুলে ধরেন ছুলাল _ 
পথের যাত্রী) রাঙা প্রভাত; মাটির দরকার | সাম্যের সংগ্রামে সকলকে. 


| উৎসাহিত করে এই প্রদর্শনী? 
মাথ।। ছোট গল্প ঃ আবুল ফজলের প্রদর্শনী ছিল ৩ দিন। নেতাজী 


শ্রেষ্ঠ গঞ্প; নির্বাচিত গল্প: মৃতের সত্যের প্রতিষ্ঠাতা (পৌরমত্তরি ছিলেন 
আত্মহত্যা । আত্ম জী ব নী মূলক প্রধান দর্শক । 


মূ ‘ই 


৯ 
হস 


দি শুনার, দি নভেম্বর, ১৯৭৯ 


টায় তর প্রসঙ্গে 


~ সুরেন্দ্র মৈত্র 
ভারতীয় এতিহ শব্দ ছুইটির 
ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চজেছে। অথচ 
এ কথ! বোধকরি বেশ জোরের দে 
বল! চলে হে এ ভারতীয় এতিহ 
সম্পর্কে আমাদের মোহ ও মায়া- 
ঘেরা.চিত্র বেশীর ভাগই 'এতিহাসিক 
বিষয়বন্ত ও তথ্য ভিত্তিক না হয়ে 
পৌরাণিক কাব্যগাথার যধ্যেই লীমা- 
বদ্ধ। তবু এ কথা নিশ্চয় ভুলে গেলে 
চলবে ন! যে মেমিভনের আলেক- 
জেণ্ডার ভারতীয় অতুল অএশ্বর্যের 
তেই এদেশে এসেছিলেন। আর 
গার বাস্তব সত্য যে তখন ফ্রান্প বা 
ইংলণ্ড সবেষাজে “লেহযুগে” পদাঁ- 
"পর্ণ করেছে স্থতরাং চীন-মিশরের, 
সঙ্গে ভারতীয় দত্যতার গৌরবময়- 
যুগকে অধ্বীকার করে চলা যায় ন। 
কিন্ত অতীত তাঙ্জিয়ে আয় কত 
কাল চলবে? শিল্প বিপ্রব ও ভার 
অগ্রগতি সভ্যতার রূপরেখাকে মন্পুর্ণ 
তিন্ন খাতে চালিত করেছে। তার 
সঙ্গে তাল রাখতে না পাবার মুল্য 
ভারত অনেক গুনেছে। বল] চলে 
গত প্রায় 'হাজার বছরের ভারতীয় 
ইতিহাস বৈষেশিক শক্তির কার্ধ- 
কলাপের ইতিহাস । আমর! কব- 
লিভ ও লুষ্টিত বলে হায় হায় করবার 
মধ্যে কোন পৌরুষত্ব-প্রকাশ পায় না 
যেমন দীর্ঘকালীন বৈদেশিক প্রভা- 
বিত থাকার অন্দৃহাতে নিজন্বভাকে 
হারিয়ে ফেলবার মধ্যে আত্মসত্বার 
প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে না। আমাদের 
. এই যুগেই তার উজ্জল দৃষ্টান্তে এক- 
কালীন মহাচীন ও বর্তমানের 
“পিপলস রিপাবলিক অফ চায়ন11» 
বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রে একটাই গধিত উক্তি আছে ঘে 
আমর] পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম গণ- 
তোত্রিক দেশ। সত্য যে আমর! প্রায় 
২ [৩৬ কোটি ভোটদাতাদের সম্মুখীন 
হচ্ছি আগামী সধম লোকসভা নির্বা- 
চনে । আবার এ কথাও সত্য যে 
আমাদের পাশাপাশি দেশগুলোর 
দিকে দৃষ্টি ফেরালে দে রকম কোন 
লক্ষণ দেখতে পাই হনা। ফেমন এক 
দিকে মেপাল-ভূটান বাংলাদেশ বার্ণ! 
এবং অপরদিকে পাকিস্তান-আফ- 
গানিস্তান ইত্যার্দি। চীনের কথ] 
বাদ দিতে পারি, কারণ গণতন্ত্রে 
সংজ্ঞ| সম্পর্কে তারা আমাদের ধ্যান 
*ধারপার সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব 
পোষণ করে। . 
- "ভারতীয় ্রতিহ্থের কথা স্বরণ 
করা কিংবা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম 
গণতান্ত্রিক দেশ বলে গর্ববোধ করা 
শেষ কথ! হতে পারে না। কারণ 


কোন “তত শুধুমাত্র একটি আদর্শ 
হয়ে টিকে থাকতে পারে না হরি 
তার সফল বাস্তব প্রয়োগের অন্গতৃতি 
দেশের আপামর জনসাধারণ অনুভব 
করতে ন! পারে। দেশবাসীর খান্ত 
“বাসস্থান শিক্ষা ও স্বান্থোর ন্যুনতম 
'প্রয়োজন বছরের, পর বছর উপেক্ষিত 


“হতে ধাফলে “এতিথ? ও “তন্ত্ৰ? 


সমাজ জীবনকে আকৃষ্ট করতে পারে 
ন্‌’! । 
পারছে না। 

এটা আল বাস্তব সত্য যে 'নীতি- 
গরতভাবে অমর! স্বাধীনতা-উত্তর 
কালে দেশের অগ্রগতির দ্বায়িত্ব 
‘রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তুলে 
দিয়েছি । আবার এটাও সত্য ঘে 
এসব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সামস্ত- 
তাস্তিক ধ্যান ধারণায় পুষ্ট থাকায় 
বর্তমান যযত্তরযুগের প্রয়োক্ষন মেটাতে 
পারছেন £না। বর্তমানে যন্তরমুগের 
দভ্যত!, ষে “তন্” নির্রশীলই হোক 
না কেন, তাকে সামস্ততান্িকতার 
ভাববিলাস, আবেগ ও শ্রথগতিকে 
ছিন্ন ভিন্ন করে বেরিয়ে আসতেই, 
হবে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি প্রন্থত 
সামাজিক মানসিকতা যে ভাবে 
অতীতকে আকড়ে ধরে বর্তমানের 
রুঢ় ও রুক্ষ প্রয়োজনবোধকে অন্বী- 
কার করতে চায়, সেট] "গ্রগতি”ঃ 
বিরোধী । সেইনজ্জস্তই ধনতান্ত্রিক 
কিংবা সঙ্গাজতাস্ত্রিক যে মত পথই 
গ্রহণ কর] হক, .'“বর্তমান’” দাবী 


করে যস্ত্রভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার , 


সামাজিক মানসিকতার স্যন্টি। 

দুঃখের কথা সেই ১৯৪৭ সালের 
১৫ই আগষ্ট যে রাজনৈতিক স্বাধী- 
নতা উচ্ছিষ্ট হিসেবে পাওয়া! গেল 
তারপর থেকে আজ বিংশ শতাব্দীর 
শেব অংশে দাড়িয়েও আমরা তাকে 
অনৈতিক শ্বাধীনতাতে রূপাস্তরিত 
করতে পারলাম না। এই না পারার 
কারণ হিসেবে আপাত-উদ্ধত উক্তি 
হলেও বলতে বাধ্য যে অ-শিক্ষিত 
রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ধারা আজ 
পর্যন্ত যেন তেন প্রকারে ক্ষমতায় 
টিকে থাকছেন তারা দেশের অগ্র- 
গতিকে নানা শ্লোগানে শুধু বেঁধে 
রেখেছেন । 

শিক্ষা বলতে সেই শিক্ষার কথাই 
অন্যান কর] হয়েছে যে শিক্ষা দেশের 
অতীত আধিক সামাজিক ধ্যান ধার- 


নার সঠিক মূল্যায়ন করে। বর্ত- 


মানকে পূর্ণ বিবেচনায় গ্রহণ করে 
ভবিষ্যতের পদক্ষেপ ' সম্পর্কে স্থির 
নিশ্চিত হবার মত বিজ্ঞান ভিত্তিক 
শিক্ষা, অনর্গল শুদ্ধ ইংরেজী বলবার 


বাস্তবে আমাদের দেশেও. 


ক্ষযতা বা নাম করা আইনবিদ্- 


মাত্র ৩, দিনে এ পরিমাণ পত্রে শুধু 
ঠিকানা লিখবার জন্ত কত লোকের 
প্রয়োজন ? প্রতিদিন প্রায় ৫৮৩৪টি 
ঠিকানা লিখতে হবে | এছাড়া আছে 
কাগজ ও ছাপবার খরচ খরচা। 


৪ সাত 


জর। এর মধ্যে আবার বেশীর 
ভাগই এসব “দেশ” “অর্থ নী তি” 
"রাজনীতি" এ সৰ বড় বড় কথাত 
ঘেতে চান না। এ সব ছাড়াই ভারঃ 
ঘর সংসার লাষলে চন্দন, ভিন 


ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার এহন কি অধ্যা- প্রার্থীর জয়ের মনোভাব থাকলে লক্ষ বৃত্যুর আহবান না আ্বাদে। এই 
পকের যে শিক্ষা সেটা অ-প্রয়োজনীক় লক্ষ পোষ্টার । তারপর আছে গড় অবস্থার, সেই সব লোক্ছে হা 
এমন কথা বলতে চাওয়া হয়মি। প্রতি হাজার তোটার পিছু একটি বুধ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 


বলতে চাওয়া হয়েছে আধিক ও হলেও পাঁচশত বুধের 


পোলিং 


অবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু চিন্তা! জান! 


সামাজিক অগ্রগতিকে ক্রমাগত এজেন্টের জন্থ পাঁচশত কষাঁ। ভাদের করেন তাদের সংখ্যা বোধে ক্র শত- 
বজায় রাখবার জন্ত উক্ত বিষয়গুলি খাবার দাবার ব্যবস্থা। এ ছাড়াও করা একজনও দাড়াবে না? তাই, 
সম্পর্কে বিজ্ঞান ভিত্তিক শি ক্ষার তে] আছে হাঙ্জারো, খরচ খরচার আসলে দেশের রাজনৈতিক ক্ষযতান্ত 


কথা। 

আমাদের বর্তমান পণতাত্রিক 
প্রথার রূপরেধার দিকে একটু নজর 
ফেরালেই আশা করা যায় বিষয়টি 


,তালিকা। যেঘন বুথে বুথে ক্যাম্প 


তৈয়ী ও সেই ক্যাম্পের জন্য প্রয়ো- 
অনীক লোক সরবরাহ ইত্যাদি । 
আমাদের দেশের আইন পূর্বে 


অধিকারী শতকরা প্রঞকজনই 
দাড়ায় । 

পৃথিবীর অন্ততম বৃহত্তৰ প্রধ- 
তান্ত্রিক দেশের ভাগ্য নিমুত্থক বাস্ভঘে 


আরও পরিষ্কার হবে। দেশের লোক লোকসভার প্রতি কেন্ত প্রার্থী পিছু এ. শতকরা একজন! , বিনি পত্ম 


সংখ্য] ৬০ 


কোটির বেশী । এবং ৩৫:০০ টাক! ব্যয়ের ক্ষমতা দিয়ে পত্রিকার মধ্যে যূলতঃ : দৈনিক ছংবাৰ 


দেশের আয়তন ৩২ লক্ষ৮* হাজার ছিলো, বর্তমানে আইন মত প্রতি পত্র নির্ভর এবং তত্প্রহ্তে মানিক 
৪৮ বর্গ কিলোমিটার । আর প্রতি প্রার্ধী এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে তার শিকার। এই দৃক সপক্ষে 
বর্গ কিলোমিটারে গড়ে লোক বমতি পারেন। উপরিউক্ত ব্যয়ের অবয়বকে_ শব চাইতে নির্ভরযোগ্য প্রা ১৯৭৭ 


১৭৮ জন । 
অপরদিকে সাধারণ- 
প্রত্টি লোকসভার বেন্দ * লক্ষ 


বিবেচনায় গ্রহণ করলে--ঘে প্রার্থী 


ভাবে জয়কে মিশ্চিত করতে চান--তাকে বিপুপ্ন জয়লাভ । 


কত লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে? 


নলের ষষ্ঠ নিৰাচনে” জন্ত! দলেয় 
সংবাদ শজগুলি 


আজ সমস্বরে যাকে ওঠাতে ও বনাচ্ে 


ভোটারকে নিয়ে তৈরী আর লোক- হৃতরাং প্রার্থীর সামাজিক স্তর ও অর্থ চায় তারতীয় গণতন্য তাই হটে 


সংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ ভোটার । 
তাহলে প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ গড়ে 


ভোটার সংখ্য! গ্রার একশত জনের 


মত। এবার অঙুমান করা যায় যে 
প্রতি পরিবায়ে গড়ে তিনন্গন ভোটার 


ব্যয়ের ক্ষমতা লোকসভা নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে সাধারণভাবে একমাত্র প্রধান 
শর্ত বলে মনে কর] অন্যায় হবে না। 

সুতরাং আঙ্জ ৩২ বছর পরও 
লোকমভা স্দশ্ুগপের সামাজিক অর্থ- 


ৰলে বিশ্বাস । 
তাহলেই প্রস্থ আসে এ বড় বড 
দৈনিক দংবাদৃপত্রগুলি কোন শ্ব্রিয় 
সাহাষাকারী ভূমিক! গ্রহণ করে? 
স্বাভাবিক উত্তর ওঁ নংবাদ্বপ্নপ্তনি 


আছে। এই অবস্থায় অপরাপর নৈতিক স্তর ও মানপিকতা একই খে শক্তির অধীন ও চালিত ( একথং 
প্রাসঙ্গিক ওপারিপাস্থিক অবস্থার থেকে গেছে। ফলে দেশের অর্থনীতি সাজ দিবালোকে মৃত দত্ত এবং 
কথা বিবেচনায় না এনে শুধুমাজ্ৰ শুধ আজও মূলতঃ কৃষি নির্ভরশীল । যে কেন্ত্ীয় রাজনৈতিক নেতুবৃন্দ কর্তৃক্ষ 
অংকের ছিপেবে বলা চলে একজন ক্রষিকার্ধ আবার সেই মাদ্ধাতার স্বীকৃত যে দেশের বড় বড় নৈভিক 


লোকসভার প্রার্থীকে (মিনি ভৰি যতে 


আমলে পড়ে ধুকছে। এয় অবস্ত- 


সংবাদপত্রগুলি কোন ন কেনে হত 


দেশের ভাগ্য বিধাতাদের অন্থত ভাবী পরিণতি যে সামাজিক পু'জিপতি গোষ্ঠীর অধীন ও ভাবের 


হতে পারেন) প্রতি কি: মিঃ ভ্রমণের 
পর মাত্র ৩৩টি পরিবার ব1 একশতটি 
ভোটারের সামনে নিজেকে উপস্থা- 


মানসিকতা সেইট! বোধকরি বৃদ্ধ ও 
লোলুপ কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃ- 
বুন্দকে সাহায্য করে। তাই শিকল 


পিত করা সম্ভব হবে। এই ভাবে - ছেঁড়া যাচ্ছে ন1। 


পাঁচ লক্ষ তোটারের সামনে নিজেকে 


অপর চিত্রের দিকে দৃষ্টি ফ্রোন 


প্রয়োজন এবং অ প্রস্থোহ্জন ছার] 
চালিত। এই অবস্থান “্ণণতম? 
সত্যই কি “গণ” দ্বারা চাঙ্গিত £ 
তাহলে হিসেবে দেখ হচ্ছে 
আমাদের গণতন্ত্র মূলতঃ ডি শক্তি 


উপস্থাপিত করবার কল্পনাও বোধ যেতে পারে। আমর! ঘে ধরনের নির্ভরশীল । 


করি অনস্ভব ৷ 

সুতরাং দূল বা গোঠীর প্রয়োজন । 
আবার তার চাইতেও বেশী প্রয়ো- 
জন সেই দল বা গোষ্ঠীর আধিক 
স্বাচ্ছন্দ্য । কারণ অর্থের বিশিময়েই 
মাত্র এমন সব ব্যবস্থা করা সম্ভব যার 
ছায়া দূত দৃরাস্তরের ভোট দাতাদের 
কাছে বক্তব্য ও দাবী পৌছে দেও্যন। 
সম্ভব। 


এই অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা পরিমাপ _ 


করবার সাহাধ্যকারী ছু একটি বিষয়ের 
দিকে দৃষ্টিপাত করা ষেতে পারে। 
পূর্বের অনুমান মত পরিবার পিছু 
তিনজন ভোটার ধরনেও এক লক্ষ 
পচাভর হাজার পরিবার । এখন ষদ্দি 
মাত্র একটি করে আবেদনপত্র প্রার্থী 
পাঠাতে চান ভবে প্রতিটি ১৫ পয়সা 
হিসেবেও ২৬১২৫ টাকার প্রয়োজন । 


গণতন্ত্রের ধারক বাহক তার একটি 
মূল শর্ত শিক্ষা । কিন্ত সরকারী দাবী 
আমাদের শিক্ষিতদের হার মাত্র ৩ 
শতাংশ । স্বাধীনতার ৩২,বছর পরও 
এই অবস্থা । তাহলে ** শতাংশ 
অ-শিক্ষিত। আবার বাস্তব অর্থে এ 
শিক্ষিত সংজ্ঞা নাম স্বাক্ষরে সক্ষম । 
সুতরাং বাস্তবে সত্যিকার লেখাপড়া । 
জ্ঞান! লোক সংখ্যা দাড়ায় এ ৩:%- 
এরও ১০% অর্থাৎ শতকরা মাত্র তিন 


| সর্বপ্রকার ক্রল 


(১) খবরে প্রকাশ হিসেবে দেখ; 
যায় একটি লোকদভা কেনে জঙ্বের 
জন্ প্রার্থী পিছু প্রাক পাচ লক্ষ টাক! 
ব্যয় করতে হয় কারণ ভার কেন্রর কহ 
করে ৬৩০* বর্গমাইল? এই পাচ 
লক্ষ টাকা প্রার্থী পিছু ব্য করবা 
ক্ষমতা যে প্রাখীর আছে তাহ পক্ষেই 
লোকসভার সন্ত হচ্ছে ভাহতীত্র ঘন্য- 


শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 


চু] টু 
১১৩৭ ; 


এপ্নিকালচারাল ফা? 


| ১১,উকলাস চন্দ সিছহ লেন-পারৰালীৎহাওড়। 
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~ 


সি 





শুধু রবীন চিলিতে নয় 


মিহির আচার্য 


কায়সজত কারণে অনেকেই গ্রশ্ন 
তুলছেন সরকার-ঘোষিত রবীন্ত্ 


' রুচনাবলীর প্রকাশ কী হল ? জন্ম 


ঘিন গেল মৃত্যুদিনও গেল। আর 
কতকাল অপেক্ষা করতে হবে? 

এ প্রশ্নের কোনে! স্তর আমরা 
দিতে পারিনি । কাগজ, ছাপা, 
কিংবা. বিশ্বভারতীকে' রয়ালটির ফী 
প্রশ্নে ব্যাপারটা আটকাচ্ছে-এ 
মৃম্পর্কে সরকার তয়ফ থেকে একট! 
কৈফিয়ত দিতে পারলে ভালে! 
হত। 
কেউ তাদের মাথা কাটতে যাচ্ছে 
না। কারণ কাজটাকে সরকার 
যতই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করছেন 
আমার অভিজ্ঞতায় সাধারণ মাহযের 


কাছে এর অতিরিক্ত কোনে! আগ্রহ 


নেই । দোযণাট! লরকারেরই এক 
তরফা, সুতরাং তা পালন করার 
স্বাযগ্ড দরকারের। জনগণের এ 


' ব্যাপারে কোনে! দাবি ছিল ন!। 


কারণ ইতিপূর্বেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রবীন্দ্র জম্ম শতবর্ষে সম্ভায় রচনাবলী 
বের করেছিলেন । অনেকেই সেই 
স্থযোগে সেদিন তা সংগ্রহ করে ঘন 
সাছ্িয়েছেম। বামফ্রন্ট দঃ 
দ্বিতীয়বার একই কাজ হাতে নিলেন 
কেন সেট! বোঝাই ভার । রবীন্্র- 


নাথ জীবদ্দশাতেই ভার বইয়ের 


প্রচারের জন্মে বিশ্বভারতী প্রকাশন! 
বিভাগ করে গেছেন এবং তার! 
দায়িত্বের সঙ্গেই .সে-কর্তব্য পালন 
করছেন। রবীল্ত্ান্থরাগীদ্ের পিপাসা 
তারাই মেটাচ্ছেন। 
কার যদি এই রকম একটি তালে 
কাজের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন ত! 


তার] করুন কেউ বাধা দিচ্ছেন] । . 


লঙ্গে সঙ্গে আমর! সাহিত্যসেবীর। 


আরে! 'অমেক প্রয়োজনের দিকে 
"সরকারকে দৃষ্টি দিতে বলি। যেমন 


প্রকৃত, অর্থে ৰাংল1 ভাষার একটি, 
খাটি অভিধান, যা সংস্কৃত বা 


গ্রতিশ্রতি দিয়েছেন বলেই . 


মনত . মর্যাদা 
'নাহলে পূর্ববর্তী লয়কারের অনুসরণে - 


দরকার, 


অধিকন্ত সর- 


ইংরাজি ব্যাকরণের অনুসরণ নয়, 
প্রণয়নের জন্ত পণ্ডিতদের নিয়ে একটি 


সম্পা্ধকমগুলী গঠন করে; পরিশ্রমী - 


ছাঅদের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে আঞচ- 
লিক ভাষা সংগ্রহে নিষুক্ত.করুন। 
এই কাজে প্রচুয় অর্থ ও পরিশ্রম দর- 
কায়,. যা লরকারী আনুকূল্য ছাড়া 
সম্ভব নয়। এই কাজে ওপার 
বাংলায় ভঃ শহীছল্লাহ লাহেবের 
নেতৃত্বে সংকলিত “আঞ্চলিক ভাষার 
অভিধান’ একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত । ওই 
অভিধানে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক 
ভাষা সংগ্রহ কর! হয়েছে । আমাদের 
সংগ্রহ করতে হবে পশ্চিম বাংলার 
আঞ্চলিক ভাষা। তাহলে ছুই 
অঞ্চলে মিলে বাংল! ভাষার পূর্ণাঙ্গ 
অভিধান রূপ নিতে পায়ে । 

আমার বিশ্বাস এই প্রস্তাব একট 
যথার্থ কাজের মতো! কাজ হবে| 
এবং এমন একটি উদ্মোগ নিলে ফ্রপ্ট 
সরকারের ভাবসৃতি উজ্জল হবে। এ 
কাদ অনেক দূরদৃটিসম্পন্ন তথা চিরা- 
পেতে পারে। তা 


রুটিনমাফিক রবীজ্জ রচনাবলী বের . 
করেই সরকারী দায়িত্ব পালন করতে 
হবে। বিল্বয় ও বেদনার দঙ্গে লক্ষ্য 
করছি সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপারে 
কোন্‌ কাজটা আগে কোনটা পরে 
সে সম্পর্কে কোনে! বাস্তব উপলব্ধিই 
লরকারের নেই। অথচ জনপ্রিয় 
সরকারের কাছে দেশবাসী নতুন 
দৃষ্টিভজিই প্রত্যাশা করেন । 

অভিধান ছাড়াও আরো কিছু 


কিছু কাজে হাত, দিতে পারেন 


" সরকার। যেমন অনাদূত প্রতি- 


ভাবান জেখকদের রচনাবলীর পুম:- 
প্রকাশ কর!। হে কোনো! কারণেই 
হোক ব্যবসায়ী প্রকাশকরা আজ- 
কাল আর সেই সব বিশ্বত.লেধখকদের 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন না। অথচ 
সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ও পূর্ণাঙ্গ 





র্‌ চা ০ ৩ ০৯ এসপি ডি OEY দু 
পরশ্টিরিস, রাজ ভুত পর্ষদ 


পর্ষদ প্রকাশন! 
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১ প্রন্থ | 


_ ইতিহাস রচনায় এই কাজ অত্যন্ত 


জরুরি। লাহিত্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে 


আলোচনা করলেই এই লেখকদের. 
তালিকা পাওয়া ষাবে। = 


এ কথ] বোকার প্রয়োজন আছে 


= ব্বীন্্রমাথ একাই নন্‌ অন্তান্ত দেখক- 


দের সমবায়েই বাংলা লাহিত্য গড়ে 
উঠেছে। দাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 
স্থানকে নির্দিই করবার গরজেই 
অন্তান্ত লেখকদ্দের ,সমাবেশ চাই। 
রবীআ নাথ ও বেচে থাকলে এই 
প্রস্তাবই দিতেন ।- 

ননী ভৌমিক একটি ট্রাজেডি 


সেদিন প্রথম আলাপেই বাংলা-' 
দেখ তরুণ অধ্যাপক-কৰি 
আমাকে বললেন £ ‘আপনাকে র্ঞ 
ব্যাপারে একটা সাহায্য করতে হবে। 


নমীদার (মনী ভৌমিক) সমগ্র 


রচনাসংগ্রহ বের করতে হবে। ওর 
জেখাওলে। জোগাড় করতে হবে ।,** 
নমীদা রাশিয়ায় গুরুতর অমুস্থ। 
নার্ভ শুকিয়ে আসছে । পা অবশ। 
বোধহয় উনি আর 
আমাদের মধ্যে নেই ষ্ঠ 

ননী ভৌমিকের সঙ্গে আমার 
ব্যক্তিগত আলাপের কারণে পুরনো 
দিনের অনেক স্থখছ্ঃখের সন্বৃতি 


" অপরাহ্ের বিষাদ মেছের যতো ভেসে 





রা 


বেশিদিন 


দর্পণ॥ উড নি: ১৯৪৯ 
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উঠল ৷ ‘ধানকানায়’ দুর্্য গল্পকার 
আমাদের... তরুণ বয়সের. অন্তভম,. 
প্রিয় লেখক। কমিউনিষ্ট আন্দো- 
লনের একজন লাহিত্যকর্মী। সর- 
কারী নির্যাতন তার ক্ষ্রধার লেখ- 
নীকে ভৃদ্ধ করতৈ পারেনি | পর- 
বর্তাকালে ‘পরিচয়’ পত্রিকার অন্ততয 
লম্পাদকও হয়েছিলেন । দুঃখের বিষয় 
তার ক্ষমতা যত ছিল দাহিত্যকর্ষে 
তার ব্যাপ্তি কম। 'ধানকানার, পর 
তার গল্পগ্রন্থ পর্বক্ষণঃ এবং উপস্তাস 


খুলোযাি। এইগুলি পুস্তকাকারে 
, বলেই সমে. 


একদা বেরিয়েছিল 
পড়ছে । এর বাইরে তার কিছু গল্প, 
রিপোর্টাজ- ৰিতিন্ন পত্রিকায় ইতস্তত 
ছড়িয়ে রয়েছে ষ! সংগ্রহ কর! সহজ- 
পাধা ব্যাপার নয়। 

এ দেশে কমিউনিষ্ট লেখকদের 
কেরিয়ার রক্ষা করার কোনে পথ 
নেই। তায় জন্তে আদশশচ্যুত হতে 
হয়। বুর্জোয়া পত্রিকার সঙ্গে আপস 
করতে হয়। 

সম্ভবত এটা মনে রেখেই অঙগ- 
বাদক হিসেবে বাশিয়ায় যাবার 


স্থষোগ পেয়ে ননী ভৌমিক ম্বন্তির . 


নিশ্বাস . ফেললেন। তার মতো 
আমরাও আশ! করেছিলাম 'অহবাদ 
কর্মের সঙ্গে তার, মৌলিক সাহিত্য- 
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বাঙলায় ফারসী-আরবী উপাদান 
-অভিধান গ্রন্থটির নামকরণেই 
স্পট এটি ফারশী-আরধী বাঙলার 
একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ময়। বাঙলা 


সাহিত্যের নানান বিবর্তনে যে সমস্ত 


আরবী-ফারসী শব্দ সাহিত্যে স্থান 
করে নিয়েছে তারি একটি সংকফলন- 
যেসব রচনার থেকে ডঃ 
হিলালী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন 
দেগুলি এই £ আলালের ঘরের 


- ছলাল, তারতচন্দের গ্রন্থাবলী, কাজী 


গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার ছহি 
বড় আমির হামজা, শাহ গয়ী- 


[. বুল্লাহের লোনাভান, মুনশী শেখ 


মোহান্দেদের সহিদে কারবালা, মুমশী 
ওয়াজেদ আলীর সত্যপীরের পুঁথি 
মুনশী মোহাম্মদের গাজী কালু 


. ভম্প্াবতী, মোহাম্মেদ দানেশের ছহি 


বড় চাহার দরবেশ, মুনশী এরাদ্বত 


আলীর গোলে বকাঁওলি ও তাজল 
মু্ূকের পুঁধি, শিবরতন মিত্রের 


Early Bengali Prose এবং উইলিয়স 


কেরীর কথোপকথন । 

ডঃ হিলালী (১৯*০-১৯৬১) 
কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে ফারসী 
ও আরবী ভাষায় এম. এ পাশ 
করেন। আইন প্দীক্ষাতেও তিনি 
কুতকার্ধ হন। *ইর়াণ ও ইসলাম : 
তাহাদের পারস্পরিক প্রভাব” বিষক্রে 
গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিস্তালয় 
থেকে ১৯৪৯-এ “ডক্টর অব ফিলসফি+ 
উপাধি লাত করেন। ডঃ ছিলালী 
বহু ভাষাবি ছিলেন। ওকালতি 
ব্যবস] ত্যাগ করে তিনি শিক্ষকতার 
ব্রত গ্রহণ করেন। 
প্রেণিজেন্দী, চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যা- 
পন, করে শেষে রাজশাহী কলেজ 
থেকে অবসর গ্রহণ করে বাংলা 
একাডেমির গব্যেশ্াধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 


< 


কৃষ্ণনগর, 


চর্চাকেও তিনি াবীনত 
রাখতে পারবেন 


" কিন্ত আমাদের এই আকার্জী 
পূর্ণ হয়নি। এদেশে থাকতে শেষের 
দিকে এমনিতেই তার লেখা কমে 
“এসেছিল, রাশিয়ায় স্থায়ী হয়েও 
তার লেখকসভাকে তিনি 'বজায় 
রাখতে }পারেননি। বরং, যতদুর 
মনে পড়ছে 'স্বাধীনত!’ শারদীয়ায় 
তিমি রাশিয়ার পটভূমিতে এমন 
একটি আফিরসাত্মক গল্প :উপহার 
দিয়েছিলেন ধা আমাদের ক্ষচিকে 
আহত করে।. এবং তখন এই প্ৰশ্ন- 
টিও মনে জেগেছিলে! মহান্‌ লেনি- 
নের দেশ লোতিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে 
নমী তৌমিক কী তার কমি 
আদর্শ বোধকে [ক্ষরধার ক 
কোনে উৎসাহই পাননি ? 

গত জীবনে হতাশাক্রাস্ত হয়ে তিনি 
কী শেষ পর্যন্ত নষ্ট ইয়ে দিয়ে 
পরিচিত বন্ধুরা বলেন, অতিরিক্ত 
মন্ডাসৃক্তিই তার জীবনের আসন 
ট্রাজেডির কারণ। সঙ্গে সঙ্গে এই 

প্রশ্নটিও জাগছে সুস্থ, সমু, জনশীল 
মান্য তৈরি করবার জন্তেই একদ] 
বিপ্রবের মাধ্যমে*সমাজতাঙ্িক সমাজ 
ব্যবস্থা পত্তন কর! হয়েছিল । সেই 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠাত্ন 


কিন্ত পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ম 
৬১ বছর বয়সে তিনি যারা যান। 

.. এইঅভিধান গ্রন্থটি ডঃ হিলালীর 
দীর্ঘ “পরিশ্রমের ফসল । ছুর্ভাগ্যের' 
বিষয় তিনি গ্রন্থটি মুদ্রিত দেখে যেতে 
পারেননি । মহম্মদ এনামুল হক 
১৯৬৭-তে গ্রন্থটি লম্পাদন1! করে 
প্রকাশ করেন। প্রারথধিক কাজ 
হিসেবে এই অভিধানে দীমাবন্ধতা 
থাকা স্বাভাবিক । ডঃ হিলালীর 
অকালনৃত্য ন! ঘটলে তিনিই হয়তো 
গ্রন্থটির পরিযার্জনা ও পরিবর্ধন করে 
আরো পূর্ণাঙ্গ রূপ দ্বিতে পারতেন। 
আশা করা যায় পয়বর্তা গবেযকর! 
তার এই কাদ থেকে প্রেরণ! 
পাবেন। পু 

ব্যাপারটি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করীর" 

মতো । স্বাধীনতার পরবর্তকাল থেকে 
পূর্ব বাঙলায় ভাষার চর্চা যেমন আন্ত- 
রিকতার সঙ্গে শুরু হয়েছে তার 
সিকি ভাগেরও এক ভাগ পশ্চিমবঙ্গে 
নেই। ডঃ শাহীদুল্লাহ, সাহেবের 
প্রধান সম্পাদনায় থ্বাঞ্চলিক ভাবার 
অভিধান”, লে দেশের একটি মহৎ 
কাঁতি হিসেবে বিবেচিত হবে। লেই 
ধারায় ডঃ হিলালীর অভিধানটি কৃ 
হলেও একক পরিশ্রমে উজ্জল । 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে * 
আমরা এখনো ইংরেজিয়ানার দাত 
কাটাতে পারিনি ! পারলে সর- 
কারী উদ্ভোগে পশ্চিম . বাঙলার 
আঞ্চলিক ভাষারও একটি অতিধান 
গ্রপয়প করা ষেত। 








দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭৯ 








১। বিভিন্ন ইউনিট নির্মাণ 

রেফাঃ নং জি এম (ডি এ)| টেপ্ডার ৫১/৯৭৯৮ তাং ৩০-১০-৭৯ ' 
নিয়োজ কাজের জন্য ই সি এল / মি পি ভবলু ডি / রেলওয়ে | কেন্দ্রীয় / 
রাজ্য সরকারী সংস্থাসযূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছে টেগার নম্বর 


নিদিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরের ভিত্তিতে শীল করা টেপ্তার। (ক) : 


কাজের নাম (ধ) কাজের স্থান (গ) আন্মানিক খরচ (ব) বায়নার টাকা (ও) 
সম্পূর্ণ করার সমগ্র নিয়্ূপ £ (১) (ক) ১৬টি এন এইচ এস (ডি/সি) নির্মাণ 
(খ) পারবেলিয়] (গ) ২,৪৬,৫৭০ টাক! (ঘ) ২,৪৬৬ টাকা (ও) ১৫ (পনেরো) 
মাদ। (২) (ক) ৮টি ‘এ’ টাইপ (ভি / এস) নির্মাণ (খ) ধেমো|--মেন গে) 
১,৭৪,৬০৫ টাকা (ঘ) ১,৭৪৭ টাকা (ও) ১৫ পেনেরো) মাস। (৩) (ক) ৪টি 


‘বি’ টাইপ (ভি / এস) নির্মাণ (খ) মনোহরবহাল (গ) ১,১৪,৪১৬ টাকা 











(ঘ) ১,১৪৫ টাক] (ও) ১২ (বারো) মাস । (৪) (ক) ৪টি ‘বি’ টাইপ (ক্/এস) 
নির্মাণ (খ) নিয়ামতপুর একিয়া! স্টোর (গ) ১,১৪,৪১৬ টাকা (ঘ) ১,১৪৭ টাকা 
(ও) ১২ (বারো) মাস। কেশিক্পারের কাছে প্রতি সেটের জন্য ১০* টাকা 
নগদে দিয়ে (অপ্রত্যর্পণঘোগ্য) ২৬-১১-৭৯ থেকে ১-১২-৭৯ পর্যন্ত কাজের 
সময়ে জেনারেল ম্যানেজারের অফিন, দিশেরগড় এরিয়া, বরাচক হাউস, 
পোঃ মীতারামপুর, জেল! বর্ধমান থেকে টেগার দলিল পাওয়া ধাবে। 
৩-১২-৭৯ বেলা ৩ট1 পর্যস্ত টেগার গ্রহণ কর! হবে এবং উপস্থিত থাকতে 
ইচ্ছুক টেশডারদাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 
একই দ্বিনে বেল! ৩*৩*টায় খোল! হবে। দ্বিশেরগড় এরিয়ার জেনারেল 
ম্যানেজারের অফিস থেকে সম্পুর্ণ বিবরণ পাওয়া ঘাবে। প্রয়োজনীয় 
বায়নার টাকা ছাড়া টেপার বাতিল করা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ন! 
দেখিয়ে টেপার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার অথবা কাজ 
বিভিন্ন টেণ্ডারদাতার মধ্যে ভাগ করে দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন । 
টেণ্ডার ছয় মাসের জন্য উক্ত থাকবে। 

২। পরিরহন সহ (ট্রাকে লোডিং আনলোডিং ও স্ট্যাফিং ইত্যাদি 
সমস্ত সম্পূর্ণকরণ সহ) কিলনে পোড়া ও পীঁজায় পোড়া ইট উৎপাদন 

রেফাঃ নং এস এ টি / জি এম / এস ই (সি)/৭৯/৯*৯৬ তা ৩০-১০ ৭৯ 
সাতগ্রাম এরিয়ার বিভিন্ন পুনর্গঠিত খনিতে নিয়োক্ত কাজের জ্বলন্ত ইলি 
এল-/ নি পিভবলুভি/ এম ই এস / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় / রাজ্য সরকারী 
সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল করা টেগ্ার। 
সাতগ্রাম এরিয়ার সৃপারিপ্টেপ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের কাছে কাজের বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া ধাবে। (ক) কাঁজের বিবরণ (খ) প্রয়োজনের পরিমাণ (গ) বায়না 
টাক! (ঘ) টেগারপত্রের মূল্য (ও) সম্পূর্ণ করার সময় সময় নিম্নরূপ £ (১) (ক) 
মাতগ্রামের অন্য আই এম ১০৭*--১৯৫৬ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর বুল কিলন 
পাগড, মাটির ইট উৎপাদন ইট (পরিবহন সহ) (খ) ১০ লক্ষ গে) ২০০, 
টাকা (ঘ) ১:০ টাক] (ও) ১৯৮১ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে । (২) (ক) 
সাতগ্রামের অন্ত আই এস ১*৭৭-১৯৫৬ অন্ুধায়ী প্রথম শ্রেণীর পাজায় 
পোড়া ইট উৎপাদন (ইট পরিবহন সহ) (খ) ৫ লক্ষ গে) ৫০* টাকা 
(ঘ) ৫, টাকা (ও) ১৯৮১ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে। 
(০) (ক) বোনালীর জন্য আই এন ১০৭৭-১৯৫৬ অঙ্গযায়ী প্রথম শ্রেণীর 
বুল কিন পাগভ মাটির ইট উৎপাদন ( ইট পরিবহন সহ) (খ) « লক্ষ (গ) 
১০০* টাক! (ঘ) ১০ টাক! (ও) ১৯৮১ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে । (৪) 

(ক) বোনালীর জন্তু আই এস ১০৭৭-১৯৫৬ অমুষায়ী প্রথম শ্রেণীর পাজায় 
পোড়া ইট (ইট পরিবহন সহ) উৎপাদন (খ) ৫ লক্ষ (গ) ৫** টাকা ঘে) ৫, 

টাকা (ও) ১৯৮১ সালের *১শে মার্চের মধ্যে । ৫) (ক) জেমোহারির জন্য 
আই এস ১*৭৭-১৯৫৬ অন্থঘায়ী প্রথম শ্রেণীর বুল কিলন পাগ ড, মাটির ' 


ইট (ইট খরিবহনন -সহ) উৎপাদন (খ) ৭ লক্ষ গ) ১৪০* টাকা (ঘ) ১০ 


(ও) ১৯৮১ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে । (৬) (ক) জেমোহারির জন্য আই 
এস ১০৭৭-১১৫৬ অম্ুধায়ী প্রথম শ্রেণীর পাজায় পোড়া ইট (ইট পরিবংন 
সহ) (খ) « লক্ষ (গ) ৫** টাকা (ঘ) ৫০ টাক] (ও) ৩১-৩-৮১ তারিখের 
মধ্যে । (৭) জে কে নগরের জন্ত আই এস ১০৭৭-১৯৫৬ অনুযায়ী প্রথম 
শ্রেণীর বুল কিলন পাগভ, মাটির ইট (ইট পরিবহন সহ (৫) ১০ লক্ষ গে) 





উই চীনের মেয়েরা 
রে Oo = এ | মী পৃষ্ঠার পর 


Ed 


ভারতীয় গণতন্ত্র 

এম পৃষ্ঠার পর 

গণের অন্ততম ভাগ্য বিধাত। হওয়া 
সম্ভব। এই ব্যয়ের ক্ষমতা হয় নিজের 
কিংবা সেই স্তরের লোক হতে হবে, 
ধিনি ঘোগাড় করতে সক্ষম । 

(২) প্রার্থীর জয়লাভের সম্ভাবন। 
নির্ভর করছে তার দল ও তাধ বক্তব্য 
যেন পুণজিপতিদের বিপরীত ধর্ম ন! 
হয়। কারণ তাহলে জাতীয় নির্ভীক 
ও নিরপেক্ষ সংবাদ পত্রগুলি তার ও 
তার দলের বিপক্ষে ঘাবে। অবশ্ত 
নির্বাচনে জয়ের জন্য ছু পাচট। গরম 
গরম বক্তৃতা তেমন ধর্তব্যের মধ্যে 
নয়। | 

(৩) দেশের জনগণকে গত ডিশ 
'বছরের ওপর চেষ্টা করে দে অ-শিক্ষা, 


তাছাড়া কলে কারখানায় এবং কৃষি 
খামারে নারীরা তে! কাজ করেনই । 
চীনে নারীর! পুরুষের সঙ্গে কাধে 
কাধ দিয়ে কাজ করেন। এদেশে 
নায়ীর রাজনৈতিক এবং সামাজিক 
স্বাধীনতা ভোগ করেন। শহরাঁ- 
ঞ্লের ৯০ শতাংশ নারীই কর্মজীবী । 
কোন কোন কমিউনে ৭* শতাংশই 
নারী শ্রমিক। 
এদেশে একমাত্র সুবিধাভোগী 
শ্রেণী হল শিশুরা । শিশুর জন্মের 
পর থেকে সমস্ত খরচা বহন কলে 
রাষ্ট্র । 
বিগত ২০ বছরে চীনে. কোন 
নিতা প্রয়োজনীয় জিনিসের দ্বাম 
বাড়েনি। কৃষিপণোর দাম কিছুটা 
বেড়েছে যাতে কৃষকর। একটু বেশি 
পয়সা পান। তবে জীবনধারণের 
ব্যয় যাতে বৃদ্ধি না পায় সেজন্ 
অন্তান্ত খরচা কমিয়ে দেওয়া 
ইয়েছে। তোল! এবং অর্থনীতি ও রাজনীতি 


জে কে নগরের জন্ত আই এস ১*৭৭-১৯৫৬ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর পাকা 


মধ্যে রাখা হয়েছে তার থেকে মুক্তি 
দেওয়] যাবে না। কারণ শিক্ষ! 


পোড়া ইট (ইট পরিবহন সহ) (খ) ৫ লক্ষ (গ) ৫** টাকা (ঘ) ৫* টাক! |. 


(ও) ১৯৮১ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে । (৯) (ক) নিমচাঁর জন্য আই এস ১৭৭৭- 
১৯৫৬ অস্থায়ী প্রথম বুল কিলন পাগভ. মাটির ইট (ইট পরিবহন 
সহ ) (খ) ১০ লক্ষ (গ) ২০০০ টাকা (ঘ) ১** টাকা (ও) ১৯৮১ সালের ৩১শে 
মার্চের মধ্যে। (১০) (ক) নিমচার জন্ভ আই এস ১০৭৭-১৯৬ অন্ুধায়ী 
প্রথম শ্রেণীর শশাজায় পোড়া ইট (ইট পরিবহন সহ) (খ) ৫ লক্ষ (গ) ৫০০ 
টাকা (ঘ) ৫০ টাকা (ও) ১৯৮১ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে | (১১) কুয়ারদির 
জন্য আই এস ১০৭৭-১৯৫৬ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীয় বুল কিলন পাগভ, মাটির 
ইট (ইট পরিবহন মহ) (খ) ১০ লক্ষ (গ) ২০০০ টাক! (ঘ) ১০০ টাকা (ও) 
১৯৮১ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে । (১২) (ক) কুয়ারদির তন্য আই এস 


১০৭৭-১৯৫৬ অন্থ্যায়ী প্রথমশ্রেণীর পাঙ্জায় পোড়া ইট (ইট পরিবহন সহ)। | 
(খ) ৫ লক্ষ গে) ৫০* টাকা (ঘ) ৫* টাফা (৩) ১৯৮১ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে 


(১৩) (ক) রাতিবাটির জন্ত আই এম ১০৭৭-১৯৫৬ আম্ষায়ী প্রথম শ্রেণীর বুল 
কিলন পাগভ মাটির ইট (ইট পরিবহন সহ) (খ) ১০ লক্ষ (গ) ২:০০ টাক] (প) 
১৯৮১ সালের ৩১০ মার্চে মধ্যে । (১৪) (ক) রতিবাটির জন্য আই এস 
১০৭৭-১৯৫৬ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর পাঁজায় পোড়া ইট (ইট পৰিবহন সহ) 
(খ) ৫ লক্ষ (গ) ৫০* টাকা (গ) ৫* টাকা (ঘ) ১৯৮১ সালের ৩১শে মার্চের 
মধে] । (১৫) (ক) এরিয়া কণ্টে দের অন্য আই এস ১০৭৭-১৯৫৬ অনুষায়ী 
প্রথম শ্রেণীর বুল কিলন পাগভ, মাটির ইট (ইট পরিবহন সহ) (খ) ৩ লক্ষ 
গে) ৬** টাকা (ঘ) ২০ টাকা (ও) ১৯৮১ সালের ৩৯শে মার্চের মধ্যে । 
২৮শে নভেম্বর, '৭৯ বেল! টা! পর্বস্ত সাতগ্রাম এরিয়া, পোঃ দেবটাদনগর, 
জেলা বর্ধমান ঠিকানায় জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে টেগার গ্রহণ করা 
হবে এবং তা ইচ্ছুক টেগানদ্াতা অপবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের 
উপস্থিতিতে একই দিনে কিছু পরেই খোল! হবে । সাতগ্রায় এরিয়া অফিসের 
কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের জন্য ৫* টাক! ও ১৫* টাকা নগদে জমা 
দিয়ে ( অপ্রত্যর্পণষোগ্য ) ২২-১১-৭৯ থেকে ২৭-১১-৭৯ পর্ষস্ত যে কোন 
কাজের দিনে অফিস সময়ে বেলা ২টা পর্যন্ত স্থপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্ছিনীয়ারের 
(সি) অফিস’ থেকে টেণ্ডার দলিল পাওয়া যাবে। বায়নার টাকা জমা 
দেবার রদিদ ছাড়! টেণ্ডার বাতিল কর] হবে। বারনার টাকা কোল 
ইণ্ডিয়া লিঃ ( ইষ্টাৰ্ণ ভিভিসন ) এ/লি এরিয়া ৩.এর অনুকূলে আসানসোলে 
দেয় যে কোন তালিফাতুক্ত ব্যাঙ্কের ওপর এ।পি পেয়ী ড্রাফটের আকারে 
জমা দিতে হবে! লমস্ত দূর অক্ষরে ও সংখ্য! দুইতাবেই লিখতে হবে, 
অন্যথায় টেগ্তারপত্র বাতিল করণ হতে পারে ৷ জেনারেল ম্যানেজার কোন 
কারণ না দেখিয়ে সর্বনিস্ন বা ষে কোন অথবা সমস্ত টেণ্ডার বাতিল . করার 
অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। টেণ্ডার খোলার দিন থেকে ১২০ দিন পর্যন্ত 


,২*** টাকা (ঘ) ১** টাকা (ও) ১৯৮১ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে । (৮) (ক) টেণ্ডায গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে । 





কুসংস্কার, সামস্ততস্রিক মানদিকভার- 


মানেই সত্য ও অসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন 


1 নয় ॥ 


সম্পর্কে এই সব প্রশ্ন তোলা মানেই 
জাতির পিতাদের অদশ্মান ও অপমান 
করা। 

সুতরাং পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম 
গণতাস্ত্িক দেশ ভারতবর্ষ তুমি শু 
মাত্র এই একটি গুণের অধিকারী হয়ে 
বিশ্ব মাঝারে ধন্য । 


আকাশবাণী 
ও দুরছর্ণনেত 


কর্মীদের 
আন্দোলন 


আকাশবাণী ও দূরদর্শনের কর্ম- 
চারীরাও আন্দোলনে নামছেন। 
আন্দোলনের প্রথম ধাপ হিদাবে 
তারা আগামী ১৯শে নভেগ্ব সাহা 
ভারতের ষ্টেশন এবং দূরদর্শন কেন্দ্রে 
একদিনের প্রতীক অনশন করছেন । 

আকাশবাণী ও দূরদর্শনের 
ইদ্দিনী়ারিং বিভাগের কিছু কর্ষাকে 
সম্প্রতি উদ্ধত্ত ঘোষণা কর! হয়েছে-। 
আকাশবাণী ও দূরদূর্শন কেন্দ্র কর্ম- 
চারী কো-অর্িনেশন কমিটির ধারণ! 
লারা ভারতের রেডিও ও দূ্দর্শন 
কেশ্ত্রের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কিছু 
কম এই পিদ্বান্তের ফলে ট্াটাই 
হবেন। পরে এই কোপ নেষে 
আসবে সর্বশ্রোৌর কমার ওপর | কো- 
অডিনেশন কমিটির জনৈক মুখপাত্র 
কলকাতায় দর্পন প্রতিনিধিকে বলেন 
ঘে, সমস্ত বিভাগেই বেশ কিছু পদ 
খালি আছে। তবুও উত্ব ত্ত ঘোষণা 
করা হল কেন তা তার্দের কাছে 


বিশ্মন্ূজনক। কর্তৃপক্ষের এই গ্ষেচ্ছা- 
চারী মনোভাবের প্রতিবাদেই 
তারা আন্দোলনে নামতে বাধ্য 
“হয়েছেন | 

সাহিত্য দর্পণ 

১ম পৃষ্ঠার পর 


সমাজব্যবদ্থার রন্ধে রন্ধে কী-এমন 
গলদ ঢুকেছে যার ফলে সচেতন ননী 
তোয়িকও হতাশার শিকার হয়ে 
আত্মনাশের পথ বেছে 
নেন! আমাদের কাছে বিপ্লবই 
একমাত্র লক্ষ্য নয়, বিপ্লবের ফলশ্রুতি 
মানবজ্জীবনে কী আমূল পরিবর্তন 
এনে দিল তাই বিবেচ্য । শুধু ব্যক্তি 
ননী তৌমিকই নয়, ষে-লমাজব্যবস্থ1 
তারও পুন 


একরকম 


এই পন্তনের মূলে, 
যুলযানের দরকার । এদেশের 
সোভিয়েত বাদ্ধশরা কী এবিষয়ে 


কিছু আলোকপাত করতে দমর্থ/ 
হবেন? 


Rgd. No WFICC-32 


ভেদ ডাকাতি 


১ম পৃষ্ঠার পর 


ধরে বামসরকারকে সতর্ক করে 
আসছে । কিন্ত সে কথার কেউ 


তেমন কর্ণপাত কয়েন নি। এ সম্পর্কে 


আজ থেকে ছু বছর আগে দর্পণ প্রথম 
সংবাদ প্রকাশ করে,। ’৭৭ সনের ২রা 
সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় 
*জুট ব্যচিং অয়েল তেল নিয়ে বেপ্র- 
রোয়া চোরাকারবার। পুলিশ 
জেনেও চুপ” | নির্ভরধোগ্য সুত্রের' 
খবর উল্লেখ করে বল] হয় এই কার- 
বারের গুটিকয় পাণ্ডার মধ্যে রয়েছে 
খড়দার বি, কে, বিশ্বাস রোডের 
শিবনাধ সাউ, বি, টি, রোডের 
রাজপথ সাউ, ট্র্যাপ্ত রোডের নরসিং 


গুপ্তা, দ্িলী রোতের বেবীচাদ চৌরা- " 


সিয়া, রাজেন্দ্র চৌরাসিয়! প্রমুখ । 


কট ডেকে আনেন 


[শ্ব পৃষ্ঠার পর 
সমীক্ষা চালান । সমীক্ষায় দেখা গেল 
(১) লক্ষ লক্ষ আমেরিকান আসন্ন 


বেকারির ভয়ে সদ! অভিযান ; (২), 


তারা! চান ম! যে জনকল্যাণ খাতে 
সরকারী খরচ (শিক্ষা, বেকারভাতা, 
চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদি) কমিয়ে 
মুদ্রাস্ফীতি কমানো! হউক। কারণ 
এর ফলে তার্দের জীবন দুর্বহ হয়ে 
উঠবে (৩) তাদের অধিকাংশই বলে- 
ছেন তার! রুজিরোজগার ব্যাহত 
হতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা লমর্থন 
করবেন না। 

এই মনোভাব আমেরিকার 
শাসক প্রতুদের মনোভাবের 
বিরোধী । শাসক প্রভুর! চান প্রতি- 
রক্ষা খাতে বাধিক গড় পড়তা « 
শতাংশ হারে ব্যয় বৃদ্ধি, কিন্ত জম- 
কল্যাণ থাতে ব্যয় হ্ান। সুতরাং 
এখানে সাধারণ আমেরিকান ও 
আমেরিকার শাসক প্রতুদের শ্বার্থ- 
সংঘাত ঘটতে বাধ্য। 
নৈতিক স্থিতিনীলতা বজায় রাখার 
কোন সম্ভাবনা থাকবে না। ছোট 
বড় দব পুঁজিবাধী দেশের অবস্থাই 
এই বিষয়ে এক । 

স্থতরাং তেলের দাম বৃদ্ধির জন্তে 
ঘোষারোপ করে লাভ নেই। অভাব 
অনটন বেকারী অনশন থেকে মুক্ত 
হতে চাইলে দূরে দাড়িয়ে হা হতাশ 
করলে কিছু হবে না| সমাজ বদলের 
কাজেও হাত লাগাতে হবে। অর্থ- 
নীতির বিধিগুলি বিজ্ঞানের বিধি- 
গুলির মতই অপ্রতিরোধ্য । 
নীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন 
ছাড়া এই দংকটেয বিন্দুমাত্র সাহা 
হবার আশা নেই । 


ফলে রাজ-. 


অর্থ- 


দফায় দফায় খবর প্রকাশ করে বল! 
হয়েছে যে এই সারাত্মক তেলের 
চোরাকারবারের সংগে ভগবান সাউ, 
উত্তরপাড়ার মাষ্টার, আচ্ছালাল, 
বিমন্দ্রা সিং, ওমপ্রকাশ, কানাই লাউ, 
রণজিৎ দত্ত, তেভুসিং, দৌলত রাম, 
নন্দকিশোর, রাজকিশোর, রণজিৎ 
কুখাজি, কীকিনাড়ার ভিকু গৌরী- 
শংকর লাউ, হীরালাক সাউ, রাজন 
গুপ্ত, উদয়রাজ, বিশ্বনাথ সাউ, নানক 
পিং, সাহাবলী সাহা, বৈঘনাথ উপা- 
ধ্যায়, কষ্চান লাউ, বল্ম মাঝি, 
সেলিম, তারাবাবু প্রমুখ ও রয়েছে। 
কিন্ত পুলিশ প্রশাসন তেমন সতর্কতার 
সংগে বিয়টি কোন সময়েই 
নেন নি। কিন্তু নামমাত্র ছু চারজন 
সৎ অফিসার বিশেষ উদ্ভোগ নিয়ে 
যে অভিঘান চালান তাতেই. ধরা 
পড়ে যে এরাজ্য থেকে লক্ষ লক্ষ 
টাকার তেল পুলিশ প্রশাসনের মুখে 
চুনকালি ঢেলে দিয়ে চোরাকার- 
বারীরা অন্যত্র পাচার করে দিয়েছে । 
পুলিশের মাকের ভগাতেই »৭৮ সনের 
১ জুলাই থেকে এ বছরেরই ভিসেম্ব- 
রের মধ্যে ভুক্কতিকারীর1। প্রায় ১৪* 
ওয়াগান চোরাই তেল মহারাষ, 
উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, প্রভৃতি রাজ্যে 
পাচার করে দেয়। চোরাই তেল 
পাঠানোর ব্যাপারে তয়! প্রতিষ্ঠানের 
এক চক্র সক্রিয়ভাবে রাজ্যের র্ব- 
নাশ ঘটায়। কারোরই জানতে 
বাকি নেই ছুবৃত্তর! এযাটলাস ট্রেডিং 
করপোরেশন, স্বস্তিক অয়েল মিল, 
দাযুদ এণ্ড কোম্পানী, বসস্ত রোড 
ওয়েজ, এযাপলে1 কেমিকেলস, জুপি- 
টার অয়েল কোম্পানী, ডেমিকেল 
ট্রেডিং কোম্পানী, জেনারেল এজে- 


শীস্‌ প্রভৃতি ভূয়া! সংস্থার নাম করে 
লক্ষ লক্ষ টাকার তেল পাচার 
করেছে। 


বর্তমান তেল লংকটের নেপথ্যে 
এই চোরাকারখারীদের অবদান খুব 


একট] কম নয়। কেন্দ্রীয় সরকার, 


এরাজ্যের জন্ত প্রয়োজনীয় কোটা 
সরবরাহ হয়ত কিছু কম করেছেন 
কিন্ত সে তুলনায় চোরাপথে কোটি 
কোটি লিটার তেল তিনরাজ্যে 
পাচার হয়ে যাওয়ার ঘটনাও রাজ্য 
প্রশাদনের পক্ষে অস্বীকার করা 
অস্ভব। দর্পণ অত্যন্ত দাতিদ্বের 
সংগে বলতে পারে যে, পুলিশের এক 
বড় অংশ এই চোরাকারবারের দংগে 
ওতপ্রেততাবে জড়িত। পদস্থ 
অফিসারর] কুখ্যাত চোরাকারবাস- 
দের কাছে নিয়মিত ভেট পাচ্ছেন। 
উপরন্ধ এদের পরসায় নিয়মিত মদ 
মেয়েছেলে নিয়ে ফুতি করছেন। 


গত ছ'বছর ধরে দর্পণের পাতায় তৈল 
ভাকাতির সংবাদ প্রকাশের ফলে 


Phone : 24-4232 


একশ্রেণীর পুলিশের “উপকারও” 
হয়েছে। এরা ষধন তখন চোরাই 
গোডাউনে গিয়ে হাজির হচ্ছে। 
এবং ঘুষ নিয়ে সরে পড়ছে। খবর 
হলো, " চোয়াকারবায়ীর! নির্দিষ্ট 
এলাকায় নির্দিষ্ট অসৎ পুলিশ কমর 
জন্তু “কাডে'রও ব্যবস্থা করেছে। 
যেদিন সংঙ্গি্পুলিশ ঘুষ নিচ্ছে কিংবা 
মাসোহার] নেবে এই কার্ডে সংগে 
সংগে ত! লিখে রাখা হচ্ছে। মাসো- 
হারায় বন্দোবস্ত কর পুলিশ কর্মীরা 
এই কার্ড নিয়ে মাসের শেষে বেতমের 
মতনই চোরাকারবারীদের কাছ 
থেকে ঘৃষ নিয়ে আসছে । 
এই ভয়াবহ তেল সংকটের মুখেও 
এই অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। 
_ষহাকরণে বড় বড় বৈঠক হচ্ছে কিন্ত 
জেলা গ্রশামনে তার কোনও ছাপ 
নেই। অথচ প্রত্যেক জেলাতেই 
গোয়েন্দা দণ্তর রয়েছে। থানা 
পুলিশ তো রয়েছেই। তবু শহর ও 
জেলাগুজিতেও চোরাই গোভাউনের 
অবাধ কারবার অব্যাহত রয়েছে। 
পুলিশ লোক দেখানো ছ/একটি কেন 
করলেও তার মধ্যে রয়েছে হাজারে। 
কারচুপি। গত «ই নভেম্বর ভোম- 
জুর থান! এলাকায় সফীকের গোভা- 
উন রেড হয়। তখন গোডাউনে 
প্রচুর টাকার £ভিজেল, কেরোসিন 
মজুদ ররেছে। কিন্তু কেস হয় 
মাত্র ৪ ব্যারেল কেরোসিনের। 
আশ্চর্যের বিষয় গুরুতর অভিযোগ 
হলো পুলিশ অফিসার ধীরেন দত্ত, 
কেশব চ্যাটার্জ চোরাই গোভাউনের 
লোকেদের কাছ থেকে এই সময় 
থামস আপ খান, ছয় প্যাকেট সিগা- 
রেট নেন, তারপর মগদ ছয়শো টাকা 
দক্ষিণা নিয়ে দদ্ধ্যায় গোডাউন ছেড়ে 
বাড়ীর পথে পা বাড়ান । 
ডোমজুড় থান! (এলাকাতেই ৭ই 
নভেম্বর কোণার-মোড়ে এক চোরাই 
গোডাউনে ছুপুর একট] নাগাদ সনা- 
তম সরকার সমেত কতিপয় পুলিশ 
অফিসার যান। এখামেও প্রচুর 
চোরাই তেল মজুত ছিলগ। কিন্ত 
কেস হলে মাত্র ৪ ড্রাম মুতের । 
কেন এমন হলে! একথ| নিশ্চয়ই আর 
খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা । দিজী 
বোদ্বে রোডের চোরাকারবারীদের 
এমনই ফ্বাপট ঘে, সীকরাইল থানার 
মধ্যে এক এলাকায় কিছুদিন আগে 
এর! একটি তেলের লরীও লুঠ করে। 
এদিকে পুলিশের ওয়াচার হীরেন, 
অনিল, শড়ু ঘোষ, সাহাবুদ্দিন প্রমুখ 
কোন সৎ অফিসার গোডাউন রেড 
করতে খাচ্ছেন এমন খবর পেলে 
আগেভাগেই, তা ছৃক্কতকারীদের 
কাছে পৌছে দিয়ে ট্যাক্সী খরচ নিয়ে 
আসছে। চেতলা, বি, টি, রোড, 


সম্পাদক-_হীরেন বসু 


মধুশ্দম মুখাজা রোড, মেদিনীপুরের 
ভেবরা, হলদিয়াতেও চোরাই তেলের 
কারবার ঠিক ঠিক ভাবেই চলছে । 
যা নতুন হয়েছে তা হলে! এই কার- 
বার বন্ধ করার জন্য পুলিশ দণ্ডরে 
মুখ্যমন্ত্রী নিদেশি দেওয়ায় ঘুষখোর 
পুলিশ আর আগের রেটে ঘুষ নিতে 
রাজী নয়। এদের বক্তব্য এখন 
ঝুকি বেশী, অতএব গোভাউনের 
কাজ চালাতে হলে ঘুষের পরিমাণও 
বাড়াতে হবে। এবং ঘটনা হলো! 
তা বেড়েছেও। পুলিশের সংগে 
যোগসাজসের অন্তই এই তেল 
ডাকাতির ব্যাপারে রাঘব বোয়ালের! 
কেউ ধরা পড়ছে ন1। গ্রেপ্তার হচ্ছে 
চনোপু'টিরা। এমনকি তেলের ছু 
নম্বরী কারবার দ্বৌলতর়াম £আগর- 
ওয়াল, আখতার হোসেন, রণজিৎ, 
দত, বৈশ্রনাথ উপাধ্যায়,কফ্ণান সাউ, 
প্রমুখের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট থাকা সত্বেও 
এরা কেউ ধর] পড়ছেনা। রাজপথ 
সাউ, নরপিং গগ্াদের বেআইনী 
সম্পত্তির কোনও হিসারপত্র হচ্ছে 
না। 
পুলিশের সৎ অফিমারর] বল- 
ছেন, দিল্লী বোখে রোড সহ রাজ্য 
-জুড়ে তেলের চোরাই কারবার বদ্ধ 
করতে হলে অবিলঘে এ ব্যাপারে 
একটি বিশেষ স্কোয়াড করা প্রয়োজন । 
জাতীয় সড়কের পাশে সন্দেহজনক 
গোভাউনগুলো অবিলম্বে বন্ধ করা 
দরকার । এছাড়া চিহ্নিত চোরা- 
কারবারের ঘাটিগুলিতে বার বার 


Price 60 Paise 


তেলের চোরাকারবারীদের অবা 
যাতায়াত শুধু পদস্থ পুলিশ 


মহলেই সীমাবদ্ধ নয়, বাম সরকারের 


কোনও কোনও বিশেষ শরিক দলের _ 


মধ্যেও এর! প্রভাব বিস্তার করেছে। 
এ লজ্জা শুধু মৃখ্যমন্ত্রীরনয়, তা প্রতিটি 
সচেতন মানুষেরই । তবে চোরা- 
কারবারীদের বেপরোয়া দাপট ও 
চোরাই গোডাউন চিরতরে বন্ধ করে 
দেওয়ার মধ্য দিয়েই এ লজ্জার জবাব 
দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এতে 
ক্ষমতাসীন দলের কেউ কেউ ভীষণ 
চটে যেতে পারেন। এছাড়া কিছু 
ঝুঁকিও রয়েছে । সদা ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসু কি রাজ্যের স্বার্থে 
ঝুঁকি নেবেন? 


তআভিহোগ 


১ম পৃষ্ঠার পর) 


প্রচুর মালপত্র রয়েছে । অভিযোগ, 


এগুলির সঠিক কোন হিসাঁবপঞ্জ 
নেই। এবং এইসব মালপত্রের 
মধ্যে বেপরোয়া ভেঙাল কারবার 
চলছে । 

ওপার বাংল! এবং পাকিস্তানে 
প্রাকাইটিস ইলেকট্রোডস ইত্যাদি 


চে 


বেআইনী ভাবে মনিয়ার পাচার করে 


বলেও অভিযোগ । এসম্পর্কে মৃখ্য- 
মন্ত্রীর কাছে WRL 3930, WMR 


হানা দিয়ে চোরাই মাল আটক 4517, WBI 3630, WMR 2698, 


করার ব্যবস্থা নিতে হবে । পুলিশের 
মধ্যে যারা চোরাকারবার্ীদের সংগে 
বিভিন্নতাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে তাদের 
ছখর থেকে বদলী কর! প্রয়োজন। 
দরকারের নির্দিই আইনেই যাতে 
চোরাকারবারীর। আইনের বেড়া- 
জালে ধর! পড়ে সে ব্যবস্থাও ক্রুটি-. 
মুক্ত হওয়া প্রয়োজন । এয় জন্ত 
বিশেষ করে কলকাতা হাইকোর্ট ও 
উপক্রত অঞ্চজগুলির জেল] আদা- 
লতে বিশেষজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ 
করা দরকার । এছাড়া, দর্পণের 
পাতায় উল্লিখিত প্রতিটি চোরাকার- 
বারীর অবৈধ সম্পত্তির সম্পর্কে একট! 
বিস্তারিত তদস্ত হওয়। প্রয়োজন । 
প্রসঙ্গত বলা যাক, বামফ্রন্ট সর- 
কার তেলের চোরাকারবার সম্পর্কে 
প্রথম থেকেই কড়া! মনোভাব নিলে 
বর্তমান পংকট পুরোটা না হলেও 
কিছুটা কাটাতে পারতেন । তবে 
আশা করা যায়, মুখ্যমন্ত্রী নড়ে চড়ে 
বসার ফলে হয়তো এ রাজ্যের ভেল 
নিয়ে সর্বনাশা কারবার অচিরেই বন্ধ 


WMR 5371, নম্বরের কয়েকটি 
লরীর বিষয়ে পুলিশী অহ্দক্ধান 
করার অসম্রোধ করা হয়েছে। 
নং এম টেম্পল রোডের (কলকাত। 
৫৩) আস্তানায় বিদেশী ইলেকট্রনিক 
রেডিও পার্টদের সন্দেহজনক লেন- 
দেনও চলে বলে অভিযোগ । 
জ্যোতিষ রায় রোডের জনৈক বিশ্ব- 
নাথ দতের আখড়ায় মনিয়ারের 
নেতৃত্বে জুয়ার আড্ডা বসে। শুধু 
তাই নয় এখানে নাকি ডেপুটি স্পীকার 
কলিমুদ্দিন সহ অনেকেরই আনা- 
গোনা রয়েছে। 

বিহারের বারৌনিতেও মনি- 
সারের ষ্টক ইয়ার্ড রয়েছে। এখানেও 
নামা কারচুপি রয়েছে বলে অতি- 
যোগ! স্থানীক্ বাসিন্দা সহ 
অনেকেরই অভিযোগ, ডেপুটি 
স্পীকার কজিমুদ্দিনের আশ্রয়ে থেকে 


১৬ 


৩৬1৩ 


টা 






বি 


হবে। কিন্তু তাকে সজাগ থাকতে হৰে মনিয়ার এখন পুলিশ ও গোয়েন্দা _. 


একটা বিষয়ে তা হলো রাজ্যের 


ঘরের ধরা ছোওয়ার বাইরে । 


লম্পাদক কৰ্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৩/১, আচার্য প্রফুচন্জ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুক্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৬ থেকে প্রকাশিত। 


এ 





দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ ৪২শ লংখ্যা ॥ গুক্রবার, ২৩শে নভেম্বর, ৭৯ ॥ ৬০ পয়সা 


ট্ঘাথী মনোনয়ন নিয়ে জনসংঘ বনাম 


জগজীবন 
বিরোধ 


প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে 
জগজীবন রামের সঙ্গে প্রাক্তন জন- 
সজ্বী নেতাদের আবার বিরোধ শুরু 
হয়েছে। ফলে জমতা পার্টির 
_বেঙম্দীয় সংসদীয় বোর্ড প্রার্থী বাছাই- 
» যের কাজে এগুতে পারছেন না। 
প্রথম থেকেই প্রার্থী মনোনয়নের 
প্রশ্নে প্রাক্তন জনমজ্ঘী নেতা অটল- 
বিহারী বাদপের্মী এবং নানাজী 
দেশমুধ শতকরণ যাট ভাগ আসন 
দলের কাছে দাবী করে বসেন। 
এই নিয়ে জগজীবন রামের সঙ্গে 
তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। জনতা 
পার্টির সভাপতি চন্ত্রশেখর এবং কিছু 
প্রবীন নেতার. চেষ্টায় মোটামুটি 
একটা আপদ রফা, হয় এই শর্তে ঘে, 
প্রার্থীর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেই 
মনোনয়ন দেওয়া হবে। 
কিন্ত এই আপস রফা কার্যকর 
হয় নি। এ পর্যন্ত জনতা পার্টি 
+ সংসদ্বীয্ন বোর্ড মাত্র ১৪* জন মত 
প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করতে পেরে- 
ছেন। খবর পাওয়া গেছে জনত! 
পার্টি প্রায় ৪২৫টি আসনে প্রতিত্বন্বিত| 


বিশ্বাল করতে পারছেন ন!। 


করবে বলে ঠিক কয়েছে। কিন্ত 
এ পর্যন্ত অর্ধেক আসনেও মনোনয়ন 
চূড়ান্ত করতে পারেনি । 

জানা গেছে,জনসংঘ বর্তমানে 
দলীয় প্রার্থাপদের শতকরা পঞ্চাশ 
ভাগ দ্রাবী করায় জগজীবন রামের 
লঙ্গে মতবিরোধ চরমে উঠেছে। 
জনসংঘ গোষ্ঠী চাইছেন নির্বাচনের 


পর দলের নেতৃত্ব কজা করতে । এই 


গোষ্ঠী জগজীবন রামকে পুরোপুরি 
‘তাই 
জগজীবন রামের প্রস্তাবিত তালিকার 
শেষাংশ ১*ম পৃষ্ঠায়. 


| ১ 


ইন্দির] গান্ধীর প্রতি কুষ্টাহীন 
আশ্গত্যই এবার কংগ্রেসের (ই) 
প্রার্থী মনোনয়নে যোগ্যতার মাপ- 
কাঠি ধর] হয়েছে । আনুগত্যের 
প্রশ্নেই বিভিন্ন রাজ্যের" অনেক প্রবীণ 
প্রার্থীকে দলের হাইকম্যাণ্ড মনো- 


" নয়ন দ্বিচ্ছেন না। 


ইন্দির] কংগ্রেসের 
যে সব প্রার্থী লাম 


পশ্চিমবঙ্গে 
রাজ্য কমিটি 





সুপারিশ করেছিলেন তার মধ্যে 
“প্রায় ৫1৬টি আসনে প্রার্থী বদল করা 
হয়েছে কলকাতা উত্তর পশ্চিম কেনে 
অশোক সেনের নাম রাজ্য কমিটি 
থেকে সুপারিশ কর! হয়েছিল । কিন্ত 
দলের সংসদীয় বোর্ড শরীসেনের নাম 
বাতিল করে লঙ্গিসিটর রাজেশ 
খৈতানকে মনোনয়ন দিচ্ছেন। 
অশোক সেনকে মনোনয়ন না 

দেওয়ার কারণ হিমাবে জান। গেছে 
যে, অশোকবাবুর অতীত কার্যকলাপে 
প্রীমভী গান্ধী খুশি নন। শ্রীতী 
গান্ধীর ও দলের বিপর্যয়ের সময 
অশোকবাবু প্রীমততী গান্ধী ও দলকে 
পরিত্যাগ করেন। 

শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় | 


রী নানান দিয়ে রি 


কংগ্রেসে চৱম খেয়োখেয়ি 


দল উপদ্বলে শতধ। বিভক্ত 
কংগ্রেম (ই) লে প্রার্থী মনোনয়ন 
নিয়ে এখন চরম খেয়োখেয়ি চলেছে। 
দলের প্রাদেশিক স্তরের নেতৃবৃন্দের 
প্রকাশ্থেই কাছিয়া শুরু হয়ে গেছে। 
লোকসভার প্রার্থী নির্বাচনে কংগ্রেস 
(আই).নেতৃবুন্দের মধ্যে তো বটেই 


কংগ্রেস কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ছাড়ছে? 


লোকদল এবং কংগ্রেস (আর্প) 

' দ্বলের যে কোঁয্নালিশন সরকার বর্ত- 
মানে কেনে ক্ষমতায় রয়েছে তার 
থেকে কংগ্রেস (অর্শ) দল কি সরে 
+ যাচ্ছে? রাজধানীর রাজনৈতিক 


-তখ্যাভিজ মহলের ধারণা যে, লোক- | 


“ভা নির্বাচন: অহুষ্ঠিত হবার আগেই 
আর্ন কংগ্রেদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে 
সরে দাড়াবে । কোন কোন মহলের 


ধারণা যে, কংথেপ দল যদি সত্য 
সত্যই সরে দাড়ায় তাহলে রাষ্ট্রপতি 
শ্রীনীলম সমীব রেডিডকে আরও এক 
সংকটের মোকাবিল! করতে হবে। 
সকলেই এখন পরিস্থিতির উপর কড়া 
নজর রাখছেন। 

এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টির জন্য 
আর্স কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দ্বাযী 
করা হচ্ছে লোকদলের কার্যকরী 


সভাপতি শ্রীরাজনারাকণকে এবং 
প্রধানমন্ত্রী ভ্রীচরপ সিংকে । বলা 
হয়েছে যে, প্রাজনারায়ণ এবং 
শ্রীচরণ সিং যেভাবে নেহরু এবং তার 
নীতিকে সমালোচনা করছেন তার 
পর কোনমতেই লোকদের সঙ্গে ঘর 
কর! চলে না। তাছাড়া বর্তমান 
রেলমন্ত্রী শ্রীটি এ পাই এবং প্রতিরক্ষা 
খেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় | 


সংগঠনের লাধারণ কর্মীদের মধ্যেও 
বিক্ষোভ চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে 
পৌচেছে। 

কংগ্রেস (ই) নির্বাচনী প্রচারে 
স্থায়ী দরকার গঠনের জন্তু ভোট 
প্রার্থনা করলে্ড এখন পর্যস্ত প্রায় 
কোন কেন্দ্রেই প্রার্থী দ্রাড় করানোর 
ব্যাপারে মনোনয়ন স্থির কয়ে উঠতে 
পারে নি! কলকাঁত! দক্ষিণ কেন্দ্রের 
কে প্রার্থ হবেন তা নিয়ে ইতিমধ্যে 
একপ্রস্থ পোংরামে। হয়ে গেছে। 
হালচাল দেখে মনে হচ্ছে আরও কিছু 
প্রস্থ বাকী। এই কেন্দ্রে ভোলানাথ 
সেনকে দাড় করানোর বিষয়টি আগে 
মোটামুটি একরকম ঠিকই হয়ে ষায়। 
কিন্ত পরে শুরু হয় নান! ধরনের দ্বৃপ্য 
দ্লাদলি। ভোলা সেনের বিরুদ্ধে 
মিহির সেনের লবি বলে “বেড়াতে 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ভূতুড়ে তুড়ে ভোটের ছড়া 
অনার্য মিত্র 


এক, 
একটি বাড়ীর ছুইটি ঘরে 
দুইশো ভোটার ঝগড়া করে, 
সবাই বলে ভোটটা বাপু 
বুঝেশুনে দিও, 


হঠাৎ দেখি হোক] হলো? 

পিটপিটে চোখ পেটটা ফুলে 

বলল হেসে : ভোটের দিনে 
" আমায় সঙ্গে নিও। 





হলে! বললে : ছুই বছরে . 
ছু'জন ভোটার গেছেন মরে 
তার বদলে দুইশত ভোট 
হাতে পেলেন ভাই, 


কে দেবে ভোট --ভাবনা কিনে 
আছেন মামা আছেন পিসে 
অর রয়েছে, ছলে তুলে! 


- গোয়াল ভর] গাই। 


ছুই 
বাড়তি ভোটার ঘোষের নয় 
ভোটার ঘর্দি ভর হয়।' 
যদ্বি করেন বেগড়বাই 
“বিদেশীদের নেইকো ঠাই । 
তিন, 
হেমবতী নন্দন 
সপুষ্প চন্দন 
কর তার বন্দনা কর ছে, 
বহুগুণে গুণাধার 
'করুণ! পেয়েছ তার 
প্রেমের অনলে ডুবে মর হে। 





এ প্রেমের গুণগান 

ভরিয়া! তুলিবে প্রাণ 

নিয়ত গদির টানে চল হে, 
এর নাম রাজনীতি 

এর নাম দেশপ্রীতি 

চল তুমি উচ্ছলছল হে। 





দলতযাীদের চূড়ামণি বহগুণা 


বছগ্ুপার ভিগবাজীতে বহু লোকই তাজ্জব বনে 
গিয়েছেন যদ্ধিও কিছু নেত! একে স্বাভাবিক’, ‘অনিবার্য’, 
ঘটনা হিনেবে আখ্যাও দিয়েছেন। হেমবতীলন্দন বহ- 
গুণা তার এই জম্কনে নিজ্ডের পিঠ নিজেই চাপড়ে দিয়ে- 
ছেন, মাসখানেক ধরে অনিশ্চদ্নতার অকুল সমুদ্রে হাঁবু- 
“ডুবু খাবার পর শেষ পর্যস্ত কুলে উঠতে পেরেছেন বলে 
তার আহ্লাদের সীমা নেই । কিন্ত সত্যি কি বছগুণা 
কুলে উঠেছেন ? গণতন্ত্র বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শের 
বাছপাশ ত্যাগ করে তিনি শ্যৈরতঙ্্রী ইন্দিরার চরণে 
আত্মনমর্পধ করেছেনু। একে কুলে ওঠ] না বলে, জাত 
গোয়ানো বলাই রাজনৈতিক অভিধালম্মত ? 

বহুগুণার আচরণে স্বত্তিত হবার কারণ এখানে যে 
তিনি মাটিতে থুতু ফেলে সে খুহু আবার চেটে গিলে 
ফেলেছেন। ইন্দিরা গান্ধী যে একদিন উত্তরপ্রদেশের 
মুধ্যমন্তীয় গদি থেকে বিনা অপরাধে তাকে আস্তাকুড়ে 


নিক্ষেপ করেছিলেন, অধ্যাত এন ভি তেওয়ারীকে দিয়ে 


তাকে হটিয়ে দেওয়া! হয়েছিল, বহগুণা তা বেমালুম তুলে 
মেরে দিয়েছেন । একদিন ইন্দিরাকে স্বৈরতত্ত্রী, সঞ্জয় 
গান্ধীকে 'গেই্টাপো সর্দার” আখ্যা দিয়ে বহুগুপাঁজী তাদের 
সঙ্গ ত্যাগ করে গণতন্ত্র রক্ষার পবিত্র তাগিদে জগজীবন 
রামের সঙ্গে ‘গণতন্ত্রী কংগ্রেস গঠন করেছিলেন আজ 
সেসব কথ! তিনি হ্থবিধামতে। বিশ্বত হয়েছেন । আজ 
তার চোখে নাকি ইন্দিরা শ্বৈরতত্ত্রী, নন, জরুরী অবস্থা 
নাকি একটা ইন্দিরা 
নিজে একবার ভুলেও কবুল করেননি যে জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা করা তার পক্ষে ভূল হয়েছিল । বরং তিনি এই 


‘সাময়িক বিচুতিমাত্র।, 


বলে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছেন যে এ- এ ইন্দিরা দে ইন্দিরা 
নয়, কাজেই নতুন সংস্করণের ইন্দিরা সঙ্গে হাত মেলা" 
লোক বহুগুণার কোন গুণাহ, হয়নি । ইদ্দির] জরুরী 
অবস্থার বাড়াবাড়ির জন্যই কেবল দুঃখ প্রকাশ করে- 
ছিলেন, কিন্তু যার! সে বাঁড়াবাড়ির জন্য দ্বা়ী সেই সঞ্জয় 
শুরু! বংশীলাল যশপান সকলেই তো তীর চারপাশে 


ভূতের নৃত্য চালিয়ে. যাচ্ছেন। কাজেই দেশে আর 


কখনো জরুরী অবস্থা ঘোষণাঁ করায় প্রয়োজন হবেন! 
বলে তিনি দেশবাসীকে বোঝাতে চাইলেও ওই চক্র 
ছাড়া যিনি এক পাও চলতে অক্ষম হাতে জরুরী অবস্থায় 
লাঠি ছাড়া তার চেহারা! করনা কর! যায় কি? কিন্ত 
বহুগুণার তো গুণের ঘাটতি নেই, তাই সাধারণ মানুষের 
চোখে য! অদৃশ্য, তাঁর চোখে পরিষ্কার ৷ 
স্পষ্টতই হেমবতীনন্মন আপাত সখের জন্ক নাকে খৎ 
দিয়ে ইন্দিরার খোস্াড়ে ঢুকে পড়লেন। এতে অবস্থ 
নির্বাচনী ফয়দ! গঠানোর ব্যাপারে বেশি লাভবান হয়ে- 
ছেন ইন্দিরাই। একক্রিশ দফা কর্মস্থচীই হোক আর 
নির্বাচনের টিকিটই হোক তার সব বানাই শ্রীমতী 
গান্ধী এখন মেনে নেবেন । কারণ তার একমাত্র লক্ষ্য 
ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন । একবার ফিরে আমতে পারলেই 
কেমন করে একত্রিশ দফার রফা করতে হয় তা তিনি 
তুলে! মনেয় মানুষ বনুগুণাকে আবার দেখিয়ে দেবেন। 
এক! ইন্দিয়ার সঙ্গত্যাগ করার জন্য সয় গান্ধী তাকে 
তুকি নাচন নাচিয়ে নেবেন । তবে সেদিন আবার “ভুল 
হয়ে গেছে বিলকুল” বলে বুক চাঁপড়ালেও বামপন্থী ও 
গণতন্ত্রী শিবিরে এই ঘলত্যাগের চুড়ামণি বিশ্বাসঘাতকের 
স্থান হবে কিনা! সন্দেহ। 





সেচের ব্যবস্থা নেই 
_. শখড়াপুর লোক্যাল থানার সেটল- 
মেন্টের “বি? ক্যাম্প অফিসের রেতে- 
নিউ অফিসার 
বলেছেন চককেশী ও সাকোয়। অঞ্চল 
সেচ এলাকা অস্তর্গত। কিন্তু এই 
অঞ্চদ দুটিতে কোন কালে সরকারী 


প্রীগ্ামস্থন্দর - চন্দ 


খাল, নালা বা গণ্তীর-অগতীর নলকূপ ' 


থেকে কোন রকম সেচের ব্যবস্থা 
সেই । 

এ বৎসর প্রচণ্ড খরার দাপটে 
উক্ত অঞ্চলের ধান গাছ শুকিয়ে থড়ে 
পরিণত হয়েছে । যরি সেচের ব্যবস্থা 
থাকত তাহলে চাষীদের বলার কিছু 
ছিলন!। চাষীর] যখন প্রীচন্দকে 
দরেজহিনে তদন্ত করে রায় দেওয়ার 
জন্ত অয়ুরোধ করেন তখন তিনি তা 
সম্পুর্ণ অগ্রাহা করেন। 

বেশ কয়েক হাজার কৃষি নির্ভর- 
শীল অধ্যুষিত এলাকা “সেচ এলাক), 
বলে অভিহিত করলে সত্যের অপ- 
লাপ হবে। এখানকার স্থানীয় জন- 
সাধারণ জেলা শাসকের দৃষ্টি আক- 


. চার্টার্ড 
" ঘোষালকে ৷ দেবীবাবু বয়সে তরুণ 


ধণের জন্ত এক আবেদনপত্র তার 
নিকট পাঠিয়েছেন । 
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ইন্দিরা] কংগ্রেসের অন্ততম 
প্রবীণ নেতা কষ্কুমার শুর্লাজীর 
নামও ব্যারাকপুর কেন্দ্রের জন্ত রাজ্য 
কমিটি থেকে স্থপারিশ কর! হয়ে- 
ছিল । শুক্লাজী আবার রাজ্য 


. নির্বাচনী কমিটির অত্ততম সদস্যও 


বটেন। কিন্ত শুরাজীর নাম সং- 
সধীয় বোর্ডের সভায় বাতিল, হয়ে 
যায়। পরিবর্তে মনোনয়ন 
দেওয়া হয়েছে বিলাত ফেরত 
এ্াঁকাঁউপ্টেন্ট দেবী 


এবং ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারে বেশ 
অভিজ্ঞ । তাছাড়া দ্েবীবাবুর 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি আহ্ুগত্যই শুধু 
প্রশ্নাতীত নয়, লঞ্জর গান্ধীর প্রতিও 
তিনি সমান অঙ্গগত। ' 


সম্ভ যার? আর্স কংগ্রেস থেকে * 
ইন্দিয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন 


ছেন। 


তাদের মধ্যে তিন জনের নাম রাজ্য 
কমিটি স্থপারিশ করেছিলেন । এর 
মধ্যে গোপালদাস নাগের মনো- 


_স্ময়নই শুধু পাকা হয়েছে । বাকী 


ছুইজন শেখ আনোয়ার আলী এবং 
ভোলা দেনের ভাগ্য এখনও 


অনিশ্চিত। এক্ষেত্রেও শ্রীমতী গান্ধীর 
প্রতি আঙ্গত্যের প্রশ্নেই এই সব 
প্রার্থীঙ্গের' ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে 
পড়েছে। 

জ্রমতী গান্ধী এবার প্রথম 
থেকেই আটঘাট বোধ নামতে চাই- 
তিনি এমনভাবে প্রার্থীপদে 
মানানয়ন দ্বিতে চাইছেন যাতে 
বিজয়ী প্রার্থীরা ভবিষ্যতে ভার প্রতি 
অনুগত থাকেন। ফলে বহু রাজ্য 
কমিটির সুপারিশ করা নাম কেন্সীয় 
সংসদীয় বোর্ড বাতিল করে নতুন 


নাম ঠিক করেছেন। এনিয়ে রাজ্য 
স্তরে বিতেদ দেখ! দিয়েছে । 
কেন্দ্রীয় নেতারা মনে করেন অমস্তোয 
থাকলেও সবাই দলের সিদ্ধাস্ত মেনে 
নেবেন। 


তবে 


ই-কংগ্রেসে খেয়োখেয়ি 


৫ 


১ম পৃষ্ঠার পর 


থাকেন যে, ভোলাবাবু দক্ষিণ কল- 
কাতার লোকই নন, উনি হলেন 
বর্ধমানের | ওকে দক্ষিণ কলকাতায় 
কোনসতেই দ্রাড়াতে দেওয়া যায় 
না। এছাড়া মাত্র কিছুদ্ধিন আগে 
কংগ্রে ছেড়ে কংগ্রেসে (ই) যোগ 
দিয়েছেন। যোগ হিয়েই লোকসভা 
কেন্জ্রে গ্রতিত্বদ্দিতা কয়বেন এ চলতে 
পারে না। মিছিরবাবুর দলবল দিলী 
পর্যস্ত ধাওয়া করেন । দক্ষিণ কল- 
কাতার কয়েকটি এলাকায় মিহির 
সেনের নামও দেয়ালে লেখা হয়ে 
ঘায়। ব্যাপারটা! গণ্ডগোল বুঝে 
কংগ্রেস (ই) দলের নেপথ্যের রিং 
মাষ্টার ন্যয় গান্ধী দু’চারদ্বিন আগে 
দলে নবাগত সদস্ত লন্্মীকাস্ত বহর 
সংগে কিছু কথাবার্তা বলেন। 
কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে লক্্মীবাবু 


ভোলাবাবুর সমর্থনে. বলেন, ভোলা- 


বাবু তিরিশ বছর ধরে দ্বক্ষিণ কল- 
কাতায় রয়েছেন। ওুঁরই মনোনয়ন 
পাওয়া উচিত। সপ্রয় গান্ধীর সংগে 
লক্ষ্মীবাবুর এই আলোচনার কথা 
অনেকেই জানেন । কিন্তু কথা হলো, 
এই আলোচনার মাত্র কয়েক ঘণ্ট" 
পরেই কংগ্রেস (ই) সোমেন মিত্রের 
সমর্থনপুষ্ট নীরেন চট্টোপাধ্যায়ের 
(চীনা) সংগে লক্ষ্মীবাবুর দলের এক 
বিরাট সংঘর্ষ ঘটে . যায় ২*শে 
নহেহই!- লীরেনের দ্বল্বল আন্ধী- 
বাবুর ভবলু বি এফ এ গাড়ীটি ভেঙে 
চুরমার করে দেয়। কয়েক্কটি বোমাও 
পড়ে। পরে লক্ষ্মীবাবুর লমর্থক 
মস্তানের দল নীরেনের বাড়ীর ধারে 
কাছে বেপরোয়া বোমাবাজী করে। 
নীরেন একসময় লক্মীবাবুরই ভান 
হাত হিসাবে পরিচিত ছিলেন। 
নান! কারণে দুজন এখন ছুজনের 
মুখোমুখি | জক্ষ্মীবাবুর বক্তব্য, আমার 
'বিরোধিত করাই নীরেনের কাজ । 
প্রিষরঞ্ন দাসমুন্দীর ভূমিকাও এ 
ব্যাপারে খুব পরিষ্কার নয়। ২১ 
নভেম্বর সকালেও এই এলাকায় 
বোষাবাজী চলে । অনেকের ধারণ!) 
দক্ষিণ কলফাতাঁ কেনের দাবীদার 
মিছির সেন ও তোলানাথ সেনের 
লড়াই, লক্ষ্মী বনাম চীনা সংঘর্ষ 
সবেমাত্র সুচনা । এর জের নাকি 
অনেক দুর গড়াবে। শুধু দক্ষিণ কল- 
কাতা নক» উত্তর কলকাতার উত্তর 
পশ্চিম কেন্সেও কংগ্রেস (ই) দলের 
দুঙ্ন শ্রীর্থী। একজন . প্রাক্তন 
কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী অশোক সেম 
অপরজ্রম বিড়ল] হাউসের সলিসিটার 
রাজেশ খৈতান । 

শ্রীসেনের সমর্থকরা ইতিমধ্যেই 
রং করা বহু দেয়াল লেখার কাজ শেষ 
করে ফেলেছেন। অপর দ্বিকে 


দর্পন | শুক্রবার ২৩শে নভেম্বর 


খৈভানের দলবল নির্বাচনী 
প্রীসেনের বিক্ষদ্ধে বিষোদগার 
।ষাচ্ছেন। শুধু উত্তর দক্ষিণ ক 
'ফাতায়ই নয়, বিভিন্ন জেলাতেই 
কংগ্রেস (ই) দলের প্রার্থী মনোনয়ন 
নিয়ে কর্মদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ 
দেখা দিয়েছে৷ হাওড়ার অবস্থা 
অগ্নিগর্ভ। হাওড়ার উলুবেভিস্ব কেন্দ্রে 
আনোযার আলি দাড়াবেন বলে 
প্রায় স্থির। ইতিমধ্যে সি এম ডি 
এর ঠিকাদার কংগ্রেস কর্মী হিসাবে 
চিহ্নিত অর্খেনু হাজর1 বলে বেড়াচ্ছেন 
যে, তিনিই কংগ্রেদ্‌ (ই) দলের 
প্রার্থী। এনিয়ে একই দলের ছুই 
সমর্থক বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি । 
খুনখারাপীর হুমকিও চলছে বিবদমান 
ছুই পক্ষের মধ্যে। 
হাড়] সদয় কেজোর 
হিসাবে অধ্যাপক নিত্যানন্দ দে 
নাম ঘোষিত হওয়া মাত্রই প্রাক্তন, 
এম এল এ মুগেন মুখার্জীর দলবল 
দলেরকাজকর্মে ইন্তফ| দিয়েছেন । 
কেউই ্র্দে-র হয়ে কাজ করছেন 
ন1 উপরম্ত ছাত্র পরিসর, যুব 
কংগ্রেসের বাদী সিংহরাক। দেব 
চ্যাটাজার দলবল ও হুমকি ছেড়েছেন 
তায়! নীদে-র মনোনয়ন মানবেন 
না। অপুর দিকে জেলা কংগ্লেম 
(ই)-এর প্রধান অসিত দত্তর! কর্মীদের 
নির্দেশ দিয়েছেন জীদে*র হয়ে নির্বা- 
চনী প্রচারে নেমে পড়তে । 


কংগ্রেস ছাড়ছে 
১ম পৃষ্ঠার পর 


সম্ত্রী ভীহরক্ষন্যিয়ামকেও লোকদলের 
নেতৃবৃদ্দ সমালোঁচন! করছেম জরুরী 
অবস্থায় তাঁদের ত্তারজনক ভূমিকার 
জন্ত। তাছাড়। নির্বাচনী ইন্তাহার 
নিয়েও দুই দলের মধ্যেকার মতা- 
মৈক্য মাথাচাড়। দিয়ে উঠেছে । 


তাছাড়া আর্ণ কংগ্রেসের প্রবীণ 
নেতারাও প্রকাশ্তেই বলতে শুরু 
করেছেন, যেভাবে রাজনারায়ণ এবং 
চরণ সিং তাদের ক্ষতি করছেন তা 
তাদের পক্ষে অন্বস্তিকর স্থতয়াং 
কোয়াদিশন সরকান্ন' থেকে সরে 
আপাটাই হবে সম্মানজনক । এতাবে 
অপমান সয়ে কোনমতেই থাকা যায় 
না। 

লোকদলের সঙ্গে নির্বাচনী 
আতাতের গ্রশ্নেও কংগ্রেস (আন) 
দলে মতাঠিনক্য প্রকট হয়ে উঠেছে 
কয়েকটি রাজ্যে। এই আতাতের 
প্রতিবাদে কংগ্রেস আঁ্দ দলের 
বিধানসভা সন্ত শীধশোবস্ত মেহতা 
গুহরাট বিধানসভা থেকে পদত্যাগ 
করেছেন। রঃ 

কংগ্রেদ সভাপতি জীদেবরাজ 
আর্সের ওপর দলের পক্ষ থেকে চাপ 
কি করা হচ্ছে এ আই পি সি-র 
একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকবরি 
জন্ত এবং এ অধিবেশনে আলোচ্য 
বিষয় হবে লোকদলের সঙ্গে নির্বা- 
চনী আতাত বজায় রাখাটা ঠিক হবে 
কিনা এরং প্রয়োজনবোধে এই অধি- 
বেশনই স্থির করবে কেন্দ্রীয় মজিসভী 
থেকে কংগ্রেস (আর্স) মস্রীদের পদ- 
ত্যাগ করতে বল! হবে কিন1? 









আল 


গম |শশু আমকের ঘংখা সবাধক 


টি... শিশু শ্রমিকের সংখ্যা 


এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, 


আনুমানিক ৫ লক্ষ ৩০ হাজার। 
" বিভিন্ন রাজ্যেও এই সমীক্ষা চালানো 
হয়েছে। শিশু শ্রমিকদের সামা- 
জিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা খতিয়ে 
দেখবার জন্য বড় বড় তিনটি শহুরে 
এক সমীক্ষা চালালে! হয়েছে । এই 
শহর তিনটি হল দিল্লি, বোস্বাই এবং 
কলকাতা । সমীক্ষা চালিয়েছে 
ইন্দটিট্যুট অব পাবলিক কো-অপাঁ- 
রেশন আযাগ্ড চাইল্ড ভেভেলপমেস্ট- 
এবং ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব চাইন্ড 
ওয়েলফেয়ার নামক দুটি সংস্থ!। . 
জান! গেছে যে, সমগ্র পশ্চিম- 
দর শিশু শ্রমিকের সঠিক সংখ্যা 
বূপণ করা লমীক্ষকদের পক্ষে 
সম্ভব হয়নি । প্রদত্ত সংখ্যা আমু- 


* মানিক কিন্ত পশ্চিমব্েই নাকি শিশু 


“ 


শসা 


+ 


সি 


৮০ 
শতাংশই নিরক্ষর। অক্ষর চেনে. 


শ্রমিকের সংখ্যা সর্বাধিক। কল- 
কম 'নয়। হোটেলে, চায়ের 
দোকানে, মিষ্টির দোকানেই শিশু 
শ্রমিক থাকে সবচেয়ে বেশি । এদেশে 
শিশু শ্রমিক নিয়োগ করাট? বে- 
আইমী হলেও কিন্তু সকলেই এই 
আইন ভঙ্গ করছেন। এমনকি 
গৃহস্থ বাড়িতেও শিক্ত শ্রমিককে 


নিয়োগ কর] হয় নামমাত্র বেতনে । 


সমীক্ষালন্ধ তথ্য থেকে জান! 
গেছে যে, কলকাত শহুরে পেটের 
ধান্দা মেদিনীপুর থেকে শিশু 
অমিক আমে ৩০ শতাংশ, হাওড়া 
থেকে ১৮ শতাংশ, দৃক্ষিণ ২৪ পর- 
গণ! থেকে ১২ শতাংশ, উত্তর ২৪ 
পরগণা থেকে ২* শতাংশ নদীয়া 
থেকে ৪ শতাংশ এবং হুগলী জেল] 
থেকে শিশু শ্রসিক আসে শঙ্কর! ২ 
জন। এছাড়া বিহার, উদ্ডিত্য] এবং 
উত্তর প্রদেশ থেকে পেটের ধান্দায় 
এই রাজ্যে আগত শিশু শ্রমিকের 
সংখ্য! যথাক্রমে শতকরা ১*, ৬ 
এবং ২ জন। এই ছিপাব শুধু মাত্র 
কলকাতা শহয়ের। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 
“বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলগুলির কথা 
দৃহজেই অসমের | 

লারা পৃথিবীর হিসাব অন্যাক্ী 
বিশ্ব-ব্যাপী “শিশু শ্রমিক”? এক জলন্ত 
সমন্তা। বিশ্বে মোট শিশু শ্রমিকের 
সংখ্যা নাকি ৫ কোটি ২৫ লক্ষ । এর 
মধ্যে ৪ ফোটি নাকি একমাত্র 
এশিয়াতেই । এই হিসাব কতট! ঠিক 
সে বিষয়টি বিভকিত। ভারতে প্রায় 
সোয়া এক কোটি শিশু বিভিন্ন ধরনের 
শ্রমে নিযুক্ত ৷ ঘদ্বিও ১* শতাংশই 
গ্রামবাসী । 


এদেশের শিশু শ্রমিকদের ৭* 


~~ 


এমন শিশু শ্রমিকের দংখ্যা তিরিশ 


শতাংশ হলেও তাঁদের ২৬ শতাংশের 
শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডীর 
মধ্যেই সীদাবদ্ধ। কেননা পেটের 
চিন্তা! তাদের টেনে এনেছে শ্রমে । 
আমাদের দেশের সংবিধানের 


"২৪ মদ্য ধারায় বল! আছে যে, ১৪ 
কোন" 


বছরের কম বয়ন যাদের, 
কঠিন শ্রমের কাজে তাদের নিয়োগ 
কয়! বেআইনী । ব্রিটিশ শাসিত 
ভারতে ১৮৮১ ফ্যাক্টরী আযাক্টে শিশু 
শ্রমিক নিয়োগ বদ্ধ করার আইন 
কর] হয়। শিশু শ্রমিক নিয়োগ 
সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন এদেশে 
প্রণয়ন কর হয়েছে ১৯৩৩, ১৯৩৮১ 
১৯৪৮১ ১৯৫২১ ১৯৬১ এবং ১৯৬৬ 
সালে। 


প্রতিটি মান্ছষের সম্ভা দামের 
খাস্তবস্ত লবণ নিয়ে কলকাতার 
কয়েকটি বড় লবণ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
দবারুণ ফটকাবাজী গুরু করেছে। 
এদের সঙ্গে আবার একটি সরকার 
নিয়জিত রাজ্যের সমবায় প্রতিষ্ঠানও 
এ কুকমে যোগদান করেছে। 


প্রথমোক্ত ব্যবদায়ী 'প্রতিষ্ঠান-- 
গুলি ভিন্ন রাজ্যের চ উৎপাদন.কেন্দ্র ' 


থেকে জাহাজে লবণ এনে সরকারকে 
বৃদ্ধা প্রদর্শন করে সরকারের 
নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা ত! বেশী 
দ্বামে বিক্রি করে অবৈধভাবে কোটি 
কোটি টাকা রোজগার করছে । রাজ্য 
সরকার নিধিকার। 

অপরদিকে, অভিযুক্ত সমবায় 


আদলে প্রচণ্ড দারিদ্রাই শিশুদের, 
পথে বার করে এনেছে । যে বয়সে 
তাদের অনেক হ্বপ্র দেখার কথা, সেই 
বয়সেই তাদের শ্বপ্প দেখার খেল] 
শেষ। যে বরসে তাদের পালিত 
হবার কথা আত্মীয় শ্বজন্রে সেহ- 
ছায়ায় দেই বয়সেই তারা পরিচিত 


হচ্ছে কঠিন এবং রঢ় বাস্তবের সঙ্গে । 


আস্তর্জাতিক শিশুবর্ষ নিয়ে 
আমর! অনেক মাতামাতি করছি। 
কিন্ত কেউ কি একবারও চিন্ত 
করেছি এইনব শিশু . শ্রমিকদের 
কণা? আত্তর্জাতিক শিশুবর্ষে আস্ত- 
জাতিক উদ্চোগ নিয়ে আস্তর্জাতিক 
স্তরে “শিশু শ্রমিক সমস্ত”? সমা- 
ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা! যায় ন! 
কি? কয়েকটা পুস্তিকা ছেপে, বড় 


প্রতিষ্ঠানটি রাজ্য সরকারের আম- 
দ্বানীকৃত লবণ নিয়ে তা অতিরিক্ত 
টাকার বিনিময়ে বাজ্জারে ছাড়ছে 
বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। 
নির্ভরযোগ্য হজে আরে! জানা 


গেছে, এসব বেআইনী কাজের সঙ্গে 
রাজ্য সরকারের খাদ্য বিভাগের ' 


কয়েকজন পদস্থ অফিসার ও কর্মচারী 
এবং কিছু পুলিশ,গতপ্রোত ভাবে 
জড়িত . আছে। খাস্মনত্রী স্থধীন 
কুমারকে বিভাগীন্ন অফিসাররা যা 
বোঝাচ্ছেন তিনি নাকি তাই মেনে 
নিচ্ছেন এৰং ওদের কাজকে বাহবা 
দিচ্ছেন । 

নভেম্বর মাসে এখনে! পর্যন্ত 
কলকাতায় লবণের কোন জাহাজ 


ইন্দ্র! কগগ্রেসের বন্জাতি 


৭৭ আচার্য জগদীশ ব্স্থ রোডের 
বাড়িটি অবশেষে দখল নিলেন মাদার 
টেরেসা। দোতলা! এই বাড়িটির 
মালিক ছিলেন কলিন্স মেকানটাইজ। 
১৯৭২ সালে রাজ্য কংগ্রেশ কেবল 
ফোতলাটি ভাড়া নেয়। নীচের 
তলায় কলিন্স লাহেব থাকত্েম। 
প্রদ্বেশ কংগ্রেসের তদানীস্তন সভা- 
পতি আবদুস সাভারের নামে বাড়িটি 
ভাড়া নেওয়া হয়। ১৯৭৬ সান 
থেকে গোট! বাড়িট। ইদ্দির] কংগ্রে- 
মের দখলে ৷ নিয়মিত ভাড়া দেওয়া 
তো দূয়ের কথ! যখন মাদার টেরেদ। 
এই বাড়িটি তায় “নির্মল শিশুভবন*- 
এয় জন্ত গ্রহণ করলেন তারপরও বন্ধ 
লৈখালেখি করেও ইন্দিরা কংগ্রেস 
এর দখল ছাড়েননি । এখন ইন্দিরা 
গান্ধীর হস্তক্ষেপে বাড়িটি ছেড়ে 
দেওয়া হল। - 


কিন্তু বজ্জাতিটি এই. সাইনবোর্ড 


ও প্রস্তরফলকে দেখানো হয়েছে 
বাড়িটি “‘শ্রমতী ইন্দিরা গান্ধীর 


দান।” ব্যাপারটি নির্লচ্জ রসিকতা. . 


নয়! যাকে বলে পরের ধনে 
পোন্ধানী.। বাড়িটি ইন্দিরা গান্ধী 
দ্বান করবার কে? এট! তায় পৈতৃক 
বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় ] : 

আবদুদ দাত্তার উপস্থিত রিপো- 
টারদের জানালেন, এট! ভূল হয়ে 
গেছে। পরে সংশোধন করে দেওয়া 
হবে। 

কিন্তু প্রশ্ন এই, এট! কী ভুল ? 
না শ্বেচ্ছাকৃত জালিয়াতি ? 

নির্বাচনের আগে এধরনের 
ইন্দিরা গান্ধী ভজন! স্বন্কারজনক । 
ইন্দির! কংগ্রেসীরা যে কতদূর নীচে 
নামতে পারেন এ ঘটনা তার 
প্রমাণ । 


বড় কথা বলে কয়েকট? অনুষ্ঠান করে 
পার্ক বা লাইৱেরী করে শিশুরর্ষে 


_শিশুকল্যাণ করা হয় না। 


আমরা যদি আমাদের চারপাশে 
ভাল করে তাকিয়ে দেখি তাহলেই 
দেখতে পাব শিশুবর্ষে ভারতের শিশু- 
দের হাল কি? রাস্তায় বের হলে 
হাড় জিরজিরে শিশু কি আমাদের 
নজরে পড়ে না? আসয়া কেউকি 
ওদের কথ! ভাবি? অথচ আমর! 
জোরগলায় বলি--“শিশুরাই জাতির 
ভবিযাঁত 1১... - 

আসলে আমাদের মানসিকতা- 
টাই এরকম হয়ে গেছে ।. নিজের 
ছেলে-মেয়ের কথা ছাড়া অন্য ছেলে- 
মেয়ের কথ! কি আমন্না কেউ চিত্ত] 
করি? করিনা! এই হল আমাদের 
চরিত্র । ভবে কোন্‌ অধিকারে 


আমর] পালন করি শিশুদিবল ? 


লবণ নিয়ে ঢালাও চোরাকারবার 


কাতা শহরেও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ' 


আসে নি। আশা কর] যাচ্ছে যে, 
নভেম্বরের শেষে অথবা ডিসেম্বরের 
প্রথমে লবণ নিয়ে করেকখানা 
জাহাজ আসবে। এ লবণ নিয়ে 
এখন থেকেই বাঁঞ্জারে অগ্রিম দর- 
ভাও শুরু হয়ে গেছে। সরকারের 
নির্ধারিত দর অপেক্ষা অলিখিত 
অভিনিজা পরমা কড়ি না দিলে 


বাজারের খুচর1 দোকানদারগণ লবপই 


পাবেন নাবলে ওদের জানানো 
হযেছে | রেলের মাধ্যমে এরাজ্যে যে 


লবণ আমদানী হয় সেই লবণ প্রধানত: 


রাজ্য ভিত্তিক এ কেন্দ্রীয় সমবায় 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিলি-বন্টন হয়ে 
থাকে। এ লমবায় প্রতিষ্ঠানের 
জনৈক কৰ্মকৰ্তা ছোট ছোট লবণ- 
ব্যবসায়ীদের নানাভাবে হুয়রাণ 
করে সরকারের নির্ধারিত দর অপেক্ষা 
অলিধিতভাৰে বেশী দাম নিয়ে 
লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছেন 
অভিযোগ কর! হয়েছে। 

আরো! জান! .গেছে, জাহাজে 
যারা লবণ আমাদানী করে তার! 
শুধু আমদানীকারকই নয়, তার! 
এখানকার মজুতদার এবং বেনামীতে 
আবার তার! লবণের এক একজন 
ছোট ভিলারও বটে | 

এদের একাংশ এখন কলকাতা 
থেকে লরি ও ট্রাকে বেশী দামের 


বিনিময়ে আপামের বিভিন্ন স্থানে 


প্রচুর লবণ পাচার করছে। অথচ 
কেন্দ্রীম দরকার এ লবণ পশ্চিমবলের 
জন্তই বরাদ্দ করেছিলেন। ব্যব- 
দায়ীরা ভা এধন খেলাপ করছে। 
গরীব মানুষ বেশী দাষে লবণ কিনতে 
বাধ্য হচ্ছেন । 


শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


শানক গোত্র লোকেরা 
ব্যাক্ক থেকে অন্যায় 
সুবিধা নিচ্ছে 


পশ্চিমবঙ্গের অস্ততঃ ৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাঙ্ক থেকে ন্যুনতম ৫০০০ ছোট 
আমানতকারী বে-আইনী কায়দার 
মোটা অঙ্কের খণ সংগ্রহ করে এবং 
তা দিয়ে ঘর-বাড়ী তৈরী করে মূল- 
ধনের মালিক বনে ঘাচ্ছে। বিশ্বস্ত- 
সুত্রে জানা গেছে ঘে, এর! প্রত্যেকেই 
শাসকগোষ্ঠীর শরিক দলগুলোর হয় 
সদৃস্ত নয় সক্রিয় সমর্থক । দ্বলগুলে! 
অবশ্য এই কুট তর্ক তুলতে পারৈ ষে 
ব্যান্কগুলোর পক্ষে বৃহৎ পু'জিপতিদের 
বদলে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের নেব! 
করাই ত বাৎ্নীয়। যুক্তিটা ঠিকই। 
কিন্তু এট] খিড়কির দরজা! দিয়ে মুগ্ি- 
মেয় কিছু বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক 
দলের দভ্য ও সমর্থকদের জন্য বরাদ্দ 
হওয়ার পরিবর্তে আইনসঙ্গতভাবে 
সমস্ত ছোট আমানতকারীদের সাধা- 
রণ অধিকার ও স্ষোগ হওয়া 
উচিত। ' ব্যাঙ্কগুলোতে যেখানে 
হাজার হাজার ছোট আমামত- 
কারী বিতাড়িত হচ্ছেন, সেখানে 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই অস্ায় ও 
অবিচারের বিরুদ্ধে একযোগে সংগ্রাম 
করার পরিবর্তে শাসন ক্ষমতার 
স্যোগ 'নিয়ে শাদক পার্টগুদোর 
স্্য সমর্থকের! আখের গোছাঁবার 
জন্য :আপন শ্রেণীতুক্ত মান্যদের 
ঠকিয়ে বপ্তত প্রতিক্রিয়াশলদেরই 
স্থবিধ! করে দিচ্ছে। 


রাজ্য. সি পি আইয়ে 
বিক্ষোভ 

আলম লোকসভ1] নির্বাচনে 
পশ্চিমবঙ্গে আনন ভাগাভাগি নিয়ে 
বামফ্রন্ট ও পি, পি, আই-এর মধ্যে 


ঘে রফা হয়েছে এবং তাতে লি, পি, 
আই-এয় জন্ত যে মাম তিনটি আসন 
বরাদ্দ হয়েছে একে পার্টির বিশ্বনাথ- 
বিরোধী অংশ বামফণ্টের একপেশে 
সিদ্ধান্ত আধ্যা দিয়ে চরম বিক্ষোভ 
প্রকাশ করেছে। অবশ্য বিক্ুত্দের 
প্রধান ক্ষোভ বিশ্বনাথ মুখাজীর বিরুদ্ধে। 
এবং আসন্গ- নির্বাচনকে হাতিয়ার 
করে তারা বিশ্বনাথ বিরোধিতায় 
কোমর বেধে নেমেছে । কট্টর সি, 
পি, এম বিরোধী মহম্মদ ইলিয়ালও 
এ ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষু্ধ ছিলেন। 


এদিকে বামক্রন্টের কিছু কিছু 
শরিক দলের পি, পি, আই-এর সে 
নির্বাচনী লড়াইয়ে ঘোরতর আপত্তি 
আছে। বামফ্রণ্টের জনৈক এম, এল 
এ অভিযোগ করেন প্বামফ্রণ্টের 
চেক়্ারম্যান শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত সি, 
পি, আইকে ঘে শ্বৈরতজ্ বিরোধী 
আধ্যা দিয়েছেন এর সত্যতা প্রমাণ 
করতে পারলে, আমি রাজনীতি 
থেকে অবসর নেব।” 


নিবাচন ও সাধারণ মানুষ 


কয়েক বছর ধরে দেখছি নির্বা- - পার্টির গ্লোগান লেখা হবে । কিছু যুবক 


চন আর নির্বাচন। নির্বাচন হও- 
যার পর দাধারণ মানুষের কতটুকু 
স্থবিধা হয়েছে তা প্রত্যেক মাহুষ 
ভাল মতো বুঝতে পারছে । যত দিন 


যাচ্ছে ততই দেখছি প্রতিটি মান্য 


ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে নির্বাচনের নাম, 
শুনে। নির্বাচনের ফলে কোটি 
. কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে। -পুরনে। 
দলকে তেঙ্গে নতুন দল-হচ্ছে। 
দেশে, গয়ীব লোকের কথ! কেউ 
চিন্তা করে না। ভারা সমস্ত লুটে- 
পুটে নিয়ে যাচ্ছে। আময়া মার 
বেয়ে যাচ্ছি। : . . - 

যায়া নির্বাচনে দ্বাড়ান তাদের 
মধ্যে যিমি জেতেন তার দ্বিতীয়বার 
দেখা পাবার কোন আশা থাকে না।' 
তখন তিনি ভীষণ ব্যস্ত নিজের কাজ 
গুছোবার *জন্ত | এই পাচ বছরে 
যা করার তা করে নিতে হবে। সে 
যে কোন দলই হোক। ভোটের 
আগেই দেখতে পাচ্ছি সব পার্টির 
কিছু কিছু ছেলে দেওয়াল দখল 
করার ব্যাপারে ব্যস্ত । কারণ সেখানে 





























যার মালিক আমি নিজে! 


খুলধনের যোগান ছিল না--আর ' 
সেটাই ছিল আমার মস্ত বড় বাধা | "- 
এক সহকমরি কাছ থেকে ইউকোব্যাঙ্কের 
(-প্রকল্পগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছিলাম--- 
যার মাধ্যমে একটু একটু করে ক্ষুদ্র সঞ্চয় 


- | থেকে মূলধন গড়ে তোলা যায় ৷ 


সাত বছর আগে থেকেই প্রতিমাসে 1 - 
১৫০ টাকা করে রিকারিং ডিপোজিট ১৯ 
আযকাউষ্টে জমা দিতে শুরু করেছিলাম! , | 
আজ আমার স্বপ্ন সফল | ছোট একটি, তি 
সাইকেল-এর সাজসরঞ্জাম তৈরির : 


কারখানা গড়ে তুলেছি । 


ইউকোব্যাঙ্কে ধন্যবাদ-_-আমার 


স্বপ্ন তারাই সফল. করে ER 
| আজ আমি ই Le | 


(ইউকোব্যান্ক এ 
| লাভজনক- জমা প্ৰকল্প ৃ 
| টসতিংস ব্যাক আযকাউচ্ট সীম“ 


ফিক্সড ডিপোজিট ক্কীম 3 
ডিপোজিট সাটি ফিকেট স্কাম { 
পিকারিং ডিপোজিট ক্কীম আট 


' প্রো ইওর মানি স্কীম কেবের ঘোনা) - 
টাইনি সেন্তিং সকীম (লঘু বচৎ যোজনা) 
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টকা জমান 


৯০ পি পর লাল 


, কলেজের পাট শেষ হওয়ার পরই আমার 
লক্ষ্য ছিল একটা ব্যবসা গড়ে তোলার = 


কা all আছে, ইউকোব্যান্তে 


মেতে ওঠে দেওয়াল লেখার জন্ত 
কারণ সবাইতো বেকার, যদ্বি একট] 
চাকুরী পায়। তারপর দেখ! গেল 
কারুর কিছুই হোল না।.. 

যারা নেতাদের দন্ত কাজে, ব্যস্ত 
তাদের পেটে ভাত কোনদিন জুটলো, 
আবার হয়তো কোনদিন জুটলে! 
না। নেতাদের কিন্তু পঞ্চব্যা্ছন 
ছাড়া, ভাত মুখে উঠবে না।- দেই 
সময় কোন কর্ম তার বাড়ীতে তাকে 
ডাকতে গেলে বাড়ি থেকে বলা হয়, 
বাড়িতে,নেই । আমাদের যুব সমাজ 
মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে, 
তাদের বাধা দিলে ও, তারা, বাধা 
মানে না। 

বার নির্বাচনে নামছেন তায়] 
এক লাখের বেশী খরচ করতে পান- 
বেন না। কিন্তু এই টাকা 'আসে 


কোথা থেকে? হয়তে| বড় বড়” 
ব্যবসায়ীর! এই সমস্ত টাকা ঘেয়।- 
এক লাখের জায়গায় পাচ সাত লাখ. 


খরচ হয়। .-ষে সমস্ত ব্যবদায়ী টাকা 


ঢালে তার জানে ঘে টাকা "দিচ্ছি 


এ 


din শিস 





তার চার গুন টাঁকী তুলে নেব। ] 


নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের দায় বাড়বে, 
না হয় বাজার থেকে উধাও হবে। 


কিছুদিন আগে দেখলাম ময়দানে 


জনলভাতে হাজার হাদার লোক কষ্ট 
করে আনছে দূর দূরাত্ত থেকে মাই- 
লের পর মাইল হেটে নেভাদের 
বক্তৃতা শুনতে! আসতে আনতে 
গাড়ী চাপা পড়ে কয়েকজন মারা 
গেল । যায়া মারা গেল তাদের জন্ত 
কে চিস্তা করবে ? তাদের সংসার 
কে দেখবে ?, বড় জোর তাদের 


পরিবারকে সাযান্ব কিছু টাকা পাঠান 


হবে। এর বেশী, আর কি হতে 
পারে। এই সমস্ত শ্রমিক কৃষক 
নকালবেলায় ধেয়ে ' না থেয়ে বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে পড়ে নেতাদের বক্তৃতা 
শোনবার জন্য আর নেতারা আসেন 


ঠিক সময়ে গাড়ী করে। ৰড় বড় 
কথা বলে আবার গাড়ীতে করে চলে , 


যান। অপর কর্মার] পায়ে হেটে 
ট্রেনে ঝুলে বাঁড়ী ফেরে। ভখন. 
তো কোন নেতা তিস্তা করেন না। 


যারা আজ আমাদের বক্তৃত! শুনতে - 


আমে তারা যদি আমাদের হয়েনা 
খাটে আমাদের ভোট মা দেয় তাহলে 
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, আমরা কি করে নেতাই থাকব বা 


"মন্ত্রী হব। তাই আজ আমর] "এক 
সঙ্গে বলি আর নির্বচন নয় ।. 
১. শ্যামল বিশ্বাস . 


আঙলানে বাঙালী: 


সংবিধানে মাকি ভাষাগত সংখ্যা- - 


লঘুর অধিকার রক্ষার বিধান আছে। 
কিন্ত আসামে অপমীয়ারা যখন 


বাঙালীদের উৎখাত.করতে বন্ধপরি- 


কর হয়ে হিংস্র আক্রমণ চালাচ্ছে 
তখন মনে প্রশ্ন ওঠে সংবিধানের এ 
ধারাটি কি চোথ! কাগজে লেখা 
হয়েছিল? 

বাঙালী স্তার আশুতোষ মুখো- 
পাধ্যায় সর্বপ্রথম অসমীয়া! তাষাকে 
আধুমিক ভাষা, বলে. স্বীকৃতি দিয়ে 
জাতে তুলেছিলেন । লে ধণ তারা 


এখন কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিচ্ছেন । 


পশ্চিম. বাংলায় মুষ্টিমেয় নেপালী- 
তাবার অধিকার মানা হ’ল, 
কিন্ত আলায়ে বিরাট সংখ্যক বাংলা- 
তাবীর অধিকার আজ ' লা্দিত। 


হায় রে সংবিধান ! 


সত্যি কথ! বলতে কি আলামে 
কোন কালেই অনমীয়ার] সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ ছিল ন।। ১৯৩১ সালের 
লোকগণন] অনুযায়ী আসামে-লোক- 
সংখ্যা ছিল- বাঙালী ৩৯,৬১৭১২- 
জন) অসমীয়া ১৯,১৯২,৮৪৬ জন ; 
পার্বত্য জাতি ১২,৫৩,৪১৫ জন। 
মোট ৭২,০৭,১৫৩ জন। ১৯৪১ 
লালে যুদ্ধের জন্ক লোকগণন! হয়নি |. 


-১৯৪৭ লালে ভারত বিতক্ত হলে 


ভ্ীহট জেলাকে তৎকালীন পূর্ব- 
পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়। হল 
বাঙালী অধ্যুষিত এলাকা বলে। 
তাতে কিন্ত কোন ফল হল না, কারণ 
সেখানেক্স বাঙালীর! সীমান্ত রাজ্যে 


আমতে শুরু করলেন, ফলে 'আসামে . 


বাঙালী কমার ৰলে বেড়ে গেল । 


১৯১ সালের লোক গণনার স্বেখা 


গেল অসমীয়ার! সংখ্যায় বেড়ে হয়েছে 
৪১ লক্ষ আর বাঙালীদের সংখ্যা কষে 
হ’ল ১' জক্ষ। - 


আমাম সরকারের এই বিমাতা- 
সুলভ আচরণের জন্ত বিক্ষু বাঙালী 


"ও পার্বত্য জাতির! “পূর্বাচল” রাজ্যের 


দাবী জানাম। কিন্তু তৎকালীন 
নপুংসক কেন্দ্রীয় লরকার কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব অগ্রাহ 


করেন। তবুও আসামের খপ্তিত- - 


করণ আটকানো যায়নি, যার প্রমাণ 


" স্বরূপ আমর! দেখতে পাই ত্রিপুরা, 
" মণিপুর, মেঘালয় ও অকুণাচল রাজ্য- 
 গুজি। 


এরপর হয়ত কাছাড় ও 


“তথাকথিত বিদেশী” বিভাড়নের 
পেছনে কি ১৯৭১ পালের দেনসান 
রিপোর্ট কাজ করছে? 

তপন সান্তাল 


প্রতিবাদ 


গত ৯-১১-৭৯ তারিখে আ 
দর্পণ পত্রিকার প্রকাশিত “কংগ্রেস 
নেতা ভেপুটি স্পীকান্ন ও জনৈক 


" ব্যবসায়ী” শীর্ষক প্রবন্ধে আমার 


সন্ধে যে সংবাদ কর! হয়েছে তা 
সম্পুর্ণ অনত্য ও রাজনৈতিক উদদেস্ত 
প্রণোদিত _ বিশেষ করে আমি 
যখন বারাসাত লোফপন্ভা কেন্দ্রের 
কংগ্রেস (ই) প্রার্থী এবং বেখানে 
আমার অন্যতম -.প্রতিৎ্দী প্রার্থী 
উক্ত ফরওয়ার্ড বকের. মেতা চিত্ত 


বস্থ। ডেপুটি ম্পীকার কলিখুদ্দিন দামস 


আমার ব্যক্তি জীবনে বন্ধু ও আইন ূ 


কলেজের সহপাঠী । 

কার্ধতঃ বল! যেতে পারে ষে, 
আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু চিত্রপরিচালক 
বিমল রায় পরিচালিত “শেষ বিচার" 





ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার একই দশা দেখতে, 
পাব। . 
পরিশেষে বজি আসাম সকার 
১৯৭১ সালের সেনসাস রিপোর্ট এখনও 
কেন প্রকাশ করেন নি? সেরিপোর্টে 
কি বাঙালীধের সংখ্যা বেড়েছে? . 





নামক কথাচিত্রের মহরৎ উপলক্ষে 


বেশ কিছুদিম পূর্বে প্রসামসের সঙ্গে 


আমি মিলিত হই। তারপর থেকে - 


অন্াবধি ভীমামসের সজে আমার 
কোন সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ হয়নি । 
প্রকাশ থাকে যে, দর্পণ পত্রিকায় 


প্রকাশিত ফটোগ্রাফটি উক্ত সহরৎ 


অনুষ্ঠানেই তোলা হয় । 


হরবিত ঘোষ - 





৯ কট 

দপণ . 

বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩ টাকা 


ধাশ্মাসিক ১৫ টাকা 
দিক ৮" টাৰ! 


Rs 


টাকাকড়ি ও ঢিঠি- 
পাঠাবার ঠিকান! 


- ম্যানেজার, দর্পন 
৬১নং মট লেন, কদ্কাতা-১৬ 
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bh 


লে 


দর্পণ॥ শুক্রবার ১৬ই নভেম্বর, ১৮৭৯ 


ঘামামের ঘটনার ভাত্ণয 


রাজনৈতিক ভাব্যকার 


আদামে বঙ্গাল খেদার ঘটন। 
নতুন নয় । অসমীয়া ভাষায় ‘বঙ্গাল’ 
অর্থ ‘বিদেশী’, বাঙ্গালী নয়। ইংরাকজ- 
দের তার বলতেন “বগ! বঙ্গাল” 
অর্থাৎ "দাদ! চামড়ার বিদেশী” আর 
অন্যান্যরা ছিল “কলা বঙ্গাল” বা 
কালে! চামড়ার বিদেশী । সুতরাং 
‘বঙ্গাল খেদ্বার” অর্থ দুইই হতে পার- 
তো। কিন্তু স্বাধীনতার কিছু আগে 
থেকেই অসমীয়াদের 'বজাল-খেছ1, 
আন্দোলন বলতেই আসামে বসবাস- 
শী বাঙ্গালী বাসিন্দাদের বিভাড়নই 
কাত। 

স্বাধীনতা! লাভের ঠিক আগে 
*বাংলাভাযাভাধী কয়েকটি জেলার 
মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতিতে শ্রহট্র 
.আসাষের প্রধান শক্তি ছিল। 
কাছাড় জেল।, গোয়ালপাড়। জেলাও 
প্রধানত বাংলা ভাষাভাষী । 
নওগা, দয়, কামরূপ জেলাতেও 
প্রধানতঃ বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকা 
রয়েছে। শ্বাধীনত1 লাভের আগে 
কলকাত। বিশ্ববিভালয়ই আনামের 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিচালন] 
করতো। আনামের বর্তমান ও সগ্ঃ 
অতীতের নেতার! বেশীর ভাগই 
কলকাঁত! ও গৌহাটী কটন কলেজে 
লেখাঁপড়! করেছেন ‘বাংলা ভাষা ও 
অসমীয়া ভাষায় অক্ষর ও শব্দগত 
নৈকট্য এবং অসমীয়া বাঙ্গালীদের 
পরম্পর প্রতিবেশী হিসেবে দীর্ঘকাল 
বসবাস করার ফলে একদিকে মেলা 
মেশ! বেড়েছে, নান! স্বার্থ সংঘাতও 
দেখা দিয়েছে। এই অলমীয়া- 
বাঙ্গালী বিরোধে বাঙ্গালী ও 
অসমীয়া! উভয় পক্ষের রাজনৈতিক 


নেতারাই ইন্ধন যুগিয়েছেন । কারণ 


চাকুরী, এম এল এ, এম পির পদ ও 
মধ্যবিত্ত সুলভ উচ্চ জীবন ঘাত্রার 
মান নিয়ে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি 
বেশী ছিল। সাধারণ মানুষের 
স্বার্থের নঙ্ষে এদের যোগ ছিল কম। 
আসামে সী হটে র বাঙালীদের 
প্রাধান্ত কমাবার অন্তে অসমীয়া 
নেতার! শ্রীহ্ট জেলাকে পাকিস্তানে 
ঠেলে দিতে কম চেষ্টা বরেন নি। 
ভান্ভ.বিভাগের মূল প্রস্তাবে শ্রীহ্ট 
ভারতে থাকবে বলেই লর্ড মাউন্ট" 


ব্যাটেম রায় দ্বিয়েছিলেন। কিন্ত, 


অসমীয়া নেতারখশ্রীহট্টকে পাকিস্তানে 
যুক্ত করার জন্তে মহাত্মা গান্ধী, সর্দার 
যাটেল প্রমুখের কাছে দরবার করে 
শষ পর্যস্ত শ্রীহটে গণভোট গ্রহণের 
সিদ্ধান্তে তাদের রাজী করান। 
র্যাভক্রিক রোয়েছাদে পুরে শীট 
জেল! পাকিস্তান পাক্পনি। কিন্ত 


তখনকার আসাম সরকার তড়িঘড়ি 
করে শ্রহটকে পাকিস্তানের হাতে 
তুলে দ্বেবার জন্যে সমস্ত পুলিশ ও 
প্রশাঘনিক কর্মচারীদের তুলে নিয়ে 
যান। ধে সব দরের কর্মচারী ২*- 
২২ বছর ধরে সরকারী চাকরী করে 
এসেছিলেন তার] পাকিস্তানের বদলে 
আসামে বদ্দলী হতে চাওয়ায় আসাম 
সরকার তাদের সরাসরি বরখাস্ত 
করেন। এর পেনশন বা অন্ত কোন 
সুবিধা পান নি। 

কিন্ত আলাম সরকারের এই 
সংকীৰ্ণতা পরে অসমীয়াদেরও রেহাই 
দেয়নি । বহু বছর ধরে যে সকল 
বাঙ্গালী মুসলমান চাষী ময়মনসিংহ, 
ত্রিপুরা, রংপুর থেকে উচ্ছেদ হয়ে 
আসামের গহীন জ্রশল কেটে কালা- 
জন, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সহ্‌ করে 
বনবাম করেছিলেন, শ্রীহট গেলা 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তারা আসামের 
স্থানীয় রাজনীতিতে সুযোগ সন্ধানী 
কংগ্রেনী নেতাদের ক্রীড়নকে পরিণত 
হল। মৌলানা ভালানী ধুবড়ীর 
মানকাচার থেকে আসাম প্রাদেশিক 
মুসিম লীগের সভাপতি হন। 
পাকিস্তান হবার পর তিনি পূর্ব পাকি- 
স্তান মুল্লিম লীগের সভাপতি হয়ে- 
ছিলেন! কিন্তফখকরুদ্দান আলি 
আহমেদ, স্তায় মহম্মদ সাহুললা, মৈহুল 
হক ও অন্যান্ত নেতার! আসামের 
বাংলা ভাষাভাষী এই মুসলমান 
চাষীদের ভোটের উপর নির্ভর করে 
আসাম ও সর্বভারতীয় রাজনীতি 
ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন। 
আগের সেন্সাসে তাদের উদ্ভোগেই 
বাংলা ভাষাভাষী মুল্সিম সম্প্রদায় 
আত্মরক্ষার তাগিদে নিজেদের 
অসমীয়া ভাষাভাষী বলে পরিচয় 
দেয়। বাংলা ও অদমীয়া ভাষায় 
পার্থক্য কষ থাকায় এট] কঠিন 
হয় নি। 


কিন্ত কালক্রমে এর পরিবর্তন 


ঘটেছে । অসমীয়া হিন্দুস শ্রদায় 
এবং বাঙ্গালী মুলিম লম্প্রধায়ের পার- 
স্পরিক যোগম্জ্র বেড়েছে, শিক্ষা- 
দীক্ষার নবল্ব স্থঘোগে তার] অনেক 
এগিয়ে এসেছেন | লক্ষণীয় সংখ্যায় 


অসমীয়। ও বাঙ্গালী নিজেদের 
সম্প্রদা়গত কৃপমতুঁকত1 থেকে বেরিয়ে 
এনেছেন । 


গত বিধান. সত] নির্বাচনে এর 
পরিচয় মেলে । গৌহাটী 'বিশ্ববিষ্া- 
লয়, কটন কলেজ ও অন্ান্ত বহ. 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও তরুণ 
অধ্যাপকের] কংগ্রেদ বিরোধী নি পি 
আই, সিপি আই (এম), আর দি 


পি আই, এস, ইউ সি, নবশালপন্থী 
প্রার্থীদের পক্ষে দক্রিয়তাবে কাজ 
করেন। আসামে সর্বপ্রথম কংগ্রেম 


ও ইন্দিরা কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে । 


কংগ্রেস পায় ২২টি ও ইন্দিরা কংগ্রেস 
মাত্র ৬টি আসন লাভ করে। 
তুলনায় জনতা পান ৬০টি, পি পি 
আই (এম) ১১টি আঁসন। পিপি 
আই (এম) এর সহায়তায় আদামে 
জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। 

১৯৭৭ এর নির্বাচন আসামে যে 
পরিবর্তনের স্ুত্রপাত করে তার ফলে 
ভবিষ্যতে কায়েমী স্বার্থ সেখানে কোন 
দ্রিন ক্ষমতায় ফিরে আসার লম্ভাবন। 
ছিল না। সুতরাং হতাশাক্ষু 
কংগ্রেস (ই) ভোটার তালিকার 
কারচুপির অভিযোগ তুলে বর্তমান 
বঙ্গাল থে আন্দোলনের সুত্রপাত 
করে। 
ছাত্র ইউনিয়নের নামে কিছু মন্তান 
কংগ্রেস (ই) এর এই কর্মসূচীতে উৎ- 
সাহিত হয়। প্রতিক্রিয়ার অন্তান্ 
শক্তিগুলি যধা আর এস, এস, আমরা 

i ০০৩ ৯ পিট 





বাঙ্গালী প্রভৃতিও প্রতিশোধের নাষে 
আদরে নাষে। * 

কংগ্রেস (ই) এর অতি উৎসাহী 
মন্তানের] প্রাক্তন মৃখ্যমন্ত্রী গোলাপ 
বরবরার নামও ভোটার তালিকা 
থেকে কেটে দেয়। এভাবে বহ লক্ষ 
প্রকৃত ভারতীয় নাগরিককে ভোটার 
হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার 


‘চেষ্টা চলে । কারণ কায়েমী স্বার্থ 


মনে করে অমমীয়া ও বাঙ্গালী পন- 
গণের মধ্যে "ব্যবধান স্থুষ্টি করেই 
কেবল তার। 
করভে পারে। অন্তথায় তাঁদের 
ঘোরতর বিপর্যয় ঘটবে। 

সুখের বিষয় আনাম ও পশ্চিম- 
বাংলার অধিকাংশ মান্য এই কংগ্রেনী 
খেলার আসল রূপ ধরে ফেলেছেন । 
নির্বাচন বন্ধ রেখে বিদ্বেশী ভোটার- 
দেয় নাম খারিজের দাবী অসমীয়া 
জনগণের কাছেও প্রশ্রয় পাচ্ছে না। 
তবুও উভয় সমপ্রদায়ের লোকেদেরই 
লতর্ক থাকতে হবে। ভোটের রাজ! 
ফখকদ্দীন-মৈহূল হক নেই বটে কিন্ত 
হিতেশ্বর সৈকিয়! (আসামের প্রাক্তন 
কংগ্রেী স্বরাষ্ট্র হী যাকে আসামের 
ওম মেহতা বলে পরিচয় ছেওয়! হয়), 
দুলাল বরুরা, নগেন বকুয়া রয়েছেন । 
এদের পরাজিত করেই আনামের 
জনসাধারণ অগ্রগতি লাভ করবেন 
এতে কোন সন্দেহ নেই। 


. রক্ষা কমাঁদের 


স্বাভাবিক ভাবেই আসাম. 


নির্বাচনে জয়লাভ 


বোমায় দেবাৰ ঘোষণ। গগনে 


অর্থনৈতিক ভান্তকাঁর 


নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সর- 
কার রেল, ডাক ও তার এবং প্রতি- 
উদ্পার্বন-ভিত্ত্িক 
বোনাস দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণ] 
কহনায় কংগ্রেস লোকদলেয় বিরুদ্ধে 
জনতা দল ক্ষেপে গেছে। তাদের 
মতে এট! একটা নির্বাচনী ষ্টান্ট । 
বোনাসের ঘোষণা সতেরো লক্ষ 
রেল কমী সহ ড্রিশ লক্ষ সরকারী 
কর্মচারীদের খুশী করবে, সন্দেহ নেই। 
অতীতে কংগ্রে (ই) এবং জনতা 
সরকার রেল কর্মীদের বোনাসের 
দাবী স্বীকার, করেন নি। স্বতরাং 
রেল, ডাঁক ও তার এবং প্রতিরক্ষ] 
কর্মীরা তাদের বোনাস পাওয়ার 
অধিকার স্বীকার করে নেওয়ায় 
কংগ্রেস-লোকদল আতাতের উপর 
থুধী হবেন এটা স্বাভাবিক । সম্ভবতঃ 
এই অধিকার রক্ষা করার জন্যে তার! 





কংগ্রেস-লোকদল আতাতকে ভোট 
দিয়ে স্থায়ী করতেও চাইবেন। 
এদিক দিয়ে বর্তমান বোনাস 
ঘোষণাকে নির্বাচনী ষ্টান্ট বল! 
দোষের নয়। 
কিন্ত ভোটের ভামাভোলে হউক 
কিংবা বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
দরুণই হউক, শ্রমিকশ্রেণীর এক 
বিরাট অংশের দাবী নীতিগততভাবে 
স্বীকৃত হয়েছে এট! উপেক্ষা করার 
মত খটনা ময় । বহুদিন ধরে রেল- 
ওয়ে, ডাক ও তার ও প্রতিরক্ষা দপ্ত- 
রের কমর! অন্যান্ত ক্ষেত্রে মতই 
বোনাস দাবী করে এসেছেন । সর- 
কার নিজেই দেশের বৃহত্তম নিয়োপ- 
কারী সংস্থা । অন্যান্ত শিল্পবাণিঙ্গ্য 
সংস্থায় বোনাদ দেবার বাধ্য তাযুলক 
আইন আছে। জরুরী অবস্থার 
সময় ইন্দিরা সরকার সেই আইন 
সংশোধন করে কেবলমাত্র লাঁভ- 
জনক শিক্পবাশিক্্য সংস্থাকেই বোনাস 
দিতে হবে বসে ঠিক করেন। তাছাড়া 
সর্বনিয় বোনাসের মাত্রা বেতনের 
মাত্র ৪ শতাংশে কমিয়ে দেন। অথচ 
ইন্দিরা সযকারেরই নিযুক্ত বোনাস 
রিভিউ কমিটি সর্বনিয় বোনাল ৮'৩৩ 
শতাংশ দেবার সুপারিশ করেছিলেন। 
ইন্দির। সরকার এই সুপারিশ অগ্রাথ 
করেন।, 
এমন কি ইন্দিরা গান্ধী প্রধান- 


॥ পচ. 


মন্ত্রী হিসেবে সাফ বলে দেন যে 
মুনাক্ষা না হলে কোন সংস্থাকে বোনাস 
দিতে হবে না। অন্ততঃ দেওয়া 
আইনাস্থঘায়ী বাধ্যতামূলক হবে না। 
তিনি 'ম্প্ই বলে দেন যে শ্রমিকেরা 
কেবল মুনাফা হলেই বোনাস পেতে 
পারেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী চরণ 
সিং যখন উপপ্রধাঁনমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী 
ছিলেন'তখন তিনিও এই মত 
পোষণ করতেন। এবারেও তিনি 
বলেছেন ঘেবোনাসের ভিত্তি হবে 
উৎ্পাদন। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট হারে " 
উত্পাদন হলে উদ্বৃত্ত হবে এবং 
শ্রমিকের তার অংশ পাবেন। 
ইন্দিরা গান্ধীর মনোভাব থেকে 
অনেকটা অগ্রসর হলেও বর্তমান 
সরকারের দৃষ্টভঙ্গীও পরিষ্কার নয়। 
তার! কিছুট1 এগিয়েছেন এট! ঠিক। 
ইন্দিরা গান্ধী ঘেখানে সরকারী 
কমাঁদের বোনাস পাওয়ার স্যায্যতাই 
স্বীকার করতেন না, সেক্ষেত্রে চরণ 
সিং সরকার অন্ততঃ সেই দাবি স্যায়- 


সঙ্গত বলে মেনে নিয়েছেন। তা 
স্বেচ্ছায় হউক বা অবস্থাগতিকেই 
হউক। 


সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীকে মনে ' 
রাখতে হবে যে বোনাসের দাবীর 
সঙ্গে মুনাফার যোগস্ুত্র স্থাপন কর! 
মূল অথনৈতিক শোষণের প্রশ্নটি 
ধামাচাপা দেবার লামিল। বোনাস 
শ্রমিকশ্রেণীর মুল বেতনের কেটে 
নেওয়া একটা অংশ। মাসিক বা 
পাণ্ডাহিক বেতন ষা হওয়] উচিত 
মালিকেরা নানা অজুহাতে তা দেন 
না, কেটে রাখেন। এই টাকাটা 
মালিক ব্যবসায়ে থাটান এবং ক্রমশঃ 
শ্রমিকদের এই কেটে-মেওয়! বেতন 
ও মজুরীকে নিক্ষের পুজি বলেই 
ভাবতে শুরু করেন। 

আদল ঘটনাই হুল এট।। 
বছরের শেষে কোন মালিক খুশী হলে 
শ্রমিকদের কিছু কিছু মু্টতিক্ষা দেন, 
কেউ বা আদৌ দেন না। সবটাই 
শ্রমিকদের একতা ও সংগ্রাম করার 
সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। 

কোন শিল্পে শ্রমিকের মজুরী, 
কর্মচারী বেতন কত হবে, কারবার 
শুরু করার আগেই মালিক তা 
নির্ধারণ করেন। যখন কোন ব্যবসার 
পরিকল্পনা কর] হয় তখন যেশিনপত্র, 
কাচামাল ইত্যাদির সঙ্গে কজন 
লোক কি কাঙ্ করবে, কত মাইনে 
পাবে সবই ধরা হয়। তারপর 
বাজারে প্রচলিত দাম কষে মুনাফার 
হিসেব কর! হয়। রাজার দাসের 
শেষাংশ খম পৃষ্ঠায় রর 


1| ছয় ||. 


বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী 


(২) 


আবুল মনম্থুর আ্রাহমদ 


অন্ভুন দাস. 

পারিবারিক এ্রতিহ্ কখনো 
কখনো মানব, ভীবনগঠনের ক্ষেত্রে 
প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। যদিও 
কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম 
দেখা যায়। ঘেষনটি আমরা আবুল 
ফজলের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি। তিনি 
পরিবারের কঠিন- নিগঢ থেকে 
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে মক্তবুদ্ধি চর্চ। 
করতে , সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্ত 
বাঙলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবা 
আবুল মনস্থর আহমদ তেমনটি 
পারেন নি। পরিশেষে তাকে পারি- 
বার্িক এতিহের কাছে মাত্মসমর্পণ 
করতে হয়েছিলো। পারিবারিক 
সুত্রে তিনি 'করাঁধী” হিসেবে নিজের 
আত্ম পরিচয় প্রদান করেছেন। এই 
‘ফরাষী’ শব্দের মাধমে তার পরি- 
বার মিজেফের একট] বিশেষ চিন্ত 
ভাবনার প্রতিত্ হিসেবে ঢাবি করে 
থাকেন | এই এঁতিহ্‌ দীর্ঘদিনের 
গড়া বলে তার প্রতি আনুগত্য পারি- 
বারিক দাতিত্বের অঙ্গীতূত। এই 
পরিবারের অনেকে ফরাধী' স্তরে 


জেহাদে অংশগ্রহণ করে গাষী’ উপাধি- 


লাভ করেছিলেন। 

১৮৯৮ বারের ওর] সেপ্টেম্বর 
' ময়মনসিংহ জেলার অস্তর্গত ত্রিশাম 
খানার ধানীখোল! . গ্রামে আবুল 
ইলস্বর আহমছের জন্ম। সাধারণ 
মধ্যবিত্ত ঘয়ের সম্ভান হিসেবে গ্রাম 
থেকেই তার লেখাপড়ার স্বত্রপাত। 
আবুল মন্থর আহমদের পাঠ্যাবস্থায় 
স্বদেশী আন্দোলনের. সুচন1 হ্য়। 
পরব্তঁকালে তিনি নিজেও এই 
আন্দোলনের একজন সমর্থক হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করেন এবং এই আন্দোঁ- 
লনের- সংস্পর্শে এসে তাঁর তেতর 
জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে । 
পরবর্তী জীবনে একজন জাতীয়তাঁ- 
বাদী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তার 
আত্ম প্রকাশ এ কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ । 

এভাবে আবুল মনসুর আহমদের 
রাজনৈতিক জীবনের সুচনা হয়__ঘ| 
পরবতাঁকালে শরৎ বঙ্-সোরা বর 
নেতৃত্বে অবিভক্ত ব্দেশ আন্দো- 
লনের ভেতর পরিসমাণ্ডি পাত করে। 
এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নেভাজী 
সভাষচক্ত্র বন্ধ, দেশবন্ধু চিত্তরপ্ন 
দান, হোসেন শহীদ সোরাবদর, এ কে 


 ফঞ্জলুল হক প্রমূখ নেতার সান্গিধ্য লাভ. 


করেছিলেন ।. তবে মহাত্মা গান্ধী - 
এবং জওহরলাল নেহরুর প্রতি তার 
অগাধ শ্রদ্ধা ছিলো--য! পররততঁকালে 
তিনি অকু্চিত্তে ব্যক্ত করেছেন । 
১৯৪৭ সালে দেশ হ্বাধীন হয়। 


আবুল মনসুর আহমদ ১৯৫* সালে 
কলকাত1 ত্যাগ করেন। কি! 
এসেই তিনি তৎকালীন আওয়ামী 
লীগের সঙ্গে জুড়িয়ে পড়েন । সেই 
স্বাদে ১৯৫৬ খ্রীঃ হোসেন শহীদ 
সোরাবদ্ধীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় 
শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
আবুল মনস্থর আহমদ রাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রে সৰ্ব্বা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অব- 
জম্বন করলেও সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে ভার ভূমিকা! ছিলে! রক্ষণশীল 
এবং কথনে! 
শীল৪। একারণে ১৯৪৭ সালের 
আগেই তিনি" বলেছিলেন, এদেশে 
রাজনৈতিক পাকিস্তান হোক বা না 
হোকসাংস্কৃতিক পাকিস্তান হতে বাধ্য। 
যেজন্তে তিনি সর্বদাই বাঙলা তাষা ও 
সাহিত্যকে ছুভাগে ভাগ করার পক্ষ- 
পাতি ছিলেন। তার, আত্মকথায় 
শ্বীকার করেছেন যে হিন্দুদের সঙ্গে 
তিনি- স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি 
নিয়ে বাঙলার বহস্থানে ঘুরে বেড়িয়ে- 


ছেন কিন্ত কদাচ তাদের কাছে ‘জল’ ' 


চাননি, .'পানিঃ চেয়েছেন; তাদের 
বাড়িতে কদাচ ‘ডিম’ ও মাংস’ 
খাননি, বরাবর “আগা, ও গোস্ত’ 
খেয়েছেন । এক্ষেত্রে তার ভূমিকা 
ছিলো প্রতিক্রিয়াধমণ। হিন্দুর 
লুঙ্গি পরা পসন্দ করতেন না বলে 
তিনি ধুতি ছেড়ে লু্দি পরতে স্থরু 
করেন; কংগ্রেসীর। দাড়ির নিন্দা, 
করতেন বলে তিনি দার়্ি রাখতে 
সুরু করেন। অবশ্য এই প্রতিক্রিয়া 


জনিত বিক্ষোভের যে একেবারে ' 


বাস্তব ভিত্তি নেই একথ মনে করার 
কোন কারণ নেই । কারণ এই সময় 
অনেক হিন্দুও অহেতুক মুসলমানের 
আদ্বব-কায়দা, লেবাঁস-লেহাজ নিয়ে 
ঠাট্রা মস্কারী করতেন, এই জাতীয়. 
কার্ধক্ষেত্রে আপন হ্বাতন্্য রক্ষা করাকে 
আবুল. মনসুর আহমদ নিজের তহ- 
জীব ও তমুদ্গনের নিরাপত্তার জন্তে 
বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করতেন। 
_ আরুজ সনহুর আহমদ সর্বদাই 
বাঙালইহিম্দু ও মুসলমানের ভাষা, 
সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পুর্ণ আলাদা বলে 
মনে করতেন । এই স্বতস্তর সাহিত্য ' 
ও সংস্কৃতি চেতনার ক্ষেত্রে তার 
পারিবারিক এতিহবোধ কাজ করেছে 
বলে মনে হয়। দেশ বিভাগের পর 
তার তেতর এই চেতন! আরো প্রখর. 
হয়ে ওঠে। তিনি অমে করেন, 
সাংস্কৃতিক অধগুতার যে যুক্তি এত- 
দিন চালু ছিলো তা দেশভাগের পর 
অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে । এবার 


কখনে! “প্রতিক্রিয়া. 


তিনি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে 
হিন্দুদের পরিপুষ্ট ভাষ! ও- সাছিত্য 
থেকে আলাদা করার কাজে আত্ম- 

নিয়োগ করেন। তীর মতে, বর্ত- 
মানে বাঙলা হিসেবে যে ভাষা চালু 
রয়েছে তার সঙ্গে বাঙালী মুসলমান- 

দের কো--সম্পর্ক দেই। এট হচ্ছে 

পশ্চিম বাঁউপাঁর একট! বিশেষ অঞ্চলের 
কথ্যতাব1 তাই বাঙালী মুপদলমানদের 

এভাযষা যেনে নেওয়া অর্থহীন । অত- 
এব তাদের নতুন ভাষা তৈরি করতে 
হবে। মেই নতুন,ভাষা (standard 
Language) তৈরি না হওয়া পর্যন্ত 
সাধু ভাষাই চালু থাকবে। গল্প ও 


উপন্থাসের বর্ণনার ভাষা হবে দাধুঃ ' 


চরিত্রের সংলাপ 'হবে আঞ্চলিক । 


তার সবগুলো গ্রন্থ এই অদ্ভূত ফর্মো- 


লায় রচিত। "পাক-বাংলার কাল- 
চার” নামক গ্রন্থে তিনি এ মতামত 
প্রচার করেছেন । শুধু তাই নয় তার 
আত্মকথাতেও তিনি সদর্পে একথ। 
বারবার বজেছেন। আবুল মনস্থর 
আহমদের এই ভাষা কিন্তু ইসলাষী 
বাঙলা ভাগ। নয়-যর্দিও মেজাজট] 
অনেকটা একই প্রকারের । কিন্ত 
আবুল মনহর আহমদ সারাজীবন 
যে চেতনাকে বাস্তবে রূপ প্রদান 
করতে চেয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা 
একটি ব্যর্থ আন্দোলনে পর্যবপিত 
হয়েছিলো! | তার এ জাতীয় চিস্তা- 
ভাবনায় বহু বিবর্তনের ছাপও 
রয়েছে। এই বিবর্তন বিশেষভাবে 


কার্যকর হয়েছে তার ধর্মীয় বিশ্বাসের 


ক্ষেত&রে। তার প্রমাণ, কোন এক 
পর্যায়ে তিনি নাস্তিক পর্যস্ত হয়ে 
গিয়েছিলেন। এই বছ বিবর্তনের 
ছাপ তার “আত্মকথা, অত্যন্ত পরি” 
ফারভাবে বিধৃত ।_ 

বাঙলা! সাহিত্যে আবুল মনসুর 
আহমদেত্র অব্ধান অনম্বীক্যর্য। 
বিশেষতঃ ব্যদ্দরচনার ক্ষেত্রে তার 


জুড়ি পাওয়া মুশলিম। সমকালীন 


ক্কাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও ধর্ম 
তার ব্যঙ্গ ও বিদ্রপের বিষয়ীতৃত। 
তেভাল্লিশের ছুতিক্ষ, এই দুভিক্ষে 
জননেতাদ্ধের জনসম্পদ লুঠতরাজ, * 
রাজনীতির নামে ফাটকাবাজী, 
ধর্মের নামে জুয়াচুরি ইত্যাদি নিয়ে 
তিনি বহু গল্প ও নাটিকা রচনা করে- 
ছেন। এসব রচনা তার অচেনা, 
ফুড কনফারেন্স, গামি ভরের সৃফর- 
নামা, আলমানী পর্দা, শিক্ষা সংস্কার 
ইত্যাদি গ্রন্থে গ্রখিত হয়েছে। 


“আয়নাতে ঘেখানে- তিনি ধর্মীয় _ 


জীবনকে কঠোর ব্যঙ্গে জর্জরিত করে 
তুলেছেন, সেখানে “ফুভ কনফারেন্সে” 
ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত হয়েছে সামাজিক . 
ও ন্লাজনৈতিক জীবম। আবুল 
মনস্থর আহমঘের লেখনী কি পরি- 
মা শক্তিশালী তা উপলব্ধি করতে 





হলে তাঁর উপরে উল্লিখিত প্রস্থ গুলো! 
লীঠ বিশেষ প্রয়োজন । 

এছাড়া তিনি তিনধানা উপন্তাসও 
রচনা করেছেন। উপন্যাসগুলে 
হলো, “জীবন ক্ষুধা, “সত্য মিথ্যা, 


এবং “আরে হায়াত? । এই উপক্তাস- 
গুলোতে সমকালীন মুসলিম জীবনের - 


চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে অস্কিত- 
হয়েছে। “সতামিথ্যা তার শ্রেষ্ঠ 
উপন্তাস। এই উপন্তাসে প্রচারণার 
মাধ্যমে মিথ্যা কথাও কিভাবে সত্যে 
পরিণত হতে পারে তাই দেখানো 
হয়েছে । 

- আবুল মনস্থর আহমদ নিজের 
জীবনের উপর ভিত্তি করে দুখানা 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর প্রথমটা! 


হলো তার রাজনৈতিক জীবন নিয়ে . 


লিখিত ‘আমার দেখ! রাজনীতির 
পঞ্চাশ বছর”, অপরটি তার 'আত্ম- 
কথ!’ । বাঙালী মুদলমানের সমাজ 
বিবর্তনের ধার! জানতে হলে এই 


্রস্থঘয়ের উপযোগিতা অনশ্বীকার্য । 


একজন সঙাঁজ-সচেতন লেখকের 
পক্ষেই এমনটি সম্ভব । | 

-_পাক-বাংলার কালচার’ তায় 
প্রবন্ধের বই । 'এই প্রবন্ধের বক্তব্য 
সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 
একথা অনস্বীকার্য যে, তার বক্তব্যের 
সঙ্গে এখন কারে! একাত্মত! মেই । 
এ সম্পর্কে আবুল মন্থর আহমদ 


' পর্যায় ভুক্ত । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩শে নভেম্বর, ১৯৭৯ 


নিজেই বলছেন, “বাংল! শব্ধ 
সাহিত্য অবিভাজ্য এই ধু! 
স্বভাবতঃই তার [মুসলমান লেখকরা 
হিন্দু মনীষীদের অনুকরণ করিলেন । 
খর মনীষীর1 ইতিমধ্যে গণমুখী 
সাহিত্য সুষ্টির উদ্দেশ্তে যে পশ্চিম- 
বাংলার আঞ্চলিক কথ্য তাষাকে 
সাহিত্যে স্থান দ্বিয়াছিলেন, আমাদের 
_লেখক সাহিতিযকরাও না বুঝিস 
তাই করিতে লাগিলেন । ক্রমে 
পশ্চিমবাংলার কথ্য ভাষা পূর্ববাংলার 
সাহিত্যের ভাষা হইয়া গেল। পূর্ব 
বাংলার ভাষিক-সাহিত্যিক, শৃতরাং 
কৃষ্টিক, শ্বফ্কীয্নতার পথ দ্রুতগতিতে 
অবরুদ্ধ হইতে লাগিল । ' আমি 
আমাদের ভাষা আন্দোলনের 
ব্যাখ্যায় বাংলা একাডেনির 
বৈঠকে, ছাঁত্র-তরুণদ্রের সভায় 
বিভিন্ন সাহিত্য সম্মিলনীতে এব 
সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যায় প্রবন্ধ 
লিখিয়! আমাদের দাহিত্যিকদের্‌ 
হুশিয়ার করিতে লাগিলাম | 'বাংলা 
একাডেমি আমাকে এওয়ার্ড দিলেন, 
ফেলে] নির্বাচিত করিলেন, জীবন 
লদস্ত করিলেন সন্মান দিলেন খুবই । 
কিন্ত কথ! শুনিলেন না।” (আত্ম- 
কথা) তবু বক্তব্য প্রকাশে তিনি এক 
জন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের সম" 





ki 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


বস্তী উন্নয়ন 


ধিসত' থেকে’ বস্তী কথাটা এসেছে । এই কলকাতায় প্রত্যেক তিন- 


জনের মধ্যে একজন হলেন বস্তীবাসী । 


অথচ সেই বন্তীর জন্যে আগে উন্নয়নযূলক-প্রায় কোনও রকম কাজই 
হয় নি। যদিও বস্তীগুলোভে কারিগর, মিস্বী "থেকে নিয়ে, স্কুস-শিক্ষক, 
প্লাম্বার, মুটে-মছুর, শিল্পী, অফিস কর্মী, পরিচারক-পরিচারিকাদের শত 
সহজ পরিবার, ক্যানভাসার, নবাগত কলকাতাঁবাসী কে না থাকে? সংখ্যায় 
তারা কেবল কলকাতত1 শহরেই দশ লক্ষের মত | Vl 


কলকাতার বন্তী পৃথিবীর মানব-প্রেমিকদের কাছে এক বার 
আকর্ষণ । মামুষ হয়েও কত অমানবিক পরিস্থিতিতে লোক বলবাস করেন, 
তার জলন্ত দৃষ্টান্ত চোখে দেখেই শুধু বিদেশীর ক্ষান্ত হতে পারেননী । 
তাদের ইনষ্ট্যাপ্ট ক্যামেরায় সমবেদনার শব্দ ওঠে “ক্লিক ক্রিক? । দে রে 


বাইরে ছাপা হয় ফলাও করে। 


বিদেশীদের বিস্ময় হলেও, কলকাতার মানুষের বুকে এটা একটা ক্ষত- 
স্বান। ইংরেজ আমল ও তৎ্পরবর্তাঁ বহুদিন যাবৎ অবহেলিত এই বস্তী- 





গুলোতে চেষ্টা চলছে পানীয় জল, নামী, বিদ্যুতের আলো, স্কানিটারী 
পায়খানা, পাকা-রা$1.এই কয়েকটা অবশ্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থার । 
তার সঙ্গে আর একট! নতুন প্রকল্পের কাজও শুরু হয়েছে। হ্বপ্ন যুলধনে 
ছোটখাট ব্যবমায় জন্ত খপ. ও সাহায্যের ব্যবস্থা । নি এস ডি এব সঙ্গে 
সহঘোগিতাক় জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি বস্তীবাসীদের খণ দিচ্ছেন । | 

' বন্তীর মাহুয যখন খানিকটা দূর পর্যস্ত হ্বনির্তর হতে পারবেন, তখন 
আপনা থেকেই পারিপান্বিক পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি তৈরী হবে বন্তীগুলোর 
মধ্যে |. সর্বগ্রাসী বেকারত্ব ও দারিজ্যই বন্তীগুলোকে কলকাতায় মধ্যে 
থেকেও এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। 

কলকাতার উন্নয়নের কথায় এদের কথাও ভাবতে হবে| এদের সহ 

যোগিতা নিয়েই বন্তী উন্নয়নের কাজট] এগোচ্ছে। তি 
(নি এম ভি এ কর্তৃক:৩-এ, অকল্যাণ প্লেস, কলকাতা-১৭ হইতে প্রচারিত) 





পা 


পপণ শুক্রবার, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৭৯ 


উহ নাট সংস্কৃতির স্বপক্ষে 


মঞ্জু বন্দোপাধ্যায় 


অতি সম্প্রতি কলকাতার পেশা- 


দ্বাল্রী নাট্যশালাহব কতকগুলি নাট- 
কের আবির্ভীব ষে কোন সচেতন 
মাস্ষকেই চিন্তিত করে তুলেছে। 
‘এ মার্কা, প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যঃ ও 
ভিলিবাসার ব্লোহট’ নাটকের 
কল্যাণে পেশাছারী মঞ্চ মানেই 
এখন বিভীষিকা। অবশ্য মুষ্টমের 
কিছু পরিচালক এর বাইরে থেকে সৎ 
নাটক, করার আপ্রাণ চেষ্ট! চালিয়ে 
যাচ্ছেন! সেদিন সকালে উঠে এই 
.জ্রাতীয় একটি নতুন নাটকের 
বিজ্ঞাপন দেখে ব্লকমেকারকে তারিফ 

করে পারঙ্গায় না। অতটুকু 
বকের মধ্যে কী অসাধারণ নৈপুণ্যে 


+ একটি বাথটাবে শুয়ে থাকা নারী- 


দেহের শক্মাতিৎস্ম শরীরের রেখা 
গুলিকে স্পষ্ট করে দেখানো যায়! 
বাংলা কাগজের বিজ্ঞাপনের হার 
"আমাদের সকলেরই জানা। গ্রপ 
থিয়েটারগুলি আপ্রাণ চেষ্টা করে 
কোন রকমে তিন সেটিমিটার বিজ্ঞা- 
পনের টাঁকা জোগাড় করে তারই 
মধ্যে ষতট1 সুন্দর ও ছিমছাম 
বিজ্ঞাপন তৈরী করা ঘায় তার 
চেষ্টা করছেন আর তারই পাশাপাশি 
সমুদ্রে ্ানরতা বিকিনি পর! মহিলার 
অন্ত পুরুষের গায়ে হেলান দেওয়া 
ছবি, নর্তকীয় ক্যাবারে পোশাকে 
উত্ব্বাছ হওয়া, টাকমাথা স্থুলকায় 
এক ভদ্রলোকের এক যুবতীকে চুমু 
খাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা কিংবা মৈথুন, 
ভাঙ্কর্ষের কুৎসিত সংস্করণ । মাঝে 
যাঝে মনে হচ্ছে খিয়েটারের নামে 
আমর] কোথায় চলেছি? তবে 
আমার মতে পেশাদারী মঞ্চে যখন 
পচা মেলোড্রামা কিংবা দমফাটা 
হাসির নাটকের নামে অসভ্য, অঙ্গীল, 
বোকা রসিকত চলে, তাঁও কিছু সুস্থ 
সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। বছ তথা- 


, কথিত শত শত রজ্রনী অতিক্রান্ত 


টি 





আবুল ঘনন্ুুর 
৬্ঠ পৃষ্ঠার পর 

আবুল মনন্বর আহমদ সম্পর্কে 
যেটা সবচেয়ে বড় কথা, তাহলো 
মতামত তার যত প্রতিক্রিয়াশীল 
হোকনা কেন, তিনি কখনো তার 
বিবেকের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা! 
করেনমি। ফলে একেবারে নিঃসঙ্গ 
জান] দত্বেগ এবং এই ২ উপলব্ধি তার 
ভেতর প্রতিক্রিয়। হুষ্টি করা. লৃত্বেও 


+ প্রচলিত চিস্তার কাছে আত্মসমর্পণ 
করেননি । এই উপলব্ধি যে কোন 


ব্যক্তির পক্ষেই গৌরবের কথা। 


তিনি ১৯৭১ সালে পরলোঁক- 
গমন হয়েন। 


নাটক এর উদ্বাহরণ, কিংবা বাঙাল 


দেখতে দেখতে আমার তাই মনে 


পালনের মহান দায়িত্ব পালন কর]। 
স্বামীর কাজের ও ভাবনার শরিক 
আমরা ক'জন? তাই আমর অন্ত 
সময় দুপুরে সারাদিনের হাড়ভাড! 
খাটুমির পর পাশের বাড়ির বউএর 


ভাষাকে বিকৃত করে দর্শককে হাসা- হয়েছে । কিন্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে এইজাতীয় সঙ্গে পরচর্চ করি, শাড়ি গয়নার গল্প 


বার চেষ্টা করাও কি খুব সুস্থ রুচির 


পরিচায়ক? “নাম জীবন”, 'কাল- 
বৈশাখী’ তায় এক উল্লেখযোগ্য 
ব্যতিক্রম। ‘কালবৈশাখী’ উঠে গেল, 
তার কারণ ক্লেমত্রাউন মঞ্চ। অতদূর 
গিয়ে সাধারণ মানুষ সৎ নাটক 
দেখতে চান না । কিন্তু ‘নাম জীবন”- 
এ তো কোন অন্থবিধে হচ্ছে না। 


‘আমাদের তথাকথিত খিয়েটারী 


ব্যবসাদারর! সাধারণ মানুষকে, 
ধিয়েটারের দর্শকদের রুচি ও বুদ্ধিকে 
যথেষ্ট মুল্য দেন না । “বারবধূ" একটি, 
চমৎকার উপন্যাস । ছবিটি শুনেছি 
বেশ ভাল হয়েছিল । নাটকটি আমি 
তৃতীয় শোতে প্রতাপ মেমোরিয়ালে 
দেখেছিলাম । সেদিন কিন্তু নাট কটি 
‘ভালবাসার রোহট’ নাটক হর্স ওঠে 
নি। কেতকী দত্তের অভিনয় ও গান 
আমার দারুণ ভাল দেগেছিল। 
তারপর আস্তে আস্তে জর হলে! 
মেয়েদের শরীর দেখিয়ে দর্শক আম- 
দানী আর টাক! লোটার' সেই 
ভয়ঙ্কর কুৎসিত খেল]। আমরা 
মধ্যবিত্ত বাঙালী । গ্রাণ্ড হোটেল 
কিংবা হোটেল হিতুস্থান ইণ্টার- 


ন্যাশনালে গিয়ে ক্যাবারে নৃত্য দেখা_ 


আমাদের আধিক দঙ্গতি ও মানসি- 
কতা-_ছটোতেই বাধে । স্বতয়াং 
শুরু হলে! খিয়েটারে ক্যাবারে নৃত্য । 
জীয়াসবিহাক্সী সরকার এর মহান 
শস্টা। বহু মিষেরা এখানে ভীড় 
করলেন। নামের আগে একটি মিস্‌ 
থাকলেই আমরা আদেখলের ছল 
সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ি । যে মিস্‌ 


' নাচছেন, তিনি আদে! ক্যাবারে 


নাচছেন কি না সেটাও জানি না। 
নানতম পোশাকে চকমকে আলো ও 
বীভৎস বাজনার সঙ্গে একজন মহিজ] 
একটি হোটেলের দৃশ্তে যেখানে 
সেখানে হাত পা ছুঁড়ে বিচিত্র সব 
অঙ্গভঙ্গী করতে থাকেন। আমি 
হোটেলে ক্যাবারে দ্বেখেছি। 
ক্যাবারেও কিন্ত একটি বিশেষ 
শিল্প! তাকে যত করে শিখতে হয়। 
তারও কতকগুলি বিশেষ মুদ্রা 
আছে। কিন্ত এখনকার কমার্শিয়াল 
থিয়েটারে একমাত্র শেফালী দেবী 
ছাড়া আর যাদের দিয়ে নাচানো 
হয়, ভার] কেউই ক্যাবায়েও নাচতে 
জানেন না। কোন নৃত্যশিল্পী যখন 
নিজে নাচতে নাচতে নিজের শিল্পকে 
উপভোগ করেন (এমন কি তা” 
ক্যাবারে নৃত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ), 
তখন কিন্তু তা অঙ্লীল বলে মনে হয় 
না। শেফালী দেবীর ক্যাবারে 


মেয়েদের যধন দেখি শুধুমাত্র টাকার 
জন্তে প্রায় উলঙ্গ হয়ে সারা গায়ে রঙ 
মেখে তারা স্টেজে এসে দাড়ান এবং 
অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে অপটু ছন্দে 
ক্যাবারে নাচার চেষ্টা করেন এবং 
প্রতি মুহূর্তে নিজের নগ্নপ্রায় শরীরের 
প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন, তখনই 
দর্শকের আনে বসে অপরাধী মনে 
হয় নিজেদের, তখনই সেই নাচ হয়ে 
ওঠে অঙ্লীল। এ যেন গোপনে 
কারে! শোবার ঘরে বাইরে 'থেকে 
উকি দেবার মতে1। 

থিয়েটারে ক্যোবারে নৃত্য প্রচ্ল- 
নের মহান দিকপাল যখন আজ 
শরৎচন্দ্ের “দেনাপাওল1 করেন, 
সেখানেও গাজননৃত্যে মিস্‌ সোফি- 
যাকে দিয়ে নাচাতে হয়। আমি 
নাটকটি অর্ধেক দবেখে উঠে এসেছি। 
ঘতটুক দেখেছি তাতে মিস্‌ 
লোফিয়াকে কিন্তু অতি সাধারণ একটি 


মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের মেয়ে বলেই 


মনে হয়েছে। 

সবচাইতে মঙ্জার ব্যাপার হলে! 
এইসব প্পত্রাট ও স্থম্দরী* জাতীয় 
নাটকে সবচাইতে ধার] বেশী ভীড় 
করেন তারা কিন্ত মেষ়েয়।। একদিন 
ওপাড়া দিয়ে যেতে যেতে দেখেছি 
ম্যাটিনী শো হাউপফল। দুপুরে 
মহিলারা বিরাট নি'দুর, শাখা, 
লালপাড় শাড়ী ইত্যাদি পরে; পান 
চিবোতে চিবোতে অপ্রাথবয়স্কদের 
হাত ধরার পরিবর্তে হাতে থিয়ে- 
টারের বছটাকায় কেনা অমূল্য 
টিকেটটি ধরে (বাঁমক্রণ্ট সরকারকে 
ধন্তবাদ, এই জাতীয় নাটকে তারা 
শুন্ধ বাড়িয্বেছেন। আরও বাড়ালে 
আরও খুশী হবে!) এগিয়ে চলেছেন 
মিস্‌ শেফালীর ক্যাবারে নৃত্য কিংব! 
এককালের গ্রপ থিয়েটার কর! 
শিক্ষিত মহিলার দ্বারা অভিনীত 
একটি চুম্বন দৃশ্য আপন চক্ষে প্রত্যক্ষ 
জন্ত। এর কারণ -তাববার ছে] 
করেছি । উত্তর খঁজেও পেয়েছি। 
আমরা, ভারতীয় সেযেরা, বিশেষ 
করে বাঙালী মেয়ের! নিজেদের 
ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিনিয়ত সবার 
কাছে অপমানিত হই । বিয়ের পর 
শ্বশুর বাড়িতে, স্বামীর কাছে, বুড়ো 
বয়সে ছেলের কাছে । আজও 
আমাদের তথাকধিত মধ্যবিত্ত 
বাঙালী সমাজে মেয়েরা পণ্য ছাড়া 
কী? তাদের বিয়ে ঠিক করেন মা 
বাবা, বিয়ের পর তাদের কাজ 
স্বামীর সংসার দেখা, শধ্যালঙ্গিনী 
হওয়া এবং- সন্তান উৎপাদন ও 


করি এবং এই জাতীয় নাটক ও হিন্দী 
পিনেষা দেখি । একটি মেয়েকে ওই 
অর্ধনগ্ন পোশাকে সকলের সামনে 
নাচতে দেখলে, অপমানিত হতে 
দেখলে আমাদের কোথায় যেন 
নিজেদের জীবনের এই প্রতিনিয়ত 
অপমানের, গ্লানির, জালার খাপিকট। 
শোধ নেওয়া যায়। এ এক ধরনের 
সেডিষ্টিক সুখ । আর আমাদের 
দেশের অধিকাংশ বাঙালী পুরুষ ? 
তার! তো! জীবনে স্ত্রীকে কোনদিন 
নিজের ঘরে, নিজের বিছানায় নগ্ন 
দেখেছেন কিন! আমার যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। 

নগ্নতা খুব সুন্দর, অত্যন্ত পবিত্র । 
কিন্ত অর্থনগ্রত] কুৎসিত, অশ্লীল এবং 


তাকে কোন্‌ পরিবেশে কি ভাবে 
দেখানো হচ্ছে তার ওপর তাঁর জমন্ত 
ফলাফল নির্ভর করে। মু তার 
দপ্যাসেণ্ার* ছবিটিতে যখন কনসেন- 
ট্রেশন ক্যাম্প-এর ভেতরে যুবতী 
মেয়েটির শাস্তির জন্য তাকে পুরোপুরি 
নগ্ন করিয়ে দাড় করিয়ে সেখান দিয়ে 
অস্ান্ত বন্দীদের মার্চ করিয়ে নিয়ে 
যান কিংবা আলেকজগাপ্ডার ডো ভশেং- 
কোর “মাথ” ছবিটিতে তিনি 
নগ্রতার ব্যবহার করেন, তা দেখে কি 
কোন মান্থষের মনে বিন্দুমাত্র যৌন 
উত্তেজন। জাগে? 

আমার প্রশ্ন সেধানেই-_ আমন] 
কাকে রাখবো আর কাকে বাদ 
দেবে|। সত্যিকারের সুস্থ সংস্কৃতি 
বলতে আময়! কি বুঝি । আমি মনে 
করি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
“পাপপুণ্য” নাটকের অপ্রাপ্ত বয়ক্ক- 
দের সঙ্গে আনবেন ন!’ বলে যখন 
বিজ্ঞাপন দেন তখন তিনি এক বিরাট 
শেষাংশ ১ম পষ্ঠায় 





বোনাস প্রসঙ্গে 
৫ম পৃষ্ঠার পর 


ওঠানাযার সঙ্গে মুনাফা কম বেশী 
হতে পারে । বাজার দাম একে- 
বারে পড়ে গেলে লোকসানও হতে 
পারে। কিন্ত পুঁজিবাদী উৎপাদনে 
প্রতিঘোগিতার ছার? প্রতিযোগিতার? 
উচ্ছেদ ঘটে এবং একচেটিয়া কারবার 
দেখা দেয়। তখন লোকপাঁনের 
প্রশ্নই থাকে না? বাজার দামও 
পড়ে না বরং ক্রমাগত বেড়ে চলে। 

এখন প্রশ্ন ওঠে তাহলে শ্রমিক- 
শ্রেনীর কেটে নেওয়া! অংশ ফেরত 
দিতে হলে মূনাফা কোন ভিত্তি হবে? 
দেশে বেকার দংখ্যা বাড়লে কাজে 
নিযুক্ত কাদের কম বেতন দেয়! 
যায়্। অনশন থেকে রক্ষা পাবার জন্তে 
লোকে কম বেতনেই কাঙ্গ করতে 
রাজী হয়। পুজি মালিকেরা ভাই 
দেশে বেকার বাহিনী সুষ্ট করে। 
যত বেশী বেকার তত কম মন্ত্রী, 
তত বেশী মুমাফা। 

সুতরাং শ্রমিকদেক বোনাদের 
দাবী কেটে নেওয়া বেতন ফেরত 
পাঁবারই সাধারণ দাবী নয়। অবস্থা 
গতিকে এই দাবী বেকারদের কার্জ 
তরি, জিনিসপত্রের দাম কমানো 
এবং একচেটি? পু'জিয ' ক্ষমতা খর্ব 
করার জাতীয় দাবীর সঙ্গে জড়িয়ে 
গেছে । 

প্রশ্নে ওঠ কতট। বেতন কেটে 
রাখা হয়েছে তা কিভাবে ঠিক 
হবে? একেক শিল্পে তোঁ একেক 
হারে বেতন মজুরী দেওয়া হয়। 
, সবার কাটানি সমান নয়! ট্রেউ 
ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে এর 
একটা নিরিথ দেওয়া হয়েছে। তারা 


বলেন ন্তাষ্য বেতন-থেকে ঘতটুকু 
কম ততটুকুই _ কেটে রাখা হয়েছে 
এবং তাই বোনাদ ধার্য হওয়া উচিত। 
এখন ন্তাধ্য বেতন কতটা! হবে? এই 
প্রশ্নে একমত হওয়া সহজ নস । কেউ 
বলবেন অন্যান্ত দেশের হারে বা 
আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার ধার্য হারে 
বেতনই ন্তাধ্য, কেউ বলবেন স্থায়ী- 
মূলধনের হারাহারি অনুপাতে 
মজুয়ীকে হিসেবে করে ন্যাধ্য বেতনহার 
করতে হবে। ফলে অনেক কমিটি, 
কমিশন ও প্রস্তাবের তলায় চাপা 
পড়ে আসল বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে। 

শ্রমিক নেতার! তাই বলেন থে 
আপাততঃ জীবনধাত্রার ব্যয়ের 
হিসেবে ন্তাধ্য বেতন ঠিক হউক, যে 
বেতনে বর্তমান মৃল্যস্তরে একটি 
পরিবার সুমন খান্ত ও অন্তান্য ভোগ্য 
পণ্য কিনতে পারে তাই স্তাধ্য বেতন 
ধার্য করে বোনাসের হিসেব কষা 
ঘায়। অনেকেই মনে করতে পার- 
বেন যে ১৯৫৭ সালে নেহরু সর- 
কারের শ্রমমন্ত্রী এই নিরিখ মেনে 
নিয়েছিলেন । কিন্ত আরে? বাইশ ' 
বছর কেটে গেছে । এখনো দেশে 
জীবনধাত্রার ব্যয় ভিত্তিক বেতনক্রষ্ . 
শ্বীকৃত হয় নি। সুতরাং বোনাম 
সম্পর্কেই নির্তরঘোগ্য নিরিখ স্থিরী- 
কৃত হয় নি। 

পাতের- মধ্যে শুধু এটুকু থে 
ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বোনাসৈর দাবী 
স্বীকৃত হল । যার! কিছুই পেতেন 
ন! তার! নামেষাত্ হলেও কিছু 
পাবেন বাকিট। তাদের লড়াই 
করেই আদায় করতে হবে, সত দ্ধিন্ন 
দানের উপর ভরসা রেখে কিছুই 


হবেনা 


॥ আঁট ॥ 


ঝা 


ক্রীস্তফ জানুগীর 


মিহির সেনগুপ্ত 

আন! একটি গবেষণাগারে কাজ 
পেতে চায়। সেখানকার প্রধান 
প্রফেসর তাকে -নিতে চান না। 
বৈজ্ঞানিক-সহকারীকে আন্থরোধ 
করেন মেয়েটিকে জানিয়ে দিতে যে 
সে অস্ুপুক্ত । বৈজ্ঞানিক আনাঁকে 
আঘাত দিতে চায় না, বলে প্রফেসর 
ব্যস্ত আছেন), পরে জানান হবে। 
ঘটনাচক্রে তার ছুজনে একই ফ্ল্যাট 
বাড়ীতে থাকে। আন! বৈজ্ঞা- 
নিককে চায়ের নিমন্ত্রণ করে! ধীরে 
ধীরে আলাপ-আলোচনা মধ্য দিয়ে 
কিছুটা দখ্য গড়ে ওঠে প্রধানতঃ 
মেয়েটিয় ষটু উৎসাহে। পরের দিন 
সকালে বৈজ্ঞানিক জানতে পারেন 
যে আগের দিন রাত্রে আনা আত্ম- 
হত্যার চেষ্টা করেছিল । তিনি ছুটে 
যান আনায় ঘরে কিন্ত দেখা যায় 
মেয়েটি আবার তার আত্মবিশ্বাস 
ফিরে পেয়েছে । বিছুটা হয়ত 
বৈজ্ঞানিকের আগের দিনে নিরাসক্ত 
ব্যবহারের প্রতিবাদে আজ সে তার 


প্রতি উদ্নাসীন। কিন্ত একট! সম্পর্ক ' 


গড়ে ওঠার সম্ভাবনা] থেকে ঘার। 
চব্বিশ ঘণ্টার ঘটন'। অল্প পরিসর । 
প্রধান চরিত্র এরা ছুজজনে। ৫৮ 
মিনিটের এই ছবিটির নাম “বিহাইও্ড 
দি ওয়াল” (১৯৭১)। 
ইয়ান কাজ করে বরুফাবৃত এক 
আবহাওয়া! গবেষণা কেনে । তার বন্ধু 
মারেক সফল বৈজ্ঞানিক । ছুটি নিয়ে 
দেখা করতে আসে ইয়ানেয় সঙ্গে 
সে বুঝে উঠতে পারে না ইয়ান কি 
করে এই স্থদূর প্রান্তরে বাস করে 
তৃপ্তিতে আছে । সে বলে ইয়ানকে 
শহরে চলে আদতে । ধীরে ধীরে 
সে উপলব্ধি করে ইয়ান তার স্ত্রীর 
সঙ্গে নতুন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্দে এক 
হানবিক সম্পর্ক গড়ে ভুলতে পেরেছে 
যাতে দে বিফল হয়েছে৷ সেফিরে 
যায় শহরে । প্রধান চরিত্র তিন। 
কয়েক দিনের ঘটনা । পরিমূর ঈষৎ 
বিভ্তৃত। ১৭ মিনিটের ছবি । নাম 
“দি ট্রাকচার অফ ক্রিস্টালস্» 
7 (১৯৬৯)। নু 
একজন যুবক এক মঠের শিল্প 
সংগ্রহের তত্বাবধায়ক হয়ে আসে। 
সেখানে থাকাকালীন মঠের অতিবৃত্ধ 
প্রধান যাজকের জীবনের শেষ কয়েক 
দিনের বেঁচে থাকার. লড়াই দেখে 
প্রাচীনদের প্রতি জেগে ওঠে তার 
এক নতুন মমত্ববোধ ও শ্রদ্থা। ছুটি 
প্রধান,চরিঅ। কয়েক দিনের ঘটন। 
অত্যন্ত নীমাবদ্ধ পরিসর ৷ ২৮ মিনি- 
টের ছবি । নাম “ভেথ অফ এ দি 
'প্রভিল্িয়াল? (১৯৬৬) . 
উপরোক্ত ছবিগুলির পরিচালক 


কয়েকটি ছবি . 


ক্রীন্তফ জাহুসী | বর্তমানে পোলাগ্ডে 
মৌলিক হ্ুজ্রনশীল প্রতিভা হিসাবে 
আজেই ওয়াইদ্বার পরই তার স্থান । 
পরিমিভিবোধ, উজ্জল দৃশ্যসংস্থাপনের 
মধ্য দিয়ে চরিত্রদের অত্তদ্বন্ব ফুটিয়ে 
তুলতে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে সামা- 
খিক মূলাবোধ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে 


অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী জানুসী। 


উপরের ছবিগুলিতে একটা মিল, 
আছে। অর চরিত্র, অল্প ঘটন]। 
কিন্তু প্রতিটি ছবি বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুন্ধোত্তর ইওরোপে বিশেষ 
করে সমাজতান্ত্রিক দেশে, যুদ্ধকে 
বিষয়বস্ত করে ছবি তোলার বিশেষ 
প্রবণত1 দেখ] গিয়েছিল। জাঙ্গুসী 
এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতস্র । তার কোন 
ছবিই যুদ্ধকে ভিত্তি করে নয় । সম- 
কালীন সমাজ, ব্যক্তি ওঘটনাপ্রবাহে 


+ Ee 





তার আগ্রহ অনেক গভীয়? অল্প 
কয়েকটি চরিত্র নিয়ে, অল্প পরিসরে 
সমাজ, জীবন, মূল্যবোধ, সত্য এবং 
ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কেন্ন বিজ্ঞান 
ভিত্তিক ও শিল্পগুণসম্মত বিশ্লেষণে 
পুরোনো! ও নতুন মূল্যবোধের সংগ্রাম 


ইত্যাদি বর্ণনায় তিনি অনেক বেশী 


কৌতুহলী । 

উপরের প্রথম ছুটি ছবির প্রধান 
চরিত্রের] বৈজ্ঞানিক । তৃতীয়টির দক্ষ 
কারিগর । জাঙুসী মনে করেন যে 
এই শ্রেণী সামাজিক ও রাজনৈতিক- 
ভাবে অনেক বেশী দ্বায়িত্বশীল, 
অন্তত সমাজবাদী দেশে। জানুসী 
নিজেও ছিলেন পদার্থবিষ্তার ছাত্র, 
ফলে কোন বক্তব্য রেখে, নিজের 
জীবমের অভিজ্ঞ তার ভিত্তিতে 
সেটাকে প্রমাণ করতে বা যাচাই করে 
নিতে তিনি বিশ্বাপী | 

৯১ মিনিটের ছবি 'ইলুামিনেশন 
(১৯৭৩)। নায়ক কফ্ান্সিজেক 
পদার্থবিষ্ঞার ছাত্র । তার ধারণা 
বৈজ্ঞানিক দৃটটিভদীয় দ্বার! স্থির নিশ্চয় 
ভাবে সত্যকে আবিষ্কার কর! সম্ভব । 
স্কুলের পরীক্ষা পাশ করে কলেজে 
ভতি হওয়া থেকে শুরু করে ডক্টরেট 
পাওয়! অবধি দ্বশ বছর বিস্তৃত এই 
ছবির গল্প । কলেজের এক অধ্যা- 
পিকার প্রেমে পড়ে সে, কিন্ত কয়েক- 
দিনের সধ্যেই মেয়েটি তাকে বাড়ী 
থেকে অপমান করে বের করে দেয়। 
ব্যাপারটিকে ভুলতে সে পাহাড় 
চড়তে যায় যেধানে তার চোখের 


শপ 


'বাঁড়ী যায়। 


সামনে এক বন্ধু দুর্ঘটনায় মারা যায়। 
আবার প্রেমে পড়ে ফ্রান্দিজেক, 
বিয়ে করে এবং একটি সস্তান হয়। 
পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সংসার 
চালানো সম্ভব নয় বলে ছুটি নিয়ে সে 
বিভিন্ন কল-কারখান] ও হাসপাতালে 
কাজ করে। উপরোক্ত প্রথম ছুটি 
ঘটনাকে যুজি-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ 
করে সিদ্ধাস্তে পৌছুতে না পারার 
জাঁল! তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় 
নতুন জ্ঞানের অন্বেষণে । কিন্ত বহু 
সমস্তাই অমীমাংসিত থেকে ঘায়। 
সে সন্যাসী হবে মমন্থ করে কিন্ত 
পরিবারের প্রতি দা সি ত্ব তাকে 


ফিরিয়ে নিয়ে আমে দংসারে। 
আবার ইউনিভাপিটিতে ভর্তি হয়ে 
ভক্টরেট পায় সে এবং পৃথিবীতে কিছু 
করে যাওয়ার চিহ্ন রাখতে চায়। 


একদিন বুকে ঈষৎ যন্ত্রণার পন্ন: 


ডাক্তার তাকে উপদেশ দেয় সমস্ত 
বিষয় সহজভাবে নিতে, তার হার্টের 


এল = জাপ 


অন্থ হয়েছে। 

ছবিটির শুরুতেই ডাক্তার পরীক্ষ 
করেন ফ্রন্সিজেককে এবং তার পর 
থেকেই জাঙমী ফ্রাঙ্গিজেফের 
জীবনকে অন্গবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে 
পরীক্ষা করেন খু'টিয়ে খু'টিয়ে। ছবিটি 
যেন এক গাণিতিক ফুলা তৈরী । 


পরিবর্তনশীল লমাজ ও ব্যক্তিজীবনের 
“পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মাহ্যফেই 


তার কার্যক্রমের মুল্যায়ন করে 
সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করতে হয় 
মাঝে মাঝে, এটাই সম্ভবত জাছসীর 
বক্তব্য ৷ - 

“দি কোয়ার্টারলি ব্যা লা ন্দ” 
(১৯৭৫) ছবিটির বিশেষ সম্পদ 
প্রধান মহিলা চরিত্রে মাতা কোমো- 
রোওস্কার অভিনয়। শুধু পোলাণ্ডে 
নয়, বর্তমান পৃথিবীতে তিনি অন্ত- 
তম বিশিষ্ট অভিনেত্রী । “বিহাইগড 
দি ওয়াল” ছবিতে আনার তূষিকায় 
মানসিকভাবে কিছুটা অশাস্ত এক 
চক্রিত্রের আশাভঙ্গের বেদনা ফুটিয়ে 
তুলেছিলেন অসাধারণ দরদ দ্বিয়ে। 
জান্ছলীর পরিচালনায় অভিনয়ের 
অভিজ্ঞতা মাজা’র প্রথম ‘ফ্যামিলি 
লাইফ» (১৯৭১) ছবিতে | পাচটি 
চরিত্র । ৯২ মিনিটের ছবি। উইট 
বিপ্রব-পূর্বেকার এক ধনী পরিবারের 
একমাদ্র পুত্র, বর্তমানে ওয়ারশতে 
ইধিনীয়ার । বাবার অস্থস্থতার খবর 
পেয়ে বন্ধু মারেককে নিয়ে সে দেশের 
যেখানে তাঁদের ছু- 
শেষাংশ ১০চ পৃষ্ঠায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৩শে নভেম্বর ১৯৭৯ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


তলস্তয্ন রচিত নাটকের বাংল! 
.ঝবপাস্তর পপাপপুণ)১ নামে পরি- 
বেশিত হল গত ৯ই নভেম্বর নান্দী- 
মুখের প্রযোজনায় আ্যাকাডেমি মঞ্চে। 
এ ধেমন অন্ধকারের নাটক, তেমনি 
আবার অন্ধকার থেকে আলোয় 
ফেরারও নাটক । পাপাসক্তি, অপ- 
রাধবোধ, অহ্ুশোচনান তীব্র য্রণা- 
ভোগ- মনন্তত্বের জটিল আবরণে যা 
নিয়স্তর 'তরঙাধাত করেছে কানা, 
লোভ, হিংসাকে-_-মঞ্চোপরি তারই 
রূপ প্রত্যক্ষ করে মাঝে মাঝে শিহ- 
রিভ হতে হয়।' কৃষক সম্প্রদায়ের 
পারিবারিক জীবনের অবক্ষয়ের সুত্র 
ধরে মামবিক মূল্যবোধের রূপাস্তর, 
 প্রেম-তাড়ন1, ছিচারিশীর  অস্তহ্থন্থ 
নাউকটিকে ক্রম, পর্যায়ে ক্লাইম্যাকে 
পৌছে দিয়েছে। ' 
যুলতঃ এ নাটক- সয়ল “কৃষক 
জীবনের অতৃপ্ত কামনা বাসনার 
শোচনীয় পরিণতির নাটক । কেন্সীয় 
চরিত্র নিতাই গরশাই জোতদার পরাণ 
মাহাতোয় ক্ষেতের জ্রনমজুর হয়ে যেমন 
শোষণের শিকার হয়েছে, তেমনি 
সেই পয়াণেরই দ্বিতীয় পক্ষের শ্রী 
অন্পূর্ণার সংগে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত 
হয়ে,তার সংসারে আগুন ধরিয়েছে। 
বৃত্ধ স্বাধীন চেয়ে তরুণ নিতাইকেই 
অ্পপূর্ণার পছন্দ বেশী। বেপরোয়া 
নিতাই অন্ত মেয়েকে নষ্ট করেছে 
জেনেও তার প্রতি আসক্তিতে ভাট! 
পড়ে ন! অন্নপূর্ণার-_পরস্ধ নিতাইরের 
মার সংগে ষড়যন্ত্র করে বৃদ্ধ স্বামীকে 
বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে অন্নপূর্ণা এবং 
বৃদ্ধের সঞ্চিত ধন সম্পদ নিয়ে নিতাই- 
মনের সংগে নতুন করে ঘর বাধে । 
কিন্ত নিতাই যখন জানতে পারে 
অন্গপূর্ণণ স্বামীঘাতিনী, তখনই তার 
বিতৃষ্ণ] দাগে এবং পরাণ মাহাতোর 
প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কন্যা আদরিনীর 
প্রতি আকৃষ্ট হয়। আদরিণী গর্ভ- 
বতী হয়। অন্নপূর্ণ। হিংসায্ন জলে 
পুড়ে মরে ও নিতাইয়ের মার লংগে 
শলাপরামর্শ করে আদরিণীর অন্যত্র 
বিবাহের ব্যবস্থা করে। শেষ পর্যস্ত 
অসহায় নিতাইকেই আদকিপীর গর্ভ- 
জাত নিক্ছের পত্ভানকে হত্যা করতে 
বাধ্য করে অন্নপূর্ণা । সে দৃপ্ত যেমন 
মর্মন্কদ তেমনি ভয়ঙ্কর । এই ঘটনার 
পরই মিতাইয়ের রূপান্তন্ন ঘটে ও 
সর্বসমক্ষে নিজ অপরাধ কর্মের 
হ্বীকায়োক্তি করে ও ক্ষমা প্রার্থনা 
করে। 


এ নাটকে অজ্িতেশ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় একাধিক দায়িত্ব পালন 
করেছেন যোগ্যতার দংগে। মক ও 


নাচ্ছীনুখ অভিনীত “পাপপুণ্য' 


- 


রুপসজ্জায় রাধারমণ 
কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। | 
নাটকের একাধিক দৃপ্ত বিশেষ 
তাবে উল্লেখযোগ্য । অথর্ব পরাণ 
মাহাতো তায় হ্ৈরিপী শ্রী সম্পর্কে. 
সচেতন হয়ে আসম মৃত্যুকালে ধন- 
সম্পত্তি কাকে দেবে ঠিক করতে ন! 
» পেরে যখন অসহায় চাঁৎকারে ব্যাকু- 
লতা প্রকাশ কবরে ও নিতাইয়ের 
কাছে ক্ষ] চেয়ে বিদায় নেয়, স্বামীর 
মৃত্যুর পর ধন সম্পদ হাতছাড়া 
হওয়ায় লোভী অন্গপুর্ণার বিলা 
মছপ নিতাইয়ের সামনে পি 
খেদ্দোক্তি ও নিতাইয়ের বি 
আদরিণীর বিবাহ-লগ্নে অনুপস্থিত 
নিতাইয়ের তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া" 
ও ক্রদন, স্বহস্তে নিজের শিশু 
- পুত্রকে হত্যা করে উন্মত্ত প্রদাপে 
নিতাইয়ের ভেঙ্গে পড়া ও সবশেষে 
পাপের শ্বীকায়োকতি-_মুগ্ধ বিস্ময়ে 
দেখতে হয়। মঞ্চের সাদ! পর্দার 
অন্তরালে নিতাই যখন সত্তজাত 
পুত্রকে মাটিরতলায্ন রেখে কাঠের 
- পাটাতন চাপা দিচ্ছে_তখন দর্শক- 
মণ্ডলী সামনে থেকে ছায়া-দৃশ্তে তা 
প্রত্যক্ষ করছে_অসাধারণ এই দৃষ্ত, 
পরিকল্পনী__মনকে নাড়া না দিয়ে 
পারে না! কিন্তু কেন ছুটি নাটকীয় 
দৃগ্ দর্শক দৃির বাইরে রাখী হল-_ 
সেট! একটা প্রশ্ন হয়েই ছেখা দেবে। 
অন্নপূর্ণ। তার অথর্ব স্বামীকে হত্যা. 
করার অন্ত প্রথম যখন চায়ে বিষ 
মেশাল, তা অদৃশ্য রাখা হয়েছে । 
মিতাই যথন প্রথম জানতে পারল 
অন্নপূর্ণ। স্বামীঘাতিনী-_সে মুহূর্তেও 
দর্শক প্রত্যক্ষ করতে পারিনি । এই 
ছুটি ঘটনাই পরবর্তী পর্যায়ে সংলাপ 
মাধ্যমে জানানো হয়েছে--অথচ এই 
ছুটি দৃশ্য যুক্ত থাকলে নাট্য ক্রিয়া 


প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র হয়ে ছুটি 
চরিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করত । 


অজিতেশ , বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
‘নিতাই’ একটি স্মরণীয় চরিত্র সুটি । 
চরম উত্তেজনায় মূহ্র্েও তিনি 
আশ্চর্য সংঘত ও আবেগ নিয়ন্ত্রিত । 
চরিত্রটি অন্তত্বন্বর তিমি যথেষ্ট 
মুন্দিয়ানার সংগে ফুটিয়েছেন। 
নিতাইয়ের বাব! হাকিম গর্াই 
চরিত্রে অদিত কুতুর অতিনয় আমা- 
দের অভিভূত করে। নিভাইয়ের 
মা মাতৃময়ী কপে শামলী ঘোষ 
ক্ষমতার পরিচয় রেখেছেম | রাধা- 
মণ তপাদারের “মিতন+ দুটি আকর্ষণ ', 
করে অভিনয় গুণে । পরাণ মাহাতোর _ 
ভুমিকায় রধিত চক্রবর্তী কিছুটী- 
কতিম ও সোচ্চার । কিন্তু অনপূর্ণা 


রূপে বীণা মুখোপাধ্যায় হঅতিলয় 
করেছেন। 


তপাদার 







দর্পণ ৷৷ শুক্রবার, ২৩শে নভেম্বর) ১৯৭৯ 


ক্রীগুলেজ ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষের চক্রান্ত 


ঈানুলীর 'ছরি 
ম পৃষ্ঠার পর 


জনকে রাত্রিতে থাকতে হয় এবং 


+ 


বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে উইট. 
মারক, উইটের বোন বেলা, বাবা 
এবং পিসির অস্তয়ের হতাশা, দ্বন্দ, 
উইটের বাবার তি হের প্রতি 
আকর্ষণ এবং উইটের বিরাগ ও লড়াই 
করে নতুন সমাজে স্থান করে নেবার 
প্রতিজ্ঞা ফুটে ওঠে নিখু'ততাবে। 
পরের দিন পুরাতনের সঙ্গে সমস্ত 
সম্ন্ধ ছি'ড়ে ফেলে চলে আসার সময় 
উইট চোখের রগে টান অহ্তব করে 
ঠিক তার বাবার মতন, সে তয় পায় 
তাকে হয়ত আবার তার বাবার মত 
সী ভীবমেই কিরে যেতে হবে 
মনের জোরে বংশের টানকে জয় 
করে সে এগিয়ে যায় নতুন সমাজ 
গড়ার লড়াইয়ে ঘোগ দিতে । বেলার 
জীবন বড় দুঃখের | অবক্ষয়ী সমা- 
জের শিকার সে, পালাতে চায়, কিন্ত 
বংশের এতিহের টান ও পরিবারের 
প্রতি একধরনের ম্বপাহিশ্রিত মমতা 
তাকে ধীরে ধীরে মানসিক রোগ- 
গ্রস্ত করে তোলে । বেলার ভূমিকায় 
মাজার অভিনয় দেখে জাহ্সী মুগ্ধ ও 
বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে মনে 
রেখেই ব্যালান্স, ছবির . মার্তা 
তরি অটি তৈরি করেন। মার্তা 
বিবাহিত ও স্থখী, বন্ধুদের সাহাধ্য 
করতে সব সময় প্রস্তুত। কিন্তু এক- 
দেয়ে জীবন ষাপন করতে করতে 
তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে একধরনের 
হতাশা । জীবনের এক সন্ধিক্ষণে 
বৈচিত্রোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে 
চায় সে। ঘটনাচক্রে তার দেখা হয় 
এককালের পরিচিত জ্যাসেফের সঙ্গে ৷ 
তাদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় । 
মার্ভা তার শাস্ত বিবাহিত জীবনের 
প্রতি বিরক্ত হয়ে স্বামীকে ত্যাগ করে 
জ্যাসেফের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে কিন্ত 
বার বার তাঁর মনে পড়ে স্বামী, পুত্র 
ও দংসারের কথা। মার্তা ফিরে ঘায় 
"আক্মখামীর কাছে। মার্তার লমস্ত 
"জীবনই নৃত্যের সন্ধানে নিয়োজিত 
খার কোন স্থির নংজ্ঞা নেই। ফলে 
শ্মে সবসময়ই ব্ধাগ্রস্ত। জাঙ্ছসীর 
ব্য সতৰত এই যে জীবনে কোন 
ধক্ধান্ত নেবার দাগ ধীর স্থিরভাবে 
চত্ত! করে তা নেওয়া উচিত । ৯৮ 
ঈনিটের এই ছবিটির চরিআ পাচটি। 
বন্ধ চরিত্রগুলি গতাম্গতিক এবং 
ক্তব্য লাহিতাযশ্রয্ী হবার ফলে শেষ 
পর্ধাত্ত কিছুট। আরোপিত বলে হনে 
চা 
দুপ্টান্থ চলচ্চিত্র সংগ্রহাগারের 
ছযোগিতায় ফেডারেশন অফ ফিল্ম 
[সাইটিস অফ ইত্ডিয়! আয়োজিত 
চ্ুপীর ছবির উৎসবে এছাড়া 
লিশ সংগীত রচয়িতা ক্রীন্তফ 





ই মাকিন বহুজাতিক গ্রীণ 
লেজ ব্যাঙ্ক কর্তৃপর্ষের অনড় মনো- 
ভাবের জন্য ধর্মঘট মীমাংসার প্রচেষ্টা 
ব্যর্থতাস্ পর্যবসিত হয়েছে । কর্মচান্সী 
ইউনিয়নের পক্ষথেকে এক বিবৃতিতে 
জানানো হয়েছে যে, নয়াদিজ্লীতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম দৃগ্তরে ১২ই ও 
১৩ই নভেম্বর এক ভ্রিপাক্ষিক বৈঠক 
অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত আলো- 
চনার পর ডেপুটি সিএস সি বিরোধ 
মীমাংসার জন্য একটি ন্থৃচিস্তিত 
প্রস্তাব উত্থাপন কক্দেন। কর্মচারী 
ফেডারেশন প্রস্তাবটি গ্রহণের পক্ষে 
থাকলেও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ত! অযোগ্য 


পেণ্ডেরেকির জীবনের কিছুট। আনন্দ 
নিয়ে তোল] একটি তথ্যচিত্র স্থান: 
পেয়েছে! পেণ্ডেরেকির সুষি ও অন্ন- 
প্রেরণায় বিভিন্ন দ্বিককে সুন্দরভাবে 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই ছবিটিতে । 
এটি তৈরি ১১৬৮ সালে । 

উপরোক্ত ছবিগুলি ছাড়া জাঙ্গ- 
সীর ইংরাজী ভাষায় তোল! “দি 
ক্যাটামাউণ্ট কিলিং’ (১৯৭৪) কিছু- 
দিন আগে কলকাতায় ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে মুক্তি পেয়েহিল । 'ব্যাল্লা- 
মলের পর তিনি ক্যামোফনেজ? (১৯৭৭) 
এবং ম্পাইয়াল’ (৯৯৭৮) নামে ছুটি 
ছবি তুলেছেন। 


নাট্যানুষ্ঠান 


গত ১*ই ও ১১ই নভেম্বন 


হাওড়ার দক্ষিণ বাকসাড়া মৈত্রী . 


সংঘের পরিচালনায় দু’'দ্বিন ব্যাপী 
নাট্যাহুষ্ঠালের আয়োজন কর] হয়। 
প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সংঘ কর্তৃক 
আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিষোগিতার 


পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরে 
সংঘের সদস্যগণ সাফল্যের সংগে 
' মনোজ সিত্রের “চাক ভালা মধু” 
নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। 
বিচিত্র! নাটকটিও সংঘ স্যর] 


“অধ স্বর্গ 


সন্নয়ভাবে দর্শকদের কাছে, উপ- 
স্থাপিত করেন। দুদিন ব্যাপী 
নাট্যাহুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল 
বেলগাছিয়া বি ডি টি পি কতৃক 
মঞ্চস্থ মস্ত ২৮1৮ 

দর্প্রী দিলীপ দালাল, ভোলা নথ 
পাল, তপন দাদ, চিত্ত দাশ, পরল 
পোল্যে, শসঙ্ত নাথ পাল, স্থকাস্ত 
পতি, পঞ্চ মান্না, বেচুরাষ দাস, 
রাজেন্র মুখাজি, স্বপন দাস প্রমূখ 


তাঁদের মঞ্চস্থ করা? নাটকগুলিতে 
উল্লেখযোগ্য অভিনধ করেন । 





বিবেচনা করায় আলোচনাম্ম অচলা- 
বন্থা হষ্টি হয়। পরে এ বৈঠক 
আবার ১৯শে নভেম্বর হবার কথা 
হয়। জানা গেছে সেই আলোচনাও 
কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ করে দিয়েছেন । 

এই ধর্মঘটের-প্রধান কারণ বন্- 
জাতিক গ্রীগুলেজ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
নিবিড় যাস্তিকীকরণ ও অতি মুনাফার 
লোভে সীমিত বাণ্জ্যিনীতির 
মাধ্যমে লোক ছাটাই করার সবগভীর 
চক্রাস্ত। দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
গত পাঁচ বছরে ৬৯০টি শৃন্তপদ্দে লোক 
নিয়োগ না করার, ঘটনাই এই 
চক্রান্তের প্রমাণ । 


সুস্থ নাট্য সংস্কৃতি 
"এম পৃষ্ঠার পর 
সামাজিক দাত্িত্ব পালন করেন। 
নাটকটি আমি দুবার দেখেছি । কী 
ভয়ঙ্কর তার ইমপ্যাক্ট আমার মতো 
এক প্রাপ্ত বয়স্কের ওপরেও। অনেকট! 
বায্যানের “সাইলেক্স” ছবির 
মভে!। এখানে, কোন ঘৌন বিকৃতি 
নেই। একটি বাচ্চার গুপর নিচুর- 
তাও এক ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া ব্রি 
করতে পারে। অথচ নাটকের 
প্রয়োজনে ওই দৃশ্তগুলি অত্যন্ত জরুরী 
বলে আমার মলে হয়েছে । 
নাটকে অঙ্গীলতা ও যৌনবিরূত 
আসর! নিশ্চয়ই রোধ করার চেষ্টা 
করব। কিন্তু আমার প্রশ্ন, শুধু মুদ্ি 
মৈয় কয়েকজন গ্রুপ থিয়েটার কমার 
উপরই এই দ্াত্রিত্ববর্তাল কেন? এই 
অস্থস্থ, যৌনব্যাধিসম্পন্ন নাটকগুলি 
তো! সমাজের এক বিরাট ক্ষতি 
করছে। সমস্ত শুভবুদ্ধিপম্পন্ন মানুষ, 
রাজনৈতিক দলগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন 
সংস্থা-সবাই এগিয়ে আনুন । এ তো 
শুধু মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের সমস্তা নয়, 
এ সমস্যা সর্বজনীন | দেশে বস্তা 
হলে যেমন আমরা দলমত নির্বিশেষে 
সবাই মিলে হাত লাগিয়েছিলাম, 
আজও আবার সবাই এগিয়ে আদি । 
আমার ব্যক্তিগতভাবে বার বার মনে 
হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় বাঁদফ্রট সরকার 
ঘখন রুৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা 
করছেন, ঠিক তখনই অন্তান্ত প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যেমনভাঁবে 
দেশে লাপ্রদ্বারিকতাকে আবার 
ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে ঠিক 
তেখনভাঁবেই িষ্লেটারেও ব্যাঙের 
হাত; মতো হঠাৎ গিয়ে ঠা এই 
জাতীয় মাটিকে আনব!নী করছে। 
আমাদের গ্রাম বাংলার নগ্নতা 

নে? গ্রামের বধূর! কি রাউজ 
পরেন % পুকুরে সান দেবে ভিজে 
কাপড়ে ঘর্থন তার বাড়ি ফেরেন 
কিংব1 মা যর্খন শিশুকে দুধ হাঁওয়ান 


\ 


তখন কি কোনদ্বিন অশ্লীল বলে মনে 
হয়েছে? আজও সাঁওতাল মেয়েদের 
এত সুন্দর ঘেধার় কেন? আমলে 
বিদেশী উপনিবেশিকতা তাদের 
*ডিতাইভ আযাগু রুল* নীতি দিয়ে 
আমাদের দেশে যেমন হিন্দু মুসল- 
মানের ভেদ এনেছে, ঠিক তেমন 
করেই গ্রা ও শহরের মধ্যে ভেদ 
এনেছে পোশাকের আঁচ্ছাদনে, 
পোশাক ও কিছু আচার আচরণের 
বৈশিষ্ট দেশের মূল জীবনশ্লোত 
থেকে বিচ্ছিন্ন পরোপজ্রীবী এক ভত্র- 
লোকশ্রেণী তৈরী করেছে । আজ 
যখন অনেকর্দিন পর কলকাতায় 
একট] সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা 
সাধারণ মানুষের মধ্যে গড়ে উঠছে 
ঠিক তখনই তার সেকদণ্ড ভেঙে 
দেবার জন্য কিছু সুযোগ মদ্ানী 
অসাধু ব্যবদায়ী ও প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তি সাধারণ মাহ্ষের চিন্তাকে এ 
জাতীয় নাটকের মাধ্যমে অন্য পথে 
চালিত করার চেষ্টা করছেন। 
দেশের সাধারণ মাসকে ঘ্দি কিছু- 
ক্ষণের জন্ত যৌন উত্তে্নায় ভরিয়ে 
রাখা যায় তবে দে অন্য কথা চিন্তা 
করার অবকাশ পাবে কম । 

এ জাতীয় অপদংস্কৃতি আমর! 
নিশ্চয়ই বন্ধ করবো, কিন্ত তার পাশা- 
পাশি গড়ে তুলতে হবে সৎ, অসুন্দর, 
মানুষের ভাল লাগার নাটক। 
সমাজ সচেতন নাটক আমর] নিশ্চই 
কোরবে! কিন্ত তারই পাশাপাশি 
জীবন যুদ্ধে বিপর্যস্ত মানুষকে কিছু- 
ক্ষণের জন্য আনন্দ দেওয়াও কি 
আমদের কাঁজ নয়? সতে লঙ্গে 
এটাও বিশ্বাস করি যে, আনন্দ দান 
মানেই রুচিবিকায় ও অহ্স্থ মানসিক- 
তাকে লালন করা নয়। থিয়েটার 
বহুমূখী শিল্প। অভিনয়, আলো, 
মঞ্চ এই তিন উপকরণ নিয়ে সে 
নানারণপে আত্মপ্রকাশ করতে পাবে । 
সরাসরি সমাজ সচেতন ব! লমাজ 
বিবেকী নাটকের পাশাপাশি প্রহদন, 
গীতিলাট্য, মা ন বি ক অভিজ্ঞতার 
কোন প্রচণ্ড প্রকাশ, সবই থিয়েটারে 
সাসতে পারে। তার এই নানারূপে 
আত্মপ্রকাশ মানুষের শিল্পবোধ ও 
হৃষ্ট ক্ষমতায় নান! প্রদেশের গৌর- 
বোন্দল স্বাক্ষর। কিন্ত এই সবের 
মধ্যেই আমরা চাইব মামুষের প্রতি 
সেই শ্রদ্ধা ঘা সৎ শিল্পে ভিত্তি । থে 
কপেই আন্ক না কেন । থিয়েটার 
যতক্ষণ ভার এই দায় পালন করে 
সুস্থ সবল প্রগতিমুখী সমাজ জীবমকে 
সাহাঁষ্য করবে, ততক্ষণ তাঁর পাশে 
দিড়ীনাই সমাজ সচেতনতায় দার । 


তার বিরোধী যাবতীয় শক্তিকে রোধ 


করাও সেই দায়েরই অরন্তর্গত। 


 নযু ॥ 


লবণের চোরাকারবার 


ওয় পৃষ্ঠার পর 
আরো মজীর খেল! 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জক 

যে লবণ বরাদ্দ কর] হচ্ছে তা ওখানে 
না পাঠিয়ে খাগ্য বিভাগের কিছু 
অফিসার এবং কর্মচারীর ঘোৌগসাঁজসে 
এখানেই বেশী দামে বিক্রি হয়ে 
যাচ্ছে। এর আবার উন্টোদিকও 
আছে । সম্প্রতি রেলের ওয়াগনে 
বেশ কিছু পরিমাণ লবণ একটি 
জেলার 'সদরে পাঠানে। হয়েছিল। 
ক লবণের একটি বড় অংশ আবার 
কলকাতাতেই এনে তা বেশী দামে 


বিক্রি করা হয়। : 

নির্ভরযোগ্য সুত্রে আরে) জাল] 
গেছে, খান্ত বিভাগের এ নব অসৎ 
কর্মচারির। প্রথমে রিপোর্ট দিয়েছিল 


যে, জেলার এ সদরে এ লবণ পাঠানে! 
দরকার । পরে ওরাই আবার 


রিপোর্ট বেয় ষে, অত বেশী লবণ 
খাওয়ার মত ওখানে নাকি লোক 
নেই । কাজেই রেল ওয়াগনের অতি- 


রিক্ত নবণ কলকাতায় ফিরিয়ে আন 
হোক । তদ্বহুধায়ী ব্যবস্থাও হয়। 
ওই লবণ কলকাতার অসৎ ব্যবদান্নী- 
দের একাংশ কিনে ।নেয়। পরে 
তারা তা বেশী দামে বাজারে বিক্রি 
করে। অফিসারদের দু'পয়সা 
রোজগার হয়। জালা গেছে, শেষ 
পর্যন্ত এ লবণ আবার বেশী দামে 
রাধ্যের নিভিন্ন মফঃদ্বলে এবং 
আদামেও পাচার হয়ে ঘাঁয় । 
ব্যবসায়ীদের একাংশ অবিলন্দে 
এব্যাপারে পুজ্খামুপুঙ্জবপে তদ্স্তের 
জন্য রাজ্য সরকারের মুখামন্ত্রী এবং 
বামফ্রট কমিটির চেয়ারম্যানের 
উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েজেন । 
উল্লেখযোগ্য, জাহাজে যে-লবণ 
কলকাতার বাজারে আমদানী হয় 
তা কয়েকটি মাঝোযাড়ী ব্যধদায়ী 
প্রতিষ্ঠান আঁমঘানী করে থাকে। 
এদের সঙ্গে খান্য বিভাগের ডিরেক্ট 
পর্যায়ের একজন ব্রাহ্মম অফিসার 
এবং  ইন্সপেক্টার পর্যাম্ষের একজন 
কায়স্থ কর্মচারি সর্বক্ষণ যোগাধোগ 


রেখে লবশৈর বাজীয় নিয়সথণ করছে, 
খান্তমন্ত্রীকে বিভ্রান্ত করছে এবং 
প্রতি মানেই হাজার হাজার টাকা 
বেআইনীভাবে অফিনার শু কর্ম- 
চায়ীরা রোজগার করছে । 

মনে রাধা দরকার, এর যা কিছু - 
ব্বদার ভা নাধারণ মানুষকেই 


দিতে হচ্ছে। 


1 ই 1100792 


গোয়েজ্ছ। ইন্সপেষ্টর রুণু গুহকে 
সাসপেণ্ড করা হবে না কেন 


"কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা 
শাখার ইন্দপেক্টার রণু গুহ নিয়োগীর 
বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে তার পরি- 
প্রেক্ষিতে তাকে কেন সাসূপেণ্ড কর! 
হবে না এই প্রশ্ন আমাদের সংগঠনের 
পক্ষ থেকে আমর! আগেও আপনার 
" কাছে রেখেছিলাম এবং আপনি 
আমাদের প্রতিক্রতি দিয়ে বলে- 
ছিলেন যে, এ বিষয়ে খোজ খবর 
নিয়ে আমাদের জানাবেন । আমরা 
এখনে! আপনার 'কাছ থেকে সে 
বিষয়ে কোন কিছু জানতে পারিনি । 
পুনরায় আমর! আপনাকে অঙ্গরোধ 


করছি যে,'উপযোক্ত বিষয়ে সরকারী 
(চা বিষয় আমাদের জানান.” 


,-নার অপেক্ষায় 


গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা! সমিতির 
সভাপতি শ্রীকপিল ভঙ্টাচার্য এক 


পত্রে মৃখ্যমন্্রী প্রীত্যোতি বহুকে উপ- 


- রোজ কথা বজেন। 
, মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিত এ পত্রে শ্রীতট্টা- 


চার্য আরও বলেছেন যে, “গত ২৩শে 
অক্টোবর আমরা যধন আপনার সঙ্গে 
দাক্ষাৎ করেছিলাম তখন আমর! 
আমানমোলের সরকারী কর্মচারী 


প্রহারাধন রায়ের পুলিশ রিপোর্টের 


ভিত্তিতে চাকরী হারাবার প্রসঙ্গ 
তুলেছিলাম। আপনি বলেছিলেন 
যে, তার আবেদন আপনার বিবেচ- 
রয়েছে । সেই 


. বারাদত-বনগ। সীমান্তে চক্রান্ত 


ধারাসাত ও. বনী শীমাস্তে 
নাশকতাযূলক কার্যকলাপের জোর 
তৎপরতা শুরু হয়েছে। বিশ্বস্তস্থতে 
খবর পাওয়া গেছে নির্বাচন বানচাল 
করার উদ্দেশ্যেই গ্রতিক্রিয়াশীলর। 
এই হটকারী পরিকল্পনার চক্রান্ত 
_ আঁটছে। 

জান! গেল কুচক্রীদের অন্ত্থা- 
মূলক কার্যকলাপের এবারকার প্র্যানও 
হবে নদদীয়ায় চাঁতরার অস্থকরণে। 
হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার 
আগুন জালিয়ে, এয! মুসলিম ধর্মা- 
বলশ্বীদের বিভ্রান্ত 'করতে চাইছে। 
এবং এইভাবে প্রমাণ.কয়তে চাইছে 
যে, ইন্দির] গান্ধীই একমাত্র রাঁজ- 
নৈতিক নেতা, যিনি সাম্প্রদায়িকতার 
উধের্বে। এই কারণেই জামা মদজিদের 
ইয়াম আবুল 


বুখারী ইন্দির] - 


গান্ধীর দঙ্ে নির্বাচনী জোট 
বেঁধেছে। 


'বনগী-বারাসাত সাবডিভিসনের ' 


বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এক বিরাট 
লংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী | 
এই জক্ত প্রত্যেকেই চাইছে মুললিষ 


- ভোটারদের নিজেদের পক্ষে টেনে 
জয়কে সুনিশ্চিত করতে । ওদিকে ' 


আবার ছু্কতকারীদের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছে, বনগার কাছে' নাতাজ, 
নদীর তীরে 'ইপকন” সোসাইটি 
পরিচালিত কৃষ্ণমন্দিযের কিছু লাধু- 
সম্ভ। এই ইসকন সোসাইটি ভার- 
তীয় রাজনীতিতে বারংবার নাক 
গলাচ্ছে। এবং কি উদ্দেশ্তে নাক 
গলাচ্ছে তা সহজেই অনুমেয় | কিন্ত 
সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রশানন 
আশ্চর্যদনকতাবে নিক্ষিন্ন। 





'ববার কনভেয়ার বেপ্টিং সরবরাহ 


'যুল টেপার নোটিস নং ই পি এল / পি ইউ আর / *১ বার বোণ্টিং / *১/ 
৯৮ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানে! হচ্ছে যে, স্পেসিফিকেশানের ক্ষেত্রে 
কিছু পরিবর্তনের জন্য টেণ্ডার খোলার, নির্দি্ট তারিখ ৬-১১-৭৯ এতদ্বার! 
২৪-১২-৭৯ পর্যস্ত বর্ধিত করা হল । যে সব প্রস্ততকারক ইতিমধ্যে টেণ্ডার 
দলিল সংগ্রহ করেছেন তাদের আলাদাভাবে সংশোধিত স্পেসিফিকেশান 
দেওয়া হবে । ২* টাঁক1টেগ্ার ফী জম? দিয়ে ষেটিরিয়ালল ম্যানেজারের 
(পি) অফিস, চেয়ারম্যাঁন-কাম-ম্যানেজিং ভাইরেক্টরের অফিস, সীকতোরিরা, 
পোঃ ক্বিশেরগড়, জেল! বর্ধমান, পশ্চিমবজ থেকেও সংশোধিত শ্পেসিফি- 


কেশান পাওয়া যাবে। ২ 


মার 


| দাবী করা 


Phone : 24-4232 


দেয় জানাবার জন্তও আমরা আপ- 


রর Price 60 18156 


আবেদনের কি হল সে বিষয়ে আমা- ইন্দিরার আমলে রাজ্যের ওয়াগন শিপ্পের দু 


নাকে অনুরোধ করছি ।” 
“সর্বোপরি আমরা জামাতে চাই 


be র 
যে, জরুরী অবস্থায় আতিশয্য বিযয়ে 


তদস্তের অন্ত বিচারপতি শ্রহরতোধ 
চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন কমিশনের" 
প্রথম অস্তর্বতী রিপোর্টে আই বি 
বিভাগের যে, চারজন পুলিশ অফি- 
সারকে জাপাতগ্রান্হ অপরাধ বা 
দরকারী ক্ষমতার অপর্যবহারের অন্ত 
দোষী পাব্যস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে 
মামলা চালাবার স্থপারিশ করা, 
হয়েছে । লেই রিপোর্টের একটি 
অন্ুলিপিও এই সঙ্গে আপনার.কাছে 
পাঠালাম ৷ আমরা দুঃখের পে 
লক্ষ্য করছি যে, সেই স্থপারিশ 
মোতাবেক দোষী চার পুলিশ অফি- 
লারের বিরুদ্ধে মামলা! করা এখনে! 
হয়নি । এমম কি তাদের সামত্রিক 
তাবে বরখান্তৎ কর হয়নি ।” 

এই চারপুলিশ অফিলার হলেন- 
শ্রদশোক খাসনবিশ, শ্রীসস্কোষ সেন, 
জীমিহিয় মিঅ এবং ভ্বীরতন মৃখাজঁ। 
গণতান্ত্রিক অধিকার -রক্ষ। সমিতির 
লভাপতি প্রীকপিল ভট্টাচাৰ্য মুখ্যমন্ত্রীকে 
অমুরোধ করে বলেছেন যে, অবিলম্বে 


" এই চার পুলিশ অফিসারের "বিরুদ্ধে 


মামূল] শুরু কর! হোক। 

'গণতান্িক অধিকার রক্ষা সমিতির 
পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে বল! 
হয়েছে যে, গত ১৮ই নতেম্বন্ন সংস্থার 


কার্যকরী দমিতির সভায় নাগা- 


জ্যাণডের জমসাধারণের ওপর ঘষে - 
- অত্যাচার চলছে সনে বিষয়ে গভীর 


উদ্বেগ প্রকাশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয়েছে। ওঁ প্রস্তাবে বলা 
হয়েছে যে ১৫ লক্ষ নাগা অধিবাপী- 
দের ওপর অত্যাচার করতে দেড় ক্ষ 
মিলিটারী নিয়োগ করা হয়েছে। 
হয়েছে যে, অবিলছে 
নাগাল্যাণ্ড থেকে মিলিটারী তুলে 
নেয়া হোক। _সনসন্ত কালাকাহুন 
প্রত্যাহার করা হোক এবং মিলি- 


টারির অত্যাচারের নিরপেক্ষ তদন্ত 


হোঁক। 

* গৃহীত এ প্রস্তাবে বলা হয়েছে 
যে, মিলিটারির] নাগা অধিবাসীদের 
ওপর নৃশংস অত্যাচার করছে। 
অত্যাচারের হাত থেকে নারী ও 


শিশুদেরও রেহাই নেই। অত্যাচায়ে . 


বহু লোকের অহানি হয়েছে, বলেও 
এঁ প্রস্তাবে উদ্বেগ প্রকাশ করা 
হয়েছে । 

টি হি বহু " 


. তারা 


" ইন্দিরা গান্ধীর -আমলে এই 
রাজ্যের ওয়াগন নির্মাণ শিল্পের চরম 
ক্ষতি করেছে তৎকালিন রেলওয়ে 
বোর্ড। 
শিল্পমন্ত্রী প্রকানাই ভট্টাচার্যের | 


কিছুদিন আগে রেলওয়ে বোর্ডের 
পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ওয়াগনের 
অভাব থাকার কারণেই তাপ বিদ্যুৎ 
কেন্ত্রগুলিতে ঠিক সময়ে কয়ল! . 
"পৌছে ঢেয়া স্ভব হচ্ছে না।, এই ' 
বক্তব্যের সুত্র ধরে শ্রীতট্রাচার্য ঘর্পন * 
প্রতিনিধির নিকট বলেন খে, যা 
পরিকক্পনাকালে যোজন] কমিশন 
বাধিক ২* হাজার হারে এক লক্ষ 
রেল ওয়াগন. নির্মাণের হ্থপারিশ 
করে। কিন্তু রেলওয়ে যোর্ড যোজ্ষন] ” 
কমিশনের সেই স্থপারিশকে নাকচ 
করে দিয়ে বলেন যে, ৫ বছরে ৬, 


হাজার ওয়াপন তৈরী হলেই চাহিদ। 


মেটানো? সম্ভব হবে। পশ্চিমবঙ্গকে 
একটিও ওয়াগন তৈরী করতে দেওয়। 


"হয়নি বলে তিনি জানান । 


আসলে তৈরী হয় মাত্র ১৯ 
হাজার ওয়াগন। অধিকাংশ ওয়া- 
গনই দেওয়া হয় এই রাজ্যকে যার 
অধিকাংশই অকেজে! হয়ে যায় 
অমতিবিলম্বে। শ্রীভটাচার্য আভি- 
যোগ করে বলেন যে, এই রাজ্যের 
ওয়াগন নির্মাণ শিল্পকে ধ্বংস করার 
জন্ত এটা একটা স্থুপরিকর্লিত 
চক্রান্ত । 

রেলওয়ে বোর্ডের একটি বিশ্ময়- 
জনক অঙ্গরোধের উল্লেখ করে তিনি 
বলেন যে, এই রাজ্যের ওয়াগন 
নির্মাতাদের বলা হয় যে, পরবর্তী 
ছুই বছরে ভারা যেম ৪* হাজার 
ওয়াগন তৈরী করে সেই মত যেন 
তাহের অনুরোধ করা হয়। তিনি 


বলেন এই' 'অন্থরোধ কি করে রক্ষ! - 


করা সম্ভব? 'এত কম সময়ে এর. 
পরিমাণ, খয়াগন নির্মাণ করা যায় 
কি? 

তিনি বলেন যে, রেলওয়ে বোর্ড 
৫ বছরে ২০ হাজার ওয়াগন তৈরী 


এই অভিযোগ রাজ্যে. 


তীব্র বিরোধিতা করছেন ।' 


ওয়াগন তৈরী করবে ? 

তিনি বলেন থে, তা সত্বে 
জাতীয় স্বার্থের দ্বিকে লক্ষ্য রেখে 
আমন) কোটা পুরণ করতে রাজী 
হয়েছি | বর্দি রেলওয়ে বোর্ড 
স্থানীয় ওয়াগন [নির্মাতাদের “হইল 
সরবরাহ করে ঘা সাধারণত ফ্রান্স 
এবং ব্রিটেন থেকে আমদানী কর] 


সা 


হ্য়। 


“জগজীবন* 'জনসজ্ঘ 


১ম পৃষ্ঠার পয় 


আপ তা 






সংঘ গোষ্ঠীর মনে এ সংশয় 


দিয়েছে, নিজের স্বার্থে" 
জগজীবন রায় দল বদলও করতে 
পারেন। 

, জগজীবন রযও দলের ওপর 
নিজের প্রভাব টিকিয়ে ্লাখতে নিজের 
বিশ্বানভানঘের মনোনয়ন দিতে 
চাইছেন 4" তাছাড়া জগজীবন রাম 
আশংকা করছেন নির্বাচনের পর 
আনত] পার্টি গরিষ্ঠতা পেলে হয়তো! 
জনসংঘেন্র পক্ষ থেকে তার প্রধান- 
মন্তিত্বের দ্াবীকে মেনে মেওয়! হবে 
না। . 

অননংঘ এবং জগজীবন রামেরী 
রাজ্যেপ্রার্থী বাছাই নিয়ে এই বিরো- 
ধের ফলে জনতা পার্টিতে নতুন দঙ্কট 
হুষ্টি হয়েছে। দ্বলের সভাপতি 
চন্্রশেখর চেষ্টা করছেম। এই 
বিয়োধ মিটিয়ে উততয়পক্ষকে একট] 
নমকোতায় আনার জন্ত। যদি এই 
প্রচেষ্টা ফলপ্রন্থ না হয় তবে জনতা 
পার্টির সরকারী প্রার্থীপ্ন বিরুদ্ধে জগ- 
জীবন রাম অথবা জললভেঘর সমর্থন- 
পুষ্ট বিক্রোহী. প্রার্থীর প্রতিদ্ধম্বিত1 
করার যথেষ্ট লক্ভাবন! আছে বলে 
রাজনৈতিক মহল মনে করছেন । 


জম সংশোধন 


i AS 
গত সংখ্যার দ্র্পদে “ভারতীয় 


করতে পারেনি । কি করে তার! আশ] গণতন্র প্রদঙ্ে” প্রবন্ধের লেখক সুধেন্দ 


করে যে, এই রাজ্যের ওয়াগন নির্মা- 
 মাত্ম ২ বছরে ৪* হাজার 


মৈত্র । মুদ্ৰণ প্ৰসাদ বশতঃ ছাপা 
হয়েছে সুরেন্দ সৈত্র। 





১। প্রতীকী চ্যায় / ভা রায় / চি 


২। ইমানুয়েল কান্ট | ছমাযুন কবীর / ৫'** | নী 





৬এ, রাজ! সুবোধ মল্পিক- স্কোয়ার, কলিকাতা1-১৩ 





সম্পাদক কর্তৃক মীপালী- পরেন, ১২০/১, আচাৰ্য প্রফুজ্জচন্দ রোড, কলিকাতা-* থেকে মুনিত এবং ঘপ! কাল ৮১, মট দেন, সু, কলিকাতা ১৬ বেকেএকানিত ) 


শপ 





জনতা পার্টির নেতা .বাবু জগ- 
জীবন রাম এখনও খিধাগ্রন্ত । তিনি 
এখনও ঠিক করতে পারেন নি 
ইন্দিরা গান্ধীর আমঙ্জণে সাড়া দিয়ে 
ইন্দির। কংগ্রেসে যোগ দেবেন কি 
। তবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের 
তিনি এব্যাপারে চূড়াস্ত 

সন্ধাত্ত নেবেন বলে ভান! গেছে। 
৭. য্ধিও জগজীবন রাম সমানে 
অশ্বীকায় করে চলেছেন যে, তিনি 
ইন্দিরা কংগ্রেসে যাগ দিচ্ছেন না, 
তার কার্মকলাপ কিন্তু বিপরীত। 
এধনগুঃুইদ্ছিরা গান্ধীর দূতের! জগ- 
জীবন রামের বাস ভবনে আনা” 
গোনা করছেন । এ সপ্তাহেই ইন্দিরা 
গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহকম ভীষ্মনারায়ণ 
সিংয়ের সঙ্গে তার ছ-বার কথাবার্তা 


হয়েছে । 
দ্ি্ী জামা মসজিদের ইমাম 


কংগ্রেসে যোগদানে 
জ্গজীবন রাম 
এখনও দাতা 


N 


আবহুভা! বুখায়ীও জগজীবন রামের 
সঙ্গে আলাপ আলোচন! চালিয়ে 
যাচ্ছেন। এবং তার সিদ্ধান্ত তাড়া” 
ভাঁড়ি ঘোষণা! করার জন্য চাপ 
শেষাংশ ১১শ পৃঠায় 





দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ ৪৩শ সংখ্যা ৷ গুক্রবার, 


৩৭শে-নভেম্বর, ”৭৯ ॥ ৬০ পয়সা 


ই-বংগ্রেমে সভাপতির পদ নিয়ে থেয়োখেষি 


ইন্দিরা কংগ্রেসে সভাপতিত্র পদ 
নিয়ে কয়েকজন নেতার মধ্যে প্রতি- 
দ্বন্বিতা শুরু হয়েছে । এই পদের 
অন্যতম প্রধান দাবিদার প্রফুল্পকাস্তি 
ঘোষ (শত)। | 


“দেখ, দেখ, মুখ খুলোনা যেন, তুমি তৌ বেকুব নও”--ইন্দিরা গান্ধী 


U 


+ goa tO 


‘রাজস্থান পত্রিকা’'র সৌজঞ্তে ॥ রাজস্থানের চিঠি ওয় পৃষ্ঠায় । 


এআই সি সি (ই)র সিদ্ধান্ত 
অন্থসারে নির্বাচনে যেপব পদদাধিকারী 
গ্রতিদ্বদ্বিতা করবেন তাদের দলীয় 


পদ ছেড়ে দিতে হবে। একমাত্র : 
ব্যতিক্রম শ্রীমতী গান্ধী। তিনি 


নির্বাচনে প্রত্থিদ্বন্বিতা করলেও এ 
আই সি সি (ই)র সভাপতি ছিদাবে 
৮৫৯ N 
কাজ করবেন । 
এ আইসিসির সিদ্ধান্ত অনু- 
সারে রাজ্য ইন্দিরা, কংগ্রেসের সভা- 


4 





‘পেয়েছে তা মত্যিই 


ছি সিদু ক খাটি ই বকুনি পিস ৩05 
A ১০০ 
ইউনিক ৬৯০ 
কে * 





দমদম রোডে দেয়ালচিত্র | ছবি £ তরুণ চক্রবর্তী 


পতি বরকত গণিখান্ন (চাঁধুয়ীকে 
সভাপতির পদ ছেড়ে দিতে হবে। 
কারণ বরকত সাহেব লোকসভা 
নির্বাচনে মালদহ কেন্দ্র থেকে প্রতি- 
দ্বন্বিতা কৰবেন | তাই সিন্ধান্ত অনু - 
সারে বরকত সাহেবকে মনোনয়নপত্র 
ছম] দেওয়ার পর দলের সভাপতির 
পদ ছেড়ে দিতে হবে। কিন্ত সভভা- 
পির জন্ত পদে কে বসবে তাই নিয়ে 
শুরু হয়েছে মনোমালিন্ত । 

শতবাবু সদ্য কংগ্রেস থেকে 
ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন । 
যোগ দিতে ন! দিতে শতবাবু দলের 
মধ্যে নিজের জায়গা! খুঁজে নেওয়ার 
জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তিনি 
দলের কয়েকজন ঈর্ষস্বাৰীয় নেতাকে 
সভাপতির পদে তাকে বসানোর জন্য 
অন্থুয়োধ করেছেন। শুধু অন্থরোধ, 
করেই ক্ষান্ত হন মি। দিল্লীতে যেয়ে 
তদ্ধির তদারক শুরু করে. দিয়েছেন । 
ইঙ্ছিরা গান্ধী এবং সগ্রয় গান্ধীর 
জনৈক ঘনিষ্ট ব্যক্তিকে শতবাবু মুরুব্বি 


ধরেছেন যাতে তাকে সভাপতি করা, 


নি ই এস-সির 
ভুতুড়ে বিল 


সি ই এস সির হিলের ভুতুডে- 
পন) অবাধে চলছে । ১৪২ নংরাধা- 
বাজার ট্রাটের একট! ঘড়ির দোকান 
এম্পায়ার ওয়াচ কোং গত আগস্ট ও 
সেপ্টেম্র মাসে যে বিল দুটো 
তৌতিক। 
আগস্ট মাসের বিগ উঠেছে ২৮৩৩৫ 
টাক] কিন্তু পরের মাসে একটা ঘড়র 
দ্বোকানে একমাদের লাইট পাখা 
চালিয়ে বিল উঠেছে তেত্রিশ হাজার 
একশ ছেষটি টাকা উনজাশি পয়স]। 
আবার ছুটে হিলের. ডিউ ডেট একই 
মাসে পড়েছে। আর 
মাসের এ বিল ভিউ ভেটের মধ্যে, 
দিলে কোম্পানী ১৬৪১'৯৪ টাকা 
রিবেট দেবে। | 


চি. 


সেপ্টেম্বর . 


শতবাবুর এই কার্যকলাপে দলের 
[প্রবীণ নেতারা চটে লাল। ওদের 
বক্তব্য শতবাবু নতুন এলেই দলের 


মধ্যে জলঘোলা করছেন । এই পদের 


জন্য অন্ত, যারা আকাক্কিত তাঁদের 
মধো আছেন কৃষ্চকুমার:" শুক্লা এবং 
জবদুল রউফ আনসারী । আনসারী 
শেষ ংশ ১১শ পৃষ্ঠার 


দুখু মিঞার ছড়া 
অনার্য মিত্র 
এক | 
খাঁচার পাখী উড়ে গেল 
পালিয়ে গেলেন শ?’ 


হায় খোমেনি আপনি তাকে 
ধরতে পেলেন না। 





কি ধরি কি ধরি শেষে 
মাকিনীদের খা?, 

ঘায়েল করতে আপনি শুধু 
একাই জানেন না। 


ছুই শেয়ানের খুব লড়াইয়ে 
ময়প হবে কার? 
না খেয়ে যে দেশকে বাচার 
তার তার ভার। 
দুই 
হায় আল্লা, তোমার কাছে 
কি মোনাজ্ঞাত করি, 
আমর] কেন কাবা’র বুকে 
_ মারি এবং মরি। 
আমর! করি তওয়াফ ' 
হজ্জ সিজদা রুকু, 
তোমায় নিয়ে ভাগাভাগি 
কমেনি এতটুকু 
- কোথায় তোমার আয়াত 
' কিয়ামতের সাজা 
কে যে আসঙ্গ রস্থল নবী 
কে যে আসল রাজা। 
হায় আল্লা, যতই তোমার 
আল্লাগিরি চলে, 
ততই কেন যায মরে 
সুখের জীবন জলে ? 





দেবের-ভাত ছেড়ে দেবীর চরণে 


এবার লোকসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে বিভ্রান্তি 
ও অনিশ্চয়তার সটি হয়েছে ব্যালট বাক্নেও তার প্রতি- 


ফলন ঘটলে ভোটারদের দোষ দেওয়া যাবে ন1। 
নির্বাচনের যখন আর মাত্র মাসখানেক বাকি, তখনও 
ভোটারদের বুঝতে দেওয়া হচ্ছে না কে কোন্‌ দল থেকে 
তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে ইচ্ছুক, কোন্‌ কেন্দ্রে প্রার্থী কে, 
কোন্‌ দলের কর্মস্থচিই বা কী । একমাত্র বামপন্থী ফ্রণ্ট 
বা তার শরিক দলগুলো ছাড] সপর কোন।দলের পক্ষেই 
এখনো. ইস্তাহার বা প্রাণী সম্পর্কে মনস্বির করে ওঠা সম্ভব 
হয়নি। না হবার প্রধান কারণ হুল ছুই কংগ্রেস, 
লোক দঙ্ল ও জনতা পার্টি দলত্যাগের ব্যাধিতে এখনে 
চিড়বিড় করছে, তাদের দিশেছার1 নেতৃত্বের পক্ষে জরুরী 
প্রশ্গগলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর কঠিন হয়ে পড়েছে । 
এইচ এন বছগুপা সাত ঘাটের জল খেয়ে ইন্দিরার 
শ্রীচরণে আত্মাহুতি দেবার পর আর্ণ কংগ্রেসের ভিৎ যেন 
নড়ে উঠেছে । এখন ব্রন্মানন্দ.রেডিড, কে সি পন্থ, শফি 
কুরেশী এবং শ্বরণ সিং মাকি দেবের হাত ছেড়ে দেবীর 
পায়ে ঢলে পড়েছেন। এদের প্রথম তিনজনই চরণ 
সিং-এর তত্বাবধায়ক সরকারের মন্ত্রী। কংগ্রেস সভাপতি 
আর্স এদের আচরণের জন্ত যতই কৈফিয়ত তলব করুন ন] 
কেম, তাদের পৌরুষ ও মর্ধাাবোধ জাগাতে পারবেন 
বলে মনে হয় না। ইন্দিরার চরণ সেবা, সত্রয়ের "দাসত্ব 
করতে পারলেই ধার! নিজেদের জীবন ধন্য হুল 'বলে 
্্থখ লাভ করেন, তাদের আত্মমর্ধাদা, স্বাধীন সত", 


বিবেক ও চেতনার উন্মেষ ঘটানে যাবে কেমন করে। - 


স্পষ্টতই এই ভদ্রলোকের] কোন উচ্চ নীতি বা! আদর্শের 
তাড়নায় কংগ্রেনবালোকদলের সঙ্গ ত্যাগ করেননি, 
নিছকই ব্যক্তি স্বার্থে, ধান্দার জন্তেই ভিগবাজী খেলেন । 
ইন্দিরা গান্ধী প্রলোভনের দিন্দুফটা খুলে.রেখেছেন। 
লামা মসজিদের ইমামকে পত্রযোগে ঘে প্রতিস্রতি শ্রীমতী 
গান্ধী দিয়েছেন ভাতে আকাশের চাটি ছাড়া বাকি সবই 





নীলরতন সরকার হাসপাতালের 
ব্লাড ব্যাঙ্কে চরম অব্যবস্থা 


রাজ্য সরকারের অস্কতম প্রধান 
এবং প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসা কেন্ত 
নীলরতন সরকার হাসপাতালের 
ব্লাড ব্যাঙ্কটি এক চরম অব্যবস্থার 
মধ্যে .পরিচাজিত হচ্ছে। অবিলগ্ছে 
এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! ন! হলে সংগৃহীত রক্ত 


ছিটুকা 
পড়ছে। 


--কথা দিয়েছেন | 
জেনারেল ও অন্তান্ত উচ্চ পদে তৃষিত করেছেন, সৈয়দ ॥ 
বুখারীকে আমতা জাম] মদজ্জিদের' ইমামের পদে বহাল | কীনা 
রাধার কথ , সেখা ল- | 

ধার কথ! দিয়েছেন, সেখানে মসজিদের সংশ্লিষ্ট মুস | ভুরু অঞ্চলের কারখানার টিমনি- 

[ গুলো থেকে ধোয়া বেকনো, 

কিন্ত রেড্ড স্বরণ পন্থ কুরেশীপের তিনি কোথায়, কার | 
| জারা be [রাধা ও রিপোর্ট করার জন্য এই 

ঘাড়ে বসাবেন ? অনেক পুরনে! *ব্বার্থত্যগ!” প্রধান | 
তাৱে ভর রে নঙ্বর পদে আলীন | অফিসের ছাট! পর্বধেন্পার্ায আছে। 
রি ॥ একটা নিউ সেক্রেটারিয়েটের ছাদের 
| উপর, অন্যটি বন্নাহনগয়ের আই, এম, 


আই-এর ছাদের উপর অবস্থিত । ওথান 


নোংরা জল দ্দানাল। গড়িয়ে পড়ছে । 
"রক্ত সংগ্রহের সময়ে এ নোংরা জলের 
রক্ষের বোতলে এসেও 


দ্বিতীয়তঃ যে ঠাণ্ডা মেসি 
সংগৃহীত রক্ত রাখার ব্যবস্থা আছে 
তা দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো 


তাকে দেবার কথা বলা! হয়েছে। ঘেন ইন্দির] ইতিমধ্যে 
প্রধানমন্ত্রীর গদ্বিতে চড়ে বসে আছেন এমন স্থয়েই তিনি 
বছগুণাকে ইন্দির দলের পেক্রেটারী- 


মানদের ইচ্ছ-অনিচ্ছাকে তিনি তোয়াক্কা রাখেন নিও 


করার কারণে বহু কংগ্রেণীই (ই) ক্ষুব্ধ ও বিচলিত। 


কিন্তু ইন্দিরার দলে তো বিরোধ বা আপত্তি প্রকাশ | 


কার স্বাধীনতা কারোর নেই । একবার পাচ মাত বলে 
মাথায় হাত বুলিয়ে খোয়াড়ে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই কন 
ফতে। তারপর মুখে এ'টে দেওয়া হয় কুলুপ, টু” শব্দটি 
করার উপায় থাকে না । তার কারণ ইন্দ্র] কংগ্রেসে 
ইমার্ডেন্সি চিরস্থায়ী, আসলে ক্ষমভাম ফিরে আসার অন্ত 
শ্রীমতী গান্ধী যে-কোন মুল্য দিতেই প্রস্তুত হয়ে 


কৌশল । 


লোকদল জনতা ও কংগ্রেস তিনটি দলই শ্বৈরতন্তরের 
মূলোৎপাটনে প্রতিশ্রিতিবন্ধ হয়েও তাদের আচারে- 
ব্যবহারে কার্যত: সেই ইন্দিরা গান্ধীকেই শক্তি যুগিয়ে 
চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী ভাষণ দিতে এসে বাম- 
পন্থী ফ্রুণ্টের সি পি আই-এমের আত্ঘশ্রান্ধ করে চরণ লিং 
এবং মোরারতী দেশাই -এরাধ্যের শ্বৈরতঙ্ের নভবড়ে 


তারা করবেন কী করে? 


Ed 








মাসে গড়ে ১০০ থেকে ১৫০ সুস্থ 


মানুষের কাছ থেকে এ রাড ব্যাঙ্কে, 


রক্ত সংগৃহীত হয়ে থাকে। এই 


তার হাল । 


মুদির গাজা 


ভেঙ্গাল বাদাম তেল সন্ধুত করে 


হয়ে তা বিক্রি করার অভিযোগে অভিযুক্ত 












॥ হোটেল-_-খাবারের 
| ইত্যাদিতে বয়লার ফারনেস চালু 
| করলে এই অফিসের অনুমতি নিতে 

হয়। টাক! জম] দিয়ে প্রথমে চুলার 


| রোডের 
১ অথচ মুমুষু রোগীর স্বার্থে প্রতি | 


ষে কোন সময়ে বিষাক্ত হয়ে যেতে 


পারে॥ তাছাড়া, এ রক্ত রোগীর 
' দেহে সঞ্চালন কর! হলে সংশ্লিষ্ট 
রোগীর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা 
আছে বলেও ওয্নাকিবহাল মহঙ্গ 
দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন । 
প্রথমতঃ রাড ব্যাঙ্কের যে ঘরে 
দাতাদের কাছ থেকে রক্ত নেওয়া 


হচ্ছে সেখানে উপর থেকে নর্দমার 


2 পাছে! 


তৃতীয়তঃ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রক্ত 
পরীক্ষার জন্ত এ রাড ব্যাঙ্কে যে 
*ইনকিউবিটরূ” যঙ্জটি রাখা হয়েছে 


তাও বহুদিন যাবৎ খারাপ অবস্থায়, 


পড়ে রয়েছে। 
চতুর্থতঃ রক্তের গুণাণ্ণ পরীক্ষার 


জন্ত তিন রকম তাপমাত্রায় হটবাথের 
থে হস্টি আছে বছরের পর বছর 
সেটিও অকেজো হয়ে আছে। 


মধ্য কলকাতার মারকুইস হ্রিটের এক 
মূদি দোকানদারকে কলকাত1 পৌর 
আদালতের মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট 
শ্রপ্রীতিগোপাদ চন্দ একবছর সশ্রম 
কারাদণ্ড নহ এক হাজার টাকা জরি- 
জরিমানার টাকা 
অনাদায়ে এক বছর লশ্রম কারাদণ্ডের 


মানা করেছেন। 


দজে আরো তিমমাদ সশ্রম কারা- 
বালের নিদেশ দেওয়া হয়েছে। 





দপণ ৷ শুক্রধার ৩০শে নভেম্বর, ১৯ 


ম্মোক নুইসেন্স বিভাগে এ 


যা চলছে 


কলিকাতা, হাওড়া ও শংরতঙ্গীর 


| নাগরিকদের কলকারখানার ধোয়ার 
| হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পশ্চিম- 


বঙ্গ সরকারের একট? অফিস আছে 
যার নাম--য়েষ্ট বেঙ্গল স্মোক 
মুইসেন্স ডাইরেকটরেট । এটি রাজ্য 
সরকারের জনদ্বাস্থ্য ও পরিবার পরি- 
কল্পন! দপ্তরের অধীন । ১৯০৫ সালে 
এট অফিসের এক্তিয়ার- 


লক্ষ্য 


"থেকে ধেশয়ার ঘনত্ব “রিংগলম্যান 
চাট’! দ্বার] মাপা হয়, মাপা হয়, 
রিপোর্ট হয় বটে কিন্ত আইনওঙ্গকারী 
কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে কোন 


| ব্যবস্থা নেওয়া হয়না, কারণ সর্বত্র 


| মতো এখানেও আছে পয়সা লেন- 


গিয়েছেন | দলত্যাগে উদ্কানি দেওয়।, বিরোধী দলগুলোর | দ্বেনের চক্র | 


মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে - দেওয়া ভে তার চিরকেলে | 


কোথান্ত কার খানা-বেকারী, 
দোকান 


সেই 


চিমনীর নক্সা করাতে হয়। 


| নক্সা, অঙ্থমোদধন ফী-সহ অফিসে 
| জমা ধিতে হয়। 


সেই নল্পা স্মোক 


ভিতকেই কি পাকাপোক্ত কুরে দিতে প্রয়াস পেলেন | হইসেনস কমিশনারের মাসিক মিটিং. 


ৰ | এ অহমোদিত হয়। 
না? আআত্মঘাতী চালে চলে শ্বৈরতঙ্ত্ের প্রতিরোধ | ED 


১৯৭৫ থেকে ৬০ বি, চৌরঙ্গী 
দ্বিলে -অফিসের একটি 


ইন্সপেক্টর প্রীহনীলচন্ত্র ব্যানার্খীর 
উপর) যিনি নিজেকে ভি, এস,'সি, 
ভিগ্রীধানী, পরিবেশ. বিজ্ঞানী বলে 


| জাহির করে আসছেন। এভীব্যামাজ্শ 


স্মোক হুইপেনস কমিশনের 
সেক্রেটারী । একহিশনের' মাসিক 
সভায় মামুলি আলোচনা ও 
খানাপিনাই' হয়। সভ্যরা তাদের 


| প্রাপ্য ফী নিক্ষে চলে যান। . 7 
- শোনা যায় যে, জ্ীব্যানাজী-তার . 


বশংবদ্ চক্রের সমৃদ্ধির জন্ত সর্বদাই 
সচেষ্ট থাকেন । ধোয়া-আাইনকে 
নিজস্থার্থে পঙ্গু করে রাখা, রাজ্য সর- 
কারকে নানাভাবে ঠকানো, কর্ম- 
চারীদের উপর অক্তায় জুলুম 
শে] কজ, মাইনে কাট! ইত্যাদি করে 
থাকেন। | 


জীহ্ুনীলচন্দ্র ব্যানাজী ১৯৫১ 
সালে এই অফিসে যোগ দেন । তখন 


করতে থাকেন। 


রিসার্চ ল্যাবরেটরী চালু হয়েছে। এ' 
| ল্যাবরেটরী পরিচালনার ভায় চীফ 





তার কোন ইঞ্রিনীয়ারিং ডিগ্রী ছিল 
না। পূর্বে তিনি কাচড়াপাড়ায় 
রেলওয়ে ওয়ার্কশপে  এপ্রেনটিশ 
ছিলেন। ১৯৭, সালে ইনি ভাই- 
রেকটরের চীফ ইন্দপেক্টর হন । 
কাজে যোগদানের পর প্রীব্যানার্জ 


-করশপনভেনস্‌ কোর্সে জি, আই, মেক 


ই (লণ্ডন) ডিপ্রোমা পাশ করেন বলে 
শোন! যায়। ১৯৫ সালে 
এ, এম, আই, ই, (ইণ্ডিয়া 
করেন। ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিন 
তার সভ্যপদ মন্বর এম--৪৫১৬। 
শোন! যায় ঘে, ১৯৬২ লার্দে 
জীব্যানাজখ যাদবপুর বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
বি এস ই ডিগ্রীর একটি জাল সার্টি- 
ফিকেট যোগাড় করেন। এরপর 
প্রব্যানাধর্ণ লিখিতভাবে সরকারকে 
ভার বি এস ই পাশের খবরটা 
জানান, চীফ ইন্সপেক্টর হবার জন্তই 
নাকি তিনি এই কাজ করেছেন। 

৭৪ সালে শ্রব্যানাজা হঠাৎ রটন! 
করলেন যে, তিনি একপ্রন,ডক্টরেট । 
তখন থেকে তিনি সরকারী ৰ 
পঞ্জে ডঃ এস সি ব্যানাজী নামে স 
তিনি নাকি ওদ- 
মানিয়া বিশ্ববিস্তালয় থেকে এ ডিগ্রী 
পেয়েছেন অথচ তিনি নাকি সাধা- 
রণ বি এস মি পাশই করেন নি। 

কাচড়াপাড়ার “ইণ্ডিয়ান এপ্রেন- 
টিন ইণডিনীয়ার্স জার্নাল” এর ফেব্রু 
য়ারী ১৯৭৬ সংখ্যায় পীব্যানাজা 
একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । “ওয়েস্ট 
ডিসপোজাল এণ্ড ইনসিনারেশন” 
ঈর্ষক এ লেখার তলায় তার-নাম 
আছে ডঃ এস পি ব্যানার্জী ৷. 

মাজা সরকারের একজন কর্ম 
চারীর এই ধরনের আচরণ নিয়ে 
গোয়েন্দ! পুলিশ তত্ব করছেন বড়ে 
উক্ত স্মোক লুইসেন্দস কমিশনের 
জনৈক সদস্ত এই সংবাদদাতাকে 
জানিয়েছেন । 










A 
দ্পণ 
বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
বাধিক ৩»টাক! 
বাণ্মাসিক ১৫ টাক 
শ্রেমাসিক ৭'৫* টাকা 


এ 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
- ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১নং মট লেন, কলিকাতা1-১৩ 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে নভেম্বর,£ ১৯৭৯ 


টদিরার জী অবস্থায় ধান বর বিতীযিক| 


মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


টি দীর্ঘ এক দশক রাজত্ব করার পর 
শেষ পর্যন্ত ইন্দির! গার্থীকে জরুত্নী 
অবস্থা জারি করে ক্ষমতায় থাকার 
চেষ্টা করতে হয়েছিল । এই সময়ে 
সার! দেশের নাগরিক জীবনে 
ফ্যাসিস্ট বর্বরতার অন্ধকার নামিক্কে 
দেওয়। ছাড়াও দেশের সমস্ত রাজ্যের 
জেলথানাগুলি ছিগুল তিনগুন 
বন্দীতে (বিচারাধীন সহ) ততি করে 


এক ছুঃমহ বিভীষিকার । কৃষ্টি করে- 


-ছিলেন। ' 
ব্রিটিশ জেল সম্পর্কে নেতাজী 
ভাষচন্দ্র তার “ইত্ডিয়ান ঝ্রাগল” 
বইতে বলেছেন--১৯২**২২ সালে 
“সার! ভারতে যত যুবক শ্রমিক ব্রিটিশ 
কারাগারে আটক হয়েছিল, গোটা 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ততে! 
হয়নি । বোঝা যায়, আমাদের 
শ্বাধীনত! সংগ্রামের সংখ্যাগত ও 
ওপগত শক্তি এই ছুই বছরে খুবই 
তীব্র হয়েছিল, যাতে ভয় পেয়ে 
ব্রিটিশ শাসক এ তাবে জেলখান। 
ভি করে সভ্যতার কঠরোধ করতে 
, চেয়েছিল। কাজি নজরুল এই 
" লেময়েই গেয়েছিলেন--‘কারায় এ 
_ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল?।, 


১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন ভারুতেয্‌-' - 


ইতিহাসে একটি ‘কালে! দিন’, কারণ 
এই দিনই কুখ্যাত জরুরী অবস্থা 
জারি হয়েছিল। জ্রীযতী ইন্দির! 
গান্ধী আজ্জও যে রাজ্যেই যান আগে 
গিয়ে কোন মন্দির-মসজিদ বা কোন 
ধর্মমহাসভার খোঁজ কয়েন, সেখানে 


গিয়ে দীর্ঘ সময গ্রার্থনা করেন এবং ' 


সেখান থেকে 'বেরিয়েই দর্শনপ্রার্থী 
জনতার সামনে বলেন--জরুরী অবস্থা 
জারি করে আমি কোন দোষ করিনি। 
অবস্ত সেই লব, সভাতে ‘কালে! 
পতাক!’ দেখানোর মত মানুষেরও 
কভার হয় ন!। 

রবীন্রনাথ ব্রিটিশ শাসনের বর্ব- 
রত বৰ্ণন! ক্য়তে গিয়ে বলেছেন 
‘বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে 
কাদে, তার গান্ধায়ীর আবেদন? 
কাব)নাট্যের দুর্যোধন চরিত্রকে ব্রিটিশ 
শ্বৈরতন্ত্রে পাশব শক্তির প্রতিনিধি 
রূপে একে তার সখ দিয়ে বলিয়েছেম 
-_নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠ রুত্ 


করি।” বলাবাহুল্য, এই নিন্দার অর্থ 
জনবিরোধী বর্বয় শাসনের 
সমালোচনা। Hl j 


ঙ 


= স্বাধীন ভারতের ‘মহান নেত্রী’ 
ইনি গাস্ধীও গণ-অনস্তোষ, শ্রমিক 
আন্দোলন ও যুব আন্দোলনের মুখে 
জরুরীর অবস্থার ‘অন্ধকায়! মাঝে’ 
দেশবানীর ক$রোধ করেও বলে 


চাইছেন। 


বেড়াচ্ছেন_যা করেছি, ঠিকই 
করেছি। শুধু তাই-ই নয়, রাজ্যে 
রাস্ব্যে, ভোটারদের কাছে “স্থায়ী 
সরকার’-এর মোয়া বিলিয়ে ভোলাতে 
বুর্জোয়াদে র এতো 
নির্লজ্ঞ:বিবেকহীন রাজনীতি সম্ভবতঃ 


” বর্তমান ভারত ছাড়া খুব কমদেশেই 


সম্ভব । 

বিগত জরুরী অবস্থার জন্ত সব 
স্বৃতি আপাততঃ ম্বরণে আনছি না। 
কেবল শাহ কমিশনে প্রকাশিত €জেল- 


খানাগুলির একটি রেখাচিত্র তুলে : 


ধরছি। প্রকাশিত তৃতীয় ও চূড়ান্ত 
প্রতিবেদনের ২০ নং পরিচ্ছেছে 
তারতের জেল ও বন্দীদের, সম্পর্কে 
তথ্য ও মন্তব্য রয়েছে । 

প্রা লব জেলখানাই ১** 
বছরের পুয়োন। আয়তন ও অন্ত 
লব ব্যবস্থা এতোই সংকীর্ণ থে এমনি- 
তেই সব জেল ঠাসাঠাসিতে দম 
বন্ধের অবস্থায় থাকে । জল সরবরাহ 
ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা খুবই ছূর্দশাগ্রন্ত । 
মহিলা, কিশোর, মানসিক বিকারের 
ও সাময়িক অপরাধীদের জন্য আলাদ! 
বা বিশেষ, কোন ব্যবস্থা নেই বলে 
কমিশন মন্তব্য করেছেন। 
প্রতিবেদনে বঙ্গ! হয়েছে, ১৯৭৫ 
সালের ১ল! জানুয়ারিতে ভারতের 


বিভিন্ন জেলের মোট ধারণ ক্ষমতা | 


ছিল,১ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩ শত কিন্ত 
রাখা ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ ১ শত 
জন বন্দী । 

3৫শে জুন 
জেলাগুলি নারকীয় চেহারা? নেয়। 
অধিকাংশই বয়স্ক বন্দী। চিকিৎসার 
কোন ব্যবসা ছিজ না। সমস্ত জেল- 
খান? শ্বাসকষ্টে ভুগতে লাগল। 
কাতরানি আর গোঙানির শব্দে সে 
এক দুঃসহ অবস্থা | 

ইন্দিরার জরুরী অবস্থায় বিভিন্ন 
রাজ্যে মিস! ও ভারতরক্ষা আইনে 
আটক বন্দীদের সংখ্যা. 


মিলা 


১১৩৫ 


ভারতরক্ষা 


'অমাবস্তা লাগে । 


মহারাষ্ট 
হরিয়ান! 
দিলী ১০৯২ 

জরুরী অবস্থার আগে ও পরে 


৫৪৭৩ ৯৭৯৯ 


২৪০ ১০৭৯ 
২৮৫৯ 


' মিলিয়েই এই হিসাব। এর মধ্যে 


কয়েকটি রাজ্যেরঃজেলগুলিতে অতি- 
রিক্ত বন্দীর হিলাবও শাহ কমিশনের 
প্রতিবেদনে দেওয়1 হয়েছে । আসামে 
২৯৭১৯, উড়িয়ায় ৩৫৫৪, স্রিপুরায় 


২৯৯, পশ্চিমবজে্‌ পাঞ্চাবে 
৫৬৬, মধ্যপ্রদেশে ৩৭৭৮, মহারাষ্ট্রে 
৪৯৮৫ | | 

এই ত্বত্ত চালানে। হয় মোট 
৩*টি রাজ্যে এবং যে সব চিত্র বেরিয়ে 
আসে তা মর্মান্তিক । হাজানিবাগে 


৫৩৬২, 


১১০ ছুট বাই ৬ ফুট কুঠরিতে ৩ জন 


বন্দীকে রাখা হয়েছিল । হরিয়ামায় 
প্রায় ৫-/৮* জন বন্দীর, উপর 


ভ্যাসেকটযি কর] হয় এবং টু এক 


জন যায়াও যায়। এখানে অন্ত রাজ্য 
থেকেও বন্দী আন! হয়। এদের 
মধ্যে ছিলেন প্রীক্যোতির্য় বসু এবং 
প্ররাজনারায়ণ। সহারাষ্ট্র ও মধ্য- 
প্রদেশে জেল সংলগ্ন মন্দির মসজিদেও 
ঠাস! হয়েছিল । উত্তরপ্রদেশে ৩০ 
জন বন্দী আটক অবস্থায় মার!' যান । 

পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেছে, সমস্ত 
জেলখানা মিলিয়ে মোট ২০,২৩৭ 


জন বন্দী রাখা যেত; আর এই 


বিভীষিকার রাজত্বে এই রাজ্যে রাম্জ- 
নৈতিক বন্দীর সংখ্যা দাড়াল ২৫,৫৯৯ 
জন। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে শাহ কমি- 
শন মন্তব্য করেছেন--জরুরী অবস্থার 
সময়ে জেলধান। উপচে পড়ার সমস্ত! 


তীব্রতর হয়েছিল । এই দুঃসহ অব- 


স্থার চাপে ১১ জন বন্দী প্রাণ হারায়। 


এই রাজ্যে বেপরোয়া ভাবে ও ব্যাপক 
' সংখ্যায় মিস প্রয়োগ করা হয়েছে 


বলে কমিশন উল্লেধ করেছেন। 
আসলে এটা তে? একটা? প্রাতি' 

ষ্টানিক রিপোর্ট । যদি সারা দেশের 

বাঁজনৈতিক বন্দীদের তৎকালীন 


| ডায়রীগুলো| নিয়ে একট! সংকলন 


বের কর! যেত, তাহলে হয়ত ইন্দিরা 
রাজত্বের একটা .কলঙ্কময় অধ্যায়ের, 
একটা নারকীয় বর্বরতার জীবস্ত 
দলিল বেরিয়ে " আদতূ। তবুও 
ইন্দিরা গান্ধী বলছেন--স্থায়ী দরকার 
কয়তে আমাকেই কোট দাও । 


রাজস্থানের চিঠি 


॥ তিন ॥ 


‘আমি কুলাক নহ’ 


__ম্মভিমানক্ষুকধ চরণ সিং 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 
১৮ই নভেম্বর : টিপটিপে বৃষ্টি সবে 
ধরেছে, উড়তে উড়তে এলেন লোক- 
সভায় অ-পরীক্ষিত প্রধানমন্ত্রী, হ- 
প্রচারিত "কিষাণে। কে-লাল” চরণ 
পিং সহাশয় | সব প্রাস্তীয় রাজধানী- 
শহরে লণ্ডনের হাইভস পার্ক-এর মত 
বারোয়ারী বক্তৃতা-কেন্তস্থল থাকে । 
জয়পুরেও রয়েছে--রামনিবাস বাগ। 
এখানেই বহু-উৎকন্তিত ভাষণ প্রদত্ত 
হয়। দ্বেবীতে পৌছলেন চৌধুরীজী, 
উপায় ছিল না তার--বক্তৃতায় পর 
বক্তৃতা, যোধপুরের পর জয়পুর 
সোজা! পথ-ভাঙা তো নয় ! 
কিন্ত, কিমাশ্চর্যমতঃপয়ম! 
বাণিদ্যপতি-( চরণ সিংজীর ক্ষোভের 
লক্ষ্য ও উৎস শেঠবর্গ) লালিত প্রতি- 
ক্রিয়ার গৃঢ় সমর্থক আর এস এপ এবং 
আর এস এস-এয় কল্পিত 'সমর্থক 
জনতা দল আজ সভার রাজস্থানে। 
কেউই বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেমি তাঁর 
মিটিঙে “গড়বড়” করার । অথচ কিছু 
দিন আগে ভরতপুরের , মিটিঙে 


. গণ্ডগোল হয়েছিল । প্রায় সময়েই 


কোটায় রাজনারায়ণজীর শ্রীমন্তকে 
'টিল পড়ে। এ নিজে সারা ভারতে 
বছ টিপ্লনীর ঢেউ উঠেছে । লোক- 
মতের জলাশয় ঘোল হয়েছে । তবে 
রাজস্থানের প্রাদেশিক সংবাদপত্র 
সমূহে জনমস্তব্যের বহ্নি প্রকাশ 
শ্ররাজনারায়ণের চাটুকারদেরকেও 
লজ্ভ] দেবে। “রাজস্থান পত্রিকা”্র 
প্রকাশিত চিঠিতে (কোটার) ওয়াঁকি- 
বহাল ব্যক্তিদের চাক্ষুষ বর্ণনা অঙ্ধু- 
সারে, তিনিই প্রথম বে লাগাঁষ 
ভাষায় জনতাদলের আপামর কর্মী 
নেতাদের আন্শ্রাদ্ধ করে ছাড়েন। 
বাছন্য বলা, উপস্থিত শ্রোতৃবৃদ্দ 


এহেন উদ্গগারকে উনকানি হিসেবে 
নেয় £ 


রামনিবাস বাগে এক লক্ষ দেড়- 
লক্ষের নিচে জনসমাগম চোখে পড়তে 
চায় না। বিশ্বাশ্ত নয্ন, কিন্ত প্রধান" 
মন্ত্রীর এত গুরুত্বপূর্ণ নীতি-সুত্র 
ব্যাখ্যান শুনতে কেবলমাত্র চল্লিশ 
বড়জোর পঞ্চাশ হাজার লোক এসে- 
ছিল। অর্থনীতিগত যুক্তি ও তথ্য 
দিয়ে ভরপেট ভাষণ এত কম আগ্রহ- 
উদ্দীপন! সঞ্চারিত করতে পারল । 
স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কেন? এর 
হদিশ মিলবে পরিস্থিতির সন্দর্ভে 
খরা, দারিজ্র্য কুজিহীনভা গ্রস্ত 
রাজস্থান 

প্রকোপ ব্যাপক হয়েছে এবছর ! 


bl 


সাধারণতঃ মরু-শুফতার সঙ্গে পরি- 
চিত পশ্চিম রাজস্থান, বিশেষতঃ 
বিকানের, বারষেড় ও যশল্দীর 
জেলা) ধোধপুরের সার। ডিভিশন । 
এই সমস্ত অঞ্চলে ত্রাহি ত্রাহি রব তো 
উঠেইছে পানীয় জলের,-পত্ড খাতের 
অভাবে-_উত্ববে চুরু জেল! এবং 
দক্ষিণে ডুঙ্গরপুর বাঁসওয়াড়া এবং 
চিতোড়গড় জেলাগুলিও আজ ' 
আকাল পীড়ি ত-ন্বাভাবিকভাবে 
দক্ষিণ রাজস্থানে বর্ষা মোটামুটি ভালই 
হয়ে থাকে । এবছর এই দশকের 
সাম্প্রতিক লক্ষণ, রাজস্থানের আত্র- 
তাবৃদ্ধি, বুঝি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেল । 
অন্ততঃ নেতার] তাই মনে করছেন, 


. তা.বামপন্থী হন তারা অথবা ভান- 


পন্থী এমন কি রক্ষণশীল-সামস্তী ! 

অবাক হবার কিছু নেই, রাজ- 
স্থানের মুখ্যমন্ত্রীর তরফে কেন্দ্র থেকে 
গগনচুদ্বী অঞ্চের আধিক অন্নদান 
চাওয়ায় । মোট ১৮৮ কোটি টাকা 
নাকি প্রয়োজন খরা-ও-আকাল পরি- 
স্থিতি মুকাবেল! করার জন্য অর্থাৎ 
সামলানোর ব্যাপারে। হিসেবের 
কারচুপি সকল প্রশাসনীক্স বিত্ত- 
বিভাগের জান! থাকে । এখানেও 
সে এলেম আছে। কথা উঠলো, 
কেন্দ্রীয় অমুদন্ধান সি তির সঙ্গে 
দফায় দফায়" বৈঠক হল; শেষাবধি 
রাজ্যলরকার নামলে! আদি দাবী 
২২২ কোটি টাকা থেকে বর্তমান ' 
অঙ্কে । কেন্দ্রের রায় কততে দাড়াবে 
বল] ধায় না, কিন্ত প্রধানমন্ত্রী বিত্রত- 
কর অন্বস্তিবোধ করছেন। কেন্দ্রের 
কুবের-থলি খুলতেও চান না, অথচ, 
আবার রাঞ্জস্থানে জনতা-নিয়সতিত 
সরকারের প্রতি রাজনৈতিক কারণে 
বিদ্বিষ্ট সে বদনামও সইতে চান না। 
এমন শিডিমাছ গলায়-বেঁধা সঙ্কটে 
একমাত্র ব্তৃতাই মোচনের পথ । 
লোকদলের সমাজকল্যাণকরী 
দাওয়াই 

প্রধানমন্ত্রীজী জয়পুরে এক অশ্রুত- ২ 
পূর্ব নতুন দাওয়াই ৰাথলেছেন-_ 
প্রামাঞ্চলে কিষাণদের সংখ্যা কমে 
যাওয়া এবং একর-পিস্কু ভূমির উৎ- 


১ পাদকতা বৃদ্ধির ওপরই সেখানকার 


সম্পন্নতা দভাবন1! অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট 
বীজ, সার, সেচের জন্ত জল, বায়রিক 
তথা উন্নত টেকনোলজির প্রয়োগ, 
এক কথায় কৃষি কাজকে শিল্প বিপ্র- 
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 
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ইন্দিরার আবার স্বমুতি ধারণ 


জরুরী অবস্থার সাফাই গেয়ে বেড়াচ্ছেন 


হিমাংশু চক্রবর্তী 


ইন্দিরা গান্ধী আবার স্মৃতি 


ধারণ করেছেন। সম্প্রতি ওড়িয়া 
নির্বাচনী সফর শেষ করে তিনি 
ভূৰনেশ্বরে এক মাংবািক সম্মেলনের 


মাধামে ভারভবাসীকে শুনিয়েছেন 


থে জরুরী অবস্থা জারী করে তিনি 
সঠিক কাজ করেছিলেন । অর্থাৎ 
গ্রমতী গান্ধী বলতে চাচ্ছেন যে 
সর্বোদয় নেতা জন্ম প্রকাশ নারায়পর্কে 
গ্রেথার কর) ও জেলের মধ্যে তার 
ছুটি কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে 
জয়প্ৰকাশ নারায়ণের জীবনীশকি 
সংক্ষিত্ত করে দিয়ে জ্রীমতী গান্ধী 
কিছু.অন্তায় করেন নি । শ্রীমতী গান্ধী 
ভারতবাসীকেবলার চেষ্টা! করছেন 
থে গান্ধীবাী বুত্ধ নেত! ভীমসেন 
পাচার যিনি শ্রীমতী গান্ধীর 
স্বৈরাচারী - কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 
লিখিত প্রতিবাদ জানাতে সাহস 
করেছিলেন তাকে সিমায় গ্রেপ্তার 
করে তিনি সঠিক কাজই করেছিলেন । 
তিনি তারতবাসীকে বলার চেষ্টা 


প্রথম স্যোগেই রায়বেরিলি ও তার 
সংলগ্ন আমেখি কেন্ত্রের মাহষ বৈয়া- 
চাী শ্রীমতী গান্ধী ও তার সমস্ত 
অপকর্মের দোলর পুত্র নয় গান্ধীকে 
বিপুল ভোটে পরাজিত করেছিলেন । 

পশ্চিম বাংলায় শ্বৈরতগ্ত্রের নায়ক 
পিদ্ধার্থশংকর রায় সাধারণ মানবের 
কাছে হাসির খোরাক মাত্র । পিদ্ধার্থ- 
শংকর রায়কে স্বৈরতন্ত্রের নায়ক এ 
জন্য বলছি: যে পুলিশ অথবা সমাজ 
বিরোধী গুপ্ডার? প্রতিহিংসা চরিতার্থ 
করার অন্য ছুই চার কিছ্বা দশ জনকে 
হত্যা করতে - পারে। কিন্তু যধম 
কোন প্রদেশে শত শত, মানুষকে 
হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয় সে 
হত্যাকাণ্ড সে প্রদেশের মন্ত্রিদভার 
অন্থমোদন ও বিশেষে করে মুধ্যমন্ত্রীর 


- প্রতাক্ষ মদত ছাড়া সম্ভব নয়। 


জনতা দলের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে 
কোন্দল ও গোষ্ঠীর লড়াই এবং নিজ 
নিজ প্রদেশে 


করছেন যে ছুই লক্ষাধিক বিরোধী ইন্দিরা গান্ধী পাকের তলায় কিছু মাটি 


দলের নেতা ও কর্ণদের মিলায় 
প্রেপ্তার করে তাঁদের উপর দৈহিক 
নির্যাতন চালিয়ে তিনি কোন অন্যাক় 
করেন নি। শ্রীয়তী গান্ধীর মতে 
জেলের মধ্যে মহিলা বন্দীদের উপর 
. অমানবিক দৈহিক নিৰ্যাতন কর] 


ঠিক কাজই হয়েছিল । শ্রীমতী গান্ধীর, 


মতে পশ্চিম বাংলায় শ্রীমতী গান্ধীর 
নির্দেশে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে 


শত শত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের - 


নেতা ও কমীঁদের যে হত্যা! করা 
- হয়েছিলো তা সঠিক ছিল-। শ্ৰীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী ও তার উচ্ছিটভোজী 
স্তাবকের দল. জরুরী অবস্থা জাবী 
করা সঠিক ছিল মনে করলেও 
তারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ 
প্রীমতী গান্ধীর সে কাজকে জঘত্ত অপ- 
রাধ বলে মনে করেছিজেম। তাই 
প্রদতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রিত্বের সুযোগ 
নিয়ে সরকারী টাকায় তার লিজ 
বেজ রায়বেরিলিকে ভারতবর্ষের 
সুন্দরতম নগরী রূপে গড়ে তুললে ও 
রায়বেরিলি মাছষের কাছ থেকে শ্বণা 
ছাড়া আর কিছু পায় নি। তাই 
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ৰ সর্বপ্রকার ক্ষন চারা বীজওউৎরুষ্টউপাদান সারের জন্য | 
বা"এগ্লিকানচারাল ফার্মঞলিঃ| 


৯১,কৈলাস চন্জ সিংহ লেন.গোঃৰালী.হাওড়া 


পেয়েই অরুরী অবস্থার সাফাই 
গাইতে শুরু করেছেন। 
গান্ধী ও তার আভ্ঞাবহ স্তাবকের! 
ভারতবর্ষে “স্থায়ী” সরকারের ধৃরা 
তুলেছেন। কার স্থায়ী সরকার গঠন 
করবেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী? 
১৯৭১ সালের লোকসভা] নির্বাচনে 
ভারতবর্ষের মাঙ্থষ তো শ্রীমভী 
গান্ধী ও তার কংগ্রেস দলকে বিপুল- 
তাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। 
তাহলে শ্রীধতী ইন্দিরা গান্ধীর সে 
সরকার ছয় বৎসরে মধ্যে তাসের 
ঘরের মত ভেঙে গেল কেনা? 


শ্রীমতী গান্ধী বলার চেষ্টা করছেন 


ঘে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি তারত- 
বর্ষে অরাজকতা হ্যটি করার চেষ্টা 
করেছিল তাই তিনি জরুত্নী অবস্থা 
থোষণা করেছিলেন |. একথা সর্বৈব 
মিথ্যা । জনগণের ভয়ে ভীত 
ক্ষমতালোভী শুদতী গান্ধী নিজের 
ক্ষমতা রক্ষা ও বৃহৎ পু'জিপতিদের 
মুনাফা! লাতের পথ মিক্বপ্টক করার 
জন্তই জরুরী অবস্থা জারী করে কোটি 
কোটি ভারতবাশীকে উচিত শিক্ষা 
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জমসমর্থনহীন কিছু 
বামপন্থী নেতাদের, “ভূলে” শ্রীমতী 


শ্রীমতী 


8 চন অনুঠিত হয়। 
" শ্লোকমভা নিৰ্বাচনে স্বাধীনতা 


A 


দিতে চেয়েছিলেন। এমন কি তিনি 
জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার আগে 
তার কেবিনেটেও সে বিষয় আলো- 
চন! কর! প্রয়োজন মনে করেন নি। 

১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বা- 
চনে প্রদতী ইন্দিরা! গান্ধী বিপুল 
ভাবে জয্বলাভ করে সরকার গঠন 
করেই বৃহৎ পু'ঞ্জিপতিদের অবাধ 
মুনাফা ক্ষুঠনের হায় খুলে .দিলেন। 


১৯৭* সালে যে চিনি ছু টাক! কেজি, 


দরে বিক্রি হচ্ছিলো সে চিনি ৪ টাক! 
কেজি হয়ে গেল । যে সরিষার তেল 
৬ টাকা কেজি দরে পাওয়! যাচ্ছিলে! 
সে তেল ১৯।১০ কেজি হয়ে গেল । 
লাধারণ সানুযেয় ব্যবহালঘোগ্য থে 
শাড়ী ও ধুতি ১৪ / ১৫. টাকায় এক 
জোড়া পাওয়া যাচ্ছিলো দে শাড়ী ও 
ধুতি ৩০/৩১ টাকা জোড়া হয়ে 
গেল। অন্তান্ত নিত্য, প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য আকাশ ছোয়া হয়ে উঠলে] । 
চিনির কলের মালিকেরা, তেলের 
কলের মালিকেরা, কাঁপড়ের-কলের 
মালিকেরা ও অন্তান্ত বৃহৎ ব্যব- 


_সারীর1 যার! ১৯৭১ সালের লোক- 


সহা নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
ওভার কংগ্রেদ দলের নির্বাচনী 
তহবিলে... কোটি কোটি টাকা দান 
করেছিলো তার! সে-টাক! স্থদে 
আসলে তুলতে আরম্ভ কয়লো। 
একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে 
বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী রাজনৈতিক 
দলগুলিকে দান করার জন্য দানছত্র 
খুলে বসে মি। একদিকে বিশ্ব ধন- 
ভাঙ্কিক সমাজ ব্যবস্থায় গভীর অর্থ- 
নৈতিক সংকট জনিত ধাক্কা ও অন্য- 


দিকে ভারতবর্ষের বৃহৎ পুজিপতিদের - 


সীমাহীন মুনাক। লাভে লালসা 
তারতবাসীর জীবনে এক ভয়াবহ 
অর্থনৈতিক সংকট সষ্টি করলে] । 


ঞমতী ইন্দিরা! গান্ধীর "গরীবী 
হঠাৎ” ও “সমাজতন্ত্র ৷ কায়েম 
করে” ফাদ দুটি চূপসে গেল । 


সাধারণ মান্য বিক্ষু্ হয়ে উঠলেন। 
প্রদেশে প্রদেশে এ বিক্ষোভের আত্ম- 
প্রকাশ শুরু হলো। সাধারণ মানুষ 
প্রীমতী ইন্দির। গা্ধী ও তান্প কংগ্রেস 
দলের উপর থেকে সমর্থন তুলে 
নিতে শুরু করলেন । 

তিন বত্সরের মধ্যে কংগ্রেস 
দলের ছূর্ভেন্ত দুর্গ বলে পরিচিত 
জব্বলপুর লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বা- 
১৯২১ লালে 


সংগ্রামী অশীতিপর বৃদ্ধ শেঠ গোবিন্দ 
দ্বাস শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেদ প্রার্থী 


-দ্বাধীনতা হরণ করা হয়। 
সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে 


কূপে প্রতিছন্বিতা করে আশী হাজারের 


অধিক ভোটে জয়লাভ করেছিলেন | 


তার মৃত্যুতে ঘে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয় সে নির্বাচনে শেঠ গোবিন্দ 
দামের দৌহিত্র কংগ্রেস প্রার্থী মনো- 
মীত হন। অপরদিকে তার সঙ্গে 
প্রতিৃত্বিতা করেন সর্বোদ্য় নেতা 
জয়প্ৰকাশ নারায়শের আশীর্বাদপুষ্ 
নামহীন এক ব্যক্তি। নির্বাচনী 
ফলাফলে দেখা বায় কংগ্রেস প্রার্থী 
শেঠ গোবিন্দ দাসের দৌহিত্র রিরাঈ 
হাজারের অধিক তোটের ব্যবধানে 
পরাজিত হুয়েছেন। ১১৭৩ শু 
১৯৭৪ জালে ঘে লমস্ত লোকসভা ও 
বিধান সভার উপনির্বাচন অঙ্থষ্ঠিত 
হয়েছিল , তার প্রায় সব আসনেই 
কংগ্রেস প্রার্থীরা বিরোধী প্রাথাঁদের 
কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়ে- 


ছিলেন । প্রদেশে প্রদেশে কর্পোরেশন 


ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনগুজিতে 
কংগ্রেস দলের নিদারুন. পরাজয় 
প্রমতী গান্ধী ও তার স্তাবকর্দের 
আতঙ্কিত করে তোলে । যে সমস্ত 
প্রদেশে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি 
দুর্বল মে সমস্ত প্রদেশে সর্বোদয় 
মেত -অয়প্রকাশ নারায়পের নেতৃত্বে 
বিতিম্ন কংগ্রেস বিরোধী দলগুজির 
পতাকা তুলে বিক্ষৃক সাধারণ মানুষ 
সমবেত হতে শুরু করলেন। আর 
যে. সমস্ত গ্রদেশে বাম ও গণতান্ত্রিক 
শক্তি শক্তিশালী সে সমস্ত প্রদেশে 
বিক্ছক সাধারণ মানুষ মাকসবাধী 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সহযোগী 
'দলগুলির মিলিত যোর্চার পতাকা- 
তলে.সযবেত- হলেন। প্রচণ্ড সন্ত্া- 
মেয় মধ্যেও সর্বোদয় নেত! জয়- 
প্রকাশ নারায়পের উপস্থিতিতে কল- 
কাতার বুকে পাচ লক্ষাধিক মান্থষের 
সমাবেশ ও দিল্লীতে দ্বশ লক্ষাধিক 
মান্ছষের সমাবেশ শ্রীমতী ইন্দির। 
গান্ধী ও তার প্রভু বৃহৎ, পু'জিপতি- 
দের চোখের ঘুষ কেড়ে নেয়। বৃহৎ 
পু'জিপতিগোষ্ঠী এ বিক্ষোভকে আর 


" বাড়তে দিলে অচিরেই সর্বনাশ 


ঘটবে সনে করে শ্রীমতী ইন্দির1 
গান্ধীকে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা! 
জারী করার নির্দেশ দেয় এবং 
জীষতী গান্ধী বিশ্বস্ত সেবিকার মত 
তার নিজের ফেবিনেট লত্যদের সঙ্গে 
কোনোরূপ আলোচন! না করেই 
১৯৭৫ সালের জুন মাসে জকুরী 
অবস্থা ঘোষণা করেন। শুরু হয় 
দানবীয় অত্যাচার।- সংবাদপত্রের 
জনগণের 


নেওয়া হয়। বিরোধী দলগুলির 
লক্ষ লক্ষ নেতা ও কর্মের গ্রেথার 
করে ভাদের উপর দৈহিক নির্যাতন 
চালানো হয়। ৪২ তম সংশোধন 
ছারা ভারতের গঠনতনহ্কে ব্যক্তির 
গঠনতক্সে রুপাস্তরিত কর! হয়। 


বিচার বিভাগকে পঙ্গু করে দ্বেওড 

হয়। মিসায় আটক ব্যক্তিদে 

বিচার বিভাগের কাছে শ্বীকত 
স্থবিচান্ দানী করার অধিকার কেড়ে - 
নেওয়া হয়। পশ্চিম বাংলায় 
শত শত মার্কদবাী কমিউনিষ্ট 
পার্ট -ও নকশাল দলের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও কর্মীদের হত্যা 
করা হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ কার্ষতঃ 


দর্পণ শুক্রবার ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৯ | 


- এক অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয়। 


ভারতীয় জনগণ শ্রীঘতী ইন্দিয়| 
গান্ধীর মেতৃত্বেপরিচাদিত সরকারের 
দ্বার এ দানবীর অত্যাচারের ঘটনায় 
খ্বণায় ও ক্ষোভে মূক হয়ে যান । 
এভাবে ১৯ মাস চলার পর শ্রীমতী 
ইন্দির! গান্ধী ভারতীয় জনগণের 
মৃক্ক হয়ে যাওয়াকে তার কাঁছে 
সমর্পণ মনে করে সহজেই আরেকটি 
নির্বাচনী বৈতরধী পার হয়ে যাওয়ার» 
আশায় পুত্র সপ্রন্ন গান্ধীর কথিত 
বিরোধিতা সত্বেও ১৯৭৭ সালের মার্চ 
মালে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণ। 
করেন। শ্রীমতী গান্ধী একথা বুঝতে 
পারেন নি যে সাধারণ মানুষের 
মৌনতা তার কাছে আত্মসমর্পণ 
ছিল না, আরও বৃহত্তর গণ আন্দো- 
জনের প্রস্ততি গড়ে ভোলার জন্ত ছু 
পা পিছিয়ে সাস! ছিল মাআ। এ 
হেন শীমতী ইদ্দির! গান্ধী আদর, 
লোকসভ। নির্বাচনে ভারতীয় জন- 
গণকে একটি “স্থায়ী” সরকার উপহার 
দিতে চাচ্ছেন । ক্ষমতায় না থাক! 
অবস্থান্ম গমতী গান্ধীর বিশ্বস্ত অনুচর 


আইনজীবী এ পি শর্ম। কর্তৃক সুপ্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় 
চন্্রচুড়ের প্রতি তীতিপ্রদর্শন ভারত- 
বাসীর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে 
দিচ্ছে শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধী ও তান্স 
অনুচয়গণ ক্ষমতা পেলে কি রকম 


.পশ্থায়ীত সরকার গঠন করবেন । 


এহেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
আসবেন পশ্চিমবাংলাক্স তার আজা- 
বহভ্তাবকদেয হয়ে “হাত” চিহ্ন 
নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে ভোট 
চাইতে! কিন্ত একার 'হাত'? যে 
হাত দিচ্ধে বন্ধু বন্ধুকে আলিঙ্গন ক 
এহাত সেহাত নয়। যেহাত গুরু” 
জনদের পায়ে প্রণাম জানিয়ে আশী- 
বাদ প্রার্থনা করে এহাত সে হাত 
নয়। যে হাত বজধদুষ্টি তুলে চীৎকার 
করে বলে অন্তায় ও অবিচারের 
বিরুদ্ধে রুখে দাড়াও এ হাত দে 
সংগ্রামী হাত নয়। এ “হাত” হচ্ছে 
খুনীর রক্তাক্ত কালো “হাত” । গশ- 
তাস্ত্রিক আন্দোলনের পীঠস্থান শত 
শত শহীদের রক্তে ভেজ? পশ্চিম 
বাংলার মাটিতে খুনীদের পা ন্নাখবার 
জায়গা হবে না। পশ্চিম্বাংলার 
সাধারণ মানুষ খুনীর এ “রক্তাক্ত 
হাতকে সজোরে চেপে ধরে শ্রীমতী 
ইন্দির! গান্ধী ও তার আজ্ঞাবহ 
স্তাবকদের আরেকবার জানিহ্য 
দেবেন যে অনেক রক্ত ঝারিয়েছে! 
তোমরা পশ্চিমবাংলায়। অনেক মা 
ও বাবার কোল খালি করে দিয়েছে, 
অনেক স্বীর সিধির সিন্দু মুছে 
দিয়েছে! । কিন্তু আর নয়। 





HOON শিক পি? তিল তি MEANY পি হে 


প্রগতিশীল মুখোশধারী 


রাজনৈতিক ভাষ্যকার _ 

ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন তিনি 
বামপন্থায় বিশ্বামী, সমাজতন্ত্র 
বিশ্বাসী, স্ত্রাং তার দলকে প্রগতি- 
শীল বলে বার] স্বীকার করেন না, 
তারা আদলে নিজেরাই প্রতিক্রিয়া 
শীল । শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, 
সমাজতন্ত্র, বাম ও প্রগতিশীল শক্তি- 
গুলিকে তার পেছনে দাড়াবার জন্তে 

আকুল আহ্বান জানাচ্ছেন । 
অন্যান্তরা নীরব থাকলেও, এমন 
কি ছুচারজন বামপন্থী নেত! উসখুস 
করলেও তার ডাকে যারা সাড়া দিয়ে 
য়ে এসেছেন তার মধ্যে সিপি 
২ চেয়ারম্যান এস এ ভাজে-র 
এইচ এন বহুওণার নাম সর্বাগ্রে মনে 
“পড়ে । সি পি আই দেশের মানুষের 
কাছে বামপন্থীদের সঙ্গে বিশ্বাস- 
ঘাকতা বরে এসেছে । সি পি আই- 


এর সাহায্যে ইন্দিরা গান্ধী ১১৬৯ . 


লালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফণ্ট ভেজে- 
ছেন, কেরলে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার ভেঙে 
ইন্দির! কংগ্রেলকে আস্তাকুড় থেকে 
তুলে এনে বিগ্রহের স্থান দিয়েছে। 
কিন্তু ধীরে ধীরে সাধারণ মাহযের 


চোখের সামনে তাদের আসল পরিচয় 


ধর! পড়েছে । তখন জনসাধারণকে 
প্রতারিত করায় ক্ষমতাও তাদের 
লুপ্ত হয়। তাই ইন্দির] কংগ্রেসের 
পক্ষে আর সিপিআই এর কোন 


মূল্য. ছিল না। এখন পরিত্যক্ত: 


পিপি আইকে বামপস্থী শক্তি বলে 
হ্বীকৃতি দিয়ে বামফ্রন্ট জনসাধারণকে 
আরে] বেশী ধোকা দেবার যোগ 
দিলেন কিনা, আগামী দিনের ইতি- 
হাস তা প্রমাণ করবে। 
সি পি আই-চেয়ারম্যান এস এ 
ভাঙ্গে প্রকাপ্তেই কংগ্রেস (ই) ও 
শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষ সমর্থন করেছেন । 


এস এ ডাঙ্গে সম্পর্কে নতুন করে বলরি 


কিছু নেই। এই ভদ্রলোক ব্রিটিশ 
«আমলে কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে 
পচ হবার স্থষোগ প্রার্থনা করে- 
ছিলেন কি না তা বিত্ত বিষয়। 
কিন্তু ১৯৬৪ সালে বর্তমান পিপি 
আই (এম) নেতাদের চীনাপস্থী বলে 
ধরিয়ে দেবার জন্যে যে ওকালতি 
করেছিলেন তা তখনকার শ্বরাষ্্রমন্ত্র 
গুলজারী লাল নন্দ নিজেই বলে- 
ছেন। তার শ্বেতপত্রে এই সম্পর্কে 
ষেছুপ্ধল সি পি আই নেতার নাম 
কর] হয়েছে ভারা হলেন শ্রপাদ 
অমৃত ভাঙ্গে এবং জেত,এ, আহমেদ । 
*. সিপি আই চক্রের আশেপাশে 


৩ক্সারে। কিছু সামুষ সোভিয়েত প্রসাদ . 


লাভের লোতে ঘোরাফেরা করতেন । 
কেউ সম্পাদক, কেউ রিপোর্টার, 


কেউ অধ্যাপক, কেউ ব1 অন্য পেশার 
বুদ্ধিজীবী । এরাও প্রগতিশীলতার 


"ভাণ করে মুনাফা লোটেন। কেউ 


নেহকু পুরস্কার, কেউ রবীন্দ্র পুরস্কার, 
কেউবা জ্ঞানপীঠের আশায় লেজ 
নাড়েন। এরা প্রগত্তিশীল কিন্ত 
ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার ময় 
এর] প্রভূভক্ত কুকুরের যত আচরণ 
করেছেন। এরাই আবার দেশের 


বিবেক রক্ষা করার যহান দাত্িতে 
ব্রতী সাংবাদিক হিসেবে নিজেদের 
জাহির করে। 


আনন্দবাজার গোষ্ঠীর ইংরাজী 
সাণ্তাহিক সানডে সম্প্রতি ইন্দির] 
গান্ধীর একাণ্ত বিশ্বাসভাজন পৃত 
মহঃ ইউমুসের একট! নিবন্ধে এই 
সাংবাদিকদের মুখোশ খুলে দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু নিজেদের চামড়া 
বাচানোর জন্যে আনন্দবাজার গোী 


তাদের যেসব সাংবাদিক ইন্দির! 
পাপনে লুটোপুটি খেয়েছে তাদের 


নাম বা কীতিকাহিনী প্রকাশ করে 
নি। না করারই কথা। আমরা, 


এই ভত্রলোকেদের সম্পর্কে আলো- 
চনা করছি না। কারণ এদের 
[জীবনটাই প্রতৃভক্ক সারমেয়ের 
জীবন |. | 

কিন্তু ডাঙ্গে বহুগুণ! কোম্পানীর 
মুখোশ পরে আসতে হয়। জনসাধা- 
রণ এই মুখোশ দেখতে দারুণ পছন্দ 
করেন। সাধু সম্ভঘের গৈরিক 
প্লোশাকের মত কমিউনিষ্ট ও প্রগতি- 
শীল ব্যক্তিদের সম্পর্কে জনসাধারণের 
মোহ আছে সুতরাং ঠকবাজি ও 
প্রচারণা যাদের সম্বল ভার? লন্গ্যাসীর 
ভেক নিতে দ্বিধা করে না। 

তেমনি চন্্রশেখর, বহুওণা,. মধু 
দ্ণ্তবতে, স্ুরেন্্রমোহন ইত্যাদি 
ব্যক্তিদের প্রগতিশীলতা ও সমাজ- 
তঙ্ত্রের গৈরিক পরিধাঁনের প্রয়োজন 
যতদিন ছিল ততদিনই তারা তা 
করেছেন। এমন কি জনগণের 
পয়ল] মন্বর শত্রু ইন্দিরা গাদ্ধীও 
গলায় কুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করে মন্দিরে 
মন্দিরে দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষে 
করে বেড়ান আবার ঘনঘন সমাক্জতন্ত্র 


- এখন আর অত বোকা নলন। 





ও প্রগতিশীলতার জিগিরও ছাড়েন । 
কিন্ত এরা যে সব সময়েই নিজেদের 
শ্রেণীপ্রভৃদের সেবা করেন, এট] জন- 
সাধারণ এই প্রতারণার মুখোশ দেখে 
ভূলে মান । (চন্ত্রশেখর, মধু দপ্ডাবতে, 
বহুগুণ এর] তো প্রগতিশীল । ভাই 
এদের ইন্দিরা গান্ধীর পদতলে শয্নান 
দেখলে মনে ধদ্ধ লাগে। ঠিক দেখ- 
লাষ তো? যেন আশ্রমের সাধুজীকে 
গণিকালয়ে য্ গিলতে দেখছি ! 
জনসাধারণের অধিকাংশই অবস্ত 
তারা 
ভাঙ্গে কিংবা বহুগুণা, চন্দ্রশেখর 
কিংবা স্বয়েন্র যোহন কোন পু'জিপতি 
গোষ্ির পায়ে আত্মবিক্রয্ন করেছেন 
তা নিয়ে চিন্তিত হন না। ইন্দিরার 
ফুটো নৌকে| কিংবা জগজীবনের 


চাকাহীন গাড়ীতে যদি ঘাত্রীর তীড় 
বাড়ে তাহলে ফুটো নৌকা যেমন 
ভেসে উঠে না, চাকাহীন গাড়ীও 
তেমনি চলতে শুরু করে না। বছ- 


,গুণ] ভাঙ্গে ইন্দিরার পর্ঘলগ্র হউন ব1 


চন্্রশেথর, সুরেন্দ্র যোহন জগজীবনের 
চরণ ছায়ায় আশ্রনন নিন, তাদের 
কেউ প্রগতিশীল বলে মনে করবে 
না। . এবং এই স্বচ্ছ ধারণার জস্কেই 
একরের দিয়ে ইন্দিরা কিংবা জগন্দীবন ' 
রামের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না । 

তবে ইন্দিরা 
লোকদল 


কংগ্রেম-অনতা- 
যে ভাবে একে অন্তের ' 
হাড়ি হাটে ভাঙ্গছেন তাতে ভাঙ্গে 
বছগুণার গোবর ছড়া দিয়ে এর! 
শুদ্ধ হবেন কি না সন্দেহ আছে। 


পুঁজীবাদী সংকটের ভয়ঙ্কর কালো মেঘ জমছে 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার - 
আমর! যখনআসম লোকসভা 


যায় উদ্ধ ত্র সম্পূর্ণ উবে গেছে, তার 


নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত তখন বিশ্বের কোণে জায়গায় বাণিজ্য ঘাটতি দাড়িয়েছে 


এক বড় ধরনের বিপর্যয়ের কৃষ্ণমেঘ 
জমতে শুরু করেছে বিশ্বের সেরা 
পুঁজিবাদী শক্তি আমেরিকার অর্থ- 
নীতি প্রায় ভেজে পড়ার মুখে এসে 
দাড়িয়েছে । ১১৩০ সালের ২৬শে 
সেপ্টেম্বর যে আকস্মিক অর্থনীতি 
বিস্ফোরণ সার! দুনিয়ার পৃজিবাদী 
সমাজের ভিত কাপিয়ে দিয়েছিল, 
সম্ভবতঃ ভার চাইতেও অনেক বড় 
বিস্ফোরণ ১৯৮০ সালে এ মহা-মন্দা 
স্থবর্ণ জয়স্তী পালন করবে । 


সারা পুঁজিবাদী বিশ্বের বুদ্ধিজীবী 
অর্থনীতিবিদের] এটা জানেন,-- 
অন্ততঃ অন্থমান করেন। কিন্ত 
সাধারণ মাহ্গষের কাছ থেকে তা 
গোপন করে চলেছেন । তারা যেন 
মৃত্যুশষ্যাশায়। রোগীর আস মৃত্যু 
বুঝে শুনেও আত্মীয়ম্বজনদের ত! 
বলতে চাইছেন না। কিন্তু বিভিন্ন 
সময়ে বিশ্বব্যাংক, আত্তর্জাতিক মুর! 
তহবিল, বিভিন্ন দেশের সরকারী 
তথ্য এই আসন্ন বিপর্যয়কে গোপন 
করে রাখতে পারছেন না। 

যেমন গত বছর এপ্রিল জুন তিন 
মাসে আমেরিকার বাণিজ্য উদ্ধত 
কমে ৪১৫ মিলিয়ন ডলার দাঁড়ায় । 
কিন্ত ১৯৭৯ মালের এপ্রিল-জুন 
মাসে আমেরিকার বাণিজ্য ঘণ্তর যে 
হিসেব প্রকাশ করেছেন ভাতে দেখা 


' হতে ' পারেন । 


১৫৬ মিলিয়ন ডলার । সবাই 
জানেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
ফলাফল সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রার মূল্যও 
্রত্ক্ষমতাকে বিপুল ভাবে প্রভাবিত 
করে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক 
বাজারে মাফিণ ভলারের যৃলাহাস 
এবং সোনার মূল্যবৃদ্ধি এই আদ 
বিপর্যয়ের আভাস দেন। ১৯৩০ 
সালেও সোনার দাম ক্রমাগত বেড়ে 
চলেছিল। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের 
চরম মূহুর্তে সোনার দাম ছিল তথন- 
কার অভ্ভুতপূর্ব রেকর্ড। আজও 
সোনার দাম একবছরের মধ্যে সব 
মনেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। আতঙ্কিত 
ধনপতির] সোনা ও মূল্যবান হীরা 
জহরতে বিলুল লগ্নী করছে । অর্থাৎ 
সমপরিমাণ পুজি বাজার থেকে অস্ত- 
হিত হচ্ছে। 

এর ফলে আমেরিকার বেকার 
সংখ্যা সর্বোচ্চ লীমায় উঠেছে। 
যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থানপতনের় 
ইতিহাসেও এটা অতূতপূর্ব ঘটন1 ৷. 
সম্প্রতি আমেরিকার এসোসিয়েটেড 
প্রেস-এন, বি, সি যুক্ত সসীক্ষা চালিয়ে 
দেখতে পান শুধু বেকার সংখ্যাই 
বেড়েছে তাই নয়, এখনে] যারা 
চাকুরী করেন, তাদের ২০ শতাংশ 
যেকোন দ্বিন কাজ হারিয়ে বেকার 
আমেরিকার ৬৮ 


শতাংশ কেনাবেচা সাধারণভঃ 
কিস্তিতে কর] হয়। এর চাকুরী 
হারালে কিস্তিতে থে নব কোম্পানী 
মালপত্র বিক্রী করে তারা পাওন] ও 
খদ্দের দুই-ই হারাবে । আরে! 
বেকার বাঁড়বে। 

এ. পি, ডাও জোনমের রিপোর্টে 
দেখ! যায় জুলাই-সেণ্টেম্বর পর্যন্ত 
এবছরের তিন মাসে মাফিন অর্থ- 
নীতির বৃদ্ধির হার প্রত্যাশিত ৬ 
শতাংশের স্থলে মাত্র এক শতাংশ 
হয়েছে। বাকী তিন মাপে জাতীয় 
বৃদ্ধির এই হার আরো! কমে যাবে 
বলে মাফিন সরকারী হল অনুমান 
করেছেন । আরো.+দেখা গেছে ঘষে 
বাধিক হিসেবে জাতীয় সঞ্চয়ের পরি- 
মাণও্ প্রায় ১৪ শতাংশ কমে গেছে। 
অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আভাস দেবার 
পক্ষে এ টুকুই যথেষ্ট । 

আযেরিকা এই সংকটে পড়বে 
ফলে বিশ্বের বাজারে তার আশু 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এটাই স্বাভা- 
বিক। নিউইয়র্কে সোনার দাম 
বাড়লে কলকাতায়৪গ বাড়ে। 
সংকট এলে এখানেও । আসবে 
আমেরিকার নেতারা এক গুরুত্বপূর্ণ 
নির্বাচনের মুখোমুখি হয়েছে | ১১৮০ 
সালে আমেরিকার প্রেপিভেণ্ট 
নির্বাচন । নগুনের ব্রীতভেন সেট 
এর মত আযেরিকাতেও রাজনীতি 
পরিচালনার লবী আছে। এদের 


বলা হয় ইনভিঞ্জিবল গভর্ণমেন্ট বা 
যে সরকারকে চোখে দেখতে পাওয়। 
ধায় না। এই মাফিন লবী সব 
দেশেই মনোমত গোষ্ঠী তৈরী করে। 
কেমাকিন প্রেসিডে হবেন কে 
পররাষ্ট্রসচিব হবেন এই ইনভিজিবল 
গভর্ণমেন্টই তা ঠিক করে, অর্থনীতির 
গতিপ্রক্কতি হিসাব করে । 
এই লবী আমেরিকার সংকট 
কমাতে পারে না। কারণ তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থ সংকটের স্থত্রপাতই 
করে না, তাকে অনবরত বাড়িকে 
চলার উপরেও বিশ্বাস রাখে। তাদের 
পক্ষে কেবল দেশের যাছষকে ধেশক! 
ঘিয়ে চলার পথই শ্রেক়্। 
এই জন্তেই তারা আপন ভয়াবহ 
সংকটের পারর্ধনি শুনতে পেয়ে 
সোনা, হীরে জছরত এবং বিদেশে 
ভিলা! কিনছে। দেয়ার বাজারে, 
তঞ্চকত] করে টাকাকড়ি লুঠে নিচ্ছে। 
তারা আশা করে সংকট ফেটে পড়লে 
জনসাধারণের হুর্গতির শেষ থাকবে 
না। তান তখন বাচার জন্যেও তাদের 
উপর ভরসা করবে। তখন আবার 
পুনর্গঠনের নামে ফাকি দিয়ে নিজে- 
দের লুঠনের ব্যবস্থা বজায় রাখ! 
যাবে। 
তাই তারা সংকটের আসম্গতা 
গোপন করে, তার তীব্রতা গোপন 
করে। কার্টারের বদলে কেনেডি 
শেষাংশ 1ম পৃষ্ঠায় : 


॥ হয়| 


বাঙলা দেশের বুদ্ধিজীবী (৩) 


মুনীর চোধুরী 
অজুনি দাস 
১৯1১ সান বাঁংলায়েশের জন্যে 
আনন্দ যেমন বহন করে এনেছে 
তেমন বেঘমাণ্ড কম আনে নি। 
বাংলাদেশের মানুষ ১৬ই ডিসেম্বর 
বিজয়ের উল্লাসে ষধন ফেটে পড়- 
. ছিলো তখন তার! দেখতে পেলো, 
পরাজয়ের গ্রানিতে আরো কালিষ! 
লেপনের উদ্দেশ্যে তারা এমন কিছু 
বুদ্ধি্ীবীকে হত্যা করেছে বাধে 
জন্তে শুধু বাংলাদেশ নয়, 
পৃথিবীই গৌরব করতে পায়ে। এদের 
ভেতর অনেকের আস্তর্জাতিক 
খ্যাভিও রয়েছে। আমরা এই 
. কলমে ফাকে ফাকে তাদের প্রতিও 
শরন্ধা নিবেদন করবে1। 
এসব মৃত্যুপ্য়ী শহীদের ভেতর 
একটি অদাধারণ নাম হলে! মুনীর 
চৌধুত্বী। উভয় বাংলার চেতন 
পাঠকদের তেতর এমন লোকের 
সংখ্যা হাতে গোন] যাবে ধারা মুনীর 
চৌধুরীর নাম শোনেন নি। ভায়তের 
বিভিন্ন স্থানে তার বহু ছাত্র রয়েছেন, 
যাদের মুখে আমি মুনীর চৌধুরীর 
সফল শিক্ষকতা জীবনের পরিচয় 
লাভ. করেছি। 
মুনীর চৌধুরী ছাত্রজীবন থেকেই 
রাজনীতি-দচেতন হিসেবে স্থনাম 
অর্জন করেছিলেন। তার এই চেতনা 
শুধু চিত্তাভাবনায় সীমাবদ্ধ ছিলো 
না, বরং ত! বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র পর্যস্ত 
প্রদারিত ছিলে|। সেজন্যে একজন 
লরদী ছাত্রকর্মী -হিদেবে তিনি বেশ 
ক্ৰর্মতৎপর ছিলেন--য! পরবর্তাঁকাঁলে 
কার জত্তে সুনাম ও দুর্নাম উভয়ই 
বহন করে এনেছিলে!। 
মুনীর চৌধুয়ী মূলতঃ ইংরেজি 
সাহিত্যের ছাত্র ।- দে হিসেবে তিনি 
ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ে ইংরেজির শিক্ষক 
হিদেবে ঘোগদান করেছিলেন । 
১৯৫২ লালের ভাষা আন্দোলনে 
তিনি কারাবরণ করেন। . এই ম্বময় 
তার সঙ্গে আরে! ' অনেকেই কারাঁ- 
বরণ করেছিলেন। কিছুকাল পর 
“কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি 
আবারে। বিশ্ববিভভালয়ে যোগদান 
কয়েন। ' এই সময় সৃয়কারের কাছ 
থেকে প্রচুর প্রতিবদ্ককত] স্বষ্টি কর! 
হস্স। তবে শেষ পর্যস্ত তিনি 
যোগদান করতে সক্ষম হন। ১৯৫৪ 
লালে বাগলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) 
গতর্ণরের শাসন প্রবর্তনের সময় তিনি 
আবারো কারারুদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ 
এই সময় তিনি কারাগারে থেকে 
বাংলা সাহিত্যে এম এ পরীক্ষা দেন 
এবং সফলতার সঙ্গে প্রথম শ্রেণীতে 


গোটা. 


ভাষায় এম এ পাশ করার পর ভিনি 
ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ের বাংল বিভাগে 
যোগদান করেন। তারপর তিনি 
ভাষাতত্বের ওপর গবেষণা করার 
জন্তে বিদ্বেশ গমন করেন এবং লফল- 
কাম হয়ে ফিরে আসেন। 

অনেকের ধারণা, মুনীর চৌধুরী 
পরবর্তী কালে সুখ ও শ্বাচ্ছদ্দ্যের 
জন্তে সরকারের সঙ্গে একট; আপোষ 
রফা করেছিলেন । যদিও এজাতীয় 
প্রতারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, 
তবু তাদের অচ্মান যে একেবারেই 
অসত্য একথা বলা বোধহয় ঠিক 
হবেনা। তিনি বোধহয় শেষ পর্বে 


. খানিকটা আপোষধম হয়ে পড়ে- 


ছিলেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ন্র- 


কারের নে একটা বুঝাপড়। করে-. 


২ছিগেন। আমি তার এক ঘনিষ্ঠ 
ছাত্রের কাছে শুনেছি, আত্মসমর্পণ 
কর] হয়তো অদভব নয়। কিন্ত এই 
সমর্পপের পেছনে সুখ শ্বাচ্ছন্দ্য লাভে- 
চার চেয়েও বেশি কাজ করেছে 
সামাজিক নিরাপত্তাবোধ | ডঃ আনি 
সুজ্জামান লিখিত * “মুনীর চৌধুরী: 
গ্রন্থেও এর আতান রক্জেছে। সেই 
পূর্বোল্লেখিত ছাত্রটিই বললেন, পূর্ব 
বাওসায় তখন বুদ্ধিজীবীদের কি 
দুর্দিন ছিলে তা আজ কারো পক্ষে 
কল্পনা করাই সম্ভব নয়। সরকারের 
উধ্বতন কর্তা তখন গভর্ণর কুখ্যাত 
মোলেম খান। . 
তিনি কত-বুদ্ধিন্গীবীকে প্রক্ান্তে 
অপমান করেছিলেন তা ধারণাও 
করা যায় না। ফলে আমায় দিকে 
একটা প্রশ্ন ছুড়ে মেরেছিলেন, “এই 
অবস্থায় মাম্য কতক্ষণ আদর্শবাদী 
থাকতে পারে বলুন?” এই প্রশ্নে 
আমি চমকে উঠেছিলাম । যদিও 


আমি জানি, বছ বুদ্ধিজীবীকেই এর , 


চেয়ে অনেক বেশি প্রতিকূল অবস্থার 
ভেতর আদর্শের ঝাণ্ড সষত্রে উচিয়ে 
ধরতে দেখা গেছে। তবুহিমি এক 


" দল ঘৃণ্য কুকুয়ের শিকারে পরিণত 


হয়েছিলেন তার সম্পর্কে এক তরফা 
কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে অবস্তই 
ভেবে দেখতে হবে । আনিঙ্গজ্জামান 
তার গ্রন্থে একট] প্রশ্নের সম্মুখীন 
হয়েছিলেন। কেউ কাকে. জিজ্ঞেস 
করেছিলেন, মুনীর চৌধুয়ী তো 
তাদেরই লোক, 'তবু-ভাকে হত্যা 
করা হলো কেন? আনিস্জ্ঞামান 
তার উত্তরে বলেছেন, পাঞ্ধাবীর] 
তোমাদের চেয়ে তাকে ভালে! 
জানতে] বলেই হত্যা করেছে। এই 
উক্তির কোথাও একজন শিক্ষকের 


প্রথম স্থান অধিকার করেন। বাংলা -প্রতি মুগ্ধ ছাত্রের বিশেষ আকর্ষণ 


by! 


প্রকাশ পাচ্ছে না, বরং একজন ঘথার্থ 
দেশপ্রেষিকের প্রতি শ্রন্ধাই প্রকাশ 
পাচ্ছে। যিনি একদিন জেলজুলুষফকে 
ভয্ন করেন নি, যিনি ‘কবরে’র মত 
একখানা বাস্তবজীবনধর্মী নাটক 
রচনা করলেন’; তিনিই কেন এমন 
সব বিতক্কিত বিষয়ের ওপর লিখতে 
বাধ্য হলেন, তা কি একেবারেই 
ভাবার বিষয় নয়? মুনীর চৌধুরীর 
ছাত্রর। তাকে সর্বদাই এই সম্পর্কে 
অনুযোগ করতেন ।, তিনি হাসতেন 
এবং নিজের বিচ্যুতির কথা স্বীকার 
করে তাদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে 
উপদেশ দিতেন । মুনীর চৌধুরী 
কখনো তার স্বলনকে যুক্তিসিদ্ধ 
করতে চান নি--যা সাধারণতঃ মান্য. 
মাত্রই করে থাকেন। তাই আজ 
তার জীবনের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন 
অতীত তার অহুরাগীদের কাছে 
মৃত ও আবর্ভনান্তুপ। 

শিক্ষক হিসেবে মুনীর চৌধুরীর 
লফলত অবিসংবাদিত । বাংলাদেশে 
কেন, পৃথিবীর কোথাও এ জাতীয় 
শিক্ষক খুব -বেশি পাওয়া যায় না। 
একথ! তার ছাত্ররা ছাড়! আর 
কেউই অনুমান করতে পারবেন ন1। 
নাটকের ক্লাশে তিনি প্রবেশ করতেন 
একজন দক্ষ অভিনেতার মঞ্চে প্রবে- 
শের ভঙ্গিতে । ঘখন নাটক পড়াতেন 
তখন পার্থখের কক্ষে অবস্থানকারীদের 
পক্ষে অহ্মান করাই সম্ভব ছিলো 
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না, পারের কক্ষে কি হচ্ছে ক্রাশ 
‘না কি নাটক । আবার তিনিই যখন 
বিস্তাসাগর কি মীর মৃশারফ হোসে- 
নের উপর আলোঁচ্না করতেন তখন 
তার ভিন্ন কূপ । বাক্যজাল’ বলে যে 
শব্দ চালু রয়েছে তা অনেকের পক্ষেই 
বিস্তার কর! সম্ভব নয়। বিন্ধ মূনীর 
চৌধুরী আক্ষরিক অর্থেই বাক্যঙ্জাম 
বিস্তার করতে পারতেন । বাংলা- 
দেশের দুর্ভাগ্য তারা এমন একক্ম 
শিক্ষক হারাজেন। - 


মুনীর চৌধুরী খ্যাতি মুলতঃ 


নাট্যকার হিসেবে। নাট্যকার 
হিসেবে তার শক্তির যথাযথ পরিচনত্ 
বিধৃত আছে ‘কবর’ নাটকে । এই 
মাটক যখন লেখেন তখন তিনি 
অনেকের সঙ্গে জেলে ।-ভারইঠুজেল- 
সঙ্গী জীযুক্ত রণেশ দাশগুপ তাকে এই 
সময় একুশে ফেব্রুয়ারী পালনের 
উদ্দেস্তে একখানা নাটক লিখতে 
অনুরোধ করেন--যাতে কোন নানীর 
ভূমিকা থাকবে না, যা কারাগারের 
অপর্যাপ্ত আলোয় অভিনীত হবে। 
সেই অঙ্গরোধের ফসল হুল “কবর? । 
এছাড়াও তিনি আরো! অনেক-নাটক 
লিখেছেন । দণ্ডকারণ্য, চোর, দুষ্ট- 
ছেলে, চিঠি, মুখর! রমণী, বশীকরণ, 
রক্তাক্ত প্রান্তর ইত্যাদি । ‘রক্তাক্ত 
প্রাস্তর’ তার শ্রেষ্ঠ নাট্যকর্ম। এই 
নাটকে মুনীর চৌধুরীর সভ্যতা 
বিধ্বংসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল স্বণার 


দক্ষিণ আফ্রিকার ভেরউডের দিন 


তপন বস্ণু 


ব্রিটশ সাম্রজ্যবাদী ইতিহাসের 
আর এক কলঙ্কিত অধ্যায় হ’ল, 
দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের ওপর নিষ্করুণ 
ঘ্মন-পীড়ন আর নির্মম অত্যাচার । 
খুব সঠিক হিপাবে বলতে গেলে 
১৯১* সালের শ্চনাপর্বেই ব্রিটিশ 
সমর নায়করা দক্ষিণ আফ্রিকার 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে পুরো- 
পুরিভাবে তাদের প্রতৃত্ব কায়েম করে 
বসেছিল । সেই থেকেই রচিত হতে 
শুরু হয় অনাহারক্রিস্ট, শাস্তিপ্রির 
দক্ষিণ আকফ্রিকাবাসীর বোবা কান্নার 
করুণ ইতিবৃত্ত । 

সুদীৰ্ঘকাল 'ধরে সংসদ্ধীয় গণ- 
তান্ত্রিক অধিকারের জন্ত শান্তিপূর্ণ 
সংগ্রামের সমগ্র উদ্যোগ ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হওয়ায় আফ্রিকান জাতীয় 
কংগ্রেস বাধ্যতাঁযূলকভাবে নশস্্ 
লড়ায়ের কর্মস্থচী কর্মনীতি গ্রহণ 
করে| এবং কার্যত: ১৯৬১ সালের 
শুরু থেকে বিপ্লৰী গণ সংগ্রামের সফল 
প্রভাব ভাবীকালের উজ্জ্বল সম্ভাবন! 
নিয়ে সমগ্র দক্ষিণ অফ্রিকার ওপর 


বিস্তারিত হতে থাকে । ও বছরই 


৩১শে মে তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকার 


রিপাবলিক গঠনের প্রহসন মতুন 
করে অমুষ্ঠিত হুয়। তথাকথিত নব- 
গঠিত র্লিপাবলিকের- প্রধানমন্ত্রী 
নির্বাচিত হন ভারওয়ার্ড। অত্যা- 
চারী ভারওয়ার্ডকে কষ্ণাক্জর। গোয়েরিং 
অথবা গোয়েবেলমের প্রেতাস্রার 
সঙ্গে তুলন। করতেন । এর বর্ণ" 
বিদ্বেষী নির্যতা এমন পর্যায়ে 
পৌছেছিল যে, কিছু উদ্দারপন্থী 
শেতাঙ্জ যার! এ পৈশাচিকতার 
বিরুদ্ধে যৎসামান্য মুখ খুলেছিলেন, 
তাদেরও এ নৃশংসতার বলি হতে 
হয়েছিল। যেমনটি হতে হয়েছিল 
ভারতবর্ষে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গ 
নাগরিক ফাদার আযানড্রজ অথবা 
কেরী . সাহেবকে । অত্যাচারীরা 
সবসময়েই ক্ষমতালোভী | গোপন 
কর] লিপ্স। চরিতার্থ করার জন্ত 
ভারওয়ার্ডে্ন একাস্ত বিশ্বস্ত অন্চক্র 
লেফট্যানেন্ট কর্নেল আর্থার রোজো। 
ভারওয়ার্ডকে হত্যা করে। কিন্ত 
মোজো নিজেও তারওয়ার্ডের আর 
এক অস্থগত ভৃত্য ভর়স্টারের হাতে 
নিহত হয়। যেমনটি হয়েছিল 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন কেনে- 
ভির হত্যাকারী অসওয়ান্ড জ্যাক 


ছাপ রয়েছে। রক্তাক্ত 


প্রান্তে” 
তিনি শুধু রক্তাক্ত প্রান্তরই 4 
লোকন করেন নি, উভয় .পঠ 


'বুক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ও তার 
প্রখর দৃষ্টসীমান্গ ধয়পড়েছে। এমন... 
সর্বাঙ্গনুন্দর নাটক সত্যি দুর্লভ ৷ 
মুনীয় চৌধুরীর ছখান। প্রবন্ধের 
বই রয়েছে | 'মীর-মানস, গ্রন্থে ওুপ- 
স্তামিক মীর মশারফ হোলেলের 
দাহিত্যবী্তি আলোচিত হয়েছে। 
এ যাবৎ মীর মশারফ হোসেনেকর 
উপর ঘত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার 
ভেতর “মীর-মানদ’  নিঃনন্দেছে 
শ্রেষ্ঠ । ‘তুলনামূলক সমালোচনা’ 
নামক গ্রন্থে তিনি কয়েকজন বাঙালী 


নাট্যকারের জে বিদেশী নাট 
কারের.রচনার তুলনামূলক অ 
চন! করেন । এর ভেতর ‘ডাইং 
ভি এল রায়» রচনাটি সর্বপ্রেঠ। 

১১৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর 
তারই এক ছাত্র তাকে গভীর রাত্রে 


কাফণুর ভেতর ডেকে নিয়ে যাস 
সেই হিমশীতল রাত তার জীবনে 


আর কখনে। তোর হয়ে দেখা দেয় 
নি, রাতের অন্ধকারে যেদব পশ্তপক্ষী 
ঘুমিয়ে পড়েছিলো তাদের ডাক আর 
ভোরের আভাষ নিয়ে মুনীর 
চৌধুরীর জীবনে ফিরে আসে নি, 
হয়তো আর আলদবেও ন1। 


ঘনিয়ে আগছে 


লা 





রুবীর হাতে ।. আবার জ্যাক রুবীর, 
জীবন নাট্ের ঘবমিকাপাত ঘটে 
কোনে! এক অজান! হত্যাকারীর 
হাতে । 
অতঃপর সাউথ আফ্রিকান 
রিপাবলিকের প্রধানের আমনে 
উপবিষ্ট হয় ভরস্টার। তারওয়ার্ড 
থেকে ভরস্টার প্রত্যেকেই নাধ্সী- 
পন্থীদের পক্ষে অনুগত ও স্থদক্ষ 
মহাস্তের কাজ করে গেছে। দীর্ঘ, 
বারো বছর, ধরে “রক্তের ইতিহাস 
রচনা করে ভরস্টার অত্যাচারের 
নতুন হাতিয়ার হাতে তুলে নেয় 
এবং দৃক্ষিণ আফ্রিকার শ্বঘঘোধষিত 
প্রেনিডেণ্ট হয় । তরক্টারের রাদত্ব- 
কালে প্রায় ১৪ শত বার গুলি চাল- 
নার ফলে ১২ হাজারেরও বেশী 
বিপ্লবী নিহত হয়েছেন। প্রায় এক 
হাজার জনকে হয় ফালীয় দড়িতে 
ময় ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে 
থুম হতে হয়। এবং এই আমলে 
সবথেকে উল্লেখযোগ্য হত্যাকাণ্ড 
হল, দক্ষিণ আফ্রিকার বীর সস্তার 
ছাত্-যুব আন্দোলনের এক নম্বর 
নেতা সলোমান সালাজকে তার 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 
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টি'গরীবী হটাও' শ্লোগানে ভাওতা 


কল্যাণ ঘোষ 


“গরীবী হটাও ! এই শ্লোগানের 
কথ! বোধকরি আমরা কেউই তুলে 
যাইমি। আজ থেকে প্রায় ৮ বছর 
আগে এই ছোট শ্লোগান দিয়ে 
বিশাল ভারতের লোকসভ] নির্বাচনে 
বাজীমাৎ করেছিলেন দিত] ইন্দিরা 
গান্ধী । ১৯৭১ লালের নির্বাচনে 
শ্রীমতী ইন্দিরা! গার্ধীই ্গনীবী 
হটাও” শ্লোগান তুলেছিলেন এবং 
এই ছোট শ্লোগান দিয়ে তিনি 'রাঁজ- 

‘নৈতিক ফয়দ তুলে নিয়েছিলেন । 
দেশের মান্য ইন্দিরার মুখে এই 


কার (1) শ্লোগানটি শুনে- 


সম্ভবত আশ্বস্ত হয়েছিলেন এবং 
= ভেবেছিলেন যে, নেহরু তনয়! 
ইন্দিরা নিশ্চয় তার কথা রাখবে । 
গরীব আর গরীব থাকবেনা । দেশ 
থেকে দারিত্র্য দূর হয়ে যাঁবে। 
দেশকে লোনা দিয়ে মুড়ে দেবে 
ইন্দিরা। ভারত আবার জগৎ 
সভায় শ্রেঠ আসন লবে। কিন্ত 
ইন্দিরার মুখের মেই তথাকথিত 
“গল্লীবী হটাও* শ্লোগানের তাৎপর্য 
€ঘে কি তাঁদেশবাশী হাড়ে হাড়ে টের 


পেয়েছেন ইন্দিরাকে ১৯৭১ সালের- 


নির্বাচনে জয়ী করে। ইন্দির] গান্ধী 
দেশবানীকে উপহার দিয়েছিলেন 
জরুরী অবস্থা। যে জরুরী অবস্থায় 
মানুষের প্রতিবাদ করার অধিকার 
ইন্দিরা] হরণ _করে' নিয়েছিলেন । 
জরুরী অবস্থার সেই কালে! দিন- 
গুলির কথ! এদেশের কেউ কোনদিন 
ভুলতে পারবেন বলে মনে হয় না। 
হাজারে হাজারে রাজনৈতিক 
নেতাকে নিক্ষেপ কর] হয়েছিল 
লৌহ কপাটের অন্তরালে ৷ শ্বৈরতন্ত্ 
কারেম করতে চলেছিলেন তিনি। 
সফল-ও হয়েছিলেন কতকাংশে । কিন্তু 
বাদ সাধলো ইন্দিরায় ভাগ্য। তা 
“ন! হলে তিনি হঠাৎ অগ্রত্যাশিত- 

ভাবে নির্বাচন ছোষণা 
কেন? ১৯৭৭ এর নির্বাচনে হলে! 
তার তরাডূবি। 


ধূর্ত ইন্দিয়ার জীবনে এটাই হয়ত- 


সবচেয়ে বড় তুল লঞ্চয়ের আপ- 
তিতে কান না দিয়ে, গোয়েন্দা 
রিপোর্টকে মামল নাদিয়ে ইন্দিরা 
গান্ধী লোকসভা তেলে দিয়ে নির্বাচন 
ঘোষণা করে কি বিরাট ' ভুল ষে 
করেছিলেন তা আজ তিনি টের 
পাচ্ছেম.। রি 

* গরীবী _ হঠাও প্লোগান দিয়ে 
গরীব দেশবাপীর ভোটে ১৯৭১ সালে 
ইন্দসিরার দল তিন চতুর্থাংশ লোক- 
লভা আসলে জয়ী হয়েছিলে|। 
অথচ লেই সব গরীব তারতবাদীর 


করবেন - 


জন্ত ইন্দির গান্ধী কতটুকু করেছেন 
এই প্রশ্ন আজ অবশ্যই উঠবে । 
গরীবী হটাও অভিয়ানে গরীব- 
দের আর্ধিক লাভ হবার কোন প্রশ্নই 
ওঠেন!। বরং আধিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করে গরীরী হুটাও 
অভিযানের ফলে গরীব ভারতবাসী 
কতটা ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে তার হিসেব 
. ইন্দিরা গান্ধী নিজের জমানাতেতো 
দ্বেনই নি, এমনকি পরবর্তা ছুই, 
প্রধানমন্ত্রী প্রযোরারজী দেশাই এবং 
জীচরণ পিংও দেননি। তবে হ্যা, 
টাটা-বিড়লাদের সম্পদের পরিমাণ 
কতটা! বেড়েছে-তার হিসেব পাওয়! 


গেছে। এই হিসাব না দিলেও. 


হয়ত হত। কিন্ত শাসকবর্গকে তে 
দেশের বিকাশের” ঢোল পেটাতে 
হবে। সম্ভবত এই দেশের আধিক 
বিকাশের ব্যারোখিটারে পুঁজিপতি- 


দের আধিক বিকাশকেই দেশের - 


আধিক বিকাশ বলে মানা হয়ে 
থাকে । কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানী 
বিষয়ক দগ্তর সম্প্রতি দেশের বিশজন 
পু'জিপতির সম্পদ বৃদ্ধির হিসেব 
দিয়েছে। এই সম্পদ্ধ বেড়েছে- ১৯৭২ 


সালের ১ল| এপ্রিল থেকে ১৯৭৭. 


সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে । এই 
-হিসেব যে সময়কার তার মধ্যে 
কেবল মাত্র এক সপ্তাহ ছাড়া বাকি 
পুরো সময়টাই ইদ্দিরার শাসন ছিল । 
তিনিই প্গরীবী হটাও” শ্লোগানের 
জননী । যে সময় শ্রমতী গান্ধী এই 


শ্লোগান পয়দা করেন সেই সময় . 


কোন বিরোধী দলের পক্ষে তার 
কাজে বাধা দেবান্প কোন উপায়ই 
ছিল না। কেনন! লোকসভার 
তিনি চতুর্থাংশ আমন তখন তার 
দখলে । সেই স্থষোগে তিনি 
প্রয়োজন মত সংবিধানকে সংশোধনও 
করেছিলেন । কিন্ত “গরীবী হটাৎ” 
ক্লোগানের জননী ইন্দিরা গান্ধী তার 
রাজত্বকালে 'এমন কোন পদক্ষেপ 
নেননি ধার হায়! গরীব ভারতবাসীর 
পরোটী, কাপড়! ত্র মকান” বিষয়ক 
সমন্তার লমাধান হতে পারে বা 
পারতো । নিজের গন্দীকে সুরক্ষিত 
রাখতে একটা জরুরী অবস্থা বহাল 
থাক! সত্বেও দ্বিতীয় জরুয্ী অবস্থার 
শেকলে তিনি দেশবাসীকে বেধে 
রেখেছিলেন। সেই জরুতী অবস্থার 


উনিশ মাসে দেশের ওপর দিয়ে 


অত্যাচারের স্টীম রোলার 
চালিয়ে গেছেন তিনি। সর্বোপরি 
মান্যের মৌলিক 
হয়ণ করা হয়েছিল, বোনাস বন্ধ 
কর! হয়েছিল, প্রতিবাদ করার অধি- 


অধিকার, 
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কার ছিল না, সমাজ বিরোধী হলের 
নেতান্কের বেছে বেছে জেলে পোরা 
হয়েছিল, সংবাদ্পত্রকে কঠোর নিয়- 
স্রণে আন! হয়েছিল, পুত্ৰ সঞ্চয়ের 
আবদার রাখতে তুর্কমান - গেট, 
কাঁপসেরা এবং- দেরাই পিপলতলায় 
নির্রিবাদে ভাঙচুর করা হয়েছিল । 
ছোট ছোট শিল্প রুগ্ন হতে হতে এক 
রকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল দেই 
সময় একমাত্র লাভবান হয়েছিল 
পুঁজিপতির1| সেই হিসেবই দেওয়া! 
হয়েছে নিচের ছকটিতে। ' 

_ছকটি থেকে একাই প্রমাণিত 
হয় যে, ইন্দিরা গান্ধীর শাসনে বৃহৎ 
পুঁজির মালিক যার! লাভবান হয়েছে 
কেবল তারাই । আর এই লাভের 
জন্য ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে 
কোটি কোটি শোষিত, বঞ্চিত এবং, 
দর়িত্র দেশবাসীকে । 

সেই ইন্দিরব। আবার ক্ষমতা দখল 

করতে তৎপর হয়ে উঠেছে” প্রায় 
প্রতিটি নির্বাচনী জনসভাতেই ইন্দিরা 
জোরগলার় বলছেন যে, জরুরী 
অবস্থা! ঘোষণা করে তিনি তুল ক্রেন 

দক্ষিণ আফ্রিকা 

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর | 

আরো চারজন সঙ্গী সহ ফানি কাঠে . 
ঝোলানে।। ১৯৭৬ সালের ১৬ই 
জুন সোয়েটাতে আ্ম়ণীয় ছাত্র- 
আন্দোলন তারই নেতৃত্বে সংগঠিত 
হয়। দরকারী চাপ ও নিপীড়নের 
ফলে ত্র বছরই অক্টোবরে তিনি দেশ 
ছেড়ে চলে ধেতে বাধ্য হন। কিন্ত 
অল্প দিনের. মধ্যেই তিনি গোপনে 
দেশে ফিরে আসেন এবং দক্ষিণ 
আফ্রিকাবাসীদের বিপ্লবী রাজনৈতিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে থাকেন । 

১৯৭৭ সলালে জোহান্সবার্গ গণ" 
বিদ্রোহের অধিনায়কত্ব করার সময় 
তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারের 
নামে প্রহসন স্থাষ্ট করে হত্যা করা 
হয়। প্রাণভিক্ষা চাওয়ায় পরিবর্তে 
বীর যালাঙগু প্রহসনের কাঠগড়ায় 
দাড়িয়ে জাতি ৪ জনগণের উদ্দেশ্যে 
এক হৃদয়স্পর্শী বক্তৃত। করেন । তিনি 
চীন! জনগণের মহান নেতা মাও সে 
তুৎ এর অঙ্গকরণে বলেন, “প্রিয় সাথী 
ও দেশবাসীগণ এই মৃত্যুতে আহি 
মোটেই মর্মাহত নই। কারণ এই 
মৃত্যু উলুখড়ের মত হালকা ময়। 
বরং আল্লস পর্বতের মত ভারী। 
আর এই হত্যাকাণ্ড আমাদের 
লকলকে নতুন করে শিক্ষা দিল যে, 
শক্রর সঙ্গে কোন আপপ নয়। আর 


বন্ধুগণ এ কথা তেবে আমার সব থেকে 


£ 


॥ সাঁতঃ - 


নি। সঙয়ের পক্ষেও তিনি কথা আন ইন্দিরা গদীছাড়া। আবার লে 


বলছেন। তার মতে তার পুত্র সয় 
গান্ধী নাকি ধোয়া তুলসীপাতা। 


সঞ্য়ের মত ছেলেই নোকি হয় না! - নির্বাচনই প্রমাণ করবে দে 


অথচ এই ছেলের বায়না রাখতেই 


আনন্দ হচ্ছে যে, শক্রর এই হত্যা- 
কাণ্ডের দিকে তাকিয়ে আপনাছের 
অশ্রবারি স্বপার আগুনে পরিণত 
হয়েছে ।” 

আঙ্গ থেকে ৬* বছরেরও আগে 


অর্থাৎ ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল. 


তারিখে ব্রিটিশ নামরিক প্রশাসক 
জেনারেল ভায়ার জালিয়ামওয়াল- 
বাগের নিরস্ত্র এবং শাস্তিপূর্ণ বিক্ষোত- 
কারীদের ওপর ' অতফিতে ১৬** 
রাউণ্ড গুলি চালিয়ে ১:০০ সংগ্রামী 
মাঙ্যকে হত্যা! করে এবং ২০০০ এরও 
বেশী লোককে মারাত্মক রকমের 
আহত করে। সেদিন" বীর পাঞ্াব 
কেশরী উদ্ম পিং লাশকাট। ময়দানে 
দাড়িয়ে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, 
“জেনারেল ভায়ারেকস মৃতু চাই” এবং 
সত্যি লত্যিই দণ্ডনের পথে পথে 
দীর্ঘ বারে! বছর ধরে ঘুরে অবশেষে 
দেখা পেয়েছিলেন ভায়ার নামক 
সেই শয়তানষ্টি্র । উদম সিং-এর 
পিস্তলের টাদ্দমারী চকিতে বিদীর্ণ 


করেছিল ভায়াবের হৃদপিণ্ড । ভারত- 


বর্ষ তথা পাধ্াবের ক্রন্দনরত জনতা 
জেনেছিলেন উদম সিং তার কথা 
রেখেছেন । 

শহীদ মালার স্বৃতদেহ ছু'য়েও 
তার সহষোচ্ধারা শপথ নিষ্পেছিলেন, 
প্হত্যাকান্নী ভরস্টারের মুগ চাই”। 
চলতি বছরের গোড়ান্ন দিকে ভর- 


স্টার দক্ষিণ-আফ্রিকার সর্বোচ্চ 
আপন থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য 


গ্ধীর দিকে তার, লোভী 


মেলে ধরেছে। লামনের লোকসভা 


শবাসী 
কি চায়? ম্বেরতঙ্জ না গণভত্র! 


পু'জ্জিপতি লমৃহ ছিল হয়েছে শতকরা বৃদ্ধির 
১০৪-৭২ ৩১-৩৮৭৭ হায় 
, বিডল! ৫৮৬৭৪ ৩ ১০৭৪২৬ ৮১৬ " 
টাটা | ৪৪১৫৩ ১০৬৯'২৮ ১ সুণ্ড’ 
- মফৎলাল ১৮৩*৭৪ ২৮৫৮৩ - ৫৫"৪ 
জেকে ১২১৪৫ ২৬৩*৩১ ১২০১ 
থাপার ১৩১*১৯ ২১৫৬২ | ৫৮৬ 
আই নি ১৩৫২৯ ২৭৬৬৩ ৫৫৩ 
সিদ্ধিয়া ১৯৭৭৩ ২৪৯০৪ ৮৫৭৫৭ 
' অয়েল ইণ্ডিয়া ১০৪০৪, ১৯১৯৫ ১২২ 
ভিবণ্তীয়াল! ৪৫"৬১ ১৮৯৪৪. ৩১২৬ 
বাছুর b ৯২৫২৯ ১৮৮২৪ হরির 
লারসেন টুব্রো ৭৬৯৩ ১৮৫৯১ ১৩৫৩ 
শ্রীরাম ১২০৭৭ ১৭৯৭৭ ৪৮৯ 
এলিপলি ১৩৪৩১ ১৬৮৮৬ ২৫৭ 
কির্পোক্কার . ৮৯৪৯ ১৬০৯৬ ৮৬'২ 
হিন্বস্তান লাভার ৭৭'৮৭ ১৪৩৫৯ ৮৪৪ . 
থাটাউ ৭৫৪৪ ১৩৮৮২ ৮৪*০ 
সারাভাই ৮৪:৪৪ ১৩৬৯৬ ৬২৩ 
বালচশ্্র ৬৬৪৭ ১৩২৮১ “9৩:৫ 
ম্যাকলীন ষেগর ৯৪৮০ . ১৩২৫৫ ১৯৪"৬ 
মহেন্দ-মহেঙ্ ৫৮'৪৬ ১২৫৪৯ ১১৪৫ 
মোট ৩*৭১*৯৮ ৫৪০১৭০ ৭৫ ৮ 


হয়। গত সেপ্টেম্বরে সে ঘখন অবসর 
বিনোদনের জন্য লগ্ডনের সুখলাগরে 
আকঠ নিযচ্ভিত, তখন বীর মালাঙ্গুর . 
সাথীদের রাইফেলের গুলি ঠিক ঠিক 
ভাবে লক্ষাতে করল তরস্টারের 
বক্ষ্যদেশ । কিন্তু হৃদপিণ্ডে না লাগার 
ফলে অল্পের জন্ত বেঁচে ঘায় ছিব 
শয়তানটি ৷ ঘটন] যাই হোক ন! কেন 
জীবনের বিনিময়ে তরস্টারকে মালাঙ্গু 
হত্যার মূল্য দিতেই হবে। 


পু'জিবাদী সংকট 
৫ম পৃষ্ঠার পর ' 
কি বেগানকে দিয়ে সংকট সমাধান * 
কর। যাবে জনদাধারণের মধ্যে এই 
মিথ্য| কুহক হাটি করে। সঙ্গে সঙ্গে 
-ইয়াপ, ইজ্রায়েল নানা দেশের 
সমস্ত! সমাধান করার নামে মাকিন 
দায়িত্ব সম্পর্কে মোহ হুষটিও করে । - 
কিন্তু এর ফলে সংকটের তীব্রতা 
কষে না। ১৯৮* সালে ঘে দারুণ - 
সংকট বিশ্বকে গ্রাস করতে পারে, 
তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে 
হলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে খোলন- 
জচে পান্টে ঢেলে দাঁজানে। দরকার । 


জনসাধারণকে এই বিষয়ে আত্মস্থ 
হতে হবে ষে পু'জিবাদী ব্যবস্থারই 
ফল। বিষবৃক্ষের গোড়ায় জলসেচ 
করে অমৃতফল.পাওয়া যায় না, বিষ- 
ফলই প্রাপ্য হয়। আঁসন্ন সংকট 
প্রবল আকার ধারণ করার" আগেই 
যে সকল দেশ পু'ছ্িবাদী পথ ছেড়ে _ 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিজন্ব পথ 
ধরবে, একমাত্র তারাই সংকট থেকে - 
পরিত্রাণ পাবে। 
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হা বি ৯ 


বাংল! উপন্যাসের আকাল 
" মিহির আচার্য 


অবশেষে পালে বাঘ পড়ল । ষে - 
আশংকাঁটা , আসি এতকাল করে 
আসছিলাম তাই নির্মম সত্য হয়ে 


দেখা দিল। সম্প্রতি প্রকাশকর] 
বাংল! উপনাস ছাপা বদ্ধ করে দিয়ে- 
ছেন। কেউ পুরোনে| বই ছাপছেন, 
রচনাবলী বার করছেন।. নতুন উপ- 
ক্কাস ছাপবার দ্বিকে কারুর আগ্রহ 
নেই। কারণ প্রকাশকের! একবাক্যে 
কায় দিয়েছেন, বাংলা উপস্তাসের 
বাজার নেই । এমন কি সমরেশ বসুর 
মতো মামডাকৎল! লেখকদেরও 
বইও ছাপা খাচ্ছেনা। * | 
অথচ, কী আশ্চর্য, স্বাধীনোত্তর 
কালে, পূর্ব বাংলার বাজায় বাদ 
গেলেও, পশ্চিমবাংলায় গ্রচুর লাই- 

. ব্রেরী হয়েছে, সরকারের তয়ফ থেকে 
লাইব্রেরির বই খরিদ করার ব্যবস্থাও 
..আছে, তা সত্বেও মাত্র একশো 
. কপির” একটি এডিশন এক বছর তে 
দুয়ের কথা, তিন বছরেও কাটছে 
না। নামী লেখকদের ক্ষেত্রেও একই 


ঘটন]। 

তাহলে প্রকাশকের! গাটের পয়সা 
খরচ করে নতুন উপস্তাস ছাপবার 
বিলাসিতা দেখাবেন কি করে! 
কাগজ দুণ্রাপ্য, ছাপাখানার ব্যয় 
চারগুন বেড়েছে, ব্যক্তিগত ক্রেতা 
নেই ।. এমন কি সরকারের তরফ 
থেকে বই কিনে জাইব্রেরিতে 
যোগান দেবার র্যাপারটাও নানাবিধ 
* কারণে জট পাকিয়ে স্থাণু হয়ে 
পড়েছে । 

কলেজ ট্রাটের্ প্রকাশকরা মাথায় 
হাত দ্বিয়ে বসেছেন । দিন চলে না). 


ছোটখাটো! ব্যবসায়ীরা ঝাঁপ বন্ধ, 


ফরবার মতলব করছেন। কারণ 
পুরনো বইকের ভক্তে দোকানে খদ্দের 
নেই । বছরে ছ একটা নতুন বই বার 
করতে পারলেই তার টানে পুনে? 
বই কিছু চলে । কেউ টেক্সট বইয়ের 
দিকে ঝু "কছেন। কিন্ত সে ব্যবসায়ওড 
প্রায় বনেদী প্রকাশকদের হনোপলি 
হয়ে গেছে। সেখানেও অসম্ভব 
প্রতিষোসিতা। খঙ্দেরের টাদায় যার! 
রচন[বলী বের করবার খোয়াব দ্বেখ- 
ছিলেম সে কৌশলও বহু ব্যবহারে ও 
অব্যবহারে আস্থা হারিয়েছে। 
এখন দেখা যাচ্ছে উপন্তাসের 
বদলে চেষ্টা করে যদি একটা রেফা- 
রেন্স জাতীয় প্রবন্ধগ্রন্থ বের করা যায় 
" তার ্রধগতি হলেও কলেশ-বিশ্ব- 


..নয়। 


বিস্তালয়ের 'কল্যাণে কিছু বিক্রির মুখ 
দেখা যায়। রি 

কেম এমন হল? পাঠকরা কী 
বাংল। উপন্যাসের ওপর উৎসাহ 
হারিয়েছেন? অথচ পুজোনংখ্যার 
পঙ্জিকাক় নামী দামী লেখকদের 
গণ্ডায় গণ্ডায় উপস্ভাসতো বেরোচ্ছে? 
অগ্রিম প্রচার সন্থেও গ্রন্থজাত হলে 
তাদের বিক্রি নেই কেন? তাহলে 
কী ভাবতে হবে পাঠকেরা লচেতন 


হয়েছেন, ভালোমম্দ বিচার করতে 


t 


শিখেছেন? মনে হয় ন! ব্যাপারটা 
সেখানে আটকেছে। কারণ বিচার 
বিশ্গেষপশীল পাঠকের বহুকাল ধরে 
বাংলা 'উপস্কাসের প্রতি আকর্ষণ 
হারালে অন্তম্ব লাইব্রেরির উপন্যাস 
পাঠক মূলত মহিলারা এবং কিছু 


সাব্যস্ত কেরাণী যুবক। সেখানে ' 


তো! উপন্তাসের নিয়মিত চাহিদা 
আছে। মাসে মাসে যা উপস্তাস 
বেরোয়, ভালোয় মদয্ন মিশিয়ে, তা 
এক কপি করে. কেন! হলেও তে 
একটি এডিশন কেটে যাওয়ার কথ!। 
লাইত্রেরীক চাহিদান্থযায়ী মাসে 


।মাসে ভেমন পরিমাণ উপন্তাস গ্রন্থ 


নিশ্চই বেরোচ্ছে না] ধরা যাক 


. লাইব্রেরিতে নীহার পুপ্তই সাধায়ণ 


চাহিদা, কিন্ত তার বইও তে! মাসে 
মাসে ঝুড়ি ঝুড়ি বেরোচ্ছে না। 
তাহলে বাধ্য হয়ে: অন্ত লেখকদেরও 
বই চাহি! পুরণ করছে । সে চাণক্য 


কবিতা বনাম পাঠক 


চিত্তরঞ্জন মজুমদার _ 
আজকের বামপন্থী কবির সংখ্যা 
নিয়ে বিতর্ক থাকলেও পাঠকের 
সংখ্য! যে হাতে গুনে বলা ষায়, তা 
এমন কি অনেক কবিও অন্বীক্কারে 
কঠিত হবেন । 
- এর অন্ততম কারণ অবশ্যই 
অশিক্ষা। আজ স্বাধীনতার বত্রিশ 


বছর পরেও পশ্চিম বাংলায় শতকরা 


চৌজ্িশ জনের মধ্যে পাঁচ জনেরও 
কম নিজের 'শ্বাক্ষরে সক্ষম |; এই 


চৌত্ৰিশ জনের মধ্যে পাঁচ জনের কম: 


স্কুল-কলেজে পড়ান স্থযোগ পায়। 
আবার-এই পাচ জনের মধ্যে ছুই 
জনও সাহিত্য-শিক্প-সংস্কৃতিয লংস্পর্শে 
আসতে পারে কিনা সন্দেহ। 
ওপর সাহিত্য-শিষ্প সংস্কৃতি আবার 
বহু শাখা প্রশাখায় প্রসারিত। 
কবিতা-_সাহিত্যের তেমনি, একটি 
শাখা। 

তাহলে এবার যদি বলা যায়, 
যারা কবিতা] লেখেন তারাই এক- 
মাত্র কবিতা পড়েন, তবে কি খুব 
একটা ভূল বল] হবে'? তাছাড়া, 
কবিরাঁও কি অন্তকবির কবিতা 


পড়েন? - ঘ্দিও ব্যতিক্রম দৃষ্টাস্তই.. 


যুক্তি নয়। 

কবিতা পাঠকের এই সংখ্যা- 
ক্লতার অন্ততম কারণ অশিক্ষা হলেও, 
আরও একটি কারণ-হুচ্ছে-_ আজকের 
কবিতায় হুর্বোধ্য আঙ্গিকের -অহু- 
প্রবেশ । অবস্ত আঙ্গিকে বা আধার 
বিষক্পবন্ত-বিচাত কোনে! ব্যাপার 
কেননা, চেতন লেখক- 
মাত্রই মানবেন, বিষয়বস্তু, তার 
আঙ্গিকে বা-আধায় বেছে নেয়। 
সুতরাং বিষয়বস্তর অন্বচ্ছতা বা 
দুর্বলতা থাকলে আদিকেও তেমনি 


তার 


ধোয়াচ্ছন্ন হতে বাধ্য । 

, একজন পাঠক হিসেবে বলতে 
দ্বিধা নেই, আজকের পত্র-পত্রিকায় 
প্ৰগতিবাদী 


বেশীর ভাগ কবিতার বিষয়বস্তুই 


একটি ছকে বীধা থাকে এবং আলি-' 


কেওকিছু ঘোরানো কথা আর 
কয়েকটি বাছাই কর! শব্দের মধ্যে 
ঘোয়াফের! করে। অর্থাৎ এক কথায় 
চেহারার দিক থেকে কবিতা মনে 
হলেও--মনকে মাড় দেওয়ার সতে! 
গভীরতা ' খুব. কম কবিতার মধ্যেই 
পাওয়া যায়। ফলে আত্মকের অধি- 


কাংশ কবিতাকে শ্রাস্ত রেডিওর. 


দৈনিক আদরের মতো মনে হয়। 
যে আসরে শুধু শিল্পীই পাণ্টায়_ 
আর লব একই থাকে। 

অথচ লাহিত্যের বিভিন্ন শাখার 
মধ্যে বর্তমানে কবিতাই লেখা হচ্ছে 
বেশী। এবং কবির সংখ্যাও বেড়েছে 
অনেক । কিন্তু ক'জনে পড়ে তাদের 
কবিতা? পড়া দুরে থাক-_কবিদের 
নামও শোনেন নি জনেকেই। 

তাহলে এত কবিতা লেখা হচ্ছে 
কি উদ্দেস্তে? 

. বামপন্থী কবিরাও কি শেষপর্যস্ত 
ব্যক্তিগত তৃপ্তির ভজন্তে লিখতে শুরু 
করলেন? তা যদি না হয়, তবে 
কেবলমাত্র সমাজকাঠামোর দোহাই 
দিয়ে কোনে] বামপন্থী কৰি নিজের 
দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকতে 
পারেন না। আর পারেন না বলেই 
এই মুহূর্তে আত্ম-জিজ্ঞাসার দরকার £ 
কবিতা কোনো! কাজে লাগছে 
তো? ৰ 


F কবিতা নামে যেসব. 
কবিতা প্রকাশিত হয়) তাদের মধ্যে 


দেনই হোক কিংবা নিমাই-ভট্টাচার্য ! 
অর্থাৎ বলতে চাইছি বছরে হত 
লেখকেরই উপন্তাস বেরোক না কেন 
প্রত্যেক লেখকের একটি বই অনা- 
য়াসে লাইব্রেরিতে যেতে পারে। 
এমন নয় যে, শংকরই একমাত্র কেনা 
হচ্ছে! / | 
একথা ঠিক যে, বিদগ্ধ মহলে 
বাংলা উপন্তাসের কদর দেখা না 
গেলেও লাইব্রেরির সাধারণ গ্রাহক- 
দের মধ্যে উপন্াস পাঠেক্ আকর্ষণ 
নিশ্চয়ই কমেনি | বিশেষ করে মেয়ে- 
রাই যেখানে ভরসা । কারণ আমি 


দেখেছি মেয়ের! গরুড়ের ক্ষুধায় মতো. 


গোগ্রাসে উপন্তাস গেলেন, জেখকের 
নামও সনে রাখেন না। কারণ এক 
মাস বাদে একই বই এনে পড়তেও 


তাদের ক্লান্তি নেই । এদিক থেকে - 


অহিল] পাঠকরা 
প্রিয় । 
এই যঢ্ধি বাস্তব অবস্থা হয় তাহলে 


লেখকদের বড় 


‘যে কোনো লেখকের এক কপি করে 


বই লাইব্রেরিতে অবশ্যই যেতে পারে 


এবং এগারো’শ;কপির একটি এডিশন 


না কাটবারও কোনো হেতু নেই। 
তাহলে নতুন করে ভেবে দেখবার 
প্রয়োজন রয়েছে লাইব্রেরিতে বই 
সরবরাহের ব্যবস্থার মধ্যে কোনো 
গলদ আছে কিনা। অথবা প্রচারের 
অভাবে গরিব প্রকাশকদের বইয়ের 
খবর লাইব্রেরি” কর্তাদের . কানে 
পৌচচ্ছে ন1{ আমরা জানি অতীতে 
দরকারী বই কেনার ব্যাপারে অনেক 
জোচ্ছ,রি হয়েছে, আমলাদের ঘুষ 
খাওয়ার ব্যাপারও আছে। ফলে 
সমস্ত বিষয়টা হরির লুঠের মতে 
হয়েছে । এখন অন্থকৃল সরকারের 
আমলে ব্যবস্থার উন্নতি কর! স্তব, 
হয়তো চেষ্টাও হচ্ছে, কিন্তু পাইকারী 
অসাধু আমলাচক্রের দৌরাত্ম্যে মনে 
হয় না কিছু সফল ফলবে। কারণ 
আমলার! ব্যক্তিগত ' আখের 
গোছানো ছাড়া সাহিত্যের শরীবৃদ্ধির 
চিন্ত! করে না। 
২৪ পরগপার কোনো এক সর- 
কারী লাইব্রেরির বক্ত1 হিসেবে গিয়ে 


দেখেছি অতীতে বই সরবরাহের 


ব্যাপারট1 কোনো নিয়মের মধ্যে 
ছিল না। গুচ্ছের বনেদী প্রকাশক, 


" দেয় একাধিক বই। প্রগতি বা সৎ 


সাহিত্য চিন্তার কোনে বালাই 
নেই । এমন. কি. মাণিক বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের থে ছ একখান] বই তালি- 
কায় আছে তাঁও মাণিক ভট্টাচার্য 
নামীয় লেখকের সঙ্গে একাকার হয়ে 
আছে। নীহার গুণের বইয়ের লঙ্বা 


লিস্ট। নবেন্দু ঘোষ, সুশীল জানা, 


মনী ভোৌযিকের তো নাম নেই। 


দুর্ভাগ্যবশত আমাকে সেখানে বাংলা 


প্রগতিশীল ছোটগরেরই আলোচন! 


৯ 


রয়েছে ।' 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩০শৈ নভেম্বর, ১৯৭৯ 


করতে হয়েছে। ফলে লাইব্রেরি- 


গুলো সাহিত্যের কোনো শ্ব 
চেহার! সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনজ্ঞ। - লাই; 


ব্রেরিয়ান পাশ করা সত্বেও তিনি 
মাইনেভূক নিরীহ কর্মচারীমাজ [... 
স্থানীয় গ্রাহকেরা যে এব্যাপারে 
কিছু সচেতন তাও মনে হয় ন!। 
অথচ সেখানেও প্রগতিশীল. রাঁজ- 
নীতির দাপট কম নয়। 

স্থতরাং বাংলা পাহিত্যের সাম- 
গ্রিক স্বার্থেই বইয়ের ব্যাপারটা যদি 
সাহিত্যমনস্ক ব্যক্তিদ্বের দ্বার! ঢেলে 
দাজানো। যায় তার চেষ্টা কর! প্রয়ো- 
জন। এতে লেখকেরা বীচবেন, 
প্রকাশকরাও, এবং লাইবেরিগুলির 
একটি সচল চেহায়া ফুটে উঠবে । 


হাওড়া ফেঁশন চত্বরে 
সমাজ-বিরোধীরা : 
আবার সক্রিয় . - 
" হাওড়া! ষ্টেশন চত্বরে মমাজ- 


বিরোধীরা আবার সক্রিয় হয়ে 
উঠেছে। ইতিমধ্যে এলাকায় লোহ! 


পাচারের দ্বলবলের মধ্যে দংঘর্ষ হও- 


সায় একজন প্রাণ হারিয়েছে । মদ 
লাটরা জুয়া প্রভৃতিও যথারীতি আগের 


- মত শুরু হয়েছে। 


" পৌরমন্ত্র শ্রীগ্রশাস্ত শূর গত ১৯ 
আগস্ট হাওড়া স্টেশন ও তার চার, 
পাশের বিস্তীর্ণ এলাকা লাফ করেন। 
বেআইনী কাঠামোগুলি তেঙে দেন। 
বাসস্ট্যাপ্ডের মধ্যে তরিতরকারী 
বেচা বদ্ধ করে দেন। কিন্ত হাওড়া 
জেল কর্তৃপক্ষের চরম উদ্নাসীনতায় 
হাওড়া স্টেশন চত্বরে নানা ধরনের 
অপকর্ম আবার চালু হয়েছে। সেন্ট 
আযালয়েজ কুলের সামনে গলার ধারে 
চোলাই যদের কারবার জশাকিয়ে 
বসেছে। ন্বককু খটিক, নারায়ণ 


" খটিক, নম্দু খটিক, রাজবলী খটিক 


াবলি প্রমুখ কুখ্যাত সমাজবিরোধী 
পুলিশের সজে হাত মিলিয়ে প্রকা- 
শ্েই তাদের পুরনো! ব্যবসা! শুরু করে 
দিয়েছে । এলাকার লোহা পাচারের 
নায়ক লছমী সাউয়ের দুরর্মও অব্যাহূভি 
,ভাগবাটোয়ারার ব্যাপারে 
গণ্ডগোল হওয়ায় নরেন রায় নামে 
একব্যক্তি, গোলমোহরের কাছে 
নৃশংস ভাবে খুন হয়। চামারিয় 


বিল্ডিংয়ের কাছে বাসষ্ট্যাপ্ডের মূখে 


নন্দু খটিক গত কয়েকদিনের মধ্যে 
নতুন করে একটি দোকানও খুলেছে । | 
আরও কয়েকজন নতুন করে দোকান 
খোলার চেষ্টা করছে। পৌরমনত্রীর 
নির্দেশে জ্রেলা শাসক শ্রীমতী লীন! 
চক্রবর্ত হাওড়া স্টেশন এলাক। ঘুরে 
ঘুরে আগে কিছু ব্যবস্থাদি নিয়ে- 
ছিলেন-। কিন্তু জেলা প্রশাসের 
গা-টিলেমিতে। হাওড়া শন চত্বর 
এখন আবার নরক হয়ে উঠছে। 


1 






' কালিদাস কুণ্ড 


আমাদের দেশের বৃহৎ পুজি 
পরিচালিত সংবাদপত্র গোষ্ঠীর একটি 
শক্তিশালী অংশ এবং কিছু কিছু 


গ্রতাবশালী আমলা ইতিমধ্যেই 
বাজারে রব তুলে দিয়েছে_“ইন্দির] 
গান্ধী আবার ফিরে আসছে ক্ষম- 
তায়।” অবশ্য ইন্দিকাকে রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে পুনর্বাসিত, 
করার চেষ্টা নতুম কিছু নয়। ১১৭৭ 
লের নির্বাচনে ইন্দিরার শোচনীয় 
্যয়ের পর থেকেই শিল্পপতিদের 
একাংশ তার ভু-লুষ্ঠিত ভাবযৃত্তিকে 
“পুঁনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ফদন্দি-ফিকির 
খুঁজতে থাকে। “ইন্দিরা নেতৃত্বে 
গতিশীলতা আছে” "তার রাজ- 
নৈতিক চাতুর্ষের জুড়ি নেই”, “ইন্দি- 
রার ভুলের জন্য ভার সাঙগপাজরাই 
দায়ী” ইত্যাদি বাকজাল সৃষ্ট করে 
এই সব ইন্দিরা ভক্তের দল ইন্দির] 
প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। তারা 
আকারে প্রকারে দেশবাসীকে এটা 
বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, দেশের 
সংকটে ইন্দিরাই পরিস্তাতা এবং 
ইন্দিরা নেতৃত্ব দেশের পক্ষে অপরি- 
হার্য। নিজের প্রদেশের অস্তর্গত 
কোন নির্বাচনকেন্দ্রকে নিরাপদ মনে 
না করে তিনি ষ্ধন সুদূর কর্ণাটকের 
চিকমাগালুর ফেন্দ্রটিকে বেছে নিলেন 
এবং সেখান থেকে নির্বাচিত বলে 
ঘোষিত হলেন, তখন শ্বৈরতস্ত্রে 
প্রচ্ছন্ন দমর্থকদের সাহস ও উৎসাহ 
আরও বেড়ে গেল। তারা প্রকাশেযই 
ইন্দিরার এপারে বছরের দুঃশাসনের 
চিত্রঙিকে সাফল্যের রঙে রাঙাতে 
শুরু করলেন । ইন্দির। গান্ধীর সচিত্র 
সংবাদ আবার বাজায়ী কাগজের 
প্রথম পাতা জুড়ে বসল । 
« এসব কিছুর জন্য কি শুধু জনতা 
পার্টির ব্যর্থতাই দায়ী ছিল? একথা 
ঠিক জনতা পার্টির কোন সুসংহত, 
শৃঙ্খলাপরায়ণ কর্মন্থচী-নিষ্ঠ রাঁজ- 
নৈতিক দ্বলের চরিত্র ছিল ন1। 
একথাও ঠিক জনতা পার্টি নির্বা- 
চনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষায় শোচ- 
নীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল । দেশের 
লোক গণতন্ত্রের পুন:প্রতিষ্ঠার অন্ত 
জনতার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। 
সংবাদপত্রের শ্বাধীনত। ও বিচার 
ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্যও 
“তারা জনতা দলকে আশীর্বাদ 
ক্রানিয়েছিল। কিন্তু এইটুকুই শুধু 
তাদের প্রত্যাশা ছিল না। তারা 
চেয়েছিল অর্থনৈতিক কর্মস্থচীর 
সার্থক রূপায়ণ, তায়! চেয়েছিল 
জরুরী অবস্থার জন্ত দবার়ী ব্যক্তিদের 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৯ 


ক্ষমতা দখলের আশা মুদুরগরাহত 


আইনানুগ শান্তি বিধান । সর্বোপরি, 
তারা চেয়েছিল সম্প্রদায় নিবিশেষে 
শান্তি ও সম্প্রীতি । এই লব ক্ষেত্রে 
জনতা! পার্টি নেতৃত্ব ছিল উদাসীন । 
তাঁর] ক্ষমতার শ্বাদ পেয়ে নিজেদের 
মধ্যে কোন্দলে মত্ত হয়ে উঠজেন এবং 
ইন্দিরা 'প্রত্যাবর্তনের পথ স্থগম 
করে তুললেন। 

হিতীয়তঃ, আমাদের দেশের 
পু'ঁজিপতি ও তু-দ্বামী শ্রেণী রাঁজ- 
নৈতিক অনিশ্চয়তায়. প্ৰমাদ গুনতে 
গুরু করল। তারা দেখল, জনতা 
শাসিত গ্রদেশগুলির চেয়ে বামফ্রন্ট 
শাসিত রাজ্যগুলি অর্থ নৈতিক কর্ম- 
ুচী বাস্তবায়নে এবং শাস্তি শৃঙ্খল! 
রক্ষায় অধিকতর প্রশাসনিক দক্ষতা 
ও কৃতিত্বের গৌরব অর্জন করছে। 
তারা এটাও দেখল যে, জনতার ক্রুত 
অবক্ষয় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বামপন্থী, 
গণতান্ত্রিক শক্তি-বিকাশেয় পথকে 
প্রশস্ত করে তুলছে । তাই জরুরী 
অবস্থায় যে সব সংবাদপত্র ও সাংবা- 
দিক নানাভাবে অপদস্থ ও নিগৃহীত 
হয়েছে তারাও ইন্দিরার মাহাত্ম্য 
কীর্তনে ক$ঠশ্বর উচু পর্দায় তুললেন। 
চরণ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস- 
লোকদল কোয়ালিশন সরকারকে 
বামপন্থীরা সমর্থম করায় ইন্দিরা 
অনুরাগী শক্তিগুলি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠেছে। তারা এমনভাবে প্রচারে 
মেতে উঠেছে .যেন ইন্দিরা গান্ধী 
প্রধানমন্ত্রীর তখতে বসেই গেছেল.। 

না ভদ্রমহোদয়গণ, ইতিহাস 
তৃতীয় শ্রেণীর পাটিগণিতের সরল 
অঙ্ক নয়। ন্বৈরতঙ্্রেরে পতাকাবাহী 
একশ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক “দেশ 
কা নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী” বলে 
আকাশ ফাটালেই কাশ্মীর থেকে 
কন্তাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত এই 
বিশাল দেশ তাকে নেতৃত্বের পদে 
বরণ করে নেবে না । একদিন ইন্দিরা 
গান্ধীর পিতা জহরদলাল নেহেরু 
সমাঁজভঙ্েয় শ্লোগান তুলেছিলেন । 
দেশের লোক তুলেছিল, কারণ জহর- 
লাল নেহেরু শ্বাধীনত] সংগ্রামে 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । তিনি দেশের 
জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। 
তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা 
স্বাভাবিক ছিল। অচিরেই দেশের 
লোকের ভুল ভেঙেছিল। তারা 
বুঝতে পেয়েছিল নেহেকুর সমাজতন্ত্র 
কী বন্ত। ইন্দির! গান্ধীর সেইক্ষপ 
কোন অতীত নেই। তার সমাজ- 
তস্ত্রেন্ শৃন্তপর্ত বাক্য বিন্যাসে চিড়ে 
তিঙ্গবে না। 


বারা ফিপফি রব তুলেছেন 
“ইন্দিরা আবার ফিরে আমছেন”, 
তাদের কাছে প্রশ্ন রাখি “ফিরে 
আনছেন কোন্‌ পথে?” পশ্চিমবঙ্গ, 
ত্রিপুর! ও কেরাল! বামপন্থীদের দুর্গ । 
এই তিনটি প্রদেশে কংগ্রেস (ই) 
দশটি আদনও পাবে না! কাশ্মীর 
শেখ আবদুল্লার। সেখানে সব কটি 


আসনই পাবে স্ভাশনাল কনফারেন্স -- 


এটা স্থনিশ্চিত । তামিলনাডু এ আই 
ডি এম কে শাণিত। সেখানে 
ইন্দিরাজী আঁতাত করেছেন ভি এম 
কের-সঙ্গে। এই ডি এম কে-কে 
ইন্দিরা নানাভাবে অপদস্থ করেছেন । 
দুর্নীতির অভিযোগে তিনি ডি এম 
কে পরিচালিত দরকারকে উচ্ছেদ 
করেছিলেন । আজ সেই ভি এম কে 
ভার নির্বাচনী লঙ্গী। কাজেই এই- 
রূপ একটি সুযোগ সন্ধানী, স্থবিধা- 
বাদী আতাতকে জনগণ যে বিজয়- 
মাল্যে ভূষিত কল্পবেন এই বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে । কর্ণাটক প্রদেশে 
ইন্দিরা. গান্ধীর সাংগঠনিক শক্তি- 
সামর্থ্য কিছু আছে বটে। কিন্ত 
সেখানেও দেবরাজ আর্প একটি শক্ত 
খুষ্টি। দেবরার্জ আর্ম যথেষ্ট জনপ্রিয় 
ও কুশলী ব্যক্তি । তিনি ক্ষমতাসীন । 
অতএব, কর্ণাটকে ইন্দির] কংগ্রেসের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে বিস্তর বাধা । 
এবার আসা যাক হিন্দীভাষী 
প্রদেশগুলির সমীক্ষায় । বস্তুত এবা- 
রের লোকসভা নির্বাচনের প্রাণ" 


কেন্্রই হবে হিন্দিভাষী অঞ্চল। 


ইন্দিয়া গান্ধীর জরুরী অবস্থার রথ- 
চক্র পিষ্ট এই উত্তরাবর্ত এবারকার 
নির্বাচনে রাজনৈতিক রপক্ষেত্রে পরি- 
পত হয়েছে । উত্তরপ্রদেশ সর্বাপেক্ষা 
গুরত্বপূর্ণ প্রদেশ । এই প্রর্দেশটিতে 
কংগ্রেস-লোকদল কোয়ালিশমের 
লমর্থক বাপারসী দাস সরকার পরি- 
চালনা করছেন। বহ্ুগুণা কংগ্রেসে 
(ই) যোগদান করার পরও বাপারসী 
দ্বাশের অবস্থার হেরফের হয়নি । 
অতএব, তার অবস্থ। সেখানে কিছুটা 
" নিয়াপদ বলেই মনে হয়। উত্তর 
প্রদেশে প্রায় প্রতিটি কেন্ত্রেই প্রতি- 
ছন্বিত। হবে ভ্তি-মুখী। জনসংঘ 
প্রভাবিত জনতা উত্তরপ্রদেশে একটি 
ফেভার ভিত্তিক দল ৷ তাদের পাংগ- 
ঠনিক শক্তি উপেক্ষনীয় নয়৷ ইন্দি? 
গান্ধী বহুগণাকে জয় করার পর 
কিছুটা সুবিধা অর্জন করেছেন সন্দেহ 
নেই। কিন্ত বহুগুণা মুসলিম ভোট 
কিছুটা ভাগ করলেও মুসলিম 
ভোটের বিরাট অংশই লোঁকদলের 


পক্ষে আসবে এ বিষয়ে সন্দেহ মেই। 
কারণ জনসংঘের সাম্প্রদায়িক মতা- 
ঘর্শের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানে চরণ 
সিং ও তার অঙ্থগানীরাই উত্তরপ্রদে- 
শের রাজনীতিকে তুঙ্গে তুলে রেখে- 
ছেন। এখানে ইন্দির1 গান্ধী জন- 
সংঘের বিরুদ্ধে যতই সোচ্চার হোন 
না কেন বিহার ও হনিয়ানায় অন- 
সংঘের সঙ্গে তার সহযোগিতার প্রশ্ন- 
টিকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারবেন 
না। তাছাড়া, উত্তরপ্রদেশের 
গ্রামাঞ্চলে চরণ সিংয়ের প্রভাব সর্ব- 
জন বিদিত। গত বৎসর দিলীতে তার 
জন্মদিনে আয়োজিত বিপুল সমাবেশে 
একমাত্র উত্তরপ্রদেশ থেকেই ছুই 
লক্ষের উপর কৃষক সাযিল হয়েছিল । 
একদিকে জনসংঘের মতে! কেডার- 
তিত্তিক দল ও অন্তর্দিকে চরণ গিং- 
য়ের বিপুল জনপ্রিয়ত1 _এই ছুটে! 
অন্তরায়কে অতিক্রম করে ইন্দিরার 
পক্ষে বিজয় ছিনিয়ে 'আন! একে- 
বারেই অদস্তব বলে মনে হয়। 
বিহার, পাধ্াব ও হরিয়ানাতেও 
ত্রিমুখী প্রতিহন্বিতা হবে। এই 
তিনটি গ্রদেশেই জরুরী অবস্থার 
সময় অকথ্য অত্যাচার হয়েছে জন- 
গণের উপর। জনতার, শানে 
“সময় মতো ট্রেন চলছেনা”__-এই 
অভিমানেই লোকে দলে দলে 
ইন্দিরা গান্ধীকে ভোট দিতে ছুটে 
আমবে--একথা শিশুও বিশ্বাস 
করেনা । তাছাড়া, বিহারে কপু'রী 
ঠাকুর ক্ষমতাচ্যুত হলেও অনগ্রসর 
শ্রেণীর মধ্যে তার জনপ্রিয়তা 
অব্যাহত রয়েছে । পাঞ্জাবে আকাল 
দল, আঞ্চলিক দল হওয়া সত্বেও 
যথেষ্ট শক্তিশালী । ছুই কমিউনিষ্ট 
পার্টির মধ্যে এক্য সাধিত হওয়ার 
বামপন্থীরাও কোথাও কোথাও 
ইন্দিরার প্রবল . প্রতিযোগী হয়ে 
দাড়াবে । ওড়িশাও কংগ্রেমের (ই) 
কাছে কোন আশ্বাস বহন করছেন] | 
বিজু পট্টনায়ক ওড়িশার রাজনীতির 
এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। অনগ্রসর 
এই প্রদ্দেশটি যনোভাবে কিছুট! 
আঞ্চলিকত1 পোষণ করে থাকে। 
ইন্দিরার রাজত্বে নন্দিনী শতপব্ধী 
যে প্রশাসনিক ব্যর্থতার উদাহরণ 
স্বাপন করে গেছেন তার জঞ্জাল 
সাফ করে ইদ্দিরার পক্ষে ওড়িয্যার 


অধিবাপীর হৃদয় জয় করা ছু 
কাজ নিঃসন্দেহে । 
পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত প্রদেশ 


আসামও ইন্দিরার প্রত্যাবর্তনের 


পথে শঙ্খ ও ফুলের মালা নিয়ে 


'নির্তরষোগ্য মাটি আর 


পরত 
॥ নয় 


দাড়িয়ে নেই। কংগ্রেস ও বিভিন্ন 
বামপন্থী শক্তির চ্যালেধকে জয় করে 
ইন্দিরার পক্ষে সেখানে কয়েকটি 
আসন নিয়েই মন্ত্ট থাকতে হুবে। 
সর্বভারতীয় নির্বাচনী রণাঙ্গনের 
চিত্রটি সামনে রাখলে দেখা যায় যে, 
একমাত্র অন্ধ প্রদেশ ছাড়া ইন্দিরা 
কোখাঞ 
মেই। তাহলে তিনি আসছেন 
কিভাবে. এবং কোন্‌ পথে? মধ্য- 
প্রদেশ, রাজস্থান ও কেন্দ্র শাসিভ_ 
দিল্লীর পথে? সেখানে তো! দুর্গ- 
প্রাচীরে দাড়িয়ে আছে ভীমবাহ 


জনলংঘ! 


রাজস্তানেত্র চিঠি 
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বের ফলে পণ্যোখ্পাদনে প্রসার 
আনার মত বাড়িয়ে তোলা। চরণ 
পসিংজী জাক করে বল। সত্বেও বাস্ত- 
বিক তথা হল, উত্তরপ্রদেশে জমিদারী 
প্রথার উন্মুলন হয়নি 3 নব-সামস্তী- 
বর্গের অন্য হয়েছে মাঅ। এরাই 
কৃষি-পদ্ধতির শিল্পায়ন মাধ্যমে সমগ্র 
গ্রাম-ভারতে এক কৃষক-উদ্চেপতি- 
শ্রেণীর মুঠোয় রাজনৈতিক ক্ষমতার 
একজ্রীকরণ আজ চায়। রুশিয়ার 
সন্দর্তে বৃহৎ কৃষক মালিকান! পুনয়া- 
বিত হতে যাচ্ছিল কুজাকদ্বের সমবেত 
প্রতিবিপ্লবী প্রচে ষ্টা য়। স্তালিনের 
আমলে কৃষিকার্ধের সামৃহীকরণ খুবই 
কড়াকড়ির সঙ্গে কূপাঙ্গিত হয়; ফলে 
অনেক রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থের 
মৌচাকে ঢিল পড়ে খোদ রুশিয়ায় 
ধেমন, তেমনি অন্তঅ। তার জের 
আজও" চলছে ; মেকী সমাজবাদী- 
দের উদ্‌গারে তা স্পট । 

- মাননী্স প্রধানমন্ত্রীর আত্মাভি- 
যান অত্যন্ত প্রথর। তিনি ছাড়া 
আজ ভারতে ভরষ্টাচার-রলহিত কেউ 
নেই £ সে নেতাই হক বা রাজ- 
কর্মচারী । তাকে যে কুলাক বলে, 
সে হয় ‘বেইমান’ নয় অজ্ঞ ! 

এ পর্বস্ত অহং-সত্য-উন্মাদনাস্ন 
তিনি তার পূর্বস্থী প্রতিদথ্বন্বী 
যোরারজী দেশাইকে ছাড়িয়ে গেছেন, 
রাজনৈতিক আসর মাঁৎ করে রেখে- 
ছেন। কিন্ত তার লোকদল অন্ধ 
সাম্যবাদ-বিরোধিতা ছাড়া আর 
একটি বিষয়ে প্রতিভা দেখিয়েছে । 
তা হল, গ্রাম্য পুঁজিবাদের বগাঁয়মঞ্চ 


বচন! 


দশ ॥। 


আঙানঙগোল রেলওয়ে ইন্সটিটিউটে 


সরকারী নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে 


আসানলোল শহরের মধ্যেই এক 
নির্জন স্থানে রেলওয়ের ভালুকদারিতে 


অবস্থিত পূর্ব রেলেরই এক প্রতিষ্ঠান । 


" নাম ডুরাগু. ইন্সটিটিউট । এক সময় 


নাকি ইন্সটিটিউট ছিল তার নিজন্ব 
গরিমাক় গধিত। সেদিন আর নেই 
বটে কিন্তু সেই ধারাকে বজায় রেখে 
রেল কলোনী অঞ্চলে বসবাসকারী 


-*বিলাতী মাতৃভাযাুক্ত”, ভারতীয়- 


দের কাব। আছে বিলিয়ার খেলার 
ব্যবস্থা, আছে দদ্ধ্যাতৃফী- মেটাবার 
জন্য দেশী বিদেশী পানীয় সন্পব- 
রাহের ব্যবস্বাযুক্ত “বায়” । 

এ পর্যস্ত অবস্ত আপত্তি ওঠেনি । 
রেলের ইন্পটিটিউটে মন্তপাঁমের ব্যবস্থা 
থাকবে এ আর আশ্চর্য কি। কিন্ত 
প্রকৃতই আশ্চর্য হবার বথা। 


লদ্প্রতি দর্পপের হাতে এসেছে ১৯৭৫ 
মালের ১৭ই ডিসেম্বরের পূর্বরেলের 
তধানীস্তন জেনারেল ম্যানেজার 
ই জে সিমোস স্বাক্ষরিত “জেনারেল 
রুলস্‌ ফর ইঞ্টার্ণ রেলওয়ে ' ইন্দটিটি- 


*চৌরলী থেকে কলকাতা? 


' ইন্সটিটিউটকে ভাড়া 


উউস |” এই নিয়ম বিধির ২৩নং 
ধারায় বলা হয়েছে “I ntoxica- 
ting liquors not be 
brought into the Institute. 


are 


Selling of liquors in Rail- 
way Institutes / Clubs is 
totally banned and no bar 
should be allowed to function 
in Railway Institutes and 
Cubs.” এবং ২৪ নং ধারায় একই 
ভাবে- রেলওয়ে ক্লাব ব! ইন্দটিটিউটে 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে ভুয়! খেলা। 
অথচ প্রতি বৃহস্পতিবারই রেলের 
দেওয়া হয় 
“হাউসী” নামে এক ধরনের জুয়া 
খেলার জন্ত। এই মদ দুয়ার যৌ- 
চাক থেকে মধুসংগ্রহের তাড়মায় এক 
দল সমাজবিরোধী,. রেলপুলিশ ও 
ওয়াগন ভাগিয়েদের সঙ্গে সখ্য যাদের 
অত্যন্ত গভীর, স্থান করে নিয়েছে 
ইম্দটিটিউটে । ফলে এ অঞ্চলে বেশ 
কিছু ' 'উপদ্রবের টন] ঘটেছে। 


আশংকা করা হচ্ছে মাহষের নিলা" 


পত্তাও বিক্রিত হতে পারে এ অঞ্চলে ।. 


পূর্বোক্ত রেলের নিয়ষবিধির 
NN 
প্রথমেই বলা আছে “No altera- 


tion or deviation from these' 


rules shall be made or permi- 
tted save bythe chief perso- 


nnel officer, Eastern Railway 
who shall have full control 


দর্পণ || শুক্রবার ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৯ 


আগানঙ্গোলে ক্লিয়ারি* হাউস 


পাঞ্জাব ও সিদ্ধ ব্যাঙ্কের আসান- 
সোল শাখার ম্যানেজার প্রীদিদার 
সিং জলি কর্তৃক উক্ত ব্যাঙ্কের অন্যতম 


দহ সম্পাদক ও আসানসোল শাখার 
“সম্পাদক জীহার্ণেল সিংকে. ব্রাঞ্চ 


ম্যানেজারের চেঘারের মধ্যে নিগ্রহের 
প্রতিবাদে স্থানীয় ক্রিয়ারিং হাউসে 


over the working of all Eastern বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধির! বঙ্গীয় 


Railway Institutes.” | সঙ্গত 
কারণেই মদ জুয়ার আড্ডা সম্পর্কে 
দায় দায়িত্ব চীফ পার্পোনেল অফি- 
সারেরই কারণ নিয়ম বিধি লক্তিত 
হলে তারই তো দেখার কথা। 
স্থানীয় রেল বর্তৃপক্ষ- অবশ্য মৌখিক 
ভাবে বলছেন (রা এ ব্যপারে নাকি 
কিছু জানেন ন1। অবশ্য সাধারণ 
লোকের ধারণা রেল কর্তৃপক্ষের 
কয়েকজন ও ইন্দটিটিউটে কর্মরত 
কয়েকজনের যোগসাজসে. বেআইনী 
অর্থ আমদাশীর জন্তই মদ জুয়ার 
আড্ডা বসানো হয়েছে। পূর্ব রেলের 
চীফ পার্নোনেল অফিলার নজর 
দেবেন কি ?,. 





৯৮৫৯ কনে ফ্যাপটেম তি এস ্রীন-এক্স আকা ছবি থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এর ট্রাস্টিদের লৌজন্ে ॥ 


এন্ড এখন এট গরিবরমনের হষিফণে 


১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ২৪শে আগ্রস্ট চার্ণক সাহেব সুতানুর্টীর ঘাটে এসে নামেন । বর্তমান এসপ্রানেড' অঞ্চল তখন পতীর 

| অরপ্যভুমি । এই অঞ্চল ধীরে ধীরে-পড়ে উঠেছে ইংরেজদের ক্ষমতা রদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে । @ 
৯৭৫৭ শ্বচ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ জিতে ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তৈরির কাজে হাত দেন। ১৭৭৩ খুষ্টান্দে এটি শেষ 
হস । ব্তমান রাজভবনটি তৈরি করেন লর্ড ওয়েলেসলি ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে । অক্টারলনি মনুমেষ্ট, যার নাম আজ শহীদ 
মিনার, নেপাল যুদ্ধজয়ী স্যার ডেভিড অক্টারলনির স্মৃতির উদ্দেশো তৈরি হয় ১৮২৮ খুষ্টান্দে। ১৮৪০ ্বষ্টাব্দে ইডেন 
গার্ডেন, লর্ড অকল্যাশু-এর বোন শ্রীমতী ইডেন১এর উদ্যোগে ৷ 
৯১৮৪২ ছুষ্টান্দে এসপ্লানেড-এর উত্তর-পূর্ব কোপে তৈরি হয় টিপু 


মসজিদ ! 
এনানি করেই ড় উঠেছে বতঁমানের সবচাইতে কাত অঞ্চল সমানে যানবাহন ও পথচারীদের ভীড়ে আজ তা" এ 


উত্তাল ৷. পথচলা সেখানে দুরাহ ! যানবাহন প্রায় স্তন্পতি । 
রা রা ডি 
আয়োজন । তার বিদীর্ণ বুকের নীচে তূগভ রেল-এর পথ তৈরির আয়োজন ) 
, দ্রুত পউপরিবতনের এই আয়োজনে পথচারীদের পথচলা আজ হয়ত অস্থির, অসুবিধা অনেক । আমরা জানি । এও জানি, 
আমাদের হাসি ও অশ্রতে, কবিতায় ও পানে, জীবন ও মৃত্যুতে একান্ত এই সহর আমাদের প্রত্যেকের ! তার প্রতি 2 


আমাদের দায়িত্ব অনেক 1 - 


ধইরা নর জরি 
পথচারীদের চলাচল যথাসম্ভব অব্যাহত রাখার জন্য আমরা চেস্টা করছি ৷ নীচে ভূগর্ভ রেল-এর কাজ অব্যাহত রেখে, 


a dL মা dibs mao dws 
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কলকাতার মুল মানচিত্র চলার ভু বেল ও 
সেড্রৌ ক্সেলসওক্সে? কলকাতা 


০ 


প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির 
সিন্ধান্ত অনুসারে ব্যাঙ্কটির ক্রিয়ারিং 
চেক গ্রহণে অসন্মতি প্রকাশ করায় 
আসানসোল ষ্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার 
অনির্নিষ্ট কালের জক্ত ক্লিয়্ারিং যূ- 
তৃবী রেখেছেন। ফলে শিল্পাঞ্চলের 
স্বাভাবিক. ব্যবসা-বাপিজ্য, সরকারী 
লেনদেন প্রায় বন্ধ। দেনিক প্রায় 
২৫** চেক আটকে বাচ্ছে। এর 
পরিমাণ এক কোটি টাকার, কাছা- 


'কাছি। 


ইউনিয়ন হুত্রে , জানা গেছে যে 
গত ১৩ই নত্েম্বর সকাল দশটা 
নাগাদ শীকার্ণেল সিং হখন ম্যানে- 


'জারের চেম্বারে ইউনিয়ন সংক্রান্ত 


কিছু কাজ নিয়ে কথা বলতে যান সে 


*লময়েই এ ঘটনা ঘটে । উল্লেখযোগ্য 


এ দিনই সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী 
দমিতির (এ আই বি ই এ) ডাকে 
পাঞ্জাব এযা্ড সিদ্ধ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
শ্রমিক বিরোধী” নীতির, প্রতিবাদে 


_ ভারত ব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ অঙ্থ- 


ঠিত হয়। 


হুগলী জেলার কুখ্যাত থান! 
চন্তীতল প্রকাস্তভাবে ডাকাতদের 
ঘটি হয়ে দাড়িয়েছে । এখানকার 
ও সি দাহেবরা ডাকাত বলে সাঁধা- 
রণের ধারণা । কদিন আগে এখাঁন- 
কার প্রাক্তন ও সি ধর] পড়লেন 
আই বির হাতে। ওসি লরী-ভতি 


ব্যাটায়ী ছিনতাই করে ড্রাইভারকে 


খুন করেছেন। কিছুকাল আগে 
থানার মধ্যেই ডাকাত সর্দায় বড়বাৰু 
ছোটবাবুদের ভাগাভাগির গণ্ড 
গোলের ফলে পুলিশ পুলিশকে গুলি 


মেরে খতম করলে! - কুমীরমোড়। 


নবাবপুর গ্রামে একাধিক ডাকাতির 
ময় চণ্ডীতল1 থানার যন্ত্রপাতি 
মিলেছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে 
মশাটে ব্যাঙ্কের কাছে ডাকাতি করায় 
লাহাধ্য,করেছে | চতীতলার পুলিশ- 
দের অত্যাচারে অঞ্চল সঙ্গস্ত । কদিন 
আগে স্তামতুন্দরপুর বাণীগুরে 
ডাকাতি হদো। পুলিশ কর্তারা 
পাড়ায় পাড়ায় নাইট গার্ড এবং আর 


জি পার্টি ভেলে দিচ্ছেন । আর জি 


আলানসোলের অস্তাঙ্ ব্যাঙ্কের 
কয়েকজন ম্যানেজারের প্রচেষ্টায় 
গ্রাহকবর্গকে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের 
বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে ও অভিযুক্ত 
ম্যানেজারকে রক্ষাকরতেই নাকি 
স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে ক্রিয়ারিং 
হাউস বন্ধ করে দ্বিতে পরামর্শ দেন । 
উল্লেখ্য, ধানবাদে' দীর্খদিন ধরেই 
উক্ত ব্যাঙ্কটিকে বাদ দিয়েই ক্রিয়ারিং 
চলছে । মেখাঁনেও ম্যানেজার কর্ম- 
চারীদের ওপর দৈহিক বল প্রয়োগ 
করেছিলেন বলে অভিযোগ এবং 
অন্তান্ত ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা আসান- 
মোলের মতই উক্ত ব্যান্কটিকে বয়ক 
করে চলেছেম। এমন কি 
কাতাতেও বিভিন্ন সময়ে বি 
ব্যাঙ্ককে বয়কট করে ক্লিয়ারিং-এর্‌, 
কাজকর্ম চলে। আসানসোলে সমগ্র 
ক্রিয়ারিং বন্ধ করে দেওয়া সিদ্ধান্ত 
প্রকৃতই নজীরবিহীন। রি 

আসানসোল ব্যাঙ্ক কর্মচারী কো- 
অভিনেশন কমিটির পক্ষে অমিতাভ 
রায় ও অশোক লাহিড়ী ' এক বিবৃ- 
তিতে অবিলম্বে ক্রিয়ারিং চালু করার 
দাবী জানিয়ে বলেছেন যে পাঞ্চাব 


এযাণ্ড সিদ্ধ ব্যাঙ্কের আসানসোল 
শাখার ঘটন1 কোন বিচ্ছিন্ন ঘটন 
ময়, ব্যাঙ্কটির বর্তৃপক্ষ .বর্মচান্নী ইউ- ০ 
মিয়নের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোযণ1 
করছে এ তারই অঙ্গ। 





চণ্ডীতল! থানা ডাকাতদের ঘাটি, 


“বা গ্রামরক্ষী বাহিলীকেই হয়রাণ 
করছেন? চত্রীতঙ্গ! থানা থেকে 
মশাট বাজার মুঙুলিকা! বাজার নবাব- 
পুর্ন অঞ্চলে আউটপোষ্ট কর] কিংবা 
কিছু পুলিশের মাঝে মধ্যে পাহারা 
দেবার ব্যবস্থা, অবিলছে কর! দর- 
কায়। কদিন আগে মামুদপুরে প্রচণ্ড 
মারপিট দাঙ্গার পরও পুলিশ কে 
লেখাতে রাজী হয় নি। উনি, 
কিছু ওয়াগন বেকারদের সঙ্গে চণ্ডী- 


তলা থানার নিয়মিত আতাত 


চলছে। চণ্তীতলা ধান! কুখ্যাত 
ডাকাতদের কুকর্ম চাপা দিচ্ছে এবং 
আগেভাগে ডায়েরী লিখতে রাজী 
হচ্ছে না। প্রকান্ত রাজপথে খুন 
কিংবা ওম করার ঘটনা, চশ্তীতল। 
থানার কর্তারা দেখেও চেপে 
যাচ্ছেন । চৃপ্তীতলা থানার মাহুষ, 
থানার ডাকাত কর্মীদের ভয়ে ভীত 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে একমালে ত্রিশ চ্জিশটি ঘটনার' 
কথা জানিয়ে দেন। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৯. 





নাট্য সংস্কৃতির উন্নয়নে 


রাজ্য পরকার 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার চলচ্চিত্র 
শিল্পের উন্নয়নে কিছু কিছু কাজ 
করার চেষ্টা করেছেন এবার তারা 
নাট্য সংস্কৃতির উন্নয়নের দিকেও 
[পকতাবে দৃষ্টিপাত করেছে ন-_এট। 
আশার কথা, আনন্দের কথা । তথ্য 
ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব 
তট্রাচার্য সম্প্রতি এক সাংবাদিক 
বৈঠকে ঘোষণা করেছেন যে, এবার 
নাট] শিল্পের উন্নয়নে রাজা সরকার 
কয়েক লক্ষ টাকা অঙ্থদানের সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন। 


জগজীবন রাম 
১ম পৃষ্ঠার পর 
দিচ্ছেন। ইমাম সাঁহেবের সঙ্গে 


আলোচনায় জগজ্জীবন রাম নাকি 
বলেছেন, আমাকে কিছু সময় দিন । 
দিল্লীর রাজনৈতিক মহলের 
খবর লয় গান্ধীও জগজীবনবাবু 
“এবং তার পুত্র হরেশ কুমারের সঙ্গে 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলো- 
চন! করেছেন। আলোচনা লময় 
নাকি দয় পুরনো ভুল বোঝাবুঝি 
ভুলে গয়ে কংগ্রেস (ই) তে ষোগ 
দেওয়ার জন্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । 
এদি( জনতা] “পাটির প্রাথী 
মনোনয়নের ব্যাপারস্তাপারে জগঞ্জীবন 


বাবুর অনন্ত্টি এখনও যায় নি । আপলে 


অগজীবনবাবু ঠিক করতে পারছেন 
না যে, এই মুহুর্তে তার ধলত্যাগ 
কর] রাজনৈতিক দিক থেকে লাভ- 
নক হবে কিনা। কিন্তু ব্যাপারটা 
বেশী দিন আর ঝুলিয়েও রাখা যাচ্ছে 
না। তাই জগ্জীবনবাবু তার ঘনিষ্ঠ 
সহকমরদের সঙ্গে এব্যাপারে আলো- 
চন] করছেম। জগর্রীবন_ রামের 
ঘনিষ্ঠ মহলের ধবরে প্রকাশ, বাবুজী 
ভিনেঘরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 
ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার 
ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। 

মত গান্ধী এখনও তার দলের 
প্রাথ্থা তালিক। প্রকাশ করেন নি। 
কারণ বাবুজী কংগ্রেস (ই) তে যোগ. 
হলে প্রার্থী তালিকায় রদবদল 
ডে হবে । রাজনৈতিক মহল 
সাশা করছেন ডিসেম্বরের প্রথম 
গাছের মধে)ই বিভিন্ন দলের শক্তির 
3 অবস্থানের পরিফার চিত্র পায় 
বে! | 


প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ ও- 


সংস্কার কল্পে এবছর পাঁচ লক্ষ টাকা! 
ব্যয় করা হবে। কলকাতার পাঁচটি 
ছোট ও পাচটি বড় গ্রপ থিয়েটারকে 
আথিক অহ্দান দেওয়া হবে। আস্মঃ 
রাজ্য গ্রপ থিয়েটার বিনিময় এবং 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কর্মস্থগীর জন্ত 
পঞ্চাশ হাজার টাকা, গ্রেজাগুলিতে 
ছোট বড় সব গ্রপ খিয়েটারের জন্ত 


ত্রিশ হাজার টাকা, নাট্য গবেষণার 


জস্ক পচিশ হাজ্জার, বিখ্যাতঃপুরাতন 
নাউকগুলোর ভকুমেন্টেশনের জন্ত 
এক লক্ষ টাক] এবং তরুণ কলাশিরী- 
কেও অন্কপ্রাণিত করার জন্য মর্থ 
দেওয়। হবে। এপবহই এখনে! পরি- 


কর্নার অঙ্গীভূত হয়ে আছে এবং 


প্রয়োজনের তুলনায় এই সরকারী 
অর্থদান নিশ্চয়ই যথেষ্ট নর, তবুও 
প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই প্রয্নাস 
যথাযথ কার্যকরী হজে নাটকজগৎ 
অবশ্থই উৎ্াহিত হুবে। 

তবে গ্রুপ খিয়েটারগুলিকে অর্থ 
সাহাযোর প্রমঙ্জে একট! হন্থ দৃষ্টি ভঙ্গি 
থাক! বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় । এয 
আগেও দেখা গেছে বিচ্ছিন্নভাবে, 
ধেসব গ্রুপ থিয়েটার বেশ প্রতিষ্ঠিত, 
তারাই অর্থলাভের সুযোগ পেয়েছে__ 
বাকীরা আবেদন করেও অরণ্যে 
রোদন করেছে। এমনটি ষেন না 
হয়। প্রয়োজন খাদের বেশী, অধচ 
হহ্থ নাট; প্রযোজনায় আগ্রহী, 
তায়াই যেন অগ্রাধিকার পায়। নাট্য 
প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের সাধুসংকল্প তখনই 
অর্থহীন হয়ে পড়বে, যখন ছোট 
ছোট গ্রপ থিয়েটারগুলি তাদের 
সাধ্যাতীত হল ভাড়ার ঢাকা দতে 
না পেরে নাচক মঞ্চস্থ করার হযোগ 
হাপাবে। সর্কায়া ভঞ্চোগে নখিত 
প্রেক্ষাগৃহের তাড়া অনাধক ছুশো 
টাকা হওয়াই সংগত । বৰ্তমান বুগর 
নাট্যায়নে যে অপদংস্কৃতির শ্রোত 
বহছে, তার সু প্রতিরোধ না হলে | 
নাট্য উন্নয়ন কাটাই হান্তকর হয়ে 
দাড়ায় । মঞ্চস্থ করার পূর্বে নাটকের 
পাঙুলিপি যথাযথ পরীক্ষা কর] ও 
অপসংস্কৃতির বিষয়ের বিরুদ্ধে 
কঠোর সরকারী নিেশ জারি করার 


বিশেষ সেন্দর ব্যবস্থা চালু কর! 


উচিত । 
আগামী বছর থেকে যাত্রা ও 
নাটকের শিল্পীর] পেনসন পাবেন । 


ক 


নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার, দেও- 
য়ার জন্ত পাচ হাজার টাক! বরাদ্দ 
করা হয়েছে। এগুলিও সংগত 
সিদ্ধান্ত । কিন্তু যাত্রা] প্রসঙ্গে বহু 
অভিযোগের মধ্যে একটি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ অভিষোগের+ কথা এখানে 
নিবেদন করছি । বছদিন ধরে বেশ 
কিছু যাত্রা সংস্থা একটি স্বণ্য কাছ 
বছরের পর বছর করে যাচ্ছেন প্রতি 
পত্তি দেখিয়ে ও প্রভাব খাটিয়ে । বহু 
বছর ধরেই যাত্রা প্রতিষ্ঠানের 
মালিকর1 একটি সাদ! কাগজে যাত্রা 
শিল্পীদের স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করেন 
ও পরে সেই কাগজে নানারূপ শর্ত 
আরোপ চরে শিল্পীদেক্ধ নানাভাবে 
' পীড়ন ও শোষণ করেন । এই প্রচ- 
লিত রীতির বিরুদ্ধে শিল্পীরা প্রতি 
বাদ করলে তার! তখন. সেই স্বাক্ষ- 
রিত চুক্িপত্রটি তাদের সামনে ধরে 
নানারকম ভয় দেখান ও মূখ বন্ধ 
রাখতে বাধ্য করেন। বেশ কিছু 
মহিল] শিল্পী এদের খুগরে পড়ে 
যান সম্মান হারিয়ে নির্যাতিত হচ্ছেন 
আজও । এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার 
অবদান কল্পে সরকারী হস্তক্ষেপ অবি 
লয়ে প্রয়োজন | - নতুবা সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে সরকারের শুভংকয়ী প্রয়াস 
কেবল ব্যর্থ পরিহা বলেই মনে 


হবে 1.7, 


নির্টি কোর্টে 


ই-কগগ্রেসীছের 
তাগুবের প্ৰতিবাদ 


গত শনিবার ২৪শে নতেঘর 
ইন্দিরা কংগ্রেসের "একদল অন্থচন্র 
পিটি কোর্টের ভিতরে ঢুকে যে তাণ্ডব 
করেছে তার বিরুদ্ধে পাশ্চমবন্ গণ 
তাগ্্রিক আইনঞগ্ীবী সংঘ তীব্র প্ৰতি- 
বাদ জানিয়েছে । জানা গেছে ত্য 
ছদল কংগ্রেমীদের মধ্যে সালিশী 
যখন চলছিল তথন ইন্দিড| কংগ্রে- 
নেয় চেলারা এ কাও ঘটায় এবং প্রায় 
দুশঞ্জন ইন্দিরা কংগ্রেসের অন্থচন 
কোর্টে ঢুকে বার এসোসিয়েশনের 
উপর চড়াও হয়। বার এসোসিয়ে- 
শনের আপবাবের বেশ কিছু ক্ষতি 
হয়েছে বলে জানা গেছে। ইন্দির1 
অমুচরদের ক্ষোভের কারণ নাকি 
ছিল খে সালিশী ঠিকমত চলছিল 


না। 
দিল্লীতে ভারতের প্রধান বিচার- 
পিকে হুমকি প্রদর্শন, কিসস! কুরশি 
ক] মামলার নথি অপসারণের সংবাদ 
এবং লিটি কোর্ট ভবনে তাশুব-_-এ 
সম্স্তই একস্থজে গাঁথা । উদ্দেশ্য ভীতি 
প্রদর্শন করে এবং গুপ্ডামি করে বিচার 


ব্যবস্থার নিরপেক্ষতাকে ধ্বংস কর!।- 


যাতে তিনি দলের সভাপতি হতে 














২ ঘুখগবরো॥ 


আনসারী লাহেবকে সভাপতি করার 


সভাপতির পদ নিয়ে 

১ম পৃষ্ঠার পর বিরুদ্ধে । তিনি চেষ্টা করছেন তার 
সাহেব আবার প্রদেশ কমিটির প্রবীণ মনোনীত কোন লোককে এই পদে 
সহ-সভাপতি । ৯ বসানো হয্। 


দিলী থেকে. এ ব্যাপারে এখনও 
কোন স্বম্পষ্ট নির্দেশ আসেনি । যারা 
দরবার করতে আসছেন তাদের 
সবারই বক্তব্য শুনেছেন কিন্ত এখনও 
ঠিক করেন নি। গ্রংতী গান্ধী রাজ্য 
কমিটির কয়েকজন প্রবণ নেতা এবং 
ওয়াকিং কমিটির সদ্বপ্ত প্রণব মুখাজাঁর 
সঙ্গে পরামর্শ করবেন। শ্রীমতী গান্ধী 
তার বিশ্বস্ত কষল নাথের সঙ্গেও এ 
ব্যাপারে কথ! বলবেন । 


ইচ্চার্ণকে লিমিটেড 


(কোল ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 


আনসারী সাহেব চেষ্টা করছেম 


পারেন।. কারণ তার দাবী ধেহেতু 
তিনি দলের প্রবীণ সহ-সভাপতি 
স্থতরাং তারই সভাপতির পদ দ্তাধ্যত 
প্রাপ্য । তিনিও দ্রিলীতে দরবার শুরু 
করেছেন যাতে তাকে সভাপতি কর! 
হয়। 

রাজ্য কমিটির অন্যতম সম্পাদক 
স্বত্রত মুখা্জ অবপ্য শতবাবু-ম্মথবা 








ঝিল হুক 
নিন্বোক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছেন 
সিভিল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস 


রেফাঃ নং ই দি এল | এন কে এ ও | ইঞ্জ (পি) / টেগার* ২/ *৭২ / ২৮৬ " 
তাং ৬-১১-৭৯ | | 


নিউ কেণ্ড! ও কৃষ্ণনগর কোলিয়ারীতে নিম্নোক্ত কাজের:জক্ত ই স্‌ এল / 
সি পি ডবলু ডি / এম ই এস| রেলওয়ে | কেন্দ্রীয় / রাজ্য নরকাগী মংস্বা- 
সমূহের তালিকাতৃক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে দফাওয়ারী দরের ভিতিতে 
সীল করা টেগার। (ক) কাজের নাম (ধ) আম্গমানিক ধরচ!(গ) বায়নার 
টাকা (ঘ) টেণ্ডার দলিলের দাম (ও) সম্পূর্ণ করার সযক্স নিয়ন্ূপ : (১) (ক)! 
কুষ্ণনগর কোলিয়ারীতে এ টাইপ ভ্রিসপেন্সারীর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ন করণ 
(থ) ৪০,৫৪৬ টাকা (গ) ৪০৫ টাকা (ৰ) ৫* টাকা (6) ২ (হুই) । (২) হে) | 
কৃষ্ণনগর কোলিয়ারীতে কয়ল! চুরি বন্ধ করার জন্ত সাইভিংয়ে ১*৫* মিটার 
বাউগ্ডারী ওয়াল নির্মাণ (খ) ১,২৩,৯২২ টাকা (গ) ১,২৩৯ টাক? (গ) ১০৯৯ 
টাকা (ও) ৪ (চার) মাদ। (৩) (ক) নিউ কেপ্তা কোলিস্বাদীতে কমল? চুরি 
বন্ধ করার জন্য ১২০* মিটার বাউগ্ডারী ওয়াল নির্মাণ (খ),১০৪ ১,৬৫২ টাকা 
(গ) ১,৪১৯ টাকা (ঘ) ১০** টাকা (ও) ৪ (চার) মান । (৪) (ক) নিউ কেণ্ডা 
কোলিয়ায়ীতে অসম্পূর্ণ দি টাইপ ডিসপেন্লারী লম্পুর্মকরণ (চখ) ১,৪৫,০৭০ 
টাকা (গ) ১,৪৫* টাকা (ঘ) ১৭* টাক। (ও) ৪ (চার) মাম । ২২-১১-৭১' 
থেকে ১২-১২-৭৯ পর্যন্ত যে চোন কাজের দিনে নিউ কেও কোলিঘ়ানীর ' 
ক্যাশ অফিলে প্রতি সেটের জন্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উপ্রে উল্লিখিত টাকা 
নগদে দিয়ে (অপ্রতার্পসযোগ্য) নিউ কেন কোনিদ্রারীর হসারীটেণডেউ/ 
এজেন্টের অফিদ থেকে টেগ্ডার দলিল পাওয়া বাবে । যার! ডাকে টেগ্ডার- 
পত্র পেতে চান তাদের এস ও-তে অতিরিক্ত «টাক! পাঠাতে হবে। 
টেপ্তার দলিল ডাকে পৌছতে দেরী হওয়ায় দায়িত্ব এই স্তর গ্রহণ করবে ' 
মা। শীল করা খামে টেগ্ডার দলিল নং, কাজের নাৰ, বারনার টাক! জম! 
দেবার বিবরণ, টেণ্ডার গ্রহণ'/ খোলার শেষ তারিখ লেখা প্রত্যেকটি কাক্ষের 

জন্ত আলা! টেণ্ডার ১৪-১২-৭৯ বেল! ২ট1 পর্যন্ত গ্রহণ হবে এবং একই | 
দিনে বেলা টায় ইচ্ছুক টেগ্ারদাতাঁ অধবা তানের মনোনীত প্রতিলিখি- 
রেদ উপস্থিতিতে খোলা হবে। বায়নার টাকা কোল ইপ্ডিয়! লিমিটেড, 
এ/সি ইষ্টান ভিভিসন, কেণ্ডা এপ্রিয়া* র অন্থকুলে আনদানলোলে যে 
কোন তালিকা তৃক্ত ব্যাঙ্কের ওপর দেয়--ষ্টেট ব্যাঙ্ক শষ ইণ্ডিয়া বাজনীয় _ 
ভিমা্ড ডাফটের.আঁকারে নিউ কেণ্ডা কোলিয়ারীর আঁকাউপ্টদ অফিদারের 
কাছে জমা দিতে হবে এবং চার রসিদ টেগ্ারের সঙ্গে পাঠাতে ছবে। 
বায়নার টাকা জম] দেবার প্রমাণ ছাড়া টেগ্ডার বাতিল কর! হবে | টেগ্ডার 
প্রস্তাব টেগ্তার থোলার দিন থেকে চার মাপ গ্রহণের জনক উত্তৃক্ত থাঁঞঙবে। 
এই দধ্যর কোন কারণ না দেখিয়ে কাত এক বা একাধিক টেগারদাতার 
মধ্যে ভাগ করে দেবার এবং যে কোন বা সমস্ত টেণ্ডান্ন সম্পূর্ণ বা আংশিক 


ভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছে । 
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পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা 


প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষো জানা গেল 


কিভাবে অফিসারর! 


চক্রবতাঁকে গুলি করল 


- দীৰ্ঘ দশ বৎসর পরে শ্যাসপুকুর 
দ্বাটে রঞ্জিত ও সমীর হুই ভাইয়ের 
"খুনের মামলা সিটি কোর্টে ভরা ঘবেন 
ব্যানাজশর এজজাসে গত *ই নভেম্বর 
শুরু হয়েছে । আসামীর আদলে 
ছয়জন কিন্তু ছুঙ্জন উচ্চপদস্থ পুলিশ 
কর্মচারী বলে সরকারের 
অহমোদনের অপেক্ষায় ছিলেন । 
এদের মধ্যে একজন শ্রীবিভূতি 
চক্রবতখর বিরুদ্ধে অন্থযোদন দেওয়া 
সত্বেও হাইকোর্টের রায়ের অন্ত একে 
কাঠগড়ায় হাজির কর] যায়নি । 
আর একজন “ভ্ীপ্রমোৌদরঞন দে তার 
বিরুদ্ধে অন্ুষোদ্দন পাওয়া গেছে এবং 
ক সময়ে এর বিচার সুরু হবে 
আশা করা যায়? 

৬ই নতেঙ্কর থেকে বে বিচার শুরু 
হয়েছে তার আসামীর হলেন তৎ- 
কালীন পুলিশ ইন্দপেক্টয় শিউমঙ্রল 
সিং, সার্জেন্ট বিমল ঠাকুর, সাব ইন্দ- 


পেক্টর চিত্ত গাজুল এবং অনিল 


মৈত্ৰ 
জৃদকার পক্ষ থেকে এজন প্রতযক্ষ- 


'র্শার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে । এ 
ছাড়া তিনজন ডাক্তার এবং আরও 
কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ কর! 
হয়েছে। 

' প্রত্যক্ষদশর্দের বিবরণ অুযারী 
১৯৭* লালের 
লাড়ে নটা থেকে ১*টার মধ্যে ৭১ 
নং শ্যামপুকুর স্রীটের সামনে তিনখান] 
গাড়ী থামল এবং তার মধ্যে থেকে 
বেরিয়ে এলেন উপরোক্ত চারজন 
আসামী শ্রীবিভূতিরঞ্ন চক্রবর্তী ও 
শ্ীপ্রমোদরঞ্জন দে এবং আরও ১০1১২ 
জন পুলিশ অফিসার । সবাইয়ের 
হাতেই খোলা রিভজাবা অথবা 
রাইফেল। ' ছু একজনের হাতে 
লাঠি। ছুই তাই *১ নং শ্যামপুকুর 
দ্বাটের রোয়াকে নিশ্চিন্ত মনে বড়ভাই 
বিনয় ও প্রতিবেশী মানিক ঘোষের 
লঙ্গে গল্প করছিল । রঞ্জিত তৎকালীন 


‘পুলিশ কনেষ্টবল ছিল। সে এবং 


তার তাই সমীর হাত তুলে আত্ম” 
সমর্পণ ফর! সত্বেও এবং রঞ্ছিত পুলিশ 
কনেষ্টবল বলে নিজের পরিচয় দে ওয়! 


১১ই/নতেত্বর রাত- 


Phone 2:2474292 


রঞ্জিত ও সমীর 


সত্বেও বিস্তৃতি চক্রবর্তী “তুই শাল! 


সি পি এম-এর দালাল” এই বলে, 


গুলি করলেন। . রঞ্জিত পেটে হাত 


দিয়ে পালিয়ে গেল *১ নং বাড়ীর, 
‘দোতালায় ফাস্তুনীবাবুর বাড়ীতে কিন্তু চক্রবত্ণকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গাড়ী- 


তাতেও সে নিস্তার পেলনা। তাকে 
উপরোক্ত আসামী চিত্ত গাঙ্গুলী চুলের ' 
মুঠি ধরে শামপুকুর ট্রাটে নামিয়ে 
নিযে এলেন এবং আসামী বিষল 
ঠাকুর তাকে আবার গুলি করলে । 
এদিকে সমীরও তার বাড়ীর 
দিকে পালাতে পির্সেছিল। তারি 
বাড়ী +১ নং এর পিছনে । কিন্ত 
তাকেও চুলের মুঠি ধরে শিউমলল 
সিং শ্যামপুকুর স্ত্রীটের রাস্তায় নিয়ে 
এল ৷. এবং বিভিন্ন প্রত্যক্ষদরশ সাক্ষী 
সাক্ষ্যে বলেছেন কীভাবে বিভিন্ন 


ভাগে এবং সমীরের তিনটি গুলিই 
দেহের উপরভাগে ছিল বলে ডাক্তররা 
বলেছেন। এর মধ্যেষেকোন ১টি 
মৃত্যু ঘটাতে পারে বলে ভাক্তারদের 
অতিমত 

ভাঃ সরিৎ ঘোষের মতে তে 
ছুটি ক্ষতচিহ্ের পাশে চামড়া পোড়া 
ছিল এবং ঝলসানির দাগ ছিল। 


-- ইনি বলেছেন যে এ থেকে দিছাস্ত 


করা যেতে পায়ে যে গুলি ৩ ফুট 


অথবা দু হাতের মধ্যে করা হয়েছিল। - 


হতভাগ্য দুইটি যুবককে তারপরে 
একটা জীপের মধ্যে ছুড়ে ফেলে 
দেওয়! হয় এবং মানিক ঘোষ ও বিনয় 


গুলি এ এলাকার কয়েকটি শান্তা 
পরিক্রমা করে রাজারঘাট বলে এক 
গঙ্গার ঘাটে প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা 
করে। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে ঘটনাস্থল 
থেকে হাসপাতাল মাত্র দু তিন 
মিনিটের পথ। - 

রাজারঘাটে সমীর চক্রবর্তীর 
আর্তনাদ ও হাসপাতালে নিয়ে 
যাবার জন্ত করুণ আবেদন করেরুদ্ম 


পুলিশ অফিসারের কাছে অসহ হয়ে - 


উঠল এবং মানিক ও বিনয় চক্রবর্তী 
যে জীপ গাড়ীতে ছিলেন তার 


পুলিশ অফিসার তাকে গুলী করল । ২ সামনের গাড়ী থেকে একজন মুখ বের 


ডাক্তারর! রঞ্জিতের দেহের সন্মুখ 
তাগে তিনটি গুলির আঘাত এবং 


সমীরের দেহের সম্মুখ ভাগে চারটি' 


গুলির আঘাত দেখিয়েছেন ৷ 
রঞ্িতের সবকটি গুলি দেহের উপর 


আনম্তজ তিক ব্যাডমিণটনন প্রতিযোগিতার আসরে 


রাঁণ। ভট্টাচার্য 

কলকাতাক্ নেতাজী ইনডোর 
স্টেডিয়ামে আত্মর্ভাতিক ব্যাভমিপ্টম 
প্রতিফোগিতা হয়ে গেল ২৪-২৬ 
নতেখ্বর। প্রথম দিন প্রতিযোগিতার 
আমুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিম 


বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্ধু । 
। এই প্রতিষোগিতায় তারত, 
যালেশীয়া, ইন্দোনেশিয়া] এবং 


ইংলত্ডের খেজোরাড়র। বংশ গ্রহণ 
করেন। সবচেয়ে বেশী গ্রতিযোপী 
ছিল ভারত ও ইন্দোনেশীয়ার 
ইংলগ্ডের সাত্র হইজন মহিলা কে 


ব্রিজ এবং পি কিলতিংটন এই প্রতি- 
যষোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন । মাল- 


হ্রেশীয়ার আটজন প্রতিযোগী এই 


আসরে যোগ দিয়েছিলেন । 
পুরুষদের সিজলস্‌ ফাইনালে 
ইন্দোনেশীয়ার ধাদি সারত্রিক! শীর্ষ 
বাছাই তারতের প্রকাশ পাড়কুনকে 
হারিয়ে খেতান জিতে নিষ্বেছেন | 
মেয়েদের সিজলস ফাইনালে ইন্দো- 
নেশীয়ার জান সে! গায়েনের কাছে 
তার দেশেরই ইভান] পরাজিত হন। 
মহিলাদের ভাবলসে ইন্দোনেশীয়ার 





fj 





পশ্টিঅি, রত তর 


১ কাটায় অর্থনীতি (২ সংস্করণ) / ডঃ নীল তি ১৬০০ 
২ |) অমাজতন্ত (২য় সংস্করণ) / শ্রীপরিমল ভুষণ কর / ১৫:০০ 





৬, রাজ। বোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ 





গোয়ান এবং. ইভান? ইংঙ্যাণ্ডের 
করতানে! এবং জুটি কে: ব্রিজ 
কিলতিংটনকে পরাজিত করে খেতাব 
জয় করে পুরুষদের ডাবলসে ইন্দো- 


- নেশীয়ার ধামি হাদিক়াস্তা স্বদেশীয় 


জুটি ফাইনালে হারিয়াস্তোয কাছে 
হেরে যান । কলকাতার আস্তর্জাতিক 
ব্যডমিণ্টন প্রতিযোগিতার আসরে 
সবকটি বিভাগই ভয় লাভ করেছেন 
ইন্দোনেশীয়ার গ্রতিযোগীর]। 

এই আসরে এবার সবচেয়ে যার 
খেলা সবার নঙ্গর কেড়েছে তিনি 
হচ্ছেন ইম্দোনেশীয়ার লুইস পজে1। 
যদিও পঙ্গো সেমি ফাইনালে প্রকাশ 
পাড়কুনোর কাছে সরাসরি" সেটে 
পরাজিত হন তবুও প্রকাশকে খুব কষ্ট 
করে খেলার ফলাফল অন্থকুলে 
আনতে হয়েছে । ফাইনালে অবশ্য 
প্রকাশকে হারতে হয়েছে ইন্দোনে- 
শীয়ার ধানি সারতিকার কাছে। 


' ইন্দোনেশীয় 


করে বললেন ওর গলাট। থামিয়ে দে। 


হুকুম পেয়ে আসামী, অনিল মৈত্র 
অসহায় এবং মিদারুন আহত পদানত 
সমীরের দেহে একটা গুলি করলেন। 
এইভাবে সমীরের গলা থামিয়ে এবং 
মৃতপ্রায় রপ্রিতকে নিয়ে রাজারঘাট 
থেকে পুলিশের গাড়ীগুলে! আর জি 





প্রত্যয় থেকে । প্রকাশের বাছ! 
বাছা মারগুলে। যেভাবে ফিরিয়ে 
পাণ্টা আক্রমণ করেছেন তা সত্যিই 
প্রশংসা করবার মতে|। প্রকাশের 
হাত থেকে ম্ম্যাশিং, মাপ! প্রেসিং; 
ড্রপ লট সুন্দর ভাবে মাঝে মাঝে 
বেরিয়ে এলেও ত! ধানিকে খুব অপ্র- 
সতত করতে পায়ে নি। 

মহিলাদের দিজলস ফাইন্যাল 
সো গায়েল অসম্ভব 
ক্ষিপ্রতা, বুদ্ধিদীপ্ত খেলায় স্বদেশীয়’ 
ইভীনাকে পরাজিত করেছেন। 

তারতীয় প্রতিযোগীদের মধ্যে 
স্ব্রত' ব্যানাজি এবং পার্থ গাহ্ুলীর 
খেলা দর্শকদের দৃষ্টি কেড়েছে। 
মেয়েদের মধ্যে মধু মিতা গোস্বামীর 
সম্ভাবন! খুব উদ্জ্ল। ওর হাতের 
মারে বুদ্ধির ছোয়া আছে। প্রেসিংত 
স্ম্যাশিং খুব ভাল । তবে ওর যনে 
আরও আত্মবিশ্বাস আন" প্রয়ো- 
জন। 


‘ফোন ঃ 


Price 60828195 
সেখান থেকে মানিক ও বিনয়কে 
মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে থানায় নি 
এসে আটক ঘরে রাখা ছল। হু 
পাতাল নধি থেকে দেখা যায় যে ছুই 
ভাইকে অনিল মৈত্র অজ্ঞাত ছুইজন 
যুবক বলে রাত ১১ট1২* মিঃ নাগাদ 
হানপাতালে ভর্তি করায়। রঞ্িত 
ইতিমধ্যেই মার] গিয়েছিল বলে 
ডাক্তার অভিমত দেন এবং সমীরকে 
অপারেশন করার টেবিলে ওঠানোর 
প্রান্থ সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা যায়। 
ঘটন1 ঘটেছিল রাত ১* টার মধ্যে 
এবং সেধানে হাসপাতালে যেতে 
গাড়ীতে ২1১ মিনিটের বেনী লাগেনা 
সেখানে এই দুই যুবককে হাসপাতালে 
নিয়ে যাওয়া হল প্রায় ১ ঘন্টা ২* 
মিনিট বাদে । প্রত্যক্ষদূশশর। তাদের 
সাক্ষ্যে বলেছেন যে ঘটনার সময় 
অথবা তার আগে ও পরে শ্যামপুকুর 
স্বাটের এ পাড়াতে কোন অশান্তি 
ঘটেনি। আত্মপক্ষ সমর্থনে আসাম 
দের পক্ষ থেকে -বাঁরে বায়ে এই 
কর! হয়েছে ফে,পুজিশকে আক্রম 
করার অন্ত পুলিশ প্রতিআক্রমণ 
করায় এই ছুটি ছেলের মৃত্যু ঘটে৷” 
কিন্ত বারেবারেই প্রত্যক্ষ শী! বলে- 
ছেন যে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা? 
কেনন! পুলিশের উপরে কোন আক্র- 
মণই হয়নি । 

সরকার পক্ষ তাদের সাক্ষা 
প্রমাধাদ্ির উপস্থাপন! শেষ করে- 
ছেন। এবং আসামীদের জবানবন্দী 
২৬শে নভেম্বর নেওয়া হবে । তারপর 
সরকার পক্ষে সৎয়াল ও আমাসী- 
দের পক্ষ সমর্থনে ষওয়াল এবং পরি- 


শেষে বিচারকের রায় । 

সরকারপক্ষে আছেন শ্রীঅরুণ- 
প্রকাশ চ্যাটার্জি, শিশির দোষ, ' 
সন্তোষ দত্ত এবং অমিয় চক্রবর্তা এবং 
আসামীদের পক্ষে আছেন সোমরাজ 
দত্ত এবং প্রকাশ ঘোষ । 








বর বাগানের কাছে গ্ন। | এরপিক থিয়েটার 


( পিপলস লিটল থিয়েটারের 
মুখপত্র ) 
প্রকাশিত হোলো 
এ সংধ্যাপ্ন £ 
কুৎসার জবাব ত গণনাট্য 
আন্দোলনের অবিসংবাদি নেতা 
নিরঞ্জন সেন 
প্রাপ্িস্বান : 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি * কলেজ ট্রাট+ 
নবগ্রস্থ কুটির * কলেজ স্ট্রীট . 
রাসবিহারী এভেনিউ বুক স্টল" 
(রমাপতিবাবু) 
জামসেদপুর নাট্য সম্মিলনী কার্যালয় 
জামসেদপুর 
পিপলস লিটল বির়েটারের বুকিং 
. কাউন্টার (মহাজাতি সদন ও 
একাডেমি) 
যোগাযোগরে স্থান £ 
১৪০/২৪, মেতাজী সুভাষ বোল 
রোড, কলিকাত!-৪. 
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ধামির এই জয় এসেছে অসম্ভব জআত্- ভান: 
সম্পাদক--হীরেন বসু ৮:74 সি সদ 


অন্পাষক কর্তৃক দ্বীপালী প্রেস, ১২৬/১, আচার্য প্রফুলচন্্র রোড, কলিকাতা-* থেকে মুক্রিত এবং হণ হিলি ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকেপ্রকাশিত । 





ছোট্ট সংবাদ । কিছুদিন আগেই 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। 
এতে বল! হ্য়, প্রার্থী মনোনয়নের 
ক্ষেত্রে গণ্ডগোল করার একদল 
কংগ্রেস (ই) কমা মিজেদের 
দলেরই সেক্রেটারী জেনারেল, এইচ' 
এন বহুণুণাকে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
সদর, কার্যালয়ে ছেরাও করে রাখেন । 
"উত্তেজিত কর্মীবৃম্দ বেশ কয়েকজন 
" নেতাকে এব্যাপারে, নাজেহাল করে 
ছাড়েন । শুধু দিল্লী নয়, বিহার উত্তর 
প্রদেশ, অন্ধ সর্বত্র প্রার্থী মনোনয়ন 
নিয়ে কংগ্রেস. (ই) দলের আভ্যস্তরীণ 
কোদ্ল চূড়ান্ত ' পর্যায়ে গিয়ে 
পৌঁচেছে। দর্বত্রই ইন্দিরা আর 
সঞ্জয় গান্ধীর তৃষিকা অত্যস্ত-পরি- 
ফার। যতই তিনি মুখে বলুন মা 
কেন রাজনীতির মধ্যে তিনি নেই, 
একখ! আজ আর কারো অঙ্গানীা নয় 
যে, ইন্দির! গান্ধী তার উত্তরাধিকারী 
হিসাবে সধ্য়কে রেখে যাওয়ার 
ব্যাপারে মনস্থির করেই এগুচ্ছেন। 
তাই লোকনতায় প্রার্থী মনোনয়নে 


'পশ্চিমবকে পঙ্ক, করার 


পশ্চিমবঙ্গকে পু করে তুলবার 
জন্ত.কেন্ের এক মহলপুনরায় সক্রিয় 
হয়ে উঠেছে । তার এই রাজ্যের 
শিল্পের বিকাশকে প্রতিহত করতে 
চাইছে । ইতিপূর্বে তার] দুর্গাপুর 
ইস্পাত কারখানার ২০০ কোটি 
টাকার সপ্প্রদারণ কর্মন্থচীকে কাট- 
ছাট করে ১** কোটি টাকায় নামিয়ে 
আনতে সক্ষম হয়েছে এবং এই সম্প্র' 
| সারণ কর্মন্চীর . অস্ততুক্ত ' ইউনি- 
ভার্শাল বিম মিলটিকে দক্ষিণ ভায়তে 
7 
চালান করে দিয়েছে । এইবার সম্ভ- 
বত এই চক্রের শিকার দুর্গাপুর মিশ্র. 
ইন্পাত কারখানা | 


প্রাদেশিক সুরের 





সপ্রয়ের দাপাদাপি.অনেককেই মেনে 


নিতে হয়েছে ও হচ্ছে 

পশ্চিমবঙ্গে, এর ব্যতিক্রয নেই । 
এরাজ্ো, সঞ্জয় গান্ধী সরাসরি না 
মেমে তার *এজেপ্ট ব্যবসায়ী কমল 
নাথ মারফত যাবতীয় কাজ সারছেন। 
ইন্দিরা কংগ্রেসের লোকসভা আসন 
বন্টনের বাপারে ফজল নাথ সোমেন 


মিত্র, মিঠু, বীরেন মোহাস্তির দলবল 
নেতৃবৃন্দকেও 


যানেননি । আগের মতই দিলী যা 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠার 


১৯৬৫ রি এই কারখানায় 
প্রধম ইম্পাভ শিশু তৈরী শুক হয়। 
প্রথম দিকে কারখানায় নানা! ধরনের 
গণ্ডগোল ছিল। কিন্তু বিগত ৫ বছর 
যাবত এই কারখানা মুনাফা অর্জন 
করে চলেছে । ৭৮ ৭৯ সালে প্রাকু-' 
তিক দুর্যোগ ও নানান বাধ! 'সত্বেও 
এই কারথান1 সোয়! ছুই কোটি-টাক! 
লাভ করেছে.। 

১৯৬৫ গালে দুর্গাপুর মিশ্র ইম্পাত 
কারখানায় ষ্টেনলেস- টিউব তৈরী, 


করার এক প্রস্তাব, দেয়া হয়েছিল । 


ভারতের কারিগরী ক্ষেত্রে অন্ততস. 
উপদেষ্টা: ষেসার্-এম এন দত্তের 


লোকসভার. যাবত নির্বাচনের 
আগে. রাজ্যের ১৭ জন বামফ্রন্ট 
নেতাকে হত্যার একট] বড়যন্্র চলছে, 


'বলে দির্ভরধোগ্য সুত্র থেকে জানতে 
. পারা গেছে। গোয়েন্দা দধর এ ১৭ 
জন 


নেতার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
নিয়েছে বলে গোয়েন্দা দণ্তয়ের এক 
সুত্র থেকে জান তে পারা .গেছে। 
নেতাদের হত্যার জন্ত' কয়েকটি 
সাশ্রদায়িক লংগঠন বিদেশ থেকে 
প্রচুর টাকাও পাচ্ছে বলে খবর, 
পাওয়া গেছে। এই দংগঠনগুলি 


, নিজের প্র্যান অনুযায়ী কাজ করার, 


জন্তু রাজ্যের সর্বত্র বামক্রন্টেক নেতার] 
যেখানে যেখানে নির্বাচনী সভায় 
যাচ্ছেন সেখানে ছায়ার অতো অন্ত 
লরণ করছে বলেও সংবাদ পাওয়া 
গেছে। 

যে১৭ জন নেতাকে হত্যার, 
যড়ঘন্ত্র করা হয়েছে তাদের মধ্যে সি 
পি এমের ১*'জন, আর' এরূ এস পির 


8 জন ও' ফরওয়ার্ড ব্লকের জন 


আছেন। 

যার] এর সঙ্গে দিপ্ত.আছে বলে 
গোয়েন্দা দপ্তর সন্দেহ করছে তাদের 
বাকুড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুপিদা- 


ঞ 


গোষ্ঠী কৌদ্ন দু 


রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসে নির্বাচন 





বাদ, বীয়তূম ও ২৪ পরগনার 

কয়েকটি গোপন আস্তানার প্রতিও 
গোক্ষেন্গা দপ্তর নজর রেখেছেন বলে 
জানা গেছে,। 

১৯৯৯, সালে পশ্চিমবজে আইন 
শৃঙ্খলার অবনতি ঘটনার, জন্য, বাম- 
ফ্রন্ট সরকারের যার] পতন ঘটিয়ে- 
ছিল তারাই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে 
বলে সন্দেহ ফয়া হয়েছে। 

আরে! জান] গেছে বামফ্রন্টের 
শরিকদলগুলির মধ্যে বিভেদ ঘটা- 
নোর জন্য একদ্রলের কর্মীকে গায়েব 
করার এবং সে ব্যাপারে অন্য শরিক- 
দলের ওপর বদনাম চাপাবার চেষ্টা 
হচ্ছে। : বা 

অপর এক সংবাদে জামা যায় যে 
গোয়েন্দা দপ্তর কয়েকজন নেতার 
প্রতি কোনরূপ আক্রমণ হতে পারে 
জেনেই অফিসারদের সতর্ক দৃষ্টি 
(রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। | 

অপর দিকে রাজ্যের বিভিন্ন 
জেলায় আনন্দমাগঁ, আমর] বাঙালী 
ও অন্তান্ত সাম্প্রদায়িক দলগুলির 
নির্বাচন উপলক্ষে যে তৎপরতা 
বৃদ্ধিপেয়েছে তাঁর প্রতিও পুলিশকে 
দদা সতর্ক দৃষ্টি দিতে বলা 

হয়েছে / 


পরিচালনা নিয়ে গেঁষ্ঠী-বিরোধ চরমে 


রাজ্য কংগ্রেস, (ই) দলে. এখন 
দলাদলি ক্র ম শঃ তুজে উঠছে। 
নির্বাচন পরিচখলনায় কোন গোঠীর 
কর্তৃত্ব থাকবে তাই নিয়ে শুক হয়েছে- 
পরস্পরের বিরোধ । আর. এই 


বিরোধ কে দাযাল দিতে কেন্দ্রে 


চক্ৰ 
fr 
ঞ্রান্ত 
স্থপারিশ অনুযায়ী একট প্রক্েক্ট 
রিপোর্টগ তৈরী হয়েছিল। কিন্ত 
কেন্দ্রের এ স্বার্থাম্বেধী, মহলের চক্রা- 
সের ফলে তা বানচাল হয়ে যায় এবং 
স্থির হয় যে. প্র্যাণ্টটি দক্ষিণ ভারতের 
সালেমে স্থাপিত হবে। 

যদিও এই কারখান1! একটান! 


মূনাফ! অর্জন করে চলেছে কিন্তু এই . 


কারখানার উৎপাদন পদ্ধতি সঙ্গেলে 
হয়া উৎপাদ্ধন ব্যয়ের মাত্রাটা 
একটু বেশিই হয়'। এই কারখানার 
প্রশাসনিক প্রধান ডঃ গোকুল মৃখাজখুর 
প্রস্তাবে 'কেন্ত্রীয় ইম্পাত মস্তক. এই 
শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় । 


কেন্দ্রে ই-কংগ্রেদ প্রার্থীরা বেসামাল: 
হয়ে পড়ছেন । 
প্রথমতঃ প্রতি কেন্রেই কমপক্ষে 


'২জন করে প্রা দলীয় মনোনয়নের 


জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। হার! 


মনোয়ন পান নি তারা সদলবলে, 


নির্বাচনী কার্যকলাপ থেকে নিজেদের 
দুরে সরিয়ে রেখেছেন । 

এছাড়া” প্রতিটি নির্বাচন কেনে 
কষ করে একুশটি গোষ্ঠী থব শ্ব প্রাধান্য 
নিয়ে পরম্পরের মধ্যে খেয্রোধেয়ি শুরু 
করে দিয়েছে। প্রতিটি গোষ্ঠীই 
চাইছে নির্বাচনী কার্যকলাপ 
তাঁদের মাধামেই পরিচালিত হোক । 
ছেহেতু স্াঞ্চপিক কমিটিগুলে গো 
গত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তৈরী করা 
হত্ছে, তাই আঞ্চলিক ধমিটি- 
গুলোর প্রাধান্য অন্ত গোঠীগশুলে! 
কিছুতেই মানতে রাগ্গি নয়। ফলে 


আঞ্চলিক কমিটির মাধ্যমেও নির্বাচন 
পরিচালন! করতে প্রার্থীা ভয়স! 
পাচ্ছেন না! 

রাজ্য শাখার-প্রাস্ম সব পদ্দাধি- 
কায়ীই এখন নির্বাচন প্রার্থী । ফলে 


bl 


“দ্বলের নীচু স্তরে এই গণ্ডগোল মেটা- 


নোর যত কোন নেতাকেই পাওয়া 
যাচ্ছে ন1। এখন সমস্ত ঝামেলা 
গিয়ে পড়ছে প্রাথাঁদের ঘাড়ে । 
২ প্রতিটি প্রার্থীর বাড়ীতে সকাল 
থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী 
তাদের দাবি নিয়ে দফায় দফায় 
প্রার্থুর সঙ্গে টঠক করছে । প্রার্থীর] 
সব গোষ্ঠীকেই সন্তুষ্ট করতে চাইছেন । 
কিন্ত আদলে কেউই সত্ব হচ্ছেন 
না! 

দলীয় এই গোঠীদন্ছে প্রা ধর্ম রা 
অনেক এলাকায় সভাসমিতিই করতে 
পারছেন না। কারণ ফোনথানেই 
মর্বনন্মত ভাবে প্রোগ্রাষ তৈরী হচ্ছে 
ন1। প্রার্খরাও কোন একক গোষ্ঠীর 
ডাকে সভালমিতি করতে যেতে ভদ্র 
পাচ্ছেন । 

এই দলীয় গোষ্টীছন্যে এমন 
অবস্থার হি হয়েছে যে, এলাকায় 
এলাকায় ভোটার লিস্ট ক্ুটিনির 
কাঙ্গও হচ্ছে না। ভোটার লিপ 
লেখার কাজও হচ্ছে না। এসব 
দেখে প্রাথাঁর] নিঞ্জেরাই বাড়ীতে 
লোক দিয়ে এসব কাজ করিস 
নেবার চেষ্টা করছেন সব মিলিয়ে 
রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেমে গোষ্ঠী. লড়াই 
ক্রমশঃ চরমে উঠছে | 





ধান্কাবাজীর নির্বাচন 


লোকদভার ৫৪২টি আপনের জন্ত প্রথম চোটে প্রায় 
পাচ হাজার ষনোনক্সনপত্র জম! পড়ায় বিশেষ কয়ে এ 
বিষয়টিই পরিষ্কার ভারতে গণতন্ত্র এখনে! সচল ও 


সজীব।. গড়পড়তা হিসাবে প্রতিটি আসনের জন্ত ১, 
জন করে দাবিদার দাডিয়ে রাজ্জনীতি রসিকের1 এটা 
প্রমাণ করলেন যে, দ্িলিকেই তারা মর্তের স্বর্গ জ্ঞান 
করেন। যাদের পেছনে কোন সংগঠিত দ্বলের সমর্থন 
নেই সেই সব নিল প্রাথীরা তো বটেই, বহু দলও এমন 
প্রার্থী খাড়া করেছেন যাদের লোকসতা সম্পর্কে, তার- 
ক্ষমতা দ্বায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে পরিফ্ার ধ্যান. ধারণ 
নেই, নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি তাদের কর্তব্য ও দ্বায়নিত্ব- 
বোধ নেই, যার] একবার দিলি হাজির হতে পারলেই 
< তিন পুরুষের জন্য রেস্ত কুড়িয়ে নেবার ধান্দায় আছেন। 
নির্বাচনী রণক্ষেত্রে ধান্দাবাঙ্জদের আধিক্য থাকলেও 
স্পষ্ট নীতি, আদর্শ -ও কর্মস্থচি- নির্ভর প্রার্ধীও কিছু 
+ নগণ্য নয়। ভোটারদের উদ্দেশে দিস্তা দিত ইস্তাহার 
নিক্ষেপ করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টারও ফোন বিরাম নেই। 
অন্তান্ত বারের চেয়ে এবারকার নির্বাচনের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হুল, তিম-তিন জন প্রার্থী এবার প্রকাশ্যেই প্রধানমন্ত্রীর 
গঁদিয় প্রতি তাদের দাবি জানিয়েছেন। কোন্‌ দুল 
জিতবে, কত আমন কোন্‌ দলের ভাগে পড়বে, তার 
নেই ঠিক, প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ে কালনেমির লংকাভাগ 
শুরু হয়ে গিয়েছে | তবে মনে মনে বা নির্বাচনী প্রচার 
সভায় দাড়িয়ে যতই অংকের হিসাব ইন্দিরা! গান্ধী, চরণ 
সিং বা জগজীবন রাম দাখিল করে নিজ নিজ প্রাধান্ত 
জাহির করুন না কেন, ক্ষমতার শীর্ষে পৌছুনো কারো 
পক্ষেই লহ হবে ন1। বস্তু হঃ এবারকার দলত]াগের 
রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন একটি দলের পক্ষেই 
একক শক্তিতে গঢি দখল কর] সম্ভব হবে না, কোয়া- 
লিশন সরকারই হবে সপ্তম লোকসভা! নির্বাচনের 
অবদ্দান। অবশ্য সেক্ষেত্রে আর-এক প্রস্থ আয়ারাম-গয়]- 


বামদের দৌরাত্ম্য দেশবাসীকে সহ করতে হবে। এমন 
কি, আসামের দশটি কেন্দ্রে বদি এখন নির্বাচন না হয়, 


তবে প্রকাশ্যেই সেখানে মামুধ কেনাবেচা হাট বসে 


যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। 
জনতা ও লোক দল-__ছুই মিত্র এখন পরস্পরের 
শক্রতে পরিণত হওয়া এবং লোকদজ-কংগ্রেস আতা 
কার্যতঃ সীমিত হওয়া সত্বেও দ্বৈরতস্ত্রের প্রতি তিনটি 
দলের মনৌভাবই কমবেশি সমান বিরূপ যদিও অঞ্চল 


"বিশেষে স্বিধাবাের আশ্রন্মও তারা নিতে ছাড়েনি। - 
'অর্থাৎ ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের জন্ত প্রীমতী গাঘী সমস্ত 


শক্তি, সর্বপ্রকারের অপকৌশল প্রয়োগ কর! সত্বেও 
তার ভাগ্যে সহঙ্গ-দূরল পথে শিকে ছিড়ে পড়ার 
সম্ভাবনা কম। বহুগুণ! ব্ৰহ্মানন্দ ভাজের1 ইন্দিরার 
আঁচল ধরে সধয়-ধুকা কমল নাথের জুতোর সুকতলায় 
পর্যবসিত হলেও কংগ্রেসের (ই) সাফল্যের সম্ভাবন! 
তাতে আছে কিছু বেশী উজ্জল হয়নি। কারণ ওই 
ভদ্রলোকদের চরিত্র ও বিশ্বাসযোগ্য] মাধারণ মানুষের 
জান] রয়েছে। বস্তুতঃ বুর্জোয়া দলগুলে! এভাবেই যে 
আবহাওয়ার মোরগের মতো! এপাশ ওপাশ করে থাকে 
অভিজ্ঞতার-মাধ্যমেই নির্বাচকমণ্ডলীর তা দেখ! ও জান! 
হয়ে গিয়েছে ।. সেদিক থেকে ছুই কংগ্রেস, জনতা ও 
লোকদল প্রার্থীদের ভোট দেবার অর্থই হে 
অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে_গোড়ায় জল ঢেলে 
দলত্যাগী সুবিধাবাদী রাজনীতিকে স্পষ্ট করে তোল! 
পশ্চিমবঙ্গের মান্য ভালে! করেই জানে। এখানে তাই 


বামপন্থী ফ্রুট ও তার সমধিত দলের প্রার্থীরাই নির্বাচক- 


মণ্ডলীর শ্রদ্ধী ও লমর্থন লাভ করবে, কারণ বুর্জোয়া! দল- 


ত্যাগ ও স্থবিধাবাদী রাদ্রনীতির একমাত্র জবাব একটি 
শক্তিশালী বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প মোর্চা গঠন । সেই 
তো ভারতকে ও গণতন্ত্রকে বাচাবার একমাত্র পথ । 





স্থাফগাৰিস্তার নিয়ে সোভিয়েট চক্রান্ত ফাস 


তপন বস্তু. £ ২ 


পোভিয়েট চিত্রকর আস্তন 
চেকোভক্ষি সম্প্রতি লগ্ডমে গিয়েছেন 
এবং আপাততঃ .ছেশে ফিরবেন না 
বলে ঠিক করেছেন। সাংবাদিকদের 


সে সাক্ষাৎকারে তিনি অভিযোগ 


করেন (যে, ব্রেজজনেভ ৰনাম 

কোসিগিনের ক্ষমতার লড়াই এমন 
জায়গায় এসে দাড়িয়েছে যে, 
' অপেক্ষাকৃত দুর্বল. কোদিগিন- 
পন্থীদের বিরুদ্ধে ব্রেজ্নেভ অন্গামীর] 
নাশকতামূলক কার্ষকালাপের 
চক্রাস্ত অাটছে। এবং এই কারণেই 
তিনি সাংস্কৃতিক বিষয়ক, সফরের 
অজুহাত দেখিয়ে রাশিয়া থেকে এক 
প্রকার পালিয়েই এসেছেন । এখানে 
আনার পর তিনি খবর পেয়েছেন 
ধে, তার স্ত্রী পুত্রসহ গোটা পরিবারকে 


বেশী 


দোভিয়েট সরকার গৃহবন্দী করে 


রেখেছে । এৰং তার বন্ধুবান্ধব ও 
সহকর্মীদের মধ্যে যার! নবথেকে 
ঘনিষ্ঠ তার্দের অনেককেই 


গ্রেপ্তার করা হয়েছে । এই সমস্ত 


সংবাদ তার কাছে আসার পরই 


তিনি মুখ খুলতে শুরু করেছেন । 
তায় বক্তব্যের সবথেকে উল্লেধ- 
যোগ্য অংশ হুল, আফগানিস্থানের 
বিরুদ্ধে মোভিয়েট চক্রান্ত ফাস । 
সোভিয়েট সামরিক বাহিনীর 
অফিসারর] প্রথমে টেকনিকাল এক্স - 
পার্ট-হিসাবে আফগানিস্থানে সোভি- 
য়েট সহযোগিতা বৃহদায়তন শিল্পো- 
দ্যোপগুলিতে যোগদান করতে 
থাকে। তখনি কৃট অভিসদ্ধিট। 
বোঝা গিয়েছিল'। এছাড়া ওখানকার 


সোভিযেট হাইকমিশন অফিসে 


প্রয়োজনের তুলনায় ১৫গুন বেশী 
কম নিয়োগ করা হয়েছে এবং 
প্রত্যেকেই সামরিক বাহিনীর কর্মী। 
এদের মধ্যে যারা! সাধারণ কর, 
তাদের সঙ্গে গোড়ায় দিকে রুশ 
সরকারের দন্ব বেঁধে যায়। কারণ 
সাধারণ কর্মীরা ব্যাপারটা বুঝতে 
পেরে কাবুল যেতে অস্বীকার করে। 
«অবশেষে দরকার ও পার্টি থেকে 
ম্যানভেটরি নোটিশ দিয়ে ওদের 
কাবুল পাঠামে! হয়। অন্ত্দিকে 
চুক্তিয় বাইরেও প্রচুর পরিমাণ -যুদধাঙ্্ 
ও সামরিক বিমান মহম্মদ দাযুদের 


" আমল থেকেই যেতে শুরু করেছিল। 


এদিকে আবার নূর মহম্মদ 
শেষাংশ ১$শ পৃষ্ঠায় 


কৃষক, ক্ষেতমভুর । 





রস _ দর্পণ ॥ সোমবার, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭৯" 


আসানসোলে নি পি এম কর্মী ও 
নেতাছেরে জোর নিবাচনী প্রচার _ 


_আসানসোদ মহকুমা জুড়ে সি পি 
এষ কমা ও নেতারা লোকসত। 
নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী প্রীয়বীম লেনের 
পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে নেষে পড়ে- 
ছেন। ইতিমধ্যেই প্রথম লারির 
কয়েকজন মেত! সহকুষায় বেশ 
কয়েকটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ 
দিয়েছেন। এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী 
উজ্যোতি বহু, ভূমি ও য়াজন্ব মন্ত্রী 
প্রীবিনয় চৌধুরী, বামক্রশ্টের চেয়ার- 
ম্যান ও নি পি এম রাজ্য কমিটির 
সম্পাদক ও পলিটব্যুরোর লদন্ত 
শ্রপ্রমোদ দাশগুপ্ত । এইলব নেতার! 
আবার আসবেন । 


আপানসোল লোকসভা কেন্দ্রের 
আওতায় রয়েছে *টি বিধানসভ] 


কেন্ত্র। এই কফেন্দ্রুলি হল আদান- : 


সোল, হীরাপুর, বারাবনী, রাণীগঞ্জ, 
জামুড়িয়া, কুলটি এবং উৎন্লা। ১৯৭৭ 
পালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ৭টি 
কেন্ত্রেই জয়ী হন নি পিএম প্রার্থীর]। 


৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রবীন ' 
সেন তৎকালীন শাদক (ইন্দির!) 


কংগ্রেস প্রার্থী মহম্মদ জালালকে ৭২ 
হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত 
করেছিলেন । ১৯৭১ সালের নির্বা- 
চনেও শ্রীসেন ৩৪ হাজার ভোটের 
ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেস 
প্রার্থী শ্ীনারায়ণ চৌধুরীকে পরা- 
জিত করে । এই নির্বাচনী ফলাফল 
থেকেই বোঝা যায় যে, এখানকার 
মাহষের মানসিকতা কোন দিকে । 
তবুও. আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই। 
সেই কথ! মনে রেখে এবং নির্বা- 
চনকে - সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক 
লড়াই ছিলাবে গণ্য করে দলে দে 
সিপিএম কর্মী নির্বাচনী প্রচাত্ে 
নেমে পড়েছেন। প্রায় সমস্ত গ্রামে 


| ও শহরে নির্বাচনী অফিস স্থাপন 


করা হয়েছে । দেওয়াল লিখন, 
প্রচার পুস্তিকা বিক্রয়, পথসভা, 
খিছিল ইত্যাদি এগিয়ে চলেছে 
জোর কদমে। সেই সঙ্গে চলছে 
এসাকায় এলাকায় গ্রুপ সতা। এই 
এইসব তাক বক্তব্য রাখছেন রবীন 
মেন, বিজয় পাল, স্থনীল বস্তু রায়, 
হারাধন রাস, বাধাপদ মুখাজী ও 
বিকাশ চৌধুরী প্রমূখ নেতৃবর্গ। 
নির্বাচনী প্রচারে সি পি এম 
কর্মীদের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে 
কাজ করছে ভারতের ছাত্র ফেডা- 
রেশন, গণতাঁত্রিক যুব ফেডারেশন, 
মহিল! সমিতির সমন্তরা ও শ্রমিক 
এগিয়ে এসেছে 
দোকান কর্মচারী, ছাপাখানার কর্মী, 
ও সাধারণ মান্য । এই বিপুল সংগ- 


ঠিত শক্তির দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বাক্ষর আজ 


.আলানসোল মহকুমার সর্বজ্ঞ |. 


বেদ্দিকেই তাকানো হায় শুধু একটি . 
প্রতীক উজ্জল - হয়ে প্রতিতাত হচ্ছে 
সংগ্রামের আহ্বান দানিয়ে। দেই 
প্রতীক হুল কান্ডে হাতুড়ি তারা। 
পি পি এম দলের এই প্রস্তুতির পাশে 
অন্ত দলগুলির দৈন্ত প্রকট হয়ে 
উঠেছে। 

সম্প্রতি রাশীগঞ্জে পারি কর্মীদের 
এক সভায় প্ীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলে 


ছেন যে, পশ্চিমবাংলাকে সূ 
ভারতের সামনে বিকল্প রাজনৈঘি 


শক্তির বিকাশকে তুলে ধরতে হুবে। 
আদর্শ হতে হবে শ্রমিক কৃষক ও; 
মেহনতী মানুষের একের ৷ পর্যুদন্ত 
করতে হবে প্রতিক্রিক্নাশীল চক্রকে, 
সাম্প্রদায়িক ও ব্বৈরতাস্ত্রিক শক্তিকে । 
শ্রমিক কৃষকের এই জয় মার ভার- 
তের মানুষকে অস্থপ্রাণিত করবে । - 
রাণীগঞ্জ, আসানসোল ও ও ছুর্গা- 
পুরের নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রজে]াতি বন্থ বলেন, কয়ল। খাদা- 
নের লাখো মজছুর এখানে মেহনত 
করে মাটি থেকে সত্যতার প্রধান স্ব 
উপাদান কালে! হীয়া তোলেন। ' 
এখানে ইস্পাত কারখানার হাজার 
হাজার নুর, ইঞ্চিনীয়ারিং শিল্পের 
শ্রমিকর। নিজের রুটি রুজির জন্ত 
লড়াই' করেন বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে | 
তাদের লড়াই আর এঁক্যের তি 
আছে। অনেক রক্তের বিনিময়ে 
তার! তাদের প্রিয় লাল ঝাণ্ডাকে 
উপরে তুলে ধরেছেন। সেই ঝাণ্ডার 
এতিহ বজায় রাখার দায়িত্বও 


তাদেরই । 

,আসানসোলে এক সভায় 
ভূমি রাজন্ব মন্ত্রী সবিনয় চৌধুরী 
বলেন, খরা আন প্লাবনে বিধ্বস্ত 


পশ্চিমবঙ্গ আবার দৃঢ় প্রত্যন্ে উঠে. 
ধাড়িয়েছে। শ্রমিক, কৃষক, যেছ- 


নতী মান্য কাধে কাধ মিলিয়ে 
তাদের এক্য বজায় রেখে গণতাস্তরিক 
ব্যবস্থার জাণ্ডা কাধে তুলে ধরেছে। 
তিনি বলেন, এখানে বেকারী আছে, 
লক আউট, লে-অফ আছে, আছে 
পানীয় জলের হাহাকার, ব্যাপক 
বিদ্যুৎ ঘাটতি । কিন্তু ত। এখানকার 
মাহৃষকে হতাশ করে নি, বিচ্ছিন্ন 
করে নি। তারা জানে সাম্রাজ্যবাদী - 
দের হাত ধরে পুঁজিপতি ও জমি-_ 
দারের যে শাসন. ৩২ বছর যাবত 
দেশকে শাসন এবং শোষণ করেছে 
তারই ফলশ্রুতি এসব । 


সপ 


এই বিরাট ছুনর্খতির 


*খটনার দঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ 
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" বিক্ৰী, 
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ক্লোজিং ব্যালেন্দ 
১১১৭৯১৭৯৯৬৪ 
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১,৭৬,৫৮৩০০০ ১৩০৮০১৯৩৭৪৯ 
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ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইপ্ডাষ্ট্রিজ ব্োরেশনে 
দু বছরে ১৬ লক্ষ টাকা লোকসান 


বেপরোয়া দুর্নীতির চাঞ্চল্যকর নজীর 


_. বেআইনী লেনদেন, কারচুপি, 
বেপরোদ্ধা ছু্নাতির জন্য রাজ্য স্কুর 
শিল্প সংস্থায় লাখ লাখ টাক] ক্ষতির 

ক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত 
ইয়েছে। ক্ষুত্র শিল্প সংস্থার একদল 
» অফিসার প্রতিষ্ঠানের জন্য হাগুলুষ 
কেনার জন্য যে নজীরবিহীন ছুনা- 
তির আশ্রয় নিয়েছেন তাতেই ওয়েষ্ট 
বেঙ্গল ম্মল ইণ্ডাট্রীন্স কর্পোরেশনের 
মাত্র ছু বছরেই ক্ষতির পরিমাণ 
দাড়িয়েছে প্রায় ১৬ লক্ষ ১* হাজার 
টাক] 


দ্র কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ছেটিখাটে]' 


কয়েকটি ব্যাপারে খোজ করতে গিয়ে 
বিষয়টি 
খোজ পান। ব্যাপক কারচুপির 
অন্থসন্ধান করতে গিয়ে ১৯৬৬- 
৬৭ থেকে ৭১-৭২ সনের ফাঁইলপত্রও 
তলব চয়। দেখা যায় কর্পোতঠেশনের 
হাগুলুষ, সিষ্ক ইত্যাদির ব্যাপারে 
ব্যাপক কারচুপি ঘটেছে এবং এর 
ফলে সংস্থাকে গুপাগার দিতে হয় লক্ষ 
লক্ষ টাকার। সংস্থার ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর অর্কপ্রত দেব এ ব্যাপারে 
একটি বিদ্ঞারিত অভিযোগপত্র প্রায় 
প্রপ্তত করে ফেলেছেন । কর্পোয়েশ- 
নের ক্ষতির মূলে ধারা ছিলেন 
তাদের খুজে বের করার কাজও প্রায় 
শেষ। মন্ত্রী চিতব্রভ অচ্মদারগ 
ঞ্রদেবকে এগিয়ে যাওয়ার গ্রীন সিগ- 
,স্তাল দিয়েছেন । সম্ভবতঃ এইসব 


থাকার শুন্য সংস্থার এযাসিনটেন্ট 
ম্যানেত্রায় সতী প্রস্গমুখা্জী, প্রাক্তন 


সচিব ও আযাকাউণ্টদ ' অফিসার 


রাজেশ্বর চক্রবতণ প্রমুখের বিরুদ্ধে 
কপোরেশনের পক্ষ থেকে গোয়েন্দা 
দ্তরের কাছে বিস্তারিত তথ্য 
পাঠানো হচ্ছে। 

বিস্তারিত তথ্যে প্রকাশ, ১৯৬৬" 


৬৭ সনে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের হাগু- দাস, মুণিঘাবাদের হাওলুষ ফেবরিকস করেক পরেই 


কর্পোরেশনের হাণ্ডলুমের মাল গুদাম 
জাত হয় প্রায় ২২ লক্ষ ৭1৩ হাজার 
২৫৩ টাকাপ্ | বিক্রী হয় মাত্র সাড়ে 
সাত লক্ষ টাক1। পড়ে থাকে ১৫ 
লক্ষ ২১ হাজপুর ১৭৩ টাকার মাল- 
পত্র। উপরের হিসাবে বোঝ! যাবে 


" কিতাবে .একই বছরে মাল মজুত. 


থাকা সত্বেও সেই মাল বিক্রী-নণ 
করে নতুন মালপত্র কেনা হয়েছে 
এবং কত-লাখ টাকার মাল সংস্থার 
গুদামে পড়ে রয়েছে । 

উপরিউক্ত তথ্যই প্রকাশ, বছ- 
র়ের শুরুতে প্রচুর টাকার মাল মজুত 
থাকা সত্বেও প্রচুর টাকার মাল কেন] 


হয়েছে । ৬১-৭* সনে ১৭লক্ষ টাকার 


মাল থাকা ১তও নতুন করে হ্যাণ্ড- 
লুম ইত্যাদি কেন1) হয়েছে প্রায় 
সাড়ে পচিশ লক্ষ টাকার। কিন্তু 
বিক্রী হয় মাত্র সামান্য টাকার । 
ফলে কর্পোরেশনের গোডাউনে পড়ে 
থাকে প্রায় . ৩১ লক্ষ টাকার 
'বৈহিসেবী পিক, হ্যাগুলুয ইত্যাদি 
কাপড়। অন্তান্ত বছরগুলিরও অবস্থা 


"প্রান্ত তাই। 


কিন্ত যাল থাক] সত্বেও নতুন 
করে একই জিনিসপত্র কেনার 
এত ধূষ কেন? বর্তমান কর্তৃপক্ষের 
ধারণা এর মধ্যে রয়েছে একদল 
অফিসারের পঠিক'ল্লত দুনীতি। 
এদের বক্তব্য, লাখ লাথ টাকার 
মালপত্র ক্রয়ের সময় দেখা. গেছে 
একই ব্যক্তি 
কিংৰ! একই সংস্বার থেকে সিন্ক ও 
স্থাগুলুষ জাতীয় জিনিনগুলি কেনার 
ব্যাপারে অশোতন উৎ্পাহ দ্বেখিত্রে- 
ঠন । ll 

বর্ধমানের পশ্চিষবজ সমবায় ইউ 
নিট শিল্প প্রতিষ্ঠান, মুপিদাবাঘেনর 
বির্জাপুর রেশষ বয়ন শিল্প সমবায়, 
বিষ্ণুপুযের গঞ্গাধর দাস, বিশ্বনাথ 


লেনদেনের নেপথ্যেই নাকি ছিল 
+একদজল অফিসারের অন্থাতাবিক কর্ম- 
তৎপরতা। 

১ দেখা যায়, ইউনাইটেড হোম 
ইগাসট্রিজর মালিক এন সি সেনের 
কাছ থেকে ছু চার দিনের 'মধ্যে 
দফায় দফায় অভিযুক্তর1 প্রায় ৩* 
হাজার টাকার হাণ্ডলুম জাতীয় 
জিনিসপত্র ক্রয় করেন। হাখ্লুম 
ফব্রিকদ কর্পোরেশন, গজাধর দাশ, 
বিশ্বনাথ দাশের কাছ থেকে ৬৭ 
সনে শুরা প্রান ১ লাখ টাকার মাল 
কেনেন। কর্তৃপক্ষের ধারণ1, এইসব 
লেনদেনের মধ্যে প্রচুর গণ্ডগোল 
রয়েছে । ৬৭৬৮ সনেও কোনও 
ন্যায়নীতির বালাই ন! রেখেই ক্ষুত 
শিল্প সংস্থায় মালপত্র কেনার বে- 
পরোয়া কাঙ্জকর্য চলে । ৬৮ ৬৯ সনে 
ইউনাইটেড হোম ইণ্ডাদটিজের এন 
সি সেনকে কতিপয় কর্পোরেশন 
অফিনার যেভাবে মালপত্র সরবরাহের 
অর্ডার পাইয়ে দিয়েছেন তাতে বর্ভ- 
মান কর্তৃপক্ষ অবাক। - কেন কিসের 
অন্ত মাল কেন! হচ্ছেকেউ জানে না, 
অথচ সরকারী ক্ষমত] বলে সংস্থার 


স্বার্থকে উপেক্ষা করে এন নি দেনদের . 


»পাইয়ে দেবার কারবার এ লম 


অব্যাহত .থাকে। শুধু শুধুই এই 
পাইয়ে দেওয়া? এতে কি সতী প্রসন্ন 
রাজেশ্বরবাবৃদধের কোনও স্বার্থ ছিল 
না? 

এন পি সেনের মত অপর তাগ্য- 
বান ব্যক্তি হেন আদানসোলের 
শিশাপতি খান। '৬১ মনের ৩*শে 
ফেব্রুয়ারী শ্রীথানের কাছ থেকে ২৫ 
হাজার ২৫* টাকার মালপত্র কেনা 
হয়।, মাত্রদেড় মাসের যধ্যেএর 
কাহ থেকে আরও ২৪ ছাজার টাকার 
হাওলুৰ জাতীয় জিনিস ক্রয় কর] 
হয়। এই অর্ডার দেওয়ার মাত্র ধিন 
*৬৯ সনের ২৫শে বার্চ 


লুহ দিন্ক ইত্যাদির মুত ছিল ১* কর্পোরেশন, ইউনাইটেড হোষ” প্রধানকে ৯ হানার ৪৫৫ টাকার 
৮ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার। কিন্তু তা ইণ্ডাসট্রঙ্ধ প্রভৃতি নংস্থা ও ব্যক্তির 


সত্বেও সংস্থার একদল কাকেমী চক্র 


কাছ থেকে হে হ্াগুলুয ও সিন 


“এই বছরেই একই জিনিস নতুন করে জাতীয় মালপত্র কেন! হয়েছে কর্পে!- 


ক্রয় করেন, প্রায় ১২ লক্ষ হাজার 
টাকার । নতুন ও পুরনে! মিলিয়ে 


রেশন কর্তৃপক্ষের মতে তা ছিল প্রায় 
গণুগোলের ব্যাপার । অধিকাংশ 


মাল নরবরাহ করার জন্তু অর্ডার 
পাইয়ে ফেওয়! হক্ব । শুধু এই ঘটনাই 
নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে 
কত শিল্প দংস্ব। খেকে মালপত্র 
কেনার অর্ডার দ্বেওয়া হয়েছে বিশেষ 


ব্যক্তি বা সংস্থাকে । এর জন্ত নির্দিষ্ট 
পরিমাণ টোকাও দেওয়া হয়েছে । 
কিন্ত সন্দেহ দেখা দিয়েছে অন্যত্র । 
আদৌ অর্ডার দেওয়া! সালপত্র ক্ষুদ্র 
শিল্প কর্পোরেশনের গোডাউনে 
প্রবেশ করেছে তো ?- পশ্চিমবঙ্গ 
রেশন শিল্প সমবায় মহালংঘের.কাছ 
থেকে জিনিসপত্র ক্রয়ের ব্যাপার 
সংক্রান্ত ফাইলপত্র (ফাইল নং ৩ পি 
এস-৫/৬৮-৬৯) দেখে কর্তৃপক্ষের 
সন্দেহ আরও বেড়ে উঠেছে । এমন 
কি বেশ কিছু গুচ্ত্পূর্ণ কাগন্নও 
পাঞ্য়।! যাচ্ছে ন) । ৬৯ ও ৭০ সলেও 
হ্াগুলুম জ্বাতীয় জিনিস কেনার 
ব্যাপারে গুরুত্বর ক্রটি বিচ্যুতি দেখা 
যায়। এ বছর প্রায় ৮০ হাঙ্গার ৬১৭ 
টাক] ২২ পমসার মাল ফেনা হয়। 
এম ও সিক্ষনামক একটি সংস্থা থেকে 


হাজার হাজার টাকার মালপত্র কেনার 


বহু পর প্রয়োজনীয় সরকারী অু- 
মোদন নেওয়া হয় । অর্থাৎ সরকারী 
অনুমোদনের আগেই এস ও সিক্ষয়ের 
কাছ থেকে প্রায় ১ লক্ষ টাকার মাল 
কেনা হয় । এখন দেখ! ঘাচ্ছে এই 
কেনাকাটার ব্যাপায়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু 
কাপজ বেপাত্ত]। মেমার্স শতরাজ 


নামক্ষ একটি সংস্থা থেকে জিনিসপত্র 


কেনার সময় তাকে বিশেষ অববিধ! 
দেওয়া হয়। এই সংস্বাটিকে অর্ডার 
পাইয়ে দেয়ার জন্ম 'মপর একটি 
প্রতিষ্ঠনি সর্বলিয় দর দেওয়া সত্বেও 
প্রতিষ্ঠানটিকে উপেক্ষা কর! হয়। 


বাজার যাচাই ন! করেই কর্পোরেশনের 


কিছু অসৎ দুনর্শতিপরায়ণ অফিসার 


' চড়1দরে নিশাপতি খানের কাছ থেকে 


“ছেন। 


॥ তিন॥ 


২৯ হাজার ১২৪ টাকার তসর ইত্যাদি 
ক্রয় করেন। এর জন্য তাকে ০৬৯ 
সনের ২৫শে নভেম্বর একটি অর্ডার 
পাইয়ে দেওয়] হয়। ঠিক একই কায. 
দায় কোর! পিকের জন্য গক্ডিভি 
দত্তকে দেওয়া হয় ৭১ হাজার ৫১২ 
টাকার অর্ডার। ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
৭*-৭১ মনেও ঘটে । 

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় 
হাগুলুম জাতীয় জিনিস কেনার 
ব্যাপারে সরকারী টাকাকে কতিপয় 
স্থযোগদন্ধানী দুনাতিপরায়ণ ব্যক্তি 
খোলামকুচির মত ব্যবহার কূরে- 
কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থা- 
কেই এর] বায় বার সমস্ত নিয়মকানুন 
জলাপুলি দিয়ে হাজার হাঞ্জার টাকা 
অর্ডার পাইয়ে দিয়েছেন। অর্ডার 
দেওয়1] মালপত্র গোডাউনে এসে 
পৌচেছে কিনা সে সন্দেহও রয়েছে । 
প্রয়োজনীয় অমুমোদন নেই, বাজার 
দর যাচাই করা নেই, মালপড্রের গুণ- 
গত মান বিচার করা নেই, যেন তেন 
প্রকারেন মনোমত লোকের কাছ 
থেকে মাল কেনা চাই। সম্ভবত 
হাণ্ডলুঘ জাতীয় জিনিস ক্ষেনার : 
ব্যাপারে কর্পোরেশনের কতিপয় 
অফিমায় এই নীতি. অহসরণ করে- 
ছেন। এছাড়া ফাইল নশ্বর আই 
পি এস-৫/৫/৬৬/৬৭, ২৯/১৬-৬৭) 
১৩/৬৬ ৬৭, ১/৬৭ ৬৮, -৩/৬৭-৬৮, ৩ 


" পি এস-৩/৬৮-৬৯, ৩ পি এস-৫/৬৮- 


৬৯, পারচেন্জ অর্ডায় ৬৪১৭) ৬৪১৮/৪ 
দহ ৬৬-৬৭ থেকে পর্যস্ত 


শেষাংশ ধর্থ পঠায় 


৭১-৭২ 


গান্ধীর দোহিত্রীর ভাষায় 


যোহনদ্াস গান্ধীর দৌহিত্রী 
শ্রীমতী তারা ভট্টাচার্য তার বাঙ্গালী 
স্বামী নহ রোম থেকে ভারতবর্ষে 
এনেছেন । উদ্দেন্ঠ, মধ্যপ্রদেশের 
জববলপুহ পেকে জোকদভার নির্বাচন 
প্রাণী ভার ছোট তাই শ্রীরান্মোহ্ম 
গান্ধার পক্ষে প্রচার চালানে1। তিনি 
বলেন, গান্ধীর পরিবারের লোকক্গন 
হয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তাদের 
অনেক আগেই সক্রিয়ভাবে যোগদান 
কং] উচিত ছিল এবং স্বাধীনতা! 
উত্তরকালে ভারতীয় রাজনীতির 
সৰ থেকে দুর্দিনে ও জটিলতম অবস্থায় 
তার ভায়ের এই অংশগ্রহণকে তিনি 
প্রশংসনীয় উদ্ভোগ আখ্যা দেন। 

 ইন্থিণ গান্ধীর শাসনকাল সম্পর্কে 
তার সুস্পষ্ট মতামত হল যে তার 
কার্ধকলাপকে হিটলার-মুদোলিনীয় 
স্টঙ্ ইউ পারণের কার্যকলাপের লজেই 
একমাত্র তুলনা করা যায়। শাত্র 
ক্ষোতের সজে তিনি বলেন, প্হতে 


ইন্দ্র ফ্যানিন্ত ও একনায়কতন্তী 


পারে এ্যতী গ'দ্ধী আমার শিতা- 


ষছের ম্বেহধন্ত ছিলেন, কিন্তু মামি 


তাকে বরং মধাই করি। নিজের পণ্ড 
প্রবৃত্তির চারপাশে কিছু হিংশ্র 
জানোয়ারকে ছিরে তিনি সারা দেশ- - 
টাকে একটা কষাইথানায় পরিণত 
করেছিলেন ।? 

ভারতীয় রাজনীতির সর্বকালের . 
ছর্বলত] সম্পকে তার ব্যাথ)া হল থে, 
ভারতীয় রাক্রশীতিবিদরা প্রকৃত 
প্রতিতাণ্ুলোকে অব্যৎন্ত্রত অবস্থায় 
রেখে দিয়ে পছন্দমত লোকঞ্জন নিস্বে 
একটি করে চক্র গড়ে তোলেন এবং 
এইভাবে প্রশাপনকে অচল করে 
দেন। তার যতে পণ্ডিত মেহেকর ও 


একই ত্রুটি ছিল এবং তার প্রকৃষ্ট 


নিদর্শন উত্তরাধিকাব- সুত্রে তার 
অত্যাচারী কার চিয়ীর দিংহাসনে 
আনান হওয়া । এই হিসাবে ভিনিও- 
অযোগ্য প্রশামক ছিলেন। 





নাটকে অপসংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবীরা 


গত ২৩ শে নভেম্বর দর্পনে 
প্রকাশিত মু বন্দোপাধ্যায় লিখিত 
‘হুন নাটা- সংস্কৃতির স্বপক্ষে’ নিবন্ধটি 
বিপজ্জনক দ্ববিরোধিতা ও ফ্রুটি- 
বিচ্যুতিতে নিতাস্তই নড়বড়ে। 
ছোটোগল্প" ‘বাযবধূ' নাকি ‘একটি 
চমৎকার উপন্তাস+ | বাসলে লেখিকা 
গল্পটি পড়েন নি। “বারবধূ” ছবিটিও 


থে 'বেশ ভালো” হয়েছিলো, কা তীব্র 


শোন] কথ1| ছবিটা তিনি দেখেন 
নি। অথচ “চতুমৃ্-কৃত নাটকটি 
তিমি তৃতীয় শোতেই দেখে নিলেন, 
এবং বলছেন যে, তখন পর্যন্ত 
‘বায়বধু’ “ভালোবাসার ব্রোছট+ হয়ে 
ওঠেনি । আসলে সুবোধ ঘোষের 
গল্প-উপন্তালের মূল কাঠামোতেই 
অপসংস্কৃতির বীজ নিহিত। ভাই 
নগ্নতার মঞ্চে তিনিই আজ প্রধান 
নেপথ্য পুরুষ । আর “বারবধূ” গোড়া 
থেকেই “ব্লোহট+। তাই স্বস্থ সংস্কৃতি- 
লোক ভেবে সেঘিন আশ্চর্য হয়েছিলো 


ছে, মন্মথ রায়, শমীক বন্ব্যোপাধ্যায় দেখতে আমার তাইহচ্ছেহয়েছে তাহলে 


আদি বুদ্ধিজীবীর] কেনো এ-নাটকের 

' প্রশস্তি গাইছেন! তারপর শতশত 
রজনী শেষে, কদিন আগে শিশির 
মঞ্চের অপসংস্কৃতি বিয়োধী কনভেন- 
শলে শুনলাম, মন্মথ রায় পত্র লিখে 
জানিয়েছেন যে, তিমি যখন “বারবধূঃ 
দেখেছিলেন, তখন কোনে! অশালীন 
দৃশ্য সেখানে ছিলো না। শমীকবাবু 
-এ-বিষয়ে এখনও নির্বাক, তবে সহ- 
ধমিণী হিসেবে মঞ্চদেবী দেখছি 
একইভাবে তার দোষ ক্ষালনে 
উদ্যোগী হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে 
ঝোপ বুঝে কোপ মারার যে স্থৃবিধা- 
বারী নীতির জোরে আমাদের এক- 


শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সবপন্থী সরকারের . 


সঙ্গে সমঝোতা কয়ে চালিয়ে এসে- 
ছেন, আজকের বাযক্রন্ট সরকারও 
সে- এঁতিহটাকে 
পারেন নি। তাই জরুরী অবস্থায় 
মিনি ‘বারবধৃ’্র তারিফ করে গর্ব 
অঙ্গভৰ করেছেন, সেই জোছন 
স্ৃত্তিদারও  'অপলংস্কৃতি-বিরোধী 
আন্দোলনের পুরোভাগে, সরকারী 
উপদ্বে্টার আসনে । 

মঞ্চে ক্যাবারে' আমদানির দায় 
জীমতী বন্দ্যোপাধ্যার সঙ্গতভাবেই 
চাপিয়েছেন "মহান" রাসবিহারী 
সরকারের কাধে । কিন্তু সেই বীভৎস 
নাচিয়ের “নানতম পোশাকে চক 
' মকে আলে!” যিনি অতিদক্ষতার 
সঙ্গে ফেলে গেছেন, সেই তাঁপস 
সেনও আজ প্রগতি আন্দোলনে 


El 


হতোন্ত্য় করতে - 


নাচতে দেখলে? 


সামিল, নেতারপে । হয়তো আগের 
ভূল ‘অকপটে’ স্বীকার করার জন্তে 
এরা আজ আরও মহান হয়ে 
উঠেছেন । সংগ্রাষ-আখের গোছানো? 
সংগ্রাম-এই বুর্জোয়া চাতুরির 
ফয়যূলাট! আমাদের বুদ্ধিজীবীদের 
ৰহুকালের আশ্রয় । আমরাও এটাকে 
ঘৃণা না করে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি 
অসহায়ভাবে। আমাদের সাংস্কৃতিক 


আন্দোলনের অপুষ্ট ও শ্রথগতির ' 


এটাই মূল কারণ । শক্রুশিবিরের 
ছুঃসাহছসের উৎসও এখানেই । 
মঞ্জ.দেবী বজেছেন: হোটেলে 
গিয়ে “ক্যাবারে নৃত্য ্বেধা আমাদের 
আধিক নঙ্গতি ও মাননিকতা-- 
ছুটোতেই বাধে ।” পরক্ষণেই 
লিখেছেন; “আমি হোটেলে 
ক্যাবারে দেখেছি। ক্যাবারেও 
কিন্তু একটি বিশেষ শিল্প” এবং 
তা অঙ্গীগ বলে মনে হয় না। 
শেফালী দেবীর ফ্যাবারে , দেখতে 


তো! বলতে হয় ঘে, মঞ্চে রাসবিহায়ী- 


বাবু ক্যাবারে আমদানি করে কোনো 


অক্সায় করেন নি; অন্তায় করেছেন 
শেফালীকে বা দিয়ে । স্থতরাং 
আমাদের আন্দোলনের জোগান 
হওয়া উচিত: , আসল ক্যাবারে 
চাই! শেফালী ঢেবীকে চাই ! 


, অতঃপর মণ্ুদেবী সমাজলচেতন , 


নাটকের পাশাপাশি “জীবন যুদ্ধে 
বিপর্যস্ত মানুষকে কিছুক্ষণের জন্ম 
আনম্ব দেওয়ায় নাটকও দাবী 
করেছেন । অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন 
ৰে, চেতনার নাটকে আনন্দ নেই, 
কাবার আনন্দে নাটকেও চেতন! 
থাকতে নেই। সাবাস! সুস্থতার 
্বপক্ষবা্দী বুদ্ধিদীব্তি, সাবাস! 
আনলে অঞ্জদেবী হয়তো শোনেনই 
নি ঘে, চেতনা নিরপেক্ষ আনন্দ বলে 
অন্তত সংগ্রামী মানুষের কিছু থাকতে 
নেই । নাটক তো ‘রীতা ফারিয়া’ 
নয় যে, সাত্রান্যবাদ্দীদের্ন পোষা 
সেনাদের মানসিক বিপর্যয়ের কালে 
সাপ-শকুন সার্ক! প্যাচ-পয়জারের 
মুত্রা দেখিয়ে তাদের পশুত্বকে চাঙ্গ! 
করতে চাইবে । 

নগ্ন নাটকগুলিতে আমাদের 
নারীপুরুষেরা কেন এতো ভীড় 
করছে, তার “উত্তর খুজে” পেয়ে" 
ছেন অঞ্ু দেবী) “একটি মেয়েকে 
ওই অর্ধনগ্ন পোশাকে সকলের সামনে 
অপমানিত হুতে 
দেখলে” আমাদের সমাজের বঞ্চিত 


+ বুর্জোয়াদের দিকে 


নায়ীদের নিজেদের জীবলের অপমান 
ও গ্লানির জালার নাকি খানিকটা 
শোধ নেওয়া হয়। আর পুরুষরা 
নাট'-নপ্তায় প্রতি কোক দেখান, 
কারণ তার কেউ নাকি নিজের স্ত্রীকে 
ও অবস্থায় দেখতে পান না। এই 
যি মোক্ষম কারণ তবে তো ্রমতী 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের .অপসংস্কতি বন্ধ 
করার দৃপ্ত প্রতিশ্রুতিটা অর্থহীন হয়ে 
পড়ে, কেনন! অপব্যবসাযী বা নারী- 
পুরুষের বর্তমান মনোভাব ও সমান 
পরিবেশ পাণ্টানোর উপায়ের কথা 
তিনি আহোঁ পাড়েন নি; বর; নগ্ন 
নাটকের বিরুদ্ধে গ্র.পথিয়েটারের ঘে 
আন্দোজম, তাতে রাজনৈতিক দল, 
ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতিকে যুক্ত হবার 
আহ্বান- জানিয়েছেন। কিন্তু মঞ্জু 
দেবী কিজানেন থে, নগ্ন নাটক 
এ সমাজের মূর্ল রোগের একট! 
উপলর্গ মাত্র? তাই অপসংস্কৃতি 
বিরোধী সংগ্রাম তথা 'সে-সংগ্রামের 
পাশাপাশি চেতনা বাড়াবার সংস্কৃতি- 
চর্চাটাও চালিয়ে: যেতে হবে, এবং 
ভার মূল দায়িত্ব বইডে হবে সংস্কৃতি 
কমীদেরই | সঙাজবদলের স্বার্থে স্বাজ- 
নৈতিক হলের নেতৃতে উ্রত ইউনিয়ন, 
ছাত্র ইউনিয়ন কৃষক সভা সকলে 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে চেতনা বাড়ানোর 


দ্বায়িত্ব নিলে সেটাই হতে পারে সার্থক, 


পারস্পরিক সহঘোগিত!। চিলি- 
তিয়েতনাসের -সাআজ্যবার্ধ 'রিরোধী 


লড়াইয়ে মৌখিক সহাহুতূতি জানাতে 
আমরা যতে সভানস্িতি 
.করেছি,-, তা 
গেছে। সাত্রাঙ্যবাদের অক্টোপাশের 
যে-‘পাশ’টি লকলকিত়ে ভারতবর্ষকে 
গ্রাস করে নিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সরা- 
সবি সংগ্রামে নামলে চিলি-তিয়েত- 
নামের সহযোদ্ধা-বন্ধুদের যেমন করা 
হতে! বাস্তব সহযোগিতা, তেমনি 
শ্বদ্বেশ-শোযণও স্ত্ধ করা ঘেতো|। 


অতএব আসুন, বুদ্ধিজীবীঘের 
করণীয়টুকু ামরা সততায় পঙ্ে করে 
যাই । তবে মনে রাখা চাই জনগণের 
সেবা করার প্রথম.ও প্রধান শর্ত ছবে 
পেছন ফিরে 
আমাদের নিজেদের আগে ঢেলে 
সাজিয়ে নিতে হবে, কারণ 
‘unremoulded’ বুদ্ধিদ্ৰীবীকে মাও 
মে-তুও বলেছেন ‘0০৫৭0, অর্থাৎ 
নোওরা, গা-ছিনছিনে-স্বণ্য । আখের 
গোছানোর স্হাস্তরাদে সংগ্রাম 
চালাতে চাইজে প্রগতিশিবিরের 
সৃষ্টিলীলা ত! হবে ক্ষীণতর, আর নপ্ন- 
নাটকওলাদের সাহসের নিল জ্জত! 
যাবে বেড়ে। স্থতরাং মানুষকে 
গভীরভাবে ভালোবাসার স্বার্থেই 
আমাছের সমস্ত রকমের সামাজিক 
অপসংস্কৃতিকে তীব্রভাবে দ্বপা করতে 
হবে। ' স্বপার তরঙ্গ যতো উচু হবে 
ভালোবাস! পাবে ততে! গভীরতা, 
কারণ সব সাগরের মতো হৎ্সাগর 
বা চিৎ্-দাগর্রও একই চেহারা- 


চরিত্র ! 
| নির্মল সাহ! 


প্রায় অর্থহীন হয়ে . 


সুবিধাবাদীর ভৰিষ্তৎ 


স্ববিধাবার্দাদ্ের শিরোষণি 
ঞ্রবহগ্ধণায় ছল-ত্যাগ ও ইন্দিরা 
কংগ্রেমে তার ন্যক্কারজনক আত্ম- 
দর্পন সম্বন্ধে ২৩শে নভেম্বরের ঘর্পণে 
আপনি যা লিখেছেন, তার সঙ্গে ঘে- 
কোনে! ভররবুদ্ধি-সম্প্ম নাগরিকই 
একমত হবেন। কেবলমাত্র রাজ- 
মৈতিক আদৰ্লেরই দ্বিক থেকে না, 
সবরকম মানবিক নীতির মূল্যবোধ 
“থেকেই । শুধু একদ্রিনের এক জন- 


সমাবেশে “আয় তু’ ৰলে ডাকলেন; 


পূর্বতন মালকিন সজে সঙ্গেই গিয়ে 
পৃদলুষঠিত হয়ে পড়লেন সে্ছিনকার 
নিঃশব্দ বিপ্লবের সেই বীর নায়ক । 
এমন" লালানিক্ত আন্র্জাত্য খুব 
উচু পেডিগ্রির সারমেরর মধ্যেও 
বোধহয় হুর্লত। 


বহগ্বার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ . 


সম্বন্ধে আপনি ধে অঙ্ক কযেছেন, 


তাও সব্থ। ঘধার্থ বলেই আমার মনে - 


হয়। তাদের এক চরম সংকটের 


দিনে বহুগুণ ইন্দির] ও সময় গান্ধীকে 


ছেড়ে তাদের পরষশত্র গণতন্ত্রী জন- 
গণের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন 
বংশাঙ্ক্রমিক তালুকচ্যুতির সেই 
‘জলি! সাপের চেয়েও খল আর ক্রু 
এই মাতাপুত্র যে এত শীঘ্র ও সহজে 
“হজম করে নেচে একথা যে বিশ্বাস 
করে হয় সে পাগঙগ নয় পন্টক 
(‘কাটার’. সাধু প্রতিশব্দ ‘বণ্টক’ 
এই সুত্ৰামুনারে )। 
এই প্রসঙ্গে আমার শুধু ছুটি 
সাম্যের কথা মনে পড়ছে । ছজনেই, 
পশ্চিমবজের মান্য । ছুজনেই সমান 
খ্যাতকীতি গান্ধীবাদী। এরাজ্যের 
মূধ্যমন্ত্রীর গদি' দখল করতে দুজনেই 
একাধিকবার সক্ষম হয়েছিজেন। 
শীপ্রফুল্নচজ্জ ঘোষ যোগ্যগ্ুরুয় ঘোগ্য 
শিষ্য শ্রীমজয্বকুমার মুখাজা। 


গু্ত্র কথাই প্রথমে বল! ঘাঁক।. 


১৯৬৭-র মার্চে ময়দানে অনুত্তিত 
বুক্তফ্রন্টের সেই রিজয়োৎ্সব-সতায় 
প্রঘোষের এক দৃপ্ত বক্তৃতা অনেকেই 
শুনেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নামে 
পশথ নিয়ে শ্রীঘোষ, তার সেই 
বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিজেন, 
বর্তমান কংগ্রেস অতুল্য দোষ প্রফুদ 
দেনের কংগ্রেস । এই কংগ্রেসে 

,আঙহি যদি কোনোদিন ফিরে যাই 
তবে: আপনারা সকলে স্বামার নামে 
একট! কইরা! কুত্তা পুইফবেন ॥' 

এই ঘোষণার ঠিক নযাস পরে 

-এই সত্যনিষ্ঠ পরম গান্ধীবাদী লোক- 
টিই রাতের 
পিঠে পিছন দিক থেকে ছুবিক'দ্বাত 
করে কারের মদতে পি 
মঙ্জিপতা গঠন করে সেই প্রকাশ্য 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা,করেছিলেন, তা আমরা 
সকলেই জানি । 


অন্ধকারে যুক্তক্রণ্টের 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 


অঙ্জয়ু মুধাজা তার মাষ্টার মশায়ের 
চেয়েও আরেক ধাপ এগিয়ে নি 
স্বরূপ প্রচার করেছিলেন আর 
মুক্ত কণ্ঠের আরো। দ্ধর্থহীন ভাষায়। 
ছ্বিভীয়বারে ঘে যুক্তফ্রন্ট তা সেই 
সময় পর্যন্ত শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয়, 


গোটা ভারতেরই মধ্যে বৃহত্তম লংখ্যা- 


গয়িঠের সরকারী দল রূপে গণা 
হয়েছিল। সেই দল ও সরকারকে 
ইন্দিরা গান্ধীর প্ররোচনায় ভেঙে 
তার হাতে তুলে দেবার আগে 


*ভীমৃখাদ সগর্বে নিজেকে এই বলে 


 ঘোষণ1 করেছিলেন ষে, তিনি হচ্চেন 
বাঙ্গালী গৃহস্থের কুকুর। হেমন 
ডাকাত পড়ার আগে দেউ-ঘেউ শবে 
গৃহস্থকে সজাগ কবে দেয়, তিনি 
তেমনি দি পি এষ-এর বিপদ 
বাঙ্গালীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন । 

তারপর বাহাত্তর সালের এক 
শুভলগ্রে নিজের গড়া দল বাংল! 
কংগ্রেসের পারলোকিক ক্রি সম্পন্ন 
করে ওই বহুপ্তপাজ্দীরই মতো ঘরের 
ছেলে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন । যে-ঘর 
হলে! শ্রীমতী ইন্দির) গান্ধীর নিশ্চিত 
পদপ্রান্ত । | 

কিন্তু প্রশ্ন, নেই এককালের কাগজ 
গরম করা প্রচ্থু ঘোষ আর অজয় 
মুখাজ তারা আজ কোথাক্ষ? তারা 
আছে। বেচে আছেন কি না, তাই 






' কি দেশের লোক খবর রাখে? 


‘Yon ৫910006 escape history’ ্ী 
-ইডিহাসের অমোঘ বিধান থেকে 
কাক রেহাই নেই। এই আপ্চ- 
বাক্যটি কোনে! মার্কসিস্ট পাষঞ্ডের 
নয়, বুর্জোয়া ছুনিয়ারই এক সৎ ও 
সম্মন ভেম্টেক্র্যাট এত্রাহাম 
লিংকনের। 

বহুগুণাজীর ভবিষ্যৎ যে প্রফুলপ 
দোষ, অজয় মুখাজাঁদেয থেকে তিন্ন- 
তর কিছু হবে, তা মনে হয় না। 
* যকুদ। ও 


বেপরোয়া ছুনাঁতি 


ওয় পৃষ্ঠার পর 





বিভিন্ন পারচেন্গ অর্ডারগুদি খু'টিয়ে 


‘দেখলে ধর! পড়বে আরও হুনাঁতি । 
সংস্থার ম্যানের্জিং ভিয়েকর অর্ক-' 
প্রত দেব শুধুহাগুলুষ জাতীয় জিনিদ 
পঙ্জ কেনা নিয়েই নয় সংস্থার আরে! 
বেশ কয়েকটি গুরুতর দুনাঁতি নিজ্সে 


নাড়াচাড়া করছেন । এতে তার 
ওপর অনেকেই চট]। কেউ কেউ 
চুরি জোচ্চ.রির ঘটনাগুলিকে নানান 


কায়দায় আড়াল করার চেষ্টা কর- 
ছেন। কেউবা দ্রিচ্ছেন পরোক্ষ 


রাজনীতির চাপ। কিন্ত দর্পণের . 


খবর, মুখ্যমন্ত্রী জ্যেতি বস্তু, নকশাল 


বামপন্থী নেতাদের বিশেষ পরিচিত 
ও ঘণিষ্ঠ অর্কপ্রভ দেব কোনও চাপের 
কাছেই মাথ! নোয়াতে নারাজ। 


he 


ভি.এফ _ নেতা! অপীম চ্যাটাজা সহ বিশিষ্ট € 
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হন্দিরাজীর পরিকল্পনা 
বানচাল হতে চলেছে 


রাজনৈতিক ভাষ্যকার 
আর মাত্র একমাসেরও কম নম- 
য়ের মধ্যে ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী 
সগ্ডম লোকসভা. নির্বাচন করবেন । 
এবারের নির্বাচন এক দিক দিয়ে 
১৯৭" সালের নির্বাচনের চাইতেও 
* বেশী গুরুত্বপূর্ণ । ভারতে .প্বৈরাচায়ী 
কংগ্রেস (ই) নির্বাচনের স্বঘোগে 
আবার ক্ষমতার ফিরে আসার জন্যে 
অনীক! হয়ে উঠেছে, কারণ এটাই 
তাঁদের পক্ষে শেষ আশা ভরসা । যদি 
বার নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস হেরে 
যায় তাহলে ইন্দির' স্বৈরতত্ত্রের ক্ষমতা? 
* দখলের আশ! দবীর্ধকালের জন্তে 
স্তিমিত হয়ে যাবে। ঘ্বলের নেত্রীর 
ভাবমূতি লিজের দলের কাছেও স্রান 
হয়ে পড়বে । দেশের মানুষের কাছে 
তো ইতিমধ্যেই ইন্দিরা গান্ধী 
অশ্রন্ধাভাজন হয়েছেন । এবার হারার 
পর তার কুলে লদ্ধ্েবাতি দেবার মত 
লোকও থাকবে না। 
আত যদি ইন্দির) গান্ধী ‘দলছুট’ 
ও ব্যক্তিত্বহীন স্বার্থাধেষীদের নিয়ে 
কোনক্রমে একবার গদীতে বসতে 
পারেন তাহলে তিনি দেশের মান্থ- 
ষের উপর এমন শোধ তুলবেন যাতে 
- আর কোনদিন তারা মাথা তুলে 
দাড়াতে না পারেন! ইন্দিরা গান্ধী 
সবস্তে ব্যক্ত করেছেন তিনি ক্ষমতা 
ফিরে এলে ১১৭৫ সালের জরুরী অব- 
স্বার “অসমাপ্ত বিপ্রব” ' সম্পূর্ণ কর- 
বেন। অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী তার 
অতীতের দুক্্মগুলি আয়ে] জোরদার 
করবেন । মনে পড়ে ১৯৭৭ সালে 
নির্বাচনে পরাজয়ের পর শ্রীমতী 
গান্ধী বলেছিলেন, নির্বাচন হতে 
দেওয়াটাই তার ভূল হয়েছিল । তখন 
পুত্র সৱ্য় গান্ধী তাকে পই পইকরে 
মানা করেছিল, কিন্ধ- অন্যান্যদের 
পরামর্শে তিনি তার সাবধানবাণী 
শোনেন নি। ইন্দিরা গান্ধী এবার 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা! পেলে ভারতে আর 
কোনাঞ্ন অবাধ নির্বাচন হতে 
পারবে কিনা সেই বিষয়ে গুরুতর 
সন্দেহ দেখা দিয়েছে । ১৯৭৫ সালে 
তিনি জরুরী অবস্থা জারী করে তুল, 
করেন নি, কিন্তু ১৯৭৭ সালে নির্বা- 
চন দোষণ1 করে ডিনি ভূল করে- 
ছিলেন, এটাই তার _ মোটমাট 
বক্তব্য। | 
সুতরাং এবারের লদোকসতা 
দির্বাচনকে মামূলী নির্বাচন বলা 
চলে না। এই নির্বাচন ভারতের 
গণতন্ত্র ও ব্যক্তিন্বাধীনত৷ থাকবে কি 
থাকবে ন! এই গুরুত্পুর্ণ বিষয়ে রায় 
দেবে। ১৯৭৭ সালে আমরা ইন্দিরা 


.কিংব। স্বহস্তে নরহত্যা করলেও কোন 


নেতা এবং দেড় লক্ষাধিক প্রতিহবন্বী 
রাজনৈতিক কাদের “মিসায়” আটক 
রাখার পর, সমন্ধ সংবাদপত্রেন্ব ক$- 
রুদ্ধ করে দেওয়ার পর দেশের মান্য 


চন হলে এর! বিরোধিতা করায় 
সাহস পাবে লা? নির্বাচনের আগে 
ক্মীদের এমনভাবে দফায় দফার 
ছাড়া হবে_ঘে তারা কেউ নির্বাচনের 
কাজে অংশ নিতে পাক্গবে ন]! অন্য- 
দিকে দেশের গোট! প্রশাপন, এক- 
চেটিয়| মালিকদের দরাঁজ অর্থভাণ্ডার 
ভার দলের বিজয় স্থনিশ্চিত ঝরবে। 
কিন্ত ভারতের জনমত এবং 
 নির্বাচকমগ্ুলী তার এই অস্ম হিদেব 
রানচাল করে দ্বিজেন । ১৯৭৭ সানে 
তিনি নিজেই বিপুল ভোটে পরাজিত 
এর জন্তে তিনি তারতের 


শ্বৈরতত্ত্রের প্রাথমিক শ্বরূপ দেখেছি । 
পরপর চারবার “মিসা* সংশোধন 
করে ভারতের জনগণকে হাত পা. 
বেধে সাযান্ত কনস্টেবলের মির 
উপর ছেড়ে দরেওয়! হয়েছিল । অপ- 
রাধ প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না, 
কোন ইন্দিরা ভক্ত অভিযোগ করা 
মাত্র তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অর্থাৎ 
আটক থাকার সভাবন] দেখা দ্দিয়ে- 
ছিল। বহু নির্দোষ ব্যক্তি এ শয় 
তানী আইনে আটক হয়েছেন, প্রাণ 
হারিয়েছেন কিন্ত তাদের বা তাদের 
আত্মীয় স্বজনের পক্ষে বিচার চাই- 
বারও অধিকার লুপ্ত কর] হয়েছিল, ৷ 
জরুরী অবস্থার আমলে ইণ্ডিয়ান 
এক্সপ্রেস ও স্টেটসম্যান পর্যস্ত রেহাই 
পায়নি। দেশের - অন্তান্ত ছোট 
সংবাদপত্রের তো কথাই ছিল না। 
প্রতিটি সংবাদ প্রকাশের আগে সেন্সর 
করা হুভে1। সম্পাদকীয় জিথতে 
হতো ইন্দিরা 'গার্থীত্র ও তার 
পেটোয়া লোকেদের, আদেশ মত। জেতেন তাহলে প্রতিহিংসা কাকে 
সংবিধান সংশোধন করে এমন নির্দেশ বলে ভারতের সাধারণ মানুষকে তা 
বিধিব্ধ কর] হয়েছিল ঘার ফলে ভালে করেই সমঝে দেবেন । রবীন্দ্র 
ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে নাথের ছুর্যোধনের ভাষায়, “নিস্তব্ধ 
কোটি কোটি -টাকা! নয়ছয় করলে করিয়া দিব মুখর! নগরী, স্পর্থিত 
রসনা তার দৃবলে চাপি /২যোর 
বিচারালয়ে তাকে অভিযুক্ত করার পাদপীঠ তলে” “এটাকেই ইন্দিরা 
আইন ছিল ন1। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্র- কংগ্রেসের কর্মস্থচীর আড়ালে 
পতি, লোকমভার স্পীঙার প্রভৃতি “অসমাপ্ত বিপ্লব সমাপ্ত করার” সংকর 
কয়েক্ষঅন, ব্যক্তিকে আইনের উর্ধে রূপে হাঙ্জির কর] হয়েছে । 
স্থাপন কর] হয়েছিল যার ফলে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রথম 
কোন ফৌজদারী বাদেত্য়ানী আদা- প্রধানমন্ত্রী, যিনি নির্বাচনে পরাজিত 


হলেন। 


ভোটদাতাদের কোনদিন ক্ষমা করেন 


তাঁর কাছে নতজানু-হয়েছে । নির্বা-, 


নি। এবার যদি তিনি নির্বাচনে 


চিনির স্বাদ 


অর্থ নৈতিক ভাস্তকার 


বাজারে চিনির দাম বাড়ার 
পেছনে মিলমালিক ও আমলাদের 
হাত রয়েছে এট! আজ স্পষ্ট! চিনির 
উপর নিরস্ত্র তুলে দেওয়ার সময় বল! 
হয়েছিল এর ফজে চিনির 
কমবে । মজুত চিলি বিক্রী হয়ে 
ধাবে। তখন অনেকেই সরকারী 
ভাগঙারে চিনি মজুত রাখার জন্ত 
সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্ত 
মোরারজী দ্বেশাই-এর জনত] সরকার 
সেদিন চিনি বিনিয়ন্ত্রণ করার জন্যে 
ধৃত আগ্রহী ছিলেন, চিনির দাম 
কম রাখায় ততটা উৎস্থক ছিলেন 
না) 





বিনিজ্্রণের পর চিনির দাম বেশ 
পড়ে গিয়েছিল । কু ইন্টাল প্রতি 
০ টাকায় 
পাইকারী দর নেমে আসে। ১ খুচরা 
দামও নায়ে। কিন্তু এক বছরের 


৩৮* টাকা থেকে ২১ 


দাম. 


তেতো 


চিনি কলমালিকেরা! লেতির অন্তকে 
প্রায়ই লাল, অপরিষ্কৃত চিনি সরব- 
রাহ করতেন, কখনে! জল দিয়ে 
ভিজানে! চিনি দিয়ে ওজনে কারচুপি 
করতেন। 
এতে সায় ছিল। রেশন কার্ডে তখন 
সামান্যই চিনি দেওয়] হতে]। ঘা 
দেওয়া হতো 
অপরিদ্ধায্ন গুড় থেকে চিনি তৈরীর 
আগেকার অবস্থায় যা পাওয়া যায়, 
তাই। অভিযোগ শোনার মতও 
কেউ ছিল ন1। জরুরী অবস্থার সময় 
কে কার কথা শোনে? 

১৯৭৭ সালে ইন্দিরা সরকায়ের 
বদলে মোরারজী সরকার গদীয়ান 
হন। কিন্ত নীতি বদলায় নি । ইতি- 
মধ্যে চিনির দাম ৪'*: পয়সা থেকে 
৫ টাকা হওয়ায় দেশের মাহষের 
পক্ষে চিনি কেনা সহচ্ছ ছিল না। 
ইন্দিরা গান্ধীর আমলে চিনিকল 
মালিকদের মজুত চিনির পরিমাণ 
বেড়ে গেলে বিদেশে রপ্তানী কর! 
হত। কেন্দ্রীক সরকার এর জন্যে 
তাদের তরতুকি দ্িত। কিন্তু ১১৭১- 
৭৮ সালে আস্তর্জাতিক বাজারে 
চিনির দা পড়ে যায়। লগুনের 
বাঙ্ারেই রিফাইণ্ড চিনি কিলো 


মধ্যে চিনির পাইকারী ও খুচরো! দ্বাম প্রতি এক টাকার মত পড়ে ষায়। 


আবার গত বছরের চাইতেও বেশী 
হয়েছে। এর কারণ কি? 

গত বছর চিনি বিনিয়ুন্ত্রণ করার 
সময় দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের 
চিনিকল মালিকদের মধ্যে মতভেদ 
ছিল। দক্ষিণ ভারতের চিনিকল- 


সুতরাং চিনি রানী করতে হলে 


বহু কোটি টাক! অতিরিক্ত ভরতুকি ' 


দিতে হয়। রাঞ্জকোষে তত অর্থ 


নেই। ভাইজনত সরকার প্রথম 


দিকে বাজারে বিক্রয়ঘোগ্য চিনির 


পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে লাগলেন? 


সরকারী ক মঁ কাদের ' 


তাও ছিল লাল, ' 


হয়েছেন। ঘ্বান্তিক, ক্ষম়তাপিপাস্থ 


গুলি নতুন এবং আধুনিক । উত্তর বাক্ষারে চিনির আম্বানী বাড়ল 
ভারতের চিনি, কলগুলি বহু ঠিকই, কিন্ত কিছুটা দাম কমা সত্বেও 


লতেয় এদের বিচার করারও অধি- 
কার লোপ কর] হয়েছিল। কোন ব্যক্তির পক্ষেই এটা হুকুম করা 
এত করেও ইন্বির] গান্ধীর থৈরা- কঠিন। কিন্তু গণতন্ত্রে এরকম ঘটেই 
চারী প্রবৃত্তি তৃপ্ত হয় নি। ঙিনি 
দেশের নির্বাচিত ঘ্বাচিত্বশীল লর- জনগণের রায় যেনে নিয়ে সরে যান, 
কারের অবসান ছটিয়ে. রাষ্ট্রপতি না হয় অতীত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত 
প্রধান সরকার প্রতিষ্ঠা করার ভক্তে করে আবার জনগণের দরবারে 
সংবিধান সংশোধন করতে চেক হাঙ্ির হন ৷ কিন্তু ইন্দির] গান্ধী গণ- 
ছিলেন । তিনি স্বরণ সিং কমিটির ভুত প্রি এটা তার পরম মিত্রও দাবি 
লাহাযো ধাপে ধাপে এট করতে করবেন না। নিঙ্জ নামাঙ্কিত দলই 
চেয়েছিলেন । তাই পুত্র সগুয় ও তার এর ভ্রাজ্জঙ্গামান সাক্ষী । তিনি শুধু 
দ্তষ্টক্রের" সাহায্যে ভ্ীমতী গান্ধী কোনযতে একবার ক্ষমতায় ফিরে 
৪২তম সংবিধান" সংশোধনী পাশ' আলতে চান। তারপর? 
করিয়ে নেন। তার দলীয় এম পির! “ ভারতের মাহয এট! হতে দেবেন 
প্রতিবাদ দূরে থাক, ভেডুয়ার মত ন1। কিছু কিছু সংবাদপত্র মতলব 


ধাকে। গণতত্ত্রে যারা বিশ্বাসী তার! ' 


দলে ঘলে তাকে সমর্থন বকরে- 
ছিলেন । 
তবুও এই *আমূল বিপ্লব" তিনি 


' প্রকট! সামান্ত ভুলের শুন্য সমাপ্র 


করতে পারেন নি। ভুলটা ছিল 
মিতাস্ত হিসাবের তুল ।.ভিনি ভেবে- 
ছিলেন বিরোধী দূলগুলির সমস্ত 


করে পটাচ্ছে, ইন্দিরা গাস্ঠীর দলে 
ভিড়ে পড়ার জন্তে লাইন পড়েছে। 
বন্ছগুণণ, ব্ৰহ্মানন্দ রেডি তার দলে 
ফিরে গিয়েছেন । এমন কি উপযুক্ত 
দাম পেজে হ্বয়ং জগজীবন রাম পর্যন্ত 
ইন্দির] চরণে আত্মসমর্পণ করতে 
শেষাংশ গুষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


পুরনো এবং আদিম যুগের বল! 
ফলে দক্ষিপভারতের 'চিনি- 
কলগুলির চাইতে উত্তর-তারতের 
চিনিকলগ্জলির উৎপাদন খরচ 
বেশী । কিন্তু ইন্দিরা আমলে উত্তর 
ভারতের চিনি কল মালিকদের 


চলে! 


পড়ত! খরচ ধরে সারাভারতে চিনির 


পাইকারী ও খুচরে! দাম ধার্য করা 
হতো! | 'ঘক্ষিণ ভারতের চিনি 
মালিকের! এতে আপত্তি করতো না 
কারণ উৎপাদন খরচ কম হওয়ার 
ফলে তাদের মুনাফা বেশী হতো। 
এভাবেই ক্রেতার্ধের পকেট ও আব 
চাষীদের টশ্যাক মেরে চিনিকল 
মাঞ্িকের1 ইন্দিরা! গান্ধীর আমলে 
আরামেই দিন কাটাচ্ছিল | বাজারে 
চিনির দাম ছিল ছুরকম। কিছুটা! 
চিনি কম দায়ে রেশনে দেবার জ্রন্তে 
‘লেভি’ হিসেবে সরকারকে দিতে 
হতে!, বাকিটা ইচ্ছে মত বাজার ধরে 
বিক্রী করার সরকারী অমি ছিল। 


ভারতের ক্রেত! সাধারণ প্রয়োজন 
মত চিনি কিনতে-পাহিলেন না। 


ফলে মজুত চিনি পাহাড় প্রমাণ হল। , 


এদিকে আথ চাষীদের আখ ফলন 
প্রচুর। মিলের মছুত চিনি বিক্রী 
ন! হওয়া! পর্যন্ত নতুন মরশুমে চিনি 
উৎপাদন শুরু করা মায় না। এপ্দিকে 
আধ চাষীদের গত বছরের পাওনা ও 
"পুরো! শোধ হয় নি। অভএব মিল- 
মালিকদের আরো কম দরে চিনি 
বিক্রী করতে হবে। দক্ষিণ ভারতের 
কলমালিকেরা কম উৎপাদন খরচের 
স্থবিধ] পেয়ে কযদাখেই চিনি বিক্রী 
করে মজুত কমাতে শুক্ধ করলো । 
ফলে উত্তর ভারতের চনি বল 
মালিকেরা শঙ্কিত হয়ে উঠলে। 
ইন্দিয়াসরকারের উপর যেমন বিহায়, 
উত্তর প্রদেশের চিনি কল মালিক- 
দের প্রভাব বেশী ছিন, ঠেখনি 
যোরারজী সরকারের উপর মহারাষ্ট্র 
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠার 





হয় ॥ 


কালিদাস কুণ্ডু . 


এবারের আসঙ্গ নির্বাচন ভারত- 
বর্ষের অভ্যন্তরে ও বাহিরে  রাজ- 
নৈতিক মহলে প্রত্ৃত কৌতূহলের 
বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে । ছুটি অভি- 
বৃহৎ, শক্তি ছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের 
বিভিন্ন রাজধানীতে ভারতের লোক- 
সভায় অত্যাসন্ন মধ্যবর্তা নির্বাচনকে 
কেন্ত্রকরে ইতিমধ্যেই জ্রন। কল্পনা 
শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচনের 
সম্ভাব্য ফলাফল নিয়েও বিভিন্ন মহল 
'সমীক্ষ1 ও মন্তব্য প্রকাশ করছেন ৷ 
১৯৭৭ সালের নির্বাচনকে কেন্ত 
করেও ঘরে-বাইরে বহু আলোচনার 
ঝড় উঠেছিল। ধ্বৈয়তন্তৰেয় বিরুদ্ধে 
গণতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য গ্রশ্থাতীত 
ছিলনা । কেননা, শ্বৈর তন্ত্রের 
প্রতিতব ইন্দিরা গান্ধী তখনও 
ক্ষমতালীন। দেশব্যাপী তার 
কটিকাবাহিনী তখনও সদপ্ডে ও 
লদাপটে তৎপর | বিরোধী রাজ- 
নৈতিক দলগুলো জয্মপ্রকাশ নারায়- 
পের নেতৃত্বে একটি সাধারণ মঞ্চে 
ফিলিত হয়েও দক্ষিণ ভারতে শক্তি- 
-শালী সংগঠন গড়ে তুলতে ব্যর্থ 
হয়েছিল . তাছাড়া _ মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টির ন্যায় জঙ্গী ও গণ-. 
ভিত্তিক রাজ্জনৈতিক দলগুলে] ভবরুয়ী 
অবস্থায় দুর্বল হয়ে * পড়েছিল । 
তানের শত শত মেত! ও কর্মী গৃহ- 
চটুত হয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য 
হয়েছিল। তাদের বিভিন্ন, গণসং- 
গৃঠলগুলোর ' উপর সুপরিকল্পিত 
আক্রমণ পরিচালন! করে সংগঠন- 
গুলোকে পন ও নিষ্ষিয্ করে ঘেওয়! 
'হয়েছিল। তৎসত্বেও নির্বাচনে 
ইন্দিরা গান্ধীর বিপর্যয় ও বিরোধী 
দলগুলোর মাফপর্য ছিল খুবই 
অগ্রত্যাশিত। জনতা পার্টি ক্ষমতার” 
অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশ বিদেশে 
একটি প্রশ্নই সাগ্হে উত্থাপিত 
“হয়েছে “পরস্পর বিরোধী মতাদর্শে 
বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির এই 


চেয়েছিল। তারা জনতার মধ্যে 


বারের নবাচনের রাজনৈতিক গুরুত্ব. 


যামুলি ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে” 


আত্মবিলোপ্‌ করেও রাই স্বযংদেবক-_ এবারকার নির্বাচম কিন্ত অত হাক! 


সংঘের মাধ্যমে নিজেদের পৃথক 
অস্তিত্ব বজায় রেখে শক্তি সম্প্রসারণে 
তৎপর হয়ে উঠল । তারা কেরালা 
সি, পি, আই ও সি, পি, এম-এর 


-কমীদের উপর আক্রমণ শুরু করে 


দিল। হিন্দীভাষী অঞ্চলে সাম্প্র- 
দরিকতার বিষ ছড়িয়ে, দাঙ্গা 
বাধিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে 
ভীতির সঞ্চার করল। পূর্ব ভারতেও 
তারা সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্ভোগী 
হয়ে উঠল । ফলে শ্বৈরতস্ত্র বিরোধী 


_শক্তিগুলি সাম্প্রদ্রাপ্িকতার_বিরুদ্ধেও 


সজাগ ও কর্মতৎ্পর হয়ে উঠল? 
জনতার অত্যস্তরেও সাম্প্রদায়িকতা 
বিরোধী শক্তিগুলে! সোচ্চার হয়ে 
উঠল | প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা 
বিরোধী একটি প্রবল অত্যু্থানের 
মাধ্যমেই কেন্দ্রে জনতা সরকায়ের 
পতন সংঘটিত হল। এটি 

এই সব রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার 
মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর কিছু রাজনৈতিক 
স্ুর্বি্ নিশ্চই হয়েছে। জনতা দল 
নিজেদের মধ্যে 'ছন্থ যত €থকে 
বিচারকে প্রহননে পরিণত করেছে ।' 


"জরুরী অবস্থায় জন্য দায়ী দুদ্ধ- 


কারীদের আইনানুগ কেনি শান্তির 
বিধান করতে তারা ব্যর্থতার পরিচয় 
দিয়েছে । আর; সেই স্থষোগে 
ইন্দিয়! গান্ধী সারা দেশ ঘুরে একথপ 
সদস্তে প্রচার করে বেড়িয়েছেন থে 


“জনতা সরকার অপদীার্ণ-_ক্গনতা 


সরকারের হিম্মৎ নেই তাকে গ্রেপ্তার 
করার। সংবাদপত্রগুলে। ইন্দিরাকে 
মদত দিয়েছে । তারা কৌশলে 
একটু করে ইন্দিরাকে তুলে ধরেছে 
পাদপ্রদধীপের দামনে। ইন্দিরার 
রাক্ষনৈতিক পুনর্বাসনের পথ প্রশস্ত 
হয়েছে । | 

উপয়োক্ত রাজনৈতিক পরি- 
প্রেক্ষিত ও - পটতৃমিকায় এগিয়ে 


নবার্জিত এক্য টিকে থাকবে কিনা “এসেছে লোকমভার আগ মধ্যবর্তা 


কিংবা কতদিন টিকে থাকবে 1জনভা- 
দলের অস্তগরত রাজনৈতিক শক্তিগুলি 
তাঁদের পরীক্ষার ব্যর্থ হয়েছে । খৈর- 
তন্ত্রে্স বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত না 
রেখে তার! নিজেদের মধ্যে কোন্দলে . 
মত্ত হয়ে উঠল এবং তার অনিবার্ধ 
ফলশ্ৰুতি স্বরূপ জনতা সমকারেরও ' 
পতন ঘটল । 

জনতা! সরকারের পতনের বহু 
কারণের মধ্যে অন্ততম প্রধান কারণ 
জনসংঘের পাশ্প্রদাত্িক মনোভাব । 
জনলৃং সবাইকে বোক] বানাতে. 


নির্বাচন । গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
সামনে. আজ প্রধান বিপদ রূপে 
দাড়িয়েছে ছুটে| অশুভ শক্তি 
স্বৈরতস্্ ও সাশ্প্রদার্সিকতা। বিপ- 
ক্ীত দিকে গড়ে উঠছে বামপন্থী ও 
গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিরোধের মঞ্চ । 


ভারতীয় রাজনীতিতে এই সর্বপ্রথম 


বামপন্থী শক্তি একট] বিকল্প শক্তি- 
রূপে সর্বভারতীয় রণমঞ্ধে আত্মপ্রকা- 
শের সথযোগ পেয়েছে । 

_ কেউ কেউ বলে থাকেন, 
*নির্বাচনতো] একটা রুটিন মাফিক 


স্পা ৮ 


করে দেখার কিছু নয়। আমর] এই 
নির্বাচনের গুরুত্বটাই একটু তলিয়ে 
দেখতে চাই । | 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দূল ও 
উপদ্লগুলির পারম্পরিক সম্পর্ক, 
অবস্থান, বিস্তাস ও পুনবিশ্ঞাসের 
চিত্র সামনে রাখলে এটা স্পষ্ট হয়ে 
হঠে যে, ভারতবর্ষ রাজনৈতিক দিক 
থেকে একটি অনিশ্চয়তা ।অস্বিয়তার 
যুগে প্রবেশ করেছে। বুর্জোয়! 


- শিবিরের সংকট আজ এমন একটা 


জায়গার এসে দাড়িয়েছে যে, একটি 
মাত্র পার্টি রাজনৈতিক ক্ষমত] দ্ধ- 
লের কথা ভাবতে পারছেনা । এই 
সংকট কোনও ব্যক্তি বিশেষ বা দল 
বিশেষের হুট্টি নয়। এটা পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থার সংকট । আধা ওপনি- 
বেশিক দেশের বুর্জোয়াদের এমন 
মূরদ নেই যে ভারা একটিমাত্র ক্য- 


বন্ধ, সংহত ও সুশৃংখল দলের মাধ্যমে - 


শাসন ক্ষমতা পরিচাঁলন1 করে। 


তাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া আছেন যারা ইন্দিরা-বিরোধিতায় 


আফ্রিকার একাধিক আধা- 
ওপনিবেশিক দেশসযূহে হয় শাসন 
ক্ষমতা] পরিচালন! করেছে বহুদলীয় 
কোয়ালিশন, না হয় সামরিক এক- 
নায়কত্ব। 

" জ্তনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পর কোন কোন বুর্জোয়া নেতার কণ্ঠে 


+ উচ্চারিত হয়েছিল ছবিদলীয় প্রথার 


কথা । যে দেশে প্রতিদিন বুর্জোয়া 
দলগুলোর ভাডাগড়া চলছে জোয়ার 
ভাটার মতো সেই দেশে দ্ি-দলীয় 
প্রথা কয়নারও অতীত। তথাপি 
লংকটের মুখে মরিয়া হয়ে তার] ছুটি 
দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে 
বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল । কিন্ত 
ইতিমধ্যে তৃতীয় শক্তির অত্যুখান 
সত্য হতে চলেছে। সি, পি, আই, 
ও নি, পি, এম-_এই বৃহৎ সর্বভার- 
তীয্ন বামপন্থী দলছুটোর নেতৃত্বে 
গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের মোর্চা গড়ে 
উঠছে'।, একথা নিঃসন্দেহে বল! 
যায় যে, নির্বাচনোত্বর ভারতীয় 
. রাজনীতির 
গণতান্ত্রিক শক্তি দলত্যাগের নীতি- 
হীন রাজনীতির বিরুদ্ধে একটি প্রবল 
চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াবে । ণ 
প্রতিক্রিবাশীলর1 এটা বুঝতে 
পেরেছে। তাই ব্বৈরতস্ত্র সাম্পর- 
দারিকতা বিরোধী মঞ্চ ত্যাগ করে 
তার! কঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে 


যাচ্ছে। বহুগুপা বৰ্দানন্দ য়েডিড 


ক্ষেত্রে এই নবোখিত, 


Ee La 


প্রমুখ স্ধোগ অন্ধানী রাজনীতি 
ব্যবসায়ীর দল ইতিমধ্যেই কংগ্রেস 
ছেড়ে ইন্দিরায় পদাশ্রিত হয়েছেন । 
অদূর ভবিষ্যতে আরও দ্বলত্যাগ হওয়] 
বিচিত্র . কিছু - নয়। কংগ্রেসের 
অনেকেই ই শ্দিরা-প্বৈরতন্ত্রের 
পতাকাবাহী ছিলেন, জরুয়ী অবস্থার 
বহু অপকর্মের সঙ্গে এর| যুক্ত 
ছিলেন। মুখে স্বৈন্তন্ত্রের বিরোধিত। 
করলেও মনে যনে এর! শ্বৈরতজের 
সমর্থক । পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী, 
মোর্ঠ। এদের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত 
না করে রাঙ্জনৈতিক দৃরদশিভার 
পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই। 

' তবে একথা মনে রাখতে হবে 
যে, জনতা কংগ্রেস ও লোকদল 
এই তিনটি দলেই প্রগতিশীল, গণ- 
তান্ত্রিক শক্তির অস্তিত্ব বিদ্তমান। 


- জনসংঘ প্রভাবিত জনতা দলে এখনও 


কিছু ব্যক্তি আছেন খারা দ্বৈরভঙ্তর-. 
বিরোধী সংগ্রামে গৌরবজ্জনক 


ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । কংগ্রেসের 


অভ্যস্তরেও বেশ কিছু তরুণ দন্ত 


ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে গণ- 
তান্ত্রিক শক্তির সহযোগী হতে ইচ্ছুক । 
লোকদল সম্পর্কে আরও আশাবাদী 
হওয়া চলে । এই দলটির শীর্ষ- 
স্থানীয় বহু নেতাই দীর্ঘকাল কংগ্রেল 


বিরোধী আন্দোলনে হিন্দী ভাষী - 


প্রদেশের মানুষকে নেতৃত্ব দ্বিয়েছেন। 
সামপ্রতিক কালে লাশ্্রধারিকতার 


ইন্দিরার পরিকল্পনা 


৫ম পৃষ্ঠার পর 


ইচ্ছুক | হর্ণ সিং, কে লি পন্থ, বিজু 
'পট্টনায়ক, এরাও নাকি শ্রীচরপা" 
তিলাধী। এই প্রচারে হয়তো। কোন 
কোন দুর্বপমন! লোক বিচলিত হতে 


পারেন, পায়ে হাত দেবার জন্যে 


তাদের হাত হয়তো নিস্পিস করছে। 


' কিন্তু এই নকল ছুর্বলমনা, বিবৈকহীন 


লোকের! কোন দলেরই শক্তি বৃদ্ধি 
করতে পায়ে না । ভবিষ্যতই তা 
প্রমাণ করবে । 


কিন্ত ইন্দিয্ গান্ধী নিজেই যে 
এই দবলছুটদের নিয়ে ফাঁপরে পড়ে: 


ছেন তার প্রমাণ এখনই পাওয়া, 


ঘাচ্ছে। ব্ৰহ্মানন্দ রেডিড এসেছেন 
বটে কিন্ত অস্ত্রের মুখ্যমন্ত্রী চেন! রেডিড 
অধুশি। বছওণা আমার উত্তর 


প্রদেশে বিপ্রোহের গুঞন্ধণ উঠেছে। 


ইন্দিরা কংগ্রেস এই আত্যন্তয়ীণ 
কর্লছে এতই বিপর্ধস্ত ঘে তারা প্রার্থী 


'ভিষান পরিচালনা .করেছেন। 
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দপর্ণি | শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 






বিরুদ্ধেও তাঁরা প্রশংসাঙ্গন ক প্রচারা- 
সং 
লিমারে, জর্জফার্ণাশডেজ, রাজ নারা- 


-ষুণ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বামপন্থীদের সঙ্গে - 


মৈত্রী ও নহঘোগিতা স্থাপনে অক্লান্ত 
প্রস্নান্‌ চালিয়েছেন | নির্বাচনোডর 
কালে এই মৈত্রী ও সহযোগিতা! 
অব্যাহত ও আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে 
এইরপ' আশা করা অযৌক্তিক 
হবেনা। 

কোর পরবে বাষপস্থী শক্তি- 
গুলির দ্রুত পর্দক্ষেপে একদিকে 
যেমন দৃক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তি- 
গুলি চমকে উঠেছে, অন্যদিকে এস. 
এ. ভাঙ্গে, মোহিত সেন প্রমুখ দক্ষিণ- 
পন্থী 'কমিউনিষ্ট' নামধারী নেতা 
বামপন্থী এক্যে বিভেদ হি 
প্ররোচনা]! হ্ট্টি করে চলেছেন। 
পশ্চিমবজে ভাঙ্গেপন্থীরা নগণ্য" 
শক্তি |, মহশ্ম 'ইলিয়াস, ভবানী 
রায়চৌধুরী, অঙ্গ দাশওধ গ্রমূখ 
কয়েকজন নেত! ছাড়া পশ্চিহবঙের 
সি, শি, আই এর নেতা ও কমখদের 
অধিকাংশই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অঙ্থ- 
গামী। বিশেষ করে গুরুধান দাশ- 
গুণের নেতৃত্বাধীন যুব সংঘের অধি- 
কাংশ কর্ষীই সি, পি, এম-এর সঙ্গে 
্রক্য গড়ে তুলতে আগ্রহী । 

পশ্চিমবলের আর একটি তথা- 
কথিত 'বামপন্থী দল এস ইউ" 
সিও বার্মশস্থী আন্দোলনের এক 
বিষ ফোড়া হয়ে দাড়িয়েছে। এই 
বলটি অতীতে বহু বামপন্থী আন্দো- - 
লনের শরিকরূপে যেটুকু শক্তি সঞ্চয় 
করেছে সেই শক্তিটুকু এখন বামপন্থী 
আন্দোলনে বিভেদ ও বিভ্রান্তি 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 










~ 


তালিকা পুরো ঘোষণা করতে পারছে 
না। বহুগুণা ২৫টির বদলে "টি 
আসন পেয়ে হুক, শাহী ইমাম মাহ- 


,যের রোষে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, চেন ' 


রেড্ডীর ভরসা বিলীয়ষান। 


নিজের যড়ধন্রদালে অতিচাল]-) 
কেরা যেমন জড়িরে পড়ে ইন্দিরা 
গান্ধীও তেমনি নিজের চক্রাস্ত জালে 
নিজেই আটকে পড়েছেন। ইতি- 
মধ্যেই তাঁর একক নিরক্কশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতার আশা হাওয়ায় ফিলিয়ে , 
ঘাচ্ছে। একসময় তিনি চরণ সিংয়ের 
জন্মদিনে রক্তগোলাপের তোড়া ' 


| পাঠিয়েছিলেন, এরপর হয়তো তাকে 


জগজীবনবাবুর জন্মদিন পালম করতে 

হবে। কিন্ত হ্থযোগলত্ধানী জগজীবন 

রাস এবং শ্ৈরতত্্রী ইন্দিরা গান্ধীর” 
কোয়ালিশন যাতে গড়ে উঠতে ন্‌ 
পারে এখন ভারতের নির্বাচক 

মণ্ডলীকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 

ছবে। 


রে 


দর্পণ ॥শুক্রবাঁর ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 


'গংবিধান 
রবি গুহরায় 


এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই থে 
বার বার. সংশোধনের ফলে 
আমাদের সংবিধান বর্তমানে যে রূপ 
গ্রহণ করেছে তাতে দেশে সরকারী 

- কাজকর্ম চালাতে পদে পদে জটিলতা 
দেখা দিচ্ছে। নির্বাচিত লোকসভার 
কাধ্যকালের সীমা যদিও পাচ বৎসর 

. কিন্তু অর্ধেক সময় পার হবার পরই 
আর তাকে টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না । 
এই সমতার অন্থুধীন হয়ে পণ্ডিতের! 
না 'জনে নানা মত প্রকাশ 
রেছেন। অনেধেই বলেছেন 

f কিছুটা দংশোধন করে মিলেই কাজ 
চলে যাঁবে। শ্রীপান্ধিবাল! বলেছেন 
কিছুটা নয় অনেক কিছুই পাণ্টাতে 
হবে তিনি মত প্রকাশ করেছেন 
আমেরিকার অনুরূপ রাষ্ট্রপতি শাসিত 
সংবিধান রচনার স্বপক্ষে । 'তিনি 
বলেছেন রাষ্ট্রপতি নিজের বিবেচন! 


অনুযায়ী মন্ত্রীদের, নিয়োগ করবেন 


এবং সেই নিয়োগ যে পার্লামেন্টের 
পাচমিশালী ভিড়ের মধ্য থেধ্চে 
করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা 
থাকবে না, এমনকি বিদেশ থেকেও 


"আছ 


বিশেষজ্ঞ এনে নিয়োগ কর! যেতে 


পারে। এখানে বল! যেতে, পারে 
ঠিক বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ 
করতে হবে এমন কোন কথা নেই। 
যে সব ভারতীয় বিশ্রেষজ বিদেশের 
চাকরীতে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
আছেন তাদের ফিরিয়ে আন] যেতে 
পৃরে। , 
যোগ্যতা অনুযায়ী ভাল সন্পকাক্ষী 
চাকরী উচ্চশিক্ষিত অনেক ভারতীয়- 
দের পক্ষে দেশে জুটিয়ে নেওয়া সম্ভব 
হয়নি, কারণ আমাদের সংবিধানে 
সরকারী অনেক প্রকার উচ্চপদের 
অন্ত কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্য- 
“তার মান নির্ণ্ন করে দেওয়! হয়নি 
যার ফলে দেখা ' খেছে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে অর্থশিক্ষিত ব্যক্তি রাজনীতি 
করে মন্ত্রী হতে পেয়েছেন এবং 
অনেক প্রকার সুযোগ সুবিধা সমেত 
মোট! টাকা রোজগার করছেন। 
যোগ্য ব্যক্তিরা ছেশে অবহেলিত হয়ে 
বিদ্বেশে চলে গেছেন । উচ্চশিক্ষার 
কার্যক্রম অসম্পূর্ণ রেখে নিছক রাজ- 
নীতি করে যে দেশে উচ্চ সরকারী 
পদ দখল কররার স্থযোগ থাকে পে 
দেশে শিক্ষার মান নিস্নগামী হয় এবং 
লে সঙ্গে সরকারী লমস্ত প্রকার 
বিভাগে প্রশাসনিক অযোগ্যতা দেখা 
দেয় এটা প্রমাশের অপেক্ষা রাখে 
না। 
আমাদেশ দেশে রাজনীতির 


ক্ষেত্রে নেতাদের পরম্পরের প্রতি 
দোষায়োপের ষে প্রবল প্রবণভা 
দেখা দিয়েছে সেটা? সামগ্রিক 
অধোগ্যতাকে প্রকট করে 'তুলেছে। 
যোগ্য ব্যক্তিদের উচ্চতম প্রশাসকের 
আসনগুলিতে বসাবার প্রয়োজনীয় 
পন্ধতি' হিনাবে প্রীপা্ষিবালা' এক 
বিচক্ষণ রাষ্ট্রপতি নিয়োগের কথ! 
বলেছেন। দেশের নেতৃত্বের মনো- 
ভাবের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে 
প্রতিটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ 
স্থানীয় নেতা নিজেকে ভারতের 
প্রধানমন্ত্রীর পদোপযোগী বলে মনে 
করেন। দলের কমাঁরা সবাই এক 
একটি নেতা বা কিং মেকার । 
ইংরেজ শাসনের অবসানের পর 
তারতীর়দের হাতে দেশের শাসন 
ক্ষমতান্ঠান্ত করবার চান্ত সংবিপ্লান 


রচনার প্রয়োজন হয়েছিল । মৃং- 
বিধান একট] লিখিত ‘দলিল যার 


মধ্যে দেশের শাসনকর্তার্দের নিয়োগ- 


পদ্ধতি এবং তাদের প্রত্যেকের 
‘বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার বিবরণ লেখা 
আছে। সেই লিখিত দলিলের 
নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন মারফৎ 
আমাদের দেশের শাসনকর্তাদের 
"আমরা! নিয়োগ করছি। 


- প্রায় তিরিশ বছর আগে ঘখন- 


লংবিধান রচনা হয় তখন সংবিধান 
রচনা! লভার চেয়ারম্যান ডঃ বি,আর, 
আম্বেরকর আমাদের সংবিধানের 
সাফল্য বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে মন্তব্য 
করেছিলেন, “ইহা এক কার্যকরী 


সংবিধান, ইহ! সম্প্রপারণঞ্ীল, ইহা, 


দেশকে শাস্তির সময়ে এবং যুদ্ধে 


সময় একতাবন্ধ রাখবার প্রয়োজনে 


যথেষ্ট মঙ্জবুত”” 1 ভঃ আম্বেদ্করের 
মন্তব্য প্রায় বিশ বৎসর সময়কালের 
জন্য সঠিক. ছিল । এই বিশ বছরে 
৩৬৫ ধারার বলে সংবিধান কিছু 
কিছু সংশোধিত হলেও কোন গুরুতর 
পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়েনি । 
তারপরে আরম্ভ হুল ক্রমাগত 
সংশোধন এবং নেতৃত্বেন্ন পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে আবার পাল্ট। সংশোধন । 

স্ষয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের অনেক কিছুরই পরিবর্তন 
হয়, সেই সঙ্গে দেশের আইন কাহুন 
সমেত মংবিধানও কিছু কিছু 
পরিবর্তন হতে চাইবে এতে আশ্চর্য 
হবার কিছু: নেই। কিন্তু সেই 
পরিবর্তন যখন কোন ব্যক্তিবিশেষ 
অথবা দলবিশেষের স্বার্থের প্রয়োজনে 
কর] হ্য় তখন সেট! এক গহিত 
কার্য বলে গণ্য, করা যায়। দেশের 


সংবিধান একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
দ্বলিল। এই দ্লিলকে নিয়ে ছিনি- 
মিনি খেললে; ইচ্ছামত ধার! সং- 
যোজন করলে, ংধারার ক্ূপাস্তর 
ঘটালে সেট] জনসাধারণের সামগ্রিক 
চরিত্রকে প্রভাবিত করবে। 
সংবিধানের গুরুত্বের বিষয়ে 
এখানে কয়েক টা কথা বলা প্রয়োজন 
"মনে করছি। (১) সংবিধানের 
কোন ধারার পরিবর্তন, সংযোজন 
আবন্ঠক হতে পারে কিন্ত সেই 
আবশ্তকীত়্ পরিবর্তনের জন্ত দর্ব- 
প্রথম প্রয়োজন এমন একটি কমিটি 
যায় প্রতিটি সভ্যের শিক্ষাগত 


যোগ্যতায় এবং আইনজ্ঞানে দেশের 


মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিতি থাকবে। 
ভারততর রর্তমান লোকসতার দভ্য 
নির্বাচন পদ্ধতিতে কোন প্রকার 
শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নির্দেশ 
করা নেই, কাছেই লোকসভা ছারা 
সংবিধানের জোন প্রকার পরিবর্তন 
ঘটান হুবিবেচনার পরিচয় বলে গণ্য 
কর! ষেতে পারে না। লোকসভা 


দ্বারা প্রস্তাবিত আইন বারবার স্ুপ্রিষ- 


কোর্ট দ্বার! প্রতিহত হওয়ার ফলে 
এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে অশিক্ষিত 
দের ছার] পরিপূর্ণ, হয়ে যাবার 
সম্ভাবনাপূর্ণ লোকসতার আইনগত 


দুরদৃষ্টি নেই । 

- (২) লোকনতায় বা বিধান- 
লভার নির্বাচনের পরে আমর! যে 
সরকার লাভ করি তা অত্যন্ত তঙগুর। 
পাচ বছরের জন্য নির্বাচিত বহু অর্থ 
ব্যয়ে গড়! সরকার যে কোন দিন 
এমন কি অধিবেশনের' প্রথম দিনই 
ভেঙ্গে 'ঘেতে পারে । এই খকন্মাৎ 
ভেঙ্গে ঘাবার সম্ভবিনাপূর্ণ লঁয়কারের 
পক্ষে হুস্থির ভাবে কাজ চালান (কান 


প্রকারেই সম্ভব হ্য় না। নাবিক যত । 


কুশলী হোক না কেন অবিরত ঝড়ের 
সঙ্গে যুঝে বন্দর অভিমুখী জাহাজ 
চালন! করা ভার পক্ষে কোন প্রকা- 
রেই সম্ভব হয় ন} । নির্বাচিত জন- 
‘প্রতিনিধিদের মধ্যে একদল প্রাণপণ 
চেষ্টা চালিয়ে হাচ্ছেন কি করে সরকার 


ভেঙ্গে দেওয়া যায় আর একদল চেষ্টা 


করছেন কোন রকমে সরকার টিকিয়ে 
রেখে যে কিনচালান বায় কাজ 
চালিয়ে যেতে । এই দু দলের মধ্যেই 
আবার কিছু ব্যক্তির উৎপত্তি হয়েছে 
যারা মাঝামাঝি থেকে সরকার 
ভাঙাগড়ার খেলায় মেতে “যত পার 
খি'চে নাও” নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন । 
এরই নাম হচ্ছে রাজনীতি এবং এই 
নীতি অনুসরণ করার ফলে দেশবানীর 
নীতিজ্ঞান এবং সততার প্রতি নিষ্ঠা 
ভেঙ্গে পড়ছে। 
প্রবণতা পূর্ণ সরকার গঠনের সাঁংবি- 
ধানিক রীতি আমাদের দেশে একদল 
দুনীতিগ্রস্ত মানুষের জল্প দিয়েছে । . 


এই তেলে যাওয়ার - 


গণতন্ত্রে বিরোধী দ্বলের প্রয়ো- 
জনীরুতা বিষয়ে পঞ্ডিতেরা যেসব 
তত্বকধা বলেছেন পে সব অনেক 


পুরোনে! ধারণ] এখনকার যুগোপযোগী রেল 


নয় অথবা ভারতীয় মানসিকতার 


- উপযোগী নয়। সেই সব পণ্ডিতদের 


ধারণা ছিল না যে এন দেশও আছে 


যেখানে গণতন্ত্রের দ্বোহাই দিয়েব Jক্তি- "করেছিল । 


গভ স্বার্থে রেপরোয়া দল বদল চলতে 
পায়ে। যেহেতৃ সংবিধানে ঘলবদল 
বিষয়ে কিছু নিষেধ বিধি রাখ! হয়নি 
সেই হেতু গণতন্ত্রের নামে এই ব্যভি- 
চার চলছে । আসলে ডঃ আদ্বেদ- 
কর এবং সংবিধান রচনাকারী সভার 
অপরাপর প্তিতেরা আজকের উদ্ভূত 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি সঠিক কল্পনা 
করতে পারেননি । 

সংবিধানের ৩৬৫ নং ধারায় 
প্রদত্ত ক্ষমতার বলে পার্লামেন্টের 
শাসকর্দল সংবিধান সংশোধন করতে 
পারেন, কিন্ত সেই সংশোধন জ্ন- 
সাধারণের স্বার্থের সহায়ক হয়েছে 
কিন! এটা বিচার করে দেখবার ভার 
দেওয়া হয়েছে -সুপ্রিমকোর্টকে। 
সুপ্রিমকোর্ট সংশোধিত ধারাটা নিজে 
থেকে পরীক্ষার জন্য নিতে পারেন 
না, কোন ব্যক্তিকে অথবা সংস্থাকে 


চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে তবেই বিচার ' 


করে দেখা হুবে। সুপ্রিমকোর্টের 
বায়ে সংশোধনট! বাতিল হয়ে ষেতে 
পারে। সময়ের গতির সঙ্গে সামগ্রস্ 
রেখে চাহিদা অহ্যায়ী জনসাধারণের 
কল্যাপের প্রয়োজনে পরিবর্তন করে 
'সংবিধানকে যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে 


রাখবার.এটাই মোটামুটি হিসাব, কিন্ত 


মই বন্দোবস্ত যথেষ্ট নয়, আরও সঠিক 
বিধি থাকা প্রয়োধ্ন। ০ 
গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার 


ইতিহান পর্যালোচনা করে আমরা 
দেখতে পাই একটা দেশে গণতান্ত্রিক 
সংবিধান রচনার প্রয়োজন হয় 
তখনই যখন দেশ বিদেশী শালন 
মুক্ত হয় অথবা দেশে রাজশক্তিন্ন 
পতন হয়। প্রায় হুশো বছর আগে 
আমেরিকানরা ইংরাজ শাসন 
মুক্ত হয়েছিল এবং নিজেদের সংবি- 
ধান রচল1 করেছিল । আমেরি- 
কানরা স্বাধীন হয়েছিল সশস্ত্র যুদ্ধ 
করে। ইংরেজ সৈন্য যথেষ্ট চেষ্টা 
করেও শেষ রক্ষা 'করতে পারেনি, 
তারী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমেরিকা 
ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, আমে- 
কিকানদের সশস্ত্র যুদ্ধের যোগ 
হয়েছিল, কারণ সে যুগে 
প্রতিটি আমেরিকান সশস্ব 
ছিল, সেখানে অস্থ আইন, লাইসেন্স 
ইত্যাদি ব্যাপার ছিল ন! এবং এখনও 
নেই। তাছাড়া সাঁমক্িক বাহিনীর 


আগ্রেয়ান্্র ও বেসামরিক লোকেদের, 


আগ্নেয়াস্ত্র মধ্যে কোনই গ্রতেদ 


॥ 
॥ সাত 


ছিল নখ এখনকার মভ যুক্তি 
সা্রিক অস্ত্রের প্রচলন তখনও 
হয়নি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ জেনা- 
"ওয়াশিংটনের  স্থযোগা 
. পরিচালনায় বিজয়ী আসেরিকানর] 
জর্জ ওয়াশিংটনকে তাদের গ্রথম 


রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে সংবিধান রচন! 
আমেরিকার স্বাধীনতার 


সংগ্রামের সঙ্গে তুলন! করলে ভারত" 


বর্ষ শ্রেফ পান্তাড়। কষে স্বাধীন 
হয়েছে বলে মনে হবে! নেখানক্কার 
নাগরিকদের ব্যক্তিশ্বাধীনতার সঙ্গে 
তুলনা করলে দেখা ঘাবে আমর? ঠিক 
কোন বিদেশী শাসকের অধীনে বস- 
বাস করছি, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে 
অস্ত্ধারণ করবার যে অধিকার ইংরেজ 
আমাদের কাছে থেকে হয়ণ করেছিল 
লে অধিকার এখনও আমরা পাইনি । 
আমেরিকার নাগরিক যদি মনে করে 


তার কারে! দ্বারা আক্রান্ত হবার ' 
সম্ভাবনা আছে তাহলে সে অফিন 


" থেকে বাড়ী ফ্রিবার পথে দোকান 
থেকে রাইফেল কিম্বা রিতলবার 


কিনে নিতে পারে, কোন বাধা নেই 
এবং তার দামও কিছু হাতী ঘোড়া 
নয়, টেবিল ফ্যান, প্রেসার কুকার, 
রেডিও ইত্যাদির মতই হবে। 
আমেরিকান সংবিধানের একট! মজা 


ংশ১*ম পৃষ্ঠায় 


শেষা 


এবারের নির্বাচন 
পার 

হুট্টিতে নিয়োজিত কয়ছে । বিগত 
কয়েক বৎসর যাবত তাদের একমাজ 
কর্মঙচী হয়ে দাড়িয়েছে অন্ধ সি, পি. 
বিদ্বেষ প্রচার করা। মুখে 


এম, 
মার্কসবাদ্-লেনিনবাদ, কাৰ্যক্ষেত্রে 
কংগ্রেস ও জনতার সঙ্গে কণ সিলিরে 


গণতাঞ্রিক আন্দোলনের অপবাদ 
রটন! করাই এদের “সমাঞ্জতাস্ত্রিক 
বিপ্লবের” আশু কর্তব্য হয়ে দাড়ি- 
য়েছে। 

। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরাল। 
এই তিনটি গণ দুর্গ (জ্যোতি বসুর 
ভাষায়) স্থরক্ষিত করে বামপন্থী 
শক্তির অভিযান চলবে এবার গোটা 
ভারতবর্ষের অনধিরুৃত অঞ্চল অভি-. 


মুখে । ১৯৮* সালের মধ্যবর্তা 
নির্বাচন এই স্থষোগ উপস্থিত 
করেছে বামপন্থী আন্দোলনের 


সম্মুখে । এই নির্বাচন রাজনৈতিক 
চ্যালেঞ্জজপে গ্রহণ করে সি, পি, 
আই ও লি, পি, এমকে এগিক়ে 
অলিতে হবে কমিউনিষ্ট এক্যের্ পথে 
আদম্ন গণতাঞ্জিক বিপ্রবের স্বার্থে। 
দুই কমিউনিষ্ট পার্টির এক)ই হোক' 
আজ প্রধান রপধ্বনি। এই এক্য 
সাধনে ব্যর্থ হলে তানৃতবর্ষের গণ- 


তাঙঞ্জিক আন্দোলনের ভবিস্তত অন্ধ- . 


কারাচ্ছহ। 


চর 


॥ আট ॥ 


বুন্তাক্ত ১৪ই ডিসেম্বর. 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৯ 


বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী (৫) 
যোগেশচন্জ সি 





স্েহাৎসু দত্ত ' 


১৪ই ডিসেম্বর । ১৯৭১ লালের, 
এই দিন সপ্ত স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাঙলা- 


দেশ যখন আনন্দ ও উল্লাসের ভেতর 


দিয়ে নিজেদের আবেগ প্রকাশ 
করতে চলেছিলেন তখনি ভয়ানক 

- ছুঃস্বপ্পের মত তীর! জানতে পারলেন 
পরাজিত কাঁলসাপেরা পশ্চাদপনরণের 
প্রাক্কালে শেষ ছোবল মেরেছে। 
এবার তাদের লক্ষ্য ছিলে। বাঙলা" 
দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ । 

,. ডিসেম্বরের কনকনে শীতের 
রাত। চারিদিক নীরব ও নিম্তনধ। 
বাছিরে জনমাঁনব তে দূরের কথা 
একটা কুকুরের শহও পাওয়! খাচ্ছিলে! 

| না। শুধু দূৱরে--বন্ দূরে মাঝে মধ্যে 

. হঠাৎ হঠাৎ গুলির আওয়াজ তেসে 
আসচে। এবং কখনে? কথনো এই 
হিমশীতল রাতের নিস্তন্ধজ] ভেদ করে 
এক-আধখাঁন] মিলিটায়ী-জীপ ছুটে 
হাঁচ্ছে। এসব জীপ কাফুরর ভেতর 
কোথাক্ক ছুটে চলেছে ত! কেউ জানে 
না। সাধারণ শ্রান্ুষের মানসিক 
অবস্থা] তখন এটি জানার মতো 
ছিলোও ন! । না, এই নৈশ অভিযান 
একেবারে উদ্দেশ্ধতীন নয়। জানা 
গেলে! দুদিন পর--+১৬উ ডিসেম্বর । 
যেদ্বিন পাকিস্তানী সাময়িকবাহিনী 
মুক্তি বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ 

, করেছে সেদিনই জান! গেলে, এমব 
বুদ্ধিণীবীকে রাতের অন্ধকারে কার্চুর 
ভেতর ঘর থেকে বের করে নিয়ে 

শিকে তার? ত্য] করেছে ৷ সেদিন এই 
হত্যাকাণ্ড জম্পরর্ক সাধারণ মান্নের 
অনুকৃতি ষ্যই থাকনা কেন, আজ এর 
অস্বদিছিত ছুযঃভিসছি দিবালোকের 
মতো! স্পষ্ট | , 

পাকিস্তানীদের প্রাথমিক উদ্দশ্ 
হুলো| বাগলাদেশের , মুক্তবুদ্ধিদম্পন্ন 
লোকদের হত্যা! করে দ্বেশটিকে বুদ্ধি- 
বৃত্তির ক্ষেত্রে দেউলিয়] করে দ্রেওয়া। 
এতে তাদের লাভ হিবিধ । তাদের 
শোষণের পথ পরিষ্কার কয] এবং এর ' 
বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিবাদের কঠরোধ 
করা। এই পরিক্্পনাটার নীল 
নকশা তৈরি করেছিলে] কুধ্যাত রাও 
ফরঙ্ান আলী। তালিক তৈরি 

- করে দিয়েছিলো ভ্রামাঘাতে ইদ* 
লামী দলের তৎকাদীন লাষরিক 









বিয্লার্শারী্গঞিকালরাল 


হলেন 


হুল সস তT 1 
সর্বপ্রকার লজ্ীলরঢাযা হ্রীজওউক্ুষ্ট 


৯৯ ‘লাস চনত সিদু লেন ক ভি 


| উপদল আল বছর । এই প্রতিষ্ঠানটি 


বাডলার্ধেশের আনাচে কানাচে 


পাগল! কুকুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছে 


‘মুক্তিবাহিনী এবং এই বাহিনীকে 
সাহাষ্যকারীদের খোজে। তারাই 
রাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এদের ধরে 
এনেছে এবং রায়ের বাজারে একটা 
খাদের ভেতর. হত্যা করেছে। 
বাওলাদেশ শ্বাধীন হওয়ার পর রাও 
ফরমান আলির টেবিলের উপর 
রক্ষিত একটা নোট বই থেকে একথা 
জানাষায়। 

আজ বাওলাদেশ শুধু খ্বাধীন হয় 
নি, বরং বনু বিপর্যয়ের ভেতর দ্বিয়ে 
এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে । 
হয়তো একদিন এই দেশ তাবৎ বাধা- 


রিপত্তি অতিক্রম করে বিশ্বের দরবারে 
মাথা উচু করে দাড়াবে । কিন্তু এই 
শ্বাধীনভার জন্তে তাদের যে মুল, 


দিতে হয়েছে তাণঅচিস্ত্যনীয় । কারণ 
সেদিন যাঁদের হত্যা কর] হুয়েছিলে! 


অনেকেই শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎ- 


মক ও বিজ্ঞানী.হিসেবে আন্তর্জাতিক 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ।' তাই 
আজো প্রতি বছর এই দ্রিনটাতে 
বাগলাদেশ্রের মানুষ সশ্রদ্ধচিত্তে এসব 
মনীষীর স্থৃতি তর্পন করে আসছেন। 
আজ হয়তো এদের আত্মীয় স্বজন 


ব্যথা বেন] ভুলে যেভাবে হোক 


সাত্ব খুঁজে পাচ্ছেন, কিন্তু জাতীয় 
জীবনে এর কোন সাম্বনা নেই । 
সেদিন হার! জল্লাদ আল বদয়ের 


হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন তারা 
মুনীব চৌধুরী (শিক্ষণ, 
মোফাজ্ঞদ হায়দার চৌধুরী (শিক্ষক) 
ডঃ জ্যোতিধয় ওহঠাকুয়ত! (শিক্ষক), 
আহমদ (শিক্ষক), 
আনোয়ার পাশ (শিক্ষক), ডঃ আবুল 


গিয়াম্দ্দীন 


লরের (শিক্ষক), ডঃ ফয়নুল মহী 
(শিক্ষক), ফজলে রাব্বী (ডাক্তার) 
শামসুদ্দীন আহমদ (ডাক্তার), আব- 
দুল আমীন (ডাক্তার), মোহম্যদ 
মোতূ জা! (ডাক্তার) অবনীযোহন দত্ত 
(শিক্ষক), শহীদুল্লাহ কারসার (সাথি- 
তি)ক ও সাংবাদিক), আলতাফ মাহ- 
মুদ (শিল্পী), আঃ ন. য. গোলাম 


মোস্তাফা (লাংবাধক), - নিজামুদ্দীন 


মানিক (সাংবাদিক) সেমিন] হোসেন 
(সাংবাদিক), মেহেকুলিসা (সাহি- 
তিক গ্রমুখ। 

আজ তাদের -শাহামত বাধিকী 
উপলক্ষে আমরা তাদের স্বতির 
উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিব্দেন করছি। 





| 

ৃ 
উপাদান সাহের ভবে ) 
রা 
টিটি | 
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অজুন দ্বাস 


জনৈক বাঙলাদেশী বন্ধুর সৌজন্তে 
হঠাৎ চাটগী থেকে প্রকাশিত এক- 
খানা দৈনিক পত্রিকা হাতে এলে1। 
এমন কিছু ভালে পত্রিকা নয়। 
বেশির ভাগই চাটগীর খবর | অর্থাৎ 
গোট! পত্রিকাখানায় আঞ্চলিকতার 
ছাপ এত বেশি যে, পড়তে ইচ্ছে 
করেনা! ৷ সেই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 
প্রকাশিত একটি লংবাদের প্রতি 
আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো অধ্যক্ষ 
যোগেশচন্র সিংহ পরলোক গযন 
করেছেন । আমার কাছে থবর- 
খানার গুরুত্ব অপরিসীম । কারণ 


'যোগেশচন্দ্র বাঙলা দেশের একজন 


প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী । আমি 
নংবাদখান1 পড়ে অনেকের সঙ্গে 
যোগাষোগ করলুম । এদেশে অনেকে 
তার নাম শুনেন নি তবে ডঃ 
স্থবোধচন্্র সেনগুপ্ত তাকে চেনেন 
এবং সম্ভবতঃ, তার ছাত্র । তিনি 


নাকি আগষ্ট মাসেই তাঁর কাছ থেকে 


একখানা পত্র পেয়েছিলেন । একমাস 
নম! ঘুরতেই তার কাছে তার মৃত্যু 
সংবাদ এসে গেলো । 
যোগেশচন্দ্র সিংহ মূলতঃ শিক্ষক । 
তিনি বিভিন্ন সরকারী কলেজে 


ইংরেজি ভাষায় অধ্যাপন1 করি- 
তেন। 


সেই সুবাদ্বে তার লংগে 
বিরাট ছাত্র গে ঠীর. সম্পর্ক জড়িত। 
সাহিত্যের একজন অঙ্থরাগী পাঠক 


হিসেবে তিনি বাঙলাদেশের সুধী 
সমাঞ্জের কাছে বিশেষ সমাদৃত ও 


সন্মানিত |. জীবনের অধিকাংশ 
সময় তিনি চট্টগ্রাম শহরে কাটিয়ে 
দিয়েছেল। চট্টগ্রামের পাহাভ ঘের! 
পরিবেশ, ত্যুর শাস্ত নিখিড়, সবুজের 
দমারোহ তাকে ভাবুক করে তুলেছে, 
তুলেছে. প্রেমিক করে। এখান 


থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চার জন্গু- 


প্রেরণা লাভ করেছেন। 
তবে যোগেশচন্দ্রের আসল পরি- 
চয় একজন বুদ্ধিবাধী শিক্ষক হিসেবে । 


কাজ করলেও করতে পারে । তবে 
তিনি সর্বদাই রাজ্নীতিমূক্ত ছিলেন। 
তাকে বরং সম্বাজসেবী বলাই অধিক- 
তর শ্রেশ্ব । তিনি সর্বদাই কোন না 
কোন কাজের লংগে জড়িত 
ছিলেন। তবে তার জীবনের 
অক্ষয় গৌরব হলেন চট্টগ্রাম সিটি 
কালজের প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রথম 
অধ্যক্ষের পদ্ব গ্রহণ । তখন তিনি 
সয়কারী থেকে অবসন্প গ্রহণ করে- 
ছেন। জীবনের -লামনে হয়তে! 
কোন নক্যই ছিলোন1। এমনি সময় 


LY 


চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবীর1 এই 
শহরে আর একটি কলেজ স্থাপনের 
পরিকল্পন্! নিয়ে তীয় শরণাপন্ন হন । 
কর্মপুকষ যোগেশবাবু আত্তরিকতার 


জংগে তাঁদের ভাকে পাড়। প্রদ্বান . 
করেন। সৃদ্ভ অবসরপ্রাপ্ত সিংহ - 


নতুন উত্তম নিয়ে কাজে ঝাপিয়ে 
পড়েন। তার উদ্যোগে অতি অর্- 
কালের প্ুতেতযর় কলেজটি একটি 
প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিণত 
হয়। আজ সেই প্রতিষ্ঠান সরাসরি 


সরকারী নিয়ন্্রণাধীনে চলে 
এসেছে । 
* ষোগেশচন্দ্র সিংহের জ্ঞীবনের 


সর্বাপেক্ষা) ছর্ষোগপূর্ণ সময় হলো 


১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


চলাকালীন দিনগুলে!। চান্সিদিকে 
হানাদার বাহিনীর উৎপাতের খবর 


* আসছে । এই খবরে তিনি বিচলিত 


ছজেন। তাঁর চিত্তের নিগ্িধ, 
ধ্যান ও ধারণায় এক প্রচণ্ড আঘাত 


লাগলে11 এতদিন ঘে দেশকে দরন্ম- 
ভূমি বলে ভালোবেসে এসেছেন, শত 
স্থবিধে-অসুবিধে থাকা সত্বেও দেশ- 
ত্যাগের কথা ভাবেননি, আজ কি 
তাকে শেষে দেশত্যাগ করতে হবে 1 
তখন তিনি বৃদ্ধ, চলৎ্শক্তিহীন | 
এই অবস্থায় দেশত্যাগ যে কি পরি: 
মাণ ছুধিসহ তা ভুক্তযোগী ছাড়া 
কারো! পক্ষেই অনুমান করা, সম্ভব 
নয়। তবু সাহসে ভর করে দেশের 
মাটি কামড়ে থাকলেন তিনি। 
তবে খানিকটা আত্মগোপন করতে 
হজে] । যখন-এই দুর্যোগের ভেতর 


দিয়ে দেশের মানুষ দ্িনাভিপাত কর- * 


' ছিলে, তখন এজাতীয় বুদ্ধিজীবীর! 


তার ভেতরে কোন রাজনৈতিক হতারর্শ 


যে কি পরিযাণ মানসিক যস্বণা ভোগ 
করেছিলেন তা কারে! পক্ষেই 
অমুমান কর] সম্ভব নয়। তার ব্যথা 
তো ধিমুক্সী। একদিকে তার দেশের, 
স্বাধীনতা বিপন্ন হতে চলেছে এবং 


তার জন্তে ফেশের মানুষকে অকাতরে , 


প্রাণ বজি দিতে হচ্ছে; অন্তদিকে 
অন্ধ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বশবর্তী 
হয়ে তারই সম্প্রদায়ের মামুযকে 
নিধিচারে হত্যা কর] হচ্ছে। এই 
হিবিধ যন্ত্রণার তেতর তিনি মুখোমুখি 
হলেন শ্বজন হারানোর ব্যথার । তার 
ভাই খগেন্সচন্দ সিংহ হানাদার বাহি- 
নীর হাতে নিহত হলেন । এত যন্ত্রণা 
বে অবলীলায় বুক্ত পেতে নিতে 
পারেন, তিনি কি মাছ্ষ? ন! 
যোগেশচন্দ্র সিংহ মাস্ুষ ছিলেন না, 
তিনি ছিলেন মহাপুরুষ, যহাযোগী। . 

দাহিত্যের প্রত্বি তার প্রগাঢ় 
আকর্ষণ ছিলে | এই আকর্ষণের, 
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পেছনে সাহিত্যে অধ্যাপনা যে 


প্রেরণা জুগিয়েছে তা বলার অপেক্ষা 


রাখে না। তবু চাটগীর মাটিও তাকে 
এই পথে কম অনুপ্রেরণা প্রদান করে 
নি। যদিও তিনি সাহিত্যের অধ্যা- 
পক হিসেবে সবার কাছে পরিচিত 
তবু ভার জ্ঞানচর্চা বিস্তৃত ছিলে! 
মিরস দর্শন শান্ত অধ্যয়ন পর্যন্ত । 
পৃথিবীর বিভিন্ন দর্শন তিনি অধ্যয়ন 
করেছেন এবং তাঁকে নিজ দেশের 
মাটির সঙ্গে সংঘিশ্রিত করতে চেষ্টা 
করেছেন । , এই সংহিশ্রপের মাধ্যমে 
তার চুরি আঁরো স্বচ্ছ হয়েছে, হয়েছে 
তীক্ষ ও শাণিত । 

এবার তিনি আক$. নিমজ্জিত 
হয়েছেন ভারতীয় দর্শনের বিশাল 
দমুত্রে। তাতে অবগাহন করে ৫ 
মণিযালা সঞ্চয় করেছেন ত 
পাঠিয়ে দিয়েছেন এই মহাদে 
শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের রচনাকে । 
ভিনি এবার তার বিপুল অভিজ্ঞতা 
উজাড় করে দিলেন রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যের দার্শনিক পটভ্ৃমিক] নির্ণয়ে 
তার চোখে রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন 
কবিই নন, একজন ধ্যানীও বটে। 
তার ধ্যান কাব্যকথা 'নর্নাণকৌশলের 
প্রতি যতটুকু নিমজ্জিত হয়েছে, 
কাব্যের অস্তস্থলে বিস্তৃত দর্শনবোধ 
তার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। 
এ জন্তে পর্যাপ্ত দাশনিক জ্ঞান ও-পট" 
ভূমিক! ছাড়া রবীন্দ্র কাব্য চর্চা 
অন্ধের হস্তীদর্শনের সমতুল্য । এই 
বোঝে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের 
উপর প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন 1 
এসব প্রবন্ধে তিনি রবীন্ত্ সাহিত্যের ২ 
দর্শনের অভিব্যক্তি নিয়েই বেশি 
আলোচনা করেছেন। এসবপ্প্রবদ্ের 
দংকলন করে তার একখানা বই 
প্রকাশিত হয়েছে । বইখানার নাম 
দিয়েছেন “খ্যানী ববীন্দ্রনার্থ ।১৯ 
যদিও গ্রস্থথানা বিভিন্ন সময়ে প্রকা- 
শিত রবীন্দ্রনাথের উপর লিখিত তার 
করেকটি প্রবন্ধের সংকলন, তবু «ই 
গ্রন্থ পড়লে ভার চিন্তার স্থিতি ও 
ধারাবাছিক্তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হবেই। 

তাকে কখনো. কখনে! বাওল্া- 
দেশেঃ বিভিন্ন শানে বক্তৃতা দিতে 
হয়েছে বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানে । এদব বক্তৃতায়ও তিনি 
সর্বদাই সাহিত্যের ফ্বার্শনক ঠিতি- 
টির ওপর পাঠকের দি আকর্ষণ করে”. 
'ছেন। কারণ সাহিতোর স্ঙে ধর্শ- 
মের সম্পর্ক সম্বন্ধে তার যনে কোন 
প্রকার দ্বিধ! ছন্ঘ ছিলে! ন1। 


পত্রিকায় তার মৃত্যু সংবাদ পড়ে 
তাই আমি শোকাহত হয়েছি । 
জযোগেশচন্দ্র সিংহকে দ্রিয়ে বাংলা- 
দেশের সাহিত্য মংস্কৃতির কোন 
শাখারই মান নির্ণর কর] যাবে না 
হয়তে], কিন্ত চট্টগ্রামের মান্য বহু- 
দিন ভার কথা শ্রন্থার সংগে স্মরণ 
করবেন । তান শোকযাত্রায় অংশ- 
গ্রহণকারী ছিন্দু মুললিম নরনাগীর 
নীরব শ্রদ্ধার্থ তাই প্রমাণ করে । তার, 
মরদেহ যখন এঁতিহাসিক ভে এম 
সেন হলে অল্পকালের জন্যে হি 
হয়েছিলো তথন এই শ্রন্থ। ও ভাল. 
বাদ যেন" সম্পূর্ণ অবয়ব লাভ করে 
চট্টগ্রামের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে 
পড়েছিলো । 






দপণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ 


ওয়েউবেঙ্গল ফেট 
কোঅপারেটিভ হাউসিং 
ফেডারেশন লিমিটেড 


সমবায় আবাসন সমিতি গঠন 
করে গৃহনির্মাণ করলে সহজ সুদে 
দীর্ঘমেয়াদী ঝণ পাওয়া যায় । 
এছাড়া কারিগরী পরামর্শ ও বাড়ী 


নেওয়া হয় ১:৫% এবং সত্রয়ে দিতে 
পারলে ৫% ছাড় - দ্বেওয়া হয়। 

গ্রামের ক্ষেতমঙ্জুরর! কোন ধন 
পাম না, বর্তমানে দুর্বল সম্প্রদায় ও 
মাসিক ছ শে! টাক! আত্ম করেন 
এমন লোকেদের চালাও ধণ দানের 
ব্যাপারে নিয়ম _ কাঙ্থনক্চে ব্যব- 
হারিক ক্ষেত্রে শিখিল করা হচ্ছে। 


তৈরীর মাগমশলা সংগ্রহের ব্যাপা-- কিন্ত ইদানীং বাড়ি তৈরীর মাল- 


রেও সাহায্য পাওয়া যায়। এ অন্ত 


মশলার দাম এত বেড়ে গেছে যে 


। শীর্ষ সমবায় আবাসন সংস্থা--ওয়ে্ট অনেকেই আর মাথার আচ্ছাদন 
বেঙ্গল ষ্টেট" কো-অপারেটিভ হাউমিং তৈরী করতে নাহস পাচ্ছেন না। 
' ফেডারেশন লিঃ-এর কলকাতার | 
হেড অফিস বা দুর্গাপুর, বহরমপুর, ও পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী 
৷ মেদিনীপুর ও শিলিগুড়ির শাখা উন্নয়ন সমবায় 
অফ্রিদে যোগাযোগ করতে হয়। 
চট: “গাগা বত হয়। কর্পোরেশন লিমিটেড 
কারী বা বেসরকারী অফিসের কর্মচারী. , কৃষি উন্নতির জর ক্ষুদ্র সেচ, 
১ বাম্াকারি ও বড় কৃষক ধার বার্ধিক ট্রাক্টর-পাম্পনেট ক্রয়, মাছের চাষ, 
আয় কমপক্ষে ২৪** টাকা তিনি , বৃক্ষরোপণ পণ্ডপালন ইত্যাদি বাবদ 
এই প্রাথমিক সমবায় আবাগন এই ব্যাঙ্ক কৃষকছেরকে দ্বীর্ঘসেয়াধী 
সমিতি সদবস্ত হতে পারেন । গৃহ খপ দেয়। চক্রিশটা প্রাধসিক কৃধি 
, নিৰ্মাণ ধণের জামিন হিসেবে শুধুমাত্র উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও ছুটি শাখার দ্বারা 
বাস্তঞ্জসি ও এ জমির উপয় নির্নিত , এই ব্যাঙ্ক কাজ চালায়। গত একুশ 
বাড়িটাই বন্ধক রাখা হয়। স্থদ বছরে এই ব্যাঙ্ক ৪৭ কোটিন্ও বেশি 





West Bengal State Federation of 
. Wholesale Consumers’ 
Co-Operative Societies Limited 
P-1, Hide Lane, Akbar Mansion,’ 3rd Floor 


Calcutta-700012 হিরা 
( Phone Nos. 271-7012 & 27-1013 ) 


JOIN CONSUMERS’ CO OPERATIVE 


. MOVEMENT . 
Visit Your Nearest Co-Operative Stores or us for 2-- |. 
1) Pulses | 
2) Spices 


3) Textiles ( Controlled and Non-Controlled ) 
4) Amul Products: Amul Spray : Amul Whole Milk, 
Amul Butter Etc. 
5) Customs Confiscated Foreign Goods 
6) ‘Coop’ Brand Powdered Spices 
" ‘Coop’ Brand Mustard Oil ( Ag-Mark ) 
8) Bangalipi, Tamralipi, Barnalipi, Chatralipi 
" fA ( From Concessional Papa ) 
9) Common Salt 4 
10) Cycle, Ricksaw Tyres and Tubes 
ALSO VISIT 
RETAIL UNIT MEDICAL UNIT 
P-I2, New C. I. T. Co-Operative Medical Stores 
Scheme Extension 88, College Street, 
0.1, T, Buildings Calcutta Medical College Campus 
| Calcutta-700012 ( Near Gate No 3) 
| ই © Calcutta-700012 
Enrol Yourself As Member 
Send Constructive Suggestion. 
“ Administrator : 
“Sri Bhabani Prasad Chatterjee, M.L.A. 
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টাকা লগ্নি করেছে। খণে দে 
টাকার প্রান ৮১% গত বছরে-ফেয়ুৎ 
ধারা দিয়েছেন তাদেরকে ৫% সুদ 
ছাড় দেয়! হয়েছে। দ্বার্জিদিং ও 
জলপাইগুড়ি জেলায় আনারসের 
চাষ, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায় 
পান চাষের উন্নতির জন্ত-চাবীদেরকে 


ব্যাঙ্ক ,ষধেষ্ট সহযোগিতা করছে । 


বর্তমানে ক্ষত্র ও প্রাস্তিক চাষীয়াই 
এর ফল ভোগ করছেন। ১৯১৭-৭৮ 
পালে মোট দ্বেয ধণের ৬১% পো 
ছেন ক্ষুদ্র চাষীর]। ৫ 


পশ্চিমবঙ্গ কেক্জ্ীয়'। 
সমবায় ভূমি উন্নয়ন 
ব্যাঙ্ক লিমিট্রেড. - 


১৯৭৬ দালেয় ২৩শে মার্চ প্রত্তি- 
ঠিত এই কর্পোরেশন একটি শীর্ষ 
সংস্থা । এর / অধীনে এগারোটি 
জেলায় লার্জ সাইজ মালটিপ্যরপাস 
নমবান্ধ সমিতিগওলো কাজ করে। 
এই সমিতিগুলো আবার পশুপালন, 
বনজ সম্পদ ইত্ত)াদি লংগ্রহ, বিজ্ঞ 
ইত্যাদির জন্ত আদিবাসীদের 
মাহাষ্য করে। 

আগে একশো কেন্দু পাতার জর 


| 


ব্যবসায়ীর ষেখানে আদ্িবাপীদেরকে] 


মাত্র দু'/ তিন পয়সা দাম দ্বিত এখন 
সরকার এই ব্াবস! একচেটিয়াভাবে 
নিয়ে দাম দিচ্ছে পনেরো পরসা। 
ভাঙ্গা শাল বীজের জন্ত আগে এর] 


দাম পেতেন মাত্র পলেরো পয়সা, 


এখন সরকার দিচ্ছেন" ৪৫ পরুন] । 
ফলে চাষের মত়তশুস ছাড়া শুথ! 
সময়ে মেদ্দিমীপুর-পুরুলিক়া-বীরভূম 


| গুহ নিমীণ সমস্যায় 


ee. নয় ॥ 

ইত্যাদি জেলার আদিবাসীরা দিনে 
কিছু রোগুগার করতে পারছেন। 
সরকারের ব্যবসাও বাড়ছে । স্থাপনের 
পর প্রথম বৃছরে কাজ হয়েছিল প্রায় 
পঁচিশ লাখ টাকা, আর “৮:৭৯ - 
সালে তা বেড়ে দাড়িয়েছে বাষটি 
জক্ষ টাকায় ।। এই সমবায় সমিতির 
ফলে আদিবাদীদের একাংশের 
কিছুটা, উন্নতি হয়েছে । 

|] 


সমবায় আবাসন প্রকল্প 
ফ কমপক্ষে আটিজন মিলে একটি সমবায় আবাসন সমিতি গঠন 
, করুন । * 


স্গ সহজ কিস্তিতে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী গৃহনির্মাণ খপের সুযোগ 


নিয়ে ছোট ছোট'প্লটে সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী করুন। 
»₹ গৃহনির্াণ খণের সংশোধিত নিয়মাবলী অবিলম্বে জেনে নিন। 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট কো-অপারেটিভ, 


হাউসিং ফেডাব্রেশন লিমিটেড 
হেড অফিদ-_ পি-১৫, ইণ্ডিয়া এক্স চেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন (চারতলা), 
কলিকাতা-৭০০০৭৩ 
আঞ্চলিক অফিস- দূর্গাপুর & মেদিনীপুর £ শিলিগুড়ি 
শাখা অফিদ_-কলকাতা 2 বহরমপুর £ শ্রীরামপুর 





সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম. ভি ক 
শহরের মানুষ আজ এক এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল ! ২ 
হয়ে ন্যায্য দাবি আদায় ও গণতান্ত্রিক অধিকার 


. প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন । 


কিন্ত জনসাধারণের শত্রুরা মরিয়া হয়ে জনগণের 
এই সংগ্রামী এঁক্য নষ্ট করে দিতে চাইছে । 
তারা চাইছে ধর্মের নামে বাঙ্গালীয়ানার নামে 
মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে এই এঁক্যবদ্ধ 


সংগ্রামে ভাঙ্গন ধরাতে | - 


এ.দেশ রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের । এ রাজ্যের সকল 
সম্প্রদায়ের মানুষ সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদ্নায়, 
সংগ্রামে-আন্দোলনে একে অন্যের সাথী ও ' 
ংশীদার। এখানে স্থান নেই কোন ক্ষুদ্র 
সংকীর্ণতার ৷ স্থান নেই মূঢ় ধর্মান্ধতার কিংবা ' 


কোন কুটিল ভেদবুদ্ধির ৷ 


সংগ্রামী জনগণ ধর্ম বা প্রাদেশিকতরি 
ভেদাভেদ-জানে,.না, মানে না। 


বিচ্ছিন্নতাবাদী চরম 


প্রতিক্রিয়ার অশুভ শক্তিগুলিকে 


নিক্রিয় করুন ৷ 
সব রকমের প্ররোচনা ও 


চক্রান্তকে পরাস্ত করুন ৷ 


পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও 
সম্প্রীতি রক্ষা করুন । 


জনসাধারণের শল, । 





. 


i 2 2৪ 


BEEVAS/ICA/793 


শু ৬ 
পশ্চিমব্জগ সরকার 


8 দশ 


নাট্যভারতী অভিনীত ‘ছিনবদল’ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


নাট্যভায়তী যাআ সংস্থান নতুন 
পাল! ‘দিন বদল? বিষক্ববস্ততে, নাট্য 
কৌতুহলে, যসস্থট্টিতে, সংগীতে ও 
অভিনয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলেই 
মনে হয় । গত ২৭শে নভেম্বর রঙ- 
মহলে “দিন বদল’ পালাটির অভিনয় 
অনুষ্ঠিত হল বীর সেনের নিদেশিনায়। 
প্রঘোজন] ও ব্যবস্থাপনায় দাত্রিত্বে 
ছিলেন রাধারমন তপাদার । হাবুল 
' দ্বাস স্থর রচনা করেছেন। 
ভাগবত ভট্টাচার্য রচিত এই 
দামাজিক পালাটির বক্তব্য শ্রমিক 
. 'নিষাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাক্তিগত প্রতি- 
হিংসা চরিতার্থ করা ও শেষপর্যন্ত 
শ্রমিক উন্নয়ন । পালার প্রথমেই 
শ্রমিকের প্রতি অত্যাচার দ্বেখানে? 
হয়েছে প্রতীকীর আশ্রয়ে, শ্রমিকের 
মৃত্যুও প্রত্যক্ষ করানে। হয়েছে আরে] 
আতিশয্যে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর 
করণ মুক্তির'ঘে পথ এ পালাটিতে 


দেখি ভা বৈপ্লৰিক নীতি ও আদৰ্শ ' 


সম্মত নয় । এক নারী তার স্বামী 
হত্যার প্রতিশোধ নিতে খুনী ছুনীতি 
পরারণ ব্যবসায়ীর অংশীদার হয়ে 
কারখানার শ্রমিকদের স্াঘ্যপ্রাপা 
আদায়ে সাহাধ্য করে ও শ্রমিক দরদী 
সেজে দেই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে শ্রমিক- 
দের সংগঠিত করে। এ জাতীয় 
ঘটন] ঘটতেই পারে এবং আপাতৰৃ'ষ্ট 
কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা কৃষ্টি 
করে কিন্তু শ্রমিক শোষণ মুক্তির কথ! 
বলে যখন দ্িনবদলের ঘোষণা করা 
হয়, তখন এ জাতীয় অসার প্রসজ 
রীতিমত দুবিদদূশ লাগারই কথা! 
পালার'যধ্যে হতিহাস ও কবি--হটি 
প্রতীকী চরিত্রের লাক্ষাত পাওয়1 


'দ্বায়__ৰ! এ নাট্য কাহিনীতে বিশেষ ' 


তাৎপর্যপূর্ণ «হরে ওঠেনি--শুধু কিছু 
আবেগভঃ]1 বানীও স্ুকাস্তক, নজরুল, 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিচ্ছু অংশ 


শোনা! গেছে তাদের মুখে এবং ফলত, 


নাটকের গতি কিছুট! শ্লংই হয়ে 
পড়ে। 
ইতিছাদ রূপে ঙ্জিতেশ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের বিক্ষত মুখের সপসন্দ্া ও 
অভিব্যক্তি দূ আক্যণ কয়ে অবশ)ই, 
কিন্তু তার উপস্থিতির গুরুত্ব এপালায় 
তেমন নিদিষ্ট হয়ে ওঠেন] _তিনি 
শুধুই কিছু বিবেকধর্মী অভিবযক্তিতে 
ঘুগ যুগ মত্যাচাত্র ও শোষণের তত্ব 
কথা আউড়ে যান। কাব রূপে 
প্রধীপ দেবনাথ ও অপর কবির 
ফবিত1 আবৃত্তি করেন নাট্য ছন্দের 
বাইরে থেকে । বিপ্লব নাম হলেও 
ৰীরসেনের কোন সংগ্রামী দৃিভংগীর 
পরিচয় পাওয়া বারুনা-_শুধুই ভত্বে- 


জনতা সরকার নেই। 


Ed 


জিত কথার ফুলকুরি | বেনিন চরিজে 


রাধায়মন তপাদার সু মতিনয় করে- 
ছেন।, গোবর! রূপে রণজিৎ চক্রবর্তী 


- ও পচা শেখ রূপে গোপাল নিঅ্রর 


অভিনয় উপ্রভোগ্য। বীণা মুখো- 
পাধ্যায় ও সথজাতা বোসের অভিন্ন 
উল্লেখযোগ্য । | ’ 


শুভ. সংবাদ 


পি, কে, বি ফিল্মসের নিবেদন 


“শুভ সংবাদ’ বাংল! ছবির জগতে 


কোন শুত-বাৰ্ত! বহন করে আনেনি । 
শুত-বার্তী না ছোক, অস্ততঃ একট! 


আবেদন মণ্ডিত ছবি পাবার স্ভা- 


বন্যাটুকুও ছিল । পরিচালক জগন্নাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের পরি চা লন-ক্রটীতে 
তাও সম্ভুব হল না। সুবীর হারার 
কাছিনীতে কিছু বৈচিত্রের 'দ্বাদ 
ছিল, চিত্রনাট্যের দুর্বলতায় সে- 
সুযোগ কাজে তে! লাগেইনি-_-পরস্ত 
মাঝে মাঝে বিরক্তির সৃষ্টি করে। 
ঘমজ কন্যা রূপা ও গোপার দেহ 
গত সাদৃশ্য নিয়ে যদিও নাটক সৃষ্টির 


চেষ্টা আছে, তথাপি কাছিনী বিস্তারে 
কিছু নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া] বায়। 
ছুটি মেয়ে ভিন্ন পরিবেশে মানুষ তাই 
মানসিকতাও তিন্নও পরস্পর 
বিরোধী । একজন উগ্র আধুনিক, 
অন্থজন শান্ত সাবেকি প্রকৃতির । 
বাৰ] মার মধ্যে বিচ্ছে দ_বাবার 
প্রশ্রয়ে রূপ! উচ্ছখল তথাকথিত 
আধুনিকতার শিকার-আর মার সতর্ক 


দুটিতে মাছয হয়ে গোপা শান্ত ' 
সংযত ক্লপ! প্রসঙ্গে উচ্ছুংখলতার 


প্রকাশ পর্দায় ফুটিয়ে ভোলার মত 
শিল্পসম্মত উপস্থাপন লত্ভব হয়নি 
বলেই তা শুধু অকিঞ্চিংকর বাচাল 
বলেই গণ্য হয়। বাবা মার বিচ্ছে- 
দের কারণ নিতাস্ত মামুলি--তা বৃদ্ধ 
বয়সেও বজ্জায় থাকে কি করে 
বোঝা কষ্টকর । রূপার চন্লিত্রগত ' 


পরিবর্তনও যুক্তিসহ সনে হয়নি।. 


এমনি কিছু অসংগতি থাকায_-গোটা 
ছবিটি বিরস লাগে। তবে রাজ্প্র 
দ্বৈত চরিত্রের ছু কায় নৈপুণ্য 
দেখিছেন। দীপঙ্কর দের অভিনয়ও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুর স্ব ষ্টি তে 
সুধীন দাশগুপ্ত কোন কৃতিত্বের 
হ্বাক্ষর রাখতে পারেননি ।--- 


'ছুরদর্শৰের কাণডজ্ঞানহীন আ্রাচব্ণ 


মিহির আচার্য 


জনত। সরকার কিছু পারুন ব! 
নাপারুন তার] ষে গণতন্ত্র ফিরিয়ে 
দেবার চেষ্টা করেছিলেন সংবাদপত্র- 
, বেতার দূরদর্শনের দিকে মমোষোগী 
'মাময চোখ, দিলেই সেট! ধরতে 
পেরেছিলেন । নির্বাচনে বিরোধী 
নেতাদের বক্তব্য বলবার প্রথম 
স্থযোগ তারাই দিয়েছিজেন। এরি 


পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী কনক মূখো- 


পাধ্যায়ের দূরদর্শনের যে-জতিজ্র তা 
সেট! একেবারেই নতুন ।' আমন্ত্রিত 
হওয়া সত্বেও তাকে কবিতা পাঠের 
সুযোগ দেয়া হয়নি । 

এ ঞ্িনিস কি করে হল 1 কেন্জে 
তার নীতিও 
বোধ করি নেই,চরণ সিংয়ের কেয়ার- 


5 টেকার সরকার, যিনি সংখ্যাগচিষ্ঠ- 


তার প্রমাণও দিতে পারেননি পার্লা" 
মেণ্টে, রাষ্রপতির বন্ধান্ততায় তিনি 
প্রধানমন্ত্রী-এই সরকার একবার 
ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থন তিক্ষা করে 
গদীতে বসলেন এবং ইন্দিরা! গান্ধী 
নিজন্ব স্ট,ইলামুযায়ী তার সমর্থনও 
ফিরিয়ে নিলেন। এই রকম একটি 


, ইাসজারুর হতো বস্তু, যার পূর্বতন 


সরকায়ের কোনে! নীতি বদলানোর 
কোনে! এক্তিয়ার সেই সেই সর- 
কারই 
কনক মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রাগ্রাম রব 
করে দিলেন। যে-সরকারের লঙ্গে 


‘রাজনীতির, লোক? বলে ' 


নাকি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সি, পি, 
এম এর নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে । 


অন্তত কনক মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে. 


ঘা ঘটল তাতে চরণ সিং সরকারকে 


জনতা. সরকারের চাইতে 'এক 
ফাদিংগ প্রগতিশীল মনে করতে 


পারছিনে। আরে! বিম্ময়ের 


ব্যাপার,যধানে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় 


ঝাজাসতার একজন মাননীয় সদ্বপ্ত'। 
ঘে দেশে রাজ্যসভার সদ্স্তের সঙ্গে 
এ জাতীর কাগুজ্ঞানহীন আচরণ 
কর! হয় দেখামে পার্পামেপ্টারি 
গণতন্ত্রে আর আম্ব। থাকেন। 
আমর? বর] রাজনীতির লোক 
নই অথচ আাললিক ন্বানতম আদর্শে 
বিশ্বাসী, তারের কাছে বেতার ও 
দূ দর্শনের এই গপতম্বীকংণ? জনতা 
সরকারের গান বলেই কৃত হবে। 
এবং চরঞ পিং সরকারের সাম্প্রন্তক 
কার্যাবলী সে নীতির প্রতি বলাৎকার 
বলেই চিক্ষিত্্‌ হবে। এই সেদিন 
চরণ সিং এসে কমিউনিষ্টহ্রের কাচা, 
গালাগা'ল করে গেলেন । জানিনে. 
সেইটেও আমাদের প্রাপা ছিল 
ক্নি)। নির্বাচনের স্বোগে যে 


" বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির কথা উঠেছে 


আশংঞা. হচ্ছে লোককল-কংগ্রেস 
ছার) তার কতটা বাস্তবায়িত হবে । 

আমর] দৃওদর্শন কর্তৃপক্ষের এই 
রদ রলিকতার বরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার 
জানাই | কারণ কোনে! সাহুযেরের 
নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস থাকা 
যেখন অপরাধের মস্ম তেমনি তার 
পক্ষে. কবি হওয়ারগ কোনে! বাধা 
নেই । 


সি 


চিনির স্বাদ তেতো 
৫ম পঠারম্পর 
ও তাষিলনাডুর চিনি মালিকদের 
প্রভাব ছিল অনেক বেশী । দক্ষিণ 
ও পশ্চিম তারতীয় চিনি কলগুলির 
চাপে চিনির বিনিয়ন্ত্রণ কর! হলে।। 
দ্বাম কমে -ধ্রাড়ালে কিলে! প্রতি 
আড়াই টাকা-ছটাকা পচাশি 
পয়লা । 

, কিন্তু উত্তর ভারতের চিনি নানি- 
কের! এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে 
দোরগোল তোলে । কেন্দ্রীয় সরকার 


7 চিনি রগ্চানী করতে অনুমতি দিলেও 


আত্তর্জাতিক দূর প্রতিকূল। স্বতরাং 
নরকারী আমলাদের উদ্যোগে উত্তর, 
দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের চিনিকল 
মালিকের] ‘কার্টেল’ (একচেটিয়া দরে 
বিক্রয়ের যোগ সংস্থা ) তৈরী করে 
চিনির মন্ভুত গড়ে তুলতে লাগল । 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাকগুলির টাকা দিয়েই 
এই গোপন যজুত গড়ে উঠল। 
বাজারে চিনির দাম বাড়তে লাগল ৷ 
সরকারী মুখপাত্র এই মৃল্যবৃদ্ধিকে 
শ্বাভাবিক বলেই আখ্যা দিলেন । 
তৎকালীন কৃষি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী 
তামুপ্রতাপ সিং শ্বীকার করলেন 
চিনির দাম বাড়ছে কিন্তু তখনে] 
তিনি চিনির দাম কিলো! প্রতি ২৭৬ 
পয়সার বেশী হতে পারবে না বলে 
আশ্বাস দিচ্ছেন । অথচ ১৫ই জুলাই 
থাম দিল্লী শহরেও চিনির দাম ছিল 
কিলে! প্রতি ৩ ২* পয়সা 

আসলে সরকার গু চিনিকল 
মালিকদের যোগসাঞ্জস “ছাড়া চিনির 
দাম এত অন্বাতভাবিক ভাবে বেড়ে 
যেতে পারতো! না। চিনি মালিক- 
দের কার্টেলে বড় বড় চিনি ব্যবসায়ী- 
দেরও অন্তত কর] হয়েছে । এর] 
মিল থেকে হাজার হাজার বস্তু! 
চিনি, তুলে নিয়ে ভুত রাখছে । 


বিনিয়ন্ত্রণের ফলে কোন আইন গত 
সরকার মাঝে 


অস্থবিধেও নেই?। 
মাঝে হুমকি দিচ্ছেন বটে কিন্তু কার্ধ- 
করী ভাবে কিছু করার ইচ্ছা এবং 
ক্ষমতা কোনটাই তাদের নেই। 
ব্যাংক থেকে চিনি মালিকদের দান 
দ্বেওয়া কমানে। সত্বেও এই কা্টে:পন 
সজুন্দায়ী কণানাত হাস পায় নি। 
কারণ এই সমস্ত চিনি মালিক ও 
ব্যবসায়ীদের আরে! হাঙ্ধারট! কার- 
বার আছে। ব্যাংক থেকে চিনির 
কারবারে টাকা! ন] পেলেও, তেলের 
জনকে কাপড়ের জন্তে পাওয়া বায়। 
স্থৃতরাং তেল ও কাপড়ের টাক! 
চিনির কারবারে চালতে একই 


‘মালিকের *অন্থবিধে হয় দ11 তাই 


বাজার দূর চড় চড় করে ৩.৮*-৪ 
টাকায় পৌছে গেছে। 

তাই চিনির স্বাদ ক্রেতাদের 
কাছে একটু নোনতা ঠেকতে পারে 


দর্পণ | শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 


কিন্তু আখচাষীমের কাছে চিনির শ্বার 

একেবারেই তেতো । চিনি ক দল 
মালিকের ক্রেতাদের কাছ থেকে 
কোটি কোটি টাক! অতিরিক্ত মুনাফা _ 
লত্বেও আখ চাষীদের, পাওনা দেয় 
না। চিনিকলগুলিক কাছে আখ- 
চাষীদের বকের] পাওনার পরিমাণ 
১২০ কোটি টাক! পর্যস্ত উঠেছিল । 
রিজার্ভ ব্যাংকের সমীক্ষায় তাই বলা 
হয়েছে “আমাদের দেশের, চাষীর! 
চটকল, চিনিকল, বিড়ি ও সিগারেট 
মালিকও কাপড়ের কলগুলিতে ধারে 
কাচা মাল দিয়ে মিলমালিক ও ব্যব- 
সাক্কীদের আধিকভাবেই দাদন দিয়ে 
থাকে ।” আনুমানিক হিসেবে ব 
এই দানের শরিমাণ ৪০০ কোটি 
থেকে ১*** কোটি টাঙ্কা। চা 


দেয় এই বাধ্যতামূলক খণদান, ব্যাংক 
পের চাইতে বিশেষ কম নয় 
তফাত শুধু এটুকু ব্যাংকের খণ শোধ 
দিতে হয়,.চাষীর খণ অধমর্ন মিল- 
মালিক ও ব্যবসায়ীর! প্রায়ই শোধ 


শোধ দেয় লা। ' 








সংবিধান সমীক্ষা 


এম পৃষ্ঠার পর 

হচ্ছে, সেখানে সরকারী কোন 

সিদ্ধান্তকে বা নিয় আদালতের কোন 

রায়কে ফেডারেল কোর্ট দি নাকচ 

করে রায় দেয় তাহলে সেই রায়ট! 

আইনে পর্যবসিত হয়। | 
যাদের তাড়িয়ে আমর! স্বাধীন 


হয়েছি সেই ইংরেজদের মংবিধান 


বলতে বিশেষ কিছু লেখা জোধা 
মেই। তাদের ম্যাগনাক্ষার্টা, হেবি- 
যা কর্পাম জাতীয় নাগরিকদের 
বিন! বিচারে আটক রাখবার প্রতি- 
বন্ধক ছিসাবে কিছু কিছু দলিল 
লিপিবদ্ধ কর] আছে, বাদবাকি বা 
কিছু শামন ব্যবস্থা] চলছে লব 
সেখানকার প্রথা হিসাবে । সেই 
প্রথাকে ডিঙ্গিয়ে কোন কিছু চাল- 
বাজী করার কথ! তার! ভাবতেও 
পারে না। আর আমাদের এখানে 
দেখুন শাসন বাৰন্বাকে ভূতের কাণ্ড, 
কারথানার আমন্তান। করে তোলন 
হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য ধাপির 
দড়িতে যার] প্রাণ দিয়েছেন, বছরের 
পর বছর যার] কারাগারের অদ্ধকায়ে 
দিন কাটিয়েছেন, আঞ্জকের ভারতের 
পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে মনে 
হবে সেই সব আত্মদান, বিফলে 
গেছে। 
এই পরিস্থিতিতে আমর] তার- 

তের রাষ্ট্রপতিকে; দেশের” আইন 
পত্ডিতদের,শুতবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক- 
দেয়, সংবাদপত্র কর্ণধারদের অঙ্গ 
রোধ করব আপনারা অতীতের 
বিভেদ তুলে গিয়ে আবার' এক হয়ে 
বন্ধন, আমাদের সংাবধানের ধায়া- 
গুলে] পরীক্ষা] করে দেখুন, প্রয়োজন 
হলে আবার লিখুন, থেশকে বাচান ! 


দপণ ॥ শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 


শ্যাম ফুণ্টের ইমেজ 9 ক্রিকেট 


" ক্ষিতীন্দ্রকুমার নাগ 
গত ৩১শে অক্টোবর যুগাস্তর 
পত্রিকাতে প্রকাশিত “মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে নেহাংস্ত আচার্য” শীর্ষক খবর 
পড়ে বিশেষ বিশ্মিভ হলাম । প্রকাশ, 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দি-এ-বিয় 
প্রেদিডেণ্ট স্েহাংশুবাবুকে বলেছেন 
যে ক্রিকেট টেষ্টের আমন্ত্রণ পত্রে ঘে 
তাবে বিলি হয়েছে তাতে বামক্রণ্টের 
কোন ইমেজই প্রতিফলিত হয় নি। 
বরং বলা যায় ক্রিকেট কািভ্যালের 
[মন্ত্রী পত্র বিলি করে শুধু নয়, এই 






ইমেজ কলঙ্কিত হয়েছে । 
= আমাদের বর্তমান সরকার জন- 
গণের ও জনগণের .সমধিত বলে 
ঘোযিত, ধনী-দরিত্র বৈষম্য দৃর্ী- 
করণে সোচ্চার । অথচ এই ধনাঢ্য 
খেলায় অংশ গ্রহণে ও ব্যবস্থাপনায় 
তাদের যেন কোন নীতি বা আদর্শের 
বালাই নাই। ধনী যে অলস ব্যসন 
ম্পৃহ] চরিতার্থের জন্ত আকুল বঞ্চিত 
মান্গষকেও তারই জন্য লালায়িত 
করবার ব্যবস্থা করলে সাম্যবাদ ব! 
দমাজতাস্ত্রিকতার ফোহাইয়ের 
লার্থকতা কি |." 

ইংল্যাণ্ডে দর্ডদের ধেলা ছিল 
এই ক্রিকেট-_সামস্ততাগ্রিক সমাজ- 


ব্যবস্থায় ঘার্দের ছিল অথণ্ড অবসর ও ' 


প্রচুর অর্থ। ক্রিকেট পুরোপুরি 
ইংরেজদের খেল) । ভারতেও ক্রিকেট 
ছিল ইংরেজের পোষা রাজা যহা- 
রাজনের  থেলা-আতিঙাত্যপূর্ণ 
ও জনসাধারণের বোধগম্য .নয়। 
আমর] তুলে যাই পৃথিবীতে উন্নত- 
অন্ত আর কোন দেশে আমে" 
রিকা, সোভিয়েত. ইউনিয়ন, ফ্রান্দ 
জার্মানী, আপান, চীন প্রভৃতি কেউই 
ক্রিকেট গ্রহণ করে নি। ইংরেজর] 
তাদের উপনিবেশে এই থেলা চালু 
করেছে। অলিম্পিকেও ইহার স্থান 
নাই। ' | 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজয়। এদেশ 
থেকে চলে ঘেডে বাধ্য হয়েছে বটে, 
কিন্ত আরও অনেক কিছুর লঙ্গে রেখে 


গেছে ক্রিকেট । আমরা দাস সনো-' 


ভাবাপন্ন “নেষটিভ”-রা এখনো 
তাতে মেতে নিবিকার আছি। 
দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বাধীনতা লাভের 
৩* বৎসর পরেও ক্রিকেটের 
দাকণ প্রভাব আমাদের মোহগ্রস্ত 
বহর রেখেছে । এমন কি উহার কুহক 
হাত থেকে বামক্রণ্টের সাম্যবাদীরাও 
“যেন মুক্ত নন | 

তদুপরি, চিন্তনীয় বিষয় এই যে 
আমাদের কোন. কোন প্রধ্যাত সং- 
খাদপত্র ও বেতার কর্তৃপক্ষ এই 


টি 


লার ব্যবস্থা করে বামফ্রণ্টের 


বিলাতীয়্ ক্রিকেটের প্রতিযোগিতার 
বিষয়ে যে সব আলোচন! ও মস্তব্য 
করে চলেছেন ত! যেন গতান্থগতিক 
ভাবে উহার প্রতি নারী পুরুষ নির্ধি- 
শেষে আমাদের শ্রত্ধা ও উৎসাহের 
জন্তই নিয়োজিত বলে সনে হয়। 
স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের 
ক্রিকেট ও অত্তান্ত বিদেঈ খেলায় 
উত্ধ্ধ ও প্রলুব্ধ করার ছুত্রপাত 
হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। 


আমাদের স্বাধীনতা লাভের সার্থকতা 
কি এই 1 
ফলন্বরপ, আমাদের মিজন্ব 


জাতীয় খেলাধুলা যা আছে বা ছিল 
ত! আমাদের কদয়ও শ্রদ্ধাজনিত 
পুষ্টির “অভাবে নিজেদের দোষেই 
দিন দিন অস্তহিত হচ্ছে। বিজাতীয়- 
তার “কথা বাদ দিলেও এই 
ক্রিকেট কৌতুক অনেকের পক্ষে 
দুর্বোধ্য, গরীবদের পক্ষে ব্যয় 
সাপেক্ষ । বিজ্ঞানসম্মত নয় বলেই 
ইহার প্রচার বৃটেন ও বৃটেনের 
স্তাটেলাইট ছাড়া অন্য কোন সভ্য 
দেশে সমাদৃত হয় নাই। অথচ এই 
ক্রিকেট নিয়ে আমাদের দেশে 
রেডিও ও খবরের কাগজগুলি একট! 
মাতামাতির প্রতিযোগিতায় নামছে 
দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। 
খেলার ও ক্রিকেটের খবরের জন্ত 
সংবাদপত্রে একটা পৃষ্ঠাতো স্থনির্দি্ 
আছে তবু অন্ত পৃষ্ঠাতেও বিশেষতঃ 
প্রথম পৃষ্ঠার তার অনুপ্রবেশ কেন 
ঘটান হয়? ইহাতে যে চিন্তাশীল 
পাঠক বিভ্রান্ত হন, বলাই বাহুল্য । 

এই ক্রিকেট শুধু খেলার মাঠে 
নহে, মাঠের বাহিরেও পথে ঘাটে, 
অলিতেগলিতে, ছাদে চত্বরে, হত্র- 
তত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় 
লোকের নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা কঠিন 
ও বিপজ্দরনক। ফলে নানাবূপ 
সাজ্ঘাতিক দুর্ঘটনা যে ঘটেন! তাহা 
নহে। তাই, মাল ও পথষাত্ৰীর 
নিরাপত্তার জন্য পথিমধ্যে ক্রিকেট 
নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। 

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইংরেজ নেই, 
রেখে গেছে তার দাসত্বের শৃঙ্খল, 


তার শাসন ও শোষণের হাতিয়ার | ' 


অতএব ইংরেজের কায়িক অপসারণে 
আমাদের দ্বায়িত্ব শেষঃ হয় নাই। 
কিন্ত দাসের শৃত্খজকেই যদি আমর] 
অঙ্গেরভূষণ মনে করে ধরে রাখি 
তবে উপায় কি? দাসত্বের পরি- 
পামের কথা উল্লেখ করে মহাত্মা 
গান্ধী অধ্যক্ষ হোরেস আলেক- 
জাগ্ডার পরিচালিত ফ্রেম জ্যাম লেন্দ 
ইউনিটকে এই কথা বলেছিলেন: 


রি bl 


“বাসের শৃঙ্খলমৃক্ত হতে চায় কি 
না চায়, লে বিষয়ে উহাদের 
লম্মতিন অপেক্ষা না করে ইংরেজদের 
কর্তব্য দ্বালত্বশৃম্খলকে খণ্ড থণ্ড করে 
ছুড়ে ফেলে দিয়ে তারত ত্যাগ করা” 
(হরিজন, «ই জুলাই ১৯৪২ )। তবে 
রাজনৈতিক মুকিলাভের পরও 
আমরা কি এই ইচ্ছা রাখি যে ইংরেজ 
প্রভুর এসে , আমাদের বাকি সব 
দাসত্বশৃঙ্খল খুলে দিয়ে যাক এবং 
আমাদিগকে আত্মবিস্বতির পাপ 
হতে মুক্তি দিক? 

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এসে- 
ছিলেন রাজ্যের সামাজিক পরি- 
বেশের সীমিত হলেও কিছুটা বৈপ্ল- 
বিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি ও 
প্রত্যাশা নিয়ে। 'এই রাজ্যের শুধু 


নয় সার! ভারতের নিপীড়িত জ্রন- - 


সাধারণের নিকট তাদের সেই 
ইয়েল্সটিই প্রতিভাত ছিল, হয়ত 
এখনও আছে। কিন্ত সেই ইমেজ 
কতদিন অকলঙ্কিত, অবিকৃত থাকবে, 
ঘদি অনেক বিষয়েই তীর! গতাহ্- 
গতিকতার ্াচছদ্দযে গা ভালিয়ে 
চলেন, এমন কি ক্রিকেটের ভ্তায় 
অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সামিল হন । 


আফগানিস্থান 

২য় পৃষ্ঠার পর 

তারান্তির সঙ্গে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের 
তব শুরু হয়। উপজাতি অধ্যুষিত 
বণাঞ্চলকে কেন্দ্র করে। আফগানি- 
স্বানের বনাঞ্চল খনিজ সম্পদ ও 
বৃক্ষরাজি এবং বন্য পশুর দিক থেকে 
প্রকৃতপক্ষেই সমৃদ্ধ । আর উত্তরের 
এই বনাঞ্চলেই কশী বোদ্বেটেরা 
বেপরোয়! লুঠন শুরু করে। প্রতি- 
দিনই উপজাতি রমণীর] হন ধর্ষিতা, 


৷ জোক্ানর1 হন নিহত । কিন্তু কমিউ- 


নিষ্ট অর্থাৎ বিপ্রবী নিহত শহীদ 
আমির আকবর খাইবারের অনুগা্ী- 
দের সহযোগিতায় উপজাতিরাও 
নিজেদেয় অধিকার রক্ষার্থে শুরু করে 
মরিয়া পাণ্টা আক্রমণ । নূর মহদ্মদ 
তারাক্কিকেও ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত 


করার অন্ত ঝটিকাবাহছিনী তজে তলে. 


প্রস্তুত হতে থাকে । কিন্তু সামাঞ্জিক 
সাম্রাজ্যবাদী চক্রের স্বপ্ের সৌধ 
আজ তাসের ঘরের মততেজে যাচ্ছে । 
আফগানিস্থানের অর্ধেকের 
বেশী অংশ বিপ্লবী ও বিজ্রোহীদের, 
অধিকারে এসেছে । ~ 


থেকে 


ইন্দিরা কংগ্রেস 


১ষপৃষ্ঠার পর 


করার লব ঠিক কয়েছে। প্রাদেশিক 
কমিটি শুধু "ত! পর্যবেক্ষণ করেছে। 
কমল নাথের দূলরল ঘেভাবে প্রাথা- 
পদ ঠিক করেছে ভাতে কংগ্রেস (ই) 
ঘলের মধ্যে ছল উপদূল এখন শতধা 
বিভক্ত । জেদাজেদি করে একপক্ষ 
অপরুপক্ষকে ঢিট করার জন্ত নিজেদের 
নাম কেন্ত্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের 
কাছ থেকে বার করে এনেছেম। 
অদ্ভূত ঘটন! হলো, কংগ্রেস (ই) 
দলের সনোনয়ন নিয়ে আভ্যন্তরীণ 
বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌচেছে যে, 
দলের এক গোষ্ঠীর হাতে অপর 
গোষ্ীর লোক খুন হতে পারে। 
এমন আশঙ্কা দলের প্রাদেশিক স্তরের 
নেতারাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। 
প্রাদেশিক যুব কংগ্রেসের সভা- 
পতি সোমেন মিত্র ও তার দলবলের 
ধারপা প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে 
সুব্রত মুখাজার1 একেবারে কাৎ হয়ে 
পড়েছে। দ্বিীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
কাছে স্থব্রতবাবুরণ ঈ।ড়াতেই পারেন 
নি। বরং কমল নাথ সোমেন, মিঠু, 
বীরেন গোষ্ঠী সমমিত প্রার্থীরাই সপ্ভয় 
গান্ধীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে কেন্দ্রীয় 
পার্লামেণ্টায়ী বোর্ডের মনোনয়ন 
পেয়েছেন। প্রীসিত্র বলেন, অদ্বিকা 
রায়, টুনা ওরাও, কে বিছেত্ত্রী, 
আবদুদ সাতার, লুংফল হক, জগদীশ - 
পিন্হা, আনন্দ বিশ্বাস, শান্তিমোহন 
রায়, রামপাল সিং, ধীরেন বন্ধ, সুর্য 
রায়, নারায়ণ চৌধুয়ী, নিত্যানন্দ দে, 
অধেন্দু হাজর'1, গোবিন্দ নস্কর, আব- 
দুম গফফর, মহম্মদ ইসাক প্রমুখকে 
তারা সমর্থন করেছিলেন এবং এর! 
সবাই মনোনয়ন পেয়েছেন। কমল 
নাথ সোষেন মিত্র গোঠীর বক্তব্য 
সত্রত মুধাজ ও বরকত সাহেবের 


, মনোনীত প্রার্থীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 


সফলকাম হতে পারেন নি। বরকত 
সাহেব, স্থব্রতবাবুরা চেয়েছিলেন, 
সুভাষ দত্বরায়, শিশির অধিকারী, 
কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, আহম্মদ আলি, 
আনোয়ার আলি, মুগেন মুখাজধ, 
জালাল প্রমুখের নাম কেন্দ্রীয় পার্জা- 
মেন্টারী বোর্ডের কাছ থেকে বার 
করে আনতে ৷ কিন্ত তার! ব্যর্থ হয়ে- 
ছেন। এদিকে স্ুব্রতবাবু ঘোষণা 
করেছেন, আরামবাগে প্রফুল্ল সেনের 
বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় পাল“মেণ্টায়ী বোর্ড 
রামপাল সিংকে দাড়াতে বললেও এ 
কেন্্রে কোনও প্রার্থী ঢ্রাড় করানে। 
হবে না। বর্তমান প্রার্ধ মনোনয়- 
মের ব্যাপারে স্থত্রতবাবুর সংগে কমল 
নাথের মতান্তর এখন মনাস্তরে গিয়ে 
পৌঁচেছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে 
লৱয় কমল নাথ চক্রের দাপাদাপি 
সত্রত্বধাবুরা মেনে নিতে রাজী নন। 


£ 


| এগারো ॥ 

সুত্রতবাবু ও ডার অন্ুগতরা এ বিষয়টি 
নিয়ে নিজেদের মধ্য আলাপ 
আলে চিনাও শুরু করছেন। 

হাওড়ার উলুবেড়িয়া ফেন্ছে 
আনোয়ার আলিকে দাড় করানোর 
বিষয়ে দলের রাজ্য সভাপতি বরকত 
সাহেব তাঁকে সুনিশ্চিত আশ্বাস 
দিয়েছিলেন । এর ভিত্তিতে আনো- 
যার সাহেব নির্বাচনী প্রচার ও কাজে 
ইতিমধ্যে প্রায় লক্ষাধিক টাকা খরচ 
করে ফেলেছেন । কিন্তু শেষ মূহুর্তে 
সোমেন কমল নাথের দলবল তার 
মাষের বিরুদ্ধে দিজ্ীতে স্থপারিশ 
করেন। আনোয়ার আলির নাম 
প্রস্তাব করেন জেলা! কংগ্রেদ সতা- 
পতি অমিয় দত্ত, তাকে সমর্থন করেন 
জেলার প্রাক্তন এম এল এ বাবলু 
তট্টাচার্য, শিশির সেন, আবতাউদ্িন 
মণ্ডল প্রমুখ । প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পতি বরকত সাহেবও এই নাম নিয়ে 
দিদী দরবার করেন। কিন্ত সঞ্জয় 


- কমল নাথ সোমেন মিত্রের দাপটের 


কাছে তিনি দ্রাড়াতে পারেন নি। 
আনোয়ার আলির বদলে এখানে সি 
এম ডি এর ঠিকেদার বনে পরিচিত 
কদমতল! নিবাসী অর্ধেন্ব হাজরাঁকে 
মনোনয়ন দেঁওয়] হয়। থবর হলো, 
এই মনোনয়ন ব্যাপারেকমল 
নাথ দোষেন মিভ্ররাও ঠিক প্রস্তুত 
ছিলেন না। কিন্ত বরকত ও স্থত্রত 
মৃখাজদের জব্দ করতে গিয়ে শেষ 
মুহূর্তে এই ‘গোষ্ঠী উলুবেড়িয়। সদর 
কেনে প্রীহাজর1 ও হাওড়া সদরকেজে 
নিত্যানন্দ দে-কে মনোনয়ন দেওয়ার 
ব্যবস্থা পাকা করেন। এ ব্যাপারে 
উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে আনোয়ার আলির 
সমর্থকরা ইতিমধ্যেই লঙ্কাকাণ্ড 
বাধিয়ে বসেছেন । মনোনয়নপত্র 
দেওয়ার সময় অর্ধেন্দু হাঞঙ্ধরাকে এক- 
দল সমর্থক দারুণভাবে নাজেহাল 
করেন। পরে পুলিশ আসে । লাঠি 
চলে। কোনমতে অবস্থা আয়ত্তে 
আনা হয়। 

. রাজ্যন্তরের নেতা বীরেন 
যোহাস্তির আশংক1 শ্রহাজর! খুনও 
হয়ে ঘেতে পারেন । এ ধরনের ঘটন! 
শুধু হাওড়া নয়, যয়েছে প্রান 
সর্বত্রই । ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন দেয়ালে 
কংগ্রেম (ই) দলের দুজন প্রার্থীর 
নাম। একজন অমিয় কিসকু। অপর 
জন তুষার টুড়ু। প্রদেশ কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীকিসকৃকে মলো- 
ময়ন পাবার অভিনন্দন জানানোর 
চব্বিশ ঘণ্ট1] পরেই দিল্লী থেকে খবর 
এলো শ্রীকিসকু নয় মেদিনীপুরের 
কাডগ্রামের দলের আসল প্রার্থী 
হলেন শীতুষার টুড়ু। এ নিয়ে দলের 
আত্যস্তরীণ বিরোধ তুজে | ইতিমধ্যে 
বেশ কিছু কর্মী দলের নেতৃত্বের 


বিরোধ দেখে শুনে হাত গুটিয়ে নিয়ে- 
ছেন। অপর এক দ্বল প্রতাক্ষ সংঘর্ষে 
লিপ্ত হয়ে পড়ার দিকে ক্রমশ ঝুঁকে 
পড়ছে । একথা বল! বাহুল্য ঘে, 
আদম নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে . 
আমবে এ দলের আভ্াস্তরীণ কোদল 
আরও বাড়বে । এবং যায় অনিবার্ধ, 


পরিণাম দাড়াবে রক্তপাতও মর্মাস্তিক 
সৃ্যু। 


"Regd, No, WBI/CC-32 
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Phone: 24- 4232 টু 


ঘাযাযে বাঞ্ারী বিরোধী চক্রান্ত 6৭-এর মানে শন হয়েছে 


বিশেষ প্রতিনিধি নলিনী পাল 

_. আনামের অগ্নিগর্ত পরি স্থিতি 
নিয়ে দর্পণের গত সংখ্যায় আমরা, 
যে ত্বাশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, 
5. বাস্তবে, তা, অক্ষরে, অক্ষরে প্রমানিত 

-* হুয়েছে। 
জলছে, হাজারিকা মন্ত্রিদতা এ 
আগুনের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে ও 
দ্ধ হচ্ছে, অধিকাংশ মস্্রীই পদত্যাগ 
পত্র পেশ করেছেন এবং স্বয়ং রাজ্য- 


পাপ এ রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু: 


করার স্থুপারিশ করেছেন । এগুলোই 
তাঁর প্রমাণ এবং মোদ্দা কথা। 

আসামের এক শ্রেণীর গ্রতিক্রিয়া- 
শীল মানষের বাঁজালী বিরোধী 
মনোভাঘ শুধু আজকের নয়। এট] 
“ধীর্ঘ দিনের পুরানো রাজনৈতিক ও 
মানসিক ব্যাধি | গুদের ধারণ! যে, 

" বাঙালীর] অসমীয়াদের চাইতে বুদ্ধি- 

মান ও বুদ্ধিমতী, প্রগতিশীল এবং 
ধ্যান-ধারপায় অনেক উদ্নত। তাই 
ওঁরা বাঙ্গালীদের প্রভাব সঙ্গ করতে 
পারছেন না। 

এর খামিকট] দত্রপাআ: আমি 
নিজে দেখেছি বৃটিশ আমলে ১১৪৫ 
লালে মুসজিম লীগ প্রভাবিত এ 
রাজ্যের সাছুন্া মঞ্িসতার মধ্যেও ।- 

ও বছরই শেষের দিকে ধুবড়িতে 
এ 'সাছুল্পা! সাহেবের এক 
আনদতায়, নবীন সাংবাদিক হিসেবে 
আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য 
হয়েছিল। তার বক্তৃতায় বাঙ্গালী- 
দের বিরুদ্ধে সরাসরি যদিও আক্রমণ 
কর] হয়নি, তথাপি বেশ খানিকটা 
ইদ্দত. ছিল।. উল্লেখযোগা, সেই 
জুষয়ে অধপণ্ত ভারতকে খণ্ডিত করে 


বর্তমানে এ. রাজ্যে আগুন 





মুদলিম লীগের নেডাকায়েরে আঙ্ধম 
মহম্মদ আলি ভ্িম়ায় নেতৃত্ব পাকি- 
স্থান হুষ্টির:জোর আন্দোলন চলছিল। 
আসামের, গোয়ালপাড়া জেলার 
বাঙালী প্রধান ধুবড়ি শহর ছিল. তার 
অন্যতম ঘণটি। কারণ, ধুবড়ির অধি- 
কাংশ বাঙ্গালী বরাবরই প্রগতিশীল 
ভাবধারায় প্রভাবিত। তাছাড়া 
ধুকড়ি, বাংলাদেশের লাগো:স) 
এলাক1। পরবর্তী যুগে কংগ্রেস 
আমলেও দেই ট্রাডিশন চলতে 
থাকে। 

, ১৯৪৬ সালে তৎকালীম কংগ্রেস 
নেতা স্বৰ্গত গোপীনাথ বরদলুট-এর 


নেতৃত্বে আপাম রাজ্যে যে কংগ্রেলী 


মঙ্জ্িসভা গঠিত হয়, তাদের মধ্যেও 


. একাংশ বাঙ্গালী বিরোধ ছিলেন । 
তার প্রমাণ হিসেবে বলতে চাই যে,- 
বাঙ্গালী প্রধান প্রহর বা দিলেট' 


জেল! ছিল আশাম়ের অস্ততূক্তি। 
১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের দময় 
শ্রহট ভারতে থারুবে ন! পাকিস্তানের 
ভাগে পড়বে, এনিয়ে কংগ্রেস ও মুস- 
লিম লীগের মধ্যে রাজনৈতিক 
বিরোধ দেখা দেয়, । 

অবশেষে, ঠিক হয় যে, যেখানে 
বিরোধ দেখা দেবে সেখানে.গশতোট 
নিপঘ্ে জনমত যাচাই করা হবে.। 
তদহুযায্মী সীমাস্ত গান্ধী ধান.আবছুল 
গফুর খার রাজ্য উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত- 


- প্রদেশ এবং আসামের এই গ্রীহট্ 


জেলায় গণতোটের ব্যবস্থা হয়। 
সীমান্ত প্রদেশের অপণ্ড তারতের 
সমর্থকর। এ গণভোট বর্জন করেম। 
এবং তা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের 





MAIDAN 


আজ কেবলমাত্র একটি শো] সন্ধ্যা *টায়।. : 





দম্পা্ধক কৰ্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৯/১, আচার্য হয়া কোড) বডি কত] ৬ 


কাঙগ থেকে প্রতিদিন তিনটি শে! ১টা ৪টা ও ৭টায় 


ah চা হে ০ 


" একথা জানান। 


দিকে চুলে যাত ৷. 


~~ 


কংগ্রেসী মন্তিসভার পরিচালনায় গণ” 
তোটে অংশ গ্রহণের. সিদ্ধান্ত, করেন । 
কিন্ত দুঃখ. এরং ক্ষোচ্ডের কথ! যে, 
বাঙ্গালী প্রধান-প্রীহই জেলা, আসামের 
অস্ততূর্ি হয়ে ভারতে থাকুক এট! 
আসামের কংগ্রেসী মুখ্যযন্ত্রী স্বয়ং 
গোপীযাথ বরদ্লুইও চাননি । তার 
মঙজ্রিমভার একাংশ - তো বয়াবরই 
বিরোধিতা করেছেন.। 

উল্লেখযোগ্য, বরদলুই মঞ্িমভার 
্বরাষ্মন্ত্রী ছিলেন গ্ছট্রে্ মাহুষ 
বসস্তকুমার দ্বাস । এব্যাপারে তাকেও 
অন্বেক বিষয়ে তার মত বিরোধী 


রাজনৈতিক চাপ লহ করতে 
হয়েছে। 


প্রহটের মানধের। আশ] করে; 
ছিলেন এবং তাদের আকাঙ্কা ছিল 
ষে, তীরা জন্মগত ভাবে ভারতীয় 
তাই ভারতেই ধাক্বেন। পাকিস্তা- 
নের আওতায় যাবেন না। র 


কলকাতায় 
জেমিনি সাকাস: 
১৪ ডিসেম্বর থেকে কলকাতার 
পার্ক সার্কাস ময়্কামে বিখ্যাত 
জেমিনি সার্কাস শুরু হচ্ছে। ভার- 
তের মধ্যে এই জেমিনি সার্কাসই 
একাজ দল যাকে কেন্দ্রীয় লর়কারের 
তরফে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
পাঠামে! হয়োছল ছুই দেশের মধ্যে 
সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মস্থচী হিসেবে।। 
এই সার্কাসেই প্রথম গেঢিল', 
জলহস্তী, শিম্পাঁত, ইত্যাদি প্রাণীর 
খেলা ফেখানে। হয়েছে। ১৯৭৪ 
সালে জেমিনি সার্কাসের খেলায় 
‘আর্যভট্ট’ নামে: একট! চমৎকার, 
খেলা দর্শকের আরুষ্ট' করেছিল,। 
এবারে ‘সাৎম কি কুল!’ খেলাটি 
দর্শকদের আরুষ্ট করুবে বলে উদ্ভো- 
জাদের ধারপা। এছাড়া শিশু ও 
কিশোরদের উপভোগ্য বাদর, পাখি, 
কুকুর ইত্যাদি. পোষা ভদ্ক লিয়ে 


শিম্পাজির মিমি ট্রেলের_ ইঞ্জিন, চ'লা-- 


নোও দ্রেখানে। হবে] পশ্চিমবঙ্গ. 
বিধানসভার অধ্যক্ষ মনসুর হবিবুদ্ধ। 
ও পৌমত্রীঞ্রপ্র শাস্ত, শৃরের 


উপস্থিতিতে, এই সার্কামের_ উদ্বোধনী, 


প্রদর্শনী হচ্ছে, জেমিনি, সার্কাসের 
কর্তৃপক্ষ এক সাংবাদিক লন্মেলনে 


_ সম্পাদক-__হাঁরেন বসু 


অপরদিকে, জীংটেদ্‌ মাহ যেরা 
আনামের বরদলুইর নেতৃত্বে গঠিত. 


কিন্ত Se কংগ্রেসের 
প্রভাবিত আনামের বয়্দলুই মহ্িসতা 
এব্যাপারে সম্পূর্ণ অস্হযোগিতা 
করেন এবং জহর জেল! যাতে ভায়- 
তের বাইয়ে পাকিস্তামে. চুলে যায় 
মেপথ্যে, তারও সমস্ত ব্যবস্থা পাকা 
করে ফেলেন। - 

ঘটনাও তাই ঘটল। গণভোটের 
দিন দেখা গেল যে, পীহটের ছাতকে 
এবং অন্তান্ত স্থানে বরদলুই মন্ত্রিসভার 
নেপথ্য নির্দেশে স্বানীয় পুলিশ এবং 
প্রতিক্রিয়াশীল অসমীয়রা এ সব 
এলাকার বাঙ্গালীদের ভারতের পক্ষে 
ভোট দিতে নানাভাবে -হয়রাপসহ' 
বাধার সৃষ্টি করেছে.। অনেকেই 
তোট দিতে পারেন নি। নৌকা- 
গুলে! কেড়ে নেওয়াহ য়েছিল। 
প্রকারাস্তরে আপামের তথাকথিত এ 
কংগ্রেসীর পাকিস্তানকেই লাহাধ্য 
ফরে। বরদলুই মস্ত্রিমত!| ভারতের 
পক্ষে বাঙ্গালীদের ভোট দিতে বায? 
দেওয়ায় অবশেষে শ্রীহট পাকিস্তানের 
তাগেই be | 


পশ্চিযবদ্জকে পঙ্গু করার চক্রান্ত 


১ম পৃষ্ঠার পর 


কারখানাকে, আধুনিক বহ্নাডিতে 
দ্বয়ভর করে।তুলতে সন্মতি দেয়এবং 
এই কারখানার ড্রিস্তর সম্প্রসারণ।কর্ম 
হুচী.অম্ুমোদন করে,। প্রথম স্তরের 


কাজ, ছ্বছর আগেই. শুরু হয়েছে। , 


অনুমান. কয়া হচ্ছে যে, আগামী বৎ- 
দরের মধ্যে তা শেষ হবে। এই কায় 
খানার বর্তমান উৎপাদন এক লক্ষ 
টম থেকে বেড়ে ১ লক্ষ ৬* হাজার 
টনে দাড়াবে ।; নতুন একটি, আর্ক 
ফার্ণেসও এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, দ্বিতীয় 
স্তরের কাজ আরম্-হবে প্রথম স্তরের 
কাজ শেষ হছলে। তখন উৎপাদন, 
২ লক্ষ ৬*ভ্াছছার টনে পৌছবার 
কথা। তৃতীয় স্তরের কাজ শেষ হলে. 


উৎ্পার্নন হবে ৩, লক্ষ ৭৫. হাজার: - 


জনে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে, 


‘আসম লোকসভার নির্বাচন. 


Price 60. Paise . 


বাসী বা্গানীদের একাংশ 
: উদ্ধত ছয়ে আসামের "বিভিন্ন স্থানে -- 
গশ্চিমবজে এবং জিপুর্! রাজ্যে চলে 
যেতে বাধ্য হলেন। 
, বর্তমানে তারই জের চলছে ।” 
আসামের অসমীয়া যুবকদের একাংশ 
প্রতিক্রিয়াশীলদের খপ্পরে পড়ে 
সঠিক নেতৃত্বের, অভারে বাজান, খেদ! 
এবং ব্-অসমীদের বিতাড়ন আন্দো- 
একদিকে 
লুঠপাট, এবং অগ্নিকাণ্ডের : ঘটনা 
ঘটছে এবং অপরদিকে, আইন শৃঙ্খল! 
বজায় রাখার অন্থ পুলিশকে গুলি 
বর্ষণ করতে হচ্ছে। 


আরে] মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, 





প্রগতিশীল যক্িদের মমোনয়ন 
দ্বেওয়া হয়নি। 
তাছাঁড়া, রাজ্য ম্রিসভার অন্ততমদ 
সদন্ত শাস্তি দ্রাসগুপ্তকেও পর্স্ত 
অপহরণ করা হয়েছে । ' এটা কিসের 
লক্ষণ? ০ 
স্বাধীন ভারতবর্ষে এর চাইতে 


আর মর্মান্তিক ঘটনা . bd হতে 
পারে? 


পেশ করতেও 


/ 


ট্‌ন। 
কারখানার পা কর্মন্থচীয় 


_ কাজ যধন চলছে ঠিক সেই দময় 


প্রশাসনিক প্রধান এবং এই. কর্মযজের - 
হোতা ডঃ গোকুল মুখাজাঁকে সেইল- 
এর গবেষণ। বিভাগের ম্যানেজিং 


* ডিরেক্টর ছিলাবে বদলী করায় অনেকে 


বিস্মিত বোধ করছেন। তথ্যাভিজ্ঞ 
মহলের ধারণ! ষে, যেহেতু ডঃ মুখা 
এই কারখানার উন্নতির জন্য কেন্দ্রের 
পেছনে লেগে থাকতেন তাই তাকে 


পরিয়ে দেওয়া হল। অনেকের ধারণা 
যে, এরপর সম্প্রসারণ কর্মনটীন 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের কাজও 
আর হবে না।- 





পর্ষদ প্রকাশন . 
১! নীতিবিপ্ভা | ডঃ স্বধীরকুমার নন্দী / ১৯৯, 
"২, ধৰ্মদৰ্শ্ল | প্রবল্যাপচন্দ্ গু, জীঅমিতাত. বন্দ্যোপাধ্যায় / ১৫৭ 


৬ 





এ) রাজা বোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা1-১৩ 


সি 





t 


পপর 


থেকে মাঁডত এহং ॥ পণ কহ ৬১, ম্ট ডেন, কলিকতাত ৰকাদিত ) 





ই বধগ্রেমাতর রাজ্যে ইক 


দৌস্ঠী-বিবোধে 
জিত গাজা 
ঘ্রাক্রান্ত 


উত্তর-পূর্ব কলকাতা লোকসভা 
কেন্সের ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থী অজিত 
পাজার ওপর হামল! ইন্থির। 
কংগ্রেসের চরম অস্তর্ঘন্বের পরিণতি 
বলে তদস্তে জান] গেছে। 
"_ কংগ্ৰেসী গোষ্ঠ-দবন্মে অভিতবাবু 
খমে লাত্তার সাহেবের গোষ্ঠীতে 
ছিলেন। পরে বরকত-সুব্রতদের 
পালা ভারী হওয়ায় তিনি ওদের 
দিকে ভিড়ে ঘান । বর্তমানে তিনি 
উভয়গোষ্ঠীর কাছেই গ্রহণযোগ্য 
হবার চেষ্টা করছেন । অর্থাৎ গো 
নিরপেক্ষতার ভাপ করছেন। কিন্ত 
তিনি খে কোন গোষ্ঠীর কাছেই গ্রহণ- 
"যোগ্য হচ্ছেন না, ভা গত মজল- 
বারের (১৮ই ডিসেম্বর) ঘটন। থেকেই 
পরিক্ষার হয়ে গেছে । 
ঘটনাস্থল উত্তর-পূর্ব কলকাতার 
বদ্রিদানদ টেম্পেল ট্রীট [ও রতন 
'নিয়োগী লেনের সংযোগ স্থল । এই 
এলাকাটি ইন্দিরাপন্থী সূব' কংগ্রেস 
কর্মী হেমেন মণ্ডলের “এলাকা” বলে 
পরিচিত। ছেমেনের সঙ্গে অজিত 
পাজার 1বরোধ বেশ কিছুদিনের | 
কারণ অজিত পাঁজ। হেষেনের 
বিরোধী 
যুগিয়ে এসেছেন । এই বিরোধের 
ফলেই হেমেন ও তাঁর সাঙগপাজর! 
অজিত পাজার হয়ে কোন নির্বাচনী 
কাজকর্মে নিজেদের যুক্ত .করে নি। 
এমন কি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 
এই এলাকায় অজিত পাঞ্জার দেয়াল 


লিখনের ঝাজজও অক্পান্ত এলাকার 
তুলনায় খুবই নগণ্য । 


7 হেমেনের বিরোধিতার ফলে 
অজিতব বুর এ এলাকায় নির্বাচনী 
কাজ করতে প্রচণ্ড অন্থবিধ! হচ্ছিল 
কারণ কোন ছেলেই অঙ্িতবাবুয় 
হয়ে কাজ করতে রাত্রি নয়। কিছু" 
দিন আগে আজিতবাবু অরবিন্দ সেতুর 
কাছ্ধে একটি জনসতা করেন। কিন্তু 
তার পরধিন অজিতবাবুর সমর্থক 
এবং & জনসভায় উদ্যোক্তা জনৈক 
সমাজবিয়োধীকে নিহত অবস্থায় 
পাওয়া যাত্স। কোথা থেকে কি 
হল আর কেউ না বুঝলেও অজিত- 

” বাবু নিশ্চয়ই বুঝেছেন ব্যাপারটা কি 


সছল। 
এদিন আজিতবাবু হেমেনের 


প্রতিদ্দ্বী য়াপা, লান্টু প্রভৃতিদের 
শেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠায় 


~~ 


গোষ্ঠীকে এতদিন মদত 


ওরু হতে গারে 


নিজেদের ঘরোয়া ঝগড়ার পরি- 
নতি দেখে ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রাথায়1 
এখন রীতিমত শস্কিত। অনেক 
প্রাধাই এখন সরকারের কাছে 
নিরাপতা র্ধী চাইবেন কিন! 
ভাবছেন । 
,আঙহরা এর আগে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের এলাকার এলাকায় গোষ্ঠী 
দ্বন্দের সংবাদ মোটামুটি প্রকাশ করে- 


ছিলাষ ।- এখন এই ছ্বন্ব ক্রমশঃ 
সংঘর্ষের দিকে এগুছে। অজিত 
পাঁজার ওপর হামলার ঘটনা তারই 
প্রযাণ। 

ইন্দিরা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা এতই গুরুতর যে, বিভিন্ন 
এলাকায় পরস্পর ব্বিদমান গোষ্ঠী- 
গুলোর মধ্যে যে কোন মুহূর্তে 
শেষাংশ পৃষ্ঠায় 


গ্রেসীদের বিরোধে খুনোখুনি 





দ্বাবিশে বধ ॥ ৪৬শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২১শে ডিসেম্বর, ?৭৯ ! ৬০” পয়সা 


আর এস এস সদস্যের ৬০ থেকে মড়ার খুলি ও 





অবাঙালী 
চিন্তামণি দে রোভস্থ বাসভবন থেকে 
স্থানীয় পুলিশ ১৬০ 
কয়েক লবঙ্গ, প্রায় ৫* কেজি আফিম, 
২ বস্তা! মড়ার খুলি, প্রচুর পরিমাণ 
আমর] বাঙ'লীদের পত্র পত্রিকা ও 
| দলিল এবং অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। 
| 5.1 এই চোরাকারবারটি আঞ্চলিক আর, 
ৃ এস, এস, সংগঠনের কমাণ্ডেষ্ট হাওড়া 
শেষাংশ ১"ম পৃষ্ঠায় 


=] আমরা বাঙালীর 
২ পত্র-পত্রিকা 
| উদ্ধার 

3 

i 


গড় বুধবার ভোর রাতে চোরা- 


কারবারী বলে পরিচিত জনৈক 


ব্যবসায়ীর হাৎড়ায় 


বস্তা চিনি, 


রং 


জনতা! দল প্রতোক প্রার্থীকে এক লক্ষ টাক! দিচ্ছে 


জনতা দল এবারকার নির্বাচনী 
লড়াইয়ে নেমেছে কিছু আশা এবং 
কিছু হতাশা লিয়ে ।, তবে লক্ষনীয় 
ছল এটাই যে, জনত] নেতৃবৃন্দের 
মধো হতাশার ভাবটাই প্রক্ট হয়ে 
উঠেছে। জলের শীর্ষস্থানীয় নেতা- 
দেন ধারণা ঘদ্দি জনত1 দল আসন্ন 
লোকসভা! নির্বাচনে কোনমতে 
২৭*টি আমন লাভ করতে পারে 
তাহলে তাদের বর্তমান নেত! অগ- 
জীবন রাম সরকার গঠনের অন্ত 
প্রয়োজন মত নির্বাচিত নদশ্তদের 
সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হবেন। 
কিন্ত যর্দি আসম নির্বাচনে ঘলের 
অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে তাহলে 
তার্দের নেতা নিক্ষেই হয়ত ঝুকে 
পড়বেন সেদিকে যেদিকে পাল্লা 
ভারি । জনতা দলভুক্ত জনসংঘ গোষ্ঠী, 
সংগঠন কংগ্রেস এবং দমাজতঙ্ীদের 
একাংশ এই বিষয়ে ভীষণ চিস্তিভ। 


আসন্ন নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের গাড়ি দেওয়া হচ্ছেন! বলে বলা 


জয় সুনিশ্চিত করতে জনতা দল 
ইতিমধ্যেই সর্বশক্তি প্রয়োগ 
করেছে ! সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, 
শীর্ষস্থানীয় নেতাদেব রাজ্য নির্বাচনী 
সফর, মিটিং, মিছিল, সভা চলছে 


পূর্ণোগ্যমে। তবুও সকলের মধ্যেই * 


দি? গান্ধীর নিদায় মাংবাদিকর। 


যেন একটা হতাপার ভাব। মর্দিও 
সরকারীভাবে নির্বাচনী ব্যয়ের জন্ত 
দলের তরফ থেকে প্রাথাঁদ্রের অর্থ 
দেবার কথা, বল! হচ্ছে ন1। সবই 


ছেড়ে দেয়! হয়েছে প্রার্থীদের ওপর | 


কিন্তু জনত! দল হুত্মের খবর হচ্ছে 
যে, নির্বাচনী ব্যয় বাবদ প্রার্থী পিছু 
এক লক্ষ টাকা করে দেয়! হচ্ছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে তিন লক্ষ টাক] 
করেও দেওয়া হয়েছে বলে জানা 
গেছে । এছাড়াও প্রার্থীরা স্থানীয়- 
ভাবেঠডাদা তুলতে পারবেন । দলের 
তরফ থেকে নির্বাচনী প্রচারে কোন 


হয়েছে । কিন্ত প্রধান প্রধান কেন্দ্র 
গুলির জন্য শ’চারেক গাড়ি সংগ্রহ 
করা হয়েছে বলে জনতা দল সুত্রে 
জান] গেছে। 


দলের ভবিষ্যত নিয়ে যারা 


১৪ই ডিসেম্বর স্তাশানাল হেরাল্ড 
ক ্ম্চা রী ইউনিয়নের সভাপতি 
প্রীএইচ, এন, কাউল শ্রীমতী ইন্দির] 
গান্ধীর বাড়ি যান। গত ১৫ই মার্চ 
থেকে হে্ান্ড গ্রুপের কোন কাগজ 
প্রকাশিত হচ্ছে ন1। কারণ কোম্পা- 
নিতে লক.আউট চলছে । এই লক- 
আউট প্রত্যাহারের ব্যাপারে ইন্দির! 
গান্ধীর সজে আলোচনা করতে গিয়ে- 
ছিলেন শ্রকাউল, কিন্ত তাকে শ্রীমতী 
গান্ধীর ঘনিঠ "নিরাপত্তা রক্ষী 


চিন্তিত সেই সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির 
নির্বাচনী প্রচায়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ 
করছেন । আনন বন্টনের ব্যাপান্সেও 
দলে সকল গোষ্ঠীক্ষেই বোঝানো 


হয়েছে যে, নির্বাচনে দলের সাফল্যের 


শেষাংশ ১০ম পট 


মারধোর করে। শিল্পী ইউনিয়ন 
অফ জার্ণাপিস্টন এই ঘটনা তীব্র 
নিন্ব। করেছে। সংবাদপত্রে উপর ' 


এটা একটা আঘাত বলে সকলেই 


মনে করছেন। ইন্দিরা গান্ধীর হায়ী 
দরকারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
কতটুকু থাকবে ভা৷ এই ঘটনায় বোঝ! 


ধায় । কারণ ঞ্রমতী গান্ধী ঘটনার 
জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ 
করেননি । 





শ্লন্রিসভায় সঞ্জয় থাকবে 


শেষ পর্যস্ত রণক্ষেত্রে রইলেন ৪৫৭৬ জন প্রার্থী । আসা- 
মের ১*টি আসন বাদে লোকসভার বাকি ৫২৯টি আস- 
নের অন্ত গোড়ার *৮*১ জন প্রার্ধ্শ বা আপন পিছু গড়ে 
১২'জন করে প্রতিত্ন্থী দ্রাড়িয়েছিলেন। কিন্তুচূড়াস্ত 
পর্যায়ে অনেক লিল রণে ভঙ্গ দেওয়ার প্রতিটি আসনের 
অন্ত গড়ে সাড়ে আটজন করে দাবিদার দাড়ালেন । 
ভারতের ২২টি রাজ্যের ৩৬ কোটি. ভোটার" আগামী 
তেসরা ও ছয়ই জানুয়ারী প্রার্থীদের, ভাগ্য নির্ধারণ করে 

. দেবেন। 


নির্বাচনী প্রচার-তৎপরতা এখন তুজে। কিন্ত প্রচার 


অভিযানের শুরুতেই ফলাফল সম্পর্কে. যে অনিশ্চয়তা এবং 
বিল্রান্তি দেখা দিয়েছিল প্রতিবন্ধী দলগুলোর ইস্তাহার 
প্রকাশিত হবার পরেও মে দোল! জল এখনে] শাস্ত 
হুয়নি। বুর্জোয়া দলগুলোর অবশ্য জল ঘোলা করেই 
পান কর! শ্বতাব; প্নগণকে বিভ্রান্ত করে, ঘুলিয়ে দিয়ে, 
চমক সৃষ্টি করেই ভার বাজিমাঁৎ করে এসেছে । 
এবারেও তাঁর কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছেনা । আর 
ভোটারদের মন-চোথ ধশাধিয়ে দেবার ব্যাপারে ইন্দিরা 
গান্ধীই সবাইকে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন । তিনি 
. বলতে শুরু করেছেন যে, ভার ঘলই. নির্বাচন জিতবে, 
তিনিই আৰায় প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং, সে-মস্্িদতায় 


প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র সঞ্চয়ের স্থান হ্বেন!। ধ্বনি তুললেই 
প্রতিধ্বনি উঠবে। তাই জনতা দলের পক্ষ থেকেও 


-প্রচার করা হচ্ছে ষে/ সরকার গঠনের দায়িত্ব তারাই 
লাভ করবেন এবং বাবু জগজীবন রামই হবেন দেশের 
" পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী । লোকদল অবশ্য ভবিষৎ প্রধান- 
মন্ত্রীর নাম ঘোষণা থেকে বিরত রয়েছে, তবে তদ্দারকী 
সরকারের পক্ষে জনগণের শ্বীকৃতি আদায়ের অন্ত 
তারাও তোটযুদ্ধে, পিছিয়ে নেই। কিন্তু ১৯৭৭ সালের 
নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্ন্থী কংগ্রেস ও জনতা থাকার 
ফলে বহ কেন্দ্রে সরাঘরি লড়াই হয়েছিল এবং তোটার- 
দের পক্ষেও প্রার্থী বাছাই অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে- 
ছিল। কিন্ত এবার লরানরি ভুজনের মধ্যে প্রতিদ্বন্বিত| 
হচ্ছে মাত্র আটটি আসনে এবং মাত্র ৮২টি বেন 
বাদে বাকি সবকটিতেই বহুকৌণিক নির্বাচনী ' লড়াই 
হচ্ছে। ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য ইন্দির! 
কৌশল নিতে হয়েছে সহত্র রকমের । অপত্য, অর্ধনত্য 


০০. 


গান্ধীকে - 


না’ 


'আটকায়না, আজ অনিশ্চয়তার অনস্ক সমুদ্রে যধন তিনি 
হাবুডুবু খাচ্ছেন তখন তে! মিথ্যা বৈ সত্য তার মুখে 
আপবেইনা | সকাল-সন্ধা রঙ বলাতে, কথা ঘোরাতে 


খিনি ওগ্তাদদেরও ওল্তাদ,/সেই ইন্দিরার আশ্বাসে বিশ্বাস | 


স্থাপন করবে কে? জরুরী'অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজগুরু 
লাধুকে যিনি মিঁসাবন্দী করেছিলেন, তারই পায়ে লুটিয়ে 


পড়তে আজ মা-ব্যাটার আদৌ লজ্ছাসরমে বাধেনি। | 


ঘড়ি ঘড়ি রঙ বদলে জনতা, কংগ্রেস (আর্স), লোকদূল 
নেতারাও ভোটারদের চোখে নিজেদের ও দলগুলোকে 


হেয় প্রতিপন্ন করেছেন, জনগণের শ্রদ্ধা ও আস্থা হারিয়ে- | 


ছেন। সেদিক থেকে বামপন্থী দল প্রার্থীরাই মিজেছের 


চারিত্রিক দৃঢ়তা জনন্থার্থবাহী নীতিতে অবিচল আস্থা- | 


শীল প্রমাণ, কয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন লাভের 
অধিকার অর্জন করেছেন । 


শ্রীমতী গান্ধী লাংবাঁদিকদের জানিয়েছেন যে পুত্র 


সপ্তয়কে অন্ভ্রিদভার-নেওয়া হবে না। কিন্ত এব্যাপারে 


শেষ কথা বলার হক্‌ কি ইন্দিরার আজ আছে? তার 
" কথায় বিশ্বামই বা করে কে.? বাইরের কোন শক্ত নয়, 
তার ঘরের আপনজন পিসিম1 বিজয়লক্দ্রী পণ্ডিতই তো 
বৱেছেন যে, সেই ‘গ্যাঙ অক ফোর” আবার ক্ষমতাকর 


ফিরে আপার জন্য জানপ্রাণ কবুল করেছে : ইন্দিরা গান্ধী ' 


প্রয় গান্ধী, বংশীলাল ও বিষ্ভাচরণ শুর! । 'এবার মনো- 


নয়নও দেওয়। হয়েছে বেছে বেছে সময় চক্রতূক্ত অনুগত { 


মেকুদগ্ুহীন ব্যক্তিদের ঘাদের প্রয়োজন ফুরোলেই এ'টো 
পাতার মতো আবর্জনান্তুপে নিশ্চিন্তে নিক্ষেপ কয়! যাবে। 
প্রা মনোনয়নে শ্রীমতী গান্ধীকে কোন কার্যকর তৃমিক! 
পালন করতে দেখা হয়েছে কি? তাকে স্রয়চক্র 


উদ্ভট আ্জগুরী রঙীন কথার ফুলঝুরি ছোটাতে ইন্দিরার | 


সমকক্ষ দেশে কে আছে! তাই মা জননীকে নেত্রীর 
আসনেই এখনে] রাখ! হয়েছে । নির্বাচনের শেষে তারও 


প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, তখন যদি জনগণকে তোলানো। 
সম্ভব হয় এবং কংগ্রেল (ই) জেতে, তবে মঞ্িসতার সন্ত 
নির্বাচনও দগ্য়ই করবেন, ইন্দিরাকে কেবল তাতে সায় 
দিয়ে মুখ বাচাতে হবে। |" 


আকাশবাণী ও দুরদর্শন কর্মীদের আন্দোলন ". ! 


আকাশবাণী ও দূরদর্শনের কল- অঙিনেশন কমিটির আহ্বায়ক জ্রীপি 


কাতা কেন্দ্রের নন-গেজেটেড কর্ম- 
চারীরা স্থির করেছেন যে, কর্তৃপক্ষ 
ঘদ্দি কর্মচারী স্বার্থ হানিকর নীতি 
প্রবর্তন থেকে বিরত না হন তাংলে' 
এখন থেকে তারা নিয়ম মাফিক কাজ 
করবেম। গত তিরিশে' নভেম্বর কল-. 
কাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক 
সাংবাদিক - সন্মেসনে. উপরোক্ত 
সিশ্ধাস্তের কথা ঘোষণা করেন এ আই. 
আর আয ডি ডি কে নল-গেজেটেভ 


কে চ্যাটারজ। ' 


সাংবাদিকদের নিকট প্রীচ্যাটার্জী 
বলেন যে, আকাশবাপী. ও দূরদর্শনের 
এ কলকাতা কেন্দ্র থেকে ইঞজিনীয়ারিং 
ও প্রোডাকশন বিভাগের মোট ৪১টি 
পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে যায় ফলে এই 
নিদ্বারুণ বেকার সমস্যার দিনেও নতুন 
, চাকরী হওয়া দুরে থাকুক, পদের 
বিজোপ সাধনে কর্তৃপক্ষ, নর দিয়ে-. 
ছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রমোশন 
এমপ্রয়িজ আসোসিয়েশন সমুহের কো- এবং নতুন পদ সৃষ্টির পথ সংকুচিত 


হ্‌ল। 

এই নীতি যাতে কার্যকর ন! করা 
হয় সেততত কো-অডিনেশন কমিটির 
পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষকে অনুয়োধ করা 


নারাজ। সেই কারণে গত ১৯ নভে- 


এবং গত তিরিশে নভেম্বর 












"১২ ূ এ | অচল হয়ে গিষ্কেছিল, যাঁর মূল বিষয় 
এমন কি নির্জল1 মিথ্যা কথাতে! ইন্দিরার মুখে কখনই | ঠা রি 


হয়, কিন্ত কর্তৃপক্ষ কোন কথা শুনতে | 


্ব্ এবং ২৬ নভেম্বর কর্মচারীর] ঘঝা- | 
ক্রমে ২৪ এবং ৭২ ঘৃষ্টার প্রতীক 
অনশন পালন করেন। তার পূর্বে | 
১২ই নতের থেকে ১৮ই নভেম্বর | 
পর্যন্ত প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করেন | 


\ 


পপ 


মর্পণ ॥ গুক্রবার 


বেবেট কোলম্যান মাধ্িকদের = 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সঞ্বন্ধ প্রতিবাদ, 


পশ্চিমবজে সংবাদপত্রের সংঘবদ্ধ ইউনিয়মসমূহের সপ্ত হওয়ায় এ 
। শ্রমশক্তিয় পক্ষে গত ৮ই ডিলেশ্বর পত্র পত্রিকার কোনটিই এই ধর্মঘটের 
ছিল এক ওঁতিহাদিক দিন । ও দিন ফলে ১ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়নি । 
প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গণশক্তি এবং কালাস্তরের কর্মচারী- 
সংবাদপত্র দংস্থা এক ধর্মঘটের ফলে গণণ্ড এই ধর্মঘটের সামিল হন। 
| এমনকি অন্তান্ ' অ সংগঠিত সংবাদ: 
পত্রের ( পয়গম, রপলেখা সহ অন্থান্ত 
ত্র সংবাদপত্র) কর্মচারীগণও ধর্ম- 
ঘটের ভাকে সাড়া দেন। | 
কলকাতার চারটি সংবাদ লর- 
বরাহ সংস্থারই কর্মচায়ীগণের এই 
ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ এক অত্বতপ্‌ 
ঘটন!। পিটি আই-এর কর্মচারী 


১১শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ 


ছিল কোন অর্থমৈতিক স্বাৰ্থ নয়, ছিল 
| এমন এক মৌলিক অধিকার সম্পকীয় 
'যা! প্রতিটি শ্রমিক সংস্থার সদস্তের 
'কাম্য বস্ত,অর্থাৎ সংঘবন্ধতার অধিকার 
লংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলিও এই 
[ধর্মঘটের সামিল হওয়ায় কলকাতা 
থেকে আংশিকভাবে সমগ্র দেশে 
| এবং ভারতের, পূর্বাঞ্চলে ছংবাদ সসংববদ্ধ হলেও ইউ, এন, আই, 
| পরিবেশন সম্পুর্ণন্নপে সেদিন বন্ধ হয়ে ১ হিন্বুস্থান সমাচার এবং সমাচার 
গিয়েছিল । এই প্রতীক ধর্মঘটে. প্রায় ভারতী কর্মচারীদের সমন্ধে সেকথা 
৬ হাজার কর্মী অংশ গ্রহণ করেন।  খাটেনা। তা সত্বেও শেষোক্ত তিনটি 
দেশের বৃহত্তম সংবাদপত্র এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মচায়ীগণ ঘে এ দিন 
সাময়িক পত্রিকার প্রকাশক বেনেট . সংবাদ দরবরাহ বন্ধ রেখেছিলেন, 
কোলম্যান এণ্ড কোম্পানীর মালিক- এটা নিশ্চয় মূল প্রশ্নের প্রতি ভাদের. 
পক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের সহাম্তূতিসম্পম্ন মনোভাবের পরিচয় 
প্রতি এই নির্পজ্জ আঘাতের প্রতি- বহন করে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 
বাদে পশ্চিমবঙ্গ লংবাদপত্র কর্মচারী এটরূপ ব্যাপক আন্দোলনের সমর্থনে 
সমিতি (বলু বি এন ই এফ) এই প্রতীক ধর্মঘট সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল। 
ধর্মঘটের আহ্বান জানায় গত ১৭ই সংবাদপত্র শিল্পের সংঘবদ্ধ কর্মচারী 
নভেম্বর। ওঁ মালিকপোষ্ঠীর দ্বারা সংস্থা উপলব্ধি করেছে যে, টাইমস _ 
প্রকাশিত কলকাতার. ইকমমিক অব ইণ্ডিয়া গ্রপের মালিক গোষ্ঠী 
টাইমস পত্রিকার প্রবীণ সাবএডি- একজন ইউনিয়নের নেতাকে বর- 
| টার এবং কলকাত1 ইউনিয়ন অব খাস্ত করে তাষের সামস্ততাক্জিক 
বেনেট কোলম্যান এণ্ড কোম্পানীর মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন এবং 
| সম্পাদক (সাধারণ সম্পাদক ) আর সময়মত এর প্রতিবিধান ন! করলে 
| পন্মনাভনকে অত্যান্ত অন্তায়ভাবে অন্তান্ত শিল্পেও এরূপ মনোভাবের 
বরখাস্ত কর! হয়। বরখান্তর সংগে সংক্রমণ ঘটতে পারে এই বিষয়টিই 





| সংগে ইকনমিক টাইমস প্রেসের “গত ৮ তারিখে আনন্দবাজার পর্জিকা 
ব্যবহায় করছে ভোট ধরা জাল হিসাবে, সত্য-মিথ্যা | 


[ কর্মচারীর! শ্বতঃস্ফুর্তভাবে কাজ বন্ধ অফিসের সামনে পরিফার বল? 
{ করে দেন এবং পরদিন ১৮ই ডিসেম্বর 'হয়েছে। ফেডারেশন স্বীকৃত বিভিন্ন 
কলকাতার টাইমস "অব ইণ্ডিয়ার ইউনিয়নের বক্তাগণ টাইমস মালিক 
| পিটি সেলস অফিসের ' কর্মচারীগণ গোষ্ঠীর এই গুতত্বের নিন্দায় সোচ্চার 
| এই কর্মবিরতি আন্দোলনে অংশ হয়েছেন। একই সংগে এই -জঘন্ত 
| গ্রহণ করেন এবং আজ পর্যস্ত (১৬- চক্রান্ত ব্যর্থ কয়ায়-দৃঢ় নংকল্প ঘোষণ] 
১২:৭৯) ২৮ দিন নিরবচ্ছিন্ন কর্- করেছেন। মালিকপক্ষ এই বন 
বিরতি আন্দোলন চলে আসছে। খাস্তের স্বার্থে কিরূপ অবমাননাকর 
| কলকাতায় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান- চপ করেছেন তা নিক্লিখিত 
সমূহ্রে, সর্বাত্মক ধর্মঘট এই আন্দো- ঘটনাবলীতেই স্পষ্ট হয়ে ঘায়। 
লনের সমর্থনেই পালিত হয়েছে এবং (১) কলকাতা, বোছে, দিল্লী এবং 
এর দাবী প্রীপন্মনাতনকে বরখাস্তের আমেদাবাদে টাইমস অব ইণ্ডিয়া 
আদেশ প্রত্যাহার গ্রপের কর্মচারীগণের ১* সপ্তাহ 

একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার ব্যাপী সমবেত ধর্মঘটের শেষে থে 
প্রতি প্রতিশোধমূলক আচরণ ধর্মঘটের টা ৮ 
| যুল প্রশ্ন হওয়ায় স্বভাবতই ধর্মঘট টিভি, | 
বি (২) শ্রীপন্মনাভনের প্রতি শাস্তি- 
ফ্টেটসম্যান, আনন্দবাজার পত্রিকা! যুলক ব্যবস্থার চক্রান্ত গুরু হয় Ske 
অমবৃতবাভ্জার পত্রিকা, যুগাস্তর, 


এর জুলাই থেকে, কারণ তখন তিনি 
| বিজনেন স্ট্যানডার্ড, বস্থমতী, সত্য- ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতিরূপে 


এবং ছাপতে ছাপতে এর কর্মচারীগণ সম্পর্কিত আলাপ আলোচনার চাপ 
ভরলু বি এন. ই এফ কর্তৃক শ্বীকৃত শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


॥ তিন ॥ 


আরও একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন । 
তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে কোন 


দপ ণ | শুক্রবার ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ 


কলকাতা গৌৰগতায় দুর পাগ 





সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিবাচনী 


কলকাতা পৌরসংস্বায় ছুর্নীতি 
অবসানের জন্য পৌরমন্ত্রী শ্রগ্রশাস্ত 
শৃরের চেষ্টার কোন ক্রটি নেই। কিন্ত 
=~ পদস্থ অফিসারদের প্রশ্রয় ও মতে 
পৌরসংস্থার দু্ীতির পাপচক্র তাদের 
কাজকর্ম অব্যাহতই রেখেছে । 

এ ব্যাপারে ভেপুটি-কমিশনার 
অমিলরুষ্ণণ রায়ের কথ! বল! যেতে 
পারে। ভঙলোক আপা তদৃটিতে 
শাস্ত প্রকৃতির ও ধাঠিক। তাঁর কাজ 
করার টেবিলের কাচের -নীচেং দেব 
দেবীর ছবিও রয়েছে। সারাদিনে 
অসংখ্যবার তিনি এই ছবিতে প্রণাম 
করেন, কিন্ত আসলে প্রকৃত ধারমিক- 
ভর কোন লক্ণই নেই । 'পৌর- 
লে তিনি একজন ধূরদ্ধর ব্যক্তি 
ইলেবে পরিচিত। পৌরমন্ত্রীর কড়া 

মনোভাব জানা সত্বেও উনি 
' কর্পোরেশনের সরকারী গাড়ী নিজে 
থে যথেচ্ছাচার করছেন তা অতীতের 
পন্ড নজীরকে ছাড়িয়ে গেছে। 
অফিসের কাজে তিনি যতটা গাড়ী 
বাবছার করেন, তার চেয়ে অনেক 
অনেক বেশী ব্যবহার করেন তার 
ব্যক্তিগত অন্তান্ত কাজে । অনিল- 
বাবুর মেয়ে ও শরীর কাজেই পৌর- 
সংস্থার গাড়ীটি দকাল থেকে গভীর 
রাভ পর্যন্ত ব্যবহত হপ্পে থাকে। 
অমিলবাবু থাকেন শ্তামবাজার ক্যাল- 
কাটা ইলেকট্রিক সাপাই অফিসের 
পাশের গলিডে। কন্তা পড়েন 
ছাতরা-ল? কলেজে। অর্থাৎ উত্তর 
থেকে 
লয়কারী গাড়ী মেয়েকে শ্তামবাঁজার 
থেকে বালিগঞ্জ পৌছে দিয়ে আলে ও 
নিয়ে আলে। শুধু তাই নয়, অনিল- 
বাবুর কার বন্ধুদেরঙ নিত্য বাঁতা- 
যাতেন্স সঙ্গী হোল পৌরলংস্থার এই 
গ্লাড়ীটি। গঙ্গার ঘাট থেকে জল গিয়ে 
আলা, প্রতি শনিবার কালীঘাটের 
অলিয়ে যাতায়াত, বেলুর হক্ষিণেশ্বরে 
মাঝে মধ্যে শর্টট্রিপ দেওয়া সহ আহ" 
মঙ্গিক কাজে বেপরোয়া ভাবে 
'অনিলবাবু সরকারী তেল ও গাড়ীর 


অপব্যবহার করে চলেছেন। 
কারে] কিছু বলার নেই । ' কেন 


ন! উনি পদমর্যাঘায় সংস্থার ডেপুটি 
কমিশনার । ইনি কংগ্রেস আমলে 
কার পাকিং, বাড়ী ঘরের কর আদায় 
সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তিদের শানা রকম হবিধ! দিয়ে 
বেশ কিছু গুছিয়েছেন বলে অতি- 
যোগ । বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার লামলৈ ইনি 
শি, পি, আই, (এম) নেতাদের সঙ্গে 
ভাব রেখে বামপন্থী সাজবার চেষ্টা 
" ফরছেন। কিন্ত প্রকৃত কথা হোল, 
ঈনিলবাবু নিজের দুরননীতি ঢাকার 


কাজেই বেশী রকম ব্যন্ত। মাঝে 
মধো রং বদলানোর প্রয়াপ ছুনাতির 

















দক্ষিণ । প্রতিদিন তার :- 


তদন্ত এড়ানোর জন্যই । শোনা যায় 
বাড়ীর কর নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজে 
বেশ কিছু ধনকুবের অনিলবাবুর 
দৌলতেই বিভিন্ন রকম সুবিধা। 


হাতিয়ে নিয়েছেন। 
এদিকে সত্ভ গঠিত অফিলারর্স 


এসোপিয়েসনের মধ্যে নানা রকমের 
প্যাচ পেলে অনিলবাবু এখন কমি- 
শনার হওয়ার ম্বপ্ন দেখছেন 
অফিসারদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার 
লড়াইকে প্রাধান্য না দিয়ে অনিল- 
বাবু বাইরে থেফে কোন অফিসারকে 
পৌরসংস্থাক্স আনা যাবে না এই 
দাবীকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই- 
ছেন। এই দাবী নীতিগতভাবে হয় 


তো সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু অনিলবাবু 


এই ক্ষেত্রে বিষয্নটিকে নিজের আখের 
গোছাবার . কাজে লাগাবার চেষ্টা 
করছেন। এবং বিভিন্নঅফিদায়কে 
নানা কায়দায় উত্তেজিত করে পৌর 
প্রশাসনে বিশৃঙ্ঘলা আনার চে! 


.করছেন। পৌরমন্ত্রী ছুর্নাতির ক্ষেত্রে 


আপোষহীন বলে ইতিমধ্যে সুনাম 
অর্জন করছেন। কলকাতা 
পৌরপংস্থার চিরাচরিত এলোমেলে! 
প্রশাসনকে পৌরমন্ত্রী যে কিছুটা 
লাষাল দিয়েছেন ত! পুরোপুরি তাবে 
ভেন্তে যাওয়ার আগে পৌরমত্রীকে 
কঠোর তুমিকায় নামতে হ্বে। এর 
জন্ত প্রয়োজন বেশ কিছু অফিসারের 
বিরুদ্ধে অবিলঘে নিরপেক্ষ ভদস্তের 


ব্যবস্থা কর]। যর্দি উপর মহলে 


দুনাঁতি রোধের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত 
হয় তবে নীচু মুলে অনিবার্য তাবেই 


- ত কমে আসবে । “এবং এই ধরনের 
তান্তের কাজ নিহ্ধায় পৌরসংস্থার 


ভেপুষ্টি কমিশমার অনিল রায়কে 
দিয়ে শুরু কর যেতে পারে। 
এর সঙ্গে বলে রাখা ছযকার 


বিভিন্ন পৌর বাজারের লংক্কায়ের কাজ | 


শীত্রই শুরু হচ্ছে । এগুলে] সংস্কারের 
পর ঘোফান বন্টনের দায়িত্ব যেন এই 
অফিসারটির উপর ন! দেওয়া হয়। 
কেন না ইনি বর্তমানে মার্কেট, এড়ু- 
কেশন লহ বিভিন্ন ৃগ্ডরগুলির দায়িত্বে 


রয়েছেন । রাজ্য লরকাঁর যখন মন্গীদের 


গাড়ীর তেল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও 
কঠোর নিক্পম কান মেনে চলছেন, 
সেখানে এই ডেপুটি কমিশলারটি 
সরকারের নির্দেশনায়! উপেক্ষ! করেন 
কোন লাহসে? পৌরস্ংস্থার অনিল- 
বাবুর এ্যাহ্বাসাভারটির লগ বুক, 
সেনট্রাল গ্যারেজের "ইন এও আউট” 
এবং পেট্রোল খ্রচের হিলাবের 
তালিকা ঘর্দি পৌরমন্ত্রী দেখেন, তবে 
দেখবেন অনিলবাবু পৌর প্রশাসনের 
প্রায় মাথায় বসে কি অনাচারটাই না 
চালিয়ে যাচ্ছেন। পৌরম্ত্রী শ্রপ্রশাস্ত 


' শূরের কাছে হবর্পণের অনুরোধ, পুরো 


ব্যাপারটা তিনি একবার খটিয়ে 
দেখুন । 


সংগ্রামী । এই 


সভায় জ্যোতি বঙ্থুর বক্তব্য 


যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে মি 
পি এম তথা বামফ্রন্ট প্রার্থী প্রসোম- 
নাথ চট্টোপাধ্যায় সমর্থনে বেছালার 
তারাতল1 এলাকার পোর্ট কোয়ার্টার্স 
ময়দানের এক বিশাল নির্বাডিনী 


সমাবেশে বামফ্রণ্ট সরকারের কর্ণধার 


শ্রীজ্যোতি বহু বলেন, আমরা বাম- 
পদ্থীয়া সামপ্রদায়িকতা ও প্রাদেশিক- 
তার বিভেদ্বাত্রক শক্তিকে পরাস্ত 


করে এঁব্যবহৃ ভারতবর্ষ গড়তে চাই ।' 


তিনি বলেন, স্বাধীনতার তিরিশ 
বছর পরেও বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন 
ভাষাভাষী মাহুষের মধ্যে দাঙ্গা 
হচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা 
হচ্ছে। আসামে, মেদ্বালয়ে ছুঃখ- 
জনক লব ঘটনা ঘটছে। কেন এ 
জিনিস হবে? আমর! লকলেই তো 
ভারতবাসী। ভাষা আমাদের যাই 
হোক না কেন, ভারতের ঘষে 
গ্রদেশৈই থাকি না কেন কেউ তো 
আমর] বিদ্বেশী নই? লকলেই 


ভারতের নাগরিক। কই এই 
জাতীয্ন ঘটনা! তে! পশ্চিমবঙ্গ বা 
ত্রিপুরায় হয় না 


শ্রীবন্থ বলেন, পশ্চিমবজের সাহুষ 
রাজ্যে বিভিন্ন 
ভাষাভাষী মাহুধ জাতি ধর্ম -নির্ধি- 
শেষে কাধে কাধ মিলিয়ে গণ 
আন্দোলন, করছেন, কুঞ্জ 
রোজগারের ভজন্ত আন্দোলন 


করছেন। কোন বিতেদাত্বক 
শক্তিকে, সংকীর্ততাকে এই রাজ্যের 


সংগ্রামী মেহনতী ও গণতাম্লিক 
মাঙ্গষ কোনদিনই মাধাচাড়! দিয়ে 


উঠতে দেননি। এক্যবন্ধ তারতের . 


ও জাডীয় সংহতির তিতকে দৃঢ় 
করেছেন এ রাত্যোর মান্য । 

জ্যোতিবাবু বলেন, সকল ধর্মকৈ 
এবং বিভিন্ন তাষাতাষী মাম্যের 
লমানাধিকারকে যে মর্যাদা দেওয়া 
যায় একথা প্রমাণ করেছেন পশ্চিম- 
বঙ্গ ও বত্রিপুয়ার মানুষ । তিনি 
আরও বলেন যে, বামপন্থীরা শুধু 
শ্বৈরতাখ্িক শক্তিকেই পরাস্ত করতে 
চায় নাঁতারা পরাস্ত করতে চায় 
সাশ্প্রধায়িকতা ও প্রার্দেশিকতার 
বিডেদ্বাত্মক শক্তিওলিকেও। এই 
মানসিকতা নিয়েই এই রাজ্যের 
প্রতিটি লোকসতা আসনে বামপস্থী- 
দের জয়ী করতে হবে । 

“ বিভিন্ন স্থানে ইন্দিরা কংগ্রেসীরা 
যে হামলা করছে তার উল্লেখ করে 
ঘ্যোতিবাবু বলেন, ওদের সম্পর্কে 
আপনাদের দর্বদাই সতর্ক থাকতে 
হবে। কোন রকম গণ্ডগোল বা 
হাজামা আমরা বরদাম্ত করবো ন]। 
আমর] শাস্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন 


'দেন। স্থালীর 


সমাধা করতে চাই। এক্যবন্ধ ও 
শান্তিপূর্ণভাবে ওদের বিরুদ্ধে ভোটা- 
ধিকার প্রয়োগ করে আপনার! 
ওদের বুঝিয়ে দিন যে, গুপামী করে 
আর পুনঃপ্রতিঠিত গণতন্ত্রকে ধ্বংস 
করা যাবে না। 

প্রত বলেন, ১৯৭৭ সালের 
নির্বাচনে এই রাজ্যের মাহুয ভার- 
তের মাহষের সামনে একটা নতুন 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন । আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেও 
এই রাজ্যের মান্য আরও বলিষ্ঠ 
রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় 
দিয়ে বামফ্রণ্ট প্রার্থীদেয় জয়ী করে 


সন্দেহই নেই যে, এই রাজ্য থেকে 
বামপন্থী ফ্ৰণ্ট ও ফ্রন্ট সমধিত প্রার্থী 
দের লোকসভায় নির্বাচিত করে এই 
রাজ্যের মান্য তাদের মহান ঘাতিত্ব 
পালন করবেন। 

. তিনি বলেন, কেচন্দ্র এবং রাজ্যে 
রাজ্যে রাজনীতিতে যখন অতৃতপূৰ্ব 
অশ্বিয়তা ও অনিশ্চয়তা তখন পশ্চিম- 
বল ও ত্রিপুরায় বামপন্থীরাই করব- 
অরার মত জলছে আশার প্রদ্নীপ 
হয়ে। এই অস্থির রাজনৈতিফ 
অবস্থায় লোকসভায় বামপন্থী ও 
গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং কেন্দ্রে 


কোন বুর্জোয়া দলই স্থায়ী লয়কার 
গড়তে পারবেনা । 


বিধাননগরে নির্বাচনী সভায় 
অশোক মিত্রের বক্তব্য 


কয়েকদিন আগে দুর্গাপুর লোক- 
তা কেন্দ্রে দি পি এম তথা বামন 


প্রার্থী ্রীকফ্চজ হালঘারের দমর্থনে ' 


বিধামনগরে আয়োজ্জিত এক বিশাল 
নির্বাচনী সমাবেশে রাজ্যের অর্থমন্ী 
ডঃ অশোক মিত্র বলেন যে, বাঁমক্রণ্ট 
লরকার তাদের সীমিত ক্ষমতার 
মধ্যেও রাজ্যের জন্ম নানাবিধ 
প্রগতিমুলক কাজ কর্ম করেছেন এবং 


মা আড়াই বছরের শাসনকাঁলে . 


মাধারণ মাঙহ্যের কাছে তাদের 
পয়কায়ের আত্তরিক প্রচেষ্টার এক 
চিত্র তুলে ধরেন। < 
"এই নির্বাচনী লমাবেশে সি পি 
এম এবং লি পি আই নেতৃবৃন্দ ভাষণ 
বিধাঁনদতা লান্ত 
শ্রীতরুণ চট্টোপথ্যাক্স এবং লি পি আই 
নেতা শ্রনিতাই রাউৎ প্রমুখ ভাষণ 
দেম। 
অর্থমন্ত্রী ডঃ মিত্র বলেন যে, বাম- 
ফট লরকার এ পর্যস্ত গ্রাম বাংলায় 
উন্নতি করে প্রায় তিনশত কোটি 
টাকা ব্যয় করেছে । বিগত এক 
বছরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই ৯, 
ফোটি টাকার মত খরচ কর! হয়েছে। 
রাজ্যের সকলে যাতে শিক্ষার সুযোগ 
পান সেজন্ত অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত অবৈত- 
নিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু কর! হয়েছে । 


আগামী বাজেটে ছাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 


১। পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা | শীরমাপ্রলা? দাস 


শিক্ষাকে অবৈতনিক করার প্রস্তাব 
রাখা হবে। বেকার যুবক-যুবতীদের 
প্রতি সহাঙ্গত্ৃতি স্বরূপ রাজ্য লরকার 
বেকারতাতা প্রবর্তন 'কয়েছে। 
তায়তে সর্বপ্রথম বামফ্রন্ট লয়কার 
বেকার ভাতা চালু করেছে এবং 
অক্তান্ত রাজ্য সেই নীতি অনুসরণ ' 
করছে । 

ডঃ অশোক মিত্র আরও বলেন 
যে, লংবিধানের বর্তমান কাঠামোর 
মধ্যে এ সব কিছু করতেও বাধা 
আসে। লম ক্ষমতাই কেজের 
হাতে ফেজ্গীতৃত। প্রতি পদে পদে 
রাজ্য দয়কারকে ফে্রের ছবাযন্থ হতে 
হয়। এ দেশের লংবিধানও লেভাবেই. 
রচিত। দেই কারণেই আমরা দাবী 
করে আসছি রাদাগুলিয় হাতে 
অধিক ক্ষমতা দেবার অন্ত। কেন্দ্রের 
মৌলিক পরিবর্তন মা হলে বর্তমান 
সমাজ ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন লত্ভব 
নয়। কংগ্রেস, জনতা, লোকদল 
আর ইন্দিরা কংগ্রেল--এর! লবাই 
ধনিক শ্রেণীর প্রতি নি ধি_একথা 
মনে রেখেই আসন্ন নির্বাচনে বামফ্রন্ট 


প্রাধীদের অয়ী করার আহ্বান 


জানাই। 


পর্ষদ প্রকাশন 


ভীশিবপদ চক্রবর্তী / ২২০, 
২। ভারতীয় দর্শন / ডঃ দেবব্রত সেন / ১৬০ 





৬এ, রাজা হবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা -১৩ 








॥ চার ॥ 


~~ 


লোক দলের মুখোশ উন্মোচিত 


- ব্রমাপ্রসা মল্লিক 

লক্ষ, ১২ই ভিসেম্য় £ ধেশায়াটে 
লোকায়ত “আদর্শের দাবীদারদের 
শেষ পর্ধস্ত এমনি দশাই হয়ে থাকে | 
ভারতীয় ক্রান্তি দলের মহান ক্রান্তি 
(অর্থাৎ বিপ্ুব) শেষাবধি রাঁজনায়ায়ণ 
মার্কা প্রতিবিগ্ুষে পর্যবনিত হল । 
ভাগ্যি রামমনোহ্র লোহিয়া আজ 
বেঁচে নেই! তিনি ইহলোকে 
থাকলে তার নাম ভাঙিয়ে সমাজ- 
বাদের ' শ্রেষ্ঠ ভাড় রাজলারায়ণজীর 
* এত দাপানি চলতো কিনা সন্দেহ । 


বিকাশে গুচিত হয় কিন্ত ওপর-ওপর 
লোকদল বনাম কংগ্রেস (ই) ছদ্ম 
লড়াই চালান হতে লাগল 1 
পটপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে 

এমনি ছদ্ম লড়াইয়ের প্রামাণিক 
দৃষ্টান্ত ছিসেবে সশ্প্রতি-ঘোবিত 
কংগ্রেসের (ই) প্রার্থী তালিকা থেকে 


একটি পরিবর্তনের উল্লেখ করা - 


প্রয়োজন । আজমগড় কেজ্জ | এখান 
থেকে 4৭-মার্চ পরবর্তা অধ্যায়ের 
একটি এতিহাসিক উপ-নির্বাচনে 


অথচ এই রাজনারায়পজী মাত্র প্রমতী মহসিন! কিদ্তয়াই (কংগ্েদ-ই 
ছু বছর * মাস* আগে ছিলেন রাজ্য যুনিটের অধ্যক্ষ) নির্বাচিত হন। 


নামের শিথরে। 'পার] ভারতে, 
এমন কি দক্ষিণেও তার ভাবমৃতি 
ইন্িরা-শ্বৈরতন্ত্রের কালা পাহাড়ি 
মংহারক ছিলেবে চাউয ছয়ে গিয়ে- 
ছিল। যেরায়বেরিলীতে {বুর্জোর! 
ধনপতিছের স্বার্থয়ক্ষক তথ! বৃহৎ 
আমলাশক্তির কুযতম প্রয়োগকারী 
তথ! শ্বদেশী গ্রভৃশ্রেদপীর যোগ্যতম 
প্রতিনিধি এবং জনগণশত্র ইন্দির! ' 
গার্থীর রাজনৈতিক সমাধি হয়, সেই 
রায়বেরিলীর মহাবীর, ফাকতাল- 
প্রধানমন্ত্রী চরণ লিংজীর সুদক্ষ চেল! 
ও ‘অনুগামী’ রাজদারারণ মহাশয়ের 
আজ আপন কেন্জে যাবার মুখ মেই। 
যাকে বলে শত্রুকে থালা দাবিয়ে 
মুখের মত খাবার পরিবেশন করা এই 
বিরাট লোকাদর্শদশ প্রতিভা তাই 
করেছেন। এমনি অতৃতপূর্ব রাজ- 
নৈতিক রূপান্তরের মূলে কিন্ত 
জমোরারজী দেশাইয়ের ভ সদ না, 
- কটুবাক্য ( তোমার 'আত্রে'র খুশবু 
লার] দেশে মোম! করছে ইত্যাদি . 
ইত্যাদি ) অথবা কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট 
থেকে ডাকে বিদায় নিতে বাধ্য করার 
ব্যাপার কেবল নেই। গোড়ায় যা 
এক খামখেয়ালীপণা বা খ্যাপামীর 
চারিআ্য মনে হয়েছিল, শেষ পর্যস্ত 
তা আজ সুপরিকল্পিত লোতিয়েত 
লধী-অহুমোদিত চক্রাস্তেরর পরিণতি 
ছিসেবে দেখা দিয়েছে | প্রমাণ স্বরূপ 
দেখান যেতে পারে লোকসতা-ভলের 
বহুকাল পূর্ধ থেকেই প্রমান রাজ- 
নারায়ণ আপন ' নির্বাচনী কেন্দ্র 
রায়বেরিলীতে হাওয়া বন্ধ করে- 
ছিলেন। শুধু তাই নয়, উক্ত - 
কষেঞ্জে এবং যে-কেন্রে (আমেধি) লঞ্জয় 
গান্ধীর দিখিজ্য়কারী পরাজয় ঘটে 
ছিল, সেখানেও ইনি ঘুপাক্ষয়ে নির্বা-' 
: চকুদের সঙ্গে সংযোগ (পার্টির) রক্ষার্থে 
ঈভাসমিতি' বা বৈঠকও করেননি । 
মধু লিমোর রুশ ভ্রমণ ষে নিছক 
কাকতালীয় ঘটনা ছিল লা, তা এর 
প্রত্যাবঞ্ধনের পর গোপন আতাতের 
] গোকদল তথ! কংগ্রেস (ই) ] ক্রম- 


এই উপনির্বাচন ছিল এঁতিহাপিক, 
কেননা ৭৭-এর নির্বাচনে মুসলিম 
ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে 
কংগ্রেস-লক্বদ্ধে 'মোহতর্জ এবং বীত- 
রাগ যাদেখ! গিয়েছিল, এই 


উপনির্বাচনের সময় দেখ! গেল 


উক্ত সম্প্রদায়ের মাথা মুরুব্বি রূপে 
এখনও ক্রিয্নাশীল যে প্রাক্তন তৃশ্থামী- 
বর্গ, তার! তাদের রাজনৈতিক 
আহ্গত্যের দিশ! পুনর্বার কংগ্রেসের | 
প্রতি ঘুরিক্কে দিয়ে ছে। এর মূলে 
অর্থনৈতিক শক্তি-ও-স্বার্থ সংঘাতের 
বাশ্তবিকত] রয়েছে_ কোনে! ধর্মীয়- 
সাম্প্রদায়িক দুদু ব্‌! ভীতি ( phoe- 
bia ) কাজ করেমি। হিন্দু প্রাক্তন- 
লামন্ধী এলিটবর্গের মাঝে যেমন, 
তাদের দমন্থুরী মুসলিমের মাঝেও 
তেমনি তথাকথিত জঙিঘারী-উন্মুল- 
নের পর মবনামস্ধী লামাজিক 
অর্থনৈতিক শক্তি-স ম্পর্কে র নতুন 
স্পরেখা দেখা দেয়; জের হিসেবে 
ক্লপা স্ত র্লিত জিহাদের এক 
নবোদধিত উপশ্ৰেণী মাথা চাড়া দিতে 
থাকে, যারা প্রশাদনিক বৃহৎ 
আমলাদের চাটুকার-ছালাল রূপে 
আখের গুছোতে ব্যন্ত হয়ে ওঠে । 
জনতাশাসনের প্রথম 
বছরেই দে খা গেল, তারি শিল্পের 


ক্রমবর্ধমান বিকাশ এবং বিভ্ত- - 


উদ্োগপতিদ্ের একচেটে অর্থ- 
নৈতিক শক্তিবৃহ্ি্র ভিত্তিতে দেশের 
অর্থনীতি সঞ্চালিত হচ্ছে। ফলে, 


নবোদীত এই বরপাস্তরিত লামস্তীর। 


চটে হায় এবং লোকসভায় শাক 
শ্রেণীর প্রতিনিধিদের ওপর চাপ 
হরির দ্বার] রাষট্রচালিকাশক্তির নীতি 
পরিবতিত করার উদ্দেশো-প্রভাব- 
বিস্তারী চাপ-গোষ্ঠীর রাজনীতি স্তর 
করে। উক্ত রাজনীতি ছুই মুখে 
কাজ আরম্ভ করল £ (১) জনত! 
শাসকছ্লের অভ্যস্তরে ব্যক্তি-উচ্চ!- 
ভিলাষ জাগিয়ে তুলে জনত! দলের 
শিখর নেতৃত্বের মাঝেই তাঙন আনা 3 
এবং (২) উক্ত নেতৃত্ব থেকে গোপনে 


খা 


ভাঙিয়ে আন] হিতীয় লারির নেতা- 
দের সঙ্গে, আয়ে স্জোপনে কংগ্রেস- 
ইর নেতৃমগ্ডলীর দংঘোগ ঘটান। 
জনতা থেকে দলছুট দেতা ও অর্ধ- 
নেতাদের প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসা ও 


‘বিক্রোহ’ করার পরিণতি লোকলমক্ষে 


প্রকাশ হবার বহু পূর্বেই এই প্রক্রিয়া 
আরগ হয়েছিল। আজমগড়ের উপ- 
নির্বাচনে জনতা এবং কংগ্রেস-ও দ্বল-. 
প্রার্থীদের মাঝে ‘যাদব’ ভোটার- 
ঘের ভোট ভাগাভাগি হয়ে খায়, 
মুদলিম ভোটারদের ভোট পুরোনো 
রক ডেটিং কায্নদায় আদার করার 
উদ্দেশ্যে, উক্ত নবসামস্তী মুসলিম- 
এলিট, ধর্মী তথা সাম্প্রদায়িক এক্য- 
বোধের জিগীর তুলে হস্ম চাতুরীর 
সমে আপন উপশ্রেণীত্বার্থেই মুসলিম 
ভোট কংগ্রেস (ই) প্রার্থী শ্রীমতী মহ- 
দিন; কিছ ওয়াই-এর পক্ষে মেওয়ানর 
ব্যবস্থা করে। শ্রীমতী কিছওয়াই 
বনেদী মুদলীম বংশজাত সুতরাং উক্ত- 
এলিটবর্গের নজরে দমপ্রেণী 
সম্বদ্ধিত। 


= দপণ ॥ সোমবার, ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ 


নেঙছাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাঁর' 
অন্তরালে উক্ত লবীর স্বদেশী ও 
বিদেশী “মন্ডিষকের হুগোপন প্রেরণা 
কাজ করেছিল। 
বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী 
আগামী নির্বাচনে ইন্দিরা-কংগ্রেসের 
১৫*র মত আসন মাত্র জুটতে পারে । 
সুভযাং লোকসতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
নিরঙ্কুশ করতে হলে লোকদলের সঙ্গে 
প্রাকনির্বাচনী বোঝাপড়াও থাকা 
দরকার-_-অবশ্া, ছদ্ম লড়াইয়ের 
শেপধ্যে।' তাছাড়া আরও দরকার, 
কংগ্রেসের (আর্স) গড় থেকেই উক্ত 
বাম-তথ! নমাজবাদী-দাম্যবাদী 


সমর্থকদের সঠিক সময়ে বের করে . 


নিয়ে আসা এবং'লোকদজের নির্বা- 
চনী লক্ষীপ্রাপ্তির সম্ভাবনাকে এক্ক- 
দিকে যেমন. উজ্জল কয়া, তেমনি 
অপরদিকে কংখোদের আশাতরসাকে 
জলাগুলি দেওয়া, ধ্স্ত করা লিপি 
আই ও সি পি.এম প্রার্থীদেরও 
প্রদপেক্ট। আল সেই গুরুত্বপূর্ণ লগ্ন 
সমুপস্থিত । তাই কংখ্েমের (ই) 
তরফ থেকে প্রাধা শুচীর বিশেষ 
ইশারা-নাম:ও কেন্দ্র বিগ্তাসের ছাদে 
যা পরিফার-__পাওয়া মাই চন্ত্রদিং 


যাদব, মহাশয় তার নাঙ্পাজসমেত 





উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী রাজনীতি 





আসন নির্বাচনে কংণরেস-ই প্রার্থী 
তালিকায় এক বিন্দয়কর পরিবর্ডম 
দেখা গেছে। প্রমতী কিদওয়াই 
এবার আর আজমগড় কেল থেকে 
ঈাড়াচ্ছেন না, যে-কেজে ভার জিতের 
সন্তাবন! ছিল প্রচুর । তাকে ল্রান 
হয়েছে মীরাট কেজে। এই ঘোবপায় 
পরই শোনা গেল, চঞ্জজিৎ যাব 
মহাশয়ের কংগ্রেস ত্যাগ, লোকমূলে 
আগমন এবং এ আাজনগড়- কেজ 
থেকেই নির্বাচনে দাঁড়াবার লহ্বয়। 
ফলে, কংগ্রেসের (ই) ভবিত্তছে 
লোকদলের লঙ্জে মিলন-সেছু ও 
স্মঝওতা হবার রাস্তা খোলা রাখ! 
রইল। | 
মজার কথ! এই, জীচন্দরজিৎ ষাহবের 
কংগ্রেস (আর্স) থেকে বেরিয়ে এসে 
নোকদলে সঙ্গে দেওয়া যে আকস্মিক 
ব্যাপার নয্ন, বহুদিনের পরিকল্পনায় 
ফঙ্গ তা চেপে যাওয়। হচ্ছে। শুধু 
তাই নয়, কংগ্রেসের ভেতর বামপন্থী, 
উত্র-সমাজবাদী ও সাম্যবাদী দল- 
দরদী রূপে যে ব্যক্তির! বছবছর ধরে 
সি.পি আই তথ! লোতিয়েৎ লবির 
সঙ্গের রাজনৈতিক মিলনের কড়ি 
হিসেবে কাজ করে আসছিল, তারা, 
জনতাদল-া্নেয় অব্যবহিত পরেই, 
সক্রিয় হয়ে ওঠে জোকদলের অদ্ো- 
ধিত সমর্থক তথ! অগ্রদূত রূপে । 
লিম্যে মহাশয়ের সোভিয়েত রুশী 


কংগ্রেস থেকে নিচ্াস্ত হয়ে গেলেন 
(কয়েকজনের নাম ও. পদ--এস এ 
হাশমী, সন্ত স্নাজনত|; ঈশ্বর সিং, 
উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উপা- 
ধ্যক্ষ ; উক্ত কমিটির সেঃ দ্কেট্রি এস 
এম জাফর; এম এল এ সতপাল 
১ যাৰ এবং ভীম যাদব )। 
গ্রসঙ্গতঃ . উল্লেখ্য তথ্য, স্বয্নং 
ইন্দিরা গান্ধী মহাশয়ার ওরা ডিসেম্বর 
তারিখে জধনৌয়ে আগমূন খটে ; এবং 
যদিও জনসভায় ( বেগম হজরৎ মহল 
পার্কে) তার বভৃত্তা-লাফল্য উল্লেখনীয় 
ছিলন! (শ্রোতা-সমাগম খুব বেশী 
করে হিসেব ধরলে হয় ২৫,**০) কিন্ত 
পর্দার আড়ালে রচিত নির্বাচনী কুট- 
চুক্তি ছিল সফল । তার প্রমাণ 
মিললো ঠিক তার পরের দিনই চস্ত্র- 
জিৎ যাঘবন্জীর বিন্ফোরক-বোষণায়। 
এখন দ্িকে দিকে এর প্রতিক্রিয়ার 
ঢেউ ছড়িয়ে যাচ্ছে : রাজস্থান, উত্তর 
প্র্েশ,বিহার। লোকদলের সঙ্গে 
কংগ্রেসের সম্পর্কছেদ পৃচারিক অর্থে 
না হলেও প্রকৃত পক্ষে পাকা হয়ে 
গেল । কেবল তাই নর, দি পি আই 
এবং লি পি এম দল ছুটিও আর কাল 
হরণ না করে আপনাপন প্রার্থর নাম - 
ঘোষণার / কাত সেয়ে ফেলেছে। 
রাজ্যন্থান সি পি এম রাজ্য-যুনিটের 
সেক্রেটারি ভ্রীমোহন পুনানিয়াজীকে 
এই লেখক নতেম্বরের ৭ তারিখে 


মস্কোর 'ভারত-, 


আলাপ প্রসঙ্গে যখন প্রশ্ন করেন যে, 
তিনি লোকদল তথ! কংগ্ৰেস তথা 
সাম্যবাদী দলগুলির নির্বাচনী জোট 


ও বোঝাপড়া কোনো বাধাবিপত্িঞ 


ঘটতে পারে এমুন অহ্গমান করেন 
কি, তখন তিনি বেশ জোরের সঙ্গে 
উত্তর দেন যে তেমন আশঙ্কা তার 
নেই। অথচ, একমাসও পুরো হতে 
না হতে উক্ত সেকেট্িকে রাজস্থান 
পিপি এম যুনিটের তরফে ৩ জম 
প্রার্থীর নাম আলাদাভাবে ঘোষণা 
করতে হুল--পিকর, জয়পুর এবং 
গজানগর ফেব্দ্রে।. উত্তরপ্রদেশে ও 
অহ্রূপ ভাবে নি পি এম রাজ্য যুনিট 
প্রার্থীদের নায় ও কেন্দ্র ঘোষণা! করে 
দিয়েছে ।. সুতরাং লোকদ্লকে 
এরপর বামপন্থী দলগুলির লমর্থন 
বিনাই শ্রমিক প্রধান কেন্দ্র কাল" 
সমেত রাজ্যের সর্বত্র আপন পা' 
দলীয় পাংগঠনিক শক্তির জোরে 
লড়তে'হবে, যদিও রাজ্যের অনেক, 
অঞ্চলেই এই শক্তি একাত্ত অলীক, 
কষ্টকল্পনার বিষ্য়। 
পরম্পরা ও সম্ভাবন। 

কংগ্রেলের দলীয় শক্তির প্রধান, 
উৎসভূমি উত্তরপ্রদেশে জ্ভীত নির্বা- 
চনের বিশ্লেষণে দেখা যায় ৫২ সালে 
লোকস্ভাঁর নির্বাচনে কংগ্রেস মাম 


"পেয়েছিল ৮১, মোট প্রত ভোটের 


৫৩ শতাংশ পেয়েছিল; ৫৭ লালে 
আমন ৭* এবং ভোট ৪২৬৯ শতাংশ; 
৬৭ সালে আসন ৪৭ এবং ভোট ৩৩" 
৫৬ শতাংশ; ৭১ লাগে আলম ৭৩ 
এবং ভোট ৪৮৫৬ শতাংশ, ৭৭ সালে | 
আসন একটিও নয় এবং তোট ২৫'*৩ 
শতাংশ । 

. অর্থাৎ ১৯৭১ মালে তথাকধিত 
ইন্দিরা চেউয়ের বছরে প্রদত্ত ভোট 
৫২ সালের তুলনায় আনেক কম। 
তিন বছর পরে' হখন উত্তরপ্রদেশে 
সংযুক্ত বিধায়ক দল-জোটের সন্তিসন্ধ। 
গঠিত হয় তখনও কংগ্রেসের একক 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা সামান্ত হলেও ৰজায় 
আছে। প্রদত্ত তোটের আামুপাতিক 
অংশ কষে দাড়িয়েছে ৩২২৯ 


শতাংশে (বিধানমত। নির্বাচনে )। _ 


অথচ.বিরোধী ধল ক্পে ভারতীয় * 
ক্ৰান্তি দল পায় ২১'২২ শতাংশ, জম- 
সংঘ ১৭১২ শতাংশ । দ্বিতীয় কথ! 
হল, ৭৭ লালের লোকসভা নির্বাচনে 
কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশে একটিও আসন 
পায়নি, যদিও প্রদত্ত ভোটের আহু- 
পাতিক অংশ ৬ লালের তুলার 
তয়ামক কিছু কমেনি । জনতা দল 


পায় ৬৮*৬ শতাংশ । মাত্র তিন - 


মান পরে প্রান্তীয় বিধানমভ নির্বা- 
চনে কংগ্রেস পায় (আমুপাতিক অংশ) 


৩২*৭ শতাংশ, জনতার কমে গিয়ে, « 


দাড়ায় ৪৮৩৫ শতাংশে । 
এবারকার নির্বাচমে ১৯৭৭ 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


£ 


[ 










রাজনৈতিক ভাষ্যকার 


“ ইন্দিরা কংগ্রেস আসন্ন লোক- 
সৃভ! নির্বাচনে জিতবে বলে আশা 
করে না, কিন্ত এখনো পয়লা নম্বর 


পার্টি হবার আশা ছাড়েনি । এদিকে , 


জনতা গীর্টি এখন এুককভাবেই 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের আশা 


ছেড়ে দিয়েছে। উত্তর ভারতে কয়েকটি 


রাজ্যে চরণ সিং-এর লোকদল এবং 
দক্ষিণ ভারতে কংগ্রেন্‌ ( আঁ) বেশ 
কিছু আসন পাবে বলে আশা করে 
বটে কিন্ত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
তর আশাকরে লা। স্তরাং 
ধারকার নির্বাচনী চিত্র ধেশয়াটেই 
থেকে যাচ্ছে। পা 

ফলে নানা মহলে এ নিয়ে 
অবিরাম আলোচনা" চলছে । কেউ 
কেউ নিজেদের সমর্থনপুষ্ট দলই 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গড়তে পারবে 
বলে বাজিও ধরছেল। অথচ নির্ধা- 
চনের ফলাফল বেরোতে একমাসও 
বাকি নেই। রাজনৈতিক জ্ব্যোতি- 


৬ 


"যীরা যাই বলুন, এবারফার অতিঘন 


নির্বাচনী কুয়াশশ দঠিক ভবিস্যত্বাণীর 
পক্ষে উপযুক্ত ময়। সুতরাং যুক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া ফলাফল 
অন্থমানের অন্ত কোন রাস্তা খোলা 
নেই। " 

লোকসভার আমনদংখা। 4৪২ 


এক্স মধ্যে অরুপাচস, নাগাল্যাণ্ড " 


মিজোরাম এর ৫টি আসনে কোন 
জাতীয় ঘলের প্রার্থী নেই। মণিপুর, 
ত্রিপুরা, আন্দামার্ম ও নিকোব্র, 
লাক্ষা্ীপের ৬টি আসনে , এবং 
গোক়ামন দিউ, দাঁদর? নগর 
হাভেলি ও পত্ডিচেরীতে ৫টি আসনে 
জাতীয় দুলগুলির প্রার্থী আছে বটে 
“কিন্ত এখানে আঞ্চলিক দলগলিই 
প্রধান । এই ১৬টি আসন আপাততঃ 
জাতীয় দূলগলির 'হিসেবে ধরা ঠিক 
হবে না। আসামের ১১টি আমনে 
এএধন নির্বাচন হবে না। এর সঙ্গে 
লাদাখের ১টি আসন ও চিমাচলের' 
১টি আসনে শীতের পরে নির্বাচন 
হবে অর্থাৎ ২৯টি আসন এখন পর্যস্ত. 


হিসেবের বাইয়ে রথে চলতে: 


" হুচ্ছে। 
নু ও কাশ্মীর, পাধাব, তামিল- 
নাড়ুর ৫৮টি- আসনে জাতীয় দ্বল- 
গুলিকেও আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে 
সমঝোতা করে চল্সতে' হচ্চে । সুতরাং 
এই রাজ্যগুলিতেও জাতীয় দলগুলি 
লামান্ত সংখ্যকই আসন পাবে। 
“পশ্চিমবঙ্গ ও'কেরলের ৬টি আসনে 


বমরন প্রায় একচেচিয়! ভোট পাবে 


বলে সবারই ধারণা - এতে দ্বিমত 
" নেই। সুতরাং, ২৯+৫৮+৬২ = 
১৪৯টি আসনের আশী আপাততঃ 


দপণ॥ শুক্রবার, ২১শে শ ডিসেহর ১৯৭৯ 


ইনি ধরবেন ছিব না 


বাদ দিকেই ইন্দিরা কংগ্রেস, জনত! 
এবং কংখ্রে-লোকদল জোটকে 
লড়াই করতে হুবে। তাহলে ৫৪২ 
থেকে ১৪১টি আসন বাদ দিলে 
৩৯৩টি জাপন নিয়েই প্রধান তিনটি 


জাতীয় ফল অর্থাৎ, কংগ্রেস (ই) 


জনতা এবং কংগ্রেস লোকদল 
জোটকে লড়তে হচ্ছে ? 

এই ৩৯৩টি আসনে 'কাঁর কিরকম 
জোর তা দিয়েই মূলতঃ নির্বাচনী 
ফলাফল অঙ্গুমান করা -চলে। 


' আরেকটি বিষয়, অর্থাৎ ভোট দাঁতা- 


দের মত পরিবর্তন হয়ে থাকলে 
সেটাও নির্বাচনের ফলাফল চূড়াস্ত 
তাবে প্রভাবিত . করবে। 
রাজ্যের সাধারণ মামুষ ধে ১৯৭৭ 
সাল থেকে ১১৮০ সাজের মধ্যে 
যূলগত ভাবে মত পরিবর্তন করেছেন 
তার কোন লক্ষণ নেই। একটি 
মাত্র লক্ষণ হচ্ছে বহুগুণা, ব্রহ্মানম্দ, 
স্বর্ণ সিং চক্্রজিৎ যাদব, জুলফ্িকর 
উল্লা এবং * 
অজ্ঞাত দ্লনেতার ঘলপরিবর্তন | 
কংগ্রেম (ই) থেকেও অন্দলে- কেউ 
কেউণ্চলে গিয়েছেন কিন্ত দলনেতা- 
দের নংখ্যা হিসেবে ইন্দিরা 
/কংগ্রেসই লাভবান, হয়েছে সন্দেহ 
মেই । 

ঘদি দলছুটদের এই দল পরি- 
বর্তন . লাধারণ - ভোটদাত] - 
ভালো চোখে না দেখেন তাহলে 
অবশ্য ইন্দিরা কংগ্রেন এর ফলে 
লাভবান হবার বদলে বেশী be 
্রস্তই হুবেন। - 
| আমার মনে হয় দ্বলনেতাদের 
দলবল সাধারণ 
নজরে দেখেন নি। সুতরাং বার! 
দল তেঙ্গেছেন এবং যারা দল 
ভাজিয়েছেম : পবাইকেই ভালে! 
গুণাগার দিতে হবে। ভারতের 
শির্বাচকমণ্ডলী বেশ সেয়ান!! তারা 
কিছুই জানেন নাবা বোঝেন না, 
এমন নয়। এই হিসেবে লোকদল 
ও কংগ্রেস (ই) বেশ মার খাবে। : 
জনতা নেতা 'জ্রগজীবন যে ভাবে 
প্রধানমন্ত্রী হবার লোভে ' কংগ্রেসে 
(ই) ভিড়ে পড়ার গাল করে 
ছিলেন, সেটাও সাধারণ মাম্ষ 
সব্রকেন না । . এর] চাদের-আচরণ 


দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন তারা বিশ্বাপ- 


যোগ্য নন। 
এবার ৩৯৩টি লোক্দত। 
আসনের হিসেব করা যাক। 
চরণ সিং-এয় লোকদল প্রধানতঃ 
ধনী কৃষকদের পার্টি। এই রুষজদ্নের 


ট্রাক্টর, বৈছুতিক পাম্প, টেলিভিশন - 


এবং কারে! কারে স্কুটার মোটর 


বিভিন্ন 


আরো কিছু বর্তমানে . 


মান্য ভালো. 


গাড়িও আছে। হরিয়ানা, পাঞ্জাব 
তর উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে 


এদের অবস্থা ভালে! । এই রাজ্য-, 


গুলিতে এমন পরিবর্তন এসেছে যে 
চাউল্লের্ যত খাভশস্ত তানের কাছে 


বাণিজ্যিক ফসল । যেমন তুলো: 
এই ধনী, 


' আধ," পাট, ভামাক। 
কষকু ও ধামার মালিকের! সাধারণ 


গরীব চাষী ও বাটাইদার (বর্গাদার)- 


দেবের উপর- বিরাট প্রভাষ খাটাতে 
পানে।' 
শালী কৃষক সভা বা ক্ষেতমভুর 


আন্দোলন নেই। এই স্ব রাজ্যে 


লোকদল প্রায় অর্ধেক আসন.(পাঞ্ধাব 
ছাড়া) পেতে পারে। , অর্থাৎ এই 
রাজ্যগুলির মোট প্রায় ১৫টি আসনের 
মধ্যে লোঁকদল মোটমাট ৪৫টি, 

জনত! ৩০টি এবং কংগ্রেস (ই) ২০টি 
আসন পেতে পারে। 


'অধ্যপ্রদেশ (৪০), রাজস্থান (২৫), 


বিহার (৫৪). এবং. ওড়িশার (২১) 
মোট ১৪০টি আদনে-জোর লড়াই 


উঃ প্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তরাঞ্চলে-লোকদল “কংগ্রেস-৪৫, 


বিহার-ওড়িশা মধ্যাঞ্চদে__ 

" মধ্যপ্রদেশ' রাজস্থান , 
দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে 

* গুজরাট" so 
সহারাষ্্র ২ 
অন্যান্ত (৩) 
অ & 

. 'কর্ণাটক 7০০5 


কারণ এ সব অঞ্চলে শক্তি-. 


০ 


হবে। বিহারে সব 
'প্রভাবশলী নেতা কপূর্রী ঠাকুর 
এবং গুড়িশার বিজু পট নায়ক লোক- 
দলের আসন ভালোই সংগ্রহ করার 
আশা রাখেন এই রুীজ্যগুলিতে 
কংগ্রেস (মার্স), লিপি আই এবং 


দি পি আই (এম)-এর সমর্থন লোক-' 
" ছুল-কংগ্রেস জোটের পক্ষে তালে 


সংখ্যক আমন লিয়ে আসবে । বিহার 
,ওড়িশার ৭৫টি আসনের মধ্যে 
লোকদল কংগ্রেস জোট অন্ততঃ 
৪০টি আপন পাবার আশা রাখতে 
পারে আবার মধ্যপ্রদেশ ও রাঁজ- 
স্থানের ৬টি আমনের মধ্যে জনসংঘ 
আর এস এস ক্যাভায়ের সাহায্যে 
জনতা দল প্রায় ৪*টি আগুন পাবে 
বলে মনে হয়.। বাকী ২৫টি আসনের 


২০টি কংগ্রেস (ই) ৫টি, লোকদ্ল- 


চাইতে" 


- ॥ পাঁচ ॥| 


আপ পাবে বলে আশা করা যায়। bi 
, স্থতয্নাং ৩১৩টি আসন্রে মধ্যে উত্তর ' 
খণ্ডের প্রায় ২৪০টি আসনে কংগ্রেস 
(ই) ৩৫, জনতা ৬* এবং লোকদল- 
কংগ্রেম (আম) জোট ৮*টি আসন : 
পাওয়া অসম্ভব-নয্ব। বাঁকি থাকে 
৩১৩-২৪০ = ১৫৩টি আসন । এর 
মধ্যে গুদ্রয়াটের ২৬টি আসনে জনতা 
১৮, কংগ্রেস (ই) 1 এবং কংগ্রেম ' 
(আর) ১টি আদন পাওয়ার আশা 
করে'। মহারাষ্ট্রের €৮টি আসনে 
কংগ্রেস-পি ভি. এক-জ্জোট ২৭, 
জনতা ও কংগ্রেদ (ই) ১৫টি আপন, 
"ও বাকি আদনগুলি বামজোট দখল" - 
করবে। অদ্ধের ৪২টি আসনের, 
অন্ততঃ ১৪টি কংগ্রেস-লোকদল 
জোট, ২টি জনতা এবং ২৬টি কংগ্রেস * 
(ই) পারে । কর্ণাটকের ২৮টি আসনে 
কংগ্রেল-(আর্স) ও কংগ্রেস (ই) এর 
১৪টি করে সমান দযান চাহনি 


~ 


কংগ্রেস জোট পেতে পারে। বিহার- হবে। { 
“ y || 
ওড়িশার ৭৫টি আসনের মধ্যে জনতা তাহলে ৩৯৩টি বকেয়া আসনের 
কংগ্রেস (ই)২০টি ও ১৫টি করে ফলাফল (নিচের তালিকা) দীড়ায়__ 
কংগ্রেস (ই) ২০,' জনভা ৩০ যোট ৫ , 
৪০১ , | ১৫ ৬২০ <৫ 
+ | | ৫ » ২০ » 8° ৬৫ 
১ +৭ ১-১৮. ২৬. 
রি ২৫ & ১৫ st ৪4 
্ ১০ ৩০ ২ ৪২ 
১৪ ১৪", ২ ২৮, 
লোকদল- ক ১৪. কং (ই) ১২১ জনতা ১১৫ = ৩৭৬ 


পেষাংশ শু পৃষ্ঠায় 


পু দাদী ঘি, স্থা মিত্র থা আখ বাত 


অর্থনৈতিক ডাকি. 

আত্তর্জাতিক 
দাম আউন্স প্রতি ৪৫৬ ' 
উঠেছে। 
হয়েছে মাত ৪৩ ডলার ৷ ফলে 
আড্তর্জাতিক মুদ্রাগুলির বিনিময় 
হার প্রচণ্ড ধাকা| খেয়েছে | অর্থাৎ 


ভলার 


আস্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনের 


চুক্তিগদি পালিত হবার সম্ভাবন! 
কমেছে । কেউ ঘর্দি নির্দিষ্ট দূরে পণ্য 


আমদানীর চুক্তি কন্তে থাকেন তাহলে 


এ" লেনর্দেনে লাভ লোকসানের 
হিসেব ক্যা এখন: প্রায় অবাস্তর হয়ে 
পড়ছে ৷ কোন ' দবরদ্বামের দ্বায়িত্ব 
) মেই, বাজারের স্থায়িত্ব নেই । . 
ইতিষধো আচ পাওয়া গেছে 
ঘে অপরিশোধিত: তেলের দাম 
আরো বাড়তে চলেছে । ডিসেম্বরের 
শেষ নাগাদ তেলরগানীকারী *ওপেকঃ 
সংস্থার দেশগুলি ১১৮৪ 
জ্ঞানুয়ারী মাস থেকে তেলের ঘাম 
বাড়ানোর জভ্তে এক বৈঠকে মিলিত 
হবে । $কস্ত বৈঠকের আগেই তিনটা 
আরবদ্েশ,-_সৌদি_ আরব সংযুক্ত 
আমীরশাহী ও কাতার প্রতি ব্যারেল 
ছয় ডলার হিসেবে ঘাম বাড়িয়ে 


bh) 


সরকারী হারে দাম ধার্য 6 


সালের 


বাজারে সোনার ৪ রি 


৫০:83 
দিয়েছে! ফলে যে সকল দেশ অপরি- 
শোধিত তেল আযদানী করে,-- 
ভারতও তাদের অন্ততম-_ দেশগুলির - 
বাণিক্যঘাটতি বেড়ে যাবে এবিষয়ে 


কোন সন্দেহ নেই। স্থৃতরাং এই 
দেশগুলির মুদ্রার আস্তর্জাতিক বিনি- 
ময় হার কমবে। অর্থাৎ _স্বদ্বেশে 
দাম বাড়বে । এভাবে আমর! সুত্রাঁ 
স্ষীতিররি উৎপতিশ্বলে_-কিন্তু আরে! 
বর্ধিত হারে ফিরে ঘেতে বাধ্য হবো। 
অতএব পুঁজিবানধী বিশ্বে স্থায়িতের 
প্রশ্ন অবাস্তর । ৃ 

_ দেখা যাচ্ছে যে মুদ্রাম্ফীতি- এখন 
চরম বিপদ্ধ ডেকে এনেছে । সবাই 
বলছেন মুদ্রাস্মীতি ঠেকাতে না 
পারলে রক্ষা নেই । কিন্তু ঠেকানোর 
কায়দাট] কারুরই রপ্ত নেই। শ্বয়ং 
কেইনস সায়েবও বোধকরি এর 


ti 





দাওয়াই বাংলাতে পারবেন ন! । 
অথচ মুদ্রান্ফীতিন্ন দর্বনাশ কেইনসীয় 
অর্থনীতিরই অক্কতম পরিণতি । 

' বিশ্বের মাতট। সবচাইতে ধনী 
দেশ আমেরিকা, কানাডা, জাপান, 
পশ্চিম জামানী, -বিটেন, ফ্রান্স ও 
ইতালী। এদের আবধিক সঙ্গতি 
বেশী | চাহি এবং কেনার ক্ষমতাও 
নর্বাধিক। আবার ধনী খিল্পে'ন্ত 
দেশ ছিসেৰে এদের বগ্ানী করার 
সামর্থ্য ও অনেক বেণী ৷ দুনিয়ার প্রায় 
৬০ শতা'শেরও বেশী আমদানী 
রপ্তানী বাণিজ্য এছের কন্জায়। . 
স্বতরাং এই সমস্ত দেশ যন মুক্তা 


সংকট বানিজ্য সংকট এবং অর্থনৈতিক ' 


সংকটে পড়ে তখন পু'ক্িবাদ'ঁ বিশ্বের 
কোন দেশই অক্ষত থাকে না। থাকা 
সম্ভবও না। 

শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





£ হয় | 


সমথ্েন্দু সেনগুপ্ত 


বহিরাগত বিভাড়নের নামে নিজেদের দেশ বলিত্না যানিয্বা 
আসামে তথা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নইয়াছেন তাহার্দেরও অনেককে 
আজ কিছুদিন হইতে ঘে আন্দোলন আসাম হইতে বহিষ্কার 
হুক হইয়াছে তাহার পরিসমাপ্তি যে হুইতেছে। আরাম সরকারকে বারে- 
কবে এবং কোথায় হইবে কিছু বলা বারে বলা সত্বেও বৈদেশিক নাগরিক 
যাইতেছে* না। আদামে ইদ্বানীং বঙ্গিতে তাহারা কি. বুঝেন তাহার 
যেসব ঘটনা ঘটিভেছে তাহাকে _ কোনও সঠিক ব্যাখ্যা তাহারা. 
বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে. চল্গিবে না,  দিতেছেন না। ইহার পশ্চাতে ফি 
কেননা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্র- রহস্ত আছে তাহারাই জানেন । 

" তাৰাফীদের এক বিরাট ষড়মন্ ৩* বছরের কংগ্রেসী রাজতে 
চলিতেছে আমাদের দেশকে দুর্বন আসামে-ঘে সমস্যার সমাধান হয় 
করিয়া ফেলিবার জন্ত। এইসব নাই, বরং সমস্তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে 
বিচ্ছিননভাবাদীদের পিছনে বৈদেশিক বাড়াইঙ্া তোলা হইয়াছে ভাহা ছুই- 
মুত্র! ও কাৰ্যকলাপ জড়িত আছে। একদিনের ভিতর সমাধান কর! 
ভারত সরকার যদি . পুর্ব হইতেই সম্ভবপর ' নয়। -কংগ্রেসী রাতে 
হুশিয়ার না হন এবং শক্তিত যদি, সেই নমরকার পূর্ব পাকিস্থান হইতে 
ইহার মোফাবিল1 ন! করেন তাহ! এবং পরবর্তকালের বাঙ্গালাদেশ 
হইলে বিপদ অবস্তু্ভাবী । হইতে বহুলোক আসামে অহুপ্রবেশ 

... মিজোরাম, অরুণাচল, মেদায়, করিয়াছে ইহ! . অস্বীকার করিবার 
নাগাল্যা, ত্রিপুর1 প্রভৃতি যায়গায় উপায় নাই, কিন্ত তদ্বানীস্তন কালের 
অমামাজিক ব্যক্তিদের কার্যকলাপের আসামে কংগ্রেস সরকার ভোট 
সঙ্গে আসামের বর্তমান ঘটনাবলীর প্রাপ্তির লালসায় তাহার কোনও 
একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। বিভিন্ন গ্রতিবিধান করেন নাই, বরং জানিয়া 
'স্থানে বিতিন্নতাবে আন্দোলন শুলিয়াই তাহাদেরকে প্রশ্ন দিয়া- 
চলিতেছে যদিও তাহাদের লক্ষ্য এক ছেন। আজ যদি এই অনুপ্রবেশ- 
এবং অভিন্ন । কোথায়ও বহিরাগত কারীর জন্য আসামীর কাঠগড়ায় 
প্রশ্নে, কোথাও তাষার নামে, কাহাকেও দাড় করাইতে হয় তাহা 
কোথাও ভারত হইতে সম্পূর্ণভাবে হইলে তখনকার কংগ্নেসী নেতৃবৃন্দ- 
বিচ্ছিন্ন হইবার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে কেই সেখানে দীড় করাইয়া বিচার 
হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলিতেছে। করিতে হবে কেন তাহার! ব্যক্তি- 

আসামে বহিরাগত বিতাড়নের' গত স্বার্থের শুন্য জাতীয় স্বার্থকে 
আন্দোলন ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিসজন দিয়াছেন। বাস্তব ঘটনা- 
বিভিন্ন আকারে বঙ্গতাষাঁভাষীদের 
উপর এবং অন্তান্ত জাতির উপর যে 
আক্রমণ হইয়াছে তাহা কারো 
অবিদ্দিত নাই। 'এইরূপ হিংস্তাত্মক 
ঘটন1 আদামের বুকে ১৯৪৮, "১৯৫৮, 
১৯৫৫১ ১৯৬৯১ ১৯৬৮১ ১৯৭২ সালে 
ঘটিরাছে। কখনও “বঙ্গীয় খেদা’ 
নামে, কখনও ‘মাড়োস্নারী থেছা, 

নামে “বিহারী খেদা’ নামে এবং ৬১৯৬০ 
সালে আসামের রাজ্যিক ভাষার 
প্রশ্নে সমগ্র বঙ্ষুপুত্প উপত্যকায় 


কলিকাতার বিভিন্ন পত্র পত্রিকা 
আসামের ভবিষ্যৎ পরিণাম কি 
দ্বাড়াইতে পারে ভাহার হ'শিয়ারী 
‘বহু পূর্ব হইতেই দিয়াছিলেন। কিন্ত 
তখন তাহার গুরুত্ব না বুঝিয়া ইহা! 
"বাঙ্গালীদের প্রচারকার্য রলিয়া 
কলিকাতার বিডিম্নটু পত্র-পত্রিকাকে 
পুড়াইয়! ফেল! হইয়াছিল । (তদানী- 
স্তন কালে সেইসব পড্র-পত্রিকাযর় 
যে মতামত এবং আশঙ্কা প্রকাশ কর] 


সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের উপর বহ- হইয়াছিল তাহার সহিত বর্তমান 
বার আঘাত আনিয়াছে, বছ শির্ধা- হটনাপ্রবাহের ঘদ্দি তুলনামূলক 
তন তাহারা সহ করিয়াছে । বিচার ঝর] হয় তাহা হইলে আমানের 


আসাম সরকার ভোটের তালি- অসমীয়া বন্ধুরা বুঝিতে পারিবেন যে 


করা ' 


, ব্গীকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। 


আসামের বর্তমান পরিস্থিতি. : 


৮৬১০০০ এবং আসলাম ভেলীতে 
৮,৫৮০০* হাজার এবং অসমীয়া 
ভাষীর সংখ্যা ৪১,৭২-** হাজার 
খাহা মাফিবায়োলঞিকাল বিয়াকন ।' 
এই ব্যাপারে প্রীঅজিত প্রসাদ 
জৈনের নেতৃত্বে ঘে পার্দাষেন্টায়ী 
ভেলিগেশন আদাষে ১৯৬* নালে 
আসির়াছিজেন তাহারাও এইবপ 
অদ্ভূত অসমীয়াভাষীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে 
সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
দিল্লী ইউনিঙারমিটির ভেষোগ্রাফিক 
রিদার্চ সেন্টার এবং ইন্সটিটুট অফ 
ইকনমিক গ্রোধ-এর মতে ১৯৫১ 
লালে বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা হওয়া 
উচিত ছিল ২২১৪৭*০০ হাঁজার 
বাস্তত্যাগী বাদ দিয়া। সেই সময়ে 
বনু বাঙ্গলাভাষী মুসলধানের সাতৃ- 
ভাষাকে অসমীয়া বলিয়া লিপিবদ্ধ 
কর] হইয়াছিল। এইভাবে বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক খেলা 
খেলিতে যাইয়া তদানীস্তন অসমীয়া 
রাজনীতিবিঘর1 সমস্যাকে নিজেরাই 
তৈরী করিয়াছেন । এখন চীৎকার 


* করিলেই এই নমন্তার সমাধান এক- 


হইবে 'না। সমস্যা বছতাবে 
জট পাকাইয়] পিয়াছে। 


এইবারও “বহিরাগত” বিতাড়নের 


নামে বাঙ্গালী হিন্দুদের উপরই প্রথম ' 


আঘাত আণে। সংখ্যালঘু বাঙগলা- 
ভাষীদের বহু বাড়ীঘর পুর্ভাই়া 
ফেলা হইয়াছে, সম্পত্তি নষ্ট কর! 
হইয়াছে এব কোথাও কোথাও 
জীবনহানিও করিয়াছে। এইরূপ 
হিংসার পথে কখনও সমশ্যার সমাধান 
সম্ভব নয়।  - 

* আসাম সরকার কখনও বলিয়!- 
ছেন ১৯৭২ সালেয় ২৬শে মার্চের পর 
যাহার! আমামে প্রবেশ করিয়াছে 
ভাহারাই বহিরাগত, আবার 
আদ্দোলনকানীর] বলিতেছেন 
১১৯৫১ সালের লোকগণনার 
সংখ্যার ভিতিতে বহিরাগত 
কাহার! তাহা নির্ণয় করিয়া 
তাহাদেয় আত্রাম হইতে বহিষ্কার - 
করিতে হইবে। সে যাহাই হোক 


১ একটা সুত্র বাহির করিতে হুইবে ' 


বর্ণ ॥ শুক্রবার ২১শে ডিনেম্বর, ১৯৭৯০ 


না করিয়া বাহায়{ ভারতীয় নাগরিক 
তাহাদের উপয় অবিচার এবং 
অন্তন্বেতাবে কোনও ব্যবস্থা! গ্রহণের 
আমর! সম্পূর্ণ বিরোধী । 

আনাছে থে ধর়দের বহিল্নাগত 
বিতাড়মের আদ্দোজন চলিতেছে 
তাহার পিছনে কোনও নু নেতৃত্ব 
আছে বলিয়া আমাদের মনে হয 
না। বর্তদাদ আন্দোলনের 'গতি- 
প্রকৃতি দেখিস মনে হইতেছে 
আন্দোলন নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে 
চলিয়া গিয়াছে । আসামের দকল- 


থাকিবে না। 


ভাষাগত ও ধর্মের কোনও গৌড়াষি 
আনা 


আমর] ভারত লয়কারকে আসা- 


হেয় বর্তমান ঘটনাবলীর প্রতি দৃটি 


দ্বিতে বন্দি । প্রতি ও!৫ বৎসর পর 
পর-বইবে 'ৰন্দাল ‘খেদ’ আন্দোলন]। 
তাহা ধাহাতে পর্ণ ভাবে বন্ধ হয় 
তাহার ব্যবস্থা করুন ৷ ' আসামে বদ- 
বাসকারী বিভিন্ন শ্রেণীর লোক 

হুখে- শান্তিতে বসবাস 


জাতির প্রতি যে বি্বে ছড়ান হুই- করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন 
তেছে তাহা একটি গোগানের মাধ্যমে এক মায়ের সন্মান ও সকলে ভাই ভাই 


বুঝা যাইবে । যাহার] আন্দোলন 

চালাইয়া ‘যাইতেছে তাহাদের মূখ 

হইতে শ্লোগান শুন! যাইতেছে-_ 
আলি, কুলী, বাঙালী 


এ... মাক চেপটা নেপালী, 


দাড়িওয়ান। পাঞাবী 
" ওলাই ঘোওয়। মাড়োয়ারী 
কুকুরর পোয়ালী । 

এই থে জাতি বিদ্বেষ ছড়ান হইতেছে 
তাহার পরিণাম খে কি ভয্নাবহ হইতে 
পা আন্দোলনের নেতার! কি 
তাহা বুঝিতেছেন না, সরকারই বা! 
কিভাবে এই শ্লোগানকে প্রশ্রয় দ্বিতে- 
ছেন বুঝি না। 

আসামে ক্রমশই যে তাবে প্রগতি- 
শীল বাম গণতান্ত্রিক 'আন্দোলনের 
কটি হইতেছে সেই প্রগতিশীল গণন 
তারিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার 
জন্যই একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী রাজ-- 
নৈতিক নেতা যুব-ছাআ সমাজকে 
বিপথে পরিচালন] কর্মিতেছেন। 
আসামের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পাটি 
এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের-বিরুদ্ধে 
ধিক্কার দেওয়ার জন্ত তাহাদের 


অনেক কর্মীকে লাঞ্তিত হইতে - 


হইয়াছে ।. বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে 
তাহার উপর আক্রমণ হইয়াছে । 
তবুও তাছার1 মাঙ্্ষকে প্রগতিশীল 
গণতান্ত্রিক আম্দোলহেরে দিকে লইয়া 
'ধাইবার জন্ত এবং প্রতিক্রিয়াশীল 
চক্রকে ভাঙ্গিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
চালাইয়া যাইতেছেন ইহা শুত লক্ষণ। 
সাধারণ মাহ্যকে বুর্জোয়াশেণীর এবং 
স্বার্থাঘেবী রাজনৈতিক নেতাদের 
হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে । 
অসহনীয়, অর্থনৈতিক অবস্থার 


যাহার ভিত্তিতে পুঙ্থাঙ্পুত্ঘতাবে জন্যই সমগ্র দেশে নানান সমস্ত 


কার বহু বছিকাগতের নাম আছে 
বলিয়া তাহাদের ভোটার তালিকা 
হইতে বাদ দেওয়ার নামে বহু 
ভারতীয় নাগরিকের উপর বহিরাগত 
বলিয়া নোটিশ জানি করিয়্াছেন। 
এমন অনেক বঙ্গভাষাভাষী হিন্দু, 


মুসলমান এবং বিহারী, নেপালী ও. 


ও মানান সম্প্রদায়ের লোক যাহার! 
এক দুই পুরুষ হইল আসামে বস্বাস 
করিয়া আসিতেছেন এবং আসাহকে 


সেই সময়কার সাবধান বাণী কতটা 
সত্য? . - ২ 
'অসমীয়াভাষাকে রাজ্যিক ভাষা 
করিবার জন্য আসাম ভেলীতে ১৯৩১ 
সালে বঙ্গভাষাভাষীয় সংখ্যা যেখানে 
ছিল ১৯*৫৬৮৯ এবং অসমীয়াভাষীর 
সংখ্যা ছিল ১৯১৭৮১৮২৩) ১৯৫১ 
সালের লোকগণনায় বালা ভাষা- 
ভাষীর সংখ্যা দেখান হুইয্নাছে 


১৭,১৯০০ অর্থাৎ কাছাড় জেলায় 
f এ 


বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দত্যিকারের 
বহিরাগত কাহার 
করিয়া আইনাহযায়ী তাহার ব্যবঙ্থ 


গ্রহণ করিতে হইবে। খামখেয়ালী- 


ভাবে এর কোনও সমাধান সম্ভবপর 
নয়। ইহা এক জটিল সমশ্ত!। 
সত্যিকারের যাহারা বহিরাগত 
তাহাদের বহিারের ব্যাঁপাকে 
সরকারের [সহিত আমরাও সহ- 
ষোগিতা করিতে পারি কিন্ত তাহা 


*% 


তাহা বাহির ' 


দেখা দিয়েছে বা দ্বিতেছে। যতদিন 
অর্থনৈতিক অধস্থার পরিবর্তন না হল্স, 
বেকারী দৃক না হয়, ততদিন নানার্ন' 
সমস্ত! 'দ্বান| বাঁধিয়া. উঠিবে এবং 
সমগ্র দেশে অস্বিয়ত! দ্রেখা দিবে এবং 
স্থিতিশীলতার ভাৰ ঘটিবে। যদি 
দেশের সামগ্রিক পরিবর্তন আনিতে 
হয় তাহা হইলে লমপ্র দেশে প্রগতি- 
শীল, গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া 
তুজ্গিতে হইবে যেখানে শ্রেণীগত, 


এই মানসিকতা লইয়া আমাদের 
আসাম মাতৃকার মুখে হাদি 
তুলিতে হইবে । তাহা না হই 
সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল অংশ একদিন 
ভারত হুইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়া যাইবে 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । 


ইন্দিরা কংগ্রেস 


৫ষ পৃষ্ঠার পর 









লোকদল-কংগ্রেন ১৪* কংগ্রেস 
(ই) ১২১ জনতা ১১৫ ৮৩৭৬ বাকি 
১৭টি আনন নির্ঘল, স্থানীয় দল ও 
এই তিনটি দলের বাইরের প্রার্থী 
পেতে পারেম। অথবা এই তিনটি সী 
দলের যে কোনটি অথব! লরুজে ভাগ 
করেও পেতে পারে,। 

স্থতরাং ১৪৯টি বাদ-দেওয়া 
আমনের ফলাফন চূড়ান্তভাবে কোন 
দল লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের 
সমর্থন পাবে ত! স্থির করবে। 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, আপুরা ও 
আসামের মোট আপন সংখ্যা ৭৮২ 
তাসিলমাডুর ৩৯, পাঞ্জাবের ১৪, 
ছোট ছোট রাজ্য ও কেন্্র ধাদিত 
অঞ্চলে. ১৫টি, জদ্মু ও 'কাশীর ও 
ছিসাচলের ১১টি আসন। এর 
অধিকাংশইকংগ্রেস ( ই ) এর বিপক্ষে 
যাবে অধিকাংশই বামক্রন্ট ও অত্তান্ত 
ইন্দিরা-বিয়োধী দলের পাকাপোক্ত 
আঁদন।. কয়েকটি মাত্র ইন্দিরা ' 
কংগ্রেল পেতে পায়ে । : 

এই হিসাবে স্পষ্টই দেখা বায় 
শ্রমতী গান্ধী আবার প্রধানমন্ত্রী হওয়া 
দুরে থাক, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ 
করে বিরোধী দলজেনেতাও হতে 
পারবেন না, যদি বাসফ্রপ্টের বিজয় 
প্রার্থীরা জারী বেঞ্চে না বনেৰ । 
দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস (ই) এবং জনতা 
কোয়ালিশন দরকার গঠনেরও আপা- 
ততঃ কোন সম্ভাবনা নেই। 


এর 


দপণ।। সি পুরন EH: ১৯৭৯ 


নির্বাচনী পটভূমি এবং ভবিষ্যৎ 


সত্যব্ৰত বন্দ্যোপাধ্যায় 


উনিশশে। আশির হধ্যবতা 
লোকলতা নির্বাচন ভারতীয় জন- 
গণের মনে কোন আশার আলে! 
তথা স্থনির্টিই তবিস্ততেয় পদ্ভাবনার 
ইঙ্গিত বহন করে আনতে পারছে না। 
এ ফলে একট] গভীর ছতাশাজনিত 
অনির্দিষ্ট অনুডের আশঙ্কা জেগেছে। 
সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি এদেশে বদদিও 
ব্যাপক জনগণের এখনও সম্পূর্ণ মোহ্‌- 

, তঙ্গ হয়নি তবুও এর প্রতি আস্থার 
লই যেন একট! নাড়। পড়েছে । 

ই প্রত্য়বোধের অভাবই অনির্দিষ্ট 
পথে যে কোন বৃহত্তর বিপদের মুখে 
ভারতীয় জনগণকে অপ্রতিয়োধ্য বেগে 
নিতে চলেছে। দামনে . কোন। 
সুনির্দিষ্ট বিকল্প না থাকায় যাত্বিক 
পদ্ধতিতে হয়তো এই নির্বাচনে 
এধের অনেকেই অংশ নেবেন কিন্ত 
অস্তনিহিত শ্বতঃস্ষুৰ্ত প্রাণের সংযোগ 
নাখাকায় তা কোন একটি সুনি্টিষ্ 
উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 

অক্ষম হবে। ; 
এই অবস্থা কোন একটি দেশের 

পক্ষে, কোন একটি জাতির পক্ষে 
উজ্জল ভবিস্ততের ইঙ্গিত বহন করে 
না। এই অবস্থার কার্ষকারণ সম্পর্ক 
অঙুমন্ধানে কেউ ঠবজ্ঞানিকের নির- 
পেক্ষ দৃষটিতঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হজে এর 
পটভূমি উন্মোচিত হবে। রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনোত্তন্ন বত্রিশ বছরের 
বিশ্লেষণের পথে দেখতে পাবো অর্থ 
নীতির ক্ষেত্রে যে শিশ্র-অর্থনীতি এই 
অনগ্রসর দেশের উপর চাপির়ে 
দেওয়া হয়েছিল তা কতদূর সঠিক 
হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ধ্যান- 
ধারণার 'লঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সংসদীয় 
গণতন্ত্রের পথ এদেশের ক্ষেত্রে কতটা 
বিজ্ঞানসম্মত ভাবে উপযোগী ও 
4 নিক সেটাও বিচার-মুল]ায়ন করার 
লময় বোধহয় এসেছে । আজকের 
থে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সঙ্কট 
উগ্ররূপে দেখ। দিয়েছে তার যূল অঙ্গ- 
. পদ্ধানে উপরোক্ত দুটি প্রশ্নের সমাধান 

হুওয়। সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 

একথ! দর্বজনগ্রাহ সত্য থে 
ভারতবর্ষে সামস্ততন্ত্রের পরিপূর্ণ 
বিকাশ তথ! পরিপক্ক রূপ পরিগ্রহ 
করার পূর্বেই পু'জিবাদেন্ আগমন 
হুয় অর্থাৎ পু'জিবাদকে আরোপিত 
. করা হয়। অর্থনীতির নিন্ম একটি 
 শ্বাভাবিক বিবর্তনের ধারা বা গতি 
‘আছে ধা ব্যাহত হলে তথ!- দেই 
অর্থনীতিকে বিরুত পথে গতিশীল 
করায় প্রচেষ্টা হলে পঙ্ধুহ অনিবার্ধ 


জটিল নযন্যায় উদ্ভব হয় । - আমাদের 
ভারতবর্ষে হনে হচ্ছে এটাই ঘটেছে 
যায় বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা 
দিয়েছে সমলামস্িক রাজটনভিক-অর্থ- 
নৈতিক দ্ষট ও অদিদেন্ত পথপরি- 
ক্রম1। এই চক্রাকার আবর্তন মূল 
নমন্তাকে জটিল থেকে জটিলতর করে 
তুলেছে। 
প্রশ্নাভ _ প্রধানমন্ত্রী ফেবিয়ান 
সোক্কালিই জহরলাল নেহেকুর সময় 
থেকেই কিনিলীত্ব, পোষ্ট-কিনিসীয় 
ঘাটতি বাজেট নির্ভর “পরিকল্পনায় 
দজে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের অঙ্থ- 
করণে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার একটা, 
সমর সাধনের যে মৌলিক প্রয়াস 
হয় সেখানে উপেক্ষা কয়া! হয়েছিল 
কোন্‌ দেশে, কোন্‌ অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক চেতনার পটভূমিতে এই ' 
প্রয়াস-পরীক্ষা চলেছে। পল স্থইজী, 
মরিস ডব প্রমূখ প্রখ্যাত অর্থনীতি- 
বিদ্বের! এ বিষয়ে তত্বগত দিক থেকে 
কয়েক. দশক পূর্বেই সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করেছিলেন। এই ভার- 
সাহ্যহীনতার পরিশতিতেই আজকের 
এই সঙ্কট । এই পথপরিক্রমা গত 
তিন দশকেরও অধিক দময়ে জাতীয় 


মূল্যবোধের ক্ষেত্রে (National 


values 0f life) যে একট শর্তাধীন 
পয়াবর্তের (Conditioned Reflex) 
হৃষ্ট হয়েছে তার থেকে মুক্তি ব! 
পরিত্রাণ অসম্ভব হওয়ায় উপযুক্ত 
বিকল্প ব্যবস্থারও অন্ৃসন্ধান প্রায় 
অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কোন না 
কোন আবেগদর্বন্ব রাজনৈতিক 
দর্শনের অন্ধ অনুকরণে যুক্তিহীন পথে 
আমর] সমন্তা-লক্কট সমাধানের নির- 


সনের পরিবর্তে তাকে আরও জটিল ' 


ও সঙ্কটপূর্ণ করে চলেছি। একধার 
প্রমাণ অবশ্বস্ভাৰীভাবে পাওয়া ,ঘাবে 
আগামী ষধ্যবন্তী লোকসভা! নির্বা- 
চনের ফল প্রকাশের পরই। 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার 'পর 
দীর্ঘ ছুইদশকেরও অধিক সময়ে দেখা 
গেছে এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল 
বুর্জোয়া শ্রেপী একই জাতীয় কংগ্রে- 
সের পতাকাতলে মূলতঃ সংঘবন্ধ 
ছিল। পর পর তিনটি পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার পর হ্খন ঘাটতি বাজেট 
প্রস্ুত অর্থনীতির তথাকথিত 
কু-সময়েয’ প্রভাব সঙ্কুচিত হতে 
‘আরম্ভ করল তথ! সঙ্কট দেখ! দিল 
তখন এই বুর্জোয়া 'সমাজেও তাঙ্গন 
দেখা দিতে'আরঘ করল যার প্রকাশ 


আমর] রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখেছি । 


এই সঙ্কট যত ঘনীভূত ও তীব্র হতে 


পরিণতি ধার প্রতিজিয়াশ্বরপ নান! “থাকল এ বুর্জোয়া শ্রেণীও বিতক্ত 


টি 


হত্তে-হতে বিক়নি্ন দল-উপদ্লে, 
খণ্ডিভ হতে খাকল। এই নঙ্কট 
চরমে উঠলে ইন্দিয়! গান্ধীকে অররুয়ী 


, আবস্থ! ঘোষণা করতে বাধ্য করে। 


কিন্ত চিরস্থায়ী লষাধানের সৃত্র না 
ধাকায় লাতাত্বর়ে আবার তথাকখিত 
গণতন্ত্রের পুমরাগষন হয়। এই সঙ" 
ধানও আরও ক্ষণস্থায়ী হয়ে উনিশশে! 
আশির মধ্যবর্তী নির্বাচনকে অবস্ত- 
ভাঁবী করে তুলেছে কিন্ত এর ছারাও 


গত কয়| তাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাড়ি- 
ক্কেছে। ভরা প্রক্োজমবোধে' 
শ্ৈরাচারী পথেও লীমিত স্যোগ- 
হবিধাগুলি মিত হজের অন্ধ অমু- - 
গামীৱের মধ্যে বিতরণের দ্বারা সংগ- 
ঠন তথা শাসনক্ষমন্তা বজায় রাধাই 
এদের পরম বস্ততে পরিণত হয়েছে । 
যে বাষ ও গণতান্ত্রিক এঁক্যের 
কথা শোন! যাচ্ছে তা প্রকৃতই কতটা 
গথতান্িক হবার সম্ভাবনা! আছে তা, 
পশ্চিমবঙ্গের গত আড়াই বছরের 
বামক্রণ্টের শাসনেই কিঞ্চিত ধারণা 
করা যেতে পারে। মাদাম টেয়িজার 
সংবর্ধনা সভায় বা হনদিয়ায় ব্যক্তি 


মূল সস্তার সমাধান হবে বলে কেউই পুঁজি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প 


বিশ্বীস করেনন!। ঘন ঘন নির্বাচনী 
বায় জাতীয় অর্থনীতিকে আরও পঙ্গু 
করে দিতেই সাহায্য করছে। 
প্রতিক্রিয়ার শিবিরে যখন এই 
অবস্থা তখন তারতীয় মার্কসবাদ- 


তিত্তিক রাজনীতি. এই সঙ্কটের, 


পরিপূর্ণ স্থযোগ কতটা নিতে 
পেরেছে তারও নিরপেক্ষ যৃল্যায়ন 
হওয়া প্রয়োজন । স্বদীর্ঘ অর্থ শতা- 
ব্বীরও অধিক সময়ে মার্কসবাঘ তার- 
তের মতো! উর্বর তৃঙ্িভে কতটা 
ফমল ফজাতে পেরেছে তারও যৃল্যা- 
ভ্রন-পরিমাপ প্রয়োজন। প্রকৃত 
মার্কমবাঘ্নীর কাছে বনতঙ্বের এই 
সঙ্কট কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। 
কিন্ত এর] এরজন্ত সুচিত্তিত-সুপরি- 
কল্পিত উপায়ে কতট! প্রস্তুত হয়ে 
ছিলেন এটাই প্রশ্ন । এদের এই 


প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীজ্যোতি বসুর ৰক্তব্াই সচেতন 
বাক্তিমাত্রকেই বুঝিয়ে দেয় এদের 
তথাকথিত মার্কসবাদী" চরিত্রকে । 
যে শোষণতিত্তিক সমাজ কাঠামোতে 
মাদাম টেরিজার-মত ভগবৎ বিশ্বাসিনী 
নোবেল পুরস্কার বিন্ধেত্রীর প্রয়োজন 
ও হ্বীকৃতি,একজন প্রকৃত মার্কসবাদীর 
দেই মূল সমাজ-কাঠামোর বিক্হ্েই 
যুদ্ধ খোষপা। কোন সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্থার বাদাম টেব্রিজান্থই 
কোন আধাঁলগৃছের বাঁ করুণ! বিতর- 
পের অবকাশই নেই। যে শোষণ 
তিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এই জাতীয় 
দমন্তার টি করে ও দেই নিন্দ সৃষ্ট 
সমস্তারই সাহান্ত অং শবিশেষের' 
প্রতি তথকিধিত মানবতা-করুগ! 
প্রকাশের ছায়া সাধারণ মাহুযকে 


উপযুক্ত প্রস্তুতির ব্যর্থতাই এই সঙ্কটের সমক্তার মূল কার্য-কায়ণ সম্পর্কে 


"যথাষথ স্থযোগ গ্রহণে: অক্ষমতার 


অচেতন রেখে যোহপ্রত্ত করে, কোন 


কারপ। বিশেষ করে পঞ্চাশের দশক । প্রকৃত মার্কসবাদী দলের মূল কাজ 
থেকে বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতি এই মোহতর্জে সাহায্য কর|। কিন্ত 


এদের একদ্বেশদশ অন্ধ মোহ ও 


আমাদের বামন্রন্ট সরকার যায়া 


আল্তান্ বুর্জোয়া রাজনৈতিক দূলগুলির নাকি মার্কদবাছে বিশ্বাসী তারা 
অন্ধ অহুকরণ প্রবৃত্তিই যূল মার্কুদবাদকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এই মোহ বৃদ্ধি- 


বিকৃতির পথে, 
পথে নিয়ে গেছে । লেনিন নির্দেশিত 
সংসদীয় গণতঙ্ত্রে অংশগ্রহণের 
কৌশলকে এ'র] বিজ্ঞানে তথা নিজে- 


 দ্বের'জীবনাদর্শে পরিণত করে চরম 


লক্ষ্যজানে পরিচালিত হয়েছেন । 
এই ভ্রাস্ত-বিকৃত পথে পরিচালিত 
হয়ে এরা আজ কানাগলিতে প্রবেশ 
ঝরেছেন যেখান থেকে বেরিয়ে এনে 
সঠিক পথে পদক্ষেপ করা! অমস্তব,। 
কৌশলগত উপায় বা পথে চলতে- 
চলতে কখন এর যে শ্রেণীলংঘর্ষের 
পথ ছেড়ে শ্রেণী সমন্বয়ের সংশোধন- 
বাদী পেতিবুর্জোয়া পথে চলে এসে- 
ছেন তা বোধহয় নিজেরাও জানেন 
না| একমাত্র ভোটের বাক যাঁদের 
বিপ্লবের মোক্ষলাভ, ধ্যান-জ্ঞান- 
আদর্শে পরিণত হয়েছে ন্বাতাবিক- 
তাবেই ষে কোন বুর্জোয়া দলের 
মতই যে কোনতাবে প্রশাদনবত্র হস্ত- 


সংশোধনব দের , 


তেই সাহাষ্য করেন। “সীমিত 

ক্ষমতায়’ অজুহাতে পরোক্ষতাবে.এই 

বুর্জোয়া! ভাবাঘর্শকে সমর্ধন করেন 

আসন্ন লোকলতা নির্বাচনে “মিভিও- 

কার” শ্রেণীর মনোরঞজমের স্থযোগে 

ভোট সংগ্রহের আন্ত প্রতিক্রিয়ার 

শিবিরের মহযোগীকপে কাজ করেন। 

হলদিয়ায় বাইশ কোটি টাকার ব্যক্তি- 
পুজি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প 

প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন অঙ্ক্ঠানে পুরা- 

তন পুক্জিপতির বিচিত্র পার্থক্য নিরূ- 

পণের হারা গ্রহপষোগ্য-পরিত্যাজ্য 

বিচার-বিভাজন করেন । এই জাতীয় 
বহু ঘটনাই তথাকথিত বামপন্থী 

মার্কদবাদীদের শ্রেণী সমনপ্ী দৃষ্টিভঙ্গী ' 
প্রকট করে 1 সম্পূর্ণতঃ ও মূলতঃ 
মার্কসবাদ বিরোধী । | 

' অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই বিচ্যুতির 


প্রকাশ দেখা বায় “গণতান্ত্রিক? 
মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও এখানেও শ্রেণী- 


॥ সাত ॥ 


€ . 
তিত্তিক জনগণতাত্রিক |হৃজ্য- 
বোধের অভাব প্রকট! আবার, 
বুর্জোয়া গণতাত্রিক উদ্ধারতারও 
এখানে অভাব | প্রকৃত ক্ষিউনিষ্টরা 
কখনও উদেশ্ত গোপন কয়েন! কিংবা! 
বুর্জোয়া! ধরনের যড়যত্রে দিপু ছয় 
না। কিন্ত একের পর এক স্ব-শালিত 

লংস্থাগুলি- অধিগ্রহণের (কোন 
ন! কোন অজুহাতে ) মধ্যে দ্বিয্ে থে 
জলীয় খ্য়াচার ও লংকী্ণ, ভক্ধার- 
জনক 'শ্বজনপোষণের প্রতিচ্ছবি 
প্রতিফলিত হচ্ছে তা কেবল মার্কদ- 
বাদ্-বিরোধীই নয় তা সর্বোপরি 
এছেশে মার্কমবাদের তাৰষুতিও 
নর করছে। সংকীর্ণ দলীয় তথা 
গোষঠীদবা্থে ক্ষমতা তোগ ও অস্তিতের 
লড়াইয়ে এরা ষরিয়! হয়ে মেতেছেন । 
এর জন্য কখনও শ্রেণীভিত্তিক জোগান, 
কখনও বা 'দাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা, 
ও ‘সীৰ্নিত [ক্ষমতা ইত্যার্দির অজু 
হাতে শ্রেগী সমঘয়ের '্বপক্ষে যুক্তি 
€) প্রদর্শনের প্রয়োজন হচ্ছে। এই 
শ্ব-বিরোধিতার পথে হয়তো সাময়িক- 
ভাবে তথাকথিত অস্তিত্ব বজায় রাখ! 
যায় কিন্ত চরম লক্ষ্য থেকে বিপরীত 
মেরুতে চলে যেতে হয়। এইভাৰে 
জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চরম 
পরিণভিভে নিছক অস্তিত্বই বিপন্ন 
হতে বাধ্য যা হয়তো। আজকের এই 
রমরম!-অবস্থায় কল্পনাও কর! যায় 
না। | 
প্রতিক্তিক্নার শিবিয়েন্ন ও তথ!- - 
কবিত বাম ও গণতান্ত্রিক শিবিরের 
যখন এই অবস্থা, একে হধন তায় 
স্থাভাবিক বিবর্তনের পথে চর 
সঙ্কটের ও তাজনের সশ্মুধীন এবং. 
অক ঘধন বিকৃতি ও বিচ্যাতির 
পথে উদ্দেশ্বহীন তখন ভারতীয় 
জনগণের আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে 
আশার আলে! কোথায় । এদেশের 
বুর্জোয়া শিবিরে বর্তমান অস্তবিরোধ 
এতই তত্র যে আসন্ন নির্বাচনে 
জাতীয়তাবাদী তোটগুলি এই তন্ব- 
বিরোধের ফলে বিভক্ত হয়ে তাদের 
সকলেরই আপাত্ুইীতে অভিন্ন শক্ত 
বামপন্থীদের সুবিধা! করে দেবে । এই 
মরণাপক্ন অবস্থায় এদের এ বিষয়ে 
সচেতনতারও অভাব । হয়তো দেখা 
হাবে শতকর] মাত্র ত্রিশ বা তারও 
কম তোট পেয়েও-বাষপন্থীর1 দেশের 
কোন কোন অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন 
দখল করেছেন । এই আত্মহননের পথ 
এই শিবিরের অন্তনিহিত অবক্ষয়ের 
অবধাগ্সিত পরিণতি । প্রতিক্রিয়াশীল ' 
চক্রের এই অস্তিম অবস্থা কি 
জাতীয় স্তরে, কি আস্তর্জাতিক- স্তরে ' 
(পশ্চিমের ধনতঙ্জে বেকারী-মুত্রা- 
স্কীতি সামাজিক মূল্যবোধের অব- 
যূন্যায়ন, উনিশ তিরিশের মহবমন্দার 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


। 


{॥ আট ।। 


বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীর (৬) 





সৈয়ছ স্বালী ম্রাহঙসান 


অজু ন দাস 


সৈয়দ আলী আহসান বাঙলা 
দেশের সর্বাপেক্ষা বিতকিত বুদ্ধিজীবী ৷ 
‘দেশ বিভাগের আগে থেকেই তার 
কর্মময় জীবনের স্চন1| সেই থেকে 
আজ পর্যন্ত তার চরিত্রের গতি পর্বঘা 
এক প্রকার ছিলো না। ব্যারো- 
মিটায়ের মতো এর ওঠননামণ- এত 
বেশি এবং এড জ্রুত গতিতে হয়েছে- 
যে, অনেকের পক্ষে তায় সঙ্গে তাল 
মিলিয়ে চলা মুশকিল হয়ে পড়ে । 

সৈয়দ আলি আহসান প্রায়ই 
রাজনীতির পহ্গে সরালরি জড়িত 
ছিলেন ন1। তার কর্মপ্রয়াস দর্বদাই 
দাছিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ভেতর 


উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্ম দমাপ্ত 
করেন। এই সময় তিনি তার 
বিখ্যাত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের সম্পাদনা 
করেন। বেশ কয়েক বছর করাচী 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে কাজ করার" পয় তিনি 
চাকায় বাঙলা একাডেমির পরিচালক 


'ছিসাবে যোগদান করেন । বাঙলা 


একাডেমীতে আসার পর থেকে তার 
চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সুচিত 
হয়। 


সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে ' 


যার! ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাদের 
ধারণা, এই পরিবর্তনের ছুটে! কারণ 
রয়েছে । প্রথমতঃ তিনি "বাজ 


দীমাবদ্ধ 'ছিলে!। তিনি গোড়া দেশের বুদ্ধিজীবীদের. ভেতর সর্বাপেক্ষা 


থেকেই ইসলামী ভাহজিব ও তমদ,নের 
একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন । তার 
এই সংস্কৃতি ও সাহিত্য দেবার হুচন] 
ছয় ১১৪৪ সাত প্রতিষ্ঠিত “পাকিস্তান 
রেনেমী পোপাইর্টি থেকে | ' এই 
সোসাইটি কাজে-কর্ষে। আলাপে- 
আলোচনায়, লেখা-পড়ায় পূর্ণ ইস- 
লামী যৃল্যবোধ ফিছিিয়ে আনার 
ক্ষেত্রে বেশ উৎসাহ প্রদর্শন করে। 
" এই উৎ্পাহের চূড়ান্ত প্রতিফলন লক্ষ্য 
কয়! খায়,দেশ বিভাগের পর । এই 
সময় ইসলামী লাহিত্য ও সংস্কৃতি 
নিশান বরদার হিসেবে যাদের য$ 
উচ্চ গ্রামে ওঠে, তাছের ভেতর 


_ সৈয়দ আলী আহসান নিঃলন্দেহে . 


অগ্রগ্ষী । পাক্ত্তান সরকারবাঙলা 
ভাষা ও সাহিত্যকে পঙ্গু করে দেওয়ার 
যে ফড়ঘত্ত্র চালায় ভাতে সৈয়দ আলী 
আহসান এবং উার অগ্ুগামীর্দের 
ভূমিকা ছিলে] একেবারে দিবা- 
লোকের মত স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন! ২ এই 
সময় তার একটা বজ্জব্য বাঙল[দেশের 
বুদ্ধিজীবীদের ভেতর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া 
সৃতি করে। তিনি সেদিন সরকারী 
প্র ‘মাহে নও’-তে ঘোষণা করে 
ছিলেন, সাংস্কৃতিক স্বাতস্ত্য রক্ষার 
খাতিরে প্রয়োজন হলে রবীন্দ্রনাথ- 
কেও বাদ দেওয়া যেতে পায়ে। 
তিনি ইংয়েছিতে এম এ পাশ 
করে পাকিস্তান বেতারে যোগদান 
করেন এবং সেখান থেকে চাক! বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে বাঙলার অধ্যাপক হিসেবে 
চলে আসেন | এই সময় তিনি উপরে 
উল্লোথত মত ও পথের একজন নিষ্ঠা- 
বান সমর্থক. হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করেন । ঢাক] বিশ্ববিস্তালয় থেকে 
তনি বাঙলা! বিভাগের প্রধান হিসেবে 
করাচী বিশ্ববিদ্ঞালয়ে যোগদান 
করেল । করাচী বিশ্ববিষ্কালয়ে কাজ 
করার সময় তিনি ভার জীবনে কিছু 


ফজলুপ করিম” আহমদ 


সচেতন । এই সময় (১৯৬২) নমগ্র 
বাঙলাদেশ ব্যাপী আইফুর খানের 
বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোজন্রে হুচনা 
হয় গ্রাজন প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী 
লীগ নেতা শহীদ সোরাবর্দার গ্রেফ- 
তারকে কেন্ত্রু করে। অন্থদিকে 
সরকার কর্তৃক বাঙলা ভাষার প্রতি 
স্বীকৃতি প্রদানের ফলে বাঙালী 
জাতীয়তাবাদ নির্ভন্ন সংস্কৃতির প্রাত 
সাধারণের আকর্ষণ বেড়ে যায়। 
ফলে তার] বাঙলা ভাষার প্রতি 
তাদের প্রাণের অকুত্রিম ভালোবাস! 
প্রকাশ করে অকু চিত্তে । এর' অর্থ 
হলো ধর্মনির্ভর পাকিস্তানী জাতীয়তা 
বাধের অধোগতি। এই অবস্থা 
বাঙলাদেশকে শেষ পর্যন্ত কোথায় 
নিয়ে যেতে পারে ত! অনুমান কর' 
সৈয়দ আলী আহসানের মতো বিজ্ঞ 
ও বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে মোটেই 
কঠিন নয়। ছিতীয়তঃ বাঙল! একা- 
ভেমীতে এসে তিনি এমন কিছু, 
লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন যাদের 
প্রজ্ঞা, সত্যতা ও নীতিবোধ প্রশ্না- 
ভীত। এদের সংস্পর্শে এসে 
জীবনকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করে-. 
ছিলেন একথা বলা অযুলক হবে না। 
সেদিন বাঙল1 একাডেমীতে তিনি 
যাদের লংস্পর্শে এসেছিলেন, তারা 
হলেন আবু জাফর সামস্থদ্পদীন, সরদার 
হোসেন 
প্রমুখ । ইতিপূর্বে ষে ভাবধার1 তিনি 
পোষণ কন্তেন তা তিনি সম্পুর্ণ ভাবে 
প্ররিতাগ করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ 
জাতীস্ততারাদের প্রতি ঝুকে পড়েন । 
রবীন্রনাথকে অস্বীকার করে ষে উক্তি 
তিনি করেছিলেন তা প্রত্যাহার 


করেন । এই সময় সৈরদ আলী 


আহসান বাওলাদেশের প্রগতিশীল 
শিল্পী দাহিত্য গোঠীর অতি নিকটে 


পৌছন। তার এই পরিবর্তিত তাহ- 
ধারার জন্তে তাকে বাঙলা একাডেমীর 


পরিচালকের পদ-ত্যাগ করে চট্টগ্রাম 


বিশ্ববিভালয়ে চলে আদতে হয় । 

তার এই রূপ আরো! স্পই হলে! 
১৯৬৯ সালের এ্রতিহাধিক গণ অভ্যু- 
খানের নৃময় | সেদিন তিনি মিছিলে 
নেমেছিলেন এবং শ্বৈতৃঙ্্ের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার কে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে- 
ছিলেন। ১৯৭১ লালের মুক্তি যুদ্ধে 
তিনি পাকিস্তান পরকারের বিরুদ্ধে 
দ'্বা ত্বক অস্হষোগিতা করার 
উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করে তাঁর নিজন্ব 
পথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এই 
সময় তিনি স্বাধীন বাঙলা বেতার 
কেন্জ্রথেকে ইসলাম ধর্মের মাহাত্মা- 
প্রচার করে বক্তৃত! প্রদান করতেন । 

যুদ্ধ শেষে সৈয়দ আলী আহসান 
দেশে ফিরে আসেল এবং জাহাঙ্গীর 
নগর বিশ্ববিষ্তালয়ের উপাচার্য হিসেবে 
যোগদান করেন। কিন্ত অচিরেই 
তিনি আচার্ষের আস্থা হারান এৰং 
উপাচার্ষের পদ থেকে অপদারিত, 
হন। এবার তিনি আবারে! চট্টগ্রাম 


বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙল! বিভাগের .অধ্যা- - 


পক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৫ 
সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর তিনি 
পুনরাক্স রাজ্রশা্গী বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
উপাচার্যের পদে নিযুক্ত হন। এখান 
থেকে জেনারেল জিয়াউর রহমানের 
মন্ত্রিসভার শিক্ষা ' বিভাগের দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন। মন্ত্রী হওয়ার পর তার 


রূপ আবারো বদলে যায় । এতদিন যে 


ভাবধারা তিনি পোষণ করে আঁদ- 
ছিলেন তা পরিত্যাগ করে আবারো! 
তিনি পুরনো সুয়ে কথা বলতে 
ধাকেন। এই সময় জিয়াউর 
রহমানের নির্বাচনী প্রচারণ! উপ-' 
লক্ষে তিনি পূর্ববর্তী-সরকার, সম্পর্কে 
যেমন মন্তব্য করেন, তা স্থধী সমাজে 
গ্রবল প্রতিক্রিয়! সৃষ্টি করে। কারণ 
এসব বক্তব্যের বেশির ভাগই ছিলে! 


মিথ্যা) এবং পেশাদারী রাজনীতিকদের 


অন্থরূপ। কিন্তু এত মিথ্যে বলেও 
তিনি তার যাধের মন্িত্ব রাখতে 
পারেননি । তিনি ঘখন লরকানী 
কাজে কুয়েত ভ্রমণ, করছেন, তথনি 
তার মন্ত্রিত্ব চলে যায় । এখন "নি 
জাহাজীর নগর বিশ্ববিস্তালয়ে 
শিক্ষকতা করছেন । 

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজ- 


নৈতিক জীবনে ভার ভূমিকা যত ' 


স্থবিধাবাদী হোক না কেন একজন 
নাহিত্যিক হিসেবে তার শীধগ্কান 
অবিসংবাদিত পূর্ব বাওলায় তিনি 
বথার্থ অর্থে আধুনিক কবি। সেক্ন্তে 
কবি হিসেবে আজে তিনি সঙ্গীব ও. 
প্রাণবান । তার কবিতায় যে ন্ূপ ও 
রস সংস্থাপিত তাতে তিনি একজন 
দেহবাদী কবি হিসেবে ঘার্থক | 
“উচ্চারণ” নামক কাব্যগ্রন্থে তিনি 


দপণি | শুক্রবার ১শশে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 


গন্ধে পন্চে কবিতার এমন এক ধরনের 


নিয়ীক্ষ। করেছেন যা বাঙলা 
লাহিত্যে বিরল। সম্প্রতি বাওলা- 
দেশ খেকে তার “কাব্য সমগ্র’ 
প্রকাশিত 'হয়েছে।, এছাড়া তিনি 
কয়েকখানা প্রবন্ধেয়.বইও লিখেছেন। 
‘কবিতায় কথ! ও অন্তান্ত বিবেচনা, 
“মধস্দন+, শিবের অনুযঙ্’ , রবীন 
কাব্যের ভূমিকা" এবং বাংলা 
সাহিত্যের ইতিবৃত্তের কবিতাংশের 
আলোচনা । এর" ভেতর বাংলা 
লাহিত্যের ইতিবৃত্ত? সম্পর্কে অনেকে 


আপত্তি করেছেন যে, এর কিছু অংশ 
নাকি ভারতীয় একটা ব ইয়ে রগ 
অনুবাদ । সৈয়দ আলী আহসানের 
শ্রেষ্ঠ কীর্তি হুলো। মধ্যযুগীয় কবি 
আলাওলের' ‘পদ্মাবতী’ কাবোর ' 
সম্পাদনা । কা রা চী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বাঙলা বিভাগের প্রধান থাকাকালীন 
সময়ে তিনি এই সম্পাদনা কা 
সম্পন্ন কয়েন। কোন গ্রন্থ সম্পাদনার 
ক্ষেত্রে এত পরিগ্রম, নিষ্ঠা ও অধা- 
বনায় উভয় বাঙলার ফোথাণড তেমন 
বেশি নেই । 





পুঁজিবাদী অর্থনীতি 
«ম পৃষ্ঠার পর | 


_ এর মধ্যে একট! নজয় করার মত 
ঘটনা রয়েছে । এই ধনী দেশগুলির 
মধ্যে আমেরিকাই সরার সেরা কারণ 

আমেরিক! তার নিজন্ব প্রাক্কৃতিক 


দম্পদের সঙ্গে এমন এক কারিগরী 


দৃক্ষতাঁ ও বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য অর্জন 
করেছে মেদ সঙ্কট ফাটিয়ে উঠার জন্তে 
সবাই আমেরিকার উপরই ভরসা 
ক্াথে। কিন্ত আমেরিকাই হোক আর 
জাপান, পশ্চিম জার্মানীই হোক 
দুনিয়ার সমস্ত উপকরণ তাদের নেই। 
গ্রকৃতি তাদের অনেকগুলি কাঁচামাল 
থেকে বঞ্চিত করে'রেখেছে। যেমন 
তেল, আকরিক ধাতু, চা. কোকো, 
ররার ইত্যাদি 'হরেক জিনিস 
তাঁদের ভাণ্ডারে নেই। এগুলির 
তাদের অন্ত দেশই ভর সা। গত 


শতাবব্দীতে এই শ্বেতকায় শক্তিগুলি- 


গায়ের জোরে অস্্রবলে প্রাকৃতিক 
সম্প্ব-সভ্ভারে পরিপূর্ণ অন্যান্য দেশ 
দৃখল করে. সেখান থেকে প্কাচাযাল 
নিয়ে আনতে 1। নিজেদের শিল্পজাত 
পণ্য নানা অসাধু উপায়ে এ সমস্ত 


দরিদ্র দেশকে গছিয়ে দিয়ে অতিরিক্ত_ 


দাম আদায় করতো অথচ এ নব 
দেশের কাচামালের সাম্মান্ত মাত্র দাম 
দিত। এক কথায় একে আমর! 
উপনিবেশিকবাদ আখা] দিই। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই 
অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে । সোভি- 
যেত ইউনিয়ন, চীন ও অন্যান্ত 
সমাজতাঘ্িক ঘেশ বিশ্বের প্রধান 
শক্তিতে পরিণত হয়েছে। স্থতরাং 
প্রাক্তন উপনিবেশগুলিকেও দ্বাধীনত! 
দিতে হয়েছে। এখনও এ সমস্ত 
নতুন স্বাধীন দেশগুলির উপর প্রাক্তন 
মনিবের] প্রতৃত্ব করতে পারে কারণ 
এঁ সব দেশে যারা শাসন ক্ষমত” লাভ 
করেছে তারা. ও পশ্চিমী প্রভাবে 
বিশেষ প্রভাবান্থিত। স্থৃতরাং কায়দা 
করে আগের মতই ধনী ছেশগুলি 


চড়া দামে নিজেদের শিল্পজাত মাল 

এই সব ছ্বেশকে গছিয়ে দিতে পারছে 
এবং স্বক্প যূলো এ সব দেশের প্রকৃতি- 

জাত কাচামাল কিনে নিয়ে খাচ্ছে! 


অপরিশোধিত তেলের কথাই. 


ধর! যাক । ১৯৭৩ সালের আগে এ 


তেলের আত্তর্ডতিক বাজারদর 
গড়পড়তা তিন থেকে সাড়ে তিন 
ডলারের বেশী ছিল না। উৈলখনি 
চালানোর দ্বায়িত্ব নিয়েছিল পশি 
তৈল কোম্পানিগুলি। তার] ই 
মত দেশের রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ 
করতো। ১৯৫৩ সালে ইরাণের 
মোলাদেক মরকারকে তার] হটিয়ে * 
দিয়েছিল । 

১৯৭৩ সালের আরব-ইজরায়েল 
যুদ্ধের পর আরব দেশগুলি তাদের 
একচেটিয়া তৈল মহুতকে অস্ত 
হিসেবে ব্যবহার করে। তেলের ঘাম 
দাড়ে তিন পায় থেকে এক লাফে. 
প্রায় বারে! ডলার কর] হয়। ফলে 
সারা! বিশ্বেই তেলের দা বেড়ে 
মায়। তৈল জাত বিভিন্ন পণ্যেরও 


দাম বাড়ে। তেদ ছাড়া পশ্চিমী 
দ্বেশগুলিয় চলে না । সমাঞ্রতায়িন্ক ৫ 
শক্তির ভয়ে বলপ্রয়োগ করাও এখন 


সত্তব নয়। তাই এই পশ্চিমী দেখ- 


গুলি তাদের শিল্পঙ্গাত পণ্োের ঘাম 
বাড়িয়ে দ্েয়। বিশেষ করে সষ- 
রাস্থ্বের দাম বেড়ে ষায়। ফলে তৈল 
সমৃদ্ধ দ্বেশগুলি তেলের অতিরিক্ত 
দাম হিসেবে যা পেয়েছিন, আঁন- 
ঘানী ক 1 পশ্চিযী শিল্পভ্রাত পণোর 
দ্বাম দ্বিভে গিয়ে তা থুঈস্ে বসে। 
হিসেব হ্যে তারা গত বছর আবার. 
১৫ শতাংশ দাম বাড়িয়ে দেয়। 
ক্থতরাং পশ্চিষীদেশগুলিও তাদের 
শিল্পজাত পণোর দার বাড়ান । এবার 
তৈল রপ্তানীকারশী রেশগুলি আধার 
দ্বাষ বাড়িয়ে তৈ বিক্রী অক্রিত 
অর্থনে বাচাতে চায় কিন্ত ভা কি. 
সম্ভব ? অন্তান্য কাঁচামাল ও পপণোর. % 
ক্ষেত্রেও তো এই দযবৃত্ধি প্রসারিত 
হতে পারে। তখন ? 

মু্রাম্ধীতির বিপদ এখন আর্ব- 
গ্রাসী। এর ফলে পুঁজিবাদী অর্থ- 
নৈতিক অবস্থাই বিপন্ন। আনৰ 
সোনার দাম বাডছে। টাকার ক্রয় 
ক্ষমতা কমছে, জিনিন পত্রের দা 
বাড়ন্ছে, লোকের প্রকৃত মায় ভোগ্য 
পশোর ছিনেবে, কমছে । যুদ্রাম্ফীতি 
থেকে মূল্যবৃদ্ধি আবার যৃলা বৃদ্ধি 
থেকে মুক্রক্ষীতি। সারা পু'ক্জিবাদী 
ছুনিয়া এই দুষ্ট চক্রেত্ৰ মধ্যে ঘুর- 
পাক থাচ্ছে। স্থতরাং চার দি কে 
অস্থিরতা, কি অবনীতি/ কি রাজ- . 
নীতি, কি সামাজিক অবস্থা কোথাও 
স্বিরতা নেই। স্থায়িত্ব নেই। তা 
আসতে পারে ন1। আমেরিকাতে 
স্থায়িত্ব দেই, দক্ষিণ কোরীয়াতেও 
নেই, এমন কি তারতীয় উপমহা- 
দেশের কোথাও শ্বায়িত্ব নেই । 










দর্পণ । শুক্রবার ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 


"*- বিলি ওয়াইন্ডারের নতুন ছৱি ‘দি ফ্ৰণ্ট পেজ? 


মিহির সেনগুপ্ত 


রোজ, সকাঁজবেলা ঘখন খবরের 
কাগজের প্রথম পাতাটা চোখের 
সামনে খুলে ধরি, তখন সার দিয়ে 
ভেসে ওঠে বহু ঘটনার ছবি যা 
আমাদের চিন্তাধার! ও গতিবিধিকে 
প্রভাবিত করে, কিন্তু অজানা থেকে 
যায় সে সব ঘটনা ঘা পর্দার আড়ালে 
ধটে। খবরের বিকৃতি, সত্য উল্নো- 
চনে অনীহা, সংবাদ ধারা জোগাড় 
করেন তাদের অস্তদ্বন্থব, দ্বাভাবিক 
পারিবারিক জীবন যাপনে অন্থবিধা 
পেশাতে টিকে থাকার অনিশ্চয়তা 


টি” খবর দিয়ে প্রশংসা পাবার 


নেশায় প্রয়োজনে নিরীহ, অসহায় 
+ মাহুষকে শিকার তৈরি, করা। এ 


জগৎ বিলি ওয়াইন্ডারের অতি চেনা । 
তিনি নিজে সাংবাধিক ছিলেন। এ 
জগৎকে তিনি “দি ফ্রন্ট গেজ’ ছবিতে 
তুলে ধরেছেন নিখুত ভাবে । 'তবে 


শুধু কিছু ঘটনা বলেই তিনি ক্ষাত্ত, 


থাকেন নি। এর সঙ্গে মিশিয়েছেন 
তীক্্ ব্যঙ্গ আর বিশ্লেষণ করেছেন 
বিভিন্ন সম্পর্ককে । আর সমস্ত ছবি 
জুড়ে ছড়িয়ে আছে খবর জোগাড়ের 


. নেশায় অন্ধ মানুষের প্রতি দরদ ।- 


ছবি শুরু হয় এক সংবাদপত্রের 
অফিসে। প্রথম পৃষ্টা তৈরী হ্চ্ছে। 
চারিগিকেব্যস্ততা, নতুন তাজা খবর । 
মেমিনের, টাইপ রাইটারের 
আওয়াজ। এক ধরনের মাদকতা 
আমাদের আচ্ছন্ন করে। ধীরে ধীরে 
আমরা পর্দার পেছনে উকি মারি। 
রেশ কাটতে শুরু বরে। ১৯২১ 
সালের ৬ই জুন। শিকাগোর ফৌজ- 
ফামী আদালতের প্রেস রুমে তাস 
খেলে সময় কাটাচ্ছেন কয়েকজন 
সাংবাদিক পরের দিন দকালে আর্ল 
উইলিয়ামসের ফাসির খবর লেখার 
অপেক্ষার । আর্ল দোষী কিনা ছা 
= জানায় তাদের উৎসাহ নেই, আছে 


“নির্বাচনের পটভূমি 
এম পৃষ্ঠার পর 


. আবির্ভাবের পদধ্বনি ইত্যাদি) তাকে 
- পুনরজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা অবান্তর 
অবাস্তব অযৌক্তিক । কিন্তু অনুন্নত ' 


বা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে মার্কদ- 
বাদ এখনও দেশ:কাল পাত্র অঙ্গসারে 
সঠিকতাবে প্রয়োগ হলে সম্ভাবনার 
অপেক্ষা রাখে কিন্ত এই সম্ভাবনাকে 


- বাস্তবে রপায়িত করবে কে ও কিভাবে 


_ কোন্পথে এটাই আজকের মূল প্রশ্ন 
"যা আগামী মধ্যবর্তী লোফসভ। 
নির্বাচনের পরেও (ফলাফল যাই হক) 
থেকে ঘাবে। এই প্রশ্নের প্রকৃত 


সমাধানের ওপরই ভারতবাদীর 
প্রকৃত অস্তিত্ব ও ভবিষ্যত নির্ভন্ন 
করে। 


আগামী ১লা এবং 


রোষহর্যক বিবরণলেধায়। আর্ল রা 
খুনের অপরাধে দোষী সাব্ন্ত হয়েছে 
কিন্ত মলি মালয়, ষে পেশায় বেশ্যা 
এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, মনে 
করে ঘে এটি একটি দুর্ঘটন! কিন্তু 
কোন সাংবাদিকই তাকে পাতা 
দ্বিতে রাজী ময়। হিজ্ডি জন্দন, 
‘শিকাগো একজমিনার+-এর বিশেষ 
প্রতিনিধি সাংবাদিক, এই সময়ে 
তার সম্পাদক ওয়ান্টার বার্নপ এর 
কাছে ঘোষণা করে যে সে বিবাহ করে 
সাংবাদিকতার পেশা ছেড়ে দিতে 
চায় কিন্তু ওয়ান্টার রাজী হয় না। 
তা সত্বেও ছিন্ডি তার সিদ্ধান্তে 
অবিচল থাকে । ঘটপাচক্রে সে 
আবার জড়িয়ে পড়ে আলের কেসের 
'সঙ্গে। নানা ধরনের মজার ঘটনার 


মধ্য দিকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে দাসে 
'আরো অনেক খবর ও কিছু প্রশ্ন । 
শহরের মেয়র ও শেরিফ কি আগামী 
নির্বাচন জেতার অন্ত আর্লকে ব্যবহার 
করছে? গভর্ণর আল কে ক্ষমা কর! 
সত্বেও তারাজাল'কে ফাঁসি দিতে বন্ধ- 
পরিকর কেন? আর হিন্ডি কি পারবে 
ওয়াপ্টারের বাধা ও পেশার নেশা 
কাটিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে ? 
ওয়াইন্ডার গল্প বলেছেন সোজা- 
সুজি। সমাজ মান্য ও সামাজিক 
সম্পর্ককে আক্রমণ করেছেন কিন্ত 
হাসির মেজাজকে ধরে রেখেছেন 
সবসময় । প্রয়োজনে স্াপস্টিক 


রীতিকে ব্যবহার করেছেন হন্দর- 
ভাবে । একটি বিশেষ জিনিস চোখে 
পড়ে । ঘটনাকে পরিচালক কোন - 


বিশেষ দমক্কে প্রোধিত করার চেষ্টা 
/ করেন নি ঘদ্বিও বিশেষ দশকের 
বিভিন্ন বিশিষ্ট ঘটনাকে ব্যবহার করে” 
ছেম বিক্ষিপ্তভাবে যা অন্তান্ত সময়ে 


" সমর্ঘিত হয় মি। এসব সত্বেও এক 


বিশেষ জগৎ আমাদের কাছে ফুটে 
উঠেছে তার আসল রূপ নিয়ে। 

ওয়াইন্ডারের প্রিয় অভিনেতা 
জ্যাক লেমন এবং ওয়াপ্টার ম্যাথিউ 
এ ছবিতেও অসাধারণ অভিনয় 
করেছেন। এ ছাড়! বিশেষভাবে 
উল্লেধ্য ক্যারল বাণেট ও ' অষ্টিন 
পেণ্ডেলটনের অভিন্ন । 

বেন ছেক্ট এবং চার্লদ ম্যাকমার্থার 
রচিত “দি ফ্রণ্ট পেজ” নাটক ইতিপূর্বে 
১৯৩১ সালে ল্যুইদ মাইলষ্টেন এবং 
১৯৪* সালে হাওয়ার্ড হকস-এর পরি- 
চালনায্ন চলচ্চিত্রারিত হয়েছিল । 


ছবিটি জক্রবার থেকে এলিট, 


সিনেমার দেখামো| হবে । 


নিখিল ভারত ব্রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষক সম্মেলন 


সঙ্গীত সমালোএক 


বিশিষ্টি রবীজ্্দংগীত শিক্ষায়তন 
সুরমা এবং বিশ্বভারতীর সংগীত 
ভবনের প্রথম এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ 
জীশৈলজারগ্রন মজুমদারের উদ্যোগে 
১০ই ফেব্রুয়ারী 
কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষকদের 
একটি প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন অন্থ- 
ঠিতহবে। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ 
ছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রশ্বীকৃত 
রবীন্রমংগীত শিক্ষায়তনের শিক্ষক- 
দেয় প্রতিনিধি পাঠাতে আমঙ্ণ 
জানানো হবে। এছাড়! বাংজা- 
দেশের স্বীকৃত শিক্ষায়তনগুলিও 
আমন্ত্রিত হবেন |; রবীন্দ্রপংগীতের 
ব্যাপক প্রচার এবং প্রলারের সঙ্গে সঙ্গে 
তার শিক্ষণের শুদ্ধত। এবং গায়নের 
ধারাবাহিকতা যাতে রক্ষিত হয় তার 
উপায় সম্বন্ধে সম্মেলনে আলোচনা 
হবে। নানা মাধ্যমে পানের প্রচা- 
রিত স্বর এবং স্বীকৃত শ্বরলিপির 
মধ্যে যাতে দূমতা আনা যায় তারও 
উপায় চিস্তা কর] হবে । ব্যবসায়িক. 
মাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত গালে স্থপ্র- 
বিচুঃতির প্রতিকারের পন্থাও প্রতি- 
নিধির মালোচনা করবেন । 

এই উপলক্ষে কলকাতার প্রেস 
ক্লাবে গত ১৭ই ভিসেম্বর সন্ধ্যায় খাহৃত 
সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীযুক্ত শৈলজ্জা- 


'যুঞ্চন মজুমদার গানের সুর, গায়কি 


ইত্যাদি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তৎকালে 
তার কাছে যে সব অভিমত ব্যক্ত 


' করেছিলেন তা ব্যাথ্য! করে বলেন 


যে, রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য ও শ্বকীয়- 
তার উপরে রবীন্দ্রনাথ নিজে খুব 
জোর দিতেন; তিনি বলতেন, 
“আমার গান শুনে ধেন বুঝতে "পারি 


রত / 

আমার গান শুনছি।* গাল বলতে 
তিনি “কথা এবং স্থয় ছটোকেই 
বোঝাতেন। / 

লীমমিতাভ চৌধুরী এই প্রসঙ্গে 
গীতবিভানের সাম্প্রতিক সংস্করণে 
কয়েকটি গানের বাণী পরিবর্তনের 
দৃষ্টান্ত দিয়ে দাবি করেনষে, সম্মেলনে 
এই প্রস্ংগটিও যেন উত্থাপিত ও 
বিবেচিত হয়। উত্তরে প্রীযুক্ত মভুম- 
দ্বার বলেন যে, .সীতবিতানের গান 
কবিত। হিসেবে প্রহণীয়, শ্বরলিপির 
তলায় ষে বাণী থাকে তা-ই গানের 
সঠিক বাপী।' প্রদংগক্রমে রেকর্ডে 
আনম্দধারা, মারের সাগর ইত্যাদি 
গানের অস্মোদ্িত সুরের সম্পর্কে 
প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ওগুলি 
ব্যধদায়িক পণ্য, যে তার নিজের ' 
নিয়মে চলে। কিন্ত সুরের তথ্য- 
ছয়ি্ঠত1 হল অনুমোদিত দ্বরলিপি। 
থয়ান্তরের ব্যক্তিবাহিত ইতিহাস 


উপলক্ষে স্থরঙগম] 


কালক্রযে লুপ্ত হয়ে যাবে । তখন 
দ্বরলিপিই হবে প্রামাণিক এবং এক- 
মাত্র গ্রাহ তথ্য । 

পরিশেষে তিনি সকলকে কৃট 
তর্কের আরর্তে এই প্রচেষ্টাকে বান- 


"চাল হতে না ঢছিয়ে সশ্মেলনকে সফল 


হতে সাছাধ্য করতে সকলের কাছে 
আবেদন রাখেন । 

সকলেই ন্বীকার করেন যে, 
রবীন্দ্রদংগীতের যে সব বিচ্যুতি, 
বিকৃতি এবং বিভ্রান্তি ন্যঠি হয়েছে 
তার নিরসমের উপায় নির্ধারণের জন্ত 
এই রকম একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের 
আবশ্যকতা অনম্বীকার্য। 

সম্মেলনের প্রথম দিনে হরজমার 
শিশু বিভাগ কর্তৃক নৃত্যগীতাঙগ্ঠান 
এবং শেষ দিনে সুরঙ্গম! কর্তৃক নৃত্য- 
নাট্য চণ্ডালিক অভিনীত হবে এই 
পত্রিকার একটি 
বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। 


উত্তর প্রদেশের নির্বাচনী চিত্র. ' - 


৪র্থ পৃষ্ঠার পর 


জনত! ঢেউ 'মার্কা নির্বাচনের মূলে 
যে রাঁজনৈতিক নেতি-ার্বাক্ক কাজ 
করেছিল, তাঁর উল্টো ঝৌঁক দেখ! 
যাবে বলে কোনো কোনো কংগ্রেস 
(ই) তাত্বিক মনে করছেন--খানিকট], : 
্বন্বমূলক ভৌতিকবাদের তর্কপদ্ধতি 
অহ্ৃসারে--বুঝি আগামী নির্বাচনের 
পরিণতি নেতির নেতি রূপে দেখা 
দেবে | স্থতরাং বিচার কর! দরকার, 


এমনি সম্ভাব্য ঝোঁক আগামী ১৯৭১- - 


৮০-এর নির্বাচনে প্রকতপক্ষেই দেখ! 
দেবে কি না) অথবা ১৯৭৭-এর 
নির্বাচনে ঘেঝৌক প্রবল শক্তির্ূপে 


প্রকাশ পেয়েছিল তার জ্রের চলতে 
থাকবে কিনা; অথবা যুগসদ্ধিক্ষণের 
বৈশিষ্ট্যরূপ এমন পরিস্থিতি দেখ! 
দেবে, যা যুগপৎ ছুই নেজিযূলক 
কঝৌঁকের সহঅস্তিত্বের পরিচায়ক । 

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


মনোনয়ন পত্র দাখিল 


মাকিন প্রেসিডেন্ট মিঃ জিমি 
কার্টার, ইরাণের বর্তমান ও প্রাক্তন 
শালকব্য় আয়াতুললা খোমেইলি এবং 
মহন্দদ রেজা শাহ পালতীর জন্য 
ভারতের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে 
দক্ষিণ বোম্বাই কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র 
দাখিল করেছিলেন গত ১*ই ডিসেম্বর 
শ্রমার এইচ ভূটানী নামক জনৈক 
ব্ক্তি। কিন্ত তাদের মনোনয়ন- 
পত্র বাতিল বলে গণ্য হয়। . 


॥ নয়া 


সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ।' 
২য় পৃষ্ঠার পর 


দিয়ে আপছিলেন। , 

(৩) ঘে প্রশ্নে শ্রীপন্মনাতনকে 
শো-কজ নোটিশ দেওয়া হয় তা দায়িত্ব 
এবং কর্তব্য সংক্রান্ত এমন এক প্রশ্ন 
যেট! সাংবাদিকতার স্বহ্ কর্তব্য 
পালনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই- উঠিজে 
পারে VL, 

৪) যে ঘরোয়। তদস্তের রিপো- 
টের ভিত্তিতে শ্রীপদ্মনাভনকে বরখাস্ত 
করা হয়েছে, সে সম্পর্কে বরখাস্তের 
আগে শ্রপত্রনাভনকে কিছুই জানান 
হয়নি, যালিকপক্ষ একমাত্র অভিহোগ্- 


' কারী নিউজ এডিটার ছাড়া কাউকেই 


সাক্ষী হিসাবে ঘরোয়া তদস্তের 
দামনে হাঞ্জির করতে পারেনি । 

(৫) ঘরোয়া তদন্ত ২৩শে.. 
জাময়ারী ১৯৭৯-তে শেষ হলেও 
বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হলে] ১৭ই 
নভেম্বর ১১৭১ তে প্রায় ১* মাস পর। , 

(৬) যদ্বিও শোকজ নোটি শি 
প্রধানতঃ সাংবাদিকতার প্রশ্নের সংজে 
জড়িত, তবুও তদস্তের সমস্ত ব্যাপার- 
টাই ইকনমিক টাইমসের এডিটরের 
কাছে গোপন স্লাখা হয়েছে। 

(৭) ধদ্দিও ইতিপূর্বে প্পদ্মনা- 
'ভনের বিরুদ্ধে কোনরূপ লতকাঁকরণ 
বা শান্তিযুলক ব্যবস্থা গ্রহণের. 
সামান্ততম উপলক্ষ ঘটেনি, তবুও 
বরখাস্তের স্তায় চরম ব্যবস্থা এক- 
বারেই গ্রহণ করা হয়েছে যা একান্ত 
শিল্পনীতি বিরোধী । 

(৮) ঘরোয়া তদ্ত্তের সময় 


যালিকপক্ষ শুধু আত্মপক্ষ সমর্থনের 


জন্য প্রয্নোজনীয় তথ্যাদি দিতেই 
অসমুভ হয়েছেন তাই নয়, পরস্ধ 
তর্বস্ত সংক্রান্ত নথিপত্রাদির 
ফাইলটিও গোপন করেন। 

(৯) শ্রীপদ্মনাভনের আগষ্ট ১৯৭৮ 
এবং আগষ্ট ১৯৭১ এই ছুই বছরের 
স্বাভাবিক বাধিক বেতন বৃদ্ধির অর্ডার- 
টিও বরখাস্তের নোটিশের সংগেই 
আসে, এর পূর্বে নয় । 

মালিকপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের শ্রম 
কমিশনার এবং  পরবর্তাকালে 
এমনকি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রীর দেওয়া 
সম্মানজনক সমাধানস্থত্র মানতে 
রাঞজ্জি হ্য়নি। পস্পষ্টতঃ টাইমসের 
মালিকপক্ষ শরীপদ্মনাভনের বরখাস্তের 
বিষয়টিকে একটি সম্মানের প্রশ্নন্থপে 
গ্রহণ করছে আর সেই কারণেই এই 
সংগ্রাম কঠোর এবং দীর্ঘায়ত হতে 
পারে কিন্ত বেনেট কোলয্যান এপ্ড 
কোম্পানী লিমিটেডের কলকাত! 
ইউনিয়ন এবং ভবলুবি এন ই এফ 
শীপন্রলাভনের পুনঃনিয়োগ ন! 
হওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ্রাম চালিয়ে” 
যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 
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পি্পিত ও বৃহও বাবসায়ীরা - 
বাম ফণ্টের বিরুদ্ধে আসরে নেমেছে 


বিশেষ প্রতিনিধি নলিনী পাঁল 
আসন্ন লোকসভার নির্বাচনকে 
কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতি 
এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীগোহী এ রাজ্যের 
বাঁমফ্রশ্টের বিরুদ্ধে পুরোপুরি আসরে 
নেমে পড়েছে । নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মূধ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বস্সুর হুশিয়ারিতে এরাজ্যের 
এসব শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা 
আরে! এঁক্যবন্ধ হয়ে বামফ্রন্ট সরকা- 
রের বিরুদ্ধে ইন্দিয়া কংগ্রেসকে মদত 
দেওয়ায় সিদ্ধান্ত করেছেন। এরই 
মধ্যে এ সব শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীর! 
কয়েকটি ঘরোয়া সভায় মিলিত হয়ে 


খুনোখুনি 
১ষ পৃষ্ঠার পর 
হাঙ্গামা শুরু হয়ে যেতে পায়ে । এবং 
এই আভ্যস্তরীণ সংঘর্ষের পরিণতিতে 
বেশ কিছু দলীয় কর্ম খুন হয়ে ঘেতে 
পারে বলে দলের অনেক নেতাই 
আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। শুধু 
কর্মীরাই নন, ম্বপক্ষীয়' আক্রমণে 
বেশ কিছু প্রার্থীর ঘায়েল হওয়ার 
আশঙ্কা আছে বলে দলের অনেক 
নেতাই মনে করছেন । 

অবস্থা দেখে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
প্রার্থীর! বিচলিত । রাতের দিকে 
নিরাপদ এলাকার বাইরে কেউই 
নির্বাচনী প্রচারে যেতে চাইছেন 
না । সব সময় বিশ্বস্ত কিছু সোককে 
প্রার্থীর! সঙ্গে রাখছেন যাতে কিছুটা 
নিরাপদ থাক! যায়। 

ইন্দিরা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 


আর এম এস সদস্য - 

- ১ষ পৃষ্ঠার পর 

_ থান৷ পুজিশ প্রথমে এই মোতাবেক 
সংবাদ পায় যে, কালোবাজারশটির 
বাঞ্টীতে বন্ধ টাকার অত্যাবশ্যক পণ্য 
সামগ্রী মজুত আছে । উদ্ধ-রকার্ধ 
চালাবার সময় বাকীগু:ল1 আবিষ্কৃত 
হয়। প্রমাণিত 
হল যে, বামত্র'্ট বিরোধী নাশকতা- 
যূদক চক্রান্তে আর এস এস, আমরা 
বাঙালী, সম্ভান দল, আননদ্দসাগাঁ, 
মুম্জিম লগ, অন্যান্য কয়েব্টি ধর্মীয় 
লংস্থা এবং বেশ বিছু সরকা/ আমল! 
ও কয়েকটি বাজায়ী দৈনিক পত্রিকা 
পরস্পর অঙ্াদীভাবে সম্পকষুক্ত । এ 


সম্পর্কে দর্পন জনসাধারণের কাছে বহু 
জংবাদ পাঁরবেশন করে একাধিক্বার 
লরকারজে সক করে ছিহেছে । এবং 
বঙ্মান ওই গোপন রহত্য উদঘাটন্র 
॥ আধা দিয়ে পুনরায় ত'শিয়ারি ছিচেম্ছু । 


এতে নতুনভাবে 


ন 


.. বিরোধীদের প্রাধান্য 
- নেত! মনে করেন। 


তাদের রণকৌশল ঠিক করে ফেলে- 
ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর হ'শিয়ারির পরে 


তাদের প্রথম সভাটি ভারত চেম্বার 


অফ কমার্স ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এর 
পরে অন্তান্ত বণিকসভার বাড়িতেও 
একই উদ্দেশ্যে পর পর শুঁদের সভা- 
গুলি হয়। 

এই স্ব শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী- 
দের পদলেহনকারী কয়েকজন পদস্থ 
পুলিশ অফিসার এবং লরকায়ী কর্ম- 
চারী ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে 
সভাগুলিতে যোগ দেন। 

এ সভাগুলি থেকে ঠিক হয়েছে 


বিরোধ এত ভয়াবহ হওয়ার মূলে 
দলের মধ্যে বেশী সংখ্যায় সমাজ- 
বলে কিছু 
প্রতি কেন্দেই 
এবার ইন্নিয়| কংগ্রেসের লমধ্ণনে 
নামকরা জমাজবিরোধীদের জমা- 
যেত কর] হয়েছে। শুধু তাই নয় 
অধিকাংশ এলাকাই সমাজ্বিরোধী- 
রাই ইন্দিরা কংগ্রেসের নির্বাচনী 
প্রচার অভিযানের প্রধান হোতা। 
আবার বিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃত্বেও 
অবস্থান করছে সমাজবিরোধীর]। 
স্বার্থের খাতিরে পরম্পন্ন বিবদমান 
সমাজবিরোধীরা ইন্দিরা কংগ্রেসের- 
পতাক! তলে সমবেত হলেও. পুরনে! 
ঝগড়] এখনো বর্তমান । 

অবস্থা এতই ভয়াবহ মে, এই 
মাতববর সমাজ্বিরোধীদের দ্বাপটে 
প্রার্থীর] নিজেদের স্বাধীন মতামতও 
হারিয়ে ফেলছেন । যদি কোন প্রার্থী 
এই সব সমাঁজবিরোধীদের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কাজ করেন তবে তাকে 
রীতিমত শামানে! হচ্ছে। - 

বিভিন্ন গোষ্ঠী সমাজবিরোধীরা 
যার যার এলাকায় বেশ জাকিয়ে 
বসে হাক ডাক শুরু করে দিয়েছে। 





প্রতিপক্ষকে তার] ঢুকতে দিতে 


নারাজ । ফলে প্রাথীদেরকে- বেশ 
মাথা থাটিয়ে চলতে হচ্ছে। একটু 
বেচাল হলেই যে কোন মহরতে 
হামল] সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবন!। 
চাহিদ1 মত টাকা অথব1 কুপন 
ন! পাওয়াতেও অনেক মাতব্বন্ত 
সমাজ্বিরোধীরা প্রাণীদের ওপর 
চটে লাল । এদের টাকার চাহিদার 


ফলে অণনক প্রাথখীকেই অনেক সময় 


গা ঢাকা দিয়ে বেড়াতে হচ্ছে অথবা 
কোন মিথ্যা আশ্বাস দিতেহচ্ছে। 

জ্ঞোড়াতার্ল দিয়ে বেশ কিছুদিন 
চালালেও প্রার্থীরা আর ভরসা! 
রাখত পারছেন না। “ভাটের দিন 
যত এগিয়ে আসছে অবস্থা ততই 
মোরালো হচ্ছে। এরান্ডজ্যে আরও 
কয়েকজন ইন্দিরা কংগ্রেস প্রা 
সদলীয়় আক্রমণে আক্রান্ত হলে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। 
তাই অনেক প্রার্থাই এখন পুলিশ 
প্রহরায় চলতে চাইছেন । 


. এবং চক্রাস্ত চলতে- থাকবে। 


-জনমনকে বিষিয়ে দেওয়া। 


যে, কলকাতা এবং SE বড় বড় 
সংবাদপত্রের মালিকদের গুঁর! বিজ্ঞা- 
পনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ 
দেবেন এবং তার বিনিময়ে পশ্চিম- 
বঙ্গের বামজ্রপ্টের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
প্রচার করে জনমনে বিভ্রান্তি হষ্টির 
চেষ্টা কর] হবে। 
সাধারণ ম্বাহষের কাছে প্বৈরত্ন্ত্রী 
ইন্দিরা কংগ্রেসের পুরানে1 ভার- 
সৃত্িকে মুছে এক রঙ্গীন তাবমৃত্তি 
তুলে ধর! হবে । | 

তাছাড়া, পশ্চিমবংগের বাইরের 
রাজ্যওলি থেকে ষে স্ব নিত্য প্রয়ো- 
জনীয় জিমিষপত্র এরাজ্যে আমদানী 
হয়ে থাকে, ক্রমাগত এসব রাজ্যের 
ব্যবসায়ীদের সঙ্দে নেপথ্যে ব্যবস্থা 
করে এখানে দাম বাড়ানোর চেষ্টা 
এরই 
মধ্যে নানান ধাপ্না দিয়ে ধাপে ধাপে 
লবণের দাম তুজে তুলে দেওয়] 
হয়েছে। আলু, পেয়াজ, ভাল, 
ভোজ্য তেল এবং মশলা প্রভৃতির 
দাও ক্রমশঃ উর্ধনূধী । উদ্দেশ্য 
চায়ের 
দামতো আগেই বাড়ানো হয়েছে। 
চিনির দাম আয়ত্তে রাখার জন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে আবার 
চিনি উৎপাদনের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ও 
লেভি ধার্ষের সিদ্ধান্ত করেছেন। 

ইন্দিরা গান্ধীয় নেতৃত্বে প্রাক্তন 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার এবং অনত] 
সরকারের পুঁজিপতিদের তোষণ 
নীতির বরুণ বর্তমানে শিল্পপতি এবং 
বৃহৎ ব্যবদায়ী গেগী আরে আস্কার! 
পেয়ে গেছেন। ওর] চাইছেন, বৃহৎ 
সংবাদপত্র মালিকরা এবং সরকার 
ওর ভাব্দোর হয়ে ওুঁটের কথা 
মতই চঙ্গধেন। 

অপরদিকে, পশ্চিমবজের বামফ্রন্ট 
সরকার গঠিত হবার পরেই মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বস্থ বয়ানগরের্ন কালীতল. 
মাঠে অস্চঠিত এক বিরাট জন জমা- 
যেতে ঘোষণা করেছিলেন খে, রাজ্যের 
বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক, কৃষক, মধ্য-. 
বিত্ত, গরীব এবং মেহনতি যাহুষের 
সরকার। এদের মৃথে একটু অক্স 
দ্বিতে হলে তাদের ম্বাথেই একট! 
সু নীতি ঠিক করতে হবে। 

শ্রী এ সভাতেই দাবি করে- 
ছিলেন যে, দরকার হলে কেন্দ্রীয় 


দরকারকে হাল্জার কোটি টাকা 
ভতু‘কী দিয়ে রেশন দোকানের 
মাধ্যমেই দেশের সাধারণ মাঙ্রযকে 


জি SEEN Xc AE গানে SRS PAP REET SOE যেতে তারে 


সম্পাদক-_হীরেন বস্ু 


ললে সঙ্গে রাজ্যের . 


দীর্ঘদিন খুজে 


নিত্য প্রয়োজনীর জিনিষ সরবরাহ ' 
করতে হবে। 


কিন্ত তদানীত্তন 
কেন্দ্রীয় জনতা সরকার শরীবস্থর দাবি 
উপেক্ষা কয়েছেন। ব্যবসাক্ী ও 
শিল্পপতির] শ্রীবন্থুর 3 কথাতেও শ্ুক্ধ 
হয়েছিলেন। 

তাই পু'জিপতির| এখন নির্বা- 
চনে কমিউনিষ্টদের বিরোধিতা করে 
কেন্দ্রে তাদের মনের মত একটি সর- 
কার গড়ার জ্রন্ত উঠে পড়ে লেগে- 
ছেন। এরই মধ্যে ওঁরা বেশ কয়েক 
লক্ষ টাকা এরাজ্যের কয়েকটি বণিক 
দতা থেকে তুলে ইন্দির! কংগ্রেসের 
নির্বাচনী তহবিলে দান করেছেন 
বলে ওঁদের মহল থেকেই জান! 
গেছে। 

উল্লেখযোগা, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প- 
পতি এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা এ 
ব্যাপারে তাদের বক্তব্য তিন্ন রাজ্যের 


শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 


নিজ টেলিপ্রিপ্টারে এবং 
টেলিফোনে হক্দ্রম আদান-প্রদান 


করছেন 1 


অজিত পাঁজা 
১ম পৃষ্ঠার পর 


হেমেনের বিরুদ্ধে লড়িয়ে এসেছেন । 
ফলে এ এলাকায় যে তার যাওয়া 
নিরাপদ নয় তা তিম আগে থেকেই 
জাঁনতেন। তাই তিনি এ এলাকায় 
প্রচায় অভিযানে পুলিশের সাছাধ্য 
শেষ রক্ষা হয় নি। 

ঘটনার সময় অবশ্য (হেমেন 
উপস্থিত ছিল ন1। বিভিন্ন অভি- 
যোগে কলকাত] পুলিশ হেষেনকে 
শেড়াচ্ছে। কিন্ত 
গৌরীবাড়ী লেন, বন্্রীদান টেন্পেল 
ট্রীট এলাকাটি একদ1] নকশাল 
হেমেন মণ্ডল এমন রণক্ষেত্র করে 
রেখেছে যে, পুলিশও নির্ভয়ে এ 
এলাকায় ঢুকতে পারে না। 


চেয়েছিলেন । 


ইন্দির] কংগ্রেসের কিছু নেতা 
অবস্ত ভাবছেন নিজেদের অন্তত 
চাক] দিয়ে এই ঘটনার দায়দায়িত 
সিপি এমের সাড়ে চাপানে! যায় 


কিনা। কিন্ত এতে কংগ্রেসীদের 
নোংরা ঝগড়া চাপা দেওয়া যাবে 


না। কারণ অক্রিতবাবুর গুপর 
হামলার ঘটনায় জড়িত লন্দেহে এ 
পর্যন্ত ঘাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
তার! প্রত্যেকেই যুব কংগ্রেসের 
লোক বলে এলাকন্ছি পরিচিত । 


Price 60 08155 


জনতা দল 

১ম পৃষ্ঠার পর 

জন্য সকলকে সহযোগিতার মনো- 
ভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হুবে। 
বাতিল লোকসভায় যে জনসংঘ 
গ্রোষ্ঠীর আসন সংখ্যা ছিল ১৬ জন 
তারাও এবার আসন নিতে রাজী . 
হয়েছে। জনসংঘ গোষ্ঠীর ধারণ! যে, 
বাবু জগজীবন রামকে নিয়ে তারা 
কেছ্ছে পুনরায় ক্ষমতা দখল করতে 
সক্ষম হবে। | 

- মাত্র দুলধাহ আগে যখন জোর 
গুষব রটেছিল যে, জগজীবন রাম 
হয়ত জনত] দল ছাড়ছেন তখন 
অশোক! রোডে জনসংঘের সদর 
দপ্তরে অভিগাববদের বেশ ক 
দক] বৈঠক হয় এই কারণে যে, ষ 
জগজীবন রাম জনত! ছাড়েন তখন 
দলের নীতি কি হবে? রাজ্যন্তরের , 
নেতৃবৃন্থকেও বলে দেওয়! হয়েছিল 
যে, ভায়া যেন বিকল্প প্রার্থণ তালিকা 
প্রস্তুত রাখেন। কিন্ত অগজীবন রাম 
জনত। ছাড়েন নি। এখনে] তিনি 
জনতার নেতা হয়েই আছেন। 
তবুও জনসংঘ গোষ্ঠী জগজীবন রামের 
ওপরে ততটা আস্থা রাখতে পারছেন ' 
না, যতটা আস্থা ছিল মোরারজী 
দেশাইয়ের ওপর । .. _ 

_ জনতা! পার্টির নীতি-নির্ধারকর] 
দলের লাফল্য সম্পর্কে আর এস এস _ 
ক্যাডার এবং জগজীবন রামের অন- 
প্রিয়তার ওপর বিশ্বাপী। তারা 
বুঝেছেন যে, ১৯৭৭ সালের অবস্থা 
এটা নয়। এটা ১৯৮০ লাল । পিলু, 
মোদীর মতন নেতার মতে তখন 
জনত1 দলের সাফলোর সহায়ক 
ছিল উগ্র ইন্দিরা বিরোধী হাওয়া । 





এখন জনতা বিরোধী হাওয়াও 
-বইছে। তাই কি হয় বল] মুস্কিল । 


কিন্ত যেসব নেতার! ' নির্বাচনী 
প্রচারে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরছেন তাদের 
মতে জনসাধারণের মধ্য এরকম 
একটা ভাব নাকি তার] লক্ষ্য করে- 
ছেন,যে জনত! দল দলত্যাগের 
শিকার । তাই জনসমর্থন তাদে 
আছে। সেই সঙ্দে জনতা নেতৃবৃন্দ 
একথাও স্বীকার করেন যে, ইন্দির] 
কংগ্রেস আগের তুলনায় অনেক বেশি 
শক্তি অর্জন বেছে? 


ছপণ 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


বাধিক ৩ টাকা 
যান্মালিক ১৭ টাকা 
হৈমাসক ৭*৫* টাক] 


e 
টাকাকড়ি ওচিঠি 
. পাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ - 7 
*১নং মট লেন, কলি কাতা-১৩ 





ম্পাহক কতৃক দীপালী হুদ, ১২৩/১,-আচার্য এমুক্লচন্্র রোড, ক কাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং হপণ কাধালয়ু ৬১, ঘট লেন, কিকাডা:১ থেকেপ্রকাশিত । 





পৃথিবীর বহু দেশে, বিশেষ করে 
'| ইয়োরোপ আমেরিকার দেশগুলোর 
অধিকাংশ ব্যাঙ্ক গুলোতে গ্রাহক বা 
আমানতকারীদের নাম প্রকাশ 
করা! হয় না। এই সুযোগে 


বিদ্বেশীর] কালে! টাকা চোরা পথে- 


চালান করে এ সহস্ত ব্যাঙ্কে জম! 
দেয় এবং আইন সম্মত করিয়ে নেয়। 


কৃধ্যাভ ব্যক্তিটিরও স্ৃইস- ব্যাঞ্চে- 
টাকা আছে। "সেই সুবাদে শ্রীমতী 
গান্ধী, ভাঙ্গে এবং 


ব্যাঙ্কগুলোতে যাতায়াত আছে 
হাজি মন্তান অবশ্য ইন্দিরার 
বিরোধিতা করতে মোটেই রাজী 


"নয্ন। কারণ উভয়ের মধ্যে - একটা 


হাজি মঞ্জান ' 
সকলেয়ই প্রতিনিধিদের এ সমস্ত 


[গান্ধী তাকের কোটি টাক 


এজ 


নুশংা খুন 


ষোল বছরের কিশোর -আশিস 










































গোপন বোঝাপড়া হয়েছে । কিন্ত . 


হুইজারল্যাণ্ডের বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্কে 
কোন এক অজান! কারণে, হাজীর 


ইন্দিরা গান্ধী ও জপ অস্ত ভাজের 





সেনগুপ্ত । বেঁচে থাকলে আজ | কোটি টাক! গচ্ছিত আছে। এ দাগরেদটি ও তথ্য ফাল করে দেয়। 
২৪।২৫ বয়স হতে, ভোটাধিকার | খবর জানা যায় কুধ্যাত.হাজি মন্তা- এই সংবাদের আর একটি বিশ্বাপ- ৃ | | 
পেতো। আর পশ্চিষবাংলার এ | নের ঘনিষ্ঠ অন্থচরের কাছ থেকে। এঁ- শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ ৪৭শ সখ্য । শুক্রবার, ২৮শে ডিসেম্বর, ৭৯.॥ ৬০ পয়সা 


নী যুবক সাধারণত বামপন্থী 
টিলোভাবাপ্ হয়। চাকরী ন! 
জোটাতে পারলেও সে আজ দেয়ালে, 


রাজো ব্যাপক গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলার চক্রান্ত 


সি বা হা দা গ্রস আমরা বাঙালী আনন্দমা গাঁর। 
লিখতো, এই হাতে ছাপ দেওয়ার করছে কি 
অর্থই স্বৈয়ততম্্কে ডেকে আন!। ূ 

' কিন্তু আর্শিদ মরে গেছে । তাকে রি আসম লোকসভা নির্বাচনে 
খুন করা হয়েছে । তাকে খুন কর? ৰ | পশ্চিমবঙ্গে “নকশাল আন্দোলনের” 
হয়েছে যখন “এশিয়ার ' মুক্তিহর্যের’ " নামে ব্যাপক গণ্ডগোল করায় এক 
ফাপটে বাই জলছে। পরিকল্পনা চলছে বলে বিশ্বস্ত সুত্রে 

৭১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সকাল খবর পাওয়া গেছে । 

ছ'টা। যাদবপুরের অশোঁকনগর রাজ্যের ইন্দিরা কংগ্রেসের কিছু 
বাঞ্জারের কাছে অশোকচক্র ক্লাব । নেতা এ ব্যাপারে আনন্দমাগীঁ এবং 
যাদবপুর থান] বাবুরাম ঘোষ রোড ও "আমরা রা কয়েকজন 
মৃংলপ্র অঞ্চল ছেরাও করে ৫২1৪ ০৬ রী সঙ্গে গোপন 
বাবুরাষ ঘে।ষ রোডে নির্জের বাড়ি করছেন রি 

ইন্দিরা কংগ্রেস, আনন্দমার্গী 


থেকে পুলিশ আশিসকে ঢেঁনে বার' 
করে এ ক্লাবে নিয়ে যায়। সেখানে 
নাকি যাদবপুর থানার ও, সি, নিজে 
হাতে আশিসকে গুলি করেন। 
সেখান থেকে পুলিশ বাজ,র, 
হাসপাতাল একটু ছয়ে তাকে শ্মশানে 
নিয়ে যাক্স। এ ঘটনার মান ছয়েক 
আগে পঞ্চম লোকসভার নির্বাচনে 
দুই-তৃতীয়াংশ আমন দখল করে 
ইন্দিরা গান্ধী দায়ী সরকার গড়ে- 


এবং আমরা বাঙাঙ্গী সংগঠনের কিছু 
নেতা ঠিক করেছেন, নির্বাচনের 
কয়েকদিন আগে থেকেই বিভিন্ন 
এলাকায় ভোট বয়কটের গরম গরম 
শ্লোগান সহ পোস্টার বিভিন্ন জায়গায় 
সেরে দেওয়] হবে। তারপর শুরু 
করা হবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট 
থাটো হাঙ্গামা। এই হাঙ্গামা সংগ- 
ঠিত করা হবে প্রধানতঃ নির্বাচনের 


, সঙ্গে যুক্ত দলীয় কষ্টের । 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





নিব ie সংঘর্ষ কারচুপি এবং বুথ দখল 
অভিযানে বিহার এবার রেকর্ড করতে যাচ্ছে 


আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে 
বিহার যে যে'ব্ষয়ে মতুন রেকর্ড 
করবে বলে সাধারণ মানুষের ধারণা 


ছিলেন। . 
আশিসের' মতোই খুন করা 
হয়েছে ৩২নং আটাপাড়া লেন, 


বরানগরের বাসিন্দা মধুসুদন দাসকে । 
৭* সালের ১৮ই ডিসেম্বর বিকেল 
চারটে নাগাদ 'মধুস্দন অষ্টরেলিয়। 
বনাম ইংল্যাও খেলার ধারা বিবরণী 
শুনছিল | মণডজপাড়! পুলিশ ক্যাম্পের 
৩৪ জম পুলিশ কনষ্টেবল খোল! 


পাটনায় পোস্টিং। আলন্ন লোক- 
সভ!| নির্বাচন নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের 
সঙে, সাধারণ মাহ্ষ এবং ব্যব- 


ধানবাদের একজন সাংবাদিক 
বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন দায়িত্ব-. 
শীল ব্যক্তির লঙ্গে কথা বলেছি।, 


রকম। তা নির্ভর করে এলাকা . 
এবং কেস্ত্রের পরিস্থিতির ওপর । 
রিগিং-এর বকমফের বিভির্য ধরেনের । 


তাড়া 


পাঠায় স্থায়ী ভাবেই । 





রিভলভার হাতে নিয়ে ধুস্থদনকে | তা হল নির্বাচনী সংঘর্ষ, রিগিং এবং 
করে এবং হঠাৎ তার বা. 
পায়ে গুলি করে। মধুসুদন মাটিতে | পর্শস্ত এসব ঘটনায় বিহার নামক 
পড়ে গেলে ইন্দিয়া গান্ধীর "স্থায়ী | রাজ্যটি যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন 
সরকারের পুলিশ কমষ্ট্রেলর1 আর্তের | করেছে । দিন. কয়েক আগে যখন 


খে একটু ভল না দিয়ে আরও 
একটা গুলি করে তাকে শ্মশানে | ঘফরে গিয়েছিলাম তখন বিহারবাসী 


বুধ দখল । যদিও এতাবৎকাল 


বিশেষ প্রয়োজনে বিহার রাজ্য 


অনেকের মুখেই উপরোক্ত মন্তব্য 


শুনেছি। 


নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন 
বিচারক বললেন, বিগত (১৯৭৭) 


লোকসভা নির্বাচন এই রাজো অবাধ - 


এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে একথা 
বল! হয়ত ঠিক হবে না। কেনন! 
সরকারী নির্বাচনী কর্মারা কেউই 
নিরপেক্ষ ছিলেন না। অনেকেই 
নিজেরা ভোটপত্রে ছাপ ঘেরে বাকঝে 
ফেলেছেন। বিচারকটি তখন ছিলেন 


সায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি । .আশ্চর্ 
হয়ে গেলাম প্রভ্েকের একই 
বৃক্তব্যে। 


রিগিংবা ভোটে কারচুপির 
ঘটনা! বিহারে নতুন কিছু নয়। বেশ 
কয়েক বছর যাবৎই নাকি এই রাজ্যে 
বসেছে। তবে এই তথাকথিত 
রিগিংএর কূপ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 


প্রথমমত অপ্রাপ্তবয়স্কদের নাম 

ভোটার তালিকায় তুলে তাদের: 
দিয়ে অধবা তাদের হয়ে ভোট 

দেয়া। দ্বিতীয়ত আদল ভোটারদের 

ভোট দিতে না দিয়ে তাদের ভোট 

দিয়ে দেয়া। তৃতীয়ত প্রিসাইভিং 

অফিসারকে হাত করে ভোট শুরু ' 
হবার আগেই ব্যালট পেপার হাতিয়ে 

শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 








১. পিপি 


ইন্দিরা এখন কোণভাসা 

জনগণের রায়ের খাড়া্টি যখন দাড়ের ওপর এসে 
পড়ল, তখন রাজনৈতিক নেতাদের কিঞ্চিৎ বাস্তবজানের 
উন্মেষ ঘর্টটছে মনে হচ্ছে। গত ছুমাস ধরে দর্পণ এক- 
নাগাড়ে এবং প্রায় একক কণে চীৎকার করে আসছে 
ঘে, সাতাততরের থেকে আশীর চিত্রের কোন মৌলিক 
পার্থক্য নেই, সেবারের মতো! এবারেও জনগণের প্রথম ও 
প্রধান শক্ত শ্বৈরতন্্র। অতএব জনতা, লোকবল, কংগ্রেস 
(মার্স) এবং বামপন্থী দলগুলোর হাড়ি আলাদা হওয়া 
সত্বেও দ্বৈরতস্ত্রের পুনরভ্যখান রোখার পবিত্র তাগিদে 
সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির এক্যবদ্ধ ও সংহত হুওয়। একাস্ত 
ণ অরুরী। সাম্রদায়িকতা, বর্ণবিতেদ ইত্যাদি কষত্র লড়াই 
পরে ঘরে বসে কিংবা জাতীয় স্তয়ে মিটিয়ে ফেলা যাবে, 
কিন্তু শ্বৈয়তত্রী ইন্দিরার হাতে, ফ্যাঁসিই সময় চক্রের 
হাতে একবার ক্ষমতার রশি এদে গেলে সে রশি দিয়ে 
নিবিচারে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলা 
হবে, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসনকে জ্যান্ত পুতে ফেলে 
তার কবরের ওপর শ্বৈরতন্্র ও পারিবারিক শাসনের 
ইমারত গড়া হবে। তখন গণতত্রীরা কপাল চাপড়ালেও 
"সুযোগ ফিরে আসবে না। আমাদের প্রত্যাশ! পুরো- 
. পুরি পূরণ ন! করলেও প্বৈরতঙ্ত্র বিরোধী তিন প্রধান 
শক্তি জনত?, লোকদল ও কংগ্রেস এখন ক্ষেত্রবিশেষে 
বোঝাপড়ায় এসে কংগ্রেস (ই/কে প্রচণ্ড আঘাত হানার 


সংকল্প নিয়েছে । মেডাক থেকে যেমম, তেমনি রান্স- 


বেরিলী থেকেও লোকদল তার প্রার্থী প্রত্যাহার করে 
নিলে (সে সময় এখনে! অতিক্রান্ত হয় নি ।) ইন্দিরা 


গান্ধীকে জনতা! তথা গোটা গণতাস্ত্িক শক্তি কোপঠাস! - 
কিন্তু সীমিত মমঝোতার 
ধার্কাও ষে ইন্দিরাকে রীতিমতো নাকাল করে ছাড়বে, ' 


করে ফেলতে পারত। 


সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

আধ-মর! তে! ইন্দিরা হয়েই রয়েছেন। তার 
স্থায়ী সরকারের বুলি জনগণকে দিয়ে ইন্দিরা গেলাতে 
পারেন নি, ইমার্ধেন্সির জাল] ভোলাতে পারেন নি, 
সঞ্চয় চক্রের ভয়াবহ যৃর্ধিকে থলির ভেতর লুকিয়ে রাখতে 
- পারেন নি, জগজীবন রাঁষকে খোয়াড়ে টেনে আনতে 
পারেন নি। জনতা ও লোকদল, লোকদল ও কংগ্রেসের 
মধ্যে ফাটল ধরাতে গোড়ায় ইন্দির! সক্ষম হয়েছেন বটে, 
কিন্ত কোন প্রতিপক্ষকেই শেকড়শুদ্ধ উপড়ে এনে 
কংগ্রেসের (ই) জেজুড় করে দিতে পারেন নি, বরং 


ভাদের স্বাতস্ত্য অন্দু্ন রেখেই দ্বল তিনটি স্বৈরতস্ত্র-বিয়ো- 
ধিতায় নতুন করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে৷ তাদের পৃথক 


মহাশ্বেতা দেবী 


এনে দিয়েছে, ঘায় ফলে তার স্ষ্টিকর্ম 
বাঙ্জারী লেখকদের থেকে এক স্বতন্ত্র 


অগ্ভিত্বের কারণে গণতন্ত্রী শক্তি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ল 
ঠিকই, নিজেদের ভোট ভাগ হয়ে ইন্দিরার ঝুলি স্ফীত 
করবে, তাও ঠিক.) কিন্তু এত নেতিবাচক ভোট সত্বেও 
ইন্দিরার নিরংকৃশ লংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের কোন আশা 
নেই । | 

সধ্ম লোকসভার নির্বাচন দেশবাসীকে কোয়া- 
লিশন সরকারই উপহার দেবে--এটা এখন ধরেই নেওয়া 
ঘায়। প্রশ্ন হল, সে-কোয়ালিশনের প্রধান পুরোহিত 
হবে কে? কারাই বা তার শরিক হবে? মাঝ-সাগরে 
হাবুড়ূবু-খাওয়া ইন্দিরা! খড়কুটো হিসেবে যাকে পাবেন 
তাকেই আকড়ে ধরবেন । আর এদ এস জনসংঘ তো, 
তাই সই । তার'প্রধান বিবেচ্য প্রধানমন্ত্রীর গদি এবং 
সমস্ত তদন্ত কমিশনগুলে| বাতিল করাই হবে প্রথম 
কাজ। আর এস এম-অধিনাক্সরক বালাদাহেব ঘেওরাস 
তো! বলেই দিয়েছেন জরুরী অবস্থার কথা তুলে যাওয়া! ও 
ক্ষমা করাই উচিত। চন্্রশেখর-স্থরেজ্ঞমোহনের জনতা, 
চরণের লোকবল ব1 দেবরাজ আর্সের কংগ্রেস শ্রীমতী 
গান্ধীর সঙ্গে কোয়ালিশনে যাবেন না বলে অঙ্গীকার 
করেছেন । ' কংগ্রেস (আর্প) অব্য নির্বাচনের পরে চরণ 


'পিংকেও আর নেত! হিসেবে যেনে নেবেন ন! বলে 


আগাম জানিয়ে দিয়েছেন । সে যাই হোক, গণতনপরিক্ 
ভোটারদের একমাত্র কর্তব্য হবে শ্বৈরতত্ত্রের বিপক্ষে 
জনতা, লোকদল বা কংগ্রোস (আর্স)--েখানে যে প্রার্থী 
শক্তিশালী তাঁকে জয়যুক্ত করা__সেটাই হবে স্বৈয়তন্ের, 
সঞ্জয় চক্রের চ্যালেঞ্জের একমাত্র সার্থক মোকাবিজ]। 
পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী চিত্র অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন 
চরিত্রের । এখানকার রাজনৈতিক মেরুবিভাজন পরি- 
কার । এখানে ভোটের লড়াই হচ্ছে ধনিক:বণিক- 
ভূম্বামী বনাম শ্রমিক-কৃষক-শ্রমজীবী মানুষের । ছুই 
কংগ্রেস জনতা ও লোকদল প্রতিনিধিত্ব করে ধনিক- 
ভূম্বামীদের, বামপন্থী ফ্রন্ট ও সহযোগী সি পি আই 
খেটে-খাওয়া মানুষের স্বার্থ । গত.আড়াই বছরে বাম- 
ফ্রন্ট সরকার রাজ্যকে ষা দিয়েছে, বত্রিশ বছরেও 
কংগ্রেস-জনতা তা দিতে পারেননি । তাছাড়া যেহেতু 


বুর্ভ্জোয়া দলগুলো! মূলতঃ এক ও অভিন্ন, সেহেতু বামক্রন্ট 
কারে! সজেই কেন্দ্রে কোয়ালিশনে যাবেন। ৷ কিন্ত ভারতে 


গণতন্ত্র, মাহষের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় ব্যাপক বাম 
ও গৃণতাঙ্জ্জিক শক্তি বিকাশে, তৃতীয় বিকল্প শক্তির 


উদ্বোধনে প্রতিটি বামপন্থী প্রার্ধাকেই জয়যুক্ত কর 


দৰ্পণ ॥ শুক্রবার ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 


ব্যাপক গণ্ডগোল 


১ম পৃষ্ঠার পর 


একথা অবশ্যই বলার অপেক্ষা 
রাখে না সে, ইন্দিয়া কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে আনন্দসাগী এবং আমন) 
বাঙালী সংগঠনেক্স সহযোগিতায় এই 
হাজাম! সংগঠিত করা! হবে পিলি 
এম কর্মীদের ওপর । তবে কৌশল 
হিসাবে এদের আক্রমণের শিকার 
কিছু অন্তদ্লের কম্দেরও হতে 
হবে । | 

ইন্দিরা! কংখ্রেসের কিছু উচ্চা- 
কাজী নেতার বন্ধযূল ধারণা ইন্দিয়। 
গান্ধী আবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরে 
আঁসছেন। স্থতরাং এই রাজ্য থেকে 
যদি ভার! কিছু প্রার্থা জিতে যেতে 
পারেন তবে কেন্ত্রী় মন্ত্রী হবার 
একটা স্থযোগ পাওয়। যাবে । নির্বা- 
চনে প্রার্থী এইপব নেতারা জানেন 
পশ্চিমবঙ্গে সহজভাবে বামক্রন্ট তথা 
লি পি এম প্রার্থীদের হারানে। ল্ভব 
নয়। তাই জেতার জন্য পুরোপুরি 
না হলেওকিছুট! “বাহাত্তরের” কায়, 


দায় নির্বাচনে জেতার চেষ্টা ধরছেন। 


ইন্দিয়া কংগ্রেসের এইসব নেভা- 
দের সঙ্গে আনন্দমাগাঁ এবং আমরা 
বাঙালী সংগঠনের পাণ্ডারা একাত্মতা 
অন্ুভব করছেন অন্ত কারণে । জন- 
মানসে ক্রমশঃ শিকড় গেড়ে বস! এই 
বামফ্রন্ট সরকারের বাজতে পশ্চিমবজে 


উগ্র প্রার্দেশিকতা এবং সাম্প্রদায়ি- 
কতার বিষ ছড়িয়ে একটা ব্যাপক 


অশান্তি কতটি কর! । - আনন্দমাগঁ 
এবং আমরা বাঙালী সংগঠনের 
পাগ্ডাছের ধারণ] এর মধ্যে, তারা 
সাংগঠনিক ফয়দ তুলতে পারবেন । 

পরিকল্পনার ব্যাপারটা খুব 
গোপনে রাধা হচ্ছে। শুধু বিশ্বস্ত কিছু 
নযাঁজবিয়োধীর ওপর তার দ্বেওয়া 
হয়েছে ভোটের কয়েকদিন আগে 
থেকে এলাকায় এলাকায় ঝটিকা 
বাহিনী তৈরী করা। এদের দিয়ে 


রাতের অদ্ধকারে “নকশাল আন্দো- 
লনের” নামে “তোট বয়কটের” 
নামাবলী গায়ে দিয়ে এলাকায় এলা- 


প্রয়োজন । কার সম্ভাস সৃষ্ট কর]। 
আদিবাসী নরনারীয় মর্ধাদাকেও রচনার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাড়াতে 
তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন | এ-সম্মান পারেনি । একথা বঙ্গায় উদ্দেশ্য 


মিহির আচার্য 


" নচেতন পাঠকদের কাছে মহান 
শ্বেতা দেবীর সম্প্রিতিক রচনাবলী 
যথেষ্ট আগ্রহের হষ্টি করেছে । তার 
কারণ দীর্ঘদিন পরে মৃহাশ্বেত! পুন- 
রায় উপন্যাস-ছোটগল্প রচনায় মনো- 
নিরেশ করেছেন । তার সাম্প্রতিক 
রচনায় লোকায়ত জীবন ও ইতিহাস 
চেতনা দাহিত্যে এক নতুন আদল 


"মর্যাদা! প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশেষ 


করে আদিবাসী ও তথাকথিত 
দেহাতী মাঙ্গযদ্বের জীবনচর্ষী, তার 
আতি, সংগ্রাস, তার লাল্প্রতিক 
রচনাগুলিতে গভীর স্বাক্ষর’ বহন 
করছে। "অরণ্যের অধিকার’ এই 
ধারারই উপন্তাল। এবং এই গ্রস্থই 
“সাহিত্য অকাদমির’ পুরুস্কার 
ছিনিয়ে এনেছে। এর ফলে শুধু 
লেখিকাই নন, তার উপস্কাসের 


লোকায়ত জীবনেরই জয়গান । শুধু 
'অরণ্যেক্র অধিকারই” নয়ন এই ধারার 
রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে “হাজার 
চুয়াশির মা “অগ্রিগর্ত, প্রমুখ অষ্টি- 
গুলি। যতদূর জানা আছে “হাজার 
চুরাশির মা? গ্রন্থটি গত বছরের মতো 
এ-বছরও “রবীন্্রপুরস্কারের? জন্য অন্থ- 
মোঁদিত হয়েছিল। শেষপর্যন্ত অন্ত 


মহাশ্বেতা শুধু সাধারণ পাঠকদের 


মধ্যেই নন, বিদ্ধ মহলে তিনি 


আলে।চিত। আশা কর! যাস 
পাহিত্য অকাদ্মি’ থেকে উৎসাহিত 
হয়ে, আগামী বছর বিচারকমণ্ডলী 
ডাকে নিশ্চিত রবীজ্রপুরস্কারে ভূষিত 
করবেন। 

শক্তিমান লেখক কোনোরকম 


পাকানোর চেষ্ট 


এই পরিকয্পনাকে রূপ দ্বিতে এর 
ব্যাপকতাবে আধুনিক অস্ত্র যোগাড় 
করার কাঁজও চলছে । বনগাঁ, বসির- 
হাট, প্রভৃতি বাঁগলাদেশের শীমাত্ত 
দিয়ে চোরাপথে প্রচুর আগ্রেয়াঙ্স এই 


রাজ্যে আমদানি কর! হচ্ছে। অস্ত্রের 


কারবারীদেরও পোয়াবারে! শ্বয়ং- 
ক্রিয় রিভলবার পিছু দাম নিচ্ছে ১৮/ 
১৯শো টাক! । এ ছাড়া দেশী পাইপ 
গান ও রিভলবার পশ্চিমবঙ্গের 
কয়েকটি ছোট ছোট ইণিন 

কারখানাস্্র অর্ডার দিয়ে ১. 
করানো হচ্ছে। জানা গেছে এইসব 
কারখানা আগ্রেয়াত্র তৈরীতে মিন্ধ- 
হম্বা। সারা রাত ধরে গৌপনে.এই 
সব অস্ত তৈরী কয়া হচ্ছে। হাওড়ার 
কয়েকটি ছোট.কারখান! এ ব্যাপারে 






" অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে | 
রাজ্যের গোয়েন্বা সংস্থা এ 
ব্যাপারে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল 


কিন! জানি না, তবে কয়েকজন 
গোয়েন্দা অফিসার অস্রশত্রের চো 


কারবারীয় অদ্িসদ্ধি সবই জামেন |. 


কিন্ত এইসব বিপজ্ছনক কারবার বন্ধ 
করার জন্য তার? খুব একট] তৎপর 
বলে মনে হচ্ছে না। জালা গেছে 
রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশের কিছু 
অফিসার এ ব্যাপারে “চোখ বুজে" 
থেকে পরোক্ষে সমর্থন করবেন বলে 
ঠিক করেছেন । কারণ এইসব অফি- 
সাররা বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে 
অনেক বেআইনী স্থযোগ সুবিধা 
নেওয়ার দীর্ঘদিনের অন্তায় অধিকার 
থেকে বঞ্চিত হয়েছেন । 

রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্ধর এ ব্যাপার্কে 
এখন. থেকে সক্রিয় না হলে এই 
রাজ্যের নিরীহ অনেক মাহ্ষকে 
হয়তো চক্রান্তের শিকার হতে হবে। 





পুরস্কারের জন্ত কলম ধারণ করেন 
না। সরকারী পুরস্কারে লেখক যত 


কৃতাৰ্থ হন তার চেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ 
হন সরকারী বিচারকমণ্ডপী। এই 
সত্য মনে রাখলে শক্তিমান লেখকের 
সরকারী পুরস্কার গ্রহণে কুষ্টিত হবার” 
কারণ নেই। আশা করা যায় মহা- 
শ্বেতা-দেবীও আমাদের সঙ্গে এক- 


মৃত হবেন। 


টি 







দর্পণ | শুক্রবার ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 


নিবচান কোন দলেরই নির্ুণ 
স্রংখাাগত্যিত। হবে ন| কেন 


রাজনৈতিক ভাষ্যকার 


আসন্ন মধ্যবত'ঁ নির্বাচনে কোন 
দলই একা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে 
কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে পারবে 
কিন! যথেষ্ট লঙ্দেহ আছে। স্বয়ং 
&্রমতী ইন্দির| গাদ্ধীও তার শ্বভাব- 
বিরুদ্ধ সয্লতাযর সঙ্গে একথা প্বীকার় 
কয়ে ভবিষ্যত কোয়ালিশনের পথ 
প্রশস্ত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 
পরে এই মত প্রকাশ নে তার আসন 
সংখ্য। আরো কমাতে পারে এট! 


[কে আর দ্বিতীয়বার ওই কোয়া- 
টি কথ! উচ্চারণ করেন নি। 


বরং বড়াই করে বলে চলেছেন তিনি 


একক ভাবেই জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় 
: মৃক্িদভা গড়তে পারবেন । 


জগজীবন রামও প্রকাশ্যে একই 
কথা বলছেন। অথচ গোপনে 
জনতা দূল যাদের সঙ্গে কোয়ালিশন 
করতে পারে তাদের অনবরত ষাচাই 
করে চলেছেন । এই দভভাব্য কোয়া- 
লিশনে ইন্দিরা গান্ধী বাদ ষান 
না। বরং তিনিই অগজীবনের 
কাছে মুখ্য অংশীদার । সম্প্রতি 
লোকদলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক 
বুদ্ধপ্রিয় মোর্ধ ৰেফাস বলে ফেলে- 
ছিলেন যে নির্বাচনের পরে ইন্দিরা 
কংগ্রেস ও লোকদলের মধ্যেও 
কোয়াপিশন হতে পারে। অবশ্য 
এমন মৃখ আলগ! লোক নিয়ে লোক- 
দল গঠিত যে সব গোপন কথ! গোপন 
থাকে না। সুতরাং চরণ সিং 
নিজেই ইদ্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে 
কোয়াজিশনের কথা অস্বীকার করে- 
ছেন। 

এই অস্বীকৃতি লোকে বিশ্বাস 
করে কি না, সেটা আলাদা বিষয়। 
কিন্তু তিনটি বুর্জোয়াগোষ্টী যে তবি- 
য্যত কোয়ালিশন সরকার সম্পর্কে 
ভাবনা চিত্ত] শুন করেছে এটা কিন্তু 


“গোপন নেই । এখনই তারা প্রকাশ্তে. 


j 


একথা বলতে চাষ না কারণ এতে 


নির্বাচনে ক্ষতি হতে পারে । নির্বা-, 


চনে কম আসন পেলে ভবিষ্যত 
কোয়ালিশশে দূর কষাকষি এবং 
স্থবিধে আদায়ের পথে বিদ্ব হতে 
পার। তাই ইন্দিরা, গজীবন, 
চরণ সিং সবাই এক সুরে একই কথা 
বলছেন । তারাই নিরছুশ সংখ্যা- 
গঞ্জি্ঠ হবেন । 

আসলে সবটাই ফাকি। একক 
নিরস্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ এখন 
এক হ্বপ্প মাত্র । ভারতের রাজনীতি 
হক্ষত্রে এখন যে পরিবর্তন এসেছে 
তার ফলে দৃষ্টিগোচর কালের মধ্যে 


এদেশে আর একদলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের 
শাসন কল্পনাও করা যার না। 
“প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের 
নেতৃবৃন্দ ত! জানেন কিন্তু এই সত্য 
স্বীকার করার কিছুটা সাহদ কেবল 
কংগ্রেস (ইউ)-এরই আছে দেখা 


'যায়। অন্যান্থার] বিপদের মুখে মরু- 
ভূমির উটপাখীর মত বালিতে মুখ 
গুজে বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভের 
চিত্তা করছেন। 

ভারতের রাজনীতিতে অদূর 


ভবিষ্ততে একদলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠত।' 
লাভ এখন আর সম্ভব নয়ফেন? 
কেন দংখ্যাগরিষ্ঠ জনত! দলের পরি- 
বর্তে কংগ্রেস (ই) বা লোকদল- 
কংগ্রেস (ইউ) আতাত বিকল্প সংখ্য।- 
গরিষ্ঠ সন্বকার গঠন করতে পারবে 
না? 

প্রথমতঃ ১৯৭৭ সালের নির্বাচন 
সময় থেকে দেশের জনগণ ক্রমাগত 
তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করেছেন। 
নাম] ঘটনায় তারের শিক্ষালাত 
হয়েছে। কিন্ত এই প্রক্রিয়! এখনে! 
চলছে, এখনে! পক্ষ গ্রহণের চূড়ান্ত 
পর্যায় দেখা যাচ্চে না। 

ত্তীয়তঃ জাতীয় অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে একদিকে একচেটিয়া পু'জিপতি 
ও অন্তর্দিকে ছোট ও মাঝারি শিল্প- 
পতিদের স্থার্থসংঘাত অত্যন্ত তীব্র 
পর্যায়ে পৌছেছে ।. একটি গোষ্ঠীর 
বার্থ অপর গোষ্ঠীর চরম প্রতিকূল, 
স্ৃতরাং আপোষ মীমাংসার সম্ভাবনা 
নেই বললেই হয়। অন্তদ্িকে গ্রামের 


জমিয় মালিকদের আশু স্বার্থ এবং 


বণিক ও ধনিক শিক্পপতিদের স্বার্থের 
মধ্যে এই পর্যায়ে তীব্র লড়াই 
বেধেছে । আবার বৈদেশিক ভাব- 
ধার! ও স্বার্থবোধে পুষ্ট আমলাতাস্ত্রিক 
পুজি ( ষ! এদেশে পাবলিক সেক্টর 
নামে পরিচিত) ক্রমশ: বিদেশী 
পু'জির দঙ্গে গাটছড়া বাধছে। ধুয়া 
তুলেছে কারিগনী গ্রকৌশলের জন্তে 
এটা প্রয়োজন ৷ ফলে গোটা বৃর্তোক্সা 
শ্রেণী স্তরে স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। 

তৃতীয়ত: এর বিপরীতে এই 
বিতাজন প্রক্রিয়ায় দেশের বামপন্থী 
শক্তিগুলি বলীয়ান হয়ে উঠেছে। 


এই শক্তি এখন বিভাজন প্রক্রিয়ার 
অবস্তন্তাবী পরিণাম হিসেবে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর যে অংশ আধিপত্াবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী, যার] মেহ- 
নতী মাহুষের সঙ্গে আপোষ করে 
টিকে থাকতে চায় সেই গণতন্তপ্রিয় 
অংশকে নিজেদের পক্ষে টেনে এনে 
এক বাম গণতান্ত্রিক শক্তিঞ্জোট গঠন 
করার উদ্যোগ নিয়েছে । এই উদ্যোগ 
ক্ৰমশঃ সাফল্য লাভ করছে। 

চতুর্থতঃ যার! চিরাচরিত ধারায় 
কোন না কোন বুর্জোয়া দলকে 
সমর্থন জানিয়ে এসেছেন ( অবস্য 
প্রধানতঃ কংগ্রেসকেই ) জমগণের 
সেই বৃহত্তর অংশ ক্রমশঃ বাম ও 
গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে চলে আস! 
শুরু করে দিয়েছে । ফলে ভারতের 





বর্তমান রাজনৈতিক শক্তির ভার- 
সাম্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। 

এই অবস্থায় কোন বুর্জোয়। 
দল অথব1' বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির 
একার পক্ষে লোকমভায় সংখ্যাগরি- 
তা লাভ কর] সম্ভব নয়। সুতরাং 
তবিষ্যতে কোয়ালিশন সরকার ছাড়া 
গত্যস্তর নেই। 

সুতরাং এই রকম পরিবর্তনশীল 
অবস্থায় লোকসভায় বামপস্থীর! যত 
বেশী সংখ্যায় নির্বাচিত হবেন, তত 
বেশী আগামী দিনের কোয়্ালিশন 
সরকারগুলি তাদের চাপের সম্মুখীন 
হবে। এই প্রক্রিয়ায় গণতাস্িক শক্তি 
জোরদার হবে। চিরাচরিত বুর্জোয়া 
দজগুলি ক্ষয় পাবে এবং চিশ্চিতভাবে 
বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির 
কোয়ালিশন সরকার গঠনের পথ 
উন্মুক্ত হবে। 


দর্পণ 
বাংল। সংবাদ সাপ্তাহিক 





বাধিক ৩* টাকা 
ষাগ্মাষিক ১৫ টাক! 
ব্রৈমামিক ৭৫* টাকা 


০ 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
, ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ নং সুট জেন, কজিকাতা-১৩ 





দাম বাড়ায় কারা 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার 


নির্বাচনের সময় নতুন করে সবাই 
দ্বাম বাড়ার কথ! বলছেন। অথচ 
গত জিশ বত্রিশ বছরের হিসেব নিয়ে 
দেখা যাবে জিনিসপত্রের দাম ক্রমা- 
গত বেড়ে চলেছে। নির্বাচনের 
আসরে বাজিমাত করার জন্তে 
ইন্দির] গান্ধী, জগজীবন যাম ও 
চরণ দিংএর দল দাম বাড়ার জন্যে 
একজন আরেকজনকে দায়ী করছে। 
ইন্দিরা গান্ধী তে! অল্লামব্দনে বলে 
যাচ্ছেন তায় আমলে এসব ছিল না। 
শুধু জগন্ধীবন আর চরণ সিং এই 
ছুর্বহ ক্লেশ জনগণের "ছাড়ে চাপিয়ে 
দ্বিয়েছেন। কিন্ত ইতিহাপ কি তাই 
বলে? 


বেশীদিন আগের কথায় ধাবো_ 


না। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাংক বুলে- 
টিনের একটি সংখ্যায় দেশের যূল্যততর 
ও বন্টনের একটি সমীক্ষা প্রকাশিত 


হয়েছে । সমীক্ষাটি ১৯৭০-৭১ সাল 
থেকে ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্যন্ত 
সময়ের ৷ 


এই সমীক্ষায় দেখ! যায় যে এই 
সময়ের মধ্যে দাধারণ মামুযের গড়- 
পড়তা মাথা পিছু আয় বেড়েছে 
মাত্র এক শতাংশের চাইতে সামান্ত 
কিছু বেশী। অর্থাৎ সাত বছরে মোট 
নয় শতাংশেরও কম। এই সময়ের 
মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে 
প্রায় চার গুণ । সুতরাং সাধারণ 
মানুষ ১৯**-৭১ সালে থাওয়। পরার 
জন্তে ঘে টাক] খরচ করতে পারতেন 
১৯৭৭-৭৮ সালে তাও পারেন নি। 
সমীক্ষায় আরে! দেখানো হয়েছে 
ষে “খাস্ত, পানীয় (চা, কফি ইত্যাদি) 
ও তামাকের” খাতে জনদাধায়ণের 
তোগের মাত্রা কমেছে। ১৯৭*- 
৭১ সালে আমরা তারতীয়ের। তোগ 
বাবদ যে খরচ করতাম তার 
৬৮৮ শতাংশই "থাণ্ঘ, পানীয় ও 
তামাকের” খাতে খরচ হতো। 
১৯৭৭-৭৮ সালে তা কমে ৬৪ 
শতাংশের মত দাড়িয়েছে । অর্থাৎ 
আমর। এখন খান, চা, কফি, বিড়ি 
তামাক বাবদ ১৯৭০-৭১ সাল থেকেও 
কম খরচ করতে পারছি । এই সময়ের 
দীর্ঘ অংশেই ইন্দিরা শাসন চলছিল । 
কিন্ত এই কম্বল চাপা দেওয়া 
হিসেবের মধ্যে গলদ রয়েছে। যেমন 
দেশের আপামর জনসাধারণকে 
একই হিমেবের কমলে চাপা দেওয়া 
হয়েছে । যার! বড়লোক, বাজায়ে 
গিয়ে তারা ৩* টাক! কেছি দরে 
মাছকম কিনছে না। চোখেই 
দেখা যাচ্ছে এই শ্রেণীর তোগ বেড়েছে, 
কমা দূরে থাক! অথচ এদেরও 


| তিন ॥ 


লকলের সঙ্জে একই পর্যায়ে ধরা 
হয়েছে । যদি এই শ্রেণীকে বাদ 
দেওয়া! যায় তাহলে দেশের শতকরা 
৮* ভাগ মাহষের তোগ যে আরে! 
কত কষে গেছে,দবাস্থ্যহীনতা, অপু 
ও রোগশীর্ণ মানুষের দংখ্যা কত 
বেড়েছে ছিসেব কষা যায় না। 

স্থতরাং নির্বাচনের মুখে দাড়িয়ে 
ইন্দিরা, জগঞ্জীবন, চরণ লিং এরা 
যতই বিভ্রান্তি ছড়াতে চেষ্টা করুন 
না কেন, গত ত্রিশ বছরের শোষণে 
সাধারণ মাছষের করুণ মর্দন্তদ ছশার 
জঙ্জে যে তাদের সবাই-ই দায়ী একথা 
গোপন থাকে না। 

স্বাধীনতা লাভের আগে বৃটিশ 
শাসনের আমলে দেশের অর্থনীতিকে 
ষে শোষণ মাত্রা পঙ্দ করে তুলে- 
ছিল, স্বাধীনতায় পরেও তা 
অব্যাহত রয়েছে। কারণ বিদেশী 
শোষকদের বলে দেশী বিদেশী 
শোযকদলের যৌধ জোট এখন আমা- 
দের দেশকে শোষণ করেছে। .এই 
শোষণের মাআ এত বেশী হে দেশের 
মান্য দিন দিন জীর্ণশীর্ণ, শিশুর! 
অপুহিতে' ভুগছে, মায়েদের স্বাস্থ 
তেঙ্গে পড়েছে । আমর! সাধারণ 
থাবারটুকুও পাই ন1।' কলকাতা 
বোম্বাই, মাত্ৰাজের অলিতে গলিতে 
ক্ুধাতুর কারা শোন! যায়। কারণ 
আমাদের কাজ নেই, উপার্জন মেই। 
কারণ আমাদের মধ্যে হার! কাজ 
কয়েন তারা এত কম উপায় করেন 
যে বাজারের জিনিসপত্র তারা ছু'তে 
পারেন ন! । যারা নানতম খান্তও পায় 
না, তাদের পরনে জীর্ণ বসন থাকবে, 
তারা অসুখে চিকিৎল! করাবে না, 
তার] ফুটপাথে শেষশব্যা পাতবে 
এতে আর আশ্চর্য কোথায়। 

এজন্যে কার] দায়ী? ইন্দিয়! 
গান্ধী জগজীবন রাম নন? গত 
ত্রিশ বজ্িশ বছর ধরে ইন্দিরা 
মোরারজী, জগজীবন কখনো একই 
মঙজিসভার থেকে কখনে! বা কেউ 
তেতরে কেউ বাইরে থেকে এই 
শোষণের রজ্ছুফে ধারণ কয়েছিলেন 
রক্ষা করেছিলেন। আজ তারা 
পৃথক হয়ে তোট তিক্ষা করতে এলেও 
আসল সত্য গোপন রাধা যাবে ম। ॥ 

১৯৬৬ সালে ভারতীয় টাকার 
মূল্য হাস করে সাম্রাজ্যবাদীযের 
ইঙ্গিতে ইন্দিরা গান্ধী নতুন মুল্য 
বৃদ্ধির খর প্রবাহ হু করেছিলেন, 
তারপর থেকে ক্রমাগত ঘাটতি 
বাজেট, ব্যাংক ঝণের প্রসার ও রপ্তানী 
ভরতুকির পাপচক্রকে তিনি বছরের 
শেষাংশ ৬ষ পৃষ্ঠায় 


॥ চার ॥ চা 


উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী রাজনীতি 


রমাপ্রসাদ্ধ মল্লিক 


কংগ্রেস (ই)প্রবতিত তর্কের 
প্রমাণ পাওয়া যাবে নাকি রায়বে- 
রিলী কেল্রে। এখানে তোটায়র! 
বুঝি তীর তাযায় দূষছে আড়াই 
ৰছয়ের জনত! শাসনফে । আনল 
সত্য তা নয়। রায়ৰেয়িীতে 
নির্বাচকর। ঠিক ততখানিই “জাত” 
পাত’ মনোক্তাবের শিকার যতখানি 
অপরাপর কেন্জে। এখানে বিশেষ 


সুবিধ! পাওয়ার ফলে--যথা রাষ্ট্রায়ত্ত 


শিল্পের যুমিট স্থাপন, শিক্ষা সংপ্রদার- 
পার্থে মোটা টাকার অনুদান, রাজ্যের 
বিদ্যুৎ, মনী দবিলী থেকে চাপ দিয়ে 
এখানকার মাঝারি কৃষকদের জন্য 
যাতে বিছ্যুৎ-সরবরাথে ঘাটতি না 
হস্জ তার ব্যবস্থা! কয়ান--কিছু কিছু 
অৰ স্থাপন কৃষিজীবীদের মাঝে 
" ইন্দিক্াশীর ইমার্ন্ডেলী-পূর্ব অধ্যায় 
থেকে সৃযন্ ও সন্বার্থ লালনের প্রভাব 
দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় গ্রামীণ 
লমাজ-সংহ্থ!-পদ্ধতি যে-ছাদে শক্তি ও 
জম্পর্কের ধারা আজও বজায় রেখেছে, 
তা জনে রাখলে বুঝতে অন্থবিধে 
হবে ন! রাক্সবেরিজীতে এবার 
ইন্দিরার বিজয়-সম্ভাবন! রয়েছে। 
কিন্তু খেদারৎ "দিতে হচ্ছে তাকে 
এবং এই খেদারৎ হল, প্রান রাজ! 
রাজওয়াড়াদের এক বড় খু'টির প্রতি- 
পর্যায় সন্মুখীন হওয়া । খুঁটির নাম 
হল শ্রীমভী বিজয় রাজে লিদধিযা 
গোওয়ালিরর রাজবংশের 'রাজ- 


মাতা’ | ইমাৰ্জেন্পী অধ্যায়ে বুঝি অল্প 
দিনের জন্ত “জেল যাআ” এর টে”. 


, ছিল, বুত্তরাং গরিমাময় তাবমূতি 
হারলেও ভাহা'ছার হারবেন না। 
' প্রাক্তন ভুন্বামীবর্গের সঙ্গে রাজ- 
নৈতিক আপোষ ও রূপান্তরিত রাজন 
জেম-গর্ডিনিধিদেরকে পার্টির ক্ষমতা- 
শিখরে স্থান দেওয়া! ভারতে যে প্রতু- 
শ্রেণী ক্ষমতা রাজনীতির চাবিকাঠি 
মুঠোর মধ্যে রেখেছে সেই শ্রেণীর 
নঞ্চালিত দলীয় নীতির প্রধান উপ- 
করণ। উদ্ধাহরণ'লিল কংগ্রেস (ই) 
প্রার্থী মনোনশ্নন এবং রাজনৈতিক 


সহযোগী চয়নের--(১) মাধোরাও 


লিদ্ধিয়া, গোয়ালিয়যের বর্তমান 
.'মহারাজণ, (গুণ! বেজ থেকে ), (২) 
ব্রিজয়া্জ সিং, কোটার “রাজা 
(কালাওয়াড় কেন্দ্র (৩) ফ্যাপটেন 
অমরিন্দর সিং, পাতিয়ালার “মহা 


রাজা” (পাতিক়ালা) ; (৪) রাঁমপুরের " 


‘নবাবের তাই এবং দ্বয্ং নবাৰ, জুল- 
ফিকয় আলি খা (রারপুর)। এছাড়াও 
রয়েছেন বারিস়্ায় ‘নৃপতি’ জয়দীপ 
নিংজী, মরসিংগড়ের তাছগ্রকাশ পিং 
(রাজগঞ্ধ কেন্ত্রে)। মেপথ্যে রয়েছেন 
ভয়পুরের রাজমাতা গায়জী দেবীর 


গ্রে বহুকাল ধরে রাজনৈতিক সহ- 


নং পুত্র কর্ণেল তবানি সিং, বরোর্ার যু লি থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি ( অর্থাৎ, 
ফতে সিং রাও গায়কোয়ড় । রাজন্ত- যে বেখামে কেন্স্থ থেকে কাজ করে 
বর্গের রাজনৈতিক ফায়দ্বালাতের অভিজ্ঞ) চয়ন না করে বাছাই করল 
উদ্দেশ্যে ভাতাবিলোপের (১৯৬৯) প্রাক্তন সামস্তীবর্গ থেকে । ' সীতাপুর 
একমাত্র প্রগতিশীল কারক রূপে যে কেন্সে অহ্র্ূপতাবে আই এন টিযুসি 
ইন্দিয়াণী প্রায়শই ধেকাদার রাজ্য শাখা মন্ত্রীকে অবহেলা করে 
দাবী করে থাকেন, তাদের ভেতর ইন্দিরাজীর নিজন্ পেটোয়া ব্যক্তিত্ব 
থেকে মহারথীঘের বেছে কংগ্রেস (ই). শ্রীমতী রাজেন্্রকুমারী বাজপেয়ীকে 
শিখিরে দসম্মানে প্রতিষ্ঠা ফেবার মনোনীত কর! হয়েছে। লখনে! 


জলন্ত গোপনে দূতমারফৎ দয়বারও কেন্দ্রে ইন্দিরাজীর ক্বজনতোষ্প নীতি, ও 


ইনি করে আলছেন আজ বহুদিন, আরও ভাঙ্বর : আত্মীকা ্রমতী 
এমনকি যে গায়ত্রী দেবী জয়পুরের গ্রীল] কাউল পেরেছেন টিকিট--যখন 
'রাজমাতা'কে ইমার্জেন্দী যুগে যথেষ্ট এখানেই নত! পার্টির প্রা্থা মেহ- 
নিগ্রহ কর] হয়েছিল, তারই কাছে মূ বাট এবং লোকদলের প্রত্রিলোকী 
ইদানীং কংগ্রেস ই-র এজেন্ট নেক নিং হেনি অতীতে একবার উত্তর 
আনাগোনা করেছে; করেছে বিকা: প্রদ্বেশের €লীহমানব? চন্্রভান গুপ্তা 
নেরের ‘মহারাজার’ কাছে.) ‘কালা- জীকে _ হায়ান) অনেকাংশে 
কঙ্কিয’-এর লুপ্ত গৌরব রাজার যোগ্যতর । 
কাছেও । সিহছিলাত হয়নি৷ ‘রাজ!’ প্রবলে মোরে ভাখ 
দীনেশ লিংকে হাতিয়ে নিয়েছে ও বলে আমায় ভাখ 
জনতা! পার্টি, দাড় করিয়েছে প্রতাপ- _ রাবেরিলী কেন্ত্র থেকে প্রাণী - 
গড় কেজ্জে। অগত্যার পন্থা হিসেবে শ্রীমহীপাল সিংকে সরিয়ে নেবার 
তাই, এবংশ থেকে একজনকে খুজে প্রস্তাব রাখার সঙ্জে সঙ্গে লোকদল 
বের করে কংগ্রেস (ই) পার্টি দাড় নেতৃত্ব জনত] পার্ট নেতৃত্বের 
করাল প্রমজিতপ্রতাপ সিংকে উক্ত কীছে এই মর্মে অনুযোগ করে যে, 
কেল্েই। কিন্তু “তালুকদারী খান- পরোক্ত পার্টির কথা দেওয়া উচিত 
দানের বংশ গরিম! এবং জাদ্িপাতি কংগেস (ই) দলের সঙ্গে কোনো 
আমুগত্য ও মোহ কংগ্রেস (ই) অন্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা 
কেশে প্রার্থী চক্ধনের ব্যাপারে দ্বেখি- করবেনা! কিন্তু রায়বেরিলী কেনে 
কেছে, যথা, খোদ ‘বাঘপতে’ জ্ঁচরণ একমাত্র যোগ্য প্রার্থী দাড় করিয়ে, 
মিডের বিরুদ্ধে শীংশপাল লিংকে দাড় জনতাদলের সঙ্গে একযোগে ইন্দিরা- 
করিয়ে। জীয় যোকাবেল!| করা বদি সত্যই 
তবে এই ধল লোকদ্লের মতই- লোকদল নেতৃত্বের অভিপ্রায় হত, 
শমিক-দরঘী নয়, অমিক বিরোধী । তাহলে সেদিকে চেষ্টা ন! কয়ে একের 


একথা কাদপুর, মোডিনগর, এলাহা- পর এক আ্রাথী চয়ন ও বদল করা 


ৰাদ, এমনকি লখনৌএ স্বল্প সংখ্যক এদের অস্ত কাজ হয়েছে_ প্রথমে 
মজছুরবগূ জেনে গিয়েছে । ধক্ুন্র নাম কয়া “অনুতুচি্ধ জানি” নেতা! 
কানপুর শহরাঞ্চলের আমিকপ্রধাদ বি পি মৌর্য, পরে ডাকে সরিয়ে 
কেন্্র। এখানে জাই এন টি মুনি একজন অজ্জান্ডপ্রায় উকিল শ্রীউমা- 
এবং সি পি আই সমর্থক শ্রমিক লংগ- শঙ্কর যাদব, পরে ইনিও অরাজী 
ঠমখলির মধ্যে, বিশেষতঃ নেতৃত্বের হওয়ায় বর্তমান কুটচালের আশ্রয় 
নেওয়া ছল । কৌতুকের বিষয়, চরণ 
চারিত] বজায় আছে। ফলে, যে রাজনারাযুণ যুগল নেতার ছু'মুখে, তু’ 
প্রার্থী কৌশলে এই ছুই লংগঠন- হরে প্রগতির গান গাওয়] আর মানুষ 
সমটির মাঝে ব্যালেন্স রেখে চলতে টানছেলা। নাহলে এদের আশী- 
পারে, ছু'তরফের মম যুগিয়ে সেই হয় বাদ পুত বলারদি দাস মন্তিমগুলী 
নির্বাচিত। কানপুরে কংগ্রেসাতি- “বিদ্যুৎ পরিষদেরই নিযুক্ত “মিশ্র 
মুখী আই এন টি যু সি-র' রাজ্যশাখা কমিশন’ এর 
ধুমিটের অধ্যক্ষ লীপি কে শর্মা উপস্থিত বিদ্যুৎ বিভাগীয় ইনজিনীয়দের 
সম্ভাব্য প্রার্ধারপে। তবু তাকে মাহিনা-স্কেল সংক্রান্ত | অগ্রাহ করে 
জ্ঞানে উপেক্ষা কর! হল, মনোনীত অহেতুক এই রাজ্যকে বিদ্যুৎ সঙ্কটের 
করা হল জনাব আরিফ মোহমুদ গহ্বরে ঠেলে দিতেন না। অথচ, 
খাকে। কারণ, খা লাহেব সম্প্রতি হরতালে নামতে বাধ্য-হওয়! বিদ্যুৎ 
লোকদলের রাজ্য সংগঠনে সর্বাধিক ইণ্ডিনীয়ররা রাজ্য সরকারের পেটোয়। 
সোচ্চার -বিরুদ্ব-মতাবলশ্বী” রূপে “শাদা হাতি” বিশেষ, কুশলী প্রবিধা 
ভড়পাতেন। কংগেশ (ই) নেতৃবৃন্দ বিদ্তা বিশেষজ্ঞ কূপে প্রচারিত | 
আপন পহোদ্র-সংগঠন আই এনটি এদের হরতাল 


সুপারিশ [ রাজ্যের . 


দপণ ॥ সোমবার, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 


যুগের সুখ স্থবিধে ভোগ (জীপ 
গাড়ী, বাংলো, হ্যাজুয়েল লেবরর 
নিয়োগ করার অথরিটি, উপরন্ধ 
মাহিনা মানিক নাকি ১৬**1) 
ব্যরোক্রটদেরও লক্ষ দেবে। কিন্ত 
খন যেমন তখন তেমন মুখ্যমন্ত্রী 
মহাশয় বিব্রত হবার পাত্র নল। 
এই সেদিন তিনি মোরাঘাবাদে প্রেস 
কনফারেন্সে খন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী 
মধু দগ্ডবতের (কেন্দ্র) সুপারিশে 
হরতাল করার অপরাধে (১৯৭৪) 
চাকরি থেকে জন্তায়তাবে বরখাস্ত 
কর্মচারীদের পুনর্বহালের নিম্দামূলক 
সমালোচনা ' করছিলেন, তখন 
আচমক1 এক পত্রক্কার তাকে মোক্ষম 
প্রশ্ন করে £ তবে কি তিনি অনামরিক 
নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষার্থে 
প্রয়াসী হওয়া ঠিক মনে করেন না। 
ব্যস, অবিলঘ্ধে সেই পত্রকারকে প্রেস 
কনফারেন্স থেকে বিদায় কয়ে দেওয়। 
ছল। [উৎ্স! পাইওনিয়র প্রেস 
সাওিস £ ১০-১২-১৯৭৯], 

আরও কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় 
এহেন লোকদল-পার্টির প্রার্থীদের 


বিজয় লাভ সুগম করে দেবার অন্ত, 


উত্তরপ্রদেশ রাজ্য দি পি এম যুনিটের 
সেক্রেটারী ঘোষণা করেছেন, আপন 
পার্টির-প্রার্থী্ষয়কে স্থলতানপুর এবং 
বারানসী বেন থেকে প্রত্যাহার করে 


তৃতীয় টেষ্ট প্রসঙ্গে 


বাণ৷ ভট্টাচার্ধ 

, তৃতীয় টেষ্টে তারভীয় দলের 
জয়কে পাকিস্তানের সফরকায়ী টেট 
হল থেলোয়াড়োচিত মনোতাব লিয়ে 
গ্রহণ করতে পারে নি। সফরকারী 


পাকিস্তান দলের অধিনায়ক আলিফ ' 


ইকবাল তার দলের পরাঞ্জয়কে 
ভালতাবে নিতে পারেন নি। 
আসিফ এবং তার দলের বেশ 
কিছু খেলোয়াড়ের ধারণ! ওয়াংখেড়ে 
স্টেডিয়ামের পিচে কারচুপি করা 
হয়েছে এবং আশ্পার্নাররাও পক্ষ- 
পাতিত্ব দেখিয়েছেন। স্পষ্টতই 
তারা কয়েকটি এল বি ভবলু-র 


পিতবাস্তকে মেনে নিতে পারেন নি। ' 


পাকিস্তান দলের বিশ্প প্রতিক্রিয়ার 
প্রতিফলন দেখ! গেল পুরস্কার বিতরণী 
সভা বয়কট করার মধ্যে দিয়ে। 
ইসলামাবাদের করেকটি কাগজেও 
এব্যাপারে সমালোচনা প্রকাশ 
করেছে। পু 
পাকিস্তান দলের অধিনায়ক 
আনিফ ইকবাল বা তার সহষোগী 


খেলোয়াড়রা ঘাই বলুন পিচের ঘাড়ে" 


অথবা আমপায়ারিং-এর তুল 
সিদ্ধান্তের যুক্তি খাড়া করে তাদের 
ব্যাটিং দুর্বলতার ঘোষ ঢাকা যাবে না। 


পুর্ব লঙ্গে জে ভারতীয় দলের এই গোঁয়ধ- 


নেয়! হবে। 
এখন ফুল প্রশ্ন হজ 
জনতা পার্টি থেকে যে-অংশে ভেঙে 


বেরিয়ে এসে আজ অহেতুক দেশেনছ 


ওপর বহুবায় সাপেক্ষ মধ্যাবতী 
নির্বাচনের 


ঘরভেদী বিভীষণের, কংগ্রেসের (ই) 
ট্রোজান হর্সের তার উদ্দেশ্য ছিল এবং 
আজও আছে ১৯*৭-এর নির্বাচনকে 
বানচাল করে * বছরের মেয়াদ জৰন্প- 
দস্তি পূর্ণ হতে ন! দিয়ে ইন্দিরা- 
স্বৈরিণীর পুনয়াগননের পথ প্রশস্ত 
করা। আশ্চর্য নয়, এই ধরলে 


দ্বার চাপিয়েছে ভা 
রাজনৈতিক ভূমিকা, গোড়া থেকেই 


দু’মুখো নীতি কাজে ফলান যে পার্টির ' 


উদ্দেশ্য, সে পার্টর পক্ষে অছিল! 
অত্যস্ত সুলভ । 


তবে জনগণ (জ্রনত৷ ্ 
বাকানপী, আমেধি, রায়বেরিলা, 


কানপুর, রাঘুপত, মীরাট, বালিয়া 
এবং লখনৌয়ের মত গুরত্বপূর্ণ কেজে 
শানকদল প্রতিনিধিদের ছড়ানে! 
বিভ্রান্তি সত যোগ্য জবাব দেবে 
একনায়কত্বেরঃ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা 
তথা প্রগতির ছদ্মবেশে আবিতৃ-ত 
সাম্প্রদাপ্সিকতার । নির্বাচনের পরেই 


ছবি পরিষ্কার হবে তৃতীয় পথের 


সম্ভাব্য রচয়িতা কোন রাজনৈতিক 
শৃক্তি। 


জনক জয়কেও উড়িড়ে দেওয়া 
যাৰেনা। 

ঠিক মত খেলতে পারলে এই 
পীচেও ৰে যান পাওয়া যার ভা তো 
পাকিস্থান দলের জাতেদ নিয়াদাদ 
দেখিয়ে দিয়েছেন হ্বিতীক্ক ইনিংলে। 


দলের খ্যাতমামা ব্যাউপম্যানর। যখন 


সামান্ত রান করে ফিরে গেছেন তখন 
হ্বলেনসচরম বিপর্যয়ের মুখে আকুনণাত্ম 


খেল! খেলে মিয়াদাদ একাই ৬৪ রা 


করেছেন ১৩১ মিনিট ফ্রিজে থেকে । 
ছেন মাত্র ৪৬ মিনিটে । রর 

অবস্ত ইকবাল স্বীকার করেছেন 
যে, টলে হায়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়ের 
আশাও কমে পিয়েছিল। ওয়াং- 
খেড়ের পীচে টসে যে দল জিতবে 
সে হনই যে, ফেভারিট তা তো.গ্ত 
মানে ভার ত-অষ্রেলিয়ার শেষ 
টেৱ্েই বোঝা গিয়েছে এই টেষ্টে 
অষ্ট্রেলিয় দল শোচনীয় ভাবে 
পরাজিত হয়েছিল ভারতের হাতে। 
এবং সেই সময় অধিকাংশ উইকেটই 
দখল করেছিল ভারতীয় দূলের দুই 
ম্পিনার দিলীপ দোশী এবং 
শিবলাল যাদব । 

পাকিস্তান দলের ইকবাল কালিম 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


kh 


= 
be 


_মিয়া্াদ ও ইকবাল ৬১ রান তুলে-২ 


t 
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১) 


গশ্চিমবন্ কুদ্র শিল্প কর্ণোরেখনে বেঘ্রাইনী ॥ 
দু্নীতিমূলক কার্যকলাপের ঘারে থা. 


দর্পণে ১৪ই ডিসেম্বর ক্ষুদ্র শিল্প 
কর্পোরেশনের হাগ্ুলুম কেনা নিয়ে 
চাঞ্চল্যকর দুনীতিয় খবর প্রকাশিত 
হয়েছে। কিন্তু কথ! হলে] স্মল ইন- 
ভানট্িঙ্গ কর্পোরেশনে দুর্নীতির শেষ 
ওখানেই নয়। আরও আছে এবং 
তাব্যাপক। এখন দংস্থার যে অনা- 
চায়ের কথা! বলবো ত! কিছুট! 
পুরনে! এবং এ ব্যাপারে সময় মত 
হস্তক্ষেপ হওয়াতে কিছু রাঘববোয়াল 
b পড়েছে । একজনের হাজতবাস 
হয়েছে । অদ্ভুত টন হলে কর্পো- 
রেশনের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন ধয়ে এক 
“পাপচক্র বিন ছিধায বেপরোয়াভাবে 
মরকারী টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে 
গেছে। এ যেন গোয়ী লেনের 
টাকা। যখন হার ইচ্ছে খেয়াল খুশি 
মত ক্ষুদ্র শিল্পদণ্তর থেকে টাক! বায় 
করে নিয়েছে। টাকা শোধ করে 
নি। নয়তো টাকা মেরে দ্বিক্েছে। 
কোন তদন্ত নেই। কোনও বিচার 
নেই । ্বপ্তরে সমানে হথেচ্ছাচার 
চলেছে । ূ 
কর্পোরেশনের একটা নির্নম 
টি সয়েছে কোনও বেকার যর্দি কোন 
ব্যবস! করতে চান তবে.তিনি কর্পো- 
রেশনের লাহাধ্য পাবেন। 
ব্যক্তি যেব্যবসা কল্পবেন তার মাল- 
পদ দয়বয়াহ করতে পারেন এমন 
কয়েকটি লংস্থা থেকে তিনি কোটেশন 
নিয়ে আসবেন । লর্বনিম্ন টেগার- 
দ্বাতাকে কর্পোরেশন দংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 
নংগে চুক্তি অনুযায়ী অগ্রিম টাক 
দেবেন। এই টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 
* ব্যবম! চালু করার- পর ধীরে ধীরে 
শোধ করে দেবেন। চুক্তি অনুযায়ী 
মসিলপ্জ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে থাক- 
'লেও ভা মটগেজ থাকবে কর্পোরেশ- 
উজ কাছে। টাকা শোধ হলে এ 
বাক্ষির হাতে পুরোপুরি ষেসিনপত্রের 
ভার তুলে দেও] হবে। কর্পোরেশ- 
নের তাষাত্ন এটি হলে! হাক্সার পার- 
চেঞ্জ দিলটেম। বলাবাহুল্য চরম 
ছুন্শতি এটি কেন্দ্র করেও ঘটেছে। 
এ দম্পর্কে বিস্তারিত বল! সম্ভব নয়। 
কেননা তা আদ্বালতের বিচারাধীন। 
কিন্ত এ ক্ষেতে সংস্থার অভিযহোগণ্ডলি 
তুলে ধর! যেতে পারে। - 
' ঘটনাগুলি এ রকম ।। বেহালার 
১১১নং বনমালী নস্কররোভের লিটল 
“প্রেসের মালিক স্রামপ্রসাদ চক্রবর্তী 


কর্পোরেশনের সংগে এক হায়ার 


পারচেজ চুক্তি লম্পন্ন করেন এবং 
লংস্থা থেকে নেওয়া প্রায় ১ হাজার 
৪২৫ টাক। ২১/১ ছায়াৎ খান লেনের 


সংশ্লিষ্ট . 


মেসার্স উষাটাইপ ফাউণ্ডি কে দেওয়া 
হয়। কেনন! চুক্তিমত ভষ! 
ফাউণ্ডি রই প্রেসের আনুষঙ্গিক যন্ত্র 
পাতি লিটল প্রেমকে দেওয়ার কথ! । 
কিন্তু অভিযোগ হস্রপাতি ছিল 
অকেজো বাজে । এসব যন্পাতি 
এযাপিসটেন্ট স্যালেজার য়সেন্ত- 
গোপাল মিত্র উপস্থিতিতেই উধা 
টাইপ, ফাউণ্ডি কে ফেরত দেওয়া 
হয়। সরবরাহকান্নী সংস্থা বলছে, 
না লিটল প্রেসকে সব ফেরত দেওয়া 
হয়েছে । এসব বাদাচ্বাদের মধ্যে 
অন্ত খবর হলে! কোনও প্রস্তাব 
ছাড়াই এবং বোর্ড অব ভিরেউরের - 
অনুমোদন ব্যতিরেকেই অগ্রিম টাকা 
দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু নিশ্চ্‌পে 
সম্পন্ন হয়ে যায় । 

৪৭এ বেলিয়াঘাট1 মেন রোডের 
রক্ষিত ইলেকট্রিকাল ইণ্ডাসট্রিজের 
তপন রক্ষিতকে কর্পোরেশন থেকে 
২৪ হাজার টাক] অগ্রিম দেওয়া হয়। 
মেদিনানি কেনার জন্য এই টাকা 
সরবরাহকারী সংস্কার হাতে তুলেও 
দেওয়| হয়। পরবতী কালে দেখ! 
যায় তপনবাবুর নামে অগ্রিম টাকায় 
তোলা! যহ্্পাতি শল্তুনাথ পণ্ডিত 
রোভেয় এস এস ইগ্ডাসট্রিজ ব্যবহার 
করছে। তদন্তে প্রকাশ, তপনবাবুর 
ভাই অরুণ রক্ষিত নাকি চুক্তি অগ্রাহ 
করে এম এদ ইগ্াসট্িজের এস এম 
দতকে সমস্ত বিক্রী করে দিয়েছেন । 
আরও মজার কথা হলো, চুক্তির সময় 
সংশ্লিষ্ট পার্টি ৪৭এ _বেলাদাটা! মেন 
রোডের ঠিকানা দিয়ে অগ্রিম টাক! 
তুললেও আললে কারখানার ঠিকানা 
ছিল ৬৬/১এ শ়ুনাথ পণ্ডিত ষ্াটে । 
অর্থাৎ তপনবাবু কর্পোরেশনের সংগে 
চুক্তি করার সময় ভুয়ো ঠিকান! 
ছেন। পরে ধরা-পড়ে কর্পোরেশনের 
টাকায় ঘেল্ব যন্ত্রপাতি কেনা হয় তা 
তপনবাবুর আসল দোকান ৬৬/১এ 


পত্র সরবরাহের জন্ত একজন সরব- 
রাহকারীকে ৯১ হাজার ৯৭৫ টাক! 
কর্পোরেশন অগ্রিম দেয় । ১৯৭৭ 
সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থধাময় 
বিশ্বাস ও গীতারাণী বিশ্বাস কর্পো- 
হেশনের দেয় কিস্তির টাকা একটিও. 
দেন নি। ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা কর্তৃপক্ষের 
বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর -গয়াকিং 
ক্যাপিটাল সম্পর্কে কোন রকম খোজ 
খবর না করেই কিছু ছুনাঁতিগ্রস্ত 
অফিসার কর্পোরেশন থেকে প্রায় ১ 
লক্ষ টাক! হায়ার পারচেজ চুক্তির 
নামে একটি সরবরাহকারী সংস্থাকে 
পাইয়ে দেন । 

১৬৬নং যশোর রোডের মেসার্স 
সেট ইণ্ডাস্ট্িজ ক্ষু্রশিল্প ইণ্ডান ট্রিক 
কর্পোরেশনের নঙে হায়ার পারচেজ 
চুক্তি সম্পন্ন করে ৮৭৬ সনের ১লা 
সেপ্টেথর । এর ভিত্তিতে এ২:হাজার 
২৮* টাক! ৫* পয়দা মেপিনারী সর- 
বরাহকায়ী সংস্থাকে অগ্রিম দেওয়া 
হয়। অদ্ভূত ঘটনা হলো? চুক্তি সম্পন্ন 
হয় ৭৬ সনে। কিন্তু চুক্তি কার্যকর 
হওয়ার তিন বছর আগেই সুতি 
লরবরাহকারী সংস্থাকে এ টাকা 
পাইয়ে দেওয়! হয়। সংস্থার অফি- 
সার এন মুখাজাঁ ৭৩ সনের ২*শে 
ভিসেম্গর তার ফাইলের (আই এইচ 
পি এস-৬৩/৭২-৭৩) ৪* পাতায় সেন 


ইণ্ডাসট্রিজের ওয়াকিং ক্যাপিটাল | 


দম্পূর্কে কঠোর বিরূপ।মস্তব্য করেন । 
কিন্তু সংস্থার তৎকালীন সেক্রেটারী 
কাম এযাকাউণ্টস অফ্সার রাজেশ্বর 
চক্রবর্তী এ বিযয়ে একমত হন না। 
পরে অবস্ত সেট ইণ্ডাসট্রিঙ্গ কর্পো- 
রেশনকে পুরে! টাকা বুঝিয়ে 
দিয়েছে । কিন্ত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার 
বছর তিনেক আগে *২ হাজার টাকা 
কি করে সরবরাহকারী সংস্থার হাতে 
গিয়ে পৌছলো।? কর্তৃপক্ষের ধারণা, 
এর মধ্যে একটা গণ্ডগোল রয়েছে। 


শড়ুনাথ পণ্ডিত ষ্্রীটের পাশে ৬৬/১বি এবং এ ব্যাপারে রয়েছেন তুই এযাসিস- 


দোকানে তপনবাবুর ভাই বিক্রী 
করে দিয়েছেন । এখানে পরিক্ষার 
ষে রক্ষিত ইলেকটিকাল ইণ্ডাদট্র্দ 
কর্পোরেশনকে চরম প্রতারণা করে। 
কিন্ত সংস্থার সংশিষ্ট অফিসার রমৈস্- 
গোপাল মিত্র সে ব্যাপায়ে তেমন 
লচেতন ছিলেন ন!। 

হাওড়ার বেলগাছিয়ার মেসার্স 
বি আর ফোরজিংয়ের মালিক হুধাময় 
বিশ্বাস ও গীতারাণী বিশ্বাস কর্পো- 
রেশনের দংগে ৭৩ দনের ২এশে 
অক্টোবর একটা চুক্তি সম্পাদন 


করেন। এই চুক্তির ভিত্তিতে মাল- 


/ 


টেণ্ট ম্যানেজার রমেজগোপাল 
মিত্র ও অন্রবিদমোহন মৈত্র, 
দেক্রেটায়ী কাম একাউন্টস অফি- 


নার রাজেশ্বর চক্রবর্তী এবং এযাসিল- 
টেন্ট এস্‌ চ্যাটার্জাঁ। 


২৭ হাজার ৩৭ টাকা ১২ পয়সা 
অগ্রিম হিসাবে ১৭৪ লনের মার্চে 
মেপটুন প্রাদটিক ও মেটাল ইণ্ডাস- 
ট্রিজকে বুঝিয়ে দেওয়া হয্। ক্রীক 
রোডের এযাপলে। প্রাসচিকের যালিক 
প্রবীর মুখাজ কর্পোরেশনের লংগে 


যে হায়ার পারচেজ চুক্তি করেন . 


তারই তিডিতে এ ছুটি মাল মরব- 
রাহকারী লংস্থাকে অগ্রিম বেওয়া 


হয়। কিন্ত প্রবীর মুখাজশ, এ পর্যস্ত 
কর্পোরেশনের প্রাপ্য টাকা কিছুই 
দেন নি। উপরস্ধ কর্পোরেশনের 
লন্দেহ ২৬।সি ক্রীক রোডে ষেসার্স 
এযাপলো প্রাসটিক নামে কোন নংশ্বা 
ছিল কিনা। অথচ কর্পোরেশনের 
অফিসারর1 তার সঙ্গে চুক্তি করে 
বসেছেন । এমন কিমাল অঁরবরাহ 
করার জন্তে হে ছুটি সংস্থাকে অগ্রিম 
দেখয়! হয় তাদের কী মেশিনারি 
ছিল না ছিল তারও, কোনও হিসাব 
নেই। অফিসার রমেন্দ্রগোপাল 
মিত্রর স্থপারিশক্রমেই নাকি এই 
টাকা অগ্রিম হিসাবে দেওয়া হয়। 
ভি কে ব্যানার ও তার রী মায়া 
ব্যানাজাঁর মেসার্স প্রাসটারিন 
কোম্পানীকে ২ লক্ষ ৭২ হাজার 
টাকা অগ্রিম দেওয়] হয়| .এই লেন- 
দেন নিয়েগড অনেক অভিযোগ । এ 
ব্যাপারে কর্পোরেশনকে নাকি ভূল 
বুঝিয়ে তৎকালীন সেক্রেটারী কাম 
এাকাউণ্টমন অফিসার রাজেশখ্বর 
চক্রবর্তী ২ লক্ষ *২ হাক্গার টাকা 
অগ্রিম হিসাবে পাইয়ে দেবার ব্যবস্থ1 
পাকাপোক্ত করেন। 

ঘুহ্থড়ির ৬২/ভি/২ মোগেজ্নাথ 
মুখার্জি রোডের যেদার্প গুরুদাস 
রামমনোহর লাল এণ্ড কোম্পানীকে 
কণ পাইয়ে দেবার ব্যপারে রমেশর- 
গোপাল মিত্র জানান যে তিনি একাজে 


I পাচ। 


তৎকালীন ম্যানেজিং ভিরে্রের 


- অনুমোদন লাত করেছেন । কিন্তু এ 


বক্তব্য অনত্য ভিত্তিহীন । কর্তৃ-, 
পক্ষের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর 
ওয়াকিং ক্যাপিটাল পরীক্ষা না করেই 
এবং ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন বোর্ডের 
অনুমোদন ব্যতিরেকেই গুরুধাল রাম- 
মনোহরলাল কোম্পানীর লংগে 
কোন রকম চুক্তি- লম্পন্ন হওয়ার 


আগেই সংস্থাটিকে রমেন্রগোপাল 
মিত্র ঝণ পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা _ 
'করেন। 


বনহুগলীর মেসার্স নীলিমা 
রোথার প্রতিষ্ঠানের মালিক সুভাষ 
গুহ দপ্তিদার কর্পোরেশনের সঙ্গে 
হায়ার পারচেজ চুক্তি করেন ৭২ 
সনের ২৮শে সেণ্টেম্বর। এর ভিত্তিতে 
একে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ২৬৮ টাক! 
অগ্রিম দেওয়া হয়। সংস্থাটি টাকা 
পরিশোধ করতে পারবে কিনা, কাজ . 
চালানোর ক্ষমতা রয়েছে কিনা 


‘কোন কিছুই খুটিয়ে দেখা হয়নি। 


পরে তদস্তে ধরা পড়ে ৭৩ সনের জুন 
মাসে নংস্থাটিতে কোন কাজ হচ্ছে 


না। ৭৭ সনের ২৭শে মে দেখ! 
যায় পুরো! কারখানাটিই বন্ধ। 

এলবের নীট ফল হলে! ম্মল 
ইণ্ডাসটি কর্পোরেশনের লক্ষ লক্ষ 
টাকা গচ্চা। 


ডাঃ আন্টি অবশেষে সাসপেণ্ড 


রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর শেষ পর্যন্ত 
দ্াজিলিংয়ের প্রাক্তন সি, এম, ও, 
এইচ ডাঃ আভিডকে সাসপেণ্ড করতে 
বাধ্য হজেন। ডাঃ আডিড দীর্ঘদিন 
ধরেই দাঞ্জিলিংয়ে এক মৌরমী পাট! 
জমিয়ে বমেছিলেন। দ্রার্জিলিংয়ের 
বিভিন্ন মহলে ডাঃ আডিড সম্পর্কে 
গুরুতর অভিযোগনমূহ অনেক দিন 
ধরেই উঠেছে। স্বাস্থ্য নধর প্রথম 
দিকে নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করলেও 
শেষ অস্জি ডাঃ আডিড সম্পর্কে উদ্বা- 
লীন থাকতে পারেনি । 

অনেক আগেই ভাঃ আডিডকে 
বহুবার বদলী করার চেষ্টা হয়। 
কিন্ত স্থচতুর ডাঃ আডিড বিভিন্ন 
কায়দায় তা এড়িয়ে ঘান। সম্প্রতি 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গ 
লফরে গেলে তিনি বিক্ষোভের লম্মুখীন 
হন. কেননা ডাঃ আডিড বদলীর 
আদেশ হওয়া দত্বেও স্থান পরিবর্তনে 
রাজী ছিলেন মা। এবং কিছুতেই 
নতুন দি, এম, ও, এইচ ডাঃ রেণুকা 
দিনহাকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে 
দিচ্ছিলেন না। এই ঘটনাকে কেন 
করে স্থানীয় বেশ কিছু লোক আডিডয় 
মৃম্পর্কে বিস্তারিত অভিযোগ নিয়ে 
মন্ত্রীর কাছে গিয়ে বিক্ষোত প্রদর্শন 
করেন । সেই লয় স্বাস্থযলচিব বি, 
আর, চক্রব্তী উপস্থিত ছিলেন। 


বিব্রত শ্থাস্থামন্ত্রী মহাকরণে ফিরেই 
উচ্চপর্যায়ে আজোচনা সেয়ে ডাং 
আড্ডিকে সাসপেগ্ড করার দিদ্ধাস্ত 
নেন। এরপর ডাঃ সিনহা তার 
কাজের দায়িত্ব ভার বুঝে নেন। 

মন্ত্রী মহোদয় ডাঃ আডিড সম্পর্কে 
কড়1 মনোভাব গ্রহণ করলেও পি, 
ঝি, হাসপাতাল সম্পর্কে এধনও তিনি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই করে 
উঠতে পারেন নি। কেননা, লি, 
জির হাল মেই আগের মতই। 
সকালে অউটড়োরে ইনভোরে 
ডাক্তার আসার কোন নিয়মের 
বালাই নেই। বিকালে ভিজিটিং 
ফিঞ্রিপিয়ানদের কোন পাত্তাই থাকে 
না। ওষুধ চুরি চলছে। রোগীদের 
আত্মীয় শ্ব্নদেরও হয়রানির শেষ 
নেই.। এর সঙ্গে পি, জি-র নন- 
প্র্যাকটিসিং ডাক্তারদের বেআইনী 
চোরাই প্র্যাক্টিনও চলছে। কিছু 
দিন আগে .হায়িংটন নালিং হোমে 
ডাঃ রত্বা সেনকে দেখা যায়। জনৈক 
সিন্ধী মহিলা এযানালথেসিষ্ই ডাঃ 
বোলের নামে ডাঃ সেন হ্যারিংটন 
নাদিং ছোষে জনৈক রোগীর আজুল 
অপারেশন করেন। পিজি-র ডাঃ 
আরুণাত চৌধুরী পি, জি-র প্রাক্তন 
চিকিত্সক ডাঃ সত্য কোনারের নামে 
শেষাংশ ৬ঠ পৃষ্ঠায় 


| ছয় ॥ 


 শ্রীপতি নন্দী 
‘তাহলে বহু-বাঞ্িত, বছ-অবাপ্ছিভ 
নির্বাচন হচ্ছে, হবে। - অর্থাৎ গ্রীণ- 


ভারতীয় গণতন্ত্রের সপ্তম দশা 


মাফিণ মাত্রাজ্যবাদী পুজি ও সোতি- 
য়েত রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পু'জির এ- 


রুমে সি আই এ-কে জি বির রঙ তুলি তাবৎ. শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যে 


চলছে চলবে, এদেশে মাকিন লবী " 
আর রুশ লবীগুলিতে ধারপ্নাবাজী 
মেনিফেট্টো! রচনা শেষ হয়ে গেছে, 
এবার শুধুই শশব্যন্ততা, শুধুই ছুটো- 
ছুটি গুতোগু-তি, টাকা পয়সার ছড়া- 
ছড়ি লোফালুফি। .ঘোড়ার কার- 
বারটা (horse trading) আপা- 
ততঃ প্রথম পর্যায়ের মত শেষ, অতঃ- 
পর দ্বিতীয় পর্বে সেই বহু আশা- 
নিরাশার দিলটি__ভোটগ্রহণের দিন। 
তবু পোড়া দেশে কিছুতেই যেন 
কিছুর শেষ নেই । মহামৃল্যবান্‌ দল- 
ছুটদের গোপন অভিসার চলছেই 


নিরাপদ আন্তাবলের খোজে অহনিশি 
প্রাণাস্ত ঘোড়দৌড় ৷ 


ভারতের মৃগয়াভূমিতে যাদের 
লড়াই বিগত প্রায় দু দশক ধরে 
, অতিশয় প্রত্যক্ষমে অর্থনৈতিক 
পরিকরপনাতেই হোক কিংব1 নির্বা- 
চন অনুষ্ঠানেই হোক-_সেই ইং- 


অবশেষে মাসপেণ্ড - 
৫ম পৃষ্ঠার পর 
তার চোরাই প্র্যাকটিস যথারীতি 
চালিয়েই যাচ্ছেন। 

এদিকে পি, জি নিয়ে তদন্ত 
কমিশনের রায়ও দীর্ঘদিন প্রকাশিত 
হয়েছে । যারা এই হামপাতালের 
প্রাক্তন সার্জেন স্থপার ডাঃ শিশির 
দেবকে ছুর্নাতিগ্রন্ত বলে হৈ চৈ 
করেছেন তাদেরই অনেকে এখন 
কমিশনের রায়ে অদং বলে প্রমানিত 
ছয়েছেন। এবং ডাঃ দেব লসম্মানে 
মুক্তি পেয়েছেন। 

রাজ্য স্বাস্থ ঘণ্চর এখন কি করে 
জান! নেই। তবে তার্জের উচিত 
ডাঃ দেবকে পুনরায় পি, জিতেই 
ফিরিরে আনা । কেন ন! একজন 
দক্ষ হাসপাতাল প্রশাসককে যে তাবে 
একদল চোরাই প্রাকটিসকারী, 
অমৎ, চোর ডাক্তারের কথ! শুনে 
স্বাস্থ্য দর রাতারাতি বদলী করা 
এবং নানা কারদায় নাজেহাল করা 
হয় কমিশনের রায়ের পর দণডরের 
উচিত তার প্রায়শ্চিত্ত করা । এবং 
আবার পি, জ্িতে-ই ডাঃ দেবকে 
ফিরিয়ে এনে তা সম্ভব I 
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সস | 
j বাটী হই গালনী [ত্রাঞচ:শেওভাসয হজরত 
রাড ও ভা হব হুল 


ফে- ভারতীয় ঘোটকবাছ বা দলছুটনাদ 
জমজমাট হয়ে উঠেছে, তার পৌষ 


‘মাস অস্ত তুয়েছে। কিন্তু একদা 


পৌষমাসে যারা আকঠ উদরপূতি 
করেছে, ঘনায়ম]ন সর্বনাশের মুখেও 
তাদের আশ-প্রিত্যেশ মরে যায়না, 
বরং নেশার বোকে মরিয়া হয়ে 
ছোটে। “ভবল এজেদ্দী”র এই 
টানাপোড়েনের ফলে ভায়তীয় 
শাসককুলে অসংখ্য ফাটল অগ্জণতি 
ভগ্নাংশ ষ্বেরূপ প্রকট হয়ে উঠেছে, 
সংসদীয়. শ্বরাজদের - সংবিধানিক 
ততটা ৷ অকেজো 
হয়ে পড়েছে । কিন্ত হাল ছাড়লে 
চলবে কেন? অতএব, ভারতীয় 
বড়পু "জির শিবিরে যেমন, তার রাজ- 
নৈতিক ভানাগুলিতেও তেমন, খাদের 
খাড়াইয়ের মাথায় দাড়িয়ে কেউ বা 
কপাক্ষের মাজা] গণত্কার যোহাস্ত- 
বাবাজীকুলকে, আশ্রয় করেছেন, 
পুজো! পুষ্পাৱলি ও মন্দির দর্শনে ব্রতী 
হয়েছেন, আবার কেউ বা-হমুনী- 
জাহ্বী-কুস্ত স্নানে আত্মশুদ্ধি করেন, 
কেউবা শুভঞ্জন্নদ্বিবলে গুড় বিতরণ 


. করেন। 


অর্থাৎ, ছরাচারদের জীবনে শুক্ু- 
পক্ষের অবশেষে কৃষ্ণপক্ষটি বড়ই 
করুণ, বড়ই ভক়্াবহ'। সকলেই 
নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটে, 
সকলেই ছোটাচুটির কাজে ব্যস্ত। 
আন্তাবজে আন্তাবলে ভীড় কখনও 


বেশী কখন পাতলা_-বারে বারে 
. আনাগোনায় নিয়ত সঞ্চরমান ঘোড়া- 


দের হিসাব রাখতে আস্তাবলরক্ষীর! 
ঘৰ্মাক্ত হজেও দলছুটদের হিলেব- 
খাতাক্স যোগ-বিয়োগ মেলেন+। 
চোরবদমায়েসদের সমাজে যেমন 
অন্যান্ত ফেরেববাজদের লমাজেও 
তেমনি, সবচাইতে ছাকলাইটে দুয়া- 
চার ব্যক্তিই অন্ত্রের কাছে বরণীয় 9 
তার বিরোধিতার চাইতে প্রতি 
বস্তা অনেক বেশী লাভজনক বলে 


'আালুষ হয় । “লোতের ৰ নেশায় লাভের 
টানে তোমায়ে আবার র লইস্থ চিনে’ 
" ইন্দিরা শিবিয়ে ভাগ্যাম্বেধীদ্ের 


ভীড় উপচে পড়ছে । রর 





= £ a 


দীর্ঘদিন ফেরেববাজী করে যারা. 
হোকা হয়ে উঠেছিল, দেশী-বিদেশী 
মালিকশাহী সমাজতন্ত্রের সুমন্থণ 
পথে পিতৃকুলের-মাতৃকুলের অশেষ 


কল্যাণ সাধন করেছিল, ভারা যতই 


ঘুঘু হোক না কেন, তাদের সকলের 
এলেম সমান ছিলনা । আবার হায়! 
মন্থণ পথটাও চিরটারাল.সমান মন্থণ 
থাকে না। সর্বশ্রাণী রাজনৈতিক 
সঙ্কটে ছোটিবড় পেশাদারী ধান্দা- 
বাজরা সকলেই খাবি খেয়ে খেয়ে 
তলিয়ে যাচ্ছে, আবার একটা যেমন 
তেমন ঠেফ খুঁজতে প্রাণাস্ত হচ্ছে। 
বেজন্মা অর্থনীতির সগোতর কাজ- 
নীতি বেজনস1 হবে এটাই নিয়ম । 


এই নির্বাচনপ্রার্থী “পলিটিশ্তান”রা, 


অনেকেই প্রজাব্মল রাজা মহাঁ- 
রাজাদের কেউ না কেউ, অতএব 
বর্গাফার-খেতসজুরদের ভূমিহীন 
ভিটেছাড়া করে তারা দেশের এতিহ 


রক্ষা করেন; এর! সকলেই নিক্ষাম- 


ধর্মী পুজিমালিকদের তঙ্লীবাহক, 
কেউ কেউ আবার চোরাই পুঁজি 


সংগ্রহে লিহুহস্ত (যেমন ইন্দিরা- 


মোরারজী), অতএব কালে! টাকাকে 
সাদী করে দেশের সেবার লাগিয়ে 
দিয়ে 'ইকনমিক অফেন্দস বন্ধ করে- 
ছেন? একা ব্দ্ধজ্ঞানী সাধু-মহারাজ- 
দের কাছে ঘম নিয়ে ‘সেকুলায়’ 
হয়েছেন, অতএব নিজেরাই দাল্প্র- 
দ্বায়িক দাদ! বাধিয়ে আবার দাঙ্গার 
নিন্দায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করেন 
(বিগত ইন্দিরা দশকে ভারতে সাম্প্র- 
দায়িক দাঙ্ধার সংখ্যা 
ব্যাপারট! ঘেন এমন ঘে জনমাধারপই 
দাঙ্গা বাধায়, দাঙ্গায় সংগঠকরা 
অশরীরি শক্তি! এরাই সাম্রান্ধ্য- 
বাদী পু'জ্জি ও দেশী মহাজনী পুঁজির 
গাটছড়ায় এদেশে পুঁজিশাহী সমাঞ্জ- 
তন্ত্র রচনা করে অশেষ শ্বদেশ প্রেমে 
অধিকারী হয়েছেন । | 
এহেন বস্তুর যেটুকু দম ছিল তা 
প্রায় নিকেশ ।- রুশ-মাকিণ শাখার 
হাওয়া ঘতই জোরালে! হোক্‌ না 
কেন ঘাটের মড়। বখুঘুদের জীবনে 
শ্বাসকষ্ট আর ঘুচবে ন । তবু, এক্ষেত্রে 
বেজ্জন্ায়াই ক্ষণজন্মন।। অতএব, মন্ধো- 
ওয়াশিংটনের বড়কুটুম্বদের ঘাটে উঠে 
বসতে হবে, তাদের সঙ্গে সহমরণে 
মরতেহবে। এঞ্ষেরই মধ্য থেকে 
দেশন্বৌ, ' সংগ্রামী, ধর্মনিরপেক্ষ 
ইত্যাদি ৰেছে নিতে হবে। 
চাচা আপন প্রাণ বাঁচ 
প্রতিশ্রুতির কাচক্কল। চঞ্চুতে চেপে 
শকুন-শকুলীর! নির্বাচনী আকাশে 
ডান! ঝাপটাতে সুরু করে দিয়েছে। 


৩৯০০)। 


. শকুন কুলের কুচি ষড়ার মাংসে, 


r ঃ 


কাঁক-কুলের রুচি পচা মাংসে। 


'প্রাণ-উচ্ছল শিশুর তাজ] প্রাণকে 


ওর! স্বণা করে, অভিশাপ দেয়। 
অন্তেরা না মরলে কাঁক-শকুনের? 
খাবে কি? স্বভাবতই শকুন কুলের 
রাজনীতি ও কাককুলেন সংস্কৃতির 
মধ্যে যে অভিন্ন নাড়ীর যোগ রয়েছে 
তার কলোবাজারী আনন্দবাজারী 
পি টি আই আকাশবাণী সকলেই 
আপন আপন জীবন-জীবিকা দংগ্রহ 
করে, আপন আপন প্রয়োজনেই 
আধমরা শকুনীটাকেও খাড়া করে 
দেখাচ্ছে, নির্বাচনী হাওয়া? জমিয়ে 
অন্তান্ত শকুদকেও তেজী রাখছে, 
নির্বাচনী প্রতিশ্রতির মধ 
ব্যাখ্যানে বিভ্রান্ত পাঠককে জালে 


. ফেলতে জান-কবুল করেছে । 


ভারতীয় "সংসদীয় গণতগ্রের এ 
সধম পর্বের প্রতিশ্রতিগুলে শ্বভাঁ- 
বতই তয়াবহ। স্থায়ী সরকার স্থখী 
পরিবার | কিন্তু দিনভোর আত্ম- 
গ্লানি আর রাতভোর ছুঃস্বপ্রে ক্লান্ত 
ভারতবাসীর জীবনে স্থায়ী কেন্দ্রীয় 
সরকারের চাইতে ভয়াবহ আর কি 
হতে পারে? এ স্থায়ী সরকার, 
শক্তি শালী বেন্ত্র সম্পর্কে দর্পণে 
(১৯৭৭) কয়েক দফায় আলোচনা 


হয়েছে। দাম্রান্ত্যবাদী পুজি কর্তৃক 
তামাম ভারততৃষিকে শোষণ করার 


- হাতিয়ার এই কেন্সীয় স্থায়ী, 'শক্তি- 


শালী’ সরকার যা খা দিতে পারে 
তার প্রায় নব কিছুই ইতিপূর্বেই 
ভারতবাসী পেয়েছে । স্তাড়া মাথায় 
এখন বেলতলায় লোকে যাবে কেন? 

স্থখের কথা, "গান্ধীবাদী “ঘছু- 


" বংশের? এই মুষল পর্বে সর্বশেষ 


ঘছুবীরটি বেঁচে থাকা! অবধি যছুবংশের 


২ ( কংগ্রেস-জনত। বংশের) কোন স্থায়ী 


আকার-প্রকার থাকছে না স্থায়ী 
সরকার’ তো প্রদাপোক্তি মাত্র। 
স্থায়ী সংস্কটের আবর্তে বারে বারে 
পাঁক খেয়ে ঘার1 ঘাটে ঘাটে ঠেক 
খু'জছে তাদ্দের "স্থায়ী সরকায়’ ! 
তা হ্‌ লে, ডিফেকশন-ডোটপর্ব- 
ভিফেকলনের ফলজ্ুতিরূপে অতঃপর 
থে অস্থায়ী কোত্ালিশন সরকার 
আকার নিতে পারে, তার অবধারিত 
পরিণতি , একটা ছ্বিতীয্ অস্থায়ী 
ব্যবস্থা, এমন কি এর একটা তৃতীয় 
দংস্করণও দেখা দিতে পারে.। কিন্ত 
বারে বারে অস্থায়ী সরকার গঠনের 
প্রক্রিয়া কোন স্থায়ী অবস্থা দশে 
চলতে পারে না। পুঁজিবাদী জগতে 
পুঁজির প্রসার ও মুনাফা শিকার 
একমাত্র সত্য, বাদবাকী সব কিছুই 
আলঙ্কারিক ও হিথ্যা। সঙ্কটজীণ 
দ্বেশী ও- আস্তর্জাতিক পু'জিশক্তি- 


ওলির দম নেবার সময় নেই। 


অতএব, শাসকশ্রেশীর রাজনীতিতে 
স্থিতাবস্থার বিপর্যত্ন খন সনেহাতীত 
কূপে প্রমাণিত হয়ে পড়ে, রাষ্ট্রের 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ 


'পর বছয় 











স্থায়ী দংগঠনগুজি তখনই হস্তক্ষে 
করে। আলোচ্য ভারতীপ্র পরি- 
স্থিতিতে আন্তর্জাতিক পু 
মহাশক্তিহয়ের টাস্ক ফোর্দএুপে 
লি আই এ এবং কে জি বি ভারতীয় 
রাজনীতির ও: অর্থনীতির বিডি 
বিন্যাসে যে আপেক্ষিক ভারসাম্যে 
সক্রিত্ন আছে সে ভারসামাটি ভেঙ্গে - 
পড়তে বাধ্য । এ ভারদাম্য ভাঙ্গনের 
পাল! শুরু হয়েছিল বিগত দশকের 
শুরুতেই । এদের বে-আক্র চাপেন্র 
পারদন্তস্তগুলি বর্তমান দশকে উৎকট 
রূপে ঠেলে উঠেছে। যাদের কর্ম- 
পদ্ধতি অনুক্তে কর্তরি প্রথমার্ূপে বছ 
পরিচিত, অর্থাৎ কর্তা তৃতীয়! 
বিভক্তিতে অবস্থান করেও প্রথমায় 
নিযুক্ত থাকেন, দে সি আই রহ 
ভি বি স্বভাবতই ভারতীয় সামি 
আমলাতস্ের্ মধ্যেই আপন আপন 
চক্র নির্মা'করে চলেছে । অমুকৃর্্ 
পরিস্থিতিতে এই মহাশক্তির! সমস্ত 
আলক্কারিক বিধি ব্যবস্থা ত্যাগ করে 
শ্বীয় স্বী্ চক্রকে ক্ষমতার .গদীতে 
চড়িয়ে এই অস্থায়ী ভারমাম্যবে 
বাতিল করে দিতে পারে। এহেন 
দৃষ্টান্ত এশিয়া- আফ্রিকার ইতিহাসে. 
অতি সাম্প্রতিক । স্থায়ী সরকায়ে 
আগামী রূপ যদি এরূপ হয়, তখ'.. 
নেভী কুত্তার জায়গায় ভাল কুত্তা ক 
স্থায়ী সরকার’ যতই অকাম্য হোক 


বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে 


কোন অঘটন বল! যাবে ন1। 


দাম বাড়ায় কারা 
ওয় পৃষ্ঠার পর. 
বাড়িয়ে চলেছিলেন। 
এটাই ছিল জাতীয় দম্প্ একচেটিয়া! 
ভাবে আত্মদাৎ করার পুজিবাদীষের 
শ্রেণী নীতি। মোরারজী দেশাই 
নিজেও এই নীতি অনুদরণ করেছেন । 
ইম্পাত, 'লিমেণ্ট, কয়লা; বিদ্যুৎ 
ভারী রাসারনিক পণ্য, সব কিছুর 
তিনি ধাম বাড়িয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
জনসাধারণকে ্তাষ্যমূল্যে কয়েকটি 
জিনিস দরবরাহের প্রশ্নটিকে অনা* 
বস্তক সময় ধরে শিকে় ঝুলিয়ে রেখে 
তিনি মূল্য বৃদ্ধির ঝৌককে আরো 
বাড়িয়ে দেন। 

এই শ্রেণী নীতি. ততদিন চলতে 
থাকবে ঘতদিন ইন্দিরা, জগজীবন - 
চরণ সিং এরা এই শ্রেণী নীতি অঙু- 
সরণ "করার জন্যে গনী দখল করে * 
রাধতে পারবেন । এই শ্রেণী নীতিকে” 
পরাস্ত করার জন্তে এদেরও পরাস্ত 
কয়! দরকার । 





| 


সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় . 

মনোনয়ন পর জমা দেওয়ার 
আগে ও পরে যেরকমূ দলছুট হবার 
প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল এখনও 
ভার রেশ কাটেনি । অথচ যেজন্ত 
এই ছল ছাড়াছাড়ির পাল! চলেছে 
সেই নির্বাচন অমুষ্ঠিত হতে আর” 
পক্ষ কালেরও সময় 


পরিস্থিতির হা হয়েছে তাতে এই 
ঘটনার, তৎপরত্তী অবস্ত চলতেই 
থাকবে। এবং নির্বাচনের ঠিক 
আগের মুহূর্তে বড় কেউ এখেলায় ন1 
নামলেও নির্বাচনের পরে ছোটি- 
বাঝারি রাজনীতিজীবীর্দের. মত 
বড়দের মধ্যেও এমন কাজ করার 
- জান্তাবন! জোরদার হয়ে-উঠবে ক্ষমতা 
দখলের লড়াইয়ে আর এক প্রস্থ 
লঙ্জাকর টন! ছ্বটাতে কেষেকার 
থেকে কম যাবেন তা নির্ভর করবে 
নির্বাচনী ফলাফলের উপর। 
জাত, সম্প্রদায় ধর্ম ঘের টানা- 
টানির সঙ্গে টাকার ন্রোত বহ! এই 
নির্বাচনে "স্থায়ী সরকার’ গড়তে 
জ্বোরঞজার কয়ে নেমে পড়েছেন যখন 
তখন দল বঙ্ছলকারী, জোট বদূল- 
কারী নেতার! | সামনে বড় বড় 
ইস্তেহার , নিয়ে, বক্তব্য নিয়ে 
তবিধাতের জন্তে স্ুস্থিতি, সংহতি ও 
স্থকল্যাপের তরস। দিয়ে। যদিও 
নিজেদের মধ্যে এয উপসুক্ততা 
প্রমাণের লক্ষণ জাগিয়ে তুলতে না 
পারার ভিতর দিয়ে অস্থিরতা, 
অনিশ্চয়তা ও কঠিন সংকটের 
চেহারাকেই প্রতিঠিত করে চলেছেন । 
তবু এবারের ভোটে বর্ধমান দেউলে 
দ্শাকে গোপন করার মুখোশ এ'টে 
এরাই লক্ষবম্ফ চালিয়ে যাবেন। 
এখন এরাই সপ্তম লোকসভা নির্বা- 
চনের কুশীলব। হৃতরাং রিহা- 
শালে ভূমিক! - বদলে এবং চূড়ান্ত 
পর্বের, ভূমিকায় কে কেমন পারজম 
দে শাধা লড়াইয়ের খেলা 'চলছে, 
চলবে । 
দ্ত্যাগীদের পথিকৃত হিসেবে 
কংগ্রেস {ই) দল গড়ে স্থায়ী ও 
স্থিতিশীল সরকার দেশকে উপহার 
দেবার জন্য ইন্দিরা! গান্ধী পুত্র সহ 
আবার আসরে নেমেছেন। তার 
স্্বীর্ঘ শাসনকালের স্থায়ী দরকার 
দেশের সুদিন ফিরিয়ে এনেছিল 
জ্শকতাবে, কেমনভাবে দে সম্পর্কে 
খথারীতি নীরব থেকে। তিনি এবং 
স্স্ঠার চক্র সুকাজের চেয়ে বড় কয়ে 
জ্রতিচিত হওয়া কুকাঙ্জওলিকে 
গপা দিতে যেরকম চেষ্টা চালিয়ে 
উচল ত! শুধু অস্তিত্ব রক্ষার জন্য 
==, বরং পরিস্থিতির সুযোগে প্রভি- 


নেই।, 
তবে জনতা লরকার ভাঙার পর ষে. 


তাই 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 


নেতারা কে কোথায় দা ড়িয়ে আছেন নির্বাচন কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে 


ষ্িত করতে চলেছেন নতুন করে 
ক্ষমতার কেন্দ্রমণি হওয়ার দ্বতাবজাত 
লক্ষাটি। এন্ত তিনি এবং তার 
সাঙ্গপারা জাত সম্প্রদায়, ধর্মপ্তর ও 
আঞ্চলিক প্রভাবের স্থধোগ যেখানে 
যেভাবে পাওয়া যায় তা নিতে কনর 
করছেন না। অশুত শক্তিকে ইন্ধন 
দিয়ে, তালগোল পাকিয়ে দিয়েও 
ফত্নদ্ধা ওঠানর তালে আছেন। 
কখনও তিনি বিভিন্ন এলাকার সাজ 
পোশাকে মা সেজে, দেবী হয়ে, 
দেওলে মন্দিরে মজজিদে, গীর্জায় 
উপাপন দিয়ে যাচ্ছেন, ভক্তিতে 
গদগদ ছচ্ছেন। আশ্রম থেকে 
আপাসর জনসাধারণের কাছে 
পৌছাচ্ছেন । কখনও বিনয়ে, কখনও 
করুণ নয়নে কত না ভাবে মনো- 
রপ্রনের চেষ্টা করছেন। কত বিচিত্র 
ছলাকলায় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থী নেও- 
য়ায় চালই না চালছেন। আগে 
ঘা ছিল গোপন কৌশলের অঙ্গ এখন 
ত! প্রকাশ হয়ে গেছে বলে তিনি 
চক্ষুলজ্জার ধার ধারার কোন চেষ্টাও 
করছেন ন! প্রিয়ধশিনী অভিজাত- 
তঙ্্রকে হাতে রাখতে যেমন, লন্ত! 
পীড়িত ও দারিত্র্য লাহিত মানুষের 
জন্য দরদী ভূমিকা নিতে তেমনি 
পারদশিনী বলে ক্ষমতা দখলের 
উন্মাদ লড়াইয়ে কারোর চেয়ে পিছিয়ে 
নেই.। ব্যবসায়ী মহলের টাকার 
শোতে, তার পছন্দের সাথীদের 
শক্তির সাহায্যে তিনি যেভাবে দল- 
ভাডঙাভাঙিয় পুরোধা হয়ে দল ভাঙা- 
চ্ছেন এবং নির্বাচনের পরও ভাঙাবেন 
ভাতে 'স্বায়ী সরকার” গড়ার জন্য 
স্থায়ী দল’ গড়ার ব্যস্ততায় বারে 
বারেই শত্রু শিবিরে গিয়ে পড়বেন । 
অভিমান ভাঙিয়ে ক্ষমতা ভোগের 
লোত দেখিয়ে লোভীদের কাছে 
আনবেন। স্থায়ী সরকার গড়ার 
আড়ালে স্বাতী ক্ষমতা ভোগেন 
আশায় চরে ভেড়ানর কুট কৌশলে 
ইতিমধ্যে তিনি বেশ লাভ করেছেন । 
কিন্তু তিনি অদম্য উৎসাহী হলেও 
আপাতত বাবুজীকে নিয়ে বড় চালে, 
হেরফের বেশ কিছুটা হতে গেছে। 
শেষে পর্যন্ত সাতাতরের কায়দায় 
আবার ‘হুনিয়র. পার্টনার’ বহুস্তণার 
মত দল বদলের পরিস্থিতি হওয়া 
সত্বেও জগজীবন জনতায় থেকে 
গেলেন । ' ভার পুত্র সুরেশের সঙ্গে 
ইন্দিরা-তনয় সঞ্জয়ের শলাপরামর্শের 
নিট ফল নির্বাচনের আগে পর্বস্ত 
এই | ঘদ্দিও অনেকে মনে কয়েন, 
নির্বাচনের পর আর এক প্রশ্থ ঘল- 
ত্যাগের খেল। শুরু হবে। তখন 
বাবুজীর আদল খেলাটা দেখা 


যাবে । এখন তিনি ইনদ্দিয়ার কাছ 
থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রতিষ্রতি 
পেয়েও যে ইন্দিরা কংগ্রেসে মাথা 
গলালেন না তার কারণ তিনি 
ইন্দিয়াকে বিলক্ষণ চেনেন। ওর 
করুণ নয়নের নিভৃতে মে জলন্ত রো, 
লুকিয়ে আছে তাও জালেন। প্রধান- 
মন্ত্রী হবার এই সুযোগের সঙ্গে 
ইন্দিয়ার হাতের পুতুল হয়ে খাকার 
লভাবনাই বেশী। দেজন্ত জনতা 
দলেই থেকে গেলেন বাবুক্ধী এবং 
ইন্দিরারও.বিরাট সত্তবনাকে দমিয়ে 
দিলেন। আর নিজের দলের 
“উচ্চাভিলাষী নেতাদেরও নমঝে 
"দেবার সুযোগ নিয়ে অন্থপতদের জন্য 
বেশ খানিকটা সুবিধাও আদায় করে 
নিলেন। 

এছাড়া তিনি পক্ষপাতি ছিলেন, 
যদি ইন্দিয়ার সঙ্গে হাত মেলান তো 
পুরনো কংগ্রেশীদের নিয়ে জাতীয় 
কংগ্রেসে নতুন জীবন ঘেবার। 
ঘাতে তিনি পুনর্গঠিত কংগ্রেসে বড়র, 
মর্যাদা পান এবং তার আশা পূর্ণ 
করতে পারেন । কিন্তু এতে ইন্দির] 
রাজী হননি আবার আগ বাড়িয়ে 
জগজীবনকে প্রধানমন্ত্রী কর! হবে 
বলে জন সমক্ষে যুক্তিপূৰ্ণ বিবৃতি 


দিতেও চান নি। অগজীবনও ভার 


পুতুল প্রধানমন্ত্রী হবার দস্তাবন! 
ছাড়াও বুঝতে পারেন, ইন্দিরা ও 
তার পুত্র তথা চক্রের অপকর্মগুলি, 
নস্যাৎ করার চাপে পড়ে পরে চরণের 
মত ফল ভোগ করবেন। তাই 
শর্তহীন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্থধোগ 
না পেয়ে তিনি এখনি, বহুগুপাকে 
অসুদরূণ করলেন না। যদ্দি কখনও 
এই খেলার দ্বিকে ঝৌোকেন তাহলে 
নির্বাচনে শক্তি ঘাচাই করে নিজের 
গুরত্বপূর্ণ অবস্থা নিয়ে তিনি জোটে 
যাবেন কি নিজের দলভারী করবেন 
কি অন্ত দলে ঘাবেন তা ঠিক কর- 
বেন। আর তিনি ষখন জানেন 
ইন্দিরাও বড় স্কবিধাঞজনক অবস্থায় 
নেই এবং নির্বাচনের পরও তাকে 
লযাং মেরে ড্যাং ডাং করে যেতে 
পারবেন না তখন নিজের গ্রোর 
বাড়ানই তার সামনে বড় কাজ। 
সেজন্ত তিনি ও ভার- দল মুসলমান 
নেতা ও বিশিষ্টদের কাছে আনায় 
জন্ত ঘতট। করেছেন তাতে বর্তমান 
পরিস্থিতিতে জনতা দল সাম্প্রদায়িক 


নয় বলার জোর রকম স্থযোগ নিয়ে-, 


ছেন। তবে হন্দিরার মত তিনিও 
জাতপাত, ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতাৰ 
কাজে লাগাচ্ছেন। অবশ্ত ইন্দিরার 


‘মৃত ঘটা করে নয়। চমক দেবার 


শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 





॥ সাত ॥ 


কাটোয়ার এস ভিও-র ঘথেচ্ছাচার 


আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপ- 
লক্ষে কাচোয়া মহকুমার নির্বাচন 
পরিচালনার প্রশাসনিক প্রস্তুতি 
কাটোয়ার ষহকুমা শাসক ও লহকারী 
রিটানিং অফিসারের উদ্ধত ও অন- 
মনীয় মনোভাব এবং রীতি বিরুদ্ধ ও 
পক্ষপাত দুষ্ট কার্যকলাপের ফলে 
বিশেষভাবে ব্যাহত হতে চলেছে । 

প্রধানত নির্বাচন পরিচালনার 
বিভিন্ন স্তরে কর্মী নিয়োগের ব্যাপা- 
রেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অপস্তোষ 
ও বিক্ষোত এখন তীব্র রূপ নিয়েছে । 

কাটোকা কলেজের প্রায় পঞ্চাশ 
জন অধ্যাপকের মধ্যে প্রথম দফায় 
পচিশ-ছাব্বিশ জন অধ্যাপকের নামে 
প্রিসাইডিং অফিসারের নিয়োগপত্র 
আসে । এবারের নিয়োগপত্রের 
বৈশিষ্ট্য এই যে, নির্বাচন কর্মীদের 
নাম ইত্যাদি জেন অফিস থেকে 
ছাপা হয়ে এসেছে। এর থেকে 
অনুমান কর! যায় যে, কলেজ থেকে: 
অধ্যাপকের যে তালিকা পাঠানো 
হয়েছিল, তার থেকে বিশেষ কয়েক- 
জনের নাম মহকুমা - শাদক জেলা 
অফিসে পাঠিয়েছিলেন । প্রয়োজন 
অনুসারে কয়েকজন অধ্যাপককে এই 


ভাবে নিয়োগপত্র দে ওয়া আদৌ অন্যায় 


নয়। কিন্ত প্রশ্ন এই যে, কোন, 
নীতির ভিত্তিতে অধ্যাপকদের 
নির্বাচনী কাজের জন্ত বাছাই কর! 
হল? বয়স, সিনিয়রিটি, বেতন 
কোনও নিরিখেই এই. প্রাথমিক 
নিয়োগ তালিকার ফোন ব্যাখ্যা 
খুজে পাওয়া দুঃসাধ্য । 

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অধ্যাপক- 
দের সুদূর ও দুর্গম নির্বাচন কেন্ত্র- 
গুলিতে নির্বাচন পরিচালনার দ্বায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছে । এ বিষয়ে মহকুমা 
শাসকের যুক্তি এই যে, জেলা শাস- 
কের নির্দেশ অমুসায়ে কোন ব্যক্তিকে 
তার নিজ থানার এলাকায় নির্বাচন 
অনুষ্ঠানের কাজে নিয়োগ করা যাবে 
না। কিক কাটোয়া কলেজের 
অধিকাংশ অধ্যাপক বহিরাগত এবং 
তাদের বাসস্থান কাটোয়া মহকুমার 
বাইরে । এক্ষেত্রে কাটোয়া খানার 
এলাকায় অধ্যাপকদের নির্বাচন 
পরিচালনার কাজে নিয়োগ করলে 
কী ক্ষতি হত, বোঝ! £ঘাচ্ছেন1। 
তাছাড়া এইভাবে নিজ থানার এলা- 
কার অধ্যাপকদের নিয়োগ না করার 
তাদের সততা ও কর্তব্য নিষ্ঠার প্রতি 
সন্দেহ আরোপ কয়! হয় নাকি? 
অধ্যাপকদের কর্তব্যনিষ্ঠা সম্পর্কে 
যখন এতই সন্দেহ, তখন তাঁদের 
প্রিসাইভিং অফিদারের দ্বায়িত্ব না 
দিলেই তে! ল্যাঠ। চুকে ঘায়। 


কিন্ত এ তো গেল নাধারণ 
আমষলাক্থলভ আচরণের কথা। 
কাটোয়ার মহকুমা শাসক এর 
পরে ঘা করেছেন তা শুধু ব্যক্তিগত 
খেক়্ালখুশি ও ঘথেচ্ছাচারেরই উদ্বা- 
হরণ । শেষ 'মূহর্ভে তিনি জেল! 
শাসক ও জেল! নির্বাচন কতৃপক্ষের 
লই করা নিয়োগপতে ছাপানে' নাম 
কেটে বাদবাকি প্রায় কল অধ্যা- 
পকের নামে প্রিসাইভিং অফিসারের 
নিয়োগপত্র পাঠিয়েছেন। প্রায় 
সকল ক্ষেত্রেই যাদের নাম কাটা 
হয়েছে তার] পদস্থ সরকারী কর্মচারী 
বং কোনক্ষেত্রেই নিয়োগপত্রে এই 
BE জেলা কর্তৃপক্ষ এমনকি 
মহকুমা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত 
নয়। | 
স্বভাবতই অধ্যাপকদের মনে. প্রশ্ন 
জেগেছে মহকুমা শাসক কোন .চাপ 
বা প্রলোভনের বশে নিয়োগপত্রে 
এই পরিবর্তন করলেন। এই প্রসঙ্গে 
একথাও উল্লেখধোগা যে শেষ কিস্তির 
এই নিয়োগপত্রগুলি রাতের অন্ধকারে 
বাড়ি বাড়ি গিয়ে অধ্যাপকের হাতে 
ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে । অনেক 
ক্ষেত্রেই ট্রেনিংয়ের আগের দিন রাজে' 
এইভাকে নিয়োগপত্র এসেছে । 

মজার ব্যাপার হুল কাটোয়া 
কলেজের ধেদব অধ্যাপক ‘লিয়েন’ 
নিয়ে অন্তত্ব অধ্যাপন! গবেষণায় নিযুক্ত 
রয়েছেন কিংবা যার! দীর্ঘ দুটিতে 
রয়েছেন, তাঁদের নামেও নিয়োগপত্র 


* দেওয়া হচ্ছে এবং ট্রেনিং ক্লাসে উপ” 


স্থিত না থাকায় জন্য যসারীতি 
জবাবদিহি চাওয়া হচ্ছে। বলা- 
বাছল্য এসব ক্ষেত্রে অনুপস্থিত 
ব্যক্তির সঙ্গে মহকুমা শাসকের ছায়ার 
লড়াই চলছে। 

কিন্ত যে ব্যাপারে কাটোয়। 
কলেঞ্ের অধ্যাপকর্দের ক্ষোভ চরমে 
উঠেছে সে ব্যাপারটা মোটেই মজার 
নয়। নিয়োগপত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক সঙ্গত 
কারণ দেখিয়ে মহকুমা শাসকের 
নিকট নির্বাচন পরিচালনায় দারিত 
থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন 
করেন। এদের মধ্যে একজন অনেক 
দিন ধরে ভায়াবেটিস, রাড প্রসার 
ইত্যাদি রোগে ভুগছেন ৷ যোগ্যতা- 
সম্পন্ন চিকিৎসকের সার্টিফিকেট সহ 
আবেদন করা সত্বেও আজ পর্যন্ত 
একৈ প্রিনাইডিং অফিপারের পদে 
বহাল রাখা হয়েছে । মহকুম! শাসক 
এর আবেদনের উত্তরে একে কিছু 
জানাৰার প্রয়োক্ন বোধ করেন নি। 
দীর্ঘকাল যাবত অস্থস্থ ও চিকিৎলা- . 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 


॥ আট ॥ 





নিবাচনে ভোট দেৱেন কাকে ' 


রাজনৈতিক লঙ্কটের জন্য পাচ 
বছরের পরিবর্তে চৌত্রিশ মাসের 
মাথাতেই সপ্ম লোকসভার নির্বা- 
চন হতে চলেছে। সরকারী হিলে- 
বেই ভারতবালীর দেয় ট্যাক্সের ৪৫ 
কোটি টাকা খরচ করে ঠিক করা 
হবে, বুর্জোয়া সামস্তপ্রতৃদের কোন 
গোষ্ঠী ক্ষমতার আসবে। পররাষ্ট্র 
নীতির ঝৌঁকটা কোন্‌ দ্বিকে হবে-_- 
আমেরিক] . অথবা সোতিয়েত 
ইউনিয়ন । 


" নির্বাচনের ফলে জনসাধারণের . 


ক্রয়-ক্ষধত1 বাড়বে না, বেকারী বা 
তিক্ষাবৃতি দূর হবে না, চাঁল-ভাল- 
তেল-.চিনির দাম বাড়বে বই কমবে 
না, স্থাস্থা-শিক্ষাখাতে ব্যয়, ন! 
বাড়লেও পুলিশ-মিলিটারী . খাতে 
ব্যয় বাড়বে, রেল*বাস-পোষ্টকার্ডের 
ভাড়া বা দাম বাড়বে। অর্থাৎ এক 
কথায় বলা যায় জমজীবনের কোন 
মৌলিক সমন্তার দমাধান হবে না! 
এই মৌলিক সমন্তার লমাধান হতে 
পারে সংগঠিত-সচেতন জনগণের 
আন্দোলনের মাধ্যমে । এই 


আন্দোলন গড়ে ভোলার জন্ত প্রয়োজন 


আপেক্ষিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ, 


রাজনৈতিক কাজকর্ম অবাধে করার . 


গণতান্ত্রিক অধিকার | , 


এই গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় * 


রাখার ক্ষেত্রে, কংগ্রেস প্রধান 
বিপদ তথ! তোটারদের 
এক নম্বর শত্রু । “কিম্স] কুরশী কা’ 
মামলা চলাকালীন আদালতে দয় 
গাদ্ধীর-চেলাদের হালা থেকে 
নির্বাচনী ইস্তাহারে দেশ বাচানোর 
জন্তে একমাত্র নেত্রী ইন্দির! গান্ধীর 
শুতি অথবা কেন্দ্রীয় মন্ভিসভার অন্থু- 
মোদম না নিয়ে বাষ্রপতির কাছে 
জরুরী অবস্থা! জারীর বেআইনী 
স্থপারিশ করাটাকে আজও কংগ্রেস 
(ই) ঘল বা! শ্ীহতী গান্ধী তুল হয়েছে 
বলে মনে করেন না। 

কংগ্রেস (আ)র বর্তমান নেতার? 
সকলেই জরুরী অবস্থার লময় ইন্দির' 
গান্ধীর চারপাশে আলে! করে- 
ছিলেন। এই দলের মেতা দেব- 
কাস্ত বড়ুয়া গ্লোগান দিয়েছিলেন, 
‘ইণ্ডিয়। ইজ ইন্দিরা, ইন্দিরা হজ 
ইণ্ডিয়া? । এর! গণতাঙ্ত্রিক বলে পর্নী- 
ক্ষায় প্রমাণিত হয়নি, তাই ব্ৰহ্মানন্দ 
রেডডী প্রমুৎের কংগ্রেস (ই)তে 
যোগদান আশ্চর্য নয়। ' 

নোতিয়েত ইউনিয়ন ও দ্বেশীয় 
কায়েসী স্বার্থের মদতে চরণ লিং লক্ষ 


লক্ষ, টাকার আয়ারাম-গয়ারামের 
খেলায় যেভাবে ষড়যন্ত্র করে জত! 
পার্টি ভেঙ্গে, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে 
হাত মিদিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়ে লোক- 
দল গঠন করেন; তা চরম নিন্দনীয্ন।' 
তাই শ্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
কংগ্রেস (আ) জোকদল জোটকে 
নির্ভর করা যায়না । 

জনতা পার্টও আগের তিনটে 
দলের মতোই বুর্জোয়া জমিদারদের 
সংগঠন | শ্বৈরভঙ্ত্রের বিকহ্ধে লড়াই- 
সবের মধ্যে দিয়ে এর জন্ম হলেও ব্যক্তি 
মালিকানাভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো 
ফ্যাসিবাদ্ধ বা ভারতের মতো শিল্পে 
অনুমত দেশে প্বৈরতন্ত্র অর্থনৈতিক- 
রাজনৈতিক লংকটে অনিবার্য, তাই 
এই পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালে বহু- 
ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক পথ নিয়েছে। 
এই দলের কাঠামে। কংগ্রেস (ই)র 
অতো নয়, বিভিন্নমুখী কায়েমী স্বার্থের 
প্রতিনিধিরা! এর নেতৃত্বে আছে, ফলে 
দলের মধ্যে যা খুশি অহমোদধন 
করানোটা দহজ নয়। ' এই মুহূর্তে 
সর্বভারতীয় স্তরে আশু বিপদ হ্ৈয়- 
তত্রকে ঠেকাতে জনতা পার্টি নিকট-. 
বত মিআঅ। 

পশ্চিমবঙ্গে বামক্রশ্ট লরকারের 
মান্টিজাশানাল কর্পোরেশন প্রীতি, 
বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্সের সভায় 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থর শ্রেণী 
ঘমঝোতামুখী ভাষণ দেখিয়ে দিচ্ছে 
যে পি, পি, এম পেটি বুর্জোয়! চরিত্র- 
টুকুও হারিয়ে দ্রুত একট] বুর্জোয়া] 
পার্টিতে অধঃপতিত হতে চলেছে। 
কিন্ত এই দলের এম, পি-র1 টাকার 
বিনিময়ে ব্যক্তিগতভাবে আয়ারাম- 
গয়ারাম করবেন না বলে বিশ্বাস 
কয়া যায়, যদ্বিও নির্বাচনের পরি- 
স্থিতিতে এই দল যে প্রয়োজনে 
শ্বৈরতশ্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই 
চালাবে ভার গ্যারান্টি দেওয়া যায় 
না। ম্বৈরতস্রকে ঠেকাতে বামফ্রন্ট . 
জনত! পার্টির তুলনায় নিকটতর 
নির্ভরযোগ্য মিঅ। . 

আর মিকটতম নির্ভরযোগ্য মিত্র 
হিসেবে আমর সি, পি, আই (এম- 
এল) ও বিপ্লবী গণক্রপ্টের প্রার্থী 
ছ্বেরকে স্বীকার করি, কারণ তার! 
শ্ৈরতষের বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক অধি- 
কার রক্ষা ও লম্প্রদারপের, লড়াইয়ে 
এবং হুয়াট্রনীতির ক্ষেত্রে ছুই বৃহৎ- 
শক্তির বিরোধিতায় অনেফ বেশি 
মিত'রষোগ্য। | 

তাই ভোটারদের কাছে আহ্বান 


রাখছি যে, যথাক্রন্নামুলারে, সর্ব- 
ভারতীয় ক্ষেত্রে শ্বৈরতজ্কের বিরুদ্ধে 
নিকটতম নির্ভরযোগ্য মি পি আই 
(এম-এল)-বিপ্লৰী গণক্রণ্ট নিকটতর 
নির্ভরযোগ্য বামফ্রট ও নিকটবর্তী 
নিউরাধাগ্য জনত! পার্টিকে ভোট 
দিম । 


'' কল্যাণ দাশগুপ্ত. 


| সাধারণ পম্পাদক 
প্রগ্রেসিভ পিপলস ফোরাম 


স্মোকনুইসেন্স বিভাগ 


গত ৬*শে দর্পণে প্রকাশিত 
*স্মোকহুইসেন্দ বিভাগে য! চলছে” 
সংবাদ দম্পর্কে আরও” কিছু তথ্য 
সংঘোগ্ন করার প্রয়োজন আছে। 
আমিও ম্মোকমুইসেন্দ কমিশনের 
একজন বেসরকারী সদস্ত । আমার 
কাছেও সংবাদ ছিল ষে প্রীন্গনীলচন্র 
ব্যামাজা ঘাদবপুত্র বিশ্ববিভালয়ের বি 
এম ই ভিগ্রিধারী নন এবং নামের 
পূর্বে “ডক্টর” শব্দটির ব্যবহারও 
অন্যায়ভাবে করে চলেছেন। এ 
গুরুতর বিষয়ে তদৃত্ত হওয়ার প্রয্নো- 
জন অনুভব করে আমার পাওয়া 
আপনাদের সংবাদের অনুরূপ অতি- 
ত্যাগের সত্যত! বাচাই করবার অন্ত 
গত ১১ই ‘এপ্রিল তারিখে পশ্চিম- 
বঙ্গের অর্থমন্ত্রী ৪: অশোক মিত্রকে 
একটি পত্র লিখে অনুরোধ করি। 
ডঃ মিত্র এই পত্র মুখ্যমন্ত্রীর নিকট 
পাঠালে মৃখম্যমনত্রী কলকাতার পুলিশ 
কমিশনারকে তদস্তের নির্দেশ দেন । 
গত মে মানে কলকাতা] পুলিশের 
গোয়েন্দ দপ্তরের একজন অফিসার 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও 
জিজ্ঞালাবাদ করেন। আমি তাকে 
আমার লংবাদের বিস্তারিত তথ্যও 
সরবরাহ করি। কিছুদিন আগে 
তদ্বস্তকারী গোয়েম্নাঁ অফিসারকে 
জিআাসা করে জানলাম ষে তিনি 
আমার অভিষোগগুজি ঘাচাই করেন 
এবং তার তস্তের রিপোর্ট তিনি 
তার উধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট 
পাণিয়েছেন। 

প্রসংগত উল্লেখ কর? দ্বরকার 
যে, আপনার পন্িকাঙ্গ প্রকাশিত 
সংবাদে খুব সম্ভবত ছাপার তুলে বি 
এম ও-র স্থলে বিএস ই ছাপা 
হয়েছে ।. আপনার পডদ্জিকায় প্রকা- 
শিত. লংবাদে লেখা হয়েছে *এ 
কমিশনের মাসিক নভায় মামুলি 
আলোচনা ও খানাপিন1 হয়। 
নভ্যর] প্রাপ্য ফি নিস্নে চলে ঘান।” 
এ বিষয়ে কলের অবগতির জন্ত 
জানাই যে, ঘদিও নিয়ম অন্যায়ী 
কমিশনের সতা হওয়া উচিত এক- 
মাদ অন্তর, তবুও নিয়মিত সভা হয় 
না।. গত কয়েকমাদ কোন দতাই 
ডাকা হয়নি। স্মোক স্থ্যইসেন্দ কমি- 


দপণ ॥ গুক্ৰুৰার ২৮শৈ ডিসেম্বর ১৯৭৯ ৰ 


শনের সভাপতি প্রেসিস্তেলী কমি- 
শনার 'অথব1 তার সেক্রেটারী 
শরহ্ননীলচঙ্জ ব্যানানর্শ এতদিন কেন 
সভা স্থগিত আছে, তাঁর কারণ আজ 
পর্যন্ত অস্ততঃ আমাকে জানান নি। 
“খানাপিনা" বলতে অবস্ত চা, বিস্কুট 
অথবা চানাচুর । সঙশ্তদের প্রাপ্য, 
অবস্ত প্রতি মিটিংয়ে .কুড়ি টাকা। 

পরিশেষে জানাই হে, স্মোক 
হ্যইল্ক্লে কমিশন পশ্চিমবজ গ্থাস্থা 
ডাইরেক্টোপ্েটের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
শাখা যার উপর দূষিত আবহাওয়া 
নিবারণের দবাত্িত। 

বর্তমানে কলরারখানার বিস্তার 
হেতু কয়লার ধোয়া, ভিজেল বাসের , 
গ্যাস ও বনুপ্রকার রাদায়নিক দূষিত 
গ্যাসীয় পদার্থ আবহাওয়াকে দূষিত 
করার ফলে আমাদের জাতীয় 
হ্ান্থের মান প্রয়োজনের অনেক 


.মীচে চলে গেছে । সেই কারণে 


সরকারের সর্বপ্রকার নজর ম্মোক 

হাইসেন্স কমিশনের সুষ্ঠু পরিচালনার 

উপর ঘেওয়! একাস্ত প্রয়োজন । 

আশা করি বামফ্রন্ট দরকার তার 
যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেম। 

| রামকৃষ্ণ মিত্র 

প্রাক্তন কাউন্সিলার 


| । N 
গত ২৩-১১-৭১ তায়িখে আপ-- 


নার ১ দাপ্যাহিক দর্পন পত্রিকায় 
শ্রকাশিত আবুল মনসুর আহমদ 


শীর্ষক প্রবন্ধ লম্পর্কে আমার ছুই 


একটা] বক্তব্য আছে । ্রঅজরন দাস 
ঠিকই লিখেছেন, ঘে, তিনি “গাষী*. 


উপাধি লাত করেছিলেন। আমিও 


শুনেছিলাম এক মামার কাছে যে, 
আবুল মনস্থর-আহন্মদ গাযী উপাধি 
ধারণ করেছিলেন। আমি বাংলা- 
দেশের শিশির দাস লেমে ( ঢাকা- 
এক) “মদিন?, প্রকাশনীতে আহমঘ 
দাহেবের “নত্য মিথ্যা” উপগ্াসটি 
কুড়ি পাতা! , পড়েছিলাম তা মনে 
পড়ে । তিনি যেভাবে মুসলিম 
জীবন প্রবাহের চিত্র অঞ্চিত করেছেন 
উদ্ত' উপস্কাসে ভা অনির্বচনীয় । 
তাছাড়া আহস্য্ লাহেবের অন্য বই 
আমি পড়িনি, যতদূর জানতে 
পেরেছি তার জীবনী.ইতিহাস থেকে 
মুশলিম জাহানে সমাজ লচেতনেয় 
পদক্ষেপ অবশ্তন্ভাবী বলে আমি মনে 
করি । পরিশেষে, সম্পাদক লেখককে 
মহান রাজনৈতিক ও দাহিত্যিকের 
কথ! প্রকাশ করবার অন্ত আবেদন 
জানাচ্ছি। 
এম, আজিজুল লক্কয় 
মেহেরপুর, জেলা ২৪ পরগণা 


- কলকাতা পৌরসভা ' 


কাটোয়ার এস ডি-ও 
এম পৃষ্ঠার পর 

ধীন আরো কয়েকজন অধ্যাপকের 
মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সহ আবে- 
দলের উত্তরে, দংক্ষিপ্ত ও কঠোর 
ভাষায় তাদের প্রিসাইডিং অফি- 
সারের কাজের জন্ত ট্রেনিং নিতে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 


৯ জনৈক অধ্যাপক পরিচিত রাঁছ-- 


নৈতিক কর্মী এবং লোকসভার এক 
বিশিষ্ট প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার ও 
ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত । মহকুম! 
শাসক তাকে অবিলম্বে প্রার্থীর স্বাক্ষ- 
রিত পরিচয়পত্র দাখিল করতে বলে- 
ছেন। এর অর্থ উক্ত অধ্যাপক যদি 
প্রার্থীর ইলেকশন এজেণ্ট কিংব 
প্রার্থী নির্বাচন কমিশনার 

স্বীকৃত যে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক 





দলের প্রতিনিধি, ভার কোন পরি- ধাই 


চয়পত্র আনেন তাহলে মহকুমা শাস- 
কের কাছে তা গ্রাহ হবে না। কিন্তু 
মহকুমা শাসক তেবে দেখছেন না ষে 
সংশ্লিষ্ট প্রাথী কিংবা তার দল বঢ়ি 
তার বিরুদ্ধে নির্বাচ্সী কাজে বাধ) 
স্থির অভিযোগ আনেন তাহলে 
তিনি কী করবেন। By 

কলেজের অপর একজম অধ্যাপক 
কয়েকটি পত্র পত্রিকার লেখকও 
ফ্রিলান্দ করেসপণ্ডেণ্ট হিসাবে হুপরি- 
চিত। তিনি নির্বাচনী প্রচার এবং 
নির্বাচনের অহষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনা 


সম্পর্কে স্বাধীনভাবে ও অ্বচ্ছনো অন্ু- ' 


সন্ধান ও প্রতিবেদন করার উদ্দেশ্যে 
ফ্রিদাইডিং অফিসারের দ্বায়িত্ব থেকে 
অব্যাহতির জন্ত আবেদন করে আজ 
পৰ্যস্ত কোন সাড়! পান নি। বরং 
ট্রেনিং ক্লাসে উপস্থিত ন! থাকার দন্ত 
তার কাছে -কৈফিয়ংৎ তলব করা 
হয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেও- 
যার হুমকি দেওয়া হয়েছে । 
কাটোয়ার মহকুমা শাদকের এই 
জাতীয় দ্বায়িত্বহীন আচরণ 'আপাত- 
দৃষ্টিতে যতই দুর্বোধ্য মনে হোক না 
কেন এর পিছনে একটা গভীর কারণ 
আছে। পলোনিয়াদ হামলে 
সম্পর্কে যেমন বলেছিল £ There’s 
a method in his madness. 
অনেকটা নেই রকষ কথা এর 
ম্পর্কেও বলা চলে । এই মতুন আই 
এ এস. অফিদারটি একবার নিজের 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কাটোয়া কলেজ 
লাইবেরী থেকে অনেকগুলি মূল্যবান 
ও ছুপ্রাপ্য গ্রন্থ নেওয়ার জন্ত লোক 
পাঠিয়েছিলেন। স্বভাবতই . নক 
না এস ভি ও-র এই আব- 
অগ্রাহ্য করেছিলেন। 
সেই কারণেই. তিমি হন 
কলেজের অধ্যাপকর্দের উপর চটে 
আছেন । সহকারী রিটানিং অফি- 
লারের বিশেষ ক্ষমতা পাওয়ার দলে 
লজে রা সেই ক্ষমতার অপব্যবহার 
করেও 
ie NT চয়িতাৰ্থ 


জা 





দর্পণ । শুক্রবার, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ 


বিদেশের ব্যাঙ্কে বিহারে নির্বাচন 
” ১ম পৃষ্ঠার পর টার পর 
র নিয়ে বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে ছাপ মেরে 


বাক্সে ফেলে দ্বেয়া। চতুর্থ পদ্ধতিটি 
হুল বুথে সন্ত্রাপ সাই করে আসল 


যোগ্য অয হল, বন্বে এক কটুর 
ম্নামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর জনৈক 
[দন্ত । - এ সঢস্যটি 'অবস্ত বামপন্থী 
[ঘর মধ্যে অস্তর্ধাতমূলক কার্যকলাপ 

্ অন্ত ইন্দিরারই নির্বাচিত 

এবং প্রেরিত চর বিশেষ । পরে নানা 


প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে 
অস্ত্রের মুখে ব্যালট পেপার (কেড়ে 
নিয়ে বিশেষ প্রার্থীর সমর্থনে ছাপ 
দিয়ে ভোট বাক্সেফেলে হয়া । 


িরণে ইন্দিরার সঙ্গে তার বিরোধ চতুর্থ পদ্ধতি প্রয়োগ কর! হয় কখনে! 
বং অবশেষে বিচ্ছেদ ঘটে । এই স্থানীয় ছেলে দিয়ে অথবা ভাড়া করা 
গুণ্ডার দল দিয়ে । 


ধ্ক্তিটি সুইজারল্যাণ্ডে অনেককাল 
বত বসবাস করত । ওখানেই 
কর গান্ধী লোকটিকে ফাদে 
+ ফেলেন এবং প্রায় দশ লাখ টাকা 
দিয়ে বম্বে পাঠান। অন্য্বিকে 
ভ্রীডাঙ্গে বড় বড় শিল্পসংস্থাশুলো, 
বিশেষ করে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর 
মালিকদের কাছ থেকে প্রতি বছরই 
[লক্ষ লক্ষ টাক! গ্রহণ করে এইভাবে 
কাটি টাকার মালিক হয়েছেন। 


ইচ্টার্ন কোলাক্রিন্ড্ লিমিটেড | 


(কোল ইণ্ডিম্নার একটি সংশ্থা বিশেষ) 


তবে বিহারের সর্বত্রই যে গুপ্ডার 
দল ভাড়া পাওয়া যায় তা নয়। 


যায় ধানবাদ, বারহিরা, যোকাষা, 
বেণ্ডময়াই, উরজাবাদ এবং নাজন্দায়। 
সম্প্রতি বিহার জুড়ে ঘে গুণ্ডার দলটি 
নাম করেছে সেটি হল কামদেও সিং- 
এর দঙ্গ। শোন! যায় এই দলটি 
নাকি আধুনিক আরেয়ামে স্থমহ্জিত। 
এমন কি স্টেনপান এবং হ্যাগুগ্রেনেভ 
'পর্ষস্ত এই দলের হাতে রয়েছে। 
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ছুবহন ও স্থানান্তরের কাজ 
নং : ই সিএল/ জি এম / এম এল এন / কোঁদ-ট্রান্স / ৭১ /৫১২) 
১২-৭৯ 


গড় (আর). কোলিয়ারীর ভাবর ও সংগ্রামগড় ইউনিট থেকে 
লিযহারী রেলওয়ে সাইভিংক়ে টিপ্লিং ট্রাকে (ছহ্যানিক দূরত্ব ১০ 


তালিকাভূক্ত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্ততকারকদের কাছ থেকে 
গার নং, কাজের নাষ, টেগা খোলার নিবিষ্ট ভাব্িখ লিখে দীল কর! 
টিটেগ্ডার। বায়লার ৫*** টাকা সালানপুর এরিয়ার এরিয়। ফিনান্ 
ম্যানেজারের কাছে জম? দিতে হবে। টাকা গ্রহণের আসিল রসিদ ছাড়া 
f টপ্ডায় বাতিল করা হবে। ২-১-৮০ থেকে ১২-১-৮* পর্যস্ত কাজের লময়ে 
সালানপুর এরিয়া অফিসের কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের জন্ত নগদে 
(১০০ টাকা (অপ্ৰত্যৰপণযোগ্য) জম! দিয়ে জেনাবেল ম্যানেজারের অফিস, 
টনা লানপুয় এরিয়া, কুমারপুর, অশোকপলী, আসানসোল (বর্ধমান) থেকে 
টগর দলিল পাওয়া ধাবে। ১৫-১-৮০ তারিখ দকাল ১১টা থেকে বেল! 
তি পর্যস্ত এই অফিসে টেগ্তার গ্রহণ কর] হবে এবং যা একই দিনে বেলা 
| ৩৩*টায় খোল] হবে। 


সাধারণ £ কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পুর্ণ করার সময় অথবা 
/ চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেশারে প্রদত্ত এরিক] / কোলিয়ারী | 
দপ্তরের নির্দিই অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে । আনুমানিক খরচের 
১% বায়নার টাক] সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দ্বিতে হবে। 
টেওডার ফী বাবদ মনি অর্ডার টেগ্ডার গ্রহণের নির্ছি্ তারিখের অস্তত ১৫ 
(পনেরো) দিন আগে পৌছতে হবে । টেগ্ডায়দ্রাত। অথবা ভাদের মনোনীত 
| | প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগার ধোন হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না 
। দেখিয়ে যে কোন টেওার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে 
1 কাজ ভাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার লংরক্ষিত রাধছেন। 


রর 


4 
if 





ভোটারদের ভোট দিতে না দিয়ে, 


এ জাতীম্ব ভাড়াটে গুপ্তার দল পাওয়। ' 


লামিটার ) দিনে ৬০* টন প্যাক কোল পরিবহনের অন্য ই নি এল / সি | 
ভবলু ডি / রেলওয়ে / বেন্দীয় ও রাজ্য সয়কারী সংস্থাসমূহের অহমোদনিত | রেখেছেন দ্বিতীয় ইনিংদে ২৮'৫ 


তাছাড়! এই ঘটি সমস্ত বিহার চষে 
বেড়ায় । এবং অন্ত গুণ দলপগুলিয় 


তুব্নায় অনেক বেশি কামদেও সিং-এর 


দলবল এই গুণ্ডা দূলটির কুখ্যাতি 
.অনেক বেশি ৷ কামদেও সিং-এর দ্বল- 
বসই গুপ্ডার দল নয় । বিহারে আরও 


অনেক ভ্রাম্যমান গুশ্ড! দল বর্তমান 
তবে ভার] কামদেও দিংএর দলের 
মত অতটা শৃক্তিশালী নয়। কিন্ত 
তারা কার্যকয়ী বেশি। কেননা 
পুলিশের নজর তাদের ওপর অপেক্ষা- 
কৃত কম। তাছাড়া এদেয় পেছনে 
রয়েছে রাজনৈতিক এবং পুলিশী 
প্রশ্রয়। গুগ্ার দলগুলি বিশেষ 
করে কামদেও সিং এবং সেই জাতীয় 
হলগুি নির্বাচনের সময় টাকার 
জন্ত রাজনৈতিক দলের হয়ে তাড়া 
খাটে, তেমনি বছরের অন্তান্ত দৃময় 
তায়া নবহত্যা, ডাকাতি এবং লুঠত- 
রাজ করে। এই সব দৃলগুলির 
পেছনে-ঘৃদ্দি কারে! অভয় হস্ত মাই 


“থাকবে হজে কামছেও সিং-এক 


“মত কুখ্যাত গুণ্ডা সর্দার দীর্ঘ কয়েক 
বছর যাবৎ গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকে 
কিকরে? বিশেষ করে যার মাথার 
জন্য বা তাকে গ্রেণ্ডায়ের জনক মোট! 
টাকার পুরস্কার ঘোষিত রয়েছে । 

বিহারে বুধ দখলের ইতিহাস 
নতুন নয়। এর স্ত্রপাত হ্য় ১৯৫৭ 
সালে মুঙ্গেরে। তারপর তা ছড়িয়ে 
যায় সমগ্র বিহারে। প্রতিটি 
নির্বাচনেই বিহারে বুধ দখল হয়েছে, 
আসয় নির্বাচনেও যে তা হবে বলাই 
বাহুলা। 


দ্বিতীয় টেষ্ট 

৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর | 
অসাধারণ দক্ষতায় স্পিন সহায়ক 
এই পীচে ভার প্রতিভার স্বাক্ষর 


ওভার বঙ্গ কয়ে মাত্র ৪* রানের 
বিনিময়ে তারতের ৬ জন ব্যাটস- 
ম্যানকে ফিরিয়ে দিয়েছেন । এক 
সময় তার বোলিং গড় ছিল ২৭ বল 
তিন রান ৫টি উইকেট। 

অবশ্যই এই জয়ে ভারতীয় দলের 
ছুই স্পিনার যাব এবং দোপী 
সীমার ছাউড়ির অবদান 
অনেক। ভারতীয় স্পিনারদের 
বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিশ্বশ্রুত ব্যাটস- 
ম্যান জাহির আবাস, মুদ্দানর, 
মজিদ খ প্রভৃতির! ঠিক মত খেলতে 
পারেন নি। পাকিস্তানের এই 
পরাজয়ের মুলে ব্যাপম্যানদের 
ব্যর্থত1। 

ভায়তীয় দলের জয়লাতের 
কৃতিত্ব অবশ্যই দিতে হবে কপিল 


এবং 


দেব, দাউড়ি, ্রোনী এবং যাদবকে। 


কে কোথায় দাড়ায় 


এস পৃষ্ঠার পর 


চেষ্টা করেও 'ময়। যেখানে যেমন 
সেখানে তেমন ব্যবস্থা তিনিও 
নিচ্ছেন । ভবে বেশ-ভেবে চিন্তে 
ধাপেধাপে। আর জনতার গ্রাজ্ঞ- 
দের পরামর্শ সঙ্গে নিয়ে তার হরিজন 
নেতার পরিচয় ও সর্বভারতীয় মেতা 
হওয়ার বিশেষণটি কাজে লাগাচ্ছেন। 
তিনি তার লক্ষ্যে যেতে আরও 
কৌশলেন্ন আশ্রয় নিচ্ছেন বটে তবে 
তা চরণ সিংয়ের মত নয়। 


॥ নয় 1) 


(এন) ওরফে লোকদের কটি মাথা 
জনতার ঘ্বণায়, রোধে নির্বাচন কেন 
বদলে, কি আগের সৃষ্ব্ধিত কেন্দ্রে 
গিয়ে কূল পাচ্ছেন মা তার উপর 
এত কাণ্ডের পর তার প্রধানমন্ত্রী 
হবার সম্ভাবনাই তলিয়ে যাচ্ছে। 
তদারকি প্রধানমন্ত্রী হবার পর ভার 
্বপ্র ভেঙে যাচ্ছে ভার নিজের ভুল 
চালে। যা জগঙ্গীবন ও ইন্দিরা 
কাজে লাগাচ্ছেন এবং লাগাবেন 
নির্বাচনের পরেও। তখন বাম 
ও গণভাগ্্রিক অন্য দলগুলির শক্তি 
কাদের সমর্থন করে সেটাও গুকত্বপূর্ণ 





_ এমনিতে চরণ সিংুতার মিত্র আর্স হয়ে উঠবে । এমনকি আকাদি . 
কংগ্রেসের সঙ্গে কোন্দল করে দলেয্ন মত শক্ষিওলিও ভূমিক! 
বসে আছেন। একে তার জনতা থেকে বাদ যাবে না 


পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রতি 
মুখ্যমন্ত্রীর আবেছন 


পরিবার কল্যাণ কর্ষস্থপী আমাদের অন্ততম জাতীয় কর্মন্চী। 
পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই এই কর্মনচীর লক্ষ্য । আমাদের দেশের 
বর্তমাম সামাঞ্জিক-অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিতে এই বর্মস্থচীর বিশেষ তাৎপর্য 
আছে। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শিশুদের হুপিংকফ, ভিপথেরিয়া, 
ধঙইক্কার, পোলিও প্রভৃতি সংক্রামক রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়া, তাদের | ' 
পুটির অন্ত বিমামূল্যে ভিটামিন সরবরাহ ইত্যাদি কাজ পরিবার কদ্যাণ 
প্রকল্পের অঙ্গীভূত। এই প্রকল্পের আর একটি দিক হুলো জনমনে ছোট 
পরিবার গঠনের আগ্রহ ক্যা কর] এবং আগ্রহী দ্বম্পতিদ্ধের কাছে জন্ম 
নিয়ন্ত্রণের সব রকম সুযোগ-স্থবিধা পৌছে দেগয়া। পশ্চিম বাংলায় এই 
কর্মহচীতে শিশুকল্যাণ ও মাতৃমঙ্গলের কাজ সাধারণভাবে সস্তোধজনক 
হলেও জন্ম-নিয়স্রণের কাজের লক্ষ্যমাত্তা পূরণে আদর] অন্তান্ত রাজ্যের 
তুষনাক়্ পিছিয়ে আছি । এই কাজে অবস্তই কোনরকম জোর-হুলুম বা 
জবরদপ্তির কোন স্থান নেই। সেইজন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণকে 
শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে, যাতে তারা স্ন্বরতর ও স্ুস্থতর 
জীবনযাপনের অন্যতম প্রধান উপায় হিসাবে ছোট পরিবার গঠনের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হন। 

জনসাধারণকে সীমিত পরিবার গড়ে তুলতে আগ্রহী করার এই কাজে 
শুধু দরকারী অফিসার ও বেতলভোগী কর্মীদের উপর নির্ভন্ন করা আদ 
সঙ্গত হবে না। গ্রযমপর্ধায় থেকে রাজ্যপর্যার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
নেতৃবৃন্দকে ও এ বিষয়ে অধিকতর দ্বায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সর্বস্তরের 


র্বশ্রেণীর মাঁছষের ও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সক্রিয় 
সহযোগিতা ছাড়া এই কর্মস্থচীকে গণমান্বোলনে রূপাস্তরিত কর! সম্ভব 
নয়। আমাদের এই দেশে গ্রামীণ নেতৃত্বকে এই গ্রামপ্রধান কর্মন্থচীয় সঙ্গে 
যুক্ত করতে ন! পারলে এই কর্মসুচী সফল হতে পারে না। 

এই পটভূমিকায় পঞ্চায়েতের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। কারণ গ্রাম- 
পঞ্চায়েতই হলে! গ্রামবাংলার সাংগঠনিক বনিয়াদ। গ্রামের ,মান্গষের- 
প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের সঙ্গে পঞ্চায়েত জড়িয়ে আছে এবং থাকবে । কাজেই 
গ্রাম-পঞ্চায়েতের সকল সদস্তকেই অহ্ধাবন করতে হবে সীমিত পরিবার 
পরিকল্পনার গুরুত্ব, মাতৃযুঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কর্মহ্কচীর প্রসোজনীরতা । 
জনসাধারণকে এই মর্মে শিক্ষিত ও দচেতন করে তুলতে হবে । 

পশ্চিমবাংদার গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিটি সধস্তের কাছে তাই আমার 
আন্তরিক আবেদন, তার! হেন গ্রাম-বাংলায্ন পরিবার কল্যাণ গ্রহল্পকে 
জনপ্রিয় করে তোলার কাজে সক্রিয় ভূমিক! গ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ 


এলাকার জনসাধারণকে ছোট পরিবার গঠনের আদর্শ গ্রহণে অহ্প্রাণিত 
করার জন্য সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আনেন |. বল! বছিল্য, জেল! 
প্রশাসন ও স্বাস্থযদগুরের কর্মী ও চিকিৎসকগণ সর্বতোঁভাবে আপনাদের 


সাহাষ্য করবেন । 
সকলের সন্মিলিত প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে পরিবার কল্যাণ করিনা সার্থক 


হোক। 











 ঝ্সাজ্য স্বাস্থা-ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মান 
মিভিমনা ভিভিলন কর্তৃক গ্রচারিত। 
বিজ্ঞাপন নং--১৬৮/৭৯-৮* 








Regd, No, WB/CC-32 


Phone : 24-4232 


রাজ্য সাকার আল্‌ পেয়াজ ন্যায্য দামে 


এরাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয়. 
জিনিসপত্রের দর-দাম কমানোর দন্ত 
মুখ্যমন্ত্রী প্রজ্যোতি বু প্রায় দুই 
লগ্তাহ আগে পশ্চিমবজের মুনাফা- 
লোতী ব্যবসায়ীদের প্রতি যে হ'শি- 


'স্নায়ী দিয়েছিলেন তাতে বিশেষ কিছু 


ফল ॥হয়েছে- বলে মনে হচ্ছে না। 
বরং বড় ব্যবসায়ীদের একাংশ মৃখ্য- 
মন্ত্রীর এ হুশিয়ায়ীকে চ্যালেঞ্জ 
হিসেবেই গ্রহণ করেছেন । 

কারণ, তার! মুখ্যমন্ত্রীর এ হ'শি- 


 ক্কারীকে উপেক্ষা) করে খেয়াল খুশি- 


মত জিনিযপত্রের দ্বাম বাড়িয়ে বা 
বেশী দাম বজায় রেখে দুই হাতে 
মুনাফা লুটছেন। তাঁর! বলতে শুরু 
করেছেন যে, কেন্দ্রীক সয়কার যদিও 
নতুন কায়দায় নিবর্তনমূলক আটক 


আইন চালু করেছেন, তথাপি এ রাজ্যে 


এ আইন চালু হওয়ার সম্ভারমী মেই। 
কারণ রাজ্য সরকার আগেই ঘোষণা 
করেছেন যে, তার! গণতন্ত্রে বিশ্বাস 
করেন এবং অতি মুনাফা বা কালো- 
বাঙানীর জন্য কাউকে যদি ধরতে 
হয় তাহলে চলতি আইন অন্থযায়ীই 
তার ব্যবস্থা হবে। 

একই সুযোগে পুলিশের একাংশ 

মার্কসবাদী লেনিনবাঁদী 
সাহিত্যের জন্মে গ্রগৃতিশীল 
বইপত্রের জন্যে 
হুজনীতে আনুন : 
সপ নং ৫২ 

মহাত্মা গান্ধী হকার্স মার্কেট 

| গড়িয়াহাট রোড 


হরিয়ানা হাগুলুমের বিপরীতে 


বিগদৃদৎকেত শিকল ) 
| কেবম-দুরুরী অবস্থার জন্যই 


সম অকারণে এই শিকল টান 
অনর্থক ধারাবাহিক খির্ূপ 


. প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । 


' আপনার গাড়ীরও দেরী হয় এবং 
। অন্য গাড়ীরও সময় পিছিয়ে 
যায় । একজনের হঠকারিতার 

| খেসারৎ দিতে হয় অনেককে । 


খিকলটানা লুচ্ছন্দ ড় 
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সরবরাহের বাবস্থা করেছেন 


বড় ব্যবসায়ী এবং ছুন্শতিবাজ সর- 
কারী কর্মচারীদের মধ্যে একটা 


অশুভ আভাত গড়ে উঠেছে। কুমত- 


লবে বেআইনী টাকারও লেনদেন 
হচ্ছে। 
তবে. আলু পেঁয়াজের পাইকারি 
ব্যবসায়ী এবং জাড়তদারর1 এখন 


এখানে একটু বেকায়দায় পড়েছেন। 


কারণ এ ছুটি পণ্যব্রব্য সরকারের 
নিয়ন্ত্রিত «পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্তকীর 
পণ্য স্রররাহ্‌. কর্পোরেশনের” মাধ্যমে 
রাজা সরকার বিভিন্ন রাজ্য থেকে 


আমদানী করার ব্যবস্থা করেছেন। 


এরই মধ্যে কিছু আলু এবং পেয়াজ 
কলকাতায় আমদানী কর] হয়েছে। 
আরও আসছে বলে জান] গেছে। 
বর্তমানে রাজা সরকারের উদ্ভোগে 
আমদানীকত এসব আলু এবং পেয়াজ 
. কাশীপুরের রেল গুদাম থেকে খুচর] 
বিক্রেতাদের কাছে বিক্রীর ব্যবস্থা 
হয়েছে। - ' 
গত সোমবার রাজ্য সরকার 


শহরের বিভিন্ন বাজারের খুচরা - 


বিক্রেতাদের কাছে আলু প্রতি কেজি 
৭৯ পয়সা এবং পেয়াজ ২'৭৭ পয়সা 
ছরে পাইকারী বিক্রী করেছেন'। 
খুচরা বিক্রেতারা প্রতি কিলোতে 


১* পয়স। মুনাফার অংক রাঁধলেও ' 
| খুচর বাজারে প্রতি কিলো আলু 


৯* পয়সা এবং পেয়াজ ২*৯০ পয়সার 
বেশী হওয়া! উচিত লয়। 

এই লংবাদ বেতার বার্তার মত 
শহরের বিতিপ্ন -আলু এবং পেঁয়াজের 
পাইকারী বাঁজারগুলিতে ছড়িয়ে 
গড়েছে] এতেই অতি মুনাফালোভী 










“এবং শয়তান ব্যবসাস্বীরা বেশ 


ৰেকায়দায় পড়েছেন। শুধু বেকায়দায়ই 
- নয়, ওঁরা এককথায় দিশেহারা হয়ে সভ্যতার অস্তরালে লোত লালসা 


Price 60 Pal 


সত্যন্থর অপেরার পেন্না্ন কলিকা 


'সমর বন্দ্যোপাধ্যায়: 


ত্য অপেরার নতুন পালা. 
‘পেয়াম কলিকাতা!” রল উপভোগ্য 
তায় এ বছরের এক উল্লেখযোগ্য 
প্রযোজন]। তথাকধিত 


এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছেন । জানা প্রতারণন ও অমানবিক অনাচারের 


গেছে, রেল কর্তৃণক্ষ যাতে এর জলন্ত 
কোন ওয়াগন বরাদ্দ ন! করেন তার 
জন্তও তার! রেলওয়ে বোর্ডের কাছে 
ছুটে গেছেন । তাদের দৃঢ় পণ হচ্ছে, 
যেভাবেই হোক রাজ্য সরকারের এই 
উদ্ভোগ বন্ধ করে ইন্দিরা গান্ধীকে 
গদীতে বসাতেই হবে । তা না হলে 
তাদের সব কিছু ভেস্তে ধাবে। 

রাজা দরকারের নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম- 
বঙ্গ অভ্যাবশ্তকীয় পণ্য দরবরাহ 
কর্পোরেশন কাশীপুরের রেল ওদাম 
থেকে আলু ও পেয়াজ খালাসের জন্য 
ষে ক্লীয়ায়িং এজেপ্টকে নিয়োগ করে: 
ছেন তার ম্যানেজ্জার স্বপন সাহা 
জানান, পণ্য দয়বরাহ কর্পোরেশন 
যেভাবে ডেলিডায়ী অর্ডার. দিচ্ছেন 
দেভাবেই মাল ভেল্লিডারী দেওয়া 
হচ্ছে। | 

প্রীসাহ! আরো! জানান যে, সাধা- 
রণ মানুষের স্বার্থে রাজ্য সরকার 
তাদের যেভাবে কাজ করতে নির্দেশ 
ঘেবেন তারণ.সেইভাবেই-কাজ করতে 
প্রস্তুত আছেমন। . ২ J 

তবে, এরজক্ত পণ্য কর্পোরেশনের 
ঘে কয়েকজন কর্মচারীকে দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছে তার? সঠিকভাবে 
কাজ করছেন না বলে অভিযোগ 
পাওয়া গেছে । এতে ছোট এবং 
খুডর। ব/বসায়ীরা নানাভাবে হয়রাণ 


হচ্ছেন। 





মসৃন 
AL ld শি 


যে কুৎ্পিত লীলা চলে, তারই 
আংশিক উদঘাটন এবং সুস্থ হৃদয় 
বৃত্তির উম্মোচন কল্পে নাটকীয় ঘটনা 
সংস্থাপন হুল এ পালা রচনার 
উদ্দেস্ত । পালাকার ও নির্দেশক 


শৈলেশ গুহ নিয়োগী এ উদ্দেশ 


সাধনে অনেকটা সার্থক হয়েছেন । 
ব্যঙ্গ কৌতুকের আবরণে বিষয়বস্তুর 


, উপস্থাপনে এক বিশেষ নৈপুণ্োের 


স্বাক্ষর থাকায় গোট! পালাটি দর্শক- 

চিত্তে রসাবেদন সঞ্চারে সক্ষম হয়। 
ছট্টি গ্রাম্য যুবকের চোখ দিয়ে 

শহুর কলকাতার _ নানা বৈষম্য, 


বিসদৃশ আচার বিড়দ্বিত জীবন-যাত্রা, . 


নকল জৌলুষ, কৃত্রিম ব্যবহার 
অসংগতি, হদয়হীন সম্পর্ক, ছলনার 
মায়াজাল ইত্যাদি ঘটন] মাধ্যমে 
দেখানো হয়েছে । এ প্রসঙ্গে ঘটল] 
যোজনায় যুক্তি ও ব্াস্তবতাবোধের , 


“অভাব মাঝে মাঝেই লক্ষ্যে পড়ে 


হয়তো; কিছু .কিছু আতিশয্যের 
প্রকাশও হয়তো নজর এড়ায় ন! 
তবুও লক্ষ্য পূরণে নিষ্ঠার অভাব যে 
কারওু.ছিল না, একথা মানতে হয়, 


" কারণ গোটা পালাটি দর্শকমনকে 


স্পর্শ করে আনন্দ-আবেগে:। 
কৃতিত্বের পরিচায়ক নয় । 
হাজার হাজার দর্শক সমক্ষে, 
গ্রাত্নে গঞ্জে নগর বন্দরে লোকনাট্যের 
পরিবেশনে কিছু সুলতা ও. ভাঁবো- 
চ্ছাসের প্রকাশ প্রয়োজন হয়ে পড়ে 
দাধারপের মনকে নাড়া দেবার অন্য; 


এ কম 


. অচেতন করার উদ্দেশে ও । কিন্ত চিত 


বিনোদনের মধ্য দিয়ে কিছু নীতি ও 
লোক "শিক্ষার মহৎ উদেশ্য শুধু 
চরিতার্থ হল কিন! সেটাই বিচার্ধ। 
সে বিচারে সত্যম্বর অপেরার ‘পেরাম 
কলিকাতা” অভিনন্দনীয় সন্দেহ 


মগর-. 


মেই। 
পালার স্চনাতে তিনটি 
দৃশ্তের উপস্থাপন! যূলপালার বি 


বস্তুর সংগে তেমন কোন তাৎ 


অঙ্গিত হয়ে ওঠে নি.। বিচ্ছিমনত 
কিছু লঘু চমক দেবার চেষ্টা অ 
সেখানে । অবস্থাপন্ন বৃদ্ধকে ও 
আচ্ছন্ন করে খাটিয়ায় তুলে মতঃ 
আপনজনের! শ্মশানে নিয়ে . এসে 
রগড়টা করে অথবা বর্তমান দে 
শেভিং অবস্থাকে ব্যঙ্গ করে দ' 
দেবকে আহ্বান করার যে চটুল ভ 
দেখানে! হয় কিংবা ঝাঁটার ছু 
প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রার ) 
পরিবেশ রচনা করা হয় তা? 
পালার মূল বিষয়বস্তুর সংগে বে 
দ্বিক থেকেই অঙ্গীভৃত হয়ে ওঠে 
বরং পালার প্রস্তাবনায় তা এ 
চপলতাবের সৃষ্টি করে যে; 
কৌতুকাশ্রয়ী অথচ বক্তব্য 
পাল! পরিবেশনের ক্ষেত্রে শুধু ।বিঃ 
বলেই মনে হ্য়। 

অভিমকগত টিমওয়ার্ক- সত 
প্রশংসমীয়। এ পালার *ি 
তালিকায় কোন ভারকার স' 
পাওয়া যাবে না, অধিকাংশ ন 
মুখ, তারুণ্যের ডিড়। তবুও.অ 
নয় কি স-প্রাণ, সনিষ্ঠ! সত 


- অপেরা নতুন করে আবার 


দিলে, নামী দামী শিল্পী ন 
আসর কি তাবে মাত 

হয়! তথাপি বিশেষ উল্লে 
রাখে তপন ভট্টাচার্য, প্র 
গীতিকা মিত্র, অর্পণ! দাস, 
ব্যানার্জী, মিলন আচার্য ওম 
সমাদ্দারের অভিনয়। শিবকু 
শর্মার সর হুটিতে বৈচিত্র্য আ 
স্কেচ ধর্মী এ পালার আবহ রচ 
সংগীত যেমন তার দায়িত্ব প 
করেছে, তেমনি আলোর ব্যবহ 
নাট্য মূহূর্তকে বৈশিষ্টা দান করে 





১1 বিদ্বেশী রাষ্ট্র সমুহের শাসনব্যবস্থা | 
(যুক্তরাজ্য, সোড়িয়েট ইউনিয়ন / রীনজয়কুমার বড়াল | ১৫০ 
২। ঝ্লাষট্র সংঘ | প্রীশেখর ঘোষ / ১২:০০ 








৬, রাজা স্থবোধ মলিক স্কোয়ার, কলি কাতা-১৩ 








আই. 





দমদম অঞ্চলের ছবি। তুলেছেন তরুণ চক্রবর্তী 


গশ্চিমবনের সব ত্র নিবাটনী 
হয়| বাম ফনণ্টের পক্ষে 


পশ্চিমবঙ্গের দর্বত্রই এখন বাম- 
ঁপ্টের পক্ষে নির্বাচনী হাওয়া 
ইছে। কোন অঘটন না-ঘটলে 
কথা দ্বিধাহীনভাবে বল! যেতে 
রে থে, রাজ্যের মোট ৪২টি কেন্দ্রের 
ধ্যে ৩৭।৩৮টি আসনে বামফ্রন্ট 
নার! জয়লাভ করবেন। 

পশ্চিমবজের বিভিন্ন জেলার বেশ 
য়েকটি নির্বাচনী কেন্দ্র ঘুরে আমার 
রণা হয়েছে গ্রামাঞ্চলে এবং 





দবাশিস ভট্টাচার্য 


পশ্চিমবঙ্গে ৬ই জানুয়ারী ভোট। 
রামপুরে ভোট বন্ধ । ৪১টি আপনে 
মফ্রণ্ট বনাম কংই)-র লড়াই 


ব। এখানে ভোটারর]1 সচেতন 


বু চেষ্টা করতে হবে ইন্দির] 
গখ্রেসীদের জামানত বাজেয়াণ্চ 
্ার। ওয়া দেওয়ালে লিখছে, 
রির্্জনের রক্ত ঝরে, সংখ্যালঘু ভয়ে 
র- ওরে কে তোদের বাঁচাবে রে, 
দ্র] গান্ধী আবার কে।” 

জনত! পার্টির রাজত্বে বেলচি, 


শহরাঞ্চলে সমানভাবেই বামক্রন্টের 
সমর্থনে জনমত প্ৰবল । 

বিভিন্ন কাগজে নানা নির্বাচন 
কেন্দ্রকে ঘিরে যে প্রতি হুন্বিতার গল্প 
কাদা হচ্ছে তা যে কতটা অসার যে 
কোন মানুষ নিরপেক্ষভাবে এলাকা- 
গুলো| খুরে বেড়ালেই ত! বুঝতে 
পারবেন। 

চবিবশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


বিশ্রামপুরের মতে] একাধিক জায়গায় 
হরিজনরা খুন হয়েছেন, নিগৃহীত 
হয়েছেন, এটা সত্য । কিন্ত শ্রীমতী 
গান্ধীর মুখে এর বিরোধিতা শোভা 
পায় না। কমিশনার ফর সিডিউল্ড 
কাস্টন আযাণ্ড সিডিউন্ড ট্রাইবসের 
১৯৭*-৭১ সালের রিপোর্টে বলা 
হয়েছে, স্বাধীনতার পচিশ বছর পরেও 
অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বিভিন্নভাবে 
রয়ে গেছে । সরকায়ী হিসেবেই 
১৯৬৭-৬৯ লালে ১১১৭ জন, ২১২৭ 
(১৯৭১), ২৩৮৪ (১৯৭২), ১৮৪৮ (১৭৩ 


জীবন রামেরই প্রধানমন্ত্রী 





আসামের ১৩টি কেন্রে ও 
্রীয়ামপুরে ভোট বন্ধ । মারা দেশে 
*২৮টি আসনে হাজার তিমেক নির্দজ 
লহ ৪৫৭৬ জন প্রাথী ফাড়িয়েছেন 1 
ছটি দল জাতীয় দল হিসেবে নির্বাচন 
কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে । এর! 
অর্থাৎ কংগ্রেস (ই) «১৫, কং (আ) 
২২৯, জনতা ৪৫*, লোকদল ৩৫০, 
লি, পি, আই (এম) ৬৩, ও দি, পি, 
আই ৪৯টি আসনে লড়াই করছে। 
এবার ভোট পঞ্চাশ শতাংশ হবে। 

জ্যোতিষীর মতে! নয়, রাজ- 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 








দ্বারিংশ বর্ষ । ৪৮শ সংখা! ॥ শুক্রবার, ৪ঠা জানুয়ারী +৮০ ॥ ৬০ পয়সা 


রাজা ইন্দিরা কংগ্রেসে টাকার ভাগ 
বাটোয়ার৷ নিয়ে প্রচণ্ড গণ্ডগোল 


ইন্দিরা গান্ধীর জনসভা এবং 
প্রার্থীদের টাক! দেওয়া নিয়ে রাজ্য 
ইন্দিরা কংগ্রেসে ছুই গোষ্ঠী! মধ্যে 
প্রচণ্ড বাদাঙ্গবাদ ও গণ্ডগোল দেখে 
স্বয়ং ইন্দির' গান্ধী আশাহত । 

ইন্দির] গান্ধীর পশ্চিমবঙ্গের সফর 
শুচী ঠিক করার দায়িত্ব ছিল নির্বা- 
চন কমিটির সভাপতি ও প্রদেশ 


কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি 


আবদুল রউফ আননারীর ওপর । 
আন্দারী দাহেব সেইমত একটি 
নির্বাচনী সফরস্থচীও তৈরী করেন। 
কিন্ত রাজ্য কংগ্রেসের অন্যতম সাধা- 
রণ সম্পাদক স্থব্রত মৃখাজশ সেই সফর- 
সুচী মানতে অস্বীকার করে বসেন। 
স্ব্রতবাবুর বক্তব্য তার সঙ্গে 
পরামর্শ না করে ইন্দিরা গান্ধীর 


শাসনে ভারতের চেহার। 


সালের প্রথম আটমানে) জন হরিজন 
খুন হর়েছেন। এ ধরনের টন] 
নিয়ে লোকণভায় শ্রীঙ্গ্োতিয় বস্তু 
অভিযোগ করলে স্বরাষ্ট্র দণ্চরের রাষ্ট্র 
মন্ত্রী শ্রীরামনিবাস মির্ধা তখন দেখছি 
বলে আশ্বাম দিয়েই ক্ষান্ত 
হয়েছেন। 

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে 
জরুরী অবস্থা জারী করে হিটলার 
এক ২৭ দু] কর্মস্থচী ঘোষণা করে- 
ছিলেন। ইন্দির! গান্ধীৰ জরুরী 
শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় 


লফরন্থচী তৈরী করলে সে ব্যাপারে 
তিনি কোন সহযোগিতা করবেন 
না। স্থব্রতবাবু দিল্লীতে ট্রাঙ্ককলে 
আন্দারী সাহেবের বিরুদ্ধে একগাদা 
অভিযোগ পেশ করেন । কিন্তু দিল্লী 
থেকে কোন রকম নির্দেশ এসে ন! 
পৌছনোয় স্থব্রতবাবু নিজেই সফর- 
সুচী কিছুটা রদবদল করার জন্য 





বরকত সাহেবকে অনুরোধ করেন । 
বরকত দাহেব আন্দারীকে সেই মত 
দফরুন্থঠী তৈরী করতে বলেন। 

এদিকে ইন্দির] গান্ধীর জনসভার 
বিজ্ঞাপন দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়। হয়। 
ঠিক হয় নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





্রচার- প্রস্ততি সঙগাপ্ত, এবার অহারণ। কয়েকটি 


রাজ্যে অবস্ত তেশরা জাহুয়ারীতেই লড়াই শুরু এবং 


_ লারা হয়ে গিয়েছে, এ-রাজ্যের ৪১টি আসনে ২৮ জন 


_ প্রতিদ্বন্বীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে রবিবার, ছয়ই। কিন্তু 


ব্যালট বাকের মধ্য দিয়ে জনগণের রায় নেবার পরিবর্তে 
ভোট বানচাল করে দেবার একটা ছুর্মর প্রচেষ্টাও রাজা- 
বাশীর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি । প্রার্থী খুন, মন্ত্রী জখম, 
. নির্বাচনকমী খুন, আক্রধণ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিকরনা- 
মাফিক চেষ্টা হয়েছে বামফ্রন্ট দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে ভোট তুল 
করে দেবার । বিশ্বসতপ্ত্রে 'দর্পন-এক কাছে খবর 
. পৌছেছিল, বাম ফ্রন্টের -১৬-১৭ জন প্রার্থীকে সাবাড় 
করে দেবার। এব্যাপারে কংগ্রেদ (ই), আনন্দমার্গ ও 
_ আমরা বাঙালী এক অলিধিত গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ 
- হবার সংবাদও ‘দর্পণ’ ইতিপূর্বে পাঠক ভোটারদের কাছে 
পরিবেশন করেছে । এসব নির্বাচনী ছাঙ্গামার পরি- 
প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস সংশ্লিষ্ট সকলকেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ষে, 
কোন রকম বিশৃঙ্খল! বরদাস্ত কয়! হবে না, কঠোর হস্তে 
= ছাঙ্গামার মোকাবিল। কর] হবে। 
_' হামলা-হজ্জতি থেকে কারা কায়দা ওঠাতে আজ 
. তৎপর তাদের পরিচয় রাজ্যবাশীর কিছু অজানা নেই। 
ভারতের অন্তান্ত রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খল! পরিস্থিতি 
রসাতলে গিয়েছে, সামপ্রদায়িক ও জাতপাতের প্রশ্নে দাঙ্গা 
অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি হামেশ।ই হয়েছে, এমন কি মুখ্যম্ী 
বা সরকার পর্যন্ত বলেছে । কিন্তু বামফ্রনট-পরিচালিত 
L পশ্চিমবঙ্গে সে ধরনের ফোন ঘটনা ঘটেনি। শতাব্দীর 
_য়েকর্ড ভাঙা বন্তা ও খরার ধকল এ রাজ্যের ওপর দিয়ে 
বে যাওয়া এবং পোস্ত], কাশীপুর মরিচঝাপি ইত্যাদিকে 
হিন’ করে বিস্তর প্ররোচন] দান করা সত্বেও বাম ফ্রন্ট 
লরকারের প্রতি রাজ্যবাসীর শ্রদ্ধা ও আস্থা সমান অটুট 
 রয়েছে। পারা সেদিন তিলফে তাল করে বামক্রণ্ট 
সরকারকে উৎখাত করে দিতে নানান ফন্দীফিকির 
_এটেছিল--ছুই কংগ্রেস জনতা ও বাষপন্থীর তেকধায়ী 
কিছু পকেট সংগঠন--সেই লব দলই বৃহৎ সংবাদপত্রের 


বামপন্তার দ্রগ পন্চিমবঙ্গ রে 








মদত পেরে লোকসত্কা নির্বাচনকে বাতিল করে দিতে 


চাইছে,_যেষন ছেওয়া হয়েছে পররামপুর কেজ্ে। 
তাদের এ-উপলব্ধি হয়েছে, সুষ্ঠ ও অবাধ গণতান্ত্রিক 
নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাম ফ্রন্টকে হারানো তাদের 
মুরোদে কুলোবে ন, তাই মুদ্গর্ হাতে নিয়ে তার? 
নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছে। ব্যাপক সন্তান ও কার- 
চুশির আশ্রয় নিয়ে কার! এরাজ্যে বাহাত্তরের নির্বাচনকে 
প্রহদনে পর্যবসিত করেছিল, বিশ্বব্রন্থাণ্ডের লোক তা 
জানে। বামপন্থী নেতা হেমস্ত বন্থুকে হত্যা করে সে- 
খুনের দায় বাষপন্থীদেরইযুঘাড়ে চাপিয়ে কার! রাজ্যে 
বাষ-বিরোধী হাওয়া তৈরী করতে চেয়েছিল তাও 
লকলের জানা । আজ তারাই আবার পুরনো খেলায় 
মেতে উঠেছে । তারের ছিপেব হল, যেহেতু তাদের 
জয়ের কোন আশ! নেই গণ্ডগোল বিশৃঙ্খলা পাকিয়ে তাই 
আসামের মতে! পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন বাতিল করে 
দেওয়া । সে-কাজে ঘর্দি সাফল্য না আসে, তবে এমন 
পরিস্থিতির হু্ি কর! যাতে পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী কেন্দ্রীয় 
সরকারের হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে, বামফ্রট সরকারকে 
ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। 

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের একট! রাজনৈতিক স্বাতন্্য রয়েছে, 
ব্রিটিশ আমল থেকেই এরাজ্যটি বামপন্থী অতাদর্শে 
দীক্ষিত। ধনী পু'জিপতি ও তৃশ্বামীর কায়েমী স্বার্থে 
ব্রিটিশ কায়দাতেই কংগ্রেস সরকার এ-রাজ্যের শ্রমিক 
কৃষক মেহনতী মাঙ্ষকে নির্মমভাবে শোষণ বরেছে, 
বঞ্চনা করেছে । কিন্ত ১৯৭৭ সালের ষে-গণ অভ্যুত্থানের 
তোড়ে স্বৈরতঙ্ত্ের, কারেমী স্বার্থের ইমারত ভেসে 
গিয়েছে, সে-ন্রোত আজে! সমান প্রবলতার সঙ্গে 
প্রবহমান। ব্বৈৱতন্ত্রী কংগ্রেসের (ই) শিকড় এরাজ্যে 
উৎপাটিত, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তার পুনরতৃযখান ঘটবে 
না। কেন্দ্রেও তার একক শক্তিতে নয়কার গঠন সম্ভব 
হবে না। তাদের মনে রাখা দরকার, ১৯৮৭ লাল 
১৯৭১-৭২ নয়, এ-রাজ্য গরিব খেটে-খাওয়া সংগ্রামী 
মাস্ষের দুর্ভেন্ত দুর্গ। সমস্ত প্ররোচনার বাধ ঠেলে তারা 
বামক্রণ্ট ও দমধিত দলপ্রার্থীকে জয়যুক্ত করবেন । 








রাজ্য ইকংগ্রেস 


১ম পৃষ্ঠার পর 


হিসাবে আন্দায়ী নাঁহেবের নামে 


বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা 


গেল বরকত সাহেবের পরামর্শে 
স্থব্রতবাবু নিজের নামেই কাগজে 


বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন | এই ঘটনায়. 
ৃ "পরিমাণ টাকা কেউই পাচ্ছে না। 
কিন্তু দিল্লী থেকে সমস্ত টাকাই 
দেওয়া হয়েছে । 


 আন্দারী নাহেব চটে লাল । ইন্দিরা 


“গান্ধীর প্রতিটি জনসভায় আন্দারী 





লাহেবের উপস্থিত থাকার কথা। 
কিন্ত করত: কৌশল করে আঁ্দারী 
সাহেবকে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে 
থাকতে না দেওয়ায় আন্দারী সাহে- 
বের লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষুৰ ৷ 

এদিকে টাকা পরমা বিতরণ 

















কথা তা দেওয়া হচ্ছে না। 


নিয়েও নান] অভিযোগ উঠেছে। 


অনেক প্রাথীই অভিযোগ করছেন 
দল থেকে তাদের ঘষে টাকা দেওয়ার 
প্রতি 
প্রাথাঁকে প্রায় দেড় লাখ টাকা 


নগদে এবং আরও দেড় লাখ টাকার 


কুপন দেওয়ার কথা। কিন্তু বরকত- 
সুত্রতয মনোনীত প্রার্থীর ছাড়া এই 


এ ব্যাপারে প্রার্থীরা প্রণব রা 
ও বরকত সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ 
করেও কিছু করতে পারছেন না। 
কারণ ওদের এখন কোন অভিযোগ 
শোনার সময় নেই বলে জানিয়ে 


দিয়েছেন । অনেক প্রার্থীই অভি- 
যোগ করেছেন তাদের বরাদ্দ টাক? 


কয়েকজন নেতা তাদের স্বার্থে কাজে | 


লাগাচ্ছেন। 

ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে এসে 
সমস্ত শুনে গেছেন । অনেকেই তার 
কাছে টাকা নিয়ে অভিযোগ করে- 
ছেন। সমস্ত শুনে ইন্দিরা গান্ধী 


নির্বাচনের পর ব্যাপারটা দেখবেন | 


বলে জানিয়েছেন । অনেক প্রার্থণই 


এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন ।-ইদ্দিরা 
গান্ধীও তাদের চাঙ্গা করে দিয়ে; 
যেতে পারেন নি। জানা গেছে দিল্লী | 


বিয়ার সময় ইন্দিরা গান্ধী রাজ্য 
নেতাদের কাজকর্মে তীত্র অসস্তোষ 
প্রকাশ কয়ে গেছেন। EE 








নির্বাচনী ক : 
১ম পৃষ্ঠার পর | 


মেদিনীপুর, বর্ধমান, টী 
খুলি মুশিদাবাদ, কোচ 





যে বামফন্টের সমর্থনে 
বেন ভা বামক্রণ্টের অনেক, 
ভাবতে: পায়েননি। 

"গ্রামের ৃষিহীন চাষী এবং 
কৃষিষন্ত্রর! রাজোর বামফ্রন্ট সর- 


কারের কাজে খুব খুশি। অপারেশন 


বর্গ এবং কৃষি অন্গুরদের পারিআিক 
বাড়িয়ে দিয়ে বামক্রণ্ট সরকার 
তাদের কাজে কতজ্ঞতাঁভাজন হয়ে- 
ছেন। অবস্তই অপারেশন বর্গায় 
কাজে রাজ্যের কিছু সঙ্গতিনম্পন্ 
চাষী এই পরকারের ওপর খুব চটে 
আছেন। কিন্তু এবারে জক্ষপীর 
বিষয় হল যে, এই লমন্ত লঙ্গতিসম্পন্ন 
জমির মালিকদের কিন্তু গ্রামের 
দরিদ্র চাষীদের ওপর কোন প্রতাবই 
নেই। বরং দীর্ঘদিন সঙ্গতিসম্পরর 
চাষীদের হাতে মার খেয়ে আজ 


বায় 


_ দৰ্পণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা জাুয়ারী টম 


শুনেছে কিনতু কোন অপপ্রচারে ৰে 


₹ প্রভাবিত হয়েছে তেমন কোন লক্ষণ 
দেখা যায় নি। যদিও শহর ও 
রা শিল্পাঞ্চলের স্বাঙ্থ্ষ- এবার, ভোটে 


গলাতে দেখাচ্ছেন 


ষ্ঠ হয়ে কথ! নেই বোঝা 
ধারা কতটা ইন্দিরা-রাজছের 
প্রতি; বা পোষণ করেন। 

ঘোটকধা বেশ কিছু মানুষের 
বামক্রন্ট সরকারের প্রতি আস্থা এ 
ইন্দিরা চেলাচামুগ্ডাদের প্রতি তীদ্ি 
আই: ই দিক থেকে রাজ্যে নির্বাচনী 
হাওয়া বামকণ্টের (অনুকূলে । এই 
অনুকূল হাওয়াকে কাজে লাগাতে 
বামজন্টের হাজার হাজার কর্মীর 
নিরলস প্রচেষ্টা বিরোধী দলগুলোর, 


্রদ্ধ। আকর্ষণ করেছে । এই প্রতিবেদ' 
আনেক নির্বাচন প্রাথী কংগ্রেস 
বামফ্রন্টের কর্মীদের 









নেতাকেই 


- প্রশংল! করতে শুনেছেন । 


রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে 


গ্রামের গরীব চাষীর! এদেরকে আরও মালদহ, দার্জিলিং, জঙগীপুর, মুশি 


কোণঠাল! করতে উঠে পড়ে 
জেগেছে। 

গ্রামের বিতির স্তরের মাঘের 
সঙ্গে কথা বললেই আগামী নির্বাচন 
সম্পর্কে তাদের কি মনোভাব তা 
পরিষ্কার বোঝা ঘায়। অধিকাংশ 
মানষই বিভিন্ন দল এবং প্রার্থী সম্পর্কে 
তাদের মনোভাব কি তা প্রকাশ 
করতে কুষ্টিত হচ্ছেন না। এই 
প্রতিবেদক এক একটি গ্রামের বিভিন্ন 
স্তরের ১১৭ থেকে ২* জন পুরুষ ও 
মহিলার সঙ্গে কথা বলে দেখেছেন 
৮ থেকে ১* জন বামক্রণ্টকে সমর্থন 
করে, ৪ ্ 


প্রেমের সমর্থক । বাকী * থেকে 
৪জন অন্যান্ত দলের সমর্থক । 

শহরাঞ্চলের মাধ এখনও 

ইন্দিরা গান্ধীর শ্বৈরতান্ত্রিক রাজত্বের 


বিভীষিকা ভুলতে পারে নি। ক্রমা- 


গত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ঘাটতি 


প্রভৃতি কারণে শহরাঞ্চজের মাহুয 


ক্ষুদ্ধ ছলেও কোন মতেই তারা 
পশ্চিমবঙ্গকে ইন্দির! গান্ধীর ঠ্যাঙাড়ে 


বাহিনীর হাতে সঁপে দিতে রাজী 


নন । 
লোড শেডিং, নিত্য প্রয়োজনীয় 


ভ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, লে-অফ, লক- 
আউট প্রভৃতিকে যূলধন করে শহর 


ও শিল্পাঞ্চলে বামক্রন্ট বিরোধীরা 


বিশেষ কয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস ঘে 


ব্যাপকভাবে বামফ্রন্ট বিরোধী হাওয়া : 
তুলতে চেষ্টা করেছিল তা স্পষ্টতই 
সফল হয় নি। মাহুয দবারই বক্তব্য 


থেকে ৬ জন ইন্দিয়া 


বাদ, কলকাতা উত্তর-পশ্চিম এবং 
স্কারামবাগ কেন্জেই কেবল বামকন্ট 
্রার্থাদের প্রতিৎন্মিতার মুখে পড়তে 
হচ্ছে। বাকী আদনগুলোতে 
বামক্রন্টের জয় প্রায় সুনিশ্চিত 


বরুণ নামে ভাড়ু দন্ত 
অনঙ্গ মিত্র 

তুই কখনও ইফিড় মিকিড় চামচিকে 
তুই কখনও ফেউ | 


নাচিস-কুদিম হাওয়ায় ছু দিস 
বটেরে তুই মান্যি-গণ্যি কেউ ! 





সব... 
তারপর তো! বদলে ঘাঁওয়া ছিল, | 


7. তখন ফের 
সাজিস ভক্ত-_রমিক চূড়ামণি 
মজিস কত রঙ্গরসে, ধরিল তারই পা 
পে নষ্টা নারীর ৃ 
থে ছিল না কোনোকালেই সতী! | 


লোকে বলল : ছ্যা: 
বরুণ নামে ভাড়ু দত্ত 
চামচিকে নয়, চামচ! I 


এভাবেই তুই টিকে কাছিন ৯ 
মাৎ করেছিল বাজার 
ধন্য বরুণ! ধন্য রে তুই 
হাতের কাছেই পেকে আছিল | 
গিয়গিটি এক-- 
আনন্দবাব্দায় । 































রাজনৈতিক ভাষ্যকার 


কংগ্রেম লোকদল আঁতাত নির্বা- 
নের আগেই কার্যত? তেলে গেল। 
অপচ একসময় এই ছুটি দল এক 
প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের 
কথা ঘোষণা করেছিলেন। এয়ন 
কি চৌধুরী লিংকে উত্তর দলের যুদ্ধ 
নেতা বলেও ঘোসণ! করা হয়েছিল। 
এবং নির্বাচনে জোট জয় লাত করলে 
ভিটিই জোটের নেতা ও পরব্তা 
- প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে জানানে! 
হয়েছিল অথচ নির্বাচনের আগেই 
কার্ধতঃ জোট ভেঙ্গে গেল । এই জোট 
কংখেমে (ই)-র স্বৈরতন্র এবং জললংঘ 
আর, এন, এম প্রভাবিত জনত! দলের 


প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে যবে 
মর্ঘন পেয়েছিল । 

লক্ষ্য’ করার বিষয় ১১৬১ লাল 
ই দেশের অগ্রত্ভিদ্ন্থী ধলিক- 
রাজনৈতিক দল কংগ্রেলে 
শুরু হয়েছিল । ধনতাম্িক 


নতিক হে সংকট সারা! দেশে পরি- 
ব্যাণ্ড হয়ে চলেছিল সত্তরের দশকে 
: সংকট আরো তীর হয়। ১১৬৪- 
য় দশকে দেশের মোটমাট উন্নয়নের 
[র ৩ থেকে ৪ শতাংশ হয়েছিল 
কিন্তু সান্াতিক হিসেবে দেখ বায় 
১৯৭০ এর দশকে এই উন্নয়নের হার 
১ শতাংশের মত এনে দাড়ায়। 
অর্থাৎ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান্দা 
প্রাস্স বন্ধ হয়ে ঘায়। 
"এই সংকটের মোকাৰেলা করার 
পথ ধনিক জেণীয় হাতে একটাই 
'আছে'। অর্থাৎ জোয় করে সাধারণ 
+ মানুষের উপর করের বোঝা, কাজের 
বোঝা আর ক্লেশের যোঝা ভাপিকে 
দেওয়|।। এর জন্তে ধমিক লরকারকে 
এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা! এছণ করতে 
হয় যার ফলে দেশের মাহুবের . সুখ 
বন্ধ কয়া ঘাতু। ১৯৭৩ লাল থেকে 
এদেশে জিনিসপঙ্জের দাম বাড়তে 
থাকে। খাস্ডভরব্য প্রায় অমিল হয়, 
চিনি, ভোজ্য ভেল থান্তশন্তের দাম 
বেড়ে ধায়। ১৯৭৯ সাল নাগাদ 
পণ্যমূল্য শতকর। ৮* ভাপেরও বেশী 
বেড়ে যায়। ইন্দিরা গান্ধী তখন 
দেশের প্রধানমন্ত্রী । তিমি ধনিক 
শ্রেণীর মুখপাত্র ছিলেবে জনগণের 
উপর বোঝাগুলি বাড়িয়ে দেন। 
শেষ পর্যন্ত জরুরী অবস্থা! করে ছেশে 
 গণতপ্্রের অবদান ঘটান । 
ধনিক বেদীর মধ্যেও এই ব্যাবস্থা 


নিন্নে মতভেদ দেখ! বাক়। ধলিক 
শেণীর অন্বান্ত দলগুলি তখন এক- 


সাপ্রদ্বারিকত। প্রত্তিয়োষ করার 


দর্পণ ৷৷ শুক্রবার ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮০ 


নামে আলাদা নীতি একই 


যোগে জনতা পার্টি গঠম করে এবং 
ইন্দির] কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজিত 
হুয়। কিন্তু বিজয়ী জনতাদল সংস- 
দীয় গণতন্জ পুন:প্রতিঠা কর! সত্বেও 
ধনিক ঞেণীর দল হিসেবে অতীতের 
কংগ্রেসী নীতিগুলি বিসর্কান দেয়মি। 
জনত! দল শ্রমিক বিয়োধী জাম সম্পর্ক 
বিল আনার তোড়জোড় করে, 
ধর্মঘট কার্ধতঃ বেআইনী করার ব্যবস্থা 
মেয়, লোকলানের অভুছাতে রাষ্্রাম়ড 
শিক্পগুলি ব্যক্তিগত শিক্পষাদিকদের 
কাছে বিক্ৰী করে দেবার প্রস্তাব করে 
এবং জনলাধারণকে দাবিয়ে রাধার 
ভত্তে জনত! শানিত রাজ্যে মিনি- 
মিনা এবং কেন্ীয়ভাবেও বিনা- 
বিচারে আটক আইন দায়ী করার 
সিন্ধান্ত নেম । 

বল] বাহুল্য লোকদলের নেতা 
চরণ সিংওঙ এই নীত্তিগ্ুলির সঙ্গে 


খনিঠতাবে যুদ্ধ ছিলেন । এক কথায় 


ধনিক ঞ্রেণীর লবগুলি দলই অর্থ- 
নৈডিক সংকটের তীব্রতা দেখে শঙ্কিত 
হয়ে পড়েছিল । এবং এই সংকটের 
সময় জনসাধারণ মাতে বিনা প্রতি- 
বান্ধে চাপানে। বোঝাওলি জেনে 
মেয় তার জত্তে কঠোর ব্যাবস্থা 
টি 
গছণেয় সংকর লিয়েছিল। 


" কিন্তু বিশ্বের কোথাও এখনও 
ধমিক শ্রেণীর নীতি কার্যকরী হতে 
পারছে না। একদা বিশ্বের 
ধনকুবের আমেরিকাও সংকটের পর 
সংকটের আঘাতে মুহমান । ভলারের 
দাম ও ইজ্জত এখন অধোগতিযর 
মুখে । আতঙ্কিত ধমিক শ্রেণী 


দিশাহার!। সোনার দাম আউন্ল 
প্রতি ৫১৪ ভলার অথচ বিভিন্ন 


দেশের মুন্ধার ছারঅনুমারে সোনার 
আন্তর্জাতিক ঘাজার দয় ৪৩ ভলারেরও 
কম। ফলে কোন দেশের মুত্রার 
দাম ঠিক মেই এবং সব দ্বেশেই মৃত্রা- 
ক্ষীতিও জিনিসপজেয় দাম আকাশ- 


চুখী হয়ে উঠেছে। ' 
এই ধনত্ান্ত্রিক জগত থেকে 
ভারত বিচ্ছিম নয়। ধনিক জোপীর 


শানিত এদেশেও সংকট বেড়ে 
টজেছে। পরিত্রাণের পথ নেই। 
সুতরাং ধদিকজেপীর বিভিন্ন 
অংশের মধ্যেও কৌশলগত মততেছ 
তীর হয়ে উঠেছে । কোন কৌশলে, 
কোন পথে নিজেদের োণী পাসন 
অসুর রাখ] যায়, জনরাধারপের অভাব 
অভিযোগ নশ্তাৎ করে তাদের নীরব 
করে দেওয়া বার এটাই ছাদের প্রধান 
চিন্তা। কেউ কড়া 
শান করে আইন-শৃম্খল! পুনঃগ্রতি- 
ঠার কথ! বলছে, কেউ দিত নির্ধা- 
ভিত মাছুষদের লামনে দরদী হরিজন 
প্রধানমন্ত্রী সব ছুঃখ দ্র করবেন 


হাতে ঘেশ. 


আশ্বাস-দিচ্ছে, কেউ নগ্গা-মেহরুবাছে 
ফিরে যেতে চাইছে, কেউবা গ্রামের 
উন্নতি সাধনের, প্রত্ক্রিতি দিয়ে 
চলেছে । | | 
আমলে ইন্দিরা কংগ্রেপ, আরল 
কংগ্রেন, জ্রনত!। ধা] জনতা (এস) 
সবদলই বৃগতঃ ধনিক জেপীযর দূল। 
তানের গোঠী আলানা,-বিত্ত নীতি: 
গুলি এক। কাজেই এদের মধ্যে 
এক্য হওয়া কঠিন। তাই কংগ্রেস 
প্র পর তিনবার ভেজেছে, ইন্দির। 
কংগ্রেস ভেঙ্গেছে, কংগ্রেল (আ)থেকে 


ইন্দিয়া কংগ্রেসে বাারান অব্যাহত, . 
জনতা দল তেজে দুখৰ হয়েছে। 


অবশিষ্ট দমন দল এবং লোবদলগ 
ফের ভাঙবে । এনের চলই যেখানে 
ভাঙছে সেখানে এই হলগুলিয় জোট 
বা কোয়ানিশনও ভাগতে বাধ্য। 
আজকের দিনে ধনিক শোণীর পক্ষে 
আর এককতাৰে ক্ষমতাৰ আলীম 
থাকা একেবারেই সম্ভব সয় । 


ক্তরাং আমরা! হি স্থায়ী দরকার 
চাই ভাহলে বামপন্থী শক্ধিকে বেশী 


সরকারী পরিকল্পনা এবং গণতান্ত্রিক 


জর্থনৈষ্ঠিক ভাষ্যকার 


দিনটি প্রধান দলের দির্বাচনী 
ইতাহালে গামোগয়নের উপর জোর 
দেওয়া হয়েছে। যেদেশে শতকরা 
৮* জন ভোটছাভা গ্রামে থাকেন পে- 
দেশে গ্রাষোন্গয়নের গাজগর1 প্রতি- 
অদ্ধি গ্রভ্যেক রাজনৈভিক দলই 
দিয়ে ধাকে | এখন এই গ্রামীণ উন্ন- 


, মের পরিকল্পনা! কি, এট! যোৰা 


দরকার । 

মহলানধীখ পরিকল্পনার ভাব- 
ধার নিয়ে গঠিত হিভীয় থেকে পঞ্চম 
পরিকল্পনায় শিল্পকে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হয়েছিল। দ্রুত উন্নয়নের 
পক্ষে এটা যুক্তিযুক্ত পথ। মূলঃ 
কৃষিমিক্ডর অর্থনীতি হওয়া মতেও 
ভারত এখন তৃভীয় বিশ্বের দেশওলির 
মধ্যে লর্বাধিক শিল্পোদ্নত দেশ এবং 
লমগ্র বিশ্বের শিল্পোম্নত দেশগুলির 
মধ্যে দশম স্থান অধিকায় করেছে। 
কিন্ত সঙ্গে লঙ্গে ভারত বিশ্বের বৃহতম 
নিরক্ষরের দেশ এবং এক দরিভ্রতম 
দেশ বলেও পরিচিত হয়েছে । এই 
হ্বযিরোধিতায় কারণ থু'দ্দে বের না. 
করে কেবল গ্রাম উন্নয়নের কথ] বল! 


অর্থহীন । 


পরিবয্ননা কদিশন ধষ্ঠ পরিকল্ন- 
নার জন্তে হে অর্থলপীর পরিমাণ স্থিয় 
কয়েছেন সভা পঞ্চম পরিকল্পনার 
চাইনে গ্রায় ৮৪ শতাংশ বেশী। 
মোট পরিকল্পনা ব্যয় ধর! হয়েছে 
৭১০০৯ কোটি টাকা। এর 
শতাংশ গ্রামীণ কর্মসংস্থান, গ্রামীণ 
কৃষি ও শিল্পেয় রত বিকাশ, রান্তা- 
ঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থা, শিক্ষা ও 
উন্নত জীবন হাতার, ব্যবস্থার জন্যে 
খন্নচ ছবে। অন্তদ্বিকে ইম্পাতের 
মত ওরুখপূর্ণ শিল্পের বরাদ্দ ছাঁটাই 
হবে। মনে হর গ্রামবাসীদের বিভিন্ন 
উন্নয্ন কাজে মূত্রপশিরের প্রশ্নোজন 
নেই বলে বর্তমান ‘পয়িকল্পন। কমি- 
শমের ধারণ] হয়েছে । 

ঘোড়ার আগে গাড়ী কুড়ে গাড়ী 
চালামে। বাক্স না। কৃষি ও শিরকে 
পৃথকভাবে দেখে গ্রামের এবং শহরের 
কোন সমস্তায়ই সমাধান হয় মা। 
কৃষিকে ভিত্তি করে ত'রী শিল্পকে 
ইনভিমের ওকত্ব দিয়ে এবং হালকা 
ও মাঝারী শিল্পকে ট্রিয়ারিংকরে অর্থ- 
নীতির গাড়ী জোরে দৌড়াতে 
পারে। এটা বাদ গিয়ে ওটা! লয়। 


সবগুলিই একললে। অর্থনীতির 
অগ্রগতি নিশ্চিত করায় এটাই এক- 
মাত রাস্তা। বলাবাছল্য দীর্ঘ বিশ 
বছর এট করা হয় নি, এধনো কর! 
হচ্ছে না। 

গ্রামে কৃষির উন্নয়ন করছে হলে 
সার চাই, জলসেচের পাম্প ও বড় 
টিউবওয়েল চাই, ভাজে! বীজ চাই, 
পরিবহনের লরী ট্রাক ও অক্তান্ত 


“যানবাহন চাই । এগুলি আসবে শিল্প 


থেকে। আবার শিল্পের কাচামাল 
পাট, তুলো, আখ নান! রালায়নিক 
পণ্য চাই । এগুলি খনি ও ক্ববিক্ষেত্র 
লরবন্নাহ করবে। আধার প্ডোজ্য 
তেল, লবণ, দেশলাই, দাবা, 
কেয়োসিন, ইত্যাদি ভোগ্যপণ্য 
চাই। ‘হালক! ও সুজ শিল্পগুলির 
যোগান কম খরচে দিচ্ছে পার়ে। 
সুতরাং একসজে সবগুলি ক্ষেতে 
বিকাশ ঘটানোই আনল প্রশ্ন । এখা- 
মেই আমরা গত ত্রিশ বছন ব্যর্থ 
হয়েছি। তাই উৎপাদন বেড়েছে 
কিন্ত দামও বেড়ে গেছে। 
নতুন শিল্প হুট্টি কর! হয়েছে অথ 
বেকার বেড়ে গেছে। পণ্য দানী 


নড়ুদ ' 





নংখ্যায় নির্বাচিত করতে হুধে। 
লোকসভায় বামপন্থী জোট অধিক 
সংখ্যায় উপস্থিত হলে, ইদির। 
কংগ্রেস, আরস কংগ্রেস, জনতা এবং 
লোধদলের প্রভাব থেকে বেশ কিছু 
লংখাক শান্ত বেরিয়ে আনতে উৎ- 


লাহ পাবেন। এবং কেজো এক বাম 
ও গণতান্ত্রিক লরকায় প্রতিষ্ঠার পথ 
আগম হবে |" জক্ষ্য করলেই দেখা 
যাবে দেশের কোন রাজ্যে ব1 ফে্ের 
যখন স্থিরতা নেই, স্থায়িত্ব নেই, তখন 
একমাত্র পশ্চিমবজেই স্থায়ী ও মজবুত 
বাহঞ্ষণ্ট লরকান লাইট হাউসের মত 
আলোয় দীপশিখ] জালিয়ে রেখেছে। 
পশ্চিমবঙ্গের মাহুৰ আধার লায়া- 
মেলকে পথ দেখাতে চলেছেন। এই 
বানা ধাছ্ছে সুত . হ্য়, ফলপ্রপ ও 
গৌরবময় হয়ে ওঠে ভার জে আদর 


লোকসন্তা দির্বাচনে কেবল বামক্রট 
ও ভার সমধিত প্রার্থাদেরই জয়ী 


করতে ছবে। ২ 


নীতি 


লোকের জর ক্ষমতার বাইরে চলে 
গেছে। 

সুতরাং এই. অবস্থায় প্রতিকার 
করডে হলে অর্থাৎ নাঙ্ধযের গন্নীবি ও 
ক্লেশ কমাতে হলে এতদিদকার 
নীতিও পানটাতে হবে। অর্থাৎ 
প্রামের ফসলের দাম এমনভাবে ধার্য 
করতে হবে ধার ফলে কঘকমেন 
কেনাকাটা? কয়ার ক্ষমতা বাড়ে এহং 
কৃষিলাতজমক কাজ হয়ে ওঠে। 
স্থৃ্ণ স্ৃত্র চাধীকে ভরতুকি দিয়ে দার 
বীপ্ত, দরকারী ও ব্য খণ দিতে 
হবে এবং প্রত্নত কষবেরাই খাতে 
জমির মালিক হর্ন তার ব্যবস্থ। করতে 
হবে| গ্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলি 
ৰাতে বড় বড় শিল্পে প্রতিযোগিতা 
থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে তায় 
জভে শুভ্র ও গ্রামীণ শিল্পগুলিকে 
তয়তুকি দ্দিতে হবে যাতে তারাও 
দেশের সর্বত্র বড় শিল্পের পড়তাখরচে 
তৈরী দাষগ্রী বিজী করছে পায়ে । 

হি এগুলি করতে হয় তাহলে 
অতীতের অর্থনৈতিক নীতিগুলিও 
পালটাতে হবে অর্থাৎ কৃষিপণ্য 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


॥ চার 


ইন্দিরা করগ্রেগের ঘিভিল থেকে 
মদের দোকান নুত 


হঠাৎই দেখা গেল এপ্টালী 


মার্কেটের দিক থেকে একটা ছোট- 


খাট মিছিল আপসছে। আকুতিতে 
যণ্তই ক্ষুদ্ৰ হোক ন! কেন, শ্লোগান 
আয় দাপাদ্থাপিতে রীতিমত ভাগুব- 


নৃত্য শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর 


পাঁচটা কেজের মত সেই এজই 
হুরে গ্লোগান উঠছে জাতীয় কংগ্রেস 
পিদ্দাবাদ, ইশির] গান্ধী জিন্দাবাদ, 
হত চিহে ভোট দিন, রায়বেয়িলি 
তুল করেছে চিকমাগালুর তুল করেনি 
মি, পি, এম তুমি জেনে রেখে! 
ইনি গান্ধী আও মর়েনি ইত্যাদি । 


তখন নির্বাচনী শ্লোগান বা প্রচার 





ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় 
সঞ্জয় গান্ধীর অঙ্থগতদ্ের সংখ্যা 
সেই ভ্যানটি থেকে রীরিতছুরস্ত মন্তানী | অনেক । শুধু অনেক বললে তুল 
কারদায় চুল-জুলপিওয়ালা ছেলে- হবে, অপযয় গান্ধীর জোরে অনেকে 
গুলে! নেমে গেল এবং সি, আই, টি, এমন সব নিরাপদ বেন্জ বেছে দিয়ে- 
রোড সংলগ্র দেশী মদের দোকান- ছেন যা নিয়ে সেই নব প্রদেশ কং 
থেকে মে বোতল লুট করে এনে (ই)-র মধ্যে তুমূল বিক্ষোভ চলছে। 
গাড়িতে বসেই খেতে শুরু করল । অনেক" আয়ুগায় বিদ্ধ] নির্ঘল 
মধ ছাড়া দোকানের টাক! প্রপা হিলেবে মনোনয়নপত্র . দাখিলও 
লুট করেছিল কিন! বলতে পারবনা। করেছেদ। ১১৭৭ সালে মধ্য- 
অবশ্থ কাটাই শ্বাভাবিক। অস্তপান প্রদেশের চল্লিশটি আসনের মধ্যে 


শেষ হলে প্রমোদ দাশগধ, জ্যোভি একমাত্র চিন্দারা ফেব্জ্েই কংগ্রেস, 
' বসু ও অন্তান্ত নেতাদের জন্মন্থত্ জিতেছিল। দেই বিজয়ী ব্যক্তি 


এখন ইন্দিরা কংগ্রেষেই আছেন । 
তাকে এবার এ ফেজ্জে টিকিট লা 


বন্ধ হয়ে গেল। ধারাবাহিকভাবে দিয়ে খুব নিরাপদ মনে করে কল- 


টেনে গালিগালাজ শুরু করল। 


ক্লোগ।নের সঙ্গে অকথ্য অশ্রাব্য গালি- 
গালাজ করতে করতে যে মিছিলট! 
এগিয়ে এলো তারা দলীয় প্রার্থীর 
পক্ষে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা 
কংগ্রোসের দলীয় বিল বইতে আশে 


চলতে লাগল নির্বাচনী খিপ্তি খেউড়। 
এইতাবে মিছিল বা গুগাদলটা 
এগোতে লাগল শিয়ালদার দ্িকে। 
কয়েকটা মুহূর্ত গুপ্তাবাছিনীট1 মৌন 
অবলম্বন করে চলার পর ক্রীক-রোর 


পাশের পদোঁকানগুলে। থেকে 
জুলুদ করে নির্বাচনী চাদ! আদায় কাছে এসে আরে! কিছু সঙ্গী পেয়ে 
করতে থাকে। দোকানদারদের গেল । নেথানে তাদেরই দলের 


কিছু লোকজন মাইকে কিসব ভাষণ 
দিচ্ছে। দুই ঝটিকা বাহিনীর 
এবন্রীকয়ণে আবার নতুন কহর শুরু 
হল কাঁপালিক নৃত্য । ভারপর কি 
অঙ্ক । যিছিলকানীদের সজে যে মাইক ছটেছিল প্রত্যক্ষ করায় প্রয়োজন 
ত্যানটি ছিল, মৌলালীর মোড়ে এলে অনুতৰ করিনি। 


হচ্টার্ণ কো 
কোল ছ্রিক্ড্রস্ লিমিটেড 
0 | (কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 

Le NEELAM OEY NeCMMNBONNOCEN TENNENT 
সিয়োক্ত কাজের জন্তু ই পনি এল / লি পি ভযলু ডি / রেলওয়ে / ফেজীয় ও 
রাজ্য সরকায়ী সংস্থাসমূহের, তালিকাভুক্ত ঠিকাদার / লয়বন়্াহকাননী / 
প্রস্ততকারকদের কাছ থেকে টেগ্ডার নং কাজেল্স নাস, ও টেপ্তায় খোলার 
নির্দিষ্ট তারি খ লিখে নীল কর] টেগার আহবান করা হচ্ছে £ 
পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ 
রেফাঃ নং এ এস-৬ / পি টি / ১ তাং ১২-১২-৭৯ 
লিমেন্ট দহ অন্তান্ত দব্যাদি বর্ধমাম জেলা, বোকায়ো, জামশেরপুর, লিলি ও 
সুগম! অঞ্চলের মধ্যে পরিবহনের জন্ত। আবেদনকারীদের তাদের নিজদ্ব 
লেটাপ্-ছেভে জেনারেল ম্যানেজার, বাঁকোল! এরিয়া, ই দি এল, পো: 
উখয়], জেল] বর্ধগান-এয় কাছে আবেদন করতে হবে । বীাকোল। এরিয়ার 
এ এফ এম-এর অফিসে নগদে ১* টাকা দিয়ে ( অপ্রত্যণষোগ্য.) ১১-১-৮* 
থেকে ২২-১.৮* পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে দকাল ১০টা থেকে বেলা ১ট1 
এবং বেল] শুট! থেকে ৪টা এবং শনিবার বেলী ১*ট1 পেকে ১২ট] পর্যস্ত 
বাকোলা এরিয়ার একি স্টোর অফিলারের কাছ থেকে খটগুার পাওয়া 
যাৰে। টেগ্ায় গ্রহণের শেষ তারিখ ২৫-১-৮* বেলা ১২টা এবং থা একই 
দিনে বেলা ৪টায় খোল! হবে। 
সাধারণ : কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পুর্ণ করার সময়" অণব। 
চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেণ্ডায়ে প্রদত্ত এরিয়া / কোলিয়াযী / 
দধযয়ের নির্দিউ অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে । আনুমানিক খরচেয় 
১% বাম্বনার টাক] সংশ্লিই অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে। 
টেগার ফী বাবদ মনি অর্ডার টেণ্ডার গ্রহণের নির্দিউ তারিখের অস্তত ১৫ 
(পনেরো) দিন আগে পৌছতে হবে । টেগারদাতা অথব1 তাদের মনোনীত 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগ্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না 
দেখিয়ে যে কোন টেপার সম্পূর্ন বা আংশিকভাবে গ্রহণ অখব। প্রয়োজন হলে 
কাজ ভাগ করে টেগারদাতাদের দেবার অধিকার লংরক্ষিত রাখছেন । 


অধে কেউ কেউ রুখে দীড়াতে 
তাদেন অমানুষিক নির্যাতন ভোগ 
কল্পভে হয়েছে। 

এরপর শুরু হয় নাটকের হিতীম় 


কাতার শিল্পপতি যূবক সধয়ের বৃদ্ধ 
কমল নাথ ওখান থেকে দীড়িক্সে- 
ছেন। 

দিলী সদর কেন্দ্রে প্রাক্তন 
কংগ্রেসী . এম, পি, আমরনাথ 
চাওলার পরিবর্তে একদূম অপরিচিত 
জগদীশ টেলরকে মনোনয়ন দেওয়ায় 
দিল্লী কংগ্রেস কমিটিতে আলোড়ন 

ছ। বহিঃ দ্বিলী থেকে সপ্রয় 
কুমার, পূর্ব দ্ি্পী থেকে এইচ, কে, 
এল, তগৎ, করোলবাগ থেকে ধরম 
ঘাস শাত্রী টিকিট পেয়েছেন সয় 
গান্ধীর সপারিশে। একা সকলেই 
জরুরী অবস্থার সময় ইন্দির।-সঘয়ের 
পাশে থেকে ২:4৫ = ২৫ ঘফ] কর্ম- 
সুচী কূপায়ণে বাধ্যতাযূলক নিবাঁজ- 
করণে সক্রিয্ন ছিলেন। 

কর্ণাটকে ২৮টি আপনের ৯টি 
পেয়েছেন লয় পন্থী ইন্দিরা 
কংগ্রেলীরা। ওড়িশা প্রদেশ 
কংগ্রেস লভাপতি আমকীবলত 


‘বন্দির! মিথ্যা প্রচার 


করছেন*_নয়নতারা 


ইনদ্দিয়া গান্ধীর পিসতুতো বোন 
সাংবাদিক নয়নতার। সেগল শ্রীমতী 
গান্ধীকে ডাহা মিধ্যেবাদ্নী বলে সনে 
করেন। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা 
সংগ্রামে ইন্দির] গান্ধীর অবদান ও 
ত্যাগ স্বীকারের দাবিকে তিনি বাজ 
করে বলেন যে, বিয়াললিশ সালে নৈনী 
জেলে ব্রিটিশরা! ইন্দিরার় সঙ্গে খুব 
ভালো ব্যবহার করে এবং অল্প একটু 
জনন হতেই কিছুদিনেরই মধে]ই ডাকে 
ছেড়ে দেয়। মাস! নেহেরক্স পরি- 
বারে সঞ্জর ছোটবেলা থেকেই অভি 
ছুধিনীত বদমেগান্দী ছিল। আজ 
ইন্দিরা গান্ধী সেই, ছেলেকে নিয়ে 
এক ছৃষ্টচক্রের শালন স্থায়ী করতে 
চান। মেগল দ্বদত্যাগের জন্য 
জোক্ধদল নেতাদের নিন্দা করে 
জনত! পার্টিকে তোট দেবার আবেদন 
জানান। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪৮ জামুয়ারী ১৯ 


প্নায়ক, সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেলের 
(ই) সভাপতি রামচন্দ্র রথ ও গিরিধর 
গোমাঙ্গ]! সয় গান্ধীর লোক বলে 
পরিচিত। রথের মনোনয়ন নিয়ে 
এমন বিক্ষোভ দেখা দেয় যে গঞ্জাম 
জেল! কংগ্রেসের এক বিরাট ছল 
,কমী বৃদ্ধাবন নায়েকের নেতৃত্বে দল 
ছেড়ে বিজু পটুনায়েকের লোকদলে 
যোগ দেন। আর যেহেতু, প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতিই সন্য় গান্ধীর 
হাতের লোক, তাই মনে করা হচ্ছে 
যে ২১টি আসনে ধার! টিকিট পেয়ে- 
ছেম তাদের মধ্যে অধিকাংশই সঞ্চয় 
গান্ধীর লোক । 
উত্তরপ্রদেশের ৮৫টির ম্যে 
আযেখীতে নিজে ছাড়া আরো জিশ- 


জন দ্চয় গান্ধীর লোক। এরফলে ' 
অনেকেই বিক্ষৃক হয়েছেন । তাদেরকে . 


রাজ্যসভার ' মনোনয়নের লোভ 
দেখিয়ে ঠাণ্ডা রাগা হয়েছে। 
তামিলনাড়ুর নীলগিরি কেনে প্রদেশ 
সাধারণ সম্পাদকের দাবিকে অগ্রাহ 
করে মনোদয়ন দেওয়া হয়েছে জনৈক 


শিল্পপতির পুত্র পি, আর প্রতভুফে । ইনি 


ছাড়া আরে! তিনজন সঞ্চয় গান্ধীর 
'অয়্গামী। গুজরাটের গান্ধীনগর 
ফেন্তে সঞ্জয়ের নির্দেশে টিকিট পেয়ে- 
ছেন অমৃত প্যাটেল, মিনি এখন 
কণ্টাষ্টযনী ব্যবসার অঠি বোঘাইতে 
থাকেন।. হিমাচল প্রদেশে চারটি ' 
মধ্যে ছটোই 'যুবনূর্য র লোক। 
কাংর। কেন্দ্রে স৪য় গান্ধীর উকিল 
ভিক্ৰম মহাজন প্রার্থী হয়েছেন। 
হরিসানার় ভিওয়ানির প্রার্থী 
বংশীলাল বিষ্তাচরণ শুরার মতো 
সয় চক্রের আর এক জাায়েল 
নাম। চাদরাম জনতা ছেড়ে লোক- 
দল হয়ে কং (₹)-তে ষোগদাম করলে 
সময়ের নির্দেশেই বোটাক খেকে 
তাকে দাড় করামে!। হয়। 
বংশীলালের পর হরিয়ানায়, হিনি 
ংখেলী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সেই 
বানায়সী ধাপগু। আদ সয় গা্ধীর 
মাতব্বরে দল ছেড়ে প্িতে বাধ্য 
হয়েছেন । 
বিহারে জাহানাবাদ কেন্জে বৃহৎ 
ব্যবসায়ী মহেশ্র প্রসাদকে টিকিট 
দিয়েছেন সয় গান্ধী, পাটনা ফেন্দের 
প্রাণী প্রদতী ললিত! লারায়ণকে 
কং(ই)-র অনেকেই চেনেন না, 
লীতামারির প্রাথাঁরও সেই দশ! । 
কিন্ত বুকের বল সয় গান্ধীর । অকন - 
প্রদেশের ৪২টিপ্র মধ্যে অস্ততঃ ৪টি 
কেন্দ্রের প্রার্থী সয় গাধধীর অঙ্গু- 
মোদনে হয়েছে । এর ফলে মুখ্যমন্ত্রী 
ভ: চেনা রেডী ক্ষেপে গেছেন । বহ 
দিম ধরেই রাজ্য অর্ধমস্রী জি, রাজা- 
রামের পো রাজ্য কংগ্রেসের ঘয়োয়। 
ব্যাপারে সপ্রয় গান্ধীর অবাছিত 


সঞ্জয়ের একগাদা লোক মনোনয়ন পেয়েছেন 


হস্তক্ষেপের বিরোধিত! করেছে 
ইলুর কেন্দ্রে প্রথমে চেগ্ন! রে 
প্রার্থী এ, বাপিনেডডুর নাম প্র 
কয়াহয়। কিন্ত পরে সঞ্জয় গাং 
অচ্গত সি, এইচ,, স্থব্বার 
চৌদারি ওখানে হাইকম্যাণ্ডের টি 
পান। শ্রবাপিনেড্ এ অফ, 
একজন ধনী চাষী ও ক্ষমতা 
ব্যজি। তিনি এখন জনতা পা 
হয়ে গ্রচার করছেন। 

ষহারাষ্ট্রে গঞ্জয় গান্ধীর জ 
লোকমভার নির্বাচন ঘোষণ 
আগেই কংখ্রেদ (ই) দলে তা। 
ধরে। এম, কে, তিরপুড়ে ১৯ 
সালে ইন্দি্া! গান্ধীর বিপর্ষত 


পরেও কং (ই)-ভে থাকেন কিন্তু প 
পুত্র সধয়ের ওসাদি দেখে ২৬ ও 
এম, এল) এ মিষ্কে মলত্যাগ ক 
প্রজাতন্ত কংগ্রেস গঠন করেন এ 





মুল্য নির্ধারণের ভিত্তি পালটাতে 
হবে। বৃহৎ শিল্প ও রপ্তানী শিল্প 
তরতুকি দেওয়া বন্ধ করে ক্ষুন্ন ' 
গ্রামীণ শিল্পগুলিকে ততুর্কি কির 
হবে। অকষক জন্নির মালি 

জমির ভাষ্য দান দিয়ে এ জনি প্রকৎ 
কষকদের হাতে তুলে দিতে হবে এব 
মহাজনী খপেন্ন বদলে দরকারী « 
ব্যাঙ্ক খণের লজ ব্যবস্থা কল্পছে 
হবে। শহরে ও গ্রামে নিয়জিত শব 
যূল্যে নিত্যপ্রয়োজলীয্ জিনিসপ্ততি 
সরবরাহ করার নীতি কার্যকয় 
করতে হবে । আমদানী ও রপ্রান' 
বাণিজ্য পুরোপুরি লরকারী মালি 
কামনায় নিয়ে নামতে ছবে । এবং লন 


কারী শিল্প বাণিজ্য পরিচালনার 
দায়িত্ব যোগ্যতয় ব্যক্তিদের হাতে 
দিতে ছবে, বর্তমান আমলাতাছজিক 
পরিচালকদের বরখাস্ত করতে হবে| 

এগুলি করা হলে পর়িকরনার 
হুফন পাওয়া যাবে। গ্রামোরয়নের 
নামে মায়া দেশকে ফাকি দেওয়ায় 
পথ বন্ধ হবে । বলাবাহুল্য উপরোক্ত 
নীতিগুলিই গণতাঞ্জিক নীতি ৷ সুগ্টি- 
মেয় ধনী বণিকের স্বার্থ পূরণ করার 
ধনতান্লিক নীতির পালটা গণ- 
ভাঙ্ত্রিক নীতি। পরিকল্পান! কমিশন 
এই নীতির ভিতি রচনা কল্পতে 
এগিয়ে এলেই সঙ্গল হবে। শুধু 
অগগের মত চিরাচরিত কংগ্রেপী 
নীতি অমুনরণ করে গেলে, অংকের 
ছিলেবে একদিকে শিল্পোঙ্গতি কৃষি 
উৎপাদন বৃদ্ধি পরিচয় পাওয়া যাবে 
কিন্ত গয়ীবি বাড়বে, লোকের জীবন 
যাত্জার মান কমবে। স্থতরাং 
আগামী নির্বাচনে এই গণতান্ত্রিক 
নীতি যারা কার্ধকরী করতে গ্রতি- 
শ্রত, কেবল তাদেরই লমর্থন করা 
উচিত । 


+ 
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আ্াধির নিাচন সাদামাটা হলেও পুর্ণ 


সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় 


আয়ড হয়েছে আশির দ্বিন। 

লঙ্গে নিয়ে এসেছে সপ্তম দোকসতা 
* নির্বাচন শিরোনাষে নতুন বছরের 
প্রথম উপহারটি। এখন নেই প্রস্তুতিই 


চলেছে এবং চূড়ান্ত অধ্যাত্ও এগিক্কে 


আসছে। তবু একে ঘিরে চারদিক 
থেকে একটা চনমনে ভাব কিছুতেই 
ফিরে আদতে চাইছে না। দল- 
গুলোর তরফ থেকে, প্রার্থীদের তরফ 
খেকে কেমন যেন জোর করে জেলা 
দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তাতে 
বিবর্ণতাঁও খুচছে না, জমকালে। 
অবস্থারও স্থটি হচ্ছে না। প্রচেষ্টার 
পাল্লা দেওয়াল লিখন, “দেওয়াল 
অঙ্কনকে নিয়ে যতখানি এগিয়েছে 
সেই তুলনায় আহুদর্দিক অন্ত 
ধ্যাপারগুলি খুবই 
টিং মিছিল, বাড়ি বাড়ি ঘোরা, 
ইক জিপ সাইকেলের তৎপরত? 
তেমন নেই। নির্বাচনী অফিস- 
ধ্লোতে 'কশ্বাস ব্যস্ততা, কি হয 
পক হয় ভাবন। চিত্ত, তিততাট্রার 


ব্যাপার শ্তাপার নেয়কন কিছু নয়।, 


রে নগরে গ্রামে গঞ্জে পাড়ায় 
পাড়ায় বাসে ট্রেনে অফিসে রে'স্তো- 
রায় কাঁফে ক্লাবে তর্কবিতর্ক আলাপ 
আলোচনা জল্পন! কল্পনার তুফান 
॥কোঁথায় যেন চলে গেছে । নির্বাচনের 
প্রাধান্ত খর্ব করে যেন সবাই অন্ত 
কিছুতে আগ্রহী । কেমন হেন 
হতাশ বিরক্ত প্রবীণদের হত যুব 
তরুণ্রাও। তবু ধার! নির্বাচন নিয়ে 
“জড়িত হয় তার) দলীয় মতবাদ বা 
দলের সঙ্গে যুক্ত, নয়ত কোন কিছু, 
বিশেষ কিছু পাওয়ার ব্যাপারে 
সংযুক্ত । মূলত চাপিয়ে দেওয়া এই 
নির্বাচনকে কে করে হবতংন্কুর্ত উৎ- 
পাহের একাস্ত অভাবই বড়। বঞ্চনা 


হঞ্গভায়-ঘ্বপা। ক্ষোভ ধিকার সমস্যা. 


দর্দয়িত, -দারিত্যকি্ট মাহুষগুপির 
চোখে মুখে স্পষ্ট চিন্তাশীল মানুষ, 
সচেতন মানুষ, দরদী মহুষের চো 
দনের চেহার়াট?দগদগে ঘায়ের মত। 
ষ্টিমেয় মাহুযের ভোগনুখে, থাকার 
প্াড়ঘ্বর, আরও পাওয়ার লোত সর্ব- 
শনীন উদ্নতি প্রতিশ্রুতির ধাধা 
দানার লাগাম 'ছাড়। ভাবে লগ্ন। 
ধলেক্কারীর কুলীনরা, অশুভ শক্তির 
প্রতিনিধির প্গপাঙ্গদের নিয়ে জোর 
বৃভুত্ব বিস্তারে বড় তৎপর। বড় 
ড় ছুনখতি, নিলি ্বার্থনীতি, আঞ্চ 
লর্ত1 ও সম্প্রদায় গ্রীভির সঙ্গে মুক্তা" 
ৰীতি, জিনিষ-প্জের দর বৃদ্ধি ও 
গভাব, যানবাহন সমস্তা, জালানি 
ধমস্তার মত বহরুকম দমস্তা কেবলিই 
বড়ছে। বাড়ছে বেকার, অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক সংকট । মানবিক 


মযাড়ষেড়ে। 


সামাজিক অবক্ষয়ে, নৈতিকতা 
আদর্শের ছন্রছাড়] অভাবে দিশেহারা 
জনজীবন । সমন্তা আর সমস্ার 
ভায়ে লাশ্েহোল সাধারণ বাছষ। 
মোটামুটি খেয়ে পরে ওষুধপত্র পেতে 
আৰাল আশ্রয়ে থেকে উপযুক্ত 
পোষাকঙজাসাক পরে লেখাপড়া শিখে 
কাজকর্ষ করে লামান্ত সথ আহ্লাদ 
মিটিয়ে থাকার উপায় থেকে জন- 
সাধারণের গুক অংশ আজও বঞ্চিত। 
যায়৷ এর সুযোগ পাওয়ার চেষ্টা করে 
করে ক্লান্ত কি সুম্থ জীবনের স্পর্শ 
ধন্ত তাদেরও বেহাল অবস্থা বর্ধমান । 
আর কোনক্রষে 'াল মিলিয়ে 
চলার ক্ষষত1 এই বাজারে যাদের 
আছে তাদেরও আছে অন্ত দমল্যা, 
আছে তাদের উপর যার) রয়েছে 
তাদেরও । 1 বর্তমান পরিস্থিতির 


ফল, আরও চাওয়াশাওয়ার ছন্বের 


ফল। দেশপতি, অর্থপতি তথা 


আশিতে আসার সন্ধিক্ষণে, বহু ও 
বন্ধা! অবস্থার পটভূমিতে বিদ্বায়- 
কালের হত বিষণ্নতা যতটা অনুপ 
স্থিত অভাব ততটাই শ্ৰান্তরিক 


অভিনন্দনের । কেননা, দুর্দিনে 


চেহার! বাড়বে আগামী নিবাচন 


উপরতলা ছন্বহীন নক বরং হন্ববীর্দ অস্তেও_-জনন্জীবনে এই ধারণা বন্ধ- 
হতে চলেছে । তাই এমন অস্থির অবস্থা যূল হয়ে গেছে। বন্ধযূল হয়ে পছে 


বাড়ছে । তবু হ্্বিন আসার আশার 
স্বাধীনতার পর তিন দশক কংগ্রেদী 
শাসনের ' নমূনায় ব্রীতশ্রদ্ধ হয়ে 
লাতাতয্পে ঘে জনগণ উত্তাল হয়ে 
জনতাকে কেন্দ্র আসীন করেছিল 
আজ সে আশ! অস্কুরে বিনষ্ট হয়েছে। 
জনতার ব্যর্থতায় দেশের কোটি 
কোটি মাহয মর্মাছত। হতাশ 


দীর্ঘদিনের ঘাড় গৌজা মুখগুলি 
সাতাত্তরে মাথা তুলে আবার ঘাড়. 


ৰেকিন্ষে' ফেলতে বাধ্য হয়েছে। 
মৈন্দিন্রে 
ধাওয়া উত্তাল জনষোগ এবারের 


নির্বাচনে নেই।, উনআশি থেকে 


ভারতবর্ষে এখনও মানুষ 


কল্যাণ ঘোৰ 

তাবতবর্ষে এখনে! টাকার 
বিনিময়ে মান্য কেনাষায়! একথা 
অবিশ্বাস্য হলেও নির্চেজাল লত্য। 
বাজার থেকে আমর] যেমন প্রয়ো- 
জনীয় জব্য'সামগ্রী'কিনি পছন্দ করে, 
ঠিক তেমনি মানুয-বিজ্রীর বাজার 
থেকে পছন্দ করে, কর্মক্ষম যুবক, 
যৌবনবতী তরুণী এবং শিশু কেন! 
হায়। কথাটা শুনে মনে হয় আমরা 
যেন মধ্যযুগে রয়েছি। | 

বিহার রাজ্যের আদিবাসী অধুযু- 
বিত জেলা সাঁওতাল পরগণ? থেকে 


প্রতি দিনই মাহয সংগ্রহ করে. 


মানুষের 'বাজারে চালান দেয় কিছু 
দালাল। নংগৃহীত এই সব মানুষকে 
চালান দেয়] হয় দিলি, হয়িয়ানা 
এবং পাজাবের কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়- 
গায়। যেখানে বসে মানুষের হাট। 
মানুষ কেনে মাঙগষ। মেড়েচেড়ে 
ঢেখে। | 
হাজার হাজার আদিবামী যুবক 
যুবতী এবং শিশু নিখোজ হয়ে গেছে । 


যাদের মধ্যে ছু একজন কয়েক বছর বাদে 


ফিরে এসে তাদের করুণ কাহিনী 
বিবৃত করেছে। স্থানীয় ছএকটি 
‘লমাদ্রসেবী সংস্থা এ বিষয়ে স্থানীয় 
পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে। ফিরে আম] যুবক-যুবতীর! 
পুলিশকে দেই ভ্রায়গায় নিয়ে যেতে 
চায় যেখানে হাজার হাজার আদি- 
বাসীকে ক্রীতদ্বাদ হিসাবে কাজ 
করতে বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্ত 


- ব্যবসায় লাগানো হয়। 


পুলিশ এ বিষয়ে আগ্রহ না দেখা- 
নোতে সফাগসেবী সংস্থাটি উদ্ধ*ন 
মহলের দরজায় মাথা কুটে মরছে। 


চাপে তাই হারিয়ে, 


অসুস্থ বিকৃত দশাকে এই নির্বাচন 
দমাতে পারবে না। এখন ছুযোগের 
দিন, এখন 'তা থামবে না। বরং 
তাদম পাবে। 

তবু নিবাচন হবে। তার ফলও 
বেরুবে । মানগষঙ্জম সাতাতরয়ের মত 
অবশ্য না! হলেও ভোট দেবে। যদি ও 
এখনও কোন দল বা জোট স্বায়া 
সরকার গড়ার যত অবস্থায় নেই । 
বরং দল তা1গাভাতির, স্কোটভাগা- 
তাগির সম্ভবনা আছে নির্বাচনের 
পরেও । শিকে ছেড়ার আশায় প্রাথী 
সংখ্যাও নব্বই শতাংশ বেড়েছে 
ধেভাবে টাকার স্রোত বইধে, আস্ত- 


বা 


॥ পাচ। 


জাতিক বড বড় শক্তির যেষন 
রাশিয়া-আমেরিকা প্রাণপণে ও ছোট 
মাত্রায় ঠলেশ চীন এই নিবাচনে 
মহত দিচ্ছে, জাত সম্প্রদ্ধায়, বিশেষ 
করে মুসলমান ও হরিজন গিকিজন 
প্রাধান্ত পাচ্ছে, আঞ্চলি কত বিচ্ছিত্ন- 
মাথাচাড়া দিচ্ছে সেখানে 
নির্বাচনের পর নির্বাচকরা তথ! জন- 
গণ আরও অভিজ্ঞতার সুযোগ পাবে। 
এবং পরিশত হবে । কি করতে হবে 


নিজেরাই বুঝে নিতে পারবে এবং 


এগুলার চেষ্ট৷ করবে। তারপর দল- 
ত্যাগী, স্বাথবাদী লোভী বুদ্ধ রাজ- 


নীতিকরা একদিন দ্রেউলে রাজনীতির 
পাকে তলিয়ে গিয়ে নতুন শক্তিকে 
বাধ! দেবার সামর্থ্য হারাবেই । 
দুরবতাঁ হলেও জনশক্তির অন্যায় 
হবে_-এই নিরাশার মধেঃও তায় 
ইঙ্দিত রয়েছে। সংকট ঘনীভূত হয়ে 
অভূতপূর্ব আকায় ধারণ করলেও । 
তাই সাদাযাটা হলেও থমথনে এই 
নির্বাচনেও গুরুত্ব কম' নয়। এর 
তাষ্পর্য আছে এবং পরে বোঝা যাবে 
তা কেমন এবং কতখানি । _ 


কেনাবেচা চলছে 


রর 
লব যুবতীদের থু-টিয়ে খু'টিয়ে পরীক্ষ! 
করে। ভারপর পছন্দ হলে কফিনে 
নিয়ে যায়। বল! বাহ্য যে, 


শুধু সীওতাল পরগণাই নর।* যুবতীটি ক্রেতার রক্ষিতা হিসাবেই 


বিহারের ছোটনাগপুর এবং সিংভূম 
জেলা থেকেও আদিবাসীরা মিখোজ 
হয়ে খাচ্ছে দলে দক্সে। বিহারের 
এই তিন জেলাতে মান্য ধর! 


দালালরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছেএবং 


শিকার করছে এবং ষথারীতি চালান 
দিচ্ছে মাহষ। | 
দরিদ্র ও অনাহারক্লি্ট আর্দি- 
বাসীের কাছে এই সব দালালরা 
উন্মত জীবন যাপনের মোত দেখায়। 
বেশী বেতন পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি 
দেয়। দরিদ্র আদ্বিবাদীর! এই 
প্রলোভনের ফাদে পা দেয় অমায্া- 
সেই। তারপর তার! চালান হয়ে 
যায় ৷ দ্বাস-বাঙ্দারে। অধিকাংশ 
আদিবাসী যুবতীকে নিয়ে গিয়ে পাপ 


দিয়ে ভিক্ষা করামে| হয় এবং 
যুবকদের বেগার খাটানে! হয়। 
দিলি, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের 
দাস বাজারে একটি আদিবাসী 
শিশুর দাম মাত্র , ১৫. টাকা। 
যুবক বিকিয়ে যায় মাত্র ২:০ টাকার । 
আর যুবতীর দাম ২৫* টাকা। 
যদ্বি কারো! স্বাস্থ খুব সুন্দর হয় তবে 
তার ঘা হয় সর্বোচ্চ ৬০* টাকা! 
এই টাকা পায় দালাল । 

আর্ধিবাপী যুবতীদের নাকি 
উলঙ্গ করে একটি ঘরে সার দিকে 
বসিয়ে রাধা হয়। ক্রেতার। সেই 


শিশুদের, 


দিন কাটাতে বাধ্য হয় যতদিন তার, 


যৌবন থাকে । তারপর যে জীবন 
তাকে কাটাতে হয় তা ভাবায় 
অবর্ণনীয় । ক্ষেতে খামারে দৈনিক 
১৮ ঘণ্ট| পযন্ত কাজ করানো হয়। 


কয়েকজন গাঁ দিবা সী সমান্্- 
দেবীর সক্জে দিন কয়েক আগে 
সাঁওতাল পরগণায় গিয়েছিলাম দেই 
সব যুবক-যুবতীর সঙ্গে কথা বলতে 
যায়! প্রলোভনের শিকার হয়ে 
ক্রীতদান এবং কেনা রক্ষিতা হতে 
বাধ্য হয়েছিল এবুং পয়ে কোনমতে 
পালিয়ে আসতে পেরেছে। 

রুমণি নামক একটি যুবতী 
মেয়ের সন্ধে কথ! হল। ১৯৭৫ দালে 
হবিয়ামার এক জমিধধার তাকে 
কিনেছিল মাত্র ২৭. টাকার।| 
১৯৭১ পাল পর্যন্ত মেয়েটি ছিল এ 
জমিদারের রক্ষিতা । তারপর এক- 
ধিন স্বোনমতে মে পালাম্থ। বহু 
ঘুরে এক সহায় ব্যক্তির সহায়তায় 
দেশে ফিরে আসে। ভার মুখে 


শুনলাম ভার "ঘ্বণ্য জীবন যাপনের 


কাহিনী । জমিদ্বাটিঞন ' বন্ধু বান্ধব 
এলে তাদেরও মনোরপ্রন করতে 
হত এই মেয়েটিকে] কোন কোন 
দিন দশ জনের শধ্যাসগিনী হতে 
বাধ্য করা হত এই চতুর্দশ মেয়ে- 
চিকে। 

চালান মুরমু নামে ২৫ বছরের 


একটি ছেলে বলল : তায় বাড়ি সিং 
তুম জেলার কেন্দুভি গ্রামে । ক্ষেতে 


/খামারে মুনিষ খাটত। অধিক অর্থ 


উপায়ের আন্ত সেছিল বেপরোয়া 
১৯৭৪ সালে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে 
আর ফিরে আসেনি । ছু বছর পর 
সে ষখন ফিরে এল তার আত্মীয় 
জন তাকে চিনতে পারদ না 
চিনবেই বাকি করে। দুবছর আগে 
তার ষে শ্বাস্থ্যোজ্জপ চেহারা ছিল 
তখন তা নেই । হাড় কথানার খপর 
চামড়ায় আত্তরণ ছাড়া আর কিছুই 
অবশিষ্ট নেই। আমার প্রশ্নের 
জবাবে চালানঃমামের যুবকটি বলল, 
একঞন দ্বলাল তাকে ভাল কাজ, 
বেশি বেতন এবং ভাল খাবার দেবার 
প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই দালালি 
তাকে নিয়ে যায় পাথাবে। সেখানে 
গিয়ে সে দেখে যে, তার মত আরও 
অনেক " আদিবাসী যুবক ওখানে 
ঈয়েছে। নারুওয়াল গ্রাযে.মাহযের 
বাজারে সে বিকিয়ে ষায় মাত্র ২০০ 
টাকায়। তারপর বহ্ধার তাকে 
হাত বদপানে। হুয়। কখনো ইউ 
ভাটার মালিক, কখনে! কৃষক 
কথনে। খনির মালিক, বা$বৃহ্খব্যব- 
সায়ার কাছে দফায় দফায় দে বিক্রী 
হয়েযায়। 


হুবেল। আধপেটা খাবার বদলে 
দৈনিক ২* ঘণ্টা] করে তাকে থাটতে 


, হত। “এই ভাবে নে অনৃন্থ; হয়ে 


পড়ে। মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে অনেক 
পথ ঘুরে ফিরে এসেছে শ্বদেখে। 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


1 হর ॥ নু 


১১ পুনৱভ্খা ইহাদের টান্েটী ্ 


_আঁগঙ্ল জায়য়ায়ীর নির্বাচনের 
ফলাফল-নিরপেক্ষতাবে একথা বলা 
যেতে পারে যে, ইন্দিয়ার পুমরত্যুতখান 
আধুনিক ভারতেতিহাদের এক 
ট্রাজেডী। ব্রিটিশ লাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
ধারায় পরিপুষ্ট 
নৈতিক সমস্ত মৃল্যবোধগুজিকে মান 
করে দিয়ে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনেতিক 
আকাশে আক মে 'দ্বৈরতন্ত্রের অশুভ 
ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছে তার 
উৎস মুখে আমাদের অক্ষমতা! ও 
ব্যর্থতার কথাটি 'চাপ! পড়ে যায়নি । 

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে বহ 
বীয়ত্বপূর্ণ ও গৌরবজনক সংগ্রা্ 
রচিত হয়েছিল। চম্পারণ, চৌন্লি- 
চেরা, শোলাপুর, তেলেঙ্গানা, কাক- 
দ্বীপ উত্তাল হয়ে উঠেছিল বিক্ষোতে 
বিভ্রোছে। কমিউলিই পাটি জন- 
গণের বিক্ষিপ্ত সংগ্রামগ্ুলিকে দংহত 
ও অব্যাহত ধারায় এগিয়ে নিজে 
যেতে ব্যর্থ হয়েছে । মধ্যবিত্ত মান- 
দিকতা, শ্রমিকশ্রেণীয় নেতৃত্বের প্রতি 
হিধাস্ত মনোভাব, নিজেদের মধ্যে 
উপদ্বলীয কোন্দল ও বুর্জোয়া! নেতৃ- 
ত্বের প্রতি মোহ কমিউনিষ্ট নেতৃত্বকে 
দুৰ্বল ও পঙ্গু করে রেখেছিল । ফলে 


বুর্জোরাদের তারা পরিচাজিত 
' মানুষ কেনাবেচা 
৫ম পৃষ্ঠায় পর 


সাওতাল পরগণার মমাজ্সেবী 
সংস্থার সদস্তর। আপ্রাণ চে! করছেন 
যাতে আদিবাসীদের এইভাবে নঃ না 
করে ফেল! হয়। তাঁরা অভিযোগ 
করলেন যে, পাধ্াব সীমাস্তের 
নিকটবতাঁ উন্নমার নামক গ্রামটিতেই 
নাকি সংগ্রহ করা আদিবাসীদের 
নিয়ে জড় কর] হয়। সেখান থেকেই 
তাদের বিক্রী করা হয়। এই সমাজ 
সেবী সংগঠনের কর্তা ব্যক্তিদের মতে 

আদিবাসীদের 1০ শ্তাংশকে সংগ্রহ 
" করা হয় সিংভুমের খনি অঞ্চল থেকে, 
১৫ শতাংশকৌ আনা হয় সাওতাল 
পরগণ] থেকে এবং বাকি ১৫ শতাংশ 
আসে ছোটনাগপুর অঞ্চল এবং 
অন্তান্য জারগ। থেকে । 

এই সব আদিবাদী ক্রীতদাস- 
দের বিকৃতি থেকে বোঝা খাস যে, 
আদিবাসীরা “কমন ডোমেস্টিক 
আযনিমেল” হিমারেই বিক্রী হয়। 
আদ্বিবাসী যুবকের মৃল্য ধার্য হয় তাঁর 


শ্বাস্থ্য দেখে, আদিবাসী যুবতীর যৃল্য 
ধার্য হয় তার-শারীরিক মাপ (স্ট্যাটি- 


সিক্স) দেখে এবং শিশুদের দাম স্থির ' 


হয় তার শরীরের অপুষ্টি দেখে কেননা 
গাকে ভিঙ্গাবৃতিতে লাগানো হবে 
এবং ভাতে সে সফল হবে কিন! তার 
ওপরেই তার দাম ধার্য হয়। 


এঁভিহ্যের উদ্ার-- 


"আন্দোলনের বিপরীত ও সমান্তরাল 


ধারায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন 
ৰিকাশ লাভ করতে পারেনি । ~ 

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তাস্তত্মিত 
হওয়ার পর কমিউনি পার্টি সঠিক 
পদ্ধতিতে বামপন্থী আন্দোলনের . 
জোয়ার হুটি করতে পারেনি। নেহেক্ষ 
প্রগতিশীল কিনা বা! কতটুকু প্রগতি- 
গন এই ধরনের কুট বিতর্কে - সৃময় 
অতিক্রান্ত হয়ে গেছে । ফলে হে 
অন্বপ্রদ্বেশ একদিন জনগণের বীরত্‌- 
পূর্ণ সংগ্রামের মহাকাব্য রচনা করে- 
ছিল সেই অক্প্রদেশে দক্ষিণপন্থী, 
বিচ্ছিষ্গতাবা্ী ও প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তিগুলি সংগঠিত হয়ে মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠল। একথ! ভাবলে বিস্তর 
সৃষ্টি হয় যে, একদ্ব! সৃংগ্রামের দুর্গ 
অন্বপ্রদেশে আজ স্বৈরতাস্ত্রিক শক্তি 
সর্বাধিক শক্তিশালী! 


বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে এখনও, 
একথা সবিশ্য়ে পিজাসিত হয়: 
অর্থশতাীর অধিককাল যে কঙ্গি-, 
উনিষ্ট আন্দোলন তাঁরতবূর্ষের মাটিতে 
গড়ে উঠেছে $সতররের দশকের শেষ 


প্রান্তে এসে সেই কমিউনিষ্ট পার্ট 


(ত্রিধাযাত্ন বিভজ্) গোট! ভারতবর্ষ 
তো দূরের কথা, দুই তিনটি প্রদেশ. 


. ছাড়া কোণাও শক্তি সঞ্চয় করতে 
পারেনি কেম স্বৈরতঙ্বের বিপদের ? 


মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আন্ধ এই আত্ম- 
জিজ্ঞাসার প্রস্বোজন হয়ে পড়েছে । 
১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা 
গাদ্ধী ও তার দলের শোচনীয় পরা- 
জয়. ঘটেছিল। , বুর্জোদ্বাশ্রেণীর 
একাংশ ইন্দিরা বিরোধিতায় দ্বেশ- 
ব্যাপী আন্দোলনে সামিল হয়ে 
ছিল। কিন্তু একথা তে! অজানা 
নয় যে, বুর্জোয়া শ্রেণী ব্বৈয়তস্ত্রের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে হ্বাধীনতা ও 
গণতন্ত্রের পতাকা উধ্বেতুলে ধরতে 
পারেনা । আজকের যুগে দেই 
ক্ষমতাও তাত নেই। কমিউনিঃ 
পার্টির নেতৃত্বে বৃহৎ, ব্যাপক, গণ- 
তান্ত্রিক মঞ্চ গড়ে না উঠলে শ্বৈর- . 
তন্ত্রের পুনরত্যু্খানকে প্রতিরোধ করা 
যায়না । আমরা সেই মঞ্চ নির্মাণের 
প্রস্তুতিতে কি শৈথিল্য দেখাইনি ? 
আমর] কি জনতা পার্টির উপর অধি- 
কতর আস্থা দেখাইনি? জনতা] 


পার্টির অত্যুান নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের পক্ষে আশাপ্রদ হয়ে- 
ছিল। কিন্ত জনতা পার্টির শরিক 
সি, এফ, ভির নেতৃত্ব কি জরুরী 
অবস্থার সমর্থক ছিলনা? জগজীবন 
রাম বহুগুণ] প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অতীত 
ভূমিকার বথা বিন্বত হয়ে আমরা 
তাঁদের গণতান্ত্রিক ভূমিকাকে অত্যু- 


জ্বল করে দেখেছিলাম। অন্তদিকে 


হে চরণ সিং রাজনারায়ণ জুটি ইন্দির1 


গান্ধীর সমর্থন নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন 
করতে পারে তাদের শ্বৈরত্ত 
বিরোধী তৃষিকার উপরও কতটুকু 
আস্থা রাখা যায়? 

আসলে শহ্বৈয়তন্নেশ্ - বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের সঠিক রণকোৌশলটি আমর! 
আয়ত্ত করিনি। তাই নির্বাচনে 
হেরে গিয়েও শ্বেরতত্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠতে পারে। আমরা জনগণকে 
সংগ্রামী চেতনায় উন্নীত করতে 


পারিনি। তাই পশ্চিষবলের মতে] . 


শক্তিশালী বামপন্থী ঘাটিতেও দান্প্র- 
ঘায়িক দাগ! ঘটে যান্ন। আমর! 
নংগ্রাছ্ের এতিহকে অব্যাহত ধারায় 
রক্ষা করতে পারিনি । তাই তেলে- 
হানাতেও বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দেয়, 
দ্বৈরতক্ন  গ্রবল প্রতাপ দেখাতে 
পারে। ্ 

_ গপতঙ্গের সংগ্রামে আমর! শহরা- 
ফলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর বেশী 
নির্ভর করেছিলাম ! তাদের নিয়ে 
মৃভ! করেছি, মিছিল করেছি, প্রস্তাব 
রচনা করেছি। হিন্দীভাষী অঞ্চলে 
জয়প্ৰকাশ নারয়িণের নেতৃত্বে শ্ৈর- 
ত্র বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল । 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্য- 
প্রদেশ, দ্লী ও হিযাচলগ্রদ্দেশ বাম- 
পন্থী আন্দোলনের ধার! থেকে 
বিচ্ডি্ন। একথা ঠিক, সব প্রদেশের 
শিক্ষিত, মধ্যবিতের একাংশ ইন্থিরার 
ধ্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে 
লাঁমিল হয়েছিল। কিন্তু তার! 
অসংগঠিত। একমাত্ৰ জনসংঘ ছাড় 
অন্ত কোনও জনতার শরিক জনগণের 
উপর. কিছুটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার 
করতে পারেনি। সংকল্পহীন, তাঁস- 


মান ও অদংগঠিত এই জনগণের উপর - 


ইন্দির। মোহজাল বিস্তার করছেন। 
দ্বৈরতাষিক শক্তির অত্যুথানের পথ 


প্রশস্ত হচ্ছে। 


ইতিহাসে এইরূপ ঘটে থাকে। 
প্রাচীন রোমের ইতিহাসে জুলিয়াস 
সীজার এসেছিলেন ন্বৈরতঙ্তরের মুকুট 
পরে ১ গণতস্্রীর! সীজারকে হত্যা 
করেছিলেন। কিন্তু সীজারের 
রূক্তাপ্ুত মৃতদেহের উপর গণতন্ত্রের 
পতাকা ওভেনি, উড়েছিল অশাস্তি ও 


নৈরাজ্যের পতাকা । সীজার মরেও 


মরেনি। গৃহযুদ্ধের অবসানে শ্বৈরতস্ত্ 
পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইতিহাসের 
কী নির্মম ট্রাজেভী! জনতার রখী 
মহার্থীর। গণতন্ত্রের পতাকা রক্ষায় 
সমবেত হলেন । ইন্দিরা ক্ষমতাচ্যুত 
হলেন। কিন্ত ইন্দিরা স্বৈৃতঙ্ের 
মৃত্যু হলনা। কেননা লড়াইটা 
শ্বৈরুতন্ধে্র বিরুদ্ধে ছিলনা । লড়(ইট] 
ছিল গদী দখলের । কদর্য গধীর 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪ঠ জানুয়ারী ৯৯৮ 


লড়াই চলল। জনতা বিভক্ত হ’ল। 
শ্বৈরতন্্র পুনরায় মাথা তুলে 


দাড়ালো । ভারতবর্ষের ইতিহাসের . 


এই ট্রাজেডীর অধ্যায় মুছে দিয়ে 
কমিউনিষ্ট পার্টিই পারে নূতন ইতি- 
হাস সৃষ্টি করতে ৷ স্পেনের কমিউমি 
পার্টি লোকচক্ষুর অস্ভরালে ধ্ৈরতন্রের 


- বিরুদ্ধে জনমত কটি করেছিল 


নিঃশব্দে । তাই স্পেনের অত্যাচারী, 
শানক ফ্রাঙ্কোর পতন ঘটেছিল । 
জারের স্ৈরশাসনের বিরুদ্ধে বল- 
শেভিক পার্টি গোপন লড়াই চালিয়ে- 
ছিল নীর্ঘদিন। তাই গণতন্ত্র ও 
সমাজতঙ্বের লাল পতাক! উড্ভীন 
হয়েছিল রাশিয়াতে । 

ভারতবর্ষ আজ যুগ সন্ধিক্ষণে। 
কমিউনিষ্ট পার্টি বহু ধারায় বিভক্ত । 


অধিকাংশ প্রদেশে জনগণের রা 
নৈতিক চেতনার মাল নিল মনের 
ধমতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রয়ে রন্ধে পচ, 
ধরেছে । বুর্জোয়াদের কোমর ভেদে 
গেছে। তারা ইন্দিরার হাত ধর্চ 
উঠে দাড়াতে চেষ্টা করছে। জায় 
য়ায়ীর নির্বাচলই শেষ কথা নয় 
লড়াই চলবে। লামস্ততাস্ত্রিক ধন 
তান্বিক শোষণের বিরুদ্ধে জলগণতে 
সংগঠিত করতে আজ বামপন্থ 
শিবিয়ের প্রধান রণধ্বনি হো” 
কমিউনিষ্ট মভাদর্শে বিশ্বাদী সম 
দল ও উপদলগুজির এক্য। ব্যাপক 
গণতান্িক এক্যের স্বার্থে কমিউুনি 
এক্যই সবচেয়ে জরুরী হয়ে দড়ি 
য়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এ' 
ক্রাস্তিলপ্ণে। 


আর আই গি-র কিছু কেন্দ্ৰ বন্ধ হছে 


কেন্দ্রীয় সরকার আর আই সি 
বা পুনর্বাসন শিল্প সংস্থার আওতা- 
ভুক্ত তাতশিল্প কেন্ত্রপুলিতে বদ্ধ কয়ে 
"দেবার সিঙ্কান্ত নিয়েছেন। এর 
ফলে এই সংস্থা কর্মরত মোট ২৬** 
কর্মচারীর মধ্যে ১২০* কর্মচারী 
কর্মচ্যুত হবেন। পরোক্ষভাবে ক্ষতি- 
গ্রস্ত হবেন আরও পনের হাজার 
মান্ব। আর আই সি নংস্থায় কর্ম- 
চারীদের যে চারটি শ্রমিক ইউনিয়ান 


আছে তারা এক যৌথ বিবৃতিতে 


বলেছেন যে, আর আই পি সংস্থাকে 
গুটিয়ে ফেলার এটা একট! প্রাথমিক 
পদক্ষেপ । 


দ্পণেয় কাছেও খবর আছে ষে,. 


এই সংস্থাকে গুটিয়ে ফেলার ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকার বিগত জুম মাসেই 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিষয়ে গত 
২৯শে জুন দর্পপের বিশেষ দংখ্যায় 
“আর আই সি গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে” 
শীর্ষক সংবাদে বিস্তারিত, বলা 
হয়েছে । | 

সি আই টি ইউ, ইউটি ইউসি, 
এ আই টি ইউ নি এবং এইচ এম 
এস প্রভাবিত আর আই পি-র চারটি 
শ্রমিক ইউনিয়ানের প্রতিনিধির! 


. রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে 


দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন 
মঙ্রীকে এই সংস্থার লোকসানের 
কারণ এবং শ্রমিক কর্মচারীদের 
বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন । ইউ- 
নিয়ান সমূহের মতে কর্তৃপক্ষেব্রঅপ- 
দার্থতার জন্তই এই সংস্থা লাভের মুখ 


দেখতে পাচ্ছে না আর আমলা- 
তাম্্িক ব্যর্থতার দায় চাপিয়ে দেয়া 


হচ্ছে শ্রমিক কর্মচারীর ওপর । 

শ্রমিক কর্মচারীর! কেন্সের এই 
স্বণ্যকাজেয় প্রতিবাদে আর আই দি 
সার দপ্তরে ২৬ ডিসেম্বর থেকেলোগা- 
তার অবস্থান বিক্ষোভ করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন । রর 


কর্মচারীদের দাবী; আর আ 
সি-কে বন্ধ করা চলবেন! এবং কো 
ইউনিটকেই আর আই পি থে 
বিচ্ছিন্ন করা চলবে নাও কেনী 
সরকারের দাত্িত্বেই তা পরিচাল* 
করতে হবে, ৮ ঘণ্টার কাজ ও লি 
মিততাবে সমস্ত ইউনিটে কাচা: 
সরবরাহ করতে হবে, প্রতি”: 
ফাণ্ডের বকেয়া ১৮ লক্ষ. টাক] 
সমেত জমা দিতে হবে এবং অপ 
আই সির কর্মচারীর ওপর কেন্দ্রী 
সরকারের সর্বপ্রকার অবিচার ক 
করতে হবে। 


লোকসান 


'ছুর্গাপুরের হেভী ইপ্গিনিয়ারা 
কারখানা] (এম এ এম সি) না" 
দীর্ঘদিন ঘাবৎ লোকসানে চলছে 
অথচ অফিসারদের বিলান বাসলে 
জন্য যা ব্যয্ন করা হয়েছে তা দেখ 
মনেই হবে ন! যে এই সংস্থাটি লো; 
সানে চলছে। 

বাতিল লোকদভার পাবলি 
আতগ্ারটেকিং ক মি টি র চেয়ারম্য 
জ্যোতি বস্থুর রিপোর্ট থে? 
জান! যাঁয় ঘে, এই সংস্থায় এ পং 


লোকসান হয়েছে ৩৫ কোটি ১৫ ল 


টাকা। অতিথি আপ্যায়নের জ 
ব্যয় করা হয়েছে ৪ কোটি ১৮ ল৮ 
টাকা। অফিসারদের ক্লাব, সুই 
থুল বাবদ ব্যয় .হয়েছে ১ লক্ষ ৮ 
হাজার ৭৮১ টাকা। উল্লেখ্য থে, 
বই হয়েছে ইন্দিয়াঙ্গীর শাম” 
কালে। 

কারখানা শ্থভ্রের খবর,হল € 
সংস্থাটির আধিক অবস্থা এখন শো 
নীয় পর্ধায়ে ঘার জন্ত নতেঙ্গর মাং 
কর্মীদের বেতন দিতে বিলম্ব হয়ে 
এবং অনেক পদোন্নতি বন্ধ কর্মে দে 
হয়েছে । অথচ ম্যানেজার পর্যা 
( বড় অংকের বেতনের ) নতুন নতু 
পদ সৃষ্টি কর] হচ্ছে। এই অতিষো 
খোদ অফিনার্পণ আমোদিয়েশর 
করেছে। 


be. 


দার রা ১৯৮০ 


“অতল গাডডায় নেহরুবাদ-ইন্দিরাবাদ 


শ্ৰীপতি নন্দী 


রত্বগর্ভ৷ ইন্দিরা! গান্ধী (নেহরু) 
এবারেও সবংশে নেমেছেন । অবশ্তই 
নিজেকে বা স্বীয্ন বংশকে শুধুমাত্র 
হাজতবান থেকে বাঁচাতে নয়, ডূ- 
ভারতের রাজদগুকে পুনরায় কজা 
করে দর্বপ্রকারে আশঙ্কামৃক্ত হতে, 
বাট কোটি মানুষের ধনপ্রাণ মানকে 
মুঠোশ্ন নিয়ে হারিয়ে-যাওয়া “নানা 
রঙের দ্বিনগুলিকে’ আরও নিবিড় 
করে পেতে। সমস্ত রূপ বিচারেই 
এবারে লাস্ট চান্স অবাধ ক্ষমভা- 
তোগের ও পেল্লাই কার্চনষোগের | 
অতএব শেষ চেষ্টা, লাট লটারী, 

অমন মহৎ বাঁদনা' দাধারণ 
তারতবানীর় : জীবনে, অবশ্থই 
অবাস্তব । কেননা এ সংরক্ষিত নন্দন 


", কাননে প্রবেশের পথট1 ও উপায় 


গে 


1 
॥ 


গুলি যেমন তেমন নয়--পারিবারিক 
লাইম, মালিকী আইন ও কুবের 
* কুলের আস্থালাভেকস উচু বেষ্টনীতে 
রহস্তমর় । জীবনভোর 'রাদ্গনৈতিক’ 
২ ধড়িবাজী করে দেশী বিদেশী 
. মাজিকশ্রেণীর আস্থা] অর্জন করে 
7 তবেই ও পথের লগ্জান মেলে, তবেই 
- উপায়গুলি আয়ত্ত হয়। ইতিপূর্বে 
ইন্দিরা একাধিকবার এদব, কিছুই 


=] দ্বথলে পেয়েছিলেন--অবশ্তই দেশী 


বিদেশী পুঁজিশাহীর বিশ্বস্ত অহ্চর 
পরমারাধ্য পিতৃদেষের নিখুত 
-ব্যবস্থাপনঃর মস্থপ পথে এবং বংশ ভণে 
1 ‘নেহক্ষবাদের’ নিকটতম উত্তরাধি- 
কারীরূপে । সেদিনকার নেহরু ‘দিলী- 
শ্বরো ব! জগদীশ্বয়ো বা”। কংগ্রেস 
সভাপতিরপে ইন্দিরার অন্যথনের 


_ নেপথ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাঁদতবনে ও 


প্রাদেশিক কাজধানীগুলোতে ঘে 
নিশেষ সবীক্রিয়। চলেছিল, তায় 
পরিণামে মহামতি "জেন্টল কলো- 


শ' লাম” এর হাঁত ধরে তার বংশের এক 


ন্‌ 


A 


মাত্ৰ শিবয়াত্রির সলতেটি 
। যেদিন দলের প্রধান নেত্রীকূপে 


আবিভূ্ত হলেন তৎপূর্বে তিনি সে. 


দলের এক নাধারণ কমঁও ছিলেন 
না, বরং তারই নিজের ভাষায় তিনি 
"রাঙ্জনীতিকে স্বণা” করতেন (মাকিণ 


' লাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ইন্দির')।' 


7... নেহরু-বংশের ইতিহাসে নেহরু- 


বাদের অন্ততম ‘বৈশিষ্ট্য? রূপে এ 


নিয়মের ব্যতিক্রম কোনকালেই ছিল ' 


. না, ষদিও-আকারে-অলংকারে নানা 


বৈচিত্র্য ছিল । পিতার সার্থক অব- 


“দানে যেদিন যুবক জহরলাল কংগ্রে- 


স 


দের একট! কেউকেটা হয়ে উঠলেন, 
সেদিন অবশ্ুই ব্যাপারটা এমন চম- 
কানে! ছিল না।- নেহরু পরিবার 
কংগ্রেলকে বরাবরই আপন বৈঠক- 


শীল হলে|। 


থানার পরিষদ সভা রদ 
অভ্যস্ত ছিল। লিজ বাসভবনে 
কংগ্রেসের ঘাটি রক্ষা করে দূরদর্শী 
পণ্ডিত মতিলাল যদি পত্পবর্তাঁকালের 
খ্নামধন্ত নেহরুবাদের সুচনা করে 
গিয়ে থাকেন, তাছলে পিতামহের 
অট্টালিকায় বাদশাহী রাজনীতির 
সোয়গোলের মধ্যে শিশু বা বালিকা 
ইন্দির। নেহরুবাদের সারমত্যটুকু 
আক$পান, করেছিল-_শিশু-মনো- 
স্তত্বের এদিকটা অত্যন্ত গুরুতর (অহ্থ- 


রূপে নেহন্ষকুঙ্গবাঞ্ছা সঞ্জয়ের রাজনিক . 


সাধন! কোনও ব্যতিক্রম নয়) । 
পিতার যেটুকু শিক্ষাদীক্ষা ছিল 
কন্যা জীবনে ত! মা থাকলেও এ 
সমস্ত এতিহ বহনের কাজে ইন্দিরাকে 
বেগ পেতে হয়নি। 
ভোগ বিলামের দ্বীর্ঘজীবনে পিতার 
নিত্যসঙ্গী রূপে ইন্দিরা অনেক কিছু 
দেখে নিয়েছিলেন "ও জেনে নিয়ে- 
ছিলেন, ঘুধুচক্রগুলিতে পরম সমা- 
দৃতা ছিলেন; অতএব, দুম করে 
কংগ্রেসের দর্বেসর্ব] হলেও পিতার 
প্রত্যক্ষ তালিমে বিভিন্ন প্রাদেশিক ও 
কেন্দ্রীর্ন ঘুঘুশিবিরে আর একচেটিয়া 
পু'জিশিবিয়ে ব্যক্তিগত আধিপত্য 
বিস্তারের কাজে চমকপ্রদ সাফল্য 
জাত করেল। পরবর্তী ইতিহাস 
সকলেরই জানা। 'নেহক্ষ-জমানার 
শেষে কন্দী-ফিকিয়ের সহজ পথগুলি 
ঘধন জটিল থেকে জ্টিন্নতর এবং 


- ক্ৰমে জটিলতম হয়ে উঠলো, দ্বেচ্ছা- 


চারী বাতিচার তখন্‌ ইন্দির] জমা- 
নাঁস একে.একে নেহরু-ইাইলের মৃমস্ত 
আভন়্ণকে ছুড়ে ফেলে শ্বরূপে আত্ম- 


প্রকাশ - করলে! নেহরুবাঁদের শেষ' 


পর্যায়ে, অর্থাৎ “ইন্দিরাবাদে*। 
গান্ধীবাদ্ী-নেহরুবাদী জনতা পার্টির 


সঙ্গে কংগ্রেস (ই) পার্থক্য প্রধানতঃ 


এ ষ্টাইল বিষয়ক । 

দেশী বিদেশী মুনাফা মৃগয়ার 
সহজ মূরল দিনগুলির সায্নাহ্নে পিতা 
অহরলালজী .যথন এ পারের দড়ি 
ছিড়ে পরপারে গেলেন, তখন পড়ে 
রইল শুধুই শোষণের আইন আর 


শাসনের শৃঙ্খল (শৃঙ্খল11)_ দেশী 


বিদেশী পুঁজি সহ বৃহৎ ভৃন্বামীদের 
শোষণের আইনী ডিসিপ্লিন--মলুয়ী- 
দাসত্বের নিপ্রাণ ডিসিপ্তিন, বেকার- 
ত্বের নিম্পন্দ ডিসিপ্রিন, অধিকারহীন- 
তার নিঃশব ডিসিপ্রিন । এ হাতল- 
গুলিকেই হাতে নিয়ে পিতৃসত্য 


পালনের কাজে মনোযোগী হলেন 


কল্তা ইদ্দির! | 
পিতার 'প্রগ্তি’ আরও প্রগৃতি- 


রোমান্স ও 


শিতার আদর্শে নন্দা- 


দেবীর মাথায় সি আইএ-র আণবিক 


" গোয়েন্দাধন্র বলালেন। যিনি একর! 


কংগ্রেস-দভানেত্রীরপে নি আই এর 
টাকা স্বহস্তে গ্রহণ করে কেরাদার 


‘বিধিসন্মত সরকারকে উচ্ছেদ করে 


নাকিণী ও এদেশীয় বুর্জোয়ার আস্থা 
অর্জন করেছিলেন (য়নিহান) 
তিনিই মতুন পরিস্থিতিতে কেজিবি-র 
নেতৃত্বে ভারতে রিসার্চ এড এমালাই- 
ক্যাল্‌ উইজ (8) নামক আধু- 
নিক গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা কর- 
নেন। এদিকে 'ভারত-সোতিয়েত 
অর্থ নৈতিক সহযোগিতা চুক্তি’ ও 
ভারত-সোতিয়েৎশাস্ডি মৈত্রী চুক্তি’ 
(লাময়িক চুক্তি) মারফত রুবল-মেশিন- 
গানের আমদানী পথ ধোল! হুদ, 
অপরদিকে বিশ্বব্যাঙ্কের বেনামীতে 
অচল মাকিণী পুঁজি রেকর্ড পরিমাণে 
ভারতে এসে সচল হলে? । প্রায় 
একই পর্যায়ে একই ভাষ্যে-বয়ানে 
ভারত-মাধিণ-সহঘোগিতা চুক্তি? 
হলো, পি এল ৪৮* বাবঘ প্রায় 
১৮** কোটি টাকার বকেয়া মাকিণ 
খণ মকুফ হলে] | ‘জোট নিরপেক্ষতা 
লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চললো । 
ছুই দাআজ্যবাদী সর্দানার সঙ্গে 
সমানতালে সধী-নাচ চললো-_তবু। 
্রঙ্গতি-নৃত্য অপূর্ণ! এ 'অপূর্ণকেই 
পূর্ণ করতে হবে (ইন্দিরার নির্বাচনী 
প্রতিশ্রুতি) ! , 
ছাগল-ভেড়া, আলু পেয়াজ, 
চাল-মাছ দহ দেশী বেকার রপ্তানী 
করে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হলো, 
আর সঞ্চিত মুদ্রায় অভি-মুনাফার 
উপায়গুলি আমদানী হলো; 
রপ্তানীকারী একচেটিকারা তদুপরি 
অনুদান ও ভরতুকী বাবদ বছরে 
বছরে " কোটি টাক 
নগদে পেলো; কালো টাকা আই- 
নের বলে দাদা হলো, বেআইনী 
টাকা ‘আইনী’ পুঁজি বপে চালু 
হলে! ৷ ফলে একদিকে রাজন্ব ঘাটতি 
ও অপরদিকে অনুদানের কড়ি গুনতে 
দৃরিদ্র দেশবাসী . ফতুর হলো, কিন্ত 


১৪০০-১২০৪০ 


. বড় বড় বিশটি একচেটিয়া পরিবারের 


সম্পত্তি ইন্দিরা দশকে চতুপ৭ 
হলোৌ। এবারেই £পর্বপ্রথম বিভ্তলা 
পরিবার টাটাকে টেকা দিল) কৃতজ্ঞ 
বিড়লাদের নেতৃত্বে একচেটিয়া বৃহৎ 


. অংশ ইন্দিরাবাদী হলে! । 


আর এ ইন্দিরা-যুগেই ভারতের 
বৈদেশিক খণের পরিমাণ পাঁচগ্ুন 
হলে । 


জমিদারের সেজ করে অনেক 


নায়েব নিজেই' জমিদার হতে চায়। 
ওস্তাদী ঘরাশাই এক্ষেত্রে সাফল্যের 


উপায়। ‘সমাজতাহিক’ 
কৌশলে ফুটে উঠলে! ‘মারুতি’র 
কুড়ি । যায়ের ইচ্ছায়, ছেলের 


ইচ্ছায়, লমাঁজতাহ্বিক ব্যবপাত্ষী 


বিড়লাজীর অংশীদারীতে, সেহ্ধন্ত . 


বংশীলালের দুঃসাহসী অধ্যবসায়, 
দরকারী ও আধা-সয়কারী অর্থের 
আঙ্ককূল্যে। আর সায্াদিন দুধ 
ঘাস্টলে হাতের চেটোষ একটু আষটু 
মাখন লাগে বৈকি] অতএব, স্থই- 
জারন্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে তারতেযর় প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রীর ্বনামে ৩৫ লক্ষ ভলার 
জমা পড়লে এমন আর কি? 

এমন হেন গগঠনযূলক” কাঁজ- 
গুলিতে স্বভাবতই অগনিত বাধা 
বিপত্তি পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে । শুধু- 
মাত্র পু'জিমালিক ও বৃহৎ, তূদ্বামী- 
দের বাদ দিলে, পুলিশ ও সংগঠিত 
সমাজবিরোধীদের মত ‘দ্রেশপ্রেমিক’- 
দের বাদ দিলে, অন্য কেউই অমন 
দাধের “ভিসিপ্রিন' মানতে রাজী 
ছিল না। অতএব, শক্ত হাত আরে। 
শক্ত হলে, শক্ত কেন আয়ে! শজি- 
শালী হলো, মালিকী আইন আরো 
“আইনী” হলো, হাজারে হাজারে 
কলংকারথানায় লকআউট-সেঅফ 
চললে, লক্ষ লক্ষ বর্গাার গরীব 
চাষী জমিছাড়! ভিটেছাড়া হলো, 
সমাজবিরোধীর] সমাজের কর্তা ও 


আধাসরকারী ফৌজ হলে! ডিসি- 


পিন জবরদস্ত হলে]। সরকারী পৃঠ- 
পোঁষধকতায় সারা দেশে অপসংস্কৃতি 
ও অপরাধবুত্তির ঢল নামলে] | 

কিন্ত এদিকে কংগ্রেম পার্টিতে 
নেহরু বংশের মৌয়সীধাটান্ন হখন 
হাত পড়লে, অর্থাৎ এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের রায়ে প্রমতী গান্ধীর 
লোকসতার সদস্তপন্ধ তথা প্রধান- 
মন্ত্রিত্ব বে-আইনী ঘোষণার ফলে এবং 
প্রায় একই সময়ে গুজরাটের অন্তর্বর্তী 
নির্বাচনে কংগ্রেসের তর়াডুবির পর 
কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডে নেতৃত্ব 
দখলের কাঁজে চ্যবন-চজ্রশেধর-জগ- 
জীবন-ধাঁড়িয়ার উদ্তোগ খন এগিস্সে 
চলছিল বেপরোয়া ইদ্দিরা সেদিন 
কোনও ঝুঁকি ন! নিয়ে. অলীধারণ 
ক্ষিপ্রতায় এদের উদ্যোগকে ছোবল 


মেয়ে বসলে আপন বিপর্ধর ঠেকাতে 


ও বংশলোচন সপ্যয়ের' অদ্যথানকে 
সুগম করে দ্বিতে। ব্যক্তি ইন্দিরা 


দেশ ইণ্ডিয়া বনে গেলো, ইন্দিয়ায় ' 


পারিবারিক বিপাকে ইণ্িয়ার ইসা- 
জেন্পী। শক্ত হাতটাকে সর্বশক্তি- 
মান করে তুলতে সংবিধানটাকে 


-ছত্রে ছজে "শুদ্ধ করা হলো। গোটা 


দেশটা একট! প্রকাণ্ড কর়েদখানার 
রূপ নিল । 

যে রক্রের শাহ 
মাংসাশী হবেই, 
সাধকে তৃপ্ত করতে হবে, অথমাণ্ত 


পেয়েছে সে 
অতএব অধ 


কজাঁ- 


॥ সাত ॥ 


কাজগুলিকে সমাধ্ করতে হুবে। 
নীলয়কে পুষ্ট শিকারী-আত্মা এত 
সহজে শেষ হয়ে ধাঁয় না. বরং কিছু 
কাল দমে থাকলে আরো ক্ষিত হয়ে 
গুঠে।- 
অকুল গাঁড্ডায় 
আধা-সামস্ততান্তিফক সমাজের 
লামপ্রদায়িকভা, আঞ্চলিকতা ও বর্ণ- 


তেছের জিগির জালিয়ে হে নির্বাচন . 


আসছে, সাধারণ দ্রেশবাসীকে সে 
দিতে পারে কেবলমাত্র দেশী বিদেশী 
শোষণ, নৈতিক আষ্টাচার ও ভ্রাতৃঘাতী 
দা) আর দ্বিতে পারে অস্থায়ী 
দরকার ও স্থায়ী 
দাজাজ্যবাদছ ও নন্প্রদারণবাদের 
বেজ] এ শাসকশ্রেণীর প্রত্যেকেই 
ুত্রাস্ফীতিয় জোরে স্ফীত হয়, বান 
বাকীছের গ্রাস করেই বাঁচে; এধের 
টিকে থাকার অন্ত কোন পথ নেই। 
অতএব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঠেকানোর 
দাধ্য তাদের _-বাপেরও নেই-_শ্রেফ 
নির্বাচনী ধাপ । আস্তর্জাতিক পু'জি- 
বাদের জোয়ালে,বাঁধা এহেন “ম্বাধীন 
অর্থনীতি” ও তার ফেব্রীওয়ালারা 
এর চাইতে বেশী উদ্ধার হয় না, এর 
চাইতে ্বাঁধীন হয় না এবং দেশী 
হয় না, এটাই মারসত্য । নেহরুক 
সমাজতন্ত্র! 

ধান্দাধাঙ্গরা নির্বাচনী ভাঁমা- 
ভোলে আপন আপুন তাগিদে সব- 
চেয়ে বেশী সোচ্চার হয় ও ভাগ্য 
পরীক্ষার সুযোগ পায়। এবারকার 
নির্বাচন যদি এরূপ কোন সুযোগ হয় 
তাহলে নিঃসন্দেহে তা ইন্দিরার এবং 


ইন্দিরার এ সুযোগটি করে দিয়েছে 


বর্তমানে নালা বিবদমান শিবিরে 
বিভক্ত অন্তান্ট নেহরুবাদীয়াই-- 
শাসক শ্রেণীর বিশ্বস্ত সুর়োরাণী- 
দুয়োরাণীরাই--তা সে “জনতা"পন্থী 
হোক্‌ কিংবাকংগ্রেন (ই) পন্থী হোক, 
তা সে বুর্জোয়া প্রেস’ হোক কিংবা 
আইন-আদালতী ব্যবস্থাই হোক। 
এদের অনেকেই নিজ নিজ কীত্তি- 
কলাপকে আড়াল করার উদোশ্তে 
পরম্পর কর্দম নিক্ষেপ করেন, এদের 
প্রায় সকলেই শতদীর্ণ নেহরুনীতিকে 


আকড়ে ধরে জিও জিও পাঁঠ কয়েন, 


নিজ নিজ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক 
কায়েমী শ্বা্গুলিকে সুরক্ষিত 
করতে নিত্য নতুন জোট বাধেন, 
জোট ভাষ্বে4 অতএব, স্বনামে ও 
বেনামে একই নেহকুবাদ তাঁর অস্ত- 
নিহিত ঘন্বগুপির এলোপাথাড়ী ঘাড 
প্রতিথাতে জর্জরিত হয়েও ঘাটে 
মড়া নেহরু-ষন্তার রাজনৈতিক 
জীবনকে বাচিয়ে রাখে, স্থযোগ 
দেয় । আবার ঘাটের মড়া অর্থনীতি 


, ও প্রচলিত সমাজ ব্যবন্থাটা এরূপ 


স্থযোগের উত্লমূল ; সঙ্কটজীর্ণ দেশ 
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায় 


অত্যাচার | - 


॥ অট ।। 


কাটোয়৷ কেন্দ্রে নিব'চনী হাওয়। 


বামফ্রণ্টের অনুকূন 


কাটোয়া লোকসভা কেটি যে 
, সাতটি বিধানসভ] কেন্দ্র নিয়ে গঠিত 
কাটোয়া ও কাজনা শহর ছুটি বাহ 
দিলে ত! প্রধানত এক ' বিস্তীর্ণ 
শ্রামাধচল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। 
গ্রামের অধিকাংশ মাহযই হরি 
. ভূমিহীন কৃষক আর দরিত্রতর ক্ষেত- 
যজুর । বিগত ১৯৬৭ লাল থেকে 
এরা লকলেই সি পি এমের সমর্থক । 
প্রধানত এদের ভোটেই লোকসভার 
এই ধন্দরটি বরাবর সি, পি, এষের 
দখলে রয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু ১৯৭৭ 
সাল ।, সেবারের বিজয়ী ধীরেজ্রনাথ 
বস্থ এবারেও ইন্দিরা! কংগ্রেপের 
প্রার্থী। কিন্ত অনেকেরই ধারণা 
১৯১৭ সাজের নির্বাচনে মন্ভেসর 
বিধানসৃভা কেনের বুধগুদিতে 
চালাও জধরঘস্তি ও জাল ভোটের 
দৌলতেই ধীরেন বস্থ জবুয়লাভ করে- 
ছিলেন । সমস্ত কেটি ঘুরে স্থানীয় 
জনসাধারণের দজে কথা বললেই এই 


অভিযোগ যে দত্য ত! আপনারও 


বিশ্বাস হবে। বর্তমান প্রতিবেদকের 
ধারণ] আসঙ্স' নির্বাচনের ফলাফলও 
গাতবারে রিগিংয়ের অভিযোগ পুন- 
রায় সত্য বলে প্রমাণিত করবে । 
কাটোর শহরের পর্ব নির্বাচনী 
প্রচারের তৎপরত! অস্থাত কেজের 
মতই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। 
দেওয়ালে দেওয়ালে সি পি. এম ও 
ইন্দির] কংগ্রেসের পোষ্টার । ইন্দির] 
কংগ্রেসের .নির্বাচনী প্রচারে কোন 
অসুবিধা হচ্ছে বলে অভিযোগ শোন! 
যায়নি । শহরে ও গ্রামে ছোট-বড় 
মৃত! হচ্ছে । লি পি এমের কয়েক 
জন নাজাদ্র। নেতা এসে সভ। করে 
গেছেদ। তবে সি পি এম এই 
কেন্দ্রে তাদের প্রাথখুর জয়লাভ সম্পকে 
একরকম নিশ্চিন্ত রয়েছে বলেই মনে 
হুয়। এই কেন্দ্রে ভোটিং প্যাটার্পে 
এবারে কোন হেরফের হবে বলে- 
কোন পক্ষই মনে করে ন]1। ইন্দিয়ার 
অন্থকুল বা প্রতিকূল কোন নতুন 


হাওয়। এবারে নেই। ভাই দরিদ্র 


কৃষক ভোটারদের ভোটে এবারেও 
সি পি এম প্রাথাঁহ জয়লাত .কর- 
বেন। K | 
তবে লড়াইট। খে একেবারে 
এক তরফ! হবে তা নয়। গ্রামাঞ্চলে 
জোতদ্বারর} এখনও বেশ প্রবল । 
‘এর! সকলেই ইন্দিরা 'কংগ্রেদের 
মক । অপারেশন বর্গার ফলে 
গ্রামের ভামহীন কৃষক যেমন আরও 
বোঁশ করে লি পি এমের অনুরাগী 
হয়েছেন, সেই একই কারণে জোত- 
দ্বারের। তাদের অন্তায় স্বিধাপ্ুলে! 


* প্রভাৰ খাটাৰার চেষ্টা 


ফিরে পাওয়ার আশান্র ইন্দিরা 
কংগ্রেসের পিছনে" জোটবন্ধ হয়ে. 
“ছেন। ভনতা কিংবা কংগ্রেসের 
উপর এদের ভরদা! কম, যদিও 
পশ্চিমবজে এই ছুই দলের নীত্তিই 
সিপিএম বিরোধী । 

জ্োতদারর] হয়তে। বর্গান্কার ও 
ক্ষেতমদ্ুরদ্নের উপর তাদের পুরনো 
করছেন ৷ 
কিন্ত গত ছু'বছর ধরে এ রাঞ্জ্যে সি, 
পি, এম শুধু কৃষকদের অধিকার 
রক্ষার সংগ্রাষে লহায়তাই করেনি, 
তূষিহীন কৃষক ও ক্ষেত মনুরচের 
সংঘবদ্ধ করেছে, তাদের মধ্যে পার্টির 
সংগঠন দগ্খাসারিত করেছে । গ্রানা- 


- থলে পি, পি, এমের কক সংগঠন- 


গুলি আরও শক্তিশালী, হয়েছে, 
কৃষকদের যধ্যে দেশের বর্তমান 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 
সচেতনতা বেড়েছে । সেছগিন দিয়ে 
দেখলে ১৯৮*-র এই নির্বাচন ১৯৭৭- 
এর নির্বাচনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ । 
শ্বৈরাচার ও দাপ্রদায়িকতার 
বিরুদ্ধে লি, পি, এষের জেগান 


=পরামের মানুষের কাছে আছ আর 


কোন দুর্বোধ্য তত্বকথাই নয়। 
ইন্দির] গান্ধীর দ্বৈ্নাচায়ী শাসনের 
সঙ্গে জোতদারঘের পীড়ন ও অত্যা- 
চারকে আজ তারা অভিন্ন বলে 
দেখতে শিখেছে। রাজ্যের হাতে 
অধিক ক্ষমতার দাবিও আজ ভাদের 
দৈনন্দিন জীবনের . সুখস্বাচ্ছন্দ্যের 
আকাঙ্ষার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। 
বর্গাদ্বারদেয় জমি চাষ করায় 
অধিকার ও ক্ষেতমন্ুরদের নির্ধারিত 


ন্যনতম মনুরীর অধিকাঁর রক্ষাই শুধু, 


গ্রামাঞ্চলে সি, পি, এমের প্রভাব: 
বৃদ্ধি কারণ নয়। গ্রামের রাস্তা 
ঘাটের উন্নতি, স্কুল্প প্রতিষ্ঠা, যোগা- 
যোগ ব্যবস্থার উন্নত্নন ইত্যাদিও আজ 
গ্রামের সাধারণ যাহগযের কাছে নি, 


পি, এম-কে জনপ্রিয় করে তুলেছে। . 


এদবই যখন গত দু'বছরের বামপন্থী" 
শাসনের ফলেই সম্ভব হয়েছে, তখন 
সি, পি, এমের প্রতি গ্রামের সাধারণ 
মানুষের বিপুল সমর্থন স্বাভাবিক | 
গ্রামের তুলনায়. শহরের চিত্র 
একটু অন্ত ধরনের । কাঁটোয়া শহরের 
ব্যবমায়ীর যে সকলেই ইন্দির] 
কংগ্রেসকে ভোট দেবেন তা মনে হয় 
না। কংগ্রেসী আমলে পার্টির জগ 
চাদা আঘায়ে জোর জুলুম তো ছিলই, 
তাছাড়া জররী অবস্থায় ছোট বড় 
অনেক ব্যবসায়ী নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 


হয়েছেন । পি, পি, এমের শাললে - 


সে সব অভিষোগ এখন আর শোনা, 


বায়না।' 


ও অরাজকতা "ছিল, তাও দূর 
হয়েছে । -কাটোক্জার লি, পি, এষ, 
এষ, এল, এ, ভাজার হরমোহন 
সিংহের. ব্যক্তিগন্ত উদ্যোগ ও প্রয়াসে 
ইতিমধ্যেই কাটোয়া শহরের নাগরিক 
সুধস্বাচ্ছন্দ্যের অনেক উম্নত্ধি ঘটেছে । 
দীর্ঘকাল ধরে এই শহর ছিল 
উপেক্ষিত ও অবহেলিত । এর 


, রাভাঘাটের সংস্কার হত না, বে 


ধেখানে খুশি দোকান পাট - বসে 
নাগরিক জীবনকে ছৃঃদহু করে 
ভূুলেছিল। লম্ত্রন্চি পুরনে! রান্তা- 
গুলির দংক্ষার হয়েছে, কিছু নতুন 
রানার পরিকল্পনা নেওয়!- হয়েছে, 
তুলে ॥েৎযব| বে-আইনী দোকান- 


শিক্ষাক্ষেত্রে যে অশাস্তি- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪21 জাযুয়ারী ১৯৮০ - 


গুলির জন্তু হকা কর্ণার করা 
হয়েছে । 
এই শহর বার বার বন্তায় ক্ষতি- 
প্রত হয়েছে । বন্বারে ধের জন্তু অজয় 
ও গন্ধ নদীর বাধ সংরক্ষণের ব্যবস্থ! 
প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে । অন্যের 
উপর সেতু নির্মাণের কাজ সমাপ্তির 
সুখে। এই সেতু নির্মাণের ফলে 
উত্তরবন্ধের লঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার 
বিশেষ হৃবিধা হবে। এসব কাজই 
পশ্চিষবন্ধে বামপন্থী সয়কারের 
উদ্ভোগে ঘটছে। 

একটা বিষয়ে গত ছু'বছরে এই 
শহরের উন্নতি তে] ছঘটেই নি, 
বয়ং অবনতি হয়েছে । সেটা বিদ্যুৎ 
সরবরাহ । এখানে সারাদিনই লোভ- 


শেভিং চুলে দীর্ঘ কয়েক দণ্টা ধরে। 
সন্ধ্যার পরে লোভ-শেডিংয়ের জন্ত 
ছাত্রছাত্রীছ্বের পড়াশুনার খুবই 
অন্থবিধা হয়। 

অন্তান্ত বারের তুলনায় এবারে 
কাটোয়ার লোকসতা নির্বাচনে ছাত্র 
ও যুববমদেরু উৎসাহ বিশেষ চোখে 
পড়ে না। মনে হয়, শহরের মধ্যবিত্ত 
সমাজের ছাত্র ও যুবক্ষগণ ক্রমশ রা্র- . 
নীতি বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়ছে । 

কিন্ত গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র মাহষের 
জীবনে লি, পি, এমের নেতৃত্বে বাম- 
পন্থী শাপন যে বিপুল পরিবর্তনের 
সুচনা করেছে তার জন্যই মি, পি, 
এম প্রার্থী লইফুদ্ধিন চৌধুরী বিপুল 


ভোটে নিতবেন। ' ge 





মুণিছাঝাছের নিবাচনী চিত্র 


হুশিষাবাদ জেলার ৩টি লোকসভা: 
আসনের মধো বহরমপুর আমনচিতে 


ত্রিমুখী লড়াই. চলবে । তবে মাঝ 
পথে রণে ভক্ব দেবেন কংগ্রেস (অ') 
গ্রাথা আজিজুর রহমান | এই কেন্তে 
বামকন্টের প্রা হয়েছেন আর, এস 
পির নেত! প্রাক্তন সংস্ সমস্ত 
"ভিৱিব চৌধুরী, কংগ্রেন (ই) প্রার্থী 
হয়েছেন কান্দীর রাজকুমার জগদীশ 
চক লিংহ । এই আপনে ছিদ্দিব- 
বাবুর জয়লাতের সভাবনা উজ্জন্ন । 
ভিনি এই এলাকার প্রতিটি মানুষের 
কাছেই বিশেষ পরিচিত। ভাছাড়। 
এম, পি, থাক! কালে ভিনি মুশিত্বা- 
বাধ জেলার ভন্গতির জন্ত সংসদে 
দীর্ঘদিন ধরেই - লড়াই. করেছেন। 
জিদিববাবুর তুলনায় জগমীশবাবুর 
পরিচিতি অত্যন্ত কম। ত! ছাড়া 


জগদীশবাবুয় কংগ্রেস (ই) কিছু ভোট . 


কাবার জন্ত এ কেনে প্রা হয়েছেন 
কংগ্রেস (অ!) দিগের আজিজুর 
রহমানল। তিনি কংগ্রেসের বেল! 
কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৭ 
পালের নির্বাচনে তিনি মুশিদাবা 
কেন্দ্রের কংগ্রেসে প্রাথী হয়ে দাড়িয়ে 
পরাজিত হয়েছিলেন । তাই তিনিও 
বেশ কিছু ভোট টানবেন। তাছাড়। 
কংগ্রেস (ই) গোষ্ঠী কোন্দলের জন্য 


বহু কংগ্রেস (ই) কর্মী গোপনে বাম- 
"ফ্ৰণ্ট প্রার্থীর হয়ে কাজ করছেন। 


কারণ জগদীশবাবু সাত্তার গোষ্ঠীর 
লোক এ কেন্দ্রে গণি খান গোগ্রীর 
লোক হিসাবে কংগ্রেস (ই) আইন- 
জীবী কুমারদীপ্তি সেনগুধকে প্রার্থী 
করার কথ ছিল। কিন্তু তিনি 
প্রা্ীপদ না পাওয়ায় গণিখান 
গোঠীর লোকের! ক্ষুক। 

১৯৭৭ লালে এই কেন্দ্রের 
ভোটার সংখ্যা, ছিল ৬৪৫১*৯৫ 
জন । বেড়ে এবার হয়েছে ৭৭৮,৮৩২ 
জন। ১৯৭৭ সালে বহরমপুর 


জোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের 


' ফলাফল £ ত্রিদিব চৌধুরী (আর, 


এস, পি) ২০৪৮০৯; স্থদ্বীপ ব্যানাঞশ 
(কংগ্রেস) ১*২৬২১ আজিজুর রহ- 
যান ধোদবাবব্স (নির্দল) ৬৭১৭৪) 
মহসীন আলি (নির্দল) ৫৭০৬; 
আবদুল হালিম (নির্দল) ৪৩৩৯ । 
মুৰিদাবা্ পোকপতভা কেন্জে 
প্রাধা হয়েছেন প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী 
আবছ্ন দাতার । 'জনতা দের 
প্রাথী হয়েছেন প্রাক্তন সংসদ সদ্বপ্ত 
কাজেম আলি মির্জা, পি, পি, এম 
এর মামাছুত্র হোসেন, এস, ইউ, সির 
আবুরাইছাজ বিশ্বাস, মুসলীম লীগের 
এ, কে, হাসাজ্ঞমান, নিঘ্ল ভাঃ 
গোপাল ঘোষ, নিল প্রিন্স সায়েছিউ 
বোস, সি, পি, আই (এম্‌-এল) 
লমথিত নির্দল বারীন রায়। এই 
কেন্দ্রে কংগ্রেদ (ই) প্রাথী আবদুস 
সাতার বিরোধী হাওয়া বইছে। 
কিছুদিন আগে লাভার সাহেব লাল- 
গোলা এলাকায় একটি মসজিদে 
নামান কমতে ঘান বুকে ইন্দির! 
গান্ধীর ছবি দেওয়! ব্যাজ লাগে 
এতে অন্যান্ত মুসল মর] এ ব্যাজ পরে 
নামাজ করতে বাধা দেয়। ফলে 
লাখান্ত €গোলমাল হয়। তাই বহু 
মুদলাম বতমানে সাত্তার বিরোধী । 
এই কেন্দ্রে ন, পি, এম-এর নাদাহুল 


হোসেন সেরকম পাঁরাচিন্ত নন । এই. 


কেন্দ্রে বতমানে মুসলীম লীগের 
প্রাথী এ, কে, হামামজ্জমানের জয়- 
লাতের দমভাবন! রয়েছে। অল্কান্ত 
প্রাথার। কিছু কু ভোট টানবেন। 
এবার জনতার প্রাথ কাজেম আদ 
মি] এহ কেন্দ্র থেকে পরাজিত 
হবেন১কারণ তিনি গতবার জয়লাভের 
পর এই কেন্গের মাজ্বদছের জন্ত 
বিশেষ কিছুই করেননি । 

১৯৭৭ লালে এই কেনেন ভোটার 
নখ] ছিল ৫৮৬,৯৪৩ জন। এবার 


বেড়ে হয়েছে ৭৩৬,২৯৮ জন। এই 


কেন্দ্রের গত ১৯৭৭ সালের লোকসভা 


নিবাচনের ফলাফল : কাজেম আলি 


“মিছা (জুনত!) ১৪০১২৭ ; সাজিছুর' 


রহমান (কংখ্রেস) ১০৪৮৩২) 
বীরেন নাথ রায় (নিল ) ৪৫৫৩) 
পামন্যর় জোহা বিশ্বাস (এস, ইউ, 
দি) ২৮৪৮০ 3 সিরাজুল, ইসলাম 
(নিব ল) ৬১৬১৭৬ এ, কে, হাভিজুল 
আলিম (নিল) ৩,৩৭৭) 

জগীপুয় লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর 
দংখ)া ৬ ভরন। এই কেন্দ্রে গত বার 
নির্বাচিত হয়েছিলেন সি, পি, এষ 
এর শশাঙ্বশেখর সাক্জাল । এই বছর 
এই কেন্ত্রে সি, পি, এম-এর প্রাধাঁ 
হয়েছেন জয়নাল আবেদিন । কংথেস " 
(ই) প্রাথী হয়েছেন প্রাক্তন দংসদ- 
'সঘ্বস্য ও বর্তমানে বিধানসভার সন্ত 
হাদীলুৎফল হক। কংগ্রেস (ছা) 
প্রার্থী হয়েছেন অমিয়কুমার সিংহ 


রায়, এস, ইউ, পির প্রাণী হয়েছেন ba 


".লব্বীনারায়ণ ছাদ, জনতার প্রার্থী ' 


কফদাল চ]াটান, মার্কসবাদী কথা 
সংস্থার পরিচয় দাসগুপ্ত । এই কেনে 
পি, পি, এম প্রাধাঁর সঙ্গে কংগ্রেম 
(ই) প্রাথীর জোর লড়াই হবে। লি, 
পি, এম প্রাথী গত ১১৭৭ সালের” 
নিবাচনে কংগ্রেস্‌ (ই) কাছে পরা- 
জিত হয়েছিলেন, গত বিধানসভার 
নিৰ্বাচনে লালগোলায্ব প্রাক্তন 
কৃষিমন্ত্রী বিরুদ্ধে বিধানপৃতায় 
দাড়িয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। 
কংগ্রেদ (ই) প্রাথী নীর্ঘদিন ধরে 
সংসদ সন্ত ছিলেন। গত বছর 
তিনি লোকসভার নিবাচনে পন্জাজিত 
হয়ে বিধানসতার নির্বাচনে জয়লাভ 
কয়েন। এই কেন্দ্রের অন্তান্ত 
গ্রাথীর়া কিছু কিছু ভোট টানবে। 

গত .৯৭৭ সালের লোকসভা 
নির্বাচনের ফলাফল, শশাঙ্ক শেখর 
সাম্ভাল (লিপ, এম ) ১৫৫০০৮; 
হাজীলুৎ্ফল হক (কংগ্রেস) ১৫২৮২০ 
চি, এ, যুবনবা (নিল) ৬৭৬১, মহ্‌ঃ 
ইজকাইল - (নিদ'ল) ২৭০০} এই 
£কশ্রে ১৯৭৭ সালে ভোটের সংখ্যা- 
ছিল ৫৬৫১২৫৬ জন। এবার বেছে 
দাড়য়েছে ৬৯৭,২২৮ জন । 


নয় 


+. ব্লায়বেরিলীর নির্বাচনী চিত্র 


উত্তর ভারতের যে লোকস্ত! 
কেটি প্রতি সবার দুটি সেই কেল- 
টির লামর়ায়বেরিলী। লোকসভার 
বর্তমান নির্বাচনে এই কেন্জে নির্বা- 
চম প্রারথ হয়েছেন প্রাক্তন: প্রধান- 
সত্ত্রী ও কংগ্রেস (ই) সভানেজী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী । অপর দিকে জনত! 
দল এই কে প্রাধ হিসাবে দাড় 
করিয়েছে গৌক়্ালিয়রের রালমাত! 
এবং অধুনালু্ত জননংখ নেত্রী জীমতী 
বিজয় রাজে সিন্ধিয়াকে । 
অবস্থায় তার ওপর অকথ্য নির্যাতন 
« হয়েছিল । রর 
এই কেন্দ্রে অতীতে কার] জয়ী 
এ) ইয়েছেন সেদিকে একটু চোখ বুলিয়ে 
মেওয়া হেতে পারে। ১৯৫২ সালে 
প্রথম সাধারণ নির্বাচনে এই কেশ 
থেকে বিজয়ী হন শ্রফিয়োজ গান্ধী । 
তার মৃত্যুর পর খে উপনির্বাচন হয় 


তাতে বিজয়ী হম রাজেন্দ্র প্রতাপ" 


সিং। ১৯৬২ সালে এই কেন্দ্র থেকে 
নির্বাচিত হন শ্রীদীনেশ সিং। কিন্ত 

-ভারপর তিনি এই কেজ্জ থেকে সয়ে 
যান। ১৯৬৭ সালে এই কেন্দ্রে নির্বা- 
চন প্রার্থী হন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী । 
কেবল্গ বিগত লোকমতার (১৯৭৭) 
নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন এই 
কেন্দ্র থেকে। আসন্গ নির্বাচনে রায়- 
বেরিলীর জনগণ বে কার গলার জয়- 
মাল্য পরাবে তা একমাত্র তারাই 
বলতে পারেন। 

উত্তর ভারতের রায়বেরিলী 
জেল1টি ১৯৭১ সালের পর থেকে 
ভারতীয় মানচিত্রে একটি শিল্পোন্নত 
জেল] হিসাবে শ্থান করে নিয়েছে। 

*ীমতী গান্ধী তার এই নির্বাচন 
কেন্জটিকে মনের মত করে সাজাতে 
কমর করেন নি। কিন্ত তা সত্বেও 
বিগভ নির্বাচনে রায়বেরিলীর রায় 
তাক পক্ষে যায় নি। ১৯৭৭ সালের 
মার্চ মালে এই কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধী 
সপরাজিত হলেও সেই বছরের জুনে 
উত্তর প্রদেশ বিধানসতার নির্বাচনে 
কিন্তু রায়বেরিলী জেলার পাচটি 
আসম দখল করেনেক় শীমতী গান্ধীর 
দল । 

১৯৭৭ লালের নির্বাচনে এই 
উত্বর প্রদেশে বিশেষ করে রায্ন- 
বেরিলীতে যে ইন্দিরা বিরোধী 
হাতা ছিল, এবার সেই হাওয়া 
"অপেক্ষাকৃত কম। এবার ইন্দিরাজী 
এই কেজে নির্বাচন প্রাথা হলেও 
অন্তীতের পরাজয়ের প্রানি তিনি যন 

এথেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। 
ভীই য়ায়বেরিলী ছাড়াও তিনি 
নির্বাচন প্রার্থী হয়েছেন অঙ্ধগ্রদেশের 
মেডাক লোকসভা কেন্দ্র থেকে। 
তিনি মনে করেন রায়বেরিলীর চেয়ে 


জরুরী 


মেড়াক লোকসভা আসনটি তার 
পক্ষে অনেক নিরাপদ আপন । 

রায়বেরিলীতে জয় হবে ফি হবে 
না এই আশঙ্কাই শ্রীমতী গান্ধীকে 
নিয়ে গেছে মেভাকে । আগের তুল- 
নায় এখন অনেক শক্তিশালী হলেও 
ইল্দিরাজী রায়বেরিলীকে নিজের 
জয়কে নিশ্চিত বলে ধরতে পারছেন 
না। 

অপরদিকে জরুরী অবস্থায় 
অত্যাচারিত জনতা দলের প্রার্থী 
রাজমাত)। বিজয় দেবীর বয়স ৬০ 
বৎসর । দেখলে মনে হবে অনেক 
কম। অনেক সাদাসিধে । এক- 
বার মধ্য প্রদেশের মৃখ্যসন্ত্রী হবার অস্ত 
সার ওপর চাপ এসেছিল কিন্ত তিনি 
তা গ্রহণ করতে রাজী হন নি। তার 
মতেমতী হলেই দুর্নাতিকে প্রশ্রয় 
দিতে তিনি বাধ্য হবেন। জনসংঘের 
সঙ্গে ভার যোগাযোগ হয় ১৯৬৭ 
সালে। সকার আগে তিনি ছিলেন 
কংগ্রেলে । এমন কি ১৯৬২ সালের 
উত্তর প্রদেশ বিধানসৃত] নির্বাচনে 
তায় হয়ে নির্বাচনী প্রচারে এলে- 
ছিলেন শ্রীমতী হীন্দরা গান্ধী । 
কেননা সে লময় তার স্বামীর মৃত্যু 
হওয়ায় প্রাসাদ ছেড়ে তিনি বেরোতে 
পারেন নি। বলতে গেলে ইন্দিরা- 
জীর সঙ্গে তার পরিচয় স্বাধীনতার 
আগে থেকেই। ভবে উতয়ের মধ্যে 
কোন বন্ধুত্ব -ব1 শক্ত] কোনটাই 
ছিল না। পরিচিতি ছিল। 

রায়বেরিলীতে ইন্দিরা গান্ধী 
যতটা পরিচিত রাজমাত! বিজয় রাজ 
ততটা নন। কোনদিনই আগে রাজ- 
মাতা রাজনৈতিক লফরে য়ায়- 
বেরিলীতে আসেন নি। কেবল ছুয়ে 
গেছেন। তিনি মনে করেন যে, 
এবারকার নির্বাচনী ফলাফল তার 
অমুকূলেই যাবে । . 


তবে রাজ়বেরিলী কেন্দ্রে এবার" 


কার তোট হবে বহুলাংশে জাত- 
পাতের তিত্তিতে । ব্রাহ্মণদের তোটই 
বেশি। তারপরেই রয়েছে হরিজন, 
জঙুহত অন্তান্ত সম্প্রদায়, মুসলমান 
এবং ঠাকুর সম্প্রদায়ের ভোটও' কম 
নয়। ৰাহ্মণ সপ্পদ্বায়ের অধিকাংশ 
তোট বাবে ইন্দিরার দ্বিকে এবং 
ঠাকুর অম্প্রদায়ের তোট ঘাৰে জনতা 
পার্টির দিকে বর্দিও জনতা পার্টিতে 
বাবু জগজীবন রাম রয়েছেন, ত 
সত্বেও অধিকাংশ হরিজন ভোট 
টানতে সক্ষম হবেন ইন্দিরাজী ৷, এই 
কেন্দ্রে ৩৩ শতাংশ তোটার অনুন্নত 
সম্প্রদায়তৃক্ত । 
যাদব, কুমি, লোধা এবং মূত্রাই সম্প্র- 
দ্বার । যদি এই সম্প্রদ্বায়ভুক্তরা এক- 
ভ্রিত থেকে লোকদলের পক্ষে তোট 


একস মধ্যে রয়েছে 


দেয় তাহলে বাপারট] বেশ মজাদার 
হয়ে দেখ! দেবে। কিন্তু আরও মজার 
বিষয় হচ্ছে অত স্প্রদায়তুন্তর! 
নিজেরাই দ্বিধাবিভক্ত। এটাই 
ইন্দিরার পক্ষে স্ববিধাঁজনক | জনতা 


দলের প্রাণ বিজয় দেবাঁও কিছু 


ব্ৰাহ্মণ তোট পাবেন | পাবেন কায়ম্ব, 
বেনিয়া এবং ঠাকুর সম্প্রদাজের 


ভোট । তবে এই কেস্ত্রের মুসলিম * 


তোটের সবটাই হয়ত জুটবে ইন্দিরার 
ভাগ্যে 


যখন রায়বেরিলীর্র ১৩** গ্রামে 
জলছে প্রচণ্ড খরায় ঠিক তখনই হতে 
চলেছে লোকসতার মধ্যবর্তী নির্বা- 
চন। অনেকেরই ধারণা খরাক্লিন্ট 
গ্রামবাসীদের অনেকেই. হয়ত ভোট 
দিতে আসবেন না। তা মরি হয় 
তাহলে হয়ত ইন্ষির! গাঘীর জয়কে 
যোখা জনত! পার্টির পক্ষে সম্ভব হবে 
না। তা সত্বেও এই কেশ্রের নির্বা- 
চনী ফলাফলের উপরেই ভারতীয় 


রাজনীতির ভবিষৎ অনেকাংশে 
নির্ভরশীল ।' . 
নির্বাচনী প্রচারে কেউই পিছিয়ে 


নেই। মিটিং, মিছিল, পোস্টারে 


ভরে গেছে রায়বেরিলী । প্রচারের 
মাপকাঠিতেই যদ্দি জয় পরায় 
বিবেচিত হয় তাহলে ইন্দিরা গান্ধী 
অনেক আগেই জিতে গেছেন । তার- 
পরেই রয়েছে জনত! পার্ট । ইন্দিরা 
কংগ্রেসের তুলনায় কম হলেও জন- 
তার প্রচার চোখে পড়ে । সেই তুল- 
নায় লোকদলের প্রচার নেই বললেই 


হয়। 


' শিশু চলচ্চিত্র উৎসব 


সিনে সেষ্্খাল আয়োজিত 
আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব 
হয়ে গেল কলকাতা ময়দানে । শুরু 
হয় ১৫ই ডিসেম্বর । চলে ২৬ ভিসে- 
স্বর পর্যস্ত। প্রতিদিনই দুটি প্রেক্ষা- 
গারে নানান ধরনের আকর্ষণীয় 
চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। 

নানান দেশের শিশু, বন্য প্রাণী 
বিষয়ক ছুটি সচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও 
ছিল। শিশুদের হাতে আকা ছবি 
এবং ভাক টিকিট প্রদর্শনীও ছিল । 
প্রচুর শিশু তাদের অভিভাবকদের 
সঙ্গে নিয়ে এই উৎসব যণ্ডপ ঘুরে 
আগ্রহ সহকারে লব কিছু দেখেছে । 

ইউনিসেফ, রাজ্য সরকারের 
বিভিন্ন দপ্তর এবং বিভিন্ন বাবসাদী 
সংস্থার পক্ষ থেকে উৎসব প্রাঙ্গণে যে 
স্টলগুলি করা হয় সেগুনিও অনেকের 
দৃষ্টি কেড়েছে। 

প্রদর্শনীতে প্রবেশের অদ্য 
নামমাত্র ঘর্শনী ধার্য কর! ছিল। 
তবে সঙ্গে শিশু থাকলে কোন প্ররেশ- 
মুল্য দিতে হয়না। বড়দিনে দর্শক 
সমাগম হয় লবথেকে বেশি । প্রায় 
২৫ হাজার। প্রতিদিন প্রায় দশ 
হাজার শিশু উৎসব প্রাঙ্গণ চবে 
বেড়িয়েছে। 


দর্পণ || শুক্রবার ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮০ 


গ্রীগুলেজ ব্যাঙ্কের ধঙ্গঈঘট 


ইঙ্গমাফিন একচেটিয়া পুঁজি- 
পতিদের দ্বারা পরিচালিত গ্রীগুলেক্জ 
ব্যাংকেয় প্রায় সাড়ে « হাক্জার কর্ম 
চারী ' ব্বাতীয় স্বার্থ ও কর্ধচারী 


স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাঁপেন্ন বিরুছে 


এবং কর্মচারীদের প্যাঁয়সসত দাবী- 
গুলির মীমাংসার জন্য গত ৫ই নডে- 
স্বর থেকে লাগাতার ধর্মঘট করছেন । 
সারা ভারতে গ্রীগুলেঞ্ ব্যাংকের 
৫৬টি শাখায় কাজকর্ম ভ্বন্ধ হয়ে 
গেছে । কর্শচান্সীদের ধর্মঘটের দম- 
নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মচারী সমিতি ও 
এগিয়ে এসেছে । 

“পেটে টান ধরলে বর্মচারীরা 
মতি শ্বীকার কমতে বাধ্য হবে? 
মালিকপক্ষেযম এই দক্তোক্তি লিস্ফল 
প্রমাণিত হয়ে ছে। গ্রীগুলেক্জ 


মাহ্যের 


ব্যাংকের কমীর1 দেশের খেটে পাও 
সমর্থনপু্ট, হয়ে তাদের 
দানীগুলির সুষ্ঠ মীমাংসার : জন্য দু 
মনোভাব নিয়ে ধর্মঘট চালিয়ে 
যাচ্েন। এই পরিস্থিতিতে গ্রী গু- 
লেজ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিজেদের 
ফুকীতি আড়াল করতে হাজার 
হাক্ার টাক], খরচ করে' বাজারী 
পত্র-পঙ্জিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে 
জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা 
করছে। | 

গ্রীগুলেক্জ ব্যাংক কর্মচারী সম্গিতি 
বলেছেন যে, যতদিন ন! মালিকপক্ষ 
তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে 
আলোচনার মাধামে দাবিগুলির 
মীমাংসা করছেন ততদিন এই ধর্মঘট 
চলছে-চলবে। 





পত্র পত্রিকা 


সংখ্যা’রপে গণ্য হতে পেরেছে। 
শমীফ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীশ তট্রা- 


আন্তর্জাতিক ছোটগল্প । তলন্ভম ,চার্ধ, দিলীপকুমার মিত্র, দিব্যজ্যোতি 


বাদ-বি তক সংখ্যা, সম্পাদক সপে 
ভট্টাচার্য । দাম £ ছু'টাকা 

মহান সাহিত্যিক হয়েও লিও 
তঙ্স্তয় যথেষ্ট বিতকিত পুরুষ | ১৯.০ 
সালে তার ম্ৃত্যু। তার বিরাট 
সাহিত্যকর্ষে তত্কালীন রুশ শ্রন- 
জীবনের নিখুত ছবি, শোষণ ও 
নিধাভনেকস নির্ময বিবরণ, বঞ্চিত 
অবহেলিত সমাজের প্রতি সীমাহীন 
দরদ আশ্চর্য ' মুন্দিয়ানায় ফুটে 
উঠেছে। কিন্ত দমস্তার সমাধান 
কল্পে কোথাও বিপ্লবের কথা বা 
শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
বাণী উচ্চারিত হয় নি। পরস্ত দেখ! 
যায় শোষক ধনিক শ্রেণার শুভ 
।ববেক বুদ্ধির উদয় নিশ্চয়ই হবে এই 
প্রত্যয়ে তিনি স্থির অপেক্ষমান। 
তলম্তয়ের ক্ষমতা সম্পর্কে লেনিন 
নিঃসন্দেহ ছিলেন কৃষক সমাজের 
অবক্ষয়ের ছবি খন আকেন তলন্তয্ন 
অতি তীব্র বিশ্লেষণী দৃষ্টিভংগীতে 
লেনিন তখন মুগ্ধ ন! হয়ে পারেন 
নি। বিস্ক অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার প্রতিবাদ না থাকায় 
লেনিন ছিলেন ক্ষুক। 

তলস্থয়ের এই আশ্চর্য ক্ষমতা ও 
ব্যর্থতা ছুটি প্রসলই বিভিন্ন চোখকের 
রচনা মাধ্যমে ছুলে ধরে আলোচ্য 
পত্রিকাটি যথার্থই 'তলন্ুয়বাদ বিতর্ক 


মজুমদার ও বিজনবিহারী পুরকায়ণ্থর 
রচনা বেশ বুদ্ধিদীপ্ত । তলন্তয়ের 
একাধিক গল্পের অনুযাদও সমুহ 
করেছে পত্রিকাটিকে । তলপ্তয় সম্পর্কে 
লেনিনের রচনাটিও বিশেষ উল্লেপের 
দ্বাবী রাখে। | 

অধিকাংশই প্রবন্ধ ও নিবন্ধ 
সংযুক্ত হওয়ায় ‘আন্তর্জাতিক ছোট 
গল্প’ কতখানি সার্থকনামা-হল সেটা 
একটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়! কভার 
স্কেচ চিত্তপ্রলাদের--বলার কিছু 
নেই। কিন্তু প্রচ্ছদে সাদার বুকে 
কালো রেখায় এ স্বেচই কি নিবারণ 
অশোভনই না লাগে! 


ছপণ 


বাংল। সংবাদ সাপ্তাহিক 





বাধিক ৩* টাকা 
ষাঞ্চ।ষিক ১৫ টাক! 


অ্রেযাসিক ৭-৫* টাক] 


টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকান। 


ম্যানেজার, দর্পণ 


৬১ মং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


পড়র ও পড়ান 
“ওর চাক না সংস্কৃতির নামে চালু ওদের এ দব বাঙ্জামী পশ্যগুলিতে 
অপসংস্কৃতির লেবেল পড়ক*” বলেছেন মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তার 
উচ্চ-প্রশংদিত' সংস্কৃতির সপক্ষে গ্রন্থে ৷. . 
১৬০ পাঁতার বই যাত্র ৮ টাকায় । পাওয়া! যাচ্চে কলেজ ই্রাটের 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, দে বুক স্টোর্স ও নাথ ত্রাদার্দে। - 
লেখকের জীবনের£সপক্ষে প্রকাশের অপেক্ষাঘ । 


॥ দশ ॥ 


অতন গাজায় 
এম পৃষ্ঠার পর 


বিদেশী পুঁজির ও হকারের 


বিচারে এদের কোন গোষ্ঠীই ' ঘর- 
জামাই.নয়, কেউই অপরিহার্য নয়, 
ইন্দিরা-চরণ-জগজীবন এয়া সকলেই 
কার্যসিন্ধির সহায়ক, কখনও মুখ্য- 
ভাবে আবার কখনও গৌপতাবে । 
শক্তিশালী প্রচার বর্গুলির মতিগতি 


একই রূপ। অতএব, এ অমন্ত বাস্তব, 


পরিস্থিতিতে এ নির্বাচন অবশ্তত্ভাবী 


এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় ঘে, ষে ন্বৈরতঙ্জ ও 


Ed 


কিন্ত নত এ নির্বাচনের 
উপরোক্ত বান্ধব ও বেসামাল" পট-, 
ভূষিকাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে 
তারা অন্ত 
কথায় লোককে বিভ্রান্ত করতে চা । 


চিত বামপন্থী বলে বর্ণিত দলপুলির 
কেউই এ জলজ্যান্ত -সত)টিকে জন- 
সমক্ষে তুলে ধরে না। 

কিন্ত ধান্দাবাজদের মগজে যতই 
Eh আর আশা- শিত্যেশ থাকুক ন] 

কন, সর্বদরশী সাংবাদিকরা! সংবাদ- 
দাপদারিকতাকে রুখতে এ নির্বাচন * রি সংবাদপত্রের শৃন্তস্থান পুরণ 
অপরিহার্য বলে বর্ণনা কর] হয়ে ' করতে যতই এ ঢেউ সে-চেউয়ের বর্ণনা 


নিতে শ্বভাবতই অক্ষম । 


থাকে সে ্বৈরতয্ ও সাশ্্রদায়িকতার' করুন না ফেন,,বর্তে যাবার ও করে- 


বীজগুদি এ শাসকশ্রেপীর চয়িত্রে i খাতিয়ার কোন লজ ফর্মুলা আর 
এবং এ শালকশরেণীর মগজনির্গত নেই, আগামী নির্বাচনটিওঁ ফোন 


সাধিধানেই নিহিত রয়েছে। কিন্তু উপায় নয়। বিশ্বাস না হয়, ধৈর্ষ 


-জড়িয়ে সবাই যাবে । 


ছিল। 






















দর্পণ | শুক্রধার উঠা জানুয়ারী ১৯৮০ 


সাংবাদিকদের মগজের অতীত, কিছু আাছে। পাকের কুড্ে যায়া পাফ 
সময়ে তাই চর্মচক্ষে অবলোকন করতে খেয়ে চলেছে, তাদের মধ্যে তারাও 
পারবেন। অকুল গাজ্ঞায় পড়ে যায়া . আছে যার! দেশবাসীর রজ্কে পণ্য 
মাথাটি' খাড়া করতেও অক্ষম, বলে জ্ঞান করে, পানীয় বলে পান 
নিতাস্তই বাঁচার . তাগিদে তারাবে কা 
যাকেই ভড়িয়ে ধরবে, সে তাকে 
নিয়েই তলিয়ে: ধাবে--নবাইকে 
গাজ্যান্স টান 
দাকণ নির্মম, নিবারণ সত্য_যতই 
ছটকাবে ততই ভূবরে। - ', মামিকে ফিতে হৰে। 

হট আাদাহের পক্ষে উপভোগ্য হুযোগ আসছে; আয়ো 
লন্দেহনেই, কিন্ত এ সমস্ত ক্ষেত্রে তবে এবার পাণ্ডলোকে শক্ত করে. 


করে। ভায়া হিংশর ‘হাতটা! উচিয়ে 
আাছে__গল1" অড়িয়ে সুলবে বলে, 


ছোািকে পায়ের শক্ত. চেটোয় 
লাহমেই, 
আসবে; 


দুঃখের বিষয় হলে ও সত্যি যে, পরি- (ধরে একটু সবুর করুন--বা কিছু এ দৃশ্য উপভোগ' কর ছাড়াও করণীয় মিতে হবে। 


এ তোটটপপ্রের উপরদিকে ভোট- 


পন্যটির একটি প্রতিপন্ন 89 


থাকবে । 
সংশ্লিষ্ট পোলিং সার 'নির্বাচক- 


তালিকায় আপনার নাম খুঁজে বের করার 


পর, ভোটপন্রটির প্রতিপন্্রে কোউন্টারফয়েলে) 
আপনার স্বাক্ষর বা টিপসই নেওয়া হবে 
ভোটপন্লের -প্রতিপন্ত্রে কোউন্টারফয়েলে) 
আপনি স্বাক্ষর বা চিপসই না দিলে আপনাকে 
কোন ভোটপন্্ দেওয়া হবে না। আপনি যদি 
[ভাটপন্রের প্রতিপন্ত্রে. (কাউন্টারফয়েলে) 
চিপদ্ক্র দেন তা হ'লে সংশ্লিষ্ট পোলিং 
অফিসারের 


টেবিলের উপর যে' ভেজা . 


কাপড়ের টুকরো বা ন্যাকড়া থাকবে তা দিয়ে 


আপনাকে নিজের বুড়ো আঙুল মুছে পরিষ্কার 
ক'রে নিতে হবে । আপনি মথন ভোটপন্দ্রটি * 
হাতে নেবেন তখন তাতে যেন ময়লা ছোপ . 
' মা পড়ে লে জন্যই এই ব্যবস্থা । এর পর 
আপনার বাঁ হাতের তর্জনীতে অগোচনীয় . 


কালির দাগ দেওয়া হবে । সংশ্লিষ্ট পোলিং 
অফিসার যদি পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পারেন 
যে বা হাতের তর্জনীর নির্দিষ্ট স্থানে তেলের 
মতো কোন কিছু রক্লেছে, ভা হলে তিনি 
সেখান থেকে সেটা অবশ্যই ঘষে তুলে 
ফেলবেন এবং তারপন্প অমোচনীয় কালির 
দাগ দেবেন । তথন আপনাকে টি ভোট" 
পল্র দেওয়া হবে । 


সেই ভোটউপন্রে : নির্বানপ্রার্থীদের 
নাম এবং প্রত্যেক নিবাচনপ্রাথীর নামের 


'পাশে "তীর প্রভীক-চিহ্দ দেখতে পাবেন,। 


ভোটপত্রের একটী নমুনা উল্টো দিকে দেওয়া 
হ'ল, কিন্ত তাতে কোন গ্রতীক-চিহ মুদ্রিত 


নেই। ভোটকেন্দ্রে পোলিং অফিসার আপনাকে 


যে ভোটপন্ত্রটি দেবেন তাতে প্রত্যেক নির্বাচন- 


প্রার্থীর নামের' পাশে একটি কারে প্রতীক- . 


চিহ্ব মুদ্রিত থাকরে_। 


পোলিং অফিসার আগনাকে যে ভোট- 
পত্র দেবেন সেটা নিয়ে পরবতী টেবিলের 
দিকে এগিয়ে, যান। সেখানকার পোলিং 


₹ বোকার নির্বাচনে জোটগন্্ 
ছাগ দেওয়া সম্পর্কে 
কেরি নিদেশাবণী . 


“পনের ভাজ খুলে 









চিট ET লা গা 
, নিয়ে ,নেবেন এবং সেটটি দু'বার. ভাঁজ 


করূবেন--প্রথসে লম্বা এবং তারপর 


১» আড়াআড়িভাবে । এর পর তিনি গর ভোট-' 


ক্ষেলবেন এবং কালি-- 


মাথানো একটি রবার স্টাম্ সহ ভোটগরটি 


29215 


_ভোটপজ ও রৰার স্ট্যাম্পচি নিয়ে ভোটদান 
কক্ষের ভিতরে চলে ঘান। 


" কেবল একজন সদস্যকে নির্বাচিত করতে 
হবে । তাই আপনাকে কেবল একজন 


*নির্বাচনপ্রা্থীর অনুকূলেই ছাপ দিতে হবে। 


ভোটপন্নটি টেবিলের উপর রাখুন এবং যে 
নির্বাচনপ্রার্থীকে আপনি ভোট দিতে চান - 
তীর প্রতীক-চিহে্র উপর স্পষ্ট ক'রে রবার 


জ্ট্যাম্প এর ছাপ দিন । 
একটির বেশী গ্রতীক-চিহেন্র উপর. ছাপ 


- দেবেন না। ভোটপন্ত্রের পিছন দিকে ছাপ ' 
দেবেন না। অন্য কোন চিহ্ন বা টিপসই 
. দেবেন না। ভোটপন্রে আপনার নাম সই 


করবেন না'কিংবা কোনকিছু লিথবেন না। 
এরকম যেকোন কাজ ক'রে বসলে আপনার 
ভোটপন্রটি বাতিল হয়ে যাবে । 


ছাপ দেওয়ার্‌ পর, ভোটপল্রটি আগে যে- 
ভাবে ভাঁজ করা হয়েছিল সেইভাবেই ভাঁজ 
করুন এবং. ভোটদান কক্ষ থেকে বেরিয়ে 
আসুন । 

ভাঁজ-করা ভোটপত্রটি টেবিলের উপর 
রাথা ব্যালট বান্সের ভিতরে চুকিয়ে দিন 


এবং ওথানে স্বরে পোলিং অফিসার" বসে 


টির বাতি হুডি হাতা রিড 
০ এ ৃ 


আপনার কোনরকম সংশয় বা অসুবিধা 


হ’লে প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে পরামর্শ. 


চাইতে দ্বিধা কল্রবেন না। আপনাকে সাহায্য 
বল্লান্, জন্য ভিনি। প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন 8. 
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উচ্ছিরার শাসনে 
১ম পৃষ্ঠার পর 


অবস্থা জারী করে -বিশ দফা এক 
'কর্মস্থচী নেন নামাবলা পরার জন্ত । 
বিশদফার মধ্যে ছিল বেগার প্রথার 
অবলান। অথচ আছ গান্ধী পীন 


বায়ী জনতা সরকার শ্বীকার করেছেন 
যে, এখনও ভারতে ২২ লক্ষ ৰেগার 
(Bonded) শ্রমিক আছে, যার! হয়- 
তো বাপ-ঠাকুরদার আমলে নেওয়া 
জোতদারের ব্ূণ শোধ করছে বিন! 
* পয়সায় শুধু ছমূঠো তাতের বিনিষয়ে । 

১৯৬৬ সালের জাহুয়ারীছে তাল- 
গ্িদ্দে লালবাহাছুর শাঙ্জীর বৃত্যু হলে 
ইন্দিয় গান্ধী ক্ষমতায় বসেন। ওর 
রাজত্বে সাশ্রদাস্থিক দ্বাল। যা হয়েছে, 
তা ভয়াবহ । ১৯৬৭ (১৯৮টি ঘটনার 
ছন মারা হায়), 
(৩৪৬টি), ১৯৬৯ (৫১৯টি ঘটনাক্স তিন 
হাজার অন মারা যায), ১৯৭৯ 
(৫২১টি), ১৯৭১ (৬২১টি), ১৯৭২ 
(২৪*টি), ১৯৭৩ (৯৪২টি), 
(২৪৮), ১৯৭৫-৭৬ (৩৭৪টি)। 

জরুয়ী অবস্থায় দিদীর তুর্কমান 
গেটে লপ্রয্ন গান্ধীয় শহর লাজামো 
[কল্পনায় ধারা মারা গেছেন 
দর অধিকাংশই মুসলমান। উত্তর 
প্রদেশ, বিহারে মুদলিমদের উপর 
বাধ্যতামূলক নিবীর্যকরণ প্রক্রিয়] 
যেভাবে চালানে! হয়েছে তা ভাৰা 
যায় না। শাহী ইমাম আজ কং(ই)- 
কে সমর্থন করলেও মুসলিম ভাইয়ের! 
মে কথা ভূলে যাবে না। এমন কি 
নত] পার্টির রাজত্বে সংগঠিত ৭৮- 
পচতে আলিগড়ের দাার পেছনেও 
ইন্দিরা কংগ্রেসের হাত আছে। 
ইন্দিরা গান্ধী মুসলিমদের সেবিকা 
সাজতে চান। আবার তিণ্হি হিন্দু 
আচার্য বিনোবা ভাবের আশীর্বাদ 
চান, মূনলিমদের খান্ত গো হত্যা বদ্ধ 
কার জন্ত ভাবেজীকে অনশনে মদত 
দেন। 

এছাড়া সংখ্যালঘূ দুর্বল দলিত- 
দের. উপর অত্যাচারও চলেছে। 
১৯৭৩ সালে তপশীল জাতি ও 
উপজাতিদের উপর আক্রমণের সংখ্য! 
ছিল ৬৫৪৮টি, ১৭৪৪টি (১৯৭৪), 
৭৭৮১টি (১৯৬৫), ৬৭৪৫ ( অনুশাসন 
পর্বে )। এর পরেও নাকি সংখ্যা- 
ঘুদের বাচাতে ইন্দিরার নেতৃত্বে 
স্থায়ী সরকার চাই । 

শ্রীমতী পাদ্ধীয় সময়ে পুলিশী 

|'ক্রধণ-গুলিবর্ষপের ঘ! ঘটনা ঘটেছে 
“ভয়াবহ । পুলিশী খাতে ব্যয় 
বড়েছে। ১৯৫*-৫১ সালে খরচ হয়ে- 
ল ৩ কোটি টাকা, ‘৬৬৮ ৬৭ সালে 
৮ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, ১৯৭৪-৭৫ 
ট ১৫৬ কোটি ৪* জক্ষ টাকা। 
কলংখ্যা ত্রিশ বছরে - 


১৫৬ ১৯৩৬৮ 


১৯৭৪ 


৪ শুক্ৰবাৰ 9 জারা শী ১৯৮০ 


' ফাউন্ডেশনের এক সমীক্ষার অঙ্- 


বেড়েছে ২৪৭%, লি সংখ্যা 
বেড়েছে ৪১৫%। যিলিটারি 
'বাজেটও লাফিয়ে বেড়েছে। এছাড়! 


.ক্সিপার্চ আযাণ্ড এনালিটিক্যাল উইং 


বাবদ যে সোর্স মানি খরচ হয় তার 
হিসেব বাজেটে দেখালে! হয় লা। 
অথচ শিক্ষা-ন্বাস্থ্য খাতে বাজেট বৃদ্ধি 
কিন্ত আলুপাতিক ছারে- কষ। 

+-১২ এঞিল +*৮ সালে হহাকরণে 
ইন্দিরা কংঞ্রেসীদের হামলায় কথা 
মনে আছে। যে ’৭১ দিল্লীতে থে 
দাদা হর. তা নিয়ে গুজরালি তদস্ত 
কমিশন হস্তব্য করে ষে সঞ্জু গান্ধীর 
চেজারাই এই দ্বাঙ্গায় জত্ত দায়ী । 
কিস্দ। কুরসী ফা নিয়ে মামলা! চলা- 
কালে সয় গান্ধীর চেলাদের আদ!- 
লতে হালা অথবা এই সেদিন 
কলকাতার পিটি সেদন কোর্টের বারে 
সুব্ৰত মুখাজাঁর হামলা কি আইন শু 
শৃঙ্খলার পরিচয় ? গত ২৩শে মভেঙ্র 


এক প্রশ্নোত্তরে বলেন, জাতীয় ব্যাঙ্ক- 
গুলো হে পরিমান খণ দিয়েছে তায় 
শতকরা ৭৬% পেয়েছে টাটা-বিড়লার 
মতে! বৃহৎ পুজিপতিরা। আর 
ছোট ব্যবসায়ী-কুষক সিকিউরিটি 
মানি জোগাড় করতে না পেরে খবণ 
পাচ্ছেন না। -াষ্্রাযত্ত ইউকো 
ব্যাঙ্কের ষ্যানেজার তে পূর্বে বিড়- 


লার কর্মচারী ছিলেন। ফলে বি, 
- এষ বিড়লার এক চিরকুটেই কোটি 
টাকার খণ মধুর হয়েযায়। এছাড়া. 
ক্ষতিপূরণ তো! বিরাট টাকা পেয়ে- 


ছেই। 

- (২) "এই হাত রাজন্তভাত! বিলোপ 
করেছে”। ইন্দিরা গান্বী,৭* সালে 
রাজন্তভাতা বিলোপ করেন। পরে 
সুলীষ কোর্ট ১৯৭* "সালের ২৩শে 
ভিসেব্বর রায় দেন যে রাঙ্গতততাভা 
বিলোপ বেআইনী । ২৯শে ডিসেম্বর 
লোকসতা বাতিল করে আবার 


কাবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছায়ত্রাধাদ মধ্যবর্তা নির্বাচন . হয়। এবার 


বন্ধ ও ষে দাঙ্গা হয় তা কংগ্রেসীরাহ 
করে। অঙ্গের সরয়াইমন্রী এম, এষ, 
হাসিম মহাশয় বিবৃতি দিয়ে অক] 
আবয়োধের নিন্দা করে ওদের উৎদাছ 
ধবেন। এদ্রিকে কলকাতায় তখন 
সুরত মুখার্জী ভার ঙ্গৌপা্ে নিয়ে 


সংখ্যানদু দেল এর ব্যানারে থিয়েটার 


রোড, মল্িকবাজার, চৌরঙ্গী এলা- 


কায় বাদে-গাড়িতে আগুন লাগা- 
প্রার্থী পিলু মোদীর বিরুদ্ধে কং (ই) 


চেন্ছন। এর পরেও নাকি শাস্তি- 
শৃঙ্খলার জন্ত ওদেরকে ভোট দিতে 
হবে। _ 

ফেবকাস্ত বড়ুয়ার “ইন্দিরা ইজ 
ইণ্ডিরা,ইণ্ডিয়া ইজ ইন্দিরা” শ্লোগানের 
মতো সপ্রয় গান্ধীর শাশুড়ি ঠাকুরপের 
এক ব্যবসা শুরু করেন “ইন্দিরা 
"ইনটারক্কাশানাল কোং নামে। বস্তু 
রপ্যানিয়  ব্যবস!। এই ব্যবসার 
জীবৃদ্ধি্ জন্য বাণিজ্য দপ্তরের প্রাক্তন 
মহী প্রদেবীপ্রসাধ চ্যাটাজ বেমাইনী 
অনেক কাজ করেন। বিন্ধ এ 
দণ্তরের চারজন মোটা মাইনে 


- অফিসার তা সহ করতে পারেননি । 


অতএব কারণ না দনিয়ে ১৬ (ক) 
ধারা অনুযায়ী মিনা ভোগ । অফিসার 
ভ্রীমুখাজার স্রী হঠাৎ ম্বামীর কারা- 
বাদ দেখে তেঙ্গে পড়লেন । অস্তসত্ব| 
ছিলেন। যেনকা গান্ধীর যার 
ব্যবসার শ্রীবৃদ্ছির জন্য সে শিশু মার] 
গেল। শাহ কমিশনের শুনামীর- 
সময় শমতী মুখার্জা কামায় তেঙ্গে 
পড়ে বলেন, ‘আর কোনদিন ঘেন 
এ রকম দানবীয় আইন না হয়।, 
আজ কং (ই) দেওয়ালে লিখছে 
হাত চিহ্নে ভোট দিন।” কারণ, 
(১) ইন্দিরা গান্ধী হাত ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণ করেছিল। ১৯৬৯ 
সালে ১৯শে জুলাই ১৪টি ব্যাঙ্ক 


জাতীরকরণ কর] হয়! ১৯৭৪ সালে 
কেন্সীয় অর্থমন্ত্রী শ্ীচ্যবন পার্লামেন্টে 


সংবিধান সংশোধন করা হয় দুই- 
তৃতীয়াংশ নংখ্যাগরিষ্ঠভার জোরে। 
রাজন্ততাতা বিলোপ কর] হয় বিয়াট 
অঙ্কের ক্ষতি পূরণ দিয়ে । তারপরেও 
বিকানীরের রাজা করণ পিং ইন্দির 
গ্ন্ধীর সত্বিমতার ছিলেম। আর 
এবারে দেখছি একগাদা রাজা-রাজ- 
পুত্র কং (ই)-র প্রাধা তালিকায়। 
গুজরাটের গোধয়া কেজ্জে জনতা 


প্রার্থী বারিয়ার প্রাক্তন মহারাজা, 


. পূর্বেকার স্বতন্ত্র দলের জয়্বীপ 
মধ্যপ্রদেশে আছে রাজ-. 


পিংজী। 
গড়ের রাজা মাধব রাও সিদ্ধি, 
খয়রাগড়ের রাখা তাঙহ্প্রতাপ সিং, 
শৈলেঞ্জ পিং, জন্মু-কাশ্রীরে রাজা 
অমর সিংজী ইত্যাদি। প্রমতী 
গান্ধীর হাত এদের টিকিট দিয়েছে । 

(৩) “এই হাত কক্পদাখনি 
জাতীয়করণ করেছে | *৭২ সালে 
বিরাট টাকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে 
কয়লাখনি জাতীয়করণ হয়। তখন 
বাজায়ে ৪* কেজি কয়লার দ্বাম ছিল 
টাকা, এখয় ১ টাকা। 
প্রাইভেট সেক্টত্ন থেকে পাবলিক 
সেক্টর হল বটে কিন্ত রাষ্ট কাঠামোর 
পরিবর্তন না হওয়ায় একদল স্থবিধে- 
ভোপী আমলার শোষন বৃদ্ধি পেল । 
শ্রমিকের জীবনযাত্রার উন্নতি হল, না, 
অথচ কয়লার দাম বাড়ায় জনসাধারণ 
জাতীয়করণ সম্পর্কে ক্কুক্ হলেন । 

(৪) “ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে 
বিদেশীমুক্রার সঞ্চয় রেকর্ড করে- 
ছিলেন ।” ইন্দিরা রাজত্বের শেষ 
আধিক বছরে ১১৭৬-৭৭ (মা). এ 
বিদেশী মূদ্রা পরিমাণ ছিল ২৮৬৩ 
কোটি টাকা। এরমধ্যে ৮৪৪ কোটি 
টাকা বিদেশী সাহাধ্য বাবদ । আর 
রথালী-আমদানী করে ছিল দাঅ 
৬৮ কোটি টাক1। আসলে বিদ্বেঈ- 


৪-৮৬ 


দের তারতভ্রমণ, প্রবালী ভায়তীয়- 
দের পাঠানো টাকা, বাইরে ভারতীয় 
ব্যবসা! প্রতিষ্ঠানে লঙ্নীকৃত টাকার 


সুদ্ব বাব এই বিদেশী মূদ্রা! জয়েছে ।:, 


সেতো. জনতা সরকারের শেষ 
বছরেও ১১৭৮-৭১ডে ৫*৮১-৭১ কোটি 
টাকা জমেছে। এদিকে রথানী- 
আমদানী বাণিজ্যে ৰাটতি। তারতীয় 
অর্থনীতির কোন উন্নতি হয়নি। 
(৫) “এই হাত শিল্পোৎ পান 
বাদ্ধিয়েছে”। ১৯৭১ মালের তুল- 
নায় +৭২ সালে বেড়েছে ৪'২%, 
পরের বছর ১*৬% মাত্র, ৭8 সালে 
বেড়েছে ৭৩ সালের তুলনায় ২*১% 
আর জরুরী অবস্থায় ১৯৭৬-৭৭ (সার্চে) 
বেড়েছে *% মাঅ। পিল্পোৎপাদন 
বৃদ্ধি যতটুকু হয়েছে'তার ফল পেয়েছে 
পুঁজিপতির1। অন্ত্দিকে বিশটি এক- 


চেটিস্া বৃহৎ পু'জিপতি পরিবারের _ 


সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে অতুলনীয় হারে । 
১৯৭২ থেকে "৭৭ এর মধ্যে, বিড়লার 
বেড়েছে ৮১:৬% (১০৭০২ কোটি 
দাড়িয়েছে), টাটার বেড়েছে ৬৬৬% 
১৬৯২৮ কোটি টাক1), ম্ৎ- 
লালের ৫৫3%, 
১২৯১% ইত্যাদি | 
দুহাত তুলে এরা ইদ্দিয়া গান্ধীকে 
আশীর্বাদ করেছে। জরুরী অবস্থায় 


" শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন 
তখন 


অধিকার. ঘবন ছিল না, 
মালিকদের লক-মাউটের লংখ্য। 
বেড়ে ঘায়। 

১৯৭১ সালে কালে টাকায় 
ব্যাপার নিয়ে তদন্ত করার অন্ত 
ইন্দিরা গান্ধী ওয়াক কমিশন 
গঠন করেন। বিচারপতি ওয়াচ 
নভেম্বর '৭১ এ রিপোর্ট দেন। বল! 


হয়, তখন পর্যস্ত ভারতে কালে! 


টকোর পরিমাণ ছিল ৭*** কোটি 
টাকা, ঘা বোদ্বেতে একটা সধান্তয়াল 
রিভবার্ড ব্যাঙ্ক তৈরী করেছে। ওয়াধুর 
স্ছপারিশ-ছিল ১০, ১০৯, গু এক 
হাজার টাকার নোট বাতিল করা 
হোক। জনতা সরকার ক্ষমতায় 
এসে এক হাজার, পাচ হাজার, দশ 
হাজার টাকার নোট বাতিল করে। 
ইন্দিরা গান্ধী নোট বাতিল তো 
করেননি, উপনস্ধ বাহাতরের পর 
লাল কুড়ি টাকা ও পঞ্চাশ টাকার 
নোট বার করে হাজি মন্ডানদেরই 
সেবা! করেছেন । এসব কারণেই তো 
১৯৭৪ সালের ১৭ মে বিড়দার মৃখ- 


সিংছানিয়ার. 


Fs 


পা... পি 


॥ এগারো ॥ 


পজ্জ ইষ্টাৰ্ণ ইকনষি্ট লেখে, *মতী 


গাক্ষীকে সালাম দেওয়া উচিত ।* 


. টাটার মোহন মেবেজী, ইউনিয়ন 
কার্বাইভ, ফিলিপধ ইত্যাদি কোম্পা- 


নীতে ইন্দিরা, . রাজীব, সপ্রপ্ন, 
সোনিয়া, মেনকা! গান্ধীর লক্ষ লক্ষ 
টাকার শেয়ার আছে। 


মেটোয় কোনা” 


ভাঃ রবিন কুকের ৰছপঠিত রহস্য 
ভপন্তান কোমর চি্রকপ দিয়ে 
ছেন যাইকেল ক্রিকটন। ছবিটি এ 
সপ্তাহে (শুক্রবার) মেত্রোয় মুক্তিলাভ 
করছে। কাহিনী বিস্তারিত হয়েছে 
একটি বৃহৎ আমেরিকান হাসপাঁতা- 
লের অপরাধমূলক কার্যকলাপ এবং 
তার উদখাটনকে কেন্দ্র কর়ে। সেখানে 
রোগীদের অঢৈতন্ক করে শহর ‘থেকে 
দূরে একটি বাড়িতে মেখে দেওয়া হত্ধ 
কা প্রহরায়। কোন কোন "ক্ষেত্রে 
রোসীর মৃত্যু ঘটভ। হানপাতালের 
অন্ততষ চিকিৎসক ভা: স্নান 
হইলারের (জ্েনেভিয়েত, বাজোন্ড 
অভিনীত ) ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর মৃত্যু হলে 
ভর মনে লন্দেহ মেধ! দেয়। তিনি 
এবিষয়ে তদন্ত শুরু করেন এবং 
ধীরে ধীরে তার কাছে সম রহদ্য 
উন্মোচিত হয়ে ঘায়। ছবির এই 
অংশটি "চরম কোৌতুংলোদ্দীাপক | 


পরিচালক রহস্য হুর ও তান 
উদ্ৰাটনে বথেষ্ট মুন্দিমানার পরিচয়, 
দিয়েছেন । 
সেই দৃপ্তটি যেখানে আততায়ী ডাঃ 
হইলারের খোঁজে আযানাটমি-ঘরে 
প্রবেশ করে তার সন্ধানে ব্যাপৃত । 


নির্বাচনীয় *৮০ 


হানা ধিসনি পানি দিদনি 
ঘৃষ কেড়েছিস রাতে 
কোনমূখে তুই বিল আবার 


৷ ভোট দিড়ে ওই ‘হাতে’ ? 


২ 

বুকনি ধাৰা নারী 

মিথ্যে কথার ঝুড়ি 
একেবারে পোএবল্স্‌ এর 
মলের সতে! জুড়ি 

যা নারী তুই তাগ, ঘা 

ভোট দেবোন! ‘হাতে’ 
কালো হাতট! ভেগ্েই দেবে 
অকেজে্‌ চয় ঘাতে 





পট, রা হত রতি 


২ পর্ষদ প্রকাশন 
১! গণরাজ্য ( দেটোজ রিপাবলিক) / গহৃধাকান্্ দে | ১৪** 


২। গ্যারিষ্টলের পলিটিক্স | ্ৰীনিৰ্মলকাস্তি মজুমহার / ১৪'** 


৬এ, রাঙ্গা! সুবোধ মলিক স্কোয়ার, কলিকাত1-১৩ 








বিশেষ উনল্লেধষোগ্য 





Regd, No, WB/CC-32 


প্রফুল্ল সেন জিতবেন? কি ভাৱে? 


পশ্চিমবজে লোকলতার নির্বাচনে 
&২টি আমনের মধ্যে একটি আসন 
আরামবাগ । যে আসনে পঞ্চমুখী 
- লড়াইয়ে দুই প্রধান প্রতিপক্ষ হলেন 
বামরুট প্রার্ী প্রাকদ্থাধীনতার লন্া্- 
বাদী নেতা বিজয় মোদক এবং অন্ত 
দিকে গান্ধীবাদী নেতা ব! আরাম- 
বাগে গান্ধী প্রকুল্চন্জ লেন । : 
ছু ছবার আহি আরামবাগ, 
গ্রোঘাট, খানাকুল, পুড়শুড়া, তার- 
কেশব ঘুরে এসেছি । দ্বিতীয়বার, 
বিশেষত আরামবাগ বিধানসভা 
কেন্দ্রের মায়াপুর, সালেপুর, মলয়পুর, 
রাধাবল্লভপুর, শ্যামবল্লভপুর, যোধপুর 
-হরিণখোলা, তিরোল, যুপিদহ, বালী- 
দেওয়ানগঞ্, বাতানল, . পৌরহাটি 
আরামরাগ পৌরসভা দিন তিনেক 
ঘুরেছি। প্রফুল্পবাবুর ইমেজ সম্বন্ধে 
বা. হাওয়া সম্বন্ধে বলতে রুটু 
শোনালেও বলতে হয় তেমন কোন 
- বিশেষ, হাওয়া নজরে. এলো না। 
আরামবাগে দশটি মহিলাদের জন্ত 
আলাদা বুধ আঁছে, মা প্রহুল্পবাবুয় 
একাত্ত-নিজন্ঘ ভোট বলে এতোদিন 
চিহ্নিত ছিল। ভোটার সংখ্য! প্রায় 
আট হাজারের মতো। কিন্ত 
পথসভা পি এল)টির বিভিন্ন নাটক, 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তরজার লড়াই, 
কবির গান, -দেওয়াজ লিখন, লভা 
'অমাবেশে মন্ত্রী :ও মেতৃবুদ্ব সি লি এন 
ব! বামফ্রণ্টের “নির্বাচনী আশীর 
পালে হাওয়] লাগিয়েছেন বেশ 
ভালোভাবেই | | 
তাঁবজে বলতে চাইছি না ৰ 
£ বাবুর জামানত বাগেয়াণ করবে বাম-' 
"ফ্ৰণ্ট । 
ৰ যদি একবার হিসেব কর!' যায় তবে 
| কোন চিত্ৰ বেরিয়ে আলে? সেকি 
: প্রফুলবাবুর পক্ষে আসছে?" এখানে 
: স্মরণ কর! যেতে পারে আরামবাগ 
' অতীতে কিন্তু. বামপন্থী সম্রাপবাদী- 
] ঘের এলাকা ছিল, যেখানে রিজয় 
৷ মোদক একটি রিশেষ পরিচিত নাম 
{ বাব্যক্তি। SA | 
তোটের হিসেবটা দেখা যায় 
: আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে মোট : 
1 এটি বিধানদতা। কেন্্র। অন্ত ছুটি ' 
হোল ঘাটাল্‌ ও চন্রকোণী । মোট 
{ ভোটার ৬৮০, লক্ষ । বিধানসভার 
' হিসাব ও গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ., 
* হিসেব অনুযায়ী পি পি এম এয় প্রাপ্ত 
ভোট ৩০'*৫ লক্ষ । .ঘাটাল, চন্র- 
কোণা, তারকেশ্বর, পুড়শুড়া, থানা- 
কুল, গোদাটে ফরওয়ার্ড ব্লকের, 
মার্কলবাধী ফরওয়ার্ড বক ও পিপি 
আই-এয় ভোটার ৬*. হাজারের 


পপ ত জলে এ 


মোট নির্বাচনী ফলাফলটা | 


মতো । তাহলে বামক্ৰন্টের মোট 
মোট দাকাচ্ছে ৬০৫ ধার ৬১ লক্ষ, 
তোট ৩৬৫ লক্ষ r 

শাস্তিষোহন রায় গত শ্োকদত] 
নির্বাচনে পেয়েছিলেন ১৮ হাজার 
ভোট । এবার তারই মনোনীত 
প্রার্থী রামপাল লিং প্রতীক বাঃ পাও- 
য়ায় ইন্দিরা কংগ্রোলের বেশ কিছু 
কর্ম বিশ্বন্ধ। কাজেই শাড়িমোহন 
রায়ের ৯৮ হাজার তোট প্রফুল্বাৰু 


-কিন্ত.পুরোপুরি পাচ্ছেন ন1 তাবলে 


কিন্ত ভেঙে আসা তোট সি লি এষ 
পাবে না। এ তোট টানবেন লোক- 
দল প্রার্থী অরুণ মাঝি, নির্দল ডঃ 
পঞ্চানন ঘোষ ও লুতফর গয়েন খু । 
. এবার দেখা যাক কত ভোট 
পোল হতে পারে? শতকরা আশী 
ভাগ বা তিরাশী ভাগ ভোটার নিজে- 
দের অধিকার প্রয়োগ করলেও 
দাড়ায় &'৪৫ লক্ষ । একটু বেশি 
করে ধরে নিলে তা ৫'৫* হাজার । 
এবং তিনজন প্রার্থী লোকদল এবং 
নিদ্ল যদি নানতম তোটও পান 
তাহলে গড়ে পনের সতের হাজার 
পেলেও পঞ্চাশ হাঙ্জার পাচ্ছেন । 
বাষী আসল লড়াই হচ্ছে পাচ লাখ 
তোটের ওপর । . 

বামক্রপ্টের ৩৬৫ হাজার ভোট.। 
তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম বেঙাই 
অঞ্চলে বামক্রন্টের ফরওয়ার্ড ব্লকের 
নীচুতলায় কর্মীদের মধ্যে কিছু ক্ষোভ 
আছে তার জন্য সি পি. এমের ভোট 
ভাঙবে কিছু। কত ভাঙবে ? দশ 
হাজার পনের হাজার । উচ্চ মধ্য- 
বিতর “বোরে। চাষ হয় নিও 
‘ডিজেল সংকট, আপেল [পেয়াজ এক 
দয়’--এরজন্ত যদি ভোট ভাঙে 
আরও হাজার চল্লিশ বা পঞ্চাশ । 
॥ তাহলে দাড়ায় মোট ৬৫ হাজার । 
আসি কোথাও অবশ্য মেনে নিচ্ছি ন! 


| এসব । কারও কারও দিবান্বপ্ মেনে 


| নিচ্ছি (‘সি পি এমের ভোট ভাঙবে 
, বেস্তাই+)।. তাহলে সি পি এম-এর 


তোট দাড়াচ্ছে ৬৫ হাজার বাদ দিয়ে 
৩ লক্ষ আর প্রফুল্পবাবুর তোট দাঁড়াচ্ছে 
বামফ্রণ্টেশ্ব ভাঙাভোট নিয়ে ২-লক্ষ। 
'ৰাক্কী তিনজন হাজার পঞ্চাশ। 
তাহলে ফলট] যদি এইভাবেই হয় 
' বামণ্ট ৬ লক্ষ, প্রফুল্জবাবু ২ লক্ষ 
' বাকী তিন অন «* হাজার । বাম- 
ক্রপ্টের আরও যদি দশ শতাংশ ভোট 
ভাঙাতে পারেন প্রফ্ুলবাবু তাহজেও 
তো ৩* হাজার বাদ দিয়ে বামফ্রপ্টের 
বিজয় মোদক নানতম ৪* 'হাজার 
ভোটে জিতবেন বলে আশা কর! 
মাস়। 


২০, কং (ই) ৪৫, 


Phone: 44-4232 


জগজীবন রাম 
১ পৃষ্ঠার পূর 

নৈতিক বিবেচনাৰ্ব নে হচ্ছে, 
জিপুরার ছুটে! আলনই পাবে লি, 
পি, এব । পশ্চিষবজে, ভোটারদের 
হনোভাব লি, পি, এষের -লংগঠন ও 
হক্ষিণপন্থী ভোট তাগ হওয়ায় ৪১টি 





আযরলের মধ্যে নৃনতষ হছিলেবে লি, 
-পি, এন ২৮, লি, পি, আই-এর 
টি লহ বামক্রট অন্ততঃ 


৭টি 
আলন পাবে। ওভিশাস় বিজু 
পট্টনায়েকের _লোরুলের ভিত্তি 
আছে। ভুবনেশ্বর কটকে লি, পি, 
এম ছাত্রক্রপ্টে এগুচ্ছে । লোকদল, 
দি, পি, আই-সি, পি, এম দমঝোতা 
হয়েছে *এখানে | এছাড়া! রাজ্য 
সরকারে লোকদল, আছে । এখামে 
২১টি আসনের মধ্যে লোকদল ১০, 
জনতা ২।৩, ইন্দির] কংগ্রেস ৬/৭, 
পি, পি, আই সি, পি, এম আস্কা ও 
ভুবনেশ্বর আসন দুটো পেতে পারে ।? 
বিহারে ৫৪টিক মধ্যে বপূর্রী ঠাকুরের 
জন্ত লোকদল ১*১ জগজীবন রামের 
ভরসায় জনতা পার্টি ১৪1১৫, কং (ই) 
২৫, সি, পি, আইল, পি, এম + 


' ধানবাদের এ, কে, রায়-৪। 


উত্তরপ্রদেশে ৮৫টি. আসন । চরণ 
নিং-এর লোকদল ১৫, জনতা! পার্টি 
অন্তান্তর1 ৫টি। 
এবারে সাজনারায়ণের পরাজয় এবং 
ইন্দিরা ও পুত্র লঞ্জয় গান্ধীর জয়ের 
সম্ভাবন। বেশি । 

পাঞ্জাবে ১৩টির মধ্যে জনতা 
আকালি ৭টি, কং (ই) ৫1৬টি, ও সি, 
পি, এমের ভরত রাম ফিলুর কেন্দ্রে 
আবার জয়ী হতে পারেন । এখানে 
আকালী দল এখন তিন টুকয়ো ও 
কং (আ) প্রায় পুরোটাই. কং (ই)-তে 
জৈল সিং এর অধীনে মিশে গেছে । 
হরিয়ামার ১*টি আপনে দেবীলাজের 
প্রতাঁপে লোকদল ৫, জনতা ২, কং 
(ই) ৩টি পাবে । চাধরাম যোগদান 
করায় কং (ই)র অবস্থা ভালো 
হয়েছে । রাজস্থানে ২৫টি আসনে 
জনত! ১৫ ও কং (ই) ১০টি পাৰে। 
হিমাচল প্রদেশে ৪টি আসনের ৩টি 
জনতা, কং (ই) একটি পেতে পারে। 
দিলীর "টির মধ্যে জনত! ৪, কং (ই) 
তিনটে পাবে। | 

যদিও দিল্লী বিশ্ববিষ্তালয়ের ছাত্র 
ইউনিয়ন নির্বাচনে বিদ্যার পরিষদ 
ভালে! ফলকরেছে তথাপি বলরাজ 
মাধোক জনত! থেকে বেরিয়ে অখিজ 


, ভারতীয় জনসজ্ঘ নামে স্বস্তিকা চিহ্ন 


নিয়ে প্রায় ১**টি কেন্জে দাড়ানোয় 


। জনতা! -কিছুটা দুর্বল হয়েছে। বিপ- 
'স্সীতে শাহী ইমাম ইন্দিরা গান্ধীর 


সম্পাদক-_হাীরেন বন্থু . 


‘যান । 


সয়ে হাত মেলানোর কং (ই) লাত্- 
বনি হয়েছে মধ্যপ্রদেশে ৪*টি আসন । 
গতবার জনতা পার্টি এখানে ৩৯ঠিতে 
জিতেছিজ । এবার জনত ২৫) কং 
(ই) ১৭ হবে। হিমাচল প্রদেশ, 
রাজস্থান, দিল্লী, মধ্য প্রদেশে জনদকষ 
খুবই শক্তিশালী । তাছাড়া রাজ্য 
গুলে] এখন জনত! পার্টির শালনে, 
ফনে অর্থনৈতিক কমলেদন দিতে 
পারছে, দরকারী কর্মচারীঘের ভাত? 
বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ভোটের মৃথে। 

, গুজরাটে ২৬টি আসন । এখানেও 
যোরারজীর জনতা পার্টি ক্ষমতর 
আছে । তবু কং (ই):এখানে ১১/১২ 
টা পাবে। বাকি জনতার ঝুলিতে । 
মহারাষ্ট্রের রাজনীতি নিয়ঞ্রণ করে 
সুপার কো-অপারেটিভগুলো, ঘেষনি 
গুজরাটের করে চিনেবাদাম লবি। 
এ কে? অপারেটিভগুলোর শেষ নির্বা- 
চনে চ্যবণ শারদ পাওয়ারের প্রগতি- 
শীল গপতান্ত্িক ফ্রুট ৭:% আসন 
লাভ করেছে। তিরপুরে কং (ই) 
থেকে বেরিয়ে এসে প্রজাতন্ত্র কংগ্রেস 
গঠন করে পরে কং (আ) তে মিশে 
এজন্ক কং . (আ) মহা" 
রাষ্ট্রে ৪৮টি আসনের মধ্যে ২৯টি 
পাবে। জনতা ৫1৬, সি, পি, আই, 
লি, পি, এম ও পেছেপ্ট খ্যাণ্ড ওয়া- 
কার্স পার্ট মিলিয়ে ৫1৬, কং (ই) ১৫। 
ভোটের মুখেই আবার চিনির নিয়ন্ত্রণ 
চালু'করায় সুগার ব্যারণরা কং (আ)- 
প্রতি অসন্তষ্ট। 

অঙ্ক প্রদেশে ইন্দিয়া কংগ্রেসের 
শাসন। লোকদল ব জনতা পার্টির 
মংগঠন নেই বললেই চলে । তেঙ্গল 
রাও-এর কং (আ) দুর্বল । গতবার 
এখানে জনতা পার্টি মাত্র একটি আসন 
পেয়েছিল । এবারও ৪২টির মধ্যে 
৩২টি কং (ই) পাবে। কর্ণাটকে 


২২৫ জন বিধানসভা সদন্তের মধ্যে" 


১৩* জন দেবরাঙন্ক আর্সের কর্ণাটক 
কংগ্রেসে, কং (ই)-তে ৪৬ জন। কিন্তু 


'চিকমাগালুরের বিজিত জনতা নেতা ' 


বীরেজ্জ্র পাতিল কং (ই)-তে খাওয়াস 
কং (ই)-র ক্ষমতা বেড়েছে । এখানে 
২৮টির মধ্যে কং, (আ) ১৫, কং (ই) 
১৩ হবে । কেরালায় ২০টি আসনের 
মধ্যে সি, পি, এম ৪1৫, কং (আ) ৩, 
সি, পি, আই ৩টি। এখানে করুণ1- 
করণের কং (ই)২।৩টি পেতে পারে । 
বাকিগুলে। পাবে কেরালা কংগ্রেস, 


নায়ারক গোষ্ঠী ইত্যাদি আঞ্চলিক 


দলগুলো । তামিলনাড়ুতে ভি, এম, 
কে-কং (ই) সমঝোতার শক্তি বৃদ্ধি 
হবে। জনত1+4, ভি, এম, কে+ 
সি, পি, এম ২০টি পাৰে। কেন্দ্র 
শাসিত অঞ্চগুলোর হিসেব আর 
আলাম কযলাম না। 















































Price 60 Paise 





মনে হচ্ছে সপ্তযূ লোকলতায় কং 

(ই) ১৯০, কং (আ) ৬৫ ৪*, জনতা 

১৯৯, লোকদল 9" , বাহন ৬২৬৩ 

(শি, পি, এম ৪৯১ Hu ছিল ২২) 

আঞ্চলিক দলগুলি+নিরল ৬৫, 

কোন দুস্থ, প্রশাসনিক রিগিং না 

ছলে কোয়ালিশম অনিরার্ধ। ১৯৯৭ 

লালে পশ্চিমবন্ে প্রথম বুক্তরুষ্ট দর- 

কার গড়ার তো দিল্লীতে ৪14 দিন 

কেটে বাবে দফায় দফার আলোচন! 

করে কেন্্রীস্ব মহ্িলত1 ঠিক করতে। 

শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে, কং (আ), 

লোকদল, বামক্রণ্ট, আঞ্চলিক দ্বল- 

গুলি ও নিদর্লদের সমর্থনে জগজীবন 

নাম. প্রধানমন্ত্রী হবেন। ক্ষণস্থায়ী 

কোন কোয়ালিশন সরকারের নেক, 

দিতে স্বৈরতাস্িক . মনোভাবাপন্ন! 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজী হতেন 
না। তিতীয়তঃ দিদী হাইকোটেরই 

চাগুলার রায়ের পর শাহ কমিশনের 

স্থপারিশ মতো . বিশেষ আদালত 

নিয়েও শরীয়তী গান্ধীর উদ্বেগ কিছুট। 

কমেছে । তিনি প্ীরাষকে ক্ষণস্থায়ী এ 
কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্ব দিতে 
বোধহয় বিরোধিতা করবেন ন!। 

শ্রীরামের ক্ষেত্রে কেউ আপত্তি তুললে 

তিনি আগ বাড়িয়ে গাইবেন যে, 

'হরিজনকে ওর প্রধানমন্ত্রী করতে 

চাইছে না। তিনি বিরোধী দলের 
নেআী হবেন আর জনতা, লোক 

কং _(আ)-র এম, পি, কিনতে 


থাকবেন । রেসের মাঠে আয়ারাম- 
গয়ারামের খেল জোর চলবে । এত 
করেও তার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া 
লভব লুয়। সেক্ষেত্রে সপ্তম লোঁক- 
লভার আয়ু একবছরও টিকবে বলে 
যনে হয়না । রাজনৈতিক সংকট 
দেখা দ্বেবে। ১৯৮১-তে অষ্টম লোক; 
সভার নির্বাচন হলে আশ্চর্য হবেন 
না। আর সেই নির্বাচনে কিন্তু ৰং 
(ই) ৩** আসন পেয়ে যেতে পারে 
কারণ ভোটারর! খোয়াখেয়ি দেখে 
সত্যিই তখন অবনাধে স্থায়ী সরকার 
চাইবে। ঝাগুনৈতিকভাবে পেছিয়ে 
থাক! ভোটার] ইন্দিরার কাদে লা 
ঘিতে বাধ্য হবে, কারণ বিকল্প নেই । 
তাই ১৯৮* লালে বামপন্থীদের 
উচিত বিহার ও উত্তরপ্রদেশে 
ক্রুত বিস্তার লাভ কর! । 





ভ্রম সংশোধন 

- গত ২৮-১২-৭৯-র সংখ্যা দর্পণে 
প্রকাশিত ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজা পুস্তক 
পর্যদ্’-এর বিজ্ঞাপনে "বিদেশী রা 
সমূহের শাসন ব্যবস্থা’ নামক পুস্তকের 
লেখক শ্রীঅজ্জয়কুমান্স বড়ালের পরি, 
বর্তে হবে গঅক্ষয়কুমার ঘোষাল 1২, 


" লম্পাদ্বক কর্তৃক দীপালী প্রেল? ১২৩/১, “আচার্য গ্ফল্নচস্ত্র যো কলিকতা ৬ থেকে মুক্রিত এবং স্বপণ কাধাদয় ৬১, মট জেন, কিকাতা-১৩ থেকেগুকাশিত। ; 


iE EIA ও শনির ক - or 


YJ 





স্বতন্ত্র ফিরে রন 


ক্ষেতে কিষাণ কলে মজুর! 
তৈরী হও | 


টেন' আমৈরিকার হতনা. { 
by ক সেন | পরিস্থিতির 


জোট বাধো 


গতসংখ্যার ন্দর্পণে লেখ! হয়েছিল 
ষে, নির্বাচনে (১) কং (ই) ১৯০টি 
আসন পাবে, (২) জগজীবন রাষের 
নেতৃত্বে এক ক্ষণস্থায়ী 'কোস্াফিশন 


সরকারের মভাবন। আছে (৬) ১৯৮১ 


_ লালে আবার নির্বাচন হতে পায়ে) 
তখন ভোটাররা খেয়োখেকি ফেখে 
= অবসাছে “স্বায়ী সরকারের" স্বোগানের 
ভাতার ফাষে পা দেৰে এবং কং (ই) 

, ৯ তখন *** আসন পাৰে। 
নির্বাচনের ফলে দ্বেখ] গেজ ঘেঁ, 
ভোটারর! এবারই “শ্বায়ী লরকারে’র 
স্লোগানে সাড়া দিয়েছে |. রাদস্বান, 
, অধ্যগ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশে জন- 
সংঘের লংগঠন। অথব1 ওড়িশা 
জ্োকদ্ল, গুজরাটে সংগঠন কংগ্রেল, 
কর্ণাটকে আর্স কংগ্রেসের রাজনৈতিক 


সাংগঠনিক ভিত্তি গত কয়েক বছরে 


. থে এত দুৰ্বল্‌ হয়ে পড়েছে ভা কেউই 
ভাবতে পারেনি । কং (ই)-র থে 
সাংগঠনিক জোর ছিল তা নয়, 
জেনতা-লোকদল নেতাদের ব্যর্থতা, 
ন্ৰ!যুদ্যবৃদ্ধি, খেযোখেয়ি এসব দেখে 

, ভোটারর! হতাশায় ওদের নয়, স্বাদ 
পাণ্টাবার মতে কং (ই)-কে' ভোট 
দিয়েছে । ওড়িশায় ভোট পড়েছে 
খুব কম। মনে হয়, অধিকাংশ 


জোক সকলের প্রতি আস্থা হারিয়েছে" 


> আর ' কং (ই)র জমর্থকরা ভোট 
, দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে কং (ই)র 
জেতা বেশির ভাগ আসনে জনত! ও 
লোকদলের ভোটি যোগ করে দেখ! 
গেছে যে, যোগফল কং (ই)-র থেকে 
বেশি । অর্থাৎ ইন্দিরা বিরোধী 
« ভোট ভাগ হয়েছে । এটা কিন্ত 
আবার-অন্তত্র নয় | | 
জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসে 
জিনিসপত্রের দাস কমাতে তে 


পায়েইনি, বরং হু হু করে ' বেড়েছে। 


আঁড়াই, বছর ক্ষমতায় থেকেও ইন্দিরা 
গান্ধীকে. মাত্র 
ঘোরানো ছাড়া আর কিছুই করতে 
পারেনি । দ্বিনের পর দিন শাহ 
কমিশন করে লাখ লাখ চাকা খরচ 
করেছে, কিন্ত ভোটাররা তার কোন 
ফল দেখেনি । পশ্চিমব্দ, ত্রিপুরার 
= মতে) আর. কোন বিকল্প দেখেনি 
গাই আবার একট? হুযোগ ইন্দিরাকে 
দিয়েছে। রাঙ্গনোতক ভাবে জন- 
লাধারণের দোষ নেই | কাধায় বাশ 
পুতলে বাশ কোন্‌ দিকে হেলবে ভা! 
যেমন কেউ বলতে পারেন! তেদনি 


৭৮ 


দিন জেল- 


রঙ, 


নব, জাত-পান্ডে বিদ্তক্ত, মায় 


কু-পংস্কারাচ্ছন্র ভারতের বেশিয় ভাগ, 


ক্ডোটার তোন্বার . ফোনষিকে ছাপ 
মারবে স্বা কেউ ৰুৰন্ধে পারেন ন1। 
লাষমেক বন্ধর আবার একটা ভোট 
ছাল আবার অন্তর কম ছতে পারে। 
এইবারের কোট: হয়েছে সৃজন: 
ইত্দিয়ার নামে, ব্যকিত্ছে। ইন্ছিয়ার 
এই ভাববৃত্তির ব্যাপারটা নকলের 
বিষেচম। করা বয়কার । ১১৬৬ খেকে 
একটাম) এগ্রারে] বছর প্রধানমন্ত্রী 
খাকার লঙয়ে ও সুযোগে শ্রীমতী গান্ধী 
সরদশিক্ছার সঙ্গে মিজের ভাবযুতি 
গড়েছেন একেবারে ফ্যামিস্ট কার" 


বিধানসভাগুনোর নির্বাচনে, ১৯৭৭ 
অথবা ১৯৮* যধনই লোকদভা, 


বিধানসভার নির্বাচন, উপনির্বাচন. 


হয়েছে কংগ্রেসের পোষ্টারে চরকা- 


কাটা মা, গাই বাছুর, অথবা হাত 


ছবির 'সঙ্গে পর্আঅ রয়েছে প্রীমতী 
গান্ধীর ছবি। দে পোষ্টার অরুপাচল 
থেকে কন্তাকুমায়িকায় মার! হয়েছে । 


আজকাল য়েডিওর প্রচলন | 


বেড়েছে । অঙজগায়ে বাদ রাস্তার 
ধারে যে মুদির ঘোকানে পাচ টাকার 


গরমষশল। থাকেনা, দেখানেও ট্রান | 


জিন্টার বাজছে আর অনবরত-দেব- 
ছলালী গলায় হিন্দি, উদ্, বাংলা, 
ইতরাজীতে, ইন্দির। গান্ধীর নামে 
প্রচান্ন করা হয়েছে। 
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের 


ঘটনার তার জনপ্রিয়তা তুক্দে ওঠে | 
| শোচনীয় পরাজয়ের পর দলের 


আর জরুরী অবস্থার মূখে সার! দ্বেশ 
জুড়ে প্রচার করা হোল, ‘ইন্দিরা ইজ 
ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া ইজ ইন্দিরা । একে- 


ৰায়ে ছিটলারী কায়দায় বল1 হোল, | 
এবারেও কং (ই)-র নির্বাচনী ইন্ডে- 
হারে বল হয়েছে একমাত্র ইন্দিস্বা | 


পান্ধীর' নেতৃত্বাধীন কং (ই) পারে 
ফ্বেশকে বাঁচাতে |, 
‘এক দেশ, 


পশ্চিমবাংলার মন্ধো অন্তন্ জনতা, 
আর্স কংগ্রেস লোক ইন্দিরা 
শাসনের পরিণাম প্রচার করতে' 
পারেনি, বরং কং (ই) দেখিয়েছে 


শেষাংশ > পৃষ্ঠায় 


দারুণ স 
গান্ধীর জ্ট্ধৃহ তৈ হটৈরী হল: 


এক জাতি, এক | 
নেত্রী” এতো] ফ্যাসিবাদী 'আ্গোগান। | 





ঞীভী ইন্দিরা গান্ধী; বলেছেন, 


| ঘেশ এখন কঠিন পরির্ন্মিতর মুখে |. 


মোকাবিলায় তিনি 
জনসাধারণের সহযোগিতা চেয়েছেন 
এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে তার প্রথম 
কাজ হবে আইন-শৃঙ্খঙ্গ! দেখা। 


কঠিন পরিস্থিভিটা কি? লাফিয়ে: 


লাফিয়ে যূল্যবৃদ্ধি, যা ভাবা হয়েছি 
তার ছুগুনেরও বেশি বাকেট ঘাটতি, 
আগের বছরের তুলনায় শিল্লোৎ- 
পানে ঘাটতি, রেল ও বন্দরে যান 
চলাচলে . হাজারো বাধা, ওপেক 


| দেশগুলো তেলের দাহ বাড়ানোয় 


পামনের বাজেটে তেলের আসমদামি 


| শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


(টাক! তোলা ৪ খরচ নিয়ে ই-কংগ্রেমে কৌন 


বায় । ১৯৬৭ সাজে চতুর্থ লাধারণ | 
নির্বাচনে অবিভক্ত কংগ্রেসের ভোটে! 
পোষ্টারে থাকতো শুধু ‘ছোড়া বলছে | 
ছাপ দ্বিন।” ১৯৭১, ১৯৭২-এর রাজা | 


যধ্যবত্ত নির্বাচনে এ রাজ্যে 
কংগ্রেস (ই) দল লাখ লাখ “টাকা 
খরচ্‌ করেও পশ্চিমবজের এতিহ সম্পন্ন 
সাধারণ মানুষের মনে কোন ফাটল 
ধরাতে পারেনি । কিন্তু নির্বাচনে - 
টাকা তোলা এবং তাঁখরচ করা * 
নিয়ে কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব এখন দাকণ 


করা নিয়ে পক্ষপাতিত্ব করা. হয়েছে 


এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসারীঘের . থেকে 
| কাছ থেকে তোল! টাকার কোনও 
হিসাব পাওয়া যাচ্ছে ন! দ্বেখে সাধারণ 
| কংগ্রেসকম সহ শ্বয়ৎ প্রার্থারাও 
বিন্ধ । এখন এর্যাপারে নামা, 








দ্বাবিংশ বর্ষ 0 ৪৯শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১১ই জানুয়ারী ৮০ ॥ ৬০ পয়সা 


ধরনের গুরুতর অভিযোগ উঠতে শুরু 
করেছে । নির্বাচনের বহু আগে গত 
২৬শে অক্টোবর দর্পণ ব্যবসায়ীদের 
কাছ থেকে টাকা তোলা নিয়ে ই- 
কংগ্রেনীদের লড়াই’ শীর্ষক সংবাদে 
প্রকাশ করেছে যে দেওকীনম্দন 
পোদ্দার, বরকত , সাহেব, আব্দ,স 


রকম বিব্রত। কেম না টাকা বরাদ্ধ সাভার, প্রণব ুখার্জা, শত ঘোষ প্রমুখ 
বেপরোয়া ভাবে” ব্যবসায়ীদের কাছ 


থেকে টীকা তুলছেন । এব্যাপারে 


বজা হয়, বরকত সাহেব টাকা. 


তুলছেন পার্ক স্্রাটের এক ব্যবসায়ী 
নীহারবাবু মারফৎ। একাজে 
আব,স সাত্তার ধরেছেন বড়বাজারের 


কোষাধ্যক্ষ । 
‘ দলের নামে কোনও ব্যাঙ্ক ধ্যাকাউন্ট 


সোন! রূপার বাবসায়ী পুলিশের ' 
চোখে ছু নী শিব্দুলাল মিশ্কে।, ', 
সাস্তারের সাকরেদ . হলেন প্রভাস 
শ্যাম । অন্দিক্ষে, প্রণব্বাবু, শত 
ঘোষ ও দেওগীনন্দন পোদ্দারের 
বেনায়ঘার হলেন ব্যবসায়ী মহল । 
'দেওফীনন্দন প্রদ্বেশ কংগ্রেস (ই)র. 
যত দুর শোনা যায়ঃ, 


সেই। অথচ. চাদা তোলার বাক্ষ 
যথারীতি চঙ্গে। এ ব্যাপারে লাধ 
লাখ টাকা তোল হয়েছে রলে 
লাধারণ কংগ্রেস কমাঁদের ধারণা ॥ 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় নি 


রাজা (হ) কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠী? 
পরস্পরের প্রতি দোষারোপ 


পশ্চিমবঙ্গে ইদ্দির) কংগ্রেসের 


আভ্যন্তরীণ বিরোধ নতুন দিকে 
মোড় নিয়েছে । নির্বাচনে পরাজিত 
প্রার্থীরা তাদের প্রতিছন্বী গোষ্ঠীর 


| বিরুদ্ধে স্যাবোটাজের প্রমাণ যোগাড় 


করে তা ঘলের হাইকম্যাণ্ডের কাছে 
পাঠানোর জন্ত প্রস্তুত হচ্ছেন। 
ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রায় অর্ধে- 
কেরও বেশী প্রার্থী মূলতঃ অভিযোগ 
আনছেন রাজ্য দলের অন্ততম 
সম্পাদক সুব্ৰত সুখাজঁর বিরুদ্ধে । 
স্থবতবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি 
তায় মনোনীত. প্রাণ ছাড়া অন্ত- 
ধেরকে বরাদ্দ অর্থ ঘেন নি । তাছাড়া 


: নিধাচনের.জন্ত যেসব জীপ যোগাড় 


হয়েছে । 


করা হয়েছিল, সেগুলে| নিজের অনু- 
গত প্রার্থীদের মধ্যেই শুধু বিলি করা 


ইন্দিরা কংগ্রেসের 'হুত্রতর 
বিরোধী গোষ্ঠীর পরাভ্িত প্রথার 
অভিযোগ আনছেন যে, তাদের 
নির্বাচনে পরাজয়ের অন্যতম কারণ 


হচ্ছে অর্থ ও গাড়ী । প্রয়োজনীয় 


অর্থের অভাবে এবং গাড়ীর অতাবে 
ঠিকমত নির্বাচনী: সংগঠন গড়ে 
ডোল! ষায় নি। a * 
এছাড়া এক গোষ্ঠী তার প্রতিদ্বন্বী 
গোঠীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে নি‘ক্রয্নতায় 
ও প্রকারাস্তরে বিরুদ্ধাচরণের অভি- 
“ যোগ করছেন। প্রত্যেক প্রাথই 
ভার নির্বাচনী এলাকায় একজন 


- নিজম্ব 'লাককে নিয়োগ করেছিলেন 


যার কাঞ্জ হিল প্রণ্টি লাক) ঘুরে 
খোজ নেওয়া কে তোথায় ক'জ কর- 
ছেন এখব! দলীয় প্রার্থীর বিক্দ্ধাচরণ 
করছেন। প্রাণাীঁা এধীত্র তাদের 
নিজন্ব পর্যবেক্ষকদের কাছ থকে 
রিপোট নিয়ে বিরুদ্ধ গে ভীএ বিরুদ্ধে 
অভিযোগপজ্জ রী করছেন। 
স্থব্রতবাবুর সমর্থক প্রারধরাও 
বিক্ষদ্ধ গো্ীঃ অর্থাৎ সাত্তার সাছে- 
বের গোষ্ঠীর বিরদ্ধে ও স্যাবোটাজের 
অভিষোগ এনেছেন । এদের বক্তব্য 
তাহের নির্বাচনে সাত্তার সাহেবের 
সমর্থক কমায়] সহযোগিতা করেন 
নি, তযু তাই নয় অনেকে প্রকাশ্যে 
শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় | 





/ 


'প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে । 





ছন্দির! গান্ধীর জয়, কিন্ত তারপর ? 


রাজনৈতিক ফ্যোতিষী-গপৎকারদের সমস্ত অংকের 
ছিসাবকে * মিথ্যা প্রতিপন্ন করে সপ্তম লোকসভার 
নির্বাচনে নিরন্কুণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল . ইন্দিরা 
কংগ্রেস । হিন্বী-অহিম্দী অঞ্চদ' নির্বিশেষে জাতপাতের 


প্রশ্ন ইত্যাদি বাধাকে অতিক্রম করে অনভা-লোক দল-. 


কংগ্রেসের (আর্স ) দুর্তেদ্য দুর্গগুলিকে তাসের ঘরের 
মতো অবলীন্াক্রমে তছলচ করে দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী 
বিপুল শক্তি ও মর্ধাদা ‘নিয়ে ক্ষমতার প্রত্যাবর্তন 
করলেন। বামপন্থা প্রভাবিত তিনটি 'রাজ্য ব্রিপুরা, 
পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালাই কেবল এখন কৃষ্ণ মেঘে রূপালী 
আলোর রেখার 'ষতো শ্রীমতী গান্ধীর দুর্বার গতিকে' 
খানিকটা রোধ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। ঢেশ, ঘে' 
আবার ইন্দিরা হাওয়ায় ভাসমান. ' হয়েছে, নির্বাচনী 
ফলাফনই. তার 'অন্রান্ত প্রমাণ । কেরালা ত্রিপুরা 
পশ্চিমবজের ফলাফল বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে যে, 
ইন্দিরা হাওয়া বামপন্থী হুর্গগুলিকেও ছুলিয়ে দিয়ে 
গিয়েছে, এসব রাজ্যে কংগ্রেসের (ই) প্রাথ্থ ভোটের 
সংখ্যা থেকেই হাওয়াট। অনুসৃত হয়। ৃ 
১৯৭৭ সালের পর মাত্র তেত্রিশ মাসের ব্যবধানে 
নির্বাকমগ্ডলী যে আবার ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে এমন 


. বিপুল হারে রায় দেবেন এটা প্রায় অভাবনীয় ' ছিল, 


এমন কি খোদ শ্রীমতী গান্ধীও তার এই বিরাট সাফল্য, 
'কখনে! আশা করতে পারেননি। কিন্তু ১১৭৭ সালে 
যেমন অবিভক্ত কংগ্রেসকে, ঠিক অবিকল সেভাবেই 
১৯৮* সালে জনগণ জনতা-লোক দল-কংগ্রেসকে (ঙ্দার্স) 
জনতা ‘দলের আড়াই 
বছরের অপদার্থ শাসন, শরিকী কোন্দল ও গোষ্ঠী দ্বন্থ, 


সর্বোপরি দল ভাঙা, দলছুট রাজনীতি এবং জোট গড়া 


ভাঙার স্থবিধাবাদী রাজনীতির জন্তই জনতা, লোক 
সবল ও কংগ্রেস (আর্স) নির্বাচকমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও আস্থা 
হারিয়ে ফেলেছে । ইন্দিরা ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের 
জন্ত বামপন্থী দলগুলিও তাদের দারিত অন্বীকার' করতে : 
পারে কি? সেদিন মোরারজী দেশাই সরকারের ওপর 


থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে ন! নিলেও হয়তো। 
চরণ পিং রাজনারায়ণের! জনত! ছলে ভাঙন, ঠিকই 


ঘটাতেন। কিন্ত শ্বৈরতঙ্্ের চেয়ে জনতা! দলের সীমিত 
গণতন্ত্র কি বামপন্থীদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য 


‘ইতিহাস অন্য ভাষায় লিখিত হত। 


‘নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আলছেন। এখন কী হবে--এই. 


ষজবুজ সংগঠন কি বামপন্থীদের ছিল, না রয়েছে? 


' সেদিন বন্দি বামপন্থী দলগুলি জনতা পার্টিকে - ত্যাগ না 


করত, তাহলে জর্জ ফার্নগ্ডেজ মধু লিমায়ের সোশ্যা- 

নিষ্ট পার্টিও জনতার সঙ্গ ছাড়তনা, রাজনারায়ণের যতে! 
রাজনৈতিক ভশাড় তাদের বোকা বানাতে, পারতেন না। 
অর্থাৎ আজকের নির্বাচনী ফলাফল জনতা ও বামফ্রপ্টের 
যৌথ শক্তির জোরে অন্যরকম হৃত, ভারতের আগাষী 


ইন্দিরা গান্ধী সেই সধয্ন চক্র পুরনো 'সাঙ্গোপাজদের 


উ্বেগাকৃল প্রশ্ন আজ গণতন্ত্প্রিয় প্রতিটি মাহ্যের মনে । 
জীমতী গান্ধী কি আবার সেই সংহার মৃতি নিয়ে দেশ- 
বামীর পাষনে হাঞ্জির হরেন? আবার জরুরী অবস্থা, 
প্রেম সেন্দরশিপ, সংবিধান সংশোধন, আদালতের গৌণ, 
অবস্থা, মিসা, ফ্যাসিষ্ট স্রাস বিভীষিকা সবই কি পর পর 


; তারতবাসীর দিকে ধেয়ে আসছে? সর গান্ধী ও তার 


সহচরের] বিপুল সংখ্যায় আইনের শ্বীকৃতি লাভ করায় 
এ-শংকাই সাধারগ মানুষের মনে জাগছে । এখন সকলেই 
জানে যে, ক্রীমর্তী গান্ধী বিরোধিতা সহ করতে, পারেন 
না, গণতঙ্জে থে ভিন্ন মত থাকতেই পারে-_একথা তিনি 
তার আচরণের দ্বার] অস্বীকার করেই এসেছেন । .সে- 
বিরোধিতার কঠ স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেস্তেই ১৯৭৫ সালে 
তিনি ডবল জরুত্রী অবস্থা দেশের ওপর চাপিয়ে দদিয়ে- 
ছিলেন। ইন্দিরাকে যিনি ভালোভাবেই জানেন সেই 
দ্বেবরাজ আর্স তাই মুহূর্ত বিলম্ব না করে. কর্ণাটকের 
মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইণ্তফা দিয়েছেন । অন্তান্ত রাজ্যের অ- 
কংগ্রেস (ই) সরকারের আধুও কি ফুরিয়ে এসেছে ? 
কিন্ত ভ্রিপুরা-পশ্চিমবঙ্গে 1 প্রধানমন্ত্রীর গদীতে চড়ে 
ঞ্রমতী গান্ধীর প্রথম কাজই কি হবে শাহ কমিশন 'গুথ 
কমিশনের সঙে ত্রিপুরা-পশ্চিমবলের জনপ্রিয় ও গণ- 
ভাগ্িক'সরকারকে উচ্ছেদ করা? লোকের চোখে ভালো - 


মান্য দেখানোর জন্ত এ ধরনের হঠকারী পদক্ষেপ এখনই . 


তিনি নাও নিতে পারেন গণ বিক্ষোভের ভয়ে |. কিন্ত 


'ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের প্রতিরোধ প্রস্তুতি বামপন্থী দল. ও 


গণতন্ত্রী মানুষদের এখন থেকেই নিতে হবে। 





মতামত 
এক দরিদ্র. বৃদ্ধের জীবন 


bl 


লেকের বি ডি মার্কেটে এক চা ব্যব- 
সায়ে নিজেকে লিপ্ত করে। মার্কেটের 


যে পাকাঘর চা ব্যবসায় জঙ্কে পেয়েঠ, 


'লা। 
| নন্দন. 


. |. যান পঁচিশ হাজার টাকা। 
দেশ ঘোরার,পর নর সণ্ট-, 
হাজার টাকা 


“এ জীবন যে কত দুঃখের ; কত 
ঝামেলায় পরিপূর্ণ _তা আপনার? 
জানেন না। সৎ্পথে থাকলে তার 
তাত জুটে না। আর অসৎপথে 
থাকলে সমাজের একশ্রেণীর লোক 
তাকে বিদ্রপ করে, স্বণা করে। 
সংসারে আমি ছাড়া আটজন লোক । 


এ বাজারে কিভাবে যে বেঁচে আছি, 


তা আপনার জানেন না। আজ 
কদিন হয় শ্রেফ খোলাবালুর মাঠে 


পড়ে আছি ।' ঘরের অভাবে রাতে 
ঘুম নেই। আমার দোকান আজ 
পরহস্তগত। জানি-ন। ‘কি অপরাধ 
করেছি ।* 


লোকের মুখ থেকে। প্রশ্ন করায় 


নাহটি তার ভাঙগাগলায় বলেছিল. 
জীবন তালুকদার ৷ আগে দেশ ছিল: 


পূর্ব বাংলায়। ঢাকার লোৌহজংগ 
এলাকায় । 


এমনি সব কথা বেরিয়ে 
' এলো এক সত্তর বছর ব্রস্ক বৃদ্ধ 


দেশ বিভাগের পর বনু 


ছিল আজ তা আর তার দখলে 
নেই। এক মেয়ের বিয়েতে যৌতুক 
স্বরূপ তাঁ বাধ্য হয়ে দিতে হয়েছিল 
জামাইকে । একদিকে ' সংসারের 
বিরাট চাপ, অপরদিকে মনের ওপর 
কৃত অপহশীয় প্রতিক্রিয়া ফেখলে 
মনে হয় যেন একটি পরিবার কত 
শীগগির পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে 
চলেছে । 

| অপ্রকার মিত্র 
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টাকা তোলা নিয়ে . 


১ম পৃষ্ঠার পর 


'] এছ্বেরই অভিযোগ, এ সব টাকার 


নাকি কোন হিসাবের বালা-ই নেই । 
বিভিন্ন শের খবর হলো, লোক- 


সত! নির্বাচনে এরাঝ্যে.খরচাপাতির 
দন্ত বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্যে টাকা, 
| বণ্টন করেন যুলভ ব্যবসায়ী কমল 
ছিল না?) শ্বৈরতন্তর ও Eee EEE শক্তির ' 
বিরুদ্ধে যুগপৎ লড়াই চালানোর মতো! যথেষ্ট শক্তি ও ' 


নাথ! , কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও নিজের 
বিভিন্ন সুত্রে কমল নাথ প্রচুর টাকা 
যোগাড় করে।, এই. টাকার পরিমাণ 
কারও মতে ৪০ লাখ, কারও সতে 
৮*/১* লাখ । কেউ বা বঙ্গেন এক 
কোটি টাকার ওপর ' এই টাক! 
বন্টন কিভাবে হয়েছে, কাকে ছেওয়া 
হয়েছে নেতৃত্বের অনেকেই ত! জানেন 
দিল্লীর নাম, ভাঙিয়ে দেওকী- 

পোদ্দারও প্রচুর টাকা 
তোলেন । 'প্রপববাবু যা তোলেন 


'| তার বেশ কিছু অংশ নিজের 'নির্বা- 
“চনী এলাকাতেই খরচ.করে বসেন । 


সাত্তার সাহেবও নিজে যা ম্যানেজ 
করেছেন তা আর হাঁতছাড়।' 
করেন নি'।. 


. নির্বাচনের কিছু আগে সুব্রত ' 


মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীক নেতৃত্বের কাছ 
থেকে কিছু টাকা নিয়ে আসেন । 
হুত্রতবাবু টাক! নিক্লে' এসেছেন এ 
খবর ছড়িয়ে পড়ামাত্র ধারা নিজ 
সুত্র ও কমলনাথ মারফত টাক 


'যোগাড় করেছেন, তারাও দক্ষিণ 


কলকাতার হুব্রতবাবুর স্থরেন ঠাকুর 
রোডের বাড়ীতে এসে তীড় জমাতে 
শুরু করেন।  ' " 

রাজ্য কংগ্রেস (ই) দে হুব্রত- 
বাবুর বিগ্গোধীরাও এব্যাপারে 
পিছিয়ে থাকেন নি। এদের মধ্যে 


আবম সাত্তার ' তার ছেলে এ, 
| হেনাকে স্বত্রতবাবুর কাছে চিঠি দিয়ে 


পাঠিয়ে দেন। এবং তিনি ছু দফায় 
প্রায় ২৫ হান্জার টাকা নিয়ে ষান। 
শাস্তিমোহন রায়ের চিঠি. নিয়ে 
দিলীপ কুণ্ডু - হুত্রতবাবুর বাড়ীতে 
আস্নে একেবারে ১ল। দাহয়ারী । 
এনেই শাস্তিবাবুর চিঠি দিতে নিয়ে 
প্রার্থী 
প্ররাম সিং. স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ২৫ 


গুতাও, তুষার টুডু, কে, বি, ছেত্রী, 


 লুৎফল হক, হুর্ধ রায় প্রমুখ কেউ 
লোক পাঠিয়ে, 


নিন্দে কেউ 'বা! 
প্রত্যেকেই ২৫ হাজার 'টাক করে 
নিয়ে গেছেন। এর মধ্যে গোবিদ্দ 
নম্বর স্বয়ং, প্রণববাবুর স্ত্রী গীতা 
সুখাজাঁ, পুরুলিয়ার রাষপদ সিং, 
নারায়ণ চৌধুরী, জগদীশ সিনহার 
ছেলে প্রমূখ স্ত্রতবাবুর কাছে রসিদ 
দিয়ে প্রত্যেকে ২৫ হাজার টাকা 


করে নিয়ে যান । প্রকাশ, গত ২৮শে ' 


ডিসেম্বর আনন্দগোপান মুখার্জী 


নিয়ে যান। টু 


i . 


+ 


অসিত চট্টয়নীজকে সুত্রতবাবুর কাছে 


. পাঠিয়ে দিয়ে ২৫ হাজার টাক! নিয়ে 


যান! ২রা জানুয়ারী নিজে এলে 
২৪ হাজার টাকা নিয়ে ঘান হাওড়! 


সদর কেন্দ্রের প্রার্থী নিত্যানন্দ ঘে। 
‘দক্ষিণ কলকাতা ও উত্তর কঙ্গকাতার 


প্রার্থীর ঘথাক্রমে ভোল! সেন ও 
অজিত গাজ! মেন ২* হাজার ও ২৫ 


' হাজার টাক! করে। - রজনী দলুইও 
' স্ুব্রতবাবুর কাছ থেকে কম টাকা 


নেন নি। এছাড়া, হত্রতবাবুর হাত 
দিয়েই খরচ হয নির্বাচনী প্রচার, 
কাছে বিজ্ঞাপন ও অন্তান্ত বাবদ । 
ইন্দির! গান্ধীর বিশ্বস্ত যশপাদ 
কাঁপুয়ের বিমান ভাড়া প্রায় একলক্ষ্ 


টাকা স্রতবাবুর মারফৎই হেটানো 


হয়। 


. - এন্দিকে বীরতৃষের নির্বাচন প্রার্থী 


বাদল বাগদী, পুরুলিয়ার 'রামপদ 


' সিং, মথুৱাপুরের বিমলেন্দু নম্বর, সুর্য 


রায় প্রমুখের সঙ্গী সাথীরা অভিযোগ * 
তুলতে হুক্ষ করেছেন ষে, নির্বাচনী 
কাজে স্বত্রতবাবুর কাছ থেকে তার! 
সাহায্য ,পেলেও নির্বাচনের প্রাক- 
মুহুর্তে, কমল নাথ প্রমুখের কোনও 
খোজ পান নি। কমন নাথ তার (০ 
রাজেন নামক জনৈক সচিব মারফত . 
টাকা বিলি বণ্টন করেন। এই 
টাকার বাটোয়ারা মিয়ে অভিযোগ 
হল কমল নাথকে ম্যানেজ করে 
বারিদবরণ দাশ ২ লাখ, বরকত গনি 
খান চৌধুরী ২ লাখ, হুরধিত ঘোষ 


'১ লাঁধ,/ আবছুস সাত্তার ১ লাখ ও 


অন্তান্ত কয়েকন প্রার্থী বেশ কিছু 
টাকা নিয়েছেন । কিন্ত এদের মধ্যে 
বরকত সাহ্বে, সাত্তার সাহেব প্রমূখ 
কয়েকজন কমল নাথের কাছ থেকে 
টাকা নিয়ে আবার. স্ত্রতবাবুর কাছ 
থেকেও হাজার 'ছাজার টাকা নিয়ে 
গেছেন। বিষলেন্দু নম্বর, স্বর্য রান, 
প্রমূখ তপশীলি কেজের প্রার্থীদের 
বক্তব্য হল, তারা টাকা পয়সার 
ক্ষেত্রে সুবিচার পান নি, বঞ্চিত হয়ে- 
ছেন। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস (ই). দলের 
ভরাডুবি হলেও প্রানের ক্ষেত্রে 


টাকা বিলি ব্যবস্থা নিয়ে এই লেন 
" আভ্যন্তরীণ বিবাদ তুঙ্গে । বিক্ষুবর 


চান দেওকীনন্দন পোদ্দার, কমল 
নাথ, লাভার, প্রণব মুখার্জী প্রমুখ যে 


টাকা! কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নাম ভাঙিয়ে 
তুলেছেন তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব অবি- 
জগ্থে দলের কাছে পেশ করা হোক । 
সোমেন মিত্র ' কমল নাথের কাছ 
থেকে যে টাকা নিয়েছেন, তার ॥ 
হিসাবও বিহ্ব্বর1! চাইতে শুরু করে; A 
ছেন। এদের বক্তব্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ' 
কাছ থেকে. যে টাকা পশ্চিমবঙ্গে 
নির্বাচনী কাজের অন্ত ' আনে তার; 
হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার 'দঙ্গে ব্যক্তি- ' 
গত ভাবে কতিপয় নেতা ব্যবসারী- 
দের কাছ থেকে “যে লক্ষ লক্ষ টাকা 
তুলেছেন লে ব্যাপারেও একটা 
হিসাব নিকাশ হওয়া দরকার । 


4০ 


£ A 


দন শুক্রবার রি জানুমারী ১৯৮৪). 


১১৭৭ সালের লোকনত] .নির্বা- 
চনে মকশালপন্থীদের একাংশ ভোট 
সমর্থন করে । তিনমাস পরে বিধান-* 


সভার নির্বাচনে, সত্ানারাধুণ , সিং ' 


পদ্ধী নি পি আই (এম এল) পশ্চিষ- 
ঘঙ্গেত্র তিন” জায়গায় প্রার্থী দেয় ও" 
গোপীবল্পভপুর থেকে সন্তোষ রাণা 


" নির্বাচিত হন । : ' 


ফিন্ধ এই নকশালপন্থীর1 সকলেই 
আগে ভোটে একদম বিশ্বাল করতেন 
না। ১৯৬৮ সাজের যে মাসে কমিউ- 
নিষ্ট বিপ্লবীদের সারা, তারত কো 


অভিনেশন কমিটি নির্বাচন প্রসঙ্গে 


এক বিবৃতিতে বলে, . “বুর্ভোয়। 
সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলো, ঘা পূর্বেই 
" এতিহাদিকভাবে অচল হয়ে গেছে 
তা বিপ্লবের অগ্রগতির পক্ষে সাধারণ 


রত ভাবে এবং ভারতের মতে! আধা- 


[| 


খপনিবেশিক, আধা-লমাস্ততাঞ্রিক 
দেশের বিপ্লবে বাধ! হয়ে দাড়িয়েছে । 


.. সংসদ, মন্ত সম্পর্কে জনগণের মোহ 


প্রুধ ভেজে যাচ্ছে, তাদের বিপ্লবী 
চেতন! ক্রমেই বাড়ছে ।, আমরা! 
এখন এক বিরাট বিপ্রবী জোয়ারের, 
মধ্যে রয়েছি । নকশালবাড়ি ভা তে 
লসংদদ্বীয়বাদে্স কবর রচন! করেছে । 


৬ । তাই নির্বাচন বয়কট করুন।” এ 


বছরের ১১ই জুলাই দেশবতীর্তে 
‘কেন নির্বাচন বয়কট করবেন’ শীর্ষক 
এক প্রবন্ধে প্রয়াত কমিউনিষ্ট মেত! 
হথশীতল রায়চৌধুরী, লেখেন, 
£কমিউনিই বিপ্রবীয়া তাদের নির্বাচন 
বয়কটের আহ্বানে বিপ্লবী জনগণের 
কাছে আশ্ত'বিকল্প কাজ তুলে ধরে- 
ছেন। চমৎকার বিপ্রবী পরি- 


> স্থিতিতে কৃষি বিপ্লব সংগঠিত করার 


পথে কদম বাড়ান। আহ্বান, 
জানিয়েই তাঁর! বনে নেই, নিজে- 
'রের সাধ্যমত কি, নেমে পড়ে" 


ছেল, 12. 


ভখন নকশালপন্থীদের মধ্যে 


২7 একট1.বিতর্ক চলছিল যে, ভারতের, 


মতো দেশগুজোস় পুঁজিবাদী দেশের 
" পার্লামেন্টের চরিত্র থাকতে পারে 
না। শুনে মনে হবে রে, বোধহয় 
পুঁজিবাদী দেশের বুর্জোফকা পার্লামেন্ট 
প্রগতিশীল ভূমিক! নিলেও নিতে 
পারে, ভারতে তা হবে না। প্রয়াত 
চার মদূমদার ২১শে সভেম্বর ”৬৮ 
দেশব্রতীতে, “নির্বাচন বয়কট 
করে!” ক্পোগানের আস্তর্জাতিক 
তাৎপর্য শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন, 


০. “মাজকের যুগে যখন বিপ্লবী লংগ্রাম 
= দেশে দেশে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ, 


নিয়েছে” সেই.বুগে সংসদীয় পথে পা 
বাড়ানোর অর্থ বিশ্ববিপ্রবের 'অগ্র- 
গতিকে রোধ কর] দংসদীর পথ 


. আজ' মার্কলবাদীদের পক্ষে প্রহণীয় 


- চিন্তাধারায় যুগে, 


'নয়। এটা উপনিবেশিক. দেশের 
ক্ষেত্রে যেমনি ‘সত্য, ধূপতাম্ত্িক 
দেশের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য 1” 

, এবারের “নির্বাচনে বামফ্রণ্টের 
সমর্থনে প্রচাররত কাছ সান্তাল >=! 
মে, ১৯৬৯তে শহীদ মিনারের স্নান 


বলেছিলেন, “আমাদের কো-অডি- 


নেশন কমিটি যুহ্ধোডর যুগে নির্বাচন 
বয়ুকটকে একটা রপনীতিগত্ত সিদ্ধান্ত, 
হিসেবে আস্তর্জাতিক ক্যিউনিষই 
আন্দোলনের সামনে তুলে ধয়ে- 
ছেন, * . 

ইতিমধ্যে অদ্প্রদেশের প্রদ্গাত 
নেতা! টি নাগি, রেডী বিধানসভা 
থেকে পদত্যাগ করেছেন। যদ্ধিও 
গধানকার নকশালপন্থীর্দের একট! 
বক্তব্য ছিল যে, ঘে প্রদেশে কৃষক- 
দের সশস্ত্র সংগ্রাম চলবে সেখানে 
নির্বাচন বয়কট, অন্তত্র গণ লংগ্রা্ 
সংগঠিত কর্নার প্রয়োজনে নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণের আইনী সুযোগঞ্রহণ 
প্রয্নোজন | মাগি ঢেডডীদের পশ্চিন- 


বঙ্গের কমিউমিষ্ট .বিপ্রবীধের কমিটি . 


বিরুদ্ধে সৱব 


' স্নানিক্কা ভুনেদ! 


সি সি আর-এ তখন ছিলেন মি 
গুহ, শান্তি রায়, আজকের আই এফ 
টি ইউ.এর সম্পাদক ফণী বাগচী ) 
১লা ওর] মে, ১৯৭১ এক প্রস্তাবে 
বলে আমরা বাস করছি যাও-লে ভু 
জনযুদ্ধেদ্ব পথে 
গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা ওয়ে যুগে । 


(সি পি আই (এম-এল)-এর বিরোধিতা! 


করে কমিটি বলে, ভারতের প্রত 
অবস্থা হচ্ছে একটি বিরাট সশস্ত্র 
প্রতিবিপ্রবী বাহিনীর মোকাবিলার 
একদিকে বিপুল নিয়প্ত * ও অসংগঠিত ' 
অনত] মাঝে মাঝে এখানে সেখানে 
ফানছে, অন্তদিকে . কিছু সংখ্যক 


'সংগঠিত . শ্রমিক ও অন্তান্ত অংশ 


শোধনবাদী নেতৃত্বের প্রন্তাবে 
সংসদীয় জালে আবন্ধ হয়ে আছে। ' 
এর! গণলংগঠন গণআদ্দোললের 
কথা বললেও , নির্বাচন বয়কটের 
পক্ষপাতী । এক] ছাড়াও মাওবাদী 
কমিউনিষ্ট কেক এস মি নি ভীশানাল 
লিবারেশন ভেমোক্রাটিক ক্ষ, বিপ্লবী 
ছান কাউদ্দিল আর এপ সি ইত্যাদি 
সমস্ত নকর্শালপন্থী গোঠ্ীগুলিই 
নির্বাচন বয়কটের পক্ষে থাকে। . 
৭২ মালে রাজনৈতিক অবস্থ] 
পরিবর্তনের পর সকল নকশালপত্থীই 
গণ সংগঠন, গণ আন্দোজন' গড়ে 
তুলতে চান। ভ্তলিপিন 'লঙ্ত্রালের 
যুগের লেনিনীর গণ-লাইন প্রয়োগে 
অনেকে ক্রি মেতিক্যাল লেণ্টায়, 
কোচিং; নাগরিক , অধিকার রক্ষা, 
সমিতি এমন কি পীতাত ট্রেড ইউ. 
নিয়নে কাজকর্ম করতে থাকেন। 
এইসময় কিছু মধশালগ্থ নির্বা 


নামান | (ভোটের গে এলকি বরে ? 


চমের বাধাৰকেৰ ব্যবহার করার, 
চিন্ত, করেন, যেমনি লেমিনের 
পার্টি ১৯*৭-৮ সালে ডুম! বাবহার 
কয়েছিলো। ১৯৭৪ সালে এণ্টালী 
কেন্দ্রে সি পি আই দ্রজের এম, এল, 
এ ডাঃ 'গৃণি, মারা যান, 
কেন্দ্রের 'উপনির্বাচনে রাজনৈতিক 
বন্দীদের মুক্তিয়ংপ্রশ্নটিকে কেন্ত্র করে 
ভোটে দরাড়াবার জন্ত নকশালপন্থী- 
ঘের একাংশ চেষ্টা কয়েন । লিগ্যাল 
এইত কমিটির তক্কানীত্তন, সাধারণ 
সম্পান্দিক1 শ্রীমতী জহর রাপার নাম 
তারা প্রার্থী হিসেবে ভেবেছিলেন। 
কিন্তু এ চেষ্টা সফল হুয়নি। সত্য- 
মারাকণ'লিং পস্থীদের ‘দ্রেশৱতী-র 
*ম.বধ দ্বিতীয় লংখ্যাস (ভুলাই 
১৯৭৪) সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা 
হয়েছে, “'পশ্চিষবজে বিভিন্ন ধনের 
রাজনৈতিক বিচ্যুতি কময়েডদের মধ্যে 


bY 
i) 


দিয়েছে, যেমন (১) সংসঘ্বীয় 
গণতঙ্ের রাজনীতিতে ফিরে বাবার 
ফোক ।* “ 

১৯৭৭ মালৈ লোকসুভা নির্বা- 


,চলে গ্রেদিঞেনপী প্রেলের নকশাল-. 


পন্থী বন্দীদের এক বড় অংশ ভোটকে 
এই প্রথম সব দনয়ের জন্য রপনীতি- 
গততভাবে বয়কট করার পরিবর্তে 
বাস্তব অবস্থার সাপেক্ষে, অংশগ্রহণ 
“অথবা বর্জনের কব! ভেবে ফৌশল- 
গত কারণে ষ্ঠ লোকপভা নির্বাচনে 
জনত! ফ্রন্ট সি এফ ডি পিপি 
এয ইত্যাদিকে ভোট. দেবার 
আহ্বান জানান, পরে কা সাক্গাল, 
সৌয়েন বস্তু, জঙ্গল সাঁওতাল আলি- 


পুর সেণ্টাল জেল থেকে ও অসীম = 


চ্যাটাজী মেদিনীপুর জেল থেকে 
ছুটে পৃথক বিষৃতিতে এ বক্তব্য 
মর্থম করে ভোট দিতে বলেন। 
তখম লত্যমারায়ণ! সিংঘদের বক্তব্য 
ছিল যে, এমন কোন অবস্থাস্তর হুয়মি 
যে নির্বাচনকে, কৌশল হিলেবে 


॥ তিন ॥ 


দেখতে হবে, অতএব বয়কট । অহাদেঞ 
মুখাজধ ও বিনোদ মিত্রের নেতৃত্বাধীন 
লিন পিয়াওয়ের সমর্থক ও ।বিয়োধী 
“কিন্তু চারু মজুমদার অন্গামী ছটো 
গোষ্ঠীই ভোট বয়কট করে। একা 
জুনে'বিধানসভার নির্বাচনও বয়কট 
করে। ভাস্কর নন্দী কৌশিক ব্যানা- 
জাঁদের নেতৃত্বাধীন এঁক্য কমিটিও 
(এম-এল) ভোট বয়কট করে। 
বিনোদ দিশ্রপন্থীর। এবারও তোট 
বয়কট' করেছেন, এদিকে ভার! 
নির্বাচনকে একটা রাজনৈতিক সংগ্রাষ- 
বলে ত্বীকারও করেছেন । ' বিনোদ 
শিশ্রদের পলালকাণ্ডার এপ্রিল 
১৯১৮১ ১* নং সংখ্যায়, “চীন-তারত 
লম্পর্ক” শীর্ষক এক প্রবন্ধে বল] হয়েছে, 
"ভারতকে নিজের তাবেদার রাষ্ট্র 
পরিণত করার ফোতিয়েত অপচেষ্টা 
বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের রা 
আঘাতে ইন্দিরার পতন হত 


“নামের শামা” মানে ঘট লোক- 
সভার নির্বাচনে । 


শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় 


দিল্লীবাপী মহিলাদের পণপ্ৰথাৱ 


১৯৭৯ সালের বর] গুম দিজীর 


' উপর সি জনবলতি নগ্থেলটাউদে 


প্রাত্ব ১৫, জলের তে] লোকেরা এক 


প্রতিবাদ দিছিল যায় করে, মিছিল 


শেষ হথ্থ এই অঞ্চলের একজন উচ্ছ- 
মধ্যবিত্ত ব্যক্তি সতপাল পিং 
আনলোর বাড়ির লামনে । মে মাসের 


১৭ তারিখ এই ব্যক্কির সী ভারবিন্দর 


কাউয়ের মৃত্যু হয়েছিল আগুনে 
পুড়ে । নৃতূযুর্স পূর্বে এক জবান- 
বন্দীত্তে ২৪ বছর বয়গ্ধা ত্বারবিনদর়, 
মাত পাচ মাল আগে বিবাহিতা 
পুলিশকে ডানায় যে তার শাশুড়ী ও 
ননদ কেয়োসিম তেল ছেলে ভার 
গায়ে আওন জাগায় | ভারবিন্দরের 
পিতা জানিয়েছেন বে গার মেয়ের 
শ্বয় শাশুড়ী তামের ষোটর পাড়ীর 
রন্ত্পাতিয় ব্যরসা যাড়াবার় জন্ত 
১*১*** টাকায় দাবি, করে। চাপ 


“দিচ্ছিলেন | 


" উল্লেখিত প্রতিবাদ যিছিল বার 


কয়! হয়েছিল দিল্লীবালী মহিলাদের . 


একটি নবনিমিত সংগঠন ‘রী সংঘর্ষীর 
প্রচেষ্টায় । এবং এর. কিছুদিন পর 


. ১২ই জুন তারিখে জার একটি মহিন! 


লংগঠন “নারী রক্ষা) সংসদ ভবনের 
কাছে বোটক্লাবে প্রতিবাদ প্রদর্শন, 
করে। 

তারবিনর কাউরের ঘটনা 
কোনো বিক্ষি্ন বা দতুল ব্যাপায় ময়। 
একমাত্র দিল্জীতেই- ৯৯৭৮ নালে 
এরকম প্রায়, ২:*টি হ্টনার নজীর 


A 


প্রতিবাদ 


'আছে। এব্যাপাযে হে অজুহাত 
খানে! হয়েছে তা হল ষ্টোত ফাটা 
অথবা আখ্মহত)া। এছাড়াও বহ 
খন! এসন হয়েছে ব্যয় সন্ধে 
কোনে! রিপোর্ট হয়েছে তাতেও 
পুলিশের কোনে! বিশেষ তৎপরতা. 
দেখা! খায়নি । ১৯৭৮ সালের মোট 
সাজ ১টি বেল তাত এবং প্রমাণিত 
কয়া হয়। এমসজত জনেফগুলে। 
ব্যার্পায়ই দাসী, যেমন প্রতিবেশীর 
সাক্ষ্য দেওয়ায় অনিচ্ছা, পুলিশ এবং 
আধালতে ধু খাওয়ালে! (এই বিধয়ে 
বিশেষভাবে অতিঘোপ আছে ) এবধ- 
আওম লাগানোর অন্য কের়োদিন 
তেলের ব্যবহার, বার কোনোরকষ 
প্রমাণ খুবই কম পাওয়া বায়। এ 
লমন্ত ছাড়াও, মূখ্য ব্যাপার ছল 
জমতার নিয়পেক্ষত! ব1' এই মনো” 
তাব যে এরকম ঘটন! হয়েই থাকে 
' (ম্্ীর “আত্মহত্যা*বা “দুর্ঘটনার” 
কিছুদ্দিনের মধ্যে পুনবিবাহ হয়েছে ' 
এমন ঘটন! ছামেশাই দেখা যাচ্ছে) 
অধবা প্রচলিত সামাজিক নিয়ম ্ষা 
বিবাহিত ত্বীষ্বের নির্দেশ [ধের যে 
পতির গৃহে সমস্ত লাল] সব্বেও তার 
‘আর অন্ত কোনে! স্থান সমাজে মই I 
এই সমশ্] শুধুমা্জ হিন্দু সমাজেই 
লীন্দিত নয়। মুসলিম এবং শিখ 
মমাজেও এরকম ঘরী হত্যার অনেক 
খটন! শোন! গেছে ।, এবাবৎ 
অধ্যয়নে দেখা. গেছে ছে এই লমন্তা 


পাছা, হয়িয়ানা, দিল্লী, মায়া 


এমনকি কাশ্দীরেও ব্যাপক ভাবে. 
রক্বেছে। 

, পণপ্রধার প্রচলন আমাধের দেশে _ 
অন্তীত কাল থেকেই হয়ে. আনছে। 
যায মূল কারণ হল স্রীদের সম্পত্তি 
অধিকার থেকে, 'ৰঞ্চিত কয়া। 
বর্তমানে এর বিস্তার এবং প্রচলনেয় 
'কারণ হুদ সম্পত্তি আইনের কার্যকর. 
রূপ না দেওয়া। পণের মাধ্যমে + 
পাওয়া টাক! ব্যবসায় লাগালে। এবং 
জিনিসপত্র লোতনীয় জীবন হাপনের 
মালদও ছিসেবে ব্যবহৃত হয়। '' 

ভস্তযূলক অধ্যয়নের সনে লঙ্গে 
উপযুক্ত আইল প্রণয়নের বধেষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা আছে । কিন্তু তায় 
চেয়েও বেশী প্রয়োজন হল মহিলা- 
দের নিজদ্ব সংগঠন, তৈরী করা। 
বায় মাধ্যমে তারা নিজেদের পর্নি- 
স্থিতির পরিবর্তন করার জন্ত দাম 
করতে পারবে। বর্তমান সংগঠনের 
দ্বার এই সফলতা অর্ভন করা সন্ত 
।হয়েছে। এতধিম ধরে যে ব্যাপারকে 
সম্পূর্ণ ভাবেই ব্যক্তিগত বা পারিবা- 
রিক মনে কর! হতে। তাকে জল- 
সাধারণের সামনে সাধারণের সর 
হিসেবে নিয়ে। আসা । তারবিন্বর-২২ 
'কাউরের যত অসংখ্য নধিলাকে 
ততদিন, পারা দেশের প্রচলিত 


সামাজিক ও আবিক অবস্থার শিকার’ 
হতে হবে 'যতদ্দিন অবধি না এই 
মহিল। সংগঠনগুলি নিজেদের জু 
করে গণসংগঠন রূপে লংগ্রাম করতে 
সচেষ্ট হবে। 













৮, 








| চার | . | 


রাজনৈতিক বনী যুক্ধির আরো এক মিথ্যা হা 


রাশনৈতিক ui একাংশ গত 


N 


লোকই এটা মনে করে ষে পটনাযক 


১* বছর ধরয়ে জেলের মধ্যে অবসাঘ্ময় আজ তার মৃত্যু শয্যায়, কিন্ত তবুও 


লীবন খাপন করে চলেছে । যদিও 
তাদের কথা দেশ প্রায় ভুলতে 
বসেছে কিন্ত তবু এদের আত্মীয় 
হন, বন্ধু-বান্ধবের। এখনও আশী। 
করেন যে ১৯৭৭-এব, নির্বাচনে 
দেওয়া প্রতিশ্রুতি হয়ত পুরণ করা 
ছবে। 

দেইথেকে প্রায় দুবছরের বেশী 
সময় কেটে গেছে এবং আবার একট] 


নির্বাচনও চলে গেল, আজও অন্ধ, 


কেরালা, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের 


জেলের মধ্যে সেহ সমস্ত নকশা-. 


বাদী যারা পায় ১* বছর আগে ধৃত 
হয়ে চরম অপমান এবং কের মধ্যে 
পুলিশের লাছনায় সন্মুখীন হয়ে মিন 
কাচিক্জে চলেছে। তাদের স্বাস্থ্য 
দিনের পর ধিন ভেজে পড়ছে। 
কোনে! কাগঞ্জেই এর কর্খ। কথা, 
হয়্নী, কোনো প্রাণী! আর এধের 
কথা বলে না। 

এরকমই 'একজন? বন্দী হলেন 
ওড়িশায় ডাকল নাগতুষণ পট্রনায়ক। 
বর্তমানে অদ্্রেরুঃবিশাখাপতনম জেলে 
যাবজ্জাবন কারাবাস ভোগ করছেন। 


Voc . ০ 
১৯৬৯ সালে প্রপট্টনায়ককে নকণাল- _ 


বাধা কাধকলাপেন্ আঙযোগে বন্দা 
কয়া ধর এবং ১৯৭০ তাকে প্রাণও 
দেওয়া হক) পটউরনারক গ্েরিল। 
স্কোয়াড এটাকশনে অংখ.ঞহণ করে. 
[ছলেন যাতে একপরন ভূথ্ব।মার মৃত্যু 
.হয়। যাঁও 'তিান [নে চার 
চলাকালীন আত্মপক্ষ লমথন করার 
_কোনো। চেষ্ঠা করেনান তবুও তান 
মৃত্যুদণ্ডের বরুঞ্ডে জোগধার অচার 
এবং ভাকনদের যুক্তর প্রবণতা 
“কলে লগ্নকান মৃত্যুদণ্ডের পাৰতে 


তাকে 'যাবন্দাবন কারাদণ্ড ধতে বায! 


হয়। বেশ কছ্থাদন ধমেহ পন্রন।য়ক 
্রপ)াশট্রকে ভুগাছলেন, ছেলের বধে) 
তার ব্বাস্থের আারও অবনত বেখ। 
দম এবং ড।ক্তান্প্র। তাকে লেগে 
ঠা অধোগ) বলে ঘে।বণ। কর্রেন। 
৯৭৭ সাপে গনত। পাটটিগ কেন্দ্রে 
মতা লাভ করান-প্ এজ য।পা- ” 
শের পড়নায়ককে 
ধার অল হাওয়া হম্খাচাটডঢ 
[সপশভালে স্থানাপ্তাএত কপ হয় 
৮ (সেখানে কছাদন তার [চাকৎস। 
কম য় । [কন্ত কছাধনের সধ্যহ 
তাকে আবার াবপাখাপতনন জেলে 
ফেগধ পাঠানো হয় এবং লেখানে 
আলণ তান একটি গ্যাস সাপ 


এবং দোনক প্রায় তাচ ইনেজকশনের ' 


অন্বপ্রদ্েশের সরকার ডাকে মুক্তি 
দিতে কোনে! রকমেই রাজী নয়। 


কিছুদিন আগে এরকমই লখনউর । সংখ্যা গত ছুব্ছরে আরো 


আদর্শ জেলে ভাক্তার সতপাল, 
যাকে এমার্জেন্সীর পূর্বে বন্দী করা 
হয়, এবং , তিনি ভাল ব্যবস্থার 
দ্বাবীতে অনশন ধর্মঘট করতে বাধা 
হন। “একটি ' বেসরকারী হিসাব 
অনুসারে 
(জেলে কমকরেও এমন ৫৭ জন রাজ- 
নৈতিক বন্দী আছেন ধারের ১৯৭০ 
লালে গ্রেফতার করা হয়। তাদের 
মধ্যে প্রায্ন বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে 
নির্জন কারাবাস অথবা পায়ে শৃঙ্খল 
বেঁধে রাখা হয়। এহ সমস্ত বন্দীদের 
বেশ কয়েকবার সমুচিত খাস বস্ত 
এবং চিকিৎসার ছ্বাবীভে অনশন 
ধর্মঘট করতে বাধ্য করা হয়। 
" এব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
নীয় ব্যাপার এই যে কেন্দ্রে জনতা 
পার্টি ক্ষমতায় আসার পর নতুন 
মহীয়া! সমস্ত নকশালবাদী বন্দীদের 
প্রতি পৃহামুভূতি দেখান এবং এদের 
ঈ্রই মুক্তি দানের আশ্বাস দেন ॥ 
১৯৭৭ লালের শুই এপ্রিল বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী শরীচসণ সিং যার উপর 
এই সমস্ত বন্দীঘ্বের গ্রেফতার ,এখং 
মুক্তির ব্যাপারে ছবায়ী গৃহমন্ত্রণাজয়ের 
দ্বায়িত্ব ব্যস্ত ছিল, রাজ্যসভায় একটি 
বক্তৃতায় বলেন যে “এই আন্দো- 
লনের (নকশালবাড়ী) প্রধান কারণ 
হুল তৎকালীন কংগ্রেপী শাসনের 
ভূমি সংস্কার করার ব্যাপারে 
অমমর্থতা। বস্তুত কংগ্রেস সরকার 
জমিদার শ্রেণীর সাথে হাত মেলায় 
এবং সামাজিক ও আধিকভাবে 
নিপীড়িত ছোট এবং 
কৃষকদের অবহেলা] করে।” তিনি 
এরপর বলেন যে এই আন্দোলন 
বেড়ে ওঠার পিছনে যে সামাজিক 
আধিক কারণ বিস্ভষান তা দূর 
করার জন্ত পুরোপুরি প্রচেষ্টা করা 
অবস্ত প্রয়োজন । 
যেহেতু জনতা সরকার সেইসময় 
সামাজক ও আধিক বিষমতা দূর 
করান সম্বন্ধে : প্রতিক্রুতিবন্ধ যা 
আমাদের গ্রামীণ এলাকায় বিচ্যষান 


এবং যার বিরুদ্ধেই নকসালবাদা 


আন্দোলন হয়েছিল সেহেতু এই 
নকশালবন্দীদের জেলে রাখার 
পিছনে কোনো যুক্তিই নেই। কিন্তু 
বাস্তবে একযাজ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া 
যেখানে বামফণ্ট সরকার নকশাল 


পন নভর করে বেচে থাকার পংগ্রাম বন্দীদের মুক্তি দিয়েছে, ভারতের 


করে চল্েছেন। প্রায় প্রত্যেক 


.বেশীয় ভাগ জায়গায়ই এর] জেলের 


'পড়েছে। 


উত্তরপ্রদেশের বিতিন্ন, 


করেধষে এই ঘটন! 


ভূমিহীন . 


্বা 


মধ্যে পড়ে আছে । 

এসম্বন্ধে সবচেয়ে মহত্বপূৰ্ণ ব্যাপার 
এই যে এমার্জেলীর - 'আগে থেকে 
বন্দী এই ' রাজনৈতিক ব/ক্তিদের 


বেড়ে 
গেছে'। ' সম্প্রতি বিহার এবং অন্ধ- 


প্রদেশের অনেক অঞ্চলে কৃষিবিক্ষোত 


বাড়ার ফলে সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়ে 


জেলার কৃষিমজুরদের নিয্নতম যজুক্বীর 
দাবী পুরণ না করায় ভৃষ্বামীদের সঙ্গে 
এক সংঘাতের ফলে মন্তুরদবের গ্রেফ- 
তার করা হয়। বিহারে হরিজন এবং 
আদিবাশীর] মজুরী এবং ভূমি দাবী 
করার ফলে ভূম্বামীদের হাতে ভীষণ 
ভাবে মায় খায় এবং তাদেরকে মিথ্যা 
মামলায় জড়ানো হয়। একটি হিসাব 
অনুসারে বিহারে এরকম প্রায় ১৫৯১. 
কৃষককে মিথ্যা মামলায় জড়ানো, 
হুতেছে, আঙ্রপ্রদেশে এই সংখ্য! প্রায়: 


= নভেম্বর মাসের গোড়ার দিক 
থেকে নতুন দিল্লীর কূটনীতিক মহলে 
এয়কম অনেক খবর মাস! আরম্ভ হয় 
যে সিঙ্গাপুর এবং হংকং নহ মধ্য 
প্রাচ্যের কিছু কিছু মুদ্রাবাজারে 
ভারতীয় টাকার চারিদা অনেক 
বেড়ে।গেছে। কূটনীতিক মহল মনে 
কোন বিচ্ছিন্ন 
ব্যাপার নয় এবং জাহুয়ানীর নিবা- 
চনে মদত দেওয়ার জন্ত কিছু কিছু 
বার্থ সম্পন্ন চক্র এই. ' টাকা bt 
আরস্ত করে। 

» ভারতের রাব্পনীতিক প্রাক্রয়ার 
রি করে নির্বাচনে বিদেশী অর্থের 
আশঙ্কা কোন নতুন বা ভিত্তিহীন 
ব্যাপার নয়! ১৯৬৭ সনের লাধারণ 
নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টি প্রায় অর্ধেক 
রাজ্যগুলিতে পরাজিত হয়েও কোন 
রকমে। কেন্দ্রে ক্ষমতা লাভ করে- 
ছিলে! । 
বিদ্বেশী অর্থের প্রভাব সম্পর্কে অনেক 


অভিযোগ করা হয়। এ সম্পকে দর- 


কার, পার্লামেন্ঠকে আশ্বাস দেয় যে 
এই অভিযোগের হথোচিত তদন্ত 
কর] হবে। 


অন্তপ্রদেশের করিষনগর 


সর্বজনবিদিত 


সেই---সময়ও নির্বাচনে . 


র্‌ | দর্পণ ॥ শুক্ররার ১১ই জানুয়ারী ১৯৮" 


৬০০০ । এদের মধ্যে গ্রাস অধিকাংশ 
ক্লে এবং যার! জামান্তে মুক্ত 
তাদেরকে যখন তখন পুলিশ-টেশন 
অথবা কোর্টে হাঞ্জিরা-দিতে ছয় 
এসমবছ্ে ভ্রষ্টব্য এই যে আন্বপ্রদেশে 
বর্তমানে কংগ্রেস (ই) সরকার এবং* 
বিহাবে কপূর্বী ঠাকুর (যিনি 
বর্তমানে লোকদলে ) থেকে জনতা 


- পার্টি সবাই শাসনে অধিষ্ঠিত ছিলে]। 
যেহেতু সমন্ত রাজনৈতিক দলই তাদের 


রাজনীতিক মত নিধিশেষে কৃষক 
এবং অন্ত শ্রেণীর লোকদের - জেলে 
পুরে দূমন করার ব্যাপারে একই 
মনোতাব্‌ দেখিয়েছে এটা স্পষ্ট যে 
তারা, “সেই সমস্ত দামাজিক 
আবিক কারণ যার ফলে নকশালবাদী 
আন্দোলন হয়েছিলো?” দূর করার 
ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয়। 
১৯৭৭ সালের নির্বাচনের সময় 
সায়া দেশের জেলে প্রায়, ৮০,৯০৯ 
রাজনৈতিক বন্দীছিলো। তাদের 
মুক্তির সুদূরপ্রসারী দাবীর, ফলে 
সমস্ত ইন্দির। গান্ধী বিরোধী পার্টি 
নিৰ্বাচনী প্রচারে এই আশ্বাস দিতে 


নিবাচনে বিদেশী অর্ধ 


১৯৬, সালেক 


ৰে 


বাধা হয় যে ক্ষমতায় আমার পরে এ 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, করা হবে। গণ 
চাপের ফলে এই সমস্ত রাজনৈতিক 
বন্দী, যাদের মধ্যে আর, এস, এন, 
এবং নকশালসহ অন্তান্য রাজনৈতিক 
মতাবলম্গী ব্যক্তিও ছিলো, মুক্তি 
দেওয়া হয়। যদিও আজ এইরকম 
বন্দীদের সংখ্য। কম,' তবুও তাদের 
ক্রমাগত কারাবাসের সঙ্গে সঙ্গে 


নতুন গ্রেকভারীর ধায়! বজায় রাখার , 


ফলে মাশঙ্কা হয় যে এযম্বদ্ে পদক্ষেপ 


, নিতে অবহেলা করলে আগর] আবার 


এর্মাজেন্দীর অবস্থায় ফিরে যেতে পায়ি ৷ 
এর মধ্যেই এাঞ্সেন্দী পরিস্থিতির 
অশুভ প্রতিধ্বনি আমরা স্বণিত নিবারক 
নিরোধ আইনের পুনকজ্ছীবনের 
মধ্যে দেখতে পেয়েছি । 

অতএব আষ আবার সনন্ত দল 
ও অনকারের উপর, রাঙঞ্গনৈতিক 
বন্ধীষের মুক্তি ও বিনা বিচারে 
আটক আইনের বিরুদ্ধে চাপ সষটি 


কয়ার সময় হয়েছে। 


ভারতীয় মৃত্রার বিনিময়ে আমাদের 


সঙ্গে ব্যবসা করে ভারতীয় টাকা 
সঞ্চয় করেছে এবং তা ধ্থাসময়ে 
বিভিন্ন রাজনীতিক দলকে দিয়েছে। 
এছাড়া আমাদের বিভিন্ন রাজনীতিক 


নির্বাচনে পশ্চিমীদেশ নহ সোভিয়েত মহলে টাক]. যোগান দেওয়ায় জন্ত 


অর্থের এক বিশেষ ভূমিক! ছিঙে! 
এবং প্রায় সমস্ত সংসদীয় রাজনীতিক 
দলগুলিই কমবেশী এই টাকার মদত 
পায়। কিন্ত মজার ব্যাপার এই যে 
সমস্ত রাজনীতিক দজই এই মনোভাব 
গ্রহণ করে যে দে অন্তের অপেক্ষা 
পাধু। বিদেশী অর্থের ভূমিকাকে 
নিন্দা করতেও এর! কেউ পিছপা 
হননি। 

আমেরিকা বহুকাল ধরে কারীর 
টাকার এক বিরাট ভাণ্ডার গড়ে, 
তুলেছে । এই টাক! তার! সঞ্চয় 
করেছে নিজেদের বাড়তি জিনিস 
ভারত লরকারকে বিক্রী করে এবং 
নাগরিক আইন ৪৮* এর অন্তর্গত 
আমেরিকার এই জিনিসের দা 
ভারতীয় মুদ্রায় পরিশোধ করার 
নিদ্ধাত্ত নেওয়া হয়। কিন্ত আকাশ- 
ছোয়া এই বিপুল অর্থে ব্যয় কিভাবে 
কর] যেতে পানে তা আমেরিকার 
কাছে এক ২বির[ট সমন্তা হিসাবে 
দেখা দেয়। কিছু কিছু অর্থনীতি- 
বিদ মনে করেন যে এই টাক! 


ইন্টেলিজেন্স,ব্যুয়োকে এই তদ-." এদেশে মুত্রাক্ষীতির এক বিশেষ 


স্তের দ্বায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তারাও 
এই পিন্কান্তে' পৌছন্ নির্বাচনে 
বিদেশী অর্থের বিশেষ ভুমিক। 
ছিলো। গৃহম্ত্ী চ্যবন সংসদে 
রিপোর্ট প্রক্যশিত না. করে শুধু 
সিদধাড়টুকুই জানান । তথাপি এটাও, 


কারণ। কিন্তু অনেকে আবার এই 
মনে করেন যে দেশের বিভিন্ন রাজ- 
নীতিক ষড়যন্ত্রের পেছনেও এই অর্থ 


প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করা হয়েছে। 


২ 
ঠিক এইভাবেই দোভিয়েত ইউ 
নিয়ন সহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশই 


পর 


এর] অন্ত আর একটি পন্থাও অবলঘন 
করেছে। বিশিষ্ট রাজনীতিক দলের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি ব্যবসায় নিযুক্ত 
কোম্পানীগুলির কাছ থেকে অনেক 
বেশী চড়া দামে রপ্তানির জনকে 


জিনিস কেনা হয়। কোম্পানী তখন 


এই বাড়তি অর্থ থেকে রাজনীতিক 
দুলগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট নংশ দিয়ে 
দেয় । এভাবে ঘে পরিমাণ বিদেশা 
অর্থ রাজ্জনীতিক দলের কাছে পৌেহয় 
তা প্রমাণিত করার কোনো উপায় 
থাকে না। 

এদেশের রাঙনৈতিক প্রক্রিয়া! 
থেকে আরম করে শিক্ষা জগত এবং 
যোগাখোগ ব্যবস্থায় বিদেশী অর্থের 
ভুমিকা এবং প্রভাব সম্পর্কে আমাদের 
সংসদে অনেকবারই আলেডন1 এবং 
বিতর্ক কর] হয়েছে । এবং বহুকাজ 
ধরে বিতর্ক করার ফলে ১৯৭৩ সালে 
এক্‌ট্‌ বিল পাস কর! হয় যার দ্বারা 


রাজনীতিক ব্যক্তি বা' পার্টি সহ 


সাংবাদিক, শিক্ষানবিশ এবং অন্তান্ত 
সংবেদনশীল ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের 
উপর বিদেশী অর্থ সাহাষ্য নেওয়ার 
ব্যাপারে বাধানিষেধ আরোপ কর] 
হয়। ভারতীয়দের বিদ্বেশ ভ্রমণকালে 


১০, 


দ্বেগুয়া আতিথের়তাও এয 2টি 


আসে। ' 
এ সত্বেও 


রণ 


শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ' | 


অনেকগুলো রান্ত৷ 


1 
+N 


bd 


দর্পণ ৷৷ গুদ্বার ১১ই জামুয়ারী ১৯৮০ 


' ইরাণ-পাক-আফগান ত্রিভূজ 


ইয়াণের লসশন্র ছাত্রেরা যখন 
আাফিণী পণ-বন্দীষের আটক করে 
গুপ্তচর বৃত্তি ও অন্তান্ত অভিযোগের 
দরুণ ছাদের বিচার করার দাবি 
জানায় তখন প্রবল গ্রতাপাহ্বিত ষহা- 
শক্তিধর মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র হদ্িতশ্ষি 
করে বটে কিন্তু ইরাণে সামরিক হস্ত- 
ক্ষেপ করতে তরস। পায় না। ইরাখ 
পণবন্দীদের ‘ই জায়য়ায়ীর যধ্যে 
মুক্তি না দিলে ইয়াণের বিরুদ্ধে অর্থ- 
নৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা 
ছবে বলে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র তয় দেখাচ্ছে 


, বটে কিন্তু একতরফা অর্থনৈতিক 


অবরোধ কার্যকরী কর! তার সাধ্যা- 
রত নয়। কারণ হাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
ঘনিষ্ঠ মিন্ৰ জাপান এবং পশ্চি্ 
জার্মানী ইরাণের তেল হারাতে রাভী 
নয়। ভাহলে তানের অর্থ নৈতিক 
বিপর্যয়ের সন্মধীন হতে হবে। 
ইরাপের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ 
ব্যবস্থা? গ্রহণ করতে ক্রান্সগ রাজী নয় 
কারণ ফ্রান্সের তেল সরবরাহের উৎন 
আলজেরিয়া বাগড়া দ্রিতে পারে। 
ইয়াণের চ্যালেঞ্জের সামনে 
মাণ্ণি শক্তি যখন হতবুদ্ধিকর অব- 


স্থায়, এই নমর আফগানিস্থানে , 


সোভিষেত ইউনিয়নের সৈন্ত প্রেরণ 


করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক- 


গান নরকারের আহ্বানে সোতিয়েত- 
আফগান চুক্তির ধার! অনুযায়ী আফ- 
গানিস্থানে সৈল্ত পাঠিয়েছে বলে 
ফ্বাবী করলেও মাকিণ যুক্তরাষ্ট ও তার 
মিত্রশক্তিগুলি আফগানিস্থানে সৈন্ত 
পাঠিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই 
অঞ্চলের শক্তি লাম্য বিনষ্ট করেছে 
বলে ব্যবস্থা! গ্রহণের হুমকী দিয়েছে। 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র আপাততঃ পাকি- 
প্ভানকে ১৫* মিলিয়ন ভলার় মূল্যের 
লমরাপ্র সরংয়াহের ৰাধা নিষেধ তুজে 
দিয়েছে । ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের লঙ্গে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র যে 
ছিতীয় সণ্ট চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, 
দেনেটে অনুমোদনের আলোচন! 
স্থগিত রাখার অঙ্থরোধ জানিয়েছেন 
স্বয়ং প্রেসিভেন্ট কার্টার । অথচ এই 
কার্টারই সোভিয়েত প্রেসিভেণ্ট 
বলওনিদ ব্রেজনেভের সঙ্গে এই চুক্তি 
স্বাক্ষর করেছিলেন । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন বলেছে 


আফগান জনগণের ইচ্ছামত নিজে- | 


দের দেশ পরিচালন! করার অধিকার 


₹.মািনীরা স্বীকায় করেনি । ভার! 
পা'কস্তানে ঘাটি করে আফগান 


ধায় বিদ্রোহীদের অন্ত্রশত্ব ও সাহ- 
{রিক্ত উপদেষ্টা পাঠিক্ছে দাহায্য 
করছে। পাকিস্তান আফগান 
বিদ্রোহীদের যুক্ত পরিচালনার অন্ত 


ঘাটি স্বাপন করতে দিয়েছে । ফলে সোমালিয়াকফে সমর্থন কমে ইথিও- 


জাতিন সাহাৰ্য পুষ্ট আফগান ধর্মীয় 
গোড়া মোল্লা পরিচালিত বিজ্রোহীর? 


আফগানিশ্থানের লরকায়ের স্কৃহি-' 


সংস্কার ও গশতন্রীকর়ণের ব্যবস্বাগুলির 


পিয়াকে কষকি দিয়েছিল । ইরাণ 
লংকটের সময় সোমালিয়া ভারত 
মহাসাগরের বাবুবস দ্বীপে মাকিণ 
নৌথণাটি করতে ঘেবার প্রস্তাব দিয়ে 


প্রচণ্ড বিরোধিত' করছে । এই অবস্থায় মেট সমর্থনের প্রতিবাদ জানিয়েছে। 


বিদ্বেণ হন্তক্ষেপের আশঙ্কায় আফগান 
জরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 
স্বাক্ষরিত চুক্তি অন্থযান্ী শোতিয়েড 
ইউনিয়নের লাফরিক লাহাহ্য চায়। 
এই জাহ্বানে সাড়া দিয়ে লোতিয়েত 
ইউমিয়ন আফগানিস্বানে লৈজ্ত প্রেরণ 
করেছে। - 

'আফ্গানিশ্বাদে ভারাঁন্তি জর- 
কারের পতন ও হাফিজ আমিনের 


ক্ষমতাদথল, তারপর হাফিজ 
আমিনকে ক্ষমতাচাত করে নির্বামিত 
উপরাষ্্রপর্তি বাৰুয়ক কারষালের 


ক্ষমতাদধল এবং সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নকে দামরিক সাহাৰ্য দানের 
অনুরোধ, এই লমস্ত ঘটন1 পশ্চিম- 
এশিয়ায় অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার 
পরিচয় দেয়। 

মোডিয়েত ইউনিয়ন আকগানি- 
স্থানে সৈন্য প্রেরখ করার ফলে এই 
অস্থিরতা শান্ত হবে না আরে! বাড়বে 
এখনই ত! আচ করা নহজ নয়। 
আফগানিস্থানের নিকটতষ প্রতিবেশ 
ইরাণ, পাকিস্তান ও ভারতে সোতি- 
যেত হস্তক্ষেপ সম্পর্কে বিশেষ গ্রাতি- 
ক্রিয়ার সুটি হয়েছে। মার্কিণ যৃক্তরাই 
পাকিস্তানকে মতুন করে অন্ত দাহাষ্য 
করার সম্ভাবন! ভারতে বিরূপ প্রতি- 
ক্রিয়া কটি করেছে। কংগ্রেস (ই) 
সভানেত্রী ইন্দিরা! গান্ধী পর্ধস্ত এই 
ঘটন! ভারতেয় পক্ষে বিপহস্বরূপ বলে 
উল্লেখ করেছেন । স্থির রাষ্ট্রে সাম- 
রিক সাহাষ্য জানের অছিলায় হস্ত- 
ক্ষেপ করায় ভারত চিরদিনই বিবো- 
বিতা করে এসেছে | কিন্তু মানি 


যুক্তযা্র কোনদিন ভারতের 
আপতিকে আমল দেয় নি। পাকি-' 
জানে ইউ২ গোয়েন্দা] বিষালের 


ঘাটি করে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
গোর়েম্ন বৃত্তি করার ঘটনা যাদের 
মনে আছে তাঁরা! হঠাৎ সোভিয়েত 
হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আমেরিকার প্রতি- 
বাদ্ধকে বাছের মাংসে অরুচি মত 
বলেই মনে করবেন। 

মাকিণীরা ভিয়েতনাষে, যখন 
সৈন্য পাঠায় তখন অবস্ত মাকিণী 
হস্তক্ষেপ তারা অন্তায় বলে মনে করে 


"“না। আগেকার মত চট করে, সৈন্ত 


পাঠানো এখন লহজ নয়। ভিয়েত- 
নাম যুহ্ের পর আমেরিকা সেই শিক্ষা 
পেয়েছে। আফ্রিকার সোমালিয়া 
ও ইথিগপিয়ার দংঘর্ষে আমেরিকা 


আসলে বিদেশী হস্তক্ষেপ মাফিণ 
যুক্তয়াষ্ট্রের অকাহা ময় । তবে সেটা 
তার অ।পন স্বার্থে হতে হবে। সম্প্রতি 
কাম্পুচিয়ার ছুতিক্ষপীড়িত মানুষদের 
লাহাধ্য করার নামে মাফিপীর খাই- 
কাম্পুচিয়া পীমান্তে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থা পাঠিয়েছে । এ সীমান্তের কাও 
ধান এলাকায় একটি সুসজ্জিত হাস- 
পাতাল খুজেছে। কিন্তু সেখানে 
কাম্পুচিয়ার কোন লোকের চিকিৎসা 
করা হচ্ছে না। এমন কি মাকিণ 
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির কার্ষ- 
কল্পাপ পর্যবেক্ষণ করে আন্তর্জাডিল 
রেভক্রশ সমিতি থাইল্যাণ্ডের রেউক্রশ 
সম্িতিকে মাকিণ ও পশ্চিম জার্যাণ 
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোন 
সাহায্য না দ্বেবার এবং তাদের সঙ্গে 
কোন সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ 
ফিয়েছে। অর্থাৎ মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও 
পশ্চিম জার্মানী শ্থেচ্ছাসেবী প্রতি- 
টনের বকলমে গোয়েন্দাবৃতি, 
বিজ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহ ইত্যাদি 
মানা আপতিকর কার্যকলাপ চালিয়ে 
যাচ্ছে বলেই বাধ্য হয়ে আস্তর্জাতিক 
রেভক্রশ থাই রেডক্রশকে এই নির্দেশ 
দ্বিতে বাধ্য হয়েছে । 

'ই রা ণ-পাকিস্তান-আফ্গানিস্থান 
লীমাস্ত মাকিণ স্বার্থের পক্ষে সামরিক 
নিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ইযাণের 
উপর প্রভাব খর্ব হবার পর, পাকি- 
স্তানের উপর তর্সা করে মাকিপীর। 
আফগালিস্বানের ধর্ীপ মোঞাদের 
উসকানি দিয়ে আফগান গণশতাস্ত্রিক 
লয়কারের বিরুদ্ধে সামরিক অতিষান 
শুরু করেছে । পাকিস্তানও" এই আফ- 
গাল বিরোধী চক্রান্তের শরিক। এই 
অবস্থায় আফগান সরকারের পক্ষে 
মোতিয়েত লামরিক দাহাহ্য প্রার্থন! 
কর! ছাড়া অন্ত উপায়, ছিল না 
বলেই মনে হয়। এদিক দিয়ে আফ- 
পানিস্থানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী 
পাঠানোর ঘটনা ইরাণ সংকটের 
পরিসর বিস্তৃত হওয়ার শুচনা সাত । 
পাকিস্তানে এই সংকট বিস্তার লাভ 
করবে। ভারতের পক্ষে এই দিকে 
সঙগাগ দৃষ্টি অবশ্তই রাখতে হবে । 
যদ্বিও ঘটনাপ্রবাহ ভারতের হাতের 
বাইরের । তবু ভারতও এই লংকটে 


জড়িয়ে পড়তে পারে। 


শি 


অর্থনৈতিক ফাষ্যকার 


আড়াই তোলা অর্থাৎ এক মাউদ্স 
সোনার দাম এখন ৬৫৮ ভলার। 
ভাবা যায়ন1| ফারণ সব দেশের 
সরকার পোনার আন্তর্জাতিক বাজার 
দর আউন্স প্রতি ৪৩৮০ ডলার ধার্য 
করেছেন। এই হিসাবেই নিজ নিজ 
দেশেয় মুদ্রার বিনিএম হার স্ব 
করেছেন। আত্তর্তাতিক বাশিল্য ও 
লেনদেনের পান! মেটানোর জন্তে 
এই বিনিনয় হারই বলবৎ রয়েছে । 

কিন্তু কা্যতঃ ও] নেই বলে দেখা 
যাচ্ছে। নোনার সরধারী দ্র এবং 
বাজার দরের এই বিরাট তফাৎ 
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার দায় (জিনিস- 
পত্র কেনার ক্ষমতা! ) কমিয়ে দিচ্ছে । 
অন্য কথায়, মুদ্রান্কীতির এক স্থায়ী 
ভিত্তি হি করেছে । সুতরাং বছরের 
গোড়াতেই ষে দুর্লক্ষণ দেখা গেল তায় 
ফলে পুঁজিবাদী সংকটের আইস 
বিস্ফোরণের আভাস ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। | 

সোনার বাবহার যুল্য সাঁথান্তই । 
আসলে বিনিময় মূল্য এবং মজুতের 
পরিমাপের হিসেবেই সোনার আসল 
দাম। আত্তর্জাতিক . লেনদেনের 
দেনা পাঁওল মিটিয়ে দেবার জন্কে 
সোনার ব্যবহার ধীয়ে ধীরে তুলে 
দেওয়ার জনে আত্তর্জাতিক মুত্রা- 
তহবিল এস, ভি, আর (আন্তর্জাতিক 
কাগজী সোনা প্রতিনিধি ) টি 
কয়েছিল। সেই হিসেবেও সোনার 
দাম ৪৩"৮* ভলার। মোট ১৬টি 
দেশের মুদ্রা ও মজুত সোনার গড় 
হিসেবে এই নতুন এস, ডি, আর 
মুদ্রার প্রচলন করা হয়। কিন্ত 
সোনার আস্তর্জাতিক দরের অবিশ্বা্র 


বৃদ্ধি মস্ত হিসেবঞেই বানচাল করে - 


দিয়েছে । আত্র্জাতিক মুক্তা সংকট 
বাণিপ্র্যিক সংকট ও বেসামাল মুক্রা- 
ক্কীন্ডি এখন পুঁজিবাদী দুনিয়ার সব- 
চাইতে বড় অভিশাপ হয়ে 
দাড়িয়েছে । 
গোট1ধনভান্্রিক ব্যবস্থাই আজ 
বিপন্ন । অনেকেরই হনে থাকতে 
পারে যে ১৯৩০ সাঙ্গে বিশ্বজোডা 
“হামলা, ফেটে পড়ার আগেও এমনি 
ধারায় সোমার দাম ক্রমাগত বেড়ে 
চলেছিল এবং মুত্র ব্যবস্থা প্রায় ভেজে 
পড়েছিল । ইউরোপ, আমেরিকা, 
এশিয়ায় লক্ষ লক্ষ মাচুব কাঙ্জকর্ম 


ft 


সংকটের রালোছায়া 


. কথা ভেবে শিউরে ওঠেন। 





হারিতেছিলেন। দুধ, মাংস, গম 
কেনার পয়সা লোকের হাতে থাকতো 
না তাই ওগলি নষ্ট করে ফেল! হত। 
'অগ্চ ক্ষুধাতুর ম'ভষ একমুঠো খাবার - 
পেতেন না। আক্তো ইউয়োপ, আমে- 
রিকার প্রথীণ যাস্থযেরা & দুদিনের 
এখন 
আবার ছেই সংকটের ছায়া ঘনীভূত । 
এবারেল কুষ্ণ জেঘ বিস্কোরণমূখী, 
অগ্রিগর্ভ। ভার বিজ্তারও সর্বব্যাপী । 
এই মূহূৰ্ত বলা যায় যে এই 
মংক? গভীর রাজনৈতিক সংকট হই 
কমবে । উন্তাণ আফগানিস্বান, 
কাম্পুচিশাই শুধ হয়, ভারতীয় উপ- 
মহাদেশ ৪ এই মংকটের খাবা থেকে 
রেহাই পাবে না। লাতিন আষে- 
রিকা, তুক্া, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকাও 
এই ঘূর্ণাবর্তে ঘুরপাক থাচ্ছে। 
» আমেরিকা, ইউরোপ এবং জাপানও 
এর বাইরে থাকতে পারবে-না। 
রলাবাছলা এহেন অর্থনৈতিক 
লংকটে পু'জিযাদী ফেশগুলি পরি- 
আগের জন্তে সময়াস্ বিক্রয় এবং যুদ্ধ 
বাধানোর উচ্কানি তববান্থিত করে। 
আজকের হুনিয়ায় এই লক্ষণ অস্পষ্ট 
নয়। I 
ভারতের পক্ষে এককভাবে পু'জি- 
বাদী কায়দা অহ্থদয়ণ করে পরিত্রাণ 
পাওয়ার কোন পথ নেই । অনগ্রনর 
দেশগুলির পক্ষে যুদ্ধ জড়িয়ে পড়! 
এক ভয়াবত ঘইনা। আমেরিকা ও 
পশ্চিমী দেশগুলির যু্ধায়োজনের 
ঘাটি হতে রাজি হলে আর্বিক স্থৃবিধ? 
পাধার আশাও হবব্রীচিক]। বরং 
সম্ভায় কাচাঘাল ও সমরোপকরণ 
ঘোগাতে গিযর দৈশকে আরো 
গভীর শিপদের মুখেই পড়তে হবে। 
ভরসার কথা, পু'জ্বাদী শক্তি- 
মান দেশগুলি একাস্ত বেপরোয়া হয়ে 
না পড়লে সরাসবি বিশ্বযুদ্ধে নামতে 


চাইবে না। অন্ধ্র সমরাস্থ যৃগিয়ে 
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ততঃ তাদের নীতি । স্বৃতয়াং কড়া- 
হাঁড় ভাবে জোট নিরপেক্ষ নীতি 
অবঙ্দ্বন কয়ে তৃশীয় বিশ্বের দেশওলি 
এট সংঘর্ষেণ বাইরে থাকতে পারে । 
কিন্তু যুদ্ধ এত্তভর উত্তাপ যে কোন 
মুত অগ্মহাণ্ডে পরিণত হতে 
ার। 

শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠার 


1 ছহ।! 


বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী 


ডঃ এ এফ. সালাউদ্ধীন আহমদ 


অর্জুন দাস 


ডঃ আপিজুর রহমান মলিক প্রসঙ্গে 
আলোচনা করতে গিয়ে আসি 
বলেছি, বাস্তব প্রয়োজনে বাঙল! 
দেশের প্রায় নব এতিহালিক ও 
সাহিত্যিকদের মুসলমানদের সম্পর্কে 
আলোচনা করতে হয়েছে এবং সেই 
প্রয়োজন ইংরেজ পরিবেশিত বিকৃত 
ইতিহাসের আলল সত্য আবিষ্কার 
করা। বাঙলাদেশে এর ব্যতিজমও 
রয়েছে ৷ প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ডঃ এ 
এফ নালাউদ্দীন আহমদ তার উল্লেখ- 
যোগ্য দৃষ্টান্ত । তিনি ইতিহান বা 
সাহত্যকে এ জাতীয় সাম্প্রদায়িক 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিভ্তাজমের পক্ষপাঁতি 
নন । তিনি মনে করেন এসব বিষম 
অবিভাজ্য। এই উপমহাদেশে ইস- 
লামের ইতিহাস, বলে ঘে শাখা 
রয়েছে তায় অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি 
খুবই দষ্টেতম । হদিও আজ এদেশের 
' অনেকেই ভুলে গিয়েছেন যে, - ইতি- 
হাসে এই বিভাগটির সৃষ্টি হয়েছে 
বৃটিশ আমলে এবং এর উদ্ধেশ্ত পুরো- 
পুরিই রাজনৈতিক । ভঃ দালাউদ্ধীনের 
দৃষ্টিভঙ্গি এ ব্যাপারে একেবারেই 
উদ্ধার ও নংশয়মুক্ত । অবশ্য এই 
ইতিহাসকে অন্যভাবে পরিবেশন 
করা ষাম্ন। 
ভঃ মালাউদ্দীন ১৯৪৫ দাঙ্গে এম 
এপাশ করেন এবং ঢাকা জগন্নাথ 
কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে 


যোগদান করেন। তার সহকর্মী 
হিস্ঠেব তিনি পেয়েছিলেন প্রখ্যাত 
নাটাকার ও শিক্ষক জনাব মুনীর 
চৌধুরীকে, প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও 
সাহিত্যিক শ্রীঅঙ্গিতকুষার গুহকে 
এবং ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট 
অধ্যাপক শ্রঁজ্যোতির্ময় গুহ ঠাকু- 
প্নতাকে | সেখান থেকে তিনি রাজ- 
শাহী বিশ্ববিস্তালয়ে শিক্ষক ছিপেবে 
যোগদান করেন । রাঁজশাহী বিশ্ব- 
বিস্তালয্ব থেকে তিনি উচ্চ শিক্ষার 
উদ্দেশ্যে যুক্তয়াষ্ট্রে গমন ফরেন এবং 
তথা হতে পি এইচ ভি ডিগ্রি লাভ 
করেন। উচ্চ শিক্ষা শেষে তিনি 
দেশে ফিরে আসেন,। দেশে ফিরে 
এসে কিছুকাল রাজশাহী বিশ্ববি্যা- 
লয়ে শিক্ষকতা করে জাহাদীরনগর 
বিশ্ববিভালক্ষে চলে আসেন। 
এখানেও তিনি সফলতার সঙ্গে 
শিক্ষকতার কাজ চালিয়ে ধান। 
১৯৭৭ লালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাঁকা বিশ্ববিস্তা- 
লয়ে চলে আসেল । এখনো তিনি 
চাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার 
কান্ধে নিয়োজিত রয়েছেন। 

ভঃ মালাউদ্ধীন বাঙালী জাতী- 
সতাবাদ ও সংস্কৃতির একজন প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক ৷ তাই তিনি সায়! জীবন 
এর লপক্ষে তায় বক্তব্য রেখে এনে- 
'ছেন। ঘখনি তিনি কোন সভা মমি- 


'ভাসপাতানে ইন্দিরা কগগ্রেসী 
ম্ন্তানদেরে হামলা 


পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় রায়গতর 
মহকুমা হালপাতালের' ময়না তদন্তের 
ভবনে চুকে ইন্দিরা কংগ্রেসের একদল 
মন্তান ওখানকার ভাক্রারবাবুকে 
, মারধর করেছে, ময়না তদ্রস্তের 
রিপোর্ট তছনছ ক্রয়েছে এবং কিছু 
হরকার়ী রিপোর্ট নিয়ে গেছে। 
ওখানে উপস্থিত ধস ভৌমিক নামে 
পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্ট ও 
হন্তানদের হাতে প্রহ্ৃত হয়েছেন | 
গত ২৯ ডিসেম্বর বেল! ১২টার পরে 
ওয়া এ তাণ্ডব নৃত্য করেছে, বলে 
শ্ংবাদ পাওয়া! গেছে । 

ঘটনার বিবরণে জান! গেছে, 
কালিয়াপঞ্জের রায় কলোনীর শ্রীমতী 
চজ্জা চৌধুরী নামে একটি তরুণীকে 
রায়গঞ্জ মহকুমা হাদপাতালে ভি 
করা হয়েছিল । কিন্ত, ২১শে ভিপ্ে- 
স্বর ভোর রাতে তাকে তার শষ্যাপ্র 
মৃত অবস্থায় দেখা বায়। মৃত্যু সন্দেহ- 


জনক হওয়ায় স্বৃতদবেহটি ময্সনা 
তদন্তের অন্ত মর্গে পাঠানো হত ৷ 
এদিন বেল! লাড়ে বারোটা 
নাগাদ ইন্থিরা কংগ্রেসের একটি 
নির্বাচনী প্রচারের জিপ নিয়ে কিছু 
'কংগ্রেন কর্মা সেখানে যায়। ওয়া! 
' দাবি করে ময়ন! তদ্বন্ত ঠিকমত হয় 
নি। এরই মধ্যে স্বানীয় পুলিশ এবং 
কিছু পরিচিত কংগ্রেসী মস্তানও 
সেখানে গিয়ে হাজির হয়। এরপরেই 
উতয় পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হয় 
এবং এ সন্তানর1 সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে 
পুলিশ এবং ভাক্ীরবাবুকে প্রচণ্ড 
মারধয় করে ময়না! তদন্তের কাগজ- 
পত্র তছনছ করে এবংকিছু কাগন্গপঞ্জ 
ছিনিয়ে লিয়ে হায়। পুলিশ এ 
ব্যাপারে মাত্র দুইজনকে গ্রেপ্তার 
করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া 


গেছে। ভারত নিউজ এন্দেম্দি 


তিতে যোগদান করেন, তথনি 
বাঙালীর প্রাচীন সত্বা এবং সেই 
সম্ভার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বুদ্ধি- 
ভীবীদের কি ভূমিকা হয়! উচিত 
তাঁ বিশ্লেষণ করেন | এ ব্যাপারে তার 
আপোষহীন মনোভাব তাকে শুধু 
একজন সাধারণ বুদ্ধিজীবীর পর্যায়ে 


উন্নীত করেনি বরং একজন অসাধারণ . 


চিন্তাশীল হিসেবে , বাঙলাছেশের 
মান্তষের কাছে পরিচিত করেছে। 
একারণে লাহিত্যের ছাত্র না হয়েও 
বা নাহিত্য সম্পর্কে কোন বিশেষ 
আলোচনা নী করেও তিনি সাছি- 
তোম একজন বড় ধরনের সমজদার 
হিসেবে নিজেকে ইতিমধ্যেই প্রতি- 
চিত করেছেন। তিনি, মনে করেন 
মাতৃভাষার উন্মেষ ছাড়া কোন জাতি 
বড় হতে, পারে না। এ ব্যাপারে 
তার ধারণ! এত স্বচ্ছ ও গভীর যে, 
তিনি বাংল! সাহিত্য ও ইংরেজি 
সাহিত্য থেকে এক্স ভুরি তুরি প্রমাণ 
উপস্থাপিত করেন | | 

» ডঃ সালাউদ্দীনের আর একটা 
গুণ হলো নিরঙ্কুশ দেশপ্রেম । আজ 
এই উপমহাদেশে যে দ্রেশপ্রেষ 


পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার পোষ্কত! . 


করছে তিনি তাঁর দোয়তর বিরোধী । 
তার সঙ্গে কথা বললে একথা স্পষ্ট 
হয়ে যাবে । এই দেশপ্রেমের চূড়ান্ত 
প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় বাওলাদেশের 
সাধারণ মাহুষের অবস্থা এবং তাদের 
শিক্ষার মান মম্পরকিত আলোচনায় । 
এই ক্ষেত্রে তিনি অর্বদাই প্রতিবেশী 
রাষ্ট্র ভারতের  উদ্দাহরণ দিক্সে 
থাকেন । এখানকার বুদ্ধিজীবীদের 
দাধারণ চলাফেরা এবং অসাধারণ 
চিন্তাতাবনার, তিনি একজন অকুঠ 
সমর্থক । একনিণে পোশাক পরি- 


- চছদের ব্যাপারে তিনি মাঝে মধ্যে 


খুবই সচেতন । 

আমি তার এক ছাত্রের কাছে 
শুনেছি, বাঙলাাদেশে সরকার শিক্ষা 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হে পদক্ষেপ গ্রহণ 
করছেন তাতে তিনি গ্রতীর অসন্তোষ 
প্রকাশ করেন। গান মৃতে, বেজ- 
তেভিয়ারের বড়জাটের বাড়িটাকে 
যেখানে এখানকার শাসকের দেশের 
বৃহত্তর স্বার্দের্ন খাতিরে ‘জাতীয় 
গ্রস্থাপায়ে। পরিণত করেছেন, 
সেথানে বাশুলাদেশের জাতীয় মহা- 
ফেব্রধানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একেবারে 
গলির ভেতর । তার মতে ঢাকার 
পুরনো হাইকোর্ট বিল্ডিংটিই ছিলে! 
জাতীয় মহাফেজখানার জন্যে সর্বা- 
পেক্ষা উপযোগী । অথচ বাঙলাধেশ 
সরকার দেখানে তার প্রতিরক্ষা দপ্তর 
স্থানাস্তরিত কয়েছেন। একটা জাতি 
তার পুরনো! সংস্কৃতি ও স্বতি কি 
ভাবে সংরক্ষণ করছে তা থেকে তান 
বার্থ জানস্পূহ1! কি পরিমাণ আছে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই জাহুয়ান্দী ১৯৮০ ৮. 


ভা হেষন বোবা সায় তেমনি তান 
&রতিহবোধও এই একটি ব্যাপারেই 
বিশ্ববাসীর চোখে পড়ে । ভার মতে 
একটি দেশের সীমানা সংরক্ষণের 
চাইতে তার সংস্কৃতি ও তি লংর- 
ক্ষণ কোন অুংশেই কম প্রয়োজনীয় 
নয়। এই অসাধারণ মূল্যবোধ তাকে 
ব্যথিত করে, করে আশাহত । তার 
সেই ছাআটি বাওলাদেশে গবেষণ! 
কর্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর মজামত 
জানতে চেয়েছিলেন। তিনি এ 
ব্যাপারে তার মনের যুগপৎ হতাশ 
ও ক্ষোত প্রকাশ করেছেন। বাঙলা 
দেশে গবেষণার উপযুক্ত মাল-মশল! 
নেই। এটা স্বাভাবিক । কারণ 
বিভাগ পূর্বকাঁজে এই দেশের তাবৎ 


কাগজপত্র কলকাতা জমা! হতো . 


কারণ ১১১১ খ্রীঃ পর্যন্ত কলকাতাই 
ছিলে সমগ্র ভারতের রাঙ্জধানী। 
নে হিসেবে কলকাতা শুধু বাঙলার 


নয়, ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনেয় 


প্রাণকেন্্র বললে ফুরিয়ে যায়। এই 
অবস্থায় পূর্বেকার সমস্ত কাগজপঞ্জ, 
নধিপত্র, মূল্যবান ডকুমেন্টস ইত্যাদি 
নব এখানে এসে জড়ো! হয়েছে । দেশ 
বিভাগের পর ওসব যৃজ্যবান নথিপত্র 
আর দেশে ফিরে আসে নি। অথচ 
এখন বাঙলাদেশ নয়কায় ইচ্ছে করলে 
সেসব কাগঞ্ছপজের মাই ক্রোফিন্ম 


কপি সংগ্রহ করতে পারে । ভারতে 
বা ইংল্যাণ্ডে লিখলেই নাকি সেগুলো 
পাওয়া ঘাবে 1 এব্যাপারে ডঃ সালা- 
উদ্দীনের. বেদনা তার দেশপীতি ও 
শিক্াপ্রীতিরই নামান্তর । শুধু তাই 
ময় এতদ্বারা বাঙলাদেশে গবেষণারত 
ছাত্রদের প্রতি ভার গভীর যমত্ববোধও 
প্রকাশ পাচ্ছে। কথার” কথায় 
তিনি বলেছিলেন, বর্তমানে বাওলা- 
দেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে 
বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে তার পেছনে 
তার এবং ডঃ আবু মহাসেছ হবি- 
বুল্লাহ্র বিরাট অবদান রয়েছে । এই 
বৃত্তির ফলে আক্গ বাঙলাছেশের গবে- 
বকর] বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং 
এটা বাগুলাদেশের জন্মে কম কথ! 
নযু। 

ভঃ এ এফ সালাউদ্বীন আহ্মদের 
গবেষণার ফল হলে] Social Ideas 
and Social Change in Bengal 
(1818-1835) এই গ্রন্থটি প্রথম 
লেডেন থেকে ১৯৬৫ সালে প্রকা- 
শিত হয়। সম্প্ৰতি গ্রন্থটির একটি 
সংস্করণ কলকাতা থেকেও বেত 
হয়েছে | এই গ্রন্থটি পাঠ করলে তায় 
গবেষণার অভিনবত্ব এবং সমাজ- 
তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে 
দ্বেখার শক্তি যে কোন পাঠকের চোখে 


“পড়বে । 


পুর্ব রেলের শিয়ালছহ ষ্টশনের 
টিকিট কালেক্টরছের বেআইনী আয় 


পূর্ব রেলের. শিয়ালদহ ষ্টেশনের 
কিছু টিকেট : কাদেকটর তেশ্ার- 
দের সঙ্গে ব্যবস্থা করে প্রতিদিন 
বেঙ্গাইনী তাবে শত শত টাকা 
রোজগার করছেন । এক কথায় বল! 
হেতে পারে .ওখানে টি সিদের লুঠ 
চলছে । এতে কেন্দ্রীক দরকারের 
রাজশ্ের হরণ ক্ষতি হচ্ছে বলে 
ওয়াকিবহাল মহল অভিযোগ করে- 
ছেন। উল্লেখযোগ্য, এইসব অসৎ, 
টিকেট কালেকটর ইন্দিয়া গান্ধীর 
পরম ভক্ত এবং প্রচণ্ড লি পি আই 
(এম) বিরোধী । 

ওয়াকিবহাল মহল বলেছেন.ষে, 
রেলের নিস্ব ছুন্নাঁতি দমন বিভাগের 
অফিলারয়া। হ্দিও মাঝে মাঝে এসে 
খোজ খবর নিয়ে থাকেন, তথাপি 
টিকেট কালেকটরদের কাছ থেকে 
বেআ্াইনীভাবে ঘুষ নিস্কে তার! সব 
কিছুই চেপে যাচ্ছেন । 
. শিক্কালহ ভিভিশনেন্র বর্তমান 
ভিআর এম. বা ভিতিশনের সর্বময় 
কর্তা প্রশান্তি বন্থুর সৎ অফিপান্র 
বলে স্থুলাষ আছে । অথচ, তিনিও 
এব্যাপারে বিশেষ কিছু প্রতিকার 
করতে পারছেন ন1। 


তাই ওয়াকিবহাল মহল বলে- 
ছেন যে, শিক্পাল্হ £্রেশলেন প্র্যাট-, 
ফরমের প্রত্যেকটি বহির্গষনের্র গেটে 
টিকেট কালেকটরদের সঙ্গে আর পি 
এক, জি আর পি এবং লি বি আই -এয় 
কম নিয়োগ করে লমন্ত তেওারদের 
মালপত্জ অহোরাজ তল্লাপী, চেকিং 
এবং ওদ্রন করান ব্যবস্থা কলা 
উচিত । কারণ, বর্তমানে এ অসৎ, 
টিকেট কাজেকটরদের পরামর্শ অছ- 
ছারীই তেওারর! তাদের প্রাপ্য 
ওজনের চাইতে বেশী ওজনের মাল- 


পঙ্জ আমদানী করে য়েজের রাজন 


ভাগারকে ফাকি দিয়ে টিকেট 
কালেকটরদের পকেটই বেআাইনী- 
ভাবে পদ] দিয়ে ততি করেছে। 
উল্লেখযোগ্য, এর আগে জি. আর 
পিকে এ তল্লাদীর কাজে নিয়োগের 
বাবা হয়েছিল । কিন্তু এ অসৎ 
টিকেট কালেকটরদের প্রবল আপত্তির 


, জন্ত- তা আপাতত: স্থগিত রাখ 


হয়েছে বলে জানা গেছে । তাই সং 
মহল থেকে দানি উঠেছে, শুধু জি 
আর পিই নয়, লি বি আই এবং আর 
পি এফকেও যুক্তভাবে সমস্ত. গেটে 
তেগারনের মালপত্র তল্লাসী এবং 
চেকিংএর কাজে নিয়োগ কর! 
ছোক । 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই জানুয়ারী, ১৯৮০ 
'হ্বানজ্ছবাজার ও শুক সম্লালোচনা 


মিহির আচার্ষ 


দৈনিক পত্রিকায় পুশ্তকপমালো- 
ঈনা মানেই বিনে পয়সার বিজ্ঞাপন | 
বছলগ্রচার এই বিজ্ঞাপনের কান 
করে। শ্বতাবতই প্রকাশক তথা 
জেখক চান এই প্রচারের হুবিধে 
গ্রহণ করতে। 

আনন্দবাজার এই উদ্দেস্তটি 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বলে সমালো- 
চনার জন্তে প্রেরিত যে কোনো 
বইয়ের সমালোচন! করেন! । বিশেষ 
“কয়ে ষে সব বেরবাড়া লেখক কোনো- 
কালেই তাদের তাবে আসবে না 
এবং ধার] খোলাখুলি ওই প্রতিষ্ঠানের 

“বিরোধী ভাদের গ্রন্থ সেখানে সমা- 
লোচিত হবেন!। মার্কনবাদে 
বিশ্বাসী লেখকরা তো নয়ই । 

এটি তাদের ঘোষিত অলিধিত 
নীতি। এই পত্রিকার নীতির 
জনে আমি তাদের শ্রদ্া করি। 
যেহেতু তার! আপস করে তাদের 
নিজ. চরিত্র নষ্ট করেনি । তার! 
কম্যমিট্টবিরোধী,সেটা মগর্বে উচ্চারণ 
করতেও পিছপা নয়। 

. কিন্ত এই চরিত্র রক্ষা করতে 
গিয়ে ভার] এমন এমন বেশকাটে 
কাজ করে ফেলে বা মাধারণ 
মাহযকেও লজ্জায় ফেলতে পারে। 
স্থৃতি থেকে উদ্ধার করছি। একবার 
বিমল করের প্রথম যুগের একটি 
গ্রন্থের নিদারুণ বিক্ূপ সমালোচন! 
*হুন্গ। ভাবলাম ' হয়তো নিরপেক্ষ 
সমালোচন!। হরি] কিছুকাল 
পরে একই বইয়ের সমালোচন! 
লেয়োল। এবার উত্তম মমালোচন]। 
বাপার কী? এমন পাগলামোর 
কারণ কী? রহমত বোঝা গেল। 
ছিতীর দফায় একই বইয়ের সঙাঁ- 
লোচন! অনুকলন হওয়ায় কারণ 
ততদিনে বিমল কর সেখানকার 
কর্মচারী হয়ে গেছেন | 

আর একটি মজায় উদাহরণ 
মণীন্স রায়ের কাবাগ্রন্থ। আচ্ছা 
কয়ে ধোলাই কয়া হল নমালো- 
চনায়। আশ্চর্যের বিষয়, গ্রন্থের 
অধিকাংশ কবিতা! একদা এই ‘দেশ’ 
পত্রিকাতেই বেরিয়েছে। রহন্ত কী? 
না, মপীশ্র রায় যুগান্তর গোষ্ঠীর 
সাপ্তাহিক 'অ্বতে যোগদান করে- 
ছেন! এর ফলে সমন্ত দবায়িত্বট। 
যে পড়ল সম্পার্ধকীয় বিভাগের ওপর 
মেই কাগ্জঞানও তারা খুইয়ে বল- 
ক্লেন। 

& শরত্চজ “পথের ঘাবী? উপজ্ঞাসে 
ছুঃধ করে বলেছেন, এদেশে গৌরুর 
মাংল গোক্ুতেই বহন করে নিয়ে 
যাক । কথাটা কত সত্যি। সেই 
ভাড়াটে লমানোচক ফরমায়েস 
ধাটতে নিজের বিরেককে একবারও 


, ধারালো 


প্রশ্ন করসেন না! অমুক সরকার 
তমূক ঘোষ বলেছেন্‌ বলেই একজন 
জেখক আরেক জ ন লেখককে 
এজাতীয় অপমান করতে পাঞ্রেন 
লেইটেই বিশ্বয়ের। এর চেয়ে 
অন্তর তে! তাদের হাতে 
রয়েছে। নঙ্গালোচনা না-করে 
উক্ত লেখককে suBPress করা! যা 
তারা আঁকচার করছেন। লত্য 
লোকেরা তো এই "সত্য কায়দাই 
ব্যবহার করেন? 

কিছুকাল থেকে ওখানকার 
পুস্তক সমালোচনার’ দ্বায়িত্ব বর্তেছে 
সুনীল পঙ্গোপাধটায় নামক একজন 
আযাসিস্টান্টু এভিটারের হাতে। 
ব্যাপারটার একট! বৈষয়িক দিক 
অ[ছে। কারণ পুস্তক সমালোচক- 
দেয় কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও দেয়া হয়। 


কাজেই একে বিয়ে স্থনীনবাবুর 
একদল পছন্দসই ‘সমালোচক’ গড়ে 
উঠেছে। ধারা অব্ই সুনীলবাবুর 
গ্রতিতার দমজদার । কেউ সুনীলের 
গল্পসংহের আলোচনার ব্যবস্থা করে 
দেন অন্ত কাগজে । তিনি অধ্যাপক 
উজ্জল মজুমদারই হোন কিংবা 
অধ্যাপক পবিত্র সরকার । 

আজি সুনীলবাবুর এই লব 
কাগুকারধান1 সম্পর্কে সজাগ ছিলাম 
না। সমপ্রতি আস্ঘর্জাতিক শিশুবর্ষ 
উপলক্ষে একজন উদীয়মান প্রকাশক 
কয়েকটি কিশোর গ্রন্থের লঙ্গে 
আমারও একটি বের করেছেন। 


উৎসাহী প্র কা শ ক সমালোচনার 


জন্যে বইগুনি আনম্দবাজারে জঙা. 


দিয়েছেন। খবর নিয়ে তিনি 
জানতে পারলেন অন্তান্ত বইগুজির 
সমালোচনা হলেও হতে পারে, 
মিহির আচার্ষের “পুতুলের নংসার' 


হবে না। 





কেন? কারণ জানা 


নেই। 

প্রকাশক সেদিন আমাকেই 
জিগোস করলেন; আপনার সঙ্গে 
কী স্থনীনবাবুর বাগড়া জাছে। 

এ-প্রশ্নেয় সম্মুখীন আমাকে হতে 
হন সেটাই লচ্ার বিষয় । সবিনযর়ে 
বলে রাখি সুনীলবাবুয় লঙ্গে আমার 
ব্যক্তিগত আলাপ নেই । একবার শুধু 
ছরদর্শনের এক প্রোগামের স্বাদে 


আরে! কয়েকজনের সঙ্গে আমাকেও, 


তার পাশাপাশি বসতে হয়েছিল । 
আমি হার্কসবাদ তথা শ্রেণীসংগ্রামের 
কথ! বলেছিলাষ এবং মন্তব্য করে- 
ছিলাম ‘আমার মার্কসবাদী চিন্তার 
কথ! শুনে সুনীল হয়তে। আপত্তি 


'জেখক আছেন ধার! 


করবেন’ হদিচ স্থনীল সঙ্গে সন্ধে 
জবাব দিয়েছিলেন ‘না ন! আমি 
আপত্তি করিনি।' ব্যম। ওইটুকুই 
তীয় সঙ্গে আমার বাক্য বিনিস্নয়। 
দ্যদর্শনে এর রেকর্ড আছে। অবশ্য 
রিহার্শালের মময় শ্তামল গাঙ্গুলির 
বক্তব্যে বাধা দিয়ে সুনীল মন্তব্য 
করেছিলেন 'নানন্দবাজারে লিখতে 
না-পারার জন্তে মিহিরবাবুর রাগ 
স্বাভাবিক ' স্থনীলকে সেদিনই 
বুবিয়েছিলাষ, আমার মতো! কিছু 
আজ্জকের 
আনন্দবাজায়ে লেখাটা! সম্মানজনক 
বলে মনে করেন না। সুনীল দবশ- 
জন লেখককে দেখে বুঝে নিয়েছেন 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





কলকাতায় পাতাল রেল কি কৰে হচ্ছে 


কল্যাণ ঘোষ 
কৃলকাতায় পাতাল রেন ho 
চলবে তে! ? এ প্রশ্ন অনেকেরই । 


সন্দেহ ব্নেকেরই মনে হে, শেষ 


পর্যস্ত হয়ত পাতাল রেল চলবেই 
ন।। এজন যে টাকা খরচ কর! 
হচ্ছে তার সবটাই হয়ত জলে চাল! 
হ্চ্ছে। 

জনসাধারণের বিভিন্ন কৌতুহল 
মেটাতে পাতাল রেলের (মেট্রে৷ 
রেল) জনসংযোগ বিভাগ একটি 
পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। .এই 
পুস্তিকায় দেখানে! হয়েছে কিভাবে 
কলকাতায় পাতাল রেল চলবে। 


£ নির্মাণের জন্তু কিকি অস্থবিধার 
" মক্মুধীন হতে হচ্ছে মেট্রো রেল কর্তৃ- 


পক্ষকে, ভাগ বিভ্বৃতভাবে ব্যাখ্যা 
কয়া হয়েছে। ূ 
মেট্রো রেল কবে চলবে? 


অনেকের এই গ্রশ্থের উত্তর দিয়েছেন 
কর্তৃপক্ষ তাদের প্রকাশিত পুস্তকের 
পেষ ' পাতায়। কতৃপক্ষের মতে 
১৯৮৬ সাজের কোন এক দিন কজ- 
কাতার বঙ্গে পাতাল রৈল চলর । 
ব্তৃপিক্ষ বলেছেন যে, ১৯৮৪ সাল 
নাগা দমদম থেকে শ্যানযাজাত 
এবং এপপ্রানেভ থেক্ষে টালিগঞ্জের 
কাঙ্গ শেষ হয়ে হাবে। তারপর 


কিছু কিছু কাজ করতে হবে এবং 
১৯৮৬ সাল নাগাদ হয়ত কলকাতার 


কলকাতার মেট্রো রেল কি 


করে হচ্ছে প্রকাশকঃ পরিজল কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জনসংযোগ অধিকারী 
মেট্রো রেল-এর জনসংযোগ বিভাগ, 
কলকাতা বৃল্য এক টাকা । 


বুকে পাতাল রেল চলবে । যা! 
ভারতের পরিবহন ব্যবস্থার এক 
নতুন অধ্যায়েন্স সুচনা করবে। 
বর্তমানে মেট্রোরেলের কাছ ত্রুত- 
গতিতে এগিয়ে চলেছে । 

পুস্তিকায্ বল! হয়েছে যে, কল- 
কাতায় ভূগর্ত রেল (পাতাল রেল) 
ছাড়া বিকল্প কোন উপায় নেই। 
এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে 
পারলাম না। তৃগর্ত য়েলই কল- 
কাতায় পরিবহন সমস্তা সমাধানের 
একমাত্র উপায় এই দাবী ঠিক নয়্। 
তৃপ্ত রেল নির্মাণে ছে বিপুল পরিমাণ 
অর্থ ব্যন্ব হচ্ছে এবং যে মময় লাগছে 
তান অনেক কষে চক্র য্রেল হয়ে 
হেত। একথা মেহেঁ| হেল কর্তৃপক্ষ 
কোনমতেই অস্বীকার করতে পায়েদ 
না যে, চক্র রেলের দাবী বারবার 


নাকচ হচ্ষে যাচ্ছে। অথচ চক্র 
রেল তৈয়ী করতে অর্থও লাগত 
কম এবং এড ময় লাগত না। 


কেবল কয়েকটি মংখোগকারী যেল 
লাইন বসাতে হত। পাতাল রেল 
তৈত্ী হলে উপকৃত, হবেন কলকাতা 
৩ আশপাশের হাহ । কিন্তু চক্র 
রেল তৈরী হলে কলকাতার মানুষ 


তো বটেই, শহরতল্গীন মাহুষও 
উপকৃত হতেন। 
পাতাল রেজ চালাতে কলকাতার 


বুকে অথচ লোকচক্ষুর অস্তরাঁলে 


ভূগর্ভে যে কি বিরাট কর্মঘজ চলছে - 


তা চোখে না দেখনে বিশ্বাস কর] 
বায় না । ছৰি এবং স্কেচের লাহাধ্যে 
এই পুস্তিকাত্থ ত! বিস্তৃততাবে ব্যাখয! 
করা হয়েছে। মেট্রো রেলের 


' কাঠামো নিৰ্মাণ hat কর! হচ্ছে, 


কিভাবে ধ্বস রোধ করার জন্ত বিভিন্ন 
ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, ডায়াফ্রাম ওয়াল, 
সীট পাইল ইত্যার্দির কথা সহজ 
ভাষায় বোঝানে। হয়েছে । 

কলকাতায় যে তৃগর্ত রেল পথ 
তৈরী হচ্ছে তার দূরত্ব হবে ১০-॥৩ 
কিলোমিটায় 4 বর্তমানে পৃথিবীতে 
৪৬টি দেশে তৃগর্ত রেল চলছে । প্রথম 
পাতাল রেল চলে লণ্ডনে । ১৮৬৩ 
দালে। বহু দেশে ডভূগর্ত রেলের 
কান্দ চলছে । ভারত তার অন্যতম । 
আনন্দের কথা বে, ভাঃতের মধ্যে 
কলকাতায় হচ্ছে সেই তৃগর্ত রেপ- 
পথ। জনসংখ্যার দ্বিক থেকে বিশ্বে 
কলকাতা শহরের স্থান দশনে ৷ শীর্ষে 
রক্েছে টোকিও শহর । যার জন- 
লংখ্যা ১ কোটি ২* লক্ষ। কল- 
কাতান জননংখ্া! ৭* জক্ষ ৩১ 
হাজার । নগর পরিকল্পন। বিশার- 
মহের যতে হে শংরের জনদংখ্য1 ১* 
লক্ষের বেশি সেই শহরে ভূগর্ভ বেল 
প্রকট পরিবহন ব্যবস্থা । 

অনেকের ধারণা ঘে,বিদ্বেশীর। 
হয়ত আমাদের এই মেট্রে রেলপথ 
তৈরী করে দিচ্ছে। দেই ধারণা 
যে ভ্রান্ত দেকথা এই আলোচা পুস্তি- 
কাম বল] আছে । . বল্ল! হয়েছে হে, 
আমাদের দেশের ইণিনীয়ারয়া এ 
বিষয়ে দক্ষ । তার! বিদেশের পাতাল 
রেল দেখে অভিজ্ঞত। সঞ্চম্র করেন । 
বিদ্বেশ থেকে আগত" বিশেষজ্ঞদের 
সঙ্গে আলোচনা করে নিজেছের 
অন্রাস্ততা। সম্পর্কে আশ্বস্ত হন। 


'রেল বদি 


বিদ্যুৎ সম্পর্কে আশংকার কোন 
কারণ নেই একথা এই 'পুস্তিকান্থ 
বল! হলেও আশংক থেকেই ঘায়। 
বলা হয়েছে যে, কলকাতায় প্রতি- 
দিন প্রয়োজন যেগাওয়াট 
বিছ্যুৎ। প্রতি বছর বিছ্যাৎতের 
চাহিদা বাড়ে ২৫ শতাংশ । পাতাল 
প্রতিশ্রুতি মত 
সালেই চলে তখন কেবল কল- 
কাতার চাহিদাই হবে প্রতিদিন 
১৬৫* যেগাওয়াট মেট্রো রেলের জন্য 
মেগাওয়াট ! 


৩৩৬ 


১৯৮৬ 


লাগবে দৈনিক ৩৫ 
আমরা বলি কি এত' টাক! খরচ করে 
যধন পাতাল রেল তৈরী হচ্ছে তখন 
নিজশ্ব বিছ।ৎ উৎপাদন কেজ্জর তয়াই 
বোধহয় ফৃক্রিযুক্ত হবে। ফেমন! 
এই রাজ্যের বিদ্যুৎ সমস্ত! মিটতে 
হয়ত লেগে যাঁবে কৰেক দশক । 


মেট্রো রেলের নিদ্বন্ব বিদ্যুৎ কেন 


অবশুই কলা হরকায়। বাড়তি 
বিদ্যুৎ দিয়ে রাজ্য সন্রকারকে 
লসহায্তাও করা সম্ভব। আশা 


করবো মেট্রো রেল কতৃপক্ষ এদিকটা 


তেবে দেখবেন । 

এক কথার এই পুণ্তিকাটি মেট্রো 
বেল সম্পর্কিত কৌতূহলের অবদান 
ঘটাবে । পুস্তিকা ঘে সব ছবি 
দেহা হযেছে তার অধিকাংশ এত 
ছোট ৰে, সাধারণ মাস্থুঘ তার কিছুই 


বুঝবে না। আশ। করবে। পরবন্তা 


সংস্করণে এই সব.ক্রটি দূর করতে 


প্রকাশক নজর ছ্েবেন। 


৮ 





লোকায়ন অভিনীত ‘গিৱগিটি’ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


অধীন্গমঞ্চে সম্প্রতি লোকাদ্ৰ 
লংস্বার প্রযোজনায় ছুলেজ ভৌসিকের 
খ্গিরগিটি? নাটকটি অভিনীত হল । 
নিদেশনার দায়িত্বে ছিলেন অতঙ্গ 
ম্লায। 
চমৎকার প্রেক্ষাগুহের প্রশস্ত মঞ্চে 
এই পরিচ্ছন্ন প্রধোজনাটি দেখে যেমন 
ভাল লাগল, তেষন লোকায়ন 
' পংস্বাটি সম্পর্কে কিছু আশাহিত হবার 
যত পরিচয় পেলাম ৷ নাটকটি 
বুদ্ধিণীপ্ত ও সাংকেতিক । যু 
বক্তব্য হম, এ যুগে বিচ্ছিন্র ও আত্র- 
কেন্দ্রিক হয়ে স্থশ্থভাবে বেঁচে থাক! 
ধায় ন1। বাইরের কোন ঝামেঙ্গা 
লযমত্যা, দাবী আঘায়েয় আন্দোলন, 
অধকায় রক্ষার সংগ্রাম ইত্যাদি 
থেকে নিজেকে দূরে সয়িয়ে রেখে 
আসত্তুসর্বনশ্ব স্থখভোগের চিন্তায় 
বিতোর থেকে শেষ পর্যন্ত যে রেহাই ' 
পাওয়া যায় না, স্বার্ধপরতার গ্রানি থে 
অবশেষে মর্ধীড়ার কারণ হয়ে ওঠে 
- নাটকটির বিষয়বস্তু এই বক্তব্যকেই 
তুলে ধরতে চেয়েছে | তবে প্রকাশটি 
কিছু নংকেত শরয়ী হয়ে ওঠায় সাধা- 
ঝণে্ কাছে ছুর্বোধা মনে হতে 
পায়ে। j 
-. স্বামী স্ৰী হুঙ্গনেই চাকুরে, ফ্লাটে 
থাকে, খায়ছ্ায্ন ঘুরে বেড়ায়, কারও 
দাতে পাচে থাকে না। বিচ্ডিয়তা- 
বাদী তারা, এমন কি অফিসের ইউ- 
নিয়নের কোন আন্দোলনে তার! 
অ.শ গ্রণ করেনা, নিঝর্থাটে তার! 
চাকুরী করতে চায়, কোন ঝুকি 
নিতে নারাজ। পাশের রাস্তা দিকে 
কোন যিছিল গেলে, শ্লোগান উঠলে 
ভারা জানালা বন্ধ করে দ্ধেয়।. এক 
ছুটির দিনে তায়। বেড়াতে যাবে 
বাইরে, প্রস্তুত হচ্ছে, এমন লয় 
তাদের নজর পল্তল শোবার খাটেয় 
নিচে এক স্বৃভদেহ! এই শবদেন 
ক্মেন করে এল, কার] রাখল, স্বামী 
তরী হঞ্জনেই হৃতভদম্ব। তায়] শঙ্কিত 
হয় বাংয়ের যে কেউ তাদেরকেই 


} 
৯ সন্দেহ করবে, হত্যার সঙ্জে জড়িত 


মনে কঃবে, বিশেষ রাজনৈতিক ছল- 
কুক্ত মনে করবে, পুলিশ গ্রেপ্তার 
করবে অবশ্যই । এত ভয় . অস্তিত্বের 
সংকট তাদের মানসিক ভারসাম্য 
নষ্ট করে । এহ মনোজগতের ক্রিয়া 
প্রাভাক্রয়া, আলোড়ন মঞ্চে চমৎ- 
কার ভাবে ফুটিয়ে তোল! হয়েছে 


কিছু চরিত্র ও ্বঃনার মধ্য দিয়ে। 


সৃতঙ্বেহচি লব লষয়ই অনৃস্তে রেখে 
এক প্রতীকী ভাংপর্ষে চি্ছিত করা 
হয়েছে । করেকটি নাটামৃহূর্ত রীত্ি- 
মত লালপেন্স হাটি করে যেমন, 
কৌতুক রন হাতির ক্ষেত্রও তেমনি 
তৈরী করে। নির্দেশনার কৃতিত্ব 
এখানেই বিশেষভাবে লঙ্গণীয়। 
চিত্ত সরকারের আলোকসম্পাত 
গ্রশংপনীয়। একটি লেট, কিন্তু সবস্্ 
রচিত । KR 

কিছু শিল্পীর অতিনয় বেশ ছুর্বল 
মনে হল । অতয্ব রায় ও ভহুগ্ী 
চ্যাটাঙ্জীয় অতিময় . চরিত্রোচিত। 
লমীর দাশগুপ্ত ও যিহির নন্দীর 
অভিনয় উপতোগ্য। উৎকঠাপূর্ণ 
নাটকের শেষ দৃণ্তটি বাস্তবিকই 


প্রশংদনীয়। 


তথ্য চিত্রে শিশু শ্রমিক 

গত ১৭ই ছিসেম্বর রকিমিনিয়ে- 
চারে “দি জ্যাকার়সভ+ নাষে এক 
তথ্য চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে- 


ছিল দিনে ক্লাব অফ ব্যানকাট! 


দিনে ক্লাব ইতিপূর্বে এ ধরনের 
অনুষ্ঠান করে কয়েকজন তরুণ বন্ত- 
নিষ্ঠ' চলচ্চিআকারকে. পরিচিত 


করিয়েছে সাংবাদিকষের সঙে। 


লাধু প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই, ' বিন্ধ 
তাদের চবি জনসাধারণের. গোচরে 
কতখানি এল এবং লরকায়ী লহ- 
যোগিতায় সেগুলির ব্যাপক প্রদর্শনী 
সভব করার জ্ত কতট! দক্রিয় হওয়া 
গেছে সেটাই প্রশ্ন । | 
আলোচ্য তথ্যচিজটি পরিচাজন। 
করেছেন মানপ _তৌমিক। বয়সে 
তরুণ'। শিশু শ্রমিক যে আজ লষা- 
জের এক অভিশপ্ত শ্রেণী এই বিষয়- 
বন্ত অবলম্বন করে আঠারো ভ্রিনিটের 
এক অয্লদৈর্থের চিত্র নির্মাণে তার যয্ধ 
ও বস্তনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়] যায । যে 


শিশু জাতির ভবিস্তৎ, ভারাই, 


দারিদ্র্যের শিকার হয়ে কলে কার- 
খানার ও নানা কর্মশালায় রুজি 
রোজগারের জন্য পরিজম করে। 
ভাদের যখন শিক্ষালাতের সঙয়, 
তখনই তার! অর্থনৈতিক বিপাকে 
পড়ে শোষিত ও বঞ্চিত হয়। লক্ষ্য- 
পীয় যে, এই মৰ্মান্তিক লমস্তার মূলে 
যে পু'জিৰাঘী শাসন ব্যবস্থা সেদিকে 
চলচ্চিত্রকার দৃষ্টিপাত ঘটিয়েছেন । 
ফটোগ্রাফীর মান কিন্তু উন্নত নয়। 


আত্তঙ্ঞাতিক শিলুবর্ষে এই ছবি 
তৈরীর গুরুত্ব অপরিসীম । 


নারীমুক্তি 3 চনচ্চিত্ 


মিহির সেনগুপ্ত 


শোষণভিস্তিক, শ্রেশীবিভক্ত 
. লঙ্গাজে নামীষ্বের চিরকালই পণ্য 
হিলাবে গণ্য করে আলা. হয়েছে, 
লাসাজিক-অর্থদৈতিক কারণে যা 
মেনে নেওয়া ছাড়া তাহের অন্ত 
ফোম উপায় ছিল না। দেশে- 


 বিষেশে প্রয়োজনবোধে তাদের দ্বেবী 


আখ্যা দেওয়া হলেও, অশিক্ষা- 
নিয়ক্ষতায় ৰেড়াদাল- ও অর্থনৈতিক 
নির্ভরতার শেকজ ছিড়ে ফেলতে 
ভায়ের ক্ষুরভষ প্রচেষ্টাকেও ‘বাধ! 
দেওয়া হয়েছে স্বামী-দস্ভান ও পরি- 
বারের মঙ্গলের ধুর তুলে । নিজে-, 
দের আধিপত্য জন্গু রাখতে পুরুষরা 
মেয়েদের শুধু শারীরিকভাবে নির্ধা- 
ভন করেই ক্ষান্ত থাকেনি, তাহের 
মানসিক বিকাশের পথকে রুহ কয়ে 
বোধশক্তিকে পু করে রাখতেও 
নফলহেয়েছে। চৃিভঙ্গী পরিবর্তনের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল 
অনেকদিন আগেই, প্রতিবাদ শুরু 
হয়েছিল ক্ষীণতাবে। সমাজবাধী 
দেশের সংগ্রামের এতিহেই এই সম- 
কক্ষতাকে দশ্মান ও হ্বীরতি জানান 
হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোতর 
পরিবর্তিত অর্থ নৈতিক-লামাজিক 
অবস্থায় প্রতিবাদ আয়ো সংগঠিত 
আকার ধারণ করে বিভিন্ন দেশে, 
কোথাও কোথাও তা অতি কট্টরভাব 
গ্রহণ কম্পে। যাটের দশকের শেষে 
পশ্চিম জার্সানীতে . ছাত্র-বিক্রোহের 
জে একাত্ম হল এই সব নারী মুক্তি 
আন্দোলনকারী হ্বলগুলি, এবং সমগ্র 
বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের 
লংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের আন্দো- 
জনকে মিলিয়ে দিয়ে নতুন এক রাজ- 
নৈতিক লচেতনতার ভিত গড়ে' 
তোলে তারা। J 

চলচিচতের শিক্প হিসাবে স্বীকৃতিতে 
নারীদের অবদান নগণ্য । এজন 
তাদের দায়ী করা বায়মা। যেহেতু 
ছবি করতে অনেক পয়দা লাগে, 
লেহেতু চলচ্চিত্র শিল্পের পুরুষ অধি- 
কর্তারা কখনও মেয়েদের ছবি করতে 
দেবার ঝুঁকি নিতে রাজী হুনমি |. 
অবশ্য একথাটা। পূর্ণ দৈর্ধের কাহছিনী- 
চিজ তৈরির ক্ষেত্রেই বেশী প্রযোজ্য । 
ভণ্যচিত্ বা প্রামাণ্য চিত্র তৈয়ীতে 
ভাদের অবদান অনেক বেশী । যাটের 


। দশকের হাদ্র আন্দোলনের সঙ্গে 


একাত্ম নারীমুক্তি আন্দোলন পশ্চিম 
জার্মানীতে বেশ কিছু মছিলাকে চল- 
চ্চিত্র পরিচালনায় উদ্দ্ধ করে। 
তার] তাদের আশা-আকাত্বা, ছুঃখ- 
বেদনা, দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি- 
অবহেলাঅপমানকে তুলে ধরার 
সঙ্দে দে মানব ' সভ্যতার ইতি- 


হাসকে নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার- 


t 


বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চালালেন এই 
সব চবিতে । চলচ্চিত্রের এক নতুন 
ব্যাকরণ আবিঞ্ধার করতে সচেষ্ট 
হলেন তারা এবং এরই সজে চলন 
নতুন ভাষা, নতুন বক্তব্য, নতুন 
রীতি, নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা- 
নিয়ীক্ষা। 
লব ছবির মধ্য দিয়ে মেয়ের! তাদের 
নিজস্ব অভিজ্ঞতার £বিনিমর করতে 
পারবেন এবং শুভবৃদ্ধি সম্পর্ পুরুষের! 
নারীমুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন 
করতে এগিয়ে আসবেন । 

মাক্স মুলার ভবন ও ফেডারেশন 
আর ফিল্ম লোসাইটিন অফ ইঁণ্ডিয়ার 
যুগ্ধ উদ্ভোগে আটজন ফেমিনিষ্ট পরি- 
চালকের নয়টি ছবির প্রদর্শনীর 
আয়োজন করা হয়েছিল ছয়দিন 
ধরে। প্রতিটি প্রদর্শনীর আগে ছবি- 
গুলিকে দর্শকদের সঙ্গে পয়িচিত 
করিয়ে দেন শ্রীমতী জুট! ক্রকনার 


‘এবং ছবির শেষে সেগুলিকে নিয়ে 


তিনি বিস্তারিত আলোচন! ক্রেন । 
ছবিগুলি ১৯৭৫ থেকে ৭৮ সালের 
মধ্যে তোলা। পরিচালিকণ হিসাবে 
এদের মধ্যে 'সব থেকে বিখ্যাত মার্গা- 
রেট ভন ট্রাট।। ব্যক্তিগত জীবনে 
তিনি বিখ্যাত জার্মান, পরিচালক 
ভোলকার সোনডফের স্ত্রী, ধার সঙ্গে 
ষুগ্কাভাবে বহু চিত্রনাট্য রচনাও" করে- 
ছেন তিনি। তার ‘দি সেবেগড 
আযাওফেনিং অফ ক্রিস্টা ক্লাজেসঃ 
(১৯৭৮) একটি ব্যাঙ্ক ডাকাতিকে 
কেন্দ্র করে তোলা । তিনটি মেয়ের 
এক স্তর থেকে পরবর্তা স্তরে উত্তরণের 
মধ্য দিয়ে নারী সচেতনতার 
উদ্মেষকে তুলে ধরার চেষ্টা কর] 
হয়েছে । ছবিটির উপস্থাপনা ও 
কারিগরী মান যেকোন ছবির তুল- 
নায় উচ্চন্ধরেয়। ক্রকনারের ছুটি 
ছবিও এই উৎসবে দেখান হয়েছিল । 


‘এ টোটালি ভিজ্িনারেট গাল. 


(১৯৭৭) একটি, সাধারণ মেয়ের 
“জীবনের একটি দিনের ঘটন]1, যে 
দমাজ থেকে আরেকটু বেশী সহাঙ্ছু- 
সুতি আশ] করে অথচ চারপাশের 
সবাই যাকে শুধুমাত্র প্রয়োজনে 


ব্যবহার করতে চায়। এই মেয়েটির - 


চরিজ্ে অভিনয় করেছেন রিতা 
রিশ্চাক, বার জীবন নিয়েই ছবিটি 
তৈরী ।, অন্ত ছবিটি “গ্রে ফেয়ার 
আযাও্ড বি আ্যাক্রেড অফ, নে! ওয়ান? 
(১৯৭৭) জার্মানীতে (১৯১৫-১৯৭৫) 
এক মহিলার জীবনকে দেখানোর 
মধ্য দিয়ে লমদামরিক রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক-সামাঁজিক ঘটনাও ফুটে 
উঠেছে। . ছবিটি দম্পুর্ণ ভাবে 
স্থিরচিত্র ব্যবহার করে 
তোলা] । উল স্টোকলের 'এরিকাল 


তারা আশা করেন এই. 


জর্পপ ॥ শুক্রবার ১১ই জানুয়ারী ১৯৮.) 


প্যাশন? (১৯৭৬) ছবিতে ছুটি মেক 
চার বছর বাদে আবার মিলিত হয়ে 
তাদের পূর্বেকার জীবন নিয়ে 
আলোচনা করে, যার মধ্য দিয়ে 
বেরিয়ে আসে তাদের সমাজ জীবন 
লম্বদ্ধে দৃটভঙ্গী । হেলকে সাগ্ডোরের 
ছবিতে (রেডু আন-_এ পারমোন1- 
লিটি হেসড অন ওন জল লাইভস 3 
১৯৭৭) একজন মহিল1 ফোটে" 
শ্লাফারের জীবনকে, তার সংগ্রাম, 
অসছায়ত].ও জেলে থাকার প্রচেষ্টা 
তুলে ধর] হয়েছে দরদ দিয়ে। 
প্রধান চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন 
শ্রীমতী দাণ্ডোর। এসব ছবিতেই 
সোজাসুজি গল্প বলা হয়েছে। এর 
লজেই কিছু পরিচালিকা পারমোনাল 
পিনেয' তৈরি করছেন যা বহুলাংশ 
ছর্বোধ্য । যেমন উলয়িকে ওটিংগারের 
“মাদাম এস- আযান এবসোলুট রুলারঃ 
(১৯৭৭) এবং ‘রেবেকা হর্ণের 'ফার 
আইন্টানজার” ( ১৯৭৮.) নিজের 
দেশ থেকে বহুদূরে জীবিকায় সদ্ধানে 
যার। আসেন, তাদের নতুন দেখে 
মানিয়ে নেবার সংগ্রামকে রূপারিত 
করেছেন এফি িকেল ‘আই অফেন 
রিয়েখার হাওয়াই? (১৯৭৮) ছবিতে । 
নায়ী ও পুরুষের হস্থকে স্প্ভাবে 
তুলে ধরা হয়েছে “দি পাওয়ার অফ. 
ম্যান ইজ দি পেসেম্দ অফ. উম্যান”' 
(১৯৭৮) ছবিতে । নামেই অবশ্য 
ছবির বক্তব্য ছুটে ওঠে। দ্বামীর 
স্বর প্রতি অত্যাচার করার ঘটন! 
আমাদের দেশে স্বাভাবিক ও 
লামাজিকভাবে. স্বীকৃত হলেও 
জার্মানীর মত শি্পময্বদ্ধ দেশে এ 
ধরনের ঘটনায় ঝা হস্তক্ষেপ করে 
না এ খবর আমাদের কাছে অস্বস্তি 
কর। এ ধরণের অত্যাচারিত 
মছিলাদের জন্য £মহিলাশ্রম+ প্রতি- 
টার প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন আদায়ের 
চেষ্টা এ ছবিটির মধ্য দিয়ে করা 
হয়েছে। 


.সামগ্রিকঙাবে লবকটি ছবিই 
কারিগরি দ্িক-থেকে 'উচ্চন্তরের । 


ছবিগুলিতে চলচ্চিত্তহৃটিয় এক বিশেষ 
ধারার প্রতাব লক্ষণীয় | প্রামাণ্য 
চিত্রের বিশেষ গুণকে সব ছবিডেই 
গ্রহণ করার চেষ্টা হয়েছে। ফেধিনিস্ট 
সিনেমা তৈরির এক দশক মাঘ সৈধ 
হয়েছে । যে কয়েকটি ছবি দেখার 
সুযোগ আমাদের হয়েছে তা থেকে 
অল্লপপরি»রে আম্রা আম্মা করতে 
পারি ধেস্থযোগ এবং জময়ে নু 
মুক্তিতে নিবেদিত এইপব পরিচালি- 
কারা বিশ দুটি ওজর সংযোগ্ছনে 
চলচ্চিত্রে এক নতুন দিগন্ভ উন্মোচন 
করতে সক্ষম হবেন। 
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| = Il, শুক্রবার, ১১ই জহর, ১৯৮০ | 2 
নক্তশালপন্তীরা ভোটের পথে 


শর পৃষ্ঠার পর. 


১৯৭৭ সালের জুনে বিধানসভার 
নির্বাচনে সত্যনারায়ণ সিং পস্থীর 
হঠাৎ মেদিনীপুরের গোপীবল্পভপুরে' 

' সন্তোষ, রাপা, নয়াগ্রামে হিযান্তী 
চক্রবরতাঁ, ও ঝাড়গ্রামে জেবাচাদ 
'টুডুকে প্রা দাড় করান। ১১৭৮ 
লালে বিহারের সমস্তিপুরের লোক 


“সভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে (বৃ 
€ ঠাকুর এম, পি, থেকে পদত্যাগ করে, 


মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় ) সত্যনারায়ণ সিং 
উমাধর সিংকে দাড় করান। এ 
জুনের বিধানসভা নির্বাচনে নকশাল- 


'পন্থীদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে বাঁম-.. 


ফ্রণ্টের হয়ে প্রচার করেন |. ভেমো- 


| ক্রাটিক.পিপল্পস ফোরাম উত্তর কল- '. 


কাতার কাশীপুর কেন্দ্রে বুদ্ধদেব ভট্টা- 
সাহিত্য দর্পণ 

এম পৃষ্ঠার পর, | 
মিহিরবাবৃও বোধকরি স্থযোগ পাচ্ছেন 


না' বলেই আনন্দবাজারের' বিরুদ্ধে ' 
ক্ৰ. | সুনীল জেনেশুনেই তথ্যটাকে' 
লুকিয়েছেন। আমি ঘখন আনন্দ- 


£ বাজারের লেখক . সুনীল তখনো! 
সেখানকার লেখক বা. 9 
হননি। 

বক্তব্য বাড়িয়ে, লা নেই। 
স্বনীল বেমন জানেন তিনি কোথায় 
' বাড়িয়ে আছেন আমিও তেমনি 
আমার পায়ের তলার, শক্ত যার্টি 
টাকে চিনি। স্থনীল তার জায়গার 


অক্ষত,থাকুন, শ্রীবৃদ্ধি' করুন, কোনো . 


একারণেই তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করবার বাসন! আমার মেই। লেখক 
হিসেবে কোনোরকম এস্টারিশযেপ্টের 
ঠেকনা-নিয়ে ' আমাকে দাড়াতে 
হয়নি, . কারণ লেখকের বিবেক 
এবং স্বাধীনতাবোধকে, আমি অধিক 
উচ্চান্দের বস্তু বলে,মানি। 


সংকটের কালোছায়] 
ধম পৃষ্ঠার পর , . ' 
স্থৃতরাং এই অনিশ্চিত পরিস্থিতি 


১ 


‘আমাদের আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ে . 


তোলার অপরিহার্যতা চোখে আঙ্গুল 
দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আত্মনির্ভর-- 
শীল অর্থনীতি গড়তে-হুবে পরস্থার, 
পরিপূরক কৃষি ও শিল্প নীতির; 
মাধ্যমে । এর জন্তে সবার আগে 
কৃষি ব্যবস্থার, আামূল সংস্কার প্রয়ো- : 
জন ।, কারণ কৃষকের দেশের মোট 
ফনসংখ্যার ৭* শতাংশ । শুধু শিল্পের 
ঝাচামাল ও খান্তের যোগালদার 
হিসেবেই নয়, শিল্পজাত সামগ্রীর” 
ক্রেতা ছিলেবেও তাঁদের মুখ্য ভুমিকা 
রয়েছে। আনম সংকটের মুখে 
দাড়িয়ে দেশের ভাগ্য বিধাতার! যদি. 
এখনে! এদিকে ব্যবস্থা নেন, তাহলে 
সংকটের কিছুট! সুরাহা হতে পারে। 


করার চেষ্টা প্রতিরোধ করে। 
কলকাতার প্রাক্তন «জনশক্তি* (বর্ত-'' 


“মহিলা কর্মী ,নাভালকার নির্বাচনে 


চার্য ও বামফ্রন্ট নির্বাচনী Ee 


কমিটি রাসবিহারী কেন্দ্রে ডঃ অশোক 
মিত্রের হয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেয়, 
এমনকি লক্ষ্মীকান্ত বোসের ক্সিগিং 
উত্তর. 


মানে স্থ্দিন ) পত্রিকা গোষ্ঠী বিধান- 
সভার নির্বাচনে স্থনির্িষ্টতাবে কাউকে 
.দমর্থন করতে: পারেনি। 


প্রার্থীর] দীর্ঘ গণ আন্দোলনের মধ্য 


ৃ দিয়ে পরীক্ষিত এবং ত্যাগ ও সত- 


তার যথেষ্ট প্রমাণ দ্বিয়েছেন, ডানের- 
কেই সমর্থন করুন ।” 

ওদিকে বিধানদত! নির্বাচনে 
অংশগ্রহণের জন্ত দত্যনারায়ণ সিং 
পন্থীদের মধ্যে তান ধরে। নিলি 


আই (এম-এল)-এর তখনকার কল-' 


কাতা জেল্গা কমিটির প্রায় সকলেই 
নির্বাচনে ' অংশগ্রহণের, প্রতিবাদে 
্বল থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিমব্ 
রাজ্য কমিটি (ভবলু বি এস পি), নাম 
নেয়। সম্ভোষ রাণার হী জয়ী 
রাণ! ও তোষ্ছের ট্রেড .ইউনিয়নের 


অংশগ্রহণের প্রতিবাদে সত্যনারার়ণ 
সিংকে শোধনবাদী আখ্যা দিয়ে সি 
‘পি আই (এম-এল, কেন্দ্রীয়: কমিটি, 
_বলশেভিক) দল তৈরী করেন। . . 

এবারের জোকসভা নির্বাচনে 
নকশালপস্থীদের অধিকাংশই অংশ- 
গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এদের 
বক্তব্য, নির্বাচনের মাধ্যমে জন- 


. জীবনের।কোন সমস্যার সমাধান হবে 


না। এর জন্য প্রয়োজন দ্বীর্ঘস্থায়ী 
বিপ্লবী আন্দোলন । সেই আন্দোলন: 


নংগঠিত করার অন্ত দরকার গণতভাত্রিক 
, পরিবেশ । এই পরিবেশ বজার রাধার 


ক্ষেত্রে ইন্দিরা কংগ্রেমের ক্ষষতারোহ্ণ 
তথা স্বৈরতঙ্ের - পুরাবিত্াব, এই 
মুহূর্তে আশু ও প্রধান বিপন্ধ ।' দিও 
শ্বৈরতনত্র াষ্ট্র্গঠামোর সঙ্গে অদাদী- 
ভাবে' জড়িত তথাপি একে সাম'য়ক- 
ভাবে নির্বাচনের মাধ্যমেও ঠেকানে! 
যায়। তাই নিবাচনের সুযোগ 
নেওয়া উচিত’ | | 
নকশালপন্থীদ্বের বৃহত্তম গো 
চ্ত্রপুলা রেডতীর নেতৃত্বাধীন সি পি 
‘আই (এম-এল) সার! ভারতে ১৪ জন 
প্রার্থী দ্িক্বেছিল। অন্তত্র তারা 
জনতা প্রাথাঁদ্বের সমর্থন করেছিল 
পাঁচটি শে (ব্যতিক্রমও আছে, 
যেমন, ভায়মগুহারবার কেন্ত্রে 
ফ্যোতির বু) উক্ত পাচটি শর্ত , 
‘হল (১) গণসংগ্রামে সমর্থন ; (২),ছেই 
বৃহৎ শক্তির বিরোধিতা) (৩) চীন 
'সহ তৃতীয় বিশ্বের অঙ্তান্ত দেশগুলোর 
জে সুসম্পর্ক স্থাপন.) (৪) কাম্পু- 


তারা এক . 
বিশেষ বুলেটিনে' লেখেন, “থে সমস্ত 


১' (এম-এল) এক .ক্ষুদ্রাংশ, 
পত্রিকা! ও শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি 


i 
fl t 


পন পটের গ্লেরিলীযুদ্ধে সমর্থন; 
(৫) গণতাত্রিক, অধিকার 
রক্ষা ও স্প্রদারণে সমর্থন । 


অন্প্রদ্েশে ১, পান্ধাবে ২, হরিয়াণায় 


১, কেয়ালায় ১, বিহারে ১ ও পশ্চিম- 
বঙ্গে সুজন সমর্থিত দহ চারজন প্রার্থী 
ie. দিয়েছিল: Cs 

. কাহ সান্তাল পন্থীর] 
সমর্থনে দ্বাঞ্জিলিং ও ক্ষ কলকাতা 
কেন্জে এবার ফাড়াডে চেক়েছিজেন: |] 
দিলি এম: রাজি হয় নি'।' বিহারের ' 
পুদিয়া জেলায় কিযাণগঞ লোকদভা 
কেন্দ্রে. কানুবাবুদ্ের ' :কষিউনিষ্ট 
বিশ্রবীদের সমন্বয় "সংগঠনী 'কমিটি 
উদ্বয়ভাহ রায়কে দাড় করিয়েছিল। 


প্রাক্তন.সি পি এম, এম এল. এ. 


প্রীদাধন চক্রবর্তর ' মুর সংঘৰ্ষ 
সমিতি, প্রস্তুতি, কমিটি ও ও “সুদিন” 
পঞ্জিকা গোষ্ঠী মিলে নভেম্বরে মুসলিম' 


ইন্নটিটিউটে এক কনভেমশন করে। . 


সেখানে গণবিপ্রবী ফন্টের জন্ম হয়। 
এরা মুশিদ্বাবাদের জঙ্গীপুরে প্রাক্তন ূ 
সি পি এম সন্ত পরিচয় 'দাশগুধকে 
দাড় করিয়েছিল | সি পি আই (এম- 


' এল) ছাড়া অন্তত এর! কার্যতঃ ভোট 
বয়কট করে। পুরনো এরক্য কমিটির ' 


' সন্ধিক্ষণ’ 


মিলে গণবিপ্রবী নির্বাচনী সংগ্রাম 


সমিতি হয়। এরা বামক্রটকে সমর্থন, 


'করেছে। '. মার্কসবাদী .লেমিনরাদী 


' এম এল সি কেন্দ্র মোটামুটি একমত । 


মণি গুহ : তার : বামফ্রণ্টের পক্ষে 


ছিলেন। গণসংগঠনের' মধ্যে প্রগতি - ' 


শীল, যুব-ছাত্ম লীগ, প্রোগ্রেনিভ , 
পিপলস ফোরাম নির্বাচনে বামক্রণ্টের 
পক্ষে ॥ বান্নাসাত কেন্দ্রে একজন 
নকশালপন্থী ,ছিলেন,! নাম শ্বপন 
চক্রবর্তী । আসানসোলে আগে কিছু 


‘না ছানিক্সে মহাদেব মুখান্দা প্রার্থী 


সি পি আই (এম-এল) 


হ্‌ল.৷, 


সেখানে জনভ। প্রার্থীর হয়ে প্রচার | 


করে। "৮ ৪, 

আর অক্কদ্বিকে বেশ কিছু নক- 
শালপন্থী এখনও ভোট বয়কটের 
রাজনীতিতে বিশ্বাসী । নিশীথ 
ভট্টাচাৰ্য আজিজুল হক 
বিনোদ মিশ্র গোষ্ঠী, এম সি সি’র 
অবশেষাংশ, সেপ্টাল টিম, সিওনি, 
ইউ সি লি আর আই (এম- এল) পার্টি 


' ইউনিট ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলি ভোট 


বয়কট ফরে। এরাই বিভিন্ন গণসংগ- 
ঠনের নামে. পোষ্টার দেয় যেমন 


' নভেম্বর বিপ্লব দ্বিবপ উদ্যাপন কমিটি . 
দেশপ্রেমিক সংগঠন ইত্যাদি ] 


এরা 
নকলে মিলে নয়াগণতাম্রিক ফোরাম 
তৈরী করেছে। .এই.. ফোরামের 
পতাকাতলে ভোট, বয়কটের 'পক্ষে 
গত ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতায় প্রায় 
দেড় হাজার জনের এক মিছিল বের 


গোষ্ঠী, ' 


হস, ০৬৫. 


চিয়ার হেং সামায়িণ সরকারের বিরুদ্ধে 


ছয় পরিষদ দাশগুপ্টের কমিউনিষ্ট 
, বিপ্লবীদের কো- অভিনেশন কমিটি 
তোট বয়কটের পক্ষে ' 'বিবৃতি দেয়। 


দাতাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক 
ক্র্টও ভোট বয়কট করে। 


'জতুগৃহ 
সম পৃষ্ঠার পর? , 
যতোই বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
হোক না. কেন, ঘরের অবস্থা লরা- 
জীর্ণ। শ্রীমতী গান্ধী তার অসাধারণ 
ব্যজিত্ব,ক্ষমতা দিয়ে এসর কোন্দদকে 
কিছুদিন, ধামাচাপা দিয়ে রাখবেন। 
এর উপর সয় গার্ধী'বংশীলাল শুরা 
কমল নাথ রামচন্দ্র রথ নিলে লংসদের 
মধ্যে এবার মে চক্র গড়বেন তার 
'ধাক্কা সামলাতে কং (ই) এম, পির 
নাজেহাল হবেন। জরুরী অবস্থায় 
সঞ্জয় গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল 
সংসদ. বহিতভূত: বেআইনী ক্ষমতার 
কেন্দ্র তৈরী ( Extra-Constitu- 
‘tional ‘Centre’ of 'Power) 1 
এবার আর তা নয়, ফুলে তায়, ছড়ি 
আরে! জোর চলবে। 
এষ, পি, একেবারে তায়, মনোনীত । 
এই বর্বর সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে 
ইন্দিয়া গান্দী ঘা. খুশি তাই করবেন । 
আর তার উপর মোহ রাখারও কিছু 


নেই যে তিনি এবার রক্তের স্বাদ: 


ভূলে যাবেন। তার দ্বৈরতান্ত্রিক 


প্রবণতা বাড়বে বই কমবে না। সেটা উপর পরকারের অন্গমতি ছাড়া বিদেশী 


কংগ্রেসের, (ই) নিজের . ঘয়কেও 
জালাবে, যার আগুনে দেশেন্র লোকও 
জলবে। এই সংকটে নীতি আদর্শ 
“হীন ক্ষমতালোভী-অর্থলোভী সাড়ে 
তিনশো' লোক. কতদিন ‘এক ঘরে 
থাকে, এটাই ঘেখার বিষৃয্প। . 


শ্বৈরতন্ত ফিরে এল 


১ম পৃষ্ঠার পর. ;- 

‘ওদের ধাজ্জাবাজী । ভোটাররা বিপথ 
চালিত হয়েছে । ছুই তৃতীয়াংশ, 
সংখ্যাপরিষ্ঠতায় শ্বৈতঙ্র ক্ষমতা শীল, 
হয়েছে ।। ফলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ 


' অন্ধকার । বিটেনের.“ভেইলি মেল” 
পড়িক! লিখেছে, “ভারতের অশিক্ষিত . 


ভোটাররা জানেন না যে শ্রীমতী 
গান্ধীকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনে তারা, 
কি তুল করলেন” 

“মনে হচ্ছে, জুনের মধ্যেই অনেক- 


গুলো বিধানসভার নির্বাচন হবে। 


এই নির্বাচনে কং ‘(ই)-কে ,পরাস্ত 
করার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে বামপন্থী 
‘কর্মীদের দলে বলে, অস্ত, রাজ্যে. 
এখনই যাওয়া দরকার | নতুবা এ 
বিধানসৃতাগুলোর নির্বাচনে. ছিতেই 
শ্রীমতী গান্ধী স্বরূপ প্রকাশ করবেন । 


' এজেন্ট দ্রিতে পারেন নি। 
সাংগঠনিক এই ব্যর্থতার কারণ 


প্রায় ৩০% 


. টাকা পাঠানো হয়েছে । 


| নয় | 


ই-কগ্রেসে দোষারোপ 
১ম পৃষ্ঠার পর 
তাদের বিরুদ্ধত1 করে কোথাও আর্ন 


' কংগ্ৰেস আবার কোথাও জনতা 


দলের প্রার্থীদের, হয়ে কাজ 

করেছেন । রি ্ 
অনেক প্রার্ধীই বেশ কিছু বুখে 

তাদের 


হিসাবেও প্রতিদ্ন্থী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 
অসহষোগিতার অভিষোগ এনেছেন। 

কেন্দ্রে দলের ব্যাপক জরলাভের 
পর রাজ্যে বিবদমান- ছুই গোষ্ঠীর 
ঝগড়া এখন নতুন রি মোত্ক নিতে 
চলেছে । 


নির্বাচনে বিদেশী অর্থ 


৪র্থ পৃষ্ঠার পর 

'বাস্ত। থেকে ধায়। কেন না বিদেশী 
অর্থের আগমন রোধ করা! প্রায্ন এক - 
অসম্ভব ব্যাপার! উদ্বাহরণ শ্বরূপ 


স্বেচ্ছা ও ধাৰ্মিক দংগঠনগুলি যাদের 
দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করার প্রচুর পল্ডাবনা আছে, এখন, 
বিদেশী অর্থ সাহাষা পাচ্ছে। 

বিদেশী অর্থনিয়ন্্রণ আইন শুধুমাত্র 
এই ব্যবস্থাকে গোপনীয়তার পর্যায়েই 


নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে । এবং এই 
নিয়হণ এড়ানোর অনেকগুলি কৌশলই 


ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। উদাহরণ 
্বূপ, সেই সমস্ত, সাংবাদিক যাদের 


আতিথেয়তা গ্রহণ করার বাধ! নিষেধ 


আরোপিত হয়েছে তারা নিমন্ত্রণ 
"পত্রে শব্দের হেরফের করে: এই 
নিয়মকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম । এদের 


সমস্ত .. খয়চ-থরচ] দিয়ে উপদেষ্টা, 
হিসেবে নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়। ঠিক 


এই? ভাবেই কিছু কিছু রাজনীতিক 


দল এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা 


সাধারণ অন্থস্বতার স্থষোগ নিয়ে 
' পোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মধ্যপ্রাচ্যের 


দেশে-যাতারাত বহাল রেখেছেন। 
' বিদ্বেশে এক বিরাট সংখ্যক 
ভারতীয় শ্রেণীর বসবাসকারী লোক, 
থাকার জন্ত খুব সহজেই দেশের মধ্যে 
বিদেশী অর্থ চালান করা সম্ভব হয়। 
উদ্দাহরণ স্বরূপ ধরে নেওয়া যাক থে 


কোনে! একটি নতুন প্রকাশিত 


পত্রিকান্ন কয়েকটি সংখ্যা কেনার 
উদ্দেশ্যে এক বিরাট. অঙ্কের বিদেশী - 
এবং এণ্ড. 
ধরে নেওয়! যাক'ঘে এই পত্রিকাটি 
মাত্র কয়েকটি সংখ] প্রকাশিত করেই 
বন্ধ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় প্রকা- 


‘শের ইচ্ছা থাক! সত্বেও যে বিদেশ 


অর্থ নেওয়া] হয়েছে তা আর ফেরত" 
পাঠানে। সম্ভব নয় কেন না নিয়মাহ-। 


সারে একবার যে বিদেশী অর্থ ভারতীর 


. মুদ্রায় রূপান্তরিত কর! হয়েছে 
ত! আর পুনঃরূপাস্তরণ ব। পুনঃ প্রেরণ 


করা সম্ভব না। --এ এন এফ 


Regd, No, WB/CC-32 


ফিল্মোৎসব be 


মিহির সেনগুপ্ত 
ফিল্মোৎসব ১৮+ । ভারতের 
,আস্মর্জাতিক চলচিচত্র' উৎসব । 


এবার অবশ্য. গ্রতিষোগিভাবিহীন | 
গত ওরা জানুয়ারী এক জ্বপকজমক- 
পূর্ণ অন্নষ্ঠানে উৎসবের উদ্বোধন হল 
বাঙ্গালোরে ৷ ছ সপ্তাহ ধরে ৩৪টি 
দেশের *১টি পূর্ণ দৈর্দের ছবি দেখান 
হবে প্রধান বিভাগে । এ সংখ্যা 
আরো বেডে যেতে পারে. । বিশেষ 
বিশেষ বিভাগে ২১টি ভারতীর 
আঞ্চলিক ছবি । যুসেফ চাঁছলে ও. 
রোমাম পোলালস্থির ১৬টি-এবং আব 
যেনোয়ার ৭টি ছবি। ফিল্মি বাজার 
বিভাগে প্রায় ১**টি ছবি। "পথের 
পাচালী!' তৈরির ২৭ বছর পুতি 
উপলক্ষে সত,ঞিৎ, রায়ের প্রায় লব- 
কটি ছবি নিয়ে এক বিশেষ প্রদর্শনী 

- এবারকার উতৎ্সরের এক প্রধান অঙ্গ । 
প্রেক্ষাগৃতের বারান্দায় : নত্যজিৎ 
রায়ের বন্তমৃখী প্রতিভাকে 
ধরার চেষ্টা করা হযেছে হ্বম্দরভাবে 
আয়োজিত আলোকচিত্র 
প্রদর্শনীর মাধাযে । - 
প্রথম সপ্তাহে যেসব ভ্বির নাম 
পাওয়। গিয়েছে তার মধ্যে লুইসনের 


এক 


“প্রিটি বেবি’, আজ্ঞেই ওয়াইদার ‘রাফ, 


{ট্রটমেণ্ট?, ওষান্গার হারজোশের 


“জন্‌ করাটু’,মাটিন স্কোরসেসের “দি লাই 


ওয়াজ)জ” এবং ‘সু!’ উররক-ঙ্থা ইয়র্ক, 
মিখালকভ্‌ কনচালভক্কির “সাইবে- 
রিড], জিরি েলজেলের “ওয়াশ্ডার- 
ফুল ম্যান উইথ করান? সুজি টেরায়া- 
মার “দি “ক্র, ইস্ততান গালের ‘দি 
ফ্যাল ন্ুনস্‌’ প্রভৃতি " উল্লেখযোগ্য । 
এ ছাড়া, পাকিস্তানের নজরুল 
ইসলামের 'জিন্দসী” এবং হংকংয়ের 


কিংস হু পরিচালিত 'রেইনিল ইন । 


দি যাউণ্টেন’ সে দেশের ছবি সমন্ধে 
আমাছের কচু ধারণ! দেবে। 

Hl Ung উদ্বে'ধন হুল ‘কুযুক্ে 
তিভা মেস্কিকো? ছাঁব দিয়ে । 
লালে সোভিয়েট পরিচালক সার্গেই 


১১৯২৯ 


আইনস্টাইন ছবিটি তোল, শুরু. 


করেন, 'কম্ক প্রতিকূল অবস্থার 


“লড়াই, লংস্কৃক্তি, সৌন্বর্য, 


(১ 


চাপে কাজ ' অসমাপ্ত রেখে, 
তিমি . দেশে ফিরে ঘান'। 
গত বছর তার, সহকারী গ্রিরি 
আলোকজাঞ্ডে শত ছবিটি শেষ করে 
আইজেমন্টাইনের চিন্ভাবাসাকে 
ভিত্তি করে। ছবিটি পুরোপুরি 
মেক্সিকোন্তে ভোন!। যে দেশের 
মার, ভাষের পংগ্রাম স্বাধীনতার 
জীবন ও 
মৃত্যু ফুটে উঠেছে এক অসাধারণ 
মানবতাবোধ নিষ়ে। এগার 
টিদেয় অপূর্ব চিন্রগ্রহণ এ ছবির এক 


বিশেষ সম্পন্ন । চারটি ভাগে বিতন্ত' 
এই ছবিটিতে খ্যতিজের আনলে গল্প 
'বজা হয়েছে । অত্যন্ত ঘূরের একটি. 


দেশকে আমানের অভি কাছে, নিয়ে 
আসে এই মহান ছবিটি। 
বলাৎকার একটি সামাজিক অপ- 
রাধ। কিন্তু এব্যাপারে পুরুষ শাবিদ্ক 
লমাজের দি অন্বচ্ছ এবং এই অপ- 


জতুগুহ ূ 

১ পৃষ্ঠার পয় | 
বাবদ খরচ ৩৩** কোটি টাকা থেকে 
১২০* কোটি টাকা বেড়ে যাবে । এক 
উপর আছে ধরা। 

১৯৭০-৭১ সালে ১০ 
ধরলে গত ৩*শে নভেম্বর সর্বতারতে 
পাইকারী মুল্য দাড়িয়েছে ২২২৬ । 
১৯৭৮ লালের এ সময়ের তুলনায় 
বুদ্ধি হয়েছে ২* ২%! 

'চরণ সিং-এর বাঁজেটে বলা হয়ে- 
ছিল যে, বাজেট খাটতি ফাড়াবে 
১৩:৬ কোটি. টাকা ৷ অক্টোবর- 
নভেম্ববেই সে ঘাটতি ২৭০, কোটি 
টাকা ছাড়িয়ে গেছে । এর মোকা- 


“বিলাব চরণ সিং-এর কেজীয় সরকার 


পরিকল্পনা খাত থেফে, পীচশো 
কোটি টাক! ছাটাই করতে চেয়ে- 
ছিলো । কিন্ত প্ল্যানিং কমিশনের 
কঠোর বিরোধিতায় “ভা সম্ভব 
হয়নি ! / | | 

812 চিনি, টন বস্ত্র, 
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শম্পা কতক পানী প্রেদ, ০৮ আচার্য প্রস্কল্পচন্্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে বব '৩বং দর্পণ কাক ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেবেঞ্কাশ্ত । 


ক 


উত্দাহ যোগায়। 


 আন-ক্রেয়ার 


সুচক , 







Phone: 24-4232 


রাধ দূর করছে তাদের চে যথেষ্ট 


সৎ ও বলিষ্ঠ নয়। আইন ও তার, 


রক্ষক রাষ্্রব্্ এ ব্যাপারে বেশ. উদা-, 


লীন, হা পরোক্ষে এ অপরাধকে 
অত্যাচারের 
শারীরিক ক্ষত শুকিয়ে গেলেও মান- 


দিক ক্ষত কোনদিন দারে না) অপ- 


রাধী.সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় 
আর অভ্যাতারিভার! লক্জায়, অপ- 
। বাদে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। 


দিকে গবেষণা করতে করতে “এ জী, 
ফ্রম লাইলেন্স) ছবি করতে উদ্্ধ, 
হম। কানাডার এই ছবিটিকে ফেমি- 
মিষ্ট লিমেহার এফ উজ্দ্রল দৃষ্টান্ত 
হমে। যেতে পারে । সত্য, ঘটনার 
অভিনীত ৰূপায়ণ, প্রামাপ্য চিত্রের 
অংশ, বিভি্ধ আলোচন] মিশিয়ে বহু 
প্রশ্ন তুনে ধরেছেন পরিচালিকা ।' 
ছবিটিতে এক উন্নত স্তর সংযোজন হয় 


. সবখন নায়ীের ওপর বলাৎকারের 


লঙ্গে সঙ্গে তিয়েতলাষ, চিলি প্রন্ভৃতি, 

দেশে সান্রাজ্যবাদী বলাৎকারের 

ঘটনাকে মেশানোর চেষ্টা করা হয় । 
“রাফ ট্রিটমেন্ট” (পোলাও) ছবির 


ইস্পাত ইত্যাদির উৎপাদন কমেছে । ' 


কয়ল! ও বিছ্যতের উৎপাদন লামান্ত 
মাক্্র বেড়েছে । ৃ 

বাণিজ্যে. রগ্তানি-আমদানির 
হিসেবে ঘাটতি চলছে । আমদানির 
বিল, বাড়ছে। অন্তদ্িকে রপ্তানি 
ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার মূখে 
ভারতের বিদেশী সুত্রা কমছে। 
এছাড়া. তেলের দাম হহু করে 
বাড়ছে। , এখনই 'রগ্তানির থেকে 
আমদানি ১,২৫ কোটি টাকা. বেড়ে 
আছে। 'খরার দরুন ফলন কম 
হয়েছে। গত বছরে খরিফ শস্তের 
রেকর্ড ভৎপাষল হয়েছিল ৭৮৭ জক্ষ - 
টন। এবার ৯* লক্ষ ক 
হয়েছে । 

দ্বেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই 
তালে নয় ইন্দিরা গান্ধী সেটা ঠিকই . 
বলেছেন। কিন্ত তার এ রাজ্যের 
স্তাবকেরা। যে'বলছেন ইন্দির| আসতে 


না,আসতেই পেয়াজের দাম কমেছে ' 


ভা ঠিক নয়। কারণ'দ্বিজীর জাতীয় 
কৃষি সমবায়ের ম্যানিজিং ডিরেক্টর 


পক্ষরিয়াক বলাৎকার ' 
' অভিযোগ আন! হয়েছে । 


নায়ক সফল সাংবাদিক ৷ অধ্যরয়সী । 
প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে প্রথম ধান্ধা নাগে 
যখন তার ্বী বাড়ী ছেড়ে চলে 


.ধায়। তিনি চেষ্টা স্বর করেন বিচ্ছেদ 


রোধ করার কিন্তু তা আর সম্ভব নয় । 
আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের শুনানীর 
সময় স্বীয় উকিল অসত্য, স্বণ্য কিছু 
অভিযোগ সানে তার বিরুদ্ধে। 


‘আঘালতকক্ষ ছেড়ে তিনি চলে যাৰার 


লয় স্ত্রী ছুটে. পিয়ে তাকে বলতে 
চেষ্টা করেন যে তার অঞ্জাস্তে এসব 
কয়েক- 


দিন: বাদে: এক বিস্ফোরণে তিনি 


' মার! যান ।' দুর্ঘটনা ন! আত্মহত্যা 


জানা যায় না। অল্প কয়েকটি চরিত্র 
নিয়ে স্বল্প পরিসরে সমাজ জীবনের 
অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিশ্লেষণ করার 
চেষ্টা করেছেন আন্সেই ওয়াট] । 


নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত নায়ক স্ত্রী-সম্ভান 


থেকে'দূরে সরে খাঁন । তাদের প্রতি 
ভালবাস অক্ষুণ্ন থাকে, কিন্তু যে দূরত্ব 
গড়ে ওঠে তা ভরানো যায না। 
নিজের, ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারিয়ে 


ফেজেন তিনি যখন রর বুন্যবোধে, 


মালিক ও বাবসারীর! যে চ্গাখ লাখ 
টাকা দিয়েছে এবার তার হিসেব 
নেবার পালা । ১৯৭৩ লালে উত্তর- 
প্রদেশে নির্বাচনের পর চিনির দাম 


একলাফে কুইন্টাল প্রতি ৬০/১০ 
. টাকা বেড়ে যায়) 
উৎপাদন ৫৯*০* টন কম হয়েছে। 


এবার চিনির 


এর উপর নির্বাচনী ফাণ্ডের ঘান। 
স্বমিলিক্পে চিনি, কাপড় এসবের 


 দাষ বাড়ছেই । সামনের বাছেটেই 
.. মনে হ্য় রেলতাড়া বাড়ছে। 


৷ এই রকম এক ভিতের উপর 
গা! গাদা! শন, তৃষ, গালা, খড় দিয়ে 
ইন্দিরা গান্ধীর জতুগৃহ তৈরী হোল । 


বছ্গ্চণার ৩১ দফা! কর্মসুচী লোকদল 


মানেনি, ইন্দিরা গান্ধী আপত্তি 
সত্বেও মানতে বাধ্য হয়েছেন ! শাহী 
ইমামের উ্দকে ছিতীর ভাষার 
হিসেবে ্বীরূতি ও মর্যাদা দেবার 
শর্ত ইন্দিরা . গান্ধী লিখিততাবেই 


মেনেছেন । অফ্রে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ চেলা - 


রেডডী বনাম নবাগত ইন্দিরা কংগ্রেলী 
ব্ৰন্ধানন্দ রেডডীর থেয়োখেয়ি শ্রীমতী 


. এস পিশ্রীবাস্তব মাসখানেক আগেই গান্ধী জানেন। ১৯৭৩ সালে কংগ্রেসী 


বলেছিলেন যে, গুর্ররাউ ও মহা 
রাষ্ট্রের নতুন পেয়াজ ১৭ই জাহয়ারী 
নাগাদ বাজারে: এলেই দাম পড়বে; 
রপ্তানি আবার চালু হবে। ইন্দিরা 
কংগ্রেসীঘের অফ্রে পেয়াজ বিক্রি . 
. হয়েছে ৮/১* টাকা কেজিতে । 
সামনেই বাজেট অধিবেশন 
জুলাই-আগটে আয়ারাম-গর়ারামের 
খেলার ও পরে নিবাচনী ফাণ্ডে মিল 


সম্পাদদক_ হরেন বসু 


(তেল রাওকে লরিয়ে চেহ্না রেড্ভীকে' 








এ 


' করে ফেললে! । 
পাণ্ডে শার ভঃ জগয়াথ মিশ্রের সধ্যে 


Price 60 চ8885-. 


মানবিক সম্পর্ক সন্ধে শ্রদ্ধায় আঘাত 
লাগে 

তৃতীয় বিশ্বের ছবি এ উৎসবে 
নেই বজলেই চলে । .ক্রিস মারকার 


. এবং তার পহষোগীদের তোলা ‘দি 


স্পাইরাল” ছবিটিতে স্বাধীনতার 
সংগ্রামের এক বিশেষ স্তরে উপনীত 
একটি, দেশের ওপর সান্রাঙ্যবাদী 
আক্রমণের ঘটনাকে তুলে ধরা 
হয়েছে । এটি পূর্ণদৈর্দের তথ্যচিত্র । 
চিলিতে আলেন্দে সরকারের উচ্ছে-. 


দের ঘটনার ইতিহাসকে বিশ্লেষণ কর 


হয়েছে ছবিটিতে ৷ সংগ্রামী চেতনার 
বিকাশ ও সমাদ্রবাদী চিন্তার প্রসার 


' দেখান হয়েছে তথ্য, সাক্ষাৎকার 


ও প্রামাণ্যচিত্র ব্যবহার করে। শান্তি 
পূর্ণ উপায়ে সমাজবাদে উত্তরণের এই 


সংগ্রামে বুর্জোয়া রাষ্ট্ধস্্র, সামরিক 


বাহিনী ও বিদেশী শক্তির প্রচেষ্টার 
নগ্রন্নপ ফুটে উঠেছে এই ছবিতে ৷ 
যারা এই ধরনের পরীক্ষা চালাচ্ছেন 
বিভিন্ন দেশে তাদের এ ছবিটি থেকে 
অনেক কিছু শেখার alli | 





বৃখ্যমন্ত্ী করার জন্য বিচ্ছি্ভাবামী 


তেনেঙ্গানার কংগ্রেলীরা আইন- 
শৃঙ্খলার ষে অবস্থা করেছিল তা" 
সকলের জান) । রেল লাইন উপড়ে 
দিয়েছিলে, এক গ্রুপের কংগ্রেসী 
নেতাকে সরিয়ে আর এক গ্রুপের 
কংগ্রেসীকে ক্ষমতায় আনার জন্য, 
শ্রীমতী গান্ধী, দাবি মেনে নিতে বাধ্য 
হয়ে চেন্না রেডটীকে আনেন । 
পশ্চিমবাংলায় যেমনি সিছার্থশযর 


' রায়কে হঠাতে তরুপকাস্তি বরকত 


বাই কিনা করেছেন । গাইথাটারে, 
এম, এজ, এ চত্ীপদ্দ মিত্রকে তো 
দলের অন্ত গ্রপের লোকরা খুমই 
বিহারে 'কেদার.- 


সাপে-নেউলে সম্পর্ক । উত্তর প্রদেশে 
'বছগুণা আর কমলাপাভ অপার, 
ছুক্ষনেই লক্ষৌর মহাকরণ দখলে পর- 


স্পরের প্রতি ষড়ছ্ত্র করবেনই । নিজে- 


দের এফ, পি, এম, এল, এ, গ্রপ 
বজায় রাখবে । পাঞ্জাবে সম্ভ মিশে 
াওয়! আর্প কংগ্রেসের প্রাক্তন 


সভাপতি মহিন্দার' সিং পিল বনাম 
জৈল সিং-এর লড়াই চলছে চলবে । 
শেষাংশ শষ পৃষ্ঠায় 


লারা Se GAL SA ES জম, 


ফামালিঃ। 


| ১১,৯লাস চন্ড সিতহ লেন.পোঃৰালী- হাওড়া ০ নে 


ক্ষেনন; ৬৪-২০৯৬ ০৬৪ -২:98প, 
জুহি 
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ই-রপ্লেসকে জয়ী হতে আর এস ৪ সাহায্য করেছে 


শিব [চনের আগে গোপন বোঝাপড়া 





ছাবিংশ বর্ষ॥ ৫*প সংখ্যা শুক্রবার, ১৮ই জানুয়ারী +৮* ॥ ৬০ পয়সা 


সমস্যা ঃ ই-কংগ্রেসের 
কে সভাপতি হবেন 


কংগ্রেস (৯) দলের সর্বভারতীয় 


স্তরে নেতৃত্ব পরিবর্তনের ব্যাপারে - 


সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ' এ আইপি সি 
= ই) সভাপত্তি মনোনীত করার 
= ব্যাপার নিরে শ্বয়ং শ্ীফতী গাখীও 
চিস্তিত। . 

'ক্কারণ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
প্রধানমন্ত্রী হবাকস' পর তার পক্ষে দলের 
সভাপতি-হিদাবে কাজ চালিয়ে 
যাওয়া সম্ভব নয় । সেক্ষেত্রে শ্রীমতী 
গান্ধী দলের সভাপতির পদ ছেড়ে, 
দেবেন বলেই ঠিক করেছেন। কিন্ত 
এ সঙ্কট দেখা' দিয়েছে পরবর্তী » সভা- 
* পতির মাম নিয়ে। 

ইন্দির1 গান্ধীর পরই যাকে 
সভাপতির পদে মনোনীত কর! নিতে 
পারত দেই কমলাপতি 'অিপাঠী হহি- 
সভায় ঢুকে পড়েছেন । , কারণ তিমি 


মী হতেই বেশী আগ্রহী, এয়পর 


ইন্দিয়া গান্ধীর সঙ্গে যে সমস্ত প্রবীণ 
নেতার আছেন, তাদের মধ্যে দি 
এম ঠিফেন, হদস্তদাদ! পাতিল, 
হেমবতীনদ্দন বছগুণা, ডঃ চেক্না 


. রেডটীর নাম শোন! যাচ্ছে। কিন্ত 


মুশকিল হয়েছে এদের কেউ 
মত্তিস্ব ছেড়ে সাংগঠনিক দায়িত্বে 
আসতে চান না).. আবার কিছু 
নেতাকে সংগঠনের সর্বোচ্চ পদে 
বসানোর ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীর 


তো! বটেই সঞ্জয় গান্ধীরও প্রচণ্ড 


আপত্তি আছে। .. . 

 দিন্টীতে কংগ্রেস (ই) নেতৃবৃন্দের 
গতিবিধি 'জক্ষ্য করে এটা বোঝা 
যাচ্ছে যে, সংগঠনের রদবদল করার 
ব্যাপারে বিশেষ করে পরবর্তী সভা- 
শেষাংশ "ম ঠায়: 


. গত হয় 


ইন্দিরা কংগ্রেসের ' লোকেরা 


যদ্বি-ভেবে থাকেন * “যে, সারা ভারতে, 


তাদের এই জয়, তাদের নিজস্ব দল- 
এবং এই. ভোট তাদের 
‘সমর্থকদের ভোট তাহলে তার 
ভুলের শ্বর্গে বাস করবেন। জেনে 


রাখুন তাঁদের এই অয় তাদের নিজব্ 


দলগত জয় নয় বা তাদের এই ভোট 
তাদের সব লমর্থকদেরই ভোট নয়। 
তাদের পক্ষে যে ভোট পড়েছে তা 


' এনেছে. ভারতের বিভিন্ন: রাজ্যের 


এক বিরাট অংশের আর এস এস বা 


"ব্রাষ্ীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ৰেত্র এবং ডালে- 


পশ্থী-সিপি আই সমর্থকদের কাছ 
থেকে। 

আমাদের কাছ সংবাদ আছে যে, 
জনতা পার্টির দলীয় কোদ্দলকে 


কেন্দ্র করে আর, এস, এসের একটি, 


সক্রিয় অংশ দলীয় নেতৃত্বকে উপযুক্ত 
শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেস্তে সারা ভারতে 
বিশেষ করে উত্তর | পশ্চিম এবং মধ্য- 
ভারতে _ এবং 'ওড়িশায়' ইন্দিরা 


কংগ্রেসকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেম। - 


কারণ, আর এস এস-এর দৃঢ় ধারণা 
ষে, ইন্দিরা কংগ্রেস ক্ষষতায় এলে 
তার! তাদের রাজনৈতিক কর্মসুচী 
রূপায়ণে পূর্ণ স্থষোগ প্াবে। তাই 
আয় এস, এম এবার তাদের মূল 


সংগঠন বা গোষ্ঠী জনসজেঘের্ পরিবর্তে | 


তাদের সমস্ত শক্তি, নিয়োগ করে 
ইন্দিয়। কংগ্রেসের প্রতি সক্রিয়ভাবে 
পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে ! ভাঙ্গেপন্থী 
সি পিআই-এর, সমর্থক ও সদস্তদেরও 
একই কথা । নেপথ্যে ভাৈর নির্দেশ 
অনুযায়ীই তার! ইন্দিয়। কংগ্রেদকে 
সমর্থন করেছেন। . 
ইন্দির কংগ্রেসের প্রতি আর 


ভক্তিভূষণ মণ্ডল ও সরল দেবের 
ফরোয়ার্ড বক থেকে বহিষ্কার আসন 


ভঁক্তিভূষণ মণ্ডল ও সরল দেন লহ, 


আরে] কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মীকে 
, নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে 
বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জাম] 
গেছে। এ নিয়ে অশোক ঘোষ চিত্ত 
বস্থদের সঙ্গে বামফ্রণ্টের চেয়ারম্যান 
প্রমোদ দাসগুধর বোঝাপড়াও হয়ে 
= গেছে অনেক আগেই । নির্বাচমের 
জর্াগে, এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা 
.. হয়নি একটা ' কৌশলগত কারণে ।' 
এদিকে ভক্তি মণ্ডল সরল দেব গোঠীও 
সম্পূর্ণ সক্রিয়। হেসস্ত বন্র হত্যা 
আমলাকে হার্তিয়ার করে তারা এই 
- 1 


মর্মে পিফলেট বিলি করছে, *নির্বা- 


চনী' ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি থাকা দত্বেও ' 


জননায়ক হেমস্ত বসুর হত্যা মামলা 
প্রত্যাহার কয়া হল কেন, চিত্ত বস্থ 
জবাব দাও ।” jj 

 অধ্যবত্তী নির্বাচনে বারাসাত 


বনর্গা,লোকসভা৷ কেন্দ্রে স্থানীয় ফঃ বঃ 


এম, এল, এ, সরল দেবের নেতৃত্বা- 
ধীন কর্মীরা খোলাখুদিতাবে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের হ্রষিত ঘোষের: পক্ষে 


প্রচার ক্বার্য -চালায়। ' লয়ল দেৰ 
নিজে গ্রকাশ্ত জনসতায় চিত্ত বন্থুর. 


"পক্ষ অবলম্বন করেন। 


Lisi অশোক ঘোবরাও 


পালটা লিফলেট বিলি করে বক্তব্য. 
রাখছেন “হেমত্ত বসুর হত্যাকাণ্ড 
নিয়ে যার] বামক্রণ্ট বিরোধী চক্রান্ত 
করছে তার] শুধু ঘে-অন্তর্ধাতী তা 
নয়, ইন্দির] গান্ধীর টাকা খেয়ে ওরা 
বামক্রপ্ট ও নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড 


॥ বকের মধ্যে ভাঙ্গন ধয়াবার অন্ত 


সচেষ্ট । তবে পার্টি ওদের খু'জে বার 


“করে চিহ্নিত করতে পেরেছে. ওদের 


বিরুদ্ধে অবশ্তই.কঠোর ব্যবস্থা! গ্রহণ 
করা $ছবে।' শুধু দিল্ীতে লীমতী 
গান্ধী কি পদক্ষেপ নেয় সেইন্বিকে 
লক্ষ্য, রাখ] -হচ্ছে। কারণ দেই 


অস্থায়ী কৌশল রচিত হবে ।” 


- এস এসের সমর্থনের কারণ খু'জতে 
+ গিয়ে জানতে পেয়েছি, ঘে, এর ুত্র- 
'পাত করেন গান্ধীন্ীর প্রধান শিশ্ত 
স্বয়ং 
গোহত্যা বন্ধের দাবীতে বিনোবান্ধী 
কিছুদিন আগে ঘখন মহারাষ্ট্রের 
পাউনার আশ্রমে আন্দোকন শুরু 
করেন তখন আর এস এদ ঘর্দিও 
তাতে পূর্ণ সমর্থন জানায়, তথাপি 
তৎকালীন কেন্দ্রীয় জনতা সরকার 
একে সরাসরি সমর্থন করেন নি। 


আচাৰ্য বিনোবা ভাবে |" 


কারণ, কেন্দ্রীয় জনতা মরিগুলীর- 
মধ্যে দুটি মত প্রকাশ পায়। এবং 


তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী- 


ভাই মধ্যপস্থা অবলম্বন কয়েন। 
ঠিক ওঁ সময্তে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাউনার 
আশ্রমে ছুটে ' গিয়ে বিনোবাজীর 
আদ্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। 
এতে মুসলমান সম্প্রদায় ক্্ধ হলেও 
আর এম এস.এবং গোড়া হিন্দুর! | 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


বাতা ই-কংথেমের সাধন 
বার সক্রিয় হয়ে উঠেছে. 


ইন্দিরা কে নির্বাচনে জয়ী 
হবার পর এলাকার়.এলাকায় সমাজ- 
বিরোধীরা পুনরায় সক্রিয় হয়ে 
উঠেছে । জ্রয়ের 2 আনন্দে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের যে সব. বিজয় মিছিল বের 
হচ্ছে তার নেতৃত্বে . যাদের দেখা 
যাচ্ছে তার অধিকাংশই দ্বাগী সমাজ- 
বিরোধী । বিজয় মিছিলের জন্ত 
কোন কোন জায়গাতে বাড়ি বাড়ি 
“ঘুরে এই সব তথাকধিত সমাজ- 
বিরোধীর1 অর্থ আদায় করছে এবং 
চাহিদা অসমুষায়ী - অর্থ, দিতে অদ্বী- 
কার করলেই তাকে হুমকী দেয়া 
হচ্ছে। 
এই নেতার] এমন একট] 'ভাব 


দেখাতে শুরু করেছেন যেন তারাই 
- শেষাংশ এয পৃষ্ঠায় 


এই রাজ্যের 'দণ্ডমুণ্ডের ক'্ঠা। 


এদিকে যেমন টাদা থেকে 
টালিগঞ্জ ওদিকে তেমনি পশ্চিমবঙ্গের 


সর্বত্র দাগী আমামীরা ইন্দিরা 


কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় সমবেত হতে 
শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই বেশ 
কিছু অঞ্চলে.তাদের তাণ্ডব শুরু হয়ে . 
গেছে বলে আমাদের সংবাদদাভার 
জানাচ্ছেন। কোন কোন জায়গায় 
আবার এই কংগ্রেসী (ই) মন্তান 
বাহিনী নিক্গেদের উপদলীয় কোন্দল 
নিয়ে এলাকায় সমাস হুষ্টি করছে 
বোমাবাজি হরে। '.নিরীহ এবং 
শান্তিপ্রিয় মানুষরা! আতঙ্কিত হয়ে 
উঠছেন এই ভেবে যে, আবার হয়ত 
এই রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম 
করবে এই সব গুগাবাহিনী । 


(কনে মনত নিয়ে 
পে নেতারা কর 


কেন্দ্রীয় সঙ্বিসভা গঠনের ব্যাপারে 
| কংগ্ৰেস (ই) দলের অনেক প্রবীণ 
নেতা ক্ষুক। বিশেষ করে কংগ্রেস 


(ই) দলের সাধারণ সম্পাদক হেমবতী- 


নন্দন বহগুণা - এতই ক্ষু হয়েছে 
যে, তিনি মন্ত্রিসভার শপথ-গ্রহণ 
অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে যান নি। 

৷ এবার মহিসতার- প্রাথমিক 
তালিকা তৈরী করার, ব্যাপারে। 
ধুবই গোপনীয়ত! রাখ! হয়েছিল । 
বদ্বিও শ্রীমতী গান্ধী দলের প্রায় সৰ 
নেভার .দজেই মগ্্রিদতা গঠনের 
ব্যাপারে কথা বলেছেন, কিন্ত কাকে 
কাকে মন্ত্রী করা হবে সে. কথা 
কাউকেই বলেন নি। রর 


" মিতার প্রাথমিক তালিকা: 


. দেখে নির্বাচনের আগে কংগ্রেসে 
, (ই) ঘোগ দিয়েছেন এমন বেশ কিছু 
' প্রবীণ 


নেতা দারুণ. ভাবে ক্ষুব্ধ । 
এদের মধ্যে আছেন রাজস্থানের 
মোহনলাল হুখাড়িয়া, অন্প্রদেশের ' ' 
প্রাক্তন মৃখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় 
রাষ্ট্র বহ্মামন্দ রেড্ডী, মহারাষ্ট্রের 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ~ 


দর্পণের বিশেষ সংখ্যা 


আগামী ২৬শে জাহয়ারী দর্পণ 
ভরয়বিংশ বছরে পদার্পণ করছে । এই 
উপলক্ষ্যে দর্পণের আগামী. সংখ্যায় 
কয়েকটি পাতা বাড়ানো হচ্ছে ঘাতে 
থাকবে কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ । এই 
সংখ্যার দাম ৮* পয়স!। 








| এবার পদক্ষেপের পালা 


প্রথম ক্ষেপে পুরো ও আধা বীর র্াদাদঘনিত্ত 
_ তালিকায় বাইশজম ভাগ্যবানের নাম প্রকাশিত হল। 
অত্যন্ত সতর্কতার পলে অগ্রসর হলেও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা. 


গান্ধী প্রথম চোটে লব উচ্চাকাজ্ষী উমেদারকে ন্ট 


করতে পারেন, নি। হেমবর্তীনন্দন বহুগণ! যেমন ঠাই - 
. পাননি, তেমনি. জায়গা হয়নি নি এম স্টিফেনেরও। 
ভগৎ বা আজাদ তো শপথ গ্রহ অনুষ্ঠান থেকে. রেগে 


মেগে বেরিয়েই এসেছেন নেত্রী তার প্রাপ্য মর্যাদা দেননি 
বলে । দপ্তর বন্টমের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিদের যোগ্যতার যাচাই 


করা হয়েছে কিনা নে বিষয়ে কংগ্রেসের (ই) মধ্যেই id 
''- সংশয় গুম শোনা যাচ্ছে। তবে শ্রীমতী গান্ধী তার 


“ছুদ্বিনে যারা পাশে ছিলেন. আগে তাদেরই পুরস্কৃত করার 
দিকে যত্ববান ছিলেম। দেজই নির্বাচনে পরাস্ত প্রণব 


| মুখাজীকে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য দণ্তর দেওয়া হয়েছে, বরকত 


-- গণি খান চৌধুরীকে দেওয়া হয়েছে সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তর 
| যাতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুধ্যমন্রী-জ্যোতি বহুকে 
(«রাজ্যের বিদাত দণ্র তারই হাতে ) দাবিয়ে রাখতে 


পারেন, বাম ফ্রন্ট সরকারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে 


, পারেন। দয় গান্ধী, বংশীলাল, বিভাচরণ শুরা প্রমুখ 
| জরুরী অবস্থার নায়কেরা বাদ পড়েছেন:। কিন্ত সে তো 
কেবল, ,বীরবিক্রযে লাঠি? 'ঘোরাবার জন্য এখন বাইরের 


আলোহাওয়ায় একটু হাত-পা মেলে বিশ্রামের মধ্য 


“দিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের জনই । করেকটি গুরুতপূর্ণ দপ্তর শূন্য. - 
"রাখা হয়েছে কেবল দময়মতো_যধন, বিশেষ, 'আঘালতকে. ২ 


ভ্মের দুয়ারে: পাঠামো সম্পন্ন হবে--ভাবকদের কোলে 
তুলে নেওয়ার জস্তই, তধন বছগুণাও বাদ যাবেন না। , 
, শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী পদে আমীন হ্বার আগেও 
এবং পরে বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গ! করে নড়নভাবে 
"দেশ গঠনের, কাজে . সকলের. সহযোগিতা, কানন! 


করেছেন জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত তার প্রথম বেতার. 


| : ‘ও টিভি ভাষণেণ্ডতিমি দামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের 


| অবদান ঘটিয়ে “শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল, আত্মবিস্বাদ 
 জম্পন্ন খাধীন’ ভারত গঠনে সকলের দহযোগিতা কামনা 
| একরেছেন। নতুম দেশ গড়ার সুযোগ শ্রীমতী গান্ধী আজ. 


" আশীর, দশকে এসেই প্রথম পেলেন: না, এগারো বনহুর 
ধরে রাজর চালাবার মতো, প্রয়োজনের চেয়েও অধিকতর 
ক্ষমতাই" তিমি: ভোগ করেছেন 'আজ দেশের অর্থ, 
তিক শার, দায়, তিনি মানবে _ ডিশ মানের 
জনতা ও লোক দলের সরকারের, ওপর চাপিয়ে দিয়ে 


 বরং-সে তুল বিচারই নাস্তিক 'লোকদতা নিৰ্বাচনে. 


-আব্মদস্তোষ প্রকাশ করেছেন ।- কিন্ত ত্রিশ বছর: ক 


“টানা দেশ শাঈন করে তার কংগ্রেসই যে দেশের দরবনাশ 
সেরে রেখে গিয়েছিল, দে-কথাটা ্বীকার করার 


_ শাহ পর্যস্ত 78 যাঁদের মিকে 


. করবেনই, ব্যর্থ হবেনই-_এটা ধরে নিয়ে নেতিবাচক 
- রাজনীতির ওপর ভরনা করে থাকা বিরোধী দলগুলোর 


শ্রীমতী, গান্ধী-আাজ নতম দৃংসার 'পাভলেন, তারা. 


দংসারকে লীঘণ্ডিত করবেন, না ধেটুকু, “শেষ হতে বাকি 
রয়েছে সেটুকু শেষ করবেন, একেই তায় রণ 
বিপ্লয’ মরণ করবেন-_সেটাই হবে. দেখবার বিষয়। 


থেকে, লাঞ্ছনা, অবহেলার, মধ্যে থেকে শ্রীমতী গান্ধীর | 


| শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হয়েছে 1. এবার' লোকসভায়, 


ভার ফলের বিপুল সংখ্যাধিক্য হওয়ায় এবং বিরোধী দল 
সংখ্যার দ্বিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ার তিনি গোড়া 
থেকেই লাঠি ঘোরাতে থাকবেন বলে হারা ভবিশ্তন্থাণী. 
করছেন, অচিরে ভারা ভ্ৰান্ত প্রমাণিত হতে পারেন fp 
বরং সম্ভাবনা রয়েছে তার রয়ে সয়ে, বুঝে সমঝে আট- 
ঘাট বেঁধে অগ্রসর হবার ।- কারণ ইন্দির গান্ধী জানেন, 


বিরোধী লের.-মর্ধাদী কেউ ন! পান, কংগ্রেস), 
বিরোধী শক্তি যদি আবার. এক্যবদ্ধ হয়, তবে বর্বর 
্‌ সংখযগরিঠতার, জোরে জনন্থার্থবিরোধী কোন আইন 
প্রণয়ন করা শানক দলের পক্ষে সহজ হবেনা । বিরোধী 
“পক্ষে প্রবীণ পার্লামেণ্টারিয়ান এখনে যথেষ্ট রয়েছেন, 


তাদের বক্তব্যে জনমতের প্রতিফলন” ঘটবে, সংবাদপত্রে 
সেগুলো প্রকাশিত হবে, লস দেশবাসী তাদের: কীতি- 
কাপ জেনে ফেলবেন । সেক্ষেত্রে আবার আত্মরক্ষার 
স্বার্থে এখনই সংবাদপত্রের ক$রোধের পথে প্রমতী গাদ্ধী 


.এপ্তবেম বলে যনে হয়না, বরং তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ 


করবেন। অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী আবার অনবরত ভুল 


পক্ষে কোন কাজের কথা হবেনা । তবে দেশের সামনে 
আজ হে বিরাট সমপ্যাতার, চেপে রয়েছে. তার হু 
দমাধান কোন পুঁজিবাদী" অর্থনীতি-নির্ভর সরকারের 
পক্ষেই সত্ব নয়। / তাই লমস্যা সমাধানে ব্যর্থ কংগ্রেস 


(ই)-কে পরিস্থিতি দুলিয়ে ফেলতে দেখা! যেতে, পারে, 


মুখে বিরোধীদের সহযোগিতা চেয়ে কাজে তাঁদের ওপর, 
'অ-কংগ্রেসী (ই). লরকারের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন থা 
নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে দেখা যাবে। মোট. কথা 
শক্ত শৃক্তিকে খাটো করে দেখা কোন বাস্তববাদী জি 
ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বিশ্বাসী বামপন্থী দলের লাজেনা। 


কংগ্রেসের বা ইন্দিরা বীর ছুই তৃতীয়াংশের, সংখ্যা-' 
গরিঠতা, নাত করার একট! প্রধান কারণ।, অত্যন্ত 
হিদাব করে পা ফেলতে হবে, যেন পা ফনকে ইন্দিরা 
গান্ধীর ফাদে গিয়ে না পড়ে, প্ররোচনায় ঘিশেছারা হয়ে 
রতী গান্ধীর হাতে আঘাতের অস্ত বর দেওয়া ন! 


হয়। £ উপ লি 



















তবে এ কথাও ঠিক যে, ৩৪ মাল ক্ষমতার বাইরে 













বিড়লা ইণ্ডাধিয়াল জ্যাণ্ড টেন- 
নোদজিকাল মিউলিয়াম, - কর্মীরা 
কর্তৃপক্ষের দন পীড়নের বিরুদ্ধে গত 


| আগষ্ট মাস থেকে আদ্দোলন- করে, 
| আদছেন। সম্প্রতি এই" সংস্থাটিকে 
অন্ত, একটি লংস্থার - সঙ্গে.মিশিয়ে 


দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে 


স্বভাবতই এই সংস্থার কর্মীর] তীব্র আন্দোলন চালাতে থাকলে মিউজি- 


প্রতিবাদ করেছেন, কেননা যদি এই 
দংস্থাটিকে অন্ত কোন লংস্থার লঙ্ষে 
যুক্ত কর! হয় তবে দীর্ঘ দিন যাবৎ 


কাজ করছেন এমন কর্মচারীর পদবো- 


শ্নতির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে ঘাবে । 
- মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ দী রি মূ 


যাবৎ প্রচলিত নিয়মকে উপেক্ষা করে, 
কষীদের-গ্রমোশমের ব্যাপারে পক্ষ- 

পাতিত্ব করে আসছেন । উচ্চতর. 
পছগুলিতে-একই শিক্ষাগত যোগ্যতা 


থাক] সত্বেও ১৪-১৫ বছর যাবৎ কাজ 


| করছেন এমন - কমীর্দের দাবীকে 
উপেক্ষা করে চার-পাঁচ বছর কাজ 
করছেন এমন কর্মীদের প্রমোশন 
দেয়া হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 


বাইয়ের লোককেও নিয়োগ কর! 


হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করলেই ছাটাই দাসপেং 
করার হুমকী দেয়া - হচ্ছে। চতুর্থ 


শেণীর কর্মচারীদের অনেককেই নাকি 


রি? এ দর্পণ রড 
যা মিউজিয়ামে দমন পীড়ন : 


কর্তৃপক্ষ মহল বাড়ি কা করতে 


বাধ্য করছেন। এই কাজের প্রতি- 


বাদ করাতেই নাকি গত আগষ্ট মাসে 


একজন ওয়াচম্যানফে কোন কারণ 


Fe 


মা-দেখিয়ে ছাটাই কর! হয়। পরে - 


কর্তৃপক্ষের আচরণ বলায় না। 
বিভিত্ন দাবী দাওয়া নিয়ে কর্মীরা 


" অবস্ত,- কর্মচারীদের, - আন্দোলনে - 
সেই কর্মীকে পুনর্বহাল করা হয়। . 


i 


যাম বদ্ধ. করে দেবার হুমকী দেয়া. 


হয়। 


লালপেণ্ড কয়া হয় এবং সেই ওয়াচ- 


- কর্তৃপক্ষের এই জাতীয় আচরণের 
প্রতিবাদে এবং সামপেনশন ও ছাটাই 


দেখাতে থাকেম। - ফলে' 
লমিতির কার্য মির্বাহক চারজন” 


লদক্তকে কারণ দর্শানোর মোটিশ 


ধরিয়ে-দেয়া হয়। 
-কমীঁদের বক্তব্য কোন রকম দমন 
পীড়নের কাছেই .তারা মাথা নত. 


করবেন না। যভদিন ন! ছাটাই, 


সাদপেণ্ড এবং শোকজ নোটিশ প্রত্যা- 


হার করে হয় ততদিন. আপোষহীন রর 
'আন্দোলন চলবে । - 


5৯ 


প্রবীণ নেতা কষ ও আশফিত টা 2. 


১ পৃষ্ঠার পর. 


প্রাক্তন সুখী রসম্মঘাদা পাতিল, 
এবং হেমবভীনন্দন বছগুণা, | 

এই লব নেতাদের এখন বেশ 
কিছুটা বিমর্ষ দেখা যাচ্ছে । ওরা 
মনে করতে-শুরু করেছেন, পুরনো ৷ 


যাগ: বশতই ইন্দিয়া গান্ধী নতুন 


মন্তিসঙায়- তাদের স্থান দেন নি। 


'যদ্বিও এদের : মধ্যে. অনেকেই 


ইন্দিরাজীর ঘনিষ্ঠ লোকদের ধরে 


মঙ্জ্িসভায় দ্বিতীয় তালিকায় জায়গ! 


পাওয়ার. জন্ত তত্বির তদারক শুরু 
কয়ে দ্বিয়েছেন। কিন্ত তাদের এই 
প্রচেষ্টা যে ফলপ্রশ্থ হবে দে বিষয়ে 
ওদের নিজেদেরই সন্দেহ আাছে। 
অবস্ত বহুগ্ুপার ব্যাপারট! একটু . 
স্বতন্ন । বহুগুণাকে 'যঞ্রিসভায় 
অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ. দফতরের 


| দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন শ্রীমতী. 


গান্ধী । কিন্তু বহুগুপা তায় মর্যাদা! 
সম্পর্কে এবার ষথেষ্ট লচেতন বলে ' 
মনে হল । তিনি সরাদরি শ্রীমতী 


গান্ধীকে জানিয়ে দ্বিয়েছেন ঘে, অর্থ, 


বাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র দফতর ছাড়া 


তিনি অন্ত কোন দফতর লম্পর্কে 


আগ্রহী. নন।' জীমতী গান্ধী বেশ . 


কয়েকবার বহগুণাকে- যোগাযোগ 


করে. অন্ত দফতর নেওয়ার অন 
অদুযোধ্‌ জানিয়ে কোর ফল পান. 


. নি). বহগুধার অমুগত 
$ কোন নোককে ম্জিদভায জায়গা না - 


দেওয়ায় বহুগুপা . অমন্তষ্ট। এবং, 
মেকধা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন । 

শেষ পর্যন্ত বহগুগাকে রাজী " 
করাতে না পেরে জীমতী - গান্ধী 
চূড়াস্ত তালিকা তৈয়ী করে রাষ্ট্রপতির 
কাছে পাঠিয়ে দেন এবং «সেই 


তালিকায় বহুগুণ! সহ লন্ত দলে যোগ . 


দেওয়া কোন কংগ্রেস 'মেতাক্ষেই ০. 
জায়গা দেওয়া হক্সমি। +.ট 
_ অুখাড়িয়া, 'বসন্ত পাতিম, রদ্ধা- 


. নন্দ রেড্ভী প্রমুখ নেতার! . এখন 


গত ২৭শে নতেম্বর কোন 
কারণ না দেখিয়ে কর্মী সমিতির লহ. 
"সভাপতি এবং লহ সম্পাদককে 


 ম্যানকে পুনরায় ছাটাই করা হয়। ==, 
আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে গত. - 


২৭শে নভেম্বর থেকে কর্মীরা প্রতিদিন . : 
টিফিনের সময়ে ও ছুটির পর বিোত, 


নিজেদের মধ্যে বনিষ্ঠ যোগাযোগ 


য়েখে চলেছেন এবং পরবর্তা অবস্থার 
দিকে নজর 
নিজেদের জসস্তোষের কথা এরা 


প্রকাশ্যে কেউই বলছেন না।. 


" এই লব নেতার! ইন্দিরা গান্ধীর: 
মন্ত্রী নিয়োগের ধরন-ধারম দেখে 
আশংকা করছেন হয়ত সুপরি- 


রাখছেন। অবশ্য .. 


কল্পিতভাবে তাদেরকে ধীরে ধীরে - 


- রাজনৈতিক দিক থেকে নিচ্ছি 
কয়ে ফেলা ছবে। - কারণ ইন্দিরা. 


পানী তাদেরকে দলে নিলেও যে 
বিশ্বাল করতে পারছেন না তা তার! 
কিলাই টা 


৬ 


























রাজনৈতিক ভাঁষ্যকার 


২. পশ্চিমবঙ্গের মুধ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 
২ ইন্দিরা কংগ্রেসের দুই তৃতীয়াংশ 
_ লোকসভার আসন লাতক্ষে গণভঙ্গের 
ন পক্ষে বিপদ শ্বরূপ বলায় কিছু কিছু 
| লোকের গৌণ হয়েছে জ্্যোতিবাবু 
| জানেন কাঁনাকে কান! বলা, খোড়াকে 
খোঁড়া বলা উচিত নয় কিন্ত 
শাকাতকে মহুধি বলাও যে হাস্তকর 
{(রত্বাকরের কাহিনী সত্বেও) এটাও 
(তো ঠিক। দ্য রত্বাকর মহত 
" বান্মিকী হয়েছিলেন সত্য কিন্তু এর 
[জন্য ন্মীকতুপে সমাধিস্থ হয়ে তাকে 
আম নাম জপ করতে হয়েছিল। 
‘সম্ভবতঃ জ্যোতি বস্থ আগেকার 
' অভিজ্ঞতার কণা মনে করেই গণভঙ্বের 
-বিপদ্দ বলে উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীমতী 
[গান্ধী যদি তার আচরণ ও কার্য- 
ব্যবস্থা দিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত 
করতে পারেন যে তিনি জনগণের 
»গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত 
করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই তার 
জয়ে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে না। কিন্ত 
অতীতের অভিজ্ঞতা এখনে! তিক্ত 
[ছাদের মত দেশবাসীর অঙুতৃতির 
-মধ্যে রয়ে গেছে এটা তো 
এমন্বীকার করা যায় ন! 
তার উপর পশ্চিমবঙ্গে “কংগ্রেস 
(ই) নেতার! স্থতারকীন, দ্রীটের জয়- 
বাজিয়ে যে ভাবে হদ্দিতঘি শুরু 
রেছেন, তাতে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনে 
টি জয় পরাজয়কে স্বীকার করে নেবার 
মত ওদার্ধ তারের নেই। ১৯৭২ 
সাজের 'ঘটন1 যাদের মনে আছে 
এবারের নির্বাচন তাদের চোখে 
১ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে 
কুখপ্রেণী আমল থেকে এখনকার বাম- 
ফুটি জমান! কত আুশৃব্খলতাবে 
-মাহ্যকে অবাধে ভোটাধিকার 
প্রয়োগের স্থঘোগ দিয়েছে। 
L  স্থতারফীনের জয়ঢাঁক ১৯৭২ 
| সালে ব্যাপক কারচুপিকে সমর্থন 
"করেছিল, এটাও তুলে যাবার নয়। 















ঘি তাঁদের মনঃপীড়া স্থষ্টি করবে এতে 
জার আশ্চর্য কি? স্থতারকীনের 
+ণিকাবৃত্তি নিয়ে আমাদের মাথ! 
ব্যথা নেই কারণ স্তায়কীনী জয়ঢাক 
রাজ্যের অনমতকে বিন্দুমান্জ প্রভা- 
উঠ বরে না! হলদে সাংবাদিকতার 
-স্রীর হয়ে এই বাজারী পত্রিকা যতই 
সম্ফবন্ফ করুক এ রাজ্যের জ্রন- 
সাধারণ তাকে আমল- দেন না। 
এনর্বাচনের ঠিক পরেই আরামবাগের 
ছোপুরুষটি বলেছিলেন নির্বাচন 
সর্কে তার কোন অভিযোগ নেই। 
চারণ তিনি হয়তো। তখনে] জেতার 
“শী করছিলেন। কিন্ত ফলাফল 


আজ স্ব ও স্থশৃঙ্খল নির্বাচন, যে. 


-নর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই জানুয়ারী ১৯৮০ 


গাগজন্ধ বিন হল কেম 


ঘোষণার পর তার মনে হলো নির্বা- 
চনট! ঠিক মতো হয় নি। নির্বাচনী 
কঠিশন এই রাজ্যে শতাধিক নিরপেক্ষ 
পর্যবেক্ষক নিযুক্ত ফরেছিলেন। 
তারা সরাসরি মূখ্য নির্বাচন কমি- 
শনারের কাছে রিপোর্ট দ্বিয়েছেন। 
এরই ভিত্তিতে মুখ্য নির্বাচনী 
কমিশনার শামলাল সাকধের 
বলেছেন পশ্চিমবর্জে অবাধ ও ুষু- 
ভাবে নির্বাচন হয়েছে, বরং এরকম 
সু ও অবাধ নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে 
আর কখনো হয় নি। সাঁকরেধ 
বলেছেন পশ্চিমবজে নির্বাচন সম্পর্কে 
কোন প্রার্ীতার কাছে অভিযোগও 
করেন নি। 
আসল কথা, রিগিং ষাস্টারদ্বের 
অবাধ ও ক্ষ নির্বাচলকেই ভয়। 
জনসাধারণ যদি নিধিত্রে. অবাধে 
ভোট দিতে পারেন তাহলে তার! 
জমিদার পুঁজিপতিদের দলকে ভোট 
দেন না। স্তরাং সমাজের নিকৃষ্ট 
অংশ এই জমিদার পুজিপতিদের 
পক্ষে অবাধ নির্বাচনে জেতা সম্ভব 
নয়। তাই তারা এবারের শাস্তিপূর্ণ 
লিবিপ্প নির্বাচনে পরাজিতহয়ে রিগিং- 
এর অযথা সোরগোল তুলেছে। 
পশ্চিমবঙ্গের এই কংগ্রেল (ই) 
নেতারা ইন্দিরা! গান্ধীর কাছে নালিশ 
করেছেন । তার! মনে করেন ইন্দিরা 
গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলে যা খুশী করতে 
পারেন! গপতঙ্্র সম্পর্কে কি অপূর্ব 
ধারণা । ই দি রা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী 
হয়েছেন বটে এবং তার দুই তৃতীয়াংশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতাও রয়েছে। কিন্তু 
বর্তমান পরিবতিত অবস্থায় তার পক্ষে 
১৯৭৪ সালের মত প্রেচ্ছাচারী মনো- 
ভাব দেখানো সহজ নয়। মন্তান 
প্রভুর! একথা মনে রাখলে ভালে! 
করবেন। 
শ্রীমতী গান্ধী নিজেও এটা 
বোঝেন । ১৯৭৫ সাদ আর ১৯৮ 
সাল এক নয়।- ইন্দিরা কংগ্রেস 
সংখ্যালঘু ভোটে ছুই তৃতীয়াংশ 
আদন পেয়েছে । এর কারণ আমা- 
দেরু নির্বাচনী নিয়মকাঙুন। আম্- 
পাতিক হারে এদেশে প্রতিনিধিত্ব 
নির্ধারিত হয় না। যে দলই জিতৃক 
তার পক্ষে ৫১ শতাংশ ভোট পাওয়ার 
প্রয়োজন নেই। ইন্দিরা কংগ্রেস 
এবার সার] দেশে মাত্র ৪* শতাংশ 
ভোটদাতার ভোট পেয়েছে । এই 
ভোটে তাদের আসন সংখ্যা বেড়েছে 
অনেক বেশী। কিন্ত জনদমর্থনের 
নিরিখে ইন্দির! কংগ্রেস দেশের সম্মি- 
লিত বিরোধী শক্তির চেয়ে অনেক 


‘ দুৰ্বল । ্‌ 


ইন্দিয়! গান্ধী এট! বোঝেন এবং 


নব নির্বাচিত দলীয় সনদের তিনি 
এ সম্বন্ধে হাশিয়ারীও দিয়েছেন | 


তিনি বলেছেন বিরোধী দলগুলির - 
মধ্যে দক্ষ পার্লামেপ্টারিক়ানরণ এসে- 


ছেন। ভার? বাণী এবং দীর্ঘদিনের 
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন । লোকসভায় সর- 
কারকে নাস্তানাবুদ করার যতো শক্তি 
এদের যথেষ্ট । আগামী একমাসের 
মধ্যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে 
হুবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ- 
পত্রের ঘর দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি 
পালন করতে হবে। অর্থনৈতিক 
সংকটের তীব্রতা ও জটিলতা বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সংসদে 
বিরোধী দলগুলির গুরুত্ব অনেক 
বেশী । বিরোধী দলগুলির কঠরোধ 
করে আগেকার যত যথেচ্ছাচার 


-চালা নে! এখন আর তত সহজ নয়। 


ভোটাররণ বুঝেছেন যে ইন্দিরা, 
জগল্রীবন, চরণ সিংকে ছুড়ে ফেলে 
দেবারও তাদের ক্ষমতা আছে।. 


এ ও 





আবার তুলে আনারও ক্ষমতা আছে। 
সবার উপরে, 
এবারও ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে নয়। 
মাত্র ৪* শতাংশ ভোটদ্বাতা ইন্দিরা 
কংগ্রেদকে ভোট দিয়েছেন। 

১৯৭৫ সালে দেশের সব কয়টি 
রাজ্যে ছিল কংগ্রেস সরকার । এখন 
কর্ণাটক পণ্ডিচেরী আর অদ্তপ্রদেশ 
ছাড়া আর কোন রাজ্যে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সরকার মেই। এই 


অকংগ্রেমী রাঁজাগুলিতে নির্বাচন . 


হলে যদ্দি সমস্ত বিরোধী দল এক 
হয়ে দাড়ায় (ইন্দিরার ক্ষমতায় 
প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে জে এই সম্ভাবনা 
বেড়েছে) তাহলে সংখ্যালঘু ইন্দিরা 
কংগ্রেস পরাজয় বরণ করতে বাধ্য 
হবে। তখন কেন্েও ইন্দির1 কংগ্নে- 
সের আসন নড়বড়ে হয়ে উঠবে। 
একটি রাজ্য সরকারের ওপর হামলা 
হলে সব কয়টি রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে 
'প্রতিরোধ করবে এটাও আজ সম্ভব | 

কিন্ত মন্তানি বুদ্ধি রাজনীতির 
ধার ধারে না। তারা চায় জোর 


জবরদস্তি করে হোক আর চালাকি 


করেই হোক অকংগ্রেলী রাজ্য সর- 
কারগুলিকে হটিয়ে দিতে হবে। 
১৯৭৭ সালে.জনতা সরকার যখন 
উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে 
নিবাচন করার আদেশ দেন তখন 
তাদের যুক্তি ছিল (১) এই রাজ্য পর- 
কার গুলির সংবিধান নির্দিউট পাচ 
বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে, (২) এই 
পেধাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠাত 


চহী 


অধিকাংশ জনমত , 


॥ তিন ॥ 


ইদ্দিরার অর্থনৈতিক পতিশ্রতি 
(যন ফাকা আওয়াজ ন| হয় 


অর্থনৈতিক ভাষ্যকার . 


নির্বাচনের আগে বড় বড় কাগজে 
কংগ্রেস (ই) দলের পক্ষ থেকে 
বিরাট বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হয়েছিল 
পেয়াজের দাম ১৯৬৭ সালে ছিল 
প্রতি কেজি ১.৫* পয়সা, অস্তর্বতাঁ 
নির্বাচনের সময় প্রতি কে, জি 
£ টাকী। বিজ্ঞাপনে বল! হয়েছিল 
জনত! লরকার ও লোকদলের সর- 
কার দেশের অর্থনীতি তেজেচুরে 
দিয়েছে । একমাত্র যে দল কার্ষ- 
করণ সরকার গড়ে এই সব সংকটের 
মোকাবিল! করতে সক্ষম ( অর্থাৎ 
কংগ্রেসই ) তাকেই ভোট দিয়ে 
নির্বাচিত করুন বলে বিজ্ঞাপনে 





কাছে আবেদন 


ভোটদ্রাতাদের 


জানানো হ্য়। 

জনত! দলের শাসন সম্পর্কে 
এবং চৌধুরী চরণ লিং-এর পাচ 
মাসের শাসন সম্পর্কে এট] বড় 
রকমের অভিযোগ । নির্বাচনী ডামা- 
ভোলের মধ্যে এই সমস্ত প্রশ্ন খবরের 
কাগজে বিশেষ আলোচিত হয় নি। 
তবে জনতা, লোকদল ও কংগ্রেস 
(ই) নেতাদের অভিযোগ প্রত্্যতি- 
যোগ চাপান-উতোর মাঝে মাঝে 
খবরের কাগজের পাতায় স্থান 
পেয়েছে। কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে 
সেগুলি বিচার হয় নি। 

যাই হোক জনগণ নির্বাচনী 
রায়ে কংগ্রেদ-(ই) কে বিপুল সংখ্যা- 
গরিষ্ ভোটে নির্বাচিত করেছেন । 
দেশের অর্থনীতিকে নিজেদের কর্ম- 
সুচী অনুসারে পুনর্গঠন করতে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে আজ কোন 
বাধা নেই। দেশবাপী আশা কর- 
ছেন নিত্যপ্রয়োজ্জনীয় সামগ্রীগুলি 
স্থলভ ও সহজলভ্য হবে, তাদের উপর 
নতুন নতুন করের বোঝা চাপানো 
হবে না, দেশে কৃষি ও শিল্পে অলংখ্যা- 
কর্মসংস্থান হুষ্টি হবে এবং দেশবাপী 
কিছুট] হাফ ছেড়ে বাঁচবেন । 

ইন্দিরা 
দ্বায়িত্ভার গ্রহণের আগে ও পরে 
এই আশ্বাসৎ দিয়েছেন। স্থতরাং 
এবার যদি সাধারণ মাঙ্য তার প্রতি- 
শ্রুতিগুলি পূর্ণ করার নিশান! দেখতে 
পান তাহলে তারা আশ্বস্ত হবেন। 


গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর 


কিন্তু এর জন্যে তায়] অনির্দিষ্ট কাল ৃ 
অপেক্ষা করে বসে থাকবেন কি? 

জিনিসপত্রের দাম হঠাৎ বেড়ে 
ঘায় নি। শ্রীমতী গান্ধী দীর্ঘকাল, 
প্রায় এগারো বছর ধরে 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। , মধ্যে মাত্র 
আড়াই বছর তিমি প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন না। স্থতরাং জনতা সর- 
কারের রাজত্বে হঠাৎ এমন কিছু ঘটে 
ঘায় নি যার ফলে প্রীষতী গান্ধীর 
নীতিগুলি (বানচাল হয়ে গেল আর 
জিনিসপত্রের দর বেড়ে গেল, দেশের 
পরিকল্পনা থমকে দাড়াল এবং 
তারতের অধিকাংশ মানুষ হতসর্বন্ব 
ভিখায়ীতে পরিণত হল । 

যনে রাখা দরকার যে এগারো 





প্র বছরে যে অর্থনীতি গড়ে উঠেছে, 


মাত্র তুইমাড়াই . বছরে কোন সর- 
কার তা পাণ্টে ফিতে পায়ে না। 
অর্থনীতির নিয়মগুলির হেরফের 


{ , করা এত সহজ নয়। জরীয়তী গার 


বার যে করমীতি, মুত" ও 
বৈদেপিক বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ 
করেছিলেন জনতা সরকারও সেই 
একই নীতি অমুদরণ করে চলে 
ছিলেন। এমন কি বহ বিষয়ে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও প্রধান- 
মন্ত্রী ফোরারজী দেশাই-এর তাষণ- 
গুলির মধ্যেও হবহ সাদ আছে। 


পুরনো সংবাদপত্রের ফাইল খুলে 


একথা প্রমাণ করা যায়। 


বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্যে 
শ্রীমতী গান্ধীর সরকার ১১৭৭ সালের 
আগে যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে- 
ছিলেন জনতা সরকার সেই নীতি- 
গুলি অক্ষরে অক্ষরে বজাম রেখে- 
ছেন। ব্যাংক কণ সংকোচন সম্পর্কে 
শ্রীমতী গান্ধীর সরকার যে নীতি 
গ্রহণ করেছিলেন, যোরারজী দেশা- 
ইও তা বহাল রেখেছেন। ঘাটতি 
বাজেট ও বাজেটের" ঘাটতি মেটানোর 
জন্যে শ্রীমতী গান্ধীর আমলে ঘষে. 
ভাবে দফায় দৃফায় করবৃদ্ধি কর! 
হত, জনতা সরকারও ভবন একই " 
বাবস্থা অহসরণ করেছেন। রপ্তানী 
বৃদ্ধির জন্যে ভযতুকি দানের ব্যবস্থাও 
ীমতী গান্ধীর আমলেই করা হয়ে- «. 
ছিল। জনত! সরকার একই নীতি 
অন্থসরণ করেছেন । 

জনতা সরকার যষ্ঠ পরিকল্পনার 
রূপরেখা তৈরী করতে অধথা বিলম্ব 
করেছেন। যষ্ঠ পরিকল্পনার চিন 
তিনটি বছর অতিক্তাত্ত। এখনো . 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


I চার 


. বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী (৮) 





্ধচাপক আবদ্ধর রাজ্জাক 


অজুনি দাস 


পাকিস্তানী আমলে পূ্ববাঙলার 


রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বার 


বার সংকট নেমে এসেছে। এই 
দংকটের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাপ্ষই প্রতি- 
বাদমুখর হয়েছে এবং দেশব্যাপী 
সর্বাত্মক প্রতিরোধ স্যত্টি করেছে। 
এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন 
করে ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের ছাত্র 
সমাজ। বলতে গেলে আন্দোলন- 
গুলে! চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 
সমাজের দ্বারাই নিয়স্তরিত হয়েছে। 
ছাত্র সমাজের এই উৎসাহ-উদ্দীপনার 
পেছনে শিক্ষত্দেযর কেউ কেউষে 
অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন তা আলো- 
চনার অপেক্ষা রাখেনি । ফলে 
আইখুবী আমলে বহু শিক্ষকও 
নির্যাতনের শিল্পার হয়েছিজেন। 
সরকারী পোষা ছাত্র প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমে এসব শিক্ষকদের অনেককেই 
অপদস্থ . করা হয়েছে। অনেকের 
উপর শারীরিক নির্ধাতনও চালানো 
হয়েছে। তবু শিক্ষক সমাজের 
একটা বিরাট অংশ অকুতোভয় 


বাঁওলাদেশের গণআন্দোলনকে সমর্থন ' 


করেছিলেন। - 
এই ক্ষেত্রে যেসব শিক্ষক প্রত্যক্ষ 
ভুমিকা পালন করেছিলেন তাদের 
ভেতর অধ্যাপক আবহুর রাজ্জাকের 

নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
জনাব আবছুব- রাজ্জাক ঢাকা বিশ্ব- 

বিশ্ভালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিতাগের 

শিক্ষক। এখনে! ফেপব শিক্ষক এই 
বিষ্ভা়তনে শিক্ষকতায় নিযুক্ত 
তাদের ভেতর আবছুর রাজ্জাক 
প্রধানতম। সেকার ণে. বাওলা-: 

দেশের বা ভারতীয় উপমহাদেশের 

অনেক স্থানেই তার ছাত্র ছড়িয়ে 
আছে। এট! তার পক্ষে নিশ্চই; 
গৌরবের কথা। কিন্তু মজার কথ 
হলে] শিক্ষক হিসেবে উনি একে- 
বারেই সক্ষম ছিলেন না। তার 
ছাদের অনেকের অভিযোগ হলো 
তার] পড়া ছাত্রদের বোধগম্য হয় 
না। তবু দবাই মাসের পর মাস 
বছরের পর বছর তার কাছে পড়ে 
. ছেন এবং পরবতাঁকালে তার! 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেল। এই 
ক্ষেত্রে রাজ্জাক সাহেবের স্বীকৃতি 
আরে কৌতুকাবহ। তিনি এক 
সাক্ষাৎকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাস বর্ণনা প্রদলে স্বীকার করে- 

ছেন যে তার পড়াতে ভালে! 

লাগতে! না, পড়াতে তেমন পার- 

তেনও না। কখনো কখনো হয়তে! 

শিখে ক্লাশে ঢুকলেন কিন্ত কিছুক্ষণ 

পরই পুজি ফুরিয়ে গেলো । উচ্চ- 

শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও তার একই 


টাকা কাজ করেছে কিনা কে 
জানে। বিখ্া ত রাষ্টরবিজ্ঞানী 
হেরাল্ড লাস্কির তত্বধানে তিনি 
পিএইচ ডি করার জন্তে গিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু তার কান্দ হবার 
পূর্বেই উনি মার] ঘান। ফলে তাকে 
নিদেশিনার দ্বায়িত্ব পড়ে জনৈক 
তরুণ অধ্যাপকের উপর । কিন্তু তার 
সঙ্গে মততেদ হওয়ায় রাজ্জাক 
সাহেব উক্টয়েট ডিগ্রী ছাড়াই দেশে 
ফিরে আনেন। এবং আবায়ে 
শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করেন । 
একারণে” সায্নাজ্জীবন উনি কোন 
প্রকার প্রমোশন পাননি । সরকারী 
অধ্যাপকের পর থেকে সরাসরি 
জাতীয় অধ্যাপকে পরিণত হয়ে- 
ছিলেন। | K 
ঢাকা বিশ্বব্স্তালয়ের কিছু 
সংখ্যক শিক্ষকের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ 
সমর্থনে যখন দেশব্যাপী গণআন্দো- 
লনের আগুন জলে উঠতে আরস্ত 
কহলো তখন সরকার বুঝলেন, 
শিক্ষকদের ভেতর কিছু বিধি নিষেধ 
আরোপ না করলে এ সব আন্দোলন 
থামানে! যাবে না। অতএব তৎ- 
কালীম রাজ্যপাল এক অভিন্যান্স* 
জারি করে শিক্ষকদের রাজনীতি 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই 
অভিক্টাদ্দের ফলে ব্যাপক প্রতিক্রি- 
যার সুচনা হয়। ছাত্র ও রাজ 
নীতিক এবং বাগপার্দেশের সচেতন 
নাগরিকরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন ককেন। 
আবদুর রাজ্জাক সরকারের বিরুদ্ধে 
মামল! দ্বায়ের করেন। তার 
বক্তব্য হলে, তিনি যখন চাক 
বিশ্বত্িলয়ে যোগদান করেন, তখন 
তিনি এ রকম কোন মূচলেক! প্রদান 
করেন নি। অতএব এখন তার 
উপর এ জাতীয় নিষেধাজ্ঞা জারি 
সরকারের এখতিয়ার বছিভূর্তি। দীর্ঘ- 
দিন এই মামলা চলে। অবশেষে 
সরকার মামলায় হেরে যায় এবং 
এবং ঘোষপ। করতে বাধ! হয় যে, 
আগে নিয্বোগপ্রা্ শিক্ষকদের 
ক্ষেত্রে এই আদেশ কার্যকর হবে-না। 
এই এ্রতিহাপিক মামলাটি 'বাওঙ্গা- 
দেশের শ্বাধিকার আন্দোলনের ইতি- 
হানে বিশেষ ভাবে উল্লেধষোগ্য ! 
সম্প্রতি ঢাক! বিশ্ববিষ্ঞালয়ের 
ইতিহাস প্রসঙ্গে তার একটি যৃজ্য- 
বান পাক্ষাৎফার প্রকাশিত হয়েছে। 
ঢাকার বিশিষ্ট পাপ্তাহিক বিচিত্রা 
এই সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে । 
এর উদ্যোগী হয়েছিলেন বাঙলা- 
দেশের আর একজন বুদ্ধিজীবী সর- 
দার ফজলুল করিম। এই সাক্ষাৎ- 


এই সময় অধ্যাপক, 


কারে মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে 
আলোকপাত করা হয়েছে । এই 
প্রসঙ্গে “তিনি দ্ধ্র্থহীন মতামত 
"প্রকাশ করেছেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে 
মূনলমানর] পিছিয়ে থাকার পেছনে 
ধর্মীয় গোড়ামি কম কাজ করেনি। 
এ ছাড়া রামমোহন রায় সম্পর্কেও 
তিনি তার মতামত প্রকাশ করে- 
ছেন। তার মতে রামমোহন তার 
সংস্কার কাজের চাইতেও বেশি, বেঁচে 
থাকবেন তার গগ্যচর্চার জন্তে। 
গৌড়ীর ব্যাকরণ তার অবিশ্পরণীয় 
কীতি। এই মাক্ষাৎকারেই তিনি 
রামমোহন রায়ের সঙ্গে স্তার সৈয়দ 
আহমদ খার তুলনা করেছেন। 
ভারতের ইতিহাস প্রদঙ্গে আলোচনা 
করতে পিয়ে তিনি বলেছেন, ভারতে 
ছজন স্মাটই নিজ নিন্ধ ধর্মমত জন- 
গণের উপর চেপে দিতে চেয়েছিলেন । 
তার হলেন মহামতি অশোক ও 
মহান আকবর । তিনি খুব সম্ভব 
একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি 
উতপন করেছেন। 

- এই সাক্ষাৎকারে তিনি আরে! 
একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্ট 


আকর্ষণ করেছেন। তাহলো ঢাক! 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে নবাব 
তিনি 
নবাবের অবস্থা, তখন এত ভালো 
ছিলোনা যে তারা এই বিশ্ববিস্তালয় 
স্থাপনে বিশেষ কোন অবদান রাখতে 
পারেন। এটি এঁতিহাসিক কথা। 


রজভঙগ রদের সময়েই তো নবাবরা 


পরিবারের 


অবদান । মনে করেন, 


যূল সম্পত্তি হারিরে ফেলেন, অতএব 
তার কয়েক এবছর পরে প্রতিষ্ঠিত 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাবদের অবদান 
কোথা এই 


সাক্ষাৎকারের এক স্থানে তিনি 


থেকে আসবে | 


১৯৫২ সালের ভাষ! আন্দোলনে 
নিহত আবুল বরকতকে গোয়েন্দা 
বিভাগের লোক বলে উল্লেখ করে- 
তিনি নাকি একথা 
“পুলিশ কর্মকর্তার কাছে 
শুনেছেন। তার এই মস্তব্য বাঙলা- 
দেশে প্রচুর প্রতিক্রিয়া শ্টি করে- 
ছিলো। তবে কথাট] সত্য হলেও 
হতে পারে। কিন্ত এত বছর পর্ন 
প্রসঙ্গট তোল! - আজ খুবই অবাস্তব । 
অবশ্য প্রফেসার আবদুর রাজ্জাক 
প্রকাশ্যে কথাটি বলতে চাননি । - 

স্বাধীনতার পর মুজিব সরকার 
আবদুর রাজ্জাককে জাতীয় অধ্যা- 
পকের সম্মানে ভূষিত করেন। 
রাষ্টরবিজ্ঞানের একজন পণ্ডিত হিসেবে 
জনাব রাজ্জাকের আস্তর্জাতিক 
খ্যাতি অবিসংবাদিত । 


ছেন। 
একজন 


সি 


অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


পরিকল্পনা কমিশন এর বূপরেখা রি 
তুলতে পারে নি এই অভিযোগ 
করা যেতে পারে। কিন্তু চতুর্থ এবং 
পঞ্চম পরিকল্পনাও ঠিক্‌ এভাবেই 
বাধিক পরিকল্পনার আকারে বছরের 
পর বছর চলেছিল এটাও তুলে 
যাওয়া যায় না। চতুর্থ পরিকল্পনা 
তে? আপলে পাচটি বাধিক পরি- 
কল্পনার যোগফল মাত্র । ষষ্ঠ পরি- 
কল্পনার ক্ষেত্রে এই গড়িয়ে চলার 
নীতিকে “রোলিং প্রানের নামে 
জনতা সরকার স্বীকার করে নিয়ে- 
ছেন মাত্র । এতে কোন অতিনবত্ব 
নেই। 

জনতা সরকার একপেশে 
বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করে শুধু রপ্তানী- 
বৃদ্ধির ওপর জোর নাদিয়ে শিল্পের 
প্রয়োজনীয় কাচামাল এবং নিত্য- 
প্রয়োজনীয় কয়েকটি পণ্য আমদানী 
করে ঘাটতি মেটাবায় চেষ্টা করে- 
ছেন। 'ফলে জিনিসপত্রের উৎ- 
পাদন বাড়ে এবং সাময়িকভাবে 
দামও কিছুটা কষে। 

কিন্ত দেশের অত্যন্তরে পণ্যযূল্য 


গণতন্ত্র বিপন্ন 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


রাজ্যঞ্চলির জনগণ বিপুল সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ ভোটে কংগ্রেল শাসনের বিরুদ্ধে 
রায় দিয়েছেন । এই যুক্তি অহলরণ 
করে কেন্দ্রীয় জনতা সরকার দক্ষিণের 
রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে নির্বাচন ঘোষণা, 
করেন নি। এই সব রাজ্যে পরে 
শ্বাভাবিক নির্বাচন হয়েছে । 

জনত! সরকারের যুক্তি অমুসরণ 
করলেও এখন অকংগ্রেসী রাষ্্য- 
গুলিতে নির্বাচন হতে পারে ন!। 
কারণ এই রাজ্য সরকারগুলির 
সংবিধান নিদিষ্ট মেয়াদ উতীর্ণ হয় 
নি। দ্বিতীয়তঃ রাজস্থান উত্তর 
প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি 
রাজ্যে ইন্দিরা কংগ্রেস সব“পাকুল্যে 
সংখ্যালঘু ভোট পেয়েছে । বিরোধী 
দলগুলির ভোট ভাগাভাগির ফলে 
তার] অস্থাভাবিক- সংখ্যা আসন 
লাভ করেছে মাত্র । 


স্থতরাং নির্বাচনী বিজয়ে উল্- 
দিত হয়ে ইন্দির! গান্ধীর অহুচর বৃন্দ 
ধোয়াব দেখছেন । |এই খোয়াব 
রৌব্রালোকে ভোরের শিশিরের মতই 
উবে থাবে এট] যেন তার মনে রাখে। 
বরং ইন্দিয় সরকারকে আজ 
জনগণের কাছে নতুন করে প্রমাণ 
করতে হবে যে তারা অতীতের পরা- 
জয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন । 
জয়ের নেশায় জনগণকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য 
করার চেষ্টা করলে জনগণও ত! বর- 


'দ্বান্ত করবেন না। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৮ই জানুয়ারী ১৯ 


- করে শিল্পপতিদের মুলাফাঁবৃনি 


দরকার সেই অভিজ্ঞতার ভিতি 


" পরিপত হয় তাহলে লোকসভায় দুই 





হাসের ঘটনা বিশ্লেষণ "করা 
দেখা যাবে ষে অধিকাংশ কৃষি প. 
দাম পড়ে যাবার ফলেই মূ 
কমে যায়। অর্থাৎ কৃষকের নর্বন" 






























নীতি অঙুনরণ করাহয়। 
মীতিও নতুন নয়। পাট, অ. 
ও তুলো চাষীর এট! ভালে! করে” 
জ্ানেন।' শ্রীমতী গান্ধীর আমলে 
তারা ফসলের ন্যায্য দাম পান" 
জনত। সরকারের আমলেও ন1। 

' শ্রীমতী গান্ধীর আমলে ০ 
বেকারের সংখ্য! হয়েছিল প্রায় 
কোটি, জনত! সরকারের নীতি ' 
এই সংখ্যার সজে আরো ২৫% 
ধোগকরেছে। নতুন কর্মসংস্থাত 
জন্যে জনতা সরকার শ্রীমতী গান্ধ 
অঙ্ুসরণ করে গ্রামোন্নয়নের দিনে 
জোর দ্বিয়েছিলেন। অতিরিক্ত কা _ 
সংস্থান কর্মসূচীর নাম বলে কেব ', 
গ্রামীণ কর্মসংস্থান লাম দেওয়] হয়ে: 
ছিল। বরং শ্রীমতী গান্ধীর আম 
যে সব ব্যর্থতা দেখা দিয়েছিল জন: 


গ্রামে সম্পদ হরির উদ্দেশ্তে ব্লক সত) 
পরিকল্পনার দারিত্ব পঞ্চায়েতগুডি 
হাতে দিতে রাজী, হয়েছিভে ও 
এবং ভার ফলে পরিকল্পন! রূপায়ণে 
কাজে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ কর - 
পেরেছিলেন । জীমতী গান্ধী আব" 
প্রধানমন্ত্রী হবার পর এই ব্যব 
বহাল থাকবে, ন! গ্রামের স' 4 
জোতদারদের হাতে আবার 
দেওয়া]! হবে দেশবাসী সাগ্রছে - 
লক্ষ্য করবেন। | ৮ 
_ তবে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিশ্রুতি 
গুলি অভীতের গরীবি হঠানোর - 
বুলির মত যদি ফাকা আওয়াজে 


“ 


তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্বেও 
তিনি স্থায়ী সরকার গড়তে পারবেন 
বা টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। 
জনগণ অনেক শিখেছেন, অনেককে 
সমুচিত শিক্ষাও দিয়েছেন শ্রীমতী 
গান্ধী এবারও আগের মত ব্যর্থ হজে _ 
তার! নীরব হয়ে থাকবেন না. 
দেশে দৃঢ় অগ্রগতিসম্পন্ন অর্থনীতি 
ছাড়া স্থাক্সী সরকার গঠনের দ্ার্ব - 
যে হাস্তকর এটা আশ] করি মতুন 
ইন্দিরা সরকার ভুলে যাবেন না। 


দপণ 


বাংল। সংবাদ সাপ্তাহিক 

* বাধিক ৩* টাকা 
যাণ্াযিক ১৫ টাকা 
ত্রৈসালিক ৭'৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যামেজার, দর্পন 

৬১ নং মট লেন, কলিকাত1-১ 
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এ) 


টন বনু 
এগ ধ্বংসাশ্রয়ী আক্রমণ করে পররাজ্য 
টান করা সোভিয়েট নেতৃত্বের নতুন 
“কান কুকীতি নয় ।৫*-এর দশকে 
[হ্তীয়াৰ্ধ থেকেই শুরু হয় এর অশুভ 
(চেনা ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরী ও 
7৯৭৮ সালে পোল্যাশড দ্বপ্রলদ্দারী 
' বার পর একই সময় ১৯৫৮ সালেই 
পতিযেট রাশিয়া চেকোপ্লাতাকি- 
বয় অন্তর্ধাভী চক্রান্তের সাংঘাতিক 
রিতার কার্যকলাপে মেতে 
”এঠ। এর এক দশক পরে ১৯৬৮ 
[নলে চেকোশ্নভাকিয়ায় খোলাখুলি 
এ াছেটেগিরির ইতিহাস সকলেরই 
জনা । অবশ্য সরাদরি আক্রমণের 
সথা বাদ দিয়ে নেপথ্য দৃত্থযবৃত্তিকে 
'ইসাবে ধরলে বলতেই হবে সোভি- 
.শু্ট সামাজিক সাআজ্যবাদ সমগ্র 
তীয় ছুনিয়া সহ পূর্ব ইয়োরোপের 
হশগুলিতে রক্তাক্ত পদক্ষেপে বিচক্ষণ 
“রে বেড়াচ্ছে। আর সাম্প্রতিক 
টলে সোভিয়েট নয়া জারদের মানব 


ভ্যত। বিরোধী কার্যকলাপের উৎ- 
২ নিদৰ্শন হল কাম্পুচিয়া ও আফ- 
নিস্থান | 


্বধ্যক্ষের রর 
স্বচ্ছাচাব্রিতা, 


০. 7গডা জেলার জগত্বল্পভপুরে 
৮ ারালী মেমোরিয়াল কলেজের 
"ক্ষ শ্রীরবীন্ ভৌমিক মহাশয়ের 
'খন্ছাচারিতা বাড়ছে । ইনি কলেজ 
৮ চালন কমিটির অন্থমোদন না 
ময়েই বেশ কিছু আত্মীয়ন্বজন ও 
কট বন্ধুকে কলেজে চাকুরী দিয়ে- 
লেন । অহুমোদন পায়নি দর্পণে 
ন্থালেখির ফলে। ইতিসধ্যে 
মিবার তাদের নিযুক্ত করেছেন এবং 
এ . মন্ত্রী শু ঘোষের জনৈক প্রতি- 
< পধির (ফরওয়ার্ড বকের ) সঙ্গে দর- 
ঈদ ঝোতা করে বেআইনীতাবে নিয়োগ 
- শত্র দিচ্ছেন । বেশ কয়েক বছর ধরে 
“চাগ কাউন্সিলের নির্বাচন বদ্ধ 
পুথেছেন।ইনি। কলেজের নিজন্ 
রামে ইচ্ছামত ভাড়া দিচ্ছেন। 
দন পেটোয়া অধ্যাপক তো! তার 
»সতিতেই জোর করে কলেঙ্জ 
বাদ করছেন যা ভাড়া দেও 
৮ অধিকার অধ্যক্ষের নেই । নড়বড়ে 
2)ক উনি থোড়াই কেয়ার 
বন। অধ্যক্ষ এবারেও মুসলীম 
'ম্তকারীর দরখাস্ত ছি'ড়ে ফেলে 
হন । এমপ্রয়মেন্ট একসচেপ্র-এর 
3 ষোগায়োগ করেননি । 
_ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে বেশ 
শ্লোক নেওয়া হবে । সেখানেও 
নিদ্রস্থ লোক কাজ পাবে। 
শর দরখাস্ত নিচ্ছেন না। 
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শট 


রণ শুক্রবার ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৮০ 


'ফগানি্থানে সামাজিক গায়াাবাদের থাবা 


ময়া ফ্যাসীবাদ্ী পাণ্ডারা আফ- 
গালিস্থালে প্রথম তাদের দোসর খুঁজে 
পায় ১১৭২ সালে। সমসাময়িক 
কালে হিধাবিভক্ত সংশোধনবাধী 
পার্টির ছুই গোষ্ঠী পারচেম ও খালক 
কমিউনিষ্ট বিপ্নবীদ্বের নেতা আমীর 
আকবর খাইবারকে হত্যা কর] হয়। 
তখন থেকেই চলতে থাকে আফ- 
গানিশ্থানে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের: পরি- 
করল] রচনা । ১৯৭৮ সালের এপ্রিল 
অভ্যুত্থানে মহম্মদ দাযুদকে সিংহাসন- 
চ্যত ও নিহত করে ক্ষমতায় আমেন 
নূর মহম্মদ তারান্কি। ইনি ছিলেন 
পারচেম গোষ্ঠীচক্রের নেতা । এপ্রিল 
অভ্যুামের নেপথ্য নায়ক হল নয়া- 
ফ্যাসীবাদী সোভিয়েট রাশিয়া । 
এরপর লয়া জারদের নেতৃত্বে ও 
তায়াক্কির প্রতিনিধিত্বে অত্যাচার 
পীড়িত আফগান জনগণের রক্তাক্ত 
ইতিহাল সকলেরই জানা। কিন্ত 
শ্বঘোষিত অফাগানী প্রেসিডেন্ট 
তারাকি অবিলম্বেই বুঝলেন বিপ্লবী 
দেশপ্রেমিক বাঁছিনীও স্ুসজ্ফিত। 


. একথা সঠিক যে, চলতি পুতুল দর- 


কার বিরোধী আন্দোলনে কমিউনিষ্ট 
গেরিলা ও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে 
হাত মিলিয়েছিল কতিপয় ধর্মান্ধ 
মান্থষ। কিন্তু বলা বাছল্য সামাজিক 
ফ্যালীবাদের লরকারী প্রচার যন্ত্র 
প্রাভদা” সত্ব প্রচেষ্টা প্রচার করে 
চলেছে যে, বিদ্রোহের আগাগোড়। 
ইতিহাসটাই -গোড়া ধৰ্ম্মান্ধত!”। 
আসন্ন বিপর্যয়ের আশঙ্কায় নৃর-মহ'্মদ 
তারাকি রণ কৌশল পাণ্টাতে চাই- 
লেন। কিন্তু মতলবট] পছন্দ না 
হওয়ায় মধ্যপন্থী,বিচারে ও অনুপযুক্ত 
মনে করে সোভিষেট নেতৃত্ব ভারাকির 
বিরুদ্ধেও নতুন খেলা খেলে গত 


সেপ্টেম্বরে নূরকে গণ্ধিচ্যত ও নিহত 
করে। 
অতঃপর সোভিয়েটের নব-নির্বা 


চিত রাজনৈতিক টিয়া মহম্মদ আমিন 
আফগান জ্ঞলঙ্জীবনের ওপর তানা- 
শাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ৷ মহম্মদ 
আমিন সরকারী ক্ষমতা] দখলের পর 
নাটের গুরু রাশিয়ার সরকারী প্রচার 
যন্ত্র অকারণ কাল বিল্গ না করে 
আমিনের মন্ত্রিপতাকে অভিনন্দন ও 
স্বীকৃতি জ্ানালেন। কিন্তু আমিন 
ছিলেন খালক গোঠীত্র লোক, যার! 
কোনদিনই দেইভাবে অস্ততঃ রুশি 
যুদ্ধবাজছের 
স্বভাবতই বাবরাক কারমালকে জঙ্গী 


জামানার শাসক ছিসাবে গোপন শিক্ষায় 
শিক্ষিত করে তোলা মাত্রই সামাজিক 


ফ্যাসীবাদী সমরনায়কর]! আমিনের 
অন্তিম মৃহ্র্তকে ত্রাম্বিত করল। 
ক্ষমৃতালীন হওয়ার পর বাবরাক নিজে 


নেকনজরে ছিলনা । 


' আর মজুতদ্বার ! 


ও নয়াজার কর্তৃপক্ষ ঘৌধ ঘোষণায় 
প্রচার করছেন ঘে, আমিন ছিলেন 
স্থশাসক ভারাক্কির হত্যাকারী এবং 
অত্যাচাক্সী,গণতস্ত্রের ধর্ষণকারী, এক- 
নায়কতন্ত্রী। কিন্ত এরাই গত সেপ্টে- 
ঘরে হত্যাকারী আমিনকে গণতন্ত্রের 
রক্ষাকর্তা আর তারাক্কিকে অযোগ্য, 
ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিবিপ্রবী, অন্তর্থাতী 
ইত্যাদি অলঙ্কারে ভূষিত করেছিল । 
পরিণতিতে 'সমগ্র আফগানিস্থান 
আজ রুশ সেনাবাহিনীর আক্রমণে 
রক্তস্নাত। 
ব্যাপারগুলো সহজেই অনুমেয় । 
তামাম বিশ্বজুড়ে দুই ,মতিবৃহৎ ' পর- 
মাপবিক শক্তির দুনিয়]. ভাগাভাগির 
প্রতিযোগিত!। 
লেনিন বলেছিলেন “বেন্দরী- 
ভবনের মধ্যেই নিহিত থাকে এক- 
চেটিয়া প্রবণতা এবং এই একচেটিয়ার 
আক্রমণের ফলেই ছোট ব্যবসার 
বিলোপ ঘটে |” 
একচেটিয়া অতিবৃহত্ সাম্রাজ্যবাদ 
তেমনি ছোট বড় মাঝারী সাম্রান্স্য- 
বাদী অথবা পুঁজিবাদী দেশগুলোকে 
কোণঠাসা করে উপনিবেশগুলোকে 
“শোষণের মাধ্যমে কেন্দ্রীভূত করে 
নেয়। স্বভাবতই তখন শিকোমণি- 
দের মধ্যে শুরু হয় আস্তর্জাতিক 
“কমন মার্কেট? ও উপনিবেশগুলোতে 
একচেটিয়া! আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে 
লড়াই। অনুরূপভাবে বর্তমান ছুনি- 
যার দুই অতিবৃহৎ শক্তির মধ্যেও 
চলছে ইয়োরোপিয়ান কমন মার্কেট 
ও তৃতীয় বিশ্ব নিয়ে ভাগ বাটোয়ারার 
লড়াই। 
লক্ষণীয় এতকালের দুর্ধর্ষ মাকিণ 
সাম্রাজ্যবাদ তার বিগত ঘৌবন নিয়ে 
নব যুবতী সোভিয়েট সামাঞ্জিক 
সাত্রাজ্যবাদের সঙ্গে আক্রমণ সংগঠিত 
কর'র ও বিশ্ব জনগণের মন ভোলা- 


“নোর খেলায় সম্পূর্ণ পরাজিত হচ্ছে। 


কার্য তঃ ষাটের দশক থেকেই অর্থ- 
নৈতিক মারপ্যাচ ও বিদ্বেশ নীতিতে 
মাহিণী পাপ্তার! রুশী নেতাদের কাছে 
মার খাচ্ছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির 
প্রতিযোগিত] খুবই তীর । একদ্বিকে 
রয়েছে আমেকিকার নেতৃত্বে মিশর 
ইসরাইল ইত্যাদি আর অন্তদিকে 
রাশিয়ার নেতৃত্বে ইয়াগ সহ আরব 
দুনিয়া । 

ইপাণের ভূতপূর্ব শাহের কুকীতি 
ও লাদাতের মাফিপী প্রেমকে কাজে 
লাগিয়ে রুশরা তৈল সাআাজ্যের 
একচ্ছত্র অধিপতি হতে বদ্ধপরিকর । 
মুখে যাই বলুন, ব্রেজনেভ প্রতিমুহূর্তে 
চাইছেন যাতে প্রেসিভেপ্ট কারটার 
ইরাণ আক্রমণ করেন। কারণ যেন 
তেন প্রকারেণ মাফিণ মুলুকে মধ্য- 


প্রাচ্যের তেল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে 
সোভিয়েট রাশিয়া হবে তার 
(তেলের) সব থেকে বড় পাইকার 
| স্বভাবতই সার! 
পৃথিবী তখন এমনকি আমেরিকাঁও 
তেল পাবার আশার তেল দেবে 
ব্রেজজনেভের পায়ে । ব্রেঞ্জনেভ প্রশা- 


সন নিদেনপক্ষে এটাও চাইছে যাতে 


মাফিণ সেনেট এই দিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে 
ষে ইরাণী তেল বয়কট কর! হবে। 
কিন্তু মাকিণী প্রেসিডেন্ট খুবই 
বিচক্ষণতার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে 
২০% কম তেল কেনা হবে। কারণ 
তিমি কিছুতেই চাইবেন ন! যে, 
খইরাণী তেল পুরোপুরি রাশিক্লার 
হাতে চলে ষায়। 

আফগানিস্থানে ঘা ঘটেছে ছুর্দিন 
পরে হলেও পাআাজ্য বিস্তারকামী 
রাশিয়া একই কাণ্ড করত। কিন্ত 
এত সাততাড়াতাড়ি করার মুল 
কারণ হল, কারটারফে ইরাণ আক্র- 
মণ করতে উস্কানী দেওয়া। এবং 
এইভাবে আরব সাগর পারস্য উপ- 
সাগর ও ভারত মহাসাগরের পথ 
আমেরিকার জন্য স্থায়ীভাবে রুদ্ধ 
করে দিয়ে আফগানিস্থানের বনভূমির 
ওপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা কর]। 
নতুন. বিপদ্ব হল, দেশে দেশে মস্কো- 
পন্থী মার্কসবাদী পার্টিগুলে! সোভি- 
*য়েটের এই তয়ঙ্কর আক্রমণকে 
সমর্থন জানিয়ে সাম্রাজ্যবাদের কোলে 
চড়ে দুলছে । 

ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণে এটাও 
সুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, কারটারের 
প্রতিশোধ স্পৃহা যতটুকু চরিতার্থ 
হয়েছে তাতে তৃতীয় দুনিয়ায় ছেশ- 
গুলোর মধ্যে বিশেষভাবে আফগানি- 
স্থান ও ভারতবর্ষ চরম তাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে । কারটার প্রশাসন পাকিস্ঞা- 
নের ওপর থেকে সযরোপকরণ 
সরবরাহের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিজকে 
প্রায় ২৫ কোটি ডলারের অস্ত্র সম্ভার 
সরবরাহ করে ১৯৭১ সালের তারত- 
সোতিয়েট সামরিক চুক্তিকে শক্তি- 
শালী করেছেন । অর্থাৎ এক্ষেত্রে 
কারটার রাশিয়ার কূটনৈতিক চালের 
কাছে পরাজিত হয়ে তারের ফাদেই 
পা দিলেন। 

নিপীড়িত জাতিগুলির উপকার 
বলুতে যদ্দি কিছু হয়ে থাকে, তা হল 
সন্ট ২ চুক্তি বাতিলের প্রস্তাব। 
সম্প্রতি মাফিন প্রেসিডেন্ট জিমি 
কারটার সেনেটের কাছে প্রস্তাব 
রাখেন রাশিয়ার সন্ট-ং চুক্তি 
বিভিন্ন জয়েন্ট কমিশন বাতিল 
করার । কারণ ৭ই জানুয়ারি রাষ্ট্র 
সংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গিদ্ধাস্ত 
সোভিয়েট রাশিয়া! অগ্রাঙ্থ করেছে। 
স্বভাবতই ছুই অতিবৃহৎ শক্তি অন্যান্ত 
দেশগুলোর ওপর অস্থ উৎপাদন ন! 
করার ও দুর্বল অবস্থান বজায় রাখার 


॥ পাচ ৷ 


যে একবগ গা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে 
দিয়েছিল, তা বাতিল হওয়ার অর্থই 
হল সাহাঙ্গবাদী আক্রমণ থেকে 
আত্মরক্ষা করার জন্য দেশগুলোর 
কাছে নিজেদের প্রস্ততি গ্রহণের 
হৃষোগ আস! । 


ওয়াগন নু 


রেলের নিজন্ব রক্ষী বাহিনী, 
আর পি এফ-এর পাহার! থাকা 
দত্বেও' শিক্পালদহ-লালগোলা লাই- 
নের পলাশী এবং রেঞ্জিনগর রেল 
স্টেশনের মধ্যে একটি আপ চলস্ত 
মালগাড়ির ওয়াগন থেকে সম্প্রতি 
প্রকাশ্ত দিনের বেলায় বেশ কিছু 
লবণের বস্তা মস্তানরা। বের করে 
নিয়ে গেছে। অথচ, আর পি এফ 
এ ঘটনাটি জরি আয় পিকে জানায় 
নি। 

বহরমপুর জি আর পি অন্ত 
হ্থক্সে সংবাদ পেয়ে বেল ভঙ্গ! থানার 
পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে 
ছুটে যায় এবং ১১১ বস্তা লুঠ করা 
লবণ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। পুলিশ 


. এ ব্যাপারে দুটি মোষের গাড়িসহ দুই 


ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে । 
ভারত নিউন্দ এজেন্সি 


ওয়াগনেব অভাব 


পশ্চিমবঙ্গের ময়দাকলের মালি- ' 
করা ওয়াগনের অভাবে পাঞ্জাব ; 
হরিয়ানা এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে 
প্রয়োজনীয় গম আমদানী করতে 
পারছেন নী। এতে এরাজ্যের ময়দ। 


কলগুলিতে উৎপাদনের হারও 
বাড়ানে। সম্ভব হচ্ছে না। তাঁছাডা, 
বিদ্যুৎ সঙ্কটেও তাদের বেশ 


অন্থবিধা চলছে । 

সমগ্র ঘটনাটি ময়! কলের পক্ষ 
থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে 
জানানো হয়েছে । তার! মুখ্যমতী 
ক্যোঁতি বন্থুর আত্তরিকতায় বেশ 
খুশি । কারণ, তাদের সমহ্যা নিয়ে 
ীবন্থ রাজ্যের শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে 
দ্বিজীর কর্তাদের সঙ্গে প্রায়ই দরবার 
করছেন । মতা কলের মালিক- 
দের পক্ষ থেকে জনৈক মুখপাত্র ' 
একথা জানিরেছেন । 

উক্ত মুখপাত্র আরে জানিয়েছেন, 
বর্তমানে ময়দা কলৃগুলিতে সন্ধ্যা 
ভট! থেকে পাজি ১০টা অবধি বিদ্যুৎ 
ব্যবহার নিষিদ্ধ আছে । এই নিষে- 
ধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর! হলে তীয়! ঘে 
গম পাচ্ছেন, তাতে আরে! উৎপাদন 


বাড়ানে! সম্ভব হবে। 
তিনি ভিন্ন রাজা 
আনার জন্য ওয়াগন বাড়ানোর দাবি 


থেকে গৰ 


করেছেন । 
ভারত নিউজ এজেন্দি 








বার 


 ম্নঞ্জরী আপে 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

আকারে মান্য হঙ্ছেও প্রকারে 
যারা অমানুষ, আচরণে পশু তারাই 
শক্তির দন্ভে মদ্বমত্ত হয়ে দুর্বল নিরীহ 
শ্রেণীর ওপর অত্যাচার করে, কৃষক 
“শ্রমিকদের শোষণ করে । উচ্চবর্ণের 
জাত্যাভিমানীর দল ধর্মের নামে নমঃ- 
শৃদ্র.হরিজনদেক্স - ওপর ' নির্যাতন 
করে। এই নিপীড়িত, শোষিতের 
দলই হল 'মানুষ*_-তাছের মধ্যেই 
মানবিক দ্রিকগুপি- সত্য মহিমায় 
ভাস্বর থাকে। মঞ্জরী অপেরার 
‘এরাই মানুষ’ পালার বক্তব্যে পাওয়া 
যায় এই অজ্রাস্ত ইংগিত। পাল! 
রচনায় প্রীতি রায় বক্তব্য তুজে ধরতে 
পারলেও বিস্তাসে কিন্তু শৃখংল! বজায় 
' বাখতে-পারেননি । ঘটনাগুলি ঘটছে, 
যেন শুধু ঘটবার জন্যেই, পায়স্পর্য 
রক্ষার যেন কোন দায় নেই, বাস্তব 
চেতনায় ঘটনাগুলি যেন শুধুই 
হর্ঘটনা | নির্দেশনায় শক্তি মুখার্জা 
শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন কিছু দৃশ্যে । - 
কিন্তু অত্যাচারের 'দৃশ্তগুলি তর্জন 
গর্জমে পৌনংপুনিক ধারায় হাজির 
হওয়ায় বেশ একঘেয়ে ও বিরক্তিকর - 
 লাগে। এখানে পরিমিতিবোধের 
অভাব পীড়াদায়ক । 

পালাতিনয়ে দর্শক মনোরঞ্রমের 
খোরাক যথেষ্ট আছে । একটু সংযম 
অবলম্বন করলে পালাটি জনপ্রিয় হবে. 
বিশ্বীন করি। পালাটির আর এক 
আকর্ষণীয় দিক হল এর সংগীত । 
বারংবার নির্যাতন দৃশ্যে দর্শক মন 
ষখন ভারাক্রান্ত তখন. সংগীতের 
আশ্চর্য হুর মন্দাকিনী অনেকটা মুক্তির 
আনন্দ দেয়। বেমন সুন্দর রচন! 
তেমনি স্বরারোপ ! বিস্ময়কর মুদ্দি- 
কানায় স্বর দিয়েছেন সুধীর বন্গ 
তার স্থরারোপের কৃতিত্ব পালাটিতে 
এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। 
বিভিন রসের গানে তিনি অুর 
বৈচিত্রোর নৈপুণ্যে দেখিয়েছেন। 
আলোক" সম্পাতে সমীর বোসেয় 
কৃতিত্ব উল্লেখের দাবী রাখে। 

কুর্ষকূমার শিবু চরিজের অভিনয়ে 
ক্ষমতার পরিচয়. রেখেছেন । অনিমা। 
করের পার্বতী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
অতি অভিনয় সত্বেও গৌতমকুমারের 
দ্বারোগা উপভোগ্য মাহ মুখাজ, 
তাপসকুমার, দেবকুমার, শচীন হাল- 
দ্বার, তুষার ঘোষ, করুণ বিশ্বাস, 
অনিতা সাহা, বৈশাখী বোস স্থঅতি- 
নয় করেছেন। কঠসংগীতে তারক 


এরাও মানুষ’ 


t 


দাস- (মটর) 


মাতিয়ে দিয়েছেন 
আসযটি। ও গিট 
আবার হব রাজ! 


প্রত্যয় প্রধোজনায় ‘আবার হব 
ক্লাঙ্গা নাটকটি গত ২৯শে ডিসেম্বর 
অভিনীত হল্গ শিশির মঞ্চে। নাটক 
রচনা ও নির্দেশনার দারিত্বে ছিলেন 
জয় মেন | শিশু মনোরঞ্জনের 
আংগিকে কল্পিত অথচ বক্তব্যধর্মী- 
এই নাটকটি পরিবেশনে কিছু নতুনত্ব 
আছে। শিল্পীদের ক্যারিকেচার- 
স্থলভ অভিনয় যেমন মাংকেতিকতাক়্ 
চিহ্নিত তেমনি সংলাপও ছন্দোবদ্ধ 
অধিকাংশই | স্গেচ ধর্ম এ নাট্যা- 
যনে শিল্পীদের রূপসজ্জাও বর্ণনয় ও 
কিভ্ভুত। নাকটটির উ্দেশ্তই হল 
লোভ ; ক্ষমতার লোত, রাজ হবার 
লোভ কেমন করে সর্বনাশ! . পরিণতি 
ডেকে আনে তারই উপভোগ্য 
রূপায়ণ। নাকটটির উপসংহারে ষে 
চমকটুকু আছে, ত! শুধু ব্রেখটাক 
চমককেই মনে করিয়ে-দেয়। আতি-* 
শধ্যের ভাবটুকু পরিহার করলে 
নাটকটি রসোক্তীর্ণ হতে পারত। 
রবীন হালদারের সংগীত পরিচালনা. 
উল্লেখ্য । কষে মৃখার্জণ ও বিশ্ব্ূপ 
দাস রায় কিছুটা সংযত হলে রাজ 
ও মন্ত্রী চরিত্র ছুটি ব্যথনাধমর্শ হতে. 
পরেত। দর্পণ সাহার গুরু চরিত্রটি 
শচ্ছন্দ মনে হলনা । চোর রূপে 
সুঙ্ভিনয় করেছেন অরুণ দ্বেব। 


দিলীপ 'দত্তর ঘাতকের রূপসজ্জা 
চমত্কার । . 


থিয়েটার লিংকের প্রযোজনা 
"গত ২৪শে ডিসেম্বর বিরেটার ; 
লিংকের প্রযোজনায় কত্বিককুমার | 
ঘটকের “জালা? ও শ্তামাকাস্ত দাগের 
লো-ছায়া আলো” একাঙ্ক ছুটি 
অভিনীত হল বালিগঞ্জ শিক্ষা সন 
মঞ্চে । প্রথম, প্রয়াসেই - “জালা, 
নাটক মঞ্চা়নের সাহস দেখিয়ে সংস্থা 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তথাপি. 
বলতে হয়, রূপকাশ্রয়ী ‘জাল]! নাট; 
- কেন অস্তলিহিত বক্তব্য ও রস যথা- 
ষথ পরিবেশিত হয়মি দুর্বল অভিনয় . 
ও পরিচালনার ক্রটিতে। 
অভিনয় শিল্পীরা অবশ্য চরিত্র 

কপায়ণে চেষ্টার ক্রটি করেননি । . 

" আলো ছায়া আলে!’ নাটকটি 
আমেরিকানদের 'নির্লচ্ছ নিগ্রো 
নির্যাতন ও সাম্রা্লাবাদকে বিষরবস্ত 
করে রচিত। নাট্যবিস্তাসে শৈথিল্য 
থাকার দরুণ বক্তব্য তেমন রসহ্থটি 
পারেনি । তবে এ নাটকের পরি- 
চালন। ও শিল্পীদের অভিনয় হতাশ 
করেন]। 'ছুটি নাটকেরই নিদে'শনার 
দায়িত্বে ছিলেন নির্মল দশগুণ । 
আলোকদম্পাতে ছিলেন কমল দত্ত । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই ১৯৮০ জানুয়া , 
‘ET RUSE ক্ল বিক্রি করে তাদের কর্তব্য সূ 





প্রগতিশীল প্রকা 
মিহির আচার্য 


উটপাখির মতে! "বালিতে মুখ 
লুকিয়ে থেকে বাস্তবকে অঙ্গীকার 


করে লাত নেই । রাজনীতির যতে - 


লাহিত্য-দংস্কতিরও ছুটি স্পষ্ট ভাগ 
হয়ে গেছে । প্রতিক্রিয়ার সাহিত্য 
সংস্কৃতির, ঘাটি স্বভাবতই মজবুত |: 
শুধু মজবুতই নয়, তার প্রগতির, 
বিরুদ্ধে আগ্রাণীও বটে। বৃহৎ 
পত্তিকাগোঠী এর পৃষ্ঠপোষক । লেখক 
নির্বাচন এবং লেখা প্রকাশের মাধ্যমে 
তাদের উদেশ্য ধরতে কষ্ট হয় না। 
সাহিত্যিক তাদের চোখে বড়লোকের 
সেবাদাস, এবং সাহিত্য মনোরপরনের 


| হাতিয়ার ৷ 


- অন্তদ্িকে প্রগতি লেখকের] 
সাহিত্যকে মানুষের লংগ্রামের লঙগে 
যুক্ত কয়েন, স্জনশীল মানযকে গঠন 
করতে চান। অথচ প্রগতি শিবির 


নতুন চিত্র প্রযোজনা 


গত ১৯শে ডিসেম্বর তালতল! 





"ক্লাব টেপ্টে আয়োজিত এক লাংবা- 


দিক বৈঠকে নিরমীয়যান ছবি: 'স্্য- 
দাক্ষীর? যুগ্ম প্রযোজক বিভূতি লাহ! 
ও অলোককৃষ্ণ চক্রবতঁ জানালেন 
যে, ছবির কাজ অর্ধেকেরও বেশী 
শেষ হয়েছে৷ ফুজিকালারে তোল! 
এই ছবিটির জন্য দরকারী অহুদ্ধান 
পাওয়া গেছে দেড় লক্ষ টাক1। অগ্র- 
দূত পরিচালিত. এই ছবিটিতে অভি- 
নয় করেছেন উত্তমকুমার, অসিত- 


বরণ, মৃণাল মুখাজরশ, ছায়া দেবী, | 


মহুয়া রায়চৌধুরী প্রভৃতি । . 


তরুণ প্রযোজক 'অলোককষ 
চক্রবর্তী ইতিপূর্বে একাধিক নাট্য 
প্রযোজম! করেছেন, চিত্র প্রষো- 
জনাও করেছেন প্রচ্ছন্নভাবে। এবার 
তিনি পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ে বাংল! ছবির 
প্রযোজনায় এগিয়ে এলেন ।- প্রশ্নের 
উত্তরে তিনি জানালেন, ব্যবসায়িক 
দৃ্টিতদী দিয়ে শিল্পন্ন্দর ছবি করতে 


চান তিনি। তার পরবর্তী প্রষো-' 


জনা হবে ‘পাপপুণ্য?। পরিচালন! 
করবেন বিজন চট্টোপাধ্যায় । ম্যাক্সিম 
গোক্কির রচনা ‘চেলকাস” অন্থসরণে 
চিত্রনাট্য. রচন! করেছেন পরিচালক 
স্বয়ং তরুণ পরিচালক বিজন চাট্রা- 
পাধ্যায়ও এই প্রথম পরিচালনার 
কাজে হাত দিচ্ছেন। ইতিপূর্বে 


"তিনি পার্থপ্রতিষ চৌধুরী, চিদ্বানন্দ 


দাসগুপ্ত ও খত্বিক ঘটকের লহকারী 
রূপে কাজ করেছেন । 


শক চাই - 





গ্রতিক্রিম্নার বিরুদ্ধে সংঘবন্ধ হতে 
পারছে না। 
" প্রগতিশীল -পত্জিকার অভাব, ঘা 


আছে তাও মুমূৰ্যু, প্রকাশক তো 
নেইই। ডঃ 


ব্যাপারটা! যথেষ্ট উদ্বেগজনক যে, 
প্রগতি লেখকদের বই ছাপানোর 
জন্ত প্রগতিশীল প্রকাশক নেই। এরা 
রাজনৈতিক বই, কিংবা অঙ্ছবাদ 


ছাপাতে ব্যস্ক। মৌলিক প্রগতি 
সাহিত্য সম্পর্কে এদের কোনো 
শিরঃলীড়া নেই । 


প্রশ্নটা রাখলে এ'র] মুখ বেঁকান, 
বল্লেন, প্রগতিশীল লেখক কোথায়? 
গুয়। কী লিখতে জানেন? কে ওদের 
বই কিনবে? 


» ভাবখানা'এই রকম, প্রকাশক- 


বন্ধুর! যেন যথেষ্ট সাহিত্যের সমঘ- 
দার! রাজনৈতিক বই ছেপে যেন 
দাছিত্যবোধ জন্মে গেছে ওঁদের | 
আসলে দায়িত্ব এড়াতে চান। 
রাজনৈতিক পুস্তকের রমরমা 
বাজারের বাইরে অন্যদিকে দৃষ্টি 
দিতে চান ন]। 
- তা আপনি আপনার. নিজের 
উপন্তান নিজেই ছেপে দিন ন! গুদের 
বিক্রি করতে । দয়া করে তারা 
রাখবেন, ছু এক কপি বিক্রি হলেও 
ব্যক্তিগত উদ্ভোগ তে! মেবেনই না, 
চাই কি বিক্রিত কপির পরম] নিতে 
যান, আজ নাকাল করে খামোক। 
ঘোরাবেন। 


অর্থাৎ বলতে চাইছি গ্রন্থ. 


প্রকাশ্তের ঝুঁকি তে! নেবেনই -না, 
ব্যক্তিগত উদ্মোগ।নিয়ে যে বিক্রি করে 
দেবেন তাতেও নারাজ । 

প্রগতি লেখকের! পড়ে পড়ে মার 
ষাচ্ছেন। কে তাদের বই ছাপাবে? 
ভেবে দ্বেখুন মাণিক বজোপাধ্যায়ের 
মতে! প্রগতি লেখকের বই এককালে 


অরাজনৈতিক প্রকাশক] না ছাপলে 
বেরোতই না । 


আমাদের প্রথম যৌবনে আদর্শ- 
বাদী প্রকাশক সংস্থা কিছু কিছু ছিল। 
যেমন অগ্রণী বুক ক্লাব, নতুন সাহিত্য 
ভবন, ঈগল পাবলিশার্স ইত্যাদি । 
এই সব প্রকাশকদের বইমাত্র প্রগতি- 
শীল বলে চিহিত। এবং এর 
ক্রেতা ও ছিলেন প্রগতি পাঠ- 
কেরা। আজ আর সে প্রকাশনা- 
গুলি নেই। বাজারে যে ছু একটা 
আছে তারা রাজনৈতিক পুস্তক- 


পুস্তিকা এবং সোভিয়েত-চীনের বই. 


পা 


- ভোলবার জন্যে হিন্দি, সিনে 


































করে। উপরতলার মুরুব্বি ৫" 
থাকলে কাজেভব্রে ক্ষারুর উপর 
ছোটগল্পও বেরোয়। কিন্তু ০7 
নিয়ম নয়, নিয়মতঙ্গ। 
কী জানি কেন প্রশ্ন করলে ডী 
জবাব দেন, ' উপক্তাস-গল্প ছাঁগ 
আমাদের কাজ নয়। - > 
কেন কাজ নয়? উত্তর পাও. 
স্বাক়-না। | . 
আমার মনে হৃ্ব কর্তাখ্য 
দেরও তথাকথিত প্রগতি গণে 
উপস্ভাসের ওপর তেমন আস্থা নে.» | 
উপন্যাস পড়বার সময় তার! শংক ঠা 
খোধ্েন। কারণ প্রার্শ বা ছি, 
এঅরাঁভনৈতিক" স্ত্রী বন্তায়া তে: 
ফরমায়েস কয়েন । চি 
আমি জানি আমার এই পল 
বেক্ষণে অনেকে অন্বস্িবোধ করছে ... 
না বলে পার যায় না। কারণ চয়; -_ 
উগ্ৰপন্থী বুদ্ধিজীবীকেও আমি বলে - 
শুনেছি, ‘দেশ’ না পড়লে বাং, 
সাহিতাকে জানা মায় না। 
আমলে ব্যাপারটা কী জানেন 
রুদ্ধশ্বাস রাজনীতির থেকে আম 
‘মধ্যবিত্ত বিপ্লবীর1 রিলিফ চা! 
যেমন করে অনেকে দুর্বল বাস্তং 


El 


ঘরে 
3 


Co 


আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ পাহিত্য... 
লঘু. এপ্টারটেনমেন্টের বস বলে ম এ 
করে। | ক 
. ফলে প্রগতি পাঠকবর্গ যত রা: 
নীতিমনস্ক তত,সাহিত্যমনস্ক- নত "| 
চুড়ান্ত বিপ্লবী বন্ধুকে বাড়িতে ছেলে 
জন্যে নিয়মিত হ্য়ার- কমিক্স কিন 
আমি দবেখেছি। 5 
তথাকথিত প্রগতি লাহিতেন: 
বিষয়ে .প্রগতিবাদী বন্ধুদের তী 
জন্ত লেখকেরাও যে দায়ী নন এ- 
হদপ কয়ে বলতে পারি? 
এই লেখকেরা যেন একটা বন্ধ ডো! 
মধ্যে আটকে আছেন। নিজ চি. 
পার্টির রাজনৈতিক ধ্যান ধারণ, 
উধ্বে উঠতে পারেন না । তিনি ষে- 
রাজনৈতিক কর্মী ন্‌, সংস্কৃতিকর্মী-_ 
তাকে মার্কপীয় দর্শনকেই আয়ও ' 
করতে হবে এবং. স্বহায়! শ্রেণীর 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গিকে কাজে লাগা এ 7 
হবে সেই মোদ্দা কথাটাই তার ম" 3 
প্রবেশ করে না। তার রচলায় দি। 
ঘায্িকতামিছিল, মু্টিব্ধ হা 
লাল নিশান প্রতীকগুলি বারবা & 
ফিরে আমে। এগুলি একটা ছ 
পরিণত হয়। তার এই ধারণাই ৫ 
যে, সর্বহারা শ্রেণীর দৃষ্টিত 
আলোকে তিমি যে কোনো 1 
সাহিত্যের বন্ত করতে পারেন। 7 
প্রেম, বাৎসল্য হলেও আটক 
না। এমনকি দালালের চি 
তিনি আকতে পারেন। সব 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


LL) 








ইর নাম ঠিক করার ব্যাপারে 
kl! 
পা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! 


= পয়োক্ষে সঞ্চয়ের সতামতকেই 
দিপারে ঘে প্রাধাক্ত দেবেন এ 
ধ্রারে রাজনৈতিক মহলের দৃঢ় 
শল | 
: ‘চলয় গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহল খেকে 
গা গেছে এবার নংগঠনের দ্বায়িত্ব 
1 লোককে দেওয়া হবে. যার! 
* ঘের ছিমে প্রীদতী গান্ধী এবং 
! ঘনিষ্ঠ লোকদের ছেড়ে ধাবেন 
31. লগয় গান্ধী এবার খুব ধীরভাবে 
অতার সঙ্গে দলের প্রধান 


শন নেতাদের সঙ্গে যেমন কথা- 
.গ চালাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয় 
জ্য রাজ্যে তার বিশ্বস্ত অন্থগামী- 
নট : সঙ্গেও কথা বলছেন যাদের 
এআই- মি. দি-কে পুনর্গঠন 
খায় 
দস্তা দেখা দিয়েছে যারা শ্রীমতী 
এবং সঞ্জয় গান্ধীর ঘনিষ্ঠ তাদের 
ad “ৰ একমাজ সি এম টিফেন ছাড়া, 
সর্বভারতীয় ইমেজ নেই। 
ট্রফেন নস্বী হতেই বেশী 
। অবস্থা দেখে লংগঠমের 


চু জজ 


NE id 
রি 
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লা হবে। 


খছেন। 


৷ শ্রীমতী গান্ধী সরাসরি না. 


(কোল ইণ্ডিয়ার একটি -সংহ্থা বিশেষ) 





কাজের অন্ত ই সি এল/সি পি চির নিলা ও রাজ্য 
কারী সংস্থাসমূহের অহথযোদিত ঠিকাদার/সরবরাহফারী//পরস্ততকারকদের 
'ই থেকে টেগার নং, কাজের নাম এবং টেপার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ 
এৰ দফাওয়ারী ঘর/পার্দেপ্টেজ ভিত্তিক সীল কর! টেগ্ডার। 


নি নিৰ্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চি 

টা ফা নং £--জি এম/কেণ্ডা/ই ই (সি)/টেও/৮৫৬৭ তাং ৩-১-৮০ 

‘হিউ কেও কোলিয়ারীর ইষ্টার্ণ দেকশানে ড্রাইভিং ইনক্লাইন শ্যাফটের জন্য. 
মানিক খরচ ৭,৭৭,২৭১'৫৮ টাকা । কেণ্ড! এরিয়া অফিসে কেশিয়ারের 
কাছে প্রতি সেটের জন্য ১** টাকা দিয়ে ( অপ্রত্যপণযঘোগ্য ) ৪-২-৮ 
হুক ১৪-২-৮* পর্যস্ত যে কোন কাজের দিনে একজিকিউটিভ ইপ্রিনীয়ারের 
এল) অফিস, জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কেণ্ডা এরিয়া, পোঃ বহুলা, 
চি" বৰ্ধদান থেকে টেগ্ার দলিল পাওয়া াঁবে। : 
[ এই অফিলে টেণ্ডার গ্রহণ কর] হবে এবং তা বি দিনে বেলা টা 


শুন্য পছ্ধ পুরণ করার ব্যাপারে জীমতী 
গান্ধীও যথেষ্ট চিন্তিত । 

কারণ জীমতী গান্ধী ঘা্বেরকে 
অকুঠে বিশ্বাস করতে পারেন মুষ্টিমেয় 


সেই কয়জনের প্রায় সবাইকেই ইতি- 


মধ্যেই মন্ত্রিসভায় নিয়ে নেওয়া 
হয়েছে । বাকী যারা আছেন 
তাদেরকে দলের সভাপতির পদে 
বলানে! যায় না। তবুও খোজ 
চলছে একজন মর্যাদা সম্পন্ন অনুগত 
লো কক্ষে দলের দর্বোচ্চ পদে 
বসানোর জন্ত। | 


সমাজবিরোধী 
১ম পৃষ্ঠার পর 

কিন্তু এই সব মন্তানর1 তুলে 
গেছে থে, তাদের নেত্রীর বিজয়রথ 
এই রাজ্যে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। 
অন্য রাজ্যের তুলমায় এই রাজ্যের 
মানুষ অনেক দচেতন। যে কোন 
মূল্যে এই রাজ্যের মানুষ সমাজ 
বিরোধীদের দাপটকে প্রতিহত 
করতে বদ্ধপরিকর । ; 

এই সব সমাজবিরোধীরা এখন 


প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করেছে যে,. 


তাদের নেত্রী কেন্দ্রে গদী দৃধল 
করেছেন, এবার এই রাজ্যের 
বামক্রণ্ট মঞ্রিসভাকে খারিজ করা 
হবে। তাদের রাজ্য নেতৃত্ব নাকি এ 
বিষয়ে ইন্দিরাজীর ওপর চাপ হি 
করছেন। রাজ্য সরকারকে ভেঙ্গে 


লিমিটেড 









১৫-২-৮৩ 


বেলা ২৩৪ 


রণ £ কাজের বারি স্পেসিফিকেশন এবং পূরণ করার সময়, 
রা চুক্তির দময়কাল ইত্যাদি. উপরিউক্ত টেগারে প্রদত্ত এরিয়া / 
লয়ারী / দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিন থেকে টাক! দিয়ে পাওয়া যাবে। 
[নিক খরচের ১০% বার়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে./ অফিসে 
দিতে হবে। টেগারের ফিবারদ মণিঅর্ডার টেগার গ্রহণের নির্দিষ্ট 
খের অস্তত ১৫ (পনেরে1) দিন আগে পৌছাতে হবে । টেশারদাতা 
তাদের, মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডায় খোলা হবে। 
কোন কারণ না দেখিয়ে বে কোন টেওার সম্পূৰ্ণ বা আংশিকভাবে 
প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেওারদ্বাতাদের দেবার অধিকার 


ধরতে হবে। 
প্রোপাগাণ্ড না হয়ে শিল্প সম্মত গুণের 


দিলে যে মধ্যবর্তা মির্যাচন হবে 
তাতে তারা রিগিং করে নিপি 


. এমকে পরাস্ত করবেই করবে । 


অবশ্য কংগ্রেস হে) রাজ্য নেতৃত্ব 
মুখে তাদের দলের দমর্ধকর্দের বল- 
ছেন যে, জয়ের আনন্দে কোথাও 
কোনরকম গণ্ডগোল হেন না হয়। 
একথা! লংবাদ্পত্রে বিজ্ঞাপনের 
মাধ্যমেও প্রচার করা হুচ্ছে। কিন্ত 


হলে কি হবে? কতজজনকে তারা 


এই বাণী দিয়ে সংযত করতে পার- 
বেন? তারা 


সাহিত্য দর্পণ 
*ঠ পৃষ্ঠার পর রি 
শ্রেণীর দৃষ্টিভলি মানে শুধু চাষি- 
মজুরের গল্প-লেখাই নয়, বুর্জোয়া 
দমাঙ্কেও দেখা। অর্থাৎ দৃটটিভঙি 
দঠিক হলে ফোনো বিষয় আহরণ 


- করতেই আটকায় না। এই ব্যাপক 


মার্কসীয় দর্শন আয়ত্ত নেই বলেই 
প্রগতি লেখকদের লেখা ভদ্িসর্বশ্ব 


- যা্রিকতায় আটকে যায় । তার! ঘি 


ঘেশবিদেশের প্রগতি লেখকদের 
লেখা মনোষোগ দিয়ে পড়েন তাহলে 
তারা একটা আদর্শ খুঁজে পান। 


" আমার ধারণা লেখকেরা পড়া- ॥ 


শোনার দ্িকটাও বাদ দিয়েছেন। 


প্রতিক্রিয়ার সাহ্যিতের বিরুদ্ধে সুস্থ, 


জীবনমুখী সাহিত্যকে আমাদের তুলে 
সে-দাহিতা .নিছক 


অধিকারী হয়। এই গুণকে বাদ 
দিলে বিষয়বন্ত যতই ভালে! হোক 
তা দাহিত্য হয়ে উঠবে না। : প্রগতি 


সাহিত্য যে মার খাচ্ছে তারও একটা 


কারণ তারা প্রতিক্রিয়াশীল লেখক- 


দের মতো finished শিল্পী হতে 


পারেননি । 
আমাদের শিবিরে মানিক 


বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যার 
শিল্পজ্ঞান প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদেনসও 


টেক্কা দিতে পারে। তাই চেষ্টা সত্বেও 
প্রতিক্রিয়ার শিবির মানিক বন্দ্যো- 


পাধ্যায়ের শিল্পী ব্যক্তিত্বকে অদ্বীকার | 


করতে পারেনি । 
তাহলেও কথ থাকে, 
লেখকেরা যদি দত্যিই রচনায় শিল্প- 


গুণ দেখাতে পারেন আমাদের 
প্রকাশকের? কী তাঁদের দাহাষ্যে 
" এগিয়ে আসবেন ? 


বেশ তাল করেই, 
জানেন ' ধে, তাদের লদ্ন্ত এবং 
সমর্থক! কোন স্তরের । 


প্রগতি 


॥ সাত ॥ 


ইন্দিরা কংগ্রেস ও আর এম এস 


“১ম পৃষ্ঠার পর 


এতে মহা খুশি হন। তারা ইন্দিরা 
কংগ্রেসের নীতির প্রতি যদিও 
সমর্থক ছিলেন না, তথাপি গোহত্যা 


বন্ধের, আন্দোলনে ইন্দিরা গান্ধীর- 


ভূমিকায় তারা তাকে পূর্ণ সমর্থনের 
আশ্বাস দেন। 

অপরদিকে, সারা ভারতে এক- 
মাত্র পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসুর 


নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার এবং কেরা- 


লার বাসুদেবন, নায়ারের যুক্তক্রণ্ট 
সরকার বিনোবাজীর এ আন্দো- 
লনের দঙ্গে একমত হতে পারেন নি। 
বরং তার] সমগ্র দেশ এবং ছেশ- 


' বাদীর স্বার্থে বিকর প্রস্তাব দিকে 


আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের 


দ্বাবি জানান। এতে আর এস 


এসের' লোকের! খুশি হননি। 
উপরন্ধ, ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিই 
তাদের সমর্থন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। 
উল্লেখঘোগ্য, মোরারজী ভাইয়ের 
পরামর্শ অনুযায়ী জ্যোতি বস্তু এবং 
বাস্থদ্বেবন নাক্সার ঘদ্দিও.বিনোবাজীর 
সঙ্গে এব্যাপারে পাউনার আশ্রমে 


গিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তথাপি 
" তাতেও তাঁর মন্‌ গলাতে পারে নি। 
--* এরই মধ্যে দারা ভারতের রার্জ- 


নৈতিক চেহারার ভ্রুত পরিবর্তন হতে 


থাকে। জামশেদপুত্র এবং আলিগড়ে . 


দাল্রদ্থায়িক দাগ! বেধে যায়। 
জনতা পার্টির মধ্যে আয়ারাম-গন্জা- 
রামের-খেল। চলতে থাকে । বিহারে 
জনসজ্ঘ প্রভাবিত দ্াস-সরকারকে 
ইন্দ্িরাকংগ্রেসের এম-এল-এর 


সমর্থন করে পতনের, মুখ থেকে রক্ষা 


করেন। হরিয়ানার তজনলাল 
সরকারকেও ইন্দিরা কংগ্রেসের 
বিধায়করা টিকে থাকতে সহায়তা 
করেন। ভদ্রনলাল দরকার আর 
আর এস প্রভাবিত বলে প্রকাশ। 


ফলে, আর-এস-এস এবং ইন্দিরা . 


কংগ্রেসের মধ্যে এক গভীর আভাত 


গড়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে সেই. 
বোঝাপড়াও - 


অনুযায়ী নির্বাচনী 
হয়। বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে, 
ইন্দির। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আর- 
এস এমএর কর্মকর্তাদের 
আশ্বাম দেওয়া হয়েছে যে, তাদের 


দল ক্ষমতায় ফিরে এলে আগের মত 


আর-এস এসের কার্যকলাপের ওপরে 
আর কড়াকড়ি বা বিধি নিষেধ 
আরোপ কর] হবে না। 

এই আশ্বাসের ভিত্তিতেই আন" 


এস এস ইন্দির] কংগ্রেসকে নির্বাচনে .. 
' সক্রিয় দমর্থন জানায় । 


এটা আমার কথ! নয়, নির্বা- 


চনের্পরে জনত! পার্টির পার্লামেন্টারি : 


বোর্ডের যে সভা! গত ১ই জাহয়ারী 
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ সেখানেও 
এই নিয়ে আলোচনা : হয়েছে। 
প্ররষফাত্ত এবং প্রীঘসূনাপ্রদাদ শান 
দলের এই বিপর্যয়ের জন্ত আর এস 
এসকে দায়ী করেছেন বলে লংবাছে 
প্রকাশ । অপর দিকে, ইউ এন আই 
প্রচারিত এক সংবাদে সারা ভারতে 
ইন্দির-কংগ্রেসের অভৃতপূর্ব অয়- 
লাভের পরে গত ৯ই জাহয়ারী আর 
এম এসের সর্ৰাধিনায়ক শ্রীবালা- 


সাহের দেওরস ইন্দোর থেকে এক . 


বিবৃতিতে বলেছেন ঘে, এবারকার 
নির্বাচনে জনগণ একটি স্থায়ী এবং 
শক্তিশালী কেন্দ্রীয় দরকার গঠনের 
পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন । 
এখন প্রশ্ন, দেওয়সজী সম্পূর্ণ ভিন্ন 
মতের এবং নীতির লমর্থক হয়েও 
ইন্দিরা কংগ্রেদের প্রতি তার এই 
মনোভাব এবং মন্তব্য কিসের ইজিত 
বহন করছে! তাছাড়া, প্রাক্তন 


‘বিদ্বেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর 


সঙ্গে আর এস এস নেতৃত্বের মত- 
বিরোধও এতে ইন্ধন দেয়। 

অপর দিকে, দি পি আই-এর 
চেয়ারম্যান এন এ ভাজে তার 
ঘলীয় লিদ্ধান্ত অমান্য করে ভ্রমতী 
ইন্দিয়] গান্ধী এবং তার দলের প্রতি 
বার বার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন 
জানিয়েছেন। এতে সি পি আই 


এবং ভাঁজে সাহেবের কাছ থেকে 


গোপন নির্দেশ পেয়ে তারা ইন্দিরা 


কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনী কাজে 
অংশ গ্রহণ করেন। এট] শুধু পশ্চিষ- 
বন্ধেই লীম্াবন্ধ ছিল. না, দারা 
ভারতেই ভাঙেপস্থীরা পার্টির নির্দেশ 


অমান্য করে এ কাণ্ড করেছে। 


১। শিল্প ও শিল্পী / প্রকষ্লাল দান | ৩৪০০ 
২ বৈশ্লেষিক রসায়ন | ডঃ অনিলহ্মার গে 
ডঃ অনিতকুমার সেন / ১৭*** 
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নিরিদুশ জয়লাভে বাষফণ্টের দাত বাড়ল 


চড়া 
অফিনার নাজেহাল কিস্তি সরকার 


সারাদেশে ইন্দিরা ঝড় বয়ে 
গেলেও পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার 
মাটিতে-এই ঝড় কোনমতেই প্রবেশ 
করতে পারে নি। বাংলার রাজ- 
নৈতিক সচেতন মানুষ বিচক্ষণতার 
সঙ্গে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ 
করেছেন।  অকুঠভাবে সমর্থন 
জানিয়েছেন রাজ্যের বামক্রণ্টকে | 
বামক্রণ্টের দায়দায়িত্ব এ কারণেই 
আগের তুলনায় শতগুণ বেড়ে গেছে। 


এয়াঁজ্যে ইন্দিরার প্রবেশ লাত ঘটেনি . 


এনিয়ে আত্মতুষ্টির কোনও কারণ 
নেই । 'বরং নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি 
আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে 


ভবিষ্যৎ ভূমিক! এখনই ঠিক করা. 


প্রয়োজন । ওয় সংগেই প্রয়োজন 
আত্মনমীক্ষারও,। সর্বভারতীয় স্তরে 
ইন্দিরার পুনরত্যখান বামঘলগুলির 
কাছে - কোনমতেই অস্বাভাবিক 


" কিংবা অপ্রত্যাশিত হওয়ার কথা 


নয়। 
কিন্তু কথা হলো, ইন্দিয়ার ফিরে 
আসাও বাম দলগুলির কাছে গ্রীতি- 


কর নয়? বামধূলের লক্ষ্য ছিল যেন 


তেন প্রক্কারেণ সংসদীয় নির্বাচনে 
'আদন বাড়ানো। সে 
পশ্চিষবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরালার কিছু 
অংশ বাম'ঘূলগুলিকে নিরাশ করে 
নি। তবেকেন্ত্রে ইন্দিরার ক্ষমতা 
দখল পশ্চিমবঙ্গ, জিপুরা, সর্বোপরি 
সাধারণ খেটে খাঁওয়] মানুষের কাছে 
যেকোন মুহূর্তে বিপদের কারণ হয়ে 
দাড়াতে পারে। - এগন্থেই প্রয়োজন 


নাধিক সতর্কতা এবং ধার স্থির. ৃ 
রাজনৈতিক ট্র্যাটিঞি পরিবর্তন কর! 


লহজভাবে মেনে নেন নি। এর ওপর ' 


. স্থচিস্তিত পদক্ষেপ । 


একথ!-বাম দলগুলি অন্বীকার : 


করতে পারবে ন! ষে, নির্বাচনের 
চাকে কাঠি পড়ার বছ আগে থেকেই 
. রাজনীতি ক্ষেত্রে বেশ কিছু মারাত্মক 
* ভুল বাম দলগুলি করেছে । দেশাই 
মঞ্্িদভ! পতনের মূলে বাঁমন্বলের 
ভুমিক] খুব কম বড় নয়। পরবর্তী 
পর্যায়ে চরণ সিং সরকারকে সমর্থন, 
প্ররে প্রত্যাহার কোন কিছুরই কার্য- 
করণ খুঁজে পাওয়া সুক্ষিল। একথা 
* পরিফার দেশাই, চরণ, ইন্দিরা এদের 

| UU aie জমিদার, জোত- 


বিস্তনা্শ 





ব্যাপায়ে il 





\ 


নি পৃষ্ঠপোষক । তবুও 
দ্বেশের - বৃহত্তর স্বার্থে একসময় 
দেশাইকে বামক্রপ্ট সমর্থন জানায়, 


, ফেলনা একেবারে মন্দ, কিছু মন্দ এর 
“মধ্যে কিছু মন্দ দেশাই অর্থাৎ জনতা] 


দলকে বেছে নিতে হয়। কিন্ধ কোন 
রকম বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়ার 
আগেই জনতা পার্টি থেকে সমর্থন 


প্রত্যাহার ৫ করে দেশাই সরকারের 


পতন ঘটানোর মধ্যে অনেকেই কোন 
বাস্তব বুদ্ধি সুস্থ চিস্তার পরিচয় পান 


নি । +৭৮ সনের বস্তা, মরিচর্বাপি 
নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের তুমুল : 


হৈ চৈ সব কিছুর মধ্যেই দেশাই সর- 
কার বাম দলগুলির সরকারকে লম- 
ধন জানিয়ে গেছেন । এ ব্যাপারে এ 
রাজ্যের জনতার অন্ততম মেতা প্রফুল্প 
সেন মোরারজীর কাছে আমল পান 
নি। কিন্তুসেই সরকারে অস্তিত্ব 
বিপন্ন হওয়ার সময় দেশাই সরকার 
বামদ্লগ্ুলির কাছে কোন রকম 


সাহায্য পান নি। বাম দলের অন্ততম - 


নেতা জ্যোতির্ময় বস্থ দেশাই লর- 
কারকে 'ইস্থ্যভিত্তিক সমর্থন' কর! 


যেতে পারে এই ধরনের মনোভাবের 


কথা আকার ইজিতে বলতে গিল্ল 
পার্টি মেতৃত্বের কাছে ধাভানি 
খেলেন। পরবর্ত পর্যায়ে চরণ সিং 
সরকারকে সমর্থন করা-নিয়েও নানা 


রকমের গণ্ডগোল | শেষ পর্যায়ে চরণ 
সিং সন্গকার থেকেও সি পি আই এম 


তাদের লমর্থন প্রত্যাহার.করে নিল । 


, আমাদের মনে হয় সাধারণ মাহুষ 


বামদলের কেন্গীয়' নেতৃত্বের ঘন ঘন 


জনতার অন্তর্কলহ, রাজমারায়ণের 


'হহুমান স্থলভ আচরণ, জিনিসপত্রের 


অস্বাভাবিক ঘরবৃদ্ধি, প্রশাদনের চরম 
ছনঁতি ও শৈথিল্য এসব তো ছিলই। 
এর প্রতিক্রিয়া প্রতিটি রাজ্যেই কম 
বেস ছড়িয়েছে ৷ তার প্রমাণ ভোটের 
দাশ্রতিক ফলাফল ।. পশ্চিমবঙ্গে 
ইন্দিরা খড় আছড়ে. পড়তে ন! 
পারলেও তা চোয়াগোপ্ধা আক্রষণ 
ঠিকই চালিয়েছে । শিল্পাঞ্চলে বামদন 
বেশ মাহুযের Hee I 


১৯ উল | - 


গখএগ্রিকারচারাল ফার্মাঞগলিঃ 
৯১, লাস চন্দ সিহহলেন.গোঃৰালী-হাঙড়া, 
কান: ERODE *%৯৪-২986% 


পি | 
Est AGE 


নি? 


Phone £ : 24-4232. 


হাওড়ার সমর মুখাজী মাত্র ৫৮ 
হাজার ৩*৯ তোটের ব্যবধানে 
কংগ্রেস (ই) প্রার্থীকে পরাজিত 
করেছেন। আদানসোলে সি পি 
আই (এম) প্রার্থী রবীন সেন পরাজয় 
বরণ করেন। . আসানসোলের মৃত 


শিল্পাঞ্চলে কংগ্রেস (ই) প্রার্থী আনন্দ- 


গোপাল মুখার্জা ১ লক্ষ ৭* হাজার 
৭৪৬টি তোট পেয়েছেন। শুধু তাই 
নয়, আসানসোল, দুর্গাপুর, হাওড়া, 
উলুবেড়িয়া, ব্যারাকপুর, পাঁচটি 


কেন্দ্রেই কংগ্রেস (ই) ' প্রার্থীরা সব 


মিলিয়ে পেয়েছেন ৮ লক্ষ ১৬ হাজার 
১৪৩টি ভোট । বেকারভাতা চালু 


করা, বর্গাদারদের জমি পাইয়ে 


দেওয়া, ইঞ্জিমীয়ারিং শ্রমিকদের 
বিভিন্ন দাঁবীদাওয়ার স্থসমাধান 
ইত্যাদি করার ' পরেও অসংগঠিত, 
অস্তৰ্কল্লহে বিপর্যন্ত. কংগ্রেস (ই) প্রায় 


নয় লক্ষ ভোট পেয়েছে এটা কম . 


কথ! নয়। 

রাজ্যের বামক্রণ্টের অস্তভূ ক্ত দল- 
গুলিকে এ বিষয়ে সতর্কতার সংগে 
বিবেচনা করতে হবে কেন এমন 
হলে1! কলকাত উত্তর পশ্চিম" 


কেন্দ্রে ফ্রন্ট শ্ঞামস্ন্দর গুধকে দাড় 
পপুপ্ত জনতার প্রার্থী. 
হয়ে,৭৭ সনে বিহার থেকে জয়ী ' 
হন। পরে তোল পাণ্টে রাতারাতি ' 
ফরওয়ার্ড ব্লক হয়ে: যান। ফরোয়ার্ড . 


করিয়েছিল। 


রককে প্রচুর পরিমাণ আর্থিক সাহায্য 
দেওয়ার. বিনিময়ে গুপ্ত লাহেব 
কলকাতা, উত্তর পশ্চিম কেন্দ্রটিতে 
প্রাথা হবার টিকিট ম্যানেজ করেন । 
কেউ-ই এটি সহজভাবে মেনে নিতে 
পারেন নি। কিন্ত বামক্রণ্টকে ছু চো 
গিলতে হয়েছে। নির্বাচনী ফলাঁ- 
ফলে এর' খেসারত ভালো মতেই 
দিতে হয়েছে), 

.. সবচেয়ে বড় কথা লোকসত! 
নির্বাচনে ইন্দিরা ঝড় পশ্চিমবঙ্গে 


‘ত্রিপুরায় নাক গলাতে ন! পারলেও 


এর প্রভাব কম বেশী পড়েছে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই । এর জন্ত বাম 


সরকারের ভূমিকাও খুব নগণ্য নয়।. 
দ্বিজীর ওপর নির্ভরশীল হতে হয় না 


এমম অনেক কিছুই বাম লরকার 
দৃতার সংগে কনে উঠতে পারেন 
রাজ্যের লয়কারী কর্মচারী 
ইউনিয়নটি বাম দলের অস্ততু্ত 


হওয়া লত্বেও দরকারী কর্মীদের 


বৃহষংশ এখনও -লাধারণ মানুযের 
কাজে লাগেলনি | অফিস আদালতে 


পু . দেই মির্বচ্ছিন্ন হয়রানি এখনও 


চলছে প্রশাসমিক ছু নাতি ও 
সম্পাদক--হীরেন বস্সু 





চাপের কাছে লং 


সেখানে নিক্কিয়। বাম দলের বেশ 
কিছু নেতার চাল চলন কংগ্রেণী 


নেতাদেরও এখন হায়, মানাচ্ছে। 
লংগঠিত ও অসংগঠিত কর্মঁঘের রাঁজ- ; 


নৈতিক ভাবে সচেতন করার কাজেও 
ফাক রয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি দ্রব্য- 
যূল্য বৃদ্ধির জালায় সর্বস্তরের মানুষ 
পাগল হবার মুখে । দেখা গ্ছে 
পেয়াজ ও আলুর দূর চরমে ওঠার 


পরেও সরকারের হ'শ নেই । চোরা: 


কারবারীদের রাম রাজত্ব এখনও 
অব্যাহত। চলতি আইনে তাদের 
আটকানোর ব্যবস্থাও নেই। পুলিশ 
খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ার 'সংগে সংগে 
ছুনর্শভতিও বেপরোয়া হারে বাড়ছে । 

' বর্তমান পরিস্থিতিতে বামফ্রণ্টের 


টু পুনযুল্যায়ন করা। 


, পরিমাণে ভোট নিঙ্গেদের 











20০5-90 Pais , 
উচিত ধুব খোলা উট 
মনে. 
প্রয়োজন বাম দলের শি, 
পেলেও কংগ্রেস (ই) দল 
ত 
টেনেছে। প্রায় তিন বছর ক্ষ, $: 
বাইরে থেকে এর! চাইছে আ 


না। প্রশাসনিক শৈবিল্যকেঞ চি 
কাজে লাগাবে পুরোপুরি । ধরা { 
শ্লোগান, কিংবা চিরাচরিত ন্িছং 
বামপন্থী ষ্ট্যাটেজ্জী কংগ্রেস (ই)০% 
ফোকাবিলা করতে সাহায্য ক +44 
এ ধারণ! তুল। রাজ্যের সদা 
ক্ষমতা হাতে নিয়েও সংগঠিত - 
গঠিত স্তরের প্রতিটি মানুষে; Y 
দু্নাতিযুক্ত প্রশাদক নিয়ে বু 
দরকার কাজ করছে এ ধারণা 
পোক্ত করা মরকার। 






পি 


রাষ্ট্রগগঘে ভারতের ভিগবাজী 


তপন বসু 

ইতিহাসে এ 'এক বিরল দৃষটাস্ত 
যে, মাত্র কয়েকটা দিনের তফাতেই 
ভারতবর্ষের বিদ্বেশ নীতির সম্পূর্ণ 


পরিবর্তন ঘটল। রাষ্ট্রজ্বের সাধা- 
রণ পরিষদের প্রায় সমস্ত সদম্যের 


অর্থাৎ বিশ্বজনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে এবং ইউ-এন-ওর 
চার্টার লঙ্ঘন কয়ে রাষ্ট্রভ্বে ভারতের 
স্থায়ী প্রতিনিধি ব্রজেশ মিশ্র গড় 


.১১1১1৮* তারিখে সাধারণ পরিষদের 


আফগানিস্থান সম্পফিত বিতর্কে 


নির্লজ্জের মত ও উলঙ্গভাবে সোভি-. 


য্লেট অনুপ্রবেশ ও লশ্প্রসারণের পক্ষা- 
বলম্থন করলেন । 


* উল্লেখযোগ্য তারতবর্ষের সপ্তম 


লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার 


| আগে প্রাক্তন কেয়ার টেকার লর- 


কারের প্রধানমন্ত্রী লীচরণ সিং, রুশ 
রাষ্ট্রকে ডেকে আফগানিস্থানে 


বে-াইন ভাবে রুশ  অস্থ্গ্রবেশ ও | 
"আক্রমণের নিন্দ! 
অবিলম্বে আফগান জনজীবনের ওপর, 


করেন এবং 


রুশ হস্তক্ষেপ প্রত্যাহারের দ্বাবী 
জানান ।' এরপর ৮ই জাহয়ারী 


তারিখে তিনি পদত্যাগ করেম। 
কিন্তু তা সত্বেও নতুন মহ্রিসভা শপথ 
গ্রহণ ন! করা পর্যস্ত রাজন চরণ সিং 


মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তই হল আন্তর্জাতিক 
সম্পর্কের, ক্ষেত্রে ভারতের প্রযোজ্য 
নীতি । কিন্তু ১১ তারিখ রাতেই 
ভারতীয় দৰি বহ মিশ্র এই 


'ক্রীতিনীতির 





নীতি পরির্ভন করে সোভি :ঃ যু 
পক্ষ গ্রহণ এবং অন্তান্তি দেশত 
বিয়োধিত! করেন। অথচ ন 
সরকার শপথ গ্রহণ করেন 
জ্াময়ায়ী । 

স্বভাবতই এটা! শুধুই অপ্রত, 
নয়, সম্পূর্ণ বে-আইনী ও আস্তর্জ 
সৌজন্ত পে ই 
ইউ, এন ও-র স্থাক্ী প্রি ও a 
হলেন একট! দেশের 
মুখপাত্র মাত্র । ' - 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোন. অফিস! | 
এক্তিয়ার নেই রাষ্ট্রত্থ বাটি 
সংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয় * 
এক্ষেত্রে সংবিধানকে বুড়ো আঁ] 
দেখিয়ে 'বন্মেশ মিশ্র কোন্‌ সাং 
আফগান বিতর্কে আগের সিদ্ধান্ত 


bE সু), 


প্রতি 


(7 






" বরবাদ করলেন? ০৯ 


আছে আফগান জনগণ তথ তৃতীয় 
বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থ । আর একটা 
জ্রুয়ী দক্ষ্নীয় ব্ষি় হল, পরিবর্জি ৰ 















ধায় ধরে নিতে পারি যে, এট] r 
আগামী দিনে শ্বেচ্ছাতঙ্ণের 
নেরই ' পদ্ধ্বনি। যার পর 
পরিণতি হল, স্ৈরতসত্র ও একন 
তত্র । এবং ভারতীয় বিষেশ « 
নিধি শ্বৈরুশক্তিরই বে-সরকারী 
যাবি কাজ করছেন । , 





